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মুল্য ছয় টাকা আট আনা! 
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বিষয়-সূচী 


পৃষ্টা 


বিষয় 

অগম্য-স্থানের কথ! ১১৩ 
ভগ্রি ( কষ্ট )-শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূদণ ৮১০ 
অগ্রিবৈশ্বানর (কবিত।)--শী মোহিতণাল মছুমদাঁর ৬৫০ 
অজান্শত্রর ব্রদ্ষবাদ- শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষ ৭২৯ 


অতুলগ্রুসাদ ৪ তাহার সঙ্গীত-শ্র (িলীপকুমার ও বায় ৫৭১ 


অূশ্া স্নিমে। ফোটো! তোলা ৫২৪ 
ত্দুশ্া 1৭ ৬৫১ 
অদ্ুত পোকা *1* ১১৭ 
অনিচ্ছায় (নাটক )-_প্রী ননীমাধব চৌধুরী ** ৩২১ 
চা কামের! *** ৪০৪ 
অভিনব যান ৪০১ 
অলিম্পিক ক্রীডা প্রতিঘোগিতা ১১৮ 
অসস্তোষের আর্থিক কারণ ১০8২৪ 
অসঠঘোগ ও সবৃকারী গ্রাতষ্ঠানসকনের প্রতিপত্তি ৫৫১ 
অসহযোগী ও “শ্বরাজ্য"-দলের রফা ২৮১ 
অসহযোগের আরস্ভের কারণ ৫৫১ 
অস্ত্রশস্ত্র নরুদ্দেশ ২৬৪ 
অস্পৃশ্য তা ৫৬০ 
অঠিংসা ৫৫১ 
আকন্দ (কবিতা )--্রা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৭৫ 
আগমনা (কবিতা )--্ ৮২৪ 
আঙরলতা পুতিবার কল ৪০৬ 
আচাযা জগদীশচন্দ্র বন্তর নব আবিষ্কার ২৮৪ 
আন্মনা( কবিতা, কি )_্র রবান্দ্রনাথ ঠাকুর... ৬৪৫ 
আনাতোল ফান (কবিতা )-শ্রী কালিদাস নাগ ৭3৪ 
'আনাতোল ফাস (কণ্ঠ) * ৬৪৫ 
আদেদন ( কবিও1)-- পর প্রিঘু্ঘদা দেবা ১৮৮ 
আত্মরক্ষার নতুন উপায় (সচিত্র) ৭৯৮ 
[মাদের রা্রীয় লক্ষা ৫৫৪ 
আফেরিকান মহিলী_ শ্রী অমলকুমার দিদ্ান্ত ১৮৫ 
আর্রিকার ও ইংলগ্ডের রণতরী -*১:৭১১ 
'অঃমেরি রক] হষঈটতে আগত শঠিদীজথা (সচিত্র ) *** ১৪০ 
'আঁহ্বান (কবিতা )-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৭৮ 


বিষয় 
অ|লেখারচনায় কৃতিত্ব ( সচিত্র ) 

-শ্রী্বরেশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়. তি ৭ 
আগোচন। ২৪৭) ৩৯৭) ৬ 
ইতালীতে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থন! 
ইণ্ডি্া আফিম্‌ ল ৬ এ “প্রবাসী” ২18 
ইম্পািয়াল্‌ বান্থ, অব. উপ্ডিযা 1১1 
ইংরেজের বাণিজা- সি | জ্যোডিভূষণ জেন." ৭ 
ইং গাও্ড এ /নগাল ইডি 
ইংলাগুর উদাতনীহিক দল ৭ 
উদ্দ'কের ব্রক্ষবাদ- শ্রী ঘহেশচন্দ্র ঘোষ ৮ 
“উপায়” পত্রিকার প্রস্তাবনা ( কষ্টি) এ 

শ্রী রবান্দ্রনাথ ঠাকুর '." ২৫৬ 
এক চাকার মোটর মাইকেল "১ ৫২৫ 

২৫১ 


একোপ্নেনের কথা 
এরোপ্রেন-ক্যামের। ৮ ২৫৫ 
এরোপ্রেনে ঘোড়। ০ এ 
ওডোয়াহয়ারু বনেন পপুনঘূষিকো ভব” ৪২৪ 
ওপারের আলে (গন্প )--৩। দেবেন্্রনাথ মিত্র 1৫8৯ 


কঙ্কাল ( কবিত1)--শ্রু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1 
কবি ইকুধালের জাঁবনবাদ ( কষ্টি) ৬৪৭ 
“কলতলার কাব্য”? (গল্প) 
_-ঈ| বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় / 
কলাহ্থঠিতে নারী (কি) ১ ৫ 
কাঁকাতার হম্পা] িয়্যাল লাইব্রেরী '*- 


কষ্টিপাথর 
কাগজের উপর শুন্ক 
কাব্যের আর-একটি উপেক্ষিত 

_ভ্রী বিমানবিহারা মন্তরমধার 
কায়দা-ম।ফিক বসা ৮ 4 
কার্প (স-পণ্যের শুল্ক | 
কাশ্মীরে শিব-মন্দির (সচিত্র )-শ্রপ্রভাত রা ৃ 
কুগ্নবিহারী ঘে'ষ (সচিত্র) রর 
কুষ্টের প্রতিকার ৪৪৪ ৰ 


২৩৬) ৩৮৪১ ৫৪১ ৬9৫) ৮ , 


চর্ক1 স্বরাজের সোপান 


বিষয়-সুচী ৩/০ 
বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
রুষ্ভাঁবিনী স্বৃতিসভা ৮৪৮ চিঠি ( কবিতা )--স্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *** ৬৮৩ 

»ককণয়ালার কেরামতি ৬৫৫ চিত্তরঞ্জনের দাখ্রিত্ব টক, 8১ 
(কবট জাতি-্শ্র উজ বিদাহুহণ ৩১৩ চিত্তরঞ্জনের ন্ত্রত্ব গ্রহণে অস্বীকার ১১৮ ৪২৩ 
কোনও উ্তত লাই” (গল্প) চিএন্তমী ( কবিতা )--শ্রী পরেশনাথ চৌধুরী ১ ২৪ 
টি চিপ ঠাকুর ৩৩৭ চান ও জাপানে ভ্রমণ-বিবরণ( সচিত্র )১শ 
কোহাটের ভীষণ কাণ্ড ৪২০ নাখ ঠাকুর হি এ 
ক্ষুদ্রতম এরোপ্লেন ২৫৭ চীনে অঅবদ্ধ *** ১৩৪ 
কংতপণদপ্র সভাপতির বতুতা ৫৪৭ চীনে চিত্রকলার ইতিহাস (সচিত্র )- এমণীন্্- 
খদ্দর-উত্পার্দন ও গ্রামসমূহের পুনরুজ্জীবন ৫৫৪ ভূষণ গ্ুপ্ঠ ্‌ ১৮৭৮১ 
খলাফত কনফারেন্স, ৫৬৮ চবি (কবিত|)- শ্রী রবান্রনাথ ঠাকুর ৪ তিতির 
খলা ক২-প্র্ষ্ট। ও অলহযে।গ ৫৫৭ ছবি পরখ ( কষ্টি )-শ্রু নন্গলাল বস্থ *** ৬৪৫ 
খলা ( কবিতা )__শ্রী রবাজ্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৪২ ছাড়া ও গড়া ৫৫২ 
'শবর্ণ মেণ্টের আফিং নীতি | ১৪৪, ০৮ ছু] ও বাক শি] (সচিত্র )শ্ গুল্নিবিহারী 
গবণ মেপ্ট, ও হিন্দু-মুপলমান-বিরোধ ৪০৯ দাস ১১১ ৩৮৭ 
গল্দ! চিঘ্ডীর বাচ্চা ১১৩ ছোট ও ঝড়--শ্রী ফোগেশচন্দ্র রায় ২০ ১২৬ 
গঙ্জনির্বাচনের জন্য পুরস্কার ২৮১ জগতের দূপ-ঞ মহেন্দ্রচন্ত্ রায় ১০ ৬০৭ 
গাজী আব দুল কছিম (সচিত্র ) ৭০৮ জনবিশ্বাম ধশ্মের বাহক (কটি) ০, ৬৪৮ 
গান ( কি )__শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩৬ জনৈক কৃতী প্রবাধী বাঙালী ** ৮৩৩ 
গান ও স্বপলিপি--এ অতুলপ্রসাদ সেন ও জ7ত-গঠন ও বিচার- এদ্ধি-শশ্র '** ৮০৪ 
শ্রী দিলীপবু'মার বায় ৭৫৭ জাতায় বিদ্যাধন্দিবসনূহ ৫৬৩ 
গান ও শ্রলিপি- শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতায় বিদ্যশালার আদর্শ *** ৫৬৩ 
শী অনাদকুমার দন্তিদার ৩৮৩ জাতী সপ্টাহ ৫৬৭ 
গান ও স্বপ্ুলিপিশশ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জামাত। বাবাজীউ (গল্প )--গ শৈলজা সখোগাধ্যায ১৫৪ 
প্রীম্ী সাহান। দেবা ৬৩৫ জাম্মান্-জীবনে . নবান প্রথীণ ( চিত্র এ 
গান্ধীর বোহাট যাত্রা স্থগিত বা বন্ধ ২৭৯ বিনয়কুথার লপ্কার ২২২ 
গান্ধাজর পরামর্শ ২৬৫ জেড -আব-থী, ১০১ ৫২৫ 
গ।য়েনার ভঙগলের কথা ৪০৫ জৈন ধন্ম (কি) 14৮32 
গালার চাষ (কি) ৬৫৮ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (সচিত্র) ৮ ৮৫০ 
গোয়েন্দা হহবার শিক্ষা ৭৯9 ঝড় (কাঁবহা )--শ্ রবীজ্রনাথ ঠাকুর ***৭১৩ 
গৌরহরি সেন ২৭৮ টাকা ধোওস। কল ততত১১৩ 
গৌবীশঙ্কর অভিবান ৪০২ টাটার লোহ1 ও ইম্পাত কারখানা ৪২৮, ৭১১, 
প্লানিকর জাতিবাচক শাম ৰ ৪১০ টীলক স্বরাঞ্জ ফণ্ডের “বিবিধ” ও এখদ্বর” ব্যয় 
ঘুমের ঘোর (গল্প )--শ্র প্রফুলকুমার পাল ৪৫৩ ১** ৪২৮ 
চতুর্থ শতাব্দীর বৌদ্ধ-কীন্তি ৭৯৩  টেয়া (নাটক )- শ্রী প্রমথনাথ রায় ১০৭৬১ 
চন্দননগরের আদি-পরিচয় (সচিত্র)--শ্রীহরিহর বৈ ৭৭৯ ডাকমাশুলের বুদ্ধি-হাস ১১৮৪৯ 
চন্দনণগরের কথক, কবিওর়াল। ও যাত্রা পা ডাক্তার শরৎ্কুমার মলিক ১,৪১৬ 
__শ্রীহরিহর শেঠ ৫০৬ ডাক্তারি ও কবিরাজি--পরশুরাম *** ৬৫৯ 
চন্দননগরের দেবালয় ও উপাসনাগার ( টি ডাক্তারিতে নোবেল প্রাইজ--শ্র ৮৮৪৬৪ 
_ শ্রী হরিহর শেঠ ১. ৬১২ চট্টোপাধ্যায় ০ প২২৩৭ 
চরুকা ও নারী-জাতি ১৮৫৫৫  ডান্পিটের খেলা “৬৫১ 
চরুকার সম্বর্ধনা ১২৭৯ তামাক পাতায় প্লেগ নিবারণ ( কষ্টি) রঃ 
৭৪২ তারকেশ্বরের মিটমাট ১০১৩৪ 


বিষয় 


তারে ছবি পাঠানো 
তিনজন-চড়া বাইসাইকেল 
তুষার-ঝটিকা (গল্প )-শ্রী জ্যোতিরিক্রনাথ 
তেল্যে মাথায় তেল 
দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার নিরসন দীন" 
ঠাকুর 
দলন-নীতির কুফল 
দীপাবলী ব! দেওয়ালী ( কষ্টি ) 
ছুঃখবাদী (গল্প )--শ্রী জীবনময় রায় 
দেব-মন্দিরের সম্পত্তি 
দেবোত্তর সম্পত্তি সঙ্বন্ধে আইন 
দেশ-বিদেশের কথা 
দেশী মিলের কাপড়ের উপর শুক্ষ রূদ 
“দেশের ডাক? এ “স্বরাজ সপ্তাহ” 
প্বংল-পথের যাতী এরা ( গল )-শ্রি শৈল 
মুখোপাধ্যায় ্ 
নতুন খেলা (সচিত্র) 
নতুন-ধরণের সাঈড-কার 
“নবোঢাব পত্র” (গল্প )- শ্রী বিভূতিভূষণ মুখো- 
পাধ্যায় * * 
নরওয়ের পুবাণ- শ্রী সত্যারূঘণ মেন 
নারী (করিত! )-শ্ী মজনীকান্থ দাস 
নান্তিক (গল্প) হী বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় 
নিগ্রহ নীতি প্রবর্তনের কারণ 
নিদালি (কবিতা )--শ্ী মোঠিতুলাল মজুমদার .. 
নির্ভাবনার ছুর্তাৰনা_শ্রী অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নিশীথ রাতে (কৰিতা )- শ্রী মোহিভলাল মজুম- 
দার নি 
. নৃতন নিগ্রহ আইনের অনাবশ্যকতা। 
নৃতন পভূত”--শ্রী বন্ধি চন্দ্র বায়ু 
নৃতন রেলওয়ে লাইন 
নেপালরাজের ইন্্রযাত্র।-শ্রী সপ্তী'ব চৌধুরী 
নেশ্নত্ব ও ফৌনী ত্বাদেশিকতা। ৮০ 
পঞ্চশস্য ( সচিত্র )- শ্রী হেমস্ত চট্টোপাধ্যায় ১১৩, 
২৫০) ৩৯৭৯. 
পণ্ডিত মোতীলাল নেহরূর বিল্‌ : 
পয়ল! আষাঢ় ( গল্প )- শ্রী স্থধানলিনীকান্ত দে ... 
পরগাছ! 
পরলোর্টিক শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী 
হ্গীতে লালন সা--শ্রী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত '.. 
পশুপন্ষীর সহিত কথা বলা 
পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি--গ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


২৫৯ 


৫২৫) ৬৫১) 


২৯৪, 


বিষয়-স্ুচী 


পৃষ্টা 
৫৩ 
৫৬৩০ 
5৬৫ 
৪২৬ 


৩০৮২ 
২৬৭ 
৪৮৬ 
৮৩৭ 
৪৬২ 
৮৪০ 


৭৯২ 
২৭৭ 

৩৮ 
৪০২ 
৮৪৮ 
৭৫৪ 
২৫৫ 
৪২৯ 


বিষয় 

পাবন। হিতসাধন-মগ্ডলী 

পুরাকালের কথা 

পুরাকালের জস্ত 

পুরাতত্বের কথা 

পুরীর ডায়েরি (গল্প )_শ্রী হেমেন্্রলাল রায় 


পৃষ্ঠা 


৮০ 
১১৩ 
৫৩২ 
৫২ 
৩১২ 


শা ডখছে, 


পুস্তক-পরিচয় ২৮৬, ৩৯৫১ ৫১৬) ৬১১১ ৮১৬ 
পূর্ণতা ( কবিতা )-_প্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৮ 
পথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দামী ডিম ২৫০ , 
পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উচু বাড়ী ৭৯২ 
পীর অধিকার ৫৬০ 
“প্র তি ২৮৩ 
“প্রবাসী” ৪ “মভান্্ রিভিযু” ২, ৮৩৪৯ 
প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ভারতীয় শ্রমজীবাঁ- 

শ্রী রজনীকান্ত দাস ই 
প্রাচীন ভারতে কাচের বাবহার ! কষ্টি ) ৮১২ 
€[চিন ভাজে জ্ঞাত্তিক জাতি-শ্রী বিমলাচরণ 

লা] ০১ ৩৬৫ 
প্রারুত সাহিতো মঠিল! কবিগণ ( কষ্টি ) ২৩৮ 
গ্রেদের কাতিনী (গল্প 08 সরেশচন্দ্র নন্দী ৮১৯ 
পুইমাঁচ। (গন )--শ্রী বিভ্ৃতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় ৪৪৪ 
ফুল (গল্প )-শ্র কশোরীলাল দানগ্ুপু ১৭৭ 
বঙ্পীর ধনবিজ্ঞান-পরিষং শ্রী বিনয়কুমার সরকার ৫৮২ 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কর্নবায ১০০ ২৭৬ 
ধঙ্গে টিলক ম্বরাজা ফণ্ডে ব্যস ৪১৫ 
বঙ্গে নারী-নিধ্যাতন ৬৯৫ 
বন্ধে পুলিশের ব্যয় ৮৩৭ 
বঙ্গে পশস্্ বিদ্রোহবাদ' ২৬২ 
বঙ্গের বাধিক সবুকারী আয় ৮৩৪ 
বঙ্গের লাটের একুটিনি ৮9৪ 
বড়লাটের ছুটি গ্রহণ ৮৪৩ 
বরফের সহিত যুদ্ধ ৬৫৬ 
বন্ু-বিজ্ঞান-মন্দিরে দান ৪২৫ 
বাইরনের স্ব ৫৩০ 
বাইসাইকেলের সংখ্যা ৮ ৬৫৮ 
বাদ্‌্লায় ( কবিত। ) শ্রী যতীন্জ্প্রসাদ ভট্টাচাধ্য *"'. ৩২ 
বাদল-প্রিয়া ( কবিতা )--শ্রী অচিন্ত্যকুমার 

সেনগুপ্ধ ৭৫২ 
বামুন-বাগদী ( উপন্যাস )--শ্রী। অরবিন্দ দত্ত "*" ৪৯১৮৯, 

৩৫৪১৪৯৭১৫৯০১৭৭০ 

বিখ্যাত অভিনেতা ৫২৯ 
বিজন কুটারে মায়ার ফাদ (কি )-- 

শ্রী দবিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৮৫: 


বিষয় 


বিজাতীয় মূলধন চাই কি না ৮ 
বিদেশী কাপড় বর্ন ও অন্তান্য বর্জন 

বিদেশে কাগজের কাট্তি 

বিপ্লব চেষ্ট-সন্বদ্ধে কিছু বক্তবা 

বিপ্রব-ব'দের উচ্ছেদের উপায় 

বিপ্লবের দিনে (গল্প )--প্রী মণীণ ঘটক 


বিপ্লবোত্তেজক পুস্তিকা ঃ 


বিবাহের স্বর্-বাসর (গল্প )- শ্রী জোতিরিক্ত্রনাৎ 
ঠাকুর 

বিবিধ প্রসঙ্গ ( সচিত্র ) 

বিলাতে গবণ মেন্ট পরিবর্তন 

বিশ্ব ভারতীর ?লদেশিক অপ্যাপকগণ (সচিত্র) 

বিশ্কৃতি ৪ স্মৃতি (কবিতা )- শ্রী মেঠিহলাল 
মন্দার 

বারকম সম্মী সম্মিলন 

বারুদ জেল|সম্মিলনীর সভাপতির বক্তা 
শর রামানন্দ চট্যোপাপ্যায় 

বীরভূমের উন্নতি 

বী্ভূমের উন্নতি 

বাঁণার নব বঙ্কার (কবিতা) 

নুদ্ধ কিনাঙিক ছিলেন? (কি) 

বেহালের বৈঠক 

বেনে €ব ( কটি) 

বৈষব ধন্ম এ খষ্টায়ান্‌ ধন্য 

(বাঁছী নী (কষ্ট) 

রন নাবী-মঙ্গল সমাতিও 

ধল। ভাষার দেন্য-_-শ সঙ্যভৃষণ সেন 

বালার অডিন্যান্ন_ 

বাংলার ক্ষতরিষুঃ জেল! -বাঁর ভূম-কম্মী 

বাংলার নৃতন দলন-আইনের দশ। 

বাংলার মন্ত্রী 

বাকুড়া ৪ বীরভূম 

ভয়ে অধিকতর শাসন-সংস্কার স্কগিত রাখ! 

ভারতবর্ষকে কি চোখে আমরা দেখি 

ভাগতবধষের কথ। 

“ভারতবষের প্রতারণা” 

ভারতবধষের মর্কারী খণ 

ভারতবধের সামরিক বায় 

ভারতীয় ও চীনীয় সভাত। ( কষ) 

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব ( সচিত্র ) 

ভারতের প্রাচীনতম সভাতা ( সচিত্র ) 
_শ্টী প্রভাত সান্যাল 


র প্রতি! 


বিষয়-স্থচী 


পৃষ্ঠা 
৮৪৬ 
৫৫৩ 
১১৪৯ 
২৭২ 
১৬৯ 


৭০৫ 


১৩২৫ 


১৩৩১৯ ৬২১৪ ০৯১৫৪ ৭,৬৯৪.৮২৯ 


২৮৪ 


95৭ 
৩৮৬ 
২৭৫ 
৮১২ 
৫৪৩ 


1/ 
বিষয় পৃষ্ঠ 
ভারতের বাহিরে রামাযণী কথার প্রচার (কি) ২৩৯ 
ভারতের হাওয়া ও নিমকের দোষ ২৭: 
ভারতে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়ল। ৪২০ 
ভারতের ও জাপানের চিত্রকলা ( কষ্টি ) ৮১২ 
ভারছের সার্ধজনীন ভাষা ( কষ্ট) ৮১২ 
ভারতের সামুদ্রিক বাণিজা_শ্রী শরৎচন্দ্র ত্্গ ৫৮ 
ভাবী কাল ( কঃবতা )--শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৭৩ 
'ভাষা-অন্ুনারে প্রদেশ পুনর্গঠন ৭০৯ 
ভূপেক্টনাঁথ বন্ত (সচিত্র) ১৪১ 
“ভূসিলন্খ্ী £ উপায়ঃ? ২৮০ 
সবাক! ৪ (স্পন ৬০ ১৬ 

মরণ রশ্বার কথা! ৭৪৯৫ 
*ম্মর*ু শিন্া- -বন্ধাবেন্স ৫৬৯ 
সভান্া গান্ধী ( সচিন্ত ) ২৭৮ 
»৮াোহ্া 5 5 লাক উপবাস ৬৩৩ 


মহাভারত-বগ্করী ৫ দখালোচলা ) শ্রীযোগেশচন্্র রায় ৬৩১ 
] 


মাপা পরা কি) ৩৮৬ 
মাদক দাবার হাবদার নিবারণ ৫৬৪ 
সানস-আভিসার ! কবিতা) ত্র লজনীকান্ত দাস ৫৩৯ 
থিশরে উবেজ্ ৪২৭ 
মুসল্মানেক আছুত আআ [তিখেয় হাঁশ্রী গ্রদঘনাথ 
চট্টাপাধায় ২৪১ 
সুস্লিম লীগ ১: 
মৃুক-বধির শিখ শ্রী শৈলেন্ছনাখ বন্দ্যোপাধায় ৩৫১ 
মাউনকারের কথ! ২৫3 
মোটধের সাহহন-গুড়। (লাক বাচাইবার উদয় ৬৫৩ 
মৌমাছিব ট্রপী দান্ডা ২৫৮ 
মৌমাঠিও বাবসা ( সচিত্র )-শ্রী। হবেন 
বনেযাপ্নধ্যায় ৬৩৭ 
মৌধ্য চন্দ্রগ্রপ্র সব প্র সেবানন। ভারাতী 7 ৬০ 
যক্ষা রোগের বাঞ্টি ও প্রতিকার ৭১২ 
যহদ্বীপের হিন্মভাত। ( (কষ্টি) ৬৪৬ 


যাত্রা€ পূর্বকথা--শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 258 
যাত্রা রস্ত-_-শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ,*- ১৯৯ 
যুদ্ধের পর (গল্প )--শ্ী জোতিরিঙ্খনাথ ঠাকুর: ৭৭ 


“রক্তকরবী”র ইংরেজী সংস্করণ ১৩৯ 
রঙ্গরম ৪ জাতিগত একতা ( কষ্টি ) ৬৪৭ 
রবিবাবুর ডায়েরী ও “রক্তকরবা” , » ২৮১ 
রবীন্দ্রনাথের বহির অনুবাদ ( সচিত্র ) ৭৮ 


রাজকম্মচারীদ্রের বেতন ১ ৪০ 
রাজপথ ( উপন্যাস )- শ্রী উপেন্ত্রনাথ গন্জ্োপাধ্যায় 
১০২, ২১৭১৩৬১,৫ ২৩,৬২ ১১৭৪৫ 


1 


1 


৪ 


1৮5 


বিষয় 

রাষ্থ্রীয় পরিষৎ রঃ 
রাস্তা ধোয়া যোটরকার রা 
রুদ্র- শর) জানেজ্রনাথ গখোপাধ্যায় 

রুশ-হ তিহাপ-- শ্রী বীরের বাগ চু 


রেডিওর কেরীম্ি রর 
রেলে "ভউরোপীরে১র বিনিপয়সাঞ বিশিষ্টতা লোপ 
রেলে দেশী কম্মচারী রঃ 


রেলের তৃতীয় শ্রেণাণ যাত্রী 

ধোমান্‌ স্থাপত্য ২ চু টি 

লঙ রেডিং ও কনিকাঙ| মিউনিসিপ্যালিটি ৮৮ 

লর্ড রেভিংএর আদেশ “** 

লড লিটনের টোপ 

লপ ( কবিতা )--শ্ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

“লিধিং'এর সাখ্যাহাস (কচি) 

লী-কমিশনের রিপোর্ট 

লুই পাস্র-শ্রী যোগেন্্রমোহন সাহা 

শভঘাতাী ভাউহ 5৬ 

শাদ। ভলু-কর বাচ্চা * 

শায়েস্তাবাদের নবাবজাদ। 

শাসন-সংস্কার-অন্ুসন্ধান কমিটি 

শিক্ষায় স্বাধীনতা (কষ্ট) 

শিশু ( কবিত1)-- শ্রী যোগেশচন্দ্র দেওয়ানজী 

শুক্রগ্রহের কথা 

শ্যান রাজ্য ( সচিত্র )- শ্বা হেমেন্দ্রলাল রায় 

শ্রী*তী সরোজনলিনী দত্ত 

শ্রীযুক্ত চিত্তবগন দাশের কৃতিত্ব 

শ্রীযুক্ত চিন্তরঞ্চন দাশের দান ১," 

প্রি নিতা নন্দ প্রভুর জন্মভূমি--্। গৌরণহর মিত্র 

নগ্রুত্রী সারদেশ্বণী আশ্রম» 

সকল দলের সা্মলিত কংগ্রেস 

সহী (কবিতা) ১৭" 

সত্য-যাঞী (কবিতা)- শ্রা অবিয়চন্ত্র চক্রবর্তী 

সমগ্র ভাতের তুলনায় বাঙলার কারখানা 
শ্রী রামান্তজ কর রঃ 

সমবায় দ্বার] গ্রামসমূহের উন্নতি 


, সমাজসং 'স্কার ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টা 


বিষয়-স্চী 


৭৯৬ 
৭০ 
৮৩২ 


উপ ভী ৯ 
৮ ঞ 


৪২৪ 
২৭৬ 
৪২৫ 
৫৩১ 
৬৫৭ 
১৪২ 
৫০২ 


৭৯৬ 
৫৭০ 


৬৮৮ 
৮৫৪ 
১৪৩ 
৫১৬ 
৮০৪ 


৪৮০ 
৪২৬ 
৫৬৪ 


বিষয় 

সমুদ্র-উপকুল পাহারা 
সমুদ্রকূলরক্ষক এপোপ্লেন 
সমুদ্রতল ভ্রমণ 

সম্মতির বয়স 

স্দির বৈজ্ঞানিক গ্রতিকার 
সান্ত্বনা (গল্প )-শ্র অনিয় বস্থ 
সাম্প্রদায়ক ভাগাভাণি ও ঈষা 
সাপ য়ক সভ্ভাব-স্থাপুশের উপায়-চিন্তা 

স্থধা (গল্প )--শ। কিছণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সত্রদ্দণ্য আয়ার 

সুলতান মাহসুদ (কি) 

সেবাত্রত শশিপদ বন্দোপাধ্যায় 

স্লালোকদের রাঙীর আঁধকার *ত 
স্বপ্রজ;গরণ (কাবা) -_গ্র সঙ্গনীকান্ত দাস **, 
্ববি:রাধী মত 

ব্বণমন্দির (গল্প )--ভ্রী অমিতাকুদারী বস্থ 

্বঃ]জ কিরূপ হশ্ুয়া উচিত 

স্বরাজ দল এ অন্যান দল 

স্বরাজের আমলের দেশ-ভাষা *** 
স্বচাজা-সপ্তাহ) ফণ্ড। সন্ধে কর্তব্য 

শস্বরাজ্য সপ্তাহ ফণ্ডে কেন টাকা দিতে হইবে 
পন্থরাঁজ্য সপ্গাহে” সংগ্রতীত টাকা 
্বা্দীনতা ৪ পরস্পরাধী নত 
শ্বাপ'ন প্রেম ( কষ্ি) 

পান? কখগ (কটি) 

ত(কাঁবত।)-শ্র 

রঃ টাও কৌঙ্দা€্ট' আইনের এক অংশ তদ 
সাংবাদিকদিগের মত 

সাওতালী গান--শ্র কালীপদ ঘোষ 

সাতাকীর টুপ 

হারামণি 
হিন্দ ও বৌদ্ধ তফাৎ ( কষ্ট )-্ী হরপ্রসাদ শা 
ঠিন্দু মহানভ। ** 
হিন্দু মহিলার উচ্চ উপাধি লাভ 
হিন্দু মুসলমানের এক্য ঠা 
হিন্দু মুসলমানের পরস্পর-সম্বদ্ক -** 


৬৫৭ 


চিত্র-সূচা 


€ 


পৃষ্ঠা 


বিষয় 


অনুরি কম্পাস ৪০১ 
অতিকায় শ্রম, রর 
অদ্বশ্য ভাবের উপর পরীক্ষা চলিতেছে ৬৫১ 
অধুন। লুপ দ্বিতীয় সেন্ট লুই গিজা ৬১৯ 

৬১৫ 


অধুন! পুপু প্রাচীন গলার কাবৃখানার ভিগ্লাবশেষ 
অ্কঠান পথ- শী সারদাচরণ উকিল তত এও 


আভন্র সারারটুপা ৃ্‌ ১১৩ 
'অনুতসর-দাত্রা কলিকাতা হহাতে আগত শাহী জথ। ১৪০ 
৪৫ গুল, এ ৮৭২ 
আতা তিক 2৫৩০ ৫৩৩ 
15:98 টিনেনরাইশলা গর শিক্পগতি ২২৪ 
বারন তু তাত পা ঘন **৯ ৫২৮ 
৩14 221 বু 5 ৮ খুডিবাও বে চাচি 8০০ 
আট নটি ও 221 অহান্রঃ দুইটি গভীর 

গাল ঘহশের আগ ৪ ৬ 
১৮০০ ১৮:70: 4 ৭৯৬ 
অয তিন উপাদ ৭৯৮-_-৮০১ 
আআ!” 7101 111 ২৫৪ 
অন্ন শী সারদাউিএ উদ্দিজ ৮০৪ 
আ-ট,শা স£হেতবণ পাড়া ৮৮ ৫১০ 
আঞোপিবান পিনাশশীরদের আকাশ নে পৃথিবী 

শরদণেনণ শক ২৫১ 
আঙসত ুপ ১২৩ 
আবদুল +/*ন, গাজী ৪১৬৭৮ 
ইজন। গে দণ চি প্রতিষ্ঠিত শ্রুঞ এনন্দছুপারের 

এশা এ ৬১২ 
ঈগয পাপা ১০৮৭ 
উহলি গিটোপ।, একজন বিখ্যাত দৌড় নে ওয়ালা. ১১৮ 
উটপাখার গাড় **ত 85১ 
১৯৫০ পৃঃ আব্ধের খোটরকারের কল্পিত চিত্রা ২৫৭ 
উপাপধিক1--হ। সাবদাচরণ উকি্গ ৬৮৩ 


উল অস্কিত পরী এবং পোয়েলিস্‌ পক্ষী. ৮ ১১ 


উপ্রে অবস্থিঠ বাবিলনীর় দেব-মান্দির, ৩৮০ 
এইচ এম্‌ আত্রা£াম্ন্‌, ইতরেজ দৌড়নে ওয়ালা ১১৮ 
এই-প্রকা1 পুতুলের মধো অনেক-সময় নানা প্রকার 

মাদক দ্য পাওয়া যায় ৮০ 
এক-চা কার মোটর পাইকেল নিরা 


এক পাহাড় হইতে আর-এক পাহাড়ে ঘোড়ার লাফ ৬৫৩ 


বিষয় 
একটি বুদ্ধমূর্তি ৮ 


এপ হিঃ **১ ২৭৯ 
এরোপ্লেন হইতে মাটির উপর মোটর বাইক-চাপা 
চোব-ধরার ছবি ০, ৬৫৩ 
এরোপ্রেন খ্যামেন। ৫4 
এলজে ফ্রোবিশিযুদ্‌ ২০৫ 
এপাহানা-দ কানাডা হইতে আগত শঠিদী জথ| দল ১৪, 
€থ স, গঙ্গাত"5'ধা ২৩৩ 
কতকগুলি পায়ুণব টিঠে বাধিবার বশী ২৫৩ 
বন [ীর বান্বযানের দর ৬১৫ 
কাঠান!পিস নাক পুথাকলের ভন্ক : ৫৩৩ 
বাঠের বেললা। হীন) সহযুধাল দ্দৌ ৫৭৩ 
কাশীংবের দতিহাশী শীপারদচংণ উকিল ১৮৮ 
কান্নপন মবিন ন- শ্রীনারদাচতণ উ্বিল ১৮৮ 
কুরুতিগাড় *** 8০০ 
ঝুরি হব ছেখ্য ২৭৭ 
কুনাণা জিন্‌ এ তবাীনদনাথ টানি 
কনর লিন্টিউিহারা ভূমিকায় "৯৪ 
ঝুঘানী টিন, কাপিদাস নাগ, পি অধ্যা. 
পক ক্ািযোহন এননালাস ব ৮৯:85 
ঝুমাণী লিন্, ডাঃ লাগ, অধ্যাপক এনম্হাষ্ট ও 
রণন্দরণাথ ন্৩ 
কুমাণি জিন্‌, রধান্রনাথ ও মিঃ সু ৯২ 
বুমারএ.ডা ***:8৩৩ 
(কেও উপর শিল্পক্গাধয ৬৫৫ 
কেশ-গ্রনাধন ** ৮৫ 
কেশব ভারাশীর ছারে আীটচৈহ্ঘ-খ্ী গগনেননীথ 
ঠাকুর ৮ ৫৯২ 


ক্ষি'তষোঃন সেন, অধ্যাপক ০ চি 


ক্ষুরেণ শা'ণভ অংশ নৃতন এবং পুরাতন ৫৩০ 
ক্যালিফো শির হিজ্ঞম্বার্গ নামক স্থানের মাটির- 
তলায় বাম্প ভাগ্ডাং ৫৩২ 


বংগ্রেদের ছবি ১৯২৪ সালের (৭ খানি) ৬৬৩--৬৭২ 
থনচুনর পূর্নে প্রথম দ্বীপের উপরকার ১নং মন্দির: ৩৭৮ 
খবখের কাগজের ঠতণী ঘব 1২৫১ 


গরগোস এবং বৃ ম্যান লিন আ্িত ০৭ উপ 


॥৩ চিত্র-স্থচী 


বিষয় পৃষ্টা 
খুড়িয়া বাহির কর অবস্থায় মোহেন্জদড়োর প্রথম 
দ্বীপের উপরকার ১নং দেবমন্দির ১ ৩৭৯ 
গভীর জলে অক্টোপাস যক্ষের মতো তাহার 
' শিকারের ঘাড়ে গিয়। পড়ে ** ১১৫ 
গায়েনার জঙ্গলে একটি বোড়া সাপ ধরা হইতেছে ৪৯৫ 
গায়েনার জঙ্গলের অদ্ভূত-দর্শন চামচিকা ৪০৬ 
গায়েনার রাক্ষস গিবুগিটির মুখ ৪০৬ 
গিজ্জা প্রাঙ্গণে জান্‌ দে আর্ক-এর প্রতিমৃণডি ৬২০ 
গৃহাভিমুখে শ্রদারদাচরণ উকিল ৬৬৪ 
গোন্দলপাড়ার কালীবাড়ী ৬১৬ 
গৌরীশঙ্কর-অভিযাত্রীদের পথের নক্সা ৪০৩ 
গণাষ্্রড ব্যয়মারু, শ্রীমতী ২২৬ 
ঘোড়াকে এরোপ্লেন চড়ানোর ছবি ২৫০ 
চন্দননগরের আদি-পরিচয়ের ছবি (১ খানি) 
৭৮০---৭৯৩ 
চন্দ্রকলা_-শ্রীসারদাচরণ উকিল ৮০৪ 
চলস্ত এরোপ্লেনের ল্যাজের উপর নৃত্য ৩৫৩ 
চালকহীন কলের লাগলে মাঠ চষিতেছে ৭৯৭ 
চালকহীন মোটর-কার পথ দিয়া চলিয়াছে ৭৯৭ 
চীনদেশের ভূতপূর্বব সম্রাট. ১৮০ ৯১ 
চীনপ্রবাধী ছুইটি মঙ্গোলিয়ান্‌ মহিলা এ 
চীন-প্রবাসী পাশা বণিক্‌ মিঃ তালাতি, ডাঃ নাগ, 
মিঃ ইউ ও অধ্যাপক বন্থ ৯৫ 
ছবিতে দেখুন একজন গৌরীশৃঙ্গের কত নিকট 
উঠিয়াছেন ৪০৩৩ 
ছাগল গাড়ী ৪৯১ 
ছুরি ও বাক শিক্ষার ছবি ৩৮৭---৩৯৪ 
জলতোলা--গ্রী সারদাচরণ উকিল ১০৭৬ 
্জলম্রেত এবং হংসের দল, লিন্‌ লিয়াঙ, কৃ 
আঙ্কত ৮৬ 
৬৫৫ 


জাপানের সমুদ্ররক্ষক এরোপ্নেন 
জাশ্মীন্‌-পুলিসে হস্ত-কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইতেছে ৭৯৪ 
জাহাঙ্গীরের রাজলভায় পারস্যের রাজদুত ( রা 
চিত্র) ২০ 
নিরার্ড, জাদুঘরের একটি জন্তর সহিত কথ নিতে 
বলিতে তাহাকে খাবার দিতেছেন ২৫৬ 
জেড-আর-খী, ( জেপেলিন) ৫২৭ 
জ্যাকের সাহায্যে মাটি হইতে খোটা তোল! হইতেছে ৭৯৮ 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বগয় ৮৫১ 
টোয়ুহ্‌, ভেষজ রসায়নাচার্ধ্য ২৩১ 
ভায়টি মা পক্ষী €৩৩ 

৩৬ 


ডীল্‌স্‌, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানাধ্যাপক 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ডুবস্ত জাহাজ তুলিবার কল ৬৫৫ 
তারে ছবি পাঠাইবার কল * ২৫৩ 
তারে পাঠানে। এক ভদ্রমহিলার ছবি ২৫৩ 
তিনজন-চাপা ট্যাণ্ডেম বাইসাকেল ৫৩১ 
৩০০০ খৃষ্টপূর্ববাবের ধ্বংসাবশেষ ৩৭৮ 
ত্রিযুগ-_প্রী সারদাচরণ উকিল ৫৪০ 
ত্রিশ হাজার ফুট উচু পাহাড়ের কিনারায় ভিগ বি 

থাইবার কেরামতি ৬৫৩ 
ছুইখানি প্রাচীন ইতালীর চিত্র (রডীন ) ৭৫৬ 
২৩০০ খুষ্টপূর্ববান্ধের ব্যাবিলনীয় পাথরের বাটখারা ৩৮২ 
দেবীপ্রপাদের অস্কিত একখানি জলচিত্র ( ভবিষ্া- 

তের পানে) **ত ২১ 
দেবীপ্রসাদের নির্মিত মৃত্ি ৭২১,৭২২ 
দেবীপ্রসাদের শিল্পাগার ৭২১ 
দেবীপ্রমাদ রায় চৌধুরা ৭২৭ 
দাতওয়াল। বাঘ ৫৩৩ 
নতুন-ধরণের ক্যামেরা--একটি প্লেটে হছেকখাি 

বিভিন্ন ছবি ৪০৫ 


নন্দলাল বন্থ ও দুইটি চীনপ্রবানী ভারতীয় শিশু '.. ৯৮ 
নিষদ্ধপুরীর (পিক্উ) রাজপ্রাসাদের একটি দরজা ৯৯ 


নৌকা-ছাত মোটর-কার ৭৯২ 
নৌকা সাইভ্‌কার ৮ ৭৯২ 
ন্যন্্‌, রসায়ন-% ২৩১ 
পদ্মবন ০০ ৮৪ 


পালাইওপিঅপস্‌ নামক জন্ত ৫৩৪ 


পিকিঙের পঞচূ় মন্দির _পঞ্চদশ শতাব্দীতে গা 


গণ কর্তৃক নিশ্মিত “০ ঈ২ 
পিকিঙের প'শ্চম-মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা 
করিতেছেন ৯৩ 


পিকিঙের বিখ্যাত বৌদ্ধশান্ত্রবিদ্‌ মিঃ নি ১৯০ 


পিঠে বাশী-বাধ। পায়র] ২৫৩ 
পুরাতন গিজ্জা ৬১৯ 
পুরাতন গিজ্জার কবাট ৬১৮ 
পুলিশম্যানের শিক্ষার ছবি (২ খানি) ৭৯৫ 


পূর্ব রকআ্যাওয়ে খাড়ির ভিতরের জলের ১*১*০* ফুট 
উচ্চেস্থিত একখানি এরোপ্রেন হইতে হী চমৎকার 


ফোটো ১১৪ 
পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম এরোপ্রেন ২৫০ 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ষাড় ৪৩০ 
পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দামী ডিম ২৫০ 
স্যাত্ভে| গরুমি, ফিন্ল্যা্ড দেশীয়, পৃথিবীর ্েঃ 

দৌড়ানওয়ালা ১১৮ 


চিত্র-স্থচী 


বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রকৃতির খেয়ালে তৈরী জিরাফ মুত্তি . ৫৩৪ 
প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয়দের ব্যবহৃত হাতিয়ার **. ৩৭৭ 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্রিত মৃন্ময় অর্ধ্যাধার ৩৮১ 
প্রাচীন নদীগর্ভে দ্বীপাবলী ৩৭৯ 
প্রেমনাতায়ণ বস্থর রাসমঞ্চ ৬১৬ 
পাউরুটি, সিগারেটের বাক্স ইত্যাদি দ্রব্যের মধ্যে 
নানাপ্রকার নিষিদ্ধ দ্রব্য বাহির হয় ৬৫৮ 
ফার্ুমিন্‌ গেষিয়ার পারিদ বিখ্যাত অভিনেতা ৬২৯ 
ফারমিন্‌ গেমিয়র--শাইলক বেশে, মলিয়ার বেশে, 
একজন মঙ্গোলের বেশে *** ৫২৯ 
বয়েট--জাম্মাণীর নব্যশিল্পের প্রবর্তক ১২২ 
বজিশ--রেলএয়ে শিল্পের প্রবর্তক ১২৩ 
বরফ কাট। ইঞ্জিন ৬৫৬ 
বরফ সাফ করা পথে ইঞ্জিন আন্তে-আস্তে নে ৬৫৬ 
'বরফে ঢাকা সহরের দৃশ্য ৬৫৬ 
বরফের চাপে ছিন্ন ভিন্ন টেলিগ্রাফের তার ৬৫৬ 
বরাহ ধরিবার কল ৬৫৪ 
বাইরন স্মৃতির ডাকশ্টিকিট - ৫৩০ 
বাইসাইঞকেলের উপর চড়িয়া উপর হইতে অগ্নির 
মধ্যে লাফ ৬৫১ 
বারো মাইল কুপ চাঁলাইবার প্র্যান ৫৩১ 
বাজে কাজ ( রডীন )-ঞ্ী শান্ত! দেবী ৪২৯ 
বালিকা একটি কাঠবিড়ালের সহিত তাহার ভাষায় 
কথ। বলিজেছে *** ২৫৬ 
বামিয়া উপভ্যকায়--এইখানে গুছার় এবং পর্ববত- 
গাত্রে অনেক বৌদ্বমৃন্তি পাওয়া গিষাছে ৭৯৩ 
বামিয়া উপত্যকায় পর্ববগাত্রে বুদ্ধ মুত্তি-নীচে 
একদল আফগান পূজারী ০৯৪ 
বিড়াঙ্ের শব অনুকরণ করিয়া তাহাকে স্থির করিয়া 
বসাইয়া তাহার ছবি তোলা ১ ২৫৬ 
বিয়ার, চিকিৎসাধ্যাপক ২২৪ 
বৃষ্টির পরে ( রঙীন )-_শ্রী বীবভত্র রাও ৬২৪ 
বেলুচিস্তানে প্রাগৈতাসিককালের কবরে প্রাপ্ত 
শিকায় ঝুলাইবার ও ক্ষুদ্রাকার মদ ঃ 
করিবার পাত্রাদি ৩৮০ 


বেলুচিস্তানে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের টিভি পাত্র ৩৮১ 

বেলুচিস্তানের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কবর হইতে 
প্রাপ্ত হাতে তৈরী শবান্ুষঙ্গী পাত্র 

বেলুচিস্থানের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কবরে প্রাপ্ত 


৩৮০ 


চকচকে, শিকায় ঝুলাইবার, পাত্রাদি':* ৩৭২ 
বেলুচিস্থানের প্রাচীন সমাধিতে প্রাপ্ত ম? রী 
কিবার জাল। ৩৭৩ 


|/০ 
বিষয় পৃষ্ঠা 
বৈজ্ঞানিক ঘরে বসিয়া কল চালাইতেছেন *** ৭৯৭ 
বৌ-মাষ্টারের যাত্রাদলের বাড়ী ৫১২ 
ব্যাপ্ত, মুটা কর্তৃক অস্কিত "তত ৮২ 
ব্যাঃন্‌ হল্ছাইন্‌-_পিকিংবিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কতের 
অধ্যাপক, অধ্যাপক সেন, ডাঃ নাগ ০৯ ৯৩ 
ব্রিটিশ গায়েনার শ্বমৎস্য *** ৪০৫ 
ব্রেজিলবাসী ফড়িং ১১৭ 
বাদরের সঙ্গে কথা বলিবার সময়ে মিঃ জিরার্ড 
কেমন মুখ করেন, তাহার ছবি ২৫৫ 
ভারতীয় মুষল-বিশেষ ৩৮২ 
ভারতবাসী একটি ফড়িং ১১৭ 
১৪১ 


ভূপেন্সনাথ বস্থ 
ভোরের আলোয় (রডীন)--জ্রী দেবীপ্রসাদ রায় রী ৪৪ 


মৃতিলাল শেঠ, ঈযুক্ত ৫০৯ 
মরণ-আলোক নিক্ষেপকারী কল *** ৭৯৬ 
মহাত্মা গাক্ষার এসুশ-দিন-ব্যাপী উপবাসের ছবি *** ১৭৬ 
মহাত্মা গান্ধীর শরীরে কর্নেল ম্যাডক্‌ অক্ত্রোপচার 

করিতেছেন, সাস্থন হাসপাতাল হল ৪২৪ 
মাহিব জিভ ৫৩০ 
মাটশোস্‌, এগ্ডিনিয়ার ২৩৫ 
মাথায় এবং দাড়িতে মৌচাক ২৬৮ 
মানুষের সহিত ঘোডাব দৌড় ৪০২ 
মাটির স্তরে প্রাপ্ত পুরাকালের চিহ্ন ২৫২ 
মারিয়া ফন্‌ বন্জেন্‌ ২২৮ 
মিনার চক্র ৯৩ 
মিস্‌ ইসাবেল কুপার একটি সাপকে হাতে 

জড়াইয়া! তাহার ছবি আআকিতেছেন ৪০৬ 
মিঃ ইউ--সংস্কৃত অধ্যয়ন করিবার জন্য 

বিশ্ব-ভারতীতে যোগ দিবেন_- ৯৪ 
মুখ এবং গলার কলকক্জা ** ২৫৫ 
মুদ্রা ধুইবার কল ১১৪ 
মেক্সিকোতে প্রাপ্ধ প্রন্তর-পুস্তক ১১৭ 
মোটর টায়ারের নতুন খেলা ৬৫১ 
মোপ্রা হাজি প্রতিষ্ঠিত মনজিদ ৬১৭ 


মোহেঞ্জদড়োর প্রাঞ্ধ ভ্রব্যাদ্রির ছবি (৪ খানি) *** ৩৭৬ 


মৃহেগুদড়োর ১নং একটি মন্দিরা বশেষ ৩৭৫ 
মোহেঞদড়োর ১ নং মন্দিরে, প্রাগৈ- 

তিহাসিক যুগের ইষ্টক-কবর ৩৭৪. 
মোহেঞ্জদড়োর খননকারীর দল ৩৭০ 
মৌমাছি ব্যবসায়ের ছবি ৬৩৭-_-৬৪৪ 
ম্যাঘান, বিমানবীর লেফ.টেনাণ্ট, ২৫০. 
ম্যাস্টভন, বর্তমানে এই জন্ত লোপ পাইয়াছে ** ৫৩৩ 


চিজ-সুচী 


"11৮০ 
বিষয় পৃষ্ঠা 
যছুনাঁথ পালিত ৫১৩ 
যাত্রাওয়াল! মদন-মাষ্টারের বাড়ী ৫১১ 
যীশু জন্মের আগমনী (রডীন )--বেনেৎসো 

গংসোলি ১৪৫ 
রণ-পা-ওয়ালার কেরামতি ৬৫৪ 
রবিন্নন রোড্‌-_সিঙ্গাপুর-- ৬৫ 
রবীন্দ্রনাথ ও চীনদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত 

লিয়াংচি-চাও ৯৯ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৪৫১৭০৮ 
রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ৪১৭ 
রাত্রিকালে সমুদ্র-তীরে পাহারাওয়ালার! 

স্বাগলারদের নৌকার খোজে ফিরিতেছে *** ৬৫৭ 
রাস্তা ধোওয়া এবং ঝট দেওয়া কল ৫৩১ 
রিকার্ডো হুখ ২২৭ 
রুডলফ পেখেল্‌ ২২৯ 
রেবেল, চিত্রশিল্পী ২৩০ 
রোম সহরের প্রকাণ্ড বাড়ীর নক্সা ৭৯২ 
রোমান্‌ ক্যাথলিক গির্জ! তত ৬১৭ 
রোমান ক্যাথলিক গিঞ্জার ভিতরের একটি দৃষ্ **. ৬১৭ 
রোমানদের প্রাচীন কীর্তি-চিহ__ 825 
লাওএল এইচ শ্মিথ"আমেরিকান আকাশ ভ্রমণ- 

কারীদের নেত। ১০ ২৫২ 
লাউএর উপর গাছ ৪০২ 
লুলু ভিডেরিথস্‌ ২২৮ 
লি)ড।স্; সংস্কৃতাধ্যাপক ২৩৫ 
শক্‌ প্রুফ সাইকেল ৭৯৮ 
শকুস্তলা ( রডীন )- শ্রী রণদাচরণ উকিল ১ 
শঙ্করাচার্ষেযর মন্দির ১১২ 
শতঘাতী হাউইএর কেরামতির ছবি ৪০৪ 
শাদ। ভন্ত্ুকের বাচ্চা ৭৯৬ 
শুক্র গৃহবাসী জন্তর কল্পিত চিত্র ৩৯৯ 
শুক্রগ্রহে ৮* মাইল গভীর মেঘের অস্তরাল ৩৯৯ 
শুক্রগ্রহের গাছপালার দৃশ্য ৩৯৯ 
শুক্রগ্রহের পরিচায়ক ছবি ১১ ৩৯৯ 
শুন্ে একটি এবোগ্রেন হইতে আর একটি এরোগ্নেনে 

যাওয়। ৬৫৩ 

শ্যাম-নৃপতি ষষ্ঠ রাম ৭২ 
শ্যামদেশীয় ফুলওয়ালী বালিকা ৭ 
শ্যামদেশীয় বালিকা ৬৬ 
শ্তামদেশের ভূতপূর্বব রাজী ৭২ 
শ্যায়রাজা ওয়াট চাং, ব্যঙ্কক ৬৮ 
.গমরাজ্য ওয়াট বেন্চাম! রাজপ্রাসাদের নিকট 

' নৃতন মর্খরনিশ্মিত মন্দির ্‌ ৬৭ 


বিষয় 


পৃষ্ঠা 


শ্যামরাজ্য ওয়াট প্রাকিও প্রাচীন প্রাসাদের নিকটস্থ স্তপ ৬৯ 


শ্যামরাজ্য, ব্যাঙ্ককের বৌদ্ধ পুরোঠিত 

শ্টামরাজ্য নৃতন রাজপ্রাসাদে ম্বর্গীয় রাঁজার প্রস্তর 
মৃত্তি 

শ্রীচৈতন্তের গয়ার বিষ্ণু পাদপস্ম দর্শন__শ্রী গগনেন্দর- 
নাথ ঠাকুর ৮ 

শ্রী নন্দলাল বন্থ ও ডাঃ কালিদাস নাগ 

শ্রীযুক্ত তালাতীর গৃহে বিশ্বভারতীর দল 

শ্ীপ্রী/ দশভূজা মন্দির 

শ্রীশ্রী নন্দছুলাল জীউর মৃত্তি : 

শ্রীশ্রী বোড়াইচগ্তী দেবীর মন্দির ও নাট বাংলা 


শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দ 
বালিক! বিদ্যালয় 


ষ্টেন কোনে! ও তাহার পত্বী 

সপ্তদশ শতাব্দীর দুইখানি ইতালীয় চিত্র ( জীন 
বেনেৎসে গৎসোলি 

সমুদ্রতলের একটি নক্সা 

সমুদ্রতীরে শ্রীচৈতন্য - শ্রী গগনেক্ত্রনাথ ঠাকুর 

সমুদ্রের ঘোড়। 

সমুদ্রের চিংড়ি মাছ 

সমুদ্রের তলায় অক্টোপাস গভীর চিন্তায় মগ্ন 

সর্বাপেক্ষা স্থন্দর বসিবার ভঙ্গি *» | 

সাস্তাজিরাও ঘোরপাড়ে এবং তাহার নিহত ব্যান 

সাম্নে-পড়া লোক বাচাইবার উপায় 

সাংঘাই বন্দর 

সূর্য্যান্ত ( রডীন )-- শ্রী নবেক্রনাথ ঠাকুর 

স্তমাথাম্‌, ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক 

আয়বিক রোগ নির্ণয় করিবার কল 

স্মগলার ধরিবার উদ্দেশে অতি সম্ভর্পণে ঢুই ক কম্ম- 
চারী দ্রুতগামী লঞ্চে চলিয়াছে , 

“স্মাগলার”রা পাহারাওয়ালাদের ঠকাইবার জন্য 

এইপ্রকার গরুর খুরের মতন জুতা ব্যবহার করে 

হর-পার্বতী ( রডীন )-_ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী 

হারাগ্লায় অটুট অবস্থায় প্রাপ্ধ াগৈভিহাদিক 
যগের চিত্রিত পাত্র 

হারাপ্ায় খুড়িয়। বাহির কর! জায়গ। 


হারাপ্নায় প্রাপ্ত প্রাচীন ভারতীয় নারীদের কাচের 
বাল! 


হেডভিগ হার্টল 
হেলস হোণ্ট স, বিজ্ঞানবীর ** 
হবার অনবর্ণ-পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উচু লাফদেনেওয়ালা 
হবানার ফন্‌ জীমেন্দ, তড়িৎ শিল্পের প্রবর্তক 


৭৩. 


৭১ 


২৪৪ 
৯৭ 
৪৬ 

৬১৪ 


, ৬১৪ 


৬১৪ 


৮৫৪ 


২৮৯ 
১১৪ 
৭৩২ 
১১৪ 
১১৩ 
১১৬ 


৬৪ 
৬৫3 
৯১ 
৪৮৬ 
২৩৪ 
৭৯8 


৬৫৩ 


৬৫৭ 
৭১৩ 


৩৭৫ 
৩৭৪ 


৩৭৩ 


২৩৩ 
১৯৮ 


লেখকগণ ও তাহাদের রচন। 


বিষয় 


অচিস্তাকুম।র সেনগুধ-- 
বাদল-প্রিয়! ( কবিতা) 
 অনাদিকুমার দক্তিদার-- 
গান ও জ্বরলিপি 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_ 
নির্ভাবনার দুর্ভাবন। 
অমলকুমার সিদ্ধান্ত-_ 
আমেরিকান্‌ মহিলা 
অমিতাকুমারী বন্থ-_ 
ত্বর্ণ-মন্দির (গল্প) 
অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী-_ 
সত্য-যাত্রী ( কবিতা )-_ 
অমিয় বন্ছ-_ 
সান্ত্বনা (গল্প) 
অমৃল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ-__ 
কেবট-জাতি 
অরবিন্দ দত্ত-_ 


বামুন-বাগ্‌দী (উপন্তান)_৪,১৮৯,৩৫৪,৪৯৭,৫৯০,৭৭০ 


উপেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


পৃষ্টা 


৭৫২. 


৯৮৫ 
৫৭১ 
৮৬৯ 
৭৩ 


৩১৩ 


রাজপথ ( উপন্তাস )--১০২১২১৭,৩৬১,৫২৩,৬২১১৭৪৫ 


কালিদাস নাগ-_- 

আনাতোল ফ্রাস (কবিতা) 
কালীপদ ঘোষ-_ 

সাওতালী গান 
কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়__ 

সুধ। ( গল্প) 
কিশোরীলাল দাশ গুধ-- 

ফুলি ( গল্প') 
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়__ 

ভাক্তারীতে নোবেল প্রাইজ 
গৌরীহর মিত্র__ 

শীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর জন্মভূমি 
জীবনময় রায়-- 

বীণার নব ঝঙ্কার (কবিতা) 

ছুঃখবাদী (গল্প) 
জ্ঞানেঞ্জনাথ মুখোপাধ্যায় 

রুজ্ 
জ্যোতিভূষণ সেন-_ 

ইংরেজের বাণিজ্য-নীতি 
জ্যেতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-- 

যুদ্ধের পর ( গল্প ) 


৭8৪8 


৭৩০ 


৫ 


বিষম 


«কোনও উত্তর নাই”? ( গল্প ) 

তুষার-ঝটিকা (গল্প ) 

বিবাহের স্বর্ণ-বাসর (গল্প ) 
দিলীপকুষার রায় 

অতুলপ্রসাদ ও তাহার সঙ্গীত 

গান ও স্বরলিপি 
দেবেজজনাথ মিত্র-__ 

ওপারের আলে! ( গল্প) 
ননীমাধব চৌধুরী__ 

অনিচ্ছায় (নাটক) 
পরেশনাথ চৌধুরী_- 

চিরস্তনী (কবিতা) 
পুলিনবিহারী দাস__ 

ছুরী ও বাক শিক্ষা ( সচিত্র) 
প্রফুলকুমার পাল-_ 

ঘুমের ঘোর ( গল্প ) 
প্রভাত সান্তা ল-- 

কাশ্মীরে শিব-মন্দির ( সচিত্ত ) 

ভারতের প্রাচীনতম সভাতা ( সচিত্র ) 

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় 

মুদলমানের অদ্ভুত আতিথেয়তা 
প্রমথনাথ রার-_ 

টেয়া (নাটক) 


প্রিয়ম্বদ] প্রেবী-__ 
আবেদন (কবিতা) 


বন্ধিমচন্দ্র রায় 
নৃতন “ভূত” 
বিনয়কুমার সরকার-_ 
জাম্মান্‌ জীবনে নবীন-প্রবীণ ( সচিত্র ) 
বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়__ 
নাস্তিক (গল্প ) 
পুইমাচ! 
বিভৃতিভূষণ মুখোপাধ্যান্_ 
“কল্তলার কাব্য” (গল্প) 
“নবোঢ়ার পত্র” ( গল্প ) 
বিমলাচরণ লাহা_ 
প্রাচীন ভারতে জ্ঞান্রিক জাতি 
বিমানবিহারী মজুমদার-- 
কাব্যের আর-একটি উপেক্ষিত! 
বীরেশ্বর বাগ ছী__ 
রুশ-ইতিহাস 


৫৯৭ 


৩২১ 


২৪ 


॥ ৩৮৭, 


৪৫৩ 


১১২ 
৩৭০ 


২৪১ 
৭৬১ 


১৮৮ 
৪৮৭ 


২২২ 
৫২৮ 


৩৪৪. 
8৪8৪ 


১৫ 
৬৩৭ 


৩৬৫ 


75৩ 


বিষয়. 

মহেশচন্দ্র ঘোষ-- 
উদ্দালকের ব্রহ্মবাদ 
অজাতশক্রর ত্রন্ষবা? 


মহেন্দ্রচন্্ রায়--- 
জগতের রূপ 


মণীশ ঘট ক-_-- 
বিপ্লবের দিনে ( গল্প ) 
অণীন্দ্রভুষণ গুপ্ত-_ 
চীনে চিত্রকলার ইতিহাস ( সচিত্র) 
মোহিতলাল মজুমদার-_ 
বিশ্বৃতি ও ম্বতি (কবিতা) 
নিশীথ রাত ( কবিত।) 
নিদালি ( কবিতা) 
অগ্রিবৈশ্বানর (কিতা) 
যততীব্র প্রপ্দ ভট্টাচার্যা-_ 
বাদলায় ( কবিতা ) * 
'যোগেকন্জমমোহন সাহা 
লু পাস্তর 
'যোগেশচন্দ্র দেওয়ানজী-_ 
শিশু (কবিতা ) 
'যোগেশচন্দ্র রায় 
ছোট ও বড় 
মহাভারত-মঞ্জরী ( সমালোচনা ) 
রজনীকান্ত দাস-_- 


লেখকগণ ও তাহাদের রচন! 


পৃষ্টা 


১৪৭ 
৭২৪ 


৬৬৭ 
২৮৭ 

৮১ 
১৯৭ 
৩৮২ 


৪৮০ 
৬৫০ 


৫০২ 
১৩২ 


১২০ 
৬৩১ 


প্রশান্ত মানাগরের উপকূলে ভারতীয় শ্রমজীবী ২১* 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_- 
যাত্রার পূর্ব কথা 
চীন ও জাপান ভ্রমণ বিবরণ 
দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার পূর্ববদিন 
পূর্ণতা ( কবিতা) 


যাজারস্ত 
আবাহন ( কবিতা) 


পশ্চিমযাত্রীর ভায়ারী 
ছবি ( কবিতা ) 
লিপি ( কবিতা) 
খেলা (কবিতা ) 
ভাবীকাল ( কবিতা ) 
কথা ও স্থুর 
'আন্মন] ( কবিতা) 
চিঠি (কবিতা) 
গড় (কবিত1) 
'আকন্দ (কবিত1) 


১ 

৮৯ 

১৪৫ 

১৯৮ 

১৯৯ 

২০৮৯ 

২৯৪, ৪২৯ 
৩০২ 

৪৩১ 

৪৪২ 

৫৭৩ 

৬৫) ৩৮৩ 
৬৪৫ 

৬৮৩ 

৭১৩ 

৭৭৫ 


বিষয় 
কঙ্কাল ( কবিতা ) 
রামান্ুজ কর--- 


সমগ্র ভারতেব তুলনায় বাঙলার কার্খানা """ 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


বীরভূম জেল1-সম্মিলনীর সভাপতির বক্তৃতা 


হরিহর শেঠ 


ৃষ্া 


৭৭৮ 


৪৮০ 


৫৩৪ 


চন্দননগরের কথক, কবিওয়াল] ও যাত্রা (সচিত্র ) ৫০৬ 
চন্দননগরের দেবালয় ও উপাসনগার ( সচিত্র ) ৬১২ 


চন্দননগর্রে আদি পরিচয় ( সচিত্র ) 

হরেন্দ্ররু্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-- 
: মৌমাছির বাযবলায় ( সচিত্র ) 

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়__ 

প্চশশ্য ( সচিত্র) 

হমেন্ত্রলাল বায় 

শ্যাম রাজা (সচিব) 

পুরীর ডাছেরি (গল্প) 
শরংচন্ ব্রদ্ষ- 

ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য 
শৈলজা মুখোপাধাায় 

ধ্বংস-প্থের যাত্রী এর! (গল্প) 

জামাতা বাবাজীউ ( গল্প) 
শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মৃক-বধির শিশু 
সজনীকান্ত দাস__ 

স্বপ্রজাগরণ ( কবিতা ) 

মানস-অভিসার (কবিতা ) 

নারী (কবিতা) 
সঞ্জীব চৌধুরী-_ 

নেপালরাঙ্গের ইন্দ্রযাত্রা 
সত্যভূঘণ সেন__ 

নরএয়ের পুরাণ 

বাংল। ভাষার দৈন্ত 
সাহানা! দেবী-__ 

স্বরলিপি 
স্থধানলিনীকান্ত দে-_ 

পয়ল! আধাঢ় ( গল্প ) 
স্থরেশচন্দ্র নন্দী-_ 

প্রেমের কাহিনী ( গল্প) 
স্রেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

আলেখ্যরচনায় কৃতিত্ব ( সচিন্ত্র) 
সেবানন্দ ভারতী-_ 

মৌর্য্য চন্দ্রগুধ সংবৎ 


৭৭৯ 


৬৩৭ 


৬৫ 
৩১২ 


৭৫৮ 


৪৪8 
১৫৪ 


৩৫১ 
২৮৪ 

৫৩৯ 
৭৫৩ 


৪৬২ 


১৬৫ 
৭৩৪ 


০ ৬৩৫ 





“সত্যম্‌ শিবম্‌ হুন্দরম্‌” 
“নায়মাত্সা বলহীনেন লভ্যঃ 





২৩৬শ ভাগ 
২য় খণ্ড 





কাঁত্তিক, ১৩৩০ 


৯ 





পপ 
৪৩ 


দাদুর সেবা-যোগ 


১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দাদুর জন্ম, ১৬-৩ খীষ্টান্দে মু্ডা। চাম্ডানর 
“মোট” (কুপ হইতে জল তুলিবার পানর) সেলাই 
করিয়। ইনি জীবিকানির্বাহ করিতেন। এমন সময় 
সাধু স্ন্দরদাসের কাছে ইঞ্ঠার ভাগবত জীবনের পক্ষ! 
হয়। ইহার গ্ুরুদন্ত নাম কি তাহা! জানা বায় ন।। 
পিতৃদত্ত নামও চাপ। পড়িয়া গিয়াছে । সকলকে ইনি ভাই 
অর্থাৎ “দাদা”, “দাদ্‌” বলিতেন। সকলে আবার আদর 
করিয়। ইঠাকে “দাদু” বলিত। সেই প্দাদ্‌ দয়াল* নামই 
ইঠার রহিয়। গেছে । 

লেখাপড়। জানিতেন না, তবে স্বাভাবিক প্রতিভার 
গুণে ও সাঁপনার দৃষ্টিতে ইনি অপাধারণ সৌন্দ,ঘযর কৰি 
ছিলেন। 

সেবার একট। দিক আছে ঘেট। সামাজিক ও নৈতিক 
(5০0181, 9101০] )। কিন্তু ঘে সেবার পন্থ। তিনি আশ্রয় 
করিয়াছিলেন তাহ আব্যান্মসিক (519110091 )। অথাৎ 
তাহ] তাহার ভগবং-প্রেমষের বাহ প্রকাশ । আধ্যাত্মিক 
ভাবাবেশের ( 579171055115100600 ) কলাসম্মত আত্ম- 
প্রকাশ (2165010 9%0:955101 ) আমর! মন্দির স্থাপত্য 
ও নান। অনুষ্ঠান পদ্ধতির (09191010191150 ) মধ্ো 


পাছী। সেবার আব্যান্িক্ক ( 80911100391) আবেগের বাহ 
প্রককাশ কম্মে। ইহার মুন উৎস কনব্যবুদি নক, 
ভগবং-প্রেম। এইজন্য প্রেমের ঘে প্রকাশ 
কাব্যের হ্যায়, সঙ্গীতের ন্যায় তন্দর, তাহ! 
তাহ। প্রয়েজন সাধনের 
প্রয়ান নয়, তাহা অন্তগুট পূর্ণতার বাহ পরিণতি । 
এই কারণে অধ্যাম্স (5010(881 ) সেবকের প্রকৃতি 
কলাপাধক ব| আটিষ্টের প্রক্কৃতি, কবির প্রতি । তাহার 
প্রেরণ। পূতার (1761 
12০0101) ) ক্ষধায়। 

অন্তনিহিভ সৌন্দধ্য-বোধ নানা উপাদানকে আশ্রম 
করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে! বরকে আশ্রন্স 
করিয়া তাহ! চিত্র হয়। পাষাণকে আশ্রয় করিয়। 
তাহাই মুক্তি হয়। মানব-জীবনও তেমনি একটি 
উপাদান। এই উপাদান লইয়া সবারূপে আমাদের 
হৃদয়ের সৌন্দর্য ফুটিঘ। উঠিতে পারে। বিশ্ব প্রকৃতির 
সেবায় বিধাতা আপনার অন্তরের রসকে মৃদ্তিমান্‌: 
করিতেছেন । এই রস-ষ্টি হৃদয়ের প্রকাশ, হা 
প্রয়োজনাতীত। কাজেই ভিনি কবি, তিনি শিশ্পী।, 


পেই 
ভাহ। 


স্বতঃস্যন (30910912009 ) | 


(10501781190) হইতেছে 


২ প্রবাসী--কাত্তিক, ১৩৩০ 
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প্রয়োজনে যদি ইহা সমাপ্ত হইয়া যাইত তবে 
সৌন্দর্য সৃষ্টি হইত না । 

আমরা যেখানে আমাদের অন্তরের প্রয়োজন।তীত 
প্রেমরসকে সেবায় মুর্তিমান করি সেখানে আমর! 
শিল্পী, শ্রষ্া এবং বিধাতার সমানধর্া । তাই দাদ্‌ সেবাকে 
স্থির একটি ক্ষেত্র বলিয়।ছেন এবং এই পথেও বিধাতার 
সঙ্গে যোগ হয় ইহ। বুঝাইয়াছেন। বিশ্বজগতে যেমন 
বিধাতার স্থষ্টি আজও চলিয়াছে, কোথাও তাহার সমাপ্তি 
হইবার ভয় নাই, সেবার ক্ষেত্রেও তেম্নি মানবের স্থষ্টি 
নিত্য কাল চলিবে । রসের ও প্রেমের অসীমতার দ্বারা 
এই রস-লোকও অপার অগাধ। 

মধ্যযুগের সাধকেরা কেহই পণ্ডিত ছিলেন না। কাজেই 
তারা আমাদের শান্ধ্ের প্রচলিত শব্দ গুলির পারিভাষিক 
অর্থ জানিতেন ন1 বলিয়াই হউক অথব। নিজেদের সাধনা- 
লব্ধ সতা-দৃষ্টি বা প্রতিভার বলেই হউক, ইহার! সেই- 
সব কথা একেবারে নৃতন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। 
নিজেদের সত্য-উপলব্ধি প্রকাশ করিবার জন্যও অনেক 
সময় বাধ্য হইয়। পুরাতন কথাকে নৃতনভাবে ব্যবহার 
করিতে ইহার! বাধ্য হইয়াছেন। 

“দ্বৈত” ও “অদ্বৈত” এই কথা ছুইটি বিশ্ব ও ব্রঙ্গ-তত্ব 
বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু দাদু এই 
কথা দুইটি সাধনার ও যোগের প্রকার-ভেদ বুঝাইবার 
জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার পুর্বে সাধক রবিদাসও 
এইভাবে সতভ্য-প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 

ঈশ্বরের সঙ্গে সাধকের ছুই প্রকার যোগ। একপ্রকার 
যোগ দ্বৈত। সেখানে আমরা কিছু প্রার্থনা করি। 
সেখানে আমর! কিছু দিই ন। এবং স্থষ্টিও করি ন | সেই 
মিলনের ক্ষেত্র- প্রয়োজনের ক্ষেত্র, রসের ক্ষেত্র নয়। 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমর! লইতে চাই, দিতে চাই না। 
সেখানে সাধক ও ঈশ্বর পরস্পরের পরিপূরক (0০701৩- 
£087)697 ) মাত্র । আমর! সেখানে নিজের মধ্যে ঈশ্বরের 
সাধন্ম্য অন্গভব করি না। এই দ্বৈত যোগের মধ্যে নিত্যতা 
নাই। যেই আমার অভীষ্ই পাইলাম অমনি আমাকে 
ঈশ্বর হইতে দূরে আমার ভোগ-লোকে নামিয়া আসিতে 
ইইবে। নিত্য-যোগ হয় রস-লোকে, যেখানে আমার 


মী 


হহাতে 
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সঙ্গে তার সাধন্ম্য আছে, যেখানে আমার মধ্যে কোনে 
দৈম্ত নাই। কিন্তু যেখানে আমার প্রার্থনা, সেখানে 
সিদ্ধিলাভের পরই আমার বিচ্ছেদ অবশ্টস্তাবী । 

আর-এক যোগ অদ্বৈত-যোগ, যেখানে আমি 
আপনাকে দিতে চাই । যেখানে আমার কিছুই প্রার্থনীয় 
নাই, সেই রস-লোকে আমি তার সমানধর্্মা । এই ক্ষেত্রে 
তিনিও যেমন সেবক আমিও তেমনি সেবক-_-উভয়েই 
সেবার মধ্য দিয়! স্থঙ্রি রিবা চলিয়াছি। এখানে তাহার 
সঙ্গ আমার নিত্য সাহচর্য ঘটে । 

নারী যেখানে তার সেবার মূল্য চায় সেখানে সে দাপী 
মাত্র। কাজেই দ্বৈত যোগের ক্ষেত্রে প্রেম নাই, দাস্য মাত্র 
আছে, তাও প্রেমের নিষাম দাস্য নয়। নিষ্ষাম দাশ্ত 
খুব গভীর কথা । অদ্বৈত-যোগের ক্ষেত্রে, রল-লোকে, নারী 
আপনাকে পতির সহচারিণী বলিয়া! জানেন । এই প্রেম- 
লোকে তিনি পত্বী, দাসী নন, তিনি লইতে চাহেন নখ, 
দিতে চাহেন। এই ক্ষেত্র যে অভাবের নয়। এখনে নিত্য 
প্রয়োজনের অতীত রস ও এশ্বধ্য উচ্ছৃসিত হইয়া 
উঠিতেছে। এখানে পত্ৰীরূপে তিনি শ্রষ্টা, তিনি অস্তরের 
প্রেমকে নিজের জীবনে নিজের সংসারে স্ৃন্দর আকার 
দান করেন। 

এইপ্রকার যে সেব! তাতে প্রেমের ও রসের মধ্যে 
অসীমতার বোধ আছে। কারণ এখানে সাধক যেমন- 
তেমন-ভাবে সেবা করিতেছেন ন।, তিনি ঈশ্বরের সমধর্ম। 
হইয়] তারই “সদৃশ” ( সরীথ। ) হইয়৷ সেবা করিতেছেন। 
এখানে সাধক সেবার মধে'ই ব্রদ্ধষকে উপলব্ধি করেন। 
যদি সেবার ক্ষেত্রে ভেদবুদ্ধি, সন্কীর্ণতা বা কোনে 
প্রকারের সাম্প্রদ।য়িক বা অন্ত কোনে সীমার বোধ আসে 
তবে ব্রহ্ম-বোধই আহত হয়। আমরা ব্রদ্মকে যদ্দি জীবন্ত 
মনে করি তবে কি আর তাকে লইয়। ভাগাভাগি করিতে 
পারি? প্রেম থাকিলে, দরদ থাকিলে জীবন্ত ব্রন্ধকে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ভাগ কর! অসম্ভব । 

আমর! যখন ব্রন্ষকে ও সাধনাকে জীবন্ত মনে না করি 
তখন “খণ্ড খণ্ড করিয়া” কাজ সহজ করার প্রলোভন ত্যাগ 
করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু এই ভাবে ঘ্স-লোকটি 
স্থি কর] যায় না। জীবন্ত বৃহৎকে যে খণ্ড করিয়! সহজ 


১ম সংখ্যা ] 





পা সস্তা সস সিপিএল পি কাসিম পতিত, এসসি এ 


করিবার চেষ্টা করি এ এক ভ্রমের গাঠ”) এই গাঠ 
হাড়ানো বড় কঠিন, অথচ এই গাঠ না ছাড়িলে কোনে! 
স্ষ্টিই সত্য হইয়! উঠে না। 


“খণ্ড খওড করি ব্রঙ্গকে| পচ্ছ পচ্ছ লিয়! বাট। 
দাদু জীরত ব্রহ্ম তেজি বাঁধে ভরমকী গাঠ ॥” 
[ হে দাদু, যেব্রক্গ সকল খণ্ডিতকে মিলিত করিবেন তাকেই 
এরা এদলে ওদলে খণ্ড খণ্ড করিয়। ভাগ করিয়। লইয়ঃছে, জীবস্ত 
্রহ্ধকে ছাড়িয়! সবাই ভ্রমের গাঁঠ বধিয়ছে। ] 


কিন্ত এমন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লইয়া প্রথমে মনে 
হয় যে কাজ বুঝি সহজ হইল, কিন্তু আসলে তা হয় না। 
যতক্ষণ তাকে জীবন্ত না দেখি, যতক্ষণ সমগ্রতার বোধ 
না হয়, ততক্ষণ হৃদয় ভরে না, আনন্দ জাগে না। কাজেই 
আমি যে প্রামের” সঙ্গে সঙ্গে সেবা করিতে চাই 
তার সঙ্গে সেবা কর! সম্ভব হয় না, রস-লোক হ্ষ্ট 


হয়না। 


অপনী অপনী জাতিসে। সমবকোই বৈনঈ পতী । 
দাদু সেবক রানক1 তাকে। নহি ভরা তী॥ 
[ আপন আপন জাতি লইয়াই সবাই নিজ .নিজ পংস্তি রচন। 
করিয়াছে । দাদু যে প্রেমময় রামের দেবক, তাঁর হৃদয় এমন ক্ষুদ্র সীমার 
মধ্যে ভরিয়। উঠে না । ] 


অথচ দাদু ছিলেন শিক্ষ-দীক্ষা-হীন সরল-হদয় সাধক 
মাত্র । তাকে সবাই প্রশ্ন করিল-__“এমন বিরাট ধারণ কি 
সহজ?” তখন দাদু বলিলেন-_ “বহু ভেদবুদ্ধি মনে ধারণ 
করিয়! রাখিতে বহু বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। আমি পাগডঙ্য- 
হীন সরল লোক. আমি নানান্-খানা করিয়া দেখিতে 
জানি না--আমি যেখানে এক সেখানে সহজে 
বুঝিতে পারি। কাজেই আমি কায়ার বা বর্ণের দিক্‌ 
দিয়! দেখি না, আমি আত্মার দিক্‌ দিয়া দেখি । বাহিরের 
দিক্‌ দিয়া দেখিলে ভাগের আর অন্ত নাই, অত বুঝিয়া 
ওঠা কি আমার চলে? আমি তাই অন্তরের দিক্‌ দিয়া 


পূর্ণত্রক্গের দিক্‌ দিয়া দেখি, যেখানে সবাই এক । 


“পুরণ বদ্ধ বিচারিয়ে সফল আত্ম। এক। 
কায়াকে গুণ দেখিয়ে নান। বরণ অনেক ॥” 
[ পূর্ণ ব্রদ্ধের দিক্‌ দিয়! দেখিলে সকল আত্মাই এক, কীয়ার গুণের 
দিক্‌ দিয়া দেখিলে অমেক বর্ণ, অনেক ভেদ | ] 


অথচ সমগ্রকে পাইবার পক্ষে যতগুলি বাধ! আছে 
তার মধ্যে সীমা-বিশেষে বদ্ধ হওয়াটাই সব চেয়ে ভয়ঙ্কর । 
কারণ তখন আমরা এ খণ্ড সত্যকেই যথার্থ সত্য মনে 
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করি এবং আমাদের জীবনের বার্থতা আমাদের কাছে 
ধরাই পড়ে ন|। 

সাচ ন হুঝই জবলগ। তবলগ লোচন নাহি। 

দাঁদু নিহবন্ধ ছাঁড়ি করি বন্ধ! হোই পথ মাহ ॥ 

[যে পধ্যস্ত সেই পরিপূর্ণ সত্য দৃষ্ট ন| হয় সেপর্য্স্ত আমাদের 
লোচনই নাই। হে দাদু, তখন বন্ধনাতীতকে ছাড়িয়। আমর! কোন না 
কোনে! দলে বদ্ধ হইয়! পড়ি । ] 

কাজেই সাধনার এক মাত্র লক্ষ্য যে মুক্তি, তাহাই 
আমাদের হুদুরপরাহত হইয়া উঠে। 

যখন সবাই দাদৃকে বলিলেন যে কোনো না কোনো 
পপঙ্ছে” থাকিয়াই সবাই সেবা করে, ভেদবুদ্ধিহীন 
"বিশ্বপন্থে” থাকিয়া! সেবা করার দৃষ্টান্ত কই? তখন দাদু 
বলিলেন, জগতের সব মহাপ্ররূতি এবং সব মহাপুরুষ সবাই 
“বিশ্বপন্থের” দলে । 


“যে সব হেই কিন পদ্থমে' ধরতী অরু অসমাঁন। 
পানি পবন দিন রাতকা চন্দ সুর রহিমান | 

[ আমার অন্তরের কথ। তুমিই বুঝিবে, এক তোমার কথাই আমি 
বুঝি, এদের কথ! আমার বুঝা কঠিন। হে দয়াময়, ধরিত্রী ও আকাশ, 
জল ও পবন, দিন ও রাত্রি, চন্দ্র ও হুধ্য এরা সন্াই যে নিত্যনিরস্তর 
জগতের সেবা করিতেছে, তুমিই বলে। তে! এর সব কোন্‌ সম্প্রদায়ের 
লেক? ] 

মহাপুরুষদের নামে না হয় সব লোকে দল বাঁধিয়াছে, 
কিন্তু তার। কার দলে ছিলেন? তাদের সকলের আশ্রয় 
তো তুমিই। 
মহম্মদ থে কিস পম্ঘমে, জিবরইল কিস রাহ। 
ইনকে মুরসিদ্দ পীর কে! কহিয়ে এক অলাহ ॥ 
য়েসব কিসকে হোই রহে য়হ মেরে মন মাহি । 
' অলখ ইলাহী জগতগুরু দুজ। কোই নাহি ॥ 

[ মহম্মদ কার সম্প্রদায়ে ছিলেন, শ্বর্গঠুত জিবরেইল (0815161) 
কোন পন্থায় ছিলেন? এদের গুরু ব| পীর কে? হে ভগবান্‌ তুমিই 
ইহ। বুঝ।ইয়া বল। এর! সব কার দলের হইয়! কাজ করিয়াছেন? হে 
অলখ ইলাহী, হে জগদ্ুরু, তুমিই তাদের একমাত্র গুরু ও আশ্রয়, 
ইহ! ছাড়। আর কেহ নয়। ] 


ভগবানের অসীম প্রেমরস্ “অহং* গলিয়া যায় এবং 
যথার্থ সেবা জাগ্রত হয়। গৃহের পত্বী আপন প্রেমরসে 
সকল গৃহখানি প্রাণময় ও পরিপূর্ণ করিয়া আপনাকে 
সকলের দৃষ্টির আড়ালে রাখেন। ঈশ্বরের সেবাও এমন 
ভরপূর যে তিনি আপনার শিশির-বিন্দুটির পিছনেও 
আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। বৃক্ষের প্রাণের পিছনে 
যেমন মূল, কায়ার পিছনে যেমন প্রাণ তেমনি এই বিশ্ব- 
সেবার পিছনে বিশ্ব-প্রেম্ময় ভগবান্‌ আপনাকে মিরস্তর, 


ট প্রবাসী-কাওিক, ১৩৩৯ 
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লুকাইয়! রাখিয়াছন। ভিনি মূলাধার, তিনি ঘট আপন 
সেবায় আপনাকে গলাইয়া নিজেকে বিলুপ্ধ কস 
ফেলিতে না পাঁরিতেন তবে যে বিশ্বে প্রলয় লাগিয়। যাইত। 
আপনাকে পিছনে রাখিয়! আপনার সাধনাকে, আপনার 
সেবাকে, সাম্নে রাখাই স্ষ্টি। ইহার উপ্টাই গ্রলয়। সেবা 
যে গ্রেমের আরতি । আরতি-প্রদীপের পরিপূর্ণ আলো 
পড়িবে অগ্চনীয়ের মুখের উপর, অচ্চক দীপের ছায়াতে 
আপন কায়া লুকাইয়া রাখিবেন। তা নহিলে আরতি 
কি? 
এই জগং তার পরিপূর্ণ আরতি । তিনি তাই 
আপনাকে সম্পূর্ণরূপে লুকাইয়াছেন। সেবার দীক্ষ। লইতে 
হইলে তার কাছেই লইতে হইবে। এমন সেবক আর 
নাই। এমন করিয়া আপনাকে কে সেবার রসে গলাইয়া 
দিয়াছে ? 
সেবক বিসরই আ।পকে সেবা বিসরী ন ডা 
দদু পুচহ রামকে। দো তত্ব কহে] সমুঝ।৯ ॥ 
| দেবক আপনাকে মুছিয়। ফেলিবে, অথচ পেঝ। নিতাঙগাগ্রত 


থকিবে; :এই পরম সেবার তত্ব, হে রাম, আম।কে বুঝাইয়। বল। 
তে।মার কাছে দ।[ সেবার এই রহদ্যই জিজ্ঞানা করিতেছে । ] 


আমাতে তার আনন্দ ("রাম"), তাই তিনি সেবক 
হইয়াছেন। অথগ্ডিত সেব! সেই এক রসের প্রকাশ, সেই 
জন্যই তে। তিনি সেবক । 


এই সেবাতে, এই প্রেষেতে যদি মিলিতে পারো তবেই 
তার নিত্য সাহচর্য পাইবে | অদ্বৈত-যোগ সভ্য হইবে। 
এবং হ্গ্টির কর্েক্টার পাশে পাশে তোমার চষ্টিও চলিতে 
থাঁকিবে। যখন তুমি তোমার সাধনায় সকল পরিবার 
১পিয়া দিয়া সেবক হইবে তখন সেই মহামেবক আপনিই 
তোমার বশ হইবেন এবং তোমার “দরবারে” আসিয়। 
তিনি তোমার কাছে উপস্থিত থাকিবেন। সেই রসের 
ক্ষেত্রে, স্থির ক্ষেত্রে তুমি তদীন নও । তুমি সেখানে 
কিছু চাও না বলিয়াই তোমার এশ্বধ্য রাজার সমান এবং 
তোমার সেবার ক্ষেওটি বাঁভ-দরুবারের মতই উশ্বর্যশালী | 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


“বক সাঙঈ' বস বিয়া সউপ| সব পররবার । 
তব সাহিব সেব। করই সেবককে দরবার ॥” 


এতবড় কথা ভাবিতে তোমার ভয় হয়? ভয় নাই। 
তোমার যা আছে তাই দিয়াই তোমার সেবা। তোমার 
যা আছে তাতেই তোমার রাজ-এশ্বর্ধ্য। লক্ষ্য ছোট 
করিও না, প্রেমকে বড় রাখ । আপনার সর্বস্ব সমর্পণ 
করো, তবেই তুমি তার সমধম্ম। হইবে, তার “সরীথা” 
( সদৃশ ) হইবে। তুমি বৃহৎ হইয়া! তার সমান হইবে না, 
তার সমধশ্ম। হইয়া তার সমান হইবে। 


''সেবক পেব। করি ডরই হমতে কছু ন ঠোঠ। 
তু হৈ তৈদী বন্দগী করি উর নজানই কোই” 

[ হে দেবক, ভয় পাইতে? তৌমার দ্বার| কিছুই হইবে ন| মনে 
করিতেছ? তুমি যতটুক, ততটকই তে।মার প্রণতি হউক, তোমার 
সত্তার সমানে সমান তে।মার প্রণভিটি হউক, আর কিছুই দেখিবার 
দরকর নাই।] 


তুমিই তীর মমান হইবে । তার সমান হইয়া সেবা না 
করিলে সুখ নাই । তার সঙ্গী হইয়! সেবাই একটি পরিপূর্ণ 
সঙ্গীত, তার সঙ্গী হইয়া সেবাই পরম আনন্দ। 


সাঈ'সরীথ| সুমিরন কীঈ সাঈ" সরীথ| গরই | 
সাঈ' সরীখ। সেবা কীজঈ তব গেবক সুখ পার । 
[স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তার সমানে সমান সাধনা কর, তবেই তার 
গ।নের মঙ্গে তোমার গান মিলিবে। তার সঙ্গে সঙ্গে সমানে সমান 
দেবা কর, ৩বেই আনন্দ পাইবে ।] 


কারণ তার স্থরে স্থুর মিলানই সাধকের চরম লঙ্ষা, 
চরম সাধনা । সেই পরম আনন্দ তোমার আনন্দ মিলিবে 
যদি সেবায় সৃষ্টিতে প্রেমে রসে অসীম হইয়া তার সঙ্গে 
মিলিতে পার। তকে তুমি আপনাকে লইয়া আর 
প্রকাশ করিতে চাহিবে না, আপনাকে তার মত সেবায় 
ও প্রেমে গলাইয়া দিবে । তবেই সেবায় কর্শে নিত্য 
নৃতন হট্টিতে নিত্য নিয়ত তোমার স্বামীর সঙ্গ পাইবে 
এইখানেই তোমার পত্বীত্ব, সহধর্মিণীত্ব। নহিলে 
দাসী হইয়া একটু একটু ট্রকুরো ট্ক্রো কাজ করিয়া 
কিছু লাভ মিলিতে পারে বটে, কিন্ত মানবজন্মের এত- 
বড় অপমান আর নাই। 


শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন 


দ্যান 


5১ 





পোষা পাখা 
চিত্রকর শ্রমেন্দ্রনাথ চক্রবন্তী | 


(0 8 & 59715, 0510৬115. 


১ম সংখ্যা! ] 


রাজপথ ৫ 


৯ পোস্ত সিপিস্টিপাস্পিপস্িস্পিপীস্স্সিপিসপরাস্পিিসিপিসর সপ সপসপর সপসসপ্সপ সসসপসপসপ সিসি পাপা পিসি পাসটি পরস্টি পি পাস পাটি পাটি পি পি পাটি পি পাস পাটি পাসিপস্টিিসিপিস্স্মিপস্সি আপস 


রাজপথ 


| ১২ ] 

বস্ত্র পরিবর্তন করিবার নামে জয়ন্তী ও স্থরেশ্বরের 
নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া স্মিত্রা একেবারে প্রমদা- 
চরণের নিকট উপস্থিত হইল। প্রমদাচরণ তখন নিজ 
কক্ষে একটা আরাম-কেদারায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়। গশুইয়' 
ছিলেন। পদশবে চাহিয়! সুমিত্রাকে দেখিয়া কহিলেন-. 
"কি মা? কিছু বল্বার আছে ?* 

স্থমিত্র। পিতার শিরোদেশে উপস্থিত হইয়। চেয়ারে 
ভর দিয়া দাড়াইয়া কহিল,--“বাবা, আজ আমাকে একটা 
খদ্দপের স্থটু উপহার দেবে? দাম বেশী নয় বাবা; 
শ[ড়ী আর ব্লাউস্‌, দুইয়ে টাক সাত-আটের মধ্যে হবে ।” 

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়। প্রমদাচরণ কহিলেন,_ “টাকার 
জন্যে কিছু তনয়, কিন্ত তোমার মা খদদরের সুট্‌ পছন্দ 
করবেন কি?” 

স্থমিত্রা কহিল,_-«“ম| নিশ্চয়ই পছন্দ করুবেন না; 
কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছ। হয়েছে বাবা । খদ্দরের শাড়া 
পরাকি এমনই অপরাধ, যে, তোমাকে এ অমরোধ করা 
আমার অন্যায় হচ্ছে? তা যদি হয় তাহ'লে অবশ্য আমি 
অন্তররোধ করুব না।” 

প্রম্দাচরণ মৃদু হাসিয়া স্েহভরে কহিলেন, -*এ 
তোমার একটুও অন্তায় অনুরোধ নয় মিত্রা । নিজের 
দেশের তৈরী কাপড় পরুলে যদি অন্যায় হয় তা হলে 
পরের দেশের কাপড় পরার মত পাপ আরকি হ'তে 
পারে? কিন্তু তোমার ম। ও-সব বিষয়ে বিচার করে' 
ত কিছু দেখতে চান না_-এই হয়েছে বিপদ!” বলিয়া 
প্রমদাচরণ চিন্তা করিতে লাগিল। 

স্থমিত্রা ক্ষণকাল নীরবে দ্রাড়াইয়া থাকিয়া কহিল,__ 
“তাহ'লে না হয় থাক্‌, বাবা। খদ্দরের কাপড় এনে 
বাড়ীতে যদি একট? অশান্তি হয় তা হ'লে কাজ নেই; 
থাক্‌।” 

গ্রমদাচরণ মনে-মনে জয়ন্তীর সহিত কান্ননিক 
বিদ্ুর্ক করিতেছিলেন। খঙ্গর বাবহারের সপক্ষে প্রমদা- 


চরণের প্রযুক্ত সমস্ত যুক্তি ও তর্ক জমুস্তী যতই অবহেলার 
সহিত অগ্রাহহ করিতেছিলেন প্রমদাচরণ ততই অবুঝ 
জয়ন্তীর প্রতি মনে-মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন। 
এমন সময়ে স্ুমিত্রাব কথ! কর্ণে প্রবেশ করিব মাত্র 
রুক্স্বরে বলিয়া উঠিলেন।_-"না, না, থাকৃবে কেন ?--এ 
যে জয়স্ীর অন্যায় কথা ।* 

জয়ন্তীর প্রতি এই অকারণ ক্রোধ প্রকাশ হইতে 
দেখিয়! স্থুমিত্রা হাসিয়া ফেলিল; বলিল,_-“মা ত এখনও 
কোনে কথ! বলেননি বাবা 1” 

প্রমদাচরণ ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া হাসি মুখে কহিলেন, 
“বলেন নি, কিন্তু আমি ত তাকে জানি, নিশ্চয়ই 
বল্বেন। যা হোক সেপরের কথা পরে হবে, কিন্ত, 
রাত হ'য়ে গেল, এখন কি খদ্দরের সুট্‌ পাওয়া যাবে 1” 

স্থমিত্রা কহিল,__“তা পাওয়া যাবে। এখন পুজার 
সময়ে অনেক রাত পধ্স্ত দোকান খোলা থাকে। 
আমাঁদের বাড়ীর কাছেই কলেজ-্্রীট মার্কেটে অনেক 
দোকানে খদ্দরের ভাল ভাল কাপড় পাওয়া যায়। দশ 
পনের মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে 1” 

তখন প্রমদাচরণ তাহার বাজার-সরুকার বিপিনকে 
ডাকাইয়! খদ্দরের শাড়ী ও ব্রাউস্‌ কিনিয়া আনিতে 
আদেশ করিলেন। 

স্থমিত্রা কহিল,_-"খুব শীত বিপিন-বাবু, পনের 
মিনিটের মধ্যে আপনার আসা চাই। আর দেখুন, জমি 
সাদা হবে নক্মা-করা বা রং-করা হ'লে চল্বে না। 
দেখে" যেন জিনিসট! খদ্দর বলে?ই মনে হয়, বেনারসী 
বা অন্য কোনে! রকম কাপড় বলে তুল হ'লে চল্বে না।” 

বিপিন প্রস্থান করিলে প্রমদাচরণ একবার স্থমিত্রার 
মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার পর অন্দ্িকে দৃষ্টি ফিরাইঘ! 
কহিলেন,--“সুরেশখ্বর কি এসেছেন স্থমিত্রা ?” 

খদ্দরের প্রসঙ্গের অব্যবহিত পরেই স্থরেশ্বরের বিষয়ে 
এই অনুসন্ধানে হুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল ) 
খদ্দরের প্রসঙ্গ হইতেই স্থরেশ্বরকে প্রমদ্াচরণের মনে: 


৬ প্রবাশী_-কার্তিক, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্ড চোসছি পিসি পোস্ট েসছি তস্টি শি তি লি সি এসি এসসি লতি তি ছি পািপাসটি তসি ভিসি পাস, তি সিসি শত সি সির পরিসর ৬ তস্ছি সিসি ৬ এসি তস্টি তি ৩ সি ও ওসি শি এ ওসি এলি সস তলা সি ৩ রি রসি তি 


পড়িয়াছে এবং তাহার খদ্দর পরিবার আগ্রহের সহিত 
প্রমদাচরণ নুর্ধেশ্বরকে কোনও প্রকারে যুক্ত মনে 
করিতেছেন এই চেতনা স্থমিস্থার মনে অপরিহার্য সঙ্কোচ 
লইয়া আসিল। সে মৃদছুক্ঠে কহিল,--“হ্য', এসেছেন ।” 
তাহার পর আর উত্তর-প্রতু/ত্তরের জন্য অপেক্ষা না 
করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল । 

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটি শুনিয়া প্রমদাচরণ ঈষৎ চিন্তান্বিত 
হইয়া উঠিলেন | স্থরেশ্বরের আসিবারই কথা ছিল, 
তন্মধ্যে অপ্রত্যাশিত ব। বিস্ময়কর কিছুই ছিল না। কিন্তু 
মনের মধ্য একটা কার্ধ-কারণের যোগ কল্পনা করিয়। 
পরীক্ষার্থে প্রশ্ন করিবার পর সংশয়িত উত্তর লাভ করিয়া 
তাহার কল্পিত আশঙ্কা যেন ভিত্তি গাড়িয়া বসিল। 
মনে হইল ঈশান-কোণে এক খণ্ড মেঘের মত সংসারে 
এই খদ্দর এবং হ্ুরেশ্বরের আবির্ভাব শুভচিহ্ছ নহে, 
হয়ত একট! অদুরবর্তী ঝটিকারই স্থচন1। 

»বিপিনের অপেক্ষায় হুমিত্রা নিজ কক্ষে গিয়৷ বসিল। 
প্রমদাচরণের প্রশ্নে তাহার মনের মধ্যে নঙ্কেচের রূপে 
যাহা উপস্থিত হইয়াছিল ক্রমশ: তাহ রূপান্তরিত হইয়! 
বিরক্তি ও অন্থুতাপের আকার ধারণ করিতে লাগিল। 
জননীর অন্ুজ্ঞ লঙ্ঘন করিয়া খদ্দর কিনিয়। পরা স্থরে- 
শ্বরের প্রভাবের নিকট এক-প্রকারের বশ্যতা স্বীকার 
হইতেছে মনে হইবামাত্র তাহার অধীর ভাব-প্রবণ 
চিত্ত সহস। স্থরেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাড়াইল। 
মনে হইল, এত অল্পকারণে উত্তেজিত হইয়। খদ্দরের 
ব্যবস্থা করা দুর্বলতা! প্রকাশ করা হইয়াছে; এবং সে 
যখন সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়! খদ্দরে আচ্ছাদিত 
হইয়া ড্রযিং-রূমে গিয়া ঈড়াইবে তখন কিন্ধপে স্থুরেশ্বরের 
বিজয়দীপ্ত মুখে সম্তোষের নিঃশব করুণ মৃদু হাণ্য ফুটিয়া 
উঠিবে মনে হইবা মাত্র কল্পিত দুর্বলতাকে অতিক্রম 
করিবার সঙ্কল্পে সে আল্মারী খুলিয়া তাহার মভক্রেপের 
সুট্টি বাহির করিল, এবং কিছুমাত্র দ্বিধা চিন্তা ব 
বিলম্ব না করিয়া তাহ! পরিধান করিয়া ফেলিল। কিন্তু 
নিজের সজ্জিত আকৃতি একবার দেখিয়া লইবার জন্য 
যখন সে দেওয়ালে বিলম্বিত বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে গিয়া 
- ঈ্ড়াইল, তাহার পরিচ্ছদের অহেতুক আড়গ্বর দেখিয়া 


বিরক্তি ও লজ্জায় তাহার উদ্ধত চিত্ত একেবারে শ্লথ 
হইয়া পড়িল ; মনে হইল, নিজগৃহে পারিবারিক সন্মিলনে 
বেশভূষার এতট! আতিশয্য ও পারিপাট্য নিতান্তই স্থুরুচি- 
বিরুদ্ধ হইতেছে । তখন সে ধীরে ধীরে একট। চেয়ারে 
বসিয়া পড়িল $ গভীর-চিস্তিত মনে ফথাটাকে চতুপ্দিকৃ 
হইতে ভাবিয়! দেখিতে লাগিল। 

স্থরেশ্বরের দিক্‌ হইতে কথাটা ভাবিয়া দেখিয়া 
এবার তাহার মনে হইল, যে, এই খদ্দর কিনিয়৷ পরিবার 
মূলে নিমন্ত্রিত স্থরেশ্বরের প্রতি শিষ্টাচার ভিন্ন অন্য 
কোন কথাই নাই। স্থরেশ্বর একজন গৌড়া স্বদেশী, 
বহু যত্বে প্রস্তুত করাইয়া স্বদেশী রুমাল তাহাকে 
উপহার দিয়াছে, সে আজ তাহাদের গৃহে অভ্যাগত 
নিমন্ত্রিত; অতএব বিলাতী বস্ত্র পরিধান করিয়। তাহার 
চিত্তে আঘাত না দিয়! স্বদেশী বস্ত্র পরিয়া তাহাকে 
একটু সন্তষ্ট করা সহজ ভদ্রতা-প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই 
নহে। কোথায়ই বা তাহার মধ্যে স্থরেশ্বরের প্রভাব- 
বিস্তার আর কোথায়ই বা তাহার মধ্যে তাহার বশ্ততা- 
স্বীকার! 

তাহার পর মনে পড়িল পূর্বেদিনে সিড়ির প্রান্তে 
স্থরেশ্বরের সহিত তাহার কথোপকথন, এবং তত্কালে 
স্থরেশ্বরের প্রসন্ন তপ্ত মূর্তি । স্থমিত্রা ভাল করিয়া ভাবিয়া 
দেখিল তন্মধ্যে স্থরেশ্বরের পক্ষ হইতে রুতজ্ঞতা ও 
আনন্দ প্রকাশ ভিন্ন দর্প ও দত্তের লেশ মাত্র ছিল না। 
সেই অল্প-কারণে হর্ষযোদ্দীপ্ত নেত্র আজ তাহার সমগ্র দেহ 
খদ্দর-পরিবুত দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, এমন কথাও 
অস্পষ্ট আকারে তাহার মনের কোলে ধারে ধীরে দেখা 
দিতেছিল। এমন সময়ে একজন পরিচারিক। প্রবেশ করিয়া 
কহিল,_“মেজ দিদিমণি, সরকার-মশায় এই বাগ্িলটা 
দিলেন ।” 

স্থমিজ্া বাগ্ডিলটা লইয়া খুলিয়া দেখিয়া এক মুহূর্ত 
নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিল; তাহার পর তাড়াতাড়ি 
নব সঙ্জায় সজ্জিত হইয়া দর্পণের সম্মুখে আসিয়া 
তাহার সহজ সুন্দর বেশ দেখিয়া প্রীত হইল। তত্পরে 
মভ ক্রেপের সথট আল্মারীর মধ্যে তুলিয়া রাখিয়া 
ক্ষিগ্রপদে প্রমদাচরণের নিকট উপস্থিত হইয়। তাহার 


১ম সংখ্যা] 





পদধূলি গ্রহণ করিল। প্রমদাচরণ দুই হন্তের মধ্যে 
স্থমিত্রার মন্তক ধারণ করিয়া সর্বাস্তঃকরণে আশীর্বাদ 
করিলেন । 

স্থমিত্র। কহিল,_-“বাবা, আমি দ্রয়িংদমে চল্লাম; 
তুমিও এস, দেরী কোরে! না। সকলেই বোধ হয় 
এসেছেন ।” বলিয়। দ্রতবেগে প্রস্থান করিল। 

স্থমিত্্া প্রস্থান করিলে প্রম্দাচরণ কিছুকাল অন্য- 
মনস্ক হইয়া বসিয়। রহিলেন, তাহার পর সহস| মনে 
পড়িল যে জয়ন্তী এবং অন্যান্য সকলের আক্রমণ হইতে 
সুমিত্রাকে রঙ্গ করিতে হইবে । একথা ম্মরণ হওয়! মান্র 
তিনি দ্রয়িংমের উদ্দেশ্টে প্রস্থান করিলেন । 
| [ ১৩] 

নব সঙ্জায় সহ্জিত হইয়া সুমিত্র। ড্রয়িংরমে প্রবেশ 
করিলে তাহাকে দেখিয়া! জয়ন্তী ও স্থরেশ্বরের বিম্ময়ের 
কারণ সজণীকান্ত প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, কিন্ত 
পরক্ষণেই তাহার সজ্জার প্রতি লক্ষ্য পড়ায় উঠিয়৷ 
আসিয়। স্থমিত্রার বন্ত্রাংশ ধরিয়! পরীক্ষা করিয়া বলিল,_ 
“তাই ত, এ যে দেখ ছি খদ্বর 1” 

সুমিত্রা হাসিমুখে বলিল,_“্যা, দেশী কাপড় ।” 

স্থরেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! সজনীকান্ত কহিল, 
-৮*এও তোমার তাতে বোন! নাকি হে?" 

স্থরেশ্বর কোনও উত্তর দিবার পূর্বে স্থমিত্র 
তাড়াভাড়ি কহিল,_-“ন1 না, এ গঁর তাতে বোন হবে 
কেন? এ বাব। আজ আমাকে উপহার দিয়েছেন ।? 

স্থমিত্রার কথা শুনিয়া জয়ন্তী বিস্ময় ও বিরাক্তর 
স্বরে কহিলেন,“তিনি ভোমাকে উপহার দিয়েছেন? 
কখন তিনি আন্লেন ?-মার কখনই বা তোমাকে 
দিলেন?” 

স্থমিত্রা একবার মনে করিল এ প্রশ্রের উত্তর না দিয়৷ 
এ প্রসঙ্গ এইখানেই বন্ধ করিবে, কিন্তু প্রমদাচরণ 
আপিলে যাহাতে কথাটা নৃতন করিয়া উখিত ন1 হয় 
তুদ্দেশ্ে সে কথাট! খুলিয়াই বলিল। কহিল,--“এখান 
থেকে গিয়ে একট। খদ্দরের সুট্‌ উপহারের জন্ত আমি 
বাবাকে অন্থরোধ করি। তাইতে বাব! এই স্থট আনিয়ে 
দিয়েছেন।” 


৯৬ ৬৯ -০ল তারি সস টা ৬টি সস, এটি ৯ পা সত পি আর ০ উর পা স্পরগি পরি স্৯লর সরি সস্পরলি টিটি! ৬ পি পা ৯ সউপি সপি -স ৯রর্ি স৯ট *সপসি সি ওটি ই সি ৯ এত কই পরা পর সি শ্ী- ৬, 


রাজপথ গর 


হুমিত্রার কথ। শুনিয়া ছয়ন্তীর চিত্ত জলিয়। উঠিল। 
একবার ইচ্ছা হইল অবাধা ছূর্ত্বিনীত কন্যাকে তখনই 
বিশেষভাবে তিরস্কার করেন, কিন্তু অতগুলি ব্যক্তির 
সম্মথে, বিশেষতঃ বিমানবিহাপীর সন্নিধানে, একট! 
কলহের দৃশ্ত কর। সমীচীন হইবে না মনে করিয়া, উদ্যত 
ক্রোধকে যথাসাধ্য স্যত করিয়া কহিলেন,--“আমার 
কথাটাকে এর চেয়ে ভাল করে অমান্ত করবার আর 
কোনও উপায় খুঁজে পেলে না বুঝি ?” 

জয়স্ীর নিকট হইতে তিরঙ্কার সহা করিবার জন্য 
সুমিত্রা প্রস্থত ছিল, কিন্তু এই অভিমান-পীড়িত গভীর 
বাণীর জন্ত দে একেবারেই প্রস্তত ছিল না। তাই জননীর 
এই আর্ত বাক্যের উত্তরে সে আতদ্র্ হইয়া! কহিল, 
“তা যদি বল মা, তা হ'লে এখনি তোমার আদেশ পালন 
করে' আস্ছি। কিন্ত আঙ্কের দিনে এ নৃতন কাপড়ই 
বা মন্দ কি?” 

জয়ন্তী ফিক! হাসি হাসিয়। কহিলেন--“তাই ভাল; 
আব গরু মেরে জুতো! দান করে” কাজ নেই।” 

সম্রনীকান্ত স্ুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া চক্ষু কু্িত 
করিয়া! কহিল,-- তোমার তিল তাল হয়ে দাড়াল 
স্ুরেশ্বর । ' 
স্থরেশ্বর মৃদু হাসিয়। কহিল,--“তা৷ হ'লে পরমাশ্চর্য্য 
ব্যাপার বল্তে হবে! তিল তাল হওয়া অনৈসর্গিক 
ঘটনা !” 

স্থরেশ্বরের মন্তব্যের প্রতি কোন মনোযোগ না দিয় 
সজনীকান্ত কহিল, “একটি দেশলাইয়ের কাঠি জালিয়েছ, 
ত। থেকে ক্রমশঃ লঙ্কাকাণ্ড হয়ে দাড়াচ্ছে।” 

স্থরেশ্বর তেমনি অবিচলিতভাবে বলিল,_-“শুধু 
দেশলাইয়ের কাঠি থেকে ত লঙ্কাকগু হয় না, কাঠিটি 
এমন জায়গায় পড়া চাই যেখানে জ্বলে" ওঠার উপযোগী 
মশল! আছে।” 

সজনীকান্ত ক্ষণকাল স্থরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়। 
থাকিয়া কহিল,_-“মশলার দরকার কি? তুমি ত জলন্ত 
কাঠি ফেলেছ হে!” 

স্বরেশ্বর হাসিয়। কহিল,--“তা হ'লেও জলে ত. 

ফেলিনি ?” 


শা পা সর পর পার রস অরিন 
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বিমানবিহারীর চিত্ত হ্থরেশ্বরের প্রতি এমনই একটু 
বিরূপ হইয়া ছিল; তাহার উপর হ্থুমিত্রার খন্দর 
পরিধান ও তৎসংক্রাস্ত স্থরেশ্বরের এই সোল্লান কথোপ- 
কথন তাহার অসহা হইয়া উঠিল। নে ঈষং বিরক্তি- 
কটু কণ্ঠে কহিল।_-“কিন্তু দেশলায়ের কাঠি জলে না 
পড়ে' বারুদের স্তূপে পড়লে কি পরমার্থ লাভ হয় তা 
ত বুঝ তে পাবুছিনে স্থরেশ্বর-বাবু !” 

স্থরেশ্বর বিমানবিহারীর দিকে ফিরিয়া স্মিতমুখে 
বলিল,_-“নিভে যায় না। দেখলায়ের কাঠির পক্ষে জলে 
পড়ার মত দুর্গতি আর নেই তা মানেন ত?” 

বিমান একটু উত্তেজনার সহিত কহিল,--“কিন্তু ত ই 
বলে” কি বাকুদের ব্ত,পে পড়াই তার চরম সার্থকত1 ?" 

স্থরেশ্বর হাসিয়া বলিল,_-“নয় ? যার কণ্ম জালানো 
আর যার ধর্ম জলা, তাদের সংযোগই ত পরম্পরের 
সার্থকতা । আগুন ৮ থাকলে বারুদের সার্থকতাই 
থাকৃত ন।। ধরুন আপনি একজন গুরু, আপনার 
জ্ঞানের শিখাটি তা হ'লেই সার্থক হয়, যদি, আপনার 
শিষ্যের মধ্যে সেই শিখাটি থেকে ধরিয়ে নেবার মৃত 
কোনো দাহ্য পদার্থ থাকে । 

বিমান এ কথার কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই জয়ন্তী 
কহিলেন,--“না, ন1, বিমান, তুমি একজন গবমেন্টি- 
অফিসার, এ-রকম করে আগুন আর বারুদের কথ। 
নিয়ে তোমার থাক। উচিত নম । তোমার যতটা সাবধান 
হ"য়ে চল দবুকার তার চেয়ে তুমি অনেক অসাবধানী ।” 

কন্তাকে প্রহার করিয়া বধুকে যেটুকু শিক্ষা দেওয়। 
হইল তাহ! বুঝিতে স্থরেশ্বরের বিলদ্ঘ হইল ন।। কিন্তু 
তাহার চিত্তের মধ্যে আনন্দ ও উল্লাসের যে বিপুল প্রবাহ 
বহিতেছিল তন্মধ্যে এইটুকু মালিন্ত কিছুমাত্র রেখাপাত 
করিল ন1। তাহার মনে হইতেছিল সে আজ সফল- 
কাম, সে আজ বিজয়ী, তাই পরাজিতের কটুক্কিকে 
জয়লাভের অপরিহাধ্য অংশ বিবেচন। করিয়! সে অতি 
সহজেই তাহা উপেক্ষ। করিল। বিমান কোনও কথ। 
কহিবার পূর্বেই স্থরেশ্বর শ্মিতমুখে কহিল, -“দত্যি ! 
আপনি আমার বন্ধুঃ তা ছাড়াও যে আপনার 
. অনারকম সত। আছে তা প্রায়ই ভূলে যাই ।” 


| ২৩শ ভাগ, ২য় ধণ্ 


বিমান হাসিয়। কহিল,-"সে সত্বায় আমি কি 
আপনার শক্র ?" 

স্থরেশ্বর কোন উত্তর দিবার পূর্বেই প্রমদাচরণ 
কক্ষে প্রবেশ করিলেন । 

প্রমদাচরণ আমিবার পরে প্রসঙ্গ ক্রমে খদ্দরের কথাটা 
পুনরায় উঠিল। প্রমনদাচরণ আশঙ্ক। করিয়াছিলেন ষে 
আসিয়। জয়ন্তীর বিদ্রোহমূর্তি দেখিবেন এবং অবশ্থস্তাবী 
সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য মনে মনে কতকগুলি 
যুক্তি এবং তর্ক স্থির করিয়! আনিয়াছিলেন, কিন্তু 
আন্দোলনকালে জয়ন্ত্রীর শান্ত স্তব্ধ ভাব নিরীক্ষণ 
করিছা তাহার মানসিক ভাব জয়ন্তীর প্রতি রুতজ্ঞতায় 
পরিবর্তিত হইয়া গেল । জয়ন্তীর সৌজন্যের খণ পরিশোধ 
করিবার জন্যই তিনি খদ্দবের প্রত্তিকুল পক্ষ অবলম্বন 
গ্রহণ করিলেন। 

তখন বিমানের তর্কের উত্তরে স্থরেশ্বর বলিতেছিল,_ 
“কিন্তু যাই বলুন, খন্দরের প্রতি গবমে্টের বিরুদ্ধাচরণ 
কিছুতেই সন্্থন কর। যায় না।* 

বিমান কহিল, যায় । গঙ্গ। আর গঙ্গাজ্জল হিন্দু- 
মান্রেরই পবিত্র জিনিস। কিন্তু তাই বলে' কোনে। 
হিন্দুই ঘরের মধ্যে গঙ্গাজলের বন্ত। কিছুতেই পছন্দ 
করে ন|। খদ্দর আসলে মন্দ জিনিন কোন মতেই নয়; 
গবমেন্ট ও ত। মনে করেন না। কিন্তু খদ্দরকে যদি 
গবমেণ্ট কে বিপন্ন করুবার একট] উপায় করে? তোল। হয়, 
তা হ'লে, গবমেন্ট, খদ্দরকে ঠিক তেমনি করে? রোধ 
করতে পারেন যেমন করে' হিন্দু গঙ্গাজলের বন্যাকে 
রোধ করে।' 

বিমানের যুক্তি পছন্দ করিয়! প্রমদাচরণ খুসী হইয়। 
ছুলিয়৷ উঠিলেন, তাহার পর কহিলেন,_-"ঠিক কথা, 
ভাল জিনিসের ক্রিয়। যদি মন্দ হ'য়ে ওঠে তা হ'লে সে 
জিনিসটাকে আর ভাল বলা চলে না। সে হিসাবে 
গবমেন্টের খদ্দর-বিদ্বেষ অল্সায় বল! যাঁয় ন।” 

কিন্তু এই কৃতজত।-প্রদর্শনে অভীষ্ট ফল ফলিল না। 
এতক্ষণ জয়ন্তী বিরক্ত হইয়! নির্ধাক্‌ ছিলেন, কিন্ত 
অপরাধী স্বামীর মুখে এই বিপরীত উক্তি শুনিয়া 
তাহার অসহ বোধ হইল। ঈষৎ বাঙ্গভরে কহিলেন,_- 
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“কিন্ত ত। হ'লে কোন্‌ হিসাবে একজন গবমেণ্ট, অফি- 
সারের পক্ষে খদ্দর ব্যবহার কর! অন্যায় নয় তা; ত বুঝতে 
পারুছিনে 1” 

উৎসাহের মুখে এমন নিষ্ঠুর বাধা পাইয়া প্রমদীচরণ 
একেবারে সঙ্কৃচিত হইয়া গেলেন । কি বলিবেন প্রথমে 
ভাবিয়া পাইলেন না, তাহার পর মৃদু সক্কোচ-বিজড়িত- 
কে বলিতে লাগিলেন,--“না, না, কথাটার এক দিক্‌ 
দেখলেই চল্বে না ভ! এর মধ্যে যে অনেক কথা 
আছে ।* 

কিন্তু এ কথা জয়ন্তীর মনে কিছুমাত্র কৌতৃহল সঞ্চার 
করিল না। এসন্দ্বধে আর কোনও আলোচনা ন৷ 
করিয়া হ্থমিত্রার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন,--“বিমান 
তোমার জন্যে উপহার এনেছেন; ভেপায়ার ৪পর 
রয়েছে; খুলে? দেখ ।? 

জননীর নির্দেশে স্থমিত্রা! চাহিয়! দেখিল টেবিল- 
হামোঁনিয়ামের পার্শে আবলুস-কাঁঠের ক্রিপদের উপল 
রঙীন কার্ডবোর্ডের একটি সদা বাক্স রহিয়াছে। 
বাক্সটি লইয়া উন্মোচিত করি সুমিত্রা দেখিল তন্মধ্যে 
একটি উজ্জ্রল পালিশ-করা রৌপ্য-নিশ্মিত বাক্স; তাহার 
পর সে বাক্সটি উন্মোচিত করিয়া দেখিল তিন প্রক্কার 
এসেন্সে পূর্ণ রূপার তারের বন্ধনীতে আবদ্ধ পলকাটা 
কাচের তিনটি বড় বড় শিশি। 

আমসিবার সময়ে এই সামগ্রীটি সঙ্গে আনিয়া বিমান 
সকলের অগোচরে ত্রিপদের উপর রাখিয়াছিল। কিন্তু 
কিছু পরে তাহা সজনীকান্তর দৃষ্টিগোচর হইলে সকলে 
তাহার তথা জানিতে পারে। স্থমিত্রার উপহার স্কুমিত্র! 
আনিয়া প্রথম খুলিবে, তাই বাক্সের মধ্যে কি আছে 
তাহ! এ পর্যযস্ত কেহ জানিত না। 

একটি শিশি খুলিয়া আভ্রাণ লইয়। স্থমিত্রা মৃছুস্বরে 
বলিল,--“চম্ৎকার গন্ধ 1” তাহার পর বিমানের দিকে 
একবার চাহিয়! মৃুম্মিতমুখে তাহাকে নিংশব ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করিয়৷ বাঝ্সটি বন্ধ করিতে লাগিল। 

সজনীকাস্ত ব্যস্ত হইয়! হাত বাড়াইয়া কহিল,_-“দাও, 
দাও, আমর! দেখি। তুমি খুল্বে বলে” আমরা ত এ- 
প্ধান্ত জানিও না যে কি পদার্থ ওর মধ্যে আছে ।” 


বাঝ্সটি হস্তে লইয়া সঙ্গনীকান্ত একে একে তিনটি. 
শিশিরই আদ্রাণ লইয়া দেখিল। তাহার পর বাক্সের 
ঢাকার উপর লেবেল পড়িয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল). 
“তাই ত বলি এ কি করে হ'ল! স্প্রীং টিপূলে 
আটুকে যায় না, বাজ্সর পালিশ চারদিকে চার রকমের 
নয়, তিনটি শিশিই সমান এক ছাচের, সমস্ত জিনিসটি 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! একি করে? হয়! এযে দেখছি 
সমুদ্র-পারের জিনিস, একেবারে খাস মেড ইন্‌ 
ইংল্যাণ্ড 1” তাহার পর কাগজের বাক্সর একদিকে 
দেখিয়া গভীর বিস্ময়ের সহিত বলিয়! উঠিল,--“ঈশ. ! এ 
যে দামী জিনিস দেখ ছি, পয়ষট্ি টাকা পনের আন!” 
বলিয়া বিম্ময়বিমূমুখে ক্ষণকাল নিঃশবে বিমানের মুখের 
দিকে চাহিয়। রহিল । 

জয়ন্ত্রী গম্ভীর তঙ্গীর সহিত কহিলেন,_-প্উনি যখন 
য|দেন, পানী লিনিসই দ্েন।” তাহার পর বিমানের 
দিকে চাহিয়। কহিলেন,_-“এতট। হ।ত খোল। কিন্তু ভাল 
নয় বিমান ।” 

বিমান এ কথার কোনও উত্তর ন| দিয়। শুধু একটু 
হাসিল। স্ুরেশ্বর তিনখানি রুমাল উপহার দিয়াছে, 
মূল্য হিসাবে তাহ! বিমানের উপহারের নিকট নিশ্চয়ই 
নগণা, অতএব স্থরেশ্বরের সম্মুখে এ কথাটা এমন 
করিয়। বল! উচিত হয় নাই। অন্ত দিন হইলে বিমান 
কোন-ন1-কোনপ্রকারে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবাদ করিত। 
কিন্ত আজ তাহার মনটা এমন বিমুখ হইয়। হিল যে 
জয়ন্তীর আঘাত হইতে স্থরেশ্বরকে রক্ষা করিবার জন্ 
তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ হইল না। 

কিন্তু আগ্রহ না হউক, স্ুরেশ্বরকে রক্ষা করিবার 
আজ কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাহার মনের মধ্যে 
সপ্তাত নিবিড় আনন্দ আঘাতের সকল পগ একেবারে 
রুদ্ধ করিয়। রাখিয়াছিল। লটারী টিকিটে দশ টাক! 
ব্যয় করিয়া লক্ষ টাকা পাওয়ার উল্লামের মৃত একটা 
বিপুল উল্লাম তাহার চিত্তকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ছিল। 
সজনীকানস্তর কথাট। তাহার বারম্বার মনে পড়িতে ছিল--» 
বাস্তবিকই তিল তাল হইয়াছে! | 

সমগ্র ভারতবর্ষের বিপুল জনসজ্ঘের মধ্যে একটি, 
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৫ টি 


মাত্র নারীর বিমুখ চিত্তকে প্রকৃত পথে প্রত্যাবৃত্ত করিয়াছে অনেক 


মনে করিয়া তাহার মনে হইতেছিল তাহার সব সাঁধন৷ 
সফল হইয়াছে; তাহার কার্পাস চবুক1 স্তা তাত কিছুই 
বিফল হয় নাই ! ৰ 

কিন্তু সে কিছুমাত্র জানিত না যে বৈছ্যতিকবিপ্লবাহত 
কম্পাসের কাটার মত স্থুমিত্রার চকিত-চেতন চিত্ত 
ইহারই মধ্যে অন্য দ্রিকে ফিরিয়া গিয়াছিল। সজনীকান্ত 
এবং বিমানের সহিত স্থরেশ্বরের কথোপকথনের সময় 
স্বরেশ্বরের উৎসাহ ও উল্লাস উপলব্ধি করিয়! হৃমিত্রার 
মন ধীরে ধীরে বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। স্থরেশ্বরের 
কর্ম জালানে। এবং স্থৃমিত্রার ধম্ম জল। এইরূপ একট 
কথা যখন স্থরেশ্বর প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল 
তখন স্থমিত্রার মন স্থরেশ্বরের দম্ভ দেখিয়া জলিয়া 
উঠিবারই উপক্রম করিয়াছিল, শুধু স্থান এবং পাত্রের 
কথ। ম্মরণ করিয়া! সে নিজকে দমন করিতে পারিয়াছিল। 

কয়েকজন দেখার পর বিমানবিহারীর উপহার যখন 
স্থমিত্রার হস্তে ফিরিয়া আদিল তখন তাহার বিক্ষুব্ 
চিত্ত কম্পাসের উত্যক্ত কাটারই মত ইতস্তত: আন্দোলিত 
হইতেছিল। সে কটিদেশ হইতে ক্ুমাল বাহির করিয়া 
একটা শিশি হইতে খানিকট1 এসেন্স ঢালিয়া লইয়া! ঘন- 
ঘন আপ্রাণ লইতে লাগিল। 

সজনীকাস্ত কহিল,-_-“ও রুমালটা স্থরেশ্বরের দেওয়া 
রুমাল না কি?” 

সজনীকান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত ন! করিয়াই স্থমিত্রা 
কহিল,--“হ11” 

স্থরমা! হাসিয়া বলিল,_-“বেশ হয়েছে ত। 
রুমালে বিলাতী এসেন্স. 1” 

প্রমদাচরণ ঈষৎ চুলিয়। উঠিয়! বলিলেন,_-“এট। কিন্তু 
একটা শুভলক্ষণের মত মনে কর। যেতে পারে। 
আমাদের ভারতবর্ষের বিশেষত্বের সঙ্গে যেদিন বিলাতের 
সার পদার্থ মিলিত হবে সেদিন বাস্তবিকই শুভদিন 
হবে।” বলিয়া তিনি পুনরায় ছুলিতে লাগিলেন । 

জয়ন্তী ঈষৎ ব্যঙ্গভরে বলিলেন,_“সে শুভদিনের 
এখনও অনেকদিন দেরী আছে ।” 
.. স্থুরেশ্বর মৃদু হাসিয়। কহিল,--“আমারও মনে হয় 


দেশী 
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শাসিত 


দেরী আছে। তার আগে ভারতবর্ষের 
বিশেষত্বকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তা না হ'লে যা হবে 
তা মিলনও হবে না, শুভও হবে না।” 

বিমান কহিল,_-“তা৷ হ'লে কি আপনার দেশী রুমাল 
আর আমার বিলাতী এসেন্সের এই যোগটাকে আপনি 
অশুভ বলতে চাচ্ছেন ?” 

স্বরেশ্বর মম হাসিয়! কহিল,__“অণ্তভ বলি আর নাই 
বলি, কিন্তু এ যোগটাকে মিলন বল্তে পারিনে, যখন 
ছুটোর মধ্যে একটা ভাবগত বিরোধ রয্জেছে। কিন্তু 
এ-সব তর্ক আজকের মত থাক, এখন একটু গান হোক ।” 
বলিয়া সুমিত্রার দিকে চাহিয়! বলিল, “আমরা সকলে 
আপনার গানের জন্তেই অপেক্ষা করে' ছিলাম। আপনি 
দয়া করে' একটু গান করুন।” 

গান হইল, কিন্ত জমিল না। বেস্থরাঁর আবহাওয়ার 
মধ্যে স্বর কোনপ্রকারেই নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারিল ন। | 

আহারে বসিয়া সঙ্গনীকাস্ত কহিল, “ওহে স্থরেশ্বর, 
কুম্ড়োর ছোকাট। তোমার ত চল্বে ন11% 

স্থরেশ্বর সকৌতৃহলে বলিল,_-“কেন ?" 

সজনীকাস্ত'হাসিয়া কহিল,_“বিলাতী কুমড়ো যে! 
তোমরা ভ বিলাতী জিনিস সব বয়কট করেছ ?” 

সজনীকাস্তর কথ শুনিয়! সকলেই হাসিয়া উঠিল। 

বিমল! মৃছুত্বরে কহিল, ' তা হ'লে চাট্নিটাও চল্বে 
না; সেটাও বিলিতাী আমড়। দিয়ে হয়েছে।” 

পুনরায় একট] হাপির হিল্লোল বহিয়! গেল । 

স্বরেশ্বর হাসিমুখে কহিল,-“কতকগুলি বিলিতী 
জিনিস নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলে, আমরা বজ্জন করিনি । 
এ দুর্টিকে ও সেই শ্রেণীর অন্তত ক্ত করে? নেওয়।৷ গেল ।” 

আহারান্তে বিদায়কালে স্থমিন্ত্াকে একান্তে পাইয়। 
স্থরেশ্বর কহিল,_-“বঝড় খুসী হ'য়ে আজ যাচ্ছি।” 

স্থমিত্রা আরক্ত-মুখে কহিল,_“কেন? আমার এই 
খদ্দরের ক'পড় পর! দেখে নাকি ?” 

স্থরেশ্বর পরিত্তপ্রমুখে কহিল” হ্যা, ঠিক সেই 
কারণে ।? 

স্থমিত্রা কঠিনস্বরে কহিল,--“কিন্ত এর মধ্যে খুসী 
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হবার কিছু নেই ত! এ আমার এখেবারেই ধামখেয়ালী 
ব্যাপার। আর হয়ত কোন দিনই আমাকে খদ্দর 
পবরুতে দেখতে পাবেন না।” 

স্থরেশ্বর তেমনি প্রফুল্লমুখে হাসিতে হাসিতে বলিল, 
-“তা বল্তে পারিনে। কিন্তু আজ যে আপনি খদ্দর 
পরেছেন, আর ভবিষ্যতের বিষয়ে যে “হয়ত' কথাটা 
ব্যবহার করলেন, এই ছুটো জিনিসই আমাকে খুসী করে, 
রাখবে । তা ছাড়া দেখুন, খামখেয়ালীর মধ্যেও 
একটা খেয়াল আছে । সেই সদয় খেয়ালটুকুর জন্যে 
আপনাকে আমার আস্তরিক রুতজ্ঞত1 জানিয়ে চল্লাম।” 
বলিয়া করজোড়ে নমঞ্ধার করিয়। স্থরেশ্বর প্রস্থান করিল । 

গতিহারা হইয়া স্ুমিত্রা ক্ষণকাল চিন্তাবিষ্ট হইয়! 
সেই স্থানে দাড়াইয়। রহিল। তাহার পরে ধীরে ধীরে 
প্রস্থান করিল। 

বিদায়ের পূর্বে বিমানবিহারীরও স্ুুমিত্রাকে একান্তে 


যুখোসূ-পরা নাচের মজলিস 


সি পাটি তাস শা স্সিএরিনিস। তিস্টি কাস্ট কী তি তি সি তা 
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পাটি পাসি পাস পি সি তি শি ওস্সি তি পম 


পাইবার হযোগ বটিল। ষ্- স্মিতমুখে বিমানবিহারী 
কহিল,__"বিলিতী কাপড়গুলে! পুড়িয়ে ফেলবে বলেও 
স্থির কবুছ নাকি ? 

স্থমিত্রা আরক্তমুখে কহিল,_“এখনও ত স্থির 
করিনি, তবে ভবিষ্যতের কথা বলা যায় ন।” 

মুখখান। কালো করিয়া বিমান কহিল,।--“স্থরেশ্বর-বাবু 
সে বিষয়ে কোনে উপদেশ দিয়ে যাননি ?? 

স্ুমিত্রা কঠিনস্বরে কহিল;__"এপর্য্যস্তও দেননি ; পরে 
হয়ত দিতে পারেন ।” 

সে-রাত্রে বহুঞ্ষণ পধ্যস্ত বিনিদ্র হইয়া স্থমিজা 
অসংলগ্রভাবে বহু বিষিয়ে চিন্তা করিল। তাহার পর 
ব্লাউমট! খুলিয়। রাখিয়া খদ্বরের শাড়ী পরিয়াই শয়ন 
করিল। 


এ সি ছি পা তিস্টি শিস শিস শত শী সি 


( ক্রম: ) 
দ্ী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


মুখোস্-পরা নাচের মজলিস 


(আলেব্জান্দার দূম।) 


আমি বলিয়ছিলাম, আমি কাহ]কেও দেখ। দিই না; তবু আমার 
এক বন্ধু বলপুণ্বক অ।মার ণরে প্রবেশ কিল । আগার ভূহা খবর দিল, 
-আান্থনির। আনার চাকরের উদ্দি পোমাকের পিছনে, একট! কালে। 
রং-এর বড-কোর্ত। দেখিতে পাইলান | খুব মস্ত এ বড়কোতাধারা 
বাক্তিও আমার ড্রেসিং-গৌনের একট| আঁচ ৪1 দেখিতে পাইয়।ছিল। 
আমর পঞ্গে লুকাইয়। থক। অসস্তব | অ।মি চেচাইয়। বলিলাম £ - 
“আচ্ছ। ঘরে প্রবেশ করতে দেও ।'' মনে মনে বলিলাম, “গোকট। 
জাহান্নমে যাক ।” 

যখন কোন কাজে ব্য।পৃত খ।ক| যায়, ৩খন শুধু কোন শ্ত্রালোকই 
তাহাতে ব্যাঘত দিয়। পার পাইতে পারে, কেন ন।, তে।মার কাজে 
হয়ত তাঁহার আন্তরিক একট। দরদী আছে । 

আমি তাই, একটু বিরক্তির ভবে, গেই বন্ধুর মন্পুখে আসয় 
উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তকে এমন ফা।ক।শে ও চিন্ত।-ক্রি্ট দেখিলাম, 
বে, প্রথমেই এই কথাগুলি আমার মুখ দিয়। বাহির হইল ?-- 

“ব্।পারখান। কি? তোমার হয়েছে কি?” 

সে বলিল--“রেসো, আমি একটু হ।প হেড়ে শিই। এখনি 
সমস্ত খা।পারট। তেম।কে বল্ছি। হয়ত সেট। স্বপ্ন, কিংবা হয়ত 
আমি পাগল হয়েছি।" 

মে এই বথ| বলিয়। একট। অপাম-কেদ।রায় বমিয়। পড়িল এবং 
ছুই হাতে মাথ। চ।পিয়। রছিল। আমি আশ্চযা হইয়। তাহার দিকে 
চাডিয়। রহিলাম। তাহার চুপ হইতে বৃষ্টির জল ঢন. টন, করিয়। 


গড়াইয়। পড়িতেছে ; তাহার জুত।, তাহার ঠাট, এবং তাহার পাজাম।র 
নিয়দেশ কাদায় আচ্ছন্ন । আমি জ|ম্ল(র কাছে গেলাম। দেখিলাম-- 
দরছগ(র কাছে তাহার ভূহা ও তাহ।র গাড়ী দাড়াইয়। আছে। ইহা 
হইতে আমি কিছুই দখিতে পরিলাম ন| | 

নে মাম।র বিস্ময়ট। লগ করিয়। ঝলিল,--"আ।মি প্য়েরলাশেজের' 
গোরস্ানে গিয়েছিলাম ।” 

“নক।ল বেল। দশটার সময় ?? 

* ৭ঢর সময় গি,য়ছিল!ম--একট। 
মদ লিসে !” 

মুখেস-নচের মজলিস ও পেয়ার-ল।সেজ এই উভখ্ষের মধ্যে ফি 
নিকট »ন্বপ্ধ আমি ত কিছুই ভাবিয়। পাইলাম ন!। আমি হাল 
ছ[ড়িয়। দিলাম । “চিম্নী”-স্থ।'নের দিকে পিছন কবিয়।, স্পেনবাসী- 
গুল৬ নিধ্বিকার ভব ও ধৈধ্য মহকারে আঙুলের ভিতর দিয়। একট। 
সিগারেট পাকাইতে ল।গিল।ম। 

তিনি আসল কখাট। বলতে আরম্ভ করিলে, অমি বলিল।ম-- 
“এই-সব কথ। অ।মি খুব মনোযে।গ বিয়েই শুনে থাকি ।” 

ধন্য বাদের ইঙ্গিত করিয়! তি'ন আমর হাতট। ঠেলিয়। ফেলিলেন! 

কিন্তু আবার আমি পিগারেট জালাইতে উদ্যত হইলাম। তিনি 
আমাকে নিবারণ করিলেন। তিণি আমাকে বলিলেন £-- 

“আলেকজাগার, দোহাই তোম।র, আমার কথাট। খন দিবে 
শোনে। |? 


লক্্মীছড়। মুখোস -নাচের 


১২ 
৫টি লস এ 

“কিন্তু তুমি ত এখানে দৌয়! ঘণ্ট। কাল এসেছ_-কৈ আমকে ত 
এখনে কিছুই বল্‌লে ন। 1৮ 

“দেখ, ঘটন1ট| ভারী অদ্ভুত | 

অমি উঠিয়! পড়িলান। সিগারেট ট। চিম্নী-বেদিকার উপর রাখিয়। 
অনন্যগতি নিরুপ।য় পৌঁকের মত বুকের উপর বাহু আড়াআড়িভাবে 
স্কপন ক্িলাম। আমারও মনে হইতেছিল। বেন লেকট। শান্র্ট 
উন্মাদ হইবে । 

একটু থামিয়া দে আমাকে বলিল,-“যে অপেরায় তোম।র 
সহিত আমার দেখ। হয়েছিল, সেট মনে আছে ত ?” 

“সব শেষে যে অভিনয়ট| হয়েছিল সেখানে অন্তত: ২** লেক চম। 
হয়েছিল, তারই কথ| ত বল্ছ ?” 

“হ। সেই অপের। । আরও একট। অদ্ভুত ন।ট্যএ।ল। দেখ বার আছে 
শুনে, আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে উদ্যত হয়েছিলম। কিন্তু তুমি 
আমাকে বারণ করুলে। কিন্তু গামি তোমার কথ! শুন্ল।ম ন। | 
নিয়তি যেন আমাকে টেনে নিয়ে গেল। তুমি আমার সঙ্গে কেন 
গেলে না; তোমার খুব পর্যাবেক্সণ শক্তি আছে, তুমি তা হ'লে সেই 
অদ্ভুত নাট্যট৷ তন্ন তন্ন কগে' টুকে আন্তে পারতে । আমি বিমগ্র- 
ভবে তে।মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অপের।-গৃহ থেকে চলে" এলান। 
কিয্নৎংকাল পরেই একট! নাট্যশ|লাঁয় এসে উপস্থিত হলাম। ঘরট| 
লেকে লোকাকীর্ণ, লে!কদের স্যৃর্তিও খুব। ঢাকা-বারাণ্ড, “বকৃন্‌”, 
“পিট, সব ভরপুর । আমি সেই নীচের ঘরটায় একবার ঘুর-পক 
দিলাম। ২* জন মুখে।স-মুখেো। লোক আমার নাম ধরে ডাকলে, 
তাদেরও ন।ম আনাকে বল্লে। 

“'এর| সব মমাজপত্তি, আমীর-ওম্র(ও, ঝড় সওদ।গর ;) এর! সহিন, 
হর্কর।, সাকমের সং, মেছুশী-_এইরকম নিয়শ্রেণী। লেকের হীন 
চগ্সবেশ ধারণ করেছে ॥ এর সবাই তরুণবয়স্ক, সদ্বংশীয়, কৃতবিদা, গুণী 
লোক । এর! নিের বংশমধ্য।দা, বিদ্য। বুদ্ধি শিষ্টভ| সব ভুলে গিয়ে 
আমাদের এই গুক্ঃগম্ভীর কালে, নিতান্ত ছিবলেমি বেহায়। ক।ও 
আরগু করেছে । আমি পুর্বে একথ। শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস 
করিনি । ছুইচ(র ধপ উপরে উঠ, একট! থামের গ।য়ে ঠেস দিয়ে 
অন্বপ্রচ্ছন্ন হ'য়ে আদি শাচের দিকে চেয়ে দেখতে ল।গলান। সাগর- 
তরঙ্গের মত মানুষের জনতা যেন উথলে উঠছে । নান। রংএর 
নুখোস-পরা, নান। রংএর ক।পড়-পর। লোক, অদ্ভুতরকমের চগ্াবেশ 
করেছে, তদের মানুষ বলে' চেন। যায় না| চারিদিকে চীৎকার, ভাপি, 
ঠট। তাম।ন। ; তার মধ্য থেকে একট। এঁকাহান বাদ্য বেজে উঠল, 
অন্নি নেই জনতার মধে) একট। চ।ঞ্ল্য উপশ্তিত হল। তার! পরস্পরে 
হাত-ধরাধরি করে", বাহ-ধরাধরি করে', গল। জড়।জড়ি করে' মগ্ডুল।কারে 
নাচতে আরম্ভ করে' দিলে; মেঝের উপর সঙ্গোরে প| ফেল্তে 
লাগল--ধড়ান ধড়াস শব্দ হতে লাগল-ধুলে। উড়তে লাগল, 
বাড়-লষ্ঠনের মৃদু অ'লোকে নব দর! যাচ্ছিল _ক্রমেহ গত-দ্রুত করে, 
কতরকমের ভঙ্গী কর্চে, মাতালের মত টল্তে টল্তে চলেছেন 
মেয়েগুলে! চীৎকার কর্চে-প্রল'প বকৃচে। সবই যেন নরকের 
বীভৎস কাণ্ড । 

“আমার চোখের নীচে, আমার পায়ে নীচে এইপণব ব্য।প।র চল্ছিল। 
তার। যখন নাচতে নাচতে ঘুরে' ঘুরে' যাঁচ্চিল তাদের হ।ওয়| আম।র 
গয়ে লাগছিল। আমার কোন পরিচিত লোক আমার পাশ 
দিয়ে যেত-যেছে এমন এক একট। কুৎসিত কথ। বল্ছিল যে লজ্জায় 
মরে যেতে হয়। এইনমন্ত তৃঘুল শব্দ, এইসমস্ত গুঞ্জন, এই. 
সমন্ত গোলম।ল, এই বাজ নাবাদিয বেন খরের মধ্যে, তেমন আমার 
মাথ।র মধ্যেও ৮ল্দ্পি। ণেমে এমন হণ, আছি মনে ভাব নে।ম, 


রসি িস্ম পিস সস এসি 








প্রবাসী--কাতিক, ১৩৩, 





[ ২৩খ ভাগ, ২য় খণ্ড 
এমমস্ত সতা, ন। স্বপ্ন ? এরাই আনলে প্রকৃতম্থ আর আমিই বিকৃতমস্তিফ 
নয়ত? আমার ভয় হ'ল। আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা 
পর্যন্ত এল।ম। দেখানেও সেই বীভৎস আবেগের কঞ্ঠধ্বনি ও চীৎকার 
আমাচুক অনুসরণ কর্তে লাগল । 

“আপনাকে সাম্লাবার জন্য, মাথাট! একটু ঠ1৩। করবার জন্যা, 
গাড়ীবার।গায় এসে দদালাম। আমার রান্ত।য় বেতে সাহস হ'ল ন।। 
আমার মাথার ভিতর যেরকম গে।লম।ল চল্ছিল, তাঁতে বোধ হয় আমি 
য।ব।র পথ খুজে” পেতাম ন। | হয়ত আমি গাঁড়ী-চাঁপ। পড় তাম । 

“ঠিক এই মুহুর্তে একট! গাড়ী দরজ।র ক।ছে এসে দাঁড়াল। একজ্জন 
শ্লোক গাড়ী থে.ক নেমে পড়ল । তার কালে ছদ্ম বেশ, মুখে 
মখ মলের একটা মুখোস | দে দরজার কাছে এল। 

প্ৰ।ররঙ্গণী বল্লে _'আপন।র টিকিট, ?' রমণী উত্তর করল £-- 
'আমার টিকিট ? আমার টিকিট-মিকিট কিছুই নেই ।' 

« 'তবে বনে গিয়ে একট। টিকিট নিয়ে আমু ।" 

“মুখে।দধারিণী আব।র থামঘের। চকের কাছে ফিরে এসে নিজের 
পকেট হাতড়।তে লাগল। তার পর বলে' উঠল ?--. 

“ পয়দা নেই! অঃ! এই আংটি আছে, এই আংটির বদলে একট! 
প্রবেশ-টিকিট _, 

“যে রমণী টিকিট বন্টন কর্ছিল নে উত্তর করলে 2 -“অসম্তব, 
আমরা! ওরকমের খরিদবিক্রী করিনে।' এই কথ| ব'লে পে হীরের 
আ]ংটিট। ঠেলে" ফেল্লে ; আমি বেখনে দীড়িয়ে ছিল।ন, সেইখ।নে 
আংটিট! পড়ে" গেল। 

"ছদ্মবেশিনী, আংটিটার কথ! ভূলে" গিয়ে, চিন্ত।মম হ'য়ে দেঠখ নে 
নিশ্চল হয়ে ঈ।ড়িয়ে রউল। 

“আমি অ।ংটিটা কুড়িয়ে তার হাতে দিলাম । দেখ লন, মুখোসের 
ভিতর দিয়ে তার চোখের দৃষ্টি আমার চোখের উপব নিবদ্ধ। সে 
আমকে বল্লে £ - যাতে আমি ভিভরে যেতে পারি তা জন্য 
অ।নাকে একটু সাহাধা করন। দোহাই আপন।4, আমকে সাহাঘ্য 
করতেই হবে 

“আনি ধল্ল।ম :--কিস্তু মাদ।ন্‌ আমি যে বেরিয়ে যাচ্চি।' 

“ তবে আমাকে এই আংটির বদলে তিণ্টে টাকা দিন। গামি 
এঠ দ|নের জন্য অ।পনাকে চিরজীবন আ।শার্বব।দ কর্ব।' 

“আমি নেই অ।ংটিট। তার আগলে আবার পরিয়ে দিল।ম। ৩4 
পর বক্‌ন্‌-আফিপে গিয়ে ছুটে। টিকিট কিনে' অ।মর। ছুঙ্গনে একনঙ্ে 
প্রবেশ কর্ল।ম। 

“যখন ঢাক।-বারাও।য় পৌঁছল।ম, তখন দেখি ভার প| উল্চে। দে 
তার অন্য হাতে আমার বাহ জড়িয়ে ধরল । আমি জিজ্ঞ।দ্‌। কর্ল।ম ৫ - 
“আপনার কি কোন কষ্ট হচ্চে!" 

“দে উত্তর করু:ল £--ন। না, ও কিছু না, আমার একটু মাখ! 
ঘুর্ছিল, আর কিছু ন|।” 

“নেই প্রমত্ত পাগলদের আডঢায় আব|র আমর! প্রবেশ কর্লাম। 

“তিনবার আমর! ঘুর-পাক দিয়ে এলম-__মুখোসধারীর বিক্ষুক্ঝ 
তরঙ্গের ভিতর দিয়ে পথ চলা বড়ই কঠিন ;-ঠেলাঠেলি করে' 
এ ওর খড়ে পড়ছ্ধে, এক-একট। অশোভন কথ। চীংকার করে' বলে' 
উঠছে। যে মহিল। আমার বাছু অবলম্বন করে' আমার সঙ্গে চল্ছিল 
এইনব অভদ্র কথা তার কানে আস্ছে মনে করে' আমি লজ্জয় মরে 
যাচ্ছিল।ম। আবার আমর। প্রবেশ দ।ল[নের শেষ প্রান্তে ফিরে, 
এল ন। 

“রমণী একট| কৌঠের উপর বলে পড়ল । আ।মি কৌচের পিঠে 
হাট ভগ দিয়ে তার সামনে দীড়িয়ে রইলাম । সে বলবে, 


১ম নংখ্য। ] 


“নিশ্চয়ই তোমার খুব অদ্ভুত বলে' মনে হচ্ছে? এট আমারও খুব অস্ভুত 
ঠেক্ছে। এরকম জিনিষের কোন ধারণাই আমার ছিল না, এসব 
জিনিধ স্বপ্নেও কখনও মনে করতে পার্তাম ন।। কিন্তু দেখুন, তার! 
আমাকে লিখ লে,-সে লে।কটি এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে এখানে আদ বে, 
আর, এরকম জায়গায় যে আস্তে গারে, না জানি সে কিরকম 
সত্রীলেক 

“আমি বিস্ময়ের ইঙ্গিত কর্ল।ম, মে বুঝতে পারলে । 'আমিও ত 


এইখানে এসেছি, কেন এসেছি বোধ হয় আপনি জিজ্ঞাস! কর্বেন। 


আমর কথ। স্বতন্ত্র; অমি তাকে খুজতে এনেছি । আমি তার 
সত্রী। আর এইনব লোক যারা এখানে এসেছে এর! এসেছে 
মতততর তাগিদে, বদ্‌খেয়।লের তাগিদ । কিন্তু আমায় এখ।নে এনেছে 
একটা! দরুণ মর্ধস্তিক ঈর্ম।! আমি তাকে খুক্ষে। বেড়াচ্ছি, আমি 
সমস্ত রাত একট। গোরস্থ।নে ছিলাম। কিন্তু আম আপনাকে শপথ 
করে; বল্ছি, মাকে সঙ্গে ন। নিয়ে আমি এপধাস্ত কখনও একল৷ রাস্তায় 
বেরুইনি। আমি যেখানেই গিয়েছি আমার সঙ্গে একজন রন্দী 
গিয়েছে। তবু দেখুন, ঘে-সব স্ত্রীলেক অন্য পথের পথিক আমি 
তাদেরই মত এখানে রয়েছি । একজন অপরিচিত পরপুরুষের হাত ধরে” 
চলেছি । ন| জানি তিনি আমার সম্বন্ধে কি ভীবছেন। কি লঙ্জ(র কথ।! 
সমন্তই আমি বুঝি । কিন্তু এসব সত্তেও-আচ্ছ! আপনর কি কখনও 
ঈর্ষ। হয়েছে !' আমি উত্তর করলাম 2-'ছুভাগ্যক্রমে হয়েছে ।' 

“তি। হ'লে আমাকে ক্ষম। করবেন, কেননা! আপনি ঘব বোঝেন ।' 

« “কোন উন্মাদের কানে যে কণ্ঠস্বর এই কথ। সজোরে বলে-_ক্র 
এই কাঞ্জ” সে ক্র নিশ্চয়ই আপনি তবে জ।নেন। নিয়তির বার 
মত যে বানু ঠেলা মেরে পাপের পথে, নরকের পথে কাউকে নিয়ে যায় 
সেবাছমেকি প্রবল ত। শ।পনি হয়ত জানেন। আপনি নিশ্চয়ই 
জানেন, এইরকম কোন মুহত্ে, একজন লোক ন। কর্তে 
পারে এমন কাজ নেই; সে শুধু প্রতিশোধ চায়, আর কিছু 
চ।য় ন!।? 

“আম উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম এমন সময়, দে উঠে পড়ল। সেই 
সময় যে দুজন মুখোসধাপী আদর সম্মুগ দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের 
দিকে একদুষ্টে চেয়ে রইল । নে বল্‌্লে,_- 

“ ছুগ!' এই বলে ভাদের পিছনে পিছনে আমাকে চেনে 
নিয়ে ৮ল্তে লাগল; আমি কিছুই বুঝিনে-_ এমন একঢ। প।পচঞ্জের 
মধ্যে আমি গিয়ে পড়লাম, সমস্ত তত্ত্রগুলার স্পন্দন আমি বেশ অনুভব 
করতে প।র্চি, অথচ কোন তন্ত্র ঠিক ধর্তে পার্ছিনে। 

“অ(মার সঙ্গিনীর বা।কুলত। দেখে আমার উংস্থকা বেড়ে গেল। 
কোন বাস্তব অনুভূতির এম্নি পরাক্রম যে আমি শিশুর মত আজ্ঞাবহ 
হয়ে পড়লাম এবং আমর।এঁ ছুই মুখোস্ধারীর পিছনে পিছনে চল্তে 
লাগলাম। ওর মধ্যে একজন পুরুষ, ও আগ-একজন রমণী । তার। 
সৃছুমস্বরে কথ কচ্ছিল; কথার শব্দ অতি কষ্টে আমাদের কানে এসে 
পৌছোচ্ছিল। আমার সঙ্গিনী বলে' উঠল ঃ.- 

“ “এ সেই! তারই কণ্ন্বর ; হ, হ| তারই মত শরীরের গড়ন--' 

“দ্বিতীয় মুখোসধারী হানতে লাগ্ল। আমার সঙ্গিনী বণ্লে,_এ 
তারই হাঁসি; ওগে।, এ মেই-এ দেই বটে! পত্রট। তা হ'লে ঠিকই 
বলেছে--ওম! আমার কি হবে 1, 

“আমর! সেই ছুই মুখোসধারীর পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম । 
তার! প্রবেশ-দাল[নের বাইরে গেল, তাদের পিছনে পিছনে আমরাও 
গেলাম। তার! মিডি দিয়ে উঠে “বক্কো গেল; এামরাও উপরে 
উঠল(ম। একট মাঝখানের “বক্সে এসে তারা থম্ল-আমর। 
হায়ার মত তাদের পিছনে রইলাম । একটা বন্ধ কমা বান্পর দর্বস। 


মুখোস্‌-পরা নাচের মজ্লিস 


শশা সি, এসি পাস্িতপনি পেস্ট পস্টি পীস্দিপা সতী সি সিতি সি লী পাটি পানি ওলি» টি লীস্টি পা সি পির » লী সিসি তি স্ পিি তালি তা সিসির পিসির সিরা স্িতরি ৯ তি লিসা তি সি পিসি চি পান তি 
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থুলে, গেল। তার তার ভিতর প্রবেশ করুলে। তার পর বক্সের 
দরজাট! আবার বদ্ধ হয়ে গেল। 

“আমার বাহু অবলম্বন রমণ্র বিষম উত্তেজিত ভাব দেখে" আমি ভীত 
হয়ে পড়লাম । আমি তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না; কিন্তু সে এতটা 
আ।মার গ! ঠেসে" ছিল মে তার হৃতপিগ্র স্পন্দন, তার গাত্রশিহরণ, 
ত।র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন আমি বেশ অনুভব কর্তে পার্ছিলাম । 
এরূপ অভূভপূর্বব তীব্র মন্ত্রণ। আমি কখন পুর্বে দেখিনি। এ একট! 
অমানুষি ব্যাপাব। এই রমণী সন্বদ্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ(ত, সে কেমন 
লোক আমি কিছু জ।নিনে !। কিন্তু তার এই অবস্থায় আমি তাকে 
ছেড়ে যেতেও পাখিনে। 

“বথন দেখলে এ ছু$ খুপোনধারী বন্সের মধ্যে ঢুকে" বাঁকৃন বন্ধ 
করে* দ্দিলে ৩খন দে নিশ্চল বে একটু দীড়িয়ে রইল-ষেন একেবারে 
অভিভূত হয়ে। ঠার পরে চট, করে" উঠে তাদের কথ শে।ন্ব|র ভন্য 
দরজার কাছে এল। যেরকম জায়গায় ঈীড়িয়ে ছিল, একটু নড়াচড়। 
হ'লেই সে ধর! পড়তে পার্চ, ত। হ'লে তার সর্বনাশ হ'ত ; তাই আমি 
তাকে জের করে? টেনে এশে পাশের বকের দরজ। খুলে ভার 
ভিতর প্রবেশ কর্ল।ম। তার পর দরজাট। বদ্ধ করে দিল।ম। সে একট। 
হাটুর উপর ভর দিয়ে বনে" ওদের বন্সের পর্দা-আড়।লের গায়ে কান 
পেতে রইল। আনি তার উস্ট। দিকে মাথ। নীচু করে" খাড়। হঃয়ে 
দাড়িয়ে ছিলাম । 

“আনি ব দেখ ল।ম, তাঙে মনে হল, আমার এই সঙ্গিনীর রগ 
একট! বিশে ছ'চের। মুখের মে অপট! মুখোদে ঢাকা ছিল ন-- 
দেহ মুখের শীচের অংশ! বেশ তগ্ধণ, মখমলের মত পেলব, বেশ 
গে।লগল। ঠেটছুটি টুকটুকে ল।ল ও অতি সুকুমগ 7 তার মুক্তীর 
মত ছে ছোচ নাদ| দস্তপংক্তি ঝিধ্মিক কৰ্চ--তার হত ছুখানি 
প্রতিমার হাতের মত, তাঁর মাজাট। ধেন আঙ্গুলের মধ্যে সাপ টে-ধর। 
নায়, তার কালে রেশমি টুল, তার মুখোস-টুপির ভিতর থেকে প্রচুর 
কেশ-গুচ্ছ বেরিয়ে এসেছে-আর তার প। দুণ(নি কি সুন্দর, কি 
হল্কা-তার সমস্ত গড়নটাই ছিপছিপে ও হাল্কা ধরণের | 

“নিয়ত এহ রমণী অলোকনামান্ত। রূপনী। আমি এর হংপিগ্ডের 
স্পন্দন, স্মন্ত শরীগের শিহরণ ও কম্পন অনুভব ধ্র্টি--এসমস্ত 
ব্দি ভালবাদ।র দন হয়_আমাকে ভ।লবসার দর'ন্‌ হয়--এই 
বর্গের পরাকে খর্দ বিধাত। আমার জগ্তাই রেখে খ।কেন--ত।| হ'লে 
গাঁমায় কি সৌভাগ্-আমার কি সৌভ।গ্য ! 

“এইরকম আমি ভাবছি এমশ সময়, হঠ[ৎ দেখি এ রমণী উঠে) 
আনার দিকে মুখ ফিরিংয় ভাক্গ।-তাঙ্গ।-ম্বরে এই কথ।গুলি বল্লে__ 

-" “দেখুন আপনার কাছে শামি শপথ করে? বল্ছি-অ।মি হন্দরী, 
আমি শবযৌবন।, আমার বয়স সবেমাত্র উনিশ। এর আগে আমি 
স্বর্গের দেবতার মত নিলঙ্ক শুভ্র ছিলাম এখন--এখন”_ ছুই হাতে 
আমার গল! জড়িয়ে ধরে সে বল্ণে ১-এখন আমি অ।পনারই-- 
আমাকে গ্রহণ করুন।, 

“এই কথ। বলে'ই দে এরূপ তীব্র আবেগের সঙ্গে আমাকে চুম্বন 
কর্লে-_চুম্বন কি দংশন ঠিক বুঝ। গেল না--সেই চুম্বনে আমার সমস্ত 
শরীর শিউরে উঠ ল- কেপে উঠল । 

“একট। আগুনের হল্কা আমার চোখের উপর দিয়ে চলে" গেল । 

“দশমিনিটি পরে দেখি, আমি তাকে বাহুপাশে ধরে আছি, সে 
মুচ্ছিত।, অদ্ধমৃতা-_ফু পিয়ে ফু পিয়ে ক।দ্‌ছে। 

“আস্তে আস্তে আবার তার চৈতন্ত হ'ল; তাৰ মুখে।নের ভিতর 
দিয়ে দেখতে পেলাম--তাপ চোখ কোটরে ধনে গেছে। আমি তর 
পাও, মুখেব নীচের অংশ) দেখতে পেলাম থেন সবরের শীতে, হর 
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বতে দীতে ঠোঁকাঠুকি হচ্চে-সেইসমস্ত দৃশ্য আবার যেন আনি 
(খেতে পাচ্চি। 

“্য] যা ঘটেছিল সে-সমন্তই তার স্মরণে ছিল। দেআমার পায়ের 
তলায় এসে বনে" পড়ল । তার পর ফু পিয়ে ফু পিয়ে বল্তে লাগল- 

"আমার উপর যদি আপনার কিছুমাত্র দয়। থাকে, আম! থেকে 
আপনার চোখ ফিরিয়ে নিন, মাকে জান্তে চেষ্ট। করবেন ন| | 
আম।কে যেতে দিন--আম।কে ভুলে ধান। তবে-_আমি অ।পনাকে 
ভুল্ব না।' 

“এই কথ| বলে” সে আবার উঠে পড়ল; চই্করে দরজ।র কাছে ছুটে" 
গেল, দরজ।টা খুলে” আব।র ফিরে এল | ফিরে এসে বল্লে-_ “দোহাই 
আপনার, আমার পিছনে আর আস্বেন ন।।' 

“হ।তের ঠেলায় ধড়।স করে' দরজ। খুলে” গেল, আব।র বন্ধ হ'ল। 
সে একট! উপছ।য়ার মত আমার দৃষ্টি থেকে তান্তহিত হ'ল । সেই 
অবধি আর আমি তাকে দেখিন। 

“তার সঙ্গে আমার আর দেখ। হয়নি! সেই অবধি-- সেই ছয় মাস 
থেকে আমি তাঁকে সর্বত্র খুঁজেছি_ন।চের মজলিসে, থিয়েটারে, 
বেড়াবার জায়গায়। দুর থেকে, ছিপ ছিপে, শিশুর মঠ ছোট পছুগণি 
-_ কালে! চুল-কোন তরুণী দেখকেই আসি তাঁর অনুসরণ করতাম, 
কাছে যেতাম, মুখখ।ন। ভাল করে দেখ তাম- মনে করতাম, আমাকে 
দেখে' সে লজ্জ।র় ল।ল হয়ে উঠবে, ত| হলেই ধর! পড়বে । কিস্তু তাকে 
আর পেলাম ন।- কোথাও পেলাম না, কেবল পেতাষ ত।কে রাত্রে 
শুধু আমার স্বপ্নের ভিতর | নান। অ।ক।রে তাঁকে দেখতে পেতাম । 

“মোট কথ।, সেই রাত্তির থেকে আগি বেন আর আমি নেউ। এক 
জন অপরিচিত। রমণীর প্রেমে উন্মন্ত হয়ে, সব্বদ।ই আশ।য় আশায় 
থ।ক্ছি- আর সব্ধবদ।ই হতাশ হ'য়ে পড়ছি । ঈর্মান্থিত হচ্চি অথচ 
ঈধা কর্বার আমার অধিকার নেই, জ।নিনে কার উপর ঈধষ। করতে হবে। 
এই পাগলামির কথ! ক।রও কাছে প্রকাশ করতেও পারিনি কেবল 
অ।মি আমার অস্তরেই দগ্ধ হচ্চি, সেই মায়াবিনাই আমাকে পুড়িয়ে 
মানছে ।” 

এই কথাগুলি বলিয়াই, সে একট! পত্র তাহার বুকের পকেট 
থেকে বাহির করিল। তর পর নে আমাকে বলিল £- 

“আমি সবই ত তোমাকে বলেছি, এখন এই পত্রথান। পড়ে' দেখে|।” 


প্রবাসী-- কার্তিক, ১৩৩৪ 


শাস্তি সরস এসি এসি, নত ৯ তাস লাস্ট, পিসি লাস তি সি কাস পাপন কাটি পাস পিস্সি পরী সি সি পীসটি পিসি পাটি পপি কাশি পিসি, লিপ শট পি তি পি পি ৩টি পি পাটি টি 


[ ২৩৭ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শিস পিস শিস শশা শিস্প কা পাস শিস ৩৫ শিস শত শি পলিসি ভিসি পাস শি পাস, 


"সে রমণী কিছুই ভোলেনি, এবং ভুল্তে পারে না বলেই মর্তে 
ব।চ্চে, সেই হতভাগিনীকে বৌধ হয় আপনি ভুলে” গেছেন? 

“আপনি যখন এই পত্রখান। পাবেন, আমি তখন আর থাকব ন। 
তখন আপনি পেয়।র-লাশেজের গোরস্থ।নে যাবেন, সেখানকার দ্বার- 
রক্ষককে বল্বেন, যে-পাথরের উপর শুধু 'মেরি' এই নাম লেখ! আছে, 
মেই নৃতন সমাধি-প্রস্তরটি যেন আপন।কে দেখিয়ে দেয়। তার পর 
সেই সম।ধি-ক্ষেত্রে উপস্থিত হ"য়ে, নতঙানু হয়ে প্রার্থন। করবেন ।” 

আন্তনি বলিল 2-- 

“আমি সবে কাল এই পত্রখানি পেয়েছি; আর এ পত্র পেয়ে আজ 
সকলে আমি সেখানে গিয়েছিল'ম। দ্বাররন্দক সেই সমাধিস্তস্তের 
কাছে আমকে নিয়ে গেল; আমি নেইখ।নে ছুই ঘণ্ট। ধরে' নতজানু 
হয়ে প্রার্থন। কর্লাঁম, কীদ্লাম। বুঝতে পার্চ? সেই রসণী 
সেইখ।নেই ছিল। কেবল তার জ্বলস্ত আত্মাপুরঘ পালিয়ে |গয়েছিল ; 
অন্তদাতে দগ্ধ_ঈধ। ও অনুতাপের ভারে ভারাক্রান্ত তার 
শরীরট| ভেঙ্গে পড়েছিল। সে ছিল সেইখানেই- আমার পায়ের 
নীচে-তার জীবন মরণ সবই অ।মার অজ্ঞত | অজ্ঞাত? তবু, যেমন 
গোরের ভিতর, সেইরকম আমার জীবনের মধ্যেও দস একট। স্থান 
অধিক।র করে? রয়েছে! এরকম কে।ন কিছু তুমি জান কি?-_এক্প 
ভীগণ ঘটনার কথ| তুমি কখনে। শুনেছ কি? তাই আর কোন আশ! 
কোরে। ন।। আমি ছাবার তাকে দেখতে পাৰ মনে কর?-- কখনই ন। 
আ।ম!র ইচ্ছা, তার গোরট। খুঁড়ে যদি তার “কান চি পাই তা! হ'লে, 
ত। দিয় তাপ মুখখানি আবার গড়ে ভুলি । আমি তাকে সত্যই 
ভ।লবামি; খুব তে পার্চ, আলেক্জাগার? আমি পাগলের মত 
তকে ভালবাসি; ঘদি আমি জানতে পারি, এ লেকে তার পরিচয় 
ন। পেলেও পরলোকে তাঁর পণ্চিয় পাব- ৩ হ'লে আমি এই মুগত্ডেন 
আন্মহত্। করি ।” 

এঠ কথাগুলি বলিয়। সে আমার হস্ত হইডে পত্রথান। ছিনাইয়। 
লইল, পত্রথন। বারন্বার চম্বন করিতে লগিল, এবং শিশুর মভ 
কাদিতে লগিল। 

আমি তাকে আনঙ্গ বার মধ্ো গ্রহণ করিলাম, কি বলিব 
বুঝিতে পারিলাম ন|- আমিও তার সচ্গ কাদিতে লাগিলাম। 

শ্রী জ্যোভিরিন্্রনাথ ঠাকুর 


পা পপ পা | ৭ 


প্রবাসীর আত্মকথ। 


২৩) 

ঘরের শানের উপর দিয়। হেচড়িয়। চলিব।র শব্দ--একট। ফেপানির 
শব ।--এই মন্দিরের একট! আধার কোনে অনেকক্ষণ ধরিয়। শান্ত 
ভাবে ছিলম; খিলান মণ্ডপের গায়ে যে-সব বিরাট মুগ্তি, কাল্পনিক 
মৃত্তি ছিল তাহারই ছবি আকিতেই ব্যাপুত ছিলম,__-এমন সময় 
এ শব্দ শুনিতে পাইয়া, কে প্রবেশ করিতেছে জানিবর জন্য দরজার 
দিকে মুখ ফিরাইলাম | 

একটি বুদ্ধ। রমণী দীনদশাপন্ন। ও প্রায় উলঙ্গ । তাহার হাতে আছে 
চাউল ও মব্স্তুপূর্ণ ছোট তনট। কঢ়োর। এবং ছোট তিনট। গোলাপী 
ংয়ের মোমব।তী। নিশ্চয়ই দূর হইতে আসিয়াছে ; দেহ দেন শ্রাস্থিতে 
ভাঁঙিয়! পড়িয়াছে, মনে হইল, কি একটা দারুণ দুখে অভিভত। 
এই সর্বজনপরিত্যক্ত। বেচারী বুদ্ধ। সম্ভবত: তাহার যথ।সববন্থ বেচিয়! 


এই নৈবেদ্য-স।মগ্্রী,-এই ভাম্তময়,। প্রক।ওুকায়। সোৌন।-ঝকৃমকি 
দেবত।র ফল্গুখে যজ্ঞ-বেদির উপর অপণ করিতে আসিয়াছে। 
তাহার পরেই সে কসর পিটিতে ল।গিল, এবং প্রেতযে।নিদিগকে 
ডাকিবার ঘণ্ট। বাজ।ইতে লাগিল।_ মেন মে এই কথা বলিতে 
চাহে,বাবা বৃদ্ধ! তুম এখানে একবার এসে দেখে|, তোম।র 
জন্য আমি কি গিনিষ নিয়ে এসেছি; আমার যথালাধ্য এই 
উপহ।র সংগ্রহ করেছি ; আম।র উপর দয়। করে, কৃপ। করো, আমি য৷ 
প্রার্থন। করছি ত আমাকে দাও *** 

ছোট মোমবাতিগুল। পুড়িয়। গেল; মাছির ছোট তিনট! বাটির 
উপর ন।মিয়। নৈবেদ্য-নামগ্রী খাইতে ল।গিল ;--বেচারী বৃদ্ধা চলিয়। 
গেল। 

একট। মর্দ্রতেদা চীৎকার করিয়া বৃদ্ধ। হঠ।২ আবার সেখধু বেদীর 


১ম সংখ্যা ] 
নিক্ট কিরির| আপিল । তাছ।। অন্বর কেনেন বলিল, এখনও তার 
“ভূত” ছাড়ে নাই; ম্মথচ দে মথাস।প্য দেবতাকে উপহার দিয়।ছে। 
তাই নে ছুটিয়। আপিয়। কৌপাইতে রেপাইতে আর্রব করিতে 
করিতে আবার প্রচ্তাবে “গং” পিটিতে ল।গিল, ঘন্ট। বাজাইতে 


লাগিন :--নুন! বুশ! সূ! চি! টিং! ডিং। তাহার তাৎপধ্য 
এই 2 
“বাব| বুদ্ধ! তুমি ম।ন[4 কথ| শুনল না, আনার দিকে একবার 


চেয়েও দেখলে ন।; আমি বে একজন গরিব বৃদ্ধা রমণী -অতি 
অভাগিনী-তুমি কি এত নিষ্টর হ:ব,_-আামার কথায় কর্ণপাতও 
কর্‌বে নএ কখনই সম্ভব নয়।”_-ত।হার পঃ, হল্দ পাচনেন্টের 
মত তাহার মুসের উপব দিয়। অশ্রু গড়াইতে লাগিল। 

সিল্ভেই।র,-ব্রেতাঞতপ্রদেশে যাহার খুব-গরিব এক বৃদ্ধ! 
পিতামহী আছে--নেই সর্ব প্রথমে উঠিয়। তাহার কাছে যাহ! ছিল-_ 
৫ ফ্াঙ্ক মুল্যের ্নাপেক * যুদ্র।-দমস্তই তাহাকে দিল। আমিও 
আমার থলে ঝাড়িয়। ভাহ।কে মমস্তই দিল।ম। নে ছা।বাচাক। 
খাইয়।, পুব নতশিরে “চিন চিন" করিতে করতে আমাদিগকে ঘন্যবাদ 
জানাইল। এই অনপেক্ষিত ধনলাভ করিয়। নিশ্চ*ই তার বেশ একটু 
উপকার হইল । নে ইনার। সঙ্কেত দ্বার। আম।দিগকে বুঝাইয়। 
বলিল £-দে আর-একট। ভিগ্ষার জন্য এখানে এসেছিল সেভিন্ষণ 

দেওয়। মানব-্দমার মাধ্যাতীত"*" 

২৪ 

আজ দিনট। খুবই বিক্ষু্ণ । পৃবের জোর বাতাস, আকাশ অন্ধকার, 
ছুই দিন ধরিয়। আনত থুয়।ন্-ঘানের মুখে আছি । আজ প্রাতে 
হৃযো[নয়-কালে, জাহাজ আর নোঙ্গর মনিতেছে না; কাজেই নোঙ্গরট। 
মাটি হইতে একট) উপবে চঠ'নে! গেল ( এই কোৌশলউ। বিপদৃঙ্নক ); 
তাহার পর, আমর। আনাদের আভান্ত আংশযস্থান ভুনানে শিষ়। আশ্রয় 
লইল।ম | 

আর অ।মি,নিদ্িটু পোয়। ঘট। কালের পাহারার কাগ্গে নিমুক্ত 
হইলান-বেশ একটু কড়। পাহার।, কিন্তু সেই-মঙ্গে একটু বাংসলা 
ভবও ছিল বরং সচর।চরে। চেয়েও বেশা। আমি বিষগ্রচিত্তে মনে 
মনে ভ।বিতেছিলীম, এই পাহারাট। কি আমার শেষ পাহার! হইবে ? 

গতকন্য একট। ঢাকের জাহাজ যখন এখান দিয়! চলিয়! যায়।_- 
তখন একট। হুঝুননাম। আমাকে দিয়! গিয়াছিল। এই হকুমট। 
একেবাবেই অনপেক্ষিত ; পারীহে ফিরিয়। যাইতে হুকুম হইয়াছে। 
মৈম্ধাহী “করেদ” নামক জাহাচ্জ আমকে ফান্দে লইয়। যাহবে। 
হ-লং হইতে ফিরিয়। আনাকে লইবর জন্য গাহাজট| ভুর।নে 
অ।িয়। ডা কল আমাদের যাত্ররক।ল জানানে। হইবে! 
সবল সময়েই এই পৌ-বিভাগের ব্যপারে তাড়াতাড়ি ও হুরুদ,ন! 

দুইটার সময় আম।.দর সেই তুর।নের উপসাগরে প্রবেশ কাঁরলাম-- 
সেপানে সমুদ্র বেশ শান্ত। এগন খুব তাডাত।ড়ি আমাদের তোরঙ্গ- 
গুল। গুহাইয়। লইতে হইবে । আগার কামরায় সমস্তই বিশঙ্খছল ও 
ওলটপ।লট হইয়। রহিয়।তে । মে-সকল বাঁকছে। তাড়াতাড়ি “সবুজ 
চান।”কে অর্ডার দেওয়] হইয়াছিল তাহ। একট। "“ঝ|পান” নৌক। করিয় 
অ'পিয়। পৌছিয়ছে। গে গরম,__সিল্নেষ্টার হাসন, করিতে করিতে 
কাঞ্জে চলিয়। মেল। এই জটিল গাঠরি নাধ। কাজে আরও তিন 
জন পিল্ভেষ্টারের ভাবে খাটিতে লাগিল। আরামে কাছ করিব।র 
জন্য সকলেই বিবস্ত্র হইল । 

রাত্রি হইল। আমিও প্রস্তুত হইলাম । আমার গম্যস্থানের 
অনুসরণ করিতে বেচারী প্রধ(সসঙ্গীদিগের সহিত বিদায়-সম্ভযণ 
করিতে প্রস্তুত হইলাম। আমার সকলের জন্ভই কষ্ট হইতে ল।গিল-*" 


প্রবাদীর আত্মকথ৷ 





১৫ 
আমার জীবনের এই আকশ্গি£ পরিবর্তনে এহই বিপর্যস্ত হইয়। 
পড়িয়।ছিলাম যে আঙ্গ ঘুব!ইতে বেশ একটু দেরী হইয়। গেল । 

একস্গন উচ্চম।স্থলের ন।বিক, আমার কাম্র।র পোত ছিদ্রের নীচে 
দেকালের বিষাদময় খুব একঘেয়ে একট! বেতাঞ প্রদেশের সুর 
গাহিতেছিল, শাহ! শুনিয়। খুব ভোরে আমার দুম ভাঙ্গিয়া গেল। 
দিনট। শাস্ত নির্মল, সুন্দর ;--এই মেখ-বৃষ্টির দেশে, এই খতুতে এইরূপ 
দিন খুবই বিরল। পাছাড়গুল! রাঘধন্থর মত বিচত্রবর্ণে রঞ্রিত ; 
সমুদ্র গা নীলবর্ণ; একট! ম্লানসধুর দীপ্তিচ্ছটা, গ্রীম্মমগুলনুলন্ত 
একট। গশ্দীব স্বচ্ছত! চারিদিকে বিরাজ করিতেছে ; এই সব তুমুল ঝড়- 
বুষ্টির পর, সমন্ত প্রকৃতি যেন আরামে বিশ্রাম করিতেছে । আর কিছুই 
কবিবার নাই; আন।র কাজ ছ।ড়িয়। দিয়াছি, আমার তোরঙ্গ গুল! বন্ধ 
রাখ! হইয়ছে। সিল্ভেষ্টার আমার বুদ্ধমুর্তি ও আমার পৃতুলগুলাকে 
এইমাত্র কাপড়ে জড়াইয়। গুছ।ইয়। রাখিয়াছে ;- ইহার আমার সহ্যাত্রী। 

আনার বিশ্বাস, আমার শ্রমক্লান্ত জীবনে, কোন স্থান হইতে 
এমন শান্তভাবে প্রস্থ'ন করা কখনও ঘটে নাই। সন্ত দিন আঙি 
দিগন্তের গানে চাহিয়। আছি, সধুদ্রের উপর চাহিয়! আছি--“করেছ 
ভাহাজথান। কখন ন| জানি আমাকে লইতে আসিবে। কিন্ত 
সাদ।-পাল-ওয়।ল। কতকগুল! “জোঙ্ক” নৌক। ছাড়। আর কিছুই 
নেত্রাগ।চর তয় ন।। 

সেউ “সবুজ চীন।” শাংভ ফুল-কাট। রেখমের একট! জাকালে৷ 
পোমাক পরিয়া, সন্ধ্যার সময় আমাদের নিকট বিদায় লইতে আসিল। 
শীত খতুর জন্য এই পে'ষাক নে কান্টন্‌ হইতে আনা ইয়াছে। 

লর্যযাস্ত সময়ে প্রায় শীতকালের মত ঠাণ্!, মনে হয় যেন 
ডিসেম্বর মাস। কৈ, “করেজ জাহাজের ও দেখ| নাই; আর-এক 
রাধি এই উপনাগংর, এই অন্ধকারময় পাহাডগুলর মধো ক।টাইতে 
হইবে । পঁচমস কাল উহাদের মধ্যে আমি বন্দী ছিল।ম। আবার 
উহািগকে দেখিতে আসিব ন! ইহ। নিশ্য়। আজ শেষ-রাত্রি, 
তই আগ রাত্রে উহ্াাদিগকে একটু বিষণ্রচিত্ডে দেখিতেছি'*কি 
অদ্ভুত, খেনে সকলেরই প্রতি কেমন একটু মনত! ভন্মে**.শুষ্যান্তের 
যান গীত-আভার উপর এই-সব পাহাড়-এমন কি দুঃস্থ পাহাড়- 
গুল।ও নিছক ক।লে। বলিয়। মনে হইতেছে ; আর দূরত্বের ব্যবধান 
আনুভৃত হয় ন|; মনে হয় যেন একটি মাত্র গ্নেট-পাথরের খাজ-কাট। 
দেওয়াল, শীত-মীকাশের নীহারশীতল গায়ে ছাঁয়াচিত্রের আকারে 
খাড়া হইয়া আছে । 

এই “করেজ” জা।হাজখান।, আম!দের গখনানুসারে, অন্তত আজ 
পৌছতন। উচিত ছিল ; উহ।র আমিতে খুবই বিল হইয়।ছে। কাল 
পরাতে নিশ্চয়ই আসিয়। পৌছিবে। 

সন্ধার “ডেক-পরিপ্ণ।র”-এর পর, আমার “পাহার! ধরে””র বন্ধুর! 
আমার সহিত সাঞ্গ।ৎ করিবার জন্য আমর কাম্রায় আদিল ;:-- 
ত:হর1 নানাপ্রকার ফর্মাণ করিল, বিদায়-সম্তাষণ করিল ।--সবশ্ষে যে 
আমিল সে হইতেছে সিল্ভেষ্ট।র-কিছু গুছইবার আছে কি না তাহাই 
দেখিবাধ জন্য মে স্বতই আসিয়াছে । সে ভয়ে-ভয়ে একটি ক্ষুদ্র 
মুর্তি আমাকে দ্িল। এই মুষ্তিটি মে তার প্রথম ''000)770107 
অনুষ্ঠ।নের সময় পাইয়াছিল। এটি কতকটা তাহার রক্ষাকবচের মত $-_. 
“স্মতিচি্খরূপ এটি কি নিয়ে যাবে কাঁপ্তেন ?"- দে মারও মনে করে 
-এটি আম।কে আপদে বিপদে রক্ষা করিবে। 

অ।মাকে কেন আবার ফ্রান্সে তলব হইল, একথ| 
নাবিকের] ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না; তাহারা কল্পনা করিতেছে 
-আমার কি দশ। হইবে, আম।র প্রতি বিন কিরাণ আর 
করিবে, আমি যেন তাহ! নিজেই জানি ন'* 


এসসি তি স্ি এি স৬, 





'আম।র 
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উহার এই ক্ষুদ্ধ উপহারটি বহুমূলয জ্ঞ।নে খুকে চাপিয়। ধরলাম । 
মুক্তি বিষয়টি এই ২-থের তমসাচ্ছন্ন ঝটিকার মধো একটি শি 
নতজানু হইয়। আছে। তাহার সহিত এই পৌরাশিক কাহিনী 
আছে --"বিপুল জলরাশি আমাকে ঘিরিয়। ছিল, কিন্ত হে ভগবান্‌, 
তুমিই আমাকে রক্ষা! করিয়।ছ।” 

তাহার পর, সিল্ভেষ্টারও যেন আমার সহিত দস্তরমত মুল।কাৎ 
করিতে আসিয়াছে-এই ভাঁবে তাকেও আমার কাছে একটু 
বসাইল।ম ; এনং ব্রেত।ঞ. সম্বন্ধে বাক্া।লপ করিলম। তাহার 
গেয়েলে। প্রদেশে আমার কখন কখন কাঁজ পড়ে, সেই সময় তাহার 
পিতামহীর কুটারে গিয়। তাহার সহিত সাক্ষ।ৎ করিব-এইরপ স্থির 
হইল। 

তখন, দে যেন কি-একট| চিন্ত/য় বিভোর হইল £--এই 
ব্রেতাঞ্ এখান হইতে কত 'কত যোজন দুরে ।'**তাহার গ্রামে 
ফিরিয়। গিয়। আবার কি আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে ?-- 
ভ।হ| কি কখনও ঘটিবে? এই আন মে বসিয়া তাহা কল্পন! করাই 
যাঁয় ন৷- তাহার সাধের দেশের সম্মুখে থেন একট। ছুর্ডেদ্য যবনিক। 
রহিয়।ছে'** 

তাহ!র পর, তাহার ভাঁবন। হইল,--ত।হাদের কুটারে গেলে কি 
করিয়। আমার মথাযেগ্য আদর অভার্থন। করিবে। গে মাথ। নীচু 
করিয়। আমকে বলিল 2--জানেন, আমাদের বাড়ী,..সেট। একট। 
খোড়ে। চ।ল।ঘর”-বেচাখী নেহাৎ শিশু! খোড়ে। চাল।-নরের 
কথা বলিবার পর, আমি তাহার হস্তমর্দন করিয়। তাহাকে শুইচে 
যাইতে বলিল।ম। মে যদি জানিত, এইনব খেড়ে। চ।ল।ধর-_ 
রেতাঞ%-প্রদেশের এইদব পুরাতন চাল।-ঘর আমি কত 
ভালবাসি" ূ 

আজ রাত্রে “করেজ”-জাহাজ অদিয়। পৌ।ছয়ছে। আমাদের 
জাহান্গের পাশ দিয়। যাইবার সময় ধেরূুপ কোলাহল উঠ।ইল - যেরূপ 
জল ম।পিবার বুলি বলিতে লাগিল, তাহাতে আমি জাগিয়৷ পড়িলাম। 
যাকৃ--এইবার তবে প্রস্থানের সময় আগিয়ছে, আমার জীবন পথের 
এই শেষ যাত্র। ; সব অবসানই খিমাদনয়--এখন দেখা যাইতেছে এই 
প্রবাসের অবন1নটাও বিষাদময়। 

আগ্জকার দিনটাও বেশ উদ্্বলল মনেরম। প্রাতঃকাল হইতেই 
যাত্রার জন্ত শে-উদ্যোগ-আয়োজনের ৯।ঞলা দেখ। দিয়াছে: ৯ টার 
সময় “করেও কে মজ্জিত হইতে হইবে। আমার অনুরক্ত-ভক্ত 
সিল্ভেষ্টার ও অন্যান্ত নাবিকেরা] আমার বোচকাবুচকি বাধিবার 
জন্য, এগানে উম। হইয়। পরস্পরের গায়ে ঠেলাঠেলি করিতেছে। 


লা সত শি সি লট সিন এরি সি হী শা শা ৬ শশা সি সপ 


প্রবাসী--কার্ভিক, ১৩৩০ 


এ পান্ত ও স্টিক আজ পতি তত আপ আও পি স্টি এলি সত ভিসি পা তি ওটিশিক্ত ও আশা সি 


[ ২৩শ ভাগ, য় খণ্ড 


৯৯ পপি শর্ত পা তরী সি তা সত পা পিসি পেস্ট পরি সি কপি সি এপস ওসি পলিসি পিস পিজি লা সি কলা সি লাস শিস ০ 


তাহ।র পর বিদায় লইবাঁর জন্য এক-লাইন হইয়। উহ।র। আমার 
কাম্রার সম্মুখে আসিয়। দড়াইল। এই সকল সরূলমতি ন|বিকদের 
বিদায়সম্ভাষণ বাস্তবিকই মর্মম্পশী। 

আমার “প।ছ।র1-ঘরে”র সহচরের| আসিয়। আমাকে বিদায়-চুম্বন 
করিল ; স্থনিত্র।-বিরহিত--যা-তা কাঁপড়-পরা--এইরূপ কতকগুল! 
নাবিক আমাকে তাহাদের জাহাজে লইতে আসিল । একট! ডিঙ্গি 
আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল--আমাঁদের জাহার্জ হইতে এই 
ডিঙ্গিতে নামিবার সময় আম।র বুক যেন ফাটিয়৷ যাইতে ল।গিল। 

“করেজ" সজ্জিত হইয়াছে, য:ত্র। করিতে উদ্যত, এমন সময় 
একটা জোস্ক-নৌকা-_মাগারীনের- নানারকম ইসার।-সঙ্কেত করিয়। 
তাঁড়।তাড়ি আমাদের নিকট আমিল।-_সেই “সবুজ চীন1,” আমার 
যাত্রাপথের জন্য একরকম খুব মিহি চ1 বাঁক্সোবন্দী করিয়। পাঠাইয়াছে। 

আমাদের জাহাজের পাশ দিয়! আমর! চলিয়। গেলাম--রবিবারের 
প্রাভাতিক পরিদর্শনের জঙম্, জাহাজের সরপ্রামমকল ডেকের 
উপর দস্তরমত সারি সারি সাজাইয়! রাখ! হইর়াছে। অ।মাকে 
বিদ|য়সম্ভষণ করিবার জন্য উপরিতন কর্মচারীর! শিরস্ত্রণ এবং 
টুপি নাড়িতে লাগিল । যখন সব দুরে সরিয়! গেল-যখন দেই-সব 
পরিচিত গিরি-মালার পিছনে তুরানের উপগাগর ধীরে ধীরে আবার 
রুদ্ধ হইয়! পড়িল--যখন আমাদের পূর্বজ।হ[গের মাস্তুলগুল। একেব।রে 
দৃষ্টির বহিভুতি হউল, তখন আমি আর চোখের ছল রাগিতে 
পারিল।ম ন।। 

১৫ 

সমস্তই মেন ছুটিয়া পলইল, নীলিমার মধ্যে বিলীন হইল। 
মধ্যরাত্রির পূর্বেই আমরা “বার-দরিয়া”য় আসিয়। পড়িয়াছি। 

তখন সেই সমুদ্রের শাস্তি আবিভূত হইল-সেই সমুদ্র যাহার 
দ্বারা সমভ্তই পরিবর্তিত ও বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। একট|। সময়ের 
অবসানে, চিকালের মত যেন একট। দাঁড়ি পড়িয়। গেল। এবং 
এই শাস্তির মধ্যে, আমাদের পূর্ন জাহাজ ও তুরানের উপসাগর 
চট করিয়া ষেন দ্রবীভূত হইল কোন্‌ দুরে যেন বিলীন হইল-_ 
আমার মনে একট! ম্মৃতিও রাখিয়া! গেল না। আমি জানিতাম, 
উহার ম্মৃতি চলিয়! যাইবে, কিন্ত এত শীত্ব যাইবে রলিয়। মনে করি 
নাই--আ।মি ইহাতে বিম্ময়বিহ্বল হইলাম । মোট কথা, প্রেমের 
বন্ধন ছাড়। আর কোন বদ্ধন পৃথিণীর কোন স্থ!নেই আমাকে বাধিয় 
রাখিতে পরে নাই । 

( সমাপ্ত) 
শ্রীজ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর 


প্রশ্নোতৃর 


(মতাকপীর সখী) 


কোথায় থেকে আস্কল তুমি, 
শুধাই তোমায় তাই, 
তে।মার জাতি ?--নাম কি স্বামর ? 
কোথায় তোমার ঠাই ? 
“অমর-লোকের থেকে এলাম, 
স্থখ-সাগরে আমার হে পাঁম। 


জাতি আমার অজাতি,- আর 
অগম-পুরুষ “সাই” !* 
“জাতি আমার আত্মা, ওগো, পরাণ আমার নাম, 
অলখ আমার ই সে” এ গগন আমার গ্রাম!” 


তরী রাধাচরণ চক্রবর্তী 
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শা তি ৬ ভরা উজ পাশ সিকশা পিতরটা করি উ বর্টি উল সি 
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বেনো-জল 


বারে! 


সেদিনকার সেই মারামারির পর থেকে, কুমার-বাহাছুরের 
অবস্থাটা হ'য়ে উঠল দস্তরমত অসহনীয় । বিনয়-বাবুদের 
কেউ মুখে বা ব্যবহারে তার প্রতি কিছুমাত্র অনাদর 
প্রকাশ না করুলেও, কুমার-বাহাছুর মনে-মনে এট। বেশ 
অন্নুভব করুতে লাগলেন যে, সকলের চোখে অকস্মাৎ 
তিনি অনেকটা নীচে নেমে পড়েছেন! ষে চায়ের আসরে 
বসে প্রতিদিন সকলে অবাক্‌ হয়ে তার স্বমুখে-কথিত 
পল্পবিত বীরত্ব-কাহিনী শুন্ত 'আর বাহব। দিত, আজ 
সেখানে শুধু রভনের নামেই বাহব। শোনা সামার 
সব-চেয়ে য। অসহা ব্যাপার, সেই বাহবায় চক্ষলঙ্ঞার 
খাতিরে তিনি কোন আপত্তি পর্য্যন্ত করতে পারেন না! 
রতনকে আগে তিনি গরীব ব'লে দ্বণ। ও উপেক্ষা! 
করুতেন, আজকাল তাকে পরম শক্র বলে মনে করুতে 
লাগূলেন। 

সেন-গিক্নী এখন রতনকে ছেলের মতন আদর-ঘত্ত 
করেন। তিনি যখন-তখন বলেন, “ভাগ্যে সেদিন রতন 
ছিল !, নইলে আগার সন্তোষকে সায়েবরা হয়ত মেরেই 
ফেল্ত !” 

সম্তোষ পধ্যস্ত রতনের মোসাহেব হ'য়ে পড়েছে 
দেখে' কুমার-বাহাছুরের মনে গুঃখের আর অবধি ছিল 
ন।। সন্তোষ এখন প্রায়ই রতনের মঙ্গে সঙ্গে ফেরে, 
রতন সম্বন্ধে তার মনের ভাব একেবারে বদলে গেছে। 
আজকাল সে আবার রতনের কাছ থেকে মুগ্লিযুদ্ধ ও 
যুযুৎস্থর কস্রৎ শিক্ষা করুছে। 

অথচ এই ভাবাস্তরের কোনই সঙ্গত কারণ নেই । 
সেদিন কুমার-বাহাছুর যে ব্যবহার করেছিলেন, 
সেইটেই তে। স্বাভাবিক ! তার সঙ্গে ছিলেন মহিলা, 
আর বিরুদ্ধে অতগুলে। অভদ্র সাহেব । অসম্ভবের বিরুদ্ধে 
পড়তে গেলে সেদিন পূর্ণিমার উপরে অত্যাচার হবার 
সম্পূণ সম্ভাবনা ছিল। রতন যা করেছে, সে তো 

১১২৩ 


পাগলের আচরণ! আজ যারা তাকে কাপুরুষ ব'লে 
ভাবছে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকৃলে তারা কি কবুত ? 
নিশ্চয়ই তিনি যা! করেছেন, তাই ! তবে? 

সব-চেয়ে অসহা এই স্ুমিত্রা! আজ শকালে সে 
তাকে মুখের উপরে একরকম অপমান পথ্যন্ত করতেও 
লজ্জিত হয়নি । সে হঠাৎ এসে তাঁকে জিজ্ঞালা ক"রে 
বস্ল-__“কুমার-বাহাছুর, আজকাল আপনি এমন-ধারা 
মন-মরা ভয়ে থাকেন কেন?” 

তিনি বল্লেন, “তার মানে 2” 

কুমিত্র! বল্‌্লে, “আগে আপনি আমাদের সঙ্গে কত 
গল্প করতেন, কত কথ। কইছেন, কিন্ত আঙ্গকাল যে 
হিমালয়ের চথেও গশ্থীর হ'য়ে উঠেচেন 1 

তিনি বললেন, “গম্ভীর হয়ে উঠেচি? ঠৈ, ন। তো! 
কি গন্প শুন্তে চান, বলুন !” 

স্মিত্রা ঠোঁট-টেপা হাসি হেসে বল্লে, "সেই লাঠি 
মেরে ব্যাপ্র-বধের গল্পট! ' সে-গল্পটা আমার ভারি ভালো! 
লেগেছিল, আর একবার শুনতে বড় সাধ হচ্চে 1” 

কমার-বাহাছুরের মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল ' স্থুনীতি 
সামনে বসে কার্পেটের উপরে ফুল তুল্ছিল, সে ধমক 
দিয়ে বল্‌লে, “সুমি, তোর বড় ঝাড় হয়েচে দেখি 1” 

স্থমিত্রা বল্লেঃ “হা দিদি, কুমার-বাহাদুর কি 
আমাদের পর গ1? তার বীরত্বের গল্প আমার ভালে লাগে, 
সেজন্যে তুমি ধমক দিচ্চ কেন বল দেখি ?” 

স্থনীতি রেগে ব্ল্‌লে, “স্থমি, ফের খদি তুই একট! 
কথ। বলিস্‌, তোর সঙ্গে আমি কখনো কথা কইব না!” 

স্থমিত্র। বললে, “বেশ দিদি, বেশ! তুমি যখন এত 
বড় একট! প্রতিজ্ঞ ক'রে বস্লে, তখন দর্কাঁর নেই 
আমার আর বাঘ-মারার গল্প শুনে ।” বলেই সে ভঙ্গীভরে 
ছু-হাত দুলিয়ে চলে গেল। 

কুমার-বাহাছুর ছুঃখিতের মতন চুপ ক'রে ব'সে রইলেন । 

স্থনীতি বল্লে, “স্থমি'র কথায় আপনি যেন রাগ. 
করুবেন না, সকলের পেছনে লাগাই ওর স্বভাব ।” 


১৮ 


শরির স্পা শর্ট সি অপরিসিির্প িপাশিসত ৩ ৩ পাস্তা স্পিপিস্সিশলি ছি দিতি ৩ 


কুমার-বাহাছুর শারী-ভারী গলায় বল্লেন, “রাগ 
আর কার ওপরে করুব বলুন! আমার অপরাধ, সেদিন 


আমি গৌয়াতুমি ক'রে আত্মহত্যা করতে চাইনি । তাই 


আজ এই অপমানও সহা করুতে হচ্চে!” 
স্থনীতি ব্যন্ত ভাবে বললে, “না, ন। সুমি নিশ্চয়ই 
আপনাকে অপমান করবার জন্যে একথ| বলেনি, 
সাহস ওর হবে না।” 
কুমার-বাহাচুর বললেন, “যাক্‌, 
আলোচনার দবুকার 
থাকতে ভালে। 
কল্কাতায় চলে যাব ।” 
স্থনীতি বললে) “যখন এসেচেন, আরে! কিছুদিন 
থেকে যান না! এখানকার হাওয়া খুব ভালো ।” 
তা আমি জানি। কিন্তু হাওয়া খেতে 
তো! এখানে অ।গিনি 1” 
তবে কি জন্যে এসেচেন ৮” 
তা কি আগান জানেন ন? 
»-“আমি? আমিকি করে জান্ব ?” 
--"আপনি কি জ্ঞানেন না দে, কি সম্পর্কে আমি 
আপনাদের সঙ্গে এমনভাবে মলাদেশা করি 2 
এতক্ষণে সুনীতি বুঝতত পারলে! সে শুনেছে বটে । 
কিন্তু কুনার-বাহাছুরের মুখে এমন উদ্ষিত এর আগে সে 
আর-কখনো শোনেনি । লজ্জায় 
উঠল, সে কোন জবাব দিতে 
কুমার-বাহাছুরপ আনম্মপ্রকাশের এই প্রথম সৃধোগটা 
ছাড়তে পারলেন না, এর জন্যে অনেক দিন ধ'রেই তিনি 
যে অপেক্ষা করে আছেন! চেয়ারখান। স্থনীতির 
আরোকাছে টেনে এনে তিনি বসলেন: তার পর সামনের 
দিকে ঠেট হ'য়ে, কোমল-স্বরে পীরে ধীরে বল্লেন, “তোমার 
কাছে কাঁছে থাকতে পাব ব'লেই আসি প্ূরীতে এসেচি। 
আজ ঘে এত অপমান স'য়েও এখান থেকে যেতে আমার 
মন উঠচে না, সে কেবল তোমার জন্যেই | 
তৃমি,জানে। না স্থুণীতি %” 
স্থনীতির বুকের ভিতরট। কাপ্তে লাগল, সে ধেন 
তখন সেখান থেকে একছুটে পালিয়ে যেতে পাবুলেই বাঁচে! 


এত 


ও-কখ। নিয়ে আর 
আমার আর পুরীতে 
লাগচে না, ভাববচ ছুচার ধিনের 


(নই 1.. 
এপ্যেই 


আমি 


তার মুখ লাল ভয়ে 
পাবুলে ন।। 


রা 
এক] কি 


প্রবাসীস্্কার্ডিক, ১৩৩, 


৯ সিলিলিপিছি-তি সতী পিসি ১০৩ সিল স্পপরিস্সি তা তি পির পর্টি সির সি পি সিল 


২৪শ ভাগ, ্ রি 


৯ পা সিন সিএ সত ছি তি সত পা তি সপ্ত স্পা ৬-লী সতত সির সি তা চিত সি পাস্তা ছি পাস্সিশলা শালী শিরা আলী 


কুমার-বাহাছুর বল্লেন, “এতে তোমার বাব! আর 
মায়েরও মত আছে- অন্ততঃ আমি এইরকমই শুনেচি। 
এখন কেবল ঠোমাঁর মতের অপেক্ষা । তোমার মত 
পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি । তা হ'লে-? 

_-"দিদি, তোমাকে আর কুমার-বাহাছুরকে বাঁব। 
ডাকৃচেন” বল্তে বল্তে গ্মিত্র। এসে আবার সে ঘরে 
ঢুকল। 

কুমার-বাহাছুর তাড়াতাড়ি সোজা হ'য়ে ব'মে দু-চার- 
বার কেশে' বল্লেন, “বিনয্-বানু আমাকে 'াকৃচেন ? 
বন, কি দব্কার 1", 

-_আননা-বাবু এমেচেন আমাদের নেখন্তম করুতে |” 

--“আচ্ছা, যাচ্চি” বলে কুমার-বাহাছুর উঠে, 
দাড়ালেন। তার পর এমন স্থযোগটা নষ্ট ক'রে দিলে 
ব'লে মনে-মনে স্ুমিত্রার উপরে আরো-বেশী চ'টে 
ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন । 

সমিত্র। ঢঈমি-ভরা ভাসি হাসতে ভাস্তে এগিয়ে 
এসে বললে, “দিদি, কুমার-বাভাছুর প্রস্থান করেছেন, 
নরাং এখন তোমার সঙ্গে নিভয়ে কথা কইতে পারি ?" 

নীতি ভয়ে-ভয়ে সন্দেতপূর্ণ স্বরে বল্লে, "তোর 
আবার কি কথা আছে 7” | 

ঠিণিত্র। চোখ পুরিয়ে বললে, “বা রে, কুমার-বাহাছরের 
তোমার সঙ্গে কপ থাকতে পারে, আর আমার 
নেই বুঝি ?” 

সথনীন্তি বুঝলে স্মিধ। বিড় সন্দেভ করেছে । সে 
ভাঢাতান্ডি উঠে পড়ে বল্‌্লে, “সরু, সবু, বাব। কেন 
ডাক্‌চেন শুনে আমি ।” 

স্তমিত্রা দিদির একখানা হাত ধ'রে বল্লে, “আহা, 

অন্ত ভাড়াভাড়ি কিস্রে, আগে আমার কথাটাই শুনে 

যাও ন1।? 

বেকার়দার পড়ে সুনীতি বল্লে, “আচ্ছা, কি বল্ৰি 
বল্‌?” 

খুব চপিঢিপি সৃিত্র। বল্লে, “লক্ষ্মী দিদিটি আমার ! 
কুমার-বাহাছুর অমন ভিখিরির মতন মুখ ক'রে তোমাকে 
কি বল্ছিলেন, আমাকে তা বল্‌্তেই হবে 1” 

--“সে একট। বাজে কথ ।” 


বেনো-জল ১৯ 


স্পা ৬ রী সিরা উপ সপ্ত সিলসিলা সিল লী 


১ম সংখ্যা ] 


পাতে পানি পিন পিসি পা পসসি পান্টি তী সি লাস্ট পাটি তর ও পিক লী ২ পাছি পাতি পি তি পি তাস তা ৬৩৯ বাসি পাস কাটি পি পাটি কী পি পাছত তি ১ পাত ১১৫৯ উতর ছা ইত উলীসির্পা সি সরা ৬ তা 


_উ হু! কুমার-বাহাদুর নিশ্মই জান্তে চাইছিলেন, 
তার গলায় তৃমি মাল। দিতে রাজি আছ কি ন1!” 
স্থমিত্রার গালে ঠাঁস্‌ ক'রে এক চড় বসিয়ে দিয়ে 
স্থনীতি সে ঘর থেকে চ'লে গেল! 
মিত্র! তবু ছাড়লে ন।--সঙ্গে-সর্দে ঘেতে-ঘেতে 
বল্লে, "তুমি কি জবাব দিলে দিদিঃ বলোনা 1” 


তেরে। 


আজ সকালে এক নতন বিস্ময় । উঁজ.চেয়ারে বস্‌তে 
গিয়ে একট! ছারপোকার কামড় খেয়ে 
বেয়ারাকে মৌখিক শাসনে গর হয়েছেন। তার যুক্তি এই, 
কল্কাতার ধলে।-ধোয়। হট্টগোল যখন এখানে নেই, তখন 
কল্কাতার ছারপোকাই বা এখানে এসে কোন অধিকারে 
তাকে দংখন করবে % বেয়ার! এই অকাট্য মুক্তির বিক্ুে 
কোন কথা বল্তে ন। পেরে দাড়িয়ে দাড়িয়ে মাথ। 
টুলকোচ্ছে। এমন-সময় হগাৎ বাড়ীর আঙিনার উপরে 
দেখ! গেল, কল্কাতার আরে। ছুটি মুন্িদান বিশেষত্বকে 

বিনয়-বাবু আশ্চষা ভয়ে ভংরেজীতে বশে উঠলেন, 
“আ।, মিঃ চ্যাটে|। মিঃ বাস্তু । 7. 
আছেন?” 

--অভ্যন্ত । কল্কাতয় আপনাদের মত বিখাতি 
ডাক্তারের অভাবে আমর] কিছুতে মরতে পারিনি 1” 
এই ব'লে মিঃ চ্যাটে এসে বিনয়-বাধুর করমন্্ন করুলেন ! 

মিঃ বানর সঙ্গে করমদ্ন কবুতে করুতে বিশয়বাবু 


আপনারা এখনো] জীব 


বল্লেন, “কবে এলেন ? কোথায় আছেন ?. 

মিঃ ধাস্থ বল্লেন, “এসেছি কাল সন্ধ্যায় । আছি 
ভোটেলে। বড়দিনের ছুটিট। এইখানেই কাটিয়ে খাব।” 

মিঃ চ্যাট! বল্লেন, “আপনার! কল্কাতা অন্ধকার 
ক'রে এসেচেন_আমরা৪ তাত আলোকের মন্ধানে 
পুরীতে এসেছি ।” 

_ কিন্তু ইলেক্টিকের আলোর অভাব এখানে 
অত্যন্ভ। আপনাদের মন উঠবে কি ?” 

--“সেই পরীক্ষাই তো করতে চাই 1” 

তার পর পরস্পরের কুশলাধি জিজ্ঞাসার পপ নয়-বাবু 
বেয়াপাকে ৮ আন্বার হুকুম দিলে 


1৮1.. তক 


[বপয়-বাঁপু 


মিঃ চ্যাটোকে পেয়ে কুম(স-বহাছুরও যেন বর্তে 
গেলেন। তিনি বেশ বুঝলেন, এইবার তার দল ভারি 
হোলো --আর তাকে কোণগাঁন! ভয়ে থাকতে হবে না। 
ক'জনের উৎরেজী বুক্ছনিতে অকল্মাৎ বিনয়-বাবুর বাড়ী 


খুখরিত হ'য়ে উঠল, আমর। কিন্তু ভবিষ্যতের কথোপ- 
কথনের ভাখা থেকে মে বুকৃনিগুলি বাদ দিয়েই 
লিখব । 


সন্ধ্যার মুখে ঘি চ্যাটে] বুমার-বাহাছুরকে নিয়ে 
তনি ক্রমেই স্মুদ্রতীরের নিজ্জন 
কুমার-বাহাঢর বল্লেন, 


বেড়।ভে বেরুলেন। 
অংশের দিকে দাচ্ছেন দেখে 
“এদিকে কেন ?? 

গিঃ চ্যাটে! বল্লেশ,। “তোমার সঙ্গে গোপনীয় কথ। 
এপ) এহথানে বোছে| 1? 
হাছুর কলের পুতৃলের ঘহন ছিঃ চ্যাটোর 
এগিয়ে, সমুদ্র বারে একখান। উল্টানো ডিডির 
উপরে গিদ্েে বসলেন । 

মি; চাটে। বল্লেন) “তার পর ? আসল খবর কি %? 

বুখার-বাহাডুর ভ্রিয়মাণ স্বরে বল্লেন, “বিশেষ কিছু 
ক্বিধে করে উঠতে পারিনি)? 


আআ ৬৬ 
দেবেন নব 


সে 


»৮-?অগাখ রঃ 
--৬এগানে এসে পধ্যস্ত বিবাহের কঝ। জার ওঠেনি 
মিঃ ৮যাটো এ্রদ্ধকণে বল্লেন, নরেন) তুমি একটি 


গণ্তম্খ ' তোমার জন্যে আমার যা কর্বার, প্রাণপণে 
বরেি। ভোনাকে গাছের উপরে তুলে দিয়েচি, তবু 
তুমি ফল পাড়তে পার্চ না? এমন মুখের সঙ্গে আমি 


আর কোন সম্পর্ক পাথ তে চাই নে 1” 

পুমার-বাহাদুর কাতরভা?ব বল্লেন, “আপনি যদ 
আমার অবস্থ। বুন তেন, ত| হ'লে আমার উপরে কখনই 
রাগ করুতেন না! 

বুমার-বাহাছুরের কাতর মিনতিতে কণপাত ন1 ক'ণে 
তেমনি উগ্রভাবেই মিঃ চ]াটে| বল্লেন, “জানে। আজ 
পথ্যন্ত তোমার পিছমে আমার কত টাক। খরচ হয়েছে ? 
আট হাঙ্গার টাকা ' পুরী থেকে বার-বার তুমি আরো 
টাকা চেয়ে আমাকে চিঠি পিখে»' আমি ক টাকার 
ওরুডার চিরকাল মি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে 


পাহাড় 2 এ 


৬ 


রাখতে চাও, তা হ'লে স'রে দাড়ানো ছাড়া আমার আর 
উপায় নেই ।” 

কিন্ত আমার দশ। কি হবে তা হ'লে ?” 

--সে ভাবন। তুমি ভেব। হয় আত্মহত্যা, নয় 
ভিক্ষা_এই তোমার শেষ পরিণাম 1” 

--“আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে আর কিছু দিন 
সাহায্য করুন ।” 

--“অখাৎ্, আমাকে আরে টাকা দিতে হবে-_ 
তোমার বিলাসী জীবনকে অন্ন-বস্ত্র দিয়ে বাচিয়ে রাখবার 

জস্তে! কেমন, তুমি এই বল্‌্তে চাও তো? কিন্তু তার পর 
তুমি যদি বিফল হও, আমার টাক! কে দেবে? একটা 
মাটির ভাড়ের যে দাম, তোমাকে বেচলেও তো সে দাম 
আদায় হবে না।” 

--'মিঃ চ্যাটো, আমি এত দিনে নিশ্চয় কৃতকাধ্য 
হতুম, কিন্তু এ রতন ছোড়াই মাঝে থেকে আমার সাধে 
বাদ সাধচে।? 

মিঃ চ্যাটো। অত্যন্ত বিশ্মিত হ'য়ে বল্লেন, "সেকি 
এরা কি রতনের সঙ্গে স্থনীতির বিবাহ দিতে চাঁয় ?” 

---“না, না, তা কেন ?” 


--'রতন কি তবে তোমার গ্রপ্তকথ। জানতে 
পেরেচে 7” 
_-না, তাও নয়। আসল কণ। কি জানেন ? 


এখানে রতন ক্রমেই দেবতার মত হ'য়ে উঠ ৮৮, আর আমি 
ক্রমেই পিছনে "রে খাচ্চি।” 

--“তার মানে, তোমাকে ঠেলে” ফেলে রতন তোমার 
শন্ত আসনে উঠে বস্বার চেষ্টা করুচে ? 

"আমার তে] সেই সন্দেহ হয়!” 

»-এর দ্বারা প্রমাণ হচ্চে রতন ছোমার চেয়ে 
বুদ্ধিমান 1” 

--না, তাআমি মানি না। দৈব ভার সহাঁয়।”--, 
এই ব'লে কুমার-বাহাছুর বিশেষ ক'রে যে-ঘটনার জন্তে 
রতনের আদর বেড়ে উঠেছে, আগ্চোপাস্ত তা বর্ণন। 
করুলেন। তার পর স্থনীতির কাছে কাল যে-ভাবে তিনি 
আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এই-সঙ্গে সেটা৭ মিঃ চযাটোকে 
জানিয়ে দিলেন। 


প্রবাধী--কার্ভিক, ১৩৩০ 


সি ও পাস আ পাশ্ছি শালী সী তি পা এ পীসিরিস্টি লা লা সর্তা সি পাসে ছি তে স্পি স্পা ৯ পাস্তা স্পিস্পিপিস্িি স্পিন স্সিরিস্া সি স্পরিসা সিি পসসিরিসতি তা পপর সম পর পিপি 


[ ২৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





মিঃ চ্যাটো সমস্ত শুনে? চিস্তিতমুখে অনেকক্ষণ গভীর 
হ'য়ে রইলেন। কুমার-বাহাছুরও কিছুক্ষণ নীরব থেকে 
বল্লেন, “আজ আবার মিঃ ঘোষ রতনের জন্যে এক 
সম্মান-ভোজের আয়োজন করেচেন, আমারও নিমস্ত্র 


আছে।” 


মিঃ চ্যাটো! বল্লেন, “তাই তো, পথ-থেকে-কুড়িয়ে- 
আনা একটা কাঙালকে নিয়ে তো বড় মুস্কিলে পড়তে 
হ'ল দেখ.চি 1” 

কুমার-বাহাছুর হতাঁশভাবে বল্লেন, “ওর জন্যে আমি 
হ'য়ে আছি রাহগ্রস্ত চাদের মতন। ওকে না সরাতে 
পারলে আর উপায় নেই!" 

মিঃ চ্যাটোর মুখ ইঠাৎ উজ্জল হ'য়ে উঠল! তিনি 
বল্লেন, “ইতিমধ্যে কল্কাতায় থাকতে রতনের এক 
গুপ্ুকথা আমি আবিষ্কার করেচি। একদিন হুবিধে 
বুঝে সেইটেকেই কাজে লাগাতে হবে 1” 

কুমার-বাহাছুর সাগ্রহে ব'লে উঠলেন, “কি, কি 
গুপ্ধকথা ? 

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, “যথাসময়ে শুনতে পাবে। 
আপাততঃ তোমার কর্তব্য শোনো। রতনের সঙ্গে 
তুমি সঞ্ধি স্থাপন কর। সেযাতে তোমাকে বন্ধুতাবে 
নেয়, (ই চেষ্টায় থাক। তার মনের কথ৷ যত জান্তে 
পার ততই ভালো । কিন্তু সর্বাগ্রে দরকার, তোমাকে 
গুনীতি ভালোবাসে কি না সেইটে জান্তে পারা” 

--”বোধ হয় বাসে।” 

-"বোধ হয় বল্লে চলবে না-আগে এ-বিষয়ে 
নিশ্চিত হ'তে হবে। কারণ স্থনীতির মত থাকলে তার 
বাপ-মায়েরও অমত হবে না, এ আমি ঠিক জানি। 
তুমি একবার যখন কথা তুলেচ, তখন দ্বিতীয়বার 
কথা তোল! বেশ সহজই হবে ব'লে মনে করি! 

_-কিন্ত আমার পকেট যে একেবারে খালি ! হাত- 
খরচও করুতে পার্চি না 1” 

-_-“আচ্ছা, আরো মাস-ছয়েক আমি তোমার খরচ 
চালাব-তার পর আর আমার ক্ষমতায় কুলোবে না, 
এটা কিন্তু সর্ধবদাই মনে রেখে। 1 


“যি; চযাটো, এ-জগতে আপনিই আমার 


১ম সংখ্যা] 


পা ইপিএস 





শ্রেষ্ঠ বন্ধু! আপনার খণ এ-জীবনে আমি পরিশোধ 
করতে পারুব না!” 

কিন্তু মিঃ চ্যাটো এ কৃতজ্ঞত।র উচ্ছৃ(সে ক্ুল্লেন ন। | 
পাক সওদাগরের মত শুফ ওজন-কর। ভাষায় বল্লেন, 
“পরিশোধ করতে পার্বে না কি? পরিশোধ করৃতেই 
হবে। তুমি বেশ জেনো, মনে-মনে আমরা কেউ 
কারুর বন্ধু নই-_স্বার্থই আমাদের এক ক'রে রেখেছে। 
আমি কল্কাতার সনম্ত্রান্ত ধনী-সমাজে শিকার খুঁজে' 
বেড়াই-_-এই আমার ব্যবসা । তুমি আমার পণোর 
মতন | এমন পণ্য আমি আরো বিকিয়েচি। আমি 
জানি, মিঃ সেন একজন খুব ধনবান্‌ লোক । ডাক্তারিতে 
আর নানা ব্যবলায়ে অংশীদার হ'য়ে তিনি অনেক ছক! 
জমিয়েচেন। তিনি সহজেই মান্ুমকে বিশ্বাস করেন। 
তার এই দুর্বলতাই আমার সহায়। আমি আরে 
জানি, মিঃ সেনের মত নির্ধবোধের মতন উদার। ভিনি 
মেয়ে আর ছেলের দাবি সমান ব'লে ভাবেন। স্থনীতির 
বিবাহে তিনি যৌতুক-রূপে যে সম্পত্তি দেবেন, ভার 
অর্দেক আমার, অর্দেক তোমার । এই আমার সর্ত। 
এই সর্তের একটু এদিক-ওদিক হ'লে বিবাহের পরেও 
তোঘার সুখন্বপ্ন আমি ভেঙে দিতে পার্ব। বুঝে» 
নরেন? পাছে তুমি ভুলে? যাও, তাই সমস্ত ব্যাপারট। 
আর-একবার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিলুম। আমি 
তোমাকে মাথায় তুলেচি, আবার দর্কাণ হ'লে আমিই 
তোমাকে পায়ের তলায় ফেল্ভে পারি 1" 

কুমার-বাহাছুর দুঃখিতভাবে বল্লেন, “মিঃ চ্যাটে, 
আমি আপনাকে নিশ্চয়ই ঠকাব না, কিন্তু আপনি বড় 
হৃদয়হীনের মত কথা কইচেন! আমি সত্যিই আপনার 
উপকৃত বন্ধু_আমাকে বিশ্বাস করুন!” 

মিঃ চ্যাটে। কঠিন হাস্য ক'রে বল্লেন, প্রেম, বন্ধু, 
কতজ্ঞতা--ও-সব কাব্যের কথা, ব্যবপা-ক্ষেত্রে একেবারে 
অকেজে।! সংসারট। হচ্চে মন্ত এক ব্যবসা-ক্ষেত্র-_ 
এখানে সব-চেয়ে যা উচ্চ, সেই মাতৃন্সেহই নিঃস্বার্থ নয় ' 
মাও নিজের রক্ত-মাংসে গড়া সন্তানের কাছ থেকে 
প্রতিদানের আশ] রাখেন। যে স্থার্থহীন প্রেমের কথা 
ধলে, আমার মতে সে হয় কপট, নম নির্বোধ | তোমাকে 


বেনো-জল 


৯টি পর সমর ৯ সই 


২১ 





০২০৯ এ টি সস এ সি পপি ৬ পাস সত তি ৯০ এটি রি 





আসি বিশ্বাস কবি নাখালি তোমাকে কেন, কারুকেই 
শ।। বিশ্বাস করলেই আমি ঠকৃন। ততক্ষণই বন্ধুত্বের 
প্রাণ, যতক্গণ দুই পক্ষের কেউ কারুর স্বাথে বাধা না 
দেয়! তুমি আমাকে বন্ধৃত্বের কথা শোনাচ্চ ? হা, হা, 
হা) হ11”? মিঃ চ্যাটে। উচ্চম্বরে উপহাসের হালি হাস্তে 
লাগলেন ' | 

কুমার-বাহাছুর অব! হয়ে মিঃ চ্যাটোর দুখের দিকে 
তাকিয়ে রইলেন. তার শিয্মুখী মনের গতিও এই অদ্ভুত 
ও কুপিত যুক্তি শুনে” যেন স্তন্তিত হ'য়ে গেল! 


চৌদ্দ 


আনন্দ-বাধুর বাড়ার সামূনের চাতালে, চেয়ারের 
উপরে বসে ব'মে সবাই কথাবান্তা কইছেন। 

একাদিকে বিশয়-বাবু ও মেন-গিন্নী পাশাপাশি ব'পে 
আছেন, তাদের সামনে একট। বেতের টেবিল, পূর্ণিমার 
হাতে-বোনা! কারুকাধ্য-করা প্রচ্ছাদনীতে ঢাকা । 
টেবিলের প্রধারে আনন্দ-বাবু, তার দুপাশে রতন ও 
সন্ভতোব। কুমার-বাহাছুর একটু তফাতে একখান! ইজি- 
চেয়ারে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় আছেন। 
স্থনীতি ৪ জুমিত্রা বাড়ীর ভিতরে পূর্ণিমা যেখানে 
বাম্নাপরে বাহ হয়ে আছে, সেখানে সাহায্য 
করুতে গেছে। 

সান্নেই মমুএ-সামা থেকে অপীমে,। অসাম থেকে 
সামায় এমাগত ব্যন্তভাবে আনাগোনা করুছে--তালে 
তালে, গতি-লীলার ছন্দে উদ্্বপিত হ'য়ে। আজ পূর্ণিম! 
তখি, সাগরের কালো বুকে আলোর দোল। দুলিয়ে 
আকাখ-পায়রে টাদ স্থির হ'য়ে আছে। 

কখ! হচ্ছিল সাহসের । কুমার-বাহাছুর একটু আগেই 
মতগ্রকাঁশ করেছিলেন, “সাধারণতঃ ইংরেজেরা দেশী 
লোকের চেয়ে সাহসী |” | 

রতন বল্লে, “আগার তাতে মন্দেহ আছে। : কোন্‌ 
যুক্তিতে আপনি এ মত প্রকাশ করুলেন ?” 

--দেখুন, পথে-ঘাটে ইংরেজ কথান্ন-কথায় .দেশী 
লোককে আক্রমণ করে। প্রায়ই সে মারে, কিন্ত মার 
খায় ন।। কলকাতার গড়ের মাতে ফুটবম খেলায় জন- 


সির অনি 


২২ 


পি লে সিটি সি এটি আলি সত পা 


কতক ইংবে রেজের 
লোককে পালাতে দেখেচি। 
হ্‌য় 7? 


শি সিশপ্ট সি টি সতী সস তি স্টি শী সি স্৮ আস পি ও তি সিকি ৩ 


ভয়ে আমি হাজার হাজার পেশা 
এথেকে কি প্রমাণিত 


_-গকিছুই প্রমাণিত হয় না। একজন মাত্র 
ইংরেজকেও আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখি শা, দেখি সমগ্র 
রাজশক্তির মৃর্তিমান্‌ প্রকাশের মতন। কারণ এট। প্রায়ই 
দেখ। গেছে যে, একজন মাত্র ইংরেজকে আঘ।ত কারে 
অনেককে বিরাট রাজশক্তির প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করুতে 
হয়েচে অর্থাৎ নিম্পেষিত হ'তে হয়েচে । প্রত্যেক 
ইংরেজও আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে দেখে না, সেও 
জানে যে, নামেই সে একা, আসলে তার পিছনে দেহ- 
রক্ষীর নত সমগ্র রাজশক্তি সতর্কভাবে জেগে আছে। 
পে “নেটিভ'কে খুন করুলেও ভার ষ্শশি হবে ন।-এই 
দীঘকালের ত্রিটিখ রাজত্বে আজ পথ্যন্ত তা হয়নে | এই 
সচেতনতাই তাকে সাহাধ্া করে, আর আসাদের 
পিছনে হটিয়ে দেয়। আমাদের স্বদেশেও স্বজাতির মবে। 
এমন দৃষ্টান্ত আছে অসংখ্য । বলবান্‌ ভূত্য দুর্ববল 
প্রভুর হাতের মার নীরবে হঞ্ম করে, শত শত গরীব 
প্রজাকে জম্দার-পক্ষের একজন মাত কম্মচার্পী অবাবে 
নিষাতন ক'রে আসে,_কিন্ত এসব কি সাহসের পরিচয়, 
ন1 কাপুরুষতাঁর অভিনর % 

কুমার-বাহাছুর বল্লেন, “কিন্ত আমাৰ মতে, আমর। 
যি প্ররুত সাহসী হতুম, ত। হণে এত ভেবে চিন্তে কাজ 
করতে পার্তুম না। মিঃ ঘোষ সেদিন ঠিক কথাই 
বলেছিলেন 1......বেশী বুদ্ধিমান্‌ হয়েই আমরা নিজেদের 
সর্বনাশ করেচি। এই ধরুন, আপনার কথাই। আমি 
ভীরু নই, কিন্ত সত-পাচ ভেবে তন তে। সেদিন আমিও 
রুখে" দঈড়াতে পাবুলুম না ! আপনি কিন্ত প্রক্কত সাহসী, 
তাই একল! অতগুলে। ইংরেজকেও বিরুদ্ধে দেখে' য় 
পেলেন না! ই, একেই বলি সাহস !” 

আনন্দ-বাবু ও বিনয়-বাবু অবান্‌ হয়ে কুমার-বাহা- 
ছুরের মুখের দিকে তাকালেন এবং সবচেয়ে বিল্সিত 
হ'ল সন্তোষ--কারণ রতন সম্বন্ধে তার মত সেইই 
'বেশীরকম জান্ত। তারই মুখে আজ রতনের সুখ্যাতি ! 

বৃতন কিন্তু কিছুমাত্র বিপিত হ'ল না, সে বল্ণে, 


প্রবাসী__কার্তিক, ১৩৩৩ 


- পাস্দলী সি স্িলী নি ৯ পি তা স্টপ তলা তত সতী সত সি পাস্সিশিরা এপ সপপি পতি সা ছি পিসি সী স্সিএ্লা লি স্ছি শস্মিপ সি পর সরলার ৯৯৬ 


[ ২৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


"মাপ করবেন কুমার-বাহাছুর, আলোচনায় যখন নিজেদের 
কথা ওঠে, তখন তা বন্ধ করাই উচিত ।” 

কুমার-বাহাছুর বল্লেন, “আমি সত্য কথাই বল্চি, 
আপনাকে লঙ্জিত করা আমার উদ্দেশ্ট নয়। আপনার 
সম্বন্ধে আমার যা ধারণ।__” 

রতন বাধা দিয়ে বল্লে, “আমার সম্বদ্ধে আপনার এই 
উচ্চ ধারণার জন্তে আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিচ্চি। 
কিন্তু দয়। ক'রে অন্য প্রসঙ্গ তুলুন-_হুখ্যাতি শুনে শুনে 
আমি শ্রান্ত হ'য়ে পড়েচি।" 

এমন সময়ে স্থনীতি ও ক্ুমিত্রাকে নিয়ে পূর্ণিমা 
সেখানে এসে দ্রাড়াল। 

আনন্দ-বাবু একবার সমুদ্র ৪ একবার আকাশের 


দিকে তাকিয়ে বল্লেন, “কি চমৎকার রাত্রি! রতন, 
এখন কথা বন্ধ ক'রে একটি গান গাঁও |” 
রতন বল্লে, “তাতে আমি নারাজ নই! আজ 


আমারও গান গাইতে সাধ ভচ্চে !” 
_পূর্ণিমা, হাঘোনিয়ামটা আন্তে বলে দে তে। মা 1” 
না) না, প্ররুতির এই স্বাভাবিক উতসব- 
সমারোভের মধ্যে একট! ধত্রিষ মন্ত্রের আওয়াজ সব 
মাধুধা নষ্ট ক'রে দেবে ' তার চেয়ে এই পরিপূর্ণ পুণিমাতে 
খদি পুণিন। প্বো9 আমার সঙ্গে ভার মপুর কগ মেলান, 
তবে গানটি যথাথ ই সকলের ভালো লাগবে 


আনন্দব।বু বার-ধার মাথা নেড়ে বল্লেন) অব্ঠ, 
অবশ্য !? 

বিনয়-বাধু উৎসাহিত হয়ে বল্লেন, চিমৎকার 
প্রস্তাব 1” 

পূর্ণিন| কিন্তু ল্টি ত-মুগে নারাজ হ'য়ে বল্‌লে, “আমি 
পাবুব না” 


সেনগিন্সী বল্লেন, ”গ1ও ন। স। পুিমা, লঙ্। কি?” 

পৃর্ণিম। বল্‌্লে, “উনি একে গাইয়ে মানুষ, তার ওপরে 
কি গান ধরবেন, আমি পারুব কেন % 

পতন বললে, "আমি আপনার জান-গানই গাইব | 
আমার গান তো! এখানে সবাই শুনেচেন, আজ আপনিও 
প্রমণ কঃরে দিন যে, ও-বিদ্যাটি এখানে খালি আমারই 
একচেটে নয় 1” 
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% তি সি পাকে 


_ আনন্দ- বাবু বল্লেন, “বাজে তর্কে টাদের আলো বয়ে 
যাচ্চে পূর্ণিমা, আমি আর অপেক্ষা করুতে পাবুচি ন।1” 

অগত্যা বাধ্য হ'য়ে রতনের সঙ্গে পৃর্ণিম। গান 
ধরলে _ 

“ওরে সাবধানী পথিক, বারেক 
পথ ভূলে মরু ফিরে... 

যুক্ত কের মুক্ত স্থরের কুহক-মন্ত্রে আকাণে বাতাসে 
সাগরে ও চাদের আলোতে যেন এক স্বপ্নুলাকের 
কল্পনা-প্ুলক €দ্গে উঠল-সাম্নের এ শহ তরঙ্গের 
হন্দোপায় যেন পুলকই ভাষার 
আপনার প্রাণের কগ। বল্‌্ছে আর বল্ছে 1.5 ১5, সকলেই 
স্ন্ হ'য়ে বসে রইলেন । 

পূর্ণিমা বল্লে, “বাবা, সেই বিকেল থেকে রামা- 
ঘরের গরমে বসে আছি, মাথাটা বড ধরেছে, 
«“কবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে বেছিয়ে আসৰ ?" 

_-একল1?? 

_-এিকুলা ন। গেছে দাও, 
চলুন ।” 

-_-“বেশী দুরে যাসনে যেন 1৮ 
খনি ফিরে আম্চি । আম্ন রভতন-বান 
স্তগিঅ। নীরবে তাদের 


(মই বিশ-কবিণ 


র্ুন-বাপ আমার সঙ্গে 


নন) এ 

পূর্ণিম। ও রতন চ'লে গেল । 
দিকে চেয়ে রইল 1... ... 

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ । হঠাৎ আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাস। 
করুলেন, «আচ্ছা বিন, রতনের মহন ছেলেকে তোমার 
জামাই করুতে সাধ যায কি ন।?” 

বিনয়-বানু বিশ্বয়-ভরে বল্লেন, “হঠাৎ তোমার এ 
প্রশ্ন কেন ?” 

_যা জিজ্ঞাস! করুলুম. আগে ভার জবাব দাও।” 

_পএকথ। তে! আমি কখনো। ভেবে দেখিনি, এক 
কথায় কি ক'রে জবাব দিই? তবে রতন যে স্ুপাত্র, তাতে 
আর সন্দেহ নেই ।” 

_-শ্ু স্থপাত্র নয় বন্ধু, ছুলভ পাত্র 
প্রায় অদ্িতীয় !” 

সেনগিম্ী বল্লেন, “কিন্তু বংশগৌরব নেই, আর বড় 
গরীব। স্ত্রীকে পালন করতে পারুবে ন।1” 


। কপে-গুণে 


বেনো-জল 


৯ লা ছি পাস লী শীট পাস্টিজি স্পি দি পা সিল টি তি ছি তি তি সতী পে 


২৩ 


৪ লা লি ৭ কস্টি পরি সি পরিনত তি 


কুমার-বাহাছুর আগ্রহের ২ সঙ্গে দু উৎকর্ণ হ হ'য়ে সব কথ৷ 
শুন্ছিলেন। এখন সেনগিনীর মত জেনে তার ঠোঁটের 
কোণে সকলের অগোচরে আশ্বন্তির একটি ক্ষীণ হাসির 
রেখ! ফুটে উঠল! তার বুক থেকে যেন একট! বোঝা 
নেমে গেল। রতন ত! হ'লে তার প্রতিদ্বন্দী হ'তে 
পারুবে না । 

আনন্দ-বাবু বল্লেন, “বেশী টাক! আর বেশী 
গরীনান| এই ছুই মান্গমের চরিত্রকে নষ্ট করে। কিন্ত 
দারিদ্র নিয় স্তরে নেমেও রতন তর চরিত্র হারায়নি, 
হতরা" দারিদ্র কার পক্ষে সম্মানের ।.**মে গরাধ কি 
রনী আমাদের ত। দেখবার দবুকার নেই । আমার তে] 
মনে হয়, রতনের ঘখন্‌ চরিত্র আর মন্তষ্যত্ব আছে, আমি 
অনায়াসে তার হাতে কন্যা! সম্প্রদান করতে পারি। 
তার যদি পম্মসার অভাব থাকে, আমি ঘা যৌতুক দেব 
হাইতেই তার সে অভাব মিটে যাবে 1” 

সকলের মধ্যেই বেশ-একটু উত্তেজনার সঞ্চার হ'ল 
--আনন্দ-বাধু রতনের সঙ্গে পৃর্ণিনার বিবাহ দিবেন |... 
মুশিত। ফিরে তাকিয়ে দেখলে, দূরে চন্দ্রকরোজ্জল সাগর- 
সৈকতে রতন ও পূর্ণিমা পাশাপাশি দাড়িয়ে আছে! 

বিণয়-বাবু বল্লেন, “কিন্ত রতনের আত্মসম্মানবোধ 
কি রকম জান তে।? তোম।র দেওয়। শৌতুকের টাকার 
উপর নির্ভর ক'রে সে ঘে পৃর্ণিমাকে বিবাহ করতে রাজি 
হবে, আমার ভো 1 নিশ্বান হয় না।” 

_-"আমিএ অবশ্তা তাই সনে করি। সে-ক্ষেত্্রে 
আমি তাকে সাহাম্য কবুব। ভার গ্রতিভ! আছে, পৃষ্ট- 
পোষকের অভাবেই সে খালি রোজগার করতে পার্চে 
ন।। আমি তার পঈপোষক হব।” 

_তুমি কি সত্যিই রতনকেই তোমার জামাই 
কবুবে বলে স্থির করেচ ?? 

আনন্দ-বাবু মস্তক আন্দোলন করুতে করুতে বল্লেন, 
“স্থির আমি কিছুই করিনি,_য| বল্লুম কথার কথা৷ 
মাত্র! আমি খালি বল্‌্তে চাই, রতন আমার জামাই 
হ'লে আমি খুবস্থধী হব। একথ| রতন বা! পূর্ণিমা 
কেউই জানে না। বিশেষ, রতন আর পূর্ণিম! ছুজনেই' 
দুজনের বন্ধু বটে, কিন্ত তার! পরম্পরকে বিবাহ কর্তে 


২৪ শ্রবাপী-কার্িক ১৩৩ 


এগ সিপিএল ০ 


রাজি হ হবে বেকি না, আমিও তা জা নি না_ অথচ, তারের 
সম্মতি আগে দরুকার। তবে তারা রাজি হ'লে আমি 
বাধা দেব না। এ প্রসঙ্গ আর নয় -এ ওরা আস্চে !” 

রতন ও পূর্ণিমা সমুদ্রের ধার থেকে ফিরে এল। 
সকলেই তাদের দিকে কেমন এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে 
বারংবার তাকিয়ে দেখতে লাগল। রতন তা লক্ষ্য 
কবুলে, কিন্তু কারণ বুঝতে পাবুলে ন|। 

কুমার-বাহাছুর হাখভাবে ভাবতে লাগলেন, 
আমি এখনো অগাধ জলে তলিয়ে আছি, কিন্তু এই 
রতন লোকটা কি ভাগাবান্‌' এগনে। এ জানে না, কি 


চল্রে কবি চল্‌, 
এ সাঝ-আধিয়ার আস্ছে নেমে 
উঠবি কিনা বল্‌? 
এ চেয়ে ছ্ভাথ পৃব-কিনারে 
মেঘ জমেছে গগন-ধারে, 
শাঙন-সাঝের অন্ধকারে 
নবুতে পারে জল; 
বর্ম।-সাঝে ভরুস। কিসের ?--+ 
চল্ন কৰি চল্‌ 


ণীরব কবি রে, 
অতল-ভলে তলিয়ে গেছে 
বিরাট গভীরে,-- 
ঢাকল গগন গহন মেঘে, 
ঝড়ের হাওয়া উঠল বেগে, ও 


কোন্‌ 


এ বা ভাগ, য় খণ্ড 


শা ডিপ শশী ৯ পো সিরিটি ক তা সপ 


(সৌভাগ্য এর এর জন্তে সত অপেক্ষা ক'রে আছে! মিঃ ঘোষের 
সমস্ত সম্পত্তি, আর পূর্ণিমার মত সুন্দরী! এ পেলে 
আমি এখনি স্ুনীতিকে ছাড়তে রাজি আছি !-- 
ভগবানের অন্তায় পক্ষপাতিত। দেখে' কুমার-বাহাছুর একটি 
দীর্ঘনিংস্বাস ত্যাগ কর্লেন। 
রতনের হঠাৎ সথমিত্রার কথ! মনে পড়ল। কিন্ত 
এদিকে ওদিকে চেয়ে কোথাও তাকে দেখতে পেলে না। 
5 রতন ও পূর্ণিমা ফিরে ' আস্বা মাত্র, সকলের 
অজান্তে স্মিত্র! সেখান থেকে উঠে' গেছে! 
| ক্রমশঃ 


শী হেমেন্দ্রকুমার রায় 


আগি তারে শুধাই রেগে 
ভেঙগায় কিবা ফল? 
বাদল মেঘে মাদল বাজে 
চল্‌ রে কবি চল্‌। 


উঠল কবিবর, 
আমায় বলে--চলো, চলো” 
ভাঙ1 গলার স্বর। 
আধার নামে ভুবন ঘেরি”_ 
নষ্ট ঝরার নাইক দেরি, 
বিছাতেরই আলোয় হেরি 
চোখ ছুটি ছল্ছল্‌-- 
এবার বলি-_-“কবি, কবি-_ 
কি হয়েছে বল্‌!” 


শ্রী স্তুনির্্মল বন্থ 


-আজত্ পিসি 
ক 7৮ 
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মহীশুরে কফি-চাঁষ 


০৯ পাস্পিানিশরি সিশর্পিসিপর পর্ণ সি সি ভপর্প উপরি ভি াস্পশাসিরী জপ উতর এপি সী স্পি সপর্টি উিপর্পা সি্তী উপ সিসি ৯ পরি সিটি সিপশ সি তা পি সপ স্পপি সিতত 


২৫ 


পা পি স্পিস্পিশি সি স্পিতা পিতা সসিল পোর্ট সপ সস পা স্মির্টি ঈিপাি শশাস্পিিস্পিসিপাস্সিশ সপ সপ সক 


মহীশূরে কফি-চাষ 


দাক্ষিণাত্যের 'অনেক অংশে ৮ রবার এবং কফির 
চাষের বহুল-প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক বিদেশী চা-কর 
রবারওয়াল। এবং কফি-ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়াছে । 
দাক্ষিণাত্যেই ইহারা এই-সব ব্যবসায়ে বহু অর্থ খাটা- 
ইত্তেছে এবং ইহাদের চেষ্ট। ও উদ্যমের ফলে অনেক 


পতিত জমিতে বেশ ভাল ফ্সল হইতেছে । মহীশর প্রদেশে, 


চস 


কফি-চাষের প্রথম অবস্থা! হইতেই, অনেকে উহ থে 
কফির উত্পাদনের একটি-কেন্দ্রস্থল হবে 
পারিয়াছিলেন। এবং কফি-চাষের বাল্যাবস্থ। 
অনেক ইংরেজ যুবক এখানে এই কাধ্যে লি রহিয়াছে । 
প্রথমে ঘদ্দিও, স্ময় সময়, কফি-ফসলের ভবিষাৎ সঙ্গন্ধে 
অনেক সনদেহ এবং নিরাশার সঞ্চার হইয়াছিল, 
মোটের উপর কফি-ফসলের অবস্থা বরাবরই বেশ 
ভালই চলিতেছে । প্রথম দিকে প্রভোক ক্ষেত্রের 
মালিক ভিন্ন ভিন্ন ছিল, কিন্তু রবার এব: চাএর চাষের 
জন্য প্রায়ই কফি-ক্ষেত্রে কাজ করিবার লোকাভাব 
ঘটিতে লাগিল। এই কারণে এখন মহীশরে কক্ির 
চাষ একরূপ সমবায় পদ্ধতিতে হইতেছে । এক 
জন লোক অনেকগুলি ক্ষেত্রের ম্যানেজার হইয়া কাজ 
চালাইতেছে। প্রথম প্রথম মাসিক ৬০ হইতে ১০০ টক! 
বেতনে কফি-চাষের জন্য ম্যানেজার পাওয়া মাই, 
কিন্তু বর্ধমান কালে এই সামান্য বেতনে লোক পাওয়। 
একরকম অসম্ভব, কারণ একই স্থানে রনার ব। চ-এর 
কাজে ম্যানেজারীর বেতন অনেক বেশী। 

মহীশুরে কফি-চাষের ইতিহাস পর্যালোচনা করিতে 
গেলে মিঃ আর এইচ.ইলিয়ট লিখিত “0110, ৭১০৪. ৪৮4 
০০168 1১171610610 1)5015 নামক পুস্তকের উল্লেখ 
করিতে হয়। এই পুস্তকে কফি-বাবসায় সন্ধে নান। 
বছুমূল্য তথ্য আছে, তবে ইহাঁর কতক অণ্শ সাদারণ 
পাঠকের ভাল লাগে না, তাহা কেবল ব্যবসায়ীদের 
উপযোগী । ইহার আর কতক অংশ সাধারণ পাঠকেরও 
পড়িতে বেশ ভাল লাগে। ১৮২২ খুষ্টান্দের পূর্ব্বে কফি- 

৪ 


ভা বুঝি; 


ও/ এর 


৯ (সস, 
55 


তবুও 


ক 


চাস সঙ্গদ্দে কোন সরকারী কেভাব ব খাতাপত্ত্ নাই | 
কথিত আছে যে একজন আরব সন্ক্যাপী, আরবদেশ 
হইতে ২৭৭ বৎসর পূর্বে ককি-বীঙ্জ আনিয়।, বাবাবুদান 
পাহাড়ের উপর তাহার মন্দিরের চারিদিকে বপন করেন। 
সিং ইলিয়ট বলেন £-- 
“ককি-বীজ যতদিন পূর্বেই 
(হাক ৮1 “কন, হচার বীতিমহ 


মহশুর প্রদেশে আন। 
চ।ম আবাদ কিন্ত গত 
ভাগের পূর্বের হয় নাই । কফি” 
যন যদিও লোকরা বহুকাল হইতেই জানি। 
তথাপি ইহার ব্যবহার বেশীপিন ভয় নাই | 


শতবার (১৮) শেষ 


গাছের * রঃ 





একটি কফি-উৎপাদক প্রদেশ 
এইসময় হইতেই কফির প্রচলন বহুলভাবে আরম্ভ 
হয়। দাক্ষিণাত্যেই ইহার ব্যবহার বেশী হইতে থাকে । 
প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ভোর বেলায় কফি তৈয়ার হয়, 
এবং ইহ] পানে লোকদের স্বাস্থ্য ও নাকি ভাল থাকে। 


৬ 


ভারতবর্ষের এ-অঞ্চলের জলহাওয়ার পক্ষে কাধ মত্যন্ত 
উপকারী, অনেকেই এই কথা বলেন। চায়ের প্রতি- 
যোগিতার জন্য কফির গ্রচলন এখনে! ডেমনভাবে 
হইতেছে না, কিন্তু কফির ব্যবহার দিন দিন যেমনভাবে 
বৃদ্ধি পাইতেছে এৰং লোকেরা যেমন আদরের সহিত 
ইহার অভ্যর্থনা করিতেছে তাহাতে মনে হয় কিছুকাঁলের 
মধ্যেই কফির প্রচলন সমস্ত ভারতবধে ছড়াইয়া! পড়িবে। 
বর্কমান সময়ে মহীশুরে যে কফি উৎপন্ন হয়, তাহ! 
ভারতবর্ষেই বিক্রয় হইয়! যায়, পূর্ব্রে ইহ। বিদেশে রপ্তানি 








মহীশুর রজ্যের প্রচীনতম কফ্ি-বাগানের ভিহরকার ঝঙ্গলে। 


প্রথম যে কফি মহীশুরে পাওয়া যায়, তাহার উত্পন্তি 
কোথা হইয়াছে, তাহা ঠিক-মত জান] যায় ন।। এই কফি 
“চিকৃ” নামে পরিচিত । “চিকৃমাগ।লুর” সহরের নিকট 
ইহার চাষ-আবাদ হয় বলিয়াই ইহার এই নাম। মিঃ 
ইলিয়টের পুক্তকে এই চিক কফির বিষয় লিখিত 
আছে £-- 

“এই কফির অবস্থা গোড়াতেই বেশ আশাপ্রদ ছিল, 
এবং ইহার ফল যে বহুকাল পধ্যন্ত বেশ ভালই হইবে, 
এমন আশাও অনেকে করিতেন, কিন্তু তাহার পর ১৮৬৬ 
থৃষ্টাব্ধের শেষের দিকে তিন বছর অনাবৃষ্টি-জনিত 

গরম ভয়ানক হওয়ায়, পোকা কফির ক্ষেত আক্রমণ 
করিতে আরম্ভ করে। এইসময় এই কফি গাছের 


প্রবাসী-স্কার্তিক, ১৩৩ 


এসসি সল্প টি শিওর সা ৯ পি আই পা সি সপ সণ কা সিসি ০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রি সপস৯ 


বাডনের অবনতি হইতে থাকে। এই অবনতি এত 
ভয়ানক হয় যে, যদি চাষীর! কেবলমাত্র এই চিক কফির 
উপরেই 'নির্ভর করিয়া থাকিত তাহা হইলে এইখানেই 
কফি-চাষের শেষ হুইত। বাবাবুদান পাহাড়ের উপর 
উচু জমিতে কেবল কয়েকটি ক্ষেতে কফি-চাষ ভাল 
করিয়া হইতে পারিত |” 

এই বিপদ এড়াইবার জন্য কুরুগ হইতে অন্ত এক- 
প্রকার কফির বীজ আন! হইল এবং মহীশুরের জমিতে 
ইহা বেশ ভালবপে জন্মিতে লাগিল। পরীক্ষার দ্বারা 
যখন দেখা গেল যে কুরুগের কফি ম্হীশুরের জমিতে 
বেশ ভাল করিয়াই গঙ্জাইবে তখন 
পুরানে। সব জমিতডেই আবার পূর্ণ 
উদ্যমে কফি চাষ আরম্ভ হইল। 
যেখানে খালি জমি পাওয়া গেল, 
তাহাই খুব চড়! দরে ক্রয় করিয় 
তাহাতে কফির চাষ আরম্ভ কর! 
হ₹ইল। বিলাতের কফিব্যবনায়ীর! এই 
নৃতন কি সন্থন্ধে বিশেষ আস্থাবান্‌ 
বলিয়া! মনে হইল না, কারণ তাহারা 
বলিল যে, কুবুগের কফি তাহার! 
মহীশূরের কফির দামে কিনিতে 
পারিবে ন1। 

“কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, যে, 
কুরুগের বীজ ভইভে উৎপন্ন কফি-গাছগুলি যত বাড়িতে 
লাগিল ততই তাহাদের ফলগুলি মহীশুরের কফি-ফলের 
মত সমান দরের হইতে লাগিল। এবং ক্রমে এই নূতন 
কফি লগ্তনের বাজারে পুরানে। মহীশূর-কফি অপেক্ষা 
বেশী দামে বিক্রি হইতে লাগিল ।” 

মহীশুর-কফির দাম বেশী হইবার কারণ মহীশূরের 
আবহাওয়। এবং জমি খুব চম২কার এবং কফির বীজ 
ছায়াতে ধীরে ধীরে পাকান হ্য়। ইলিয়টু সাহেব এই 
ছায়াতে “কফি-ফল ক্রমে ক্রঘে পাকান” সম্বন্ধে অনেক 
কিছু লিখিয়াছেন। রৌদ্র আটুকাইবার জন্যই 
যেছায়ার প্রয়োজন তাহা নহে--কফিক্ষেত্রের উপর 
দিয়া শু বায়ু বহিয়! যায়। তাহা রোধ করিবার 








5 সংখ্যা ] 


মহীশুরে কফি-চাষ ৭ 
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কফি-ক।র্খানাব একটি দৃণ্ঠ 


ও বৃক্ষের ছায়ার প্রয়োজন । এই 
ককৃনে হাওয়া যদি কোন ভিজে জমির 
উপর দিয়া যাওয়া-আস। করে, তবে 
ভাহ1 অচিরেই কেঠে। জমিতে পরিণত 
হইবে। কেঠে। জমিতে কেবল কফি 
নয়, প্রায় কোন ফললই ভাল হু না। 
এই ছায়া রচনা করিবার ছুটি উপায় 
আছে। প্রথম ক্ষেত্রের উপর সমস্য 
গাহ পোড়াইয়! দিয়] পুনর্বার নিদিষ্ট 
স্থানে কিছুদূর অন্তর অন্তর করিয়া 
বুক্ষ লাগানে ৷ দ্বিতীয়-_-জঙ্গলের সমস্ত 
আগাছা পোড়াইয়৷ দিয়া, তার পর 
মাঝে মাঝে বড় বড় গাছও নই করা । 1 
অবশিষ্ট যেবৃক্ষাদি থাকিবে তাহাতে 
কফি গাছের! যথেষ্ট পরিমাণে ছাঁয়। হইবে এবং 
শুকৃনে। হাওয়া হইতে রক্ষা পাইবে । মিঃ ইলিমট এই 
বিষয়ে বলেন £-- 

ষিতদুর সম্ভব পর্বের বৃক্ষদের ছায়াদানের জন্ রক্ষা 
করা! উচিত, কারণ জমির উপর বৃক্ষাদ্ি পোড়ান হইলে 
তাহ! বুক্ষাি-না-পোড়ান জমি অপেক্ষ।' অনেক কম 
দিনে ভাল ফল দেয়।” 

ছায়াদানের জন্য নানাপ্রকার বৃক্ষের ব্যবহার আছে, 








তবে মহীশূর প্রদেশে রূপালি ওক 
নামক বৃক্ষের ব্যবহার খুব বেশী হয়। 
গ্রথম জমি নির্বাচন করিবার সময় 
চাষীকে বিশেষ সাবধান হইতে 
কারণ সে যদি প্রথমেই 
স্বাভাবিকভাবে, অযথা রৌন্র এবং 
দক্ষিৎ-পশ্চিমে অথবা পৃণব হাওয়। 
হইতে রক্ষিত জমি পায় তবে তাহার 
ফুলল ভাল হইবে । এই জমি যদ্দি 
উত্তর-পূর্ব, অথবা উত্তর- 
পশ্চিমমুখী হয় এবং মার্চ ও এপ্রিল 
_.. গাসের বৃষ্টি উপযুক্ত পরিমাণে পায় 
অগঠ দরুকারের বেশী বৃষ্টি না পায় 


হইবে। 


৬১৬ 
৬ন্তর, 


৮ ইত ঃ 
বু ] চির হস এ 
্ ৯» সি ৯৮২. রর 
4৫8 এ ২53৭ 
পা হ শত পণ চা সি 
০০4৭ ই 


রা রী ১ আত 
. ছষপ্ি খাছ 
7) সা ক 


কফি-বাগানের একদল কুলী-রমণ 


তাহা হইলে কফির ফসলের পক্ষে আরো ভাল । প্রতোক 
দেশেই, যেখানে কফির চাষ হয়, সেখানেই একটি 
করিয়া! বফি-চাষের উপযোগী নির্দিষ্ট সীমা (81176 
এই সীমা বা £908এর 
একমাইল এদিকে বা ওদিকে কফি জন্ষমিবে না। মহীশৃরে 
ইহা বেশ তাল কগিয়া দেখ| যার । কফি-গাছ 
স্যাংসেতে এবং গরম স্থানে ভাল হয়। কফির ক্ষেত 
যে-কোন রকমের কাদাটে জমিতে করা যায়। তবে 


96 ০09199 %£01)5 ) আছে। 


২৮ প্রবাসী --কার্তিক, ১৩৩, 


০২ /৯০৯ি শোি, শস_পোপলসসি তাসছি তসি এসি লাস পি সিসি তি শস্সি শো পিস, পিস পর পি পাস পিসি সিসি 


মি 8 


কঙ্ি'র বন্ত।বাহী পুন 


জমির উপরে গাছগাছড়ার সার 
উপযুক্ত পরিমাণে থাকা চাই এবং 
জমির নীচে বেশী পাথর ন! থাকাই 
ভাল। অনেক রকম জখিতে কনি'র 
চাঁষ হয়। ঘন-বুক্ষাচ্ছ।দিত জমিতে, 
বেশো জদিতে, কে জমিতে, 
ইত্যাদি নানাপ্রকার জমিতে কফির 
চাষ হয়। তবে যে-সব জমিতে 
গাছপাল! পচিয় সার হইফা থাকে এবং 
বেশী রোদ হাওয়াও পায় না, সেইসব 
জমিতেই কফি সর্বাপেক্ষা উত্তমূপে 
হয়। জমি স্থির করা হইয়! গেলে 
পর, জমির উপরের আগাছ। এবং 
অপ্রয়োজনীয় বুক্ষাদি সগপ্ত নষ্ট করিয়া শেত হইতে 
যেমন করিয়াই হোক সরাইয়। ফেলিতে হয় | গরম 
কালে বে-সমগ্ত গাছ বেশ ঘন ছায়। দেয় কিন্কু বসার 
সময় বিশেষ ছায়াদান করে না, কেবল, সেই সমগ্জ 
বৃক্ষই কিছুদূর অন্তর অভ্র রক্ষা] করিতে হইবে। 
এই-সমস্ত কাধা হইয়! গেলে পর সারি সার্র খোট। 
পঁতিয়া ছয় ফুট লম্বা ছয় ফুট টড ক্ষেত্র টৈরী 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
করা হয় ও তাহার মধ্যে এক ফুট 
চওড়া ছুই ফুট গভীর করিয়া গর্ত 
খোঁড়া হয়। এইগর্তে কচি চার 
বলাইয়া দেওয়া! হয়। 

কফির চারা যেখানে প্রথম গজান 
হয়, সেই স্থানটি ভারি চমৎকার । 
যেখানে সহজে জল পাওয়া যায়, 
এমন একটি পরিষ্কার জায়গ। স্থির 
কর] হয়। এ জমিটি দুই ফুট গভীর 
করিয়া খনন করিয়া পাথরশূন্ত কর 
হয় । তার পর জমিটিকে বেশ 
পরিষ্কার করিয়া এবং সার ঢালিয়া 
বীজ লাগাইবার উপযুক্ত কর] হয়। 
প্রত্যেক চারফট অন্তর জমির মধ্যে 
চলাফেরা করিবার জন্য পথ রাখ। 











কফি4 ৮টি বাছাই কর হইতেছে 


হয়। বাঁজ ল'গাইবার ছয় সপ্তাহ পরে অঙ্ুর দেখা দেয় 
এবং অঙ্কুর আট ইঞ্চি লঙ্গ! হইলে পর দুইটি ডিস্বারুতি 
পাত। তাহাতে গজায়। তাহার পর দশ মাস এই শিশু- 
কঞ্চিগাছ্ছকে বিখেষ যন্ত্র করিতে হয় । দশ মাস পরে শিশু- 
গাছগুপিতে আ৭টি কবিয়া কচি-কি ডাল গজায়। 
তার পর বমাকালে বৃষ্টিপাতের আরম্ডের সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ব 
হইতে প্রস্তুত ক্ষেত্রে কফি-গাছপগুলিকে লাগাইয়া দেংয়া 


১ম দংখ্য! ] 





কফির খার।প »৮টি বাছত কর। ইউন্ডেছে 


হয়। অনেকে, বীজ হইতে অঙ্গর 
গঙ্গাইবার পর তাহাতে এক জোড়। 
পাতা যখন ফুটিয়। উে তখন, 
প্রত্যেকটি চারাগাছকে এক-একটি 
ছোট ঝুড়িতে করিয়া রাখে । ক্ষেতে 
লাগাইবার সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
হয় যেন চারার প্রধান শিকড় কোন 
রকমে বাকিয়া না যায়। চারাকে 
বেশ শক্ত করিয়া লাগাইতে হয়। 
চার লাগাইবার দ্বিতীয় বংসরে 
গাছের মাখা ছাঁটাই কৰা হস্স। গড়ে 
তিন ফুট করিয়াই ছাটিতে হয়। 
কেহ কেহ অবশ্ঠ দুই ফুট বাচার ফুট 
করিয়াও গাছ হাটে । 











মহীশুরে কফি-চাঁষ ২৯. 


৯সপিস্সপিতি সারি সিরা সলিল স্পর্শ স্টিরী সপ কার্পাসসি তে শাসিত সির স্সিীস্পিরিসসি শীসটিত পিপি 


তৃতীয় বংসরে গাছে ফল ধর1 আরম্ভ হয় । কিন্তু সপ্ত 
বৎসর না আসা৷ পযন্ত চাবী পূর্ণ ফসলের আশ। করিতে 
পারে না । এই সময় চাষীর সবচেয়ে চিন্ন। এবং 
উদ্বেগের সময় । এপ্রিল মাসের বৃষ্টি পাওয়ার পর কফির 
ফুল হয়। এই সময় যদি বৃষ্টি সামান্য কয়েক বিন্দু কম 
হয় তবে চাষীর সমস্ত আশা-ভরসা চলিয়া যায়। তাহার 
ভাজার ভাজার টাকা? লোকমান হয়। এপ্রিল মাসে 
ল-হাওয়। নিয়পন-মত পাইলে ডিসেঙ্গর নাগাদ ফল ঝাড়াই 
হইতে পারে। প্রথমে লাল ফলগুলিকে তুলিত্া ঝুড়িতে 
করি ওজন করিবার এবং ধুইবার স্থানে লইয়া আসা 
হয়। জলের বেগে ফলের উপরের পাতলা খোলা 
ছাড়ির। ধায়। ভার পর ২৪ ঘণ্ট। কাল ফলগুলিকে জল 
হইতে ছ'ণাকিয়া গাজিয়? দেওয়া হয়। তাহাতে ফলের 
উপর যে সামান্ত শক্রা থাকে তাহ] দৃঢ় হয়। 
হাল্ক। ফলগুলিকে বাছিয়া ফেলা হয় এবং অবশিষ্ট ভাল 
ধলগুলিকে শুকাইবার জন্য ম'দ্বরের উপর ছড়াইয়। 
দেওয়া হয়। মানবো মাঝে ক্লগুলিকে নাডিয়।-চাড়িয়। 
দিতে হয় এবং শুক্াইতে প্রাঙ্গ একদিন সময় লাগে। 
খাড়রে একদিন থাকিবার পর ফলগুলিকে ধীরে ধীরে 
শুকাইবার জন্য শির্দপ্ত ভূমিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। 
কফি ফল বেশ গাল করিয়। শুক্ষাইয়। গেলে পর 


টা 


ফির শ।স এড়ান 


ও)৩ 


৯০ 


তাহা বাজারে পাঠাইবাঁর বা চালান দিবার উপযুক্ত 
হম়। 

কফি-চাষের বিষয় সামান্য একটু বল! হইল । এই 
কাঁধ্য বাহির হইতে সহজ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক 





রস লি পি 





প্রবাসী--কার্তিক, ১৩৩৩ 
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( ২৩শ ভাগ, বয় খণ্ড 


তাহা নয়। তবে একদল লোকের কাছে কফি-চাষ 
বিশেষ ভাল লাগিবে, কারণ এই কাধ্যে জঙ্গলের খোলা 
হাওয়াতেই বেশীর ভাগ সময় যাপন করিতে হয়। শিকার 
ইত্যাদির আনন্দও যথেষ্ট পরিমাণে ইহাতে আছে। 


ব 


ডঙ্কা-নিশান 


নবম পরিচ্ছেদ 
বন্ধক-পুরুষ 

কিরাতগ্রাম থেকে কুমার চন্ত্রপগ্প্ত বৈশালীর দ্বার গ্রামে 
পৌছে, মন্ত্রী শকটারের মুখে শুন্লেন- বৈশালীর 
সাতজন মহামান্য নগর-জ্যষ্ঠ গলায় কুঠার বেঁধে এবং 
দাঁতে তৃণ ক'রে মগধের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে । গলায় 
কুঠার বাধার অর্থ এই যে, জয়ী মগধ ইচ্ছা করলে & 
কুঠারেই তাদের মাথাগ্তলো দেহ থেকে বিচাত কর্‌তে 
পারেন, তার জন্তে অন্যত্র অস্ত্র খুঁজতে যেতে হবে ন|। 
আর দ্দীতে তৃণ করার উদ্দেশ্ট, মগধের তুলনায় যার 
তৃণভোজী জীবের সামিল, গোবেচারা ব'লে মগধ তাদের 
মার্জনা করলে গোহত্যাট। আর ঘটতে পায় না। মোট 
কথা বজ্রক-ছুর্গ এখন মগধ-সেনার কপার অধীন। সমস্ত 
শুনে চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করুলেন -প্হঠাৎ্ৎ এদের মতি- 
পরিবর্তনের কারণ?” 

*শ্তন্লুম শ্রী'মহাদেবীর উৎসব উপলক্ষে পণ্য- 
বীথিকার বেনেরা আলোর মালায় নগর সাজিয়েছিল। ঘি- 
মাথা সল্তের ঘিয়ের লোভে ইছুরে নাকি একটা প্রদীপ 
উল্টে দ্ায়, তাইতে বাজারে অগ্রি-কাণ্ড হঃয়ে শ্যাগার 
পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে; বৈশালীর হঠাৎ আত্ম-সমর্পণের 
এই হল মুখ্য কারণ ।” 

“এখন কর্তব্য ?% 

"সেইজন্তেই তো তাড়াতাড়ি আপনাকে এখানে 
আনানো। বর্তমানে আমাদের কর্তব্য কি, সে-বিষয়ে 
আপনার সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে ক'রেই তো 


আপনাকে চিঠি পাঠানো হয়েছে । মগধ থেকে সেনা- 
ভোজ্য ঠিকমত আস্ছিল না। তার উপর স্ুনক্ষত্রের 
চিঠিতে জান্লুম, মহারাজের শারীরিক অবস্থাও তেমন 
ভালে নয়। এঅবস্থায় আমাদের এখানে আর বেশী 
দিন থাক। সম্ভবও নয়, যুক্তি ঘুক্তও নয়। স্থৃতরাং বৈশালী 
যে আত্মপমর্পণ করেছে, সেটা আমাদের সৌভাগ্যই 
বল্‌্তে হবে ।” 

“কিন্ত টৈশালী পূর্বেও অমন অনেকবার 
আত্মসমর্পণ ক'রে, পরে, ম্গধের পণ্টন পিছন ফিবন্দেই 
নিজমুত্তি ধারণ করতে বিলম্ব করে নি। স্থতরাং এবার 
এদের একটু কায়দায় ফেল্তে চাই। সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
এদের কুলপুত্রদের ভিতর থেকে জনকয়েক বন্ধক প্রর্তিভূ 
নিতে চাই, তা হ'লে সন্ধি-বন্ধন অটুট রাখতে এরা 
বাধ্য হবে, কারণ অন্যথা করুলে বন্ধক-প্রতিভূদের প্রাণ 
যাবে। সন্ধি পাকা করুবার এই এক পন্থা আছে, অন্য 
পস্থা অবশ্য ঠৈশালীদুর্গের উচ্ছেদ-সাধন |" 

প্রসন্ন শকটার শ্মিতমুখে বল্লেন__“আপনি প্রবীণের 
মতন কথা বলেছেন। আরম ইতিমধ্যে সন্ষিপত্রের একটা 
খস্ড়া প্রস্তুত করেছি । আমার প্রথম প্রস্তাব হ'চ্ছে-- 
মগধ্র রাজকুমারের হস্তে বৈশালীর ম্হাসম্মতের কন্া- 
সমর্পণ । দ্বিতীয় প্রস্তাব, বৈশালীর কুলসজ্ঘের শ্রেষ্ঠ 
কুলের অন্ততঃ দশজন কুলপুত্রকে সন্ষি-বন্ধনের বন্ধক- 
প্রতি স্বরূপ পাটলিপুত্রে অবস্থানের জন্তে প্রেরণ । আর 
তৃতীয় প্রস্তাব হচ্ছে, বিবাহের যৌতুক স্বরূপ টবশালীর 
পাচখানি ছ্বার-গ্রাম ্গধকে দান। তৃতীয় প্রস্তাবে 
সম্মত না হ'লে, অকারণ যুদ্ধ বাধানোর দণ্ড স্বরূপ 


১ম সংখ্য। 


মাসি সপ সপ 
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দশ কোটি মুদ্রা দণ্ডকর দিতে হবে, তা নইলে বৈশালীর 
সমস্ত অধিকারে, মগধের নির্দিষ্ট রাজপুকরুষ অর্থাৎ মগধের 
শাসন প্রতিষ্ঠিত করৃতে হবে|... অবশ্য যতদিন 
দণ্ডকরের টাকা! শোধ ন। হয় এ শাসন-প্রতিষ্ঠা ততদিনই 
ক্বলবৎ থাকৃবে |" 
 চন্ত্ুপ্ুপ্ত ঘাড় নেড়ে বল্লেন--“শেষের সর্তে বৈশালী 
সম্মত হবে ব'লে মনে হয় না। তা? ছাড়া আমি উচ্ছিন্ন 
সদ্ধির পক্ষপাতী নই।» 

শকটার বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন--“কুটুত্বিতা ন! 
হ*তেই কুটুম্ব-গ্রীতির উদয় হ'ল নাকি?” 

চন্তরগুপ্তের মুখ ল'ল হ'য়ে উঠূল। তিনি তৎক্ষণাৎ 
আত্মলংবরণ ক'রে বল্লেন -“আপনি আমায় তুল 
বুঝ বেন না, আমার বক্তব্য এই, যে, রাজধানী থেকে যখন 
নিয়মিত দৈগ্তভোজ্য আস্ছে না, তার মানে ইন্দরমু্ির দল 
প্রবল হয়েছে। মহারাজের অস্থখ দেখে এসেছি; 
সম্ভবতঃ তার গীড়ার বৃদ্ধি ঘটেছে, আর আপনি এইমাত্র 
বল্লেন সুনক্ষত্রও তাই লিখেছেন। আর স্থনক্ষত্র না 
লিখলেও এটা অন্গমান করা কঠিন নয়, কারণ, তিনি 
সুস্থ থাকলে সৈম্ত-ভোজ্যের এরপ অব্যবস্থা ঘটত না। 
তত্তিন্ন কিরাত-গ্রামে যাবার ঠিক আগে পাটলিপুত্র থেকে 
কিছু সৈন্য প্রার্থনা করেছিলাম । এপধ্যন্ত সৈন্য পাই 
নি, চিঠির উত্তরও পাই নি। মহারাজের পীড়। সত্যিই 
বৃদ্ধি হয়েছে; স্থৃতরাৎ আমাদের চিন্তিত হবার যথেষ্ট 
কারণ ঘটেছে । এ অবস্থায়, শক্র ষখন নিজে থেকেই 
শরণাপন্ন হয়েছে, তখন তার গলায় পা ন| দিয়ে একটু 
উদারতা দেখালে ক্ষতির চেয়ে লাভের সম্ভাবনাই বেশী । 
সন্ধির সর্ত নিয়ে তর্ক ক'রে দিন কাটাবার মতন দীর্ঘ সময় 
আমাদের হাতে নেই। রাজধানীতে তাড়াতাড়ি ফিরে 
গিয়ে, মহারাজের শধ্যাপার্শে উপস্থিত থাকা পুত্র 
হিসাবে আমার কর্তব্য, এবং উত্তরাধিকার হিসাবে 
আবশ্যক ।” 

“কিন্ত বৈশালী যদি এপ আপনা থেকে আত্মসমর্পণ 
না করত? ত| হ'লে তো বিলম্ব করতেই হ'ত ।* 

"রাজনীতিতে “হ'তে পার্ত”র জায়গা নেই। যা 
হয়েছে বা যাঃ হ'তে পারে, শুধু তাই নিয়েই আমাদের 


ভঙ্কা-নিশান 
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কার্রবার। মগধের বিচক্ষণ মহামাত্যকে সে কথা স্মরণ 
করিয়ে দেওয়া বাহুল্য ব'লে বিবেচনা করি ।” 

“আপনি রুষ্ট হবেন না, আমি আপনাকে পরীক্ষা! 
করছিলাম ।” 

«আপনি আমার হিতৈধী, আমি আপনার 
উপর রাখ! করতে পারিনে। যদি ওদ্ধত্য প্রকাশ করি 
দমন করবেন ।” 

শকটার গ্রসন্্মুখে বল্লেন--"কুমার, আমি আপনাকে 
মগপ্ধের ভবিষ্যৎ সম্রাট বলেই মনে করি। তা" ছাড়া 
এ অভিযানের আপনি সেনাপতি । সেইজন্যে আপনার 
সঙ্গে পরামশ অবশ্য-করণীয় ব'লে মনে করি ।% 

ন্্রগুপ্ত বল্লেন__“আমার মতামতের খুব বেশী মূল্য 
আছে বলে আমি মনে করিনে। কারণ, আমি জানি 
আপনাদের কাছে আমি বালক। আপনি জিজ্ঞাস! 
কবরুলেন, তাই বল্লাম। বল্লাম ব*লেই যে সে মত 
গ্রহণ করুতে হবে, এমন কোনো কথা নেই । আপনি 
বহুদরশী, বিচক্ষণ বর্ধমান ক্ষেত্রে আপনি যা শ্রেয় মনে 
করেন তাই কর্বেন। যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, আদেশ 
করবেন, আমি যথাসাধ্য কর্‌তে ক্রটি করব না। কিন্তু 
রাজনীতির পাকা চাল চাল। কাচ! মন্তিফের কম্ম নয়।” 

“তা হ'লে সন্ধির সর্ভত এখনি লিখে পাঠানো যাঁক্‌ ?" 

“ক্ষতি কি ?.-...ম্ভালে। কথা, বিবাহের প্রস্তাব সম্বন্ধে 
মহারাজকে ন৷ জানিয়ে পাকা করা উচিত হবে কি?” 

“সময় অল্প, নইলে নিশ্চমই জানাতাম। আর তা ছাড়া 
বীরপুরুষেরা বলেন,__শক্রর ছুর্গ দখল কবুতে ব! সুন্দরীর 
পাণিগ্রহণ করুতে দিনক্ষণ দেখবারও অবকাশ নেই; আর 
অন্যের মতামত নেবারও অবসর নেই; ও ভগবানের 
নাম ক'রে নিয়ে ফেল্তে হয়। তার পর তিনি যা, 
করেন।” 


দশম পরিচ্ছেদ 
সীমা-সাক্ষী 
শকটার বিদায় হ'য়ে নিজের শিবিরে চলে" গেলে, 


চন্ত্রগুধ তাঁর একজন বাহ্‌ৎ্সার বা শরীর-রক্ষীকে: 
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মায়ের খবর পান: নি, তাই মাকে চিঠি লিখবেন। 
তাছাড়। মহারাঁজকেও লিখে হবে। মসীপাত্রে কজ্ছল 
নেই' দেখে বাড়ৎসারকে কাজলের চেষ্টায় শিবিরান্তরে 
পাঠিয়ে কুমার নিজের বিয়ের প্রপঙ্গটা কিভাবে 
চিঠিতে প্রথমে উত্থাপন করবেন তাই মনে 
মনে ভাবছিলেন। বাহত্সারের বিলম্ব দেখে হঠাৎ 
মাথ| তুলে" তাবুর দরজার দিকে চাইতেই বিস্ময়ে 
তাঁর মন ভরে উঠল। আপাদ-মস্তক ধুলোয় আচ্ছন্ন 
একট] লোক ঘোড়া ছুটিয়ে তারই ঝাবুর দিকে আস্ছে। 
কাছে এসে লোকটা ঘোড়া থেকে নেবে করঙ্গোড়ে 
চঞ্জগুঞ্ধকে নমঙ্কার করুলে। 

“একি । গোপক তুমি! হঠাৎ এখানে 

“আজ্ঞে হ্যা । বড়ো পাঠিয়ে দিলে ।” 

“বড়ে। ? বন্ধগোপ ?” 


শি পাস শী পি শী নি চি 


“আজে |” 

“সে কি? কোনো বিপদ হয় নি ভো? পাহাড়ীগুলো 
সন্ধি ভঙ্গ ক'রে সেনাগুল্ে হান। দিয়েছে ন।কি ?” 

“আজে ন।, সন্ধি বরং আরে। পাকাই হয়েছে 1: 
সীমাসাক্ষী পাওয়| গেছে ।” 

“পাওয়। গেছে ?...আদি যে বারণ করেছিলুম... 
তোমার ভাই কি কাউকে হতা। কবুলে নাকি ?” 
আজ্ঞে, না। আপনি চ'লে আসার পর, ক'দিন 
ধরে উৎ্সবই চল্ছিল। শেষদিনে আমাদের গোয়্।লার 
গথামত মহিষের দঙ্গলে শুকর ছেড়ে দিয়ে শিঙের 
গুতো শুকর বলির আয়োজন কর! হ়। কিন্তু সৃহিয 
ওখানে বেশী পাওয়। গেল ন।| তাই চমপীর দঙ্গলেই একপ 
ছাড়া হয়। চমরীগ্চলে! একাঙ্জে অভ্যস্ত নয়, শুকর দেখে 
কেমন ভড়কে গেল। শুকরট। পাঁলাচ্ছিল; আমাদের 
মেজো তাকে আট্কাতে গিয়ে ভোচট খেয়ে পাড়ে যায়) 
তাতে শুকরট। দাত দিয়ে তার পেট চিরে দ্যায়। সবস্ত 
নাড়ীভূঁড়ি বেরিয়ে পড়ল । জানাশ্ুন! গা [ছগাছ ড়া 
পাওয়া গেল না। পাহাড়ীর। রি ন|।.. 
'উাই শুনে, মেজো বল্লে, যখন নীচবই ন। খন 
আমাকেই সীমা-সাক্ষী করা! হোক। বড়ো বারণ করেছিল, 
“কষি্ত মেজো৷ কিছুতেই শুন্লে না। সেপাইদের সঙ্গে 
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যুক্তি ক'রে নিশী'-রাতে কখন যেসে সীমান্তে গিয়ে 
হাজির হয়েছে তা কেউ জান্তে পারে নি। তার পরদিন 
সকালে যখন খোঁজ পড়ল, এবং অনেক আতিপাতি 
করেও মেজোকে প।ওয়া গেল না. তখন বড়ো বল্লে-- 
“তাহ'লে সর্বনাশ হয়েছে, সে সীমা-সাক্গী হ'তে সীমান্তে 
গেছে। বড় একগুয়ে সে,.কাল বলেছিল আমি কান 
দিই নি।...বোধ হয় সর্বনাশ হয়েছে ।' 

“তখনি সীমান্তের দিকে যাওয়! হ'ল। রোহিণী নদীর 
উৎসের কাছে পৌছে দ্যাখ। গেল বড়ো যা বলেছিল 
তাই ,_গল। পয্যন্ত মাটিতে পোতা আমাদের মেজো, 
থালি মাথা বেরিয়ে আছে; আর তার পিঠে পিঠ দিয়ে 
একট] পাভান্ডী,-তারও গলা পদ্যন্ত পৌতা। লোকটা 
দিন ঢুই আগে আমাদের একজন সেপাইকে তীর ছুঁড়ে 
মেরে ফেল্বার চেষ্ট। করে, সেপাইরাই শ।কে গ্রেপ্তার করে) 
সেপাইরাই তাঁকে মেদোর কথায় এনে, মেজে।র সঙ্গে 
জীয়ন্ক সমাধিস্থ করে। আমরা যখন গেলুম। তখনে। 
মেজেোর দেহে প্রাণ ছিল । বড়োকে দেখেই ক্ষীণ স্বরে 
বল্‌্লে- “বচডা, মগধের সীম। এইবার পাক' হ'ল » তার 
পরেই শিবনেত্র হ'য়ে গেল।..বড়ো পাগলের মতন ছাহাতের 
দশট| আউল ঈডশীর মতন শক্ত ক'রে মাটি আচংড়ে তুলে 
ফেস্ভিল.. গেছোর মরা মুখের পানে চেয়ে 
বিডবিড় ক'রে কি বলে, শেমে টেচিয়ে বলে উঠ ল-_ন।, 

ই, তোর শেষ ইচ্ছে আমি পণ্চ করুব না । গ্রামে যখন 
ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারুলাম না, তখন তুই যেখানে 
থাকতে ইচ্ছে করেছিস্‌ সেইখানেই ভোকে রেখে যেতে 
হবে। তোর মুমূর্) মুখের সভ্তাপালনই-তার মংকাঁর'.. 
অন্যরকম সংকারের চেষঞ্। করে তোর আত্মাকে আর 
কষ্ট দেবন।। থাক, ভাই, এইখানেই থাক্‌, এই তোর 
কামন।র স্বর্গ, এইথানেই তোর চৈত্য নিশ্মাণ করে দেব।.. 
সীনা-সাক্ষীর কথ শুনে “ধ্যন্ত তুই সাক্ষী-গ্রতিষ্ঠর জন্যে 
ব্যস্ত হয়েছিলি। জানিনে সীমাপাক্ষী হবার লোভে 
এ তোর ইচ্ছামৃত্যু কি ন1।” ” 

এই পধ্যন্ত ব'লে গোপক ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেল্লে। 
তরুণ চন্্রগুপ্ত শৌকার্ত-এই গোয়ালার ছেলের হাত ছুটে। 
নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে শৃন্তৃষ্টিতে - চেয়ে 


ভঠাঙ 


১ম সংখ্যা ] 


রইলেন। তার কপালের শিরগুলো দেখতে দেখতে 
ফুলে উঠল । তার পর একট। অসহ্য ব্যথাকে থেন 
মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল্বার জন্যে বেগে ছুই-একবার 
মাথ! নাড়া দিলেন। তার পর ভাই-হাঁর। রাখাল-ছেলের 
দুঃখে, সমবেদনায়, মগধের ভবিষ্যৎ সম্রাটের পাথরের 
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মতন নিশ্চল মৃত্তির দুই চোখ দিসে টপ টপ, ক'রে তণ্ত 
'অঙ্ন গড়িয়ে পড়তে লাগল। বন্ধুগোপের মৃত্যুজয়ী 
ভাইয়ের খেম তর্পণ রাজপুত্রের চো/খর জলে সমাপ্ত হ'ল। 


( অসম্পৃণ ) 
সত্যেন্দণাথ দণ্ড 


স্বাচ্ছন্দাবিজ্ঞানের কয়েকটি মুূলসুত্র 


(১) 
একজন লোককে নি অল্প একটু জল দে! খায়, ও। 
হ'লে সে সম্ভবতঃ ্োটকু খাবে ত। দিবে পা পোবে 
না। জলের পরিমাণ যদি একটু বাড়ান খায়, তা হলে 
হয়ত খাওয়। ছাড়া, রান্ন॥ বা অপর কোন খুব দনুকারি 
কাজে সে কিছু জল ব্যবহার করবে। যদি একটু 
একটু করে” জলের পরিমাণ বাড়িয়ে চল। ধায়, ত1 হলে 
দেখ। যাবে, দে, পে ক্রমে প্রয়োজনীয় 
বাধহারে৪ জল খরচ করুবে। অথাৎ পরিষাণ বেডে 
দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের প্রয়োজনীয়ত! তার 
কনে যাবে। 


ভ্রমে কম 


কাছে 
এর থেকে একটা জিনিষ দেখ 
কেন ভোগোর, ব্যক্তি ব| ব্ক্তিসংঘকে, 
গগমতা, সেই ভোগা ইতিপূর্বে সেই ব্যক্তি 
সংখের দ্বার। কি পরিমাণে ভুক্ত হয়েছে, 
নিতর করে, এবং 


৭16১ ০2) 
তপ্রিদনের 
ব। বাক্তি- 
তার উপর 
পূর্ববকৃক্ত ভোগের পরিমাণ যতই 
বেশী হয়, ততই, নূতন করে? ঘ। আসে, তার প্রয়োজনীয়ত। 
কমে যায়। এমন কি, এমন সময় আস্তে পাবে, যখন 
োগোর পরিমাণবৃদ্ধির ফলে ভার প্রয়োজনীয়তা ব। 
তপ্রিধানের ক্ষমতা লোপ পেয়ে তার একট] অপ্রয়ে।- 
ছনীয়তা ব| অন্রপ্সিদানের ক্ষমত। অন গ্রহণ করে। থখা, 
দি পূর্ব্বোক্ত লোকটিকে তিরিশ কোটি খড় জলের 
মধ্যে ফেলে দেওয়া যায় তা হলে তার তৃপ্থিলাভের পথে 
বিশেষ বিস্ব উপস্থিত হবে। এর থেকে একটি সাধারণ 
নিয়ম পাওয়। যাচ্ছে। সেটি এই, যে, ভোগের 
প্রয়োজনীয়তা ( তৃপ্তি বা স্বাচ্ছন্দ্যদানের ক্ষমত। ) 
কমশঃ বিলীয়মান। এক কথায়, একে ভোগোোর হমশং 
৫ 


1শায়নান প্রদোদশানহা বল মায় । এক গেলাম লন 


সর্দি এক ব্য্িকে ক পরিমাণ স্বাচ্ছন্া শান করে, 
দুই গেলাস জল তাকে ২ ক অপেক্ষ। কম স্বাচ্ছন্দা দান 
কবৃবে, দশ গেলাপ জল-হ্য়ত তাকে সব শ্রদ্ধ ৬ ক 
পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দান করুবে। দশ গেলাস জল যার্দ 
একব্যক্তিকে ন। দিয়ে দশ ব্যক্তিকে এক গেলান করে, 
বা? গেলাস করে? ছুই ব্যক্তিকে দেওয়া যায় ত। হলে 
সেই একই দশ গ্েলোম জল খেকে বেশী ম্বাচ্ছন্দা 
"[ওয়। ধাবে। মধাজ কি ন। ভোগামনটি ভোগীসমষ্টির 
নণ্যে কি ভাবে বন্টন কর ভনে, হার উপর ভোগোর 
দাচ্ছন্াদান-ক্ষমত! নিভব করে। কেন নাও থচ্ছন্্য 
তভোগীর মনের এবট। অবস্থা! শত্র। ভোগা ছাড়। 
শ্বাচ্ছন্দ্যের কোন অথ হ্য না। একজনকে যদি অভি- 
ভোজন করান যাষ। আর দুইজনকে অদ্দভোজনে 
রাখা ধায়, তাহলে নেপরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য ৮ হবে, তার 
চেয়ে বেশা স্বাচ্ছন্দ্য হুষ্ট হবে দি ভিনজনকেই পরিঘিত 
(ভোজন করান হয়। তাহলে দেখ। যাচ্ছে, যে, একই 
পরিমাণ ভেগেোর আানান্‌ পরিমাণ আ্গাচ্ছন্ধয দন 
কবার আছে এবং [কি পরিনাণ দ্বাচ্ছপ্ধ্য | 
হতে পাওয়। খাবে ত। ভোগাবণ্টনপ্রণালীর উপর 
নিতর বরুধে। এবিমথে বেশী কিছু খলার আগে 
বিলীম্মান প্রয়োজনীয়ত। সম্বদ্ধে ছুটি কখ। বল! দবুকার। 

প্রথম কথ! হচ্ছে এই, মেঃ কোন ভোগের থেকে 
তৃপ্ধি আহরণ কর্‌ৃতে হলে সেই ভোগা বস্ত অন্তত 
একট নিদ্দিষ্ট পরিমাণে থাক! দরুকার। তার চেয়ে 
কম পরিমাণ থাকলে কিছুমান্ধণ ভপি তা হতে পাণ্য। 


শম। 


৩৪ 


যায় নাঁ। যথা, পর। খাকু জলের সন্ধে মেই তদ্দি- 
দানারভ্তের সীমা দশ ফৌটা, অর্থাৎ দশ ফোটার কম 
জল থেকে কেউ কোন তৃপ্তি পেতে পারে ন।। তৃষ্ণাত্তকে 
দশ ফোটার কম জল দিলে তার তৃপ্তির পরিবন্তে অতৃপ্তিই 
হবে। দশ ফোটার থেকে যদি জলের পরিম।ণ এক 
এক ফেৌটামার করে ক্রমশ বাড়িয়ে মাওয়। যায়, 
তা হলে কিছুদূর অবধি তার তৃপ্তিধান-ক্ষমত। ক্রম” £ 
বদ্ধনশীল থাকে এবং ভার পরে বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তার 
নিয়ম অনুসারে হার ভপ্রিবান-ক্ষমত। কম্তে থাকে। 
সুতরাং দেখ খাচ্ছে, থে, কোন ভোগোর পরিমাণ অতি- 
রিক্ত কম হলে ভোগার প্রথমে অতুপ্সিলাভ হয় (বখন 
তার পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকে অথাৎ আব্বাদন দিয়ে 
শুধু ভোগের ইচ্ছা বাড়িয়ে এবং অভাবটা ভাল 
করে' বুঝিয়ে দেয় ), তার পর হয় (অল্পদ্ূর অবধি) 
ভ্রমশঃ-বদ্নশীল ভাবে তৃপ্থিলাভ, তারপর সম্ভবত কিছুদূর 
তৃষ্টিলাভ অপরিবর্ঠনশীল থাকে, অতঃপর ভিপ্সিলাভ 
বিলীয়মান প্রয়োজনীয়ভার নিম অগ্ুসারে হয় এব* 
অভ্যধিক পরিমাণে ভোগোর মাত্র। বাড়ালে পুনগায় 
অতৃপ্তির শ্ত্রপাত হয়। (আমাদের দেশে জলকষ্ট দিয়ে 
সুরু করে? বন্। অবধি এলে এই সত্যের একট। উদাহরণ 
পাওয়া যায়।) দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই, যে, কোন কোন 
স্থলে বিলীযমান 'প্রয়োজনীয়ভার নিয়ম খাটে না। যেমন 
মাতালের মদ খাওয়া । মদের মাত্র! বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে 
মাতাল আরও খেতে চায়। তার তৃপ্তি ক্রমশঃ বেড়েই 
চলে ( এক্ষেত্রে অবশ্য বল। যায়, যে, ক্রমখঃ-বদ্ধনশীল 
প্রয়োজনীয়ত। ব1 তৃপ্িদান-ক্ষমভার জের অল্পদূর অবধি 
ন। থেকে এত বেশীদূর অবধি চলে, যে, তা শেষ হবার 
আগেই মাভাল ভোগশক্তি রহিত হয়ে পড়ে )। অথব। 
ডাকটিকিট-সংগ্রাহকের টিকিটের সংখ্য। বেড়ে যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে তার তৃপ্তিও বেড়ে চলে । (অবশ্য এসস্কলে 
টিকিটগুলিকে এক নামে চালালেও সেগুলি সব 
বিভিন্ন প্রকার, স্থুতরাৎ সবগুলি একজাতীয় ভোগ্য 
নয়। যদি কোন সংগ্রাহক ভারতবর্ষের পঞ্চম জজ্জের 
মুখ ছাপা এক আনা দামের টিকিটই শুধু সংগ্রহ করে, 
তা হলে টিকিটের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে তার তৃপ্তি বেড়ে 


প্রবাসী--কার্িক, ১৩৩* 
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| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


চপে কফি না সন্দেহ )। আর আছে কুপণ | সে যতই জমান, 
তার জমাবার ইচ্ছ! ততই বেড়ে চলে । ( এস্থ-লে অবশ্য 
প্রথমতঃ বলা যায়, যে, কৃপণতা অস্বাভাবিক মানসিক 
অবস্থার গুকাশ মাত্র । দ্বিতীয়তঃ বল। থায়, যে, এ- 
ক্ষেত্রেও ক্রমশঃ-বদ্ধনশীল প্রয়োক্জনীয়ত। বন্ুদুরব্যাপী 
হয়ে রয়েছে) ভতীয়তঃ বল। যায়, যে, কূপণ ত ভোগ্য- 
বিশেষ জনায় না, সে জমায় টাক।, অথা২ কি ন। সাধারণ 
ভাবে কিন্বার ক্ষমতা । এসব ছাড়া কোন্‌ কোন্‌ 
ক্ষেত্রে ক্রমাগত জমিয়ে যাবার বদ্ধনশীল 
প্রয়োজনীয়তা নিদ্দেশ করুছ্ে বল। শক্ত । “আরও চাই" 
বলার মানে এ নয়, যে, 'আগে যা পেয়েছি তাতে 
মে অনুপাতে তপ্তিলাভ করেছি পরে থা পাব তা থেকেও 
সেই অন্থশাতে বা তার চেয়ে বেশী অন্গপাতে তৃপ্তি 
পাব+। চতুর্থ গেলাম গল ঘদি কেউ চায়, তার দ্বার] প্রমাণ 
হয় না, যে, তার কাছে প্রথম তিন গেলাগের প্রয়োজনীয়ত। 
চতৃথ গেলাসের তুলনায় কম। অসাধারণ উদ্দাহরণগুলি 
নিয়ে অনেক কিছু বল। যায়, কিন্তু শুধু এ-বিষযটি 
নিয়েই ত! হ'লে অনেক লিখতে হয়| এইসব উদাহ রণেও 
অপ্তিত্বের জন্য আমাদের মুল ব্যিয়ের বিচার আটঢ্‌ৃকাথ 
ন| 

বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তা একট। সাধারণ নিয়ম । 
[বিশেষ বিশেষ স্থলে বদ্ধনশীণ প্রয়োছনীয়ত। বছধূরব্যাপা 
স্বাভাবিক ও অন্বাভাবক ছুই কারণেই হতে পারে। 
তাতে কিছু যায়-আসে না। 

আগেই বল। হয়েছে যে একই পরিমাণ ভোগ্য ব। 
ভোগ্যসমষ্টির বিভিন্ন পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্যদান করার ক্ষমতা 
আছে, এবং কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যাবে, তা 
নিতর করে ভোগ্যসমগ্তি বণ্টন কি ভাবে হয়, তার উপর। 
এই সত্যের মুলে রয়েছে ভোগ্যের বিলীয়মান 
প্রয়োজনীয়তা । সামাজিক আয় একটি ভোগ্যসম্টি 
এবং সে-ভোগ্যসমষ্টি ভোগ করে সমাজভুক্ত ব্যক্তিরা। 
এখন, সামাজিক আয়টি কি অন্গপাতে এই ব্যক্তির! পায়, 
তার উপর, সেই আয় থেকে কি পরিমাণ স্থাচ্ছন্ধ্য 
স্থষ্ট হবে, তা নিতর করে। এক ব্যক্তি সমগ্র সামাজিক 
আয়ের 'অর্জেক এবং আরও দশজনে বাকি অর্ধেকের 


ভচ্ছ| 


১ম সংখ্যা! ) 


স্৮ পে স্টপ সিটি সত পা ব্লগ সি 


ছয় আনা পরিমাণ পেতে পারে। হয় ত দখ হাজার 
লোক পাবে ছুই আনা পরিমাণ । এট! মোটেই উত্রষ্ট 
রকমের বিভাগ হল না। বণ্টনপ্রণালী পরিবর্তন করে, 
শ্বাচ্িন্দ্যবৃদ্ধির ক্ষেত্র এখানে খুবই রয়েছে। সুতরাং 
দেখ। যাচ্ছে, যে, একই পরিমাণ সামাজিক আয় বণ্টন- 
প্রণালী পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্য দান কর্তে পারে । 
য্দি কোন ভোগ্য কোন ব্যবহারে লাগান যায়, 7 
হলে সেই ভোগ্যের পরিমাণ ব'লে একটা কিছু থাকবে 
নিশ্চয়ই । পরিমাণ কি ভাবে ভাষায় প্রকাশিত হন, 
তা, ভোগ্টি কি এবং কোন্‌ সমাজে ব্যবহৃত 
হচ্ছে, তার উপর নিরব করে। যেমন, কখন সের, পাউও 
বা কিলোগ্রাম হিসাবে ত। প্রকাশিত হবে, কখন 
গজ বা মিটার হিসাবে, কখন ঘণ্টা হিসাবে (সময় 
হিসাবে, যেমন গাড়ীভাড়।, চাকরের মাইনে) সাষ্টারের 
/বভন, ইত্যাদি ), কখন সংখ্যা হিসাবে, কখনও বা 
এক্তি, পরিধি বা ঘনত্ব পরিম।পক অন্ত কোন ভাঁষায়। * 
আমর। সাধারণতঃ বিশ্বেষণের উবিধার জন্য শব ভোগ্যের 
পরিমাণে মাত্রাপ প্রকাশ করুব। এমন এক মাত্রা 
কাপড় ব1 ভতীয় মাত্র। চাপ । আমাদের শুধু কয়েকটি 
সহজ বুদ্ধির কথা মনে রাগ তে ভবে । দেমন 2-ছুই মাত্রা 
এক মাত্রা চেয়ে বেশী, দশ মাত্রা কুড়ি মাত্রার চেরে 
কম, তীয় মাত্রার কথা বন্ধে প্রথম ৪ দ্বিতীয় মাত্র। থে 
আছে, এট ঠিক । বিশেষ বিশেষ স্থলে সব-কিছু বিশদ 
ভাবে বর্ণনা কর। হবে, কিন্তু সাধারণ ভাবে গমাত্র।' 
কথাটাই চল্বে। 
কয়েক মান্ধ। ভোগা যদি কারুর থাকে, তা হলে 
কোন ব্যবহারে তাকে লাগালে যেমন মাত্রা! বাড়িয়ে 
যাওয়। যাবে, তেমনি বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তার 
নিয়ম অঙ্গসারে পরের মাত্রাগ্তলি আগের গুলির চেয়ে 
কম স্বাচ্ছন্দ্য দেবে। কাজেই একই ভোগ্যে যদি একের 
বেশী ব/বহারে লাগান যায়, তা হলে, কোন ব্যবহার- 
নি অতিরিক্ত মাত্রায় সেই গোগ্যটি ন! লাগিয়ে, 


সপ ৮ আট 
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্িপী উত লা পিসি পি সপর্টি পি সি লতি সি ক সমন ছি পি সি পি, লিপ 


সব ব্যবহারে হিসাব করে? গাঁগালে একই পরিমাণ 
ভোগ্যের থেকে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বা! তৃপ্তি লাভ হবে। কেউ 
যদি একশ মাত্রা সভা কেটে থাকে, সে-স্থৃতা দিয়ে ধুতি, 
গামছা, বিছানার চাদর, উড়ানি গুভাত অনেক-কিছু 
প্রস্থত করুতে পারে ( অর্থাৎ সুতার অনেকগুলি ব্যবহার 
আছে )। সে দি শুধু পুতিই প্রন্তত করে তা হলে 
প্রয়োজনাতিরিক্ত পুতি নিয়ে তার স্বাচ্ছন্দ্য বুদ্ধি খুব হবে 
না। পুতি প্রস্থতে দশম মাত্রা স্থৃতা লাগালে তার যদি ক 
পরিমাণ তুপ্টি লাভ হয়, একাদশ মাত্র! এ একই ব্যবহারে 
লাগালে যদি তা থেকে $ ক পরিমাণ তৃপ্তি লাভ হয় এবং 
গামছা গ্রস্থতে প্রথম মাত্রা স্থতার তৃপ্থিদান ক্ষমতা যদি 
এ কপরিমাণ হয় ং তা হলে ধুতি তৈবীতে দশম মাত্রার পর 
আর একাদশ গাত্র। স্থুভ। বাবহার না করে” সেই স্থৃতাটুকু 
গ্রথম মাত্রা রূপে গামছা! তৈরীতে লাগালে &$ ক পরিমাণ 
স্বাচ্ছন্য বেশী পাওয়া যাবে। স্থতরাং কোন মাত্রা 
ভোগ্য কোন ব্যবহারে লাগানর পূর্বে দেখা উচিত, যে, 
অন্ত কোনে ব্যবহারে লাগিঘ্ে ত। থেকে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য 
পাওয়। যায় কি ন1। 

বেমাআার ব্যবহারে কোন ক্ষেতে সর্বাপেক্ষা 
কম প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধি হয়, সেই মাত্র] সে ক্ষেত্রের 
(ব্যবহারের ) শীমাস্থিত মাত্র (102121721 0০56 ) 
এবং সেউ সাত্র। সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করে? যে-টুকু 
প্রয়োজনীয়তা পায় নায়, সেই প্রয়োজনীয়তাটুকু 
ইচ্ছে সেই ভোগ্যের সেই ক্ষেত্রে সীমাস্থিত গ্রয়োজনীম্বতা 
(008101102] 00110 ) | একটি ভোগ্যের ঘদি চার রকম 
ব্যবহার থাকে, তা হলে, ঘে পরিমাণ ভোগ্য আছে, তা 
এমন ভাবে এ চার ব্যবহারের মধো ভাগ করে" দিতে 
হবে, যে, সব ক্ষেত্েই থেন সেই ভোগ্যের সীমাস্থিত 
প্রয়োজনীয়ত। সমান হরঃ অথাৎ বেন কোন ক্ষোব্রেই সেই 
ভোগ্যের শীমাস্থিত মাত্রা! অন্য ক্ষেত্রের সীমাস্থিত মাত্রার 
চেয়ে কম প্রয়ৌজনীয়ত। নাদেয়। কেন না সেরকম 
স্থলে যে ক্ষেত্রে বেশী প্রয়োজনীয়তা পাওয়া খায়, সেখানেই 
ভোগ্টুকু ব্যবহৃত হলে স্থাচ্ছন্ধ্য বেশী পাওয়া যাবে! 
সব্বক্ষেত্রে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা সমান হলে তা থেকে 
মোটে সর্বাপেক্ষা বেশী গ্রয়োজনীয়ত। পাওয়া যাবে এবং 


পাত পাত তা তি ৯ 


সমান হ এয়া সন্তব এ|ইলে খত বেশী স সমত র রি ঘাবে 
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উপরের ভালিক মত যদি কোন ভেগা থেকে 
প্রয়োজনীয়ত| পার! মায়, 1 হলে প্রথম বাবারে 
দ্বিতীয় মানা জেগা লাগানর পুর্বে দ্বিতীদ্স ব্যবহারে প্রথম 
মাত! পাগান আাচ্ছন্ধ্য বুদ্ধি করুবে না । প্রথম বাযবভাবে 
দিতায় মাঞা লাগাণও অপচয় হবে। দ্বিতীয় বাবহারে 
দ্বিতীয় মাধ লাগান পুর্দে চতণ বাবারে প্রথম মা। 
লাগানণ অপচয় হবে। বদি ভোগা শুপু বার শাত্র। পরিমাণ 
থ।কেঃ তা হলে চারটি বাবারে তিন তিন মাত্রা লাগ!লে 
সবশ্ুদ প্রয়োজনীয়ত। 
(৯1৮ ।৭)-40৮ 1৭14৬) (৭1 ৩৭ )-৬৭-4- 


পাগুয়ু। যাবে (১০৭ ৯৭৮)৭ 


২৭-| ১১ 1 ১৮ ৯০ ক পরিমাণ | 

এভজপ করিলে 5 ই প্রথম ত্র 
১: ৮ব, দিয় গেছে থক, ভতীয় ক্ষেত্রে ওক ৪ চতরথ 
গেখে ৫ক, অর্থাৎ কি না অসমান | আগেই বলা হযেছে, 
দে, সীমাস্থিত প্রয়োজনীরতার সকল ক্ষেত্রে সত যত 
বড় বে ততই প্রাফ্লোজনীয়াত। বেশী পাওয়া লাবে। এখন 
ত[পিকী শত অবস্থাতে (মাত্।ণ ভগ্রাতন ছেড়ে 
দিলে) সন্নাপে্গ| মমহারঙ্গ ভয় প্রথম ব্যবহারে পা 
খাত্রাঃ ছিতাঁয় ব্যবহারে চার মাত্র, ভূতীয় ব্যবহারে দুই 
মারা ও চতুর্থ ব)বভারে এক খানা লাগালে; ভাতে 
পাছা ধাবে টেহও ৯4৮৭৭+৬)+ ৫৮৭4৬) 
1+6৮7+৭) 7. (৭)* ৬০+৩০+১৫4৭-নঈ২ক 
পরিমাণ এয়োজনীয়ত।, অর্থাৎ পুর্বাপেক্গা ২ক বেশী । 


উপর) 


এর থেকে আমর। এখটি সাধারণ নিয়ম পাচ্ছি। 


প্রানী কারিক, ১৩০৯ 


পি পীসি পাস পতি তা কাটি লী তাত ভিপি লা সি ছি তাস পি ও 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস পঁ ভিউ পি পাস পাস পীক্টি পাটি লি পান্টি তসি তিস্ছি এপি তীস্সি তি পরত রিনি এসসি শি সি তি 


সেটিকে নীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তার সাম। বা অধিকতম 
প্রয়োজশায়ত। লাভের উপায় বলা যেতে পারে । 
ব্যবহারকে ব্যক্তির স্থান দিলে এর সঙ্গে বিলীয়মান 
প্রয়োজনীয়তার নিয়মের সাদৃশ্য রয়েছে। ব্যবহারের 
বাছে ভোগ্যের প্রয়োজনীয়ত! ক্রমখঃ বিলীয়মান । এবং 
বিভিন্ন ব্যবহারের মধো ভোগ্যবণ্টনপ্রণালীর উপর ভার 
প্রয়োজনীতা-দাঁনক্গমতা নিভর করুছে। 
(২) 
ভোগ্য উৎপাদন কি ভাবে হয়, 'এখন তা দেখতে 
হবে। ভোগ্য উৎপাদনের প্রধান উপকরণ তিনটি প্রকৃতি 
(11%0016 ), মাচ (179991 ) ও মুলধন (০8101191 )। 
প্রকৃতি অ।মাদের যা কিছু ভোগা বা তার উপকরণ দে, 
কে প্রকৃতি বলা হচ্ছে । যথ! জমি, জঙ্গল, জল, বায়, 
নদী, সমুদ্র ইত্যাদি । মাননকে প্রক্কতির থেকে বাদ দেওয়! 
হচ্চে | তার কারণ মাসের বিশিষ্টত] এই, যে, সে শ্রুধু 
ভোগা উত্পাদনের একটা উপায় মাত্র নয়; সে ভোগ্য 
উত্পাদনের উদ্দেশ্য বটে । মানুষের দ্বারা এবং মাজষের 
জন্য ভোগ্য উৎপাদিত হয়। প্রকুতিদত্ত উপকরণগুলিগ 
জন্ত মান্মক কোনে। শ্রম করতে হয় শ।। অবশ্য এদের 
ভোগঘোগ্য করে" তুল্বার জন্য শ্রম অনেক ক্ষেত্রেই 
করুতে হয়, এবর। যে আচে, সে 
আনম থাকলেও আছে, না থাকলেও আছে। যে-ঙ্েজরে 
মভষের মের সাহায্য ছাড়। প্রকৃতি উপভোগ্য হয় নাও 


কন্ত সে অন্ত কথ।। 


সে-লগেতে প্রকৃতি শুবু উপকরণ রূপে বাবজত হচ্ছে । 
মান্ম বল্তে গাগমের শরমই বুকার। প্রকৃতির কাছ 
(একে ভোগা আদায় করে নিতে শ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। 
পএ| ঘ!ক্‌, সমুদ্রে অনেক মাছ আছে। মান্য যদি নিজের 
আমে সেই মাছ ধরে আনে, 1 হলে তাকে কি শপ 
প্রক্তির দান বল।৯লে? মাছের যে তৃপ্থিদানের মতা, সে 
শুধু মাছের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। অতল জলের 
তলায় মে মছ রয়েছে, তাকে কি সামাঞ্জিক স্বাচ্ছন্দের 
দিকৃ থেকে ভোগ্য বলা যায়? সুবিধা মত স্থানে মাছের 
স্থিতি না হলে তার তৃগ্থিদানঙ্গমতা থাকে না। এবং 
ভাগ্যের স্থিতি মা্গষের দিক থেকে যত বেশী স্থবিধামত 
স্থানে তধে, ততই তার তৃপ্চিদালন্ষ মতা বেশী । যেমন, 


১ম সংখ্যা ) 


শি লা ঠেস লা ছি তা স্পটে উজ ইিওলটি ৯ রি তি জী তে শি লি৬ তা ভাস শা সত ও 


ব্যাপারী মাছ গৃঃস্থের না এনে দিচ্ছে, সেইজন্যই 
ব্যাপারীর শ্রমের একট! মল্য আছে । সে মাছের তৃপ্রি- 
দাঁনক্ষমত। বাড়িয়ে দিচ্ছে, বলা যায়। জঙ্গলে কাঠ 
আছে বলে দিলে, ত, গৃহস্থের উহ্ন জলে না; কাজেই 
কাঠরের শ্রমের একটা মূল্য আছে। সে, কাঠ যে- 
থানে কাজে লাগবে, সেইখানে এনে দিচ্ছে, অর্থাৎ কিন। 
কাঠের তৃপ্ঠদানক্ষমতা বাড়িয়ে দিচ্ছে । অন্য ভাষায় 
বল] যায়, যে, কা$রে প্ররুতির কাছে পাচ্ছে জঙ্গলের 
কাঠ, আর নিগ্ছের শ্রমে তাকে করে তুল্ছে 
উন্ননের কাঠ। কয়লার খনির কুলি প্ররুতির কাছে 
পায় মাটির তলার কয়ল|, আর নিজের শ্রমে তাকে 
করে" তুলছে মাটির উপরের কঘলা । মুক্তা-উত্তোলক 
প্রকৃতির কাছে পাচ্ছে জলের হশায় শুক্তি, আর 
'নজের শ্রমে তাকে করে" তুল্ছে গলার হারের মুক্তা । 
চঙ্গলের কাঠ ও উনের গোড়ার কাঠ, মাটির শুলার 
কমল। ও মাটির উপরের কয়লা, জলের শুলার শুক্তি ও 
পার হারের মুক্তা, এসবের কি প্রয়োজণীয়তাসিদ্ধির 
মত! ৰা প্রয়োজনীয়ত। সান? দ্বিতীয় 
প্রয়োজনায়তা বেশী থাকে, ত, বেশীর ভাগটা! আস্ছে 
কোথা থেকে ? উত্তর ৮মানষের অমশক্তি থেকে | 

প্রারুতিক জিনিষের স্থিতি পরিবর্তন করে" কেমন 
বরে' নাষের শ্রম তার প্রয়োজনীয়ত! বুদ্ি করে, তা 
আমরা দেখলাম | এখন দেখব, কি করে? বিভিন্ন 
পার্ুতিক জিনিষ মিলিয়ে ব। প্রারুতিক জিনিষের আকুতি 
পরিবর্তন করে শুধু শ্রম-লাহাধোে (বা অন্ত কোন 
প্রাকৃতিক জিনিষের সাহাযো ) মাম ভোগা উৎপাদন 
করে। বন্ধন, নানা জিনিষ মিলিয়ে ভোগা উৎপাদনের 
একটি উদাহরণ । তাপের ও জলের সাহায্যে মাটি 
থেকে ইট তৈরী করা আর-একটি উদাহরণ। মাচষের 
আম কেমন করে' প্রকৃতিকে ভোগযোগ্য করে" ভোলে 
এর দ্বারা বোঝা যায়। 

নান! জিনিম মিলিয়ে দেওয়! বা একটার সাহায্যে 
আঁর-একটিকে বদ্‌লান, বিশ্সেষণের দিক থেকে জিনিষের 
স্থিতি পরিবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়। আলুর স্থিতি 
ক্ষেত থেকে কড়াঁয় এনে ফেলা এবং সেই একই কড়ায় 


গুলির যদি 


স্বাচ্ছন্দ্য জ্ঞানের কয়েকটি মুলত 


৬ তি তো পাস্টি ভি তি পাখি পাস্তা 


৩৭ 


-৮ -িত পিি েি তী সিপাস্টি তি উপঙী ত্র্টি ১৩ সি পাস ৩ 2৯ পাস এপ্স পাসি পাসির্তি সিসির সিসি পি 


পটল, মশলা, জুন ইত্য। দি নান! নি থেকে এনে ফেলা 
ও কড়ার তলায় তাপের পংস্থান দ্বার! রন্ধন হয়। একে 
প্রারুতিক জিনিষের স্থিতি পরিবর্তন ছাড়! আর কি বলা 
ধায়? 

গাছের গুড়ি কেটে চেঁছে টেবিল তৈরী করা শ্রমের 
সাহায্যে প্রাকৃতিক জিনিষকে নূতন আরুতি দেওয়ার 
উদাহরণ। বড় জোর অন্য কিছুর মিশ্রণে তাক পালিশ 
করে' তোল হয় বা ভার 'অংশগুলিকে একত্র রাখা হয়। 
কাঠ ও পালিশ একত্র স্থাপন, কাঠ ও পালিশের স্থিতি 
পরিবন্তন ছাড়া আর কিছু নয়। কাঠকে টেবিলের 
আকৃতি দান করাঁও কাঠের নানা অংশ বাদ দিয়ে বাকি- 
টুকু রাখ। ছাড়া আর কিছু নয়। এক্ষেত্রে বলা যাঁম, যে, 
মান্য শিজ্শ্রমে বাদ দেওয়! অংশগুলির স্থিতি 
পূরিবন্তন করুল। 

এখন দেখতে হবে মূলধন কি। মূলধন সেই ধন, 
যা অন্য ধন উত্পাদনের মূল। যেধনের সাহায্যে 
নৃতন ধন উৎপন্ন হয়, তাই মুলধন। কিন্ত তা হলেও 
মূলধন ধন হাড়া আর কিছু নয়। অন্য সব ধনের মত 
প্ররাতি ও মাঙ্গষের সাহায্োই মুলপন উৎপন্ন হয়। 
কেবল ভোগের উদ্দেশ্যে মূলধন উৎপাদন করা হয় না, 
ভোগা উত্পাদনের সহামৃতার জন্ই মূলধন উৎপাদিত 
অবশ্য ভোগের জন্ত যা উৎপাদন কর! হয়, তাকেও 
মূলধনরূপে অনেক সময় ব্যবহার করা যায়। মুল্লধনকে ও 
(ভাগা বল। চলে, যদিও তার [ভাগ অন্য ভোগ্যের 
ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক কাল ধরে? হয় । 

প্রকৃতির থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে? মান্ঠঘ একটি 
জাহাজ তৈরী করুল। আর করুল লোহার বড়শী ও 
তাতের দড়ী এবং মাছ ধরার জাল। এগুলি মান্চষ 
অবিলঘ্দে ভোগ করুতে পারবে, এ-আঁশায় এ 
করেনি । আশা এই, যে, বহুকাল ধরে; এরই সাহা 
সমুদ্রের মাছ ধরা যাবে। এখন এই জাহাজ ও টা 
ধরার সরঞ্াম হচ্ছে ম্দধন। মুলধন ঠোগ্য হলেও 
সাক্ষাৎ ভাবে নয়। কেউ কেউ মুলধনের কোন কোন 
শ্রেণীকে যন্ত্রজাতীয় ভোগ্য নাম দেন । 

কিন্তু একথা বলে? রাখ। দরকার, যে, মূলধন হলেই 


হয় । 


৩৮ 


শি 


যেতা অবিলম্বে ভোগ্য হবে না, তা নয়। মেমন, 
একখানা নৌকা । মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত হ'ল এটা 
মূলধন; আবার বেড়িয়ে-বেড়ানোর জন্যে ব্যবহৃত হলে 
ভা নয়। কেননা, ব্যবহারক তার সাহাধ্যে কিছু উত্পাদন 
করুছেন না, ত] থেকে তৃপ্থিই আহরণ করুছেন। কাজেই 
দেখা! যাচ্ছে, যে, ভোগাটি মূলধন কিন ভার বিচার 
হয়, সেটি কি ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা দিয়ে। মুলপন 
কি এবং কি মৃন্ধন নয়, এ নিয়ে অনেক কট তর্ক চলে। 
সে-সব বাদ দিয়ে আমরা- শুধু ধরে নিচ্ছি, যে, যে-্ধন 
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| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সাক্ষাতভাবে ভোগ্য উৎপাদনের সহায়ক রূপে ব্যবহৃত 
হয়। তাহাই মুলধন। 

তা হলে দেখ! যাচ্ছে, যে, প্রধানতঃ প্রকৃতি ও মানুষ 
এই ছুয়ের সাহায্যেই ভোগা উত্পাদন হয়। এবং কোন 
কোন ভোগ্য ভবিষ্যতে ভোগা উত্পাদনে সহায়তা করুবে, 
এই উদ্দেশ্টে উৎপাদিত, রক্ষিত এবং বাঝহত হয় ( যথা, 
যন্ত্র ইত্যাদি )। এদের নাম মূলধন স্থতরাং যূলধনকে 
আঙ্গাদা করে ধরুলে ভোগ্য উৎপাদনের উপকরণ তিনটি 
_ প্রতি, মান্চষের শ্রম, ও মুলপন | 


শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় 


বিদ্রোহী 


সেদিন কি তিথি ছিল মনে নেই । কিন্তু বেখ মনে 
আছে, টিয়ে-পাথীর পালকের মত গাছের পাতাগ্তলির 
উপর জ্যোংন্গার ধারা! সেদিন একেবারে ঢলের মত 
ক'রে নেমে এসেছিল । আর সেই জ্যেতক্সায় বাগানের 
শ্বেত-পাথরের মুষ্টিগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল, ঘুমের 
দেশের রাজকন্তেরা জ্যোত্ম্নার ধারা বয়ে নেছে 
এসে কোন রূপকথার রাঁজপুত্রের জীয়নকাঠির স্পর্শের 
অপেক্ষ। ক'রে দাড়িয়ে আছে । কাচি দিয়ে সমান ক'রে 
ছটা ষেহেদি-গাছের বেড়াটাকেও সেদিন আর বেড়ার 
মত দেখাচ্ছিল না দেখাচ্ছিল একটা গায়াপুরীর 
দেয়ালের মত যার ভিতরে ঢোকৃবার পথের সন্ধান 
কেউ কখনো! পায়নি । 

সেই নিন্তন্ধত। ও রহস্তের বার্ণীতে ওর! জ্যোত্ক্সার 
মাঝখানে একটা বেঞ্চে পাশাপাশি এসে বস্লুম--আমি 
আর নীলা । আমার নুকের ভিতর তখন যে হাতুড়ীর 
আঘাত দুপদাপ ক'রে পড়ছল তার বার্তা, প্রাণপণ 
চেষ্টাতেও নীলার কাছ থেকে গোপন করতে পেরেছিলুম 
কি না সে কথ! আজ হলপ ক'রে বল্‌তে পারি নে। 

বেঞ্চের উপর বসেই নীল। আমার একট। হাঁ 
তার পদ্মফুলের দলের মত হাত ছুটোর ভিতর ডলে 
নিয়ে বল্ল-- তোমাকে যে ফিরতে হবে শরৎ*দ]। 


শরং-বাবু হঠাৎ ঘে কেন শরহংস্দার প্দবাঁট। লা 
করুল তার কারণ ঠিক ধর্তে ন। পেরে তার দিকে 
বিন্মিত বিহ্বল চোখ তুলে চাইতেই সে আবার 
বল্ল--অন্বীকার করো ন| শরৎ-দা, তোমার সমন্ত দেহট। 
আমাকে ব'লে দিচ্ছে এই হত ভাগ। দেহটার প্রলোভন 
ভুমি জয় করৃতে পাবৃছ ন।। কিন্তু জয় ঘে তোমাকে 
করতেই হবে । থে রূপটার দিকে তাঁকন্ে তুমি আমাকে 
লাভ করবার চন্য ব্যগ্রহঃয়ে উঠেছ, মেট| থে আজো 
এমন অটুট আছে তাঁর কারণ, ও-ঞিনিষটা আমার 
পাথর হয়ে গেছে । ঘে জিনিষ পাথর হয়ে যায়, 
চোখের মাপ-কাঠিতে তার পরিবন্তন ধরা পড়ে না। 
কুপিভ ক্দাকার ছাইগুলো৪ যে পাথরের চাইতে 
কত ভালে! তা তুমিবুঝবে না-কিন্তু আমি তা বুঝি। 
খধষির অভিশাপ এইজন্যই অহল্যাকে পুড়িয়ে ভন্ম করে- 
নি- তাকে পাথর ক'রে রেখেছিল। 

আমার হাতট। হাতের ভিতর চেপে ধ'রেই নীলার 
কণস্বর বেদনায় ভারী হয়ে থেমে গেল। তার স্পশ 
আমার রক্তের ভিতর দিয়ে মদের নেশার মত সধ্ারিত 
ইয়ে ফিরুতে লাগ ল! 

আমি বল্লুম--নীলা, মনের হুকুম মেনেই আমি 
দরিঘাঁয় তরী ভাঁসিয়েছি। জানি নে কুল কখনে| মিল্‌বে 


১ম সংখ্যা | 


সী সিরা আলী আশ উল সিটি সি কি সিকি তিশা স্পা সিপর্টি সিকি সি ছিপ টেলি বি তি সসপিকরি পি সিল তি সি এ স্পর্টি সিটি 


কে না-মেলে ভালোই, ন। ঘেলে ত। নিয়েও জোর- 
জবর্দন্তি কখনো করতে যাব না । মণকে যার! হুকুমে 
ফেরাতে পারে তাদের সাধন। আমার নেই এবং সে 
সাধনার জন্ত আমি লোভও কখনে। করি নে। আমাকে 
গহণ করা না-কর। তোমার ইচ্ছ1। কিন্তু & ফেরবার 
হকুমটা ন| দিলেও চল্ত । 

আঘাতট। হয়তে। একটু বেশী রকমের কড়। 
হয়েছিল। নীলার চোখের জল আমার হাভের উপর 
শরং-প্রভাতের দম্কা হাওয়ার খছে-পড়। শেফালী- 
দলের মত ঝ'রে পড়তে লাগল। কিন্তু একট পরেই 
আপনাকে সথ্রণ ক'রে নিয়ে সে বললে না, না, এ হুকম 
নয় খরৎ-দ1-এ আমার মিনতি, আমার প্রার্থনা 
আমার ভিক্ষা । একট! জীবন ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার দুঃখ 
ধেকৃত তা জেনেছি বলেই আর কারে। জীবন নিয়ে 
খেল্বার সাহস আর আমার নেই । আগার জীবনের 
ইতিহালট। আগে শোনো, ভার পরে আশার ধিচার 
করে 

তা রঁ রঃ ৬৬ 

নরেশ রায়কে তোমার মনে আছে কি না জানিনে। 
কিন্তু মনে থাকার কথা । কারণ, ভূমি এসে আমাদের 
নজর্ুলসে যোগ দেওয়ার পরে কিছুদিন সে ছিল। 
আগ, যে তাকে একবার দেখেছে তার পক্ষে তাকে একে- 
বারে তুলে যাওয়। আমি তে অ্জতঃ সষ্টবপর ঝ'লে মনে 
করিনে। সেছিল একট! 61১৩, তার পায়ের গোড়ালি 
থেকে চুলের ডগাটি পধ্যন্ত ছিল বৈশিষ্ট্য ভরা। লম্বা, 
বাতাসে হেলে-পড় মত চেহারা । অথচ তাকে 
দেখলেই মনে ঝড়ের সম্মুখে পথ রোধ ক'রে 
দাড়াবার জন্যই সে মরিয়! হয়ে রয়েছে, ঝড় তাকে ভেঙে 
ন। ফেলে হেলিয়ে দিয়ে থেতে পাবুবে না । রংটা তার 
আগুনের মত দপুদপ ক'রে জল্ত। বাঙালীর ভিতর 
ও রকমের রং বড় বেশী দেখা যায় না। সবচেয়ে সন্দর 
ছিল তার চোখ । সে যখন চোখ তুলে তাকাত তখন 
মনে হত, অকুল পাথার জলের ভিতর ছুটি নীলোতপল 
স্থির প্রথম আলোর স্পর্শ পেয়ে যেন ফুটে উঠেছে । 

ইংরেজীতে ফাষ্ট,ক্লাশ ফাষ্ট হয়ে সে যেদিন কলেজ 


শ্১স্ড; 


সত 


বিদ্রোহী 


পানি পা স্পিতস্পিি স্্তি সতী পতি সা শি সপপসসিপ সপ সিসি স্টিল স্সলি সিল সপ লাস্ট শিকল স্মিএটি এ পর স্্পি সি 


৩৯ 


হতে বেরিয়ে এল, সেই দিনই বাবা তাকে নিয়ে এলেন 
আমাদের বাড়ীতে আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে 
দেবার জন্তে। মনেই প্রথম পরিচয়ের দিনেই অসস্কোচে 
হাত বাড়িয়ে সে আমার অভার্থনা করৃতে কিছু মাত্র 
কু! বোধ করেনি। 

আগি তাকে কৃতট। ভাল বেসেছিলুম জানিনে, কিন্ত 
ভার প্রতি হিংসের আশার মন যে ভ'রে গিম্নেছিল তা 
আমি ভাল ক'রেই জান্ডুম। পুরুষের অত সৌন্দ্ধ্য 
আমি কিছুতেই সহা করুতে পারুছিলুম না। কেমন 
একট। ছেদ চড়ে গেল আমার তাকে জয় কব্বার 
জন্য এব” জয় করে জব্ষ করুবার জন্ত। তার স্থযোগ 
উপস্থিত লে মেক্রধোগকে আমি কখনে। ব্যর্থ হতে 
দেইনি। 

সেদিন বর্ধার বার্দল আকাশের কানায় কানায় নিকষ- 
কালে। কেশের রাশি এলিয়ে দিয়েছে । আর তার 
কাজল-আকা চোখ ছুটি ছাপিয়ে যে-জলের ধারা উপচে 
পড়ছে তারই ঝাপ্টায় ধরণী ভিজে একেবারে তরুণ হয়ে 
উঠেছে। মেঘের মায়া-লোকের ভিতর মানুষের মন যে 
হঠাৎ হারিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে সে-কথাটা সেই 
দিন প্রথম আমার কাছে ধর! পড়েছিল । এই হারিয়ে- 
যাওয়৷ মন নিয়ে আমি জানালার ধারে বসে আছি, নরেশ- 
রায় এসে ঘরের ভেতর ঢুকেই একখ:ন। চেয়ার টেনে প্রায় 
আমার গ| ঘেষেই বসে পড়ল । আমি কঠস্বরের ভিতর 
ধিয়ে বিদ্রপের ঝালট। ঝাৰিয়ে তুলে বল্লুম--কি নরেশ- 
বাবু'--এই বাদ্‌লায় অভিপারে বেরিয়েছেন বুঝি ? 

নরেশ আমার মুখের দিকে তার তারার মত জল্জলে 
চোখ্‌ ছুটি তৃলে ধ'রে বল্ল--অভিসারেই বেরিয়েছি বটে, 
কিন্ত সে-অভিসার তোমারকাছেই নীলা, আর কারো! 
কাছে নয়। আমি আজ তোমার পায়ের তলায় নিজেকে 
নিবেদন ক'রে দিতে বেরিয়েছি। 

আমি হেসে উঠে বল্লুম__আপনি বুঝি সবে মাত্র 
রবীন্দ্রনাথের যৌবনের কবিতাগুলো প'ড়ে এসেছেন, 
আর তার ঘোর এখনও কাটেনি! কিন্তু বাস্তব জীরনের 
ভিতর নরেশ-বাবু যেখানে-সেখানে কবিতা টেনে আন্বার 
চেষ্টা করলে তাতে সামাজিক আইন-কাঙ্গন বিরি- 
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স্৯িিশা ইজ 
স্টিল ৯৬০ সতত আলা ০৩৮ ও পতি পা সি লে 


নিষেধপগুলোর প্রতি বিশেষ স্থবিচার কর! হয় না, এট। 
বোঝ বার বয়স আপনার হয়েছে। একলা পেয়ে আমাকে 
অপমান করবেন ন। আপনি 1 

আমার কথার ভিতর যে জালা ছিল,_বুঝ তে পারুলুম 
তা চাবুকের হত নরেশকে ম্প্শ করুল। সে বিন্ময়ে 
বাথায় গুম্রে উঠে বল্ল -অপমান,_-একে তুমি অপমান 
ননে করৃছ নীলা! নানা, এষে আমার কেবল মুখের 
কথ! মাএ নর! কথার ভিতর দিয়ে আমাপ সমস্থ জয় থে 
আজ বেণিষে এসেছে, মসামার সমপ্ত মন মে তোমা 
পায়ের কাছে আপনাকে বহন ক'রে এনেছে আপনাকে 
বিকিয়ে দেবার জন্যে-কেন এই সহজ কথাট। তমি 
বুঝতে পার্ছ না? 

তার কান্নার মত আর্ভ করুণ স্বর আমার কানে 
পৌছালেও মনের দোরে ঘা দিতে পারুলে না| আঘাতের 
বেতটা সমান জোরের সঙ্গেই নিক্ষেপ ক'রে আমি 
বল্লুম--আপন|র হৃদয়টাকে আপনি যত বড় একট! চিজ 
বলে মনে করেন, নরেশ-বাবু, সকলে যদি তা মনে করতে 
ন| পারে, তবে সম্ভবতঃ সেটা 'পেনাল কোডের, কোন 
ধারার ভিতর পড়বে ন৷ | কিন্তু আপনি বার বার 
আমাকে নাম ধ'রে ডাকছেন কেন বলুন তো? সে 
অধিকার তে। আমি আপনাকে কোন দিন দিইনি । 

তঠাৎ বিদ্যুতের *শকৃ* লাগলে মানুষের সব দেহ যেমন 
এক মুহূর্তে শিথিল হ'য়ে এলিয়ে পড়ে, আমার কথার 
আঘাতে তার দেহটাও তেমনি প্রথমে চেয়ারের উপর 
এলিয়ে পড়ল। কিন্ধু পর মুহুর্তেই সে সোজা হয়ে পায়ের 
উপরে ধাড়িয়ে বল্ল-__417161)1 নীল-, 5919 1 তার 
পর আর একটি কথাও না ব'লে সেখর হতে বেরিয়ে 
গেল। চেয়ে দেখলুম আমি--তার মুখের ভিতর কোথাও 
এতটুকু রক্ত নেই। বাহিরে মেঘের বুকে যে হাহাকারট। 
জেগে উঠেছে সেই হাহাকারটা যেন মূর্তি নিয়ে তার 
চারিপাশেও জেগে উঠেছে, সে চল্ছে কিন্ত পা সে ঠিক 
রাখতে পার্ছে না”_-বহুকালের ক্রগ্ন রক্তহীন দুর্ববলের 
মত.থর থর ক'রে তার দেহ টল্ছে। নিজের নিষ্ঠুরতায় 
শিউরে উঠে আমি ।ডাকুলুম- নরেশ-বাবু--নরেশ 
কিন্তু সে-ভাক ভার কানে পৌছাল না। 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩৩, 


সম. সি পট পিসী সিল স্টি ও সত পপি সী তা অপরটি সিল সি পট ৭ তা সিসসলিতরি ইিপি স শপ পসপিসস৬এাপিভত পিসি ও সি পপি ক সদা ৭৬০৯ রপ্ত অপার সস এড সেল দলা শত 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


শপ শিরা সি পার্শি শট লরি আউ পি আই সপ নত আস পপ জি শ্রী বত প্লিজ লি শত তি ৩ পিছ পা সি শর আলি ০ এজ 


্ঁ ষ্ নস 
হঠাৎ নীল! শব্ধ হয়ে গেল। তার মুখের দিকে চেয়ে 
দেখলুম নীল! তো নয়--অবিকল শ্বেত-পাথরে খোদাই- 
করা! খোকের একটি করুণ মূর্তি । 
চোখভরা এক কলস জল নিয়ে আমি বল্লুম__-থাক্‌ 
নীলা,__আমি আর শুন্তে চাইনে । 
রোদের-আাচে-শুকিয়েযাংয়া ফুলের মত একট মান 
হাসি £েসে নীল। বল্ল-এর পবের কখগুশে। আগ 
আমাকে বগ্তে হবে না ভাই নরেশের তিন্ধান। 
চিঠির ভিতর দিয়েই তার ইতিহাস লেখা হয়ে গেছে। এ- 
চিঠিগুলে। বাঞ্জে রেখে আমি সোয়ান্তি পাইনে । আমার 
বুকের কাছে ধে জায়গাটাতে কলিজ্জার ভিতর প্রাণের 
ইঞ্জিনট। দাপাদাপি করছে তারি একান্ত নিকটে এগুলোকে 
রেখে দিয়েছি । সেইখানে লেগে থেকে এর! রাত্রি দিন 
আমাকে পাহার। দিচ্ছে । নরেশের দেহের ম্প আমি কখনে। 
পাইনি। কিন্তু তার মনের মদে যে লেখাগুলো মাতাল 
হয়ে উঠেছে তারি স্পর্শ ফুলের বনের বুকের গন্ধ যেমন 
বাঙাসকে ঘিরে রাখে তেমনি ক'রে আমাকে ঘিরে রেখেছে। 
বুকের ভিতর হতে গাটাপাচ্চারের স্বচ্ছ পাতল। খাম্‌- 
খানি খুলে নিয়ে চিঠি ক'খানা আমার হাতের ভিতর 
€জে দিয়ে নাল। বল্ল--চেচিয়ে পড় । 
চিঠিগুলোর গায়ে নম্বর আক।--এক, ছুই, তিন। 
প্রথম নঙ্গরের চিঠিখান! খুলে নিয়ে আমি পড় লুম-- 
উঞলোরোপের পথে 
তারিখ- খোজ রাখিনে। 
নীলা,_-ঘরের মানুষকে তুমি পথের উপর এনে দ্নাড 
করিয়েছ-পথ--খার শেষ নেই--সীম! নেই-থে মনের 
ইচ্ছার মতই অফুরস্ত। বেছুইনের মত অগাধ অবাধ 
জীবন- ঝড়ের হওয়ার মৃত দিশ্িদিকে ছুটে চলেছে-_ 
কখনে। দিগন্তবিলীন মরুবালুকার বুকের রেণুগুলে। উড়িয়ে 
ছড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে, আবার কখনে। ব। ধরণীর কটিতটের 
অঞ্চলের মত নীলের ছোপে ভরা প্রান্তরের বুকের উপর 
দেহভারটাকে এলিয়ে দিয়ে। পাহাড় তার উদ্ধত মাথা 
তুলে আমাকে ডাকৃছে, সহর তার কল-কোলাহলের স্তরতি- 
গান দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করছে । 


১ম সংখ্যা ] 


পলিসি স্িপরিস্সিি জিনপরসসি 








এসির এসডি 


আজ আমার আচ্ছাদনহীন মাথার উপর মেঘের 
মাদল বেজে উঠেছে । তার গঞ্জানিতে ধরণীর মুচ্ছাহত 
বুকট। দুলে; ছুলে" কাপছে । 

মেঘের বুকের এই যে গঞ্জন--এর সঙ্গে আমার মনের 
গ্জানির কিছু মাত্র তফাৎ নেই! ওর বুকে যে ক্ষুধা 


থেকে থেকে থরথরিয়ে উঠছে, সে ক্ষুধায় আমার অন্তর 


ভরে গেছে। ওর ক্ষুধার হাহাকারের আকাশ-ভাঙার 
কান্নার স্থরে ছুনিয়ার এক প্রান্ত হ'তে আর-এক প্রান্ত 
পথ্যন্ত তোলপাড় পড়ে' গেছে, কিন্ধ আমার এ বুক-ভাঙা 
কান্নার হাহাকার কারে। কানে পৌছচ্ছে না । অত বড় 
আকাশের বুকটাতে মেঘের এ ক্ষুপ্ধা কে জাগিয়ে দিয়েছে 
জানিনে, কিন্তু আমার বুকের ক্ষধা কার চারিপাশ ঘিরে 
হাহাকারে ফেটে পড়ছে তা তুমিও জান -আনিও জানি। 

ন। গে! _না-ন।। আমি ভিক্ষার আজ্জি নিয়ে 
তোমার কাছে দবুবার করুতে আসিনি । ক্্ধ|। আমার যেমন 
তীব্র, ভিক্ষা আমার তেমনি অদহ্য। তাই মাঝামাঝি রফার 
ধার আমিধারিনে। আমার পণ-_হ্য় জয় করুব, ন। হয় 
জয়ের যুদ্ধে মরণকে বরণ ক'রে নেব । জয় করতে পারিনি, 
তাই ছুটে” চলেছি মরণের পথে । এপথ কোথায় শেষ 
হবে কেউ ত। জানে না। তবুও এই নিরুদ্দেশ যাত্রার পথটা 
অভিসার-যান্রার ভয়াকুল আনন্দের মতই আমাকে পেয়ে 
বসেছে। মুত্যু-বধূর মুখের ঘোমট। খুলে' তার বূপ্র। দেখে' 
নেবার জনে। আমার মনট| আজ মেতে উদেছে_ তোমাকে 
পাবার জন্যে সেদিন আমার মন্ট। যেমন ক'রে মেতে 
উঠেছিল ঠিক তেম্নি ক"রে। 

সমুদ্রের লীলা, তরঙ্গের দে।লায় ছুলে ফেনায় ফেনায় 
ফুলে? উঠে, আমার প।য়ের তলায় বেল।-তটের বুকের উপর 
আছড়ে পড়ছে । সমুদ্র, নীল।, ঠিক তোমার নীল চোখ- 
ছুটোর মত-তেম্নি নীল-তেম্নি উজ্জল--তেমনি 
অথই পাথার। তোমার চোখের চেহার। যেমন মুহূর্তে 
মুহূর্তে বদলে যা” এর চেহারাও তেম্নি পরিবস্তনের 
ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে। এই মুহুর্তে হাসির তরঙ্গে 
উচ্ছৃনিত হ'য়ে উঠছে, পর মুহূর্তেই আবার বিদ্রপের 
অষ্হাস্তে চারিদিকে ফেনার বুদ্‌বুদ ছড়িয়ে ফেটে 
পড়ছে। তোমার খেয়ালী চোখছুটোর মতই এরও 

ঙ 


বিদ্রোহী 


সি পোলো সি তাস পিসির পান্টি সপ পিট উির্টি স্পিরা সিরী সি উ্ তাল সি সিল সি তরী লা হা সিসি তি উল উপ পর সিপা সাসিী ৬৫ সিল সির ির্টা সিপা সিকাশ 


৪১ 


খেয়ালের অজ্জ নেই। এই মৃহূর্তে এ যাকে মাথায় তুলে? 
নাচাচ্ছে, পর মৃহূর্তেই ন।মিয়ে দিচ্ছে কোথায় কোন্‌ 
অন্ধকার আবর্তের আর্তনাদের মাঝখানে । 

হঠাৎ কেন জানিনে, ঘুরে ঘুরেঃ সেই দিনের কথাই 
আজ মনে পড়ছে, যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলুম-_ 
যেদ্রিনের প্রভাত আমার জীবনে য| বহন ক'রে এনেছে 
তার চাইতে বড় সখ কেউ আমকে কখনো দেয়নি, 
তার চাইতে বড় দুঃখও কেউ আমাকে কখনে। দিতে 
পার্ুবে ন।। তোমাকে দেখে সেদিন আমার মনের ভিতর 
কোন্‌ প্রশ্নটা অকস্মাৎ আন্মনে জেগে উঠেছিল জান ?-_ 

“বুন্ৃহীন পুষ্প সম আপনাতে আপনি বিকশিঃ 
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী !” 

তোমার ডান হাতে স্ুধাপাত্র আর বাম হাতে থে বিষ- 
ভাগ সেই প্রথম দেখার দিনেও আমার মনের অন্তর্ধযামী 
দেবতার কাছে সে খবরটা ছাপ ছিল নীা। হয়ত 
মনের এক কোণে তখনি পিছিয়ে পড়বার ইচ্ছাও 
জেগে উঠেছিল । কিন্তু পারিনি গো_ত। পারিনি । তুমি 
জান কি না জানিনে, এক রকমের সাপ আছে যার দৃষ্টির 
খপ্পরে পড়লে কোন জানোয়ার আপনাকে সরিয়ে 
আন্তে পারে ন।। তোমার চোখেও যে সেই সাপের 
চোখের মায়াকাজল কতট। ঘনীভূত হয়েছিল--আজ তা 
বুঝতে পার্ছি,আর তোমার উপর ঘ্বণায় আমার সমস্ত 
মন বিষিয়ে উঠছে । তোমার ম্পর্ধা-তোমার বিদ্রপ 
আমাকে কতবার আঘাত করেছে, আর তারি সঙ্গে- 
সঙ্গে কাঁলে। মেঘের ঢেউ কতদিন আমার মনের আকাশ 
নিবিড ক'রে দিয়ে গেছে। এ বুকটার ভিতর যে 
উদ্ধতক্প্ধা ফণীর মত ফণ। তুলে” ফোস্‌ ফোস্‌ করুছে 
তাকে টেনে বের ক'রে এনে কেটে টুকৃরে। ট্রক্রো ক'রে 
ফেল্বার জন্ঠে, তার রক্তাক্ত হৃ২পিগুট! পায়ের তলায় 
থেঁখলিয়ে দেবার জন্তে একট। দারুণ ইচ্ছা! সময়ে সময়ে 
আমর মাথায় অস্কুশের আঘাত ঠকেছে। কিন্তু তোমার 
এ বিদ্রপের গ্রলয়-বঞ্ধার পিছনে যে অপরূপ সৌন্দর্য্য 
ছিল, তার মোহ আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে 
পারিনি। তোমার সেই মায়াবী চোখের আকর্ষণের 
খণ্নর হ'তে আমি যে আমাকে মুক ক'রে আন্তে 


৪২ 


শজ্পর্টি সরি প্সি সপ্পি উরি সতী সিল সভা সিকি, তি লী আলাল পািসিপিস্টিিস্টি পাস্পিতপিস্পিতি সি পস্স্পিরি 


পেরেছি-_-এ আমি আমার বহু সৌভাগ্যের ফল ব'লে 
মনে করি। এ মুক্তি তুমি আমাকে দাওনি--এ 
আমি অঞ্জন করেছি আমার নিজের সামর্থের জোরে। 
আমার এ শক্তির বহর-_-এ স্বাধীনতার আনন্দ তুমি 
বুঝবে না, কিন্ত যদি আবার কাউকে খপ্পরে ফেল্তে 
পার এবং সে যদি এম্নি ক'রে মুক্তিলাভ করুতে 
পারে তবে সে বুঝবে । আর যে পলে পলে তোমার 
খেয়ালের আগুনে আপনাকে আহুতি দিতে থাকবে 
সেও বুঝ.বে। 

এর পরেও যদি আমি তোমার কাছে থাকৃতুম নীলা, 
- তবে কিকর্তুম জান? ঘোড়।র চাবুক দিয়ে চাবকে 
আর-একবার তোমাকে সায়েস্ত। করৃতে চেষ্টা! করুতুম-_ 
পাকা ঘোড়সোয়ারেরা যেমন ক'রে বদমাইন ঘোড়াকে 
চাবুকের চোটে সায়েন্তা ক'রে তোলে । 

হয়ত জিজ্ঞেস করুবে_-এ চিঠি তোমাকে কেন 
লিখছি? তার কোনো কৈফিয়ৎ নেই । লিখেছি খেয়ালের 
ঝৌোকে, ডাকেও দিলুম খেয়ালের ঝোকেই। তোমার 
খেয়াল হয় পোড়ো--ন| হয় পায়ের তলায় মাড়িয়ে 
যেয়ে|। 





নরেশ 
দ্বিতীয় পত্র 
প্যারিস 
তারিগ_-১০ই মে 
ফের প্যারিসে ফিরে এসেছি । লগুনে আমার মন 
টিকল না। লগুনের সেই গম্ভীর অতিব্যস্ত ধোঁয়ার 
কুণ্ডসীর ভিতর আমার মন হাপিয়ে উঠছিল- নিশ্বাস 
রুন্ধ হ'য়ে আস্ছিল । এখানে এসে হাপ ছেড়ে 
বেচেছি | 
ফরাসী জাতট।র দিকে যতই তাকাচ্ছি ততই এদের 
উপর আমার শ্রদ্ধ৷ বেড়ে যাচ্ছে। এরা কাজকে গ্রহণ 
করে গভীর মুখে নয়-হসি দিয়ে। জীবন ভারী পাথরের 
মত এদের বুকে চেপে বসে না, হাওয়ার মত হান্ক। প 
ফেলে' এদের সম্মুখে এসে দীড়ায়। লঘু হাত দিয়ে এরা 
তাকে তুলে" নেয়। ন্গিপ্ধ হাল শেষ ক'রে নামিয়ে রাখে। 


প্রবাপী--কাত্তিক, ১৩৩, 


৬ এসির ও 





॥ ২৪শ ভাগ, ২য় থু 


এ সিপিএ সিসি, পি স্পশিস্পীর সস 


অথচ দুনিয়াকে ফরাসী জাতট1 কি দেয়নি? দুনিয়ার 
সাহিত্যের ধনভাগ্ডার ফরাসীর জহরতে ভরপুর, শিল্পকে 
এর] নৃতন ক'রে মূর্তি দিষে গড়ে তুলেছে, যে “ডিমো- 
ক্রেনির' হাওয়া ছুনিয়ার দত্ত 9 স্পর্দার উদ্ধত মাথাকে 
নুয়ে দিয়ে সকলো সঙ্গে মিশিয়ে দ্রিয়েছে এই 
ফরাসীর মন থেকেই তার উদ্ভব। এরা রক্তে-রাঙ। 
মাটির উপর দিয়ে হাসির হাওয়! ছড়িয়ে চ'লে যায়, তাতে 
এদের লখুনুত্যের তালভর্গ হবার কিছুমাত্র সম্ভাবন! 
নেই । 

“কাফে'তে বসে আছি। হঠাৎ আমার চারিদিক 
কলহান্তে মুখরিত হয়ে উঠ ল। বাতাসে মদের ফেনার 
মত নেশার আমেজ চারিয়ে গেল। সদা-ফোট। হেনার 
মিষ্ট উগ্র গন্ধ ফোয়ারার মত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফেটে পড়ল। 
চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দেখি--হুর-সভাতলে অপ্পরীর নৃত্য 
স্থরু হ'য়ে গেছে, অপ্পরীদের বসনাঞ্চল খ'সে পড়েছে, 
কবরী ট্রটে' বেণী এলিয়ে গেছে, হস্ত তাদের লীলায়িত। 
নতোননত দেহটাকে ছাপিয়ে তাদের অপূর্ব গতিভঙ্গী 
লীলার ঝর্ণ। ঝরিয়ে দিয়ে চলেছে। 

ভোগ করছি--জ্বীবনের পানপাত্র পূণ ক'রে আমার 
এ উত্সবের মদ উপচ্ছে পড়ছে। বেঁচে গেছি নীলা, বেঁচে 
গেছি, যে, তুমি আমাকে বাধতে চাওনি ! কি সম্পদ্‌ ছিল 
তোমার এ দেহটার উপকণ্ঠে ?-যার গর্ধে ধরাটাঁকে 
সরার মত পায়ে মাড়িয়ে চলেছিলে / আমার স্র্যের মত 
দীপ্ত প্রেম উপেক্ষার মেঘে ঢেকে দিতে কুঠা বোধ করনি ! 
একবার সতি]ই মনে হয়েছিল, আমি দেউলিয়ে হয়ে গেছি 
তাই তোমাকে জয় করুতে পার্লুম না। কিন্তু এখানে 
এসে সেতুল আমার ভেঙে গেছে। যাদের পায়ের কাছেও 
তুমি দাড়াতে পার না এমন হাজার নারী তাদের অন্তরের 
পানপাত্র পূর্ণ ক'রে করুণ নেত্ধে আমার দিকে 
চেয়ে আছে, যার পানপাত্রটা আমি গ্রহণ করব সেই 
আপনাকে সার্ক মনে করুবে। এই তো! জীবন! 
এর আকাশ নীলের ছোপে ভরা--তান্বা! তরুণ__ 
তারায় তারা আলোময়। সমুদ্রের দোলার মত 
এর অশান্ত অক্লান্ত দোল! শিরায় উপশিরায় রক্তের 
কণাঞ্চলি নাচিয়ে দিয়ে যায়। পসৌন্দর্যা এদের পায়ের 





১ম সংখ্যা ] 


পা সি চা সিএ রি সরি ৯২ লিটা 





সি সপ রোস্ট, 


ধূলোয় পণ্ড়ে ফুল হ'য়ে ফুটে" ওঠে, আনন্দ এদের গায়ের 
বাতাসে জন্ম নেয়। এদের বুকের বাসনার ভিতরে 
বসস্তের সম্ভাবনা গোপন হ'য়ে আছে। 

কেটি, ক্যাথারাইন, জুলি, জেস্মিন, নাইনী, 
রেনী __অন্ত নেই গে! অস্ত নেই । কারো রূপ তরল চপল 
বিছ্যতের লতার মত। আগুনের শিখার মত আবার 
কেউ বা জল্ছে--কখনে। প্রদীপের মত আলো করে, 
কথনো বা দিকৃটাকে জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে 
দ্যায়। এদের সব চাইতে কাকে আমার ভাল লাগে 
গান? ন্যান্সিকে। তার রূপের ভিতর জাল! আছে, 
কিন্তু জালার চাইতে ঢের বেশী রয়েছে শরতের 
জ্যোত্সার করুণ স্িপ্ধতা। সগয় সময় ধরণীর ধুলো-মাটি 
ছাড়িয়ে সে যে কোন্‌ জ্যোত্িলেণকের মান্তষ হয়ে 
দাড়ায়! তখন তাকে দেখলে আমার বাংলা মায়ের 
শা/মূল শ্রীর কথ| মনে পড়ে। চোখে তার বাতাসের 
বুকে দিশেহার1 মেঘের মত দৃষ্টি, বুক তার দুলে? ওঠে 
জ্যেৎসার স্পশে সমুদ্রের বুকের মৃত। 

ভাকে প্রথম আমি দেখেছিলুম প্যারিসের ফুলের 
একটা “এক্জিবিশনে' । প্যারিটসর ফুলের এই 
এক্জিবিখনগুলো এমন একটা জিনিষ-_যা! দেখে? চোখ 
জড়িয়ে ঘায়__বুক ভরে ও.ঠ-কেবল ফুলের সৌন্য্যে 
নর-যারা ফুলের মতই স্ন্দর তাদের রূপের আবহাওয়ায় । 
ক্রেনান্থেমামের খোকার মত কারে। বধূপ যেন দেহের 
ধোটাটার উপরে আল্গোছে ফুটে উঠেছে, কারো 
'ডালিয়ার' মত লাল টকটকে ঠোটের উপর 'প্যান্সির' 
হাপির মত মিষ্টি হাসি দপ্দপ্‌ ক'রে জল্ছে। প্রজাপতি 
ও ভ্রমরগুলোর আনাগোনা] অচল ফুলের কাছে 
বেশী কি সচল ফুলের কাছে বেশী সে কথাটা ঠিক 
ক"রে বল্বার জে! নেই । এক গাদা আধ-ফুটন্ত গোলাপের 
দিকে ঝুঁকে প'ড়ে ম্তান্সি অন্যমনগ্ক হয়ে দীড়িয়ে ছিল। 
তার সম্মখেই আর-এক থোক বস্রাই গোলাপ জল্‌- 
জল্‌ ক'রে জল্ছিল। সেই থোকাটা তুলে নিয়ে ন্যান্সির 
হাতের কাছে তুলে ধারে আমি ফরাসীতে বল্লুম_- 
উপহার তাকে, যে রূপে বস্রাই গোলাপকেও হার 
মানিয়েছে। 





বিদ্রোহী 
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স্বপ্ন হ'তে দ্দেগে উঠে' আমার মুখের দিকে তাকিয়েই 
ম্তান্সি আমার গোলাপের থোকায় ভর! হাত ছুটে 
তার হাতের ভিতর টেনে নিয়ে বল্লে-__বিদেশী বন্ধু, 
তোমাকে কাফেতে দেখেছিলুম--তার পর তোমাকে কত 
খুঁজেছি ! 

০ ০ ০ 

ন্যান্সি বল্ছে সে আমকে নিয়ে শীগগির ইটালিতে 
বেড়াতে যাবে। সেখানে হদ্দের জলে গঞণ্চেলার তালে 
তালে তার বুক যখন ছুলে উঠবে দেই বুকের উপর 
মাথা রেখে ঘুমোব--নাঁ» না, সারা রাত দ্গেগে কাটাব। 
হয়ত আমার মন তখন কীট্সের ভাষায় গেয়ে উঠ বে-- 
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নরেশ-- 
তৃতীয় পত্র 

ভেনিস 

তাবিখ- শেষের দিন । 
নীল1,--- 

বেশ বুঝতে পার্ছি জীবনের খোলা খাতাট1 এবার 
গুটিয়ে নেবার দিন একান্ত আকম্মিকভাবেই ঘনিয়ে 
এসেছে । হয়ত আজের বেলাশেষের আলোর 
পর এ দুনিয়ার আলে।র সঙ্গে কোনই সম্পর্ক থাকবে 
না! আর আমার! এই স্থন্দর ধরণীটাকে ছেড়ে যেতে 
মায়া হচ্ছে, কিন্তু তয় করুছে না এতটুকু৪। পরপারের 
মোহ আমাকে টান্ছে-কিন্ত ধরিত্রীর আলো, তার 
হাসি, তার কান্না-_-এগুলোর মায়াও ত কম নয়! ও গো, 
আজ তোমার কথাই ব। এমন ক'রে আমার মনে পড়ছে 
কেন বলতে পার? আর মনে পড়ছে আমার বাংলা- 
মায়ের কথা । বাংলা, আমার সোনার বাংলা, শেষ 
বিদায়ের দিনটাতে তোমার বুকে মাথা রাখতে পারুলুম 
না ম।! বাঙালী তার দেশকে কত ভালবাদে মরণের 
দুয়ারে পাড়িয়ে আজ তা (বশ ক'রে বুঝতে পার্ছি। 
চোখের সম্মুখে ধীরে ধারে অন্ধকারের যবনিক1 নেমে 
আস্ছে-পরপারের অন্ধকার-নিবিড় ঘন-_নিকষ- 
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কালো! তার কূল নেই_-শেষ নেই--সীমা নেই। 
যেদিন প্রথম দরিয়ায় ভেপেছিলুম সে দিন যেমন মনে 
হয়েছিল, এ অন্ধকারও ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছে। 
আজ আবার যদি আমার বাংলা-মায়ের বুকে ফিরে 
যেতে পারতুম ! 

ইয়োরোপের সব দেশের সের! দেশ এই ইটালি। 
এর পত্র-পল্পবে আমার বাংলা-মার শ্টামল শোভার 
আমেজ আছে, এর নারীর চোখে আমার সোনার বাংলার 
করুণ কোমল ন্গিপ্ধ শর আছে। এর স্্ধ্যের আলো 
বিকাশের জন্য মেঘের অনুগ্রহের ভিখারী হ'য়ে বসে 
থাকে না, এর চাদের আলে! নায়েগ্রর প্রপাতের মত 
অজন্র উচ্ছ্বাসে উচ্ছুসিত হ'রে ফেটে পড়ে । 

ম্যান্সিকে বল্লুম মাথার সামনের জানালাটা খুলে” 
দিতে। জানালার ভিতর দিয়ে আব্রিয়াতিকের নীল 
জল দেখ! যাচ্ছে। নৌকোগুলোর চারি পাশ ঘিরে 
দড়ের বঠের ছপজপানির আওয়াজ কার বুকের করুণ 
কান্নার মত শোনা যাচ্ছে! দীড়ের ঘায়ে উছলে ওঠ 
জলের কণাগুলে স্ধ্যের আলোতে জ্ল্ছে । 

শিয়রে এসেন্তান্সি দাড়াল। পশ্চিমের গায়ে ঢ'লে- 
পড়] স্থধ্যের এক থোকা আলো তার বাম্পেভর! করুণ 
মুখখানির উপর পড়ে' তারার বুকে আলোর বিন্দুর মত 
জল্ছে। আমি ছুই হাতে ধীরে ধীরে তার মুখখানিকে 
কপালের উপর টেনে নিয়ে বল্লুম--জলের বুকে বেল।- 
শেষের আলোটা আজঠিক ঠাদের আলোর মত দেখাচ্ছে । 
এই চাদের আলোতে গগ্োলায়' ভাসার কথ! তোমার 
মনে পড়ে ন্যান্সি। তার আর্তম্বর গুম্রে উঠে" বল্লে - 
ওগে। থাম থাম। তার পর উচ্ছৃপিত হয়ে সে লুটিয়ে 
পড়ল আমার বুকের উপর। 

কতক্ষণ সংজ্ঞ|-হারার মত প'ড়ে ছিলুম মনে নেই। 
হঠাৎ সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে ডাক্লুম-নীলা-_নীলা-- 
নীল। !__ 

হ্যান্সি বুকের উপর হ'তে মুখখানি সরিয়ে নিয়ে চোখ 
ছুটোর উদ্ধত অশ্জর ধারা সংঘত ক'রে জিজ্ঞেস করুলে-_ 
ও কীনান? ওকার নাম? ওকে? 

নীল! যে মান্ম ছাড়। আর কিছু নয়” সে যে পুরুষ 


প্রবাপী-- কাণ্তিক, ১৩৩৩ 


সিসি পি 


[ ২৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





হ'তে পারে না এরি ভিতর সেকথাটা বুঝে নিয়েছে 
ন্যান্সি! আমি তাকে বল্লুম-তোমাকেই ডাকৃছি 
ন্যান্সি আমাদের ভাষায় নীলের অর্থ নীলকান্ত মণি। 
তোমার চোখ ছটো ঠিক নীলকান্তম্ণির মত কিনা! 

হতভাগিনীর মুখখানি একট! আকস্মিক আনন্দের 
আলোকে নবারুণের মত রাঙা হ'য়ে উঠল । পরপারের 
যাত্রী প্রিয়তমের এই মিথ্যে আদরে হয়ত তার বাকী 
জীবনের অনেকগুলো! দিনের পাথেয় সঞ্চিত হ'য়ে রইল। 
_কিন্ত বুকের ভিতর এ আমার কিমের ধস্তাধন্ত চলছে 
দেহের সমস্ত রক্ত নিংড়ে বের ক'রে ফেল্বার জন্য 
এ কার) মাতামাতি স্থরু ক'রে দিয়েছে--একি গো 
একি ! 

চেয়ে দেখি গ্ঠান্সি বড় একটা গেলাস ভ'রে নিয়ে 
যাচ্ছে আমার তরুণ বুকের তাজা তপ্ত রক্তে । বুকের 
কোন্‌ নাড়ীট! কোন্‌ ব্যথার টানে ছিড়ে” গেল গো! 

ম্যান্সিকে কতবার বলেছি-রোগট] বড় ছোঁয়াচে, 
আমার এত কাছে সে যেন না ঘেসে! কিন্ত কই, সেত 
শুনলে না, সে তো মেরি) মরিয়ম, মার্গারেটের মত আনম্দের 
পান-পান্র নিঃশেষ ক'রে বসঞ্ছের পিকের মত আনন্দের গান 
শেষ করেনি! কি পেয়েছে সে আমার ভিতর ? বসম্ভের 
আমেজ আমার জীবনের বেলাতট হ'তে যতই স'রে পড়ছে 
সেঘে ততই আমাকে বুকের ভিতর টেনে নিচ্ছে_মা: 
যেমন রুগ্ন মরণোন্ুখ ছেলেটিকে বুকের ভেতর টেনে 
রাখতে চায়। আমার ন্ভান্সি ঠিক আমার বাংলার 
মেয়েদের মত ! 

ধু গং ১৪ ০ 

হ্যান্সি আমার মাথায় চুমো খেলে-“কুবির' মত 
তাঁর লাল ঠোট দুটো আমার ঠোটের উপর এলিয়ে 
পড়েছে_ঠিক বধার প্রথম মেঘ যেমন ক'রে ধরণীর বুকের 
উপর এলিয়ে পড়ে। চুমোর পুলকে আমার সারা দেহ 
শিউরে উঠছে--এ শিহরণ যে থামছে না গো-_থামূছে 
না- 

হাত হতে আমার কলম খসে পড়ছে- আবার 
চোখের পাতা ছেয়ে অন্ধকার নেমে আস্ছে-__অন্ধকার-_ 
অন্কার--মেঘলা রাত্রির অন্ধকার হ'তেও গাঢ়--সমুজ্দের 


ঈ গ র্স 


১ম নংখ্য। 


অশোক 
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রানি ১ 


বুকের ভিতরকার অন্ধকার হ'তেও নিবিড়। কানে 
ন্যান্সির বুকফাট1 আর্তনাদের ধ্বনিটা তটের উপর সমুদ্রের 
ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ছে-নীল1- নীলা-_ 
নী না ঁ ক সু 
এর পর আর পাঁচ ছয়দিন নীলার কাছে যেতে 
পারিনি । অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় ঘরের ভিতর আটকে 
পড়ে ছিলুম_-সবে সেদিন একটু ভাল আছি। পিয়ন এক- 
গোছা চিঠি এনে সম্মুখে ফেলে' দিয়ে গেল। একখান 
নীল রঙের খামের উপর মুক্তোর মত হাতের লেখাট। 
আমাকে চঞ্চল ক'রে তুললে । চিঠিঝান! খুলে দেখি নীলা 
লিখেছে_-“দেখা কব্বার ফুরুহ্ৎ পেলাম না বন্ধু' মাফ, 
কোরো । জীবনে নরেশের দেহের স্পর্শ পাইনি, তাই 
ইটালির যে মাটি তার দেহটাকে ম্পর্শ ক'রে আছে, তারি 
কাছ থেকে আমার আহ্বান এসেছে-দে আহ্বান 


উপেক্ষা করতে পারুলুম না । আর যদি পাই ন্যান্িকে-_ 
তার দেহে হয়ত নরেশের স্পর্শ এখনে! লেগে আছে ! 
বন্ধ, সে আমার চাইতেও হতভাগিনী--কারণ সে পেকে 
হারিগ্নেছে !_না পাওয়ার যে ছুঃখটা আমার কাছে এত 
অসহা হ'য়ে উঠেছে, যে পেয়ে হারিয়েছে তার ছুঃংখ সেকি 
ক'রে সহা করুছে ?-- 

কালো মেঘের মত বুকটাকে আলে! ক'রে যে নীলা 
ফুটে' উঠেছিল-__কাঁলে! মেঘের মতই নীল সমুদ্রের ভিতর 
সেহারিয়ে গেছে! সে আঙ্গ দশ বছরের কথা !--তবু সে 
নীলের আলে। আজে। নিভে যায়নি! পরপারের উপকূল 
থেকে তার জ্যোতির বেখাট। বুকের নিতল অন্ধকারকেও 
আলোর প্রতীক্ষায় ভ'রে রেখেছে -যেমন ক'রে সুধ্যের 
আলোকধার1 রজনীর অন্ধকার-গহন বুকটাকেও আলোর 
আভাসের প্রতীক্ষায় উশ্মুখ ক'রে বাখে। 

শ্রী হেমেক্দ্রলাঁল রায় 


অশোক 


অশোকের কথা 


আমি আর রিভল্ডারট। পাশাপাশি স্তব্ধ ভয়ে বসে 
আছি। ভাব্ছি,_রিভল্ভারট। বল্ছে -আর কেন বন্ধ, 
বল এক নিমেষে তোমার সব ভাবনার শেষ করে? ধিইী। 
হ, বন্ধু, তোমার একটি অগ্রিচপ্ধন দিয়ে আমাকে সব 
বোবা হ'তে মুক্তি দেবে জানি, কিন্তু মুক্তি কি সত্যই 
দিতে পারুবে-710 00505156001 0৩801) ৮1081 
01698109102. 00006 । 

পুলিসকমিশনারের কাছে চিঠিটা তাকিয়ে খেন 
বল্ছে,_না, যেয়ো নাক । ওতে লিখ্লুম, তোমরা যে 
আযানাবুকিস্ইকে ধব্বার জন্যে কত কাগ্ডই না করেছ, 
কাবুল পধ্যন্ত ডিটেকৃটিভ পাঠিয়েছ, তার মৃতদেহ কাল 
সকালে এখানে দেখলে, নিশ্চয় খুব খুপি হবে না, 
পুরগ্কারের মে।ট| টাকাট| ভাগ্যে জুটুল না। আমি 
স্ব-ইচ্ছায় স্বস্ছন্দচিত্তে আপনাকে বিনাণ কর্ছি, নিঙ্গের 
দলের ষড়বন্ত্রে ব। প্রতিহিৎলায় কেউ আমাম্ মারেনি। 


আর একখান। চিঠি বাড়ীতে লিখলে হয়, দাদাকে । 
তাকে ত আমার জমিদারির সব অংশ দিয়ে এসেছি,শুধু 
যদি তিনি কয়েকহাজার টাক। পাশের ঘরের তরুণ 
কবিটিকে দেন। সেই সাতমহল জমিদার-বাড়ী,_এক 
ঝিল্লীরব-আকম্পিত তারাভরা নিশীথে সেই বাড়ীর 
ছোট ছেলেটি ঘখন স্থখসম্পদ্‌ ছেড়ে এই বিপ্লবের দুঃসহ 
পথে প্রলয়ের শঙ্খ শুনে বেরিয়ে পড়েছিল, সেই রাতে 
বাড়ীখানি নদীর কলকলে আশ্রবনের মম্মরে যেমন করে, 
ডেকে চেয়েছিল, সেই ছবিখানি মনের সাম্নে ভেসে 
উঠছে। বায়ঞ্ধোপের দীঘ ফিল্ম হ'তে মাঝে মাঝে কাট! 
অসংলগ্ন টৃকৃপে। ঘটনার ছবির মত, শৈশব-জীবনের কত 
হারাণ ক্ষণ, কত ভুলে-যাওয়। ঘটনা, কত টুকৃরে কথা, 
ছড়ান হানি চোখের উপর নিমেষে জেগে মিলিয়ে যাচ্ছে, 
-আমের মুকুলের মত সেই থে ছেলেটি গ্রীশ্মের ছুপুরে 
খেয়াঘাটের বটচ্ছায়ায় বসে? পারাপার দেখত; বর্ধারাতে 


৪৬ 
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বিছ্যুৎ্চমকে কেঁপে মায়ের কোলে লুকিয়ে তেপান্তরের 
মাঠ পার হ'ত;সেই পুজোর সময় একবার বলির 
ছাগল লুকিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলুম, সেই যে বল লেগে 
কপালট। কেটে গিয়েছিল, রক্ত দেখে আমার হরিণট! 
কি সজল চোখে চেয়েছিল, হেমন্তের দুপুরে অঙ্কের 
পরীক্ষার দিনে স্কুলের ঘর থেকে জ্যোত্মার প্রথম-দেখ! 
মুখখানি,__শিরীষফুলের মত সে সাম্নের পথ দিয়ে 
চলে' গেল, আমার চে'খে সোনার কাঠি বুলিয়ে, সারা 
ছুপুর গাছপালার ঝরুঝপানিতে আকাশ-আলোর কাপনে 
কিশোর মন বীণার মত বাজতে লাগ্ল, সে পরীক্ষায় 
ফেল হয়েছিলুম_ব্যর্থ হওয়ার পরম আনন্দ এমন করে' 
কোনদিন অন্ুভব করিনি । 

ঠিক ভাব্তে পাবুছি না, টুকরো! ঘটনা গুলো এলোমেলো 
আস্ছে, মাথাটা হয়ত একটু বিকল হয়েছে । বেশ 
বুঝতে পারছি, আমার মধ্যের 103000 ০1 5০1 
[158৩7810।) সহজে হার মান্তে চাচ্ছে না, অতীত 
জীবনের রঙীন মধুর স্মৃতি দিয়ে ভুলিয়ে রাখ্তে চাচ্ছে। 
আচ্ছা, বেশ। 

ভাল লাগে ন৷ ভাৰ্তে। স্ন্দরী পুথিবী তার ছয্ 
খতুর হুধপাত্র দিয়ে একদিন আমার ভূলিয়েছিল। 
হৃদয়ের পেয়ালা যখন প্রেমে সৌন্দধ্যে কানাক্স-কানায় 
ভরে" উঠেছে, ভূষিত তপ্ ওষ্ঠ দিয়ে পান করতে গেলুম, 
নিমেষে পেয়ালা খান খান হ'য়ে ভেঙে গেল, স্বপ্ন 
মিলিয়ে গেল। তার পর স্বাধীনতা! অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষা 
নিয়ে দিকে দিকে বৈদ্রেহের আগুন জালিয়ে ধ্বংসের 
লীলায় মাংলুম, হৃদয় পুড়ে' গেল, জাগ্ল না__কেউ জাগ্ল 
না। মৃত্যুর বাশি শুনে আমরা ক্ুদ্রের যে ক্ষ্যাপাদল 
ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম, সেই সঙ্গীদের কেউ 
মরেছে, কেউ জ্রেলে, কারে। বিচার হচ্ছে, কেউ বন- 
জঙ্গলে লুকিয়ে । 

বুঝ লুম না, কেন জীবনের এ অগ্নিঙ্জালা, ছুঃখন্থখের 
মায়াচত্র, স্যগ্রির ভাঙাগড়া খেল।। বড় শ্রান্ত হয়ে 
পড়েছি । 

নৃত্যময়ী মোহিনীর মত পুণচন্দ্র হধাভাগড বুকে করে, 
দিকে দিকে মদিরাধার! প্রবাহিত করে? চলেছে। প্রথম 





প্রবাসী-কার্তিক, ১৩৩০ 
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[ ২৪শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


যৌবনের বসস্তের জোতস্াধারাতপ্ত কত রাত্রি গানের 
স্থরে ফেনিয়ে উপৃচে উঠেছে । এই চাদের আলে৷ আমার 
রক্তের সঙ্গে মিশে আমায় মাতাল করে" তুল্ত ! আজ এ 
জ্যোহন্স। চোখে একটু মায়] লাগায় না, মনে হয় এ যেন 
বিশ্বমাতার অশ্রজল গলে' ঝরে? পড়ছে । কাল সারারাত 
ওই বস্তি হ'তে যে পুত্রহীনা কুলীনারীর গুম্রে গুম্রে 
কান্স। শুনেছি, তাই এ আলোয় মিশে গেছে । 

ঞ্যোৎস।! এই কথ।টি আমার বুকের সমন্ত রক্ত 
ছুলিয়ে দিলে । আমার শৈশবের বূপকথার রাজকন্তা আজ 
কোথ|য় আছে জানি না। শুধু যদি তার মন-জাগানো 
মুখের মিষ্টি হাসিটি, মন-মাতানো চোখের স্বপ্পের চাউনি 
একবার দেখ তে পেতুম তবে যাবার এ ক্লান্তক্ষণ পূর্ণিমা 
রাত্রির মত মধুর হ'ত। তার কতদিনের কত রূপে দেখা 
কত মৃত্তি চোখের সামনে এলোমেলো ভেসে নিমেষে 
মিলিয়ে যাচ্ছে। বকুলগাছের দোল্নায় ছুল্তে ছুল্‌্তে 
কি ভ্রকুটি করে, সে চেয়েছিল! তার জন্মদিনে আমার 
জলখাবারের পয়সা ভ্রমিয়ে যে সেফ.টিপিন দিয়েছিলুম 
কি মিষ্টি হেসে নিয়েছিল। 

সন্তেরো আঠারো বছরের আমি এই উ*ত্রিশ বছরের 
আমিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, আনন্দ কি পাওনি? 
জীবনের সে ছুটি বছর প্রেমস্বপ্পে যৌবনের উদ্দামতায় 
ভরপূর ছিল। জমিদারের ছেলে, প্রেলিডেন্দী কলেজে 
পড়ি, আমার বত সৌখীন স্থন্দর ছেলে ক্লাসে কেউ ছিল 
না। জ্যোতম্ার। তথন কলকাতায় এসেছে, সে চঞ্চল। 
বালিক] নগ্ন, সলঙ্জ। কিশোরী । তার একটি মিষ্টি কথা 
মনের মধ্যে পারাক্ষণ ঝুম্ঝুমির মত বাজ.ত, তার এক টুক্ষণ 
গল্প করায় আমি সাতরাজার ধন মাণিক কুড়িয়ে পেতুম, 
আমার মত ভাগ্যবান কে? তখন আমার জীবনে শেলীর 
যুগ, আযলাষ্টারের কবির মত কোন বিশ্বউর্ব্ধশীর সন্ধানে 
মন উদাস; জ্যোৎসা, সে ত বিশ্বপৌন্দ্য্যলম্দ্ীর প্রতীক 
মাত্র, -খন রূপ ও বূপকে ভেদ।ভেদ নেই, তারি চোখের 
চাওয়ায় কুবনউব্বশী জেগে উঠেছে। 

অন্ধকার রাতে যখন ডিনেমাইট দিয়ে ট্রেন উড়োতে 
গেছি, ভিড়ের মধ্যে যখন কাউকে মারতে বোম। হাতে 
চুপ করে দাড়িয়ে আছি, পুলিসের হাত থেকে পালিষে 


১ম সংখ্যা! ] 
ঘখন আপামের জঙ্গলে ঘুরেছি, আফগানিস্থানের 
গোলাপকুঞ্ধে দ্রাক্ষীরল পান করে? যখন লুটিয়ে পড়েছি, 
আমার জীবনের এই চিরস্তনী চিরতরুণী আমার সাম্নে 
জেগে উঠে' বারবার কি বল্তে চেয়েছে! আজও সে 
আমায় চঞ্চল করে তুল্লে। 

কিন্তু, শোন জ্যোহম্স1, আমি যদি কাপুরুষের মৃত 
আপনাকে বিনাশ করুভে যেতুম, তা হলে" কথা ছিল। 
লোকে বার্থপ্রেমে, অর্থাভাবে, সমাজের লোকনিন্দায়, 
সসারের ছুঃখভারে আত্মহত্যা করতে যায়। কোন 
দুঃখকে সংগ্রামকে আমি জীবনে ডরাই না। কিন্ত, 
কিছু ভাল লাগে না যে,-এই জীবনভর! শূন্ততায়, এই 
পৃথিবীর অর্থহীন কর্মচক্রে, বেঁচে থাকার সার্থকত। খুঁজে 
পাই না। 

এখন বুঝছি কেন ম্বর্ণ বল্ত-_দাঁদা, মাঝে মাঝে ইচ্ছে 
করে" একট! দড়ি এনে গলায় দিয়ে ঝুলে" পড়ি, একদিন 
সকালে উঠে দেখবে আমি মরে" আছি। যতক্ষণ 
থিয়াটার করি বেশ থাকি, কোন রাতে রাজরাণী, কোন 
ধাতে ভিখারিণী, কোন রাতে আয়েসা, কোন রাতে 
£জ্িনা, কোন রাতে কপালকু গুল1-_-খিয়াটারের ওই 
রডীন পিনে কাল্পনিক জগতে অবাস্তব জীবনে- সব ভূলে? 
থাকি। কিন্তু তার পর, উঃ, দিনের বেলাটা, একটু 
বাচতে ইচ্ছে করে না; তবু তোমরা যে ক'দিন আছ, 
তোমাদের সেবা করে' একটু পুণ্যি করুছি। পুলিসের 
চোখ এড়াবার জন্তে আমরা যে ক'জন ঘরছাড়া লম্দ্মীছাড়। 
ওই সমাজপরিত্যক্তার ঘরে আড্ডা নিয়েছিলুম, তাদের 
সেবা করে লে যে স্বর্গস্থথ পেয়েছিল। সে শুধু খিয়াটার 
করে জীবিক। অজ্জন করত | কিন্তু পঙ্কের মধ্যে সে 
পদ্মটি কি এতদিন নির্মল আছে? কত পুরুষের মত্ত 
লালপায় সে পদ্মের মব পাপৃড়ি পঙ্কের তলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন 
হ'য়ে তপিয়ে গেছে। 

নারীর ও মোহিনীরূপ আমায় ভূলোয় না। যে রূপে 


পা এ এপি টা সি ও সি ও আত তা সি এটি হত ওটি 


সে গানের শর, ফুলের পাপ্ড়ি, আলেয়ার আলে” 


স্ব্ণমুগ হ'য়ে সংসারের মরীচিকায় ঘোরায়, সে প্রিয়ার 
রূপ নয় নিপীড়িত মাতা যখন দুঃখের ত্যাগের ছুগম 
পথে ডাক দেন, তার বন্ধনশৃঙ্খল ভাবার জন্মে 


অশোক 


স্পট সত সপ সিটি অরে পি শী শি শি ছি কীট তি লি সি পিন তি পোসছিন্পি ও সি ০ কচ 


৪৭ 


লস তি কাস পিপিন শী ওসি লাস্ট পিক সত ভাসি - তশিস্মি পিসি ৬ পরত এ 


প্রলয়াগ্রি জেলে মৃত্যুর মধ্যে ছুটে যেতে হয়, সেই বন্দিনী 
মায়ের পায়ে আমি জীবনের বরণমাঁল। দিয়েছি এই 
অত্যাচারনিপীড়িতা ছুঃখিনী দেশ ম, এই যুদ্ধগ্মিদগ্ধা 
আপন সন্তানরক্তকলুষিত। শক্তিমদপীড়িতা পৃথিবী-ম' 
মা গো, তোমার ওই ব্যথাতরা অশ্রমাখ! মুখ আমাকে 
ঘরছাড়া করেছে। 

কালো৷ মেঘে চাদ ঢাকা পড়ছে, একটা ঝড় উঠছে, 
রুষ্টচুড়্।-গাছটা মত্ত দৈতোর মত বাতাসে উদ্দাম হ'য়ে 
উঠেছে | জ্যোৎস্না! নয়, এই ঝঞ্া চাই। এই 
বিদ্যুতের ঝিকিমিকিতে বজের গঞ্জনে ঝঞ্ধার কণ্ঠে 
কণ্ঠে রুদ্রের আহ্বান জেগে ওঠে, দেহের রক্ত 
ঝিল্মিল্‌ করে, স্বামুগুলে নাচতে থাকে, এই গন্ষান 
বজাগ্রিখিখায় নবজীবনের অভিদারে মৃত্যুর বাঁশি 
বাজছে । 

ঘর ছেড়ে" পথে বেরিয়ে পড়লুম। অন্ধকারের গর্ভ 
হ'তে ঝে'ড়ো হাওয়া পীড়িত পৃথিবীর বুকের কান্নার 
মত ছুটে আস্ছে। সত্যই একট! কান্নার শব__মা, 
মা! কে গুম্রে গুম্রে কাদ্ছে--পুথিকীর বুকের ব্যথায় 
গুরু গুরু দীর্ঘশ্বাসের ঘত। চারিদিকে বিছ্যৎ জলে' 
উঠল, সেই আলোয় দেখতে পেলুম, রাস্তার মাঝখানে 
একটি ছোট খুকী লুটিয়ে পড়ে আছে, তার কালো 
কৌকুড়। চুলগুলো বাতাসে উড়ে' খোয়ায় লুটিয়ে পড়্‌ছে। 
তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে" নিলুম, শঙ্কেত ক্লান্ত 
মুখখানি শিশিরপিক্ত শেফালির মত, মুদিত কমলের 
মত চোখ বোজা, জামার বোতাম কয়েকটা খুলে গেছে, 
গে গে করে' মুছু আত্তরনাদ করছে । তাকে বুকে জড়িয়ে 
ধীরে বল্লুম,কি হয়েছে খুকী? ঘাড়ে মাথা রেখে 
শান্ত হয়ে সে নেতিয়ে পড়ল। গল্জমান অন্ধকারট। 
টুকরো টুকরো করে বিছুৎ আকাশের এক প্রান্ত 
হ'তে অপর প্রান্ত চিরে গেল। কন্যাইঈনা মাতার 
অশ্রজজলের মত বড় বড় ফোটায় বৃষ্টি পড়তে লাগ্ল, 
বাতাস মত্ত হ'য়ে উঠল। ঝড়ের ভাগুব নৃত্যে মাত বার 


জন্যে পথে বেরলুম, কোথা থেকে এ স্কুলের পাপুড়ি 


আমার বুকে পড়ে' ঘরে ফেরালে। 
তাড়াতাড়ি খুকীকে বুকে করে, ঘরে ফিরুলুম। 


৪৮ 


প্রবালী--কার্িক, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শপ স্পা সপ সপ সিপিএ সিসি স্পিতা সিসির পাস প সপ সিসি পরী জাস্টিন পাস্টিপ স্পা সিপিস্টিটিসিতাস্পিরীস্ছি পীস্িরস্টিরসিলী সি সিসি সত সপপিসস্পিতি সিসি পিসি সপন পাস পিসি সি সতাসিতাস্িতী পিপি সপ সিসি 


বিছানাটা পাততে হ'ল, বাকৃস হ'তে ফর্সা চংদর বের 
করুতে হ'ল, বালিশট1 কি শক্ত -কচি মাথায় লাগবে। 
ধূলো-লাগ। জাম! গাঁজাম! ঝেড়ে দিলুম, ছাড়ান হ'ল না, 
ছাড়াতে গেলে হয়ত ঘুম ভেঙে যাবে, কেঁদে উঠবে, 
আর ছাড়িয়ে পরাব কি! কোনমতে খুকীকে শুইয়ে 
জান্ল। বদ্ধ করে' তার পাশে বিছানার ধারে বস্লুম। 
ছোট স্বন্দর নাকে নোলকট। কি সুন্দর, কচি হাতে 
সরু বালাগুলো কি সুন্দর দেখাচ্ছে, কি মিটি ছোট 
প1 দুটো, কি মিষ্টি মুখখানা । তার গলে_ পা ছুটোতে 
চুমো খেলুম। রিভল্ভারটা হেসে উঠল । 

ঘুমন্ত মিষ্টি মুখের দিকে চেয়ে আছি। সে চঞ্চল 
হ'য়ে নড়ে? উঠল । নিশ্চয় গরম হচ্ছে । খবরের কাগজ 
দিয়ে বাতাস কর্তে লাগলুম। অস্থির হয়ে সে 
কেদে উঠছে,মা, মা। এ ত ভারি মুস্কিল, ছোট 
মেয়েদের ভোলাবার মন্ত্র ত আমার জানা নেই, 
ঘুমস্ত খুকীকে ম! ভিন্ন কে শান্ত করতে পারে । ধীরে 
বুকে তুলে' নিয়ে মৃদু মু দোলাতে দোলাতে মুখে আডল 
পুরে দিলুম। আঙুল চুষতে চুষতে একট শান্ত হ'ল। 
শুইয়ে দিতেই আবার ছটফট কর্ুছে। কেঁদে উঠছে-_মা, 
মা। চোখ খুলে” আস্ছে, যদি জাগে ত ভয়ঙ্কর কাদ্‌বে-- 
হয়ত দুধ খেতে চাইবে, আমার ঘরে ছুধ কোথায়! 

রিভল্ভারটা হেসে উঠল,কি বন্ধু বড় মুক্ধিল। 
ঘরের কোণে বেহালাটা খুসি হয়ে চাইল, বেশ 
হয়েছে! বেহালাট। তুলে? নিয়ে এলুম, ধুলো জমেছে, 
তাতগুলোগ ছাত৷ পড়ে? রয়েছে, অভিমানিনী নায়িকার 
মত সে কোন কথা কইতেই চায় না। বল্ল, বসু 
পূর্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করে একট্র সাহায্য কর। বেহালায় 
বঙ্কার উঠতেই খুকীর কান্ন। থামতে লাগল, গানের 
স্থুরে স্থরে সে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল । 

বাইরে ঝড় থেমে গেছে । জান্ল। খুলে? দিলুম | কচি- 
শিশুর আখির মত তারারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, খুকীর 
মুখের দিকে চেয়ে বেহাল! বাজাচ্ছি। হঠাৎ এক কুকুরের 
ঘেউ ঘেউ শব্দ বেহালার গানের উপর কমলবনে ম্ত্তহন্ভীর 
মত এল । সশব্দে দরজ] খুলে" একট] বড় কালে কুকুর 
ঘরে ঢুকে একেবারে বিছানায় লাফিয়ে উঠল, তার পর 


ঘুমন্ত খুকীর দিকে চেয়ে তার কি আনন্দনৃত্য। 
বেহাল। রেখে দাড়িয়ে উঠতেই এক বয়স্ক যুবক 
আর বিছ্াল্লতার মত এক তরুণী এসে ঘরে ঢুকলেন। 
তরুণীটির এলোচুল জড়ানয়, লুটান শাড়ীর .টানে, 
চোখের ইসারায় বোঝা যাচ্ছে বিছানা থেকে অতি 
বাস্ত শঙ্কিতভাবে উঠে এসেছে । তার চোখ ছুটি আনন্দে 
দীপ্ত হঃয়ে উঠল, বিছানা হ'তে খুকীকে তুলে” বুকে জড়িয়ে 
£এই যে রেণু, এই যে রেণু বলে আনন্দে চুমো খেতে 
আরম্ভ করে' দিলে, আমার দিকে ভ্রক্ষেপই নেই । যুবকটি 
একটু বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে বিনীতন্বরে 
বল্লে,_ ক্ষমা করুবেন- 

আর একটু এগিয়ে আসাতে আলোটা তার মুখে 
পড়ল, আগি নিমেষে চিন্লুম। আনন্দের সঙ্গে বলে 
উঠলুম--আরে তুমি, সুরেশ ! 

কলেজে স্থরেশ ও আমার ভাব বন্ধুত্বের একটা উপমার 
বস্ত ছিল। একটু এগিয়ে এসে সে অবাক্‌ হয়ে এচটু 
ব্যথার সঙ্গে বল্লে,_ তুমি! কি চেহারা! তোমার হয়েছে ' 
কলেজে তোমার মৃত কেউ সুন্দর ছিল না, এ যে 
45010৯81095 1 এটি ভাই আমার মেয়ে, কোথায় 
পেলে ? হেসে বল্পম,_রাঁত ছুপুরে কি মেয়েটিকে রাস্তায় 
হাওয়া খেতে পাঠিয়েছিলে ? মেয়েটির মাথায় হাত 
বুলিয়ে স্তরেশ বল্লে,- ওর ভাই ওরকম ঘুমন্ত উঠে 
বেড়ান রোগ হয়েছে, আজ আবার দরজাট। খোল। 
ছিল,_-উনি হচ্ছেন আমার শ্তালিক1। 

শিরীষ-ফুলের মত সিদ্ধ লাবণ্যমাখ। তরুণীর দিকে 
চাইলুম। খুকীকে কোলে করে' আমার অগোছান খর 
আর বই-খ|তা-গাঁদা-কর|1 টেবিলটি দেখ ছিল। স্থরেশ 
ধীরে বল্‌্লে,_তুমি এত কাছে আছ, জান্তুম না। আমি 
ওই সাম্নের গলিতে দ্বিতীয় বাড়ীতে থাকি । এটা বুঝি 
মেস, না হলে” এত অপরিষ্কার-কি সৌখীন তুমি ছিলে! 

তরুণীর মুখটি একটু করুণ হ'য়ে উঠল, সে একটু 
ঘুরে দাড়িয়ে আমার টেবিলের বই-কাগজগুলো! ঘাটুছে, 
এই অগোছাল খধরটা নিমেষে গুছিয়ে দিতে পার্লে 
সে যেন কি আনন্দ পায়। ধারে সে বল্লে, দাদা, 
দিদি হয়ত বড় ব্যন্ত হচ্ছেন। 


১ম সংখ্য। ] 





মির উপরসউিটসসসাা 





অশোক ৪৯ 
সুরেশ বল্লে,--ঠ1 ভাই, রেণুর ম॥ বুঝতেই পারুছ, এ যেন তার হুকুম। 
কি রকম ছটফট করছে । এখন যাই, কাল সকালে স্থরেশের মা রেণুর হাত ধরে” ঘরে এলেন। 


আস্ব 'খন। অতসী, বই ঘাটুতে আরম্ভ করেছ ত! 
শ্যালিকার বই কিনে কিনে আমি গেলুম। এস এখন, 
কাল আলাপ হবে 'খন। ্‌ 

দরজ! পর্য্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে এলুম। যাবার 
সময় অতসী কিছু বল্লে না, শুধু 'র্ভীন চোখে চেয়ে 
ধীরে একট! নমস্কার করুলে। কুকুরটাও আমার দিকে 
চেয়ে একবার ল্যাজ নাড়লে। 

চুপ করে? এক] ঘরে বসে আছি। চাদ পশ্চিমাকাশে 
ঢলে" পড়েছে, পূর্বাকাশের তারাগুলো দপৃদপ, কর্ছে। 
বিভল্ভারট। কোথায় রাখলুম, মনে পড়ছে ন।। 
ইজিচেয়ারে বসে" নীলাকাশের দিকে চেয়ে ভাঙা বেহালার 
নানভগ্নন করতে বস্লুম | 

পৃথিবী-ম1 গো, এই দুরন্ত ক্ষ্যাপ। ছেলেটাকে তুমি 
বুঝি বড় ভালবাস, তাই দুটে। স্বকোমল সুন্দর বাহু দিয়ে 
বেঁধে রাখ বার জন্যে এ ঝড়ের রাতে এমনি ছোট-ম। হ'য়ে 
এলে । 

এই ছোট খুকীটি তার ছুখানি কচি হাত দিয়ে 
আমায় বাধলে দেখছি । ভাই সকাল-বেল! স্থরেশ যখন 
এসে বল্লে-শ্চল, শুধু তখন তার ফুলের মত কচি 
মুখখানি দেখবার জন্য ছুটে? চল্লুম । 

স্থরেশ এখন হাইকোর্টের উকীল। হুন্দর বাড়ীখানি। 
আমাকে বাড়ীর ভিতর একেবারে তার ঘরে নিয়ে 
গেল। অতপী অভ্যর্থন। করে? বসালে, কুকুরটাও একবার 
ল্যাজ নেড়ে সম্ভ।ষণ জানিয়ে গেল। স্থুরেশ বাইরে 
মক্কেলদের কাছে চলে গেলে অতসী মুচকে হেসে 
বল্লে_কাল আপনার রিভল্ভারট! নিয়ে এসেছি। 

আশ্চধ্য হ'য়ে বল্লুম,_খু'জে” পাচ্ছিলুম ন। বটে। 
আর চিঠিটা? 

চোখে বিদ্যুৎ ঠিকরে সে বল্লে,_ সেটাও। ভয় 
নেই, সেটা পুড়িয়ে ফেলেছি। 

বিশ্মিত-মুগ্ধ-নেত্রে তার দিকে চাইলুম। মৃদু হেসে 
সে বল্লে,--রিভল্ভারট। আর পাচ্ছেন না, আর অমন 
করুতে যাবেন না, কিন্তৃ-_ 

৭ 


ছোটবেলায় তাকে যেমন দেখেছিলুম, সেই দিব্যন্সিপ্ধ শেহ- 
কল্যাণমণ্ডিত মূর্তি, কাচাসোনার মত দেহের আভা 
সাদ! থান ফুটে? বেরুচ্ছে, তাকে দেখলেই পায়ের ধূলো৷ 
নিতে ইচ্ছে করে। প্রণাম করে' উঠে” দাড়াতে মাথায় 
হাত বুলিয়ে বল্লেন, কি রে তুই এ এত কাছে আছিস, 
এতদিন দেখ হয়নি! 

হেসে বল্লুম,মার দেখা পেতে 
দনুকার ঘে মা। 

সেহনয়নে চেয়ে বল্লেন,-কি রোগা হ'য়ে গেছিস! 
মেসে আছিস বুঝি ! 

অতদী ফোড়ং দিলে, 
অন্ধকার । 

ম। বল্লেন,-ঘ। চেহার। হয়েছে । মেস ছেড়ে আয়, 
আমাদের এথানে থাকবি | 

বল্লুম-_সে ভাগ্য কি আছে না৷ যে তোমার প্রসাদ 
পাব ' এ লক্ষমীছাড়াদের ও-স্বভাবট। খুব আছে, যেখানেই 
বলে! ম। নিজের ঘর করে" জগিয়ে বস্তে পারি। 

রেণু মার পাশে সলজ্জভাবে দাড়িয়ে আমাকে বার 
বার দেখছিল। তার দিকে অগ্রসর হ'য়ে বল্লুম,_-এ 
মাটি যেকিছু বলে না। 

মা হেসে বল লেন, ওরে রেণু, চিন্তে পার্ছিস্‌ না. 
ও যে তোকে কাল চুরি করে' নিয়ে গেছ ল। 

রেণু একটু ভীত হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরুলে। মা হেসে, 
উঠেঃ বল্লেন, ন]1 রে না, 9 তোর কাকা, প্রণাম কর।, 
আজ রেণুর জন্মদিন। 

রেণু তাড়াতাড়ি প্রণামট। সেরে অতমীর পাশে গিয়ে 
দ।ড়াল। আমি তাকে টেনে নিয়ে বল্লুম,__না মা,কাক। 
নয়, আমার এখন মায়ের দবুকার, আমার নাম অশোক, 
একট! লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, বুঝ লে মা ? ' 

ম। চলে' গেলেন । রেণু অতপীর কানের কাছে গিয়ে 
কি বল্ছে। আমি বল্লুম,-কি বল্ছে?. . -.-৯১ 

অতসী হেসে বল্লে,_বল্ছে, চুলগুলে।'কি বিচ্ছিরি 
হ'য়ে রয়েছে! ওর কি কেউ নেই যে চুল আচড়ে দেবে? 


অনেক পুণ্যির 


_হ্য। মা, যেমন নোংর। তেমূন্তি 


৫০ প্রবাসী--কাতিক, ১৩৩৪ 


রেণুর দিকে চেয়ে বল্লুম,-_মামার ত আর ম! নেই ! 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সে বল্ল্, -কি আর স্বাধীনতা আছে, এই যা বি-এ 


বা॥ আমি ত হলুম,_বলেই পে রাঙা মুখখানি পর্য্যন্ত পড়েছি, আর জোর করে' এখনও বিয়ে দেয় নি। 


টেবিলের আড়ালে লুকোলে। একটু পরে এক ভাঙা 
চিরুণী এনে আমার চুলের সংস্কার করুতে বস্ল। 

কাল রাতে জীবনট] একেবারে দেউলে হ'য়ে গিয়েছিল, 
আজ এই অতসীর-হাতে-গোছান ঘরে বসে ভাব ছি, 
রাতারাতি পথের ভিখারী কেমন করে; লাখপতি হ”য়ে 
ওঠে । আমাকে একেবারে দীন করে ভার পর একি 
এশ্বর্স্য দেওরা ! 

নেমাকে আবার পেলুষ, এমন ম। কার আছে। তার 
কাছে গিয়ে বসলে মনের সব তাপ জুড়িয়ে যায়। 
নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা! উনি, ছোট বেল! হ'ভে পিতৃহীন 
স্থরেশকে কি ন্সেহময়ু শাসন ও নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষ 
করেছেন। স্থরেশ যখন ব্রাঙ্মলমাজে বিয়ে করুতে চাইলে, 
বাড়ীর সবাই কি আপত্তি করলে, কিন্তু ইনি নিজে 
গিয়ে মেয়েকে আশীর্বাদ করে" এলেন। এ মায়ের 
আশীর্বাদের প্রসাদে এক দিনেই যেন সেরে গেছি। 

আর এই রেণু-মাটিকে পেলুম, ছেলেবেলার সেই 
চিরআনন্দমময় সরল শিশু আমি আমার মধ্যে মরেনি 
দেখছি, আর-এক শিশুর কলহাস্তে সে জেগে উঠল। 
প্রতিবংশের আশান্বপ্ন যতবার বিফল হচ্ছে, সৃষ্টি আবার 
নতুন উদ্যমে ছোট শিশু দিয়ে সে স্বপ্পের সাধনা সরু 
করুছে !_রেণ »গিঝ চিরনবীন বাণী আমার জীবনে 


নিরে এল। 
আর অতসী ? এই মিষ্টি মেয়েটি যেন কত দিনের বন্ধু। 


মার। চুপুর তাব লাইব্রেরীট। খুব উৎসাহের সঙ্গে আনায় 


দেখিয়ে কি করুণ মধুর হেসে চাউলে। কত বই সে পড্ডেছে, 


মে কত ভাবে, স্বপ্ন দেখে, কিছুই সে কর্তে পাবুছে না 
দেশের কাজ করুতে এত তার ইচ্ছে করে। কতকগুলো 
রাজজনীতি-সমাজনীতির বই দেখিয়ে সে বল্লে,_দেখুন 
এসব ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্ত যখন দেখি এর! যা 


বল্ছে তার সঙ্গে আমার মনের কথার মিল হ'য়ে যায়, এত 


আনন্দ হয়। কিন্তু শুধু রাশ-রাশ বই পড়ে, কি হবে 
বলুন, আমারও মাঝে মাঝে অবসাদ আসে। 


বল্নুমস্্কেনঃ তোমরা ত ক্রাঙ্গ, তোমাদের কত 
স্বাধীনতা । 


হেসে বল্লুম,__-মামার মত ঘরছাড়া বিদ্রোহী তোমাকে 
ঘরকন্না করুবার উপদেশ দেবে না । তবে কি জান, শাস্তি 
যদি চাও, তবে ওই ঘরকন্নাতেই পাবে । 

ন।॥ আমি জীবনটাকে সব দিকে পরিপূর্ণ করে' 
অনুভব কবৃতে চাই,-_-কথা গুলো বলে'ই সে একটু লজ্জিত 
হয়ে চুপ করুলে। 

'আমার জীবনের এক নিগুঢ় গভীর বেদনার পথে তার 
সঙ্গে জান! হ'ল বলে” সে একদিনেই আমার পরম বন্ধু 
হঃয়ে উঠেছে । 

সন্ধ্যাবেলায় সে বল্ছিল,__-চু চাপ বনে" ভাববেন ন। 
বেশী। আপনার মনটা একটু অস্থস্থ আছে, শরীরটা 
সারিয়ে নিন ভাল করে । আপনারা নিরাশ হ'লে 
কি হবে? 

বল্লুম,__তুমি কি ভাব আমাদের দিয়ে দেশের কোন 
মঙ্গল হবে ? 

সে বল্লেঃ আমি কি জানি বলুন, "তবে আছি যদি 
ছেলে হ'য়ে জন্মাতৃম, আমিও আ্যানারুকিষ্ট, ভতুম | 
আপনার বেহালাটা বাজান, চুপচাপ বসে? খাকুলেই 
মন খারাপ হবে । 

মেয়ের। চিরকাল আমর কাছে রভগ্তা, তাদের বুঝতে 
চাইনি, শুপু তাদের প্রেমের শ্পশে জীবনটাকে খাজিয়ে 
চলেছি। 

(৩) 

ধারে ধারে মনট। দেখছি স্ুগ্থ হায়ে উঠ ছে, অবসাদ 
কেটে যাচ্ছে, নবজীবন পাচ্ছি। আমাকে তাজ। করে' 
তোল্বার জন্যে অতশীর চেষ্টার অস্ত নেই। 

ছোট ঘরের গারদে পোরা এই বাঙালীর মেেটি। 
কিন্তু তার মন দেখি পৃথিবীর দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেছে । 
পৃথিবীর কত ঘরের হাসিকান্ন,॥ কত জাতির উখান 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিদিনের সথখছুঃখ জড়িয়ে 
আছে। তার জন্তে স্বরেশ সব দৈনিক সংবাদপত্র গুলে 
নেয়, তার পর কত ইংরেজী ফরাসী মাসিক পত্রিকা, 
আর বই কেনার ত শেষ নেই। স্থরেশ সেদিন বল্লে, 


১ম পংখ্যা | 
দেখ, খ্যালিকার কি 9:01)6115156 1)01)1)9 1 ওর 
কাছে অতসীর বই-পড়াটা একটা সখ মাত্র। কিন্ত 


আমি দেখ ছি, ওটা ওর জীবনের ক্ষুধা, চিত্তের বিকাশ । 

রোজ সকালে অতপী আমাকে ধরে? তার খবরের 
কাগজের রাজকে নিয়ে যায়, মানবসভ্যতাচক্রের গুরুগুরু 
ধ্বনি, পৃথিবী-মার হংপিগ্ডের ধকৃুধক্‌ শব্দ যেন শুনতে 
পাই। প্রথমে দেশের সব খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে 
পড়া, কোথায় বোম! ফাটুল, কার কারাদ্গ হ'ল, কোন 
কলের আগুনে কত কুলী মল, ইত্যাদি। তার পর 
বিদেশের আয়লাগড থেকে হনলুলু সব দেশের খবর 
চাই, জারের পঙ্গে আমীরের কি গ্প্তমন্ত্রণা হচ্ছে, 
বল্কানে অশান্তির দপ কি ্রাড়াচ্ছে। কোন নিপীড়িত 
জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, কোন প্রেসি- 
ডেণ্টের বক্তৃতা, কোন রাজবিদ্রোহীর বিচার, প্রতি- 
বিষয়ে তার মন পজাগ, উৎসুক । 

দুপুরে কোন দিন কোন দূরদেশের ভ্রমণকাহিনী বা 
জাতির বিবরণ নিয়ে বসে, কোন দিন কোন দেশের 
ইতিহাস নিয়ে বসে; বেছুইন্রা কিভাবে জীবন চালায়, 
ফরাসী-বিপ্রবের রাতে কি হয়েছিল, ল্যাপলাগ্ডের জীবন- 
ধারা কি রকম, সাহারার মরুভমে কি সভ্যতা চাপা 
পড়েছে--সব পড়ে? শুনিয়ে আলোচনা করে আমার এ 
মনকে পৃথিবীর মানবসভ্যতার ইতিহাসধারার সঙ্গে 
যুক্ত করে' দিতে চায়। 

প্রথম কয়েক দিন খবরের কাগজ পড়তে মন লাগত 
না, কিন্তু এখন এ নেশার মত লেগে গেছে, হঠাৎ 
রাতে ঘুম ভেঙে যায়, ভাবি সকালে আয়ালণাওু, সম্বন্ধে 
কাগজে কি লেখা থাকৃবে, অমুক বিচারের রায় কি 
বেরুবে,-বৃহৎ মানবসমাজের জীবনম্পন্দূন আপন 
নাড়ীতে অনুভব করি । 

কিন্তু মূনট| এতে ঠিক সারেনি, সেরেছে অতলীর 
গানের স্বরে | সন্ধ্যেবেলায় সে রেখুকে নিয়ে গান 
গাইতে বসে, আমাকেও সেই ভাঙা বেহাপায় নতুন তাত 
পাগিয়ে বাজাতে বস্তে হয়। গানের স্থুর এক দিন 
আলো-বাতাসের মত আমার নিত্য প্রয়োঙ্গনীম ছিল, 
শাস্তিহারা জীবনট। আবার স্থুরে বাধছি। 


অশোক 
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৫১ 


আশ্চ্য অতসীর গলাট!! এ যেন কোন সঙ্গীতযন্ত 
হ'তে স্থর ঝরে, পড় ছে, গান যখন থেমে যায়, নৃত্যমী 
স্থরপরীদের শিঞ্জিনীধ্বনি রিনিঝিনি বাজে, মন ভরে' ঘর 
ভরে' কাপে, ঘুরে বেড়ায় । তার সন্ধ্যায় গাওয়া গানের 
্থর এখনও কানে বাজ ছে» | 

গানের সুরের ভিতর ঘখন দেখি ভুবনখানি। 

আমি ভখন তাকে চিনি, আমি তখন তাকে জানি। 

পৃথিবীকে জীবনকে গানের স্থুরের ভিতর দিয়ে 
দেখা, এই পরম দৃষ্টি সে আমায় দিলে। 

আজ বেহাল! বাজাতে বাজাতে হঠাৎ থেমে গেলুম, 
দেখে" সে বল্লে,_কি হ'ল আপনার ? 

বেহালায় এক পুরানে। স্থুরর বাজাতে বাজাতে মনে 
হ'ল, যেন আমি আমার সতেরে। বছরের আমিতে ফিরে? 
এসেছি, জ্যোতস্স। আমার সামনে বসে" গান গাইছে। 
এম্নি এক শুক! একাদরশীর হারান সন্ধ্যা চোখের উপর 
চমৃকে উঠল । 

মনের সব অঙ্গকার বন্ধ ঘরঞ্লো খুলো যাচ্ছে গানের 
ন্বরের আলোয় ভরে' উঠছে । বাতে এক ছাদের কোণে 
দাড়িয়ে সে থে গান গাইছিল, সেই মাল, রাগিণী তারায় 
তারায় কেঁপে বাজ ছে-- 

অনি হাত দিয়ে দ্বার খুল্ব না গো, 
গান ছিয়ে দ্বার খোলাব। 


(৪ ) 

অতসী আদার চ/রিদিকে ফেন একটা মায়ার জাল 
রচন। করুছিল। মাঝে মাঝে তার কথাগুলো শ্তন্তে 
শুনতে মনে হয়, কথাগুলো! ঠিক বুঝতে পার্ছি না, 
শুধু স্থরের মত বাজ্ছে, তার সুন্দর ঠোট নাড়ার ভঙ্গীটা 
এক শিল্পকার্যের মত উপভোগ করি, রহস্যময় মধুর চোখের 
দিকে চেয়ে থাকি । কাল যখন সে সন্ধ্যার অঙ্গকারে 
জান্লার হুধুরের দিকে তাকিয়ে দাড়িয়ে ছিল আমার 
মনে হ'ল, সে যেন কূপ নয়াএকটা জগকঃ চিরন্তনী 
বিশ্বনারীর অব্যক্ত ব্যাকুলতার মঞ্ছি, 'ভারার আলোয় 
চিররারি চেয়ে কার প্রতীঙ্গ। করুছে। 

কিন্ত অতসী মায়ামস্ত্র পড়ে যে সৌন্াধ/-আননোর, 





৫২ 


রূপজাল দিয়ে আমায় ঘিরুছিল তা টুকরো টুকৃরো 
হ'য়ে ছি'ড়ে' ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে । 

আ।জ সন্ধযাবেলায় রেণুর সঙ্গে ছাদে ফুলের টবে 
জল দিচ্ছি, রেণু বল্‌লে -:এই টব্টায় বেশী জল দা€ না, 
আমি আর পার্ছি ন!। 

বল্লুম, ৫ টবে গাছ কৈ? 

সে অবাক হ'য়ে বল্লে” বা, তুমি যে টাকাটা 
দিয়েছিলে, সেটা ওতে ত পুঁতে রেখেছি, দেখবে 
পরশুদিন কেমন টাকার গাছ হবে। 

মা গল্প করতে ধরে' নিয়ে গেলেন। কথায় কথায় 
অতদীর কথা উঠল। মা বল্লেন,_দেখ, ওর মা 
মরার সময় ওকে আমার হাতে দিয়ে গেছেন বল্লেন 
দিদি, সরপীকে তোমার হাতে দিয়েছি, অতপীকে তোমার 
কাছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মর্চি, তুমি ওকে ঠিক পাত্রেই 
দেবে জানি। তা দেখ, এতদিন ও বিয়ের কথ! বল্‌লে 
হাড়ে জলে" উঠত, এখন তোর উপর একটু টান হয়েছে 
দেখছি। তুই কি বলিস বল্‌? 

হেসে বল্লুম,-- একট্র টান হয়েছে? আমার মত 
লক্ষ্মীছাড়া ! 

মা বল্লেন,_চুপ করু হতভাগা | স্থুরেশ বল্ছে, 
তোরা দু'জনে মিলে একটা কাগজ বের করু, ও তার 
টাক! দেবে। 

ধীরে বল্লুম” মা, ভূমি তজান সব, কেন এ কথা 


তুললে? 
বুঝ লুম, মার মনে বেদনা লাগল । ধীরে তার 


হাতখানি ধরে আদর করুতে লাগলুম। তার পর 
জানিনা! কেমন করে' জ্যোতসার কথা উঠল, আমি 
দেড় বছর বাংলায় নেই তাদের কথা কিছুই জানি 
না। মা বল্লেন, জ্যোত্মার স্বামী গেল বছর মার! 
গেছে, জমিদারের ছেলে মদ খেয়ে লিভারের অস্থখ 
করলে, বুকটাও খারাপ ছিল । 

আর্তনাদ করে? উঠ লুম--সে কেমন আছে মা? 

মা ধীরে বল্লেন, তোর কথা ভেবে তাকে একবার 
দেখতে গিয়েছিলুম, যখন এসে দ্রাড়াল, বুকটা! ফেটে 


গেল রে! একটু কাদ্‌লে না, শুবু মুখটা বুকে গু'জে' 
গড়ে রইল। 


প্রবাসী -কার্তিক, ১৩৩, 


৬ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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তার পর মা ষে কত কি বলে' যেতে লাগলেন কিছুই 
আম।র কানে এল না। 

অনেক রাত পধ্যন্ত মার কাছে জ্যোত্নার সব কথা 
শুনতে লাগলুম। সেই আমার চিরতরুণী জ্যোতন্না - 
বিয়ের রাতে লালচেলীপর1 তার প্রতিমার মত মুস্তিটি 
চোখে আকা রয়েছে । এখন সে বৃহ্জমিদার-পরিবারের 
কত্রী, এখনও সে তেম্নি জিগ্ধ মধুর দিব্যশ্া। মার 
রথ! শুন্তে শুন্তে দেই শুভ্রবসনপরিহিতা কল্যাণী 
ল্দীর ছবিটি ভাব ছিলুম, ভেনাসের মত মুখখানি এখন 
ম্যাডোন।র মত হয়েছে। জিজ্ঞাস। করুলুম--তার ছেলেটি 
কেমন হয়েছে মা? 

মা বল্লেন,-কি হন্দর হয়েছে রে, কি শান্ত, নঅ, 
আমায় প্রণাম করে" এমন স্ুন্দরমুখে দাড়াল ' 

বুকে কি একট! বেদন। হচ্ছে, উঃ, সেই মাতালট। ! 

ভাবচি জীবনট! কি? আমাকে দিয়ে বিশ্বশক্তি 
কি করাতে চায়। ধরো, এই স্থরেশ, তার হাইকোট, 
মকেল, মোটর, স্ত্রীকন্তা নিয়ে বেশ সুখে আছে, কিন্ত 
আমি ত এমনি করে' শান্ত হ'য়ে থাকৃতে পারি না। 

আমার হাতে তোমার বাশিকে দিলে ন] প্রত, 
তোমার বজকে দিলে, আমার কপাঁলে তোমার ছুঃখের 
অগ্নিতিলক জালিয়ে দিলে! ইন্ছে করছে, একট! 
ধূমকেতুর মত পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত 
পর্য্যন্ত ছুটে যাই, অগ্নিপুচ্ছ দিয়ে সব অত্যাচারীদের দগ্ধ 
করে" রাজার মুকুট খপিয়ে, ধরণীর প্রাসাদ জালিয়ে, 
শক্তির দম্ভ ধূলায় লুটিয়ে, এই সমাজতন্ত্র রাজতম্্ 
চুরমার করে । 

(৫) 

অতমী ধরে? ফেলেছে আবার আমার মনট1 বিকল 
হয়েছে। ছুপুরে রেণুর সঙ্গে খেলায় বেশ মন দিতে 
পারুছিলুম না, সে রেগে আমার সঙ্গে আড়ি করে চলে? 
গেল। এবার বুঝছি এখান থেকে বেরিয়ে যাঁবার 
সময় এসেছে । 

অতশী আমাকে লাইব্রেরীতে ধরে? নিয়ে গেল, 
বল্লে-আবার কি ভাঁবচ? কাল সারারাত ঘুমোওনিস- 
ছাদে ঘুরেচ | 


১ম সংখ্যা] 


অশোক 
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বুঝ লুম আজ সহজে সেছাড়বে না। ভালবাসার 
দুখ তাকে আর দিতে চাই না, খোলাখুলি সব 
বুঝিয়ে দিই । 

হেসে বল্লুম,--আমি হচ্ছি একটা অ্যানাকিষ্ট 
মৃত্যুর দৌসর আমার জন্য ভাব কেন? 

কি করুণমুখে সে আনার দিকে চাইলে । কতরূপে 
নারীকে পেলুম,_কেউ বুকে আগুন জালায়, কেউ চন্দনের 
প্রলেপ বুলোয়, কেউ আলেয়ার আলে হ'য়ে. দিশাহারা 
করে" ঘোরায়, কেউ ন্িগ্ধ গৃহে মঙ্গল প্রদীপ জালিষে 
সারারাত প্রতীক্ষা করে। 

ধীরে বল্হম,_দেখ, তোমার কথা দিয়ে গান দিয়ে 
আমার এ ভাঙা মন তুমি সারিয়ে তুলেছ, তোমার খণ 
কোন দিন শুধ তে পারব না বন্ধু, কিন্তু এর উপর কোন 
লোভ কোরো না। 

তার বুকের রক্ত রিম্ঝিম্‌ কব্ছে, চোখ জল্জলে হ'য়ে 
উঠল, বল্লে,আমাকে শুধু তোমার বন্ধুর কাজই 
করুতে দাও, তোমার মধ্যে যে শক্তি আছে, তাঁকে 
বার্থ কোরো না। 

ধীরে বল্লুমসেই শক্তিকেই সাথক কর্বার জন্টে 
আমায় চলে যেতে হবে। 

সে ভাঙা-গলায় বললে, আবার তুমি ওই পথে যাবে? 

বল্লুম,_ঠিক ওপথে নয়। দেখ, তুমি ঘরে বসে? কাগজ 
পড়, অত্যাচার-অবিচারের কথা; আমি তা পারি না, 
আমার গা জলে, ইচ্ছে করে অত্যাচারীর ট্রটি টিপে' 
ধরিগে। রিভল্ভার আমি ফে'নৎ চাইছি না, এবার প্রাণে 
প্রাণে আগুন আলাব, ওই নিপীড়িত পদদলিতদের 
জাগাতে হবে, তাদের প্রাণের বারুদে বিদ্রোহের অগ্নি 
জ্বালিয়ে অবিচারের মরণোত্সব হবে। তুমি কি ভাব, 
এই যে শ্রমিকের রক্তে রাঙান, নারীর অশ্রতে ভেজান 
ধনীর স্বর্ণ স্তপীরুত হচ্ছে, শক্তিমদমত্ত রাষ্ট্রখক্তির শান- 
পেয়ালা অত্যাচারের বিষে ভরে' উঠছে, এই রাজা নিয়ে 
রাজনীতিবিদদের জুয়াখেলা, মানবাত্ম। নিয়ে পুরোহিত- 
দের ধাগ্সবাজি, এই প্রবলজাতির নিষ্টুর, লোভ অভিমান, 
শক্তির ক্রুর অত্যাচার চিরকাল টিকবে? এই ন্ত্রশক্তি 
অধিষ্ঠিত বণিকৃ-সভাতা চুর্ণবিচূর্ণ ই'য়ে বাবে, আমরা সেই 


ংসের যুগের অগ্রদূত, নটবর রুদ্র আমাদের হাতে তার 
বজ দিয়ে পাঠিয়েছেন; ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে 
জাতিতে জাতিতে স্বাধীনতার মন্ত্রে পিনাকধ্বনি করে, 
সবাইকে জাগাতে হবে। 
অতসীর মুধ অগ্নিশিখার মত রাঁডা হ'য়ে উঠল, 
চোখে স্বপ্পের গোলাপী আভা জড়াল, চুল ফুলে উঠল, 
বুক ছুল্তে লাগল । 
দীপ্তকণ্ঠে বলে? উঠ লুম, 
প্হায় সে কিস্থখ এই গৃহ ছাড়ি 
হাতে লয়ে” জয়তুরী 
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে 
রাজা ও রাজ! ভাডিতে গড়িতে 
অত্যাচারের বক্ষে বসিয়! 
হানিতে তীক্ষ ছুরি।” 
অতসী বলে' উঠ ল,_-আর আমরা! 
বল্লুম,-- বাংলারও সেদিন আন্বে, তোমাদের পর্দী 
ছিড়ে' যাবে, গারাদ ভেডে মাবে, অবগ্ত£ন খসে' যাবে। 
আ'জ বাংলার এ কোণে যে প্রাণের আগুন জ্বলে? নিভে 
যাচ্ছে দেখছ, ভাবছ ওরা ফাসিকাঠে ঝুলিয়ে জেলে 
পৃরে সে প্রাণকে মারবে ?- আজ শুধু পূর্বসূচনা। 


ভারতের এ যুগের গুরুগোবিন্দ কোথায় কৃচ্ছ, তপস্যা 


করছেন জানি না, কিন্তু তিনি দুঃখের সাধনা আরম্ত 
করেছেন -তিনি আসছেন, তিনি আস্ছেন, তার 
আগমনের জন্যে আমাদের আয়োজন করতে হবে। 
(৬) 

আবার ঝড় ঘনিয়ে এসেছে। 
ওই অন্ধকার শূন্য হ'তে ঝঞ্কার কণ্ঠে প্রলয়পথে যাত্রার 
আহ্বান আবার এল। ভাঙ! দেহমন ত সারান হ'ল, 
শান্তিনীড় ছেড়ে' আবার ছুঃখের পথে বেরুতে হবে। 
তরুণী বন্ধুর করুণ চোখের চাওয়া কিছুতেই ভুলতে 
পারছি না। 

পৃথিবীর নাঁড়ীতে নাঁড়ীতে কি ব্যথার টান পড়েছে, 
এই আকাশ-জোড় হাহাকারে গাছপালার করুণ মর্খবরে 
বুকের দীর্ঘশ্বাসে তারি বেদনা পাচ্ছি। আজ রাতেই 
বেরিয়ে পড়ি, এদের কাছে বিদায় নিয়ে যেতে পার্ব না। 


আজ নিশীখরাতে 
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মাগো! কতরূপে তুমি আমার সঙ্গে কত লীলা 
করুবে। এক ঝড়ের রাতে তুমি ছোট মা হয়ে কচি 
হাতের বাধনে বেঁধে ঘরে ফিরিয়ে আন্লে, আর 
এক রাতে এ কি প্রলয়ঙ্করীবূপে ডাক দিয়ে ঘরছাড়া 
করুছ। 

দীক্ষার রাতের কথা মনে পড়ছে। এমনি এক 
ঝড়ের রাতে বহু পুরাতন বট-গাছের তলায় ভাঙ! মন্দিরে 
কালীমূর্তির সাম্নে প্রতিজ্ঞ করেছিলুম, এ জীবন মা'র 
কাজে উৎসর্গ কর্ব। গৃহ ছাঁড়ল্ুম, সব শ্েহবন্ধন ছিশ্ 
করুলুম, অর্থ মান স্থখলোভ ত্যাগ করুলুম। আছে শুধু 
শাণিত খড়া, অত্যাচারীর মুণ্ড, রক্তের শ্রোত। এই 
ঝড়ের আকাশে কালীর বিশ্বরূপ দেখছি নিবিড়-তিমির- 
ঘন কেশরাশি আকাশে ছেয়ে গেছে, রক্তাক্ত খড়োর 
আভা নৃত্য করে" বেড়াচ্ছে, প্রলয়-উতসবের অট্রহস্যের 
স্রোতে রাজ্য-সাম্রাজ্য চুর্-বিচুর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। 

বিদ্যুতের চিকিমিকিতে অতমীর চোখের চাউনি 
জেগে উঠল। 

বাতাসে লাইব্রেরী-ঘরের জান্লাগুলো সশবে বার 
বার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। দরজ! ঠেলে লাইব্রেরীতে 
ঢুক্লুম, অন্ধকারে আলোর সুইচ খুঁজতে গিয়ে কা? 
গায়ে হাত পড়ল,_শাড়ীর খস্খসে_ চুড়ির ট্রং টাংএ 
অন্ধকার কেঁপে উঠল, কেশের মদির গন্ধ, বিছ্াযাতের মত 
স্পর্শ! জান্লা দিয়ে বিদ্যুতের আলো চমকে গেল। 
দেখলুম অতসীর অনির্ববচনীয় মুখ । 

তুমি? 

সা, আমি। 

সমস্ত অন্ধকার তার গলর সুরে বেজে আমায় 
ঘিরে” ধরুলে। 

ছু'জনে ছাদে বেরিয়ে এলুম,-আজ ঝড়-জলে ওই 
বইয়ের গাদা ভেসে গেলে কিছুই যায় আসে না। 
কতক্ষণ দুজনে শ্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইলুম। 

বল্লুষ,- ওই যে ঈশান কোণে কালে। মেগে বিদুৎ 
জলে উঠছে,তুমি দেখতে পাচ্ছনা কিন্ত আমি 
পাচ্ছি,__পৃথিবী পুড়ে' বিদ্রোহের আগ্তন জলে' উঠছে, 
নটরাজ তীর ধ্বংসের লীলা সুরু করলেন বলে" । এক-এক্‌ 


প্রবাসী-- কার্তিক, ১৩৩০ 
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/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দেশে তিনি তার প] ছুইয়ে যাচ্ছেন, রাজসিংহালন ধুলায় 
লুটিয়ে পড় ছে,--একবা'র রুশিয়ায়, একবার চীনে, একবার 
আয়ল্যা ও, একবার তুরফ্ষে -রুদ্রের চরণ-চিহ্ন দেশে দেশে 
পড়ছে; যেখানে জাতিতে জাতিতে হিংসা-দ্বেষ অত্যুগ্র 
ই'য়ে উঠেছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী নিপীড়িতের নিরুদ্ধ 
রোধ জমে' উঠেছে,_:ওই ইয়োরোপের অস্তঃস্তলে ভীষণ 
অগ্নযৎপাতের যত যুদ্ধাগ্সি জলে, উঠছে, ক্ষুন্ন জনসংঘের 
বিদ্রোহের ভমিকম্পে বর্তমান বণিক-সভাতা কোথায় 
তলিয়ে যাচ্ছে । দেশে দেশে সেআগ্ুন ছড়িয়ে যাচ্ছে । 
আজ ঝড়ে কদরের আগমনী বাজ ছে। 

আকুল ধারায় বুষ্টি পড়তে আরম্ভ হ'ল। ছুজনে 
বারান্দার কোণে সরে, পাশাপাশি ঈ্াড়ালুম । আমার দীপু 
মুখের দিকে চেয়ে সে শুধু বল্লে._ তুমি কি সত্যি যাবে ? 

শুধু তাঁর মুখের দিকে চাইলুঘ | 

- তোমকেকে আমি বাধা দেব না, 
দরুকার হবে ডাক দিও । 

আমাদের ঘিরে ঝড়জল উদ্দাম হ'য়ে উঠপ। মাতার 
অশ্রজল, প্রয়ার হতাশ্বাস, বিচ্ছেদের হাহাকারের মাঝে 
প্রলর-পথিককে চলে যেতে হবে। 

অতসীর কথ 

সেই ঝড়ের রাতে বন্ধু যে চলে' গেল তার পর 
কত বছর কেটে গেল। গুতিবছর একবার করে? 
তার খবর পেতুম, রেণুর প্রতি-জন্মদিনে পৃথিবীর 
যেকোণেই সে খাকুক তার বিদ্রোহীছেলের একটা 
উপহার এসে পৌছত । কোন বৎসর নিউইয়র্ক, থেকে, 
কোন বার প্যারিস থেকে, কোন বার বাগ্দাদ থেকে। 
বন্তমান ধনিক-সভ্যতা ও রাষ্ট্রতন্ত্রের ধ্বংসেচ্ছুক যে পৃথিবী- 
জোড়া বিপ্লবকারীর দল আছে, সে তাতে গিয়ে যোগ 
দিয়েছে। বন্ধ যখন ধূমকেতুর মত পৃথিবীর এক প্রান্ত 
হ'তে অপর প্রাস্ত খুরে' বেড়িয়েছে, আমি স্কুলে গিয়ে 
মেয়েদের পড়িয়েছি, ঘরে বসে" কাগঞ্জ পড়েছি, নভেল 
পড়েছি, প্রান্ন। করেছি, ঘর ঝাঁট দিয়েছি, আর প্রতিদিন 
সেই ঝড়ের-রাতে-দেখ। জ্যোতিষ্ময় মৃত্তিখানি ভেবেছি, 
সেই মন-ভোলান ঘর-ছাড়ান প্রাণ-মাতান দীপ্চ মুখ । 

তার পর ভারতের মহা দিন এল। মহাত্মা গান্ধী 


আমাকে যখন 


১ম সংখ্যা ] 


৮ এ ৯ শাসটি তাস গত তা ছি ৩ আহ এ সি্পর্ি সত পা ব্পালি স» পি সি পি সি সি শি সি ৮ পিসি শা আও পিসির শি 
সি শাস্ি 


সত্যা গ্রহের (পাঞ্চজনত বাজিয়ে অন্বগ্রথা- ও শ্রস্- 
পীড়িত ভারতের ধুলিলুষ্ঠিত আত্মাকে মুক্তির দুর্গম 
পথে আহ্বান করলেন, এ নব ভগীরথ স্বাধীনতার শঙ্খ 
বাজিয়ে চিরঅপরাজিত মৃত্যুঙয়ী অমর আত্মার অমৃত- 
লোক হ'তে নবশক্তিগঙ্গার আবাহন কর্লেন-_-মৃত 
মুক জনসংঘ এ সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে জেগে উঠল! 

রেখুর জন্মদিন। তাকে ধরে চর্কার স্ৃতো 
কাটাতে বসেছি । সহস। পেছনে পায়ের শব্দে চমকে চেয়ে 
অবাক হয়ে দাড়ালুম, অশোক আমার সামনে দাড়িয়ে 
হাতে একট| চবুক। কি সৌম্য স্গিগ্ধ মুক্তি, কাচাপাক।- 
দাড়িভর| মুখখানি যেন ধিশুপুষ্টের মভ | 

আখার হাত জড়িয়ে ধরে সে বললে, ফিরে? এলুম, 
আবার নৃতন খেলায় মাতে । 

বল্লুমকি আশ্চর্যা!। তোমার কথাই ভাব ছিলুম, 
আজ রেণুর জন্বাদন, এখন তোমার উপহার এল 
ন। | 

এই যে, বলে সে চরুকাট। রেণুকে দিলে । রেণ অনি 

সলক্ষভাবে তাকে প্রণান করে' উঠে" দাড়াল । 

আবার মায়ের ডা: ফিরে এলুম+ বলে মে রেএকে 
আদর কবুলে। 

বলে' গিয়েছিলুম, 
বীণ পাধক আস্বেন, 


ভারতের ছর্দিন দূর করুবার জন্যে 
ভনি এসেছেন । কিন্কম। কৈ? 
চোখে অশ্রর বান ডেকে এল, কোনমতে বল্লুম,+ 
গেল বছর ভিনি স্বগে গেছেন । 
বন্ধু সামনের চেয়ারে বসে গড়ল, 
বললে, আমায় কিছু বলে' গেছেন । 
আমার সমপ্ত মুখ রাঙ। হ'গে উঠল, ভার মৃত্তাদিনের 
কথাগুলে। কানে বাজতে ল.গল; তিনি বলেছিলেন, 
সেই লক্ষমীছাড়। ছেলেট। যদি আবার ফিরে আসে মা, 
বলি, আমি তাকে প্রতিদিন আশীর্বাদ করেছি, তার 
হাতে তোকে দিয়ে যেতে পারুলে আমি খুব আনন্দে 
মর্তুম। বন্ধুর করুণ মুখের দিকে চেয়ে ধীরে বল্লুম,_- 
তোমাকে তিনি প্রতিদিন আশীর্বাদ করে? গেছেন। 
অশ্ফুটন্বরে মাথা নত করে? সে বল্লে, _বুঝেচি । 
ধাদা এলে অশোক বল্লে,--ওহে, মনে আছে বলে- 


ভাড। গলায় 


অশে।ক 
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তা সিটি ৩ সিটি স্টিপর্টি সি সত তি সি তা সা সর্প শি রতি সিরা ৯ তা তি সি পিসি ৩ সির ও পরি সপ ৯১ এপ সারি ৬ রি” আপি” পি পা সর পিউ এট 


ছিলে, যদি কাগঙ্জগ বের করছে চাঁও ত টাক1 দেব, এখন 
সে কথাট। রাখ দেখি। 

দাদা রাজী হলেন। 

তার পরের দিনগুলো লেখায় পড়ায় কাজে কি 
উত্সাহ-আবেগের সঙ্গে কেটে যেতে লাগল | সভ৷ 
করে, সমিতি গড়ে" প্রবন্ধ নিখে গ্রামে গ্রামে ঘুরে 
দিনরাত গান্ধী বাণী প্রচারে অশোক উদ্দাম হ”য়ে 
উঠল । 

একদিন বিকেলে দাদ। শুকৃনে। মুখে এসে বল্লেন» 
৪রে, অশোককে পুলিসে ধরে? নিয়ে গেছে, কোথায় 
বিদ্রোহস্চচক বন্তৃত। দিয়েছিল । 

স্বাধীনভার সংগ্রামে প্রাণ দিতে হবে জানি, তবু 
চোখে জল এল | দাদ! মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌লেন,_- এই 
বুঝি বাঙালীর বীর মেয়ে ! 

শুধু বল্লুম, ওর কি ভাঙ। শরীর জান ত। 

দাদ| ধীরে বল্লেন,-দেখ, কাল থেকে আমি আর 
কোটে যাব না। 

উত্সাহের সঙ্গে বল্লুম,--সত্যি, যাবে না ! 

দাদ] হেসে বল্লেন, হ্যারে, আর ভাল লাগে ন|। 

দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে” দাড়ালুম | 

জেল খেটে বন্ধু যখন ফিরে এল তার শরীর একেবারে 
ভেঙে গেছে। কিন্তু খদ্বরপর1 সেই রোগা লঙ্বা শরীরে 
কিতেছ' সোশার আভার মত দেহের রংএ অন্তরাত্মার 
দীপ্যমান সত্য প্ররুষটির রূপ দেখা যাচ্ছে, জেলবাসশীর্ণ 
পরক্রিষ্ট মুখে কি অপরূপ মহিমা জড়ান, অহনিশি 
দেখে ও চোখ ভগ হয় ন।। 

অশোকের সঙ্গে জেল থেকে একটি তরুণ সুন্দর 
যুবক এল। তার ন্গিদ্ধ তেজোমগ্ডিত মুখখানির দিকে 
চেয়ে বল্লুম,-এ কে ? 

অশোক তার পিঠ চাপড়ে বললে, দেখ, জেলে 
গিয়েছিলুম তবেই ত এটিকে পেলুম, এ হচ্ছে জ্যোতস্নার 
ছেলে, আমরা এক জেলেই ছিলুম। 

বল্লুম,-আহা গেল বছর ত ও ম। হারিয়েছে। 

কি করুণ হেসে বন্ধু বললে,--হা, তাই ত মার কাজে 
এমন করে? লেগেছে । ওরে রেথু, স্থতো-কাটা বন্ধ 
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করে' পালাচ্ছিম কেন, আয়। এটি আমার ছোট-মা 
অতুঃ জান, এর নামও অশোক । 

সেই ভাঙা শরীর নিয়ে বন্ধু আবার কাজে লাগল। 
দেহট! প্রতিদিন খুব-শান-দেওয়! ছুরির মত স্ক্ষস হতে 
লাগল, সান করা, খাওয়া, ঘুমান, কিছুরই ইশ থাকে 
ন1। (কোনে বারণ মানে না। আম যখন ঠেকাতে 
পার্তুম না রেণুকে পাঠাতুম। রেণু জোর করলে, তবে 
লেখ। বন্ধ হত, ঘুমোতে যেত । 

একটু শরীর সারতেই অশে।ক আবার কল্কাতা ছেড়ে 
বেরিয়ে পড়ল। রেণুও তাকে ধরে' রাখতে পাবুলে না। 
বল্লে, সত্যিকার দেশ যেখানে, সেই নিরন্ন নিপীড়িত 
অন্ধ মূক ভীত গ্রামবাসীদের জাগাতে হবে, গ্রামেই 
আমার কাজ। 

হঠাৎ এক সন্ধ্যায় এক গ্রাম থেকে দাদার কাছে 
টেলিগ্রাম এল; "অশোকের ভয়ানক অস্থখ। সেই 
রাতেই সবাই কল্কাত। ছেড়ে বেরলুম। গিণে দখি সহর 
থেকে অনেক দুরে এক শীর্ণ নদীর তীরে এক প্রাচীন ভগ্ন 
গ্রামে পচা পুকুরের ধারে এক কুঁড়েঘরে অশোক 
ইন্যুয়েপ্রায় পড়ে" রয়েছে। নীলার মত স্গিগ্ধ চোখে 
চেয়ে বল্লে,--এসেছ ভাই, ভাব ছিলুম আর বুঝি দেখ। 
হবে না। 

দাদাকে বল্লুম-এ কি কাণ্ড দাদা। এত অন্তখ, 
ওই চাষার কুঁড়েতে পড়ে" 

দাদা বল্লেন,-এ গ্রাম ওদের জমিদারীর মধ্যে, অসুখ 
শুনে ওর দাদ1 মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সহরে নিয়ে 
যেতে, অবশ্ঠ নিজের বাড়ীতে রাখতেন না, কোন বন্দো- 
বস্ত করে" দিতেন, কিন্তু অশোক কিছুতেই গেল ন। | 

রেণুর অনেক কাম্নাকাটির পর অশোক পাশেই: এক 
পাকা-বাড়ীতে যেতে রাজী হ'ল। 

তার পর সাতদিন মন-প্রাণ দিয়ে তাকে নেব। করে" 
ধন্য হয়েছি। আমার জীবনের এই সাভটি দিন-রাত 
আমি কত জন্মের কত পুণ্যফলে পেয়েছিলুম। এ 
দিন-রাতের প্রতিক্ষণ আমার মনে গাথা রয়েছে। 
জীবনপ্রদীপ নিভ্‌বার আগে কি জল্জলে হয়ে উঠল। 
সে রাতে বন্ধু অতি শান্ত হ'য়ে শুয়ে ছিল, জ্যোত্সার 


প্রবাসীশ্কার্ডিক, ১ ৩৩৪ 


পপি আপি সিটি আর সিপর্ সিশিরা সি তি পট স্পট সি পা সিসি স্টপ সি টিপি সর্ট আরা সি পাস পাশ স্পা সির সিসির সপিস্সিপিি সসর্ি পতি স্পা পপি সিল সপ সিল সি পিছ শ্পিস্ট পরাস্ত পরী সি শী স্টপ পপ ৯ তা 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পপি সিসি সি তি সিসি সি পার্স সিটি সত পিসি উপরি ৯ তর সটান পান্টি ০০০ 


আলো বিছানায় এসে পড়েছে, বাগান থেকে আমের 
মুকুলের গন্ধভরা হাওয়া আসছে, কচিপাতা-ভর1 গাছ 
থেকে একটা বউ-কথা-কও পাখী মাঝে মাঝে 
ডেকে উঠছে, নিঝুম ঘুমন্ত গ্রাম, শুধু আমরা দুজন 
জেগে আছি । ধীরে সে বল্লে- তুমি শুতে যাও, আমি ত 
ভালই আছি। 

তুমি একটু ঘুমোও না। 

--খঘুম কি চোখে আস্বে। 

_ আমারও ত আসবে না। 

রেণু ঘুমোতে গেছে, ছোট ম। ? 

_-$1, ওতে আর অশোকে এতক্ষণ ঝগড়া করুছিল, 
কে রাত জাগবে । আমি ছুঙগনকেই জোর করে? ঘুমোতে 
পাঠিয়েছি। 

- দেখ; ওদের ঘর্দি বেশ ভাব হয়, ওদের বিয়ে 
দিও । 

_-&া, সে আমি ভেবেছিঃ তোমাকে সেব| করার 
মধ্যে ওদের মিলন হ'য়ে গেছে। 

-জান্লাট। খুলে দাও ত। কিন্ুন্দর জ্যোৎস্না 
এমনি এক জ্যোতন্সা-রাতে আমি মর্তে গিয়েছিলুম ! সে 
মৃত্যু থেকে কে বাচিয়েছিল! জীবন কি পরমাশ্চর্ধ্য 
রহম্য, সেদিন বুঝিনি, আজও বুঝলুম না, শুধু জান্লুম 
কোন আনন্দময় বিশ্বশক্তি আমাকে স্ষ্টিকরে' তার কাজ 
করিয়ে আবার ছুটি দিচ্ছে। জীবনের সত্যি কাজটা এতদিন 
পরে খুঁজে” পেলুম মনে হ্ছিল। এক মাপ গ্রামে গ্রামে 
পীড়িতদের সেবা করে যেকি আনন্দ পেয়েছি, তার 
তুলনা নেই । দেখ, মহাপুরুষদের সেই কথাই সত্যি-_ 
শক্তি দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে, লোভ দিয়ে নয়,তাযাগ 
দিয়ে-জীবনকে ধ্বংস করে" নয়, আপন জীবন উত্সগ 
করে' আত্মার আনন্দ খুজে, পাওয়া বায়। 

পাখার বাতান করতে কৰুতে বল্লুম,--একটু 
ঘুমোতে চেষ্ট। কর ন|। 

ভোরের শুকতারার মত কোন্‌ জাগরণের আলো তার 
চোখে জলে উঠল, আমার হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে 
সে বল্লে, না, আজ আমায় বল্‌তে দাও । বিশ্বের স্থষ্টির 
কাজে ব্রঙ্গার সঙ্গে আমিও যোগ দিয়েছি, রুদ্রের বজ হ'য়ে 
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তাঙার খেলাটাই সারাজীবন খেল-লুষ, গড়ার খেলাটা! আর 
খেলা হল না। আমি এ ছোট মাটির পৃথিবীর বিশ্বেশ্বরের 
সঙ্গে আনন্দের স্ষ্টি-সাথী হয়ে জন্মেছিলুম, পৃথিবীর 
কোন্‌ অনাগত যুগের স্বপ্ন আমায় মাতাল করেছিল 
জান, পৃথিবীতে এক ধর্-_প্রেমধর্ম, এক জাতি--মানব 
জাতি, এক দেশ--এই পৃথিবী মা। কোন্‌ মহামিলনের 
দিকে জগৎ চলেছে, ইংরেজ, জান্মন, কাফী, জুলু, 
বঙালী, চীন, যে লাঙ্গল ঠেলছে, যে লোহ1 পিছে, যে 
লিখছে, যে জাহাজ চালাচ্ছে, সবাই সভ্যতার বিপুল 
রথচক্রের এক-একটি চাকা, শক্তির রথে চড়ে' শতাব্দীর 
পর শতাব্দী নর-ন'রায়ণ চলেছেন, কোন্‌ শান্তির আনন্দের 
নিলমের যুগের দিকে, কত কোটি তাহার বাহু, বিপুল 
তার শক্তি, ছুঃখদ্বন্দময় ইতিহাস-পথ দিয়ে নব নব ধম্ম। 
রি রাজ্য ভেঙে গড়ে কতবরপে তিনি চলেছেন, 
কখন9 নরমুণ্ডের পাহাড় তুলে রাজ্য পুড়িয়ে রক্তের 
(পভ বইয়ে-আলেকজান্দার, চেঙ্গিস, নাঁদির, 
(নপে|লিয়ান। কখন আমার জ্ঞান-শিখ। জালিয়ে 
প্রেমের ক্োত বইয়ে__বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, গান্ধী । সে 
দগে ইংরেজ বাঙালী কাফ্রীতে প্রভেদ থাকৃবে না, পুরুষ ও 
শারীর অধিকারে ভেদ থাকৃবে না, লোকে লোকে 
জাতিতে জাতিতে শক্তির জন্য অর্থের জন্য বীভৎস নিষ্ঠুর 
সংগ্রাম নেই, ধনীর ধনঝস্কার, শক্তিমত্তের রণহস্কার থেমে 
গেছে,_মানব-ইতিহাসের সেই অনাগত যুগের প্রতীক্ষায় 
গারত, আমার ভারত, বিশ্বমানবের এই মিলনভূমি, 
এই বন্দিনী ছুঃখিনী ভারত, তার বুকের ধর্মের আরতি- 
প্ুদীণ ছিন্নমূলিন অঞ্চলে ঢেকে পশ্চিমের ঝোড়ে। হাওয়ার 
ধুখ তপস্থিনীর মত ফ্লাড়িয়ে আছে,_ 

শ্রাস্ত হয়ে সে চুপ করুল। তাকে হাওয়া করতে 
সাশলুম। সে ধীরে বলে, একটা গান গাও, বন্দে 
বাতরম্‌। 

বলুম,__না, ত। শুন্লে তুমি আরও উত্তেজিত হবে। 
আর, যে স্থুর তুমি শুনেছিলে, সে স্থর আমার গলায় নেই, 
আমার গলায় যে ঘ| হয়েছিল, এখন আর কিছুই গাইতে 
গারি না। 

আবার বন্ধু উত্তেজিত হয়ে বলে' উঠ ল-_ দেখব, কি 
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নির্মম প্রক্লততি কাকে সে রেহাই দেয় না। ডাক্তার 
বল্ছিল, আমি বাচতে পারতুম, কিন্তু যৌবনে যে 
উচ্ছঙ্থল জীবন যাপন করেছি, প্রকৃতি তার হিসেব 
রেখেছে, আজ কড়ায় গপ্ডায় বুঝে নিচ্ছে । একটু গাও, 
স্থরের স্থুধার জন্তে প্রাণট। তৃষিত হচ্ছে । 

ধীরে ধীরে মিষ্টি স্থবরের কয়েকটা হিন্দি গান গাইলুম । 
বন্ধু একটু শান্ত হল। ছোট) শিশুর মত গানের সুরে 
স্থরে ঘুমিয়ে পড়ল । 

রাত গভীর হয়ে এল, বিল্লীর রবে পাতুবর্ণ আকাশ 
বিমঝিম কৰ্ছে রাতের বুকের দীর্ঘশ্বাসের মত, মাঝে মাঝে 
অন্ধকার নাগানে শম্মররবনি। বন্ধুর রোগশীর্ণ মুখের 
দিকে চেয়ে চোখে জল এল । ভাব ছিলুম, বৌদ্ধযুগে 
সেই রাজা অশোকের সমর পুথিবীতে ঘে ছুঃখ দারিদ্র 
পাপ ছিল, সেই স্বাগ দন্ত শক্তির হানাহানি কিছু 
কমেছে কি/ এখন ৪ সেই জী ভণকুটার, সেই অজ্ঞতা, 
ভীরুত।, অত্যাচার! এ অশোক চলে" যাবে, ওই তরুণ 
অশোক চলে' যাবে, খানবজা।ভ প্রেম্শান্তির যুগের 
দিকে একটু এগোবে কি? 

তারাগ্চলো শখার খব কাছে প্রদীপশিখার মত 
দপদপ করুতে লাগল । মনে হল-_ঘুগে যুগে দেশে দেশে 
যারা স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিয়ে এসেছে, তারাই 
অনিমেষ নয়নে এ বর্তমান পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে, 
আমাদের স্বপ্ন তোমরা কি সফল ববুলে, আমাদের মৃত্যু 
কি সার্থক হল? 

এর পরের রাতে অশোক বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। 
শুধু যদি একরাতের জন্ত আমার আগের গলাটা 
পেতুম, গানের স্থরে ভিজিয়ে তাকে সগিপ্ধ করে? দিতুম। 
সে রাতে তার বিজ্রোহী মানুষ নয়, কবি-মান্থষটি জেগে 
উঠেছে। চাদের আলোর দিকে চেয়ে সেযেন মাতাল 
হয়ে উঠল,_আহা। কি মধুর জ্যোতনস1! সমস্ত সি 
ফুটে এ কার হাপি, এ ভুবনলক্্মীর অ্ষের লাবণ্য, দেখ, 
দেখ। পৃথিবী-ম। এতদিন তার সাত রংএর আচল 
উড়িয়ে আমায় ঘুরিয়েছে_-এই রক্তের লাল, আকাখের 
নীল, গছপালার সবুজ, আলোর সীমাহীন শুভ্র তা. 
আজ পৃথিবী-ম! তার কোন্‌ সৌনর্ধ্য-অবগ্ু্ন খুলে 
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আমায় ডেকে নিচ্ছে,--যেখানে সব ঝর পাত, শুকৃনে। 
ফুল, মরুহার! নদী, মর। পাখীরা জমে । দেখ, দেখ, কে 
ওখানে দাড়িয়ে, ও জ্যোতন্া, মোনালিসার মত অপূর্ব 
হেসে আমায় ডাকুছে-_ 

শেষরাতে আবেগের প্রতিক্রিয়া হলঃ সে অবসন্ন 
হয়ে পড়ল । ধীরে একবার জিজ্ঞাসা করুলে,_-গান্ধী 
কেমন আছেন? মহাত্মাজী ? 

গান্ধীর উদ্দেশ্তে সে বারবার প্রণাম করুল। 

ধীরে বন্লুম--তিনি ভালই আছেন। 

গান্ধী যে দুদিন হল ইংরেজের কারাগারে বন্দী, 
একথা ওই মৃত্যুপথিককে বল্তে পার্লুম না। 

হঠাৎ বন্ধুর চোখ বিছাতের মত জলে" উঠল, সে 
বলে' উঠ ল,__না, ওর। গুঁকে বন্দী করুবে, জেলে পুৰুবে 
যীশুকে কি ফাঁসীকাঠে ঝুল্তে হয় নি? এমে অনেক 
দিনের জম! পাপ, ভার প্রায়শ্চিত্ত করুতে হবে। 

ভাব.লুম, সত্যই ত_-এ ত আমাদের পাপের ফল। 
এতক্ষণ ভাব ছিলুম, পশ্চিমদেশের বর্তমান সভ্যতার 
বার্তার কথা, এ সভ্যত। ইঞ্চিন তৈরী করেছে, এয়াবে।ধেন 
তরী করেছে, সমুদ্র পার হয়েছে, রাজ্য জয় করেছে, কিন্তু 
মানবাত্মার স্বাধীনত| দিতে পাঁরুলে না,_শুধু শক্তি দিলে, 
কল্যাণ দিলে না। নিজেদের হীনতা তীরভার কথ। ত 
ভাবিনি। 

অন্ধকার পৃথিবীর দিকে চেয়ে মনে হল, এ যেন 
একটা বড় জাহাজ চির-অন্ধকারের জোয়ার ঠেলে চলেছে, 
যাত্রীর! জাহাজের জায়গার ভাগাভাগি নিয়ে মারামারি 
করে? চলেছে; জাহাজের উপরে কি আছে, তলায় কি 
আছে, কোথায় চলেছে ত| কেউ জানে না। কোন্‌ 
প্রবলজাতি কাণ্তান হয়ে জাহাজের হাল ধরে" চালাবে 
এই নিয়ে শতাব্ধীর পর শতাবী রক্তের শত বয়ে 
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চলেছে। আমার বন্ধু এ জাহাঙ্গের প্রান্ত হতে খসে 
মৃত্যার অন্ধকার সাগরে কোথায় তলিয়ে যাবে তাত 
দেখতে পাচ্ছি না। ধীরে বন্ধুর পাওুর মুখে চোখের- 
জলে-ভেজ! একটি চুমো দিলুম। 

শেষের রাতে বন্ধু অত্যন্ত ছুর্বল হয়ে পড়ল, বিকারে 
মস্তি বিকৃত হয়ে গেল। শুধু মাঝে মাঝে ছু'্চারটি 
কথা অগ্রিশ্কুলিঙ্গের মত- 11011) ০008111)-- গান্ধী 
__অত্যাচারীর মুণ্-নরমুণ্ডের পাহাড়-নার্দির চাই 
- রক্তের শ্োত--অতমী-বেহালা নয় রিভলভার-_-কে 
জ্যোতস্বা-যাচ্ছি- পৃথিবী-মা-_জালাও আগ্চন- জাগো। 
জাগে।11)0105-- 

ভোরবেলায় সপমিমগুল মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 
বন্ধু চলে গেলেন | 

আন্গ বেএর জন্মদিন। বন্ধুর দেওয়। চনুক।ট! সে 
আজ ফুল দিয়ে এতক্ষণ সাজাচ্ছিল' আর পাবুলে না 
ছাদের কোণে কাদতে গেল। অনেক পাশের খবে 
বসে' কাগজের জন্য লিখ ভিল, স্বধানভার অগ্রিপ্রদাপথাশি 
বন্ধু তার ভাতে দিয়ে গেছেন! সেও গার লিখতে 
পারুলে না, রেণুর পাশে গিয়ে ছাদে টপ করে? দাড়িথে 
আছে, টাকাপোতা টব্টার পাশে । 

আজ অবিরল ধারার চোখের জল ঝরুছে, ঝরুক, 
প্রতিধিনই চোখের জল ঝবুবে। 

আজ আকাশের এউদ্ার আলোর দিকে চেয়ে 
ভাব্‌ছি, রাউ। চেলীর খোম্টার নীচে সাহানার তাণে 
আমাদের শুভদৃষ্টি হয়নি বটে, কিন্তু মৃত্যুর অবপ্ত&ন- 
তলে তারার আলোয় জ্যোতিম্য় অমুতময় আত্মা" 
সঙ্গে আমার মিলন হয়ে গেছে, আমার নারীজন্ম. সার্থব 
হয়েছে, আমি ধন্য হলুম। 


শ্রী মণীন্দ্রলাল বস্থ 


১ম সংখ্যা] 


পাকি, পেশি পি ০ সি ভি এসসি লক তি পা পিসি তিতির সি পিল স্সি কটি পিসি ০ সি সস সারি পিস 


দক্ষিণ কানাড়ায় বন্যা 





৫০১ 


সিসি 








সর্ট পরপর পলি কি ক ৬ পা সপরপস্সিপি 


দক্ষিণ কানাড়ায় বন্ধা 


গারভবমের পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণে 
ও মালাঁধারের উত্তরে দক্ষিণ কাঁনাঁড়া জেল অবস্থিত । 
দর্সিণ কানাড়ার প্রারুতিক দৃশ্য মনোরম। অনেকগুলি 
ক্ষপ্র ক্ষুদ্র তটিনী এই জেলাটির সৌন্দধ্য বদ্ধিত করিয়া 
প্রবাহিত। এই নদীগুলি গ্রীক্মকালে শুগ্ধ হইয়া যায়। 
বাকাঁলে পশ্চিম্ঘাট পর্বতমালার জলরাশি এই নদী- 





বহে রর ০০ শি শি পেস প্পারর 


পরিমাণ বৃষ্টি হইলে গ্রাহা করে ন। ও তাহাদের ক্ষেঞ্জ- 
গুলিকে সামান্য বান হইতে রক্ষা করিবার কোন 
চেষ্টা করে ন।। 

অপেক্ষাকৃত বড় নদীগুলিতে ছোট ছোট দ্বীপ 
আছে। এই দ্বীপগ্ুলিকে :এ অঞ্চলের অধিবাসীরা 
“কুদুর' বলে। এ-সকল দ্বীপে লোকের বসতি আছে 


সপ সপ্ত পপ পি পি পি ৩ পি আপি ও পি ও শশী ০ স্ঞর্ি 


বন্ঠ।-পী়িত প্যানেম্যাঙ্গলোরের দৃ% 


এঁলতে আনিয়া পৃতিত হওয়ায় ক্ষুদ্র শআোতম্ষিনীগুলি 
শীত ও বেগবতী হইয়া উঠে। এই সময় একটু বৃষ্টি 
“ইলেই নদীর জল কুল প্লাবিত করিয়া শস্যক্ষেত্রগুলিকে 
ধোত করে। স্থতরাং এখানকার শশ্তক্ষেত্রগুলি অত্যন্ত 
উর্বরা। এদেশের কৃষকেরা এই কারণে একটু বেশী 


ও চাঁধ-আবাদ হইয়া খাকে। এ ত্বীপগুলিতে সাধারণত 
নারিকেল বৃক্ষই জন্মায়-_-২।১ টি শল্যক্ষেতঅও মাঝে মাঝে 
দৃষ্টিগোচর হয়। এইসকল স্থীনে ফলন খুব ভাল হ্য়। 
সেই কারণেই মধ্যবিত্ত কৃষকের! স্বচ্ছলতার প্রলোভনে 
সামান্ত বানের ভয়ে এরূপ উর্ধরা জমি ত্যাগ করিয়া 





দঙ্সিণ ক।নাড়া গেল। কমির্টির তন্্(বধনে এই সকল ন্দেচ্ছ।সেবকগণ উদিপী তালুকে সেবা-ক।ধ্য করিতেছেন 
[ সাইমন্স্‌ ্টডিও কর্তৃক গৃহীত আলোক চিত্র হইতে ] 





বন্যা-বিনষ্ট বনতোয়।লের একটি দৃণ্ঠ 


১ম সংখ্যা ] 


নখ লা % ডি টি ছি লী ঠা ৬ শি তাস লা তলার খাসি তি * 


দক্ষিণ কানাঁড়ায় বন্য। 


৭. ৭৯৮৯ সর্ট ছি সিএ ঈি তাস তি ছি রী পিতার টিকা সি পিল সিরা তিল 


স্টিলপর্টি সি পি ৯ পাত সি নি 





ব্যা-বিনষ্ট বাঁনতে।য়ালের অপর একট দৃ্ঠ 
| ছবির মধ্যস্থলে জাতীয় স্ষেচ্ছাসেবক শ্রযুক্ত জচ্চনন! দণ্ডায়মান । ইনি ৫২টি বালকবালেকাকে মৃত্যুর কবল হইতে রগ করিয়াছেন । ] 


অন্ত্র বাল করে না। অনেকে বেশ পয়সা খরচ করিয়! 
ঘরবাড়ী নিশ্মাণ করিয়া 'কুছুরে' বান করে। 

গত ৯ই ও ১ই জুলাই হঠাৎ এখানকার সুধী 
কষকগণের উপর বরুণদেবের কোপ পড়িল। নই 
তাগিখের রাত্রি হইতে কল্যাণপুর “কুছুরের' নিকটস্থ 
নদীর জল কুল প্লাবিত করিয়া বেগে বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। এখানকার লোক সামান্য বানে অভ্যন্ত-_ 
কাজেই ইহাকে তাহারা বাধিক বান বলিয়া! মনে করিল। 
কিন্ত পরদিন ছিপ্রহরে নদীর. জল ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি 
পাইল । কষকগণ ইহাতে অত্যন্ত শঙ্কিত হইল। 
কয়েকখানি কুঁড়েঘর পতিত হওয়ায় দরিদ্র অধিবাসীগণ 
তাহাদের মৃল্যবান্‌ ভ্রব্যসামগ্রী লইয়। গ্রামস্থ জমীদারের 
আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ কফরিল। সন্ধ্যার অনতিপূর্বের 


জমীদারের আলয়ও পতিত হইল | স্থধ্যান্তের সঙ্গে 
সঙ্গে সহম্াধিক নরনারী গৃইহার। হইল। অনেক 
কষ্টে নরনারীর! নিঞজেদের জীনন রক্ষা করিল। কিন্ত 
গো-মহিষাদি গৃংপালিত জন্তু ও অন্যান্ত দ্রব্য সমস্তই 
ভাসিয়া গেল । এই বিপন্ন নরনাগীকে সম্মত সাহাধ্য 
«দান করা হইয়াছিল বলিয়। ক্ষতির পরিমাণ বেশী 
হয় নাই । শিকটস্থ গীজ্জায় ও পাহাড়ে বন্তার্ি্ই নর- 
নারীকে খাকিবার স্থান দেওয়া হয়! উদ্দিপীর জাতীয় 
স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রাণপণ পরিআম করিয়া বন্থাপীড়িত 
স্থানে সাহায্য প্রদান করেন। 

সেই দিনই অন্তত্র হইতেও বন্তার সংবাদ পৌছিল। 
কুগুপুর, বানতোমাল, প্যানেম্যাঙ্গালোর, কুলুর, উপীনান- 
গর্দী, বেলতানগদী প্রভৃতি স্থান হইতেও বন্ার সংবাদ 


৬২ প্রবাসী- কার্তিক, ১৩৩৭ [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সস পপ 
পোস্ত, ০ লছ্ পি পছি এছ পাছি পরাছি পাছি পরি পি পাটি পরা পি পি পা পাটি পাটি পাটি পাটি পাটি পাটি পাস্টিপাসি পাস পাটি পাসিপার্টি পরিপসিপ পাছি পাস্টিস্টি সি পাটি পা পাটি পি পাস পাটি পি পেপসি পেস পি পাস পাস পাস পি 
২৯ শিস, ০ এটা সি এজি সি এ সি 


পাওয়। গেল। নদীর উভয় পারের প্রায় সমণ্ত গ্রামেই 
বন্তার প্রকোপ হইয়াছিল। নদীর খাতটি অত্যন্ত অগ্শত্ত 
বলিয়। উপ্চানো জলের বেগে নদীতীরস্থ একটি গ্রামও 
বন্তার প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইল না। এইবরূপে সহ্ম্্ 
সহম্্ নরনারী গৃহহীন ও সম্বলহীন হইয়! পড়িল। 





কল্যাণপুরের খুষ্টধর্ম।বলগ্বীদিগকে বস্ত্র বিতরণ 





কলাযাণশুরে সাধারণের ভিতর বস্ত্র বিতরণ 


স্বেচ্ছাপেবকের! সাধ্যমত সাহায্য গদাঁনে ত্রুটি করেন 
নাই। প্রয়োজন অনুসারে তাহারা চাউল, বন্ধ, উষধ 
ও পথ্য বিতরণ করিয়াছেন। উদ্দিপী তালুকের অন্তর্গত 
আরুর নামক একটি গ্রামে রন্ধনের জন্য শুষ্ক স্থান 
না পাইয়া! ভিজা চাউল ভক্ষণ করিয়া গায় চারিশত 


লোক একই সময়ে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়। এই- | পিরিত লিস্রিরিঠ এরি সবার 


০১১১ তি ০১. ০ ৮ 9টি 


লকল ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের জন্য একটি অস্থায়ী দাতব্য কেন্মানুন গ্রামের খন্য।পাড়িত মুসলমানদিগকে বস্ত্র দান 





১ম সংখ্যা ] 


লগা পো ৯. লাস তি তাস লাস্পপািতী সিপাি অপি সি ১০৩ পিসি পাস লস লাছছ তি তীছিতভস্ছি পিল তস্তি জান্ছি তিস্তা লি স্পিন সি পঁছি 


'/কিতৎসালয়ও স্থাপন কর। হইয়াছে। সুস্থ ও সবল 
লোকদিগকে চরুকা ও তীাতের কাজে নিযুক্ত করা 
ঠইয়াছে। কিন্তু এখনও বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। 
দুঃখের বিষয় সরুকারী সাহায্যও উপযুক্ত পরিমাণে 
পাওয়া! যায় নাই। 
_ গ্রত ৬ই ও ৭ই আগষ্ট, তারিখে আবার একটি ভয়াবহ 
রন্যার সংবাদ পাওয়। যায়। নেত্রবতী নদীর জল বেগে 
বুদ্ধ পাওয়ায় বানতোয়াল, পানেম্যা্গালোর, উপীনানগদী 
ও ভেঙ্গর গ্রামণ্ডলি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। এই-সকল 
দম্প প্রাপ্ত গ্রামগ্লির কতকগুলি ছবি প্রদত্ত হইল। 
বানতোয়াল গ্রামে ঠ্রায় এক হাজার ঘর লোকের 
সৃতি আছে। এই গ্রামটির প্রাকৃতিক [ৃশ্য অশ্ঠীব 
ননোহর। কিন্ধ এই প্রবল বন্য! এই শান্তিপূর্ণ গ্রামটির 
শকণ সৌন্দধ্য হরণ করিয়াছে । যেখানে মামাধিককাল 
পর্বে সুন্দর সুন্দর ঘর-বান্ডী গ্রামের শোভ। বর্ধন করিত, 
“স্থানে আছ চারিদিকে শুধু প্ংসের লীল।। ৭ই 
ব্থাসই্ট ভরিখে নেঘব্তী নদীর জল হঠাৎ বুদি পায়। 
পথের আধিবাশীর। কোনকমে পরিত্যক্ত চাল!ণ উপ্র 
« অগ্ঠান্য উঠ স্থানে থাহয়। নিছেদের জীবন রক্ষা 
করে। কিছ গোমহিযাদি গৃহপালিত পশ্ুগুলি সম্গ্তই 
এ[সিয়। যার । চুইদিন পরে সাতটি মানুষের মৃতদেহও 
এই এণ্সপ্তপ্রে ভিতর হইতে উদ্ধার করা হয় 
গামটির চতুদ্দিক দলে বেগিত হওয়ায় অন্ স্থান হইতে 
পাহাধ্য পাইতে বিলম্ব ধটে। গ্রামে যাইবার রাস্তাগ্ুলি 
মমস্তই ডূবিয়। যাওয়ায় লোক-চলাচলের পথ বন্ধ হয়। 
গ্যানেম্যাঙ্গালোর গ্রাম নেত্রবতী নদীর অপর 
পা্ধে অবস্থিত। উঠয় গ্রামের মধ্যে নদীর উপরে 
একটি সেতু আছে। দিবাঁভাগে এইগ্রাথে বান ডাকে। 
£৬রাং এখানকার অধিবাশীর। সকলেই কোনপ্রকারে 


দক্ষিণ কানাঁড়ায় বন্য! 


৬৩ 


৮৯ ভা পাস লাসিলাছি পানি ছি পাটি শাসিত পোস্টিপাস্দিতী - পাস্তা লী লাস লাস পাসিিসিশপাসিসসর্িসপি 


প্রাণে বাচিয়াছে। মিঃ আচ্চ। নামক একজন মুসলমান 
স্বেচ্ছাসেবক নিজের প্রাণ বিপন্ন করিধা ৫২ জন নিরাশ্রয় 
রমণীর ও বালকবালিকার প্রাণ রক্ষা করেন। অন্তান্য 
স্বেচ্ছাসেবকেরাও এই বিপন্ন নরণারায়ণের জন্য প্রাণপাত 
পরিঅম করিয়াছেন । 

উপীনানগদী ও ভেম্গর গ্রামের অবস্থাও অত্যন্ত 
শোচনীয়। এখ'নকার নরনারীর দুর্দশার কথাও 
বর্ণনাতীত। ম্যাঙ্গালোর সহর এবং চতুর্দিকস্থ গ্রাম- 
গুলিও এই প্রবল বন্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় 
নাই। 
ধ্যস্ত এই বন্যাক্রান্ত জেলাতে ২৬টি সাহায্যকেন্্র 
হইয়াছে এবং প্রত্যহ ১২ হাজার নরনারীকে 
সাভাযা করা হইতেছে | অন বন্ধ উমপ ও পথ্য ইত্যাদিতে 
দৈনিক প্রায় আটশত টাক। খরচ হইতেছে। কিন্তু 
বন্তমানে আরও বিস্তর অর্থের প্রয়োজন । এখনও 
৪৮ হাজার লোকের ঘরবাড়ী প্রস্তত করিতে সাহাষ্য 
করা দবৃকার। ক্ুযকিগকে ঘনলের বীজ ক্রয় করিবার 
জনা৭ অথসাহাযা করিতে হইবে। যাহাতে এইসকল 
নদীম।তক গ্রামে ভবিষ্যতে বন্যা না হয় সে-বিষয়েও 
দৃষ্টি দিতে হইবে । স্থায়ীভাবে এই দৈব উপদ্রবের 
প্রতিরোধ করিবার বাবস্থ। করিতে হইবে। 

বাংলা, বোস্বাই, মহীশূর, বিহার ও ব্রহ্মদেশ হইতেও 
বন্যার সংবাদ আসিয়াছে । গত বৎসরের উত্তর-বঙ্গের 
ভীষণ বন্যার কথ! এখনও কেহ ভুলিতে পারে নাই। 
সে সম্য় সমগ্র ভারতবর্ষ যেরূপ ভাবে বিপন্ন নরনারীকে 
সাহাঘা করিয়াছিল, আশা কর যায়, বন্তমান ক্ষেত্রেও 
সকলেই এই ছুদ্দশাগ্রপ্ত নরনাণীকে যথাসাধ্য সাহায্য 
করিতে হুলিবেন না। 


প্ী প্রভাত সান্যাল 


ই 


৮ পাপ্কশি শাশি 


পিপাসা 


৬৪ 





প্রবাসী--কার্তিক, ১৩৩০ 
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| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





ভাক্কর-শিপ্পে জার্ানি 


(১) 

দেবদেবীর প্রতিমাগড়া ছাড়া বর্তমান ভারতে ভাস্কর- 
খিল্লের পরিচয় একদম পাই ন। বলিলেই চলে । আজকাল 
কয়েকঙ্গন মারাঠ। এবং বাঙ্গালী শিল্পী ভাক্কধ্যে হাত 
দেখাইতে সরু করিয়াছেন মাত্র । 

এমন কি মধ্যযুগের ভারতেও মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রের 
আওতার বাহিরে কোন স্থপতি তাহার শিল্পক্ষমত। 
দেখাইয়ছিলেন কি না সন্দেহ। মহারাষ্ট্র দেশের 
মালবান নগরে সম্রাট শিবাজীর এক প্রন্তরমূদ্তি সাবেক 
কাল হইতেই দাড়।ইয়া আছে শুনিয়াছি। কিন্তু এই 
ধরণের কাজে বোধ হয় এইটাই একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। 

আরও প্রাচীনতর যুগের সাক্ষী স্বরূপ মহারাজ 
কণিষ্ষের মুর্তি আজও দেখিতে পাওয়! যায়। মথুরার 
সর্কারী সংগ্রহালয়ে অনেকেই এট। দেখিয়। থাকিবেন। 

ইয়োরোপ ও আমেরিকার যেকোনে। দেশেই যাই, 
দেখিতে পাই যে, ভাক্ব্য আক্কাঁল একমাত্র মন্দির 
গঞ্জ বা ধর্মগৃহেরই একচেটিয়! শিল্প নয়। প্রত্যেক 
বড় বড় শহরের রাস্তায় বাগিচায় পৌরভবনে নানা প্রকার 
মূর্তি বিরাজ করিতেছে । এইগুল| গড়িবার জন্য শিল্পী 
সকল দেশেই বিস্তর | 

ুস্তিগড়া শিল্পীর একট] সথ মাত্র নয়। ইহা একটা 
ব্যবসাও বটে। মূর্তি গড়িয়। শিল্পীর। অন্নসংস্থান করিয়। 
থাকেন। কবি, লেখক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ইত্যাদি 
শ্রেণীর স্তধীদের মৃন্তন স্থপতিরাও জনগণের “পুজাগ্বান" 
বিবেচিত হন। 

(২) 

বর্তমান ভারতের বাগ-বাগিচ।, সবুকারী বাড়ী, 
পাঠশালা, সংগ্রহালয় সবই বিদেশীর হাতে । কাজেই 
এইগুলাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য যে-সকল শিল্প 
আবশ্যক সবই বিদেশীর। ব্বজাতীয় ওস্তাদগণের হাতে 
গড়াইয়। থাকেন । কি নগর-নিম্নাণ, কি রাস্তানিম্মাণ, 
বর্তমান ভারতের প্রত্যেক গঠনকার্যেই বিদেশীয় শিল্পী ও 


কারিগরেরা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেছেন। 
ভারতীয় দেবদেবী এবং মন্দিরগুল! যদি ভারতবাসীর 
হাতে না থাকিত তাহ হইলে ধর্মমসংক্রাস্ত ভাস্কর-শিল্পও 
এতদিনে ভারতীয় শিল্পীর আওতা হইতে বাহিরে . 
চলিয়। যাইত। 
পরাবীনভার 
হারাইয়| বমিয়াছে 
অন্যতম | 


ফলে ভারতবাসী যতগুলি ক্ষমতা! 
তাঁহার ভিতর ভাঙ্কর্যের শিল্পক্ষমতা 
স্বাধীন দেশে বেড়াইতে আসিলে ভারতীয় 
পর্যটক মাত্রেই শিল্পের তরফ হইতে স্বদেশের হুর্গতি 
প্রতি পদবিক্ষেপে বুঝিতে পারেন। স্বরাজ স্থাপিত 
ন! হইলে ভারতে স্থপত্তি-বিদ্য। উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ 
করিবে বলিয়। বিশ্বাস হয় ন1। 

শিল্পের উন্নতি ও প্রসার পয়সা-সাপেক্ষ। গরীব 
লোকের! কুঁড়েঘরে প্রিন্নতম বস্ক৪ আনিয়। মহুদ করিয়। 
রাখিতে পারে ন।। নগর-পল্লীর কর্তারা পৌরভবনের 
কর্তাৰা মংগ্রহালয়ের কর্তারা সরুকারী টাকা খরচ করিতে 
রাজি থাকিলেই দেশের পল্লীশহরের শিল্পীরা নিজ নিজ 
ওক্তাদি দেখাইবার জন্য ঝুঁকিতে পারে । ইয়োরোপ- 
আমেরিকায় ভাক্ষরশিল্প এইরূপ সর্কারী অর্ডারের 
সাহাষোই নিজ পায়ের উপর দীড়াইতে পারিয়াছে। 

(৩) 

পশ্চিম মু্লুকের লোকেরা জাশ্মান্দিগকে মুর্তিশিল্লে 
পাক। কারিগর বিবেচনা করে না । জার্মান্র। বিজ্ঞানে 
ওস্তাদ, দর্শনে ওন্তাঁদ, ব্যবসায়ে ওস্তাদ, লড়াইয়ে ওস্তাদ 
এবং সঙ্গীতে ওন্তাদ। এই-সকল দিকে জাশ্বানির 
খ্যাতি ইয়োরোপ ও আমেরিকার সর্বত্রই রটিয়াছে। 
কিন্তু স্থকুমার শিল্পের আসরে জান্মান্‌ জাতিকে পশ্চিমার! 
আজও সম্মান করে না। পশ্চিমাদের এই বিচার যুক্তি- 
সঙ্গত নয়। কি মধ্যনুগে, কি বর্তমান কালে জান্মান্রা 
সুকুমার শিল্পে অনেক উ'চুদরের সৃষ্টি সাধন করিয়াছে। 
সেইগুলা কোন হিসাবেই অন্ঠান্ত পশ্চিমাশিল্লের তুলনায় 
খাটে| নয়। ভারতীয় পর্যটকের জান্নীনিতে আসিলে 


১ম সংখ্য1 ] 


শি পিসি পাস পনি 


ফ্যাক্টারিগুল! দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে জার ন্‌ স্থাপত্যের 
সংগ্রহগুলা দেখিতে ভূলিলে অনেক বিষয়ে দরিদ্র 
থাকিয়৷ যাইবেন। 

ভারতীয় শিল্পীদের সংসারে ইতালীর নাম আছে 
এবং ফ্রান্সেরও নাম আছে। কিস্তু আমাদের বিদেশ- 
প্রীতি বা “বিদেশী-আন্দোলন”কে এই ছুই দেশের 
স্বকুমার কলার অথব! প্রাচীন গ্রীসের সৌন্দধ্য-স্থ্টিতেই 
আটক রাখা ঠিক নয়। রূপের রসে জাম্মান্রা কোনে! 
দিনই বঞ্চিত ছিল না আজও ইহারা এই রসে বঞ্চিত 
নয়--এই ধারণ| ভারতের জ্ঞানমগ্ডলে প্রচারিত হওয়া 
উচিত। 


শপ তা সিল উল সিটি সি তা সি পা সিল তল তি ও পা উরি সি 


(৪) 

ফরাসী স্থপতি রোদ্যার সমসাময়িক জাশ্মমন ওস্তাদের 
নাম হিল্ডেত্রাগ্ত। ১৮৯১ খুষ্টান্বে মিউনিক শহরে 
ইহার কাজের এক বড় মেলা অন্ষ্ঠিত হয়। সেই সময় 
হইতে জাশ্মানিতে রোরদর্যার প্রভাব কমিতে থাকে। 
বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়। জার্মানির ভাক্করেরা অনেকেই 
কিছু না কিছু হিল্ডেব্রাণ্ডের শিল্প হইতে শক্তি লাভ 
করিয়াছেন। সাহিত্যে হাউপট্মানের যে স্থান, ভাক্কধ্যে 
হিল্ডেব্রাণ্ডের সেই স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে। 

হিল্ছে ব্রা মিউনিক শহরেই শেষ গধ্যন্ত আড্ড। 
গাড়িয়াছিলেন। এই শহরের “ম্যাক্সিমিলিয়ান প্রাট্স্”' 


নামক চৌরাস্টার উপর এক কৃআ আছে। ন্যির্ণ-বার্গ, 


ইত্যাদি শহরের মধাযুগের কুআগুল। জাম্মীনিতে এবং 


ইত্দেরোপে প্রসিদ্ধ। এই পৌর-কূপসমূহ একসঙ্গে 
বাস্তশিল্প এবং ভাঙ্করশিল্পের বেজ্জ-শ্বরূপ। ম্যাকৃ- 
সিমিলিয়ান প্লাসের পৌর-কুপের আবেষ্টনকে ভাঙ্গখে] 


অলঙ্কৃত করিব।র ভার হিল্ডেব্রাণ্ডের হাতে পড়িয়াছিল। 
জ্ার্মমনরা তাহার নিষ্পন্ন শিল্পের তারিফ করিয়! থাকে। 
ফান্সেও বহু স্থপতি শড়কের চৌমাথায় স্থিত জলের 
ফোয়।রায় মুর্তি বসাইয়। নামজাদা হইয়াছেন। 

ঘরবাড়ী তৈয়ারি করিবার সঙ্গে সঙ্গে মুর্তিগড়ার 
কাজ চালাইতে হয়। কাজেই স্থপতির পক্ষে মূর্তিটার 
ব্প-কল্পনায় আশেপাশের আস্বাব সরঞ্জামগ্ুল। বিশেষ- 
ভাবেই রুঝিয়া দেখা আবশ্তক। রূপরসের ৃষ্টিতে 

ঞি 


ভাক্ষর-শিল্পে জাম্মানি 


০ ীপর্টা লি িশির্শি সি শি সি সি শ 


৬৫ 


সি এরা সপ কা সি তি ছি ০ লারা সপ সপ ০টি এজি 


শিল্পীর হাত কিরন ভাত তি আবেষ্টনের-_-আকাশের 
চতুঃসীমার সদ্যবহার করবার কৌশলে ধরা পড়ে। 
বল৷ বাহুল্য এই কৌশল সম্বন্ধে নানা স্থপতি নানাপ্রকার 
রূপ-ৈচিত্র্যের পথ ৰাছিয়। লইয়াছেন। 

অনেক সময়ে খোলামাঠে-_ আকাশের তলে--. 
বাগানে- অথব। শড়কের ধারে মূর্তি গড়িবার ফব্মায়েস 
আসে। শিল্পীকে তখন আবার এক নয় সমস্তায় পড়িতে 
হয়। মুর্তিটা খাড়া করিয়া তোলাই স্থপতির একমাত্র 
কাজ নয় । রূপের সঙ্গে আকাশের বা আবেষ্টনের 
কি সম্বন্ধ তাহ! তলাইয়া মাজাইয়া বুঝাই প্রত্যেক 
ভাঙ্কর-শিল্পের ওস্তাদপদবাচ্য গুণীর প্রধান কৃতিত্ব । 

এইসকল বিষয় আলোচনা করিয়া হিল্ডেব্রাণ্ড 
“ডাস্‌ প্রোবলেম্‌ ডার ফন্মর” ( অর্থাৎ “বপ-সমস্তযা”? ) 
নামক একখানা পুস্তিক। লিখিয়াছিলেন । ফরাসী ওস্তাদ 
রোদ্ন্যার চিন্তাও ভাঙ্গর-লাহিতো আদত হইতেছে। 

(৫) 

বালিনের ন্যাশন্তল গ্যালারির ময়দানে একটা 
সিংহমৃর্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ণ করে । এইটা! 
গড়িয়াছিলেন গার্ডল । গতবৎসর (১৯২২) এই শিল্পীর 
মৃত্যু হইয়াছে। জানোআর গড়িয়া তিনি প্রসিদ্ধ । 

এক-একটা জানোআর আল্গ!-আল্গাভাবে গড়িবার 
দিকে তার ঝোক ছিল বেশী । পশুগুলাকে বন্ত ছুর্দাস্ত 
অবস্থায় দেখানে। তাহার শিল্পের লক্ষ্য নয়। উন্মাদন!, 
দৌঁড়ঝাপ ইত্যাদির প্রভাব গালের জানোআরে 
দেখ। যায় ন।। 

আবার পঞ্টচিন্ত, জানোআর-হৃদয় ইত্যাদি বিশ্লেষণের 
দিকেও গাঙল মাথ। খেলান নাই । জীবজন্তর যথাস্ভব 
প্রারুতিক আরুতি রক্ষ/ করাই ছিল তাহার স্থাপত্যের 
বিশেষত্ব । জুঅলজি বিদ্যার পণ্ডিতের গার্ডলের 
হাতের সাফাই প্রশংসা করিবেন। জ্যান্ত জানো মার 
স্থির-ধীরভাবে দাঁড়াইয়া "আছে, এই দুশ্ঠ শিল্পে দেখিতে 
হইলে গাঙলের চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিতে হইবে। 

এই হিসাবে তাহার বনমান্ছষ বা মাহষ-বানর 
জীবটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই । এইটাই 
গাঙলের জীবনের শেষ কান্গ। বালিনের “আকাডেমী 


৬৬ 


পাস্সপাসপিপিস্িততি পে সিরাপ সর সরি সি পিপিপি সিসি পা সি সী সি শি সি সপ সপ সতী শি সী 


ভার ক্যিনৃষ্টে” ভবনে এই মূর্তি দেখানো হইয়াছিল । 
দর্শকেরা একট] জ্যান্ত নরবানরের হাত পা মুখভঙী 
পাথরের শিল্পে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। অনেকদিন 
ধরিয়া! গার্ডল এইটার জন্য খাটিয়াছিলেন। 
(৬) 

প্যারিসের মতন বাপিনেও বে-সর্কারী প্রদর্শনী- 
ভবন অনেক আছে । এই-সকল ঘরে শিল্পদ্রব্যের 
ব্যবসায়ীর! চিত্রকর ও ভাঙ্করদের কাজ দেখাইয়। থাকে। 
কেনা-বেচার ব্যবস্থাও থাকে, বলাই বাহুল্য । হবালাষ্টহিন 
কু্লিট ইত্যাদি নানা কোম্পানীর আশ্রয়ে এইবপ 
শিল্প-বাজার বসে। এই-সকল বাজারে দুই মহিলা 
শিল্পীর কাজ দেখা গিয়াছে । ইহার! ছুইজনেই নারী- 
মূর্তি গড়িয়াছেন। মুর্তিগুল সবই দুঃখ-দারিজ্র্য যন্ত্রণার 
অভিব্যক্তি। কোনো গড়নেই প্রাণ নাই, শক্তি বা 
স্বাস্থ্যও নাই। চোখমুখের ভিতর দিয়া হাহুতাশ 
বাহির হইতেছে । কতকগুল! শিশু লইয়। এক জননী 
বিব্রত, দুর্ভিক্ষ এবং নৈরাশ্যের আবহাওয়া । আর-এক 


প্রবানী--কারিক, ১৩৩, 


মূর্তির ল্ব! লম্বা মোচড়ানো৷ হাত-পাঁর আবেষ্টনে অশান্তি 
উদ্বেগ এবং ব্যাধির উৎপীড়ন পরিষ্ফুট। 

জীবনে আনন্দের অভাব দেখাইবার জন্যও জার্মাম্‌ 
শিল্পীরা বাটালি ধরে | দেখিবামাত্র মনে পড়িবে 
ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অনাহার-প্রপীড়িত হাশ্তবিহীন . মরণ- 
মাত্র-প্রত্যাশী ভারতীয় নরনারীর জীবন | এইগুল৷ 
কি জার্মানির বর্তমান রাষ্থ্ীয় দৈন্তের সাক্ষী? না বোল্‌- 
শেভিক বিপ্লবের অশান্তি বল্পন! করিয়া মহিল। স্থপতি 
উদ্ভট সৃষ্টি করিয়াছেন ? 

চিত্রশিল্পেও জার্মান্রা এই ধরণের দৈম্য এবং 
অশান্তিকে রূপ দ্রিতেছেন। কোনো কোনে। সমজদার 
বলিতেছেন .-*এই ধরণের ছুঃখ-কষ্টের মুর্তিকে রুশ 
সাহিত্যবীর দন্তয়েব-স্কির প্রভাব বিরাজ করিতেছে |” 

ভারতীয় 'দর্শক সহজেই অন্মান করিবেন,- 
জাম্মানিতে কোনো এক গড়ন-রীতি অথবা শিল্পদশ 
প্রভাবশালী নয়। এখানকার শিল্পসংসারে একসঙ্গে বহুবিধ 
রসের রূপের ও রীতির হ্ষ্টি এবং প্রচার চলিতেছে । 


শ্রী বিনয়কুমার সরকার 


বাদল-বিদায় 


ওগে। বাদল, তোমার বিদায় বাজে, বাজে, 

মোর চেতনায় আঘাত হেনে, বুকের মাঝে! 
তোমার চোখের জলে ধুয়ে 
যে-বাণী হায় গেলে খুয়ে_- 

তারি আকুল বিলাপ-ধ্বনি থামে ন। ঘে, 
আমার গোপন বুকের মাঝে ! 


সেই রাগিণী ফিরুছে যে গো কেঁদে কেঁদে 
কি-যেন তার ছিল বলার, গেছে বেধে; 
না-বল1 সেই বাণীর আভাস 
ূ ছেয়েছে আজ সারা আকা শ,-- 
মানস-লোকের ঘ্ারে-দ্বারে সেধে সেধে 
সেই রাগিণী ফিরুছে কেঁদে । 


কত কথাই সেই-কাদনে রইল গীথা, 
কত হারা-স্বৃতির ব্যথা_আকুলতা৷ ! 
কত প্রেমের কাহিনী যে 
এ কাদনে গেদ ভিজে, 
আজ বাদলে তারি করুণ সজলতা।, 
হারা-স্বৃতির আকুলতা! 


বিদায়-পথের ওগো! বাদল, তোমার বাণী 
হারা-দিনের কোন্‌ বারতা দিল আনি”; 
নাম-হারা কোন্‌ সুরের স্মৃতি 
মনের শীড়ে জাগায় গীতি, 
'অনেক-কালের ভুলে-যাওয়া বেদন্‌ হানি” 
ওগে! বাদল, তোমার বাণী। 


শী হৃধীকেশ চৌধুরী 


প্র 
৮০৪৮4 ২৯ 
৮ ক 1) চে 
১.০1:4)) 
॥ 
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পাতালে স্বর্গ_ 


_ আমর! পৃথিবীর উপরে কত হ্ুন্দর সুন্দর দৃ্ দেখিতে পাই-কশ 
শ্ নদী গিরি প্ধিত শস্য-£।মল ক্ষেত্রের সারি আমাদের এই স্তেহমনী 
ধরার বুকে কত বিচিত্র গোতার হুষ্টি করিয়ছে। কিন্তু এই পৃথিবীর 
এলায়, মাটির মধ্যে কত বিচিত্র দৃশ্য আমাদের চক্ষুর এবং মনের 
গাড়ালে গ্রোপন রহিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। এইসমস্ত দৃহ্ঠের 
কয়েকটি সম্বন্ধে এখন কিছু-কিছু জান|। গিয়াছে । এডোয়ার্ড 
এল্ক্রেড হর্টেল নামক এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক, গঙ চল্লিশ বৎদর 
ধরিয়া, মাটির নীচে কোথয় কি আছে তাহার সন্ধানে ফিরিতেছেন__ 
তাহারই অকু-্ত এবং প্রাণ-তুচ্ছ-কর! চেষ্টার ফলে আমর! দার্গিল/ন 
এবং প্যািরাক গহ্ব:রর মধোর রম্য দূশোর খবর জানিতে পারিয়ছি। 
এই গহ্ররের কাছাকাছি স্থানের বাসিন্দারা মনে করে যে এইসব 
গঞবরে দৈত্য।ন। তৃতপ্রেত বাদ করে এবং ইহার তলায় নরক নামক 
ভীষণ স্থান অবস্থিত। দার্গল[ন এবং প্যাটির।ক গহলরে অবতরণের 
পর তিনি, কসেসের মালভুমির ১৭টি পর্বতগাত্রের ফ।টলে 
প্রবেশ করেন। ইঞ্াার পূর্বে কোন লে।ক এইসমন্ড পব্বতগুহ!য় 
প্রবেশ করে নাই। অনেকে বলে যে এইনব গুহার মধ্যে যাহার। 


একব[র প্রবেশ করিয়ছে তাহা৭া আর কোন দিন ফিরিয়। 
আসে নাই। সাহসী হাটেল, ফ্রান্সের রাবুয়েল গুহার মধ্যে 
মবতরণ করেন- এই স্বানটাকে লোকের। এতই ভয় কগ্তি 


মে ইহার পাশ দিয়। হাটিবার সময়েও তাহাদের গ। ছম্‌ ছম্‌ করিত। 
গহর মধ্যে প্রবেশ করার কথ। লোকের শ্বপ্রেরও বাহিরে ছিল। 
হর পরে তিনি সার্জাকের নিকটবর্তী মাটির নীচে প্রবহম।ন। নদী 
সর্গ্নেমের একটি ম্যাপ তৈয়ার করেন । মাটির নীচে প্রবেশ করিয়। 
সমস্ত নদীটি দেখিয়। তার পর এই ম্যাপ তৈয়ার হয়। 

এই-সমস্ত অভিযানের মধ্যে একটিতে তিনি এক অগ্নি 
আবিষ্কার করেন। দড়ির সিড়ি, কোমরব।ধা দড়ি, মোমবাতি, 
খাগ্রেদিয়াম ফিতা, দিয়াশালাই, হাতুড়ি, ছুরি, থারমৌমিটার, 
ধারোমিটার, গ্যাস-মান্ক, (মুখোস ) এবং অন্তান্ত দর্ুকাপী তোড়- 
সাড়ে সজ্জিত হইয়। তিনি অবতরণ স্রু করিলেন। তাহার 
নখের সামনে একটি টেলিফোন ঘাড়ে বাধ। ছিল--এই টেলিফোনের 
*র তাহার কোমরে বধ! দড়ির মধ্য দিয়! গহ্বরের উপর পধ্যস্ত ছিল। 
ধাহাতে উপরিস্থিত লোকদের সহিত কথাবাত্বী বলিবার বেশ স্থবিধ। 
₹ইত। গুহায় নামিবার পুর্বে, দড়িতে ঝধিয়। একট। থান্মোমিটার 
ওহার মধ্যে একেবারে নীচে নামাইয়। গুছ।র মধ্যের টেম্পারেচার 
নওয়। হয়, এই-সঙ্গে গুহার গভীরতারও মাপ লওয়া হয়। তার পর 
''য জন লে।ক মিঃ হাটেলকে দড়ির সাহায্যে আস্তে আস্তে 
শামাইতে থাকে--গুহার গায়ে কোথায় কি আছে ন। জানার জন। 
এহকে অতি ধীরে ধীরে নামান হয়।। কিছুঙ্গণ পরে টেলিফোনে 
“পর আমিল--্দড়ি ছাঁড়িয়। দাও 1 তাহারা অবশা দড়ির দিডি 
পরেই বধিয়। রাখিল, কারণ আৰর তাহ।কে দেহ পিডি বাহিয়। 
“পরে উত্ভিতে হইবে। হার্টেন নীচে পৌছিবার পর হইতে উপরের 


লে।কের। কন খাড়। করিয়! রহিস, কখন কি খবর আদে। 
কিছুক্ষণ সব চুপচ'প--তার পর টেলিফোনের ঘণ্টা বাগিয়। 
উঠিল এবং নীচ হইতে শব্দ আসিল “শক্ত করিয়া ধর--. 
খুব জোর করিয়া দড় ধর, একট! ভয়ানক খাঁর।প স্থানে আসিয়া 
পড়িয়ছি।” আবার খ(নিক ক্ষণ সব চুপচাপ, তার পর আবার খবর 
আপিল,_-“আমি গ্যাপ-মাঙ্ক, মুখে ঠিক করিয়। ল।গাইতেঙগি, এখানে 
ভয়ানক খার।প গরম।" তাঁর পর দশ মিনিট নিস্তরকৃতার পর উপরের 
লোকেরা খবর পাইল--“ড়ির সিডি হারাইয়। ফেলিয়।ছি, মৌমবাতি 
নিবিয়া গিয়াছে, প্রথম গহ্র:রর তলায় আমিয়া পৌছিয়াছি।” 
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 পাতালে আগুনের হদ-_নিজের জীবন বিপন্ন কিয়। মিঃ হটেল 
দড়ির পিড়িতে অবতরণ করিতেছেন 
আবার একটু পরেই খবর আদিল--“বাতি জ্বলিয়।ছি, নভুন- 
মর। জগ্গর ',দহের উপর দিয়। হাটিতেচি, এইসমন্ত মরা জন্থদের 
দেহ চারিদিকে পাচ ফুট উচু হইয়। ইড়াইয়। আছে।” ইহার একটু 
পরেই হু।টেল খবর দিলেন যে তিনি দড়ির সিড়ি খুজিয়৷ 


৬৮ 


প্রবাসীস্কা্তিক, ১৩৩৩ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৬» পোস্াস্টিপাস্সিপাি পাস্তা ৯ পিতা অপস্িপাস্টিপাসির সপ সিসি পাসিপস্িসি পা পেসিবাসিপাস্িপাসিপাস্পিরাসিপাস্টিরাসিপাস্টিপিস্পরাস্পিতাস্পিতাস্িপাসি পিপিপি ৩৯৯ ৮৬ া৯পিপসিপাসি পস্টিলাস্টিপাস্পাসিপাস্িিস্পিিস্পিপাস্পিতী পাস তাস 





পাঁতালে মৃত জস্তদের কঙ্ক।লন্ত পের উপর দীঁড়াইয়! হার্টেল 
টেলিফোনে ঝখ! বলিতেছেন 


পাইয়।ছেন। এইরকম করিতে করিতে তিনি মাটির নীচে ১৫০, 
ফুট নামিয়া গেলেন। এই সময় টেলিফোন বলিতে লাঁগিল-- 
“এখানে বেজায় শীত, চারিদিক সাণাতসেতে, আর কুয়।সাঁ। দ্বিতীয় 
গুহাতে প্রবেশ করিলম। ১৮০ ফুট। প্রকগ বদ দেখিতে 
গাইতেছি_-অভ্ভুত সমস্ত দৃণ্ঠ_নানারকম গন্ধাদ্রব্য পুঁড়িতেছে__ 
একটা খারাপ গঞ্ধ ক্মণ অসহ্য হইয়। উঠিতেছে |” এইসমস্ত 
অদ্ভুত এবং মনুষাচক্ষুর অ-দৃষ্ট দৃষ্ঠদি দেখিয়। বৈজ্ঞানিক হাঁ্টেল 
সাঁহেব দড়িতে ঝ।কানি দিয়। বুঝাইলেন--“এব।র উপরে হোল ।” 

তিনি শ্রান্ত প্লাস্ত হইয়া, প।তালপুরী হইত পুনরায় পৃথিবীর উপরে 
নীল আকাশের তলায় এবং নিশ্বল বাঁরুর মধ্যে ফিরিয়। আমিলেন। 
উপরে আসিয়। পরদিন সদলে গুহায় অবতরণ করিবার আয়োজন 
হইতে লাগিল । সর্ব্ধাগ্রে একটি ছোট নৌকার বন্দোবস্ত হইল _ 
গুহার মধ্যের নদী পাঁর হইবার জন্য ইহ| কাঁজে লগিবে। 

পরদিন অবতরণ করিবার বিশেষ কষ্ট হইল না, ক।রণ কষ্টের 
ভার সমস্ত মিঃ হার্টেল দূর করিয়াছিলেন। সকলে নীচে নামিবার 
গর নৌকাখানিকে নামাইয়। দেওয়া হল । তার পর সকলে মিলিয়া 
গুহার পর গ্রহার মধ্যে ভ্রমণ করিলেন। 

অমেক সময় এইসমব্ত কাধ্যে মি; হার্টেলের দের বিপদ্‌ 
উপস্থিত হইয়'ছে-প্রাণ যাইবার মতও অনেক সময় হইয়।ছিল। 
একবার তিনি এবং তাহার ছুইজন সহকম্মী ম!টির তলায় প্যারিয়।ক 





মাটি1 নীচে, পাঁত।লের নদীতে মি; হ্টেলের নে কা-বিহার 
নদীতে নৌকায় করিয়া জরীপ করিতেছিলেন। নেক ছাঁড়িয়৷ একটু- 


ক্ষণের জন্য তীরে আনিয়াছিলেন। ফিরিয়। আসিয়। দেখিলেন 
নৌক। ভাসিয়। গিছে। কি কগিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় 
হঠাৎ তাহাদের মোমবাতি জলে পড়িয়। নিবিয়। গেল। চারিদিক 
অন্ধকারে ডুবিয়। গেল। কত বিপদ্‌ অতিক্রম করিয়া তীহারা থে 
আবার শুয্যের আলে! দেখতে পাইলেন তাহার ইয়ত্ত। নাই। 

ইংলণ্ডে ইয়ক শায়ার প্রদেশে ঠ।কর। দিল্‌ গুাতেও তিনি 
অবতরণ করেন। অন্য কোন সাথী ন। পাইয়া তিনি একলাই নামিবেন 
স্বর করিলেন । গুহ।র মুগে তাহার স্ত্রী উপরে থাকিয়! টেলিফোন 
ধরিয়। বসিয়। রহি'লন। নামিবার সময় তাহাকে বেশ কয়েকবার 
সন করিতে হইল। গুহার নীচে নামিয়া চারিদিক দেখিয়। শুনিয়। 
টেলিফোনে উপরের লোকদের ডাকিতে সুরু করিলেন_ কোন সাঁড়। 
নাই। জলে টেলিফোনের কল নষ্ট হইয়! গ্িয্লাছে। আধ ঘণ্টা ধরিয়। 
ভিনি ক্রমাগত তাহার স্ত্রী এবং অন্যান্য লোকদের চীৎকার করিয় 
ড।কিবার পর তাহার! শুনিতে পাইল এবং তাহাকে অর্থমৃত অবস্থ।য় 
টানিয়া তুলিল। 

রাশিয়ান্‌ গবর্ণ মেন্টের নিমন্ত্রণে মিঃ হাটেল ককেশান পাহাড়ের 
মাটির তলায় একটা গরম*জলওয়।ল। নদীর মধ্যে প্রবেশ করেন। 
তাহাকে নদী-গহ্বর হইতে অর্ধেক বল্পানে! এবং অর্ধ-মৃত অবস্থায় 
উপরে তোল! হপ়। পাহাড়ের ভিতরে সীল্‌্ফিউরিক আ্যাসিডের 
ধোঁয়াতে এই কাণ্ড হয়। 





রি উল 








পাতাল ভ্রমণকারী এডোয়।্ এ্যাল্ফেড হ।্টেল 


পন্তেয়।জ, সহরে ১৮৫৯ থু; অবে মিঃ হার্টেলের জন্ম হয়। তিনি 
পণিবীর নানা বিখ্যাত স্থানে অধ্যয়ন করেন। বাল্যক।ল হইতেই, 
মানুষের অন্দষ্ট স্থানগুলিতে কি আছে তাহা দেখিবার ইহার প্রসল 
অনুর।গ। 

কোন গহবরে নমিবার পৃব্বে, গহবরের মুখের চারিদিকের অগ্ত৯ 
8৫৬ ফুট স্থান, ভূত এবং স্বানিক ( 00913101710] 2177 
15501041081] 58150 ) জরিপ করিয়। লওয়! প্রয়োজন। 
গ্রহার মধ্যে নান। স্থানে শব্দ উৎপাদন করিয়া তাহার গভীরতা 
জানিতে পারা যায়। দড়িতে তাপজ্ঞাপক যণ্ব বাধিয়। গুহ!র ভিতরের 
টেম্পারেচার লইতে হয়। যে-সমন্ত লোকের। নীচে নামিবে তাহার 
নিয়লিখিত দ্রব্যধি সঙ্গে লইবে- অনেক পগ্িমাণে দড়ি মই, বড় 
বড় মোমবাতি, দিয়াশীলাই হাতুড়ি, শিঙা, ছুরি থার্মোমিটার, 
ব্ারে।মিটার, কম্পান, গ্যাস্মান্থ, 8151-710 08015, খাদা দব্য। 
কিছু রাম (£এ1) ) সঙ্গে রাখাও বিশেষ দর্কার। 

যাহার! নীচে নাঁমিবে তাহারা পরিবে-শক্ত-ফিতা-বধ। জুতা, 
গেটার, পশমের জাম। (তাহাতে অনেক পকেট থাক। চাই ), ঢোল। 
প্যান্ট, একট! শক্ত কাপড়ের ব্ল।উস্‌, যাহাতে পাথরে ঘবিয়! ছি ডিয়! 
ন। যায়, সিদ্ধ চামড়ার টুপি ( ইহাতে পাথর পড়ার শব্দ কানে লগে ন।) 
এবং একট! পিঠে বধিবার ঝে।লা। 

অলীম সাহম এবং ধৈর্য লইয়। বৈজ্ঞানিকগণ আমাদের শুগ্য 
পৃথিবীর জ্ঞানভাগ্তার নুতন নুতন রত্রে পূর্ণ করিতেছেন । মি; ছার্টেলের 
জন্তই আমর! জানিতে পারিলাম যে ন।টির তলায় এত সুন্দর হরন্দর 
দয় দৃশ্য আছে-_যে তাহার বর্ণন। কর! অসম্তব ! 


বায়স্কোপের ছবি তোলা-_ 


বায়স্কোপে আমর! নানারকম ছবি দেখি, তাহার মধ্যে কতকণ্ুল 
দেখিলে ভয়ে বিস্ময়ে অবক্‌ হইয়া যাইতে হয়। এইসমস্ত ছবি থে সব 
সময়ে সত্যিকার ঘটনা! হইতে তোলা হয়, তানয়। তবে ইহও 
সকলের জীম। উচিত যে সবই একেবারে ফ1কি নয়। কতকগুলি 
*বি তোলাইবার সমগ্প অভিনেতার এবং আভিবরর। যথেষ্ট সাহসের 
পরিচয় দেন । 

কয়েকবছর আগেও যত সব ডাংপিটে কাণ্ডের ছবি তোলা হইত, 
মবগুলির মধ্যেই কিছু-ন।-কিছু চালাকি থাকিত, যাহাতে দর্শকেরা 
প্রতারিত (1) হইত, কিন্ত দিন দিন বীয়স্বে'পের ছঘি যত লোকপ্রিয় 


পঞ্চশস্য--বায়স্কোপের ছবি তোল! 


স৯পিস্িপস্লিশিসপিলিপসটিপসসিলসছি োস্মি পো লাস্ট তছি পোস্ট পসিপাস্টি পি পোসিলসি পালি পাসিলাসটি লিপস্টিক পাটি শিপ সিল সিসি 


৬৯ 








বয়গে।পের অভিন্তোর চমংকার অবস্থ। দেখুন-_মুখের ভাব কৃত্রিম 
নয়, চিলের ঠোক্র খ।ইয়। হইক্!ছে 





(১) দে(তাল। হইতে নাচের 
মেটরে লাফ 
দুইজনেই বায়ক্কোপের অভিনেতা 


(২) পাহাড় ডিঙ্গ!ন 


হইতেছে, ততই, দর্শকের সতাকার ঘটনার ছবি দেখতে চাহিতেছে। 
নকলে আর তাহ।দের মন ভরে না । দর্শকদের চক্ষুর গ্লুধ। মিটাইবার জঙ্ঠ 

অভিনেতাঁরা ভাহ।দের সাহসের এবং অভিনয়ের অসীম শক্তির পরিচয় 
দিতেছে । আমাদের দেশে যে দু-একটি বাঁয়ক্ষে।প কোম্পানী চলন্ত ছবি 
তুলিতেছে, তাহার! আমেরিকা এবং ইউরোপের বায়স্কে।'পওয়ালাদের 
সাঁড়ে-তেত্রিশ-হ!ত দরেও দীড়াইতে পারে ন।। আমাদের দেশের 


৩ 


চলস্ত চিত্রের নুতন অভিনেত।র। ( অবশ্ত সকলেই নৃতন ) নিজেদের মহা! 
পণ্ডিত (ভূঁইফোড়) বলিয়া মনে করেন এবং জিনিষটার মধ্যে 
যে কতখানি শিখিবার আছে তাহ! একবার ভাবিয়াও দেখেন না। 
উচ্চদরের অভিনেতাদের (50315 ) বিশেষ বিপদজনক অভিনয়ে 
নামান হয় না। সেইসমন্ত দৃশ্তে গাহ।দেরই মত দেখিতে শুনিতে 
অন্য একজনকে নামাইয়! দেওয়। হয়। অভিনয় ভাল হইলে অবশ্য 
দ্বিতীয় ব্যক্তির কোন যশ ব| খ্যাত হয় না--তবে তাহার জন্য মে 
যথেষ্ট অর্থ পায়। বর্তমানে কিন্তু অনেক “ষ্টার” অভিনেতাও বিপদ্‌- 
জনক দৃগ্েও নিজেই নামিতেছে। একবার একঙ্গন উচুদরের 





চ(রতল! বাড়ীর উপরে ক'্ণসে একট! 
ডাণ্ডায় অভিনেতা ঝুলিতেছে। 
নীচে ডান পাশের ছ'বতে দেখুন, 

. অভিনেতা যত শক্ত কাজ 
করিতেছে, বলিয়। মনে হইতেছে, বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়। 
অভিনেত। হঠ।ৎ পড়িয়। গেলে নীচের ট.ঙ্গানে! তারের 
, জালে আট্কাইয়া যাইবে। দর্শকেরা এই জাল 

| ইত্যাদি কিছুই “দখিতে পায় ন 


অভিনেত্রীকে প্রথর স্রোতের জলে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়! হইল। 
পিছনে নৌকায় করিয়া ক্যামেরাম্য।ন্‌ ছবি তু'লতে তুলিতে চলিল। 
নদীটি খানিক দূর গিয়। ঝর্ণার মত হইয়। অনেক নীচে পড়িয়াছে। 
কথা ছিল এইখানে আমিবার পূর্বেই অভিনেত্রীকে জল হইতে তুলিয়া 
লওয়। হইবে। কিন্তু ঝোরার কাঞ্জাকাছি আসিলেও কেহ আর 
অভিনেত্রীকে জল হইতে তুলিতে পারিল না--হঠাৎ অভিনেত্রীর 
সেক্রেটারী তাহাকে একট! চড়ায় ভুলিয়। কোন রকমে রঙ্গ! করিল। 
নির্দিষ্ট স্থান পর হইবঝর পর অভিনেত্রীকে কেহ যখন জল 
হইতে তুলিতে পরিল না, তখন তাহার মুখে ভয়ের ভাঁব ভয়ানক 





রা 





প্রবাসী--কার্তিক, ১৩৩ 


এ এলসি পি টি সি লা সি লি লস পীস্টি পাস পিছ পিসি পানি পিসি পিসি পিসি তাস পপিসসি পিসি পাস তা সি পাস পীসসি, তাস লাছি তাস তি পস্ধ। তোিা সিকি পারিস পি পি ৯৬ পিসি পাস্টি রসি তা সি তাস পাস লগ সি পিসি এপি পাস াস্সিপা সি পাস তাস রি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





সত হইয়! ফুটিয়! উঠিয়াছিল। . ছবিতেও তাহা বেশ উপভোগ্য (1) 
হইয়াছে । ৮৪৪ 

অনেক সময় অভিনেতাদের বিপদজনক উচু স্থামে অদৃ*' 
শক্ত তার দিয়া বাধিয়া দেওয়৷ হয়, তাহাতে অভিনেতা নি 
বেশ ভাল করিয়। অভিনয় করিতে পারে--দর্শকেরাও পর্দার উপর 
তার দেখিতে পায় না, সেইজন্য তাহা রাও চিত্র বেশ উপভো+ 
করে। , 

অনেক সময়, বিপদ-জজনক ভয়ানক উচুস্থানে যখন অভিনেতার! 
অভিনয় করে, তখন অভিনয়-স্থ(নের কিছু নিম্ে শক্ত তারের জাল 
খাটাইয়। দেওয়! হয়। অভিনেত! যদি হঠাৎ পড়িয়াও যায়, তবুও 
সে কোনপ্রকার আঘাত পাইবে না। 





বিছযাতের বাতির সাহ।য্যে জলের মধ্যে 
আলোক ছড়ান হয় এবং লোহার মোট। নলের মধ্যে 
বসিয়! ফটো গ্রফ।র ছবি তুলিতে থকে 


জলের মধ্যে অভিনয়। 


চলস্তচিত্র দেখিতে দেখিতে আমর সকলে অভিনেতাঁ- 
দেরই দেখি এবং তাহার্দেরই প্রশংসা করি, কিন্ত চলস্তচিত্রের 
ছবি যাহার তোলে তাহাদের কথা কেহ একব।রও ভাবিয়া দেখে 
ন।। তাহাদের উপরেই কিন্তু প্রকৃতপন্ষমে সব নিভর করে। 
অভিনেতাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সকলরকম কু ভোগ করিয়। 
ছবিটিকে যদি নিখুতি করিয়া না তুলিত তবে ছবিটি দেখিবার 
কেন আশাই আমাদের থাকিত না। অভিনেতারা খ।লি হ'তে চলে, 


১ম সংখ্য। ] 





ই।টু-জলে ক্রাম! কাপড় ভিজ ইয়া ক্যামেরাম্য।ন্‌ বায়স্কেপের 
ছবি তুলিভেছে 


দটাগ্রাফারকে কিন্তু তাহ।র ছবি তুলিবার সমস্ত সরঙ্জীম ঘাড়ে 
কগিয়। দৌড়।ইতে হয়। 


এশিয়ার পথে বিপথে-_ 


[ডাঃ স্ভেন হেডিন সুইডেন দেশের একজন বিখ্যাত 
'বজ্ঞানিক। তিনি এসিয়।র লোকের জীনা এবং অঙানা প্রায় সমস্ত 
জায়গ।য় ভ্রমণ করিয়।ছেন। তিব্বত, তুকীস্থান, মঙ্গোলিয়া এবং 
নধা-এপিয়র সমস্ত অজান' স্থানে বেশী ভ্রমণ করিয়।ছে ঝ| স্থান সম্বন্ধে 





ডাঃ স্ভেন হেডিন 


পঞ্চশস্ত-»"এশিয়ার পথে বিপথে 


১ পাসিপা্পাস্সিিস্সপাস্পিপিস্পা সিাস্পিপিস্পাস্সি সিসি সির সরি স্পিরি স্পরি া সপরস্টিাসিপরি সিপি সপ স্পিতিিপা সিসি সিপাসিপাস্টিপাস্টিরী সি পাস পা সি পাস 


৭১ 

তাহার অপেক্গ। বেশী জানে এমন কেহ বোধ হয় এখন 
পৃথিবীতে নাই। তিনি বৈজ্ঞানিক, অসম-সাহসী, সুইডেনের সন্্রাস্ত 
ংশের লোক এবং প্রচুর অমূল্য গ্রন্থের লেখক । তিনি পৃথিবীর 
প্রায় সকল দেশের সকল বৈজ্ঞানিক সভার কোন-না-কোন-প্রকারের 
সভ্য। তাহার ভ্রমণগুলি কোন সময়েই বিশেষ নিরাপদ হয় না 
মাঝে-মাঝে তাহ।কে অনাহরে ঝড়বৃষ্টির মধা দিয়া, কখনো ব। 
মরভূমির মাঝখান দিয়। এবল! ভ্রমণ করিতে হইয়ছে। পথে 
চোর-ডাঁকাতের ভয়ও বড় কম ছিল না। আমরা তাহার নিজের 
ফথায় তাহার ভ্রমণ সশদ্ধে কিছু বলিব ।] 

আমি এসিয়ার পথে বিপথে ২৪৭** মাইলেরও বেশী ভ্রমণ 
করিয়াছি । ভ্রমণ-কালে আমার মাথার উপর দিয়া কত বিপদ্‌ 
চলিয়। গিয়ছে এবং কতবার আমি মৃত্যুর অতি নিকট হইতে 
ফিরিয়! আসিয়াছি তাহার ঠিকান। নাই। 

আমি একেবারে গোড়া হইতে আরম্ভ করিব। অনেক বৎসর 
পূর্বণে আমি প্রথম এসিয়ায় প্রবেশ করি। তখন গরম কাল। 
ভু(ডিকাভ্কারী হইতে টিবলিন্‌ যাইবার জন্য আমি একট। গাড়ী 
ভাঁড়া করিলাম । এই গাড়ী “টয়ক।” (তিন ঘোড়ায়) টানে। 
গুথম দিকে রাস্ত। খুবই চমতকার। ঘোড়ারা তালে তালে পা 
ফেলিয়া! চলিতে লাগিন। রস্তার ছ্ুধারে গাছের সারি--রাস্তার 
চারিদিকে অনস্ত সবুজ মাঠ। এই সময় ঘে'ড়ার গলায় ঘণ্টার শব্দ 
বেশ মধুর লাগিতেছিল ৷ কিন্তু ক্রমশ রাস্তা খারাপ হইতে লাগিল 
এবং চড়াই হইতে লাগিল । ত্রমশ পাহাড়ে চড়িতে লাগিলাম। 
রূস্ত'র দুইপাশের ঘন কৃষ্ণ পাথরের দেওয়াল মনে ভয়ের সঞ্চার 
করে, পাহাড়ের উপর দিয়। এই রাস্ত। খুব শত্রু করিয়া! পাক! তৈরী। 
ইহাতে অনেক অর্থ ব্য়ও হইয়ছে। ইহ। ককেশিয়ান প্রাদশের 
উপর দিয়। চলিয়। গিয়াছে । রান্তর নাম সামরিক সরণি । এই রাস্ত। 
হইব।র পর রুশিয়ার জার বলিয়াছিলেন_-"আমার ধারণা ছিল যে 
আমি সোন-বধান রাস্তার উপর দিয়! চ'লব, কিন্ত এখন দেখিতেছি 
কেবল কালে। এবং ধূনর পাথরের উপর দিয়া! চলিয়াছি।” 


লি" ৩ ৯ এলি) 


রাস্তা যে কেমনভাঁবে চলিয়াছে, তাহ। জানিবার কোন উপায় নাই। 


সোজা চলিয়াছে, হঠাৎ ড।নদিকে ঘুরিয়! গেল, তার পর হঠাৎ ব! 
দিকে । চড়াই চলিয়াছে, হঠাৎ কথা-নাই বার্ত।-নাই উত্রাই মুর 
হুইয়! গেল। রান্ত। মাঝে মাঝে এমন ঢালু যে গড়াইয়। যাইবার যথেষ্ট 
ভয় আছে । রান্ত।র পাশে পাশে খাদ, তাহার তল দেখা যায় না। তাহার 
মধো পড়িলে সমস্ত চুর হইয়। যাইবে। একবার আমার গাঁড়ীর এক 
পাশের ছুখান৷ চাকা রান্ত। হইতে হঠাৎ ছিটকাইয়। গেল --তবে ভাগ্য- 
ক্রমে অন্য পাশের দুখানা চাক! কোন প্রকারে রাস্তায় আটকাইয়। 
রহিল। কোন রকমে বাচিয়। গেলাম । শীতকালে এই পথ বরফে 
আচ্ছন্ন হইয়! যায়, তখন স্লেজ ব্যবহার কর! ছাড় অস্ত উপায় নাই। 
শীতক(লে আরে। একট| ভয়ানক বিপদূ হয়, মাঝে মাঝে উপর হইতে 
বরফের চাপ ধসিয়া আসে। পেইক্ন্য রাস্তার যে-সব অংশ দিয়া বরফের 
চাপ বেশীর ভাগ য.য়, সেইসমন্ত অংশের উপর পাথর দিয়! খিলানের মত 
কররয়। দেওয়। হইয়াছে, তাহাতে রাস্তার লোকের! রক্ষা পায়। 


একবার ছাত্রাবস্থায় আমি বাগদাদ হইতে পারশ্তের কার্মান্সা 


সহর পধ্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমি একল! ছিলাম, সঙ্গে কোন 
চাকর বাকর ছিল না। হাতে তখন আমার মাত্র ২** ক্রোন্‌ (প্রায় ১৫৬ 
টাক!) ছিল। কাহারে! কাছে কিছু ধার করিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম 
না--মনে করিলাম যাহা অ!ছে ভাহ।তেই কুলাইবে। বাচ্গারে একদল 
আরৰ বণিকের খোজ পাইপাম--তাহার। কার্মান্প] পর্যাস্ত মাল বহন 
করিয়। লইয়া যাইবে । দলপতির নিকট একট। খচ্চর ভাড়। করিলাম, 
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ছ্ম।লয়ের একট! উপত্যকায় ডা; হেডিনের দল । ভারবাহী পশুর। 
কাট! পথ অপেক্ষা অসম।ন জমীতে ভ।ল চলিতে পরে 


ত!হাতে আমার হাতের টাকার সিকি খরচ হইয়া গেল। জুন মসে 
গরম অসহা বলিয়। দিনে চল! বন্ধ থাকিত | রাত্রে ঠাণ্ডা পড়িলে 
আবার 'যাত্র। সরু হইত। আমি আম।র খচ্চরের পিঠে 
বলিয়া ভারবাহী জন্তর্দের গলার ঘণ্টার শব্দ শুনিতে শুনিতে 
ঘুমাইয়। পড়িতাম! রাত্রে ভ্রমণ কর! হউত বলিয়। আশে-পাশের 
কোন স্থান দেখ। হইত না। সমস্ত স্থান ভাল করিয়। দেখিব স্থির 
করিয়া একজন বৃদ্ধ গারবকে সঙ্গী হইবার জন্ত রাজি করাইলাম। 
কিন্ত বণিকৃদ্দর দল আমাদের কথায় রাজি হইল ন।। তখন এক 
অন্ধকার রাত্রে আমরা আমাদের খচ্চর লইয়। দল ছাঁড়িয়। পলায়ন 
করিলাম । একটু দুরে গিয়৷ জোরে জোরে চলিতে লীগিলম। খচ্চরের 
গলার ঘণ্টার শব্দ আকাশে মিশাইয়! গেল। 

কিছুদূর খুব দ্রুত চলিয়। গতির বেগ কমাইয়। দ্িল'ম, কারণ 
তখন আর ধর! পড়িবার ভয় রহিল ন।। ভোরে কিছুক্ষণ বিশ্র।ম 
করিয়া সকাল হইতেই আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। পথে 
ছোট ছোট অনেক যাত্রীদল দেখিলাম । তাহার৷ প্রায় সকলেই তীর্থ- 
যাত্রী। ভাহাদের সঙ্গে অনেক সৃতদেহও ছিল। তাহার! সকলে 
বাবিলোনের নিকট কার্বাল।য় হোসেনের কবরস্থানে যাইতেছে । 
পুরুষের চলিয়াছে ঘোড়ায় এবং নারীর! খচ্চর ব। উটের পিঠে ঝুড়িতে 
বসিয়। চলিয়াছে। পিঠের ছুইপাশে ছুইটি ঝুড়ি ঝুলান থাকে। 
তাহাতে ছুইজন নারী বসিতে পরে। এই ঝুড়ি-আমনকে কাজে- 
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ড|ঃ হেডিন যাত্রীদলের সঙ্গে চলিয়াছেন। উপরে যে ম্ত,প 
দেখ! যাইতেছে, উহ! পথিকর্দিগকে মরুভূমির ডাকাত 
হইতে সতর্ক করিবায় জন্য 


হড়বলে। ঝুড়ির উপরে শারদ। কাপড়ের ছাদ থাকে --তাঁহাতে, কেহ 
ইচ্ছ। করিলে পুরুঘদের তীব্র দৃষ্টি হইতে মুখ লুকাইতে পারে। বড় 
লোকের বাড়ীর মেয়ের এরকমভাবে ভ্রমণ করে ন|। তাহাঃ! 
দুইটি খচ্চরের উপর বদানে। দোল।ঘ করেয়। যায়। ইহ! বেশ 
আরামের আসন, ইচ্ছ। করিলে ইহাতে শেয়াও যায়। পারস্যের 
ধনী লোকের! কিছু টাক। তাহাদের দেহ-দৎকরের জন্য রাখিয়। 
দেয়। মরিব।র পর তাহাদের দেহ কার্বাল।তে গোর দেওয়া হয়। 
দেহকে বেশ ভাগ করিয়। বাধিয়।, রঙীন কস্বলে জড়াইয়। কার্ব।লায় 
বহন করিয়া লওয়। হয়। একট। খচ্চরে একট। দেহ বহন করায় অন্থবিধ। 
হয় বলিয়। দুইটি দেহকে একত্রে বহন কর। হুইয়। থকে । সেই জন্য 
কোন স্থানে একজন থাকিংল পর, তাহার দেহ, অন্ত কেহ মরা পর্যাস্ত 
অপেক্গা করিতে বাধ্য হন্ন। অনেক সময় বহুদংখ্যক দেহও এক-সলে 
লই! যাঁওয়। হয়। এই সময় অনেক দুর হইতেও অনুকূল বাযুতে মৃত. 
দেহের বদ গন্ধ নাকে আমে । 

পরগ্তের রাস্তায় চগিবার সময় এইসমন্ত গন্ধ এবং ঘোড়। উট 
থচ্চর ইত্যাদির মৃতদেহের পচা গদ্ধের সহিত অভ্যন্ত হওয়া একান্ত 
দর্কার । 

কার্মান্সাহে পৌছিয়া আমি আমার সঙ্গী বৃদ্ধ আরবকে তাহ।র 
প্রাপা বুঝাইন। দিলাম। আমার হাঁত একেবারে শুস্তা হইয়। গেল। 


১ম সংখ্যা ] 
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“খানে কোন পরিচত লোক নাই, কোন ইয়োরোপীয় নাই । তবে 
+ইটুকু জানিভাম, যে, দেখানে মুহামেদ হাসান নামে একজন ধনী 
“পিক বান করেন, তিনি ইউরোপের পূর্বব-দক্ষিণ প্রান্তের অনেক 
গানে বাবস। করেন। আমি ভার বাড়ীতেতার সঙ্গে দেখা করিতে 
'গলাম | তিনি দামী কার্পেট এব' কম্বংলর উপর বসিয়! হিসাব নিকাশ 
করিতেছিপেন। আমি কোন রকমেই তাহাকে বুঝাইতে পারিল।ম 
ন!যেআমি কোথ। হইতে আলিতেছি। কিন্ত যেই আমি বলিলাম 
"ম আমি দ্বাদশ চার্লসের রাজা হইতে আিতেছি, তিনি বলি:লন-_ 
“তবে আপনি এখানে ছয় মাস আমার অতিথি হইয়। থাফিবেন।” 
আমি তাহাকে বলিলম বে আমার অত সমর নই, আমাকে আবার 
ভ্রমণে বাহির হই.ত হইবে। একটি চমৎকার বাড়ী আমার জন্য 
“দওয়। হইল । খাওয়াদাওয়। চাকরবাকর, সবরকমের স্থবন্দোবস্ত 
“হল। কতরকম ফল যে খাইতীম তাহা মনে নাই। রসেভর। 
মাঙ্গুর, সুমিষ্ট তরমুজ প্রটুর ছিল। আন্ত।বলে অমর জন্য চমৎকার 
আরব যোড়! সব সমন্ন মজুত ধাকিত | তাহাতে চড়িয়। আমি আণে- 
প!শের নান। বিখ্যাত হ্থ।ন এব: দ্রব্যাদি দেখিতাম। আমার সবই 
চল কিন্তু হাতে একট। পয়দাও ছিল না। আমার অবস্থ। ভিক্ষুকের 
মতনই খারাপ ছিল। সেইন্নন্য মন বড় খারাপ ছিল। আমি এক 
'দন আম!র একজন ভদ্রপে।ক পরিচ।রককে বলিগাম -_আমি বড় গশীব 
আমার হাতে একটাও পরন। নাই--দে অশাক হইয়। বলিস-_পয়সা ? 
পযননার অভাব কি? যত চাও, হানান সাহেবের কাছে পাবে-_”। 
বিদায়ের সয় আগ! হাসান আমাকে একটি রৌপামুদ্রা পূর্ণ খলিয়! দান 
করিলেন। এখান হইতে শামি পারস্যের রাজধানী তেহরানের দিকে 
ঘোড়ায় চড় যাত্র। করিলাম । এইসময় প্রতাহ প্রান ৯* মাইল 
করিয়। পধ চ'লহ।ম। এত দ্রুত আর কখনে। ভ্রমণ করি নাই । পথে 
আমায় পাঁচবার ঘোড়। বদল করিতে হয়। 

১৯.৬ সালে আমি একট! বাকটিয়ান উটের পিটে চড়িয়। ১৪০০ 
ম।ইল, পূর্বব-প।রসা হইতে বেলুটস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত, ভ্রমণ করি। 
গমা সঙ্গে ১৪টি উট এবং চারজন পারপীক ভূতা ছিল। এই 
শের পুর্ব দিকে প্রকাণ্ড মরুভূমি ( কাভির) অবস্থিত। ইহার বেশীর 
ভাগ স্থানই নে।ন। এাং পলি মাটিতে পূর্ণ । জায়গাট। বেশীর ভাগই 
সনতল কিন্তু ঘেশনে পলিমাটি সেইখানে বেশ ঢালু। শীতকালে 
ণইগনে প্রায়ই বৃষ্টি হন এবং ক'দা এত নরম হয় যে উটের প৷ 
তাহার মধো মোজা ঢকিয়! যায়। ক্রমশ উট বসিয়। পড়ে এনং আর 
হার উঠিবার কোন আশা থকে না। এইস্থানে অনেক যাত্রীর্দল 
ণম্নিভাবে মরিয়।ছে। আনম সমস্ত জনিরাও ক।ভির মরুভূমি পার 
"ইন ম্থির করিলাম । দুইসন ভূা এবং ৪টি উট লইরা যাত্র। করিব 
ঠক হইল । হঠাৎ খানিকট। বৃষ্টি হইব! গেল। কাদ| শুকাইবার 
দন্া অপেক্ষ। কলাম। এই সম অস্ত একট যাত্রীদল আমাদের 
সামনে দিয়া চলয়। গেল। আমরা তাহাদের পিছনে চলিলাম। 
মমাদের ৮৪ মাইল পথ না-খামিয়া চলিতে হইবে । পথে কৌথ।ও 
ঈনমানব নাই, গাছ পাল। নাই, জল নাই। অর্ধেক পথ আসিবার পর 
বার আক।শে মেঘ দেখু দিল -আমরাঁও তাড়াতাড়ি চলিতে সুরু 
কবিলাম। বৃষ্টি আরস্ভ হইল। পথের চিহও গোপ হইয়। গেল। 
কাদাও ক্রমণ বাড়িতে লাগিল। বিকাল বেঙ্গায় পশ্চিম আকাশ 
মস্তগামী হুর্ষের রঙে রাঙা হইয়। উঠিল। আমর! সামনে অগ্রগামী 
1ত্রীদলের উটের দলকে মাঝেমাঝে দেখিতে পাঁইতেছিলাম । আমরা 
ত্র দিকে প্রাণপণ গ্োরে চলিতে লাগিলাম। নুর্য্য ডুবিয়৷ গেল। 
রিদিকে অন্ধকার ছড়াইয়। পড়িল। চোখের সামনে হইতে আলোর 
জে সঙ্গে সমন্ত আশা ভরপ| চলিম্ন। গেল। উটের গলার 


১৩ 


পঞ্চশস্য--যাঁছুঘরের পিছনে ৃ 


ও শিপ রি বসি 


1৩ 





চি ০ 


ঘন্ট| শুনিতে পাইলাম। এইসময় এই স্থানের সম্বন্ধে একট! 
চলিত গল্পের কথ! মনে পড়িতে .ল(গিল। কাঁভির গরুতুমিতে 
নানাপ্রকার ভূত-প্রেত বাস কফরে। অন্ধকারে তাহারা বিপর 
পথিকদের পথ ভূঙাইয়। হত্যা করে। এখানে অক্বকারে তৃতেরা রা 
বাজাইয়। পথিকদের বিপথে চালিভ করে। যে পিছনে পড়ি! ধাঁকিবে 
তাহার মরণ স্থির নিশ্চয় | 





ডাঃ ছেডিনের দল হিমালয়ের অসম্ভব বরফ বৃষ্টির মধ্যে চলিয়াছেন 


বৃষ্টি বাড়ির! চলিয়াছে। আরে! কিছুক্ষণ এমনিভাবে বৃষ্টি হইলে 
সব অংশ! শেষ হইবে । উটের প| কাদায় বসিয়। যাইবে-_আমার্দিগকে 
উট ত্যাগ করিয়। প।য়ে চলিতে হইবে । একবার ভাক্লাম উটের পিঠের 
বৌন্। ফেলিক্প। দিই তাহাতে উহা'রা একটু হাক বোধ করিবে। কি 
করি ভাবিতেছি--এমন সময় হঠাৎ উটের দল আসিয়! গেল । ব্যাপার 
কি, খোজ করিয়! জাঁনল।ম ঘে, কাদার মাঠ শেষ হইক়। গিয়াছে--শক্ত 
ভূমিতে আসিয়। পড়িয়াছি, আর ভয় নাই--সকল বিপদ পার হুইয়। 
আঁসি্কাছি। পূর্ধবদিকের অন্ধকার দূর হইয়! গেল--আীলোক দেখিতে 
পাইলাম । | 


যাছুঘরের পিছনে-_- 


যাদুঘরে অমর! হাজাবে। রকমের মৃত জস্তর দেহ দেখিতে পাই। 
নেগুলি এমনভাবে রক্ষিত আছে যে তাহাদের দেখিলে একেবারে 
সজীব বলিয়! মনে হয়। হাজার হাজার বছরের মৃত জস্তর এক টুকরা 





8 


সপস্সপিলি্পপাসপাস্পাস্িতাস্পিসিস্িতিসপিরসপিস্পিসিতসিপীস্পিপিস্পিসিরি সপ সপ সপ সপ সি পা সির্পাসিস্পিপাস্টি্ণি ৮ 
না 





শিল্পির হাতে :তরী ব্যাস্ত পুর্মজীবন লাভ করিতেছে বলিয়! মনে হয় 


হাড়, ২1 মাথার খুলি বা অন্য/কছু চিহ্ন পাইয়। শিল্পী তাহার একট! 
সলদীব প্রতিমূর্তি খাড়া করিয়! তোলে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্তদের 
দেহ এমনভাবে তৈরী এবং এমনভ।বে চামড়ায় মৌড়া হয়, যে, তাহ। 
দেখিলে নকল বলিয়া! কেহ কল্পনা! করিতে পারে না। 

* চিড়িয়াখানাবন্দী জন্তদের দেখিলে কষ্ট হয়- তাহ|র| মরার মত 
কোনরকমে বাচিয়। আছে। কিন্তু যাদ্বষরের জন্তগুকিকে তাহাদের 
বন্ধ মুর্ততে এবং হাবে-ভাবে দেখিয়া! চমৎকৃত হইতে হয় এবং যে-সব 
শিল্পীরা এই মৃতজন্তদের নুতন প্রাণ দান করেন তাহাদের প্রশংস। 
করিবার উপযুক্ত বাক্য পাওয়! যাঁয় ন|। 

এই কাজের শিল্পীকে যাদুকর, শিল্পীিন্ত্রী এবং প্র।ণিতস্ববিদ্‌, 
একাধায়ে সবই হইতে হয়। কারণ, কেবল জস্তটিকে তৈরী করিলেই 
তাহার কাধ্য শেষ হয় ন|- কেমন জায়গায় বনাইতে হইবে, কেমনভাবে 
বসাঁটৃতে হইবে, দেহের ভর্গী এবং চোখের ভাব হা কেমনধার। 
হইবে, সবই তাহাকে নিখুঁতভাবে করিতে হয়। এইখানেই কাধা 
সমাপ্তি ময্ঘ- তাহাদের পোকামাক্ড়র হাত হে রক্গার জগ্য 
রামান্পনিক উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। 

প্রথমে মর জস্তর দেহ হইতে চমড়। ছাঁড়।ইয়। লই তাতাকে লোম 
সমেত ট্যান করিতে হয়। এই কার্য্য বথেষ্ট সবধ(নতার সঙ্গে করিতে 
হয় -.কারণ সামান্য ভুলে একটি বছমূলা চামড়। নষ্ট হইয়। য'ইতে পাঁরে। 





সৃহ জন্তদয় ছাল ট।ঙ৬।ন রহিয়।ছে 


তার পর এই চামড়াকে “কিকার” নামক কলে বিদ্যুতের মাহাঁষ্যে 
নরম করিয়া! লইতে হয়। এই চাঁমড়াকে বিশেষ করিয়! পরিষ্কার 
করিয়া রাখিতে হয়। 

_. পুরাকালে লোকে মৃতগস্তর দেহের মাংস বাহির করিয়। ফেলিত-- 


প্রবাসী-্কার্ডিক, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








. ০৮৯ পাস, সিসি রা ৮০ বে 


এব: তাহার মধ্যে য।-ত। ভরিয়। তাহ।কে কোনরকমে খাড়। টা 
রাখা হইত--তাহ।তে খর5 কম হইত বটে কিন্তু জিনিবট। অল্পকা.. 
নষ্ট হইত, এবং তাহা দেখিতেও বিশেষ স্ুৃপ্রী হইত না। বর্ন 
সময়ে প্রযা্টার দিয়। মুত জন্তুর মাপের একটি মডেল তৈরী কর! ই 

এই মডেলটিকে তৈরী করিবার সময় বিশে যত্ত লওয়! হয়_ কা, 
জন্তর দেহ ভাব ভঙ্গী অনেকট। এই মডেলের উপরেই নির্ভর কণে। 
উস্তর একট। বিএ্ষে ভঙ্গীকে আদশ ধরিয়। শিল্পী এই মডেল তৈয়!,; 
করেন। মডেল তৈয়ার হইয়া গেলে পর জন্তর চামড়।কে তাহার উপ 
আস্তে আস্তে পরাইয়। দেওয়| হয়। জিচ্ষিটিকে »ভ করিতে হইলে 
মডেলের ছাপ লইয়। কোন শক্ত এবং কঠিন দ্রব্য দিয়! জস্তটির দেহ 
তৈয়ার করিয়! লওয়! হয়-_তাহ!র পর চামড়। পর।ইয়! দেওয়। হয়। 
অবশেষে জন্তটির ন।ক মুখ এবং চোখ তৈয়ার কর! হয়। এইরূপে 
জন্তটি তৈয়!র কর! শেষ হইয়। থা,ক। , 





প্ল7&1রের তৈরী জন্তদের মডেল 


ইহাকে রক্ষা করিবার উপযোগী দু এবং স্থ।নও তৈয়ার করিতে 
হইবে। নূত্রিম গ!ছপাল। ইত্যাদির দ্বার৷ জন্তরটির বনের সত্যিকার 
ঘরবাড়ীর মত একটি স্থান, (অবপ্ অনেক ছোট করিয়া!) তৈয়ার কর। 
হইয়া! থাকে। উহার মধ্যে জস্তটিকে দেখিলে একেবারে বনের 
উীন্ত বলিয়। মনে হয়। সমন্ত জস্তটিকে দৃশ্য মমেত একটি 
কাচের কেসে আবদ্ধ করিয়। হলে রক্ষ। করা হয়। 

পাখদের এম্নড।বে টতরী করা খুব বাহাছুরির কাজ। 
প্রথমে মৃত পঙ্গীর পালক সাবপানে, একটিও ন! ভাঙ্গিয়], তুলিয়। 
লই. হয়। তর পর চামড়া । কর্ক বা অন্ত কোন এমনি- 
গুকার দ্রব্যের একটি সম।ন মাপের মডেল তৈয়ার করিয়| 
ত'হার উপর চাঁমড়! পরাইয়! দিয়।-_-পাখীর পা গল। এব: 
ডাঁন। ঠিকমত শক্ত করিয়। বধিয়। দিতে হয্স। তার পর পালক 
গরাইবার পাল! । এই কাজটি সর্বাপেক্ষা কঠিন। 

মরীস্থপ ইত্যাদির দেহ রঙ্গ। করিবার জন্য সেলুলয়েডে? 
ব্যবহর হয়। কেমন করিয়। ইহা! তৈয়র করিতে হয়, তাহ 
শিল্পীর। গে।পন রাখেন- কেবল এইটুকু জানা যায় যে প্লাষ্টা: 
দিয়া প্রথমে মডেল গড়িয়। লইতে হয়। 

এইসমন্ত দ্রবা তৈয়ার হইয়া! গেলে পর তাহাদের যাঁদুঘথে 
স্থ'পন করিয়া বছুমূল্য রত্রাদির মতন যত্বে রক্ষা! করা হয়। অনেক 
সময় তাহাদের কৃত্রিম আলোতে রক্ষা! কর! হয়, .কারণ, দেখ! গিয়াছে 
যে, সুষ্যের কিরণে অনেক সময় তাহার নষ্ট হইয়া যায়। 

এক-একটি জন্তর চামড়ার মুল্য যে কত তাহা! বলা য।য় না, সেইজস 


১ম. সংখ্যা ] পঞ্চজস্য--অগ্নির সহিত যুদ্ধ ; ৫ 


রিস্ক উর ৬ কি সস পা অপর রি সি ড পিসি স্মি স সিল পা পাপ পিস 








যছুঘরের জন্তদের দেখিলে মত্যিক।র বনের নস্ত বলিয়। ভ্রম হয় 


যে সমস্ত গ্লান-কেস এইনব থাকে--তাহা চোরডাকাত পোকামাকড় 
এবং আ।গুঃনর হাত হইতে সব সময় বিশেষ সাবধানতার সহিত রঙ্গ! 
করা হয়। 

কাচের কেসের মধ্যে রক্ষিত জন্তদের নমুনাগুলিকে দেখিলে এত 
সজীব এমন সন্ত বলিয়! মনে হয় ষে দর্শকেরা অনেক সময় তাঁহাদের 
চপাফের! এবং লাফ 1প দেখিবার জঙ্য অপেক্ষা করে। 


অগ্নির সহিত যুদ্ধ__ 


বঙনন কালেষে প্রথাতে আগুনের লঙ্গে সভা দেশের লেকের 
মুন্ধ করে, তাহাকে একটি বিশেষ বিজ্ঞান বলিলেও চলে। চিকিৎন। 
শীক্সের মত ইহাকে অগ্রিনিব।রক শান্ম বলিলেও কে।ন হুল হয় না। 

আগুন জিনিষটির কয়েকটি বিশেষ ধর্ম আছে । ভাহ। সকল সময়ে 
এবং সকল স্থ/নের সকলপ্রকারের আগুনে বন্তরমান থাকিবে-_সেইজগ্য 
বৈজ্ঞানিকের! আগুন নিবাইবার মময়ে কয়েকটি বিশ্ষে উপ।য় অবলম্বন 
করেন। বন্টমান চিকিংদকের। যেমন রে।গকে ত।ড়াইবার জন্য অপেক্গ। 
না করিয়। রে।গের মূলকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, ৫ম্নি ব্রমান 
“অগ্নি ষে।দ্ধারা"ও আগুন লাগিলে তাই!কে নিব।নে। অপেক্ষা আগুন 
যাহাতে ন! লাগে তাহার চেষ্ট।ই বিশেষ করিয়। করেন। . 
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গুব টু বাড়ীতে আগুন নিবাঁন-_অগ্রি-যোদ্ধাদের অসীম সাহস 
দেখবার জিনিষ। ফায়ার ইঞ্জিনের মই কলের 
সাহায্যে খেলে এবং বন্ধ হয় 


মরে, তাহ।র সংখ) ন।ই-অথচ এইসব ক্ষেত্রে মাধারণের সাান্ট 

একটু সাঁবধ।নতা'র ফংল অনেক প্র।ণরঞ্ণ। হইতে পারে । আমেরিকাতে 

প্রত্যেক বংমর প্র।য় ২০৮৪৪৪*৯০* টাক। আগুনে নষ্ট বরে! আমাদের 

দেখের ক্গতির পরিম।ণও খুবই বেশী । অ'মেরিক। ধ্নী, আমরা 

গরীব; আমেরিকার ক্ষতি হইলে তাহা মে অল্প সময়ে পূর্ণ করিতে 
ৰ পারে_ আন।দের প্র।য় ক্ষতি চিরস্থুয়ী হইয়। যায়। 

বন্তমন সময়ে আগুন নিব।ইবার বৈজানিক উপায় আবিষঞ্ারে 

আদিম ফাখার-ব্রিগেড গাড়ী আমেরিকা! অগ্রণী । আমেরিকার প্রত্যেক সহরের মিউনিসিপ্যালিটির 

কিন্ত এই কার্যে, সাধারণের যথেষ্ট দায়িত্ব বোধ এবং তৎপরতা ম। ফায়ার-ব্রগ্রেড আছে। ফায়ার-ব্রিগ্রেডের লোকেরা এই কাঞ্জের জগ 

থাকার জগ্ঠ, অগ্রি-যোদ্ধার! সকল সময়ে তাহাঁদের কার্যে সাফল্য লাভ বিশেষ্ভবে শিক্ষিত হয়_ তাহারা কলের মতন নিখু ত এবং নুন্দর- 

করিতে পরেন না। বছচব-বছর যে কও হাজার লক গগনে পুড়িয়া ভাবে কাদ করে। 








প্রবাণী--কািক, ১৩৩৬ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জনা 
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৮৮০০০০$ পা ॥ 
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ফায়ার ব্রিগেডের পম্পে জল যোগাইবাঁর মে।টা মোট। পাইপ-- এই পা্পের সাহায্যে জল দশতল! পর্যাস্ত ওঠে 


আগুন লাগিবার সর্বপ্রধান কারণ অগাবধানত।। সিগারেটের 
জাগুন হইতে ষে কত বাড়ী ঘর ছুয়।রে আগুন লাগে তাহার সংখা। 
নাই। অগ্নচ জলম্ত সিগারেট মাটিতে ফেলেয়। তাহ! জুতা দিয়! চাপিয়! 
নিবাই়। ঘেওয়! বিশেষ শক্ত কাজ নয় বলিয়া মনে হয়। থিয়েট।র, 
আপিন, বাড়ী, কলঘর ইত্যাদিতে অনেক সময় ইলেকটি কের তার ভ্বলিয়৷ 
গিয়। আগুন লাগে। যদি মাঝে-মাঝে সমন্ত তার ভাল করিয়। 
পরীক্ষা করা হয় তবে এই ভয় বু পরিমাণে কমিয়া যায়। একজন 
একটা জলম্ত সিগারেট, নিউইয়র্কের 4১501) 7301191£ এর কাছে 
ফেলিয়! দেয়, হাঁওয়াতে সেই সিগারেট বাঁড়ীর মধ্যে গিয়। পড়ে এবং 
আগুন লাগে। মেই আগুনে ১৪৫ জন বালকা-কর্মচারী পুড়িয়। মরে। 
১৯১১ সালে এই ব্যাপার হয়। শিকাঁগে।তেও এইরকমে 17909015 
1176805এ ৬০* লোক পুড়িয়! মরে। 

কোন বাড়ীর ভিতরে অগন নিবইবার একটি চমৎকার বৈজ্ঞ।নিক 
পন্থা আছে। একটি কল আছে-__-তাহার নম স্বয়ংবর্ধা যন্ত্। বাড়ীর 
মধ্যের তাপ ১৫৫* ডিশ্রির বেশী হইলেই এই কল হইতে চারিদিকে 
জল ছড়াইয়া পড়িবে_তাহাতে আগুন একেবারে না নিবিলেও 
ফায়ার-্রিগ্রেড না আস। পর্যন্ত আগুন বেশী ছড়াইতে পারিবে না । 
জল পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ঘন্টাও বাজিবে। 

একপ্রক।র স্বয়ংক্রিম দ্রজাও আছে। উত্তাপ বাড়িলেই তাহ। 
আপনা-আপনিই বন্ধ হইর়| যায়। ঘরের দরজা বন্ধ হইয়। গেলে 
ধাহিরের হাওয়। অ।র ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া আগুন 
একই স্থানে আবদ্ধ ণকে -চারিধিকে ছড়াইতে পারে না। 

ফোথ।ও আগুন লাগিলে এই কয়েকটি কথ! মনে রাখা উচিত ? 


(১) সর্ধ।গ্রে আগুন যেখনে লাগিক্পান্ে সেইথ|নেই যেন আবদ্ধ 
থকে, এরূপ চেষ্ট। করিতে হইবে। 

(২) সহজ-দাহ্য দ্রব্যাদি মেমন করয়। ছে।ক সরাইয়। ফেল 
রক্ষা! করিতে হবে । 


রি: 1 154 11101 
সা উন জার রে 1 নি 





সহরের কোথাও অ!গুন ল/গিলে এইখানে ঘণ্ট! বাঁজিয়। ওঠে । 
সহরের--এমন কি সমস্ত ডিট্রক্টের সঙ্গে এই সেন্টল. 
ফায়।র-্রিগেড আপিসের যোগ আছে 


(৩) প্রাণ-রক্ষার উপায় প্রথপপণ করিয়। করিতে হইবে। 

(৪) যেখানে সবচেয়ে বেশী বিপদ্‌ সেইখানেই সবচেয়ে বে* 
জোর দিয়। কাজ করিতে হইবে । 

(৫) হট্টগোল ন| করিয়! বিশেষ কোন ব্যক্তি বা ফায়ার-ব্রিগেছে' 
কর্তীর আজ্ঞামত কাজ করিতে হইনে। 


১ম সংখ্যা ] 
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নিউইয়র্কের ফায়ার ব্রিগেডের লোকেদের শিক্ষ।লয়। আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময় যাহ! কিছু শিখিবাঁর দর্ক।র সবই এইখানে খেখান হয় 
(ছবিখ।নি ১৩২৯এর পৌষ মাপের প্রবাসী হইতে দেওয়। হইল ) 


আগুনের মত শক্র আর নাই। এই শত্রু মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে 
ক।ংাকেও বন্দী করে না, যাহা পায় সব ধ্বংম করিয় যায় । আগুন 
নিবাইবার বৈজ্ঞানিক উপায়ও যেমন দিন-দিন বাড়িয়। চলিয়াছে, সহজে 
আগুন লাগিবার কারণও তেম্নি বাঁড়িয়। চলিয়াছে। আজক।ল 
থিয়েটার ইত্যাদিতে যেমন আগুন নিবাইবার সকল প্রকার বৈজ্ঞ/নিক 
প্রকরণ থাকে-তেম্নি সহজে আগুন লগিবার স্রব্যাদিও থাকে। 


পঞ্চশপ্য-_অগ্নির সহিত যুদ্ধ 


সে সিসি াক্ছ শী সি পি সিসি পসি পঁছি পিসি পদটি পি পি পি লী পাস লস্ট পস্টি ত ৭৯ তাস পীসটিপিস্দিরিসিপস্সিপিস্িা স্ত্রী স্িশিসিপীস্টি পিসি পি তি সিপীস্ছি পিসি, পা সি পািসছি র্স্টি সপ সস সত এসসি পিস সিসির প্র 





৭৭ 


তাহার মধ্যে একটি সেলুলয়েড ফিল্ম্‌! ফ্রান্সে নিয়ম হুইয়ছে যে 
১৯২৫ স।লের পর কোন বায়স্ষেপ কোম্পানি অ-দাহা ফিল্ম ছাড়া অন্ত 
কোনপ্রক।র ফিল্ম্‌ বাবহার করিতে পারিবে না । 

রসায়ন।গ|র এবং রাসায়নিক কারখান।য় হঠাৎ আগুন লাগে এনং 
এইসব আগুন নেবান ভয়।নক শক্ত ব্যাপর। 

ফাঁয়ার-ত্রিগেডের লোকেরা বলে--বড়বড় মাংসের বাজারে আগুন 


লাগিলে তাহা সবচেয়ে ভয়ানক হয়৷ এইসমস্ত স্থানে থাচ্য-দ্রব্যাদি রক্ষা 
করিবার কলে আ্য।মোনিয়। ব্যবহার হয়। আগুন লাগিলে জ্যামো- 
নিয়র গ্যামে লোকে অজ্ঞ।ন হইয়! পড়ে এবং অনেক সময় মগ্িয়াও 
ঘায়। নাইটিক আদি যেদমন্ত কারখানায় বাবহার হয়, ০সথ।নে 
আগুন লাগিলে আরে! মুস্কিল। নাইটিক আ মিড গা।সের গন্ধ নাই 
কাজেই প্রথমে বুবিতে পার! যায় ন। যে মুহুর্কে ফায়ার ব্রিগেডের 
লোকেরা নাইটি ক আমিড আগুন-লাগ।-স্থ'নে আছে বলিয়। বুঝিতে 
পারে, সেই মুহুর্তেই তাহারা অজ্ঞান হইয়া পড়ে । গ্যাদ বাহির 
করিয়। দিবার নলের বন্দোবস্ত আজকাল অনেক কারখানাতে 
হইয়ছে। 


২৯ সপ পপি ক 75 


প্রবাসী-্কাণ্তিক, ১৩৩৪ 


লাছি লি পা পি শী পীছি পীছি পি পঁছি পাঁছি পা পি কীছি পরি ছি পি পি ছি পাস পীছি পি পি পস্তি পি পি তি পট পাস পরসসছি শসটি তসলিমার লসর 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খু 





নিউইয়রক সহরে ফায়ার ব্রিগেডের লোকদের বিদ্যালয়ে রীতিমত 
শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ে অগ্নিসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার 
পাঠ করিতে হয়। যস্ত্রাদি ব্যবহার, ইঞ্জিন চালান, প্রাথমিক সাহীষ্য- 
দান, বৈছুত্তিক ব্যপার, সহজদাহা এবং কঠিনদাহা দ্রব্যাদি, মোটর. 
ড্রিল, বাধ্যতা৷ এনং অবিলম্বে নায়কের আদেশ প্রতিপ।লন ইত্যাদি 
সমস্ত ব্যাপার সুচারুরূপে অগ্িযোদ্ধ।কে শিক্ষ। করিতে হয়। 

যদিও অগ্রি-যোদ্ধ।র৷ কোথাও আগুন লাগিলে তাহ! নিবাইবর 
প্রাণপণ চেষ্ট। করে, তথাপি তাহার! কোধাও াহ।তে আগুন ন। লাগে 
তাহ।র চেষ্টাই বিশেষভাবে করে। 

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


“ডেস্গু-জ্বর” সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


কলিকাতা ও তাহার চতুশ্পস্বস্থ স্থানে এবার ডেনুজ্বরের ভীষণ 
প্রাহভীব দেখ। যাইতেছে। প্রায় প্রত্যেক পরবারেই একব! 
ততোধিক ব্যাক্তি ইতিমধ্যেই আক্রাম্ত হইয়ছেন। পাঠক-পাঠিকাদের 
মধোও বোধ হয় কেহু-কেহ এই জ্বরের হাড়ভাঙ্গ। প্রকোপ সহা 
করিয়াছেন। তাই আশ করি আমাদের এই আলোচন! অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। 

“ডেঙ্গু” শবটি নাকি হিন্ুস্থানী "্ডাণ্ডি” ব| একই অর্থব।চক 
ম্পেনদেশীপ্প প্ডেঙ্গুরে” শব হইতে আিয়ছে। ডেঙ্গু রোগীর চল৷ 
ফের! বেদনাকিষ্ট বলিয়! অনেকটা শক্ত ও সোজ। ডাণ্ডার মত হয়, তাই 
এই নাষ। এইজ্বরের নিপ্নমই এই যে বহুলোকে এক নময়ে আক্রাস্ 
হয়। গ্যাল্ভেষ্টন' নামক আমেরিকার একটি হ্ষুত্র সহরে একবার প্রায় 
২০৯, লোকের এই পীড়। হুইয়াছিল। 'ব্রাউঙ্স ভাইল' নামে আর- 
একটি ন্ুদ্র স্থানের ৮,*** অধিবাসীর মধ্যে ১,*** লে।কেরই ডেঙ্গু 
হুইয়াছিল। কিকাত। সহরে এবার যেরূপ দেখ! যাইতেছে তাহাতে 
থুব কম পক্ষে প্রায় লক্ষ লোকের ডেঙ্গু হইয্াছে। 

ভারতবর্ষে এই রোগ ১৮২৪ খুষ্টাবে প্রথম আম্দ।নী হয় এবং 
ইছার ছুই তিন বৎসর পরে ইহ। 'ওয়ষ্ট ইণ্িজ'এ ছড়াইয়। পড়ে। 
১৭৬৪ খুষ্ট(বের পুব্রে ডেঙ্গুজর কেহ চিনিত ন। স্পেন দেশের 
সেভিল নামক সুনে এই রোগ প্রপম ধরা পড়ে। ইহার পর 
পৃথিবীর বু স্থানের উপর দিয়া এই জ্বরের ঢেট চলিয়। গিয়াছে। 
পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় গ্রীন প্রধান ও নাতিশীতোঞ্চ দেশই এই জ্বরের 
প্রকোপ সহ করিয়ছে। স্পেনদেশে প্রথম আবির্ভাবের দশ বৎসর 
পরেই ডেঙ্গুজ্বর পারম্ত, মিশর ও উত্তর-আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়ে। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহ1 দক্ষিণ-আমেরিকার পের প্রদেশ 
পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে । উনবিংশ শত।ব্দীর শেষভাগে পুর্ধ্ব-অ।ফি কা, 
মিশর, আরবদেশ, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও চীন এই বিস্তৃত ভূখণ্ড ব্য।পিয়। 
ডেঙ্গুর প্রকোপ দৃষ্ট হয়। এবং এই সময়েই ইহ। হংকং, সিরিয়), ফিজি, 
ভূমধ্যলাগরের কয়েকস্থানে, গ্রীস ও এদিক্সা মাইনরে ছড়াইয়া পড়ে। 
বিংশশতাব্দীর প্রথ৭ ভাগেই ইহ। পেনাং, লিঙ্গাপুর, সিংহল, উত্তর- 
ব্রক্মদেশ, এমন কি সুদূর পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়। পধ)স্ত প্রসার লাভ 
করে। একত্থানে একবার ডেঙ্গু্বরের আবির্ভাব হইলে, সেইস্থ'নে 
মাঝে মাঝে পুনরায় ইহার প্রকোপ দৃষ্ট হয়। স্থপ্রসিদ্ধ ড।ক্তার 
ম্যান্সন্‌ সাহেবের মতে প্রত্যেক ২* বৎসর অন্তর ডেঙ্গু্বরের এইরূপ 
এক-একটি সর্বদেশব্যাপী ঢেউ আমে | কিন্তু গ্রীত্প্রধান দেশের 


যাবতীয় টি বৃহৎ বনরগুলিতে প্রায় প্রত্যেক বৎসরে 
এই ঢেউ আসিয়। লাগে বলিয়। আমার মনে হয়। কলিকাত।, বোশ্বে, 
মান্দ্রজ, সিঙ্গ।পুর, পেনাং, কলম্বো, হংকং, রেঙ্গুন প্রভৃতি বন্দরে 
১৯০১ খৃষ্ঠাদ হইতে প্রায় প্রত্যেক বংমরেই ডেহুজ্বরের প্রকোপ 
দেখা গিল্নাছে। ডেঙ্গুজ্বরের বাহন “ষ্টেগোমাইবা” (96£017)18.) 
মশক বাণিজাযপোতের ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাধারগুলিতে অনাগ্পঃসে বীচিতে 
পারে ও বংশবৃদ্ধি করিতে পারে, তা| পরীক্ষিত হইয়াছে। 
হৃতরাং জাহাজে একটিমাত্রও রোগী থ।কিগে তাহার হুর কতকগুলি 
সহ্যাত্রীর রোগের সম্ভাবনা থাকে এবং তাহারা যখন কোন বন্দরে 
নামিবে দেখানেও পারিপার্থিক এবস্থ। অন্নকুল খাঁকিলে কিরাপভাবে 
রোগ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে তাহ। সহজেই অনুমেয়। বধাকাঁলে 
এই পারিপর্থিক অবস্থ। খুবই অনুকুল থাকে সঙ্দেহ নাই। তা 
এখন কলিকাতার ডেঙ্গুজ্বরের ঢেউ গিয়া স্বদুর হংকংএর তীরে 
লাগিতে পারে। দুনিয়ার আবহাওয়ার সহিত আজকালকার নিকট 
সম্পর্কের এই একটি বিষময় ফল। 

সুখের বিষয় এ জ্বণটা! মারাজ্মক হয়না । €কহুকেহ বলেনযে 
একবার এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে ভবিষ্যতে ইহার হাত হইতে নিদ্কৃতি 
পাঁওয়| যয়। কিন্তু প্রায়ই এই নিয়মের ব্যতিক্রম. দেখ যায়। উঠ; 
পার্বত্য প্রদেশে এবং শীতগ্রধান দেশে ও শীতকালে এ জ্বর হয় 
নাঁ। ঈরম ও নীচু জ'ঘগাই ইহার শ্্রিয় ক্ষেত্র। সমুদ্রতীরব্তা 
স্থানব৷ নিয় বারিবিধৌত প্রদেশই ইহীর প্রকৃষ্ট স্থান।. এই রোগের 
বীজাণু এখনও স্থিণীকৃত হয় নাই।. যদিও রক্তণিকার ভিতরে 
অনেকে এই বীজ্জাণুর অনেকপ্রকাঁর লৃক্ষশরীর দেখিতেছেন ! তবে 
এক বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই,-_মশকই যে ডেঙ্গুজ্বরের বাহন তাহ। 
হনিশ্চিতরূাপে জানা গিয়াছে। ম্যালেরিয়।-জ্বঃ মশক দ্বার! সংক্রামিত 
হয়, একথ। মকলেই জানেন। এই মশককেই ধখন আবার ডেঙ্গু্ঝরের 
বাহন বলিয়। দৌষী সাব্যস্ত কর! হইতেছে, তখন বোধ হয় অনেকেই এট 
ডাক্তারদের আজগুবি কথ। বলিয়। মনে করেন। যদিও এখানে 
বলিয়! রাখ। দর্কার যে “আযীনোফেলিস্‌” নামক মশক যাহা সাধারণত: 
ম্যালেরিয়ার বীজাণু সংক্রমিত করে, তাহা ডেঙ্কুত্বরের বাহন নহে। 
যাহ হষ্টক, মশক ডেঙুত্বরের বাহন কি ন| সে সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
দিব। তাহা! হইতেই পাঠক-পাঠিকার! নিজেদের মতামত ঠিক করিয়। 
লইবেন । 

বিংশ শতার্ধীর প্রথমভাগে ফিলিপাইন স্বীপপুঞ্রের কোন-কোন 


১ম সংখ্য। ] 


লি পারি রী পপি সপ অর উর সর সপ 
পট 





,নে চেঙ্গুত্রের খুব প্রাহূর্ভাব হয়। সেই সময় আমেরিকার ছুই দল 
দন্ত একটি পার্ধ্বত্ান্থঃনে পরম্পরের সাক্্িধোে বাস করিত। একদল 





পর্র্ধতের শীর্ষ দেশে উচ্চভূমিতে ছিল, আর একদল পর্ধতের সান্ুদেশে 


'নয়ভূমিতে ছাউনি কগিয়। ছিল । তখন বর্ষাকাল, নিয্ভূমিতে ভয়।নক 
নশর উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল। যদিও সেই স্থানের কোথাও 
গল জঁমিয়। থাকিতে পারিত ন! তবুও বছুলংখ্যক মশীর আবির্ভাব 
হইল । উচ্চভূমিতে মশ।. ছিল না এবং সেখানে কাহারও ডেঙ্গুক্বর 
হইল না। নিষ্নতূমিতে কয়েকজনের ডেস্গুদ্বর হইল। এই রোগী'দর 
তৎক্ষণ।ৎ ন্বতস্ত্র করিয়! সর্ধদ! মশারীর ভিতর রাখ! হইল। যাহার! 
নুস্থ ছিল তাহ।দগের প্রতিও সন্ধ্যার পূর্ব হইত্ডেই মশানীর ভিতর 
খকিবার আদেশ হইল। তাহ। ছাড়। সেনানিবাসের জানাল। ও 
দরজাগুলি একপ্রকার সুক্ত্রজজীলে ঢাকিয়। দেওয়। হইল। এই- 
প্রকারে সেনানিবাসে চেস্গুত্বর বন্ধ হইল। মাত্র একজন দৈনিক 
এক রাত্রে তাহার সৈল্টাধ্যক্ষের বাড়ীতে বিন। মশ।রীতে শুইয়াছিল 
হাহারই ডেঙ্গু হইল। অথচ তাহার ঠিক পার্থেই এক ব্যক্তি মশাদী 
গাটাইয়া গশুইত ত'হ।র কিছুই হইল না। সুয়েজ কেনালের 'পোর্ট, 
£সয়দ, বন্দরে ম্য:লেপ্রয়। হইত বলিয়া ১৯৬ খুঃ সেখানে ম*ক- 
কুল ধ্বংস করিবার আয়োজন হয়। তাহাতে মণ! প্রায় নিশ্নুল 
হইল ।॥ এই বৎসরের শেষভাগে ও তাহার পরের বংসর এ বন্দরের 
শার্্ব্তী সমুদয় স্থানেই ডেঙ্গুক্বরের প্র!দুর্ভাব হইল, কিন্তু এইস্থানে 
১ইল ন।। আমেরিকার লাঙ্জাদ্‌ ও 'সেন্ট, ডমিংগে। নামক ছুইটি 
গ্ন সমুদ্রতীর হইতে প্রায় ২* রক্োশ দূরে। তথায় বৎসরের 
শধিকাংশ সময়ই প্রচুর পরিমাণে মশ। হয়। একবার সেখানে দুইটি 
নাবিকদলের ভিতর ডেঙ্গুত্বরের আবির্ভাব হয়। কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণ।ৎ 
তাহ।দের অন্ত সকলের নিকট হইতে দুরে সরাইয়। লইলেন ও তাহাদের 
সর্বদা মশ।রীর ভিতর রাখিয়। মশ! মারিবার নানাপ্রকর কৌশল 
অবলম্বন করিলেন। ইহাতে অতিশীত্ই ডেঙ্গুজ্বর বন্ধ হইয়া গেল। 
সিরিয়! প্রদেশের বেরখ, নামক স্থানে গ্রাহাম নামক একজন ডাক্তার 
পরীক্ষ। করিয়। দেখিয়াছেন যে ডেঙ্ুরোগীকে কাম্ডাইয়ছে এরূপ মশা 
ধরিয়। লইয়। পর্শববন্তঃ নুস্থগ্রামের দুইটি লোকের দেহে বসাইয়। 
দেওয়াতে উভয়েরই ৪।৫ দিন পরে ডেঙগুজ্বর হইয়াছিল। ইহ! ছাড়! 
কোন কোন ডাক্তার দেখিয়ছেন যে ডেঙ্নুরোগীর শরীর হইতে 
কিছু রক্ত নুস্থ লোকের দেহের শিরার ভিতর প্রবেশ করাইয়। দিলেও 
ডেস্ুবর হয়। 

বিশেষজ্ঞ ভাক্তারদের মতে ছুইপ্রকার মশা ডেঙ্গুরের বাহন-_ 
কিউলেক্স্‌ ফ্যাটিগ্রে্স। (0910. 90812175) ও ষ্টেগ।মাইয়। 
ক্যালোপাস্‌ (516£077515. (:219045 )। প্রথমোত্তটি শ্রীক্মপ্রধান 
সর্বদেশেই খুব প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়। যাঁয়। ইহার রং 
প|টুকিলে, বুকের দিকে দুইটি কাল দাগ আছে ও পেটের দিক্টায় 
ধুদর বর্ণের কয়েকটি রেখা আছে। পুরাতন পুঙ্ষরিণী, ডোবা, গর্ত 
গভূতি বন্ধ জলাশয়ে এই মশ! জন্মে । “ষ্টেগো মায়” মশক মানুষের 
বাসস্থানেই চৌবাচ্ছা, পুরাতন টিনের কোটা, বৃষ্টিজলের পাইপ, হাড়ি 
কলদী প্রস্তুতি গৃহের নানাবিধ অব্যবহাধ্য জলপূর্ণ পাত্রেই বংশবৃদ্ধি 
কঙ্দিতে পারে । এই হিসাবে ইহারা অধিক বিপদৃজনক। স্ত্রী- 
£গোম।ইয়। একসঙ্গে ২*টা হইতে ৭৫ টা! ডিম জলের উপর পাড়ে। 
এগুলি দেখিতে ক্ষুত্র, কাল, সিগারের মত এবং সহজে মরে না। 
1চ্ছাগুলি ডিম হইতে ফুটিয়। বাহির হইবার সপ্ত।হ মধ্যে নিজেরাই 
গনরায় ডিম পাড়িবার উপযুক্ত হইয়। উঠে; স্ত্রীমশক বৎসরের বহুবার 
'ম পাড়ে, বিশেষতঃ গ্রীন্ম ও বর্ধকালেই অধিক। শীতকালে ডিম 
ংইতৈ বাচ্ছা! বাহির হইতে পারে না ও মশাগুলি নিজ্জীবভাবে 


“ডেঙ্গ-ভুর” সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! 


টি স্ব ও দি সি আও পর সি সি এলি সি তি ও কাস্ট তিনি লাসি পা সপপাস্টিপাস্সিলিিি 
সি পরি পর সসর্টি পাস সপ সিসি স্লিিস্পির্ সতত সিসি শরির 


৭৯ 
শীতকালট। ক।টাইয়৷ পুনরায় গ্রীন্মকালে খুব সজাগ হইয়া উঠে। 
পেটের দ্িক্ট।য় সাদ! ও কাল ভোরা-ডোর! দেখিয়াই “ষ্রেগোমাইয়।”) 
মশক চিনিতে পারা ষায়। এই-সব ডোরা-ডে!র! দাগ থাফে বলিয়। 
ইহার আর-এক নাম “বাধা-মশক' (11261-779500010 )। «ই 
জ।তীয় মশ| দিনে রাত্রে সর্কদাই কাঁমূড়ান্ব। মশার ভিতর স্ত্রীমশকই 
মানুষের অধিক শক্র, কারণ ইহারাই মানুষের রক্ত খায় ও নানাগ্রকার 
রোগের বীঞ্জাণু বহন করিয়। বেড়ায়। পুরুষমশকগুলি অপেক্ষাকৃত 
ভদ্র এবং মানুমের বিশেষ ক্ষত করে না। 

এইব।র ডেঙ্ুত্বরের লক্ষণগুলি ও ইহার প্রতিকারের কয়েকটি সহজ 
উপায় বিবৃত করিয়। এই প্রবন্ধ শেষ করিব। এই রোগে যে ভীষণ 
গাত্রবেদনা হয় তাহা বোধ হর অনেকেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ 
ধাহার৷ একবার ভুগিয়াছেন ভাহার। ত বিশেষভাবেই ইহ'র পরিচয় 
প।ইয়াছেন। ইহাতে শরীরের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থি, মাংসপেশী, 
ও মাংসপেশীর বন্ধনীতে এত বেদনা হয় যে এই জ্বরের 
অ।র-একটি নাম হইয়।ছে '0:5200015 (6৬61” ব1 হাঁড়ভাঙগ। 
জন্ন। অসহ্য মাথার যন্ত্রণ।, চে'খের পিছন দিকে ব্যথ।,- এমন কি 
চোখ এদিক ওদিক ঘুরাইভেও লাগে, রাত্রে অনিদ্র।, হরের সঙ্গে 
অক্ষুধা, পেটের পীড়।, ব। বমি কাহারও কাহাসও হয় । ছেলে'পলেদের 
কখনও কখনও প্রল।প-বক! বা তড়ক। হয় ব। হয়ত জ্বরের সময় 
বেছ'স হইয়। পড়িয়। থাকে | ভ্বরট! তিন-চার দিনেই ছাড়িয়। 
যায়, জ্বর ছাড়।র সময় প্রায়ই খুব ঘাম হয়, কাহীরও কাহারও 
এই সময় পেটে পীড়াও হয়। জ্বরট! ছাড়িয়। গিয়। ছুই-এক দিন 
রোদী ভালথাকে । সেই সময় গায়ে হামের মত 1551) বা গোটা 
বাহির হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্বরটা পুনরায় বৃদ্ধি পার। 
কিন্ত এই শেষের জ্বরট। প্রায়ই ছু'এক দিনের বেশী থাকে না। 
কদ[চিৎ শেষের জ্বরট। প্রথম জ্বরের চাইতে গুরুতর হয়। হ্বরট| সারিয়! 
গেলেও শরীরের দুব্বলত। অনেক দ্দিন পধ্যন্ত থাকে । কদ!চিৎ কাহারও 
দুইতিন বারও ভ্বরট। ফিরিয়! আমে ও গাত্রবেদন! হয়। কিন্তু একপ 
দৃষ্টান্ত বিরল । 


ডেশুজ্বর নিবারণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন 
করিতে হইবে £--(১) বাটাতে কোথাও জল জমিয়! না থাকে তাহার 
ব্যবস্থ। করা । (২) যেখানে জল জমিয়৷ থাক! নিবারণ কর! ঘায় না 
( যেমন কলিকাতীয় পায়খানার টাঙ্ক ইত্যাদি) সেই-সব স্থানে 
জলের কিনারায় প্রতি দশ দিন অন্তর কেরোসিন তেল কিছু সাবান- 
জলের সহিত মিশাইয়! ঢালিয়৷ দেওয়া । প্রতি ১৬ 'কিউবিকৃ' ফুটে 
১ আউন্স. কার্বলিক আফ্ড দিলেও চলে। পেষ্টারিন (65161106 ০: 
01006 [700:01671177) ছড়াইয়। দিলেও চলে। পেষ্টারিন ও কেরোসিন- 
তেল একসঙ্গে সমান ভাগে মিশাইয়া ডলের কিনারায় ছড়াইয়। 
দেওয়াই বোধ হয় সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। পানামা, কাইরে। প্রভৃতি 
স্থানে ম্যালেরিয়। নিবারণের ভন্য এই দুইটিই খুব অধিক ব্যবহার 
হইয়াছে | পুঞ্ষরিণী বা বড় জলাশয়ে দ্রিতে হইলে টিনের বড় একট! 
পিচকারী দিয়। ছিটাইয়। দেওয়াই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। (৩) ডেঙগু- 
রোগীকে সর্ব্বদ! মশীরীর ভিতর রাখ|। উচিত ও বাড়ীর অন্য সমস্ত 
সুস্থ বাক্তিদের মশারী ব)বহার কর! উচিত। (৪) কেহ কেহ বঙ্গেন 
ডেনুজ্বরের মময় প্রতাহ কিছু কিছু কুইনিন খাইলে এই জ্বর 
হওয়ার সম্ভাবন। কম থাকে। ডেহ্ুক্বরের ভীষণ গাত্রবেদনায় একটু 
'কুইনিন প্যালিসাইলাস; (৫ গ্রেন ), 'এম্পিরিন্‌ (৫ গ্রেন) 'কাফিন 
সাইটাস্” (৩ গ্রেন) একসঙ্গে মিশাইয়া একটি বা ছুইটি পুরিয়া 
খাইলে গাত্রবেদন! ও মাথাধরার অনেকট। উপশম হয়। 


স্থরেশকুমার রায় 
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কুল-প্রদীপ 
(গুজরাটা উপকথ| ) 

এক গরীব ব্রাহ্মণের একটিমাত্র ছেলে । ছেলেটির 
যেমন বুদ্ধি তেমনি লেখাপড়ায় মন। কিন্তু ব্রাঙ্গণের 
অদৃষ্ট খারাপ, তিনি পয়সার অভাবে ছেলেকে একটু আদর 
করুতে পারেন না, ভাল করে" খেতে দিতে পারেন না। 
এইজন্তে তার মনে বড় ছুঃখ। একদিন ছেলেকে ডেকে 
তিনি বল্লেন, "তোমার নাম রেখেছি কুল-প্রদীপ, আমার 
আশা! আছে ভবিষ্যতে আমার বংশ তুমি উজ্জল কব্বে। 
কিন্ত এখন যে তোমায় খেতে দিতে পাবৃছি নঃ তার 
কি?” 

কুল-প্রদীপ ছেলেমানুষ হ'লে কি হয়, বাপের কষ্ট সে 
খুব বুঝত। সে বল্লে, “বাবা তুমি কিছু ভেব না, 
আমি এবার নিজে রোজগার করতে চল্লুম ।” 

ব'লে ত সেগ্রাম ছেড়ে সহরে চ'লে গেল। সেখানে 
গিয়ে বাজারের মাঝখানে এক দোকান খুলে' বস্ল। 
দোকানে জিনিষের মধ্যে ছিল, একটা খাশি বাক্‌ন, 
খ[নকতক সাদা কাগজ, আর দোয়াত-কলম। তার পর 
দোকানের সাম্নে দাড়িয়ে সমন্তদিন ধ'রে টেঁচাতে লাগ্ল, 
*এথানে বুদ্ধি বিক্রী আছে, যে দ।মের চাও সেই দামের 
পাবে। কে নেবে গো চ'লে এস।” তাই না শুনে 
কত লোক ভিড় করুতে লাগল, কিন্তু অতটুকু ছেলের 
কাছ থেকে কে আর বুদ্ধি নিতে যাবে? যেআসে 
সেই একটু দাড়িয়ে দেখে" চলে যায়, খদ্দের আর 
জোটে ন|। 
শেষটা সন্ধ্যে যখন হয়-হ, তখন গোবর-গণেশ ব'লে 
একটি হাদা ছেলে সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল, সে কিসের 
গোলমাপ হচ্ছে, এগিয়ে দেখতে এল । “বুদ্ধি চাই, বুদ্ধি 
চাই » শুনে সে মনে করেছে, বুঝি কোনরকম খাবার 


রি টেনে 










সি 
ব্যাহতাত়ি 


জিনিষ বিক্রী হচ্ছে, তাই সে গম্ভীরভাবে জিজেস করুলে, 
“কত ক'রে সের দিচ্ছ ?” 

কুল-প্রদীপ তখনি জবাব দিলে, “ওজন ক'রে বিক্রী 
করি না, যেমন পয়স! দেবে, ঠিক তেম্নি জিনিষ পাবে ।” 

গোবর-গণেশ বল্লে,“তবে দাও ত দেখি দুপয়সার 1” 

তার হাত থেকে ছুটে! পয়সা নিয়ে কুল-প্রদীপ এক 
টুকরো কাগছ্ে লিখলে, “দুজন লোক যেখানে ঝগড়া 
করুবে, সেখানে কখনো! দীড়িও না 1” লিখে" সে 
গোবরগণেশের কৌচার খুঁটে কাগজটা বেশ ক'রে বেধে' 
দিলে । 


তাই নিয়ে ত গোবরগণেশ বাড়ী চল্ল। বাড়ী 
গিয়ে তার বাবাকে বল্লে, “আমি ছুপয়পায় বুদ্ধি কিনে 
এনেছি !”: 

ভার বাবার নাম ছিল ধনুর্ধর। তার টাকাকড়ি 
ছিল অনেক হাজার, কিন্তু কানাকড়ির বুদ্ধি ছিল 
না। তিনি ত শুনেই দেখতে চাইলেন, কিরকম বুদ্ধি 
কেনা হয়েছে । দেখেই মহাখাগ্পা! বল্লেন, “সকলেই 
জানে যে ঝগড়ার কাছে দাড়াতে নেই, খালি তুই জানিস্‌ 
না। তাই বলে এই ছুলাইনের জন্তে ছু-ছুটে। পয়সা খরচ 
করলি?” তখনি তিনি বুদ্ধির দোকানে গিয়ে হাজির 
হলেন, তার পর কুলগ্রদশপুকে যা-নয় তাই ব'লে গালাগালি 
দিতে লাগলেন। সে চুপটি ক'রে শুনতে লাগল, শেষটা 
যখন তিনি বল্লেন, “তুমি আমার ছেলেকে বোকা পেয়ে 
পয়সা ঠকিয়ে নিয়েছ, এখনি ফিরিয়ে দাও, নইলে 
চৌকিদার ডাকৃব !”-_-তখন কুলপ্রদীপ বল্‌লে, “ও কিন্তে 
এসেছিল তাই বিক্রী করেছি। এখন ও যদি আমার বুছি 
ফেরৎ দেয়, তা হ'লে আমিও পয়সা ফিরিয়ে দেব ।” 

ধন্ুর্ধর কাগজখানা! দোকানের বাক্সের 'উপর' রেখে 


'দিলেন'। কুলপ্রদীপ মাথা! নেড়ে বললে, “উচু, কাগজ 
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ফেরৎ চাই না, বুদ্ধি ফেরৎ চাই। মদি তোমরা পয়সা 
ফিরিয়ে নিতে চাও তা হ'লে এত লোকের সামনে 
একখান। কাগন্জে নিজের হাতে লিখে" দিতে হবে, যে, ও 
আমার বুদ্ধি গশুনে' কখনও চল্বে না। 'যেখানে ঝগড়া 
হবে, সেইখানেই দাড়িয়ে দেখ বে।” 

চার পাশে যারা ভিড় করেছিল, তারা সবাই তার 
কথায় সায় দিলে । কাজেকাজেই ধন্্ধর একখান! 
কাগজে, যেমন বল! হ'ল, তেমনি লিখে নাম সই ক'রে 
দিলেন । তার পর ছুটে! পয়স। হাতে পেয়ে মনে 
করূলেন, খুব নহে কাজ ভাসিল্‌ কর| গেল । 

পরের দিন 'সকালবেল1, লেই দেখের রাজার ছুই 
রাণী, দুই সখীকে বাজারে পাঠিয়েছেন আতরের নমুন। 
আন্তে। ছুই সখী এক দেকানে এসে উঠজ। 
ঢজনে ছু শিশ আতর দেখতে চাইলে । দোকানীর 
কাছে তখন একটিমাত্র শিশি ছিল | কাজেই কে 
সেট। নিয়ে বাবে এই নিয়ে ঝগ়। বেধে গেল। 
সেই সময়ে গোবরগণেশ সেখানে এসে পড়েছে, আর 
দর থেকে কুলপ্রদীপকে দেখতে পেয়ে দে পালিয়ে 
াৰে মনে করেছিল, কিন্ত আর পালাবার উপায় 
নেই। প্রাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখতে লাগল । গোবর- 
গণেখকে একল। সাম্নে পেয়ে রাণীর সধীর দুজনেই 
তাকে সাক্ষী মেনে বস্ল। তার পর তার বাড়ী গিয়ে 
দুই রাণীর কাছে পরম্পরের নামে নালিশ করুলে, আর 
প্রত্যেকেই বল্‌্লে, তার যে কোন দোষ নেই একটি ছেলে 
তার সাক্ষী আছে। রাঞ্জার কাছে তাদের বিচারের জন্যে 
পাঠিয়ে দিয়ে ছুই রাণী গোবরগণেখকে ব'লে পাঠালেন 
যে অপরের সধীর হ'য়ে কোন কথ! বল্লে তার মাথাটি 
কাটা যাবে! গোবরগণেশ ভয় পেয়ে ভার বাপের 
কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বল্লে। তিনি সমন্ত দিন 
সমস্ত রাত্রি ভেবেও কোন উপায় বার করতে পারলেন 
না। তখন স্থির হ'ল পেই বৃদ্ধিওয়ালার কাছে যাওয়া 
বাক্‌, সে যদি কিছু বুদ্ধি দেয়। 

তাঁর পর ছুঙ্জনে কুলগ্রদীপের কাছে যেতেই সে চেয়ে 
বস্ল পাচশে। টাক।। প্রাণের দায়ে ধন্দ্ধর তাকে তাই 
দিলেন। টাকা হাতে নিয়ে সে বল্‌্লে, “রাজার কাছে 
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গিয়ে একটি কথারও জবাব রি৪ না, কেৰল পাগলের ভাণ 
করুবে।” - 

রাজসভায় গিয়ে গোবরগণেশ তাই করুলে। যা. 
জিজ্ঞেস করা হয় তার কিছু জবাব দেয় না, শেষট! ঘোড়ার 
ডাক, কুকুরের ডাক ডাকৃতে আরম্ভ করুলে। রাজ! তখন 
চ'টে গিয়ে বল্লেন, “দাও ওটাকে রাস্তায় বার ক'রে 1” 

রাস্তায় না বেরিয়ে গোবরগণেশ চৌচা দৌড় দিলে । 

দিন কতক যায়। একদিন ধন্ুদ্ররের ভয় হ'ল, রাজ 
বদি কোন সুত্রে জান্তে পারেন, যে গোবরগণেশ সত্যি 
সত্যি পাগল নয়, তা হলে ত ভার ভয়ানক শাস্তি হবে! 
এর প্রতিকার কি. জান্তে গেল বৃদ্ধির দোকানে । 
কুল-প্রদীপ বল্লে, “পঞ্চাশ টাকা না নিয়ে ত কথা 
কইব ন1।” 

তাই দিতে, বললে, “রাজার মেজাজ যখন ভালো! 
থাকবে, খন গিয়ে সব কথা খুলে' বলে মাপ চাইলেই 
হবে|” 

গোবরগণেশ একদিন ভাই কবুলে। রাজা ত 
বাপারটা শুনে ভারি খপি হলেন ' তিনি তখনি কুল- 
প্রদীপের কাছে লোক পাঠিয়ে খবর দিলেন, “আমাকে 
একটা! বুদ্ধি দাও, য| দাম লাগে, দেব ।” 

কুলপ্রদীপ ব'লে পাঠালে, “আপনাকে একটি খুব 
ভাল বুদ্ধি দেব, তার দাম বেশী নয়, একহাজার 
টাক1।” 

রাজা কুলপ্রদীপের কথা সব শুনেই বুঝেছিলেন, 
ছেলেটির বুদ্ধি বড় কম নয়। তাই তাকে একহাজার 
টাকাই দিলেন। কুলপ্রদীপ শুধু এই কথাটি লিখে দিলে, 
“থাবার আগে দেখে' নেওয়া উচিত |” 

কথাটি খুব সুন্দর দেখে" রাজ সমস্ত খাবার পাত্রে এটি 
লিখিয়ে রাখ লেন। 

দিনকতক পরে হঠাৎ একদিন তার খুব অন্ুখ হ'ল। 
মন্ত্রী তাকে মেরে ফেল্বার মলব ক'রে কবিরাজকে ব'লে 
ওযুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিলে। মোনার বাটিতে 
সেই ওষুধট! ঢেলে রাজার হাতে যখন তুলে? দেওয়া হ'ল, 
তখন ত্র নজরে পড়ল সেই লেখাটি,-.প্থাৰার আগে 
দেখে নেগুযা উচিত ।* 
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[ ২৩শ ভা, ২য় খণ্ড 


পাসিডা্ি লী লী লাস পাস্িতী সি তাস্টিলাছি লী তাস্টি্ী সিটি সিল সি সিলিসিতপাসি পা সিপাসিপাসিপাসি তা ৯৯ পাক পাস সি পিস্িপিস্িপাস্সিশস্টি পস্িপি স্টিল সিপাস্িপস্সি ও পপি ৯৯ পাস শী টিসি পিসি পাস্টি পিসি পাস শাস্তি পিস পশিসতি পিছ পাত এসি পা সি পপ লি পি লা 


তিনি ওযুধটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। 
দেখে কবিরাজের ভয় হ'য়ে গেল। সে ভাবলে, ওষুধ 
খাবার সময়ে রাজ। ত কোনদিন দেখেন না! আজ 
কেন দেখছেন ? তবে নিশ্চয় জান্তে পেরেছেন! তখনি 
মে রাজার পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল । রাজা ত 
কিছুই বুঝতে পারুলেন ন1। তাই প্রহরীকে দিয়ে মন্ত্রীকে 
তখনি ডাকতে পাঠালেন । 

মন্ত্রীর ত চক্ষু স্থির! সে এসেই জোড়হাত ক'রে 
বল্‌্লে, “মহারাজ ত সবই টের পেয়েছেন, আমাদের 
মাপ করন্‌!” 

রাজা তখনো কিছুই জান্তে পারেননি, ক্রমে 
জের! ক'রে সব ঘটনাটা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন 
বিষের পাত্রট! ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছুজনকে রাজ্য থেকে 
দ্বর ক'রে তাড়িয়ে দিলেন। 

তার পর? তার পর সেই বুদ্ধিমান্‌ ছেলে কুল-প্রদদীপকে 
এ*ন মন্ত্রীর আসনে বসালেন । কুল-প্রদীপ আর তার বাবা, 
গরীব ত্রক্ষণের সমস্ত ছুঃখ চলে গেল । 

রী প্রভাতকিরণ বন্ 


ফুলের রেণু 


ফুলের মধো নানাবর্ণের ধূলার মত ফুলের রেণু থাকে । 
ফুলের প্রধান উদ্দেশ্য এই রেণুধারণ.। গর্তকেশরের 
ভিতর ছোট ছোট অপরিপুষ্ট বীজ-থাকে, ব্রণ বা.পরাগ 
গর্ভকেশরে পড়িলে তবে বীজ জন্মে। বীজই বৃক্ষাদদির 
বংশ-রক্ষক বা 'পিগুদাতা”।. অবশ্ঠ অনেক গাছের বীজ 
জন্মে না, কলম করিয়া বা! “তেউড়' দ্বারা তাহাদের বংশ 
রক্ষা হয়। কোন কোন দেশে হিম খতু প্রায় ১২ মাঁসই 
থাকে, ৰরফও একেবারে গলিয়! যায়. না, তথায় অনেক 
গাছ এইরূপে যুগযুগাস্তর ধরিয়! .বংশ-রক্ষা করিতেছে-- 
যেমন সাইবেরিয়া দেশের তৃণবর্গ । আমাদের বাঁশ বংশবর্গ 
কয়েক রকম অতালীবর্গ, কয়েকগ্রকার কদলী - এইব্ধপে 
বংশরক্ষা করিতেছে । কিন্তু প্ররুৃতির উদ্দেশ্ঠ বীজ ঘ্বার 
বংশ-রক্ষা করা। অনেকেই বোধ হয় শুনিয়াছেন য়ে 


বাশ-গাছে ৫০৬০ বৎসর অস্তর ধানের মত বীজ হ্য়। 
অনেক তালী-শ্রণীর জীবনে একবার মাজে ফল হয় এ 
তাহার পরেই তাহারা মরিয়া যায়।- কদলীরও বীজ হয় ও 
তাহাতে গাছও হইয়। থাকে। তবে সৌখিন কলার 
বীজ হয় ন। বটে। মানব নিজের ছ্থবিধার জন্য কত 
ফলকে বে বীক্গশন্ করিয়াছে, তাহ! প্ররুতির 'বিরুদ্দে 
সংগ্রাম করিয়া । 

সাধারণতঃ সকল বুক্ষেরই কীজ 'আবশ্তক এ 
বীজ জন্মিতে রেখুর আবশ্যক | স্ৃতরাং রেণুই 'ফুলের 
চরম লক্ষ্য। 

আবার পরাগ কীর্টেরও অন্তি উৎকুষ্ট খাদ্য । মৌমাি 
কেবল মধু লুটিতে অ।নে না, রেণুর লোভও তাহার কম 
নহে। ভ্রমর কেতকীফুলে পরাগের লোভে আসিয়। 
কিরূপ অন্ধ হয় প্রাচীন কবিগণ তাহার হুচ্দর বণন! 
করিয়াছেন । 

পুরাকালে বিলাসী রমণীগণ ফুলের রেণু, মুখে 
মাধিতেন, শম্যায় ছড়াইতেন ও তাহ। দিয়া কেশ সংক্কার 
করিতেন। এখন যে 'পাউডার, দেখিতে পাই, তাস্া? 
&ঁ রেণুর মত, ও তাহারই স্থলাভিষিক্ত । বিলানীদে 
আর-একটি ত্রব্য জাফরান্-ফুলের কেশর। 

একটি ফুলে অনেক রেণু জঙ্িয়। থাকে । ইহাদের মধ্যে 
মাত্র ছুই একটির প্রয়োজন, বাকি সব মাগে মারা যায়। 
পূর্ধ্বে যখন পরাগ বায় দ্বারা গর্ভকেশরে আসিতে পাইত-_ 
এখনও এরূপ ফুল অনেক আছে--তখন পুশম্পের রেণু 
পর্যাপ্ত জন্মিত। কারণ অনেক রেণু বাতাসে উড়িতে 
উড়িতে কচিৎ ছুই একটি গর্তকেশরে পৌছিত। পরে 
যখন কীট রেণু বহন করিতে আরম্ভ করিল, তখন 
রেখুর অপব্যয় কমিয়।৷ গেল, কারণ কীট কেবল ফুল 
হইতে ফুলেই বসিত, সুতরাং অল্প রেগুতেই কাঙ্গ হইতে 
লাগিল। . গাছেরও স্থবিধা হইল। পর্যাগ্ত রেণু 
সজনে তাহার যে শক্তি লাগিত তাহা হইতে অনেকটা 
বর্ণ গন্ধ ও মধু প্রস্তুত করিতে ব্যয় করিতে পারিল। 

আবার বাযু-বাহছিত রেণুগুলি ছোট হান্ক। ও শুধ হয় 
এবং সহজে বাতাসে উড়িয়া! বেড়ায়। অনেক সময়ে 
শুনিতে পাওয়া যায় অমুক স্থানে 'চন্দন' বৃষ্টি বা রক্তবৃষট 


১ম সংখ্যা ] 
হইয়াছে । তাহ! আর কিছুই নহে পরাগ-বুষ্টি! অর্থাৎ 
বাতাসে সাদা ও লাল বর্ণের রেণু উড়িতেছিল, বৃষ্টির 
সহিত বধিত হইয়াছে ।. 

কীট-বাহিত রেণুগুলি-_বড়, শুদ্নাযুক্ত বা আঠাল 
হয়, কীট-পতঙ্গের স্পর্শে আসিলে তাহাদের গায়ে 
লাগিয়া! যায়। | 

পুষ্পের বীজ গভকেশরে বদ্ধ থাকে, বাহিরে আসিতে 
পারে নাস্থৃতরাং ফুলের অবরোধ-প্রথা আমাদের 
অপেক্ষা কম নহে। এই বীজই রূপাস্তরিত হইয়! 
ভবিষ্যতে বংশরক্ষা করে। ইহাদেরও আকার-প্রকার- 
ভেদ আছে। 





দস 


শ্রী ধীরেক্দ্রকৃষ্ণ বনু 


ফেরিওয়াল। 


ফেরিওয়াল। ছেঁকে যাচ্ছিল-__প্চাই আম--পাকা 
আউম্‌্” । 

রাস্তার ধারে বারান্দায় জমিদার-বাবু দাড়িয়ে ছিলেন 
_ডাক পড়ল ফেরিওয়ালাকে। দর-দস্বর হ'ল। ফেরি- 
ওয়াল! বলে ১২টা, বাবু বলেন ₹০্টা। ক্রমে বাবু ১৮টা 
ক'রে নিতে স্বীকার করুলেন। ফেরিওয়ালা অনেক 
অন্তনয়-বিনয় করে' জানালে ১২টার বেশী €স দিতে পারুষে 
পা। গরীব লোক-_ বেশী লাভ নেই_কয়েকটি পোষ্য 
আছে, ইত্যাদি। বাবু তবু দর করুতে ছাড়লেন না। 
'তনি ১৬টা ;পধ্যস্ত নিতে পারেন। তখন ফেবিওয়াল! 
ফলের চ্যাঙারিটা মাথায় তুলে? নিয়ে বল্‌্লে, "আমি গরীব 
মান্ষ, পাচ জায়গায় ফেরি করতে হবে--আমায় বিদায় 
দিন-আমি ১২টার বেশী দিতে পারব না। আমি 
প্রস্তর করি নে।” বাবু রেগে বল্লেন, “ব্যাটা 
পম্মপুত্বর যুধিষ্ঠির! ব্যাটা! ফেরিওয়ালা বলে কিনা 
প-দস্তর করি নে 1” সময়ের টবগুণ্যে সে আজ 
ফেরিওয়ালা-_গাল্টা তার পচ্ছম্দ হ'ল না-সে জুদ্ধ- 
ভাবে উত্তর দিল, "বাবু, আপনি বড়লোক, আমি গরীব 
ফেরিওয়ালা, তাই বলে আমাকে গালাগালি কর! 
ভদ্রতা হল না)? 


ছেলেদের পাত্তাড়ি-_ফেরিওয়াল! 





৮৬. 





সামান্ত ফেরিওয়ালা অত বড় একট! জমিদারকে 
অপমান করে-_তাঁকে কিনা প্রকারান্তরে অভদ্র বলে! 
বাবু ভয়ানক রাগ লেন--পেয়াদা ভাকৃলেন, গরীবকে দুচার 
ঘা প্রহার দিয়ে তার ফলগুলে। সব পথে ফেলিয়ে দিলেন। 
বেচারির সামান্য পুজিট্রকু নষ্ট হ'ল। পথে ফ্াড়িয়ে সে 
এই অত্যাচার সহ কবুলে-__তার মুখ দিয়ে একটি কথাও 
ফুল ন!। যখন ফলগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড় ল-_ 
তখন সে নির্ধাক্‌ স্তম্ভিত হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে 
পড়ল-্ফলগ্তলো লোক ও যান-বাহনের চলা-ফেরাক্ে 
সব ছড়িয়ে নষ্ট হয়ে যেতে লাগল--শুধু চেয়ে ফ্যাল্‌* 
ফেলিয়ে দেখতে লাগল । তার ক্ষতি যে কতটা হ'ল 
জান্লেন শুধু সেই অস্তধামী | এক অব্যক্ত ব্যথায় 
উপর দিকে চেয়ে “হা! ভগবান্‌ 1” বলে? উঠে দাড়াতেই 
ভার মাথাট। কেমন ঘুরে গেল, নিঞ্জেকে সামলাতে 
ন! পেরে ভ্রতগামী একটা গাড়ীর আঘাতে সে পড়ে: 
গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেন। বাবু তখন তার “বৈঠকে” 
বসে' রাগের জেরটুকু অস্বুরী তামাকের ধোয়ার সঙ্গে 
উড়িয়ে দিচ্ছিলেন। 

এই ঘটনার পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। একটি 
আট বছরের ছেলে সেদিন সকাল-সকাল স্কুল থেকে বাড়ী 
ফিরুছিল। ছেলেটি বড়লোকের--রোঞ্জ দ্বারবান্‌ সঙ্গে 
করে' আনে-আজ একটা অজানিত কারণে আগেই ছুটি 
হওয়াতে দ্বারবান আসেনি । বালক অপেক্ষা না করে, 
পাড়ার দুজন ছেলের সঙ্গে বাড়ী ফির্ছিল। ছেলে ছুটি 
তার চেয়ে বয়সে বড়। পথের বাক ফিরতেই হৃঠাং 
একটা জুড়ী গাড়ী তাদের সাম্নে এসে পড় ল। কোচম্যান 
প্রাণপণে লাগামে টান দিলে। বড় ছেল ছুটি ছুটে 
দুদিকে সরে' গেল--ভারা রোজ ছেঁটেই যাওয়া-আসা 
করে, কিন্তু ছোটটি পথ চল্তে অনভ্যন্ত, ভয়ে কি 
রকম হতবুদ্ধি হ'য়ে েইখানেই দাড়িয়ে পড়ল। 
পলক ফেল্তে না ফেল্তে বেগে জুদ্ঠীটা একেবারে 
ছেলেটির একহাত তাতে এনে পড়ল। কোচম্ান 
বছ যন্ধেও গাড়ীর যেগটা হঠাৎ সংযত করতে পারুলে 
না । চারিপিক থেকে একট] হাহাকার রব উষ্ল। 
ছেলেটি ঈীড়িয়ে তখন কাপছে--হাঁতের বই ঞ্কেট হাত 


পপি সপ সস 1 


৮৪. 


সিঞপািািিি লেত পাি৮ ৯১ ছি পী টি তাস্িলপাসপিাী আলি স্টিভ তা স্িলী সত সি পাস্টিত পা সি তি সি সিরা 


থেকে পড়ে, গেছে__-ভয়ে মুখ বিবর্ণ হঃয়ে গা ছে__কিন্ত 
তবু সে সেখান থেকে নড়তে পারছে না। এইবার 
তাঁর শরীরট! বুঝি ঘোড়ার পায়ের তলায় চূর্ণ হয়! 
ছুটে, এসে কোথা থেকে একটা খোঁড়া ছেলেটাকে 
এক ধাক্কা! দিয়ে ঘোড়ার পায়ের কাছ থেকে দূরে ছুড়ে' 
ফেলে' দিলে, সঙ্গে সঙ্গে জুড়ীট। সেই খোঁড়ার ঘাড়ে এসে 
পড়ল । হঠাৎ গাঁড়ীটাও থেমে গেল। চক্ষের পলক 
ফেল্তে না ফেল্তে এই-সকল ঘটন| হয়ে গেল। 
খেঁড়াকে যখন ঘোড়ার পায়ের তল। থেকে টেনে বার 
কর] হ'ল তখন সে উত্থানশক্তিরহিত ৷ 

সংবাদ পাবা মাত্র বালকের পিতা ঘটনাস্থলে এসে 
খোড়াকে দেখলেন, তার চিকিৎসার রীতিমত ব্যবস্থা 
করুলেন। যখন তার জ্ঞান ফিরে এল, তখন ধনী পিত। 
উপকারীকে' জানালেন যে প্রত্যুপকারে খঞ্জকে তিনি 
মাসিক বৃত্তি দেবেন এবং তার চিকিৎসার সকল ভার 
বহন করবেন । খঞ্জ তখন কিছু সুস্থ হয়েছিল, সে উত্তর 
দিলে, “বাবু, আমরা গরীব লোক, কিন্তু উপকার করে' 
দাম নিই নে। প্রাণের আবেগে ছেলেটিকে বাচিয়েছি, 
বড়লোকের ছেলে বলে' নয়। ক' বছর মাগে এ রকম 
একটি ছেলে আমি হারিয়েছি “তার মা আর মে এক 
মময়েই আমাকে ছেড়ে চলে? যায়--সে বড় ছুঃখের 
কাহিনী, কি আর বল্ব- আপনারই মত এক ধনীর 
দয়াভে আমি সর্বন্থ হারিয়েছি_নিজে পন্থু হয়েছি-- 
প্রাণাধিক প্রিয়জনকে দারিদ্রের তাড়নায় অনাহারে 
মরুতে দেখেছি__-আমার প্রাণ বড় কঠিন, তাই এখনও 
ভেঙে চর হয়ে যায়নি।” 

কথা কয়টার ব্যথা দুজনকেই অনেকক্ষণ গন্ধ করে, 
রাখলে। কিছু পরে ধনী জিজ্ঞাসা করলেন, "ভ্রম 
কেমন করে? জীবিকা নির্বাহ কর?” 

খপ্ত--“সে অনেক কথা । অবশস্থা-চঞ্জে সব খুইয়ে 
আমি শেষে ফেরিওয়ালা হয়েছিলাম-'*" 

বাবু-_-“কি হয়েছিলে ?* 

. খ্-ফেরিওয়াল। হয়েছিলাম । 
বাড়ীতে আমবিক্রী করতে যাই--তারই কৃপায় আমি 
সব হারিয়েছি--আজ আমি খঞ্জ সর্বস্বান্ত, সংসারে একা | 


প্র বাসী_কা্তিকঃ ১৩৩৪৪ 


ত পালা» ১৫ ৬. 6 ৯ পাতি ঈপিসিরিসিিলা সতীশ সি জিপি সিসি পাসিলপিসি পৌসিরাসিপতি ছি লাসিলী ১ লীস্িপাস্টিতী উ-পসিপির্স্সতা সি িসটিীসসিলী 


এক ধনী বাবুর 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কিন্তু দয়ালের বড় দয়া, বে, তিনি আজ আমার এই অপহায় 
অবস্থাতেও একটি শিশুর প্রাণ রক্ষা করবার ক্ষমতা 
আমাকে দিয়েছেন। আমি প্রাণের আবেগে-আমার 
সেই মৃত সন্তানকে মনে করে'ই বাছাকে বাচিয়েছি। 
আশা করি বালকের পিতা হ'য়ে আজ আমার এই 
অসঙ্ায় অবস্থায় উপকারের কথা তুলে' আমাকে অপমান 
করুবেন না” 

ধনী কতক্ষণ যে তার পর স্তব্ধ ইয়ে বসে' ছিলেন 
কারও খেয়াল ছিল না যখন তিনি বাড়ী ফিরলেন চোখে 
তার জল--প্রাণে তার বুকজোড়া একট। দারুণ ব্যথা । 
মৃত্যুশষ্যায় শেষের দিন কটা বালক গোপালের নিত্য 
সঙ্গ পেয়ে খঞ্জের যা উপকার হয়েছিল তার ধনী পিতা 
শত চেষ্টা করলেও বোধ হয় ভার শতাংশের একাংশও হত 
না। পিতার আজ্ঞায় বালক প্রত্যহ স্কলের পথে ও বাড়া 
ফের্বার সময় নিঃসঙ্গ সেই খোঁড়াকে যে নিশ্মল সাহচয্য- 
ট্রকু দিত-__তা'তে ত।র শেষ দিন কণ্ট। যে বড়ই মধুময় 
হ'য়ে উঠেছিল তা" তার মুখ দেখেই বুঝ যেত। 

সেদিন ছুয্যোগের সম্ভাবনা দেখে' দ্বারবানের ইচ্ছা 
ছিল ন! গোপাল পথে দেরী করে। গোপাল স্কুল থেকে 
একেবারে বাড়ীতেই ফিরে এল | সন্ধ্যায় বড় দুষ্যোগ 
হওয়াতে সে সময়ও খগ্জকে দেখতে যেতে পারুলে না। 
মনট। কিন্তু তার বড়ই অস্থির হ'য়ে পড়েছিল । সমন্ত রা 
মে ভাল করে" ঘুমোতে পারেনি । সকালে উঠে" যখন 
“খোকা বাবু"কে দেখতে পাওয়া গেল না, তখন একটা 
হৈ চৈ পড়ে' গেল। চারি দিকে খোজা হ'ল, কোখাও 
পাওয়া গেল না। বাবু নিজে গাড়ী করে' ছেলে খু'জ.তে 
বার হলেন। কি মনে হওয়াতে আগেই খপ্ষের বাড়ীতে 
গেলেন_ সেখানে গিয়ে দেখেন এক অপূর্ব দৃশ্ত--! বুকের 
উপরনিদ্দ্রিত গেপালকে নিয়ে খঞ্ধ চিরনিব্রায় বিশ্রাম 
কর্‌্ছে! 

আচার্য শ্রী শ্টাম ভট্ট 


চীনে গল্প 


চীনদেশের মস্ত সদাগর চাও-লি। সদাগরের মাথার 
বেণী হাটার আলে হাট্রর পেছনে দোল খায়। চীন-সুন্গুবে 


১ম সংখ্যা ] 


এ বেণীর জুড়ি নেই। রাজা মহাখুসি হয়ে সদাগরকে 
বখশিশ দিলেন_-সোনার-পাতে-মোড়। মৌতাতের এক 
নল; আর তার সাথে “চিয়েন'-এর এক পত্রঃ তার মানে 
চাও-সির শীগগির মরণ নেই । 

সদাগরের মাথার বেণী আড়াই হাত। সদাগরের 
বৌ টিয়ানের পা দুখানি আড়াই আঙ্গুল; রাজ্যের মধ্যে 
এমন সুন্দর পা আর নেই ?_রাণী আদর ক'রে টিয়ানকে 
ইনাম দিলেন-_মুক্তাঝিন্ককের তরী কচি পায়ের 
জুতো । 

সংসারে চাও-সি আর টিয়ানের কোন ছুঃখ ক নেই, 
কিন্তু মনে ভারি আপশোষ--একমাত্র ঘরের ছেলে মানি 
হ'ল না! বেশী দূরে থাক, ছেলে টেকুর মাথায় টিকিটিও 
নেই! তার উপর আবার সর্বনেশে কথ। শোনো, 
বলে কিনা, ষোল আঙল পা ন| হ'লেসে মেয়েকে 
বিয়ে করে কে ?...ছিঃ ছি: ৷ টেকু হল কি। 

সকলে বল্লে- দেশের শত্তর।...বেনের পে।, সময় 
থাকৃতে অমন ছেলেকে ত্যাজাপুশ,র করে| 

পাড়াপড়শী সায় দিলে--ঠিক কথ|।...আর, চাও তো, 
আমদের ঘরের ছেলেকে পুষ্যিপুত্ত,র দিতেও আমরা 
গাজী । 

উঠানে দাড়িয়ে জ্ঞাতিকুটুম ট্যাচাতে লাগল-- 
“তা তো যেন হ'ল। কিন্তু কুপুধষ্যি ছেলে যে বাপ- 
পিতাম'র আইন না মেনে দেশের মুখে কালী দিয়েছে, 
ভার পেরাচিত্তিরের কি? দেশ যে রসাতলে যাবে, 
চা-সি, ভাল চাঁও তো হারাকিরি করো। তুমিই ঘরের 
কন্তা, তোমারই এ পেরাচিত্তির করুতে হয়। পেটে 
ছোরা চালাতে ভয় হয় ত, নাও--এ রেশসী ফিতে, 
গলায় ফাঁশি দিয়ে কুলের কালী ঘুচোও। 

শুনে' চাও-পির মহাচিস্তা--সে কি! তোরপ্ধে আমার 
বাজার নিজের হাতের লেখ! চিয়েন্‌ তাৰ মানে শীগংগির 
আমার মরণ নেই, আমি ম'রে কি বাজার অপমান করুতে 
পারি? 

(২) 

টাও-সি টিয়ানকে বল্লে-রাঙ। বৌ, তুমিও থে 

আমিও ে- শাস্তরেরই কথ।। বাপ-পিতাম'র আইন 


ছেলেদের পাত্তাড়ি__চানে গল্প 
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৯৫ 


শি সত সপি্ী সিসি লী সিল সিল ও সিট জি ৯ লীস্সিতী সি তীসদি, ওসি পশিস্টি-প্ি 


ছেলের জন্তে দেশ 
ত রসাতলে যায় !--এর পেরাচত্তির এখন হারাকিরি। 
কিন্ত তোরে আমার রাজার নিজের হাতের লেখা 
“চিয়েন্", তার মানে শীগগির আযার মরণ নেই? তুমিই : 
এ রেশ ফাশটি গলায় দিয়ে কুলের মান রাখো। 

আড়াই আঙুল কচি প1 দুটি নাচিয়ে নাচিয়ে টিয়ান্‌ 
বল্লে- সে কি কথা; পায়ে আমার রাণীর দেওয়া যুক্তো- 
ঝিচুকের জুতো» মামি মরলে এ জুতোর মান রাখে 
কে? 





মানে না ছেলে, না দেশের শত্তর। 


সদাগর বল্লে--তাও ততো বটে ।..আচ্ছা, তবে দেখ, 
কোথায় আছে মালীর বেটা চৌ-চৌ; তারই গলায় 
রেশমী কাশ দিয়ে বংশের ইজ্জত রাখা ঘাক্‌। 

(৩) 

আফিং খেয়ে চৌ-চৌ ঘরের কোণে বিমুচ্ছিল। 
টিয়ান্‌ তাকে জাগিয়ে তুললে ; বল্লে-_ আহা, চৌ-চৌ, 
চিরদিনট| থেটে খেটে থেটেই মরলে! এখনও কি 
জিরোবে পা? 

মিট মিট কঃরে ভাকিয়ে চৌ-চৌ বল্লে--মা ঠাকৃরণ, 
জিরেন কি আর চাই নে, কিন্তু পাই কই? কত্বা-মশা'র 
কড়ি হজম ক'রে বসে থাক্‌বে' কার ঘাডে ছুটে! মাথা 

টিয়ান্‌ বল্লে_তাই তো বলি, বাছা, এদ্দিন শুধু 
ভূতের মতন খেটেই মরুলে ; তবু কেউ কদর বুঝলে না, 
সেইটেই তে! আরো ছুঃখ' 

টিযানের আদরে চৌ-চৌ গ'লে গেল। আঠারবার 
মাজা শইয়ে তালে তালে সে টিয়ান্কে সেলাম ঠুঁকৃতে 
লাগল। 

টিয়ান্‌ বল্লে-_আর খাট্ুনীতে তোমার কাজ নেই, 
বাপু; এখন একটু জিরোও। ধরো, নাও এ রেশমী 
ফিতেটি--গলায় ক*সে গিরে দিয়ে একবার ঝুলে'ই দেখো, 
কত আয়েসের জিরেন মিল্বে !--এই-না ৰ'লে টিয়ান্‌ 
চৌ-চৌর গলায় রেশ মী ফাশটি পরিয়ে দিলে। 

ওমাঃ !-বঝলে চৌ-চৌ লাফিয়ে উঠল। টিয়ান্‌ 
স'রে যেতেই সে দুহাতে গলার ফাশ টেনে খুলে" ফেল্লে। 
ভাবলে ছুত্তোর জিরেন! এ কেমন জিরেন রে 1. 
মৌতাতের আয়েসটাই মাটি হ'ল। 


৮৬ 
(৪) 

টেকু বাপের বাক্স খুলে' টাকাকড়ি বিলিয়ে দিচ্ছিল 
জান্লা গলিয়ে রাজোর যত কাঙালীকে ! চৌ-চৌ চৌকাঠ 
ডিডিয়েই পেছন হ'তে রেশমী ফাশটি তার গলায় 
পরিয়ে দিলে। বল্লে-_টেকু কত্তা, ভারি যে পরের ধনে 
পোদ্দারী হচ্ছে! চুরি ক'রে অত জোর্মে খয়রাঁং 
চালাবেন না, এখন একটু লিরোন। এ জিরেন-ফিতে 
খেদ মাঠাকরুণেরই দেওয়া । মা-ঠাকরুণ আমাকেই 
দিয়েছিলেন; কিন্ত জিরেন আমার কপালে নেই, তাই 
আপনাকে খয়রাৎ করতে এলুম। 

চৌ-চৌর হাতের হেচকা টানে টেকুর দম আটুকে 
জিভ, বেরোবার জো হচ্ছিল। দুচারবার গোঁ গো 
ক'রে সে মুখ থুবড়ে ভঁয়ে পড়ে গেল। হাঁফ ছেড়ে 
চৌ-চৌ ঘরের কোণে ফিরে গেল | সেখানে গিয়ে নতুন 
ক'রে আফিংএর ডেল! মুখে গুজে? ঝিমৃতে লাগল। 

হু'স হ'য়ে টেকু দুহাতে গলার ফাখখুলে' ফেল্লে। 
তার পর বাগান হ'তে শিকৃলি-বীধা বুড়ে। বাদরটাকে 
টেনে আন্লে; আর তার গলায় ফাশ দিয়ে গাছের 
ডালে ঝুলিয়ে রেখে, নিজে খিড়কির পথে চম্পট দিলে। 

(৫) 

কুটুমের বাড়ী “হারাকিরি' হয়েছে,ভোর বেলা 
শোক কর্তে জ্ঞাতিগোষ্ঠি সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে 
সদাগরের বাড়ীতে এসে হাজির । 

উঠানে পা দিয়েই তারা দেখে_চাও-সি রাজার 
দেওয়া সোনার পাতে মোড়া মৌভাতের নল টান্ছে। 

দেখে, জ্ঞাতিকুটুম চ'টেই লাল-_বটে! চাও-লি, 
তুমিও দেখচি দেশের শত্র; নইলে “হারাকিরি' 
কবুলে না? 

ভয়ে-ভয়ে চাঁও-সি বল্লে--বরাঁডাবো মালী-বেটাঁর 
আক্কেল দেখলে ! 

টিয়ান বল্লে--তাইত ! চৌ-1, জিরেনের কথাট। 
ভূলে' গেলি | 

চৌ-চৌ বল্‌্লে__ম। ঠাক্রুণ, তয় নেই,_টেকু-কত্তাফে 
দিয়ে আমি সেকাজ সেরেছি। 

. চৌ-চৌর কথ শুনে লকলে উঠে” পড়ে? ছুটে" গিয়ে 
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িস্উিউ 








দেখে বটেই তে। "কিন্ত এ কি টেকু ? বাগানে 
গাছের ডালে জিভ বের ক'রে ঝুল্ছে_স্চাও-নির বুড়ো 
বাঁদরট] না? 

জ্ঞাতিকুট্রম বল্লে_ বুঝেছি,--এ-ও  চাও-সিও 
চালাকি । ম'রেও টেকু সবার উপর টেক্কা দিতে চা, 
তাই মুখোস বদলে গাছে ঝুল্ছে! কিন্তু চোদ্দপুরুষে 
অপমান ক'রে বেণী রাখেনি, তাই মরার সঙ্গে সঙ্গে 
দেবতা তাকে বেশীর মত লেজ দিয়ে দেশের মা» 
রেখেছেন । আমরা হলুম জাতকুটুম, আমাদের চোখে 
ধণকি ?--রেশমী ফাশে গাছে ঝুল্ছে--ওতে টেকুই ! 

সবাই বল্লে--ঠিক ঠিক, হুবহু টেকুই । 

দেশের বালাই দূর হ'ল, মনে ক'রে সবাই 
নিশ্িন্ত | | 

(৬) 

দখপনের দিন যেতে না-যেতে চাও-সি রাজার- 
নিজের-হাতে-লেখ। “চিয়েন্-এর মান না রেধে চোখ 
ওল্টালে । জ্ঞাতিকুট্রম নতুন ক'রে শোক করুতে সাদ। 
কাপড় মুড়ি দিয়ে আবার সদাঁগরের বাড়ীতে এসে 
হাজির । এলেই তারা চাও-দির টাকার লিন্দুকের উপর 
আসন গেড়ে বস্ল। 

এদিকে খবর পেয়ে টেনুও বাড়ীতে এনে উপস্থিত | 

জ্ঞাতিকুটুম বল্লে--কে হে, বাপু, ভুমি ? 

টেকু বল্লে- আ'মায় চেন না| কি ?-আমি টেকু, 
চ।ও-সি-সদাগরের ছেলে । 

"টেক ?--সবাই বল্লে-_-মিছে কথা । টেকু তো 
কবেই মরেছে ।' | 

গায়ের মোড়লরাও বিচার ক'রে বল্লে-ঠিকই 
ত। টেকু তমরেছেই। বলুক্‌ দেখি কেউ-মরেনি। 
ভা হ'লে টেকুকে এখনই পারে এ রেখমী ফিতে 
দিয়ে ফাশি দেওয়। ঘাবে। আর টেকু যখন আগেই 
মরেছে, তখন এ আর তে হবে ?--চাও-পি সদাগরের থে 
বুড়ো বাদরটাকে খুঁজে? পাওয়া যাচ্ছিল না, হুবহু সে-ই। 

মোড়লদের এ বিচারে দেশস্ুদ্ধ লোক ধন্তি ধন্যি 
করুতে লাগল। 

জ্ঞাতিকুটুমর। 


টেকুকে ধর এক বাঁদর-নাচ- 


১ম সংখ্য। ] 


ওয়ালাকে বিলিয়ে দিলে। বাদরওয়ালা তাকে দিয়ে 
'ুড়ো শ্বশুরবাড়ী যায়”, 'বুড়ো রাগ করেচে'_-এ-সব খেল। 
দেখায়। মনিবের কথায় তাকে উঠতে বস্তে হয়, 
তাই তাঁর মাথায় এখন আড়াই হাত বেণী। নাচ.নার 


বিজ্রমশিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা 
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বি. 





তালে আড়াই হাত বেণী যখন হাটুর পেছনে দোল খায়, 
তখন সবাই বলে- টেকু যে পাপ করেছে, দেবতা তার 
শোধ তুলেছেন। দেখছ না, ৰাদরটার লেজট! যেন্ন 
চাও-সিরই মাখার বেধীটি ! 


সী কাতিকচজ্দ্র দাশগুপ্ত 


বিভ্রমশিল। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা 


মহারাজা ধর্মপাল যখন বাংল! ৪ মগধে রাজন্ 
করুছিলেন; দে-সময় দেশে শাস্তি ফিরে এসেছিল । যে 
“মাহ্যন্যায়" দেশে অশান্তি হি করেছিল, গোপালের 
নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে তার লোপ হয়। দেশে শাস্তি 
ফিরে এসেছিল ব'লে ধন্মপাল যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া অন্ত 


কাছে হাত দিতে পেরেছিলেন। পালরাজারা বৌদ্ধ, 


ভিলেন, তাই ধশ্মপাল একটি নতুন বিহার স্থাপন 
করেন ভিক্ষুদের জন্যে। সেটি হচ্ছে--বিক্রমশিলার 
বেহার। যদিও সে সময় নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান 
ছিল, তবু এই নতুন মঠটি খুব শীঘ্র একটি বড় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। 

আঙ্রকাল একটা প্রহ্থ শোন! যাচ্ছে বিক্রমশিলার 
বিহার কোগার ছিল? কেহ বিরুয়শিলাকে 
বিক্রমপুরের সঙ্গে জড়িত করেছেন, তারা বল্তে চান 
থে বিক্রমপুরেই বিক্রমশিলার মঠ ছিল। এখানে নামের 
সামগ্রশ্য খুব আছে বটে, কিন্তু সেইটেই মুখ্য প্রমাণ 
হ'তে পারে না। এবিষয়ে লামা তারানাথের কথা 
আমি অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করি। লাম। 
তারানাথ তার ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এই 
বিক্রমশিলার মঠকে মগনে গঙ্গার তীরে এক পাহাড়ের 
উপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে নির্দেশ করেন। (জামান পণ্ডিত 
301191797এর অঙ্গ বাদ 15187718617 পৃঃ ২১৭ দ্রষ্টব্য ।) 
এই প্রমাণ অশ্্রাহ ক'রে আমর] বিক্রমশিলাকে বিক্রম- 
পুরে নিয়ে যেতে পারি নে। সেইজন্ত আমাদের মনে 
হয়, এটি ভাগলপুরের পাঁথরঘাটার কাছে গঙ্গার তীরে 
স্থাপিত ছিল। (.4..5.. 191 পৃঃ১, শ্রীনন্দলাল দের 


কেহ 


প্রবন্ধ দ্রব্য )। মতিন ন। এই স্থানটি বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে খনন কর! হচ্ছে, ভতদিন এ প্রশ্নের চরম মীমাংস! 
হবে না। যদি সবুকাঁর বা সাধারণের চেষ্টায় এটি খনন 
কর! হয়, তবে এখান থেকে এমন শিলালিপি বা শীল 
আবিষ্কৃত হ'তে পারে ষার দ্বারা আমর বল্তে পার্ব 
যে এইটিই বিক্রমশিলার মঠ ছিল। 

অষ্টম শতাব্দীতে মহারাজ ধশ্মপাল শুধু এই মঠটির 
প্রতিষ্ট। ক'রে ক্ষান্ত হননি, খাতে এটি একটি বড় 
বিশ্ববিচ্য(লয়ে পরিণত হ'তে পারে তারও ব্যবস্থা করে 
দিয়েছিলেন। প্রথম, তিনি এর বাহাসম্পদের দিকে মন 
দেন, যাতে ভিক্ষুরা শান্তিতে এখানে থাকৃতে পারেন 
তাঁর ব্যবস্থা ক'রে দেন। ভিক্ষদের পূজার জন্য অনেক 
মন্দির তৈরী ক'রে দেন। লাম! তারানাথ বলেন--এই 
অগ্ঠে ১০৮টি মন্দির ছিল। মঠের ঠিক মাঝখানে একটি 
প্রকাণ্ড মন্দির ছিল--তাতে মহাবোধি-মুত্তি ছিল। এ- 
ছাড়! আরও ৫৩টি ছোট মন্দির ও ৫৪টি সাধারণ 
মন্দির ছিল। বলা বাহুল্য এ-সব মন্দির মহাযান বৌদ্ধ 
মন্দির । এ ছাড়া ছাত্র ও অধ্যাপকের বাসের জন্তু 
যথাযোগ্য ঘর তৈরী ক'রে দেন। 

যাতে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জ্ঞানের ও বিদ্যার গৌরৰ 
বৃদ্ধি পায় সেজন্য তিনি বিশিষ্ট অধ্যাপকদের জন্য ব্যবস্থা 
ক'রে দেন। লামা! তারানাথের মতে এই-বুকম বিশিষ্ট 
অধ্যাপক ছিলেন--১০৮ জন। এঁরা ছাড়া আরও ৬ 
জন আচার্য ছিলেন, তাদের কাজ ছিল প্রধানতঃ 
পৃজাদি করা ও মঠের রক্ষণাবেক্ষণ করা। রাজা 


ধর্শপাল ব্যবস্থা ক'রে দিলেন যাতে এই ১১৪ জন 


পণ্ডিতের সমস্ত খরচ রাজকোধষ থেকে আসে | একজন 
সাধারণ লোকের যা খরচ, তার চারগুণ খরচ এক- 
একজন পশ্ডিতের জন্ত বরাদ ছিল। 

পাঠ্যবিষয় কি হওয়া উচিত ও অধ্যাপনা কিরকম 
হবেঃ -সে-সব 'বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি সমিতি 
ছিল। লামা তারানাথ এই সমিতির কাধ্যক্ষেত্র সম্বন্ধে 
বলেন যে এর দৃষ্টি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরও ছিল 
€( 901)161067এর 127910200)) 7) 318) এর মানে কি 
বোঝ। শক্ত । লাম! তারানাথ কি বল্তে চান যে-- 
নালন্দা মঠ বিক্রমশিলার অধীনে ছিল? না, ছুটি 
প্রতিষ্ঠানের মধো কার্যোর সহযোগ ছিল ? তবে এমন 
দেখা যায় যে একই পণ্ডিত দু জায়গায় বসে কাজ 
করেছেন। যেমন পণ্ডিত অভয়কর থ্রপূ ও দীপস্কর 





পরধাসী-কার্ডি ১৩৩+ 


শাসিত পোপ, ছি প্রা লস ৩৯ প সলাসি পি লাস উপ উতর ছি পাস লি ০৯০ পা ভি ২ লি পানি ছি পাটি লী 


! ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 


পাস ত পর্ণ ৯ পাটি পাস সততা পা পাস সিল সপ পিল 


ছ- জায়গায় নানা বই রচনা করেছিলেন | সে সময় যে- 
সব পঁণ্ডত জীবিত ছিলেন, তারানাথ তার: একটা 
তালিকা দিয়েছেন £-- | | 
(১) কল্যাণ গু (৭) বুদ্ধগুহা 
(২) সিংহভদ্র (৮) বুদ্ধশাস্তি 
(৩) সাগর মেঘ (৯) সিংহমুখ 
(৪) প্রভাকর (১০) ধশ্মাকর দত্ত 
(৫) পূর্ণব্দন (১১) আচাধ্য পল্মাকর 
(৬). বুদ্ধজ্ঞানপাদ ঘোষ (কাশ্ীরবাসী )। 
বোধ হয় এর মধ্যে অনেক পণ্ডিত বিক্রমশিলার বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আচাধ্য বুদ্ধজ্ঞানপাঁদ 
দীক্ষাপুরোহিত ছিলেন । তিনি পশ্ডিত সিংহভদ্রের শিষ্য 
ছিলেন । 
শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বস্তু 


৯ সপ 


দৈত্যের দুখ 


 গিরিচ্ড়া ভাঙি আমি, গিরি দরী লজ্ঘি, 
দ্বংসের আমি চিরসঙ্গী, 
লাঁলসের বিলাসের লীলা! আমি জানি ঢের-_- 
নিতি মোর নব নব ভঙ্গী। 


মস্থনে বাস্থকীর ফণা ধরি জাপ্টি' 
বুকে সহি সাহারার তাপটি, 
নাচি স্থুরাপান করি', ঝঞ্ধায় গান করি, 
মানিনাক পুণ্য কি পাপটি। . 


ঘরে-ঘরে বাজে মোর বিজয়ের ডঙ্কা' 
ভাঙি গড়ি কনকের লক্ব।, 

গ্রার করি চন্দ্রে, ডাক দিই মন্ত্রে, 
নাই আশা-নিরাশার শঙ্ব] | 


নন্দনে হান। দিই-_-লুটে নিই স্বর্ণ, 
হানি গজতুণ্ডেতে খড়গ, 

জোরে আমি ভোগ করি,_দাস নহি যক্ষেরি, 
মৃত্যু ত প্রলয়ের চর গে।। 


জোর করে? কেড়ে লই অমিয়ার অংশ, 
ূ নিজে করি নিজ কুল ধ্বংস, 
কৈলাঁসে টান দিই, প্রাণ নিতে প্রাণ দিই-_- 
নির্দয় আমি যে নুশংস। 


চণ্ডীর সাথে আমি এক। করি যুদ্ধ, 
জানকীরে বনে করি রুদ্ধ, 

জাঁবনের ভীতি আমি, মরণের প্রীতি অ।মি, 
আমি চির হিতত্রক ক্রদ্ধ। 


আমি ক্রুর নিষটুর, আমি ভীম মদ্দ, 
কিছু নাই কিছু নাই ছদ্ম 

ভগবান্‌ সাথে লড়ি' জোর করে বুকে ধরি 
বাঞ্চিত রাঁডা পাদপদ্ম। 


নিয়তির ক্রীড়নক অবিবেকী অন্ধ 
কংস ও আমি জরাসন্ধ, 

যেই পথ দিয়ে যাই রয়ে যায় শুধু ছাই-- 
ভা তেই লভি যে আনন্দ । 


ভাঙতেই পারি শুধু, পারিনাক গড়তে, 
মরুতেই এসেছি যে মর্ডে, 

সুষমার ঘটগুলি খালি করে" পদে দলি-- 
স্থধ। দিয়ে পারিনেক ভবুতে। 


চলে? যাই হাসে লোকে বামে আর ডাইনে,- 
বোকে আর কোন দিকে চাইনে, 

ভয়ে লোকে দেয় পৃজ।, স্বণা করে যায় বুঝা, 
সবই পাই, ভালবাসা পাইনে ! 


শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক 





হত ২, নে 
২২ রা, 1 ৫ 
আর টি 7০০48 


[ এই বিভাগে চিকিৎস।- ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্থেত্তর ছাড়। সাঁহিতা, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপ! হইবে । প্রশ্ন ও 
উন্তরগুপি সংক্ষিপ্ত হওয়! বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্শের উত্তর বহুজনে দিলে ধাহার উত্তর আমাদের বিবেচনার সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে । 
ধহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থ|কিবে তাহারা লিখিয়! জানাইবেন। অনাষ! প্রশ্নেত্বর ছাপ। হইবে না। একটি প্রশ্ন ব। একটি উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন ব। উত্তর লিখিয়। পাঠাইলে তাহ। প্রকাশ কর! হইবে না । জিজ্ঞাস! 
ও মীমাংস! করিবার সময় ম্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ ব! এন্সাইক্লোপিডিয়ার অঙ্জাব পূরণ কর! সাময়িক পত্রিকার সাধ)াতীত ; যাহাতে 
সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেন্ত লইয়! এই বিভাগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে। ভিজ্ঞাস। এরূপ হওয়। উচিত, যাহার নীমাংসান্গ 
বছু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল বাক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বাস্রবিধার জন্য কিছু ভিজ্ঞাস। করা উচিত নয়। প্রশ্রগুলির মাখাঁংস! 
পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়। বা আন্দাজী ন1 হইয়| যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সেবিবয়ে লক্ষ্য রাখ! উচ্তি। কোন বিশেষ বিষয় লইয়। 
ক্রম!গত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাস! ব! মীমাংস। ছাপা বা! না-ছাঁপ! সম্পূর্ণ আমাদের স্থেচ্ছাধীন-_তাহার সম্বন্ধে 


হা, শিক 


্ । ঘি রা 80 চি 







লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আষর1 পারিব ন!। 


নুতন বৎসর হইতে বেভালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নুতন করিয়। সংখ্যাগণন। 


আরম্ত হয়। মুতরাং ধাহ।র! মীম।ংস! পাঠাইবেন, তাহারা কোন্‌ বৎসরের কত-সংখাক প্রশ্থের মীমাংলা পাঠ1ইেছেন ভাহ।র উল্লেপ করিবেন । ] 


জিজ্ঞাঁস! 
(১২১) 
ব'ংল।র স্বাধীন হিন্দুরা 


বাংল। দেশের প্বাধীন বাঙ্গালী হিন্দুরা। প্রথম কে ছিলেন? 
ঠাহ।র নাম কি এবং রাঙগত্ব কোথায় ছিল? 
শ্রী শোভার।ণা রায় 
(১২২) 
ভূ-পর্যাটক ম।টিনেট, 


ভূ-পর্যটক মাটিনেট,. কত সালে পর্যটন আরম্ভ করেন এবং 
কোন্‌ কোন্‌ জেলার মধ্য দিয়। ভারতে মাসেন তাহার বিবরণ কেহ 
দানাইলে বাধিত হইব। 
প. স. 
(১২৩) 
মে'্সাকোতে মঠপ্রতিষ্ঠ। 


“মেক্সিকোতে হ'ল যেদিন মঠপ্রতিউ। 
দিল কোন্‌ মনীষী গোঙ্গ রাখে কি পুরাণ তার?” 
৬ সতোঙ্ত্রনাথ। 
মেক্সিকোতে কাহার দ্বার এবং কত খুষ্টাব্ধে রামসীতার মঠ 
পতিষঠিত হইয়ছিল? তাহ। অ।জও বিদামান আছে কি? 
শ্রী ছুগ(চরণ রায় চৌধুরী 


র।মসীতাব--বিধ।ন 


(১২৪) 
কলার চাষ 
কলার চাষ এবং কল। রক্ষ। করিবার প্রণালী শিক্ষা করিবার কোন 
পশ্তক মাছেকি? থাকিলে কোন্‌ ঠিকান।য় ইহ! পাওয়। যাঁয়? 
গাচিহাট। পাব্রিক-লাইব্রেণীর মেম্ব। রগণ 
(১২৫) 
স্বধর্দে নিধনং শ্রেয় পরধর্থে। ভয়ানহঃ 
ইহার অর্থ নান| জনে নানারপ করেন। ইহার ধাণ্তবিক অর্থ কি ও 
কোথায় প্রয়েগ হইয়াছিল । 
শ্রী বিষুচরণ শাস্তী 


১২ 


(১২৬ ) 
নারিকেল-গাছ-পর্বংমকারী পোক। 
টক ছেল।য় বেনাদিকেল গাছ হয়) তাহ। প্র।রই 'গুবরে পে।কার 
মত একরপ পোকার উৎপাতে নষ্ট হইয়। যায়। এই (পাকার উৎপাত 
হইতে গাছ র্গ1 করার উপায় কি? 
শ্রীমতী সরযৃব(ল। দেবী 


(১২৭) 
মাটির দিনিনে এনামেল 

বিলাতে তৈরি মাটির জিনিমের ( বৈয়াম, পিপ।, চীন! বাসন 
ইত্যার্দির ) উপর কাঁচের মত, পাতলা একপ্রকার এনামেল করা হয়) 
এই এননেল প্রস্তহ করিয়। এদেশীয় মাটির জিনষে ব্যবহার কর! 
মাঁয়কি ন|? এবং ইহ।| গুপ্বত কগিতে কি কি জিনিষ লাগিয়। থাকে 
ও কেমন খরচের সন্তাবন।? ভারতের কোন স্থানে ইহার কার্খান। 
আছেকি? 

রী তীর্থবাসী গাল 


(১২৭) 
সীঘ্স্ত প্রদেশে হিন্দু 
ভারতের উন্ুরপণ্চন সীমাস্তে, আফগানিস্থ।নে ও বেপুচি- 
স্থানে যে-সব হিন্দু আছে, উহাদের আচর-বাবহার কিরূপ? উহাদের 
মধো জাতিভেদ-প্রথ। বর্ধমান আছে কি? এবং উহার ত্র।ক্গণ ও 
সন্না শীিগকে শ্রদ্ধ! করে কি? 
ই বঙ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যায় 


(১২৯) 
বিধব। বিবাহ-সভ। 


লাহোরে বিধব|-বিবাহ-সহায়ক দভ। স্থাপিত হ্ইয়ছে। 
ভরতের অন্য কোনও গানে এইরূপ অনুষ্ঠঠন খ।কিলে তাহার ঠিকান। 
কি? লাহোরের বিধবা-বিবাহের মধ্যে অসবর্প বিধবা-বিবাহ 

থাকিলে সংখ্যায় কত? 
শ্রী দীনবন্ধু আচার্য 


(১৩০) 
কবি হরিশ্ন্ত্র সা 
উত্তর ভারতে হরিশ্চন্ত্র সাধু নামে এক কবির নাম শুনিতে পাওর। 
যায়। ইহার আদি নিবাস, জীবিত কাল, জাতি.ও রচিত কাবা কি? 
শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ 
(১৩১) 
জাফানের চাষ 
ভারতবর্ষে কাশ্মীর তিম্ন আর কোন জায়গায় জাফানের চাষ হয় 
কি ন!। 
শ্রী কুহমিক। সেন 
(১৩২) 
চীনা-বাদামের চাষ 
চীন।-বাদামের চাষ সন্বদ্ধে কোন ইংরেজী বা! বাংল বই আছে কি? 
কোথায় পাওয়া যায়, দম কত? আমাদের দেশে কোথায় কোথায় 
চীনে-বাদামের চাষ আছে? 
মহম্মদ মন্হর উদ্দীন শাহজাদপুরী 
(১৩৩) 
ভারতে লবণ-উৎপাদন 
পুর্বে আমাদের দেশে নুন উৎপাদন কর! হইত ; কখন হইতে, কি 
জন্য ও কাহাদের দ্বার উহার উৎপাদ্দন রহিত হইল? কোন্‌ গ্রন্থে ইহার 
বিশেষ বিবরণ পাওয়। যাইবে? 
জী জ্যোতনসারাণী দেবী 
(১৩৪) 
জাভায় চিনি প্রস্তুত কর। শিক্ষ। 


“জাভাতে চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণ।লী” শিখিতে হইলে কিরূপ 
অ(ভিজ্ঞত। লইয়। যাইতে হয়? সেখানে মাসিক খরচ কত? 
রাজেন রায় 
(১৩৫) 
উই পোকা নিবারণের উপায় 


অনেক ভদ্রলোক পক। বাড়ী নির্মাণ করিয়াও “উই”-পোকার 
যন্ত্রণায় নিশ্চিম্তমনে বাস করিতে পারিতেছেন না । এ পোক। ধ্বংস 
করিবার কোন উপায় আছে কি? ্‌ 
শ্রী নুকুম।র পৈত 
(১৩৬) 
অন্ুবাচীর মধ্য অগ্রিপক খাদ্য খাওয়। নিষিদ্ধ কেন? 
বিধবাগণ অন্ুবাচীর মধ্যে অগ্রিপরু খাদ্য ভোজন করেন ন। | ইহার 
কোনও শান্তসঙ্গত কারণ আছে কি? 
এ অমিয়কান্ত দত্ত 


মীমাংস। 


(৩০) 
ও নোবেল পুরস্কার 
বিগত আবণ-সংখা! “প্রবাসী”তে শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম নোবেল পুরগ্বার 
সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয্লাছেন তাহতে একটি ভূ রহিয়] গিয়াছে। 
রসায়নবিদ্‌ পণ্ডিত ত্যান্ট -হফ. জাতিতে জার্দান নহেন, ওলন্দীজ। 
ইনি ১৮৫২ থৃষ্টাবে হলাযাণ্ডের অস্তঃপাঁতী রটার্ডাম সহরে জন্মগ্রহণ 


পি ৯858 প্রবাসী-কান্তিক, ১৩৩৩ 


ওস্পািস্পি স্পিসটিতী তি সি পাস্সিরী ঈলাস্িরটি সতিসিশাি সপ্ত সি তি পিসি সির স্পিশি সত শপ সি সপ সিসি সরি সী সিন সিপা সিপরটি এ০পিসছি পাস্টিতিস্সপি সি পি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 











০০০ 


করেন এবং লিডেন বিশ্ববিচ্ঠ।লয়ে শিক্ষ/লাভ করেন। বনছুদিন 'আযাম্&।র্- 
ডাম সহরে শিক্ষকতা করিয়! ১৮৯৬ খৃষ্টান্ধে বের্লিন প্রশিয়ান 
আকাডেমী অব. সায়াল্সের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হুইয় জাঙ্মানীতে 
আসেন। ১৯১১ থৃষ্টাবে ইহীর সৃত্যু হয়। ব্রঙ্মমহ।শয় ১৯৯৪ খুষ্টাব 
পর্যযস্ত বিবরণ দিয়াছেন। ১৯*৫ খৃষ্টাব্দ হইতে নোবেল পুরস্কার 
বাহাকে ধাহাকে দেওয়া! হইয়াছে তাহ! নিম্বে প্রদন্ত হইল-_. 


১৯৬৫ 
পদার্থবিছ্য। পি, লেনার্ড, জান্দ্বানী 
রসায়ন সি, ফন, বেয়ার জাম্মানী, 
ভেষজবিদ্কা আর, কক জান্মানী 
সাহিত্য পিক্ষেভিচ পোল 
শান্তি কাউন্টেস বার্থ। ফন্‌ হুটনার অন্ত্িয়। 
১৯৮০৬ 
পদার্থবিদ্যা জে, জে, টম্সন্‌ ইংল্যাগু. 
রসায়ন আরি মোসঁ। (11059917 ) ফান্ল 
রামন ক্যাজাল স্পেন 
ভেষন্জবিভ্ত। ৃ 
গল্গি ইতালী 
সাহিত্য জিয়োন্থয়ে কার্ছুচি ইতালী 
শাস্তি খিয়োডোর রুজ ভেল্ট আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য 
১৯৬৭ 
পদার্থবিস্তা এ, এ, মিকেলসেন আমেরিকার যু্তরাঁজ্য 
রসায়ন ই, বুকনার জার্মানী 
ভেষজবিচ্য| . এ, ল্যাভাশ, ফান্স 
সাহিত্য রাঁড ইয়া, কিপলিং ইংলগু 
হী ( ই, টি, মনেট। ইতালী 
( ল, রেনে। ( 1২0175010) ফ্রান্স, 
১৯৬৮ 
পদার্থবিস্তা জি, লিপমান জান্মানী 
রসায়ন ডাক্তার রাদার্ফোর্ড নিউজিল্যাও্ 
এলি মেচনিকফ. রুশিয়। 
ভেষজবিষ্ত। 
পল. এহার্লিক্‌ জার্মানী 
মাহিত্য রুড়ল্য অয় কেন্‌ জান্দানী 
কে, পি, আরনগু.সন্‌ সুইডেন 
শাস্তি ৃ্‌ 
ফেডারিফ বাঁইয়ের (73311) ডেন্মার্ক, 
১০৪৪ 
জি, মার্কনি ও 
পদার্থবিদ্যা! ৃ ০৪ 
সি, ন্‌। ব্রাউম জাশ্মানী 
রসায়ন ভিঙ্গহেল্ম্‌ অষ্ট ওয়াজ, জার্মানী 
ভেষজতত্ব থিক্লোডর কসের ( 100161 ) আন্র়। 
সাহিষ্্য দেল্ম! লাগেরুলফ, স্থুইডেন 
অগষ্টাস বিয়ার্নীরেট_ হল্যাও 
শাস্তি ৃ দ্‌" এস্তর্নেল্‌ দ্য কন্ল্গ্কা (1), 
চ5000076116 9৩ ০০017750970) ফ্লাঙ্গ, 


১ম সংখ্যা ] 


পদার্ঘথবিদ্ক। 
রসায়ন 
ভেষজতত্ব 
সাহিত্য 


পদার্ঘবিচ্য। 
রসায়ন 
ভেষজতত্ব 
সাহিত্য 


শাস্তি 


পদার্থবি্যা 
রসায়ন 


ভেষজ বিগ্ঠ। 
সাহিত্য 
শাস্তি 


পদর্থবিচ্য। 
রসায়ন 
ভেষজবিছ্য। 
সাহিত্য 
শাস্তি 


পদ খুঁবিদ। 
রসায়ন 

ভেষজ বিছা! 
সাহিত্য 
শাস্তি 


পদার্থবিষ্ক। 


রসায়ন 
তেষজবিচ্য। 
সাহিত্য 
শাস্তি 


সাহিত্য 





ডি, ফল্‌ হা ইডেষ্ট্য।ম, 


অগ্ক কোনও বিষয়ে পুরস্কার দেওয়| হয় নাই । 


পদার্ঘবিস্ধ। 


১৯১৭ 


বার্র। (01), 09, 181004) 





গুরক১ শু ৃ 
বেতালের বৈঠক--মীমাংসা ৯১ 
১৯১০ সাহিত্য কাল্‌ গিয়েল্রূপ ও এইচ, পণ্টোগ্লিড্যান 
জে ভ্যান্‌ ডার ওয়ালস হল্যাও শাত্তি 00100100 [706102000816 09 15 [১01% নামক সভ। 
ও, ওয়ালা জান্মানী অন্তান্ত বিষয়ে পুরস্কার দেওয়! হয় নাই। 
এ, কসেল . ভান্মানী ১৯১৮ 
পাটল হেইসি জার্মানী পদার্থবিস্ত। এম, পঈঢান্ক 
শান্তি . বার্ণ ইণ্টারম্তাশান্তাল্‌ পিস্‌ বুরো! নামক হুইস্‌ রসায়ন হাবের (17, 11861) 
শাস্তিসভ। শইডেন অন্ত কৌনও বিষয়ে পুরস্কার দেওয়! হয় নাই। 
১৯১১ ১০৪ ৪ 
ভিয়েন্‌ (৬৬169) জার্থাণী  পদাথবিষ্ত। (0. 5181.) 
মাদাম কুরি ( দ্বিতীক্নবার) পোলাও. রপায়ন দেওয়। হয় নাই 
গুল্ন্থা' ( 0015018100) ফান্স, ভেষজবিস্ত! বোর্দে (]. 101361) ফাস 
মরিস মেটার্লিঙ্ক_ ফ্রান্স সাহিতা শ্পিটলার্‌ (0. 91910161) 
আসের ৭ শাস্তি উদ্ভে। উইল্সন্‌ আমেরিকার যুক্তরাজ্য 
ফ্ডি ১৯২০ 
১৯১২ পদার্থবিদ্ঞ| গুইআমে (08,15, 051115776) ফাল্স, 
জি ডালেন (0. 1)4107 ) দন ও রা জার্মানী 
| ভি খ্রিগুয়ার্ড, (৬. 01110810. ) টে টি ১9817 রর 
| পি সালালির্যার্‌ (1. 94116) শান্তি রে এ বা (৪ 
অ]ালেক্সিদ কারেল আমেরিক।র যুক্তর।জ্য ০ ৭ 
গেঃহা্ট, হাউপট মান্‌ জান্মানী ১ 
, ইলিনু, পট আমেরিক!র যুজরাজ্য  পদার্থবিষ্। আল্বাট. আইন্ষ্টাইন্‌ জার্দানী 
১৯১৩ রসায়ন ফেডারিক সডি ইংলয।ও. 
সাহিতা আনাতোল ফাস্‌ ফাল, 
টনি ্ টি জান্দ্রানী শাস্তি ( কে, এইচ, ব্যাপ্টিং সুইডেন 
* 3 811061 ন | $ ক্র (01০৮.1, ]. 
সি. রিশে (1২10761) ফান্স, বি সিট 
রবীন্দ্রনাথ ঠাধুর বাংল! ১৯২২ 
ল। ফন্তেন (13. [:4170708106 ) ফালসগ  পদার্থবিগ্ঠ বিলসবোর ডেন্মার্ক 
১৯১৪ রসায়ন এফ, ডব্ু, আ্যাষ্টুল ইংলও, 
বানা? সাহিত্য জাঁসিপ্তে। বেশীভ | স্পেন 
্ রে, ও সাপ্ীনী মাবে স.বাদ আসিয়াছিল যে রকৃফেলার ইন্ট্টিটিউউএর ডাক্তার 
মাস, ভব টি নোগুচি (জাপান) ভেমজবিষ্যাযর় ১৯২১ থৃষ্টান্সের নোবেল পুরহ্কার 
90 পাইয়াছেন। সংবাদটি সত্য কি ন! তাহ। আমার সঠিক জান! নাই। 
দেওয়। হয় নাই শী প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 
দেওয়! হয় নাই (6৪) 
টি তাজমহল নিপ্মণ করিতে যে কত খরচ পড়িয়াছিল তাহা এখন 
( উবু, এইচ, ব্র্যাগ ইংলও, স্থিবীকৃত হয় নাই। এ সম্বঙ্কে ভিন্ন ভিন্ন এ'তহাপিকের ভিন্ন ভিন্ন 
ডন্তু এল ব্যাগ ইংলও মত, ইহার সধ্যে কোন্টি যে অন্ান্ত 'হলপ., করিয়া বল! যায় না । 
ভিল্ই্াটের (2. ৬৬111519116) সুপ্রসিদ্ধ এতহাসিক ৬110061004৯, 917]10 ভাহার 4৯ 715000 
দেওয়] হয় নাই ০9114106১10 11 10002 900 09519% নামক গ্রন্থে তাজমহল 
রোম। রোল। ফান্স নির্মাণের ব্যয় মন্বন্ধে স্বীয় মত এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন £-- 
দেওয়! হয় নাই 1106 50206776005 09? 095 160910680 1১৮ ৬1615 12 
১৯১৬ [26151217৮৪9 80091100051), 1106 300510217-08738] 
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ইহা! হইতে ব্যয়ের মোটামুটি একটি ধারণ! করা যাইতে পারে। 
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উদ্ধত কথাগুলি হইতে তাজমহল শিন্মীণের ব্যয় সম্বন্ধে মতের এঠ 
বিভিন্নতা হওয়ার একটি সম্তেষজনক কারণ পাওয়া যাঁয়। 

| তপোধীরকুষ! রায় দন্ভিদার 
(৭৯ ) 
“মহা স্থান গড়” 

অতি প্রাচীনকালে পূর্ববঙ্গ কতকগুলি খণ্র!গ্ে বিভক্ত ছিল এবং 
করতো।য়/-নদী-তীরস্থ পৌগুবদ্ধন পৌগুরাঁজ্যের রাজধানী ছিল। 
স্ুবিখাত চীন পরিব্রাজক “হয়ন ঢং" খুঃ ৭ম শতাব্দীতে তাহার ভরত- 
ভ্রমণকালে উক্ত রাজধানী পগ্দির্শন করিয়াছিলেন । কাশ্ীরের রাজাও 
খুঃ অঈম শতাব্দীতে পৌগু.বদ্ধন পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। পালবংশীয় 
রাঁজগণের তাম্রলিপিতেও পৌগু বন্ধনের উল্লেখ দেখ! যাঁয়। অতএব 
পৌগু,রাজত্ব যে খঃ অষ্টম এতাকীতে পূর্বববঙ্গে সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। স্তার্‌ এ, কানিংহাম বছ গবেষণার ফলে সিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন ঘে বগুড়ার প্রায় ৮ মাইল উত্তরে মহাস্থ।ন-গড়ের যে 

ংসাবশ্ে দেখিতে পাওয়। যায়, উহাই প্রাচীন পৌও রাজধানী 
পৌগু, বন্ধনের স্বৃতিন্তপ। 

আধুনিক গবেষণায় মহাস্থ'ন-গড়ের ভিতর একটি স্ববৃহৎ বৌদ্ধনন্দির 
পাঁওয়। গিয়াছে । বগুড়ার ভূতপূর্বব কালেক্টার--ন্বশিক্ষিত পুরাঁতন্রবিদ্‌ 
বটব্যাল মহাণয় বলিয়াছেন যে মহাস্থানের পুরাতত্বের মদ্যে বৌদ্ধতত্বই 
শ্রেষ্ঠতম । বগুড়ার ডিষ্টি কুট ইঞ্জিনয়ার মিষ্টার নন্দী, ১৯*৭ থু; অব্ধে 
মহাস্থানের অনেকগুলি ন্তপ খনন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অনেক 
পুরাতন খতিহাদিক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই-সকল গবেষণার 
পথ্যালোচনায় মহাস্থানে বৌদ্ধতত্বের প্র1ধান্তই উপলক্ষিত হয়। বমানে 
যাহ। "মহাস্থান-গড়' নামে জভিহিত, তাহাই যে প্রাচীন পৌণু বর্দানের 
ধ্বংসাবশেষ সে বিবয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। 

মহাভারত ও পুরাণে দেখ। যায় যে, বাসুদেব নামে এক ক্ষমতাশীল 
পৌও,রাজ! ১২৮* খৃষ্টপূর্বান্ে পৌগু বর্ধনে রাজত্ব করিতেন। 'ইয়ন 
ঢ1-যথন পৌগু,বর্ধনে ক্ম।সিয়াছিলেন তখন সেখানে কোন রাঁজ। 
ছিল না-_-সঞ্কলেই শ্বাধীন ছিল এবং নান। স্থানে বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। থুৃঃ অগ্পম শতাব্দীতে পৌগু বর্ধনে জয়ন্ত নামে এক রাজ। ছিলেন 
এবং নবম শতাব্দীতে তাহার রাজ্য পালরাজাদের হস্তগত হয়। পাল- 
রাজাদের রাজধানীও পৌগু বর্ধনে ছিল। কিন্ত পালরাজা যখন 
সেনরাজাদেব হস্তগত হয় তখন তাহার গৌড়ে রাজধানী লইয়া! যান। 

কধিত আছে যে ইহার পর পরশুরাম নামক এক শ্গত্িয় রাজার 
সময়ও উক্ত পৌওু,বর্দনই উহার রাজধানী ছিল। অনস্তর শা স্বলছাঁন 
মামক এক মুদলমান ফির তাহাকে পরাস্ত করিয়া এ স্থানে মুসলমান 
শাসনের বিস্তার করেন । 
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প্রবাসী--কার্তিক, ১৩৩৪ 





| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
পোসিিসিপিস্িতাস্টিপাপাস্িপাসিপাস্টিপা েস্সিপীস্পিপাস্পিপাসপিীস 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে মহান্থান প্রাচীন বিজেতাদের 
"গীক্গধানী” ও “গড়” অর্থাৎ ছূর্গ ছিল এবং তাহা হইতেই “মহাস্থান 
গড়ের, উত্পত্তি হইয়াছে । 





পরী বশোদাকিঙ্কর ঘোষ 
“শীলা দেবীর ঘাট? 


“মহাস্থান-গড়ের” চীরিটি তেরণ ছিল, কখিত আছে যে শীলাঁদেবীর 
ঘট তন্মধ্যে একটি। এখন যাহ। শীলাদেবীর ঘ।ট নামে অভিহিত হয় 
সংস্কৃত সাহিত্যে তাহাই “শীত-দ্বীপ” নামে পরিচিত। বটব্যাল মহাশয় 
বলেন যে, মহাস্থানের নিকট করতোয়া নদী ছুই ভাগে বিভক্ত হুইয়! 
পুনরায় বগুড়ার প্রায় এক মাইল উত্তরে সংমিন্দিত হইয়াছে এবং মধ্যবস্ত। 
স্থান "শীতদবীপ' বলিয়া কথিত হয়। তিনি আরে! বলেন যে,_“শীত” 
-- বৌদ্ধ শীল শব্দের অপত্রংশ মাত্র, হৃতরাং শীত দ্বীপ বা “শীঙ দ্বীপ” 
অর্থে বৌদ্ধদের একটি ধর্মস্থন বুঝাঁয়। এ সম্বন্ধে আবার মততেদণ্ 
দেখ! যায়। মিষ্টার ও'ডনেলের মতে গেবিন্দ-স্বীপের নিকট পাঁথর- 
ঘাটাই “শীল! দেবীর ঘট” এবং কানিংহ!ন সাহেব উত্ত মত সমর্থন 
করেন। আবার মিষ্টর বিভারিজ ধলেন যে, "শীতম্বীপকেই" স্থানীয় 
লোকে “নীলাদেবী” বলিয়! অশুদ্ধ উচ্চারণ করে। 

একজন বাঙ্গালী ধরতিহীসিকের মতে “শীলা দেবী” রাজ! পরগুরামের 
একমাত্র কন্ত' । তিনি পরম। সুন্দরী ও অতি বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। 
শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি কুমারীত্রহ অবলম্বন করিয়।ছিলেন 
এবং সর্ববদ| যাগযজ্ঞ লইয়। থাকিতেন। শা সুলতানের সৈস্ভরা যখন 
মহাস্থান-গড় আক্রমণ করিয়ছিল, ৩খন পরশুর1ম বৃদ্ধ ছিলেন এবং যুদ্ধ- 
কার্যে অপ।গগ ছিলেন এবং কন্যার মর্য।দ1 রক্ষ1 করিতে পারিবেন ন! 
ভাবিয় ক্ষোভে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। অতঃপর তাহার সেনাপতি 
নিহত হইলেন এবং শত্রুর! গড়ে প্রবেশ করিলে শীলাদেবী তাহাদের হস্ত 
হইতে স্বীয় মধ্য।দ! রঙ্গ! করার জঙ্ক গড়ের প্রাচীর হইতে করতোয়া 
নদীতে লন্ম-প্রদাঁনপুব্বক আক্মপ্রাণ বিসর্জন করিলেন এবং সেই হইতে 
উক্ত স্থান “শীলাদেবীর খাট” বলিয়! অভিহিত হইতেছে । উক্ত স্থানে 
প্রতিবংসর যোগের সময় স্নান করার জন্ক বডলোক সমবেত হয়। 
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(৭২) 
“পঞ্চস।গরে বারাহী দেবী” 
পঞ্চনাগরের ভৌগোলিক সংস্থান নির্ণয় কর! বড়ই কঠিন ব্য।পার। 
পীঠমালা বা অগ্য কোথায়ও ইহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়। যায় না । তবে 
ভারতের মধ্যে নোয়াখালী জিলাতে /বারাহী দেবীর প্রতিমা! বিদ্যমান 
আছে এবং এই স্থানেই ভৈরব মহার'দ্র ও দেবী বারাহীর পুজ। হইয়। 


১ম সংখ্যা ] 


লস্িত সাস্সিসিস্মপিস্সপিপাস 





থাকে। চস্তীতে ৬বারাহী সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে জান! 
গার যে তিনি অষ্ট শক্তির অন্যতম। | অন্য কোথাও এই মূর্তির পুজ! 
হয় বলিয়। জানা যায় না। দেবীর ধ্যান পাঠে দেখীমুর্ভির স্বরূপ 
শান! যায়। দেবীর ধ্]ান, 
"$ বারাহীম্‌ জষ্টক-ভুজাং ত্রিনেতরাং বরদ।রিকাং 

পাশাক্ক শধনুর্ববাণং মধ্যে গ্রংদনাস্তোজ।ং 

দক্ষ কর্ণে মুখং ছুর্গং বামকর্ণে বরাহকং 

বরাহবাহিনীম্‌ আদ্যাং সর্বব কা দার্থসিদ্ধয়ে” ॥ (1) 

নোয়াখালী জিল। পুর্বে সমুদ্রগর্ভে ছিল । দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 

অথব। ভ্রয়েদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মিথিলার রাজপুত্র বিশস্তর শুর 
চন্ত্রনীখ-দর্শন-মানসে জলযানে চট্টগ্রাম জিলাঁয় আগমন করেন। গুহে 
প্রত্যাবর্তন-সময়ে নাবিকগণ দিগ আস্ত হইয়! চট্টগ্রামের পঞ্চাণৎ মাইল 
পশ্চিমোত্তর কোণে সমুক্রে নৌকা নঙ্গর করিয়। একরান্্র যাপন করেন। 
দেই রাত্রে সমুত্রগর্ভস্থ বারাহীদেবী রাজ। বিশ্বপ্তর শুংকে প্রত্যাদেশ 
করেন যে তিনি যেন সমুদ্রগর্ভ হইতে সেই মুর্তির উদ্ধার করিয়া সেসব নে 
দেশীর স্থ(পন। করেন ও একটি নুতন রাজ্যের পত্তন করেম। অবশ্ঠই 
দেবীর কৃপায় যে মেস্থানে একটি নুতন দ্বীপের হুষ্টি হইবে দেবী তাহ।ও 
আম দিয়াছিলেন। প্রভাতে দেখ। যায় যে নৌক1 একটি দ্বীপে আবদ্ধ 
হয়া আছে ও নৌকার নিকটেই দেবীমুণ্তি পাওয়! যায়। দেবীকে 
খায় স্বাপন। করিয়। যথাবিহিত পুজা! করা হয়। সেই প্রাতঃকাল 
বুগ্বাটিকায় সমাচ্ছন্ন ছিল বলিয়। দেবীকে পূর্বধাস্য করিয় স্থাপন করা 
হয়। কুদ্বাটিক। অপসারিত হইলে মহারাজ বিশ্বস্তর তাহার ভুল 
বুঝিতে পারেন এবং পকলেই একযোগে “ভুল হুয়।, তুল হুয়।” বলিয়। 
চীৎকার করিয়। উঠেন। সেইজন্য এই স্থানের নাম “তুলুয়।” হয়। 
থেষ্কানে মূর্তির আবিষ্কীর হয়, তাহা এ বি রেলওয়ের নোয়াখালী শাখার 
মোনামুড়ী স্টেশনের অতি নিকটে ও ভানুয়াই নামে প্রমিস্ক। তথায় 
বারাহী গান নামে একটি বৃক্ষ ও একথান। প্রন্তর-বেদী আছে। প্রতি- 
বংসর এখানে একি মেলা হইর়! থাকে । পূর্বে নোয়াখালী জিল।কে 
ঠলুয়। বলা হইত এবং এই স্থানেই দ্বাদণ ভূঞ1র অন্থতম নৃপতি রাজ। 
দণমাধিক্য রাজত্ব করিতেন। উক্ত শুর বংশ পুরুষাগুক্রমে এখানে 
রাজড় করেন ও দেবীর যথখ।বিহিত পুজা করেন। দেবীর জগ্ত কয়েক 
প্রো জমি বৃষ্ধিস্বরূপ অ।ছে। বিধব! নিঃসম্ত।ন রাণী শশ্মুখী ৬কাশী 
শাওয়ার সময়ে তাহার কুলপুরোহিত আমিবাপাড়!-নিবাসী রাধাকান্ত 
চ্কবত্তীর নিকটে দেবীকে রাখিয়া! যান ও দেবীর ভন্য একটি মন্দির 
শিল্মাণ করাইয়। দেন। তর্বধি দেবী-প্রতিম! আমিস।পাড়াতেই আছে । 
দেবীর সেবার জন্ক যে নির্দিষ্ট জমি আছে, তাহার অধিক।ংশ নদীগর্ভস্থ 
€ পরহস্তগত | অবশিষ্ট জমির আয় দ্বারা দেবীর সেবাকায নিপ্পন্ন 
হওয়। অসম্ভব হইয়। পড়িয়াছে। মন্দিরটির অবস্থাও চরম সীমায় 
উপস্থিত হইয়।ছে। অর্থাভাব-প্রযুক্ত সন্দিরের সংঙ্কীর করা হইতেছে না । 
দয়া যে পঞ্চসাগরে অবস্থিত তাহার কিছু আনুমানিক বিবরণ 
দিছি পূর্বেই বল! হইয়াছে, নোয়াখালী জিল। সমুদ্রগর্ভে ছিল এবং 
বন্টমান নোয়াখালী জেলা ভুলুয়ারই অধিকাংশ লইয়। গঠিভ। ইহার 
উত্তরে মেহার ও ত্রিপুরা, পূর্বে চট্টল ও ত্রপুরা, দক্ষিণে সন্দীপ, পশ্চিমে 
চন্্ীপ বা! বাকল। বরিশাল --এই পঞ্চ ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সধুদ্রকেই 
নম্তবত; পঞ্চসাগর বল! হইত । এই যুক্তির মৌলিকতা কতদূর আছে, 
চা কোন প্রাচীন তৃগোলবিদ পণ্ডিত দিতে পারিলে বিশেষ সুখী 
ইউব। ৬বারাহী দেবী সম্বন্ধে ক্রিপুরার রাঁজমালার, প্যারীমোহন সেন 
প্রণ'ত নোয়াখালীর ইতিহাসে ও নোয়াখালী পক্রিকাঁয় বিস্তৃত বিবরণ 
পায়! যায়। এতদ্বাতীত ।নন্দ রায় প্রণীত বার-তভৃঞ্াতেও তাহার 
বিংহ ইতিহাস আছে। তাহীর বিবরণে দেখ। যায় দেবী চতুভুজ। 7 
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৯৬. 


কিন্ত প্রকৃত পক্ষে দেবী অষ্টভূজ! ৷ এই দেবী সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতে 
ইচ্ছ। করিলে দেবীর বর্তমান তন্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত কুষ্মোহন চট্টো- 
পাধ্য।য়ের নিকট লিখিলেই জানিতে পারিবেন। ষ্ঠাহার ঠিকানা পোঃ 
আমিষাপাড়1, জি; নোর়।খালী। 
৪ নুধাংশুচরণ চক্রবস্তা 
(৭৩) 
খেঙতপাথরের বাসন সাফ করা 
১ম প্রকরণ, কতক গুলি ঝাঁমা-পাথরকে ভালরকমে গুড়া করি 
চালিয়। লইবার পর তাহাতে পরিম।ণ মত ভিনিগার মিশাইতে হইবে। 
তৎপরে প্র মিশ্রিত জব্য দ্বারা শ্বেত প্রস্তরখানি উত্তমরূপে ধুইয়! ফেল! 
উচিত। কিছু পরে চাম্ড়। দ্বারা পাথরখানির উপর 'হোয়াইটীং ঘর্ধণ 
করিয়! ধুইয়! ফেলিলেই পাথরখা[ন বেশ পরিষ্কার হইবে। 
২য় প্রকরণ,.--সমপরিমাণ ঝাম।পাখরগু'ড়। ও চ-খড়ির গুড 
পরিক্ষার করিয়া চ।লিয়। লইয়। উভয়ের সম পরিমাণ কার্ব্বনেট অভ. 
সৌঢার সহিত জল ঘার। মিশ।ইব। আঠা-আঠ। করা উচিত। তার পর 
শক্ত রশ দিয়। গুলি শ্রেতপাঁথরের উপর মাথাইয়। তিনদদন রাখিয়। 
দাও। তৎপরে জল দিয়! ধুইয়! মুছিয়। ফেলিলেই পাথরখানি নৃতনের 
সায় হইবে। 
৩য় প্রকরণ,_কইক্‌-লাইম, সমপরিমাণ কষ্টিক প্রটাশ ও নরম 
সাবান মিশ্রিত করত; জল দিয়া আঠ।-আঠ। করা উচিত। তার পর 
উহ। শক্ত ব্রুশের দ্বর! হেভপাথরের উপর মাখা ইয়া সাত দিন এভাথে 
রাখিক্প। দিবে। তার পর জল দিয়। পরিষ্কার করিলেই পাখথরখানি নিশ্ধল 
হইবে। পাথরখানি বেশী ময়ল। হইলে এক বারে নাও পরিষ্কার 
হইতে পরে, সেইজন্য পুনরায় উক্ত প্রক্রিয়া করিবে, তাহ! হইলে সম্পূর্ণ- 
রূপে পরিষ্কৃত হইবে । | 
৪র্থ প্রকরণ,__শ্বেত-পাথরের উপর প্রথমে সোড। গ গরম জল দিয়া 
বেশ কগিয়! ধুইটয়। ফেলিবে। তার পর এক টুক্র। কাপড় অক্জ্যালিক 
আযাসিডে ডুবাইয়! লইয়! পাধরথানির উপর চাপ! দিয়! রাখ। তিম 
দ্রিন পরে কাপড়খানি তুলিয়! লইয়। সোড। ও জল দিয় পুনরায় ধুইয় 
ফেলিবে। একবারে পরিষ্কৃত না হইলে ২৩ বার উক্ত নিয়ম অধলম্বন 
করিলেই আর অপরিষ্কার থাকিবে মা। 
গর ধীরাজমে।'হন কয়াল কাব্যবিনোদ 
(৭৪) 
আলু রঙা 
কউ ভাগ জল ও একভাগ সালফিউরিক আ।সিড একত্রে মিশ্রিত 
করিয়। আলুগুলি ঘণ্ট। ছুইতিন এই সলিউশনে ভিজাইয়! রাখিতে 
হইবে। তাহার পর রৌক্রে »্কাইয়! বালির উপর রাখিক্কা দিতে 
হইবে। ইহাতে ছয় মাস পর্যযস্ত আলু ঠিক থাকে। এবিষয়ে 
বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
হাজারীবাগ কলেজের রসায়নের অধ্যাপক মহাণয়কে পত্র লিখিবেন। 
শ্রী রোহিণীকুমার চট্টোপাধ্যায় 
(৮২) 
“পাতকুয়ার জলে কষায় স্বাদ" 
কুপ-খননক!লে যে কূপের নীচ বালি থাকে তাঁহার জল সাধারণতঃ 
কষায় লাগে না এবং পগ্গি্র হয়। আর বালিশুম্ত কূপের জল 
কধায় এবং অপরিষ্ঠীভ হয়। যেকুপের জল কষায় লাগে তাহাতে 
চুণ ও ফটুকিরী দিলে কথায় ক্বাদ লাগে না, ইহ। পরীক্ষিত। 
কৃপ যদ্দি গাছের নীচে অথব! ছায়ায় খনন কর! হয় তাব এ কষায় 
স্বাদ সম্পূর্ণরূপে দূর কর! অনেক সময় সম্ভবপর হয় না। 
শ্রী কুল্দাঢরণ রায় ও রী হরেশচন্ত্র রায় 


৯৪. 


পি পো পি পিসি লী রী »োসিপী তি সিিনদিলী সিলাসটি পস্টিপস্টিপসটি পাটি পাস্তা 





জলের ভাল-মন মাটির উপর নির্তর করে। যেমাটিতে কোন্রূপ 
জান্তব ব৷ খনজ পদার্থ নাই তাহাই ভাল ম।ট | পরস্ত যে মার্টিতে উহা! 
মিশ্রিত থাকে, তাহাই খারাপ মাটি বলিয়। পরিগণিত । মাটি ভাল 
হইলে জলও ভাল হইয়। থাকে। পক্গান্তরে মাটি খারাপ হইলে জলও 
খারাপ হয় । বোধ হয় ঢাক। জেলার মাটিতে জান্তব ব| খনিজ 
পদার্থ মিশ্রিত আছে বলিয়াই জলে কধায় স্বাদ হইপন। থকে । 
আমি উত্তরবঙ্গে ও কোন কোন স্থানে জলের এক্নপ স্বাদ হইতে 
দেখিয়াছি । মাটির কারণেই এইরকম হয় । 

প্রতিকারের উপান্প--জল কহায়ঘ্ঘ।দ হইলেই কয়েক সের পাথু'রর। 
চুণ ব। তদভাবে অধিক মাত্রার পানে-খাওয়া চুপ সেই জলের মধ্যে 
ফেলিয়! দিলে, ৬।৭ দিন পব( এ কয়দিন জল-ব্যবহার বন্ধ রাখিবেন ) 
দেখিতে পাইবেন, সেই কবার শ্বাদ আর নাই। ফলকথ। তখন জলে 
আর কোন গন্ধ থাকে ন।। 

জী রমেশচন্ত্র চঞ্জবর্তী। 
(৮৩) 
রাজিয়া ও চাদহৃলতানা'র জীবনী । 

লন্ব-প্রতি্ঠ এউতহাসিক জীধুজ ত্রপ্গেশ্রমাথ বন্োপাধায় প্রণীঠ 
“দিললীশ্বরী” নামক গ্রগ্থে সআজ্জী রাজিয়ার ( তৎসঙ্গে সম্রার্ভী নু+- 
জাহানের ইঠিহাদও আছে) সম্পূর্ণ ও সত্য ইতিহাস আলোচিত 
হইয়াছে । রাপিয়। সম্বন্ধ অনেক নাটক-নভেল বাহিয় হইয়াছে 
ঈতা, কিন্ত এুলিকে প্রকৃত ইতিহান বল! যায় না। তত্তিন্ন আমার 
যতদুর মনে পড়ে. গত বৎসরের “ভ।রতর্ধে+” কোন কোন সংখ্যায় 
রাজিয়। স্থন্ধে ব্রজেন্্রবাবুর লেখ! বাহির হইয্লাছিল। 

“দিল্লীখখরী” শ্রস্থের প্রাপ্তিস্ান-_গুরুদাস চট্োপাধ্যায় এণ্ড সন্স 
২৯৩1১, কর্ণওয়ালিস সীট, কলিকাতা! । দাম ॥* আন]। 
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খ্ি 


(৮৪) 
হিপ্পটিজম্‌ শিক্ষা 
শিক্ষাতিলাধিগণকে আমি হিপ্রটিজম্‌ ও মেসমেরিজম্‌ ইত্যাদ 
গুপ্তবিজ্ঞানগুলি হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়। খাকি। 
(প্রফেসর) আর এন পাদ্র 
আলমনগর পে; ; রংপুর 
প্রফেনর আর, এন, রুদ্র মহাশয় ছাঁড়। কলিকাতায় ৮৬ নং 
বিওন স্ট্রী:ট প্ররামচন্ত্র ভট'চা্য। মহাশয় সন্মেহন বিদ)। শিক্ষ! দেন। 
তিনি বাংল। ভাষায় একখান পুস্তকও লিখিরাছেন, মুল্য ।* আন| 
ম'ত্র। 
রি প্ী করুণাকিস্ক4 সরকার 
সর্বপ্রথমে 100. ছ06000 000) 7165710 এই বিছা। 
( 21957901917) 229 [19179197) আমেরিকার আবিক্ষার করেন। 
ক্রমে তথা হইতে প্রায় পধিবীব সমস্ত সভ/দেণে ব্যাপ্ত হইয়াছে। 
7101, [২, বি. ৭ রংপুর এবং 106. গু 1 520015, 
1. 4১) 9. 03140 1), টিনেভেলী (11207017817 
0810416%117500658119, 55177) হইতে এই বিদ্যা শিক্ষ। 
প্রদান করিয়। থাকেন।, 
, আজকাল প্রান্ন নকল দেশেই এই বিদ্য। বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । 
রহমান্‌ খান 
৪ 58 ৰ তরুণ ঘেবাল 
ভাস্ত্রের “ভীরতবর্ষে” শ্রীযছুনাথ দে মহাশয়ের মেস মেরিজ ম্‌ সম্বন্ধ 
'একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়।ছে। 


প্রবাণী--কাঙিক, ১৩৩৪ 


সপ পাসপাস্পিরী পাস্তা স্পিিস্পিরী সপাস্পাস্পিপিস্পিতি সিন্স স্পাস্পাস্িপাস্পিপসপস্সিপিস্মিতা সস সস 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পুস্তকের নম 
(1) ১০26 11910901570 0 1১91, 
(2) 


],6011095, 
11011100 119150605 09 19101, ] 20195 ০92065,. 
গ্রী প্রমোদচন্ত্র সরকার 
(৮৬) 
বঙ্গলপির উৎপত্তি। 
বঙ্গীয় বর্ণম।ল।র উৎপত্তির বিববণটি নিতান্ত হুজ্ছের়। এক মাত্র 
প্রংচীন গ্রন্থই এইসমুদয় বিষয় নির্ণয়ের প্রধান উপ|য়। প্রাচীন 
গ্রন্থসমূহের মধ্যে তন্বণান্ত্র অন্ততম। উত্ত গ্রন্থে বঙ্গলিপির বর্ণন। 
আছে । যখ।-__ 
“অধুনা সংপ্রবক্ষ্াামি ককারতত্বমত্তমং | 
বামরখা| ভবেদ ব্রহ্ম! বিধুঃদক্ষিণরেখিক! || 
অধোরেখ। ভবেদ্‌ রূদ্রে। মান্র। সাক্ষ।ৎ সরম্বতী 1৮ 
কুণ্ডলী অস্কশীকার৷ মধ্যে শুন্যঃ স্দশিবঃ ॥” 


ভ।বার্থ_“এক্ষণে আম ককারের তত্ব বলিব। উহার বামরেখা 
রক্ষা, দ।ক্ষণরেখ| বিধু। অধোরেখ। শিব, মাত্র। সরম্বতী, অঙ্কুণ!. 
কার কুণনী দেবতা ও মধ্যে শুপ্তক সদাশিব।” তন্বশাস্ত্রে অগ্াগ্ত 
বঙ্গীক্ষরেরও এষ্ধূপ বিবরণ আছে। স্থতরাং তন্ত্শান্ত্রের কাল নিরূপিত 
হইলেই বঙ্গলিপির উৎপত্তিববরণ নির্ণীত হইবে। 

তন্ত্রশাস্ত্রমাত্রই অতি প্রাচীন বালব! লোকের বিশ্বাস | কিন্ত 
প্রশ্ততম্থবিদ্ধণ সকন তন্বই অতি প্রাচীন বলিয়। শ্বীকার করেন ন|। 
তাহাদের মতে কতকগুণ্ল তগ্ধ অত্যন্ত আধুনিক। এদকল আধুনিক 
গ্রন্থের বর্ণন। পাঠ করিলে মনে হয় যেন উহাদের বয়স ২৫*।৩০০ 
বংসরের বেশী নহে । ফলকথ। তশ্বমাত্রেই আধুনিক নহে। 
অধর্ধববেদ, গোঁপথ-ব্র।শ্ণ প্রভৃতি গ্রন্থে তন্বশান্ত্রের উল্লেখ আছে। 
ভিতরদীর পাষাণগাত্রে সআাট্‌ হ্ন্দগুপ্ত সঞ্ধন্ধে তন্ত্রের বিবরণ খেদিত 
আছে। ক্বন্দগুপ্ত ২** খু; পধ্যন্ত বর্তমান ছিলেন । তত্তন্ন “ললিত- 
বিস্তর”গ্রন্থে উক্ত আছে, “বুদ্ধদেব বিশ্বযমিত্রের নিকটে অঙ্গ, বঙ্গ, 
মগধ, দ্রাবিড় প্রভৃতি বর্ণমাল। লিখিতে আরম্ভ করেন।” ইহ! দ্বার 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে বুদ্ধদেবের সময়েও (খুঃ পৃঃ ৪৭৭ 
অব্খে তিনি দেহত্যাগ করেন) বঙ্গলিপি বিদ্যমান ছিল। অতএব 
বঙ্গলিপি যে বছ্‌ পুরাতন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

জয়নগরের রাজ। হ্থন্দরবনের মধ্যে একখানি তাশ্রলিপি প্রাপ্ত 
হইয়ছেন। উহ। লক্গণসেনের রাজ্য।ধিকা4 মময়ে জনৈক ব্রাঞ্ধণকে 
ভূমির সননস্বন্ধপ প্রদত্ত হইয়াছিল। উত্ত সনদ-লিপির কতকগু্গী 
অক্ষর বাঙ্গীলার সদৃশ | পণ্ডিত প্রবর রামগতি গ্যায়রত্ব মহাশয় বহু 
গবেষণ। দ্বার স্থির করিয়।ছিলেন, বোধ হয়, এনকল অক্ষর বর্তমান- 
রূপ বঙ্গাক্ষর সৃষ্টি হইবার কালে খোদিত হইয়! থাকিবে। সুতরাং 
হাঞ্জার বৎসরের পুরে ( লক্গণানেন হাঞ্জার বৎসর হইল রাঞ্যচাত 
হইয়াছেন) ষে বঙ্গলিপির 'বিগ্মানত। ছিল, তাহাতে কোন মন্দেহ 
নাই। বঙ্গলিপির উৎপত্তি ফাল সম্বন্ধে ইহ। অপেক্ষ। অধিকত? প্রমাণ 
প্রদ্শন কর! অনভ্ভা। প্রিন্সেপ, সাহেব যুগ-যুগাস্তরের সমুদয় অক্ষর 
অধ্যয়ন করিয়। ্রির করিয়াছেন যে, বর্তমান সময়ের দেবন।গর 
অক্ষর বঙ্গাক্ষরের পর উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব ছাহার সিদ্ধাস্ত- 
অনুসারে পুরাতন বঙ্গলিপি বর্তমান দেবনাগর অক্ষর হইতে 
প্রাচীন। 

উড়ির়।, জ্।বিড়ী। গুভৃতি বর্ণমালার মধ্যে দ্রাবিড় বর্ণমালাই সর্ব (পেক্ষা 
প্রাচীন বলিয়! বোধ হয়। কারণ আধ্যদের তারতাগমনের সময় 
দাক্ষিণাত্যের দ্র।বিড় ভাধাভ।বিগণই ছুণভ) ছিল। ( এসম্বন্ধে মতদ্বৈত 


১ম সংখ্যা] 
আছে ।) কোন এক সভ্যত। অনেকট। সেই জাতির ভাষার উপরই নির্ভর 
করে। 

ভাষার ক্রম এইরূপ--সংস্কত নামক গাথ।-ভাষ), পাঁলী-ভাষ।, 
প্রাকৃত ভাষা,, হিন্দী, বাঙ্গল!, উড়ির প্রভৃতি । ছুরুচ্চার সংস্কৃত 
তমার কোমলত! সাধনের জন্যই গাধাভীষার উৎপত্তি হয়।- উহ 
ুদ্ধদবের পরকালে প্র্লিত ছিল। এই ভাষ! ১৫* বৎসর-কাঁলে 

পরিবর্তিত হইয়। অশোক রাজার সময় পালী ভাষা! নামে প্রসিদ্ধ 

হয়। মহারাঙ্জ বিক্মাদিত্যর সভ।-পণ্ডিত বররুচি “প্রাকৃত ভাষার 
একখানি ব্যাকরণ লিখেন | তাহার সময়ে উক্ত ভাষার বিলক্ষণ 
প্রচার না থাকিলে তৎ-কর্ুক কখনই উক্ত ব্যাকরণ রচিত হইত 
না। এইরূপেই ক্রমে ভাষার বিকাশ হয়। 

আধাদের যে সংস্কৃত ভাষা, তাহ! সর্দ। একরপে বাবহাত হয় 
নাই; ক্রমশঃ উহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এ পরিবর্ধন 
হেতু সংস্কৃত ভাব। প্রধানত: চারিভাগে বিভক্ত | যখ|_-বৈদিক 
( এই ভাধায় বেদমন্ত্র-সকল রচিত হয় ), মানবিক (বৈদিক ভাঁষ! নিতান্ত 
দুরুচ্চারশবাবন্ৃল বলিয়। ক্রমশঃ উহার সরলতা সাধিত হইলে, 
ম[নবিক ভাঁষাঁয় মনুসংহিত। ও রামাক্সণ রচিত হয়), কাঁলিদাসিক ও 
শৌরাণিক। কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের সংস্কৃতির পরিবর্তনে 
পৌরাধিক সংস্কৃতের শু্টি। প্রকারাস্তরে সকল ভাষাকে প্রাদেশিক 
ভাষা! বলিয়। গণ্য করা যাইতে পারে। এজন্ত বিভিন্ন দেশের 
শিক্ষার্থিগণকে বিভিন্ন বর্ণমাল1 শিক্ষা! করিতে হইত। 

পরী রমেশচন্দ্র চত্রবত্তাঁ 
প্রসিদ্ধ ই তহাসিক শ্রীযুক্ত রাখাদদদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 1116 
(0710 01 11010711 2১10770 নামক পুস্থক দ্রব্য । 
চারু বন্দোপাধ্যায় 
(৮৭) 
দ্িঙ্লীশ্বরো৷ বা! জগণীখ্বরে। ব। 

মুদলম।ন সআ।ট্দগের মধ্যে আকৃতর বাদ্‌শীহ সর্ব প্রকারেই আদর্শ 
নরপতি ছিলেন। সম্রাট আকবরের এই গুণের জন্যই হিন্দ প্রজাগণ 
তাহাকে পরমেশ্বর-স্থানীয় মনে করিয়। সমম্বরে “দিলীখ্বরে। ব। জগদীস্বরো 
বা” বলিয়! স্ব করিতেন। 

শ্রী রমেশচন্দ চত্রবর্তা 

১৩২৮ সালের শিদাঘ-সংখ্য। “প্রভীতীতে” শ্রদ্ধের এতিহাসিক 
শীমুক্ত যহুনাথ সরফার মহাশয়ের “দিলীশ্বরো! ব। জগদীশ্বরে! বা” শীর্ষক 
একটি সুরচিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহ। হইতে কোন কোন 
অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । 

“প্রঃচ্য ইতিহাসে অনেকন্থলে দেখিতে পাওয়। যায় যে রাজ। 
নিজেকে প্রজাগণের ধর্মনেতা বলিয়। ঘোষণ! করিয়াছেন। ইহার কারণ 
মানুষের স্বংভাবিক আগ্জগৌরব হইতে পারে, অথবা গভীর রাজনৈতিক 
ফন্দী। রাজ! যদি অজ্তর এবং বহিজগৎ এই উভয় ক্ষেত্রেই কর্ত| হইতে 
পারেন, তবে দেশে তাহার অপেক্ষ। উচ্চতর কোন শক্তি থাকিতে 
পারে না, জগতে তাহার ক্ষমতা অপ্রতিহত, ছ্ন্বহীন একক । নয় 
লক্ষ অ্থারোহীর প্রভূ, দিল্লীর বাদ্‌শীহও এই ভাবিয়! সুখ পাইতেন 
যেতিনি কোটি কোটি মানবেব শ্ষেচ্ছাভক্তি এবং আন্তরিক প্রেম লাভ 
করিতেছেন। তিনি অন্য ম।নবের মত নছেন, দেবতার অবহার অথব। 
দৈবশক্তিসম্পন্। 

“মুমলমান রাজ্যে রাজার দৈবভাব হওয়া অতি সহজ | ইস্লামের 
বিধি অনুসারে দ্েশশানক প্রকুত বিশ্বাদীগণের সেনাপতি (আমির 
উল, মুম্নীন) এবং সমবেত প্রীর্ঘনার (ভসীএৎ নমাজ) নেতা 
অর্থাং ইমাম। তিনিই একমাত্র খলিফা, এবং যদি তিনি নিজ পদের 


বেতাঁলের বৈঠক-- মীমাংসা 





৪৫ 
উপযুক্ত হন, তবে প্রেরিত পুরুষের ( যুহম্ম্দের ) গুণ ও শক্তি ভাহ।তেও 
বর্তিয়াছে, এবং তিনি একাধারে ইসলামীর সৈগ্যের নায়ক ও ধর্ম 
গ্রশ্থের সর্ষ্বোচ্চ ব্যাখ্যা-কারক (মুজতাহিদ )। 

"আর হিন্দুর! ত প্রত্যহই অবতারকে পুজ! করিবার জন্ভ, শ্বীকার 
করিবার জস্ প্রস্তুত আছে। তাহাদের বিশ্বাপ যে 'এক্সপ অবতার 
কোটি কোটি বার অভ্ীতে দেখ! দিপ্লাছেন এবং ভবিষ্যতেও দেখা 
দিবেন :--হে ভরত বংশজ | যখনই ধর্শের গ্ল(নি এবঃ অধর্টের অভুতান 
হইবে তখনই আমি নিজেকে (অবতার রূপে জগতে) সৃষ্টি করিব 
(গীতা )। সুতরাং দেখ। যাইতেছে যে মুঘল যুগের ভারতে কি হিশৃকি 
মুসলমান অবতারের প্রতীক্ষায় হাদয় পাতিয়! ছিল। রাজার পক্ষে 
এ মহ সুযোগ । 

“ঠিক এই সুযোগে বাদশাহ আক্বর নিজেকে ইন্সান্‌ই-কামিল 
ব। সাহিব-ই-জমান (অর্থাৎ যুগ।বতার ) বলির়। স্থাপিত করিলেন। 
যদিও তিনি লিখিতে গড়িতে জানিতেন না, তথাপি দর্বারে মুল্লাগণ 
লোন্তে ও ভয়ে এক পাঁতি ( ফতাওয়। ) সহি করিক়। দিল যে বাদ্‌শাহই 
কুরানের সর্ববশ্রেঠ ও নিভু ল ব্যাখ্াযাকারক এবং ধর্ম-সন্বন্ধীর সমস্ত প্রশ্গের 
শেষ বিচারক (মুজতাহিদ )। এদিকে হিন্দুর! ভীাহার গুণে মুগ্ধ 
হইয়। এবং উহার হাতে নিজেদের ধর্মের প্রশ্ররর এবং সাধুংসন্্যার্সী- 
গণের আদর দেখির়। তাহাকে 'জগতগুর' উপাধি দ্িল। 

“মুপলমানদের মধ্যে প্রকৃত ভক্তগণ এবং ভণ্ড অর্থলেভী চাটুকারগণ 
তাহাকে “সাহিব-ই-জমান্” অর্থাৎ বর্তমান যুগের প্রভু বা গুরু 
বলিতে লাগিল। . 

“এই ভক্তগণের অধিকাংশই পারসিক ছিল। পারস্ত জাঁতি আধ্য, 
মুসলমান হইবার পরও নরপৃজার অ।কাজ্ষ। তাহাদের মজ্জাগত ছিল। 

“আকবরের পারদিক শিয়! কর্মচারী ও সভাসদ্গণ ঠাহাকে অবতার 
বলিয়া! পোসাম্দ করিতে লাগিল। তিনি তাহাই বিশ্বাস করিলেন। 
এবং প্রথমে গোপনে, পরে অনেকট! প্রকাখ্যে নিজেতে মুহঙ্জদের 
অনেকগুলি গুণ ও শক্তি আরে।প করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে 
আরও উ'চুতে উঠিয়! ঈশ্বগত্ব ব1! অবতারত্ব দাবি করিলেন ।” 

এই কয়েকটি অংশ পড়িলেই বৃঝ। যায়, “দিল্গীখরো। ব| জগীস্বরে| 
ব।” কোন্‌ ক্ষেত্রে। কি কারণে প্রয়োগ হইয়াছিল। 

শ্রীমতী চিত্রলেখ চৌধুরাণী 
প্রতাতী ছাড়! যছুবাবুর একটি ইংরেজী প্রবন্ধেও ইহার বিবরণ 
পওয়। যাইবে--11)9 9০১61102506 11650 ০1 1২6115101 
17 01617851100] 10100007167 119767% 22576, 42850 1922. 
(৮৮ ) 
হিন্দু্দিগের দেবতা! 
“নদ।র। বিবুধা: সর্ব শ্বান।ং শ্বানাং গণৈঃ সহ। 
ব্রেলোক্যে তে বরয়ন্ত্ংশংকো টি-সংখ্যতয়াহভবন্‌ 

পদ্মপুরাণের এই ঠোক-দৃষ্টে দেখ। যাঁর যে, উক্ত পদ্মপুরাণেই হিন্দুদের 
দেবতার সংখ্য। ৩৩ কোটি বলির! বণিত হইয়াছে। পুরাণেক্ত এই 
দেবতাগণের সংখয। পুষ্থ নুপুখ্বরূপে গণন। করিলে কি হয়, তাহ ঠিক 
বল। যান্ন না । 

অতএব একমাত্র পদ্মপুধাণেই (পদ্মপুরাণ সুবৃহৎগ্রদ্থ ; উক্ত গ্রন্থ 
সাত খণ্ডে বিভক্ত--হৃষ্টিখ্ড উত্তরথণ্ড, পাতালখণ্ড, স্বর্গধণ্ড, ভূমিথগ্ড, 
ব্র্গধণ্ড ও ত্িরাযোগস।র) হিন্দুদের ৩৩ কোটি দেবতার বিবরণ 
সংগৃহীত হইতে পারে। পগ্মপুরাণের প্রাপ্তিান--বঙ্গবাসী কার্ধ্যালর ; 
৩৮২ নং ডধানীচরণ দের স্ত্রী, কলিকাতা । | 
পরী রমেশচন্ত্র চক্রবর্তী! 


প্রবামী-্কাঁভিক, ১৩৩, 


এপ্স অর পলা “পি পা ৯ ৯ না ৯ ৯ সি পি সি রি সর সপ স পরলি আপি সপ এও আপা সি পিটিসি পারনি সপ সত পপ লা সরা সপ পপ পিসি তরি পাতা সমিপর্পা সিসি স্পস্ট লি সিটি পরা পর 
রথ 


( ৯* ) 
আবিরের লাল-রং 


আবির প্রস্তুত করার প্রণালী £--শেতপার জ।তীয় পদার্থের সহিত 
( শঠিগাছের মূল, চুপড়ি ও খাম আলু, বুনে! ওল ও কচু হইতে শ্বেতসার 
পাওয়! যায়) লাল-রং মিশ্রিত করিলেই আবির গুস্ত্ত হয় । 

শঠি-পালে! প্রস্তুত করিবার ( বাঙ্গালী-ঘরের নরনারীগণ অনেক স্থলে 
শঠিপালে। প্রস্তুত করার প্রণালী জানেন বলিয়! এস্থলে আর ততসন্বন্ধে 
কোন কথ। উল্লেখ করিলাম না|) পর আঠাবৎ অবশিষ্ট যে পদার্থ থাকে, 
তাহ! ভালরূপে রৌদ্রে শুকাইর়। গুঁড়া করিয়! লউন। এই গুড়ার 
সহিত মেজেন্ট। ব| খুনখারাপী-রং উত্তমরূপে বািয়। মিশাইয়। লইলেই 
আবিরের লাল-রং প্রস্তুত হইল। 

তন্ভিন্ন জামাদের দেশী অনেক রগ্রক পদার্য হইতেও ( যেমন 
পলাশ-ফুল, কুহথম-ফুল,.চে-মূল, মণ্জঠ।-ছাল ও মূল প্রভৃতি ) আবিরের 
লাল-রং প্রস্তুত হইতে পারে। টাট্ক। পলাশ ফুলের রসের সহিত 
(যদি শুক্ন| হয়, তবে ক্কাথ করিয়! লইতে হইবে) ক্ষার মিশ্রিত 
করিলে, সুন্দর লাল-রং পাওয়! যায় । এই লাল'রঙের সঙ্গে খেতসার- 
পদার্থ মিশ্রিত করিয়। ধৌদ্রে শুকাইয়! লইলেই আবির ল।ল-রত 
রঞ্জিত হইয়। যাইবে। 

পার্ধ্বত্য-চষ্টগ্রাম'অঞ্চলে এক প্রকায় বৃক্ষ অছে। সেই গাছ মূল মহ 
জলে সিদ্ধ করিলে, অতি স্বন্দর লাল-রং পাওয়। যয়। উহার মহিত 
শ্বেতসার মিশাইলেও শাবির ল।ল-বর্ণ ধারণ করে। 

শ্রী রমেশচন্ত্র চক্রবন্ 
শ্রীমতী কমলকামিনী দেবী 


(৯) 

কলিক।তা বড়বাঁজারে আরারুটের সহিত জার্মানি রং মিশ্রিত 
করিয়। আধির তৈস্নীর হয়। কোন ছাদের উপরে বস্ত। বন্ত। আরারুট 
ঢালিক্স। গাদ। কর! হয়। কটাহে জল দিদ্ধ করিয়। তাহাতে বিল।তী 
ংঢাল। হয়। এই গরম ল(ল জল আরারুটের গদায় ঢালিয়। ময়দ। 
ভিজানর মত ভিজ।ন হয়। সমস্ত আরারুট লাল জলে ভিজিলে 
মেলিয়! রৌস্তরে শুকাইতে দেওয়। হয়। ইহ| রৌদ্রে শুপ: হইয়। ধূলার মত 
হয়। এইগুলি বস্তায় পুরিয়। বাঁজীরে আবির বলিয়া বিক্রি হয় এবং 
বাংল! দেশে ও বাংলার বাহিরে রপ্তানি হয়। 

স্রী রামানুজ কর 


(৯২) 
বঙ্গভাষায় পশুপালন সম্বন্ধীয় পুস্তক 
গিরিশ চত্রবস্তী--গোধন 
বন্ধুবিহারী ধর--গে.-চিকিৎস| 
বহ্থুমতী আফিস-__পশু-চিকিৎস। 
ভেটেরেন[রি সার্জন 
ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ দত্ত-_পশুচিকিংস। 
গুরুদ।ল বাবুর দোকানে পাওয়। যায়। 
শরং ব্রহ্গ 
(৯১) 


মুর্শিদ কুলী খ। 


_. শ্রতিহীসিক শ্রীযুক্ত ছামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুদিত 
"রিয়াজ উদ, সালাতিন” গ্রন্থের তৃতীয় উদ্যান ২৪৯ এবং ২৬৭ পুষ্ঠ। 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পাঠে জান| যায় যে “নবাব বিচারের সময় কোন পক্ষ সমর্থন না করিয। 
ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে স্তায়বিচার করিতেন। একদ! কোন একটি 
হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ উপস্থিত হইলে তিনি জানিতে পারেন যে তনয় 
পুত্রই হত্যাকারী, এজন্ত তিনি আপন পৃত্রের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়। 
স্বখ্যাতি লাভ করেন।” মুর্শিদ কুলী খার হুবিচার সম্বদ্ধে অনেক গণ 
আছে, তন্মধ্যে তাহার পুত্রের প্রণদণ্ডের গল্পটিও অন্ততম । “এই ঘটনার 
কোন বিস্তত বিবরণ জান। যায় নাই” শ্ীযুক্ত রামগ্জাণ বাবু এ পুস্তকের 
ফুটনোটে ইহাই লিখিয়াছেন। 
শ্রী শ্যামাশক্কর মেত্রেয় 
মুশ্রিদকুলী থ। যে তাহ।র একমাত্র পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়।- 
ছিলেন ইহার পৃত্তাস্ত শ্রীযুক্ত ছুগাদ।দ লাহিড়ী সম্পাদিত বঙ্গের 
ইতিহাস, ৩২৯ পৃষ্ঠ।য় আছে। 
শী যেগেশচন্্র গেম্বামী 


(৯৪ ) 
ইষ্ট ইগ্ডিয়৷ কোম্পানী 

১৬** শ্রীষ্ট!বের ৩১ শে ডিসেম্বর ইই, ইণ্ডিয়! কোম্পানী ইংলতের 
রাজী এলিঙ্জাবেথের নিকট চাটার গ্রহণ করেন---একথ| শ্রীযুক্ত 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার “ভারত-পরিচয়ে” ঠিকই 
লিখিক্লাছেন। আবার যে-সমন্ত এতিহাসিক বলিয়াছেন ১৫৯৯ 
্ীষ্টান্দে ইষ্ট, ইতি! কোম্পানী ইংলগ্ডে গঠিত হয় তাহারাও ভুল 
বলেন নাই। উভয় মতই ঠিক। ইগু ইওর কোম্পানী ট্ংলত্ে 
গঠিত হইবার এক বৎসর পরে রাণী এলিজাবেথ এ-কোম্পানীকে চাটার 
প্রদান করেন। প্রমাণ-সধরূপ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। 

1. 1১160196৬51 10015--99810169 14717909012) 1.4, 
1,106, 100 294 

400 1507 6110 1)9001) 20065916017 078 1110105 200 7 
(6৬ 72981512021 0769 ৬০1৪ 19175604 1) 0116 120115181১0) 
0106 17)001190191100 01 070 ঠি50 15950 [0012 00170212) 
০02 000 3150 01 10900001081) 10090, 

2,171150919 01 150515170-71005510 510100-0 370 

41000 076 315 1090, 7090 078 12850 10015. 02110092105 
25 25090115164 109 2. 018051 0112112506017 191 15 99915. 

3, 01) 01705 &171510702/0115090 01 10012509205, 

14480 55500190101) 985 210 1610501) 109117)80 17) 1.015001 
17 1599. * 12 005 10110%/106 902 0099 000091260 ৫ 
01781061 011000900015 0100 0017) ()0660 11/210501),” 

4. ৬৬179610075 11150010০01 10012-095 142 (0121)2াটা- 
[26027 [0811090) 0210 11), 

41109102590 10012 00100050915 0 06510 1011760 11 
[50991120116 1116-0176 01 48950 10 9951500 15 051 
(01781001 [তোতা 090269612 15112210601) 10 16০0০, 

5, 4৮020219060 11150019০01 121712170 19% 7 2. 
০0) 11, ১.0 424 

4] 1600 15112519980) 82৬০ 2 01728106100 076 15851 
[0012 001719279- 

6. 11150079০01 10017---006500518%101--0, 287 

1 সক 270. 006 00100709 ৬৪5 1198115 211900164 
109 ও 0191161 10 হ09০0। 07067 011 11018 ০1 41116 0061201 


১ম সংখ্যা) 


৬৮ সি সিরা সিল সির সা সত সততা সি সরি সপ রা সপ সিটি পরি সিপাস্পিরি স্পিরটি স্পরী স্পির্টি সিরি সির সপ সিএ সি স্পির্ট সিল সি 


2120 (0017112179 01 16:0112005 ০0114000017) 02801050005 
[285 1190165,.5 
7,1195015+5 £২565:91202 3901) 0,882. 
[105 02950 1170125 00100209 15061550 105 9150 0020161 
11017) (0952 10112210601) 10 1900.” 
শ্রী শ্ামাশঙ্কর মৈত্রের 


১৬০* থুঃ অন্দের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে ইষ্ট. ইডিয়। কোন্পানী 
যে রাণী এলিজাবেথের নিকট চার্টার গ্রহণ করেন তাহার প্রমাণ 
ইষ্ট ইঙিয়! কোম্পনীর ইতিবৃত্ত-লেখক জন এ'সর “১171৭ 01 
1016 130001/191)10 11851 [10017 00101927)” গ্রস্থখনি পাঠ 
করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫৯৯ থু: অন্দের ২৪ শে সেপেম্বর 
সর্বপ্রথম এই কোম্পাশী গঠন করিবার জন্য লগুনে আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। পরদিন ১৫ শে লেপ্টেম্বর লগ্ুন সহরে এই বিষয় 
নির্ধারণের জন্য একটি সঙভ| হয় এবং এ-সভ। হইতেই রাণী 
এলিজাবেখের নিকট ইষ্ট, ইত্ডিয়। কোম্পানী গঠনের অনুমতির জন্য 
একখানি আর্জি পেশ কর! হয়। ১৬** খুঃ অঝোর ৩১ শে ডি£সম্বর 
এলিজাবেখ এ চর প্রদান করেন। 

44116 (00797116001 0)00001) 1511521960) 00 006 1-017001 
15751 10019. 001771১7179 15 0190 35 10606101961) 11) 
0108 1010-0010 96৮ 01 100 1610, 01600, 200 112 
105 [0062177016) [91006600 013 01:8 [১2610107001 2 171017)010105 
1000 ০1 17010161161) (81201017001) 200 01012017500 
1001550 ০ 01900 00 0116 15250 1170105.1 (1৮121291501 076 
110199015016 12756 [17012 00110920755 ৮০11, 
1১76 17130 ) 


21909. 1) 


জী যোগে*চজ্জ গোস্বামী 
লগ্ন ও আম্ট্ট।র্ডমের বাণিজ্য প্রতিযোগিতার ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী গঠিত হয়। 

১৫৯৮ খৃং অন্দে স্পানিস্‌ আমণডার যুদ্ধে জয়ঃভ করার পর 
£ইতে ভারতবধের সহিত বাণিজ্য করার জন্ত ইংরেজ বশিক্দের 
প্রবল ইচ্ছ। হয়, এবং ১৫৯৯ খ্রীঃ অবে ওলন্দ।জগণ (1176 1)101)) 
ইংরেজদের উপর মরিচের দর প্রতি পাউগ্ডে ৩ শিলিং হইতে ৬ শিলিং 
এবং ক্রমে ৮ শিলিং করাতে ইংরেজ বণিকগণ এক মহতী সভ! 
আহ্বান করিয়! তাঁহ।তে ভারতের সহিত বাণিজ্য কর।র সঙ্ব্ন 
স্থির করেন | মহাঠীণী এলিজাবেখ ১৬** থু অন্দর শেষ 
তারিখে অর্থাৎ ৩১ শে ডিসেম্বর উক্ত বণিক সম্প্রদায়কে ভারতের 
মহিত একচেটিয়। বাণিজ) করাব জন্য এক সনন্দ ( 01171167) প্রদান 
করেন। 

৬106 : (1) ৬1906] 4৮791701005 095%1010 11151969 01 
10019) 2810 119 0966 1:37. 

(2) 1২০05017615 13156015০01 122219170 151125106011412 
[১6110৫. 

(3) 12176 11701..77110101- 

[0 10211087015 00007] 
উক্ত নুবিখ্যাত এ্রতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণ ভ্রস্তিযুলক বলিয়| 
মনে হয় না--সুতরাং প্রভ।ত-বাবুর “ভারত-পরিচয়ে” লিখিত ১৬০০ খুঃ 
অবোয় ৩১ শে ডিসেম্বরই ইষ্ট ইগ্ডির৷ কোম্পানীকে এলিজাবেখ চাটার 
দেওয়ার প্রকৃত তারিণ বলিয়। মনে হয়। 
| হী যশোদাকিক্কর ঘোম 
১৩ 


বেতালের বৈঠক--মীমাংস! 


্পর্ট ০ এ সন তা 


৪৭ 


সিরা সি তি সি ৯ ভিসি লা সর্টি সি ৮ লা সিএপ্া ও তি লা সিলিকা উদ তি ছি পি সি লি উপা আক সি পা সি ক 


“4১0৪৮এর মতে ইষ্ট ইত্ডি়। কোম্পানীর সনন্দ রাণী এলিজাবেখ 
১৬০০ খুষ্টান্ের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে দান করেন। “'0152এর 
মতে ১৬ শতাব্দীর শেব দিনে রাপী উহ। দান করেন। “179210এর 
মতে লগ্ুনের ১০১ জন বণিক ও নাগরিক (0101261)) ১৫৯৯ 
খ্রীষ্টব্দের ২২ শে সেপ্টেম্বর তারিখে 1.0: 15/০:এর সজ।পতিত্বে 
[7080615) [লা]]এ সভা! করিয়া 1,07000 2550 10015 
0০17781 প্রতিষ্ঠা করিয়। রাণংর নিকটে সনন্দ প্রার্থন। করেন । রাণী 
তখনই উক্ত সনন্দ দান করিতে চাহিলেন, কিন্তু ভীহার 1১115 ০9701 
তাহাকে তখন সনন্দ দান করিতে নিষেধ করেন ; কারণ স্পেনের সহিত 
তখন সদ্ধির প্রন্ত'ব চলিচেছিল। অবশেষে সন্ধি না হওয়াতে 
১৬০৭ খুষ্টান্বের ৩১ ডিসেম্বর তিনি ০১৪, 01771151 বা সনদ 
দান করেন। 


এ পা ছি পি জি এত সি তা সর্ট ৯৩ 


প্রী কালীপদ বিশ্বাস 


6১৬) 
ভারতবর্ষে কৃষিবিদ্যালয় 
পুল। এশ্রিক।ল্চারাল কলেজ, বিহার_-বি, এস, মি, পাস দর্কার-_ 
ন।সিক খরচ ৩১ হইতে ৩৫ টাক । 


পুন। কুষ কলে বন্বে আই, এস-সি ৪৫--৫* টাক। 
কয়েমবাটুর " ” মাদ্রঙজ মাটিক ৩৫__৪০ টাক! 
নাগপুর রঃ , অধাপ্রদেশ এ ৩৫-_-৪* টাক 
কানপুর »..5 খুক্তপ্রদেশ এ ৩৫__৪* টাঁক। 
ল।য়েলপুর ,, » পাঞ্জাব আই, এস-সি ৪৪৫ টাক 
হুরুল (বিশ্বভারতী) », বাংল ম্যাটিক ৩.-_৪* টাক! 


ইহ ভিন্ন প্রত্যেক প্রদেশেই ৪ অথবা ৫টি করিয়! নিম্:শ্রণীর 
বিদ্যালয় আছে, যাহাতে অতি অল্পদিনের জন্য চ!যাঁদের সেই প্রদেশের 
ভাষায় কৃষি শিক্ষা! দেওয়। হয়। 

বঙ্গদেশে মণিপুর (ঢাক। ) অময়পুর ( বর্ধমান ) ছুর্গাপুর (চট্টগ্র।স ) 
চুচড়। ( হুগলী ) প্রতি স্থানে এইরূপ বিদ্যালয় আছে । এখানে কোনও 
পাশের আবশ্যক হয় না। খরচ ২০২৬ হইন্ডে ২৫২ টাক পড়ে। 

বর্তমান বর্ষে সাবোর কৃমি কলেজ উঠিয়। গিয়াছে। 
হিরগ্য় শীকদার, ী। ইন্দিরা দেবী, প্র শরৎ ব্রঙ্গ। শ্রী তরুণ 

ঘোষাল ও গ্ তৃপ্তবাল! রায় 


(১০৬) 
'দ্রাবিড় বৈদিক ব্রঙ্ষণ' 


মনুসংহিতা-রচন।-কাঁলে বঙ্গভূমি আধ্যবাসের অযোগ্য ছিল ; পরে 
যুধিষ্ঠিরের তীর্ঘভ্রমণ-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই উহ! 'সতত-দ্বিজ-সেবিতম্” । 
জন্মেজয় যজ্ঞার্থ গৌড়.দশ হইতে ব্রঙ্গণ লইয়| গিয়াছিলেন। (প্রবাদী, 
অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 7 00505 ০1 (1১6 বি. ১৬, 1১. 18057 বঙ্গের 
বাহিরে বাঙ্গালী দ্রষ্টব্য)। কৌটিল্য সম্ভবতঃ এই ব্রান্মণবংশসভ্ভূত। 
বগুড়! দিনাজপুরের সীমা স্ত-প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত গরুডন্তস্তে পালরাজদিগের 
্র।ক্গণ-মস্ত্রীগণের উতকীর্ণ কীর্তিকাহিনী এসিয়।টিক রিসার্চের ১ম 
ভলুমে ৩* পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। ইহার! বঙ্গের আদি বৈদিক। 

ইছার আচারত্রষ্ট হইলে আদিশূর রটীয় ব্রাক্ষণদিগকে কান্তকুজ 
হইতে আনয়ন করেন। কিছু দিন পরে বারেম্রগণও এদেশে আসেন। 
ইহ।র প্রায় ১৭ বৎসর পরে শ্যামল ব্ধাদেব কর্তৃক বৈদিক ব্রাঙ্মণগণ 
আনীত হন। দ্রাবিড় কাহার। ? স্বন্দ পুরাণে দেখ। যায়--“কর্ণাটাশ্চৈব 
তৈলঙ্গ। গর্জররাষ্রবাসিন। অন্ধণীশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিদ্ধা-দক্ষিণ- 
বাসিনঃ ৪" কর্ণাট তৈলঙ্গ গুজরাট অন্ধ, দ্রাবিড় দেশের ব্রাহ্গণগণ 
দ্রাবিড়। 


এ 

গদ।ধর জট্টের ুলজীর ১৭৪ হইতে ১৮৪ ঠে(কে দেখ। যায় যেদিনী- 
পুরের মগ্গনাগড়-বিজদ্নী রাজ! গোবর্ধন।নন্দ বাছুবলীন্ত্র রাঁজ্যাভিবেক- 
হেতু দ্রাবিড় দেশ হইতে পাঁচজন সাগ্রিক ব্রাঙ্গণ আনয়ন করেন। 
মাদ্রক্সের বৈদিকধর্ম-প্রচারিণী। সভ।র সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পার্থ- 
সারধি আয়াঙ্গারের নিকট হুইতে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্ত্র সরকার এম-এ, বি- 
এল, মহাশয়, সংগ্রহ করিয়া কুলজী মুদ্রিত করিয়াছেন। হান্টার 
স্বীয় ই্াটি্িফেল একাউন্ট এ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পরে উহার 
১৯৯ গ্লোকে দেখ। যায় উৎকল-প্রান্তে কাশীজোড়ান্তরালে জানুখণ্ডী 
নামে একব্যক্তি সরোবর গ্রতিষ্ঠর্থ দ্রাবিড় হইতে সপুত্র পঞ্চানন নামক 
এক সগ্নিক ব্রগগণ আন$।ন করেন | ২১১ ধরে।কে দেণ। মায় দ্র।বিড়াগত 
ব্রক্মণগণ উক্ত আদিবৈদিক ব।ঙ্গণগণের সহিত বিবাহ-সন্বন্ধে আবদ্ধ 
হইয়ছেন। এই মিলিত, ব্রাঙ্গণ-সম্প্রদ।য় পশ্চিমবঙ্গে দ্রাবিড় বৈদিক' 
ব্রদ্দণ নামে আখ্য।ত ৷ (ভ্রাস্তিবিজয়--পী। হরিশ্চশ্্ চতক্রবস্তা প্রণীত ) 

প্রী অযে।ধ্যনাথ বিদ।বিনে।দ 

পশ্চিম বঙ্গের “দ্র।বিড় বৈদিক ব্রাঙ্গণ” আখা।য় আখ্যাত ব্র।ঙণগণ 
পুর্ববঙ্গে “পরাঁশর”, মধ্যবঙ্গে “গৌড়াদা বৈদিক" ও দক্ষিণ বঙ্গে 
“বায।সৌক্ত” ব্রান্দণ নামে পরিচিত ৷ বাংলা দেশে মন্ুসংহিতার যুগে 
ব্রাহ্মণ ছিল ন1। উক্ত সংহিতায় আছে গুণ, দেশের ( গৌড় ) ক্ষত্রিয়গণ 
ব্রা্গণ অভাবে উপনয়নাদি সংস্কারচযুত ভইয়! পতিত হইয়াছেন। 
মহাভ।রতের যুগে পুণ্ড দেশে (গৌড়), কলিঙ্গ দেশে ( মেদিনীপুর 
পর্যন্ত এক সীম। ), তীস্রলিপ্ত (তমলুকে) আধা ক্ষণ ও আধ্য 
ক্ষত্রিয়ের বসতি ছিল | মহাভারতের যুগে যে ব্রাগণগণ বাংলাদেশে 
ছিলেন তাহারা বাংলার আদিব্রাঙ্গণ। তাঁর পর-_-“মহাঁভা রতীয় 
যুগের অবসানে মাহিম্য বীরবাতিনী নর্ধুদ|! নদীর তীরবর্তা প্রদেশ 
হইতে অগ্রসর হইয়। তাযলিপ্রি পরাগ বজাস্থাপন করেন। কালক্রমে 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩৩* 


শা শস্টি পী ও ছি পাঁছ্ছি পাস পালি তাস ভাসি শাকছি তিনটি পাপ, এটি তো সি শনি তা ওত পলি পিস সি, এসসি এপি সি পিসি পাস্সি_ পিসি পাস পরাস্ত এ এসসি শেপ তাস শি পর সি ৯ সস ও 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পিস 


সমস্ত দক্ষিণ বাংলা, উত্তর বাংলা ও নদীয়। জেলার মেহেরপুর হইতে 
ফরিদপুরের পুবব সীম। পধ্যস্ত বিশাল তূমিথণ্ডের উত্তরাংশের প্রায় বার 
আন! ভূমি মাহিষ্য-রা9]ভুক্ত হুয়। উক্ত মাহিষ্য রাজাগণ এদেশে 
আসিবার সময় তাহাদের সঙ্গে একদল আাক্গণ (পুরোহিত ) আনিয়া 
ছিলেন ।”--“তমলুকের ইতিহাম”। বৌদ্ধধুগে ৬৩২ খুঃ অন্দে গৌড় 
সম্্।ট রাজ। শশাঙ্ক ( নরেন্্রগুপ্ত ) মূলন্থান (মূলতান ) হইতে আর-এক 
দল বিশুদ্ধ শাকম্বীপী ব্রক্ষণ আনয়ন করেন। ইঁহীরাও পরে বঙগদেশে 
বৌদ্ধ ও পল রাজবংশের মস্ত্িতত ও পৌরোহিত্য করিতে থাঝেন। ঠিক 
এই সময় মাহিষ্য হাঙ্গণগণ এই শকদ্বীপী ব্র।ঙ্গণগণের সাহত প্রতি. 
স্বন্দিত। করিতে আসিয়। রাজরোমে পতিত হন ও ধীরে ধীরে সমাডেও 
সম্মান হারই;ত থাকেন । বলাই বাভল] তখন মাহিম্য রাজগণের 
রাজা লুপ্ত হইয়াছে, সহান্ুক্ভূতি দেখ।ইব।র তেমন আর কেহই নাই। 
তার পর যখন ৮৯১ বৎসর পুর্ব ৯৫৪ শকে রাজ। আদিশুর বর্তমান রাঁটী 
ও বারেন্র ব্র।ঙ্গণগণের পূর্বপুরুষ পাঁচজন ব্রাঙ্মণকে কাগ্কুজ হইতে 
আনয়ন করেন তধন হইতে কিঞ্চিদিধিক দেড়ণত বৎনর ধরিয়। এই 
মাহিষ্য ব্র।ন্ষণগণ নিজেদের শ্বাতস্ত্রা রক্ষ! করিয়। অসিতেছিলেন। কিন্ত 
যখন ১১*৭ শকে রাজ। শ্যামলবন্মদেব দ্র।বিড় হইতে একদল বৈদিক 
ব্রঙ্গণ আনয়ন করেন তখন হইতেই ধীরে ধীরে ইহার] উক্ত বৈদিক 
ব্রক্ষণগণের ভিতর নিজেদের সতন্্য ডুবাইয়! দিতে লাগিলেন। কিন্ত 
বৈদিক সমাজে মিশিতে পারেন নাই এমন এক দল এখনও বাংল। দেশে 
স্বনে স্থানে দেখ। ঘাঁয়, ইঁহারাই পশ্চিমবঙ্গে "দ্।বিড় বৈদিক ত্র।ঙ্গণ' 
ন।মে অভিহিভ। 


শ্রী দীনবন্ধু আ।চর্যা 
শ্রী গৌরহরি আচ।ধ। 


মানসী 


(নার গঞ্ডচের 
নবসোব-ঞল্‌-ন।গে 
আমাৰ মম্মের 
কামনাফল জলে 
ক1আ৮-টশে 
সজল ছলচছলে 
উত্ল বঙ্গের 
| বেদন। উচ্ছলে । 
কোমল চরণের 
নৃপুরে প্রাণ দিয়। 
আমার বন্দন! 
উঠিছে ছন্দিয়া। 


তোমার কগের 

করুণ স্থুর ছাপি' 
আমার নিত 

ভাষ। যে মায় কাপি?। 

ললিত অঙ্গের 

মাপুরী-হিন্দোলে 
আবেশ-বিহ্বল 

দোছুল মন দোলে । 
তোমার সঙ্গীত, 

উল রূপরাশি, 
আমার প্রাণ সে যে, 

আমার গান হাসি! 


শ্রী পরিমলকুমার ঘোষ 
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গান 


অমর আঁধ।র ভাল, _আলে।র কাছে 
বিকিয়ে দেবে অ।পন।কে নে। 
এা।পেরে ঘে লেপ করে, খায় 
দেহ কুয়।স। সপ্বনশেনে | 
অবুঝ শিশু মায়ের ৭রে 
সহজ মনে বিহার করে, 
আভিমানী জ্ঞানী তোম।র 
পহির দ্বারে ঠেকে গমে | 
মার পগ অ।পন।য় আপনি দেখায়, 
তা বেয়ে, ন।, চল্ন সে।ছ । 


ঘর! পণ দেখাবার ভিড় করে গে। 
ঠ1র। শুধু বাড়ায় গেজ 
৫৭ ঢেকে আনে পুজার ছলে 


এমে দেখি দেউল-তলে 
আ।পন মূনর বিক।রট।কে 
সাজিয়ে রাগে ছগবেশে ॥ 
২ 
কেন ভারকে ভয় দেখবি 
ধধর তোমার সবত মিছে । 
ভরন। কি ঠোর সামনে শুধু? 
ন। হয় আমায় রাগবি পিছে ॥ 
অ।মায় দুরে মেই ভাড়াবি, 
মেই ত রেতো।র কাজ বাড়াবি, 
তোমায় নীচে নামতে হবে 
আমায় যদি ফেলিস্‌ নীচে | 
য।চ।ই করে' নিবি মোরে 
এই খেন। কি খেল্বি ওরে ? 


“ম তের হাত জানে ন। মারকে জনে 
ভয় জেগে রয় তাহার প্রাণে, 
“ন ডের ভুত জানে ন। মারকে জানে 
ভয় লেগে রয় তাহার প্র।ণে, 
মে তোর মারকে ছেড়ে হাওকে দেখে 
অ।সল জান সেই জানিছে ॥ 
(উপাসনা, ভাত) শী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গান 


আক।শ এলে দলে দলে মেধ মে এেকে যায়” 
অ।য়, আয়, আয়, 

ভী।মের বলে আমের বনে রব উঠেছে ৩।১- 
মাই, বই, যাই । 


উড়ে-ঘ।ওয়ার স।প জাগে হার পুলক-ভর। ঢালে 
পাতায় পাতায়। 

নদার ধারে বাধে বরে খেঘ যে ঢেকে যায়স্ 
আয়, আয়, আয়, 

কাশে? বনে গণে গণে রব উঠেছে ত।ই-৮ 
মই, মই, যাই । 

মেণের গ।নে হরীগুলি ভন মিলিয়ে লে 
পাল-তো।ল। পাখয় । 


( প্রাচী, ভাদ্র) শ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শশী 


গান 
ধধমোর কানন এগ? 
গন “মনের হায়। খলে। 
পিয়লঞুণি নাটের হটে হাওয়ায় 'ইলে। 
বরষণের পরণনে 
শিহর ল।গে বনে বনে, 
বিরহ] এঠ মন নম আনার 
ঈদুর গানে পাগ। মেতে । 
চা1ক(খপথে বলাক। বায় 
কোন সে কারণের ছবছশ, 
পুব হাওয়।তে ৮ 'পলে খায় 
৬নার গানের এুফান লগে । 
বিলিমুখর বাদল-মানো, 
ক দখ। দেয় হুদয় মাঝে, 
ঘ্বপনরূগে ?পে চুপে 
বাথায় আমার চরণ ফেলে। 
(খান্তিনিকেতন-পন্রিকা, ভার) শর রবান্্নাথ ঠাকুর 


সস 


গান 

গগ্িশিগ। এন এন, আনে । আনে আ।লো। 
ছু, ছুখে দরে পরে গৃহদাপ হ্বালে। ! 

আনে। একি, আনে। দীপ্তি, 

আনে। শান্তি, আনে ভপ্তি, 
আনে। ট্রি ভালোবাস, আ।নে। নিতা ভালে । 
এস পণ)পণ বেয়ে এন “ছ কলা।ণা । 
সত গধি শুভ জাগরণ 'দ» আ।শি? | 

2,খর।তে মা হবেশে 

চজগে থাকে। নিণিমেফে, 
আনন্দ-উতসবে তব শুত্র হলি ঢালো। 

(শান্থিনিকেতনপঙজিক।, ভাদ্র) শীরবীন্্নাখ ঠকুর 


রি 
২ সী সি তিল আভা সী আলী উুপান্িতি ৯ তাত সান তীস্ি তী ভর্ীক্চতী সি লীসিত সি পাস পাছি পাস তি ও 


বিদ্যাপতি 


বিদ্যাপতি বাঙ্গলার ও মিথিলার একজন আদিকবি।*"*মমস্ত 


সি আলি লালা 


আর্যযারত্ব ডাহ।র গানে মুগ্ধ হইয়।ছিল।-..বিদা।পতির নকলে বাঙ্গীলায়: 
কিন্ত ব্র্গ বা মথুরার সঙ্গে 


ঘে ভষ! হয়, তাহার নাম ব্রজবুলি। 
সেভাঁষর ফোন সম্পর্ক নাই । সেট! দে-ক।লের মৈথিলী ভাষার 
অনুকরণ মাত্র ।*** 

চৈতন্য-সম্প্রদ।য়ের বৈধব ধর্মে গেড় হইতেই ঢুইটি দল হয়। 
একটির নাম গোস্ব।'মীমত, অপরটির নাম সহজিয়।। গোশ্বমীমতের 
লে!কের। মুখে বেদ মানিত কিন্তু কখনও পড়িত ন।, যাহার! বড় 
পণ্ডিত হইত তাহাঁর। গাঁত। ও ব্রঙ্গগুত্র পড়িত। কিন্তু ভাগবতই 
তাহাদের প্রধান পুথি ।..*সহজিয়।র। সংস্কত পুখির দিক্‌ দিয়! ঝড় 
যাইত ন1, তাহার। মনে করিত নিজের দেহেতেই সমস্ত বিশ্ব ব্রন্গাও 
আছে, দেহের সেবাই তাঁহাদের পরমার্থ। শ্ত্রীলেকের প্রেম হইতেই 
তাহার। বিশ্বপ্রেমে যাইতে চেষ্ট। করিত ।***বিদ্যাপতিকে সহঙ্জিয়ারা 
সহজিয়। ভাব হইতেই দেখিত। তাহারা উহাকে সাতজন রমিক 
ভক্তের একঞ্জন বলিয়। মনে করিত ।."" 

বিদ্যাপতি কিন্তু সহজিয়াও ছিলেন ন|, বৈঞঃবও ছিলেন না। 
তিনি মিথিল। বাঙ্গল। ও ভারশুবর্ষের অন্যান্য দেশের বান্গণের 
ন্যায় ম্মার্ত ও পঞ্চোপাসক ছিলেন--অর্থৎ স্মৃতির ব্যবস্থ। মানিয়া 
চলিতেন এবং গণেশ সধ্য শিব বিধু' ও দুর্গ। এই পঞ্চ দেবতার উপাসনা 
করিতেন। তাহাদের পূর্বপুরুষের অনেকেই শিবের মন্দির (দিয়! 
গিগাছিলেন, তিনিও নিজের গ্রাম বিসপীতে শিবের মন্দির দিয়1- 
ছিলেন ।.."গঙ্গ।র প্রতি তাহ।র প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাহার আসন্নকাল 
উপস্থিত দেখিয়। তিনি পান্সী করিয়। গঙ্গার তীরে ন।ইতেঙিলেন, পথে 
আর সময় নাই, অস্তিমকাঁল উপস্থিত দেখিয়। তিনি পান্দী ন।মাইতে 
বলিলেন এবং মাটিতে বিছ।ন। করিয়। শুইলেন। এমন সময় দুরে 
একটা জলম্েতের শব হইপ; দেখ। গেল, গঙ্গ। শে।তশ্সিনী হইয়। 
বেগে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং দেই জলেই তাহার অন্জ লী 
হইল। তিনি নেমন কৃষ্রধার প্রেমের অনেক পদ লিখিয়। 
গিয়ছেন তেমনি শিব ও গঙ্গ।র বিষয়ে অনেক পদ লিখিয়। গিয়।ছেন । 

স্মৃতিশাস্ত্রে ত।হার প্রগ।ঢ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি শৈবসব্বন্থস।র 
ন।মে একখানি স্মৃতির গ্র্ছ রচন। করিয়। গিয়।ছেন। উহ।তে স্মৃতির 
গতে শিবপুজার যত বিধ।ন অ।ছে সব দেওয়। অ.ছে। গঙ্গাবাক্য।বলী 
নমে আর-একখ।নি স্মৃতির গ্রন্থ লিগিচ। গিয়।ভেন, উহাতে হরিদ্বার 
হইতে গঙ্গাসাগর পধ্যগত গঙ্গার কোন্‌ তার্থে কোন ভীর্থকৃত্য করিতে 
হয় ও।ভার বিবরণ পওয়। যায়। সেকলে নান।রণ দান চলিত 
ছিল। তাহ।ৰ মধ্যে েডশ দ!ন অভি প্রসিপ্ধ। এই ষোড়শ দানের 
মধো আবার তুল।পুর'ম দান সর্বপ্রধ।ন। বিদ।প.ত দ।নবক্যাবলী 
ম|মে এক সম্মতির এগ লিিয়। এই-সকল দ|নের ইতিকরব)ত। নির্ণয় 
করিয়। যান। বারমাসে তের পার্ধণ সকলেই জানেন। তিনি এই 
তের পার্ববণের এক বই লেখেন, তাহ।র নান বর্ধক্রিয়।। দায়ভগেরও 
উহ।র এক বই আছে, নাম “বিভ।গন।র” | 

পুরাণেও তাহার প্রগ।ঢ পাগ্তিত্য ছিল। তিনি যখন শিবসিংহের 
পিত দেবীসিংহের সঙ্গে নৈমিষারণ্যে বাদ করিতেছিলেন সেই সময় 
কোশল মিথিল। কাশী প্রয়।গ প্রভৃতি দেশের প্রধ।ন প্রধান গ্রাম ও 
নগরগুলির একটি বিবরণ লিখিয়! যান। উহার নাম ভূপরিক্রম|। 
উহ! এখনকার গেজেটিয়রের মত। কিন্তু পুরাণের সঙ্গে না মিলাইলে 
ত উহ! প্রমাণ বলিয়। গ্রন্থ হইবে না, তাই তিনি লিখিয়।ছেন যে 
বজরাম শপগ্রন্ত হইলে শাপ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য যে-সকল 


৮ পরি সি পস্পিলীিিপাস্পিশীস্পিরী সী পাপা স্পা ৬৩ সিসি পাছি শীত সি তি শাস্িতাস্টিতী সি পসটিশীস্িতী ছি পাস্সির্টি »৯৮ পাস্তা সিিরিস্সিপতিও 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দেশে ও যে সকল তীর্থে গমন করেন ত'হারই বিবরণ লইয়| তিনি 
লিখিতেছেন। 


তাহার নিঞ্জের সময়েরও অনেক ঘটন। তিনি তাহার পুরুষণরীক্ষা় 
লিখিয়।.গিয়াছেন। পুরুবপরীক্ষ। একরকম গল্পগুচ্ছ বলিলেও হয়:।... 
উহাতে মামুৰগঞ্জনী সময় হইতে আরম্ভ করিয়। বিদা।পতির সময় 
পর্য্যস্ত অনেক সঙ্ভা ঘটনা! পাওয়। যায়। যাহারা পুর্ব, ধাহাদের 
পুরুষের মত সদ্গুণ ছিল, তাহ্‌।দেরই গল্প পুরুবপরীক্ষায় পাওয়। যায়। 
মুদসমানের! এদেশ জয় করিলে তাহার! হিন্দুদের সাঙ্গ _ বিশেষ হিন্দু 
বীরপুরুষদের সঙ্গে কিরূপ বাবহ।|র করিতেন তাহার অনেক দৃষ্টান্ত 
ইহাতে পাওয়! যায়। সীহ।রা এই সময়ক।র ভারতপর্ষের ইতিহাস ভাল 
করিয়। বুঝিতে চাঁন, পুর'ষপরীঙ্গ। ডাহা'দের পক্ষে বড় দর্কার 

বিদ্য।পতির আর-একখাঁনি অতি সুন্দর বই লিখন।বলী অর্থ। 
পঞ লিখিবার ধার! | কাহাকে পত্র লিখিতে হইলে কিপপ পাঠ 
দেওয়া দর্কার, ত।হ। এই পুস্তকে খুব ভাল করিয়। দেওয়া অছে 
ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সে-কালের অনেক রাঙজারাঞ্গ ড় ও খড় বড় লেকের 
নম অছে। 


তখন ভারতবষের পূর্ধবঞলে দুগরপূর্জাট। খুব চলিব্বা আপিতেছিল। 
অ(মাদের দেশের সাহড়িয়। গাঞীয়ের মহা।মহেপাধ্যায় শুলপাণি 
দুগগেখসব-বিবেক নামে একখ|নি গ্রন্থ লেখেন। উড়িষ্যার রাজ। 
পুরুষ্োত্তম দেব ছুর্গাপুঞ্জর আর-একথ।নি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কিন্ত 
বিদ্যাপতির ছুগভক্তিতরঙ্জিণী প্রমাণে ও প্রয়েগে এই ছই পুস্তক 
অপেক্গ। কোন অংশেই নুন নহে। এইপকল স্মৃতির গ্রন্থ লিখিতে 
বিদা।পতিকে সমস্ত বেদ পুরাণ স্মতি পড়তে হইয়ছিল; কেনন। তিনি 
যাহ। কিছু বলিয়াচিলেন সকলেরই প্রমাণ দিয়াছেন ।""" 

প্রয়।গে গঙ্গ। যমুন। ও সরস্বতী মিলিত হইয়। যুক্তবেণী হইয়।ছিল। 
কিন্তু সপ্তগ্রামে গিয়। আবার তিনটি নদী ষে মুক্ত:বণী হইলেন সে-কথ! 
বিদ্।পত প্রথম প্রচার করিয়। যান। প্রথম মুদলম।ন আ।ক্রমণের প্রবল 
স্রোতে হিন্দুরদিগের ধর্ম কর্ম একপ্রকার লোপ হইয়া আদে। মৈথিল 
পণ্ডিতের। নান] গ্রন্থ রচন। করিয়। আব।র হিন্দুসমাঞ্জকে পুনর্গঠিত 
করিবার চেষ্ট। করেন। বি ]।পতি এই সকল মেথিল পঙ্ডিতদের 
একজন প্রধান ।..* 

যে সময় মুনলম।নের। কুর'ঙে, বুন্দাবন, প্রয়গ, এমন কি ক।শা 
পযাস্ত লেপ করিয়। তুঁলিয়ছিল, নেই সময় বিদ্য।পতি প্রাদুড় ৩ 
হইয়| নাঁন। গ্রন্থ লিখিয়। অনেক তীর্থের পুনংসংস্থ।'পন ও অনেক হিন্দু 
সংকম্পের পুনঃপ্রচলন করেন। তিনি ও তাহার সহযেগী মৈথিল 
গঙিতপিগের নিকট ধিশ্ুু-সম।জ চিরদিন ধণী থাকিবে । পরবভ। 
পণ্ডিঠের। হিন্দুদিগের গিয়।ক1গ ও তীর্থ সম্বন্ধে বত লিখিতে গেলেই 
তাহাদিগকে বিদ্য।পতির দে।হাই দিতে হইয়াছে ।*, 

বিদ)।পতির বংশ পণ্ডিতের বংশ ।***বিদ্য।পতির অতিনুদ্ধ প্রপিত।মহ 
কম্ম।দিত্য ঠাকুরের নাম পঞ্জীতে এইকনপ পাওয়। য।য়--গড়বিসপী-নিৰাসী 
কর্ম।দি ঠয ত্রিপ।ঠী ; মিথিলায় তিলকেম্বর নামক শিব-মঠে কীন্তিশিলায় 
কর্মাদিত্ের ন।ম উৎংকীর্ণ আছে। ক।ল-অধেনেত্রে শশাঙ্ক পঙ্গ' 
গদিতে শ্রীলক্ষণ-গ্মাপতে অর্থাৎ ২১৩ লসং | ইসবী ১৩২৯ সাল]। 
কন্মাদিত্যের পুত্র সান্ষি-বিগ্রহিক অর্থাৎ সন্ধি বিগ্রহ করিবার ক্ষমতা- 
প্রাপ্ত মন্ত্রী দেনাদিতা বি্দ্যপতির পিতামহের সম্বন্ধে জত। জ্যোতি- 
রীশ্বর কবিখেখরাচ।ধ্য। ইনি সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চসায় কগ্রন্থকর্। ও 
ধুর্তদম!গম প্রহসন-কর্তী এবং মিথিলার ভাধ।য় বর্ণন রত্ু(কর নামক 
প্রথম গদযগ্রস্থ-রচয়িত। ৷ প্রপিতামহের ভরত দশকন্মপঞ্ধতি-কর্ত। 
মহামহন্তক বীরশখর ঠফুর রাজমন্ত্রী ছিষৌন। বীরেশ্বরের পুত্র 


শপ সিসি কি ৩৯৩৭ ও স্্পি আআ কী সি শিক্সি রি ও পটিস্ছি তিনি তক পি ৩ সিটি সি শিস পানি পাস্তা সিএ 


প্রসিদ্ধ মহামহত্বক সান্িবিগ্রহিক চণ্ডেশখর। ইনি সপ্তরত্(কর, 
ধত্যচিন্তামণি গুভূতি গ্রস্থ রচন। করেন ।"." 

চণ্ডেশ্বর তুল।পুরুধ দান ধিয়! সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন এরূপ 
গবাদ আছে। রত্বাকর সপ্ত-কৃতা, দান, ব্যবহ।র, শুদ্ধি, পুজ।, 
বিবাদ, গৃহস্থ ; তন্মধ্যে বিবাদ-রত্র।কর আমাদের দেশের প্রামাণিক গ্রস্থ 
এবং ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়াছে। 

বীরেশ্বরের. আর-এক ত্রাতুণ্ুত্র রামদত্ত উপাধ্যায় কণ্পপদ্ধতিকর্ত! ৷ 
দুইজনের গ্রন্থ একত্র মিথিল।য় মুদ্রিত হইয়াছে। 

বিদ্যাপতির পিত। গণপতি ঠাকুর ছুর্গাভক্তিতরঙ্গিণ। নামক গ্রন্থ 
রটন। করেন। উক্ত গ্রন্থে শিবসিংহের পিতার অগ্রজ রাগ প্রীগণেশ্গরের 
শাম আছে। গণপতি ঠ!কুর গণেখরের সভাপগ্ডিত ছিলেন |" 

মিথিলায় খন ক্ষণ র।জ। | ইং।র। এককালে হ্গত্রিয় রাজ।দিথের 
গর ছিলেন। পরে ইঁহারাই রাঞ্জ হইয়।ছিলেন। বিদয।পতির পূর্বব- 
পুরষের। ক্ষত্রিয় র।জা'দগের দক্ষিণহত্ত-ম্ঘরূপ ছিহুলন। ব্রীঙ্গণ-বংশেরও 
ঠহার। দক্ষিণ হস্তই ছিলেন। বিদ্যাপতি নিজেও অনেক রাজার 
অধীনে কার করিয়াছিলেন। প্রথম কীর্তিসিংহ, তার পর দেবসিংহ, 
হার পর শিবলিংহ, ।র পর প্মসিংহ, তার পর হরমিংহ, তাঁর পর 
নরপিংহদেব। তার পর ধীরসিংহ ৷ বিদ্যাপতি ইহাদের সকলেরই 
রড সভাঁসদ্‌ ও প!গুত ছিলেন । 

কীর্তিসিংহের রাজত্বের ঠিক পৃব্বেই মুদলমানের! তিরছুত দখল 
ধারয়। লয় এবং তিরহতঠে অরাজকতা উপস্থিত হয়। হিন্দু সমাঙ্গ 
নওভগ্ড হইয়। যার়। কীর্ঠিসিংহ পিতৃষাঙ্গ্য উদ্ধার করেন এবং আবার 
হিন্টু সমাজের পুনর্গঠন করিতে আরম্ভ করেন 1..*দমাজ-গঠনের ভারট। 
দার্গজীবী বিদ্য/পতির উপরই পড়িয়।ছিল |." 

বিদ্াপতির শেষ সংস্কৃত গ্রন্থ “গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' তিরহুতের র।ভ। 
নীরসিংহের সময় লেখ| হয়। সেটি ১৫ শতকের নাঝ[মাঝি অর্থাত প্রায় 
১৪৫* সালের ।...বিদ)।পতি প্র।য় ১** শত বংসর বয়সে এ পুস্তক 
লখেন।*", 

নহজিয়।র। যে বলিয। থকে বিদ্যাপতি রদিক ভক্ত ছিলেন, 
লপিমাদেবী তাহ।র প্রেমপত্র, একথাট! একেবারেই বিশ্ব লযোগ্য নহে । 
কারণ বিদ্য।পতি শুধু শিবসিংহ ও লখিম[দেবীরই ভপিত। দেন ন।ই, 
ভে।গী্গর ও তাহ।র রাণীর ভগিত। দিয়াছেন ; দেবসিংহ ও তাহার রাণীর 
ভণিত। দিয়াছেন; শিবসিংহ ও তাহার অন্যান্ভ রাণীর ভণিত। 
দিয়ছেন; তির€ুতের অনেক বড় বড় রাঁজকর্মচারা ও তাহাদের 
পরিবারের নামে ভণিত। দিয়াছেন ; এমন কি হুসেন শাহের নামেও 
“ণিত। দিয়ছেন। শুতরাং ভণিতায় রাণীদের নাম দেখিয়া বিদ্যাপতিকে 
সহঞিয়! ঠাওর।ন যুক্তিযুক্ত নয়।...বিদ্যপতির পুত্রপৌত্রের! বেশ পণ্ডিত 
»লেন। তাহার পুত্রবধূও গান লিখিয়াছেন শুন। যায়। 

বিদ্যাপতি পণ্ডিত ।...তিরছুতের রাজাদের একজন প্রধান সভা সদ্‌ 
এবং হিন্দুম!জের পুনর্গঠনে কৃতসংকল্প ।:*তিনি কবি **'তিনি 
ইতিহান লিখিতেছেন। কীন্ভিসিংহ কেমন করিয়। পিতৃৰৈরীন।শ করিয়! 
র।ঞজা উদ্ধার করিলেন, শিবসিংহ কেমন করিয়। স্বাধীন হইলেন, 
দেবসিংহের মৃত্যুর পর কেমন করিয়। সকল বাধা বিদ্প 
অতিক্রম করিয়। শিবসিংহ রাজ্য লাভ করিলেন, তাহ।র ইতিহাসের গান- 
গুলি তাহার বীর্ভিলত| ও কীন্তি-পতাক! তাহাকে ভারতবর্ষের একজন 
প্রধান ইতিহাস.লেখক করিয়। তুলিয়াছে।..একট! জিনিষ কিন্তু বড়ই 
আশ্যয্য-বিদ্যাপতি সংশ্থতে যে বই লিখিয়াছেন, তাহাতে ম্মতি 
অর্থাৎ হিছুয়ানী ত আছেই, তার উপর শিব আছেন, দুর্গ! আছেন, গঙ্গ! 
সাছেন। কৃঞ্ক বা বিঞু একেবারেই নাই। আবার মৈথিল ভাষায় যে 
গান লিখিয়াছেন তাহাতে শিবও আছেন, সেই সঙ্গে দুর্গাও আছেন, 


কষ্টিপাথর--পল্ট দাদ 


শর ক ও স্প্লি সর্ট সিকি ৯ 


১৬১ 


পিল পরি সিপির্টি ৬ পানি তি সিসি পানি ওটি সিসি পিসি পাস তাস ক সি রসি পান্টি লাস্ট লি পি? 


গঙ্গও অ।ছেন, বেশীর ভ।গ কৃষ্ণরাধ। আছেন! ইহার অর্থ কি? বখন 
পণ্ডিত হইয়। সংস্কৃতে লিখিতেছেন তখন কৃষ্ণঃবিঞুর ন।মও করেন নাই, 
কিন্ত যখন মৈথিলী ভাষ।য় লিখিতেছেন তখন রাধা ও মাধষে ভরপুর । 
ইহার অর্থ ঠিক বোঝ। যাঁয় ন| 1... 

কীর্তনের গান বিদ্যাপতির সমর হয় নাই। উদ্জ্বলনীলমণি ভক্তি. 
রসামৃতসিঙ্ধু প্রভৃতি রসশাস্ত্রের বই খুব প্রচলিত হইয়! গেলেই বৈষ্ণব- 
সমাজে উদানীন্তন কীরন্তনের সৃষ্টি হয়।'.*বিদ্যাপতির অন্ততঃ ছুইশত 
বংসর পরে ।*""বিদ্য।পতির অনেক গ(নে রাধাকৃষণের জ!'মও নাই, গন্ধও 
নাই ।...মিথিলায় প্রবাদ আছে, কামিনী করএ সনানে গানটি কোন 
বাদসাহের ফর্মায়েদী 1*.* 

বেফর্মায়েলী গান বিদ্যাপতি নিজেও সে-সকল লিখিয়।ছেন ত।হ।র 
অনেকই মাত্র আদি রসের, রাধ।কৃষ্ঃ ব। বৈষবের পদ নয়।*** 

সংস্কৃত অলঙ্কারে ষত কিছু কবিপ্রোটেক্তি আছে, যত চলিত উপমা 
আছে, বিদ্যাপতি ঠাকুর তাহার গানগুলিতে সেগুলির প্রচুর ব্যবহার 
করিয়াছেন। হালাসপ্তদতী, আধ্যাসপ্তসতী, অমরুশতক, শূঙ্গার- 
তিলক, শঙ্গ।রশতক, শঙ্গরাষ্ক প্রভৃতি সংস্কৃত এবং প্রাকৃত অ।দিরসের 
কবিতা গুচ্ছ হইতে বিদ্যাপতি আপনার গানের যথেষ্ট ভাব সংগ্রহ 
করিয়ছেন। অনেক সময় পড়িতে পড়িতে সুপরিচিত সংস্কৃত গ্লে।ক মনে 
পড়ে ।*-*শুধুই যে সংস্কৃত উপম! বিদ্যাপতির সম্বল, তাহ। নহে, গাহার 
নিজের উপমাও আছে ।."বিদ্যাপতির নিন্গস্ব কিন্ত সাজানর তারিফ । 
তাহাতে একটা নুতনত্ব আছে, পড়িলেই মুগ্ধ হইতে হয়।".*গানের 
ভিতর ভাবগুলিলাজান বিদ্যাপতির নিজেরই । মে অতি হুন্দর। 
বিদ্যাপতি বহিজ গতেই হউক, আর অস্তজ গতেই হউক, সুন্দর সুন্দর 
জিনিষগুলি বাঁছিয়া লইয়! সাঁজইবার সময় ইন্দঃতর হুন্দরতম করিয়া! 
ভুলিয়াডেন।-. 

বিদ্বাপতি অনেক জায়গায় খতু বর্ণন। করিয়াছেন। ভাষা অতি 
মিষ্ট, সর অতি মিষ্ট, সংস্কৃত খু বর্ন য। কিছু মিষ্ট আছে সব আনিয়া 
এক কর! হইয়াছে । গনগুলি কিন্ত ছোট । একট। পুর! কিছুর 
বর্ণনা ভাল করিয়! করিতে গেলে যতটুকু জায়ুগ। চাই, গাঁনে ততটুকু 
জায়গ। পাওয়। যায় না। হৃতরাং ছু" চারিটি অতি মিষ্ট ্িনিষ একত্র 
করিয়। গানটি শেষ করিতে হইয়।ছে ৷ বেণী কথ! বলিবার জার়গ! নাই, 
হৃতরাং যাহারা সংস্কৃত পড়িয়াছে তাহাদের পক্ষে সুর আর ভাষা ছাড়। 
নূতন জিনিষ কিছুই নাই। কেবল দেই সংস্কত কবিতার স্থ্তি 
জাগ।ইয়। দিয়াই গান থামিয়া যায় ।".. 

তিনি সৌন্দর্যের কবি ছিলেন, সৌন্দয্য সু্টি করিয়। গিয়।ছেন। 


( প্রাচী, ভান ) শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 





পল্ট,দাস 


প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে যখন অযেধা।য় নবাব শুঞ।-উদ্দোল 
ও দিল্লীতে সাহ-আলম বিরাজ করিতেছিলেন, ৬খন অয্ধ্যর ভক্ত 
স।ধকগণেৰ হদয়-সিংহ!দনে এক মহাতক্তের রাজত্ব চলিতেছিল। 
ইনিই ভক্ত পল্ট দানস।'"* 

পল্ট, অযোধ্যার নংগাঙ্জলালপুর গ্রামের কানু বণিয়। নামে এক 
গ্রাম্য দোকানীর ছেলে ।*,, 

অযোধ্যাবাসী তক্ত গে।বিন্দদাসের কাছে পল্ট, উপদেশ লাভ 
করেন ।.."তিনি | 


"চারৰরণ-কে। মেটি কে ভক্তি চলাঈ মূল । 
গে।বিন্দ গুরুকে বাগমে পল্ট ফলে ফল। 


১৩৭ 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩৩* 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অহ এটি 2 পি পানি পাপ পৌঁছি পিজি পাশিস পি শি পি পাস সি পাস পিসি পিষ্ট পি পি ৯ পনি পিপি সপ স্পসি পাস্িলী সিসি ৭৮ পট তা সা পলা পলিসি শি ও শপ সি ০ পিল ৯৯ পা পা পসসিত জিসিল সি প রাশি সি পিউ শিস _ পিসি রশ গজ পলি সি এটি সি কাটি লি পানি পা গা পি পে 
ক, 


সহর জলালপুর মুড় মুড়ায়। অরধ তুড1 করধ নয়৷ | 

সহজ করে ব্যাপার ঘটমে' পল্ট, নি ণ বণিয়। ॥”' 
“তিনি ধন্ম-ন।ধনাতে জাতি-ভেদকে মিটাইয়। ভক্তিকেই মুল বলিয়। 
চালাইলেন, ভক্ত গোবিন্দের নাধনার উদ্যানে পল্ট,-ফুলটি বিকশিত 
হইল। জাল।লপুর সহরে ইনি মাথ| মুড়।ইর়। অযধোধঠাতে কে।মরের 
ঘুন্পী ছি'ড়ির। সাধন! গ্রহণ করিলেন। পল্ট, জাতে বেণে গুণহীন, 
দেআপন দেহের মধ্যেই সাধন। করিতে লাগিল। আর সহজ- 
সাধনাতেই সে সিদ্ধি পাইণ ও সংসারে সহগ-ভবেই সে চলিতে 
ল।গিল।" 


স।ধক মধ্যযুগে নিজ দেহকে মন্দির ও সাধনার শেত্র মনে করিয়। 
দেহের মধোই সব নাধন। করিতেন । ধর্মঘমে একট। আশমানী বস্ত 
নয়, এই দেহেই তাহ।র সহঙ্গ ক্ষেত্র ও ক্রমবিকাশের সব “খাট'ঃ 
আছে, ইহ| বুঝিতে পারতে ধন্শ অনেক পরিম!ণে স্বাভাবিক হইয়। 
অ।সিল।..*তখন প্রায় মব সাধকই অতিহীন ব। অম্পৃন্ঠ কলের--৩ঠ।হ।র 
দেহ কেহ ছোয়ন।। দেহটার অপমান খন অসহা হইয়। উঠিল 
তখন বেহেই তাহার! তীর্থকে পাইয়। একেব'রে ধন্য হইয়। গেলেন ; 
মানুষ যাহ। ছু'ইতে চায় ন। সেখানে ব্রহ্মষোৌগের স।ধন-কমল ফুটাইলেন | 
সব অপম।ন ধন্য হইয়া গেল। 

ইনি সাধক হইলেন, তবু কবীর প্রভৃতি মত গৃহস্থও রহিলেন । 
গৃহ ও সাধনার মধো যে কোনে! নিত্য-বিরোধ আছে ঠাহ। তিনি 
মনিতেন না । “ঘটের মধ্যে সহঞ্জ সাধন” করার সঙ্গে বাঠিরেও 
সহজ-ভাবে সংসারী রহিলেন। লংসার ছাড়িয়। সংসারকে অপমান 
করিয়। কোনে। উৎকট বৈরাগ্য আপন।কে তুল।ইলেন ন1--তাহ 
ভঙ্জনাবলীতে আছে “সহজ করে বৈরগ” | 

এখনও নগপুরজল।লপুর গ্রামে ইঠ।র বংশধরেগ। বান করেন। 

পল্ট,র নিঞ্জের লেবাতে তার কিছু কিছু আ।স্-পরিচয় মেলে--"" 

“পল্ট। দস ইক বাঁণিয়। রহৈ অধধ-কে বীচ” 
"পল্ট দাস তে। অযোধ্যাবাসী এক বেণের ছেলে মাত্র" 


“্পপ্ট জাতি ন নীচ মোসম ইপুণকী খান। 
নামকেরে প্রতাপসে | ভাঙ্গ আনকী আন ॥”' 


"জমি পল্ট,. আমার সমান নীচ জ।তি আর কৈ? সকল অ-গুণের 
আধার আমি, কেবল নামের প্রতাঁপেই আমি যা-কিছু মনুষ্যত্ব 
পাইয়ছি ।+-*, 

বাল্যক।লে বসন্ত-রোগে তার মুখখানা একেবারে শাহীন হইয়। 
ঘাঁয়। তিনি নিঞ্জেই বলিয়াছেন-_ 

“শুকলদার মে নহী নীচ ফির জাতি হমরা"-- 

“আ।মি| মোটেই হুন্দর নই, তার উপর জাতি আমার নীচ” কেবল", 
“সত্তনাীমকে লিহেসে পল্ট, ভয়! গংভীর”"-_"নত্য নামের প্রতাগে 
আমর রূপের মধ্যে একটি গভারত| তে।মর। দেখিঠে পাইতেছ।” 
তাহ।র সৌন্দর্য ন। থকিলেও একটি বড় পবিত্র মংধূর্ম্য ও গভীরত। 
তার রূপে ছিল। 

তিনি বিবাহিত গৃহস্থ হইয়। খুব শা পবিত্র ও সাদাসিধ। ভবে 
সংগর করিতেন । তিনি নিজেই বলিয়।ছেন-. 

“ভীথ ন মাংগৈ সংতজন কহে পল্ট দস 

পলট,দাদ বলেন, সাধক কখনও ভিখারী বৈরাগী হইবেন ন। ! 
তিনি আঁপন অন্ন আপনিই কণিয়। গাইবেন | বিন। প্রয়োজনে কেন 
অগ্তের বোবা হইবেন? 

আর পেশাদার ধার্িক হইলেই নানা কু আসিয়। জোটে। এজচ্ঠ 
ভিনি দকলের সঙ্গে মিশিতে পারিলেগ তগনফা।র ধল্স-ব/বগ।য়ী 


পুরেহিত মুল। ব। পদদ্পীদের দেখিতে পারিতেন ন|। ৬ই তিনি 
আক্ম-পরিচয় দিয়।ছেন-- 

“মন সব-কে। হরি লেয় সভন-কে। গাখৈ হাজী 

তীন না দেখ দেখ সকৈ বৈরাগী পংডিত কাঙ্গী।” 
“সবার মনই পল্ট, হরিতে পারিল, সব|ইকে সে প্রসন্ন করি:5 
পারিল, কেব€ এই তিনটি সে দেখিতে পারে না--বৈরাগী, পণ্ডিত 
আ।র কাঙ্সী।" 


নিন্দ। তাহ!কে অনেক সহিতে হইয়।ছে, কিন্তু নিন্দকরের উপঃ 
তার একটুও রাগ ছিল ন|। 

“উর-কে। মৈ নঠি জ।দ্ত| ই নিন্দক সাহব মের হৈ জী” | 
“অন্যদের কথ! বলিতে পারি ন।-_তবে নিন্দক মহাশয় আমর প 
অ।পন|র লে।ক--সব।ই আমাকে পরিত্যাগ করিলেও তিনি আম 
ছ।ডিবেন ন। |” 

“দেখিকে নিন্দকহি করে পরনাম 'মৈ', 

ধন্য মহারাজ তুম ভক্তি ধোয়!। 

কিচা নিস্তার তুম আয় সংসারমে' 

ভক্তকে মৈল বিনদ।ম ধোয়! ॥"। 

“নিন্দককে দেখিলেই আমি প্রণাম করি। হে মহাখ্রন তুমি পা, 
তুমিত জগতের ভক্ভি ধইয়। পবিত্র কর। লংগ।ৰে অ।সিয়। মি স।ধকের 
নিস্ত(র করিয়াছ, ভক্তের ময়ল। বিন। পয়সায় তুমি ধুহলে।” 

“নিন্দক জীবে জুগন জুগ ক।ম হমার| হো য় 

কান হমরা হোয় বিন। “কাড়ীক। চাকর। 

কমর বাধকে ফিরে করে তিন লে।ক উগ্র ॥ 

উন্ে হম(রী দেচ পলক ভর ন।ঠি বিনারী 

লগী রহে দিন রাত প্রেমসে দেত। গারী ॥ 

সম্ভনকে। দৃঢ় করে জগতকে ভরম ছুড়ারে। 

নিন্দক গুরু হম।র নামকে] ব্রহী মিলবে ॥', 


“শিন্দক যুগের পর যুগ বাচিয়। থাকুক, তবে আমার ক!ম সি 
»ইবে। আমারহ ক।ঞঙ্গ নেনিম্ধ করে-নে বিনা পরপার চাক? 
“কামর বীধিয়। দে নিত) জাগ্রত থাকিলস! তিনলেরকে জাগ্রত রখে। 
আঅ।বর এক পলকও তার সঙ্গে বিচ্ছেদ নাই, দিন রাত অ।মার সঙ্গে, 
সঙ্গেই দে আছে । কত প্রেম-ভরেউ সে গালি দের। পেভ সাধকদের 
দ্রট করিয়। তোলে, জগতের ভ্রম ও জগতের কাছে সম্মান পাইয়। 
সাধকের যে মাহ ও নেশ। জন্মে তাহ। দূর করিয়। দেয়। নিন্দক তে। 
আমার গুরু! ত।র কৃপাতেই তে। নাম মেলে ।” 

“পল্ট, রে পরস্থারথী নিন্দক নক ন জাহি। 

নিন্দক রহে জো কুনল হমকে! জোখে| নাহি ॥% 
“হে পল্ট, শিন্দক বড়ই নিংন্বর৫থ, তার। কি কখনে। নরকে যাইত 
পারে? নিন্দক ঘর্দি কু্ণশলে থকে তবে আর আমার সাধনায় কেন 
আহম্ক। নাই ।” 


তখন অনেকে পেটের দায়ে সন্ন্যাপী হইত __ 

“গিরহস্থী মে জব র'হ পেট কে! রহে হৈরান। 

পল্ট, হরিকী নরনমে' হাঁজির সব পকব|ন।” 
“গৃহস্থ-জীবনে যখন ছিল।ম' তখন পেটের দায়ে হয়র।ন ছিল|ম, অঃ 
জুঁটিত না। পল্ট, বলেন, হরির শরণে আপিয়। দেখি সব মিষ্টা 
হজির হইল ।” পূর্ষে “স।গ মিল্ো বিন লোন রহী”' একটু পাব 
মিলিলেও পুনটুকু জুটিত না। 

আবার অনেক বৈরাগী ভিঙ্গ।ও করিত আর ব্যবস।ও চ।ল।উ৮ - 

“সন্তে মতে অনাজ খরীদ কে রাখতে। 


১ম সংখ্য। ) 


মহংগী-মে ডারৈ চৌঙ্্রন। চ।ভতে | 
দেখে। রহ বৈরাগ ॥” 
“শন্ত(র সময় শশ্ত কিনিয়। মহার্ঘ হইলে চারগু৭ দম আদায় করেন! 
দেখনা কেমন চমৎকার বৈর।গা!” 
তাঁরা "টকা ছঃ সাতক।” পাগড়ী পরিয়। “ঢুশালা রূপৈয়। ফাঠক|” 
গায়ে দিতেন! আবার ণগোড় ধর!” অর্থাৎ পা! পু*1 করাইয়। দীন্গ। 
দিয়। বিলক্ষণ রোজগার করিতেন। 
পল্ট, তাদের সোক্গাসুজি “সাচ্চা” কথ! গুনাইয়। দিতেন। কাজেই 
“সব বৈর।গী বটুরকে পল্ট, কিয়। অজাত” 
“মর বৈরাগী মিলিয়। পল্টকে গং ইক্তি ও জাতির বাতির করিয়। 
দিল ।” 


“তম সব রহে মহস্ত তাহিকো কোউ নমানে। 
বনিয়। কালহিক। ভক্ত তাহি-কো সব কোই মানৈ॥” 


“ঘ(মর। সব মহস্ত আছি, আমাদের কেহ মানে না। পলট, হইল 
“বনে, সেকালকার শক্ত । সেই অর্ধ।চীনকে সবাই কিন। মানে 1” 
পল্ট, কিছুই উত্তর ন। করিয়া চুপ করিয়। থাকিতেন _ 
“পল্ট, হম্সে লড়ন-কে। বৈ সব সংসার । 
বে বোলে হম চুপ রঠে। আংপুই জাতে হার ॥” 
“পল্ট, বলেন. সবাই আমর সঙ্গে আসেন ঝগড়। করিতে, আমি 
কোন উত্তর'ন| করিয়। চপ করিয়। থ।কি বলিয়! সবই হারিয়। যাঁয়।” 
কিন্ত ইহাতেও তিনি নিষ্কৃত্তি পাইলেন ন।। ঠিনি রাত্রে নিজিত 
নাছেন এমন সময় ।র কুটারবে আগুন ল।গিল। মীর। উত্তর ন! পাইয়! 
বিফ্ল-মনোরথ তইয়। যাইতেন ইরাই তার উপর এই শোধ তুলিলেন। 
পল্ট, কোনমতে রগ্গ। পাইলেন | স্তর সম্প্রদায়ের উত্তরকালের 
লোকের। কেহ কেহ মনে করেন ভিনি ভার সিদ্ধির ঞণে নৃতন দেহ 
নইয়। বাহির হইয়! আসিলেন । এই বিশ্বাসটি হওয়ার একটি 
চে পল্ট,র লেখাতেই আছে। পল্ট, লিখিয়াছেন “হ্থণের ঘর 
[গন লাগিয়া মে ভণ্ম হইল ইভা.5ঈ' তে।মাকে ধন্য বলি মামার 
প্রভু । ভুদি আমার পুর।ভন জীর্ণ পর্ধপ-ম্লিন হ্বরূপ_ দগ্ধ করিয়। 
শন শরীগ দিলে । নমগর, তোমার দয়ায় ননস্স(র।” হহ। 
খধ্াম্মিক জীবনের কথ।। তার সম্প্রদ|য়ের উত্তরক।লের লে।কের। 
£৬| ভূল বুঝিয়।, ভার ণর পুড়িয়। গেলে ভার দেহ ভল্ম হইয়। 
নহন দেহ ভইয়ছিল, ইহাই বুঝাইলেন। ভাব-রসিকদের কথ। স্কুল- 
বাদীদের হতে পড়িয়। এমন ক্ড়ম্বনাই লাভ করে। কিন্তু পল্ট, 
«মব কোনে। দাবীত করেন নাই। 
তারথাক।ইউচিত। তিনি নিজেই বলিয়।ছেন__ 
“গল্ট, দন বুঝকে ডারদেয়। সব ভার। 
লেন পরোসিন ঝে।পড়। নিত উঠি বাঢ়ত রার॥” 
“পল্ট, এমন পুঝিয়াই মাথার সব বোঝা নাম।ইয়। কহিল__হে 
পতিবেদী (ভাইরা, তোমর।ই আমার এই কুটারখ।নি লও, কারণ দেখি- 
“হছ ঝগড়া! রোজই বাঁড়িয়। চলিতেছে ।”' 

“গল্ট, কিছুকাল জগন্নাথ প্রভ্‌ ত তীর্থ ও নান! দেশ ভ্রমণ করিতে 
লাখিলেন। তখন তার শত্রুরা বলিতে লাগিল--“দেখিলে! পল্ট,র 
নিজ দেশের প্রতি মমতা নাই। দেশে দেশে পূজা ও সম্মান কুড়া- 
উতেছেন, অথচ নিজ দেশ অযোধ্যায় কত দুঃখ কত ছুর্দীশ! রহিয়।ছে। 
এযোধ্যার প্রতি ভার দেখিতেছি কোনো! মমতাই নাই। যেন অযোধ্য। 
শাড়িতে পারাটাই সাধন! ।” 


আসল কথ।, তার পল্ট কে দূরে যাইতে দিবে ন| | সাম্নে রাখিয়। 
দগাউয়। দগ্ধাইয়! মারিবে। 


কণ্টিপাথর_ _রাঁমায়ণী ধুগের ধাতু ও ধাতব শিল্প 


জপাস্মি শাসি এরি স্সি কাস্ট পিস্ছি এি আপি হজ কাপ ী স৬তরলি ৬ পাকি পস্টি লী সি তী সি পর তা সি পিসি পাস্স্তি পি সি পনি কিস পাটি সি তি সরি সি সস পরত ওসি আও তস্সি তাস পি সা ০ শখ এসসি এর ওএসডি ৪ উস, পা জিত এলি সি পিন এ ৯৮ পপি 
ক পাজি পিসি রর 


তিনি দেখিলেন কিছুকাল হার 


১০৩ 








যাহ। হউক, দীর্ঘকাল পাৰ উনি দেশে ফিরিয়। অ।সিয়। আবার ধীর 
ভাবে কাজ করিতে লাগিলেন । অযোধ্যায় আসিয়। তিনি ভার কাজ 
করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন। সেখ।নে এখনও তাঁর সমাধিস্থান 
ও ভক্তমম্প্রদায় আছে। 

ইহার ধর্সসাধন ও ধর্মমত ও প্রেম প্রভৃতির উপদেশ অতি গভীর ও 
মধূর। যাহার। ত।হ। আলোচন করিবেন তাহারাই তৃপ্ত হইবেন। এই 
জন্য ইহাকে কেহ কেহ দ্বিতীয় কবীর বলেন। 


(প্রচী, ভাদ্র) শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন 


রামায়ণা যুগের ধাতু ও ধাতব শিল্প 


মৌলিক ধাতুগুলির বাহার ভারতবধে অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
প্রচলিত চিল। ধাতু গালাইয়। প্রয়োজনীয় কার্ধো বাবহারের উল্লেখ 
বেদে আছে। বেদে ধাতু গালান, মুন্র। প্রস্তুত করণ, লৌহ কলস নির্মাণ 
প্রভৃতির কথ। অ|ছে। (খখথেদ ৫ম মণ্ডল--১৪%, ২৭, ৩৪, ৩৩, ৫২, 
৫৪, ৫৫, ৫৭ স্দৃত্ত ও ৬ মণ্ডলের ২, ২৭, ৪৬, ৪৭, ৪৮ ক্ুক্ত দ্রষ্টবা।) 
শুক যজুর্কোদেও কতকগুলি ধাতুর কথ! আছে। যথ1--হিরণং চমে ; 
আয়শ্চনে ; মং চমে; লৌহং চমে; সীসং চমে; ত্রপু চমে; 
যজ্ছেন কল্সস্ত।ম। (১৮১৩) 
র।মায়ণে স্বর্ণ রৌপ্য তাত লৌহ সীনক পারদ ত্রপু গরড়ৃতির 
নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। ভারতীয় সমাজ যে বনু প্রাচীন 
কল হইভে এই-সকল ধাতুর বিষয় জানিত, তাহার প্রধান কারণ 
ভরবে এই-সকল ধতুর অধিকাংশেরই আকর বিদ্যমান ছিল। 
দাক্ষিণতোর চিত্রকট, দগকারণা প্রভৃতি অরণা প্রদেশের বর্ণনায় 
জানিতে পার। যায়-- 
খেতাভি: কৃষণতা ভ্রাভি; শিঙ্গাভিবপশোভিতম ॥ ৭ 
নানা-বাতু-সমাকীর্ণ, নদী-দর্দ,র সংযুতম। কি--২৭। 
্ন্যাত্র -“বিরাজস্তেন্চলেন্দন্ত দেশাধাতুবিভূমিতাঃ | 
এই-নকল মঞ্চল ধাতুর ম(করসমূহে পূর্ণ ছিল। 
অধে(ধার উত্তর প্রদেশেও ধাতুর আকর ছিল বলিয়! জান। যায়। 
এভিহাসিক যুগের বৈদেশিক ইতিহ।সলেখকদিগের গ্রশ্থে এবং 
মেগাস্থানিস প্রভৃতি প্র।চীন ভরমণকারীগণের ভ্রমণ-কহিনীতেও এই- 
সকল ভারতীয় সম্পদের বিবরণ অবগত হওয়| যাঁয়। 
এতিহ|পিক প্লিনি লিখিয়ছেন-_সিদ্ধুদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি 
ভিল। ইহ। থুঃ ১ম শতাবীর কথ|]। মেগাস্থানিম তাহার ভ্রমণ- 
বত্তাস্থে ভারতে স্বর্ণ রে'পা তত লৌহ গুভৃতির আকরের উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহ। খু; পুঃ ৪র্থ শতাব্দীর কথ।। আধুনিক মেগল- 
ইতিহাস আইন-ই-আব্বরিতেও ভারতবর্ষের ধাতুখনিসমূহের বিস্তৃত 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়।ছে । অবশ্য এই-সকল বর্ণন। আধুনিক । 
রাঁমায়ণী যুগে স্বর্ণ ও রৌপোর ব্যবহ।র অত্যস্ত অধিক ছিল। সামান্য 
লোকের গৃহেও তখন কনক- ও রজত-নির্ষিত তৈজসপত্র ছিল। বিশিষ্ট 
প্রাসাদাদি নির্মাণে বর্তমান সময়ে যেমন মর্শর-প্রস্তরাদির বাহুল্য ব্যবহার 
দেখ। যায়, সে-কালের রাজগৃহা'দিতেও সেইরূপ জীকজমকের সহিত 
স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহৃত হইত। 
অযেধ্যায় রাষ-ভবনের বহিরাজণে বেদিকাসমূহে স্বর্মুর্তিসমূহ 
অবস্থিত ছিল। ও 
স্বর্ণের বাছুল্য-ব্যবহারে রাক্ষসপুরী লঙ্ক। ছিল কনক-লক্ক--ন্বর্ণ- 
কিরীটিনী লঙ্কা। লঙ্কার চতুর্দিকের প্রাচীর, গৃহ, গৃহের ছাদ, কুটিম 
(মেজে ), এমন কি মোপানগুলি পর্যন্ত স্বর্ণময় ছিল। রাবণ সীতাকে 


৬২৯৪ 


৯৩৪ 


শা সিটি সি 





লইয়! সর্ধ্বপ্রথমে লঙ্কার যে গৃহে যাইয়। উপনীত হইয়াছিল, তাহাতে 
ধাতব শিল্পের এবং মণি সাঁণিকা ও স্ষটিক সমাবেশের বিশেষ 
বিচিত্রতা লক্ষিত হইয়ছিল। "রাবণ পোৌঁকদীন! বিবশ! সীভাকে 
বলপুর্ববক লইয়! হর্দ্যমালাসমন্থিত অন্তঃপুরের ছুল্দুভি-শবে মুখরিত 
কনকপ্নির্দিত সেপান-পথে আরোহণ করিল। ' সেই কনক-সোপন 
হস্তীদত্ত নুবর্ণ রজত ও শ্কটিকে নির্িত মনেহয় স্তস্তম'লার উপর 
স্থাপিত। (সই ত্তস্তগুলির গাত্রও আব।র বল্রমণি ও বৈছুধ্যমণিতে 
খচিভ। দেই গুহের গজদস্ত ও রজতে নির্দি্ গবাক্গগুলি শর্ণজালে 
বিমগ্ডিত ছিল ।৮ 

লক্কর বর্ণনর প্র।য় সর্বত্রই সর্ণ, ও রৌপা-শিক্জের এইরূপ উচ্চ 
নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়। যয়। 

তখন সাধারণের ব্যবহার্য অনেক দিনিষ এবং যুদ্ধান্ত্রগুলি লৌহ- 
নির্মিত ছিল। 

শকটের উল্লেখ রমায়ণে আছে। যথ।--শকটা শতমাত্রস্ত 
(বালকাও ৩১ সর্গ)। শকট রথ প্রভৃতি যানগুলি লৌহ কীলকের 
সাহায্য প্রস্তুত হইত । 

ধাতুনির্মিত যে-সকল দ্রষ্যের নম রামায়ণে দেখতে পাওয়। যায় 
তাহার কতকগুলি নিম্নে প্রদান কর! গেল। 

ধাতুনির্মিত পশ্মুন্তি ( অ ১৫), কনকনিশ্দ্িত মুক্তি (অ ১৪), কাঞ্চন- 
নির্মিত মণি-খচিত সিংহাসন (অ ৩), স্বর্ণ ও রৌপ্য বেদিক। ।অ ১০), 
নুবর্ণের তঙ্জাসন (অ ২৩), সবণর্মঞদীপূর্ণ ক্ষটিক-ধঝল চামর (ল ১১), 
(২৬), ন্বর্পমর রথ (বা ৫৩), হন্তী ও অশ্ের লৌহ বর্ম (ল ৭৪), 
দ্বর্ণরজ্ছু (ল ১২৮), কাঞ্চন কবচ (অ1 ৬৪), স্বর্ণমুষ্টি খড়গ (অ। ৪৩), স্বর্ণ 
কিরীট (হু ১০), দ্বর্ণ ও রজত মুদ্্র। (অ ৩০), বর্ণ কমণগ্ুলু (সর ১), শ্বর্ণ 
কলসী (স্থ ১১), হর্ণ পত্র (স্থ ১) স্বর্ণ প্রদীপ (হু ১১), দ্বর্ণথট। (অ ৯.) 
স্বর্ণময় হস্তপ্র্চালন-পাত্র (অ ৯১), রজতনির্সিত ভোজন-পাত্র 
(ব1 ৫৩), কাশ্তিময়-দোহুন-পাত্র (ব। ৭২), স্বর্ণাসন (হু ১), তৃঙ্গর (অ 
১৪), রৌপ্য পপ্রয় (ল ৬৫), ইত্যাদি । 

সব্ণ- ও রৌপ্যনির্টিত দ্রব]াদির উল্লেখ ব্যতীত রামায়ণে অগ্ হীন 
ধাতু-দ্রব্যের উল্লেখ বেশী দেখিতে পাওয়। যায় না। ইহার প্রধ।ন 
কারণ এই যে রামায়ণ রাজপরিবারেরই ইতিহাস । অযোধ্যা, লঙ্ক। ও 
কিক্ষিদ্ধযার বিভব বর্ণনায়ই রামায়ণ পূর্ণ ; দরিদ্র-জীবনের কথ! ইহ।তে 
নাই। যুদ্ধাপত্রগুলি বোধ হয় সকলি লৌহ-নির্শ্িত ছিল। 

রামীয়ণী যুগে এক ধাতুর সহিত অন্য ধাতুর মিশ্রণ দ্বর। যৌগিক 
ধাতু প্রস্তুত করিবার রীতি প্রচলিত ছিল কি না তাহ! স্পষ্ট অবগত 
হওয়! যায় না। আমর! উপরে যে-সকল ধাতু-নির্শিত দ্রব্যের উল্লেখ 
করিধাছি তাহাতে ক্লা-স্ু/দোহনার উল্লেখ আছে। কান্ত একটি 
যৌগিক ধাতৃ। বালকাণ্ডের ৭২ সর্গে আছে-_পুত্রাদ্ির বিবাহ অন্তে 
গৃছে যাইয়। রাঙ্জ! দশরথ চারিজন ব্র।ঙ্গণকে বস ও কাংস্ত দোহনভাও 
সহ গাভী দান করিয়াছিলেন । সুতরাং এই যৌগ্িকধাতুটির কথ। 
আমর! রাম।য়ণে পাই। | 

কোন বৈদ্দিক সাহিত্যে কা:স্তের উল্লেখ নাই। বুদ্ধদেবের 
সমসাময়িক সুক্রুতেয় নামে বে আয়র্ষবেদের প্রাচীন গ্রন্থ শ্রচলিত আছে, 
সেই সুপ্রাচীন "নু্রতে” কাংন্তের উল্লেখ আছে। (ন্থত, সুত্রস্থান, 
৪৬ অঃ ৩৬৩ শ্লোক । ) 

প্রাচীন ভারতে তাম। ও টিন (জরপু) পরিচিত ছিল। শ্মৃতিশাস্ত্রে 
এই ছুটি ধাতুর পরম্পর যোগে যে কাংস্ত উৎপন্ন হয় তাহা প্রাপ্ত হওয়। 
যার়। যথা ্রপুস্তা্য়োঃ সংযোগে ধাত্বস্তরস্য কা-্তষ্টেৎপত্তি |” 

পিশ্তল আয়-একটি যৌগিক ধাতু । তাহা দত্ত! ও ভামার মিশ্রণে 
প্রস্তুত হয়। আঁরণ্য কাণ্ডের ২৯ সর্গে রূপক ভাবে পিস্তলের উল্লেখ 


প্রবাসীস্পকাত্তিক, ১৩৩৪ 


সস এ ছি রি সপ, লিপি পি পী সছ ীখিান্ছি পাপছ। শাস্তি ভোসসি পিছ পস্টি শিসিতীসি পিস ৮ পাঁসি তি তি পন্তার্তী ৬ শাসিত? পি ৯ পালা তি 


॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
দেখিতে পাওয়। যায়। নিশাচর খর কুদ্ধ হইয়। রামকে যে প্রত্যুত্তর 
দিয়াছিল, তাহার এক অংশে আছে :-_তুষাগ্নির উত্তাপে স্বর্ণ-প্রাতিরূপ 
পিতলের যেমন মালিগ্ত লক্ষিত হয়, সেইরূপ আত্মশ্লাধায় কেবল তোর 
লঘুতাই দৃষ্ট হইতেছে ।” ্ুবর্ণপ্রতিরূপ অর্থে তান্ত্রিক যুগে আধুনিক 
পিত্বলকে বুঝাইত। 


রাম।য়ণে পারদের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহায় কোন ব্যবহারের 
পরিচয় পাওয়া যায় না। পারার সংযোগে আধুনিক কালে সিন্দব 
প্রশ্থত হয়; রামায়ণে সিন্মরের উল্লেখ নাই। তখন মহিলার। সিন্দর 
বাবহার করিত ন|; আধুনিক যাত্র।গনের শ্রীকৃষ্ণের মত গণ্ড গ৭ 
রক্তবর্ণ মনঃশিল।র তিলক ব্যবহ।র করিত। সীতা হনুমনকে 
বলিতেছেন (৫1 সু ৪*) রাম যে মনঃশিল। দিয়। আমা? 
গঞ্ুপার্শে তিলক করিয়। দিয়ছিলেন এই কথাটি রাঁমকে শরণ 
করাইয়। দিও। মন?শিলাও একটি রক্তবর্প গিরিজ-ধাড় বিশেষ । 

পারদ হইতে সিন্দুরের উৎপত্তি স্ুত্রতের যুগে হইয়াছিল । কে 
উল্লেখও সুশ্রতে আছে (হৃশ্রত- স্ত্রস্থ।ন। ৪৬অ: ৫৯৪ গ্েক)। 
কিন্তু রামায়ণে নাই । 


রাম।য়ণে দর্পণের উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহ। ধাতৃ-নির্শিতি নি 
স্যটিক-নির্শিত--তাহ।র আভাস কোন স্বনেই নাই। (বঙ্গীয় সম 
বিবাহাদি ক্রিয়ায় এখনও বর-কপ্ার! নরনুন্দরের প্রদত্ত ধাতু-নিশ্লিঃ 
দর্পণ ব্যবহার করিয়। থাকে। পূর্ববাঙ্গলার কুমারী কল্ঠারা মা 
মাসে ম।ঘমগ্ুল পুজিতে যাইয়। চিত্রিত দর্পণ পূজ। করে ও মস্থব ভপে_ 


আমি পুজিতেছি গুড়ির আয়ন।। 
আমার জন্যে যেন হয় অভ্রের আয়ন। ॥ 


প্র/চীন দর্পণের কথ। চিগ্ত। করিতে পাঠক এই ছুটি কথাও একটু 
ভাবিবেন।) 

কাচ ও ক্ষটিক এক নহে। শ্ষটিক আকরিক মহাগূল্য প্রস্তর: 
বালি ও ঙ্গারে প্রস্তুত যৌগিক পদার্থ কাচ। কাঁচকে দর্পণে পরিণর 
করিতে পারদের প্রয়েজন। পাঁরদের উল্লেখ রামায়ণে থাঁকিলেও 
পারদের যৌগিক ব! রাসায়নিক ক্রিম! সুক্রতের পূর্বব পরিচিত হয় 
নাই। (ডাঃ পি, সি, রায় তাহার “হিন্দু রস।য়নের ইতিহাসে 
লিখিয়।ছেন-পারদ ্ুশ্রতের সময় ভারতীয় সমাজে পরিচিত 
হইয়াছিল । নুশ্রুত ১ম শতাব্দীর আয়ুর্ষেদ গ্রচ্থ। হুশ্রত কাশীরাজ 
দিবোদাদের সময় আবিড়তি হুইয়াছিলেন বলিয়। তাহার রচিত 
“নুশ্রত" গ্রচ্থে একাশ। কাশীরাজ দিবোদাস ছিলেন বুদ্ধদেবের 
সমসাময়িক । তবে স্থুশ্রতের যে প্রতিসংক্কর হইয়াছিল এবং 
বর্তমান সশ্ষত যে পেই প্রতিসংস্কারেরই ফল তাহা বল। যাইতে 
পরে ।) 

কোন ধাঁতুকে রূপান্তরিত করিয়! কাংস্য ও পিত্তলে পরিণত কর! 
ব্যতীত উদ্ধ ধাতুতে অর্থাৎ স্বর্ণে বা খৌপ্যে পরিণত করিবার কোন 
চিন্তা ব৷ কল্পন! বৈদিক সাহিত্যে নাই। পাশ্চাত্য এঁতিহা সিকের। 
বলেন, প্রাচীন মিসরীয়েরাই নাকি নীচ থাতুকে উচ্চধাতবতে পরিণত 
করিবার জন্য সর্বপ্রথম চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের এই বিদ্যার 
নাম ছিল “ঁকমিয়। বিছা? | (মিসরীয়ের! কিমিয়। বিদ্যার সাধনে 
বহু শক্তি বায় করিয়াছিল। শোন! যায়, তাহার। কিমিয়া-প্রভ।বে 
নীচ ধাতুকে শর্ণে পরিণত করিতে পাঁরিত। এই বিদ্যা ক্রমে 
“এল্‌কোম” নামে পরিচিত হয়। এখন 'এলকেমিই' কেম্বী নাগে 
পরিচিত। ) 

রামায়ণে নীচ ধাতুকে উচ্চ ধাতুতে পরিণত করিবার কোন 
উল্লেখ নাই। 


১ম সংখ্যা] 


৪০ 








কিন্তু বালকাঁণ্ডের ৩৭ সর্গে ধাতু উৎপত্তির যে বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে, তাহাতে এক পদার্থের সংস্পর্শে অন্য পদার্থ- অর্ধাৎ ক।ঞচন, 
রজত, লৌহ, ত্রপু ইত্যার্দি উৎপন্ন হইয়াছিল-বঙ্গ1] হইয়াছে। 
এই রচন! তান্ত্রিক যুগের প্রক্ষিপ্ত বলিয়। মনে হয়। কিিন্ধ্য।- 
কাণ্ডের এবস্বানে আছে “স্থমের পর্বতে যাহ থাকিত, তাঁহ। সমন্তই 





পল্প মা 


২৮০৯ পাসিপাসিতাসিিপাসিপাস্িপতী সি স্পাস্িপাস্পিতিস্টিতী সি স্পিরিট সির সপ সিতিস্িিস্পিপস্টিিস্িতিস্িরী স্িীস্পিী সিতাস্পির্িস্পিরী সপ পপি স্পা স্পিরি স্পিরি স্লিপ স্পিিপসসিশি 


১০৫ 


স্বর্ণে পরিণত হইত ।” (কি৪২মর্গ।) এই কল্পন।ও তান্ত্রিক যুগের 
'পরশ পাথর” সাধন।র পরে কল্পিত হইয়াছিল বলিয়। মনে হয়। 
রামায়ণে গৈরিক, জাশ্বনদ, সুধা (চুন) প্রভৃতি আরো কতগুলি 
আকরিক পদার্থের নাম আছে। 
( সৌরভ, ভাব্র) 


শশী স্পীশাশ শা০স্ট 


পলী-ম! 


গলী-মায়ের বুক ছেড়ে আজ যাচ্ছি চলে গ্রবা্-পথে-- 
মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে জোর-ছুটানে] বাস্প-রথে। 

উদাস হৃদয় তাকায়ে রয় মায়ের শ্যামল মুখের পানে, 
বিদায়-বেলার বিয়োগ-বাথা অশ্রু আনে ছুই নয়ানে। 


চির-চেশর গণ্ডী কেটে বাইরে এসে আজকে হাতে 
নৃত্ন করে' দেখা হ'ল অনাদৃতা মায়ের সাথে, 
ভক্তি-পৃজা দিইনি যারে ভুলেও খাহার বক্ষে থেকে” 
নম্রশিরে প্রণাম করি দূর হ'তে তার মূর্তি দেখে?! 


শ্রেহময়ীর রূপ ধরে” মা দাড়িয়ে আছে মাঠের 'পরে, 
মুক্ত চিকুর ছড়িয়ে গেছে দিক্‌ হ'তে ওই দিগন্তরে ! 
ছেলে-মেয়ে ভিড় করেছে চৌদিকে তার আঙ্গিনাতে, 
দেখছে ম| সেই সন্তানেরে পুলক-ভরা ভঙ্গিমাতে | 


ওই যে মাঠে গরু চরে ল্যাজ ছুলিয়ে মনের স্থখে, 

ওই যে পাখীর গানের স্থরে কাপন জাগে বনের বুকে, 
“নাথাল্‌* মাথায়, কাস্তে-হাতে, ওই যে চলে কালো চাষা, 
ওরাই মায়ের আপন ছেলে- ওরাই মায়ের ভালোবাসা । 


দর! কভু ভোগ করে ন৷ অন্ন জলের বিষম জালা, 
মায়ের বুকের পীযুষ-ধার? ওদের তরে নিত্য-টালা, 
নাঠ-ভরা। ধান, গাছ ভর। ফল, যার খুসী সে যাচ্ছে খেয়ে, 
মুক্ত মায়ের অন্নশালা,_হয় না নিতে কিছুই চেয়ে ! 


সহজভাবে ওরা সবাই ঠাই পেয়েছে মায়ের কোলে, 
শাস্তি-ন্বখে বাস রে সব, কাটায় না দ্রিন গণ্ডগোলে, 
গরু যেথায় চরে? বেড়।য়, শালিক তাহার পাশেই চরে, 
কখনো! বা পৃষ্ঠে চড়ে, কখনো বা নৃত্য করে! 


রাখাল ছেলে চরায় ধেন্ু, বাজায় বেণু অশথ -মূলে, 

সেই গানেরই পুলক লেগে ধানের ক্ষেত ওই উঠ ল দুলে”, 
সেই গানেরই পুলক লেগে বিলের জলের বাঁধন ুটে' 
মায়ের মুখের হাসির মত কমল-কলি উঠল ফুটে?! 


১৪ 


দুপুর-বেলার বৌব্র-তাপে ক্ুস্ত হ'য়ে কষক-ভায়] 
বস্ল এসে গাছের তলে ভর্ধিতে তার নিগ্ধ ছায়া, 
মাথার উপর ঘন-নিবিড় কচি-কচি ওই যে পাতা-_- 
ও যেন মা'র আপন হাতে তৈরী-করা নাঠের ছাত।! 


থাম-ভেজ। তার ক্লান্ত দেহে শীল সমীর যেমন চাওয়া _ 
পাঠিয়ে দিল অমনি ম। তার স্িগ্*শীতল আচল-হাওয়! ! 
ক!লে। দীঘির কাজল-জলে মিটাল তা*র তৃষ্ণা-জাল|,__ 
কোন্‌ সেআদি কাল হ'তে মা রেখেছে এই জলের জালা! 


সবুজ ধানে মাঠ ছেয়েছে, কৃষক তাহা দেখলে চেয়ে-_ 
রডীন আশার স্বপ্ন এল নীল-নয়নের আকাশ ছেয়ে ! 
ওদেরই ও ঘরের জিনিষ, আমর যেন পরের ছেলে, 
মোদের ওতে নাই অধিকার__-ওর| দিলে তবেই মেলে ! 


ই ঘে লাউএর 'জাংল।' পাত। ঘর দেখা যায় একটু দূরে-_ 
কৃষক-বাল। আস্ছে ধিরে" পুকুর হ'তে কল্সী পুরে, 

ওই কুঁড়েঘর--উহার মাঝেই যে চির-স্থখ বিরাজ ক্ষরে 
নাই রে সে স্থথ অট্রালিকায়, নাই রে সে সখ রাজার ঘবে 


কত গভীর তৃপ্তি যে গে। লুকির়্ে আছে পঙল্লী-প্রাণে। 
জানুক কেহ, নাই বা জান্তক,_সে কথা মোর মনই জানে 
মায়ের গোপন বিত্ত যা, তা'র খোজ পেয়েছে ওরাই কিছু, 
মোদের মত তাই ওর আর ছুটে নাকো মোহের পিছু ! 


আজ কে আমার মন ভুলেছে মাটির মায়ের এই এ রূপে, 
আপন মনে আপ শোষেতে কাদ্‌্ছি যে তাই চুপে চুপে! 
বাম্প-শকট,_-সে যেন এক অসৎ ছেলের মৃত্তি ধরে' 

ফুস্লে আমায় যাচ্ছে নিয়ে শিস্‌ দিয়ে আর ফুর্তি করে? ! 


তাই যেন ম1 দেখচে মোরে গভীর ব্যথায় নয়ন মেলে+_- 
যেমন করে" দেখে মা তা"র ধ্বংস-পথের-পথিক ছেলে ! 
প্রথাম করি তোমায় মাগে।, ভক্তি-ভরে নমত্রশিরে, 

ক্ষমা করেো-_আবার আমি তোমার বুকে আস্ব ফিরে? ! 


গোলাম মোস্তফ। 
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বিদেশ 


ইউরোপে শক্তিতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা 

যুদ্ধের পরে ইউরো গীয় রা্রতন্ত্রে গণমতের প্রভাব অনেক কমিয়। 
গিয়া্ে। কর্ধবনৈপুণা সুশৃঙ্খল ও সংহতির জন্য গণপ্রভাবকে খর্ব 
করিয়! ম্বদক্ষ ও কর্মকুশল একদল লোকের উপর শাঁদনের সম্পূর্ণ 
ক্ষমত| ছাড়ি়। দিবার প্রবৃত্তি এখন ইউরোপে প্রবল হইয়৷ উঠিতেছে। 
জান্মানী ও রুশিয়াতে জননায়কগণ বিন। বাঁধ।য় যেরূপ ক্ষমতা ব্যবহার 
করিয়। আদিয়াছেন তাহাতেই বুঝ| যায় মে শ/ক্তর নিকট মানুষ কত 
সহজেই মন্তক অবনত করে। জীন্মানী ও রুশিয়ার রাষ্তীয় নেতারা 
আপনাদের ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার করিলেও গণপ্রাধান্যকে তাহার! 
স্বীকার করিয়া আসিয়।ছেন এবং জনসাধারণের প্রতিতৃম্বরূপই তাহারা 
ক্ষমতার ব্যবহার করিয়! আসিয়াছেন। কিন্তু ইতালী ও স্পেনে যে 
নববিপ্লব দেখ। দিয়াছে তাহার মুলে রহিয়াছে গণপ্রাধান্যকে অন্বীক।র 
করিয়! শক্তিধরের শাসনপ্রীধান্ত স্থাপনের প্রয়াস। এ হিপাবে এই 
আন্দোলনের সঙ্গে ইংলগ্ডের অলিভার ক্রম্ওয়েলের আন্দে।লনের তুলন! 
চলিতে পারে। গণমুলক দুর্বল শাসনতস্ত্রের পরিবর্তে শক্তিধর পুরুষের 
যথেচ্ছ শাসনে দেশের ব্য়-সঙ্কেচ ঘটাইয়। এবং খুব কঠোর নিয়ম- 
নিষ্ঠার প্রবর্তন করিয়। সর্বত্র হুশূঙ্খলা ও সংহতি আনয়ন করিয়া 
দেশের মঙ্গলসাধন কর।ই এই নব আন্দোলনের উদ্দেশ । একজন 
শক্তিধর পুরুষ যতদিন পধ্যন্ত নেতৃত্ব করিবার স্বষেগ পান ততদিন 
পথ্যস্ত এরূপ শাঁদনে সুফলই ফলিয়। থাকে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের 
শক্তির উপর একাস্ত নির্ভঙ করিয়! থ।কিতে হয় ধলিয়াই সে ব্যক্তি- 
বিশেষটির অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গেই আবার নানারপ গোলযোগের 
নুত্রপাত ঘটে। দেশ যখন পুপ্নভূত আবর্জনায় ভরিয়া! উঠে, দুর্ববলতা 
যখন নান! অত্য।চারের কারণ হইয়। উঠে, তখন কিন্ত দুই-একজ্জন 
শক্তিধরের শাসন অনেক সময়ে মঙ্গলের কারণ হইয়! থাকে | রাষ্্ীয 
দুর্দশা হইতে মুক্ত করিয়। ইভাঙ্গীকে নবজীবনে সপ্তীবিত করিবার 
জগ্য মুসৌলিনি ফ্যাসিত্তি বিপ্লবের হুচনা করেন। মুসোলিনির পরিচাল- 
নায় শক্ত ধর্মে দীক্ষিত নবীন ইতালী রোমক সাজ।জ্যের পূর্ববগৌরবে 
আপনাকে অধিষ্ঠিত করিবার প্রয়স পাইতেছে। আযল্বেনীয়াতে 
গ্রীসের প্ররোচনাতেই ইত।লীর দূতের গপ্তঘাতকের হস্তে মৃত্যু 
ঘটিত হুইয়।ছে মনে করিয়। এই হত্যাকাণ্ডের দ।য়িত্ব গ্রীমের উপর 
আগোপ করিয়। মুসোলিনি গ্রীক-সর্কারকে যেরূপ হীনতা স্বীকার 
করিতে বাধ্য করিয়ছেন তাহ। স্বগাট্‌ গ্রীদের স্বাধীনতাকে নু 
করিয়াছে] 

র্যাপেলে। সন্ধিসর্তে আডরিয়াটিক উপদাগরের কর্তৃত্ব লইয়। ইতালী 
সর্কার ও যুগোসভিয়ার মধ্যে যে রফা-নিপ্পত্তি হয় তাহাতে ফিউম- 
সংক্রাত্ত কতকগুলি সর্তের শেষ মীমাংসা হয় নাই। শেষ নিষ্পত্তি না 
“হওয়। ৷ পধ্যন্্ব ফিউসে স্বাযত্ব-শাসনের প্রতিষ্ঠ। হয় এবং সিঞোর 


রী ০ ্ € ৯ পা পপ পক .« ৬. পি ০ 
7৯২২২৪৬৫২৯২) 


2 
): 


চ রর 
র্‌ 
১০ রা 
7:/40)) 









দৌগেলি শাসনকর্ত। নির্বাচিত হন । ইউরোপের অর্থনৈতিক 
দুরবন্থ| বাঁডিয়। উঠতে দিউৰ প্রদেশের দুর্দাশ। এতদূর বাঁড়িয়। 
উঠিয়ছে যে ফিউম সর্কর বেকার সমস্তার সমাধান না করিতে 
গারায় মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়ছেন । দেপোলি ইতালী- 
সরকারকে জানাইয়াছেন যে শীঘ্রই ফিটম সম্বন্ধ একটা মীমাংসা ন| 
হইলে শাসনতস্ত্রের অভাবে অরাজকত। দেখ। দিবে । বৈরাজ্য ও মাত্ন্ত- 
স্যায়ের হস্ত হইতে ফিউমকে রক্ষা করিবার অজুহাতে মুসোলিনি- 
মন্ত্রী ইতালীয় সেন।পতি জেনারেল জিয়!র্দাইনকে ফিউমের 
এর সামরিক শানকর্ত নিয়োগ করিয়। পাঠাইয়াছেন। ইঙালীর 
এই হঠাৎ অধিকারে যুগেস।ভিয়া-সর্কার অতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন । 
মুগোসাভিয়। কোনও দিন আপনার দাবী পঠ্ত্যাগ করেশ 
নাই। এবং তাহার এই দাবীর সুত্রে উভয় রাজ্যের মধ্যে কথা- 
বার্ত। চলিতেছিল | কাঙ্গে-কাঁজেই যুগোাভিয়ার সহিত কোন- 
প্রকার নিষ্পত্তি হইবার পুর্ধেই ইতাঁলীর ফিউম অধিকার যুগে 
সাভিয়। কখনই পছন্দ কঠ্তে পারেনা। ইহা বুঝিতে পারিয়। 
হঠাৎ আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ইতালী ফিউম- 
প্রান্তে সৈম্য-সমাবেশ আর্ত কঠিয়। দিয়।ছেন। স্বার্থে স্বার্থে যেরূপ 
সংঘাত বাঁধিয়া! . উঠিতেছে তাহাতে মনে হয় এইরূপ একটি স্ষু্র 
উপলন্গযকে অবলম্থন করিয়! আবার শীঘ্রই শীস্তিহীন ইউরোপে সমরাঁনল 
জ্বলিয়া উঠিবে। 

বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ইউরোপে পোল, ঘ্লৌভ।ক্‌ প্রভৃতি জাতিকে 
আবার মাথ! তুলিয়া দড।ইতে দেখয়! ম্পেনেও জাগরণের সাড়া 
পড়িয়। গিয়াছে । আপনার পূর্বগৌরবের কথা স্মরণ করিয়। বর্তম[ন 
দুর্গতি হইতে মুক্তিল/ভ করিতে ম্পেনে তীব্র আকাঙ্ষ। জাগিয়াছে। 
বিংশ শঙাব্ীর আরম্ভ হইতেই স্পেন দছুরবস্থার চরম সীমায় 
উপনীত হইয়াছে । আপনার বিশাল সাম্রাজ্য একে একে হারাইয়! 
স্পেনের অবশিষ্ট ছিল মরক্কো প্রদেশ। ১৯৭ থুষ্টান মুরজাতিও 
বিদ্রেহী হইয়া মরকেে।র মেলিল। অঞ্চলে স্বাধীন রাজত্ব স্বপন 
করে। এই তের বৎসর স্পেন বিদ্রোহ দমনের বৃথ। প্রয়াস পাইয়। 
অ।সিয়ছে। অঙিযানের পর অভিযান অকৃতকার্য হুইয়। ফিরিয়! 
আসিয়।ছে এবং তাহার ফলে পনেরো বার মন্ত্রীসভার) পরিবগুন 
হইয়াছে। কিন্তু অকর্ধণ্য মন্ত্রীনভার পরিখর্তে ছুর্বল মন্ত্রীসভীরই 
হস্তে শাসনভার পড়াতে ফল একই হইয়াছে। বৎসরের পর বদর 
নুতন বন্দোবন্তের চেষ্টা হইয়াছে, নূতন লোকের উপর শৃঙ্খলার ভার 
পড়িয়াছে, কিন্তু একইরকমের বিশৃঙ্খলা, একইরকমের বেবন্দোবন্য 
সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করিয়। দিয়ছে । বর্তম[নকালোপযোগী 
সাজসরগ্রামহীন বৈজ্ঞ।নিক ঘুদ্ধপন্ধতিতে-অশিক্ষিত বর্ধর মুর জাতির 
নিকট বার বার পরাস্ত হইয়াও ইজ্জতের ভয়ে স্পেন মরকে। প্রদেশ 
পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ১৯২১ থুষ্টান্ধে ম্পেনের চরম দুর্গতি 
হয়। এইবার মেলিল! অভিযাঁনকে সফল করিবার জন্য বিপুল উদ্যোগ 


১ম সংখ্যা ] 
চলিতে থকে । এবং বিরাট্‌ আয়োজনের ফলে দেড় লক্ষ সুসজ্জিত সৈন্য 
মেলিল| ছূর্গ জয় করিবার জন্য প্রেরিত হয়। কিন্তু স্পেনের এমনই 
দুর্ভাগ্য যে সমস্ত আয়োঞ্গন ব্যর্থ করিয়। প্রায় দশ সহস্র সৈগ্য ক্ষয় 
করিয়। অভিযান ফিরিয়। আমে । স্পেন-সর্কারের এই শত্তিক্ষয়ে 
হুযোগ বুঝিযন। ক্যাটালোনিয়। প্রদেশের অধিব।সীবর্গ মাথা নাড় 
দিতে আরম্ভ করে । ক্যাট।গোনিয়!-প্রদেশবাদীগণ ম্পেনের শাসন- 
পাশ হইতে মুক্ত হইয়। স্বাধীন শ।সনতন্্ব প্রতিষ্ঠ! করিবার প্রয়াস 
অনেক দিন হইতেই করিয়৷ আসিয়াছে । বৈরা্যবাদ (21791017151) ) 
এ প্রদদেশে অনেক দিন হইতেই বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
বাসিলোন! সহর বৈরাজ্যবাদীদের একটি প্রধান আস্তানা । তাই 
বাসিলোন। গঞ্চলে সর্কার-পক্ষের সহিত ইহা'দর দাঙ্গ। হাঁনাম। 
অনেকবারই হইয়| গিয়ছে । অকর্ণা মন্ত্রীসভার কন্দুকুখলতার 
অভাব দেখিয়। বৈরাজ্যবদ্দীগণ নিজেদের শ্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্যাটা- 
লোনীয়া-বাসীগণকে স্পেনের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়! ম্বরাট হইতে 
উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । 

ঘরে ও বাহিরে স্পেনের এই অপীম দুর্গতি কন্খববধীর দ্য-রিভেরাঁর 
প্রাণে আঘাত করে। শক্তিধর পুরুষের যথেচ্ছ শ।সনের ছ্ার।ই 
স্পেনের বর্তম(ন অবস্থূর একমাত্র প্র'তকার সম্ভবপর বিবেচন! করিয়। 
দারিডেরা লেইরপ শাসন-ব্যবস্থ! স্বপনের জন্য বিদ্রে'হ ঘোষণ! 
করিয়াছেন । তাহার এই বিদ্রেহ সম্রাটের বিরদ্ধে নহে । 
কেবলমাত্র বন্তমান মন্ত্রীভ।কে দূর করিয়া দিয়। শাসনভার শত্তিধর 
পূরুমদিগের এক পরিচালন।-সমিঠির ( 01001019 ) হস্তে সম্পূর্ণ ভাবে 
াস্ত করিয়া দেওয়াই এই বিজ্রেহেব মুখ] উদ্দেগ্প। দ্্য-রিভেরা বলেন 
যে বৈরাজ্যবাদী এবং যুক্তিকামীদিগকে দমন করা! পরিচ।ল কগণের 
সর্বপ্রধান লক্ষা। তাহ।র পর মরক্কো'তি আপনার মর্ধাদার প্রতিষ্ঠ। 
কর। ইই(দের কর্তবা। জাতীয় অহঙ্ক'র অটুট রাখিয়া যথাসম্ভব 
মরকেোর যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে সম্পেনকে সরিয়। পড়িতে হইবে । যুদ্ধের 
অসম্ভব ব্যয় বহন করা রাঙন্বের বন্তমান অবস্থয় স্পেনের পক্ষে 
সন্তব নহে। দ্া-রিভেরার কণ্মক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়। স্পেনের সামরিক 
বিভ।গ দ্য-রিভেরার পক্ষ অবলঘ্ন করিয়।ছেন। বিপদ্‌ গণিয়া মন্ত্রীভ। 
পদত্যাগ করিয়াছেন ও সম্রাট আল্‌ফোন্সো দ্য-রিভেরাঁকে মন্ত্রীনভ। 
গঠন করিতে আহ্বান করিয়ছেন। কিন্তু বর্তমান গণনভাকে মানিয়। 
চলতে ব। আইন-পর্ষিদের হুকুম মানিতে দ্য-রিভের! রাগী নহেন। 
সেইজন্য মন্্ীনভ1| গঠন করিতে দ্য রিভের! সম্মত হন নাই। ছলের 
মতকে ছিন্ন করয়া যতদিন পর্যস্ত ন। স্বাধীনমত আত্মবিকাঁণ 
করিতে সমর্থ হইবে ততদ্দিন শাঁদন-পরিষৰ ও আইন-মজলিস 
উঠাইয়। দিয়। শক্তিশালী পুরুষদিগকে বাহাই করিয় দ্য-রিভের। এক 
গরিচালকমণ্ডলী (0150607/ ) গঠন করিয়। দেশশীসনের ভার 
নিঙ্গহস্তে গ্রহণ করিবেন। সম্রাট ছ্য-রিভেরার প্রস্ত।বে সম্মত হইয়াছেন 
এবং দেশবাসীর বিরুদ্ধাচরণ রোধ করিবার জন্য সামরিক আইন 
জারি করিবার ছকুমনামা সহি করিয়ছেন। সামরিক আইনের বলে 
বিরুদ্ধবাদীদ্দিগকে দমন করিবার সুবিধ। ছা রিভেরা লাভ করিলেন। 

শানন-ক্ষমত। লাভ করিয়াই চ্য-রিভের। জুয়া খেল| বন্ধ করিয়। 
এক হুকুমনাম। জারি করিয়াছেন এবং নানা প্রকার কঠোর বিধিব্যবস্থ। 
প্রণয়ন করিয়! দেশে শৃঙ্খল| ও স্ুণানন আনিব।র প্রয়াম করিতেছেন । 


তরফে নূতন শাসনতন্ত্র__ 


লোজান মন্ধিপত্র স্বাক্ষর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই নবীনতুরফের শ।সন- 
পদ্ধতি লইয়। তুরক্ষে একট! নূতন সমস্ত। দেখ। দিয়াছে । আযাঙ্গে।রা- 
মর্কারের হুকুমে খলিফ।র রাষ্ত্ীয় ক্ষমতা লুপ্ত করিয়। তাহ।কে ইস্ল। মধর্থা- 








সি লা 


দেশ-বিদেশের কথা--ভারতবর্ষ 





১০৭ 
জগতের গুরু করিয়াই যখন কেবল রাখিবাঁর বন্দোবস্ত হইল তখন 
প্রয়োঙ্গনের চাপে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব মুস্ত।ফ। কাম।লের উপর অর্পণ করা 
হইলেও কোনও বিধি অনুসারে আইনসঙ্গ তভাবে ভাহার নির্বাচন 
হয় নাই। স্তাম্বুল হইতে রাঙ্রধানী ত্যাঞ্জোরাতে সরাইয়৷ লওয়াও 
প্রজাবর্গের মত লইয়া হয় নাই। লোজান বৈঠকের পর যখন শাস্তি 
স্থ(পিত হইল তখন আত্মরক্ষার অজুহাতে যে-সব ব্যবস্থ। হইয়াছিল 
তাহ! বজায় রাখিতে হইলে আইন-মজলিমের সম্মতি প্রয়োজন 
হইয়। পড়ে। মুস্তাফার দল নিয়মতগ্ব প্রচলনের চেষ্টাই পাইয়। 
আসিয়াছেন। কাছে-কাজেই পূর্বেবে কাজগুলিকে আইন মজ.লিসের 
নিকট হইতে মঞ্জুর করাইয়। লওয়া দরকার হইল। 

তুরস্কের শাদনতন্ত্র স।ধারণতন্ত্র অনুসারে পরিচালিত হইবে বলিয়। 
আইন-মক্লিন ঘোমণ। করিয়াছেন এবং মুস্তাফা! কামাল পাশা 
প্রথম সভ।পতি নির্বাচিত হইয়াছেন। রাজধানী কোথায় হইবে 
এখনও স্থির হয় নাই। ধান্মিক মুললমানের। স্তান্ুলেই রাজধানী 
রাখিবার জন্ত ইচ্ছুক কিন্তু জাতীয় দল রাষ্ট্রনীতিক ও সামরিক সুবিধার 
দিক হইতে আযাঙ্গেরাতেই রাজধ|নী স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর | 
শীদ্ধই এ সম্বন্ধে একটি শেষ মীমাংসা হইবে। এতদিন পর্যন্ত তুরঞ্চ 
রাজ্যে ধন্বতম্ত্বের (1176901809র ) প্রাবই বেশী ছিল, মুস্তাফা 
কামালের মাধনায় তাহা রাষ্ট্রতন্ত্রে পরিণত হইল । 


শ্রী প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 


পিউ 

















ভাঁরতবর্ধ 


দিল্ীীর কংগ্রেল- 


গত ১৫ই সেপ্টেত্বর দিল্লীতে স্পেশাল কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া 
গিয়াছে । মৌলানা আনুল কালাম আঙাদ সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিয়ছিলেন। অভিভাধণে তিনি বলিয়ছেন _“কংংগ্রন এখন আয় 
কেবলমাত্র আমল।-তন্ত্বের অন্ত।য় কাযোর প্রতিবাদ করিয়াই নিশ্চিন্ত 
হইয়। নাই-নে শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সমস্ত শি নিয়োগ করিতে 
চেষ্ট। ঝরিতেছে । কেবল মাত্র নিগ্গের নহে, সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির 
দাসত্ব-মোচনের চেষ্ট।য় ভারতকে থে।গদাীন করিতে হইবে। খেলাফতের 
আন্দোলনে যোগদান করায় ভারতবধষেরও উপকার হইয়াছে । তাহাতে 
ভারতবাসার মনেও স্বাধীনতার আকাজ। জাগিরাছে। জাতীয় 
গ্রামে জয়লাভ করিবার পক্ষে অসহযোগিতাই শ্রেঠ অস্্। এই 
অপহযোগ-নীতির ফলেই দেশের লে।কের চোখ ফুটিয়াছে-_আইন- 
আদালতের হুম্কিকে দেশের লোকে এখন আর তেমন ভয় করে না। 

“কাউন্সিল প্রবেশ-সম্পকে মতভেদ লইয়। যথেষ্ট শক্তির অপবায় 
হইয়ছে। গয়! কংগ্রেসের পর যর্দি সকলে মিলিয়া একযে।গে ক'জ 
করিতেন তাহা হইলে বর্তমান বিরোধ ঘটিত না। বর্তমান অবস্থার 
কাউন্সিল বর্জন বৃথ।। এখন কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া কাউন্সিল- 
গুলিকে অনহযোগের উপকরণ হিন।:ব ব্যবহার করিতে হইবে। 
কাউন্সিলের ভিতরে ও বাহিরে কাজ চাল।ইব(র ভার নিশিল-ভারত- 
কংগ্রেদ-কমিটিকে নিগ্গের হাতে লইতে হইবে। হিন্দু-মুসলমানের 
একত। ব্যতিরেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ স্বপ্নের মতই অলীক 
বলিয়। মুন হয়। অমি ঈশ্বরের নামে আপনাদিগকে বলিতেষ্ি, 
আ।পনার। এইখানেই ঠিক কর'ন-ভারতবামী তার মুক্তির শেষ 
আশাটুকু বাচাইয়। রাঁখিবে, ন| সাহ।রীনপুর ও আগ্রার রক্তপ্লত মৃত্তিকায় 
তাহ। বিম্জ্জন দ্িবে। ১৯১২ সালে মুলম।নদের রাজনীতিক্গেত্র হইতে 
দুরে সরিয়। থাক। আমি যেমন সমর্থন করি নাই, এখনও তেম্নি 


১৪৮ 

হিন্দুদের সংগঠন ও শুদ্ধি-আন্দে।লনের আমি বিরোধী । নীতি হিসাবে 
এ পথ আপত্তিজনক নহে, কিন্তু ঈষ। এবং অশ্রীতির আব হাওয়ায় 
ইহা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষেরই হৃষ্টি করিবে। বর্তমানে 
ব্যাপকভাবে আইনভঙ্গ করিতে ন! পারিলেও ভবিষাতে ব্যাপকভাবে 
আইনভঙ্গের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইরে 1, 

কংগ্রেসে নিম্নলিখিত প্রস্ত!বগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে £-- 

(১) অহিংস অসহযোগ নীতি পুনরায় সমর্থন করিয়। এই 
মহসভ1 ঘোঁষণ! করিতেছেন যে, ধাহাদের ধন্নগত বা বিবেক-পম্পর্কে 
কোনোরূপ আপত্তি থাকিবে ন! সেই শ্রেণীর কংগ্রেমমেবকগণ আগামী 
নির্বাচনে ব্যবস্থ'পক-সভার নদস্ত-পদের প্রতিযোগিতা করিতে 
পারিাবন। মহাঁসভা আরে। প্রস্ত।ব করিতেছেন যে, কাউন্সিল প্রবেশের 
বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার আন্দেলন বন্ধ করা হউক, এবং যত সত্বর সম্ভব 
স্বরাজ লাভের জন্য মহাশ্ন।র নির্দেশ-মত সমস্ত কংগ্রেস-সেবকগণ 
গঠননীতি সম্পূর্ণ করিবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ আরম্ভ করুন। 

(২) কগ্রেস স্থির করিতেছেন যে আইন-অনম।ন্য আন্দে।লন 
পরিচালনার জন্য কালবিলম্ব না করিয়। জনকত নেতাকে লইয়! একটি 
কমিটি গঠন কর! হউক। মহান্ম! গান্ধী প্রমুখ রাজনৈতিক কয়েদীগণের 
কারামুক্তি, জজিরংউল-আরবের স্বাধীনতা ও পাঞ্জাৰ অনাচারের 
সম্তোষগ্গনক মীমাংস। করার জন্ত এখনই স্বরাজল।ভ দর্কার। সেই 
স্বরাজলাভের জন্য কমিটি সকল প্রদেশে উপদেশ দ্িবেন। কমিটির 
সদন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন £-শ্রীযুক্ত চিত্তরঞন দাস, মৌলন! মহম্মদ 
আলি, বশ্লভভাই পটেল, রাঙেন্ত্রপ্রসাদ, মঙ্গল সিং, ডাক্তার কিচলু, 
জহ্রলাল নেহরু ও বিঠলভাই পটেল । 

(৩) হিন্দু মুসলমানের ভিতর এক্যস্থ(পনের উম্য ছুইটি কমিটি 
নিযুক্ত হইবে। প্রথম কগিটি জাতীয় সজ্ঘ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থ। করিবেন, 
দ্বিতীয়-কমিটি সম্প্রতি যে-সমন্ত স্থানে হাঙ্গামা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ 
হইয়। গিয়াছে দেই-সকল স্থান অনুসন্ধান করিয়। একটি রিপোর্ট 
দাখিল করিবেন । 

(৪) ভারতবর্ষ এখন স্ব।ধীনতার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
ইংলও. সেই পথের প্রতিবন্ধক। উপনিবেশসমূহে ভারতবাসীদের প্রতি 
কৃতদ/সের মত ব্যবহার কর। হইতেছে ও তাহাদিগকে অপমানিত করা 
হইতেছে। স্থতরাং ভারতবাসী গ্রট, ব্রিটেন ও তাহার উপনিবেশ- 
জাত সমস্ত দ্রব্য বর্জন করিবে । 

ইহ! ছাড়! কংগ্রেসে ছোটখাট আরে! কতকগুলি প্রস্তাং পরিগৃহীত 


হইয়াছে । 


নাভার সম্পরকে শিখদের চাঞ্চল্য -- 


নাভার মহ[রাজকে পদচাত করিয়| রাঁজাশ।সনের তর একজন ইংরেজ 
কর্মচারীর উপর প্রদত্ত হইয়াছে এই ব্য।পার লইয়। শিখ সম্প্রদায়ের 
ভিতর ভীষণ চ।ঞ্ল্যের হুষ্টি হইয়ছে । তাহু।রা নির্দোষ বলিয়। বিবেচিত 
মহ।রাজের প্রতি অবৈধ দণ্ডের প্রতিবাদ করিয়| বিষয়টি পুনবিবেচন| 
করিবার জন্য গবমে কে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গবমেট্টের নিকট 
হইতে কোনে! উত্তর ন!। পাওয়ায় অক।লী জথ| নাভার।জ্যে প্রবেশ 
করিতে গিয়। পুলিশের হাতে গ্রেপ্ত।র হইতেছে । নাভারাজ্যে শিখ 
দেওয়ানের অধিবেশনও বন্ধ করিয়া দেওয়। হইয়াছে । শিখগণ এ 
অন্তায় আদেশও প্রতিপালন করিতেছে না। খাল্দ।-কলেঞ্ের জনৈক 
অধ্যাপক নাভায় অবস্থান করিতেছিলেন ; অকালীদেের প্রতি তাহার 
সহানুভূতি আছে এই সন্দেহে ভাহাকে নাঁভ।রাঁজ্য হইতে বহিচ্ধুত করা 
হইয্সাছে। নাভার আভ্যস্তরিক ব্যাপার শ্বচক্ষে দেখিবার জন্য 
গণ্তিত জহরলল, অধ্যাপক গিদৃওয়ানী এবং শ্রীযু্ত শাস্তভনম্‌ দিল্লী, 





সিসি অপি পার সপ সসিপ পৈর র? 





প্রবাঁসী-্কার্তিক, ১৩৩৪ 





[ ২৩শ ভাগ, হয় খৎ 


কংগ্রেসের পর নাভায় গিয়।ছিলেন। নাঁভারাজ্যের জাইটোতে পদার্পণ 
করিব।র পরই ঙাহার।ও গ্রেপ্তার হইয়াছেন । নাভার জেলা আদালতের 
ম্যাজিষ্রেট সর্দ।র নার।য়ণ সিংহের এজলাসে তাহাদের বিচারও নুরু 
হইয়। গিয়াছে । ভাহাদ্িগকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ এবং ১৪৫ 
ধারা অনুনারে অভিযুক্ত কর! হইয়াছে। গ্রীযুক্ত জহরলালের গ্রেপ্তারের 
পর পগ্ডিত মতিলাল নেহরু পুত্রের সহিত দেখ! করিতে নাভায় গমন 
করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজি নাভারাজ্যে কোনৌপ্রকার রাজনৈতিক 
আন্দেলনে যোগদান করিবেন না এবং পুত্রের সহিত দেখা করিয়াই 
নাভারাজ্য তাগ করিবেন--এই ছুই সর্তে নভার রাজ-সর্কার পিতাকে 
পু.ত্রর সহিত দেখা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। পর্ডিত মতিলালু সেই 
সর্তে স্বীকৃত ন হইয়। নাভারাজা হুইতে প্রত্য।গমন করিয়াছেন। এই 
সম্পর্কে নাভাঁয় নিক্িয়-প্রতিরেধ-আন্দৌোলন আরম্ত করা কর্তব। 
কি ন। দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে তাহাই জিজ্ঞাসা! করিয়া! ডাঃ কিচু 
এক ইন্ত।হার বাহির করিয়ছেন। 

ব্যপার ক্রমেই ঘেরালে! হইয়! উঠিতেছে। অকালী জথ। প্রত্যহ 
দলে দলে নাভারাজ্য অভিমুখে রওনা হইতেছে এবং গ্রেপ্তার 
হইতেছে। স্তর।ং নাভাতেও আবার গুরুক।-বাগের অভিনয় আরম 
হওয়া অসম্ভব বলয় মনে হয় না । 


পঙ্কজমের বিবাহ-_- 


সম্প্রতি নান্রজের খুষ্টান মিশন।রীর। কুমারী পক্কজম্‌ নাম্মী একটি 
হিন্দু বালিকাকে ভুলা ইয়। লইয়। গিয়াছিল। কিছুদিন পরে কুমাদীর 
ভ্রত। তাহাকে মিশনারীদের হত হইতে উদ্ধার করেন। মাপ্রাজের 
সাবাদে প্রকাশ, গত ১৪ই তারিখে শ্রীযুক্ত পি মাণিক নায়াগার নামক 
একজন ইলেনটি ক-ইঞ্জিনিয়ারের সহিত শ্রীমতী পক্কজমের হিন্দুমতে 
বিবহ হইয়া গিয়ছে। পন্কজমের আত্মীয়ের এই বিবাহে বাঁধা দিতে 
চেষ্ট। করিয়/ছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ব্রাঙ্ষণের। 
বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়। এই বিবাহকাধ্য নিপ্পমন করিয়ছেন। 


ডাঃ নাইডুর অবস্থ।_ 


বোন্ব।ইএর 'ভয়েস্‌ অব. ইণ্ডিয়। জানাইতেছেন, ত্রিচিনপল্লী জেলে 
ডঃ বরদারাজুলু নাইডুর উপর জেল-কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত দুর্ব্যবহার 
করিতেছে। তাহাকে উ।হ।র সাধারণ খাদ্য দেওয়। হইতেছে ন|, অন্ত 
বন্দীদের নিকট হইতে তাহাকে আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে এবং 
ত!হ।কে কোনে! পুক্তক'দি পাঠ করিতে দেওয়। হয় না, অথব। 
লিখিবার জিনিষপত্রও দেওয়! হইতেছে না। ওজনে ৬ সের কমিয়। 
গিয়াও তিনি বেশ প্রফুল্ল আছেন । 


সামস্ত-রাজ্য-প্রজাসম্মিলন-_ 


দিল্লীতে গত ১৬ই দেপ্েম্বর সন্ধ্যার সময় কংগ্রেদমণ্পে 
নিখিল-ভারত সামস্ত রাজ্য-সমুহের প্রতিনিধিমূলক সমিতি স্থাপন 
করিবার জন্য একটি সভার অধিবেশন হুইয়া গিয়ছে। মিঃ কেল্কার 
সন্ভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি সামস্ত-রাজাসমুহের 
শাসন-প্রণালী, শাসন-সংক্ক।র ও স্বায় -শাসন প্রবর্তন*সম্পর্কে বক্তৃতা 
করেন। সভায় ভারতের সামস্তরাজ্যসমুছে ম্বায়ত্ুশাসন প্রবর্তনের 
জনতা সমগ্রভারতব্যাগী স্ুনিয়স্ত্রিতি আন্দোলন উপস্থিত করিবার এব' 
আগামী ফেব্রুয়!রী বা মাচ্চ মাসে দিলীতে নিখিল-ভারত-সামস্ত-রাজ্য- 
প্রজা-সশ্মিলনের অধিবেশন বসইবার প্রস্তাব পরিগৃহীত হুইয়।ছে। 


রয়াল কমিশনের সফর-- 
রয়ল কমিশনের সভ্যগণ ৪ঠ| নবেম্বর হইতে ২*শে নবেম্বর পর্য্যস্ত 





১গ সংখ্যা] ২. 
দিল্লীতে, ২২শে নবেম্বর হইতে ২৯শে নবেম্বর পর্যাস্ত এলা হ।বাঁদে, 
১লা ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত বৌশ্ব।ইয়ে, ওর! জানুয়ারী 
হই/ত ১২ই জানুয়।রী পর্যস্ত মান্রাজে, ১৩ই জানুয়ারী হইতে ৬ই 
ফে্ুয়ারী পথ্যস্ত কলিক।তাঁয়, ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
পথ্যস্ত পাটনায় সফর করিবেন। পাঁটন! হইতে তাহারা আবার দিল্লীতে 
ফিরিয়। যাইবেন। 


বেহার বস্তায় সাহ'যা-. 


মিঃ ম্যাকফাঁসনন্‌ ও শ্রীযুক্ত পিংহ বিহারের বন্যায় প্রবিত স্থান- 
সমূহে ঘুরিয়। বেড়াইতেছেন ৷ ছাপরায় একটি সভায় শ্রীযুক্ত দিংহ 
বলিয়াছেন তিনি বন্ত।র সাহায্যের জন্য তিন লক্ষ টাক! দান করিবেন । 
নণূক্ত রাজেন্দ্রপ্রনাদের আবেদনের ফলে নানা স্থান হইতে এপধ্যগ্ 
১৫ হাঁজার টাক পাওয়। গিয়ছে । 


ঝালোয়ারের মহারাজ-_ 


“নেশন পত্রের সিমলাস্থিত সংবাদদাত। শ্শ্নলিখিত সংব।দটি প্রেরণ 
করিয়াছেন £--ভরতের রাজন্যবর্গের যে কি দুরবস্থ। তাহ! দিন দিন 
জনস।ধারণের গোঁচর হইতেছে । ইতিপৃরেব দাভ।, চাম্প। ও উদয়পুরের 
মভ(রাজ।র বিষয় সকলেই অবগত হইয়[ছেন | সম্প্রতি প্রকাশ ঝালোয়ারের 
সহারাঞ্ছ! ন।কি রাজ্যের সহিত সাময়িকভাবে সম্পক ছিন্ন করিতে 
বাধ্য হইয়।ছেন। বহুদ্দিন যাবৎ তাহার ইংলণে বাস করার ইহ।ই 
নাকি কাঁণ। সম্প্রতি পলিটিক্যাল বিভ।গের. একজন মিজিটারী 
কম্মচ।রী রাজা শাসন করিতেছেন । 


লাল| গিরিধারী লাল-_ 

প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকন্মা লালা গিরিধারী লল ২ বংসর কারাদণ্ড 
ও ৫ শত টকা অর্থদণ্ডে দণ্ডভ হউফ়াছিলেন । যখন তিনি গ্রেপ্ত।র 
হণ তখন তাহার সঙ্গে ২৩৩ টাকা ছিল। সর্ধারে তাহ! বালেয়প্ত 
হইয়াছে। সম্প্রতি জরিমানা আয়ের জন্য তাহ।র বাড়ীর চেয়ার 


নেফ| প্রভৃতি ক্রেক কর। হইয়াছে । জিনিষগুলি বিক্রয় করি! 
জরিম|নার টাক। সংগৃহীত হইবে। 


সংম্াজ্য-প্রদর্শনীর জন্য দান-_ 


ব্রিটিশ-সাজাজ্য-প্রদশনীর যে অংখে ম্ত্রজের ্রব্যসমূহ প্রদশিত 
হইবে তাহ।র ব্যয়-নির্বহের ওন্য গাঠাপুরমের রাঁজ। মাদ্রজের লাউ 
বাহ।ছুরের নিকট ৫ হাজার টাক! দিয়াছেন। 


শাল লাজপতের দান 

সাহারনপুরের দাঙ্গায় যে-পকল লোক ক্ষতিগ্রপ্ত হইয়।ছে তাহাদের 
গহয্যের জন্য ল।ল! লাজপত রায় ২০০* . টক। দ।ন করিয়াছেন। 
*টরাজনের পদত্যাগ -- 


'বন্ধে ক্রনিকেল' জানাইতেছেন যে কেনিয়। অপমানের প্রতিবাদ- 
ধরূপ শ্রীযুক্ত নটরাঁজন বোশ্বাই-গবর্ণ মেন্টের অধীনে বিচারকের পদ 
পরিত্যাগ করিয়। একখান! পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। 


কাশ্মীরে তারবিহীন টেলিফোন-_ 


স্্রতি কাশ্মীর ও জন্বুরাজয ত।রহীন টেলিফোন স্থ।ণিত হইয়াছে। 
এই পার্বত্য দেশের মধ্য দিয় ১৫০** ফুট পাহাড় অতিকম করা 
অত্যন্ত ছুরহ কার্য হইলেও ইঞ্জিনীয়ারের অধ্যবসায়ের ফলে তাহা 


দেশ-বিদেশের কথ--বাংলা 


* পোস্পাস্টি পরস্পর কী পতি সলিল সোনি পোনা পিতা পিস ৩ ভব... পি 


১০৯ 
সম্তব হইয়।ছে। এই টেলি.ফ।ন 'লাইনের চি রানেই কাবার খুব 
স্পষ্টভাবে শোন! গিয়।ছিল । 

শর হেমেন্্রলাল রায় 


বাংল। 
বাংলায় ডাকাতির বহর-- 


গত জুল।ই মাসে বাংল! দেশে ৭৫টি মহ হইয়। পিলাছে। 
গত আগ মাসে হইয়।ছে ৫১টি। গত বৎসর (১৯২২) আগষ্ট 
মাসে হইয়ছল ৫৫টি। ডাকাতির সংখ্যা বাংল। দেশে দিরতই 
বাড়িয়। চলিয়াছে। দারিদ্রা নিবারিত ন! হইলে ডাকাতি কমিবার 
মম্তাবন! অল্প । 


আনন্দনয়ীর আবেদন -- 


_আহিরীটোল। ব।লিক-বধূ-নিধ্য।/তনের বিষয় আপনার! . সকলেই 
অবগত ভাঁঞেন। তামি দেই নির্যাতিতা বধু শ্রীমতী আনন্দমনী দেবী, 
বয়ন ১৮ বৎসর। এখন আমি পিভার গলগ্রহ। পিহা দরিদ্থ ও 
খণগ্রস্ত, তাহ।তে বয়সও অধিক, আমার ভবিষ্যৎ-চিস্ত।য়ও বিশেষ 
কাঁতর। এরূপ অবস্থায় দরিদ্র পিতাকে আরে। বিপন্ন কর। অযৌক্তিক- 
বিঃবচনায় আমার জীবেকার জন্য দেশবাসীর কুপার উপর নির্ভর 
করিতে বাধ্য ইইল'ম। অনেক ভদ্রমহিল। মেয়ের মত স্রেহচক্ষে 
আম।কে দেখিতেছেন, সাহাযা করিতেছেন, নান! প্রকার সছ্ুপদেশও 
দিতেছেন। সেই মাতৃগগের উপদেশ-মত "নাবিভ্রী আঙ্ঞন্ম”- 
প্রতিষ্ঠ।র সঙ্কল্প করিয়াছি । অন্প্রত আমার এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে 
প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাাথিক-উমধ-ব্যবসায়ী শ্রদ্ধ।স্পদ শ্রীধুণ্ত মহেশচন্র 
ভট্টাচার্য মহাখয় ১১ নং সিমলা ছ্রীটত (কলিক।তা) হইতে ১০৯. 
টাক। সাহাধ্য করায়, আম।র সংকল্প সাঁফল্য-লভ করিবে, এই আশা 
পাইল।ন । 

ধাহ।র| যেরূপ সহাঁধা (মামিক ব। এককালীন) জীবিকার ব। 
আমের পক্ষে বিবেচন। করিবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠ।ইয় চির- 
খণী বাখিবেন । ইতি, 

বিনীত, আপনাদের স্লেহের কন্তা 
. প্রীমতী আমন্দময়ী দেবী। 
এযুক্ত অঘেরনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাটী, 
গ্রাম মালঞা, পোঃ সোনারপুর, 
জেলা__২৪-পর্গণ। 
সাহিত্য-বিষয়ে উত্সাহ দান-- 
১। দয়লম্মুতি সুবর্ণপদক-- | 
বিময় -“বর্তমান সময়ে অন্নসমস্ত।র সমাধ।নকর্পে.বঙ্গদেশের কুটার- 
শিল্পসমুহের উন্নতির প্রয়োজনীয়ত। 1” 
২। বটকৃষ্ণশ্ৃতি রৌপ্যপদক (ন্বর্ণগর্ভ )-_ 
বিষয়--“জাতীয়তাগঠনে সঙ্ঘবদ্ধজীবনের প্রভ।ব |” 
৩। কৃষ্দ।স পাল রৌপ্যপদক-_ 
_ বিধয়--].1৮০5 ০1 £691 11000 900. 0761 10711161306 ০2 
19,55 80130761011, 
৪| স্বর্ণমণি রৌপ্যপদক -- 
বিষয়--"একটি কষুদ্রগঞ্জে বর্তমান কালে ব।ঙগগার পল্লীজীবনের 
নিখুৎ চিত্র 1” 
৫ নন্দরাণীস্থাতি গৌপ]পদক - 


১১৩ 


প্রবাসী-কাতিক, ১৩৩, 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





বিষয়--"রমেশ দত্তের আদর্শ নারী চিত্র ।” 
. প্রবন্ধ গুলি ১২ নং মুরলীধর সেন লেন কলিকাতা এই ঠিকানায় 
১৫ই নভেম্বর তারিখের মধ্যে সুহৃদ লাইব্রেরীর সম্পাদকের নামে 


পাঠাইতে হইবে। 
বাংলার একটি প্রাচীন কীন্তি লোপ--+ . 


পদ্মাগর্ভে রাঁজীবাঁড়ীর মঠ ।-থুষ্টীর় যোঁড়শ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ 
হিন্দুরাজ! চাদরার় ও কেদার রায় তাহাদের মাতার চিতার 
উপর বিক্রমপুরের অন্তর্গত র্লাজীবাড়ীতে এক ন্বৃহতৎ মঠ 
স্বপন করেন। প্রায় তিনশত কি ততোধিক বৎসর যাবৎ 
সেই মঠটি বছ বাঁধাবিত্ব অতিক্রম করিয়। গর্বভরে শির উন্নত 
করিয়৷ পল্মাতীরে দণ্ডায়মান থাকিয়। হিন্দুদের পূর্ববকীন্তি স্মরণ 
করাইয়৷ দিতেছিল। ক্রমাগত ছুইবার পদ্মা তাহার কীর্ডিনাশ! 
নাম সফল করিবার মানসে মঠটির প্রতি প্রবলবেগে ধাবিত 
হইয়াছিল। কিন্তু যেন দয়! করিয়! উহাকে গ্রাস করে নাই। 
ইহ।র শিল্পকাধ্য এত সুন্দর ছিঙযে যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ 
হইয়াছেন। এই নুদৃষ্ঠ মঠটির প্রত্যেকথানি ইষ্টক নানাবিধ কারুকাধ্যে 
থচিত ছিল। মঠটি উচ্চতায় প্রায় ৮* হস্ত এবং পরিধি ১২* হাত 
ছিল। শুন! যায় ইহ। নাকি আরও উচ্চ ছিল, ক্রমেই নীচের দিকে 
ফতকটা বদিয়। গিয়।ছিল। গত ১৮৯৬ থুষ্টাব্দে ভাগ্যকুলের রাজ 
গ্রনা রায় এই মঠটি নিজ বায়ে সংস্কার করাইয়। দিয়াছিলেন। 
পঞ্ঘ।ন্দী এবার ঢাক! জিলার দক্ষিণ দিক্‌ দিয়। অতি প্রবলবেগে 
ভাঙ্গিতেছে। সম্প্রতি উক্ত বিশাল মঠটিকে গ্রাস করিয়া সে ভাঙ্গন- 
যজ্জে পূর্ণাুতি প্রদান করিয়াছে । রা্জাবাড়ীর এই মঠের সঙ্গে সঙ্গে 
পূর্ববঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ ীত্তি লোপ পাইল। 

--২৪ পর্গণ।-বার্তাবং । 

সাহিতি.কের সম্মান-লাভ-_ 


শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরস্কৃত ।--আমর। শুনিয়া সুখী 
হইলাম যে কলিকাতা-বিশ্বশ্দ্ব্ঠলয় প্রীযুস্ত শরৎচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়কে জগৎতারিণী-হ্বর্ণ-পদক দমে সম্মানিত করিয়াছেন। 
--স্বদেশ । 
বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠান 


হিন্দুধর্ম অনুসাঁয়ে হিন্দু বিধবাদের বিবাহ দিবার জন্ঠ মেদিনীপুরে 
একটি বিধবাবিবাহ-সমিতি হু(পিত হইয়াছে। দেশের অনেক 
গণামান্ত লৌক এই সমিতির সভ্য হইয়।ছেন। বঙ্গের বাহিরেও 
অনেকে এই সমিভিকে সাহায্য করিতেছেন ।--সমিতির সম্পাদক যুক্ত 
ভাগবতচন্দ্র দাস শর্দণের চেষ্টায়" এপধ্যস্ত একটি বিধবাবিবাহ 
হইয়ছে।--ন্বদেশ 


দান ও সৎকর্ম. 


বেঙ্গল রিলিফ কমিটি ।--আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় বেঙ্গল 
রিলিফ কমিটির পক্ষ হইতে বিহারের বন্যাগীড়তদিগের সহাধ্যার্থ 
জ্ীযুত্ত রাজেন্ত্রপ্রসান্দর হস্তে ৫**২ টাক এবং তমলুকে 
বন্তাগীড়িতদ্দিগের সাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত সাঁতকড়িপতি রায়ের হস্তে 
৪৪১%, প্রদান করিয়াছেন ।-- যুগবার্ী । 


সাহাষ্যদান--বঙ্গীয় গভর্ণ মেপ্ট. ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেঙ্গে বিজ্ঞান 
শ্রেণী খুলিবার জন্য ১৬০৯২ টাক! এককালীন প্রদান করিয়াছেন। 
এজন্য লর্ড লিটনের গভর্ণ মেন্ট, জনসাধারণের ধন্যবাদাহ। 
-_কাশীপুরনিবাসী। 
জাপান-সাহ।য্যে বিশ্বতারতী | ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্র/ণ্ড জাপানকে 
সাহায্য করিবার জগ্ক শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর একটি 
সাহায্য-ভাগার খোলা হইয়াছে। যুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এই ভাগারের সম্পাদক হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতীব 
ছাত্র এবং শিক্ষকদ্দিগের নিকট হইতে চাদ! তুলিয়া ৭৫২ টাক 
সংগ্রহ করা হইয়ছে। ইহ।রা যে টক! সংগ্রহ করিবেন, তাহ! 
সমস্তই জাপানের রাজদুতের নিকট পাঠাইয়! দিবেন। এই ভাগারে 
কেহ চাদ| দিতে ইচ্ছ/ করিলে শাস্তি-নিকেতনে সম্পাদকের 
নিকট পাঠাইতে পারেন ।--ম্বদেশ। 


নৃতন শিক্ষালয়__ 


প্রীরামকৃষ। বিদ্যাপীঠ | বৈদ্যনাথ ধাম--পোঃ আঃ দেওঘর । 
যাহাতে বালকগণ শৈশব হইতেই লৌকিক বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে- 
সঙ্গেই জাতীয়ভাবে প্রণোদিত হইঞ্জা নিজেদের চরিত্রগঠনপূর্ববক 
কর্মঠ স্বাবলম্বী ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, সেই উদ্দেশ্টে এই বিদ্যালয়টি 
স্থাপিত হয়। শরীর মন ও মন্ত্িষ্ষের উৎকর্ষ সাধন করিয়! বিদ্যার্ী 
ভিতরের পূর্ণতাঁকে পরিস্ফুট করিয়। তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের মুখা 
উদ্দেন্ত। জ্ঞানামুশীলন, কর্নকুশলত।, নিয়মানুবন্তিতা, চরিত্র এবং 
সামাঞ্জিক জীবন গঠন প্রস্তুতি আধুনিক শিক্ষাজগতের আদর্শ গুলিকে 
লক্ষ্য করিয়!, সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর ম।নুষগঠনই এই বিদযাগীঠের 
উদ্দেশ্য । স্বামী সস্তাবানন্দ ইহার অধ্যক্ষ । 


গুরুসদয় দত্তের সতৎকাষ্য- 


দত্ত মহাশয়' আগ!মী বর্ষের জন্য বাকুড়। জেলার প্রত্যেক পর্বী- 
সমিতির করণীয় এইরূপ কাধ্য-তালিক। নির্দারিত করিয়াছেন :-- 
প্রত্যেক পল্লী-সমিতি বালকদের ও বালিকাদের জন্ বিদ্যালয় খুলিবে, 
শ্রমিকদের জন্য নৈশ-বিদ্যালয় খুলিবে। প্রত্যেক পল্লীসমিতি অন্তত: 
২টি করিয়। পুদ্ধরিণীর সংস্কার করিবে এ*ং পাঁচশত করিয়। বৃষ্গ 
রোপণ করিবে। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়! পুষ্ষরিণী পানীয়- 
জলের পন্য স্বতগ্ত্রভাবে রক্ষিত হইবে। প্রত্যেক পল্লী সমিতি কৃমি- 
ফধ্যের কিছু-কিছু নূতন সংস্কার, এবং গ্রাম্য শিল্পের উন্লতিবিধানের 
চেষ্টা করিবে। - আনন্দবাজার পাত্রক!। 


সদম্ষ্ঠান-- 


বিনামূল্য কালাজ্বর চিকিৎসার কেন্ত্র--বেঙ্গল হেল্থ, এসোসি- 
য়েশন বিনামূল্যে কালাজ্বরগ্রস্ত রোগীদ্দিগের চিকিৎসার জন্য ইলিয়ট 
রোড ও সার্কুলর রোডের সঙ্গমস্থলে মেদার্্‌” প্রীমানী কোম্পানীর 
উষধালয়ে একটি কেন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবা? 
৮ ঘটিক! হইতে ৯ ঘটিক! পথ্যস্ত ডাঞ্তার রোগী দেখিবার জন্য এঠ 
ওধাধালয়ে উপস্থিত থাকিবেন।-- সম্মিলনী । 


--পেবক। 
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সিন্ধুদেশে নুতন আবিষ্কার 


সিশ্ধুনদীর গতি-অহ্যায়ী সিম্ধুদেশে তিন ভাগে 
বিভক্ত। যথা--উত্তর সিন্ধুদেশ, মধ্য সিন্ধুদেশ ও দক্ষিণ 
সি্ধদেশ।' দক্ষিণ সিন্ধুদেশে আমাদের বাংলা দেশের 
মত নদীমাতৃক দেশ, কাজেই তাহা! আমাদের দেশের মতই 
জনবহুল, স্ুুজলা, সুফলা ও শশ্তশ্য(মলা। অতি 
প্রাচীনকালে এই দেশের তর্থ অংশ সমুদ্্রগর্ভে নিমগ্র ছিল। 
ক্রমে ক্রমে এই বিশাল নদীর পলি পড়িয়া এই দেশটির 
উদ্ভব হইয়াছে। সিন্ধুদেশের মধ্য অংশ দক্ষিণভাগের 
পূর্ব্বে পয়বন্তি হইয়াছিল, সেই কারণে এই দেশের 
মৃত্তিকা শক্ত। উত্তর সিন্ধুদেশে নদীটি অত্যন্ত অগ্রশস্ত 
ও অন্ত কোন পয়ঃপ্রণালী নাই। এইকারণে উত্তর 
সি্ধুদেশ মকুভূমি-সদৃশ__চারিদিকে বালুকারাশি ধূ ধু 
করিতেছে, কেবল মাঝে মাঝে ছুই-চারিটি বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। 
কেবল নদীর উভয় পার্খ্ে ১৭১৫ মাইল পধ্যস্ত একরূপ 
ফপল ইয়। এই প্রাচীন প্রদেশটির অনেক স্থানে বৌদ্ধ- 
যুগের অনেক এঁতিহাসিক তথ্যের নিদর্শন পাওয়। যায়। 

পূর্ব্বে দিন্ধুদেশে প্রত্বতত্ব বিভাগের অনেক কর্মচারী 
দক্ষিণভাগের অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়। 
প্রচীন বৌছ্ধযুগের এতিহাসিক তথ্য অবগত হইবার 
প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্ত কেহই এই জনশূন্য ও মরুভূমি- 
সদৃশ উত্তর প্রদেশে খননকার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
গত বৎসর শীতকালে সরুকারী প্রত্বতত্ব-বিভাগের পশ্চিম- 
প্রান্তের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় এই স্থুকঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাহার 
এই প্রথম প্রচেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণে সার্থক হইয়াছে । 

এই চিত্তাকর্ষক এঁতিহামিক তথ্যসমূহের বিবরণ 
প্রদান করিবার পুর্বে উত্তর দিশ্ধুপ্রদেশের ভৌগোলিক 
ও এঁতিহাসিক বিবরণ প্রদান করা আবশ্তক। 
'রোহরী আলোর নগর উত্তর সিন্ধুদেশের মধ্যস্থলে 
অবস্থিত। এইস্থানে অনেকগুলি ছোট ছোট পর্ধতমাল! 
আছে। এইস্থানে দিদ্ধু নদী এই-সকল পর্বতমালা 
ভেদ করিয়া প্রবাহিত হুইয়াছে। বাংলা দেশের পদ্মা 


এবং মেঘন। নদীর স্তায় পিন্ধু নদী গতিপরিবর্তন করিয়া 
থাকে। এঁতিহাপিকের। নির্দেশ করিয়া থাকেন সিম্ধুনদী 
এপধ্যস্ত অন্ততঃ ১৭ বার গতি পরিবর্তন করিয়াছে। 
এই গতি পরিবর্তনের নিদর্শন উত্তর ও মধ্য সিন্ুগ্রদেশে 
এখনও দেখিতে পাওয়া যায় এবং পূর্ব পূর্ববনার1 এবং 
পশ্চিমে পশ্চিমনার| নামী ছুইটি ক্ষুদ্র মর! নদী এখনও 
এই প্রদেশে বর্তমান আছে। 

এই প্রদেশের অনেকগুলি ধ্বংসাবশেষ প্রদক্ষিণাস্তে 
সর্ববোচ্চ ধ্বংসাবশেষটিই খনন করা স্থির হয়। ইহ! 
মহ্ঞ্চদড়ো বা মহ্ঞ্চমারী নামে পরিচিত। এই স্থানটি 
নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথের রুকু কোটরী শাখার দোক্রী 
ষ্টেশন হইতে ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই ধ্বংসপ্রাণ্ 
স্থানটির আয়তন প্রায় ৭৫৭ বিঘা । 

এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সর্বেবাচ্চ একটি প্রাচীন বৌদ্ধ 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ । নানপ্রকার চিহ্ন দ্বার প্রমাণ 
হইয়াছে যে সিম্ধুনদী খৃষ্টায় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
এইস্থান দিয়া প্রবাহিত ছিল। এতদিন সকলেই শুনিয়া 
আমিতেছিল যে, পূর্ববনারাই সিদ্ধুনদীর সর্বপ্রাচীন 
গর্ভ। এই ধ্বংসাবশেষ পুনরুদ্ধার করিয় শ্রীযুক্ত বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয় প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে সে 
ধারণ! ভ্রমাত্ক। এই ধ্বংসপ্রাপ্ স্তপটির সঙ্নিকট্থ 
ঝাউবন দেখিয়া বোঝা যায় পূর্বে এস্থান দিয় সিন্ধুনদী 
প্রবাহিত ছিল। তখন এই অংশে নদীর মধ্যে দ্বীপের 
ন্যায় বড় বড় চড়া ছিন। এইপ্রকার ছুইটি চড়ার উপর 
এই গৌরবমণ্ডিত নগরের ছুইটি প্রধান দেবমন্দির 
অবস্থিত ছিল। এই বিস্তীর্ণ সহরটির আয়তন ও 
ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বোধ হয় মহেঞ্রদড়ে প্রাচীন সিল 
দেশের রাজধানী ছিল। এই সহরটি নদীর পশ্চিমতীরে 
অবস্থিত ছিল। এখানে একটি স্থবৃহৎ (প্রায় দেড় 
মাইল লম্বা) রাজপথের৪ নিদর্শন পাওয়া যায়। দ্বীপের 
চারিদিকে বাধা ঘাট ও সোপানের চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান । 
রাজপথের নিকটে যাইবার সোপানও ছিল বলিয়! 
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প্রবাসী--কািক, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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মহেপ্রাদড়ো নগরের প্রাচীন বৌদ্ধস্ত পের ধ্বংসাবশেষ 
(প্রাচীন সিদ্ধুনদীর গর্ভ হইতে গৃহীত ) 


প্রতীয়মান হয়। একটি ঘাটের কাছে প্রায় ৫০৫৫ ফুট 
উচ্চ একটি ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন আছে। ইহাই 
রাজ প্রাসাদের ধ্বংসস্তপ। রাজপ্রাসাদটি পরিখা-বেষ্টিত 
ছিল তাহাও বোঝা যায়। রাজপ্রাসাদ হইতে কিছুদুরে 
গেলেই ছোট ছোট রাস্তার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া 
যায়। এ অঞ্চলেই সহরের হাটবাজার ছিল, এবং সহরের 
এই অংশই জনবহুল ছিল। 

বাংল। দেশের মত সিক্কুদেশেও প্রস্তরের অভাব। 
কাজেই এখানকার সমস্ত মৌধমাল। এবং মন্দিরাদি ইষ্টক- 
নির্িত।: প্রাচীন ব্যাবিলনের স্থপতিদের স্থায় 
দিন্ধুদেশের প্রাচীন স্থপতিরাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইষ্টক- 
নিশ্বিত মঞ্চের উপর মন্দিরাদি নির্মাণ করিত। 
সিদ্ধুদেশের স্থপতিরা মন্দিরগুলিকে বন্যার আক্রমণ 
হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্টেই ৪০।৫* ফুট দেওয়ালের 
উপর ইষ্টক-মঞ্চ নির্দাণ করিত। আবিষ্কৃত স্তপটি 
১৬০০ বর্গফুট একটি ইষ্টকমঞ্চের মধ্যস্থলে নির্শিত। 
মঞ্চটির চতুর্দিকস্থ প্রাঙ্গণের চারিপাশে অনেক ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। এই প্রাঙ্গণে কয়েকটি ক্ষুত্র 
“ক্ষুদ্র ম্তপেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। বৃহৎ স্তপটি 


প্রাঙ্গণের মধ্স্থলে অবস্থিত। মঞ্চে পূর্ববরদিকের 
সোপানাবলী দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। সোপানাবলীর 
সাহায্যে উপরে উঠিলে প্রবেশ-পথ ৷ এখানে ছয়টি স্তস্ 
ছিল। তৎপরে প্রঙ্গণ। প্রাচীন ন্ত,প” নামক বৌদ্ধ মন্দির- 
সমূহ সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত । কতকগুলি ভিতরে 
ফাপা ও অন্যগুলি নিরেট । মহেঞ্ছদড়োর স্তপটি ফাপা। 
এই স্ত,পটির উপরিভাগ রৌদ্রপক্ষ ইষ্টক দ্বারা নির্মিত 
হ্পটি পূর্বদ্ধারী। ইহার ভিতরের প্রবেশ-পথে উভয় 
পার্শে সোপানাবলী আছে। .এই-সকল সোপানের 
সাহায্যে চতুর্দিকু প্রদর্গিণ করিতে হয়। শ্রীযুক্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন এই স্ত,পটি প্রদক্ষিণ করেন 
তখন ইহার ছাদ ভগ্রাবস্থায় ছিল। এই প্রদেশের 
মুপলমান জমিদারবর্গ কর্তৃক এই কুকাধ্যটি অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে। তাহারা ভূপ্রোথিত অর্থলোভে এই-সকল 
স্তপের নানা অংশ বিনষ্ট করিয়া এই-সমস্ত প্রাচীন 
কীণ্তির নিদর্শন পাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। 

এই স্ত,গটির প্রবেশপথের ছুই দিকৃকার সোপানাবলীর 


' মধ্যস্থলে একটি ছোট মন্দির আছে-_সেখানে একটি 


ধ্যাঁনী বুদ্ধমদ্তির ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। এত দীর্ঘ 


১ম সংখ্যা ] 


দিন জলরৌদ্দ্র সহা করিয়াও যে মুততিটির চিহ্ন বিলুপ্ হয় 
নাই ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। মুভিটি ইষ্টকের উপর 
কর্দমের প্রলেপ দিয় নির্মিত হইয়াছিল। সমামীন 
বুদ্ধের হস্তদ্বয়ের ও জজ্ঘা-প্রদেশের সুস্পষ্ট চিহন এখনও 
বিদ্যমান রহিয়াছে ।' এককালে মুন্তিটি নানা বর্ণে চিত্রিত 
ছিল এবং বোধ হয় স্থবর্ণপত্রে মণ্ডিত ছিল। কালক্রমে 
চিন্রলেপ ও স্থবর্ণপত্র ধ্বংস হইয়া গিয়াছে । কেবল 
মুক্তির কাঠ।মোর সজ্জিত ইষ্টকণুলি দেখিলে বোধ ভয় 
যে এককালে এস্বানে প্যানমুদ্রায় সমাসীন বুদ্ধমূত্তি 
ছিল। 

এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ভাঙ্গ। হাড়ি কড়ি শখ 
প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়। যায়। এখানে অনেক তামার 
পয়সাও পরিলক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশের 
উগরকার লিখিত অংশ অত্যন্ত অস্পষ্ট। 

ঘে ইষ্টক-মঞ্চের উপর স্ত,পটি নির্শিত সেটি প্রধান 
নঞ্চের মধ্যস্থলে নির্িত এবং এই ছোট মঞ্চের উত্তর ও 
দক্ষিণ গাত্রে ছুই তিনটি বড় বড় সিড়ির ধাপের মত 
ধাপ দেখিতে পাওয়া যায়। মিশর দেশের গীজে 
পিরামিডের মত এই ধাপগুলি মাচ্গষের উঠিবার ধাঁপ 
এককালে এই-সমন্ত ধাপের উপরে মাটির বা 
পাথরের বুদ্ধমৃত্তি সজ্জিত থাকিত। খনন-কালে ছোট 
ন্চটির গাত্রে রাশি রাশি ভন্ম পাওয়া গিয়াছিল। ইহ! 
হইতে বুঝিতে পারা যায় যে .পটি এককালে অগ্নিদাহে 
বিনষ্ট হইয়াছিল। বৌদ্র-পক্ক ইঞ্কের যে স্তপটি এই মঞ্চের 
উপর নির্মিত, তাহার ভিতরট] ফাপা ছিল এবং এই 
রৌদ্র-পক্ষ ইষ্টক-নিশ্শিত স্তপের ভিতরে অথবা বাহিরে বু 
চিত্র ছিল। এই-সমস্ত চিত্রের অনেক অংশ রৌদ্রপন্ক- 
ইষ্টকের উপরে পাওয়া গিয়াছে । এই ১৭ শত বৎসর 
ভ্রলরৌদ্র সহা করিয়াও এই-সমস্ত চিত্রের অংশগুলি 
এখনও উজ্জল রহিয়াছে । কোন অংশে বুদ্ধ- ব। বোধিসত্ব- 
মুন্তি, কোনটিতে ব! দেওয়াল-চিত্রও দেখিতে পাওয়! 
যায়। একটির উপরে নীল জমিতে শাঙ্গ! ফুল এবং 
তাহার উপরে গোলাপী জমিতে মেটে লাল বর্ণের ফুল 
আছে। বুদ্ধ-বা বোধসব্ব-মৃত্তিগুলি সাধারণতঃ শাদা 
ও লাল রংএ চিত্রিত হইয়াছে। এই জাতীয় কোন 

১৫ 


কহে | 


সিন্ধুদেশে নুতন আবিষ্কার 


৬ কোপা সিরাপ সি স্পিিসপিরা সিটি সিরা সির সরাসরি সিপাসিপাস্পিপাস্পিিস্পিলী উিরাসিিরীসির্ট খপ উর ঈিলাসি পাছি তি সিতাি ত পিসি সতী সিসির সস্তা পাসিলাস্পিলাসটিপাস্ি পাটি বা সি পাত পি পাজি পাস 


পাজি পাক্ছ। তান পা ওপার সি পি রি স্সরসিরিসনপিপি ক 


কোন চিত্রযুক্ত ইষ্টকের উপরে কাল অক্ষরে চিত্রিত 
লিপি আছে। কোন লিপি খরোষ্া অক্ষরে-__ইহা 
এখনকার পার্শী অক্ষরের ন্যায় দক্ষিণ দিক হইতে বাম 
দিকে লিখিত হইত। আবার কোন লিপি ত্রাঙ্গী 
অক্ষরে । এই আকারের ব্রান্মী অক্ষর ও খরোঠী অক্ষর 
ষীন্তুপুষ্টের জন্মের দুই শত বৎসর পরে আর বঝাবহাঁর 
হয় নাই। 

এই চিত্রগুলি অঙ্জস্তার চিত্রাবলী অপেক্ষ। বছ পুরাতন 
এবং স্যার আউবেল ্টাইন মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন বিনষ্ট 
নগরগুলিতে যে-জাতীম চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন 
এই চিত্রগুলি অনেকট! সেই জাতীয় এবং ইহাতে প্রাচীন 
গ্রীক শিল্পের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যে 
অপেক্ষাকৃত ছোট ইষ্টকের মঞ্চটির উপর রৌদ্র-পন্ক 
ইষ্টকের স্তপ নির্িত হইয়াছিল, তাহার নীচে এক ফুট 
পরিমাণ ভন্ম পাওয়া গিয়াছে । ইহা হইতে অঙগমান 
হইতেছে যে একটি প্রাচীন স্তুপ ধ্বংস হইয়া গেলে 
তাহার ধ্বংসাবশেষের উপর খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই 
সুপটি নিশ্িত হইয়াছিল । স্তপের চারিদিকে যে প্রাঙ্গণ 
আছে, তাহার চারিপাশে যে-সমস্ত ছোট ছোট কুঠরী 
আছে, তাহাতে অনেকপ্রকারের প্রাচীন মুদ্র! ও মৃত্তির 
খণ্ড পাওয়া গিয়াছে। পূর্ববদিকের একটি কুঠুরীতে 
অনেকগুলি চীনেমাটির ছোট-ছোট বুদ্ধমূর্তির খণ্ড ও 
একটি শকের মস্তক পাওয়। গিয়াছিল। পশ্চিমদিকের 
কুটুরীগুলিতে অনেক প্রাচীন মুদ্রী পাওয়। গিয়াছে। 

এ-সমন্ত মুদ্রা ঘরের মেঝের নীচে মুন্ময় পাত্রে রক্ষিত 
ছিল। এই মুদ্রাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা আধুনিকগুলি 
খৃষ্টায় দ্বিতীয় শতাব্দীর মুদ্রী। অনেকগুলি মুদ্রা নৃতন 
ধরণের । এরূপ মুদ্রা এপর্যন্ত ভারতের কুত্রাপি 
আবিষ্কৃত হয় নাই। এ-সমুপয় মুদ্র। সম্ভবতঃ উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গাচীন কালের মুদ্রা। এই 
মুদ্রা্ুলির, সহিত ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে আবিষ্কৃত 
কাধাপণ বা কাহাপণের কোন সাদৃশ্য নাই। এই 
মুদ্রাগুলি ছ'ণচে ঢালাই করিয়! প্রস্তুত কর]। হইয়াছে, 
এগুলি [01710010-1008/0089 ( অস্ক-চিহিত ) নহে। 

মহ্ঞ্জদড়োতে থে তাঘমুদ্রাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে 


১১৪ 


প্রবাপী--কার্ডিক, ১৩৩৩ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পল ঈী সি সি সি সপ সিলি ০৩ সপী আপা সি্তী স্পা সিল স্পা সকার সপ সি সির শা সিল সিল সিসি সিট স্ণি সি লপিস্পর সিসির সপ আর্মি রী উপরি সি সতী সির সির স্পিরিট পর সরি সির সি সিসি পর তা সিল 


তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা আধুনিকগুলি শক জাতীয় 
কুষাণ বংশীয় সম্রাটদের রাজত্ব্ালের মুদ্রা। ইহা 
অপেক্ষ। প্রাচীন আরও ছুই জাতীয় মুদ্রা এঁ স্থানে 
আবিদ্ধত হইয়াছে । তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন 
মুদ্রাগুলির উপরকার চিহ্াদির পাঠোদ্ধার হওয়াতে 
প্রমাণ হইয়াছে ষে প্রাচীনকালে পিশ্ধুদ্রেশে বৌদ্ধধর্ম 
এবং প্রাচীন জরণুস্ীয় ধর্দ পাশাপাশি বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল । এই-সকল মুদ্রাতে সমাদীন অথবা 
দণ্ডায়মান বুদ্ধমৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন 
মুদ্রায় আবার মৃত্তির মস্তকের চতুদ্দিকে প্রভামগ্ুল বা 
ভামগুল (791০) আছে। অনেক মুদ্রান্ম প্রাচীন অগ্রিবেদীও 
আছে । পারন্য দেশের পার্থিয়ান বংশের মুদ্রায় 
অগ্রিবেদীর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কুষাণ 
সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রাতেই সর্বপ্রথমে অগ্নি-বেদী 
দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মহেঞ্জদড়োর ধ্বংসাবশেষের 
মধ্যে আবিষ্কৃত সর্বপ্রাচীন যুদ্রায় অগ্নি-বেদীর যে চিত্র 
পাওয়া গিয়াছে তাহাই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
অগ্নি বেদীর চিত্র। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর মুদ্রাগুলি গোলাকার, কিন্ত কুষাণ 
সাম্রাজ্যের মুদ্রার ন্তায় পুরু নহে। এপধ্যস্ত এরূপ কোন 
মুদ্রা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই । এই- 
সকল মুদ্রার এক পার্খে ভারতীয় রণ-দেবতা মহাসেন 
অথবা কা্তিকেয়ের মৃত্ভি, অপর পার্খে অন্তান্ত দেব-দেবীর 
মুদ্তি অঙ্কিত আছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মুদ্রাগুলি কুষাণ 
সমাট্গণ কর্তৃক প্রচলিত মুদ্র। অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়। 
অনুমান হয়, এবং বোধ হয় এই মুন্রাগুলিই ক্রমে 
ক্রমে পূর্বপ্রচলিত সমকোণী কার্মাপণ মুদ্রার স্থান 
অধিকার করে । কুষাণ বংশের সম্রাগণ পিন্ুদেশ 
অধিকার করিলে এই জাতীয় মুদ্রার পরিবর্তে কুষাঁণ 
বংশীয় সম্রাট্গণের পুরু তাত্রমুদ্রা সিন্ধু দেশে প্রচলিত 
হইয়াছিল। 

এই ধ্বংসম্তুপের ভিতর কয়েকটি সীল-মোহরও 
আবিষ্কৃত হয়। এগুলি প্রন্তরনির্িত নহে। পূর্ববকালে 
প্যারিস-্রযাষ্টারের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ সিন্ধুদেশে 
ব্যবহার হইত। ইহার বর্তমান সিষ্ধী নাম চিরোলী। 


এই চিরোলী-নির্মিত দুইটি সীলমোহর এবং আর একটি 
সীলযোহরের একখণ্ড পূর্ববর্ণিত স্তুপের পাদদেশে 
অর্থাৎ নদীর ঘাটের নিকটে আবিষ্কৃত হ্ইয়াছিল। এই 
তিনটি সীলমোহরের মধ্যভাগে একটি চতুষ্পদ জস্তর 
আকৃতি আছে এবং এই অন্তর আকৃতির সম্মূথে একটি 
ধ্জ আছে এবং সীলমোহরের উপরে ও নিয়ে কতকগুলি 
অক্ষর আছে । এই জাতীম্ সীলমোহর. ইতিপূর্কে 
পাঞ্জাবের মণ্টগমেরী জেলার হারাগ। গ্রামে আবিষ্কৃত 
হয়। ছুই তিন বৎসর পূর্বে এই অঞ্চলেই রায় বাঠাছুর 
পণ্ডিত দয়ারাম সাহানী কতকগুলি সীলমোহর আবিষ্কার 
করেন। বিখাত প্রত্বতত্ববিদ্‌ স্যার আলেক্জাগার 
কানিংহাম্‌ ও অন্তান্ত প্রত্বতাত্বিকগণ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে এ-সকল মোহরের উপরকার অক্ষরগুলি 
ভারতবর্ষে খৃষ্পূর্বব তৃতীয় শতাবীতে প্রচলিত ব্রাঙ্গী 
বর্ণমালার প্রাচীন আকার। প্রকৃত পক্ষে এই-সকল 
লিপি চিত্বাক্ষর ভিন্ন আর কিছুই নহে; ধাহার। বলেন 
যে এসকল লিপি প্রাচীন ব্রাঙ্দমী বর্ণমালায় লিখিত, 
তাহাদের ধারণ! ভ্রমাত্মক। প্রত্বতত্ব-বিভাগের ভিরেক্টার 
জেনারল্‌ ডাক্তার ডি বি স্পূনারও এ-সন্বন্ধে শ্রীযুক্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একমত হইয়াছেন । 

মহেগুদড়োতে যে সীলমোহরগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তন্মধে। তিনটিতে ছুইটি বিভিন্নপ্রকারের চিন্রাক্ষর দৃ্ 
হয়। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আবিষ্কৃত ৪1৫টি মুদ্রায় শুধু 
একপ্রকারের চিত্রাক্ষর আছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় 
যে, যে জাতি এই-সমন্ত সীলমোহর ব্যবহার করিত 
তাহার! প্রাচীন মিশরবাসীদের অপেক্ষা অধিকতর সন্য 
ছিল এবং মুদ্রার ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল। 

এশিয়া মহাদেশে পূর্বে এরূপ চিত্রাক্ষর আবিদ্বত 
হয় নাই। এই চিত্রাক্ষরগুলি প্রাচীন মিশরের চিত্রাক্ষরের 
অন্থরূপ নহে । কাজেই এগুলি আবিষ্কৃত হওয়াতে অনেক 
নৃতন তথ্য অবগত হইবার সভাবন! হইয়াছে । এই- 
সকল সীলম্মাহরের অপর একটি বিশেষত্ব এই যে সীল- 
মোহরগুলির মধ্যস্থলে বন্না সমেত একপ্রকার একশূঙ্ 
বন্গর্দভ (0010017 ) মুভি দৃষ্ট হয়। হারাগ্পা গ্রামে 
আবিষ্কৃত সীলমোহর দেখিয়৷ পূর্বের প্রত্বতত্ববিদেরা 


১ম সংখ্যা ) 


অনুমান করিয়াছিলেন ষে এই জাতীয় সীলমোহরে বৃষের 
মুর্তি আছে। কিন্তু ডাক্তার স্পনার প্রমাণ করিয়াছেন 
যে এই জন্তগুলি একশৃঙ্গবিশিষ্ট অর্থাৎ ইহ। প্রাচীন গ্রীক 
পর্ধ্যটকগণ কর্তৃক বর্ণিত একশুগ গর্দভের (00100) ) 
মৃত্তি। যুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতামগুসারে এই 
তিনটি সীলমোহরে যে জাতীয় চিত্রাক্ষর আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তাহা এশিয়াখণ্ডে খু্টের জন্মের ৩ হাজার বখ্সর পূর্বে 


লাঠিখেল। ও অসিশিক্ষা 





১১৫ 
ব্যবহৃত হইত । এই অন্গমানের কারণ সর্কারী কাধ্য- 
বিবরণী মুদ্রিত হইলে দেখিতে পাওয়৷ যাইবে । 

বারাস্তরে এই ধ্বংসাবশেষের অন্তান্ত আবিদ্ৃত দ্রব্যের 
বিবরণ প্রদান কর! হইবে | * 








* প্রত্তত্ব বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেলের অনুমোদন অনুসারে 
এসোসিয়েটেড প্রেস আব ইত্ডিয়। কতৃক প্রকাশিত “সিদ্কৃুদেশের 
রতিহাসিক বৌদ্ধ স্ত পের" ইংরেজী বিবরণ হইতে সঙ্কলিত। 





লাঠিখেল। ও অসিশিক্ষা 


( পূর্ব-প্রকাশিতের পর ) 


পাঁচের বাড়ি 

১। তামেচা, কোমর, ভাগ্ডার, পাঁলট, সাগ্ু। 

২। তামেচা, কোমর, ভাণ্ডার, পালট, শির। 

৩। তামেচা, কোমর, শির, করক, বাহেরা | 

৪। শির, করক, পালট, হুল, ভাগ্ডার। 

৫€। বাহেরা, ভাগ্ডার, কোমর, সাগু, তামেচা। 

৬। তামেচা, পালট, ছল, শির, গ্রীবাণ। 

৭। তামেচা, কোমর, হুল, শির, গ্রীবাণ | 

"সাপ্ড*» মন্তকের ঠিক মধ্যদেশ বরাবর সীঁতির 
চুই অঙ্গুলী দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া! বক্রভাবে ভ্রমধ্য 
দিয়া আসিয়া নাসিকার ও মেরুদণ্ডের বামপার্খ ঘে যিয়! 
পায়ুর মূল ছেদন করিয়া বাহির হইয়া যায়। অসির 
অগ্রভাগে দক্ষিণ পৃষ্ঠদেশ ছেদ্দিত হয় এবং অলির মধ্য- 
ভাগে বাম বঙ্ষ ও বাম উদর ছেদিত হয়। এই আঘাতের 
দ্বারা সরলভাবে উপবিষ্ট অশ্বারোহী সহ অশ্ব ছেদিত 
হওয়। সম্ভবপর হইতে পারে। 

“করক*স্দক্ষিণ পদের সন্ধিস্থলের ভিতর দিকের 
গিরার উপরের সীমানা হইতে আরগ করিয়া উপরের 
দিকে চারি অঙ্গুলী পধান্ত স্থান মধ্যে আঘাত করিয়া 
বন্রভাবে পদসদ্ধি বিচ্ছিন্ন করিয়! দেওয়া হয়। 

“ছল।১- নাভিকে কেন্দ্র করিয়া চারি অঙ্গুলি ব্যাসের 
বৃত্তের মধ্যে অসিকে ভূমিয় সমান্তরালভাবে শরীরের 
মধ্যে প্রবেশ করাইয়! দেওয়া হয়। 


বর্ণনা £-- 

১। "“সাণ্ু' আট্কাইবার নিমিত্ত হাতের মুঠার 
বদ্ধান্ুলী দক্ষিণ স্বন্ধের উপর বরাবর থাকিবে ও 
মৃণিবন্ধ মন্তক হইতে প্রায় অর্দহত্ত সম্মুখ বরাবর 
থাকিবে, লাঠি বক্ষের সমাস্তরালভাবে থাকিবে এবং 
অগ্রবিন্দু ঈষং উর্ধধমুখ হইয়! বাম স্বন্ধ হইতে প্রায় এক 
হুন্ত বাম দিক্‌ বরাবর উর্ধে থাঁকিবে। 

৩য়, ৪র্থ। “করকের” আঘাত প্রয়োগ করিয়া 
তরাস কিম্বা গরদেশ উতয়প্রকারেই লাঠির চালনা 
হইতে পারে। 

“শির” আট্কাইয়! লাঠির অগ্রবিন্দু নিয়ের দিকে 
চালন! করিয়া, পদা্ুষ্ঠের অর্ধহস্ত সম্মুখে ও বামে ভূমি 
সংলগ্ন করিয়া লাঠিকে ভূমির উপরে লম্বভাবে রাখিয়া 
"করক” আট্কাইতে হইবে । 

উর্থ, ৬ষ্ট, ৭ম। হুলের প্রতিকার করিবার নিমিত্ত 
লাঠিকে বক্ষের সমাস্তরালভাবে চালনা করিম্না অগ্রবিন্দু 
বামপার্থের দিক দিয়! উপরে তুলিয়া হাকিয়া আঘাত 
করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে পিজ দক্ষিণ বরাবর বাহির 
করিয়া দিতে হইবে । সে সময়ে প্রয়োজন হইলে ঠাটের 
অন্ান্ট ভঙ্গী ঠিক রাখিয়া সম্মুখের হাটু একটু লরল 
রাখিয়! দেওয়। যাইতে পারে । 
ছয়ের বাড়ি 
পালট, ভাগার, 


১। তামেচা, ফোমর, করক, 


১৬৬ 


বাং্রো। ২। শির, বাহেরা, তামেচা, কোমর, চির, ঈষৎ নিম়মুখ হইয়া বাম ক্বন্ধ হইতে প্রায় এক হস্ত 


সাত । ৩। তামেচ। চির, শির, ছল, বাহেরা। ভাণ্ডার । 
৪। তামেচা, পালট, ভাগার, কোমর) শির, গ্রীবাণ। 
৫| তামেচ, কোমর, ভাগার, শির, করক, বাহেরা। 
৬। তামেচা, শির, চির, হুল, সাগু, কোমর । 
৭। বাহেরা, হুল, চির, গ্রীবাণ, ভাগ্ডার, করক। 
সাতের বাড়ি 

১। ভামেচা) বাহেরা, ভাগ্ডার, কোমর, চির, হুল, 
শির। ২। ভামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার, কোমর, চির, 
হুল, উপ্ট। শির (শির রাস্ত) ৩। তামেচা, বাহেরা, 
ভাগার, কোমর, চির, হুল, সাণ্ড। ৪ | তামেচা, বাহেরা, 
ভাণ্ডার, কোমর, চির, হুল, উল্ট। সাও (সাগ্ড চপ) 
৫। তামেচা, পালট, ভাগার, কোমর; হুল, শির, 


গ্রীবাণ। 


“উল্ট! শির” (শির রাস )-মস্তকের মধা দেশ 
বরাবর সী'তির ছুই অঙ্গুলী দক্ষিণ হইতে আরম্ত করিয়া 
দক্ষিণ ভ্র, দক্ষিণ চক্ষু, নাসিকার অগ্রভাগ ও বাম কোমর 
ভেদ করিয়। বাহির হইয়া যায়। 

উদ্ট। সাগড (সাণ্ড চপৃ)সমন্তকের ঠিক মধ্য দেশ 
বরাবর সীতির দুই অন্ুলী বাম হইতে আরম্ভ করিয়া 
বন্রভাবে ভ্রমধ্য দিয়া আসিয়া নাসিকার ও মেরুদণ্ডের 
দক্ষিণ পার্খব ঘেষিয়! পাযুমূল ছেদন করিয়া বাহির হইয়া 
যায়। অপির অগ্রভাগে বাম পুষ্ঠদেশ ছেদিত হ্য় 
এবং অসির মধ্যভাগে দক্ষিণ বক্ষ ও দক্ষিণ উদর ছেদিত 
হয়। 

বর্ণশ1 4 

২যু। “উপ্ট। শির" আট্কাইবার কালে হাতের 
মুঠো দক্ষিণ প্বন্ধেগ উপর বর"বর থাকিবে, মণিবন্ধ মন্তক 
হইতে প্রায় অর্দহস্ত সম্মখ বরাবর থাকিবে, লাঠি 
বক্ষের সমান্তরাল থাকিবে, অগ্রবিন্দু ঈষৎ উর্দমুখ 
হইয়া বাম ক্বন্ধ হইতে কিঞ্চিদধিক অর্ধ হন্ত বাম বরাবর 
উর্দে থাকিবে। 

' ৪র্থ। ্উল্ট! সা" আটুকাইবার কালে দক্ষিণ 
হান্তের বৃদ্ধাঙ্ুলী মস্তকের দক্ষিণ পার্খের অর্ধ হস্ত সম্মুখে 
ও কিঞ্িদধিক অর্ধ হস্ত উদ্ধে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দ 


প্রবামী-্কাত্তিক, ১৩৩৩ 


শি পাটি পি লি পিছ পাছি লাস পি পাদ পিসি লাস পি পাটির ৬ লাসি তি লাস পি শীত পিপিপি লি লি ছি লস শসছি পি এ স্৯ পিসি ওসি শিস পিপিপি পাস তি 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পা 


বাম দিকৃ বরাবর থাকিবে । লাঠি বক্ষের সমান্তরাল 
থাকিবে। 
আটের বাড়ি 
১। শির, করক, বাহেরা, ভাগ্ার, কোমর, চির, 
হুল, সাগু। 


২। শির, মোটা, করক, পালট, চির, 
হুল, ভাণ্ডার, সাগ্ড। 
৩) শির, বাহেরা, পালট, ভাগার, 
কোমর, চির, ছল, সাগু। 
৪1 বাহেরা, অন্তর, মোটা, কোমর, 
পালট, হুল, চির, সাণু। 
৫1 বাহেরা, ভাণ্ডার, পালট, শির, 
সাঁকেন, মোটা, কোমর, তামেচ]। 
“সাকেন" -অসির অগ্রভাগ দ্বারা বাম হাটুর চারি 
অঙ্গুলী উর্ধে এবং অনির ঘধ্যভাগ দ্বারা দক্ষিণ হাটুর 
প্রায় দ্বাদশ অশ্কুলী উর্ধে এক সঙ্গে কাটিয়া! ফেলা হয়। 
বর্ণনা £_৫€ম। “সাকেন' আট্কাইবার সমর 
হাতের মুঠো বাম কোমরপার্খ হইতে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুল' 
সম্মথে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্তু দক্ষিণ পদে 
বু্ধান্্্ হইতে কিঞ্চিদধিক অর্ধ হব্ত বাম দিক্‌ বরাবর 
থাঁকিবে | বিশ্বদ্ধ পদ্ধতিতে আটের বাড়ি সম্পন্ন করিয়! 
ক্রমে অন্গে অল্লে দ্রুত চালনা অভ্যাস করিতে হইবে। 
এবং পর্যায়ক্রমে একজন দক্ষিণ হস্তে ও অপরজন বাম 
হন্তে লাঠি ধারণ করিয়! ও মাঝে মাঝে পরম্পরে বিভিন্ন 
পাঠের অভ্যাস করিতে হইবে। 
নয়ের বাড়ি 
১। তামেচাঃ কোমরঃ চির, হুল, বাহের।, করক, 
পালট, ভাগডার, তে ৪য়র । 
২। তাঁমেচা, কোমর, চির, শির, হুল, বাহেরা, 
করক, পালট, ভাগ্ডার। 
৩। তামেচা, পা'লট, গ্রীবাণ, কোমর, ভূজ, মোঢা। 
করক, সাও, ভাগ্ডার । 
৪। শির, তামেচা, গ্রীধাণ, উল্টা মো) মন, 
ভাগার। সাকেন, করক, সাগড। 


১ম সংখ্য! ] 


০৯৬ াস্মিপি 





৫। হিমাএল, ভাগ্ার, তেওয়র, 
সাকেন, পালট, তামেচা, সাণু। 

“তেওয়র” »দক্ষিণ কর্ণের প্রায় ভিন অঙ্গুলী উর্দ 
হইতে আরম্ভ করিয়। বাম কর্ণমূলের নিম কাঁটিয়া বাহির 
হইয়া যায়। 

"ভুজ”স্বাম বাহুর মধ্যভাগ ; বাম স্রষ্ধ ও কনুই- 
এর মাঝামাঝি । “উল্ট। মোটা” » বাম স্বন্ধ মোঢ় হইতে 
আরম্ভ করিয়! দক্ষিণ স্তনের বোটার ছুই অঙ্গুলী নিম 
বরাবর দক্ষিণ বক্ষপার্শ কাটিয়া বাহির হইয়া যায়। 

“মুন” বাম বক্ষপার্খ হইতে আরম্ভ করিয়। দক্ষিণ 
গলদেশের মূল কাটিয়া বাহির হইয়া যায়। ০ 

“হিমাএল”--দক্ষিণ গলদেশের মূল হইতে আরম্ত 
করিয়া বাম কোমর পার্খ কাটিয়। বাহির হইয়1 যায়। 

“আসর”- দক্ষিণ হাটুর অর্ধহস্ত উর্ধ হইতে আরম্ত 


আসর, মন, 


করিয়া ভিতরের দিকে ঈষৎ নিম্নমুখে বক্রভাবে উরুদেশ 
কাটিয়া ফেলা হয়। 
বর্ণনা £-১। “তেওয়র* আট্কাইবার সময় হাতের 


কজি দক্ষিণ স্ন্ধ হইতে প্রায় অষ্টাদশ অন্কুলী সম্মুখে 
থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম বন্ধ মোঢ হইতে প্রায় 
অষ্ট অঙ্গুলী বাম দিক্‌ বরাবর উর্ধে থাকিবে । 

৩য়। “ভুজ” আট্কাইবার সময় হাতের মুঠার 
ঠদাঞ্ুলী বাম ক্বদ্ধ হইতে প্রায় চারি অন্ুলী বামে ও 
প্রায় অন্ধ হস্ত সম্মুখে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্ু নিয়মুখ 
হইয়া ঈষৎ বামের দিকে হেলিয়া থাকিবে । 

৪র্থ। “উন্টা মোটা? আটুকাইবার সময় হাতের 
মুচার বৃন্ধাঙ্থুলী বাম ভ্রর অর্ধহন্ত সম্মুখ বরাবর থাঁকিবে 
এবং লাঠির অগ্রবিন্ু বাম কুক্ষি হইতে প্রায় দেড় হস্ত বাম্‌ 
দিক্‌ বরাবর সম্মুথে থাকিবে । 

“মন” আট্কাইবার কালে হাঁতের মুঠা বাম বক্ষ- 
পাঙ্বের বামে ও লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ হাটু বরাবর গেলে 
প্রতিপক্ষের আঘাতকে বামে ও নিম্নে আঘাত করিয় দূর 
করিয়া দিতে হইবে । 

৫ম । “হিমাএল” আট্কাইবার কালে হাতের মুঠার 
বনধাঙ্থুলী দক্ষিণ স্বদ্ধ মোড়ের প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী 
সম্মুখে এবং লাঠির অগ্রবিন্তু বাম স্বন্ধ মোড় হইতে 


লাঠিখেল। ও অসিশিক্ষ। 


৬ পাপা িসিললিসিলী ভি পাস্সিপাস্সিিস্টিতিসি পোস্টিপসিপসিপাস্ট্পিিসি পির সিস্স্পিটি সিসি তা সিসি পাসিরাজির্পীনটি পীসছিলি সি সি পিছ লে ৯ পানি পাস পি পানি পি 


১১৭ 


পাকে সি পপি লী সত পস্ছি সি বি পরিজ এজি 


কিঞ্িদিধিক অর্ধহত্ত বাম ও সম্মুখ ভাগ বরাবর উর্ধে 
থাকিবে । 

“আসর* আট্কাইবার কালে হাতের মুঠা কোমর 
হইতে ঈষৎ নিম্ন দিক্‌ বরাবর প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে 
ও অর্দ হত্ত দক্ষিণে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু নিয়মুখ 
হইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া থাকিবে। 

নয়ের চতুর্থ বাড়িতে তামেচা ও সাণ্ডের আঘান্তের 
প্রতিকার আঘাত করিয়াই করিতে হইবে। 

দশের বাড়ি। 

১1 ভাঁমেচা, মোটা, করক, পালট, চির, বাহেরা, 
হুল, ভাগার কোমর, মাগ্ড। 

২। তামেচা, চাপনি, উন্টা মোটা, ধুনিয় পালট, 


_সাকেন' করক, তেওয়র, কোমর, ভাণ্ডার, হিমাএল। 


৩। শির, হুল, পালট, উপ্টা মোঢ়া, চির, তেওয়র, 
মোটা, চাকি, দক্ষিণ আনি, সাও । 

৪। ধুনিয়! পালট, জজ্ঘা, চাপনি, আসর, কোমর, 
মোট) অস্তরঃ বাহেরা, তেওয়র, সাণড। 

প্চাপ্নি”- দক্ষিণ হাট্রকে দক্ষিণ দিক হইতে একটু 
বক্রভাবে নিম্নমুখে কাটিয়া ফেল। হয়। 

"্ধুনিয়া পালট” » দক্ষিণ পদের বাহিরের দিকের গিরাঁর 
ঠিক মপ্যভাগ হইতে চারি অন্গুলী নিম্ন পধ্যন্ত। ইহার 
মধ্যে আঘাত করিয়। উর্ধদিক্‌ বরাবর সন্ধিস্থল বিচ্ছিন্ 
করিয়া দেওয়া হয়। 

“চাকি” বাম কর্ণের প্রায় ভিন অন্ুলী উর্ধ হইতে 
আরস্ত করিয়া দক্ষিণ কর্ণমূলের ছুই অঙ্গুলী নিয় কাটিয়া 
বাহির হইয়া যাঁয়। 

“দক্ষিণ আনি” দক্ষিণ শুনের বোটাকে কেন্দ্র ধরিয়। 
চারি অঙ্গুলী ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে অসির অগ্রবিম্দ্ু বিদ্ধ 
করিয়। দেওয়! হয়। 

“দর্িণ আনি” গ্রয়োগকালে হাতের পিঠ নিজ বাম 
দিকে, অঙ্গুলীগুলি দক্ষিণ দিকে, কমুইটি নিয়ের দিকে 
এবং অসির ধারের পিঠ উপরের দিকে থাকে । 

“জজ্ঘ” দক্ষিণ হাটু ও গুল্ফের ঠিক মধ্যদেশ বরাবর 
প্রতিপক্ষের দক্ষিণ দিক্‌ হইতে কাটিয়৷ ফেলা হয় 

বর্ণনা £_-২য়। প্চাপ্নি* আট্কাইবার কালে হাতের 


০ম পিসি এসি রসি এসি ০ এসি তি পাস রসি পি এ পাস 


মুঠা কোমর হইতে প্রায় ছয় অঙ্গুলী নিয় বরাবর প্রায় 
অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে ও অর্ধ হস্ত দক্ষিণে থাকিবে; 
লাঠির অগ্রবিন্্ নিয়মুখ হইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া 
থাকিবে । অসির পার্শ্ব দ্বারা প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত 


করিতে হইবে। 





এসি, এ ওসি সপ সরস 


“ধুনিয়া পালট* আট্কাইবার কালে লাঠির অগ্রবিন্নু 


দক্ষিণ পদের বুদ্ধা্্ুলীর অর্ধ হস্ত দক্ষিণে ও সম্মুথ বরাবর 
ভূমিম্পর্শ করিয়া ভূমির উপরে লশ্ব বরাবর থাকিবে । 

৩। গ্চাকি* আট্কাইবার কালে হাতের মুঠা বাম 
কর্ণের কিঞ্দিধিক অর্ধ হস্ত সম্মুখ বরাবর থাকিবে এবং 
লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ স্বন্ধ মোটের প্রায় এক হস্ত দক্ষিণ 
ও কিঞ্চিদধিক অর্ধ হত্ত সম্মুখ বরাবর উর্ধে থাকিবে । 


প্রকারাস্তর :--হাঁতের মুঠ! মস্তকের মধাদেশের অর্ধ, 


হস্ত সম্মুখে ও উর্ধে থ।কিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম গ্ন্ব 
মোট হইতে প্রায় দেড় হস্ত বাম ও অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখ 
বরাবর থাকিবে । 


প্দক্ষিণ আনি”র প্রতিকারের নিমিত্ত লাঠির অগ্রবিন্মু 


নিজ বাম দিক্‌ দিয়া উপরে তুলিয়া হাকিয় আঘাত করিয়া 
প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিকে দূর করিয়া দিতে 
হইবে। (হলের অঙ্গরূপ ) 

৪র্থ। প্জজ্ঘা” আট্কাইবার কালে হাতের মুঠা 
কোমর হইতে প্রায় ছয় অঙ্গুলী নিম্ন বরাবর প্রায় অষ্টাদশ 
অঙ্গুলী সম্মুখে ও অর্দ হস্ত দক্ষিণে থাকিবে; লাঠির 
অগ্রবিদ্দু নিয় মুখ হইয়! ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়৷ থাকিবে । 
অসির পার্খ দ্বারা প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত করিতে 
হুইবে। 

এগারর বাড়ি। 

১। শির, হল, গ্রীবাণ, আনি, পালট, ভাগ্ার, 
চির, মোটা, মন, আসর, তামেচ।। 

২। তামেচা, পালট, উল্টা মোটা, কোমর, দিগর, 
তেওয়র, ভাণ্ডার, হাঁতকাঁটি, চাকি; দক্ষিণ আনি, সাণড। 

৩। তামেচা, কোমর, ভাগ্ার, আমর, মন, দিগর, 
করক, মোটা, তেওয়র, আনি, বাহেরা। 

8। করক, পি, দিগর, সাকেন, ভাণ্ডার, মন, 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩৩৯ 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


০ বে 


ভূজ, উল্টা মোঢ়া, গ্রীবাণ, উপ্টা অস্তর, উল্টা সাণড। 


( সাগ্ড চপ.) 

"আনি -বাম ছুধের বট্রকে কেন্দ্র করিয়া চারি অন্ুলী 
ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে অমির অগ্রবিস্ু বিদ্ধ করিয়া দেওয়। 
ইয়। 

“দিগর”স্দক্ষিণ হাটুর ভিতর দিক্‌ হইতে ঈষং 
নিম্নমুখে বক্রভাবে কাটিয়া ফেলা হয়। 

“পিপি দক্ষিণ হাটু ও গুল্‌্ফের মধ)দেশ বরাবর 
ঈষৎ নিয়মুখে বক্র ভাবে কাটিয়া ফেলা হয়। 

"উল্টা অন্তর”-বাম কর্ণ মূলের দুই অঙ্ুলী নিম 
হইতে আরম্তু করিয়া মস্তক ও গলদেশের ঠিক সন্ধিস্থণ 
ভেদ করিয়! দক্ষিণ কর্ণমূলের দুই অর্গুলী নিয় দিয়। 
বাহির হইয়া যায়। 

বর্ণনা :--আনির প্রতিকারের নিমিত লাঠির অগ্রবিশ! 
উপরে তুলিয়া! হাকিয়া আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের 
লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিক্‌ বরাবর বাহির করিয়া দিতে 
হইবে। 

প্রকারান্তর :--অথবা নিজ লাঠি নিয়মুখ করিয়। 
রাখিয়া অগ্রবিন্টু ঈষৎ নিজ্জ দক্ষিণ দিকে হেলাইয়| নিয়েও 
দ্রিক হইতে আঘাত করিয়। প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ 
বাম দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে । 

২য়। “দিগর” আট্কাইবার কালে হাতের মু) 
নিজ নাভির প্রায় অষ্টাদশ অর্গুলী সম্মুখ বরাবর ঈধং 
নিয়ে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু বাম পদের বুদ্ধান্ঃ 
বরাবর সম্মুখে থাকিবে । 

ধর্থ। *পিপ্ডি” আট্কাইবার কালে হাতের মুঠ 
নিজ নাভি হইতে প্রায় অষ্টাদশ অন্গুলী সম্মুখ ও প্রা 
অষ্ট অঙ্ুলী নিম্ন বরাবর থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন! 
নিয়মুখ ভই॥়] ঈষৎ বামে হেলিয়া থাকিবে। 

“উল্টা অন্তর” আট্রকাইবার কালে হাতের মুখ। 
বাম স্বন্ব-মোড়ের ঈষৎ বাম ও প্রায় অষ্টাদশ অঙ্কুলা 
সম্মুখ বরাবর থাকিবে । লাঠি উদ্ধ মুখ হইয়া ভূমির 
উপরে লম্ব বরাবর থাকিবে। 

ক্রমশঃ 


শী পুলিনবিহা'রী দাঁস 





“মুসলমানী নাম? 


উপরি উক্ত প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, যে, “কোন ইংরেজ মুসলমান- 
ধশ্ম গ্রহণ করিলে ত।হার নাম বেমালুম বদ্‌্ল।ইয়। যাইবেই এমন কোন 
নিয়ম দেখা যায় ন। | অধিকন্ত তিনি অন্মম।ন. করেন ণে মুসলমান 
মাত্রেরই নম আরবী হইতে হইবে এরূপ কে।ন ইগ্লামিক ধর্মবিধি 
না ইহ! সম্পূর্ণ রমায্মক | প্রতে,ক মুসলম।ন বালক বালিকার 
ঘারবী ভাষাতে নাম দেওয়| এবং কোন হিন্দু ব পর কোন ধর্ম!বলম্ী 
নলমন-ধর্ধে দীর্িত হইলে তাহার পূর্বব নামের পরিবর্তে মুদলম।নী 
নাম দেওয়! ইস্লামিক ধর্মমত | মিষ্টার মার্মাডিউক পিকৃথল (1, 
11217797006 1১10105]1) ও মিষ্টার ডিজি আপসন্‌ (81. 
1). 0 070502) মুললমন-্ধর্ধে দীক্ষিত হইবার সময় উহাদের 
নামও নিশ্চয়ই পরিবর্তিত করিয়| মুদলমানী নাষ রাখা হইয়াছিল | 
চল যদি কেহ তাহাদিগকে উহাদের পূর্বনষেই অভিহিত করেন, 
£হ। হইলে নে আলাদা! কথ। । 

লেখক বলেন যে ভারতীয় মুদলম।নদের ভারতীয় ভাঁষ। অনুধাযী 
নাম গাথায় কোন বাধ। নাউ। কিন্তু তাহার একথ। যে যুক্তিসঙ্গত নয়, 
হাত। বলাই বানুল্য। 

রহিমদাদ খ! 


সম্পাদকীয় মন্তব্য | মি: মার্মাডিউক পিকধল ও মি; ডি জি 
শপসন্কে “কেহ” “তাহাদের পুর্বনামেই অভিহিত করেন” না; 
ঠাহ!র। নিজেই নিজেদের সংবাদপত্র।দিতে & & ইংরেজী নামে অভিহিত 
করিয়। থকেন। পত্রলেখক মহাশয় সি উক্ত ছুই ব্যক্তির আরবী নামের 
চল্পথ কোথাও পাইয়। থাকেন, তাহ। হইলে অনুগ্রহ করিয়। প্রম।ণ সক 
»হ| আমদের নিকট পাঠাইবেন। 

বাংল। দেশে মুনলম।নদের যাদু সেখ, হারু সেখ, 
নম ষ্ট হয়। এগুলি মপ্পূর্ণ আরবী নাম নহে। 

“ভারতীয় মুদলমা' নদের ভারতীয় ভাম। অনুযায়ী নাম রাখার কোন 
বাধ। নাই”, ঠিক একথ। আমি লিখি নাই। পত্রলেখক আমার 
এগুবোর, “যদি ন। থকে, তাহ| হইলে, এই কথাগুলি ও তাহার 
নবন্তী! ছুটি বাক্য বাদ দিয়াছেন । 


কালু প্রভৃতি 


জাতীয় ধক্য ও মিলনের ধার! বজায় রাখিবার জন্য প্রতোক 
“নলমানের নাম আল্লহ হজরত মোহাম্মদ ও অন্যান্য অউলিয়। দরবেশ 
পারগয়গম্বর শাহমুফি প্রভৃতি সাধুপুরুষদের পবিত্র নামের সহিত 
গোগ রাখিক়্। আরবী ভাষায় রাখিতে হয়। এরূপ নামকরণ পুণ্যজনক 
বলিয়। মুনলমানদের বিশ্ব'স। তাই স্ত্ীপুরুষ-নির্ব্িশেষে পৃথিবীর সব- 
কানের মুসলমানদের ও যে-সকল খৃষ্টান হিন্দু প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী ইসলাম 
এইণ করেন, তাহাদের পূর্ধবাম বদলা ইয়া মারবী ভাষায় রাখিতে হয়। 
এতদ্বযতীত হিন্ছুদের নামে মুসলমানদের নামকরণ ন। কর বিষয়ে আর- 
একট! গুরুতর বাধ। রহিয়াছে। হিন্গুগণ প্রতিমাপূৃজ্জক ; নুতরাং 
শহাদের নামগুলিও প্রার সবই পৌরাণিক গ্রপ্থাদি হইতে গৃহীত ও 
শান! দেবদেবীর নামানুসারে হইয়। থাকে। এমতাবস্থায় একমাত্র 


অ।ল্ল!হ র উপাঁসক মুপলমানের নাম হিন্দুর বছুদেবত্বঙ্জাপক নামানুসারে 
একেবারেই হইতে পাঁরে ন।। মুসলম।নী মতে ইহ! সম্পূর্ণ নিন্দনীয় 
ও ধন্মবিগহিত কাজ। প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার অভাবে সময় সময় ইহার 
বাতিক্রমও লক্ষিত হয়; ষখ।--সৌদামিনী বেগম, গগন ঠাকুর, 
মনোহর খা, হরেন ভূই ইঞ, নগেন ইন্চাদি মুনলম।নের নাম দেখিতে 
গাওয়া যায়। 

মুদলম।নী ন[.মর সঙ্গে থুষ্টানী ন।মের কতকট। এঁক্য দেখিতে পাওয়া 
যায়, কারণ, উভয়ের ধর্মতন্বে কিছু মিল আছে যথ।--105৬1-- দাউদ, 
1:৬০ হাওয়া, )05]011-উইনুফ, 15890-ইস্হাক, 19০0১ 
ইয়াকুব, 4৯007 লু আদম, 10565 » মুছা, 19518) ইসা, 4৯072- 
19) এব্র।হিম, 90107700 - সে(লেমান, 5812 সারা, 10101705861 
-মোকাইল, 9০07%- সোকিয়।, 0919 ্মরিয়ম, ইত্যাদি 
আরবী ভাষ! ব্যতীত অন্য ভ।ষায় মুসলমানের নামকরণ কর! 
নিন্দনীয় তইলেও এদিক দিয়। তাহ। কতকট। সমর্থন কর! যাইতে 
পারে। 

সম্পার্দক মহশয় বলিয়াছেন “কো।ন অন্থ-ধর্দমাবলম্বী ভারতবাসী 
মুদলমান হইলে তাহার নাম বেম।লুম্‌ বদ্‌লিয়। যায় । কিন্তু মান্ধমাডিউক 
পিকৃথল, জর্জ আগ্দন প্রভৃতি ইউরোগীয়গণ মুসলমান হওয়ার পরও 
তাহ|দের ন।ম বদলায় নাই ।” [ লেখক যে কথাগুলি আমার বলিয়। 
উদ্ধত করিয়াছেন, হাহা আমার নহে ।- প্রবাসীর সম্প(দক। ] এ 
ধারণ। ঠিক নহে; উল্ত মহোদয়দ্ধয়ের সম্পূর্ণ নাম মোহম্মদ মার্্মাডিউক 
পিকৃথল ও দাউদ জর্জ, আগ্সন। এক্সপ লর্ড হেড্‌লি আল্কারুক, 
প্রফেসর হারুন মোস্তফ। লিয়ন, কাণ্ডেন নুরুদ্দিন ইিফেন্সন্‌, ইত্যাদি । 
একটু লক্ষ্য করিলে এরূপ নাম হিন্দু হইতে মুসলমানধর্মগ্রহণকারী 
লোকদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইবে । যথ।--দীন মোহাম্মদ 
গ।নগুলি, রোকনুদ্দীন ঠাকুর, গাজী মাহমুদ ধর্মপাল, ইত্যাদি । অবশ্ঠ 
আমর! ব্যক্তিগতভাবে এরূপ খিচুড়ি নামেরও পক্ষপাতী নই। হিন্দু 
খৃষ্টান প্রভৃতির ম্যায় মুদলমানের নাম রাখার আরও অস্বিধা আছে। 
জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক হরেন্্র নামক একজন মুসলমান ন্বন্ধে সে হিন্দু 
কি মুসলমান জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন । হিরণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামক 
জনৈক খৃষ্টান প্রফেসর ছিলেন; তাহার নাম দেখিয়। অনেক ছাত্রই 
তাহাকে হিন্দু বলিয়! ত্রম করিতেন। আপ্মন সাহেব ধে মুসলমান 
তাহ। আমর! অনেকদিন পধ্যন্ত জানিভে পারি নাই। ন্তরাং 
বিশ্বজোড়। মৌগ্লেমের বিশ্বঞ্নীনতা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার অনুরোধে 
আরবী ভাষায় মুদলমানদের নামকরণের যে ভবগ্ঠকত। ও সার্থকত। 
আছে সেবিষয়ে সন্দেহের অবসর মাত্র নাই। 


মোহাম্মদ মাবছুল হাকিম বিক্রমপুরী 


সম্পাদকীয় মন্তব্য । বিক্রমপুরী মহাশয়ের দীর্ঘ পত্রের কেবল 
প্র।সঙ্গিক অংশটি ছাপিলাম। মুসলমানের নিজেদের নাম যের়পই 
রাখুন তাহ!তে আমাদের কোনপ্রকার বিধি বা নিষেধ নির্দেশ 
করিবার অধিকার নাই। আমর! কেবল ইংরেজ-জাতীয় মুসলমান 
এবং ভারতীয় মুসলমানদের নামের একটি বিষয়ে পার্থকা দেখিয়া 
কিছু আলোচন! ও অনুমান করিতেছিলাম। 


১২৩ 

বিক্রমপুর মহাশয় লিক মিষ্টার পিকৃধলের নামের গোড়ায় 
“মোহম্মদ” শব্দটি আছে। আমর৷ কিন্তু তাহ! কোথাও ব্যবজত হইতে 
দেখি নাই। নইপ্টীস্থ সেঞ্চুরীতে তাহার স্বাক্ষরযুক্ত প্রবন্ধ দেখিয়াছি ; 
আগ্েকের বোম্বাই ক্রনিক্নে উহার দ্রাপ| নাম দেখিয়াছি ; তাহার 
প্রণীত একটি গল্পের বহি সমালোচনার জন্য আমার নিকট আসিয়াছিল, 
তাহাতে তাহার নাম দেখিয়ছি; এ বহির সঙ্গে আমার নামে তাহার 
একথা ন। চিঠি আসিয়।ছিল, তাহ।তে তাহার স্বাক্ষর দেখিয়।ছি ; কিন্তু 
কোঁথ।ও * মে।হাশ্মদ” নামটি দেখি নাই। সেইরূপ, মুসলমান হইবার 
আগে মিষ্টার টিঞ্জি আগ্নন্‌ ডি.জি আপ্ান্ই ছিলেন, এখনও আছেন; 
কিন্ত আগে “ডি”্টি “ডেভিড »”জ্ঞাপক ছিল, এখন উহ। * দাউদ”. 
জ্ঞপক হইয়াছে! যেমন গে।পালচন্দ্র ঘোষ খুষ্টিয়ন হইলে জর্জ, 
চাল্প ঘোষ ভউতে পারেন। যাহা হইক, পত্রলেখকদ্বয়ের সব কথাই 
নিভু বলিয়। মানিয়। লইলেও আমার আসল বক্ত্য ভ্রান্ত বলিয়। 
প্রমাণিত হয় ন।। অ।মি লিখিয়াছিল।ম, “কোন ইংরেজ মুনলমন- 
ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহার নাম বেমাপ্ুম বদলিয়। যাঁইবেই, এমন কোন 
নিয়ম দেখ। যাঁয় না” বিক্রমপুরী মহাশয় যতগুলি ইউরোপীয় মুনল- 
মানের নামের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যকটিরই এক ঝ| 
এক।ধিক শব্দ হইতে মানুষগুলিকে ইউরোগীয় বলিয়! বুঝ। য।য়; অর্থাৎ 
নামগুলি “বেমালুম বদলিয়।"' বায় নাই। তাহার মানে এই. 
যে, এই-সব লোক মুসলমান ধর্মের খাতিরে নিজেদের নাম হইতে 
ইউরোপীয়ত বিলুপ্ত করেন নই; কিন্ত অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান 
তাহাদের নামের মধ্যে ভারতীয় কে।ন চিহ্ুই রাখেন না । যে-সব নামে 
ভারতীয়ত্ব আছে, সেগুলিকে বিক্রমপুর মহাশয় খিচুড়ী নাম বলিয়াছেন । 
তিনি “বিশ্বজোড়। মে।স্লেমের বিশ্বজনীনত1” চাঁন, অথচ কোন 
মুসলমান যে আগে হিন্দু ছিলেন, তাহার কোন চিহ্ন তাহার নামে 
রাখিতে চান না। হিন্দু্দিগকে "বিশ্ব”*বহি্ ত মনে করিয়া ইউরোগীয়- 
দিগকে “বিশ্বের অন্তর্গত মনে করিবার কোন কারণ নাই । হিন্দুত্ব- 
ব। ভারভীপ়ত্ব-জ্ঞাপক নামগুলিকে অবিশ্বজনীন মনে করিলে, ক।জেই 
বলিতে হয়,ুমান্মীডিউক পিকৃথল, নুরুদ্দিন্‌ ট্িফেলন্‌, বিশ্বজনীন নাম 
নহে। পুর| আরবী নামও আরবদেশীয়, “বিশবজোড়।” নহে। কোন 
ভামীর নামই “বিশ্বজোড়।” ব। “বিশ্বজনীন” নহে ও হইতে পারে না| । 
কেন না, কোন ধর্মের ন| কোন ভ|ষ।র “বিশ্বজনীন” হইবার 
সম্ভাবন! নাই । 

হিন্দুদের সব নাম দেবদেবীর নাম অনুসারে রাঁথা হয় না; যখ। 
বিনয্নন্ুষণ, বিভচরণ, গগনলাল, অতুল, প্রফুল্প, ইত্যাদি। মুসল- 
মানের অবন্ঠ আরব দেশীক্প নামকে ভারতীয় সমুদয় নাম অপেক্গ। 
পবিত্রতর মনে করিয়া থকেন ও করিতে পারেন; কিন্তু তীহ।দের দ্বারা 
ভারতের নাম অপেক্ষা ইউরোগীয় নাম শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবার ক্যেন 
কারণ নাই। হুতরাং মুসলম।ন সমাজ যদি মান্মীডিউক পিকৃ্থল আদি 
নাম কাহাকেও রাখিতে দেন, তাহ। হইলে অতুল ভৌমিক মুসলমান 
হইলে তাহার নাম সম্পূর্ণ বদূলইধার কোন কারণ দেখা যাঁয় ন!। 

এবিষয়ে আর কোন বাঁদ-গাতিবাদ চাঁপা হইবে ন। 


প্রবাসী-স্কার্তিক, ১৩৩, 


সখ সখ তে সি লস সিন তাস এস পপি রী পি তা ৯ পি সি এরসি পা পরা পপি ওটা পম পিস ও ৬ পাস 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শিস এ সপ রস ্ এরি২ 





সাতার 


গত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সাতার সন্বন্বে যাহা লেখ 
হইয়।ছে, তাহার শেষে যে লিখিত হইয়াছে “কিন্ত ছুঃখের বিষয় 
উহ।দের মধ্যে বাঙ্গ।লী খুব কম'*****” ইত্যাদি-_-ইহা! ঠিক হয় নাউ। 
অবগ্ত কলেজ-স্কে।য়ার-ক্লাবে বাঙ্গালী বেশী না থাকিতে পরে, কিন্ত 
কলেজ স্কোয়ার কাব ছাড়া আরো বু সম্ভতরণ-সমিতি আছে-_ 
যেমন সেপ্ট।ল হুইমিং ক্লাব, আহিরীটেো।ল। স্থইমিং ক্লাব, লাইফ 
দেভিং সোসাইটী গুভৃতি। তাহাতে বহু বাঙ্গালী সভ্য আছেন এবং 
প্রত্যেক বৎসরের সম্ভরণ-প্রতিযোগিতার ফল দেখিলেই দেখ! 
যাইবে যে বাঙ্গ।লী-সম্তভ।ন এখন আর তাহাদের পিহামাত।র 
অঞ্চল ধরিয়। নাই, গ্রতেক বৎসরই তীাহ।র| সব বিষয়েই ৯ম, ২য়, 
৩য় স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ কৃ'তত্ব দেখইতেছেন। এ 
বিষয়ে একন|ত্র অবাঙ্গ।লী এ্যুক্ত ঘ্।রকা দাস মুলজী যাহ। কিছু কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহ। বাঙ্গালী মুর।রীল।ল (পো।ক। ) মুখোপাধ্য।়, 
যুগলকিশোর গোস্বামী, প্রবোধচন্দ্র ভড়, শচীন্ত্রনাথ নুখোপাধ্য।য় 
নিবারণচন্র দে, শান্তিপ্রিয় পাল, প্রফুল্লকুমার ঘোম, সুশীলম্রন্দর 
শীল, আশুতোষ দত্ত প্রস্তুতির তুলনায় কিছুই নহে। 

দেপ্টাল নুইমিং ক্লাবের পমান্‌ প্রফুল্লকমারের সম্বন্ধে আও 
একটু লেখ। উচিত ছিল ।-ইনি কেবল প্রথম হন নাই, অধিকন্তু 
সকল ব্ষিয়েই পুর্ববেক।র সময়-নির্দেশ ( [২৬০০1 ) ভঙ্গ করিয়াছেন, 
৩1হ। নীচের তালিক! দেখিলেই বুঝ। য।ইবে। 


পূর্ব্বের সময়-নির্দেশ প্রফুলকুনারের সময় 
১ মাইল (২৭ মি: ৯২ সেঃ) ১৯৫ মি ৪” সেঃ 
(কলেজ-স্ফোয়ার ক্লাবের শ্রীযূত 


মোহিতমোতন দে তাহাদের 
[0161-01-99 এই 
সময়-নির্দেশ প্রতিষ্ঠ। করিয়া- 


ছিলেন )। 

দ্ধ মাইল (১২ মি: ৪৩ সেঃ 'পে।কা? মুখো 2) ১২ মি ২৯৪ সেঃ 
সিকি মাইল (৬ মি: ৩২ সে; রী ) ৫ সি ৪৯২ সে: 
২২*গঙ্গ (২ মিঃ ৫১ সে স্থশীল শীল) ২ মিঃ:৪8৪ নে: 


গত ২৩ শে সেপ্টেম্বর (৭ই আখিন ) ত।রিখের ১৩ মাইল সতারেও 
বাঙ্গ।লী প্রফুলকূমার ঘোষ, বীরেনরনাথ পাল ও রবীন্ন।থ রঙ্গিত 
মথাব্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, ও ভূতীয় স্থ(ন অধিকার করিয়! বাঙ্গালীর মুখ 
উদ্জ্বল করিয়।ছেন। উহ্থার। তিনজনই দেপ্টণল সুইমিং ক্লাবের সড]। 
এগ্গেত্রেও প্রমান প্রকুল্লকুমার গত বৎসরের সমম্ন-নির্দেশ ভঙ্গ 
করিয়ছেন। 
ছয় বৎসরের শিশুটি অর্দ মাইল সাতার কাটে নাই, গিকি মাইল 
ক।টিয়াছে ৷ তাহাও বিল্ময়কর বটে। 


ভামসকুমার মল্লিক 


টি 





বেলা-শেষের গান -সত্যন্ত্রনাথ দত্ত। এম্‌ সি সরকার 
এগ, সঙ্গ, ৯*। ২ এ হ্যারিদন রোড, কলিকাত।। ১৭৩ পৃষ্ঠ।। এক 
ট।ক। ছয় আনা । ১৩৩০ । 
যেকবির জীবন-বেল। অকলে শেষ হওয়।তে সমগ্র বঙ্গ হাহ।- 
কার করিয়/ছিল, সেই বাঙ।লীর প্রিয় কবি সতোন্দ্রনাথের বিঙ্গিপ্ত 
বচনাবলীর কতকাংশ এই পুস্তকে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 
৪৫টি বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন রদের কবিত! এই পুস্তকে আছে। 
নতোন্নথের কবিতার পরিচয় দেওয়! অন।বশ্যক। এই পুভ্তক 
পঠক-পঠিকার নিকট নিশ্চয় সম।দূত হইবে। 
আবোল-তাবোল- শ্রী কুমার রায়, বি-এস্‌ সি, এফ -আর্- 
পি এম কর্তৃক লিখিত ও চিত্রিত। প্রবনীর আকারের ৫২ পৃষ্ঠার 
বউ । বনুচিত্রে ভূমিত। দাঁমের উল্লেখ নাই। প্রকাশক ইউ রায় 
এ*  সন্স, ১** গড়পার রোড, কলিকাত। | ১৩৩০ । 
স্বকুমর র।য়ের লেপ।র সঙ্গে বঙ্গদেশের শিশু-সমজ হপরিচিত ; 
উহার অক।ল-বিয়োগে বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাম| বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়।ছে। 
ইহ।র না” মময়ের €য সন রঙ্গভর। রসরচন। “নন্দেশ” পত্রে প্রকাশিত 
তইয়ছিল, সেইগুলিই মংগ্রহ করিয়। বই ছ।প|। হইতেছিল ; দুঃখের 
বিষয় সুকুমার বাবু ইহ।র প্রকাশ দেখিয়। যাই'তি পারিলেন না, তাহার 
মরণে!তুর-ক।লে এই পুস্তক প্রঃাশিত হইল। ন্ুকুমার-বাবু বঙ্গ- 
স।হিত্যে এইরূপ উদ্ভট আজগুবি অসংলগ্র কথায় আবোল-ত।বোল 
ববিত।-রচপা-পদ্ধতির প্রবর্তক । শিশুর সংলগ্ন চিত্ত।ধার। অপেক্ষা 
গমংলগ্র আবে।ল-তাবেল রচনায় আনন্দ অধিক পায়; কঞ্জরুস্ত 
প্রবীণেরাও এই অনবিলহা স্যপূর্ণ রসরচন। সমানই উপভেগ করে। 
ভব অসংলগ্ন, ভাব আবে।ল-ত।বোল হইলেও রচনার বাঁকারীতি 
বিশুদ্ধ, ছন্দ ও মিল নিখুত হুন্দর; এই কবিত। পড়িল শিশুদের 
ঘণ্দ ও মিল সম্বন্ধে জ্ঞান ও ভাথা-শিক্ষ। আনন্দের ভিতর দিয়। হইবে। 
এরপ বই বাংলাভ।ষায় এই একমাত্র ও ইহ। নৃতন প্রবর্ন।- এজনা 
ইহ।র বিশেষ প্রচার ও সমাদর হওয়। উচিত | 
রমল।- তরী মণীক্রল।(ল বন্ু। 
মন্সূ, কর্ণওয়ালিন স্ীট্‌, কলিক।ত। | ২৭৬ পৃষ্ঠ।। সাত পিক! ৷ ১৩০*। 
মণীন্্রলঙলের রমল|। উপন্যা ধারাঝ|হিকভাবে প্রব।সীতে 
প্রকাশিত হইয়াছিল; এখন তাহ। পুন্তকাকারে প্রকাশিত হইল। 
মণীন্দ্রল।ল ঝড় মিঠ। হাতে কবিত্ব-সরস ভাষায় গল্প লিখেন; 
এই উপস্ত।সে তিনি নিছক কবিপন! ও নিছক অর্থোপ।সনার ব্যর্থত। 
'দথাইয়। উভয়ের সংমিশ্রণে ও স।মগ্রীমোই যে প্রকৃত স।ংসারিক স্থথ 
হাহাই নিপুথভাবে দেখাইয়ছেন | 
প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত চ।রুচন্ত্র রায়ের 'ঁঁক। মল।টের ছবিটি 
পস্য।সের পাত্রপাত্রীর মানমিক প্রবণত। ও সমস্ত ঘটনার একটি 
ইঙ্গিতপূর্ণ হুন্দর প্রকাশ। 
₹বি সেখ সাদী-ত্। হরেশচন্দ্র নন্দী প্রণীত। অধাপক 
পাখার হেদায়েং হোসেন, পি এচ-ডি লিখিত ভূমিক। | বেঙ্গল 
পাবলিশিং হোম, কলিকাত।। ১৩৯ পৃষ্ঠ । সচিত্র । শক্ত কগঞ্জের 
মট। মলাট। পাঁচ পিক|। ১৩৩০ 


১৬ 


গুরুদাস চট্টোপ।ধ্য।য় এণ্ড, 


ফসঁভানার কবিদের মধ্যে কবিন্বর সেখ সাদী একজন প্রধন। 
তাহার জীবন যুগ ও বাকের পরিচয় এই পুস্তকে প্রদত্ত 
হইয়াছে। লেখক বহু ঈ"রেলী গ্রন্থ হইতে উপকরণ মঙ্কলন করিয়! 
এই পুস্তক রচন। করিয়াছেন। লেখক ফাসাঁভাব। যে জানেন ন! 
তাহার প্রমাণ পদে পদে পাওয়। যায়; গ্রন্থকার ফার্সী ভাবাভিজ্ঞ 
হইলে যেরূপ শুদ্ধ ও নিভুল বিন্রণ দিতে পারিতেন, এপুস্তক 
নেরপ হয় নাই; পরের মুখে ঝাল খাওয়ার শ্যায় ইংরেজী হইতে 
সঙ্কলিত উপকরণ লেখক নি করিয়। আন্তরিকতার সহিত 
লিখিতে পারেন নাই। ঘেসব কবিতার অনুবাদ পছ্যে দিয়াছেন 
ভাহারও ছন্দ ও মিল সর্বত্র নিখুত হয় ন'ই। এই অনুবাদ্দগুলির 
সহিত বাংল। অক্ষরে ফার্সী মূল দিলে আরে। ভাল হইত। ধাঁহার 
শিঙ্গে কবি নন, তাহাদের উচিত গদ্যে কবিতার অনুবাদ করা ॥ 
যাহাই হউক, কবি পেগ সাদীর পরিচয় লাভের পক্ষে এই পুস্তক 
মথেষ্ট মাহান্য করিবে; এবং অনুনন্ধংস্থ পাঠক এই পুস্তক হইতে 
সার্দীর জীবন ও কাব্য-পরিচায়ক অপর ব্ভ পুস্তকের নাম জানিতে 
পরিবেন। 


জলধর-গ্রস্থথবলী-_রায় শী জলধর মেন বাহ।ছুর। গুরু- 
দান চাট্রপাধায় এপ. সন্স, কর্ণগয়।লিস ষ্টাট. কলিকাত।। ৬২৪ 
পৃ্ঠ|। ছুই টাকা । ১৩৩০। 

এইণণ্ডে জলধর-ব।বুর নিয়্লিখিত বইগুলি অ(ছে-- 

(১) হিমাত্রি (ভমণ-বুত্ত।প্ত ), (২) পাগল, ( উপন্থাদ ), (৩) 
প্রবাস-চিত্র (ভ্রমণ), (৪) চোখের জল ( উপন্যান), (৫) পুর।তন 
গষ্িক। (গল্পগুচ্ছ ১, (৬) করি সেখ (উপগ্ঠ।ন ), (৭) আশীব্বাদ 
( উপন্যাস সমষ্টি ) 

ভলধর-ঝ|বুর জ্রমণ-বৃত্তাস্ত প্রসিদ্ধ, উপন্যান জনপ্রিয় । 
সতরাং তাহাদের পরিচয় দিতে হইবে ন।। যাহার। জলধর-বাবুর 
লেখ। ভালে।ব।সেন, ঠাহ।র। একত্র অনেকগুলি বই এই গ্রন্থাবলীতে 
পাইবেন । 

গ্রচ্থছবলীতে একটি শুচীপত্রের নিতান্ত অভাব আছে। অন্ধ 
থণ্ডে প্রকশকের। এ আভাবর রখিবেন না, এই আশা ও অনুরোধ । 


বাসস্ভিক1__প্রথম খণ্ড ১৩২৯।--প নরেশ্চক্তর সেনগুপ্ত, 

এম্‌.এ, ডি-এল্‌ সম্পাদিত। ডল ফুলস্কাপ ৮ পেি ১২৭ পৃষ্ঠ।। 
দাম এক টাকা। 

ঢ|ক|-বিশ্ববিদ্য।লয়ের সহিত্যসভ'য় পঠিত ছাত্রদের কতকগুলি 
রচনর সহিহ অধ্য।পকদের কয়েকটি রচনার সমষ্টি এই বাঁসম্িক1-- 
প্রতিবৎসরের বাঁস্তিক ফনল। এইব।রক।র ফমলের ফিরিক্তি __ 

১। সুরের লহর (কবিত। )--শ্ শ্ীপতি প্রসন্গ ঘে।ষ, বি-এ-- 

বক্যবহুল স্বল্পপ্রাণ কবিত1। জগতের সমন্তই হরে বাধ! এইটুকু 
মাত্র বস্তব্য। 

২। মধ্য-এশিয়ায় ভারতীক্ সড)ত।-_তী নরেন্রমোহন রায়, বি-এ 
সর আউরেল্‌ ষ্টাইন মধ্য-এশিয়।য় ভারতীয় সভ্যতার যে-সমস্ত 
ধ্বংসাবশেষ আবির করিয়ছেন ও গন্যগ্য য।-কিছু প্রপঙ্গরমে পাওয়। 


১২২ 





গিয়াছে এই প্রসঙ্গে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়।ছে। বঞ্চজ্ঞাতব্য 
তথ্যে পূর্ণ ও মনোজ্ঞ । 

৩। বাঙ্গাল! সাহিত্য--মহামহে।পাধ্যায় শ্রী হরপ্রনাদ শাস্ত্রী. 
পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে আধুনিক কাল প্য)স্ত বঙ্গনাহিত্যের ধারা 
অনুসরণ । ১৮৫* সালে মেকলের ব্যবস্থয় ইংরেজী শিক্ষ। প্রবর্তন 
হইলে ১৮৬* পর্যন্ত বংলাসাহিত্যে নুতন প্রবর্তনের কাল । কিন্তু “১৭৫৭ 
থষ্টাঞ্ধের পরে একশ' বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন বড় বই বাংলায় 
লেখ। হয় নাই।” তারপর মিশন্রী-প্রচেষ্ট।। রঘুনন্দন গোস্বামীর 
রামরসায়ন ও রাধামধবোদয় ছুখানি “অমূল্য রত্ব ” “রথুনন্দনের সঙ্গে 
পুরাণে যুগ বাংলদেশ হ'তে বিদায় গ্রহণ করলে ।” মাইকেল নবধুগের 
প্রবর্তক--অমিত্র।্র, চতুদ্িখপদী, নূতন ধরণের ন।টক ও প্রহসন রচন। 
করিলেন, ভাহার পর রামনার।য়ণ তকরত্ব, দীনবন্ধু মিত্র ন।টক-রচবায় 
খ্াতিলভ করেন । দীনবন্ধু ''হ।সির ভিতর দিয়ে বিদ্ধপ বর্ণে 
সিদ্ধহন্ত, তর মত কেউ ছিল ন1।” ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর 
প্রথম পেশাদ।রী থিয়েটারের পত্তন ও গিরীশ ঘোষের নাটক 
অভিনয়। তিনি সংস্কত অলঙ্কর-শ।স্্ের বিশেষ নিষেধ সন্দেও নাটক 
শাস্তরসের অবভারণ। করেচেন।” “অমুতলল বহ্থর আটের ধারণ। 
অধিক, তার নাটকের এসব খুত নেই।” ১৮৩৮ ৩৯ সালে প্রথমে 
বাংলায় গল্পের বই বের হয়--নব-বাবু-বিল।স ও নব-বিবি-বিল।স, | 
“এমব বই এখন খুঁজে" পাওয়। যায় না” ১৮৪৬ সালে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের “বেতালপঞ্চবিংশতি"। তার পর গিদীশ বিদ্যারত্নের 
প্রশকুমার-চরিত” ত।রাশঙ্করের “কাদস্বরী"' “বিচিত্রবী্য্” “রোমা বতী”। 
“কল্কাতীয় গৌরমৌহন আয প্রথমে ইংরেজী স্কুল খুলেন। ১৮১৭-১৮ 
মালে হিন্ুকলেজ স্থাপিত হয়।” “১৮৩৫ খুষ্টাবে লর্ড উইলিয়.ম্‌ 
বেটিস্ক ঈতরেজী ভাষায় উচ্চশিক্ষ! দেওয়ার বাবস্থ। করেন।" “এর পর 
*গলীতে একটি প্রাইভেট কলেজের প্রতিষ্ঠ। ভয় ও কুঘ'নগরে গবর্ণ মেন্ট 
একটি কলেন স্থাপন করেন” “বাংলায় প্রথম মৌলিক গল্পের বই 
(টকা ঠাকুর কৃত “গলালের ঘরের দুলাল |” তার পর তার 'রামা- 
রগিকা' প্রকাশিত ভয়। তার পর মাসিলেন কালীপ্রসন্ন সিং । 
'€তুম প্যাচার নক্স। বউখানি সকলের পড়! উচিত |” “১৮১৪ খুষ্টাবে 
নষ্কিমচঞ্জের দুরগেশনন্দিনী প্রক।(শতভয়-ঢ্ুতিন বছর পরে কপালকুণ্ডল।।” 
“প্রতাপ থোম এমনয়ে 'বঙ্গধিগ-পর।জয়' লেখেন ।” “তর পর মাপ্ু।ভিক 
পত্রিকার আকারে উপহাস বেরুতে আর হাল)? “লগুন-রচন্/ 
“হরিদাসের গুপ্তকথ।' এভাবে প্রথম বাংল।য় প্রক।শিভ তয় 1৮ 4১৭৭২ 
ুষ্টান্দে বঙ্গদেশে বঙ্গদশনের অ।বিভাব হয়| বঙ্গদর্শন বাংল।-স।তিতো 
যুগান্থর 'আ।নয়ন করে।” বঙ্গদর্শনের লেগকদের মধো বিশেষ উল্লেখ- 
মেগা অঙ্য়চক্র মরকার, বঙ্কিমচন্দ্রের আ।হিভা-্ছির প্রথম স্তর 
এতিহ।সিক উপন্য।ম, দ্বিতীয় স্তরে শিল্পকল।র পিকে ঝোঁক _বিধপুঙ্গ ও 
চন্দশেখর--দুটে। প্লট এক গলে জুড়িয়। দেওয়।। “বিদপৃক্ষে এচেষ্ট। 
সফল হয়েতচ, চক্দ্রশেরে ত। হয়নি |" ভৃতীয় স্তরে নিখুত চরিত্র 
অঙ্কন ও সর্ব্বশ্রেঠ আর্ট ফলাইতে চেষ্ট।__রজনী, কৃষ্ণবাস্তের উইল। 
'কুষাকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্রের রচন| উন্নতির চত্নম শিখরে উঠেচে। 
এরকম শ্রেষ্ঠ রচন। আর হয় নাই।, চতুর্থ স্তরে ধর্্পুস্তক রচন।__ 
আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম--“এই তিনথান! বইয়ের সাহিত্যিক 
মূল্য কম।” উপস্যাস-জগতে ধার! বস্কিমবাবুর অনুসরণ নরেন তাদের 
মধ্যে এক নম্বর রমেশ দত্ব। বঙ্গদর্শনের অনুসরণ করিয়। দুখানি 
পত্তরিক! প্রকাশিত হয়-_-অধ্যদর্শন ও বান্ধব। 

“বঙ্কিম-বাবুর পর অসংখ্য উপন্যাস লেখ। হয়েছে ।--প্রথমতঃ-- 
ভার্টের দিকে এদের দৃষ্টি নেই। লেখকদের যথার্থ সৌন্দর্্যবোধ নেই ও 
সৌন্দধ্য শষ্টির ক্ষমতাও এদের আছে কি ন| সন্দেহ। দ্বিতীয়ত £_.. 


প্রবাসীস্কার্ডতিক, ১৩৩৬ 


পালা স্টিল সিিতাসিপলাসিলিস্িপিসসি ত সিসি সি সিসি তে স্িতাস্িাস্টিততাস্টির্ট ৬০৪ ৬৮৯০, তাস এ সালাত লী সিল লি, তো তা %সিিগা ৬ পাটি ক সিসি তাস্টিতিস্িলী সিসি পোসি পাস পারিস ঠা রি পাজি পাটি পি তে ৬ 


0075415110র দিকে দৃষ্টি বেশী। তৃতীয়তঃ--আজকলকার উপন্যা।গ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


[70151 002৮এর বড় অভাব দেখ! যায় ।* 

'গীতিকাব্য বাংলার একচেটিয়।।” “মদূর বৌদ্ধযুগে বাঙ্গাল? 
প্রচারক খোল-করতাল নিয়ে গন করতে করতে তিব্বত মঙ্গেলিয়। 
সাইবেরীয়ায় ধর্রপ্রঠার করেছিলেন, জয়দেব, বিছ্যপতি, চণ্তীদাস 
গীতিকাব্যের রাজা ৷ বর্তমানে গীতিকাব্যের র|জা রবীন্তরনাথ | “বৌদ্ধ 
ও বৈষ্ণব ধন্ম গানের সাহাযা প্রচারিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সে-গন 
প্রণের আবেগে রচিত হয়েছিল--ধর্ প্রচারের উদ্দে্ নিয়ে সে গান 
রচিত হয় নাই। উদ্দেগ্ত নিয়ে গন রচন|! করলে কি শোচনীম 
ফল হয় তার পরিচয় আমর! ব্রন্মসঙ্গীতে পাই ।” 

41115170650 4১105 120000650-51015110) 1112050 06112107 
একই জিনিম ( যেখানেই এর কোন একটির নির্মল ও সম্পূর্ণ বিক।শ, 
দেখনেই অপর ছুটি আপনি এসে জুটে । কিন্তু যে মুহুর্তে একটির ভিন্চর 
দিয়ে আর-একটিকেঃপ্রকাশ কর্বাঁর চেষ্ট। হয় তখনি সব পণ্ড হ'য়ে যায়! 
কালিদাস একথাটি খুব ভ।ল করে? উশলন্ষি করেছিলেন ; তাইতে তার 
রচন। এত নিখুত। তিনি কাবা লিখতেন ; তার ভিতর দিয়ে ধশ্ম- 
প্রচার কর্তে চেষ্ট। করেননি ; ধশ্ম ও নীতি ঠার লেখায় অ।পনি এসে 
জুটেছে।” 

শান্ত্রী-মহাশয় এতিহ।'সিক। এজন্য প্রত যাহ!, পুরাতন যাহা 
তাহার সম্বন্ধে তিনি মোগা জনরী। যাহ! স্থজ্যমান বর্ধমান ও নৃতন 
তাহার সম্বন্ধে তাহার মন্তব্য ভ্রমসঙ্ীল। বঙ্গিম-পরবর্তী উপন্যাঃ 
সম্ধদ্ধে তাহার অভিমত নিতান্ত ভাস্ত। ব্রহ্গসঙ্গীতের মধে' 
প্রাণের আবেগে রচিত রসরচন। আছে বারে। আঁনা-চার আন' 
ধর্মপ্রচারের উদ্দেশামলক সাহিতা হিলাবে নিবে গানও আছে, বিশ 
কে।ন কিছুর বিচার করিতে হয় তাহার অধিকাংশ দেখিয়।ই | 

৪ বিজয়-ম।এ|( করি» )- হী দম।প্রমন্ন দে) বি-৭--1700: 
17010 51910 

৫| গেলপের জবাকথ। (কথিক। ) -_-ঞ। চশালচন্দ রায় 

৬। 'এক| (গল্প )- প্রা নরেশচন্দ 'মনগপ্ন 

শ। শর্কতারা (জবি )--ঞ রণীন্গকম।ব গ্ুভবায় 

৮। গানান্দ প্রয়।ণ ( কাবাপরিচয় )-8। লিনিশচলা (টিধণী, 
বি-এ 

১। বভন (কৰিহ|)- জী কপেন্দচন্ত্র হ।জার| | 

১*। বচিষারতে ভারতীয় সভাত।- ৪ রমেশচশা মজুমদ।র। এব- 
এ, পি এউচ-ছি-এশিয়।-মাইনর সিরিয়। গাশ্রেনিয়'র চীন এক 9৭ 
গ।ন।ম কান্বে।ডিয়। কোিন দ।লয় প্রভতি দেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ সভাত।ণ 
বিধাবিত মনোজ কৌডুহলে।ন্দীপক বহুল তথাপূর্ণ হলিশিত চন।_ 
প্রতেোক ভারতব।সীর অবশপাঠ্য। 

১১। মহারাষ্ট্রে সাম।গিক প্রচেষ্ট। ( বিবরণ )--এ্ী ভেরগ ভট্ট।চ।য।, 
বি-এ-মহারাই দেশে? সান।জিক হিভসাধন-চেষ্ট।র বিবরণ । 

১২। পল্লীসনন্ত।--শ্রী পারিমল রায়-পলীসং্গার ও পলীর উন 
সম্বন্ধীয় আলে চন । 

১৩। বহুরূপী (গল্প )--প্ী মন্সথ র।য়, বি-এ। 

তিন দফা ছবি আকে। বঙ্গ ও রঙ্গচিত্রগুলি নুন্দর। নরেশ- 
বাবুর উৎকট ছবিখানি না ছাপিলেই ভালে হইত । 

মোটের উপর বাসস্তিক| উত্তম হইয়াছে। 

মস্নবী-শরিফ * আবদুল ওয়াহেদ প্রণীত । 
নন্দ্যাল স্কুল। ৩৯৯ পৃষ্ঠ।। ছুই টাক1। ১৩৩০ । 

মওলান। জালালউদ্দীন রুমী একজন ভাবরসিক শ্রেষ্ঠ সুফী ও 
উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন; তাহ।র ফারসীঁভামায় রচিত মল্নবী কাব। 


চট্টগ্রাম 


১ম সংখ্যা ] 
প।রস্ত সাহিতোর একখানি শ্রেষ্ঠ রত্ব। এই স্বৃহৎ গ্রন্থের একাংশের 
বঙ্গানুবাদ করিয়। গ্রস্থক!র বঙ্গসাহিত্যকে সম্দ্ধ করিলেন ও বঙ্গবাসী 
মত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন । ধাঁহার। দেশ-বিদেশের কবিত্ব ভাবুকত। 
ও সর্বজনীন সার্ঘকালিক সার্বভৌ[মক ধর্দতন্বের সম্ভোগ করিতে 
চংস্থক তাহার! এই কাব্য পাঠ করিঞ্। আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন। 
অনুবাদ সাধারণ পয়ার ও ত্রিপদ্দী ছন্দে হইয়াছে; এবং মিল সর্ব 
উৎকৃষ্ট হয় নাই । 
অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে বাংল। অক্ষরে ফাসা মূল ছাপিলে মূল ফাীর 
চম্া-সৌন্দরধ্য বাঙ্গালী প1ঠক-পাঠিক! উপভোগ করিতে পারিতেন। যি 
পৃস্তক স্থবৃহৎ হইবার তয়ে তাহ! ন! কর! যায়, তনু স্থানে স্থানে বিশেষ 
কবিত্বমণ্ডিত গ্লেকের মুল দিতে পার। যাইত। ভূমিকায় ফাসা 
এঙ্গরে মূল শ্লোক কয়েকটি থাকাতে ইহ! ফাসীভাম।ভিজ্ঞ বাঙ্গ.লীর 
[ণকট অধিকতর প্রীতিকর হইয়াছে। 
স্বভাবকবি গোবিন্দদাস--তী হেমচজ চক্রবর্তী প্রণীত । 
প্রক।শক শী পরেশমোহন হালদার, বি-এল্‌, রংপুর, ৩১১ পৃষ্ঠ। | সচিত্র । 
কাপড়ে বাধ। | ছু টাকা । ১৩৩ । 
গে।বিন্দদ।স বাংলাদেশের একজন বড় কবি। তিনি দেশধিদেশের 
'ব্দা।শিক্গ(র সুযোগ পান নাই, তাহ কাল্চার ব্যপক ছিল ন|, তধু 
৩।১।র অসাধারণ কবিত্ব-শক্ভি ছিল--কবিত্র তাহার তঃশ্ত্, এজ 
ঠিণি শভাব-কবি। তাহার কবিত্ের বিশেনত্ব ছিল সরলতা ও পল্লী- 
গীননের বি এবং শদেশ- ও শজাতিপ্রীতি। গোবিন্দদ।সের জীবন 
দুখের সংগ্রথমের নিধ)।ভনভে(গের ভিতর দিয় অতিবাহিত হইলেও 
তাহার কবিত| রলমধূুর প্রবহবান প্রন্দর গললিঠ। এহ কবির জীবন 
৫ কবোর পরিটয় সকলেরই জান! উচিত। এই দরিদ্র ও অন।দূত 
কির জীবন্চরিত এত শীঘ্র প্রকাশিত হইতে দেখিয়। আমর! অতাস্তু 
শীত হইয়াছি। আমর। গখন কলেজের ছ।ত্র ছিল।ম, তখন গোবিন্দ 
দা,নর সমস্ত পুন্তক কিনিয়! শর্ণমণিত মরোকে। চামড়ায় বাধাইয়। 
রাখিয়/ছিলাম--স্ুতর।ং এই কবির জীবনচরিত ও কাব্য-পরিচয় পায়! 
ঘ|মর| মে অত্যন্ত সুখী হইয়। ৮, তাহ। বলাই বাহলা। 
মোহন-সৃধা-প্রী শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত! প্রকাশক 
'?পন্‌ লাইব্রেরী, ডাকা । ১১৫ পৃষ্ঠা । সচিত্র । পাঁচ সিক। । ১৩৩। 
রান্ষ। রামমোহন রায় ইংরেজ আমলের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী। তিনি 
মানব-জীবনে আবশ্যক প্রত্যেক বিষয়ের আদশ অবস্থ। আপন।র অনামাগ্ক 
হশীদর বলে দেখিতে প।ইয়। উহার স্বদেশে সেইসব বিষয়ের প্রবর্তন 
ও সংস্থার করিয়। গিয়াছেন। সাহিতা, সমাজ, ধশ্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতি সকল 
দিক তাহ।কে আমর! অঞ্চদুতরূপে দেখিতে পাই। সেই মহাপরুষের 
ভাবণী ও কণ্মু-প্রচেষ্টর সকল দিকের পরিচগ্ন এই পুস্তকে প্রণালীবদ্ধ- 
এাণে প্রদত্ত হইয়ছে। পরিশিষ্টে রাজার বাংল। গ্রন্থাবলীর একটি 
গালিকা আছে। ধীহার| রাঙ্জার বড় জীবন চরিত পাঠ করিবার অবসর 
দান না, তাহার! এই পুন্তক পাঠ করিলেও রাজাকে বুবিতে পারিবেন 
এব: তাহ।র সংন্গারমুক্ত স্বাধীন চিত্তের পরিচয়ের প্রভ।বে নিজেরও 
ন্র্বঙ্গেত্রে স্বাধীনতার উপ।সক হইতে পারিবেন। 
যুধিষ্টির_-ঞ। শশিভুষণ বন্ধ প্রণীত | প্রকাশক ইতিয়ান 
প্রন লিমিটেড, এলাহাবাদ । ১১৪ পৃঃ সচিত্র | এক টক! | ১৩৩০ । 
মুধিঠিরের আগা।ন ও চরিত্র শিশপাঠয করিয়। লেখ|। মুধিষ্টিরের 
চর বহগুণের লমাবেশ থাকাতে ঠিনি ধন্মপুত্র ন।মে পরিচিত 
২'য়ছিলেন। এই আঁদশচরিত্রের আখ্যান শিশুর। প9 করিলে, 
“হের চরিখ সঞগঠন সাহামা হইবে। আগ)ন-রচনানীতি 
একটু সেকেলে, গুরুগন্তীর সংক্কতশব্দ বধল-_কিশে|র-কিশোরীদিগের 
পাঠ্য হইতে পারে। ছবিগুলি ভালে। | মুদ্রারাক্ষ 
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পুস্তক-পরিচয় 





১৯২৩ 


এ ৯ অসি এপি গর সপ ও ৯” ২৯৬ ৯ এর ৯৯ ০ পপি এরা, 








সস 


উমাকীন্ত (সামাজিক উপন্য।স)-্বর্গায়. শিবনাথ শাস্ত্রী 


কর্তৃক বিরচিত। হুন্দর বাধান। ২৪৬ পু্।য় সম্পূর্ণ । মূল্য দেড় 
ট।ক৷ মত্র। প্রকাশক ইগডিয়ান্‌ পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস্‌ 
স্বীট, কলিকীত।। 

বঙ্গের একযুগের ধর্মানেত| ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক র্গায় শিবনাথ 
শাজ্ী মহাশয়ের রচনার সকল বিশেষত্বই এই উপন্যাসে বর্তমান। অল্প 
কথায়, অল্পসংখাক উপযুক্ত ঘটনার রেখাপাতে, এক-একটি মহ।মন। 
মানুষের ছবি আকিয়! তুলিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এপুন্তকে তাহার 
সে শক্তির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া বায়। উম।কান্ত, উমাকাস্তের জননী, বৃদ্ধ 
রামগতি,--ইহাদ্ের প্রত্যেকের চরিজ্র এমন মহৎ, ও সে চরিজ এমন 
সবন্দর ফুটিয়াছে নে পাঠকের মনে এমন সত্যকার মানুম দেখিতে ও এমন 
মানুদের সঙ্গে আল।প করিয়া উন্নত হইতে প্রবল আকাঙ্ার উদয় হয়। 
গ্রন্থকার ইহাদের দে।ধ ও খুঁতগুলিও ঠিক ইহাদের উন্নত প্রকৃতির অনুরূপ 
করিয়।ই শরঁকিক্ছেন। “তিনি মর্দি কখনও জ্ঞ/তিবিবাদের রণে 
অবতীর্ণ হন, তবে পায়ের বৃদ্ধান্ুষ্ঠের উপরে সমগ্র দেহটি রাখিয়। 
অগ্িবৃষ্টির ন্যায় বাঁক্যবৃষ্টি করিতে পারেন,”--এই একটি কথায় শ্রশ্থকার 
যে-ছৰি অকিয়। দিয়াছেন তাহ। একটি দীর্ঘ প্যারাগ্রফেও অধিক 
ল্প কর। সম্ভব নয়। মানুষের এমন তাজা সজীব ছলি সচরাচর 
উপন্য।সে প।ওয়। যায় ন। | নবঘুবক উম।কীন্তের মনে প্রথন দায়িত্ব ও 
গস্তীধোর বের উন্মোম,-এটি এমন বিময় মে সহজে কে।নও উপন্াস- 
লেখক ইহ!র বর্ণনায় হাত দিতে চাহিবেন ন।; কিন্ত গ্র্থকারের হাতে 
এটি চমতকার ফুটিয়ে । উমাকাসন্তের প্রথম পত্রী-সম্ভ।দণও অতি 
ক্ন্দূর ও পবিত্র । সেকেলে বৃদ্ধ রানগতির মহন দেখিয়া! পাঠক চ্চু: শুক্ষ 
রাখিতে পারিবেন ন।; উমাকান্তের বাড়ীর মৃচ্লদের মতই ভাহাকে 
বলিতে হইবে, “গুম|, কি মান্ম! কি মানুম!” ভদ্তরযুবক নরেশ 
পতিত। বিনোদিনীকে প্রেমের শ্তিতে শুদ্ধ করিয়। লইয়! বিবাহ 
করিলেন। এ ব্যাপারের বর্ণন| করিতে গিষা গ্রন্থকার পাঠককে 
প।পের স্বাদটি বেশ করিয়। চাগিবার হযোগ দিবার জঙ্য মমন্তন্থের 
বিশ্লেষণে ভাচরি প।তা খরচ করেন মাই ; অথচ যে-ভাবে ইছ। বর্ণিত 
হইয়ছে ত।হ।তে জদয় অ।ী ও উন্নত হয়। প্রকার দ।য়িত্বিহীন 
সহিত্যধিল।সাঁ কিংব। লেখনীজীবী ছিলেন ন।, ধর্প্রচারক ও সমাঁজ- 
সংস্গ'রক ছিলেন। ঝি হইলে একপ নারীকে ভর্রসমাজে গ্রহণ কর। 
সম্ভব, এ প্র তাহাকে স্বীয় জীবনে বচবার মীমাংস। করিতে হইয়া- 


ছিল। এজন্য এ উপন্যামে তাহার কল্সিত এই ঘটনার বিশেষ মূল 
আঁছে। গ্রস্ককার সাহিত্যিকরূপেও য্শন্দী হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত 


তাহার উন্নত জীবন ও চরিত্রের বিশ্নেত্েই তিনি অমর । এই উপগ্ভ।সে 
তাহার নিজের "নই চরিত্রের ও প্রক্কভির (196০9108181071021 05109) 
ছাঁয়। যত অধিক পরিমাণে পড়িয়াছে, ত।হ।র আর কোনও উপন্থ।সে 
তত পড়ে নাই । 

গ্রন্থকারের “বিধবার ছেলে” ও “উমাকাপ্ত১” দটন।হিসাঁবে প্রায় এক, 
কিন্ত “বিধবার ছেলে”তে শায়কের সদনুষ্ভানগুলির বিস্তত বর্ণন।র 
দ্র'ন্‌ মানুনগুলি ঝাপস। হইয়! পড়িয়ািল। এপুস্তকে তাহ। হয় 
মাই। যাহ। হউক, উপন্ভাস-লেখকগণ খলের প্লটটিকে জটিল 
করিয়। পঠকে4 কৌতুহল উত্তেজিত করিবার জন্ত যে-সকল 
কৌশল অবলপন করেন, এপুস্তকে তাহ। নাভ; ইহার প্র 
প্রায় জীবন-চরিতের মতই সরল। কিট সংসারের সধ।রণ ঘটন।- 
খলীর ও মনুসেগ নঙ্গে মানুশের বাবইণের বৈচিবোর মণা দিয়] গরগ্থক।র 
এই গুদ পুস্তকে অনেকপুণি সঙগীব সঙগাদয় ও মত চিএ মগতয়। 
তুণিতে অ।শ্চয/বীপে ₹তকীধ্য হইয়।ছেপ। 

১০] 


তলা সি লাস ভীত সি সি লাগতো বাসটি ত পাতি তকে সিরাত শী পাগলি ওত সি পাস্ছি তিস্পি 


প্রবাসী--কাত্তিক, ১৩৩, 


পাস তি পাস শি পানি লাঁছি তপন লাস্ট লীন পি পস্ছি পন লা পসসি পিন তাস বোস তস্তি সস পো পি পিপি সি, এসি শিস এসসি টা 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


হিন্দুদের ধারণ, ভগবান্‌ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। 
থষ্টান্দের খষ্ট ভগবৎপ্রেরিত, ভগবানের পুত্র। মুগল- 
মান্দের মহম্মদ ভগবানের প্রেরিত পুরুষ, ভগবানের 
সখাঁ। এইপ্রকারে, ভগবানের বা ভগবতৎ্শক্তিবিশিষ্ট 
পুরুষের পৃথিবীতে আবিাবে বিশ্বাস পৃথিবীর সভ্য জাতি 
মাত্রেই দেখা! যায়। বাঙ্গল! দেশে আমর তে। অবতারের 
জ্বালায় বিব্রত; এখানে-সেখানে ১০ বছর ১: বছর 
অন্তর ভগবান্‌ কেবল অবতীর্ণই হইতেছেন! এই ব্যাপার 
কিন্তু অশান্ত্রীয়া নহে, ভাগবতে আছে--অবতারাঃ 
হাসংখোয়াঃ । ভাই চারিদিকে দেখি, কেহ শিবের 
অবতার, কেহ বিষুর অবতার, ইত্যাদি। 

বিষ্ণুর অবতারই কিন্ত পুরাণে সমধিক প্রসিদ্ধ । 
জগৎ-রক্ষাব্দপ কাজ সহজ নহে, অনেকটা নড়িয়া-চড়িয়া 
বেড়াইতে হয়। ভগবানের হাতের কারিগরী এই বিশ্বটা 
বড় স্থবিধার জায়গা নহে । একজন প্রসিদ্ধ স্বদেশভভ্ত 
সন্্যাদী বলিয়াছিলেন যে, তিনিও ইহার চেয়ে একটা 
ভাল বিশ্ব তৈয়ার করিয়। দিতে পারিতেন। এখানে 
ভোরবেলা রাধা ডাল বিকালে টকিয়া উঠে। একটা 
পরম ধাশ্মিক শানস্তশীল জাতি দেখিতে দেখিতে 
দু'পাচ শ বছণের মধ্যে তাগ্ডব নৃত্য করিতে করিতে 
যাঃচ্ছে-ভাই করিতে আপবস্ত করিয়া দেয় । নিজে 
হাতে গড়িয়াছেন, ফেলিয়া তে] আর দিতে পারেন 
না, কাজেই বিঞ্ুকে মাঝে মাঝে আসিয়া মিষ্ট কথা 
বলিয়া, বেত পিটিয়া বিদ্রোহী দলকে স্থপথে আনিতে 
চেষ্টা করিতে হয়। এইবপে পরিত্রাণায় সাধনাং বিনাশায় 
চ ছুষ্কতাং যে ভগবানের ভুবনভ্রমণে আগমন, ইহারই 
শাম অবতার। 

খথদের আমল হইতেই বিষুঃর কম্মব্যস্তুভার পরিচয় 
পাই। ব্র।ঙণশুলিতে তে। বিঝুই প্রধান দেবত।| হইয়। 


* লেখক কতৃক স্ক্লিত এবং অনতিবিলখ্ধে প্রকীশিতব্য 
$1]001701219800119 01 13080017150 200 1312111778101021 5001190015 
1) 0178 1)9000 [4 056011এর এক অধ্য।য় অবলম্বনে লিখিত । 


৯ পপর সস ৮ 


পড়িয়াছেন। ইহার পরেই, ইতিহাসে পুরাণে যেখানে থে 
ব্যক্তি বা উপকথার নাক একটু অসাধারণত্ব দেখাইয়া- 
ছেন, তিনিই বিষ্ণুর অবতার হইয়া পড়িয়াছেন। তাহ 
ভাগবতের উক্তি, অবতারাঃ হাসংখ্যেয়াঃ | 

আমরা! কথায় কথায় বলি, বিষ্ণুর দশ অবতাগ। 
কিন্তু অবতারের সংখ্য দশে নির্দেশ অনেক পরবর্তী বলিয। 
মনে হয়। কোন কোন পুরাণে মাত্র ছয় অবতা.রর 
উল্লেখ আছে । কোথাও সাত অবতার। কোথাও 
আবার অবতারের সংখ্যা তেইশ-চব্বিশে গিয়া উঠিয়াছে 
(শ্রামদ্ভাগবত ) । নারদ অবতার, ব্যাম অবতার. 
বুদ্ধ অবতার, জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর খষভদেব অবতার, 
ইত্যাদি । 

সংখ্যা! যখন দশেই নির্দিষ্ট হইয়া গেল, তখন « 
কাহাকে কাহাকে এ দশ সংখ্যায় ধরা হইবে তাহা ঠিক 
হয় নাই। মহাভারতের দক্ষিণগারতীয় সংস্করণে নিম্ন 
লিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায় ১ 

মতন্ঃ কৃম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোশুথ বামনঃ | 
রামো রাঁমশ্চ রামশ্ বুদ্ধঃ কন্কীতি তে দশ | 

ঠিক এই তালিকার অঙ্্যায়ী এবং অবিকল প্রাঃ 
এই ভাষাতেই একটি শ্লোক বাঙ্গাল দেশে অনেকের 
মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ শ্লোকটির মুল 
যে কোন্‌ পুরাণ, তাহ! খুজিয়া পাইলাম না। * যাহ 
হউক, বাঙ্গালা দেশে অবতার-গণনায় এই তালিকা 
প্রধানত; অনুহ্থত হইয়াছে। কিন্তু ব্যতিক্রম থে 
একেবারে হয় নাই, তাহ নছে। 

বাঙ্গালা দেশে যেখানে সেখানে কাল পাথরের 
চতুতুঙ্জ বিষুমুর্তি পাওয়া যায়। ইহাদের প্রায় সমন্তই 
প্রাঙ্মুললমান যুগের । এই মূর্তির বামাধঃ, বাম, 
দক্ষিণোর্ধ ও দক্ষিণাধঃ হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ চক্র গদ| ও 
পদ্ম থাকে । এই মুর্তিগুলির চালেতে সময় সময় দশ 











পপ ৭ পাশা আসল পাপী? 


* এ প্লেকটি বরাহপুরাণে অছে।--প্রবানীর সম্পাদক । 


১ সংখ্যা ) 


বিষু্র দশ অবতার 


১২: 


কাছ সি তাস পাটি পাস পি ছি পরা পাস পাস সি পাস পি পাস পাস পি পাসি পাঁশি পিসি পাস পি স্লি সপাসিপাস্পিলীাসিতীসিন সিপসছি পাস সিলসিলা লীন পাস্সিিরাশি পাস শীসটি পাটি পাস্টি পীস্পিসিরস্সিসীসিপীস্পি স্লিপ সি শি সি 
শি 


শবতারের মূর্তি অঙ্কিত থাকে। বিষণ-পূজার সহিত 
সংশ্লিষ্ট আর-একরকম প্রন্তর-শিল্পের নমুন। বাঙ্গালাদেশে 
পাওয়া যাঁয়। আমি এগুলির বিষুপট্র নামকরণ 
বরিয়াছি। চূতুদ্দশ বৎসরের প্রবাসীর ভাত্র সংখ্যায় 
“দশ অবতার প্রস্তর” নাম দিয়া এইগুলি সম্বন্ধে এক 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। পঁচ-সাত ইঞ্চি দীর্ঘ, এরকম প্রস্থ, 
এবং ইঞ্চিখানেক বেধের মাপে এই পাথরের পাটাগুলি 
তৈয়ার হইত। এগুলির এক দিকে বিষ্ণু লক্ষী সরস্বতী 
ইত্যাদির মূর্তি এবং অপর পিঠে দশ অবতারের মুর্তি 
খোদিত থাকিত। রাজসাহীর যাদুধরে, ঢাকার যাদুঘরে 
এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় এইগুলির 
নমুনা দেখিতে পাওয়া যাইবে । বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদে 
তামার একখানা এইরূপ পাটা আছে? এই বিষুপট্র- 
এন হইতেও দশ অবতারের ঘরে কাহাকে কাহাকে 
ধরা হইত এবং কাহার পরে কাহাকে বলান হইত, তাহা 
জানা যায়। 

জয়দেব (আনুমানিক ১১৭5 খুঃ) গীতগোবিন্দে। 


বিখ্যাত দশ-অবতার-স্টোত্রে উপবিউল্লিথিত শ্লোকের মত্ত: 


ফম্ম। বরাহশ্চ ইত্যাদি ভাপিকারই অনুনরণ ক্রিয়াছেন। 
বিমূর্ত ও বিধুঃপট্রগুলিও অধিকাংশই জয়দেবের সময়ের 
_-অথাৎ পাল-সেন-বম্ম রাজাদের আমলের-_তৈয়ারী। 
ঘশ্চধ্যের বিষয় এই যে অনেক্ক বিষুমূত্তিতে রামের পরে 
“রখরামের স্থান দেখা যায়। কেন যে এই-রকম তুপ 
শিল্পীর। করিত তাহার ব্যাখা। দেওয়া কঠিন। পরশুরামের 
"রে রামের আবিভাবের মত একটা সর্বজনবিদিত 
বা।পার যে শিল্পীর! জানি না, ইহাই কি ধরিয়া লইতে 
১৪বে? যদি তাহাই হয় যাহারা শিল্পীদের নিশ্মিত 
প্রতিমা প্রতিষ্টা করিবার জন্য কিনিয়া লইতেন তাহার! 
যকলেই তো! আ'র মূর্থ ছিলেন ন1? তাহারা এমন শ্রমপূর্ণ 
মানত স্থাপনা বিনিতেন কেন? ঢাকা-মিউজিয়মে দুখানা 
বঞ্কপষ্ট আছে, ছুখানাই বিক্রমপুরের খিলপাড়া দেউলে 
ধাপ্ত। এই বিষ্ুপট্ট ছুখানিতেও পরশুরাঁমকে রামের পরে 
দেওয়া হইয়াছে। আর ছুখানা বিষুৎপট্ট পাওয়া যায় 
খামপালের দক্ষিণাংশে স্থিত একটা পুকুর কাটিতে। এ 
তথানাও ঢাকা-মিউজিয়মে আছে । উহাদের একখানাতে 


পরশুরাম বাদ পড়িয়াছেন, আর এ$খ।নাতে বলরাম 
বাদ পড়িয়াছেন | উহাদের স্থানে দেখা দিয়াছেন 
ত্রিবিক্রম অর্থাৎ একবার বামন-মুর্তি খোদিরা তাহার 
পরে আবার বামনের আকাশে. এক-পাঁতোলা। লীলা-মূর্তি 
খোদিত হ্ইয়াছে। 
আর-একটি আশ্চযোর বিষয় এই যে, এই .কৃষ্ণভক্তের 
দেশে, এই রাই-কা্টপ্রেমগীতি-প্লাবিত দেশে। কৃষ্ণ 
কোথাও অবতার-বূপে প্রদর্শিত হন নাই! এমন কি গীত- 
গোবিন্দেও না। গীতগোবিন্দে কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং এই 
শান্ত্রবাক্য অনশ্থত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ 
জয়দেব গোস্বামীর মতে দশ অবতার কৃষ্ণেরই অবতার । 
কিন্তু কৃষ্ণের অংশাবতাররূপে প্রসিদ্ধিও শাস্ত্রে আছে। 
বাঙ্গালায় বশ্মরাজারা পরমবৈষ্ণৰ ছিলেন। ভোজবশ্মের 
বেলাব-লিপিতে চন্ত্রবংখ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিয়লিখিত শ্লোকটি 
আছে। 
সোপী২ গোপীশত কেলিকারঃ 
কষে মহাভারত স্যত্রধারঃ। - 
অঅ |দ্য:ঃ * পুমানংশকৃতাবতারঃ 
গ্রাহুব ভূবোদ্ধত ভূমিভারঃ ॥ 
»৮1)0006 161265501১5 1915) 4১১, 1915 
[). 1:37. 1, 15 50115 0,30, 
€( অন্রবাদ) 
সেই কৃষ্ণ যিনি এই পৃথিবীতে শত শত গোপী লইয়া 
কেলি করিয়াছেন, যিনি মহাভারতের স্ুত্রধারস্ববপ, যিনি 
আদ্য পুরুষের অংশকৃত অবতার, যিনি ভূমিভার হরণ 
করিয়াছিলেন, তিনিও (এই বংখে) প্রাছুভূত হইয়া- 
ছিলেন। 
এই শ্লোকের মূল উৎস ভাগবতের ১১শ স্বন্ধের ৪র্থ 
অধ্যায়ের ৩য় ও ২২শ শ্লোক দুইটি বলিয়া মনে হয়। এ 
শ্লোক ছুইটিতেই কৃষ্ণের অংশাবতরণ ও ভূমিভারহরণের 
গ্সঙ্গ আছে। পরমবৈষ্ণব ভোজবন্মের বেলাব-লিপিতেও 
যখন কৃষ্ণের অংশাবতারত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তখন মনে 
সন্দেহ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক যে হয়ত এই 


* “আদ্য: আমীর পাঠ। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিল বসাক ও ্রীযুজ 





রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্ধ্ঃঃ এই পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
কিন্তু আদ্যঃ পাঠই সঙ্গততর বলিয়। বোধ হয়। 


১২৬ 


শি পিট তা পিসি লিপি রসি িশি ভিসি লী ক লী জি নটি আত স্চ পি ৯ জি লী ত পস্সি পিসি কী পতিত পতি শা তি জানি নটি ও সি পি তো 


অংশাবতরণপ্রসিদ্ধির জন্ই বম্ম-সেনদের আমলের শিল্পী- 
গণ কষ্ণকে অবত্াারের তালিক] হইতে বাদ দিয়াছেন । 

প্রায় প্রত্যেক অবতারেরই এক-একখানা পুরাণ ব। 
উপপুরাণ আছে,--মৎস্য পুরাণ, কুম্ম পুরাণ, বরাহ পুরাণ, 
বৃনিংহ পুরাণ, বামন পুরাণ ইত্যাদি । রামায়ণ ও 
মহাভারত ইতিহ।স বলিয়! বিখ্যাত । কিন্তু ও-ছুখানাও 
প্রকৃত পক্ষে পুরাণ,_-একখান1 রামের পুরাণ, একখানা 
কৃষের পুরাণ। 

অবতাঁরসমুহের এঁতিহা নিম্পে সংক্ষিপ্তাকারে বিবুত 
হইল । : | 


চা রি রা? ন্‌ / 
৮ *) পট ক্ষ খ। ৮৬ তা পু , চ চা 
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রত 
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বিক্রমপুর প্রাপ্ত মংস্যাবতীর মুষ্ডি 


প্রবাসী--কাত্তিক, ১৩৩* 


শা সি পাস পিসি এপ্স সি ভসস্সি এলিট ৯০০ কাস্ট ও স। শিপন পা সি জো সদ টি সপ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শি পাস তাপস পাস শাস্টি পাস তি লস্ট তাস সি লাস প্লিস লা তত লি এল | 


মং্স্যাবতার 


মৃৎস্যাবতারের কাহিনী প্রথমে শতপথ-ব্রাঙ্গণে দেখ 
দেয় (১1৮)। মানবের আদি পিত| মন্গ একদিন হা 
ধুইবার সময় দুইহাতের মধ্যে এক ক্ষুদ্র মৎস্য পাইলেন। 
মৎস্য বলিল, আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমি 
আপনাকে রক্ষা করিব । ্‌ 

মচ। কি হইতে আমাকে রঙ্ষা করিবে? 

মংস্য। জল-প্লাবনে এই সমস্ত স্থল ভাসিয়া যাইবে, 
আমি সেই প্লাবন হইতে আপনাকে রক্ষ! করিব। 

মন্। তোমাকে কিরূপে রক্ষা করিব? 

মংস্য। যতদিন ছেট থাকি ততদিনই আমাদের 
বিপদ,--অন্য মাছে ধরিয়| ধরিয়া খায়। আপনি আমাকে 
প্রথমে একট। হ্াড়ীর মধ্যে রাখুন, বড় হইলে একটি পুক্কু 
কাটিয়। তাহাতে রাখিবেন, আরও বড় হইলে সমু 
ছাঁড়িয়। দিবেন, তখন আর কেহ আমার কিছু করিতে 
পারিবে না। 

মতন্য শীঘ্রই বড় হইয়। উঠিল। একদিন সে ন%% 
বলিল,__ বং্সরেকের মধোই জল-প্লাবন হইবে) আপাঁন 
নৌকা প্রস্তুত করুন। প্লাবন আলিলে নৌকাতে উঠিথ। 
আমাকে স্মরণ করিবেন, আমি প্রাবন হইতে আপনাকে 
উদ্ধার করিব। 

প্লাবন নিদ্দিষ্ট সময়ে আসিল । মগ নৌকাতে উচিত! 
নতস্যকে স্মরণ করিলেন । সেই বিপুশকার মৎস্য নৌকা? 
নিকটে ভাসিতে লাগিল) মন্তু মাছের শিংয়ের সাঁহিত 
দড়ি দিয়। নৌক1 বাধিলেন । মতম্ত নৌক] টাপিয়| উ্ত৫- 
গিরিতে গিয়। লাগাইল । এইবূপে জলপ্রাবনে মন রঙ্গ 
পাভলেন। 

শতপথ-ব্রাঙ্গণের এই গল্প পুরাণে আরও বুদ্ধি প্রাণ 
হইয়াছে, তথায় দেখা যায় মনু সমস্ত প্রাণীর এ? 
এক জোড়া, বুক্ষলতাদির বীজ এবং বেদসমূহ লইয়া 
নৌকাঁয় উঠিগ্লাছিলেন। ইহা হইতেই মত্গ্াবভারে বিধ€ 
বেদ-উদ্ধার প্রসিদ্ধ হইয়াছে । মহাভারতে মৃহল্য ব্রা? 
অবতার, কিন্তু মহন, ভাগবত, ও অগ্রিপুরাণে মহগ্ঞা বিষ 
অবতার হইয়াছেন। 

স্মরণীয় থে, জলগ্লাবন-কাহিনী খৃষ্টানদের বাইবেলে 
আছে এবং তাহ] পুরাণোক্ত কাহিনীর অনুরূপ । 


সি ৮ ৯ 


১ম সংখ্যা! ) 


এছ রাস্িপিক্িনগ জি কিতটিক্ 5 ছি ঠাছি 2 লী লতি ৫১ লি তি কোনটি শি 2 সিরা পীস্টিতিসিিসিী সি তি লক ৫৬ ৮ 
টা এত প্ঞ - আত ভি ল্ক গল চা পদ প্ছে $ শর 7 শুক 
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বরাহ্হ অবত।র 
| ঢাক। মিউজিয়মে রঙ্গিত ] 


কৃম্মাবতার 
কুম্ম।বতার-কাহিনীর মূলও শতপথ-ব্রাঙ্গণ (৭9,৩১৫) | 
“ম যত কুম্মে। নাম এতদ্ব। রূপ” কুত্ব। প্রজাপতি প্রজ। 
ঈঃজত। যদহ্ছজত অকরোৎ তদাদকরোৎ তন্মাৎ 
5 । কশ্তপে। বে কুশ্মস্তম্মাদাহুঃ সর্বঃ প্রজাঃ কাশ্ঠপ্য 
£তে। সষঃ সকৃম্মোহসৌ স আদিত্যঃ। 

( অচ্বাদ) প্রজাপতি কুন্মবূপ ধারণ করিয়া প্রজ। 
»ঠি করিয়াছিলেন । স্থজিয়াছিলেন অর্থাৎ করিয়াছিলেন। 
করিয়াছিলেন তাই তিনি কৃষ্ম। কশ্তপ (কচ্ছপ) অর্থে 
কম বুঝায়, তাই এই জীবগণকে কাশ্ঠপ্য বল। হয়। 
খিনি সেই কৃর্ণ, তিনিই আদিত্য । 


| বিষুর দশ অবতার : 


১২ 


২ ছি পতি ছি লট, পতি পাতি শিপ পাটি পাস পাতি তাত লি লতি পতিতা পি পা সি সি সির 
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রাণাহ(টিতে প্রাপ্ত বরাহ মবতার-মুগ্ঠি 

এই ক্ষুদ্র শাস্োক্ষিটিতে পুরাণ-কাহিনী-ক্ষ্টির অনেক 
বীঙ্জ লুক্কায়িত আছে । আজ সেই-সমন্তের আলোচনার 
দরুকার নাই। দ্রষ্টব্য শুধু এই যে এখানে প্রঙ্গাপতির 
কুম্মরূপ ধারণ করার প্রসঙ্গ আছে। সেই কৃম্মকেই আবার 
আদিত্য বল! হইয়াছে । বিষণ এক আদিত্য । ক্রমে 
পুরাণে কৃম্ম বিষণ অভিন্ন হইয় উঠিলেন। 

অমৃতোদ্ধারের জন্ত দেবানহুরে সমুদ্রমস্থন-কালে 
কৃষ্মরূপী বিষণ মন্তন্দণ্ড মন্দর পর্বতের তলে যাইয়৷ তাহ 


ধারণ করিয়াছিলেন । কুম্ম পুরাণের প্রথম অধ্যায় 


দেখুন । 
বরাহাবতার 


পৃথিবী সমুদ্র-জলে ডুবিয়। গিয়াছিল। কেন গিয়াছিল,. 
সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, অতিরিক্ত 


১২৮ 


নি . নী * »£ ছু নিতু 





ক এ  স্ট ++: ই 
টঙ্গিবাড়ীর নৃসিংহাবতা'র 


লোকের ভারে । কেহ বলেন, পাপীর পাপের ভারে | কেহ 
বলেন, গ্রল্য়-জলে। কেহ আবার বলেন, বিষুর অসহা 
তেজে। টবদিক সাহিত্যে দেখা যায়, প্রজাপতি বরাহ- 
রূপে দাতে খুঁড়িয়া পৃথিবীকে জলের উপরে ভাসাইয়। 
তুলিয়াছিলেন। শতপথ-্রাঙ্গণে এই বরাহের নাম এমষ। 
লিঙ্গপুরাণেও দেখ। যায়, প্রজাপতিই বরাহরূপে পৃথিবী 
উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্ত পুরাণকার বলিয়াছেন, প্রজাপতি 
ও নারায়ণ অভিন্ন। এইরূপ বৃদ্ধ প্রজাপতির এই অব- 
তারটি৪ অপেক্ষাকৃত নব দেবতা বিষণ আত্মপাৎ করিয়। 
লইলেন । 
বৃসিংহাবতার 


_ স্সিহাবতারের কাহিনী অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। 
গ্রহলাদের গল্প অনেকেই জানেন। প্রহনাদের পিতা 


প্রবাসী কার্তিক, ১৩৩৬ 


সপ পট উজ উরি উপরি ৯০ রা স্পরী সিএলী রী সল্ট সপ সসিপরী উপর্টি সিল পিক ১০৩ রা সপ উট তি শি আলা উতলা পরি জপ ছি সি সি পরি ্পাসটিতি সিপরি সপ উপ সলাত লাকি ০ 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্ভ ৬ ১৬ পা সর্প ঈদ তি সারাটি ৬ পি সি পার্স জপ খত এ সি সি ওটি এলি পতি পপি সপ সপ সি ৪ রি 


হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর নাম শুনিতে পারিতেন না, গ্রহনাদ 
কিন্তু 'ক'তে কষ স্ম€ণ করিয়া কীদিয়া আকুল হন! 
তাই আমর! কথায় বলি, টদত্যকুলে প্রহলাদ! হিরণ্য- 
কশিপু পুত্রকে জিজ্ঞাল। করিলেন, তোমার বিষণ কোথায় 
আছে? ভক্ত প্রহলাদ বলিলেন, তিনি সর্বত্রই আছেন। 
নিকটে ছিল একটা পাথরের স্তস্ত । হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাস 
করিলেন, তবে এই পাথরের স্তস্তেও আছে? প্রহ্নাদ 
বলিলেন, নিশ্চয়ই আছেন। বিষ্ুদ্ধেষী হিরণ্যকশিপু 
দৌড়িয়া গিয়। স্তস্ভে লাথি মারিলেন। অমনি সেই ত্তপ্ 
ফাটিয়। গেল, তাহা হইতে বিষণ অর্দসিংহ অর্ধ মাম 
আকরুতিতে ভয়ঙ্কর গঞ্জন করিতে করিতে বাহির 
হইলেন এবং হিরণ/কশিপুকে নখরে ছিন্ন ভিন্ন করিয়। 
ফেলিলেন। 





বেফব আখ রায় নৃমিংহাবভার 


এই গল্পও সমন্ত পুরাণে একরকম নহে । কোন কোন 
পুরাণে স্তস্ত ফাটিয়। নৃসিংহের আবির্ভাবের গল্প নাই। 
সন্মুখ-যুদ্ধে নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। ভাগবতে 
দেখ। যায়, হিরণ কশিপু স্তস্তকে লাখি মারেন নাই, 
ুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলেন । বাঙ্গাল! দেশের নৃসিংহমুন্তিতে 


কিন্তু হিরণাকশিপু স্তত্তে লাথি মারিতেছেন, মূর্তির এক 


ধারে ক্ষুদ্রাকারে এই দৃশ্য দেখান হইয়| থাকে । ত্রিবা- 
স্কুরের মূর্তিতত্ববিৎ ৮ গোপীনাথ রাও লিখিয়া গিয়াছেন। 
লাথি মারার কথা পদ্মপুরাণে আছে । বঙ্গবাপী সংস্করণের 





মা 
৪০৮০ সপ ০৩৮ পপি প 


১ 


বৈষ্ণব আখড়ায় স্থিত নৃসিংহাবতার 

পল্লপুরাণে কিন্তু লাখি মারার কথ খুঁজিয়। পাইলাম ন।।* 
বঙ্গবাসী সংস্করণের পদ্মপুরাণ আছে, হিরণ্যকশিপু 
তরবারি দ্বার! স্তম্তে আঘাত করিলেন। 

বৈদিক তৈত্তিরীয় আরণ।কে নুসিংহাবতারের উল্লেখ 
আছে। 

বামনাবতার 

প্রহলাদের পুত্র ৫বরোচন তাহার পুর বলি। বলি 
গ্রবল হইয়। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল দখল করিয়া লইলেন। 
তখন বিষু হুণ্বকায় ব্রাক্ষণের ূপে বলির নিকট যাইয়। 
শুধু ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি ভিক্ষা চাহিলেন। বলি 
উক্গা দ্রিলেন। তখন বামনরূপী বিষুড এক পদে 
আকাশ ও একপদে পৃথিবী আবৃত করিয়। ফেপিলেন। 
আর এক পা রাখিবার আর যায়গা নাই, তাহা! বালির 
মনডকে রাখিলেন এবং প1 দ্দিগ্না ঠেলিয়। বলিকে পাতালে 
পাঠাইয়া দিলেন। এই গল্প অনেক পুরাণেই আছে, 
কোন কোন পুরাণে বলির দানের উচ্চ প্রশংসা করা 
হইযাছে। 
ণ বিষ্ণুর তিন পাদবিক্ষেপ বেদের আমল হইতেই 


শপ 


শি 





পপ পর শপ 


এই নাথি মারার কথা কে।ন্‌ পুরাণে আছে, ঢকহ জানিলে 


দর রিয়া পোঃ রমনা, ঢাকা, এই ঠিকানায় লিখিয়। জানাইলে 
₹তপ, থাকিব ।--লেখক। 


১৭ 


বিষ্ণুর দশ অবতার 


এম্পািপাস্পাস্পািস্পিস্পস্পাস্পিসপিিস্পিিসপসপিস্পিস্পিসপিসিস্পিপীপাস্পাস্পিস্পরিস্পি সপ সপিস্পিসপস্পিসপসপসপস্স্পস্পিসপসিিসসপপস পালি সিসি রসি চাস 





১২৯ 


বৰ 


ঢ।ক| দিউজিয়,মর বামনাবতার 


প্রসিদ্ধ । ব্রাঙ্গণগণ আচমনের খক্মন্ত্র,। তদ্বিষোঃ 
পরমং পদং সদ! পশ্থন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্‌, মনে 
করিতে পারেন । বিষ (অর্থাৎ কুর্য্য) তিন পাদ 
নিক্ষেপে আকাশ অতিক্রম করেন। সন্ধা হইতে সকাল 
এক পা, সকাল হইতে ছৃপুরে এক পা আর ছুপুর হইতে 
সন্ধ্যায় এক পা ফেলা হয় । আচমনে পরমং পদং অর্থাৎ 
সর্কবোচ্চ পাদবিক্ষেপের ( দুপুরের ) কথা বলা হইয়াছে। 

গপল্রশ্ঞল্ান্ম ম্পর্ধি ত ক্ষত্রিয়দের দমন করিবার জন্য 
২১ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। 

ল্লামেল্র গল্প সকলেই জানেন। 


১৩৩ 


পি সি কিস ভা জপ, পা সির সিল লসর সপ সিসির পি সি পট সি ও পিসি পা এপি পাটি তাস 


৮ না ঞ্ ও ক মা 2 
8. পি 1 
্ নে পুশ ্ এ. ঁ রঃ 

ঠ্‌থ লিক চা চা ঠা । 


০০০ এ 


4 
চিকন ঃ টি 
শি | শি প্পি শস্্পা শি পি আপি তপটিসি অজ 





'বৈধব আগড়ায় বাঁমনাবতার 


হ্বস্ল্লাম যেকি করিয়া অবতারবূপে গ্রাহ হইলেন 
তাহার কারণ খুঁজিয়! পাঁওয়। কঠিন । তিনি দিবানিশি মদে 
চুর হইয়! থাকিতেন। পুরাণে তাহার কোন একটা বড় 
কাজের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়। যায় ন। লাঙ্গল 
তাহার প্রধান অস্ব। মদের ঝৌকে একবার যমুনা- 
নদীকে নিকটে আসিতে ভাকিয়াছিলেন। যমুন! আসিল 
না দেখি হল বিধিয়া! তাহাকে টানিয়! আনিয়াছিলেন | 


প্রবাসী--কাঁতিক, ১৩৩৯ 


৮ ৯ পিসি শক্ত তি শা স্জর্িলী সতত স্িপরি আত ত শা ৯০৬ পি সি পি সি ভাসি ৬১ শি ০ টস জি পি টি স্পট ই শি সর সি উপর উপ উকি পর পি ০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
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রণাহটিতে প্রাপ্ত পরশুরাম মস্তি 


-্রদন্কে অবতার-রূপে কল্পনা হিন্দুবশ্মের জীবণা- 
শক্তি ও উদারতার পরিচায়ক । কিন্তু পরবর্তী পুরাণ 
কারগণ পূর্নপুরুষের এই কী্িটি লোপ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। কেহ কেহ লিখিয়। গিয়/ছেন, বুদ্ধকু; 
বি অস্থরদিগকে নাস্তিক্যবাদ শিখাইয়। নরকে পাঠাইব:র 
ব্যবস্থা করিয়।ছিলেন। 

কুহ্ক্ক এখন৪ অবতার হন নাই। কলির *্ 
কন্ধি আবিভূ্তি হইবেন এবং শ্রেচ্ছ নিধন করিবেন। 

এই গেল অবতারের কাহিনী। এখন অবত"র" 


১ম সংখ্য] ] 


এ ৬ পাটি পতি লী সিটি সি পাস লী পি পাটি শর্ট পিসি পাজি লী পাটি নি শী পি তি পাস তি 


,লির. পাথরের মূর্তির কথা একটু বলি। বাঙ্গলাদেশে 
পরাহ, বুপিংহ ও বামন অবতারের যৃদ্তিই বেশী পাওয়া 
“য়। বিক্রমপূরে একটি অপূর্বন্থন্দর মংস্য অবভারের 
দর্তিও পাওয়া গিয়াছে, নীচে ভাহার বর্ণন] প্রদত্ত হইল। 
একটি পরশুরাম-অবতাঁরের মুর্তিও পাওয়! গিগ়াছে। 
এই দুইটি মুর্তিই অপাধারণ। দ্বিতীয় একটি মংস্য বা 
তীয় একটি পরশুরাম বাঙ্গলার কোথাও পাওয়া 
গয়াছে বলিয়া! জানি ন|। বুদ্ধমুত্তি অবশ্ঠ বাঙ্গল! 
দেখে অনেকই পাওয়। গিয়াছে, কিন্তু ওগুলিকে বিষ্ণুর 

বতার বুদ্ধের মুক্তি বলিয়া গণ্য করা যায় ন|। 

উপরে মে মহশ্তাবতারের মুপ্তির উল্লেখ করিয়াছি 
উঠ1 বিক্রমপুরে, রামণাঁলের ভগ্নাবশেনের মন্যে পাওয়া 
1%7 মুন্তিখানি কাল পাথরের, প্রা তিন ফুট উচ। 


চিত্রে দেখা য'ইবে, মুক্তিখানি খবই হন্দর, পাক! 
বারিকরের হাতের তৈরী । 
বিক্রমপূরে বরাহমুত্তি অনেক পাওয়া গিয়াছে। 


চখানংর ছবি দিলাম। চাঁলভাঙ্গাখানণি ঢাক1-মিউজিয়মে 
আছে । বরাহের উ্খিত বাম কনুইর উপর অঞ্চলিবদ্ধহস্তা 

দুকম্পিও।| পুথিবীর মুক্তি খাকে। সময় সময় বরাহের 
পদদ্বয়ের অগ্যন্তররে ক্ষুদ্ধ একটি শুকরমুত্তি 
থাকে; শুকরটি যেন জলের নীচে পৃথিবীকে 
বেড়াইতেছে। ঢাঁকী-মিউকঙ্জি্মের মুর্তিথানায় 
ভাঙ্গয়। গিফ্জাছে, নীচে শুকরও নাই, 


চর 
উৎকীর্ণ 
থ জয় 
পৃথিবীর মুন্তি 


বগাহবতারের দ্বিতীয় মূর্তিধানাতে পৃথিবী ও শুকর 
চত আছে।  ঢাকা-মিউজিয়মের মূন্তিধানার ভাষ্য 
ঘণ ভাপ । দ্বিতীয় খানাও মন্দ নছে। উহা বিক্রমপুর 


“পীহাটি গ্রামে পাওয়া ঘায়। 


বিষুণর দশ অবতার 


সি-্পা িপপিস্িপি্সিপি সি পাস পাটি বাসি পাস পান পিসি ভাসি পালি পি তাস লস লিপি সিসি এস সস সশরন ি 


১৩১. 


মংস্তপুরাণে অষ্টবাহু নৃসিংহমূর্তি নির্মাণের বিধি 
লিপিবদ্ধ আছে। ঢাকা-মিউজিয়মে একখ।না নৃলিংহ 
আছে, উহা চতুভূজ । বিক্রমপুরে আরও বছ হুমিংহ- 
মূর্তি আছে। টঙ্গিবাড়ী-বাজারে এক বটগাছের নীচে 
একখানা হয়হাতওস্ালা নৃসিংহ আছে। তাহার ছবি 
দেওয়া হইল। বিঞ্নপুরে এক বৈষ্ণব-আগ ডায় কয়েক- 
খনি নুসিংহমুদ্তি আছে । সবগুলিই ছয়-হাতওয়াল]। 
আটহাত«য়াল1 হৃসিংহ্‌ পূর্বববঙ্গে দেখিয়াছি বলিয়া মনে 
হয় না। 

ঢাকা-মিউজিয়নে একখানা! অতি হন্দর বামন- 
অবতারের মূর্ত আছে। বামনের এক পা আকাশে 
উ্িত। পায়ের নীচে দেখান হইয়াছে, বলি বসিয়া 
দান করিতেছেন, ছত্রধার্ী বামন ঈঈীড়াইয। তাহা গ্রহণ 
করিতেছেন, ভৃত্য ভৃঙ্ধার হইতে জলঢাক্য়। দিতেছে, 
সেই জলে দান শুদ্ধ হইতেছে। 

পূর্বোক্ত বৈষ্ণব আখড়ায় প্রায় ছয় ফুট উচ্চ একখানা 
বাঁমন-অবতারের মুন্তি আছে। ইহাও কাল পাথরে 
তৈ্াপী ও প্রচুর-কারুকাধ্য-সমন্বি | নীচে ১১খ- ১২শ 
খুষ্গীয় খশাব্দীর অক্ষরে 'ন মো বা" এই অক্ষর কয়টি লিখিত 
আছে | পবাধ হয় -নমে। বামনায় লিখিত হইতেছিল। 
অন্ধকার মন্দিংরর ঘধধো মুক্তিখানি রাখ। হইয়াছে, তাই 
ভাল .& টোগ্রাফ উঠ নাই। 

পূর্বোক্ত পরশুরাম-মুর্তিান। বিশেধত্ব-বঙ্ভিত। বিধুর 
গার স্থানে হাতে পরশু । অতি সাদাস্ধি মুর্তি ।: 
এখানিও রাণীহাটি গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল। 


স্ত্রী নলিনীকান্ত ভট্টশালী 
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পরগাছা 


১ 

খনী মোকদ্দমার ফ্াসাদে পড়ে পাচ বছর সশ্রম 
"রাবাসের পর শঙ্কর যেদিন ছাঁড়। পেয়ে জেলখানার 
৭ইরে এসে দীড়াল, সেদিন তার মুক্তির আনন্দ ছাপিয়ে 
“সের ষেন একট। ছুরন্ত আহ্বান তার দেহ-মনকে সবলে 
সাবার সেই স্থদীর্ঘকালব্যাপী কারাবাসের দিকেই টান্‌তে 
“গ্ল। আকাশে আলো-ছায়ার মাতামাতি তার চোখের 
মনে কেমন যেন বিশ্রী দেখাতে লাগল। জেলে 
তিন সে ছিল নিয়ম-ম ত কাজ করত, য| খাবার পেত 
“হীনন্দে খেত, রাত্রে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোত, আর 
“গন একটু অবসর পেত ভাবত তার স্ত্রীর কথা। 
*"সারে তার স্ত্রীকে দেখবার লোক আর কেউ ছিল 


না। বয়স যখন তার বারো বছর হখন শঙ্কর তাকে 
ঘরে আনে। তার ছিল এক বুড়ো মা, শঙ্কর তাকেও 
আশ্রয় দেয়। আত্মীয়-অনাত্ীয়ের মধ্যে এই তিনটি 
লোক নিয়েই ভার ছোট »ংসারটি বেশ চলে' যাচ্ছিল। 


বিয়ের বছর না ঘুরে আস্তেই শঙ্করের শাশুড়ী মারা 


গেলেন। ভিন মারা যাবার মাস সাতেক পরেই শঙ্কর 
জেলেযায়। জেলে যখন সে মায় তখন তার স্ত্রী মালতী 


অন্তঃসত্বা ছিল। শঙ্করকে যে-দিন পুলিশ এসে গ্রেপ্তার 
করে? নিয়ে গেল, সে-দিনের কথ! সে এ জীবনে ভূল্‌্তে 
পাঁরুবে না। সে-দিন তার সবচেয়ে ছুংখ হয়েছিল 
মালতীকে দেখে । মালতী সে-দিন কত করে'ই না পুলিশের 
লোকদের পাত্ধে মাথা খুঁড়েছিল, কত করে'ই না শঙ্করকে 


১৩৬ 
সি পিস জিলা সি এাস্সিরিটি সি _ সি জিন চো পিস এলসি. এড 


ফিরিয়ে দেবার জন্য নিতান্ত অবুঝের মতই কাকুতি- 
মিনতি করেছিল--সে কথ! কি শঙ্কর ভুল্‌্তে পারে ? 
শঙ্করের জেলে যাঁওয়! ব্যাপারট! বড়ই অদ্তুত। সে 
নিজে অপরাধী নয়- একথা মে নিজে যেমন জান্ত 
গ্রামের অনেকেই ঠিক তেম্নি জান্ত। সেই খুনের লাসটা 
যেকি করে" শঙ্করের ঘরের পিছনের পুরানে| কুপটাতে 
কে কোন্‌ জন্ম-জন্মান্ত রর শক্র তা-সাধন কর্বার জন্য এনে 
রেখেছিল সে রহসা শঙ্কর আঙ্গও ভেদ করৃতে পারে নি। 
বিচারের সময় সার! গ্রামময় খুজে সে নিজের সপক্ষে 
একজন সাক্ষী৪ পেল না; তার অপরাধ মে কোনোদিন 
কারু কাছে মাথ। নোয়াতে পারুত না। কিন্তু বিপক্ষে 
তার সাক্ষী হলঢের। তবুও আরো দু'তিনটি লোক এর 
মধ্যে জড়িত ছিল বলে' আসল অপরাধী যে কে সেট। ভাল 
করে' ঠিক করা গেল না। কাজেই কারু চরম দণ্ড হ'ল 
না। সকলেরই জেপ হ'ল, শহ্গরের হল লবচেয়ে বেশী । 
শঙ্কর জেল থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ বাইরে দাড়িয়ে 
রইল-_পৃথিবীটাকে একবার ভাল করে দেখে নিতে। 
তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়। সদর থেকে গ্রামে হেঁটে যেতে 
হবে। গ্রাম অনেক দূরে। শঙ্কর জেলখানা থেকে 
কেবল একট! জিনিষ নিয়ে বেরিয়েছিল েইটেই তার 
একমাত্র সন্বল--সেট। হচ্ছে স্বাস্থ্য । এই শঙ্কর €ে 
সেই ম্যালেরিয়াগ্রন্ত শক্তিহীন সামঘ্যহীন শঙ্কর, তা' 
দেশে কারু চিন্বার সো! নেই-_এম্নি আশ্চর্য পরিবর্তন 
হয়েছে! শঙ্কর আগে ছিল পাত্‌ল। ছিপৃছিপে আর লম্ব॥ 
মার কট। চুল .কগাছ গুণে' বেছে দেওয়া যেত; আর 
এখন তার বুকের পাট। পঞ্চাশ ইঞ্চি; লম্বা লম্ব/ হাত 
ছুখানি যেমন মোট! তেম্নি শক্ত, যেন কাঠ; মাথায় এক 
বোঝা! উত্বধুষ্ক চুল। শন্বর একবার গ্রামের পথের কথা 
মনে করুলে, আবার ভাবল, 'গ্ামে গেয়ে কি হবে? 
মালতী কি বেঁচে আছে? এপাঁচ বছরে তে৷ সে তার 
কোনে। খবরই পায় নি। বেঁচে থাকলেও গ্রামে নেই, 
কারণ সেখানে কে তাকে থেতে পরুতে দ্রেবে? তান্কি 
সম্ভতান হয়েছে, সেকি বেঁচে আছে? মালতী তাকে কি 
খাইয়ে মানুষ করবে-তার যে নিজেরই জোটে না ?-_ 
এই-সব কত কথাই ন! আজ শঙ্করের মনকে তোলাপাড়া 
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করে' তুল্ল। খানিকক্ষণ সেইখানে বসে' থেকে তার 
পর শঙ্কর চল্তে লাগল--গ্রামেরই দিকে । 

বোশেখ মাল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কালোমেঘের 
দল মাথার জট] উড়িয়ে দ্রিয়ে আকাশ জুড়ে স্বন্দযুদ্ধে মেতে 
গেল। তাদের হুঙ্কারে আকাশ পাতাল কেঁপে উঠল। 
তাদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আগুন ছুটতে লাগল। শঙ্করের 
মনে ভয় হ'ল। প্রকৃতির এমন রুদ্র খেল! সে বহুদিন 
দেখে নি। বহুদিন এমন উন্মুক্ত প্রাস্তরে দাড়িয়ে মেঘের 
এমন গুরুগন্ভীর গঞ্জন তার কানে পশে নি। শঙ্করের 
পেছন ফিরে চাইতে সাহস হচ্ছে না দ্রুতপদে ঝড়ের 
আগে আগে ছুটে চলেছে। পেছনে ভয়ঙ্কর সে সে! 
শব্দ। শঙ্কর মাঠ পার হয়ে এসে একটা বাড়ীতে উঠল। 
সেটা একট৷ মন্দিরের পাগ্ডার বাড়ী। বাড়ীতে ঢুকেই 
শঙ্কর একট] ঘরের দরজায় ধাক্কা দ্িল। ভিতর থেকে 
একজন প্রৌিগোছের পাগ্ডা একটি বছর পাচেকের ফুট. 
ফুটে ছেলেকে কোলে নিয়ে দরজা খুলেই একেবারে 
সভয়ে পিছিয়ে ধ্রাড়িয়ে বল্লে,_একি ! কে তুমি? 

শঙ্কর তখন ভয়ে কাপ.ছিল। সাষ্টাঙ্গে পাগাঠাকুরকে 
প্রণাম করে' বল্ল- ঠাকুর মশাই, আমায় একটু স্থান 
দিন, ঝড় থেমে গেলেই আমি বেরিয়ে যাব, আমার 
বড় ভয় কবুছে। 

শস্করের করুণ স্থরে আর অতবড় একটা লোককে 
সামান্য ঝড়ের ভয়ে এমন করে? কাপতে দেখে পাণ্ড- 
ঠাকুরের দয়া হ'ল, সে শঙ্করকে ভিতরে আস্তে বল্লে। 
শঙ্কর ভিতরে এসে সভয়ে দরজ| বন্ধ করে? দিয়ে এফ- 
কোণে গিয়ে বলে' পল্ড ল। পাগাঠাকুয়ের কোলে নেলেটি 
এতক্ষণ ধরে' শঙ্করক্কে দেখছিল । €৫স বল্জে--দান্াঠা কু, 
আমার ভয় করুছে--ও ডাকাত । 

পাগডাঠাকুর হেসে বললে, 'না দাদু, ভয় কি, ও 
ভালে মাছষ। 

ছেলেটি আর কোমে। কথা না বলে' দান্দাঠাুরের 
কোলে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ সেই ঘুমন্ত 'শিশুর 
মুখের দিক্ষে চেয়ে চেয়ে শঙ্কঘ্বের নোথ.যেন ঠিকরে 'গেল। 
কি সুন্দর ছেলে,. চোখ.ছুঁটি যেন ঠিক মালতীর চোখের 
মতো,-রংটাও 'ঠিক তেম্নি। দি ভার "্মম্নি তুঙ্দার 
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একটি ছেলে থাকতো, যদি সে গ্রামে যেয়ে দেখতে পেত 
ধে তার সেই ছোট কুটারখানিতে মালতী ঠিক এম্‌নি একটি 
ছেলে কোলে করে' তার প্রতীক্ষায় পথের দিকে চেয়ে বসে' 
আছে, তবে তার কতই না আনন্দ হ'ত। সহসা শঙ্করের 
বুক চিরে একটা তপ্ত নিশ্বাস বেরিয়ে এল । আজ বহুদিন 
পরে তার শুষ্ক চোখের কোণ আপনি আর্দ্র হয়ে উঠজল। 
কিসের যেন একট। পুলকময় আবেশে তখন শঙ্করের দেহ- 
নন অভিভূত। 
৮: 

পরদিন দুপুর-বেলায় গ্রামে এসে তার সব সুখ-ন্বপ্নই 
নরীচিকার মতে। কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। তার সে 
কুটারের চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট নেই । সেখানে সন 
'আগাছার ঝোপ হরে গেছে । যাকে সামনে পেল তার 
কাছেই মালতীর কথা জিজ্ঞাসা করুলে, কেউ ঠিক উত্তর 
দিতে পারুলে না । কেউ বলে--এ পাশের গায়ে আছে। 
কেউ বলে-সে আর নেই; কেউ বলে--তাঁকে কবে 
কোন্‌ বোষ্টম ভেক্‌ দিয়ে ক্ঠী-বদল করেছে । শেষের 
কথাটাই শঙ্করের কাছে সত্য বলে? মনে হ'ল ॥ মালতীর 
রূপ ছিল। কাজেই এরূপ সহাগ্মসম্পদ্হীন। ব্ূপসী যে 
অনেক বোষ্টমের দৃষ্টি আকর্ণ কবুবে তাতে আর 
সন্দেহ কি? সে সেই পরিত্যক্ত ভিটাভে বসে 
বসে' অনেক ভাবলে, চোখের অনেক জল টস্‌ টস্‌ 
করে' মাটিতে পড়ে" শুকিয়ে গেল। গ্রামের ছু-এক 
জনে এসে বল্ল, শঙ্কর, আবার বিয়ে করে সংসারে 
নন দে।- শঙ্কর এ কথার কোনে! উত্তর দিল না। 
বিয়ে করে? সংসারী হ'তে ভার মন আর কিছুতেই 
চায় না। 'তবে এমন একট] কিছু চাই যাকে নিয়ে সে 
ভার কম্মক্লান্ত দিনগুলি নির্ধিষ্ে কাটিয়ে দিতে পারে। 
সেই পাগ-ঠাকুরের কথ। মনে হল। পরদিন সেইগানে 
ফিরে এসে সে বিনা-বেতনে চাকরী নিল। 

পাগডা-গাকুর যখন মন্দিরে যায় তখন শঙ্কর তার খবে 
পাহারায় থাকে । পাগ্ডাটাকুরের এক এ ছোট্ট ছেলেটি 
ছাড়া আর কেউই নেই। ছেলেটির নাম দেবদাস । 
পাণ্ডা-ঠাকুর দাস বলে' ডাকৃত। দাহ এখন শঙ্করের 
কাছে আস্তে ভয় পায় না, শস্করের বড়ই বাধ্য হয়ে 
পড়েছে । কোনে কোনোদিন সন্ধ্যার আরতির সময় সে 
শঙ্করের সঙ্গে গল্প করুতে করতে পাগু-ঠাকুরের সঙ্গে 
মন্দিরে যেতেও ভূলে যায়। আগে দাসকে একা পাণ্ডা- 
ঠাকুরকে দেখতে হ'ত, এখন শঙ্করই তাঁর সব ভার প্রায় 
নিয়ে বসেছে । এক-একদিন দাস রাত্রে শঙ্করের বিছানায় 
ঘুমিয়ে পড়ে, পাগ্াঠাকুর শোবার সময় এসে শঙ্করের 
কোল থেকে তাকে নিয়ে যায়, সারারাত শঙ্কর ছট্ফট্‌ 
করে" মরে-ঘুম হয় না। একদিন শঙ্করের মনে বড়ই 
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একট! বদ্‌্খেয়াল হ'ল। সে ভাবলে কি করলে সে 
দান্র সবটুকু আন্বার সবটুকু অত্যাচারের ভার একা! 
নিতে পারে, কি করুলে দাহ্কে সে এক] বুকে জড়িয়ে 
শুয়ে থাকতে পারে, তাতে বাধ। দেবার আর কেউ না 
থাকে। ট্রি? চুরি করে' কিলাভ? কোথায় লুকিয়ে 
রাখবে? পাগ্ডা-ঠাকুর তো ভক্ষনি সমস্ত দেশ পাতি 
পাতি করে' খুঁজে যেখন থেকে হোক দাহকে বের 
করুবেই করবে । দান্থুকে ছাড়।ষে তার একটি দিনও 
চলে না। কিন্তচুরিন| করে'ই ব| উপায় কি? কোনে! 
প্রকাবে লুকিয়ে ঘি এদেশ ছেড়ে যেতে পারে, কোনো 
এক পাহাড়-পর্দমতে লুকোতে পারে, তবেই তো রক্ষা 
পাও়। ঘায়_তবেই তে। দাসকে পাওয়া যায়। শঙ্কর 
দাস্থকে চুরি করাই ঠিক করে" ফেল্লে। 

সে-দিন অমাবস্যার রাত্রি। মন্দিরে পুজার বিরাট্‌ 
আয়োজন। পাগু1-ঠাকুরের ফিরে আস্তে অনেক বিলম্ব 
হবে, তাই দাস্থকে আর নিয়ে গেল না। দাস্ছ খেয়ে দেয়ে 
নানা কথ। বল্তে বল্তে শঙ্কবের কোলেই ঘুমিয়ে পড়ল। 
শঙ্কর ঘুমন্ত দান্থুকে বুকে ভাল করে' জড়িয়ে ধরে? বেরিয়ে 
পড়ল। কিছুদূর ধীরে দীরে হেঁটে চল্ল। কিন্তু ভয় হল থে 
পাছে এর মধ্যে কোন কারণে পাগু।-ঠাকুর যদি হঠাৎ 
বাসায় ফিরে যেয়ে থাকে তবেই সর্বনাশ ঘটাবে । সে 
দান্নকে আরো জোরে বুকে চেপে ধরে? প্রাণপণে ছুছতে 
লাগল। দাল্তর ঘুম ভেচ$ গেল। পে প্র করুল» 
কোথায় যাচ্ছ শস্কর-দ|? 

শঙ্কর ছুটতে ছুটুতে বল্লে,_চল্‌, পরে শুন্বি | 

দাঞ্ছ ভুল্বার ছেলে নয়। সের্কেদে বল্ল,_-আমায় 
এ অন্ধকারে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বল? 

শঙ্কর কোনে। উত্তর দিল না, পূর্ণবেগে ছুটতে 
লাগল 

দাঁন্থ চীৎকার করে, কেঁদে উঠে বল্লে,_দাদাঠাকুর, 
শঙ্গরদ| আমায় চুরি করে" নিয়ে পালাচ্ছে, শীগগীর এসো। 
আমায় বাচাও। আমায় নাচাও। 

শঙ্কর দেখলে এ তে। মহামুক্ষিল। এর চীতকারে 
চারদিকের লোক জড় হতে পারে । নে দাস্থর মুখ 
হাত দিয়ে চেপে ধরে" ছটুতে লাগল । তনুও ভাড়া 
ভাউ। সবের কাহ্ন। শোনা যেতে লাগল। এবার 
শঙ্কর কোমরের কাপড় খুলে তার এক দিক দাস্থুর মুখের 
মধ্যে ঠেসে দিয়ে ছুটতে লাগল । এবার আর দাস্থ 
কাদতে পারুলে না । শঙ্করের বোধ হল যেন তার পিছু 
পিছু কেউ ছুটে আস্ছে। কোথায় পালায়? এঁষে 
একটা ঝোপের আড়ালে ছোট একট কুটার দেখা যায় না, 
ইধে মিট্মিটু করে' দীপ জল্ছে, এধানে লুকালে 
হয়না? শঙ্কর সভয়ে সেই কুটারে ঢুকে পড়ল। ও 
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কুটীরে যেথাকৃত মে শঙ্করকে দেখেই চিনে ফেল্লে। 
যুগ-যুগাস্ত ন৷ দেখা হলেও যে সেশঙ্করের মুখ এ জীবনে 
ভুল্তে পারে না। শঙ্করও চিন্লে এ তারই সেই মালতী । 
মালতী শঙ্করের কোলে ছোট ছেলেটি দেখে জিজ্ঞাসা 
করুলে,এ কার ছেলে? তুমি কোথা থেকে একে 
নিয়ে এলে? 

শঙ্কর চুরির কথাটা মালতীর কাছেও গোপন করে" 
বল্লে,_-এ আমার এক বন্ধুর ছেলে। তুই আর কথা 
বলিস্নে মালতী, তুই বাইরে একটু সরে" বাড়া । 

শঙ্করের গলার স্থুর ও চোখের চাউনি দেখে 
মালতীর তয় হল, সন্দেহ হল। নে বল্লে,_-চুরি করে' 
আননি তো? 

শঙ্কর বল্‌্লে,চুরি !--না_ই| ঠিক নয়__-তবে কি 
জানিস্‌ মালতী, তুই টুপ্‌কর্‌। 

মালতী সবিশ্বয়ে প্রশ্ন করুলে_কোঁথেকে চুরি করে, 
এনেছ? ঠাকুর-মন্দির থেকে? পাণ্ডা ঠাকুরের ঘর থেকে? 

শক্কর বিন্ময়ে নির্বাক হয়ে মালতীর মুখের দিকে 
হা করে? চেয়ে রইল। মালতী ললাটে করাঘাত করে, 
চেঁচিয়ে বলে' উঠ্ল,_কি করেছ, শেষে নিজের ছেলে 
চুরি! কেন আন্লে, আমি যে ওকে ঠাকুর-মন্দিরে 
দান করেছি। 

শঙ্কর সবলে দাসকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বল্লে, 
- আমার ছেলে! দান করেছ! কার কথায় দান করেছ 
মালতী? 

মালতী শঙ্করের কণম্বরে ভয় গেল, একটু পিছনে 
সরে” বল্লে”_দান ন। করে' আমার যে আর উপায় ছিল 
না। তা না হলে বাছা এতদিন না খেয়ে মরা যেত ! 

--কি করে' দান কবুলে? পাগ্া-ঠাকুর তোমায় 
চেনেন? তবে চলে! তার পা ধরে মিন'ত করে, 
নিজেদের ছেলে নিজের। ফিরিয়ে নিয়ে আম্ব চলে] । 

মালতী আচলে চক্ষু মুছে বল্গে,-ন| তিনি জে 
আমাম্ চেনেন না । আমি রাত করে' মন্দিরের বারান্দায় 
একে থুম পাড়িয়ে রেখে এসেছিলুম, তখন এর বন্নেস 
ছ'মাস। তারপর কভদিন ভেবেছি কেন এমন কাজ 
করুলুম, মা হয়ে বুকের সন্তানকে কেন এমন করে' দুরে 
ফেলে দিলুম! কিন্তু উপায় ছিল না। তখন আমি সে 
কথা প্রকাশ করুলেও কেউ বিশ্বাস করত না। পাগ্া- 
ঠাকুরের টাকা -পয়সর অভাব নেই, তিনি কত যনে ওকে 
পালন করেছেন। আমি প্রতিদিন কাঁজে অকাজে 
আগে একবার করে' মন্দিরে যেতুম, শেষে ভাবলুম যাঁকে 
ত্যাগ করেছি তাকে তুল্ব। তাই প্রাণ আমার শতকে 
হাহাকার করে উঠলেও আর আমি সেখানে যাই নি। 
শঙ্কর বসে ছিল, উঠে ম'লতীকে সজোরে এক 


প্রবাসী--কাত্িক, ১৩৩* 
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এত 


পদ্দাঘাত করে” বল্লে,__সর্ধনাশী ! তোর মতো! বাক্ষশী 
মা এমন সোনার কার্তিক গর্ভে ধরেছিল কেন? হায় হায়। 
এখন কি হবে? কি করে" আমার দান্ধকে রক্ষা করি, 
কোথায় পালাই ? শেষে কি নিজের ছেলে নিজে চুরি 
করে? জেলে যেতে হবে? হা ভগবান্‌! একি করুলে? 
১৬. 

দাস্থর কানন আর থামে না। শঙ্কর তাকে কত করে' 
বুঝালে, তবু সে শোনে না।- তার মুখে কেবল সেই 
একই কথা,--দাদাঠাকুরের কাছে যাব, দাদাঠাকুরের 
কাছেযাব। শঙ্কর একবার খরে যায়, একবার বাইরে 
আসে। যখন কুটারের পাখ দিয়ে কোনো লোক যেতে 
দেখ। যায়, তখন সে দৌড়ে গিয়ে দাস্থুর মুখ চেপে ধরে, 
আবার লোক সরে গেলে ছেড়ে দেয়। এম্নি করে 
একদিন একরাত্রি কেটে গেল। দাস্থ এক ফৌটা ছুধ ব| 
জল কিছুই খেল ন। সন্ধ্যার পরে দাস্থুর জ্বর হ'ল। 
প্রবল জর । আর সে উচ্চ চীৎকার নেই, ছুজ্জয় জরের 
তাড়নে অবোধ ক্ষুত্র শিশু বিছানায় ঢলে? পড়েছে । শঙ্কর 
শিয়রে বসে'__নীরব নিঝুম । তার দুর্দান্ত চিত্ত তখন ভার 
বিপক্ষে তুমুল বিদ্রোহ করেছে। এখন সে কি করে? 
ডাক্তার আনতে গেলে সব কথ প্রকাশ হয়ে পড়ে । আর 
ডাক্তার ন৷ আন্লেও দাস্থর জীবনের কোনো৷ আশ। নেই। 
জরের ত্রাসে দাস্থর মুখখানি শুকিয়ে গেছে বৈশাখের 
রোদে বাগানের গোলাপ যেমন করে? মলিন হয়ে শুকিয়ে 
যাঁয়। শঙ্কর সেই মুখখানির দিকে চেয়ে। ক্রমে শিশুর 
সর্বান্ধ অবশ শিথিল হ'য়ে আস্ছে। শঙ্কর সহস| উঠে 
দাড়িয়ে বল্‌লে”__মালতী, তুই বোস্‌, আমি চল্লা৭ 
যদি ডাক্তার আন্তে পারি তবে ফিনুব, নৈলে আব 
ফিবুব না। 

শঞ্চর দীরে ধীরে কুটীর থেকে বেরিয়ে এল। রাত্রির 

নান্ধকারে নিজের শরীর নিজের চোখে দেখ! যায় না-_ 

এম্নি নিবিড় এমনি সুচিভেদ্য! শঙ্কর সভয়ে সেই 
অন্ধকারে প্রান্তর অতিক্রম করে' গ্রামের দিকে চল্ল; 
পলীর [নজ্জন প্রান্তর প্রেতপুর্ীর মত ভয়াবহ । আশে- 
পাশে মহল। মান্ুযের কম্বর শুনলেই শঙ্কর ভয়ে শিউরে 
ওঠে এ বুঝি ধবুতে এল !_-মার অম্নি দ্রতপদে চল্‌্তে 
থাকে। এম্নি করে? সে গ্রামের ডাক্তারের বাড়ীর 
সামনে এসে দ্রাড়াল। একবার মনে হ'ল পাগা-ঠাকুরকে 
খবর দিলে হ'ত, সে হয়ত বা বেশী টাক দিয়ে ভাল 
ডাক্তার নিতে পার্ত, হয়ত ব। দাস্থ বাচতে পার্ত। 
কিন্ত তাতে শঙ্করের লাভকি? সেডাক্তীরের ঘরের 
সামনে এসে ডাকৃল,--ড।ক্তার-বাবু! 

ডাক্তার ঘুমুচ্ছিল। শঙ্করের ডাকে জেগে উঠে বললে, 
-কে? 


১ম সংখ্যা ] 


শঙ্কর বাঁর দুই ইতস্ততঃ করে+, বাঁর ছুই কেশে নিয়ে 
বল্লে,-আমি শঙ্কর । 

শঙ্কর! ডাক্তার লাফিয়ে উঠ.ল। পুলিশের খোজা- 
খুঁজির কথ! ডাক্তার জান্ত। বাইরে এসে একবার 





শঙ্করের আপাদমস্তক দেখেই সে বুঝতে পারুলে যে এই . 


সেই ছেলে-চুরির অপরাধী ফেরারী আসামী শঙ্কর । 
ডাক্তার প্রশ্ন কবুলে,তুমি মন্দিরের পাণ্ডাঠকুরের 
বাঁড়ী থাকতে না ? 

শঙ্কর হাঁ কিনাকি বল্বে ঠিক না পেয়ে মৌন হয়ে 


রইল । 
ডাক্তার আবার প্রশ্ন করুলে,- তুমি তার ধর থেকে 


এক ছেলে চুরি করে নিয়ে পালাও নি? 

শম্কর এবার ডাক্তারের পায়ের উপর পড়ে বল্লে,_- 
ডাক্তার-বাবুঃ আপনি ওমব কথ! পরে শুন্বেন, আগে 
চলুন । 

ডাক্তার সবিন্ময়ে বললে কোথায় যাব ? 

শঙ্কর ডাক্তারের পা ছখানি আরো জোরে চেপে ধরে, 
বল্‌্লে,_ চলুন ভাক্তার-বাবু, কোনো ভয় নেই । 

প্রথম ডাক্তারের ভয় হ'ল--শঙ্করের চেহারা দেখে । 
অতবড় লম্বা, ডাকাতের মত চেহারা, চোখ ছুটে শ্বাপদের 
মত হিং । কিন্তু তার কথস্বর শুনে ডাক্তারের দয়া হ'ল। 
সে নীরবে শঙ্করের পিছু পিছু চল্ল-_উদ্দেশ্ট__আর কিছু 
হোক আর ন। হোক্‌ শহঙ্গরের বাড়ীর খোঁজট! অন্তত নিয়ে 
এসে পাণ্ডা-ঠাকুরকে দেওয়া যাবে । অন্ধকারের মধ্যে ছুই 
রনে প্রান্তর অতিক্রম করে' একটা জীর্ণ-কুটারের সাম্‌নে 
এসে দাড়াল। শঙ্গর কুটারের বাইরে দাড়িয়ে বললে”__ 
ডাক্তার-বাবু, ঘরে যান্‌, দাস্থ মরছে, আমি আর যাঁব না । 
ঘদি পারেন তাকে বাচাবেন--নির্দোষ শিশু । আমি 
এইখানে দ্লাড়িয়ে রইলুম, পার্ব না তার যন্ত্রণা দেখ.তে। 
শেষ হয়ে যাবার আগে আমায় একবার ডাকবেন, আমি 
একবার শেষ-দেখা দেখে নেব । 

ডাক্তার সভয়ে কুটীরে ঢ্ুকল। মালতীর কোলে মাথা 
রেখে দাস্থ এলিয়ে পড়েছে। একটা আধ-.ফোট। 
গোলাপের কলিকে জোর করে" টেনে ছিড়ে তপ্ত মাটিতে 
ফেলে দিলে সেটা যেমন করে, শুকিয়ে প্লান হয়ে যায়--- 
দাস্থও ঠিক তেম্নি হয়ে গেছে । বুকে পিঠে খিল ধরে, 
গেছে। সেই সরল মুখখানির উপর অস্তিমের করাল 
ছায়। বড়ই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। দাস্থর কাছে বলে 
ডাক্তারের দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল । শিশুর 
বাচবার কোনে! লক্ষণই আর অবশিষ্ট নেই। হাত পা 
ধারে ধীরে হিম অসাড় হয়ে আস্ছে। নিশ্বাস ক্ষীণ_ 
অতিক্ষীণ। কিছুক্ষণ পরে ভাক্তার জামার হাতায় চোখের 
জলটা মুছে নিয়ে ডাকৃল,-_ শঙ্কর! 


পরগাছ। 





১৩৯ 

শঙ্কর কাঠের পুতুলের মত ঠিক এই ডাকটির অপেক্ষা 
করেই যেন বাইরে দাড়িয়ে ছিল। সে ধীরে ধারে ঘরে 
ঢুকে এক কোণে দঈীড়াল-. দেব-মন্দিরে শয়তান যেমন 
সভয়ে দাড়িয়ে থাকে । ডাক্তার বল্ল।_পাগা-ঠাকুরফে 
একবার খবর দিলে হয় না? 

শঙ্করের গল! ধরে” এসেছিল, সে ভাডা গলায় বল্লে,__- 
তা হয়। কিন্তু ডাক্তার বাবু, ফিরে এসে কি আর দেখতে 
পাবো? 

ভক্তার বল্লে-পাবে। তাড়াতাড়ি এসো। 

শঙ্কর আর মুহত্ব মাত্র বিলম্ব না করে? ছুটতে 
লাগল। বাতাসের আগে আগে ছুটে এপে পাণ্ডা- 
ঠাকুরের দরজার সামনে দীড়াল। তখন ঘরে প্রদীপ 
জল্।ছল। দরজার ফাক দিয়ে চেয়ে শঙ্কর দেখ লে-_পাণ্ডা- 
ঠাকুর বসে বসে? কি যেন ভাবছে, তার চোখের জলে 
বুক ভেসে গেছে! চেহাঁর। দেখে শঙ্কর চম্কে উঠল! 
মৃহামারীর সময় একে একে সমস্ত পরিবারকে হারিয়ে 
জীবিতা বশিষ্ট গৃহন্বামীর চেহারা যে রকম দেখায় পাণ্ডা- 
ঠাকুরের চেহারা! তার চেয়েও ভয়ঙ্কর । শঙ্কর অনায়াসে 
বুঝ তে পাঁবুলে, কেন তার এমন দশা হয়েছে। প্রথম 
পাণ্ডাঠঞ্চুরকে ডাকৃতে তার সাহসহ'লনা। তার পর 
দার মুখখানির কথা যেই মনে হল, মনে হল যে ফিরে 
যেয়ে হয়ত বাঁ আর তাকে দেখতে পাবে না, তখন তার 
চমক ভাঙল । সে সভয়ে ডাকল, দাদা-ঠাকুর। 

শহ্গরেব গলার স্থর শুনেই পাগ্ডা-ঠাকুর চিন্তে 
পারুলে। সে উন্মাদের মত লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে এসে 
বল্লে,_কে ? শঙ্কর? দে আমার দাছুকে দে! তোকে 
আমি কিছু বল্ব না, একজীবন অনায়াসে খেতে পাবুবি 
এমন ধন তোকে আমি দিয়ে যাব। তোকে আমি 
সব দেব, ডুই আমার দাদুকে ফিরিয়ে দে। 

চলো, দিচ্ছি ।--বলে” শঙ্কর বেরিয়ে পড়ল। পাণ্া- 
ঠাকুর পিছু পিছু ছুটে চল্ল। নিমিষের মধ্যে মাঠ 
পেরিয়ে তাঙী কুটারের সামনে এসে দীড়িয়ে শঙ্কর 
বল্লে,--যাও, এই থরে যাও । 

পাগ্ডা-ঠাকুর লাফিয়ে পড়ে' দাস্থকে নিজের কোলে 
টেনে তুলে নিল--শীবকহাঁরা ব্যাগ্র যেমন করে? তার 
সন্তানকে অপহারীর কোল থেকে ছিনিয়ে নেয়। বুষের 
মধ্যে টেনে নিয়ে পাণা-ঠাকুর ডাকৃল,--দাছু । 

মুহুত্তকালের জন্য যেন দাস্ছর জ্ঞান ফিরে এল। 
রক্তবণ চক্ষু দুটো! মেলে একবার পাগ্ডা-ঠাকুরের দিকে 
চেয়ে আবার চক্ষু বুজল- আর চক্ষু খুলল না, কিন্তু 
ঠোটের উপর ফুটে উঠল একট নিশ্চিন্ত নিভরের হাসি! 


স্রী প্রিয়নাথ বন্ধ 





বিবিধ প্রসঙ্গ 


আমি পীড়িত ও দুর্বল আছি বলিয়া এ মাসের 
কাগজে নিয়ম রক্ষার জন্য সামান্য কিছু বিবিধ প্রসঙ্গ 
লিখিলাম। 


উইলিয়ম্‌ উইন্ফ্টান্লী পিয়ার্সন্‌ 
শান্তিনিকিতন আশ্রমের অন্ততম অধ্যাপক, 
ভারতবর্ষের অকৃত্রম বন্ধু, সকল জাতির স্বাধীনতার 
একান্ত অনুরাগী, মানবপ্রেমিক উইলিয়ম্‌ উইন্্রান্লী 
পিয়ার্পন মহাশয়ের ইটালীতে আকম্সিক মৃত্যুসংবাদে 
অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম । 


মল্পভূম-শিল্পসমিতি 


বাকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষুপুর বহুকাল হইতে 
তর, গর, প্রভৃতি কাপড়ের জন্ত বিখ্যাত । এক্ষণে 
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকাস্ত দত্ত, এম্‌-এ, ও আরও দুইজন গ্রাজুয়েট 
মল্লভূম-শিল্পসমিতি নাম দিয় একটি কার্বার স্থাপন 
করিয়াছেন, এবং বেনারসী কাপড়ের মত কাপড়ও 
প্রস্তুত করাইতেছেন। জিনিষ ভাল, তাহ! আমর| 
দেখিয়াছি । দাম বেনারসী অপেক্ষা কম। বাণ্লাদেশে 
এইসব কাপড়ের খুব কাটুতি হওয়া উচিত্ত। তা ছাড়', 
অন্তান্ত রকমের কাপড়ও আছে। 


পপি 


ধনুবিদ্যা, অসিক্রীড়া, ইত্যাদি 

বন্দুক কামান প্রভৃতির ব্যবহার আস্ত হইবার 
পূর্বে, যুদ্ধে তীর ধনু, তলোয়ার, গদা, প্রভৃতি ব্যবহৃত 
হইত। বর্তমান সময়ে যদিও যুদ্ধে তীর ধঙ্গ ব্যবহ্ৃত 
হয় না, তথাপি জাপানে, আমেরিকার ও ইউরোপের 
নানাদেশে পুরুষ ও শ্্রীলোকেরা ধবিদ্যা শিক্ষা করে। 
ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল হয়, এবং পটুতা ও একাগ্রতা জন্মে। 
তলোয়ারের দ্বারাও যুদ্ধে জয়লাভ করিবার কল্পন। 
আজকাল কোন প্ররুতিস্থ লোকে করেনা। কিন্তু 
তলোয়ার খেলারও চলন ইউরোপে খুব আছে। 
লাঠিখেলারও চলন আছে। একাগ্রতা, পটুতা ও 
স্বাস্থ্যবুদ্ধি প্রধান লক্ষ্য | 

এইসব বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এন্সাইক্লোপী ডিয়া 


' ব্রিটানিকার 


আচ্চারী, ফেন্সিং, ফয়েল্-ফেন্সিং, 
কেন্-ফেন্সিং সিংগ্ল্‌-ষিক, প্রভৃতি প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য । 


পঞ্চাশ বৎসর পরের ঘর-সংসার 
ভারতবধের অনেক লোকের ধারণ। যে স্ত্রীশিক্গার 
বিস্তার ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঘর-সংসারের আদত বূপটি 
নষ্ট হইয়! যাইবে । কিন্তু আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষার প্রভূত 
বিস্তার ও উন্নতি সত্বেও, ইতিমধ্যেই উন্ট। কথা শোন। 
যাইতেছে ; ওম্যান্‌ সিটিজেন্‌ পত্রে তাহার কিছু আভাস 
পাওয়া যায়। 

“গৃহকাধ্য বলিতে আজকাল আমরা যাহ। বুঝি পথ এ 
বৎসর পরে তাহার কোনে। চিহ্ছই থাকিবে না। অন্ত 
গৃহস্থালীর দাসত্ব এবং বন্টমান দাপ-দাসীর অস্তিত্ব যে আর 
থাকিবে না, তাহাতে কোনো সন্দেহই নাই । প্যাট- 
ইনৃষ্টিটিউটের গাহস্থ্য-বিজ্ঞানের অধ্যক্ষ ফেঁডারিক ভগ্লিউ 
হো এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন । উক্ত বিজ্ঞানের আরো 
বহু শিক্ষক ও ছাত্রেরও এইরূপ ধারণ] 1৮ 

“মিঃ হে! বলেন।- পঞ্চাশ বৎসর পরে ঝি-চাকরের 
কোনে! স্থানই গৃহস্থালীতে প্রায় থাকিবে না; কিন্ত 
আমেরিকান্‌ গৃহ সংসার তখন আধুশিক গৃহের তুলনায় 
চিত্তাকর্ষক ও কায্যকারী অনেক বেশী হইবে” 

'আমি বলিলাম, “কিন্ত ঘর সংসার চালাইতে এবং 
সকল দ্রিক দিয়! ভাল ভাবে ইহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইতে 
হইলে পরিশ্রমের দর্কাবু। এবং কেবল একটি মানুষে? 
অমেও তাহা হওয়। সম্ভব নয়।”? 

তিনি বলিলেন, “সে কথা সতভ্য। কিন্তু ভবিষ্যতে 
নিজেরা সংসারের কাজে আরো! অনেক বেশী সময় দিবেন, 
এবং বাহিরের লোকের সাহাযা দর্কাঁর হইলে ঘণ্টা, দিন 
কিন্বা সপ্পাহ হিসাবে শিক্ষিত ধিশেষজ্ঞর উচুদরের কী 
পাইতে পারিবেন। যে জাতীয় কাজ দর্ক1র, তাহার 
জন্ুই লোক ভাঁড়। পাওয়া যাইবে। গৃহকম্ম আর শীচ 
কাজ থাকিবে না; ইতিমধ্যেই ইহার সম্বন্ধে মানুষের হীন 
ধারণ। কমিয়। আসিতেছে । ভবিষ্যতে গৃহবন্মকে মাচিয 
শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিবে; সকল রকম কাঁজকেই 
আমরা যেমন শ্রদ্ধা করিতে আরস্ত করিয়াছি ইহাকেও 
তেমনি করিব। 

“একশত বৎসর পূর্বে গৃহই সামাজিক জীবনের কেন্দ্র 


১ম ৬ ] 


ক্স রাস ক ২ ক সলাত র্ানিিস শর্ট শি শট 


রা বহু  শিশ্পব্যবসাধের কেন্দ্রও গ্ৃহই রা 
বৈজ্ঞানিক নান! আবিষ্কারের, কাবুখানার উষ্টবের এবং 
আমাদের জীবন-যাত্র।-প্রণালীর সম্পূর্ণ পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে গত শতাব্দী হইতে গৃহের বহু পুরাতন কাধ্য লোপ 
পাইয়া গিয়াছে । কিছুকাল ধরিয়া আমরা পরিবর্তনের 
ভিভর দিয়া চলিয়াছি। এদেশের মান্টষের মাঝামাঝি 
একটা জায়গায় স্থির হইয়া! বসিবার পূর্বে সকল বিষয়েই 
চরমে গিয়া উঠিবার একটা ঝোঁক আছে। 

"এই ক্ষেত্রেও চরমে উঠিবার বেলা আমরা গৃহের 
সকল কাজ ও কর্তব্য হইতেই তাহাকে বঞ্চিত করিয়া- 
ছিলাম । মাঝামাঝির শোভন সীমায় ফিরিয়। আদিবার 
সঙ্গে সঙ্গে গৃহের কতকগুলি কাজ আবার তাহাকে 
ফিরাইয়! দিব বলিয়। মনে হয়। পৃথিবীতে এমন কতক- 
গুলি জিনিষ আছে, ষাহা একান্তুই গৃহের এলাকার 
অন্তরগত। তাই আমার মনে হয়, পারিবারিক জীবন 
আবার ফিরিয়া আসিতেছে; পুরাকালে যে পারিবারিক 
বন ছিল সে-জীবন অবশ্টা আর ফিরিয়া আসিবে না 
এই নূতন জীবনে অধ্যয়ন ও গভীরতর জ্ঞানের ফলে 
আরে দঢ়তা ও উন্নতির দেখা মিলিবে। 

“বিবাহিত রমণীদের মধ্যে অধিকাংশই জীবনের 
একটা বিশেষ কালের সমস্ত সময়টাই ঘর-সংসার গড়িতে 
বার করিবেন। প্রথমতঃ মেয়েদের শিজেদের ভরণ- 
পোষণ করিবার মত শিক্ষা দিয়া মীন্গুষ কর] হইবে। 
শিক্ষা সমাপনের পর অনেকে হয়ত নিজ নিজ পছন্দ-মত 
কাজে কয়েক বৎসর লাগিয়া থাকিতে পারেন। তাহার 
পর তাহার। বিবাহ করিবেন এবং সন্ভানসন্ততির জন্ম ও 
পালন-কালটায় প্রায় সমস্থ চিন্তা ও সময়ই গৃহ-ধম্মের জন্য 
বায় করিবেন । মানসিক, আথিক ও শারীরিক সকল 
দিক্‌ দিয়াই মেয়েরা-জীধনের সম্ভান-ধারণ-যুগটায় গৃহের 
অশ্ুরক্ত হন। 

"মেয়েরা নিজেদের কাজ ও সন্তানের যত্ব নিজেরাই 
করিবেন, দর্কার-মত গৃইকম্ত্, রন্ধন, সন্তান্পাঁলন ও 
অন্তান্ত কাঁজে শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের সাহায্য লইবেন। 
কাজের জন্য ভাঁড়। করিয়। আনা এইসব বিশেষজ্ঞের 
পরাকালের মত সংসারের অঙ্গীভূত হইয়া! আর থাঁকিবেন 
না, বিশেষ একট অেণীতুক্ত হইয়াও খাঁকিবেন ন1। 
আজকাল সকল শিক্ষিত ব্যবসায়ীর মত ইহারাও শিক্ষিত 
ব্যবসায়ী হইবেন। ইহারা শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল 
প্রভৃতি ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের মত সম্মান ও ব্যক্তিত্বের 
দাবী করিবেন। 

"কোনে! কোনো সহরে গৃহকাধ্যকে একটা বাবসায়ে 
পরিণত করিবার জন্য আন্দোলন হইতেছে । শিক্ষার 
প্রতি অর্থাৎ জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রতি আমাদের একটা 
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সার্বজনীন টান হওয়াতে, এবং জানি শিক্ষিত কন্মীর 
কম্মের মুল্য বুঝিতে শিখাতে, মানুষের চোখে গৃহকাধ্যের 
মধ্যাদ বাড়িয়া উঠিতেছে। এই কাধ্যে লোক পাওয়া 
জনমতের উপরই নির্ভর করে। আমি এমন অনেক 
ভদ্র ও শিক্ষিতা যুবতীকে জানি ধাহার1 গৃহকাধ্য 
সম্বন্ধে মান্ধষের সেকেলে হীন ধারণাট। ঘুচিয়া গেলেই 
লোকের বাড়ী গিয়া অর্থের বিনিময়ে কাজের সাহায্য 
করিয়া দিয়া আসিতে রাজি আছেন। লকল ব্যবসায়েই 
মাচ্ষ, তাহার কাধ্যপট্রতার উপযুক্ত মূল্য পাইত্ডেছে 
কি না এবং সম্মানজনক ব্যবহার পাইতেছে কি না, 
এই দুইটি বড় জিনিষ দেখিয়া চলে। সকলজাতীয় 
শ্রমেই অমিকদের মনের ভাব বদ্লাইতে স্থরু করিয়াছে, 
গৃহকাধ্যেও নিশ্চয় তাহার সুচনা হইবে। সেকেলে 
ভেদ-রেখাগুলিকে আমরা ক্রমে উঠাইয়া দিতেছি। 
হইতে পারে যে ইতিমধ্যেই নতন কোনো ভেদরেখা 
দেখ! দিয়াছে, কারণ আজকালকার মানুষ পরাসক্ত ও 
গলগ্রহকে ভাল চোখে দেখে না।” 


আত্মনিন্দার একটি দৃষ্টীস্ত 

কাগজে দেখিলাম, হিন্দুমহাসভার অধিবেশন 
উপলক্ষ্যে মহারাষ্ট্র হইতে আগত শ্রীপাদ শাস্ত্রী নামক 
একজন লোক বাঙালীদের ভীরুতার গল্প কবিয় 
আতৃবর্গকে হাসাইয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও 
বলিম়্াছিলেন, যে, বাঙালীদের নিন্দা করিব'র জন্য সে-সব 
কথা তিনি বলেন নাই, অর্থাৎ তিনি আমাদের কল্]াণ- 
প্রাণী । একথা আমরা বিশ্বাস করি না। কল্যাণ- 
কামনায় সমালোচন। ও-রকমের হয় ন।| এ নিন্দুক 
ব্যক্তিকে আমরা বাঙ্গালীবিদ্বেধী মনে করি, এবং 
তাহার গল্পগ্ুলাও সত্য ঘটনা! কি না, সে-বিষয়ে আমাদের 
সন্দেহ আছে। বাঙালী একটা অদ্ভুত সাহসী জাতি, 
আমরা তাহা মনে করি নাও বলি না। কিন্তু জন- 
সমষ্টির ও ব্যক্তিবিশেষের ভীরুতাঁর চরম দৃষ্টান্ত ভারতীয় 
বীরজাতিদের ব্যবহার হইতেও দেখান যায়। তাহার 
দারা তাহাদের জাতিগত ভীরুতা প্রমাণ হয় না। 
অতএব, আমর মনে করি, যাহার প্রতিক্ল মন্তব্য না 
করিয়া শ্রাপাদ শান্ত্রীর অবজ্ঞা-ও-বিদ্বেষ-গ্রণোদিত গল্প 
বাংল! কাগজে ছাপিয়াছেন, তীহারা স্থবিবেচনার কাজ 
করেন নাই। ও 

বাডালী বিল্পববাদীদের “রাজনৈতিক” ডাকাতী, 
"রাজনৈতিক” খুন প্রভৃতির সমর্থন আমর! করি না, 
নিন্দাই করি; যেমন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বীরদের পরদেশ্‌ 
লুণ্ঠন ও অগণিত নরহত্যারও প্রশংসা করি না। কিন্ত 
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আমরা চাই, যে, বাঙালীর ছেলেরা ডাকাত গুণ্ডা 
. জব্দ করিতে, নারীর উপর অত্যাচারীদিগকে দমন 
করিতে এবং নান! বিপৎসঙ্কুল সৎকাজে সেইরূপ সাহস 
প্রদর্শন করুন যেরূপ নিভীকত। বিপথগামী ও নির্বোধ 
বিপ্লববাদীর1 দেখাইয়াছে । আমরা বিশ্বাস করি এরূপ 
সাহস তাহাদের অনেকের আছে। 


শীত বিপ্লববাদীর পুনরাঁবিভাঁব ? 

অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় এই প্রস্তাব করেন, যে, রাজনৈতিক কয়েদী- 
দিগকে জেল হইতে খালাস দেওয়।৷ হউক। অবশ্য, 
যাহারা খুনখারাবী করিয়াছে, তিনি এবপ কয়েদী- 
দের মুক্তি চান নাই। যাহা হউক, সরকার পক্ষ 
হইতে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা কর: হয়, এবং বলা 
হয়, যে, অন্ত্রবলে ও তদ্বিধ অন্ত উপায়ে রাষ্ট্রবিপ্লব 
ঘটাইতে উদ্যোগী একট! দল বঙ্গে গোপনে গড়িয়া 
উঠিতেছে। এই প্রকারে প্রমথবাবুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া 
যায়। সর্কার পক্ষ হইতে ট্িফেন্সন্‌ সাহেব অনেক 
বাঙ্গালী সম্পাদককে সর্কারী উক্তির প্রমাণও দিয়াছিলেন, 
শুনিতেছি। এই-সব প্রমাণের মূল্য কিরূপ, জানি না। 
শাক্ত বিপ্লবপন্থীর পুনরাবিভাব যে হয় নাই বা হইতেই 
পারে না, এরূপ বলিবার মত গোপনীয় দেশের খবর 
আমরা রাখি না । কিন্তু যদি সত্যই সেরূপ পুনরাবিভাব 
হইয়া থাকে, তাহাতে, সাত্বিক প্রতিরোধ ও অসহযোগ- 
পম্থার অন্ুনরণ করিয়া ধাহারা জেলে গিয়াছেন, তাহাদের 
মুক্তির বাধা কোথায়? তাহারা ত শাক্ত বিপ্লববাদী 
নহেন। আঘাত সহ্য করাই তাহাদের ধশ্ম, আঘাত 
কর! তাহাদের নীতি নহে । 

ইংরেজের রাজনীতি বড় আজব চীজ। অঙ্গনয় 
খিনয় প্রার্থনা “আইনসঙ্গত” আন্দোলনে তাহারা কান 
দেন না। অসহযোগপন্থীদিগকে তাহারা জেলে পাঠান, 
, এবং অন্য সব পথ বন্ধ দেখিয়! যাহারা উন্মত্ত ও “মরিয়।”) 
হইয়া তাহার উল্টা পথের পথিক শাক্ত বিপ্লব গ্রয়াসী 
হয়, তাহাদের ফাসী দেন। অসহযোগ-প্রচেষ্টা ও শাক্ত 
বিপ্লবচেষ্ট। উভয়ই যে ইংরেজের শাসননীতির ফল, তাহা 
স্বীকৃত হয় না । রাশ ক্রকৃ উইলিয়ম্সের লেখা সর্কারী 
বার্ষিক ভারতবিবরণীতে স্বীকৃত হইয়াছে, যে, মহাত্ম। 
গান্ধীর প্রভাবে বিপ্লববাদ ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্র 
হইতে অন্তন্থিত হয়।. সেইজন্য, বোধ হয়, তাহার 


প্রতি কৃতজ্ঞতা! প্রকাশার্থ তাহাকে ছয় বৎসরের নিমিত্ত. 


কারাদণ্ড দেওয়া! হইয়াছে । তাহার ফলে, তাহার 
প্রভাব কার্য্যক্ষেত্র হইতে কতকট৷ অপশ্যত হওয়ায়, যদি 


বিপ্লবগন্থার পুনরাবিভাব হয়, তাহা হইলে (দোষট। কাহার ? 


প্রবাসী-্-কার্তিক, ১৩৩০ 
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তা 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খ 


গোস্বামী তুলসীদাসকে শ্রদ্ধা অর্পণ 


তিন শত বৎসর পূর্ববে বারাণসীধামে হিন্দী ভাষ।ম 
রামায়ণ ও অন্ঠান্ত উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণেতা মহাকবি গোশ্বা মী 
তুলপীদাস পরলোক যাত্রা করেন। এইজন্য এবংসর 
বারাণমীতে ও হিন্দীভাষী আরও অনেক স্থানে তাহাকে 
শ্রন্ধা অর্পণের জন্য সভা হয়। তিনি কবি, ভক্ত ও 
ধন্মোপদেষ্টা ছিলেন। হিন্দীভাঁষী প্রদেশসমূহে তাহার 
রামায়ণ দ্ব।রা মান্থষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক 
আদর্শ ও জীবন যে পরিমাণে গঠিত হইয়াছে, অন্য কোন 
গ্রন্থ দ্বারা তাহা হয় নাই। ইহার গ্রস্থাবলীর ভাল 
অনুবাদ ও ইহার জীবনের আলোচনা যত হইবে, ততই 
মঙ্গল। 


আমেরিকাঁন্‌ সাংবাদিকদের ত্রুটির কথ! 


ডাক্তার গ্নেন্‌ ফ্রাঙ্ক সেঞ্চুরী ম্যাগাজিন পত্রে থে 
সাতটি দোষকে আমেরিকান্‌ সংবাদ-পত্র পরিচালনের 

মহাদোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি অন্যদেশেও 
এবং তথায় সমানই অকল্যাণকর বলিয়। বোধ হয় । অন্ততঃ 
ভারতবর্ষে ত বটেই। স্তরাং তাহার মতগুলির সংক্ষেপে 
উল্লেখ করিলে কাজে লাগিতে পারে । তাহার মতেঘে 
কয়টি মহাদোষের জন্য আমেরিকার (এবং অন্ান্ত 
দেশের) মাপিক এবং সংবাদপত্ত্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণে 
লোকহিত সাধন করিতে পারে না, তাহ এই_ 

“প্রথমতঃ, আমেরিকা ন্‌ পত্রিকাগুলি অপরিব £নীয় মতামত এণ, 
কাধ্যপ্রণালীনিয়ামক নীতি (1১০1109 ) লইয়। কাজ আরম্ভ করে। 
প্রত্যেক মাসিক পত্রেরই এরূপ একটি নির্দিষ্ট নীতি থাকিতে 
হইবে, এই ধাঁরণাটির জন্য উপক|র অপেক্ষা অপকা'র হইয়া 
বেশী। অর্থগৃর, হওয়। এক্ষেত্রে যেমন দোষের, কোন প্রকারে মত 
পরিবর্তন ন। করাও সেইরূপ । অবশ্ঠ আমি ইহ। বলিতে চাঁই না, যে, 
উপযুক্ত সম্পাদক হইতে হইলে তাহাকে একেবারে মেরুদগুবিহীন 
হইতে হইবে । কেন বিষয়েই কোন স্পষ্ট মত নাই, এমন মানুষের 
পক্ষ লইয়াও আমি ওকালতী করিতেছি না। আমি শুধু এই বলিতে 
চাই, যে, আজকালক।র পরিবর্তনশীল জগতে যদ্দি কতকগুলি অপরি- 
বন্তনীয় মতামত লইয়া কাঁজে নামা যায়, তাহা হইলে দেশের লোককে 
ভাল করিয়। কিছু বুঝাইয়। দেওয়া শক্ত; অথচ এইটাই পত্রিকার 
কাজ। 

“তআমেরিক।য় দশট। খবরের কাগঞ্জ ও মাসিক পত্রের ভিতর নণ্টর 
এই অবস্থ।। তাহার ফলে অধিকাংশ আমেরিক।ন্‌ পত্রিকাই খুব ভগ 
করিয়। মাকা-মার। হইয়! উঠিয়।ছে--কতকগুলি রক্গণশীল, কতকগুলি 
উদ্ার-নৈতিক, ইত্যাদি । এবং যে মুছুর্ভে একটি পত্তিকাকে এইরূপ 
একট! নির্দিষ্ট মতের বাহন বলিয়৷ চিহ্নিত করিয়া দেওয়! হয়, তখনঠ 
ইহার পাঠকের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ করিয়। দেওয়া! হয়। এ মতাবলম্বী 
মমুষ ভিন্ন আর কেহই উহা পাঠ করিতে চার না। সাধারদভাঁবে 
কথ। বলিতে গেলে একেবারে নির্ভল কিছু বলা শক্ত; তবু ইহ! ভরস! 


১ম সংখ্য। ] 
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কারয়। বল! চলে, যে, উদ্ারনৈতিকগণ, গুধু উদ্ণারনৈতিক পত্রিকাই 
গাঠ করেন এবং রক্ষণশীলগণও কেবলমাত্র গৌঁড়। কাঁগজগ্ুলির 
দিকেই পক্ষপাত দেখান। বদ্ধমূল মত, এবং সমুদয় ব্য/পারকে 
নির্দিষ্ট কোন একটা দিক হইতে দেখা; এই ছুইটি গিনিষ প্রাচীরের 
মত খাড়া হইয়। শিক্ষিত সমাজের এই শ্রেণীগুলিকে পৃথক্‌ করিয়া 
রাখিয়াছে। তাহা দিগের ভিতর মানসিক বণিঞ্ ব। আদান প্রদান 
'এঠাস্ই কম 1” 

তাহ! হইলে এইরূপ আদান-প্রদানের কি প্রকার 
বাবস্থা করা যায়? 

“প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকে ঢই বা! তিন অ্রেণীর পত্রিক। পড়িয়। 
ভবে বিভিন্ন মতামত জানিতে হইবে, এরাপ ব্যবস্থ! হওয়| উচিত নয় | 
ন!নাপ্রকার মতামত একই পত্রিকায় পাঁওয়। যাইবে না কেন? আদশ 
পত্রিকার সত্যের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ ভিন্ন আর কোন লঙগ্্য 
থ।ক|! উচিত নয়। সত্যের খাতিরে যখন যে-দিকে য।ইতে হয়, 
আদশ সম্পাদক তাহাই যাইবেন। ফলে হয়ত তাহাকে জানুয়।রী 
মাসে রঙ্গণশীল এবং ফেব্রুয়।ণি মাসে উদ্ারনৈতিক হইতে হইবে। 
গৃত্তকগুলিকে এক একটি নির্দিষ্ট খোপে ভাগ করিয়। রাখা, 
এন: মম্পাকদিগের যে অভ্য।দ-দোঁষে এইপ্রকার মার্ক। মার সম্ভব 
চ, এই ছুইটি দোষে তির অগ্রগমন বথেষ্ট দ্রুত হইতে পারে না, 
“বং জাতির ভিতর ভবের নংঘাত এবং মনমিক জন্তবিপ্রব চলিতে 
51. 1% 


ডাঃ ফ্র্যাঙ্ক আরও বলিতেছেন-. 


“দ্বিতীয়ত, আমেরিকা ন্‌ পত্রিকাগুলি, দেশের লেকে যে-সব বিষয়ে 
গাএহ প্রকাশ করে, সেইগুলিই বাদ দেয়। ধম্ম, বাণিজা, শিক্ষা, 
গাজনীতি প্রভৃতি সকল বিনয়ে, যে জিনিষগুলি সর্ব(পেঙ। প্রয়ে!জনীয় 
এবং ষেগুলি সম্বন্ধে খেলাখুলি অ।লোচন। হইলে, মণ্ডলী, সম্প্রদ।য় 
এবং ক্লাবগুলিতে মতামতাই থুগ্ধ বাধিয়া যাইতে পারে, সেগুলি 
ন্বকাংশ সম্পাদকের আফিসেই প্রবেশপপ পায় ন।। 
মণ্গাদকগণ সর্বদাই এমন জিনিষের সন্ধ।নে বাস্ত, যাহা অধিকতম- 
মংখাক লে।ককে তাহাদের পাত্রক! কিনিতে উতপাহিত করিবে, 
কিপ্ত এমন জিনিষ তাহার। চান না, যাহার আলোচন। হইলে শেষে 
ভাহাদের অনেক শ্রীহকই তাহাদের কাগজ লওয়! বন্ধ করিবেন। 
গ[নিবট। আগ্রহ উদ্রেক করিতে তাহার! অবন্ঠ চান, বিত্ত অতিরিক্ত 
আ।খহে ইঠদের আপত্তি আছে। ম্বীক!র ন। করিলেও এই নীভি 
এখুনরণ করিয়।ই তাহারা চলেন। সম্পাদক মহাহয় গ্রাহকগণ 
কিমের ভিভর রম খুজিয়। পাইবেন তাহ! আবিক্ষার করিতেই বাস্ত, 
১]৮[দিগের যথার্থ কল্যাণ কিসে হয় ৩11 ভাবিঝার ব। আলে।১ন। 
বারবার অবকাশ উ।হ।র নাই । স্মম্পাদক কেবলম।ত্র পাঠকের 
খ।এহ উদ্রেক করিতেই চাঁন, কালে তিনি একটি উত্তেজন।- 


ধব্বরাহর বণিক হইয়! উঠিতে পারেন, কিন্ত যিনি পাঠকের যথার্থ 


মঙ্গলের দিকে দক্ষ্য রাখেন, ভ।হাকেই বলি যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ। 

“একেবারে সর্বদোষের অতীত হইয়। উঠিতে হইবে, এমন উপদেশ 
আমি দিতেছি ন। প।ঠকদিগের রুচির প্রতি লক্ষ্য ন! রাঁখিলে তাহার! 
পত্রিকাটি ত্যাগ করিবে, এবং কাগজ চলিবে ন7া। আমি বলিতে 
ঢই, যে, অনেক ক্ষেত্রে অতি-সাবধানতার পরিবর্তে একটু যদি সাহস 
দেধানে! যায় তাহা হইলে আথিক সুবিধাও হয়, এবং পত্রিক! 
পরিচালনের সামাজিক মূল্য বৃদ্ধি ত হয়ই । 

“তৃতীয়ত: আমেরিকান পত্রিকাগুলি পাঠকবর্গের বুদ্ধিকে বড় 
কমাইয়া দেখে। অধিকাংশ সম্পাদকই একটি ভুল করেন, 'দাঁধারণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ__আমেরিক।ন্‌ সাংবাদিকদের ক্রটির কথা 


আমেরিক।ন্‌ 


নন 
পাঠক' নামে তাহার একটি কারি জীব সৃষ্টি করেন, যে কোন 
কালে ছিল না, নাই, এবং খাকিবেও ন| | আমাদের ভিতর 
অনেকেই পাঠকের বুদ্ধির অগম্য ভাবে লেখনী চালন! করিয়! ব1 
তাহার অল্লবুদ্ধির স্তরে নাঁমিয়। আপিয়! লিখিবার চেষ্টায় যে-সময় 
নষ্ট করেন, পাঠকের মনে যথার্থ কি ধে ব্যাপার চলিতেছে, তাহ 
খুঁজিয়। বাহির করার চেষ্টায় ততট। মেটেই করেন ন|। 

“পাঠকের বুদ্ধি সম্বন্ধে হীন ধারণ। পোষণ করাউ। সাধারণ 
সম্পাদকদিগের সর্বপ্রধান দোমষ। ইহ। অন্বীকার করা চলে না, যে, 
আমাদের জনপ্রিয় পত্রিকগুলি এই ধারণ। লইয়াই চলে, যে, 
আমেরিকান মনকে কাতুকৃতু দেওয়। আমোদ দেওয়। চলে, কিন্ত 
তাহাকে কখনও ছন্দে আহা।ন কর। চলে ন|। 

“চতুর্থ ত:, আমেরিকার সম্প।দকবর্গ পাঠকের জ্ঞান একটু বাড়াইয়। 
দেখেন | উচুদরের কাগজগুলির এইটিই সর্বপ্রধান দোষ। বৌধ হয় 
উইলিয়ম হজ লিট্‌ই বলিয়। খ|কিবেন, যে, প্রতিদিন সকালে উঠিয়। 
নৃতন করিয়। ধরিয়। লওয়। উচিত, ফে, পৃথিবীর লোকে কিছুই জানে ন|। 
আনল কথা, আমাদের ভিতর অতি অল্প লোকেই কোন কিছু সম্বন্ধে 

পাকাপাকি খবর রাখে। উচুদরের কাগজগুলিতে এমন অনেক 

অতিপ্রয়োজনীয় তথ্য সংক্ষেপে দেওয়। থকে, যাহ! একটু বিশদ 
ভাবে লিখলে হাজার হাজার আমেরিকান অতিশয় আগ্রহ সহকারে 
পাঠ করিতে পারে । তবে পড়িতে ব্সিয়।, যদি অভিধান, বিশকোষ, 
সাময়িক সাহিত্যের নিধঘন্ট এবং বিজ্ঞ।ন, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি 
প্রভৃতির এক-একটি বিশেমজ্জে পরিবেষ্টিত হইয়া, পড়িতে হয়, তাহ 
হইলে অবগ্ঠ কেহ পড়িবে কিনা নন্দেহ। 

“অ।দশ পত্রিকার উচিত পাঠকের বৃদ্ধিকে বড় করিয়া এবং 
তাহার জ্ঞনকে ছেট করিয়! দেখ!। পত্রিকায় যেরূপ প্রবন্ধকে 
আমি আদশ মনে করি, তাহ। এমন ভাবে লেখা হইবে যেন উহার 
পাঠকপাঠিকার দল অকন্মাৎ মঙ্গল গ্রহ হইতে পৃথিবীতে আসিয়া 
পড়িয়ছে,--তাহর! ইংরেজী ভাষ। জানে, কিন্তু প্রবন্ধে যে-সকল 
তথ্যের অ।লোচনা হইতেছে, সেগুলির বিষয় তাহার। কিছুই জানে 
ন।। একটি প্রবন্ধ বুঝিতে হইলে যাঁহ। কিছু জাঁন। দর্কার, সব 
যেন এ প্রবন্ধের ভিতরেই থাকে । আমি অবগ্ঠ খুব বেশী বাড়াইয়। 
বলিতেছি। কিন্তু এইদিকে উন্নতির খানিকট। চেষ্টা না করিলে 
আমাদের গভীরবিময়ক পত্রিকাগুলিও যথার্থ পত্রিকার পরিবর্তে গল্প 
শুন।ইব।র ক1গজই থাকিয়। যাইবে। 

“পঞ্চমতন আমেরিকান ঝাঁগজগুলি আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত 
নয়। উচুদরের এবং নীচুদরের সকল কাঁগজেরই এই দেধ আছে। 
অভদ্র চল্তি কথ। ঘথার্থ মাতৃভ।ম। নয় এবং দুর্বোধ্য আড়ষ্ট" পণ্ডিতী 
ভাষ।ও নয়। 

“উচুদরের কাগঞ্গগুলি যদি অ।পনাদের পগ্ডিতী বুক্নী ত্যাগ 
করিয়। সাধ।রণ ভাষায় কথ। বলেন এব" নীচুদরের ক।গজগুলি যদি 
অভদ্র চল্তি কথ ত্য।গ করেন, তাহ হইলে জনসমাজের কতখানি 
উন্নতি যে হয়, তাহ। একমুখে বর্ণন। কর! যায় ন। কয়েকটি মাত্র 
বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তির মধ্যেই দেশের উচ্চ চিন্তার ধারাট। তাহ 
হইলে আবদ্ধ হইয়। থাকে না, এবং আমেরিকান ভাষার শোচনীয় 
অধঃপতন নিবারিত হয়। 

“বষ্ঠতঃ, আমেরিক।ন্‌ পত্রিকাগুলি যথাকালে কথ। বলার দিকে 
বড় বেশী লক্ষ্য রাখে । যখন যাহা ঘটল, অমনই তৎক্ষণাৎ টিক 
সময়ে কিছু লিখিবার জন্য এমন উদ্ধশ্বামে দৌড়ের ভিতর কোথাও 
একটা গলদ আছে। দৈনিক, সাপ্তহিক এবং মাসিক সকল্‌ 
পত্রিকার বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ কর! যায়। চট করিয়া! যেমত 


১৯৪৪ 
প্রকাশ কর! হয়, তাহা অপেক্ষা! ভাবিয়। চিত্তিয়। হি বন। হয় 
তাহার মুল্য যে অধিক অমি কেবল ইহাই বলিতেছি নাঃ সে ত 
জানা কথাই। আমি বরং ইহাই বলিতে চা, সে, যেদিন একটা 
ঘটন। ঘটিল অথব। যে মাঁসে ঘটিল, সেই দিনে ব1 সে মাসেই যদি 
সে বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ কর! যায়, তাহা হইলে উহা 
যথাকালে প্রকাশিত হইল বল! চলে ন।। ' আমেরিকান পতব্রিকাগুলি 
আসলে যথাকালে কার্জ করে না, ইহাই বোধ হয় অ।মার বলা 
উচিত; কারণ যে সময়ে কথ। বলিলে কথাতে যথার্থ দেশের 
কাজ হয়, তাহাই যথ।কাপ ; এবং কোন ঘটনা সম্বন্ধে মঙ 
প্রকাশ করিবার যথ।কাল, উঠ! ঘধে মুহত্ত্রে ঘটিল তখনই নয়, 
কিন্ত উহ। যখন জনসমাজের মনে চিশ্গ।য় এবং বাক্যে স্থান অধিকার 
করিতে সক্ষম ভইয়াছে, তখন । পাজী দেখিয়। দ্বিন স্থির কর 
সম্পাদকের উচিত নয়। উহার দেখ উচিত, ঘে, কতদিনে একট। 
ঘটনার সংবাদ ও চিন্তু। এমনভাবে দেশব্যাপা হ্ইয়। ছড়াইয়। পড়িতে 
পারে, যে, দে বিষয়ে কিছু লিখিলে অধিকতমসংখ্যক মানুষ 
আগ্রহ করিয়। উহ। পাস করিবে এবং সে বিষয়ে আলে।চন। 
করিবে। 

“সপ্তমত;, আমেরিকান্‌ পত্রধিকগুলি আমেরিকান্তের (£১176- 
[102015এর ) সমর্থন করেন। উহ।কে তাহার। পূর্ধবপুরুম 
হইতে প্রাপ্ত কেন অপরিবন্ধনীয় শ্ু।ৰর ব। স্থিতিশীল ঞ্িনিষ মনে 
করেন। কিন্তু আমেরিকা ন্ত্রটা কে।ন অচল সম্পত্তি নয়, উহাকে 
সঘংতু রক্ষ। করিবার দর্কার নই; উ5। বদ্ণশীল জিনিষ, উহাকে 
বিকশিত হইতে, বাড়িতে দিতে হইবে । আমর। উহাকে রঙ্গ। 
করিবার জন্য যে শক্তি ব্যয় করি, তাহাব শমদ্ধেকও যদি উহ।কে 
বিকশিত করিয়। ভোল।রূপ স্ষ্টি কাধোর দিকে দিতাম, ভাভ। 
হইলে সম্ভবত: বুঝিতে পারিতীম, যে, উহার বিবন্ন বা বিকাশই 
উহাকে রন্গ। করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় । একটি মজার ব্যাপ।র এই দেখি, 
ষে, যে-সকল সম্পাদক আমেরিকান্ত্রকে রক্ষ! করিতে সর্বাপেক্গ। 
বাস্ত, তাহারাই বোধ হয় জিনিষটি কি ভাল করিয়। বলিতে 
পরেন না।” 

ভারতবর্ষেও আমরা দেখি লোকে “হিন্দু” 
“ভারতীয়ত।", “ভারতীয় সভ্যত।” প্রভৃতির হইয়।৷ প্রচর 


ওকালতী করে|. তাভার। ধরিয়! লয়, মে, এজ্িিনিষগ্ুলি 


সিল উপ সিপটি এরা সপ আট ও পি িলর্টি পি সি তী সি শসা সিকি পা সিিতি উপর্টি সিল সিপিতি সিরা সি 


ভাত 


প্রবাসী-কার্তিক, ১৩৩০ 


॥ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


৬৮৯৯ প ৯৮ সি সিসি তাল ছি লা সি পাত পতি লস পাঁছি পাত পাঁ ও লী লা সি পাও 


অচল স্থাবর, : এবং একেবারে পূর্ণতাপ্রাপ্ত। কিন্ত 
সেখুণপি অচল মোটেই নয়, উহারা এখনও বাড়িতেছে, 
এবং তাহাদের বিকাশ বিবর্তন এবং বৃদ্ধি যেন উপযুস্ক 
ভাবে এবং স্বপথে হয়, সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি 
বাখ। দর্কার | 


বিশভারতী-সংবাঁদ 


শযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকর মহাশয় তাহার সমস্ত বাংলা 
পুস্তকের স্বত্বাধিকার বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছেন-_ 
তাহার পুস্তকের সংখ্য। দেড়শতেরও উপর হইবে । ঠাকুর 
মহাশয়ের সমস্ত বাংল। বই কলিকাতায় ১০ নম্বর কর্ণ- 
ওয়ালিস স্্রাটে বিশ্ব ভারতী-কার্ধাঁলয়ে বিক্রয় হইবে । এই 
গ্রন্থালয়ের সংলগ্ন একটি পাঠাগারও খোল! হইয়াছে, 
শ্রযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের যে-কৌন বঈ এ পাঠাগারে গিয়া 
পাঠ করার সুবিধা! থাকিবে । 

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভীরভীর একটি কারিগরী-বিভাগ 
খোল! হইয়াছে। সেই বিভাগে বই বাধানো, গালার 
কাজ, কাপড় বোন, কাথা সেলাই, কাঠের ও মাটির 
খেলনা! তৈয়ারি প্রভৃতি কাজ শিখানো হইতেছে । এ 
বিভাগের পরিচালন-ভার প্রধানত মহিলারাই গ্রহণ 
করিয়াছেন । এই বিভাগের সণস্ত কাজের নমুনাঁও বিশ্ব 
ভারতীর উপরি-উক্ত কলিকাতার কার্যালয়ে পরিদর্শনের 
জন্য রাখ! হইবে । 


চিত্র-পরিচয় 


বন্দন' 
গুজরাট অঞ্চলে মহিলার! দেবতার সম্মুখে মন্দির! 
বাজাইয়! ভজন গান করেন। 
কাশ্মীরী পণ্ডিতানী 
.ক্কাশ্শীরের ব্রাঙ্গণদিগকে পণ্ডিত ও ব্রাদ্ষণীদিগকে 
পণ্ডিতানী বলে। 


“বেলা অবসান হল” 
বেল।-অবনানে কমল মুদ্রিত হইতেছে, মুদ্রিত কুস্থম 
ছাড়িয়! প্রজাপতি ৪ ভ্রনর ফিরিয়৷ চলিয়াছে__এই মৃত্যুর 
ও বিচ্ছেদের পূর্বাভাস ভাবুকের মনে বেদনা ও নয়নে 
অশ্রু জাগাইয়াছে। 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 








শন শা আশ 
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২১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রীট া্দমিশন প্রেস সহইতে 


সপ শি | শপে” পি? আসি পা জা মং স্পস্ট পপীশিপাশ পাস জর ৮০ শপ পোল 


প্র অবিনাপচন্ সরকার দ্বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


শর টি শপ ০ পা পপ পার “৪ 
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“নায়মাত্স।! বলহীনেন লভ্যঃ” 
নাচন অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ ৰ হয় সংখ্য। | 
২য় খণ্ড | তি... 
অমস্থ্যা 


যে ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিক1-পরীক্ষায় বসে, 
তাদের সংখ্যা দশ বিশ হাজার হয়ে থাকে, কিস্তু তাদের 
সকলেরই পক্ষে একই প্রশ্ন, এফ কালীতে একই অক্ষরে 
ছাপানে1। সেই একই প্রশ্নের একই সত্য উত্তর দিতে 
পারুলে তবে ছাজ্রের। বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পদবী 
পায়। এইজন্তে পার্খববর্তী পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তর 
চুরি করে”ও কাজ চলে। কিন্তু বিধাভার পরীক্ষার নিয়ম 
এত সহজ নয়। এক একজাতির কাছে তিনি এক-একটি 
স্বতন্ত্র সমস্যা পাঠিয়েছের। সেই সমপ্যার সত্য মীমাংসা 
তারা নিজে উদ্ভাবন করলে তবেই তারা তীর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে স্থান পাবে ও মান পাবে। ভারতকেও তিনি 
একটি বিশেষ সমস্য! দ্বিয়েচেনঃ যতদিন না তার সত্য 
মীমাংসা হবে ততদিন ভারতের ছুঃখ কিছুতেই শাস্ত হবে 
না।' আমরা চাতুরী খাটিয়ে ফুরোপের পরীক্ষাপত্জ থেকে 
উত্তর চুরি কর্চি। একদিন বোকার মত করুছিলুম 
মাছি-মারা নকল, আজকে বুদ্ধিমানের মত কর্চি ভাষার 
কিছু বদল ঘটিয়ে। পরীক্ষক বারে বারে তার পাশে নীল 
পেহ্দিল দিয়ে যে গোল গোল চিহ্ন কাট্চেন তার সব- 


কটাকেও একজ্জ যৌগ করুতে গেলে বিয়োগাস্ত হয়ে ওঠে । : 


বাযুমগ্ডলে ঝড় জিনিষটাকে আমর৷ ছুর্য্যোগ বলে'ই 
জানি। সে 'যেস রাগী আকাশটার কিল চড় লাখি 
ঘুষোর আকারে আস্তে থাকে । এই প্রহারটা ত হ'ল 
একটা লক্ষণ । কিসের লক্ষণ? আসল কথা, যে-বামুক্তর” 
গুলো" পাশাপাশি আছে, যে প্রতিবেশীদের মধ্যে মি: 
থাকা উচিত ছিল, তাদের মধ্যে ভেদ ঘটেচে। এক 
অংশের বড় বেশি গৌরব, আঁর এক অংশের বড় বেশি 
লাঘব হয়েচে। এত সহ হয় না, তাই ইন্দ্রদেবের বজ্র 
গড়গড় করে' ওঠে, পবনদেবের ভেপু হু হু করে" হস্কার 
দিতে থাকে । যতক্ষণ প্রুতিবেশীদের মধ্যে সাম্যসাধন 
না হয়, হাওয়ায় হাওয়ায় পৎক্তি-ভেদ ঘুচে না যায়, ততক্ষণ 
শাস্তি হয় না, ততক্ষণ দেবতার রাগ মেটে না। যংদের 
মধ্যে পরস্পর মিলে চল্বার সম্বন্ধ, তাদের মধ্যে ভেদ 
ঘটুলেই তুমুলকাণ্ড বেধে যায়। তখন এঁ যে. জ্জরণটার 
গাভীর্্য নষ্ট হয়ে যায়, এ যে সমুদ্রটা পাগ লাঁমি করুতে 
থাকে, তাদের দোষ দিয়ে বা তাদের কাছে শাস্তিশতক 
আউড়িয়ে কোনে ফল নেই। কান পেতে শুনে নাও, 
স্বর্গে মর্ত্যে এই রব উঠল, “ভেদ ঘটেচে, ভেদ ঘটে 

এই হাওয়ার মধ্যে যে কথা, মাসষের মধ্যেও তাই? 
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ধাইরে. থেকে যারা কাছাকাছি, ভিতরের থেকে তাদের 
যদি ভেদ ঘটল, তাহলে এঁ ভেদটাই -হল মূল বিপদ্্‌। 
যতক্ষণ সেটা আছে, ততক্ষণ ইন্দ্রদেবের বজ্রকে, উনপধ্াশ 
পবনের চপেটাঘাতকে, বৈধ বা অবৈধ আন্দোলনের ছারা 
দমন করুবার চেষ্টা করে' ঝড়ের আন্দোলন কিছুতেই 
থামানে| যায় না। 

আমর! যখন.বলি ম্বাধীনত। চাই, তখন কি চাই সেটা 
ভেবে দেখা চাই। মানুষ যেখানে সম্পূর্ণ একলা, সেইখানে 
সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেখানে তার কারো! সঙ্গে কোনো! 
সম্বন্ধ নেই, কারো কাছে কোনে দায়িত্ব 'নেই, কারে 
প্রতি কোনো! নির্ভর নেই, সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য 
লেশমাত্র হস্তক্ষেপ করবার কোনে। মানুষই নেই। কিন্তু 
মানুষ এ স্বাধীনতা কেবল যে চায় না, তা নয়; পেলে 
বিষম দুঃখ বোধ করে। রবিন্সন্‌ ত্রুসো তার জনহীন 
স্বীপে যতখন একেবারে একল] ছিল ততখন সে একেবারে 
স্বাধীন ছিল। যখনই ফ্রাইডে এল তখনই তার সেই 
একাস্ত স্বাধীনতা! চলে” গেল | তখন ফ্রাইডের সঙ্গে তার 
একটা পরম্পর সম্বন্ধ বেধে গেল। সম্বন্ধ মাত্রেই অধীনতা। 
এমন কি, প্রভৃভূত্যের সম্বদ্ধে প্রভৃও ভূত্যের অধীন। 
কিন্তু রবিন্সন্‌ ক্রুসো ফ্রাইডের সঙ্গে পরম্পর-দায়িত্বে 
জড়িত হয়েও নিজের স্বাধীনতার ক্ষতিজনিত ছুঃখ কেন 
বোধ করে নি? কেননা, তাদের সম্বদ্ধের মধ্যে ভেদের 
বাধা ছিল না। সম্বন্ধের মধ্যে ভেদ আসে কোথায়? 
যেখানে অবিশ্বাস আসে, ভয় আসে, যেখানে উভয়ে 
উভয়কে ঠকিয়ে জিততে চায়, যেখানে উভয়ের সঙ্গে 
উভয়ের ব্যধহারে সহজভাব থাকে ন1। ফ্রাইডে যদি 
হিংস্র বর্বর অবিশ্বাসী হ'ত, তাহলে তার সম্বদ্ধে রবিন্সন্‌ 
ক্রুসোর স্বাধীনতা নষ্ট হত। যাঁর সঙ্গে আমার সন্বন্ধের 
পূর্ণত। নেই, অর্থাৎ যাঁর প্রতি আমি উদাদীন, সে 
আমাকে টেনে রাখে না, কিন্ত তাই বলে'ই যে তারই 
. সম্পর্কে আমি স্বাধীনতার যথার্থ আনন্দ ভোগ করি তা 
নয়। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা, যে আমার পরম 


বন্ধু, স্থতরাং যে আমাকে বাধে, আমার চিত্ত তারই “ 


সম্বদ্ধের মধ্যে স্বাধীনতা! পায়, কোনো! বাধা পায় না। যে 
স্বাধীনতা! স্বন্ধহীনতায়ঃ সেটা! নেতিস্থচক, সেই শুন্টতা- 
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মূলক স্বাধীনতায়.মাহুষকে পীড়া দেয়। এর কারণ হ্গ। 
অনন্বদ্ধ মাহুষ সত্য নয়, অন্ঠের সঙ্গে, সকলের সন্ধে 
সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই সে নিজের সত্যত! উপলব্ধি করে। 
এই সত্যত। উপলন্ধির বাধায় অর্থাৎ সম্বন্ধের ভেদে, 
অসম্পৃর্ণতায়, বিকৃতিতেই তার স্বাধীনতার বাধা কেননা, 
ইতিস্চক ন্বাধীনতাই মানুষের যথার্থ স্বাধীনত!। 
মান্গষের গার্স্থ্যের মধ্যে বা রাজ্যের মধ্যে বিপ্লব বাণে 
কখন, ন|, যখন পরস্পরের সহজ সম্বন্ধের বিপর্ধ্যয় ঘটে। 
যখন ভাইদের মধ্যে সন্দেহ বা ঈর্ষা বা লোভ প্রবেখ 
করে” তাদের সম্বম্ধকে পীড়িত কর্‌ৃতে থাকে, তখন 
তারা পরস্পরের মধ্যে বাধা পায়, কেবলি ঠোকর 
খেয়ে খেয়ে পড়ে, তাদের জীবনযাত্রার প্রবাহ পদে 
পদে প্রতিহত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তখন পরিবারে 


বিপ্লব ঘটে। রাষ্ট্রবিপ্লবও সন্বদ্বভেদের বিপ্লব। কারণ 


সম্বম্ভেদেই অশান্তি, সেই অশাস্তিতেই স্বাধীনতার 
ক্ষতি। আমাদের ধর্মসাধনাতেও কোন্‌ মুক্তিকে মুক্তি 
বলে? যে মুক্তিতে অহঙ্কার দূর করে' দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে 
চিত্তের পূর্ণ যোগ সাধন করে। তার কারণ বিশ্বের সঙ্গে 
যোগেই মানুষ সত্য-_-এইজন্যে সেই সত্যের মধে)ই 
মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা পায়। আমর] একাস্ত স্বাধীনতার 
শূন্ততাকে চাইনে, আমরা ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সম্বদ্ধের 
পরিপূর্ণতাকে চাই, তাকেই বলি মুক্তি। যখন দেশের 
স্বাধীনতা চাই, তখন নেতিস্চক স্বাধীনতা চাইনে, তখন 
দেশের সকল লোকের সঙ্গে সম্বন্ধকে যথাসম্ভব সত্য ও 
বাধামুক্ত করুতে চাই। সেট! হয় ভেদের কারণ দূর করে 
দিয়ে, কিন্ত সে কারণ ভিতরেও থাকৃতে পারে, বাইরেও 
থাকৃতে পারে। আমর! পশ্চিমের ইতিহাসে পড়েচি, 
সেখানকার লোকেরা স্বাধীনতা চাই বলেঃ প্রায় মাঝে 
মাঝে কোলাহল তুলেচে। আমরাও সেই কোলাহলের 
অন্থকরণ করি, আমরাও বলি আমরা স্বাধীনতা! চাই। 
আমাদের এই কথাটি স্পষ্ট করে' বুঝতে হবে যে মুরোণ 
যখন বলেচে স্বাধীনত1 চাই তখন বিশেষ অবস্থায় বিশেষ 
কারণে তার সমাজ-দেহের মধ্যে ভেদের দুঃখ ঘটেছিল-- 
সমাজবর্ভী লোকদের মধো :৫কানো-নাঁকোনো!। বিষয়ে 
কোনো-না-কোনো আকারে সন্বন্ধের বিচ্ছেদ বা বিকৃতি 


১য় সংখ্যা ) 





এল, সেইটেকে দূর'করার দ্বারাই তার! মুক্তি পেয়েছে। 
অ.নরাঁও যখন বলি স্বাধীনতা! চাই তখন ভাবতে হবে 
কোন্‌ ভেদটা আমাদের ছুঃখ-অকল্যাণের কারণ--নইলে 
স্বাদীনতা শব্দটা কেবল ইতিহাসের বুলিরূপে ব্যবহার 
করে কোনো ফল 
হবে না । যারা 
ভদকে নিজেদের 
মধ্যে ইচ্ছা করে' 
পোষণ করে তার! 
স্বাধীনতা! চায় এ 
কথার কোনো 
অর্থই নেই। সে 
কেমন হয়, না, 
মেলবে! বল্‌্চেন যে 
তিনি স্বামীর মুখ 
দেখতে চান্‌ না, 
সন্তানদের দুরে 
রাখতে চান, 
গ্রতিবেশীদের সঙ্গে 
মেলামেশা করুতে 
চান না, কিন্ত বড় 
বৌয়ের হাত থেকে 
ঘরকরুন! নিজের 
হাতে কেড়ে নিতে 
চান। 

ঘুরোপের কো- 
ণেো কোনো দেশে ্‌ 
দেখেচি রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটেঃ তাঁর 
থেকে রাষ্টরব্যবস্থার উদ্ভাবন 
ইেচে। গোড়াকার কথাটা 
এই যে, তাদের 'মধ্যে শানিত ও শীসয়িতা এই 
ইই দলের মধ্যে ভেদ ঘটেছিল। সে ভেদ জাতিগত 
তেন নয়, শ্রেণীগত ভেদ। সেখানে একদিকে রাজা ও 
ধাশপুরুষ, অন্যদিকে প্রজা যদিচ : একই জাতের 
মাগষ, তবু তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশী 


সমস্থ] 
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হয়ে উঠেছিল। এইজন্যে তাদের বিপ্রবের একটি 
মাত্র কাজ ছিল, এই শ্রেণীগত ভেদটাকে রাষ্ট্রনৈতিক 
শেলাইয়ের কলে বেশ পাকারকম শেলাই করে* ঘুচিয়ে 
আজ আবার সেখানে দেখ্চি, আরেকটা 
আজ বিপ্রবের হাওয়া 
॥ বইচে । খোজ 
করতে গিয়ে দেখা 
যায় সেখানে 
| বাণিজ্যক্ষেত্রে যারা 
| টাকা খাটাচ্চে, 
| আর যারা মজুরী 
| খাট্চে, তাদের 
মধ্যে অধিকারের 
ভেদ অত্যন্ত বেশী। 
| এই ভেদে পীড়া 
| ঘটায়, সেই পীড়ায় 
| বিপ্লব । ধনীরা 
| ভীত হয়ে উঠে, 
1 ক্মণরা যাতে ভালো 
বাসস্থান পায়, যাতে 
॥ তাদের ছেলে- 
পুলেরা লেখা-পড়া 
॥ শিখতে পারে, যাতে 
এ তারা সকল বিষয়ে 
৫কত্বকটা পরিমাণে 
আরামে থাকে দয়া 
করে' মাঝে মাঝে 
সে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু 
ভেদ যে রয়ে গেল; ধনীর 
অনুগ্রহের ছিটে-ফেোটান্ 
সেই ভেদ ত ঘোচে না, তাই আপদ্‌ও মিটুতে চায় ন। 
বহুকাল হল ইংলগু থেকে একদল ইংরেজ আমেরি- 
কায় গিয়ে বসতি করে। ' ইংলগ্ডের ইংরেজ সমৃদ্রপার 
থেকে আমেরিকার ইংরেজের উপর শাসন বিস্তার 
করেছিল; এই শাসনের দ্বারা সমুদ্রের ছুই পারের ভে? 





দেওয়া। 


১৪৮, 
মেটেনি। : এ ক্ষেতে নাড়ির টানের চেয়ে দড়ির টানটাই 
প্রবল হওয়াতে বন্ধন জোর করে? ছিড়ে ফেল্তে হয়েছিল। 
অথচ এখানে ছুই পক্ষই সহোদর ভাই । 

' একদিন ইটালিতে অদ্রিয়ান ছিল রাষ্ট্রের মুড়োয়, 
আর ইটালিয়ান ছিল ল্যাজায়। অথচ ল্যাজায় মুড়োয় 
প্রাণের যোগ ছিল না। এই. প্রাণহীন বন্ধন ভেদকেই 
দুঃসহৰপে প্রকাশ করেছিল। ইটালি তার থেকে 
মুক্তিলাভ করে সমস্যার সমাধান করেছে । 





তা হলে দেখা যাচ্চে .ভেদের ছুঃখ থেকে ভেদের 


অকল্যাণ থেকে মুক্তিই হচ্চে মুক্তি। এমন কি, আমাদের 
দেশের ধর্শসাধনার মুল কথাটা হচ্চে এ,--তাঁতে বলে- 
ভেদবুদ্ধিতেই অসত্য, সেই ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়ে দিলেই 
সত্যের মধ্যে আমাদের পরিত্রাণ । : 

কিন্তু পূর্বেই বলেচি বিধাতার পরীক্ষাশ।লায় সব 
পরীক্ষার্থর একই প্রশ্ন নয়। ভেদ এক রকম নয়। 
এক পায়ে খড়ম আরেক পায়ে বুট, সে এক রকমের 
ভেদ; এক পা বড় আরেক পা ছোট, সে আরেক রকমের 
ভেদ. পায়ের হাড় ভেঙে গিয়ে পায়ের এক অংশের সঙ্গে 
অন্ত অংশের বিচ্ছেদ, নদে অন্য রকমের ভেদ; এই 
সব রকম ভেদই স্বাধীন-শক্তি-যোগে চলাফের] করায় 
বাধা দেয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভেদের প্রতিকার ভিন্ন 
রকমের । খড়ম-পায়ের কাছ থেকে তার প্রশ্নের উত্তর 
চুরি করে? নিয়ে ভাঙা-পা নিজের বলে' চালাতে গেলে 
তার বিপদ্‌ আরো! বাড়িয়ে তুল্‌তে পারে । 

এ যে পূর্বেই বলেচি একদা ইংরেজ-জাতের মধ্যে 
ভেদ্দের যে ছিন্নতা ছিল সেটাকে একটা রাষ্ট্রনৈতিক 


শেলাইয়ের কল দিয়ে তারা পাকা করে+ জুড়েচে। কিন্তু 


যেখানে ' কাপড়ট। ঠতরিই হয়নি, স্থতোগুলো কতক 
আলাদা হয়ে কতক জট পাঁকিয়ে পড়ে আছে, সেখানে 
রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কলের বথা ভাবাই চলে না, 
সেখানে আরো গোড়ায় যেতে হয়, সেখানে সমাঙ্গ- 
নৈতিক তাতে চড়িয়ে বহু স্থতোকে এক অখণ্ড কাপড়ে 
পরিণত করা চাই। তাতে বিলম্ব হবে, কিন্তু শেলাইয়ের 
কলে*কিছুতেই বিলম্ব সারা যায় ন।. 

: শিবঠাকুরের তিনটি বধূ সম্থন্ধে ছড়ায় বল্‌চে ২ 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩, 


| ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 





এক কন্তে রাধেন বাড়েন, এক কন্তে খান, 
এক কন্ঠে না পেয়ে বাপের বাড়ী যান। 

তিন কন্তেরই আহারের সমান প্রয়োজন ছিল,-কিন্তু 
দ্বিতীয় কন্ঠেটি যে সহজ উপায়ে আহার করেছিলেন, 
বিশেষ কারণে তৃতীয় কন্যের সেটা আত্মত্তাধীন ছিল না, 
অতএব উদদব্র এবং . আহার-সমশ্তার পূরণ তিনি 
অপেক্ষারৃত বিলম্বিত উপায়ে কর্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন, 
বাপের বাড়ি ছুটেছিলেন। প্রথম কন্তের ক্ষুধানিবৃত্তি 
সম্বন্ধে পুরাবৃত্তের বিবরণটি অস্পষ্ট। আমার বিশ্বাস, 
তিনি আয়োজন মাত্র করেছিলেন, আর মধ্যমাটি তার 
ফলভোগ করে” পরিতৃপ্ত হয়েচেন। ইতিহাসে এরকম 
দৃষ্টান্ত বিরল নয়। 

আমাদের এই জন্মভূমিটি কির মধ্যমা প্রেয়সী 
নন, সে-কথা| ধরে? নেওয়া! যেতে পারে। বহু শতাব্দী 
ধরে' বারবার তার পরিচয় পাওয়া গেল। কাজেই 
লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মধ্যমার পথটি তার পথ হতেই পারে 
না। হয় তিনি রাধেন নি অথচ ভোজের দাবী করেচেন, 
শেষে শিব-ঠাকুরের ধমক খেয়ে সন্নাতন বাপের বাড়ির 
দিকে চল্‌্তে চল্তে বেল! বইয়ে দিয়েচেন--নয়ত 
রে ধেছেন, বেড়েচেন, কিন্তু খাবার বেলায় দেখেচেন 
আরেকজন পাত শুন করে' দিয়েচে। অতএব তার 
পক্ষে সমন্যা হচ্চে, যে কারণে এমনটা ঘটে, আর থে 
কারণে তিনি কথায় কথায় শিব-ঠাকুরকে চটিয়ে তোলেন, 
সেটা সর্বাগ্রে দূর করে? দেওয়1)_-আবদ্রার করে” বল্লে 
হবে না যে, মেজ-বউ যেমন করে' খাচ্চে আমিও ঠিক 
তেমনি করে খাব। 

আমর! সর্বদাই বলে' থাকি বিদেশী আমাদের রাজা 
এই ছুঃখ ঘুচ্‌লেই আমাদের সব ছুঃখ ঘুচবে। বিদেশী 
রাজা আমি পছন্দ করিনে। পেট-জোড়া পিলেও 
আমার পছন্দসই নয়। কিন্তু অনেকদিন থেকে দেখ চি 
পিলেটি আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে' আপনি এসে 
পেট জুড়ে বসেচে। বন্্যত্বে অন্তরের প্রকোষ্ঠে তাকে 
পালন করলেও বিপঘ্‌, আবার রাগের মাথায় ঘুষি মেটে 
তাকে ফাটিয়ে দ্রিলেও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। যাঁর 


. অভিজ্ঞ তারা বলেন, তোমাদের আশে পাশে চারদিকে 


১৪৯ 


দেহটা জুতো! জাম! পরে? লাঠি ছাতা! নিয়ে পথে অপথে-. 
বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। তখন সে ভাবে যে, এঁ দেহটার 

মত জুতো জামা লাঠি ছাতা জুটুলেই আমার সব ছুঃখ 
ঘুচবে। কিন্তু স্থগ্টিকর্তীর ভুলের পরে নিজের ভূল যোগ 
করে" দিয়ে সংশোধন চলে না। জুতো পেলেও তার 
জুতো খসে' পড়বে, ছাতি পেলেও তার ছাতি হাওয়াত্ব 


লং). টানা 


গালেরিয়াবাহিনী ডোবা, সেইগুলো ভরাট ন1 করুলে 
তোমার পিলের ভরাট ছুটবে না। মুষ্ষিলের ব্যাপার 
ই যে, পিলের উপরেই আমাদের যত রাগ, ডোবার 
উপরে নয়। আমরা বলি, আমাদের সনাতন্‌ ভোবা, 
এগুলি যদি লুপ্ত হয় তা হলে ভূতকালের পবিত্র পদচিহ্ছের 
গভীরতাই লোঁপ পাবে। সেই গভীরতা বর্তমানের 





নস 


অবিরল অশ্রধারায় কানায় কানায় পূর্ণ হয় হোক, কিন্ত 
আমাদের লোকালয় চিরদিন যেন ডোবায় ভোবায় 
শতধ] হয়ে থাকে । 

পাঠকেরা অধৈধ্য হয়ে বলবেন, আর ভূমিক1 নয়, 
এখন আমাদের বিশেষ সমস্যাটা কি বলেই ফেল। 
বলতে সঙ্কোচ হচ্চে; কারণ, কথাট! অত্যন্ত বেশি সহজ । 
শুনে সবাই অশ্রচ্ছ| করে? বল্বেন_ও ত সবাই জানে! 
এইজন্ঠেই রোগের পরিচয় সম্বদ্ধে ডাক্তার-বাবু অনিব্বা 
ন। বলে? যদি ইন্সম্নিয়া বলেন, তা হলে মনে হয় তাকে 
যোলে৷ টাক! ফি দেওয়া যোলে। আনা সার্থক হল। 
আসল কথা, আমরা এক নই, আমাদের নিঙ্জেদের মধ্যে 
ভেদবের অন্ত নেই। প্রথমেই বলেছি-_ভেদটাই ছুঃখ, 
এটেই পাপ। দমে ভেদ বিদেশীর সঙ্গেই হোক আর 
*দেশীর সঙ্গেই হোক। সমাজটাকে একটা ভেদবিহীন 
বৃহৎ .দেহের মত ব্যবহার করুতে পারি কখন? যখন 
তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বোধশক্তি- ও কর্মমশক্তির 
প্রাণগত যোগ থাকে; যখন তাঁর প। ক'জ করুলে হাত 
ভার ফল পায়, হাত কাজ করলে পা তার ফল পায়। 
কল্পনা করা যাক, সৃষ্টিকর্তার স্থট্িছাড়! স্থলে দেহের 
আকৃতিধারী এমন একটা অপদার্থ তৈরি হয়েছে যার 
প্রত্যেক বিভাগের চারদিকে নিষেধের বেড়া; যার 


ডান-চোখে বী'চোখে, ডান-হাতে বা-হাতে ভাস্থর- 


ভান্রবৌয়ের সম্পর্ক, যার পায়ের শিরার রক্ত বুকের 
কাছে উঠতে গেলেই দাবডানি খেয়ে ফিরে যায়, যার 
জগ্্রনীটা কড়েআঙুলের সঙ্গে এক পংক্তিতে কাজ 
করুতে গেলে প্র্ায়শ্চিত্ের দায়িক হয়, যার পায়ে তেল 
মালিশের দর্কার হলে" ডান-হাত হরতাল করে' বসে। 
এই অত্যন্ত নড়বড়ে পদার্ঘট1 অন্ত পাড়ার .দেহটার মত 
যোগ স্থবিধা ভোগ করতে পায় না। সে দেখে অন্য 


.এঁক্যের অভাবটাই সমস্যা | 


দেবে উড়িয়ে, আর ম'নর মত লাঠি যদি সে কোনোমতে 
জোগাড় করতে পারে অন্ত পাড়ার দেহটি সে লাঠি 
ছিনিয়ে নিয়ে তার নড়বড়ে জীবলীলার গ্রহসনটাকে " 
হয়ত ট্রযাজেডিতে সমাপ্ত করে? দিতে পারে । এখানে 
জুতো জাম! ছাতি লাঠির অভাবটাই সমস্যা নয়, প্রাণগত 
কিন্ত বিধাতার উক্ত 
দেহরূপী বিদ্রপটি. হয়ত বলে" থাকে যে, অঙ্গপ্রত্যঙগের 
অনৈক্যের কর্থাটা এখন "চাপা থাক, আপাতত সবার 
আগে যদি কোনো৷ গতিকে একটা জামা জোগাড় করে 
নিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকৃতে পারি ত! হলে সেই জামাটার এঁক্যে . 
অন্নপ্রত্যঙ্গের এক্য আপ.না-আপ.নি ঘটে উঠ্‌বে। 
আপনিই ঘটবে এ কথা বলা হচ্চে নিজ্ঞেকে ফাকি দেওয়া । 
এই ফাকি সর্বনেশে ) কেননা, নিজকৃত ফাকিকে মান্ষ 
ভালবাসে, তাকে যাচাই কঞ্গে দেখতেই প্রবৃত্তি হয় না। 
মনে আছে, আমার বযম যখন অল্প ছিল তখন 
দেশে ছুই বিরোধীপক্ষের মধ্যে একটা তর্ক প্রায় 
শোনা যেত, আমরা কি নেশন, না, নেশন নই। 
কথাটা সম্পূর্ণ বুঝ তুম তা বল্তে পারিনে, কিন্তু আমরা 
নেশন নই এ-কথ। যে-মাহুষ বল্ত রাজ! হলে তাকে 
জেলে দিতুম, সমাজপতি হলে তার ধোবা নাপিত বৃদ্ধ 
কর্তুম। তার প্রতি অহিংশ্রভাব রক্ষা কর! আমার পক্ষে 
কঠিন হ'ত। তখন এ সম্বন্ধে একটা ধাধা তর্ক এই 
ছিল যে, স্থুইজবুল্যাণ্ডে তিন ভিন্ন জাত পাশাপাশি . 
রয়েচে তবুও ত তারা এক নেশন, তবে আর কি! 
শুনে ভাব্তুম,যাঁক্‌, ভয় নেই। কিন্তু মুখে ভন নেই 
বললেও আদলে ভদ্ব ঘোচে কই। ফাঁসির আসামীকে 
তার মোক্তার যখন বলেছিল--“ভয় কি; ছুর্গা বলে' ঝুলে 
পড়! তখন সে সাত্বনা পায়নি; কেনন৷ ছুর্গা বল্‌্তে 
সে রাজি কিন্ত এঁ ঝুলে পড়াটাতেই আপত্তি। স্ুই- 
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জরুল্যাণ্ডের লোকেরাও নেশন, আর আমরাও নেশন, 
এ কথ। কেবল তর্কে সাব্যস্ত করে' সান্বনাট? কি, -ফলের 
বেলায় দেখি আমরা ঝুলে পড়েচি আর তারা মাটির 
উপর খাড়া দাড়িয়ে আছে। রাধিকা চালুনীতে করে, 
জল এনে কলঙ্ক ভঞ্জন করেছিলেন ৷ যে হৃতভাগিনী নারী 
রাধিকা নয় তারও চালুনীটা আছে, কিন্তু তার কলঙ্ক- 
ভঞ্জন হয় না, উল্টোই হয়। মূলে যে প্রভেদ থাকাতে 
ফলের এই প্রভেদ, সেই কথাটাই ভাব্বার কথা। 
স্থইজবুল্যাণ্ডে ভেদ যতগুলোই থাক্‌, ভেদবুদ্ধি ত নেই। 
সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্তবিমিশ্রণে কোনো বাধা 
নেই ধর্খে বা আচারে বা সংস্কারে । 
এত প্রচণ্ড যে, অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিজ্প দূর 
করুবার প্রস্তাব হবামাত্র হিন্দুপমাজপতি উদ্বেগে ঘর্মাক্ত- 
কলেবর হয়ে হরতাল করুবার ভয় দেখিয়েছিলেন । 
সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধার নাড়ীতে বয়, 
মুখের 'কথায় বয় না। যারা নিজেদের এক মহাজাত 
বলে? কল্পনা করেন, তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের 


পথ ধশ্মের শাসনে চিরদিনের জন্যে যদি অবরুদ্ধ থাকে, . 


তা হলে তাদের" মিলন কখনই প্রাণের মিলন হবে না, 
স্থতরাং সকলে এক হয়ে প্রাণ দেওয়া তাদের পক্ষে 
সহজ হতে পারবে না। তাদের প্রাণ যে এক প্রাণ নয়। 
আমার কোনে! বন্ধু ভাতের প্রত্যন্ত-বিঙাগে ছিলেন । 
সেখানে পাঠান্‌ দন্থারা মাঝে মাঝে হিন্দু লোকালয়ে 
চড়াও হয়ে স্ত্রী হরণ করে থাকে। একবার এই রকম 
ঘটনায় আমার বন্ধু কোনো স্থানীয় হিন্দুকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন, সমাজের উপর এমন অত্যাচার তোমর! 
সহ কর কেন? সে নিতান্ত উপেক্ষার সঙ্গে বল্লে, 
“উয়ো ত বেনিয়াকী লড়কী 1” “বেনিয়াকী লড় কী” 
হিন্দু, আর যে ব্যক্তি তার হরণব্যাপারে উদাসীন সেও 
হিন্দু, উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রগত যোগ থাকৃতে পারে কিন্ত 
গ্রাথগত যোগ নেই। সেইজন্যে একের আঘাত অন্যের 
মর্ধে গিয়ে বাজে না। জাতীম্ এক্যের আদিম অর্থ হচ্চে 
জন্মগত এক্য, তার চরম অর্থও ভাই। 

যেট1 অবাস্তব, কোনোমতেই তার উপরে কোনো 
বড় সিদ্ধির পত্তন করা যাঁয় না। মানুষ যখন দায়ে 
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এখানে সে বাধা- 
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পড়ে, তখন আপনাকে আপনি থাকি দিয়ে আপনার 
কাছ থেকে কাজ উদ্ধার কর্বার চেষ্টা করে' থাকে। 
বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে, নিজেকে বাম-হাতে ফাকি 
দিয়ে ডান-হাতে লাভ করা যেতেও পারে । আমাদের 
রাষ্ট্রীয় এক্যসাধনার মূলে এরুটা মস্ত জাতীয় অবান্তবতা 
আছে সে-কথা আমরা ভিতরে ভিতরে সবাই জানি-- 
সেইজন্যে সেদিক্টাকে আমর] অগোচরে রেখে. তার 
উপরে স্বাজাত্যের যে জয়ন্তস্ত গড়ে? তুলতে চাই তার 
মালমসলাটাকেই খুব প্রচুর করে' গোচর করুতে ইচ্ছা! 
করি। কীচ। ভিৎকে মালমসলার বাহুল্য দিয়ে উপস্থিত- 
মত চাপা দিলেই সে ত পাকা হয়ে ওঠে না। বরঞ। 
একদিন সেই বাহুল্যেরই গুরুভারে ভিতের দুর্বলতা 
ভীষণরূপে সপ্রমাণ হয়ে পড়ে। খেলাফতের ঠেকো- 
দেওয়! সন্ষিবদ্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দু-মুনলমানের 
বিরোধ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । মূলে ভুল থাকুলে 
কোনো উপানেই স্থলে মংশোধন হতে পারে না। এসব 
কথা শুন্লে অধৈর্ধ্য হয়ে কেউ কেউ বলে? ওঠেন, 
«আমাদের চারদিকে যে বিদেশী তৃতীয় পক্ষ শক্ররূপে 
আছে সেই আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাচ্ছে, অতএব দোষ 
আমাদের নয়, দোষ তারই। ইতিপূর্বে আমরা হিন্দ 
মুসলমান পাশাপাশি নির্ব্িরোধেই ছিলুম কিন্তু ইত্যাদি 
ইত্যাদ্দি।” শাস্ত্রে বলে, কলি শনি ব্যাধি মান্ুষের ছিন্র 
খোজে। পাপের ছিত্র পেলেই তার৷ ভিতরে প্রবেশ 
করে” সর্বনাশের পালা! আরম্ভ করে? দেয়। বিপদ্টা 
বাইরের, আর পাপটা আমার, এই কারণে বিপদের প্রতি 
ক্রোধ ও পাপের প্রতি মমতা করাই হচ্চে সকল বিপদের 
সেরা। 

জাহাজের খোলের মধ্যে ফাটল ছিল, যতদিন ঝড় 
তুফান ছিলনা! ততদিন সে জাহাজ খেয়! দিয়েচে। মাঝে 
মাঝে লোনা জল সেঁচতেও হয়েছিল, কিন্তু সে ছুঃখটা 
মনে রাখবার মত নয়। যেদিন তুফান. উঠল, সেদিন 
খোলের ফাটল বেড়ে বেড়ে জাহাজ-ডূবি আসন্ন হয়েচে। 
কাঞ্চেন যদি বলে-_-যত দোষ এ তুফানের, অতএব সকলে 
মিলে এ তুফানটাকে উচ্চৈঃম্বরে গাল পাড়ি, আর আমার 
ফাঁটলটি যেমন ছিল তেমনই থাক্‌; ভা ইলে এ কাণ্ডচেনের 
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মত নেতাটি পারে নিয়ে যাবে না, তলায় নিয়ে যাবে। 
ততীয়পক্ষ যদি আমাদের শক্রপক্ষই হয়, তা হলে এই কথাটা 
এনে রাখতে হবে তর তুফানরূপে আমাদের ফাটল 
মেরামতের কাজে লাগৃতে আসেনি । তার! ভয়ঙ্কর বেগে 
চোখে অ'ঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে কোন্থানে আমাদের 
ডল কাচা। দুর্বলাত্মাকে বাস্তবের কথাটা তার ডাইনে 
বায়ে চাপড় মেরে মেরে ম্মরণ করিয়ে দেবে। বুঝিয়ে 
দেবে ডাইনের সঙ্গে বীয়ের যার মিল নেই রসাতলের 
রাম্তা ছাড়া আর সব রাশ্ডাই তার পক্ষে বন্ধ। 
এক-কথায় তারা শিরিষের আঠার ঢেউ নয়, তার! 
লবণান্থ। যতক্ষণ তাদের উপর রাগারাগি করে বৃথা 
মেজ খারাপ ও সময় নষ্ট করুচি ততক্ষণ যথাসর্বস্ব 
দিয়ে ফাটল বন্ধ করার কাজে লখগ্লে পরিত্রাণের আশ 
থাকে । বিধাতা যদি আমাদের সঙ্গে কৌতুক কর্‌তে 
চান, বর্তমান তৃতীয় পক্ষের তুফানটাকে আপাতত দমিয়ে 
দিতেও পারেন--কিস্ত তুফানের সম্পূর্ণ বংশলোপ করে 
সমুদ্রকে ডোবা বানিয়ে দেবেন আমাদের মত ধর্মপ্রাণ 
হিন্ুরও এতবড় আবদার তিনি শুনবেন না। অতএব 
কাপ্রেনদের কাছে দোহাই পাড়চি যেন তীরা কণম্বরে 
ঝড়ের গঞ্জনের সঙ্গে পাল্লা! দিতে গিয়ে ফাটল-মেরামতের 
কথাট। একেবারে চাপা না দেন। 

কাণ্ধেনরা বলেন- সেদিকে যে আমাদের লক্ষ্য আছে 
'তার একটা প্রমাণ দেখ যে, যদিও আমরা সনাতন-পন্থী 
তবু আমরা স্পর্শদোষ সম্বন্ধে দেশের লোকের সংস্কার দূর 
করুতে চাই। আমি বলি এহ বাহা। স্পর্শদোষ ত 
আমাদের ভেদবুদ্ধির একটিমাত্র বাহা লক্ষণ। যে সনাতন 
ভেদবুদ্ধির বনম্পতি আমাদের পথরোঁধ করে, দ্ী'ড়য়ে 
আছে তার থেকে একটি কাঠি ভেঙে নিলেই ত পথ 
খোলস! হবে ন1। 

আমি পূর্বের অন্যত্র বলেচি, ধর্ম যাদের পৃথক করে 
তাদের মেল্বার দরজায় ভিতর দিক থেকে আগল 
দেওয়া । কথাট1 পরিষ্কার করে' বল্বার চেষ্টা করি। 
সকলেই বলে” থাকে-_ধর্্মশব্র মূল অর্থ হচ্চে যা আমাদের 
ধারণ করে। অর্থাৎ আমাদের যে-সকল আশ্রয় প্রুব, 
তারা হচ্ছে' ধর্মের অধিকারভূৃত্ত। তাদের সম্বন্ধে তর্ক 
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নেই। এই-দকল আশ্রয়ের কোনে! পরিবর্তন ঘটে ন]। 
এদের সঙ্গে ব্যবহারে যদি চঞ্চলতা। করি, কথায়.কথাঁয় যদি ' 
মত বদল ও পথ বদল কব্‌তে থাকি, ত| হলে বাচিনে। 

' কিন্ত সংসারের এমন একটা বিভাগ আছে যেখানে 
পরিবর্তন চল্চে, .যেখানে আকম্মিকের আনাগোনার 
অস্ত নেই, সেখানে নৃতন নৃতন অবস্থার সম্বন্ধে নূতন করে, 
বারে বারে আপে'ষ-নিশ্ত্তি না করুলে আমরা! বাচিনে। 
এই নিত্য-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বকে অগ্রবের জায়গায়, 
অঞ্চবকে ঞ্রবের জায়গায় বসাতে গেলে বিপদ ঘট্‌বেই। 
যে মাটির মধ্যে গাছ শিকড় চালিয়ে দাড়িয়ে থাকে, 
শিকড়ের পক্ষে সেই প্রুব মাটি খুব ভাল, কিন্তু তাই বলে, 
ডালপালাগুলোকেও মাটির মধ্যে পুঁতে ফেল! কল্যাণকর 
নগ্ন । পৃথিবী নিত্য আমাকে ধারণ করে, পৃথিবী ধর্মের 
মত ঞপ্ব হঙ্গেই আমার পক্ষে ভাল-_তার নড়চড় হতে 
থাকলেই সর্ধনাশ। আমার গাড়িটাও আমাকে ধারণ 
করে, সেই ধারণ ব্যাপারটাকে যদি ঞ্রুব করে” তুলি, তা 
হলে গাড়ি আমার পক্ষে পৃথিবী হবে না, পিজরে হবে। 
অবস্থা বুঝে আমাকে পুরোণো গাড়ি বেচতে হয় বা 
মেরামত করুতে. হয়, নতুন গ'ড়ি কিন্তে হয় বা ভাড়া 
কবুতে হয়, কখনে! বা গাড়িতে ঢুকৃতে হয়, কখনো বা 
গাড়ি থেকে বেরতে হয়, আর গাড়িটা কাৎ হবার ভাব 
দেখালে তার থেকে লাফিয়ে পড় বার জন্ত্ে বিধান নেবার 
পূর্বে ভাটপাড়ায় সইস পাঠাতে হয় না। ধর্ম যখন 
বলে-_মুললমানের সঙ্গে মৈত্রী কর, তখন কোনে! তর্ক না 
করে”ই কথাটাকে মাথায় করে? নেব। ধর্মের এ কথাটা 
আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতই নিত্য । কিন্তু ধর্ম যখন 
বলে- মুসলমানের ছোওয়া অন্ন শ্রহণ করুবে না, তখন 
আমাকে প্রশ্ন করুতেই হবে--কেন করুব না? একথা! 
আমার কাছে ঘড়ার জলের মত অনিত্য, তাকে রাখৰ কি 
ফেল্ব সেটার বিচার যুক্তির দ্বারা। যদি বল, এসব কথা 
স্বাধীন বিচারের অতীত, তা হলে শাস্ত্রের সমস্ত বিধানের 
সাম্‌নে ধ্লাড়িয়েই বল্তে হবে,_বিচারের যোগ্য বিষয়কে 
যারা নিধিচারে গ্রহণ করে তাদের প্রতি সেই দেবতার 
ধিক্কার আছে “ধিয়ো! যে৷ নঃ গ্রচোদয়াৎ” যিনি আমাদের 
বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। তারা পাণ্ডাকে দেবতার চেয়ে 
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' বেশী ভয়ও শ্রদ্ধা করে, এমনি করে" তারা দেবপুক্ার 
অপমান করতে কুষ্টিত হয় না। 

সংসারের যে ক্ষেত্রট বুদ্ধির ক্ষেত্র সেখানে বুদ্ধির 
যোগেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য মিঙ্গন সম্ভবপর । 
সেখানে অবুদ্ধির উৎপাত বিষম বাধা। সে যেন মান্ষের 
বাসার মধ্যে ভূতুড়ে কাণ্ড। কেন, কি বৃত্তান্তঃ বলে' 
' ভূতের কোনে। জবাবদিহী নেই। ভূত বাসা তৈরি 
. করে না, বাঁসা-ভাড়া দে না, বাস। ছেড়েও যাঁয় না। 
' এত বড় জোর তার কিসের? না, সে বাস্তব নয়, অথচ 
' আমার ভীরু মন তাকে বাস্তব বলে" মেনে নিয়েচে। 
প্রত বাস্তদ্ যে, সে বান্তবের নিমমে সংঘত, যদি ব| 
' সে বাঁড়ি-ভাড়া নাও কবুল করে, অন্তত সরুকারী ট্যায্মে 
দিয়ে থ'কে। অবান্তবকে বাস্তব বলে মানলে তাকে 
'জ্ঞানের কোনে নিয়মে পাওয়া যায় না। 
"কেবল বুক দুরছুর করে, গ ছম্ছম করে, আর বিন। 
'বিচারে মেনেই চলি। 'যদ্দি কেউ প্রশ্ন করে “কেন, 
জবাব দ্দিতে পারিনে, কেবল পিঠের দিকে বুড়ো- 
আডলট। দেখিয়ে দিয়ে বলি “এ যে!” তার পরেও 
যদি বলে «কই থে?” তাকে নাস্তিক. বলে' তাড়া করে? 
ষাই। মনে ভাবি, গৌঁগারটা বিপদ ঘটালে বুঝি, 
ভূতকে অবিশ্বাম করুলে যদি সে ঘাড় মট্কে দেয়! 
তবুও যদি প্রশ্ন ওঠে “কেন ?* ত। হল্গে উত্তরে বলি, “আর 
যেখানেই কেন খাটাও, এখানে কেন খাটাতে এস না বাপু, 
মানে মানে বিদায় হও। মব্বার পরে তোমাকে 
পোড়াবে কে সে ভাবনাটা.ভেবে রেখে দিয়ে1।৮ 

চিত্তরাজ্যে যেখানে বুদ্ধিকে মানি সেখ'নে আমার 
স্বরাজ; সেখানে আমি নিঞ্জেকে মানি, অথচ সেই মানার 
মধ্যে সর্ধদেশের ও চিরকালের মানবচিত্কে মান! 
'আছে। 'অবু্ধিকে যেখানে মানি সেখানে এমন একট! 
স্থপ্রিছাড়। শাদনকে মানি-যা না আমার ন1 সর্বমানবের | 
স্থতরাং সে একটা কারাগার, সেখানে কেবল আমার 
মতো! হাত-পা-বাধা এক-কারায় অবরুদ্ধ অকাল-জরা গ্র্ত- 
দের সঙ্গেই আমার.মিল আছে, বাইরের কোটি কোটি 
ক্বাধীন লোকদের সঙ্গে কোনও মিল নেই। বৃহতের 
জে এই ভেদ থাকাটাই হচ্ছে বন্ধন। কেননা! পূর্বেই 
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বলেচি ভেদটাই মকলদিক্‌ থেকে আমাঁদের মূল বিপদ্‌ 
ও চরম অমঙ্গল। অবুদ্ধি হচ্চে ভেদবুদ্ধি, কেনন! 
চিত্তরাজ্যে সে আমাদের সকল মানবের থেকে পৃথক করে? 
দেয়, আমর! একটা অদ্ভুতের খাঁচায় বসে? কয়েকট। 
শেখানো বুলি আবৃত্তি করে' দিন কাটাই। 
জীবনযাত্রায় পদে পদেই অনুদ্ধিকে মানা যাদের 
চিরকালের অভ্যাস, চিন্রগুপ্তের কোনো একট! হিসাবের 
ভূলে হঠাৎ তারা স্বরাজের স্বর্গে গেলেও তাদের ঢে'কি- 
লীলার শাস্তি হবে না, সুতরাং পর-পদগীড়নের ভালে 
তালে তারা মাথা কুটে মর্বে, কেবল মাঝে মাঝে পদ. 
যুগলের পরিবর্তন হবে এইমাত্র গ্রভেদ। 
য্ত্রগালিত বড় বড় কারুখানায় মানুষকে পীড়িত করে" 
যন্ত্রবৎ করে বলে” আমরা আজকাল সর্বদাই তাকে কটুক্তি 
করে' থাকি । এই উপায়ে পশ্চিমের সভ্যতাকে গাল 
পাড়চি জেনে মনে বিশেষ সাস্বন। পাই। কাঁরুখানায় 
মান্থষের এমন পঙ্থৃতা কেন ঘটে; যে-হেতু সেখানে তার 
বুদ্ধিকে ইচ্ছাকে বরকে একটা বিশেষ সক্কীর্ণ ছাচে ঢাল 
হয়, তার পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না।. কিন্ত লোহা 
দিয়ে গড়' কলের কার্খানাই একমাত্র কারুখানা নয়। 
বিচারহীন বিধান লোহার চেয়ে শক্ত, বলের চেয়ে 
সন্বীর্ণ। যে বিপুল ব্যবস্থাতন্ত্র অতি নিষ্ঠুর শাসনের 
বিভীষিক! সর্ধ্বদা উদ্যত রেখে" বনুযুগ ধরে" ঝহুকোটি 
নরনারীকে যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচারের পুনরাবৃত্তি 
করুতে নিয়ত প্রবৃত্ত রেখেচে সেই দেশ-জোড়া মাহুয- 
পেষা জাতা-কল কি কল-হিসাবে কারো! চেয়ে খাটো। 








বুদ্ধির স্বাধীনতাকে অশ্রদ্ধা করে' এতবড় স্থসম্পূর্ণ 


স্থবিস্তীর্ণ চিত্তশূন্য বজ্রকঠোর বিধিনিষেধের কার্খান। 
মানুষের রাজ্যে আর কোনোদিন আর. কোথাও উত্তাঁবিত 
হয়েচে বলে" আমি ত জানিনে। চট-কল থেকে যে 
পাটের বস্ত| তৈরি হয়ে বেরোয়, জড়ভাবে বোঝা গ্রহণ 
করুবার জন্তেই তার ব্যবহার । মানুষ-পেষা কল থেবে 
ছাটা-কাটা যে-সব অতি ভালোমান্ষ পদার্থের উৎপভি 
হয় তারাও কেবল বাহিরের বোঝা বইতেই আছে। 
একটা বোঝ। খালাস হতেই আরেকটা বোঝা তাদের 
অধিকার করে' বসে। ৪৮. ৬ 


২য় সংখ্য। ] 
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প্রাচীন ভারত একদিন যখন বিধাতার কাছে বর 
চেয়েছিলেন তখন বলেছিলেন--“ন নো বৃদ্ধা! শুভয়। 
সংযুনক্ত,”_“য একঃ অবর্ণ;”--যিনি এক, যিনি বর্ণ- 
ভেদের অতীত, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত 
করুন । তখন ভারত এঁক্য চেয়েছিলেন কিন্তু পোলিটিকাল 
বা সামাজিক কলে-গড়া এক্যের বিড়ম্বনা চাননি। এবুদ্ধ্যা 
শুভয়1” শুভবুদ্ধির দ্বারাই মিল্তে চেয়েছিলেন, অন্ধ 
ব তার লম্বা! শিকলের দ্বার] নয়, বিচারহীন বিধানের 
কঠিন কানমলার দ্বারা নয় । 

ংসারে আকম্মিকের "সঙ্গে মানুষকে সর্বদাই নতুন 
করে' বোঝ।-পড়া করতেই হয়। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির 
সেই কাঁজটাই খুব বড় কাজ। আমরা বিশ্ব কৃষ্টিতে 
দেখতে পাই, আকম্মিক__বিজ্ঞানে যাকে :৮৪076107) 
বলে-_-আচম্কা এসে পড়ে। প্রথমট| সে থাকে এক 
ঘরে, কিন্ধ বিশ্বনিয়ম বিশ্বন্দের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁকে 
সবার করে? নেন, অথচ সে এক নূতন বৈচিতরোর প্রবর্তন 
করে। মাচ্ষের ব্যক্তিগত জীবনে, মান্ধষের সমাজে, 
আকস্মিক প্রায়ই অনাহত এসে পড়ে । তাঁর সঙ্গে যে- 
রকম ব্যবহার করুলে এই নূতন আগন্থক্টি চারদিকের 
সঙ্গে স্সঙ্গত হয়, অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিকে, রুচিকে, 
চারিত্রকে, আমাদের কাগুজ্ঞানকে পশড়িত অবমানিত ন' 
করে' সতর্ক বুদ্ধি দ্বারাতেই সেটা সাধন করতে হয়। মনে 
কর। যাক একদা এক ফকীর বিশেষ প্রয়োজনে রাস্তার 
মাঝখানে খুটি পুঁতে তার ছাগলট।কে বেঁধে হাট কবুতে 
গিয়েছিলেন। হাটের কাজ সার] হল, ছাগলটারও একট! 
চরম সদগতি হয়ে গেল। উচিত ছিল এই আকস্মিক 
খুঁটিটাকে সর্কাকালীনের খাতিরে রাস্তার মাঝখান থেকে 
উদ্ধার করা । কিন্তু উদ্ধার করবে কে? অবুদ্ধি করে 
না, কেননা, তার কাজ হচ্চে যা আছে তাকেই চোখ 
বুজে ত্বীকার কর1;-_বুদ্ধিই করে, যা নূতন এসেচে তার 
সম্বন্ধে সে বিচাৎপূর্বক নৃতন ব্যবস্থা করুতে পারে। 
যে দেশে, যা আছে তাকেই স্বীকার কর1, য| ছিল 
তাকেই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা সনাতন পদ্ধতি, সে দেশে 
খুটিট। শত শত বৎসর ধরে, রাস্তার মাঝখানেই রয়ে গেল। 
অবশেষে একদিন খাঁমক1] কোথা থেকে একজন ভক্তি- 
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গদ্‌্গদ মানুষ এসে তার গায়ে একট্র সিঁদুর লেপে তার 
উপর একট! মন্দির তুলে? বস্ল। তার পর থেকে বছর 
বছর পগ্লিকাতে ঘোষণা দেখা গেল-_শুরুপক্ষের 
কাণ্তিক-সপ্তমীতে যে ব্যক্তি খুটীশ্বরীকে এক সের 
ছাগছুপ্ধ ও তিন তোলা রজত দিয়ে পূজা দেয় তার 
সেই পৃজা ত্রিকেণটি কুলমুদ্ধরেৎ। এম্নি করে? 
অবুদ্ধির রাজত্বে আকম্মিক খুটি সমস্তই সনাতন 
হয়ে ওঠে লোক-চলাচলের রাস্তায় চলার চেয়ে বাধা পড়ে 
থাকাট1 সহজ হয়ে ওঠে । ধার! নিষ্ঠাবান তারা! বলেন, 
আমর] বিধাতার বিশেষ সৃষ্টি, অন্য কোনে। জাতের সঙ্গে 
আমাদের মেলে না, অতএব রাস্তা বন্ধ হলেও আমাদের 
চলে কিন্তু খু'টি না থাকূলে আমাদের ধর্ম থাকে না। 
যারা খুঁটীশ্বরীকে মানেও না, এমন কি, যার! বিদেশী 
ভাবুক, তারাও বলে' “আহা, একেই ত বলে 
আধ্যাত্মিকতা; নিজের জীবনযাত্রার সমত্ত স্থযোগ- 
স্ববিধাই এরা মাটি করতে রাজি, কিন্তু মাটি থেকে 
একটা খুঁটি এক ইঞ্চি পরিমাণও ওপড়াতে চায় না।% 
সেই সঙ্গে এও বলে, “আমাদের বিশেষত্ব অন্য রকমের, 
অতএব আম্রা এদের অন্থুকরণ করুতে চাইনে, কিন্তু 
এরা যেন হাজার খুঁটিতে ধশ্মের বেড়াজালে এই রকম 
বাধা হয়ে অত্যান্ত শান্ত সমাহিত হয়ে পড়ে" থাকে । কারণ, 
এটি দূর থেকে দেখতে বড় স্বন্দর |” 

সৌন্দধ্য নিয়ে তর্ক করৃতে চাইনে। সেটা 
রুচির কথা । যেমন ধশ্মের নিজেরে অধিকারে ধর্ম বড়, 
তেমনি সুন্দরের শিজের অধিকারে সুন্দর বড়। আমার 
মত অর্বাচীনের বুদ্ধির অধিকারের দিক্‌ থেকে প্রশ্ন 
করবে, এমনতর খ,টি-কণ্টকিত পথ দিয়ে কখনো স্বাতন্তরয- 
সিদ্ধির রথকি এগোতে পারে? বুদ্ধির অভিমানে বুক 
বেধে নব্যতন্ত্রী প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু রাত্রে তার ঘুম হয় 
ন।। যে-হেতু, গৃহিণীরা স্বস্ত্যমনের আয়োজন করে" 
বলেন, “ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর, কি জানি কোন্‌ খুঁটি 
কোন্‌ দ্রিন ব। দৃষ্টি দেয়। তোমরা চুপ করে, থাক না। 
কলিকালে খুঁটি নাড়া দ্রেবার মত ভান্পিটে ছেলের ত 
অভাব নেই ।” শুনে, আমাদের মত নিছক আধুনিকদেরও 
বুক ধুকধুক কবুতে থাকে, কেনন! রক্তের ভিতর থেকে 
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সংস্কারটাকে ত ছেঁকে ফেল্তে পারিনে । কাজেই পরের 
দিন ভোর-বেলাঁতেই এক সেরের বেশি ছাগছুগ্ধ তিন 
তোলার বেশি রজত খরচ করে" ঠাক ছেড়ে বাচি। 

এই ত গেল আমাদের সবচেয়ে প্রধান সমস্তা। যে 
বুদ্ধির রাস্তায় কর্মের রাস্তায় মানুষ পরম্পরে মিলে সমৃদ্ধির 
পথে চল্তে পারে সেইখানে খুঁটি গেড়ে থাকার সমস্থ ; 
যাদের মধ্যে সর্বদ। আনাগোনার পথ সকল রকমে খোলসা 
রাখতে হবে তাদের মধ্যে অসংখ্য খুঁটির বেড়! তুলে, 
পরস্পরের ভেদকে বুধ! ও স্থায়ী করে তোলার সমস্ত) 
বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, 
অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ 
হবার সমস্তা ; খুঁটিরূপিণী ভেদবুদ্ধির কাছে ভক্তিভরে 
বিচার-বিবেককে বলিদান কব্বার সমস্ত! ! ভাবুক লোকে 
এই সমস্যার সাম্নে দাড়িয়ে ছলছল নেত্রে বলেন, আহা, 
এখানে ভুক্তিটাই হ'ল বড় কথা এবং স্থুন্দর কথা, খুঁটি 
ত উপলক্ষ্য ; আমাদের মত আধুনিকেরা বলে, এখানে 
বুদ্ধিটাই হ'ল বড় কথা, স্থন্দর কথা, খুঁটিটাও জগ্তাল, 
ভক্তিটাও জগ্তাল।-_কিস্তু আহা, গৃহিণী যখন অশুভ- 
আশঙ্কায় করজোড়ে গলবস্ত্র হয়ে দেবতার কাছে নিজের 
ডান-হাত বাধা রেখে আসেন, তার কি অনির্বচনীয় 
মাধুর্য | আধুনিক বলে, যেখানে ডান-হাত উৎসর্গ করা 
সার্থক, যেখানে তাতে নেই অন্ধতা, যেখানে তাতে আছে 
সাহস, সেখানেই তার মাধুর্য কিন্ত যেখানে অশুভ- 
আশঙ্কা মূঢ়তা-রূপে দীনতা-রূপে তার*কুশ্রী-কবলে সেই 
মাধুধ্যকে গিলে খাচ্ছে, স্বন্দর সেখানে পরাস্ত, কল্যাণ 
সেখানে পরাহত। 

আমাদের আর-একটি প্রধান সমস্ত! হিন্দুমুলমান 
সমশ্যা। এই সমস্যার সমাধান এত ছুংসাধ্য তার কারণ 
ছুই পক্ষই মুখাত আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচলভাবে 
আপনাদের সীমা-নির্দেশ করেচে। সেই ধর্মই তাদের 
মানববিশ্বকে শাদা-কালো ছক কেটে দুই স্থম্পষ্ট ভাগে 
বিভন্ত করেচে, আত্ম ও পর। সংসারে সর্বত্রই আত্মপরের 
মধ্যে কিছু-প'রমাণে স্বাভাবিক ভেদ আছে। সেই 
তেদের পরিমাণট। অতিমাত্র হলেই তাতে অকল্যাণ হয়। 
বুশঘ্যান জাতীয় লোক পরকে দেখবামাত্র তাকে 
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নির্বিশেষে বিষবাণ দিয়ে মারে । তার ফল হচ্ছে পরের সঙ্গে 
সত্য মিলনে মানুষের যে-মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হয় বুশ ম্যানের 
তা হতে পারেনি, সে চূড়ান্ত বর্বরতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে 
আছে। এই ভেদ্দের মাত্র। যে-জাতির মধ্যে অন্তরের 
দ্রিকু থেকে যতই কমে এসেচে সেই জাতি ততই 
উচ্চ-শ্রেণীর মন্ুষ্যত্তে উত্তীর্ণ হতে পেরেচে । সে-জাতি 
সকলের সঙ্গে যোগে চিন্তার কর্দের চরিত্রের উৎকর্ষ 
সাধন করতে পেরেচে। | 


হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে পরিচয় দেয়, মুনলমানও 
তাই দেয়। অর্থাৎ ধর্মের বাহিরে উভয়েরই জীবনের 
অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে । এই কারণে এর। নিজ 
নিজ ধর্শ দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্ত সকলকে 
যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে । এই ঘে দূরত্বের ভেদ এর! 
নিজেদের চারি দিকে অত্যন্ত মজ.নুৎ করে" গেঁথে রেখেছে; 
এতে করে” সকল মানুষের সঙ্গে সত্য-যোগে মন্গষ্যত্তের যে 
প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েচে। ধশ্শগত 
ভেদবুদ্ধি সত্যের অসীম স্বরূপ থেকে এদের সঙ্কীর্ণভাবে 
বিচ্ছিন্ন করে” রেখেচে। এইজন্তেই মানুষের সঙ্গে 
ব্যবহারে নিত্য-নত্যের চেয়ে বাহা-বিধান কৃত্বিম-প্রথ! 
এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেচে। 

পূর্বেই বলেচি-__মানব-জগৎ এই ছুই সম্প্রদায়ের 
ধর্মের দ্বারাই আত্ম ও পর এই ছুই ভাগে অতিমাত্রায় বিভক্ত 
হয়েচে। সেই পর চিরকালই পর হয়ে থাক হিন্দুর এই 
ব্যবস্থা, সেই পর, সেই শ্রেচ্ছ বা অন্তাজ কোনো ফাকে 
তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে না পড়ে এই তার ইচ্ছা। 
মুসলমানের তরফে ঠিক এর উদ্টে।। ধর্ম্মগণ্ডতীর বহির্ব্তী 
পরকে সে খুব তীব্র ভাবেই পর বলে? জানে, কিন্তু সেই 
পরকে সেই কাফেরকে বরাবরকার মত ঘরে টেনে এনে 
আটক কবৃতে পারুলেই সে খুসী। এদের শাস্ত্রে কোনো 
একট! খঁটে'-বের-করা শ্লোক কি বলে, সেট কাজের কথা 
নয়, কিন্ত (লাকব্যবহারে এদের এক পক্ষ শত শত বৎসর 
ধরে” ধর্মকে আপন ছুর্গম ছুর্গ করে' পরকে দূরে ঠেকিয়ে 
আত্মগত হয়ে আছে, আর অপর পক্ষ ধশ্মকে আপন ব্যহ 
বানিয়ে পরকে আক্রমণ করে? তাকে ছিনিয়ে এনেচে। 
এতে করে' এদের মন: প্রকতি ছুই রকম ছাদের ভেদ- 


পাছি লী শীষ পা ঠাছি এ 


২য় সংখ্যা ! 


০. ০৯ স্পিাস্পা সস 


বুদ্ধিতে একেবারে পাক! হয়ে গেছে। বিধির বিধানে 
এমন ছুই দল ভারতবর্ষে পাশাপাশি দাড়িয়ে প্রধান স্থান 
অধিকার করে' নিয়েচে;__আত্মীয়তার দিক্‌ থেকে 
মুদলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে? ঠেকিয়ে 
রাখে, আত্মীয়তার দিক্‌ থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় 
না, তাকে শ্রেচ্ছ বলে? ঠেকিয়ে রাখে । 

একট। জাগায় ছুই পক্ষ ক্ষণে ক্ষণে মেল্বার চেষ্টা 
করে? সে হচ্চে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে। শিবঠাকুরের 
ছড়াটা যদি আজ সম্পূর্ণ পাওয়া যেত তা হলে দেখা যেত 
এ যে প্রথমা কন্তাটি রাধেন বাড়েন অথচ খেতে পান 
না, আর সেই যে তৃতীয়! কন্ঠাটি না খেয়ে বাপের বাড়ি 
যান, এদের উভয়ে মধ্যে একটা সন্ধি ছিল, সে হচ্চে এ 
মধ্যমা কন্তাটির বিরুদ্ধে। কিন্তু যেদিন মধ্যমা কন্তা 
বাপের বাঁড়ি চলে যেত সেদিন অবশিষ্ট দুই সতীন, এই 
দুই পোলিটিকাল ৪11)দের মধ্যে চুলোচুলি বেধে উঠত । 
পদ্মায় ঝড়ের সময় দেখেচি কাক ফিঙে উভয়েই চরের 
মাটির উপর চঞ্চ আট্কাবার চেষ্টায় একেবারে 
গায়ে গায়ে হয়ে পাখা ঝট্পটু করেচে। তাদের এই 
সাযুজ্য দেখে তাড়াতাড়ি মুগ্ধ হবার দর্কার নেই। 
ঝড়ের সময় যতক্ষণ এদের সন্ধি স্থায়ী হয়েচে তার চেয়ে 
বহুদীর্ঘকাল এর! পরস্পরকে ঠোকর মেরে এসেচে। 
বাংল! দেশে স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান 
মেলেনি । কেননা, বাংলার অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গ 
করার দুঃখট1 তাদের কাছে বাস্তব ছিল না। আজ 
অসহকার আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ 
দিয়েচে, তার কারণ রুম-সাম্রাজযর অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গী- 
করণের ছুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব । এমনতর মিলনের 
উপলক্ষ্যটটা! কখনই চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমরা 
সত্যতঃ মিলিনি, আমর একদল পূর্ববমুখ হয়ে, অনার্দল 
পশ্চিমমুখ হয়ে কিছুক্ষণ পাশাপাশি পাখা! ঝাপটেচি। 
আজ সেইপাথার ঝাপট বন্ধ হল, এখন উভয় পক্ষের 
টঞ্কু এক-মাটি কামড়ে না থেকে পরস্পরের অভিমুখে 
সবেগে বিক্ষিপ্ত হচ্চে। বাষ্রনৈতিক অধিনেতার] চিন্তা 
করুচেন আবার কি দিয়ে এদের চঞ্ু, ছুটোকে ভুলিয়ে রাখা 
যায়। আসল তৃলট1 রয়েচে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে 
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পাস পিস নি সত ভর এ সস পর পি 


ভোলাবাঁর চেষ্টা করে' ভাঙা. যাবে না। কম্বল চাপা 
দিয়ে যে মনে ভাবে বরফটাকে গরম করে' তোল। গেল 
সে একদিন দেখতে পায় তাতে করে? তার শৈত্যটাকে 
স্থায়ী করা গেছে। 

হিন্দুতে মুসলমানে কেবল যে এই ধর্মগত ভেদ তা৷ 
নয়, তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির 
অসমকক্ষতা ঘটেচে। মুসলমানের ধঙ্খসমাজের চিরাগত 
নিয়মের জৌবেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় 
এ জমে' উঠেচে, আর হিন্দুর ধর্শসমাজের সনাতন 
অন্গশাসনের প্রভাবেই তার আপনার মধ্যে একট] প্রবল 
অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েচে। এর ফল এই যে, কোনও 
বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেই মারে, 
আর প্রয়োজন থাক্‌লেও হিন্দু অন্তকে মারুতে পারে না। 
আর মুসলমান কোনো বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও 
নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে 
অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এ নয় 
মুললমানের গায়ে জৌর আছে, হিন্দুর নেই; তার আসল 
কারণ, তাদের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই। 
একদল আত্যন্তরিক বলে বলী, আর একদল আভ্যন্তরিক 
দুর্বলতায় নিজ্জীব। এদের মধ্যে সমকক্ষভাবে আপোষ 
ঘটবে কি করে? ? অত্যন্ত ছুষ্যোগের মুখে ক্ষণকালের 
জন্যে তা সম্ভব, কিন্ত যেদিন অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারার 
সময় উপস্থিত হয় (সিন সিংহের ভাগটা বিসদৃশ রকম 
বড় হয়ে ওঠে, তাঁর কারণট। তার থাবার মধ্যে । গত 
যুরোপীয় যুদ্ধে যখন সমস্ত ইংরেজ জাতের মুখশ্রী পাংশুবর্ণ 
ইয়ে উঠেছিল, তখন আমাদের মত ক্ষীণপ্রাণ জাতকেও 
তারা আদর করেঃ সহায়তার জন্যে ডেকেছিল। শুধু 
তাই নয়, ঘোর বিষয়ী লোকেরও যেমন শ্মশান-বৈরাগ্যে 
কিছুক্ষণের জন্তে নিষ্কাম বিশ্বপ্রেম জন্মায়, তেমনি 
যুদ্ধশেষের কয়েক দণ্ড পরেও রক্ত-আহুতি-যজ্জে তাদের 
সহযোগী ভারতীয়দের প্রতি তাদের মনে দাক্ষিণ্যেরও 
সঞ্চার হয়েছিল । যুছের ধাক্কাট। এল নরম হয়ে, আর 
তাঁর পরেই দ্রেখা দ্রিল জালিয়ান-বাগে দানবলীল1, আর 
তার পরে এল কেনিয়ায় সাম্রাজ্যের সিংহদ্বারে ভারতীয়. 
দের জন্যে অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা । রাগ করি বটে, কিন্ত সত 
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সমকক্ষ না হয়ে উঠলে সমকক্ষের ব্যবহার পাওয়া যায় 
না। এই কারণেই মহাত্মাজি খুব একটা ঠেলা দিয়ে 
প্রজাপক্ষের শক্তিটাকে রাজপক্ষের অঙস্গভবযোগ্য করে, 
তোল্বার চেষ্টা করেচেন। উভয়পক্ষের মধ্যে আপোষ- 
নিষ্পতিই তার লক্ষ্য ছিল। এই আপোষ-নিশ্ত্তি সবল- 
দুর্বলের একান্ত ভেদ থাকলে হতেই পারে না। আমর! 
যদি ধর্মবলে রাজার সিংহাসনে ভূমিকম্প ঘটাতে পারুতুম, 
তা হলে রাজার বাহুবল একট! ভালে! 'রকম রফ 
করুধার জন্যে আপনিই আম।দের ডাক পাড়ত। 
ভারতবর্ষে হিন্দুতে মুসলনানে প্রতানয়তই পরস্পর রফাঁ- 
নিষ্পত্তির কাগণ ঘটবে । অসমকক্ষতা থাকুলে সে 
নিষ্পত্তি নিয়তই বিপত্তির আকার ধারণ করবে । ঝর্ণার 
জল পানের অপ্রিকার নিয়ে একদ] বাঘ ও মেষের মধ্যে 
একটা আপোষের কন্ফারেন্স: বসেছিল। ঈশপের 
কথামালায় তার ইতিহাস আছে। উপসংহারে প্রবলতর 
চতুদ্পদটি তর্কের বিষয়টাকে কি রকম অত্যন্ত সরল করে 
এনেছিল সে-কথা সকলেরই জান! আছে। ভারতবর্ষের 
কল্যাণ যদ্দি চাই তা হলে হিন্দমুদলমানে কেবল যে মিলিত 
হতে তবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমকক্ষতা 
তাল-ঠোক1 পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা৷ নয়, উভয়- 
পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা। 
মালাবারে ' মোপ লাতে-হিন্দুতে যে কুৎসিত কাও 
ঘটেছিল সেট! ঘটেছিল খিলাফৎ-স্ুত্রে হিন্দুমুললমানের 
সন্ধির ভরা জোয়ারের মুখেই । যেছুই পক্ষে বিরোধ 
তারা স্্দীর্ঘকাল থেকেই ধশ্মের ব/বহারকে নিত্য-ধম্ম- 
নীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে? এসেচে। নঘুব্রি ব্রাহ্মণের 
ধন্ম মুমলমানকে দ্বণা করেচে, মোপা-মুসলমানের ধর্ম 
নথুক্রি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেচে। আজ এই ছুই পক্ষের 
কন্গ্রেস্মঞ্চঘটিত ভ্রাতৃভাবের জীর্ণ মসলার দ্বারা 
তাড়াতাড়ি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে খুব মজ বুৎ করে' 
পোলিটিকাল সেতু বানাবার চেষ্ট। বৃথা । অথচ আমরা 
বারবারই বলে” আস্চি আমাদের সনাতন ধর্ম যেমন আছে 
তেম্নিই থাক, আমর! অবান্তবকে দিয়েই বাস্তব ফল লাভ 
করব, তার পরে ফললাভ হলে আপনিই সমস্ত গলদ 
শোধন হয়ে যাবে । বাজিমাৎ করে' দ্রিয়ে তার পরে 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
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চালের কথা ভাব.ব, আগে স্বরাটু হব, তার পরে মাচ্ষ 
হব। 

মালাবার-উৎপাঁত ম্ম্বক্ধে এই ত গেল প্রথম কথা। 
তার পরে দ্বিতীয় কথা হচ্চে হিন্দুমুনলমানের অসমকক্ষতা। 
ডাক্তার মুঞ্জে এই উপদ্রবের বিবরণ আলোচনা করে 
দক্ষিণের :হিন্দুসমাজগুরু, শঙ্করাচাধ্যের কাছে একটি 
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ডাক্তার মুঞ্জের এ-কথাটির মানে হচ্চে এই যে হিন্ট 
এহিককে এহিকের নিয়মে ব্যবহার করুতে অভ্যেস করে- 
নি, সে নিত্যে অনিত্যে খিচুড়ি পাকিয়ে বুদ্ধিটাকে দিয়েছে 
জলে । বুদ্ধির জায়গায় বিধি, এবং আত্মশক্তর জায়গায় 
ভগবান্কে দাড় করিয়ে দিয়ে এরা আত্মাবমাননায় স্বয়ং 
ভগবানের অবমাননা করে বলে'ই ছুঃখ পায়, সে কথা 
মনের জড়ত্ববশতই বোঝে না। 

ডাক্তার মুগ্জের রিপোর্টের আরেকটা অংশে তিনি 
বল্চেন, আটশো বৎসর আগে মালাবারের হিন্দু রাজা 
্রাহ্মণ-মন্ত্রীদ্দের পরামর্শে তার রাজ্যে আরবদের বাস- 
স্থপনের জন্যে বিশেষভাবে স্থুবিধ। করে? দিয়েছিলেন । 
এমন কি, হিন্দুদের মুসলমান-কর্বা'র কাজে তিনি 
আরবদের এতদূর গ্রশ্রয় দিয়েছিলেন যে তার আইন-মতে 
প্রত্যেক জেলে-পৰিবার থেকে একজন হিন্দুকে মুসলমান 
হতেই হ'ত। এর প্রধান কারণ ধন্মপ্রাণ রাজ ও তার 
মন্ত্রীরা-সমুদ্র-যাত্রা ধর্মবিরুদ্ধ বলে'ই মেনে নিয়েছিলেন; 
তাই, মালাবারের সমুদ্রতীরব্তী রাজ্য রক্ষার ভার সেই- 
সকল মুসলমানের হাতেই ছিল, সমুদ্রযাত্রার বৈধতা 
সম্বন্ধে যারা বুদ্ধিকে মান্ত, মণ্ুকে মান্ত না। বুদ্ধিকে 
না! মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম রাঁজাসনে বসে”ও 
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২য় সংখ্যা ] 


তারা স্বাধীন হয় না। তারা কর্মের মধ্যাহকালকেও 
সপ্তির নিশীথ রাত্রি বানিয়ে তোলে । এই জন্মেই তাদের 
“ঠিক দুপ.প,র বেলা 
ভূতে মারে ঢেলা।” 

মালাবারের রাজা একদ1 নিজে রাজার মুখোস মাত্র 
পরে” অবুদ্ধিকে রাজাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই 
অবুদ্ধি মালাবারের হিন্দ-সিংহাসনে এখনে। রাজা আছে। 
তাই হিন্দু এখনে মার খায় আর উপরের দিকে তাকিয়ে 
বলে ভগবান আছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা 
অবুদ্ধিকে রাজ! করে? দিয়ে তার কাছে হাত জোড় করে' 
আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে, সেই বিধাতার বিধি- 
বিরুদ্ধ ভয়ঙ্কর ফাঁকটাঁকে কখনে। পাঠান কখনো! মোগল 
কখনো! ইংরেজ এসে পূর্ণ করে' বস্চে। বাইরের থেকে 
এদের মারটাকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এর হল উপলক্ষ্য । 
এরা এক একটা ঢেল। মাত্র, এর] ভূত নয়।--আমর! 
মধ্যাহকালের আলোতেও বুদ্ধির চোখ বুজিয়ে দিয়ে 
অবুদ্ধির ভূতকে ডেকে এনেছি, সমস্ত তারই কর্ম। তাই 
ঠিক দুপ পণর বেলায় যখন জাগ্রত বিশ্বসংসার চিন্তা! কর্চে, 
কাজ করুচে, তখন পিছন দিক থেকে কেবল আমাদেরই 
পিঠের উপর 





গেঁয়ো-গীত 
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ঠিক ছৃপপ'র বেল! 
ভূচ্ডে মারে ঢেলা। 

আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই 
অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবান্তবের সঙ্গে । সেই 
আমাদের চারিদিকে ভেদ এনেছে, সেই আমাদের কাধের 
উপর পরবশতাকে চড়িয়ে দিয়েচে-সেই আমাদের 
এতদূর অন্ধ করে? ছ্িয়েচে যে যখন চীৎকার-শব্দে ঢেলাকে 
গাল পেড়ে গলা ভাঙ্‌চি তখন সেই ভূতটাকে পরমাত্মীয় 
পরমারাধ্য বলে, তাকেই আমাদের সমস্ত বাস্তভিটে দেবশ্র 
করে? ছেড়ে দিয়েছি । ঢেলার দিকে তাকালে আমাদের 
পরিত্রাণের আশা থাকে না, কেননা জগতে ঢেলা 
অসংখ্য, ঢেল! পথে ঘাটে, ঢেল1 একটা ফুরোলে হাজারট। 
আসে. কিন্ত ভূত একট! । সেই ভূতটাকে ঝেড়ে ফেল্তে 
পারুলে ঢেলাগুলেো পায়ে পড়ে' থাকে, গায়ে পড়ে না। 
ভারতবর্ষের সেই পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত 
গ্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ কর্বার সময় এসেছে, শুধু কণ্ঠ দিয়ে 
নয়, চিত্ত! দিয়ে কর্ম দিয়ে, শ্রদ্ধ। দিয়ে, পরস্পরের প্রতি 
ব্যবহার দিয়ে ;--“য একঃ অবর্ণঃ” যিনি এক এবং সকল 
বর্ণভেদের অতীত, “স নো বুদ্ধ শ্তভয়৷ সংযুনক্ত” তিনিই 
আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করুন ॥ 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গেঁয়ো-গীত 


( হিন্দুস্থানী ) 


বাবলা-গাছের আড়াল দিয়ে উঠল চাদা রে, 
ওই আলোর ঝ!লর ঝুলিয়ে দিল ডাইনে ব। ধারে; 
সই লে! সই কোথায় গেলি তুই !_- 
হলুদ্-বরণ টাদ্দার রং, 
মরি কিবা রূপের ঢৎ 
স্বরগ-পুরে ফুট্ুল যেন সোনার গাঁদা রে, 
তার আলোর-পরাগ ঝরুঝবু এ ঝরুছে আধারে ; 
সই লো! সই কোথায় গেলি তুই !_ 
ঝুরুঝুরু পুবের বায় 
শ।লের বনে কি গান গায় ! 


ঝিল্লীগুলো তান ধরেছে আ্বাদাড়-পীদাড়ে,_- 
অশথ-গাছে থাম্ল এবার পেঁচার কাদা রে; 
সই লো সই কোথায় গেলি তুই !--. 
কেটে গেল বাদল আজ, 
উজল হ'ল আ্বাধার সাঝ, 
ভিমি ভিমি মাদল বাজায় দাওয়ায় দাদা রে,__- 
ওই বাব্লা-গাছের আড়াল দিয়ে উঠল টাদা রে। 
সই লে সই কোথায় গেলি তুই [-_- 


তরী স্থনির্মল বস্তু 


১৫৮ 


সি এসসি 








( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বাসস আসিস পি 








সমাধান 


সমস্যার দিকে কেউ যদি অঙ্গুদল নির্দেশ করে, অম্নি 
দেশের কৃতী অরুতী সকলে সেই ব্যক্তিকেই সমাধানের 
জন্য দায়িক করে? জবাব চেয়ে বসে। তারা বলে_ আমরা 
ত একটা তবু যাহোক কিছু সমাধানে লেগেচি, তুমিও 
এম্নি একটা সমাধান খাড়। কর, দেখা যাক তোমারি বা 
কত বড় যোগ্যতা ! ্‌ 

আমি জানি, কোনও ওষধ-সত্রে এক বিলাতী ডাক্তার 
ছিলেন। তার কাছে এক বৃদ্ধ এসে করুণস্বরে যেম্‌নি 
বলেচে, “জ্বর”, অম্নি তিনি ব্যস্ত হয়ে তখনি তাকে 
একট] অত্যন্ত তিতে। জরপ্বরন গিলিয়ে দিলেন-_-সে 
লোকট!| হাঁপিয়ে উঠল, কিন্তু আপত্তি কর্বার সময় মাত্র 
পেল না। সেই সঙ্কটের সময়ে আমি যদি ডাক্তারকে 
বাধা দিয়ে বল্ভূম, জর ওর নয়, জর ওর মেয়ের__তা হলে 
কি ডাক্তার রেগে আমাকে বল্তে পার্তেন যে, “তবে 
তুমিই চিকিৎসা কর না; আমি ত তবুযা হয় একটা 
কোনো ওষুধ যাকে হয় একজনকে খাইয়েচি, তুমি ত 
কেবল ফাকা সমালোচনাই করুলে !” আমার এইটুকু 
মাত্র বল্বার কথা যে, “আদল সমস্যাটা হচ্ছে, বাপের জর 
নয় মেয়ের জর, অতএব বাপকে ওষুধ খাওয়ালে এ 
নমন্ার সমাধান হবে ন1।” 

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে হুবিধার কথাটা এই যে, আমি 
যেটাকে সমস্যা বলে' নির্ণয় করুচি, সে আপন সমাধানের 
ইঙ্গিত আপনিই প্রকাশ কবরুচে।- অবুদ্ধির প্রভাবে 
আমাদের মন ছূর্ববল, অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন ; শুধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ; 
অবুদ্ধির প্রভাবে বাস্তব জগৎকে বাস্তবভাবে গ্রহণ 
করুতে পারিনে বলেই জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত 
পরাহত ; অবুদ্ধির প্রভাবে শ্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা! হারিয়ে 
আস্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পর- 
বশতার পাথর চাপিয়ে বসেচি। এইটেই যখন আমাদের 
সমস্যা তখন এর সমাধান “শিক্ষা* ছাড়া আর কিছুই হতে 
পারে না। 


আজকাল আমর1 এই একট! বুলি ধরেচি, ঘরে যখন 
আগুন লেগেছে তখন শিক্ষাদীক্ষা সব ফেলে রেখে 
সর্ধাগ্রে আগুন নেবাতে কোমর বেঁধে দাড়ানো চাই; 
তএব সকলকেই চর্কায় স্থতো কাটতে হবে। আগুন 
লাগলে আগুন নেবানো! চাই এ-কথাটা আমার মত 
মাছ্ছষের কাছে দুর্ব্বোধ নয়। এর মধ্যে দুরূহ ব্যাপার 
হচ্চে, কোন্ট। আগুন সেইটে স্থির কর) তা হলেই সিদ্ধান্ত 
করা সহজ হবে কোন্ট জল । ছাইটাকেই আমর! যদি 
আগুন বলি তা হলে ত্রিশকোটি ভাঙাকুলে! লাগিয়েও সে 
আগুন নেবাতে পারব না। নিজের চর্কার স্থতো, 


, নিজের তাতের কাপড় আমর! যে ব্যবহার করুতে পারচিনে 


সেটা আগুন নয়, সেট] ছাইয়ের একটা অংশ অর্থাৎ 
আগুনের চরম ফল নিজের তাত চালাতে থাকলেও এ 
আগুন জল্তে থাকবে । বিদেশী আমাদের রাজা এটাও 
আগুন নয়. এটা ছাই? বিদেশীকে বিদায় করলেও আগুন 
জল্বে--এমন |ক স্বদেশী রাজ হলেও ছুঃখদহনের নিবৃত্তি 
হবেনা । এমন নয় যে, হঠাৎ আগুন লেগেছে, হঠাৎ 
নিবিয়ে ফেল্ব। হাজার বছরের উর্ধকাল যে আগুন 
দেশটাকে হাড়ে মাসে জালাচ্ছে, আজ স্বহস্তে স্থতো৷ 
কেটে কাপড় বুন্লেই সে আগুন ছু”দিনে বশ মান্বে 
এ-কথা মেনে নিতে পারিনে। আজ দুশো-বছর আগে 
চরুকা চলেছিল, তাতও বন্ধ হয়নি, সেইসঙ্গে আগুনও দীউ- 
দাউ করে? জল্ছিল। সেই আগুনের জালানি-কাঠট। হচ্ছে 
ধন্মে কন্মে অবুদ্ধির অন্ধতা। 

যেখানে বর্বর অবস্থায় মানুষ ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকে, 
সেখানে বনে জঙ্গলে ফল মূল খেয়ে চলে? কিন্তু যেখানে 
বহুলোকের সমাবেশে সভ্যতার বিচিন্্র উদ্যম গ্রকাশ পেতে 
চায়, সেখানে ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে বেশ ভালরকম করে' 
চাষ কর! অত্যাবস্ঠাক হয়ে ওঠে। সকল বড় পভ্যতারই 
অন্নন্ধপের আশ্রয় হচ্চে কৃষিক্ষেত্র । কিস্তু সভ্যত'র একটা 
বুদ্ধিরপ আছে, সে ত অন্নের চেয়ে বড় বই ছোট নয়। 
ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মনের ক্ষেত্র কর্ণ করে' 


২য় সধ্য।] 





বিচিত্র ও বিশ্তীর্ণভাবে বুদ্ধিকে ফলিয়ে তুলতে পারুলে 
তবেই সে সভ্যত। মনস্বী হয়। কিন্তু যেখানে অধিকাঁংশ 
লোক মূঢ়তায় আবিষ্ট হয়ে অন্ধসংস্কারের নান বিভীষিকায় 
সর্বদ। ত্রস্ত হয়ে গুরু-পুরোহিত-গণৎ্কারের দরজায় সর্ধবদ। 
দুটোছুটি করে? মর্চে সেখানে এমন কোনো সর্বজনীন 
স্বাধীনতামূলক রাষ্ট্রিক বা সামাজিক ব্যবস্থাতন্ত্র ঘটতেই 
পারে না যার সাহায্যে অধিকাংশ মানুষ নিজের অধিকাংশ 
ঘ/য্য অধিকার পেতে পারে । আজকালকার দিনে 
আমর! সেই রাষ্ট্রনীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলিযার ভিতর দিয়ে 
সর্ধজনের স্বাধীন বুদ্ধি স্বাধীন শক্তি নিজেকে প্রকাশ 
করবার উপায় পায়। কোনো দেশেই আজপর্যযন্ত তার 
সম্পূর্ণ আদর্শ দেখিনি । কিন্তু আধুনিক যুরোপে আমেরিকায় 
এই আদর্শের অভিমুখে প্রয়াস দেখতে পাই । এই প্রয়াস 
কখন থেকে পাশ্চাত্য দেশে বললাভ করেচে? যখন 
থেকে সেখানে জ্ঞান- ও শক্তি-সাধনার বৈজ্ঞানিক দৃহি 
বহুলপরিমাণে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েচে। 
খন থেকে সংসারযাত্রার ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বুদ্ধিকে 
স্বীকার করতে নাহ করেচে তখন থেকেই জনসাধারণ 
রাজা গুরু জড়প্রথা ও অন্ধসংস্কারগত শান্ত্রবিধির বিষম 
চাপ কাটিয়ে উঠে' মুক্তির সর্বপ্রকার বাধ! আপন বুদ্ধির 
যোগে দুর কবুতে চেষ্টা করেচে। অন্ধ বাধ্যতা দ্বার' 
চালিত হবার চিরাভ্যাস নিয়ে মুক্তির বিপুল দায়িত্ব 
কোনে। জাতি কখনো ভাল করে, বুঝ তেই পার্বে না, 
বহন করা ত দুরের কথা । হঠাৎ এক সময়ে মাকে তারা 
অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন বলে' বিশ্বাস করে তার বাণীকে 
দৈববাণী বলে' জেনে তারা ক্ষণকালের জন্যে একটা 
ছুঃসাধ্য সাধনও করুতে পারে, অর্থাৎ যে আত্মশক্তি 


তাদের নিজের মধ্যে থাকা উচিত ছিল সেইটাকে বাইরে. 


কোথাও খাড়া করে" কোনো এক সময়ে কোনো! একটা 
কাজ তারা মরীয়! হয়ে চালিয়ে নিতে পারে। নিত্য 
ব্যবহারের জন্যে যে আগুন জ্বালাবার কাজট!| তাদের 
নিজের বুদ্ধির হাতেই থাক! উচিত ছিল কোনো! একদিন 
সেই কাজটা কোনও অগ্নিগিরির আকম্মিক উচ্ছ্াসের 
সহায়তায় তার! সাধন করে' নিতে পারে । কিন্তু কচিৎ- 
বিস্ফুরিত অগ্নিগিরির উপরেই যাদের ঘরের আলো 


সমাধান 
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জালাবার ভার, নিজেদের বুদ্ধিশক্তির উপর নয়ঃ মুক্তির 
নিত্যোৎ্সবে তাদের গ্রদীপ জল্বে না এবিষয়ে সন্দেহমাত্র 
নেই। অতএব যে শিক্ষার চচ্চায় তারা আগুন নিজে 
জালাতে পারে, নিজে জালানো৷ অসাধ্য নয় এই ভরস। 
লাভ করতে পারে, সেই শিক্ষা পাওয়াই ঘরের অন্ধকার 
দূর হওয়ার একমাত্র সছুপায়। 


এমন লোককে জান! আছে, যে মাহুধ জন্ম-বেকার, 
মজ্জাগত অবসাদে কাজে তার গা লাগে না। পৈতৃক 
সম্পত্তি তার পক্ষে পরম বিপত্তি, ভাঁও প্রায় উজাড় হয়ে 
এল। অর্থ না হলে তার চলে না, কিন্তু উপাঙ্জনের 
দ্বারা অর্থসঞ্চয়ের পথ এত দীর্ঘ, এত বন্ধুর, যে, সে-পথের 
সামনে বসে? বসে” পথটাকে হুম্ব কর্বার দৈব উপায় চিন্তায় 
আধ-বোজ। চোখে সে সর্বদ। নিযুক্ত, তাতে কেবল তার 
চিন্তাই বেড়ে চলেছে, পথ কম্চে না । এমন সময় সম্তাসী 


. এসে বল্লেঃ তিনমাসের মধ্যেই সহজ উপায়ে তোমাকে 


লক্ষপতি করে' দিতে পারি। এক মুহূর্তে তার জড়তা 
ছুটে" গেল। সেই তিনটে মাস সন্তাসীর কথামত সে 
দুঃসাধ্য সাধন করুতে লাগল। এই জড়পদার্থের মধ্যে 
সহসা এতটা প্রচুর উদ্যম দেখে সকলেই সন্তাসীর 
অলৌকিক শক্তিতে বিস্মিত হয়ে গেল। কেউ বুঝলে 
না, এটা সন্তাসীর শক্তির লক্ষণ নয়, এ মাহষটারই অশক্তির 
লক্ষণ। আত্মশক্তির পথে চল্তে যে বুদ্ধি যে অধ্যবসায়ের 
প্রয়োজন, যে মানুষের তা৷ নেই, তাকে অলৌকিক-শক্তি- 
পথের আভান দেবামাত্রই সে তার জড়শয্যা থেকে লাফ 
দিয়ে ওঠে। তা না হলে আমাদের দেশে এত তাগা- 
তাবিজ বিক্রি হবে কেন? যার! রোগ তাপ বিপদ আপদ্‌ 
থেকে রক্ষা পাবার বুদ্ধিসঙ্গত উপায়ের পরে মানসিক 
জড়ত্ব-বশত আস্থা রাখে না, তাগা-তাবিজে স্বস্তযয়নে 
তন্ত্রে মন্ত্রে মানতে তার! প্রভূত ত্যাগ এবং অজন্র সময় 
ও চেষ্টা ব্যয় কবুতে কুষ্ঠিত হয় না। একথ! ভুলে যাঁয় যে, 
এই তাগা-তাবিজ-গ্রন্তদ্দেরই রোগ তাপ বিপদ আপদের 
অবসান দেবতা বা অপদেবত! কারে। কপাতেই ঘটে না, 
এই তাগা-তাবিজ-গ্রস্তদেরই ঘরে অকল্যাণের উতৎ্ন শত- 


ধারায় চিরদিন উৎসারিত । ূ 
যে-দেশে বসম্ত-রোগের কারণটা লোকে বুদ্ধির দ্বারা 
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জেনেচে এবং সে কারণট! বুদ্ধির দ্বারা নিবারণ করেচে, 
সে-দেশে বসস্ত মারীরপ ত্যাগ করে” দৌড় মেরেচে। আর 
যে-দেশের মানুষ মা-শীতলাকে বসন্তের কারণ বলে? চোখ 
বুজে ঠিক করে” বসে? থাকে, সে দেশে মা-শীতলাও থেকে 
মান, বসস্তও যাবার নাম করে না । সেখানে মা-শীতলা 
হচ্চেন মানলিক পরবশতার একটি প্রতীক, বুদ্ধির স্বরাজ- 
চ্যুতির লক্ষণ। 

আমার কথার একটা মস্ত জবাব আছে। সে হচ্চে 
এই যে, দেশের একদল লোক ত বিদ্যাশিক্ষা করেচে। 
তারা ত পরীক্ষা পাস করুবার বেলায় জাগতিক নিয়মের 
নিত্যতা অমোঘতা সম্বন্ধে ব্যাকরণ বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় 
সাক্ষ্য দিয়ে ডিগ্রি নিয়ে আসে । কিন্তু আমাদের দেশে 
এই ডিগ্রিধারীদেরই ব্যবহারে কি আত্মবুদ্ধির পরে, বিশ্ব- 
বিধির পরে, বিশ্বাস সপ্রমাণ হচ্চে? তারাও কি বুদ্ধির 
অন্ধতায় সংসারে সকলরকমেরই দেন্য বিস্তার করে না? 

স্বীকার করুতেই হয়, তাদের অনেকের মধোই বুদ্ধি- 
মুক্তির জোর বড় বেশি দেখতে পাইনে; তারাও 
উচ্ছ জ্লভাবে যা'-তা' মেনে নিতে প্রস্তুত; অন্ধভক্তিতে 
অদ্ভুত পথে অকস্মাৎ চালিত হতে তারা উন্মুখ হয়ে আছে; 
আধিভৌতিক ব্যাপারের আধিদৈবিক ব্যাখ্যা করতে 
তাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই; তারাও নিজের বুদ্ধি- 
বিচ'রের দায়িত্ব পরের হাতে সমর্পণ করতে লজ্জা বোধ 
করে না, আরাম বোধ করে। 

তার একটা প্রধান কারণ এই যে, মূঢ়তার বিপুল 
ভারাকর্ষণ জিনিষটা ভয়ঙ্কর প্রবল। নিজের সতর্ক 
বুদ্ধিকে সর্বদ। জাগ্রত রাখতে সচেষ্ট শক্তির প্রয়োজন 
হয়| যে-সমাজ টৈব গুরু ও অগ্রাকৃত প্রভাবের পরে 
আস্থাবান্‌ নয়, যে সমাজ বুদ্ধিকে বিশ্বাস করুতে শিখেচে, 
সে সমাজে পরস্পরের উৎসাহে ও সম্ায়তায় মান্ধষের মনের 
শাঁক্ত সহজেই নিরলস থাকে । আমাদের দেশে শিক্ষা- 
প্রণালীর দোষে একে ত শিক্ষা অগভীর হয়, তার উপরে 
সেই শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরতিশয় সন্কীর্ণ। এইজন্টে 
সর্বজনের সম্মিলিত মনের শক্তি আমাদের মনকে 
অগ্রসরতার দিকে, আত্মশক্তির দিকে উন্ুখ করে? রাখ তে 
পারে না। সে মহজেই অলস হয়ে পড়ে এবং প্রচলিত 


প্রবাসী-- অগ্রহায়ণ, ১৩৩* 


পাস কাসীর স্টপ সিসিটিভি সিল সিসির জি পা সি পি 


_ অধিকার নয়। 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সি পাস পাস স্পিতী সিল সিপাস্পিিসসি সি পাস্টি পাস্সি পি পিসি পাস তে সি এসসি এসি, সি ৩ এসি ৫ 


বিশ্বাস ও চিরাগত প্রথার হাতে গ। ঢেলে দিয়ে ছুটি পায় নু 
তার পরে অশিক্ষিতদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ ঘটে এই 
যে, তারা আপন অন্ধবিশ্বাসে বিনাদ্িধায় সহজ ঘুম ঘুমোয়, 
আমর নিজেকে ভূলিয়ে আফিংয়ের ঘুম ঘুমোই ; আমরা 
কুতর্ক করে? লঙ্জ। নিবারণ করতে চেষ্টা করি, জড়তা ব 
ভীরুত্ববশত যে কাজ করি তার একটা স্থনিপুণ বা 
অনিপুণ ব্যাখ্য। বানিয়ে দিয়ে সেটাকে গর্ধবের বিষয় করে, 
দাড় করাতে চাই। কিন্ত ওকালতির জোরে ছুর্গতিকে 
চাপ। দেওয়। যায় না। | 

দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে 
এ কথাটা হঠাৎ এত অতিরিক্ত মন্ত বলে' ঠেকে যে একে 
আমাদের সমন্তার সমাধান বলেঃ যেনে নিতে মন রাজি 
হয় না। এইখানে গীতার উপদেশ আমাদের মনে করিয়ে 
দিতে হয় যে, কাজেরই অধিকার আমাদের, ফলের 
আশুফলের প্রতি অতিশয় লোভ করেই 
আমর! জাদছুকরের শরণাপন্ন হই; ফলের বদলে ফলের 
মরীচিকা দেখে নৃত্য করুতে থাঁকি। তাতে সময়ও নষ্ট 
হয়, বুদ্ধিও নষ্ট হয় ফলও নষ্ট হয়। তাতে বর্তমানকে 
ভোলাতে গিয়ে ভবিষ্যৎকে মাটি করি। 

দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড় অথচ তার উপায়ট। খুব 
ছোট হবে একথা প্রত্যাশ! করার ভিতরেই একট? গলদ 
আছে। এই প্রত)াশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাকির পরে 
বিশ্বাস; বাস্তবের পরে নয়, নিজের শক্তির পরে নয়। 

সৌভাগ্যক্রমে অনেককাল পরে একটা হা 
আমাদের হাতের কাছে এসেচে। সেটা সম্বন্ধে আলোচনা 
কবুলে আমার কথাট! পরিক্ষার হবে ।_-বাংলা দেশ 
ম্যালেরিয়ায় মরূচে। সেমার কেবল দেহের মার নয়, 





. এই রোগে সমস্ত দেশটাকে মন-মরা করে? দিয়েচে। 


আমাদের মানসিক অবসাদ, চারিত্রিক দৈন্য, অধাবসায়ের 
অভাঁব এই রোগজীর্ণতার ফল | ম্যালেরিয়া থেকে 
যদ্দি আমরা উদ্ধার পাই তা হলে কেবল যে আমরা সংখা 
হিসাবে বাড়ব তা নয়, শক্তি হিসাবে বেড়ে উঠব। তখন 
কেবল যে দুইজনের কাজ একজনে করতে পারব তাও 
নয়, এমনপ্রকৃতির কাঁজ এমন-ধরণে করুতে পারুব যা এখন 
পারিনে। অর্থাৎ কেবল যে কাঁগ্ের পরিমাণ বাড়বে 


২য় সংখ্যা ] 


ত) নয়, কাজের উৎকর্ষ বাড়বে। তাতে সমস্ত দেশ 
উজ্জল হয়ে উঠবে। এ-কথা সকলেই জানি, সকলেই 
মানি,-কিস্ত সেইসজে এতকাল এই কথাই মনে লেগে 
রয়েচে যে, বাংল! দেশ থেকে ম্যালেরিয়া! দূর করে” দেওয়া 
বা এই রোগের স্থান করা অসম্ভব। বাংল! দেশ ক্রমে 
ক্রমে নিমর্শচ্ষ হতে পারে, কিন্ত নিমশিক হবে কি করে"? 
অতএব অনৃষ্টে যা আছে তাই হবে। 

এমন সময়ে একজন সাহমিক বলে? উঠ.লেন দেশ থেকে 
মশা তাড়াবার ভার,আমি নিলুম। এত বড় কথা বল্বার 
ভরসাকেই ত আমি যথেষ্ট মনে করি। এই গুরুমান! 
'অবতারমান1 দেশে এতবড় বুকের পাট? ত দেখতে পাওয়া 
ধায়না। এক-একটি গ্রাম নিয়ে তিনি কাজ আরম্ত 
করেচেন। একটি. গ্রামেও যদি তিনি ফল পান তা হলে 
মমন্ত দেশব্যাপী ব্যাধির মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। 

এইটুকুমাত্র কাজই তার যথার্থ কাজ, মহৎ কাজ। 
কোনো! একটিমাত্র জায়গায় ষদি তিনি দেখিয়ে দিতে 
পারেন যে বিশেষ উপায়ে রোগের বাহনকে দূর করে, 
দেওয়া যেতে পারে তা হলেই হ'ল | 

. ম্বহন্তে তিনি নিজের চেষ্টায় সমন্ত অলস দেশকে 
নীরোগ করে, দেবেন এটা কল্যাণকর নয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা 
তিনি যেটা! প্রমাণ কবরুবেন সেইটেকে দেশ স্বয়ং "গ্রহণ 
কর্‌লে তবেই সে উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাবে এবং 
ভাবী বিপদের বিরুদ্ধে চিরকালের মত প্রস্তুত হবে । নইলে 
বারে বারে নৃতন নৃতন ডাক্তার গোপাল চাটুজ্জের জন্টে 
তাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে? থাকৃতে হবে, আর 
ইতিমধ্যে তার পীলে-যকৃতের সাংঘাতিক উন্নতিসাধনে 
সে-পৃথিবীর সকল দেশকে ছাড়িয়ে যাবে। 
ম্যালেরিয়া যেমন শরীরের, অবুদ্ধি তেমনি মনের 
একটা বিষম ব্যাধি । এতে মানুষের মূল্য কমিয়ে দেয়। 
অর্থাৎ গুণ তি হিসাবে তার পরিমাণ বাড়লেও গুণর 
হিসাবে অত্যস্ত কমে' যায়। স্বরাজ বল, সভ্যতা বল, 
মান্গষের যা-কিছু মুল্যবান্‌ এশ্বধ্য সমস্তই এই গুণের 
হিসেবের উপরেই: নির্ভর করে। বালুর পরিমাণ যতই 
বেশি হোক লা কেন, তাতে মাটির গুণ নেই বলেই 
ফসল. ফঙলাতে পারে: না । ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি 

২১৩ | 





পিসি 


সমাধান: 


১৬১ 


মান্গষের মন পরিমাণ-হিসাবে প্রভৃত, কিন্ত যোগাতা 
হিসাবে কতই স্বল্প। এই অযোগ্যতার, এই অবুদ্ধির, 
জগদ্দল পাথরটাকে ভারতবর্ষের মনের উপর থেকে 
ঠেলে না. ফেল্লে বিধাতা আমাদের কোনো. বর: 
দিলেও তা সফল হবে না এ যদি সত্য "ছয়. তবে, 
আমাদের কোমর বেধে বল্তেই হরে এই আঙইফদের 
কাজ। এ-কাজ্জ প্রত্যেক কর্মীকে তার হাতের কাছ 
থেকেই স্থুরু করুতে হবে । যেখানেই যতটুকুই সফলতা 
লাভ করুবেন সেই সফলতা সমস্ত দেশের । আয়তন 
থেকে ধারা সফলতার বিচার করেন তারা হ্ষুঞ্ হবেন, 
সতাতা থেকে ধার! বিচার করেন তার! জানেন যে, সত্য 
বামনরূপে এসে বলির কাছ থেকে জ্রিভূবন অধিকার করে, 
নিতে পারেন। ২ নি 
আজকের দিনে জাশ্মীনির কতখানি ছুর্গতি হয়েছে, 
সকল দিক্‌ থেকে সে কত দুর্বল হয়ে পড়েছে, তা 
সকলেরই জান! আছে । এই জানম্মানিতে এই ছুঃখের 
দিনে, যখন তার সত্যই ঘরে আগুন লেগেচে, তখন 


'জাম্মানি আগুন নেবাবার নানা উপায়ের মধ্যে কোন্‌ 


একট! বিশেষ উপায়কে প্রাধান্ত দিয়েচে সে কথা 
আমাদেরও আলোচনার যোগ্য । বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবার জন্য যে প্রচেষ্টা আজ সেখানে 
প্রবর্তিত হয়েচে সে সম্বন্ধে একটি চটি বই বেরিয়েচে। তার 
নাম, ট6%9 . 40916 700086107 10 06107975, 
তার থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে? দিই-_- 
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এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে ক. কটি ভাববার কথা আছে : 


* ১৬৭ 





প্রথম হচ্চে, জান্ডানির' অবস্থ৷ নিতাস্তই নৈরাষ্তজনক। 
কিন্ধ তবুও সেখানকার" লোকে সেটাকে চরম বলে" মেনে 
নিয়ে ভাগ্যের নিন্দ। করুচে না তার কারণ, তার সত্যের 
বর পাবার জন্তে বরাবর বাস্তব পথ অবলম্বন করুতে 
'অভ্যন্ত। তার! বুদ্ধিকে মানে বলে'ই নিজেকে মানে । 
দ্বিতীয় কথা হচ্চে, এরা! এ-কথা নিঃসন্দেহ জানে ষে ভাবী 
কালের জন্তে যখন উন্নতির নৃতন ভিৎ বসাতে হবে তখন 
সেটা একমাত্র শিক্ষার .দ্বারাই সম্ভবপর । এই উন্নতির 
দ্বারা তারা যে নিজের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বড় হবে 
তা নয়,সমগ্র যুরোপের সভ্যতার সঙ্গে আপন প্রভাবের 
দ্বার সম্মিলিত হবে। তৃতীয় কথ! হচ্চে এই, অবস্থা 
যতই শোচনীঘ্ হোক, ব্যাপারটা যতই দুঃসাধ্য হোক, তর 
এটা করাই চাই। 

এ-কথা বলা বাহুল্য, প্রধানতঃ মানুষ শিক্ষার দ্বারাই 
তৈরি হয়,--“মান্ষ করে" তোল” কথাটার মধ্যে এই অর্থ 
আছে; প্রকৃতির ক্রিয়৷ জন্তকে জন্ত করে, মানুষের শিক্ষা 
মানুষকে মানুষ করে' তোলে । আজকের দিনে. যে 


মানসিক অবস্থায় আমর! এসে পৌচেছি, সেটা ভালোই 


হোক আর মন্দই হোক, সে অবস্থা আমাদের পূর্বব- 
কালীন শিক্ষার দ্বারাই ঘটেচে। এই অবস্থা পাক! 
করুবার জন্তে কত শাস্ত্র কত উপদেশ কত ব্যবস্থা আছে 
তার সীমা নেই। 
সেটা হচ্চে ভিতর দিক্‌ থেকে মনের স্বাতস্ত্রহীনতার 
অবস্থা । এই অবস্থা কোনোমতেই বাইরের দিকে স্বরাজ 
প্রতিষ্ঠার, অন্কৃল হতেই পারে না । অতএব যদি শ্বরাঁজকে 
প্রার্থনীয় বলে'ই মনে করি তা হলে আগেকার শিক্ষাকে 
অতিক্রম করে' এমন কোনোরকম শিক্ষা দেশে চালাতে 
হবে যাতে দেশের লোকের মন বুদ্ধিবৃত্তির স্বরাজের প্রতি 
আস্থারান্‌ হতে পারে । যেশিক্ষায় আমাদের বর্তমানটা 
গড়ে' উঠেচে, সেই শিক্ষাতেই যদি আমাদের ভবিষ্যৎ 
গড়ে ওঠে, তা হলে সে আমাদের এই বর্তমানেরই পুনরা- 
বৃত্তি হবে। . 

আজ জার্দানি একথা চিন্তা করুতে প্রবৃত্ত হয়েচে যে. 


তার পূর্বতন শিক্ষাবিধির মধ্যে একটা দোষ ছিল। 
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প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪. 
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সার্বভৌম শিক্ষার সমগ্রতার দ্বারাই জার্দানির অধি- 
বাসী মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতা লাভ করুবে এই চিস্তা সে দেশে 
আগুন লাগার রূপকের জোরে উপেক্ষিত হয়নি। 
অথচ সেখানে অক্নাভাব বন্ত্রাভাব 'আমাদের দেশের 
চেয়েও প্রবলতর। আগে স্থতো কাট্ব, কাপড় বুম্ব, 
খাব, এবং তন্দারায় স্বরাজ পাব, তার পরে উপযুক্ত অব্‌- 
কাশ নিয়ে মনের দিক্‌ থেকে মানুষ হব এ-কথ মা্ছষের 
কথাই নয়। প্রাণের'ষেমন একটা সমগ্রতা আছে; তা 
ইট সাজিয়ে ক্রমে ক্রমে টুকরো টুকবো। করে? গড়া নয়, 
মহষ্যত্বেরও তেমনি সমগ্রতা আছে। তার দেহ পর্বে 


বস্ত্র, আর তার মন থাকৃবে উলঙ্গ, এ সয় না--কোনে! 


প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে তার পূর্ণতাকে কিছুকাল ধরেও 
খণ্ডিত করুলে সে ক্ষতি হয়ত কোনোকালে আর পৃরণ 
হবে না। যদি বলি যতদিন স্বরাজ না পাব ততদ্দিন 
দেশে শিল্পকাধ্যকে প্রশ্রয় দেব না, কেন না, শিল্প- 
কার্য অবশ্বপ্রয়োজনীয় নয়, তা মৌখীন, তা" হলে 
স্বরাজ কবে পাব জানিনে, কিন্তু যে শিল্প শত শ্ত 
বৎসরের সাধনায় প্রাণলাভ করেচে, শ্বল্নকালের অনাদরে 
চিরদিনের জন্যে তা লুধ্ধ হতে পারে। দেশে এমন 
লোকের অভাব নেই ধারা বল্বেন ন! হয় তাই হ'ল। 
আমি এই বলি, মান্ষকে একদিকে অসম্পূর্ণ করে আর 
একদিকে তাকে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ হচ্চে কলসীর 
একদিক্‌ থেকে ছিত্র করে আর একদিক থেকে তা'তে 
জল ঢাল! । মাচুষ আপন সম্পূর্ণতা প্রকাশ কর্বার 
অবসর পাবে এইজন্তই মানুষের স্বাধীনতা । ল্পার্টা 
আপন পূর্ণ মন্য্ত্বকে গঙ্গু করে বাহুবলের সাধন! 
করেছিল, তাতে কোনো! ফল পায়নি; এথেন্স, তার 
কোনো! একটা! -বিশেষ শক্তিকে সন্কীর্ণ করুতে চায়নি, 


. অন্থষাত্বের সর্বাঙ্গীনতাকে চেয়েহিল, এইজন্যে সকল 


ই সংখ্যা 


রি ৪ সিসি 





রাজপথ 
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রাজপথ 


[ ১৪. ] 
সমিত্রার জন্মদিনোৎসবের ঘটনার পর মাস দুই অতি- 
বাহিত হইয়া গিয়াছে । ইহার মধ্যে স্থরেখবর বিমান ও 
মিত্রা কয়েকবার মিলিত হইয়াছে এবং তদবসরে তিন 
জনের ঘাতপ্রতিঘাত ও সং ংঘর্ষের ফলে পরস্পরের সম্পর্কে 
প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা ক্রমশঃ জটিলতর হইয়া 
উঠিয়াছে। একত্র হইলেই একটা . কোনও প্রসঙ্গ 
উপলক্ষ্য করিয়া তিন জন্র মধ্যে তর্ক আরম্ভ হয়, 
এবং মনের গভীরতলনিহিত বিরোধ ভাষার মধ্যে 
আলোড়িত হইয়া ভাপিয়া উঠে এবং প্রকাশ পায় । 

এই বিরোধটা প্রকাশ পাইত বিমান এবং স্থরেশ্বরের 
মপ্যে" সর্ব, স্থরেশ্বর ও স্থমিত্রার মধ্যে সময় 


সময়, এবং বিমান ও স্থমিত্রার মধ্যে কদাচিৎ । বিমান- 
সর্বতোভাবে হ্মিত্রীর 


বিহারী সর্ব্ববিধয়ে এবং 
সহিত এক্য রাখিয়া চলিত। স্থুরেশ্বর এবং স্ুমিত্রার 
মধ] প্রায়ই তর্ক এবং দ্বন্দ ঘটিত বলিয়। সেমনে করিত 
স্ুমিত্রার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সে তাহার চিত্ত অধিকার 
করিয়া রাখিবে। কিন্তু মানুষের মন যে অতটা সহজ 
নহে তাহা সে জানিত নাঁ। বিরুদ্ধাচরণে সৌহছ্য ন 
বাড়িলেও আকর্ষণ বাড়ে; এঁক্যের চেয়ে বিরোধ 
অধিকতর মর্ম্পর্শা ৷ | 

স্রোতস্বতী খন সমতল ভূমির উপর দিয়া বহিয়া! চলে 
তখন প্রশান্ত থাকে, কিন্তু ষখন বন্ধুর ভূমির উপর দিয়া 
যায় তখন ছুদ্দীস্ত হইয়া উঠে। সেই প্রাকৃতিক বিধির 
অন্থরূপ নিয়মে বিমানের সহিত কথাবার্তায় স্থমিত্রাকে 
স্শ শান্ত মনে হইত, কিন্তু স্বরেশ্বরের সঙ্গে কথাবার্তার 
ননসৈ অধীর হইয়! উঠিত।'স্থরেশ্বর কিন্ত সে সময়ে 
৩২. ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা হইতে একটুও ভিতিচ্যুত 
হঠত না। জলে আর পাথরে সংঘর্ষ বাধিলে জল 
অদীর উচ্ুসিত হইয়া উঠে, কিন্তু সেই সফেন উচ্ছ্বাসের 
মধ্যে পাথর স্তব্ধ হইয়াই থাকে । 

কিন্তু এই বিরোধ .এবং সংঘর্ষের ভিতর দিয়াই অল্পে 


অল্পে অলক্ষিতে স্থরেশ্বরের প্রতি স্থমিগার একটা গভীর 
আকর্ষণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল । অধিকাংশ দিনই 
বিমানবিহারী একা আদিয়া তাহার সহিত সন্ধ্যা অতি- 
বাহিত করিয়। যাইত, কিন্ত সে-সকল দিনে বিমানবিহারীর 
সহিত একটানা. একক্রা নির্বিরোধ নির্বিবাদ কথা- 
বার্তায় অল্পক্ষণের মধ্যেই স্থমিত্রার বিরক্তি ধরিয়। যাইত। 
না থাকিত তাহার মধ্যে উত্তেজনা, না থাকিত তাহার, 
মধ্যে উদ্দীপনা, না থাকিত বিতর্ক, না থাকিত .বিচার | 
কেবল মিল, কেবল এঁক্য। ছুই ঘণ্টার প্রসঙ্গ দুই মিনিটে 
শেষ হইত। 

ক্বমিত্র। সময়ে সময়ে তর্ক উঠাইবার চেষ্টা করিত, কিন্ত 


সেতর্ককে নিরোধ করিতে বিমানবিহারীর কিছুমান্তর' 


দ্বিধা বা বিলম্ব হইত না; শুধু অপ্রতিবাদের দ্বারাই নহে, 
প্রয়োজন হইলে স্বীয় মৃত বর্জন করিয়াও বিমাঁনবিহারী 
স্থমিত্রার সহিত একমত হইত। কিন্ত হমিত্রার উচ্ছল 
প্রকৃতি তাহাতে তৃপ্তি পাইত না। স্থরেশ্বরের সবল 
এবং সগ্রতিবাদ বিরোধের তুলনায় বিমানবিহারীর 
নির্ব্িবাদ একা সুমিত্রার নিতান্ত ফিকা মনে হইত। 

কোন এক মা্সিকপত্রে নারীনিগ্রহ-শীর্ধক. স্মিত্রার 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। প্রবন্ধের বক্তবা, 
পুরুষ বহুকাল হইতে কৌশলে নারী-জাতিকে তাহাদের 
সাধারণ ও স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া 
আসিয়াছে; তাহার ফলে ক্রমশঃ নারীজাতি দূর্বল ও 
আশ্রয়ার্থী হইয়া উঠিয়াছে; নচেৎ নারীক্জাতি কখনই, 
ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

যেদিন প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় সেদিন সন্ধাকালে 
স্থরেশ্বর ও বিমান উভয়েই স্থমিত্রাদের বাড়ীতে বেড়াইতে 
আসিয়াছিল। বিমান সে প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়! উচ্চ- 
কণ্ঠে প্রশংসা -করিল) বলিল প্রবন্ধটি যুক্তি- ও বিচার- 
গৌরবে, অপূর্ব হইয়াছে। ইহার: পূর্বে আর কেহ 


এমন অথগুনীয়ন্পে নারী-জাতির সপক্ষে ওকালতী 


করিতে প্র নাই.। 


১৬৬ 


কৌতুহলী হুরেশ্বর স্থমিত্রার দিকে চাহিয়; আগ্রহ- 
ভরে কহিল, £কই দেখি, দেখি! নারীর অধিকারের 
বিষয়ে কি ওকালতী করেছেন দেখি।” 

স্থমিত্রা আরক্ত মুখে কহিল, “না, না, সে কিছুই হয়- 
নি, সে আপনার ভাল লাগবে না।' 

স্থরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, ”“বিমান-বাবুর যখন এত 
ডাল লেগেছে তখন আমার ভাল লাগ্বে না বল্ছেন 
কেন? আপনি কি বলতে চান যে বিমান-বাবুর পছন্দ 
আর মতের কোনও মূল্য নেই, না আমার রস-বোধের 
কিছু মাত্র শক্তি নেই?” 

অপ্রতিভ মুখে হুমিত্রা কহিল, "না, তা বল্ছিনে। 

স্থরেশ্বর হাসিয়া কহিল, “তবে বিমান-বাবুর আর 
আমার মধ্যে প্রভেদ করছেন কেন? প্রবন্ধটা তাকে 
যখন দেখিয়েছেন তখন আমাকে দেখাতে আপত্তি 
কি?” 

সথমিত্রা তাড়াতাড়ি কহিল, 
নিজেই দেখেছেন ।* 

স্থরেশ্বর তেমনি হাসিয়া কহিল, “আমাকে ন। হয় 
আপনি নিজেই দেখান। সব বিষয়েই যে বিমান-বাবু আর 
আমার মধ্যে অভিন্ন ব্যবহার করতে হবে তার কি মানে 
আছে! 

এই ক্রতপরিবর্তিত যুক্তিতে এনা হইয়া 


"আমি দেখাইনি, তিনি 


স্থমিত্রা হাপিয়া ফেলিয়া বলিল, "না, তার কোনো মানে 
নেই।” তাহার পর আর বাদাহগবাদ না করিয়া মাসিক, 


পত্রধানা লইয়া আসিয়া স্থরেশ্বরের হন্যে দিল । 

স্থরেশ্বর হুষিত্রার প্রবন্ধটি বাহির করিয়া পড়িতে 
আরম্ভ করিল এবং অনতিবিলম্বে তন্সধো গভীরভাবে 
' নিবিষ্ট হইয়া পড়িল । যতক্ষণ ধরিয়! স্থরেশ্বর পাঠ করিল 
স্মিত্র! অধীর কম্পিত হৃদয়ে একাগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিয়া 
বুহিল। তৎকালে বিমানবিহারী তাহার সহিত নানা 
বিষয়ে কথা কহিয়া যাইতেছিল, কিন্তু. চেষ্টা এবং ইচ্ছা 
সত্ত্বেও সে তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিল না। 
পাঠান্তে হুয়েশ্বর কিরূপ সমালোচনা! করিবে, নিন্দা 


করিবে, না খ্যাতি করিবে, সেই চিন্তা তাহাকে উদ্ভান্ত 


করিয়া রাখিয়াছিল) ক্ষণপূর্বে বিমানবিহারী ফেঁ'অমিত 


প্রবাস।শ্্অগ্রহায়ণ। ১৩৩০ 


কবি ০০৯ রি সি লস রসি তি তি সিএস লস্ট পাটি পি পোস্ট পটি, পেস রশি সি পিসি সপ সস তাস, রসি পিসি তি সি তি 


খ৩শ ভাগ, য় খণ্ড 





উনি 


এবং অমিশ্র গ্রশংসা করিয়াছিল তাহা তাহাকে কিছুমান 
আশ্বাস দিতেছিল না। 

পাঠ শেষ হইলে ুরেশ্বর কমিজার দিকে. চাহিয়া মৃদু 
হাস্ত করিয়া কহিল, “এটা কিন্তু আপনার ঠিক ওকালতী 


হয়নি; এটা পুরুষ-জাঁতির সঙ্গে কলহ হয়েছে। কলহটা 


আবার কিরকম জানেন? দেহের বিবিধ অক্গ-প্রত্যঙ্গের 
মধ্যে অধিকার-ভোগ আর অধিকার-ভেদ নিয়ে কলহের 
মত। মুখ বসে বসে” খায় বলে' হাত একবার বিদ্রোহী 
হয়ে উঠে বলেছিল, যত রসাস্বাদন মুখ করুবে আর আমি 
পরিশ্রম করে* তাকে আহার জোগাব ? তা হবে না। রই- 
লাম আমি ঝুলে আর উপর দিকে উঠছিনে ! পরে দেখা 
গিয়েছিল যে বিস্বোহের ফলে মুখের চেয়ে হাতের লাঞ্ছনা 
কম হয়নি? মুখ পর্যাস্ত না ওঠার ফলে মুখ পর্য্যস্ত ওঠ. বার 
শক্তিই তার লুপ্ত হয়েছিল। তেমনি অন্নপূর্ণঠর বৃত্তিকে 
দান্যবৃত্তি বলে? ভূল করে' পুরুষ-জাতিকে আপনারা যদি 
শুকিয়ে মারতে চেষ্টা করেন, ঠিক জান্বেন তাতে 
আপনারাও পুষ্ট হবেন না।” বলিয়া স্থরেশ্বর মৃদু মৃদু 
হাসিতে লাগিল। 

স্থরেশ্বরের এই বিরুদ্ধ সমালোচনায় হ্ুমিত্রার মুখ 
আরক্ত হইয়া! উঠিল । প্রথমটা তাহার মুখ দিয়! প্রতিবাদের 
কোনো বাক্য বহির্গত হইল না, কিন্তু ক্ষণপরে সে নিজেকে 
দুঢ় করিয়া লইয়া বলিল, “আপনাদের এই দস্ভ, এই 
অহঙ্কারই আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম অভিযোগ । 
আপনার1 যে মনে করেন আপনার] উপাঙ্জন করেঃ এনে 
না দিলে আমাদের শুকিয়ে মরতে হবে, এইটেই আমাদের 
প্রতি আপনাদের সবচেয়ে বড় অত্যাচার ।” 

স্থরেশ্বর শ্াস্ত-সংযতভাবে কহিল, “ঠিক বিপরীত। 
আমরা যে ও*রকম মনে করি আপনাদের এই ধারণাই 
আমাদের প্রতি আপনাদের সবচেয়ে বড় অবিচ্চ 
শক্তি আর প্রকৃতির বিভিন্নতার অন্থরোধে এতদিন" 


পুরুষের মধ্যে যে অধিকার ভাগ হয়ে এসেছে তা নি 


যদি আপনারা মামলা করতে চান্‌ ত স্ষ্টিকর্তীকে 
প্রতিবাদী করুবেন, পুরুষদের করুবেন না।* 

স্থমিত্রা উত্তেজিত হইয়া বলিল, “কিন্ত আমাদের শক্তি 
আয় প্রক্কাতির জন্তে কি. আপনারাই দায়ী নন? চিরদিন 


২য় সংখ্যা) 


টিরবডি করি লাস সি 


আমাদের দুর্বল করে রেখেছেন ব বলে'ই কি আমরা দুর্বল 
নই?” :. & 

কুমিত্ার কথ শুনিয়া স্থরেশ্বরের মুখে কৌতুকের 
সু হাস্য ফুঠিয়া উঠিল। নে কহিল, “এই কথাই ত 
আপনি আপনার প্রবন্ধের মধ্যে নান! প্রকারে কয়েকবার 
বলেছেন। কিন্তু এ ত বহুপুরাতন অসার যুক্তি! 
এ আর আপনারা কতবার বল্বেন ? এ তর্কের উত্তরে 
আমি যদি বলি যে কোনে! এক জাতি যদি অপর কোনে 
দ্রাতিকে চিরদিন বলহীন"করে' রাখতে পেরে থাকে 
তা হ'লে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয় যে প্রথমোক্ত জাতি অপর 
জাতির, চেয়ে সবল, তার উত্তরে আপনার। কি বল্বেন 
বলুন ?” 

স্থবেশ্বরের পর্ন শুনিয়া সুমিত্রা ক্ষণকাল বিমুঢ়- 
ভাবে নীবনে . চাহিয়া! রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে 
কিল, “বল্ব, এ থেকে এ কথাও প্রমাণ হ'তে পারে 
থে চিরদিনই পুরুষজাতি জ্ীজাতিকে নান! ছলে আর 
কৌশলে দাবিয়ে রেখেছে।” 

স্থমিত্রার কথা শুনিয়া স্থরেশ্বর হাসিয়া! উঠিল । 
বলিল, “অর্থাৎ আপনি স্বীকার কবৃছেন পুরুষ নারীর 
চেয়ে, শক্তিতে বড় না হোক, বুদ্ধিতে নিশ্চয় বড়?” 

বিমান এতক্ষণ এ তর্কের মধ্যে কোনও কথ! কহে 


স্পিনার সটি পিসি পা অপরটি তরি উরস পরি সত কটি 


নাই, কোন্‌ দিক হইতে স্ুমিত্রার পক্ষ গ্রহণ করিয়া, 


যে স্থুরেশ্বরকে আক্রমণ করিবে তাহাই সে মনে মনে 
ভাবিতেছিল। এবার স্থ্মিত্রাকে কোনও উত্তর দিবার 
অবমর .ন! দরিয়া সে বলিল, “ছল আর কৌশলকে বুদ্ধি 
বল! চলে না; ছুষ্টবুদ্ধি বল্‌তে পারেন ।” 

সরেশ্বর হাসিয়া কহিল, “দুষ্টবুদ্ধিও বুদ্ধিরই অন্তর্গত। 
ত৷ ছাড় বুদ্ধি দুষ্ট হ'লেও যে একট প্রবল শক্তি তাতে 
কোনও" সন্দেহ নেই।” | 

বিমান উত্তেজিত হইয়! বলিল, ““ত1 হলে অত্যাচার 
উৎপীড়ন জুলুম জবরদস্তী সবই যে এক একটা প্রবল 
শক্তি তাতেও কোনও সন্দেহ নেই?" 

সরেশ্বর শাস্তভাবে কহিল, "নিশ্চয়ই নেই। কারণ 
ওগুলোকে শুধু শক্তির দ্বারাই প্রতিহত করা যায় । 
তর্ক অথব। প্রবন্ধের দ্বারা কর! ঘায় না। বিশেষতঃ 


রাজপথ 





নত ৪ 
পাসসি তিন সি পা সত সপপস্টিপরাস্টি- পাশপাশি পির অপ ৬ তি পাস পাস ভি ও পতি পলিসি, কাস ৯রিরসরি 


আজকাল মাসিক পত্রে নারীজাগরণ-সগ্বদ্ধে সচরাচর য়ে: 
সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে তার দ্বারা ত যায়ই না।” 


তাহার পর স্থমিত্রার দিকে চাহিয়। শ্মিতমূখে ঈষৎ 


কুষ্ঠার সহিত কহিল, “আমার অবিনয় ক্ষমা! করুবেন, 
কিন্তু একথা আমাকে বলতেই হবে যে নারী-জাগরণ- 
বিষয়ে আপনাদের লেখা প্রবন্ধগুলির একমাত্র উদ্দেস্ঠ 
হচ্ছে সাহিত্যস্থষ্টি করা; জাগরণট! আপনাদের কি: 
ভাবে হওয়া আবশ্টক সে ধারণাটা বোধ হয় আপনাদেরই 
ঠিক নেই, তাই আপনাদের প্রবন্ধগুলিতে পুরুষজাতির 
প্রতি কটুক্তি ছাড়! আর বড় বেশী কিছু পাওয়া! যায় না ।” 

এই স্পষ্ট এবং কঠোর 'উক্তির বিরুদ্ধে সহস। কোনও 
উত্তর না পাইয়া! সথমিত্রা বিমূঢ়ভাবে ' চাহিয়! রহিল। 
কিন্তু বিমানবিহারী উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, 


 *মেয়েরা' পুরুষদের প্রতি কটুক্তি করুছে বলে” আপনি 


অনুযোগ করছেন, কিন্তু আপনি এই ছচারটা কথায় 
তাদের প্রতি যেরকম কট,ক্তি কবুলেন তারা সকলে 
মিলে কি ততটা করতে পেরেছে? মাপ করুবেন সুরেস্বর- 
বাবু, স্ত্ী-জাতির সম্পর্কে আর-একটু সংযত আর শিষ্ট 
হলে বোধ হয় কোনও ক্ষতি হয় না1” 

বিমানবিহারীর এই তিরস্কারে বিস্মিত হইয়৷ স্থরেশ্বর 
বলিল, “না নিশ্চয়ই হয় না। কিন্তু মেয়ে্সা এই যে 
পুরুষজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাধিয়েছেন তাতে কি 
তার! পুরুষদের পক্ষ থেকে শুধু সংযম আর শিষ্টতাই 
আশা! করেন, সামান্ত প্রতিবাদও আশঙ্কা! করেন . না?” 
তাহার পর স্থৃমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, 
“দেখুন, অস্তঃপুরের পাচিল ভেঙে আপনারা'যখন রাজ- 
পথে বেরিয়ে আস্তে চাচ্ছেন তখন আর রাজপথের 
ধূলি-কীকর-ছুঃখ-তাপকে ভ ভয় করুলে চল্বে না। এটা 
নিশ্চয় জান্বেন যে গোলাপের চাষ করুতে হ'লে স্ে- 
সঙ্গে কাটার চাষ করতেই হবে।” ৃ 

ক্মিত্রা আরও ম্মিতমুধে কহিল, “তা 
জানি ।” 

স্থরেশ্বর লহাসামুখে কহিল, “তা যদি জানেন, তা 
হ'লে এ কথাও জান্বেন যে একই পক্ষ থেকে ভয় আর 
ভক্তি ছুই প্রত্যাশা করা চলে না!। মন্দির থেকে বেরিয়ে 


আমরা 


১৬৮ 





এসে দেবতা যদি ভক্তের প্রতি সংহারমৃত্ি, ধারণ 
করেন, ত! হ'লে ভক্ত তয় নিশ্চয়ই পায়, - কিন্তু ভক্তি- 
পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া বোধ হয় স্থগিত রাখে ।” 
এবার স্থ্মিত্রা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, “স্থগিত 
রাখতে হবে না। আপনারা একেরারে বন্ধ করুন। 
দেবী বলে আমাদের ভুলিয়ে না রেখে মানবীর পদে 
আমাদের দাড়াতে দিন |" 

স্থরেশ্বর বিমানবিহারীর দিকে. চাহিয়া হাসিতে 
হাসিতে কহিল, ' "দেখলেন ত বিমান-বাবু, এদের 
মানসিক অবস্থাটা। নারীজাতির খাতিরে এর! আমাদের 
কাছ থেকে বিশেষ করে' কিছুমাত্র শিষ্টতা বা সংযম পেতে 
চান না। অথচ আমি এর প্রবন্ধের অকপট সমালোচনা 


করছিলাম বলে আপনি আমাকে অশিষ্টতার অপরাধে - 


অপরাধী করছিলেন!” তাহার পর স্থৃমিত্রাকে সঙ্গেধন 
করিয়া বলিল, “কিন্ত আপনার ভাষাটি ভারি চমৎকার 
হয়েছে। একেবারে তবুতরে, ঝরুঝরে ! আমাদের প্রতি যে 
অকারণ গালি বর্ষণ করেছেন তার. একমাত্র সাত্বনা এই 
যেযা বলেছেন তা সুন্দর করে'ই বলেছেন।” বলিয়া 
স্থরেশ্বর হাসিতে লাগিল । 

সেদিন, স্থরেশ্বর প্রস্থান করার পরও বিমানবিহারী 
কিছুক্ষণ থাকিয়! গেল 1 ুমিত্রাকে ঈষৎ উন্মন! লক্ষ্য 
"করিয়া সে বলিল, “স্থরেশ্বরের আসল মৃদ্ঠিটি ক্রমশঃই 
প্রকাশ পাচ্ছে! তার সঙ্গে আরও একটু ঘনিষ্ঠতা হ'লে 
হয়ত দেখ! যাবে সে আজ যতটুকু বূঢ়তা প্রকাশ করে, 
গেল, সেটাও তার ভাণ কর! বিনয়ের অভিনয় !” 

স্থমিত্রা বিস্ময়ে কহিল, প্রত প্রকাশ করে' গেলেন 
কখন?” -* ্‌ | 

বিমানবিহারী রুষ্টমুথে কহিল, *তুমি যদি সেটা 
.বুঝ তে না পেরে থাক তা হ'লে এখন তা বোঝাতে যাওয়া 
যেমন কঠিন তেমনি অনাবশ্তক! তুমি কি মনে কর 
নধঢ়তা শুধু রূঢ় কথা দিয়েই প্রকাশ করা যায়?” 

_বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া স্থমিত্রা ক্গণকাল নির্বাক 
হইয়া চাহিয়া! রহিল, তাহার পর স্মিতমুখে কহিল, 
“থুরেশ্বর-বাবু যদি হেঁয়ালী করে' গিয়ে থাকেন ত কি 
করে? বুঝব বলুন ?* ৃ্‌ 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ 


এসসি কি 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সই সই । নটি এপি সিপিএ 


স্থমিন্ার এই সথ্ধরিহাস লঘু উত্তরে উত্তেজিত হইয় 
উঠিয়া বিমান কহিল, “ক্র্য়ালী ? কেন, তোমাকে আর 
তোমাদের সমস্ত দলটিকে সে গ্রকারাস্তরে কপট বলে। 
গেল না? বল্‌লে না যে তোমাদের প্রবন্ধ লেখবার এক 
মাত্র উদ্দেশ্ঠ হচ্ছে -সাহিত্যস্ষ্টি করা ?” 

স্থমিত্র! মৃছু হাসিয়া কহিল, “হ্যা, .সাহিত্য্ষ্টির 
কথা বলেছিলেন বটে কিন্তু সমালোচন! করতে গিয়ে 
এটুকু বলাকে রূঢ়তা বলা যায় কি ?” বিমানবিহারী 
অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিল, ”সমালোচণ! 
বল্ছ তুমি কাকে? অনর্থক অকারণ নিন্দাকে যদি স্যা- 
লোচন! বল্তে হয় তাহলে গালাগালিকেও উপদেশ বলা 
চলে! একটা জিনিসকে অপর জিনিসের সঙ্গে গোল কোরো 
না মিত্রা । তোমার প্রবন্ধে যুক্তিতর্কের সংশ্াব মেই 
বল্লে সমালোচনা করা হয়, কি নিন্দা করা হয়, এটুকু 
বোঝ বার ক্ষমতা আমার" আছে-_-এবং সেটুকু বুঝে' 
চুপ করে? থাকার ধৈর্ধয আমার নেই 1 

বিমান্বিহারীর কথার শেষাংশের তাৎপর্য উপলব্ি 
করিয়া আরক্তমুখে স্ুমিত্রী কহিল, “কিন্তু অকারণ 





আমার প্রবন্ধের নিন্দা করে, স্ুরেশ্বর-বাবুর কি লাভ?” 


বিমানবিহারী 'বলিল, “লাভ কিছুই নেই। এটুকু 
হচ্ছে ওর প্রকৃতি। একদল লোক আছে তারা মনে 
করে অপরের সঙ্গে একমত হ'লেই খাটো হ'তে, হয়। 
তাই তার কারণে অকারণে সব কথার প্রতিবাদ করে' 
নিজেদের বিশেবত্ব- প্রমাণ করৃতে চেষ্টাকরে। আমি 


বল্লাম, তোমার প্রবন্ধে যথেষ্ট যুক্তি আছে, অতএব 


সে বলে গেল আর কিছু থাক আর নাই থাক যুক্তিটাই 
তাতে নেই!” 

কিন্তু বিমানবিহারীর এত কথা, এবং -পরে আরও 
বছ বহু প্রশংসা সত্বেও, স্থমিত্রা ধখণ একাকী হইয়া 
প্রবন্ধটা খুলিয়া দেখিতে বস্গিল, তখন তাহার নিকট 
স্রেশ্বরের নিন্দা-প্রশংসাই একমাত্র প্রামাণিক বলিয়া 
বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল তাহার প্রবন্ধ যেন 
হুচারু পরিচ্ছদে আবৃত কুগঠিত দেহ। | 

(ক্রমশঃ) 


শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


২য় সংখ্য। ] 


মৌরীফুল 
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১৬৯ 


মৌরীফুল 


অন্ধকার ভগন9 ঠিক হয় নাই। সুখুধো-বাড়ীর পিছনে 
বাশবাগানে জোনাকীর দল সাজ জ্বাল্বার উপক্রম 
করিতেছিল । তাল-পুকুরের পাড়ে গাছের মাথায় 
বাছুড়ের দল কালে হইয়া ঝুঁলিতেছে- মাঠের ধারে 
বাশ-বাগানের পিছনটা সুর্ধ্যান্তের শেষ-আলোয় উজ্জল 
চারিদিক বেশ কবিত্বপূর্ণ হইয়া আলিতেছে, এমন সময় 
মুখুযোদের অন্দর-বাড়ী হইতে এক তুমুল কলরব আর 
চৈ চৈ উঠিল। 

বৃদ্ধ রামতন্থ মুখুষ্যে শিবরুষ্ণ পরমহংসের শিষা। 
তিনি রোজ সন্ধ্যা বেলায় আহুতি দিয় থাকেন, এজন্য 
প্রায় একপোয়! খাটি গাওয়। ঘি তার চাই । তিনি নান! 
উপায়ে এই দি সংগ্রহ করিয়া! ঘরে রাখিয্া! দেন। অন্য- 
দিনের মত আজও তাকের উপর একটা বাটিতে ঘিট! 
ছিল, তার পুত্রবধূ স্থশীলা সেই বটি তাকের উপর 
হইতে পাড়িয়া সে ঘিটার সমস্তই দিয় খাবার তৈয়ারী 
করিয়াছে । 

রামতন্গ মুখুয্যে মহকুমার কোর্টে গিয়াছিলেন ও- 
পাড়ার চৌধুরীদের পক্ষে একট৷ মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে। 
বিপক্ষের উকীল তাঁকে জেরার মুখে জিজ্ঞাসা করেন-_ 
“আপনি গত মে মাসে পাচু রায় আর তার ভাইয়ের 
পাচীলের জায়গা নিয়ে মাম্লায় প্রধান সাক্ষী ছিলেন 
ন্।?? 

রামতন্থু মুখুষ্যে বলিয়াছিলেন- ই! তিনি ছিলেন । 

উকীল পুনরায় জের] করিয়াছিলেন-_-"ছু-নাঁলির 
চৌধুরীদের কানসোনার মাঠের দাঙ্গার মোকদ্দমায় 
আপনি পুলিসের দিকে সাক্ষ্য দ্িয়াছিলেন কি না?” 

রামতন্ত্ মুখুয্যে মহাশয়কে ঢোক গিলিয়া স্বীকার 
করিতে হইয়াছিল যে তিনি দিয়াছিলেন বটে। 

বিপক্ষের উকীল আবার প্রশ্ন করেন,_-“আচ্ছ! 
এর কিছুদিন পরেই বড়-তরফের স্বত্বের মামলায় আপনি 
বাদী পক্ষের সাক্ষী ছিলেন কি না?” 

কবে তিনি এসাক্ষা দিয়াছিলেন, মুখুযো মহাশয় 

২২--৪ 


প্রথমট। তাহ! এনে করিতে পারেন নাই, হার পর 
বিপক্ষের উকীলের পুনঃপুনঃ কড়। প্রশ্নে এবং মুংন্সফ- 
বাবুর ভ্রকুটা-মিশ্রিত দৃষ্টির সম্মুখে হতভাগ্য রামতঙ্ছুর 
মনে পড়িয়াছিল যে তিনি এ পাক্ষা দিয়াছিলেন বটে এবং 
এই গত জুলাই মাসে এই কোর্টেই তাহ। তিনি দিয়া 
গিয়াছেন। 

তাহার পর কোর্টে কি ঘটিয়াছিল, বিপক্ষের উকীল 
হাকিমের দিকে চাহিয়া রামতচর উপর কি ব্যঙ্গোক্তি 
করিয়াছিলেন, রামতন্থ উকীল আম্লায় ভর্তি মুন্সেফ-বাবুর 
এজলাসে হঠাৎ কিবূপে সপুষ্প সর্ষপক্ষেত্রের আবিষ্কার 
করেন, সে-সকল কথ। উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। 
তবে মোটের উপর বলা মায়, রামতন্থ মুখুয্যে যখন বাটী 
আসিয়! পৌছিলেন, তখন তার শরীরের ও মনের অবস্থা 
খুবই খারাপ । কোথায় এ অবস্থায় তিনি ভাবিয়াছিলেন 
প1 হাত ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া শ্রীগ্ুরুর উদ্দেশে আহুতি দিয়া 
অনিত্য বিষয়বিষে জঞ্জরিত মনকে একটু স্থির করিবেন, 
ন। দেখেন যে আহুতির জন্য মালাদা করিয়া তোল যে. 
ঘি-টুকু তাকে ছিল, তার সবটাই একেবারে নষ্ট হইয়াছে! 

তার পর প্রায় অর্ধ ঘণ্টা ধরিয়। মুখুষ্যে-বাড়ীর অন্দর 
মহলে একট। রীতিমত কবির লড়াই চলিতে লাগিল। 
মুখুয্যে মহাশয়ের পুত্রবধূ স্থশীলা প্রথমটা একটু অপ্রতিভ 
হইলেও সাম্লাইয়া লইয়া এমন সব কথায় শ্বশুরকে জবাব 
দ্রিতে লাগিল যাহা একজন আঠারো-বসর-বয়স্কা তরুণীর 
মুখে সাজে না! পক্ষান্তরে কোর্টে বিপক্ষের উকীলের 
অপমানে ও ঘরে আসিয়া পুত্রবধূর নিকট অপমানে 
ক্ষিপ্তপ্রায় রামতন্থ মুখুয্যে পুত্রবধর পিতৃকুল ও তাহার 
নিজের পিতৃকুলের তুলনামূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া 
এমনসব দুরূহ পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করিতে 
লাগিলেন যে বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ডুবালের 
গল্পে উল্লিখিত কুলাদর্শ-বিদ্যা! অধ্যয়ন ন। করিলে সে-সব 
বুঝ! একেবারেই অসম্ভব । 

এমন সমদ্ন মুখুযো মহাশয়ের ছেলে কিশোরী বাড়ী: 


শ্রপি পিওর সির্লা অক সিসি স্পা সিসির সিন পির সিতলী সত তী সপ পরি বি 
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আসিল, তাহার বয়ন ২৫২৬ হইবে, বেশী লেখ। পড়া 
ন] শেখায় সে চৌধুরীদের জমিদারী কাঁছারীতে ৯২ টাকা 
বেতনে মুহুরীগিরি করিত। 

কিশোরীলাল নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল 
ঘরে আলো দেওয়৷ হয় নাই, অন্ধকারেই জামা কাপড় 
ছাড়িয়া সে বাহিরে হাত পা ধুইতে গেল। তার পর 
ঘরে ঢুকিয়া শুনিল, ঘুট্ঘুটে অন্ধকার ঘরে স্থশীলা তাহার 
সম্মুখের বাতানকে সন্ধোধন করিয়া! বলিতেছে যে এ 

ংসারে থাকিয়৷ সংসার করা তাহার শক্তিতে কুলাইবে 

না, অতএব কাল সকালেই যেন গরুর গাড়ী ডাকাইয়! 
তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়! দেওয়া হয়। 

কিশোরী সে কথার কোন বিশেষ জবাব ন। দিয়! 
লন জালিয়! ও বাশের লাঠিগাছা খরের কোণ হইতে 
লইয়া! বাহির হইয়া গেল। ও-পাড়ায় রায়-বাড়ীর চত্তী- 
মণ্ডপে গ্রামের নিষ্বশ্ম। যুবকদিগের ঘাত্রার আখ.ড়াই ও 
রিহাসে'ল চলিত-_-সেইখানে অনেকক্ষণ কাটাইয়া! অনেক 
রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসা তাহার নিত্যকর্শের ভিতর। 

রামতন্ মুখুষ্যে মহাশয়ও অনেকক্ষণ বাহিরের ঘরে 
কাটাইলেন। প্রতিবেশী হরি রায় তামাকের খরচ 
বাঁচাইবার জন্য সকাল সন্ধ্যায় মুখুব্যে মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ 
আশ্রয় করিতেন; তাহাকে রামতন্ছ জানাইলেন যে 
তিনি খুব শীঘ্রই কাশী ঘাইতেছেন, কারণ আর এ-বয়সে 
ইত্যাদি। 

তাহার এ বানপ্রস্থ অবলঘ্নের আকাজ্জার জন্য দায়ী 
একমাত্র তাহার পুত্রবধূ হ্ুশীল1। স্বশীলা সকাল নাই 
সন্ধ্যা নাই একট] কিছু না বাধাইয় থাকিতে পারে না। 
সে অত্যন্ত আনাড়ি, কোন কাজই গুছাইয়া করিতে 
পারে না, অথচ দোষ দেখাইতে যাইলে ক্ষেপিয়! যায়। 
তাহার জন্য রামতঙ্ মুখুয্যের বাড়ীতে কাক চিল বসিবার 
উপায় নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীকে সে হঠাৎ ঝাটিয়া উঠিতে 
পারে না বটে, কিন্তু এজন্ত তাহার চেষ্টার ত্রুটি দেখা 
যায় না। 

অনেক রাত্রে কিশোরা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল 
তাহার ঘরে খাবার ঢাকা আছে এবং স্ত্রী ঘুমাইতেছে। 
খাবারের ঢাকা খুলিয়। আহারাদি শেষ করিয়া সে শুইতে 


প্রবাসী-্অগ্রহায়ণ, ১৩৩, 


০৮ ৬০৯টি লিপি ৯৯ পা সি পিছ, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


গিয়! দেখিল স্ত্রী ঘুম-জড়ানে। চক্ষে বিছানার উপর উঠিয়া 
বলিয়াছে। স্বামীকে দেখিম্না একটু অপ্রতিভের স্থরে 
বলিল--“কখন্‌ এলে? তা আমায় একটু ডাকলে না 
কেন?” 

কিশোরী বলিল_-“আর ডেকে কি হবে? আমার 
আর কি হাত পা মেই ! নিতে জানিনে ?” 

হঠাৎ তাহার স্ত্রী রাগিয়া উঠিল_-"নিতে জান ভে। 
জেনো। কাল থেকে আমার এখানে আর বন্বে না। 
এ যেন হয়েচে শক্রপুরীর মধ্যে বাস-বাড়ীস্থদ্ধ লোক 
আমার পেছনে এমন করে” লেগেছে কেন শুন্তে চাই। 
নাহয় বরং__" 

কান্নায় ফুলিয়! সে বালিসের উপর মুখ গুঁজিল। 

কিশোরী দেখিল স্ত্রী রাত দুপুরের সময় গায় পড়িয়। 
ঝগড়া করিয়া একটা! বিভ্রাট বাঁধাইয়া তোলে । এরকণ 
করিয়া আর সংলার করা চলে না--ভাত ঢাক] ছিল, 
খুলিয়া লইয়! খাইয়্াছে, ইহাতেও যদি "স্ত্রী চটিয়া. যায় 
তাহা হইলে আর পার! যায় না। কিছু না, ও একট। 
ছল, এ সামান্য স্থত্র ধরিয়। এখনি সে একট। রাম- 
রাবণের যুদ্ধ বাধাইয়! তুলিবে। 

কিশোরী বপিল--“ঘা খুদী কালকে কোরো - এখন 
একটু ঘুমুতে দাও । থুমুচ্ছিলে বপেই আর ডাকিনি 
এই তো৷ অপরাধ? তা বেশ কাল থেকে ওঠাবো, চুলের 
নড়া ধরে? ওঠাবো।” 

স্বশীলা কথাও বলিল না মুখ ও তুলিল না, বালিসে মুখ 
গুঁজিয়। পড়িয়া রহিল। 

পরদিন সকালে উঠিয়া রাম্তঙগ মুখুষ্যে শুনিলেন 
চৌধুরীর! খবর পাঠাইয়াছে কয়েকটি নৃতন সাক্ষীর তালিম 
দিতে হইবে । যাইবার সময় তিনি বলিলেন-_-ও বৌমা, 
একটু সকাল-সকাল ভাত দিয়ো, কোর্টে যেতে হবে।” 
বেল! ৯টার সময় ফিরিয়া আসিয়! দেখিলেন স্থশীল! 
্নান করিয়া আপিয়া রৌদ্রে কাপড় মেলিয়। দিতেছে, 
গৃহিণী মোক্ষদাহুন্দরী রান্নাঘরে বলিয়া রাধিতেছেন। 
স্বামীকে দেখিয়াই মোক্ষদা চৌকীদার হাকার স্থরে 
বলিতে লাগিলেন-_হয় আঁমি একদিকে বেরিয়ে যাই, না 
হয় বাপু এর একটা বিহিত করো । সেই সকাল থেকে 


২য় সংখ্যা ] 


ঘুরপাক দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে, বল্চি--ও বৌমা, ছুটো 
তাত চড়িয়ে দাও, ওগো! যা হয় ছুটো-কিছু রাধ--হাতে 
পায়ে ধরুতে কেবল বাকী রেখেছি। কার কথা৷ কে 
শোনে ?--এই বেলা দুপুরের সময় রাণী এখন এলেন 
নেয়ে” 

স্বশীল! রক হইতে সমান গলায় উত্তর দিল--"মাইনে- 
কর] দাসী ত নই, আমি যখন পাঁরুবে। তখন রান্না চড়াবে! 
_ সকাল থেকে বসে" আছি নাকি? এত খাটুনি সেরে 
আবার আটটার মধ্যে ভাত দেবো-_মানষের তো আর 
শরীর নয়--যার না৷ চল্বে সে নিজে গিয়ে রেখে নিকৃ--” 

এই কথার উত্তরে মোক্ষদ! খুস্তী হাতে রান্নাঘরের 
দাওয়ায় আসিয়া! নারাজ শিবের তাণ্ডব নর্তনের একট! 
আধুনিক সংস্করণ স্থরু করিতে যাইতেছিলেন_-একটা 
ঘটনায় তাহ! বন্ধ হইয়। গেল । 

একটা দশ-বার বতনরের ছেলে, রংটা বড়ই কালো, 
ম্যালেরিয়ায় শরীর জীর্ণশীর্ণ) পরনে অতি ময়লা এক 
গামছা, শীতের দিনেও তাহার গায়ে কিছু নাই, হাতে 
একট! ছোট বাখারীর ছড়ি লইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। 
ছেলেটি পাশের গ্রামের আতরালি ঘরামির ছেলে, গত 
বংসর তার বাপ মারা গিয়াছে, ছুটি ছোট ছোট বোন 
আর মা ছাড়া তার আর কেহ নাই। অবস্থা খুব 
খ(রাঁপ, সবদিন খাওয়া জুটে না, ছেলেটা! পিঠে ছড়ি 
বাজাইয়! হাপু গাহিয়া মা ও বোন ছুটিকে প্রতিপালন 
করে। লে এগ্রামের প্রায় সব বাড়ীতে আসিত, কিন্ত 
মুখুষ্যে-বাড়ী আর কখনো আসে নাই, তাহার একট! 
কারণ এই যে দানশীলতার জন্য রামতঙ্গ মুখুষ্যে গ্রামের 
মধ্য আদৌ প্রসিদ্ধ ছিলেন না। 

ছেলেটি উঠানে দীড়াইয়া বগল বাজাইয়া নানারপ স্থুর 
করিয়া উচ্চৈঃম্বরে হাপু গাহিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে 
পিঠে জোর করিয়া লাঠির বাড়ি মারিতে লাগিল। 

তিনটি নেহাৎ গো-বেচারী সাক্ষীর তালিম দিতে 
অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া রামতন্ধুর মেজাজ ভাল ছিল না 
ফিরিয়। চাহিয়া দেখিয়া মুখ খিচাইয়া বলিলেন--“থাম্‌ 
খাম ও-সব রাখ--এখন ও-সব দেখবার সখ. নেই 
-যা অন্য বাঁড়ী দেখ গে য!--যা-_ 


মৌরীফুল 


শা পাস পি পাটি পাটি পা পাটি পিসি পপি পাস্টি পাস পান পিস পা পরনটি পাশ্টিন পরস্টি পি পরশিসশি পিসটি পরা পরিসর সসি পিসি পি পরি পিসি সপ জি সিসি সস তসি ভাসছিলীছি লী াস্টিলা উিপিসি সিন পিল তি পসরা সি 
মি 
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সুশীল! কাঁপড় মেলিয়! দিতে দিতে অবাক হইয় 
হাপু গাওয়া দেখিতেছিল-_ছেলেটি সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরে 
যাইতেই সে তাঁড়াভাঁড়ি বাহিরের রকে গিয়! তাহাকে 
ডাকিয়া বলিল--“শোন্‌, তোর বাঁড়ী কোথায় রে ?” 

- হরিষপূর, মাঠাকৃরুণ। 

--তোর বাড়ীতে কে আছে আর? 

-মোর বাপ মার! গিয়েছে আর-বছর মা-ঠাকরুণ__- 
মোদের আর কেউ নেই, মুই বড়, মোর ছোট ছুটে! 
বোন আছে-__” 

_তাই বুঝি তৃই হাঁপু গাস্‌? হ্য। রে এতে চলে? 

রামতন্ঘর ধমক্‌ খাইয়া ছেলেমাহছ্ষ অত্যন্ত দমিয়! 
গিয্লাছিল, স্থশীলার কথার ভিতর সহানুভূতির সুর 
চিনিয্না লইয়া হঠাৎ তাহার কান্না আসিল--চোখের জল 
হু করিয়া পড়িতেই ম্যালেরিয়াশীর্ণ হাতটি তুলিয়া 
চোখ মুছিয় বলিল-_ন1 মা-ঠাকৃরুণ, চলে না। এ-সব 
লোকে আর দেখতি চায় না। মুই যদ্দি ভাল গান 
গাইতি পার্ভতাম তে। যাত্রার দলে যাতাম, বড় কষ্ট মোদের 

ংসারের__-এই শীতি মা-ঠাকৃরুণ__ 

স্থশীল! বাধ! দিয়া বলিল, “দাড়া, আমি আস্চি :$ 

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কান্নার বেগ অতিকষ্টে সাম্লাইয়া 
চ'হিয়া দেখিল আল্নায় একখান! নতুন মোটা বিছানার 
চাদর ঝুলিতেছে-__হাতের গোড়ায় সেইখান। পাইয়া! সেই- 
খানা টান দিয়! লইল। তার পর জানাল! দিয়! বাড়ীর মধো 
চাহিয়! দেখিয়া চাদরখান! তাড়াতাড়ি ছেলেটির হাতে 
দিয়! চুপিচুপি বলিল--“এইখানা নিয়ে যা, এতে শীত 
বেশ কাট্বে। কাট্বে না? খুব মোটা। শীগ্গির যা, 
লুকিয়ে নিয়ে যা কেউ না দেখে” 

_ছেলেট। চাদর হাতে হতবুদ্ধি হইয়া ইতস্ততঃ 
করিতেছে দেখিয়া সুশীল! বলিল--“ওরে এক্ষুনি কে 
এসে পড় বে, শীগ.গির যাঁ-” 

ছেলেটাকে বিদায় দিয়া সুশীল ভিতর-বাড়ীতে 
ঢুকিয়া দেখিল শ্বশুর আহার করিতে বসিয়াছেন। 
ছেলেটার দুঃখে স্থশীলার মন খুব নরম হইয়া গিয়াছিল, 
সে গিয়। রান্নাঘরে ঢুকিয়া কাজে মন দিল, শ্বপুরকে 
জিজ্ঞাসা করিল-_“মাপনাকে কিছু দেব বাব1?৮ 
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মোক্ষদ! বস্কার দিয়া উঠিলেন_-““তোমাকে আর কিছু 
দিতে হবে না, যে মিষ্টি বচন দিয়েছ তাতেই প্রাণ ঠাণ্ডা 
হ'য়ে গিয়েছে, নাও এখন পার তো এদিকে এস একবার, 
ইাড়িটা দেখ, নয়ত বলে! নিজে মরি বাঁচি একরকম 
করে' সাঙ্গ করে” তুলি।” 

রামতস্থ কোন কথা বলিলেন না, আপন মনে খাইয়া 
উঠিয়া চলিয়া গেঙ্েন। এই-দব ব্যাপারেই সুশীল! 
অত্যন্ত চটিয়। যাইত, রামতন্থ পুত্রবধূর নিকট কোন 
জিনিন চাহিয়। খাইলে তাহার রাগ গলিয়া জল হইয়া 
যাইত, কিন্তু লোকে তাহাকে জব্দ করিতেছে বা অপমান 
করিবার ফন্দী খুঁজিতেছে ভাবিলে তাহার আর কাণ্ড 
জ্ঞান থাকিত না, সেও কোমর বাধিয়া। রণে আগুয়ান্‌ 
হইত। সেই বা ছাড়িবে কেন? 


টি 





মাস ছুই পরে। 

ফাস্তন মাসের মাঝামাঝি, কিন্তু বেশ গরম পড়িয়াছে। 
কিশোরী অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়াছে। বাড়ীতে যে যার 
ঘরে ঘুমাইতেছে। সে নিজের ঘরে ঢুকিয়। দেখিল স্থশীলা 
ঘরের মেজেয় বপিয়া একখান! চিঠি লিখিতেছে । কিশোরী 
স্থশীলাকে জিজ্ঞাস! করিল-_কাকে চিঠি লেখা হচ্চে! 

স্থশীল। চিঠির কাগজখানা তাড়াতাড়ি জাচল দিয়া 
চাপিয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া একটু ছুষ্টমির হানি হাসিল, 
বলিল,_-বল্ব কেন ? 

--থাক্‌ঃ না বল, ভাত দাও । রাত কম হয়নি। 
আবার সকাল থেকেই খাটুনি আরম্ত হবে। 

সুশীল! ভাবিয়াছিল স্বামী খাসিয়া মে কি লিখিতেছে 
দেখিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিবে । প্রক্ুতপক্ষে 
সে চিঠি কাহাকেও লিখিতেছিল না, স্বামীকে কথা 
বলাইবার এ তার একট! পুরাঁনে! কৌশল মাত্র। অনেক 
দিন সেস্বামীর মুখে দুটো! ভাল কথা শ্তনে নাই, তাহার 
নারীহদয় ইহারই জন্য ভধিত ছিল এবং ইহারই 
জনা সে ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতেও এই সামান্য ফাদটি 
পাতিয়। বলিয়া ছিল-কিস্ত কিশোরী ফাঁদে প) দেওয়া 
দূরে থাকুক্‌, সেদিকে থে সিলও না দেখিয়া স্থশীলা বড় 
৷ নিরুৎসাহ হইয়া! পড়িল । 


প্রবা সীস্অগ্রহায়ণ, ১৩৩, 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস পা পি পাস পা স৯ পাস পা সি ওসি শো পেস পি পি পল ৬ পাস একি পি পি পি তো ০ ৮৭ 
চা 


কাগজকলম তুলিয়া রাখিয়া সে স্বামীর ভান 
বাড়িয়া দিল। একপ্রকার চুপচাপ, অবস্থায় আহারাদি 
শেষ করিয়া কিশোরী গিয়! শয্যা আশ্রয় করিবার পর, 
সে নিজে আহারাদি করিয়া শুইতে গিয়া দেখিল 
কিশোরী ঘুমায় নাই, গরমে এপাশ ওপাশ করিতেছে । 
আশায় বুক বাধিয়া এবার মে তাহার দ্বিতীয় ফাদটি 
পাতিল। 

--একটা গল্প বলে। না? অনেকদিন তো বলনি, 
বল্বে লক্ষ্মীটি__ 

বিবাহের পর প্রথম প্রথম কিশোরী তাহার কিশোর 
স্ীর নিকট বটতলার আরব্য উপন্যাস হইতে নানা গল্প 
বলিত। রাত্রির পর রাত্রি তখন এ-সব গল্প শুনিয়া স্থশীল। 
ুগ্ধ হইয়া যাইত,_-জনহীন দেশের মধ্যে যেখানে শুধু জীন 
পরীদের জগত খেজুর-বনের মধ্যে ঠাণ্ডাজলের ফোদার! 
হইতে মণিমুক্তা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, পথহীন দুরস্ত মর 
প্রান্তরে মৃত্যু যেখানে শিকার সন্ধানে ও পাতিয়া বিয়। 
আছে, সমুদ্রের ঝড়, তরুণ শাহজাদাগণের দেত্যসঙ্্ল 
অ$ণ্যের মাঝখান দিয়া নির্ভীক শিকারঘাত্রা- এ-সব 
শুনিতে শুনিতে তাহার গা শিভরিয়া উঠিত, ঘুম ভাডিলে 
ঘরের মধ্যের' অর্ধ-রাত্রির অন্ধকার বিকটাকার জীন্দেহের 
ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া ভয়ে সে স্বামীকে 
জড়াইয়া ধরিত। প্রাচীন যুগের তরুণ শাহ্জাদাদ্রর 
কল্পনা করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে সে নিজের স্বামীকেই 
যাত্রার দলের রাজার পোষাক পরাইয়া দরদেশে বিপদের 
মুখে পাঠাইত, শাহজাদাদিগের দুঃখে তাহার নিজের 
স্বামীর উপর সহাচ্চভূতিতেই তাহার চোখে জল আসিত।, 
এইরকমে গল্প শুনিতে শুনিতে অনৃশ্ঠ নায়ক-নায়িকাদের 
গণ দৃশ্যমান গল্পকারের উপরে প্রয়োগ করিয়া সে 
স্বামীকে প্রথম ভালবাসে । সে আজ ৫1৬ বৎনরের কথা, 
কিস্ত স্বশীলার এখনও সে ঘোর কাটে নাই। 

কিশোরী স্ত্রীর কথা উড়াইয়া দিল,--্্যাঃ, এখন গন্প 
বল্ব! সমন্ত দিন খেটেখুটে এলাম এখন রাত- 
দুপুরের সময় বকৃবকৃ করি আর কি! তোমাদের কি? 
বাড়ী বগে' সব পোষায়। 

অন্য মেয় হইলে চুপ্‌ করিয়। যাইত । স্বশীলার মেজাজ 


হয় সংখ্যা) 


ছিল একগুয়ে। সে আবার বলিল,_ তা! ঠোঁক্‌, একটা 
বলো, রাত এখন তো বেশী নয়-_ 

--না বেশী নয়- তোমার তো রাত কমবেশীর জ্ঞান 
নাও, চুপ চাপ, শুয়ে পড় এখন-__ 

স্বশীল1 এইবার জিদ্‌ ধরিল,_-বলো ন একটা, একটা 
ছোট দেখেই না হয় বলো --এত করে' বল্ছি একটা কথ! 
রাখতে পার না 

কিশোরী বিরক্ত হইয়া বলিল,_আঃ! এ তো বড় 
জাল! হ'ল! রাতেও একটু ঘুমুবার যো নেই-_সমস্তদিন 
তে] গলাবাজিতে বাড়ী সরগরম রাখ্বে, রাত্তিরটাও 
একটু শাস্তি নেই? 

এইটাই ছিল ম্শীলার ব্যথার স্থান। স্বামীর মুখে 
একথ] শুনিয়। সে ক্ষেপিয়! গেল,_-বেশ করি গলাবাজি 
করি, তাতে অস্থবিধে হয় আমাকে পাঠিয়ে দাও এখান 
থেকে-রাত ছুপুর করুলে কে! নিজে আস্বেন রাত 
দুপুরের সময় আড্ড। দিয়ে-কে এত রাত পর্যান্ত ভাত 
নিয়ে বসে' থাকে? নিজের দেহ, পরের আর তো দেহ 
না! খেটেখুটে এসে একেবারে রাজা করেছেন আর কি ! 
নিজের খাটনিটাই কেবল-_ 

কিশোরী ঘুমাইবার চেষ্টা পাইতেছিল, স্ত্রীর উত্তরোত্তর 
চড়া স্থুরে তাহার ধৈ্যচ্যুত্তি ঘটিল_-উঠিয়া বসিয়! প্রথমে 
সেস্ত্রীর পিঠে সজোরে ঘা-কতক পাখার বাট বসাইল, 
তাহার পর তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া বিছানার উপর 
হইতে নামাইয়া ধাক্ক। মারিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল, 
বলিল_-বেরো-ঘর থেকে বেরো আপদ্‌_দুর হ-- 
রাত ছুপুরেও একটু শাস্তি নেই--যা বেরো--যেখানে 
খুসি যা-_ 

ঘরে আলোর কাছে আসিয়া কিশোরী দেখিল স্ত্রী ছুই 
হাতের নখ দিয়া আচ ড়াইয়া তাহার হাতের আঙ,লগুলিতে 
রক্তপাত করিয়! দিগ্লাছে। 

ইরাণী শাহাজাদাগণের নজীর না থাকিলেও কিশোরী 
মধ্যে মধ্যে হুরস্ত স্ত্রীর প্রতি এক্প গুঁষধি প্রয়োগ করিত। 

শেষ রাত্রে একাদশীর জ্যোতগ্সায় চারিদিক যখম 
ফুলের পাপড়ীর মত শাদা, ভোর রাত্রের বাতাস নেবু- 
টুলের গন্ধে আর পাপিয়ার গানে মাখামাখি, স্থশীল। 


কত! 


মৌরীফুল 


কেসিসি শীট আর্তি সিপর্টি পিপর্শি সিটি সি পি সি সী এলি সি উরি জিপি সপ সপর্টি তি তাস্টিতিসি পা স্পির্পিসিপর্ণি সপ সপন ৩ সিাসিস্রশি পতি সি 
গা 


২৭৩ 
তখন ঘরের দোরের বাহিরে দালানে আ্বাচল পাতিয়া 
অকাতরে ঘুমাইতেছিল। 

সকাল হইলে যে ষার কাজে মন দিল। মোক্ষদা 
বলিলেন_“বৌমা, আজ চৌধুরীর! - শিবতলায় পুজো 
দিতে যাবে, আমাদের যেতে বলেছে, সকাল-সকাল 
পেরে নাও।? 


স্৯িললী সর্ট সপ পি ওত লা লী তত সিল জি তর ছি এ শি সি পিসি আশি ৬ 


এই চৌধুরীটি হিলেন প্ররুতপক্ষে রামতন্থ মুখুয্যের 
প্রতিপালক, হারাই গ্রামের জমিদার এবং ইহাদেরই 
জমি-জমা-সংক্রান্ত মোকদমার তদ্বির ও সাহায্য করিয়া 
রামতন্থ অন্নসংস্থান করিতেন। 

বেলা দশটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া ভাল 
কাপড় পরিয়া সকলে নৌকায় উঠিল-_ছুই ঘণ্টার পথ । 
চৌধুরী-বাড়ীতে কলিকাতা হইতে একটি বউ 
আপিয়াছিল। তাহার স্বামী বড়লোকের ছেলে, 
এমএ পাস করিয়া বছর ছুই হইল ডেপুটিগিরি 
চাকরী পাইয়াছে। বউটি কলিকাতার মেয়ে, 
চৌধুরীদের সহিত তাহার স্বামীর কিরূপ সম্পর্ক আছে, 
এজন্য চৌধুরী-গৃহিণী রাসপূিমার সময় তাহাকে 
আনাইয়াছিলেন। ইন্টিপূর্ববে সে কখনে পাড়ার্গায়ে আসে 
নাই। নৌকায় খানিকটা বনিয়। খাকিবার পর বউটি 
দেখিল নীলাগ্রী-কাপড়-পরণে তাহারই সমবয়সী আর- 
একটি বউ নৌকায় উঠিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল, 
নৌকায় সমবয়সী সঙ্গিনী পাইয়া কলিকাতার বউটি খুব 
সন্তষ্ট হইলেও প্রথমে আলাপ করিতে. তাহার বাধ-বাধ 
ঠেকিতে লাগিল। সঙ্গিনীর কাপড়চোপড় পরিবার 
অগোছাল ধরণ দেখিয়া বউটি বুঝিয়াছিল তাহার 
সঙ্গিনী নিতান্ত পাড়ার্গায়ের মেয়ে, অবস্থাও খুব ভাল 
নয়। নৌকার ওধারে চৌধুরীগৃহিণী মোক্ষদার সহিত 
সাবিত্রীব্রত প্রতিষ্ঠার কি আয়োজন করিয়াছেন, তাহারই 
বিস্তৃত বড়মান্থষী ফর্দ আবৃত্তি করিতেছিলেন। নৌকায় 
কোন পরিচিতা মেয়েও নাই, কাজেই বউটি অনেকক্ষণ 
চুপু করিয়া বসিয়া রহিল। বউটি লেখাঁ-পড়া জানিত এবং 
দেশবিদেশের খবরাখবরও কিছু-কিছু রাখিত-_চৌধুরী- 
গৃহিণীর একঘেয়ে বড়মান্থধী চালের কথাবার্তায় সে বড় 
বিরক্ত হইয়। উঠিল। খানিকক্ষণ বলিয়া থকিধার পর, 


১৯৭৪ 


সি সিসি ও, লী সির উনি ওলী সি তা সিলি ৪ 


সে লক্ষ্য করিল তাহার সঙ্গিনী ঘোষটার ভি তর হতে 
কালো-কালে৷ ডাগর চোখে তাহার দিকে সকৌতুকে 
চাহিতেছে। বউটির হাসি পাইল, জিজ্ঞানা করিল-_ 
তোমার নাম কি ভাই? 


স্থশীলা সন্দিগ্ষন্থরে বলিন-_ জীমভী স্থশীলান্বন্দরী 
দেবী। 
স্থমীলার রকম-সকম দেখিয়া! বউটির খুব হাসি পাইতে 


লাগিল। সে বলিল-_-অত ঘোমট! কিসের ভাই? তুমি 
আর আমি ছাড়া তো আর কেউ এদিকে নেই, নাও 
এস ঘোমটা খোল, একটু গল্প করি। 

এই কথা বলিম্া বউটি নিজেই স্থশীলার ঘোম্ট! 
খুলিয়াদিল__খুলিতেই স্থশীলার স্থন্দর মুখের দিকে চাহিয়া 
সে যেন মুগ্ধ হইয়। গেল__-রং যদিও ততট। ফস নয়, 
কিন্ত কালোর উপর অত শ্রী সে কখনো দেখে নাই, 
নদীর ধারের সরস সতেজ চিন্কণশ্টাম কল্মী-লতারই 
মত একট! সবুজ লাবণ্য যেন সারামুখখানায় মাখানে|। 
মুখখানি দেখিয়াই সে এই 'নিরাভরণ! পাড়াগায়ের 
মেয়েটিকে ভালবাসিয়া ফেলিল জিজ্ঞাসা করিল--উনি 


বসে আছেন তোমার কে ভাই, শাশুড়ী? 
হ্যা । 
--এস আর-একটু সরে' এস ভাই, দুজনে গল্প করি 


আর দেখতে দেখতে যাই। তোমার বাপের বাড়ী 
কোথায় ভাই ? 
স্থশীলার ভয় কাটিয়া যাইতেছিল, সে বলিল-_সে 

হ'ল শিম্লে। 

-কোন শিম্লে? কল্কাত। শিমূলে ? 

কলিকাতায় শিমূলে আছে নাকি? কৈ তাহা তে। 
ন্বশীলা কোন দিন শোনে নাই। সে বলিল-_আমার 
বাপের বাড়ী এখান থেকে তো বেশী দূর নয়। ৫1৬ কোশ 
পথ, গরুর গাড়ী করে? যেতে হয়। 

নদীর ধারের যবক্ষেত, সর্ষেক্ষেত, বুনো গাছপালা 
দেখিয়া বউটি খুব খুসি । এ-সব সে পূর্বে বড় দেখে 
মাই, আঙ্ল দিয়া একটা মাছরাঙা পাখী দেখাইয়া 
বলিল-__বাঃ, বড় স্থন্দর তো! ওটা কি পাখী ভাই ? 


--ওটা তো মাছরাঙা পাখী, কেন তুমি দেখনি 
কখমো ? 


প্রধাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ 


সি. ৭ স্টিকি পাটি তাছি পাতি লী 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাক পা পি শি শি লি শিট লস্ট পৌশ্ছি পাঁটিত পা কী রী ৬ পাস পিছ লী তোস্সি ভোস্ছি লীপসি ৪৮ 


বউটি বলিল__ভাই, আমি কল্কাতার বাইরে 
আযাদ্দিন পা দিইনি, খুব ছেলেবেলা একবার বাবার সঙ্গে 

চন্দননগরে বাগান-বাড়ীতে যাবার কথা মনে আছে, তার 
পর এই আস্চি__তুমি আমায় একটু দেখিয়ে নিযে চল। 
ওটা কিসের ক্ষেত ভাই? 

স্থশীলা দেখিল তাহার সঙ্গিনী আঙুল দিয় নদীর 
ধারের একটা মৌরির ক্ষেত দেখাইতেছে-_ প্রথমটা সে 
সঙ্গিনীর চোখ-ঝল্সানো রং, অদৃষ্টপূর্ব দামী সিক্কের 
শাড়ী, ব্লাউগ্গ 'এবং চিকৃচিকে নেকৃলেসের বাহার দেখিয়া 
যে ভয় অনুভব করিতেছিল, তাহার অজ্ঞতা দেখিয়! 
স্বশীলার সে ভয় কাটিয়া অজ্ঞ সঙ্গিনীর উপর একটু স্ষেহ 
আসদিল-_কলিকাতায় মাছরাঙা পাখী, মৌরীক্ষেত এসব 
সামান্য জিনিসও নাই নাকি? স্থশীল। হাসিয়া বলিল, 
_তুমি ফুলের গন্ধ দেখে' বুঝতে পার না ভাই? 
ও তো! মৌরীর ক্ষেত। কেন, আমাদের বাপের বাড়ীর 
গায়ে তো কত মৌরীর ক্ষেত আছে- মৌরীর শাক 
কখনে। খাঁওনি ? কল্কাতায় বুঝি নেই ? 

কলিকাতাঁর বৌটি বুঝাইয়া৷ দিল যে কলিকাঁতার 
অতীত ইতিহাসের সে খবর রাখে না, বর্তমান অবস্থায় 
সেখানে মৌরীক্ষেত প্রভৃতি থাক সম্ভবপর নয়, তবে 
ভবিষ্যতে কি হয় বল! যায় না। 

ঘণ্টাখানেক পরে যখন নৌক। শিবতলার ঘাটে গিা 
লাগিল, তখন তাহাদের ছুজনের মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠ রকমের 
কথাবার্তা হইয়। গিয়াছে । সঙ্গিনীর মুখে স্বমীর আদরের 
গল্প শুনিয়া স্থশীলার মনের মধ্যে একটা গোপন ব্যথা 
জাগিয়া উঠিল__সেট। সে অনবরত চাপিবার চেষ্টা করে, 
তবু কি জানি কেন ০সট1 ফাক পাইলেই মাথা তোলে ! 
প্রথম বিবাহের পর তাহার স্বামীও তো! তাহাকে কত 
আদর করিত, রাত্রে ঘুমাইতে না দিয়া নান! গল্পে ভুলাইয়া 
জাগাইয়া রাখিত, স্থশীলা পান খাইতে চাহিত না বলিয়। 
কত সাধ্যপীধন! করিয়া পান মুখে তুলিয়া দিত-_-সেই 
স্বামী তাহার কেন এমন হইল? তাহার বুকটার মধ্যে 
কেমন হু হু করিয়া উঠিল । 

দুজনে তাহার! খানিকক্ষণ গাছের ছায়ায় নদীর ধারে 
এদিক ওদিকৃ বেড়াইল, কি সুন্দর দেখায় চারিদিক !.". 


২য় সংখ্য। ] 


নীল আকাশ সবুজ মাঠের উপর কেমন উপুড় হইয়া 


আছে! ওমা, পানকৌড়ির ঝাঁক চরের উপর বসিয়া 
বপিয়৷ কেমন বিমায় ! 

কলিকাঁতার বউটি বলিল--এস ভাই, আমরা একট! 
কিছু পাতাই । কেমন? 

স্থশীল। খুসি হইয়। বলিল খুব ভাল ভাই, কি পাতাব 
বলো- 

-এক কাজ করি এস- আস্তে আস্তে নদীর ধারে 
যে মৌরীফুল দেখে এলাম, এস আমর! ছুজনে মৌরীফুল 
পাতাই। কেমন? 

স্বশীলা আহ্লাদের সঙ্গে এ প্রস্তাবে সম্মতি দ্রিল। 
নদী হইতে অগ্ধলি করিয়া! জল তুলিয়া তাহাব! মৌরীফুল 
পাতাইল। 

এমন সময় মোক্ষদা ডাকিলেন--বৌমারা এদিকে 
এস। 

তাহার! গিয়া দেখিল গাছতলায় অনেক লোক-- 
সেদিন পূজা দিতে অনেক লোক আসিয়াছিল। প্রক। 
বটগাছ, তার তলায় ভাঙ| ইটের মন্দির । গাছতলা হইতে 
একটু দূরে এক বুড়ী নান! ৪ষধ বিক্রয় করিতেছে । সুশীল! 
ও তাহার সঙ্গিনী সেখানে গরিয়া জিজ্ঞদ। করিয়। জানিল, 
রোগ সারা, ছেলে হওয়৷ হইতে সুর করিয়া সকলরকমের 
প্রধধই আছে, গরু হারাইলে খুঁজিয়। বাহির করিবার 
পর্যন্ত । মেয়ের সেখানে ভিড় করিয়া দাড়াইয়া ওঁষধ 
কিনিতেছে। স্থশীলার সঙ্গিনী হাসিয়া তাহার হাত 
ধরিয়৷ টানিয়া তাহাকে সেখান হইতে মন্দিরের দিকে 
লইয়। চলিল, বলিল-__-চলে! মৌরীফুল দেখিগে কেমন 
পুজা হচ্চে । 

একটুখানি মন্দিরে দীড়াইয়। স্থশীলা একটা ছুতায় 
সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া! ওষধ-বেচা বুড়ীর 
নিকট দীড়াইল। সেখানে তখন কেহ ছিল না, বুড়ী 
বলিল-_কি চাই? 

স্বশীলার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। 

বুড়ী বলিল--“আর বল্তে হবে ন। মা-ঠাক্রুণ। তা 
তোমার তে! এখনও ছেলে-পিলে হবার বয়েস যায়নি, 
৭-বয়েসে অনেকের-- 


মৌরীফুল 


১৭৫ 


স্থশীল! সলজ্জভাবে বলিল--তা নয় । 

বুড়ী বলিল--এবার বুঝলাম মা-ঠাক্রুণ--ত1 যদি 
হয়, তা হ'লে তোমার সোয়ামীর বার-মুখে। টান আছে। 
একটা ওষুধ দিই, নিয়ে যাও, এক মাসের মধ্যে সব ঠিক 
হ'য়ে যাবে--ওরকম কত হয় মা-ঠাকৃরুণ-_ 

বুড়ী একটা শিকড় তুলিয়া বলিল-_-এই নাও, বেটে 
খাইয়ে দ্িও। ফেউ টের না পায়, টের পেলে আর ফল 
হবেনা । আট আনা লাগবে! 

স্বামীর বারমুখে। টান আছে-_একথা শুনিয়া সথশীল! 
খুব দৃমিয়। গেল । তাহার আচলে একট] আধুলী বাধা ছিল, 
আজ কার দিনে জিনিমটা-আস্ট1 কিনিবার জন্য সে ইহা 
বাড়ী হইতে শাশুড়ীকে লুকাইয়৷ আনিয়াছিল। বাড়ীর 
বার হওয়া তো! বড় ঘটে না, কাজেই এটা তাহার পক্ষে 
একট! উৎসবের দিন। আধুলীটি শাশুড়ীকে লুকাইয়া 
আনিবার কাঁরণ--মোক্ষদা ঠাকৃরণ জানিতে পাঁরিলে 
ইহা এতক্ষণ তাহার ঝ্বাচলে থাকিত না। সুশীল! আচল 
হইতে আধুলীটি খুলিয়া বুড়ীকে দিল এবং খাওয়াইবার 
প্রণালী জানিয়া লইয়! শিকড়টি কাপড়ের মধ্যে গোপনে 
বাধিয়৷ লইল। 

পৃজ| দেওয়া সাঙ্গ হইয়া গেল। সকলে আবার আসিয়া 
নৌকায় উঠিল। গমের ঘাটের কাছাকাছি আসিলে 
স্বশীলা! বলিল,--ভাই, তুমি এখন দিন কতক 
আছ তো? 

-না ভাই, আমি কাল কি পবুশ্ত চলে" যাব। তা 
হলেও তোমায় ভূল্বে! না মৌরীফুল, তোমার মুখখানি 
আমার মনে থাকবে ভাই--চিঠি পত্র দেবে তো? এবার 
পাড়াগায়ে এসে তোমায় ঝুড়িয়ে পেলাম তোমায় 
কখনে। ভূল্ব ন1। 

স্বশীলার চোখে জল আসিল, এত মিষ্ট কথ! তাহাকে 
কে বলে? সে কেবল শুনিয়া আসিতেছে সে ছুষ্ট, একগু'য়ে 
বগৃড়াটে। 

তাহার হাতে একটি সোনার আংটি ছিল, ইহ! তার 
মায়ের দেওয়া আংটি, প্রথম বিবাহের পর তাহার ম 
তাহার হাতে এটি পরাইয় দিয়াছিলেন। সেটি হাত হইতে 
খুলিয়! সে সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া বলিল-দেখি ভাই 


বি 


স্টি ৮৮ ৯ ছনর্গা 


তোমার আডর ল, বা, তুমি হ হলে  মৌরীফুল, তোমায় ধাওয়াবার 
কথা, কাপড় দেওয়ার কথা এই আঁংটিট। আমার মায়ের 
দেওয়া, তোমায় দিলাম, তবু এট| দেখে ভুমি গরীব মৌরী- 
ফুলকে ভূলে যাবে না। ৃ 

ন্বশীল! আংটিটা সঙ্গিনীর হাতে পরাইয়! দিতে 
গেল,_বউটি চট্‌ করিয়া হাত টানিয়! লইয়া বলিল__দৃবু 
পাগল! ন। ভাই, এ রাখে-তোমার মায়ের দেওয়া 
আংটি--এ কেন আমায় দিতে যাবে? না ভাই-_ 

স্থশীলা জোর করিতে গেল-হোক্‌ ভাই, দেখি-- 

মায়ের দেওয়া বলেই-_ 

বউটি বলিল-দূব্‌ ! 
সে বরং-- 

স্বশীল। খুব হতাশ হইল। মুখটি তাহার অন্ধকার 
হইয়া গেল--সে চুপ করিয়। বসি! রহিল। গ্রামের 
ঘাটে নৌক1 লাগিল। বউটি স্থশীলার হাত ধরিয়া 
ধলিল,--পায়ে পড়ি ভাই মৌরীফুল, রাগ কোরো ন1। 
খ্যাচ্ছা, কেন তুমি শুধু শুধু তোমার মায়ের দেওয়া আংটি 
আমায় দিতে যাবে ভাই ?--আচ্ছা, তুমি যদি দিতে চাও 
এই পূজোর সময় আস্বো!- অন্ত কিছু বরং দিও-_একদিন 
না হয় খাইয়ো__আংটি কেন দেবে ভাই !__আর আমায় 
তুলবে না তো ভাই? 


০ ৭ লট সি পপি তো ভি লি সিরা সি ও ৯ 


না ভাই, ও-সব রাখো 


এরাও বন্ধে সর পাম্প প্র আপ ১৬০ 


মৌরীফুল ? কখ.খোনো না_তুমি কোন্‌ জন্মে যে আমার 
মায়ের পেটের বোন ছিলে ভাই মৌরীফুল-_ 

তাহার পর সে একটু আনাড়ি ধরণে হাসিয়৷ উঠিল 
_হিঃ হিঃ! কেমন হুন্দর কথাটি--মৌরীফুল-_ 
মৌরীফুল--মৌরীফ্ুল-_তুমি যে হ'লে গিয়ে আমার নদীর 
ধারের মৌরীফুল--তোমায় কি ভুলতে পারি ?-- 

কথা শেষ না করিয়াই সে ছুইহাতে সঙ্গিনীর গলা 
জড়াইয়। ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কালো! চোখ দুটি জলে 
ভরিয়৷ গেল। 

কলিকাতার বউটি এই অদ্ভুতপ্রকৃতি সঙ্গিনীর 
অশ্রপ্রাবিত স্বন্দর মুখখানা বার বার সন্গেহে চুম্বন 
করিল-_তার পর ছুজনেই চোখের জলে ঝাপ্সাদৃষ্ট 
হ্ইয় ছুজনের কাছে বিদায় লইল। 


প্রবাসী-অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ 


৩৯৬ ভে সি ০৩ ৬ 


২৩্শ ভাগ, য় খণ্ড 


পা লী সির সির সিরা সি শর সিসি অপ সরপি ৯পস িপর পর এসি পা, 
সরি 


দিন কতক কাটিয়! গেল। কিশোরী বাটী নাই, 
কি-একট! কাজে অন্ত গ্রামে গিয়াছে» ফিরিতে ২১ দিন 
দেরী হইবে। মোক্ষণ| সকালে উঠিয়া জমিদার-গৃহিণী 
আহ্বানে তাহার সাবিত্রী-ব্রভ-প্রতিষ্ঠার আয়োজনে 
সাহায্য করিতে চৌধুরী-বাড়ী চলিয়া গেলেন। যাবার 
সময় বলিয়া গেলেন,_বৌমা, আমার ফেবর্ুবার কোনো 
ঠিক নেই, রান্না-বান্না করে রেখে, আমি আজ আর 
কিছু দেখ্তে পার্ব না, চৌধুরী-বাড়ীর কাজ--কখন 
মেটে বলা যায় না। 

একথা মোক্ষদার না৷ বলিলেও চগলিত। কারণ 
ভোরে উঠিয়া বাসন-মাজ! জল-তোলা হইতে আবম 
করিয়া! এ সংসারের স্মন্ত কাজের ভারই ছিল স্থশীলার 
উপর । এ সংসারে কিশোরীর বিবাহের পর কোনে দিন 
ঝি-চাকর প্রবেশ করে নাই_বদিও পূর্ব্বে বাঁড়ীকে 
বরাবরই একজন করিয়। ঝি থাকিত। স্থশীলার 
খাটুনিতে কোন ক্লান্তি ছিল না, খার্টিবার ক্ষমতা তাহা 
যথেষ্ট ছিল- যখন মেজাজ ভাল থাকিত, তখন সমস্ত দিন 
নীরবে ভূতের মত খাটিয়াও সে বিরক্ত হইত না। 

শাশুড়ী চলিয়া গেলে অন্তান্ত কাজকর্শা সারিয়া 
স্থশীল! রাপ্নাঘরে গিয়া দেখিল একখানিও কাঠ নাই। 
কাঠ অনেক দিনই ফুরাইয়! গিয়াছে, একথা স্থশীলা 


(৬. এ 


পরি স্র্টী পপি লস সিল ছি লি 
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সি ভু 


ডাকাইয়া কাঠ কাটাইয়া লইত্েন, এবার কিন্ত অনেকদিন 
হইল তিনি আর এদিকে দৃষ্টি দেন নাই । কিশোরীর দোষ 
মাই, কেননা সে বড় বাড়ীতে থাকিত না, সংসারের সংবাদ 
তেমন রাখিতও ন1। আসল কথ! হইতেছে এই থে 
রান্নাঘরের পিছনে খিড় কীর বাইরে অনেক শুকৃনা বাশ 
ও ভালপাল1 পড়িয়া আছে--স্থশীল! রান্না চড়ানোর 
পূর্ব্বে বা রান্না করিতে করিতে প্রয়োজন-মত এগুলি দা 
দিয় কাটিয়৷ লইয়] কাজ চালাইত। রামতম্থ দেখিলেন_ 
কাজ যখন চলিয়া যাইতেছে তখন কেন অনর্থক কাঠ 
কাটিবার লোক ডাকিয়া! আনা--আসিলেই এখনি একটা 
টাকা খরচ তো? পুত্রবধূ বকিতেছে বকুক্‌, কারণ 
বকুনিই উহার স্বভাব । | 

কাঠ নাই দেখিয়া সুশীল! অত্যন্ত চটিয়া গেল, 


য় সংখ্যা ] 
এ'দকে বাড়ীতেও এমন কেহ নাই যাহাকে বক্ষিয় গায়ের 
ঝ/ল মিটায়, কাজেই সে আপন মন চীৎকার করিতে 
ল!গিল,পারুব না, রোঙ্জ রোজ এমন করে* সংসার 
করা আমায়, দিয়ে হ'য়ে উঠবে নামাজ ছুমাস ধরে, 
বল্চি.কাঠ নেই, কাঠ নেই--এদিকে রান্নার বেল! ঠিক 


অপ জি 





আছেন সব, তার একটু এদিক ওদিকৃ হবার যো নেই-- " 


কি বিয়ে রাধবে? হাত পা উচ্ধনের মধ্যে দিয়ে 
রাধবে নাকি? রোজ রোঙ্জ কাঠ কাটে, কেটে 
রাধো,-অত স্থখে ' আর কাজ নেই--থাকৃল 'হাড়ী 
পড়ে” যিনি যখন আস্বেন, তিনি তখন করে নেবেন 

রাধিবার কোন আয়োজন সে করিল ন।। খানিকট! 
বলিয়া বসিয়া তাহার মনে হইল ততক্ষণ মশলাগুলা 
বাটিয়া রাখ যাক -সে মাঝে মাঝে কাজের স্থবিধার 
জন্য কয়েকদিনের মসল। একসঙ্গে বাটিয়। রাখিত। 

বেল প্রায় দশটার সময় একটি অল্পবয়সী ফুট্ফুটে 
বউ, পরনে একখান। পুরানো চেলীর কাপড়, হাতে 
থাকিবার মধ্যে ছুগাছি শাখা__-একটি বাটি হাতে 
রান্নাঘরের দোরের কাছে ভয়ে ভয়ে উ'কি মারিয়া বলিল 
"দিদি আছ নাকি? 

নুশীলা মশল! বাটিতে বাটিতে মুখ তুলিয়৷ চাহিয়৷ 
বলিল--আয় আয় ছোট বউ-আয় না ঘরের মধ্যে-_ 
ঠাকুরুণ নেই-_- 

বউটি ঘরে ঢুকিয়া বছিল-একি দিদি, এত বেলা 
হ'ল, এখনও রান্না.চড়াওনি যে! 

হুশীল। মুখ ঘুরাইয়লা! বলিল-_রান্না চড়াব ! হাড়ী- 
বুঁড়ি ভেঙে ফেলিনি এই কত !-_ 

_বউটির চক্ষে ভয়ের চিষ্ছ পরিস্ফুট হইল, সে বলিল-_ 
শ' দিদি, ওসব কিছু কোরো না, ভাত চড়িয়ে দাও 
লম্মীটি, নৈলে জান তে। কিরকম লোক সব-- 

- দ্েব- দেখবে সব আজ কিরকম মজা, 
খোজ কাঠ কাট্ুব,আর ভাত রাধ.ব, উঃ.! 
_-কাঠ নেই বুঝবি? আচ্ছা, দাখান! দাও দিদি। 
অমি দিচ্চি কেটে। 
_€তোর কিদায় তুই দিতে যাবি? বস্‌ ঠা 
ই য়ু-যাদের গরজ আছে তারা নিজেরা বুঝুক্‌ গিয়ে-- 
৩.৫ 


রোজ 


মৌবীফুল ূ্‌ 
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- তোমার পায়ে পড়ি নিচ দাও টি ডি, 
জান তো! ওরা 

_তুই বস্‌ দেখি ওখানে চুপ করে+, দেখিস্‌ 
এখন মজা--আজ ছুমাস ধরে রোজ বল্ছি কাঠ 
নেই, কথা কানে যায় না কারুর,-আজ্জ-. রি 
দেখাব -- 

স্থশীলার একগুয়েমিতে বউটি কিছু ভীতা হইল, 
কারণ মজা কোন্‌ পক্ষ দেখিবে এ সম্বন্ধে তাহার একটু 
সন্দেহ ছিল। কিন্তু সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে 
না পারিয়া সে চুপ করিয়া রহিল ।. 

এই বউটি রামতঙ্গ মুখুয্যের জ্যাঠতুত ভাই রামলোচন 
মুখুষ্যের পুত্রবধূ! পাশেই এদের বাড়ী। রামলোচনের 
অবস্থা খুবই খারাপ-_তা সত্বেও তিনি বছর ছুই হইল 
ছেলের বিবাহ দিয়াছেন - রাঁমলোচনের স্ত্রী ছিল না, পুত্র- 
বধৃই গৃহিণী । দছুরবস্থার সংসারে ছেলেমান্ুষ বউকে 
সংসার করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইত। সে সময়ে 
অসময়ে বাটি হাতে খুঁচি হাতে এ বাড়ীতে হাত পাতি! 
তেলট! হুনটা লইয়া যাইত, চাল না থাকিলে আচলে 
বাধিয়া চাল লইয়া ঘাইস্র- ধার বলিয়াই লইয়! যাইত--. 
কখনও শোধ করিতে পারিত, কখনও পারিত ন]। 
মোক্ষদা ঠাকৃরুণকে বউটি ঝড় ভয় করে-_তিনি থাকিলে 
জিনিষপত্র তো দ্বেনই 'না, যদি বা দেন তাহ! বছ মিষ্ট 
বাকা বর্ণ করিবার পর। তবু. বউটির আসিতে হয়, 
কি করিবে, অভাব। ম্শীলা' তাহাকে মোক্ষদা 
ঠাক্রুণের আক্রমণ হইতে বাচাইয়া গোপনে এটা ওটা 
যখন যাহা দর্কার লাধ্যমত সাহায্য করিত। সামান্থ 
একবাটি তেল লইয়া গেলেও হুঁনিয়ার মোক্ষদা ঠাক্রুণ 
তাহা কখন তৃলিতেন না- গল! টিপিয়া কড়ান্রাস্তিতে 
তাহা আদায় করিয়া ছাড়িতেন। ন্ুুশীলা ছিল 


অগ্রোছালো৷ ও অন্যমনস্কধরণের মানুষ, সে ধার দিয়া 


অত শত মনেও রাখিত না, বা সামান্ত তেল হুন ধার 
দিয়া আদায় করিবার কোন চেষ্টাও করিত না,- শোধ 
দিতে আদিলে অনেক সময় বলিত,-'ওই তুই আবার 
দিতে এলি ভাই ছোট বৌ; ওর আবার €নব কি 

- ও তৃই নিয়ে যা ছাই? | 


১৭৮ 
- স্শীলা আপন মনে খানিকক্ষণ্‌ বকিয়! বউটির দিকে 

চাহিয়া বলিল--তার পর, তোর রাঙ্মীবান্না ? 
_ ৰউটি বাটিটা আচল দিয়া ঢাকিয়। রাখিয়াছিল, 


বাহির করিয়। কুন্ঠিতভাঁবে বলিল--৫নদিনকার সেই তেল 
নিয়ে গিয়েছিলাম 'দিদি, তা আমাদের এখনও আন! 


হয়নি। আজ রাধবার নেই--একস্বক্ষে দুদিনের দিয়ে ' 


যাব-সেইজন্যে-- | 

স্থশীল! বলিগ্স--আচ্ছা, নিয়ে আয় দেখি বাটি। 
দেখি কি আছে, আমাদেরও বুঝি তেল আনা হয়নি । 

পাত্রে যতটুকু তেল ছিল স্থশীল সবটুকু এই কুম্ঠিতা 
দ্বরিদ্রা গৃহলক্মীটিকে ঢালিয়! দিল | বউটি চলিয়া 
যাইবার সময় মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া! বলিল- লক্ষ্মী 
দিদি, দাও রান্না! চড়িয়ে-_- 

স্বণীলা বলিল-্*তুই পাল! দেখি_-আমি ওদেব মজা 
না দেখিয়ে আজ আর কিছুতে ছাড় চিনে 

বেলা ১২টার সময় মোক্ষদ। ঠাকৃরণ আসিয়া! দেখিয়া 
শুনিয়া হৈচৈ বাধাইয়া৷ দিলেন-_ প্রকৃতই ইহাতে রাগ 
হইবারই কথ1। একটু পরে রামতহ্গ আপিলেন, তিনি 
ব্যাপার দেখিয়া! দালানে গিঞ্" আপন মনে তামাক 
টানিতে সুরু করিলেন। ' ঝগড়া ক্রমে খুব চাগাইয়া 
উঠিল, মোক্ষদা উচ্চৈঃস্বরে স্থশীলার কুলজী গাহিতে 
লাগিলেন-সৃশীলাও যে খুব শাস্তশিষ্ট, এ অপবাদ 
তাহাকে শক্রতেও দিতে পারিত না, কাজেই ব্যাপার 
যখন খুব বাধিয়া উঠিগ়্াছে এমন সময় কোথা হইতে 
কিশোরী আসিয়া হাজির হইল্‌-যদিও আজ তাহার 
ফিরিবার কথা ছিল না, তবুও কাঁজ মিটিয়! যাওয়াতে. সে 
আর সেখানে অপেক্ষা করে নাই। মোক্ষদা ছেলেকে 
পাইয়া হাকডাক আও বাড়াইয়া দিলেন। কিশোরী 
এত বেলায় বাড়ী আসিয়া এ অশান্তির মধ্যে পড়িয়া 
অত্যন্ত চটিয়া গেল__তাহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল স্ত্রীর 
উপর। হাতের গোড়ায় একথানা শুকনা! চেলা-কাঠ 
পড়িয়া ছিল, সেইট! লইয়াই লাফাইরা সে রান্নাঘরের 
দাওয়ায় উঠিল+_ন্থশীল! তখনও বপিয়! বাটন! বাটিতে- 
ছিল-ন্থামীকে শুকৃনা কাঠ হাতে লইয়া বীরদর্পে রাক্না- 
ঘরে লাফাইয়৷ উঠিতে দেখিয়া ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া 


প্রবাসীস্অগ্রহীয়ণ, ১৩৩৭. 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


গেল--আনম্মরক্ষার অন্য কোন উপায় ন। দেখিয়া হাও 
দুটো তুলিয়। নিঙ্গের দেহটা আড়াল ' ক্রিবার চে? 
করিল-কিশোরী প্রথমতঃ স্ত্রীর খোঁপা ধরিয়। এ. 
ছেচ্কা টান দিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়! দিল, তাহা” 
পর তাহার পিঠে “কয়েক ঘা চেলা-কাঠের বাড 
মারিয়া তাহার গল! ধরিয়া প্রথমে এক ধাক্কা মারি 
রান্নাঘরের দাওয়ায় এবং তথা হইতে এক ধাকক! মারিল 
একেবারে উঠানে । ধাক্কার বেগ সাম্লাইতে না পারিয়। 
স্থশীলা মুখ থুবংড়িযা উঠানে পড়িয়া গেল-_মার আরও 
চলিত, কিন্তু রামতন্থ তামাক খাইতে খাইতে ছেলের 
কাণ্ড দেখিয়! ই! ই] করিয়া আলিয়া পড়িলেন। 

পাশের বাড়ীর বউটি তখন শ্বশুর "ও স্বামীকে 
খাওয়াইয়া সরে নিজে খাইতে বসিতেছিল, হঠাৎ এ. 
বাড়ীর মধ্যে মারের *ব শুনিয়া সে খাওয়া ফেলিয়া 
স্বশীলাদ্দের খিড়কীতে ছুটিয়া আসিয়। উকি মারিয়। 
দেখিল-_নৃশীলা উঠানে দাড়াইয়া আছে সর্ববাঙ্গে ধূল।, 
'বাট্‌্নার পাত্রের উপর পড়ি্। গিয়াছিল, কাপড়ে চোপড়ে 
হলুদের ছোপ) মাথার খোপা এক ধারে খুলিচা কতক 
চুল মুখের উপর, কতক পিঠের উপর পড়িয়াছে ; গাঙ্গুলী- 
বাড়ী হইতে ছুটো ছেলে ব্যাপার দেখিবার জন্য ছুটিয়া 
আসিয়াছে, আরও ছু একজন পাড়ার মেয়ে সাম্নের 
দরজায় গিয়া উকি মারিতেছে-_-ওদিকে পাঁচীলের উপর 
গর্ী়া মুখ বাড়াইয়। তাহার চি শ্বশুর রামলোচন 
মজ| দেখিতেছেন। 

চারিদিকের কৌতুহলদৃষ্টির মাঝখ|নে, . সর্বাঙ্গে 
হলুদের ছোপ ও ধৃলিমাখা, বিশ্স্তকুন্তলা, অপমানিত 
দিদিকে অলহায়ভাবে উঠানে দাড়াইয়া থাকিতে দেখিযি! 
তাহার বুকের মধ্যে কিরকম করিয়! উঠিল--কিস্তু মে 
একে ছেলেমান্থুষ তাহাতে অত্যন্ত লঙ্জাশীলা, শ্বশ্বর 
ভাস্কর এবং এক-উঠান লোকের মধ্য বাড়ীর ভিতর 
ঢুকিতে ন1 পারিয়া প্রথমটা সে খিড়কীর বাহিরে আকুলি- 


. বিকুলি করিতে লাগিল, কিন্তু গাঙ্থুলী-বাড়ীর শো 
' গাঙ্গুলী - মহাশয়ও যখন হঁকা-হাতে,_কি হে রাম, 


বলি ব্যাপারখানা কি শুনি, বলিয়া বাড়ীর মা 1 
উঠানে আলিয়া হাজির হইলেন, তখন: সেআর থাটিতে 


২য় সংখ্যা) 


সস্তা চা 


ন! পারিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়! পড়িল এবং স্থৃশীলার 
হ'» ধরিয়া খিড়কী-দোর দিয়] বাহিরে লইয়া গিয়াই হঠাৎ 
ঘপাইয়া। কাদিয়া উঠিয়। বলিল-_কেন ও-রকম করতে 
থেলে দিদিমণি, লক্ষ্মীটি, তখনই যে বারণ করুলাম ?-- 


তার পরদিন ছুপুরবেল! স্থশীল রান্নাঘরে. রাধিতে-. 


ছিল। কিশোরী খাইতে বসিয়াছে, মোক্ষদ! ঠাক্রুণ 
কি গয়োজনে রান্নাঘরে ঢুকিয়া' দেখিলেন, স্থশীলা 
পিছন ফিরিয়া ভাত বাড়িতে বাড়িতে স্বামীর ডালের 
বাটিতে কি গুলিত্েেছে, পাশে একটা ছোট বাটি। 
(মাক্ষদার কিরকম সন্দেহ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 
_-বউমা, তোমার বাটিতে কি?--কি মেশাচ্ছ ডালের 
বাটিতে ? | 

গ্শীলা পিছন ফিরিয়াই শাশুড়ীকে দেখিয়া! যেন 
কেমন হইয়া গেল, তাহার চোখমুখের ভাব দেখিয়া 
মোক্গদার সন্দেহে আরও বাড়িল--তিনি বাটিটা হাতে 
তুপিয়। ইমা দেখিলেন তাহাতে সবুজ মত কি 
একট! বাটা। 

তিনি কড়াস্থরে জিজ্ঞাস! কর্সিলেন- কি বেটেছ 
এতে ? 

তিনি দেখিলেন পুত্রবধূ উত্তর দিতে পারিতেছে না, 
তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। 

ইহার পর একটা ভয়ানক কাগু ঘটিল। মোক্ষদ। 
ঠকৃক্ণণ বাটি হাতে-_ওমা কি সর্বনাশ। আর একটু হঃলে 
ইঞেছিল, গো, বলিয়। উঠানে আসিয়। চীৎকার করিয়া 
হাট বাধাইলেন। 

কিশোরী দালান হইতে উঠিয়া আসিল, রামত্থ 
অ:সিলেন, গাঙ্ুলী-বাঁড়ীর মেয়েপুরুষ আসিল, আরও 
অ:নকে আপিল। ্‌ 

মোক্ষদ! সকলের সাম্নে সে বাটিট1 দেখাইয়া বলিতে 
শী'গলেন--দ্যাখো তোমরা! সকলে, তোমরা ভাব 
শ:শুড়ী-মাগী বড় ছুষ্ট)_নিজের চোখে দেখে" নাও 
ব/.শার, কি সর্বনাশ হয়ে যেত এখুনি, যদি আমি না 
দে'তাম_দোহাই' বাবা তারকনাথ, কি ঠেকানই 
আ.; ঠেকিয়েছ-+ 


.মৌরীফুল 


১৭৯ 





৮৭ 








এক-উঠান লোক*-সকলেই শুনিল রামতঙ্ছর দুরন্ত 
পুত্রবধূ স্বামীর ভাতে বিষ না কি মিশাইম্া খাওয়াইতে 
গিয়া! ধর] পড়িয়াছে। কেউ অবাক্‌ হুইয়! গেল, ফেউ' 
মুচকি হাসিয়া বলিল--ওসব আমরা অনেককাল জানি, 
আমর] রীত, দেখলেই মানুষ চিনি, তবে পাড়ার মধ্যে 


' বলে" এতদ্দিন-_ 


কে একজন বলিল--জিনিসটা কি তা 
হয়েছে 17 

মোক্ষদা ঠাক্রুণের গাল-বাদ্যের রবে সে কথা চাপা 
পড়িয়া গেল। 

গাঙ্গুলী মহাশয় রামতন্গকে বলিলেন--গুরু রক্ষা 
করেছেন! এখন যত শীগ্গির বিদেয় করুতে পাঁর তার 
চেষ্টা করো, শাস্ত্রে বলে, দুষ্টা ভাষ্যে! আর একদিনও 


দেখ! 


এখানে রেখো ন|। 


সমস্ত.দিন পরামশ চলিল | 

সন্ধ্যার সময় ঠিক হইল কাল সকালেই গাড়ী ডাকিয়। 
আপদ্‌ বিদায় করা হইবে, আর একদিনও এখানে না, 
কি জানি কখন কি বিপদ ঘটাইবে। বিশেষতঃ 
পাঁড়ার মধ্যে ও-রকম দজ্জাল বউ থাকিলে পাড়ার অন্য 
অন্য বউঝিও দেখাদেখি এরকম হইয়া উঠিবে। 

সেদিন রাত্রে স্থশীলাকে অন্য একথরে শুইতে দেওয়। 
হইল-__ইহ1 মোক্ষদাঠাকৃরুণের বন্দোবস্ত, কাল সকালেই" 
যখন যেখানকার আপদ্‌ সেখানে বিদায় করিয়া দেওয়া 
হইবে, তখন আর তাহার সঙ্গে সম্পর্ক কিসের? 

রাত্রে শুইয়া শুইয়। কত রাত পর্যাস্ত তাহার. ঘুম 
আদিল না। ঘরের জানাল! সব খোলা বাহিরের জ্যোতসসা 
ঘরে আফিয়। পড়িয়াছিল। তাহার মনে কাল ও আজ এই 
দুইদিন অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে,__সে স্বভাবতঃ নির্বোধ, 
লাঞ্ছনা ভোগের অপমান সে ইহার পূর্বে কখনও. তেমন 
করিয়া অনুভব করে নাই, যদিও মারধর ইহার পূর্বে 
বহুবার খাইয়াছে। তাহার একট] কারণ এই যে আজ 
ও কালকার দিনের মত শ্বশুরশাশুড়ী -ও এক-উঠান 


লোকের সামনে এভাবে অপমানিতাও মে কোনদিন হয় 


নাই। তাই আজ সমস্ত দিন ধরিয়৷ তাহার চৌখের জল 
বাধ মানিতেছে নাকাল মার খাইয়া পিঠ কাটিয়া গিয়াছে] 


১৮৬ 


সি 


ও হাত দিয়! ঠেকাইতে গিঁয়া হাতের কাচের চুড়ি ভাগিয়। 
হাতও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তাহার সেই স্বামী, যে 
গ্বামী ৫1৬ বৎসর পূর্বে এমন সব রাতে তাহাকে সমস্ত 
রাত ঘুমাইতে দিত না, সে পান খাইতে চাহিত না বলিয়া 
কত ভূলাইয়া পান মুখে গুঁজিয়! দিত--সেই স্বামী এরূপ 
করিল? 474 

পান খাওয়ানোর কথাটিই স্বশীলার বার-বার মনে 
আসিতে লাগিল। রাত্রের জ্যোতন্স! ক্রমে আরো! ফুটিল। 
তখন চৈত্রমাসের মাঝামাঝি, দিনে তখন নতুন-কচি-পা তা- 
ওঠ। গাছের মাথার উপর উদাস অলস বসম্ত-মধ্যাহন ধোয়া 





, ধধোয়। রৌদ্রের উত্তরীয় উড়াইয় বেড়ায়, দীর্ঘ দীর্ঘ দ্রিন-. 


গুলো গ্রক্ফুট-গুস্ন-স্ুরভির মধ্য দিয়! চলিয়| চলিয়1 নদীর 
ধারের সিমুলতলায় &ঁন্ধ্যার ছায়ার কোলে গিয়! ঢলিয়া 
পড়ে, পাঁড়াগায়ের আমবনে বাখশবনে জ্যোত্স।-ঝর! 
বাতাসে সারারাত কত কি পাখীর আনন্দ-কাকলী, বসস্ত- 
ক্ষীর প্রথম প্রহরের আরতির শেষে বনের গাছপালা 


তখন আবার নৃত্তন করিয়া টাটকা ফুলের ডালি, 


সাজাইতেছে। 

শুইয়া শুইয়। স্থশীলা ভাবিল, জগর্তে কেউ তাহাকে 
ভালবাসে না- কেবল ভালবাসে তাহার মৌরীফুল। 
মৌরীফুল পত্র লিখিয়াছে, তাহার কথা মনে করিয়া সে 
রোজ রাত্রে কাদে, তাহাকে না দেখিয়া কলিকাতায় 
ফিরিয়া তাহার কষ্ট হইতেছে । সত্য সত্য যদি কেউ 
তাহাকে ভালবাসে তো! সে ওই মৌরীফুল-__-আর ভাল- 
বাসে ওই ছোট বউটা । আহা, ছোট বউএর বড় কষ্ট! 
ভগবান্‌ দিন দিলে মে ছোট বউএর ছুঃখ ঘুচাইবে। কিন্তু 
্বামী যে তাহাকে বিদায় করিয়া দিতেছে? ও কিছু না, 
অভাবে পড়িয়া] উহার মাথা! খারাপ হইয়া যাইতেছে, 
নইলে সেও কি এমন ছিল? মৌরীফুলের বর তো কত 
জায়গায় বেড়ায়, মৌরীফুলকে একখানা পত্র লিখিয়া 
দেখিলে হয়, যদি উহার কোন চাকরী করিয়! দিতে পারে। 
চাকরী হইলে সে আর তার স্বামী একটা আলাদা বাসায় 
থাকিবে, আর কেহই সেখানে থাকিবে না...মাঠের 
ধারের ছোট ঘরখানি মে মনের মত করিয়া সাজাইয়া 


রাখিবে, উঠানে কুম্ড়ার মাচ বাধিবে, বাজার-খরচ 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, রর ১৩৩৪ 


[ ২৩৭ ভাগ, ২য় খগ 





কমিয়া যাইবে। লোকে বলে সে গোছাল 'নয়, একবার 
বাসায় যাইলে সে দেখাইয়া দিবে যে গোছাল কিনা... 
আচ্ছা” ওই রাড়ীধানায় যদি আগুন শ্রাগে! না-_ 
আগুন দিবে কে? ছোট বউ! উহ, দিতে তাহার 
শাশুড়ী ঠাক্রুণই দিবে, যেরকম লোক ! ূ 

জানালার বাহিরে জ্যোত্মায় ওগুল! কি ভানিতেছে? 
সেই যে তাহার স্বামী গল্প করিত জ্যোৎসা-রাত্রে পরীরা 
সব খেলা! করিয়! বেড়ায়, তাহারা নয় তো? তাহার 
বিবাহের রাত্রে কেমন ব!শী বাজিয়াছিল, কেমন হুন্দর 
বাশী, ও-রকম ঝ।শী নদীর ধারে কত পড়িয়। থাকে... আচ্ছ। 
পিওনে মৌরীফুলের একখান] চিঠি দিয়া গেল না ?. লাল 
চৌকা খাম, খুব বড়, সোনার জল দেওয়া, আতর ন কি 
মাখান .. | 

পরদিন সকাল বেলা পুত্রবধূর উঠিবার দেরী হইতে 
লাগিল দেখিয়া মোক্ষদা ঠাক্রুণ ঘরের মধ্যে উকি মারিয়া 
দেখিলেন পুত্রবধূ জরের ঘোরে অঘোর অচৈতন্য অবস্থায় 
ছেঁড়া মাছুরের উপর পড়িয়া! আছে, চোখ ছুটে জবাফুলের 
মত লাল। ্ 

সেদিন সমস্ত রাত একভাবেই কাটিয়া গেল, তাহার 
দিকে বিশেষ কেহ নজর কপিল না, তার পরদিন বেগতিক: 
বুঝিরা রামতঙ্ ডাক্তার আনিলেন। ছুপুরের পর হইতে 
সে জ্বরের ঘোরে তুল বকিতে লাগিল-_সত্যি মৌরীফুল 
তা নয়, ওরা যা বল্ছে-আমি অন্য ভেবে-_ 

' সন্ধ্যার কিছুপূর্বেবে সে মারা গেল । 

তাহার মৃত্যুতে গ্বাহ্থুলী-পাড়ার হাড় জুড়াইয়৷ গেল, 
পাঁড়ার কাকচিলগুলাও একটু স্বস্থির হইল। কিছুদিন 
পরেই কিশোরীর দ্বিতীয় পক্ষের বউ মেঘলতা "ঘরে 
আসিল। দেখিলে চোখ জুড়ায় এমন সুন্দর মেয়ে, কর্মপটু, 
হুসিদ্ার, গোছাল। দ্বিতীয়বার বিবাহের অল্লদিন 
পরেই যখন কিশোরী পালেদের ষ্টেটে ভাল চাকরীট! 
পাইল, তখন নতুন বৌএর লম্দ্মীভাগ্য দেখিয়া সকলেই 
খুব খুসি হইল। ূ 

সংসারের অলম্থবীস্বর্ূপা আগের পক্ষের বউএর নাম 
দে সংসারে আর কোনদিন কেহ করে'নাই। | 


শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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তীর্থস্থান .:.. 





মহীশূর রাজ্যের তীর্থস্থান 


রামায়ণে মহীশৃর রাঙ্জোর অনেক তীর্থস্থানের নামের 
উল্লেখ আছে । ভারতবর্ষের পৌরাণিক হিন্দু ভিন্ন অন্যান্ত 
ধর্মমতালচ্ীদেরও অনেক প্রসিদ্ধ তীর্থ মহীশূরে অবস্থিত । 
যদিও পূর্ব্বে বহু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মহীশূরে বাদ করিত, 
কিন্তু বর্তমানে এখানে তাহাদের কোন প্রসিদ্ধ তীর্থ 
নাই। কিন্ত্ত জৈন-শৈব-বৈষ্ণবমতাঁবলম্বীদের অনেক 
প্রসিদ্ধ তীর্ঘ মহীশুর রাজ্যে অবস্থিত । এই ক্ষুপ্র প্রবন্ধে 
মহীশূর রাজ্যের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দিতে প্রয়াস পাইলাম। 





শ্রবণবেলগৌলার মন্দির 
শ্রবণবেলগোলা ।-_-মহাবীর-গ্রবস্তিত জৈনধর্মাবলম্বী- 


দের শ্রবণবেলগোল। একটি গ্রমিদ্ধ তীর্ঘস্থান। এখানে 
তাহাদের প্রধান গুরু বাস করেন। সেই কারণে ভারত- 
বর্ধের সমস্ত জৈনরাই এ স্থানাটিকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়। 
থাকে। এখানে গোমত্েশ্বরের একটি বিশাল প্রস্তরমুত্তি 
আছে। মৃষ্ধিটি প্রায় ৬* ফুট উচ্চ ও পাহাড় খুদিয়া 
নিশ্মাণ করা হইয়াছে। গোমতেশ্বরের বিশাল মৃত্তির 
চতুর্দিকে অনেক মন্দিরাদি আছে। এখানে একটি 
উপাখ্যান প্রচলিত আছে যে শৌধাসআ্রাট চন্দরগ্ুধ 


লিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া এখানে ধর্জীবন 
যাপন করেন। এখানকার পর্বতোপরিস্থ প্রাচীনতম 


মন্দিরটি স্থপ্রসিদ্ধ সম্রাট চন্ত্রগুপ্তের নামে উৎসর্গাকত 


হইয়াছে এবং পর্বতের. নাম হইয়াছে চন্ত্রবেউ্। 
যে পর্বতের উপর বিশাল গ্রন্তরণুন্তিটি খোদিত 
হইয়াছে তাহার নাম ইন্দ্রবেট্ট । .পর্বতটি সাহ্ছদেশের 
গ্রাম হইতে প্রায় চারিশত ফুট উচ্চে উঠিম্াছে। 
মন্দিরগামী দর্শকগণকে পাহাড়ের পাদদেশে 
জুতা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে হয়। 
গ্রীষ্মকালে পাছুকাবিহীন অবস্থায় এই 
পর্বতারোহণ করা বিশেষ কষ্টকর। 
মৃণ্তিটি উত্তরমুখী অবস্থায় দণ্ডায়মান। 
যে ভাস্কর এই বিশাল মৃ্তিটি প্রস্তত 
করিয়াছেন তিনি নিপুণতার সহিত 
তাহার. কাধ্য সম্পাদন করেন নাই। 
কারণ মূর্তিটির বাহুদ্য় শরীরের 'অন্গু- 
পাতে বড় হইয়াছে। অন্থান্য অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ মাপাহুষায়ী হয় নাই । নির্বিঘ- 
কারচিত্ত ধ্যানীর মূর্তি কল্পনা! করিয়া 
ভাস্কর মুর্তিটির দেহের নিয়নভাগে 
উইটিপি ও পদছ্য়ে লতাপাতা খোদিত 
করিয়াছেন । যেন ধ্যাননিরত সন্ন্যাসী 
ভগবৎচিস্তায় এতই বিভোর যে নিজের 
দেহের প্রতি মনোনিবেশ করিবার কোনই আগ্রহ নাই। 
এখানে প্রতিবংসর ছোট ছোট উঃসব হয়। দশ বার 
বত্পর অন্তর এই বিশাল মুর্িটির অঙ্গ ঘ্বৃত দ্বারা ধৌত 
করা হয়। সেই সময় এখানে খুব বড় উৎস্য হইয়া 
থাকে ও ধনী জৈনরা এই ব্যাপারে সহম্্ সহস্র টাকা 
ব্যয় করেন।. টু 

শৃঙ্গেরী ।--ভারতবর্ষের প্রপিদ্ধ মঠগুলির মধ্যে শৃঙ্গেরী 
মঠ অন্যতম। মহীশূর রাজ্যের তার৫থস্থানগুলির মধ্যে 
শৃঙ্গেরী মঠ প্রসিদ্ধ । রামায়ণীয় যুগ হইতে এই তীথ- 


গোমতেখর মুস্তি শ্রবণবেলগোল। 


স্থানটি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আশি- 
তেছে। কথিত আছে বিভাগ্ক খষি 
এখানে প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং রাজা 
দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্জের পুরোহিত 
খধ্যশৃঙ্গ মুনি এই স্থানে জন্মগ্রহণ 
করেন । রামায়ণীয় যুগের কথা 
ছাড়িয়া! দিলেও এস্থানটির মাহাত্মা 
কমিয়া যায় না। .শৈব শঙ্করাচার্ধ্যও 
এস্বানটিকে নানা উপায়ে মহিমা- 
মণ্ডিত করিয়াছেন। শঙ্করাচা্য ও 
সাহার পরবর্তী স্থলাভিষিক্তগণ নানা- 
প্রকার প্রতিষ্ঠযন স্থাপন করাতে এই 
স্থানটি শৈব উপাসকদ্দিগের একটি 


প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থানরূপে গণ্য হইয়াছে | 


ন্‌ লং পদখস 
৮15৬ হত 
চর ॥ 'দীড পদ ্ 








শ্রবণবেলগেলার পিক কুণ্ড .. 
র শৃঙ্গেরী বিশেষরূপে পৃজিত হইয়া থাকেন। তিনি যখন তাহার 
মতের গুরু সর্দাপর্মাবলম্বী সর্সপ্রকার লোক কর্তকই পান্ধীক্ষে করিয়। বহির্গভ হন তখন সহল সহজ নরনারী 


«৪, 
শিক বি, শত চলি 
্ ন্‌ 
রর ১, রি 
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শৃঙ্গেরীর রথ 


নগ্রপদে তাহার অন্গমন করে । তিনি যেখানে পদার্পণ 
করেন সেখানেই রাজার ন্যায় সম্মান ও অভার্থন প্রাপ্ত 
হন। কয়েক বর্ষ হইল একটি যুবক এই মঠের গুরু 
হুইয়াছেন। তিনি বিচক্ষণতার সহিত তাহার কাধ্য 








সি স্ট্রিট 








* শুঙ্গেরী মন্দিরের সোপান বলীতে ব্রাঙ্মণ ভিক্ষুকদল 


সম্পাদন করিতেছেন। শুঙ্গেরী -গ্রামে 
যাইবার পথ অত্যন্ত “দুর্গম । এখানে 
শতাধিক ছোট ছোট মন্দির আছে। 
পথ চলিতে চলিতে সেগুণি দেখিতে 
পাওয়া যায় | সর্বাপেক্ষা বিখাত 
মন্রিরটির নাম বিদায়শঙ্কর । এই 
মন্দিরটি সুন্দররূপে কাকুকার্যযখচিত। 
এখানকার গুরু নদীর উপরে একটি 
নবনির্মিত গৃহে বাস করেন। এই 
গৃহ আধুনিক কায়দাক্স নির্মিত । 
ভেলার সাহায্যে এই গৃহে গমনাগমন্‌ 
| করিতে হয়। নদীর তীরে বাধা- 
ঘাট আছে-_সেখানে প্রত্াহই শত শত পোষা মৎস্য 
খেলা করে। এখানে গ্রতিবত্সরই কয়েকটি উৎসব 
হয়। সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত উৎসবটির নাম নবরান্রি। 
এই উৎমব উপলক্ষ্যে সর্কশ্রেণীর লোককে মঠ হইতে 


১৮৪ 


০ 








বেলুড় মন্দির 


ভোজ দেওয়া হয় ও মহিলাদর্শকদিগকে বস্ত্র বিতরণ 
করা হয়। মহীশুরের. রাজা এই মঠটিতে অর্থ সাহায্য 
করিয়া থাকেন। মঠের অনেক ধনী ভক্ত আছে। 
তাহারাও বহু অর্থ সাহায্য করেন। যদিও শৃজেরী 
তীর্থের অনেক প্রাচীনতম কীর্তি বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি 


যুগ যুগ ধরিয়া শঙ্কর-উপাসকগণ, ও অন্ান্ত হিন্দুগণ এই 


মঠটিকে প্রসিদ্ধ তীর্থরূপে গণ্য করিয়া! আসিতেছেন। 
বেলুড়-্-পুরাপাদি ধর্মগ্রস্থে এই স্থানটির নাম ভেলুর 
বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহা দক্ষিণ-কাশী নামেও খ্যাত। 
এখানকার মন্দিরটি চেক্ন-কেশবের নামে উৎসর্গাকৃত। হয়- 
শালা বংশের রাজা বিষুবর্ধন ধর্ম পরিবর্তন করিয়! বিষ্ণুর 
উপানক হন। তিনিই দ্বাদশ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি নির্মাণ 
করেন। এই মন্দিরেব চিত্রাদি গ্রাচীন চালুক্য চিত্রকলার 
নিদ্শন প্রদান করে। এই শিল্পীদের অস্কিত চিত্রাদি 
দেখিবার জন্য প্রতিবৎ্মর বেলুড়ে বহু লোক-সমাগম 
হুয়। চৈত্র মাসে এখানে একটি বাৎসরিক উৎসব হয়-__সে 
সময়ে এগ্রদেশের অনেক লোক এখানে সমবেত হয়। 
এই মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবতা সম্বদ্ধে এপ্রদেশে একটি 
উপাখ্যান প্রচলিত আছে। কথিত.আছে, যখন মন্দিরে 
দেবতাটিকে প্রতিষ্ঠিত কর! হয় তখন তুলক্রমে দেবীকে 
বাবুদান পর্বাতে ফেলিয়া! আসা হইয়াছিল। এপ্রদেশের 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ 
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| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








লোকের বিশ্বাস সেইজন্য দেবতা সময় 
সময় হুবৃহৎ পাছুক! পরিয়া এই পর্ববতে 
গমন করেন। এই কারণে মন্দিরে 
এক জোড়া বুহৎ পাদুক। আছে। 
পাদুকা পুরাতন হইয়! গেলে নির্দিষ্ট 
কারিগর ছারা পুনরায় পাদুকা প্রস্তত 
কর! হয়।. এই শ্রেণীর কারিকরগণের 
মন্দিরের আঙ্গিনায় প্রবেশাধিকার 
আছে |  প্রতিবংমর কেবলমাত্র 
উৎসবদিবসে সর্বশ্রেণীর লোককেই 
মন্দরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। 
যদ্দিও ক্রমে ক্রমে উৎসবের ধুম কমিয়া! 
আসিতেছে, তথাপিও এখানকার 
মন্দিরের কারুকার্ধ্য দেখিবার নিমিত্ত 
বৎসরে বহুলোকের সমাগম হইয়! থাকে। | 

নঞ্জনগড়-নঞ্নগড়ের মন্দিরটি মহীশূর সহর 
হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। 'রাজনব্কার এই 





বেলুড় মন্দরের খোঁদিত চিত্রাবলী 





গামুণ্তীর ম'ন্দর 


মন্দিরটির উন্নতির জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন। এখানে 
গ্রতিবংসর মহাঁসমারোহের সহিত . রথযাত্রা পর্ধ্ব সম্পন্ন 
হয়। সেই সময় দাক্ষিণাত্যের নানা দেশ হইতে অসংখ্য 
নরনারী এখ!নে সমব্তে হয়। বহুগ্রাচীনকালে এই 


মন্দিরটি নঞ্জন্দেশ্বরের নামে উৎসর্গ কর! হইয়াছিল। . 


মন্দিরটির এক অংশে ৬৬ জন ভক্ত শৈবের মুদ্তি আছে। 
আসল মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ৩৮৫ ফুট ও প্রস্থ ১৬০ ফুট। এই 
মন্দিরটি ১৪৭টি স্তন্তের উপর দণ্ডায়মান। মহীশূরের 
রাজবংশ বহুদিন হইতেই এই মন্দিরটির ব্যয়ভার বহন 
করিয়া আসিতেছেন। ১৮৪৫ থুষ্টাবে মুশ্মদী  কৃষ্ণরাজ 
ওদেয়ার কর্তক গোপুরম্‌ নির্মিত হয়। রাজ-পরিবারের 
মহিলারাও মন্দিরের নানা অংশ নিজ নিজ ব্যয়ে নির্টিত 
করাইয়াছেন। মহীশুর হইতে রেলপথে এই মন্দিরটিতে 
যাওয়া যায়। | ৃ 
২৪-_৬ 


মহীশুর রাজ্যের তীথস্থান 





টু ১৮৫ 





শু 


চাষুণ্তী-_চাঁমুণ্তী পর্ব্বতের উপর যে মন্দিরটি আছে 
তাহাও রাজপরিবারের সাহায্যে পরিচালিত। মহীুর 
সহর হইতে চামুণ্ডী পর্বত দেখা যায়।: পর্ববতটি ৩৫০০ 


ফুট উদ্ধ।' ইহাতে আরোহণ করিবার জন্য রা্ডা ও 


লোপানাবলী আছে। মহীশূরের রাজ! এখানে 'যাইবার 


জগ্ঠ'একটি ১৬ ফুট চওড়া রাস্ত নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছেন। 


৯৯১ 





০০ শশতিল -- শি শশীশিীটিিশিশিশশিিস্পীশী তি 





চামু্তী মন্দিরের নিকট বৃষ মুত্তি 


মোটর যোগেও এ পথে পর্বতের উপরে ওঠ1 যায়। প্রতি- 
বৎসর দশেরা বা বিজয়া-দশমীর সময় এখানে বিরাট 
উৎসব হয়। এই সময় একটি প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় নানা 
শ্রেণীর ভিক্ষকদল। ইহার! পর্বতে উঠিবার সোপানা- 
বলীতে সমবেত হয়। এখানকার স্ুদৃশ্ত মন্দিরটি পর্ববতের 


উচ্চতম প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত । ১৮২৭ খৃষ্টান কৃষ্ণরাজ ওদেয়ার 


মন্দিরটির সংস্কার করান ও মন্দিরটির একটি চূড়া নিশ্বাগ 


লাস্িিকি আদ লাস ভিসি পাস তা 


হি 


সি পিন কো সি গা ও ৯ পরা কে স্পা সিল ছি 


করান? মহীশুরের রাজার! এ মন্দির, 

টিং আর” অনেক »ংস্কার কর উয়া- 
ছেন। বর্তমানে পর্বতে -আরোইণ 
করিবার সোপ নাবলীতে বৈদ্যুতিক, 
আলোক সংযোগ করা হইয়াছে ।, 
সোপান সাহায্যে পর্বতে উঠিবার 
মধ্যপথে একটি বিশাল খোদিত বুষ- 
মুর্তি আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে দোদ 
দেবরাজ এই বুষটি নির্মাণ করাইয়া- 
ছিলেন | এই মন্দিরে কালীমূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত আছে এবং প্রাচীনকালে 
এখানে নরবলি দেওয়া হইত। 

. মেলকোট-_-সংস্কারক রামান্থঙ্গা- 
ার্ধা চোল-রাজগণ কর্তৃক নিপীড়ি 
হইয়া এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি এখানে 
চতুদ্দশ বর্ষ কাল বাস করেন। হ্ৃতরাং এটি বৈষ্বদের 
একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ । "মুসলমান আক্রমণকারীগণ এখান- 
কার মন্দিরের অনেক অংশ ধ্বংস করিয়াছে । রামামুত্র 
কতিপয় নিয়শ্রেণীর লোকের সাহায্যে দিল্লী হইতে 
 শ্রীরুষের অপহৃত মূর্তি উদ্ধার করেন। «সই কারণে 
প্রতিবৎসর একদিন সেই শ্রেণীর লোকের! মন্দিরে 
প্রবেশ করিবার অনুমতি পায়। 


বাবুদান পীঠ-_-এখানকার ওহাটি হিন্দু মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়েরই তীর্ঘস্থান। চীকৃমাগালুর, হইতে 
কয়েক মাইল দূরে এই গুহাটি অবস্থিত। মুসলমানদের 
বিশ্বাগ যে বাবুদান নামক একজন কালান্দরের এখানে 
সমাধি হইয়াছিল, সেই কারণে ইহ1 তাহাদের তীর্থস্থান । 
হিন্দুরা বলে যে এখানে দত্তাত্রেয়ের সিংহাসন আছে, 
কাজেই ইহা! একটি হিন্দুতীর্থ। এখানে উভয় সম্প্রদায়েরই 
অনেক যাত্রী প্রতিবংসর আগমন করে। গুহাটি বর্তমানে 
মুসলমানদের তত্বাবধানে আছে। 

।শবগঙ্গা-ব্যাঙ্জগালোর জেলার অন্তর্গত শিবগছগ। 
পর্বতে প্রততিবংদরেই অনেক তীর্থবাত্রীর সবাগম হয়! 
প্রবাদ যে. এই পর্বতে. উঠিবার যভটি পোপান আছে 
এই স্থান হইতে কাশী তত যোজন দূরে অবস্থিত। 


৮৯১: ছকে ক তাজ 


প্রবাদী_ অগ্রহায়ণ, ১. ৫ 


( ২৩গ ডাগ, ২ ২য় গ 


৯ পাসটি পি পানি পি লি পি তি ৩ 


স্জ তা ৬ সি তি সিসি কাটি তা 





শিবগন্গ! পাহাড় হইতে চামু্তীর দৃশ্ 

এই পর্বত প্রদর্গিণ করাঁর নম কাশী দর্শন। প্রবাদ 
যে এই পর্বত প্রদক্ষিণ করিলে কাশী তীর্থ দর্শন করার 
পৃণ্য অর্জিত হুয়। 

তীর্থহলী--এই স্থানটি মালনাদ জেলায় অবস্থিত। 
প্রতি বৎসর স্ানযাত্া উপলক্ষে এখানে অনেক যাত্রীর 
সমাগম হয়।' কথিত আছে যে এখানে আন করিয়া 
পরশুরাম সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন |. 

চিতলক্রগ--+এই স্থানটি লিঙ্গায়তর্দিগের একটি, 
প্রসিদ্ধ তীর্থ। মহীশূর রাজ্যে অনেক লিঙ্গায়তের বাদ 
--ন্থৃতরাং ইহ! একটি প্রধান তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। 
লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের প্রধান গুক্ক এখানকার মঠে 
বাস করেন। 

এতদ্বাতীত মহীশূর রাজ্যে আরও কয়েকটি চু কষ 
তীর্থস্থান আছে। স্থানাভাবে সকলগুলির বিবরণ প্রদান 
করা সম্ভবপর হইল না। তা্থস্থানগুলি পরিদর্শনের 
জন্য মহীশূরের রাজার মৃজরাই বিভাগে অনেক কর্মচারী 
আছেন। তাহার! সমস্ত মন্দিরাদদি সম্বন্ধে অভাব 
অভিযোগ শ্রবণাস্তে রাজ-দর্বারে পেশ .করেন। 
মহীশূরের রাজ-সবুকার তী্ঘস্থানগুলি সংরক্ষণের নিমিত্ত 


. হুথেষ্ট ্ট অর্থ ব্যয় করেন। 


্তী টানি সান্যাল 


২য় নংখ্যা ] 


ক ৬ 
সর পল স্ট্রিপ পর উরস অপর সর্প উপর পি পলি পি এট ৯ সরি পা পি স্টপ 
ঙ্ 


নির্বামিতের আত্মকথা. 





১৮৭ 








নির্বাসিতের আত্মকথ। 


আঙ্গ জীবনের পঞ্চম অঙ্ক অভিনীত হইবার পূর্বেই যখন 


যবনিকা ফেলিতে হইবে তখন" এই ক্ষুদ্র জীবনের . 


কাহিলীটা আমি লিখিয়া যাইব। একাহিনী লিখিবার 
কোন প্রয়োজন আছে কি না জানি না, কিন্ত এই স্থুদুরে 
সব শেষ হইবার পূর্বে আমার হ্ৃদয়ট! অভিমানে ফুলিয়া 
উঠিতেছে, ঠোট ছুট! কাপিয় কাপিয়া উঠিডেছে; কাহার 
উপর এ অভিমান জানি না, কিন্ত যদি এ জীবনের পরেও 
আমার কিছু বাঁচিয়া খাকে এবং এ পৃথিবীর কথা শুনিতে 
পায় তাহা! হইলে আমি ঠিক জানি যে যদি এ কাহিনী 
পড়িয়া কেহ সহানুভূতির স্বরে “আহা” বলে, তাহা হইলে 
আমার সেই অমর অবশেষ নিশ্চয়ই ফুকারিয়া কাদিয়। 
উঠিবে। 

আমার বয়ল এই ২৬ বৎলর। চার বৎসর আগে আমার 
জাবন স্থখের অমৃতে কানায় কানায় ভরিয়া উণিয়াছিল, 
ভাবিয়াছিলাম এ অমৃতের এক তিল কোন দিনই বুঝি 
কম গড়িবে.না; যেদিন কেশের উপর শুভ্রতার পরোয়ান! 
জারি করিয়া মৃত্যুর দূত আসিবে, সেদিনও বুঝি এই 
অমৃত এমনই কানায় কানায় উপচাইয়া পড়িবে । আঙ্ 
সেই মৃত্যুর দূত ত কাচা চুলের মুঠি ধরিয়া তাহার 
পরোয়ানা, জারি করিতেছে, কিন্তু জীবনে সে অমৃত কই? 
কঃ যে শুষ্ক, মন যে শুকৃনে! পাতর চেয়েও নীরস । যাক্‌ 
গে কথা -আজ কেন আমি এই আন্দামানে মৃত্যুর কালো। 
গৃবরের মুখে আসিয়া পা ঝড়াইয়াছি তাহাই বলি--সে 
এক রমণীর জন্য। অদ্ভুত এক নারী! তেমন মেয়ে 


ডাললীর মধ্যে কেন কোন জাতির মধ্যে আছে কিনা 


জানি না। সে আজ কোথায় বলিতে পারি না, কিন্ত 
তাহার জলন্ত রূপ আজও আমার চোখের সম্মুখ ঠিক 
দে£ভাবেই জলিতেছে-বোধ হয় মৃত্যুর পরেও এই 
উ.বেই ছুলিবে। 
ক. গু ক ক 
মফঃস্বলের এক কলেজ হইতে আই এসি পাস্‌ 
ক''চ প্রেমিডেম্ি কলেজে প্রথম দিনই যে ছেলেটির 


পাশে বনিয়াছিলাম তাহার নাম বীরেন। কোকৃড়ান 
চুল অবন্ববিন্তত্ত, "সুন্দর পুষ্ট শরীরটিতে যত্বের অভাব 
হ্ম্পষ্ট, নাকটি টিকোচ বাকা, চোখ ছুটি তত টানা নয় 
কিন্তু তীক্ষা। 

অধ্যাপক কথায় কথায় সেদিন নেপোলিয়নের কথা 
আনিয়৷ ফেলিলেন। অধ্যাপকটি নেপোলিয়নের একটি 
গোঁড়া ভক্ত । তিনি নেগোলিয়নের বীরত্ব, নেপোলিয়নের : 
নির্ভীকতা। সম্বন্ধে বেশ প্রাণের সহিত বলিতেছিলেন, 
আর বীরেন শুনিতেছিল সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া-_তাহার 
শরীরটা এক একবার আবেগে শিহরিয়া শিহরিয়া 
উঠিতেছিল। 

তাহার সহিত বন্ধুত্ব সেই দিনই হইয়া গেল; সেদিন 
আমার সিন কি ছুর্দিন আজও আমি ঠিক করিয়া উঠিতে 
পারি নাই। ' 

সে ছেল যেন একটা স্থির শক্তির অফুরস্ত ভাগ্ডার। 
মে আমাকে দেখাইয়াছিল একট বিছ্যতের চমক যাহ! 
একবার তীব্র আলো দিয়াই চির-অন্ধকারে ডুবাইয়া দেয়। 

একট বংমরের মধ্যে একমাস বোধ হয় তাহার সঙ্গ- 
ছাড়া থাকি নাই, শুধু সেআসিলেই আমার সমস্ত বিশ্ব 
পূর্ণ হইয়া উঠিত-_ভাবিয়াছিলাম আমি তাহাকে সম্পূর্ণ 
বুঝিয়াছি, সম্পূর্ণ পাইয়াছি। কি ভুল! তাহাকে সম্পূর্ণ 
পাইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু একটুও বুঝি নাই। আজ যখন 
তাহাকে বুঝিতে পারিয়াছি তখন তাহা হইতে কত দুরে ! 

তাহার বিশেষত্ব ছিল তাহার অল্প কথা। এত কম 
কথা কহিতে আমি আর কাহাকেও শুনি নাই। আমরা 
দুজনে প্রায়ই বেড়াইতে বাহির হইতাম, ঘণ্টার পর ঘণ্ট। 
পাশাপাশি চলিয়াছি, তাহার মুখে একটি কথা নাই, 
আমিও বেন তাহার মৌনিতায় মুগ্ধ ও পুন হইয়া, খাকিত'ম, 
কথার অভাব বোধ করতাম না। . 

সেদিন শানবার, কলেজ সকাল-মকাল বন্ধ হইয়াছিল) 
বীতেনকে সেদিন ক্লাংদ দেখি নাই। ছুটির পর মেসের 
বামায় নিজের ঘরটিতে বলিয়া আছি, এমন সময় বীরেন 


১৮৮ 








. তি পি শি এসসি শি শি এসি সি পাস পাস লস লস পর 


আসিয়া 'উপস্থিত। তাঁহার দিকে তাকাইয়া হঠাৎ. আজ 
আমার” মনে ইইল যে তাহার চোখে মুখে একটা 
অস্বাভাবিকত্ব আছে যাহা আমি এতদিন লক্ষ্য করি 
নাই। | মি 
সে আপিয়াই বলিল, “অশান্ত, রকম পড়াশুনার 


কোন সার্থকতা আমি কিছুদিন থেকে দেখতে পাচ্ছি 


ন। |”, 


ও ব্যায়ামে দক্ষতা এবং মারপিট করিবার স্পৃহ! দেখিয়া 
সে নামটা একটু বদ্‌্লাইয়৷ লইয়াছিল। 

সে বলিল, “তাই আজ আমি চল্লাম ৮ 

আমি আশ্চর্য্য হইয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে!থায় ?” 


সে তাহার | কৌক্ড়ান এক-গোছা চুল কপাল" হইতে 


_ লরাইয়া বলিল, *দেশে ঢাকা জেলায় ।” 

কেন জানি না আমি বুকের ভিত্তর কেমন একটা 
অন্বন্তি বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, দৃষ্টি. নত 
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি করুবে ?” 

সে বলিল, “এখনো! কিছু ঠিক করিনি ।” 

সে চলিয়া গেল। 

এ ২ 

ইহার পর.এক বৎসর হইবে- হ্যা, ঠিক এক ৎসর, 
ঢাকায় একট] ফুটবল “ম্যাচে' নংঘাতিক ভাবে মার়-খাইয়া 


খেল! শেয়, হইবার পূর্বেই অতি কষ্টে মাঠ হইতে, “বাহির 


হইয়া আদ্তেছিলা'ম, মাথাটা হঠাৎ কেমন ঘুরিয়া ওঠাতে 
পড়িয়া যাইতেছিলাম, ছু"টি সবল বাহু আমাকে জড়াইয়৷ 
ধরিল -.তাহ! বীরেনের। ঠিক মনে পড়ে আমার মুখের 
উপর বীরেনের মুখ ঝুঁ কিয়া পড়িয়াছিল, তাহার পর আর 
মনে নাই, সংজ্ঞা হারাইয়া ছললাম। | 
. যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম বিপুল জনতা৷ আমার 
চতুর্দিকে ঘিরিয়! দরাড়াইয়াছে আর আমি বীরেনের কোলে 
মাথা রাখিয়! শুইয়৷ আছি.। জ্ঞান হইতেই উঠিয়া বসিতে 
চেষ্টা করিলাম, বীরেন শাস্তস্বরে বলিল, "উঠো! না» 
উঠিলাম না, শুইয়া রহিলাম। খেলার সঙ্গীরা আসিয়া 
আঘাত পরীক্ষা করিয়। বলিল আঘাত গুরুত্তর হইয়াছে, 
অতএব আমাকে ডাক্তারখানায় লইয়া যাওয়া দর্ুকার। 


প্রবাসী--অগ্রহীয়ণ, ১৩৬ 


. আমার নাম 'শাস্ত' । কিন্ত আমার সকল-রকম খেলায়, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সে ফির ্ 
পপিস্সি এটি টি তাস্টি তি তাস পাস পোস্ট পাস পাসটি পসসি পস্সি পস্টি পাস পট লতি 5 ৪ 


বীরেন তাহাদিগকে বলিল যে সে আমার আত্মীয়, সেই- 
জন্য সেব্যবস্থাঁ সেই করিবে । ইহাতে কাহারও বিশেষ 
আপত্তি দেখা গেল না। অতিযত্বে গাড়ীতে তুলিয়া 
যখন সে আমাকে তাহার বাদায় লইয়া আলমিল খন 
রাত্রি ৮টা হইবে। | | : 

গাড়ী হইতে ছোট শিশুটির মত সে আমাকে কোলে 
তুলিয়া ল্রইল। সে বলিষ্ঠ জানিতাম, কিন্তু সে যে 
এত বলিষ্ঠ সে ধারণ! আমার ছিল না। আমি আপত্তি 
করিয়া বলিলাম, “আমি হেঁটে যেতে পার্ব-।” 

সে চিরকালই কম কথা কহে, আজও শুধু সংক্ষেপে 
বলিল, “না, তোমার পায়ে চোট লেগেছে ।» 

বারান্দা পার হইয়া বীরেন আমাকে ঘরের মধ্যে 
লইয়া আসিতেই, একটি তরুণীর কণস্বর অতি নিকট 
হইতে আমার কানে গেল, “দাদ _” 

তরুণীর মুখ আমি দেখিতে-পাইতেছিলাম না, কারণ, 
আমার মাথা বীরেনের কাধে ছিল, কিন্তু যাহ! কানে গেল 
তাহ! আমি কখন শুনি নাই-_একটা বীণার যেন সাতটা 
তার ঝঙ্কার দরিয়া উঠিল, একট! বাঁশীতে ষেন উজ্ান-বহান 
স্থর বাজিয়া গেল। | 


বিছানায় আসিয়া যখন বীরেন আমাকে শোয়াইয়া 
দিল তখন দেখিতে পাইলাম সেই তরুণীর মুখ; ১৫1১৬ 
বৎসরের একটি তরুণী বিস্মিত হইয়া আমার" গতি চাহিয়া 
আছে। তাহার সেই ফ্লাড়াইবার ভঙ্গীটি আজ এই মৃত্যুর 
হ্বারে আসিয়া আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি; মৃত্যুর 
পরে যদি চোখ থাকে, দেখিব ! 0 

তাহার মুখে সৌন্দধ্য ছিল নিশ্চয়, কিন্তু শুধু সুন্দর 
সে নয়, সে ষে অপূর্ব । তাহার বর্ণ উজ্জল নহে, শ্টাম নহে? 
তাহার. বর্ণ পালিস্*করা সোনার উপর প্রতিফলিত 
বিদ্যুতের আলোর আভা1। তাহার চোখ শুধু টান। নহে' 
শুধু বড় নহে, টানা বড় চোখ অনেক দেখিয়াছি, কিন্ত 
তাহার ভিতর অমন বিদ্যুতের আলো। আর" কোথাও 
দেখিতে পাই ন!। 

বার বার তাহার কথা বলিতে 'গিয়! বিছ্যাতের কথা 
বলিতেছি--কারণ এই স্থদুরে সব অন্ধকার হইবার পূর্বের 
তাহাকে এক টুফ্রা বিছু)ৎ ভিন্ন আর কিছুই মনে হইতেছে 





২য় সংখ্যা] . 


লো এসপি লস 


না.। বিছাৎই সাক আলে। দিতে পারেহ_য়াহা 
নিমেষে ধ্বংস করিতে পারে। 


ডি 
প৯দপস্পিস্পা্াস্পিশি কসম সি. তি রপিস 





৩ বে 

কিছুক্ষণ পরেই খুব জোরে জর আসিয়াছিল। তিন 
কিছ্বা চার দিন জরের ঘোরেই কাটিয়া গিয়াছিল, কিছু 
মনে নাই। যখন চোখ মেলিয়া ভাল করিয়া চাহিবার 
এবং বুঝিবার ক্ষমতা হুইল তখন প্রাতঃকাল। .সে 
একখানি বাঁসম্তী রঙের শাড়ী পরিয়া টেবিলের নিকট 
কি করিতেছিল; আমার পাঁশ-ফেরার শব্দে ফিরিয়া 
দেখিল আমি চাহিয়া আছি। আমার ঠিক মনে পড়ে 
আমি তাহার সেই অদ্ভুত ছুই চোখে একটা আনন্দের 
আভা খেলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম! বীরেন আসিয়া 
ঘরে ঢুকিল এবং আমাকে জীগরিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা 
করিল, “অশাস্ত, কেমন আছ ?” 

আমি ক্ষীণ স্বরে বলিলাম, *ভীল আছি.।” 

বীরেন .মুখ ফিরাইয়া বলিল, প্চপল, অশাস্তকে 
কিছু খেতে দে-_-” 

চপল! চপল! যে তাহার এই নাম রাখিয়াছিল, 
সে কি নৃখদর্পণে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটা দেখিয়া 
লইয়াছিল ? 

চপলা এক বাটি গরম ছুধ লইয়া আসিল এবং বীরেন 
“ফিডিং কাপ্‌ করিয়া তাহা আন্তে আস্তে আমাকে পান 
করাইয়া দিল। 

দুই চারি দিনের মধ্যে আমি অনেকটা সারিয়া 
উঠিলাম--তাহা যে-ডাক্তার . দেখিতেছিল তাহার 
গষধের গুণে, না চপলার সেবার গুণে বলিতে পারি ন!। 

সেদিন ভাত পথ্য করিয়াছি । 
ঘুমাইতে দ্বার কত-রকম ফন্দীই না বাহির করিতেছে-_ 
“আচ্ছা আপনার নাম “অশাস্ত' কে দিয়েছিল? 
আপনার ম1?_-ভারি ছষ্ট, ছিলেন বুঝি? ত] বেশ 
বোঝা যায়--তা না হ'লে ফুটবল খেলতে . এসে এমন 
মারামারি ক'রে বসেন ?” 

আমি হাসিয়া বলিলাম, “না না, মা আমার নাম 
“অশান্ত” দেননি, বরং 'শাস্ত'ই দিয়েছিলেন; কিন্ত তোমার 
এ দাদাটিই আমাকে 'অশাস্ত' ক'রে তুলেছে।” 


নির্ববামিতের আত্মকথা! . 





দেখলে আমার খে হয়। 


চপলা আমাকে না 


বডি 





সপ পিসি সস 


চপলা বলিল, “তা হোক্গে- এ পাই বেশ, 





আমার অশান্ত লোককে ভারি ভাল লাগে ।” 


'আ'মার মুখ চোঁখ বোধ হয়: মুহূর্তের জন্য রাড! হইয়া! 
উঠিয়াছিল। কিন্তু চপল! সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া 
যাইতে লাগিল; “চিরকাল শান্ত, পা গুনে গুনে চলে, 
চারিদিক না ভেবে কাজ করে নী-এইরকম লোঁক 
যে জিনিষটা মাছধকে 
মান্য ক'রে তোলে, তাদের মধ্যে তা নৈই' কী গাঁছ- 
পাথরের সামিল” . ০০ 

 চপলার চোখ ছুটা যেন. চকচক বির উচ্িলি: 
১৫1১৬ বৎসরের বালিকার মুখে" এরকর্ম' কর্থা কখন ুঁনি 
নাই__কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম'।  . 

চপল! বোধ হয় আমার এই অভিভূত ভাবটা লক্ষ্য 
করিয়াছিল, তাই ও-প্রসঙ্গটা চাপা! দিবার জন্ত' বলিল, 
“আচ্ছা, আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন ?” 

আমি বলিলাম, “কেউ নেই--ম! বাবা বছুদিন- 
মারা গেছেন--এক দাদা আছেন, তিনি বর্ায়, 
থাকেন_-” রঃ | 

চপল! কতকটা নিজের মনেই বলিয়া উঠিল, «ঠিক 
আমাদেরই মত।” ৮ % 

এমন সময় বীরেন একখানা. চিঠি-হাতে ঘরে ঢুকিয়া 
বলিল, “চপল, আমি বোধ হ্য় 5 কতকের জঙ্' 
বাইরে যাচ্ছি” 

চপলা কোন কথা বলিল না। ূ 

আমি অন্মসন্ধিংস হইয়! জিজ্ঞাসা করিলাম, “কোথায় 
যাচ্ছ?” | 

বীরেন বলিল, “কিছু দূরে ।* 

আমি জেদ্‌ করিয়। বলিলাম, “তবুও--% 

বীরেন শাস্তন্বরে বলিল, “সে জায়গা তুমি জান না-- 
নাম শুন্লেও বুঝতে দ্র না--আসামের 
কাছাকাছি ।” রি 

তাহার গম্ভীর মুখ লক্ষ্য করিয। আমি আঁর কারণ 
জিক্ঞাসা করিতে সাহন করিলাম না শুধু 'জিজ্ঞাস 
করিলাম, “কবে ফিরুবে ?” 

. পূর্বববৎ শাস্তভাবে সে বলিল, “কিছু ঠিকনেই।: 


১৪০ 
তবে ১৫ দিনের মধ্যে নয়। তুমি ভাল করে? না মেপে. যেন 
যেও না_-অন্ততঃ আমি না! আস! পধ্যস্ত অপেক্ষা কোরে। ॥* 
বীরেনের যাওয়ার কথা শুনিয়া অবধি আমি নিজের 
যাওয়ার কথা ভাবিতেছিলাম এবং মনের 'কোঁণে একটা 
অজ্ঞাত ব্যথাও অন্থভব করিতেছিলাম। বীরেনের 
অনুপস্থিতিতে আমার আর যে তথায় থাকা উচিত নহে 
তাহার নিঃসন্দি্ধ কারণ চপল! এবং একটি. বৃদ্ধ। দাসী 
ছাড়া আঁর বাড়ীতে কেহ ছিলনা । কিন্তু বীরেনের 
শেষের কথাটায় আমার মনের কোণ হইতে অজ্ঞাত 
ব্যাটা যেমন যাছুমন্ত্রবলে সরিয়া গেল তেম্নি সঙ্গে 
সঙ্গে সারা মনটা তাহার প্রতি বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় ভরিয়। 
উঠিল। এ লোকট। কি দেবতা! তাহা না হইলে বন্ধুর 
প্রতি ইহার এত বিশ্বাস! 
সেদিন এরকমই ভাবিয়াছিলাম, পরে কিন্তু অন্ত- 
রকম ভাবিয়াছি। সেদিন সে তাহার বন্ধুকে বিশ্বাস 
করে নাই--করিয়াছিল তাহার ভগ্মীকে | 
মনের মধ্যে নানারকম তোলপাড় করিতেছিলাম, 
এমন সময় দেখিলাম বীরেন বাহির হইয়া যাইতেছে। 
আমি ডাকিয়া বলিলাম, “বীরেন, আমি বেশ সেরে 
উঠেছি, এইবার আমিও যাই-_* 
' বীরেন, "পাগল হয়েছ, এখনও তুমি খুৰ দুর্বল” বলিয়! 
বাহিরে চলিয়া! গেল। 
আমি নিজে না দেখিতে পাইলেও বুঝিতে পারিতে- 
ছিলাম, যে, আমার মুখের ছবিতে - বিপন্ন ভাব স্পষ্ট 
বোঝা যাইতেছে । চপলার চোখ যেন কৌতুকে নাচিয়া 
নাচিয়!. উঠিতেছিল। তাহার ওষ্টে চাপাহাসির খেল 
আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। তাহার চাপা- 
হাসিতে তাহার চোখের চাহনিতে আমার সারা মনে' 
যেন আগুন ধরিয়! গেল। আমার মনে তখন কি 
হইতেছিল জানি না, আমি বলিয়া ফেলিলাম, “চপলা, 
তুমি কি চাও না যে আমি এখান থেকে যাই 1” হঠাৎ 
কথ! বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জায় মরিয়া গেলাম, কিস্ক সে 
লজ্জা আমার ছিগুণ হইল চপলার উত্তরে। 
 চপলা খুব সাধারণভাবে বলিল, পক্ষগ্ন লোককে কে 
ছেড়ে দিতে চায় বলুন 1 


সির সপ আিজ্গ স * 


প্রবাসী _ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ 


& ভাগ, য় খণ্ড 


পিন বর্নিত বাত সি উপরিউ ততদিন পি পর সি লা 


উত্তরটা যেন আমার পিঠে চাবুক মারিয়া আমাকে 
সজাগ করিয়া দ্িল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে নিজেকে 
বিশ্বাস করিয়, আর .এক মুহূর্তও এখানে থাকা আমার 
উচিত নহে। সেইজন্য বলিলাম, .“আমি বেশ সেরে 
উঠেছি_-তা ছাড়া আমার বাড়ী যাওয়াও একবার 
নিতান্ত দবুকার। তোমার দাদাকে একবার ডাকে, 


আমি বুঝিয়ে বলি।” 


চপল! বলিল; “দাদ চ'লে গেছেন ।” 


আমি বিস্মিত ইইয়। বলিয়া উঠিলাম, “চ'লে গেছে! 


কখন 7?” 


“এই যে. একটু আগেই গেলেন_যাই আপনাকে 
ওষুধ দিই” বলিয়া চপল! উঠিয়া গেল। | 

আমি হতবুদ্ধির মত চুপ করিয়া বিছানায় বিয়া 
রহিলাম। অত বড় বাড়ীটাতে আমি আর চপল! 
কেমন যেন ভয়-ভয় করিতে লাগিল । 

৪ | 

আজ এই মৃত্যুর সাম্না-সাম্নি দীড়াইয়৷ আমি 
নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিতেছি, যে, যে-নারী আমার সমন্ত 
জীবনটা এমন বিরস করিয়া আমাকে এমন স্বিত্ব সৃতুর 
মুখে আনিয়? ফেলিয়াছে তাহাকে কি আজও আমি 
ভালবাসি ?--বলিতে পারি না-আমার এ পোড়া মন 
এত দুঃখ-কষ্ট্ের মধে/ পড়েও ত স্পষ্টভাবে “না? বলিতে 
পারিতেছে না। এখন যদি কোন যাদুমন্ত্রবলে এই 
লৌহ-কারাগার বিবাহ-বাসরে পরিণত হয়, আর সেই 
নারী ফুলের মালা হাতে লইয়া আমাকে বরণ 
করিতে আসে, তাহা হইলে আমি কি তাহাকে প্রত্যাখান 
করিব? এ-সব আমি কী ভাবিতেছি! পাগল হইলাম 
নাকি-_যাহা লিখিতে বসিয়াছি তাহা! যে আমাকে শেষ 
করিতে হইবে, পাগল হইলে চলিবে না ত! 

ছ্যা, বীরেন সেদিন চলিয়া গেল । সে চলিয়া যাইবার 
দিন তিন-চার পরে চপলা একখানা টনিক সংবাদপত্র 
আমার হাতে দিয়া বলিল, *ঘুমুবেন না, পড়ুন-_৮ . 

সেই সময়টা “স্বদেশীর” সময় । সারা বাংলা দেশটা 
তখন কিসের একট! উন্মাদনায় পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। 
ছু'চারিট। “বৰোমকেসে'র বিবরণ সে-দিমের কাগজটায় 


খর সংখ্যা 2. 


রি আমি. কাগজটায় একবার চোখ বুলাইয়া 'লইয়া 
চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম . চপলা একট! চেয়ারের 
উপর চুপ করিয়া বণিয়া আছে।. চোখ তুলিতেই 
সে বলিল, “এরাই মানুষ, কি বলুন !” | 

আমি আর কি বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম। চগ্ল! 
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "আচ্ছা, 
আপনি"কি মনে করেন এর! ভুল কৰুছে ?” 

আমি যেকি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। 
কারণ এসব কথ। আমি কখন ভাবি নাই । সেইজন্ত কোণ- 
রকমে বলিলাম,--“হ্যা, তা স্ুলই বা কেমন কঃরে 
বলি-_-” ৃ 

চপল. আমার কথায় মনোযোগ না দিয়া নিজেই 
বলিয়া চলিল, প্হয়ত ভূল করুছে-_হয়ত করুছে না, কিন্তু 
কারা কাজ করুছে, তারা চুপ ক'রে ব'সে নেই । যদি ভূলই 
হয় তা হ'লেও তারা ভূল কাজ ক'রে ঠিক কাজের রাস্তা 
তৈরী করছে” 

আমি বিশ্মিত হইয়া শুনিতেছিলাম আর নিতে: 

ছিলাম এই ১৫১৬ বৎসরের কিশোরী এ-কী এ-সব 
বলিতেছে! 


আমার বিন্মিত ভাব দেখিয়৷ চপল। অল্প একটু 


হাঁপিয়। বলিল, “আপনার নাম “অশান্ত” হ'লেও আপনার 
ভিতরটা ভারি 'শাস্ত” না? 

আমি একটু লজ্জিত হইয়! বলিলাম,."কেন বল ত ?” 

চপলার ওষ্ঠে তখনও একটু হাসির রেখ! প্রভাতের 
প্রথম কিরণের মত লাগিয়াছিল; সে বলিল, "এই- 
রকমই আমার মনে হয়।"। 

তাহার ওষ্ঠের আবেশময মৃছু হাসি, তাহার মুখের 
অনুপম পৌন্দর্ধ্য, তাহার অদ্ভুত চক্ষু আমার মনে তখন 
বিপ্লব বাধাইয়৷ তুলিয়াছিল আমি মুগ্ধ হইয়া! দেখিতে- 
ছিলাম, হঠাৎ আমার মুখ দিয়! আমার মনের কথা অস্ফুট 
স্বরে বাহির হইয়া আদিল, "পলা, তুমি বড় স্থন্দর 1” 

একটা খুব "মৃদু কম্পন তাহার সমস্ত দেহটা 
আলোড়িত করিয়া গেল, একটু গোলাপী রঙের আভা 
গণ্ডে না ফুটিতে ফুটিতেই মিলাইয়৷ গেল। এক মুহূর্ত 
পরেই খুবই সাধারণ কথার মত সে বলিল, “লোকে 


ির্ববাসিতের আত্মকথা ০.5 


তা 8 


নিতু বলে ডে ”. নি পর নী ছাড় উঠ অন্ত 
ঘরে চলিয়া গেল। 


সে চলিয়া যাইব! মাত্র আমার আবেশ ভা রর মনটা 


লজ্জায় লাল তাহার পর নিজের প্রতি দারুণ ্বণায় কালো 
হইয়া গেল। মনে মনে বলিলাম-_«আর নয়, আজই 
শেষ। আজই আশাকে এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে-_-” 


. আমি ঠিক জানিতাম চপলা স্বণায় আমার সম্মুখে আক 


আর আসিবে না -অতএব আমাকে নিজে গিষ্াই আমার 
বিদায়ের সংবাদট। দিতে হইবে। 


কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না। প্রায় 


আধ ঘণ্টা পরে চপলা আমার ঘরে আসিয়! পৃর্কবের সেই: 


চেয়ারটা অধিকার করিয়৷ বসিল এবং আমার মৃখের 
প্রতি অসস্কোচে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, “কি 
ভাবচেন। 


আমি যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে বলিলাম, “তেন 
[কিছু নয়।” 


চপল! খিল্খিল্‌ করিয়! হাসিয়। উঠিল, সে হাসি নয়, 
যেন.একটা! প্রাণ-মাতান গান, যেন রূপার পেয়ালায় 
সোনার কাঠির আঘাতের শব্ব। 

সে হাসিতে হাসিতে বলিল, . “তেমন কিছু নয় 
বল্ছেন, কিন্তু আমি জানি বেশ একটু “তেমন কিছু' । 
কি ভাব্চেন বল্ব 1” 

আমি শঙ্কিতম্বরে বলিলাম, “কি " 

সে আর-একবার .হাসির লহর তুলিয়া বলিল, 
“ভাব চেন “ভারি অন্তায় হয়ে গেছে, আজই চ'লে যাব 
কেমন, না ?সেটি কিন্তু হবে না। চলে যাঁওয়া, সে দাদা 
আসার পর--” তাহার পর একটু গভীর স্বরে বলিল, 
“আর অন্তায়ই বা কি হয়েছে বলুন? হুনরকে সুন্দর 
রল্‌তে পাবেন না? ফুলের বেল! পাখীর বেলা বুঝি কিছু 
দোষ হয় না, যত দোষ মানুষের বেল11+ “ 

আমার মনের. অবস্থাটা বর্ণনা করিতে চেষ্টা না 
করাই ভাল। 


১৯১. 


সজাগ হইয়। উঠিল এবং আমার সমস্ত মুখট প্রথমে 


একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল,' 


প্দেখুন, এই যে রাস্তাটা আমাদেন্ন বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে 


৯৯ | 
তু ডু 
৬ পর্িজিটটা পরী এর সত সপ সপ সিসির সত সত স্পিরিট সতী সি পি পি 


রি মরছে টা. বেশ: নরিক্ন।- আমরা ওবেলা "ওটা দিয়ে 
একটু বেড়িয়ে আস্ব, কি বলুন? আঁপনাঁর একটু একটু 
বেড়ান দরকার হয়েছে'। যাই আপনার দুধটা হ'ল 

পলা দেখি. 
সে চলিয়া গেল। 
রি আমি স্ত্তিত হইয়া! ভাবিতে, লারিলাম, এই অদ্ভুত 
কিশোরীর রুথা। একি মায়াবিনী! কুহক জানে? 
নে. 
সেখানকার শেষ দ্বিন কিন! 

রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়া অনেক দূর চলিয়া 
গিয়াছিলাম, চগ্লাও পাশে পাশে চলিয়াছিল। 
অনেকক্ষণ নিঃশবে কাটিতেছিল। চগ্রলা নিস্তব্ধতা "ভঙ্গ 
রুরিয়। বলিল, “চলুন ফেরা যাক্‌।. আপনি বোধ হয় 
ক্কাস্ত হ'য়ে পড়েছেন।” 

আমি বলিলাম, “না, ক্লান্ত, টনি! আর-একটু 
এগুনো যাক্‌।” 
. চপল! যেন একটু র্যন্ত হইয়া বলিল, “নানা, বেশী 
বেড়ান আপনার ভাল নয়। আর এগুনে! হবে না।” 

আমি ঈষং হাপিয়াখুবলিলাম, “আচ্ছ। চলো, ফেরা 
যাক, কিন্তু আমার স্বস্থৃতার সম্বন্ধে তোমার দাবী যেন 
.সবুচেয়ে বেশী 1 

চপলার গণ্ড কপোল আরক্তিম হুইয়া উঠিল। সে 
কিন্তু যথাসাধ্য স্বাভাবিক ম্বরে বলিল, “আপনি দাদার 
অন্ুস্থ বন্ধু কিনা?” 
আজ কিন্ত এ কথা আমাকে . ততটা লজ্জা দিতে 
পারিল না। আজ যেন আমার সব কথা বলিবার দিন। 
আন আমার. স্বাহ্‌স ছুঙ্জয়। আমি বলিলাম “শুধু 
ব্ধত্ের * খাতিরেই কি”. 
রা কথাটা শেষ করিবার, পূর্বে চপল! বাধ! দিয়া 
তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “এ দেখুন, মেঘে ক'রে আস্চে, 
চলুন চলুন শীগুগির, ফেরা যাক্‌_-” 

সেদিন সেই বর্ষার সন্ধ্যাও যেন আমার কাছে 
স্বপ্নময় রড়ীন বসস্তের সন্ধ্যার মত মনে হইতে লাগিল। 
শ্রাবণের সেই ভিজা . বাতাসেও যেন কিসের একটা 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩, 


৯টি সতী সি অ্াসিলাস্টিাস্হতা পাস্তা সিলসিলা 4 ২৫৯প৯পসপাসিসপিসপিএসিশং চর 


্ সক কথাটা, খুব স্পষ্ট মনে আছে। সেই দিনই 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মাদকতা অন্কুভব করিতে লাগিলাম | আজ সমস্ত প্রকৃতি 
যেন সিরাজীর পেয়ালায় চুমুক দিয়া মাতাল হ্ইয় 
পড়িয়াছে। শিরা-উপশিরার প্রত্যেক, রক্তবিষ্দু যেন 
ইদয়ের দ্বারে আঘাত করিয়া বলিতে লাগিল, পাইয়াছি | 
পাইয়াছি!! 'আৰিষ্টের মত বাড়ী ফিরিলাম। রাত্রে 
আহারের সময় দেখিলাম চপলাও যেন এক মধুর মোহে 
আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার চোখেও যেন গোলাপী নেশার 
আমেজ! কি সুন্দর সলজ্জ মুগ্ধ দৃষ্টি! 

হায়! আমার এ সুখ যদি একটি দিনও স্থায়ী হইত! 
চিরজীবন চাহি না, সেই. এক দিনের জন্য ষে আমি চির- 
জীবন বিনিময় করিতে পাঁরিতাম! কিন্তু নাঁ_-একটি 
সম্পূর্ণ দিনও না, প্রভাত হইবার পূর্বেই যে আমার স্খ- 
স্বপ্ন ভাডিল ! 

রাত্রি ১২ট1 কি ১ট1 হইবে, মোহময় আবেশে নি 
পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ কিসের একটা শব্দে ঘুম ভাড়িয়া 
গেল। আমার ঘরের যে ছোট জানালাটৰ চপলার ঘরের 
দিকে ছিল সেটা অল্প একটু খোল ছিল, তাহা দিয়া 
দেখিলাম চপলার ঘরে আলো জলিতেছে। চপল! কাহার 
সঙ্গে যেন মৃদু কথাবার্তা কহিতেছে। যাহার সহিত কথা 
কহিতেছিল তাহার স্বর একবার কানে গেল--- এ স্বর যে 
পুরুষের ! একটা ঝাকানি খাইয়া! যেন মোহ্‌ ছুটিয়া গেল। 
উঠিয়া বসিলাম, -শিষ্টাচার তুলিয়া সন্তর্পণে চোরের 'ন্তায় 
জানালার পার্খে আসিয়া ধ্লাড়াইলাম। দেখিলাম, একটি 
তরুণ যুবক ১৮১৯ বতমর বয়স হইবে, চপলার বিছানায় 
বসিয়া আছে-চপল! সম্মুখে দ্াড়াইয়া। আর দেখিতে 
পারিলাম না-বিছানায় আসি শুইয়া গড়িলাম। 
সেই পুরাতন উপমাট1 মনে পড়িল “ফুলের মধ্যে কীট”। 

আচ্ছন্নের মত পড়িয়া রহিলাম। সমস্ত চৈতন্য ধেন 
অসাড়-হইয়। গিয়াছিল । পাশের ঘরের. কথাবার্তা জার 
কানে ঢুকিতেছিল -না। মৃদু অথচ অসহা একটা যষ্্রণা 
সমত্ত বুকটা যেন ভাউিয়া দিতেছিল। এইরকমভাবে 
কতক্ষণ পড়িয়া ছিলাম জানি ন|। দ্বারের উপর মু 
করাঘাতে চৈতন্য যেন ফিরিয়া আসিল। রর বসিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে?” 

উত্তর হইল, “আমি চপল, দোরটা খুলুন তু 1” 


২য় লংখ্য। ] 


লাস্ট কির ০ লস কোপা পিস সাপে পলা শা সি শা সি শী সস পালি পাপ 


কি যেন একটা ফিরিয়া পাইবাঁর আশায় তাড়াতাড়ি 
দ্বার খুলিলাম। দেখিলাম চপল! আলো-হাতে দী'ড়াইয়া 
আছে--সেই অতুল সৌনর্ধ্য, সেই অতুলনীয় দৃষ্টি। “আস্ন 
আমার ঘরে” বলিয়। সে আলো! লইয়। অগ্রসর হইল। 
আমি মন্ত্রমুদ্ধের মত তাহার পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ চলিলাম। 
হঠাৎ মনে হইল, “এ কী করিতেছি! এই গভীর রাত্রে 
এক নারীর শয়নকক্ষে চলিয়াছি, যে নারীর দুক্কৃতির 
ইতিহাসের এক পৃষ্ঠ। এই মাত্র আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ।” 
ভাবিলাঘ ফিরিয়। যাই__কিন্ত ততক্ষণে চপল।র শয়নকক্ষে 
আনিয়! প্রবেশ করিয়াছিলাম। 

টেবিলের উপর আলোট। বাখিয়! চপল। এক পার্শে 
শির নত করিয়। দ্রাড়াইয়। রহিল। আমিও অপর পাঙ্খে 
দাড়াইয়৷ তীক্ষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়! রহিলাম। 
এক মিনিট ছু'মিনিট করিয়। প্রায় পাচমিনিট নিঃশবে 
কাটিয়। গেল। 

আমি অধৈধ্য হ্ইয়। জিজ্ঞালা করিলাম, “আমাকে 
এখানে ডাকলে কেন 1) 

ছু* এক মুহূত্ব সে কোনও কথা কহিল ন।, তাহার পর 
শির নত করিয়া খুব ধীরে ধীরে বলিল, “আপনি আমাকে 
ভালবাসেন ?” 

অন্ত সময় হইলে এই অবস্থায় এই অদ্ভুত প্রশ্নের কি 
উত্তর দিতাম জানি ন।) কিন্তু আজ নাকি কিছু পূর্বে বড় 
আঘাত পাইয়াছিলাম, তাই তীক্ষ স্বরে বলিলাম, “ন। 
কোনদিন ন1 11, 

এই কথায় চপলা শির উন্নত করিয়া আমার প্রতি 
চাহিয়া দেখিল। তাহার চক্ষু বিস্ময়ে বিস্তৃত হইয়া] 
পড়িয়াছিল, এ উত্তর বুঝি মে কোন দিনই আশ! করে 
নাই। তাহার চোখ হঠাৎ ধারাল ছুরির মত চক্চক্‌ 
করিয়া! উঠিল-_সে তাহার দৃষ্টি একবার ঘরের চতুর্দিকে 
ফিরাইয়া লইতেই তাহার দৃষ্টি পড়িল ঈষৎ উন্মুক্ত সেই 
জানালাটার দ্রিকে। ছু এক মুহূর্ত নেই দিকে দৃষ্টি স্থির 
রাখিয়া সে যখন দৃষ্টি ফিরাইল তখন তাহার ওষ্ঠে একটু 
মৃছ হাসির রেখা লাগিয়া আছে। আমার দিকে তাহার 
সেই অতুলনীয় চোখের দৃষ্টি ফিরাইয়৷ সে ঈষৎ হাসির 
সহিত বলিল, “সে আমার দাদ11” 


৫---৭ 


নির্ববাসিতের আত্মকথ। 





১৯৩ 


পা আপসসও পি পাপী পিল আপ পাতি ৭ পাশিপসটি পাশিস্জত ৯১০ তি শর সিসি, লস্ট 


আমি বিশ্মিত হইয়া বলিলাম “দাদ। !--কে বীরেন ? 

“না, তার ছোট, ঘারেন ।” 

"কই তাকে ত আমি-_" 

“না দেখেননি । সব বল্ছি। কিন্তু তার পুর্বে 
আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিন ।” 

যে মোহময় আবেশট। এতক্ষণ ছুটিয়। গিয়াছিল সেটা 
আবার আমাকে চাপিয়। ধরিল। আমি বলিলাম, 
“তোমার অন্রমান ঠিকৃ।” 

ীণ হাসির একট। রেখ। চপলার ওষ্ঠে বিকশিত 
হইতে না হইতেই মিলাইয়! গেল। সেও মস্তক নত 
করিয়া বণিল, “আমার হদয়ের কথা না বল্লেও বুঝতে 
পেরেছেন বোধ হয়!” 

সেদ্রিন এঁ কথায় আমার সমস্ত শরীরটা একটা 
পুলকের শিহরণে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিসের যেন 
একটা কুহকে আচ্ছন্ন হইয়। পড়িয়াছিলাম। কিন্ত আজ 
মনে হইতেছে কুমারীর প্রথম-প্রণয়-প্রকাশের ধরণটা বুঝি 
ঠিক ওরূপ নয়। তাহার কণমস্বর সে সময় অত স্পষ্ট সতেজ 
হওয়া যেন একটু কি রকম! যাক সে কথা, ছু'জনেই 
স্থান কাল তুলিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে তলাইয়া 
গিয়াছিলাম । মিনিট পাঁচ পরে চপলা বলিল, “আমরা 
ষে শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাতে কন্তাপণ দিতে হয জানেন ত 17৮ 

আমি আশ্চর্যা হইয়! বলিলাম, "জানি । কেন?” 

সে বলিল, “আমারও একট। পণ আছে, সে পণ 
আপনাকে দিতে হবে |” 

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কি পণ ?” 

চপলা আমার চোখের উপর চোখ রাখিয়| বলিল, 
“বল্ছি। কিন্তু তাঁর আগে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করুতে 
হবে যে সে পণ আপনি জীবন পণ করেও দেবেন ।” 

আমি কোন কথা বলিতে পারিন্তেছিলাম না। 
আমার নিকট এ কি এমন পণচায় যাহার জন্য পূর্বে 
হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইতেছে। মুথাট। কেমন 
যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় চপল 
ধীরে ধীরে আমার কাছে সরিয়া আপিয়া আমার একট! 
হাত ধরিয়া বলিল, “ভয় পাচ্ছ। ছিঃ! তুমি “অশান্ত: 
না |” 


১৯৪ 

এই তাহার প্রথম স্পর্শ | সে স্পর্শে সমস্ত শরীরের মধ্য 
দিয়া একটা ভড়িতপ্রবাহ বহিয়া গেল। আমি যন্ত্র 
চালিতের ন্ভায় বলিলাম, “ভয় কিসের? গ্রাতজ্ঞা 
করুলাম।” 

চপল ধীরগন্ভীরডাবে বলিল, 
গ্রতিজ্ঞা করলে 1” 

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, “ঈশ্বর সাক্ষী, প্রতিজ্ঞ 
করুলাম।” 

চপল সেই ঘরের কোণে বসান ছোট একটা 
আলমারী খুলিয়া কি একট বাহির করিয়া আনিল এবং 
আমার চোখের সাম্‌নে ধরিয়া বগিল, “এট| কিজান ত?” 

কি সর্বনাশ! একট। পিস্তল ! 

আমি কম্পিতন্বরে বলিলাম, “এটা কি হবে ?” 

চপলা দৃঢ়ভাবে বলিল, “এট তোমাকে ব্যবহার করুতে 
হবে!” 

আমি প্রায় চীৎকার করিয়া বলিলাম, “আমাকে ?” 

চপল। ঠিক তেমনি প্রশান্ত গবে বলিল, “তোমাকে । 
এট! চালাতে জান ত? এই দেখ এইরকমভাবে 
চালায় ।” 

সে ঘোড়া ফেলিয়৷ চালাইবার কৌশল দেখাইয়া দিল। 
তাহার পর আমার একট! হাত ধরিয়া খাটের উপর 
বসাইয়া নিজে পাশে বলিল; অভিভূতের মত বসিয়া 
রহিলাম। চপলা বলিল, “সব শোন! আজকাল যার! 
বোমাওয়ালাদের ষড়যন্ত্রে আছে, আমার ছু'ভাই তাদের 
ছুজন। দাদা আসামের ছোটলাটকে খুন করতে 
গিয়েছিলেন, ধরা পড়েছেন। তোমাকে সেই কাজ করতে 
হবে। একঞ্ন সৈন্য মরলে তার জায়গার আর-একজন 
দাড়ায়_লড়াইয়ের নিয়মই এই | ছোড়.দা এর চেয়ে আরো 
দরুকারী কাজে লিপ্ত আছে, তার প্রাণও স্থতোর উপর 
ঝুলছে, তাই তোমাকে প্রয়োজন হয়েছে 1” 

শুনিতে শুনিতে ছু'তিন বার খিহরিয়। উঠিয়াছিলাম। 
উঃ কি ভয়ানক! আমাকেও ইহার মধ্যে যাইতে হইবে 
পিস্তল হাতে করিয়া খুন করিতে-_। মাথা গোলমাল 
হইয়া গেল। আর যেন কিছু ধারণা করিতে পারিতে- 
ছিলাম না। শুধু মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া শিরশির 


“ঈশ্বর সান্ষী-- 


প্রবাসীস্অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ 





[ ২গশ ভাগ, খয় খণ্ড 


রস এরা পাস, সস 








পরি, 


করিয়া! কি একটা ওঠা-নাম! করিতেছিল । চপল আমার 
হাতে পিস্তলট! দিয়! তাহার সেই হন্দর বাহু দিয়া আমার 
গল! জড়াইয়! ধরিয়া বলিল, "যাও, ভয় কি? তুমি 'অশাস্ত', 
আজ সত্যই অশান্ত হয়ে ওঠ, উদ্দাম ঝড়ের বেগে 
বেরিয়ে যাও! যায় যাবে গ্রাণ--গ্রাণ ক'দিনের ? সেই 
প্রাণের মায়! করছ যা রোজ বুটের তলায় পেশা যাচ্চে? 
বাচতে যদি হয় তবে মান্গষের মত--আর মরতে যদি হয় 
তাও মান্জষের ম্ত-_বীরের মত। আমার মিলন হবে 
মানুষের সঙ্গে, পঞ্ডর সঙ্গে নয়। ইংরেজের ফাসি-কাঠে 
যদি তোমার প্রাণ যায় তবে পরপারে অপেক্ষা কোরো । 
আমিও ফাসি-কাঠে গল! দিয়ে তোমার কাছে যাব । যে 
দড়ি তোমার গল। আলিঙ্গন কর্বে সে দড়ি আমার গলার 
হার হবে। যাও প্রিয়তম, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি জানিনে_- 
হয় ত এই আমাদের শেষ মিলন-রাত্তি 1 

চপলা নিবিড়ভাবে আমাকে চুম্বন করিল। সে 
চু্ধনে যে কি মদির1 ছিল জানি না, মাতাল হইলাম, পাগল 
হইলাম ! 

সেই রাত্রেই আবশ্তক জিনিসপত্র এলইয়! ঢাকা 
ছাড়িয়া চলিয়। গেলাম ।-- 

ক চি ক ৬ 

আর বেশী বলিবার নাই। 

ধরা পড়িলাম গাড়ীতেই। বিচারে শাস্তি হইল 
যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর। যখন মাতৃভূমির নিকট শেষ বিদায় 
লইয়া জাহাজে উঠি তখন ভীড়ের মধ্যে চকিতের মত 
একটি তরুণীর দীপ্চ মুখ দেখিয়াছিলাম--তাহ। চপলার। 

ভাবিয়াছিলাম এই মুখের ছবি সম্বল করিয়। ২* বৎনর 
কাটাইয়া দিব। কিন্তু কীভুল! চার বসরও অতীত 
হয় নাই, সে ছবি এই মরুভূমির মাঝে কোথায় মান হইয়। 
গিয়াছে । এই ২৬ বৎসর বয়সেই জীবন দুর্বহ হইয়া! 
উঠিয়াছে--আর যন্তরণা-অত্যাচার সহিতে পারি না, আজই 
আমার জীবনের শেষ রাজি ! 

প্রকাশকের কথা 

ধাহার কাহিনী আমি প্রকাশ করিলাম তিনি যেদিন 
আত্মহত্যা করেন তাহার পরদিনই আমি সেই কক্ষে নীত 
হই এবং একটি অন্ধকার কোণে একতাঁড়া কাগজের 





হয় সংখ্যা ) 


বাগ্ডিল কুড়াইয়া পাই, তাহাতে উপরে লিখিত কাহিনীটি 
ছিল। 

আজ আমি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি। দেশে 
আপিয়া কৌতূহলের বশে চপলার খোঁজ লইয়াছিলাম। 


মায়ের ছেলে 


প ৬ স্পা স্পপস্সিপাসসিিস্লির সপ সিটি সি পি সি সপ সিপরা পাশা সারি সপর্সি পলিসি সর্প অপরটি টি ২ম চস সি রসি পি পপ নি সপ স্পা সিসি সি পরি উপ সির সিপিপরসা ৮০ বপস্সিপস্সি তা 


১৯৫ 


শুনিলাম, বহদিন সাবৎ সে নিরুদ্দেশ। কেহ বলে সে 
আত্মহত্যা! করিয়াছে, কেহ বলে সে পাগল হইয়া 
গিয়াছে। | 

শী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 


মায়ের ছেলে 


এক 
টাইগ্রীসের বুকে কালে৷ জলের ক্ষীণ আর্তনাদ--আকাশে 
কালে! মেঘের মাতামাতি-_পৃথিবীর বুকে ঝড় উঠিবে। 

চারিদিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন প্রকাণ্ড ্রে্চ, বা পগার, 
তার পর কাটার বেড়া; এর মধ্যে বাঙ্গালী সৈন্যদের 
শতাধিক শিবির, শিবিরের মধ্যে সহনম্তর তরুণ বাঙ্গালা 
নিদ্রিত। 

কোয়াটারু-গার্ডের চারিদিকে ১, জন সশস্ত্র শাস্ত্রী 
থুরিতেছে-_-গায়ে তাহাদের কালে৷ রংএর লম্বা কোট, 
বন্ধে টোটাভরা রাইফ.ল্‌--যেন অন্ধকারের মূর্তিমান্‌ 
বিদ্রোহী পুত্র । টিপ্টিপ্করিয়া বৃষ্টি নামিল--আকাশে 
মেঘ ডাকিল--কিস্তু সে গঞ্জন যেমনি গম্ভীর তেমনি 
নিস্তেজ, দুইদ্দিকের বৃষ্টিভেজা লাল আলো দুইটা 
মাতালের চোখের ঘোলাটে চাহনিতে সহআ্র রাইফলের 
উপর পাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। 

অশীম ঘুরিতেছে--তাহার কত কথা মনে 
ইইতেছিল। গ্রামের স্কুল হইতে পাস্‌ করিস সে 
কলিকাতায় আসে। কথ। সে চিরকালই খুব কম কহিত 
কিন্ত ভাবিতে পারিত সে খুব। বাঙ্গালী-জীবনের 
এই ত্রমবদ্ধিষ্ট আলস্য যুগষুগান্তরব্যাপী পাষাণতুল্য 
গড়তা,--এর বিরুদ্ধে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া! উঠিত। 
এক মায়ের এক ছেলে সে--কিন্তু তাহার মারও যিনি মা 
সেই ভারতমাতার আহ্বান তার কানে পৌছিয়াছিল-- 
তাই একদিন কাহাকেও না! জানাইয়া সে করাচির 
জাহাজে উঠিয়াছিল । 

আজ সে ভাবিতেছিল বাংলার ছায়া-ন্থশীতল 
পাঁড়াগায়ের কথা। আজ এই অন্ধকারের মাঝখানে 


সৈনিকের 


ঈাড়াইয়া অতীতের সহম্ম স্মৃতিতে সে জলিয়৷ পুড়িয়া 
মরিতেছিল। কি ভাবিয়া সে আসিয়াছিল--আর 
বাংলার তথাকথিত ভদ্্রসমাঞ্জের যে পরিচয় দিনে দিনে 
সে এইখানে পাইতেছিল তা বান্তবিকই শোচনীয় । 

বুষ্টি তেমনই অলস-মস্থরভাবে পড়িতেছে---বজ্র 
তেম্নি তন্দ্রালুভাবে ডাকিতেছে-_বাংলায় কিন্তু অমনটি 
হয় না-বুষ্টি পড়ে তো! অনর্গলভাবে ধরার বুক ভাসাইয়। 
ঝর্ণ-নদী ছুটাইয়া পড়ে-_বজ্ব ভাকে তো আকাশের 
বুক ভাঙিয়া চুরিয়া চৌচির করিয়া ডাকে । কোথায় 
বাংলা--কোথায় তৃকীস্থানের এই বৃক্ষলতাহীন অদ্ধকারময় 
শিবির-প্রাঙ্গণ | 

হঠাৎ অসীম থমৃকিয়া দাড়াইল। বছ্দূরে ছায়ার মত 
তিন-চারিটা মনুষ্যমূর্তি দৃষ্টিগোচর হইল | মৃহূর্তমধ্যে 
সেফ.টি-কেস্‌ খুলিয়া জলদগন্ভীর স্বরে হাকিল--হু কাম্স্‌ 
দেয়ার- হল্ট! কিন্তু তার পরেই আর কিছু নাই--. 
স্কদ্ধের বন্দুক স্বন্ধে আসিল- অসীম ভাবিল চোখের 
ধাধা। আবার ভাবিল--গুলি না করা অন্তায় হইয়াছে. 
কাজ কর্তব্পালন করা- সেই অশরীরী 
ছায়ামৃর্তি লক্ষা করিয়াই বন্দুক ছোড়া উচিত ছিল। 

বৃষ্টি একটু বেশী করিয়া নামিল--অনীম আরো 
বেশী সতর্ক হইল, কারণ তাহার ঘুম পাইতেছিল। 
চারিদিকে শত্রর আড্ডা, এমন রাত্রিটা যে তাহারা হেলায় 
নষ্ট করিবে এমন মনে হইল না। অন্ধকার যেন আরও 
ঢ় হইয়া সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠের কানায় কানায় 
চাপিয়া বসিল। 

হঠাৎ সেই নেশ অন্ধকার মথিত করিয়া চারিবার 
রাইফলের শব হইল--মুহূর্তমধ্যে বিউগল্‌ বাজিয়া 


১৯৬ 
চস রি শি লতি এ লীন রিলিস পা সিাসিপী পা সিপাস্পিিসটিলা সিপিস্পরাস্টির্পাস পানি এ 


উঠিল-_চারিদিকে হৈ চৈ পড়িল__বুট পটি পরার ধুম। 
শত্রু আসিয়াছে_-সকলের প্রাণ একসঙ্গে নাচিয়া৷ উঠিশ-- 
বুকের নীচে রক্ত যেন লাফাইয়া উঠিল। অসীম কিন্ত 
এক জায়গায় দীড়াইয়া রহিল--কি এক অনিশ্চিত 
আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কীাপিয়! উঠিল। রাত্রিশেষের 
সেই উচ্ছঙ্খল মাতাল বায়ু যেন তাহার কানে কানে 
বলিয়া! গেল-_এ যুদ্ধের আহ্বান নয়। | 
ছুই 

রাত্রি তখনও ভোর হয় নাই। বৃষ্টি তেমনই 
পড়িতেছে, অন্ধকার তেমনই মুখ বুজিয়া আছে, আর 
প্রকৃতির এই জ্রকুটি-কুটিল চোখের নীচে দাড়াইয়া সহ 
বাঙ্গালী যুবক। প্রত্যেকের হাতে রাইফ.ল্‌, কিন্তু কারে! 
মুখে উৎসাহ নাই। নিহিত স্থবাদারের মৃতদেহ আনীত 
হইল। যাহারা যুদ্ধস্থলে শত শত প্রাণ লইয়। ছিনিমিনি 
খেলিয়াছে তাহারাঁও আজ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দর্শনে 
শিহরিয়া উঠিল। রক্তে সমস্ত দেহ একেবারে মাখা, 
বুকের পাজর উড়িয়া গিয়াছে । ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত 
হইয়া সকলে দ্ীড়াইয়া৷ রহিল। 

একে একে প্রত্যেকের রাইফ.ল্‌ পরীক্ষা আরম্ভ হইল। 
সকল অস্ত্ই একেবারে ঝকৃঝকে, কোথাও একটু দাগ 
নাই--নলী সম্পূর্ণ পরিষ্ষার। সকলের মনই একবার 
ভয়ে চম্কিয়া উঠিল, হয়ত এখনই সদ্যনিহত স্থবাদারের 
আততায়ী ধর! পড়িবে । কিন্তু সকলের বন্দুকই পরীক্ষা 
করা হইল। 

পূর্বগগনে প্রভাতের অক্ফুট চাপা আলোক দ্রেখা 


দিল। সে গ্রভাত যেমনই কুৎসিত তেমনই ভয়ঙ্কর । : 


সমস্ত আকাশময় পুপ্তীভূভ কালো মেঘের ছড়াছড়ি--. 
মাঝে মাঝে ঘোলাটে সাদ! মেঘে সে কালীর উপর যেন 
চুন লেপিয়াছে। বৃষ্টি থাশিয়া গিয়াছে- চারিদিকে 
অসভ্ভবরকমের বিকট ত্তব্ধতা। হৃর্য্যের একটি রশ্রিও 
সে মেধজাল ভেদ করিয়া বাহির হয় নাই। মুহূর্ত-মধ্যে 
যেন প্রকৃতির বীভৎস নিস্তব্ধতা সহম্র গঞ্জনে ভাঙিয়। 
চুরিয়া চতুর্দিকে টুকুরা টুকরা হইয়া পড়িবে। সহল্র 
বাঙ্গালী যুবক সেদিন একস্থানে ধ্লাড়াইয়া! সেই দুর্ষেযাগময়ী 
নিশা যাঁপন করিল 1. .___ 


প্রবাসী--_-অগ্রহায়ণ, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শালি লীন পিসি ৬ সি অপি সস সপর্লি সপর্ণি সআপী ৬ তারি সিসি পাস সি সি ভাশার রাস লো সিসি পািাসিপাস্সিলাস্ছি পা 
৮৮ প্গী 


প্রভাতে সুবাদার-মেজর আসিলেন- সকলে অভ্যাস- 
মত; আজও সম্বত হইয়া ্রাড়াইল। তিনি অতিশয় 
গভীরভাবে বলিলেন-_কে এ-কাঁজ করিয়াছ বলে|__সৈন্য- 
বিভাগে এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ আর নাই। শক্রর 
গু্তচরের একাজ নয়-_-এ-কাজ তোমাদের--বলো, কে, 
বা কাহারা সৈনিকের অন্গপযুক্ত এ জঘন্য নীচ কাধ্যে 
সংশ্লিষ্ট ছিলে। 

সকলে নির্ধাক্‌- একটু শব্দ নাই__একটু চাঞ্চল্য 
নাই। দেখিতে দেখিতে ক্যাপ্টেন আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। হুকুম হইল--যতক্ষণ না দোষী আত্মসমর্পণ 
করে ততক্ষণ সকলকে এইভাবে দড়াইয়া থাকিতে 
হইবে__অনাহারে অনিন্রীয়_ ঝড়ে জলে, নিশ্চলভাবে 
ঈ্াড়াইয়৷ থাকতে হইবে । আর এক সপ্তাহমধ্যে 
অপরাধী বাহির না হইলে সমস্ত রেজিমেন্ট ঘ্বীপাস্তরে 
নির্বাসিত হইবে । 

সকলের হৃদয় চম্কিয়। উঠিল-_শেষ আদেশ শুনিয়]। 
চোখে চোখে একবার আগুন খেলিল__বাংলার কথ! 
মূনে হইল-_মা! বাব! ভাই বোনের কথ! মনে হইল। 

সমস্ত দিন চলিয়া গেল। বিকালে আকাশে 
অন্তগামী স্্য্যের একটু ক্গীণ আভা দেখা দিল। সে 
আভা যেন মুমুযূর মুখের হাসির মত-_পরক্ষণেই 
আবার গভীর ত্বাধারে বিলীন হইল । কিছুতেই 
কিছু'হইল না-_-শত ভয় প্রদর্শন--শত অন্ুনয়__কিছুতে 
দোষী বাহির হইল না। 

এড জুট্্যাণ্ট খিনি ছিলেন তাহার মাথায় এক নূতন 
বুদ্ধি আসিল- বাঙ্গালীর ধাত তিনি জানিতেন-_বাঙ্গালী- 
প্রাণের কোমল অংশটুকু তিনি ভাল বুঝিতেন, তাই 
নিজে আসিয়া তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন--বাংণ! 
মায়ের বীর পুক্রগণ ! তোমর] বাংলা দেশকে ভালবাস 
৪৯ নগ্বর বাঙ্গালী পল্টনকে ভালবাস । বাংলার 
ছেলে তোমরা- দুধের সঙ্গে তোমরা “জননী জন্মভূমিশ্ 
ত্বর্গাদপি গরীয়সী” বাণী কণ্ঠস্থ করিয়াছ__বাংল। মাঁয়ের 
বহু বছরের গ্লানি তোমরা ঘুচাইতে এখানে আসিয়াছ। 
আমার কথা শোন--ভাব-কি কাজ করিতে তোমরা 
আজ বসিয়াই | সাহেব ধলিয়াছেন সমগ্র পল্টন 
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খয় সংখ্যা ] 


নির্বাসিত হইবে। সে কি ভীষণ জিনিষ ভোমরা 
জান না-তোমর। দেখ নাই। তোমাদের হাত হইতে 
এ রাইফ.ল্‌ কাঁড়িয়া লওয়া হইবে- তোমাদের পাশে এ 
সঙ্গীন আর-ঝুলিবে না-_জগতের পৃষ্ঠ হইতে এক 
মুহূর্তে--একটি আদেশে ৪৯ নম্বর বাঙ্গালী পল্টনের 
নাম উঠিয়া যাইবে- লোক যুগযুগান্তর ধরিয়া বলিবে 
বাঙ্গালী সৈম্ত হইবার অন্ুপযোগী--এ এত খুষ্টাব্ডে 
তাহাকে সৈন্তদলে যোগদান করিতে দেওয়। হইয়াছিল 
আর সে ভাহার প্রাপ্প ক্ষমতার এরপ ব্যবহার করিয়া- 
ছিল।-_ 

সমস্ত রাত্রির জাগরণজনি” ক্লেশে দত্যেকের 


দেহ 
অবসন্ন হইয়া আপিয়াছল--সমস্ত দিন কাহারো মুখে 
এক ফৌটা জল পড়ে নাই। কিন্তু এ বক্তৃতা যেন 


সকলের প্রাণে অগ্রিমদিরা ঢ|লিল__উদ্দগ্রীব হইয়া সকলে 
সেই বাণী শুনিতে লাগিল। 

সকলের চেয়ে একটি প্রাণে বেশী আলোডন 
উপস্থিত হইল । তাইতে। মায়ের ছেলে সে মায়ের 
সম্মান রক্ষা করিতে একটা প্রাণ কি এতই মুল্যবান্‌- 
সমস্ত পল্টনকে ছুরপনেয় কলঙ্ক হইতে বঙ্গ 
জন্য কি সে তাহার একবারের জীবন 
না। সেকি আজ সেই আততায়াদের 
নিজের স্বন্ধে লইবে ন।? 

এড জ্ট্যাণ্ট বুঝিলেন ফল হইয়াছে-তাহীর বন্তৃতাতে 
কাজ হইবে- বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি-_-তাহাকে ভাবিতে 
দেওয়া হউক। 

কিয়খকাল পরে আবার আরম্ভ করিলেন__আর 
একটা কথা তোমরা মনে রাখিও। যে কলঙ্কের মসীলেগ 
তোমরা আজ বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্টায় করিয়া 
যাইতেছ তাহা তোমাদের বংশধরগণ শত চেষ্টাতেও 
ক্ষালন করিতে পারিবে না । সৈনিক তোম্রা-বীর 


ন্‌ বব 
পারে 
সব কলঙ্কভার 


৮2 
(তে 


তোমরা--প্রাণ তো! তোমাদের একটা খেলার 
জিনিষ। একট! গুলির আঘাত--একটা শঙ্গীনের 
খোচা এর মুল্য--এর জন্ত এত। যে-বা যাহারা 


একাজ করিয়াছে_হয়ত কোন মহান্‌ উদ্দেশ্টেই 
করিয়াছে-কিস্তু এই কার্ধয গোপন করিবার অভিলাষে 


মায়ের ছেলে 


সত লি ৮ পি সির সি তত ও ০পর্পি লী সিল ৭ টা ও পাটি পো আআ তানি 


১৯৭ 


পি খ পিক্সি জি পিসি তত শী তাত শত পা পসসি ০ পিএ বউ - পরি কস 2 


তাহাদের সে মহত্ব  ঢাকিয়। বাইকে যেন মনে 
থাকে--একটা জীবন তো-দেশের জন্ত তো! তাহা 
উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছ। আগ গদি আমার স্বীকার- 
উক্তিতে সমস্ত পল্টন রক্ষা পাইত আমি হাসিমুখে 
তাহা করিতাম-_এ মৃত্যু লোভনীয়, এ মৃত্যুর ইতিহাস 
বাংলার প্রাণে আগুনের অক্ষরে লেখা থাঁকিবে-_স্বীকার 
কর কে এ-কাঁজ করিয়াছ ? 

না-জআার থ।ক। অসম্ভব । প্রাণ দিতে সে আসিয়াছে, 
প্রাণ দিবার এমন স্থযোগ আর কখনও হইবে না--মায়ের 
ছেলে সে--আজ সকলেব সম্মুখে সে অবীরোচিত হত্যার 
অপরাধ স্বীকার করিয়া জীবন দিবে--জগৎ দেখুক 
বাঙ্গালী ভীরু নহে-সে প্রাণ দিতে জানে-_কারণ সে 
প্রাণের নেশার ভরপুর । 

এক কোণ ভইভে সে উন্কাসম ছুটিয়া বাহির হইল-- 
সকলে সবিস্ময়ে দেখিল সে আর কেহ নহে-_-অসীম । 

তিন 

রাত্রি খাকিতেই সকলে বুট পটি পরিয়া প্রস্তত হইল। 
আজ অসীমের শাস্তি হইবে__কি থে সে শাস্তি হইবে 
তাহা কেই জানে না আর জানে নাই বা কেন--এর 
একমাত্র শান্তি মৃত্যু- নৃশংস হত্যা । 

অদ্ধকার থাকিতেই বিউগল্‌ বাজিল। সকলের বুক 
একসঙ্গে নাচিয়। উঠিল । দিনের পর দিন তাহারা এই 
বিউগলের আহ্বানেই জাগিয়াছে-এই বিউগলের 
উন্নার্দকারী আহ্বানবাণী তাহাদের রক্তের সাথে মিশিয় 
গিয়াছে । কিন্তু হঠাৎ তাহাদের মনে হইল এতো 
প্যারেডের আহ্বান নয়। সকলের মন একসঙ্গে দমিকা 
গেল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও সকলে সারবন্দী হইয়! 
দাঁড়াইল 1 হুকুম হইল “0110 00015, 15?ি (01705 0001 
8101১” সহম্্র বামপদ অগ্রসর হইল” সহম্র ডান "হাত 
ছুলিল, তালে তালে তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল, 
কি মনোহর সে দৃশ্য ! 

বহুদিন তাহারা রাইফল্‌ ছাড়া প্যারেড,করে নাই-- 
বাম-হাত যেন আর নড়িতে চাহে না-_সমশ্রেণীতে 
তাহার] চলিল। 
চারিদিকে ধূ ধু মাঠ--বহুদুরে অর্ধচন্দ্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ 


১৯৮ 
ৃক্ষমমূহ-_শৃষ্ঠত কানায় কানায় ভরা। খুনখারাবির 
রক্তরঙে পৃব-আকাশ মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে। লাল 
ডগডগে সুর্য্য কালী-মাতার হস্তস্থিত খড়েগ অঙ্কিত পিন্দুর- 
চক্রের মত ভয়ঙ্কর-_-দেখিলে ভয় হয়। ক্রমে স্ুধ্য উপরে 
উঠিল-_চারিদিক্‌ হইতে অগ্নিকণাবাহী বাতান বহিল-_ 
মার্টির অন্তস্তল হইতে অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাম উঠিয়া সেই 
বিরাট, মাঠের বুক বিষাক্ত করিয়া দিল । 

মাঝে মাঝে ছুই একটা পত্রপুষ্পহীন গাছ--মৃত্তিমান্‌ 
অলক্ষীর মত দড়াইয়। | গ্রীষ্মে শীতে বসস্তে বর্ষায় এক- 
ভাবে দ্াড়াইয়। আছে--কোথায়ও এতটুকু পরিবর্তন হয় 
নাই। শিকড়গুলি সব বাহির হইয়া! রহিয়াছে--যেন 
বুভুক্ষার প্রবল তাড়নায় সহত্র শীর্ণ বাহু বাড়াইয়াছে। 

মার্চ. করিতে করিতে তাহার! প্রায় এক মাইল পথ 
আসিল । হুকুম হইল-_হল্ট২-সব এক মুহূর্তে নিশ্চল । 
অদুরে নবনির্মিত ফাসিকাষ্ঠ দেখিয়া কাহারও আর 
কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না-_-কি নিষ্ুর শাস্তি, সৈনিকের 
প্রাণ যাইবে ফাপিকাষ্ঠে--আর এই নিষ্ঠুর হত্যা- 
ভিনয়ের জন্ত এ বিরাট, আয়োজনের কি কিছু 
প্রয়োজন ছিল--সহত্র ভাইয়ের সম্মুখে একটি ভাইকে 
হত্য। করিবার কি প্রয়োজন ? 

২০ জন করিগণ সেকৃশন ভাগ হইল--প্রত্যেকের 
সম্মুথে একজন করিয়। সুসজ্জিত গুরুখা সৈন্ত দাড়াইল-- 
হাতে তাহাদের টোটাভরা বন্দুক-_বন্দকের আগে ঝকৃ- 
ঝকৃ করিতেছে নররক্তপিপাস্থ সঙ্গীন। 

অসীম উপস্থিত হইল--পরনে কয়েদীর বেশ--হাতে 
হাতকড়ি--চারিদিকে গুর্ুখা সন্ত পরিবেষ্টিত, সকলে 
এক নিমিষে তাহার মুখের দ্রিকে চাহিল--কি দিব্য 
জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ সে মুখখানি । 

ফাঁসি-কাষ্ঠের নিয়ে সে নীত হইল। সাহেব আসিয়া 
একটা কাগজ হইতে তাহার দণ্জ্ঞা পাঠ করিলেন-_ 
তুমি উপরস্থ কর্মচারীকে হত্যা করিবার অপরাধে 
অভিযুক্ত হইয়াছে--তোমার অপরাধ অতি গুরুতর-- 
অতএব তোমাকে এ শাস্তি দেওয়া গেল যে মৃত্যু না হওয়! 
পর্য্স্ত তোমাকে ফণাসি-কাষ্ঠে ঝুলান হইবে--ইহাই 
কোর্ট-মার্শাল বিচার । সকলে স্তব্ধ-_নির্ববাক্‌ | 


সি পা সি পি? সি ভীিসিতরি। সি সিকি সউপপরজি সিতল সি পি সিল ৯ ও 


পবাসী__অগ্রহীয়ণ, ১৩৩০ 


সত ০ পিসি, তি সি লী 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পা টিনা সি পাীস্মিপতসসত ওসির শর পর পাস লা ৯৯ এ সস পাস শট সস পপ পস টি 
অসীমের মনে শেষবারের মত বাংলার কথা মনে হইল 


_মনে হইল সেই সোনার ধান-ক্ষেত__সেই সবুজ বেত 
বন, মনে হইল সেই স্থনীল আকাশ-_মিঠে ধানের গন্ধে ভর! 
মুক্ত বাতাস। ছোট কাল হইতে সে দীখির কালো 
জলে সাত্রাইয়া মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া ঘুঘুর ডাক শুনিয়। 
মানুষ হইয়াছে । সহরে আসিয়! তাহার ভাল লাগে 
নাই--সহরে বড় কৃত্রিমতা। আবার মনে পড়িল তাহার 
মার কথা--সেই বিধবা মার একমাত্র সন্তান সে- 
আপনার বলিতে তাহার আর কেহ নাই--কোলে পিঠে 
করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছেন, তার সে মা আজও 
হয়ত তাঁর ছেলের পত্রের আশায় বসিয়া আছেন, কত 
আশ। করিয়া বাচিয়া আছেন আবার পুত্রের মুখ দেখিবেন, 
এই সর্বনেশে ধুদ্ধ বামিলে আবার “মা” ডাক গুনিবেন। 
তিনি কি স্বপ্রেও জানেন যে তাহার প্রিয়তম পুত্র অন্যের 
অপরাধে আজ স্বদূর তু্কীস্থানের লতাগুল্মহীন প্রাস্তরে 
ফাসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতেছে-_কি ভীষণ! তাহার চোখে 
জল আলিল, এ তো সম্মুখে তাহার চির পরিচিত মাঠ 
যেখানে সে মাসাধিক কাল যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছে এই 
তো! তাহার সহ্ম্র ভাই যাহাদের সাথে মার্চ, করিয়াছে” 
এ সব ছাড়িদ্না সে কোথায় চলিয়াছে ! 

ফাসি-কাষ্ঠে অসীম উঠিল--তাহার গাল বাহিয়া 
ছুই ফোটা অঙ্রবিন্নু গড়াইয়া পড়িল। হঠাৎ তাহার 
পাণ্ুর মুখ জ্যোতিতে উজ্জল হইয়া উঠিল। সেতো 
আজ মরিতে যাইতেছে না--সে অমর হইতে যাইতেছে _ 
মায়ের জন্য সে প্রাণ দিতেছে--ভারতমাতা-_-যে তাহার 
জ্ঞান হওয়া পথ্যস্ত শয়ন ম্বপন--অশন বসন অধিকার 
করিয়। রহিয়াছে--সেই ভারতমাতার জন্ত সে আজ 
ম্রিতেছে, অসীম চোখ বুজিল। সম্মুখে তাহার মূষ্তি- 
মতী হইয়া দীড়াইল--শস্যশ্তামল নদীগিরিমগ্ডিত 
অপূর্ববসৌন্বধ্যশোভাম্বিত চিরপুজিত ভারতবর্ষ-_ধার 
বুকে সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে ধার অন্নে-ধার জলে--ধার 
ফলে সে মানুষ হুইয়াছে। করজোড়ে সে উচ্চৈঃশ্বরে 
কহিল--ম|, আমি তোমার ছেলে--পাপ মানি ন! পুণ্য 
মানি না, ধর্ম মানি না ঈশ্বর মানি না, শুধু জানি তুমি 
আছ--জানি তুমিই একমাত্র পৃজার্থ, তুমি পরপদর্দলিত 


২য় সংখ্য। ] 


ক লস 


লাঞ্চিত, তাই আজ আমি যাইতেছি--যুগে যুগে আমি 
যেন তোমার কোলে আসি-মুক্তি চাই না__আমি যেন 
শত আবর্তন-্বিবর্তনের মধ্যেও তোমাকে না হারাই, তুমি 
আমার, আমি তোৌমীর। ভাই সব | তোমরা! রহিলে, মা"র 
কলঙ্কভার মোচন করিও, মা'র দাসত্বশৃঙ্খল মোচন 
করিও । 

সকলে চুপ-হায় রে কোন্‌ মায়ের লাগরছেঁচ মাণিক- 
সম ছেলে তুই আজ চলিলি। তোর ম। যেতোকে 
অনেক শিবপৃজ। করিয়া পাইয়াছিল--নিজে না খাইয়া 
তোকে খাওয়াইয়াছে--আজ তোর মরিবার সময় হইয়াছে, 
কিন্তু যুগে যুগে তের মত ছেলের মা যদি ভারত হইতে 
পারে তবেই ভারত স্বাধীন হইবে। 





০৪ সপ রিড পরল ৬ পর 


অকন্মার কাজ 





১৯৯ 





রাস্টি শে্ইির 


ঝুপ, করিয়া একটা শব্দ হইল। ছ্বিলহম্র চক্ষৃতে 
আগুন জলিয়া উঠিল, সম্মুখের উদ্যত-বন্দুক গুরুখার! 
সতর্ক হইল--তার পরেই সব চুপ। বিরাট্‌ মাঠের বুকে 
চৈত্র-রৌন্র খারখ। করিতেছে । 

ছবিসহ বাঙ্গালী-চোখের পৃত অশ্রুতে সেদিন তুর্বা- 
স্থানের পোড়৷ মাটি ভৃঙ্চ হইয়। গেল।* 


শ্রী নিম্মলকুমার রায় 


* গত ফেব্রুয়ারী মাসে 1170170262100100051 ঢ0:06এর টেনিঙে 
থাকার কালে আমার শিবির-সহচর--২৮ দিনের বন্ধু পরী অমলচন্তর 
বস্থ এমএ, বি-এল্‌ মহাশয়ের নিকট হইতে উপরি-উক্ত কাহিনীটি 
শুনি। নাম-ধাম বদ্লাইয়। কাহিনীতে বাদ্সাদ দিয়! ও জোড়া. 
তালি লাগ।ইয়। গল্পটি লিখিলাম।-_-একটি বাঙ্গালীর তরুণ প্রাণের 
বীরত্ব যেন বাংলার ঘরে ঘরে ঘোষিত হয়।--লেখক। 








অকন্মার কাজ 


এই যে ধরার অকেজোরা কি করে তা! তারাই জানে, 
নাইক তাদের কাজের মানে অমরকোষে অভিধানে । 
ছিনিমিনি খেল্ছে তারা দিবস-নিশি প্রাণটা নিয়ে, 
দেখলে পরে ভয় লাগে ভাই, বুক্‌টা ওঠে টন্টনিয়ে 
রিক্তা তিথি আজকে মঘা,_-ঘরের ছেলে নেই বেরুতে, 
বরধাজ্ম যাচ্ছে ওয়া স্ুমেরু আর কুমেরুতে । 
মরীচিকার অর্থ খুঁজে সাহারাতে ঝল্‌সে মরে, 
চেয়ে চেয়ে চাদ্দের পানে চোখে ওদের চাল্‌শে ধরে। 
পূর্ণ ওদের জীবন-খাতা রহস্য আর হেয়োলিতে, 
বিপুল ধর! হুচ্ছে উজল খেয়া লীদের দেয়ালীতে। 

৮ 
আকাশেতে ডিগ্বাজী দেয় গ্রহের সাথে কইতে কথা, 
চায় পাতাতে তারায় তারায় বিশ্বব্যাপী কুটুম্বতা ; 
বিস্ৃভিয়স্‌ ডাকছে তাদের উ্ণ তাহার অন্দরেতে, 
ঠেক্ছে গিয়ে পান্পী তাদের মঙ্গলেরি বন্দরেতে। 
ঘুরছে তারা নানান বেশে নানান দেশে কিসের মোহে? 
বেছুইনের তাম্বুতে হায় দেখ্ছি কেহ উদ্ দোহে। 


খেয়াল করে; চাপতে ছোটে কষ্টে এভারেষ্ট-শিরে, 
পেয়াল করে? মাপ তে জোটে পাগ্লাঝোরার পাগৃ্লামিরে ! 
পূর্ণ ওদের জীবন-খাতা৷ রহস্য আর হেয়ালিতে, 

বিপুল ধর] হচ্ছে উজল ওই খেয়ালের দ্েয়ালীতে । 


৩ 


পদ্মরাগের চায়নাক ভাগ, চায় না যেতে স্বর্ণ-ক্ষেতে, 
পাতাল-বাণী শুন্তে থাকে সাগরত্ডলে কর্ণ পেতে। 
আগাছাদের ফুলের স্থবাস কি কুতৃহল জাগায় প্রাণে, 
উধর তূমে পড়ায় পলি, দিন নবীনের বন্যা আনে। 
আমর! অচল মৌনী-বাব। বসে'ই মরি সাত্বিকের।, 
শিখীর পিঠে হচ্ছে উধাও ধরার যত কার্তিকের! । 
আমরা রাখি থস্ড়। খতেন, খুদ খুঁটে খাই ঘরের কোণে, 
তরুণ গরুড় উঠছে নভে অযুতের ওই অন্বেষণে । 

পূর্ণ ওদের জীবন-খাতা রহমত আর হেয়ালিতে, 

বিপুল ধরা হচ্ছে উজল ওই খেয়ালের দেয়ালীতে । 


শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক 






তি ৬ 
ৃ ৬ 
রি " টর্ 20 হ্উ২ 


টি টি 


[ এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্থে। ত্র ছাড়! সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ম ছাপা হইবে। প্রশ্থ ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়1 বাঞ্চনীর়। একই প্রশ্রের উত্তর বছজনে [দলে ধাহ।র উত্তর আমাদের বিবেচনায় সব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপ হইবে। 
ধাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহারা লিখিক়। জানাইবেন। অনাম। প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন | একটি উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রগ্ন ব] উত্তর লিখিয়। প।ঠাইলে তাহ! প্রকাশ কর! হইবে না। জিজ্ঞাস। 
ও মীমাংসা! করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্সাইক্লোপিডিয়ার অঙাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধাতীত ; যাহাতে 
সাধারণের সন্দেই-নিরসনের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেম্ত লইয়। এই বিভাগের প্রবর্তন কর| হইয়াছে । জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়! উচিত, যাহার মীমাংসায় 
বহু লৌকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল বাক্তিগত কৌতুক কৌতুহল ব৷ স্থবিধার জন্ কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মামাংস। 
পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা! মনগড়। বা আন্দাজী না হইয়া! যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সেবিষয়ে লক্ষ্য রাঞ্। উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়। 
ক্রমাগত বাদ-গ্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন ভিজ্ঞাস। বা! মীমাংস! দ্বাপ! ব| না-ছাঁপ! সম্পূর্ণ আমাদের স্কেচ্ছাধীন-_-তাহার সম্বন্ধ 





তি না ধঠোররিঠিক 





লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমর। দিতে পারিব ন । 
আরস্ত হয়। 


জিজ্ঞাঁস। 
(১৩৭) 
সর্বপ্রথম যৌথ কাঁর্বার 


বাঙ্গালীদের গ্বাপিত সর্বপ্রথম যৌথ কার্বারের নাম কি? উহ! 
কোন স্থানে স্থাপিত ও কত লন লইয়। গঠিভ হয়? কে কে প্রথম 
ডাইরেক্টর নিযুক্ত হয়? 
শ্রী রামান্ুজ কর 
( ১৩৮) 
'মহাপগ্িত দীপন্কর' 


১৩২৭ সনের চৈত্র মীসের ভারতবর্ষে শ্রীযুত বিপিনবিহারী সেন 
লিখিয়াছেন বাঙ্গালী মহাপগিত দীপস্থর শ্রীজ্ঞান তিব্বতের রাজা 
হল! লাঁমাওএর পুন্রগণ বর্তৃক ভিব্তে নীত হইয়াছিলেন। হাজার 
বৎসর পর্বের এই বাঙ্গালী দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ 
কিসে জান! যায়? তিনি ব্রঙ্গদেশে ও তিবতে কি কি কাজ 
করিয়াছিলেন ? তাহার লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে কিকি গ্রন্থের উদ্ধার 
হইয়াছে? ও কিকি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে? 

শ্রী তারাপদ লাহিড়ী 
(১৩৯) 
ব্যায়াম শিক্ষার বিদ্যালয় 


ভারতবর্ষে কোথাও ব্যায়াম শিক্ষা। বিদ্যালয় আছে কিনা? যদি 
থাকে তবে কোথায়? তাহার বিস্তারিত ঠিক।না কি? 
শ্রী মশায়উদ্দিন প্রধান 
শ্রী বাহীরউদ্দিন সরকার 
(১৪*) 
“বর্ধমান জেলার পীঃস্বান” 


বর্ধম।ন জেলার অন্তর্গত খাঁন! কেতুগ্রীমের সামিল নিজ কেতুগ্রামের 
মধ্যে বল! নামক ১ এবং অট্টহাদ নামক ১টি মহাপীঠ বিদামান 
আছে । এবং ত্র ছুইটিই যে তস্ত্রোস্ত মহাপীঠ ইহাই অত্রস্থ জনসাধারণের 
পুর্ুযানুক্রমে বিশ্বাস । কিন্তু পঞ্জিকাতে লাভপুর নামক স্থানে অটহাস 
বিদামান আছে এবং সেইটিকেই মহাঁপীঠ বলিয়। প্রকাশ কর! হইতেছে। 


নুত বৎসর হইতে বেলের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নুতন, করিয়া! সংখ্যাগণন| 
হুতরাং ধাহার! মীমাংসা পাঠাইবেন, তাহার! কোন্‌ বৎসরের কত 


সংখ্যক, গশ্রের মীমাংস। পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন । ] 


এদ্দিকে কেতুগ্রাম-অট্টহাসে ভৈরব বিষ্বেণ নামে খাত আছেন আর 
লাঁভপুরে ভৈরব বিশ্বেশ বলিয়া খ্যাত। বর্ধমান রাজষ্টেই বহু 
পুর্বকলে কেতুগ্রামেই অট্টহাস মহাপীঠ স্বীকার করিয়! তাহার সেবা- 
পুজাদির বাবস্থার জন্য কতক ভুসম্পত্তি দান করিয়াছেন। এবং 
ভাল ভাল সাঁধুসন্যানীগণও এ স্থান্টিকেই মহাপীঠ বলিয়া 
নির্দিশ করেন। অতএব এসন্বন্ধে প্রকৃত বৃত্তাস্ত কি অর্থাৎ শাস্ত্রোভ 
মহাপীঠ কোন্‌ স্থানে? অট্হাস মহাপীঠ যাহ। কেতুগ্রামে আছে 
তাহার পার্থে এক উত্তরনাহিনী নদীও দেখ! যায়, কিন্তু লাঙপুরের 
অট্টহ।সের পার্থে কোন উত্তরখাহিনী নদী নাই। 
শ্রী নৃসিংহমুরারি পাল 
(১৪১) 
“কুস্তিশিক্ষণ-প্রণালী” 
বুক্তি-শিক্ষা-প্রণালী ও নিয়মীবলী জানিতে পারা যায় এরূপ কোন 
বই আছে কি না? 


“সন্তোষ'; 
€ ১৪২) 


প্রপিনাঁমহর সম্থোধনবাচক বাংল! শব 


প্রাপিতামহীকে 'ঝিম।' সম্বোধন করা হয়, কিন্তু প্রপিতামহের 
সম্বোধন পর্দের কোন উদ্দেশ ,পাওয়। যায় না। প্রপিতামহকে কি 
বলিয়! সম্বোধন কর! হয় ব। কর! যাইতে পারে? 
কল্য।ণী 
(১৪৩) 
"বাংলার ত্রয়োদশ চাঁক্লাদারের ইন্তিবৃত্ত ” 


“বাংলার ত্রয়োদশ চাক্লাদারের” ন।ম, উপাধি ও কর্তব্য কি কি? 
কোন্‌ কোন্‌ ঈ্তিহাসে চাক্লাদদারের ইতিহাস অবগত হুওয়! যায়? 
মোঃ ইয়াকুব 
(১৪৪) 
ম।দ্ধাতার আমল 
লোকে কোন পুরাতন বথা শুনিলে ণমান্ধাতার আমল” এই 
প্রবাদবাক্যের উল্লেখ করিয়। থাকে। ইহার অর্থ এবং তাৎপর্ধ্য কি? 
মান্ধাতাই কি অতি পুরাতন রাজ? 
রী শশিতৃষণ ধর চৌধুরী 


হয় সংখ্যা ] 
(১৪৫) 
পণ্ডিত গোয়ীচন্দ্র উবাসনী 


সংক্ষিপুসার ব্যাকরণের টাকাকার পণ্ডিত গোক্সাচঙ্জ উবাসনীর 
জীবনী কেহ জানেন .কি? তিনি কতদিন পূর্বে সংক্ষিগুপার 


ব্যাকরণের টাক! লিখিয়াছিলেন। 
| শ্রী নীরদবরণ ভট্টাচার্য্য 


(১৪৬ ) 
গাছের পাত। 


পৃথিবীতে কোন্‌ গাছের পাত। সব চাইতে বড়? সেই গা কোন্‌ 
কোন্‌ দেশে জন্মায়? এবং সেই গাছের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের পরিমাণ 
কি? 
৬100০112108 নামক বিখ্যাত আফিকান্‌ পদ্মের পত্রের 
দীর্ঘতম ব্যাসের পরিমাণ কি? 
শ্রী সীতেশচন্ত্র মুখোপাধ্ায় 
(১৪৭) 
কোন. কাতে শোওয়। উচিত ? 
শত পদ আহার শেষে 
চলিয়! শোবে বাম পাশে, 
বলিধ। একট! কথ! প্রচলিত আছে, কিন্তু মিঃ ব্যাঙ্ধস তার 
119709101 170016200 800 1001725010 12001901779 পুস্তকে 
ঠিক উপ্টা কথ। লিখিয়াছেন। কোন মতি বিজ্ঞানসম্মত ? 
শ্রী যোগেন্দ্রনাথ কুণড 
(১৪৮) 
মৃতসৎকারাস্তে 


মৃতদেহ দগ্ধ করিয়। ঘরে যাইবার পূর্বেবে বাহিরে থাকিয়! 
অনিতে হাঁত-পায় সেক দিয়া, লৌহ ভাঅ ইত্যাদি স্পশ করিয়! 
ঘরে প্রবেশ করার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত। কিজন্য এরুপ 
কর! হয় কেহ জানাইলে বাধিত হইব। 
গর পরিমলকাস্তি রায় 
(১৪৯) 
বৌদ্ধ 
বোৌদ্ধধর্মীবলম্বী ভারতের কোন্‌ প্রদেশে কত আছে এবং কোন্‌ 
স্বানে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাদির অধিক আলোচন। হইয়। থাকে ? 
শ্রী ভূপতিনাথ পালিত 
(১৫) 
ইক্ষুর পোক৷ 
ইচ্ষুর চার! ছোট থাঁকিতেই একরকম পোক|;মাঝে মাঝে গোড়। 
কাটিয়া দেয়। এই পোঁক! নিবারণের উপায় কি? 
শ্রী নীহাররঞ্জন চৌধুরী 
(১৫১ ) 
মৃত শিশুর সৎকার 
হিন্ুগরণ ছুই বৎসরের নু[ন বয়সের মৃত শিশুকে মৃৎগর্ভে প্রোথিত 


করেন, এবং তদুর্ধবয়ন্ক মৃতের দাহ সংকার করেন। 
এই দ্বিবিধ ব্যবস্থার হেতু কি? 
পরী রোহিণীচন্ত্র বিভাবিনোদ 
( ১৫২) 
মাখন রক্ষ! করিবার উপায় কি? 
শী মণীন্ত্রকুমার দত্ত । 


৩১ 


বেতালের বৈঠক--মীমাঁংস। 





২০১ 
(১৫৩) 
“সাদ। জীরা” 
ভারতে সাদ। জীরার চাষ হয় কি না? যদি হয়, উহার আবাদ-প্রণালী 


কিএবং কোথায় ব। উহার বাঁজ পাওয়া যায় 
শ্রী উপেন্দ্রকিশোর দান 





(১৫৪ ) 
দ্াস-বাবনায় বা ক্রীতদাস-প্রথা 


এখন পৃথিবীর মধ্যে কোথায় দাসব্যবসায় প্রচলিত আছে? কোন্‌, 
কোন্‌ সময়ে কোন্‌ কোন্‌ মহাঁআর ফত়ে কোন্‌ কোন্‌ দেশ হইতে 
ক্রীতদাস-প্রথা রছিত হইয়াঞ্ছে? 
। বিহারীভুষণ সত 
(১৫৫) 
, চালের পোক। 
চাউল কিছুদিনের পুরাতন হইলেই উভাতে একপ্রকার কীটের 
অবির্তাৰ হয় ও টহ| শীস্রই নষ্ট হইয়া যায়। চাউলে এইপ্রকার 
কীটের উপদ্রব ন! হইয়। উহ। অনেকদিন অবিকৃত রাখিবার সহজ 
উপায় কি? 
এম্‌ এম্‌ চৌধুরী 
( ১৫৬) 
“ছাপার গাই” 
“পাচ গোত্র ছাপান্ন 'গাই।, 
তার উপরে ত্রান্গণ নাই। 
যদ্দি থাকে ছুই-এক ঘর, 
বশিষ্ঠ আর পরাশর |” 
ছাপান্ন গাই কি কি? উপরোক্ত গ্লোকটির অর্থ কি? 
শ্রী শচীন্দ্রমোহন চত্রবস্তাঁ 
(১৫৭) 
্রশ্থকীট 


পুস্তক বহুদিন আলমারিতে রাখিলে উহণতে একরপ কীট জন্মায় 
এবং পুস্তকের মলাটে এবং পাতায় ছে?ট ছোট গর্ত করিয়। পুণ্তক নষ্ট 
করিয়! ফেলে। ইহার কোনও সহজ প্রতীকার আছে কি? ন্যাপ খালিন 
দির়। কোনও ফল পাই নাই। 
শী মম্মথনাথ দত্ত । 


মীমাংসা 


(৩) 
বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বাংলার রাজ! 


খৃষ্পূর্ব ৬৪২ অন্দে মগধে শিশুনাগ বংশ প্রতিচিত হয়, এবং 
তদ্বংশীয় ৫ম রাজ। “বিম্থিসার”” ৫৩৭ হইতে ৫৮৫ থুষ্টপূর্ববাব্ষ পয্য্ত 
মগধে রাজত্ব করেন। 

“গৌতম বুদ্ধ” থঃ পুর্ব্ব ৫৫৭ অন্য জঙগু গ্রহণ করেন, এবং ৪৭৭ অবে 
সাহার মৃত্যু হয়। অতএব তিনি যে রাজ! “বি স্বসারের” রাঁভত্বকালীন 
৬ষ্ঠ শতাব্দীতে স্বীয় “রাজ্যেশ্বধা পরিত্যাগ পূর্বক মুক্তির কামনায় গুহ 
হইতে বহিষ্কৃত হন”, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই এবং তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণও আছে। 


২৩২, 


প্রবাসী-্অগ্রহায়ণ ১৪ ১৩৩৬ 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সি, এ লজ, পো ৬ তাক পিছ ০ তত পসরা তাসছি লিপি তি ওসি. এসি পাপ আস এস. সহ. চি ৬০ চস লি এটি রি ওকি পপি পলি স্মিত তি প্লিস সাত পপ সি পারা পা অপ সী ৯ 


মগধের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ বেহার | প্রাচীন বঙ্ 
তিন ভাগে বিভত্ত ছিল, যথা, অঙ্গ (পূর্ব বেহ।র ব। উত্তর বঙ্গ )' 
বঙ্গ (পুর্ব বঙ্গ ) ও কলিঙ্গ (দক্ষিণ বঙ্গ ও উড়িয্য।)। 

বিশ্বিসারের রাজত্বকালে অঙ্গদেশ মগধ-সাস্রাঙ্-ভুক্ত হইয়াছিল ; 
কিন্ত তৎকালে কে যে ঙ্গের রাজা ছিলেন, ইতিহাসে তাহার কোন 
উল্লেখ দেখ। যায় না ; তবে ইহ। বেশ প্রমাণিত হয়, যে, তখন অঙ্গদেশের 
স্বতন্ত্র রাজ! ছিল। 

বিদ্থিমারের রাজত্বকালীন বঙ্গে ও কলিঙ্গে শ্বতদ্ব রাঁজ্য ছিল কিনা 
লন্কপ্রতিষ্ঠ গুচ্য ও পাশ্চান্্য এ্রতিহ1মিকগণের বহুগবেষণাপূর্ণ বিবরণ 
হইতে তাহার কোন নিদশন পাওয়। যায় না। অতএব বুদ্ধদেবের 
গৃহত্যাগের সময় বাঁংল!র রাগ কে কে ছিলেন তাহার মীমাংস। প্রকৃত 
পুরাতত্বের অন্তর্গত নহে বলিলে অযৌক্তিক হইবে বলিয়! মনে হয় ন। 

আমর! দৌখতে পাই যে বঙ্গে ও কলিঙ্গে থ্‌ঃ পুর্ব ৩৭* অন্ধের পর 
নন্দবংশীয় রাজন্যবর্গের সময় আর্ধা সভ্যতার বিস্তৃতি হয়। এবং চন্রর- 
গুপ্তের রাঁজত্বকালঃন (৩২২--২৯৮ খঃ পুঃ) বঙগদেশ মগথের 
শাসনাধীনে আসে। 

থঃ পৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর পুর্বেব বাংল! ও উড়িন্যা প্রদেশ আদিম জাতির 
আঅধিনিবাস ছিল ; তাহার! পৃঃ পুঃ ৪র্থ শতাব্দীতে আর্ধ/সভ্যত! প্রাপ্ত 
হয়। 

থুঃ পৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বাংল! দেশে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক আধা- 
সভ্যতাপ্রাপ্ত কোন রাজ ছিলেন না; কিন্তু আধ]রা যাহাদিগকে দশ 
বলিক্প। জানিত বাংল। দেশে সেই-সকল আদিম জাতির মধ্যে বুদ্ধদেবের 
সমসাময়িক শাসনকর্তার ইতিহাস নিরূপণ করা সম্ভবপর বলিয়। মনে 
হয় না। 

শ্রী যশোদকিন্কর ঘোম 


(৩৭ ) 
“কাগজ ছেঁড়।” 


যেকোন কাগজ ছিড়িয়! তাহার বিভক্ত স্থানে লক্ষ্য করিলে দেখ। 
যায় অসংখ্য সুগম ছিন্ন অশ রহিয়াছে-_-এবং সেই অঁ(শেই কাগজ 
বন্ধ হইয়া থকে । যখন কোন চওড়। কাগজের দুই দিকে সমানভাবে 
টান! যায় তখন কাগজের মমস্ত অংশে হাতের জোর পড়ে না, সুতরাং 
হস্ত বার সাধারণতঃ যে জোর প্রয়োগ কর! হয় কাগজের আঁশের 
বন্ধন ও জোর তপেন্ষ্ণ বেশী, তাই কাগজ সঙ্জে ছেঁড়। যায় না। কিন্ত 
এক ইঞ্চি চওড়া এক টুক্র| কাগজ যদ্দি দুই হস্তের অঙ্গুলীর চাপ দ্বার 
বিপরীত দিকে টান! যায় তাহ হইলে সহজেই কাগজ ছিড়িয়। যাইবে, 
কারণ, এপ অবস্থায় কাগছের সমস্ত অংশের উপর হপ্ডের টান পড়িবে, 
কাজে-কাজেই সহলে িড়িয়। যাইবে । ইহাতে অপর কোন বৈজ্ঞানিক 
তত্ব আছে বলিয়! আমার মানে হয় ন|। 
গ্ররমতী স্লেহলতা! ঘে।ম 


(৮৫) 
আমেরিক। যাইবার পথ 

ভারতবর্ষ হইতে প্রশান্ম-মহাসাগর দিয়! আমেরিক! যাইবার পথ-__ 
পি আযাণ্্‌ ও কোম্পানীর জাহাজে বোম্বাই হইতে হংকং (১৭ দিন )। 

প্রশান্ত নহামাগরের ডাক-জাহাজ কিংব। তোয়ো কিষেণ কাইশার 
জাহাজে হংকং হইতে কোবে (৭ দ্দিন) 

কোবে হইতে ইয়ে।কোহা'ম। (টেনে )। 

পরবর্তী প্রশান্ত-মহানাগবের ডাক-জাহাজ কিংবা! তোয়ে! কিষেণ 
কাইশার জাহাজে ইঞ্জোকোহাম। হইতে স্যান্‌ ক ঢান্দিস্‌কে। (১৬ দিন )। 


ভারতবর্ষ হইতে আমেরিক। প্রশাস্ত-মহাসাগরের পথে হংকং 
শাঙঘাই কিংব! অন্ত কোন জাপানী বদর হইয়। যাইতে হয়। পখ- 
ক্রম, যথা, 

(১) কলিকাতা হইতে ১ 

বি-আই-এস্‌-এন-কোংর ( আপকার লাইন) কিংবা ইন্দোচীন 
এস্-এন্-কোংর জাহাজে হংকং (১৬ দিন), শাংঘাই (২৪ দ্িন)। 
( এই ছুই কোংর জাহাজ সম্মিলিতভাবে প্রতিসপ্তাহে ছাড়ে ।) 

(২) বোস্বাই হইতে £-- 

পি আয ও এস-এন কোংর মাসিক যাত্রী-জাহাজে শাংঘাই 
(২১ দিন)। 

নিপ্নন ইউসেন কাইশার মালের জাহাজে নির্দিষ্ট 
লইবার বন্দোবস্ত আছে । 

(৩) কলোম্বে! হইতে $-- 

পি আ্যাগু. ও কোম্পানীর পাক্ষিক যাত্রী-জ।হাজে শীংঘাই মেসাজেরি 
মারিতিমের কিন্ব। নিপপন ইউসেন কাইশার পাক্ষিক যাত্রী-জাহাজে 
জাপানী বন্দরে পৌছ্ছান যাইতে পারে। হংকং শাংঘাই কিধ। 
জাপানী'বন্দরগুলি হইতে আমেরিকা পর্যাস্ত £-_ 

(১) কানাড।-_-প্রশাস্তসাগরীয় বাণ্পয় পোত কোংর পাক্ষিক যজ্ী- 
জাহাজে হংকং হইতে ১৬ দিন, শাতঘাই হইতে ১৬ দিন এবং ইয়ে।- 
কোহাম। হইতে ৯ দিন লাগে। 

(২) আ্যাড মিরাল লাইনে হংকং হইতে ১৯ দিন, শাংঘাই হইতে 
১৬ দিন, ইয়োকোহাম। হইন্ডে ১০ দিন লাগে । জাহাজ এক পক্ষ 
অন্তর ছাড়ে। 

(৩) নিগ্লন ইউসেন কাইশার মাসিক যাত্রী'জাহাজে হংকং হইতে 
৩১ দিন, শাংঘাই হইতে ২৬ দ্িন ও ইয়েকোহাম! হইতে ১৫ দিন 
লাগে। 

(8) তোয়ে। কিষেন কাইশার পাক্ষিক যাত্রী-জাহাজে হংকং হইছে 
২৯ দিন, শাংঘাঁই হইতে ২৬ দিন, ইয়োকোহাঁম। হইতে ১৬ দিন লাগে। 

(৫) প্রশাস্ত-মহাসাগরের ডাকপথে মাসিক যাত্রী-জাহাজে হংকং 
হইতে ২২ দিন, শাংঘাই হইতে ১৮ দিন, ও ইয়ৌকোহাম। হইতে ১৪ 
দিন লাগে । 

(৬) চীন! ডাক-পথে গসিক যাত্রী-জাহাজে হংকং হইতে ২২ 
দিন, শাংঘাই হইতে ১৯ দ্িন, ও ইয়োকোহামা হইতে ১৭ দিন লাগে । 

সমস্ত আমেরিকার মহাদেশব্যাপী রেলপথ দিয়। যুক্তরাষ্ট্রে এক 
বন্দরের সহিত অন্ধ বন্দরের সংযোগ আছে। 

টমাস কুক আও. সক্দ, কলিকাত|, এই ঠিকানায় থোজ লইলে 
কোন্‌ লাইনে ভাড়। কত ইন্যাদি সমুদয় জ্ঞাতবা বিষয় জান! যাইবে। 

প্রী শিশিরেন্ত্রকিশোর দত্তরায় 


ংখ্যক যাত্রী 


(১০৪) 
বোধিদ্রম 


বাবু মহেন্দ্র রায় প্রণীত “তীর্ঘবিবরণে” দেখিলাম, বুদ্ধগয়ার মন্দিরের 
পার্খে যে বোধিদ্রম বিদ্যমান আছে, উহা!ই বুদ্ধদেবের বৌদ্ধত্ব প্রাপ্তির 
বট-বৃক্ষ । উহার বয়স আড়াই হাজার বৎসর । 

অস্ত একথানি পুস্তকে দেখিলাম, সম্রাট, অশোকের পুত্র হেন 
ও কন্ঠ! সঙ্ঘমিত্র। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিবার সময় বোধিদ্রমের 
একটি শাখ। কাটিয়া অনতিদুরে শাখাটি পুতিয়াছিজেন | সেই 
বৃক্ষটিই বৃদ্ধগয়ার নিকট বুন্ধমন্দিরের পার্থে অবস্থিত বোধিদ্রম। 
উহ! অগ্যাপি বর্তমান আছে। 

সঞ্াট অশোকের রাজত্বকাল ২৬৩--২২৬ থুষ্ট-পূর্বধাা পর্য্যত্ত। 


২য় লংখ্য। ) 
তাহা হইলে এই বোধিদ্রমের বয়ন ২১০* বৎসর কিংবা তাহার 
কিছু বেশী বল! যাইতে পারে। কোন প্রত্ুতত্ববিদূ এসন্বদ্ধে সঠিক 
উত্তর দিলে উপকৃত হইব । 


শত আসি পিসি ভাসি ও তন্তি লা নতি সি 


শ্রী রমেশচন্ত্র চক্রবর্তী 

বোৌধি--অশ্বখ,-বটবৃক্ষ নয়। এর স্থিতি মন্দিরের পশ্চিমে, 
মন্দিরদ্ধারের ঠিক উপ্ট1 দিকে--মন্দির-সংলগ্র একটি বেদির উপর। 
এর পূর্ব স্থান সম্বন্ধে একটু মতান্তর আছে (৬1৫6 1))50010 
(77286591, (92809, 1)) (0) 14115) )। 

বর্তমান বোধিদ্রমটি দেখে ৫* বছরের বলে, বোধ হয় ন।-কিন্ত 
ইতিহাসে এটির বয়স «* বছর সাব্যস্ত হয়েছে । ১৮১১ খুঃ অঃ 
বুকানন্‌ সাহেব যে গাছটি দেখে এক শত বছর বয়ন নির্ধারণ 
করেছিলেন, সেটি ১৮৭৫ সালে ঝড়ে পড়ে যায়। তার পর পূর্বোক্ত 
বোধিদ্রমেরই একটি চার।কে তার স্থল।ভিধিক্ত করা হয় (1)151510$ 
(74461567, 0799, 1 (9 $19116 ) | বর্তমান গাছটি সেই 
গাছ। সম্ভবতঃ শান-লাধান বেদির উপর থাকার জন্য বয়সের অনুরূপ 
বাড়তে পায়নি | 

প্রায় ৬** থুষ্টান্দে শশাঙ্ক বোধিদ্রমটিকে সমূলে! তুলে ফেলে' 
পুড়িয়ে দেন (15711) 11151097901 177018, 09 ৮100570 917107) 
[১:8০ 35০) । তার পর শোকের উত্তর পুরুষ মগধের রাজ। পুনর্বর্দন্‌ 
এর পুণরায় স্থপন। করেন। নে গাছটি কতাদন ছিল কোনও সংবাদ 
পাওয়া যায় ন|। ৬১* খু; অঃ থেকে প্রায় ১৭০০ থুঃ অঃ পধ্যস্ত 
বোধিদ্রমের বিষয় আর কিছু জান! যাঁয় ন[। কেউ যদি জানেন প্রম(ণ 
সহ সংবাদ দিতে পারেন। 

যখন অশোক বৌদ্ধধন্ম গ্রহণ করেনি তখন তিনিই প্রথম বৌধি- 
দ'টি কাটান (সম্ভবতঃ সমূলে নয়)। কিন্তু বৌদ্ধধশ্ু গ্রহণ করার 
পণ এটির প্রতি এত বেশী যত্রশীল হয়েছিলেন যে তার ঝ্াণী ঈর্ষা 
এটিকে নষ্ট করেন। ইনিও সম্ভবতঃ এটিকে সমূলে নষ্ট করেননি । 

মোট কথ| বোধি্রুমষ্ট কয়েক বার নষ্ট হয়। মন্দির মেরামতের 
সময় ৩* ফুট উচু বেদির নীগে পুরাণ বোধিদ্রমের ছুটি সমূল স্তত্ত 
পাওয়া যাঁয়। সে-ছুটি সম্ভবতঃ ৬** থুঃ অবের পর্বের । কারণ 
বেদিটি পুনবর্ীনের সময়ের | | 

ওমালি সাহেব বর্তমান বোধিদ্রমটিকে পূর্বের বোধিদ্রমেরই 
খংণ্জ প্রতিপন্ন কর্তে ইচ্ছুক । কিন্তু সে-বিষয়ে বিশেষ মন্দেহ আছে। 

আচার্ধা শ্তামভক্ট 

 বৌদ্ধধর্থ গ্রহণের পূর্ব্বে সন্ত) অশোক কর্তৃক ইহ! বিনষ্ট 
হইয়াছিল। কিস্ত উহার দীক্ষর পরে উহ।কে পুনঃসংস্থাপন করিয়। এই 
বৃন্দকে দেবত। জ্ঞানে তিনি পুজ। ভক্তি করিতেন । বৃক্ষের প্রতি রাজার 
অত্যধিক ভক্তিশ্রদ্ধ| দর্শনে ঈরধান্বিত। হইয়। রাঁণী তিম্যরক্ষিত৷ গোঁপনে 
উই| কাটটিয়। ফেলেন, কিন্ত অলৌকিক শ্ি-প্রভাবে উহ পুনজ্জঠীবিত 
ইয়া উঠে। তৃতীয়বার ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের রাজ। শশাঙ্ক নরেন 
চপ্ত এই বৃক্ষের মুলোৎপাটন করিয়াছিলেন, কিন্তু মগধেশ্বর পুর্ণ- 
খশ্মন্‌ উহ! পুনঃ সংস্থাপন করেন। এ-সম্বদ্ধে একটি প্রচলিত গর 
এই. যে, কোন এক অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে এক রাত্রিতে এই 
খাছটি দশ ফুট, উচ্চ হইয়া! উঠে। রাজ। পূর্ণবর্দন্‌ শক্রহপ্ত হইতে 
স্ব! করিবার জনক উহার চতর্দকে ২৪ ফুট, উচ্চ এক প্রাচীর 
নিশ্মাণ করিয়। দিয়াছিলেন ৷ ১৮১১ খুষ্টান্দে বুকানন হামিল্টন 
সাহেব বুদ্ধগয়।য় আসি! এই গাছটিকে খুব সজীব ও সতেজ 
দেখিতে পান। তাহার মতে তখন ইহার বয়স শতবর্ষের কম ছিল 
সাঁ। ১৮৭৫ থৃষ্টাঝে ইহ। প্রায় নষ্ট হইয়! যায় এবং ১৮৭৬ থুষ্টাব্বের 
ধবল ঝড়ে উহ! মাটিতে পড়িয়া যায়। বর্তমীম যৃক্ষটির বয়স ৫* 


বেতাঁলের বৈঠক-_-মীমাংস। 


এ াছ্ছি তী ও পাত কি জি লী্সিরী সি সত শনি তা সি িরিস্িতস্িতী সিাসিশতা সিসির সি পা স্পিরিট সি তো স্টিল ছিলি সি লস্ট কাশি পরি  পর্শিস্ছি লস সি তি পপি কাস্ট লস পা সিসি টি 


২৩৩ 


বৎসরের ধিক হইবে না। সম্ভবতঃ টহ। মুল বৃগের বীচি হইতে 

উৎপন্ন হইয়। থাকিবে । এবিনয়ে আরও মবিশ্ঠ।র ভনতে হইলে 

তী অতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের শ্রণীত “গয়।-কাহিনী” পাঠ করিবেন । 
এ প্রসথনাথ বন্দোপাধ্য।য় 


(১০৭) 


একাদশী ছুইপ্রকাঁর। সম্পূর্ণ। ও বিদ্ধ/। বিদ্ধা আবার পূর্বব- 
বিদ্ধা পরবিদ্ধ। প্রভৃতি ভেদে প্রানেকরকম। ব্রত উপবাসাদিতে পূর্বব- 
বিদ্ধ! পরিত্যাজ্য । মুনি পেঠীনসীর উত্তি আছে পঞ্চমা-বিদ্ধ। যণ্ঠীতে, 
ষঠী-বিদ্ধ। সপ্তমীতে ও দণমী-বিদ্বা। একাদশীতে সুধীবাক্তি উপবাস 
করিবে ন।। যারদা-পুরাণে লিখিত আছে একাদশী যঠী পুর্িষা 
চতুর্দশী তৃতীয। চতুর্গী মমাবস) ও অষ্টমী এই-দকল তিথি পরবিষ্ধ। 
হইলে টপবাসে গ্রা্, কিস্ত পুর্ব্ববিদ্ধ! হইলে পরিত্যাগ । সৌর- 
ধর্ম্োত্তরে ব্যবস্থা আছে একাদণী ও দ্বাদশী উপবাঁসের যোগা, কিনব! 
একাদশী-সমন্থিত। দ্বাদশীতে উপবাস কর্মবা। কিন্ত দশমীযুকা 
একাদশী উপবাস সম্বন্ধে পরিত্য।জ্া। | হরিভ্ভিগবলাসের দ্বাদশ 
বিলাসে ৭৩ হইতে ১৪৯ গ্লোকে (টপবাঁস-নির্ণয় ও বিদ্ধ! -উপবাঁস-দোষ ) 
নান। পুরাণ সংচিতাদি গ্রস্থের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। বিশদরূপে 
জানিতে হইলে হরিভক্তিবিলাসে গোশ্বাী গৃঙ্িতের ব্যবস্থ। পড়িয়া 


দেখিবেন। রী 
আআ চুচয়গোপাল দত্ত 


ন্বপুবাণে ও গদ্পপুরাণে এক'দশীতন্ব স্ুবিস্তত আছে । রঘুনন্দনের 
একাদশী-ভখ্ সুপ্রসিদ্ধ : উহাদেন মতে দশমী-বিদ্ধা একাদশী কর! 
নিসিদ্ধ। 
চার বন্দোপাধ্যায় 
( ১৭৯ ) 
এলাচের গান 
এল।চ পাকিতে আরম্ভ করিলে, গছ হইতে তুলিয়! আনিয়। প্রথমে 
জলের সহিত ফুটাইয়। লইতে হবে । হাহীর পর এল।চগুলি বাতাসে 
শুকাইয়। লইতে হয়। এইরূপ প্রক্রিয়। অবলম্থন করিলে, এলাচ নষ্টের 
আশঙ্ক। থাকে না । ইভ! পরীঙ্গি'ত | 
শী রসেশচ* চক্রবর্াঁ 
( ১১২ ) 
ছু্ধা লবণ খাওয়। 
ছুগ্ধে লবণ মিশ্রিত করিয়া থাঠলে কোনপ্রকাঁয় অনিষ্ট হইবার 
কারণ নাই, খাদাদ্রব্যের মধো গাভীদ্ত্ধ সন্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
লবণ বর্মন থাকে, এইছন্যই দুগ্গো সভিভ লবণ সেবন হিন্দুশান্্র- 
বিরুদ্ধ । . 
১৩০১ সালের ম্বাস্থাসম'চারের ১৯১ পৃগ্ধ। ও ৩১০ পঞ্। জরষ্টবা | 
শ। জগন্নাথ দাস 
গ্বন্দপুরাণে ছুঙ্ধে লবণ সংযোগ নিবেধ করা হগধাঁছে ; কিন্ত কোনে! 
কোনে দেশে উহা প্রচলিত বলিয়। সে সেঠ দেশের পক্ষে চহা শিষেধ 
নয় বল! হইয়াছে 
চারু বন্দোপাধ্যায় 


(১১৩) 


বিখাত “শের মুতাক্ষরিণের' অনুবাদক নোট। মালান ( ০৫০- 
[1:1705 01 অনুবাদের মূলা ৬৯ টাকা-তিন খণ্ডে আব ক্যান্বে 
কোম্পানী ২, 0171103১ & 0০. কলিকাত। সবার প্রকাশিত। 

মোহাম্মদ মন্যুর উন্লীন শাহজাদপুরী 


২৬৪ 





(১২১) 
বাংল।র স্বাধীন হিন্দু রাজ 


বাঙ্গালীদেশে প্রবাদ আঞ্চে যে পুরাঁকালে সিংহবাছ নামে একজন 
বাঞ্গালী, এই বঙ্গদেশের স্বাধীন রাঁজ। চিলেন। রাঢদেশে সিংহপুর 
নামক নগরে তীহার রাজধানী ছিল। তাহা রই পুত্র বিজয় সিংহ খুঃ পুঃ 
৫ম শতাব্দীতে মিংহল (06১197) বিজয় কগিয়াছিলেন ৷ বিজয়- 
সিংহের সিংহল-বিচ্গয়ের চিত্র এখন অজস্ত।র গুহায় দেখা যায়। 

আরো! কিংবদন্তী আছে, যে আদিশুর নামক জনৈক বাঙ্গালী থৃীয 
৭ম শতাব্দীতে বাংলাব প্রথম স্বাধীন রাজ। ছিলেন, তাহার রাজধানী 
ছিল গৌঁড়ে। কধিত হয় যে তিনি কনৌজ হইতে বাংল! দেশে যে 
পাঁচ জন ব্রাঙ্গণ আনয়ন করিয়াছিলেন ত।হারাই বর্তমান রাট়ী ও বারেশ্র 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের আদি পুরুষ। 

এই-সকল প্রবাদবাকোর কোন প্রতিহাঁসিক ভিত্তি আছে বলিয়া 
মনে হয় না। তবে যে-সকল বিবরণের এ্রতিহাসিক ভিত্তি ও মূল্য আছে 
তাহাই নিয়ে লিপিবদ্ধ কর! যাইতেছে । 

আং/গণের পূর্বের বঙ্গদেশে অনার্ধয দন্্যর। বাস করিত। আর্ধ্যরা 
আসিয়া! হিন্দৃরধর্ধ স্থাপন ও আধ্যসভ্যতার বিস্তর করিলেন এবং 
তৎসঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, 
বারেন্ত্র-উত্তরবঙ্গ, বঙ-_ পূর্ব“, ও রাঢ়_পশ্চিম ও দক্ষিণ-বঙ্গ | 

মৌধ্য- ও গুগ্ত-রাজত্বকালে বাংলাদেশ তাহাদের সাত্রাজ্যভুক্ 
ছিল, কিন্তু ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হ্যবর্দানের মৃত্যু হইলে তাহার হুবিস্তৃত সাআাজ্য 
ভাঙ্লিয়! কতকগুলি খগ্ুরাজ্যে পরিণত হইল । তখন বাংলার উপর 
তন্নিকটবর্তী অনেকগুলি প্রবল শক্তির নজর পড়িল। তাহার ফলে 
বাংলার অবস্থ। বড়ই শোচনীয় হইয়। উঠে । 

বাংলার সেই দুর্দিনে সেই পরিবর্তীন-সমন্বিত সময়ে দেশের অনেক 
ক্ষমতাশালী বিজ্ঞলোক সম্মিলিত হইয়া দেশের শাস্তি ও সুশঙ্বল! 
সংস্থাপনের জন্য “গোপাল” নামক জনৈক বুদ্ধিমান ও সচতুর লোককে 
৭৫৯ থুষ্টাব্দে বাংলার রাঙ্গপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাঁব| সকলে 
শ্বেচ্ছাপূর্বক "গোপালের অধীনত। শ্বীকার করিয়াছিলেন; এবং 
তাহার ওরূপ বশ্যত। হ্বীকার করিয়।ছিলেন বলিয়াই একদিন প্রায় সমস্ত 
উত্তর-ভারত বাংলার শাসনে আপিয়াছিল । গেপালকে আবার 
“গেপ।লদেব” বলিয়াও অভিহিত করা হয়। উক্ত “গোপালদেবই” 
বাংলার প্রথম শ্বাধীন বাঙ্গালী হিন্দুরাজ! ছিলেন। 

“গোপাল” এই নামের শেনে “পাল” শব্দ আছে বলিয়। তাহার বংশ 
বাংলার “পালবংশ” বলিয়। খাত । 

গোপালদেবের পুত্র ধশ্মশাল এক সময় প্রায় সমগ্র উই্র-ভ(রতের 
অধীশ্বর হইয়াছিলেন। পৌও বর্ধনে গোপালদেবের রাজধানী ছিল । 
বর্তমান বগুড়। সহরের ৮ মাইল উত্তরে মহাস্ানগড়ের যে ধ্বংসম্ত.প 
আছে, তাহাই প্রথম হ্থাদীন বাঙ্গ।লী হিন্দু রাজার রাজধানী পৌগু, বর্দানের 
স্মৃতিচিহ্ন । 

অনস্তর বাংলাদেশ সেনর।জগণের হম্তগত হইলে তাহার প্রথমে 
পৌও বর্ধন হইতে রাজদাহীর অন্বর্গত "দেওপারে” এবং অবশেষে 
১১৬৯ খুষ্ট।ব্দে গৌড়ে রাজধানী উঠইয়। লইয়া যান। 

জী যশোদাকিস্বর ঘোষ 
(১২৫) 
শন নিধনং শেয়ঃ পরধন্মো ভয়।বহ£। 

এই প্লোকের প্রকৃত অর্থ এইরূপ 2--শ্বধর্মা ও পরধর্্থ বলিতে কি 
. বুঝায়, আম প্রথমে তাহাই আলোচনা করিব। ধর্মী কি ?_ স্ব অর্থাং 
আতার ধর্মই সবধন্দ, অর্থ।ৎ যে ধর দ্বারা আপনাকে জানা যাক অর্থাৎ 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ 


শাসিত সি অপি উ্পা্পাসি এটি সরি ৯৬ এসি সি পরস্ছি তা পি রি সি, জা ৯ তি ৯৯ লি শস৯ সরি পরি ৯৬ এপস রসি পর ইস ত সসি এি ত পি সিল লট সি এটি এসসি শশিস্টি এ পপি শত তস্সি তি তাস পিসি লস এসি তত এসসি এশিস্সি ০ শো লি কি লী লে 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


যিনি আপনাকে জানেন, তাহাই এস্লে স্বধর্মা। আর পরধর্দা কি? -_ 
ইন্ছিয়গণের ধর্ম অর্থাৎ যে ধর্ম দ্বার! চিত্ত ইন্জিয়াসক্ত থাকে--যাহাতে 
আস্মজ্ঞান জন্মে না (কারণ জিতশিয় না হইলে আত্মজ্ঞান জন্মে না), 
তাহাই এখানে পরধর্থের অর্থ। তাহ] হইলে যে পধ্যস্ত পরধর্ধে 
অর্থাৎ ইন্ত্রিয়গণের ধর্দে আসক্ত থাক যায়, তাবৎ স্বধর্দু অর্থাং 
আত্মজ্ঞান জন্মে ন' বা তাহাতে থাকাও যায় না--কেবল পরধন্মেই 
থাক হয়। 

পরস্ত জন্ম হইলেই মৃত্তা অনিবার্য, তখন স্বধন্ম অর্থাৎ আত্মধন্থে 
থাকিয়াই মরণ ভাল । যেহেতু উহ! জীবকে ইহজম্মে, বিশেষতঃ পরজম্মে, 
উন্নত করে। পক্ষান্তরে ইশ্রিয়গণের ধর্মে ধাকিয়। মরণ হইলে তাহার 
মত ভয়াবহ আর কিছুই নাই । কারণ পরধর্ধে ভোগের নিবৃত্তি না 
হইয়। বরং বৃদ্ধি হইয়। থাকে । সেইজন্যই প্রীভগবান্‌ গীতাতে বলিয়। 
গিয়াছেন- “ম্বধর্থ্ে থাকিয়া! মরণও ভাল ; কিস্ত পরধন্ধে থাকিয়া মরণ 
বড়ই ভয়াবহ |” 

এগলে পরধর্দ্রকে ভয়াবহ বলিবার তাতপর্যা এই যে, উহ। দ্বার। 
ভোগের অবসান ন। হইয়। বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইয়া! থাকে। 

গ্রী রমেশচন্দ্ চত্রবর্তা 

“ম্বধর্েং নিধনং শ্রেয় পরধশ্নো! ভয়াবহ” সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের 
প্রশ্থ ছুইটি-_ 

(১) ইহার বাস্তবিক অর্থ? 

(২) কোথায় প্রয়োগ হইয়াছিল? 

(১ম) স্বান্রচিতাৎ ( সর্বাঙ্গপূর্ত্যাকৃতাৎ অর্থাৎ উত্তমরূপে 
অনুষ্ঠিত) পরধন্দ্রাৎ (পরধন্ম হইতে ) বিগ্তণঃ ( স্দোৌম অপি অর্থাৎ 
অঙ্গহীন ) ম্বধর্ঃ (স্বকীয়ো ধর্ম অর্থাৎ নিজ-প্রকৃতিগত ধর্ম ) শ্রেয়: 
( প্রশসাতরঃ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ )। অর্থাৎ সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্দ্দীপেক্ষ। 
সদদোষ ম্বধন্ম শ্রে্ঠ । 

পন্বধর্ে ( প্রবর্ধমানন্য ) নিধনং ( মরণং অর্থাৎ মৃত্যু ) শ্রেরঃ (শ্রেষ্ট: 
অর্থাৎ কল্যাণকর ) পরধর্্া; (ইল্ত্িয়ধন্মঃ ) ভয়াবহ ( ভয়লস্কুল) 
স্বধন্ম অর্থাৎ গাস্সধন্ন পালনে দেহাস্ত হইলেও কল্যাণ লাভ হয় 
কিন্তু পরধর্দ্দে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ধর্মের কাধ্য অতান্ত ভয়স্কুল। 

(২য়) মহাঁযুদ্ধ-ন্গেত্রে সন্তগুণলম্পন্ন বীরশ্রেষ্ঠ অঙ্ঞুন গুরুজন ও 
আত্মীর়গণ নষ্ট হইলে ধর্মাহানি হইবে এই ভাবিয়! যখন শোকে ও 
মোহে অভিভূত হইয়! আত্মজ্ঞান হার।ইয়| সামান্য মানবের ন্যায় 
দীনভাবে শিশাত্ব শ্বীকার করিয়া! যুদ্ধপ্রবৃত্তি-রূপ “ক্ষত্রিয়ধর্ম শ্রেয়'” কফি 
যুদ্ধে নিবৃত্তি শ্রেয়, ইহা! জানিতে চাহিয়াছিলেন, সেই সময়ে ভগবান 
শ্রীকৃষঃ আত্মজ্ঞনেচ্ছ, ধামান্‌ অজ্জুনকে শ্রীমন্তগবদূগীতার ২য় অধ্যায়ের 
১১শ গ্লোক হইতে যে-সকল আত্মজ্ঞান দিয়াছিলেন এই গ্রোকাংশ 
(৩য়) অধায়ের ৩৫ শ্লেকের তন্ধ্যস্থিত। 

গীত।-শান্ত্র সম্পূর্ণ ব্রন্গজ্ঞান-প্রতিপাদক, কেনন।, পুর্ণত্রক্ম বলিয়া 
কলিত প্রীকৃষ্টমুখ-পদ্মবিনঃশত | অতএব প্রীকৃফ যে সাধারণ সমাজ 
গঠিত বর্ণাশ্রমধন্মী ব্যক্তির ন্যায় হিন্দু মুনলমান ও খৃষ্ট-ধর্ীবলম্বীর 
গোড়ামি-ভাব দেখাইয়! অজ্ঞুনকে নীচম্বভাবপ্রাপ্ত দলাদলি বা! আত্মপর- 
ভাবে উপদেশ দিয়াছেন ইহ! কখনও সম্ভব হইতে পারে না । কেননা 
ভগবছুক্ত ধর্ম সর্বজনীন মনুষ্য মাত্রেরই রক্ষা ব পরিজাণের উপাঁয়। 
স্থতরাং এই গ্লোকের প্রকৃত অর্থ এই যে মনুষ্য মাত্রেই সকলেই 
নিজ নিজ প্রকৃতির ধর্মানুষায়ী কার্য করে বা কর! ন্বাভাবিক 
ধর্দ। কারণ প্রকৃতি ব| শ্বতাবের অনুকূল কাধ্য করিতে 
সকল জ্ঞানীব্যক্তিই ইচ্ছা করে, প্রতিকূল কার্ধা করিতে 
কেহ চায়না । ৩য় অধ্যায়ের ৩৩শ ৩৪শ প্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
যেজ্ঞানী বা অজ্জানী সকলে স্বীয় প্রকৃতির অনুযায়ী কর্ম করেদ, 


২য় সংখ্য। ] 


2 /৯াখ রি সর্পাসিরা % স্লিসি লিলা রি সির রী ঈিশ্ত সিপর্টি উশর্ণা ছিপ সি তি ৬ রিপা সিরী সি লিলি ৬ তা সি পো উিতি সি 


তবে প্রভেদ এই ষে জ্ঞানীর মন ( ইন্িযাধিপতি ) সর্বদ। আম্মাতে 
থাকে এজন্, তিনি জিতেন্টিয়, তাং ধশ্ম-ব। সৎপথচ্যুত হয় না! । 
অজ্ঞানীর মন আত্মাকে ছাড়িয়া পঞ্চতত্বে ( ইন্ত্রিয়ে আসক্ত) 
থাকায় সে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে অসমর্থ, অতএব সর্ধদ। পাঁপপথে পতিত 
হয়। 

ভগবান্‌ অজ্জুনকে ক্ষত্রিয়প্রকৃতিবিরুদ্ধ সন্বিকব্রাক্মণের লক্ষণ 
ও হিংসা-বিমুপ ও ভিক্ষুধর্ত্বোৎ্মুক দেখিয়! বলিলেন--“হে অজ্জুন, 
তোমার এই বিপরীমনুদ্ধির শ্বধর্মুনিরদ্ধ বুদ্ধির উদয় হইল কেন? 
কেননা, নিজবর্ণাশ্রমোচিত ধন্ধের বিরুদ্ধ ধরন্দ্াচারে ( উহ। অপেক্ষাকৃত 
উৎকুষ্ট হউক ব। নিকৃষ্ট হউক) হ্বর্গ, কীন্ঠি, ব1 মুক্তি কিছুই হয় না । 
যদি তুমি স্বর্গ কামন! করিয়! থাক, তবে তাহ! সিদ্ধ হইংব না, কেনন।, 
তুমি ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধশ্ম যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ। যদ্দি তুমি 
বীন্ি-কামনায় নিবুতিমা্গাবলম্বী হইয়। থাক, তবে তাহাও তোমার 
“অকীন্তি' হইল, কেনন।। তোমার বনগমন-কালে ধার্তরা্্রগণের শাসন 
ও বিনাশের যে.সকল প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলে, শন্রিয় ভইয়। তাহ। 
পূর্ণ করিতে পারিলে না। আর মদি 'মুক্তি' লান্তের জন্য নিবৃত্ত হইয়! 
থাক, তবে তাহাও তুমি প্রাপ্ত হঈবার টপযুক্ত নহ, কেনন!, মুমুশ্ুগণ 
প্রথমতঃ স্বদ্ববর্ণাশ্রমধন্ম্ু যখাবিধি পালন দ্বার! অন্ঃকরণাকে বিশ্যদ্ধ 
করিয়। পরিণামে সন্বাদ গ্রণ করেন । কিন্তু তুমি স্ববর্মত্যাগী, 
সেনার মুক্তি সম্ভৰ কোথায়? তুমি ক্ষত্রিয়, সুদ্ধক্কাযাই তোমার রগ, 
কীর্তি ও যুক্তির কারণ জানিবে। নিবুত্তি সন্ন্যাস জমার গ্যায় ক্ষত্রিয়- 
বীরের ধর্ম নতে 1” এউরূপে সেই মহাবীব-কেশরী আজ্জুনকে নিশ্চেষ্ট- 
বত উপবিষ্ট দেখিয়া চক্রিচুড়ামণি শ্রীুপঃ বীবঝ্ভাব পুনঃ সচেতন 
করিবার জন্তই এই-সকল উপদে* দিলেন । সর্ববাস্তরাম্মা ভগবান, 
এই সকল আত্মজ্ঞান দিয়াই ন্দাস্ত হইলেন এনমত নভে, ধনুযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
উষয়। তাহাতে অপরাহ্থুথ থাঁকাই শ্রিয়ের পরম শ্রেয়ঙ্ষর ইহাঁও 
উল্লেখ করিয়! অন্জ্রনের মনে সে অশাস্ত্রীয় ও অধশ্ম ভাঁব উদয় 
হইয়াছিল তাহাঁও অপনোদন করিয়াছিলেন । ভারে বলিলেন যে এই 
ধন্নযুদ্ধে দেহম্য।গ হইলে স্বর্গলাত ও ধিছয় হইলে নিষ্ণ্টক রাজ্যলাভ : 
অভথব "ন্বধন্দ্ে নিধন'ও ভ7” উহাও স্পষ্ট করিয়। বলিয়। দিলেন । 
ইহাই এই গ্লেকাংশের প্রকৃত অর্থ। তবে যে নান! লোকে নান| 
রুপ ব্যাগ্যাা করেন তাহার কাঁঁণ গীতার শ্নোকগুলি ভগবদ্ধকা, স্বয়ং 
ভগবন্‌ দয়! করিয়| জদয়ঙ্গম করিয়। ন। দিলে কাহ।রও প্রকৃত সত্যার্থ 
পুঝিবার ক্ষমত। নাই । অতএব ভাহার চরণ চিন্ত। করিতে করিতে 
যতদুর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাই বিবৃত করিল।ম। 

গ্ী হৃদয়রঞ্জন বন্দোপাধা।য় 
শ্রীমচ্চগবদ্গীতার একস্থলে শ্রীভগবান্‌ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াড্েন__ 
সদৃশং চেঈতে শ্বদ্যাং প্রকৃতেঃ জ্ঞানবানপি । 
প্রকৃতিং যাস্ত ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিদ্যতি || 

(জ্ঞ।নবানও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কাঁধা করেন ; প্রাণিগণ 
প্রকৃতির অনুসরণ করে ; অতএব ইন্য় নিগ্রহ কি করিবে?) 

এই প্রশ্নের সমাধানের মধ্যে শরীক" অর্মদ্নকে উপদেশছলে 
বলিয়াছিলেন -_- 

“ন্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।” 

( গীতা, কর্্বযৌগ নামক ৩য় অধ্যায় ৩৫শ শ্লোক 1) 

ইহার মোটামোটি অর্থ এই :-স্বধর্থে নিধন ভাল, কিন্তু পরধন্ম 
ভয়াবহ। বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিয়। না! দেখিলে এই অর্থ 
দ্বার শ্রীভগবানের উপর পক্ষপাতিতা দে!ব আসিয়া! পড়ে। স্বর 
এবং পরধর্ঘম এই ছুইটি শবের প্রয়োগ দেখিয়। মনে হয় যে ভগবানের- 
ও আত্ম-পর-জ্ঞান আছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহ! কখনও সম্ভবপর 


বেতালের বৈঠক-মীম্াংসা 


৫৬৫ সিরা ছি 


২০৫ 
ডে পারে ন! । এন্কলে রি অর্থে আধ এবং ন্ট অর্থে 
'ইন্জরিয়ের ধর্ম বুৰিতে হইবে। 

সুতরাং উপরোক্ত গীতা-বাকোর যথার্থ ব্যাখা। এইরূপ দাড়াইবে--. 

স্বধন্ম অর্থাৎ যে ধর্ম দ্বারা মাঁপনাকে জান! যায় (জিতেত্রিয় 
হইয়। আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া যায়) তাহার অনুষ্ঠানে যে ছুঃখ কষ্ট 
এবং বিদ্ব বিপত্তি (এমন কি মৃত্যু পর্য্স্ত ) বরণ করিয়। লইতে 
হয়, উহ! পরম শ্রাধনীয়। কিন্তু ইল্্িয়ের ধর্ম অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি 
শরীরস্থ মহারিপুর তৃপ্রিসধান ভ্বার। যে আপাতমধুর হখশান্তি 
পওয়! যায়, তাহার আচদণ বড়ই ভয়াবহ) অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ 
অঙ্্রন্কে উপদেশ দিতেন যে সর্ধদ| ইন্ট্রিয় দমন করাই কর্তবা। 

শ্ীবিরজানাথ ভট্টাচার্য্য 

এই শ্রোকাঁংশের বাগা। এই সংখ]। প্রবাসীর কষ্টিপাথর বিভাগে 

শযুক্র রবীন্দনাপ ঠাকুর মহাশয়ের “ কৈফিয়ৎ” প্রবন্ধে দ্রষ্টবা। 


নস শাস্টিিী ও পিন পাস ৭ শা স্সিলী 


(১২৬) 


নারিকেল-গ|ছ-ধ্বংসকারী পৌক। নিবারণের উপায় 
১। নারিকেল-গাঁছের গেচাঁয় এক হ্রাড়িতে জল ও গোবর 
মিশাইয়! রাথিয়। দিলে বুক্ষ-শীর্ষবসী পোঁক| উহাতে পড়িয়। বিনষ্ট হয়। 
২। ধে নারিকেল-গাছকে পোক। আক্রমণ করিয়াছে তাহার তল- 
দেশে ( মাটির উপর ) এবং শীর্দেশে ( যেখান হইতে শাঁখ। উপগত হয়) 
কিঞ্চিৎ চিনি গুড় বা অন্য কোনও মিষ্টদ্রবা ছড়াইয়! রাখিতে হয়। 
কিছুদিন এইরূপ করিলেই মিষ্টদ্ববোর লোভে পিপীলিকাকুল দল বীধিয়া 
বুক্দে আরোহণ করিয়! থাকে। পিপীলিকার দংশন-ন্বালায় বা অন্থা- 
বিধ অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়! নারিকেলবৃক্ষের কীট মরিয়। যায় ব 
বুক্গাশ্রয় পরিতাগ করিতে বাধ্য হয়। 
উপরোক্ত সুইটি প্রক্রিয়াই বিশেষ পরীক্ষিত । এতদ্বাতীত বংসরে 
অন্ততঃ দুইবার নারিকেল-গাঁছ বাছাই করিলে নাঁরিকেল-গাঞ্ধকে উক্ত 
শক্রর কবল হইতে রক্দা কর! মাইতে পারে। 
শী চন্ত্রকান্ত দত্ত সরস্বতী বিগ্যাতৃষণ 
ও শ্রীমতী প্রীতিকণ!। দত্তজায়। 
নারিকেল-গাছের মাথায় নানারূপ আবর্জন| জমিয়া এবং বৃষ্টির জলে 
এগুল পচিয়া ইহাতে পোকার কৃষ্টি হয়। এই-সমস্ত পোকা গাছের 
মজ্জা খাইয়। ফেলে এবং গান্ধগুলি ধ্বংস প্রাগু হয়। নারিকেল-গাঞ্ছের 
মাথ। সর্ববদ! পরিঙ্গার রাখাই গাছকে পোকার হাত হইতে রক্ষা করিবার 
প্রধান উপায় । গাঁছের মাথাগুলি বৎসরের মাধ্য দুইবার, একবার চৈত্র 
মাসে ও একবার ভাদ্র মাসে, বেশ পরি্ষার করিয়া! গোড়ায় প্রচুর 
পরিমানে পান দিয়! দেওয়! দরকার । ইহাতে গাছ পিছু প্রতিবৎসর 
প্রা এক টাক। খরচ পড়িবে, কিন্তু গাছের ফলন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি 
হইবে । পোকায়-ধর! গাছ পরিক্ষার করিতে একটু বিশেষ সতর্কতার 
দরৃকীর ; কারণ কোন প্রকারে ছুই একটি পোকা থাঁকিয়! গেলে শী্রই 
₹শনুদ্ধি হইয়া গাঁচ ন্ট করিয়। ফেলিতে পারে । 
গাঁচিহাটা পারিক-লাইব্রেরীর মেম্বারগণ 
আমি অনেক গবেষণার পর ছই প্রকারে নারিকেল-গাছছ পোকার 
উপদ্রব ভইতে রঙ্গ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি এবং প্রতাঙ্গ ফল 
পাইয়াঙ্ছি। 
১ম প্রকরণ £--যে স্থানে নারিকেল-গাছ রোপণ করিবে সেইখানে 
১ হাত পরিমিত গভীর একটি কুপ খনন করিবে। তৎপর /৩ তিনসের 
অথবা! সাড়ে তিনসের লবণ মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া ধঁ গর্ভ পুরণ 
করতঃ ৃক্ষটি রোপণ করিবে। কিন্তু নারিকেল-জল কিছু লবণাক্ত 
হইবে। 


২০৬ 

২য় গ্রকরণ। যেনারিকেগ-বৃক্ষ ছুই তিন হাত লগ্ব। হইয়াছে দেই 
গছের উপব প্রতোক দিন লবণ-জল দিবে। এই নিয়ম ছুই তিন মাস 
গান করিলে দেখিতে প।ইবে গাছ শীস্ত শীত্ত বৃদ্ধি, পাইতেছে। এবং 
কোন প্রকার পোকা এ গাছে প্রবেশ করিতে পারিবে ন|। এই গাছের 
জলও লবণাক্ত হইবে । 

হীরালাল সাহ। 
নারিকেলের চার! ল।গ।ইবার পূর্বে ষে গর্ত কর! হয়, তাহাতে যদি 
ছাই ও লবণ মিণাইয়। নারিকেল চারা লাগান যায়, তাহা! হইলে আর 
পোকার উৎপাত হইতে পারে ন| । ইহ! পরীক্ষিত ঘটন| | 

তস্তিন্ন নিয়োক্ত উপায় অবলম্বনেও পোকার উৎপাত নিবারিত হয়। 
' ধধা £-- 

১। গাছের গোড়ায় চারিদিকে বৃত্বাকারে এক ফুটগর্ত করিয়া 
তাহাতে ৩৪ দিন যাঁবং বেগ করিয়া! গে|-চোন| ঢালিয়া দিলে পোকা 
মরিয় যায়। 

২। শিষ্টদ্রবা যোগে গাছে অধিক পরিমাণে লালপি'পড়া লাগাইতে 
পারিলে, তদ্দ্বারাও পোকার উৎপাত কমিয়া যায়। 

৩। গাছের গোড়ায় ধানের তুষও পান! দিলেও গাছ ভাল 
থাকে। 

৪। যখন গাছে পৌক1 ধরে, তখন গাছী দ্বার (যাহারা গাছ 
বাছিয়া দেয়, তাহাদিগকে গাছী বলে) গাছের পোঁক| বাছাইয়! ও 
মাঁথ! কাটাই! লইলে মেই গাছের আর কোন অনিষ্ট হইতে পারে ন|। 

প্র রমেশচন্ত্র চক্রবর্তী 
(১৩২) 
চীনা-বাদামের চাষ 


মান্ত্রাজ, বোম্বাই ও ব্রঙ্গ দেশে চীন।বাদামের চাষ হয়। মোট ১৯৪৬ 
হাজার একর জমিতে এই ফদল উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন শস্তের পরিম।ণ ৯২০ 
হাঞ্জার টন। ইহার মধো ম্বান্ত্রাজে ১৪১২ হাজার, ব্রহ্মদেশে ২৪৯ 
হাজার, বোদ্বাই প্রদেশে ২৭২ হাজার একার জমিতে চীনাবাদামের চাষ 
হর়। বাংলাদেশে কোন কোন জেলায় চীনা-বাদামের আবাদ হয়। 
বাকু়া জেলার আবাদী জমির পরিমাণ ১** বিঘা! । অতি অল্পয়াসে 
এ-জেলায় ডাঙ্গ। জমিতে চীনা-বাদ।মের চাঁষ হইতে পারে। ফসল 
বিঘা-প্রতি ৫ হইতে ৭ মণ পর্য্যন্ত হয়। 
বেলজিয্বম অষ্িয়া-হাঙ্গেরী জার্মানি ইতালি গ্রেটবৃুটেন ও অন্থান্ত 
দেশে রপ্তানি হয়। চীদাবাদাম, চীনাবাদামের তৈল এবং খৈল বিদেশে 
রপ্তানি হয়। প্রতিবংসর প্রায় ৩ কোটী টাঁকার চীনাবাদাম বিদেশে 
রপ্তানি হয় এবং এক! গ্রেট বুটেন প্রতিবতদর নান! দেশ হইতে প্রায় ৫1, 
কোটা টাকার চীনাবাদাম খরিদ করে। মান্দ্রীজ হইতে বাংলায় 
চীনাবাদীমের তৈল আম্দীনী হয়। এই চীনাবাদাথের তৈলের সহিত 
চর্ব্ধি ও সামান্য . বিশুদ্ধ ঘৃত মিশ্রিত করিয়|। বাজ।রে ঘৃত বলিয়! উচ্চ 


বিক্রি হয়। 
০ জী রামানুজ কর 


প্রবা্সী--অগ্রহীয়ণ, ১৩৩, 


আতা পেন্টি লীন পাস তিস্তা লিভ সিরা সিসির পির সশিসিিসিলাসিপস্সি পিসি পাস পিসি তীস্টি পাছি পা পিল পাস ভাসি ছি শি স্টিল শিস সি সি এসি সি শি লো দি ৫ 


এই চীনাবাদ(ম ফান্স, 


( ১৩৫) 
উই পোঁক। নিবারণের উপায় 


সিমেন্ট ফাটিয়! গেলে পাক ঘরের মেঞ্জেতে অনেক সময় উইয়ের 
টিপি তুলিতে দেখ! যার়। এইসমন্ত স্থলে টিপি ভাঙ্গিয়! প্রচুর 
পরিমাণে কড়। তামাক-পাঁত।-ভিজান জল, তের জল কিছ্ব। কেরোসিন 
ঢলিয়। দিলে সমন্ত উই নষ্ট হইয়। যাইবে। তখন পুনরায় ভালক়পে 
সিমেন্ট করিয়। ফেলিতে হইবে। দালানের কড়িকাঠ বর্গা দরজ। 
জান|ল! ফে.ম কবাট ইত্যাদি বড় চৌবাচ্চায় পরিমাণ-মত নূন গুলিয় 
সেই লোনা-জলে দুই এক সপ্তাহ ভিজাইয়। রাখিয়। পরে উঠাইয়া 
উত্তমরূপে রৌদ্রে শুকাইয়! ক্রিয়োজোট-অয়েল দ্বারা দুইবার বেশ 
করিয়! প্রলেপ দিয়। কাজে লাগাইবে। ইহাতে কাঠ উই এবং ঘুণ 
উভয়ের হাত হইতেই রক্ষ। পাইবে। 
শ্রী সত্যন্্রকুমার চত্রবর্তী! ও 
ঞ নুরেজ্্রকিশোর নন্দী রায় 


নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে, উইপৌকার উপজ্তরব নিবারিত 
হইতে পারে । যথা,__ 

১। ঘরের খু"টা ব| দালানের ভীম প্রভৃতি লাগাইবার পূর্বের 
ভীম প্রভৃতি লঙ্গের জলে ভিজাইয়] রাখিয়া পরে ওতে ভিজান-জল 
মাখাইয়। লইলে উই ধরিতে পারে না। উহার সহিত তীলপাতার 
রস মাথাইয়! লইলে আরও ভাল হয় । 

২। দশ সের জলে এক তোল। রসকপ,র (বেৰেদোকানে কিনিতে 
পাওয়। পায়) গুলিয়। সেই মিশ্রিত জল উইপোঁকার উপদ্রবের স্থানসমূহ 
ছিটাইয়! দিলে পোকার উপদ্রব কমিয়। যায়। 

৩। জলের সহিত বেশী পরিমাণে লবণ মিশাইয়। সেই জল 
ছিট।ইয়! দিলেও পৌঁক। মরিয়। যায়। 

উইপোক] নিবারণের উপায় সম্বন্ধে আমি গত লনের চৈত্র সংখা! 
"ভারতবর্ষের সম্পাদকের বৈঠকে” আলোচনা করিয়াছি। প্রশ্নকর্থা 
উহ দেখিতে পাঁরেন। 

শ্রী রমেশচন্ত্র চক্রবর্তী 


(১৩৬) 
অন্থুবাচীর মধ্যে অগ্রিপর খাদা খাওয়া নিষিদ্ধ কেন? 


অন্ুবাচীর মধো যতী, প্রতী, বিধব| ও দ্বিজগণের পাকন্ববা খাওয় 
শাস্ত্রে নিষেধ আছে। 


“যতিনে ব্রতিনশ্চৈব বিধব। চ দ্বিজস্তথ|। 
অগুবাচী দিনে চৈব পাকং কৃত্ব। ন ভক্ষয়েং॥ 
স্বপাকং পরপাকং ব| অন্ুবাচী দিনে তথা । 
তোজনং নৈব কর্তব্যং চাগালান্ন সমং স্মৃতং ॥” 

শী রমেণচন্ত্র চক্রবর্তী 


( শভিনিকেতন-পত্রিকা, আশ্বিন) 


( শাস্তনিকেতন-পন্তিক1, আশ্বন) 





গান 
অ।কাশ-তলে দলে দলে মেব ষে ডেকে যায়-- 
আয় আয় আয়, 
জীমের বনে আমের বনে রব উঠেছে ভাইস 
যাই, বাই, যাই । 
উড়ে য।ওয়ার সাধ জাগে তাঁর পুলক-ভর! ঢালে 
পাতায় পাতায়। 


নদীর ধারে বারে বারে মেখ যে ডেকে ময় 
আয় আয় আয়, 

কাশের বনে ঈগণে ক্ষণে রব উঠেচে তাই-- 
যাই,য।ই, যাই। 

মেঘের গানে তবীগুলি তান মিলিয়ে চলে 
প।ল-তোল। পাখায়।॥ 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গান 

আদ।ঢ, কে।থ। হতে আজ পেলি ছড। 

মাঠের শেষে গামল বেশে 

গণেক দাড়।। 

জয়ধবজা ওই যে তোমার গগন জুড়ে 
পূব হতে কোন্‌ প(শ্মেতে যায় রে উড়ে, 

গুরুগুরু ভেরী কারে দেয় যে সাঁড়।। 
নচের নেশ। লগল তালের পাতায় পাতায় 

হাওয়।র দে।লায় দোলায় শলের বনকে মাতায় | 
আকাশ হতে আকাশে কার ছুটে ছুটি 
বনে বনে মেঘের ছায়ায় লুটোপুটি, 

শর। নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে কে দেয় নাড়া ॥ 
শ্রী ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রাখী 

স্ে।মার হাতের রাখীখানি 

বধে। আমার দখিন হাতে, 
সুর্য যেমন ধরার করে 

আলো।ক-রাখী জড়ায় প্রাতে। 
তোমার আশিস অমার কাজে 
সফল হবে বিশ্বমঝে, 
জ্বল্বে তৌমার দীপ্ত শিখা 

আম।র সকল বেদন।তে ॥ 
কন্ম করি যে হাত লয়ে 

কর্ম-বীধন তারে বাধে। 
ফলের আশ! শিকল হয়ে 

জড়িয়ে ধরে জটিল ফাদে । 


তোমার রাখী বাধে! আঁটি 
সকল বাধন যাবে কাটি” 
কল্ম তখন বীণার মত 
বাজবে মধুর মুচ্ছ নাতে ॥ 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


দেবী হূর্গ 


্রক্ষবৈবন্তপুরাণ ত্রেভীর আগেও প্রমাণ যোগাইয়াছে। এই 
পুরণের মতে, খারোচিষ মনুস্তরে স্থরথ রাজ। ও সমাধি বৈশ্য শরতে 
দুর্গার আরাধনা কাঁরয়। ফল পাইয়াছিলেন। দেবীভাগ্বত আরও 
একটু অগ্রসর হইয়। বলেন, ভারত সুযজ্ঞ রাজ! সর্বপ্রথম দেবীর পুজা! 
করেন। 

ুষ্তীয় পঞ্চদশ শতকের গুথমপাদে রাজ! দমুজমর্দন বর্তমান ছিলেন। 
ইহার তাত্্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, তিনি অষ্টভূজা ছূর্গামুস্তি পুজা 
করিয়।ছিলেন। ন্মান্ত রঘুনন্দনের তিথ্তত্বে দুর্গোৎসব-তত্বও আছে; 
কাজেই রঘুনন্দনের সময়ে দুগগোৎসব হইত । আকৃবরের চোপদার রাজ! 
কংসনারায়ণ বাঁউলার দেওয়ান হইয়াছিলেন। ই্ার পিতার নাম 
বিখাত টীকাকার কুলুকভট, পিতামহুর নাম উদয়নারায়ণ--রাজ! 
গণেশের গ্ভালক। ইনি এক মহাধজ্ঞ করিতে ইচ্ছ। করেন। 
বাস্থদেবপুরের ভট্টীচাধ্যগণ বংশানুক্রমে তাহিরপুর-রাজাদের পুরোহিত । 
তাহাদের মধ্যে রমেশ শীঙ্্ী বাও ল।-বেহারের সকলের চেয়ে বড় পঙ্ডিত 
ছিলেন। তিনি বলিলেন- মহাধজ্ঞ চারিটি--বিশ্বজিৎ, রাজনুয়, 
অশ্বনেধ ও গোমেধ। একালে এ-সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান অসস্ভব। তিনি 
তাহাকে ছুগোতসব করিবার ব্যবস্থ। ও আদেশ দেন। আট 
নয় লঙ্গ টাকা বায় করিয়া মহাসমারোহে এই ছুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান 
হয়। রমেশ শাস্ত্রী ছুর্গোৎসবপদ্ধতি লেখেন। এই পুজাপদ্ধতি 
দেখিয়! জগতনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা খরচ করিয়! পুজ! করেন। এ পুজা 
হইল বাসস্তী পূজাঁ। তর পর সাতোড়ের রাজা ও আরও অনেক 
লোকে দুর্গোৎসব প্রচলিত করেন। সেই পুজ। আজও চলিঙ্না 
আসিতেছে । 

আমাদের দেশে প্রতিম! গড়িয়৷ পুজা! হয়। বাঙলার বাহিরে 
কোন কোন দেশে শুধু নবপাত্রকার পৃজ! হয়। নেপালে নব. 
পত্িক। পূজা! হয়। 

খগ্থেদে (২য় মণ্ডল, ২৭শ সুত্ত, ৯ম খক্‌) উপদেশ করিতেছেন-. 

ও ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গভমাদধে। 
দক্গস্ত পিতরং তন! ॥ 

বৈদিক সাহিতা আলোচন! করিয়! বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, 
দক্ষ বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে যজ্বেদি বা কুণ্ডের 
নাম যে “দক্ষ-তনয়া" ছিল, এইটি বোধ হয় তাহার একটি কারণ। 
যজ্ঞবেদিতে অগ্নি থাকিত বলিয়া, অথব। দক্ষ-তনয়৷ অগ্বিকে 
আলিঙ্গন করিতেন বলিয়া লোকে বৈদিকধুগের শেষ দিকে ধারণ! 
ক্রিয়া লইল, দেবী ছুর্গার পতি মহাদেব। মহাদেব অগ্নি ব্যতীত 
আর কেহ নন। কেন না, 'রুদ্র' 'শবে অগ্রি ও মহাদেব উভয়ই 


(প্রাচী, আশ্বিন) 


২৯৮ 


টি আইসি 





বুঝাইত। তা ছাড়। শতপথ-ব্রা্গণে অগ্রির পৌরাণিক আখ্যায়িকায় 
'অস্টযুত্তির নাম-রুত্র, সর্ধ, পশুপতি, উগ্র, অশনি, ভব, 
মহাদেব, ঈশান পাঁওয়। যাঁয়। শিবের সহিত দক্ষ-কণ্ঠ। সতীর বিবাহ 
হুইয়াছিল, সেই আধখ্যায়িকার মুলে এই বৈদিক ব্যাপার। অগ্নির 
সহিত বেদি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, এইটুকু বুঝাইবার জন্য বোধ 
হন্স পুরাণে শিব ছুর্গার বিবাহ-ব্যাপার। 

প্রাচীন ভারতে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন খধির! অগ্নি 
প্রশ্থলিত ন! রাখিয়া! তাহ। নিবাইয়াই রাঁখিতেন। সে সময়ে ডাহা র। 
অগ্নির আরাধনার জন্য কো।নই অনুষ্ঠান করিতেন ন। | তবে তাহার! 
সযত্বে বেদি রক্ষা করিতেন। খখেদ (১১৩৬৩) উপদেশ 
করিতেছেন -- 

“জ্যোতিষ্মতীমদিতিং ধ।রয়ৎ ক্ষিতিং সর্বতীম,”-_ 

“যজমান জ্যোতিম্মতী সম্পূর্ণলঙ্গণ! খর্গগুদায়িনী বেদি প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন ।” 

খাষির] এই বেদি বা কুণ্ডের সম্মুখে বসিয়। গভীর ধ্যাননিমগ্র 
থাকিতেন। তারপর আবার যখন দেশের গতি ফিরিয়। গেল, 
তখন তাহঞ্দের অগ্রির নিকট হবিঃ প্রভৃতি দানের দর্কার হইল। 
খধিরা কিন্ত পুনরায় অগ্নি প্রজ্বলিত না! করিয়া কুণ্ডের উপর 
***অর্থাৎ 'দক্ষকন্তা'র উপর গাতবর্ণের হুন্তি স্থাপন করিতেন। এই 
মুর্তিকে ভাহার। অগ্নি বলিয়। বুঝিতেন এবং অগ্নির নামানুসারে 
ইহাকে “হব্যবাঁহনী” বলিতেন। খণ্েদেও তাই (১০১৮৩) 
ঈরিত হইয়ছে-*যাঁঞচো জাতবেদসে! দেবত্রা হব্যবাহনীঃ। তাভির্ণে। 
যজ্ঞমিন্বচু॥” অগ্নির এই নাম হইবার কারণ, তিনি দেবত।র নিকট 
হব্য বহন করিয়! লইয়! যাইতে পারিতেন। এই মুস্তিই আমাদের 
ছর্গা। কুণ্ডের দশদিক্‌ দুর্গার দশ হাত। কুণ্ডে ছোট ছোট কয়েকটি 
দ্বেবতার সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। ইহাদের একজন যোদ্ধ। 
কুণ্ডকে রক্ষা! করিয়। থাকেন; একজন যজ্জের নুচণ। করিয়। দিয়। 
থাকেন, তাহার চারি হাত। একটি দেবী যজ্জ্ঞ।নদাত্রী, আর 
একজন যজ্ঞের জন্য অথাগমের সাহায্য করিয়া থাকেন। দুগার 
সঙ্গে আরও কয়েকটি ছোট দেবতা! থাকায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
হইতেছে যে, ইহ! বৈদিক কুণ্ডের পূর্ণ স্বরূপ । মুর্িমান্‌ বেদজ্ঞান 
হইতেছেন সরম্বতী। যজ্ঞানুষ্টানের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, 
তাহাই লক্ষমী। যোদ্ধ। কান্ডিকেয় যজ্ঞ রক্ষা করিতেন--আর গণেশ 
ঘজ্জের শুচন! করিয়া! দেন, তাই তার চার হত । বৈদিক যজ্ের 
হোতা, ধত্বিক, পুরোহিত ও যজনদান, এই চারি হাত। চুর্গার 
পক্ষেও এগুলি ঠিক খাটে । এ ছাড়। আমর! পাই-_ 

বি পাজসা পুথুন। শোশুচানে। বাধন দ্দিে। 
অমীবাঃ। ৩১৫১ । 

“তুমি বিস্তীর্ণ তেজোদার! অত্যন্ত দীপ্তিমান, তুমি শত্রুদিগকে 
এবং রোগরহিত রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর" 

আমর! এইরূপে দেখিতে পাইতেছি যে, বেদিক মন্ত্রে অগ্নি- 
দেবতার নিকট অন্থরগণকে বধ কর! হইতেছে। 

দুর্গাই যে বৈদিক অগ্নি, তাহার আর-একটি প্রমাণ এই-_ 

ছুঙ্গা দেবীর অচ্চনাকালে আমর! সাঁমবেদের এই মন্ত্র উচ্চারণ 


রঙসে। 


“ও অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানে। হব্যদাতয়ে নি হোতা সৎসি 
বহিসি।৮ 
বৈদিক যুগের শেষভাগে দেখিতে পাওয়। যায়, 'দক্ষ-কন্া” 
ক্রমশঃ 'উমাতে পরিণত হইলেন, “উমা” 'অন্বিকায় এবং 'অন্থিকা, 
“ুর্গা'্য় পরিণত হইলেন। এ সময় আর তিনি বজ্ঞবেদি রহিলেন 


প্রবাপী-_অগ্রহাঁয়ণ, ১৩৩, 


সিস্টিপিসিতি সিসি পিপি সিসি তি সিপাস্টি্ীিি তাপস পাটি পাটি লী ছিল ক পাসিনপী? ছি লি ও সদ পিসী সতী সি পাস্টি লো তে সি-লীসটি-পীসি লা ছি তি পীস্টিপাস্ি 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শা ৬ লাস্ট পাস্টি লী পাস ললিত পি পপি পাপন পানি লা ছি জাজ ছি তি ক ৬ 


না। যজ্ঞবেদি ও অগ্নির সম্মিলিত শক্তি স্ত্রীদেবতারণে পুজিত হইতে 
লাগিলেন । 

শুরু যজুর্বেদ (৩1৫৭) | বাঁজসনেয়ী সংহিত। ] বলিতেছেন--হে 
ক্র, এই তোম।র হবির্ভাগ তুমি তোমার ভগিনী অন্থিকার সহিত 
আঙ্বদন কর-_-এষ তে রুদ্রভাগঃ স্ব। অস্থিকায়। ত্বং জুযন্ব স্বাহা। 
তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে আমর! ছুর্গা মহ।দেব কান্তিক গণেশ নন্দিকে 
একসঙ্গে পাইয়াছি। এই সময় রুগ্জ ও মহাদেব অভিন্র হইয়াছেন । 
উম। অন্থিক ও দুর্গা এক হইয়াছেন। মহাদেব রুদ্র তখন 


উমাপতি, অন্বিকাপাঁতি। তখন উম! বা অশ্থিক। মহাদেবের 
ভগিনী নন। আমরা তৈত্ত্বিরীয়-আরণ্যকের উক্তিগুলি নিম্নে উদ্ধত 
করিলাম,-- 

১। পুরদন্ত বিগ্প সহশ্রাঙ্গন্য ধীমহি । তন্নে। কুদ্ধঃ প্রচোদয়াৎ। 
তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাঁদেবয় ধীমহি। তন্্রো রুগ্ুঃ প্রচোদয়াং। 
তৎপুরুষায় বিগ্মহে বক্রতুগ্ডায় ধীমহি। তন্রো দণ্ভিঃ প্রচে।দয়।ৎ। 


[১ম প্রগাঠক । ১ম 
ততপুরুমায় মহামেনায় 


তৎপুরুষায় বিজ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। 
অনুবাক | ৫] তন্নে। নন্দিঃ প্রচেদয়াৎ। 


বীমহি। তমে। যন্থুথ: প্রচোদয়াৎ। | ১০১৬] 
২। কাত্া।য়ণায় বিদ্লহে কন্যকুমারী ধীমহি। তন্নে। ছুর্শিঃ 
প্রচোদয়াৎ। | ১১১৭ | নারায়ণোপনিষত ইহার প্রতিধ্বনি 


করিয়াছে _ “কাত্যায়ন।য়ৈঃ বিদ্বহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নে! দুর্গ। 
গ্রচোদয়াৎ।” 

| সায়ণ ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, বেদে লিঙ্গবাতায় হইয়। থাকে। 
তা "ছুর্খ।' বুঝাইতে 'ছুশি'র প্রয়োগ হইয়।ছে।  "ছুর্গি 
দর্গলিঙ্গ।দিব)ত্যয়; সব্বত্র ছান্দসে! দ্রষ্টব্যঃ” ] 

৩। নমে। হিস্ণ্যবাহবে হিঃণাবর্ণায় হিরণ্যরপায় হিরণ্যপতয়ে- 
হম্বিকাপতয় উম।পতয়ে নমে। নমঃ। ১৯১৮ | 

বৃইদোখতা বেদিক দেবতার ব্যাখ্যাগ্রচ্থ । উহাতে (২1৭৮,৭৯) 
আমরা দেখিতে পাই, অর্দিতি বাক সরম্বতী এবং দুর্গ অভিন্ন। 
আমর! যে দুর্গার পুজা করিয়। থাকি, তাহার বাহন সিংহ । দেবী 
বাক নিজেকে সিংহে পরিণত করেন এবং দেবত।র বিশেধ সাধ্যসাধনায় 
তাহাদের নিকট গমন করেন। এই বাক ও সিংহ যে অভিন্ন, শান্তর 
(১1515017170 9141018 1১ 917] 01017 ৮৬০০01০16 [)1১. 456-457.) 
তাহার প্রমাণ আছে। বাক্‌ এবং দুর্থ। যে অভিন্ন, বৃহদ্দেবত। 
তাহার প্রমাণ । আমর। যতটুকু পাইলাম, তাহা! হইতে দুর্গার সহিত 
সিংহের সংশরবের একটা কারণ স্থির কর! যাইতে পারে । খখিধান- 
ব্রা্মণে (৪1১৯) রাব্রিসুপ্ত বাচনের নির্দেশ আছে। পুজাকালে 
স্থলিপাক বজ্ঞরাত্রির পূ! করিতে হয়। দেবী বাক ও যজ্ঞ- 
রাত্রি মূলতঃ এক হইলেও বূপতঃ বিভিন্ন। তৈত্তিরীয়ব্রাঙ্গণে 
(২।৪।৬১*) উল্লেখ আছে যে, ইহার] কখন 'কখন সম্পূর্ণ 
তনিম্ন রাত্রিকুত্ত ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়। বর্ণনা! করিয়াছেন। 
খথেদের |খলসূক্তে (২৫) রাক্জিদেবীকে ছুর্গা নামে অভিহিত কর! 
হইয়াছে, অর এই সম্পূর্ণ মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় আরণাকে (১০1১) স্বান 
পাইয়ছে। এই আরণ্যকে তিনি হব্যবাহন বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছেন; 
হতরাং দেখ! যাইতেছে যে, দুর্গা হবাবাহনী ও অগ্নি এই তিনের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ছুর্গা ও অগ্নি, অভিন্ন বলিয়। দুর্গীকে 
িহবাশ|লিনী বল! হইয়াছে। এই জিহবা সাতটি। তাহাদের নাম 
কালী, করালী, মনোজবা, স্থলোহিতা, স্বধূস্রবর্ণা, শ্ষুলিঙ্গিনী এবং 
শুচিশ্মিতা। এই সপগুজিহবা প্রকট করিয়! যে ছুর্গা বলিগ্রহণ 
করেন, গৃহ্যসংগ্রহ (১ ১৩1১৪ ) তাহা! স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। 

বৈদিক যুগে অনেকগুলি দেবতার পুজ! হইত। সেই দেবতাগুলি 


খিয় সংখ্যা ] 


বৈদিক যুগের শেষ দিকে ছুর্গ। নামে প্রচারিত ও পূজিত হয়) পূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি যে, বাজসনেয়ী-সংহিতায় অন্থিক। রুদ্রভগিনী, 
তৈত্তিরীয়-আরধ্কে (১১1১৮) ছূর্গা রুদ্রপত্বী। এই আরণ্যকে 
(১১১) আবার ছুর্গাদেবীর আরাধন। আছে। সেইখানে তিনি 
বৈরোচনী । বিরোচন নুর্ধ্য বা অগ্নির নাম। অন্যত্র (১০১1৭) 
যেখনে অগ্রিকে সম্বোধন কর! হইয়াছে, সেখানে দুর্গার ( ছুগির) 
আরও ছুইটি নাম আছে--একটি কাত্যায়নী, অপরটি কম্তকুমারী । 
কেনোপনিষদে (৩২৫ ) পাওয়। যায়, ব্রন্ষজ্ঞা দেখী হিমবানের 
কন্ত। উমা । তৈত্বিরীয় আরণ্যকে (১১১৮) রুদ্রকে উমাপতি 
বল। হইয়াছে । এই আরণ্যকে (১০।২৬।৩* ) সরন্ঘতীকে বরদা, 
মহাদেবী সন্ধযাবিদ্ নামে অভিহিত কর! হইয়ছে। পরে আবার 
এগুলিকে দুর্গাদেবীর গুণরূপে প্রযুক্ত হইতে দেখ। য।য়। 

বৈদিক যুগ হইতে পরধুগের সাহিত্য আলোচন! করিয়! জানিতে 
পার। যায় যে, বৈদিক যুগে ছুর্গা-তত্বেরে আরম্ভ হইয়। রনীয়ণ- 
মহাভারত যুগে ইহ! সম্পূর্ণ হয়। 
( যমুনা, কার্তিক) 





শ্রী অমুল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ 


কৈকিয়ৎ 


কবি হোন ব। কল।বিৎ হোন তারা লেকের ফর্মাস টেনে 
আনেন,--রাজার ফর্মাস, প্রভুর ফর্মাস, বহুপ্রভূর সম|বেশরূপী 
সাধারণের ফর্মাস। ফর্মাসের আক্রমণ থেকে তাদের সম্পূর্ণ 
নিষ্কৃতি নেই। তার একট। কারণ, অন্দরে তার। মানেন সরস্বতীকে, 
মদরে তার্দের মেনে চল্তে হয় লগ্মীকে। পসরম্বতী ডাক দেন 
অমৃতভাগ্ডারে, লঙ্গী ডাক দেন অন্নের ভাগ্ারে। শ্বেতপদ্মের 
অমরাবতী আর পসৌনার পদ্মের অলকাপুরী ঠিক পাশাপাশি নেই। 
উভয়ব্রই যাদের ট্যাকে। দিতে হয়--এক জায়গায় খুসি হয়ে, আরেক 
জায়গায় দয় পড়ে'--তাদের ঝড় মুক্ষিল। জীবিক! অঞ্জনের দিকে 
সময় দিলে ভিতর-মহলের কাজ চলে না। যেখানে ট্রামের লাইন 
বসাতে হবে সেখানে ফুলের বাগানের আশ। কর! মিখ্যে। এই কারণে 
ফুলবাগানের সঙ্গে আপিসের বাস্তর একটি আপোষ হয়েচে এই 
যে. মালি জোগাবে ফুল আর টাাম-লাইনের মালেক জোগাবে অন্ন। 
ছুতাগাক্রমে যে মানুষ অন্ন জোগায় মত্ত্যলে।কে তাঁর প্রতাপ বেশি। 
কারণ, ফুলের সখ, পেটের জ্বালার সঙ্গে জবরদস্তিতে সমকক্ষ নয় । 

শুধু কেবল অন্ন-বস্ত্র-আ।শ্রয়ের যোগটাই বড় কথ! নয়। ধনীদের 
যে টাক, তার জগ্ তাদের নিজের ঘরেই লোহ।র সিম্বুক আছে, কিন্ত 
গুণাদদের যে কীর্তি, তার খনি যেখানেই ধাক্‌ তার আধার ত তাদের 
নিজের মনের মধ্যেই নয়। সে কীর্তি সকল কালের, সকল মানুষের । 
এইজন্য তার এমন একটি জায়গ। পাওয়া চাই যেখান থেকে সকল 
দেশকালের সে গোচর হতে পারে। বিক্রমাদিত্যের রাজসভার মঞ্চের 
উপর যে কি ছিলেন, সেদিনকার ভারতবধে তিনি সকল রমিক- 
মগুলীর সামনে দাড়াতে পেরেছিলেন--গোড়তেই তার প্রক।শ আচ্ছন্ন 
হয়নি। প্রাচীন কালে অনেক ভাল কবির ভাল কাব্যও দৈবক্রমে 
এইরকম উচু ডাঙাঁতে আশ্রয় পায় নি বলে* কালের বস্তান্রেতে ভেসে 
গেছে, তাতে কোনে! সন্দেহ নেই। 

এ-কথ! মনে রাখ তে হবে, ধাঁর। যথার্থ গুণী তার! একটি সহজ 
কবচ নিয়ে পৃথিবীতে আমেন। ফর্মাস তাদের গায়ে এসে পড়ে, 
কিন্ত মর্মে এসে বিদ্ধ হয় না। এইজন্যেই তারা মারা যান না, 
তাবীকালের জন্কে টিকে থাকেন। লোভে গড়ে” ফর্মাস যারা! সম্পূর্ণ 
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স্বীকার করে' নেয়, তারা তখনই বাঁচে, পরে মরে। আজ 
বিক্রমাদিত্যের নবরতের অনেকগুলিকেই কালের ভাঙাকুলো -থেকে 
খুঁটে বের করবার জো নেই। ্রারা রাজার ফর্মাস পুরোপুরী 
থেটেছিলেন, এইজন্যে তখন হাতে-হাতে তদের নগদ-পাওন! নিশ্চয়ই 
আর-সকলের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু কালিদাস ফরমাস খাটতে অপট্‌ 
ছিলেন বলে দিঙউন।গের স্থল হস্তের মার তাকে বিস্তর খেতে 
হয়েছিল। তাঁকেও দায়ে পড়ে" মাঝে মাঝে ফর্মাঁস খাট তে হয়েছে 
তাঁর প্রমাণ পাই মালবিকাগ্রিমিত্রে । যে দুই তিনটি কাব্যে কালিদাস 
রাজাকে মুখে বলেছিলেন “যে আদেশ, মহারাজ; য। বল্চেন তাই 
কর্ব*, অথচ সম্পূর্ণ আ:রকট। কিছু করেচেন, সেইগুলির জোরেই 
সেদ্দিনক।র রাঁজসন্ভার অবলানে তীর কীর্তিকলাপের অন্ত্যেষ্টিসংকার 
হয়ে যায়নি--চিরদিনের রসিক-সভায় তীব প্রবেশ অবারিত হয়েছে। 

মানুষের কাজের ছুটে। ক্ষেত্র অ।ছে,--একট। প্রয়োজনের, আর একট! 
লীলার । প্রয়েজনের ত।গিদ নমন্তই বাইরের থেকে, অভাবের থেকে ; 
লীলার তাগিদ ভিতর থেকে, ভাবের থেকে । বাইরের ফর্মাসে এই 
প্রয়োজনের আসর সর্গরন হয়ে ওঠে, ভিতরের ফর্মাসে লীলার আসর 
জমে। আজকের দিনে জনসাধারণ জেগে উঠেচে ; তার ক্ষুধা বিরাট, 
তার দাবী বিস্তর। দেই বহুরসনাঁধারী জীব তার বছতর ফর্মাসে 
মানবসংসারকে রাত্রিদিন উদ্যত করে? রেখেচে কত তার আসবাব 
আয়োজন, পাইক বর্কন্দাজ, কাঁড়ীনীকাঁড়া-ঢাকঢোলের 
কলরব--তার "চাই চাই” শব্দের গর্জনে স্বর্গমর্তা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। 
এই গর্জনট! লীলার আসরেও প্রবেশ করে, দাবী প্রচার করতে 
থাকে যে, তোমাদের বীণা, তোমাদের মৃদঙ্গও আমাদের জয়যাত্রা 
ব্যাণ্ডের সঙ্গে মিলে আমাদের কল্লোলকে ঘনীভূত করে* তুলুক। সে* 
জনো সে খুব বড় মজুরী মার জীকালে। শিরোপ। দ্বিতেও রাজী আছে। 
আগেকাঁর রাঁজসভার চেয়ে সে হাঁকও দেয় বেশি, দামও দেয় বেশি। 
সেইজচ্যে ঢাকীর পক্ষে এ সময়টা সুসময়, কিন্তু বীণকারের পক্ষে নয়। 
ওন্তাদ হাত জোড় করে" বলে, “তোমাদের হট্টগোলের কাঙ্গে আমার 
স্বান নেই; অতএব বরঞ্চ আমি চুপ করে" থাকৃতে রাজি আছি, 
বীপাটা গলায় বেঁধে লে ঝাপ দিয়ে পড়ে মর্তেও রাজি আছি, 
কিন্ত আমাকে তোমাদের সদর-রাত্তায় গড়ের বাদোর দলে ডেকো না। 
কেন না, আমার উপরওয়ালাব কাছ থেকে তার গানের আসরের জঙচ্চে 
পূর্ব হতেই বায়না পেয়ে বসে' আছি।” এতে জনসাধারণ নানা- 
প্রকার কটু সম্ভাষণ করে, সে বলে, "তুমি লোৌকহিত মান না, দেশহিত 
মান না, কেবল আপন খেয়ালকেই মান।” বীণকাঁর বলতে চেষ্টা 
করে, “আমি আমার খেয়ালকেও মানি নে, তোমার গরজকেও মানি 
নে, আমার উপরওয়ালাকে মানি |” সহশ্ররসনাধারী গর্জন করে' বলে, 
ওঠে--“চুপ ॥" 

জনসাধারণ বলতে ষে প্রকাণ্ড জীবকে বোবীয়, হ্বভাবতই তাঁর 
প্রয়োজন প্রবল এবং প্রভৃত। এইজন্যে স্বভাবতই প্রয়োজন সাধনের 
দ্বাম তাঁর কাছে অনেক বেশি, লীলাকে সে অবচ্ঞা করে। ক্ষুধার সময়ে 
বকুলের চেয়ে বার্তাকুর দাম বেশি হয়। সেজগ্যে ক্ষুধাতুরকে দোষ 
[দইনে ; কিন্তু বকুলকে যখন বার্তীকুর পদ গ্রহণ কর্বার জন্যে ফর্মাঁস 
আসে, তখন সেই ফর্মাদকেই দৌষ দিই। বিধাতা ক্ষুধাতুরের দেশেও 
বকুল ফুটিয়েচেন, এতে বকুলের কোনও হাত নেই। তার একটিমাত্র 
দ্বায়িত্ব আছে এই যে, যেখানে যাই ঘটুক, তাকে কারো দর্কার 
থাক বানা থাক্‌, তাকে বকুল হয়ে উঠতেই হবে,--ঝরে” পড়ে ত 
পড়বে, মালায় গাথা হয় ত তাই সই। এই কথাটাকেই গীত! বলেচেন, 
দন্বধর্মে নিধনং শ্রেরঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ৮ | দেখা গেছে ন্বধর্মে লগতে 
থুব মহৎ লোকেরও নিধন হয়েচে, কিন্তু সে নিধন 'বাইরের, স্বধর্ 
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ভিতরের দিক্‌ থেকে ভীকে বীঁচিয়েচে । আর এও দেখা গেছে গরধর্থে 
খুব ক্ষুত্র লৌকেও হঠাৎ বড় হয়ে উঠেচে, কিস্ত তাঁর নিধন ভিতরের 
থেকে, যাকে উপনিষদ বলেন, “মহতী বিনষ্টিঃ | 

যে ব্যক্তি ছোট, তারও শ্বধন্ম বলে, একটি সম্পদ আছে। তার 
সেই ছোট কৌটোটির মধ্যেই দেই শ্বধন্ধের সম্পদৃটিকে রক্ষা করে' 
সে পরিস্রাণ পায় । ইতিহাসে তার নাম থাকে না, হয়ত তার ধদ্নাম 
খাকৃতেও পারে, কিন্তু তার অন্তর্ধামীর থাঁস-দর্বারে তার নাম থেকে 
যায়। লোভে পড়ে" স্বধন্প বিকিয়ে দিয়ে সে ধরি পরধূ্মের ডস্ক। 
বাজাতে যায়, তবে হাটে বাজারে তার নাম হবে। কিন্তু তার প্রভুর 
দ্র্বার থেকে তার নাম খোওয়! যাবে। 
এই ভূমিকার মধ্যে আমার নিজের কৈফিয়ং আছে। কখনে। 
অপরাধ করিনি তা নয়। সেই অপরাধের লোক্নান ও পরিতাঁপ 
তীব্র বেদনায় অনুভব করেচি বলে”ই সাবধান হুই। ঝড়ের সময় 
ধবতারাকে দেখা যায় ন| বলে, দিকৃভ্রম হয়। এক এক সময়ে বাহিরের 
কল্লেলে উদ্ভ্রান্ত হয়ে স্বধর্মের বাণী স্পষ্ট করে' শোন! যায় না । তখন 
"কর্তব্য" নামক দশমুখ-উচ্চারিত একটা শব্দের হৃষ্কারে মন অভিভূত 
হয়ে বায়, ভুলে যাই যে কর্তব্য বলে' একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ 
নেই--আমার পকর্তব্যই”” হচ্চে আমার পক্ষে কর্তব্য। গাড়ির 
চলাটা হচ্চে একটা সধারণ বর্তব্য--কিস্ত ঘোরতর প্রয়োজনের 
সময়েও ঘোড়া যদি বলে আমি সারির কর্তব্য কর্ব, ব! চাক! বলে, 
ঘোড়ার কর্তব্য কর্ব, তবে সেই কর্তব্যই ভয়াবহ হয়ে ওঠে। 
ডিমক্রেসির ঘুগে এই গায়ে -পড়া পড়ে-পাওয়। কর্তব্যের ভয়াবহতা চারি- 
দিকে দেখতে পাই। মানবসংসার চল্বে, তার চলাই চাই; কিন্ত তার 
চলার রথের নান! অঙ্গ ;--কম্মারাও একরকম করে তাকে চালাচ্ছে, 
গুধীরাও একরকম করে, তাকে চালাচ্চে, উভয়ের স্বানুবর্তিতাতেই 
পরম্পরের সহায়ত এবং সমগ্র রথের গতিবেগ--উভয়ের কন্ম একাকার 
হয়ে গেলেই মোট কর্মটাই পঙ্গু হয়ে যায়। 
এই উপলঙ্গ্যে একটি কথ। আমার মনে পড় চে । তখন লোকমাস্ 
টিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর কোনে! এক দূতের যোগে আমাকে 
পাশ হ।জার টাক! দিয়ে বলে” পাঠিয়েছিলেন আমাকে মুরোপে যেতে 
হবে। সে সময়ে নন্কোঅপারেশন আরম্ভ হয়নি বটে কিন্ত পৌলিটিকাল 
আন্দোলনের তুফান বইচে। আমি বল্লুম, রাষ্ত্রিক আন্দে।লনের কাজে 
যোগ দিয়ে আমি যুরোপে যেতে পার্ব না । তিনি বলে' পাঠালেন, 
আমি রাষ্িক চর্চায় থাকি এ তার অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের যে 
বাণী আমি প্রচার কর্‌তে পারি সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে 
সত্য কাজ-- এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতের সত্য 
সেব। করতে পারি ।-_আমি জান্তুম জনসাধারণ টিলককে পোলিটি- 
কল নেতারূপেই বরণ করেছিল এবং মেই কেই তাকে টাঁক। 
দিয়েছিল। এইজন্য আমি তার পঞ্চাশহাজার টাক! গ্রহণ কর্তে 
পারিনি । তার পরে বোগ্াই-সহরে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। 
তিনি আমকে পুনশ্চ বল্লেন, “রাষ্নীতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে 
পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ 
করতে পার্বেন--এর চেয়ে বড় আর কিছু আপনার কাছে" প্রত্য শাই 
করিনি আমি বুঝতে পার্লুম, টিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন 
গনেকাজের অধিকার ভার ছিল-- সেই অধিকার মহৎ অধিকার। 
অনেক ধনী আছে যারা নিজের ভোগেই নিজের অর্থের ব্যয় ও 
অগব্যয় করে' থাকে। সাধারণের দাবী তাদের ভোগের তহবিলে যি 
ভাঙন ধরাতে পারে তাতে ছুঃখের কথ! কিছুই নেই। অবকাশ 
. পদার্ঘট! হচ্চে সময়ধনস্ষ্সংসায়ী এই ধনটাকে নিজের ঘর-সংসারের 
চিন্তায় ও কাজে লাগায়, আর কড়ে যেনে কোনে! কাজেই লাগার 
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না। এই সংসারী বাকু'ড়ের অবকাশের উপর লোৌকহিতের দোহাই 
দিয়ে উপজ্রব করলে দোষের হয় না। আমার অবকাশের অনেক 
ংশ আমি কু'ড়েমিতেই খাটাই, বাইরে থেকে কেউ কেউ এমন মন্দে: 
করে। এ কথাটা জানে ন! যে কু'ড়েমিটাই আমার কাজের প্রধা 
অঙ্গ। পেয়ালার যতট] চীনেমাটি দিয়ে গড়া ততট।ই তাঁর প্রধান অং" 
নয়, বস্তুতঃ সেটাই তার গৌণ--যতট| তাঁর ফাক, ততটাই তার মুখা 
অংশ। এ ফাকটাই রসে ভর্তি হয়, পৌঁড়া চীনেমাটি উপলক্ষ্য মাত্র। 
ঘরের খুঁটিট! যেমন, গাছ ঠিক তেমন জিনিষ নয় । অর্থাৎ সে কেবলমান্র 
নিজের তলাটার মাটিতেই দ্রাড়িয়ে থাকে নাঁ। তাঁর দৃষ্ঠমীণ 
গুঁড়ি যতটুকু মাটি জুড়ে থাকে, তাঁর অদৃপ্ত শিকড় তার চেয়ে অনের 
বেশি মাটি অধিকার করে বলে'ই গাছটা! রসের জোগান পায়! 
আমার্দের কাজও সেই গাছের মত; ফাক! অবকাশের তল। থেকে, 
গোপনে সে রস আদায় করে? নেয়। দশে মিলে তাঁর সেই বিধিদ 
অবকাশের লাখেরাঞ্গের উপর যদি খ।জন! বসায় তা হলে তার সেই 
কাজটাকেই নিংম্ব কর! হতে থাকে । এইজস্যেই দেশের সম*ঃ 
সাময়িক পত্রে হরির লুঠের জোগান দেবার জন্যে অন্য কোনে 
দেশেই কবিকে নিয়ে এমনতরে! টানাহেঁচড়া করে না। 

আমাদের দেশের গার্হস্থ্য ব্যাকরণে ধার! কর্ত। তাদের প্রধান 
পরিচয় ক্রিয়।কর্থে। লোকে তাদের দশকর্্া বলে। সেই গারস্থো 
আবার এমন সব লোক আছে যারা অকর্মা ; তারা কেবল 
ফাইফর্মাঁস খাটে । কাঁজের চেয়ে অকাজে তাদের বেশি দর্কার। 
অর্থাৎ তাস খেল্বার যখন জুড়ি না জোটে তখন তাঁদের ডাক পড়ে, 
আর দুর-সম্পর্কের জযাঠাইমার গঙ্গাধাত্রার সময় তারাই॥ প্রধান 
সহাঁয়। 

আমাদের শাস্ত্রে গৃহস্থ-আ'শরমের উপর আরণ্য-আশ্রমের বিধি। 
বর্তমানকীলে এই শেষের আশ্রম বাদ পড়েচে; আরণ্য-আশ্রম 
নেই, কিন্তু তার জায়গ| জুড়েচে সাধারণ্য-আশ্রম । এখন দেশে 
আরণ্যক পাওয়। যায় ন।, কিন্তু সাধারণাকের সংখ্যা কম নয়। তীর। 
পাব্রিক নামক বৃহৎ সংসারের ঘোরতর সংসারী । 

শেষোক্ত সংসারেও দুই দলের লোক আছেন। একদল 
দ্রশকন্মা, আরেকদল অকর্ধ।। এদের ইংরেজিতে লীডার বলে, 
আমি তাদের বল্তে চাই কর্তীব্যক্তি। কেউ ব! বড়-কর্তা। কেট 
ব। মেজ-কর্তা, কেউ বা ছোট-কর্ত্র।।॥ এই কর্তারা নিত্য-সভা।, 
নৈমিত্তিক-সভা, যুদ্ধ-সভা, শ্রাদ্ধ-সভা, প্রভৃতিতে সর্বদাই ব্যস্ত; 
ত। ছাড়। আছে সাময়িক পত্র, অসাময়িক পত্র, চাদর খাতা, 
বার্ধিক বিবরণী। আর ধারা এই সাধারণ্য আশ্রমের কর্তাব্যাক্তি 
নন, ধ্রিয়াকন্ম তাদের অধীন নয়, তার1 থাকেন চ-ধৈ তু-হি নিয়ে; 
যত রকম জোড়াতাড়। দেওয়ার কাজে তাদের ডাক; হঠাৎ ফাঁক 
পড়লে সেই ফাঁক উপস্থিত-মত তার। পুবণ করে? থাকেন। তার 
ভলাফ্টীয়ারি করেন, চৌকি সাজান, চাদ সাধেন, করতালিঘাতে 
সভার উৎসাহবৃদ্ধি করেন, কখনে! বা অপঘাতে সভার অকাল- 
সমাপ্তি সাধনেও যোগ দেন । 

পাব্রিক সহরে কর্তৃপদ্দ হাটে ঘাটে মেলে না, আর সাবধানে 
তাদের ব্যবহার কর্তে হয়। কিন্তু অব্যয় পদ্দের ছড়াছড়ি--এই 
জন্যে অব্যয়ের অপব্যয় সর্বদাই ঘটে । কোথাও কিছু নেই, হঠাং 
ছন্দ পূরণের কাজে তাদের অস্থানে তলব পড়ে, তাতে মাত্র! রঙ্গ 
হয় এই মাত্র, তার বেশি কিছু না; যেন কুলীন কন্ঠার কলাগীছে. 
সঙ্গে বিবাহ দেওয়! । 

বর্তমান ষয়মে আমার 'জীবনের প্রধান সঙ্কট এই যে, যদিচ 
ন্বভাবত আমি আরণাক তবু আমার কর্ণস্থানের কুগ্রহ সকৌতুকে 


২য় সংখ্য। ] 
আমাকে সাঁধারণ্যক করে? দাড় করিয়েচেন। দীর্ঘকাল আমার 
জীবন কেটেচে কোণে, কাব্যরচনাঁয়; কখন একসময় বিধাতার 
খেয়ালের খেয়া আমাকে পৌছে দ্বিয়েচে জনতার ঘাঁটে”_এখন 
অকাব্যসাধনে আমার দিন কাটুচে। এখন আমি পারিকের 
কর্মঙ্েত্রে। কিন্তু হাস যখন চলে তখন তাঁর নড়বড়ে? চলন দেখেই 
বোঝ| যায় তার পায়ের তেলো৷ ডাঙায় চল্বার জন্তে নয়, জলে 
নাতার দেবার জন্কেই। তেমনি পাব্রিক ক্ষেত্রে আমার পদ্চারণ- 
ভঙ্গী আমার অভ্যাস-দোষে অথবা বিধাতার রচনাগুণে আজ 
পধ্যপগ্ত বেশ হুসঙ্গত হয় নি । 

এখনে কর্তৃপদে আমার যোগ্যত। নেই, কে অব্যয়পদ বলেচি 
তার কাজেও পদ্দে পদে বিপদ ঘটে। ভলান্টীয়ারি করবার বয়ম 
গেছে, দুর্দি:নর তাড়ন।য় চাঁদার খাতা নিয়ে ধনপাতদের অর্গলবদ্ধ 
দ্বারে অনর্গল ঘুরে বেড়াতে হয়, তাতে অঙ্কপাঁত ব। হয় তার চেয়ে 
অশ্রুপাত হয় অনেক বেশি। তার পরে গ্রন্থের ভূমিকা লেখ বার 
জন্যে অনুরোধ আসে, গ্রন্থকার অভিমতের দ্বাবী করে, গ্রন্থ পাঠান, 
কেউ ব| অন।বশ্ঠক পন লেখেন, ভিতরে মাশুল দিয়ে দেন জবাব 
লেখবার জচ্ে আমাকে দায়ী কর্বার উদ্দেশে, নবপ্রস্থুত কুমার- 
কুমারীর্দের পিতামাতীরা তাদের সন্তানদের জন্য অভূতপূর্ব নৃতন 
নাম চেয়ে পাঠান, সম্পাদকের তাগিদ আছে, পরিণয়োৎনুক 
সুবকদের জন্যে নুতন-রচিত গান চাই, কি উপায়ে নোবেল-প্রাইজ 
অর্জন করতে হয় সে সম্বন্ধে পরামশের আবেদন আসে, দেশের 
হিতচেষ্টায় পত্রলেখকের সঙ্গে কেন আমার মতের কিছুমাত্র পার্থক্য 
ঘটে তার জবাবদিহির জগ্যে সাক্রৌশ তলব পড়ে। এই-সমস্ত 
উত্তেজনায় প্রতিনিয়ত যে-সকল কর্ম জমিয়ে তুল্চি আবর্জনা- 
মেচনে কালের সম্মার্জনী ম্ুপটু বলে'ই বিধাতার কাছে সেজন্যে 
মর্জনা আশা করি। সভাকর্তৃত্বের কাজেও মাঝে মাঝে আমার 
ক পড়ে। যখন একান্ত কাব্যরসে নিমগ্ন ছিলুম তখন এ বিপদ 
আমার ছিল না। রাখালকে কেউ ভুলেও রাজদিংহাসনে আমস্তর 
করে না, এইজগ্ভেই বটতলায় দে বাশি বাজাবার সময় পাঁয়। কিন্ত 
যদি দৈবাৎ কেউ করে" বসে, ত| হলে পচনিকে রাজদণ্ডের কাজে 
ল।গাতে গিয়ে রাখালী এবং রাজত্ব ছুইয়েরই বিদ্ব ঘটে। কাব্য- 
সরস্বতীর সেবক হয়ে গোলেমীলে আজ গণপতির দর্বারের তক্ন। 
পরে' বসেচি-তার ফলে কাঁব্যপরস্বতী আমাকে প্রায় জবাব 
দিয়েচেন, আর গণপতির বাহনটি .আমার সকল কাজেরই ছিত্র 
অন্বেষণ কর্চেন। 

ফর্মানের শরশয্যাশায়ী হবার ইচ্ছ। আমার কেন নেই সেই 
কথাট! এই উপলক্ষ্যে জানালুম | যেখানে দশে মিলে কাজ সেখানে 
আমার অবকাশের সব গোরু বাঁডুর বেচে খাজন! জোগাবার তলবে 
কেন আমি সিভিল অথবা! আন্মসিভিল ভিপ্‌-ওবীডিয়েন্গের নীতি 
অবলম্বন করতে চেষ্টা করি তার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়! গেল। 
সব সময়ে অনুরোধ উপরোধ এড়িয়ে উঠতে পারিনি--তার কারণ 
আমার স্বভাব ছুর্বল। পৃথিবীতে ধাঁরা বড়লোক তার! রাঁশভারি 
শত্ত লোক; মহৎ সম্পদ্‌ অর্জন করবার লক্ষ্যপথে, যখ।-যোগ্য 
হানে যখোচিত দৃঢ়তার সঙ্গে 'না” বল্বার ক্ষমতাঁই তাদের পাথেয়, 
মহৎ সম্পদৃকে রক্ষা কর্বার উপলক্ষ্যে রাঁশভারি লোকের “না”- 
মন্ত্রের গণ্ডিট। নিজের চারিদিকে ঠিক জায়গায় মোটা করে টেনে 
দিতে পারেন। আমার সে মহত্ব নেই, পেরে উঠিনে; হী-না 
ঢু নৌকার উপর পাদ্দিয়ে ছুল্‌তে ছুল্তে হঠাৎ অগাধ জলের মধ্যে 
গিয়ে পড়ি। তাই একান্ত মনে আজ গ্রার্থন করি, "ওগো! 'না 
শৌকোর নাবিক, আমাকে জোরের সঙ্গে তোমার নৌকোঁয় টেনে 


কণ্তিপাঁথর-_-শক্তপূজ। 





২১১ 








নিয়ে একেবারে মঝদরিয়।য় পাড়ি দাও--অকাজের ঘাটে আমার 
তলব আছে, দোটানায় পড়ে” যেন বেল। বয়ে না যায়!” 
(বিজলী, ২০ আশ্বিন ১৩৩০) ভ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শ্তিপুজ। 
শক্তি শব্দের যৌগিক অর্থ ক্ষমতা বা সামর্থ্য । 
প্য। দেবী সর্ববভৃতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিত1,-- 
দেবীমাহাজ্সা, চতী। 
রাজাদের তিন প্রকা» শর্তি--গ্রভূশকি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তি। 
আবার শব্দের অর্থবোধানুকুল বৃত্তিবিশেষের নাম শি । এই শব্বশক্তির 
জ্ঞান ব্যাকরণ উপমান অভিধান আপ্তবাক্য ও ব্যবহার দ্বারা উৎপন্ন 
হয়। 
অথব বেদে ইন্দ্রের শক্তির (সামর্থ্যের ) বিষয় উল্লেখ আছে। 
কৃষ্ণযজুবেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (১৩) দেবাত্মশতির উল্লেখ 
আছে। - 
খেদে (৫19৬1৭--৮ ) এবং এ্তরেয় ব্রাঙ্গণে (১৩১৩১) আমর 
দেবপত়্ীর উল্লেখ পাই ; কিন্তু তাহার। দেবশক্তি' বলিয়। কুতত্াপি বর্ণিত 
হন নাই। 
এই শক্তি ত্রিবিধ! £--ইচ্ছাশজি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি | 
"ইচ্ছ। ক্রিয়া! তখ! জ্ঞানং গৌরী ব্রাঙ্ষী তু বৈষণবী। 
ব্রিধ! শক্তিঃ স্থিত। লোকে ততৎপরং জ্যোতিরোমিতি ॥” 
-মহানির্বাণতস্ত্র ৪র্থ পটল। 
ইচ্ছ।, ক্রিয়! এবং জ্ঞানশক্তি নামক শক্তিত্রয় বিছ্যমান আছে। 
তাহাদিণকে গৌরীশক্তি ব্রাঙ্মীশক্তি ও বৈষ্বীশক্তি বলা যাঁয়। জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ পরব্রহ্ম এই শক্তিত্রয়ের অতীত । 
ইচ্ছ। তু বিষবে দত্ত! ক্রিয়াশকিস্ত ব্রঙ্গণে। 
মগ্যং দত্ব। জঞানশক্তিঃ সর্বশভিস্বরূপিণী ॥ 
স্প্যেংগিনী ত্ত্র। 
ইচ্ছাশক্তি বিষুণকে প্রদত্ত হইয়াছে ( বৈষ্কবী); ত্রিয়াশক্কি ব্রদ্ধা্কে 
প্রদত্ত হইয়াছে ( ব্রাঙ্দী); আমাকে (শিবকে ) জ্ঞানশক্তি ( গৌরী ) 
প্রদত্ত হইয়াছে--তাহ! সর্ববশক্তিন্বরাপিণী | 
এই ত্রিবিধা শক্তির মূল উপনিষদে প্রাপ্ত হওয়া যায় :--এতরেয়োপ- 
দিষং ১1১-২, এখানে ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি উভয়ের বিকাশ দেখা যায়। 
এতরেয়ে।পনিষৎ ২।৩, এইখানে আত্মার জ্ঞানশক্তির বিষয় বল। হইয়াছে 
এ বিষয়ে ছান্দ্যোগ্যোপনিষৎ ২২৩1১, ৬1২৩, তেত্তিরীয়োপনিষৎ 
্রহ্ষীনন্দবল্লী ১1৬৭, প্রশ্গোপনিষৎ ৬1৩, বৃহদারপণ্যকোপনিষৎ ১1১1২৭, 
১1৪1১০৪ ১1৪1১৭ দ্রষ্টব্য। 
ধথেদের দশম মণ্ডলের ৮২ (১-৪) ও ১২৭ সুক্ত পাঠ করিলে এ 
ক্রিয়।শক্তির ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়! যায়। বস্তুতঃ থণ্থেদে 'শাক্ত' শব্দের 
উল্লেখ আছে “বাচং শাক্তস্যেব বদতি শিক্ষমাণ2” (41১*৩1৫)। সায়ণ 
বলেন "শান্ত" মানে শক্তিমান্‌ শিক্ষক। 
ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকাযর় (১৫) প্রকৃতিকে কারণশক্তি বা শক্তি 
বল। হইয়ছে । আমর। ব্রহ্গশত্র অলোচন। করিলেও শস্তির আভাস 
দেখিতে গাই (১1৪1৩ )। 
পঞ্চদশী, ভূতবিবেক, ৪২--৪৪, বলেন--এই জগতের আদিকারণ 
সতম্বরূপ পরমত্রক্ম হইতে বিভিন্ন সতাশৃন্ক পরমাত্নার শক্তি. 
বিশেষকেই মীয়। বলিয়। থকে । যেমন অগ্নির দাহাদি কার্য দৃষ্টে 
তাহার দাহিকা-শক্তির অনুমান হয়, সেইকবপ জগতের কার্যযদর্শন করিয়া 
সেই জগৎপতি পরমাস্বার শক্তির অনুমান হইয়। থাকে । কাধ্যার্শন না 


২১২, 


করিলে কখন কোনও পদার্থের শক্তি বোধগম্য হইতে পারে না । সেই 
জগৎপতির যে আকাশাদ কার্যাজননশক্তি তাহাই মায়! সচিচদানন্দময় 
পরমাক্মার শক্তিরপিণী মায়াকে সেই সর্বশক্তিমান পরমত্রন্ষের স্বরূপ 
বলা যায় না। কারণ, আপনি আপনার শক্তি এ-কথা নিতান্ত অযুক্ত। 
যেমম অগ্নির দ্রাহিকা শক্তি আছে--এই নিমিত্ত দ্বাহিকাশক্তিকে কখনই 
অগ্নি বল! ধায় না, সেই প্রকার পরমাত্মার শক্তিম্বরূপা মায়াকে কখনও 
পরমাত্মা বল! যায় না। তাহ! হইলে শক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি? শুন্য 
সেই শক্তির স্বরূপ এ-কথ! বলিতে পাঁর ন।, যেহেতু শূন্য সেই শক্তির 
কাঁধ্যন্বরাপ বলিয়াছি। স্থতরাং মায়াকে সৎ হইতে পৃথক এবং শৃহ্য 
হইতে অতিরিক্ত অনির্ববচনীযন শক্তিম্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে । 
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে শক্তিতত্ব এইরূপ লেখা আছে--. 

অপ্রমেয়স্ত শাক্তন্ত শিবন্ত পরমাত্মনঃ | 

সৌখ্যচিন্ম।ত্ররূপত্ত সর্ববস্তানাকৃতেরপি ॥ 

ইচ্ছাসত্ত! ব্যোমসত্ত। কালসত্বা তখৈব চ। 

তথা নিয়তি! চ মহা সত্ব। চ সুব্রত ॥ 

জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ কর্তৃতাকর্তৃত।পি চ। 

ইত্যাদিকানাং শক্তীনামস্তে। নাস্তি শিবাত্সনঃ ॥ 
অপ্রমেয় শক্তিযুক্ত শুভময় সৌখ/চিন্মাত্র স্বরপ আকৃতিবিহীন 
হইলেও তাহার ইচ্ছাসস্ত।, ব্যে/মসতী, কাঁলসত্তা, নিয়তিসত্তার ক্রমশঃ 
বিকাশ হয়। ইচ্ছাসত্তাদ্ির অনুগত সত্ব! মহাসত্বা। পরমাস্মীর জ্ঞান- 
শক্তি ক্রিয়াশক্তি কর্তৃত্ব অকর্তৃত্ব প্রভৃতি শক্তি আছে। শিবাত্মা হইতে 
পৃথক্‌ সত। নাই। 

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের নির্বধাণ-প্রকরণের উত্তর ভাগ ৮১ সর্গে 
লিখিত আছে-- 
তাহার পর দেখিলাম সেই মহাঁকাশে বিশাল-দেহ রুদ্রদেব মত্ত 

হইয়। নৃত্য করিতে আরস্ত করিয়াছেন। % *% * *& * দেখিতে 
দেখিতে তাহার শরীর হইতে ছায়।র ম্যায় এক মুষ্তি নৃতা করিতে করিতে 
নির্গত হইল । প্রথমে সেই মুষ্তিটি ছায়। ধারণ] হওয়াতে মনে সন্দেহ 
উপস্থিত হইল । * * * * তাহার পর ভালরূপে নিরীক্গণ করিয়। 
সিদ্ধান্ত করিলাম--ছ।য়। নহে) একটি ত্রিলোচন! রমণীমুষ্তি ভাহার 
সম্দুখে নৃত্য করিতেছেন । সেই রমণী কৃষ্ণবর্ণ|, কৃশা, তাহার সর্ববাজে 
শিরা পরিব্যাপ্ত, তাহার বিশাল দেহ জীর্ণ; তাহার ব্দনমণ্ল হইতে 
সতত বহ্ছিজ্বলা নির্গত হইতেছিল, তিনি বাসস্ত বনরাজির ন্থায় 
পুষ্পপল্লপবরমণীয় শেখর ধারণ করিয়া! ছিলেন। & % * গ্গ * 
তিনি এত কৃশা যে স্থির হইয়! দীঁড়াইয়। থাকিতে অসমর্থ! ; এইজন্য 
যেন বিধাত। সুদীর্ঘ শিরারূপ রজ্জু দ্বারা ভাহার পতনৌণুখ বিশীর্ঘ দেহ 
একত্র গ্রখিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার আকৃতি এত দীর্ঘ লম্থমান 
যে তাহার মন্তক ও চরণ নখ দেখিবার জন্য আমাকে একবার অতি 
উর্ধে, একবার অতি নিম্নে গমনাগমন করিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে 
হইয়াছিল। তাহার মস্তক, হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ কেবল শির! ও অস্ত্র 
দ্বার গ্রথিত। খদির প্রভৃতি কণ্টকবল্লীর ন্যায় মূল হইতে শাখ। 
পর্্যস্ত তাহার সমস্ত শরীর স্বত্র দ্বারা বিজড়িত। নু্যাদি দেবের 
ও দানবগণের বিবিধবর্ণের মস্তক কমলমাল! দ্বার। |মাল। গ্রন্থন করিয়! 
সেই মাল! তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়া আছেন। তাহার বন্্রাঞ্চলে বায়ু 
সদ্ধুক্ষিত উজ্দবলশিখাসম্পন্ন বহি সংযোগে সমুজ্বল হইয়। ছিল। 
তাহার লম্বমান কর্ণে সর্প ঝুলিতেছিল; নরমুণ্ড দ্বারা তিনি কুগ্ডল 
নিন্দনাণ করিয়াছিলেন । তাহার কৃষ্বর্ণ বিশাল স্তনদ্ধয় বিশুদ্ধ দীর্ঘ 
অলাবুর মত লম্বমান উরু পর্যন্ত ঝুলিয়৷ পড়িয়াছিল। তাহার 
ঘট্টাঙ্গমণ্ডলে কার্তিকেয়ের মযুয়পুচ্ছে ও ব্রঙ্গার কেশজালে বিশৌভিত 
ইঞ্াদিদেবগণের মন্তক ঝুলিতেছিল। তাহার দস্তপংজিরূপ চক্রশ্রেণী 


প্র ধাপী-্”অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


হইতে নিপ্মীলকিরণপুঞ্জ বিনিঃশ্ঘত হইতেছিল; তাহাকে দেখিয়! 
মনে হইতেছিল যেন অন্ধকার-সাগরের একট! উত্ধরেখা উঠিয়াছে। 
++. %. সস দেখিল।ম তিনি কখনও একবাহ" কখন বহুবাহ্ন 
হইতেছেন। কখনও অনস্ত বিশালবান্ু উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতে- 
ছেন। তাহার বাহুসমুহের উৎক্ষেপণে এই জগত্রূপ নৃত্যমণ্ডপ কীপিয়! 
উঠিতেছে। কখনও তিনি একমুখী, কথনও বহুমূখী, কখনও 
মুখবিহীন! হইতেছেন, কখনও বা অনন্ত ভয়ঙ্কর মুখ দেখাইতেছেন। 
কখনও এক পর্দে অবস্থান করিতেছেন, কখনও বহৃপদাা, কখনও বা 
অনস্তপদা, কখনও বা একেবারে পদশূন্যা হইতেছেন। এই-সমন্ত 
ব্যাপার দেখিয়া আমি তাহাকে কালরাব্সি বলিয়া অনুমান 
করিলাম। সাধুগণ ইহাকেই ভগবতী কালী বলিয়! থাকেন। 

নির্ববাণ-প্রকরণ, উত্তরভাগ, ৮৪ সর্গে-রাম কহিলেন, হে 
মুনিবর ! ভগবতী কালী নৃতা করেন কি নিমিত্ব? আর তিনি 
শূর্প, ফাল, কুদ্দাল মুষলাদির গীল্য ধারণ করেন কেন? বশিষ্ট 
কহিলেন-সেই ভৈরব যাহাকে চিদকাশ শিব বলিয়া বলিল।ম 
তাহার যে মনোময়ী ম্পন্দশক্তি তাহাকেই তুমি মায় বা কালী 
বলিয়। জানিও। এ মায়া াহ। হইতে অভিন্ন। এ ইচ্ছারূপিণী 
স্পন্দশক্তি জীবার্থাদের জীবনরূপে পরিণত হওয়ায় জীবচৈতন্য নামে, 
সষ্টির প্রকৃতি বাঁ মূল কারণ বলিয়। “প্রকৃতি নামে দৃশ্ঠাভাসে 
অনুভূতি উৎপত্তি প্রভৃতি বিকীরের সম্পাদন করিয়! “ক্রিয়।' নামে 
অভিহিত হন। এ মায়া বড়বাগ্রিজ্বালীর ন্যায় দৃশ্ঠমান আদিত্য- 
মণ্ডলতাপে গুক্ষ হ্ইয়। যান বলিয়৷ “গুষ্ষা নামে অভিহিত হন। 
উৎপলবর্গ অপেক্ষাও প্রচণ্ড অর্থাৎ তীক্ষ বলিয়া তিনি 'চণ্ডিফা' 
নামে অভিহিত হন। একমাত্র জয়ের অধিষ্ঠান বলিয়। ইহীর নাগ 
'জয়।' | সর্ববসিদ্ধির আশ্রম বলিয়া ইহার নাম 'সিদ্ধ1' | সর্বত্র বিজয় 
লাঁভ করেন বলিয়। ইইার নাম 'বিজয়।, জয়ন্তী, জয়।?। বলে ইহীফে 
কেহ পরাজিত করিতে পারে ন।.বলিয়। ইহার নাম অপরাজিতা” | 
ইহ্(র মহিম। কেহ গ্রহণ করিতে পারে ন। বলিয়। ইহার নাম "দুর্গা; । 
প্রণবের সারাংশশক্তিও ইনি ; এইজগ্য ইহীর নাম 'উমা” (উ, ম, অ-ু 
৩)। নামজপকারীদিগের পরমার্থস্বরপ বিয়। ইহার নাম 'গায়ন্রী' ; 
সর্ধঞ্জগৎ প্রসব করেন বলিয়া! ইহার নাম 'সাবিস্ত্রী'। স্বর্গ, মোক্গ 
প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানদৃষ্টিধারা ইহা হইতে প্রবাহিত বলিয়া 
ইঙ্ীর নাম 'সরম্বতী”। ইনি গৌরাঙ্ী বলিয়া ইহার নাম "গৌরী? ; 
যখন শিবশরীরের অনুষঙ্লিণী হন তখনই গৌরী নামে অভিহিত 
হন। মন্তকের তৃষণবিন্দুরূপ ইন্দুকল! বলিয়ও ইহীর নাম "উমা । 
উত্ত কাল ও কালী আকাশস্বরূপ। বলিয়! উহাদের বর্ণ কৃষ্ণ । 

উক্ত নির্ববাণ-প্রকরণের পূর্ববভাগে অষ্টাদশ সর্গে হরের আলগ়ে 
অষ্টমাতৃকার আবাসস্থল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । অষ্টমাতৃকা যথ| £-- 
জয়া, বিজয়!, জয়স্তী, অপরাজিতা, সিদ্ধা, রক্তা, অলম্বঘ! ও 
উৎপল!। 

যজুর্বেদেও "অন্থিকা” দেবীর নাম আছে; তিনি তথায় রূদ্রের 
ভগিনী। কেনোপনিষদে ব্রহ্মবিষ্ভ'কে উম। হৈমবতী বল! হইয়াছে। 
উম! ব্রন্গবি্া। হইতে কালে ব্রহ্গণক্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন। 
স্বেতাশ্বতরোগপনিষদ্দে মহেশ্বরফে মায়ী বলা হইয়াছে ৷ দেবুাপনিষদে 
মহাদেবী ব্রন্গন্বরূপিণী, প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ, শূহ্য ও অশুঙ্য, আনন্দ 
ও অনানন্দ, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, ব্রহ্মা ও অব্রদ্দা বলিয়া! বর্ণিত 
হইয়াছেন। বহধচোপনিষদে দেবী সর্বাগ্রে একমান্্র ছিলেন এবং 
তিনিই ত্রদ্মাণ্ড হৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া! উক্ত হইয়াছে । খণেদ- 
পরিশিষ্টের রাত্রি পরিশিষ্টে ছুর্গ। দেবীর স্তোত পাওয়া যায়। 

ফৈবল্যোপনিষৎ £-- 





২য় সংখ্য। ) 


উমাসহায়ং পরমেশ্বর প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণং প্রশাস্তম্‌। 

যত! মুনির্গচ্ছতি ভূতষে।নিং সমস্তস।ক্ষিং তমনঃ পরস্ত।ৎ ॥৭। 

এখানে শিবকে “উম।সহাঁয় বলা হইল। তৈত্তিরীয় আরণাকের 
নবম ও অষ্টাদশ অনুবাকে দুর্গ। ও অন্থিক। বা উমার উল্লেখ পাওয়া 
যাঁ়। চুর্গ। অগ্রির সহিত অভিন্ন ; তাহার কালী, করালী, মনোজব! 
সুলোহিতা, স্বধূত্রবর্ণা, স্কুলিঙ্গিনী, শুচিম্মিতা নামে মপ্তজিহব। ( গৃহাসংগ্রহ 
১৩১৪; মুণ্ডকোপনিষৎ ১1২৪ )। 

পাণিনির ব্যাকরণে ( ৪1১।৪১১৪৯ ) ইন্তর।ণা, বরুণানী, শর্বাণী, রুদ্র।ণী, 
মূড়াণী, পদ পাওয়া যায়। 

এই-নকলের মধ্যে ইন্দ্রাণী ও বরুণানী শব্দ খথেদে পাওয়া যায়। 

মহাভারতের বিরাট্‌পর্বে কথিত আছে রাজা যুধিষ্ঠির দুর্গার স্তব 
করিয়াছিলেন। মহু।ভারতের ভীম্মপরে কথিত আছে অজ্জুন দুর্গার জ্তব 
করিয়াছিলেন | 


ধণ্বেদরচনাকালে ও এতরেয়-ত্রাঙ্মণ-রচন।কালে দেবপত়ীগণ 
দেবগণের সহিত বজভাগ প্রাপ্ত হইতেন। উমা হেমবতী 
ব্রহ্মবিগ্যাকেই বলিত, কিন্ত অস্থিক| রুদ্রের ভগিনী বলিয়। 


গরিচিত ছিলেন। ক্রমশঃ পরব্রঙ্গোর শক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত 
হইল এবং উম! মহেশ্বরের পড়ী ও মায়াশক্তি স্বরূপে উপাদিত 
হইলেন । সাংখ্যমতাঁবলম্বী ও অদ্বৈতবাদীগণও পরব্রন্ষের এই শক্তি 
স্বীকার করিলেন ৷ মহাভারত-রচনাকালে ভারতবর্ষের প্রধান গ্রধান 
নগরীতে দুর্গার মন্দির স্থাপিত হইয়া তাহার পুর হইত। 
এইরূপ নগরে দেবমন্দির প্রতিষ্টা! অবশ্যকর্তব্য বলিয়। অগ্নি- 
পুরাণে ১*৬ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । “কারণ দেবালয়শুন্য নগর 
গাম ছুর্গ ও গৃহাদি পিশ(চাদ্দি কক ভুক্ত ও রোগাদি দ্বারা অভিভূত 
হইতে পরে” । ১৬-১৭। মহাভারতেও ছুর্গাকে ব্রহ্গবিদ্তা বল! 
হইয়ছে। উত্তরকালে পরিচিত অনেক নামও মহাভারতে 
পাওয়। যাঁয়। যৌশগব।শি্উ রামায়ণ রচনার সময়ে শক্তিরূপিণী 
দুরগাদেবীর পুজ1 প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । শিবের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও 
পত্ার কল্পন! যে পাঁণিনির পূর্ববস্তী তাহাও পাইলাম । 
বাজ্বঙ্ষ্যসংভিত! ১২৯০-২৯১-_ 
বিনায়কন্ত জননীমুপতিষ্টেৎ ততোহন্বিকম্‌। 
দুর্বাসর্ষপপুষ্পণাং দত্বখর্যং পূর্ণমঞ্জলিম্‌ ॥ 
রূপং দেহি যশো দেহি ভাগাং ভগবতি দেহি মে। 
পুজান্‌ দেহি ধনং দেহি সবান্‌ কাম।ংশ্চ দেহ মে। 
অনস্তর বিনায়কজননী অশ্থিকাকে দূর্ব! সর্ধপ-পুণ্প দ্বারা অর্ধ্য ও 
ূর্ণাঞ্জলি প্রদান করিয়! মূলের কথিত মন্ত্রের দ্বার! প্রার্থন| কছিবে। 
কাতায়ন-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে মাতৃগণকে ফতৃপূর্বক পূজা! করিবার 
বিষয় উল্লেখ আছে। বিঞু-সংহিতার নট্পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে ছুর্গাসাবিত্রীর 
দ্বার পুত হইবার উল্লেখ আছে। এই ছুর্গাসাবিত্রী তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে 
উল্লিখিত হইয়াছে। (কাতায়হ্যৈ বিদ্মহে কন্যাকুমারী' ধাঁমহি তন্নে। 
ছুর্গি প্রচোদয়াৎ)--তৈত্তিরীয় আরণ্যক নবম অনুবাঁক | 
নারায়ণে।'পনিষৎমতেও এইরূপ । 
ললিতবিস্তরের চতুবিংশ অধ্যায় পাঠ করিলে চারিদিকে চারি শ্রেণীর 
অষ্ট শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
গরুড়-পুরাণের পূর্ব থণ্ডে ( অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে) ছুর্গাদেবী অষ্টা- 
বিংশতিভূজা, অষ্টাদশভূজা, দ্বাদশভুজা. অষ্টভুজা এবং চতুভূ্জা রূপে 
পূজিত হুইবার উল্লেখ আছে। নবম্যার্দি তিখিতে ভাহার পৃজ। করিতে 
হইবে। ব্রঙ্গ।ণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষঃবী, বারাহী, ইন্ত্রাণী, 
চামুণ্ড। ও চগ্ডিক! এই অষ্টশক্তি এবং গাহান্দের অসিতাঙ্গাদি ভৈরবের 
পুজ্জাবিধানও আছে (চতুবি€শ অধ্যায়)। কুজিকা-পুজারও বিধান 
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আছে (ষড়বিংশ অধ্যায় )। ত্রিপুরা ও আালামুখীর পুজ্জাবিধান আছে 
(২০৪ অধ্যায় )। 

অগ্নিপুরাণে ( অষ্টনবতিতম অধ্যায়ে) গৌরী দেক্টুর প্রতিষ্ঠার 
প্রকার বর্ণিত হইয়াছে । এবং উমাপুজ্জার বিবরণ ৩২৬ অধা'য়ে উত্ত হুই- 
যনাছে। সঙ্কট হইতে তারণ করেন বলিয়া ছুর্গা নাঘ হইয়।ছে (৩২৩ 
অধ্যায় )। তিনি বেদগর্ভ।, অন্থিকা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ক্ষেমস্করী, বহুডুজ। 
নামে প্রসিদ্ধা (১২ অধ্যায় )। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দেবী গৌরীর 
পূজা করিবে। ইহার নাম গৌরীনবমী ব্রত। আশ্বিন মাঁসের শুরু- 
পঙ্গীয় অষ্টমীতে কন্যাতে সুদ ও চক্র মূলা-নক্ষত্রে সংক্রম হইলে 
তাহার নাম অধার্দনা নবমী । তৎকালে চণ্ডা, এচগ1, কদ্রচণ্ড!, 
চণ্ডোগ্রা, চগ্ুনায়িকা, চণ্ডবতী, চগ্রূপ।, অতিচপ্তিকা, উগ্রচ্ড। ও 
মহিষমর্দিনীর পূজা করিবে ; ইত্যাদি (১৮৫ অধ্যায় )। জয়ার্থী হইয়। 
আশ্বিন মাসের শুক্রাষ্টমীতে পটে ভদ্রকালীর মুক্তি লিখিয়া এবং 
আয়ুধকাম্ম কাদিশস্ত্র ও ধ্বজাছত্রচামরাদি যাবতীয় রাজচিহ, স্থাপন করিয়া 
যথাবিধি পুজা করিবে । রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া বলি-প্রদদান 
করিয়। পরদিবস পুনরায় পুর্ধবৎ পুজ। করিয়া প্রার্থনা করিবে-- হে 
ভদ্রকালি! মহাঁকালি! দুর্গে! ছুর্গতিহারিপি ! ভব্রেলোক্যবিজয়ে | 
চণ্ডি! মাতঃ! প্রসন্ন হইয়া আমার শীস্তি ও যশোবিধান করুন । 


(২৬৮ অধ্যায় )। 
( মাধবী, আশ্বিন ) শ্রী মনীষিনাথ বসু সরস্বতী 


রামায়ণ-যুগের যন্ত্র-বিজ্ঞান 


রমাঁয়ণের নানাস্থানে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রশালার উল্লেখ আছে। 
য্ত্বিজ্তানে আর্ধাভারতের সভ্যতার কেন্দ্রতুমি অযোধ্যা অপেক্ষা 
অনাধ্য-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল লঙ্ক।ই অধিক উন্নত ছিল। মানবী জ্ঞান 
অপেক্ষা দ।নবী জ্ঞানে বৈচিত্র্যের পরিচয় অধিক প্রদত হইয়াছে। 
(লঙ্কা ৩)। 

অযোধ্য। ও লঙ্কা-_উভয় স্থানের বর্ণনাতেই ছূর্গাদির ও যন্ত্রা্গির 
উল্লেখ আছে। উভয় স্থানের ছুর্গণীর্ষেই লৌহনির্শিত শত শত শত 
নামক যন্ত্র রঙ্গিত হইত। 

রামায়ণের টীকাকার রামানুজ শতঘ্পীকে নালিক আগ্েয়াস্ত্র বলিয়া 
লিখিয়াছেন, রাশায়ণে আগ্নেয়াস্ত ও নালিক অস্ত্রের বহল উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়; সগৃতরাং শতদ্রীকে আধুনিক কামান-তুল্য আগ্নেয়-অস্ত্র বলিয়া মনে 
কর। যাইতে পারে। 

কুশধ্বজের সংকাশ্তা! রাজধানীতেও গ্রাকারোপরি যন্ত্রধলকসমূহের 
উল্লেখ আছে । (রা ৭১) 

লঙ্কায় রাবণের শয্যা-গৃহে যন্ত্রচালিত পাখা! ছিল। হনুমান 
নিশাযোগে সেই কক্ষে যাইয়। কৃত্রিমবালহত্তে বীজ্যমান পাখা বিল্য়ে 
অবাক হইয়! দেখিয়ছিলেন। 

“বালবাজনহস্ত।ভিবজ্যমানং সমস্ততঃ 1” ৫1৫1১০ 

লঙ্কায় দানব শিল্পী বিশ্বকর্মা/-রণ্িত শুন্যগামী “পুষ্পক” নামক একটি 
যান বা বিমান ছিল। পুস্পক ছিল হংসচালিত মহীবেগশালী বিমান। 
লঙ্ক।কাণ্ড ১২৫ সর্গ ১ প্লোক । উহা আরোহীর ইচ্ছামুসারে, 
ইচ্ছানুরাপ স্থানে অপ্রতিহত গমনে বিচরণ করিত । 

আকাশের উদ্ধদেশে উঠিয়া সেই স্থান হইতে নিন্নস্থিত জনপ্রাণী, ঘর- 
বাড়ীর আকৃতি কিরূপ দেখা যায়, কিদ্ধিদ্ধাযা কাণ্ডের ৬২ সর্গে তাহার 
বর্ণনা আছে। এগুলি পরীক্ষিত সত্য ঝলিযাই মনে হয় । 

সাগরে সেতুবদ্ধনে কোন উচ্চ বৈজ্ঞানিক রীতি আচরিত হইয়াছিণ 


২১৪ 





কি না, মহর্ষির রচনায় তাহ! প্রকাশ নাই। কিন্তু সাগর-বন্ধনে যে 
যন্ত্রের ব্যবহার হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রামায়ণে আছে । যথা-. 

হস্তিমাত্র্‌ন্‌ মহাকায়াঃ পাষাণাংশ্চ মহাবলাঃ। 

পর্ববতাংশ্চ সমুৎপাট্য যস্ত্ৈঃ পরিবহস্তি চ। ৫৬1৬1২২ 
হস্ভীর স্ভার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরথণ্ড এবং পর্ধত-সকল উৎপ।টিত 
হইয়া বন্ত্-সাহায্যে ( সমুদ্রে ) নীত হইতে লাগিল । 

সেতু যে কেবল জলে পাঁধর ভাসাইয়। হয় ন।ই, পরস্ত তাহাতে 
মাপ-পরিমাপেরও প্রয়োঞ্জন হইয়াছিল, তাহা তিনি দেখাইতে ব্রুটা 
করেন নাই। তাহার সংক্ষেপ বর্ণনাটি এইরূপ-- প্রস্তরখগ্ুসকল প্রক্ষিপ্ত 
হইতে থাকিলে সমুদ্রের জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশের দিকে উখিত 
হইতে লাগিল এবং পুনরায় অধঃপতিত হইতে লাঁগিল। বন্ৃসংখাক 
বানর সুত্র ধরিয়া সেই সেতুর সম-বিষমার্দি পরীক্ষ! করিতে লাগিল । 
এইরূপে বানর-শিল্পী নল ঘোরকর্মা৷ কম্মাদিগের . সাহায্যে সেতুবন্ধন 
করিতে লাগিল। (লঙ্কা ২২ সর্গ) 

একস্থানে পাংশু যন্ত্রের সাহায্যে সেতু ও কুপ খননের উল্লেখ আছে। 
(৯২1৮৯) 

রামায়ণে অর্ণবযানের উল্লেখ আছে । অর্ণব-যানের উল্লেখ খগ্বেদেও 
আছে। কিন্তু তাহ! যস্ত্রে চালিত হইত, কি বায়ুবেগে চালিত হইত, 
অথব! নাবিকগণের চেষ্টায় চালিত হইত, সে সম্বন্ধে কোন আভাসই 
রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়। যায় ন1। 

ইন্দ্রজিৎ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন | 
রামায়ণে রাক্ষসী মায়! বলিয়! কথিত হইয়াছে । ( ১৭1৬1৮৫) 

( সৌরভ, কার্তিক) শ্রী কেদারনাথ মজুমদার 


ইহাকে 


রঙ্গ-প্রদর্শনী পদাবলী 


বঙ্গের রঙ্গের কথা কত আর ক'ব। 
নিত্য হয় অভিনয় দৃশ্ঠ নব নব॥ 

এলেন বিলাত-ফের্ত গায়ে কোর্তাকুতি। 
অধ গোরা অধ কালা বর্ণচোরা মূর্তি 


প্রবাসীশ্্অগ্রহায়ণ। ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কুদয়ে দছুর যেন শার্দালের নাতি। 
দর্পে হালে কেঁচো যেন সর্পের সজাতি ॥ 
পায়রা তোলে পাখম শিখীর দেখি শিখি। 
শেকর দিয়। বলে কাক “কেক! ডাকে! দ্বিকি ?” 
নাসিক! বধ ন করি মুষিকা সুন্দরী 
কি সরেস করিণী সেজেছে আহা! মরি ! 
ড্যালা মিছরি ফেলি থুএ' খুদে-পিপড়েগুলি 
ঝৌলাগুড়র সঙ্গে করে মরণ-কোলাকুলি ॥ 
এই-সব দৃষ্ঠ দেখি বনি-গিয়া জড়, 
কলির চতুর্থপার্দে করিলাম গড় ॥ 

( শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, কাক) শ্রী দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 


গান 


ছাঁয়। ধনাইছে বনে বনে-_ 
গগনে গগনে ডাকে দেয়া। 
কবে নব-বন-বরিষণে 
গোপনে গোপনে এলি কেয়! | 
পুরবে নীরব ইসারাতে 
একদ। নিদ্রাহীন রাতে 
হাওয়াতে কি পথে দিলি খেয়!। 
( আবাঁঢ়ের খেয়ালের কোন্‌ খেয়া ) 
যে মধু হৃদয়ে ছিল মাখ! 
কাটাতে কি ভয়ে দিলি ঢাকা । 
বুঝি এলি যার অভিসারে 
মনে মনে দেখ! হল তারে-_ 
আড়ালে আড়ালে দেয়া-নেয়া । 
(আপনায় লুকায়ে দেয়া-নেয়া) 
( শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, কান্তিক শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


নাম 


নাম জিনিসটা মানুষের একটা অতি প্রিয় সম্পত্তি। 
সকল সম্পদ ত্যাগ করিলেও মাঙ্ষ নাম ত্যাগ করিতে 
গারে না। এই নামকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিবার 
জন্য দেশ বিদেশে কত মানুষ শক্তি সামথ্য ধন জন 
মান বায় করিয়া আপনাকে কতার্থ বোধ করে। মাহছষ 
অতি বড় শপথ করিবার সময় বলে 'একথ! যদ্দি সত্য 
না হয়, তবে আমার নাম অমুকচন্ত্র অমুকই নয়।” 
অপমান করিবার একটি চরম উপায় মানুষের নামে 
কুকুর পোষা। 


পুরুষের মধ্যে আপামর সাধারণ সকলেরই নিজ 
নামে আজীবন অধিকার থাকে । কিন্তু প্রায় কোনে! 
দেশেই স্ত্রীলোকের নিজের সম্পূর্ণ নামে অধিকার 
বিবাহের পর থাকে না। ভারতবর্ষেই এমন অনেক 
সভ্য দেশ আছে যেখানে আজ পর্যন্ত বহু স্ত্রীলোকের 
কোনো নাম নাই । পাহাড়ীদের মধ্যে দেখা যায় সকল 
পরিবারের মেয়েদেরই এক ধরণের নাম। সফল বাড়ীর 
বড় মেয়েই জেঠি অর্থাৎ বড়কী, মেজ মেয়ে মাইলি, সে 
মেয়ে সাইলি, ছোট মেয়ে কাঞ্চি। আজকালকার অতি 


২য় সংখ্যা) 


স্পা 


নব্যা মেয়েদের অনেকের নিঙ্গন্ব একট। করিয়া নাম 
হইতে আরম্ভ করিয়াছে । ভারতবর্ষেরই কোনো! দেশে 
বিবাহের পর মেয়েদের সমস্ত নামটাই বদ্লাইয়। যায়। 
বিবাহের পূর্ব ধিনি ছিলেন শ্রীমতী ছুর্গাবতী বন্, তিনি 
ঘি হরিনাথ মল্লিককে বিবাহ করিয়৷ শ্রীমতী লম্ষ্মীরাণী 
মল্লিক হইয়। যান, তাহ! হইলে তাহাকে চেন! দেবতার 
পক্ষেও কঠিন হয়। কিন্তু এমন গ্রথাও ভারতে আছে। 
অবশ্ঠ আজকাল কিছু কিছু বদল হইতেছে । আবার 
অনেক দেশ আছে যেখানে পুরুষের পারিবারিক নাম 
ব্যবহৃত হয় না। পিতার নাম হয়ত উদয়াচলম্‌, পুত্রের 
নাম অরুণাচলম্‌, কন্তার নাম পদ্মম। এখানে যদি 
বিবাহের পর কন্তার নাম না বদল হয় ত একরকম 
চলে। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে বাস করিয়। ভদ্র লোক 
মাত মিষ্টার হইতে বাধ্য হন, হ্তরাং পিতা হন মিঃ 
উদয়াচলম্, মাতা হন মিসেস উদয়াচলম্‌ পুত্রবধূ হন 
মিসেল অরুণাচলম্, কন্যা কখনও মিস্‌ পদ্মম্‌ কখনও 
মিস্‌ উদয়াচলম্‌। এক্ষেত্রে পারিবারিক এক নাম থাকার 
স্বব্ধাটা থাকে না, অথচ মেয়েদের পক্ষে নিজস্ব নামটা 
হাবাইবার একট] সম্ভাবনা থাকে । 

বাংলাদেশে মেয়েদের এই নাম সমস্যাটা চিরকালই 
অপেক্ষাকৃত সহঙ্গ ছিল। এ দেশে বিবাহের পূর্বে ও 
পরে মেয়েদের নাম একই থাকিবার কথা । ব্রাহ্ধণ 
কন্যা বিবাহের পূর্বে শ্রীমতী স্থভত্র! দেবী থাকিলে 
বিবাহের পরেও তাহাই থাকেন। শূত্র কন্যা হরিমতী 
দাসী হইলে শূদ্র বধূ হইয়াও তাহাই থাকেন। আমরা 
যদি ইংরেজের দেখাদেখি 'মিসেসে'র সমাদর না করিতাম 
তাহা হইলে আমাদের দেশে নারীর অধিকারের একটা 
বড় সমস্যা সহজেই সমাধান হইয়া যাইত। বাঙালী 
মেয়ের নামের গায়ে বিবাহিতার ছাপ মারিয়া! সম্পত্তির 
সামিল করিয়া দেওয়ার নিয়মও এদেশে ছিল না। তাহারা 
»"কলেই শ্রীমতী ; মিস্‌ অথব। মিসেস্‌ নহে । 

আজকাল দুইটি কারণে এইরূপ নাম ব্যবহারেও 
“কটু অস্থবিধা ঘটিতেছে। দাস নামটা যদিও বেশ 


নাম 


২১৫ 


৫ 


চলিয়৷ যাইতেছে তবু দাসী আখ্যাটায় হানতার গন্ধ 
আছে বলিয়া মানুষে ইহা নিজে ব্যবহার করিতে চান 
না এবং অপরকেও লিখিতে ভয় পায়। তাছাড়া অসবণ 
বিবাহের ফলে ত্রাক্ষণ কন্তা শৃদ্রবধূ এবং শৃদ্রবন্তা 
্রাঙ্ষণবধূ হইতেছেন । এ ক্ষেত্রেও জন্মাবধি সকল- 
কেই দেবী ন! বলিলে ন*ম বদ্লাইয় যাইবার সম্ভাবনাটা 
থাকিয়া যায়। ফলে সমন্ত বাঙালী মেয়ের একটি মাত্র 
£শেষনাম” হইয়। দাঁড়ায় । ইহাতে স্ত্রী-ম্বাধীনতার উন্নত- 
তর ফুগে খ্যাতনাম! মহিলাদের নামের গোলমাল হইতে 
পারে। এখনি হইতেছে । ইন্দিরা দেবী এক বৎসর 
পূর্বেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে ছুইজন ছিলেন। তবে ইহাতে 
আমাদের বেশী ভীত হইবার কারণ নাই। আমাদের 
দেশে এক পরিবারের ছুটি মানুষের এক নাম রাখিবার 
নিয়ম না থাকাতে প্রতি পরিবারে পিতৃকুল মাতৃকুলের 
নাম বাদ দিয়া নাম রাখে । ফলে বাঙালীর নামের সংখ্যাই 
বেশী। পাশ্চাত্য দেশে পিতা মাতা! পিতামহ মাতামহ 
প্রভৃতির নাম রাখা একট ফ্যাশান ও গৌরবের বস্তু। 
ফলে 15167 ৮10) %০0£5£ ৮1 প্রভৃতি বিখ্যাত 
পিতাপুত্রের একনামও প্রায় দেখা যায়। ইহাতেও 
ত ওদেশের লোকের বেশী অন্বিধা হইতেছে ন!। 

ইহ1 ছাড়া আর একটি কথাও বলিবার আছে। 
স্ত্রীলোক যতই স্বাধীনতালাভ করুন, গৃহ-সংসারেই 
অধিকাংশের আজীবন কাটিবে। বাহিরেই পুরুষের 
জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে, তবু হিন্ুস্থানী প্রভৃতি 
অনেক জাতির লোকের পদবীহীন নামট্ুকু মাত্র লইয়াই 
বেশ চলিতেছে । মিঃ হন্থমান প্রসাদ, কি মিঃ মাতাদীনের 
পিতৃনাম কিংবা পারিবারিক নামের দবরৃকার হয় ন|। 
স্তরাং বন্থ কি চক্রবর্তীর গৃহলক্ী মঙ্গল কি ক্ষেমস্করীর 
পিতৃনাম অথবা পতির নাম নিজ নামের পিছনে ন! 
জুড়িলেও চলিবে । তাহারা আজীবন দেবী লিখিলে 
ঘরের কি বাহিরের খুব বেশী ক্ষতি হইবে না, উপরস্ত 
নিজন্ব নাম চিরকাল বজায় রাখিবার গৌরবটা থাকিবে । 


শ্রী শাস্ত। দেবী 





সত ০ স্পেল পপ 
স্পা 


২১৬ 





প্রবাসী-অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ 


স৯৬৫শটিএসর তোলা খপ্পরে সি পরাস্ত ০৬৯ পাস, লাস শি সিনা সী সর সা সি এসসটি সর 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





০ 


রথযাত্রা 


আমার ন্সেহাম্পদ ছাত্র শ্রীমান্‌ প্রমথনাথ বিশির 
কোনও রচনা! হইতে এই নাট্যদৃশ্তের ভাবটি আমার মনে 


আসিয়াছিল। 
প্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১ নাগরিক 
মহাকালের রথযাত্রায় এবার যে রথ অচল হয়ে রইল । 
কিছুতেই নড়লেন না। কা'র দোষে হ'ল তা জানি, 
গণৎকার গুণে বলে দিয়েচেন। 
২ নাগরিক 
হয়ত কারে। দোষ নেই, হয়ত মহাকাল ক্লান্ত, আর 


চল্‌্তে রাজি নন। 
১ নাগরিক 


আরে বল কি? চল্তে রাজি না হলে আমাদের 
চল্বে কি করে'? এ দেখনা, রথের দড়িট! পড়ে' আছে, 
কত যুগের দড়ি-_কত মানুষের হাত পড়েচে এ দড়িতে, 
এমন করে” ত কোনোদিন ধুলোয় পড়ে' থাকেনি । 
৩ নাগরিক 
রথ যদ্দি না চলে, আর এ দড়ি যদ্দি পড়ে' থাকে 
তাহলে ও যে সমস্ত রাজ্যের গলায় দড়ি হবে। 
৪ নাগরিক 
বাবা রে, এ দড়িটা দেখে ভয় লাগ.চে, মনে হচ্চে ও 
যেন ক্রমে ক্রমে সাপ হয়ে ফণা ধরে উঠবে । 
৩ নাগরিক 
দেখনা ভাই, একটু একটু যেন নড় চে মনে হ্‌চ্চে। 
১ নাগরিক 
আমরা যদি না নড়াতে পারি, ও যদি আপনি নড়ে? 
ওঠে। তাহলে যে সর্বনাশ হবে। 
৩ নাগরিক 
তাহলে জগতের সব জোড়গুলো বিজোড় হয়ে 
উঠবে রে। তাহলে রথট1 চল্বে আমাদের বুকের পাঁজরের 
উপর দিয়ে। আমরা ওকে নিজে চালাই বলে'ই ত ওর 
চাকার তলায় পড়িনে । এখন উপায়? 


১ নাগরিক 
এ দেখনা, পুরুতঠাকুর বসে মন্ত্র পড়চে। 
২ নাগরিক 
র্থযাজ্রায় নব আগেই এ পুরুতঠাকুরের দলরাই ত 
দড়ি ধরে” প্রথম টানটা দিয়ে থাকেন। এবার কি শুধু মনত 


পড়ে'ই কাজ সারুবেন নাকি ? 
৪ নাগরিক 


চেষ্টার ত্রুটি হয়নি । ভোরের বেলা সেই অন্ধকার 
থাকৃতে সবার আগে গুরাই ত একচোট টানাটানি করে, 
নিয়েচেন। কলিযুগে গুদের কি আর তেজ আছে রে? 
৩ নাগরিক 
এ দেখ, আমার কেমন মনে হচ্চে এ রশিটা যেন 
যুগ-যুগান্তরের নাড়ীর মত দবদব, কবুচে। 
১ নাগরিক 
আমার মনে হচ্চে এ রথ চল্বে কোনে। এক পুণ্যাত্ম৷ 


মহাপুরুষের স্পর্শ পেলে । 
২ নাগরিক 


আরে, রথ চালাতে প্ুণ্যাত্মা মৃহাপুরুষের জন্তে বসে 
থাকৃলে শুভলগ্নও ত বসে' থাকবে না। ততক্ষণ আমাদের 
মত পাপাত্মাদের দশ! হবে কি? 
১ নাগরিক 
পাপাত্মাদের দশা কি হবে সেজন্যে ভগবানের 


মাথাব্যথা] নেই । 
২ নাগরিক 


বলিন কি রে! পুথ্যাত্মার জন্যে এ জগৎ তৈরি হুয়নি। 
তা হলে যে আমরা অতিষ্ঠ হতুম। স্ষ্টিটা আমাদেরই 
জন্যে । দৈবাং ছুটো৷ একট। পুণ্যাত্া! দেখ দেয় $ বেশিক্ষণ 
টিকৃতে পারে না- আমাদের ঠেল। খেয়ে বনে জঙ্গলে 
গুহায় তাদের আশ্রয় নিতে হয়। 

১ নাগরিক 

তাহলে তুমিই দড়াটা ধরে? টান দাও না, দাদা, দেখা 

যাক রথ এগোয়, না দড়াটা ছেড়ে, না তুমিই পড় মুখ 


খুবড়ে। 


বয় সংখ্যা ) 








২ নাগরিক 
দাদা, আমাদের সঙ্গে পুণ্যাত্মাদের তফাৎটা এই যে, 
গুন্তিতে তারা একটা ছুটো।, আমর! অনেক । যদি ভরসা 
করে? সেই অমেকে মিলে টান দিতে পারি রথ চল্বেই। 
মিল্‌তে পারুলেম ন| বলে” টান্তে পারুলেম না, পুণ্যাত্মাদের 
জন্তে শুন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেম। 
৪ নাগরিক 
ওরে ভাই, দড়িটা! মনে হল যেন নড়ে” উঠ.ল, কথা- 
বার্তা সামূলে বলিস্‌ রে! 
১ নাগরিক 
শানে আছে ব্রাঙ্গমুহ্র্তে রথের প্রথম টানট! পুরো- 
হিতের হাতে, দ্বিতীয় প্রহরে দ্বিতীয় টানটা রাজার, সেও 
ত হয়ে গেল রথ এগোল ন1; এখন তৃতীয় টানটা কার 
হাতে পড়বে? 
( টন্যদলের প্রবেশ ) 
১ সৈন্য 
বড় লজ্জা দিলে রে! স্বয়ং রাজ! হাত লাগালে সঙ্গে 
সঙ্গে আমর হাজার জনে ধরে? টান দিলুম, চাকার একটু 
কাচ কোচ শব্দও হল না। 
২ টসন্য 
আমর! ক্ষত্রিয়, আমরা ত শূদ্রের মত গোরু নই-_ 
রথটানা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ রথে চড়া। 
২ সৈনিক 
কিম্বা রথ ভাঙা। ইচ্ছে করুচে কুড়ুলখান নিয়ে 
রথটাকে টুকরো! টুকরো করে? ফেলি। দেখি মহাকাল 
কেমন ঠেকাতে পারেন! 
১ নাগরিক 
দাঁদা, তোমাদের অস্ত্রের জোরে রথ চল্বেও না, রথ 


ভাঙবেও না। গণৎকার কি গুনে বলেচে তা শোনে নি 
বুঝি? 
১ সৈনিক 
কি বল্‌ ত। 
১ নাগরিক 


ত্রেতা যুগে একবার যে কাণ্ড ঘটেছিল, এখন তাই 
ঘ্‌বে। 


₹ চাস 


 ব্থধাজ্ঞা 
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১ সৈনিক 
আরে ভ্রেতাযুগে ত লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছিল । 


১ নাগরিক 
সে নয়, সে নয়। - 


২ সৈনিক 
কিক্ষিদ্ধ্যাকাণ্ড? 


১ নাগরিক 
তারি কাঁ্াকাছি। সেই যে শূত্র তপস্যা করুতে 
গিয়েছিল, মহাকাল ভাচ্তেই ত সে দিন ক্ষেপে উঠেছিলেন । 
তার পর রামচন্দ্র শুদ্রের মাথ। কেটে তবে বাবাকে শাস্ত 
করেছিলেন। 


৩ সৈনিক 
আজ ত সে ভয় নেই, আজ ব্রাদ্ষণই তপস্যা ছেড়ে 
দিয়েছে, শুর্রের ত কথাই নেই। 


১ নাগরিক 
এখানকার শূত্রেরা কেউ কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে শান্তর 
পড়তে আরম্ভ করেচে। ধরা পড়লে বলে, আমরা কি 
মাষ নই? শ্বয়ং কলিযুগ শূদ্রের কানে মন্ত্র দিতে বসেচে 
যে তারা মানুষ । রথ যে চলে ন1! তাতে মহাকালের দোষ 
কি-না চল্লেই ভাল। বদি চল্তে স্থরু করে তা হলে 
চন্্রনুর্যা গুঁড়িয়ে ফেল্বে। শূত্র চোখ রাডিয়ে বলে কিনা 
আমর] কি মানুষ নই? কালে কালে কতই শুন্ব! 
১ সৈনিক 
আজ শদ্র পড়চে শান্ত, কাল ব্রাঙ্ছণ ধরবে লাঙল! 
সর্বনাশ ! | 
২ সৈনিক 
তা হলে চল, ওদের পাড়ায় গিয়ে একবার কষে? হাত 
চালানে! যাকৃ। ওরা মানুষ, না আমরা মানুষ, প্রত্যক্ষ 
দেখিয়ে দিই । 
২ নাগরিক 
রাঙ্জাকে কে গিয়ে বলেচে, কলিযুগে শাস্ত্রও চলে না, 
অস্ত্রও চলে না, একমাত্র চলে স্বর্ণমুত্রা। রাজা তাই 
আমাদের ধনপতি শেঠজিকে তলব করেচেন। ধন্পতি 
টান দিলেই রথ চল্বে এই-রকম সকলের বিশ্বাস। 


১৮ 


১ সনিক 
বেণের টানে যদি রথ চলে তা হলে আমরা অস্ত্র গলায় 
বেঁধে জলে ডুবে মর্ব । 
২ সৈনিক 
তা রাগ করুলে চল্বে কেন? বেণের টান আজকাল 
সবজায়গাতেই লেগেচে। এমন কি পুষ্পধন্থর ছিলেট! 
বেণের টানেই চঞ্চল হয়ে ওঠে । তাঁর তীরগুলে! বেণের 
ঘরেই তৈরি। 
৩ সৈনিক 
তা সতা, আজকাল আমাদের রাজত্বে রাজ থাকেন 
সাম্নে, কিন্ত পিছনে থাকে বেণে। 
১ সৈনিক 
পিছনেই থাকে ত থাকৃনা, আমরা ত 
বায়ে, মান ত আমাদেরই । 
৩ সৈনিক 
পাশে যে থাকে তার খান থাকৃতে পারে, কিন্ত পিছনে 
যে থাকে ঠেলাটা যে তারি । 
(ধনপতির অন্চচরদের প্রবেশ ) 
১ সৈনিক 


থাকি ভাইনে 


এরা সবকে? 
২ নৈনিক 
আংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিংডেগুলে। চোখের 
উপর লাফ দিয়ে পড়চে। 
৩ সৈনিক 
গলায় সোনার ভার নয় ত, সোনার শিকল বললেই 
হয়। কে এরা? 
১ নাগরিক 
এরাই ত আমাদের ধনপতি শেঠীর দল। এ সোনার 
শিকল দিয়ে এর! মহাকালকে বেঁধে ফেলেচে বলে'ই তার 
রথ চল্চে না। 
১ সৈনিক 
তোমরা কি করৃতে এসেচ? 
১ ধনিক 
রাজা আমাদের প্রভূ ধনপতিকে ডেকে পাঠিয়েচেন। 
কারে! হাভে রথ চল্চে না, তাঁর হাতে চল্বে বলে"ই 
সবাই আশ! করে' আছে। 


পরবাসী-_ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ 


শা স্পট পসরা ২০ উপ ৬ তে ৯৩ ৯ তি তি খপ সি ৯ কী তি লী সিএস রি ছি তা ছি তি সি শী তি তা সি পিসি তত সত কিস ৩ ছি তি তি তি সর্প ঈি-লা ৬ লাসিপীসি লীগ তত তো সি কি সি তা সি পিসি তি ছি তি শি পাতি 


[ টা ভর ২য় খ 


লী সি শিস পোলো সি 


২ (নৈনিক 
সবাই বল্তে কে রে, বাপু? আর আশাই বা। করে 
কেন? 
২ ধনিক 
আজকাল যা কিছু চল্চে সবই যে ধনপতির হাতে 
চল্চে। 
১ সৈনিক 
এখনি দেখিয়ে দিতে পারি তলোয়ার তার ভাতে 
চলে না, আমাদের হাতে চলে। 
৩ ধনিক 
তোমাদের হাত চালাচ্চে কে সেট। বুঝি এখনে। খবৰ 
পাওনি ? 
১ সৈনিক 
চুপ, বেয়াদব ! 
২ ধনিক 
আমর! চুপ করুব? আজ আমাদেরই মাওয়াজ গলে 
স্থলে আকাশে তাজান? 
১ ৫সনিক 
ভোমাদের আওয়াজ? আমাদের শতদ্সী যখন 
বজনাধ করে ওঠে- 
২ ধনিক 
তোমাদের শতদ্রী ব্জরনাদে আমাদেরই কথা এক ঘাট 
থেকে আরেক ঘাটে, এক হাট থেকে আরেক হাটে 
ঘোঁষণ| কববার জন্যে আছে । 
১ নাগরিক 
দাদা, ওদের সঙ্গে ঝগড়। করে" পেরে উঠবে না। 
১ সৈনিক 
কি বল? পারুব না! 
১ নাগরিক রি 
না, তে'মাদের কোনো! তলোয়ার ওদের নিগক 
থেয়েচে, কোনটা বা ওদের ঘুম খেয়েচে। খাপ থেকে 
বের করুতে গেলেই তা বুঝ তে পার্বে। 
১ ধনিক 
শুনেছিলেম রথের দড়িতে হাত দেবার জন্তে নম্মদা" 
তীরের বাবাজীকে আজ আনা হয়েছিল। 1ক হ'ল 
খবর জান? 


২য় সংখ্যা ] 


২ ধনিক 
জানিবই কি। যখন এর! গুহায় গিয়ে পৌছল, 
দেখল, প্রভূ পন্মামনে ছুই পা আটকে দিয়ে চিৎ হয়ে 
পড়ে আছেন। সাড়াশব্দ নেই। বহুকষ্টে ধ্যান ভাঙানে। 
হল। কিন্তু পাছু'খানা! আড়ষ্ট কাঠ হয়ে গেছে, চলে 
না| 
১ নাগরিক 
শ্রচরণের দোষ কি, তারা আজ ১৫ বছরের মধ্যে 
একবারও চলার নাম করেনি। ত| বাবাজি বল্লেন 
কি? 
২ ধানক 
বল।-কওয়ার বালাই নেই । চাঞ্চল্যের অপব।দ দিয়ে 
জিবটাকে একেবারে কেটেই ফেলেচেন। গে গে! 
কবুতে লাগুলেন, ভার থেকে খার দে-ররম খেছাল সে 
সেই-রকমেরই অথ করে" নিলে। 
১ ধনিক 
ভার পরে? 
২ ধনিক 
তার পণ ধরাধরি করে' বাবাজিকে রথভল। পধ্যন্গ 
আন| গেল। কিন্তু যেমনি দড়ি ধরুলেন রথের চাক। 
মাটির মধ্যে বসে' যেতে লাগ্ল। 
১পধনিক 
ভা], হা, বাবাজি নিজের মনটাকে যেমন গভীরে 
ডবিয়েচেন, মহাকালের রখটাকে স্থ্গ তেমনি লিয়ে 
'দচ্ছিলেন বুঝি ? 
২ পুনিক 
গর পয়ষট্টি বসরের উপবাসের ভারে চাক বসে' 
গল। একদিনের উপবাসের ধান্কাতেই আমাদের প| 
চল্তে চায় না! 
১ নাগরিক 
উপবাসের ভাবের কথ। বল্চ, তোমাদের অহঙ্ষারের 
ডারটা বড় কম নয়। 
২ নাগরিক 
সে ভার আপনাকেই আপনি চুণ করে। দেখব 
আজ তোমাদের ধনপতির মাথা কেমন হেট না হয়। 


ত্র 
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১ ধানক 
আচ্ছা দেখো । বাবা মহাকালের ভোগ জোগায় 
কে? সেত আমাদের ধনপতি। যদি বন্ধ করে' দেয় 
তা হলে সবার যে চল! না-চল৷ ছুই সমান হয়ে উঠবে! 
পেট চল| হল সব চলার মূলে। 
(মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ ) 


ধনপতি 
মন্ত্রী মশার, আছ আথাকে ডাক পড়ল কেন? 
মন্ত্রী 


রাজ্যে যখনি কোণ অনথপাত 
তোমাকেই সর্বাগ্রে ভাক পড়ে। 
বনপতি 
অথপাতে ঘার প্রতিকার সম্ভব আমার দ্বারা তার 
ত্রুটি হয় না| কিন্ধ আজকের সঙ্কটট। কি রকমের? 


হয় তখনি ত 


মন্ত্র 
শনেচ বোর হয, মহাকালের খ আজ কারে! 
তের টানেই চল্চে ন।। 
বনপতি 
শুনাচি। কিঞ্ত মন্ত্রী, এ-সব কাজ ভ এত দিন-_ 
মঙ্্ী 


জানি, এতদিন আমাদের পুরোহিত, ঠাকুররাই এ- 
সবক!জ ১ালিয়েচেন। কিন্ধু তখন যে এরা স্বাধীন 
সাধনার ছেরে নিজে চল্তেন, চালাতেও পার্তেন। 
এখন এরা হোমারই দ্বারে অচল হয়ে বাধা, এখন এদের 
হাতে কিছুই চল্‌্বে ন|। 

পনপততি 

অনা অন্য বাবে রাজা সেনাপতি রাক্পারিষদ 
সকলেই রথের রশিতে হাত লাগাতেন, কখনে। ত বাধ! 
ঘটেনি । তখন আমরা তকেবল চাকায় তেল জুগিয়ে 
এসেচি, রশিতে টান দিউনি ভ। 

মন্ত্রী 

দেখ শেঠি, বখমাত্রাটা আমাদের একট] পরীক্ষা । 
কাদের শক্তিতে সংলারট। সত্যিই চল্চে বাব! মহাকালের 
রথচক্র খোরাপ দ্বারা সেইটেরই প্রমাণ হয়ে থাকে। 
যখন পুরোহিত ছিলেন নেতা তখন ভার] রশি ধর্তে- 


২২৪ 





কটি 


নাঁধর্তে রখটা ঘুম-ভাঙা সিংহের মত ধড়ফড় করে" নড়ে 
উঠ্ত। এবারে যে কিছুতেই সাড়। দিল না। তার 
থেকে প্রমাণ হচ্চে শাস্তই বল, শস্তই বল সমন্ত অর্থহীন 
হয়ে পড়েচে-অর্থ এখন তোমারই হাতে । সেই 
তোমার পার্থক হাতটি আঁজ রথের রশিতে লাগাতে হবে। 
ধনপতি 

আগে বরঞ্চ আমার দলের লোকে চেষ্টা করে” দেখুক 
যদি একটুখানি কেঁপেও ওঠে আমিও হাত দেব, নইলে 
সকল লোকের সাম্নে-_ 

রী 

কেন আর দেরি কর1 শেঠজি ? রাজোর সমস্ত লোক 
উপোষধ করে? আছে, রথ মন্দিরে গিয়ে না পৌছলে কেউ 
জলগ্রহণ করবে না। তোমার চেষ্টাতেও যদি রথ না 
চলে লঙ্জ1 কিসের, স্বয়ং পুরোহিত রাজা সকলেরই চেষ্টা 
ব্যর্থ হ'ল, দেশন্থদ্ধ লোক ত তা দেখেচে। 

ধনপতি 

তাঁরা হলেন লোকপাল, আমরা হলুম পালের লোক; 
জনসাধারণে তাদের বিচার করে একরকমে, আমাদের 
বিচার করে আরেক রকমে । রথ যদি না চলে আমার 
লঙ্জ! আছে, কিন্তু রথ যদি চলে তাহলে আমার ভয়। 
তা হলে আমার সেই শ্ুভারৃষ্টের ম্পর্দ| কোনো লোক 
ক্ষম করতে পাবুবেই না । তখন কাল থেকে তোমরাই 
ভাব তে বস্ৰে আমাকে খর্বব করা যায় কি উপায়ে? 

মন্ত্রী 

যা বল্চ সবই সত্য হতে পারে, কিন্তু তবুও রথ চলা 

চাই। আর বেশিক্ষণ যদি দ্বিধা কর তা হলে দেশের 


লোক ক্ষেপে যাবে। 
ধনপতি 


আচ্ছা তবে চেষ্টা করে? দেখি | কিন্তু যদি দৈবক্রমে 
আমার চেষ্টা মফল হয় তা হলে আমার অপরাধ নিয়ো না। 
(দলের লোকদের প্রতি ) বল, সিদ্ধিরস্ত ! 
সকলে 
সিদ্ধিরস্ত ! 
ধনপতি 
বল, জয় সিদ্ধি দেবী! 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩, 
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| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সকলে 
জয় সিদ্ধিদেবী। 
ধনপতি 


টান্ব কি! এ রশি যে তুল্তেই পারিনে। মহা- 
কালের রথও যেমন ভারী, রশিও তেমনি, এ ভার বহন 
কি সহজ লোকের কন্ম ! (দলের লোকের প্রতি ) এস, 
তোমরাও সবাই এস। সকলে মিলে হাত লাগাও । আমার 
থাতাঞ্চি কোথায় গেল? এস, এস। এস কোষাধ্যক্ষ । 
আবার বল, সিদ্ধিরস্ত্_-টানে!! সিদ্ধিরন্ত, আরেক টান। 
সিদ্ধিরস্ত-_জোরে ! নাঃ, কিছুই হল না! আমাদের 
হাতে রশিটা ক্রমেই যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠচে। 


সকলে 
হয়ো! দুয়ো! 

১ সৈনিক 
যাক! আমাদের মান রক্ষ। হ'ল | 

ধনপতি 


নমস্কার, মহাকাল ! তুমি আমার সহায়, তাই তুমি 
স্থির হয়ে রইলে | আমার হাতে যদি তুমি টল্তে, আমারি 
ঘাড়ের উপরে টলে' পড় তে, একেবারে পিষে যেতুম । 
খাতাঞ্চি 
প্রভু, এই যুগে আমাদের ঘে সম্মান স্মাদর ক্রমেই 
বেড়ে উঠছিল সেটার বড় ক্ষতি হল। 
ধনপতি 
দেখ, এতকাল আমরা মহাকালের রথের ছায়ায় 
দাড়িয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে বড় হয়েচি। আজ রথের 
সামনে এসে পড়ে আমাদের সঙ্কট ঘটেচে-_ আশেপাশে 
লোকের দাত-কিড়মিড় অনেক দিন থেকে শুন্চি। এখন 
যদি স্পষ্ট সবাই দেখতে পায় যে, রশি ধরে? আমরাই 
রথ চালাচ্চি তাহলে আমাদের উপর এমন দৃহি লাগবে থে 
বেশিক্ষণ টিকৃব না। 
১ সৈনিক 
যদ্দি সেকাল থাকৃত তা হলে তোমার হাতে রথ চল্ল 
ন1 বলে? তোমার মাঁথ। কাটা যেত। 
ধনপতি 
অর্থাৎ তোমরা তা হলে হাতে কাজ পেতে । মাথা 
কাটতে না পেলেই তোমরা বেকার । 


২য় সংখ্যা] 


১ সৈনিক 
আজ কেউ তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করে 
না; রাজাও না। এতে বাবা মহাঁকালেরই মান খর্ব 
হয়ে গেচে। ্‌ 
ধনপতি 
সত্যি কথা! বলি--যখন সবাই গায়ে হাত দিতে সাহস 
করত তখন ঢে বেশি নিরাপদে ছিলুম। আজ সবাই 
যে আমাদের ' মান্তে বাধ্য হয়েচে এরই মধ্যে আমাদের 
মরণ। মন্ত্রীমশায়, চুপ করে' দাড়িয়ে ভাবচ কি? 
্্ৰী 
ভাবচি সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হল, এখন কোনো 
উপায় ত আর বাকি নেই! 
ধনপতি 
ভাবনা কি! যখন তোমাদের কোনে! উপায় খাটুল 
না, তখন মহাকাল নিজের উপায় নিজেই বের কর্ুবেন। 
তার চল্বার গরজ তারই, আমাদের নয়; তার ডাক 
পড়লেই যেখান থেকে হোঁক তার বাহন ছুটে আস্বে | 
আজ যাদের দেখাই যাচ্চে না, কাল তার৷ সবচেয়ে বেশি 
চাথে পড়বে। তার আগে আমার খাতাপত্ব 
সাম্লাইগে। এস হে কোষাধাক্ষ, আজ সিন্ধুকগুলো 
একটু শক্ত করে বন্ধ করুতে হ'বে। 
(ধনপতি ও তার দলের প্রস্থান |) 
( চরের প্রবেশ ) 
চর 
মন্ত্রী-মশায়, আমাদের শুত্রপাড়ায় ভারি গোল বেধে 
গেচে। 
স্ত্রী 
কেন, কি হয়েচে ! 
চর 
দলে দলে আস্চে সব ছুঁটে'। তা"র! বলে, বাবার 
পথ আমরা চালাব ! 
সকলে 
বলে কি! রশি ছুতেই দেব না! 
| চর 
কিন্তু তাদের ঠেকাবে কে? 


রথযাত্রা! 
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২২১ 
৮ 
পা সিশিস্সি শী ৯ লি ক ০ পিসি শী লীন সিস্ট এসি এ 


সৈম্তদল 
আমরা আছি। 
চর 


তোমরা ক'জনই বা আছ। গাদের মারুতে মারুতে 
তোমাদের তলোয়ার ক্ষয়ে' ধাবে--তবু এত বাকি থাকৃবে 
বে রথতলায় তোমাদের আর জায়গাই হবে না। 


চর 
মন্ত্রী মশার, তুমি যে একেবারে বসে' পড়লে? 
মন্ত্র 
ওর। দল বেঁধে খাস্চে বলে” আমি ভয় করিনে। 
চর 
তবে? | 
মন্ত্রী 
আমার মনে ভয় হচ্চে ওরা পারুবে। 
সৈনিকদল 


বল কি, মন্ত্রী মহারাজ, ওর] পারুবে মহাকালের রথ 
টান্তে ? শিলা জলে ভাস্বে ? 
মন্ত্রী 
দৈবাহ যদি পারে তা হলে বিধাতার নৃতন বিধি হরু 
হবে। নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তল। হয়ে ওঠাকেই 
বলে প্রলয়। ভূমিকম্পে মাটির মধ্যে সেই চেষ্টাতেই ত 
বিভীষিকা । যা বরাবর প্রচ্ছন্ন আছে তাই প্রকাশ 
হবার সময়টাই যুগান্থরের সময়। 
সৈনিকদল 
কি করতে চান, আমাদের কি করতে বলেন হুকুম 
করুন। আমার কিছুই ভয় করিনে। 
মন্ত্রী 
সাহস দেখাতে গিয়েই সংসারে ভয় বাড়িয়ে তোলা 
হয়। গোঁয়ার্তমি করে তলোয়ারের বেড়া তুলে' দিয়েই 
মহাকালের বন্যা ঠেকানো যায় না। 
চর 
তা কি কবুতে হবে বলেন। 
মন্ত্রী 
ওদের কোনে। বাধা না৷ দেওয়াই হচ্চে সৎপরামর্শ। 
বাধা দিলে শক্তি আপনাকে আপনি চিন্তে পারে। 
সেই চিন্তে দিলেই আর রক্ষে নেই। 
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২২২ 
ঠসনিকদল 
তা হলে আমর! দাড়িয়ে থাকি ? ওর! আসক ? 
চর 


এ ষে এসে পড়েছে । 


ত্র 
তোমর। কিচ্ছু কোরো না। স্থির হয়ে থাক । 
€( শুত্রদলের প্রবেশ ) 
তরী 


(দলপতির প্রতি) এই যে সর্দার! তোমাদের 


দেখে? বড় খুসি হলুম । 
দলপতি 
মন্ত্রী-ম্শায়, আমর! বাবার রথ চালাতে এসেচি। 
স্ত্রী 
চিরদিন তোমরাই ত বাবার রথ চালিয়ে এসেচ, 
আমরা ত উপলক্ষ্যমাত্্ । সেকি আরজানিনে? 
ৃ দলপতি 
এতদ্দিন আমরা রথের চাকার তলাম পড়েচি, 
অ|মাদের দলে? দিয়ে রথ চলে" গেচে। এবার ত আমাদের 
বলি বাব নিল না। 
মন্ত্র 
সে ত দেখতে পাচ্চি। আজ ভোর-বেলায় তোমাদের 
পঞ্চাশ জন চাকার সাম্‌নে ধুলোয় লুটোপুটি করুলে-তবু 
চাকার মধ্যে একটুও ক্ষধার লক্ষণ দেখা গেল না নড়ল 
না, ক্যা কো করে চীৎকার করে উঠল না_ তাদের 
স্তন্ধত। দেখেই ত ভয় পেয়েচি। 
দলপতি 
এবারে রথের তলাটাতে পড়বার জন্যে মহাকাল 
আমাদের ডাক দেননি - তিনি ডেকেচেন তার রথের 


রশিটাকে টান দ্িতে। 
পুরোহিত 


সত্যি নাকি ? কেমন করে? জান্লে ? 
দলপতি 
কেমন করে? জানা যায় সে ত কেউজানে না। কিন্তু 
আজ ভোর-বেল। থেকেই আমাদের মধ্যে হঠাৎ এই 
কথ নিয়ে কানাকানি পড়ে? গেছে । ছেলে মেয়ে বুড়ে। 
জোয়ান সবাই বল্চে,--+বাঁবা ডেকেছেন । 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩ 


৷ ২৩শ ভাগ, ২য় খগ্ড 
সৈনিক 
রক্ত দেবার জন্তে। 
ূ দলপতি 
না, টান দেবার জন্যে | - 
পুরোহিত 
দেখ, বাবা, ভালো করে? ভেবে দেখ, সমন্ত সংসার 
যারা চালায় মহাকালের রথের রশির জিম্মে তাঁদেরই 


পরে। 
দলপতি 


ঠাকুর, সংসার কি তোমরাই চালাও ? 
পুরোহিত 
ত৷ দেখ, কাল খারাপ টে, তবু হাজার হোক আমরা 


ত ব্রাহ্মণ বটে? 
দলপতি 


মন্ত্রী-মশায়, সংসার কি তোমরাই চালাও ? 
মন্ত্রী 

সংসার খল্তে ত তোমরাই । নিজগ্ুণে চল, আমর! 
চালাক লোকের। বলে' থাকি আমরাই চালাচ্ছি । ভোম|- 
দের বাদ দিলে আমরা ক'জনই বা আছি! 

দলপতি 

আমাদের বাদ দিলে ভোমর! 

থাকবে কি উপায়ে? 


যে ক'জনাই থাকণা, 


মন্ত্র 
হা, হ!, সে তঠিক কথা। 
দলপতি 
আমরাই ত জোগাচ্চি অন্ন, তাই খেয়ে ভামরা বেঁচে 
আছ; আমরাই বুনচি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্ঞ। 
রক্ষা ! 
সৈনিক 
সর্বনাশ! এতদিন এরা আমাদেরই কাছে হাত 
জোড় করে' বলে আস্ছিল, “তৌমরাই আমাদের অঙ্ন 
বন্ধের মালিক”। আজ একি রকমের সব উল্টো বুলি 
আর তগহা হয় না। 
মঙ্্ী 
( সৈনিকের প্রতি ) চুপ কর। ( দলপতিকে ) সন্দীর, 
আমরা ত তোমাদের জন্টেই অপেক্ষা কর্ছিলুম | মহা: 


২য় সংখ্যা ] 


কালের বাহন তোমরাই, সে কথা আমর! বুঝিনে, আমরা 
কি এত মৃঢ়? তোমাদের কাঁজট। তোমর1 সাধন করে 
দিয়ে যাওঃ তার পরে আমাদের কাজ করবার অবসর 
আমরা পাব। 


দলপতি 
আয়রে ভাই, সবাই মিলে টান দে! মরি আর 
বাঁচি আজ মহাকালের রথ নড়াবই। 
তরী 
কিন্ত সাবধানে রাস্তা বাচিয়ে চোলো। ঘযে-রাস্তায় 


বরাবর রথ চলেচে সেই রাস্তায়। 
উপর এসে না পড়ে যেন। 
দলপতি 
রথের পরে রথী আছেন, রাস্তা তিনিই ঠাউরে 
নেবেন, আমব! ত বাহন, আমরা কীইব। বুঝি । আয়রে 
সবাই ! এ দেখচিস্‌ রথের চুড়ায় কেতনটা ছুলে' উঠেচে, 
স্বয়ং বাবার ইসারা! ভয় নেই, আয় সবাই ! 


আমাদের ঘাঁডের 


পুরোহিত 
চুলে রেছু'লে! রশিছু'লে! ছি,ছি! 
নাগরিকগণ 
হাঁয়, হায়, কি সর্বনাশ । 
পুরোহিত 


চোখ বোজ রে তোর! সবাই চোখ বোজ, ক্রুদ্ধ মহা- 
কালের মুর্তি দেখলে তোরা ভশ্ম হয়ে যাবি। 
সৈনিক 
ওকি ও! একি চাকাঁরই শব নাকি? না আকাশ 
আর্তনাদ করে উঠল? 
পুরোহিত 
হতেই পারে না। 
নাগরিক 
এ ত, নড়ল যেন! 
টৈনিক 
ধুলো! উড়েচে যে! অন্যায়, ঘোর অন্যায়! রথ 
চলেচে! পাপ! মহাপাপ! 
শৃদ্রদল 
জয়, জয় মহাকালের জয় ! 


বারা 


১২০৬৫৯৫৯৫৯৫ ৪৯৪ ৬৫৯৩ ৯৫৫৯২ ১৫৬৮৫ স্পা সত ভা ৯পাাস্পাািসপাস্টাস্টিরাস্সির, এ 


৭ ৫৯ তি সরি সিকি ৮ সি সি লী সিটি সিসি শশা ২ পোস্ত 


পুরোহিত 
তাই ত, এক কাণ্ড হ'ল! 
সৈনিক 
ঠাকুর, হুকুম কর! আমাদের সমস্ত অন্ত্রশত্ত্র নিয়ে 
এই অপবিত্র রথচলা বন্ধ করে দিই। 


২২৩ 


শি সি তি সি পরি পরি উপ বি তা 


পুরোহিত 
হুঞুম করতে ত সাহস হয় না। বাবা হ্বয়ং যদ্দি 
ইচ্ছে করে জাত খোয়ান আমাদের হুকুমে তার 
প্রায়শ্চিত্ত হবে না। 
সৈনিক 
তা হলে ফেলে দিই আমাদের অল্প! 
পুরোহিত 
আর আমিও ফেলে দিই আমার পুঁথিপত্র ! 
নাগরিকগণ 


আমরা াই সব নগর ছেড়ে! মন্ত্রী-মশায় তমি কি 
করুবে? কোথায় যাচ্চ ? 
মন্ত্রী 
আমি যাচ্চি ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধর্তে। 
সৈনিক 
ওদের সঙ্গে মিল্বে ? 
মনা 
তা হলেই বাব! প্রচন্ন হবেন। স্পষ্ট দেখচি ওরা 
যে আজ তার প্রসাদ পেয়েচে। এ ত স্বপ্র নয়, মায়া নয়। 
ওদের থেকে পিছিয়ে পড়ে' আজ কেউ মান রক্ষা! করতে 
পারবে না, মান ওদের সঙ্গে থেকে । 
টৈনিক 
কিন্তু তাই বলে” ওদের সঙ্গে সার মিলিয়ে রশ ধরা! 
ঠেকাবই ওদের । দলবল ডাকৃতে চল্লুম। মহাকালের 
রথের পথ রক্তে কাদা হয়ে যাবে। 
পুরোহিত 
আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, মন্ত্রণা দেবার কাজে 
লাগতে পারুব। 
মন্ত্রী 
ঠেকাতে পারবে ন7া। এবার দেখ চি চাকার তলায় 
তোমাদেরই পড়তে হবে। 


২২৪ 


সপ আত সিসি, পা সরি আপস» তা সস্টি পদটি তাস্সিপ এ সি সিল সপ সপ ৬ 


ৃ সৈনিক 

তাই সই। বাবার রথের চাকা এতদিন যতসব 
গালের মাংস খেয়ে অগ্তচি হয়ে আছে। আজ শুদ্ধ 
বাংল পাবে। ্‌ 





পুরোহিত 
এ দেখ, এ দেখ মন্ত্রী! এরি মধ্যে রথট। রাজপথ 
থকে নেমে পড়েচে। কোথায় কোন্‌ পল্লীর উপরে 
পড়বে কিছুই বল! যায় না। 
সৈনিক 
ধ যে ধনপতির দল ওখান থেকে চীৎকার করে, 
আমাদের ডাকৃচে ! রথটা যেন ওদেরই ভাণ্ডার লক্ষ্য করে 
চলেচে। ওর] ভয় পেয়ে গেচে। চল চল, ওদের রক্ষা 


করিগে। 
মন্ত্রী 


নিজেদের রক্ষা কর, তার পরে অন্য কথা । আমার ত 
মনে হচ্চে রথট1 ঠিক তোমাদের অন্ত্রশালার দিকে 
ঝুঁকেচে, ওর আর কিছু চিহ্বাঁকি থাকৃবে না। এ দেখ! 

সৈনিক 


উপায়? 
মন্ত্রী 


ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধর'সে-_তা হলে রক্ষা পাবার 
পথে রথের বেগটাকে ফিরিয়ে আন সম্ভব হবে। আর 


দ্বিধা কর্বার সময় নেই। (প্রস্থান ) 
সৈনিক 
(পরম্পর )কি করুবে? ঠাকুর, তুমি কি কবুবে? 
পুরোহিত 
বীরগণ, তোমরা] কি করবে? 
টৈনিক 


জানিনে, রশি ধর্ব, না, লড়াই কবুব? ঠাকুর, তুমি 
কি করবে? 
পুরোহিত 
জানিনে, রশি ধরুব, না আবার শান্তর আওড়াতে 
বস্ব ? | 
' ১ সৈনিক 
শ্তনৃতে পাচ্চ--হুড়মুড় শবে পৃথিবীর্টা যেন ভেঙেচুরে 


পড় চে। 


প্রবাসী--অগ্রহাঁয়ণ, ১৩৩০ 


স্পা ৯. পিসি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সপর্টি ইরিনা সরস ছি এস 





৬০ ২৬ রি” পিস ও উপল পপ উস 


২ সৈনিক 
চেয়ে দেখ, ওরা টান্চে বলে? মনেই হচ্চে না। 
রথটাই ওদের ঠেলে' নিয়ে চলেচে। 
৩ সৈনিক 
পুরুত-ঠাকুর, দেখ চ রথটা যেন বেঁচে উঠেচে। কি 
রকম হেঁকে চলেচে। এতবার রথযাত্রা দেখেচি, ওর 
এরকম সজীবমূত্তি কখনো দেখিনি । এতকাল ঘুমিয়ে 
ঘুমিয়ে চলেছিল, আজ জেগে চলেচে। তাই আমাদের 
পথ মান্চে না, নিজের পথ বানিয়ে নিচ্চে। 
২ সৈনিক 
কিন্তু গেল যে সব। রথযাত্রার এমন সর্বনেশে উৎসব 
ত কোনোদিন দেখিনি। এ যে কবি আস্চে, ওকে 
জিজ্ঞাসা করনা, এসবের মানে কি? 
পুরোহিত 
আমরাই বুঝ তে পাবুলুম না, কবি বুঝতে পারুবে? 
ওরা ত কেবল বানিয়ে কথা বলে, সনাতন শাস্ত্রের কথা 


জানেই না। 
১ মৈনিক 


শাস্ত্রের কথাগুলো কোন্কালে মরে' গেছে ঠাকুর। 
তাই তোমাদের কথ! ত আর খাটে না দেখি । ওদের যে 
সব তাজ। কথা, তাই শুন্লে বিশ্বাস হয়। 
( কবির প্রবেশ ) 
২ সৈনিক 
কবি, আঙ্জ রথযাত্রায় এই যে সব উপ্টোপাপ্টা কাও 
হয়ে গেল, কেন বুঝতে পার? 
কবি 
পারি বৈকি। 
১ সৈনিক 
পুরুতের হাতে রাজার হাতে রথ চল্ল না, এর মানে 


কি? 
কবি 


ওরা ভুলে গিয়েছিল মহাকালের শুধু রথকে মান্লেই 
হল না, মহাকালের রথের দড়িকেও মান! চাই। 
১ সৈনিক 
কবি, তোমার কথা শুনলে হঠাৎ মনে হয়, হয়ত ব 
একটা মানে আছে, খুঁজতে গেলে পাওয়া যায় না। 


২য় সংখ্য। ] 


সরস লরি ভরত শিস ওরস ও পরি সস ৪ 


কবি 
ওরা বাধন মান্তে চায়নি, শুধু চলাকেই মেনেছিল। 
তাই রাগী বাধনটা উন্মত্ত হয়ে ওদের উপর ল্যাজ 
আছড়াচ্ছে, গু'ড়িয়ে যাবে। 
১৪৮ পুরোহিত 
আর তোমার শুদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান যে দড়ির 
নিয়ম সামূলে চল্তে পারুবে ? 
কবি 
হয়ত পারুবে না । একদিন ভাব্‌বে ওরাই রথের কর্তা, 
তখনি মর্বার সময় আস্বে। দেখোনা, কালই বল্তে 
সুরু করবে, আমাদেরি হাল লাঙল চব্ক1 ভাতের জয়। 
যে বিধাতা মানুষের বুদ্ধিবিচ্যা নিজের হাতে গড়েচেন, 
অন্তরে বাহিরে অমৃতরস ঢেলে দিয়েচেন, তাকে গাল 
পাড়তে বস্বে। তখন এরাই হয়ে উঠবেন বল-রামের 
চেলা, হুলধরের মাৎলামিতে জগত্ট। লগ্ুভওড হয়ে যাবে। 
পুরোহিত 
তখন আবার রথ অচল হলে বোধ করি কবিদের 
ডাক পড়বে। 





কবি 
ঠাট্টা নয় পুরুত ঠাকুর। 
রথযাজ্রায় কবিদের ডেকেচেন। 
ভিড় ঠেলে পৌছতে পারেনি। 
পুরোহিত 
তার! চালাবে কিসের জোরে? 
কবি 
গায়ের জোরে নয়ই । আমর মানি ছন্দ, আমর! 
জানি এক-ঝৌোক। হলেই তাল কাটে । আমরা জানি 


মহাকাল বারেবারেই 
তারা কাজের লোকের 


ব্রথযাত্র! 





২২৫ ৭ 





জু 
৮০০৪৭ স্পস্ট পাস 


সুন্দরকে কর্ণধার করুলেই শক্তির তরী সত্যি বশ মানে। 
তোমরা বিশ্বাস কর কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোর,. বা 
অস্ত্রে কঠোর,--সেটা হল ভীরুর বিশ্বাস, তুর্বলের 
বিশ্বাস, অসাড়ের বিশ্বাস । 
ৃ সৈনিক টু 
ওহে কবি, তুমি ত উপদেশ দিতে বস্লে, ওদিকে যে 
আগুন লাগ ল। 





কবি 
যুগে যুগে কতবার কত আগুন লেগেচে। যা থাকবার 
ত। থাকবেই । 
সৈনিক 
তুমি কি করুবে? 
কবি 
আমি গান গাব, “ভয় নেই” 
সৈনিক 
তাতেঙ্হ'বে কি? 
কবি 
যারা রথ টান্চে তার! চল্বার তাল পাবে। বেতাল! 
টানটাই ভয়ঙ্কর । 


£সনিক 
আমরা কি কৰুব? 
| পুরোহিত 
আমি কি করুব? 
কবি 


তাড়াতাড়ি কিছু করতেই হবে এমন কথা নেই। 
দেখ, ভাব। ভিতরে ভিতরে নতুন হয়ে ওঠ । তার 
পরে ডাক পড়বার জন্ঠে তৈরী হয়ে থাক। | 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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স্মৃতির মন্দির-_ 


মানুষের মনে যে স্বৃতি-মন্দির আছে, তাহ! প্রকৃতির এক অত্যাশ্চ্য্য 
কাণ্ড । এই মন্দিরে যে কত সহস্র প্রকোষ্ঠ আছে, তাহার সংখ্যা নাই। 
যাহার মনের এই-সমস্ত প্রকোষ্ঠ বেশ শঙ্খল।র সহিত সাজান থাকে, 
তাহার শ্বতি-মন্দিরকে একটি গোছান ভাঁড়ার-ঘর বলা চলে। কোথায় 
ফি রহিয়াছে, কবে রাখিয়াছি আর কেনই ব! রাখিয়াছি, ভাবিয়া 
আকুল হইতে হয় না। প্রয়োজন-মত যাহ! দরকার তাহ! বাহির 
করিয়া লইলেই হয়। 





শ্ৃতি-মন্দি'রর দুয়ার 


স্মৃতিশক্তি চলন! করিয়া বৃদ্ধি কর! ষায়। ম্মৃতিশক্তির চষ্চা যাহার! 
যত বেশী করে, তাহাদের স্মৃতিশক্তি তত প্রথর। কিন্তু স্মৃতিশক্তির 
চর্চা না করিয়। ক্রমশঃ এমন অবস্থায় আসিয়া পড়া যায় যে এক 
ঘণ্টা পূর্বে কি করিয়াছি, তাহ বহুকা্ট স্মরণ করিতে হয়। 

পৃথিবীতে অনেকের আশ্চর্য্য ম্মতিশক্তির কথা শোন! যায়। এমন 
অনেক মোকদ্দমার সাক্ষীর কথা শোন। যায়, যাহারা অনেক বৎসর 
"গরেও কোন এক বিশেষ ঘটনার বা কথাবার্তার সমস্ত ব্যাপার, বর্ণনা 
করিতে পারে । কোন কৌন লোক কাহাকে কি কি কথা ফেমনভাবে 
বলিয়াছে, তাহার সমস্ত আবৃত্তি করিতে পারে। যাহার! লামান্ঠ 
সামাস্ ব্যাপারও মনে রাখিতে পারে না, তাহাদের কাছে ইহা! অতি 
আশ্চর্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু চেষ্টার দ্বারা সবই সম্ভব 
হুইতে পারে। ূ 

ওয়াশিংটন এবং নেগোলিয়ন তাহাদের বিরাট সৈন্তদলের হাঁজার 
হাজার লৌকের নাম এবং মুখ মনে রাখিতেন এবং তাহাদের নাম ধরিয়া 
ডীকিতেন। এক্রাহাম লিন্কল্ন জীবনে যে ভ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, 
তাহা! ক্তাহার নখদর্গণে ছিল। শিকাগোর এক খবর-কাগজ-আপিসের 
বালক-কর্দচারী সহরের গ্রতোকটি রাস্তার নাম, অবস্থান, ফাঁয়ার- 
বিগ্রেড-আপিসগুলির নম্বর, অবস্থান, থানার ঠিকান! এবং বড় বড় সব 
আপিদের ঠিকানা মুখস্থ রাখিয়াছে। ইহাঁও বড় সহজ ব্যাপার 


নয়, কারণ শিকাগো! সহরটি কলিকাতার ছিগুণ । 
আমাদের - দেশেও এই-রকম অনেক লোক আছেন এবং 
ছিলেন। 


চেষ্টা করিয়া! কেহ নেপৌলিয়ন, রামমোহন, বা রবীন্রনাণ হইতে 
গাঁয়ে না, কিন্তু চেষ্টা করিয়! আমবা! সকলেই স্মতিপক্তি বৃদ্ধি করিয়া 
খুব উচু স্বরে তুলিতে পার। তাহাতে আমাদের এবং সমাজের 
জনেক লাভ হয়। শ্বৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিবার কয়েকটি প্রকৃষ্ট নিয়ম 
আছে * 
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(১) একা গ্রচিত্ত হইতে হইবে । 

(২। কোন জিনিষ দেখিবার সময় সকল ইন্ডিয় দিয়! তাহাকে দর্শন 
করিতে হইবে--তাহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ সবই মনের মধ্যে স্মৃতি- 
মন্দিরে গ্রহণ করিতে হহবে। 

(৩) মনের যে ক্ষমত! ছুর্ববল, চালন! এবং ব্যায়াম দ্বার! তাহাকে 
সতেজ এবং সবল করিতে হইবে । | 

(8) প্রথম-দর্শনের ফল চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিতে হুইবে। 

(৫) মধ্যে মধ্যে গত-ঘটনাবলীর মনে মনে পুনরালোচন! করার 
প্রয়োজন আছে। 

(৬) নিজের শ্ৃতিশক্তির উপর বিশ্বাস করিতে হইবে । কাগজে 
লেখা নোটের উপর ভরসা করা ঠিক নয়। 


2 কয টপ %-.5৩ 





স্বতিমন্দির-স্মতি-প্রকো্গুলি দেখিবার জিনিষ 

(৭) কোন ঘটনা মনে রাখিতি হইলে--কি ঘটনা, কখন ঘটিল, 
কোথায় এবং কেন ঘটিল, ফে কে ইহার সহিত জড়িত, ঘটনার ফল কি 
হইল, ইত্যাদি সবই মনে রাখিবার চেষ্টা কর! দর্কার। 

৮) শ্মৃতিশক্তির বৃদ্ধিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে-- 
তাহ! নত! হইলে ইহার কোন দর্কার নাই। বাজে এবং অপ্রয়োজনীয় 
বিষয় মনে করিয়া রাখিবার তেমন দর্কায় নাই । . 

“আমার স্মতিশক্তি নাই” বলিয়া ছুঃখ করিবার ফোন কারণ নাই। 
কারণ হুনিরমে চেষ্টা করলে সকল লোকেরই শ্বতিশক্তি সতেজ 
হইবেই | " তবে [যেমন-তেমনভাবে ইহা! করিলে চলিবে না--ইহার 
জন্ত রীতিমত সাধন! প্রয়োজন । 


হয় সংখ্যা ] 


ভবিষ্যৎ বরফের যুগ-- 
কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, মনে হয়, কিছুদিন পরে পৃথিবীময় 
আর-একট! বরফের যুগ আসিয়া! পড়িতে পারে। সমস্ত পৃথিবী বড় বড় 


বরফের চাপে ভরিয়। যাইবে এবং তাহাদের চাঁপে বর্তমান সভ্যতার সকল 
রকম কীর্তি লোপ পাইবে। 


সা ই পরা সী 











কাণ্ডেন ম্যাকমিলানের জাহাজ “বাওদোইন” বরফের মধ্যে 
কাণ্তেন ডোনান্ড. ম্যাকৃমিলান এই প্রশ্থের বিশদ আলোচন। 
করিয়াছেন। ম্যাক্মিলান সাহেব ১৯০৮ সাল হইতে ১৯২৩ সাল 
পর্যাস্ত উত্তর মেরু প্রদেশে ৮ বার গিয়াছেন। 





ভবিষ্যৎ বরফের যুগের কঙ্গিতচিত্র--মানুষের তৈরী ঘর গাড়ী 
" কেমন করিয়া বরফে চাপা পড়িয়। যাইবে, তাহাই 
| . দেখান হইয়াছে 


সি 


পঞ্চশন্য---তবিষ্যৎ বরফের যুগ 





২২৭ 


আমেরিকার অনেক ভূতত্ববিদ্ বলিতেছেন যে' আমেরিকা! একটা 
বরফের যুগের শেষে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার আরক্তে.. উত্তর- 





. আমেরিকার ৪১৪০৩১৩৩৪) বর্গমাইল জমি বরফে ঢাক ছিল--এবং 


ইহা ৫০৪১৩৪৪৩, বছর পূর্বে আরম ৃ্‌ হয়। এই সময়ের মধ্যে 
বরফের চাপ মাঝে মাঝে অত্যধিক বাড়িয়া উঠিত, এবং এই অবশ্থ। 
প্রায় ২৬,৭০* বছর করিয়! থাকিত। 





ভবিষ্যৎ বরফের যুগের লোকেরা বোধ হয় 
এইরকম পোষাক পরিবে | 


ক!প্েন ম্যাকৃমিল।ন বলেন যে আল্পস্‌ পাহাড়, আলাঙ্কা, ইত্যাদি 
স্থানে বরফ কমিয়া আসতেছে, এবং লোকালয় হইতে ক্রমশঃ দুরের 
প্রদেশে চলিয়। যাইতেছে । কিন্তু উত্তর মের্প্রদেশে গ্েসিয়ার ক্রমশঃ 
আগাইয়। আসিতেছে । গত ৭* বছরের ম্যাপ এবং বিবরণ দেখিলে 
ইহা বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পার! যার । উত্তর প্রদেশসমূহে ( আমেরিকায় ) 
ক্রমশঃ বেশী বরফ-পাত হইতেছে । সমস্ত পাহাড় উপত্যকা বরফে 
ছাইয়া যাইতেছে, তাহার সঙ্গে গাছ-পালা জীব-জস্ত সব মরিয়া! 
যাইতেছে। উত্তর আট্লান্টিকেও বরফের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া 
চলিয়াছে। | 

শ্রিন্লযাণ্ডের জমির' পরিমাণ ৬**,** বর্গ মাইল, তাহার ৪, ৪০৩৩৬ 
বর্গমাইল বরফে ঢাকা । বাঁকি ১**,*** মাইল বরফে ঢাকির়। গেলে' 
তাহার ফল জরে অনেক স্থানে ছড়াইবে | এল্স্মেয়ার লাও.ও উষে 


২২৮ প্রবাসী-অগ্রহায়ণঃ ১৩৩, 


২৯০২৬ ৯সপাইপাপাসপা্পস্পাস্পিস্পাসিপাস্পাস্াস্পাস্পিসপিস্পিস্িতীসটিলাস্পিস্পিস্পিস্পিপসসমসস সপসমপসমপসসস 





বরফে পূর্ণ হইতেছে । এই-সম্ত স্থান পূর্ণ হইয়! গেলে বরফের চাঁপ ক্রমশঃ 


সমুস্রের জলে পড়িবে এবং বরের প্রকাঁও প্রকাণ্ড পাহাড় লোকালয়ের .. 


দ্বিকে ভামিয়। আসিতে থাকিবে । তাহাতে যে কত জাহাজ এবং 
কতলোকের প্রাণ নষ্ট হইবে তাহার সংখ্যা নাই । -কাণ্তেন ম্যাক্মিলান 
বলিতেছেন যে এই বরফের বিস্তৃতির গতির পরিমাণ জাঁনিতে পারি'ল 
হিসাব করিয়া বলা যাইবে যে আর কতদিন পরে উত্তর-আমেগিকা 
একেবারে বরফে পূর্ণ হইয়া! যাইবে । তিনি পুক্ধরায় উত্তর-মেরুর দিকে 
যাত্রা করিয়াছেন-_-বরফের বিস্কৃতির গতি নিরূপণ করিবার চেষ্টায়। 
তাহার আশ। আছে .য তাহার এই চেষ্টা পূর্ণ হইবে। 

নিজের প্রীণ তুচ্ছ করিয়৷ তিনি দেশের এবং মানুষের কল্যাণের জন্য 
বার বার নিজের জীবন বিপন্ন করিতেছেন । স্বাধীন জাতির লে।ক 
বাচিতে জানে বলিয়া মরিতেও জানে । বিদেশের লোক আসিয়া 
আমাদের গৌরীশঙ্করশৃঙ্গে আরোহণ করিবার চেষ্টা! করিতেছে । অথচ 
আমর মরার মত বসিয়া আছি। | 


লাঁলমান্ুষদের কথা - 


আমর! আমেরিকার লাল মানুষদের গল্প অনেক কিছুই পড়িয়াছি। 
এই লাল মানুষের! ক্রমে ক্রমে লৌপ পাইতেছে। তাহারা যে-সমস্ত 
জঙ্গলে বাস করিত, ক্রমশঃ শ্বেতাঙ্গরা দে-সমস্ত্ দখল করিতেছে । তাহার 
ফলে লাল মানুষেরা ক্রমশঃ সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হুইয়া লয় 
পাইতেছে। 





একদন্স লাল মানুষ 


এই লাল মানুষদ্দের মধ্যে নানাপ্রকার তৃত-প্রেত পুজার 
পদ্ধতি প্রচলিত আছে। 

লালমানুষদের মধ্যে যাহারা বৈদ্য-- তাহাদের সকলেই মানিয়। চলে। 
কারণ বিপদে তাহার! তৃতপ্রেতদের তাঁড়াইয়! দিয়! দেশে শাস্তি আনে। 
নানারকমের মগ্ত্রতস্ত্রের দ্বার এই কাঁজ করিতে হয়। কোন উৎসব 
উপলক্ষে ইহ।দের মধ্যে নানাপ্রক।রের চিত্র আকার পদ্ধতি আছে। 
এই-মমন্ত ছবি নুধ্যোদয়ের পরেই সুরু করিয়৷ হৃর্য্যান্তের পৃর্বর্ব সার! 
করিতে হয়। ইহ! শীস্ত্রের বিধান_-কাঁজেই ইনার নড়চড় হইবার 
জে নাই । সবরকমের রোগ শোক দুঃখ কষ্ট আনন্গ নিরানন্দের জন্থা 
বিভিন্নপ্রকারের় ছবি আঁকিবার পদ্ধতি আছে। প্রায় ক্ষেত্রেই ছবি 
বালির উপর আঁক! হয়--তবে ঘি বালিতে সুবিধা নাহয়, তাহা হইলে 
পপ চাম্ড়ার উপর আঁকা হয়। কয়েকটি চিত্রের নমুনা দেওয়া 

ল। - 


বালির উপর আঁক! তীর 


| ২৩শ ভাগ, ২র খণ্ড 
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যুগের পর যুগ ধরিয়! আমেরিকার লাল মানুষেরা এই নাট্-সিল্‌- 
ইড-আই-ইশির অর্থাৎ রামধনুর ছবি আঁকিয়। আসিতেছে 
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হাস্‌-কা-ইশি এবং ছু বোয়। 


কিছুদিন পূর্বের যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে লীলমানুষদের একটি বিশে 
উৎমব হয়। তাহাতে তাহাদের আদিম কাঁলের নানাপ্রকার আচ।র 
ব্যবহার দেখিবার জন্ত হাজার হাজার লোক জম! হয়। এই উৎসবে 
ছুইজন সর্দারের ছবি তোল! হয়। একজনের নাম হাস্‌-কা-ইয়াসি_- 
ইনি নাভীযোশ প্রদেশের সর্বাপেক্ষা অধিকবয়ন্ক বৃদ্ধ । আর একজন 
দুবোয়! (195 9015 )--সীমাস্ত প্রদেশের শেষ ক্কাউট। এই ছুইঞ্জন 
লোক বহুকাল ধরিয়া একে অন্যের প্রাণবধ করিবার জন্য থুরিয়াছিল-_ 
একে অন্যের পরম শত্রু ছিল। বর্তমানে ইহার! পরম শাস্ততাবে বসিয়া 
আছে। 





সাদ! জমির উপর রডীন বালি দ্বারা আঁকা র।মধনু 


লালমানুষদের এই-সমস্ত ছবি, অনেঞের হতে, পৃথিবীর যেকোন 
সত] দেশের চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিত। করিতে পারে। এই-সমস্ত চিত্র 
দেখিলে প্রাচীন গ্রীস আ্যাদিরিয়ার কথ! মনে হয়। চিত্তের প্রত্যেকটি 
নিখার মধ্যে কিছু না কিছু অর্থ আছে। কিন্তু আশ! আছে শ্বেতাঙ্গ 
সভাতার স্বি্ধ আলোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লালম।নুষদের সকল চিন 
ক্রমশঃ লোপ পাবে । হয়ত দু-একটা! চিত্রের নমুনা! মিউজিয়মের এক 
কোণে টাঙ্গান থাঁকবে। 






দাতের কস্রত-_ 

মানুষের চৌয়াল ভয়ানক শক্ত এবং জোরাল। আমর! অনেকেই 
সার্কাসে দেখিয়াছি যে একজন লোক দাঁতে করিয়! খুব ভারী জিনিষ 
মাটি হইতে উত্তোলন করে। সামান্য একটু চেষ্টা করিলে অনেকেই 
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গস্‌ লেসিস্‌ ধাতের জোরে লোহার শিক্‌ ভাঙ্গিয়া' ফেলিয়াছেন 


্বীতে বেশ জোর করিতে পারে, এবং খুব ভারী প্রব্য তুলিয়া অনেককেই 
অবাঁক্‌ করিতে পারে। সাম্নের দীত অপেক্ষা পাঁশের (তের শক্তি 
অনেক বেশী। হাত অপেক্ষা ঈাত দিয়! কোন জিনিষকে বেশী শঞ্জ 
করিয়া, ধরা যায়। দীতের-ধরার ওজনও হাতের-ধরা ওজন অপেক্ষা 
অনেক বেণী হয়। শক্তিশালী লোকে দীতের সাহায্যে ৩-* পাউ, 
ওজন দিয়। ধরিতে পারে। সাধারণ জোরাল ব্যক্তি মাটি হইতে ২৬* 
পাউণ্ড ওজনের গরিনিষকে, তাঁহার শরীরের সমন্ত পেশীতে জোর দিয়া, 
তুলিতে পারে। দ্রীতের ব্যবহার যত বেশী হইবে, তাহার জোর 
ততই বেশী হইবে। ছেলেবেলা! হইতে যাহার! সকল খাচ্য দাত দিয়! 
ভাল করিয়৷ চিবাইয়! খায়, তাহাদের ফাতি সকল সময়েই বেশ জোরাল 
থাকে । দীতের অধত্বে অনেকেই নানাপ্রকার অন্ত রোগে কষ্ট পায়। 
ক্বনেকের জড় 'এত পাঁবাপ সে স্বাদাস -স্াঙ| দুরের কথা, একটু শক্ত 


প্রবাসী---অগ্রহায়ণ ১৩৩০ 


এ পাত পালি সস পান্ছি সি কিউট পিসি সি ক ছি পিসি পাস পাকি ভীসি পাত কাছ ভাসি তি শট কোস্ট ওসি তো পাস্সি এসসি পম সপ লি সরি রি 


পিয়ানে! এবং বাদক গাস্‌ লেমিসের দতে ঝুলিতেছে 


রুটিও তাহার! চিবাইয়। খাইতে পারে না । ইহ! ছেলেবয়সের অযত্্বের 
শুভফল | অনেকে তীহার্দের ছেলে-মেয়েদের দাত দিয়া বাদাম 
ইত্যাদি শক্ত জিনিষ ভাঙ্গিয়৷ খাইতে মানা করেন। তাহাদের ধারণা 
ইহাতে দত খারাপ হইতে পারে। ইহা ভুল ধারণা । শক্ত জিনিষ 
দাত দিয়া ভাগ্গিলে মুখের এবং চোয়ালের অনেক শির! এবং পেশী 
শক্ত হইবে এবং মুখের জোর বাঁড়িবে। জস্তর সকল জিনিষই দাতের 
মি ভাঙ্গে বলিয়া তাহাদের দীতের এবং মুখের জোর এত 

| 
যাহারা নরম খাবার ছাড়। অন্ত কিছু খাইতে পারে না, তাহার! 
যদি ক্রমে ক্রমে শক্ত খাবার চিবাইয়। খাইবার অভ্যাস করে, 
ভবে তাহাদের দাতের জোর ক্রমে ত্রমে বাড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে 
হজম-শক্তিও বৃদ্ধি পাইবে ।- দেখ! গিয়াছে একজন লোকের দাতের 
চাপ এমনি করিয়। তিরিশ পাউও্. পধ্যস্ত উঠিয়াছে--ইহাতে সময় 
লাগিয়াছিল মাত্র তিন-চার মাস! ূ 
যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে কিছুকাল পূর্ববে এক রকম বুনে! বাদাম 
হুইত--তাহ! ভাঙ্গিতে প্রায় ১** হইতে ২** চাপ প্রয়োজন 
হুইত। এ প্রদেশের লৌকের। এ বাদাম দীত দিয়! ভাঙ্গিয়। খাইত-- 
সেইগ্স্া ধখানের লোকেদের দীতের অস্বাভাবিক জোর ছিল। 
এখন এ বাদামের চাষ হইতেছে-_কিস্তু তাহার খোসা এখন সামাগ্ 
.চাঁপে নষ্ট হৃইয়। যাঁয়--কাজেই আর দ্রীতের বেশী জোরের দর্কার 
হয় না। 

. ধীতের ব্যায়াম করিয়! দাঁতের জোর কি ভয়ানক বাড়ান যায় তাহা 
ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। একটা কাঠের কড়ি হইতে আট- 
ইঞ্চি-পৌতা! একট! লোহা দাত দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেল! বড় মোজ। 
কথ! নয়। পিয়ানে!-বাদককে পিয়ানো-সমেত দীড়ে বসাইয় দীতে করিয়া 
শুন্যে বেণী-কিছুক্ষণ বুলাইয়! রাখাও রাম-শ্যামের কাঁজ নয়। যিনি এই 
কাজ ছুটি প্রায়ই করেন--তার নাম গাসলসিস । 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
তে স্টিম 
দীত. বদি নীরোগ থাকে, তবে সকলেই হাড়, বাদীম নু 
ইত্যাদির মত শক্ত শক্ত জিনিষ তাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে 
পারেন, তাহাতে অপকার কিছুই হইবে না-. 
" উপকার হৃইবার সম্ভাবন! পুর! মাত্রায় আছে। 


*্মামির” অভিশাপ-_ 


তুতান্থামেনের মামি উদ্ধার করিবার কিছুকাল 
পরেই লর্ড ক।র্নার্ভন্‌ মার] গিয়াছেন । ইহার পূর্ব্বেও 
অনেক লোক বিশেষ বিশেষ মামির অধিকারী হইয়। 
নানাপ্রকার দুঃখ-কষ্ট বিপদ আগ্দ্‌ ভোগ ফরিয়াছেন 
অনেকে আবার মারাও গিয়াছেন। এই-সব দেখিয়। 
শুনিয়। অনেকে মনে করেন যে মামিদের উপর কোন 
এক দৈবশক্তি ক্রিয়া করে, যাহা মামির চির- 
নিদ্রার ব্যাঘাতকারীকে নানাপ্রকারে বিপদে ফেলে। 
লোকে ভাবিয়া পায় না, যে, ৩*** বছর পূর্ধ্বের মৃত 
কবরস্থিত মামি কেমন করিয়া এই মহৎ অনিষ্ট সাধন 
করিতে সঙ্গম হয়। | 

ব্রিটিশ মিউজিয়মে, ইজিপ্টের একটি মামির. বাক্সের 
এক টুকরা কাঠ আছে--তাহা৷ থিবস্‌ সহরের মন্দিরের 
একজন পুরোহিতপত্তীর । এই কাঠের টুক্র1! অনেক 
লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছে বলিয়! শোনা যায়। 
ইজিপ্টলজিষ্টদের মতে এই পুরোহিতপত্বী খৃষ্টপূর্বব 
১৬** অব্রে বাচিয়! ছিল । এই কফিনের ঢাকৃনায় একজন স্কৃত৷ নারীর 
মুখ নানা-রঙে আক! আছে। একজন ইংরেজ প্রথমে ইহ। ক্রয় করেন। 
কাইরো৷ পৌছিবার পূর্ব্বেই তাহার হাত বন্দুকের গুলিতে উড়িয়া! যায়। 
তার পর তিনি খবর পাইলেন তাহার সমস্ত ধনসম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। 
অবশেষে তিনি নানা ছুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়। প্রাণত্যাগ করিলেন। 
ইহার কিছুদিন পরেই ভীহার সঙ্গীও মারা গেলেন। তার পর এই 
কফিনের বাঁক্সর ঢাকৃনি একজন ইংরেজ মহিলার হাতে আসে। 
ভাহাকেও নানাপ্রকার ছুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয়। একদিন একজন 
অতিথি এই ভদ্রমহিলীর গৃহে আসেন--তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া! কেমন 
একটা অস্বপ্তি অনুভব করিতে থাকেন। তার পর কফিনের ঢাকনি 
দেখিয়৷ তিনি চস্কাইয়! উঠিলেন এবং তাড়াতাড়ি উহ! বিদায় করিয়! 
দিতে বলিলেন । 

এই ঢাকৃনির একখান! ফোটে! ভোলা হয়। ফোটোতে মূর্তির চোখ 
দেখিয়। মনে হইত ঘেন তাহ! একট! বিষাক্ত ঘ্বণায় ভরা । এই কফিনের 
বাক্সর ঢাকৃনি আরো! অনেক হত ঘুরিয়া অবশেষে মিউজিয়মে বায়। 
সে সেখানে কাহারো কোন অনিষ্ট না করিয়াই বাস করিতেছে । 

একটি কাষ্ঠনির্দিত গৌতম-বুদ্ধের মূর্তি সম্বন্ধে এমনি একট| কথা 
শোন! যায়। ভায়তবর্ধে এক জাহাজের কাণ্ডতেন তাহ! ক্রয় করেন। 
ইংলণ্ডে পৌছিবার পূর্বেই হঠাৎ অকারণে জাহাজে আগুন লাগে। 
জাহাজের লক্করের! বৃদ্ধমুর্তিকে জলে ফেলিয়! দিবার জন্য জেঙ্দ করে। 
যাহ। হউক কোনরকমে জাহাজকে লিভারপুলে টানিয়। লইয়। যাওয়া! 
হয্ন। কাণ্তেন তখন এই বুদ্ধমূর্তিকে জলে ভাসাইয়! লইয়া! তীরে 
লইয়। যাঁন। কিছুকাল পরেই তাহার মৃত্যু হয়। কাণ্ডেনের মৃত্যুর 
পর কাণ্তেন-ছুহিতা বু্ধমুর্তিকে ঘরে রাখেন কিন্ত চাঁকর-বাঁকরেরা 








গোলমাল আরস্ভ করিল । কেহ বলিল মুর্তি চলিয়া! বেড়ায়, কেহ বা 


বলিল মুর্তি চারিদিকে তাঁকাইয়া দেখে। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরাও ভীত 
হইর! উঠিল । বাড়ীতে কোন বাহিরের লৌক আসিলে সেও এই 


২য় সংখ্যা] 


০ পাপা সাস্পিাস্পপিসিস্পিতিসিপাস্পতিসিশিস্াসিতিশি পাস সপাসিশস্িপিসিসিাস্পপাসিসিসিসস 


ক 





এই বুদ্ধমু্তিকে যে কেহ স্থানাস্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, 
তাহারই সর্বনাশ হইয়াছে 


মূর্তি দেখিলে ভয় পাইত। অবশেষে ১৯১১ সালে এই মুর্তি লগ্ডনের 
এক মিউজিয়মে দান কর! হয়। 

এক হীরা সম্বদ্ধেও এইরকম কথ| চলিত আছে। হীরাটির 
ইংরেজী নাম 170196 10191107. কোন এক হিন্দু মন্দিরের এক 
মূর্তির কপাল হইতে ইহা! খুলিয়! লওয়া হয়। ১৭ শতাব্বীতে 
টাভার্ণিয়ের ইহ প্রথম ইউরোপে লইয়। যান। ইউরোপে. পৌছিয়াই 
তাহার অবস্থা ভয়ানক খারাপ হুইয়। যায়। অবশেষে তিনি এই হীরা 
চতুর্ঘশ লুইকে বিক্রয় করেন। রাজা লুই ইহ তাহার প্রিয়পাত্রী 
মাদাম অন্থশেন্কে দান করেন। মাদাম এই হীরা পাইবার 
অল্পকাল পরেই রাজার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিতা হন। তাহার পর 
রাজকুমারী লান্বেল্‌ এই হীরার মালিক হন। ফরাসী বিদ্রোহীদলের 
হাতে ভাহার মৃত্যু হয়। তাহার পর ফাল্স্‌ নামে একজন ফরাসী ইহা 
গাঁয়। চৌধধ্য অপরাধে দিত হইবার ভয়ে সে ইহা বিক্রয় করিয়! দেয় 
এবং অবশেষে সে অনাহারে মরে । ১৮৩৭ সালে ইহা হেন্রি টমাস 
হোপ নামে একজন ইংরেজ ক্রয় করেন। হার পৌত্র লর্ড, 
হৌপ ইহার অধিকারী হইয়! নান। ছুঃখ কষ্ট ভোগ করেন। এই হোপ 
ডায়মণ্ড কত লোকের সর্বনাশ করিয়াছে তাহার সংখ্য। নই । অনেককে 
ইহা সর্বব্ান্ত করিয়াছে। অনেককে পাগল করিয়াছে, অনেককে হত) 
করিয়াছে। অনেক ক্রোরগতি, বণিক্‌, রুপী রাজকুমার ইত্যাদির 
সর্বনাশ করিয়া ইহা! একজন আমেরিকান ক্রোর়পতির স্ত্রীর হাতে 
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মে 


ইজিপ্টের রাণী ক্লিওপেট।র কবরের ছুয়ার-_ 
এইসব এখন যাহুঘরে আছে 


আসে। কিছুদিন হইল তাহার একমাত্র পুত্র মার গিয়াছে। প্রাচ্য 
দেশের এই স্মস্ত মাসি, দেবমন্দিরের মুর্তি ইত্যাদি শ্রব্যের মধ্যে সতাই 
কোন প্রকার শক্ত নিহিত আছে কি ন! কেহ বলিতে পারে না; 
বৈজ্ঞানিকেরাও এখনও ইহার কোন ব্যাখা! করিতে পারেন নাই। 


পুরাঁণকালের চিকিৎসা-শাস্ত্র-_ 


ইহুদি ধর্দতত্ববিদবের। একটি পুস্তকাগীর স্থাপন করিয়াছেন। 
এখানে ৪**** পুস্তক এবং ৪২** পুথি আছে। এই-সকল পাখির 
মধ্যে ১৪** খুঃ অন্দের একজন ইহুদি বৈদ্যের লিখিত এক্টি গুঁছি 
আছে। ইহাতে প্রায় ১৩** রোগের ব্যবস্থা! আছে। 

বিছার কামড় সম্বন্ধে আছে-_ 

বদি গাধার পিঠে চড়। অবস্থায় কোন লোককে বিছায় কাম্‌ডীয়, 
তবে দেই লোক ঘদ্দি তৎক্ষণাৎ গাঁধার ল্যাজের দ্বিকে মুখ করিয়! বসে, 
তবে কামড়ের বালা! গাধার দেহে প্রবেশ করিবে। এই ইহুদি বৈদ্য 
“আব্রাহাম” নামে খ্যাত । তিনি আরব-নারীদের দাত-মাজ। সম্বন্ধে . 
বলেন - কচি বাদাম-গ্রাছের (যাহাতে একবারও ফল ফলে নাই) 
ছাল দিয়! আরব-নারী র! দিত মাজে । ইহাতে দাতের ব্যথ! দুর হয়. 
এবং দাত শাদা থাকে। 

কানে ব্যথ! সে সময়েও মাঝে মাঝে হইত। তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা 


২৩২ 


প্রবামীস্অগ্রহায়ণ, ১৩৩, 


[ ২৬শ ভাগ, ২য়.খণড 








ইছদ ধর্মতত্ববিদূদিগের পাঠাগার 


্জলপাই-গাছের সরু শিকড় জলে সিদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার বাম্প 
কানে লাগাইলে কানের ব্যথ। দুর হয়। চুল ওঠ! বন্ধ করিতে হইলে 
শশফের চর্বি এবং মজ্জা! চামড়ায় ঘদিতে হইবে। 

২*টি হদের ডান চোথ সঙ্গে রাখিলে পথে দহ্যভয় দুর হইবে। 

অনিজ্্। রোগ দুর করিতে হইলে রোগীর বালিসের তলায় কাল- 
কুকুরের দাত রাখিতে হইবে। 

পু'ধিখানি হিক্র ভাষায় লেখা, এবং কাগজ এত গাৎল! যে তাহ। 
পড়। বেজায় শক্ত । 


জার্শীনির অর্থ-সমস্থা_ 

"বর্তমান সময়ের জন্দানির অর্থ-সঙ্কটের কথ! সকলেই জানেন । এই 
অর্থসন্বটের জন্ত সেখানের লোকের ছুঃথ-কষ্টের অবধি নাই। যুদ্ধের 
পূর্ব্বে দেশের সচ্ছল অবস্থার তুলন! ছিল ন! বলিলেও চলে ; কিন্তু যুদ্ধের 
পরে আজ সেই দেশের দুঃখ-কষ্টের তুলনা নাই। একখণ্ড রুটির জন্য 
লোকে হাহাঝার করিয়৷ বেড়ায়। বাজারে আজ জর্দান মার্কের কোন 
মূল্য নাই। এক পাউ্ডে অর্থাৎ আমাদের দেশের ১৫২ টাকায় আজকাল 
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বর্তমান ঘোড়ার নালের দামে ১* বৎসর পূর্বে জার্মানিতে 
একটি ঘোড়। গাওয়া! বাইত 


৫ কোটা মার্ক পাওয়। 
যার । এই অবস্থার 
উপর ফরাসীর। রার- 





জার্মানিতে একমুঠ। আলুর বর্তমান দামে ১০ বৎসর পূর্বে 
এক গাড়ী আলু পাওয়া যাইত 





সিসি জুন 
টিসি ০ ০০ 


বর্তমানে একখান! রুটির যা দাম-_দশ বৎসর পূর্বে জার্দানিতে 
_.. সেইদামে একখ।না মোটর-গাড়ী পাওয়া! যাইত 






পর 


দু রি 


দশ বৎসর পূর্বে. তিনটি গরুর যা দাম ছিল--এখন সেই দামে 
এক ভাড় দুধ পাওয়াও ছুষ্ষর 


অবস্থা আরো সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে | বর্তমানে-ম্বত প্রায় 
জন্মীনির উপর ফরাসীদের বর্ধবরত1 দেখিয়! অনেক সভ্যন্দেশ অবাক্‌ 
হইয়। গিয়াছে । বল্কান দেশসমুহের এবং অস্টরিক্জার অবস্থ।ও প্রায় 
একইরকম | গত জুলাই মাসে সমগ্র জন্দানিতে ২*,২৪১,৭৪২, 
৯৬৬,*০* মার্ক বাজারে ছিল। ৪১টি মুদ্রাযস্ত্রে ২৪ ঘন্ট! কাঞ্জ করি৷ 
প্রতিষন্টায় ১৭,৫৬৩,৮১৯, ৪২ মার্ক, ছাপা হইত। ইহা ছাড়। 
এযানুমিনিয়মের উপর ছাপা ২১,২*,***,১*৯ মার্কঃছিহা |. এই সময় 
হাজার 'মার্কের কম মুল্যের কোন নোট ছাপাদ হই না, কারণ 
তাহাতে খরচ বেদী গড়িত। 


হয় সংখ্যা ] 


কাগজের মার্কের এই বাড়াবাড়িতে লোকজনের বেতন অসম্ভব 
রকম বাড়িয়! গিয়াছে_-অবগ্ত তাহাতে লাভ কিছুই হয় নাই- বরং 


কষ্টের মাত্রাই বাড়িয়। গিয়াছে। যাহার! যুদ্ধের পূর্বে জঙ্দান ব্যা্থে 


মার্কের দরে টাকা জম! রাখিয়াছিল-_-এবং জমার সুদে আরামে দিন 
কাটাইত, তাহাদেরই অবস্থা বর্তমানে সর্বাপেক্ষা খারাপ হইয়াছে। 

দ্বশ বছর পূর্বে জশ্মীনিতে ষে পরিবারের আয় বার্ধিক ২৫,১**, 
মার্ক ছিল _তাহাদ্দের লোকে ধনী বলিত--কিস্ত বর্তমানে এ দামে 
সামান্ত একট! বাজে জিনিষ ক্রয় করিতে পার! যায় না। 

রাশিয়াতে এখন নোট ছাপা! প্রায় বন্ধ আছে। বর্তমানে রাশিয়ার 
একখানা ১*-নাবল্‌ গোল্ড-নোটের দাম বাছারে ইংরেজী পাউও ্টালিং 
অপেক্ষা বেণী বলিলেও হয়। 

ছবিগুলি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, বর্তমানে জার্মান মার্কের মূল্য 
কি প্রকার । 


মুক-অভিনয়ে পব রাজ্যের দৃশ্ঠ-_ 
প্যারিসে একটি মুক-অতিনয়ে এক যাদ্ুকরের ভূমিক! ছিল। 


ধু ৪ :. চুর ৃ . 


সঃ ও ধু 





পরীরাজোর দৃষ্ঠ 


৬৩ 3 ০০ ৪ 


পঞ্চশস্ত-_-মুক-অভিনয়ে পরীরাজ্যের দৃশ্য 


২৩৩ 


রাজনভা বসিয়াছে--নান! দেশের দূতের! যাওয়া! আসা করিতেছে। 
চারিদিকে লোকজন, চোখ-বল্সানো ঝাড় লঠন। তাহার মধ্ো যাছুকর 
প্রবেশ করিল এবং হঠাৎ হাত নাঁড়িয়। দ্বিব! মাত্র দর্শকের সাম্নে একটি 
অদ্ভূত পরীরাজ্ের দৃশ্য হাঞ্জির হইল। পরীরাজ্ের সব মূর্ভিগুলিই 
জীবস্ত এবং সচল। সোনার পাখী. উড়িয়৷ যাইতেছে । ড্র্যাগন 
তাহাকে গিলিবার জন্য তাড়া করিয়াছে। ছবিতে দেখুন দৃশ্যটি কি 
চমৎকার ।' 


ভেমস্ত চট্টোপাধ্যায় 


আকা-বীঁক1 নারিকেল-গাছ-_ 


নারিকেল-গাছ সাধারণতঃ সোজাই হয়। ধান্ডকুড়িয়াতে কিন্তু 
একটি নাঁরিকেল-গাছ অ!ছে তাহা! সাপের মত আঁকা-বীকা হইয়া 


এ 


ডু টি 


** ৮. 


একি ০ ূ ট ॥ 
৮ 
% - চে ্ 





আঁকা-বীকা নারিকেল-গাঁছ 


ধাড়াইয়। আছে। ইহার একট স্থান এত.বেণী বাকা, যে, একজন লোক 
সেখানে ঘোড়ায়-চড়িবার .মত করিয়। বেশ বসতে পারে। এবপ 
গাছ বিরল। 
০ শ্রী প্রবোধচন্ত্র সাউ 


২৩৪ 


স্পিড শাল এলপি তি লি ৯ লি পি তাঁত পঁসি তি নিলি শি পা শশী 


প্রবামী-্পঅগ্রহায়ণ, ১৬৩০. 


পাস লাস পাস পিসি গস শাকিনছ জি ৬ পিপি সির পি পাস পাস ও হও পেস রী, জা পিস্তি পা স্৯িক্রা সি পাপ৬রিস্উ এ ৬ পপির শর -ওা এরর নও ৬ চি বা 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খগ 


বাকুড়া সারস্বত সমাজের উদ্‌ৃবোধন-গত্র * 


সপ্তসিন্ধু প্রদেশে সরশ্বতীব যে স্ততি একদা উদীঘ্বিতত 
হইয়াছিল, পেই স্ততি আমাদের সারম্বত সমাজকে পালন 
কর,ন.। 

ঘিনি স্থৃতি-জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তিম্থর,পিণী। যিনি সর্ব- 
বিষ্য/ধিদেবী, জ্ঞানাধিদেবী, বাগধিষ্ঠাতৃদেবী? যিনি 
ংখ্যা-ব্যাখ্যা-ভ্রম-সিদ্ধাত্তর,প1; তিনি বরদা হউন ॥ 

জ্ঞান অনন্ত, বিদ্যা অসংখ্য, বাক অগণ্য । অতএব 
সরস্বতীর পুজ। একার সাধ্য নয়, বহগোষ্ঠী সমাজের 
গ্রয়োজন। 

কেহ পৃর্জার উপচার ও মৃত্তির উপাদান সংগ্রহ 
করেন, কেহ বিধিপূর্বক সরস্বতীর ত্বরপ ধ্যান করেন। 
ইঠারা। সরম্বতীকে ব্রদ্ধার পত্ধীর্‌পে পূজা করেন। কেহ 
নরনারী, জাতিধম্‌ নির্বিশেষে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক মাঙ্বল্য 
বিলাইতে থাকেন। ইহারা সরম্বতীকে বৈষ্ণবীশক্তির্‌পে 
পূজা করেন. কেহ ছুঃখ ও ছুর্গতি, শোক ও ভয় হইতে 
মুক্ত হইবার এ7ং স্থখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার কামনায় 
সরস্বতী নামে ছুর্গাদেবীর পূজা করেন । মহারাষ্ট্রদেশ- 
সম্বলিত দক্ষিণাপথে বঙ্গের ছুর্গীপৃজা নাই, শারদীয়া 
সরশ্বতী পূজা আছে ।. তিনি ধ্যানময়ী হইয়া জ্ঞান, 
সম্যক বাঙময়ী হইয়া বিদ্যা, কলনাময়ী হইয়া কলা। 
অন্তএব সরম্বতীর মন্দিরে ৫ওবেশ-অধিকার সকলেরই 
আছে, কেবল উপচার-পরি্রষ্টের নাই । 

স্বারস্বত সমাজের অভিধেষ়্ ও প্রপ্নোজ্জন বলা হইল। 
বীকুড়ায় বিনিয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক কথা 
বলিতেছি। 

আমি বঙ্গের বাহিরে বহুকাল কাটাইয়। তিনবৎসর 
হুইল বাকুড়ায় আনিয়াছি। আমার জন্মস্থান বাকুড়াং 
জেলার নিকটে হইলেও এখানে এত বিষয় নৃতন 
দেখিতেছি যে সেসবের বৃত্তস্ত জানিতে ম্বভাবতঃ কোৌতু- 
হল জন্মিয়া থাকে । আপনাদের নিকট সেসব পুরাতন, 
এবং পুরাতন বলিয়া হয়ত আপনাদের জিজ্ঞাসার উদয় 
হয় না। 


তথাপি পুরাতন যত অজ্ঞাত, নৃতন তত নয়। কারণ 
পুরাতন অতীতে, নৃতন কতণ্মানে; পুরাতন পশ্চাতে, 
নৃতন সম্মুখে । কিন্তু পুরাতনকে' আশ্রয় করিয়। বত'মানের 
স্থিতি। অতএব পুরাতনকরে ন! জানিলে নৃতন জানিতে 
পারা যায় না। এই হেতু পুরাবন্ত: ও ইতিছাপ চর্চার 
প্রয়োজন । কে চর্চা করিবে? 

সম্প্রতি বীকুড়াজেলার, রতগ্মান সীম! ভুলিয়া যান। 


. ইহ] প্রাকৃতিক নয়, পুরংতন বিভাগও নয়। উত্ত্প-সীমায় 


দামোদর ন্দ কতক্ট। প্রাকৃতিক বিভাগ করিয্বাছে। কিস্তু, 
পশ্চিমে মানভূমি দক্ষিণে মেদিনীপুর, এবং পূর্বে হগলী 
জেলা অল্পে অল্পে বাকুড়ায় বিলীন হইয়াছে । মধ্যভারতের 
মালভূমির পূর্বপ্রান্তে মানভূমি, এবং মানভূমির পূর্বে 
বাকুড়।; কিন্ত কোথায় মানভূমির শেষ এবং বীকুড়ার 
আরম্ত' তাহ! ভূমি দেখিয়া বলিতে পারা যায়.না । এই- 
রূপ দক্ষিণে, বিশেষতঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর ও 
উতৎ্কলে বাকুড়া অদৃশ্য হইয়াছে । অতএব দক্ষিণে ও 
পশ্চিমে ৰাকুড়ার সীমাপরিবতনের স্থযোগ ছিল৷ এখান- 
কার পাথর্যা, কাকর্যা, লালমাট্যা, উচুনীচু ভূমি বহকালা- 
বধি বনভূমি ছিল, এবং পূর্বকালের ঝাড়খণ্ডের পূর্বভাগ 
হইয়াছিল। 'ঝাড়খণ্ড শবের অর্থ বনভূমি | 
জাঙ্গলদেশবাসী ম্বভাবতঃ 'দারণ হইয়া থাকে। 
অন্ধর্বরা নীরসা মি, হিং্র পশ, এবং ততোধিক-হিংভ্র 
দস্থ্যর বিচরণভূমি হইয়াছিল। দেশের কিয়্ংগের 
নাম ছিল, মল্লভূমি। কতকাল পরে, কে জানে; 
বনবিষ্ুপুরের মঞ্পরাজগণ দক্যর আক্রমণ নিবারণ 
অভিপ্রায়ে ঘষ্টপাল বা ঘাটোয়াল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
মন্নভূমির মন্পজাতি বহকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এক 


প্রাচীন মল্লাধিপ কুর ক্ষেত্্র-যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। 


* সমাজের আরম্ত-সমাগমে পঠিত । স্থানে স্থানে সাহিত্যপরিষদূ, 
বিদ্যোৎসাহিনী সত, হিভকরী .সমিতি, প্রভৃতি নামে সারহ্বত সমাজ 
আছে। এই-সব সমাজের কাধ্যঙ্ষেত্র কত বিস্বীর্দ তাহ! এই উদ্বোধন. 
পন্ধ হইতে উপলব্ধ হইবে ।_ প্রঃ সঃ। 


২য় সধ্য। ] 


৮ সি ৯ এটি সিস্ট সপ পরি” সি ২৬ পিস স্পস্ট তি সি ৬ তা পি 








মন্ুসংহিতায় এই জাতির উল্লেখ আছে। বল্প-মল্ল-ভিল্ল 
প্রভৃতি প্রাচীন জাতিবাচক নাম সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া 
যায়। বনবিষ্ঃগুরের মল্প রাজগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় 
দিতেন। গৃণ-কম” লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন স্মতিকারগণ 
বহ্‌, অনার্ধ জাতিকে শ্রাত্য ক্ষত্রিয় গণন। করিয়াছিলেন। 
কিন্বদস্তীও এই, বিষুপুরের' রাজার! আদিতে বাগন্ী 
ছিলেন। এখানে শ.নিতেছি, তাহারা মেট্যা জাতি 
ছিলেন, এবং বাঞ্চুড়ার মৎস্যজীবী মেটা জাতি আপনা- 
দিগকে মল্লভূমির মেট্যা বলে। অন্যত্র মেট্যা জাতি 
বাগদ্ীর এক শ্রেণী বলিয়া গণ্য। বাগন্দীও মাছ ধরে, 
শিবায়নগ্রস্থে বাগ.দীনীকে মাছ ধরিতে দেখি । মেদিনী- 
পুরের বগড়ী পরগণায় বাগ্দীর বাহল্য আছে। বোধ 
হয়, বকতীপ শব্বের বিকারে ব-গ-ড়ী, অর্থাৎ যেখানে 
বক বিচরণ করিত। পূর্বকালে এই অঞ্চল জলা ভূমি 
ছিল। এখনও বহ্‌স্থলে জলা ভূমি আছে। বোধ হয় 
ব-ক-ছী-পী (অর্থাৎ বকম্বীপবাসী) হইতে ৰ-গ-দী--বাগদী 
শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । এদিকে দেখি, মা-টি-য়া শব্দের 
ক্ষেপে মে-ট্যা নাম। মৃত্তিজ, মাটি-জাত -মাটিয়া ) 
এইর,প, ভূমি-জাত-্ভূমিজ বা ভূঞা । মৃত্তিজ, ভূমিজ 
শব্দের অর্থ আদিম অধিবাসী (1701£91083 )। 
আমাদের ভাষার “রাড়-বাগদী', “রাড়-চোয়াড়ি', 
শব দুইটি সকলেই জানে। প্রথমে মনে হয়, রা-ড় শব্দ 
রা- শব্ের বিকার। তখন অর্থ হয়, রাড়ের বাগদী, 
রাট়ের চোয়াড়ি। কিন্তু, এই অর্থ ঠিক মনে হয় না। 
কারণ ব্যাকরণে বাধে । তা ছাড়া, রাট়ের সর্বজ্জ কিংবা 
অধিক স্থানে বাগদী ও চোয়াড় নাই। পরস্ত, রাঁড়ের 
তুল্য শ্রেষ্ঠ দেশও পূর্বকালে বিরল ছিল। এ কারণ 
মনে হয়, উভয় শব্দ দ্বন্থ-সমাস-নিষ্পন্ন সহচর শব্দ, 
যেমন বন-জঙ্গল, থালা-বাটী ইত্যাদি। কবিকঙ্কণে 
এই অঙ্গমানের স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সেখানে ব্যাধ 
বলিতেছে, "আমি গে! চোয়াড় রাড়।” অতএব চোয়াড়, 
যেমন এক জাতির ছুর্ণাম ঘোষণা করিতেছে, রাড়ও তেমন 
অপর এক জাতির নিন্দাবাচক নাম। সে কোন্‌ জাতি, 
কেজানে। হেমচন্দ্র কোষে স' রা-টি শব আছে, অর্থ 
যুদ্ধ, কলহ, ঘন্ব। অতএব রাড়জাতি ছন্দবপ্রিয় ছিল । 


বীকুড়। সারম্কত সমীর্জর উদ্বোধন পত্র 


২৩৫ 
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চোয়াড় শবের অর্থেও প্রায় ভাই বুঝায়। দশকে 
চুয়াড় বলিত। চুরি+আড়-্চুরি-আড়-চুাড় (র 
লুপ্ত )। খেলায় দক্ষ যে, সে যেমন খেল আড়, খেলাড়। 
চুরিতে দক্ষ যে, সে তেমন চুয়াড় (দক্ষ, রত অর্থে বা" 
আড় প্রত্যয় )। ভূমিজ জাতির প্রতি চুয়াড় নাম 
প্রযুক্ত হইত। এই জাতি বাকুড়া, মানভূমি, মযুরভঞ্জ, 
কেঙঝর প্রভৃতি স্থানে অনেক আছে। ইহাদের বতগ্মান 
প্রতাপও অল্প নয়৷ তৃমিজ জাতি রক্তের টাকা ন! দিলে 
কেঙঝরে রাজার অভিষেক সম্পন্ন হয় না। মানভূমির 
বিপিন ভূঞাঁর শৌর্ধ শনিলে চমৎরুত হইতে হয়। 
ভূমিজ ব্যতীত মৃত্তিজ জাতি থাকে। এই জাতিই 
কি পূর্বে রাড় নামে খ্যাত ছিল? 

মল্প শব্বের এক অর্থ, বলিষ্ঠ, বাহ যোদ্ধা। পূর্বকালে 
বাগ্দী জাতি সৈনিক হইত। মেলেরিয়া রোগের 
আক্রমণের পূর্বে ইহারা লাহীআল, ডাকাইত, দরোয়ান, 
দ্িগার (দিকৃপাল) প্রভৃতি হইত। এহেন দেশে 
বিষুপুরের রাজবংশের উদয় হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ 
কালকেতুর রাজ্যস্থাপন বর্ণনা করিয়াছেন। সেকালে 
সেরপ রাজ্যের অভাব ছিল না। তথাপি বিষুপুরের 
প্রসিদ্ধি হেতু মনে হয়, কবিকঙ্কণ এই রাজ্য লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন। বনবিষ্ণুপুরের পূর্বনাম কি ছিল, কে 
জানে। রাজারা বৈষ্ণব ধর্মে অনুরাগী হইবার পরে 
রাজধানীর নাম বিষ্ণুপুর হইয়া থাকিবে। 

বাকুড়া জেলায় দশ লক্ষ লোকের মধ্যে বাগদী প্রায় 
এক লক্ষ । বাউরী লক্ষাধিক । আচারে ব্যবহারে বাউরী 
আরও নীচ । বোধ হয়, স* ব-্বর হইতে বাবরী, বাউরী 
নামের উতৎ্পত্তি। বীকুড়ায় নাওতালও প্রায় এক লক্ষ । 
এই তিন জাতি মিলিয়৷ বীকুড়ার প্রায় পাঁচ আনা 
অধিবাসী । 

আশ্চর্য এই, বীকুড়ায় এক লক্ষ ব্রাহ্মণের বাস 
আছে। এই অসভ্য বর্বর দেশে ইহাদের আদিপুরুষ 
কেন আনিয়াছিলেন, কে জ্বানে। প্রাচীন কলিঙ্গের 
মধ্যে বাকুড়া পড়ে, এবং কলিঙ্গের পরেই উতৎকলিঙ্গ, 
বতথান উতৎকল। এই হেতু বাকুড়ায় উতৎকলীয় 
্রাক্ষণের বাস বুঝিতে পারি। কিন্ত কি সুত্রে কণৌজ 
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রসি এসি ৬ রে ভাসি ৮৬ 


ব্রাঙ্মণের আগমন টিরাছিল; হি চিনি কতবা। 


বাকুড়ার পুর্বাংশ, বঙ্গের উর্বর] সমস্থলীর সর্ৃশ বটে ॥ কিস্তু, 


সেখানে লক্ষ ব্রাঙ্গণের ভরণপোষণের যোগ্য ভূমি 
দেখিতে পাই ৮11 বাঁকুড়া নদীমাতৃক। ভূমি নয়. মনে 
রাখিতে হইবে সমস্ত বঙ্গে ব্রাহ্মণ, মাত্র সাড়ে বার লক্ষ। 

বাকুড়ায় এক নূতন জাতি দেখিতেছি। ইহার! 
সামন্ত ও রায় নামে খ্যাত। সামস্তো ক্ষুদ্রভূপালঃ | 
ক্ষুদ্র রাজার নাম সামস্ত। বড় রাজার অধীনে, 
সে রাজার রাজোর প্রান্তে সামন্ত রাজ্য। “রায়” উপা- 
ধিতেও ' রাজত্ব প্রকাশিত আছে। কারণ, স" 
রাঁজন্‌ শব্দের বিকারে রা-য়। ওড়িষ্যার সামন্ত-রায়, 
ক্ষেপে সামন্তরা, এবং মধ্যরাঢ়ের সাতরা, এককালে 
রাজবংশীয় ছিল। বীকুড়৷ জেলার সামস্তরাজ্য ছাতনায় 
স্থাপিত ছিল। বাঁকুড়া শহর সামস্তভূমিতে অবস্থিত। 
সামস্তদিগের মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ চক্ষু দেখিলে বুঝি, 
ইহারা আদিতে বাঙ্গালী ছিল না। কেহ .কহ বলেন, 
সামস্তরা ছত্রী। ইহা অসম্ভব নহে। হয়ত আদি সামন্ত 
সাহস-ব্যবসায়ী হইয়া ছাতনায় রাজ! হ্ইয়াছিলেন। 

শনি, বিষুপুরের মন্লবংশও বঙ্গের বাহির হইতে 
আসিয়াছে । এইর্‌প, প্রাচীন রাজাদিগের সকলেই নাকি 
বিদেশাগত, একজনও বাঙ্গালী ছিলেন না। শশনিয়৷ 
পাহাড়ে যে চন্দ্রবম্ণর নাম ক্ষোদিত আছে. তিনি 
নব্যমতে বঙ্গের নিকটে আসিয়াছেন সত্য, কিস্ত, বঙ্গের 
ভিতরে পড়েন নাই। বঙ্গ ও উতৎ্কল এ ছোটনাগ- 
পুরের প্রানস্তস্থিত এই বন্াকীর্ণ ভূখণ্ড সাহসিকের বিক্রম- 
গ্রকাশের লীলাভূমি হইয়াছিল। কত রাজার উখান 
ও পতন ঘটিয়াছে, কে জানে। যেসকল গ্রামের নামে 
গ-ড় শব যুক্ত আছে, সেসেগ্রামে এক এক রাজার 
আবাস ছিল। বলা-গড়, পান গড়, শক্তি-গড়, অস্থর-গড়, 
বেত্রগড়, মন্দারণ-গড়, নারায়ণ-গড় নামের ইতিহাস 
কে শোনাইবে ? সমস্থলীতে প্রাকার ও পরিখা নিমণ 
করিয়া ছুর্গ রচিত হইত, অরণা-বেছিত হইলে 
গড় আরও দুর্গম হইত। স্বাভাবিক অরণ্য না থাকিলে 
বেউড়-বাশের কৃত্রিম বন দ্বারা দুর্গ রক্ষিত হইত। 
বাকুড়া জেলায় বহ,গ্রামের' নামে গড় নাম যুক্ত আছে। 


প্রবাশী-অগ্রহায়গ। ১৩৩৯ :. 


২৩ রা ত্য খণ। 


চে 


কিন্তু ন্তভূমি নমবিসম্প্ন ছিল কি ম্ররামতকালে 
অনেক দেবমন্দির ও বাধ নিঞিত হইয়াছিল, রাজধানী 
বিষুরপুরের প্রসিদ্ধি ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহা হইতে দেশের 
সমৃদ্ধি বুঝিতে পারা যায় না। কারণ পেটে.ও পিঠে 
মারিয়। প্রাসাদ নিমর্ণণ ও ভড়াগ খনন অগ্যাপি ঘটিতেছে, 
ইংরেজ রাজ্যে না হউক বেশী রাজ্যে বেতি ( বেগার ) 
ধরা গ্রচলিত আছে । যে দেশে প্রঙ্জার কীতি দেখিতে 
পাই না, সে দেশে লক্ষ্মীর কুপা কই? তস্ত,বায় বঙ্গের 
কোন্‌ গ্রামে না ছিল? কাংস্তকার কোন্‌ গঞ্জে নাই? 
অবশ্ঠ সে কালে প্রঙ্জী এত ছিল না, তেমনই কৃষিযোগ্য 
ভূমিও অধিক ছিল না। কিন্তু, কেবল কৃষিকম” দ্বারা, 
বণিক-সহায় ব্যতীত কষিজাত দ্বারা কোন ও দেশ ধনশালী 
হইতে পারে না। পথ দুর্গম, বনবেষ্টিত; ঘাট দস্থার 
উপন্র,ত ; সার্থবাহ নিধিক্কে যাতায়াত করিতে পারিত না। 
তা ছাড়া মল্লভূমি ধনশালী হইলে মুঘল বাদ্‌শাহের লোলুপ 
দৃষ্টি এড়াইতে পারিত কি? বর্গীর লু্নপ্রবৃত্তি পুনঃ 
পুনঃ চরিতার্থ হইয়াছিল বটে; বোধ হয় পূর্বভাগে ও 
দক্ষিণে তাহাদের ছুনিবার অত্যাচার পর্যবসিত হইত। 

ধনশালী না হইলেও মল্লভূমি দরিত্র ছিল না। কারণ 
দ্রিত্র দেশের খ্যাতি প্রতিপত্তি. কিছুই থাকে ন|। 
রাজানুগ্রহে সঙ্গীত কলা সমাদূত হইয়াছিল, কিন্ত 
প্রজাও সে রন হইতে বঞ্চিত ছিল না। একালের মতন 
অন্নকষ্ট থাকিলে সে কল। এত কাল তিষ্ঠিতে পারিত না। 

এখন বাকুড়াঞ্জ ছুর্ভিক্ষ প্রায় লাগিয়া আছে, পাচ ছয় 
বৎসর পরে পরে স্থভিক্ষে যায় না। লোকে বলে, স্থবুষ্টির 
অভাবে দুর্ভিক্ষ হয়। এট কিন্তু স্কুল কথা । এই যে উত্তর- 
বঙ্গের জেলাকে জেল! জলে ডূবিয়া গেল, অতিবৃষ্টি এক 
কারণ নহে। দেশের নদী, বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী। যদি 
সে প্রণালী রদদ্ধ ন! হয়, অতিবৃষ্টি হইলেও গ্রামকে গ্রাম 
পক্ষকাল ডুবিয়া থাকিতে পারে না। বীকুড়ায় 
অনাবৃষ্টি নৃতন স্থষ্টি কি? যদি নৃতন না হয়, তাহা হইলে 
সে কালেও দুর্ভিক্ষ হইত না কি? ছিয়াত্তর সালের মন্বস্তর 
যেমন ভীষণ হইয়াছিল, বোধ হয় তেমন ভীষণ হইবার 
সম্ভাবনা! অধিক ছিল। কারণ অজন্মা হইলে অন্ত 
স্থানের ধান আনাইয়৷ গ্রজারক্ষার সুগম পথ ছিল ন]। 
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নিকটবর্তী স্বানও যোগাইতে পারিত না কারণ অনাবৃষ্টি 
অল্পদেশব্যাপী কদাচিৎ হয়। 

এই প্রশ্ন একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি। 
প্রথমে দেখি, অনাবৃষ্টির হেতু কি। পূর্ববঙ্গে অনাবৃষ্টি 
হয় না, এখানে হয় কেন। দেখিতেছি, আরব-সাঁগর ও 
বঙ্গসাগর হইতে যে ছুই নীরদ বাফুপ্রবাহ আমাদের দেশে 
বহিয়া থাকে, উহাদের সংঘর্ষস্থলে বীকুড়া অবস্থিত। 
শধু বাকুড়া নহে, মেদিনীপুর ও ওড়িষ্যার দশাও তাই, 
কতু এই, কতু অই প্রবাহ প্রবল হইয়া! উভয়ে ছুর্ববল হইয়া 
পড়ে। ফলে স্বুষ্টিঃ বিশেষতঃ ষথাকালে বৃষ্টি, বাকুড়ার 
ভাগ্যে নাই। 

কিন্তূ প্রকৃতি অন্ত এক বিষয়ে উদার ছিলেন। 
পূর্বকালে রীকুড়া বনভূমি ছিল। বিষুপুর নাম এখনও 
বনাবষুপুর নামে খ্যাত। সেজঙ্গল আর নাই। লোকে 
বন নিমূল করিয়া শখনা ভাঙ্গা ফেলিয়া রাখিয়াছে। 
' মান্যবর মাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্বের বনভূমির এক মানচিত্র 
করাইয়াছেন। তাহাতে দেখি অধিক কাল নয় পঞ্চাশ 
বৎসর পূর্বেও বাঁকুড়! জেলার বার আনা জঙ্গলে পুর্ণ 
হিল। খন প্রজ। এত বৃদ্ধি পায় নাই, কৃষিভূমির টান 
পড়ে নাই, কাঠের দর চড়ে নাই, এবং বোধ হয় বড় বড় 
জঙ্গল যার-তার অধিকারেও যায় নাই। এখন বৃষ্টিজল 
€ক্ষমূলে আবদ্ধ হয় না, বৃক্ষদেহে রসর.পে সঞ্চিত হয় না। 
পড়িবামাত্র গড়াইয়া জেলে উপস্থিত হয়, কিয়দংশ 
ভূনিয়গত হইয়। কাকর-বাহ,ল্/হেতু অবিলম্বে সেই জোলে 
আসিয়া পড়ে, পরে খাল ও নদীর বন্তা হৃষ্টি করে। 
অনাবুষ্টি হইলে ইন্দ্রের দোষ, অতিবৃষ্টি হইলেও ইন্দ্রের 
দোষ। কিন্ত, বুদ্ধিমান জন প্রকৃতির সহিত কলহ করে 
শা। প্রকৃতির দানে নিজের প্রয়োজন যথাযোগ্য সাধন 
করে। আমাদের বুদ্ধি থাকিলে বন কাটিয়া! শখনা ডাজা 
করিতাম না, কিংবা নদীর ছুই তীরে অবিচ্ছিন্ন বাধ 
বাধিয়া বনভূমির উবরতা-শক্কি সাগরে নিক্ষিপ্ত হইতে 
দিতাম না। যে মাটির উপরিভাগে পাথর কাকর মোট! 
বালি, তাহার জল কে আটুকাইতে পারিবে? অত্বঃশ্োত 
কেরোধ করিবে? পারিত গাছে কিন্ত, তাহা নিমূল। 
শ,খনা পাতা ঝরিয়া পড়ে না, পাতা পচিয়া৷ মাটি হয় না, 
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মাটিতে রমণ্ড থাকে না। বকুড়া শহরের রর পশ্চিমাংশ 
সেদিন পর্যস্ত বনাকীর্ণ ছিল। এখন সেখানে পাত 
পচার লেশ নাই। অনেকে জানেন, এখন সেখানে 
কুআতে যত হত দোড়ী লাগে তখন তত লাগিত ন]। 

অরণ্যধবংসের দ্বিতীয় ফলও ঘটিয়া থাকিবে । বায়ু 
শষ হইয়া থাকিবে। ভূনিক্ঈগত যে জল বৃক্ষ-মূল দ্বার! 
শোধিত হয়, কাণ্ড ও প্রকাণ্ড, শাখা ও প্রশাখা-পথে 
উঠিয়া পত্রের নাসারন্ধ দিয়া তাহার অধিকাংশ বাম্পাকারে 
বাযুতে নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে বায়ু শষ হইতেপায়না। 
শক বায়ুতে দেহের রস শখাইয়া যায়, পিপাসা! বৃদ্ধি পায়, 
এবং পিপাসা নিবৃত্তির চেষ্টায় বৃক্ষ ক্লান্ত হুইয়৷ পড়ে। 
তখন মাটিতে রস থাকিলেও শস্তের পুষ্টি ও আধিক্য. 
আশা করিতে পারা যায় না। 

প্রকৃতির সহিত কলহ না করিয়াও পৃঝকালে লোকে 
জলস্থিতির ব্যবস্থা করিয়াছিল । যেখানে বৃষ্টি অনিশ্চিত 
সেখানেই পুফরিণী ও বন্ধে বৃষ্টিজল ধরিয়া রাখিত। 
বাকুড়ায় এখন সেসব বুঁজয়া গিয়াছে । সম্প্রতি উদ্ধারের 
উদ্যম হইতেছে, কিন্তু কেবল তদ্বারা দুভিক্ষের উপশম 
হইবে না। বস্ততঃ, বাকুড়ায় ছুর্তিক্ষ হয় না। ধান 
চীল পাওয়া যায়, লোকে অর্থাভাবে কিনিতে পারে না। 
বল। বাহুল্য, অথের অভাব আর অন্নের অভাব,এক কথ৷ 
নহে। বৃষ্টিজ্বল সঞ্চিত থাকিলে ধান শখাইবার শঙ্কা থাকিবে 
না) ধান জন্সিবে, কৃষিজীবী মাসকয়েক কর্ম পাইবে, বেতন 
পাইবে । ধানে ও ৫বতনে দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে। 
কিন্তু, তা বলিয়া ধান যে সস্তা হইবে, একথা বলিতে পারা 
যায় না। 

অন্যদিক্‌ দিয়া দেখি। বতগানে কবিযোগা ভূমিই 
আমাদের একমাত্র ধন হইয়াছে । জনসংখ্যার অন্গপাতে 
বাকুড়ায় এই ভূমি অল্প। লক্ষ লক্ষ লোক ভূমি-হীন। 
তাহাদ্দিগকে অন্যের ভরণীয় ₹ইয়! জীবন যাপন করিতে 
হয়। যখন ভূ-স্বামী ভতখর শশ্তহানি হয়, তখন 
ভরণীয় প্রথমে কষ্ট পায়। সীজায় চাষ, কি ভাগে চাষ, 
ভরণীয়ের পক্ষে সমান কথা। বাস্তবিক, কর্ণোপযোগী 
যাবতীয় ভূমি বীকুড়ার যাবতীয় লোককে সমান ভাগ 
করিয়! দিলে প্রত্যেকের ভাগে ছুই বিঘাও পড়ে না। যদি 
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ছুই বিঘাও ধরি, তাহ! হইলে ্জন্মার বছরেও দেহের 
পরিশ্রমের বিনিময়ে সম্বংসরের মান্ত্র গ্রাসের যোগাড় 
হইত, অন্ত ব্যয়ের নিমিত্ত এক পয়সাও থাকিত ন|। 
বন্ততঃ সকলের জমি নাই) যাহাদের নাই, তাহাদের 
পক্ষে স্ুবুষ্টি ও অনাবৃষ্টি গ্রায় সমান। অন্য কর্মপায় না 
বলিয়া তাহার] কষ্ট পায়। 

সেকালেও এই অবস্থা ছিল, স্থবৃষ্টি কুবৃষ্টি, অতিবৃষ্ট 
অনাবৃষ্টি ছিল। পুষ্করিণী ও বাধে জল থাকিত, আর 
থাকিত যেখানকার ধান সেখানে, অধিক দূরে যাইত না। 
ইহাদের ফলে মাত্র এক বৎসরের অনাবৃষ্টি হেতু ছুর্ভিক্ষ 
হইত না। অনাবৃষ্টি বহ বর্ষব্যাপী হইলে রক্ষার উপায় 
থাকিত না। কিন্তু, একই অঞ্চলে এর,প ঘটনা কদাচিৎ 
ঘটে। 

তখন সকলের জমি ছিল না। কিন্তু, ভরণ-পোষণের 
বহবিধ উপায় ছিল । জীবিকার প্রাচীন উপায়গুলি 
একে একে সরিয়া যাওয়াতে আমাদের দৈন্যদশ! 
ঘটিয়াছে । বীকুড়ায় এক বন হইতে কতলোকের খাদ্য 
সংগৃহীত হইত | অসভ্যদিগের পক্ষে বন এত 
মুল্যবান যে আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। 
চাষবাস নাই, হ্চ্ছন্দে পুত্রকলত্র লইয়া! দিন কাটাইতেছে। 
যাহাঁদের অল্লহ্বল্প চাষ আছে, তাহার ধনবান। এক 
মহআ গাছ কত লোকের খাদ্য নির্বাহ করে। বিশ 
পঁচিশ বৎসর পূর্বে বীকুড়ায় নাকি মউলের মরাই বীধা 
হইত, এখন মউল দুপ্রাপ্য হইয়াছে । মৃগয়া ছিল, 
তাহার শ্বভতিরশে এখনও বর্ষে বর্ষে, যদিও এক দ্বিন, 
বাগদীর দল মৃগয়ায় বহির্গত হয়। কিছুদিন পৃবেও 
গ্রামে গ্রামে যে বিল-ভোজন, বন-ভোজন ছিল, তাহা 
মুগয্নার প্রাচীন শ্বতি । বাউরী বাগদী সাঁওতালের 
কষ্টের জীরন ছিল বটে, কিন্তু, সে কষ্ট তাহারা অন্গভব 
করিতে পারিত না। কত লোক সৈনিক পদাতিক ও 
অন্য রাজভৃত্য হইত | কত ব্যবসায় ছিল, কত কল! 
ছিল। খয়রা জাতি জানে না, তাহাদের পূর্বপুর্ 
কত কমকার যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করিত। খদির 
নির্ধাস করিত; লোহার জানে না৷ এক কালে তাহার! 
লৌহকার ছিল; আকর হইতে লৌহ নিষ্কাশম করিত। 





প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ 


হু সন আসিল সি পাটি সপপর্ি সিিস্সি শিস এরা স্পা ৬ পিসি তা 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


২৬ পাশ পিপি কাস্ট শাস্সি, তিস্তি এ সি এজি 
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বাকুড়ায় গোপাল জাতিও অল্প নাই । এব 
কালে এই জাতি হইতে বীরের উদয় হইয়াছিল! 
সে কালে গো ও মহিষ পালন কষ্টকর ছিল না 
বনপ্রাস্ত-ভূমি চারণ হইয়াছিল । এই জাতির দেহ 
এখনও বলিষ্ঠ ও মাংসল। এ দেহ আর থাকিবে ন৷ 
দেশের গোধন শূন্ত হইয়াছে । তৈলি জাতিও অল্প নাই। 
ইহাদের কত লোকে শকট-চালক ছিল, কে সংখ্য 
করিবে ? রেলপথে যাতায়াত করিতে আরাম বটে, 
কিস্ত পেটে শুখাইয়া আরাম ভোগ করিতেছি । এই- 
রূপ, সেসব গ্তীতী কই, বর্শকার কই? তাহাদের অঙ্প 
চিরকালের তরে মারা গিয়াছে । অথচ ভাবি, আমাদের 
দারিদ্র্যের হেতু কি। 

মেকাল আর নাই, কিস্ত, আমরা কালাস্তর লক্ষ্য 
করিতে পারি নাই। এখন যদি বা লক্ষ্য হইন্ডেছে, 
তাহাতে হতাশ হইয়। পড়িতেছি । কালবিলম্বে ঘুম 
ভাঙ্গিলে অবসাদ আসে। চোখের সামনে চিলে ছে? 
মারিয়া আমিষ লইয়া ছুটিয়াছে, আমরা দেখিতে 
পাইতেছি না, চোখ কচলাইতেছি। 

বাকুড়াই ধরন। এই শহরে অধখিতাববী পুর্বে 
যে ক্ষুদ্র বাজার নিমিত হইয়াছিল, ভাহ! বাড়াইবার 
প্রয়োজন হয় নাই) পঁচিশ বৎসর পৃবে” ডাকঘরে 
পাচজন কেরানী নিযুক্ত ছিল, এখনও পাঁচজনেই কাধ 
নিবর্ণহ হইতেছে। কাল ভ্রতবেগে পরিবতিত হইতেছে, 
দশ পাঁচ বৎসর বিশ্রীমের অবকাশ দিতেছে না। কাশী 
ও কামিনী কয়লার খাদে ও চা-বাগানে চলিয়া যাইতেছে। 
নামাল দেশে শত শত গিয়া ছুই দশ টাক! আমি- 
তেছে। বীকুুড়া ও মেদিনীপুরের পাঁচক ও ভৃত্য ও 
দাসী বজবিখ্যাত হইয়াছে। চোথে না দেখিলে 
দেশের এই দারিত্র্য বিশ্বাস হইত না। মুখ দেখিয়া 
কে ত্রাদ্ষণ কে শূত্র, কে ভদ্র কে নহে, তাহ। 
বুঝিতে পারা যায় না। বাঙ্গালীর দেহ শীর্ণ ও ছুবপ্প) 
দক্ষিণ রাঢ় মেলেরিয়ায় জর্জর) কিন্তু, ধাফুড়ায় যেখানে 
মেলেরিয়া মাই বা অল্প, সেখানেও এইর,প শীর্ণ ও 
ছুবল দেহ যত দেখিতেছি এত যেন কোথাও দ্বেখি 
মাই। যখন শমিলাম বাজারে পাটশাগ ওজমে বিক্রি 


২য় সংখ্যা ] 


হয়, তখন বুঝিলাম বীকুড়া দরিক্রের দেশই বটে, নইলে 
অথান্য খাইয়! স্ষুন্নিবৃত্তি করিত না। যখন শনিলাম 
বাজারে বিঙ্গা চারি আনা সের বিক্রি হইতেছে, তখন 
বুঝিলাম বাকুড়াবাসী বন্ধ গাছের চাষ করিতেও উদ্দাসীন। 
কিন্ত, যখন শ,নিলাম বিলাতী আলুরও সেই দর, তখন 
বঝিলাম বাকুড়া অজ্ঞানও বটে। যাহারা ভক্রলোক, 
যাারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে গণ্য, তাহাদের কাস্তিহীন 
লাবণাবর্জিত মলিন মুখমণ্ডল, জ্যোতিহীন চক্ষু, অবসন্ন 
গতি দেখিয়া পুনঃ পুনঃ মনে হইয়াছে, এমন কেন? 

গত জনসংখ্যানে প্রকাশ হইয়াছে, গত দশ বৎসরে 
বাকুড়ায় দশ জনের স্থানে নয় জন হইয়াছে। যাহারা 
ভাবুক, তাহারা ইহাতেই চমকাইয়। উঠিবেন। কিন্ত 
গ্রঠত ব্যাপার আরও ভয়ানক। লোকক্ষয় দশজনে 
এক নয়, ছুই হইয়াছে । অভাগা! বাঙ্গালী ব্যতীত, 
হিন্দু বাতীত, সব জাতি বাঁড়িতেছে, দশ বৎসরে অন্ততঃ 
এক জন বাড়ে। বীকুড়ায় বৃদ্ধি দূরে থাক, স্থিতিও 
নাই, হাস হইয়াছে। স্বাভাবিক ক্রমে যেখানে এগার 
জন দেখিতাম, সেখানে নয় জন দেখিতেছি। বলকর, পুষ্টি- 
কর, প্রাণকর, আয়কর আহার পাইলে এ দশা ঘটিত 
কি? প্রকৃতির একি নিষ্ঠুর লীল1; জীবন ও জীবনোপায়ের 
সমন্বয়ের একি নিম ব্যবস্থা ! 

শুধু এই নহে। কার অভিশাপে বাকুড়া কুষ্টক্ষেত্র 
হইয়াছে! দেশের অন্তত এই পাপরোগ আছে সত্য, 
কিন্ত, ভারতের মধ্যে বীকুড়ায় অধিক কেন! ৰাকুড়ায় 
ছয় হাজার গ্রাম, ছয়হাজার কুষ্ঠী গণ! হইয়াছিল, কত 
গণ! হয় নাই, ফে.জানে। দশ বার হাজারের কম হইবে 
কি? কিকারণে প্রথম বীজ উপ্ত হইয়াছিল, কে জানে। 
ভার পর কত কাল ধরিয়া বংশাচ্ক্রমে ও সংস্পর্শদোষে 
রোগের - বীজ ব্যাপ্ত হইয়াছে । আমর! নাকি হিন্দু) 
শূচি-অশূচির বিচার আমরা যেমন জানি পৃথিবীর কেহই 
তেমন জানে ন।। হায় শাস্ত্র! কে পড়ে, কে বা মানে। 
কোন্‌ শাস্ত্রে কুীর সংস্পর্শ নিষিদ্ধ হয় নাই? কোন্‌ স্বতিতে, 
কোন্‌ আস্ুর্রেদে কুচীবংশে বিবাহ বিহিত হইয়াছে? মূর্খ, 
পুত্রন্পেছে পাগল কিন্ত, জানে না কি ভর়ম্কর পাপের 
পরিপাম ভোগ করিতে পুত্র-পৌজাদিকে রাখিয়া 





বাঁকুড়। সারস্বত সঙ্গাজের উদ্বোধন-পত্র 
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যাইতেছে । ভদ্র ইতন কাহারও দৃক্পাত নাই: পথে 
ঘাটে, জলে ভাঙ্গায় বাজারে দোকানে, নরস্ুন্দরের 
হাতে, রজকের বস্ত্র, রোগের বাজ ব্যাঞ্ধ হইতেছে। 
মুন্নিপালিটির চিস্তা নাই, ডিগ্টিকউটবোর্ডের কতব্য নাই, 
কাহারও এক কপদক ব্যয় নাই। মেলেরিয়া, কলেরা, 
বসস্ত দেখা দ্দিলে ডাক্তার ছুটাছুটি করেন। কিন্ত 
কুষ্ঠরোগ নিত্যলহচর হৃইয়। বিনাবাধায় ফ্থাতথা বিচরণ 
করিতেছে । ইহাতে একজনের প্রাণ নয়, ছুই পাঁচজনের 
নয়; বংশকে বংশ, দেশকে দেশ সমূলে উৎসন্ন হইতেছে; 
কে দেখে, কে ভাবে? 

কেহ কেহ স্থধাইতে পারেন, দেশের এই অবস্থার 
সহিত সারন্বত সমাজের কি সম্পর্ক আছে। কিন্ত, যদি 
সরস্বতী জ্ঞানাধিদেবী বুদ্ধিশক্তি-স্বরুপিণী, তাহা 
হইলে এই বিতর্ক উঠিতে পারে না। সারস্বতসমা'জ 
নইলে দেশের পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস, সমাজনীতি ও 
অর্থনীতি, ধম“ও কম? আচার ও ব্যবহার, রোগ ও তাপ, 
বিদ্যা ও কলা, বাত ও বৃত্তি, কে চিন্ত/ করিবে? 
সরকারী কমারীর "রিপোর্ট পড়িয়া আমাদের কর্ম 
নির্বাহ হইবে কি? স্থুলদর্শা মনে করেন, ধনে ও মানে, 
বিদ্যা ও বুদ্ধিতে বড় হইলেই তিনি ধন্ত- হইলেন। তিনি 
তুলিয়া! যান, তাহার ক্ষেত্র ক্ষুদ্র হইলে, প্রতিবেশী অজ্ঞান 
ও নীচমন। ছুজন হইলে ক্ষেত্রফল তাঙ্বাকে ও তাঙ্থার 
ংশকেও ভোগ করিতে হইবে। ধনমদ, তস্কমঘ, 
বিদ্যামদ, অধিকারমদ বুঝি; কিন্ত ইহাও জানি 
স্বল্পতোয়ে সফরী ফর্ফর করে, অগাধজলসঞ্চারী রোহিতের 
প্রমত্ততা নাই। 

শিক্ষা বিস্তার হইলে দেশের দুর্নীতি ও ছুর্গতির 
কিছু উপশম হইবে । কিন্ত, সফলের আশা অধিক 
করিবেন না। কারণ, বতমান শিক্ষা ইংরেজী শিক্ষা । 
ইংলগ্ডের ইংরেজজাতির নিমিত্ত যে শিক্ষা), সেই শিক্ষা। 
ইহার নামেই, 1279119), [9008602 এই নামেই 
প্রকাশ, ইহা আমাদের দেশব্যতিরিক্ত শিক্ষা, সমাজ- 
বিচ্ছিন্ন শিক্ষা । বিদেশীয় শিক্ষা দ্বার বুদ্ধি কজিম 
মার্জনা হইতে পারে, কিন্ত, প্রয়োগকালে কৃত্রিম বুদ্ধি হত 
হয়। ইহার বহ উদাহরণ জানা আছে। আপনাদের 


পি 





শত শি লা সি কা ও৩- 


হৃদ্গত হইবে বলিয়া বাকুড়া শহর হইতে একটা ্ন্ত 
দিই! ঘনবপতি পল্লীর মধ্যে তড়াগ-নিমর্ণণ, অশিক্ষিত 
বাউরী ও বাগদী করে নাই। পূর্বকালের নয়, নৃতন 
নিম্িত। যাহঠার। করাইয়াছেন, তাহারা প্রাচীন নহেন, 
নব্য সভ্য শিক্ষিত। এমন তড়াগ যাহাকে জলপুর্ণ 
করিবার অভিপ্রায়ে শহরের এক নরক-কুগ্ডের নাকার- 
জনক মল-নালীর সহিত যুক্ত কর! হইয়াছে! এমন 
স্থানে তড়াগ যেখানে বুর্দাকালে পাড়ার মলমৃত্র ধোঁত 
'হুইয়া ভড়াগের জল বুদ্ধি করে। সেখানে তড়াগ 
নয়, “তড়ার' (তটের) প্রয়োজন ছিল। সেখানে 
আরাম নিম্মিত হইলে পল্লীর শোভা ও স্বাস্থ্য রক্ষিত 
হইত। যেখানে কদাচারের বাহুল্য, বীভৎস সংক্রামক 
রোগের প্রাবল্য, সেখাঁনে জীবনবপ জলের নিমিত্ত 
পুষ্ধরিণী নহে, কৃপ প্রশত্ত, নলকুপ (19৪ ৮০1) 
নিরাপদ । সর্কার হইতে স্বাস্থ্যতত্বপ্রচারক নিযুক্ত 
'হইয়াছেন। যে দেশের শহরেই, বুদ্ধিমান জ্ঞানবান্‌ 
অগ্রগামী ভদ্রলোকের বাস নগরেই, এই শোচনীয় কাণ্ড 
স্বচ্ছন্দে সংঘটিত হইয়।ছে, সে দেশের গ্রামে তাহার 
স্বাস্থ্যতত্থ গুহাঁতে নিহিত হইবে । জল যে নারায়ণ, 
তিনি সর্কারী কমচারী বলিয়া এ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে 
পারিবেন ন!, কারণ মন্ত্রটি হিন্দু পুরাণের । ভিনি ব্যাধি- 
জনক অণুজীবের বিভীষিকা দেখাইতে পারেন, 
কিন্তু তাহা বস্ত্রপটেই চিত্রিত থাকিবে, হৃদয়পট স্পর্শ 
করিবে না। 

এখন আর-এক দিক্‌ দেখি। প্রথমে বাগদেবীকে 
স্মরণ করি। বাঙ্গালা ভাষা! মধুর, এত মধুর যে শুধু 
ভারতবাসীর নয়, পশ্চিমদেশীর কানেও মধুর বোধ হয়। 
কিন্তু বাকুড়ার ভাষা এরূপ নহে। যোজনাস্তে ভাখা, 
সত্য বটে। কিন্তু বাকুড়ার ভাখা শ্রতিকটু ও রক্ষ। 
ইহার কারণ পূর্ব উদ্দেশ করিয়াছি। স্বভাব ও শিক্ষা 
অন্গষায়ী মানুষের ভাষা হইয়া থাকে, স্বভাবে দেশের 
গুণ পূর্ণপ্রভাব বিস্তার করে। অধীর হইলে শিষ্ট ও 
শান্তেরও ভাষা পর্ষ হইয়া পড়ে। বীকুড়ার . ভাখা, 
অধৈর্ধের পরিচায়ক, প্রতিপদের দ্বিতীয় অক্ষরে বল- 
ম্তাস করিয়া ব্যক্ত হয়। এই কারণে রক্ষ শোনায়। 


প্রবাসী - অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ . 


২৩শ ভাগ, ত্য তি 


বাঙ্গাল! ভাষায় বলগ্তাস প্রায় নাই, প্রথম স্বর দীর্ঘ, 
বাকুড়ায় দ্বিতীয়ন্বর দীর্ঘ ও উদাত্ত । একবার এক: 
ভদ্রলোক আমার এক কথার উত্তরে, “আছে-এ' বলিয়া 
ছিঙ্গেন। তাহার উদাত্ত স্বরে আমি আশ্চর্য হইয়া- 
ছিলাম। পরে, বুঝয়াছি, বীকুড়ার ভাখাই এই, 
ভদ্রলোকটি শিক্ষিত হইলেও দেশভাখা ভুলিতে পারেন 
নাই ফলে যে শবে একটি, অক্ষর আছে, সে শব 
উচ্চারণ করিতে বাকুড়াবাসীকে বেগ পাইতে হয়। 
স* ব-ন্ধ বা* বাধ, বীকুড়ায় বা---দ হইয়া পূর্ববঙ্গের 
বা---ত (ভাত), এবং কাটোয়ার পা---র (পাড়) 
স্মরণ করাইয়া দেয়। 

গত দেড়শত দুইশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গাল! ভাষায় 
গুর পরিবতন হইয়াছে। পূর্বের “বুড়া খুড়া" এখন 'বুড়ো 
খুড়ো», “চিড়া পিঠা” এখন “চিড়ে পিঠে” “রাম্ধ্যা বাড়া? 
এখন “রধ্যে বেড়ে, হইয়াছে । পূর্বের “আইছি' 
'খায়া', 'পাণ্য, 'আশ্ত আর নাই; “এসেছি', “খেয়েও, 
“পেলে”, “এস' হইয়া গিয়াছে । লিখিত ভাষায় এই এই 
র,প (প্রবেশ করিতেছে । কারণ দীর্ঘ-আকার, হ্ুম্ব ওকার 
ও একারে পরিণত হইয়৷ ভাষার মাধুর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। 
বাকুড়। বঙ্গের প্রান্তে বলিয়! ভাষা-সংস্কারের স্থযোগ পায় 
নাই। 

কিন্তু, এই কারণেই বাকুড়ার শব্ধ শাবিকের নিকট 
বহ,মূল্য। দক্ষিণ রাটের ভাখা, বাঙ্গালা ভাষ! নামে 
খ্যাত। বাকুড়া সে ভাবার পূর্বরপ রক্ষা করিয়া আমি' 
তেছে। বহ পুরাতন শব্দ যাহা অল্পদর্শীর দৃষ্টিতে লুগ 
বোধ হইয়াছে, বাঁকুড়া সেসব জলদীয়ন্ত। বহ্‌কাল 
পূর্বে বাঙ্গালা ও ওড়িয়া ভাষা, এক ভাষার ছুই ভাখা 
ছিল, বীকুড়া সেই প্রাচীন সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিতেছে । 
প্রাচীন রপ দ্বারা শব্দের বুৎ্পত্তি নির্ণয় সুগম হয়। 
বাঙ্গালা 'খ,টী, শবের মৃলনির্ণয়ে মাথা ঘুরিয়া গিপ্লাছিল। 
এখানে যেমন শুনিলাম “থুনি' অমনই বুঝিলাম স* “কুট 

'কুণিকা' নয়। স* '্ুণা' হইতে টা” “খটি'। 
বা" ও" হি* “গোড়? কত প্রচলিত শব্ধ ।, এখানে “ভোড়' 
আসামে “ভোরি', এবং বা" “ঘোড় তোলা? ( জুতা ); সেই 
এক স* 'গোহির” হইতে আসিয়াছে! ঢাকায় কলা-গাছের 


২য় সংখ্যা ) 


থোড়ের নাম 'ভারালি", মূলে সেই শব্ষ। এমন কি এই 
থোড় ও ধানগাছের থোড় সেই গোহির হওয়া আশ্চর্য 
নয়। কলাগাছের “থোড়' এখানে “সাজা” ওড়ি- 
যাতে “মঞ্জা';) এখানে “্মারগ', ওড়িয়াতে “মারগ» 
বাঙ্গালায় মাঙ্গ ; এখানে 'অ্টা,', ওড়িয়াতে “অন্টা” অন্যত্র 
“কোমর' বলে। স্ত্রীলোকের শাড়ীকে এখানে বলে 
'লইতা স* নেত্র বা' নেত বলিয়া মনে হয়। কে এই- 
সকল শব লিপিবদ্ধ করিয়া চিরলোপ হইতে রক্ষা 
করিবে? কে বাঙ্গালা কোষ সঙ্কলনে সাহায্য করিবে ! 

যিনি প্রাচীন সাহিত্য চর্চা করিতে চান, তাহারও 
অনেক কাজ আছে। এই বাঁকুড়া হইতে রামাই 
পণ্ডিতের শৃন্বপুরাণ এবং বিষ্ণুপুর হইতে চত্তীদাসী 
শ্ীরুষ্ণকীতন আবিষ্কৃত হইয়াছে! শুন্তপুরাণে ঠিক 
বাকুড়ার ভাষা নাই। এইরপ শ্রীকুষ্ণকীতনে চণ্ডী- 
দাসের ভণিতা থাকিলেও “অন্ত? নাম থাকাতে তাহার 
শুদ্ধতায় সন্দেহ জন্মিয়াছে। কিন্ত, দুই-ই অমূল্য । এইর,প 
অমূল্য পুথী আরও কত আছে, কে খুজিয়৷ দেখিয়াছে ? 
শুনিতেছি, ইন্দাসের অন্তর্গত স্খসায়রের সীতারাম 
দাসের ধমপুরাণ এখনও হস্তাস্তরিত হয় নাই।. সীতারাম 
দাস তিনশত বৎসর পূর্বে ছিলেন। ঘনরামের কি মাণিক 
গাঙ্গুলীর ধমগঙ্গল অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সীতারামের 
পুরীতে অপূর্বকথন নিশ্চয়ই আছে। কে তাহা উদ্ধার 
করিবে? ৃ্‌ 

বাকুড়। হ্‌গলী মেদিনীপুর - বর্ধমান জেলায় নিরঞ্জন 
ধমের বহ,মন্দির আছে। কোথায় কত আছে, জানিতে 
পারিলে উহার আদি উৎপত্তি নির্ণয়ে স্থুবিধা হইত। 
ধমঠাকুরের সেবক, ত্রাঙ্দণেতর জাতি হইয়া থাকে; 
কদাচিৎ ব্রাহ্মণকেও পূজা করিতে দেখি। ওড়িষ্যায় বহ, 
বাউরী শৃন্যবাদী। এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধম+ আমাদের কত 
লোকের ভয় ও ভাবনা, শরণ ও আশ্রয়. হইয়। আছেন, 
আমরা কদাচিৎ স্মরণ করি। রপনারায়ণ, ত্বর্‌প- 
নারায়ণ, বীকুড়া রায়, পঞ্চানন, কাকড়াবিছা, বুড়াধম? 
প্রভৃতি বিগ্রহের নাম ও ধাম একত্র করিতে পারিলেও 
ধমের 'ব্যাথ্ি. বুঝিতে পারা যায়। ধমে'র গাজন 
বুঝিতে পারি; কিন্ত, শিবের ও শীতলার গাজনের হেতু 


৩১. উ৩ 





“বাঁকুড়া সারম্বত সমাজের উদ্‌খোধন-পঞ্জ 


২৪ টে | রা 





পরিজ 


কি? আমরা [বাকুড়ায় মনসা ও ভাছ পুজার বা 
দেখিতেছি, কিন্ত, কুদ্রাশিনী ও অন্যান্ত গ্রামদেবীর কথা 
কেশোনাইবে? 7 

বাঁকুড়! জেলায় ছাতনা গ্রামে বাসনী দেবী দি * 
আছেন। কেহ কেহ বলেন, অমর কবি চত্ীদাস এই 
বাসলীর পৃজারী ছিলেন। লোকে চণ্ডীদাসের ভিটা, রামী 
রজকিনীর ঘাট দেখাইয় দেয় এবং ভাঙার ভ্রাতা দেবী- - 
দাসের নাম স্মরণ করে। কেহ কেহ মন্দিরগাত্রে লিখিত 
১৪৭৬ শক ( ইং ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) কবির আবির্ভাব-কাল 
বলে। ইহাতে কিন্তু চণ্তীদাস সাড়ে তিন শত বৎসরের 
হইয়! পড়েন। এই কা, মন্দির নিমর্ধণের বা সংস্কারের 
কাল। পূর্বে অপর মন্দির ছিল না, কে বলিতে পারে। 
কবি মন্বন্ধে আলোচন| হইয়াছে, কিন্ত এখনও অনেক 
সন্দেহ আছে। ম্হামহোপাধ্যায় পণ্ডিত. শ্রহরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী সন্দেহ করেন, চতীদাস নামে দুই কবি ছিলেন। 
আমার বিবেচনায় বাসলীসেবক বটু চণ্ডীদাস একাধিক 
হওয়] প্রায় অসম্ভব | নান্নরের মাঠে ও ছাতনার গ্রামে 
কবির কিছু কাল কাটিয়! থাকিবে ।' বহু কবি সম্বন্ধে 
এইরুপ ঘটন। ঘটিয়াছে। বীরভূমি ও পুরী, ছুই স্থান্ই . 
জয়দেবকে অধিকার করিতে চায়। | 

ছাতনার প্রাচীন নাম বাসলীনগর। বহ্‌কালাবধি 
এখানে সামস্তভূপগণের আবাস আছে। ইহার! ছত্রী।, 
তাই নাম ছত্রীস্থান বা ছাতনা, যেমন রাজপুতস্থান হইতে ' 





লরি কিন্বদস্তী এই, এখানে প্রথমে ব্রাঙ্ষণ রাজা 


ছিলেন। সে বংশের শেষ রাজ বাসলীর ভক্ত হইতে 
পারেন রে ৷ ইহাতে দেবীর কোপ জন্মে, ব্রাহ্ষণবংশ ধ্বংস 

হয়, এবং বতগ্মান ছত্রীরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। আমার 
বোধ হয় এই কিন্বদস্তীর মূলে সত্য আছে। বা'সলীদেবী 
চণ্ডী নামে পুঁজিতা হইলেও পণ্ডিতের অন্থমান করেন 
তিনি বৌদ্ধতন্ত্রের বজ্জেস্বরী। অতএব সেকালে ব্রাহ্মণের 
অভক্তি আশ্র্ষের বিষয় ছিল না। হয়ত বাসলী 
সামস্তজাতির কুলদেবী ছিলেন, এবং পাঁচ শত. বৎসর 
পূর্বে মন্দিরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়ছিলেন।. এই অনুমান ' 
সত্য হইলে বটু চদা " স্বচ্ছন্দে ছাতনায় আসিতে 
পারেন। . ত 


২৪২ 


শা পরি পার্স আর্ট সত 


'- ছাতনা দূরে থাক, বাকুড়া নামের উৎপত্তি জানি না। 
ইহার পূর্ব নাম বাকুণডা না হইলে মনে করিতাম, ধম 
ঠাকুর ব্কুরায় বা বাকারায় হইতে বীকুড়া। এখানে এখন 
-ধর্মঠাকুর নাই। পূর্বে ছিলেন কি না, কে জানে। 
'পাশের দ্বারকেশ্বর নদের নাম ধরুন. মহাদেবের নামে 
ঈশ্বর থাকে? "কিন্ত, দঘ্বারকা বা দ্বারিকা কোথায়? 
.ভবিষ্যপুরাণে নাম, দ্ারিকেশী। দারি, দারিক1 অর্থে 
 সন্ষি, বিদীর্ণ স্থান (% 28৪০৪) যে নদী পর্বত 
বিদীর্ণ হইয়।৷ বহির্গত হইয়াছে। কিন্ত, দ্বারকেশ্বর নদের 
আরমভ-স্থানে পবরর্ত নাই। দারী অর্থে বারবনিতাও 
আছে; এই অর্থ ধরিলে বারবনিতার কেশ-সাদৃশ্যে 
নদীর নাম। মুল ধরিতে না পারিলে বানান শুদ্ধ হয় 
না। “ঘ্ব।' লিখিব, কি 'দা' লিখিব, বুঝিতে পারি ন]। 
অপর নদী, গন্ধেশ্বরী। ইহার সহিত গন্ধরণিকের সম্বন্ধ 
আছে কি? .একতেশ্বর 'ঠাকৃর শিব বলিয়! গণ্য, ঈশ্বর 
নামে শিব বুঝি। কিন্ত, একতার ঈশ্বর শিব ছিলেন না, 
ছিলেন বুদ্ধ। আদিতে একতেশ্বর বৌদ্ধমূ্তি কি? 

যাহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হইতে চান. 
তাহাদেরও ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ এখানে এমন অনেক গছ 
আঁছে, যেসব নিয় বঙে, দক্ষিণরাট়ে নাই। গুজরাটের 
বনে কবিকস্কণ অনেক গাছ দেখিয়াছিলেন, সেসব দামুন্তায় 
নাই, এখানে আছে। নিম্ন বঙ্ধের পাখী ও মাছ এখানে 
"সব নাই; তেমনই এখানকার কিরাভ সর্প ( ডোমনা 
চিতী ) সেখানে কদাচিৎ দেখি। 











লি ৯ পি 


একথা! সবাই জানি, বাঁকুড়া ও নামাল দেশ এক 


নয়। কিন্তু জানি না, প্রত্যেকের কি গণেকি অন্তর 
ঘটিয়াছে। কি গাইয়াছেন বাংলার মাটি বাংলার জল 

বাংলার বাফু পুণ্য হউক ; আমরাও গাই বাংলার বায়ু পুণ্য 
হউক। এখানকা র-বায়ু ্বচ্ছ ও শ্‌ফ, এমন শ,ফ যে অগ্রহায়ণ 
পৌষ মাসের রাত্রির আকাশে একটি তারাও দীর্চিহীন 
হয় না। স্বচ্ছ ও শক বলিয়া এখানকার মান্ষের 
বর্ণ মলিন-। জন্মকালে যে গৌরবর্ণ, _ অন্থাত্র যে গৌর- 
বর” রবিকরপ্রভাবে এখানে সেরুষ্চ। এই মলিনত্বের 
হাসবৃদ্ধি আছে। ফাস্তন হইতে আষাঢ় মাস বৃদ্ধির, এবং 
_ বর্ষা হইতে শীতাত্ত হাসের কাল। বর্ধাকালের আকাশ 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ 


সা ইউপির 





[ টা ভাগ, ২য়. খণ্ড 


পাপ সি পা 


মেঘাচ্ছন্ন, এবং দক্ষিণায়নে বাধ আন্ত ও রবিকর মৃদু 
হইয়া থাকে। গ্রীম্মকালের পুবর্ছে যে রণকুয়াসা 
(এখানে বলে ধুন্ধু) দেখি, আবহের “এই রজোলক্ষণ 
কে বর্ণনা করিবে? মনে করিতাম নদীবছল পূর্ববঙ্গেই 
ঘূর্ণিঝড় সম্ভরে । কিন্তু, এই বৎসর রেল-স্েশনের, নিকট 
হইতে যে ঝড় বহিয়াছিল তাহার শক্তি.অল্প ছিল না । আর 
ষে রক্তধূলি অপরাহ্তে ঘৃর্ণিত হইতে হইতে নৈধত কোণ 
হইতে ঈশান দিকে চলিয়া যায়, যাহার ঘনতায় কোলের 
মানুষ চিনিতে পার] যায় না, তাহার উৎপত্তি কোরায়, 
পরিণাম কোথায়) তিন বৎসরে তিনবার দেখিলাম । 
এ বৎসর রাত্রি ৯১০টার সময় দেখা! দিয়াছিল। . ১৩২৮ 
সালে জ্যৈষ্ঠমাসে যে ধূলিবাত্যা| বাকুড়ায় অপরাহ্ণ ৪টার 
সময় দেখা গিয়াছিল, রাণীগঞ্জ ও বর্ধমান দিয়া গিয়া 
কলিকাতায় সন্ধণঠার পর উপস্থিত হইয়াছিল। সেকি 
এক বাত্য। কি পৃথক্‌ বাত্যা একদ। উিত হইয়াছিল ? 
কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, এসব বুঝি বিদ্যার 
নিমিত্ত বিদ্যাচচ1। আমি এই ঝুলিমানি না। বিন। 
প্রয়োজনে কোন কর্ম হয় না, বিজ্ঞানের এষণাও ন। 
এষণায় যে আনন্দ এ স্থলে সেটির লাভই প্রয়োজন। 
কিন্ত, পরে দে এষণ| হইতে লৌকিক হিতও হইয়। 
থাকে । .যে কাষ হইতে আমাদের জীবিক। হইতেছে, 
এক প্রাজ্ঞ বলিয়াছেন সে কৃষি এই গ্রী্মদেশে 
উদ্যানকর্মবিশেষ। বলা বাহুল্য উদ্যানকমও কৃষিকম 
এক নহে। ক্ষেত্র ও বীজের যোগে শস্যের উৎপত্ি। 
উত্তম বীজ চাই, উত্তম ক্ষেত্রও চাই, নইলে শস্য উত্তম 
জন্মে না। কিন্ত, ক্ষেত্র বলিতে কেবল মৃত্তিকা নহে; 
যে দেশে ক্ষেত্র, সে দেশের ধর্ম ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে । 
বাকুড়ায় শীত গ্রীশ্ম প্রবল, বায়, শৃক্) এই পর্যস্ত জানি, 
কিন্ত, ক্ষেত্রের এই এই ধর্মের বশে কোন্‌ শস্যের কি 
ইষ্টানিষ্ট হয়, তাহা জানা আছে কি? মৃতিক] বিশ্লেষণ 
করিতে পারি, করাও হইয়া! থাকে। কিন্তু আবহুবিচার' 
কোথায় হইতেছে? দুঃখ হয়, আবহ. ও কুষির, 
আবহ ও স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ বিচার উপেক্ষিত হইয়া 
আমিতেছে। বাঁকুড়া আবহলক্ষণ জানিবারও 
উপায় নাই। এদেশে অত্তত্ঃ আড়াই হার্জার বৎসর পূর্ব 











ই সংখ্যা.) 


বাঁকুড়া লারম্বত সমাজের উদ্বোধন-পত্র 
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হইতে যে বৃষ্টিমান ছিল; এখন এই বিজ্ঞানের দিনে, 
তাহাই ছুই চারি স্থানে স্থাপিত আছে। পূর্বে ধবজারোপণ 
দ্বারা প্রবহৃদিক্‌ নিরপিত হইত। এখন তাহাও দেখিতে 
পাই না। বর্ধমান, মেদিনীপুর, পুর্‌লিয়াতে আবহলক্ষণ 
লিখিত হইতেছে, বীকুড়াতেও হইত, কিন্ত, স্বল্পব্যয় 
বাচাইবার অভিপ্রায় গভমে্ট, আবহজিখন উঠাইয়া 
দিয়াছেন, বীকুড়া হা ন। কিছুই বলে নাই। সারম্বত 
সমাজ থাকিলে উঠিয়া যাইত কি? মনে রাখিবেন, বহ্‌, 
বৎসরের এবং বহস্থানের আবহলক্ষণ না পাইলে বিচার 
চলিতে পারে না । 

বাকুড়ার ভূমি প্রাচীন, মধ্য ও পূর্ববঙ্গের ন্ায় আধুনিক 
, হে। ভূবিদ্যার ভাষায় বীকুড়া তৃতীয় যুগের, স্থানে 
স্থানে দ্বিতীয় যুগেরও চিহ্ন আছে। মধা ও দক্ষিণ 
ভারত এই রূপ প্রাচীন। কত কাল গিয়াছে, কত বৃষ্টি 
বাত্যা! বহিয়া গিয়াছে, কত নৃতন নদীনালার হ্যট্ি 
হইয়াছে, কত পুরাতন পাহাড় সমতৃমি হইয়া গিয়াছে। 
শনিলে আশ্চর্য বোধ হয়, বাঁকুড়া - শহরের পশ্চিমভাগ 
দিয় বন্যা বহিয়া যাইত, অনতিদবরে কোচপাথরের পাহাড় 
ছিল, তাহার খণ্ডসকল এখানে ওখানে, কোথাও বা 
রাশি রাশি, সঞ্চিত রহিয়াছে । এইরপ দেখিতে দেখিতে 
পাথর্যা কয়লা আবিষ্কত হইয়াছে। পূর্বকালে পাথর্যা 
কয়লা জানা ছিল না, কিস্ত, সিংহভূমির খনিজ আকর সব 
অজানা ছিল না| লোহার জাতি আকর হইতে লৌহ 
পৃথক করিত. টাটা কোম্পানীর লৌহ আবিষ্ার নৃতন 
কথা নহে। সিংহভূমি, তুঙ্ভূমি, শেখর-ভূমি, ধবলভূমি, 
বীরভূমি, বরাহভূমি প্রভৃতি নাম হইতে বুঝি এই স্থান 
দিয়া আর্ধগণের যাতায়াত ছিল। তাহারা কলাকম” 
করিতেন না, কিন্ত ধাতু ও রত্ব [পরীক্ষা করিতেন। 
সেকালে যাহা! ছিল, এই নব্যশিক্ষার দিনে তাহাও যে 
দেখিতে পাই না। 

ধীকুড়ায় একটা বড় কলেজ, তিন চারটা ইঞ্চুল 
আছে। এইসবে অন্ততঃ ৭০1৭৫ জন শিক্ষক আছেন। 
শিক্ষিত রাজকমচারী আছেন, শতাধিক উকীল আছেন। 
শতাধিক দৈনিক সংবাদপত্র গ্রচারিত হয়, অন্ততঃ দুইশত 
পাঠক আছেন। অথচ সাধারণ গ্রহ্থশীল। নাই । সঙ্গীত" 


প্রভাবে । 


চর্চ! কিছু আছে, কিন্তু, কাব্য ও পুরাণ ও ইতিহাস পাঠের 
প্রয়াস কই? বহ নগরে রন্থশালা নাই, কিন্তু, সেটা 
উপস্থিত প্রশ্তরের উত্তর হইতে পারে না। সাহিত্য ্ 
বাতীত কেমন করিয়। চিত্ত সরস থাকিতে পারে, কেমন, 


করিয়া মানসিক পুষ্টি লাভ হইতে পারে? আমরা ভাত 


থাইয়। বীচিয়া নাই; বাচিয়া আছি আমাদের “সাহিত্যের 
কে আমাদের ধর্ম ও নীতি, আচার ও 
ব্যবহার বাধিয়া দিয়াছে? কে হতাশের সাস্বনা, . 
উন্যার্গগামীর সংযম, তাপক্রিষ্টরের শাস্তি, ছুঃখাতে'র আশা, 


সঞ্চার করে? নিরক্ষর পুথী পড়িতে পারে নাঃ কিন্ত, . 


আমাদের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের রস হইতে বঞ্চিত 
নহে। মানবজাতি মাত্রেই সাহিত্যের রসে জীবিত 
আছে। যখনই দে মানব হইয়া জঙ্গিয়াছে, তখনই 
তাহার অতীতের স্থৃতি, ভবিষ্যতের ভাবনাও জুটিয়াছে। 
এই যেস্থতি, সে স্থৃতি স্ব স্ব চরিতস্তি নহে, জাতি- 


 চরিত-স্থৃতি। বাঙ্গালীর জাতি-স্থতি বাঙ্গালীর নিত্য 


ধর্ম। ইতর প্রাণীর অতীতের স্থতি, ভবিষ্যতের 
চিন্তা নাই। তাহারা! এক সহজ স্মৃতিবশে চলে । আমরা 
মানুষ হইয়া জন্মিয়া সহজন্থৃতি ব্যতীত আর-এক স্বতির 
বশে জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিতেছি। সে স্থৃতি, জাতি- 
স্থতি। বাঙ্গালীর জাতিস্থৃতি ইংরেজের নাই, ইংরেজের 
স্বতি বাঙ্গালীর নাই। এইর,প, হিনুস্থানী মারোআড়ী 
মরাঠী প্রভৃতির স্থৃতি বাঙ্গালী নয়। যত জাতি তত 
স্বৃতি। কিংবা স্বৃতি দ্বারাই জাতিভেদ ঘটে । সাহিত্য : 
আর কিছু নয়, জাতিম্বতির বাহাপ্রকাশ। আমর! মানব, 
কাজেই মানবধমণ্ৃতি .আমর| পাইয়াছি; ভারতীয় 
বলিয়! ভারতীয় শ্বৃতি এবং বাঙ্গালী বলিয় বাঙ্গালী-শ্বতি 
পাইয়াছি। লৌকিক আচারে, সামাজিক ব্যবহারে সে 
স্ৃতি আমাদের পথপ্রদর্শক । . 

ভারতীয়স্থতি, আর্ধস্থৃতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 
আছে। অতএব সংস্কৃত ভাষা না জানিলে নয়। সখের 
বিষয়, বহ, সংস্কৃতগ্রন্ বাঙ্গালাভাষায় অস্থবাদিত হইয়াছে। 
আমর বাঙ্জালীভাষ। ছারা সংস্কৃতসাহিত্যের মম” অবগত 
হইতে পারি। কিন্ত এতদ্ছারা সং স্বৃতসাহিত্যের রসগ্রৃহণ 
সম্যক হইতে পারে না। এই [হেতু :সারদ্বতসমাজের. 


২৪৪ 
এম্থশীলায় সংস্কৃত গ্রন্থও রাখিতে হইবে । অনেকে ইংরেজী 
জানেন, ইংরেজী সাহিত্য বিপুল। এই এক সাহিত্য দ্বারা 

| পৃথিবীর প্রধান প্রধান সাহিত্যের সংবাদ লইতে পারি। 
অতএব উত্তম উত্তম ইংরেজী গ্রস্থও চাই । 

কিন্ত, গ্রস্থশালায় গ্রন্থ পুক্রীভূত হইলেই সকলের ভোগে 

আসে না। আপণে রত্বের প্রকাশ দেখিয়! তৃপ্ত হইতে 








রতি অ্ি সপ ৯ সি 





প্রবাসীস্অগ্রহীয়ণ, ১৩৩০ 


০০৪ 


পারা যায় না। যাহাতে সে রত্ব সাধারণের ভোগে আসে, 


তাহার র্যবস্থা করিতে হইবে। গ্ৃহপতি ও গৃহপত্থী 
পাঠ করুন, না করুন, বাড়ীতে বাড়ীতে গ্রন্থ পাঠাইয়া 


তাহাদ্দিকে পাঠে উদ্বুদ্ধ করিতে-হইবে। গ্রস্থশালার এক. 


অঙ্গ চলনীয় না হইলে সম্যক ফল পাওয়! যায় না। 

সারস্বতসমীজ নিজের জ্ঞানৈষণা চরিতার্থ করিয়া 
নিশ্চিন্ত হইবেন না। দেশে জ্ঞানবিস্তার না হইলে 
সমাজ তিষ্ঠিতে পারিবে না। লক্ষপতি লক্ষমুদ্রার 
উপর উপবেশন করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্ত, তাহাতে 
দেশের হিতাহিত কিছুই সাধিত হয় না । বিধাতার এমনই 
বিধান, লব্ধ ফল দশজনে বাটিয়৷ না খাইলে আনন্দ হয় 
না। তশ্মিন্‌ তৃষ্টে জগৎ তুষ্টং-_-তাহার! তুষ্ট রি 
আমিও তুষ্ট। 


পাঠশালা বসাইয়া ছোট ছোট বালকবালিকাকে 


পাঠ পড়াইতে পারেন) কিন্তু, যাহার] বয়প্রাঞ্ত, যুবা ও 


প্রৌঢ়, তাহার কি অধ্যয়নশীল ভবিষ্যদ্‌-বংশের আশায় 
বলিয়া থাকিবে? তাহাদের নিমিত্ত কি ব্যবস্থা আছে? 
পাঠশালা ও ইঞুল বস্থক, টোল ও কলেজ আরও 
হউক? ইংরেজী বিদ্যা ও পাশ্চাত্যবিজ্ঞান প্রসারলাভ 
করক, সারম্বতসমাজও কার্য করিতে .থাকুন। মহাহ্ভব 
স্দয়ব্যবহার কালেক্টর সাহেব- বাঁকুড়ায় লক্ষ্মীর 
আবির্ভাব নিমিত যত্ববান্‌ হইয়াছেন। তাহার যত্ব সফল 
হুউক। তাহার প্রতিষিত. “কৃষি ও হিতকরী সমিতি? 
কার্ধকরী হউক। কারণ নিত্য অনশনে সরস্বতীর পৃজা 
হইতে পারে না, রোগঞ্লিষ্টের চিন্তার মধ্যে সরস্বতীর 
ধ্যান হয় না। একথাও সত্য, সরস্বতীর কৃপা নইলে 
লক্ষ্মী, অলক্ী হইয়া দড়ান। সেদিন এক বিজ্ঞাপনে 
পড়িতেছিলাম, “বীকুড়া সম্মিলনী” ঝাকুড়াবাসীর পরস্পর 
সৌহার্দ কামনা করেন । লৌহার্দ কেন নাই, এবং. কি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পো পাটি পিসি 





উপায়ে তঃহা আসিতে পারে, তাহার উল্লেখ পাই নাই। 
আমাদের কাম্যের অস্ত নাই; কিন্তু কামনার দৃঢ়তা 


কই? পরম্পর অবিশ্বাসেই বাঙ্গালী মজিয়াছে, অবিশ্বাসেন 


কাজও করিয়াছে । কিন্তু, কেন? ধর্মহইতে কম?-এবং 
কমণহইতে ধম" বিচ্ছিন্ন হওয়াতে, দুইটা পৃথক্‌ করাতে 
আমাদের অধঃপতন হইয়াছে । 

"সম্মিলনীর” বিজ্ঞাপন পড়িয়া দুঃখও ৪ 
শিক্ষিত ব্যক্তির সম্মিলনী এখনও গ্রামীণতা! ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। এখানকার লোকে আমায় বিদেশী 
বলে। শুনিয়া প্রথম প্রথম হাসি পাইত। কিন্তু, পরে 
বুঝিলাম, “বীকুড়া”” বলিতে ইহার! বাজারটুকু মাত্র বুঝে । 
পাড়ার নাম অবস্ত থাকিবে, কিন্তু, পাড়া বড় হইয়! 
যে গ্রাম, এবং গ্রাম বড় হইয়া যে লা, সাধারণ জনগণ : 
ততদূর আসে নাই ॥ছুঃখ হইতেছে, “সম্মিলনী”*ও জেলার 
বাহিরে যাইতে পারেন নাই। গ্রামীণতার গণ আছে। 
কিন্তু, যখন প্রধানগুণ, পরম্পরপ্রীতি নাই, তখন 
দোষের ভাগই প্রকট হইয়া উঠে। খাকুড়াবাসী বাকুড়া- 
বাসীকেই বিশ্বাস করে কই ? গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় 
বিশ্বাস কই? জীববিদ্ভার একটা স্থূল কথা এই যে, 
উৎপীড়িত হইয়া যে জীবকে বাচিতে হয়, সে আত্ম- 
রক্ষার্থে প্রবঞ্চনাপরায়ণ হয়। মনে হয়, বীকুড়া বহ, 
উৎপীড়িত হইয়াছে, বহুবার ঠকিয়াছে !. ফলে এখন 
শঠে শাঠ্য সমাচরণ করিতেছে। 

পূর্বে আভাসে বলিয়াছি, কেবল কৃষি দ্বারা আমাদের . 
দারিক্র্য ঘুচিবে না। কেবল কৃষক দ্বারা সমাজও রক্ষা 
পায় না। কার, চাই, কামিক চাই, ব্যাপারী চাই। 
আশ্চর্য এই, এই বাকুড়ায় যেখানে নাকি দুর্ভিক্ষ নিত্য- 
সঙ্গী, সেখানে অন্য জেল! হইতে, এমন কি বিহার হইতে, 
কার, ও কামিক আনাইতে হইতেছে ! বঙ্গের সর্বত্র কার, 
ও কামিক অ-শিক্ষিত (0170:91090) | তছুপরি অসত্য- 
বাদ্দিতা, শঠতা, সময়-লজ্ঘন, অবিনীত ব্যবহার জুটিয়া 
ইহাদের এবং দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে, কিসে 
প্রতিকার হইবে? কলিকাতায় মারোআড়ীর স্থিতি ৪ 
প্রতিপত্তি বুঝিতে পারি। এই -বীকুড়া গ্রামতুল্য; 
এখানে মারোআড়ী গায়ের জোরে চোকে নাই, 


২য় সংখ্যা ] 


বাঁকুড়া সারস্বত সমাঁজের উদ্বোধন-পত্র 


২৪৫ 





ব্যাপার-বুদ্ধিরলে ক্ষুদ্র স্থানেও ধনসঞ্চয় করিতেছে। 
কচ্ছী ঠিকাদার যোগ্য বলিয়াই এই শহরে হ্চ্ছন্দ 
প্রতিপালিত হুইতেছে। মারোআড়ী ও কচ্ছী সাধু নহে; 
কিন্তু, ব্যাপার-পাধুতা নিশ্চয়ই আছে। বাজারে দেখি, 
দোকানী দোকান পাতিম্াছে, কেনা-বেচা চলিতেছে; 
আর উদ্ধত ব্যবহারে অভ্যন্ত ঝাঁকুড়ারই গ্রাইকের মুখে 
শনিয়াছি, কেনা দায়। দর চড়া বলিয়। নহে, অশিষ্ট 
ব্যরহারে গ্রাহকের মনোবেদন1। মিষ্টি মুখের কি গৃণ, 
দোকানীর তাহা জানা নাই। 

আমার বিশ্বাস, অশিক্ষিত অশিষ্ট জনগণের ব্যবহারে 
আমর! যে ক্ষুত্ব, কখনও বা! ক্রুদ্ধ হই, তাহা! আমাদেরই 
ব্যবহারের প্রতিবিদ্ব।. কারণ তাহাদের শিক্ষাদ্দাত। 
আম্রাই। ' আমাদের রেড়ে। ব্যবহার বঙ্গের সর্বত্র 
ধিকৃকৃত। তথাপি, স্বভাব মাথায় চড়িয়া বসিয়া আছে। 
কারণ বিদ্যা-শিক্ষা আর বিনয়-শিক্ষা এক নয়। 

বঙ্গের এক এক জেলায় মামলা-মকদদমা বেশী। 
সেখানকার লোক ছুদিয়া, অর্থাৎ ছন্দপ্রিয়। পূর্বকাল 
হইলে তাহারা মারা-মারি, হানাহানি করিত। 
অত্যাচারিত হ্ইত্ত বলিয়া তাহার! আত্মরক্ষার্থে হিংস্র 
হইয়া উঠিয়াছিল। এই যে পৃবস্থভাব, একালে ব্যক্ত 
হইবার সে উপায় নাই। এক উপায়, ক্ষুদ্র উপায় আছে, 
আদালতে মামল1 করা । আমার যেখানে জন্ম, সেখানকার 
লোক মামলা-বাজ বলিয়া বিধ্যাত। ক্ষেত্রবিশেষে 
কিন্তু দুয়াদাক্ষিণ্যও আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় দু'দিয়া 
ছিলেন, তিনি দয়ারও সাগর ছিলেন। ৬ রামক 
পরমহংসের অমায়িকতার অবধি ছিল না । ঝাকুড়ায় নাকি 
মকদ্দমমা কম; কিন্ত দয়া-দাক্ষিণ্য বেশী কি? 

চিত্ত সরস না৷ হইলে এগুণ সহজে আসে না। 
সাহিত্যরস একমাত্র রস যাহাতে চিত্তের প্রসন্নতা আসিতে 
পাঁরে। সংসাহিত্য হইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। 
খদ্ি দোকানের দোকানীকে, বাজারের মুদীকে, হাটের 
পসারীকে দ্রিবাকমের অবসানে রামায়ণ . পড়াইতে 
পারেন, যদি গ্রামে গ্রামে ওড়িষ্যার ভাগবতঘরের তুল্য 
রাণঘর করিতে পারেন, তাহ হইলে দেশে আত্মুজ্ঞান- 
প্রচারের স্ুত্রপাত হইবে। ওড়িষ্যায় এমন গ্রাম নাই, 





পিসি 


যে গ্রামে ভাগবতঘর নাই। সেখানে সন্ধ্যার পর পাড়ার 
ও গ্রামের শ্রোত। উপস্থিত হয়, এক পাঠক ওড়িয়া 
ভাগবত পাঠ করেন। ফলে" নিরক্ষর বাউরীর মুখে 
ভাগবতের উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলাদেডশও 


. এই রীতি ছিল, রামায়ণমহাভারত পাঠ এখন বন্ধ " 


হইয়াছে। আরও ছিল, পুণ্যবাঁনের গৃহে পুরাণপাঠ 
ও কথকতা, ধনবানের গৃহে পৌরাণিক যাত্রা গান। সে- 
সব পুনঃগ্রচলন কে করিবে? 

আমাদের শুভ এই, দেশের মান্য এখনও, এই 
ছুদিনেও, আনন্দ উপভোগ করিতে পারে । ইংরেজী- 
শিক্ষিত জ্ঞানে বাড়িয়াছেন, কিন্তু রসে বঞ্চিত হইয়াছেন, 
দেশের আমোদ-আহ্লাদ সম্ভোগ করিবার শক্তি 
হারাইয়াছেন। ইহাদের তুল্য ছুঃখী আর কে আছে? 
শিক্ষার এ কি পরিণাম! বাকুড়ায় বারমাসে তের 
পার্বণ ছাড়া কত 'পরব, আছে, কত কুটুদ্িতা কত 
সমাজব্যবহার আছে, ঠিক বলিতে পারি ন1। কিন্তু 
দেখিয়াছি, কার ও কামিক, যাহাদের দিন-বেতন একমাত্র 
সম্বল, তাহারাও দিনিক অগ্রাহ করিয়া পরবে. মত্ত হয়, 
পাচ ক্রোশ দুরে ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা! করে, যাত্রাগান 
পাইলে ত কথাই নাই। এই রসবোধ যতদিন আছে, 
ততদিন তাহারা মানুষ আছে, তাহাদিগকে তুলিয়া 
লওয়ার সম্ভাবন। আছে। 

আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কালজ্ঞান ও দেশজ্ঞান' 
চাই, একের অভাবে অন্ত পশ্ু হইয়া পড়ে। কি কাল. 
পড়িয়াছে, তাহ! সবাই জানে; কিন্তু কালোচিত ব্যবস্থা 
কি হইতে পারে, তাহা সকলে জানে না। এবিষয় 
ভাবিবার চিস্তিবার লোক চাই। তেমনই দেশের লোক * 


দেশে আছে বটে, কিন্তু দেশ চেনে না চিনাইবার 


লোক চাই। অর্থাৎ প্রদেষ্টী আবশ্যক। নৈশবিদ্যালয় 
বস্থক। লিখিতে পড়িতে শিখিলে জ্ঞানমন্দিরের 
কুঞ্চিকা কুরতলগত হয়ঃ কিন্ত মন্দির দৃরবর্তী 
হইলে, বিগ্রহ চক্ষুর অন্তরালে থাকিলে অপ্রয়োগহেতু 
সে কুঞ্চিকা মলাবৃত হইয়া! অল্পে অল্পে অনৃশ্ঠ হয়। 
অতএব বিদ্যালয়ের যোগান্‌ চাই, মে যোগান্‌ 
পর্যটকপ্রদেষ্টার কম । 
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আমি আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি শঙ্কা করিতেছি । কিন্তু, 
আশা করি, সারম্বত সমাজের কমক্ষেত্র কত বিস্তীর্ণ, 
ভাহার ক্ষীণ আভাস দিতে পারিয়াছি। অবশ্য এমন 
ভাবিরেন না যে এই সমাজ একদা ব। অচিরে সমুদয় 
কম” করিবার যোগ্য হইবেন। কত কি করিবার 
আছে, দেখিবার আছে, ভাবিবার আছে, তাহাঁরই 
গোটা কয়েক উল্লেখ করিলাম। অধিকাঁরভেদে 





কমের ভেদ অবশ্য. হইবে। সবাই এঁতিহাসিক 
বৈজ্ঞানিক দার্শনিক হইতে পারেন না। যাহার 
যে কমে” রতি, তিনি সে কর্ম করিবেন। কাজেই 


সমাজ বা সমিতির প্রয়োজন। যে যে কমের আভাস 
দিলাম, তাহা! সারম্বত সমাজ করন কিংবা অন্য নামে 
কেহ করুন করিতেই হইবে, কায়েন মনসা! বাচা করিতেই 
হইবে, আজি করন আর কালি করন। শুধু বীাকুড়ায় 
নয়, বঙ্গের, ভারতের, নগরে নগরে এক এক দল স্থুধী 


প্রবাসী-_অগ্রহীয়ণ, ১৩৩৪ 


সিসির ৯ সি ভাসি 


| ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


পি সিসি 


চাই। তাহারা লোকমত চালনা করিতে থাকিবেন। 
মামিকপত্র বা. দৈনিকপত্র কয়জন পড়েন, কয়জনই বা 





চা 








তাহা হইতে প্রেরণা পাইয়া কমে” উদ্যুক্ত হইতে 


পারেন? 

অতএব এই সমাজের সহিত “বীকুড়া  সন্মিলনী” 
কিংবা “কৃষি ও হিতকরী সৃমিতির”।সীমা-বিরাদ থাকিতে 
পারে না। যদি এই ছুই সমিতি একাএকা কিংব৷ উভয়ে 
দেশে আত্মজান, কালজ্ঞান ও দেশজ্ঞান প্রচার করিতে 
স্বীকৃত হন, সারম্বতসমাজের আবশ্তকতা থাকিবে না। 
সারস্বত সমাজের বয়স এখনও একবৎসর হয় নাই; 
উঠিয়া গেলে কাহারও মনঃকষ্ট হইবে নাঁ। কিন্তু মনে 
রাখিবেন, মানবসমাজের অন্যান্য অঙ্গ ত্যাগ করিয়া এক 
অঙ্গ পুষ্টির প্রয়াসী হইলে একাঙ্গী বাত সঞ্চারের 
আশঙ্কা আছে।' 

জী যোগেশচক্দ্র রায় 


: সামীজিক আয় ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 


সামাজিক আয় ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে 
কতকগুলি কথা বল! দরুকার। 

প্রথমটি আগেই বলা হয়েছে যে-কোন নির্দিষ্ট 
পরিমাণ সামাজিক আয় থেকে কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য 
সষ্ট হবে তা সমাজের লোকদের মধ্যে সেটি কি-ভাবে 
বণ্টন করা' হয় তার উপর নির্ভর করে। সামাজিক 


আয়কে যদি মাত্রায় বিভাগ করা হয় তা হলে সমাজের 


লোকের নানান অন্থপাতে সামাজিক আয়ের ভাগ পেলে 
প্রত্যেকের অংশকে মাত্রায় প্রকাশ করা যায়। যথাঃ 
রাম-বাবু পেলেন বাৎসরিক ছুশ মাত্রা ভোগ্য  শ্ঠাম- 
বাবু পাচশ মাত্রা, রামধন পঞ্চাশ মাত্রা, জন্সন্‌ পঞ্চাশ 
হাজার মাত্রা, ইত্যাদি। অবশ্য সত্যকার 'জগতে সব- 
কিছুই টাকায় প্রকাশ কর! হয়। এখন বিভিন্ন লোকে 
যে সামাজিক আয়ের অংশ উপভোগ করুছে, এটা অন্য 
দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে সামাজিক আয় নানা- 
প্রকার ব্যবহারে লাগছে । যথা, কেউ চাল অথবা 


আলুর সাহায্যে দেহ পোঁধণ করুছে আর কেউ ত্তার 
থেকে হুইস্কি তৈরী রুরেঃ দেহের সর্বনাশ করুছে। 
কোথাও সামাজিক আয়ের অংশ বেশী মাত্রায় পাওয়ার 
ফলে কেউ অতিভোজন করে? জীবন পাত করছে, আঃ 
অন্ধ কোথাও আর-কেউ অল্প পাওয়ার, ফলে না-থেয়ে 
মারা যাচ্ছে। | ও 

আমাদের নিয়ম অনুসারে - কোন ভোগ্যসমটি 
থেকে অধিকতম প্রয়োনীয়তা পেতে হ'লে সর্বক্ষেত্রে 
সীমাস্থিত মানার. (অর্থাৎ যে মাত্রা কোন্‌ ক্ষেত্রে 
সর্বাপেক্ষা কম. প্রয়োজনীয়তা দেয়) প্রয়োজনীয়তা 
সমান হওয়া দরুকার; এবং নানান ব্যবহারে ভোগ্য 
ব্যবহৃত হ'লে সর্বক্ষেত্রে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা সমতার 
দিকে যত যায় ততই বেশী পরিমাণে প্রয়োজনীয়ত। 
পাওয়া যায়। যার ভাগে ভোগ্যের মাত্রা যত বেশী 
করে? পড়ে তাঁর কাছে সাধারণতঃ নিজ অংশের সীমা স্থিত 
মাত্রার গ্রয়োজনীয়তা দানের ক্ষমতা! তত কম। 
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হয় সংখ্যা ] 


টাকার আয়ের শেষ মুদ্্রাটিরযা প্রয়োজনীয়তা ১০ টাক! 
আয়ের শেষ মুক্তার. প্রয়োজনীয়তা. তার চেয়ে অনেক 
বেশী" হ্থতরাং যাদের ভাগে সামাজিক আয়ের 
ংশ বেশী পড়ে তাদের চেয়ে যেসব লোকের ভাগে 
সামাজিক আয়ের অংশ কম পড়ে, তাদের ভাগের 
গরিমাণ বেড়ে . গেলে - স্বাচ্ছন্দ্য 
যাবে। অর্থাৎ দরিদ্রের (কারা দরিদ্র তা নির্ণয় 
করার চেষ্টার প্রয়োজন নেই ) অংশে বেশী করে 
ভোগ্য বা সামাজিক আয়ের অংশ দিলে ধনীকে 
দেওয়া অপেক্ষা তার প্রয়োজনীয়তা-দানের 
বেশী হবে। কেননা দরিদ্রের .. কাছে যদি 
কোন ভোগ্যের দশম মাত্র! সীমাস্থিত মীত্রা হয়, 
ধনীর কাছে সেই ভোগ্যের এক হাজার পঞ্চাশতম মাত্র! 
সম্ভব সীমাস্থিত মাত্রা ।- দরিদ্র ও ধনী ছুই জনই মানুষ । 
কাজেই ভোগ্য ব্যবহার করে" তৃপ্তি লাভ এমন কিছু 
বিভিন্নভাবে তারা কবৃতে পারে না যাতে দশম মাত্রা ও 
একহাজার পঞ্চাশত্তম মাত্রা সমান প্রয়োজনীয়তা দ্দিতে 
পারে। কাজেই ধনীর অংশ থেকে কয়েক মাত্রা নিয়ে 
দরিদ্রের অংশে দিলে বেশী প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধি হবে 
নশ্চয়। 
অবশ্ঠ এরকম করলে পরোক্ষভাবে স্বাচ্ছন্দ্য কমে; 
যেতেও পারে । যেমন সামাজিক আয়ের শুধু বণ্টনের 
দিকই আছে এমন নয়। কাজেই কেউ যদ্দি শুধু বণ্টন- 
প্রণালীর দোষগুধ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন তাঁর দ্বার! 


সামাজিক স্থাচ্ছন্দোর অপকার ঘটতে পারে অনেক। 


বণ্টন সম্বন্ধে যখন কথ! বলা হয় তখন ধরে; নেওয়! হয় ষে 
সামাজিক আয় উৎপাদন সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন ঘটবে 
ন1। যদি বণ্টন-্প্রণালী পরিবর্তন করতে গিয়ে উৎ- 
পাঁদনের দিকৃটি খোড়। হয়ে যায় ত] হ'লে লাভের চেয়ে 
লোক্মান হয়ত বেশী হবে। তর্কের খাতিরে ধরা যাক 
যে ধনীরাই সবকিছু উৎপাদন করে বা এমনভাবে সব 
কিছু উৎপাদনে সাহায্য করে যাতে তাদের উৎপাদন- 
ক্ষেত্রে উপস্থিতি অবশ্প্রয়োজনীয়। এবং তাদের 
আযমের পরিমাণ অথব! সামাজিক আয়ে তাদের ভাগের 
পরিমাণ পরিবর্তনের সৃন্ধে সঙ্গে উৎপাদন সম্বন্ধে তাদের 


সামাজিক আঁয় ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 


২০ স্টারস সিসির সির ভাস্িপিসিপাসিত সানির সি * রসিপাসিাসিপাসিপাসিতাছি ৮াসিাখিত৫৯ত 





বেশী গ্রাওয়া . 


ক্ষমতা 


২৪৭ 


"সপ্ন ১ পা রী ৯ নিল উপরি পি সি স্লিপ সপলা সপ ৯ লো ৬ রসি 


উৎসাহও পরিবর্তিত হবে। এমন কি তার্দের আয় 
শতকর! দশ কমিয়ে দিলে তাদের উৎপাদন-উৎসাহ শত-. 
কর] কুড়ি কমে যাবে । এক্ষেত্রে তাদের ভাগ থেকে 
নিয়ে দরিদ্রদের ভাগ বাড়ানোর ফল হবে, সামাজিক 
আয়ের পরিমাণ-হানি। 

তা ছাড়। সামাজিক আয়ের আর-একট। দ্রিকু আছে। 
সেট। হচ্ছে ভোগের দ্রিক। সব লোক 'ত সমাজে যা-কিছু 
উৎপাদিত হয় সব-কিছুর একটু একটু করে'নেয় না। 
সামাজিক আয়ট! যেমন টাকায় প্ররাশ করা .যায়, সেই- 
রকম ব্যক্তিবিশেষের বা৷ ব্যক্তিসংঘ-বিশেষের অংশও 
টাকায় প্রকাশ কর! হয়। . অংশ নিদ্ধারণ হয়ে গেলে 
অংশী তার ফেলব ভোগ্য ভাল লাগে তাই টাকার বদলে 
যোগাড় করে' কিনে' নেয় ৷ সে পায় সাধারণভাবে 
কিন্বার ক্ষমতা (টাক) এবং তার বদলে নেয় ভোগ্য। 
কি ভোগ্য নেবে তা সাধারণতঃ তার ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে। কাজেই সামাজিক আয়ের উৎপাদন ও বন্টন 
ঠিক হ'য়ে গেলেও ভোগের দিকৃটা দেখতে হবে। ধর! 
যাক দরিদ্ররা উৎপাদনকাধ্যে ধনীদের চেয়ে বেশী 
সাহায্য করে। এবং ধনীদের অংশ থেকে কিছু নিম্বে 
দরিভ্রের অংশে দিলে উৎপাদন কমে? যায় না। কিন্তু 
দ্রিদ্ররা যদি উপরি অংশটুকু নিয়ে .এমনভাবে ভোগ 
করে যাতে তাদের কাধ।করী ক্ষমত। কষে, যায়, তা হ'লে 
ফলে উৎপাদন কমে” যাবে। যেমন মদ্যপান, বা 
বিলাসিতা মদ্যপান করুলে কার্ধ্যকরী ক্ষমতা কমে' যায়। 
বেশী মাত্রায় সামজিক আয়ের ভাগ পেয়ে যদি দরিজ্্ররা 
মদ্যপান স্থরু করে তা হ'লে এ ক্ষেত্রে ব্টন-গ্রণালী 
ব্দলানর ফল কুফল। যথা, কোন এর স্থলে দেখ! গিয়েছে 
যে সাওতাল মজুরদের মাইনে বাড়িয়ে দিলে তার! মদ 
খেয়ে সময় নষ্ট করে? বেড়ায় এবং কাজ কম করে। 
কাজেই অন্যদ্দিক্‌ সন্বন্ধে কিছু না বলে শুধু যদি বলা হয় 
যে সামাঞ্জিক আয়ে দরিদ্রের অংশ যদি বাড়ান যায়, 
ধনীর অংশ সেই পরিমাণ কমে" গেলেও তাতে সামাঞ্জিক 
স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে, তা হ'লে ভূল হবার সমাবন। আছে। 

সামাজিক আয় উপার্জন অথবা এক কথায় উৎপাদন 
করুতে মানুষকে কষ্ট স্বীকার করুতে হয়। অর্থাৎ কিন! 


২৪৮ 


সপ এ অল? 


৯৬০৪০ 








জাগা 


প্রকৃতি পাধারণতঃ বিন! কষ্টে মানধকে কিছু পেতে দেয় 
'না। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এই কষ্টন্বীকারেরও সম্বন্ধ 
আছে। একই পরিমাণ ভোগ্য উৎপাদন করতে বিভিন্ন 
পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করুতে হ'তে পারে ।. এবং সামাজিক 
আয় সমান থাকলে ও উৎপাদন-কষ্ট বেড়ে গেলে সামাজিক 


্বাচ্ন্দ্য কমে' যায় [ ধরা যাক ভোগ্য শুধু একরকমই ' 


আছে ও সেটি কয়লা! । সামাজিক আয় হচ্ছে ক-পরিমাণ 
কয়ল]। কয়লা যদি অগভীর খনিতে থাকে তা হ'লে 
মান্য খ-পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করে? সেই আয় উপার্জন 
করতে পারে। 
ফুরিয়ে আস্বে এবং শীঘ্রই ক-পরিমাণ কয়লা জোগাড় 
করতে খ+গ-পন্রিমাণ কষ্ট করতে হবে। এতে 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য কমে'যাবে অথচ সামাজিক আয় 
সমানই থাকৃবে। 

বুঝবার স্থবিধার জন্যে আমাদের এখন কএকটি জিনিস 
পরিষ্কার করেঃ ভেবে নিতে হবে । 

১। কয়েক বৎসরের সামাজিক আয় জড়িয়ে দেখলে 
তার:এক-একট। গড়পড়তা পরিমাণ আছে। যথা উদাহরণ, 


বংসর ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬ষঠঠ ৭ম ৮ম ৯ম ১*ম 
লক্ষ টাক ১০* ১১০ ১১৫ ৯৫ ৯০ ১২০ ১০৯-১২৫ ৮৫ ১০৫ 
গড়পড়তা। বাৎসরিক সামাজিক আয় তা হ'লে হ'ল : 


১*৮:০২১০৪৫ লক্ষ টাকা 


২। প্রত্যেক বৎসর সামাজিক আয়ের একটা 

দরিদ্র লোকের! পায় এবং এ কয়েক বৎসর জড়িয়ে ধরুলে 
দরিদ্রের অং ংশেরও একট! গড়পড়তা বাৎসরিক পরিমাণ 
আছে, এবং দরিদ্রের অংশের সঙ্গে সমগ্র সামাজিক 
আয়ের একটা! নির্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকে। যেমন উপরোক্ত 
বৎসরগুলিতে দরিদ্রের যদি গড়ে ২০ লক্ষ টাক! পেয়ে 
থাকে তা হ'লে তাদের অংশ হচ্ছে গড়ে সামাজিক আয়ের 
প্রায় শতকরা ১৯২৫ ভাগ । (ঠিক ১৯'২৩০৭৬ ০/১)। 
এই গড় পরিমাণগুলি কিন্তু সত্য সত্য কোন বৎসরই ন! 
'দেখা যেতে পারে । যথা! আমাদের উদ্বাহরণে সামাজিক 
আয়ের গভ-পরিমাণ, ১০৪ ৫ লক্ষ টাকা কোন বৎসরেই 
আয় হয়নি। প্রত্যেক বৎসরই গড়-পরিমাণ থেকে আসল 
পরিমাণ বিভিন্ন হ'তে পারে এবং অনেক সময়ই হবে। 


প্রবাসী-_অগ্রহায় গ, ১৩৩৪ 





'কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উপরের কয়লা: 


এই গড়-পরিমাণ 


[ ২্ঙশ ভাগঃ ২য় খণ্ড 


দরিদ্রের অংশের গড়-পরিমাণও সেইপ্রকার আস 
পরিমাণ থেকে প্রায় প্রত্যেক বৎসরই বিভিন্ন হয়! 
প্রত্যেক বৎসরের বিভিন্নতা একক্র দেখলে তারও একট। 
গড়-পরিমাণ আছে। অর্থাৎ কএক বতসর একসঙ্গে 
দেখলে বাৎসরিক সামাজিক আয়ের পরিমাণ সামাজিক 
আয়ের গড়-পরিমাণ থেকে নির্দিষ্ট অঙ্গপাতে বিভিন্ন হয়। 
একটা দরিদ্রের অংশও সেইরূপ দরিত্রের গড় অংশ থেকে 
একটা নির্দিষ্ট অন্পাতে বিভিন্ন হয়। আমাদের 


উদ্বাহরণে বাৎনরিক আয় লক্ষ টাকায় 


বদর ১ম ২য় ওয় ৪€র্থ ৫ম ৬ ৭ম ৮ম ৯ম ১০ম 
১৩৪ ১১৪০ ১১৫ ৯৫ ৯০ ১২০ ১০০ ১২৫ ৮৫ ১০৫ 


গড়-পরিমাণ হচ্ছে ১০৪'৫ লক্ষ টাকা, স্তরাং গড়- 
পরিমাণ থেকে বিভিন্নতা হচ্ছে 


১ম ত্য ৩য় . রর্থ . ৫ম 
১০৪৫ ১০৪৫ ১০৪,৫ ১০৪-৫* ১০৪"৫ 
১০৩ ১১৬ ১১৫ ৪৫ নও 
- ৪৫ 1৬৫ +১১*৫ _৯৭৫ 3১৪ ৫ 
৬ষ্ঠ ৭ম ৮ম *ম ১*ম 
১০৪ ৫ ২০৪:৫ ১৪৪৫ ১০৪৫ ১৩৪৫ 
১২৪ ১০৪ ১২৫ ৮৫ ১৩৫ 
+১৬'৫ _৪-৫. +২১৫ ১৯৫ +১৫ লক্ষ টাক। 


সব বৎসরের বিভিন্নতার গড়-পরিমাণ হচ্ছে 
৪-৫+৬৫+-১১৫+৯৫+-১৪'৪+ ১৭৫+৪'৫+২১:৫+১৯'৫+১'৫ 
১3৩ 
১৩ 


সামাজিক আয়ের . গড়-পরিমাণ থেকে, বিশেষ 
বিশেষ বৎসরের আয়ের বিভিন্নতা নিয়ে কথ! হচ্ছে। 
থেকে কোন বিশেষ বৎসরের 
সামাজিক আয় থেকে বেশী হবে কি কম হবে সে অন্ত 
কথা। কাজেই + ও._ ছুইএরই এ ক্ষেত্রে সমান দাম। 
এই যে গড়-পরিমাণ হ'তে বিভিম্নতা,। একে আয়ের 
অস্থিরতা বল! চলে । আমরা ছুটি জিনিস পাচ্ছি; এক, 
সামাজিক আয়ের অস্থিরতা, আর এক দরিদ্রের আয়ের 
( অর্থাৎ দরিব্র সামাজিক আয়ের যে অংশ পায় তার) 
অস্থিরতা । দরিব্রের আয়ের অস্থিরত! নির্ণয় সামাজিক 
আয়ের অস্থিরত| নির্ণয় করার মত করে'ই ঠিক করুতে 
হবে। আয় অস্থির হ'লে অর্থাৎ আজ একরকম আর 
কাল আর-এক-রকম হ'লে কোন একটা নির্দিষ্টভাবে 
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৷ জীবনযাত্র। নির্বধাহ করা যাঁয় না। যেমন আজ দেখলাম 
? মাছ মাংস খাবার পয়সা আছে আর কাল দেখলাম 
পাস্তাডাত খেয়ে থাকৃতে হবে। নরম বিছানায় শুয়ে 
ঘুমান অভ্যাস কর্লাম, হঠাৎ দেখলাম মাটিতে শুতে 
হবে। থিয়েটার, বায়স্কোপ, ক্লাব, আড্ডা প্রভৃতির ভক্ত 
ইয়ে উঠলাম, এমন সময় চাঁদা দেবার অবস্থা আর রইল 
ন|। এরকম হ'লে জীবনে স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কমে” যায়। 
আবার যার আয় যত কম তার পক্ষে আয়ের 
অস্থিরতা তত মারাত্মক। বেশী আয় যার তার 
আয় কোনে! সময় একটু কম হ'লে প্রথমতঃ আয়ের 
যে অংশট। সে জমায়, অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে ও অবিলম্বে 
ভোগ না করে, সে দিকেই টান পড়ে। আগে খেয়ে 
পরে জমায়; কাজেই হঠাৎ আয় কমলে তার জীবন- 
ধায় খুব একটা নাঁড়া পড়ে না। আয় বাড়লেও 
অকম্মাৎ ভোগের মাত্র সে বাড়ায় না, জমায় বেশী। 
দ্বিতীয়তঃ যার আয় বেশী সে অনেক অনাবশ্তক ও 
অল্লাবশ্যটক জিনিসে টাকা খরচ করে। আয় হঠাৎ একটু 
কমে” গেলে এই অনাবশ্ঠক ও অল্লাবশ্ঠাক খরচগুলি আগে 
বন্ধ হয়। এতে খুব বেশী স্বাচ্ছন্দ্যের হানি হয় না। কিন্ত 
দরিদ্রের আয় বাঁড়লে যেমন সে আগের মত আধপেটা 
খেয়ে বাকিট1 জমায় না, একটু বেশীই খায়; তেমনি 
আয় কম্লেও পেটেই তার ধাক্কাটা সবচেয়ে জোরে 
লাগে। কাজেই আমরা বল্‌্তে পারি যে প্রথমতঃ আয়ের 
অস্থিরতার পরিবর্তন হ'লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্ের পরিবর্তন 
হয়। দ্বিতীয়তঃ আয়ের পরিমাণ যত কমে তার অস্থিরতা 
ততই কষ্টদায়ক হয়। এখন অবধি আমরা ম আলোচনা 
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করেছি ত! থেকে সাঁধ।রণভাবে কতকগুলি কথা বল! 
চলে। 

১। যদি কোন কারণে মানুষের উতৎ্পাদনকষ্ট না 
বেড়ে উৎপাদনশক্তি বেড়ে যায় এবং ফলে সামাজিক 
আয়ের গড়-পরিমাণ বেড়ে যায়, ত1 হ'লে, সামাজিক 
আয়ের বণ্টন-প্রণালী ফলে নিকষ্ট হ'য়ে না গেলে ও তার 
অস্থিরতা বেড়ে ন। গেলে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সাধারণতঃ 
বেড়ে যাবে । পাঁধারণতঃ বল হচ্ছে, কেনন। সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্য আরও নানাভাবে পরিবন্তিত হতে পারে, 
এবং ফলে, যেমন ছুয়ে ছুয়ে চার হবেই হবে বল! 
যায় সে-রকম নিশ্চিত ভাঁবে কথ। বলা! স্বাচ্ছন্দ্য-বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে চলে না। 

২। যদি কোন কারণে সামাজিক আয়ে দরিদ্রের 
ভাগ বেড়ে যায়, ত1 হ'লে, ফলে সামাজিক আয় কমে" 
না গেলে, অথবা] তার অস্থিরতা বেড়ে না গেলে 
সাধারণতঃ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাঁবে। 

৩। যদি কোন কারণে মামাজিক আয়ের অস্থিরতা 
কমে যায় তা হ'লে, ফলে সামাজিক আয় কমে" ন! 
গেলে অথব। ব্টন-গ্রণালী নিকৃষ্ট হয়ে না গেলে, 
সাধারণত: সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাবে। 

৪| যদ্দি কোন কারণে সামাজিক আয়ের যে-অংশ 
দরিদ্রের ভোগে লাগে তা বেড়ে যায়, অর্থাৎ দরিদ্রের 
আয়ের অস্থিরতা কমে যায়, এমন কি ফলে যদ্দি ধনীর 
আয়ের অস্থিরতা! সেই পরিমাণে বেড়েও যায়, তা হ'লে 
অন্য সব অবস্থা অপরিবগ্তিত থাকূলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 
বেড়ে যাবে। 


প্ী অশোক চটোপাধ্যায় 
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লাশ সী সিসি সপ স্পাসিপাস্পাস্িপিস্পিপিস্িাস্পিাস্িতাস্পিিস্পিস্পিরিসিশিি স্পা তি ত ও 


হাকে, 

ডাকে,-- 
ওগে ঝড় 

কোণ| রে পথিক জরা ক 


গগনে গগনে দেয়! 
স্ষ্টিবিনাশী খর 


তব! করু। 


পথে প্রান্তরে উড়ে পলি, 
কোণ! রে রাখাল পথ ভুলি? 


বেলা থাঁয়,_ 
গোধুলি-মগন-আধি- য়ায় 

-আধিয়ায! 
হে কিষাণ! ফের গৃহ পানে, 
শঙ্কিতা বধু ভয় মানে, 

ক্ণে চায় :--- 
পথে যেথা আধি মিশে খায় 

- মিশে যায় । 
মেঘমাঞ। হানে জগ -ধাব।, 


গৃহহীন ভেবে ভয়ে সারা; 
লাগে দোল্‌! 

আজি বারি ঝরে উদত্ত রোল 
-উত্তবোল্‌। 


মতাল বদল-বায শা; 


পে হর । 
বিভল পরাণে লাগে ডর 
-লাগেডর। 
জলহীন প্রাস্তর- "মাঝে 
কোথাও পথিক চলে না যে 
আধি- -য়ায়; 
মাতামাতি আজি বরি- -ষায় 
--বরিষায়! 


] ১৬১ ভাগ, খ্য় খণ্ড 
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দুর্যোগ 


কোথায় ভিজিছে গৃহ- "হার! 

হুক চর হিয়া ভয়ে সারা ;-_- 
গতি- -হীন! 

আশ্রয় নাহি, গেল দিন 
--গেল দিন! 


একাকী কোথায় পথ -বাসী 
আশ্রয় লহ ঘরে আপসিঃ; 

বারে বার 
জোরে বাস হাকেরক্কাপে দ্বার 

- কাপে দ্বার । 
আজি তব ঘরেছ্বার খোলা! 
ঘরছাড়া কোথ। পথ- -ভোল। । 

ঝড়ো বায়-- 
এগ্গিত| বধুপথ চায় 

ৃ পথ চায় । 

কে গে বধূ বাতায়ন-  -পাশে,_ 
অপলক চোখে প্রিয়. -আশে ?-- 

উপ -সীন, 
শন্য শয়নে বহি লীন 

বহি লীন ! 
(কো থ। অভিসারিকা বাল!, 
মিছে গাথ অভিসার- -মালা-- 

বধ কেশ) 
(িশির। খামিনী, খোল বেশ 

- খোল বেশ! 
বাসক-শয়নে কোথা নারী, 
মিছে বেশবাস ফেল ছাড়ি'; 

ব্যথা" “ভার- 
বুকে উভরোল হাহা -কার 

হাহাকার! 


সতী শৈলেক্জনাথ রায় 


২য় সংখ্যা ] 
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সি শে পালিত লী সি পিসি শী ৮ তিস্টি ও সি শসিসছি, সি রি ছি টি 


পি শী পিস পা ্টিতলী পবা ভি লী সলনি 


বেনো-জল 


পনেরো 
সমুদ্রের উপর দিয়ে রৌদ্রের জলঙ্ত বপ্তা বহে যাচ্ছে_ 
জলধির বিপুল হিন্দোলাকে কল্পনাতীত মণি-মাণিক্টে 
বিচিত্র ক'রে তুলে'। ছুপুর-বেলায় চারিদিকে খেন এক 
রৌদ্রময়্ী রাত্রির নিজ্জনতা গা] গা কর্ছে,কিস্ত 
প্রতির এই অপূর্বব নাট্যশালায় দর্শকের অভাবে 
সমুদ্র একটুও নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়েনি, তার মন্ত তাগুবের 
অভিনয়, গম্ভীর শ্বর-নাধনা আর প্রবল ভাবের উচ্ছ্বাস 
মমানই চলেছে--আর চলেছেই ! 


রতন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ভাব ছে,--হা, আর্টিঈ, 


৭ এই সমুদ্র! আমরা মাঙ্ষ-অংটিষ্ট১ বাহবা না পেলে 
দমে" যাই, টিটুকিরি দিলে ভেঙে পড়ি, সমজদার না 
থাকলে কাজ বন্ধক'রে বসি। সমুদ্র কিন্তু এ-সবের 
কোন ধারই ধারে নাঃ তুমি ভালোই বল আর মন্পই 
বল মে তাতে সম্পূণ নির্বিকার, সেচায় খালি নিজের 
মনে নেচে-গেয়ে আপনাকে এই. বিরাট বিশ্বে ছড়িয়ে 
দিয়ে বহে যেতে । তার উত্সাহ আসে নিজের ভিতর 
থেকে,বাইরে থেকে নয়। এই তো খাঁটি আর্টিষ্টের 
লক্ষণ। তুমি বাধা দিলেও তাপ নাচ-গান বন্ধ হবে না 
তুমি হাততালি দিলেও সে বাড়াবাড়ি করুবে না। 
সমুদ্রকে দেখে আমরা অনেক শিখতে পারি। 

সমুদ্রের পানে চেয়ে রতন অনেকক্ষণ ১প করে বসে 
এল । 

জান্লার ধারে ব'সে স্ুমিত্রা একখান। ছবির উপরে 
ডের তুলি বুলিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ মুখ তুলে? ফিরে দেখে' 
“প বললে, “কি ভাব চেণ, রতনবাবু ?” 

পতন বল্লে, "বুদ্ধদেবের মুহ্তির সঙ্গে সমুগ্রের তুলন। 
কর্ছি।” 

“কি-রকম 1” 

--*তুমি ধ্যানী-বুদ্ধের প্রকাণ্ড মৃষ্তি দেখেছ ?” 

-»“ছ, মিউজিয়মে দেখেছি ।” 


--“সেই মৃত্তির সঙ্গে কখনো সমুদ্রের তুলনা ক'রে 
দেখেছ?” 


_“না, আপনার মত আমি ত দাঁশনিক নই, 
অতটা কষ্টরকল্পনা কর্বাঁর বাতিক আমার নেই ।” 

"খোনে। গুমিআা, এ একটা মৌলিক “আইডিয়া ! 
ধ্যানা-বুদ্ধের শিল"-মৃর্তি-_নিবাত-নিষ্ষম্প দীপশিখার 
মতন স্থির । আর এই সমুদ্র--এ হচ্চে গতি-চাঞ্চল্যের 
উচ্ছৃসিত প্রকীশ। এই ছুই বিপরীত ভাবের মধ্যে কি 
নিয়ে তুলন। চলে বল দেখি ?” 

-_-"আমি জানি না, আপনার পুণিমাকে জিজ্ঞাসা 
করুবেন।” 

পূর্ণিমার নামে রতন আহত দৃষ্টিতে স্থমিত্রার দিকে 
চাইলে । কিন্তু তার পরেই সহজ স্বরে বল্লে, "্ধ্যানী- 
বুদ্ধের মুর্তি নির্বাণ লাভের জন্টে সাধনায় স্থির। আর 
সমুদ্রের বিশাল মূর্তি গতির সাধনায় অস্থির । কিন্ত 
এই সশ্থিরত। আর অস্থিরতার মধ্যে আশ্চখ্য একটি 
মিল আছে, আপন আপন সাধন-সীমার বাইরে অন্য 
কোন-কিছুর বিষয়েই এা কেউ একটুও সচেতন নয়। 
বুদ্ধের স্থিরতা্ গম্ভীর, আর সমুদ্রের অস্থিরতাঁও গম্ভীর । 
বিশ্ব-ভরা বিপ্লবে এই স্থিরত। অস্থির বা এই অস্থিরতা 
স্থির হবে না 1... .এই ছুই বৈচিত্রাই হচ্চে জগৎস্হির 
মূল_-এই ছুই সাধনার মধ্য দিয়েই মানুষের সভ্যতা 
সম্পূর্ণভার দিকে অগ্রসর হ'তে চাইছে। বুঝ লে স্থমিত্রা ?” 

সমিত্রা মাথা নেড়ে বল্লে, "উন ! অত বড় বড় 
কথ। আমার এই ছোট মাথায় ঢুকৃবে নাঃ রতন-বাবু! 
আপনার পৃর্ণিমাও বোধ হয় এসব তত্ব শুন্তে রাজি 
হবে ন।?? 

রতন একটু অসস্তষ্ভাবে বল্লে, “বার বার তুমি 
পুণিমার নাম করুছ কেন ?” 

-“ধার বার তাঁকে মনে পড়ছে বালে। সে যেভারি 
হুন্দরী !” 

বতন বিরক্তমুখে স্তব্ধ হ'য়ে রইল। 

স্থুমিত্র। বল্‌্লে, “আচ্ছা রতনবাবু, আপনি কি 
বলেন? সত্যিই কি পুর্ণিগা সুন্দরী নয় ?* 


৫২ 





রি উরি সপ ৯ পরপর রস পপর 


রতন বল্লে, “আঃ ! কি যেবাজে বক, তার ঠিক 
নেই!” 

_-«দৌহাই রতনবাবু, আপনি পূর্ণিমার রূপের কিছু 
উপম! দিন !” | 

“উপমা 1৮ 

_হ্যা। এই যেমন বুদ্ধদেবের সঙ্গে সমুদ্রের তুলন।! 
করুলেন, তেমনি আর কোন-কিছুর সঙ্গে তুলনা ক'রে 
বুঝিয়ে দিন, পৃিমার রূপ কত স্থন্দর ! বলুন, পুণিমাকে 
দেখতে কার মত? আকাশের চাদের মত, না বাগানের 
গোলাপের মত, না রবিবাবুর মানস-স্ুন্দরীর মত ?” 

মিনা, দিনে দিনে তোমার মুখ বড় বাচাল 
হয়ে উঠছে''নাও, এখন ছুষ্টমি বন্ধ ক'রে ছবিখান! 
তাড়াতাড়ি একে ফেল।” 

--পৃণিমা যে জ্যান্ত ছবি, তার কাছে এ তুলির ছবি 
তুচ্ছ। ...পূধিমাকে আমি স্থন্দরী বল্ছি বলে আপনি 
রাগ করছেন কেন, রতনবাবু ? স্থন্দরকে সুন্দর বল্ব না?” 

--“হঠাৎ পৃরিমাকে স্বন্দর বল্বার জন্যে তোমার 
এতট1 আগ্রহ হ'ল কেন বল দেখি ?* 

কেন, পৃণিমা কি হন্দরী নয়?” 

--“আমি কি সেকথা অস্বীকার করুছি ?” 

__"তবে পুণিমার রূপের উপমা দিতে এমন আপত্তি 

করছেন কেন?” 

_-উপম! আবার দেব কি ?* 

--*তবে কি আপনি বল্তে চান, পুশিমার রূপের 
উপমা! নেই ?” 

--“আমি কিছু বল্তে চাই ন1।” 

না, আপনাকে বল্তেই হবে”__বলে স্থমিত্রা 
চেয়ায় ছেড়ে উঠে দীড়িয়ে আবার বল্লেঃ “আচ্ছা, 
পৃণিমা কি আমার দিদির চেয়ে সুন্ধরী ?” 

_-"আমি জানি ন1।” 

--“আমার চেয়ে ?” 

--'তুমিও সুন্দর, পৃণিমাও সুন্দর । কেমন, তোমার 
'আগ্রহ মিল ত?” 

--গএকথা আপনি আমার সাম্নে চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে 
বল্ছেন।”। 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সি পিপিপি শা পীস্পাসিসপিরিস্িতা সিকাসপিতিস্টি পাস্টিরসি পীসিসরস্িপসসিপি্ি 


- “না, আমি সত্যি কথাই বল্‌্ছি।” 

-__“কিস্তু কে বেশী স্থন্দর__আমি, না পুণিমা ?” 

-ণজানি না। পসৌন্দধ্য আনন্দের জিনিষ, তা নিয়ে 
তুলনায় সমালোচন] চলে না।” 

--"আচ্ছা, আপনি পুণিমাকে খুব ভালোবাসেন, 
না?” 
"আমি পৃণিমীকে, তোমাকে, তোমার বাবা, মা, 
দাদা, আর দিদিকে- সবাইকে ভালোবাসি । কেমন, 
আর কিছু জান্তে চাও কি?” 

--“আচ্ছা, পুর্ণিমাকে আপনি বিয়ে করতে রাজি 
আছেন ?? 

রতন একটু সচকিত হ'য়ে স্ুুমিত্রার দিকে চেয়ে 
দেখলে। এতক্ষণ সে ভাবছিল, সুমিত্র। তার স্বাভাবিক 
সরলতার জন্তেই বালিকার মতন অমন-সব প্রশ্ন করুছে, 
কিন্ত এখন তার মনে কেমন একট! সন্দেহ জাগান দিলে । 
এ সরলতার আড়ালে যেন কোন উদ্দেশ্য আছে! সে 
ভাবতে লাগল, স্মিত্রাকি তার মনের ভিতরে ছিপ, 
ফেল্তে চাইছে? কিন্তু কেন? 

স্থমিত্রা হাসতে হস্তে বল্‌লে, “রতনবাবু, চুপ ক'রে 
রইলেন যে ?......ও, বুঝেছি, পূর্ণিমাকে বিয়ে করতে 
আপনার আপত্তি নেই।” 

রতন ক্রুদ্ধস্বরে বল্‌্লে, £না। তুমি জীন, আমি 
গরীব, এমন অসম্ভব কথা কোনদিন আমি মনেও 
ভাবিনি” 

-“কিস্ত অসম্ভবও সম্ভব হ'তে পারে ।” 

"সম্ভব হ'লেও আমি রাজি হব না”, 

--কেন, রতনবাবু ?” 

“আমি গরীব |” 

__“পূর্ণিমাকে বিয়ে করলে আপনি আর গরীব 
থাকবেন না|)? 

_-“না, আমি গরীবই থাকৃতে চাই, ধনীর মেয়েকে 
বিয়ে ক'রে ধনী হবার সাধ আমার নেই ।” 

"আপনি পুণিমাকে ভালোবাসেন, তবু তাকে বিয়ে 
করবেন না?" 

-্পুণিমা আমার বন্ধু, তার মধ্যে তুমি বিবাহের 





শি 


২য় সংখ্যা). 
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কথা তুল্ছ কেন ?.. ...আর দেখ স্মিত, আমি ইচ্ছা 

করি না যে, এইসব বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে তুমি 
কথা কও ।”? 

-_-"কেন কইব না? পুণিম। আপনার বন্ধু, আর 
আমি বুঝি আপনার কেউ নই ?” 

_-“তুমি আমার ছাত্রী ।” 

স্থমিত্রা মুখ ভার ক'রে আবার বসে পড়ল। সে 
আজ সত্যনত্যই রতনের মনের ভিতরট। তলিয়ে দেখবার 
ফিকিরে ছিল, কিন্তু এত কখার পরেও তার চেষ্টা সফল 
হল না। 

থানিকক্ষণ পরে রতন বল্লে, 
যাবে?” 

“মে আবার কোথায় ?” 


পল্ুম্ত্রা, কণারকে 


-_-"এখান থেকে আঠারো মাইল দূরের একট! জায়গ।।” 


--"সেখানে কি আছে 1!” 

--“একট! ভাঙা মন্দির ৷" 

--"তাই দেখতে অত দূরে কে যায় ?” 

--"তোমর। না যাও, আমি যাচ্ছি।? 

--একুল। ?” 

--“না, আনন্দবাবু যাবেন, পূৃণিমা যাবেন।” 

--“কবে যাচ্ছেন ? 

--পিরুশু |” 

স্থমিত্রা ছেট হ'য়ে ছবির উপরে রং ফলাতে লাগল। 

রতন বল্লে, “তোমার বাবাকেও জিজ্ঞাসা করে' 
দেখব, যদি তিনি যান।” 

হমিত্র। জবাব দিলে না। 

রতন ঘরের কোণে গিয়ে একখানা বই নিয়ে চেয়ারের 
উপরে ব'সে পড় ল1...... 

ছবির উপরে রঙের শেষ প্রলেপ দিয়ে) স্থমিত্র। উঠে' 
দাড়িয়ে বল্লে, “ছবিখান1 কেমন হ'ল দেখুন ।” 

রতন হাত বাড়িয়ে সুমিত্রার হাত থেকে ছবিখানা 
ণিয়ে দেখতে লাগল। 

স্থমিত্রা একটু ইতস্তত ক'রে বল্লে, "রতনবাবু, 
আমিও আপনাদের সঙ্গে কণারকে যাব !” 

হঠাৎ যে তোমার মত বদূলে গেল ? 


সুমিত্রা বল্লে, “আমার মত, আমি বদলাতে চাই 
বদলাব--যা-খুমি করুব, তার জন্যে আপনার কাছে 
জবাবদিহি করতে যাব কেন ?” 


ষোলো 

কিন্তু এ-বাঁড়ীর কেউই কণারকে যেতে রাজি হলেন না। 
বিনয়-বাবুর সপ্দি হয়েছে, সারারাত খোলা মাঠে ঠাণ্ডা 
লাগাতে নারাজ । সন্থোষ চিন্কা দেখতে গিয়েছে! সেন" 
গিশ্সির যাবার ইচ্ছা থাকলেও স্বামীকে একলা রেখে 
যেতে পারুলেন না। স্ুমিত্রা বাধা পেয়ে মুখখানি চুন 
ক'রে রইল। বিনয়-বাবু তার মুখ দেখে বল্লেন, “আচ্ছা 
সুমি, তোমার যদি এতই সাধ হয়ে থাকে, আনন্দের সঙ্গে 
তুমি কণারকে যেতে পার” বাবার হুকুম পেয়ে স্থমি- 

ত্রার মুখে হাসি আর ধরে ন|। 

মেসাস্‌* বাস্ু-চ্যাটো-কুমারবাহাছুরদের কাছেও রতন 
কণারকে যাবার প্রস্তাব তুলেছিল। শুনে মিঃ বাস্থ 
গভীরভাবে ঘাড় নেড়ে নির্বাক আপত্তি জানালেন, মিঃ 
চ্যাটে! প্রচণ্ড হান্যে উচ্ছ্বিত হ'য়ে উঠলেন এবং কুমার- 
বাহাঁছুরও তার দেখাদেখি হাস্তে সবক করুলেন--ধ্দিও 
নিজেই বুঝতে পাবুলেন না যে, তিনি কেন হাঁস্ছেন। 

রতন বল্লে, “মিঃ চ্যাটো, আপনার এই ছুর্বোধ 
হাস্তের কি কোন গুঢ রহস্য আছে? আমি ত আপ- 
নাকে মোটেই হাসাবার চেষ্টা করিনি!” 

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, "আঠারো মাইল মরুভূমি পার 
হ'য়ে, সারারাত কষ্টভোগ ক'রে কণারকে গিয়ে কি 
দেখব? না, শ্বশানের মধ্যে একরাশ ভাঙা পাথর ! 
এমন পাগ.লামির প্রস্তাব কি হাস্তকর নয় ?” 

"_-কেন, হাস্যকর কি-জন্তে ?” 

_-“এতে লাভ হবে কি?” 

--“ভারতীয় আর্টের চরমোত্কষ দেখে? 
সাথক করতে পারুবেন।” 

-»"যে আর্ট অনেকদিন আগে মরে গেছে, যার 
মধ্যে আর জীবন নেই, নতুন স্থষ্টি নেই, ষ! আর 
বর্তমানের কাজে লাগবে নাঃ তাকে দেখে ফল কি; 
রতনবাবু ?” 


_মিঃ চ্যাট, আপনার মত শিক্ষিত লোকের মুখে 


চোখকে 


৫১৪ 


এ কথা শুনে" দুঃখিত হলুম। প্রথমত:, শ্রে* শিল্পীর 
আর্ট কখনো মরে না, তা অমর, কালের চঞ্চল প্রবাহ ভার 
কাছে এসে স্তম্ভিত হ'য়ে থ'কে। দ্বিতীয়তঃ, লাভ-লোক্‌- 
সানের খাত! খুলে আর্টের বিচার চলে না, কারণ কোন 
ট"াকশালেই আজ পধ্যস্ত আর্ট, তৈরি হয়েছে ব'লে শোনা 
যায়নি। আর্ট আমাদের পকেট ভারী করে না, কিন্ত 
র্সিককে স্বর্গীয় আনন্দের আস্বাদ দেয়। আর্ট, আমা- 
দেরকে আপিসের কাজে নামায় না, কিন্তু কাজের ছুটির 
সময়ে আমাদের মনের খোরাক যোগায়। আটের মধ্যে 
উদ্দেশ্ট খোজ করুলে আপনারা হতাশ হবেন,_ আট, 
হচ্ছে আর্ট--সে দালালের পণ], শেয়ার মার্কেটের 
শেয়ার+ ব্যারিষ্টারের "ত্রিফ”, ডাক্তারের “প্রেস্ক্রিপশন্ত 
উমেদারের কর্মখালির বিজ্ঞাপন, ছাত্রের হিতোপদেশ 
বা সমাজপতির হুঙ্কার নয়--আর্টের একমাত্র পরিচয় 
আর্ট --ওকাঁলতি ডাক্তারি, কেরানিগিরি এ সওদাগরি 
ছাড়াও যে মানুষের অন্য কাজ আছে, আট তার সাক্ষ্য । 
তারতবর্ধ যে চিরদিন পশুর মত রক্তমাংসের সাধনা বা 
জীবন-সংগ্রামের সমস্তা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকেনি, 
ভারতের প্রাচীন আর্ট তারই জলন্ত প্রমাণ। কণরক 
আমাদের সেই গৌরবময় অতীতের একটি প্রধান কেঞ্জ, 
তাই আমাদের সেখানে যাওয়। উচিত,” 

মিঃ বাস্থ একটা হাই তুলে মুখভঙ্গি ক'রে বল্লেন, 
“অতীত, কেবল অতাঁত! এই অতীত অতীত ক"রেই 
আমাদের জাতিট। অধংপতনে যেতে বসেছে 1” 

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, “আমি চাই বর্তমান, আমি চাই 
ভবিষ্যৎ! বর্তমানের সাধন। করতে পেরেছে বলেই 
মুরোপ আজ এত বড়!” 

একটা-কিছু মন্তব্য প্রকাএ কর! উচিত ভেবে কুমার" 
বাহাদুর বল্লেন, "নিশ্চয় !” 

রতন বল্লে, “অতীত হচ্ছে বন্তমানের স্থতিকাগার, 
ভবিষ্যতের আশ! ! এমন দেশ দেখাতে পারেন, অতীতের 
লাহায্য না নিয়ে যে বড় হ'তে পেরেছে?” 

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, “আমেরিকা !” 

--"আমেরিকা ? আমেরিকা কি কোন একটিমাত্র 
জাতির স্বদেশ? সে তো ছুনিয়ার নিখিল-জাতির সমনয়- 


শাপন্ি শপ লী পিসি শি জি পতি ৮ পা শা সি তাস ত 


গ্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ 


৮ সি পাতা সি 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ক্ষেত্র বা মিলন-ভূমি! তার অতীত তাই নিজের মধ্যেই 
মাবদ্ধ নয়-__যুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস খুঁজে' দেখুন, 
আমেরিকার অতীতকে সেইখানেই পাবেন। মুরোপের 
অতীত থেকেই আমেরিকার বর্তমান রসসংগ্রহ করে-_ 
কারণ আমেরিকার জন্ম হয়েছে যুরোপে | তাই ফি বৎসরেই 
হাজার হাজার আমেরিকান যাত্রী রোম, পম্পিআই 
ও গ্রীসের পার্থেননের ধ্বংলাবশেষ দেখতে ছুটে? যায়। 
কেবল এইটুকুতেই তারা তুষ্ট নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার 
অতীতকে দেখে" শিক্ষালাভ করুবার জন্তে তারা সেই 
সুদূর থেকে আসে ব্যাবিলনের ভগ্ন ইষ্টক-স্ত,পে, মিশরের 
জীর্ণ পিরামিডের ছায়ায়, ভারতের চুর্ণ-বিচুর্ণ বিজন 
পরিত্যক্ত গহা-মন্দিরের মধ্যে । আপনার এদের কি 
বল্তে চান্‌ ?” 

মিঃ বাস্থ নীরবে কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ 
করুলেন, মিঃ চ্যাটো গম্ভীরভাবে ধূমপান করৃতে 
পাগলেন' এবং ঝুমার-বাহাছুর তাদের মুখরক্ষার জগ্চে 
রতনের কথার একট। জবান দিতে গিয়ে কোন কথাই 
বল্তে পারলেন না। 

বিনয়-বাবু স্তব্ূভাবে বসে বসে এই আলোচন। 
শ্তন্ছিলেন, এতক্ষণ পরে তিনি বল্লেন্‌, "রতন; তোমারই 
জিৎ, এরা তিনজনেই অসশুব-রকম হেরে গেছেন 1” 

মিঃ বাস ত্রুদ্ধ্বরে বল্লেন, “হেরে গেছি কি-রকম ?” 

বিনয়-বাবু হেসে বল্লেন, "তর্কে মুখবন্ধ কর! হারের 
লক্ষণ ।” 

মিঃ চ্যাটে! বল্লেন, “অকারণ তকে সম্য় নষ্ট করুতে 
আমার আপত্তি আছে। এটা যদি হারের লক্ষণ হয়, 
তা হলে আমরা অবশ্ঠ নাচার।" 

কুমার-বাহাছুর যৎপরোনাপ্তি গম্ভীরকণ্ঠে বল্লেন, 
“এ-কথা আমিও স্বীকার করি। আমাদের খুসি, আমর! 
কণীরকে যাঁব না। এজন্টে এত জবাবদিহির দর্কার 
হচ্ছে কেন, তা তো আমি কোনমতেই বুঝ তে 
পারুছি না!” 

রতন হেসে বল্‌্লে, “কুমার-বাহাদুর সত্যিকথাই 
বল্ছেন।” 

কুমার-বাহাছুর গর্বিতভাঁবে বললেন, “কারণ, সত্যি 


হয় সংখ্য! ] 


২ ২ াছিশীসি পপি লাপ্টি-পাসি পাঁছি পি পাস বাসি তাস পাস 


কথা বলাই আমার স্বভাঁব। আমর! কণারকে যাব না, 
আর.এটা হচ্ছে আমাদের খুসি !” 

রতন বল্‌্লে, প্নিশ্চয়! তবে কি জানেন কুমার- 
বাহাদুর, অন্ধ যদি হঠাৎ কঠোর প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে 
'আমি চাঁদ দেখব ন।”, তবে সে প্রতিজ্ঞার মধ্যে কত- 
খানি তার খুসি, আর কতখানি যুক্তি আছে, তা বিচার 
ক'রে ন। দেখলে চল্বে কেন ?” 

মিঃ চ্যাট মুখ রক্তবণণ ক'রে অধীরশ্ষরে বল্লেন, 
“রতনবাবু, গতনবাধু। আপনি ভদ্রতার সীমা লঙ্খন 
করছেন! আপনার এ-কথার অথ কি?” 

_-অত্ান্ত স্পষ্ট, এজন্যে মানের বই খুলতে হবে না" 
-এই বলেই রতন সেখান থেকে উঠে' আস্তে আগে 
ঢলে গেল। 

মিঃ চ্যাটো মনে মনে বল্লেন, “তোমার এই দর্প 
মারে! কতদিন থাকে, আমি তা! দেখবই দেখ ব।”" 

সতেরো 

পু-ধু করুছে সামাহীন মরুভূমি, চারিদিক মুতার স্তুপ 
ধদঘ্ের মত নীরব, ঘাঝে মাঝে নিকঝসম রাতের কানের 
কাছে বাজ্ছে শুধু ঝুম ঝুম্‌ ক'রে বিঝির ঝুম্ঝুমি, মাথার 
উপ্রে মেঘ-তোরণের সাম্নে স্বপ্নপুরীর প্রহরীর মত 
জেগে আছে কেবল চাদের উজ্জল মুখ 

বালুঝ।-শধ্যার বঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে একটি গোখান- 
১র-চিহ্ছিত সম্কীর্ণ পথের রেখা দৃষ্টির আড়ালে কোথায় 
কতদুরে তলিয়ে গেছে ভারই উপর দিয়ে ছ-খান। গরুর 
গাড়ী টিমিয়ে টিমিয়ে কর্ণ চীৎকার করনে 
এগিয়ে ৯লেছে। 

আনন্দবাণু, রতন, পূর্ণিমা! ও স্ুমিত্।” প্রত্যেকের 
জন্যেই এক-একখানা গাড়ীর ব্যবস্থ। রয়েছে । সর্বব- 
প্রথমের ও সর্বশেষের দুখান। গড়ীর ভিতরে আছে দুজন 
দরোয়ান ও দুজন চাকর। 

খানিক পরেই রতন গাড়ীর ভিতর থেকে নেমে পড়ল। 
তার দেখাদেখি নামল পুর্ণিম।। আনন্দ-বাঁরু বললেন, 
“ব্যাপার কি রতন, সবাই গাড়ী ছেড়ে হঠাৎ নাম্‌লে 
কেন?” ও 

রতন বললে, "গরুর গাড়ী আমাদের দেহ নিয়ে 


করে 


বেনো-জল 
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যে-রকম উৎসাহে লোফালুফি খেল। সুরু করেছে, তাতে 
নেমে পড়াই স্গবিধে বিবেচনা কবুছি।” 

আনন্দ-বাবু বললেন, "হ্যা, আমর! সবাই বিংশ 
এতাবীর “মাটর*-যুগের মানষ, সত্যযুগের এ বিশেষত্ব 
আমাদের ধাতে সহ হবে কেন? আমি কিন্তু তবু গাড়ী 
ছাড়তে রাজি নই, সারণ স্থখের চেয়ে স্বস্তি ভালো, বুড়ো 
হাড়ে হাটা্টাটি নইবে না।” 

রতন আর পৃণিশ! গাড়ী পিছনে রেখে এগিয়ে চল্ল 
--বালির উপাবে জুতো। পারে চলতে অসুবিধে ঝলে 
শুধু-পায়ে। 

একটু পরেই একট। ধারাব।হিক অন্ফুট-গ্ভীর ধ্বনি 
শোন। গেল- সে ধ্বনি যেন আস্ছে বিশ্বের হৃৎপিণ্ডের 
ভিতর থেকে, শুন্লে সর্দ্দাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে ! 

পূ্ণিমা সবিস্ময়ে বললে, “ও কিসের শব্দ ?” 

--“মরুভূমির কান |” 

“মরুভূমির কান্না?” 

--*্ট্যা, কবির কানে তাই মনে হবে। কিন্তু মাসলে 
ও হচ্ছে সমুদ্রের হাহাকার । তৃষার্ত মরুকে জিপ্ধ করুবার 
চে! করুছে সে যুগ যুগ ধ'রে, কিন্ত পারছে না ব'লে 
অশ্রান্ত হাহাকারে ফেটে পড়ছে! এই হাহাকারের 
ভিতর দিয়েই আমাদের কণারকের শিল্প-শ্থতিসমাধি 
দেখতে যেতে হবে |” 

আশে-পাশে বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি, আলো- 
আধারির রহস্য গায়ে মেখে চুপ ক'রে দাড়িয়ে আছে, যেন 
»ষ্টির প্রথম দিন থেকে, তাদের পায়ের তলা দিয়ে কালের 
অদশ্য শ্রোত বয়ে যাচ্ছে, কি সেদিকে যেন কারুরই 
কোন খেয়াল নেই । 

পূর্ণিমা বল লে “উ€, চারিদিক কি নিজ্জন ! এ নিঞ্জ- 
নত যেন হা দিয়ে অনুভব করা যায়!" 

রতন বললে, “আমরা যেন পৃথিবীর সেই প্রথন রাত্রে 
ফিরে গেছি, যেদিন বিশ্বের মধ্যে একাকী বঃসে প্রকৃতি 
ধানস্থ হয়ে থাকৃত। মাথার উপরে এ অনস্ত আকাশ, 
সামনে অনন্ত রঙ্গনী, চারিদিকে অনন্ত মরুভূমি আর 
ওদিকে অনন্ত মাগর, অনন্তের এই মহোং্সবের মধ্য দিয়ে 
আমরা যেন চলেছি---" 
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_-হ্ট্টির সেই আদি দম্পতির মত ” 

রতন চম্কে ফিরে দেখলে, তাঁদের পিছনে এসে 
ঈাড়িয়েছে হমিত্রা ৷ 

সুমিত 7 

সদন্্যা। কেমন রতন-বাবু, আমার উপম। ত ঠিক 
হয়েছে?” 

-_“তুমি যে গাড়ী থেকে নেমে এলে বড় ?” 

--“কেন, আপনারা নামূতে পারেন, আমিও পারুব 
ন। কেন?” 

--পকিস্ত তোমার ঠাণ্ডা লাগতে পারে ।” 

ঠান্ডা ত আমার একচেটে সম্পত্তি নয়, যে 
আমিই কেবল একলা ভোগ করুব। তবে আপনার যদ্দি 
আপত্তি থাকে ত বলুন, আমি না-হয় ফিরেই যাচ্ডি।' 

--দনা, না, আপত্তি আবার কিসের । তবে--” 

_-“তবে আমার জন্তে আপনার কবিত্ব-শ্রোতে ভাটা 
পড়তে পারে_কেমন, আপনি এই কথা বল্‌্তে চান 
ত? ভয় নেই, আমি পিছনে পিছনে খালি শ্রোতাই 
হঃয়ে থাকৃব, কোন বাধ। দেব ন।।” 

রতন আর কিছু বল্লে না। 

পৃণিমা হেসে বল্‌লে, "স্থমিত্রা, তুমি এত কথ। শিখলে 
কোখেকে ?? 

সুমিত্রা বল্লে, “জানি না। বোধ হয় গেল-জন্মে 
আমি তোতাপাখী ছিলুম। অন্ততঃ আমার বাবা তো 
প্রায়ই একথা ব'লে থাকেন |” 

তিনজনে পাশাপাশি চল্তে লাগল--অনেকক্ষণ। 
রতন স্বমিত্রার উপরে সত্যসত্যই চ'টে গিয়েছিল-- সেই 
“আদিদম্পতি'র অশোভন ইঙ্গিতের জন্যে। কাঁজেই কথা- 
বার্তা আর বড় হ'ল ন|।....., 

পৃর্ণিম! হঠাৎ বল্‌লে, “রতন-বাবু, দেখন--দেখুন, কী 
ও-গুলে। ?” 

স-প্হরিণ |” 

শুনেই স্থমিত্র! তাদের দিকে ছুটে' গেল। কিন্তু 
খানিক দূর যেতে না যেতেই হরিণের পাল একটা 
বালিয়াড়ির আড়ালে অদৃশ্য হ'ল। স্থমিত্রা ফিরে এসে 
ইাপাতে হাপাতে বল্লে, “হরিণগুলে। ভারি দুষ্ট!” 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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আরে কিছুদূর এগিয়ে পৃণিমা বল্‌্লে, “এইবার 
আমার পা ব্যথা করছে, গাড়ীতে ফিরে যাই।” 

রতন বল্লে, “তুমিও যাও সুমিত্রা।” 

স্থমিত্রা বল্‌্লে, “আর আপনি ?” 

--“আমি এখন যাব না, আজকের এই রাত আমার 
বড় ভালে লাগ.ছে।” 

-“তবে আমারও সেই মত জান্বেন, গাড়ীর 
গর্তের মধ্যে এত শীঘ্র আমার ঢুকৃতে ইচ্ছে করুছে ন1।' 

পৃণিমা এক্‌লাই ফিরে গেল ।....* 

আরো খানিকটা এগিয়ে স্থমিত্রা পিছন - ফিরে? 
দেখলে, বালু-প্রাস্তরের মাঝখানে এক জায়গায় কতক- 
গুলো ভালগাছ--পাছে মরুভূমি ছিনিয়ে নেয় যেন এই 
ভয়েই--একসঙ্গে দল বেঁধে দাড়িয়ে আছে, আর তাদেরই 
পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে টাদকে-ঠিক একখানি 
ছবির মত। 

স্থমিত্রা উতৎ্াহের সঙ্গে ব'লে উঠল, “দেখন 
রতন-বাবু 1” 

রতণ ফিরে দেখে” বল্‌্লে, “হু, চমত্কার !” 

_-কিন্ধ এ দৃশ্য আরো চমৎকার ই'ত, পৃণিমা যদি 
এখানে থাকৃত | না রতন-বাবু !” 

রতণ রাগ ক'রে বল্লে, “স্ুমিত্রা, তোমার বাচালত। 
আর আমার ভালো লাগছে না। তুমি "ক্রমেই মাত্রা 
ছাড়িয়ে যাচ্ছ 1” 

সথমিত্রা বল্‌লে, “আমাকে যে আপনার ভালে 'লাগে 
না, আমি ত তা জানিই। আমি আস্বার আগে 
আপনি ক কথ! কইছিলেন, বিস্ত আমি আপার সঙ্গে- 
সঙ্গেই আপনি যেন মুখে তালা-চাবি দিয়ে আছেন।” 

--ঠ্যা, তার কারণ, তুমি এসেই এমন একটা অভদ্র 
ইঙ্জি করেছিলে, যার পরে আর কথা! কওয়! চলে ন1।” 

--“অভদ্র ইঙ্গিত ?” 

হ্যা, অভদ্র ইঙ্গিত। পূর্ণিমা কি মনে করেছেন, 
তা, জানি না।” 

--“ভয় নেই, পূর্ণিম। বাগ করে ত আমার উপরেই 
করুবে, আপনার উপরে নয়। পূর্ণিমার রাগকে আপনি 
ভয় করতে পারেন--আমি করি না।” 


২য় সংখ্যা . 
পাসিপািপাসপিস্পিিসপিপস নি: 


রত্তন অত্যন্ত অধীরভাবে বল্লে, “হ্থমি্রা! ফের 
তুমি প্র স্থুরে কথা কইছ ?” 

__এঙ্্যা, আমার খুনি, আমি এই ভাবেই কথা কইব !” 

রতন ফ্লাড়িয়ে পড়ে বল্লে, “অমন অভদ্রভাবে আর 
একটি কথা বল্‌্লে, তোমার সঙ্গে আমার আর কোন 
সম্পর্ক থাকবে না।” 

__ সম্পর্ক রাখ তে ন। চান, রাখবেন না।” 

_দবেশ |” ব'লে রতন তাড়াতাড়ি সাম্নের দিকে 
এগিয়ে চল্ল। 

খানিক পরে পিছন ফিরে? দেখ্লে, সুমিত্র। তার সঙ্গে 
নেই। প্রথমে সে ভাব্লে, স্থমিত্রা গাড়ীতে ফিরে' গেছে। 
কিন্ত তার পরেই দেখলে; গাড়ী গুলোর একখানাও নজরে 
পড়ছে না। একট! মন্ত বালির পাহাড় তার দৃষ্টিকে 
আড়াল ক'রে ধ্লাড়িয়ে আছে । তার ভয় হ'ল, সুমিত্রা 
যদ্দি একল। পথ তুলে অন্যদিকে গিয়ে পড়ে! রতন বাস্ত- 
ভাবে আবার ফিরে চল্ল। 

কিন্ত বেশীদূর আর আস্তে হ'ল না, একটু এসেই 
রতন অবাক্‌ হ'য়ে দেখলে, পথের ধারেই একটা কাটা- 
ঝোপের পাশে, স্বুমিত্রা। ছুই হাটুর মাঝে মুখ রেখে চুপ 
করে বসে আছে! 





আধখানি চাদ 
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রতন তাঁর কাঁছে গিয়ে বল্‌লে, “একি স্থমিত্রা, এখানে 
এমন ক'রে বসে' কেন?” 

স্থমিত্রা পাথরের মুর্তির মতই নিঃসাড় হ'য়ে বসে 
রইল । 

_স্থমিত্রা ! শুন্ছ ? লক্ষমীটি, ওঠ 1”, 

স্থমিত্রা জবাব দিলে না, মুখও তুল্লে না! 

অদূরে গাড়োয়' নদের গলা পাওয়া গেল । রতন ব্যস্ত- 
কণ্ঠে বল্লে, “ওঠ, ওঠ-_স্থমিত্রা! আনন্দ-বাবু যদি 
দেখতে পান, ভ। হ'লে কি ভাববেন বল দেখি ?” 

স্মিত্রা আন্তে আস্তে মুখ তুল্লে। পরিপূর্ণ চাদের 
আলোয় রতন দেখলে, স্থমিত্রার চোখে ও কপালে কি 
চকৃচক্‌ ক'রে উঠল । অশ্রু? 

রতন সবিম্ময়ে বল্লে, "ত্যাঃ মিত্রা ! তুমি কীদ্ছ? 
কেন, আমি কি তোমাকে” 

স্থমিত্রী বিদ্যুতের মতন ্াড়িয়ে উঠে" তীব্রম্বরে 
বল্লে, “কেন আপনি আমাকে বিরক্ত করছেন? 
আপনার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক ?"--বল্তে বল্তে 
সে দ্রুতপদে গাড়ীর দিকে চ'লে গেল। 

রতন হত্ভঙ্বের মত সেইখানে দীড়িয়ে রইল। 

(ক্রমশঃ ) 
শী হেমেন্দ্রকুমার রায় 


আধখানি চাদ 


আধখানি চাদ যায় ভেসে--কার 
অলস তরণী,__ 
কে দ্যায় পাড়ি স্থদূর নীলের 
স্বপন সরণি। 
মোতির নরী খোপাদ্থ পরি" 
খেলায় যত জ্যোতির পরী, 
উরস "পরে উঞ্জল ওড়ে 
জরীর ওড়নী। 
নীরব নিশি-_নিথর দিশি 
যুখির বরণী। 
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আধখানি চাদ চায় হেসে কার 
মধুর চাহনি,__ 

বয়ন করে মোহন মায়া 
নঘন-গাহনী | 

আকাশেরি অপীম ছেয়ে 

খুসীর ঝারা ঝরুচে যে এ, 

ভূলোক ধরে পুলক-ভরে 
ছ্যলোক-লাবণি; 

আধখানি চাদ কাহার চাওয়। 
নিখিল-পাবনী ! 


শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী 
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ধানের ভবিষ্যৎ" 

এবার বঙ্গদেশে বৃষ্টি খুব কম হওয়!য় পল্লীব।দী জনসাধারণ খুবই 
শর্ত হইয়। পড়িয়াছে। একদিকে তাহাদের কুশি নষ্ট হইয়। যাইতেছে, 
আমন ধান্ের আর ন্স।শ। নাই, অশ্থদিকে পানীয় জলের অভাব ভীষণ- 
ভাবে উপস্থিত হইবে মনে করিয়। গলীবামী অতীব চিন্তিত হইয়। 
পড়িয়াছে। জলাভাব উপস্থিত হইলেই ব্যাধির প্রাবলা ঘষ্টিবে, ফলে 
অন্াভাব, ছলাভাবেৰ কষ্টেন উপর আবার বাধির প্রবল গড়ন আরস্ত 
হইবে। -যশোহর 
বন্যার কারণ 

গঙ্গা, যযুন। ও গোমতার স্দীহ জলরাশি বিহার ও যুক্ত-প্রদেতের 
সত মহম দরিদ্রকে অগ্নহ্ণন, গৃহহীন করিয়াছে | উত্তরবঙ্গে যখন গত 
বৎসর বন্ত। হইয়[ছিল, তপন ভবিষ্যন্তের বন্যা নিবারণের জনক কারণ 
অনুসন্ধানের কথ! উঠিয়।ছিল। রেলওয়ে লাইনের মধ্য প্রটুর 
পরিমাণে জলমিকশের ব্যবস্থ।র জন্য গ্রণ।লী-নির্মণের কথা উঠিয়।ছিল। 
তার পর কি হইল, নাধাণে কি জানে না। আবার যখন বস্তা 
আসিবে ভখন ননাহন ক্রন্দন আবার জাগিবে। বন্যার কারণ 
অন্ুপন্ধ।নের থোজ পডিবে। নক্ষালন্।-দম্পর্কে মন্তব্য প্রক।শ করিতে 
গিয়া, এলাহ।বাদের 'লীড।র' গঞিক। বণিয়াছেন। বন্যার কারণ নুমন্ধান 
করিবার জন্য একটি "খনুমন্ধান-কমিটি” নিষুক করা হউক। কমিটি 
বন্যার কারণ নির্দেশ করিখ! দিলে উক্ক কারণগুলি দুর করিবার ব্যবস্থা 
করা হউক। 

যদি হে।মরা-চোমবা মডারেট ধাঁমাধরা দল, হন্তুরের দর্বারে ধন 
দিয়। পড়েন, ভাহ| হলে একট! 'অনুসন্ধন-কমিটি নিমুক্ত হওয়। কিছু 
তশ্চর্ধা নয় । কিন্ত সনুসন্ধন-মমিভির উপদেশ কাধের পরিণত কছিতে 
হইলে যখন টাক! কথ। উঠিবে, তখনই কর্তারা ছুঃগিতভাবে মহানভূঠি 
প্রদর্শন কিয়! বলিবেন টাকা নাই! াক। নাই? এই সনাতন উত্তরের 
উপর অবগ্ভ আর কৌন ভর্কই চলে লা। অতএন এ-সব অনুসন্ধান- 
কমিটির ব্যর্থ অনুঠ।নের জন্ত ভীরতবামীর পক্গ হইতে বাগ্রত। প্রদর্শন 
করা আত্ম প্রবঞ্চনারই নামান্তর মাত্র । যেজাতি নিজের ন্যায়সঙ্গত ও 
বিধিনির্দিষ্ট অধিকার গ্রহণ করিবার জন্য উদ্ভম প্রকাশ করে না, 
যাহার নিজেদের অকন্ধণ্যতাঁর জন্য লঞ্জিত হয় ন|, তাহাদের ছুঃখ স্বয়ং 
বিধাতাও দুর করিতে পারেন না। প্রতিকারের শক্তি ও উপায় আয়ত্বের 
মধ্যে থাক। সস্থবও, যাহ।র! আঁগ্মশক্তিতে অনাস্থ প্রহ্ুত ভীরুতায় সর্ববদ| 
সঙ্কুচিত, ভাহাদর এই শোচনীয় অসহায় মরণ, স্বাভাবিক নিয়মেই 
ঘটিয়। থাকে। টাদার টাকার মুষ্টিতিক্ষীর নিকট আত্মসম্মন বিক্রয় 
করিয়। খাচিয়। থাকিবার উপর যতদিন আমাদের ঘ্ৃণ। ন! জন্মিবে ততদিন 
এই স্তর অভিযান কিছুতেই প্রতিহত হইতে পারে ন!। বন্যার কারণ 
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প্রকুনতপদ্ষে এই পবশাসিত জাতির লজ্জাকর পরমুখ।পেক্সিত1 ; ছার কিছু 
নহে । 
-আনন্দবাঁজার পাত্রক। 
বেটলি সাহেব বন্যার জনা রেলওয়ে লাইনের উপর দোষ দিয়া- 
ছিলেন। আর চৌন্টিহাজারী মন্ত্রী সুরেন্্রনাথ মতিনৃষ্টির উপর দে 
সমর্পণ কারয়। প্রচুর আম্মগ্রসাদে আরামে ৬৪ হার উপঙ্োগ 
করিতেছেন । 
ডাকাতি ও পুলিশ 
পুলিশ ও গুও।-_পুলিশ যেমন বাঁড়িয়। চলিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে গুপার 
দল ভারী হইয়। উঠিতেছে। ১৯১৮ সালে কলিকাতায় পুলিশ 
ইন্সপেক্টর ছিলেন ১৮ জন--আর এখন হইয়াচছন ৫৬ জন! উনয়ের 
মধ্য কাধ্য-কারণের কোনও মন্বদ্ধ নাউ ত? 
--আত্মশন্ডি 
বাংলার ধাতুশিক্প- 
বঙ্গাদশের মে সব জেল| তাম| কাস গ্রভীতি ধাতুর তজসপত্র 
প্রস্তন্ডের জন্য বিখ্য।ত তাহার তালিক। নিয়ে দেওয়। গেল £-- 
বর্দমান__বনপ।শ, ঈ1ইহট, পূর্বস্থলী, কালন।, মাটিয়ারীতে বড় ব 
ধ'তু-নিশ্মিত পাত্র, রান্রার জন্ত পেট! হাড়ি প্রস্তত হয়। 
বীরভূম ও বাকুড়া-_ছুবরাঁজপুর নলহাটি বাকুড়। বিষুপুব পা্রসায়র 
প্রভৃতির বাসন প্রসিদ্ধ । বাকুড়। বড় বড় জলের ঘড়।র জন্ত প্রসিদ্ধ" 
হুগলী--বালি এবং নশবাড়িয়। ও খামারপড়ীছে অতি উন্নতধরথ্ব 
বসন প্রস্তুত হয়। 
মেদ্দিনীপুর-_চন্দ্রকে।ন।, র।মঙদীবনপুব। করার 'ও থাটাল প্রসদ্ধ। 
থ।টালের গাড়, এবং গররের খল। বিখাত 
নদীয়।-_নবদ্দীপ, এ।স্তিপুর, রাণাপাট, এবং মেহেরপুর ুভূতি প্রসিদ্ধ । 
মুর্শিদাবীদ-খ!গড়াই ঝাসন চিরবিখ্যাত। ভঙ্গীপুরও এদিক্‌ দিয়। 
বেশ টন্নত। খাগডার গেল|স, ডিশ, বটি বেশ খ্যাতি ল। করিয়াছে। 
পৃথিবীময় উহাদের খ্যাতি ছড়াইয়! গিয়াছে। 
ঢার।-ঢাঁক। জেল।র বহু স্থানে কামার কাঁজ হইয়। থাকে । লৌহ 
পিতলের চাদরের জিনিষ প্রস্তুতের জন্তা বিখ্যাত । 
মৈমনপিংহ__ইসলামপুরী থাল। প্রসিদ্ধ । টাঙ্গাইলের অন্তর্গত 
কাগমারী খুব প্রসিদ্ধ । 
ফরিদপুর-_পালঙ্গ, রাজবাড়ী, সমধিক প্রসিদ্ধ । 
ত্রিপুরায় বিটঘর ; রাজসীহীতে নাটোরের অন্তর্গত কলম, ও বুধপাঁড়। 
প্রসিদ্ধ । 
মাজদহ-_ইংলিশবাজীর অন্তর্গত কুতুবপুরের পিতলের লোট| অভি 
হনার | নবাবগঞ্জও প্রসিদ্ধ । 
রঙ্গপুরের নিলফা মারীর অন্তর্গত গৌমনতীতে পিতল ও কীসার জিনিয 
প্রস্তুত হয়। --মোহাম্মদী 


২য় সংখ্যা ] 


বাংলার নারী--- 


বাংল! দেশের হিন্টু নারীর সংখ্যা ৯৬, ৬৭, ৪৪৮ জন। ইহার 
মধ্যে ১৫ বৎসর হইতে ৪* বংদরযয়স্ক| বিধবার সংখ্যা কিঞিদ- 
বিক ২৯) ৭৫, ৯*৬ জন । 
-কল)ণ 
১৫ বৎসরের বিধবার বিবাহ দিতে গেলেও এ দেশের লেক 
মগিতে আসে । অথচ ইংরেজের অবিচারের প্রতিক।স এখনই চাই। 
গন্দর সামপ্রস্ত বটে ! 
নস" 
শ্রীমতী হরিমতী; দত্ত নুতন গৃহশিম্মীণের জন্থ নারী শিক্ষ।-সমিতিকে 
২৫০. টাক। দিতে প্রতিশ্রত হইয়ছেন। গত বছর তিনি এ 
মুমিতিকে ১০,৭০৯ * টাক। দিয়াছিঞেন। 
_-স্বদেশ 
শ্রীহটের বন্দরবাঁজীরের শ্বনামধন্য বণিক শ্রীযুক্ত জয়।রমল 
তুনীয়াল মহাশয় ভাতা সাহেব মিঃ মেকয়ের হস্তে ৫০০০২ দান 
করিয়াছেন । তাহ।র দ।নের টাক! দ্র! শ্রীহট দাতব্য চিকিৎমালয়ের 
অপারেশন গৃহ নির্টিত হইবে এবং গুহ জয়ারমল তুম্পীয়াল অপারেশন 
র॥ নামে অভিহিত ভইবে । ( পরিদর্শক ) 
-আশন্দঝাজ।র পত্রিক। 
আগুর্বেদ বিদ্যালয়ে দান ।-_নাখিকতল। মিউনিসিপালিটা কলি- 
ক।ত।র জাতীয় আমুবিজ্ঞন নিচ্য(লয়ে ১৯২৩ ১৯২৪ মনের জন্য ৫* 
টাক। দন করিয়!ছেন। 
--সমশ্মিলনী 
পুর।ভন প্রথায় শিক্পপদ্ধতি প্রচলন করিব।র জন্য কাশিমবাগারের 
এহ|রাজ। 'পলিটেপনিকাল ইন্ট্িটিউট' নানে যে দুল খুলিয়|ছেন, 
1হার গুহ নিদ্মাণেও পন্য ১৯১১ নীলমণি মিত্র দ্রীটেব শ্রীমতী হশাল। 
হন্দরী ভড় ৮***২ টাক। দিতে স্বীরৃত হইয়।ছেন। 
_ দেশ 
॥াক। অনাথ-আশ্রম__ 


চ।কা অন।থ আশ্রমে এক বৎসরের শিশু হইতে ১৮ বগসরের ১৩টি 
ব!লক ও ১৪টি বালিকা আছে । তাহাদের অত্যন্ত বস্ত্রভাব। বদ্পদান 
করিয়। পিভৃমাভৃহীন নিরাশ্রয় বালকবালিকাদের পৃতজ্ঞতা ও ভগ- 
বানের আশীর্ববাদভাজন হউন । 

আশ্রমের সপারিন্টেণ্ডে্ট, শ্ীনুক্ত মতীশচন্্র ঘোম, ঢাক আশ।থ 
গাম ঢাকা কর্তৃক বস্ত্র অগব। মর্থসাহাম্য কৃতজ্ঞতার সহিত গুহ'ত 
হহবে। 
স্বাধীন জীবিকার পথ-_ 

পেয়ার! বাগান ।--পেয়।র। একটি উৎকৃষ্ট কল। বঙ্গদেশের 
এধারণ পেয়ার অতি অপকৃষ্ট । বঙ্গদেশের লোকেরা দশ্তুর মতন 
পেয়ারার বাগান করে না। অধত্ব-সন্তৃত গে আর কি ভাল ফল 
হইবে? পশ্চিমে এলাহাব।দ, বেনারস গুতৃতি বন ভেলায় উৎকৃষ্ট জাতীয় 
পেয়ারা জন্মে। এসকল স্থানে দস্তুর মতন পেয়ারার বাগান করা হয়। 
কলিকাতায় সেই সকল পেয়ার! রাশি রাশি আমদানী ও বিক্রয় হইয়। 
থাকে। কলিকাতায় কাফি, পেয়ার। নামক এক জাতীয় বৃহৎ গেয়ার। 
আছে। কলিকাঁত। হইতে ১৫।২* মাইল দুরে- রেল স্টেশনের নিকটে 
যদি কেহ পেয়ারা বাগান করেন, আর এলাহাঁবাঁদ, কাশীর বা অন্- 
একার বৃহজ্জীতীয় পেয়ারার চারা ব কলম রোপণ করেন, তবে বেশ 
গাভবান্‌ হইতে পায়েন। ১* হাত তফাৎ কলম বস।ইলে ৮১৮ -৬৪ট। 


দেশ-বিদেশের কথা--খাঁংল। 


সন্ধি পিসি লাস্ট লী ঈ পরা সিলপিস্িলি সি পাসছি, পাস পিসি লা সি সিিরিস্টিরীসলিলী সিল সি পাটি সি পি কাটি পা স্টিতরস্িরা তা সি রসি শাসিত তা কাসিলা সিসি সস ছি তাত 


২৫৯ 


গছ হইতে পারে। ২৩ বত্সরের মধ্যেই ফলন আরস্ত হয়। ৪1৫ 
বৎসর পরে বেশ ফলে । তখন গাছ প্রতি গড়ে ১** পেয়ার। হইলে 
২ .শ” হিসাবে ১২৮২ টাঁকার পেয়ারা এক বিন! জঙগ্গিভে হইতে 
পারিবে । ভাল ছ'।ট।, ম।টি কোপাঠয়! দেওয়!, জঙ্গল পরিষ্কার কর! 
প্রভৃতি প্রধ।ন কাছ। সুতরাং ২৮ * খরচ পড়িলেও ১** * টাক৷ 
লাভের আশ। করু। মাইতে পারে। খ্ুদকল স্থানে প্রতি ৰিধ। জমি 
২**' মুল্যে খরিদ করিও ২ বংসরে জনির মুল্য উঠিয়। যাইৰে। 
কলম ন। কিনিয়। পাক! পেয়ারার চার। করিলেও চলিতে পারে। 
একবার গাছ জন্মিলে আর কলম করিবর অস্থবিধা থাকিবে না। 
কেহ অন্ততঃ ৫ বিন। এনিতে পেয়।রার বাগান করিপে বৎসরে ৫1৬ শত 
টাকা আয়ের উপায় হউবে। পেয়াঁর। বাগনের ভিতর হণুর্দ এবং 
আদর চ।দ করিণল আর একটি আয়ের পথ হইতে পারে। কবে 
আনাদের যুবকগণ কৃবি, শিল্প ও বাণিন্জার দিকে মনোনিবেশ করিবে, 
বুঝিতে পরি ন। ! 

পাতি ও কাগ্জখালেবুর বাগান ।-ব্ঙ্গালাদোশের নীন। জেলায় 
পাঁতিলেবু ও কাগ্জীগেণু বিজ্তুর ভন । উহার দপ্তর মতন ব।গান 
করিলে প্রচুর লাভের আশা কর। যাইতে পারে । কলিকত।য় এই 
উভয়প্রকার লেবু উচ্চমূল্যে ব্র্ুয় হইয়। থাকে । বিত্ত বঙ্গ।লার অল্প 
স্থানেই নিয়মিতষ্ঈপে উহার বাগান করা ভইয়। খাকে। শুন। যায়, 
মালদত ফেলায় পতিলেবুর বিস্তর বাগান 'হাছে। পশ্চিন হইতে 
কলিক।ভায় ব€ লেবু আ।মদ।নী হয়। ত্রিপুরা জেলার চ।দপুর মহবুম।- 
বীন চরমান্দ।রী, চরপ!ত!, রুনা থপুধ, কাউনিয়। প্রস্তুতি গ্রামে, এবং 
উহার নিকটবর্তী নোয়।খালী ছেলায় কতকগুলি শ্রামে বিশুর কাগ্জী- 
লেবু ও কমলালেবু জন্ম । বা।পারী ও সড়িয়।গণ তাহ। ক্রয় করিয়া 
নানাদিকে চালান দিয়। থাকে । যোহর, খুলন।, রাজশাহী গ্ুভৃতি 
জেলায় বিস্তর কাগ্জীলেবুন বাগান আছে । এসকল অঞ্চলে কাগজী 
ও গা তলেবুর বিস্তু 5 বাগান করিলে খুব লাভব।ন হওয়। যাঁয়। 
বাঙ্গালীর প্রায় মকল জেল।তেই পাতি এবং কাগ জালেবুব বাগান হইতে 
পারে। আমর এদকে সকলের মনোযোগ জআকনণ করিতোছ। 

স্পছে।লতান 


হাপাখ।নার 'বপদ্‌-- 


অনেকেই আবগত নহেন মে) ছাঁগাগ।নার গাণসায়ে !করুপ নুতন 
উপসর্গ আ।মিয়। জুটিরাছে । বিলা,ত বেকাগ মমন্তার গ্তায় ব।ঙ্গলাতেও 
বেক।র সমগ্র। দেখ! দিয়াছে । বিস্ব বাঙ্গলায় লেকাগে? সংখ্য। ধতই 
বেশী হ৮ক, বিলাতের বেক।বের আন নব্ব।্রে জুতাউতেই হইবে | বিল।ত 
হইতে ছাপথানাওয়।লাদের দাল।ল কলকাতা । বাজারে ঘুরিতেছেন, 
ইহারা এখানকার বাজ!র পেশ! সপ্তাদার কাজ লইতেছেন, ফলে 
কলিকাতান বাজারে ছাঁগাথানার কাছের অনস্থ। কমন শোচনীরই 
হইতেছে । এখান হইতে বিলাতের দহ হন হইবাগ প্রভূত কারণ 
স্মাছে। আমাদের দেশে গবর্ণ মেন্টের শুক্ক-অ।ইন এই বিষয়ে তাহাদের 
বিশেম শীহাযাকারী। কলিকাত!র বন্দরে যে কাগগ্গ ভাম্দালী হয়, 
গবর্ণ মেন্ট তাঠ।র একট! সর্বনিম্ন দগ্ সাধিয়। লিয়ীছেন, যাহার দহিত 
প্রকৃত ক্রয়ের দ।মেৎ কোন মম্ত্কী নাত গবর্ণ মেটে এই যে শিরিখ, 
ইহ| সম্পূর্ণ তাহাদের ্েচ্ছ!র উপর নিভর করে। সেহ দরের উপর 
গবর্ণমেন্ট, হইতে শতকর ১৫২ টাক। হারে শুক্চ আদায় কর। হয়, 
ফলে কাগজের দর বাঁডরে কমিহেছে না ইহ।র ফলে এখানকার 
দ্রাপ।খ।নার কাজের বিশেন দব কমাইবার সুবিধা হইতেছে 
ন'-কিস্ত বিলাত হইতে যে কাগঞ্গ ছাঁপিয়। আসিতেছে 
তাহার উপর যে আক আদায় হয়, তা! ইন্ড্রয়েসেন উল্লিধিত্ত 


২৬০ 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস সমস পপি পিস তাস সস ৩ তাস সস পসসি্তি সসছি শি পাস পিসি পিসি সছি পস্ছি পাস সি সি সি, রস লি ৩ সস রস সা তি এ ০.০ 


দরের উপর শতকর! ৫২. টাক। হিস।বে মাত্র । ইহ! সম্পূর্ণ অযৌক্তিক 
ও ন্য(য়বিগহিত ।-( হিতবাদী )__-আনন্বাজার পত্রিক। 
চর্কা-প্রচারের উপকারিত+-_ 

রাঁজসাহীর কাঁমারগঁ1ও কেন্দ্রে চর্ুকাঁর কাজ বেশ ভালই চলিতেছে । 
অনেক বৃদ্ধা রমণী তাহাদের পূর্বশিক্ষানুযায়ী ১২ নম্বরের ৬* তোল! 
স্থুত। সপ্তাহে কাটিয়! ১ ২ টাক। উপার্জন করিতেছেন। বগুড়ার 
তালোরাতে গুতাকাট। বেশ চলিতেছে । এমন কি নয় বৎসরের 
বালিকাও সত কাটিয়। দৈনিক এক আন! উপাঞ্জন করিতেছে। 
বগুড়ার দক্ষিণাঞ্চলের ফসলের অবস্থ। বিশেষ আশাপ্রদ না হওয়ায় 
লোকের। দুঃখে পাড়িয়। চর্ক! চালাইতে বাধ্য হইয়।ছে। 

ণ - আনন্দবাজার পত্রিকা 

পতিত। নারীদের সজ্ব__ 


সম্প্রতি কলিকাতার সোনাগ।ছি ও রাষবাগ।নের পতিতাগণ 
সশ্মিলিত। হইয়! “মুক্তিসমাঁজ” নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে। 
তাহাদের প্রধান উদ্দেগ্ত, পতিতাগণের মধ্যে যাহার! ইচ্ছুক, তাহাদের 
গণিকাবৃত্তি ত্যাগ করাইয়। অন্যবৃত্তি অবলম্বনে সাহায্য করা, পতিতাদের 
বালিক! কন্ত।রা যাহাতে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া কোন 
সছ্ুপায় দ্বার জীবিকানির্বাহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা! করা৷ 
এবং এই উদ্দেশ্তে পতিতাদের বালিক1 কন্াদের জন্য স্কুল, কলেজ 
ও বোডিং স্থাপন কর! প্রভৃতি । ইহ! ছাড়! যে-সকল ভদ্রগৃংস্থ 
কন্য। বুদ্ধির ভ্রমে ও দৈবছুর্বিপাকে এই পথে আসিয়া! পড়ে, এই 
সমিতি উপদেশ দিক! তাহাদের নিবারণ করিবে এবং ভন্ত্রভাবে 
জীবনযাপন করিতে সাহায্য করিবে। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ 
কয়েকজন ভদ্রলোকের শিক্ষা, উপদেশ ও পরিশ্রমের ফলে এই 
প্রতিঠানটি গড়িয়। উঠিয়াছে। 

স্মোহাম্মদী 


অন্থকরণীয় সাম।জিচ সংস্কার-_ 


বরোদায় অন্পৃশ্ঠতাস্বরদীর গ1ইকো ঝাড় স্বীয় রাজ্য হইতে অন্পৃশ্ঠতা 
দুর করিবার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন । তত্যজ জাতির 
জন্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং দরিদ্র অন্ত্য্ ছান্রগণকে সাহায্যদান 
প্রভৃতি কাধ্যে তিনি চিরদিন মুক্তহস্ত। সম্প্রতি কয়েক বৎমর 
ধরিয়া তিনি তাহাঁদগের অনেককে রাজকাধ্যে গ্রহণ করিয়। তাহা- 
দিগের সামাজিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি বিধান করিয়াছেন। 
তাহার এখন নিজেরাই নিজেদের উন্নতি বিধানে অনেকটা সমর্থ 
হইয়। উঠ্ঠিয়াছে এবং মদ্যপ'ন একেবারেই কমাইয়। দিয়াছে। 

--আত্মশক্তি 

বাঙাণীর সাহস-_ 


বালকের বীরত্বস্নদীয়। জেলার বালিয়।ডাঙ্গা-নিবানী এক ভদ্র- 
লোককে একদিন বনের মধ্যে বাঘে ধরে। ভদ্রলোক প্রাণ-ভয়ে 
আর্তনাদ করিতে থাকেন। তাহার চীৎকার শুনিয়! এক চতু্দশ- 
ব্যয় বালক তাহাকে সাহাষ্য করিতে গমন করে। বালকের বীরত্বে 
বাঘ পলায়ন করিতে বাধ্য হয় এবং ভদ্রলোকটিও প্রাণে প্রাণে রক্ষ। 
পান। | 

-আত্মশ'ক 

মৃতু'-দ'বাদ-__ 


পরলোকে পিয়াসন্। ভারতের একৃত্রিম বন্ধু কবিবর রবীন্রমাথের 
শ্রিরশিষ্য মিঃ পিয়াদন্‌ সম্প্রতি ইটালী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। 


সেখানে তাহার আকন্মিক মৃত্যু ঘটিয়ান্ছে শুনিয়। আমর! মর্দ্দীহত 
হইলাম । মিঃ পিয়াপন্‌ বহু বৎসর পুর্বে কলিকাতার কোনও 
মিশনারী কলেজে অধ্যাপক হইয়। আসেন । তিনি ছাঁত্রদ্িগকে 
অত্যন্ত ভালবাঁসিতেন এবং তাহাদের সহিত ত্র।তৃবৎ আচরণ করিতেন। 
কলেজের ইংরেজ প্রিঙ্গিপ্যাল নাকি ইন্াতে অসন্তুষ্ট হইয়া! একদিন 
ভাহাকে বলিয়াছিলেন যে, এইভাবে বাঙ্গালী ছাত্রদের সত মিশিলে 
প্রেষটিজ (ইজ্জত ) বলায় রাঁথ। শক্ত হইবে | মিঃ পিয়াসন্‌ সেদিন 
হইতে মিশন পরিত্যাগ করিয়। চলিয়। আসেন। তিনি নিবেদ্িতার 
ন্যায় বাঙ্গালীকে অন্তরের সহিত ভালবাঙিতেন, এবং বাংলাদেশের 
সেবাকেই জীবনের প্রধান ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন । এরূপ 
মহানুভব ব্যক্তির মৃত্যুতে বাঙ্গালী মাত্রেই আজ ব্যথিত। ভগবান্‌ 
তাহার পরলোৌকগত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন। 
-্ঢাকা-প্রকাশ 
৬ পুর্ণেন্দুনারায়ণ-_- বাংল! সাহিত্যের একনি সেবক, থিয়ৌসফিক্যাল 
সোসাইটির অধ্যক্ষ, প্রা -নন্-কে-যুগের প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকন্মী, দার্শনিক 
পণ্ডিত, বাকিপুরের প্রবাসী বাঙ্গালী রায় পুর্ণেন্দুনারায়ণ গিংই 
বাহাদুর পরলোক গমন করেছেন। আমরা তার শোকসন্তপ্ত 
আত্মীয় স্বজন বদ্ধুবান্ধবকে আমাদের আস্তরিক সহানুভূতি জীনাচ্ছি। 
ভার পরলোকগত আত্ম। শাস্তি লাভ করুক। 
--বিজলী 
মহিলার মৃত £- আমর! শুনিয়া ছুঃখিত হইলাম যে, স্বীয় 
দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্শিণী ্রমতী কাদন্বিনী 
গঙ্গোপাধযার় গত ৩র! অক্টোবর বেল। একটার সময় প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন। বোম্বাই সহরে জাতীয় কংগ্রেসের যে প্রথম অধিবেশন 
হয়, তাহাতে বাঙ্গলার মহিলা-প্রতিনিধিরূপে শ্রীমতী ্বর্ণকুমারী 
দেবী ও স্বর্গীয়! বসস্তকুমারী দাশের সঙ্গে ইনিও উপস্থিত ছিলেন। 
ভগ্ববান্‌ তাহার 'শোকসন্তপ্ত পরিবারের সান্বন! বিধান করুন। 
--আনন্দবাজার পত্রিক। 


আশ্বনীকুমার দত্ত 
গত ২১ কান্তিক তারিখে অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় পরলোক 
গ্রমন করিয়াছেন। ভাহার মৃতাতে বাংল! দেশের একজন যধার্ধ 
সাধু, উদ্দারচেতা, একনিষ্ঠ কম্মা অপস্ছত হইল। তাহার আজীবন 
দবেশসেব1, ঈশ্বরপরায়ণ চ'রজ্র বাঙালীর অনুকরণের বিষয়। 
সেবক 


ভারতবর্ষ 


বিহারে গান্ধী সজ্ঘ__ 


স।্চলাইট” সংবাদ দিতেছেন--মতিহীরংতে বিহার প্রাদেশিক 
সন্মিলনীর অধিবেশনের সময় বিশিষ্ট বিশিষ্ঠ অসহযোগীগণ মিলিত 
হইয়। একটি সভ| করেন। "গান্ধী সঙ্ঘ* নামে একটি নুতন প্রতিষ্ঠান 
খুলিবার কথ। এই ম্তায় স্থির হইয়াছে। কেবল মাত্র দৃঢদন্ক- 
বিশিষ্ট এবং পরীক্ষিত কন্মার্দিগকেই ইহার সভ্য কর। হুইবে। সভ্য 
দিগকে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে দেশের অন্ত তাহীর। জীবন উৎসর্গ 
করিতে প্রস্তত। মহাত্ম! গান্ধীর প্রবর্তিত নীতির প্রচার করা এবং 
উহ৷ পাঁলন করাই সজ্বের উদ্দেস্ক। 


হয় সংখ্য। ] 


দেশ-বিদেশের কথা-_-ভারতবর্ষ 


২৬১ 


০৯ সি উিপিি পািলাস্টিতি সির তীর উপ লী সত পিছ তীস্ছিরী সা তি সরি সিলসিলা সিশীস্টি তে সর উপরি সি স্পা উপাসিপির সিকি সি সাল চিত সপ সী সতী সি পািলিসি সিকি পাতি রী নাসির পিসী সিসি তি সমি এসপ সর পিসি 
শনি 


রাজকোটের উন্নত্তি-_ 


কাঠিকবাড়ের রঞ্জকোট রাজ্য দ্রতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে। এই উন্নতির ম্বরূপট| নিয়লিখিত তালিক। হইতেই বুঝিতে 
পার। যাইবে । রাজকোট রাজ্যে মোট প্রজার সংখ্যা ৬৬৯৯৩ জন, 
উহার ভিতর ৩*৯৯৩ জন পুরুষ ও ৩৫১০* জন রমণী । সমস্ত গ্রজার 
ভিতর ২৭০০ জন বর্তমানে ভোটাধিকারী। এই ভোটাধিকারীদের 
ভিতর ১৩*০* রমণী আছেন। 

রমণীকে এতখানি অধিকার ভারতবর্ধের আর 
হয় নাই। 
লক্ষৌ মিউন্সিপ্যালিটির দৃঢ়তা 

লর্ড রেডিংএর আগমন উপলক্ষে লক্ষৌ। মিউনিসিপ্য।লিটি এবার 
তাহাকে কোনো কমের অভিনন্দন প্রদান করেন নাই। গত ২৫ 
বৎসরে লক্ষৌয়ে এরূপ ব্যাপার আর কখনও মসঙ্ঘটিভ হয় 
নাই। এমন কি জালিয়ানবাগের হত্যাকাণ্ড এবং রাউলট আইন 
বিধিবদ্ধ হওয়া সত্তেও লর্ড চেম্সফোর্ড লাক্ষৌয়ে অভিনন্দন পাইয়া- 
ছিলেন। ভারতবর্ষেও মানুষের মন যে বদ্ল।ইয়। যাইতে সুরু হইয়াছে 
এইগুলিই তাহার প্রমাণ। 


বোম্বাই কাউন্সিলের নির্বাচন-_ 


বোম্বাই সহরের ন্মমুনলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত 
ব্যক্তিগণ ব্যবস্থ'পক সভার সদস্তরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন। 

(১) মিঃকে পি করিমন 

(২) ডাক্তার ভেম্কার 

(৩) মিঃ কে এস দাদাচান্জী 

(৪) মিঃ জয়স্খলাল কে মেহেত 

(৫) [ম: গুজাভাই ঠাকরসী 

(৬) মিঃ এ এন নুর্ব্ে 

এই ছয় জনের ভিতর মিঃ দাদাচান্জী এবং মিঃ হুর্বে ব্যতীত আর 
পকলেই শ্বরাজ্য দলের লোক। স্তরাং বোম্বাইএ লৌকমত যে 
শ্বরাজা দলকেই সমর্থন করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


বারাণসীতে সন্তরণ প্রতিযোগি ১1৯৮ 


গত ২ ২শে অক্টোবর কাপীর সেন্টাল সুইমিং ইউন্দিয়মের উদ্যোগে 
টিকারী ঘট হইতে অহল্যাবাই ঘাট পর্য্যন্ত ১১ মাইল সম্তরণের প্রথম 
বাধিক প্রতিযোগিতা! হইয়। গিয়ছে। প্রতিযোগিতায় তিনজন বাঙ্গালীই 
প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রথম যিনি 
হইয়াছেন তাহার নাম শ্রী কেশবচন্ত্র চক্রবর্তাঁ_-বয়স ১৮ বংসর। 
দ্বিতীয় স্থান যিনি অধিকাঁর করিয়াছেন ভাহার নাম এ দেবেন্দ্রনাথ 
উষ্টাচাধ্য, বয়স ১৯ বৎসর | তৃতীয়স্থীনাধিকারীর নাম শ্রী ফশিডৃষণ 
চক্রবর্তী বয়স মীত্র ১৫ বৎসর । 

শারীগির ব্যায়ামে বাঙ্গ।লী সকলের পিছনে পড়িয়। আছে। 
ইতরাং সম্ভরপ-প্রতিযৌগিতায় তাহাদের এই দক্ষতার পরিচর পাইয়া 
বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইবে। 


মাইফেলে পৃথিবী ভমণ__ 


ছয় জন পাশা যুবক সাইকেলে সমস্ত পৃথিবী তিন বৎসরে পরিভ্রমণ 
করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তাহারা বোম্বাই হইতে সাইকেলে চড়িয়া 
আগ্র। হুইয়। দিলী পৌছিয়্াছেন এবং সেখান হইতে লাহোর হইয়া 
সীমাস্ত-গুদেশ দিয়। কাধুল ও গারন্ত যাত্রা করিবেন। 


কোথাও দেওয়া 


একপ সাঁহমিকতাঁর উদাহরণ পাশ্চাত্য দেশে ছুল ভ ন| হইলেও 
এদেশে এরপ উদ্দাহরণ সুলভ নহে । আমর এই পাশা যুবক কয়টিকে 
অন্তরের আনন্দের দ্বার অভিনন্দিত করিতেছি । 
মহীশূর-রাজ্যে শাসন-সংস্কার_ 

মহীশুর-রাঁজ্যের মহারাঁজ। বাহাদুর বর্তমান শসনপদ্ধতির সংস্কার 
করিয়া এক ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছেন। এই ঘোঁষণ| অনুসারে 
তাহার পরলোকগত পিতার দ্বার| প্রতিষ্ঠিত এসেম্ত্রিকে ঢের বেশী 
গ্মত।| গ্রদ।ন কর! হইয়'ছে। এখন হইতে কোনে! নূতন ট্যাল, ধার্য 
করিতে গেলে এই পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিশেষ 
জরুরী বা।পার বাতীত ব্যবস্থ।-পর্ষিদ্‌ বত্তৃক প্রবর্তিত বিধি-বিধানের 
প্রবর্তন করিতে হইলেও এই মভার মত গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্ত 
সাধারণ শাসন-সংক্রাস্ত কার্য বা রাজের বাৎসরিক আর়-বায়ের হিসাব 
প্রণয়নের প্রন্থীব পাশ মহারাঁজ। নিজেই করিতে পারিবেন। 

সাধারণতঃ ২৫০ জন সদস্য লইয়া এই পরিষদ্‌ গঠিত হইবে। কিন্তু 
ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে এই সংখা। বর্ধিত করিয়। ২৭৫ জন পর্য্স্ত 
সদন্ত গৃহীত হইতে পারিবে। 

১৬ বৎসর পূর্বে যে বাবস্থা-পরিমদ্‌ গঠিত হইয়াছিল তাহার ক্ষমতাও 
বাঁড়ানে। হইয়াছে । অতঃপর উক্ত পরিষদ প্রতিনধিসংখ্য। তো বৃদ্ধি 
হইবেই, জঙে সঙ্গে বেসরুকারী সদস্তের সংখ্যা বাড়াইবারও ব্যবস্থা! করা 
হইয়াছে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরাও শ্াহাঁদের প্রতিনিধি 
নির্বাচিত করিতে পারিবেন । বাঁজেটের সময় এই পরিষদের খরা. 
নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ডে।ট দেওয়ার দমত। থাকিবে। 

প্রতিনিধি পরিষদ এবং ব্যংস্থা-পরিষদের ক্মতাবৃদ্ধি করার 
সঙ্গে সঙ্গে এই উভয় পর্নদেই প্রতিনিধি প্রেরণের উপযুক্ত 
লোকের সংখা বৃদ্ধি কর হইবে। নির্ব্ধাচনের ক্ষমতা অর্জন 
করিতে এখন যে-পরিমাণ »ম্পার্ত থাক! দর্বার অতঃপর তাহার 
অর্দেক সম্পত্তিতেই নির্বাচনের অধিকার লাভ কর। যাইবে। 

মিউনিসিপাভিটি, জেলাবোর্ড, তালুক-বোর্ড এবং পঞ্চায়েতের 
শ্বমতা আরে। বাড়াইয়। দিয়। স্থানীয় শাসন-ব্যাপারে এই-সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানকে আরো অধিক গঈগমত। গুয়ে!গের সুযোগ দেওয়। হইবে। 


কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অধিবেশন-_- 


পঞ্জাব-সমসা। সম্বন্ধে আলোচন। করিবার জন্য আগামী ১৫ই 
নবেম্বর অমুতসরে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অধিবেশন বসিবে। 
পরদিন নিখিল-ভারত-স্তাদের পঞামর্শ-সভ।। ডাঃ কিচলু সত্যাগ্রহ 
কমিটির সদস্তদিগকে ১৩ই তারিখ অমূতসরে সমবেত হইবার জন্য 
অনুরোধ করিয়া টেলিগ্রথমা করিয়াছেন। ভাল। গিরিধারী লাল ও 
লাল! রূপলাল পুরী নেতাদের এবং সদসাগণের জন্য নকল প্রকার 
আয়োজন করিতেছেন । 

অমুতসরে, নিরুপস্ত্রব আইন-অমান্য সম্পকেও একটি আফিস 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্ত কংগ্রেসের কাধ্যকরী সমিতির অধিবেশনের 
পূর্বে তাহার কাজ আরম্ভ হইবে না। 


বক ঠার প্রৃতিযোগিত1-_ 

প্রযুক্ত গোবিন্দ মালবীয় এলাহাবাদ হইতে জানাইয়াছেন... 
আগামী জানুয়ারী মাসে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ভোফেশনের সময় 
নিখিল-ভারত-বক্ততা-প্রতিযৌগিতার তৃতীয় অধিবেশন হইবে। 
সেই প্রতিযোগিতায় যিনি শেষ্ঠ স্থান াভ করিবেন তিনি একটি 
রৌপ্যনির্ষিত বিজল্পচিহ (1011) ) পাইবেন। এতদ্্যতীত তিনজন 
শ্রেষ্টবন্তা ও মহিল। বক্র প্রত্যেককে একটি করিয়! ্বর্পাক 


রি 


৬২ 
পুরদ্কার দেওয়! হইবে। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ভিতর হারা 
এই বক্ততায় প্রতিযোগিত করিতে ইচ্ছুক ভাহাঁর। নিয়লিখিত 
ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিশদ বিবরণ জানিতে পারিবেন। রাইট 
অনারেব.ল্‌ লক্গ্মীনারায়ণ কাজিল, ইন্টনি51 সিটি পাঁল 1মেন্ট, বেনারস। 


জেল-আইনের পরিবর্তন-__ 


জেলের আইন-কান্ুনের কতকগুলি সংশোধন কর! হইয়াছে। 
জেলের ভিতহ হাঁতকড়। পর।ইবার নিয়মের কিছু রদ ব্দল কর! 
হইয়াছে । অতঃপর কোন শান্তি দিবার পুবেন কয়েদীকে ডাক্তার 
পরীক্ষ। করিয়। দেখিবেন সেরূপ শাস্তি বহনের ক্ষমতা কয়েদীর আছে 
কিন।। শাস্তির জন্যও নুতন ব্যবস্থ। কর। হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে ইচ্ছ। 
করিয়। কয়েদী পুনঃ পুনঃ জেল নিয়ম অমান্ত করিবে কেবল সেই 
ক্ষেত্রেই শান্তি দেওয়! হইবে। শক্তি-সামর্থে/র অভাবে পরিশ্রমে কেহ 
অপমর্থ হইলে যে পর্য্যন্ত ন। সে কর্মক্ষম হয় সে পর্যন্ত তাহাকে কর্ন হইতে 
অবদর দেওয়া হইবে । জেলে প্রবেশ করিব।র পর কোন করয়েদী যদি 
দণ্ডবিধির ৩*২, ৩০৪) ৩০৬, ৩৯৭, ৩০৮, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩২, ৩৩৩, 
৩৫২, ৩৫৩ বা ৩৯৭ ধারা অনুযায়ী অপরাধে দণ্ডিত হয় অথব। জেলের 
কোন ওয়া ৫র বা! কত পক্ষকে প্রহার করার জন্য দণ্ডিত হয় তাহ! 
হইলে" কার1-বিভাগের ইন্ম্পেক্টর জেনারেলের মঞ্জরী লইয়। তাঁহার 
দণ্ডের পরিমাপ-হবাঁস বন্ধ করা যাইতে পারিবে। 


৯.৮ ছি তাসিএলী » লী সি পির সি পা স্পট ৬ পিসির সি সর্ট সির সিল ্টিশরী সত 


বার-কমিটি-_ 


ব্যারিষ্টার এবং উকিলদের ভিতর ষে পার্থক্য রহিয়াছে তাহ! দুর 
করিবার জন্য কাউন্সিল বড়লাট ভারত-নচিবের অনুমতি লইয়া এক 
কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই পার্থক্য দূর কর। কতরুর সম্ভব হইবে 
এবং ফি ভাবে এই পার্থক্য দূর করা হইবে কমিটি তাহ! লইয়। 
আলোচন! করিবেন। কমিটির সভাপতি হইবেন পাটনা হাইকোর্টের 
ভূতপুর্ব্ধ চীফ জাষ্টিস চাঁনিয়ার সাহেব এবং সদস্ত হইবেন__ 

(১) মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি কা'উট্‌স্‌ টটার 

(২) বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি দিন্শা ফাঁদ ন্জী মোল। 

(৩) বাঙ্গীলার এডভোকেট জেনারেল মিঃ এস হার দস 

(৪) বাঙ্গল! সর্কা'রের সেক্রেটাগী এইচ পি ডুবাল 

(৫) ব্যারিষ্টার কর্ণেল সার হেন্রী ষ্টানিয়ন 

(৬) বোম্বাইএর উকিল সর্কার সীতারাম হনদার »।য় পাটকর 

(৭) মা্রাঞ্জ হাইকোর্টের উকিল টি রঙগচারিয়ার 

(৮) কলিকাতা ল-সোসাইটির প্রেদিডেন্ট মোহিনীমোহন চাট্টা- 
পাধ্যায়। 

কমিটির সেক্রেটারী হইবেন জে এইচ. ওয়াইজ। 
কমিটি নবেম্বর মাঁসের তৃতীয় সপ্তাহে বোশ্বাইয়ে সমবেত হইয়। প্রথম 
কার্য আরম্ভ করিবেন। তাহাদের রিপে। ভারত-সর্কারে দাখিল 
করিতে হইবে । 


দিল্লীতে রয়্যাল কমিশন-- 


সিনিল সাঁভিস সম্পকাঁয় রয়।ল:কমিশনের সভাপতি লর্ড লী, স্তার 
রেজিনাল্ড. ক্রাডক এবং অন্যান্য সদস্যগণ গত ২র| নবেশ্বর প্রাতে 
কৈশর-ই-হিদ্দ, নীমক জাহাজে করিয়। বোশ্বাই সহরে অবতরণ 
করিয়াছেন এবং সেই দিনই মন্ধ্যাকালে ভাহার! স্পেশাল টেনে দিল্লী 
যাত্রা করিয়াছেন। 

কমিশনের প্রথম অধিবেশনের দিন সভাপতি লর্ড লী বলিয়াছেন--. 
কমিশন সাতটি প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। সিভিল সাভিসের 
কর্দচারীদিগকে তাঁরতগবমে ণ্টের কিছ্ব। প্রাদেশিক গবমেনেক্ 


প্রবাসী_অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ 


লাস্ট সির ভি পি পা সি লিল 


| টা ভাগ, ২ খণ্ড 
রন করা হইবে কি না, এ সম্বপ্ধে কোনে। পরিবর্তন করা যাইত 
পরে কি না, উক্ত সাভসের কর্মচারীদিগকে কোথা হইতে সংগত 
কর! হইবে, ইটরোপ হইতে কি পরিমাণ কর্মচারী সংগ্রহ করা হনে 
তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কম!ইতে পার যাইবে কি না । কর্মচারীদের 
বেতন পেন্শন ভাত। ইত্যাদিও কমিশনের আলোচ্য বিষয় হুইবে। 
ফোন অভাব অভিযোগ আমিলেও কমিশন তাহার প্রতিকার সম্থঙ্গে। ও 
বিবেচন। করিবেন । 


কোকন্দ ক:ঃগ্রেন-- 


কে।কন্দ 
করিয়াছেন ।-_- 

কংগ্রেস মণ্ডপে মাত্র ১২**, লোকের স্থান হইবে। 
প্রতিনিধি এবং ৪৭*০ অভ্যর্থন-সমিতির সদস্য বাদে মোট ৩৯, 
দর্ণকের স্থান হইবে৷ 

অভ্যর্থনা-মমিতির সভ্যদের স্থান তাহাদের অর্থ-সাহা্য অনুস।রে 
নির্ণাত হইবে। তাহাদিগকে ১০** অথবা তদপেক্ষা বেশী, ৫০২, 
২০৯২, ৫০২, অথবা অন্ততঃ ২৫২ টাঁক চাদ দিতে হইবে। 

দর্শকদের স্থানও তাহাদের টিকিটের মূল্য অনুসারে নিরূপি 
তইবে। দর্শকদের টিকিটের মুল্য ১০৯০২, ৫৯৯২, ২০৯২, ৫৭. 
ও ২৫. টাক। হউবে। মহিলা-প্রতিনিধিদের টিকিটের সর্ববনি্ 
মূলা নাত্র ১০২. টাক! ধাধ্য হইয়াছে | 

দর্শকদ্দিগকে টিকিটের অগ্রিম মূল। পাঠাইয়। নম রেছেষ্রি করিয়। 
রাখিতে অনরোধ কর বাইতেছে। ১ল। টিসেম্বর হইতে ছ্বাপানে। 
টিকিট বাহির কর! হইবে । 

হে কংগ্রেস, "দরিদ্রের কেহ নহ তুমি? । 
হিন্ মুসপমানে বিরোধ-- 


পর্ব উপলক্ষে' নস্জিদের সম্মুখ দিয়। হিন্দুর। যাহাতে বাজন। 
বাজাইয়! যাইতে ন। পারে নাগপুরে মুসলমানদের তরফ হইতে দে. 
জনা একটি প্রতিবাদ উপস্থিত করা হইয়াছিল ৷ হিন্দু মুসলমান 
নেতাঁগণ বিবাদের দীমাংস| করিতে চেষ্ট। করিয়|ছিলেন। কিন্তু তাহাদের 
চেষ্ট! ব্যর্থ হয়। ইহার পরে ম্যাজিট্রেট মস্জিদের নিকট দিয়! 
হিন্দুদের বাজনা বাজ।ইয়] যাওয়। নিষেধ. করিয়। দেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের 
এই আদেশের বিরুদ্ধে হিন্দুরা সত্যাগ্রহ করিয়। প্রত্যহ মস্জিদের 
সম্মুখ দিয়া বাজনা বাজাইয়! যাইতেছে । এ প্যান্ত ১৬* জন এই 
বাঁপারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন । গত ৮ই নবেশ্বর হিন্দুদের এক 
প্রকাণ্ড শোভাবাত্র। বাহির হইয়াছিল। এই শোভাযাত্রার ভিঙর 
ডাঃ খারে, ডাঃ পরাঞ্জপে, |; চোলকার, ডাঃ হেড ওয়ার, প্রযুক্ত ওগেল, 
জ্রীুক্ত ফিজেয়ার, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর শাস্ত্রী, দেশমুখ প্রভৃতি জননায়কও 
উপস্থিত ছিলেন | পুলিশ তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে । 

ম্যাজিষ্রেটের একতর্ফ| অন্যায় আদেশই যে হিম্দুদিগকে সত্য গ্রহে 
উত্তেজিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই | কিন্তু তাহ! হইলেও 
ব্যাপারটিতে ভ্রমে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ঘনীভূত হইয়! ওঠ| 
যে কোনো সহগুদায়ের পর্গেই কল্যাণকর হইত ন! তাহ! বল|ই 
বাচছল্য। ছ্বখের বিষয় এই বিবাদ আপোদে নিষ্পত্তি হইয়। গিয়াছে। 
মান্দ্রাজের নির্বাচন-ফল-_. 

মাপ্রাজ সহর হইতে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ মাগ্রঞ ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্য নির্ধাচিত হইয়াছেন £--ডাঃ সি নটেশন, মেসান “মুদালিয়র, 
টনিকাঁচলম্‌ চেটা এবং বেস্কটাচলম্‌ চেটা। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ 
হইতে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন মিঃ এস সত্যমুদ্তি। 


কংগ্রেসের সেঞ্টারী নিম্লিখিত বুলেটিন্‌ বাঁহির 


২য় সংখ্যা ) 


ক ৯১ লে আ লী পলি সপর্টি সপর্টি পারি সিতপিস্িলার্সি পক আপিস্টিসি পরি সতত শি পিসি পিপাসা স 
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অ চাঁলী দলন-_ 
অকালী আন্দোলন উপলক্ষে দলে দলে অকালীর। কারা-বরণ 
করিতেছেন | অভিমুক্ত ব্যক্তিদের ভিতর সণ্মানিত এবং বিশিষ্ট 
ব্ক্িদেরও অভ।ব নাই। কয়েকজন কার।রুদ্ধ অকালীর পদমর্যাদার 
পরিচয় অমুতবাজার-পত্রিক। প্রকাশ করিয়াছেন । 
শ্রী হেমেন্ত্রলাল রায় 


বিদেশ 


ইংলগ্ডে অবাধ-বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণ-_ 

করদ।ত। মাত্রেরই শাসনপরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার 
যেদিন হইতে ইউরোপীয় রাষ্টতন্ব্ে শ্ীকৃত ভইয়(ছে, সেইদিন হইতে 
ইউরোপীয় বাষ্্রধারায় বিশেম বিশেষ মতবাদকে আশ্রয় করিয়। র।- 
'নেতিকদুলর কৃষ্টি হইঞাছে। ইউরোপীয় রাষ্নীতির বেশিষ্ট্যই এই যে, 
নির্বাচনে যেদল অধিক-সংখ্যক সভা প্রেরণ করিতে সমর্থ 
হয় সেই দলের হন্তে দেশের শাসন-ভার অর্পিত হয়। এই দলের 
শগনে বাক্তির স্বাধীন মত স্ক্ি পায় ন।; দলের মতকেই সর্বদা 
নানিয়। চলিতে হয়। অধগৃই কখনও কখনও দুই একজন শত্তিধর 
পর দলের উপর প্রভাববিস্তার করিয়। দলের মত পরিবর্তন করিয়। 
গিজের মতের প্রতি করিতে সমর্থ হন, বিজ্ঞ প্রায়ণঃঠ দেখ 
যায যেদলের নিকট বক্র বেশিষ্টা নঃ হইয়। বায়। 

অনেক সদয় ইহ1ও দেখ! গিয়াছে যে, যে বিশেষ প্রয়োজনে দলটি 
'ড়ি়া উগ্গিয়।ছিল, অবস্থ| পরিবঞ্নের সঙ্গ দেশের সে প্রয়োজন 
চিয়। খিয়াছে, 4ও দলটি ভাঙ্গিয়। যায় নাই। দল বীধিয়! গ্রতুত্ব 
9য় রাখিবার নেশায় দলের লো'কগুলি একত্র রহিয়ছে এৰং 
কোনও বিশে রাধার প্রবন্থনের চেষ্ট! ইহাদের মধো ন। 
থকিলেও সংখ্যার জেরে ইহার! শাসনকাধা পরিচ।লন করিতেছে। 
শিজর কৌনও বিশেষ লঙ্গায না থাকাতে দেশ-শীসনের আদশ 
হীন হইয়। গড়ে ও ব্যক্তিগত শুর স্বার্থ দেশের মঙ্গলের অন্তর!য় হইয়া 
"ডায়। ইংলগডের যে র।£্নৈতিক দলদলি ছিল শ্রমিকদূল আপন 
ভাব বিস্তার করিবার পুর্বে তাঁহ।র অবস্থা] কতকট| এইরূপ 
হইয়। দাড়।ইয়ছিল। আইরিশ স্বাযত্তশাসনের অন্তরালে যে মুল- 
ণীতিটি লইয়। উদারনৈতিক ও রগ্গণশীল দলের বিরে।ধ ছিল তাহ! 
ধমেই অআন্তহিত হইউতেছিল। বণিজা সংরক্ষণ-নীতি লইয়া যে 
শান্দোলন ভাহাও শীণ হইয়া পড়িয়াছিল। মআ।জা-লিদ্দাও 
ঈভয় দলের মধ্যে প্রবল হইয়। উঠিয়।ছিল। বাবধহারিক রাষ্ নীতির 
গর্রে উদ্ছয়ের প্রচ্েদ বড় দেখ যাউত না|, কেবল রাষ্রনীতির 
গাদশ লইয়া! উন্ভয়ের মধ বাগ বিতও| চলিতেছিল। তাই বিশ্ন- 
যুদ্ধের সময় শুছল। ও সংহতির অন্য ইংলণ্ডে যখন সমবেতভ।বে 
া্পরিগালনার প্রয়েজন অনুভূত হইল তখন লয়েডজর্জের 
নেতৃত্ব ধীনে সম্মিলিত মন্ত্রীমভ। গঠন সহজ হইয়। উঠিয়।ছিল। যুদ্ধের পরে 
নৈতিক চালবাজীতে লয়েড জর্জ ত্রমাগত জ্রাঙ্গের নিকট হারিয়া 
যাওয়াতে রক্গণশীল সম্প্রদায়ের তরুণ দল যখন লয়েড জর্জের বিরদ্ধে 
বিজেহ ঘোঁষণ। করিল, তখন হইতেই নুতন করিয়৷ ইংলণ্ডে দলা- 
দলির হুচন। হইয়াছে | পুরাতন গঞ্থার প্রতি লোকের আস্। ন। 
থাকাতে একটি অভিনব নীতির প্রবর্তন না করিতে পারিলে দেশ- 
বাসী শ্রমিক দলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়৷ পড়িবে বুঝিতে পারিয়! 
রক্ষণশীল ও উদ্ারনৈতিকদল আপনাদের আদর্শ নূতন ছণচে 


দেশ-বিদেশের কথ।--বিদেশ 


২৬ও 


পিপাসা ভিতর সির সিএ অিশার্ি  স্স স৯ পার্টি আতর সিপর্ি ি-৩ সিওটিি এরাস্ছি পি ৭৭ এটি পার্স সস শত ০ ইসির ৯৬০ ও উর জর পভ 


ঢালিবার চেষ্টা করিতেছেন। অবাঁধ-বাণিজ্য ও সংরক্গণ-নীতি 
লইয়া ইংলগ্র রাষ্্নৈতিক জগতে পুরাতন বিরোধ। বিরোধে 
এককালে অবধ-বাখিজ্যপদ্থী উদ্দারনৈতিকদল জয়লাভ করিয়াছিল। 
কিন্তু এখন ইংলগ্ের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত অবস্থার 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন হওয়াতে এই তর্কটি আবার নূতন করিয়| উঠিয়াছে। 
ইংলও, গ্রধানতঃ নির্্াণশিল্প ও ভারবাহী ব্যবসার কেন্দ্র ছিল । 
কৃষিজাত স্রব্য ইংলণ্ে এত অধিক হইত ন| যে তাহ! দ্বারাই 
ইংলগ্ডের অভাব ঘুচিতে পারে । বিনাশুক্ধে খাছ্ত্রব্য আম্দানী 
করিলে সুলভে খাদ্যদ্রবা গাওয়া যাইবে এবং তাহাতেই দরিস্ত 
লে।কদের অন্নবঙ্পের ইবিধ| হইবে বিবেচন। করিয়া! অবাধ-বাণিজ্য- 
নীতি ইংলগ, গ্রহণ করিয়াছিল । সে সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শিল্প-সম্প্ভি 
অবিকশিত ছিল ; কাঁজে কাডেই উপনিবেশের কোনও স্বার্থধার এই 
গ্রশ্জের মভিত জড়িত ছিল ন। | বর্তদানকালে বুটিশ সাআা:জ্যর ব্যবস। 
বাণিঙ্ঞা সংরক্দণ ও তাঁহ।র শ্রীপৃদ্ধি সাধন ইংলগ্ডের একটি মহা 
সমস্য। হইয়! ঈড়াইয়ছে । যুদ্ধের 'আআবকশে মাকিন ইংরেজের 
ভারবাহী ব্যবস। অনেকট। কাড়িয়। লইয়ছেন । যাঁন্স রুরের 
কয়লার মালিক হইয়। পড়াতে শিঞ্পজগতে ইংলগ্ের প্রতিদ্বন্দী হইয়া 
উঠিতেছে এবং জান্জনীর ধনবৈষম্যের সুযোগ লইয়া! নানাদেশের 
বাবসায়ী দেশ-বিদেশে সম্তায় জন্দান মাল চালান দিয়! বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
শিল্পকল।র ক্ষতি করিতেছে । 

ন[ন।দিকের এই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষ! করিতে হইলে সংরক্ষণ- 
পশীতি অবলম্বন ভিন্ন উপায়াস্তর নাই বলিয়। অনেকের বিশ্বাস। 
গৃহজাত শি রঙ্গ! করিতে হইলে বিদ্েশজ।ত শিল্পের উপর শুল্ক 
বৃদ্ধি করিয়৷ দিয়! দেশজ শিল্পকে অপেক্ষাকৃত সুলভ রাখ! ভিন্ন 
উপায় নাই বলিয়! ইঙ্ার! মনে করেন | গৃহজ।ত শিল্পের পর, ইহার! 
বৃটিশ সাত্রাজোর যে-কেনও স্থানে উৎপন্ন দ্রবাকে বিদেশীর দ্রব্য 
অপেন্গ। স্থবিধাদরে বিক্রয়ের হযৌগ করিয়া দিবার জন্য পছন্মমূলক 
গুহার ( [১0161600591 09110 ) সৃষ্টি করিতে ইচ্ছ। করেন। 

রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতা! বন্ডউইন্‌ এই সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্তন 
করিবার সঙ্কল্প করিয়ছেন। কিন্ত বিগত নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের 
নেত। বে।নার্-ল সংরঙ্গ-ণ-নীতি প্রবর্তন করিবার পূর্বের নির্ধ্বাচকগণের মত 
জ।নিবার ভগ্য নুতন নির্দাচন তঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেইজন্ত 
এই নীতি প্রবস্থন করিতে হইলে নুতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। বন্চউইন সাহেব সংরঙ্গণ-নীতি প্রচার করাতে রক্ষণশীল 
দলের এক রবা, সেসিল ভিন্ন প্রায় সকল প্রধানেরাই ভাহার 
মতের সমর্থন করিয়।ছেন। উদ1রমতাবলম্বীর। কিন্তু অবাধ-বাঁণিজ্য- 
নাছির সমর্থন কারা সংরক্ষণ-নীতিকে ব।ধ। দিবার জন্য দল বধিতেছেন। 
লয়েড জঙ্ঙ, উদ্ারনৈতিক দল পরিতা।গ করিয়াছিলেন, বিস্ত অব।ধ. 
নীতির তিনি একজন গোড়া প্রভিপোষক ; সেইজন্য তিলি সদলবলে 
আস্কুইথ, সাহেবের দলে যোগ দিলেন। 

রঙ্গণশীলদল বলেন যে, সংরশ্গণ-নীতি প্রবর্তিত হইলে ইংলগ্ডর 
বেকার সমসা। পুচিয়া যাইবে । শ্রমকদল বন্েন বেকার-সমস্ত। সমাধানের 
সে গচ্থ। নহে। শ্রমিক-দলপতি হেওুর্দন্‌ ও র্যাম্সে ম্যাকৃডোনান্ড, 
সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোধণ|! করিয়াছেন। ইনার ফলে 
৬ই ডিসেম্বর ইংলগ্ডে আবার নূতন নির্ববাচন হইবে এবং সেই নির্বাচনে 
নূতন মতব।দগুলির ছন্দ খুব ফুটিয়) উঠিবে। দেখ! যাউক ইংলঙের 
সাধারণ অধিবাসী কোন্‌ মতবাদ গ্রহণ করে। 


জানশ্শীনীতে আভান্তরিক গোলযোগ-_ 
যুদ্ধাবসানে ধ্বংসাবশিষ্ট জার্শীনীর নষ্প্রায় শিল্প-বাণিজ্ের 


৬৪ 
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পুনরুদ্ধারের জন্য রাষ্রীয় সাঁহ।যা লাভ করিবার: ভান জার্ানীর 
ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় রাষ্্রীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নিছ্ষেদের করায়ও 
করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। র্যাটেনে।, 
ট্টাইনিস্‌, ক্রাপ প্রভৃতি ধনী জার্মান রাষত্ীয়জীবনে অল্পদিনের মধ্যেই 
ষে প্রভাব বিস্তার করিতে পারয়াছিলেন, তাহাতে প্রকৃত পক্ষে 
তাহারাই জার্দ।নীর ভাগ্যবিধাত। হইয়। পড়িয়ছিলেন। কিন্তু সাআায- 
ও শক্তিলোলুপ রাষ্ত্ীয় নেতাদের 'অবিবেচনার ফলেই জান্মানী বর্তমান 
দুর্ঘশায় আসিয়া! পৌছিয়াছে এই বিশ্বাস জনসাধারণের মধো প্রবল 
হইয়। উঠাতে জনসাধারণ ইহীদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিভেছিল না । 
তাই শ্রমি+ দল ধীরে ধীরে রাষ্ত্ীয় জগতে প্রভাবশালী হইয়! উঠিতে- 
ছিল । কিন্ত ক্গতিপূরণ-সমস্যার কোন মীমাংস| করিয়! উঠিতে ন| 
পারাতে কোনও শাসন-পরিষদ্‌ বেশিদিন স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিতে- 
ছিল না। মিত্রশক্তিবর্গের চাহিদা মিটাইতে না পারাতে যে বিশুছল। 
ঘটিতেছিল তাঁহার ফলে মন্ত্রীভার পর মন্ত্রীসভ।র পতন ঘট্টিতে লাগিল 
এবং জান্নানীর দুর্দশা উত্তরোত্বর বাড়িয়।ই চলিতে ল।গিল। ফরাসী 
যখন আপনার পাওনা আদায় করিবার অন্য উপায় না৷ দেখিয়। রুর 
অবরোধ করিয়া বসিলেন তখন জার্মান শিল্পবাণিজোর এমনই ছুরবস্থ। 
হইল যে তাহার আশু প্রতিকার ন। হইলে জার্মানীতে বৈরজা ও 
মাৎস্যন্যায়ের প্রতিপত্তি বাড়িয়। উঠিবে বুঝিতে পারিয়। জান্দান মন্ত্রী 
ট্রেস্মান্‌ ফীল্সের সঙ্গে একটি রফানিম্পত্তি করিবার চেষ্টা পাইতে 
লাঁখিলেন। বিগত ৩*শে জুল।ই এক ইন্ত।হারে ফরাসী ঘোমণ! করিয়। 
দিলেন যে রুরের নিষ্ষিয় প্রতিরোধ অবসানের ভকুমনাম। জাশ্মীন 
সর্কার যতদ্দিন ন| দিবেন ততদিন পথ্যন্থ ফরাসী সর্ক।র জার্মানীর সহিত 
বিবাদের মীমাংসা করিবার হুগ্য কেনও আলোচন! করিবেন ন। | কিন্ত 
নিক্ষির প্রতিরোধের অবসান ঘটিলে ক্্তিপূরণ দ!নীর পুনরালোচন! 
করিতে ফরাসী স্বীকৃত আছেন । 

ট্রেস্মান্-মন্ত্রীসভ। সেইজন্ত রুরের সংঘধের অবদান ঘোমণ! 
ক্করিলেন; কিন্তু ফরাসী মন্ত্রী পঁয়াকারে পূর্ব প্রতিশ্রুতিকে অবহেল। করিয়! 
পুরা দাবিই করিতে লাগিলেন । জীন্মানীতে যাহাতে গেলযোগ আরও 
বাড়িয়া উঠিয়। জা্্(ন্‌ সাত্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া! যায় পঁয়াকারের ইহাই 
অভিরুচি। অন্যর্দিকে ষ্টাইনিমের দল ই্ট্রেস্মান্-মন্ত্রীভ।র তস্তরায় 
হইয়। দ্ড়াইতেছেন। ফ্াান্সের সঙ্গে ব্যবসার সুবিধা! করিয়া লইবার 
জন্ত &।ইনিস্‌ ফরাসী সরুকারের সহিত কথা বার্ত। চালাইতেছেন, ফরাী- 
পক্ষে সেনাপতি দেগডতের সহিত &।ইনিসের এ-সম্পর্কে কথা ব্া চলিতেছে । 
অনেকে অনুমান করেন যে এইসব কথাবার্তার ফলে ফরাসী ট্রেস্মান্- 
মন্ত্রীসভার পতন ঘটাইয়! ষ্টাইনিসের প্রভূত্ব ফিরাইয়া আনিবার জন্য 
জার্মানীর নিকট পূর্বদ।বীর ষোল আনাই দাবী করিতেছেন। ষ্টাইনিস 
ও পঁয়াকারে উভয়েই নিজ শ্বার্থসিদ্ধির জন্য ট্রেস্ম।ন শাসন-পরি- 
ধদের পতন কামন। করেন সে সম্বন্ধে সন্দেত নাই। পয়াকারে 
চাহেন জান্মীনীর আভ্যন্তরিক বিশুপা, ষ্টাইনিস্‌ চাহেন ব্যবসায়ীমগুলের 
রাষ্ট্রীয় শাসনে অথও্ প্রভৃত্ব । উভয়ের স্বার্থধার। বিভিন্ন হইলেও লক্ষ্য 
ট্রেস্মান্-মন্ত্রীসভার পতন ঘটান । সেইজন্য উদ্বোশা দিদ্ধির অস্থি প্রায়ে 
উভয়ের ক্ষণিক মিলন অসম্ভব নহে। 

ট্রেসমান্‌ কিন্তু জান্ম্ানীকে বচাইবার জন্য খুব চেষ্টা প।ইতেছেন । 
কঠের নিয়মনিষ্ঠার প্রবর্তন ও সর্বত্র স্ুশুঙ্খল। ও সংহতি আনয়ন 
করিয়! নুতন জীবন প্রতিষ্ঠ। করিবার উদ্দেশ্যে শক্তিধরের শাসনতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার জগ্ধ ট্রেস্মান্‌ ব্যগ্র। ত'ই তিনি দেশের নিয়মতন্ত্রপ্রণলী 
কিছুদিনের জন্থ স্থগিত রাখিয়! সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়! শাঁসন- 
ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভার হ্যার গেসলারের হাতে দিয়াছেন । সাত্রাজ্য- 
বিরোধী যে-সমস্ত দল জার্মানীতে ষড়যন্ত্র করিতেছিল শীসনভার পাইয়াই 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ 


৬ পসরা ৯ শিশিসউপপি সভা সইপনিটি পরা আপ পি সপ পিপি ৬ তি তিশা সিল পা তি পাটি তি সি সি ৩০ 


] ২৩ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সি শ্ ্পকি সি সি. পলা ৬ 


গেসলার সেই.ম্মস্ত দলের উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। 
বৈরাঙ্জাবাদীদল, রাঁজপন্থীদল ও রাইন্লযাগ্ডের স্বাধীনতা প্রয়ানী দল 
জান্মন মআ্াজ্যের এক) নষ্ট করিয়া ফেলিবার যোগাড় করিতেছিল। 
এই তিন দলের সর্বপ্রকার আন্দোলন 'আইনবিরুদ্ধ বলিয়। গেস্লার 

ঘোষণা করিলেন। ব্যাভেরিয় চিরকালই রাজপদ্থী। তাই ব্যাভেরিয়। 
গেস্লারের শাগন অস্বীকার করিয়া সেনাপতি ফন্‌ কারকে আপনের 
একচ্ছত্র শ।মক নিয়োজিত করিলেন। কিস্ত জাশ্মান সাম্রাজ্য হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইবার বাসন! ব্যাভেরিয়।র নাই। তাই ফন্কার্‌ ঘোষণ। 
করিয়ছেন যে, ব্যাভেরিয়া বাঙ্গতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেও জান্মান 
সাম্াজোর মধ্যেই থাকিবে । ব্যাভেরিয়। আপনার স্বাধীন সত্ব! লাভ 
করিতে চাহেন না; সাআজ্োের আদর্শ বাভেরিয়! কখনই ভুলিবেন ন|। 
জার্দ/ন সাআজাকে পূর্ব্বগৌরৰে পুনঃগ্রতিষ্টিত করিবার জন্য ব্যাভেরিয়। 
চেষ্ট। পাইবেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যাভেরিয়ার বীর 
র।ছকুমার রুপ্রেক্ট কে বাভেরিয়। সিংহাসনে বসাইতে চাহেন। 


ফরানীর সাহায্য পাইয়। রাইন্ল্যাণ্ডে ম্বাধীনতা-গুয়।সী দলও মুক্তি 
পাইবার চেষ্টা পাইতেছেন ৷ এই মুক্তিকমীদলের নেত৷ ডাক্তার ডন 
রাইন্ল্যাওকে স্বাধীন সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘে|ষণ! করিয়াছেন। 
ডরসেল্ফ+ নগর ইহাদের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছে। কিন্তু রাইন্ল্যাও - 
সাঅ।জাপন্ঠীদললের ভ সংখাও কম নহে । তাই ছুই দলে সংঘর্ষ বাধিয়। 
উঠিয়াছে। কলে। সহর সাঁঅজাপন্ঠীদের প্রধান আস্তানা । ফরামী- 
মর্কার রাইন্লা।্ের সাধারণতস্্রকে স্বীকার করিয়। লইয়া তাহার মহত 
রাষ্্ীয় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা প।ইতেছেন। ইংরেজ সর্কার কিন্তু এই 
বাবস্থ। মানিয়। লইতে প্রস্তুত নহেন। তাহার! বলেন ষে রাইন্লা 
এইবপ বাবস্থা ভানাই-সদ্ষিস্থত্রের বিপরীত, সেইজন্য ইংরে্জ-মর্কার 
তাহ! স্বীকার করিতে পারেন ন।। বৈরাজ্যবাদী দলও সাক্সনি প্রদেশে 
আপনাদের প্রভাব বিস্তর করিভেছন। বৈরাজ্যবাদী দলের প্রন্তাব 
ক্ষণ করিবার জন্যে ট্রেস্মান স্বাক্সন-মন্ত্রীৰভা দমন করিয়! ফন্‌ কারের 
হস্তে শীসনভার অর্পণ করিয়াছেন। যেরূপ দেখ যাইতেছে জার্মানীতে 
প্রীসিয় প্রভাব কমিয়। ব্যাভেরিয়ার প্রত।ব বাড়িয়া উঠিবে | তখন যুদ্ধের 
আগুন আবার জলিয়া উঠ। কিছুই বিচিত্র নহে। 


সাআাঁজ্য-বৈঠকে সাপ্রা 


ভাঁরতবর্দের আন্তরিক সাহচধা লাভ করিতে না পারিলে বৃটিশ 
সাস্রাজোর শক্তি সামর্থ্য অনেক কমিয়া যাঁয়। যুদ্ধ-বিগ্রছের সময় 
ভীরতের ধন- ও জনধল বুটিশ মাআজোর প্রধান ভরসা । সেইজন্য 
কাগজপত্রে ভারতবধকে সীত্রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়। ইংরেজ-সর্কার 
বরাবরই শ্বীক।র করেন এবং সীআ।জা-বৈঠকে নিজ উদ্দেশ্ঠ [সিদ্ধির 
অনুকূলে ভারতবর্ষ হইতে মনোনীত প্রতিনিধিও প্রেরিত হয়। যদিও 
এই মনোনয়ন প্রজ।র অভিরুচি অন্রসারে হইল কি ন| তাহ দেখিবার 
প্রয়োজনও অনুভূত হয় না। যাহা হৌক, সায়াজ্য-বৈঠকে ইংরেজ- 
সরকারের মনোনীত তথাকথিত ভারতের প্রতিনিধি কেহ না কেহ 
বর(বরই উপস্থিত থাকেন এবং আলোচনা-সভাতে ভারতের মতামত 
আপন বুদ্ধি বিবেচন| অনুসারে ব্যক্ত করেন। সাআজ্য-বৈঠকে 
প্রতিনিধি সর্কারপক্ষ অবশ্ঠ নরমপন্থীদিগের (মডারেট) মধা 
হইতে মনেনীত করিয়। আসিয়।ছেন ; তথ।পি বুটিশ উপনিবেশে ভাঁরত- 
বাসীর প্রতি যে ব্যবহার কর! হয় তাহার তীব্র প্রাতবাদ তাহার। বরাবঃই 
করিয়! আসিয়াছেন। ১৯২১ থুষ্টাব্দের বৈঠকে উপনিবেশের প্রতিনিধি- 
সমূহ ইহার প্রতিকার করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়/ছিলেন। বিস্তু ফলে 
কিছুই লাভ হয় নাই, বরং স্থানে স্থানে ভারতবাসীর ছুর্দশ! আর 
বাড়িয়। উঠিয়াছে। একই রাজত্বের প্রজা হইয়াও ভারতবানী যে 


২য় সখ্য। ] 
পালাল 
উপনিবেশবাসীর নিকট অস্পৃশ্ণ ইহা ভারতের ইজ্জতে লাগিয়াছে। 
তাই ইজ্জত রঙ্গ) করিবার জন্ত মহয্ম। গান্ধী দক্ষিণ আফিকায়যে 
নিষ্ষিয় প্রতিরোধ আরস্ভ করেন তাহ।র ফলে দক্ষিণ অফেক! ভারত- 
ব।সীর মার্ধ্যাদ। বুঝিয়াছিল এবং ভারতবাণী নগরবাসীর অধিকার 
অনেক পরিম।ধে ল।ভ করিয়।ছিল। মহাআ্সা ভারতবর্ষে ফিরিয়! আসার 
গর দক্ষিণ-আক্রিকা-প্রবাসী ভারতবামীর মধ্যে নান! দৌর্বল্যের পরিচয় 
গাইয়। আফিকার শ্বেত অধিবাঁপীগণ আবার ভারতবাদীদিগকে তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্য করিতে লাগিলেন। আফ্রিকাবাদী বুয়র নেত! জেনারেল 
স্মাট্‌্স্‌ কৃষ্ণকায় জাতিকে অসীমঘ্বণ।র চক্ষে দেখেন। তাই তাহার 
কর্তৃত্বাধীনে ভারতবাসীর সম্বন্ধে নান। অপমানকর আইন জারি 
হইতে লাগিল এবং ভারতব।সীর নির্য্য।তনের সীম! রহিল ন।। দক্ষিণ- 
অক্রিকার ভারতের প্রতি এই ঘৃণার ভাব আফ্রিকার বৃটিখ উপনিবেশময় 
ছড়াইয়া পড়িতেছে। নেটাল ও কেনিয়া প্রদেশেও ভারতবাসীর প্রতি 
নিপীড়ন চলিতেছে । এই.সকল অত্যাচারের অন্ত প্রতিকার ন। পাইঃ| 
(রতবর্ষের তরফ হইতে সাত্রজ্য-শিল্প প্রদর্শশীকে পরিহ।র করিবার 
কথ| উঠিয়াছে ও ভারতের আইন-মজ.লিসে উপনিবেশবাসীর ব্যবহারের 
প্রতিবাদে তুল্যরূপ ব্যবহার করিবার আইন পাশ হইয়। গিয়ছে। 
এই-সব ব্যাপার হইতে ভারতব।সীর প্রকৃত মনে।ভাঁব বুঝিতে পারিয়। 
“মদিগকে শাস্ত করিবার জন্য বর্তমান বৎসরের সাস্রীজ্য-বৈঠকে 
উপণিবেশে ভার়তবামীর অধিকার সন্বদ্ধে আলোচন! উত্থাপিত হয় । 
ভারত-সচব লর্ড পিল ত1রতবর্ষের জন্য অনেক ওকালতী করেন। 
তাহার পর ভারতের মনোনীত প্রতিনিধি স্যার তেছবাছাছুর সাপ্র 
ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে বেশ তেজের সহিত বক্তৃতা! করেন। এইট 
বস্ততার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে ভিন্ম1! বা অনুনয়-বিনয় নাই, 
তেজের সহিত আপনর দাবী জানানে! হইয়াছে । তেজবাহাদূরের 
বক্ততার প্রধান কথখ। হইতেছে যে ভারতকাসী কিছুতেই তাহার ইজ্জত 
নষ্ট হইতে দিবে না। উপনিবেশসমুহের * বিরুদ্ধে ভারতে যে তীব্র 
আন্দোলন চলিতেছে তাহার মুলে ভারতের ইজ্জত | তিনি বলেন, “আমি 
ভারতের ইজ্জতের জন্য লড়িতেছি । অমর! বহির্ভীরতে ভারতবাসীর 
মম্মান অটুট রাখিবার জন্য একমন একপ্রাণে লড়িব। এই বিষয়ে 
আমরা সকলেই একমত । আমাদের গৃহবিবাদ আছে সত্য, আম।দের 
মধ্যে নরম ও গরমপন্থীর মতের প্রডেদ আছে, আমাদের মধ্যে 
নঠযে।গী ও অনহযোগী, হিন্দু ও মুললমান, ব্রাহ্মণ ও অন্রাঙ্মণের 
মতবিরোধ আছে। কিন্তু এই বিষয়ে আমর! সম্পূর্ণরূপে একমত । 
আমর বিদেশে তারতবাসীর সম্মান রক্ষার জন্য যে কি পরিমাণে 
বাগ্র তাহা আপনারা অবগত নহেন। আমদের ভাষাতে একটি 





চিত্র-পরিচয় 


৯ পি সপ পেস পর পরপর পলিসি পপর পি অপি সত পাস পোস্টিিগাসিতা ভাসি সি রাস রা 


২৬৫ 








কথায় এই আগ্রহ ফুটি্। ৯ঠিয।ছে তাহ। ইজ্জত । আমরা প্রাণ 
দিতে পারি তবুও ইজ্জত দিব না| তুলিয়। যাইবেন না যে বৃটিশ 
সাআজ্যের অস্তিত্ব ভারতের উপর নির্ভর করে। সাঞ্জাজ্যের গৌরব অক্ষু্ 
রাখিয়াছে ভারতবর্ষ । পৃথিবীর এক পঞ্চম1ংশ অধিবাসী ভারতে বাস 
করে এবং তাহারা অতি প্রাচীন সভ/তার আলে। বহিয়। আনিয়াছে। 
আমর! সাজের সহিত বন্ধন অটুট রাখিয়াছি.কিস্ত আমাদের সাভ্রাজ্য- 
ভক্তি আপনাদের ব্যবহ।রে যদি ছুটিপন যায় তবেঃঅ।পনাদেের সাম্রাজ্যের 
গ্রধন স্তন্তটি খসিয়! যাইবে । মনে করিবেন না ষে আমি কেবলমাত্র 
রানৈতিক চাঞ্চল্যপ্রয়াসী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের এশাস্ত মতের বার্তা 
বহন করিয়া আমিয়ছি। ভারতের জনসাধারণের মধোও গভীর 
বিক্ষোৌন্ত ॥ উঠিয়ছে । আঙ্গ গণমনেও জাগরণের সাড়া দেখা! 
দিয়।ছে।” 

তেজবাহাডুরের বক্তত| শ্রবণ করিয়। উপনিবেশসমূহের 
প্রতিনিধিবর্গ ভ|রতবসীর সম্বন্ধে বিবেচন। করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। 
একমাত্র দক্গিণ-আফিকার প্রতিনিধি জেনারেল ম্মাইস. কোনওরূপ 
প্রতিকার করিতে নারজ। ম্মাট্স বলেন জীবনযাত্র(র মাপকাঠি 
বিশ্চিন্ন হওয়াতে দঙ্গিণ-আরক্রিক।র ইটরোপীয়গণ ভারতবাসীর সহিত 
প্রতিযোগিতায় আটিয়। উঠে না । ভাই আত্মরন্ার্থে ইহ।রা 
ভারতবাদীকে সমান অধিক।র দিবে নী । তিনি বলেন-_ 
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শা গ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


চিত্র-পরিচয় 


নারদ 
্রন্মার বরে নারদ চিরযৌবন বীণাবাদনপটু ত্রিলোক- 
পর্যাটক হইয়াছিলেন।__স্বন্দ পুরাণ ও পদ্মপুরাণ। 


৩৪-০১৩ 


ঈদের চাদ 
পিতা বৃন্ধ অন্ধ। কন্যা! অন্ধ পিতাকে নিজের দৃষ্টি 
দিয়! শুভদিনের চজ্রোদয় দেখাইতেছে। 
চারু 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


বিশ্বভারতী-নারীবিভাগ 

আমর! শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে 
নিয়লিখিত পত্রখানি প্রকাঁশ করিবার জন্য পাইয়াছি £-_ 

"শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিশ্বভীরতীর অন্তর্গত নারী- 
বিভাগ হইতে স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
কর! হইয়াছে। আপাততঃ এখানে অন্ঠান্ত শিক্ষণীয় 
বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্রকলা, বন্নবয়না এব" 
বই-বাধানো প্রভৃতি হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া 
চলিতেছে । সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যতত্ব, রোগীপরিচধ্যা, 
শাকপভ্জী ফুলফলের বাগান তৈদ্বারী, বিজ্ঞানবিহিত 
গৃহকর্ম-গ্রণালী গ্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রীরা পারদর্শিতা লাভ 
করে, ইহা আমাদের ইচ্ছা । নান! কারণে পুরুষ ছাত্র- 
ধিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বীধা নিয়মে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সন্ধীর্ণ পথে বিদ্যা উপাজ্জন 
করিতে হয়। ৌভাগ্যক্রমে, আমাদের নারীদের পক্ষে 
এ সম্বদ্ধে অবশ্যবাধ্যতা নাই। এজন্য, বুদ্ধি চরিত্র 
কর্মপটুতা ও সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষপাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, 
উদ্দারভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে বাধ! 
অপেক্ষাকৃত অব্ন। এই স্থযোগ আছে বলিয়া, ভরসা করি, 
নারীশিক্ষায় আগ্রহবান্‌ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে 
যথোচিত আঙ্কুল্য পাইলে দেশবিদেখ হইতে উপযুক্তা 
শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ করিয়া এখানে উচ্চ আদর্শের নারী- 
শিক্ষালয় গড়িয়া তুলিতে রুতকাধ্য হইব। এই উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য দেশের বিদ্োতৎসাভী বদান্য ব্যক্তিদিগের 
নিকট হইতে এককালীন ব1! মাসিক ব| বার্ধিক দান 
প্রার্থনা করিতেছি; আশ! করি, আমাদের আবেদন 
বিফল হইবে না। শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর ।” 


নারীর অর্থকরী বৃত্তি 
আমাদের দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে, শিক্ষিত। মহিলার! 
শিক্ষা চিকিৎসা, পুন্তক-রচনা। সংবাদপত্র-চালনা॥ ধাত্রী- 


বিভা, পোযাক-নিশ্বাণ। শুশাষ1, বজ্ত্রব্যবসায়। ও সর্কা- 
শেষে ওকালতীর কাধ্যে দেখা দিয়াছেন । নিম্ন শ্রেণীর 
মধ্যে কুলি, কণ্টাক্টার, দোকানদার, কৃষিব্যবসায়ী, দুগ্ধ" 
ব্যবসায়ী, ধোপানী, নাপিতানী, র'ধুনী, দাসী, গ্রভৃতির 
কাজ করিঘা বহু রমণীকে উপাজ্জন করিতে দেখা যায়। 
পাশ্চাত্য দেশে মেয়েরা যে কত রকম ব্যবসায় আবস্ত 
করিয়াছেন, আমেরিকান “ওম্যান লিটিজেন” পত্বে তাহার 
কিঞিৎ আভাস পাওয়া যায়। এই পত্রে দেখি ঃ-- 

"এ পর্যান্ত কর্মক্ষেত্রের যে-সকল বিভাগে কেবল গর 
পুরুষের গতিবিধি ছিল, রমণীঞ্জাতিও যে সেই-সকল 
বিভাগে ক্রমশ জ্রত-গতিতে আসিয়। প্রবেশ করিতেছেন, 
মহিলা-কর্্ীসজ্ছের একটি আধুনিক পরিবীক্ষণের ফলে 
তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। মাল এুভূতির চালান 
বিভাগে নারী কক্ীর সংখ্যা গত দশ বৎসরে দি 
হইয়াছে; এই দশ বৎসরেই কেরাণী, রেখাক্ষর-লেখক, 
টাইপিষ্ট, হিসাব-রক্ষক, টেলিফোন-য্ত্র, শুশষাকারিণী 
প্রভৃতি নারীর সংখ্য ৫০.০০ এরও বেশী বাড়িয়াছে। 
শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকদের ব্যবসায়েও রমণীর সংখ্যা 
ধীরে ধীরে বাঁড়িতেছে ; অনেকে যন্ত্রনিশ্বাতা, যন্ত্রচালক, 
রাজমিঙ্সী, হাতিয়ার-নির্মাতা, লোহা ঢাঁলাইকর, 
পলস্তরাকারী, নল-মেরাম্ত-কারী, গ্যাসযৌজনকারী, 
এমন কি মুচি, কামার প্রভৃতির কাজেও ঢুকিতেছেন। 
সরকারী কাজেও ইহাদের নিয়োগ বাড়িতেছে। কারণ 
ইহাতে এই দশ বৎসরে ইহাদের হার শতকরা ৬০৭ 
করিয়া বাড়িয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টান জেলার কর্মচারী, 
সম্মিলিত রাষ্ট্রমগুলের কর্মচারী, পোষ্টমিষ্ট্রেস (ছাবকত্রা) 
প্রভৃতির সখ্য ছিল ২৭৫; দশ বৎসরে বাড়িয়া হইয়াছে 
৬৫২) বাল অপরাধীদের ও পলাতক এবং ভবঘুরে বালক- 
দের তত্বাবধায়কের কার্য্যে মহিলার সংখ্যা ১৮৮ হইতে ৭৮ 
হইয়াছে। এই রিপোর্টে” জন আকাশযান-চালক, ৫? 
জন মন্ত্রউদ্ভাবক, ৪১ জন এপ্সিনিয়ার, ১৩৭ জন সৌধশিল্পী, 


২য় সংখ্য। ] 
২ জন অরণ্য-পাল, ২৫ জন শোভন-উদ্যান-রচয়িত্রী রমণীর 
নাম পাওয়া যায়। রপায়নবিৎ, জঙ্ুরী, ধাতুবিগ্যাবিদ্‌, 
ধশ্মযাজক, নকৃসানবীশ, উকীল, বিচারপতি, কলেজের 
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, ধশ্ম ও সমাজের হিতসাধক জনসেবা- 
ব্রতী, বায়ামশিক্ষক ও নৃত্যশিক্ষকের কাজে রমণীর সংখ্য। 
তিনগুণ বাড়িয়াছে। কেবল মাত্র ক্ষেতমজুর, পোঁধাক- 
নিশ্মাতা ও ভূত্যের কাজে রমণীর সংখ্যা পূর্ববাপেক্ষা 
কমিয়াছে। দাসীর কাজের হার ১৯১০ খৃষ্টাৰের শতকরা! 
৩১৩ হইতে ১৯২০তে শতকরা ২৫'৬ পধ্যন্ত নামিয়াছে।” 

দাসীর কাজটাই সকল দেশে পুরাকালে মেয়েদের 
গ্রধান বৃত্তি ছিল। পোষাক তৈয়ারীর কাঁজট। পাশ্চাত্য 
দেশে মেয়েরাই বেশী করিত, কারণ তাহার! তৈরী 
পোষাক পরে। আমাদের দেশের মেয়েদের অতি অল্প 
লোকেই তৈয়ারী পোষাক পরে; নাহইলে দখা যাইত 
মজুর দ্াপীও পোঁধাক নিম্মাতভার কাজই এ দেশে 
রম্ণীরা বেশী করে। আসামে, আরাকান জেলায় এবং 
কক্সবাঙ্জার মহকুমায় নারীর! অনেকে বন্ত্র-বয়নের কাজ 
করে। পুক্নাতন পথ ছাড়িয়। নৃতন নৃতন বৃত্তির দিকে 
দেয়েদের ঝোক হওয়াতে পাশ্চাত্য দেশে রমণীদের 
পুরাতন বৃত্তিসমূহে রমণীদের টান ও সঙ্গে সঙ্গে বন্মীর 
পখ্য। কমিয়া যাইতেছে। 

এদেশে বৃত্তি হিসাবে ন। হইলেও আচাধ্য ও উপদেষ্টা 
গগে ধম্মযাজকের কাজ মেয়ের। করেন । খুষ্টায় মিশনে 
দেশী মহিলারা পৃত্তি হিসাবেও ধম্মকায্য করিয়া খাকেন। 
সম্যাপিনী হিন্দু নারীরাও এ কাজ করেন। “ওম্যান 
িটিজেন” পত্রে উল্লিখিত বু কাজ এ দেশের মণীরা 
করিতে পারেন এবং ঘরে কিছু কিছু করিয়াও থাকেন। 
সুবিধার অভাবে ও লোকলক্ছার ভয়ে এই-মকল সংবৃত্তি 
প্রকাশ্যে অবলম্ন করিতে অনেকে দ্বিধা বোধ করেন। 
এই মিথ্যা লজ্জা ঘুচিয়! যাওয়া উচিত। আমরা শুনিয়া 
হখী হইলাম, যে, বিগ্বাসাগর-বাণীভবনের ছাত্রীরা 
গাফুরার কাজ শিখিতেছেন এবং ইতিমধ্যেই বেশ অগ্রসর 
ইইয়াছেন। আমাদের দেশের মেয়ের! বৃত্তি হিসাবে কি 
(কি কাজ করেন ও করিতে পাঁরেন, তাহার একটা তালিক। 
প্রত্বত কর! দরকাঁর। 





বিবিধ প্রসঙ্গ--ভারতয় জেলখাঁন! 


২৬৭ 


সো পাস পাস্টিলাস্টি লাসিপি্পাস্িপািসিপািশপস্সিপাস্মিপিস্মিলিপিস্পসম 


বীরল। মহাঁশমের বদান্যত। 


কলিকাতার শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বীরল! মহাশয় বিহার 
ও ওড়িমার প্রিন্স অব. ওয়েল্স্‌ মেডিক্যাল কলেজ ফণ্ডে 
একলক্ষ পচিশ হাজার টাক দান করিয়া প্রকৃত ওধাধ্যের 
পরিচয় দিয়াছেন। এই অর্থের ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি 
কোন সর্ত করিয়াছেন কি নাজানি না। তাশ! করি দরিদ্র 
ভারতবাসীদের সেবাতেই ইহার অধিকাংশ ব্যয় কৰ! 
হইবে এবং মোটা মাহিনার বিশেধজ্ঞ চিকিৎসক পুধিতে 
ও সুসভ্ভিত ইউরোপীয় ওয়ার্ডের বিল মিটাইতে গিয়া 
দরিপ্রর্দের ভাগ্যে শূণ্য পড়িবে না। 





০ 


শ্রীযুক্ত গ্নালালের গাড়ী নিলাম 


দশ টাকায় মোটরকার এবং তিন টাকায় ধগী গাড়ী 
নিলামে চড়িলেও সেইগুলি কেহ কেনে নাই-ব্যাপারট? 
বিস্ময়কর নহে কি? শ্রীযুক্ত শেঠ যমুনালালের সম্পতি- 
ভুক্ত এই জিনিষ দুটি এইবূপ হাস্যকর রকম অল্প মূল্যে 
ওয়ার্দাতে বিক্রী করা যায় নাই। সেগুলিকে রাজকোটে 
পাঠানো হইয়াছে। ভারতবধের লোকের আদর্শ নিষ্ঠা ও 
স্বাথত্যাগের শক্তি যে একেবারেই নাই জগৎকে একথা 
বুঝাইতে অনেক ভাল বাসিলেও এই সামান্য ঘটনাটিও 
তাহার উপ্দা গ্রুঘাণ দেয়। ভাঁরতবাসীর। যে সঙ্ঘবন্থ 
হইয়। কাজ করিতে সঙ্গম, এবিষয়ে কোনো সনেহ নাই । 
তবে কাজটার গুতি প্রাণের টান খাকা চাই ॥ 


ভারতীয় জেলখান! 


স্যার আলেক্জাম্দার কারডিউ মহাশয় ঈষ্ট ইত্ডিয়া 
এসোসিয়েশনে বক্তৃতা করিবার সমমু বলিয়াছেন, যে 
সভ্য জগতের সমুদায় জেলখানার মধ্যে ভারতবধের 
জেলথানাগুলি নিকৃষ্টতম ॥ বর্তমান সভ্য জগতের মতে 
জেলখান! অপরাধীদের সং্পথে ফিরিবার সুযোগ পাইবার 
স্থান। আধুনিক মাছুষ সামাজিক উন্নতি সাধমের জন্তই 
অপরাধীকে দণ্ড দিতে চায়, প্রতভিহিংস! প্রবৃত্তি চরিতার্থ 
করিবার জন্ত নয়। স্যার আলেকৃজ্পম্দারের মতে ভারতীয় 


২৬৮ 


সস লস সি তশ৯ ৬ লো সপ রর 





জেলখানাগুলি অপরাধীদের উন্নতির অপেঙ্গ৷ অবনতির 
সহায়তাই বেশী করে। ভারতের ইংরেজশাসণমন্ত্রের 
ইংরেজেরই এই প্রশংসাবাদটি অন্থুপম ! 

গৌরীশক্কর অভিযান 

ইংরেজ ও আমেরিকান পধ্যটকেরা গৌরীশক্করের 
ছুলগ্ঘা শিখরে আরোহণ করিবার জন্ত আবার দলবদ্ধ 
হইতেছেন। তাহারা অক্সিজেনপূর্ণ একটি যন্ত্র এই 
অভিযানের সময় ব্যবহার করিবেন; আল্প স্পর্ববতে তাহার 
কাধ্যোপষোগিতার পরীক্ষা হইতেছে। 

এ বিষয়ে ভারতবাসীদের কি কিছুই করিবার নাই? 
আমর। কি চিরক!ল পরের হাতে আমাদের দেশের সকল 
কঠিন কারধ্যের ভার ফেলিয়া দিয়া তাহাদের মুখ চাহিয়া 
বসিয়। থাকিব? ভারতের কয়েকজন ধনী মিলিয়া একদল 
যুবককে স্থইজাবুল্যাণ্ডে পর্বত-আরোহণ-বিদ্যায় দক্ষতা 
লাভ করিতে পাঠাইয়! দিলে ত পারেন। ইহারা ফিরিয়া 
আমিলে ভারতীয়ের দ্বারাই ভারতীয় পর্বতশিখর আরোহণ 
ও আবিষ্কারের কাধ্যে এই ধনীর! সাহায্য করিতে পারেন। 
আমাদের যাহাতে কোনো ক্ষতি হইবে না, এমন সকল 
উদ্দেশ্যে বিদেশীরা আমাদের দেশে আমিলে আমর! 
কোনোই আপত্তি করি না; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ভার'তীয়- 
দের পিছনে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে ক্লেশ বোধ হয়। 
পাশ্চাত্য দেশে ধনী মাত্রেই অষ্টপ্রহর নবাবী ব্যসন ও 
চর্ধ্বির বোঝায় ডুবিয়! খুসী হইয়া! কেদারা হেলান দিয়! 
থাকে না। তাহারা জনসমাঙ্গের বিশেষ একজাতীয় 
কাজে লাগিয়া যায়। এই-সকল কাজে হাতে হাতে 
টাক। পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পরিণামে এগুলি 
দেশের উপকার করে। ধনীরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
গোবংশের উৎকর্ষসাধন, অশ্বপালের উৎকর্ষসাধন, হাস 
মুরগীর পাঁল তৈয়ারী প্রভৃতি কাজে মন দেন। কেহ 
বা বহু কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য দেশ পর্যটন কি আবিষ্ধারে 
লাগিয়া ধান। ইহারাই অনেকে মিলিয়া বিমান-বিহার, 
মোটর চালনা, ঘোড়সওয়ারি, খেলা, কুস্তি ও নানা 
প্রকার ব্যায়ামের আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর করিয়া 
তোলেন। ইহার! নানাভাবে শিল্পী, কারিগর ও 
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শিস নন সি 


সাহিত্যিকের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক হন, সাহিত্য ও 
শিল্প হটিতেও মন দেন। এক কথায় বলিতে দেশের ও 
জাতির সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন ও সভ্যতার বিকাণের 
ইহারা অনেকে সহায়। কিন্তু ভারতের ধনকুবেররা কি 
করিতেছেন? দেশের এই ধনী-সম্প্রদায় জাতির কোন্‌ 
হিতকন্মে লাগিতেছেন ? 


বিধবাঁবিবাহ-সহাঁঞক স্ভা 

লাহোরে বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভার একটি আশ্রম 
আছে। এই আশ্রমে ভারতবর্ষের যে-কোনো! প্রদেশের 
বিবাহার্থিনী বিধবারা আশ্রয় পান। সভার কাধ্যের 
সাহায্োর জন্য একটি মাসিকপত্রও আছে। আমরা 
সভার কার্যযবিবরণীর সংক্ষিপ্তসাঁর নীচে দিলাম £-_ 

“ভারতবর্ষের নানা শাখা-সমিতি ও সহযোগীদের 
নিকট হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে, যে, ১৯২৩ অবের 
আগ, মাসে সভার সাহায্যে 1৮৩টি বিধবার বিবাহ 
হইয়াছে । ১ল জানুয়ারী হইতে আগষ্ট, মাসের শেষ পধ্য্ত 
মোট ৫৮৮টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে । তাহার মধ্যে-_ 

ক্রাঙ্ষণ ১১১) ক্ষত্রিয় *২৩, আরারা ১২৮, কায়স্থ ১৩, 
আগরওয়াল! ৭৬, রাজপুত ৫৩, শিখ ৫) এবং অন্যান 
জাতি ৭৯, মোট- ৫৮৮। 

মহিলা-কম্মী-সংসদ্‌ 

যে-সকল ভারতীয়া মহিল। দারিত্র্য ও আত্মীয়-বন্ধুর 
পীড়নে ছুঃখ পান, এবং নিশ্মম ও নৃশংস ম্বামী প্রভৃতির 
দ্বারা লাঞ্ছিত হন, তাহাদের হয় দুঃংখভোগেই, নয় স্বীয় 
জীবিক] অঞ্জন দ্বার। দিন কাটাইতে হয়। মহিল।-কম্মী- 
ংসদ এই-সকল মহিলাকে কাজের সুবিধার জন্ত মণ্ডলী- 
বদ্ধ করিতে চান। সংসদ কলিকাতার মূল কার্খানায় 
মেয়েদের কাজ শিখাইয়! ক্াহাদেরই মফস্বলের শাখ। 
কারখানায় পাঠাইতে চান। ছুঃখিনী নারীরা বৃত্তিশিক্ষা 
দ্বার কি করিয়া সছুপায়ে আর্থিক স্বাধীনতা লাশ 
করিতে পারেন, তাহাই সংসদের শিক্ষার প্রধান 
বিষয়। মগুলী গঠনের উদ্যোগী শ্রীমতী হেমগ্রভা 
মজুমদার মহাশয়া বন বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়া 





২য় সংখ্যা | 





অরিন 


সংসদের কাজ চালাইতেছেন। সকলের বড় অভাব 
অর্থের অনটন। সংসদে এখন বার তের জন মহিল! 
তাত চালানো, চরক1 কাটা, সুচিশিল্প, দর্জির কাজ, 
কাটার কাজ, প্রভৃতির উৎকৃষ্ট নমুনা দেখাইতেছেন। 
আমরা ইহাদের কাজের নমুনা দেখিয়াছি। জিনিষগুলি 
বাজারে বিক্রয় করিবার মত হইয়াছে । সংসদ্‌ একটি 
উচ্চ আদর্শ লইয়া. প্রতিষ্ঠিত, জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে 
আর-একটু পড়া উচিত। খাহারা সাহায্য করিতে চাঁন, 
তাহারা শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুম্দারকে, ৭৯ পটলভাঙ্গা দা, 
কলিকাতা, এই ঠিকানায় পঞ্জ লিখিবেন। 


জগতের আশার কথা 


আধুনিক বালকবালিকাদদের মনে যে একটি সেবার 
ভাব জাগিয়া উঠিতেছে, তাহ। পরম্পর দলনে নিধুক্ত 
জাতিগুলির মধ্যে ভালবাসা ও পরসেবার ভাব জাগাইয়! 
তুলিবে এবং ফলে জগতের স্থখস্বপ্ন সত্যে পরিণত হইয়া 
জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে । এই বিষয়ে আমেরিকার 
চাইল্ড. ওয়েল্‌ফেয়ার পত্র একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহার কিয়দংশের অন্থবার্দ নীচে দিলাম । 


আজিকাঁর দিনে জগতে যে একটি নুতন আশার উদয় হইয়াছে, 
ন।নাদেশের বালকবালিকারাই সেটিকে বাচাইয়া রাখিতেছে। জগৎ 
মেই দিনের আশাঁপথ চাহিয়া আছে, যেদিন সমস্ত বিশ্বে শাস্তি 
বিরাজ করিবে, এক জাতি আর-এক জাতিকে ভয় ও ঘ্বণা করিতে 
ভুলিয়। গিয়। পরম্পরকে ভ্রাতৃন্সেহে বীধিয়া একত্রে বাস করিবে । 

আশ্চর্ধা যে এই বিশ্বব্যাপী শাস্তির আশ। বিগত বিশ্বসংগ্রামের 
সংক্রাস্ত নানা ঘটন। হুইতেও উদ্দিত হইয়াছে । সেই-সব বিগত উৎ- 
কার দিনে যখন সকলেই বীর সেনানীদের কোনে প্রকারে সাহাধা ও 
সখ দিবার জন্য যখা শক্তি থাঁটিতে বগ্র হইপ্ন। থাকিত, তখন আমে- 
রিকার বিদ্যালয়ের নবীন প্রাণগুলিও সাহাধ্য করিবার অনুমতি 
চাহিল। তাহাদের 'রেড ক্রসের, সেবক-সম্প্রদায়ে ভর্তি করিয়। 
লইয়া জুনিয়ার আমেরিকান রেড এস নাম দেওয়া হইল। যুদ্ধের 
অবসানে দেখ। গেল, ইউরোপে প্রায় প্রতোক দেশে হাজার হাঁজার 
শিশু গৃহহার| নিরন্ন ও জীর্ণবাঁস হইয়া ঘুরিতেছে ; ফাহাদের ঝ| 
গৃহ আছে তাহাদের মুখে হাঁসি কে কলোচ্ছস নাই, খেলাধূল! 
ভুলিয়া শিশুজীবনের সকল আনন্দে বঞ্চিত হইয়। তাহারা দিন 
কাটাইতেছে। জুনিয়ার রেড ঞুসের সভ্যের। দেখিল যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ 
“এম হইয়। গেলেও এ ক্ষেত্রে তাহাদ্দের জন্য কাজ পড়িয়া আছে; 
ঙহাদের নবীন প্রথণ সে কাজের ডাকে তখনি সাড়া দ্িল। সেই 
সময়েই দেখ। গেল যে দেশে ও হাসপাতালে পীড়িত সৈন্য, ঘরে ঘরে 
অভাবগ্রস্ত শিশু ও রোগী প্রভৃতির সেবার কাঞ্জ পড়িয়া আছে। এত 
কাস থাকিতে কেবল যুদ্ধাবসানের খাতিরে জুনিয়র (রড ক্রসের দল 


বিবিধ প্রসঙ্গ--জগতের আশার কথ। 





২৬৯ 
ভাডিয়। দেওয়। স্বপ্নেও তাঁব! চলে না । কাঁজেই তাহারা পূর্ণ উৎসাহে 
কাজ করিয়া চলিল। এখন আমেরিকার সম্মিলিত রা্রমগুলে প্রায় 
৪০০,০০০ বালক বালিক। ৩০,*** বিদ্যালয় হইতে দেশ- 
বিদেশের বন্ধুূপে ঘরে বাহিরে সুখশান্তি আনিবার কাজে লাগিয়। 
আছে। 

বিশব্যাপী শাস্তির সঙ্গে ইহার কি সম্পর্ক ভ।বিয়। পাইতেছেন না? 
বাঁকিট। পড়িলেই বুঝিবেন। ইটরোপের বাঁলকবাঁলিকাঁদের যখন বল! 
হইল যে আমেরিকার বলকবালিকাদের চেষ্টা ও স্বার্ঘত্যাগের ফলেই 
তাহার। অন্ন,বন্ত্র বিদ্যালয় পুণ্তকা গার, খেলার মাঠ, খেলনা ও অন্যান্য 
উপহার পাঁইতেছে, তখন বেল্জিয়ম ফ্লাল্স পোল্যাণ্্‌ চেকো” 
সৌভাকিয়। এবং বক্কান্‌ দেশসমূহের ছেলেমেয়ের সমুদ্রপারের 
তরুণ বদ্ধুদের সহৃদয়তাঁয় খুসী হইয়। কেবল যে ধন্যবাদ দিয়া 
চিঠি লিখিয়াই ক্ষাস্ত হইল তাহ। নয়; তাহীর! বন্ধুদের যৎদামান্য 
উপহ।র দিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। শুধু ইহাতে তাহাদের মন উঠিল 
ন।। তাঁহীরাও একট। ভুনিয়।র রেড ক্রসের দল গড়িবার জন্য গোল- 
ম।ল বাধাইয়। দিল। তাহাদের অপেক্ষা দুঃখীও ত গাছে ; এই অতি- 
অভাঁগ।দের সেব। তাঁহার! করিবে । আমেরিকার আদর্শ অনুসরণ করিয়া 
ইউরোপে ২৩টি দেশের বালকবালিকার৷ একটি রেড-ক্রস্‌ সম্প্রদায় গড়িয়। 
তুলিয়।ছে। ইহাদের পতাকা য়. "আমি সেবক”, এই মন্ত্র লিখিত আছে। 
এইরূপে গত ছুই বৎসরের মধ্যে এমন একটি জগৎ জোড়া শিশু-সঙ্ঘ 
গড়িয়া উঠিয়।ছে যাহার! সুযোগ পাইলেই সেবা করিতে অগ্রসর হইয়া 
আসে। 

আমেরিক। ও ইউরে।পের জুনিয়ারের পরস্পরের সহিত চিঠিপত্র, 
পুস্তক ও উপহার আ'দ[ন-প্রদ।নের ফলে পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয় 
উঠিতেছে এবং উভয় দলের মধ্যে একটি স্থায়ী বন্ধুংত্বর বন্ধন নিবিড় হইয়া 
উঠিতেছে। এই শিশুরা যখন পূর্ণবয়স্ক নরনারী হইয়া উঠিবে, তখন 
তাহ।র। জানিবে যে অন্য দেশের নরন।রীরাও তাহাদের স্বদেশ স্বাধীনতা 
গৃহ ও প্রাণকে তাহাদের মত ভালবাসে । বাল্যকালে বিদেশী বালবন্ধু- 
দের সঙ্গে পত্র ও উপহার বিনিময়ের কথ| মনে করিয়া তখনকার দিন 
হইতে অর্জিজিত মনের মিলের উপর নিভর করিয়। সমুদয় যুদ্ধবিগ্রহ ও 
ছুংখদুর্গতির মূল ভয় বুণ! হিংস৷ ও প্রতিদন্দিতাকে তাহার মনের 
দুয়ারের ত্রিসীমানায় ঢুকিতে দিবে না। নিজ নিজ দেশের ও জাতির 
গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া! ইহার! শান্তিতে বাস করিবে কিন্তু অপর 
দেশ ও জাতির মধ্যেও যে শ্রদ্ধ। করিবার এবং ভালবাসিবার জিনিষ 
আছে তাঁহ। মনে রাখিবে। এই কথাই আলাব।মার একটি জুনিয়ার 
এইভ।বে বলিয়াছে, “জুনিয়র রেড-ক্রন্‌ আমাদিগকে স্বজাতি ও ভিন্ন- 
জাতির বালকবালিকাঁদিগকে ভাঁলবাঁসিতে ও তাহাদের মন বুঝিতে 
সাহায্য করে। ত।ই মনে হয় আমরা যখন বড় হইব তখন এখনকার 
মত জাতিতে জাতিতে এত বিরোধ 'ম।র থাকিবে ন1।” প্রায় এই কথাই 
সর তন্টরীয়।র একটি জুনিয়র এ দেশের শিশুদের নিকট পত্রে বলিয়াছে 
_-“জীতিতে জাতিতে মিলন ঘটায়! দেওয়। যে নবীনেরই কাজ 
তাহা প্রমাণ হইয়! গিয়াছে । এই কারণেই জুনিয়ার রেড-ক্রস্‌ সম্প্রদায় 
গড়া হইয়ছিল। আমর৷ শুনিয়াছি যে অন্তান্ক দেশেও এই কারণে 
সকল দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের স্থপ্টি করিবার ইচ্ছায় জুনিয়ার রেড-ত্রস্‌ 
সম্প্রদায় গড় হইয়াছে। জাতিগত দ্বেষ যতক্ষণ মানুষের মনে আছে ততক্ষণ 
কোনো কন্ফারেঙ্গের আস্তজাতিক মিলন ঘটাইবার সাধা নাই। 
অতএব এস আমরা পরস্পরের জাতৃত্ব স্বীকার করি) সব বাধা 
অতিক্রম করিয়। জুনিয়ার রেড-ব্রসের ভিতর দিয়! আমাদের মিলন 
হউক। হউক না নান।: বিভিন্ন ভাঁষা, তবু একই গান দেশে দেশে 
সকলে গাহিতে কি আনন্দই ন! তার্মর। অনুভব করিব 17) 


৭ 
স্পট সপর্পিসি্ী তত সিসি পাস পা সি পাটি শাসিত জি শি পি পি পাপ পীসটি পতি পনি ৩৯ পিসি পাস ভাজ লী লী সরা তাছি পি 


এই শিশুজগতের ভবিষ্যতের আশা পূর্ণ হউক। 
তাহাদের নিম্মল মন যে শান্তিময় জগতের স্থখস্বপ্ন 
দেখিতেছে, তাহারাই তাহ] স্থষ্টি করিয়া মানব নাম 
সাথক করুক। 


ভারতীয় পুরাতন পুস্তকালয় 
ভারতবর্ষে কয়েক শতাব্দী পূর্বে প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয় 
খ্যায় অতি অল্প। এইরূপ একটি প্ুস্তকালয়ের বিষয় 
শ্রীযুক্ত সদাশিব রাও অক্টোবর মাসের ওয়েলফেয়ার পঞ্ত্রে 


লিখিয়াছেন। পুস্তকালয়টির নাম তাঞ্জোর মহারাজা 
সারফোজী সরস্বতী লাইব্রেরী । শ্রীযুক্ত রাও মহাশয় 
বলেন, 


পুস্তকালয়টি ঠিক কবে প্রতিঠিত হইয়াছিল বল। যায় ন! ; তবে এই 
বিষয়ে অল্প স্বশ্ন যেটুকু খে।জ পাঁওয়! যায় তাহাতে মোটামুটি বল। চলে 
যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঞ্জোরের নায়ক রাজাদের আমলে 
ল।ইব্রেরীটি প্রতিচিত। 

প্রাসাদের উত্তরদরঙ্গিণে বিষ্ঠত একটি বড় হল ঘরে লাইব্রেরাটি 
আছে। শখরের সামনে একটি প্রশস্ত চারকো।ণ| উঠান, অপরদিকে 
মহারাজা সরফৌজীর মুক্তি সম্বলিত নায়ক-দর্বার-হল। 

এই লাইভ্রেরীটিতে তালপাত। ও কাগজে লেখা! ২৫,**৭ হাজার 
পুথি আছে। পুথিগুণি দেবন।গরী, নন্দী নগরী, তামিল, তেপুণ্, 
কন্নাদ, গ্রচ্থ, মলয়লম, ধংণা। এবং গুড়িয়। অঙপরে গু।য় সকলে রকম 
জ্ঞাতব্য বিয়ে লিখি৩। পুণ্তকগুলির অধিক|ংশ সংস্কৃত. ভ।ম।র | 
এখানে প্রায় পচ হাজ।র মুদ্রিত পুস্তকও আঁছে। এগুলি উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাশ্চাত্য দেশে মুকিত ইংরেজী, ফরাশী, জাশ্মান, 
লাঁটিন, ইটালীয়ান ও গ্রীক ভামার পুন্তক। ইহ] ছড়া কতক গুলি মুল 
ও মুদ্রিত ছবির সংগ্রহও আঁচে । ছবিগুলির প্রায় সব কয়টি ভারতীয় 
বিষয়ে অস্কিত। 


দেশী ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ 


বাংল! ভাষায় বৈজ্ঞানিক পুত্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিবার 
সময় অনেকে বৈজ্ঞানিক নাঁনা শব্দের বাংল! প্রতিশব ন। 
পাওয়াতে বিড়ম্বনা! (বোধ করেন। ইগডিয়ান রিভিউ 
পত্রের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ভারতে বিশ্ববিষ্যালয়ের শিক্ষ। 
বিষয়ে আলোচনা! করিতে গিয়! শ্রীযুক্ত জি, এম, মাধব 


ষলিতেছেন, 


“বাংলা, মার।ঠী, তামিল সৃতি ভরতায় ভাষধ।ঙলির বিরুদ্ধে 
কটি অভিযোগ শোম। মায়, সে, ইংরেজী, ফরাশী, জান্গান ও আনা স্থ 
পাশ্চাতা ভ।ঘার গ্যা।য় এই-দব দেশীয় ভায!য় যথেষ্ট বৈজ্ঞ।নিক শব 


প্রবাসী - অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ 


তা রা সি সি তো সি পাটি কস্ট পাটি সি লী সি 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শনি পি তিনি িিত পীপিি লীন লাস্ট এ সি পি সি পিসি তি পরি সিপিিস্সিসপর্ি ৯০ লা সি রি সি এ? ও ও 


নাই। কিন্ত াদানের মনে রাখা উচিত যে বৈজ্ঞানিক শব্দের জাতি 
নাই, আব্তর্জ|তিক মুদ্রার মত ইহা সকল ভামাতেই স১ল, এক ভ।ব। 
হইতে আর-এক ভাষ। ইহাদের জাতি না বদ্লাইয়া অনায়ামে গ্রহণ 
করেন। অন্পাজেন, হাইড্রেরজেন, নাইটেশজেন, ক্লৌরীন, জুওলছি, 
বট।নি, কেমিষ্ত্রী, জিওলজি প্রভৃতি শব্দ জাতি নির্ব্বিশেষে সকল 
ভাষারই সম্পাত্ত। ইংরেজী ভাম! হ্বয়ংই ত গ্রীক ও লাঁটিন বৈজ্ঞানিক 
শব্দ ধার করিয়াছে । সত্য কথ| বলিতে কি গ্রীক ও লাটিন শব্দ বাদ 
দিলে ইংরেজী ভাষাকে ভাঘ। বলাই শক্ত হইয়। দীড়ায়। ইউরোপীয় 
ভাষ!গুলি যদি পরম্পরের নিকট বৈজ্ঞানিক শব্দ ধার করিতে পারে, 
তবে ভারতীয় ভাঁঘাই ব1 তাহ! করিলে ক্ষতি কি?" 


সর্বববঙ্গীয় কৃষক ও রাঁয়ত সভা 


২৪শে কার্িকের দৈনিক পঞজ্জে এই বিজ্ঞাপনটি 
গ্রকীশিত হইয়াছে 
সবিনয় নিবেদন, অদ্য ১৭ই নবেম্বর ২৪শে কাঠিক শনিবার বৈকাটে 

৪ ঘটিকার সময় ৬২ নং ব্বাজ।র স্ট্রীট, ইগ্ডিয।ন-এসে(সিয়েশন-ভবা.গ 
নিয়লিখিত বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য র|য়ত ধৃশক শ্রমণ্সীবী ভাদি 
পল্লীপ্রজ। ও ততৎহিতৈন্টীগণের এক মভ। হইবে । বিভিন্ন ছেলা-সপ্মি 
লন্মীর সভ্যগণের, পল্লীহিতমী ও মকল পল্লাবাসীগণের উপস্থিতি এক" 
প্রার্থনীয়। সার পি সি রায় মহা*য় সভাপতির আমন এই৭ 
করিবেন। 

নুঘক ও রায়ত সভ। 

১৩নং মির্ষজ।পুর গ্রাট, 

কলিক। 5। 


এাসতা।নন্দ বহ 
+য়দ এরফ।ন আলি 
প্রীকেশবচন্দ খে 
সম্পাদকগণ। 
অ।ণে।১) [ব্ময় 
১। গল্লীর এভাব আৃভিযোধ। ও পলীদমাজ-গঠন-পদ্ধতি বিগত ও 
আ.লোচন।। 
২। কাউন্সিল, ই; বে আদি স্বায়ভ্তশাসন-খ্ঠিঠ।নসমূখে 
ভোটদান-বিষয়ে প্রজার অজ্ঞত। ও অপ্পাধানত। । 
৩। প্রজাঙগত্ব আইন সংশোধনে প্রজার সত্বহনি | 
৪1 বন্য।, হাজ|, শুক। ও ্বল্লমূল্যতায় পাটা ঢ।যের পতি । 
৫। ম্যালেরিয়া নিবারণ । ৬। বিবিধ। 
আমাদের দেশ কুষ্প্রিধান দেশ । এ দ্বেশের উন্নতি- 
সাধনের সর্বপ্রথম পথ পল্লীসংস্ককর ও পল্লীগঠনের ভিতর 
দিয়। হওয়া উচিত। পল্লীবাঁসী রুধকদের দারিজ্র্য অজ্ঞতা 
ও দুঃখদুদ্দশ। মোচন করিতে পারিলে দেশের অর্দেক 
ছুর্গতির মুল বিন হয়। কিস্ত সহরে বলিয়া সভাসমিতির 
প্রস্তাবের ভিতর দিয়! পল্লীসংন্গার করা! যত সহজ, কাধা- 
ক্ষেত্রে নামিয়া কর] তত সহজ নম্ম। যাহার! পল্লী-সংস্কার 
করিতে চান তাহাদিগকে পলীতে বাস করিয়া পল্লী 


হইয়া পলীবাসীর সুখ-দুঃখের সহিত আপনাদের সখ দুঃখ 


২য় সংখ্য। 


সা সির ন পা সি সিটি 


নিলাইয এই পথে অগ্রসর হইতে হইবে নতুবা পল্লী- 
ব।সীর অবিশ্বাসের বাধা দূর করিয়! তাহাদের প্ররুত 
আত্মীয় হওয়া সম্ভব হইবে ন1। 

এই বন্ত।- ছুর্তিক্ষ- ও লুষ্টন-পীড়িত দেশে বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে ক্ুষিকার্ষ্যের উন্নতি করিতে পারিলে, সমবায় ব্যাঙ্ক, 
স্থাপন করিতে পারিলে, রুধিজীবীকে নিজ অধিকারে 
বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন করিতে পারিলে, জল সরবরাহের 
স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দ- 
ধোর উন্নতি করিতে পারিলে, গো-মহিমাধির যত্ব করিতে 
পাঁরিলে, পল্লীবাসীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষুধারউপযোগী 
গ্রকূত খাগ্য যোগাইতে পারিলে, এবং সর্ধোপরি তাহাদের 
শাত্মপ্রতিঠ ও 'আত্মনিতরশীল করিতে পারিলে পল্লীর 
যে শতগুণ বর্দিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
পল্লীর প্রাণ যাহার! সেই বালক ও যুবকদের মধ্যে সর্ববাগ্নে 
পল্লীগীতি জাগ! দরকার; নাগরিক জীবনের প্রতি 
প্রাণের টান অঙ্টক্ষণ পড়িয়া াকিলে অজ্ঞ ও অসম্র্থ 
পুরাতনপন্থী কৃষক ছাড়া সকলেই পল্লী ত্যাগ করিয়া 
আসিবে । স্থতরাং পলীলংক্ধার খবরের কাগজের পৃষ্ঠার 
বাহিরে আর অগ্রসর হইবে না। শ 


৬ এলো লট সি এলি সি পি সি 


কন্য। গুরুকুল 

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ৮ই নভেম্বর দরিয়াগঞ্জে বালিকাদের 
এরুকুলের দ্বারোদঘাটন করিয়াছেন । বালিকাদের শিক্ষার 
ক্মভাব মোচন করিবার সকল প্রকার অনুষ্ঠানকেই আমরা 
মাদরে বরণ ক্র। আমর] আশা করি কন্তাগুরুকুল 
দুর্তিক্ষপীড়িতের একমুষ্টি চাউলের মত কেবল মাত্র শিক্ষার 
শুধ। নিবারণ করিয়াই তৃপ্ধ হইবেন না; বালিকাদের 
অস্ত্ঃকরণের সকল সপ সৌন্দর্য জ।গাইয়৷ তুলিয়া 
ভাহাদের প্ররুত নারীমহিমায় মণ্ডিত করিয়া দেশের 
শববুদ্ধির সহায় হইবেন । শ 


জাতীয় শিশু সপ্তাহ 


আগামী জানুয়ারি মাসে বড়লাট-পত্বী লেডি রেডিং 
ভারতবর্ষের নান সহরে জাতীয় শিশু সপ্তাহ পালন 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-কণ! ও কাজ 


৭» পাস পি পাঁটি তি ভর্ী ২ পান পি নিশি লী লী ৬ 


২৭১ 


করিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন । । এই উপলক্ষে শিশু- প্রদর্শনী 
মাতৃমঙ্গল-বিষয়ক বক্তৃতা] প্রভৃতি হইবে । 

এদেশে শিশুমৃত্যুর হার ভয়াবহ রকম বেশী । বাংল।- 
দেশে ১৯২১ সালে হাজারকরা ২১১'৪ শিশু বালক ও 
হাঁজারকরা ২০৫ শিশু বালিকার মৃত্যু হইয়াছে । অর্থাৎ 
এক বৎসরের নিন বয়ন প্র“ত পাঁচটি শিশুর মধ্যে একটিরও 
বেশী মৃত্যু হইয়াছে । অথচ ১৯২৩ সাথে ব্রিটিশ দ্বীপ- 
সমূহে জুলাই হইতে সেপ্টে্র মাসে হাজারকরা মাত্র 
৫৭টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে । বাংলার মৃত্যুহারই যে 
শুধু ভয়াবহ তাহ! নহে। যাহারা জীবন-সংগ্রামে 
কিছুদিনের জন্য টিকিয়! থাকে, তাহারাও ক্ষীণজীবী, 
জড়বুদ্ধি, ভালমানুষ হইয়া কোনে প্রকারে জীবনের 
কয়েকট। দিন কাটাইয়া যায়। শিশুর দেহমনের 
স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে হইলে এবং ঘবে ঘরে 
শিশু মড়কের অবসান করিতে হইলে, মাতার দেহ ও 
মন শিশু-পালনের উপযোগী ।হওয়। স্্বাগে প্রয়োজন। 
এই সর্বপ্রধান উপকরণের অভাবই যে-দেশে ঘরে থরে 
বিরাজ করিতেছে সে-দেশে শিশুর কল্যাণ কামন। কর! 
চলে, কিন্তু আশা করা শক্ত। তবু নিয়মিত আহার, 
যখেষ্ট পরিমাণ খাঁটি ছুগ্ধ, পরিচ্ছন্নতা, মুক্তবায়ূ, পর্যাপ্ত 
পরিচ্ছদ, খেল| ধুলা ও আনন্দের আয়োজন এবং শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই ক্ষীণপ্রাণ অপুষ্টদেহ শিশু- 
দেরও জীবনের পথে কিছু দুর আগাইয়া দেওয়া! যায়। 

শা 


কথা ও কাজ 

এখন দেশময় স্বদেশহিতৈষণার কথা খুব শুনা যাই- 
তেছে; কারণ, অনেক লোক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্য নির্বাচিত হইতে চান বলিঘ্ল আকাশের চাদ ধরিয়া 
দিবার অঙ্গীকার করিতেছেন । বাংল। দেশের ও ভারতের 
চেহারা দেখিলে এবং বিদেশে আমাদের মান-মর্ধ্যাদার 
কথা স্মরণ করিলে কে বিশ্বাস করিবে, যে, দেশে এত 
হিতৈষী ও সেব চ ছিল? 

ধাহারা নির্বাচিত হইবেন, তাহাদের বর্তমান কথায় 
ও ভবিষ্যৎ কাজে যেন মিল থাকে । যাহার! নির্বাচিত 


২৭২ 


বে 


হইবেন না, তাহারা নির্বাচিত হইবেন না বি লগ্কাই দেশের 
উপর রাগ করিয়া যেন দেশহিতৈষণার কথাগুল! কাজে 
পরিণত করিতে বিরত না হন। ব্যবস্থাপক সভায় না 
গেলেও যে দ্বেশহিত করা যায়, বরঞ্ ইচ্ছ! থাকিলে বেশী 
হিত করা যায়, তাহা বুঝা! ও বুঝান খুব সহজ 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের আক্ষেপ 

কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ভারতবর্ষের অন্য সব 
বিশ্ববিষ্যালয়ের চেয়ে বেশী; কিন্তু ইহার কার্ধ্যক্ষেত্রও 
বৃহত্তম । কাজ ভাল করিয়া করিতে হইলে ভাল কর্ম চাই। 
বিশ্ববিষ্ঞ।লয়ের প্রধান বনী ইহার অধ্যাপকের। | অধ্যাপক- 
দিগকে উপযুক্ত বেতন দিতে না পারিলে তাহারা অধিক- 
তর বেতন যেখানে পাইবেন সেইখানে চলিয়া যান। ইহ 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের ঈর্ধয। বা অভিযোগ, বা 
আক্ষেপ, বা ক্রোধ, বা আক্রোশের একটি কারণ হইয়াছে। 
ভাল কোন অধ্যাপক অন্যত্র চলিয়া গেলে মনের এই ভাব 
নানা আকারে প্রকাশ পায়। অভিপ্রায় এই, যে, ভাল 
অধ্যাপকের শ্বার্থত্যাগ করিয়া কলিক'তাতেই থাকুন । 
তাহারা তাহা ক্রিতে পারিলে নিশ্চয়ই স্থখের বিষয়ই 
হয়। কিন্তু মান্য আর্থিক ক্ষতিস্বীকার যে-সব কারণে 
করে, তাহা! কলিকাতা] বিশ্ববি্যালয়ে বিদ্যমান কি না, 
তাহা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিলে ভাল হয়। শিক্ষার, 
জ্ঞানের, চরিত্রের, ধর্্মনীতির, আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ 
কোথাও থাকিলে মানুষ এইরূপ কোন-না-কোঁন আদর্শের 
জন্য স্বার্থত্যাগ করে । গবেষণা ও জ্ঞান আহরণের 


০৯৩৯ পাটি পরী লি পাখি প 


অধিকতর ব| অধিকতম স্থযোগের জন্যও লোকে স্বার্থ-' 


ত্যাগ করে। কিন্ত বিছ্যাপীঠগুলির মধ্যে আদর্শ কিনব 
গবেষণাদির স্থযোগ যদি সমান থাকে, তাহ! হইলে 
বেতন যেখানে বেশী, মানুষ স্বভাবতঃ ভান যায়। 
আবার, যদি কোন এক বিদ্ভাপীঠে উচ্চ আদর্শ না থাকে, 
ভাঁহা হইলে উচ্চ বেতনের আকর্ষণে অন্যত্র যাওয়াও 
স্বাভাবিক । যদি এমন হইত, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কাহাকেও বেশী বেতন দিতে পারেন না, কিম্বা! যদি 
ইহার বেতনের হারের পার্থক্য যোগাতার পার্থক্য 
অন্তুসারী হইত, তাহ! হইলেও লোকে স্বার্থত্যাগ্ন করিত। 


প্রবামী-অগ্রহায় ৭) ১৩৩৬ 


৬ ৮৯ সিপিসিতি দি লাসিিসিাসিরি সি সিিপাপদি পাসছি পাস শী জিতলে সির্পাসিলী সি সি পাস্তা সির সত 


৯৫৯৪ ৯৯ প ৯ ৬৫ ৪ 


কিস্ত মনজোগান, তোষামদ, প্রভৃতি যেখানে অন্যতম 
যোগ্যতা বলিয়া কার্ধ্যতঃ দেখা যায়, এবং যেখানে কেই 
কেহ গুঢ় কারণে বেশী বেতন পায়, সেখানে স্বার্থত্যাগের 
কথা উঠিতে পারে না। 
আমাদের বিবেচনায়, কলিকাতা! বিশ্ববিষ্য।লয়ের 
কার্ধ/ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করিয়াও যদি ষোগ্যতম লোকদিগকে 
রাখা যাইত, তাহা হইলে তাহার দ্বার দেশের প্রকৃত 
কল্যাণ হইত; কার্ধ্যক্ষেত্র সংকীণতর না করিয়াও 
অধ্যাপক-সংখ্যা সহজেই কমান যায়, এবং বাকি 
অধ্যাপকদিগকে অন্ত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমান 
বেতন দেওয়া যায়। কিন্তু অধ্যাপকসংখ্যা বাড়াইয়া 
আশ্রিত-পোষণ অশ্গত-সমর্কের সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রবৃত্তি 
এরূপ প্রবল, যে, অনেকের প্রত্যাশিত বা প্রতিশ্রুত 
বেতন বৃদ্ধি হইতেছে না, কিন্তু নৃতন অধ্যাপক নিয়োগ 
চলিতেছে--আর্থক টানাটানি সত্বেও চলিতেছে। 
মজার কথ! এই, যে, ছাত্র কমিলেও অধ্যাপক বাড়ে 
ও ব্যয় বাড়ে। ১৯১৯-২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের 
ছাত্র ছিল ৮৮+৭৫-১৬৩ (একশত তেষটি) জন। 
১৯২০-২১ সালে উহ! কমিয়া হয় ৮২ +৪৬- ১২৮ ( এক 
শত আটাশ) জন। সালে সাইত্রিশ জন 
অধ্যাপক ছিল, পর বংসর উহ বাড়িয়া আটত্রিশ হয়। 
১৯১৯-২০ সালে অধ্যাপকদের মাসিক বেতন ছিল ৮৮২৫ 
টাকা; ১৯২-২১এ উহা বাড়িয়া ৯১৭৫ টাক] হয়। অর্থাৎ 
১৯২০-২১ সালে ১২৮ জন ছান্রকে ইতিহাস পড়াইবার 
জন্য একলক্ষ দশ হাজার এক শত টাক খরচ হয় ! 
আমরা এঁতিহাসিক না হইলেও এইটুকু বুঝি; যে, 
শুধু এক বাংলা দেশেরই ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন 
যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা ও জ্ঞান দান করি- 
বার জন্ত এক শত অধ্যাপক নিয়োগ করা অনসঙ্গত 
হইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই, ষে, 
কতগুলি যোগ্য লোককে উপযুক্ত বেতন দিয়! 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজের কার্ধ্যক্ষেত্রে বরাবর 
রাখিতে পারেন? যখন দেখা যাইতেছে, যে, বিশ্ব 
বিদ্যালয়, ধাহারা অন্যক্জ চলিয়! গেলে অসন্তোষ প্রকাশ 
করেন, তাহাদিগকে যথেষ্ট বেতন দিতে পারেন না, তখন 


১৯১৭২ - 


২য় সংখ্যা, ] 


উাহাদিগ্রকে যথেষ্ট বেতন দিবার দি 
দন্ত অন্ত দিকে ব্যয়সংক্ষেপ কেন 
করেন না? তাহারা যোগ্য 
লোক নেনে বলিবার জে। 
নাই; কারণ, তাহারা অযোগ্য 

হইলে তাহাদের অন্তজঅ গমনে 
অসস্তোষ আক্রোশ আদি প্রকাশ 
হইত না। যদি এরূপ “বল! . হয়, 
যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে একজনও 
অনাবশ্তক অধ্যাপক নাই, 'তাহ। 
হইলে সর্বাধারণকে প্রত্যেকের 
নাম ধরিয়া জানান হউক, কে 
কত কাজ করেন, কি কাজ 
করেন, কত কাজ করিয়াছেন, 
কি কাজ করিয়াছেন । ছুই চারি 
জনের .সার্টিফিকেট খবরের 
কাগজে ছাপিলে ও ছাপাইলে 
তাহার দ্বার! ইহ! প্রমাণ হয় না, 
যে, অন্য বহুসংখ্যক অধ্যাপকদের 
প্রত্যেকেই ভারী লায়েক এবং 
প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য 
নির্বাহের পক্ষে একান্ত আবশ্যক 





অশ্বিনীকুমার দত্ত 

উনসত্বর বৎসর বয়সে 
ভবানীপুরে অশ্বিনীকুমার দত্ত 
মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন 8 
তিনি শিক্ষা! সমাপনাস্তে ওকালতী ব্যবশায়ে গ্রবুত্ত 
ইন» এবং .তাহাতে তাহার বেশ পলারও জমিয়াছিল। 
কিন্তু নানা প্রকারে দেশের সেবা করিবার জন্ত 
তিনি ওকালতী ছাড়িয়া দেন। বালক ও যুবকদের 
প্রকত শিক্ষার জন্ত তিনি ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ 
স্থাপন করেন |. বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরীক্ষানমূহে এই 
শক্ষালয়ের ফল খুব ভাল হইত; কিন্তু ইহাই ইহার 


বিশেষত্ব ছিল ন1। ছাত্রদের চরিত্রের গঠন ও বিকাশের 3. 
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বিবিধ প্রসঙ্গ--অশ্িনীকুমার দত্ত 


কযা লারা বত 
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ধু রন? টি 


নী হি 


্ রি 2 


“৫ ঠী ছ্পিকে ০৪ 


আশ্বনীকুমার দত্ত (আনন্দবাজার-পর্রকীর সৌজন্কে) 
নানাবিধ চেষ্টা এখানে হইত। অশ্বিনী-বাবুর আমলে 
ধাহারা ইহার সহিত যুক্ত থাকিয় তাহার সহকম্মী ছিলেন, 
তাহারা এই শিক্ষালয়ের এই দিকৃটির বিশেষ বৃত্ত 
প্রকাশিত করিলে দেশের কলানণ হইবে। অশ্বিনীকুমার 
আগেকার যুগের কংগ্রেসের একজন প্রধান কর্মী ছিলেন। 
১৯*৬ সালে বরিশালে যে.বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের 
প্রতিনিধিদের মিছিল পুলিস “বৈধ লাঠি” (হ6৪৪18007 
[90715 ) চালাইয়া ভাজিয়া! দেয়, তিনি তাহার অভ্যর্থনা- 


রি 
রক 


২৭৪ 
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কমিটির স ভাপতি ছিলেন।: কংগ্রেসে তাহার বক্তৃতা. 
প্রোতাদের প্রাণে উদ্দীপনার সঞ্চার করিত।- কংগ্রেসের. 


এক অধিবেশনে__-কোথায় তাহ! মনে পড়িতেছে নাঁ_ 
তিনি অনেক "স্বদেশভক্ত*কে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দ- 
লালের সহিত তুলনা করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, 
তাহা এখনও আমাদের 'মনে আছে। তিনি স্বয়ং 
নন্দগাল-জাতীয় স্বদেশপ্রেমিক. ছিলেন ন1। এইজন্থ 
, তিনি নিজেকে বাঁচাইয়৷ দেশসেবা জনসেবা করিতেন 
না।, (সেই কারণেই ,তিনি নির্বাসিত হন--বিধাতার 
কোন বিধি কিনা ব্রিটিশ প্রভূদবের কোন আইন লঙ্ঘন 
করায় তাহার নির্বামন হয় নাই; নির্বাসন হইয়াছিল 
এইজন্,, যে, বরিশালে তাহার প্রভাব উচ্চতম রাজ- 
কর্মচারীর প্রভাব অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল, এবং 
এই প্রভাবের বশে বিস্তর ত্যাগী সাহসী ও প্রেমিক জন- 
মেবকের আবির্ভাব হইতেছিল। এই প্রভাবের একমাত্র 
কারণ তাহার অকপট মানবপ্রেম এবং অক্লান্ত জনলেবা। 
দুর্ভিক্ষে জলপ্লাবনে ব্যাধির প্রাছ্ভাবে তিনি স্বশৃঙ্খলার 
সহিত আর্তের সেবা এবং সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। 
এইসব কারণে তিনি যে কেবল রাজপুরুষদের ঈর্ধ্যা ভয় ও 


ক্রোধের পাত্র হইয়াছিলেন, তাহা নহে; ইহাতে তাঁহার : 


শরীরও ভাঙ্গিয়া 'গিয়াছিল। তাই এই মহাপ্রাণ সাধু- 
পুরুষের সেবা হইতে দেশ অনেক বৎসর বঞ্চিত থাকিয়া, 


: আজ তাহার পরামর্শ এবং তাহার সংসর্গের অন্থ প্রাণনা 


 হইতেও বঞ্চিত হইল । কিন্তু তাহার জীবনের অন্থপ্রাণনা 
রহিয়। গেল। উহা! আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি । সম্প্রণায়- 
নির্বিশেষে কাহার আধ্যাত্মিক বংশধরেরা ই''ব দ্বারা 


চিরকাল: অনুপ্রাণিত হইতে থাকিবে । তিনি যেম্ন 


বাগী ছিলেন, তেমনি ভক্ত ও ভাবুক ও চিন্তাশীল 
ম্থলেখকও ছিলেন। “ভক্তিযোগ” তাহার লেখনী- 
প্রস্থত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । | 
ডাক্তাপ্প শ্রীমতী কাদন্িনী গাঙ্গুলী 
স্ত্রীক্জাতির উচ্চশিক্ষা ধাহারা ' চান, তীগরা স্বর্গীয় 
ব্র্জকিশোর বন্থ মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। 
তীহারই কন্ঠা শ্রীমতী কাদদ্বিনী বখ সর্প্রথম বিশ্ববিষ্তা. 


প্রবাসী-- অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩. 


৯২৩/0সই১/ি অর  ৯১স্সর 


] ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লয়ের উচ্চশিক্ষালাভ করিয়া বি-এ উপাধি প্রাপ্ত হ্ন। 
(ওঁ বৎসর প্রীমতী চন্্রমুখী বন্ধুও বি-এ উপাধি লা করেন ।) 
ইহাতে তাহার পিতার ও তাহার বিষ্যান্গরাগ চিত 
হইয়াছিল, এবং তাঁহার মানসিক বলেরও পরিচয় পাওয়া! 
গিয়াছিল। এখন বাংলাদেশের হিন্দুসমাজেরও কোন 
কোন বালিকা কলেজে পড়েন, .এবং বি-এ উপাধি 
লাভ করিয়াছেন। কিন্তু চগ্লিশ বৎসর পূর্বে উচ্চশিক্ষা 
লাভ অপরাধে শ্রীমতী কাদদ্বিনী বন্থকে অমেক লোকনিন্দা 








ডাক্তার গ্রমতী কাদস্বিনী গজুলী 


সহ করিতে হইয়াছিল। বি-এ উপাধি লাভ করিবার 
পর পরলোকগত দ্বারকানাথ গাঙ্ুলী মহাশয়ের সহিত 
তাহার বিবাহ হয়। অতঃপর তিনি কর্তৃপক্ষের অনেকের 
বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভগি 
হন। নারীর পক্ষে এইরূপ নৃতন কাজের শিক্ষা লাভ 
করিয়। নৃতন কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করাতেও 
তাহাকে দুবৃত্ত লোকদের নিন্দা সহ করিতে হয়। কিন্ত 


২ সংখ্যাঃ] 


টি পাস্পিতাস্মিী স্পস্ট 


তিনি মশিসিক. বলের দ্বরা তাহা অগ্রাহ 
করিয়া চিকিৎসা শিক্ষা করেন, এবং ইংলগ্ডে 
গিয়া! চিকিৎসা-বিষয়ে আরও যোগ্যতা লাভ 
করেন। -নরীদের উচ্চ-শিক্ষালাভে এবং 
চিকিৎসা-ব্যবসায়ে. প্রবৃত্ত হইবার পথে 
অগ্রণী বলিয়া তিনি শ্রীজাতির ও নারী- 
হিতৈষীদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র । মহিলাদের 
মধ্যে তিনিই প্রথমে কংগ্রেমে ও সমাজ- 
সংস্কার-সমিতিতে বত্তৃতা করেন। কলি- 
কাতায় যে ট্রান্সভাল্‌ ভারতীয় সভা স্থাপিত 
হয়, শ্রীমতী কাদঘ্বিনী গাঙ্গুলী তাহার নেত্রী 
হইয়া অনেক পরিশ্রম করেন। খনিতে 
মজুরাণীদের কাজ বন্ধ. হইবার প্রস্তাব 
হওয়ায় তিনি ও শ্রীমতী কামিনী রায় 
বিহার ও ওড়িষ| প্রদেশের কোন কোন 
খনি দেখিয়া নিজেদের মত প্রকাশ করেন। 
তিনি সকল দেশে নারীদের রাষ্ট্ীয়-অধিকার- 
লাভগ্প্রচেষ্টার সমর্থন করিতেন । 





পিয়ার্সন্-চিকিৎসালয় 

শান্তিনিকেতন ুদ্মচধধ্য-আশ্রমের অধ্যাপক 
উইলিয়ম্‌ উইন্স্টান্লী পিয়ার্সন মহোদয়ের 
শ্বৃতিরক্ষার্থ শান্তিনিকেতন পল্লীতে একটি 
চিকিৎসালয় দির্ধাপ করিবার প্রস্তাব হইয্লাছে। উহার 
আহুমানিক ব্যয় পচিশ হাজার টাক! হইবে। পিয়ার্সন্‌ 
মহাশয়ের স্বভাব এরূপ - ছিল, যে, তিনি শিশু 
বালক যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলেরই সহিত গ্রীতির 
সম্বদ্ধে সশ্বন্ধ হইতে পাঁরিতেন | : যে-কেহ তাহার 
সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, বয্্নির্বিশেষে 
তিনিই তাহাকে ভাল বাসিয়াছেন। স্থতরাৎ মনের 
মধ্যে স্বভাবতই এই আশার উদ্রেক হয়, যে, ভারতবর্ধে 
ও ভারতের বাহিরে, তাহাকে ধাহার| ভালবাসিতেন ও 
শ্রদ্ধা করিতেন, সাহার! তাহাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধাকে একটি 
বাহ ্রত্তিষ্ঠামের মূর্তি দিতে সচেষ্ট হইবেন। পিয়াস্‌ 
মহাশয়ের চরিত্রের একটি প্রধান ভূষণ এই ছিল, যে, 


বিবিধ. প্রসঙ্গ__জাভীয় আদর্শ: 





হ৭৫.. 


(উইলিয়ম্‌ উইন্স্টান্লী পিয়াস ন্‌ 
তিনি আত্মবিস্বত 'হইয়া, যশের আকাক্ষা না করিয়া, 


অপরের সেবা করিতেন। সংকল্পিত প্রতিষ্ঠানটি দ্বারা 
এইক্ধপ সেবার ইচ্ছা চরিতার্থ হইবে। 
পিয়াসনৃ-চিকিৎসালয়ের জন্য সাহা্যা ৰিশ্বভারতীর 


অর্থগচিব মহাশয়কে শান্তিনিকেতন ডাকঘর ঠিকানায় . 


পাঠাইতে হইবে। 
জাতীয় আদর্শ 
গ্রত্যেক সভ্য জাতির জীবনের মধ্য দিয়া তার জাতীয় 
আদর্শ, তার জাতীয়তা প্রকাশ পায়। সেই আদর্শ, 
সেই জাতীমতা শুধু মুখের কথায় অথবা শাস্ের বচনে 
প্রকাশ *হইতে পারে কিন্তু প্রত জাতীয়তা অথবা! 


হ৭৬ 


পট 


প্রবাসী-্- অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ 


( ২৩শ ভীগ, ২য় খও 





জীবস্ত আদর্শ যাহা তাহা সর্বদাই জাতির কাধের ও 
ব্যবহারের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। আমাদের 
দেশে যেরূপ মুখের ও শাস্ত্রের বচনে . নারীগণ দেবী, 
শরীর মন্দির, বলহীনের আত্ম। নাই, জন্মভূমি স্বর্গাপেক্ষা 
শ্রেয়, ছাত্রগণ ব্রক্ষচারী 'এবং হিন্দুজাতি শ্রেষ্ঠজাতি; 
কিন্ত কাধ্যে আমরা নারীকে পুড়িয়। মরিতে বা অন্য 
কৌন উপায়ে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করি, তাহাকে 
"বছৃক্ষেত্রে অশেষ অপমান ও অসহা যন্ত্রণ] ভোগ করাই, 
শরীরকে কদর্ধ্য ও নির্বীধ্য করিয়া রাখি, শরীরে ও মনে 
সর্বতোভাবে বলহীন হইয়া শুধু আত্মার বড়াই করি, 
ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্ধ্যের সকল পবিভ্রতা উপেক্ষা করি 
এবং হিন্দুজাতিকে অবনতির শেষ সীমায় আনিয়া 


.ফেলিয়া রাখি) তাহাতে বোধ হয়. আমাদের জাতীয় 


আদর্শ মৃত ও আমাদের জাতীয়তা নাই । আমরা ব্যক্তি- 
গত দোষগুণ লইয়াই এখন অত্যন্ত বেশীমাত্রায় ব্যস্ত 
জাতীয়তা ও আদর্শবাদ. আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই একটা 
মনতুলান মিথ্যা মাত্র । একথা অবশ্ঠ সত্য যে আমাদের 
প্রকৃত জাতীমতা ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিতেছে, কিন্তু 
সে তুলনায়' আমাদের জাতীয় জীবনে মৃত আদর্শের 
বিজ্ঞাপন ও প্রচার একটু বেশী মাত্রায়ই 'হইয়! থাকে। 
অপর কোন দেশে কিছু ভাল দেখিলেই “আমাদের 
মহাভারতে উহা ছিল” অথবা “আমাদের শাস্ত্রেরও 
, শী একই মত” বলিয়া চীৎকার করা. আমাদের একট। 
জাতীয় অভ্যাল হইয়৷ দ্াড়াইয়াছে। আমরা তুলিয়া 
গিয়াছি, ষে, ঠাকুরদাদার ধন-সম্পত্তি ছিল বলিয়! ভিখারী 
যেমন ধনী নহে, সেইরূপ অতীতের কোলে আমাদের 
বর্তমান জীকদ হইতে বিচ্ছিন্ন যে-সকল গৌরবজনক 
মতামত জ্ঞান ও কার্ধাকলাপ রহিয়াছে তাহাতে 
আমাদের অগৌরব ও অকর্মণ্যতা অ প্রমাণ হইয়া যায় না। 
আমাদের শান্ত্কারগণ কুপ্রজনন-বিজ্ঞান (395০7109) 
ঝিতেন কি না জানি না। কিন্তু কথা উঠিলে অনেক শাস্ত্র- 
বিদ্ধ এখনই আপিয়া বলিবেন “বর্তমান আমাদের কি 
শিখাইবে ? বর্তমান :ত নবীন, তাহার জ্ঞান হইবে কি 
করিয়া ?” নবীন কেন যে উৎকৃষ্টতর ওনৃতন জ্ঞানে ও 
স্ফার্ধ্যে জগৎকে সৌন্ধ্যশালী করিতে পারিবে না 


তাহার প্রমাণ শ্বরূপ শুধু বৃদ্ধের মনে নবীর্লের প্রতি 
অশ্রন্ধা ও অবিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নাই। বৃদ্ধ রেণ- 
গাড়ী চড়িয়! তিন দিবসে অন্নবায়ে বুন্বাবন যাইতে 
প্রস্তুত আছেন; কিন্তু এই. রেলপথের স্হাষা লওয়া 
হইল নবীনের সেবা গ্রহণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে নবীন কিছু 
বলিলে তাঁহার আত্মমর্ধ্যাদায় আঘাত লাগিবে স্থতরাং 
“নবীন, তুমি কর্মক্ষম বটে, কিন্তু তোমার' জ্ঞান ও 
বুদ্ধির কিছু অভাব আছে” । নবীনকে বলিতেছি না 


থে বুদ্ধের কাছে শিখিবার কিছু নাই। সর্বত্রই শিখিবার 


আছে এবং কোন-ব্যক্তি বা জাতি-বিশেষের নিকট বিছু 
শিখিতে অনিচ্ছ1 প্রকাশ বার্ধক্যের লক্গণ। 

বুদ্ধ শান্্রবিদ বলিবেন “আমাদের শান্ত্ে হ্থগ্রজনন- 
বিজ্ঞান রিষয়ে যাহা নাই তাহা না শিখিলেও চলে”, 
কিন্তু তাহার অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে দেখ 
যাইবে, 'ক্থগ্রজনন-জ্ঞানের অভাব ভগ্রশরীর বালিকা 
মাতা ও নিস্তেজ মৃতপ্রায় ৪ অনেকস্থলে জন্মান্ধ জন্সরুগ্ 
বা অঙ্গহীন শিশুর মূর্তি ধরিয়া শাল্্রবিদ পণ্ডিতের 
মিথ্য/চরণের জীবন বিষম্য় করিয়া তুলিতেছে। মিথ্যাচরণ 
বলিতেছি কেন? যেবিশ্বাস, যে জ্ঞান জীবনের কাষ্যে 
দেখা ধায় না তাহাই মিথ্যা বিশ্বাস, তাহাই মিথ্যা জ'ন। 
অর্থাৎ সেই বিশ্বাস বাজ্ঞান সত্য-সত্য কাহারও হ্বাে 
নাই। তাহা জ্ঞাতদারে অথবা অজ্ঞতসারে একট! বিশ্বাস 
ও জ্ঞানের ভাণ বা মিথ্যা অভিনয় মাত্র । সেইবপ যে কাধ 
ও যে জীবননির্বাহপ্রণালী মনের বিশ্বাস বাজ্ানের বিরুদ্ধ" 
চরণ করে তাহা মিথ্যাচরণ। আমাদের অনেক পণ্ডিতের 
(পণ্ডিত বলিতে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি বুঝাইতেছে ) 
আচরণ মুর্ধচরণ। মূর্থাচরণ বলিতেছি কেন? মূর্ধ কে? 
যে জ্ঞান লাভ করে নাই সে মূর্থ এবং সে ছাড়া যাহানা 
জ্ঞান লাড়ে অনিচ্ছুক অথবা জান লাভকে তাচ্ছিলা 
করে তাহারাও মূর্খ। আমাদের -শিক্ষিত*সমাজে; 
মধ্যেও € প্রকৃত শিক্ষার অভাবে ) প্রায় সর্বত্র বাল্যবিবাহ, 
স্রীর প্রতি অত্যাচার, নির্কবোধের ন্যায় সন্তান "পালন, 
শরীরের প্রতি অত্যাচার, এক কথায়, মনের জ্ঞান 
যাহা বলে কার্ধ্যে তাহার বিরুদ্ধাচরঞচ দৃষ্ হয়। ইহ 
গেল মিথ্যাচরণ। কিন্তু ইহা ছাড়াও দেখা যাল্, ৫ 


হয় সংখ্যা ) 


শিক্ষিত ব্টক্তি বলিতেছেন প্বাল্য বিবাহে দোষ নাই । 
“াশ্চাত্য শিক্ষা তুল (যদিও আমি দে বিষয় কিছু জানি না)। 
« সার গুরুদাস বালাবিবাহের সন্তান। (হ্থতরাং বাল্য 
বিবাহের সন্তান মাত্রই গুরুদাসের সমতুল্য 1)” বাল্য- 
বিবাহের 'একটি স্থফল ফলিয়াছিল হয়ত। ইহ! সত্য 
হইলেও ইহার চেয়ে মর্মঘাতী সত্য এই ষে বাল্যবিবাহের 
একটি নহে কোটি কোটি কুফল ফলিয়াছে এবং ফলিতেছে। 
ইহ] গেল “শিক্ষিত' সমাজের মূর্খাচরণের কথা । . 
এখানে আমাদের জাতীয় দোষগুলি দেখাইবার কারণ 
এই যে বর্তমান কালে আমরা অপরের দোষ দেখিতে 
একটু বেশী মাঙায়ই ব্যগ্র। জাতীয় অবনতির যুগে 
আত্মদোষ বিস্বত হওয়! বিপদজনক । জাতির প্রত্যেক 
ব্যক্তির এখন ভাবিয়া দেখা উচিত যে তীহার জীবন 
উন্নততর না হইলে, জাতির উন্নতি সম্ভব কি না। তাহার 
শরীর ও মন আরও সুন্দর ও সথগঠিত না হইলে জাতির 
উন্নতি অসম্ভব। ব্যক্তিকে দিয়াই জাতি গঠিত, জাতি 
নামধেয় কোন মুর্তিমান্‌ দানব নাই যে তার উপকার 
জাতীয় ব্যক্তির উপকার হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে হইতে 
পারে। আমাদের জাতীয় আদর্শকে নৃতন করিয়া জীবনের 
কাধ্যে দেখাইতে হইবে। সেই আদর্শে শাস্ত্রের মধ্যে 
মাহা কিছু ভাল আছে তাহা ত থাকিবেই, উপরন্তু বাহির 
হইতে নৃতনতর যাহা কিছু তাহাকেও আপনার করিয়া 
লইতে হইবে। কিন্তু জাতীয় আদর্শ সর্বানুন্দর করিয়া 
কোন মহাপুরুষ জাতির সম্মুখে ধরিবেন এবং জাতি তাহা 
দেখিয়া কা্ধ্য করিবে ইহা সম্ভব নহে। জাতীয় আদর্শ 
প্রথমত কয়েকটি লোকের হৃদয়ে থাকে । তার পর ব্যক্তি 
হইতে গৃহে, গৃহ হইতে গ্রামে, গ্রাম হইতে বছগ্রামে, 
এইরূপে সেই আদর্শ দেশব্যাপী বা বহুদেশব্যাপী হইয়া 
পড়ে। কিন্তু ক্রমশঃ প্রচারের পথে তাহার মধ্যে গরি- 
বর্তনও হয়। একের ব! কতিপয়ের অন্তরে যাহ! জাগিয়া 
উঠে, তাহ। দেশব্যাপী হইয়। গৃহীত হইতে হইলে তাহার 
মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। . কিন্ত 
জাতীয় জীবনে সেই আদর প্ররুত রূপে গৃহীত হইতে 
হইলে সকল ব্যক্তিকে তাহা কার্য মান্য করিতে 
হইবে। পরের মিকট আত্মজাহিরের অগ্পা বা অক্ষম 


(বিবিধ প্রসঙ্গ-_জাপানে ধ্বংদ- ও হত্যা-লীলা 


লা পীিাস্দিপাস্টিপাস্টিস্সিতী কি স্পা সিন্স লস্ট লস্ট পিসি পি পোস্ত পাস পট পাস পোস্ট লীস্টি পোস্ত সিপলিসসসরসস 


২৪৭ 


সি ও সি ওসি 


শরীর ও মন লইয়৷ পিতৃপুক্ষষের সাহায্যে আত্মস্লীঘা- 
বোধের আনন্দলাভের উপায় স্বরূপ তাহা ব্যবহৃত হইলে, 
কোন লাভ নাই। কোন কিছুকে তাচ্ছিল্য করিয়া 
সময়ের অপব্যবহার অপেক্ষা সেথানে যাহা ভাল তাহা 
গ্রহণ করিয়া নিজের জীবনাদর্শকে চিরনবীন ও চির- 
জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা ও কাধ্যত শরীর ও মনকে সেই 
আদর্শের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টাই ব্যক্তির ও জাতির 
প্রধান কর্তব্য । অ 


০০ 








৯ সস. 





জাপাঁনে ধ্বংস- ও হত্যা-লীলা 

সম্প্রতি জাপানে যে ভূমিকম্প হইয়। গিয়াছে তাহার 
তুল্য ভূমিকম্প পৃথিবীতে আর হয় নাই এসম্বদ্ধে সকলেই 
একমত। খবরের কাগজে প্রথম যে বিবরণ বাহির 
হইয়াছিল তাহাতে মৃত্যুসংখ্যা কিছু বাড়াইয়া বল! হইয়া 
খাকিলেও, আজকাল যে পূর্ব হইতে লঠিক খবর 
পাওয়া যাইতেছে তাহাতেও এই ধ্বংস-ব্যাপার কিছুমাত্র 
অকিঞ্চিংকর বলিয়া গমাণিত হয় নাই. একেবারে 
নিভূ'ল হিসাব এখন পধান্ত পাওয়া যায় নাই, আর কখনও 


. যেপাওয়া যাইবে তাহার. কোন সম্ভাবনাও নাই। 


মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে তোকিও সহরে 
১১০০০০ জন, ইয়োকোহামায় ৩০০০ জন, কামাকুরাতে 
১০০০) মিউর] উপদ্বীপে ১০০০০, জন, ওদাওয়ার] *ও 
আতামিতে ১০০০, বোনা উপদ্ধীপে ৫০** জন-_মোটের 
উপর ১৬৬০০ জন লোক মারা গিয়াছে । তাহ ছাড়া 
ইয়োকোহামাতে৭০০০০খানি বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে ও মাত্র 
শতখানেক বাড়ী দ্রাড়াইয়া আছে। ইয়োকোন্কাতে 
১২০০০ বাড়ীর মধ্যে মাত্র ১৫০খানা রক্ষা পাইয়াছে। 
তোকিওতে শতকরা ৯৩ খানি বাড়ী হয় পড়িয়া গিয়াছে, 
নয় আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । তোকিও সহরে 
কোন কোন বহুতল হর্দ্যের তিনতলার মেঝে ফাটল 
দেখা যাইতেছে, কিন্তু সরববনিয় কিছ্বা সর্ক্বোচ্চ তলায় খুব 
কম ক্ষতি হইমাছে দেখ! যাইতেছে । তোকিও সহরে 
যে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল তাহাতে রাজকীয় গ্রন্থাগারের 
অনেকাংশই পুঁড়িযা গিয়াছে ও প্রায় ৭৯৯০৯ খণ্ড রী নষ্ট 
ইইয়। গিয়াছে। 





চি 


এই ভীষণ প্রাকৃতিক উৎপাতের সময় জাপানীরা 
বিদেশী. লোকদের প্রতি মৌটের ,উপর ভাল ব্যবহারই 


করিয়াছে। কিন্ত কোরিয়ার অধিবাসীদ্দিগের উপর 


তাহাদের যে অত্যাচারের খবর পাওয়া যাইতেছে ভাহা 
অত্যন্ত নৃশংসতার পরিচায়ক । 

জাপানের গভমেন্ট, এই অত্যাচারের কথ! চাপ! 
দিতে চেষ্ট! করিয়াছেন, কিন্তু খ্যাতনামা! সাংবাদিক 
রেল্স্ফো্ড লিখিতেছেন যে এসম্বদ্বে কোন সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। অন্ত বিদেশী লোকের! তাহাকে 
বলিয়াছে.যে তাহারা সহরে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় 
স্বচক্ষে কোরিয়ার অধিবাসীদিগকে হত হইতে দেখিয়াছে। 
এইসব হত্যার দোষ সাধারণতঃ কতকগুলি ক্ষাত্রধর্শান- 
সারী যুবকসম্প্রদায়ের ঘাড়ে চাপান হইয়া থাকে । এই 
সম্প্রদায়গুলিকে সেখানকার রাজসবুকার স্থনজরেই দেখিয়া 
থাকেন । প্রায় প্রত্যেক গ্রামে ও সহরের প্রায় 


| প্রবাসীম্মগ্রহায়ণ। ১৩৩ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য খণ্ড 


সপ সি 








তোকিও সহরের ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের পরের একটি সাধারণ দৃষ্ঠ 


প্রত্যেক পাড়াতেই তাহাদের আড্ড। আছে। নানারপ 
সামাজিক প্রচেষ্টাতেই সাধারণতঃ ইহাদের কাজ আবদ্ধ. 
থাকে ও তাহারা নিছ্েদের নৈতিক উর্তির জন্যও 
উৎসাহ দেখায়। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত যোদ্ধ ধর্ম 
আদর্শরূপে তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া রাখ। হয়। 
দেই আদর্শের প্রেরণাতেই যে তাহারা নরহত্য। 
করিতে দ্বিধা করে নাই তাহা বুঝা, যাইতেছে। 
একথা স্বীকাধ্য.ঘে সত্য-সত্যই জাপানীদের মধ্যে একটা 
আতঙ্কের হুষ্টি হইয়্াছিল। তাহারা অনেকেই বিশ্বাস 
করিয়াছিল কোরিয়ার অধিবানীরা এই ধ্বংস-সংহিষট 
ব্যাপারে অনেক অনর্থের-স্ৃষ্টি করিয়াছে; আর এই 
যুবকসজ্ঘ সত্যসত্যই মনে করিয়াছিল .যে তাহার নিজ 
লোকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থেই কাঁ্ধ্য করিতেছিল। 

সম্তা দামে মজুর খাটাইবার জগ্ত অনেক কোরিয়” 
বাসীকে জাপানীরা নিজেদের দেশে আনে, আও 


২য় সংখ্যা”: বিথিধ প্রসঙ্গ__জাপানে ধ্বংস- ও হত্যা-লীলা ২৭৯ 


১াস্পাস্পাস্িপাস্িপাস্িপাসিলাস্িল স্পা সা সপ স্প স্পস্ট চ 





পর সি সটিপ্িস পো লস পাসিপাছি পাস্িপাসিপাছিপাস্ছিপাসাস্িপিস্িপাস্সপাস্পিতাস্টিল িপাস্পিপাস্টিশীস্পিরী সপরস্পিস্সি লিপির লস্ট 
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রশ 
১০ ০০৮ অশ আত 





ভূমিকম্পের পর তোকিও সহরের দৃশ্ত । রাজ প্রাসাদের বাহিরে নিরাশ্রয় লোকদের জন্ত প্রস্তত কুটারাবলী 


২৮০ 


শপে এপ 


তাহাদের বিরুদ্ধে একটা বিরূপ মনোভাব ভি 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কোরীয় নয়। চীনাদের অনেককেও এইরূপ ভাষা পরীফা' 


বরাবরই পোষণ করে। কোরিয়ার জাতীয় দলের বিভ্রোহ- করিয়া কোরীয় বলিয়৷ সন্দেহে হত্যা করা হইয়াছে। 


গ্রচেষ্টাগুলি জাপানের খবরের কাগঙজ্জে এমন আকারে 
বাহির হইত যাহাতে জাপানী জাতির মন কোরিয়ানদের 
উপ্নর আরও রিরপ হইতে পাঁরে। এক্ূপ তবস্থায় 
যত আজগুবি জনশ্রতিকেও অনেকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
করিয়া আতঙ্ক ৃষ্টির সহায়তা করে | মুখে মুখে 

বাদ ছড়াইয়! পড়িয়াছিল যে কোরিয়ার জাতীয় 
দলের লোকেরাই এই-সব]অগ্নিকাণ্ড বাধাইয় দিয়াছিল। 
সহরের কৃপের পানীম্ব জলও তাহার! বিষাক্ত করিয়া 
দিয়াছিল এরূপ অভিযোগও তাহাদের নামে হয়। 
তাহা ছাড়া অন্যান্ত গুরুতর অত্যাচারের অপবাদও 
লোকে এই-সব কোরিয়ার অধিবাসীদের নামে প্রচার 
করিয়াছিল । 

' ইহা খুবই সম্ভব যে কোরিয়ার অধিবাশীদের 
অত্যাচারের কথাও অনেকটা সত্য । যখন. তাহারা দেখিল 
যে জাঁপান্রে লোকের! তাহাদের অন্ন-পানীয় বন্ধ 
করিয়াছে ও দেখা-মাত্রই তাহাদের প্রার্ণবধ করিতেছে 
তখন তাহারাও মরীয়! হইয়া উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। 
অনেক বিদেশী পর্ধ্যটক মনে করেন যে কোরিয়'- 
বাসীদেরই বেশি দোষ। কিস্ত ব্রেল্স্ফোর্ড সাহেব 
বলেন যে কেহই একথা বলিতে পারেন নাই যে 
তিনি কোণ কোরীয়কে আক্রমণকারীরূপে দেখিয়াছেন। 
অথচ তাহাদের হত্যা করা হইয়াছে এদৃষ্ট অনেকেই 
দেখিয়াছেন। 


প্রথম কয়েকদিন জাপান সরকার নী অদ্ভুত জনরব 


নিরাকরণ করিতে তেমন কিছুই করেন নাই। চার 
পাচদিন পরে এক বিলম্বিত ইন্তাহার জারি করিয়! 
সকলকে এইমব জনরব বিশ্বাম করিতে নিষেধ কর হয় 
ও কোরীয়দের প্রতি ও অন্থান্ত বিদেশীয়দের প্রতি 


তিতিক্ষা প্রদর্শন করিতে বল! হয়৷ ব্রেল্স্‌ফোর্ড বলিতে -. 


ছেন যে সহরের কোরীয় বাসিন্দাদের খুব অল্পনংখাক 
লোকই প্রাণে বাচিয়াছে। যাহাদের বাহির হইতে 
নিঃসন্দেহে কোরীয় বলিয়া! চেনা যায় না,-তাহার্দিগকে 

ভাষা পরীক্ষা দি! প্রমাণ, করিতে হইয়াছে. যে তাহারা 


ম্হাত্রের গঠিত প্রতিমূর্তি 
প্রসিদ্ধ ভাস্কর শ্রীযুক্ত মহা লিশ্ব ড্ররাজোর পরলোক- 





ম্হাত্রের গঠিত লিঙ্বড়ি রাজের পরলোকগত ঠাকুর সাহেবের প্রতি সি 


গ্রত রাজা ঠাতুর সাহেবের এক প্রতিমূর্তি গন 
করিয়াছেন ॥ আমর! তাহার প্রতিরূপ প্রকাশ করিলান। 


২য় সংখ্যা ] 
মনে হয় যে বাজারের লোকেরা ঠিক ব্‌ঝে নাই-_ঠিক 
বুঝিয়াছে কবি ও আদর্শবাদী । 

“আমার মনে হয় যে আদর্শ যাহা তাবাই শুধু সত্য, 
তাহাই শ্বধু চিরস্থায়ী হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলিলেই 
দগৎ উদ্ধার হইবে না। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ যাহ 
তাহ! মিলিলে তবেই জগতের মঙ্গল । কয়েক বৎসর পূর্বের 
মডার্ণ, রিভিউ পত্রিকায় একজন লিখিয়াছিলেন “কোন 
কোন্‌ মহাত্মা পূর্ব ও পশ্চিমের মতামতবিনিময় স্বপ্ন 
দেখেন। কিন্তু তাহাতেই যে নিশ্চয় উপকার হইবে 
এমন কোন বাপ্যবাধকতা নাই । অসভ্যতার সহিত 
অসভ্যতা মিলিলে ফলে অসভ্যতাই হয় । কথাটি সত্য। 

“আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি । আমি জানি এদেশেও 
ইয়োরোপের মত অসভ্যতা পাশবিকতা আছে । ভারতীয় 
মাহিতো, ভারতীয় ধন্মে, ভারতীয় অন্যান্য ব্যাপারে 


শিপ পাশ তিন তি স্সি ৮. পাস তি আত ৩ আপি শা সি 


লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষ। : 


শা সপ পপি সি পিসি লরি শি শা শপ 


২৩ 
আবঙ্জনা ক্ছু নাই বলিগে দিবা? বল! হইবে | । তাই বলি 
--এই-সকল আবঞ্জনা আব্্গনার টিনে (1)88% 0৮) 
ফেলিয়া দাও এবং ভালটুকু রাখ । ভারতীয় শ্রেষ্ঠ যা কিছু 
তাহাই রাখ হউক, তাহ! না হইলে পাশ্চাত্য আবজ্জনার 
সহিত ভারতীয় আবজ্জন| মিলিয়া এক বিরাট আবর্জনার 
স্ুষ্টি হইবে ।” আঁচার্ষের কথাগুলি ভাবয়া দেখিবার 
কথ।। অ 

বাংলায় প্রথম আদ্ধমপ্তীহিক 
আনন্দবাজার শন্ত্িকাণ পরিচালকের তাহাদের 
কাগজের আদ্দসপ্তািক সংস্গণণ বাহির করিতে মনস্থ 
করিয়াছেন। আমরা যতদূর জানি, বাংল আর্ধসপ্তাহিক 
কাগজ এই প্রথম । কাগজখানির দৈনিক সংস্করণ ষে বেশ 


ভাল চলিতেছে তাহা এই নৃতন উদ্যোগ ভইতে বুঝা যায় । 
অ 


লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 


পূর্ব বৃত্তি 


বারোর বাড়ি 
১। তামেচা, করক, তেওয়র, পালট, শির, ভাঙার, কোৌমরক।ট, 
পা, উপ্টা বাড, হুল, বাহেরা, গ্রীবান্‌। 
২। বাছ্েরো, ফ।ক্‌, দে, করক, পৃষ্ঠ দ্ষিণ, 
১লিকুম, ভূজ, পালট, পৃষ্ঠ উত্তর, উল্ট। অন্ধ | 


কোমরকাট্‌ -দক্ষিণ-কোমর-পার্ব হইতে আরম্ভ করিনা 
ধভাবে অসি পায়ুমূল ছেদন করিয়] যায় । 
ফাকৃ-বাম বাহুমূলের নিযনদেশ হইতে আরস্ভ করিয়। 
উর্ধদিকে স্বন্ধদেশ ছেদন করিয়া বাম বাছকে শরীর 
£ইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া! ফেলা হয় । 
দে-দক্ষিণ বক্ষপার্শ হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে 
উর্ধদিকে বাম প্বদ্ধ ও গলদেশের সন্ধিস্থল ছেদন করিয়া 
খাহির হইয়া ষায়। 
পৃষ্ঠ দক্িণ-পশ্চাদ্বর্ভী পদ শৃন্ে তুলিয়া শরীর সম্মুখে 
অগ্রসর করাইয়া দক্ষিণ পৃষ্ঠ ব্যাপিয্া' আঘাত কর! হয়। 
* ভাগ্ডারকাট-বাম কোম্র-পার্খ হইতে আর্ত করিয়া 
ষর্ধভাবে অসি পাযুমূল ছেদন করিয়া! যাঁয়। 


ভাগ।রক।ট, অঙ্ক, 


অঙ্ক. -দর্ষিণ উঞ্ণদেশ ও শরীরের সঙ্গিস্থলকে দক্ষিণ 
পাশ্ব "হইতে বক্রভাবে নিমমুখে আগাত করিয়। সমগ্র 
দক্ষিণ পদ খপীর হইতে বিচ্ছিন্ন কর। ১য়। 

ভালকুম্‌-গলদেশের দক্ষিণ পার্গের পিন দিক্‌ হইতে 
অসির উল্ট। পিঠ দিয়! সগ্লভাবে গলদেশ ছেদন করিয়া 
ফেলা হয়। ্‌ 

পৃষ্ঠ উত্তর-.পশ্চাদ্বন্তী পদ শুন্তে তুলিয়া শরীর 
সম্মুখে অগ্রদর করাইয়া বাম পৃষ্ঠ ব্যাপিঘ্ন। আঘাত করিতে 
হ্য়। 

উল্ট। অস্ক.স.ব।ম উরুদেশ ও শরীরের সন্ধিস্থপকে 
বাম পার্থ হইতে বক্রভাবে নিম্নমুখে আঘাত করিয়] 
সমগ্র বাম পদ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন কিয়া ফেলা হয়। 

বর্ণন। £-- 

"কোমরকাট্‌” আট্কাইবার কালে হাতের মুঠ 
দক্ষিণ-বক্ষ-পার্থের প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখ বরাবরে 
থাকিবে। লাঠির অগ্রবিন্দু নিমমুখ হইমা দক্ষিণ দিকে 


২৮৪ প্রবাসী-- অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ 1 ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সি ৮ পর উপরি ৯ পান্টি পরি 





শাসিত পতিসম্পিতিস্পিসসিপিসিি সর সপ সপ ্পিসসপরিি পো সস পিস সরি পট স্টিল 


হেলিয়া থাকিবে । লাঠির সমস্থত্রে একটি বদ্ধিত রেখা 
কল্পনা করিলে তাহা ভূমির সঙ্গে প্রায় অর্ধ-সমকোণে 
মিলিত হইবে । সমগ্র লাঠি বক্ষের 'সমাস্তরাল ক্ষেত্র 
বরাবরে থাকিবে। : 





দে 

লাঠিকে ভূমির সমাস্তরালভাবে ধরিয়। নিয় হইতে আঘা” 
করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্ধদিকে দূর করিয়া দিযে 
হইবে । 





কোমর কাট 
*ফাক্‌” আট্কাইবার কালে উপর হইতে হাকিয়া 
প্রতিপক্ষের লাঠিকে সোজা নিক্পের দিকে দূর করিয়া দিতে 
হইবে। 





পৃষ্ঠ দক্ষিণ 
“ভাগ্ডারকাট্‌ঠ আট্কাইবার কালে হাতের মুঠ নাভি 
হইতে চারি অঙ্গুলী উর্ধে এবং প্রায় চতুর্দশ অঙ্গুলী সম্মুখে 





“দে” আট্কাইবার কালে হাতের মুঠ, দক্ষিণ-বক্ষ- 
পারের প্রায় অর্ধ হস্ত দক্ষিণে এবং যোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখ 
বরাবরে থাকিবে ৷ লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়। 
বাম পার্থ হেলিয়। থাকিবে। লাঠির সমস্থত্রে একটি 
বর্ধিত রেখ! কল্পন। করিলে উহা! ভূমির সঙ্গে প্রায় অর্ধ- 
সমকোণে মিলিত হইবে । সমগ্র লাঠি বক্ষে সমান্তরাল 
ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে । 

“পৃষ্ঠ দক্ষিণ” আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠ, দক্ষিণ 
স্ব মোড় হইতে প্রায় চারি অন্কুলী দক্ষিণে, চতুঙ্দিশ 
অঙ্গুলী সম্মুখে এবং অর্ধহস্ত উর্ধধ বরাবরে রাখিয়া এবং তাগার কাট, 





২য় সংখ্যা ] 


খাকিবে। লাঠির অগ্রবিন্ু বামপার্থে হেলিম়্া। থাকিবে, 
ঘেন লাঠির সমস্থত্রে একটি বদ্ধিত রেখা কল্পনা করিলে 
উহ] ভূমির সঙ্গে অর্ধপমকোণে মিলিত হয়। সমগ্র লাঠি 
ধক্ষের সমাস্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে। 

"অস্ক” আট্কাইবার কালে হাতের মুঠ,দক্ষিণ-কো মর- 
পার্থ বরাবরে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে। 
লাঠির অগ্রবিন্ু নিম়মুখ হইয়। দক্ষিণ পার্থ হেলিয়। 
থাকিবে, যেন লাঠির সমস্থত্রে একটি বদ্ধিত রেখা কল্পন! 
করিলে উহা ভূমির সঙ্গে অর্ধপমকোণে মিলিত হয়। 
সমগ্র লাঠি বক্ষের সমান্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে। 





“হালকুম্‌” আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠ, দক্ষিণ 
দ্ধ মোঢ় হইতে কিঞ্চিদিধিক চারি অঙ্গুলী দক্ষিণে ও 





লাতিখেলা ও অস্গিশিক্ষ' 


২৮৫ 
নিম্বে এবং কিঞ্চিরধিক অর্ধহন্ত সম্মুখে থাকিবে । লাঠি 
উর্ধমুখ হ্ইয় ভূমির উপরে লম্ব বরাবরে থাকিবে। 

"পৃষ্ঠ উত্তর” আটকাইবার কালে হাতের মুঠ, 
নামিকাগ্রের অর্ধহত্ত সম্মুখ বরাবরে রাখিয়া লাঠিকে 
ভূমির সমান্তরাল করিয়! নিম্ন হইতে আঘাত করিয়! 
প্রতিপক্গের লাঠিকে উর্ দিকে দূর করিয়া! দিতে হইবে । 





“উল্ট| অঙ্ক” আট.কাইবার কালে হাতের মুঠ নাভি 
হইতে প্রায় চতুদ্দ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে, লাঠির 
অগ্রবিন্দু নিয়মুখ হইয়। বাম পারে হেলিয়া থাকিবে, যেন 
লাঠির সমস্থত্রে একটি বদ্ধিত রেখ! কল্পন] করিলে উহা 
ভূমির সঙ্গে অর্ধদমকোণে মিলিত হয়। সমগ্র লাঠি 
বক্ষের সমান্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে। 





উপ্ট অন্ধ. 


তেরোর বাড়ি 
২। তামেচা, মন্‌, জকুটি, উপ্টাফাক্‌, উপ্টাহালকুম্‌, জবেগা 


উল্টাজবেগা, জ।সর, দদিগর, তর্জা, উন্টাজ্জকুটি, হঞ্ুর, উপ্টাহঞুর। 


২৮৬ 


“ ভ্রুকুটি -দক্ষিণ ভ্রু ও ভ্র-ম্ধ্য বরাবরে আঘাত করিয়া 
অত্যস্তরের দিকে দক্ষিণ চক্ষু কাটিয়া ফেলা হয় । 

উল্টাফাক্‌ - দক্ষিণ-বান্ু-মুলের নিয়দেশ হইতে আরম 
করিয়া উর্দধদিকে স্বন্ধদেশ ছেদন করিয়া দক্ষিণ বাহুকে 
শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেল] হয়। 

উপ্টা হালকুম্‌-- গলদেশের বাম পারের (পিছন দিক্‌ 
হইতে অসির উপ্ট! পিঠ দিয়া সসলভাবে গলদেশ ছেদন 
করিয়া ফেল! হয়। 

বেগ! দক্ষিণ গল-পার্খের ঠিক মধ্য বরাবরে সরল 
ভাবে ছেদন করিয়া বাম-গল-পার্থখের ঠিক মধ্য বরাবরে 
অসি বাহির হইয়া যায়। এ 

উন্ট। জবেগা --বাম-গল-পার্খের ঠিক মধ্য বরাবরে 
সরলভাবে ছেদন করিয়া দক্ষিণ-গল-পার্খের ঠিকৃ মধ্য 
বরাবরে অসি বাহির হইয়া যায়। 

ভর্জা দক্ষিণ ব্বদ্ধ মোঢ় ও কচুইএর মধ্য বরাবরে 
নিম্নমুখে ধক্রভাবে আঘাত করিয়া দক্ষিণ বাছ ছেদন 
করিয়! ফেল] হয়। 

উল্টাজ্কুটি বাম ভ্র ও ভ্রমধ্য বরাবরে" আঘাত 
করিয্াা বাম চক্ষু কাটিয়া ফেলা হয় 

হঞ্জুর-বাম স্বন্ধদেশের ,সম্মুথস্থ অস্থির এক অঙ্জুলী 
নিয়ে অমির অগ্রবিদ্দু প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। 
অসির ধারের দ্রিকৃ উপরেক্ন দিকে থাকে। 

উল্ট। হঙুর দক্ষিণ স্দ্ধদেশের সম্মুথস্থ অস্থির এক 
অঙ্গুলী নিয়ে অলির অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইয়। দিতে 
হয়। অসির . ধারের দিক্‌ উপরের দিকে থাকে। 
শরীর অল্প পরিমাণ বামে থুরাইয়া মারিতে হয়। 


বণনা ১৮ 


্রবার্সী__অগ্রীহীয়ণ, ১৬৩, 


| ২৬শ ভাগ, ২ খ$ 
প্রাকুটি” আটুকাইবার কাঁলে হাতের মুঠ নাঁসিকা- 
গ্রের অর্ধহস্ত সম্মুখ বরাবরে থাকিবে এবং 


. অগ্রবিন্দু উর্ধমু হইয়! ঈষৎ বামে হেলিয়া থাকিবে 





“উল্টা ফ?ক্‌* আটুকাইবার কালে লাঠি উপর হইতে 
হাকিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে আঘাত করিয়া নিয়ে 
ও দক্ষিণ পার্থের দিকে দুর করিয়া দিতে হইবে। 





উ্ট।ফ।ক্‌ 


( ভ্রমশঃ ) 


শ্রী পুলিনবিহানী দাস 


সা িশ্পাক্পিশ ছা 


] 
? 
॥ 
1 


কাম্মৈ দেবায় হবিষ! বিধেম 
চিঙ্কর শ্রীবীরেশ্বর সেন 











সত্যম্‌ শিবম্‌ জুন্দরমূ” 2 











“নায়মাতআা বলহীনেন লভ্যঃ৮ নর 
২৩শ ভাগ | ৃ 
২য় খণ্ড পৌষ, ১৩৩০ | ৩ সংখ্য] 
টু 
অথর্ববেদের ঈশ্বরবাদ 


অথর্ববেদের অধিকাংখ স্থলেই ধর্দের যে আদর্শ 
দেওয়] হইয়াছে, তাহা অতি হীন। কিন্তু দুই-এক স্থলে 
ঈশ্বরতত্ব-বিষয়ে এমন উচ্চ কথাও বলা হইয়াছে, যাহা 
অপর বেদসংহিতাতে পাওয়া যায় না। খগেদে 
হিরণাগর্ভ, বিশ্ব-কর্ম।, 'সেই এক, ইত্যাদি দেবতার কথা৷ 
বল! হইয়াছে । কিন্তু অথর্বববেদের স্বস্তব্ক্তে যে ঈশ্বর- 
তত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা খণেদের ঈশ্বর-তত্ব 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । “ক্স অর্থ ন্তস্ত' বা “আশ্রয়” ; 
যিনি বিশ্বভৃবনের আশ্রয়, তাহাকেই স্বস্ত বলা হইয়াছে। 
বসত, বিষয়ে ছুইটি নুক্ত আছে। আমাদিগের আলো- 
চনার জন্য যেযষে অংশ আবশ্বক তাহা নিয়ে অনূদিত 
হইল। 
স্ম্তমুক্ত ( ১০৭) 
(১) 
তাহার কোন্‌ অঙ্গে তপঃ অধিষ্ঠান করিতেছে? 
কোন্‌ অঙ্গে খত নিহিত? কোথায় ব্রত? কোথায় 
শ্রদ্ধা? ইহার কোন্‌ অঙ্গে সত্য গ্রতিষ্টিত? 
(২) 
তাহার কোন্‌ অঙ্গ হইতে অগ্নি প্রজলিত হইতেছে? 


কোন্‌ অঙ্গ হইতে মাতরিশ্ব। গ্রবাহিত হইতেছে? 
তাহার কোন্‌ অন্দ হইতে চগ্রমা মৃহান্‌ স্কস্তের অজ 
পরিমাণ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে? 
( ৩) .. 
তাহার কোন্‌ অঙ্গে ভূমি প্রতিষ্ঠিত ? কোন্‌ অঙ্গে 
অস্তরিক্ষ প্রতিষ্ঠিত? কোন্‌ অঙ্গে দ্যৌ স্থাপিত হইয়। 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? আকাশের উর্দাতর স্থানই ব! 
কোন্‌ অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ? 
(৪ ) রর 
কাহাকে গপাইবার আশায় অগ্নি উর্ধধমুখ হইয়া 
প্র্লিত হয়? কাহাকে পাইবার ইচ্ছায় মাতরিস্বা 
প্রবাহিত হয়? আবর্তনকারী পথসমূহ যাহাকে পাইবার 
জন্য ইচ্ছা করে এবং যাহাতে প্রবেশ করে, সেই স্বস্ত 
কে?* আমাকে বল। 
(£) 
অর্ধমাস ও মাসসমূহ বৎসরের সহিত মিলিত হইয়া 
কোথায় গমন করে ? খতুসমূহ এবং খতুসস্বত্ধী 


* মূলে আছে “কতমঃ'। বন্থ বন্তর মধ্যে “একটিকে বুঝাইতে 


হইলে 'তম' প্রতায় হয়। ম্থতরাং “কতম:” শব্ধের মৌলিক অর্থ 
“এ সমুদায়ের মধো কোন্টি 1" 











অন্তান্ত কাল হাতে গমন করে; ন্‌ বকে? 
আমাকে বঙ্গ,” . . দি 
| ৬) 


অহ ( জর্থাৎ দিবা.) ও রাত্রি নামক বিভিন্নরূপবিশিষ্ট 
যুবক ও যুধতী (কিংবা যুবতীদ্য়) কাহাকে পাইবার 
ইচ্ছায় সন্দিলিত হইয়া ধাবিত হয়? যাহাকে পাইবার 
ইচ্ছায় জলসমূহ গমন করে সেই, স্বস্ত কে ? আমাকে বল। 
(৭) 
প্রজাপতি লোকসমূহকে যাহাতে স্থাপন করিয়া সেই- 
লমুঘায়কে ধারণ করিয়া আছেন, সেই স্বস্ত কে? 
আমাকে বল। 
(৮) 
প্রজাপতি যে উৎকৃষ্ট, নিকু্ই ও ম্ধ্যমাদি নানাবিধ 
বন্ধ হ্ষ্টি করিয়াছেন, স্বস্ত তাহাদিগের মধ্যে কতদূর প্রবেশ 
করিয়াছেন? কতদুরই বা প্রবেখ করেন নাই ? 
(৯) 
ঝস্ত অতীতকালের কতদ্দর প্রবেশ করিয়াছিলেন? 
ভবিষ্যতের কত অংশই বা তাহার উদ্রে রহিয়াছে? 
তিনি এক অঙ্কে সহম্রভাগে বিভাগ করিয়াছেন তাহার 
মধ্যেই বা তিনি কতটুকু প্রবেশ করিয়াছেন? 
7 (১০) 
মানবগণ যে বলেন স্কত্ভেই পৃথিব্যাদি লোকসমূ, 
কোশসমূহ, জলসমূহ, ব্রদ্ম (মন্ত্র) রহিয়াছে, এবং তাহার 
অভ্যন্তরেই "সৎ" ও “অসৎ? নিহিত আছে,--সেই স্ম্ত কে? 
আমাকে বল। 
(১১) 
ধাহাতে তপঃ পরাক্রম প্রকাশ করিয়। শ্রেষ্টব্রত ধারণ 
করে, যাহাতে শ্রদ্ধা, জলদমূহ এবং ব্রদ্দ সমাহিত, মেই 
স্বভ কে? আমাকে বল। 
(১২) 
যাহাতে ভূমি, অন্তরিক্ষ, দেটী, অগ্নি, চন্্রমা, কুর্যয ও 
বাস্থু নিহিত, সেই স্বস্ত কে? আমাকে বল। 
. (১৩) 
ধাহার অন্দে ৩৩ জন দেবতা সমাহিভ হই আছে, 
সেই স্বস্ত কে? আমাকে বল। 


রবানী-_পৌ, ১৩৩০ 


£ রঙ 
1 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শিস লস পোস্ছি পরছি পৌছি পাস ৯ পা 
শি 
(১৪) 


'খবাহাতে প্রথম জাত খ্াধিগণ খক, বন্ধ, মহী ও একধি 
অবস্থান ক্বরেন, সেই স্বস্ত কে? আঙাকে বল । 
(১৫) 
যাহাতে গ্রতিঠিত থাকিয়। পুরুষে মৃত্যু ও অমৃত 
সমাহিত, খাহার সমুদ্র নাড়ীরূপে পুরুষে অবস্থিত, 
সেই স্বস্ত কে? আমাকে বল। 
(১৬) 
চারিটি দিক্‌ যাহার প্রধান নাড়ীবূপে অবস্থিত, যজ্ঞ 
যেস্থলে অবস্থিত থাকিয়া পরাক্রম প্রকাশ করে, সেই 
স্বস্ত কে? আমাকে বল। 








(১৭) 
যিনি জানেন যে পুরুষই ব্রন্গ, তিনি পরমেষীকে 
জানেন; যিনি পরম্চিকে জানেন, তিনি প্রজাপতিকে 
জানেন। যিনি জোট ব্রা্ষণকে জানেন, তিনি সেইভাবে 
স্বভকেই জানেন। 
(১৮) 
বৈশ্বানর ধাহার শির, অর্গিরোগণ ধাহার চক্ষু 
হইয়াছিল, যাতুগণ যাহার অঙ্গ, সেই স্বস্ত কে? আমাকে 
বল। 
(১৯) 
ব্রদ্ষকে ধাহার মুখ বল! হয়, মধু-কশা খাহার জিহব।। 
বিরাট ধাহার উধঃ) নন্ই স্বন্ভ কে? মামাকে বল। 
(২). 
ধাহা হইন্তে খকৃসমূহকে কাটিয়া বাহির কর! 
হইয়াছিল, ধাহা হইতে যঙ্জুঃসমৃহকে হিচ্ছিক্ন কথ 
হইয়াছিল, সামসমূহ ধহার লোম, অথর্বাঙ্গিরস ধাহার 
মুখ,--সেই স্বস্ত কে? আমাকে বল। 
(২২) 
যেখানে আদিত্য রুদ্র ও বন্থগণ সমাহিত, ভূত ভব্য 
ও সর্বলোক প্রতিষ্ঠিত, সেই স্বস্ত কে? আমাকে ৰল। . 
( ২৩.) : 
৩৩ জন দেবতা, সর্বদা খাহার নিধি রক্ষা করে, 
(সেই স্বস্ত কে? আমাকে বল)। হে দেবগণ ! তোমরা 
যে ধন রক্ষা! করিতেছ, তাঠাএখনএকে-জানে 1৮ : 


পচ 


দু নংখ্যা ]. 


পা পল পিন পপি পষ্টিত | তপী ত্খ পাস পিষ্ট শক | পি পাখি তত 


(২৪) 
যেখানে ত্রদ্বিৎ দেবগণ জোট ব্রন্মের উপাঁসন!। করেন, 
(সেই স্বস্ত কে? আমাকে বল)। যিনি তাহাদিগকে 
প্রত্যক্ষ জানেন, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বেদিতা। 
0) (২৫) 
যেসমুদায় দেবতা অসৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, 
তাহারা অতি ক্ষমতাশালী । অসংকে স্বভের এক অঙ্গ 
বলা হয় । 
(২৬) 
যেখানে (অর্থাৎ যে অঙ্গে) স্বস্ত সেই পুরাঁণকে 
উৎপন্ন করিয়া ব্যাবর্তন করিয়াছিলেন, স্বস্তের সেই 
অঙ্গকৈই লোকে পুরাতন বলিয়া জানিত। 
(২৭) 
ধাহাঁর অঙ্গে ৩৩ জন দেবতা! হ্বীয় শ্বীয় অঙ্গ লাভ 
করিয়াছে, কোন কোন ব্রক্ষবিৎ সেই দেবগণকে জানেন । 
(২৮) 
লোকে হিরণ্যগর্কে পরম (পুরুষ ) অনির্বচনীয় 
বলিয়া জানে। কিন্তু গ্স্তই অগ্রে লোকসমুহের মধ্যে 
হিরণ মেচন করিয়াছিলেন ( এবং সেই হিরণ্য হইতেই 
হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি )। 
(২৯) 
এই গ্বস্তেই পোকসযৃহ, ক্ষভেই তপঃ, স্বস্ভেই খত 
পমাহিত। হেস্কস্ত! আমিজানি তুমি সমগ্রভাবে ইন্দ্রে 
মমাহিত। 
(৩০) 
ইন্দ্র লোকসমূহ, ইন্দ্রে তপঃ, ইন্দ্রে খাত সমাহত। হে 
ইজ্জ!'আমি জানি তুমি সমগ্রভাবে স্কস্ভে সমাহিত । 
(৩২) 
ভূমি ধাহার প্রমা, অস্তরিক্ষ ধাহার উদর, যিনি 
দ্যৌকে মুর্ধ! করিয়াছেন, সেই জর ্রন্মকে নমস্কার | 
(৩৩) 
হূ্ধ্য ও পুনর্ণব চক্র (যে চন্দ্র পুনঃ পুনঃ নৃতন হয়) 
ধাছার চু যি বাহার মুখ, সেই জোগ্ঠ ব্রহ্ধকে নমস্কার । 
(৩৪) 
বায়ুখাহার প্রাণ ও অপান। অঙ্গিরোগণ ধাছার চক্ষু 


অরথ্ধ্ববেদের ঈশ্বববাদ” 


পরল ্দ শি ৮ তরল এন ভা পি এস রা অনি উপ ক 





২৯৯. 





» জাপা 


হইগসাছিত্র, দিক্সমৃহকে ঘিনি প্রজ্জানী (অর্থাৎ জ্ঞানের 
দ্বার ) করিয়াছেন, সেই জ্যেষ্ঠ প্রক্দকে নমন্কার। 
(৩৫) 
্ব্ত ছ্যৌ এবং পৃথিবী এই সনির জী 
স্ব অস্তরিক্ষকে ধারণ করিয়াছেন, স্বস্ত ছয়টি দিকৃকে 
ধারণ করিয়াছেন, বিশ্বতৃবন স্বন্তে প্রবেশ করিয়াছে। 
(৩৮) এ 
এক ম্হাযক্ষ তগস্যা-রত হইয়া! ভূবনমধ্যে সলিলপুষ্ঠে 
বিচরণ করেন। শাখা যেমন বৃক্ষস্কদ্ধের চতুর্দিকে আশ্রয় 
করিয়া থাকে, দেবগণও তেমনি এই মহাযক্ষে আশ্রিত 
হইয়া! রহিয়াছে। 








(৩৯) 

ধাহার জন্য দেবগণ সর্বদ] হস্ত, পদ, বাক্য, 'শ্রোজ্র 
ও চক্ষু দ্বারা অপরিমিত বলি আহরণ করেন, সেই স্বস্ত 
কে? আমাকে বল। 

(৪০) 

তাহার তমঃ অপহত হইয়াছে, তিনি পাপ হইতে 
ব্যাবৃত্ত ( অথাৎ পৃথক্‌, মুক্ত ) হইয়াছেন। প্রজাপতিতে 
যে ত্রিবিধ জ্যোতিঃ, সে জ্যোতিঃ ত্বাহাতেই। 

( অধর্ববেদ ১০৭ ) 
ইহার পরের স্ুক্তেও (১০1৮) স্বস্তবিষয়ক মঞ্জ 
আছে। ইহার প্রথম ছুইটি মন্ত্র এই :-. 
(১) 

যিনি ভূত, ভব্য এবং সমুদায়েরই অধিষ্ঠান, হ্বর্গ কেবল 

ধাহারই, সেই জ্যোষ্ট ব্র্গকে নমস্কার । 
(২) 

এই দে এবং ভূমি স্বস্ত কর্তৃক বিধৃত হইয়া! রহিয়াছে । 
যাহ প্রাণবান্‌ আত্মবান এবং নিমিষক্রিয়াবান্‌-_তাহা 
স্বস্তেই। 

এই-সমুদায় মন্ত্রে যাহ! বল! হইল তাহার সারার্থ 
এই-- 

ক। দেশ ও কাল স্বস্তে প্রতিষ্ঠিত। যাহা দেশে 
বর্তমান, কালে যাহা অবস্থিত--ন্বস্ভই সে লমুদায়ের 
প্রতিষ্ঠা । পৃথিবী দেবী ও অপরাপর লোক, এবং ভূত, 
বর্তমানঃ ও ভবিষ্যৎ--সমুদায়ই স্বত্ে প্রতিষ্ঠিত হইয়। 





(সিএস, ই এ এসি এসএ তি ৬ লস কস এ আস চস ও লোপ তি এর 


রহিয়াছে। তপঃ, ব্রত, খত, সত্য প্রভৃতিরও প্রতিষ্ঠা 
সেই স্বস্ভই। যাহা কিছু সৃষ্ট, তাহা স্বন্তেরই অঙ্গ 
এবং স্বতস্ত কতৃক বিধৃত। 

খ। «সৎ, এবং 'অসৎ, উভয়ই স্বন্তে প্রতিষ্ঠিত। 
«অসৎ স্ন্ভের একটি অঙ্গ । 

গ। অগ্নি, সুধ্য, বায়ু প্রভৃতি দেবতা স্বস্ভে গ্রতিষ্ঠিত। 
ধধি ৩৩ জন দেবতার কথা বলিয়াছেন। ইহার্দের 
সকলেরই জন্ম আছে। ইহার! ক্ষতের অঙ্গ হইতে 
উৎপন্ন এবং স্কন্ভে গ্রতিষ্ঠিত। 

শ্ব। একটি মন্ত্রে বল। হইয়াছে স্বস্ত ইন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত 
এবং ইন্দ্র স্বস্তে প্রতিষিত। হহা দ্বারা খষি স্বস্ত ও 
ইন্দ্রের একত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন । “বৈদিক দেবগণের 
এবস্ব* নামক প্রবন্ধে এবিষয়ের আলোচন। কর! হইয়াছে । 

$। কয়েকটি মন্ত্রে ব্রহ্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ বল। হইয়াছে, 
কিন্ত অধিকাংশ মঙ্ত্রেই উক্ত হইয়াছে যে ্বস্তই সর্ধবমূলা- 
ধার। ইহাতে মনে হয় যে খর স্স্ত ও ব্রন্মের একত্ 
খ্বীকার করিতেন। কোন কোন মন্ত্রে বল! হইয়াছে যে 
্রক্ম স্বন্ডের অঙ্গ । ইহাতে অঙ্গমান করিতে হয় যে 
ব্রদ্মের স্থান স্কন্তের নিম়ে। কিন্তু স্বস্তকে কখনই ব্রহ্ধ 
অপেক্ষা নিমতর স্থান দেওয়া হয় নাই। পত্রঙ্গবাদের 
স্থচনা” নামক প্রবন্ধে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 

চ। একটি মন্ত্রে (১০।৭।৩৮ ) এক মহা যক্ষের কথ 
বল! হইয়াছে। আত্মাকে সাধারণতঃ যক্ষ বলা হই'ত। 
বক্ষে যেমন শাখাসমূহ আশ্রিত হইয়! থাকে, এই মূহ- 
যক্ষেও তেমনি দেবগণ আশ্রিত হইয়া! রহিয়াছে । ইহাতে 
বল! হইতেছে স্বম্ত আত্ম-রূপী। এস্থলে উপনিষদের 
আত্মতত্বের বীজ পাওয়া যাইতেছে । 


মন্তব্য 


স্বসতস্ক্ত বহুশত বৎসর পূর্বের রাচত হ্ইয়াছিল। 
এই সময়ের সামাজিক রীতি, নীতি, ও ধন্মবিশ্বাম কি- 
প্রকার ছিল, কিভাবে রাজ্য শাসিত হইত, প্রাকৃতিক 
দৃশ্য, ঘটণ1 ও অবস্থ। কিপ্রকার ছিল তাহা আমরা 
জানি না। অথচ এই-সমুদয় ঘটন। দ্বারাই গ্রধানতঃ 
মানুষের জীবন গঠিত, চালিত ও অঙ্রপ্রিত হইয়া থাকে । 


প্রবাসী-পৌধ, ১৩৩ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ 


সি ভাসি সি পিক এসসি সিসি ৯ এসপি, 


আমর! অন্য সময়ে অন্ত প্রদেশে বাস করিতেছি; 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা পরিবর্তিত 
হইয়! গিয়াছে এবং আমাদিগের জীবন বিভিন্নভাবে 
গঠিত ও নিয়মিত হইতেছে । এ অবস্থায় ধধিশণের প্রাণের 
অন্তশ্তলে প্রবেশ করিয়! তাহাদিগের আকাঙজ্ষা এবং আদশ 
অনুভব করা সহজ নহে। তবুও চিন্তা দ্বারা যতটুকু 
বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতেই আশ্চধ্যান্বিত হইয়! 
যাইতে হইতেছে । জগতে অনেক জাতি আছে, যাহারা 
একেশ্বরবাদী বলিয়া পরিচিত। কিন্ত কোন জাতির 
ধর্মসাহিত্যেই স্বস্তত্ক্তের ন্যায় উচ্চ তত্ব প্রকাশিত হয় 
নাই। ইহুদী খষ্টান ও মুসলমানদিগের ধর্শান্ত্রে যে 
ঈশ্বরতত্ব প্রচারিত হইয়াছে তাহা একশ্রেণীর “দেববাদ* 
“্বহুদেববাদ* হইতে ইহার পার্থক্য অতি সামান্য । 
বহছুদেববাদে দেবতার সংখয। বছু। একদেববাদে দেবতা 
একজন। কিন্তু এই «একদেবতা' বহুদেবতাদেরই 
অন্যতম দেবতা | প্রথমে সাধারণতঃ অন্যান্য দেবতাকে 
হীন কর! হয়, তাহার পরে ইহাদিগকে অগ্রাহা কর] হয়, 
এবং কোন কোন ধন্থে ইহাদ্দিগকে একেবারেই অস্বীকার 
কর! হয়। এইপ্রকারে খন কোন একদেবতা সর্বশ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করে এবং সকলের কর্তা ও অধিপতি হয়, 
তখনই লোকে তাহাকে ঈশ্বর বা একেশ্বর বলিয্লা থাকে 
(ণবদিক একেশ্বরবাদ'--প্রবাসী, জ্যোষ্ট, 
দ্রষ্টব্য )। 

খষ্টানদিগের পুরাতন বাইবেলেও এইবূপে একদেব- 
বাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথমে সকলেই বহু দেবতার 
অস্তিত্ব স্বীকার করিত; তাহার পরে অপরাপর দেবতাকে 
অগ্রাহা করিয়৷ “জিহোভা?কে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করা হইয়াছিল। অপর দেবতা যে ছিল না তাহা নহে। 
জিহোভা নিজেই ইহাদিগের অস্তিত্ব ক্বীকার করিয়া 
গিয়াছেন ; তবে তিনি এই আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন 
যে তাহাদিগকে কেহ পূজা করিতে পারিবে না। 
জিহোভার অস্বর্তিগণ এইরূপে আপনার দেবতাগণকে 
তুচ্ছ ও জঘন্য জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল । 
এইরূপে ইহুদী জাতির মধ্যে একদেববাদের চি 
হইয়্াছিল। এইস্থষ্টির ক্রম এই £-. 





জস্টি লি 
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১। প্রথমতঃ অপরাপর দেবতাকে হীন বিবেচন। 
করা হইয়াছিল । 

২। তাহার পরে তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর! 
হইয়াছিল । 

৩। সর্বশেষে কেহ কেহ উহাদিগকে একবারেই 
অন্বীকার করিয়াছিল । 

এইবূপে বহু দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার কর] হইল 
বটে, কিন্ত অবশিষ্ট এক দেবতার প্রকৃতি অপরিবর্তিতই 
রহিয়! গেল । কিন্ত স্বস্তের প্রকৃতি এপ্রকার নহে। তিনি 
বহু দেবতার মধ্যে অন্যতম দেবতা নহেন 7 এক অর্থে 
তাহাকে দেবতাই বল! যায় না। তিনি 








অধিদেবতা | 


সমুদান্ দেবতা তাহা হইতে উৎ্পক্, 
গ্রতিষ্টিত এবং তাহার দ্বারাই নিয়মিত। 
অপর দেশের ঈশ্বরধাদে বা একদেববাদে শষ্টা ও 


তাহাতে 


বন্কিমচন্্র ও রবীন্দ্রনাথ 


হইয়াছে । শ্রষ্টা বাস করেন স্বর্গলোকে ব! এই জগতের 
অতীত কোন স্থানে । সেই স্থানে থাকিয়া তিনি এই সৃষ্ট 
জগতের পালনাদি কাধ্য করিয়া! থাকেন। কিন্তু স্বত্ত- 
সুক্কের আদর্শ অন্তপ্রকার। এই হ্ষ্টজগতের সহিত 
স্কত্তের আত্যস্তিক পার্থক্য নাই এবং দুরতৃও নাই। 
ইহা নিত্য স্বমতে অবস্থিত এবং ইহা স্কন্তেরই অঙ। 
“স-দেব? এবং 'স-মানব' এই ত্রহ্ধাণ্ড স্কত্তেরই অঙ্গীতৃত। 
যাহা আছে কেবল যে তাহাই স্কস্ভের অঙ্গ তাহা! নছে। 
যাহা নহে, যাহা অসৎ, যাহা অতীত, যাহা ভবিষ্যৎ 
তাহাও স্বস্ভের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। 

উত্তর কালে এই মতই পরিবর্তিত ও বিকশিত 
হইয়া উপনিষদের ব্রহ্গবাদে পরিণত হইয়াছে। 

পরবর্তী প্রবন্ধে উপনিষদের ব্রক্ষবাদ আলোচিত 
হইবে। 


মহেশচন্দ্র ঘোষ 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 


যদিও বঙ্গসাহিত্য বাঙ্গালার বাহিরে সম্মানিত হইয়াছে, 
তথাপি বাঙ্গালীর নিজের দেশে বঙ্গপাহিত্যের স্থান 
বড় উচ্চে নম্ন। তাহার কারণ, সাহিতাকে এখনও 
আমরা জাতির গৌরবের ভূষণ বলিয়া মনে করিতে শিখি 
নাই, ভূতের বোঝ! মাত্র বলিয়া! মনে করি। দেশাত্স- 
বোধে এখনও আমর! উদ্ধদ্ধ হই নাই, সমস্ত জাতির প্রাণ 
এখনও এক স্থরের লয়ে বাধা হয় নাই। দেশময় ভিন্ন ভিন্ন 
স্তরের লোক ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ আহরণে ব্াস্ত। তাই এখনও 
আমাদের দেশে বস্কিম-অনুশীলন-সমিতি প্রতিষ্টিত হয় 
নাই, রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের দিন দেশময় সাড়া 
পড়িয়। যায় না। 

সেইজন্য আজ বক্ষিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সন্বদ্ধে কোন 
কথা কহিতে গেলে স্বভাবতঃই ইতস্ততং করিতে হয়। 
তাহাদের ঠিকৃভাবে দেখিবার সময় কি হইয়াছে, জাতির 
তথ! দেশের প্রাণের সহিত তাহাদের যোগ কি সম্পূর্ণ- 


ভাবে প্রিদ্ধ হইয়াছে? না, এখনও কালাবসরে আরও 
ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধ হইবে, এবং তখনই তাহাদের আলো. 
চনার উপযুক্ত সময় হইতে পারে? এ কথার বিচার 
করা বড় কঠিন। এখন ভবিষ্যতের কাজ ভবিষ্যতের 
জন্ত রাখিয়া তাহাদের প্রভাব ও রচনাবলী আমাদের 
জীবনে যে স্থান পাইয়াছে তাহারই আলোচনা করা 
যাইতে পারে। 

নিতান্ত আদি ছাড়িয়া দিলে, উনবিংশ শতাকীর 
প্রারস্ত পর্য্স্ত বাঙ্গাল সাহিত্যের কাজ ছিল রাজনভায় 
স্তুতিগান ও গৃহস্থের ঘরের কথা বলা । আমাদের দেশের 
সাহিত্য যেমন 0000986198690, ব। ঘরের ভাবে জন্থ- 
প্রাণিত হইয়াছে, বোধ হয় আর কোন দেশে তাহা হয় 
নাই। বাঙ্গালার কবিকুল হয় হুশেন শাহ ও রাজা 
রঘুনাথদের অবদান গাহিয়াছেন, ন। হয় চণ্তী, মনসা, 
দক্ষিণ রায় প্রভৃতি গৃহরক্ষাকর্তা দেবদেবীর পৃজোপাসনা 


২৯৪ 


পা উপরি এপ ছি শত এ তল হত ৮৯৮৪ শা সির সণ সিলী পি সিসি ১ সিসি 


প্রচারের জন্য সরশ্বতীর বরভিক্ষা করিয়াছেন । সমস্ত 
কষ্লীলাকে তাহারা এমন একটি অন্তরাশ্রুপ্ন ত মিলন- 
বিরহের ছাচে ঢালিয়াছেন যে ব্বর্গকাম চিত্তও সে গান 
শুনিয়া গৃহের জন্য উন্মুখ হয়। চণ্ডীদাস এবং অজ্ঞাত- 
নম! বাউল কবিদের কয়েকটি 2778610 গান এবং পঙ্সী- 
কবিগণের স্থানীয় গাথা (1১21190) ছাড়িয়া দিলে সমস্ত 
প্রাচীন বাক্কাল! সাহিত্য এই ঘরোয়! কথায় ভরা, 
বাঙ্গালীর. সংসার-চিন্তর তাহাদের সাহিত্যে কল্পনার 
উজ্র্গালোকে দেদীপামান। সেখানে রাজপুত-সাহিত্যের 
চারণের গান নাই, মারাঠা-সাহিত্যের নিপুণ যুদ্ধগাথা 
নাই, তামিল কবিগণের ভজন নাই, জীবনের দুরাগত 
অনস্ত-সমুদ্র-কল্পোল নাই। 

এই গৃহোপাসক, সৌন্দ্যযলিপ্দ,, ভাবপ্রবণ জাতির 
মধ্যে যখন সহসা উনবিংশ শতাব্দীর আলোড়ন আরম্ত 
হইল, তখন অতি অল্প সময়ের ভিতরে একট। প্রকাণ্ড 
পরিবর্তন ঘটিয়! গেল। এত অল্প সময়ের ভিত্বরে এতবড় 
পরিবর্তন আর কোন জাতির ইতিহাসে ঘটিয়াছে কিন! 
জানিনা। বোধ হয় সনম্ত জাতির মন একটা পরি- 
বর্তনের জন্ত উন্মুখ হ্ইয়া ছিল বলিয়াই এই. পরিবর্তন 
এত সহজে ঘটিতে পারিয়াছিল। ভারতবর্ষের আর 
কোন প্রদেশে ও বিদেশীয়-সংঘাত-জনিত এই পরিবর্তন 
এত শীঘ্র সংঘটিত হয় নাই। ভারতচন্ত্র, রামপ্রসাদ, 
জয়রাম গ্রভৃতি হইতে ঈশ্বর গুণ বেশী দূরের কথা নয়। 
কিন্ত তাহার মধ্যেই কেমন পরিক্ষার একটা ভেদ স্চিত 
হইয়াছে । কিকি নিগুঢ় কারণে এই পরিবর্তন ঘটিল 
এঁতিহাসিক তাহার বিচার করিবেন, সাহিত্যে তাহার 
যে ফল ফলিয়াছে আমর! শুধু তাহারই সহিত সংশ্লিষ্ট। 
মৃতন প্রবর্তিত বিদেশীয় শিক্ষা ও পুরাতন সমাজের 
নংঘর্ষে দেখিতে দেখিতে আমাদের জাতিত্বের উচ্ছেদ 
হইল” দেশের অন্তঃস্থিত একটি নিবিড় জমাট মনের 
লাঁড়া বন্ধ হইয়। গেল। ব্যকিগত চিন্তা! ও শ্ব শ্ব জীবনের 
গারিপার্থিক বিকাশের মধ্য দিয়াই সাহিত্য রচিত হইতে 
আরভ হুইল। এই পরিবর্তন যে ৩০৪০ বৎসরের 
মধ্যেই ঘটিকা গেল, তাহা! এতদিন আমর] ভাল করিয়া 
ধরতে পারি মাই, কারণ তখনও সে আলোড়ন হইতে 


্রবাসী--পোয, ১৩৩, 


» সিল স্মিত সির 


বা ভাগ, হয় খণ্ড 


৬৮ পক পা সি সিলসিলা সি শী পিসি ভা পি পাছা ত 


আমর! হিতে আদিতে পারি নাই। আজ কিকিৎ, 
দুরে আসিয়া এই অকম্মাৎ পরিবর্তন বিশেষরূপেই চোখে 
পড়িতেছে। 

এই যুগের প্রধান কবি ঈশ্বর গুপ্তই বঙ্কিমচন্দ্রকে 
সাহিতোর হাতে-খড়ি দিয়াহিলেন। এই ঈশ্বর গুপ্রের 
লেখা পর্যযালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তাহার 
সমস্ত রস-রচনা, ভক্তির গান,_-সমন্তেরই অন্তরে হয় ব্যঙ্গ, 
না হয় গ্লেষ। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের লেখা এত ব্যঙ্গ গ্রধান 
কেন? যে কারণে মধ্যবর্তী যুগে রোমে জুভেনাল্‌, 
পার্সীউস্‌ প্রভৃতি লেখকের আবির্ভাব, যে কারণে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর ইংরেজী সাহিতো (98৮9 ) ব্যঙ্গরচনার 
প্রাধান্ত, ঠিক সেই কারণেই ঈশ্বর গুপ্তও ব্যঙ্গপ্রধান। 
জাতির মনের একটা স্থিতি ছিল না, ছু'এর মাঝখানে 
তাহা ছুলিতেছিল। একধারে অপরিণত অবোবা 
পশ্চিমের ভাব, আর-একদিকে ধ্বংসাবশিষ্ট দেশের মনের 
ভাব। উভয়ই তাহার কাছে সমান ব্যঙ্গের বিষয়, কারণ, 
কোনটাই তাহার কাছে কোন কাজের নয়। দুর্গোৎসবও 
তাহার কাছে ব্যঙ্গের বিষয়, বড়দিনও তাহার কাছে 
ব্যঙ্গের ধিষয়। হেখানে তিনি নিতান্ত ভাবগাভীষ্যে 
টলটল করিতেছেন সেখানেও ভিতরে ভিতরে একট। 
কুছ-পরোয়া-নেই-ভাব নিজের 
কবিতাতেই তিনি তাহ! ব্যক্ত করিয়! গিয়াছেন । 

বাঙ্গালাঁয় তখন স্থায়ী গৌরবান্বিত সাহিত্যের অভাব 
হইয়াছিল। ঈশ্বর বিদ্যানাগর মহাশয় গ্রতিভাশালী 
ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কবিতার এই খিচুড়ী হইতে 
দেশকে পরিত্রাণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন,-- 
হুসঙ্গত, পরিষার গচ্যের ভাষা সৃষ্টি করিয়া । কিন্তু ভাষ! 
স্ষ্টি করিতেই তাহার সময় চলিয়া গেল, বিষয় তিনি 
আর দিয়া যাইতে পারিলেন না। আলেয়ার আলোর 
মত নিজের জীবন জালাইয়া মধুহ্দন যে বাণীর আরতি 
করিলেন, তাহাতে লৌকে তাহার দিকে আকুষ্ট না হইয়া 
তাহার কবিগুরুগণের দিকেই অধিক আকৃষ্ট: হইতে 
লাগিল। তাহার কবিতার আলোকে তাহারা মিল্টন্‌ 
দাস্তে-হোমারকে চিনিয়া লইল । তাহার দীপ 
জলিয়াই নিবিয়া গেল। তখনকার সাহিত্য-কাননের 
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অন্ধকার শাখায় শুধু একটি নট হতোষপেচার ডাক 
শুন! যাইতেছিল। 

এই সময় বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অবতীর্ণ 
হইলেন। তিনি চারিদিকের এই বিক্ষিপ্ততার মধ্য 
হইতে আহরণ করিয়। সাহিত্যকে প্রথম স্থায়ী করিলেন। 
কিন্ত তিনি তাহাকে স্থায়ী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। 
তাহাকে ধীরে ধীরে গতি প্রদান করিলেন, বঙ্গপাহিত্যের 
একটি নৃতন ধারা প্রবন্তিত করিলেন। অবস্থা বঙ্থিম- 
চন্দ্র এক এ-সমস্ত কাজ্জ করেন নাই। তাহার সহিত 
সেই সময়ে কৃতকণ্ন। বু সহযোগীর মিলন ঘটিয়াছিল। 
নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ 
বন্থ প্রভৃতি বু কৃতী লেখক তাহার সহিত বঙ্গসাহিত্য- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্যে এক এক 
যুগে এমন ঘটে, যে, একজন না থাকিলে আর সকলের 
থাকা বুখা হইয়া যায়। কিছু আগে বা পরে ধাহারা 
আসেন, তাহারা সকলেই মধ্যবর্তী একজনকে আশ্রয় 
করিয়াই সাহিত্যে সার্থকতা লাভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 
যুগেও. তাহাই ঘটিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ন। থাকিলে 
ইহাদের কাহারও কাধ্যই বেশ ঘনীভূত হইয়া একত্র- 
সম্বদ্ধ কোন মৌলিক সাহিত্য হ্থট্টি করিতে পারিত না। 
ফল-কথা, বঙ্কিমচন্দ্র না থাকিলে উহারাও থাকিতেন কি 
না সন্দেহ। 

এখন বুঝ যাইতেছে, এই সর্বতোমূখী প্রতিভাই 
ঠাার বিশেষত্ব । রবীন্দ্রনাথ তাহার গারিত্রে' বঙ্কিম 
চৰিব্রালোচনায় সত্যই বলিয়াছেন, তিনি দশভূজার 
মত সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন, দশহস্তে 
তিনি বরাভয়াদি ধরিয়৷ একাধারে শক্রনিষ্পেষণ করিয়া- 
ছেন এবং সাহিত্যর বল স্থট্টি করিয়াছেন। যখন 
একাধারে জাতিত্ববোধহীন পাশ্চাত্য-শিক্ষিত সম্প্রদায় 
দেশের অতীত ভূলিয়া পশ্চিমের নৃতন নৃতন চিন্তাধারা 
ও সাহিত্যকলারসে আপনাদের মনকে বিভ্রান্ত করিয়া 
তুলিতেছিল এবং অন্যদিকে সামাজিক বন্ধনে বদ্ধ 
জনসাধারণ বাহিরের আকর্ষণে ভীত হইয়া আপনার 
কোণটিতে ক্রমশ:ই অধিকতর অন্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া 
আত্মপরিজ্বাণের চেষ্ট1! করিতেছিল। তখন এক বঙ্কিম 
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চ্জই মা ভৈঃ স্বরে তাহাদের আহ্বান করিয়া একদলকে' 
দেশের অতীতের দিকে ফিরাইয়াছেন এবং অন্তদলকে 
বাহিরের আলোর দিকে টানিয় আনিবার -চেষ্টা 
করিয়াছেন। র 

ধাহার। 'অভিনিবিষ্চিত্তে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতি 
লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারাই বোধ হয় দেখিয়াছেন, 
গাস্ভীধ্যই তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল এবং তাহার 
মুখচ্ছবিতেও তাহ স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই 
অটল গ্রাস্তীা্যই তাহাকে এই বিরাট শক্তি দান কিয়া 
ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রীতির মধ্যে প্রবেশ করিয়! 
অটল স্থের্য্যের সহিত যতদূর সম্ভব তাহার ভাল মন্ধ 
ছুইদিক্‌ বিচার করিয়া, তাহার সৌন্দধ্যকলা আহরণ 
করিয়া, সেই গুণে ও সেই কলায় দেশীয় চরিয্রকে 
উজ্জীবিত কর! এবং দেশীয় সাহিত্যকে ভূষিত কর! 
তখনকার দিনে শুধু বহ্কিমচন্দ্রই পারিয়াছিলেন। অন্য 
অনেক মনীষী তাহার প্রবল নৃতনতর টানে গা ভাসাইয়। 
দেশের মন হইতে দূরে সরিয় পড়িয়াছিলেন। 

আমরা দেখিয়াছি বঙ্কিম-যুগের সাহিত্যের মূলে 
পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রবর্তন। যে সাহিত্যের ধার! পশ্চিমে 
তখন প্রায় নিঃশেধিত হইয়া আপিয়াছে তাহার সাড়া 
তখন আমাদের দেশে সবে মাত্র নৃতন পড়িয়াছে। 
পশ্চিমের সাহিত্যপমালোচকগণ যাহাকে রোমান্টিক 
মুভমেন্ট, নাম দিয়া থাকেন, বঙ্কিমযুগের সাহিতো] 
তাহার দোষগুণ উভয়ই উজ্জলরূপে প্রতিভাত হইয়াছে । 
বাঙ্গালায় রোমান্টিক-মুভ্‌মেন্টের ফল-ন্বরূপ বঙ্িমযুগের 
সাহিতা কখন আলোচিত হইয়াছে কি না জানি না, 
কিন্তু তাহ! না করিলে তাহার দোষগুণের সহিত-সম্ন্ত 
প্রকৃতি ষে ধর] পড়িবে না, ইহা নিশ্চিত। বঙ্কিমচন্ত্রকে 
বুঝিতে হইলেও আমাদের সেই সাহিত্যধারার ভিতর 
দিয়া তাহাকে প্রথম বুঝিতে হইবে। 

ইউরোপীয় তথা ইংরেজী সাহিত্যে যে রোমাটিক- 
মৃভ মে্ট, প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহার অস্তমিহিত শক্তি 
হইতেছে, বাহিরের প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার গুঢ় 
মিলন-চেষ্টায়। এই চেষ্ট! যে সকল স্থলে সফল হইয়াছে 
এমন কথা বলিতে পারা যায় না। মান্থষের একটা 


সি সি লাসি তরি সি এপি জা ৬ 


২৯৬ 


মিলনের জন্ত ধাবিত হয়, তখন রাম্তার বু খ.টিনাটি 
তাহাকে ভূলাইয়। লইয়! যায়। রোমার্টিক-মুভ মেণ্টের 
লেখকগণেরও তাহাই হইয়াছিল। কেহ অতীতের 
মনোহারী পরীরাজ্োর মত প্রাসাদে প্রবেশ করিয়। 
সেখানে গল্পের ঘুমন্ত রাজকুমারীর মত নূতন সৌনদর্য্য- 
রাঁশিকে পাইয়! বাহিরের বিপুল জীবন হইতে তফাতে 
পড়িয়া গিয়াছিলেন। কেহ মানবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা! 
করিতে গিয়া জীবনের নিবিড়তর পুষ্প-লঘু সৌন্দর্্যরাশিকে 
ভুলিয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছিলেন। নগ্ন মানবাত্মার 
লহিত নিবিড়তম পরিচয় তাহার! প্রায় কেহই করেন 
নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বাহ্গ।লায় সেই রোমাটিক-মুভমেন্টের 
প্রেষ্ঠ সাধক। তাহার সমঘ্ত লেখাতেই প্রায় আমরা জাতির 
জতীত আলোচন! দেখিতে পাই। তাহার উপন্তাসগুলির 
মধ্যেও ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। মৃণালিনী, 
দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, সীতারাম, চন্ত্রশেখর প্রভৃতি 
উপন্তাস বাঙ্গালার তথ| ভারতবর্ষের অতীত-চিত্ররূপেই 
কবির মনে প্রথমে জন্-গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের 
নায়ক-নায়িকার মানব-ভাগ্য তাহার পর তিনি চিন্তা 
ফরিয়াছেন। তাহার পর বাঙ্গালার সমসাময়িক চিত্র 
দিয়া বর্তমান সমাজের বার্থতায় তিনি সেই অতীতের 
শিক্ষাকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিষবৃক্ষ, 
রুষ্ফান্তের উইল ইহার নিদর্শন। এবং পরিশেষে 
বাঙ্গালার অতীতের ভিতর দিয়া ম্বকল্লিত ভবিষ্যতের 
পূর্ণতার একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, দেবী 
চৌধুরাণী, আনন্দমঠ, সীতারামে । কপালকুণ্ুল! তাহার 
এই রোমা্টিক সাধনার চূড়ান্ত ফল। কপালকুগুলার মত 
রোমান্স, বাঙ্গালায় আর দ্বিতীয় লেখ! হয় নাই। উহার 
সমস্ত উপকরণগুলি বিশ্লেষণ করিয়! দেখাইবার ইহা স্বান 
নহে, কিন্তু তাহা বিশ্লেষণ করিয়৷ দেখিবার উপযুক্ত বটে 
এবং বঙস্কিমচন্দ্রের এই ক্ষেত্রে সিদ্ধির তাহা! শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক । 
ইহারা যে সকলেই ইউরোপীয় রোমাটিক্‌-মুভমেণ্টের ফল 
তাহার প্রধান প্রমাণ, ইহাদের সাধারণ নাম দেওয়া যাইতে 
পারে «রোমান্স । ইংরেজী শিক্ষা! প্রবর্তিত না হইলে 
আমাদের দেশে বস্কিমচন্জ্রের উদ্ভব হইত না, এবং ইংরেজী 


প্রবাসী--পৌধ, ১৩৩ 
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অনির্দে্ত দুর সৌন্দর্ে লুন্ধ মন যখন প্রকৃতির সহিপ্ত- 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯৬০" জরিপ 


সাহিত্যে রোমার্টিক্‌-মুভ মেপ্ট, না চলিলে আমাদের দেশে 
“ুর্গেশনন্দিনী” “দেবী চৌধুরাণী'ও লেখা হইত না। 

এই রোমার্টিক-মুভমেন্টের প্রধান গলদ হইয়াছিল 
প্রকৃত সৌন্দর্ধ্য-বিচারে । যে বিস্তারশীল সৌন্দর্য্য ক্রমশ: 
আমাদিগকে অ1পনা হইতে দূরে লইয়৷ যায়, রূপ হইতে 
টানিয়। অপরূপের মধ্যে ডুবাইয়! দেয়, সেই লৌন্দরধয 
ছাড়িয়া বা ন! বুঝিয়া রোমার্টিক লেখকগণ শুধু রূপ, যাহা 
পটে প্রতিভাত হইতে পারে, তাহাতেই বেশী মজিয়া- 
ছিলেন, 7398,00160] ছাড়িয়া 1১106929809 এর জন্য 
ধাবিত হইয়াছিলেন। রোমা্টিক লেখকগণের অতীত 
সাধনা তাহাদের 1190195%11870%) তাহাদের দরিদ্র 
জীবনের সহিত সহানুভূতি, সমস্তের ভিতরেই সেই নিগুঢ় 
গলদটি দেখ। দিতেছে । বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষরূপ 
পর্ধযালোচনা করিলে আমর! দেখিতে পাইব স্তাহাতেও 
এই দোষ কিয়ৎ পরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছিল। তাহার 
কপালকুগুল!, ম্বণালিনী, বাজনিংহ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি 
তাহার উজ্জ দৃষ্টাস্ত। তাহার সমসাময়িক লেখকগণের 
মধো ইহা বহু পরিমাঁণেই সংক্রামিত হইয়াছিল | *রমেশ- 
চন্দ্রেরে রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা। মহারাষ্ট্রজীবনপ্রভাত, 
মাধবীকন্কণ প্রভৃতির ঘটনাবলী মনে করুন। পরবর্তী- 
কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার ছোট গল্পগুলির মধ্যে 
অনেক স্থলে এইনকলের কৃত্রিমতাকে লক্ষ্য করিয়াই 
লিখিয়াছিলেন “তখন আমার গল্পের নায়ক সপ্তদশ 
পরিচ্ছেদে রাজকুমারীকে লইয়া! দুর্গের বাতায়ন হইতে 
বম্প প্রদানের উদ্যোগ করিতেছিল' ইত্যার্দি।* তাহার 
এই গভীর শ্লেষ বুঝিতে আর কাহার ৪ বাকি থাকে না। 
নবীনচন্দ্রের “পলাশীর যুদ্ধ' এবং অন্তান্ত কবিতাবলী, 
হেমচন্দ্রের কবিতাবলী, এবং অন্তান্ত বহু নিবদ্ধকারের 
লেখা প্ররুত রস বা সৌন্দরধ্যবোধ হইতে ততদূর উদ্দ্ 
হয় নাই, যেমন একটা অপ্রারৃতিক বা প্ররৃতি- 
বহির্ভত 'জীবনান্গমান ও তজ্দজনিত রূপপ্রকাশ-চেষ্টা 
হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। এই চারিধারের শ্বত:-উৎস্যত 





জীবনকে রসের আকারে না ধরিয়া তাহারা একটা 
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* রাঁজপুত-ভীবনসন্ধযা। আয়োবিংশ পরিচ্ছেদ। গশম বা 
তেজসিংহের বীরদ্ব । 


৩য় সংখ্যা ] 











অতীতের জীবন কল্পনা! করিয়া তাহাকে নানাভাবে 
সাজাইয়াছিলেন। ইহা যে প্ররুত জীবনের উচ্ছাস 
নয় তাহার প্রমাণ ইহ! কখন অস্তমুর্ধী হয় নাই। 
চিত্রের মত তাহা সুন্দর হইয়াছিল, কিন্তু. জীবনের 
মত নিবিড়. রসোৎ্সাপী হয় নাই । তাই আমরা 
দেখিতে পাই বস্কিমচন্দ্রের স্থষ্ট চরিত্ররাজি দেশকালহীন 
মানবাত্মার পদবী ত লাভ করিতেই পারে নাই, কোন 
কোন স্থলে সাধারণ মানব-মানবীর পদও পায় নাই; 
যেমন চন্দ্রশেখরে' প্রতাপ ও ৈবলিনী, 'কপালকুগুলায়? 
স্বয়ং নায়িকা, “সীতারামে" রূপসী সন্গ্যালিনী শ্রা। কেবল 
অনির্দেশ্ব কোন গল্পলোকের উচ্চতম স্তরে বসিয় দেখিলে 
তাহার! পাষাণের লারুকাধেযর মত স্থন্দর দেখায়, আপাত- 
দৃষ্টিতে জীবস্ত বলিয়! ভ্রমও হয়, পরস্ত স্থিরভাবে দেখিলে 
শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় দেয় মাত্র, কিন্তু তাহাতে 
জীবনের উত্তাপের অভাব পরিলক্ষিত হয় । 

কিন্তু বঙ্িমচন্দ্রের সাহিত্যস্থষ্টি শুধু উপন্তাস-রচনাতেই 
পর্যাবসিত হয় নাই। শুধু তাহা হইলে, তাহার স্থান 
আমাদের জাতির জীবনে এত উচ্চে হইত কি না সন্দেহ। 
আমর! বলিয়াছি, তাহার প্রতিভার বিশেষত্ব তাহার 
স্বতোমুখিতা। তিনি যেমন রস-সাহিত্যে ইউরোপীয় 
রোমান্টিক মুভমেণ্টের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তেমনি 
ধন্ম-ও সমাজ-তত্বীলোচনার ভিতর দিয়) তিনি ইউরোপীয় 
চিন্তাধারা ৪ সমাজ-তখ্যের বহু সমস্ত। আমাদের জীবনের 
মাঝখানে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন । তাহার বিরামহীন 
চিন্তারাশি দেশের জীবনধারাকে বহুদিকে বহুভাবে 
বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। “বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠার 
পর তিনি যেভাবে উচ্চ, নীচ, শিক্ষিত, মূর্খ সকলের 
জাবনের সহিত নন্বন্ধ রাখিয়া সাহিতা-ক্ষেত্রে শুধু লেখনী- 
সহায়ে নূতন নৃতন মত ও নূতন নৃতন চিন্ত। দেশের মধ্যে 
প্রচার করিতেছিলেন, তাহাতে তাহাকে সত্যই তখনক।র 
দিনের অদ্বিতীয় প্রতিদবন্দীহীন সাহিত্য-সম্রাটু বলিলে 
অতুযক্তি হইবে না। তাহার আকাজ্জ। ছিল, বাঙ্গালীকে 
এবং তাহাদের সহিত ভারতবাসীকে বর্তমান জগতের 
উপযোগী করা। সাহিত্যকে যেমন তিনি স্থায়ী আকার 
ধান করিয়! 'পরে নৃতন নৃতন গ্রতিভাশালী লেখকের 

৩৮২ 


বন্ধিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 


বন 





অভ্যুদয়ের স্থবিধা করিয়া দ্িয়াছিলেন, ধীরে ধীরে যেমন 
একটি নৃতন সাহিত্যের ধার! প্রবন্তিত করিয়াছিলেন, 
তেমনই জাতীয় জীবনকেও তিনি স্থায়ী ও' 'নৃতন- 
ভাবে গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টায় 
সাহিত্যের যে সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা তাহাই ঘটিয়াছিল, 
সাহিত্য যেমন একধারে জাতির জীবনাদর্শে 'গঠিত 
হইতেছিল, তেমনি জীবনও সাহিত্যের নৃতন নৃতন 
আদর্শে স্রীবিত অন্কপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছিল । সাহিত্য 
গরস্পরাপেক্ষিতা বস্কিম- 
চন্দেব প্রতিভার, উঙ্গার ক্ষমতার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 

রামমোহন রায়ের মত যদিও তিনি সমাজ- বা 
ধর্্ম-সংস্কীরকরূপে কাধাক্ষেত্রে নামেন নাই, তথাপি 
পাশ্চাত্যশিক্ষিত বাঙ্গালীর ধর্মমত-গঠনে তখনকার 
দিনে তাহার প্রভাব বড় কম ছিল না | কৃষ্ণচরিজ্ঞ 
এবং ধশন্মতত্ব ব। অন্তশীলনতত্ব নাম ' দিয়া 
তিনি ধারাবাহিকভাবে যে সমাজ-গঠন ও আদর্শ 
নরনারী-চরিত্র-গঠনের সম্বন্ধে প্রবন্ধীবলী লিখিয়াছিলেন, 
তাহা সেকালে অনেকেরই চক্ষে সাজ- ও ধশ্মমত-গঠন 
সম্বন্ধে একেবারে নৃতন পথ নিদ্দেশ করিয্মছিল। আজ 
কালের ব্যবধানে আমরা তাহার বহু খু'ত, বহু অসম্পূর্ণতা 
দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু তখনকার লোকে তাহাকেই 
জীবনের নৃতন আলোক ভাবিয়। অন্ুলরণ করিয়াছিল. 
প্রকৃতপক্ষে বক্ষিমচন্দ্র সমাজ- বা ধর্মমত-গঠন সম্বন্ধে 
কোন নৃতন কথাই বলেন নাই । ১৮৮* খৃষ্টাব্ব এরং 
তৎকালবন্তী সময়ে ইউরোপে কাল্চার্-বাদ লইয়! 
মহাধূম পড়িয়া গরিয়াছিল। একধারে কয়েকজন জার্দান্‌ 
পণ্তিত, অন্তধারে পজিটিভি-বেদের প্রধান খষি অগ্ুন্ত, 
কৎ মানুষের সর্বাঙ্গীণ পরিণতির উপায় আবিষ্কারের 
চেষ্টায় বান্ত ছিলেন। ইংলগ্ডেও এই আলোচনার -সাড়। 
পড়িয়। গিয়াছিল এবং ম্যাথু আরন্ল্ড-প্রমুখ- বহু 
মনীষী ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ইহার সমাধান-চেষ্টা করিতে- 
ছিলেন। জ্ঞাতিত্বের উচ্ছেদ্দে আমাদের দেশে মন্গষ্যত্ত 
তখন সত্যই বড় সম্কটাপন্ন হইয়া আসিয়াছিল। ছু'পায়ে 
ভর দিয়া ফ্লাড়াইবার একট! আইডভিয়া-বা মনোধুত্তি- 
বিকাশের আশ্রয় ছিল না। এই :সময়ে বঙ্গিমচন্দ্রের 


ও জীবনের এই 752.061011 


২৯৮ 


গম্ভীর হৃদয়ে মহুষ্যত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্থ উখিত 
হইল। এই কাল্চার্-বাদ সেই সময়ে তাহাকে পাইয়া 
বসিল। তিনি এই উপলক্ষে কতক আমাদের প্রাচীন 
দর্শনের তথ্যগুলিকে ঘাটাঘাটি করিয়া, কতক হার্ববার্ট- 
স্পেন্সার গ্রমুখ ইংরেজ দার্শনিকগণের মত বিচার 
করিয়া", পজেটিভিজ.ম্‌ ও সাংখ্যের এক খিচুড়ি তৈয়ার 
করিয়া অনুশীলন-তত্ব বা ধর্মতত্ব নাম দিয়া বাহির 
করিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র যাহাতে ভূলিয়াছিলেন, এখন আমর! 
তাহা বেশ বুঝিতে পাঁরিতেছি। গীতার নিষ্কাম ধর্ম ও 
কর্ম এবং অন্থুশীলন-তত্বের কাল্গার্‌ (ইহা যে প্রকৃত পক্ষে 
কাল্চাবু-বাদই, যদিও তাহাতে দর্শনের ছোপ লাগান 
হইয়াছে, তাহার প্রমাণ তিনি কাল্চারু কথাটি এড়াইবাঁর 
বহু চেষ্টা করিয়াও এড়াইতে পারেন নাই, শেষে তাহাকে 
ইংরেজি অক্ষরে কাল্চার কথাটাই বসাইতে হইয়াছে ) 
যে একই জিনিষ ইহাই তাহার ধারণা হ্ইয়াছিল। 
স্তরাং তাহার মতে আদর্শচরিত্র কৃষ্ণের জীবনে যাহ। 
সফল হইয়াছিল, তাহা আদর্শান্বেধী মানুষের সম্মথে 
স্বাপিত করিলে তাহা দ্বারাই তভাহারাও সফলতা লাভ 
করিতে পারিবে । ভিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন মানুষের 
ত্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের কথা। মানুষ যে কলের পুত্বলীর মত 
'আদর্শীছুসারে সফলতা ল।ভ করিতে পারে না ইহা তিনি 
একেবারেই ভাবেন নাই । ইহা দ্বারা সার্থকতা আসিতে 
পারে না] এমন কথা নয়, কিন্ত ইহার বাহিরেও যে 
সার্থকতা আছে সে কথা ভূলিলে চলিবে না। কিন্তু সে 
সময়কার নানারূপ বিশৃঙ্খল চিন্তাধারার মধ্যে ক্ষণেকের 
জগ ইহ! একটি উচ্চ ও সরল আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল, 
এ কথ। অস্বীকার করিবার উপায় নাই । এই উণায়েই 
তিনি তখনকার মত জাতির অতীত চেষ্টার সহিত বর্তমান 
চেষ্টাকে বাধিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

তাহার যাহা! আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, অর্থাৎ বর্তমান 
বাঙ্গালীজাতিকে তথ। ভারতবাপী জনসাধারণকে বর্তমান 
যুগের উপযোগী করা, তাহারই পোষকতা৷ করিবার জন্য 
তিনি কৃষ্চচরিত্র ও অন্ুশীলনতত্ব রচনা এবং প্রচার 
করেন। তিনিই একরকম বলিতে গেলে বর্তমান 
বাঙ্গালায় আধুনিকত| বা 7)০0611)15)এর প্রথম প্রবর্তক । 


প্রবাধী-- পৌষ, ১৩৩, 


শিস পিসি পাত লস পো পি এসসি পিসি সস পিসি রসি পাটি তাস তাস পাস শাস্ছি তাস লাস পাছি। শী তাস লী্িতাস্টিতী সিল ছি তাসিপাসি তাস পি ০০ ০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খগু 





রবীন্দ্রনাথ এবিষয়ে তাহার পৃরকমাত্র, যদিও বক্কিমচন্দ্রের 
অসম্ভাবিত পথে তিনি এই জাতির হৃদয়কে বিশ্বজনের 
পথে মিলাইয়াছেন। বঙ্ষিমচন্দ্রের সমম্ত লেখার ভাবেই 
আমরা তাহার এই আধুনিকতা-প্রবর্তনের চেষ্ট। দেখিতে 
পাই। তিনি তাহার উপন্থাস গ্রন্থে যে জাতির অতীত- 
চরিত্র আলোচনা করিয়াছিলেন, সে শুধু গল্পের প্লট 
বা আখ্যায়িকাভাগের সঙ্কলন জন্য মাত্র নহে। 
প্রাচীনের যে আভা নৃত্তনকে উজ্জল করে, তাহাকে 
শুধু ছায়ায় ঢাকিয়। রাখে না, সেই প্রাচীনতাকে তিনি 
উজ্জীবিত করিয়াছিলেন নৃত্তনকে গোরবান্থিত করিবার 
জন্য । তাহার কয়েকখানি উপন্থাস পড়িলে বেশ 
বুঝিতে পারা যায় অতীতের ভিতর দিয়া তাহার চক্ষু 
পড়িয়াছিল দূর ভবিষ্যতের দিকে, বর্তমান যেখাণে 
সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে । জাতির নবজীগরণ- 
সুচক মে “বন্দেমাতরং' ধ্বনি উধার ধিহগকাঁকলীর মত্ত 
তীহ্ার কণ্ঠে জাগিয়াই মিলাইয়া গিয়াছিল, আজ যদিও 
তাহ] কয়েক সহম্র লোকের অলসতার আবরণমাত্রবূপে 
পর্যবসিত হইয়াছে, তথাপি তাহার অন্তনিহিত শক্তি 
অস্তহিত হয় নাই। কোন শুভ মুহূর্ধে তাহা লক্ষকণে 
মঙ্গলধ্বনিবূপে আবার বাজিয়! উঠিতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথকে আমি বন্ধিমচন্দ্রেরে পূরক এবং 
সাহিত্য-সামাজ্যে তাহার উত্তরাধিকারী বলিয়। 
ধরিয়াছি। কিন্তু ইহা বলিলে রবীন্দ্রনাথকে ঠিক বুঝান 
যায় না। রবীন্দ্রনাথ যদিও এখনও লিখিতেছেন, কিন্থ 
তাহার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে । নৃতন পথ আর তিনি 
দেখাইতেছেন না । এখন তাহার কাজের বিচার করিলে 
বোধ হয় অন্যায় হইবে না। বন্ধিমচন্ত্র গ্রধানত: 
তাৎকালিক ইউরোপ হইতে উপকরণ-সকল সংগ্রহ 
করিয়া! স্বদেশীয় সাহিত্যে বিন্তাস্ত করিয়! তাহাকে বর্তমান- 
সময়োপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথ 
যুগধর্মের অন্তরালে যে বিশ্বমনের খেল। চলিতেছে তাহার 
সহিত আপনার যোগ স্থাপন করিয়া. তাহারই বিকাশ 
দ্েখাইয়াছেন স্বরচিত সাহিত্া- এবং সমাজতত্ব- 
আলোচনায় । বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে স্বপ্েশীয় সাহিত্য 
মমাজ ও ধর্মমত গঠনের প্রয়াসে সমন্ত শক্তি বায় করিয়া 


৩য় সংখ্যা] 


গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে আরও উর্ধে, আরও আগে 
চলিয়া গিয়াছেন এবং বিশ্বসাহিত্যরাজ্যে বঙ্গভাষার ও 
সাহিত্যের স্থান করিয়া দিয়াছেন। এ শুধু বৃথা গর্বের, 
09109010181 [01106 বা দেশ-শ্রাঘার কথ নহে, ইহ] ন। 
নির্দেশে করিলে রবীন্দ্রনাথের কৃতকর্ধের ফল বিচার 
কর! সম্ভব হইবে না। তবে, তাহার সমত্ত কাজের 
বিস্তৃত আলোচনাও এখানে সম্ভব নহে। 

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় "যমন ইউরোপের পঞ্চাশ বৎসর 
আগেকার রোমার্টিক মুভমেন্ট. প্রথম বাঙ্গলা দেশে 
আসিয়৷ নূতন রস ও কলাসৌন্দ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, 
তেম্নি পরবর্তী যুগের ইউরোপের [ব5০-1801)917001520, 
২2601811517) 1:91)155510101510 এবং 8)1000001150এর 
প্রভাবে রবীন নাথের সাহিত্যস্থষ্টিগুলি জন্মলাভ 
করিয়াছিল | কিন্তু এ কথা বলিলে রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিভার কিছুমাত্র নিন্দা নাই, কারণ পৃর্বেবই বলিয়াছি, 
ইউরোপের নৃতন নূতন প্রবন্তিত চিন্ত। ও সৌন্দধ্যরসধারায় 
বিশ্বমনের যে খেলা চলিতেছিল তাহা হইতে 
তিনি পিগাইয়া যান নাই, বরং আরও আগাইয়। 
গরিয়াছেন । তাহার সৌন্দধ্য-প্রবুদ্ধ মন ইউরোপীয় 
কবি ও সাহিত্যিকগণের অনগ্ঠভূত অনেক পথেও 
সৌন্দধ্য ও রস আহরণ করিয়াছে | 
ব৪11৪1191)এর শুষ্ক উবরতায় পথ হারান নাই, 
|)1)0105121)1))0 0001) প্রকৃতির হুবহু নকলের মধ্যে 
মানবের চিরন্তন সৌন্দয্যপ্রকীশ-চেষ্টা বিসঙ্জন দেন 
নাই। যখন তিনি জীবনের কোন খুটিনাটি লইয়া 
নাড়াচাড়। করিয়াছেন, তখন তাহার চোখ পড়িয়াছে 
তাহার অন্তনিহিত রসে। হাউপট্যানের মত তিনি 
শুধু জীবনের কাঠাম মাপিয়াই ছাড়িয়া দেন ন।ই। 
স্বাহার রসও অন্গভব করিয়াছেন। তিনি ০০- 
1২01001)610151) বা 17005155810115গ0)এর আবিলতায় 
গা ভাসাইয়া জীবনের স্বতঃসুম্দর অভিব্যক্তি ভুলিয়া! যান 
নাই। তাহাকে জীবনের অপেক্ষ। অধিক সুন্দর করিতে 
গিয়া অপ্রকৃত ছায়াময় জীবন গড়িয়। তুলেন নাই। 
তিনি আপনার ইদয়-নি্দিষ্ট পথে সৌন্দর্যের তীর্থযাত্রা 
করিয়াছেন, কেবল মাঝে মাঝে দুরাগত লোকান্তরের 


বঙ্গিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 


পাপা ইপরি সিরা সিপাস্িলাসিলী লাস সতী সপাসিলাস্টিপাস্টিপাস্শিিসিপিছি তপতি তি শোিিস্িসিতীস্টিপাস্ছি পস্িপাস্টিপী পপির স্পিরাস্িপাস্লিপাস্পিরীসি পানির সিপাস্পিলীস্িপাস্টি শী পাতি পসটিরসটি ও পারিস পি স্সিপিসিতাস্ি পীস্ছি পলা 


তিনি শুধু 


২৯৯ 





আলো তাহারও পথে আসিয়া পড়িয়াছে। শুধু একটি 
পথে কখনও তিনি আপনাকে বধিয়া রাখেন নাই । 
বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় আমরা দেখিতে পাই, তিনি 
কখনও ০91০০11৮০ /০1] বা বহিঃগ্রকৃতি ছাড়িয়া 
বিশ্ব প্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। 
“বিষবৃক্ষের+ প্রথমে সেই ঝড়বৃষ্টির রাত্রির কথা মনে 


করুন ১ 

“আকাশে মেখাড়ম্বর-কারণ রাত্রি প্রদেষকাঁন্েই ঘনাদ্ধতমোময়ী 
হইল। গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, পথ, নদী, কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবল 
বনবিটপীমকল, সহশ্র-সহশ্র-খদ্য।তম।ল-পরিমগ্ডিত হইয়া হীরকখচিত 
কৃত্রিম বৃক্ষের শ্ত।য় শোভ। পাইতেছিল। কেবল মন্ত্র গর্জনবিরত শ্বেত- 
কৃষভ মেঘ মালার মধ্যে হৃম্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমফিতেছিল । 
সত্রীলেকের ক্রোধ একেবারে হস প্রাপ্ত হয় না। কেবল মাত্র 
নবব।রি-সমাগম-গ্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল। বঝিল্লীরব 
মনে।যোগপূর্কক লক্ষ্য করিলে শুনা যায়, রাবণের চিতার স্তায় অশ্রাস্ত 
রব করিতেছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ ন। করিলে লক্ষ্য হয় না। শবের 
মধ্যে, বৃক্ষীগ্র হইতে বৃক্ষপত্রের উপর বর্মাবশিষ্ট বারিবিন্ুর পতনশবা, 
বৃন্দভলস্থ বমাজলে পত্রচ্যুত জলবিন্দুর পতনশব্দ, অনিঃহ্ত জলে 
শুগারের পদসঞ্চারণ-শব্দ, চিৎ বুক্গ।রট পক্ষীর আর্জি পক্ষের জল- 
মোচনার্থ পক্ষ-বিধুনন-শব্দ । মধ্যে মধ্যে শমিতপ্রায় বায়ুর ক্ষণিক 
গঙ্ন, তৎদঙ্গে বৃক্ষপত্রচযুত বারিবিন্টুকলের এককালীন পতনশব্ব |” 


চন্রশেখরে' শৈবলিনীপ পর্বসবাস মনে করুন,-- 


“এমন সময়ে ঘোরতর মেঘ।ড়ম্বর করিয়। আগিল। রদ্ধ শৃহ্য, ছেদ- 
শূন্য, অনন্ত বিস্তু ত কৃষ্ণীবরণে আকাশের মুখ আঁটিয়! দিল। অন্ধকারের 
উপর অন্ধকার নামিয়! গিরিশ্রেণী, তল্থ বনরাঁজি, দূরস্থ নদী, সকল 
ঢ|কিয়া ফেলিল। জগৎ অন্ধকার- মাত্রাত্মক--শৈবলিনীর বোধ হইতে 
লাগিল, জগতে প্রস্তর, কন্টক এবং অঞ্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। 
%. ৯ ৯. ক তুমি জড়প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি প্রণাম! 

ত।ম।র দয়। নাই, মমতা নাই, শ্লেহ নাই, জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, 
ভুমি অশেষ ক্লেশের জননী,_অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি, তুমি 
সব্ধসখের আকর, সব্বমগ্গলময়ী, সব্বর্থমাধিক।, সর্ববকামনাপূর্ণ- 
কারিণী, সর্ববাঙ্গস্ন্দরী, তে।সাকে নমন্কার। হে মহাভয়ঙ্করী, নানারাপ- 
রঙ্গিণী! কালি! তুমি ললাটে চাদের টিপ পারিয়া, মস্তকে নক্ষত্র-কিরীট 
ধরিয়, ভুবনমেহন হাসি ই।সিয়! ভুবন মোহিয়।ছ, গঙ্গার ক্ষুদ্রে। তে 
পুপ্ম।ল্য গাখিয়। পুপ্পে পু” চন্দ্র ঝুলাইয়াছ ; সৈকত-বালুকায় কত 
কোটি কোটি হীরক জ্বালিয়াছ ; গঙ্গার হাদয়ে নীলিম! ঢালিয়। দিয়!, 
তাহাতে কত মুখে যুবক-যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে। যেন কত 
আদর ভান-কত আদর করিয়াছিলে । আজি এ কি! তুমি 
অবিশ্বাসযোগা। সর্ধবনাশিনী। কেন জীব লইয়। তুমি ক্রীড়া কর, তাহা 
জানি না,-তো।মার বুদ্ধি নাই, জান নাই, চেতনা নাই, কিন্ত তুমি 


সব্নীময়ী, সর্বকর্তী, সর্কনীশিনী, সর্বশত্তিময়ী। তুমি প্রশী মায়া, 


তুমি শ্খরের কীর্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি ফোঁটি প্রণীম !” 
কপালকুগ্ডলার সমুদ্রসৈকতে সম্ধ্যালৌকে আবির্ভাব 
মনে করুন, 


“ফেনিল, নীল, অনস্ত সমুদ্র । উভয়পা্বে যতদুর চক্ষু যায়, ততঘূর 


৩৩৩. 


পর্যন্ত তরঙ্গতঙ্জপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখ। ; স্ত,পীকৃত বিমল-কুন্বমদ্বাম- 
গ্রধিত মালার গ্যায় মে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে স্যান্ত 
হইয়াছে, কাননকুস্তল| ধরণীর উপযুক্ত অলকাঁভরণ, নীল-জলমগ্ডল- 
মধ্যে সহম্স স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যর্দি কখনও 
এমন প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্গত্রমালা 
সহশ্ত্রে সহশ্রে স্থানচ্যুত হইয়। নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, 
তবেই সে সাগরতরঙ্গন্গেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে 
অন্তগামা দিনমণির মুছুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত 
নুবর্ণের ম্যায় জ্বলিতেছিল। অতি দুরে কোন ইউরোপীয় বণিক্জাতির 
সমুদ্রপোত শ্বেভপক্ষ বিস্তার বরিয়! বৃহৎ পক্গীর ম্যায় জলবিহাদয়ে 
উড়িতেছিল। * * * পরে একেবারে প্রদ্দোমঘতিমির আসিয়া! কাল 
জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতন। হইল যে, আশ্রম 
সন্ধান করিয়! লইতে হইবেক। দীর্ঘনি€শ্বদ তাাগ করিয়। গাত্রোথ।ন 
করিলেন । * * গাত্রোখান করিয়া সমুদ্রের দ্রিকে পশণ্চাৎ ফিরিলেন । 
ফিরিবামাত্র দেখিলেন অপর্ধযুত্তি ! সেই গম্ভীরন।দি-বারিধিতীরে 
সৈকতড়মে অস্পষ্ট সদ্ধণালোকে দীড়াইয় অপূর্বব রমণীমুর্তি। % * 
ঘুর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহ! বর্ণিতে পার! যায় 
ন|। . অর্দচন্্রনিঃস্থত কৌমুদীবর্ণ, ঘন কৃষ। চিকুরগল, পরষ্পরের 
সাল্ন্লিধে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, 
তাহ! সেই গম্ভীরনাদী সাগরকুলে, সঙ্গ্যটালোকে ন। দেখিলে, তাহার 
মোহিনীশক্তি অনুভূত হয় না।”, 





এখন, সহজেই বুঝিতে পারিবেন, বহিঃ প্রকৃতি ভেদ 
কবিয়! বস্কিমচন্দ্র এক পা'ও ভিতরে যান নাই। 
ইংরেজীতে রোমার্টিক বলিলে (রোমাঞ্চকর বলিলেও 
বলিতে পারেন ) যাহ! বুঝায়, তাহাতে তিনি সিদ্ধ- 
হস্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্বই এইখানে যে তিনি 
বহিঃপ্ররূতি হইতে একেবারে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে 
চলিয়া! গিয়াছেন। তিনি ঘখন বাঙ্গালার শ্টামলমাঠ 
পল্লীবাট খেয়াঘাটের কথা বলিতেছেন, তখন তিনি শুধু 
বাঙ্গালার পল্লীশ্রী দেখিতেছেন না, তিনি তাহাদের 
ভিতর দিয়া সমস্ত বিশ্বের সৌন্দধ্য অনুভব করিতেছেন । 
তাহাদের অন্তরলীন যে সৌন্র্যরাগ তাহাদিগকে বিশ্ব- 
প্রকৃতির অন্তর্গত করিয়াছে, সেই সৌনধ্যরাগই তাহার 
চেতনাকে ভরপৃর করিয়। রাখিয়াছে। তাহার “সোনার 
তরী, তাহার গপসারিণী? তাহার এমন শতেক কবিতা তাই 
এমন অজানা, ৪৭ সৌন্দর্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। 
তাহার সমুদ্রতীরের কলগঞ্জন্ধবনির অন্তরালে যে 
অনস্ত নীরবভার চেতনা, নৈশাকাশের নক্ষত্রমালার 
দীপ্তি হরণ করিয়! যে বিরাটু অন্ধকারের অচ্থভূতি সে 


কেবল সেই বিশ্বপ্রকূতির চেতনা-সমুস্ভূত | বঙ্কিমচন্দ্র 


ও রবীন্দ্রনাথে এইখানে আকাশ-পাতাল তফাৎ । 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩০ 








/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এস সি 


রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন এই বহিঃপ্রকৃতি ভেদ 
করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ সন্ধান করিয়াছেন, অন্যদিকে 
তেমনি অবস্থ! দেশ কাল লঙ্ঘন করিয়া! নগ্ন মানবাত্মার 
নিবিড় প্রচেষ্টা অস্কিত করিয়া মানবজীবনের উচ্চতর 
স্বার্থসমূহের বিকাশ দেখাইয়াছেন। অনেকে রবীন্দ্রনাথকে 
বাঙ্গালায় মনম্তত্বমূলক উপন্যাসের 15০01081091 
[০৮51এর জন্মদাত1 বলেন । ইংরেজীতে যাহাকে 
257070195105] 1০%1 বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠিক তাহ। 
লেখেন নাই। তাহার লেখা অনেক সময় 708)911010- 
৪198] 70০৮৪]এরও গণ্তী কাটাইয়৷ উচ্চতর ভাবে অন্ু- 
প্রাণিত হ্ইয়াছে। “গোরায়'। তিনি যাহা আর্ত 
করিয়াছিলেন, "ঘরে বাইরে'তে তাহার একাংশের পরিণতি 
হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের জীবনান্ভূতি ও বঙ্িমচন্দ্রের 
আখ্যায়িন1 রচনার ব্যবধান তাহার “গোরা'তেই স্পষ্ট 
বুঝা যায়। একজন আইরিশ, শিশু বাঙ্গালীর ঘরে 
পালিত হইয়া যে সমাজের ও জীননের নূতন নূতন 
সমস্ঠার সমাধানের চেষ্টা করিবে, ইহ শিতাস্তই আড়ম্বরহীন 
আখ্যায়িকা। একজন আধখ্যায়িকাকার ইহাতে কখনই 
সন্তষ্ট হইতে পারেন না। যিনি জীবনকে শুধু বাহির 
হইতে দেখেন, তাহার 1,018]) এবং ৯0০ আড়ম্বর ও 
জম্ক যাহার চোখে রাজশোভাযাত্রার চমক লাগাইয়া দেয়। 
তিনি জীবনের অন্তরালে নিরাবরণ নগ্ন যে মানবাত্মাঁ_ 
যাহার শুভাশুভের কল্পনায় বিশ্বজগৎ ক্ষণে ক্ষণে ভাঙ্গি- 
তেছে ও গড়িতেছে, তাহার খোক্দ রাখেন না। তেমন 
কোন আখায়িকাকার যদ্দি এই আইরিশ যুবকের ভাগ!- 
বিধাতা হইতেন, তবে তিনি হয়ত বঙ্কিমচঞ্জের ধরণেই 
্রস্থের কতক দূরে তাহার পিতা মাতা বা আত্মীয়ম্বজনকে 
হাজির করাইয়া অশ্রজলাভিযিক্ত দৃশ্বে “আমি ৭৮৮ বা 
1100)১৮ বা ওইরপ কিছু একটা মিলম ও পরিচয়ের 
দৃশ্ঠ আনিয়া ফেলিতেন, কত আয়ালগাণ্ডের জন্য 
চিত্তা, কত জটিল ঘটনাচক্রের মধ্যে গল্পের পূর্ণতা 
সম্পাদন করিতেন। কিন্তু রবীঞ্জনাথের মনের মধ্যে 
যে নগ্ন সুন্দর মানবাত্মার ছবিটি প্রতিভাত হইইয়াছে। সে 
কি সে গল্পের নায়ক হইতে পারে? সেযে আপনার 
আত্মার পরিণতি চাহে, কোথায় তাহার দেশ, কোথায় 


ওয় সংখ্যা ) 


তারার ঘটনাচক্র ! ললিত। ও স্থুচরিতা, বিনয় ও গোরা 
তাহারা যে জীবনের চিরন্তন দ্বন্দের ভিতর দিয়! আপনাদের 
লাভ করিতেছে, নাই সেখানে কল্পিত ঘটনার ছন্ব, নাই 
মিথ্যা হা হতাশ, অজ্ঞাত দেশের জন্য জল্লনা-কল্পন]। 
“ঘরে-বাইরে'তে রব ন্্নাথ আরও উচ্চে উঠিয়াছেন। 
'গোরায়' যে ছৰি অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছিল, সেখানে 
তাহ) পূর্ণতা লাভ করিয়াছে । আমাদের সংসারে, সমাজে, 
দেশে, এই ঘরে-বাহিরের দ্বন্দ চলিতেছে । আমাদের 
স্বস্ব জীবনেও এই ভিতরে-বাহিরের দ্বন্দ চলিতেছে । 
ভিতর চায় এক রকম, বাহিরের দাবী অন্তর্ূপ। ঘরের 
জন্য কি বাহিরের দাবী ছাড়িতে হইবে, ন। বাহিরকে 
ছাড়িয়া ঘরের জন্ত আত্মোৎ্সর্গ করিব? এ এক কঠিন 
সমন্ত। | ছু'থের সামগ্রম্য কি হয় ন।? রবীন্দ্রনাথ নিখি- 
লেশকে দিয়া দেখাইয়াছেন, মানুষ স্বীয় আত্মপ্রতিষ্ঠা 
করতে পারিলেই ছু'ঘ়ের বন্দ সে সহজে মিটাইতে পারে। 
বাহিরের আকর্ণে যে গোলযোগ সৃষ্টি হয় তাহার 
সমাধান একদগ্ডেই হইয়! যায়, যখন আত্ম প্রতিষ্ঠায় স্থির 
হইয়া কেহ সে গোলযোগকেও আপনার করিয়া লইতে 
পারে। দেশের মধ্যে, সমাজের মধ্যে এই যে বাহিরের ও 
খরের দ্বন্দ, এরও সমাপ্তি হয় সেই আত্মপ্রতিষ্ঠিত মান- 
বাত্মার বিকাশে । যখন মোহ, লোভ, স্বার্থ, এসবের উপর 
করুণ! তাহার কোমল মাতৃহন্ত বুলাইয়া যায়, তখন দেশ 
ও সমাজ চলিয়! গিয়া শুধু অন্তরের এক অসীম তৃপ্তিতে 
সব ভাঙ্গা জোড় ল!গিয়! যায়, সব কোলাহল নিবৃত্ত হইয়া 
মায়। কিন্ত এদ্বন্দকি থমিবার? এ যে শুধু মানবাত্মার 
বিকাশের একট উপলক্ষ্য । চিরকাল এ দ্বন্দ চলিবে 
এবং চিরকাল মানবাত্মা তাহার উপর জয়লাভ কারবে। 
“ঘরে-বাইরে ০3৬৯. 8৩] বা যৌন দঘ্বন্ব আছে, 
0000171820৮ বা বৈরাজা-তত্ব আছে, বাংলার এবং 
দগতের সমসাময়িক চিন্তাধারার বন ছায়াপাত আছে; 
কিন্তু আমার মনে হয়, ইহাই তাহার অস্তনিহিত কথ] । 
এই নগ্ন মানবাত্মার বিবৃতিই রবীন্দ্রনাথের উপন্তাস- 
গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন । এখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রেরও 
বছ উর্ধে। তাহার :শেষরচিত গ্রস্থাবলীতে এই জীবনের 
বম টলটল করিতেছে। বাহিরের-চিস্তা-মুক্ত মানবাত্মা 





বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 
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জীবনের পথে অনস্তের তীর্থযাত্রা করিয়াছে । তাহার 
ছোট ছোট গল্পরাশিতে ইহার প্রথম আস্ত হইয়াছিল। 
তাহার ছোট গল্পগুলির মধ্যে একটি ছোট পুকুর-ঘাটের 
দৃশ্য, গ্রামের ধারে নদীতীরের পিছল পথ, ছায়াঢাকা 
আঙ্গিনায় গৃহস্থবধূর চলাফেরা, ঘাটের ধারে নৌকা বাধা, 
পদ্মার বক্ষে জ্যোতক্নারাত্রি, বাঙ্গালার প্রান্তরক্রোড়শায়িত 
সহম্্র পল্লীগ্রামের এমন সহ সহন্ম দৃশ্যে যে একটি 
অপূর্বানুভৃত ভাব পহস। মনের মধ্যে জাগিয়া ওঠে, তিনি 
তাহারই কায়া রচনা কবিয়াছিলেন। যিনি সেগুলিকে 
শুধু বাঙ্গালার পল্লীজীবনের নিখুত ফোটে বলিয়া! গ্রহণ 
করেন, তিনি তাহাদের অর্ধেক সৌন্দধ্য অনুভব করেন 
নাই। মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন সৌন্দধ্যপিপান্থ চিত্ত 
বসিয়। আছে, যে তাহার নৃতন আলোকে কুৎমিতকে 
স্থন্দর করে, আবার স্ুন্দরকেও কুৎলিত করিতে পারে, 
সেই চিত্ত বিরহীর মৃত যাহাকে খুঁজিয়াছে, তিনি সেই 
সৌন্দর্্যদেবতার পদে অথ্য দিয়াছেন ক্দিমাক্ত পল্লীপথের 
ছবিতে, নিশীখ রাতের জোনাকির আলোতে, ছেড়া- 
জামা-পর1 ছেলের হাসিতে, মুখরাবধূরুত স্বামী-তর্জনে । 
মাম তখনও ত্তীহার কাছে বাহিরের একটি ভাবের পট* 
ভূমিকা (8%০180000 ), প্রতিচ্ছায়াফলক মাত্র। তার 
পর ক্রমে তাহার দৃষ্টি আরও উন্মুক্ত হইয়াছে । ঘনীত্তৃত 
সেই ভাবরাজ্যের উপরে তিনি মানবাত্মার গৌরব অঙ্গভৰ 
করিয়াছেন, ভাবের ক্ষণিকতা ভেদ করিয়া ভিনি 
মানবাআীর অনস্তত। উপলন্দি করিয়াছেন এবং মানুষের 
সেই চিরন্তন সৌন্দয্যলিপ্পাকে বিকশিত মানবাত্মার 
উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 

বঙ্গিমচন্দছ্রে যেমন আমরা দেখিয়াছি, তাহার অটল 
গাভীধ্যই--১1৫০৪: বা ওক্ঃ তাহার সাহিত্যশক্তির মূল, 
তেন্নি ববীন্দ্রনাথে তাহার মোহনীয়তা, সৌন্ধ্যবোধ, 
জীবনের পেলব রসান্ভৃতিই,_1)৬1198০), 1)61)958 
স্থকুমার শ্থম্ম কারুকাধ্য--দতত চঞ্চল, নব নব রূপে 
বিকশিত। তাহার উপন্যা ও সমাজ-তত্বালোচন! 
অপেক্ষা তাহার কাব্যগ্রস্থে ইহা পূর্ণ বিকাশ লাভ 
করিয়াছে । জীবনের অসীম সৌন্দর্যকে তিনি রূপের 
আকারে ধরিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাকে স্থরের 


আও 
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পেস সস পিস পিসি, পাটি পাস পি লাশ শশী ৩ পাতি পপ সত পিসি পিসি এজি সি 


মাঝে প্রকাশ করিবার চেষ্ট। করিয়াছেন। যখন আমরা 
বাহিরের রূপের দিকে চাহি, তখন নর, নারী, আলো, 
ছায়া, আকাশ, তরু, গিরি, নদী, ফুল, ফলের ভিন্ন-ভিন্নতার 
মাঝে হারাইয়া যাই, বড় জোর তাহাদের সমাবেশ- 
সামঞ্রন্ত মাত্র দেখিতে পাই। কিন্তু সেই বিভিন্ন-চিত্র- 
সম্বলিত বহিদৃ্ঠের মাঝে যে একটি একটান। সৌন্দর্যের 
ধারা বহিতে থাকে, যাহা বাহিরের সকল পৃথক্‌ সত্তাকে 
এক করিয়া, ঘনীভূত করিয়া, তাহার মাঝে থাকিয়া ও 
তাহাকে মিলাইয়। লইয়া স্বতন্ত্র বিকাশ লাভ করে, সেই 
সৌন্রধ্যধারাকে ধরিতে হইলে আমাদের অস্তরকে শুধু 
বাহিরে দীড় করাইয়া রাখিলে চলে না, তাহাকে বাহির 
হইতে ভিতরে লইয়া আসিতে হয়, ক্ষণিকতার অস্তরাল 
হইতে অনন্তের মাঝে প্রসারিত করিয়। দিতে হয় । তখনই 
প্রকৃত সৌন্দর্যয-ভোগ সম্ভব । এই সৌনদর্য্য-ভোগ অনস্ত 
ক্ষণে অনন্ত রূপে আমাদের জীবনে দেখা দিতেছে । জীবন 
তাহারই অনন্ত লীলায় চঞ্চল হইয়! উঠিয়াছে। বণ 
হইতে শবে, শব্ধ হইতে বর্ণে, আবার বর্ণ শবান্ুসারিণী 
চিন্তার গৃঢ় উত্তেজনায় ইহা আমাদের জীবনে ক্ষণে ক্ষণে 
নৃতন রূপে দেখা দিতেছে, জীবনকে নূতন শক্তি প্রদান 
করিতেছে। রবীন্্নাথ জীবনের সেই গৃঢ় আস্বাদ লাভ 
করিয়াছেন, যখন তিনি গাহিতেছেন,-- 


“ম্থরের আলে। ভুবন ফেলে ছেয়ে। 
সুরের হাওয়! চলে গগন বেয়ে, 
পাষাণ টুটে” ব্যাকুল বেগে ধেয়ে 

বহিয়। যায় সুরের সুরধুনী ।৮ 


যখন তিনি জানাইতেছেন “স্থরের আসন পািয়া 
তাহার জীবনেশ্বরকে বসাইবেন, যখন শত বিচিন্ত বর্ণে 
গন্ধে এই ধরণীর পানে চক্ষু মেলিয়া উদ্বেল হইয়াছেন, 


শ.. শর্পাশি ৬ শি সত আসিনি শা শন পিস শর্িশ পিসি তি সস পিপি জলা আআ 


প্রবাসী_ পৌষ, ১৩৩০ 
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২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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তখনও ভিনি সেই জীবনেরই রসাস্বাদল করিয়ান্েন। 
সমস্ত জগৎ, সমস্ত জীবন একটি ছন্দে কাপিতে কাপিতে 
স্থরের মধ্যে লয় হইয়া যাইতেছে, আবার সেই স্থরের লয়ে 
সন্ধ্যামেঘে রং ধরিতেছে, আকাশে ভোরের আলো! 
ফুটিতেছে। স্থর ও রূপ তাহার কাছে এক অভিন্ন লয়ে 
গ্রথিত মহাজীবনের সৌন্দর্যোর বিকাশ মাত্র। কখনও 
তাহার অন্তরের গভীর পিপাস! বাউল কবিদের সহজ সরল 
উচ্ছ্বাসে বাজিয়া উঠিশাছে,--”কইতে যে চাই, কইতে 
কথ বাধেঃ? “দেহ-ছুর্গে খুলবে সকল ছ্বার,”_-আবার 
কখন ভাবগম্ভীরহৃদয়ে প্রকাশের অতীত-প্রায় চেতনার 
ভাষায় গাহিয়াছেন,_- 
“বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই, 
তোমাঁর পথ কোথায় ভাঁবি ত।ই ॥ 
সুদুর কোন্‌ নদীর পারে, 
গহন কোন্‌ বনের ধারে 
গভীর কোন্‌ অন্ধকারে 
হতেছ তুমি পার, 
পর!ণনখ, বন্ধ হে আমার । 
ভারতের প্রাণন্বরূপ সেই প্রাচীন বৈদিক খধিরই 
মত তিনি উদাত্ত অন্গদাত্ত সুরে, মেঘপাটল বন-নীল 
প্রকৃতির অন্তর-গহান জীবনাতীত এক পূর্ণ জীবনে 
পরিচয় লাভ করিয়াছেন। তিনি বৈদিক খধিরই মত রহস্য 
মন্ত্রের উপাসক, রহন্যবাদী খষি, 11509 1 এ যুগের 
কর্মরোল ও ধূলাঁবালিকে তিনি সেই একই মন্ত্রে মহান্‌ 
জীবনরহস্যের স্থরে বীধিয়া দিয়াছেন। এ যুগ তীহাকে 
উপেক্ষা করিতে চাহিলেও করিতে পারিতেছে না 1* 


শি গোপাল ভটাচা্য 


সী  শাপীসপরপীপিশীশাপি 


৬ পিসি এপ সি পাীন্তি পিস পিপি লাক্স আত 


- শশী শ পিপি শা তা পাপন 


& [ চট্টগ্রাম কলেজ রি চুদি গাঙ্ষিক অধিবেশনে পঠিত | 


৩য় সংখ্য। ] 
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উত্সাহ 
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উৎসাহ 


শাস্তিবাদের পক্ষে ভালরকম ওকালতি করিয়া এমাসন্‌ 
শেষে বলিতেছেন £-- 


411 0690 15 500610001১8 0611060 01 [0:050:৮6 
[01079528050 01 010 10080100507 079 0010 1015 2 
61101 200 006 7906906 ৬1110602505 ৬2115106006 2100 
(70 08206 ৬111 09101010001 


অর্থাৎ, বিলাসী ও ভীরুদের স্থবিধার জন্ই যদি 
শাস্তি কামনা করা হয় তবে সেরকম শাস্তির মুল্য কিছুই 


নাই। তেমন শান্তি মানুষের অন্তরাত্মাকে হীনতাপন্ন করে। 


তাহা অপেক্ষা সংগ্রামই শ্রেয়স্কর; এবং মানুষ ছুর্দিন 
আগে পরে এমন শাস্তির ব্যর্থ চেষ্টা! পরিহার করিবেই। 
আসলে কথা এই,-যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয় ; 
০01010181 5610-001101)9069 নয়। পৃরাপৃরি £7- 
00])911081708৪ নয়; মানুষের যাহা অন্তরতম আকাজঙ্কার 
বিষয় তাহা হইতেছে হন্দর জীবন, মহত্ব। ভোগকে 
আশ্রয় করিয়! থাকিলে জীবনে যে সম্কুচিত ভাব আসিয়! 
পড়ে, সখের উপকরণ যাহ! আছে তাহা পাছে হারাইতে 
হয় এই আশঙ্কায় কর্তব্যের পথে চলিতে গিয়। যেই 
কুম্তিত দৌর্ধবল্যে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়, সেই কু, সেই 
বী্ধ্যহীন সস্কোচ হইতে মুক্ত জীবনযাপন করাই 
মান্গষের সর্বাপেক্ষা বড় গরজ। স্থুখস্পৃহা এবং দুঃখকে 
এড়াইয়া চলিবার আকাকজ্াই মানবাত্মার স্বাধীন স্মৃত্তির 
পথে প্রবল অন্তরায়। এই প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিই মানুষকে 
একান্তভাবে বহিঃশক্তির অধীন জন্তজীবনের উর্ধে 
উঠিতে দেয় না। এই হেতু, ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন্মো- 
পদেষ্ট| বলিতেছেন £--“কব্যং মাম্ম গম্ঃ । আর যাহ। 
কর কিম্বা নাই কর বীধ্যহীনতাকে পরিহার করিতে 
হইবে; তাহাই হইতেছে সর্বাপেক্ষা অধম হীনতা ৷ 
এান্তি ভাল জিনিস, নিষ্ঠুরতাঁও আদরণীয় নয়, কিন্ত 
তাই বলিয়া নীচতাকে স্বীকার করিবে? আত্মাকে 
অবসাগগ্রস্ত হইতে দিবে! সে ত কিছুতেই হইতে 
পারে না! আরামের জন্য ও ভোগবিলাসে জীবন 
কাটাইয়। দ্রিবার জন্য, হৃদয়কে কর্তবোর কঠোরতা 


হইতে বাঁচাইবার ইচ্ছায় যদি শান্তি চাঁও, তবে ধিকৃ 


সে শান্তিকে-সে শাস্তি তোমাকে হারাইতেই হইবে । 


“ল[গেনাকে।! কেবল যেন 
কোমল করুণা ! 

মুছু স্থরের খেলায় এ প্রাণ 
ব্যর্থ কোরোন |” 


মানুষের ইহাই গভীরতম প্রার্থনা; এই প্রার্থনার 
উত্তরে ভগবান যেরূপে তাহার শ্রেষ্ঠ ভক্তকে দেখা দেন 
তাহা দেখিয়। অজ্জুন বলিয়া উঠিয়াছিলেন £-_ 


“লেলিহাসে গ্রসমানঃ সমস্ত।- 
ল্লকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈজ্ব লঙ্তিঃ 
তেজোভিরাপূষ্য জগৎ সমগ্রং 
ভাঁদস্তবোগ্র। প্রতপত্তি লিষে।।” 


মান্ষের জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার জন্ত এই 
উগ্রতেজা দেবতার উপাসনা করিতে হইবে,--ইহার 
অনুশাসন মানিয়। বুক শক্ত করিতে হইবে,--ক্ষুত্্ং 
হৃদয়দৌর্ধবল্যৎত্যাথথ করিয়া নিশ্বম কঠোর মহত্বের পথে 
চলিতে হইবে | 

এইখানেই ত্যাগ-ধর্মের স্থান। ত্যাগ ত শুধু ছাড়া 
নয়, নিজেকে শুধু বঞ্চিত কর! নয় _ইহা। সহজকে ছাড়া 
গভীরের জন্য, আরামকে ছাড়া সত্য শান্তির জঙন্চা, 
জীবনের মায়! ছাড়া ভয়হীন জীবনের স্বতংস্কর্ত আনন্দের 
জন্য। যুদ্ধহ হউক শান্তিই হউক, এই ত্যাগধর্মের 
দ্বারা যদি তাহা অনুপ্রাণিত না হয় তবে মানুষ মহত্বের 
আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইবে । মানুষের বীরত্বের 
পরিচয় এই ত্যাগে--এই প্রবৃত্তির অধীনত। পাশ ছেদনে। 
মানুষের কন্মপ্রণালীর মূল্য নিরূপিত হুইবে, এই বীরত্ব- 
চচ্চার অবকাশ উহাতে কতটা আছে তাহা দ্বারা । 
দার্শনিক উইলিয়াম্‌ জেমসের ভাষায় বলতে গেলে -. 
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অর্থাৎ, মানুষের নৈতিক জীবনে দুইটি চিত্বগতি 
লক্ষ্য করা যায়,_কেহ আরামকে স্পৃহনীয় মনে করিয়! 
চলে, আর কেহ কর্তব্যের কঠোরতাকে বরণীয় জ্ঞান 
করে। এই ছুই-রকম মনোভাবের পার্থক্যই মানুষের 
গভীরতম পার্থক্য । আরামস্পুহ! খন আমাদের কার্ধেযর 
নিয়ামক হয় তখন বর্তমানের দুঃখ-ছুর্দিশা হইতে 
কোনরকমে নিজেকে বাচাইয়া চলার দিকেই সর্বক্ষণ 
আমাদের দৃষ্টি থাকে; অপর পক্ষে কঠোর কর্মোষ্ঠমের 
প্রতি যখন আমাদের মনের প্রবণতা জন্মে তখন আমর 
বর্তমানের ছুঃখরেশকে গ্রাহ্ই করি না' যদি আমাদের 
কার্ধ্য দ্বারা উচ্চতর জীবনের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত 
করিবার সম্ভাবনা থাকে । সম্ভবতঃ সকল মানুষের মধ্যেই 
এই কঠোরতাপূর্ণ জীবনযাপনের ক্ষমতা অন্তনিহিত 
থাকে; কেবল কাহারও কাহারও মধ্যে উহা তেমন 
সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। ইহার জন্য চাই 
মহা আশঙ্কা, প্রবল প্রেম, প্রচণ্ড অমর্ম প্রভৃতির তীব্র 
উত্তেজন] কিনা স্তায় সত্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি উচ্চতর 
আদর্শের মর্ভেদী আহ্বান। 

সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্ক' স্বাধীনত। উদ্ধার বা রক্ষা 
করিবার জন্ত মানুষের মধ্যে যে প্রবল প্রাণশক্তি জাগিয়। 
উঠে- মান্ষের চেতনা যে গভীরভাবে আলোড়িত হয় 
তাহার অন্ুভূতিই হইতেছে আনন্দ। ইহাই মান্থষের 
বিশিষ্ট সুখ; এবং এই স্থখের সঙ্গে এতটা ছুঃখ মিশান 
থাকে যে ইহাকে দুঃখ না বলিয়া সুখ বলিবার একমাত্ত 
হেতু এই যে মানুষের আত্মার ইহাতেই সত্য তৃপ্তি 
আছে- ইহ! পাওয়া গেলে মানুষের আর কিছু না হইলেও 
চলে। অপর পক্ষে এই অন্তভূতি যাহ! জাগাইতে পারে 
না তাহ। মানুষকে অভাববোধের ছার! ক্িষ্ট করিবেই। 

কিন্তু এই 512179005 12009.এর, এই “মদুন্বরের 
খেলার' বিপরীত ভাবের পূর্ণ বিকাশ হয় তখন, যখন 
আমরা সত্যের জন্তু, ন্যায়ের জন্ত। স্বাধীনতার আকাজ্জায় 


প্রবাসী-” পৌষ, ১৩৩* 


শি পিসি পস্িপরিস্ছি শসটি পাস্স্পশসসিস্সি পাস পাস পি পেস শাসটি সসটি পি পশম পি সি পাস পাস পরপর সরস শি পরস্পর এসি পি এসএস পাস পতি শি সি এসি এস শক 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খগ্ 





লড়াই করিতে যাই এগুলি আমাদের খুব ভাল লাগে 
বলিয়া নয়, এসব আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে 
না পারিলে আমাদের মধ্যাদা হাণি হয় বলিয়া নয়, 
পরস্থ ইহাদ্িগকে অন্দরণ কর! ভগবানের আদেশ বলিয়া । 
জেম্স্‌ বলিতেছেন 
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অর্থাৎ যদি মানুষ ছাড়া আমাদের নিকট কর্তব্যের 
দাবী করিতে পারে এমন (উচ্চতর ) কোনো সত্তা শ্বীকৃত 
না হয়_যদি মানবজাতির এহিক উন্নতিই আমাদের 
একমাত্র সাধ্য বলিয়। গৃহীত হুয় তাহা হইলে আমাদের 
নৈতিক শক্তি সম্পূর্ণভাবে উদ্ধদ্ধ হইয়া উঠে না। সত্য 
বটে, এইরকম স্থলেও আমাদের জীবন একট! বিশুদ্ধ 
একতান সঙ্গীতে পরিণত হইয়। উঠিতে পারে; কিন্ত 
সঙ্গীত কেবলমাত্র দুই এন্টি মৃছুহ্থরের খেলাতেই 
পর্যবসিত হয় | স্বরগ্রামের অন্তহীন লীলা উহাতে 
বাজিয়! উঠে না। পরস্ধ যখন আমরা মানুষের সমস্ত 
কর্তব্য-কন্মের প্রবর্তকরূপে এক অন্তর্ামী ভগবান্‌ 
আছেন ইহা বিশ্বাস করি, তখন আমাদের জীবন- 
সঙ্গীতের প্রনার অপরিসীম হইয়া দাড়ায় । এই অবস্থায় 
মানুষের অবশ্য অঙ্গসরণীয় আদর্শগুলি সম্পূর্ণ নৃতন- 
রূপে দেখ। দেয় - তাহাদের একট] বিশ্বজনীন সার্থকতা 
অনুভূত হয়; তাহাদের আহ্বান মানবাত্মার গভীরতম 
প্রদেশে ধ্বনিত হইয়া উঠে এবং প্রবৃত্তির সমত্ত বন্ধন 
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া! মানুষকে কঠোর কর্তব্যের প্রতি একাস্ত- 
ভাবে উন্মুখ করিয়া! তোলে । 

এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন গীতাঞ্চলির সেই 
গানটিতে +-- 


৩য় সংখ্যা ] 


শাস্তি 











“বজে তোমার বাজে বাঁশি-- 
নেকি সহজ গান ! 
সেই স্থুরেতেই শজ্রাগৰ আমি, 
দাও মোরে সেই কান । 
ভুল্ব ন! আর সহজেতে, 
সেই প্রাণে মন উঠ বে মেতে,_- 
মৃতু!মাঝে ঢাকা আছে 
যে অন্তহীন প্রাণ! 
সে হুর যেন সই আনন্দে 
চিত্ব-বীণ।র তারে,_ 
সপ্তসিদ্ধ দশ দিগন্ত 
নাচাও যে বঙ্কারে! 
আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে 
সেই গভীরে লও গে! মোরে, 
অশান্তির অন্তবে যেথায় 
শাস্তি সুমভান্‌।” 


যে শাস্তির সম্বদ্ধে জেম্স্‌ মার্টিনো বলিয়াছেন £₹_ 
*৫01210155100000086550121125] 15 1500 6558, 1000 501116, 
168 5016-115031001506 13000501058 001709, 700 2000105001700 
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অর্থাৎ, ইহার প্রধান অঙ্গ আরাম নয়, সংগ্রাম; 
ভোগাসক্তি নয়, আত্মবত্স্গ; নিরুদ্ধেগে জীবনযাপন 
কারবার আকাক্কষায় অন্যায়কে মানিয়া লওয়া নয়,-- 
ভগবানের গ্রীত্ার্থে উহ্ভার বিরুদ্ধাচরণ কর1। 

কবির কথায়, 6 15 1681) 1166 15 6811)051১ 
অর্থাৎ আমার জীবনটাকে লইয়া আমি আমার খেয়ালের 
চচ্চা করিতে পারি না। ইহার জন্ত আমার জবাবদিহি 
করিবার আছে; কারণ, বিশ্ব এবং বিশ্বেশ্বরকে লইয়! 
আমার কারুবার-_ইহার একটা 01১)6০61৮৩ 91017172000 
আছে, জগতের হিসাবে ইহার একটা স্থান আছে। যে 
প্রকৃতগ্রন্তাবে বাচিতে চায়, আয়ুক্কালের মধ্যেই যে 
শিজ্বের অস্ভিত্বটা। সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে না চায়, 
বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে যে অনন্ত বিশ্বে আপনাকে 
বস্তার করিয়া দ্রিতে চায় তাহার পক্ষে জুত করিয়া চল! 
১*তে পারে না, তাহাকে আজীবন "পাষাণকঠিন 
সগণেই” চলিতে হয়। জেমসের ভাষায় ২__ 
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অর্থাৎ, ধশ্মের, ভগগ্তক্তির প্রধান সার্থকতা এই যে ইহ! 

৩৯ - ৩ 


উৎসাহ 





৩০৫ 





৯ পপি রর নস 





সমস 


মান্ষকে আগ্রহী (6217769) করিয়া তুলে--দেবতার 
প্রতি প্রেম যখন জাগে তখন ছুঃখ সহা করিবার মত এবং 
দুঃখ দিবার মত বীর্য্যের অভাব হয় না--এমন কি ছুঃখ-_ 
নিজের এবং নিজ জনের দুঃখ_-সকলই সেই পরম 
প্রেম-পাত্রের গ্রতি আত্মনিবেদনের রূপ গ্রহণ করিয়। 
এক দিব্য ভোগের সামগ্রী হইয়া! উঠে। 

ইহারই নাম 51017055]  7768518977 যাহাকে 
বাঙজালাতে বল! যায় সাত্বিক উৎসাহ । ইহ1 আমাদের 
শান্্-বর্ণিত সেই “আনন্দং ব্রহ্ষণ2 যাহা প্রাপ্ত হইলে 
মানুষ ভয়ের অতীত হইয় যায়, গুরুতর দুঃখের দ্বারাও 
বিচলিত হয় না, এবং প্রকৃতির চরিতার্থতা-জনিত লঘু 
স্থখের কোন আকর্ষণই তাহার পক্ষে থাকে না। ইহা 
মানুষের একরকম পুনজন্মপ্রাপ্তি। জেম্স্‌ বলেন :-_ 





শি 


£1[10 নাত 100 115050710151811510015 061005 ০01 
01061 20002050195 50100021 
00010151251) 01161500177 10150161005 08102115611 12 
[১6710061) 0671))06 ৮/2:)5০0076 1700৬210002 ৮/7101719817)5 
1) 1)15 1)16950 00105010005 11 105 610৬ 0:10 10591 40085 


[061507771 8100 15 


10101 101100019100560 71501500195 1111) 10017009 8৮ল125 
010 620176 01001110609010010 011)157500016- 1৮1 72207- 
11770995511)15 29 120৮৮ 6859 7; 08109 


00001301010211005 2170 170622 1200201565 0200 00120777105] 


11810105 01000 


1010 170 5৯৮৮১, 


অর্থাৎ, থিনি ভগবানে তন্ময় হইয়া জীবন যাপন করেন 
__আস্তিক্যবুদ্ধি ধাহার যাবতীয় কন্ধপ্রচেষ্টার মূলে 
এবং যিনি সর্বাবস্থায় অধ্যাত্ম উতৎপাহ দ্বারা অনুপ্রাণিত 
থাকেন তিনি তাহার পুর্ববতম ইন্ড্রিয়সর্ধস্থ জীবন হইতে 
একেবারে পুথক হইয়া পড়েন। যে নৃতন উত্সাহবহ্ছি 
তাহার হৃদয়ের মধ্যে জলিতে থাকে তাহার শিখায় 
কর্তবপথের যে-সমস্ত বাধা-বিদ্ব পূর্বে তাহার পক্ষে 
দুল্লজ্ঘা ছিল সেগুলি সমন্তই ভস্মীভূত হইয়৷ যায় 
এবং সর্বঝশ্রকার হীন প্রবৃত্তির আকর্ষণ হইতে তিনি 
মুক্ত থাকেন। যে-সকল উদার মহৎ কার্য পূর্ব 
তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল এখন সেগুলি সহজসাধা 
হইয়া উঠে এবং যে-সব তুচ্ছ লোকাচার ও হীন প্রবৃত্তি 
তাহার আত্মার স্বাধীন স্ফতি প্রতিরুদ্ধ করিয়। 
রাখিয়াছিল তাহাদের কোন প্রভাবই থাকে না। 
এই অবস্থায় “মায়ার ক্রন্দন” উপেক্ষা করিতে এবং 


৩০৬ 





এসসি ৬ ওসি 





ক ৪ 





“মোহের বন্ধন” ছিন্ন করিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে 
হয় না। “কার্পণ্যোপহতম্বভাবঃ* হওয়াতে অজ্ছনের 
যে কর্তব্যবিমুখত। জন্মিয়াছিল, ভক্তিই উহা হইতে 
তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিল । কৌরবদিগের- রত 
অন্তাঁয় সহিয়া যাইবার মত হীনতাও তিনি স্বীকার 
করিতে যাইতেছিলেন যতক্ষণ ভগবানের ০৪/9297198] 
10710618015, কুদ্রদেবতার সর্বনাশ। ডাক তাহার কর্ণে 
ধ্বনিত হয় নাই। 

এই গ্রীতোক্ত দেবতাকে উ্ধেশ করিয়। 
কবি গাহিয়াছেন £-_- 


“আমর! বিনীপণে খেল্ৰ না গে, 
খেণ্ব রাজার ছেলের মত । 
ফেল্ব থেলায় ধনরতন 

যেথায় মে(ে4 আছে যত ! 
সর্ববন।শা তোমার যে ডাক 

যায় যদি যাক সকলি যাক্‌ 
শেন কড়িটি চুকিয়ে দিয়ে 

খেল। মেদের কর্ব সরা, 

তার পরে কোন বনের কোণে 
হারের দলটি হ'ব হারা! 


ভারতবর্ষের 


এই ভাবের ভাবুক হইয়া_-আয়লপ্ডের বীর কবি 
পান্রিক পিয়ানও লিখিয়াছেন ₹- 

17[1170100 006 020. 90819 116 ৬100 17021051166 00০0 
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অর্থাৎ, বাচিবার মত করিয়। বাচিতে হইলে দিল্দরিয়! 
হওয়া চাই। জীবনকে সুন্দর, সার্থক করিয়া! তুলিবার 
পক্ষে কপণতার মত এত বড় বাঁধা আর নাই । বিফলতার 
আশঙ্কা, হারাইবার ভয় যদি মনকে সম্কুচিত করিয়া! রাখে, 
ত্যাগ যদ্দি সহজ ও আনন্দজনক না হয়, দুঃখমৃত্যুকে 
যদ্দি শ্বচ্ছন্দে গ্রহণ কর! ন1 ষায় তবে বৃহ প্রয়াসের মধ্যে 
নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ফেলিয়। দেওয়া যায় না, এবং তাহা 
করিতে না পারিলে, মানুষের গভীরতম আকাঙ্ষা, 
ভূমাকে পাইবার ইচ্ছা! পদে পদে ব্যাহত হয়-_সাংসারিক 
জীবনের তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়! মুক্তি-পথের পথিক 
হওয়া যায় না । কিন্তু ইচ্ছা করিলেই মানুষ এই অবস্থায় 
উপনীত হইতে পারে না। ভগবানে ভক্তি, আত্মসমর্পণ 


ইহার জন্য একান্ত আবশ্তক। আদর্শীশ্সারিতা এই 


প্রবাসী--পোৌধ, ১৩৩০ 


পোপ পা পাস্টিিস্পিতীস্িরি শি পাস পাম্পি ন্পিস্সিপিস্পিশািপি্পিপিস্টিরাস্টির্শি স্পা সি পাস্তা স্সিশস্সি 


॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





৪ 





ধন্মভাবেরই বাহ্রূপ; এই ভাবের দ্বারা অন্ুপ্রাণিত 
হইলেই মানুষ নিজের আদর্শের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব 
উপলব্ধি করিয়া সমস্ত অন্তরের সহিত বলিতে পারে £-- 


“দুঃখের বেশে এসেছ বলে' 

তোমারে নাহি ডরিষ হে। 

যেখ।নে ব্যথ। তোমারে সেখ। 

নিবিড় করে' ধরিব হে। 

আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী 

তোমারে তবু চিনিব আমি ; 

মরণরূপে আসিলে প্রভু, 

চরণ ধরি' মরিব হে ।”, 

ভগবান্‌ মান্যকে অনাদি কাল হইতে বলিতেছেন :-_ 

“যুধ্যস্ব'”, অন্তায়ের প্রতিরোধ কর। সংসারে ন্তাধ়ের 
প্রতিষ্ঠার জন্ত, ধশ্মরাজ্য-সংস্থাপনের জন্ত তোমাকে এ কাজ 
করিতে হইবে, "যজ্ঞার্থে” এই কর্ম করিতে গিয়৷ তোমার 
কাজের কি ফল হইবে,_-ইহাঁতে তোমার নিজের কতটা 
ক্ষতি হইবে, তোমার কোন্‌ আত্মীয়-স্বজন কতটা ছুঃখ 
পাইবে এইসব ভাবন। তুমি ভাবিতে পাইবে না। মমত্ব- 
বোধ-জনিত মন্মান্তিক ছুঃখস্বীকার করিয়াই তোমাকে 
ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । মানবাত্মাতে নিহিত এই 
0৮0০0011081 1101678৮6 এই ফলাফল-নিরপেক্ষ অলঙ্ঘ- 
নীয় বিধি মানিয় চলাই ধন্মজীবন-_-মান্ুষের সত্য- 
জীবন। এই ভগবদ্বাকাকে জীবনের নিয়ামক করিয়া 
আইরিশ কবি ভক্তির আবেগে বলিতেছেন £- 


41,010) 11025 51590177501) ] 112৮0 5121090 1176 
1155 01 119 101 | 

0) 076 0৪ 01 10179 0165.0001 ৬০৫৫. 
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1301 1911617)0061 0015 [79 ০9107 1 

কর্মের ইহাই কৌশল ! ভগবদগীতার ইহাই শিক্ষ।। 
“যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি”', “যোগ: কর্খন্থ কৌশলম্‌।” এই 
শিক্ষাই মার্কিন-দেশের জ্ঞানী এমাসন্ও দিতেছেন নিয়- 
লিখিত কথাটিতে £-_ 


1)0 101; 


[15076 15001) 01192210261 10730200901 1715 
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সোজ৷ কথায়, দেবতার প্রীতিকামনায় কোন মহৎ 
ভাবের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া কাজ করিতে 


তয় সংখ্যা ) 


ও 2৩ 








এসি স্পরী ৬টি 


ধাকাই জীবনের সার্থকতা-সাধনের শ্রেষ্ঠতম উপায়; 
কারণ। কেবল এই উপায়েই “স্থিতধী” হওয়া যাঁয় এবং 
'স্থিতধী” অর্থাৎ সর্বাবস্থাতে অবিচলিত নিষ্ঠাসম্পন্ন 
হইয়া গ্রতিদিনের কর্তব্য করিয়৷ যাইতে পারিলেই মাঙ্গুষ 
ক্ষতির দ্বারা, পরাজয়ের দ্বারা আক্রান্ত হইলেও অভিভূত 
হয় না, এমাসনের াষায়-- 


41021) 02111]9 1000 01610011011 01101721150 
0 051 00050 10101) 08111650004 ৬107 151 


জীবনের যিনি প্রত, তাহার হস্তের যনত্রস্বরূপ হইয়া, 
ভগবৎকাধ্যের নিমিত্ৃমাত্র হইয়া ছুরূহ কর্তব্যের পথে 
প্রশানস্তচিত্তে অস্মলিতপর্দে অগ্রসর হইতে পারে-_হারের 
মধ্য হইতেও আপাতপ্রতীয়মান সর্বনাশের মধ্য হইতেও, 


সর্বশক্তিমানকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে পারে £-- 
“এই হারা ত শেষ-হারা নয়, 
আবাব খেলা আছে পরে; 
জিতল যে সেজিতল কিন! 
কে বল্বে তা সত্য করে ! 


সপ শন 


ভাউন্য় গন 





৩৪৭ 
হেরে তোমার কর্ব সাধন, 
ক্ষতির সুরে কাট্‌্ব বাধন, 
শেম দানেতে তোমার কাছে 
বিকিয়ে দেব আপনারে । 
তাঁর পরে কি কর্বে তুমি 
সে কথা! কেউ ভাবতে পারে?” 





৯২০৯ এসসি 


এবং এইরূপে “দ্ুঢ়নিশ্চয়” হইয়া উদার আনন্দের 
স্বরে গাহিয়! উঠিতে পারে £-- 


“বিশ্বগৎ জ।মারে ম।গিলে 
কে মোর আত্মপর ? 
আমার বিধাত। আমাতে জাগিলে 
কোথ।য় আমার ঘর? 
কিমেরই বা সুখ, ক'দিনের প্র।ণ 
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম গান: 
সমর মরণ রুটরণ নাঁচিছে সগৌরবে )-- 
নময় হয়েছে নিকট, এখন 
বাধন ছি'ড়িতে হবে।” 


শী মহেক্দ্রলাল রায় 


ভাঙনের গান 


অত্যাচারের গুরু মন্থনে উদগারি' হলাহল, 

দেশে দেশে আজো অত্যাচারীর অটুট রহিল বল। 

নানষ হইয়৷ মানুষের প্রতি অমান্ুষী অবিচার ;__ 

আজিকে নবীন যুগের প্রভাতে হবে হবে প্রতিকার । 
জাগে। হে পীড়িত ! অত্যাচারিত ! জাগে দুর্বল দল! 
ভাঙনের পালা স্থরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল । 


স্বার্থের সনে স্বার্থ ঠেকিয়া জলে অগ্নির শিখা, 

সেই মমরের বহ্ি-মাঝেও তোমার মরণ লিখা 1-_ 

মৃত্যু-ছুয়ারে হান। দিলে হাতে মুক্ত কূপাণ শত 

ফিরিতে কি দাস-শৃঙ্খল-ভারে দেহভার করি' নত 1? 
জাগে হে পীড়িত ! অত্যাচারিত ! জাগো দুর্বল দল! 
ভাঙনের পালা স্থরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শ্ঙ্খল। 


একের স্থার্থ-রথ-ঘর্ঘরে বাঁজে পীড়িতের গান, 

বছর বুকের পাঁজর পিষিয়া সে রথের অভিযান ।-- 

এদের ঘেরিয়া আছে যুগভর1 অত্যাচারের কিখা,-- 

এই পাঁজরের তগ্ত নিশাসে জলিবে মৃত্যু-শিখা ! 
জাগে। হে পীড়িত ! অত্যাচারিত ! জাগে ছুর্বধল দল! 
ভাঙনের পাল৷ স্রু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল। 


হের, দুর্বল শোণিত ঢালিয়! তর্পণ করে কাঁর_- 
শক্তি-পিপাসী অত্যাচারীর রাখিতে অহঙ্কার! 
যুগ-যুগ-ধরি'-নিপীড়িত হিয়া! ভেদি' ওঠে হাহা রব-_ 
ধন-গর্বিত অত্যাচারীর হবে হবে পরাভব। 
জাগে হে পীড়িত! অত্যাচারিত ! জাগো দুর্বল দল। 
ভাঙনের পালা স্থরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল। 


জী শৈলেক্দ্রনাথ রায় 


৬০৮ 


লোপা 





পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে প্রধান 
দশ জনের নাম করা অতি কঠিন 
ব্যাপার । এই কথা মনে হইলেই 
একটি ছোট গল্পের কথা মনে পড়ে। 
একজন দার্শনিক তাহার সমস্ত জীবন 
ধরিয়। যে-সকল চিস্ত। করিয়াছিলেন, 
একজন স্ত্রীলোক আসিয়া দু-একটি 
কথায় সেইসকল চিন্তারাশির কথ 
শ্রবণ করিতে চায়। দার্শনিক বিস্ময়ে 
চুপ করিয়া ছিলেন, কোনপ্রকার উত্তর করিতে পাবেন 
নাই। 

হাজার হাজার বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেবল মাত্র 
দশ জনকে সর্বোচ্চ আসন দান করাও অতি বিষম কথা, 
হঠাৎ ভাবিলে; সম্ভবপর বলিয় মনে হয় না। সাধারণ 
লোকের সম্মুখে “বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক” বলিলেই এমন-সমন্ত 
বৈজ্ঞানিকদের নাম তাহাদের মনে আসে ধাহার! বিজ্ঞানকে 
নানারকমের জনহিতকর এবং অন্যান্টপ্রকাবের কাধ্যে 
লাগাইয়াছেন। এডিসনের নাম সহজেই অনেকের মনে 
আসিবে। অনেকেই বলিবেন এডিগন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদ্দের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই হইবেন । 
কিন্তু এডিসন বিজ্ঞানকে কাধ্যে লাগাইয়াছেন মাত্র । 
যে নিয়মে এবং সুত্রে তর করিয়া তিনি এইসকল ক্কার্ধ্য 
করিয়াছেন, তাহ] তাহার আবিষ্কুত নয়। অন্যান্ত 
টৈজ্ঞানিকদের ত্বত্ধে ভর করিয়া এডিসন তাহার নিজের 
নাম করিয়াছেন। লোকে তলাইয়া দেখিতে পায় না 
বা চায় না, তাহারা এডিসনকে সমঘ্ত বাহাবা এবং 


২ 





গ্রবাসী--পৌধ ১৩৩০ 
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তাঙ্গমহল 
তাহার 


দেয় । 
আমর 


প্রশংসাটুকু 
দেখিতে গিয়া 


ভিত্তির কথা মনে করি না 
কিন্ত ভিভ্তিবিহীন তাজমহলের 
কল্পন। করা যায় কি? তাজমহলের 
মাটির উপরের অংশ বাদ দিয়াও 
ভিত্তি থাকিনে পারে, কিন্তু ভিত্তি 
বাদ দিয়া উপরের অংশ কোথায় 
কিন্তু 


থাকিবে ? তাই বলিয়া 
উপরের অংশের যে কোন? 
প্রশংসাই পাইবার কথা 
নয়, তাহা বলিতেছি না । 
এডিসনকে ছোট করিতেছি 


না । তিনিও একজন বিখ্যাত 
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বৈজ্ঞানিক ; 
ভবে প্রধান- 
তম দশ 
জনের মধ্যে 
তাহার স্থান 
হইতে পারে 
না। 

এডিসনের সমস্ত কাধ্যই, একরকম 
বলিতে গেলে, আমেরিকার বিখ]াত বৈজ্ঞা- 
নিক উইলিয়াম গিব্সের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক স্থত্র এবং 
নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই গিবসের নাম 
শতকরা ৫০ জন আমেরিকানও জানেন কি না সন্দেহ। 
বিজ্ঞানে জেম্স্‌ ওয়াটের স্থানও এডিসনের মত । 
সকলেই জানেন যে ওয়াট, স্টিম্‌ ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। 
কিন্তু ওয়াও অন্যের আবিষ্কৃত স্বত্রের উপর তাহার 
আবিষ্কারের ভিত্তি স্থাপন করেন । 

ইতিভাস পাঠে জানা যায়, যখনই কোন-একটি নৃতন 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম বা শ্ুত্র আবিষ্কার হুইয়াছে--তাহার 
অনতিবিলম্বেই একদল বৈজ্ঞানিক নানারকম জনহিতকর 
এবং জন-আ'নন্দজনক কাধ্যে সেই স্থত্রটিকে লাগাইয়া- 
ছেন। ইহাতেও মানবসমাজের কল্যাণ যে বড় কম হয় 
তাহা নয়। এবং এই কারণেই বোধ হয় লোকে সেইসব 
বৈজ্ঞানিকদের কথা বেশী জানিতে পারে এবং মনে 
রাখে, যাহার! সাধারণের আনন্দ এবং উপকারের জন্য 
কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক শ্যত্রগুলিকে সাধারণ কাজে 
লাগায় । যে লোক মিষ্ট এবং স্থুম্বাচু ফল বিক্রয় করে, 
আমরা সেই দোকামীকে চিনি, বিস্ত তাঁহার বাগানে কোন্‌ 
মালী সেই ফল উৎপন্ন করিয়াছে তাহার খোঁজ আমরা 


উপরে _নিউটন। নীচে হার্ভি 






দশ জন বৈজ্ঞানিক 


২২, 


৬০৪ 





সিস্ট পিসি পাস, পি ৬৬ তা সিটি সিল সপ সিপর্িশ পস্িপি এসপির তি ৯ পসরা 


কয়জনে রাখি? যাহার কাধ্যকে আম্বা চোখের সাম্‌নে 
সহজেই এবং বেশীর ভাগ নম্য় দেখিতে পাই--ভাহারই 
কথা আমরা সহজে মনে রাখিতে পারি । 

এখন কথা হইছেছে, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কাহাদের বল! 
হইবে। অ্েষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তাহাদের বল হইবে, ধাহার! 
তাহাদের জীবিত-কালে পৃথিবীতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
একটি নুতন যুগ আনয়ন করিয়াছেন, ধাহাদের আবি- 
কারের ফলে পুরাতন ধারার অনেক ওলটপালট হইয়াছে 
এবং অনেক-কিছু মিথ্যা এবং ভূল বলিয়াও প্রমাণ 
হইয়াছে । তাহারা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যাহার! বিজ্ঞান- 
সৌধের এক-একটি ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন । 

শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরদের কথা বলিতে 
গেলে প্রথমেই মনে পড়ে আযরিষ্ট- 
টলের কথা । কারণ সেই সময়, 
আজ হইতে দুহাজার বৎসরের ও 












রে 
০ 
] 


পূর্বে অস্কশান্ত্র ছাড়া 
আর কোন বিজ্ঞান 
' ছিল না বলিলেও 
চলে । বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যার স্থলে কতকগুলি মাথামুণ্ডহীন গল্পের £ চলন 
ছিল। 
কিন্তু আযারিষ্টলের মনের মধ্যে নূতন আলোক প্রবেশ 


করিল। তিনি সমস্ত মিথ্যার মধ্য দিয়! সত্যকে খুজিতে 
লাগিলেন। তাহার মনে তখন এক ইচ্ছ1-"আমি 
জানিতে চাহ ।” তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন-_-এবং 
জানিতে পারিয়াছিলেন। 

তিনি তুলনামূলক শারীরবিজ্ঞানের (81077) ) 
ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি নানাপ্রকার জীবজন্তর দেহ 
ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহাদের শরীরের অস্থি-সংগঠনের পরিচয় 


লাভোয়াশিয়ে 


৩১০ 
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স্পা স্পা স্পা 


পাশার 
॥ সু রঃ ঠা | 
ণ সারি, ৭ তলিস্সিনদ 
দত পচ হি ৩ ৪ ্ 
২.2 ধর? এ পি] ঠা 


ছেল্মহোৎস্‌ 


প্রদান করেন। কোন্‌ অস্থির কি দবুকার, অন্য 
কোন্‌ অস্থির সহিত তাহার কি যোগ, কেমন তাহার 
গঠন, ইত্যাদি মস্থি-পরিচয় আযারিষ্টটল প্রথমে আবিষ্কার 
করেন। বাছুড় এবং তিমি যেন্ুন্যপায়ী জন্তু এ সংবাদ 
মানুষকে তিনিই প্রথম জ্ঞাপন করেন । 

আরিষ্টটল জস্তবিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানি চমৎকার 
পুগ্তক লেখেন। সেই পুস্তক আজও পড়িলে আমরা 
অনেক নৃততন জ্ঞানলাভ করিতে পারি। পশু-পক্ষী এবং 
বৃক্ষলতাদি বিষয়ে তাহার অতি প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। 
তিনি সকল পশুপক্ষীর বাহক আচার-ব্যবহার বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্য করিতেন এবং অবশেষে তাহাদের উপর 
অস্ত্রোপচার করিয়া তাহাদের শরীরের ভিতর পধ্যবেক্ষণ 
করিতেন । জীবজন্তর আচার-ব্যবহার এবং শরীর 
পর্যবেক্ষণ করিয়াই ছ্িনি নিশ্চিস্ত হইতেন ন1- 
তাহাদের জীবন-ধারণের উপায়ঃ তাহারা কি খায়, 
কেমনভাবে খায়, কেমনভাবে সন্তান পালন করে ইত্যাদি 
সমস্ত বিষয়ই পধ্যবেক্ষণ করিতেন । এইসমস্ত পর্যবেক্ষণ 
করিয়া তিনি জন্তবিজ্ঞানকে বিশেষ বিশেষ ভাগে 
বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন । এবং কিভাবে জীবজস্তর 
বিষয়ে অভসন্ধান করিতে হহবে--ভাহার একটি বিশেষ 
পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান অতিসভ্যতার 
দিনেও শত শত তরুণ যাত্রী সেই গ্রীক মহাজনের 
পথেই চলিয়াছে এবং তাহাতে সফলমনোরথ হইউছেছে। 

আযারিষ্টটলের পরেই গ্যালিলিএর নাম করিতে হয়। 


পরব! সী্পৌষ, ১৩৩৩ 





| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ 
রর টি রি ব, 
গ্যালিলিও বর্তমান যন্ত্রবিজ্ঞানের (77901397010 ) 


পিতা। গ্যালিলিওর সময়ে লোকে বিশ্বাস কন 
যেকোন উচ্চ স্থান হইতে কোন দ্রব্যের পতন-স: 
তাহার ভারের তারতম্যের উপর নির্ভর কে) 
গ্যালিলিও ইহ] মিথ্যা গ্রমাণ করিবার জন্য পিসা নগ.... 


হেলানো স্তভে আরোহণ করিয়া দুইটি অসম, 
ভারের দ্রব্য নীচের দিকে একই স্ময়ে নিক্ষে? 


করেন। এই কার্ধা করিবার পূর্বে তৎকালীন পণ্ডিত 
এবং ছাত্রের তাহাকে উন্মাদ বলিয়া উপহাস করিত। 
গ্যালিলিও এই তথ্য আবিষ্কার করিলেন যে বায়ুর 
প্রতিকূলত। বাদ দিয় দেখিলে সকল জিনিষের পতনের 
বেগ সমান। ২০ হাত উপর হইতে ১০ সের ওজনের 
জিনিষ পড়িতে যে সময় লাগিবে, এক সের জিনিষ পড়ি- 
তেও সেই সময় লাগিবে- তবে বাষুর প্রতিকূলতা উভয় 


৯২, 
1৮১7 






দ্রব্যের উপর 
সমান ভঞয় 
চাই | ইহা, 
কিছুদিন প্‌ 
গালিলিও ই 
গতির নিয়ম 


নু 
(18৮50 ৃ 


) উপরে পাস্তর। নীচে--ডারুউইন 
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২২ এটি 
ভিড 
1১] 01101) 
সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া সাধা- 
রণকে দেখান | | 
গ্যালিলিও টেলিস্কোপ তৈরী করিতেন। এইসমস্ত 
দূরবীণের সাহায্যে তিনি গগন-মগুলের গ্রহতারকাদের 
কাধ্যকলাপ লক্ষ্য করিতেন। গ্যালিলিও যে-দিন বলি- 
লেন যে, “পৃথিবীর চারিদিকে সুর্ধ্য ঘোরে না-_স্ু্ষ্যের 
চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে”-__সেদিন সমন পৃথিবীতে সা 


ওয় সংখ্যা ) 


দশ জন বৈজ্ঞানিক 


৩১৯১ 





পড়িয়া! গিয়াছিল। গ্যালিলিও যে 
ঘোর উন্মাদ তাহাতে কাহারে 
8 কোন সন্দেহ রহিল না। সেই 
& সময়ের ধর্শধাজকের। বিশ্বাস 








করিতেন যে, পৃথিবী 
সৌর জগতের কেন্দ্র 
_স্ুর্যা চন্ত্র পৃথিবীর | 
চারিদিকে ঘুরিতেছে। 


বার্ড 


তাহার। সাধারণ লোকদেরও এই শিক্ষা দান করিতেন 
এই-সমস্ত লোকে গ্যালিলিওকে অধাশ্মিক এবং সমাজ- 


দ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন; এবং অবশেষে প্রাণ- 
দণ্ডের ভয় দেখাইয়া গ্যালিলিওকে তাহার মত, তুল 
বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন; যদ্দিও মনে 
মনে তিনি ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন--“আমার কথাই 
ঠিক__মুখে আমি এখন উল্টা কথ! বলিতেছি।” 

জ্যোতির্বিদ্যা গ্যালিলিওর আবিষ্কার-সমূহের উপরই 
প্রতিষ্ঠিত। এইসমস্ত আবিষ্কারের জন্তই গ্যালিলিওর 
স্থান শ্রেষ্ঠ দশজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে | 

গ্যালিলিওর উপর ভর করিয়া আইজাক নিউটন 
মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি (148৬ ০06 (12৮16500 ) আবিফার 
করিলেন। এই নিয়মে আমরা জানিতে পারি কেমন 
করিয়া প্রত্যেকটি দ্রব্যের গতিবেগ সকল সময় অন্য 
প্রত্যেকটি দ্রব্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । এখন 
অনেকের মনে হইতেছে যে মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম অপেক্ষাও 
আর একটি বড় নিয়ম আছে__তাহা আইনৃষ্টাইনের 
থিওবি। কিন্তু ইহা সত্বেও নিউটনের আবিষ্কারের দাম 
কমিতেছে ন।-_কারণ আইনৃট্টাইনের আবিষফার নিউটনের 


মাধ্যাকধণ-নিয়মকে খণ্ডন করিতেছে না, তাহাকে আরো 
জোর দিতেছে । 














এই মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম আবিষ্কার করিয়া নিউটন 
জ্যোতির্বিদ্দের একটি নৃতন যুগে আনিয়া দিলেন। 
এই নিয়মের সাহায্যে সৌর মণ্ডলের সকল গ্রহতারকার 
গতির একটি পরিমাণ নির্ণয় করা হইল এবং এই 
নিয়মের সাহায্যে গণনা করিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরো 
এখন বলিতে পারেন কবে এবং কোথায় কি তারক! 
দেখ! দিবে--কবে স্র্ধাগ্রহণ চন্ত্রগ্রহণ ইত্যাদি ইবে। 
নিউটনই প্র“ম দেখান কেমন করিয়া পৃথিবীব অন্গপাতে 
স্্য্যের প্রিমাণ নির্ণয় করা যায়ঃ কেমন করিয়া! জোয়ার- 
ভাটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। দেওয়া যায়। কবি পোপ 
বলিতেছেন-প্রকৃতি এব প্রকৃতির নিয়মকানুন 
অন্ধকারের আবরণে ঢাক! ছিল, ঈশ্বর বলিলেন নিউটনের 
জন্মলাভ হউক-_তাহার পরেই চারিদিকে আলোক 
ছড়াইয়া পড়িল। 


লম ওক ১ 
শরীয়া] 
০:17 
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ফ্যারাডে 
সতেরো! শতাব্দীতে উইলিয়ম হার্ভি মানুষের শরীরের 


মধ্যে যে রক্ত-চলাচল হয়--এই তথ্য প্রথম আবিষ্কার 
করেন। মান্ষের ফুস্ফুস্‌ যে শরীরে রক্ত-চলাচলের 
জন্য পাম্পের কাজ করে, তাহ হারুভি প্রথম আবিষ্কার 
করেন। তিনি এই আবিষ্কার আন্দাজে করেন নাই-- 
ব্যাঙের পায়ে প্রথম এই রক্ত-চলাচল পর্যবেক্ষণ করেন। 
তিনি নানারকম পরীক্ষা! করিয়া ইহ প্রমাণ করিলেন । 
এই আবিষ্কার হইবার পর চিকিৎসা-শান্ত্রের অনেক পরি- 
বর্তন হয়। এই সময় লোকে যাহা-তাহা বিশ্বাস করিত। 
যেমন-_পচ। মাংস হইতে মাছি জন্মাইতে পারে- ঘোড়ার 
চুল হইতে কেঁচো গাইতে পারে। কিন্তু হাবুভি নানা. 


৩১৭ 


শা ক সিরা আপা সপ্তী সিিরিস্ছি পাস্ছি শিস লাস্ট পাস পি ছি টিসি পিসি ৩ ৯০৭ পি পি 


রকম পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন, যে, কোন জীবন্ত জস্ত 
স্বজাতীয় অন্য কোন জীবস্ত জন্ত ছাড়া অন্য কিছু হইতে 
জন্মলাভ করিতে পারে না। হার্ভি এই-সমন্ত আবিষ্কারের 
দ্বার! চিকিৎস! শাস্ত্রে গ্রচর উন্নতি সাধন করিয়! বর্তমান 
চিকিৎশা-গ্রণালীর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 


আক্জোয়ান্‌ লর1 লাভোয়াসিএ (47060179 [40767% 
1,80181৮৮) ফরাসী বিদ্রোহের সময় প্যারিসে বাস 
করিতেন । সেই সময় প্যারিসের লোকের! “আমাদের 
বৈজ্ঞানিকে প্রয়োজন নাই”? বলিয়। লাভোয়াসিএর ফাঁসির 
আজ্ঞ! দেয়। তাহার পূর্বে পৃথিবীতে প্রত রাসায়নিক 
ছিল না । কেবল একদল লোক সকল ধাঁতকে 
সোনায় পরিবর্তন করিবার চেষ্টায় কিন্ত 
তাহাদের কার্যে কোন বৈজ্ঞানিক লক্ষণ ছিল না। 
লাভোয়াসিএ আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীতে কোন দ্রবা 
নষ্ট হয় না। তাহার আকার এবং অবস্থার পরিবর্তন 
হইতে পারে | লাভোয়াসিএ পরীক্ষা করিয়া ইহ। 
প্রমাণ করিয়া দেন। একটি পাত্রের মধো কোন দ্রব্যকে 
ভরিয়া, তাহার মুখ বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে 
হইণে, যাহাঁতে কোন দ্রব্য বাহির হইতে কিন্বা প্রবেশ 
করিতেও ন। পারে+_এমন কি বামুও নয়। তার পর সেই 
পাত্রস্থিত দ্রব্যকে গরম করিয়! গ্যাসে পরিণত করিলে 
পর চোখে দেখা যাইবে যে পাত্র শুন্ত-_কিন্ত ওজন করিলে 
দেখা যাইবে যে গরম করিবার পূর্বের ওজনের সহিত-_ 
গরম করিবার পরের ওজন সমানই আছে, কোনপ্রকার 
কম-বেশী হয় নাই । ইহ] ওজন করিবার জন্য রাসায়নিক 
মানদণ্ডের জন্ম হয়। এই মানদণ্ডে অতি--অতি সামান্য 
ভারেরও ওজন পরিমাণ করা যাইতে পারে | 


থাকিত, 


সেই সময়ের লোক মনে করিত যে 19110518601) 
নামে একপ্রকার দ্রব্য বাহির হইয়া গেলে পর কোন 
জিনিষ পুড়িতে পারে | 1১1061860)কে কোন রকমেই 
পোড়ান যায় না। লাভোয়াসিএ এই ভ্রান্তি দূর করিয়া 
প্রমাণ করেন যে অক্সিজেনের সাহায্যেই সব জিনিষ 
পোড়ে--অক্সিজেনের অবর্তমানে কোন দ্রব্য আগুনে 
পুড়িতে পারে না । লাভোয়ামিএ বর্তমান রসায়নের 
জন্মদাতা । 


প্রবাসীশ-পৌয, ১৩৩৬ 


পা সিরা জি সি পোাস্টিলিস্সিতা িসিতাস্সিপিস লিসা স্িপি সর্িসি পাস্িপসপি সপ সি পি পা সিসি পিসি পরি শি পপি পরি সি, 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





সা, পি 


"কোন শক্তিই পৃথিবীতে নষ্ট হয় না, এই সত্যের 
আবিষর্তা হেল্মহোতৎস্‌ (17917711016) | তিনি 
বলেন যে একপ্রকার শক্তিক্কে অন্ত আর-একপ্রকার 
শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে-_কিস্ত কোন 
শক্তিকে একেবারে নষ্ট করিবার ক্ষমতা কাহ'রে! 
নাই। কোন শক্তি কেহ জন্ম দিতেও পারে না। 
উদাহরণস্বরূপ বল! যাইতে পারে--কয়লা পুড়িয় 
জলকে বাম্পে পরিণত করে । নায়াগ্রা-প্রপাতের 
শক্তিকে ধরিয়] মানুষ হাজার কাজে লাগাইতেছে । জল- 
প্রপাতের পততন-বেগকে বিদ্যুতে পরিণত কর! হয়। এই- 
রকম নানাপ্রকার শক্তির অদকু-বদল বিভিন্ন 
প্রকারের পরিবর্তন সাধন করিয়া লোকে নিজেদের কাজে 
লাগাইতে পারে । এই-সমন্তের মুলে হেল্মহোৎস 
রহিয়াছেন। 


এবং 


বর্তমান কালে বিছ্যুৎ-শক্তির সাহাযো যাহা-কিছু 
হইতেছে, সে-সকলের মুলে রহিয়াছেন__মাইকেল 
ফ্যারাডে । তাহার নানাপ্রকার পরীক্ষা এবং 
আবিষ্কারের জন্যই আজ আমর] টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন 
দেখিতে পাইতেছি। ফ্যারাঁডের পূর্বের মানুষ বিদ্যুৎ 
শক্তিকে একটা অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া! মনে করিত, 
তাহার পরিচয় থাকিলেও তাহাকে কোনপ্রকার কাজে 
লাগাইবার কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। 
ফ্যারাডে প্রমাণ করেন ষে বিছ্যাৎ-প্রবাহযুক্ত একটি 
তারের নিকট আর-একটি সাধারণ তার রাখিলে 
তাহাতেও বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইবে । এই তথ্যের উপর 
ভর করিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক আশ্চধ্য আশ্চধ্য 
আবিষ্কার করিয়াছেন। রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও বিদ্যুৎ 
তিনিই প্রথম উৎপন্ন করেন। 

হারুভি শরীরের বিভিন্ন অংশগুলিকে সকলের বোধ- 
গম্য করিয়। ব্যাখ্যা করেন । শরীরের ভিতরের এবং 
বাহিরের কোন অঙ্গের কি কাঁজ তাহা তিনি অতি সহজ- 
ভাবে নকলের সামনে ধরেন। 

রূড বার্ণার্ড মান্থষের শব্ীরের মধ্যে কিপ্রকারের 
রাসায়নিক প্রক্রিয়াদি হয় তাহা! আবিষ্কার করেন। এই 
সময়ের চিকিৎসকদের বিশ্বীস ছিল যে “য্কুৎ কেবল মাল 





৩য় সংখ্য! ] 


দশ জন বৈজ্ঞানিক 


৩১৩) 
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পিত্ত উৎপন্ন করে--অতএৰ যকৃতের কাজ পিত্ত উৎপন্ন 
করা। বার্ণ প্রমাণ করিয়! দিলেন যে যরুতের কাজ 
অন্তপ্রকার। শরীরের রক্তের জন্ত চিনি জম। করিয়। 
রাখা এবং প্রয়োজন-মত তাহ রক্তের মধ্যে চালান 
করাই যরুতের কাজ। ইহা! প্রমাণ হইবামাত্র সেই-সময়ের 
বৈদ্যের] বহুমূত্র রোগের কারণ ধরিতে পারিলেন। 

বাণার্ডের প্রধান আবিদ্ষার 0৪০/1০59 £1705এর 
(নালিহীন মাংসগ্রস্থির) প্রয়োঙ্গন এবং ক্রিয়া 
21101011025. তিনি প্রথম লক্ষ্য করেন যে কার 
(১৫8105৪001০ ) কাছে ছুটি লাল দাগের উপর 
মানুষের শরীরের উতৎকর্ণ বহু পরিমাণে নির্ভর করে। 
এই ছুইটি 8181)0১ ঠিকভাবে না থাকিলে মানুষের মুন 
এবং শরীর, কিছুই উপযুক্ত পরিমাণে বদ্ধিত হইতে পারে 
না। বার্ণার্ড, পরীক্ষা দ্বাৰা আবিষ্ষার করেন যে যদ্দি 
অক্রিয়মান 0900155 £181705-সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে 
ভেড়ার (15010 21900১ অর্থাৎ গলগ্রন্ির রস পান বা 
তাহার শরীরে এই জিনিষ অস্তরণিক্ষেপ (1১160) বরা 
যায় তবে সেই অপরিপক্ষ মান্থুষকে একটি পূর্ণ-স্বাস্থ্য সবল 
সুন্দর মান্মে পরিণত করা বায়। এই আবিঙ্কারে পৃথিবীর 
এবং স্মন্ত মানবের যে কত বড় উপকার হইয়াছে, ভাহ! 
বল৷ বল! যায় শা । 

এইবার ডারউইনের নাম করিতে হয়। এই 
বৈজ্ঞানিকের কথা বলিলেই অনেকে হয়ত ক্রুদ্ধ হইবেন, 
কারণ ইনি আমাদের বহু-পূর্বপুরুমদের বাদর বা হনমান 
বলিয়াছিলেন। কিন্তু ভার্উইনের যথার্থ আবিষ্কার 
অনেকের কাছেই অবোধ্য বলিয়া লোকে তাহার নাম 
করিলেই চটিয়া যায়। 

ডারউইন জগতের ক্রমবিকাশ তথ্য (০৮০186197 ) 
আবিষ্কার করেন নাই। তাহার বহু পূর্বেই লোকে 
এ কথা জানিত। কিন্ত তিনি তাহার নানাপ্রকার 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা মানুষকে ইহ! প্রমাণ করিয়। 
দেখান। আমরা কোন লাল-পাতাওয়াল! গাছ দেখিলেই 
মনে করি ইহার জন্ম আর-একটি লাল-পাঁতা-ওয়াল! বৃক্ষ 
হইতে। কিন্ত ছার্উইন প্রমাণ করিলেন বু যুগ পূর্বে 
এই লাল-পাতাওয়াল। বৃক্ষের পাতা মোটেই লাল 

৪ ০.৪ 


, যায়। 


ছিল না-_যুগের পর যুগ ধরিয়া নানা পরিবর্তন হইতে 
হইতে ইহার পাতা এখন আমাদের চোঁখের সাম্নে 
লাল হইয়! উঠিয়াছে। 

ডারুউইনের মৌলিক আবিষ্কার এমন কিছু নাই; 
কিন্ত তিনি ধৈধ্যশীল এবং পরিশ্রমী বৈজ্ঞানিক ছিলেন। 
তিনি যাহ! পড়িতেন বা শুনিতেন তাহার (জ্ঞানিক 
সভাত। নির্ণয় করিবার জন্ট প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। 
একখানি পুস্তক লিখিতে তাহার বিশ বৎসর সময় লাগে! 
ইহ! হইতেই বুঝ| যার, উহার ধৈর্যের পরিমাণ কিরূপ । 

ডারুউইন কলেজ ত্যাগ করিয়াই “বিগৃল্‌” জাহাজে 
করিয়া দেশ ভ্রমণে নির্গত হন। এই সময় তিনি এই 
মহাসত্য আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীতে কোন কিছুই 
জন্মলাভ করিয়া মরিয়া গিয়া নিংশেষ হইয়া! যায় না। 
জগতের সমস্ত প্রাণসমষ্টি একটি মাকড়মার জালের 
মতন। বিশেষ কোন জায়গায় আঘাত পড়িলে জালের 
সমন্ত অঙ্গেই তাহার স্পন্দন পৌছায়। 

জাহাজে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি দক্ষিণ আমে- 
রিকার এক স্থানে প্রস্তরীভৃূত একপ্রকার বর্শিল জন্ত 
(91108011105) দেখিতে পান । যেখানে ইহা! দেখেন, 
তাহার কিছু দূরেই জীবন্ত অবস্থায় এই জন্তকে দেখিতে 
পান । শরীরের নানাপ্রকার তারতম্য ঘট৷ সত্বেও, 
বর্তমানের এই বিশেষ জন্ত যে এ প্রশ্তরীভূত জন্তর বংশ- 
ধর তাহা ডারউইন প্রমাণ করেন। ডার্উইন কখনও 
কোন বিষয় বিশেষভাবে প্রমাণ সহ ব্যাখ্যা না! করিয়] 
ছাড়িতেন না। তিনি যাহ বলিতেন তাহা বৈজ্ঞানিকভাবে 
প্রমাণ করিতেন । 

ডারউইন দেখান যে বিশেষ বিশেষ নিয়ম অবলম্বন 
করিয়া জন্তদের শরীরের নানারকম অদলবদল কর! 
ক্ষুদ্র জন্তকে বড় করা যায় এবং বড় জন্তকে 
ক্ষুদ্র করাষায়। বর্তমানে এই নিয়মে নানাএ্রকার নৃতন 
মুরগীর চাষ হইতেছে__কিন্ত যাহারা এই চাষ করিতেছে, 
তাহার! ডারউইনের নাম জানে কি না সন্দেহ। 

ডার্উইনের পূর্বে মানুষের ধারণা ছিল যেমান্ষ 
ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে । ডারউইন পৃথিবীতে 
নৃতন আলোক আঁনিলেন, তিনি বলিলেন “মানুষ ক্রমশঃ 


৩১৪ 


স্ এা ছ ভাশি এলিট লী লী পাস্সি লা পাতি তাত ললি্ছি 


উচ্চন্তরে উঠিতেছে। আদি মানুষ বর্তমান মানব হইতে 
বহু অংশে নিকৃষ্ট ছিল এবং বহু যুগ পরের মানব 
বর্তমান হইতে আরে! বহু পরিমাণে উচ্চস্তরের হইবে ।” 

সর্বশেষে পাস্তরের নাম করা হইল-_কিন্ত পাস্রের 
কার্ধ্য অন্য সকলের কাজ অপেক্ষা কোন অংশে হীন 
বা নিকৃষ্ট নহে । পাস্তর বলিলেন জীবন-বিদ্যার 
সাহায্যে (1)1019515811) ) সকলপ্রকার রোগের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ কর! যাইতে পারে। পাস্তর আবিষ্কার করিলেন 
যেজীবস্ত জীবাণু-নকল রোগের মূল-_-এবং এই জীবাণু 
মারিবার উপায় আছে। তিনি এই উপায়ও আবিষ্কার 
করেন। কলেরা, জলাতঙ্ক, ডিপ খিরিয়া ইত্যাদি রোগের 
অমোঘ ওধষধ পাস্্র আবিষ্কার করেন। 

রোগের কারণ-সন্ধান-প্রণালী (0021 ০£ 0195896) 
পাস্তর একবারে বদ্লাইয়া দিলেন। পাস্বর রোগ- 
জীবাণু বধের জন্য লস্কা দ্বার! (৪৮101) [581070110) 
টাক1 দেওয়। প্রথম আবিক্ষার করেন। বে-সমঞ্জ মহামারী 
ব্যাধিতে কোটি কোটি লোক মারা মাত, পাস্থব তাহ। 


প্রবাপী--পৌষ, ১৩৩০ 


শান্ত লী সি পাঁছি, পাস তা সজল ১ তা সিসি খনলী তি সি পাস শাস্টি পাকি পাস লী % তি রি লা ছি শাস্ছি তী সিসি শী পছি পা লী পোল সি তে 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সি তি কা সিসি তলা এসসি ভাসি তছিছ। লাস্ট লাস্ট তি এরি লিপি পিসি ০ বি ওসি 


নিবারণ করিয়াছেন। মানব-সমাজ পান্তরের নিকট 
কতখানি কৃতজ্ঞ তাহ] ভাষায় বল।যায় ন|। 
দশজন শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিকের নাম করা হইল। 
ইষ্ঠাদ্দের মধ্যে একজন৭ আমেরিকান নাই। তাহার 
কারণ আমেরিকান ঠবজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার তেমন 
কিছু করেন নাই, কিন্ত বিজ্ঞানকে মানবের ভৃত্য 
করিবার কাজে বেশী মন দিয়াছেন ও চেষ্টা করিয়াছেন। 
তাহাতে অবশ্ত মানব-সমাঁজের যথেষ্ট কল্যাণ হইয়াছে, 
এবং এইজন্তই বর্তমান সময়ে আমেরিকাতে মন্ত্রপাতি 
আবিষ্কারের ছড়াছড়ি । দশ জনের মধ্য চার জন ইংরেজ 
- ইহার কারণ ইংরেজ বৈজ্ঞা।নকেরা ধৈর্যের সঙ্গে এক 
মনে বহু বৎসর ধরিয়। কোন বিশেষ আবিষ্কারের 
পিছনে লাগিয়া থ।কিতে পারেন । 
জীবিত কোন বৈজ্ঞানিকের নামও কর। হয় নাই, 
কারণ, হাহাঁদের সম্বন্ধে এখন কিছু বল সমীচীন হইবে 
ন।। তাহাদের কার্য এখনে। শেষ হয় নাই। 
হেমন্ত চটে পাঁধ্যায় 


সি ০০৯ পপ 
পু ০ 


ঘণ্টা-তিনেকের আত্মবিনোদন 


(চীন হইতে ফ্রান্নে যাইবার যাত্রাপথে ) 
( পিয়ের-লে।টির ফর।মী হইতে ) 


** রাত্রি ৯ট1। কাফি-গুহের অভভ্তরে ৷ মদস্ত খেল1। তবু ঘরের 
স্তরে বিষম গরম । কতকগুল। টেবিল পান্তা; (টবিল গুল! একটু 
শনেহজনক । মন্বী ও ব্রার গন্গ ছাড়িতেছে। একট! সাদ! ঘর; 
র।ণী ছিঠটরিয়। ও তাহ।র পরিনারবর্গের প্রস্তরমুদঙ্গত রঙ্গীন ছবির 
দবার। ঘরের দেওয়াল বিভুবিত | ছুটি ফস-রং বালিকা, দুইজন 5র1- 
পরিবেষণের পরিচারিক।, কতকগুল। রে।দে-পোড়। সাহেবের চারিদিকে 
কতই হাঁবভাঁব দেখাইয়। ঘোরাফেরা করিতেছে । সাদ। হাত-কাঁটা- 
জামা-পরা--সাঁহেবর। বিভিন্ন যুরোগীয় ভাষায় কথা কহিতেছে 1 
ভয়ানক গরম, ভয়ানক গরম; টাদৌয়া-ছাদে ঝুলানো, পিটোল- 
দ্ীপগুলার চারিধারে মশক ও পভঙ্গবৃন্দ বে-বে। শব করিতেছে । 
একটি ইংরেজ বালক একট! যান্ত্রিক পিয়ানোর হাতল ঘুরাইয়! দিল 
আর অম্নি তাহ। হইতে “'অপেরা”-নাঁটিকার একট। পরিচিত স্বর 
ব|হির হইয়া পড়িল। এই সময় বাহির হইতে একট! কোলাহল- 
শব্দ আসিয়া উহাকে অনেকটা! বেছরে। করিয়! তুলিল। 

একটা সোজ। রাস্তার সম্মুখস্থ একট। বড় গোছের খোল জায়গ। 
হইতে, যান-বাহনের তরঙ্গহিলোল ও শতসহম্ম লণ্ঠন নমেত, একটা 
জন-আোত ঠেলিয়! আসিতেছে। 


মনে হয় যেন কোন গ্রীম্ম-স।য়।ক্ে গারীনগরের “বুল্ভারে" র 
(9০910710) ) দু ।-দেগিতে পাওয়া যাঁয়, এবং দেখিয়। বিশ্মিত 
হইতে হয়- পুতুলের পরিচ্ছদ পরিয়। লে।কগুল! চলিয়াছে, গাত্র 
হইতে আফিম ও মুগনাভির গন্ধ বাতির হইতেছে; তার পর, পৃষ্ঠ দেশ 
আনাগত। গায়ের রং হণ্দধে, বেণা ঝলিতেছে' যাহার বাহতঃ 
মুরোপের অভিনয় করে,-খুব নিকট হইতে তাহার্দিগকে নোংর! 
চীশার শীক বলিয়া বেশ বুঝ। য/ইতেছে ! .এই দতগামী অধিকাংশ 
গাড়ীতেই ঘেড়ীর মতো! ধাবমান মানুষকে জুড়িয়। দেওয়। 
হইয়াছে । যাহারা গাড়ী টানিভেছে ভাহার| চীনা, নগ্নকায়, বেণীট। 
খেপ।র মত মাথায় জড়ানো, ফানস্‌ আকারের টুপি-পরা; উহার! 
যাহার্দিগকে টানিয়। লইয়। যাইতেছে তাহারাও চীন; মাথার বেণী 
বাতাসে ছুলিতেছে, হাত-পাখ| হাতে লইয়! গট. হৃইয়! বসিয়া আছে। 
দেকান-_চীনা; রঙ্গীন লঠনগুল।__চীন| ; কণম্বর, কোলাহল, 
বাদ-বিসম্বাদদ_চীন।।__সমস্তই পীতবর্ণ, ব্য্তসমস্ত, অতিলোভী, 
বাছুরেধরণের ও অশ্লীল ।--ঝটিকা-গর্ভ একট! ভিজে গরম; 
মানুষের গায়ে শামের গন্ধ, গাঁলিয়।-উঠা ফলের গন্ধ, মাটির উপর 
সাজানো বীভৎস খাদাদ্রব্য; পুড়াইবার ধুপ ও পুরীধের দ্ঘপঃ 


৩য় লংখ্যা ] 
এর মকলকে ছাড়াইয়। উ উঠছে মুগন।ভির গন্ধ-উহ। বড়ই 
দামুপীড়ক বমন-উদ্দীপক ও অস্হ... 

এই নগরই--শিঙ্গ।পুর। এই জনত।র মধ্যে চলিগাছে দেবতার 
ম& সুন্দর কতিপয় ভারতব'সী, কতকগুল। মালাবারী, কতকগুল। 
লই, কতিপয় পপি, শিরন্।ণ মাথ।য় কতিপয় ইংর্জে, সকল 
জাতীয় নাবিকবুন্দ, এবং জাপানের আম্দানণী কতকগুলি" রঙ্গিনী 
রমণী; কিন্ত এই চীনারপ পিঁপডার টিবির মধ্য উহার। যেন 
$বিয়! গিয়াছে-_হা।রাইয়। গিয়াছে। 

নধ্যকার বড় রাস্ত।র ধারে ধারে, বাপপভারাক্র।স্ত চিরস্ভুন আক।শের 
নীচে, সকল রকম মন্দির উখিত হইয়াছে; রহস্তুময় মুষ্ঠি বিশিষ্ট 


ঠিন্টুমন্দির ; ভীবণ-দৈত্যদানবলমপ্িত চীনামন্দির ; মুসলমান 
মসজিদ; প্রটেষ্ঠাট, ও রোন্যান-সম্প্রদ্ধায়ের খুষ্টগিঞ্জ।...সমজ্তই 


পাশপাশি আতুভাবে অবস্থিত--এই চিত্রকর আতুভাব রঙ্গ 
করিবার ভার ইংরেজ পাহারাওলাদের উপর... 

রাত্রি দ্রশট|।-- একট! কাঁফির আডডায় সঙ্গাত হুইতেছে। গৃহট। 
কাঠের; কিন্ত উহার গঠনাদি গুর'ভার ও প্রকাণ্ড পরিমাণের এবং 
গ্রীক-দেবমন্দিরকে উপহাস করিয়। যেন উহার স্তসশেণী নিরলঙ্ক।র 
কঠোরতার মহিত নির্দিত হইয়ছে। হঙ্গেরীয় নারী-বাদকের একট। 
দল টস রচিত একট। নাচের হর খুব কোলাহলসহকারে 
ধ[জজাইতেছে ; তাহার পর এক [না]; রমণী সঙ্গীতমঞ্জের উপর 
উঠিয়। “বেড়ার” গান গহিল। পক্ষী-বিক্রেত। কতিপয় ভারতীয় 
দেকানদ|র সয়না লইয়া, আশ্চধ্যরকমের টিয়। লইয়া, হীরামন 
লইয়। বিয়।র-পাঞীদিগের টেবিলগুল।র ভিতর দিয়! ঘুরিয।-ফিরিয়। 
বেড়ইতেছে ৷ হীর।নন-গুল। বভ্বর্ণ, মণে হয় যেন রং দিঘ। চিত্রিত । 
৪** হাত দুণে, কোলাহলহীন শা একটা চতুক্গোণ পরিসর-ভুমি ; 
মিমিবাবার। একখণ্ড শামল শাদিল-ভমির উপর পায়চালি 
করিতেছে । এর ভমির ঘাস ইংরেজ ধরণে একেবনে মুড়িয়। ছটা । 
উহর মধ্যস্থলে শ্তা।ক়ান ধ।চ।য় কালে।-চুড়।ওয়াল। একট। বড় গিওড]।-- 
কন্ধ বভানট! গুরভার।রা।স্ব এবং জে।নাকি ঝাকে ঝাকে। 
ছড়িতেছে... 

রাজ ১১ ট1) গাড়ী ও আনচায় ছুই-কদম দুরে, হিশ্ুমন্দিরের 
গঙ্গনট। একেবারে খালি ও নিন্তন্ধ। জোতগ। কুটিয়াছে--সেই 
বিগুব-রেগ।-প্রদেশস্থলত জো।ত্ক্া-যেন পে।শাঁলি রংএর দিনমান। এই 
অপূর্ব আভ।বিশিষ্ট আলোকের জমির উপর, মন্দির! স্বকীয় সারিবদ্ধ 
১ডাগুলার ছবি অধকিয়াছে। মন্দিরের নালাভ বিশাল ছায়ার দরুণ 
মন্দিঃকে যেন যাদুমস্ত্রবন্ধ একট লঘুধরণের জিনিস বলিয়! মনে 
হইতেছে_যেন এখনই অগ্তর্তিত হইবে। যেন উহা? একট। অতি- 
প্রাকৃতিক রসে সর্বতোভাবে গরিসিক্ত এবং উহার চতুদ্দিকে একটা 
ধঙ্মজনিত শাস্তি বিরজ করিতেছে। বাহিরে যে জন্য চান-জগৎ অব- 
স্কিত, মনে হয় যেন সেখান হইতে আমর। বদুরে রহিয়াছি। দেব।লয়ের 
উদ্মন্ত দ্বরের ভিতর দিয়! দেখ। যাইতেছে, কতকগুল| ঝল।নে। দীপ 
জ্বলিতেছে। খুব পিছনে বড় বড় মাঁথ।ওয়।ল! কতকগুল! দুষ্টবুদ্ধি 
'দবত।ও দেখ। যাইতেছে- তাহাদের চারিদিকে কতকগুল। অঙজান। 
|বশহ; উহাদের সম্মথে বৃস্তহীন কতক্কগুল। ফুল ছড়।নে৷ রহিয়াছে-_ 
মলিক। ও গন্ধরজের গন্ধে চারিদিক আমোৌদিত। 

৩৪ জন ভরতখাদী নবীন যুবক এপানে পাহারা দিতেছে ; গাটে। 
ধৃতি-পরা; বালিকার মতে! চুল কীধ পধ্যস্ত ঝুলিয়। পড়িয়াছে; 
মুখের ভীবট। বুনো! ধখণের, চোখের সাদ।টা দেখিতে কতকট! 
মিনার মত। উহাদের মুখ সুী এবং উহাদের গণ্দেশ শ্াশ্রহীন; 
[কন্ত উহীদের গে।লাকার বঙ্গের উপর, ঘ্বণাজনক কালো ধেয়। 


ঘণ্ট-তনেকের আত্মবিনোদন 
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৩১৫ 
গজ।ইয়। উঠিয়ছে, গর্কশুদ্ব। ধরিতে গেলে, উহা? যেমন ধিম্ময়- 
উদ্দীগক তেমনি বাঁভৎ্গ; মনে হয় যেন উহাগা নারী, বানর ও হরিণ 
হইতে প্রশ্থত। 

দেবতাদের নিকটবত্তা স্থ।নে, উহার! ঘনিঠ আক্মীয়ের মত খুব 
খোঁলাখুলিভাবে কথবার্ত। কহিতেছে, হাসিতেছে। 

উহাদের মধ্যে একগন, কতকগুল। জুইফুলের মলা হাতে 
লইয়া গোল।পী দ্যোতস্র আলোকে, অঙ্গন পার হইয়। একট! 
অতিশ্ত্র নিজন দেঝ|লয়ের নিট আমিল। এই মন্দিরের পুতুলট। 
খুব প্রাচীন বলিয়। মনে হইল। এই দেবতার ৬! বাছ, মাথায় 
একট। উচ্চ মবুট ; কাচের বড় বড চোপ, মুখের ভবট! অ-শিব ও 
ভীষণ; অঙ্গভঙ্গী জীবস্তের স্।য়, বাকানে।, দে।ম্ড়ানো, ন্ত্রণাবাঞ্জক 
দেবত! একাই আছেন--সঙ্গীর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দীপ;--উহার 
সন্ুখেই জলিতেছে। 

কে।ন পশুর সমুখে বেরাপ তাহার খাদ্য আনীত হয়, সেইরূপ 
দেবত।র দ্দিকে একব।রও ন1 তাঁকাইয়।, মেই জ'ইফুলের খালাটি 
& নবীনযুবক দেবতার পদতলে রাখিয়া দিল। 

দ্বিপ্রহর রাত্রি । শিঙ্গাপুরের শেশ বাড়ীগুল। ও শেষ 
আলে।কচ্ছট। আবড়ে-খাবড়ে। একট। মাটির পিছনে অন্তহিত হইল ; 
--একট|। খোল! ময়দান--উদ্ভিণ্ডে পূর্ণ । নগরের দ্বারদেশ হইতেই 
হরিংগ্ামল সতেজ দুর্গম জটিল জঙ্গল আরন্ হইয়াছে--“ম।লাই” 
প্রায়দীপের প্রায় সমস্ত স্থবনই এই জঙ্গলে আচ্ছন্ন। 

কি চমতকার রাত্রি--কি হন্দর। অ।মাদেরই মতন ওক গাছ, 
পপলার গাছ, ম্যাগনেলিয়। গাছ--কিস্তু সবই যেন পরিবদ্দিত 
কাকারে; এবং সমস্তই বড় বড় সুরভি ফুলে আচ্ছ।দ্রিত। 

আ।র,_ পাতাবাহারেরত ব। কি বাহার, তালজ।তীয় বৃক্ষেরই ব। কি 
শোভা !- এই জাতীয় গ।ছপ্তল। সকলপ্রকাগ আকার ধারণ করিয়। 
জো।ত্গার আলোকে, ধাতন পত্র পল্রবের মত ঝিকৃমিন করিতেছে ॥ 
প্রথমে, বিল পঙ্গনমাশত নারিকেল, তারপর সুপারী-গাছ খুব 
উচ্চ; জলাভুমির থাঁগঞ্ার মঠ শল্য ও দো, পল্ক। বৃন্তের অগ্রভাগে 
কুধি5 পালকের গ্রাচ্। সর্্বাপেশ। বিস্া়জনক--“পধযটকের তর”? । 
হর বড় বড় গাতা। পের পাখার ষে-গপ গাপম মেলিয়। 
ঘুরিয়। ঘুরিয়। বেড়ায় সেইরূপ পা।থমের গ্য(র উর পাঠাগুল। 
বেশ সলমভাবে নি্রশুত্তের চারিদিকে যেন গ্য।খন ছড়।ইয়। আছে 
সনে হয় মেন চীনের প্রকাণ্ড পর্দাগুল। বনের মধ্যে পৃতিয়। 
র।খ। হইয়ছে। এই সমস্ত পামল উদ্ভিজ্জের রং এতট।| সধূজ যে, 
এই দ্বিপ্রহর রাত্রিতেও এই গোলাপী রংএর জ্যাৎস্গালেকে, আরও 
যেন বেশী সবুজ বলিয়। সন ইইতেছে। 

রান্ত ট' খুব নিজন। কিন্ত এ কি!-_পল্লব-মণ্ডপের প্রান্ত হইতে, 
গ।ড়ীর লন দেখ। ব।ইতেছে_ দীর্ঘ-সারি বাঁধিয়া গাড়ী আসিতেছে 
কিন্তু ঘেড়।র সাড়াশন্দ নাই । 

আমাদের পাশ দিয় চলিয়। গেল। গাড়ীগুল। খুবই ছোট; 
প্রত্যেক গাড়ীর আরোহী সাদা পোধাক-পর1 একজন ইংরেজ নাবিক; 
.._ নগ্রকায় এক চীনা গাড়ীতে যেত! .-রান্ত হইয়। ইাপাইতেছে। 

স্পষ্ট দেখ! যাইতেছে, এই নাবিকের। একট বাজির খেল। 
খেলিতেছে । যে প্রথমে পৌছিবে, দেই বজির ট।ক1 পাইবে। এই 
ন|বিকেরা বেশ কায়দ।দুরস্ত ও গম্ভীর; মুখের কথায় বাহব। দিয়।, 
হত-তালি দ্িয়। ধাবকর্দিগকে উহার উত্তেজিত করিতেছে । 

উহার! চলিয়। গেস--অন্তহিত হইল । আব।র এই দ্বিপহর রাত্রি- 
সুলভ রহস্তুময়ী নিস্তব্ধতা আলিয়া উপস্থিত হইল। একট। মু 
আলে।কচ্ছট। ভরুমণ্ডপের ভিতর দিয়। যেন ছাকিয়া আনিতেছে) 
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প্রবাসী--পৌয, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্পিন সতী সি পছি রসি সিরা ৬ পছিরী উপ সিপাসি রা সিলাছি পাপী পার্স পাজি পাস সিপাসিরাসিলাসিলতি পাস পাসিত ৭ পাস পি পিসি পিসি পি পলি এসি সস তসলিমা শি পি ০ 


তর'মণ্ডপের তলায়, সবু্ কাদা! অস্পষ্ট দেখা! যাইতেছে £ কিন্তু সময়ে- 
সময়ে, উদ্্বল চাদের কিরণ পত্রপল্পবের ফাক দিয়! উপর হইতে 
নামিতেছে, তাহাতে করিয়। লতাব।হারগুলা অথব। বড় বড় শন্দর 
ত।ল-জাতীয় বৃক্গগুলা উদ্ভাপিত হয়! উঠিতেছে। এই গাছগুল। 
পরী উদ্যানের গছের মত নিশ্চল । ৃ 

ওঃ! এই নীরবত।, এই উচ্ছল আলোকচ্ছট।, এই ঝি'বি পোকার 
লঘু সঙ্গীত, এই মাটির গন্ধ, গাছগাছড়ার স্থগন্ধ। ফুলের সৌরভ-_ 
কি চমৎকার ! 


কিন্ত সকলকে ছাড়াইয়! উঠিয়াছে সেই তীব্র মুগন।ভির গদ্ধ-- 
এমন কি এই বনভূমির মধ্োও। এই মালাই-দেশে সবই ম্গনাতি- 
গন্ধী; এহন কি মুধিকের মত একপ্রকার নৈশ জীব--পাখীর মত 
হণেৎফুল্ল মৃছুন্বরে--“কুইকৃ" ! পকুইক্‌" ! "কুইক" ! করিতে করিতে 
যাহ।?1 রাস্তার উপর দিয়। প্রতি মিনিট খুব ভ্রত চলিয়া যাঁয়-- 
তাহারাও তাহাদের পিছনে তাহাদের মুগন।ভি সিক্ত গায়ের গন্ধ রাখিয়। 
যাইতেছে... .. 

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 





পুরাতন কলিকাতার ফৌজদারী বিচার 


এ দেশে কোম্পানীর রাজ্য নংস্থাপিত হুইবার কিয়ংকাল' পরে 
কলিকাতার স্থপ্রীম কোর্ট. প্রতিষিত হইয়াছিল। বুটিণ পালিয়ামেন্টের 
বাবস্থা! অনুসারে স্থপ্রীম কোর্টে ইংলগ্ডের প্রচলিত আইন অনুনারে 
বিচারক।ধ্য নিষ্গম্ন হইত | হ্থপ্রীম কোর্ট, কিরূপ নিরপক্ষভাবে 
বিচার করিতেন ভাহ। মহারাজ। নন্দকুমারের মোকদ্দম।র বিবরণ 
পাঠ করিলে বুঝিতে পার! যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ! 
নন্দকুমার বাঙ্গল। দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জাতিতে 
ব্রাহ্মণ, বংশমর্ধ্যাদয় শ্রেঠ, বৈভবে অতুলনীয়, পদগৌরবে অদ্বিতীয় 
ছিলেন । কাধ্যদক্ষতায় সর্ববাদিসম্মতিক্রমে তৎকালে কেহই তাহার 
সমকক্ষ ছিল ন। | ইতিহ।সজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে এই মহরাগ। 
নন্দকুমার ওয়ারেন হেষ্টিংসের চক্রান্তে, বলাকি দাসের নাম জাল 
করিয়। কৃত্রিম তমন্ক প্রস্তুত করার অপরাধে, হ্প্রীম কোর্টের 
বিচারবিত্র/টে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। কিন্তু অদ্ভুত বিচ।র যে তৎকালে 
শুন্ধ হ্প্রীম কোর্টেই হইত তাহ। নহে। কলিকাত।র ম্যাজিষ্টেট 
ত্র ক্ষুদ্র ফৌজদারী মোকদ্দমাগুপির বিচার করিতেন। এইসমস্ত 
মে।কদদমার বিবরণ প।ঠ করিলে ম্পঃই প্রতীয়মান হয় বে বিচারকগণ 
কোন আইনের বিধি-ব্যবস্থ। দ্বার। পারচালিত হইতেন না । কোন 
একটি কার্য; দণ্ডাঙ কি না এবং দণ্ডার্হ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির 
কিরূপ শান্তি পাওয়। উচিত, এইপমস্ত বিষয়ের অবধারণ।র ভার 
তাহাদিগের উপরে ন্যস্ত থাকিত। পদ্ধতিটি কতকটা।! কাজির বিচারের 
অনুরূপ ছিল; কিন্তু কাগ্ির আদালতে বিশেধ অবিচার হইবার 
সম্ভবনা! থ|কিত ন1। কারণ, কাঙ্গি ভারতবাঁপী; তিনি দেশের 
অবস্থ। এবং ভারতবাসীর রাতিনীতি সনস্তই জানিতেন। কিন্ত 
কোম্পানীর ফৌজদারী আদালতে বিচারক ধাকিতেন ইংরেজ কন্মুারী, 
অভিযোগকরীগণ অধিকাংশ স্থলেই ইংরেজ, ফিরিঙ্জি অথব। পটুগীঙ্গ 
এবং তাহার! যেসকল ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিতেন, তাহার। 
সকলেই ইতর শ্রেণীর ভারতবানী। এক্সপ স্থলে সুবিচারের প্রত্যাশা 
কর! বিড়ম্বন! মাত্র। কিন্তু স্ুবিচারই হউক আর অবিচারই 
হউক সে ম্বতস্্র কগ।। মে।কদ্দমাগুপির বিবরণ প1ঠ করিলে 
তনানীস্তন কলিকাতার ইউরোপীয় সমাজের অনেকট। আভাস প্রাপ্ত 
হওয়া যয় | পাঠকগণের কৌতুহল-নিবারণের নিমিত্ত কয়েকটি 
অভিযোগের নিষ্পত্তি নিষ্ে প্রদত্ত হইল ১: * 

১। “জন রিংওয়েল তাহার পাচক রজনীর নামে এই বলিয়। 
অভিযোগ করিয়াছেন গে আগামী ফরিয়াদীর জনৈক ভৃত্্যকে প্রহার 
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করতঃ. কাধ্যত্যাগপূর্বক পলায়ন করিয়াছিল। আসামী পুর্ব্বে একব।র 
অপরাধ করায় তাহার একটি কর্ণ ছেদন করিয়া শাস্তি দেওয়। 
হইয়াছিল। বর্তমান অভিযেগ প্রমাণিত হওয়ায়, আদেশ হইল 
তাহ।কে দশ বেত মারিয়। ছাড়িয়। দেওয়। হয়। 

২। এগসনের পিসি নায়ী ক্রীতদাসী তাহার বাটা ছাড়িয়া 
পলায়ন করিতেছিল। চৌকিদার তাহাকে ধরিয়। ফেলিয়াছে। 
আদেশ হইল, আসামীকে দশ বেত মারিয়। তাহার মনিবের নিকটে 
প্রেরণ করা হয়। 

৩। মুনিয়। নামক একটি বালককে কলিকাতার অষ্টম বিভাগের 
পাইকগণ গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছে। আসামী দশ্গাতা অপরাধে 
কাছারী আদালতে অনেকবার শাস্তি পাইয়াছে। কিয়দ্দিবল পুর্ব 
তাহাকে বিশ বেত নরিয়। তাহার প্রতি এইরূপ আদেশ হইয়াছিল, 
সে যেন হাওড়! পার হইয়। কলিকাতায় ন। আসে। সে এইগ্ণে 
নেআদেশ লঙ্ঘন করিয়ছে। আদেশ হইল তাহাকে পনর বেত 
নারিয়। হ।ওড়ার পরে প্রেরণ কর। হয়। 

৪। কাণ্তেন ক্ষটু বেণীবাবুর নিকট একখানি শকট মেরামত 
করিতে দিয়ছিল। আসামী শকটখানি মের।মত করে নাই। আদেশ 
হইল আসামীকে দশ জুতা । 

৫। কর্ণেল ওয়াটসন রামসিংহের নামে এই বলিয়। অভিযে।গ 
করিয়।ছেন যে আসামী প্রতারক । নে জাতিতে নাপিত । কিন্তু শুত্রধর 
বলিয়! পরিচয় দিয়া ফরিয়াদীর বেতন গ্রহণ করিয়।ছে। আদেশ হইল, 
তাহাকে পনর বেত মারা হয়। তৎপরে তাহাকে কুলীবাজারের মধ্য 
দিয়। কর্ণেল ওয়াট্সনের বটা পর্য্যন্ত সে নাপিত এই কথ! দেল 
সহরতের দ্বার! প্রচার করিতে করিতে লইয়। যাওয়া হয়। 

৬। জেকব গৌোসেপ তাহার পাচক তিথুনের নামে এই বলিয়া 
অভিযোগ করিয়ছেন ষে আপামী তাহার একটি কাসার ঘটা আর 
কয়েকটি জিনিদ চুরি কগিয়াছে। আদেশ হইল, চোর।ই মাল ফেরত না 
দেওয়। পথ্যন্ভ আসামীকে হরিণব।টীর জেলে আবদ্ধ রাখা হয়। 

৭। রামহরি বাজ্জিক রাঁমগে।পালের নামে এই বলিয়। অভিযোগ 
করিয়।ছেন যে আদামী একটি বালকের গল| হইতে তুলপীর মাল! 
ছিনাইয়। লইয়াছে। আদেশ হইল দশ বেত। 

৮। কর্টিব নামক পেট গালবানী তাহার বালক ত্ৃত্য জ্য।কের 
ন!মে একখানি রূপার চামচ চুরি করিয়।ছে বলিয়। অভিযোগ করিয়ছেন। 
আসামী প্রথমতঃ অপরাধ স্বীকার করিয়! বলিয়ছিল যে চাঁমচখনি 
সে একজন দোকানদারকে দিয়াছে । দোকানদারের উপর সমন জারি 
হইলে সে উপস্থিত হইয়। বলিল যে সে কিছুই জানে না। তখন 
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বুদ্ধদেব 
শ্রীমতী মুণালিনী দেবী কর্তৃক অঙ্কিত 
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ওয় নংখা। ] 
আলামী অপর ব্যক্তির নাম করিয়। বলে যে চামচখানি তাহার 
নিকটে আছে । অনুদন্ধননে জ।ন| গেল যে সেখানেও নাই। আসামী 
ছে।টখাট একটি বদম।ইদ। আদেশ-হইল, পাঁচ বেত। 

৯। ৫ই অক্টোবর তারিখে হামা গোয়লকে আবদ্ধ রাখ 
হইয়ছিল। অদ্য সে খাল।স হইল, তাহার উপর এইরূপ আদেশ 
হইল যে পুনর্র্ার যদ্দি কেহ তাহাকে চোর বলিয়! ধরে, তাহা হইলে 
তাহার ফাসি-হইবে। 

১*। বাকের মহম্মদ রামধোমির নামে এই বলিয়। অভিষে।গ 
করিয়ছে যে আগামীর স্ত্রী ফরিয়দীর স্ত্রাীক গালাগ।লি দিয়াছে। 
আদেশ হইল, ফরিয়ার্দী ও আনামী উভয়ের প্রত্যেকের পাচ টাক। 
জরিমীন। হয়। 

১১। করিয়।দী ক্যাষ্টও'য়ন, তহার মেথরানীর নামে এই বলিয়। 
অভিযোগ করিয়াছে যে আসামী তাহার কতকগুলি পিতল চুরি 
করিয়। বক্তার।ম নমক নোকানদ্(রের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। 
আন।মী অনেক দিন যাবৎ এইরূপ চুরি করিতেছে। এরপ কুদৃষ্টান্তে 
অন্যান্য চ।করবর্গ অনচ্চরিত্র হইত পারে। আদেশ হইল বক্তারামকে 
২* বেত ও মেথরানীকে দশ বেত মারা হউক। শাস্তি হইয়। গেলে, 
আদামীদ্ধয়ের অপরাধ সর্বসাধারণের নিকট প্রচারের নিমিত্ত তাহ।- 
ব্নিগকে একথ|নি গে|-শকটে চড়াইয়। টেল মহরত করিতে করিতে 
কলিকাতার সহরের ভিতরে লইয়। বেড়ান হয় ।” 


কর্ণচ্ছেদন, পাদুক!-প্রহার, স্ত্রীলে।কের প্রতি বেত্র।নাত ইত্যদি- 
প্রকার দগ্ুপ্রধানের ব্যবস্থ| ইউরোপীয় মস্তি হস্ত অথবা মুনলমান 
গধর্ণমেন্টের অনুকরণে কোল্পানীর আদতে প্রবন্ঠিত হইয়াছিল 
হা নির্ণয় কর! সকঠিন; কারণ তৎকালে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই 
অপর।ধীগণের প্রতি বর্বরত! প্রদশিত হইত। ১৭৮৯ থুঃ পর্য্যন্ত 





দরানীদেশের দণ্ডবিধি আইনে অঙ্গছেদনের বাবস্থ। ছিল। ইংলগু, 


দেশেরও বিচারে বর্ধরত| যথেষ্ট ছিল। কোন ক্ত্রীলোক শ্বামী- 
খঙিনী হইলে অথব| কৃত্রিম মুদ্র| প্রস্তঃ করিলে তাহাকে জীয়ন্ত 
দ্ধ কর] হইত। পুরুষ এবং আীলেক উভয়প্রকার অপরাধীরই 
বেত্রাঘাত সহা করিতে হইত। তত্িম্ন কতকগুলি অপরাধে দোষী 
সাব।স্ত হইলে অপরাধীগণকে পিলাপিযস্ত্রের দ্বারা শারীরিক যন্ত্রণ। দেওয়| 
হইত। পিলারি প্রথ।টি কোম্পানীর রাজোও প্রবর্তিত হইয়ছিল; 
গরিশেষে ইংলগ্ডে রহিত হইয়! গেল এদেশেও রহিত হইয়। 
গিয়াছিল। উল্লিখিত মে।কন্দম। কয়েকটির বিবরণ পাঠ ক্লে 
্ষ্টই বুনিতে পার1 যায় যে প্রবামী ইউরোপীয়গণের ক্ষুদ্র, বৃহৎ 


সর্বপ্রকার স্বার্থের প্রতি বিশেমভবে দৃষ্টি রাখ| মাজিষ্টরে, 


স্বীয় কর্তব্য বলিয়। মনে করিতেন। এগ্াসনের ক্রীতদ।সী তাহার 
বাঁটী ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছিল। এগ্ানন তাহ। জানিতেন ন৷ 
সুতরাং দ।সীর নামে আদ।|লতে অভিবে।গও করেন নাই। চৌকিদ।র 
দাসীকে এগ্াসর্নের ব।টা হতে পঙ্গায়ন কগিতে দেখিয়। তাঁহাকে 
ধরিয়। এগ্ডাসনের নিকটে লইয়। গেল ন|, মাগিষ্্রেটের নিকট 


পুরাতন কলিকাতাঁর ফৌজদারী বিচার 


টির 


৩১৭ 
উপস্থিত করিল। মাজিষ্টরেট, এগ্াদ নের নামে শমন জারি করিলেদ 
না, অথব! দাদী সম্বন্ধে কোন কথও তাহ|কে জিজ্ঞন।! করিয়! 
গাঠ।ইলেন ন।। তিনি চৌকিদারের সমুখে গলা য়নের বৃত্তান্ত অবগত 
হইয়। আলামীর প্রতি বেত্র।ধাতের ব্যবস্থ। করিয়। তাহাকে এগাস নের 
বাটাতে পাঠাইয়। দিলেন। এরপ ঘটন। যদি বর্তমান সময়ে ঘটিত 
তাহ! হইলে গাঠকগণ মাজিষ্রেটকে এগাঁসনের বেতনভোগী 
কন্ধচারী বলিয়। মনে করিতেন। কিন্ত সে সময়ে কলিকাতাবাঁসী 
ইউরোপীয়গণ স্কলেই আপনাদিগকে এক পরিবারভুক্ত বলিয়! 
মনে করিতেন | তৃতীয় মোকন্দমাটির বিবরণ পাঠ করিয় 
আমরা জানিতে পারি যে কে।সপানীর ফৌজদারী আদাল্ত কখন 
কখন আগামীর প্রতি দগুবিধ।ন করিয়া তাহাকে হাওড়ার গারে 
পাঠাইয়। দিতেন। দে সময়ে হাওড়ার পুল ছিপ্প না. গ্রীমীরও ছিল 
না, সেইজন্য মাজিষ্রেটে মনে করিতেন অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে নদীর 
অপর পারে পাঠাইলে নে পুনব্ধার কলিকাতায় আসিয়া উপদ্রব 
করিতে পাপিবে ন|। কিস্ত কখন কখন আদালতের এইরূপ 
আদেশ বার্থ হইয়। যাইত ; কারণ, মুনিয়। নামক বালকটি হাওড়ায় 
প্রেরিত হইয়৷ও পুনর্্বার কলিকাতায় আসিয়াছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ 
আদালতের বিচারে দেমী সাবাস্ত হইয়। দঙ্ডিত হইয়াছে মর্ধ- 
সাধারণের নিকট এই কথ! প্রচারের নিমিত্ত মাজিষ্রেট যে উপায় 
অবলম্বন করিতেন, তাহ। চিন্ত। করিলে হাস্য সম্বরণ কর! যায় ন!। 
রামনিংহ জাতিতে নাপিত, নেশুত্রধর বলিয়। আত্মপরিচয় প্রদান 
পূর্বক কর্ণেল ওয়।ট্দনের বেতন গ্রহণ করিয়াছিল। আদালত 
তাহাকে বেত্রাঘাতের আদেশ দিয়! পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। 
পাছে অন্য কোন বাক্তি মনে করে রামসিংহ নাপিত নহে সূত্রধর, 
সেই জন্য ঢোল সহরতের দ্বারা তাহার জাতির পরিচয় দিতে দিতে 
তাহাকে মুন্সীগঞ্ভ পর্যন্ত লইয়া! যাওয়৷ হইল। মেখরানী পিতল চুরি 
করিয়। বন্তারাম দৌকানদারের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। 
উভয়েরই বেত্রদণ্ড হইল। তৎপরে উন্য়কে গো-খশকটে চড়াইয়া 
কলিকাঁত। সহরের গ্রতোক স্থানে লইয়া যাওয়া হইল এবং ঢোল 
ব।জাইয়। সর্বসাধারণের নিকট প্রচার কর হইল যে ইহারা 
পিতল চুরি করিয়। শাস্তি পাইয়ছে। এরূপভাবে অপরাধ-প্রচারের 
আবগ্তকত। আমর! এইগগণে উপলব্ধি করিতে পারি না; কিন্তু মে 
সময়ে কলিক(ত। একটি অতি ক্ষুদ্র সহর ছিল, লোকমংখ্যাও বেশী 
ছিল ন। নেই জন্য সম্ভবতঃ কর্তৃপক্ষগণ মনে করিতেন অপরাধী- 
গণকে শাস্তি দিয়। যদি প্রতোক গৃহস্থকে সতর্ক করিয়া না দেওয়। 
হয়, তাহ। হইলে দে শান্তি দেওয়র ফল কি? ১* নং মোকদমার 
নিম্পতিটি অদ্ভুত বলিয়। মনে হইতে পারে, কিন্তু আমি সেরূপ মনে 
করি না। শ্ত্রীলোকে স্ত্রীলোক বচনা হইলে উভয়েরই স্বামী দণ্ডনীয় 
ইহাতে কি সন্দেহ আছে? এরূপ ব্যবস্থায় পাঠকগণ অবশ্য অনন্ত 
হইবেন কিন্তু পঠিকাগণের আপত্তি হইতে পারে না। 


শা স্থরেন্ত্রনাথ ঘোষ 





পা 





শোধ-বোধ 


পোষ মাসের শীতের রাতে একটি শীর্ণ, কদাকার 
কুকুরছানা সসরাম সহরের পথে অতি কাতর প্রন্দনে 
পথিকদের জানাচ্ছিল যে সে অতি অসহায়। শীতে তার 
নড়বার শক্তি ছিল না। পথ দিয়ে অনেকেই গেল, কিন্তু 
কেউ তার দিকে দৃক্পাঁত৪ করুলে না। ঝঞ্নে একট। 
এক্কা সেই পথে যাচ্ছিল। পথের উপর এমন অনধিকারে 
বলে, থাকার জন্যে ছোক্‌রা এক্কাওয়াল। কুকুরছানাটিকে 
এক চাবুক বিয়ে দিলে। আঘাত করা যার অভ্যাস 
হয়ে গেছে তার লঘু গুরু জ্ঞান বড় থাকে না। কুঝুর- 
ছাঁনাটি আঘাতের বেদনায় ঘখন বুকফাটা আর্তনাদ 
করেঃ উঠল তখন সেই পথের পথিক ছোট একটি বালকের 
বুকে তার কান্নার আঘাতটা গিয়ে ঝড় করুণভাবেই 
লাগ্ল। বাপক তখন শিক্ষকের কাছ থেকে পাঠ শেষ 
করে বাসায় ফিরুছিল। এমন অত্যাচারট1 কোমল-প্রাণ 
বালকের কাছে বড়ই খারাপ ঠেক্লঃ কুকুরছানাটিকে 
সান্তনা! দেবার জন্যে মে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে । 
ছানাটি দ্রদীর হাতের কোমল স্পর্শ পেয়ে শান্ত হ'ল। 
কিন্ধ সে শীতে বড়ই বীগ্ছিল। বালক নিজের বই- 
' বাধ! স্তাক্ড়াট! খুলে' কুকুরের গায়ে ভাল করে' জড়িরে 
দিয়ে তাকে পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সামনের একটা 
বাড়ীর দালানে একটি কোণে বলিয়ে রেখে দ্রিলে। পরে 
ন্কুরছানাটি যখন ঝুগুলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল তখন 
বালক নিজের বাসায় ফিরে গেল। কিন্ত কুকুরছানাটি 
বোধ হয় এমন খন কারও কাছে পায়নি। তাই সে 
বালকটির সঙ্গ ছাড়লে না । বালক যখন আপন মনে পণ 
চলেছিল তখন কুকুরছানাটি তারই পিছনে পিছনে 
যাচ্ছিল। যেশীতে এতক্ষণ পথ থেকে নড়তে পারুছিল 


ন|, পে এখন দয়া ও শ্সেহের উত্তাপে বল পেয়ে 
বালকের পিছনে পিছনে তার বাড়ী পধ্যস্ত যেতে কিছু 
কষ্ট অনুভব করুলে না। বালক বাড়ী ঢুকৃতে গিয়ে এই 
অনাহুত অতিথি কুঁকুরছানাটিকে দেখতে পেলে । বালকের 
কোমল প্রাণে দয়াটা শীঘ্বই আসে। সে আহারাদির 
পর নিজের আহাষ্যের কিছু ভাগ কুকুরছানাটিকে এনে 
দিলে-আর একট। ছেড়া চট এনে তাকে ঢাক। দিয়ে 
দালানের এক কোণে রাতের মত তাকে আশ্রয় দিলে। 
একটা কাকার কুকুরছানাকে এতট। প্রশ্রয় দেওয়। 
বাড়ীর কারও মণ্ডুর হ'ল না। পরদিন সকালেই কুলুপ 
ছানাটি বাড়ী থেকে বিতাড়িত হ'ল। কিন্তু সে বাড়ীর 
স্থমুখ ছাড়লে না। বালকটি লুকিয়ে তাকে নিজের আহা- 
রের কিছু কিছু ভাগ দিত। 

পাচ মাস পরে গ্রীষ্মের ছুটিতে বালকটি তার বাপ-মার 
সঙ্গে দেশে গেল; কুকুরটি কি্ত সেই দোর আগলে 
পড়ে" রইল। ছুটির পর যখন আবার সকলে ফিরে 
এল তখন বাড়ী ঢুকৃতেই প্রথম দৃশ্টয যা দেখা গেল 
তা বড়ই ভীষণ ও আশ্চধ্যজনক । উঠানের মাঝখানে 
একট] ভীষণকায় রক্তাক্ত মাঁচুষ মরেঃ পড়ে আছে- তার 
পাশেই কুকুরটিও মৃতপ্রায়--উঠবার বা নড়.বার শন্দি 
নেই। 

তখনই পুলিশে সংবাদ দেওয়া হ'ল-_পুলিশ-তদস্তে 
জানা গেল যে, মৃত লোকটি এক জেল-ফেরৎ চোর। 
কুঝুরটির জন্তে একটি সেনার “মেডেল” তৈয়ারি হয়ে 
এল । কি্ত তখন সে খণ শোধ দিয়ে পরপারে ঘাত্র। 
করেছে। 


আচার্য্য প্রীশ্যাম ভট্ট 


ভি 


ওয় সংখ্যা ]. 


টি শপ পে আলোক লী সি শা সি সি লি এপি ৯১ পপি আদ লি এ গা সি তা তত সরল সি ৩০টি পট তি পিপল সি 


কালিদাস 
( মালাবারে প্রচজিত গল্প) 


এক ছিল রাখাল, সে নিজের গরু নিয়ে রোজ মাঠে 
চরাতে যেত। মাঠের মাঝখানে--যেখানে দিগন্ত খুব 
পরিষ্বারভাবে দেখা যেত, সেখানে একট! গ'ছের তলায় 
হার আডঢা বস্ত। সেট। ছিল এক প্রকাণ্ড বটগাছ। 
বোধ হয় যেন কোন্‌ আদ্যিকালের বটগাছ- সে তার 
ডালপাল! নিয়ে সেখানে নিজের বয়সের আর গাস্তীর্ষ্যর 
পরিচয় দিচ্ছিল। তারই তলাতে গরুগ্ুলো চর্ত, আর 
রাখাল তারই ছায়াতে দিন্ি আরাম করে? বসে? নিজের 
প্রিয় বাশীটি বাজাত। সে নিক্গের মনে বাশী বাজিয়ে 
মেত, কেউ শুনছে কি ন! তা ফিরেও দেখত না। কত 
গথভোল! পথিক তার বাঁশী শুনে থমকে দাড়াত, আর 
কার সাশীর কত প্রশংসা করুত, তাকে কত বাহবা 
দিত। রাখাল কিন্ত আপন মনে কেবল বাঙিয়েই ঘেত, 
নাদের বাহব। নিতে ফিরেও চাইত না। 

একদিন গ'ল কি-সে-দিন ছিল আবণের বাদল! দিন-- 
ধখাল হার ধাশী নিয়ে গাছতলায় বাণী বাঙ্জাচ্ছে, 
ছার গরুগুলো কচি ঘাস খুজে খুজে খাচ্ছে; এমন সময়ে 
দুধলপারায় বুষ্টি এল__-তার সঙ্গে আবার শিলাবুষ্টি হ'তে 
লাগল; গরুপুলে| 'ত ভয়ে ভয়ে বটগাছের কাছে ছেসে 
এল, রাখাল গাছতলায় জড়সড় হ'য়ে বস্ল; কিন্ছি 
নি আরও বাঁড়তে লাগল, তার সঙ্গে শিলাও খুব বড় 
ব্ করে? পড়তে লাগল । তখন রাখাল প্রাণভয়ে সেখান 
থেকে দিলে এক ছুট; কিন্ক ঘাবে কোথায় ? হঠ।ৎ ভার 
ননে পড়ল যে কাছে একটা দ্রেবমন্দির রয়েছে-- 
সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলে তহ্য়; অম্নি সে ছুটে 
সেই মন্দিরে আশ্রয় নিতে গেল; তার বরাত ছিল ভাল, 
ভাই দরজাট! ছিল খোল।--সে ত তাড়াতাড়ি মন্দিরে ঢুকে 
দরজা! বন্ধ করে' দিলে ; এখন হয়েছে কি--সেই মন্দিরটা 
*চ্ছে কালীর মন্দির--সেই সময়টা কালী কি কাজে যেন 
বাইরে গিয়েছিলেন; তিনি ফিরে এসে দেখেন-__ওমা, 
মন্দিরের দরজা যে বন্ধ! তিনি ত পড়লেন ভারি 
খুঙ্ষিলে! দরজায় ঠেল। দেন--ভিতর থেকে বন্ধ। 


ছেলেদের পাত্তাড়ি_পাঁখীর কাজ 


৩১৪ 


সি পা স্টিকি তাস শিপ পা সি লী সিপটা সর্প ছি পনি শা লাস পিসি সি ১৮১ পির স্ছ এপাশ পর্ণ পিসি সির ৬ ওসি 


দরজায় ধাক্কার শব শুনে' সেই রাখাল ভয়ে ভয়ে 
জিজ্ঞাস করুলে-_-“কে ?” 

সেই দেবী উত্তর কর্লেন--“আমি কালী। তৃমি 
কে ?” 

রাখাল ত ভেবে পেলে না কি উত্তর দেবে, সে 
বলে ফেল্লে--“আমি দাস |” 

দেবী তখন বল্লেন--”আচ্ছা, তবে দরজা খোল, 
আমি তোমাকে বড়লোক করে' দেব | 

বড়লোক হবার লোভ রাখালের যথেষ্ট ছিল, তাই 
সে তাড়াতাড়ি দরজ। খুলে' দিলে । 

দেবী তখন তাকে বললেন--“ওই যে ওখানে বেল- 
পাত। পড়ে? রয়েছে, ওট। খাও। তা হ'লে আমার আশী- 
ব্বাদে তুমি জগতে একজন বড় পতিত হ'তে পারুবে। 
আর তৃমি নিজেকে দাস বলে পরিচয় দিয়েছে বলে? তুমি 
জগতে 'কালিদাস' নামে খ্যাত হবে।” 

সেই থেকে সেই রাখাল জগতে “কালিদাস? বলে' 


পরিচিত হ'ল, আর কালে পুথিবীর একজন বড় কৰি 
বলে? বিখ্যাত হ'ল 
শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বস 
পাখীর কাজ 


কত বিভিন্ন-রকমের পাখী দেখিতে পাই, তাহাদের 
দ্বার আমর! অনেক উপকার পাইয়া থাকি। অনেকে 
হয়ত মনে করেন যে কেবল পাখী আমাদের কত সুন্দর 
সুরে গান খনায় ও তাহাদের মনোহর নৃত্যাদির 
দ্বারা আমাদের আনন্দ দান করিয়া থাকে। কিন্ত 
পাখীর প্রধান কাজ অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ হইতে 
আমাদের শন্যাদি রক্ষা করা। অনেক স্থানে দেখ! 
গিয়াছে যে কোন ক্ষেতে পঙ্গপাল, ফড়িং প্রভৃতি প্রায় 
সমস্ত ফমল নষ্ট করিতেছে, এমন সময়ে কোন পাখী 
তাহার সন্ধান পাইল; এবং অচিরে অনেকগুলি পাখী 
আসিয়! জুটিল; দুই একদিনের মধোই ক্ষেতের কীট- 
পতঙ্গ নাশ করিল। এইরূপে পাখীর জন্ত অনেক ফসল 
রক্ষ। পায়। 





পাস এিস্স লসর, ওলা সি এসি লী সি পপি লা ৯ 


যে-সকল পাখী এই কাজ করে তাহাদের নাম বলিয়া 
শেষ কর! যায় না। আমাদের পরিচিত কাঁক বক চড়াই 
হইতে আরম্ভ করিয়া শ্ামা দোয়েল কিন্বা বুল্বুল, 
প্রভৃতি সকল পাখীই অগ্পবিস্তর কীটভোজী। আবার 
পাখীর! একরকম খাদ্যে পরিতুষ্ট থাকে না, ঘখন যে খাদ্য 
প্রচুর পায় তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে; শরৎকালে 
যখন দেওয়ালী-পোক! প্রচুর জন্মে, তখন অনেক পাখী 
তাহাই খাইয়। থাকে, পরে তাহারা আবার শশ্ত পাকিলে 
তাহাই খায়। 

আমাদের চড়ই প্রায় সর্ধবতুক। সহরে তাহাদের 
অত্যাচারের কথা সকলেই জানেন | এবার মাটার টবে 
ফুলের বীজ রোপণ করিয়া একটি ৪ গাছ তৈয়ারি করিতে 
প/রিলাম নাঁ, কত উপায় স্থির করিয়! চড়ইয়ের অত্যাচার 
নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলাম, সবই বিফল হইল। 
ছোট ছোট চারা জন্মিলেই তাহারা খাইয়া ফেলিবে; 
কিছুতেই নিস্তার নাই। আবার ইহারাই গাছের পোকা- 
মাকড় নিমু'ল করিতে সিদ্ধহস্ত। কানাড৷ দেশে একবার 
ফসলে একরপ পে(ক1 লাগিল, কিছুতেই তাহাদের উচ্ছেদ 
করা যায় না। দেখিয়! শেষে এই চড়ই সেখানে লইয়া 
যাওমা। হইল এবং এইরূপে ফসল রক্ষা হইল । সেদিন 
হইতে চড় ই কানাভ। দেশে স্থায়ী অধিবাসী হইল। 

সকলেই জানেন যে ম্যালেরিয়! জর মশা দ্বারা দেশে 
ছড়াইয়া৷ পড়ে এবং মশা! বদ্ধ জলে, যেমন ডোবা খাল 
প্রভৃতিতে, ডিম পাড়ে । যদি তথায় কয়েকটা হাস রাখা 
যায়, তবে আর মশা বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না, কারণ 
মশার ছান। হাপের প্রিয় খাদ্য । 


পপি ্টি পসি সি পিসি তি শিশিসটি পট পি তাস জিস্সি এর্টি ২ পিসি এজি লী ছি 


বড়লোক জমিদারের মেয়ে নেলি দেখতে বেশ স্ুত্রী। বড়লোকের 
মেয়ে, দিব্য প্রঙ্গাপতিটির মত, সেজেগুজে দিনরাত অবাঁধগতিতে 
থেলে, বেড়ীত। তাঁর পর যৌবন যতই তাঁর সারা শরীরখানি 
লাবধ্যের প্রভার অপুর্ব প্রীতে ভরিয়ে তুল্ছিল,_ একট! ভাবন! 
তার মনে ততই তোলাপাড়। কর্ছিল,--সেট। তাঁর বিয়ের ভবন! | 
দিনরাত সে ভাবছে, যেন তার বিয়ে হয়েছে,--কেমন হুন্দর তার 
স্বামী--তাকে কত ভালবাসে সে-অনেক টাঁকাঁকড়ি তার--ছুঙ্জনে 








পেশ শিসপপস 





৮ মে থপ 


* রুষ লেখক আস্তন শেকভের 1,090810£ 51555 নামক গল্প 
অবলম্বনে লিখিত। 


প্রবাসীস্্পৌষ, ১৩৩০ 


শিস পিসি সস পস্ছি তি িসি লাক্স তা সি লাস্ট লী সি 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড . 


পাটি কিনি পো সি তি পিসি লোড পি কপি তাস তত পিসি াঁ সিএ ভরি ছি পপি পিসি পিসি পিসি পিসি লিপি পি লা পপি শী সিসি 


ক্ষেতে নৃতন লাঙ্গল দেওয়া হইলেই দেখা যায় যে, 
কতকগুলি বক তথায় চরিতেছে ও মৃত্তিকার কীট- 
গুলিকে খাইতেছে। আবার পাখীর যে কেবল কীট- 
পতঙ্গ খায় তাহা নহে, ইন্দ্র আদি ছোট ছোট জন্তও 
খাইয়া থাকে। 

পেচককে লক্ষ্মীর বাহন বলে, কারণ গোলাবাড়ীতে, 
যেখানে ধান থাকে, তথায় ইন্দুরে বড় উত্পাত করে। 
পেচক ইন্দুরের শক্র | ইন্দুর মারিয়া পেচক গৃহস্থের 
লক্ষমীলাভের, অর্থাৎ অপচয়-নিবারণের সুবিধা করিয়। 
দেয়। 

পাখীদের আর-একটি কাজ বড় বিস্ময়কর। অনেকেই 
বোধ হয় জানেন যে, যদি কোন স্থানে একটি পুক্ষরিণী 
দীঘি নিশ্ম(ণ কর! যায় ও যদি তাহাতে বাহির হইতে জল 
না আসিতে দে ওয়! যায় ও মাছ ন। ছাড়া যায় তবুও (ই 
পুক্ষরিণীতে কিছু দিনের মধ্যেই মৎস্য আপনাআপনি 
জন্মে দেখা যায়। এ মংস্য কোথ1 হইতে আমিল ? 
পক্ষীরাই ইহার জন্য দায়ী । দেখ। গিয়াছে যে 
নদীচর পাখীগুলির পায়ে বে পাক লাগিয়া থাকে 
তাহার সহিত মাছের ডিমও অনেক থাকে । পুষ্করিণী 
থাকিলেই পাখী আসিবে, ও তাহাদের পায়ে মাছের 
ডিমও আসিয়া তথায় নত্্য-বংশ বিস্তার করে। 
এইব্ূপেই হয়ত ১৮০০৭ ফুট উচ্চ মানস-সরোবরেও 
মৎস্তের সঞ্চার হইয়া! থাকিবে । জলজীবী মৎস্য 
এইবূপে পাখীর প1 ধরিয়। হিমালয় লঙ্ঘন করিয়াছে ! 


শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বস্তু 


খুব হথে আছে--কেউ কাঁকেও চোখের আড়।ল করতে পরে না, 
একদগ্ডের তফাৎ হ'লে প্রাণ অমণি যায়-যায় হয়ে ওঠে। ' সে কত 
ভালবাসা-কত হ্থখ- কত আনন্দ; তাঁর পর যেন তার একটি 
খোকা হয়েছে, ফুট গে।লীপের মত; তাঁর স্বর্গায় হাসিতে সার৷ 
ঘরখানি আলোকিত হয়ে উঠেছে, তখন তার শ্বমীর দিকে চেয়ে 
গোল'পেরই পাপড়ীর মত পেলব খোঁকীর সেই ঠোট ছুখানিতে 
চুমে। দিচ্ছে; আর মেই চুমোর সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটে লেগে গেছে 
তাঁর খোকার ঠোটের খ।নিকট। হাসি, আর চোখে ফুটে বেরিয়েছে 
বয় আনন্দের এক অপুর্ব্ব উচ্ছাস,-দে কত হুখ, কত আনন্দ । 
এইরকম ভেবে ডেবে সে ভার ভবিষ্যৎখানি নিজের মনোমত বরে 


৩য় সংখ্য। ] 





বশ রড়ীন করে' আঁকৃছিল । আর সে ছুটেছুটি নেই, খেলাধুলো 
নেই--কেবল নিজের ভবিষ্যতের রডীন ছবি আক্ছে, আর মাঝে 
মাঝে একেবারে তন্ময় হয়ে ষাচ্ছে। 

সেদিন নববর্ষের সন্ধায় দে আর্শির সম্নে দাঁড়িয়ে পোষ।ৰ 
গরছে আর তার ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের কথা ভাবছে--ভাঁবতে 
ভাবতে একেবারে ত্ময় হয়ে গিয়েছে_বাহ্জগতের কোন 
অনুতৃতিই তার নেই। 'নিম্পন্দ হ'য়ে সে সেই আর্শির সাম্নে 
াড়িয়ে আছে-_ভারাব।স্ত চোখছুটি তার অর্দনিমীলিত--ঠে1ট দুগানি 
ঈমৎ বিচ্ছিন্ন ; দেখলে বুঝতে পার! যায় না, নে খুমুচ্ছে কি জেগে 
স(ছে+কিন্গু মতা সে তখন তার ভবিমতের সঙ্গে মিশে গিয়ে 
।/শিতে তারই ছবি দেখছে । 

প্রথমে ভেসে উঠল তার চোখের সান্নে ছুটি সুন্দর কমনীয় 
চক্ষু_ মন্হরণকারী তার দৃষ্টি ; তার পর ধনুকের মত দ্রটি শর; হার পর 
সমস্ত মুখটি ; তার পর সমস্ত দেহখ।নি, হ]।, 8], সে চিন্তে পেরেছে 
-_এই ত তাঁর প্রিয় তম--তার ম্ব।মী, ন।র সঙ্গে ভবিতব্য তাকে একত্রে 
বেধে রেখেছে । নে এসে নেলির সঙ্গ কত কথ। কইলে--কত 
হ/স্লে--কত ভ।লব।স্লে তাকে! তার সঙ্গে নেলির বিয়ে হ'য়ে 
'গছে-কত হথে তার ছঞঙ্জনে একসঙ্গে বাস কর্ছে-অভাব- 
অন্থবিধার নাম তার! কখনও শোনেনি । নেলি মনপ্রাণ সব তার 
হমীকে অর্পণ করেছে । দুজনেই দুজনকে খুব ভালব।সে ; কেউ 
বারো অদর্শন সহ্য করতে পারে না। 9: পে কত শ্ুখহকত 
নন্দ ! নেলি যেন একেবারে ভার স্বামীর সঙ্গে মিশে গেছে । 

শীতকালের রাত্রি; সহরের রীস্তায় লৌক-চলাচল বন্ধ হয়ে 
গেছে-চারিদিক্‌ নিস্তব্ধ । সেই রাত্রে নেলি ডাক্তার পুকিসের দরজায় 
টোৌক। দিচ্ছে--চাঁকরটা বেরিয়ে আসতেই নেলি জিজ্ঞ।সা করুলে-- 
ডাক্তার বাড়ী আছেন+ চাঁকরটা চুপিটুপি বল্লে-ডান্তার 
মারাদিন রোগী দেখে এমে এই মাত্র শুয়েছেন,। তিনি জাগতে 
বারণ করে' দিয়েছেন--ত।কে আর ড।ক। হবে না। 

“ডাকা হবে না?” বলেই নেলি ঢুকে পড়ল বাড়ীর ভিত্তর। 
হার পর অন্ধকারে এ-ঘর সে-পর করে? ছুখান। চেয়।র উল্টে ফেলো, 
দেয়ালে ঢবার মাঁথ। ঠুকে" শেষে ডাক্ত।রের শোবার ঘরে এসে হাজির । 
উত্তর তখন বিছানায় শুয়ে হাত দিয়ে নিজের নিশ।সের উঞ্ণত| 
পরীন্গ৷ কর্ছিলেন। ঘরে একট! আলে! মিট গিট. করে' জল্ছিল। 

নেলি কিছু না বলে'উ মেণেয় বমে' ক।দতে আরম্ভ করে দ্দিলে। 
পুৰ খানিকটা কীদ্বার পর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ফোৌপাতে 
ফোপাতে ডাক্তীরকে বল্লে_-“আমার ম্বামীর বড় অস্থণ ।” ডাক্তার 
*খন আস্তে আন্তে উঠে" হাঙ্ছের উপর ম।থাট। রেখে নেলির দিকে 
চাইতেই নেলি আনার বল্লে,_তখন ফেপানিট। অনেকট|। কমে 
এমেছে._-“আমার স্বামীর বড় অসুখ, দয়! করে" উঠন শীগ গির ;__ 
উন” ৃ 

ডাঙ্জার মুখখান। বিকুৃত করে' বিরস্ভ।বে বল্লেন-__“আঃ 1” 

'মাহন-আহন। এক্ষণি-এগ্সুণি, হা ন| ভলে_ ও. ! ভাবতে 
পাবা যায় না-আপনার পায়ে পড়ি আহ্গন।” ক্রান্ত, বিবর্ণ নেলি 
তখন ইপাতে ই(পাতে ফেপাতে ফেৌ1পাঁতে ডাক্তারকে তার স্বামীর 
অন্থথের কথা বল্তে লাগল । আহা! তাঁর আশা ভরসা, হখসম্পদ, 
তার বর্তমান ভবিষ্যৎ; এক কথায় তার যথাসর্ধন্ব_তার স্বামীর 
মন্গখের কথ! বল্তেও তাঁর বুকট। যেন ফেটে যাচ্ছে! তাঁর সে 
করণ কাতরোক্তিতে পাথরও নড়ে, ওঠে,--ডাঁক্তার কিন্তু নিশ্চল। 
খানিক পরে নেলির দ্রিকে চেয়ে হাতের উপর জোরে একট। নিশাস 
ফেলে", ডাক্তার বল্লেন,--“কাল যাব, কাল ।” 


৪৯১-৫ 


যুকুরে 
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"অসম্ভব। তার যে ট।/ইফান হয়েছে, _এক্ষণি। এই মুহুর্তেই 
আপন।কে দরুকার হ'য়ে পড়েছে, উঠুন দয়। করে' |” 

“আমি এইমাত্র আস্চি। আজ তিনদিন ধরে? টাইফাস রোগী 
দেখে? বেড়ীচ্চি-_-একটুও বিশ্রাম করতে পাইনি । আমি আজ 
নিজেই অনুস্থ হ'য়ে পড়েছি। আজ আর আমি পার্ব না,-কিছুতেই 
নয়। আমার নিজেরই টাইফাস হয়েছে।”” তাঁর পর খার্মমিটার 
দিয়ে নিজের উত্তাপ পরীন্গ। করে' নেট নেলির চোখের সাননে এগিয়ে 
দিয়ে বল্লেন_-“এউ দেখ, আমার নিংজরই টেম্পারেচার প্রায় 
১০৩ ডিগ্রি। আত ঞষ্টে আমি বসে' আছি, মাফ করে, আমাকে 
তে হবে।” 

ডাক্ত।র "য়ে গড় লেন। 

হন্তাশ হ'য়ে নেলি তখন ডাক্তীরের পায়ে ধরে বল্লে--“আপনার 
পায়ে পড়ি- দোহাই আ।পনার ; একটিবার আনুন। একটু কষ্ট করুন, 
আ(পন।কে আমি পুধিয়ে দেব, টাক।র জন্য আপনি ভাববেন না ।” 

“আঃ ! কেন বিরক্ত কর? বলে'ই ত দিয়েছি, যেতে পাঁর্ব না! ।” 

নেলি তখন উঠে' দীড়িয়েছে। তার চোখ ছুটে। জলে ভরে" এসেছে--. 
হর প্রাণের মধ যে কিযন্ত্রণ। হচ্ছে ত। কি এই ডাক্তার বুঝ বেস” 
কত ভালবামে সে তার স্বামীকে! তার যন্্ণ'র এক অংশও যদি 
ডাক্তারকে বুঝান যেত, তা হ'লে ডাক্তার তার নিজের অন্থখ .ভুলে' 
গিয়ে এতক্ষণ তার স্বামীকে দেখতে ছুটুত। কিন্তু কি করে' বুঝাবে 
সে, সেরকম ভাষা ত সেজানে না। 

শেবে লুকিস বল্লে--“সর্কারী ডাক্তারের ক।ছে যাও।” 

“একেবারে অসম্ভব! সে ত এখান থেকে আরও ২* মাইল । 
সেসময় আব নেই : এই রাত্তিরে ঘোড়াও অতদূর যাবে না। সে 
হাতেই পারে ন। উঠুন, উঠুন-__ আপনাকে আস্তেই হবে। আমাকে 
দেখে আপনার একটও দয়। হচ্ছে না?” 

“কি কর্ব! আমার জ্বর; মাথ। অবধি আমার ঘুরছে, এ 
অবস্থায় রোগী দেখ। যায় না, একথা তৃমি বুঝবে না । যাও, আমায় 
একল। থাকৃতে দাও ।” া 

“আপনি আস্তে বাধ্য । যাব না, একথা শগ।পনি কিছুতেই 
বল্তে পারেন না1। লোকে পরের প্রাণ বাচাবার জন্যে নিজের 
জীবন অবধি দিয়ে দেয়। আর আপনি পয়সা]! নিয়ে রোগী 
দেখ তে "যতে চাইছেন ন।। কি শার্থপর লেক । আপনাকে আমি 
আদালতে হাজির করাৰ কিস্তু।” 

ডাক্তার আবার পাশ ফিরে শুলেন। নেলি ভাবলে, এ কথাগুলো 
বল। তার ভাল হয়নি । এ তত ডাক্তারকে অপমান কর হ'ল। 
কিন্ত কি করবে সেতার যে স্বামীর অস্থখ। সংযমের কথা, ভদ্রতার 
কথ। সে একেবারে ভুলে গরিয়েছে। নেলি তখন ডাক্তারের পায়ের 
উপর মাপা রেখে রাস্তার ভিপারীঃ মত মিনতি করতে লাগল। 
অবণেমে ঢাক্তার কাশতে কাশতে ভ্াপাতে হাপাতে উঠে' বল্লেন 
--“আমার কোটট! ?” 

নেলি দেওয়।ল থেকে জামাট। এনে ডাক্তারকে পরিয়ে দিয়ে 
বল্লে-_-“আঙন, এইবার। আপনাকে আমি পুষিয়ে দেব, আর 
সার! জীবন আপনার এ দয়া আমর। মনে রাখ ব।” 

একি! জাম! পরে'ই ষেডাঁক্তীর আবার গুয়ে পড়লেন! নেলি 
ডাক্তারের চাকরকে ডেকে এনে, দরঙ্জনে ধরে' আস্তে আস্তে ডাক্তারকে 
তার গাড়ীতে তুলে? নিলে । 

শীতের হাওয়। ছু ছ করে' বইছে, রাস্তায় বরফ জমে" গেছে। 
গাড়োয়ানকে মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে, রাস্তাটা ঠিক করে' 
দেখবার জন্যে । তিরিশ মাইল রান্ত তাকে এই রকম করে? যেতে 


৩ ২৭ 


হবে। ঘোড়াগুলো৷ একটু আস্তে চললেই নেলি অমনি গাঁড়োয়ানকে 
মিনতি করে' বলে--“চালাও ভাই, চালাও ।” ভোরবেল। নেলি 
ডাক্তারকে নিয়ে বাঁড়ী পৌছুল। ডাক্তারকে বাইরের ঘরে একখান! 
কেদারায় বসিয়ে নেলি বল্লে-_- “আপনি এক মিনিট বসুন, আমি 
এখনি আস্ছি।” ৃ 

নেলি ফিরে এসে দেখে ডাক্তার সোফায় শুয়ে পাড়ছেন। 

“ডাক্তার, ডাক্তার 1” 

“আঃ 1 তোমনাকে বল--? 

“কি বল্ছেন ?” 

"মিটিংএ সকলেই তখন বল্লে-_ব্লীদভ বলেছিল-- | কে হে--? 
কি দর্কাব - ?” 

“এ কি! ডাক্তার মে প্রলাপ বকছে | হ। ভগব।ন্‌--এ কি ভ'ল?" 

নেলির স্বামী ধখন সেরে উঠেছে। ভগন তাদের অনেক দেন! । 
জমিদারী বাঁধা পড়েছে- বা।ঙ্কের দেনার সুদ অবধি দিতে পার্ছে না। 
অভ।বের ভ।বনায় তারা শ্বামী-্ত্রীতে রাত্রে ঘুতুতে পারে না| 
তার পর ছেলে মেয়ে হয়েছে ৫1৬টি । তাদের স্ম'বার আজ কারে! জবর, 
কাল কারো সর্দি, পরশ কারো ডিপ থিরিয়া ; তার পর একটি ছেলের 


প্রবাসী--পৌষ) ১৩৩৩ 
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মৃত্যু হ'ল--এই রকম নান! দুশ্চিন্তায় নেলির ক্রমশঃ বুকের অন্থখ 
দেখ! দিলে । কিন্তু স্বামীর মুখের দ্দিকে চেয়ে তখনও এ-সব সহ 
কর্ছে। আহ। তার! দুজনে স্বামীস্ত্রীতে যদি একসঙ্গে মর্তে 
পারে। 

দেশে মড়ক এল । নেলি সর্বদ। সাবধান ও সশঙক্ক হ"য়ে রয়েছে-- 
কিন্ত কাল মড়ক তাঁর স্বামীকে ছাড়লে ন।। নেলি স্বামীর পাশে 
বসে” এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে! তার পর কফিন ও 
কবরে নিয়ে যাবার অগন্।ম্য সরগরম সব ঘরের মধ্যে নিয়ে আস্তে 
দেখে" উন্মনাভাবে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে চীৎকার করে? উঠ ল,-- 
একি? এসশ কেন? - 

নেলির বৌধ হ'ল, তার সমস্ত বিনাহিত জীবনটাই যেন কেবল 
এই ঘটনাটারই একটা সুদীর্ঘ জড়ভূমিকা মাত্র ! 

হঠৎ কিসের একট| শব্দে নেলি চমকে লাফিয়ে উঠ ল,--হাতের 
আশিখান। তার ফসূকে তখন মেজেয় পড়ে" গেছে। সামনর আশিখানার 
দ্রিকে চেয়ে দেখে তার সমস্ত মুখখ।না বিবর্ণ, গণ্ডে অস্রর রেখ । 

একট। অস্বস্তির নিশ্বা ফেলে নেলি তখন ভাবলে--এ কি, 
গুমিয়ে পড়েছিল।ম না কি! 


শী গোবিন্দপদ বিশ্বাস 


০০০ 


ভোরের বাতাস 


ষ্টেশনে পৌছাইয়। দিয়। শোফার চলিয়া গেলে শৈলজ। 
শ্রকাস্তকে একান্তে ডাকিয়া! বলিল-_-“শ্রীকান্ত, একট। কাঙ্জ 
করবি ভাই ?” ূ 

“কি কাজ মেজদি ?--আচ্ছা টিকিটট। করে নিই ত 
আগে।” 

“একট। দিনের জন্য গিরিডি হ'য়ে যাবি?" 

“গিরিডি ! কি দরকার সেজদি?” দ্রুতগমনোগ্ত 
চরণযুগলকে সংযত কবিয়| বিশ্মিত শ্রীকাজ্জ ফিরিয়! 
দাড়াইল । 

“সজদির সঙ্গে আর-একবার দেখা ভবে। 

“এর মধ্যে আর কি আবার। 
আগে মেজদির সংঙ্গ দেখ! হ'ল ।” 

"কিরণ-বাবু কাল গিরিডি পৌছেছেন। মেজদির 
বাসাতেই বোধ হয় উঠবেন।” 

এই কথা কয়টা বলিতে শৈলজা যে লজ্জা ও 
দুখ অনুভব করিতেছিল শৈলজার ক্রিষ্ট মুখের পানে 
চাহিয়াই শ্রীকান্ত তাহা বুঝিল। বলিল--“জিতেন- 
বাবুরা যদি রাগ করেন সেজদি! বুঝিয়ে বল্তে গেলে 


আবর--” 
এই ত একমাস 


ভয়ত বিপরীভ হতে পারে। তার পর বাব। কি 
বল্বেন ?” 

"বাবা থে চিঠি লিখেছেন তাতে তার] জানেন আমর! 
দুদিন পরে র9খ। হব। তাদের টেলিগ্রাম না! করুলে ত 
তার। জান্তে পার্বেন না । টেলিগ্রাফ. তুই করিস্নে। 
তবে বাবা শুন্লে রাগ কর্বেন। কিন্তু যদি এখন যাওয়। 
ন। হয় তা হলে আর কিরণ-বাবুর সঙ্গে দেখা হবে ন!। 
তার আর বাচবাব আশা নেই ।” 

“বাচ বার আশ! নেই ? বল কি সেজদি !” জ্ভ্িত- 
প্রায় হইয়! শক।স্ত কহিল। 

শৈলজ। ধরা গলায় বলিল-_"বাচ বেন ন1। নিশ্চয়ই ।' 

শৈলজার আর্তস্বরে আহত হইয়! শ্রকান্ত বলিল-_ 
“আচ্ছা! চল সেজদি, গিরিডি হ'য়েই যাব | 

“কিন্ত বাবার বিরাগ বারাগ সহা কবৃতে হবে। 
তখন আমার উপর রাগ কবুবে না. ত?” 

“না সেক্গদি। তুমি কি আমাকে তেম্নিই ভাব! 
চল, আর দেরী কর৷ হবে না।” 

বলিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে শ্রীকান্ত টিকিট-ঘরের দিকে 


ওয় লংখ্যা ) 


অগ্রসর হইল । শ্রীকান্ত যে তাহার জন্য কতখানি ঝন্কি 
মাথায় করিয়া লইল তাহা ভাবিতে ভাবিতে শৈলজা 
ভ্রাতাকে অনুনরণ করিল । 

গাড়ীতে বমিয়া শৈলজ। জিজ্ঞাসা করিল--“কোথাকার 
টিকিট করুলে, শ্রাকাস্ত ?” 

গিরিভি যাঁওয়াট1 যে এত সহজে হইবে এ কথ বুঝি 
শৈলজার তখনও বিশ্বাস হইতেছিল না। 

শ্রীকান্ত যেন ভরস] দিয়! কহিল--”গিরিডির ।” 

লিলুয়া ছাড়িয়া গেলে শ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিল-_ 
"সেজদি, তুমি কি করে" কিরণ-বাবুর অস্থখের খবর 
পেলে? তিনি কি চিঠি লিখেছিলেন ?” 

“বাবাকে একখানি পত্র দিয়েছিলেন। বাবা মাকে 
পড়ে, শোনাচ্ছিলেন, আমি পাশের ঘরে ছিলাম, তাই 
শ্বনৃতে পেয়েছিলাম 1” 

“কি লিখেছিলেন কিরণ-বাবু ?” 

“লিখেছিলেন--ডাক্তার বলেছেন, জীবনের আশ। 
নেই। গিরিভিতে কিছুদিন থেকে একবার দেখ বেন। 
মেজদির বাসায় উঠ বেন; তার পর স্থবিধামত অন্ত বাসায় 
যাবেন। যদি মন ভাল খাকে এবং শরীর কিছুদিন টিকে 
ত! হলে ওখানেই থাকুবেন । ভাল না লাগলে ওখান থেকে 
পুধী যাবেন। যাবার পথে কল্কাতা হ'য়ে যাবেন ।” 

“বাবা বুঝি এই পত্র পেয়ে ভোমায় শীগ্গির পাঠিয়ে 
দিলেন 1” ৃ 

অনেকখানি লজ্জা পাইয়াই শৈলজ। বলিল--৭তাই 
হবে|” 

বলিয়। অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। শরতের মেঘমুক্ত 
নিক্ধল আকাশ। পশ্চিম দিক্‌ তখন অস্তগামী স্থয্যের 
রক্তিম কিরণে 'রঞ্জিত হইয়া! ছিল। তাহার রঙীন আভা 
শৈলজার ম্লান মুখের উপর পড়িয়াছিল। (সে ভাবিতেছিল 
ও কল্পনাচক্ষে দেখিতেছিল গিরিডির একটি সুন্দর 
স্থমজ্দিত ভবনে একজন তাহার সমস্ত গৌরব সমস্ত 
ক্ষমৃত৷ দিয়া জীবনের চিতা রচনা করিতেছে । মেই 
উ সেদিন তাহার জীবনের স্র্ধ্য পূর্ব গগনে প্রতিভাত 
হইইতেছিল। ইহারি মধ্যে তাহার পশ্চিম গগনে যাইবার 
সময় হইয়া আদিল? 


ভোরের বাতান 


পা পি পট তীস্টিপরসসি পস্টিপি সি পরপাস্টি। শিট পিসি পর স্পিন এসসি তি পরি পরি শর সি ও সি পর সি ওসি পিসি এসসি ৯ লস সরি সরি আসিস সস পিসি পিসি পিন্ছি শান পছছি তী সি তি তি পাসটি তিস্ছি পিপি পিসি পর সি পাস্ি তরস্টি পিসি 


পি পপি শি পাপী. পি সি এসসি তাস্সি পিসি, 


ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিয়। আসিতে লাগিল। 
আলোকিত গাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরের অন্ধকার 
বড়ই গঢ দেখাইতেছিল। বক্তিম মেঘের কোন চিহ্ন 
তখন আকাশে কোথাও ছিল ন1। 

একট! নিশ্বাস ফেলিম্না শৈলক্। ভাবিল--হ্ঠাঁৎ এম্নি 
করিয়। কি-_তীহার জীবনের সন্ধ্যা নামিয়! আসিয়াছে? 

কথাটা মনে হইতেই শৈলঙ্্া শিহরিয়া উঠিল । 

২) 

সকালে চ।-পান-রভ স্বমীর সঙ্গে বিরজ। গৃহস্থালীর 
কথাবার্তা কহিতেছিল, এমন সময় বাহিরে চলন্ত ঘোড়ার 
গাড়ীর শব্দ তাহাদের গেটের সম্মুখে আসিয়া থামিল বলিয়। 
মনে হইল। 

বিরজা কান গাতিয়া বণিল--“হ] গা গাড়ীখান। 
এখানেই থামল না?” 

স্বামী ইহা অনুমোদন করিতে ন। করিতে বিরজ 
মেয়েকে বলিল--“দেখ তো প্রাণী, কে এল ।”" 

রাণী বলিয়া মেখেটি থরের ভিতরের দিকৃকার 
বারান্দায় একখণ্ু পাথরে উপর ইট ঘষিয়। ঘষিয়! খেল।- 
থরের রান্নার মস্লা পিঘিতেছিল। মায়ের কথা শুনিয়! 
মস্লা পেযা অসমাপ্ত রাখিয়া ছুটিয়া বাহিরের দিকে 
আসিল । একটু পরেই রাণীর মিষ্ট তীক্ষ গলা শুন! 
গেল_-“ও ঘা, সেজ মাসিমা এসেছেন, ছোট মামা এনেছেন, 
--ও মী 1? 

“সত্যি নাকি ! দেখি”-_-বলিয়। গৃহস্থালীর প্রসঙ্গ চাঁপা 
দিয়া বিরজা তাড়াতাড়ি বাহিরের দিকে আসিলেন। 

পতৃমি যে রাণীর মা তা তোমার হাট নি দেখে? স্পষ্ট 
বোঝা গেল”-_বলিয়! বিরজার স্বামী অমরনাথ মৃদু হাসিয়। 
চায়ের বাটিতে একটা বড় গোছের চুমুক দিয়া জানালার 
দিকে সরিয়া আমিলেন। 

একটু পরেই রাণী ও বিরজার পশ্চাতে শ্রীকান্ত ও 
শৈলজা৷ আসিয়া অমরনাথকে প্রণাম করিল। | 

অমরনাথ প্রফুল্ল মুখে শৈলজার মাথায় হাত দিয়! 
আশীর্বাদ করিলেন--“অত্যন্ত অতিরিক্তভাবে স্থামী- 
সোহাগিনী হও; হাতের লোহা এবং সোনা অক্ষগ 
হোক্‌।” 
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তার পর শ্রীকান্তের হাত ধরিয়া ঝাকানি দিয়! বলিলেন 
--তুমি যুবক শীঘ্র ষোড়শী স্ত্রীর মুখ-নাড়া সহা করিতে 
সরু কর।' 

আশীর্বাদের বেগ ও অ'ভিশয্যে তিন ভাইবোনেই 
হাসিয়া ফেলিল। বিরঙ্জা ভাইবোনকে সাদরে বসাইয়া 
স্বামীর পানে চাহিয়! বলিল-_“সাদা কথাও এমন ভঙগী 
করেঃ বল যে মনে হবে কি একটা কাণ্ড করে? বস্লে 1 

অমরনাথ হালিয়া বলিলে (“কথাটা কিন্তু তোমার 
ভাইয়ের অপ্রিয় হয়নি। হয় না হয় তাঁকেই জিজ্ঞাস! 
কর। রামায়ণের একট উপম দিলেই ব্যাপারটা খুব 
প্রাঞ্ুল হয়ে উঠ.বে। অন্ধমুনি দশরথকে শাপ দিয়েছিলেন, 
গুত্রশোকে তোমার মৃত্যু হবে। তাতেই তিনি আনন্দে 
অধীর হয়েছিলেন? যেহেতু পুত্রশোক পেতে হ'লে 
পুত্রলাভ অবশ্র্ভাবী। এ ক্ষেত্রে ষোড়শীর মুখনাড়। 
সহী করুতে হ'লেই তার পাঁণিপীড়নটা আগেই করুতে 
হবে। কি বল শ্রীকান্ত ?+ | 

বিরজা হাসিয়া বলিল--“আচ্ছা, তুমি এখন ঠাট্টা 
থামাও। এদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা কই 1” 

“আচ্ছ।, আমার তা হ'লে এখন পেন্সন্‌ হ'ল । পাষণ্ড 
শ্রীকান্ত, তোমার জন্ত আমার আজ এই ছুরবস্থ। !”__-বলিয়া 
কৃত্রিম কোপের সহিত অমরনীাথ শ্রীকান্তের পানে 
চাহিলেন। সকলে একসঙ্গে হালিয়া উঠিল। 

শ্রীকান্ত গ্রাতঃরুত্য সারিয়া অমরনাথের কাছে বসিয়া 
চা পানে প্রবৃত্ত হইল। শৈলজাকে সঙ্গে লইয়া বিরজা 
ভিতরের দ্বিকে চপিয়া গেল। রাজায় রাজায় দেখ! হয় 
ত বোনে বোনে দেখা হয় না। বিবাহিতা ভগ্মীদের 
সহোদরাদের পরস্পর দেখা-শুনা অল্পই টিয়া! থাকে, 
তাই এই প্রধাঁদের জন্ম । 

বিরজ! অপ্রত্যাশিত ভাবে শৈলগার সাক্ষাৎ পাই 
তাহাকে নিজ্জনে জিজ্ঞামা করিল--“শৈল, হঠাৎ যে? তুই 
যে আবার পাটন! যাবার পথে আমার সঙ্গে দেখা করে, 
যাবি ত৷ ভাবিনি ।” 

শৈলজ। নিফ্ত্বর রহিল । 

টৈলজার কাধে প্সেহভর] হাত রাখিয়া তাহার রুশ 
কিন্তু অতিস্ন্দর মুখের পানে চাহিয়। বিরজা বলিল--. 
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“শৈল ভাই, এত রোগা হ'য়ে গেহিস্‌ কেন! 
বুঝি--” 

বলিয়াই শৈলজ্ার পাণ্ুর মুখের পানে চাহিয়া অন্ট- 
শোচনায় স্তব্ধ হইয়া গেল । 

“ন] মেজদি, ভালোই ত আছি”-_-কথা কয়টি শৈল- 
জার মুখ দিয়! এমন স্থুরে বাহির হইল যেন এই থাকাটাই 
তাহার জীবনের ভার হইয়া ধাড়াইয়াছে। 

বিরজা দেখিল শৈলজার চক্ষু যেন কাহাকে 
খুজিতেছে। কি একটা কথ৷ যেন সে বলি-বলি করিয়াও 
বলিতে পারিতেছে ন|। 

বিরজা জিদ্‌ করিয়! শৈলজাকে স্নানাদি শেষ করিবার 
জন্য পাঠাইয়া দিল। স্নান করিয়া শৈলজা কিছু সস্থ 
হইল। তাহাকে নিজ হাতে কিছু খাওয়াইয়! দুই বোনে 
শয্যার উপর পাশাপাশি বসিল। শৈলর একখানি হাত 
সন্সেহে আপনার হাতের মধ্যে রাখিয়া বলিল - “শৈল, 
ভাই, সত্যি করে বল্‌, কিরণের কোন চিঠি পেয়েছিল 
তুই ?” 

শৈলজার বুকের শব্দ তখন এত জোরে হইতেছিল থে 
তাহার ভয় হইতেছিল বুঝি বাবিরজা এখনি শুনিতে 
পাইবে । মুখ নীঢ় করিয়া শৈল উত্তর দিল--“না, মেজদি।" 

“ভবে তুই কি ক'রে জান্লি কিরণের এখানে আস্বার 
কথা ছিল। চমকাঁস্নে ভাই। আপা পয্যস্ত তোর চোখ 
ঘে সেই একই কথা বলে” দিচ্ছে । আমার কাছে লঙ্ঞা 
কেন ভাই 1” 

শেল আর আপনাকে গোপন করিতে না পারিয়া 
কহিল--“বাবাকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন তাই থেকে 
আমি জান্তে পেরেছিলাম । হয়ত তিনি আর বেশীদিন 
বাচবেন নাঁতাই মনে করে এখান দিয়ে হয়ে খেতে 
চেয়েছিলাম । কিন্তু তার সঙ্গে আমার দেখ হওয়। আর 
অদৃষ্টে নেই ।* 

বলিয়া শৈলজা বিরজার প্রসারিত বাহুর উপর ললাট 
রাখিয়! মুখ লুকাইল। 

বিরজ1 সন্গেহে শৈলজ্ার পিঠে ভাত বুলাইতে লাগিল 
আর অঙ্গৃভব করিতে লাগিল শৈলজার চক্ষু হইতে বিন্বূ 
বিন্দ করিয়া অশ্রু ভাহারই বা সিক্ত করিতেছে। ঠশলজার 


৩য় সংখ্যা ] 
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জন্য তাহার দুঃখ হইলেও সে শ্বশুরবাঁড়ী গিয়া এই বিলম্বের 
জন্য কি ঠেফিয়ৎ দিবে তাহ। ভাবিয়া! বিরজার মনে 
উদ্বেগের সীম ছিল না । 

শৈলজা! একটু খান্ত হইলে বির! বলিল-_“কিরণের 
কালই এখানে আস্বার কথা ছিল। কালই তার পত্র 
পেয়েছি, হঠাৎ অস্থথট। বেড়ে যাঁওয়ায় ডাক্তারের কথা-মত 
কিছুদিনের জন্য আসা বন্ধ কর্তে হয়েছে । কিন্তু শৈল, 
তুই আবার কেন এসব কথা ভাবছি বোন? তোর 
চেয়ে ধৈর্য্য যে আমাদের কারও ছিল ন11$ 

শৈলজা আপনার অশ্রপ্লাবিত মুখ বিরজার পানে 
উঠাইয়া বলিল--“মেজদি, তুমি আমাকে অবিশ্বাস 
কোরো না। আমি দিন রাত কাজ নিয়ে থাকি যাতে 
করে? কোন ভাবনা আমার মনে না আসে। কিন্তু মেজদি, 
আমার মত সামান্ত একটা মেয়েমান্ুষের জন্ত অত বড় 
একটা প্রাণ নষ্ট হ'তে বসেছে তা যে ভোলা যায় না।” 

শৈলজার চক্ষ হইতে ঝব্‌ ঝরু করিয়া অশ্রু ঝরিতে 
লাগিল বালিশে মুখ লুকাইয়া শৈল শুইয়! পড়িল। 
বিরজ! তাহার মাথাটিতে হাত রাখিয়! চপ করিয়া বসিয়া 
রহিল । 

তখন অপরাহ। সম্মখের পথ দিয়া সুসজ্জিত নর- 
নারী ভ্রমণে চলিয়াছে। তাহাদের হাশ্য-পরিহাস। গল্প, 
উচ্চস্বরে কণাবার্তী সব সেই থর হইতে শ্বনা যাইতে 
লাগিল। 

অনেকক্ষণ পরে বিরজ। কহিল -"'শৈলজ।, বেড়াতে 
বেরুবি 1?” 

শৈলজ। ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে ঘাইবে না। 

“চ লক্ষ্মীটি, একটুখানি বেড়িয়ে আসবি । আগে.এত 
ভালবাস্তিস্‌ বেড়াতে 1” 

বিশেষ করিয়া অন্থুরোধ করাতে শৈলজাকে সম্মত 
হইতে হইল। 

বিরজ! কহিল--"তুই একটু গ1 গড়িয়ে নে। আমি 
ততক্ষণ রাতের রান্নার একটা ব্যবস্থা করে' দিয়ে আমি। 
মিনিট কুড়ি পরেই কিন্তু আমি এসে ডাকৃব।” 

বিরজা ঘর হইতে বাহির হইয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া 
গেল। 





ভোরের বাতাস 
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খানিকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া ৈলজ] স্তব্ধ হইয়া রহিল। 
এই যে সকলকে লুকাইয়) গিরিভি আসার সমস্ত উদ্দেশ্য 
ব্যর্থ হইল আর রহিল কেবল ইহার একটা গঞ্জনা ও 
লোকনিন্দার সম্ভাবনা--শৈলজা শুইয়! শুইয়া! তাহাই 
ভাবিতে লাগিল। একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল 
পাশে একখানি বই। হাতে লইয়! পড়িল-_রতুদীপ। 

প্রভাত-বাবুর উপন্যাসের মধ্যে এইখানিই শৈলজার 
সবচেয়ে ভাল লাগিত। প্রকৃত প্রেম যে সাধারণ মান্থুষকেও 
অসাধারণ করিয়! তুলিতে পারে, স্থার্থপরকে স্বার্থ বলি 
দিতে শিখায় এই সত্যটুকু পুম্পের সৌরভের মত তাহাকে 
বিমল আনন্দ দিয়াছিল। বইখানি খুলিতেই একখানি 
খামের চিঠি বাহির হইল। খামখাঁনি তাহার মেজ- 
দিদির নামে । অনেক দিন পরে ও ছুর্ববল হাতের বিরূত 
লেখা হইলে টৈলজা! চিনিতে পারিল ইহা কিরণ- 
বাবুর হস্তাক্ষর। তাহার মেজ-দিদি যে চিঠির কথা 
বলিয়াছিল এ সেই চিঠি । 

ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, শৈলজা চিঠি না খুলিয়া 
পারিল না। কম্পিত-হস্তে খামের ভিতর হইতে চিঠি- 
খানি বাহির করিয়া &শলজ| পড়িল £_- 


(বশ্বনাথ 
কাশীধাম 
১২ আশ্বিন ১৩- 


মেজদিদি, 


আপনাদের পত্র পাইয়াছি। আপনারা যে আমাকে 
সাগ্রহে আহ্বান করিবেন তাহা! আমি জানিতাম। কিন্ত 
এত ঠিক করিয়াও যাওয়া ঘটিল না। কাল যখন বাসা 
হইতে বাহির হইবার কথা তাহার ঘণ্টা খানেক আগে 
হঠাৎ মুখ দিয়া থানিকট। রক্ত উঠিল। ডাক্তার বিশেষ 
করিয়া নিষেধ করিলেন । বাহির হওয়া হইল না। 

এখনও রাণীমার দেওয়! বাসাতেই আছি । ছেলেটিকে 
এখন আর পড়াইতে পারি না। হ্য়ত আর পড়ানো 
উচিত নহে বুঝিয়৷ রাণীম! ছয় মাসের পৃরা৷ বেতনে ছুটি: 
দিয়াছেন | গঙ্গার ধারের বাস!টিও আমাকে ছাড়িয়া 
দিয়াছেন। ছুটির ছুই মাস এখানেই কাটিয়া গিয়াছে।' 


৩২৬ 


প্রবাসীস্পৌধ» ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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আশ! আছে আর বাকি চার মাসের মধ্যে সংলারের 
দেনা-পাঁওন1 সব মিটাইতে পারিব। 

সকাল, সন্ধ্যা, ও দুপুর গঙ্গার দিকের জানালার ধারে 
থাটখানার উপর কখন শুইয়া কখন বসিয়া থাকি। 
দেখিয়া দেখিয়] গঙ্গার কখন কি মুদ্তি হইবে, আকাশের রং 
কখন কিভাবে বদ্লাইবে, বাতাসে কখন কি কথা ফুটিয়া 
উঠিবে সব যেন কঠস্থ হইয়া গিয়াছে। কেহ পুরী বা 
ওয়াল্টেয়ার, কেহ বা সিমল1 বা দাঁজ্জিলিং যাইতে 
বলিতেছেন। কিজ্ধ সে-সবে আর উৎসাহ নাই। 
প্রয়োজনই বা কি? 

এক রাতে মোটেই ঘুম আদিল না। শেষ রাতে 
উঠিয়া! বসিয়া! জীবনের বিগত ঘটনা স্মরণ করিতেছিলাম। 
গিরিডির কথা সবপ্রথম মনে আসিল। আপনি ত 
জানেন গিরিডিতেই আমার সত্যকর জীবনের আরম্ত 
হইয়াছিল। সেইখানেই আপনাদের সহিত আমার প্রথম 
পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। যেখানে জীবন একদিন 
পরিপূর্ণ সৌন্দর্ষ্যে ফুটিয়।৷ উঠিয়াছিল আজ আবার যদি 
সেইখানে গিয়াই জীবনটাকে শেষ করিতে পাই তো 
তাহার চেয়ে বেশী সৌভাগ্য এখন আর কি হইতে পারে ? 
আজ এই শীর্ণ দেহ ও শক্তিহীন মন লইয় মনে হয় গ্ররূত 
আনন্দ ও সৌভাগ্য লাভের দিন আর সেই বিগত স্মরণীয় 
দিনের চিস্তা এই ছুইয়ের মধ্যে বড় বেশী প্রভেদ নাই । 
নিক্তির তৌলে চড়াইলে হয়ত শেষেরটাই ভারি হইয়! 
পড়ে। তাই গিরিডি যাইবার ইচ্ছাটাই প্রবল হইয়া 
উঠিল । 

একটি সংবাদ শুনিয়া আমার স্বল্লাবশিষ্ট দ্রিন কয়টার 
স্থথ ও শাস্তি হারাইয়াছি। আপনাকে লেখার জন্য ক্ষমা 
করিবেন । আর যদি এসম্বদ্বে কিছু জানেন আমাকে 
জানাইবেন। 

শুনিলাম শৈলজ! স্থুখী হয় নাই। তাহাকে নাকি 
ন্ত্রণাও সহিতে হয়। এক সময়ে অন্য একজনের সহিত 
তাহার বিবাহের কথ! হইয়াছিল ইহ লইয়া সেখানে 
আলোচনার অস্ত নাই। আমার এক আগেকার ছাত্র 
শৈলজার মামাতো ভাই । সে আমাকে দেখিতে 
আনিয়াছিল। গুনিলাম একদিন বাড়ীস্বদ্ধ লোকের 


সামনে শৈলজার বাক্স অন্স্ধান করান হইয়াছিল 
পূর্বেকার সেই লোকটার কোন চিঠি আছ কিনা 
দেখিবার জন্ত। সেই হইতে তাহার নাকি চিঠি- 
পত্রলেখা পড়া-শুনাকরা সব বন্ধ। শৈলজা লেখা- 
পড়া করিতে পাইবে না একথা আমি যে কল্পনাও করিতে 
পারি না। ইহার চেয়ে কঠিন শান্তি আর শৈলজাকে 
দেওয়া যাইত ন1। 

রোগশধ্যায় শুইয়া আমি ত ইহার কোনই প্রতিকার 
খুঁজিয়া পাইতেছি না। আজ মনে হয় সত্যই যদি 
আপনাদের ভাই হইয়া জন্মাইতাম ও ভায়ের মত ভাল- 
বাসিতে অধিকার পাইতাম তাহার চেয়ে অধিক সখের 
বিষয় আর কিছুই থাকিত না। আর একজন শৈলজাকে 
ভাঁলবাসিয়াছিল ইহার জন্য তাহাকে আর ছুঃখ পাইতে 
হইত না। 

ভালবাসাই মাঙ্গষের পরম লাভ--তা সে যেভাবেই 
হউক ন1 কেন, তাহার স্বরূপও এক, ভিন্ন নহে। মাঙ্্ষ 
দেহটাকে লইয়া বড়ই কাড়াকাড়ি করিয়া তাহার বিভিন্ন 
মুদি গড়িয়া! তুলে মাত্র । ভালবাসিয়া ও ভালবাসা পাইয়া 
আমি প্রভূত লাভ করিয়াছি, অপরিপীম আনন্দও 
পাইয়াছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষতি অনেক 
ছুঃখও সহা করিতেছি । আমার জন্য তাহাকে যন্ত্রণা 
পাইতে হইতেছে ইহার চেয়ে দুঃখ আর কি হইতে 
পারে? | 

কিন্ত আমি কি করিব! এ ছুঃখ হইতে তাহাকে 
বাচাইবার কি উপায় আছে? শৈলজা স্থখী হইয়াছে, 
তাহার আর কোন ছুঃখ নাই, তাহার স্বামী, শ্বশুরবাড়ীর 
সকলেই তাহার মধ্যাদা বুঝিয়াছে--একথা! আজ যদি 
জানিতে পারি, বিশ্বেশ্বরের নাম লইয়া বলিতেছি, এই যে 
রোগের দুঃসহ যন্ত্রণ।--যাহাতে প্রতিক্ষণ মনে হইতেছে 
বুকের মধ্যেকার নরম জায়গাটা! তীক্ষ অস্ত্র দিয়া কাটিগা 
কাটিয়৷ বাহির কর! হইতেছে-_-এ৪ আমি হাসিমুখে সঙ্থ 
করিয়া তিল তিল করিয়া মরিতে প্রস্তুত আছি। কিন্ত 
মরিলে বা বাচিয়া থাকিয়া! কঠোরতম ছুংখ সহা করিলেও 
মে তাহাকে দুঃখের হাত হইতে বাচাইতে পারা যাইবে ন। 
এই যে সবচেয়ে বড় ছুঃখ। 


৩য় বংখ্য। ) 


টি 


তিন বৎমর হইল সে স্বপ্নের অবসান হইয়াছে । এই 
তিন বৎসর একটি দিনের জন্যও কলিকাতা যাই নাই। 
গিরিডিতে কতবার আপনারা সকলে একত্র হইয়াছেন 
শ্ুনিঘাছি, তাও কখন যাই নাই। সমস্ত অস্তরের সহিত 
ভাবিয়াছি শৈলঙ্গ! পূর্ববকথ| তুলিয়া স্থখী হোক। নহিলে 
আমার কি যাইতে ইচ্ছ1 হইত না, না, ইচ্ছা! করিলে আমি 
যাইতে পারিতাম না? 

অনেক রাব্রি হইয়াছে । বাহিরের হাওয়া এখন 
ঠাগড-বরফের মত। দিন রাত্রি জরছোগ করার জন্য 
এ-বাতাস বড় মধুব লাগিতেছে! এ জীবনের পর 
মরণও যেন এমনই হ্থন্দর লাগে। 

যাহা আমি শুণিয়াছি আপনাকে বলিলাম । 
কোন উপায় থাকে করিবেন । অমরদাঁ'কে সব কথ। 
বলিবেন। সেই জেহময় বিশাল বলিষ্ঠ হৃদয় ও উদ্ভাবন- 
শীল নন্তিষ্ষে হয়ত কোন বুদ্ধি যোগাইবে । 
* আপনাদের প্রান করিতেছি । আশীর্বাদ করিবেন, 
মামার আস্ম। গেন শীঘ্র শান্তি পায়। 





চপ 


যদি 


স্েহাশ্রিত 
কিরণ। 
কাজ মির্টাইয়। বিরজ। যখন ফিরিল শৈলম্সা তখন 
নাটিতে লুটাইয়া ফুলিয়! ফুলিয়! কাদিতেছে। ভূমিকম্পের 
বেগের মত প্রচণ্ড ছুঃখ তাহার সমস্ত শরীরকে যেন 
পাইয়া ক।পাইয়া তুলিতেছিল। মাথার কাছে কিরণের 
হাতের লেখা চিঠিখানি খোল। পড়িয়। রহিয়াছে--যেন 
মাথার মণির অধিকার হারাইয়া শৈলজার দেহ-ভূজন্গ 
নশ্মস্তুর দুঃখে আছাড়ি-বিছাড়ি করিতেছিল। 
(৩) 
শৈল! সকালের ট্রেনে চলিয়া গিয়াছে । ষ্টেশনে 
তাহাদের তুলিয়া দিয়! আসিয়া অবধি বিরজা মনমর! 
হইয়া আছে। 
“কেনই বা এরকম আসা। এতে মন আরও ছাই 
হয়ে ষায়।”-_-বলিয়া বিরজা স্বামীর পানে চাহিল। 
অমরনাথ বলিলেন--“তবু তো দেখাট। হ'ল।” 
বিরজা! হঠাৎ জিজ্তাস1 করিল--প্্যাগা, তোমার কি 


ভোরের বাতীস 





জি 
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মনে হয় শৈলর শ্বশুরবাড়ীর ওর। জান্তে পারবে যে 
&শল গিরিডি এসেছিল ?” 

অমরনাথের বিশ্বাস যে জানিতে পারিবে । কিন্ত 
সম্পূর্ণ সত্যটুকু না কিয়া অমরনাঁথ বলিলেন-__-“তা ঠিক 
বলা যায় না। তবে জান্তে পারুলেই বা ক্ষতি কি? 
আমরা এখানে রয়েছি; একদিন দেরি করে' না হয় 
আমাদের সঙ্গে দেখা করে" গিয়েছে । তাতে আর কি 
দোষ ভয়েছে ?* র 

“হা তারা তোমার মত কিনা! ভাই কথাটা এত 
সহজ করে' ভেবে নেবে খন ।” বলিয়। বিরজ। বিমর্ষভাবে 
বাহিরের দিকে চাহিল। 

একটু পরেই বিরজ! আবার জিজ্ঞাসা করিল-__“টশৈল 
এবার যেন আরও রোগ! হ'য়ে গিয়েছে । নয়?” 

অমরনাথ ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলেন--হা 
হইয়াছে। 

“খল বোধ হয় আর বেশী দিন বাচবে না। কেন 
মে বাবা শেষট। এমন জিদ ধরে' বসলেন তাই ভাবি :১-- 
বিরজা কাদ-কাদ হইয়া কহিল। 

অমরনাথ কহিলেন--“কিরণের মায়ের ছুর্ণাম সম্বন্ধে 
একখানা বেনামী চিঠি আস্তেই তিনি কিরণকে ডেকে 
জিজ্ঞাসা করলেন-_কিরণ, এ সত্যি ! কিরণ সব স্বীকার 
করুলে। তাঁর পর থেকে ওর মনট1 এমন হ্‌*য়ে গেল যে 
ওদেব দুজনের কথা একসঙ্গে তুল্তে কেউ সাহসই 
করলে না। তিনি যে আভিজাত্যের বড় পক্ষপাতী আর 
কিরণের মায়ের দুর্ণামের কথাটা যে হালিসহরে সবাই 
দান্ত।” 

“বাবা এত উদার, কিন্ত এ বিষয়ে কেন যে এমন 
করুলেন। আহা, এদের দুজনের মিলন হ'লে কি সুন্দরই 
হত। আর এখন এদের কথা মনে করলেই চোখে 
জল আসে 1» বিরজার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। 

অমরনাথ বলিলেন_-“তারও খুব দোষ নেই । 
তিনিও এতটা জান্তেন না। এরা ছুজনে আবার 
বড্ড চাপা ছিল; শ্বশ্তর-মহাশয়ের মনে আর একটা 
খটকা লেগেছিল। তার বিশ্বাস হয়েছিল, কিরণ এ 
খবরট। ইচ্ছে করে গোপন রেখেছিল। কিন্তু কিরণ 
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যে বিবাহের কথ! তুল্বার আগে নিশ্চয়ই ওকথা তাকে 
বল্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। মেটা না-হবার সেট! 
এইরকম করে' বুঝ বার ভুলেই উল্টে যায়।” 

একট যেন দুর্যোগের সম্ভাবনায় সকাল-বেলাটা 
কাটিয়। গেল। না কোন কান, না কোন কথাবার্তায় 
কাহারও মন লাগিতেছিল। 

নামমাত্র আহারাদির পর দুপুরে অমরনাথ স্ত্রীকে 
'মাঁসিকপত্রের একটা গল্প পড়িয়া শুনাইতভেছেন এমন 
সময় বাহির হইতে ডাক আসিল--“অমরদা, অমরদ] !” 

«কে ? যাই ।”' বলিয়া অমর উঠিয়া বাহিরে আসি- 
লেন। একটু পরেই ফিরিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
কিরণ আসিয়া বিরজাকে প্রণাম করিয়া কোন-মতে 
সোজা হইয়া! ধ্লাড়াইল। 

কিরণকে দেখিলে আর পূর্বের কিরণ বলিয়! চট্ট 
করিয়া চেন! যায় না।_সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ সরল দেহ 
কুশ হইয়। সম্মুখের দিকে হুইয়া পড়িয়াছে। গায়ের 
সেই উজ্জল গৌর বর্ণ একেবারে রক্তশৃন্ত বলিয়া মনে 
হইতেছে । মাথার চুল অর্দেক উঠিয়। গিয়াছে । বাকি 
অর্ধেক অযত্বে রুক্ষ ও শীর্ণ হইয়। বাড়িয়। গিয়াছে । 
শুধু চক্ষু ছুটির অসাধারণ দীপ্ডিটুকু শ্লান হয় নাই। 

বিরজ। বিন্ময়ে ঈাড়াইয়! উঠিয়া বলিল-_-"একি, কিরণ 
তুমি! কাল রাত্বিরেও যদি আস্তে শৈলর সঙ্গে দেখা 
হ'ত । তুমি আস্বে খবর পেয়ে কল্কাত৷ থেকে 
পান যাবার পথে সে এখানে এসেছিল । আজ 
সকালে গেল।” 

মৃহযমান কিরণের চক্ষুছুটি চারিদিক্টায় একবার 
ভাল করিয়া চাহিয়! বুঝি দেখিয়া লইল ঘে আসিয়াছিল 
সে কোথাও কিছু ফেলিয়৷ গিয়াছে কিনা। ত'হার 
সমস্ত শরীরট1 কাপিয়া উঠিল; মাথা ঘুরিয়া গেল। 
অমর তাড়াতাড়ি কিরণকে ধরিয়া পাশের বিছানায় 
শোয়াইয়া দিল। 

বিরজা একখানি পাখ! লইয়া! ধীরে ধীরে কিরণের 
মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। তাহার কপালে যে 
বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়! উঠিয়াছিল ক্রমে তাহা মিলাইয়! 
গেল। একটু পরে কিরণ চক্ষু মেলিয়! চাহিল। 
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অমরনাু জিজ্ঞাস! করিলেন_“এরটু সুস্থ হয়েছ?" 

সট্য1”--বলিয়া' কিরণ উঠিয়া বসিতে গ্থেলে। 

অমরনাথ বাধা দিয়া বলিলেন-__“না, আরও খানিকট। 
শুয়ে থাকে!। দুর্বল শরীরে এতখানি পথ একা এসেছ। 
খবর দিলে আমরা ত অন্ততঃ ষ্রেশন পধ্যস্ত যেতে 
পার্তাম। 

অমরের মুখের পানে চাহিয়া! কিরণ ধীরে ধীরে 
বলিল-“না আসাই তে। আপাততঃ স্থির করে- 
ছিলাম দাদা। কিন্ত কাল সকাল থেকে অত্যন্ত 
অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। কেঘেন গিরিভির দিকে 
বড় জোরে টান্ছিল । তেমন টাঁন জীবনে আর কখন 
অনুভব করিনি । কাশীতে থাকা একেবাদে অসম্ভব 
হ'য়ে উঠল। রাত্রের ট্রেনে কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে 
বেরিয়ে পড়লাঁম। কেন যে যাচ্ছি তা তখন বুঝতে 
পারিনি; এখন বুঝেছি ।” 

কথাগ্তলি বলিতে যে পরিশ্রম হইয়াছিল তাহঃর 
জন্ত কিরণ চক্ষু দুদ্দিয়া আরও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া 
রহিল । 

কিরণের মনে শুধু এই কথাটি অমৃত মধুর সঙ্গীতের 
মত বার বার ধ্বনিত হইতেছিল-- 

“শৈলজা আসিয়াছিল--শৈলজ। আসিয়াছিল।” 

আর এই ধে আসা ইহার জন্য শৈলজাকে যে কত 
আয়োজন, কত ত্যাগ স্বীকার, কতখানি বিপদ্‌ ঘাড়ে 
করিতে হইয়াছিল তাহা কিরণ যেমন জানে তেমন বুঝি 
আর কেহই জানে না। 

তবু শৈল আনিয়াছিল ! তাহাকে একবার শেষ 
দেখা দ্বিবার জন্য নারী হইয়া শৈলজা৷ এতটা করিয়া- 
ছিল! 

কিন্তু তবু ত দেখা হইল ন|! 

তা না হউক । এই যে সে আসিয়াছিল, এত ছুর্যোগ 
মাথায় করিয়া, মমতার মূর্তি ধরিয়া সে থে এখানে উদয় 
হইয়াছিল--ইহাই কি যথেষ্ট নহে ? 

জীবনের পাত্র কতবার ভরিয়া উঠিয়াছে, কতবার 
শূন্য হইয়াছে। কিন্তু এমন অমৃতবিন্দু দিয়! তাহার পরি- 
পূর্ণতা বুঝি আর কখন সাধিত হয় নাই। ইহার পরে 


ওত সংখ্যা ) 
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এ এ পৃথিবী-_এই আনন্দের লীলাভূমি, এই (বিগলিত 
দুঃখের প্রশ্রবণ এখান হইতে বিদায় লইতে আর দুঃখ 
কি? ৃ 

শুধু- ভগবান যেন ঠখলকে তাহার এই নিশ্ষল 
যাত্রার ছুঃখ- এই অসমসাহপিক করুণার বিপদ্‌ হইতে 
রক্ষা করেন ! 

কিরণের মুদিত চক্ষুর প্রান্ত দিয়া ছুই বিন্দু অশ্রু 
গড়াইয়া পঁড়িল। তার পর আর ছুই বিন্দু, আরও ছুই 
বিন্দ--আরও, আরও । 

বড়ই ক্ষোভ ও আক্ষেপের সাহ্‌ত অমরনাথের মুখ 
হইতে বাহির হইল--*কেন তবে কাল এলে ন। কির৭1” 

কিরণ তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু মেলিয়া বলিল--“অপুষ্ট 1” 

(৪) 

গিরিভিতে কিছুদিন থাকিবে মনে করিয়াই কিরণ 
বাহির হইয়াছিল; কিন্তু এখানে আলিয়া সমস্ত শুননয়। 
তাহার গিরিডি ত্য।গ করিয়া যাওয়া বা থাক ঢুইই সমান 
কষ্টকর হইয়া ধ্াড়াইল | 

যদি একেবারে না আমিত একরকম হইত; আসিল 
যদি, একটা দিন আগে কেন £আসিল না-এই চিম্ট। 
স্তাহাদক আরও অবসন্ন করিয়া ভুলিল। তাহার শরীরও 
এমন হইয়! ঈ।ড়।উল যেন অন্ততঃ দিন দশ কোথাও 
যাওয়া অপস্ভব। পৃথক খাসাব কথা কিরণ মুখেও 
আনিতে পারিল না। বাহিরের দ্িকৃকার ঘরটি নবচেষে 
ভালে। বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়] হইল। স্বামী জী 
তুইভনে মিলিয়৷ কথায় গঞ্জে তাহাকে অন্যমনস্ক ও গ্রফুলল 
গাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু গভীর ছুঃখ যেন 
দাগ কাটিয়া তাহার অন্তরে বসিয়! গিয়াছিল। সে ছুঃখের 
হ্রাস কিছুতেই বুঝ হইবার নহে । 

, একদিন শেষ রাজ্রে বিরজার হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়। গেল। 
হমী ও পুত্রকন্ঠ। সব নিশ্চিস্তভাবে নিদ্রিত। খানিকক্ষণ 
চক্ষু মুদিয়া বিরজা বিছানাতেই পড়িয়া রহিল। একটু 
পরে উঠিয়া মাথার দিকৃকাঁর জানালাটা একবার খুলিয়৷ 
'দিল। একরাশি ক্গিপ্ধ শুভ্র ফুলের মত শীতল সুন্দর 
জ্যোত্সা জানাল!,*দিয়া ঘরের ।ভিতর প্রবেশ করিল। 
বিরজ্জা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল অনেকগুলি 

৪ সঙ 





ভোরের বাতাস 


শা সি পি ৯৯ রি ৯ তর সি পা সি তি তি শি তি সতী নছি পি তি তিপিসসসি তি পর্পি সি পল সি তি 


৯ শপপাস্ছি তা সস শসার সিন গলি নিদ ভপসসি পল *ওি” ০ ও পবিস এর 


তারা নিভিয়া গিয়াছে, টাদও যেন একটু পরেই নিশ্পরভ 
হইয়া আসিবে। 

হঠাৎ একট গানের স্থর তাহার কানে আসিল। 
কে গুন্গুন্‌ করিয়া কি একট করুণ সর ধরিয়াছে। 
গল|। যেন কিরণের বলিয়াই মনে হইল। হা, নিশ্চয়ই 
কিরণের-_কিরণের ক অতি সুন্দর ছিল। আগে এমন 
দিন ছিল না যখন কিরণের গান ব্যতীত দিন ব' রাত্রি 
কাটিত। সে গিষ্ট সুর ভূলিবার নহে! 

বিরজা দীরে ধীরে স্বামীর গায়ে হাত দিয় তাহাকে 
জাগাইয়া গানের কথা বলিল। অমরনাথ কান পাতিয়। 
শুনিয়া বলিলেন--"হ1 কিরণের গলা |” 

“চল, কাছে গিয়ে শুনে আসি"__বলিয়া বিরজা 
উঠিল । সাবধানে দুগ্নার খুলিয়া! দুই জনে ধীরপদে 
আসিয়া কিরণের ঘরের কাছাকাছি ঈাড়াইল। 

কিরণ জানাল। খুলিয়া দিয়া জানালার কাছে একখানা 
চেয়ারের উপর বসিয়া ছিল। জ্যোত্স্রাকে পান করিয়া 
ভোরের আলো ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ভোরের 
শীতল বাতাস তাহার ললাট স্িপ্ধ করিয়া কল্প চুলগুলি 
উড়াইতেছিল। 

বাহিরের দিকে চাহিয়া কিরণ অতি করুণ স্থরে 
গাহিতেছিল £-_ 

ভোরের বাতাস, কোথা ভেসে যাষ ? 
যাস্‌ বধুয়ার দেশে । 
লুটিয়। আনিস্‌ কস্তরি-বাস 
ম'খানো তাহারি কেশে। 
পশিতে সে ঘরে যদি ন। পারিস্‌, 
ওরে সে দোরের ধুল৷ এনে দিস; 
সেই সে ধুলার কাজল আমি যে পরিব নয়নে 
কেশে! 
এ হতাশের মশ্্রভেদী স্থর, আর বিরহীর সর্ধরিক্ত 
তঁ বিরজা আর সহিতে পারিতেছিল না। চুপিচুপি 
জী সে অমরনাথকে বলিল-_“চল, আমি আর এ 
দেখতে পারুছিনে ।” 

দুজনে যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন বিরজার ছুই 
চোখ ছাঁপাইম্না অশ্রু ঝরিতেছিল। অশ্রুসিক্ত কে 


৩৩০ প্রবাসী--পৌধ, ১৩৩০ [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শশা ৬ পগল তি সা ৭৬ এ পল পলিপ ০এি সপ্ত সি 


২ পাস পাসসিশা্টিলাস্পিপিস্িরা সিপা্পিপীস্টি্িনি শাস্টি পাস্পিরিস্সিী স্পা সপাস্পিরিসিপাস্িীসি পাসপাসিপাসিলািপাস্িলাি শর্পা সএরা সি সিসি সস তি সিলপিস্িলী পিসিতে সিস্ট সা সিস্ট উপ সি 


বিরজা কহিল--“দেখেছ, কিরণ সারারাত বিছানায় “যদি পরজন্ম থাকে নিশ্চয়ই হবে ।৮ 


শোয়নি 1” 
অমর বলিলেন-_-“ই1 1% 


"আমি শুধু ভাবি এত প্রেম সব ব্যর্থ হল!” 
অমর স্ত্রীর চক্ষু মুছাইয়। বলিলেন “ব্যর্থ হয়নি । 


“এ করে' আর কিরণ কদিন বীচবে !- হ্যা! গা, এর ছুজনকারই হৃদয়ের এই গভীর প্রেম চির-বিরহের মধ্যে 


কি কোন প্রতিকার নেই ?” 


সার্থক হবে ।” 


বিরজ। স্বামীর দিকে চাহিয়া ফুকারিয়া কাদিয়া ছুজনেরই একসঙ্গে মনে হইল- শৈলজা এখন কি 


উঠিল। 
অমর বলিলেন-."এ জন্মে বুঝি নেই।” 
“পরজন্মে হবে ?", 


নীল পাখী 


ঘুম ভেঙে আজ সক্গালবেলা 
যেই উঠেছি জাগি” 
হঠাৎ এসে বাতায়নে 
বস্ল সে এক পাখী-_ 
অপ্রাজিতার একটি গুছি, 
নীল মাণিকের একটি কুচি 
নীল আকাশের টুকৃরা খানিক-_ 
কার যেন নীল আখি! 


আলোক এল বধ! শেষের 
সোনার বাণী লয়ে, 
বাতাস এল শিউলি-বনের 
সপ্ধ স্বাম বয়ে। 
নীল পাখী সেক্ষণিক রঃয়ে 
আবার গেল উধাও হয়ে, 
শরৎ-রাণীর নীলাম্ববীর 
আচল-আভাস নাকি? 


প্ী রাধাচরণ চক্রবর্তী 


করিতেছে ! 
ভোরের বাতাস কি এই চির-বিরহীর প্রেমের বারতা 
তাহার বধুগ্মার কাছে পৌছাইয়া দিতেছে না? 


গ্রী মাঁণিক ভট্টাচার্য 


হেঁয়ালি 


একদ1 এই পথে গেছে সে আন্মন1_ 
যেন সে কোথা যাবে কিছু তা" জান্ত না, 

. চরণ ফেলে যেন বেয়াড়া চঞ্চল ! 
ভ্রমর-কালে! আখি কত যে আবিলতা, 
বাধুল-ঠোটে ফোটে. অফুর হাসি-কথা, 


পরণে নীল-সাড়ী-_ লুটিছে অঞ্চল । 


গোলাপ লাজ পায় (দখে সে গাল দু'টি, 

স্বকালে। কেশরাশি চিবুকে বুকে লুটি' 
অচেনা পথে ধায় তবু ত নিক! 

£হ্য়ালি' ব'লে তারে আদরে যদি ভাকি-_ 

ছুটিয়৷ কাছে এসে এবুকে মুখ ঢাকি' 
তুলে সে গেছে আহ] যাবে যে কোন্‌ দ্রিকৃ। 

এমনি দিশাহারা! অবুঝ মেয়েটিরে 

কে যেন বুঝায়েছে চলিতে ধীরে ধীরে-- 
সরছে বেধে বেধে সামালি' অন্বর 3 

আমারি চোখে চোখে চাহিতে উঠে ঘামি,, 

আজি এ ভী'ত কেন,__ আমি তো৷ সেই আমি, 


অবাধে ঢেলে-দেওয়1 কই সে অন্তর ? 


প্রী জলধর চট্টোপাধ্যায় 


| 
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ভূমিকম্পের কথ|-_- 


কিছুদিন পূর্ববে জাপানে যে ভয়ানক ভূমি-কম্প হইয়া গেল 
চাহার কথ|। সকলেই শুনিয়ছেন। ইহার ফলে যে কত হাজার 
লেক মরিল, কত কোটি টাকার সম্পত্ত নষ্ট হইল তাহার ইয়ত্র। 
নাই। জাপানে ভূমিকম্প এই প্রথম নয়, পূর্ব্বে আবে অনেকবার 
হইয়াছে-তবে এমন ভয়ানক ক্ষতি আর কোন বার হয় নাই। 

পূর্বে আর-একবারের ভূমিকম্পে তোকিওর অনেক ঘর বাড়ী 
হোটেল হ্ানপাতাল ইত্যাদি চুরমার হইয়াছিল। তবে তোকিওর 
দমন্ত অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না"। আর-একবার ইয়ৌোকোহামতে 
ভুমিকম্পের ফলে সমুদ্ধের জল মআসিয়৷ পড়ে, তাহাতে প্রায় সমস্ত 
ঘরবাড়ী ভাদিয়া যায়, কেটি কোটি টাকার মালপত্র নষ্ট হয় এবং 
লক্গ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়। 

বহুযুগ পূর্বে জাপান এপিয়। মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তার 
পর হঠ(ৎ ভূমিকম্পের ফলে বর্তমান জাপান এবং এশিয়র মাঁঝ- 
খানের সমস্ত ভমি বলিয়া গেল এবং তাহার স্থান সমুদ্রের জলে 
পূর্ণ হইয়া গ্েল। জাপান দ্বীপের জন্মও নকি ভূমিকম্পের ফলে 
হইয়াছিল। এই কারণেই বৌধ হয় জাপানে এত ঘন ঘন ভূমিকম্পের 
দর্শন পাওয়। যায়। 

এখন বল। যাইতে পারে-সজাপ।নীর। জাপান ত্যাগ করিয়া অন্য 
কোথাও চলিয়। গেলেই পারে--সকল সময়ে মরিবার জন্য প্রস্তুত 
তইয়। জাপানে থাকিবার প্রয়োজন কি? ইহার একমাত্র সহজ 
টত্তর--জ।পানীরা যাইবে কোথায়? 


পল, রি 


ইস্পাতের ফেমের উপর এই রকম বাড়ী করিয়া, বৈজ্ঞানিক এবং 
ইঞ্জিনিয়ার ভূমিকম্পের আক্রমণ রোধ করিবার আশ! করেন 


লোহার এবং কংক্রিটের বাঁড়ী তৈরী করিবার কথাও মনে 
আসিতে পারে-কিস্তু ইটপাঁথর এবং লোহার তৈরী বাড়ী ভূমিকম্পের 
সময় কত কাঞ্জের হইতে পারে তাহাঁও ভাবিবার কথ! । ছোট 
ছোটি কাঠের বাড়ী তৃমিকম্পের পরেও অটুট অবস্থায় দেখা গিয়াছে__ 
কিন্তু ইট-পাঁথরের তৈরী বড় বড় বাঁড়ী সব ভাঙ্গিয়। চুরমার হইয়। 
গিয়াছে--দেখা যায়। 


যে-সব সহরে ভূমিকম্পের ভয় আছে, সেইসব সহরে বেশী 
উচু বাড়ী তৈরী করায় বিপদ আছে । সেইজগ্যই বোধ চয় 
ইয়োকোহাম। ইত্যাদি সহরে প্রায় সব বাড়ীই ছোট ছোট এবং কাঠের 
তৈরী। তোকিও সহরেও এই ব্যবস্থা । এই কারণে সহরের ঘর বাড়ী 
আকাশের দিকে না বাড়িতে পারিয়া লম্বায় ছড়াইয়। পড়িয়াছে। 
কিন্তু এত সাবধানহা অবলম্বন কর! সন্ত ভূমিকম্পের হাত হইতে 
নিশ্চিতরূপে রক্ষা পাইবার উপায় গাপানবাসীরা এখনে। বাহির 
করিতে পারে নাই। 

ভূমিকম্প কেন হয়-তাহার সম্বন্ধে নানারকম মত আছে। 
একটি মতকে সকলেই একরকম সমীচীন বলিয়! স্বীকার করেন। 
তাহ। এই-_ম।টির নীচের গেলম।লের জন্য উপরের মাটি ধসিক্ন। 
যাঁয়, ফাটি! যায় অথবা এবড়ে।-খেবড়ো। হইয়। যায়--ইহার ফলে 
উপরের য| কিছু ঘরবাড়ী থাকে সবই পড়িয়। যায়। মাঁঝে মাঝে 
নড়ন-চড়ন এত শয়ানক হয় যে উপরের মাটি নীচে চলিয়! যায় 
এবং সহরের পর সহর লুপ্ত হইয়া যায়। পৃথিবীর বুকের মধ্যে সকল 
সময়েই আগুন জলিতেছে_মাগুন যখন পৃথিবীর উপরের দিকে 
পৌছায় তখনই এই কাণ্ড হয়। 

জাঁপনের ভূমিকম্পের একট! কারণ এই হইতে পারে যে সমুদ্রের 
তল।র জল ক্রমশঃ মাটির মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। এই জল 
যখন মাটির মধোর প্রন্থলিত ধাতুর সঙ্গে আগিয়! লাগে তখন 
তাহার ফলে ভয়।নক একট! ধা! মাটির উপর পর্যাস্ত আসিঙনা 
পৌছায়। 





কম্পন সহ্য করিবার মত করিয়। এই রকম বীধ জাপানে 
তৈরী হয় 


জ।পানের পশ্চিমে তুশাকারা গহ্বর । এই গহ্বর ২৭৬০ ফুট 
গভীর । এই গহ্বর, পৃথিবীর ইতিহানে সর্ধবপেক্ষ! ভয়ানক ভূমিকম্প- 
গুলির মূল কারণ। এই গহ্বরের তলায় জলের চ।প ভয়ানক বলিয়া 
জল সহজেই মাটির মধো প্রবেশ করে। 

জাপানে এইবার থে ভূমিকম্প হয়- তাহ! ছয় মিনিট স্থায়ী 
হইয়াছিল । ভূমিকম্প যে জলে এবং স্কুলে উভয় স্থানেই হইয়াছিল 


৩৩২ 





তাহীর প্রমাণ আছে। কারণ ভূমিকম্পের প্রীয় সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের 
ঢেউ আসিয়া সহরের ভিতর প্রবেশ করিতে থাকে । 

প্রকৃতি ভূমিকম্পের সাহায্যে পৃথিবীতে পাহাঁড়-পর্বত নির্দ্দীণ 
করেন। ভূমিকম্প না হইলে সমস্ত পৃথিবী সমতলভূমি হইয়। 
থাকিত। : 

সমুদ্রের তলায় জলের চাপ এত ভয়।নক যে-সেই চাঁপর 
দ্বার। জলকে আকাশের গায়ে সমুদ্রের গভীরতার সমপরিমাণ উচ্চে ছোড়। 
যাইতে পারে। তুশাকারা গহ্বরের নিম্নে জলের যে চগ মাছে 
সেই চাপের দ্বারা গহ্বরের সমস্ত জলকে আকাশের দিকে পচ 
মাইল উ“চুতে ছোড়া যায়। এই চাপে জল শক্ত পাথর ভেদ 
করিয়। পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। এই জল যখন জ্বলন্ত 
ধাতুর গায়ে আসিয়া লাগে তখন তাহা গরম বাণ্পে পরিণত হয়। 
জাপানের কেবল মাত্র হও দ্বীপ নয়, অন্যান্য প্রায় সব দ্বীপগুলিই 
এইরকম ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রগর্ত হইতে জন্মলভ ক'রয়াছে। 

উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার সদুদ্র-উপকুলে এখনো! খুব 
গভীর জল দেখিতে পাওয়। যায়_ত।হাতে মনে হয় যে সমুদ্র-উপ- 
কুলের পাহাড়পব্ধতগুলিও ভূমিকম্পের ফলে উঠিয়াছে। 

অনেকে মনে করেন যে ভূমিকম্প পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ 
স্থানেই হয়। এ ধারণ! ভ্রমাত্মক । পৃথিবীর এমন একহাত পরিমাণ 
স্থানও নাই, যেখানে ভূমিকম্প হয় না। এমনও দেখ। যায় যে 
পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থান মানুষের অবোধ্য কোন উপায়ে স্থিতি 
পরিবর্তন করে। অনেক পাহাড়কে সরিয়া যাইতে দেখ! গিয়াছে । 
অবন্ত এইনব স্থান পরিবর্তন সাধারণ চোখে বুঝ যায় না, 'বৈজ্ঞানিক- 
ভাবে মাপজোৌক করিয়। বুঝিতে পারা যায়। 





যুগের পর যুগ ধরিয় পৃথিবীর বুকে এইসব আগুন জ্বলতেছে | 
এই প্রকার স্থানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয় 


পৃথিবীর অঙ্গের এইরূপ নড়াঁচড়। কেবল মাত্র ভূমিকম্পের সময়ই 
ঘটে এমন নয়। জাপানে যে শক্তির সেদিন উচ্ছন হইয়াছিল ও 
১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যে অবরুদ্ধ শক্তি স্যানক্রান্মিসকোতে ছাড়। পাইয়।ছিল 
তাহ! চাপের দরুন্‌ সম্কুচিত হুইয়! এইরূপ বেগযুস্ত হইয়াছিল। 
অনুম।ন হয় যে এই শক্তি অল্প অল্প চাপের ভন্য ক্রমশঃ সঞ্চিত 
হুইতেছিল, আর যখন এই আহন্যন্তরীণ চপ পৃথিবীর আবরণের 
সহা করিবার মাত্রা ছা'ড়াইয়। গেল, তখনি সব চুরসার হইয়া গেল। 
এই আতিমাত্রিক চাপের সময় যে ভাঙন ধরে তাহাতেই সহসা 
ভূখণ্ডের স্থান পরিবত্ন হয় ও ভূপৃ্ঠে কম্পন অনুভূত হয়। 

যদি দেখ! যায় কোন এক জায়গায় পৃথিবীর আবরণের কোন 


প্রবাসীশ্পৌয, ১৩৩, 
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| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ংশ উত্তর দিকে সরিয়া যাইতেছে তাহা! হইলে তৃপৃষ্টের উপরের 
কোন শক্তির প্রয়োগে যে এরূপ ঘটিতেছে তাহা! অনুমান করিবার 
কোন কারণ নাই। যতটা দেখিতে পাঁওয়! যায় তাহাতে এই বুঝ 
যায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশগুলি পরস্পরের দিকে ঝু'কিয়া ভার-সমতা 
দ্র! বিধুত রহিয়ছে। কোন একটা জায়গা ধসিয়া গেলে কিংব! 
কোন গপাহ!ড় জলশ্রোতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এই ভার এক স্থান 
হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত হয়। এম্নি কররয়। এই ভার-সমতা 
নষ্ট হইয়। যায়। এই সঞ্চলন-বাপাঁব যদি বেশী জোরে ঘটে, 
তাতা হইলে যে অংশ নুন ভারাক্রান্ত হইয়াছে সেই অংশ হইতে 
একটি শক্তিত্রেেত হাক দিকে প্রবাহিত হয় ও তাহাতে পৃথিবীর 
আঁবরণটার উপর টান পড়ে। ফলে হয় সে অংশ ফাটিয়। যাঁয় নয় 
ধসিয়! যায় ও তাঁহাতেই ভূমিকম্প ঘটে। 

ভূমিকম্পের সময় ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়! যাওয়।র প্রধান কারণ বাড়ীর 
বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দিকে নাড়া পাইয়া ফাঁক হইয়। যাঁয়। বৈজ্ঞানিক 
এবং ইঞ্জিনিয়ারের! এই বিষয়টিকে বিশেষভীবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন । 
তাহ।দের মতে খর্দি কোন বাড়ীকে এমনভাবে শক্ত করিয়া! তৈরী কর! 
যায় যে হাঁজার নাড়াচাড়াতেও বাড়ীখানি অটুটভাবে থাঁকে ও এক 
সময়ে বিশেম একদ্িকেই নড়ে, তাহ। হইলে সেই বাড়ী খুব সম্ভব 
ভূমিকম্পের পরেও অটুট থাকিবে । এইজন্য ইঞ্জিনিয়ার এবং 
বৈজ্ঞ।নিক উভয়ে মিলিয়। স্থির করিয়াছেন, যে, যে দেশে সময়ে অসময়ে 
ভূমিকম্প হয়, সেই দেশে বাড়ী তৈরী করিবার ভম্য প্রথমে কঠিন 
ইন্গপতের একট শঙ্কু কাঠাম তৈরী করিতে হইবে । কাঠামকে যথেষ্ট 
পরিমাণে ভাগীও করিতে হইবে। যাহ কিছু জেড়াতাড়া লাগাইতে 
হইবে-_তাহাও বেশ শক্ত করিয়! ইম্পাতের পাত দিয়! ল।গাইতে 
হইবে। জোড়াতাড়! দেওয়।র জন্য যতদুর সম্ভব বেশী রিভেট বা! পেরেক 
বাবহার করিতে হইবে । মোটের উপর দেখিতে হইবে যে ফ্রেমের কোন 
অংশ টিল! বা আল্গ। হইয়। ন। থাকে, এবং কাঠামর যে-কোন শ্বানে 
অ'ঘাত করিলে, তাহার স্পন্দন যেন কাঠামর সব জায়গায় পৌছায়। 
এই কাঠীমর উপর যদ্দি বাড়ী তৈরী করা যায়_ তাহা ভূমিকম্পের পরও 
বিশ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। অবন্জ একেবারে স্থিরনিশ্চয় করিয়া বল। 
যায় না--তবে যতদুর সম্ভব মনে হয়, এইপ্রক্ষার বাড়ীতে কোন ক্ষতি 
হইবে ন1। পণীক্ষার দ্বারাও ইহাই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে । এইসমস্ত 
বাড়ীতে ঘদ্দি আগুন লাগে, ভাহা হইলেও ফ্রেমখানি অটুট থাকে। 
জাপানে এই প্রথায় কতকগুলি সাততল। আটতল! বাড়ী নির্মাণ করা 
হইয়াছে, তাহ অধিকাংশহ টি'কিয়। আছে-_কিন্ব! সামান্য ক্ষতিগ্রন্ত 
হইয়াছে। 

' ভূমিকম্পের সময় আর-একটি প্রধান বিপদ্‌ মানুষকে আক্রমণ করে। 
সহরের গ্যাস-পাইপ ইত্যাদি ভাঙ্গিয়! গিয়া, তাহাতে আগুন লাগিয়। 
যায়। জলের নলও ফাটিয়! যায়_-তাহাতে জল-প্রাপ্তির আশ! নির্ঘ,ল 
হয়। এইজগ্য যে-সমস্ত সহরে ভূমিকম্পের আশঙ্ক' অত্যধিক, 
সেই-সমপ্ত মহরে এমন ব্যবস্থ। কর দর্কার যাহাতে কলের নল 
ভাঞ্গিয়! গেলেও সহরে ছড়াইবার জন্য প্রচুর ভুল পাওয়া! যাইবে । 
জল রাখিবার স্থ।নগুলিও বিশেষভাবে নির্বাচন করিতে হইবে। 
যে-সমন্ত স্ব'নে ভূমিকম্প বেশী দেখা যায়, সেই-সমস্ত বিশেষ স্থান 
হইতে বহু দুরে জলরন্গ! করিতে হইবে। সহরে জল প্রেরণের জঙন্ত 
দুই তিনটি পাম্পিং ষ্টেশন রাখাও প্রয়োজন-_অবশ্তঠ সবগুলি একদগ্গে 
কাঙ্গ করিবে না--প্রয়েরনমত যে-কোন একটি কাজ করিবে, অন্তগুলি 
রিজার্ভ ঝ1 সংরক্ষণ করিয়! রাখ! হইবে । 
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ভূমিকম্পের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী__ 





অকম্পনীয় শয়ন।গার-_জাপানে ভূমিকম্পে গৃহহীন অধিবাসীর বড় বড় 
জলের নলে ঘুমাইতেছে 


জাপানে এবার যে ভূমিকম্প হই! গিয়াছে তাহার সম্বপ্ধে ভবিষ্যদূ- 
বাণী কব! হইয়াছিল প্রায় এক বৎসর গুর্ধ্বে। জাপানের রাজকীয় 
ভূমিকম্প-অনুসন্ধনন সমিতির অধ্যক্ষ অধ্যাপক এফ. ওমোরি ১৯২২ 
ুষ্টাব্বের ম।চ্চি মাসে গণন। করিয়া বলিয়া! দিয়াছিলেন যে ছ বৎসরের 
মধ্যেই কোন না কোন সময় ভয়ানক ঝাঁকানি অনুভূত হইবে। পূর্ব 
পূর্ব বৎসর যেরূপ ও যে সংখ্যায় কাপন দেখ! দিয়াছিল দেই তথ্য 
অবলম্বন করিয়। এই গণনামূলক অনুমান কর! হইয়াছে । এই জাপানী 
বৈজ্ঞানিক অভিমত প্রকীশ করিয়াছেন, যে, পৃথিবীর কোন এক জায়গায় 
কম্পন ঘন ঘন ও সংখ্যায় বেশী হইলে সেই স্থানটির প্রচণ্ড দোলায় 
ছুলিবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু এক স্থানে অনেক দিন পর পর পাসান্ 
সামান্য একটু নড়াচড়া! দেখা দিলে পরে একসময় সেই স্থানে দারুণ 
আন্দোলনের সম্ভবনা আছে। কয়েক বৎসর হইতে জাপানে এই 
মৃছ দোল।নির নিতান্ত আসস্ভাব ঘটিতেছিল। 

জাপানের উত্তরাংশে যে পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় অধ্যাপক মহাশর 
তাহার সহিত ভূমিকম্পের সন্বদ্ধ স্থাপন করিয়! দেখাইয়াছিলেন যে 
যখন এই অংশে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বেশী হইবে তখন তাহার ফলে 
ভুমিকম্প ঘটিবে। 

১৯০৬ থুষ্টান্দের ১৭ই আগস্ট চিলি-দেশে যে ভূমিকম্প হয় তাহার 
কথাও অধাপক ওমোরি আগে হইতে বলিয়াছিলেন। সেই বৎসর 
১৮ই এপ্রেল কালিফোব্নিয়। দেশে ভূমিকম্পের পর তিনি বলেন যে 
তাহার পরবর্তী ভূমিকম্প দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা দিবে । অচিরেই 
চিলির ভূ-কম্প ঘটিল। 

কালক্রমে বোধ হয় সকল ভূমিকম্পের কথাই গণন। করিয়! বল! 
যাইবে । এপযাস্ত যেটুকু তথ্য নংগ্রহ করা হইয়।ছে তাহাতে কিছু বল! 











ভূমিকম্পের কারণ ধুঝাইবার জন্য পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ চিত্র-_ 
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২ ভূমিকম্পের কন্ত 


এখনে! তত সহজ নয়, কিন্তু জাপানে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে 
অনুসন্ধান-কার্ধ্য চলিতেছে তাহাতে এমন সব নিয়ম আবিষ্কার হইতে 
পারে যাহার সাহায্যে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা মোটেই শক্ত হইবে না। 


তাপহীন আলোক-_ 


ছুই বৎনরের অক্রাস্ত চেষ্টার ফলে একজন আমেরিকান বৈজ্ঞ।নিক 
তাপহীন আলোক আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন । এই আলে।ক 
নাকি মানুষের কাজের জন্ত অসীম ক্ষমত।র আধার হইবে। 

এই বৈজ্ঞানিক নিউ জার্সির হ্যারিসন সহরে বাস করেন। তাহার 
বিজ্ঞানাগ'রটি দেখিবার জিনিষ। এইখানে কাজ করিতে করিতে তিনি 
একপ্রকার কাচের নল--অনেকট! ইলেক্টি,ক বাঁল্বের মত- প্রস্তুতের 
প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই নল হইতে ১**-মোমবাতি-সমান 
আলে! তিন বৎচর ধরিয়! সম!নে জআলিবে । বাতির জন্য ব্যাটারি, তাঁর- 
সংযোগ ইত্যাদি কিছুরই দর্কার হইবে না। ইহা প্রমাণ হইয়। গিয়।ছে যে 
আধ গের পদার্থের (1791191) মধ্যে এত শক্তি নিহিত আছ যে তাহ! 
কোটি মণ কয়লা হইতেও পাওয়। যায় না। এক টুক্‌রা পাথর, ইম্পাত, 
এমন কি একটা সামান্ত তামার পয়সার মধ্যেও অসীম শত্তি আবদ্ধ 
আছে ।.ষে মহাশক্তি সমস্ত সৌরজগৎ চালন! করিতেছে, সেই শক্তিই 
সামান্ সামান্ঠ জ্রবোর মধো এইসব শক্তিকে আবদ্ধ করিয়! রাখিয়াছে। 
এইসমব্ত শক্তিকে যদ্দি মুস্ত করিতে পারা যায়, তবে মানুষের কাজ 
করিবার জগ্য বাষ্প, বিছ্যৎ বা কয়লা লুপ্ত প্রয়োগ হইয়। যাইবে । 

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গার উইলিয়াম ব্র্যাগগ বলেন, “আমার বিশ্বাস 
এই শক্তি একদিন মানুষের হাতে আদিবে | ইহা হাজার বছর পরেও 
হইতে পারে অথবা কাল রান্রেও ঘটিতে পারে ।” 





মানুষের তৈদী চোখ-ঝল্সানে৷ বৈছ্যতিক স্ফুরণ 


বৈজ্ঞানিকদের মতে সমস্ত পদার্থ ই-. সোনা, রূপা, কাঠ, পাথর, সবং 
»-অণু-সমষ্টি; এইসকল অণু আবার পরমাণুর সমষ্টি ; এইসকল পরম!“ 
অগণ্য স্প্দমান ইলেকট,নের সমষ্ঠি। পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে তাহানে 
কল্পনা করাও যায় না, মানুষের চোখে দেখা ত দুরের কথ । ইলেফট » 
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আকাশ হইতে বিদ্যুৎ টানিয়। “ঠাও।”-বাতি নিশ্মাণের কাজে 
লাগনে। হইতেছে 


এরমাণু অপেক্ষ। হাজারগুণ ক্ষুদ্র। ইলেকটুন্‌ সমস্ত মময়েই ধাবম।ন, 
তাহাদের গতি সেকেণ্ডে ১০,*** মাইল হইতে .৬*,*** মাইল। 
খড়ির একব।র টিক করিতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে 
ইলেকটুন্‌ সমস্ত পৃথিবী ছয় বারের বেশী ঘুরিয়। আসিতে পারে। 
একট। বন্দুকের গুলিকে এই বেগে নিক্ষেপ করিতে হইলে ১৩৪, 
''শারও বেশী বারুদ প্রয়োজন হইবে । একট। তামার পয়স।র মধ্যে 
যে হইলেকটু ন্‌-শক্তি আছে তাহ। মুক্ত করিতে পারিলে ৪*,১*০,০** হস্‌ 
গাওয়ারের সমান হইবে । একট। শক্ত কাকৃড়ার খোলায় যে পরিমাণ 
গরমাণু-শক্তি আবদ্ধ হইয়। অ।ছে তাহ! হঠাৎ মুক্ত হইলে, পৃথিবীর 
সর্বাপেক্ষ। প্রকাও অট্রাল্সিকাকে চূর্ণ করিতে পারে। 

“তাপহীন আলোক"-আ।বিক্ষার-চেষ্টায় যুয়।ন গ্রে টোমাডেলি বিদ্যুৎ- 
পাত লইয়! তাহার প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ করেন। আঁকাশের বিদ্যুৎ 
যে হঠাৎ চম্কায় ভাহার বৈছাতিক চাপ (৮০]! 01 01601110 7১16৭5116) 
৫৯.১৯৯১০০* ভোপ্ট। কিন্ত ইহা ১৯১5 সেকেগ্ডের মধোই শেষ 
হইয়া যায় বলিয়। থুব কম পরিমাণ শক্তি বিকাশ হয়। মিঃ টোৌমাভেলি 
ঠাহার পরীক্ষাকালে একটি ৫,**,*, ভোট, পরিমাণ বিছ্যুৎ- 
লিঙ্গ বিক্ষেপ করেন তাহার ব্যাস এক গজ, ইহ! ৩৭ ফুটলাফ দিয়! 
অস্ত স্থানে গিয়। পড়ে এবং ৩৯ সেকেঞু বর্তমান থাকে । 

ইহ! করিতে পারিয়। তিনি তাহার আবিষ্ধীর-কাঁধ্যে এক প! 
অগ্রপর হইলেন, কারণ এই শক্তি একটি পরমাণুর শক্তি মুক্ত করিতে 


পঞ্চশস্ত--ত পহীন আলোক 
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এইখানে ৫*,*০* ডিগ্রী গরমে কাঞ্জ হইতেছে । ইহার বেশী গরম 
মানুষ কল্পন। করিতে পারে না 


পারিবে এবং তাহাকে বাঁগাইতেও পারিবে । এই বিছ্যৎস্কুলিঙ্গের 
লাফ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিগ্লী-বাতির মধ্যের হুত্রষকার বস্তগুলিতে 
কতকগুলি ৫৯119519175 বা সশব্দ-বিদীরণ হয়। সমস্ত বাল্বের 
বিদারণ এক সঙ্গে হয় ন|, বহু বৎসর ধরিয়া ইহা! ঘটিতে থাকে। 
এই বিদ(রণ বাল্বের মধ্যস্থিত ধাতব-স্থত্রের সংগঠনের উপর নির্ভর 
করে। আবিষ্কারকের মতে তড়িৎ-উৎপাদ্দনী কার্থানার বিদ্যুত ইহ 
হইতে পারে না আকাশের বিছাতের দ্বারাই ইহা! সম্ভবপর । 

হ্যারিসন্‌ ল্যাবোরেটরির কলকজাগুলি অতি অদ্ভুত। বিজ্ঞানাগারের 
ঝ।হিরেই অনেক উঁচুতে একটি ধাতব চাকৃতি রক্ষিত আছে। এই 
চাকৃতি আকাশ হইতে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে, এবং চাকৃতি হইতে ধাঁতু- 
নিশ্মিত তারে করিয়া বিছ্যৎ ল্যাবোরেটরির মধ্যে আনয়ন কর! হয়। 
ধাতব বুরুশ-সংযুক্ত একটি ঘূর্ণায়মান চৌম্বক যশ্ত্রে এই বিদ্যুৎ 
পৌঁছান হয়। 

মিঃ টোমাডেলি তাহার “তাপহীন বাতির” বাল্বগুলি বিশেষভাবে 
তৈরী কনিয়াছেন। ইহার মধ্যের যে ধাতব নুত্রগুলি আছে তাহ! 
সবুজ পাতাতে ঘস! হুইয়াছে। এই পরীক্ষার সময় টোমাডেলি সাহেবকে 
অনেকরক্ষম কষ্ট বং বিপদ পার হইতে হইয়াছে। কথা নাই বার্তা 


৬৬৬ প্রবামী--পৌষ, ১৩৩০ ( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








“ঠ৩1”-বাতির আবিষ্কারক এবং তাহার লা।বোরেটরি 


নাই হঠাৎ তিনি ১* হাত লাফাইয়! উঠিলেন। অথচ কেন লাফাইলেন 
তাহ! তিনি জানেন না--এক অদৃষ্ঠ শক্তির বলে এরূপ কাঁও ঘটিল। 

এই-সমস্ত পরীক্গ! করিতে করিতে তাহার শরীরে অনেক ইলেকট ন্‌ 
প্রবেশ করাতে তাহার ওজন কয়েক পাউও বাড়িয়া গিয়াছে। 

এই তাপহীন বাতির পণীঙ্গা এখন। *্যে হয় নই, কাঙেউ 
ইহ! সাধারণের ব্যবহারযোগ্য এখনে হয় নাই। সাধারণের ব্যবহরণীয় 
হইতে কতদিন লীগিবে, তাহ! বলা যাঁয় ন। তবে আকাশের বিদ্যুৎ- 
শক্তিকে মানুষ যেদিন সম্পূর্ণস্তাবে নিজ দখলে আনিতে পারিবে, 
সেদিন যে একটি বিশেষ জয়ের দ্বিন_তহাঁতে আর সন্দেহ নাই। 


এসিয়ার পথে বিপথে (২) 


সভেন হেডিনের পরিচয় কস্তিক মীসের প্রবাসীতে দেওয়। হইয়াছে । 
স্ভেন হেডিন স্থইডেনবাসী একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক--এসিয়ার প্রায় 
সমস্ত সাধারণ মানুষের অগম্য স্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। ভাহার 
নিজের কথায় তাহার ভরমণকাহিবীর অংশমাত্র বর্ণনা করিব। 

“আমি একব।র পারস্যদেশের এক সহর হইভে কতকগুলি মাঁল- 
বোঝাই ঘোড়া এবং দুইজন ভৃত্য লইয়! যাত্রা করিলাম। আমার পথ 
ছিল এল্রুস্‌' পাহাড়ের উপর দিয়া ক্যাস্পিয়ান সমুদ্রের উপকূলে। 
রাত্রে আমাদের এক পাহাড়ে সহরে থাকিতে হইয়ছিল। সরাইএ 
খোঁ করিয়! শুনিলাম দেখানে ভয়ানক ছারপোকা, তাহাদের কামড় 
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স্তেন হেডিন|অদ্ভুত গাড়ীতে চড়িয়া লাসার 'দিকে চলিয়াছেন 


৩য় সংখ্যা | 


পঞ্চশস্ত---এশিয়ার পথে বিপথে 





নাকি বিষাক্ত। এই ভয়ে আমি সহরের বাইরে একট! বাঁগনে রাত্রি 
কাটাইব স্থির করিলাম । খাওয়।-দাওয়। শেষ হইলে পর বাকি খাবার 
একটা প্যাট্রার মধ্যে বন্ধ করিয়! রাখিয়! কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়। 
পড়িলাম। আমার চাকর ছুইজন অ।গেই সহরের দিকে চলিয়। 
গিয়াছিল। | 

রাত্রে কি একট! শব্দে ঘুম ভাঙ্গয়! গেল। দেখিতে পাইলাম 
একদল শৃগ।ল পা্াট্রার চামড়া কাটিয়। ফেলিয়া! খাদ্য লইয়া পলায়ন 
করিতেছে । আমার ঘোড়ার চাবুক ₹ইয়! আমি তাহাদের আক্রমণ 
করিলাম। গোট। ছয়েক শৃগ।ল পলায়ন করিল কিন্ত একটু পরেই দলবল 





পার্বত্য পথে হেডিনের দল--এই দেশের লোকের প্রকৃতির-তৈরী 
পথই ব্যবহার করে, মানুষের তৈরী পথে তাহাদের 
বিশ্বাস নাই 


লইয়! তাহার। প্রত্যাবত্ত ন করিল। আমি তাহাদের ইট পাথর যাহ 
পাইলাম, তাহা দিয়াই আক্রমণ করিলীম-_ক্রমে তাঁহার! এইসবে অভ্যান্ত 
হইয়। গেল। তাহার। আমায় ভয়।নক বিরন্ত করিতে আরস্ত করিল। 
তখন মনে পড়িল, এই শৃগালের। অবহেল! করিবার জিনিষ নয় _বাঙ্গাল! 
দেশে ১৮৮২ থু অব ৩৫৯ জন শুগালের হাতে মার! যায়। আমার 
মনে হইতেছিল, রাত্রি আর শেষ হইবে না, কিন্ত ক্রমে উযার আলোক 
দেখ! দিল এবং শুগ!লের দল বাগানের নীচু দেওয়াল টপকাইয়! পার 
হইয়। গেল। আমি কয়েক ঘণ্টা ুমাইয়। কুস্তি দূর করিলাম। 
পারহ্তদেশ হইতে বেলুচিন্তানের মধ্যে দিয়! ভাব্তবর্ষ পধ্যস্ত একটি 
রাস্তা আছে। এই পথষ্ট সিস্তান হইতে নুস্কি পধ্যন্ত বিস্তৃত। ইহাকে 
৪ ৩.এ পু 





তিব্বতে অবতরণ--হেডিনের দল 


পথ ৰলিলে প্রশংস। করা হয়। সমস্ত পথটি প্রায় মরুভূমির মধ দিয়! 
গিয়াছে । মাঝে মাঝে পাহাড়ও আছে । পাহাড়ের উপর রাস্তা সন্কীর্ণ। 
ঘোড়ার প। একবার হড় কাইলে তাহাকে আর খুঁজিয়। পাওয়া যাইবে 
নাঁ। বেলুচিস্তানী ঘোড়। এই-সমস্ত পথের উপর দিয়! তীরের চত 
দৌড়াইয়। যায়-_তাহাদের দৌড় দেখিয়া! মনে হয় যেন পথে কোন 
বিপদ্ই নাই। মাঝে মাঝে রাস্তার উপর অতিবৃষ্টির জল জম। হইয়া 
আছে। মরুতৃমির মধো মাঝে মাঝে তুফান হয়_তথন চারিদিকে বালির 
্স্ত ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিতে থাকে_তাহাতে চোখ কানা হইয়! যাইবে 
বলিয়। মনে হয়। এইখানে পথিকের “গামবাজ” নামে একপ্রকার 
বেলুচি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়! গথ পার হয়। “জামবাজে”র পিঠে চড়িয়। 
চলিতে চলিতে আমাকে কতদ্দিকে কতরকমের ঝ'কানি খাইতে হইতে- 
ছিল। জাহাজে চড়িলে যাহদের বম হয়-_তাহার্দের এই ঘোড়ার 
পিঠে ন। চড়াই ভ।ল। এই পথের অনেক দুরে দুরে সরাই আছে। 
পথে বেলুচির। প।হার। দেয় _দর্কার হইলে পথিকদের সাহায্যও করে। 

বেলুচিস্থ'ন, পারস্ত এবং মধ্য এসিয়ার কয়েকটি বিষয়ের জন্য সব 
সময় সচকিত থাকিতে হয়। তাহার মধ্যে একটি-_বিষাক্ত বিছা । 
আর একটি লোমওয়ালা কাল মাকড়সা । অনেক সময় আমার 
বালিসের এবং বিছানার তলায় মাকড়সা এবং বিছ! দেখিয়াছি--কিন্ত 


৩৩৮ 





ছুর্ভাগাক্রমে কৌন সময়ে তাহাদের কাঁমড় খাইবার সৌভাগ্য আমার 
হয় নাই। এই দেশের লোকের! বলে যে বিষম রাগিয়া গেলে এই 
বিছার! আত্মহত্য! করে- আমার একথায় বিশ্বাস হয় না । “আহত 
বৃশ্চিক দংশে আপনার বুফে” কথাটি আমি বিশ্বাস কবি ন।। আমি 
বুশ্টিককে আহত করিয়া দেখিয়াছি--বৃশ্চিক প্রাণপণে আঘ।ত- 
ক্লারীকেই দংশন করিবার চেষ্টা করে। 

তিরিশ বছর পূর্বে আমি একব।র মসকাঁও হইতে খিরগিজের 
ঢালু প্রদেশে যাইবার পথে ওরেন্ব।েঁ গিয়াছিলাম। এই পথ সামারার 
মধ্য দিয়! গিয়াছে । ওরেন্বার্গে মামাকে বাধা হইয়! চীরচ।কা ওয়াল! 
টারান্টাস গাড়ী কিনিতে হইগ। আমি অরাল ধদের পূর্ধ দিয়! 





রাত্রিকালে ঝডবুষ্টির মধ্যে হেডিনের দল তিব্নভী-দলের দ্বার 
আক্রীস্ত হইল 


ডাক-রাস্তার উপর দিয় চলিতে লগিলাম ৷ পথ ১২** মাইল--ইহ। পার 
হইতে ১৯ দিন লাগিয়াছিল। গড়ে ১৮ মাইল অন্তর ঘোড়া বদল 
করিতে হইয়াছিল । ঘোড়া বদল করিবার আডডাগুলি সবই রুশীয়- 
দের হাতে, কিন্ত অশ্চচালক প্রায় সব খিরগিজ দেশবাসী । গশুক্‌নো 
এবং শক রাস্তায় 'টয়ক! "সর্থাৎ তিন ঘোড়াতেই গাঁড়ী বেশ টানিতে 
পারে। কিন্তু পথ যেখানে খারাপ কিন্ব। কর্দনাক্ত সেইসব স্থানে "চট 
ভোরকা” 'পরা৷ টোরকা' অর্থাৎ চাঁর বাঁ পাঁচ ঘোড়ার দর্কার হয়। 
অরাল হৃত্রের তীরের বালুপথে ঘোঁড়াতে আমার মাল-বোঝাই গাড়ী 
টানিতে পারিল না--কাজেই বাধ্য হইয়| আমার টারান্টাস্‌ টানিবার 
কন্ঠ তিনটি উট জুতিতে হইল। সে দৃশ্য বড় চমৎকার হইয়াছিল 


প্রবাসীস্পৌষ, ১৩৩, 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


উটের পিঠে মানুষ, পিছনে গাড়ী--এবং তাহার পশ্চাতে ঘোড়ার দল । 
উট জলের মত করিয্ন! বালি ছড়াইতে ছড়াইতে খপ. থপ. করিয়! 
চলিতেছিল। নভেম্বর মাসে এই পথে গিয়াছিলাম। তখন হইত্তে 
মরুভূমির উপর বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়। এই সময় পথের ধারের 
টেলিগ্রফ-পোষ্ট. পথিকের বড়ই উপকার করে। সমস্ত পথঘাট ঢাকা 
পড়িয়া যায় - পথ চিনিবার উপায় এই পোষ্ট গুলি। কিন্তু খিরগিজ, 
চালকের! বলিল, শীঙুকালে যখন প্রবল ঝড় হয়, তখন এইখানে 
নিপুণ পৎপ্রদর্শকেরাও পথ ভূল করে। কারণ তখন একট! টেলিগ্রাফের 
খুঁটি হইতে আর-একট! খুঁটি দেখা ফায় ন। ৷ এই সময় ঝড় থাম! পর্যাস্ত 
অপেক্ষা না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু পরিষ্কার রাত্রে এইসমত্ত্ব পথ- 
প্রদর্শকের! চোখ বন্ধ করিয়াও পথ বলিয়! দিতে পারে । আমার গাঁড়ী- 
চালক বহুদুরস্থিত কোন বস্তুকে দেখিয়া তাহ! কি গাড়ী, কয় ঘোড়ার, 
কোনদিকে যাইতেছে, ঘোড়ার কি রং ইত্যাদি সবই বলিয়া দিতে 
পারিত। আমি কিন্তু দূরে, আকাশের শেষ ফোণে কেবল ছোট 
একট| কিছু দেখিতে পাইতাম মাত্র। কিন্তু তাহা! ধেকি তাহ! 
কখনই বলিতে পাগ্তাম না। আমার প্রদর্শক যাহা বলিত সবই 
মিলিয়া যইত। এখন তাশকন্দ পর্য্যন্ত আমর1-ভারনবাগ রেলপথ 
নিশ্দাণ করাতে রাস্তাটির সৌন্দধ্য নষ্ট হইয়। গিয়াছে। রাস্তাটিও নাই 
বলিলেই হয়। 

১৮৯৭ সালে গোবি মরুভূমির মধ্য দিয়! একবার যাত্রা! করিয়। 
ছিলাম। আমি কালগান হইতে কাঁইআখ ট। পর্য্যস্ত গিয়াছিলাম॥। এই 
পথটিও ১২** মাইল। এই সময় সাইবেরিয়ান রেলপথ কমূন্, 
পয্যস্ত ছিল। সেই জন্য আমাকে ঢেজ. বাবহার করিতে হয়। কাই. 
আখথট। হইতে বৈকাল হৃদদের উপর দিয়! আমাকে সঁজ. করিদ্ব! ভ্রমণ 
করিতে হইয়াছিল । 

কিন্ত গোবি মরুভূমির উপর দিয়া ভ্রমণ আমার চিরকাল মনে 
থ|কিবে। দে এক অদ্ভুত গাড়ী। গাড়ীখানি ছে'ট--গাড়ীর স।ম্নেই 
ঘোড়া নাই ;-_-একট। লম্বা ডাণ্ড1, তাহাতে আড়াআড়িভাবে আর-একট! 
ডাগ্া, এই ডাগুকে পায়ের উপর রাখিয়৷ দুইজন সওয়ার ঘোড়ার 
লাগাম ধরে--সামনে আরে! দুইজন ঘোড়সওয়ার, তাহাদের কোমরে 
নরম দড়ি বাধ।_ সেই দড়ি আগের ঘেড়সওয়ারদের শরীরে জড়ান 
থকে। (ছবি দেখুন।) ১৫।২* মাইল অন্তর ঘোড়া বল হয়। 
একদল ঘোড়। ক্লাস্ত হইলে-_-পাশ হইতে অন্য একদল সওয়ার আসিয়। 
গাড়ীর গোয়াল পায়ের উপর তুলিয়। লয়। এই কার্যে ইহীর৷ দক্ষ 
কেমন করিয়া যে এক নিমেষে এইসব করে তাহা বুঝ। যায় ন!। 

এসিয়াবাঁসীর। পথঘাট নিম্মাণ করিতে জানে না, কারণ ভগবান্‌ 
যখন মরুভূমির জন্য উট দিয়াছেন--পাহাড়পর্বতের জন্ত ঘোড়া 
দিয়াছেন তখন আর ভাল রাস্তা করিবার দর্কার ফি? (লেখক 
ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার অন্তান্ত ব্ছ কালের সভ্যদ্দেশ সম্বন্ধে এ কথ! 
বোধ হয় বলিতেছেন না।) 

আমি একবার একদল পথিকের সহিত ছদ্মবেশে তিব্বত প্রদেশে 
যাত্র! করিয়াছিলাম। জনপ্রাণীহীন পর্বতের উপর দিয় আমাদের 
পথ। মাঝে মাঝে বরফ জমিয়! আছে। রাস্তাও অতি বিপদজনক 
এবং সংকীর্ণ। কিছুদূর গিয়া আমি দুইজন মোঙ্গল অনুচরের সহিত 
দল ত্যাগ করিলাম । আমাদের সঙ্গে পাঁচটি খচ্চর, চারটি ঘোড়া এবং 
ছুইটি কুকুর ছিল । 

দ্বিতীয় দিনে আমর! দুইটি হ্রদের মধ্যবর্তী স্থানে আডড। গাড়িলাম। 
এইখানে আমার ভেক এবং বেশ পূর্ণভাবে বদল করিতে হুইল। 
রাত্রে হঠাৎ ভয়ানক ঝড় উঠিল। আমর! ভাবুর মধ্যে কোনরকমে 
পড়িয়া থাকিলাম, হঠাৎ আমাদের পণুরক্ষক আসিয়! বলিল, "ডাকাত 


৩য় নংখ্য। যা] 
ডাকাত আগ্রা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম--কিস্ত তখন 
ডাকাতের ঈল আমাদের দুইটি ঘোঁড়। লইয়া! বহুদুরে চলিয়া গিয়াছে_ 
বন্দুকের গুলি ছুড়িলাম। ফলে ডাকাতের! আরে বেগে পলায়ন করিল । 
ইহ।র পরে আমর! সব সময় সতর্ক পাহার! রাখিতাম-_ সেইসব রান্ত্রির 
কথ! বেশ মনে আছে। আমর! পাল করিয়!. পাহারা দ্িতাম। 
বৃষ্টিতে পথঘাট পূর্ণ_ শীতের হাওয়।-- তার মাঝে ভিজিতে ভিজিতে 
আমর! পণগুদলকে পাছার দিতাম । এইরকম করিয়। অগ্রসর 
হইতে হইতে অবশেষে সাচুট্সাজ পো নদী আমাদের পথে পড়িল। 
নদী তখন ঘোলাটে জলে পূর্ণ। 

আমার সহচর সারএব লাম! একট! খচ্চরে চড়িয়া আমার আগে 
আগে যাইতেছিল--সে নদীর কুলে আসিয়াই খচ্চর সমেত জলে 
লাফাইয়! পড়িল। তাহায় পিছনে আর-একট! খচ্চর ছিল, তাহার 
পিঠে কাপড়-চোপড় ইতাদির বাক্স বোঝাই করা! ছিল। নদীর 
শ্রেতের জোরে মাল সমেত খচ্চর ভাসিয়।! গেল। ভাবিলাম সে 
আর ফিরিতে পারিবে দ-_ [কন একটু পরে দেখিলাম সে কোনমতে 
অপর পারে'গিয়। উঠিয়াছে। আমিও জলে নামিয়া পড়িয়াছিলাম। 
মাঝে মাঝে জল আমার কোমর এবং ঘোড়ার গল! পধ্যস্ত উঠিতেছিল _ 
একবার আমার ঘোড়ার পা ফস কাইয়া গেল। অনেক কষ্টে সে আমাকে 
লইয়। পরপারে পদ্দার্পণ করিল । 

কয়েকদিন পরে আমর! একজায়গায় গিয়া ভাবু ফেলিলাখ। 
সেখান হইতে দূরে আরে! বারোটি তাবু দেখিতে পাঁওয়। যাইতেছিল। 
সকাল বেলার তিনজন তিব্বতী আসিয়া সারএব লামার সহিত কথা- 
বার্তী বলিল। তাহার! একদল ইয়াক-শিকারীর নিকট শুনিয়াছিল 
যে একদল হ্বেতাঙ্গ তিব্বতের দিকে আসিতেছে । তাহার! 
আমাদের তিনজনের মধ্যে একগনকে শ্বেতাঙ্গ বলিয়। সন্দেহ করিল। 

রাত্রিবেলায় তাহার আপনাদের ভাবুর চারিদিকে ঘিরিয়। 
আগুন জ্বালিয়। পাহারা দিতে লাগিল। পরের দিন সকালে 
দেখিলাম চারিৰিকে ঘোড়সওয়ার আঙদিতেছে, তাহারা তাহাদের 
তলোয়ার খুলিয়া আমাদের দেখাইয়া বিকট চীৎকার করিতে 
লাগিল। 

এমনিভাবে কয়েকদিন কাটিবার পর সেই প্রদেশের শাসনকর্ত। 
কান্ব। বোম্বে! আসিয়া হাজির হইলেন । তিনি বলিলেন, প্যদি আর এক 
প1 তিব্বতের দিকে অগ্রলর হও, তবে তোমার গল। কাট। যাইবে ।” 

আমার আর ভরস। হইল ন!-তিনজনে বৃহৎ শ্ক্রুদলের সঙ্গে 
লড়াই করা অসম্ভব বলিয়া আমর! প্রতাবর্ৃন করিতে আরম্ভ 
করিলাম। 


৮৯ কস্ট পিসি লিজ লী ০৯ 


বিজ্ঞান-গোয়েন্দা__ 


শার্লক হোম্স, এবং ছুপ্পযা ছইজন বিখ্যাত গোয়েন্দার কথ৷ 
গল্পে পাঠ করিয়াছি । শর ছুইঞ্জন অদ্ভুত উপায়ে অপরাধী 
চোব-ডাকাত-খুনেদের ধরিতে পারিতেন। 'দাষী ব্যক্তি এই পৃথিবীর 
যেখানেই থাকুক ন! কেন শার্লক্‌ হোম্সের হাত হইতে তাহার নিস্তার 
পাইবার জে। নাই। এ সমস্ত গেল উপন্যাসের কথ!। আমেরিকাতে 
এখন অপরাধী ধরিবার কাঁজে সত্যিকার শার্লক হোমস হইয়া 
টঠিয়াছে বিজ্ঞান । 
_ এখন অপরাধী এবং পুলিশ এই ছুইজনে সব সময়েই যুদ্ধ 
গলয়াছে। চোর-ডাকাতেরাও বিজ্ঞানের সাহায্য পুরা মাত্রাতেই 
হণ করিতেছে। এখন কে হারে কে জিতে বল! সহঙ্গ নয়। 


পঞ্চশন্ত-_বিজ্ঞান: গোয়েন্দা 


০ ৯ পো্টিতী সি পাতি পান্টি সি স্িতাস্টিতী 


সি ওর ওলা সি তা ৯ ৩ পাস লি তি ৯৩৮৮ লা সি পা উপ ০ এ অশগ্র 5 কি ১০০ পরী সি পা 





আমেরিকার সর্ববাপেক্ষ। বিখ্যাত টিপ সই-বিশা রদ 
ফেন সাওবার্গ 


চোর-ডাকাঁতেরা এখন মোটর, এয়ারো প্লেন, মোটর-বোট ইত্যাদি সব- 
কিছুরই ব্যবহ।র করিতেছে । 

বর্তম।ন সময়ে অপরাধ-বিজ্ঞান গণিতশাস্ত্রের মত সঠিক হইয়। 
উঠিয়াছে। 





জানলার সাঁসি তে আঙ্গুলের দাগ রাসায়নিক উপায়ে স্পষ্ট কর! হইতেছে 


ঝ্ছুদিন পূর্বে নিউজার্সিতে একদল পুলিশ একজন পাঁক1- 
চোরকে ব্যাঙ্কলুঠের অপরাধে ধরিতে যায়। অপরাধীর দুয়ারে ধাকা 
দিবামাত্র সে ছুয়ার খুলিল এবং পুলিসের দলকে দেখা মাত্র পিস্তলের 
গুলিতে দুইজনকে হত্যা করিল এবং আর-একজনকে বিষম আহত 
করিয়। বাড়ীর মধ্যে একট। গপ্তস্থানে গরিয়া ভিতর হইতে দরজ।! রন্ধ 
করিয়! দিল। তাহার বাহিরে পলায়ন করিবার পথ দে নিজ 


৩৪০ 


চি 





প্রবাসী পৌষ, ১৩৩০ 


রর স্পা ৬.৯ সস সি এসি জি ৩ সি এস কস ওরস ০ এসপি সি এ সপ পি মতি 


] ২৩ ভাগ, ২য় খণ্ড 
গোয়েন্দা-ছাত্রদের মানুষ চিনিবার শিক্ষা দলা কে কি রকম 
প্রকৃতির লোক তাহা জানিতে পারিলে তাহার সহিত সেইনত কথা- 
বার্ড চালাইবার ব্যবস্থা! কর! সহজ হইয়। উঠে। 


র্যাডিওতে চারিদিকে খবর ছড়ান হইব মাত্র তি মোটর সাইকেলে চড়িয়া অপরাধীর পিছন লইবে _- 
সঙ্গে মেসিনগানও আছে 


হাতে বদ্ধ করিল বটে-_কিস্ত কেমন করিয়৷ তাহাকে ধর। যায়__পুলিস 
দুয়ার খুলিতে গেলে মরিবার ভয় আছে, কারণ চোরের হাতে পিস্তল 
আছে এবং সে যে হত্যা করিতও পিছপাও নয় তাহাও সকলে 
দেখিয়াছে। একমাত্র উপায় তাহাকে অনাহারে মৃতপ্রায় করিয়। ধর1-- 
কিন্তু তাহাও বনুকালসাপেক্ষ ৷ এইখানে বিজ্ঞানের সাহায্যে চোরকে 
ধরা হইল। একজন গোয়েন্দ! ছুয়ারটাকে কোনরকমে একটু ফাক 
করিয়া! চোর-কুঠরির মধ্যে একট! কাদন্-গ্াসের বোম! ফেলিয়া দিল। 
একটু পরে চোর মহাশয় কীদ্দিতে কািতে পুলিশের হাতে ধর! দিল। 

শারীর-সংস্বান-বিজ্ঞান (7178601779 ),  পদার্থবিজ্ঞন, এৰং 
মনোবিজ্ঞান অপরাধ-বিজ্ঞানের বিশেষ সহাঁয়। 

মাটিতে পায়ের দাগ দেখিয়া, তাহ! পরীক্ষা করিয়। অপরাধীর 
শরীর কিপ্রকার, সে লম্বা! ন1 বেঁটে ইত্যাদি অনেক-কিছুই বল! যাঁয়। 

পায়ের দাগ দেখিয়! অপরাধী ধর। শক্ত বটে, কিন্তু অপরাধ-বিজ্ঞান 
তাহাও সম্ভব করিয়াছে । পায়ের মাপ দেখিয়। হয়ত কয়েকজন 
লোককে অপরাধী বলিয়। সন্দেহ কর। হইল। তাঁর পর মনোবিজ্ঞানের 
সাহায্যে বধার্থ অপরাধীকে ধর! যাইবে। 

ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান বর্তমান গোয়েন্দার একটি প্রধান অস্ত্র 
(আমাদের দেশের পণ্ডিত গোয়েন্ন। এবং পুলিশের কথা বলিতেছি 
না-তাহারা কোন বিজ্ঞানের ধার ধারে না|, কেবল লাঠি-বিজ্ঞান 
একটু আধটু প্রয়োগ করিতে পারে, তাও ভয়ে ভয়ে )। 

কিছুকাল পুর্বেধে নিউইয়র্কের একটি বড় ব্যান্কের তোবাখান৷ 
হইতে একটি বহুমুল্য পুলিন্দ। চুরি হয়। একজন গোয়েন্দার উপর 
চোর ধরিবার ভার পড়িল । যে চারজন লোক তোধষাখানায় যাওয়া 


আম! করে গোয়েন্দা তাহাদের নিজের ঘরে আনিল। ২* মিনিট 
পরে অপরাধী তাহার অপরাধ স্বীকার করিল। 
মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এই কাজটি বটিল। অপরাধীকে 


সামনে বসাইয়! গোয়েন্দ। নানারকম প্রশ্ন করিতে লাগিল অবশেষে 
প্রকৃত অপরাধী উপায়াস্তর না দেখিয়া অপরাধ ম্বীকার করিল। 
সব 'লাককেই যে একরকম প্রশ্ন করিতে হয় এমন কোন আইন নাই। 
অপরাধীর প্রকৃতি বুবিপ্ন তাহার সহিত সেইরকম কথাবার্ত। 
চালাইতে হইবে । নিউ-ইয়ক-গোয়েন্দা-বিদ্যালয়ে এইজন্য প্রথমেই 


পুলিদের আরে! নানাপ্রকার কাজ এইথানে শিক্ষা দেওয়া হয়। 
কোন লোকের পিছু লওয়া, অপরাধীর চেহারার বর্ণন] জানা থাকিলে 
ভিড়ের মধ্যেও তাহাকে বাছিয়! লওয়! ইত্যাদি সবই শিখান 


হয়। 

আঙ্গুলের দাগ হইতে অপরাধী ধর! পড়ে। নানা উপায়ে এই 
আঙ্গুলের দাগকে, জানালার কাচ, বা অন্ত কোন দ্রব্যের উপর স্পষ্ট 
করিয়া ফোটানো যাঁয় এবং তাহার ফোটে! তোলাও যায়। রেডিও 
ফোটোগ্রথফির সাহায্যে এই দাগের এবং অনেক সময় অপরাধীর 
ছবিও, খুন ব! ডাকাতি ঘটিবার কয়েক মিনিটের মধোই দেশের 
সমস্ত সহরে ছড়াইয়। দেওয়। যাঁয়। 





অপরাধী সত্য বলিতেছে কিন্ব। মিথ্যা কহিতেছে তাহ! 
এই কল ধরা পড়িবে 


রপাঁয়ন এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্র অপরাধী ধরিবার কাজে ২২০ 
সাহায্য করে। রক্তের দাগ ইত্যাদি, জালিয়তের কালী এবং কাগজ 
পরীক্ষা এবং আরো অনেক প্রকার আরক উঁধধাদি, যাহা অপরাধী 
ব্যবহার করে, তাহার পরীক্ষা অন্ুবীক্ষণ এবং রসায়নের সাহাধ্য বিন! 


চলিতে পারে না। অপরাধীর পায়ের কাদা! অনেক সময় তাহাকে 
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ধরাইয়। দিয়াছে । মাইক্রোস কোৌপের 
নীচে ধরিলে বুঝিতে পারা যায় যে একজন 
লোকের বিভিন্ন কলে টাইপ করা কতকগুলি 
লেখার মধোও যথেষ্ট সাম্য আছে । বিশেষ 
বিশেষ অন্ষরের উপর বিশেষ প্রকার চাপ 
বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে । 

একপ্রকার কল আবিষ্কার হইয়াছে তাহাতে 
কোন ব্যক্তি সত্য বলিতেছে কি মিথ্যা 
বলিতেছে তাহ! বেশ সহজে বুঝা যাইবে। 
কলটি সাক্ষীর বা অপরাধীর বুকে লাগাইয়। 
দিয়। তাহাকে প্রশ্ন করিতে হইবে । মিথ্া। 
বলিলে তাহার হৃদ্দযস্ত্রের এবং ফুসফুসের শব্দ 


এবং কার্য বদূলাইয়। যাইবে । সতা বলিলে তাহার 
কোন পরিবর্তন হইবে না। যত বড় পাজী ৰা 
বদ্‌মায়েস হউক ন! কেন, কোন মিথা! বা তৈরী-কর! 
কথ! বলিতে গেলেই একটু মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন 


হয়-_এই চেষ্টা কলে ধর! পড়িয়! যায়। 


তবে চোর ডাকাত এবং অপরাধীরাও চুপ করিয়া 
বধিয়। নাই--তাহারাও পুলিস এবং গোয়েন্দা 
ঠকাইবার জন্য নানাগ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন 
করিতেছে । এখন বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে লড়াই চলিতেছে। 


চলন্ত-চিত্রে পোঁকামাকড়-_- 


পোৌকামীকড়র! কোন দিন মনে করে নাই 
যে মানুধ একদিন বায়স্কোপের জন্য তাহাদের 
ছবি তুলিবে। পৌকামাকড়দের জীবনধারণ- 
প্রণালী, তাঁহাদের ঘরবাড়ী তৈরী কেমন করিয়। 
ইয়, তাহারা কেমন করিয়া! শব্রুকে আক্রমণ 
করে ইত্যাদির ছবি তোলা হইয়াছে। 
বায়ম্ষোপের ছবিতে এইসব পোকামাকড় 


সঞ্চশস্ত- চলন্ত চিত্রে পোকামাকড় ৩৪১ 


'হাজারগুণ বড় দেখায়-- তাহাদিগকে 
ভীষণ “দত্য বলিয়া মনে হয়। 
মাকড়নার ছবি জতি ভয়ানক দেখায়। 
তাহার জালের এক প্রান্তে সে চুপ 
করিয়া বসিয়। থাকে, তার পর মাছি 
পড়িলে কেমন করিয়। ধীরে ধীরে সে 
অগ্রসর হইয়। মাছিকে চিরবন্দী করে 
তাহা দেখিবার জিনিষ । যখন পৌঁকা- 
মাকডকে আক্রমণ করে, তখন মাকড়- 
গাকে অতিশয় সাহসী এবং বীর 
বলিয়। মনে হয়; কিন্তু জালের কাছে 
মানুষ দেখিলে মাকড়সা! আর অগ্রসক্ 
হয় না--জাল হইতে দ্বরে চুপ করিয়া 
বসিয়। থাকে । 
পোকামাকড়ের ছবি তোল। বড় 
শক্ত ব্যাপার। আলোর তেজ যদ্ধি 
সামান্য বেশী হয়, তাহা হইলে পৌকার। 
চুপ করিয়। বসিয়া থাকিবে অথবা দুরে 
সরিয়। যাইবে । এমন পৌকাও আছে 
যাহারা তীব্র আলোকে মরিয়। বায়, 
অথবা অজ্ঞান হইয়! পড়িয়। যায় 
সেইজন্য এইসব পোকামাকড়দের ফিল্ম, 
তুলিবার জন্য একপ্রকার ঠাও। বাতি 
ব্যবহার হয়। পোকামাকড়ের আবাগ 





উপরে- কেজেো মৌমাছির লোমশ মাথা! 
মঝগানে- বামদিকে, মৌমাছির থলি 


ডানদিকে, মৌমাছির জিহবা 


সা & ্ এ 
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৩৪২ 


০০ 





তাহাতে আলোকিত হয় কিন্ত 
তাহার! ভয় পায় ন। পোকা- 
মাকড়ের ছবি তোলার আরে! 
নানাপ্রকার অসুবিধা আছে। 
ক্যামেরার “ফোকাস” ঠিক- 
কর! ভয়ানক শক্ক ব্যাপার । 

এই পোকামাকড়ের ফিল্ম, 
দেখিয়া আমর! অনেক-কিছু 
নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে 
পারিব। পোকামাকড়ঞ্জগতের 
ঘটন! আমাদের চোখের সামনে 
সহজে ফুটিয়। উঠিবে । অনেকে 
মাকড়সা! দেখিতে খারাপ 
বলিয়া হত্যা করে--কিস্ত 
নানাপ্রকার কীটপতঙ্গ হত) 
করিয়! মাকড়দ। মানুষের 
অনেক কল্যাণ করে। পোকা- 
মাকড়ের! মানুষের মত স্বার্থপর 
নয়, তাহার! পরস্পরের সহ- 
যোগিতা৷ অনেক বিষয়েই করে। 
তাহারা নিজ জাতিদের 
সাহায্যও অনেক করে । 
তাহাদের কার্ধ্য দেখিলে তাহী- 
দিগকে বুদ্ধিমান বলিয়। মনে 
হয়। 

পোকামাকড়ের ফিল 
দেখিয়া আমর! যথেষ্ট নুতন 
বিষয় শিক্ষা করিতে পারিব। 


হেমন্ত চট্টোপাধ্যাণ 


প্রবাসী _পৌধ, ১৩৩৭ 


সরি সউ্র্টি সিসি এসি এ সস সি পিস সস রো এসসি সি পি সস সস সপ পি তত এস শিস সপ. সিল লস রি ০ এ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খু 





































উপরে- মাইক্রোস্কোপে মাকড়- 
সাকে যেমন দেখাক 


মাঝখানে--মাকড়সার ভয়ানক 
ঠোট 


নীচে- মাকড়সার মাথার এবং 
মুখের সম্মুখ 
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ঞাস্৯পস্স্পিরিস্স 





এসসি রসি পরি এসি এ পা স্স্পিস্ছি 
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রাজপথ 


ৃ [১৫ ] 

একটা বিশেষ কোনও কার্য উপলক্ষ্যে স্থুরেশ্বরকে 
কয়েকদিনের জন্য পূর্ববঙ্গে যাইতে হইয়াছিল। তথা 
হইতে প্রত্যাবর্ভনকালে সে তাহার তাতঘরের জন্তু 
একজন স্থ্দক্ষ তাতী লইয়া আসে । সে কয়েকদিন ধরিয়! 
তিনজোড়া ্বক্্ম খদ্দরের শাড়ীতে বিচিত্র পাড় তৈয়ার 
করিতেছিল | শাড়ীগুলি তাত হইতে নামার পর স্থরেশ্বর 
তিন জোড়াই গৃহে লইয়া আসিল। 

মাধবী গৃহকার্য্যে রত ছিল। স্থরেশ্বর অন্বেষণ 
করিয়া তাহাকে বাহির করিয়া বলিল, “মাধবী, দেখ, 
দেখি, বিশ্বাস হয় কি যে এআমাদের তাতে বোন। 
কাপড় ?” 

মাধবী বন্ত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়া সবিস্ময়ে 
কহিল, “সত্যি দাদা, চমৎকার হয়েছে ! ঢাঁকাই শাড়ীর 
পাড়ের চেয়ে কোন অংশে হীন হয়নি ।” 

স্থরেশ্বর হাঁসিয়! কহিল, পাকার কারিগর দিয়ে কাজ 
করালে ঢাকাই শাড়ীর চেষে খারাপ কেন হবে রে ?” 

সপ্রশংস নেত্রে কাপড়গুলি নাড়িতে নাড়িতে মাধবী 
বলিল, “কত করে' পড় তা পড়ল দাদ?” 

স্থুরেশ্বর বলিল, “দশটাক। সাত আনা জোড়া |” 

মনে মনে হিসাব করিঘা মাধবী কহিল, “তা! হলে 
এগার টাকা বার আনা বিক্রী । তা মন্দ কি? সম্তাই ত 
হ'ল দাদা। তিনখ জোড়াই দোকানে পাঠিয়ে দাও, 
আজই বিক্রী হয়ে যাবে ।” 

স্থরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, “একজোড়া তোর জন্যে 
রাখব মাধবী 1” 

মাধবী ব্যস্ত হইয়া কহিল, “না, দাদা, এত ভাল 
কাপড় বাড়ীতে রেখে কৈ হবে? একে ত মেয়ের! 


খদ্দর পরতেই চায় না-_-এ রকম ভাল কাপড় পেলে তবু 


একটু পরুতে চাইবে ।” 
স্থরেশ্বর কহিল, “তা হোক মাধবী, খন্দর ভিন্ন তুই 
যখন আর কিছু পরিস্নে, একজোড়া ভাল কাপড় থাকা 


দরুকার। কোথাও যাওয়া আসা আছে।” তাহার পর 
হাসিতে হাসিতে কহিল, “তা ছাড়! বিপিন বোসের বাড়ী 
থেকে যদি কেউ তোর তল্লাসে আসে তখন ত একটা 
ভাল কাপড় চাই !” 

বিপিন বোসের বাড়ীর উল্লেখে মাধবীর মুখ আরক্ত 
হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে রহস্য এইটুকু ছিল যে বিপিন 
বোস নামে কোনও প্রৌঢ় ধনী ব্যক্তি দ্বিতীয়বার পত্বী 
হারাইয়া তৃতীয় বারের জন্য বিহ্বল হইয়া মাধবীর 
পাণিগ্রহণের প্রয়াসী হইয়াছিল। যে ব্যক্তি উক্ত 
প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিল স্থরেশ্বর তাহাকে আসন 
গ্রহণেরও অবসর দেয় নাই, কিন্ত তদবধি স্ুবিধ! 
পাইলেই সে বিপিন বোসের উল্লেখ করিয়া মাধবীকে 
ক্ষেপাইতে ছাড়িত না। 

মাধবী আরক্ত-ন্মিতমুখে মাথা! নাড়িয়া কপট ক্রোধের 
সহিত কহিল, “ফের যদ্দি ও-কথা বল্বে দাদ! তাহলে 
ভাল হবে না বল্ছি 1” তাহার পর সহসা কোথাকার 
কোন্‌ স্থত্র কেমন করিয়া অবলম্বন করিয়৷ বলিল, “আচ্ছা 
দাঁদা, একজোড়া কাপড় স্ুমিত্রাকে দাও না কেন?” 

এবার স্থরেশ্বরের মুখ আরক্ত হইল । বিপিন বোসের 
কথার উত্তরে স্থমিত্রার কথায় এমন একটি অর্থপূর্ণ ইজিত 
ব্যক্ত ছিল যেস্থরেশ্বর কোনরূপেই তাহা হইতে রক্ষা 
পাইল না। সে লজ্জিত মুখে কহিল, "স্থমিত্রাকে দিয়ে 
কি হবে?” তাহার পর তাড়াতাড়ি কহিল, “তা দিলেও 
হয়। তবে বিনামূল্যে নয়; বিক্রী করতে হবে। এখন 
তার এমন একটু রং ধরেছে যে পয়সা দিয়েও বোধহয় 
একজোড়া খদ্দর কিন্তে পারে |” 

মাধবী উৎফুল্ল হইয়! কহিল, “তবে তাই ভাল, পরখ 
করেঃ দেখ কেনে কি না1 

কয়েকদিন পূর্ণ স্থমিত্রাকে খদ্দরের পরিচ্ছদ পরিতে 
দেখিয়া স্বরেশ্বর আনন্দ প্রকাশ করিলে স্থমিত্রা সদর্পে 
যে কথ৷ বলিয়াছিল তাহ! সুরেশ্বরের মনে পড়িল। একবার 
মনে হইল এত শীত্র পরীক্ষা করিতে যাওয়া হয়ত নিরাপদ 
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হইবে না। প্রতিযোগিতার কথা একবার কোনরূপে মনে 
হইলে স্ুমিত্রা প্রবলভাবে প্রতিকূল হইয়া উঠিবে। কিন্ত 
পরমুহূর্তেই লৌভ আশঙ্কাকে পরাজিত করিল। 

অপরাহে স্ুুরেশ্বর একজোড়া শাড়ী লইয়৷ স্থমিত্রাদের 
গৃহে উপস্থিত হইল । স্থরম! কয়েক দিন হইতে শ্বশুরালয়ে 
গিয়াছে। জয়ন্তী দ্বিপ্রহরে কোনও আত্মীয়ের গৃহে 
গিয়াছেন, তখনও প্রত্যাবর্তন করেন নাই । এবং 
প্রমদাচরণ তাহার পাঠাগারে বসিয়। নিৰিষ্টচিতে 
শক্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্য পর্যযালৌচন। করিতেছিলেন। 

স্থরেশ্বরের আগমন-সংবাদ পাইয়া জুমিত্রা বাহিরে 
আসিল। 

স্থমিত্রাকে দেখিয়া স্থরেশ্বর করযোড়ে নমস্কার করিয়! 
সহান্তে বলিল,__“আজ আ'র অভ্যাগ্ নই ) আজ আমি 
ব্যবসাদার, বিক্রি করুতে এসেছি ।” 

সুমি! শ্মিতমুখে উৎন্থক্য সহকারে কহিল, “তাহি 
নাকি? কই দেখি কি বিক্রী করতে এসেছেন ?” তাহার 
পর স্থ্রেশ্বরের পার্থে রক্ষিত বস্ত্র বাণ্ডিলটা দেখিতে 
পাইয়া! উঠুইয়া৷ লইয়া বলিল, “এই বুঝি ? খুলে দেখব?” 

“দেখুন । 

বাগ্ডিল খুলিয়া খদ্দরের শাড়ী দেখিয়া প্রথমটা! 
স্থমিত্রার মুখ ঈষৎ মলিন হইয়া গেল? কিন্তু পরক্ষণেই 
সে হান্তপ্রফুল্লমুখে কহিল, ণচমৎকার শাড়ী ত! একি 
আপনার তাতে বোন। ? 

স্বরেশ্বর হ্ৃষ্টমুখে কহিল, “হ্যা, আমাদের তাতেই 
বোনা । কাপড়ট! বাস্তবিকই ভাল হওয়াতে একজোড়। 
আমার বোন মাধবীর জন্তে কিনেছি । আর একজোড়া 
আপনার জন্যে এনেছি । যদ্দি ইচ্ছা হয় বা দব্কার 
থাকে ত রাখতে পারেন।” বলিয়া স্রেশ্বর উচ্চন্বরে 
হাঁসিয়। উঠিল, বলিল, “ঠিক ব্যবসাদারের মত কথাগুলো! 
বল্ছিনে ?” 

শ্মিতমুখে স্থমিত্রা কহিল, “যখন দরদস্তর করুবেন 
তখন বুঝতে পারুব ব্যবসাদারের মত কথা কন্‌ 
কিনা; এখন ত বিশেষ কিছু বুঝতে পারছির্নো।” 
তাহার পর বন্ত্রাংশে বিদ্ধ একখণ্ড কাগজের উপর দৃষ্টি 
পড়ায় বলিল, “এই কি দাম ?” 
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স্থরেশ্বর কহিল, “ষ্ঠ্যা |” 

“একখানা কাপড়ের, না জোড়ার ?” 

“জোড়ার |” 

স্থযিত্রা সবিম্ময়ে কহিল, “জোড়ার ? খুব সম্তা ত। 
একখান কাপড়ের এই দাম হলেও আমি সম্যা মনে 
কর্তাঁম।” তাহার পর আরক্ত মুখে ইতস্ততঃ ভাবে 
কহিল, “কিন্তু এত সন্ত হলেও আমার নেওয়ার পক্ষে 
অস্থবিধা আছে ।» 

স্থরেশ্বর মৃহ্ন্মিতমূখে কহিল, “তা হলে বিনামূল্যে 
নিলে যদি অস্থবিধ! ন! হয়, তাই নিন 1 - রর 

একটা কথা স্ুমিত্রার জিহ্বাগ্রে আসিয়া! ফিরিয়। 
গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া! অন্তদিকে দৃষ্টি রাখিয়া 
সে বলিল, “ভাতে আপনার লাভ কি হবে ?” 

স্থরেশ্বর তেমনি স্মিতমুখে সহজ ভাবে বলিল, “লাভ 
কি সংসারে একই রকম আছে? টাকা আনা পয়সার 
লাভটাঁও লাভ বটে, কিন্ত সেইটেই বোধ হয় সবচেয়ে 
মোটামুটি লাভ। মান্ষের হিদাবের খাতা শুধু যে 
কাগজেই তৈরী হয় তা নয়।” 

স্থমিত্রার আনত-আরক্ত মুখে সি'ছুরিয়া মেঘে বিছ্যুৎ 
স্কুরণের মত মছু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। ঈষৎ উত্তেজিত 
ভাবে সে কহিল, “কিন্ত সে রকম হিসাবের খাতা ত 
আমারও থাকৃতে পারে।” 

উৎফুল্ল হইয়া স্থরেশ্বর বলিল, “ত1 যদি থাকে তা হলে 
তকোন গোলই নেই! অন্ুগ্রহ করে, কাপড় জোড়া 
গ্রহণ করে' দয়ার হিসাবে কিছু খরচ লিখে দ্রিন।৮ 

এবার স্থমিজ্রা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, “কথায় 
আপনার সঙ্গে ত পারুবার যে। নেই 1৮ 

স্থরেশ্বর সহাস্ত মুখে কহিল, “তা যদি না থাকে ত 
কাঁপড় জোড়া রেখে যাই ?” 

মাথ। নাড়িয়! স্থমিত্রা বলিল, “না ।” 

“কেন, আত্মমধ্যাদায় বাধ্‌বে ?” 

“বাধতে পারে। বাধা কি অন্যায়?” 

“না, অন্তায় নয়, যদি না আত্মমর্ধাদার চেয়েও বড় 
কিছু জিনিষ মনের মধ্যে প্রবল থাকে !” 

স্বরেশ্বরের কথা শুনিয়া হমিত্রার মুখ পাশ হইয়। 
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গেল। আত্মমধ্যাদার চেয়ে বড় জিনিষের দ্বারা স্রেশ্বর 
কোন্‌ জিনিষ বুঝাইতে চাহে তাহা মনে মনে জমান 
করিয়া তাহার বিল্ময়চকিত চিত্ত প্রবল উত্তেজনায় 
কাপিতে লাগিল। কথা না কহিয়া নীরব থাকিলে 
অবস্থাটাকে আরও সঙ্গীন করিয়া তোল! হইবে 
বুঝিতে পারিয়াও সে নতনেত্রে বাক্যহারা হইয়া বলিয়! 
রহিল। 

স্থমিত্রার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া স্থরেশ্বর মৃদু হাপিয়া 
বলিল, “দেখছি আপনাকে ভারি বিব্রত করে, তুলেছি; 
কিন্ত দেশ কি রূকম বিব্রত সেটা মনে করে' আশা করি 
আমার আজকের এ উৎ্পীড়নটুকু ক্ষম| কবুবেন।” 

স্থরেশ্বরের কথা শুনিয়। স্থমিত্রার নেত্রদ্বয় সজল হইয়া 
উঠিল। সে আর্ত কম্পিত কণ্ঠে বলিল, “ক্ষমা আমাকেই 
আপনি কবুবেন, কারণ আপনার এ সামান্ত উপরোধটুকু 
রাখতে পারুলাম ন।। কিন্তু কেন পার্লাম না, তা 
শুনবেন কি?” 

অন্ুৎ্সৃকভাবে স্থরেশ্বর বলিল, “যদি আপত্তি ন! 
থাকে ত বলুন ।” 

স্থমিত্রা বলিল, “আপনার এ কাপড়খান। কিনতে 
হলে দামটা আমাকেই দিতে হয়, কারণ মার কাছে চাইলে 
মা বিরক্ত হবেন, আর বাবার কাছে চাইলে বাবা বিপন্ন 
হবেন, এ ত আপনি জানেন । আমার নিজের ত আলাদ। 
পয়সা নেই |” 

স্ুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্থুরেশ্বর কহিল, “চেষ্টা 
করুলে আপনি নিজের পয়মায় দাম দিতে পারেন, কিন্তু 
এ বাড়ীতে সেট! সম্ভব হবে ন11৮ 

এই অপবাদে আহ হইয়া স্থমিত্র। প্রশ্ন করিল, “কি 
সম্ভব হবে না। স্থরেশ্বর-বাবু?” 

সরেশ্বর শাস্তভাবে কহিল, “নিজে উপার্জন করে? 
ধাম দেওয়া সম্ভব হবে না। আমর] চরক! বিক্রী করি, 
ভাড়া দিই, এমন কি ধার দিই, দান করি। আপনি 
একট! চরক! নিয়ে 'স্থতো কেটে অনায়াসে তাই 
থেকে কাপড়ের দামটা শোধ করুতে পারেন। আমার 
বোন মাধবী বোধ হয় পনের দিন চরকা কেটে এরকম 
একজোড়। কাপড়ের দাম তুলে দিতে পারে।” 
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অন্তদিকে মুখ ফিরাইয়। স্রমিত্রা কহিল, “আপনার 
বোন হয় ত পারেন, কিন্ত আমি পাঁরিনে।” ূ 

স্থরেশ্বর এক মুহূর্ত চিত্ত করিয়া কহিল, “তা যেন 
পারেন না কিন্তু আলাদ। পয়সা আপনার থাকলে কি 
করতেন? কিন্তেন?” . 

স্থরেশ্বরের এই স্ুদূরপ্রস'ংরী হুর্ণিবার জন্ুসন্ধিৎসা 
স্থমিত্রার ভাল লাগিল না। সে ক্ষণকাল চুপ করিয়! 
রহিল, তাহার পর বিরক্তি-বিরূপ মুখে বলিল, “তা৷ জেনে 
কি হবে আপনার ?” | ৃ 

সথরেশ্বর ন্মিতমুখে কহিল, “আর কিছু না-/হোক 
একট! কৌতূহল নিবৃত্ত হবে ।” 

আরক্ত মুখে স্থমিত্রা কহিল, “আমাকে পসাপন্াদের 
দলে টান্তে পেরেছেন কি না এই কৌতৃহল ত ? আচ্ছা, 
আমাকে দলে টান্তে পাঁবুলেই কি আপনাদের স্বরাজ 
লাভ হবে? 

স্থরেশ্বর নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে বলিল, “সব্ট। 
হবে নাঃ আপনি যতটুকু আটকে রেখেছেন ততটুকু 
হবে।” পু 

এই তিবস্কারের আঘাতে ও অপমানে মির্রার কণ- 
মূল পধ্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। সে ক্রোধকম্পিত কে 
কহিল, “দেখুন সরেশ্বর-বাবুঃ স্বদেশী প্রচার কর যদি 
আপনার ব্রত হয় তাহলে এবাড়ীর আশ! আপনি ত্যাগ 
করুন। এ বাড়ীতে আপনি কিছু করতে পার্বেন ন11% 

শুনিয়। স্থরেশ্বর মুছু মৃছু হাসিতে লাগিল। তাহাব্র 
পর ধীরে ধীরে কহিল, “বাইরের আকার যদি সব সময়েই 
ভিতরের অবস্থার পরিচয় হত তা হলে বারুদের ভিতর 
থেকে কখনও অগ্নিবর্ষণ হোত নাঁ। অতএব আপনাঙ্গের 
বাড়ী দেখে আশাহীন হবার কোন কারণ নেই। স্বদেশী 
গ্রচার যদি আমার ব্রত হয় তাহলে জান্বেন আপনা- 
দের বাড়ীতে আমার সে ব্রত ভঙ্গ হবে না, উদ্যাপনই 
হবে। আচ্ছা, তা হলে আসি।” বলিয়া! স্থরেশ্বর উঠিয়। 
দীড়াইল। | 

আটক সেই সময়ে জয়ন্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং 
চতুর্দিক একবার দেখিয়া লইয়া সরেশ্বরের প্রতি তীব্র 
দুষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “ন্বদেশী প্রচার যে তোমার 
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ব্রত নয় তা আমি জান্তে পেরেছি, স্থরেশ্বর ; কিন্তু কেন 
তুমি আমাদের পিছনে এমন করে' লেগেছ বল দেখি, 
আমাদের ত কোন অপরাধ নেই। চোর আমরা -নই, 
কিন্ত তুমি যদি আমাদের চোর বানিয়ে বিপদে ফেলতে 
চেষ্টা কর তাতে কি'তোমার ভাল হবে?” 

স্থরেশ্বর বিকট-বিস্ময়ে নির্বধাক্‌ হইয়! ক্ষণকাল জয়স্তীর 
দিকে চাহিয়া রিল, তাহার পর কহিল, “আমি ত এসব 
কথার মানে কিছুই বুঝতে পারুছিনে !” 

জয়ন্তী তেমনি উদ্ধত ভাবে কহিলেন, “আচ্ছা মানে 
তোমাকে আমি পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি । কিন্তু এইটাই কি 
তোমার উচিত হচ্ছে? এই সময় নেই, অজময় নেই, 
যখন-তখন এসে আমার মেয়েকে এমন করে? ক্ষেপিয়ে 
তোন্বার চেষ্টা করা? সে ত আর ছেলেমাহয নয়, 
আজ বাদে কাল তার বিয়ে হবে!" 

এই দুষিত অভিযোগ শুনিয়। ক্রোধে ও অপমানে 
স্থরেশ্বরের মুখ আরক্ত হইয়! উঠিল। অতি কষ্টে কোনও 
প্রকারে নিজেকে সংযত করিয়া! লইয়া সে কহিল, “যখন- 
তখন আসি, তা বলা যায় না, কারণ অধিকাংশ স্থলেই 
আপনারা ষখন ডেকেছেন তখন এসেছি । কিন্তু তার 
পরে আপনার য। অভিযোগ তার কোন উত্তর আমি 
দিতে চাইনে ৷” 

«আচ্ছা, তা ন1 চাও নাই চাইলে, কিন্তু এরও কি 
কোন উত্তর দেওয়া দরুকার মনে কর না?” বলিয়া! জয়স্তী 
একখানা রেজেত্রি-করা খাম স্থরেশ্বরের হস্তে দিয়] 
কহিলেন, “"চিঠিখান। পড়ে দেখ 1” 

স্থরেশ্বর খাম হইতে পত্রথান। বাহির করিয়া আদ্যন্ত 
পাঠ করিল, এবং পাঠীস্তে পুনরায় খামের মধ্যে পুরিয়া 
জয়স্তীকে প্রত্যর্পণ করিয়া! অবিচলিত স্বরে বলিল, 
«আপনি ত এসব বিশ্বামই করেছেন। কিন্তু আপনিও 
কি একথা বিশ্বাস করেন ?* বলিয়! সে স্থমিত্রার দ্রিকে 
দৃষ্টিপাত করিল। 

স্থতিত্রা তাহার বেদনাহত ব্যথিত মুখ কোনও 
গ্রকারে উখিত করিয়। ক্লিঃ কঠে কহিল, “কিপকথা 
বলুন ?” 

£এই চিঠির কথা? অর্থাৎ আমি একজন গোয়েন্দা, 
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স্পাই'; আমার এই খদ্দরের পোষাক ছদ্মবেশ, আর 
আমার ম্বদেশ-প্রেম লোককে ফাদে ফেল্বার জন্তে 
কপট অন্ভিনয় ?” 

স্থরেশ্বরের কথা শুনিয়া স্থমিজার সমগ্র মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ 
ধারণ করিল। ক্রুদ্ধ কম্পিত কে সে বলিল, «না, আমি 
এর একবর্ণও বিশ্বাস করিনে! কিন্তু আপনি গোয়েন্দা 
হয়ে কপট অভিনয় করুলেও আমার প্রাণে যেটুকু শ্বদেশ- 
ভক্তি আগিয়েছেন তা! খাটি জিনিস; তার জন্যে আপনাকে 
আমার আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।” 

জয়ন্তী নুমিত্রার প্রতি অগ্রিদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া 'তীত্র কণ্ঠে 
কহিলেন, “মিছামিছি বাচালতা কোরো না, স্থ্মিত্রা 1” 

স্থমিত্র| সে কথায় কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া 
সুরেম্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনি 
আমাকে একদিন অপমান থেকে রক্ষ। করেছিলেন স্থরেশ্বর- 
বাবু সে কথা৷ আমি একটুও ভূলিনি। কিন্ত আমি আজ 
আপনাকে তার চেয়ে অনেক বেশী অপমানের হাতত থেকে 
রক্ষা কর্তে পাবুলাম না তার জন্যে আমাকে ক্ষমা 
করুবেন। এবাড়ীতে আর আপনি আস্বেন না ভ। 
বুঝতে পারছি, কিন্ত দয়া করে, একটা ভাল চরকা 
আমাকে পাঠিয়ে দেবেন, আমি আপনার উপদ্েশ-মত 
কাপড়ের দাম শোধ করুব। কাপড়টা আমাকে দিয়ে 
যান।” বলিয়া স্রেশ্বরের হন্ত হইতে স্ুমিত্রা বস্ত্ের 
বাঙ্ডলট! টানিয়া লইল। 

হমিত্্রার এই অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত বাক্য শুনিয়। 
স্থেশ্বরের মুখ হর্ষে এবং বিন্ময়ে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। দে 
শান্ত-্মিতমুখে বলিল, “ভগবান তোমার মঙ্গল করুন 
স্থমিন্রী! তুমি যেমন করে আজ আমার মান রাখলে এর 
বেশী আর কি করে' রাখা যায় ত1 আমি জানিনে ! তুমি 
শুনে রাখ, আমার মনে আর কোন ছুঃখ কোন গ্লানি নেই ! 
সেদিন তোমার খদ্দর-পরা অদ্ভুত মুর্তি দেখে যে আশা 
জেগেছিল তা যে এত শীঘ্র এমন করে? সফল হবে তা 
স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভূলো না হ্থমিত্রা, আমাদের 
দেশের বড় দুরবস্থা! তুমি শুধু তোমার জননীরই বন্ঠ। 
নও, দেশমাতারও তুমি কন্ঠ ।% 

তাহার পর জয়স্তীর দিকে ফিরিয়া স্থরেশ্বর বলিল, 





৩য় সংখ্যা ) 


“দেখুন, আমি বাস্তবিকই গোয়েন্দ। নই; গোয়েন্দার 
চেয়েও আমি ভীষণ প্রাণী ।-- একজন দীন দরিদ্র ম্বদেশ- 
সেবক! আপনি আমার উপর যে কারণেই হোক বিরক্ত 
হয়েছেন, কিন্তু তবুও. দয়া করে আমার একটা প্রণাম 
নিন। কারণ, আপনি স্থমিত্রার মা!” 

তাহার পর নত হইয়! জয়ন্তীকে প্রণাম করিয়! সুরেশ্বর 
কক্ষ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া গেল। 

[ ১৬ ] 

দাহ এবং দীপ্তি একসঙ্গে লইয়া তুবড়ি যেমন করিয়া 
জলিতে খাকে, ঠিক তেমনি করিয়া! স্থরেশ্বরের মন বেদনা 
ও আনন্দ একসঙ্গে বহন করিয়া জলিতে লাগিল। 
অপমানের গ্লানিতে যাহ! একদিকে নিদারুণভাবে পুড়িতে 
থাকিল, আনন্দের প্রভায় তাহাই অপরদিকে ভাম্বর 
হইয়া উঠিল ! পথে বাহির হইয়া স্থরেশ্বর মুক্তারামবাবুর 
বাট অতিক্রম করিয়া কর্ণওয়ালিস্‌ সীট পার হইয়া বেচু 
চেটার্জীর ট্টাটে বিমানবিহারীর গৃহের সম্মুখে উপস্থিত 
হইল। কিন্তু ক্ষণমাত্র তথায় দাড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ না 
করিয়াই পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিল, এবং কর্ণওয়ালিস্‌ 
্াটে উপস্থিত হইবা মাত্র একটা দক্ষিণগামী ট্রাম-গাড়ী 
দেখিতে পাইয়া তাহাতে উঠিয়া বমিল। ৃ্‌ 

কর্জন-পার্কে স্থুরেশ্বর যখন প্রবেশ করিল তখন 
শীতকালের সন্ধ্যার ধূসর আবরণে চারিদিক অস্পষ্ট হইয়া 
আপিতেছিল, এবং সেই অস্পষ্টতার মধ্যে চতুর্দিকে ক্রম- 
বদ্ধনশীল দীপাবলি নীলাহ্বরীর গান্দে চুমৃকির মত একে 
একে ফুটিয়৷ উঠিতেছিল। বাগান তখন জ্বনবিরল হইয়া 





আসিয়ান্িল, কাজেই স্থরেশ্বর সহজেই একটা শূন্য বেঞ্চ 


অধিকার করিয়া উপবেশন করিল । 

উত্যক্ত কর্ণ এবং উত্তপ্ত চক্ষুকে রাজপথের কোলাহল 
এবং দৃশ্ঠবৈচিজ্রের মধ্যে কিছুঞ্ষণের জন্য নিমজ্জিত করিয়া 
দিয় স্থরেশ্বর তাহার অধীরোদ।ত হৃদয়কে কতকট! শাস্ত 
করিয়৷ লইল। প্রজ্বলিত অঙ্গার যেমন ধীরে ধীরে তাহার 
কষ্কবর্ণ হইতে মুক্ত হইয়া গ্রভাময় হইয়া উঠে, তাহার চিত্ত 
ঠিক সেইন্মপে জয়ন্তী-প্রদত্ত মালিন্য. হইতে মুক্ত হইয়া 
স্মিত্রার কল্পনায় উঞ্জবল হইয়া উঠিতে লাগিল । আজ সে 
,স্মিত্রার নিকট হইতে যে মহামুল্য সম্পদ লাভ করিয়া 


রাজপথ 





৩৪৭ 


“পোস্ট স 


আসিয়াছে তাহা যে শুধু লাভ করিয়াছে তাহাই নয়, 
প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হইয়া লাভ করিয়াছে। 
প্রহবী স্বন্ধে হস্তাপ্পণ করিতে উদ্যত হইলে রাজনন্দিনী 
তাহার কঠে মাল্য পরাইয়া দিয়াছে! নিমজ্জিত চিত্তে 
স্থরেশ্বর স্থৃমিত্রার সেই রোষদীপ্ত আরক্ত মুর্তি এবং অকুষ্টিত 
সতেজ বাক্য স্মরণ করিতে লাগিল, এবং যতই স্মরণ 
করিতে লাগিল ততই ক্ুমিত্রার সেই প্রদীপ্ত হুন্দর মূর্তি 
তাহার সংগ্রাম-সাধনার বিজয়বধূর মূর্তিতে রূপান্তরিত 
হইতে লাগিল। মনে হইল আজ তাহার তপস্যার শুঙ্ক 
কঠোর প্রাঙ্গণে সিদ্ধি মূর্তি ধারণ করিয়া স্বাড়াইস্াছে। 
তাহার তৃণ-ম্বাত্তকার দেবী-গ্রতিমাযর় প্রাণসঞ্চার 
হইয়াছে ! 

স্ুরেশ্বরের এই অপরিমিত আনন্দ অকারণ নহে, এবং 
স্থমিত্রার নিকট হইতে সে যতটুকু লাভ করিয়াছে তাহাতেই 
পরিনিবদ্ধ নহে। যে অখণ্ডের বোধ অতীল্জিয় হ্ইয়া 
হৃদয়ের মধ্যে নিত্য-বর্তমান আছে, মানুষ খণ্ডের মধ্যে 
ইন্দিয়ের দ্বারা তাহার সন্ধান পায়। বূপের মধ্যে অরূপের 
উপলব্ধির মত স্থরেশ্বর ক্মিত্রার মধ্যে বিশ্ববিজয়িনী 
অচিস্তনীয় মুগ্তি দেখিতে লাগিল। বাঙ্গালা দেশের 
পাচকোটি নরনারীর মধ্যে একটি মান্র ডেপুটি-ছুহিতার 
চিত্তজয়ের মতই অদ্যকার ঘটনা সামান্য বলিয়া তাহার 
মনে হইল না। 

সমস্ত গ্লানি হইতে বিমুক্ত হইয়৷ লঘুচিত্তে স্থরেশ্বর 
যখন গৃহে উপস্থিত হইল তখন মাধবী একরাশ তুল লইয়া 
পাজ প্রস্তুত করিতে করিতে আপন মনে গুন্গুন্‌ করিয়া 
গান করিতেছিল। স্থরেশ্বর তাহার কঠিন নাগর! জুতা 
নিশ্নতলেই পরিত্যাগ করিয়া আপিয়াছিল, দুর হইতে 
মাধবীকে অতি নিবিষ্ট দেখিতে পাইয়া সন্তর্পণে নিকটে 
আসিয়া তাহার বেণী ধরিয়৷ সজোরে নাড়িয়া দিল। 

এই আকন্মিক ঘটনায় চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া 
দেখিয়া মাধবী কহিল, “তা বুঝ তেই পেরেছি যে দাদ! ভিন্ন 
আর কেউ নয়।” 

শন্থ্রেশ্বর হাসিতে হামিতে বলিল, “তাই ত' দাদা 
বুঝতে পারলে লোফে অতখানি চমকে ওঠে কিনা 1” 

মাধবী হাসিয়া কহিল; “দাদা বুঝ তে পারলেও লোকে 





৩৪৮ 


স্পা স্পিরিস্মিপরী সিসি লী সি পি পসিপিসসসতিস্সি সিসি শি 


চম্‌কে ওঠে ! বোঝ! আর চম্কানোর মধ্যে ভাববার সময় 
থাকে না!” তার পর স্বরেশ্বরের .সানন্দ মৃত্তি দেখিয়া 
ম্মিতমুখে কহিল, "তোমায় যে এত খুসী দেখছি দাদ1? 
স্মিত কাপড়-জোড়া কিনেছে বুঝি ?” 

স্থরেশ্বর সহাস্যমুখে কহিল, তা কিনেছে, কিন্তু শুধু 
কেনেই নি মাধবী, খুব ভাল রকম দাম দিতে রাজী 
হয়েছে!” 

মাধবী আগ্রহ সহকারে বলিল, "কি রকম শুনি ?” 

স্থরেশ্বর কহিল, প্বলেছে চরকায় নিজে স্থৃতে কেটে, 
স্থতো| বিক্রী করে? দাম শোধ কবুবে।” 

স্প্জেশ্বরের কথা শুনিয়া মাধবীর মন বিস্ময়ে 
গেল ।_-"একেবারে এতট। উন্নতি! এত বিশ্বান 
দাদা, অতিভক্তি নয় ত?” 

স্বরেশ্বর শ্মিতমুখে কহিল, প্নারে, না, তা নয়। 
কয়লার খনির মধ্যে স্থমিত্রাকে পাওয়। গিয়েছে বলে'ই মনে 
করিস নে যে সে আসল হীরে নয়। তগবান্‌ তাকে 
ছিল্তে আরম্ভ করেছেন? এরি মধ্যে সে চকচকে হয়ে 
উঠেছে 1” 

মাধবাঁ সে কথার কোন উত্তর ন! দিয়! বলিল, "আচ্ছা, 
দাঁদা, স্মিত্রার মা কোনরকম আপত্তি করুলেন না? তিনি 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন ?” 

মৃদু হাসিয়া হুরেশ্বর বলিল, “ছিলেন বই কি! তিনি 
ছিলেন বলে'ই' ত হ'ল রে? নইলে কাপড়-জোড়া ত 
ফিরিয়েই নিয়ে আসছিলাম ।” 

সবিম্ময়ে মাধবী কহিল, “কেন ?” 

স্থরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "শুনলে মনে হমূত দুঃখ পাবি 
তাই ভেবেছিলাম সব কথাটা! তোকে বল্ব না। কিন্ত 
এতট। যখন শুন্লি তখন সবটাই শোন্‌।” বলিয়া স্থরেশ্বর 
অন্নপূর্বকাহিনী মাধবীকে খুলিয়। বলিল। 

শুনিয়া মাধবী ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তার পর 
বলিল, “দেবতাকে দানব বল্লে যে পাপ হয় তোমাকে 
স্পাই? বললে সেই পাপ হয়। তোমার এ অপমানের কথা 


ভরিয়। 
হয়ন। 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩, 


৯ ০৯৬ ওসি 





| ২৩শ ভ।গ, ২য় খণ্ড 


ডল 








স্তনে ছুঃখ খুবই পেলাম। কিন্ত একদিন এ ছুঃখ নিশ্চয়ই 


যাবে। কবে, জান দাদা ?” 

স্থরেশ্বর কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাস করিল, “কবে ?” 

ক্রুদ্ধ স্মিতমুখে মাধবী বালল, “যে দিন তুমি স্ুুমিত্রীকে 
এবাড়ীতে নিয়ে আস্বে সেই দিন !” 

গভীর বিস্ময়ে স্থুরেশ্বর কহিল, “আমি স্থৃমিজ্জাকে 
এ বাড়ীতে নিয়ে আস্ব? কেমন করে' মাধবী ?” 

মাধবী তাহার আরক্ত মুখ অন্ত দ্বিকে ফিরাইয়া 
বলিল, “বিয়ে করে?!” 

£বিয়ে করেঃ ?”--অপরিমে্ বিস্ময়ে স্থরেশ্বর ক্ষণ- 
কাল স্তব্ধ হইয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার 
পর পুনরায় মাধবীর বেণী নাড়িয়া দিয়া বলিল “তোর 
মত আর একটি পাগল যদি ভূভারতে থাকে মাধবী! 
বিয়ে করার যে প্রথা আজকাল চলিত আছে সে 
প্রথায় ত স্থমিত্রার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। 
তবে যদি আগেকার রাক্ষুসে প্রথায় গভীর বাত্রে 
প্রম্দা-বাবুর বাড়ী গিয়ে যুদ্ধ করে স্থমিত্রা-হরণ করি ত 
স্বতন্ত্র কথা! কিন্তু তা? ত হবে না। জানিস্‌ ত আমাদের 
মন্ত্র হচ্ছে অন্গৎ্পীড়ক 'অসহযোগ।” বলিয়! স্থরেশ্বর 
হাসিতে লাগিল। 

মাধবী কহিল, “তা আমি জানি নে? কিন্তু এ তুমি 
দেখে নিয়ো দাদা, হুমিত্রার মাকে একদিন তোমাকেই 
বরণ করে, ঘরে তুলতে হবে। আমার কথা সেদিন 
তুমি মনে কোরো ।” 

আরও কয়েকবার মাঁধবীকে পাগল বলিয়া, এবং 
আরও কয়েকবার তাহার বেণী আকর্ষণ করিয়া স্থরেশ্বর 
প্রস্থান করিল। কিন্তু লৌহ যেমন চুম্বকের দেহ-সংসক্ত 
হইয়! থাকে, ঠিক সেইরূপে মাধবীর বাকা সেদিন 
স্থরেশ্বরের চিত্তে আট্কাইয়৷ রহিল, শুধু জাগ্রতাবস্থায 
নহে, নিত্রার মধ্যেও । 

( জ্রমশঃ ) 


সী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


ওয় সংখ্য। ] 





বসি পরিসর 
ঙঁ 


অদৃষ্ট-চক্র 
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অদুষ্ট-চক্র 


১ম পরিচ্ছেদ 
স্বাগত 

গলায় বগ.লশ-আটা, বৃহত্, বলিষ্ঠকান্ম একট। কুকুর 
নবদ্ীপের ষ্টেশন প্ল্যাটফ্দে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। 
সন্ধ্যা হইয়াছে। প্ল্যাট ফর্মের আলে জালা হইতেছে, 
গাড়ী আমিতে বিলম্ব নাই। লোক-সমাগমে ষ্টেশন 
সর-গরম। 

গাড়ী আপিয়া ঈড়াইলে লোকজন নামা-ওঠা করিতে 
লাগিল, কুলী ডাকিতে লাগিল, গাড়ী খুঁজিতে লাগিল, 
নানারপ ফেরীওয়াল! নানাছারদদে হাকিতে লাগিলঃ-- 
কুকুরটা ব্যস্তভাবে শু'কিতে শু'কিতে গাড়ীর ধারে ধারে 
পাশ কাটাইয়া! চলিল-_যেন কাহার সন্ধান করিতেছে। 
এমন সময় সকল কোলাহল ছাপাইয়া কে ডাকিল-- 
“জোসেফ! । 

কুকুরটা তৎক্ষণাৎ শব্ধ লক্ষ্য করিয়1 ছুটিল। ছুটিয়া 
গিয়া নাচিয়া, লাফাইয়া, এক শ্যামবর্ণ নধরকাস্তি বলিষ্ট- 
কায় যুবকের গায়ে ভর দিয়! উঠিয়া, তাহার মুখের দিকে 
মুখ বাড়াইয়া, লেজ নাড়িয়া, নান! ভঙ্গীতে আদর ও 
অভ্যর্থন। জানাইতে লাগিল। যুবক তাহার মাথায় হাত 
বুলাইয়া, ঘাড় চাপ্ড়াইয়া হুকুম করিল--"আগে সেলাম ।” 

অমনি সেই বৃহদাকার কুকুরটা যুবকের সামনে 
পায়ের উপর মাথাটা! নোয়াইয়া দিল। পর মৃহ্র্তেই 
উঠিয়! ই! করিয়া প্রড়ূর প্রতি চাহিয়া লেজ নাড়িতে 
লাগিল। 

যুবক হাতের ব্যাগ হইতে একটা ছোট লঠন 
বাহির করিয়া জ্বালিয়! প্র্যাটফম্মের উপর রাখিয়৷ হুকুম 
করিল--“বাড়ী চল”। জোসেফ তৎক্ষণাৎ আলোট। 
মুখে তুলিয়া লইয়া রেল-লাইনের ধারে. ধারে আগে 
আগে চলিল। | 


২য় পরিচ্ছেদ 
প্রভাবতীর বড় স্থখ 

মণ্িলাল আজ বড় হৃষ্টচিত্তে বাটা আমসিতেছিল। 
তাহার বন্ধু ব্রজগোপাল টেলিগ্রাম করিয়াছে যে নির্ধি্ন 
তাহার একটি পুত্রসস্তান প্রস্থত হ্ইয়াছে। কত 
ভাবনাই যে ছিল! প্রভাবতীর পিতৃকুলে এমন কেহ 
নাই যে এই প্রথম বারটির জন্যও লইয়া যাঁয়। আর 
মণিলালের সংসারে তো কেবল মাত্র প্রভাবতী আর 
জোসেফ. । একমাত্র ভরস৷ ব্রজগোপাল আর তাহার স্ত্রী । 

কলিকাতায় কম্ম করিতে হয়,-উকীলের মুহুরীগিরি। 
বাল্যকালে পড়া-শুনা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। বিধবা 
মাতার একমাত্র সম্তান। তাহার উপর কুকুরট! যেদিন 
নিঃসহায় শৈশবে, শীতের রাত্রে, করুণ ক্রন্দনে প্রাণ 
আকৃষ্ট করিল, সেদিন হইতে লেখাপড়া একেবারে মাথায় 
উঠিল। তাহাকে খাওয়ান ধোয়ান, কসরৎ শিখান- 
তেই সকাল-সন্ধ্যা কাটিয়া! যাইত। অবশ্য জোসেফের 
দ্বারা এখন তদছ্ূপ উপকার পাওয়া যায়। সে দ্দিবারান্র 
যমদুতের মত বাড়ী পাহার1 দেয়, ছাতে জিনিষপত্র 
শুকাইতে দ্রিলে আগুলিয়া বসিয়া থাকে, হছমানের 
উৎপীড়ন হইতে গাছ পাল! রক্ষা করে,_-চিঠি লিখিয়া 
দিলে ডাকঘরে গিয়া! সামনের পা-ছুট তুলিয়া ডাকবাকে 
ফেলিয়া আপিতে পারে, এমনি কতকি করে । আদরও 
পাইত সে যথেষ্ট । স্বামী-স্ত্রীতে যেন একট! সম্ভানের মত 
তাহার যত্ব করিত। আর প্রভাবতীর মতের-আঠারো 
বৎসর বয়স হইল এত দিনেও সন্তান কোলে পায় নাই। 

প্রভাবতীর বড় স্থখ, ভরা যৌবনে একটা মাধুরী 
যেন দেহটাতে আটিয়া। উঠিতেছে না, স্বামীর সোহাগ-_: 
অপধ্যাপ্ত,. গৃহের একমাত্র অধীশ্বরী--গরীব গৃহস্থের 
পক্ষে টাকাকড়িও রোজগার মন্দ হইত না, তাহার 
উপর আবার ভগবান্‌ তাহার কোলে আজ এ কী উপহার 
পাঠাইলেন! এ আমিয়াই যে এক অপূর্ব আকর্ষণে 


৩৫ ০ 








হৃদয় ভরিয়া দিল; এ কাদিলে প্র!ণ কীদিয়া উঠে, _ 
বক্ষে ধরিলে প্রাণ জুড়াইয়! যায়। 
৩য় পরিচ্ছেদ 
খুব বাহাছুরী 

খোকা পাশের ঘরে দোলায় শুইয়া কাদিতেছে। 
প্রভাবতী বলিল-- “আরে ছেলে কীদ্‌চে, যাঁও--সকল 
সযয় ইয়ারকি ভাল লাগে না।” 

মণিলাল বলিল--“আরে ছেলে একটু কীছুক না, 
ডাক্তার ঝলেছে কাদলে ফুস্ফুসের জোর বাড়ে ।” 

প্রভাবতী--“তুমি এখন একটু রাস্তা দাও দিকি, 
বন্তৃতাটা পরে কোরো '” 

মণিলাল হাত তুলিয়া দুয়ার আগুলিয়া ছিল। 
নে বলিল--“তুমি পান-ছটো। আগে মুড়ে দাও দিকি, 
ছেলের কাছে পরে যেও ।* 

প্রভাবতী--“দেখ বে মজা ?” 

মণিলাঁল “দেখবে মজা ?” 

প্রভাবতী বোধ হয় মাথায় একটা মণ্তলব আ্াটিতে- 
ছিল। সেগ্রীবা ভঙ্গী করিয়া আবার কহিল--“তবে 
দেখবে মজা ।' 

মণিলাল বলিল-_“হ1 দেখব, দেখাও ।” 

প্রভাবতী ফস্‌ করিয়া মণিলালের বগলে কাতু- 
কুতু দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, আবার পিছন হইতে 
একটা কড়া রকঘের চিম্টিও কাটিয়া দিল। মণিলাল 
ঠকিয়া গিয়। ঈাতখিঁচাইল। প্রভাবতী তাহার উত্তরে একটু 
মিষ্টি করিয়া ছোট রকম জিভ ভ্যাঙাইয়া চলিয়া! গেল। 
বুদ্ধির প্রাখর্ধ্য উদ্ভাসিত, ওই কৃষ্ণতার চক্ষু ছুটির উপর 
কালে! টিপখানি কেমন মানাইয়াছে; বাকা কবরীর 
নিয্নভাগে, চূর্ণ কুস্তলের মধ্যে ওই গ্রীবার অংশটুকুর কত 
শোভা! মণিলাল নিজেই পান মুড়িতে বসিল। স্থপারি 
খিলির ফাক দিয় পড়িয়া যায়, চুণখয়েরের দাগ হাতে 
লাগিয়া! যায়, মুড়িয়া রাঁখিবামাত্র আবার হাত-প1 খুলিয়। 
পানগুল1 যেন উপহাস করে, লবঙ্গ গাখিতে গেলে পানের 
অঙ্গ ছিড়িয়া লবঙ্গ আল্গা হইয়া পড়ে ও পানগুলা হা 
করিয়া ঘলে-.“থাক আর বাহাঁদুরিতে কাজ মেই।” 


প্রবাস:--পৌষ, ১৩৩০ 


০ সস স্টিক ও সপ ক এসি এ. এ সস লো 


॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ 


শিস সির 











পাস শো সি পপি সির সি তস্সি এসি পাপ 


প্রভাবতী অলক্ষ্যে আসিয়া পিছনে দঁড়াইয়। মুখ 
টিপিয়া হাসিতেছিল। সে স্বামীর হাত ধরিয়া টানিতে 


' টানিতে বলিল_-“থাক আর বাহাছুরীতে কাজ নেই, 


একট] মজা দেখবে এস।৮ 

মণিলাল এই চতুরা স্ত্রীটিকে বুদ্ধিতে কোন কালে 
আটিয়া উঠিতে পারি'ত না, তাহার উপর টাটকা একবার 
ঠকিয়! সে একটু অবিশ্বাসের সহিত বলিল-_“কি মজাটা! 
আগে বলোই না।৮ প্রভাবতী টানাটানি না! কমাইয়া 
বলিল-“শীগ্গির শীগ্গির আগে ওঠো, আগে ওঠো”। 

মণিলাল আস্তে আস্তে উঠিয়া যাইতে যাইতে বলিল, 
“চালাকী নয় ত?” 

প্রভাবতী জানালার বাহির হইতে আঙ্গুল বাড়াইয়া 
দেখাইল-_-জোসেফ খোকার দোলার দড়িটা যুখে লইয়! 
আন্তে আন্তে দোল দিতেছে, খোকা চুপ করিয়াছে ! 

মণিলাল নিয়ন্বরে কহিল, “তুমি শিখিয়েছে?” 

প্রভাবতীও নিয়শ্বরে উত্তর দিল--“না, আজকেই 
দেখছি ও নিজে নিজে মতলব খাটিয়েছে, কাদ্‌লে আমি 
দোল দিয়ে থামাই দেখে কিন11” | 

মণিল।ল ঘরে প্রবেশ করিয়া জোসেফের ঘাড় 
চাপৃড়াইয়! বলিল--প্বলিহারি জৌসেফ, খুব বাহাছুরি, 
খুব বাহাছরি |” 

জোসেফ লেজ নাড়িয়া, ই! করিয়া, জিভ বাহির 
করিয়া আহলাদে গদগদ হইয়! প্রভুর দিকে চাহিল। 


৪র্ধ পরিচ্ছেদ 

এত স্থখ সহিল ন৷ 
এত সুখ সহিল না। তিনমাসের শিশুটি রাখিয়া 
প্রভাবতী অকালে স্বর্গারোহণ করিল। হঠাৎ ছুই তিন 
দিনের দমকাজরে কেমন করিয়া কি হইয়া গেল; 
মণিলাল ভাল বুঝিতেও পারিল না ভাল করিয়া চিকিৎস! 
করাইবার স্থযোগও পাইল না। মাথায় তাহার আকাশ 
ভাঙ্গিয়া পড়িল। একে ছুর্বিষহ শোক, তাহার উপর 
এই অপোগণ্ড শিশুর লালনপালনের সমগ্ঠা ! ব্রজ- 
গোপালের স্ত্রী খোকাকে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব্রজ- 
গোপাল ধড় জ্বালাইল। সে কোন প্রাণে আবার 


ওয় লংখ্যা ] 


পো লাস্টিপতি পিসি সরা সিসিক সি সশস্ত্র তত ওস৬ সএ ৯৯টসা 


বিবাহ দেওয়ার জগ্ত পাইয়! বপিয়াছে! ব্রজগোপালের 
স্ত্রীর বড় কষ্ট হইতেছে সত্য । নিজের সংসার সাম্লাইয়া, 
অত কচি ছেলের ষোলআন। ভাব সহা সোজা কথা 
নহে। | 

ব্রজগোপাল দেখিল এই অছিলায় জোর ন। করিলে 
ভবিষ্যতে আর মণিলালকে সংসারী কর। যাইবে না। 
একটি পান্বীও কি ভগবান্‌ জোগাইয়া রাখিয়াছিলেন ! 

সরোজবাসিনীর পিত৷ সামান্য চাকুরী করিতেন। 
তিনি পেন্শন্‌ লইয়া গৌর-গঙ্গার স্থান বলিয়৷ নবদ্বীপে 
বাস করিতে আসিয়াছিলেন; কন্ার বিবাহের চেষ্টা 
করিতে করিতে তাহার কাল পূর্ণ হইল। বিবাহ দেওয়া 
হইল না। বিধবা মোক্ষদ। বড়ই বিপদে পড়িলেন। 
কন্তার বিবাহ দেওয়া কি নিঃসহায়া স্ত্রীলোকের সাধ্য! 
অপরিচিত দেশ, কাহাকেই বা অনুরোধ করা যায়ঃ কেই 
বা ভার লয়। বৎসরের পর বৎসর ঘুরি যায় মেয়ের 
মুখের পানে চাহিয়া মোক্ষদ! ঠাকুরাণীর আহার নিদ্রা 
ত্যাগ হইয়া আসে। ব্রজগোপালের মাতার সহিত 
গঙ্গাঞ্জল পাতান ছিল। মোক্ষদ। ঠাকরুণ তাহাকেই 
ধরিয়। বলিয়। আছেন, যদি কোন উপায় হয়। 

ইতিমধ্যে মণিল।লের এই বিপদ্‌ ঘটিল। সরোজকে 
বাড়ীতে আনাইয়! ব্রজগোপাল দেখিল। ব্রজগে।পালের 
শী ত' তখনই ছেলে কোলে দিয্ু। সরোজকে বলিয়া দিল-- 
“দেখো ভাই, বিনা কষ্টে সোনার চাদ মিল্ল ব'লে 
যেন কখন অনাদর কোরে না। যে ওকে ফেলে' গেছে, 
ওর জন্তে মৃত্যু-শয্যাতেও তার শান্তি ছিল ন1।” 

কচি প্রাণের বাধনটুকুর জন্ত মণিলাল এক দিনের 
তরে প্রাণ ভরিয়া শোক করিতে পাইল না। আবার 
সংসারের কঠিন পরিহাসের মধ্যে গা ঢালিয়া দিয়! 
খোকার জন্ নূতন মা আনিতে হইল। সে যে মরিবার 
সময় বলিয়। গিয়াছিল_-"দেখে। আমার ছেলে যেন 
অবহেলায় মারা না যায়।” এমন কি কুকুরটাকে পধ্যস্ত 
ডাকিয়া বলিয়াছিল--“'জোসেফ, খোকা রইল, তুই 
দেখিস্‌।” একথা কি পে বিকারের ঝোঁকে বলিয়!- 
ছিল? জোমেফ কি বুঝিয়াছিল? কে জানে এই 
নার প্রাণ! এই অপত্য-ন্সেই! সত্তেও অতৃপ্তি--। 





অদৃষট-চক্র- 
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পরস্পর ৯৬ সি এসসি এরি, কিস্তি প 





টি 


কই শেষ সময়টা মণিলালে কথ ত তেমন করিয়া 
ভাবিল না। 

মণিলাল যখন সরোজের হাতে খোকাকে সপিয়৷ দিয়! 
বলিল, “এ তোমারই পেটের সন্তান», সরোজ তাহার 
বহু পুর্ব্বে তাহাকে চুমু খাইয়া, ভালবাসিয়া, তাহার মা 
হইয়া! বসিয়া ছিল। 





৫ম পরিচ্ছেদ 
জোসেফের ছুর্গতি 

মোক্ষদ। ঠাকুরাণীকে জামাই বাড়ী পড়িয়া! থাকিতে 
হইয়াছে । সরোজ ছেলে মানুষ, সেকি আর এক ঘর 
করিতে পারে, না সমর্থ বয়মে তাহাকে একা ফেলিয়! 
রাখা যায়। জামাই আগে প্রতি সপ্তাহে বাটি আমিতেন, 
ইদানীং তাহাও বন্ধ করিয়াছেন। 

মোক্ষদা নিত্য গঙ্গান্নান করেন, গৌরাঙ্গ দর্শন করেন, 
কুকুরের আদর তিনি বোঝেন না। কুকুব ছোয়া গেলে 
তাহাকে আবার স্নান করিতে হয়। কুকুরটাও কি এমন 
বেয়াড়া গা! যখন তখন ঘরে ঢুকিয়৷ ছেলেটার কাছে হা 
করিয়া বসিয়। থাকে কেন বল ত? মুখখান। দেখিয়াছ? 
ঘেন ছেলেটাকে গিলিয়া! খাইতে চায়। বাধ্য হইয়। সেটাকে 
তাড়াইতে হয়। জোসেফের আর সেখাওয়ার পারি- 
পাট্য নাই,কোন দিন একমুঠ। ভাত পায়, কোনদিন 
তাও পায় না। সেচুরি করিয়া যখন তখন খোকার 
কাছে গিয়া বসিয়া থাকে কেন? তাহাকে পাহারা! দেয়? 
না তাহাকে ভালবাসে? খোকা তাহাকে দেখিলেই 
হাত পা নাড়িয়া খেল] করে, হো৷ হে করিয়! সাড়া দেয়। 
জোনমেফ কি তাই এই অপরিচিতাদের হাতে খোঁকাকে 
ফেলিয়! রাখিতে চাহে না? 

খোকার যত্ব মোক্ষদা ঠাকরুণ সরোজের অনিচ্ছাঁর 
উপর জোর করিয়া করিতেন। দেখ ন। দেখ খানিক 
বাসি দুধ, কি ঠাণ্ডা, মাছি-বনা, আঢাক। ছুধ গিলাইয়া 
দেওয়া, হঠ!ৎ বাদ্লার দিনে নান করাইয়া দেওয়া, এ 
সকল মোক্ষদা ঠাকরুণ করিতে ভালবাসিতেন। সরোজ 
রাগ করিলে বলিতেন--তোর কি সেই বয়স মা, ন1 তুই 
এ সব কখন ক'রেছিস? আমি যে কদিন আছি, তোর 
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পরা পিসি 





কি ০৮৯ এটি পি এ ও. পিল সই পাট পি কস্ট ০ শিপ কিস রিশা লি সই সি 


কেন কষ্ট করুতে হবে! আহা দায়ে পড়েই ত সতীনের 
কাটার উপর তোকে দিতে হয়েছে, নইলে জামাই কি 
আর তোর যুগ্যি হয়েছেন,” বলিয়। দীর্ঘ-নিশ্বাম ত্যাগ 
করিতেন, কর্তা যে-সকল ভাল ভাল সম্বন্ধ করিয়াছিলেন 
তাহার ফর্দ আওড়াইতেন। 
মণিলালও অনেক দুঃখে বাড়ী-আসা বন্ধ করিয়াছিল । 
বাড়ী আমিলেই মোক্ষদ! ঠাকুরাণী প্রভাবতীর পরিত্যক্ত 
গহনাকাপড়গুলার দাবী করিয়া প্রাণ অস্থির করিয়! 
তুলিতেন, এবং সেই স্তরে যে-সকল যুক্তির অবতারণ! 
করিতেন তাহা কাট ঘায়ে নুনের ছিটার ন্যায় জালা 
দিত। থোকা এখন মানুষের দিকে চাহিয়া হাসিতে 
শিখিম়াছে, “হ্রোক্ি, হোক্কি”* করিতে শিখিয়াছে। মণি- 
লালের প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠে, প্রভাবভীর মত মুখের 
ভাব, তাহারই মত মুখের চাহনী,--বুক ফাটিয়। তাহার 
উদ্দেশেই চোখের জল গড়াইয়া পড়ে । ছেলে বুকে চাপিয়া 
ধরিলে বুক জুড়ায় ত বটে। একথা সে যখন বলিত 
তখন ভাল বিশ্বাস হইত না;--এখন সে যদি থাকিত 
তাহা! হইলে-; আবার বুঝি বুক ভাসিয়! যায়। 
মণিলালের বিশ্বান হইয়াছে, খোকার প্রতি সরোজেের 
জেট অরুত্রিমই বটে। তাই শাশুড়ীর উপর যখন 
বিরক্তি বাড়িতে লাগিল, বাড়ী আসাও তখন বন্ধ হইয়া 
আসিল। ব্রজগোপাল আর আগের মত খবর লইতে 
পারে না। মোক্ষদা অসন্তষ্টা হন। পুরুষ মানুষের মেয়ে 
মানুষের বাড়ী যখন তখন যাতয়াত করা ভাল দেখায় না । 





৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
আর কত সয়? 
সরোজ বলিল-_“'মা, তুমি অন্ততঃ ব্রজ্--বাবুর বাড়ী খবর 
দাও। ছেলের আমার চেহারা দেখে বুক যে শুকিয়ে 
যাচ্ছে ।, 
মোক্ষদ। বলিলেন-__-“দেখ. সরোজ, তোর বড় বাড়া- 
বাড়ি। আমি কি চুপ ক'রে বসে আছি; পীরতলার 
ফকিরের ওঁষধটা দুদিন দেখা হ'ল, আজ ন। হয় রামপদ 
সাধুর জলপড়াটা সন্ধ্যার সময় খেয়ে আস্বে। রক্ত 
'আমাশয়ে ভাক্তার বদ্যি কি ক'র্বে? ব্রজগোপালহৈ 


প্রবাসীস্্পৌধ, ১৩৩০ 
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সপর্টাসিস রসি ৬ পিস পাস ও 


চৈ ক'রে কতকগুলো ডাক্তার বদ্যি জড়ে৷ করা ছাড়া 
কি হাত দিয়ে ঠেলে রোগ সারিয়ে দেবে ?” 

সরোজের প্রাণ ছটফট করে। মা কিছুতেই কথা 
শোনে ন।। মণিলালের ঠিকানাও জান! নাই, আর 
শিরোনাম লিখিবার কৌশলও ত জানা নাই। ওপদ্দিকে 
ছেলে যেন দিন দিন কালীর মুর্তি হইয়া যাইতেছে ! 

শেষে একদিন সরোঁজ মনের:ক্ষোভে বলিল--“মা 
আমি মাথা খুঁড়ে মর্ব যদি তুমি ব্রজ-বাবুকে ন। ডেকে 
আন্বে।” | 

মা আপন মনে বকিতে বকিতে ব্রজ-বাবুকে ডাকিতে 
গেলেন। «সতীনের কাটার উপর এত দরদ! মেয়ের 
অনাছিষ্টি ।” 


ব্রজগোপাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ডাকিল, এবং 
তাহার মুখে অবস্থ। শুনিয়া মণিলালকে টেলিগ্রাফ 
করিল। 

জোসেফ আজ কিছুতেই থোকার ঘর হইতে বাহির 


হইতেছে না। মোক্ষদা পুনরায় স্ান করা স্বীকার করিয়া 
তাহাকে প্রাণপণে ঠেঙইতেছেন, সে বসিয়া বসিয়া কেউ 
কেঁউ করিয়। আর্তনাদ করিতেছে কিন্তু একপাও নড়িতেছে 
না। ছুম্‌ দাম শব্দে পিঠের উপর লাঠি পড়িতেছে, পিঠ 
বুঝি ভাডিল। 

সরোজ বাগিয়৷ কাদিয়া বলিল--“দৌোহাই মা, মরার 
ওপর আর খাঁড়ার ঘা দিও না, ওকে ঘরে থাকৃতে দাও, 
গোপাল আমার চ'মৃকে উঠচে দেখেও কি তোমার দয়! 
হচ্ছে না? তুমি কি মানুষ না পাষাণ ?” 

ব্রক্গগোপাল স্থ্ীকে লইয়া আসিয়া সরোজের কাছে 
বসাইয়! দিল। মণিলাল আসিয়া! পৌছিতে পারিল ন|। 
জোসেফ শবদেহের পিছু পিছু গঙ্গার ধারে চলিয়া গেল। 
মোটে সাতমাসের শিশু, গঙ্গার বালির মধ্যে তাহাকে 
প্রোথিত করিয়া ব্রজগোপাল ফিরিয়া আসিল। 

রাত্রে মণিলাল বাড়ী আপিল। জোসেফ কিন্তু 
আদর জানাইতে কাছে আদিল না। একবার ছুয়ারের 
কাছে দ্রাড়াইয়াই সরিয়া পড়িল। 

ব্রজগোপাল ছুটিয়া দেখা করিতে আপিয়াছে। 
মণিলাল কাষ্ঠপুত্বলিকার সায় খোকার পরিত)ক্ত দোলা- 
টির কাছে পা ঝুলাইয়! বসিয়া আছে । সে সহজভাবে কথা 





০ স্পরীং 


৩য় সংখ্য1 ) সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠির ব্যবহার ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপাঁয় ৩৫৩ 








বার্তী কহিতেছে দেখিয়! ব্রঙ্গগোপালের ভিতর ভিতর 
ভয় করিতেছে । এমন সময় ক্গোসেফ অতি কষ্টে খোকার 
শবদেহট! ঘাড়ের কাছে ধরিয়! ঝুলাইতে ঝুলাইতে আনিয়া 
ভুর পায়ের কাছে শগ্ষন করাইয়] দিল। 

সরোজ দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া “গোপল রে-- 
বাবা আমার !” বলিয়া ধড়াস করিয়া মুচ্ছিতা হইয়া 
পড়িল। মণিলাল মেন হাত পা ভাঙিয়া জোসেফের 
পাশে পড়িয়া গিয়া বলিল--“জোদেফ, বাবা, দেখ। করিয়ে 
দিলি।” ব্রজ্গগোপাল প্রত্যুৎপন্নমতি-সহকারে তাড়াতাড়ি 
মৃতদেহ ঢাকিয়া আবার উঠাইয়! লইয়। দাহ করিতে 
গেল। 

৭ম পরিচ্ছেদ 
চিহু-লোপ 

মণিলালের ভিটায় তাল! পড়িয়াছে। সরোজের 
সদাই মুঙ্ছ। হয়। মোক্ষদার রাত্রে গা ছম্-ছম্‌ করে। 
মণিলালের বাটী ছাড়িয়' তিনি নিজ বাটাতে চলিয়। 
আনিয়াছেন। মায়ে ঝিয়ে আর বনে না। সরোজ 
বড় খিটখিটে হইয়াছে । সদাই ঝগড়া করে, চট্পট্‌ 
শুনাইয়া দেয়। ঝুকুরটাকে ব্রঙ্গগোপাল লইয়া আসিয়া- 
ছিল। সমেকিস্তথাকে নাই। প্রায়ই দেখা যাইত দে 
গঙ্গার বালুচরে ইতস্তত্বঃ শ্ুকিয়া শুকিয়া যেন কিসের 
অনুসন্ধান কিয়া বেড়াইতেছে । তাহার খাওয়া-দাওয়াও 
যেন বন্ধ, ক্রমশঃ যেন শীর্ণ, শু হইয়া যাইতে লাগিল। 





ব্রজগোপাল লিখিল-“জোসেফ ঘরে থাকে না, 
খায় না; কেবল ঘুরিয়] ঘুরিয়৷ বেড়াইত, কিন্তু কয়েক দিন 
হইতে তাহাকে আর দেখিতে পাইতেছি ন11” 

এই পত্র পাইয়া মণিলাল বহুদিন পরে আবার বাড়ী 
আমিল। বাড়ীর মধ্যে আগাছার জঙ্গল হইয়াছে, রোম্না" 
কের ফাটলে ফাটলে গাছ গজ ইরাঁছে, ধূল! ময়ল1 আব- 
জ্জনার পা ফেলিবার জায়গা নাই। খোকার ঘরের 
হুয়ারের সামনে জোসেফ মুতবৎ পড়িয়া আছে । তখনও 
প্রাণ ছিল । ম্ণিলাল যখন “জোসেফ, বাপ আমার” 
বলিয়া চীৎকার করিয়া! ডাকিল, জোসেফ তখন অতিকষ্টে 
মাথাটা! তুলিয়া কাপিতে ক।পিতে প্র্র কোলে মাথাটা 
রাখিল। মরিবার আগে আর-একবার মুখ নাড়ির 
প্রভুর ডাকের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। 

ব্রজগোপালের পুত্র আলো লইয়া আমসিল। তাহার 
পিছনে আবছায়য় একটি স্ত্রীমৃত্তি আলিয়! দ্াড়াইল না? 
মণিলালের কি মাথার ঠিকছিল না? নহিলে সেষে 
মৃন্তির দিকে না চাহিয়াই “প্রভা, আর কি দেখতে এলে 
ভাই” একথা বলিবে কেন? সরোজও কি বাহাজ্ঞান 
হারাইয়াছিল? নহিলে সে ব্রঙ্গগোপালের সামনে অমন 
করিয়। মাথার কাপড় ফেলিয়া স্বামীর পা ছুটা জড়াইয়া 
ধরিয়া কীদিতে পারিবে কেন? 

দুজনের আজ দ্বিতীয় বার পৃত্রশোক। 


গ্ী রণজিৎকুমাঁর ভট্টাচার্য! 


ভন » 


সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠির ব্যবহার ও 
স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপায় 


(১) 
সামাজিক আয় মাপ্বার মাপকাঠি হচ্ছে টাকা । অর্থাৎ 
সামাজিক আয় কত, তা প্রকাশ করা হবে টাকায়; 
এবং সমাজের সব লোকের বা লো কসংঘের ( কোম্পানী 
ইত্যাদির) সবন্দ্ধ কত টাকা আয় হ'ল, তাই 
6৫8- ৯ 


দিয়ে মোট সামীজিক আয়ের (যা আসলে একটি 
ভোগ্যসমষ্টি মাত্র ) পরিমাণ জান! যাবে । টাকাটা একটা 
মাপকাঠিমাত্র এবং মানুষের কাঙ্গের সুবিধার ভন্যই তার 
সৃপ্ি। টাকা নিজেই একট। ভোগ্যবস্ত ত। ঠিকৃ; কিন্তু সে 
শুধু এই কাজের সুবিধা করে? দেয় বলে) সৃতরাং 


৩৫৪ 








টাকার তৃষ্টিদানক্ষমত৷ শুধু পরোক্ষভাবেই আছে একথা 
বলা চলে। অবশ্য এমন দুল উদাহরণ জোগাড় করা 
যায়। যেখানে টাকা সাক্ষাৎ্ভাবেও ভোগ্য; যেমন, 
যদি কেউ অনেক টাকা এক সঙ্গে দেখে আনন্দ পায় 
(কৃপণ প্রভৃতি ) অথবা কেউ যদি বালিসের বদলে 
টাকার থলি মাথায় দিয়ে ঘুমায়। এদের কাছে টাকাই 
ভোগ্য। এসব স্থলে ব্যাপারটা একটা অস্বাভাবিক 
রকম মানসিক অবস্থার ফল। অযথা টাকার গাদ1 করে, 
রেখে যদি কোন পাগল আনন্দ পায়, সে আনন্দ নিয়ে 
ব্যাধিবিজ্ঞান (1১0১0108) ) আলোচনা করতে পারে) 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দাবিজ্ঞান, সচরাচর যা ঘটে" থাকে বা 
দেখা যায়, তারই আলোচনা করে। সমুদ্রের জলরাশির 
গতি নিয়ে যার কাব্বার, সে যদি দেখে যে সমুদ্রের 
জল কোন কারণে উত্তর দিকে যাচ্ছে, অথচ কয়েক 
ফেটা জল কোন শুশুক বা মাছের লাফালাফির ফলে 
দক্ষিণে ছিট্‌কে পড়ল, ভা হ'লে সে তা দেখেও দেখে 
না। তার কাছে বিশেষ করে? কয়েক ফোটা জলের 
গতির মূল্য কিছ নেই। সেইরকম সাধারণ গুণ ও গতি 
নিয়েই সামাজিক স্বাস্ছন্দ্যবিজ্ঞানের কারুবার, অসাধারণ 
ও ক্ষুদ্ৰাদপি ক্ষুদ্রকে বাদ দ্রিলেও সাধারণ পত্যগুলি সত্যই 
থাকে | টাক] যদ্রি টাকার কাঙ্জ ছাড়া অন্ত কাঁজ করে তবে 
আমরা সে ক্ষেত্রে তাকে টাক] বল্বনা। যথা, কোন 
জাতির. কোন মান্য যদ্দি একটা পিয়ানো বিছান। 
পাঁতবার জন্য ব্যবহার করে, তা হ'লে পিয়ানো 
বাজিয়ে সেই জাতির কি পরিমাণ আনন্দ লাভ হচ্ছে 
জান্তে হ'লে সে হিসাব থেকে এ পিয়ানোরপ পালস্কটি 
বাদ পড়বে। ৰ 
মাপকাঠি যদি নিজে সমান নাথাকে ত তা দিয়ে 
মাপ! একটু শক্ত হ'য়ে পড়ে । গঞজকাঠি যদি আজ কিছু 
লম্ব৷ আর কাল কিছু খাট হ'য়ে যাক তা হলে সেই গজকাঠি 
দিয়ে মাপা একটু অসম্ভব হয়ে দাড়াতে পারে। একজন 
তাতী যদি সেই গঞ্জকাঠি ব্যবহার করে" বলে যে গত বছর 
আমি ২০৭ গজ কাপড় বুনেছিলাম, এবছর ২৫৭ গজ 
বুনেছি তা হ'লে তার কথার মূল্য কি তা বল! শক্ত | গজ- 
কাঠি যদি আগেরই সগান লঙ্া থাকে, তা হ'লে বলা 


: প্রবাসীস্পৌধ, ১৩৩০ & 
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॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


যায়, যে, তাতি শতকরা ২৫ পরিমাণ কাজ বেশী 
করেছে। গজকাঠি যটি আবার গজ প্রতি ৯ ইঞ্চি 
(২৫%].) খাট হ'য়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে বুঝ তে হবে 
সেবাঁজ আগেরই সমান করেছে । আর যদি গজ- 
কাঠি গজ প্রতি » ইঞ্চি লম্বা হ'য়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে 
বুঝতে হবে, যে, দে আগের চেয়ে ঢের বেশী কাজই 
করেছে_-২ * গজ কাপড় বুনেনি, বুনেছে ৩১২৫ 
গজ । 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে, মাপকাঠি নিজে স্থির ন| 
থাকলে তা দিয়ে মাপ] শক্ত এবং কোনো উপায়ে মাপ- 
কাঠির অস্থিরতার পরিমাণ নির্ণয় করুতে না পারুলে 
মাপা জিনিসের যথার্থ পরিমাণ কি তা বোঝা শক্ত। 
কিন্ত মাপকাঠি কি হারে বাড়ছে কম্ছে তা জান! 
থাকলে তা দিয়ে কাজ চালান যায়। এমনকি মোটা- 
মুটি জান! থাকলেও মোটামুটি কাজ চলে। 

সমাজে যে ভোগ্য অদল-বদল করা হয়, ত1 টাকার 
সাহায্েই কর! হয়। অর্থাৎ মোদক সন্দেশের বদলে 
জাম] জোগাড় করার জন্য সন্দেশপ্রয়াসী দঞ্জির খোজে 
বার হয় না) যে কেউ সন্দেশ চায়, তাকেই টাকার 
বদলে সন্দেশ দিয়ে দেয় এবং যে কেউ জামা বিক্রি 
করুতে রাজি থাকে, তার কাছে টাকার বদলে জাম! 
নেয়। সমাজে এরকম যত অদল-বদল হয়, সব 
টাকার সাহাধ্য নিষেই হ্য়। একথা অক্ষরে অঞঙ্গরে 
সত্য না হ'লেও মোটামুটি সত্য । এখানে টাকা বল্তে, 
কোন বিশেষ মুদ্রা বোঝাচ্ছে না, তা মনে রাখ তে হবে। 
যা কিছু টাকার কাজ করে, সবই টাকা বলে' ধরে 
নিতে হবে। (চেক, হুপ্ডি প্রভৃতিও টাক1। ) একটা 
টাকার বদলে একবার কিছু ফেনা কিন্বা বেচা হ'লে, 


সেই টাকাট! তার কাজ একবার করুলে ধরতে হবে। আর 


তাকে সমাজের সমগ্র 
কোনে। নির্দিষ্ট পরিমাণ 


সমাজে বত কেনা-বেচা হয়, 
ব্যবসায় বলে ধরতে হবে। 


ব্যবসায়ের জন্য কত টাক] প্রয়োজন হবে, তা সেই 


নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবসায়ই দেখিয়ে দেবে। কেন নাকি 
পরিমাণ ব্যবসায় হ'ল টাকার ভাষাতেই ত৷ প্রকাশ করা 
হবে। ' যেমন, নিদ্দিষ্ট পরিমাণ ব্াবসীয় ১** লক্ষ 


শিপ 


ওয় সংখ্যা, ] সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাঁপকাঠির. ব্যবহার ও. সবাচছনযবদধির কয়েকটি উপায় ৩৫৫ 


৬ লাদশীস্দিতিস্টিলীস্টিতিসিপসটি পাস্টিলস্সিপিস্পিপিস্পিপিস্িপাসসিপসসি পাস সি সর্ট সিল সত সিল পিদিস্সপর্ণি পাপী সিল সি লী 


টাকার ব্যবসায় হ'তে পারে। 
দরুকার হবে। অর্থাৎ, 'সমাজে যদি ১০০ লক্ষ টাকা 
সত্যই থাকে, তা হ'লে সে পরিমাণ ব্যবসায়ের জন্য 
সে টাকাকে মাত্র একবার টাকার কাজ কবরুতে হবে। 
অর্থাৎ সেই :০০ লক্ষ টাকা মাত্র একবার কেনা-বেচার 
সবত্রে হাত বদ্‌লাবে। কিন্তু প্রত্যেক টাকাই (আগেই 
বলেছি, টাকা অর্থে ভারতে প্রচলিত রৌপ্যখণ্ড মাত্র 
নয়। তা মনে রাখা দর্কার। যাঁঁকিছু টাকার কাজ 
করে, তাই এক্ষেত্রে টাকা ।) বৎসরে বহুবার হাত 
বদলায়। এবং এক টাকা যদি দশবার হাত বদ্লায়, তা 
হলে সেই টাকাটা দশ টাকার কাজ করুলে ধুতে হবে । 
অর্থাৎ বাৎসরিক ১০০ লক্ষ টাক! পরিমাণ ব্যবসায় 
চাপাবার জন্য ১০০ লক্ষ টাকা বছরে একবার হাত 
বদ্লালেও চলে, আবার দশ লক্ষ টাকা বছরে দশ বার 
হাত বদলালেও চলে । স্ৃতরাং কোন্‌ বছর সমাজে 
কত টাকা আছে, তা ঠিক করুতে হ'লে শুপু টাকার 
সংখ্যাটা জান্লেই হয় না; তার ভ্রমণের বেগ, 
অথাৎ বৎসরে কবার বদলায়, তা 
জান্তে হয়। টাকা বছরে দশবার হাঁ বদ্লালে তার 
াুসক্রিক্ক ভ্রনমশেল্র নেগ দশ বল্তে হবে। 
তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, যে, টাকার সংখ্যাকে তার বাৎসরিক 
ভ্রমণের বেগ দিয়ে গুণ করুলে ব্যবসাতে খাটান টাকার 
বাৎসরিক পরিমাণ পাওয়া যায়। 

টাকার বদলে সব জিনিস পাওয়া যায়। যদি চালের 
বদলে. সব কিছু পাওয়া যেত, তা হ'লে কোন 
কারণে, চালের পরিমাণ তেড়ে 'গেলে সব কিছুর 
বদলে বেশী বেশী মাত্রায় চাল পাওয়া যেত। 
সেইরকম, কোন কারণে টাকার পরিমাণ বেড়ে 
গেলে, সব কিছুর জন্তেই বেশী টাকা পাওয়া 
যাবে-.অর্থাৎ সব জিনিসের দাম বেড়ে যাবে বা টাকার 
কেন্বার ক্ষমতা কমে" যাবে । কিন্তু যে-সব জিনিস 
টাকার বদলে পাওয়৷ যায়, তার পরিমাণও সঙ্গে সূঙ্গে 
বেড়ে গেলে সেরকম হবে না। অর্থাৎ টাকার পরিমাণ 
শতকরা ২৫ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীত-বিক্রীত ভ্রবোর 
পরিমাণ শতকরা ২৫ বেড়ে গেলে জিনিসের দাম 


ত1 


হত 


শপ শা স্স্পসি সপরি সলি সি পিসি ভা স্িললটি সত এ 


এর জন্য ১০০ লক্ষ টাকা 


তে লি স্শিশী সতি লী তা পতি সিল সি তি সপ সি ওর ছি পি সি পানি লালিত শত পিস্টি এ 


বাড়বে না এবং টাকার কেন্বার ক্ষমতা সমানই 
থাকৃবে। টাকার কেন্বার ক্ষমতা কি, তা৷ ঠিক রুরূতে 
হলে টাকার পরিমাঁণকে ক্রীত-বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ 
দিয়ে ভাগ করতে হবে, অর্থাৎ টাকার. সংখ/ টাকার 
ভ্রমণের বেগ-+ক্রীতবিক্রীত দ্রবোর পরিমাণ টাকার 
কিন্বার ক্ষমতা । টাকার সংখ্যা যদি হয় ট ও তার 
ভ্রমণের বেগ ট ভ্র এবং ক্রীতবিক্তরীত দ্রব্যের পরিমাণকে 
যদি ব বল। যায় তা হ'লে টাকার কিন্বার ক্ষমতাকে 
ট ৯ ট ১ ভ্র 
বৰ 


-এর সমান বলা চলে। তা হলে দেখা যাচ্ছে। 


যে, টাকার কেন্ধার ক্ষনতার পরিবর্তন সাধারণতঃ তিন 
দিক্‌ দিয়ে হতে পারে । এক, ক্রীতবিক্রীত ভ্রবোর 
পরিমাণ পরিবন্তিত হয়ে গিয়ে ( অনাবৃষ্টি, বন্া) 
পশুমড়ক, মহামারী, জাহাজডুবি, যুদ্ধ, ব্যাঙ্ক ফেল, 
রাষ্ট্রবিপ্রব ইত্যাদি প্রাকৃতিক বা কত্তিম কোনো 
কারণে ভোগয উত্পাদন কমে যেতে পারে। পর- 
স্পরের উপর বিশাস কমে গেলে অথবা জিনিসের 
দাম কোনো! কারণে খুব অস্থির হয়ে উঠলে ভোগা 
কেনা বেচা কমে যেতে পারে; আবার নানাপ্রকাত 
প্রাকৃতিক ব। কৃত্রিম কারণে ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যের 
পরিমাণ বেড়েও যেতে পারে ।) দ্বিতীয়ত: টাকার সংখ্য। 
পরিবর্তিত হলে টাকার কেন্বার ক্ষমতা পরিবর্তিত 
হ'তে পারে। (যথা বেশী বা কম টাকা টণকশাল 
বা ছাপাখান। থেকে বেরতে পারে, চেক ও হুগ্ডির 
ব্যবহার কম বেশী হতে পারে, ইত্যাদি । ) তৃতীয়তঃ, 
টাকার ভ্রমণবেগ বা গতিশীলত। বেড়ে বা কমে” যেতে 
পারে। (যথা লোকের অভ্যাস অন্ন অঙ্গ করে' বদলে 
এমন হতে পারে, যে, টাক পাওয়া মাত্র খরচ করাই 
রীতি হয়ে দাড়াবে; অথবা মাসান্তে দাম দেওয়ার 
নিয়ম উঠে" গিয়ে সাঞ্চহিক দাম দেওয়ার নিয়ম হুক 
হ'তে পারে। ব্যান্ক বা অন্য ধার দেবার জায়গাগ্ডলি 
আরও সহজে ও কম সুদে ধার দির্তে পারে। পরম্পরের 
প্রতি বিশ্বাস বাড়লে ইহা হওয়ার সম্ভবনা! বাড়ে। এ 
সবের উপ্টা রকমও হ'তে পারে। ) 


এখন ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ, টাকার সংখ্যা 


৬৩৬ 





০ 





ও টাকার ভ্রম্ণবেগ, এসবের কোনটিই যে একলা একল! 
বদলাবে, এমন নয় | সব কটিই একসঙ্গে বদলাতে পারে। 
কোন্টির পরিমাণ কত ছিল এবং কত হ”ল, তা নির্ণয় 
করুতে গেলে অনেক গোলমাল। আমাদের শুধু জান! 
দরকার যে আমরা যে টাকার মাপকাঠি ব্যবহার করে; 
সামাজিক আয় মাপ্বার চেষ্টা করছি সেই মাপকাঠিটি 
নিজেই বদলায় কি না এবং ক্ষেত্রবিশেষে বদলেছে কি না। 
টাকার কেন্বার ক্ষমতা বদ্লেছে কি না, তা জান্বার 
উপায় টাকা কতট। কিন্তে সান্রভ্ড এবং কতটা কিন্তে 
স্পাক্রহ্ছে, তাই তুলনা করে দেখা । যেসব জিনিস বা 
ভোগ্য সবচেয়ে বেশী কেনা-বেচ! হয়, টাকার কেন্বার] 
ক্ষমতার বিচার করতে হ'লে সেইগুলির প্রয়োজনীয়তা 
সবচেয়ে বেশী । কোনে! একট। জিনিস বদলেছে কি না 
ঠিক করৃতে হ'লে তার কোনে একটা অবস্থা-বিশেষ থেকে 
স্থরু করতে হবে, অর্থাৎ অমুক সময় য| ছিল, ত! থেকে 
অন্যরকম হয়েছে কি না, এইরকমভাবে দেখতে হবে। 
টাকার কেন্বার ক্ষমতা বাড়ল কি কম্ল বা স্থির রইল, তা 
দেখতে হ'লে প্রথমতঃ সবচেয়ে বেশী কেনা-বেচা হয় এমন 
জিনিস দেখে' একটা তালিক1 কব্‌তে হয়; যথা চাল, ডাল, 
ময়দা, আটা, ঘি, তেল, কাপড়, বাড়ীভাড়া, রেলভাড়া, 
শিক্ষার খরচ, ওুঁষধ ইত্যাঁদি। তালিক! কি রকম হবে, 
তা, সমাজটি কিপ্রকাঁ ও তার লোকের আচার-বাবহার 
কিপ্রকার, তার উপর নির্ভর করবে । এইরকম একটা 
ভোগ্য-সমষ্টির যদি প্রত্যেকটির সমান পরিমাণ ধরে' (যে- 
ভাবেই হোক) তাদের দামগ্ুলি যোগ করে" বলা হয়, যে, 
“এই ভোগ্য-সমষ্টি যদি অন্ত কোন সময়ে কিন্তে এর 
ছুগুণ দাম লাগে, তা হ'লে টাকার কেন্বার ক্ষমতা অর্ধেক 
হয়ে গেছে জান্তে হবে” ; অথবা আর-এক সময় উক্ত 
ভোগ্য-সমষ্টি কিন্তে ঘদি অর্ধেক দাম লাগে, তা হ'লে যদি 
বলি, “টাকার কেন্বার ক্ষমতা ছুগতণ বেড়ে গেছে,ঃ তা 
হ'লে ভূল হবে । তালিকায় যদ্দি শুধু ক-চাল, ক-ডাল, ক- 
কাপড়, ক-ঘরভাড়া ও ক-জুত1 থাকে এবং তার দাম 
যদি চাল-এক্টাকা ভাল-একটাক1 কাপড়-একটা কা, 
ঘরভাড়াএকটাকা ও জুতা-দশটাকা হয়; তা হলে এ& 
ভোগ্য*সমষ্টির জন্ত টাক লাগ্বে--১+১+১+১+১০ 


প্রবাসী-পৌষ, ১৩৩০ 


পি উপরি ১০টি এলো ছি সি. 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





-১৪। অতঃপর যদি জুতার দাম ছুগুণ হ'য়ে যায় ও 
অন্ত সব-কিছুর দাম অর্ধেক হ'য়ে যায়, তা হ'লে সেই 
ভোগ্য-সমষ্টি কিন্তে লাগবে ॥০ ++ 414১০ -২২ 
অর্থাৎ ১৪র প্রায় ছুগুণ। এখন কি বল্‌্তে হবে-_ষে 
টাকার কেন্বার ক্ষমতা প্রায় অর্ধেক কমে' গিয়েছে এবং 
তার থেকে কি এই সিদ্ধান্ত করুতে হবে যে সামাজিক 
আয় যদি টাকায় এবার ২০০ লক্ষ হ*য়ে থাকে তা হ'লে 
আগেকার যে ১০* লক্ষ টাক! পরিমাণ সামাজিক আয় 
ছিল, এবারকার আয় তার প্রায় অর্ধেক হ'য়ে গেছে? 
নিশ্পই না; কেননা লোকে চাল, ডাল, কাপড়, ঘরভাড়া 
ইত্যাদিতে যত খরচ করে, জুতাতে তত করে না। 
কাজেই শুধু জুতার খাতিরে টাকার কেন্বাঁর ক্ষমতার 
দুর্ণাম হ'লে চল্বে না। কেনা-বেচার দিক্‌ থেকে জুতার 
গুরুত্ব চাল ডাল কাপড় ও ঘরভাড়ার গুরুত্বের সমান 
নয়। এই কারণে আমাদের ভোগ্যসমষ্িতে প্রথমতঃ 
বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকেই ধরুতে হবে এবং 
তাঁর পরে তার ভিতর ষেগুলির প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব 
বেশী সেগুলির পরিমাণও তালিকায় সেই অন্থপাতে 
বেশী রাখতে হবে । তা না হ'লে কোনে! একটি ভোগ্যের 
দাম কমবেশী হলে, টাকার কেন্বার ক্ষমতায় 
(সাধারণভাবে) যে হ্থাস বা বৃদ্ধি দৃষ্ট হবে, সেটা 
সত্য অবস্থার পরিচায়ক হবে না । যে জিনিসটার কেনা- 
বেচ। যত বেশী হয়, তার দামের পরিবর্তন টাকার 
কেন্বার ক্ষমতার পরিবর্তনে তত বেশী সাহায্য করুবে। 
ভোগের তালিকায় চিড়েমুড়ির সমান দাম হ'লে হবে 
না। ওজন করে জিনিষগুলি তালিকার মধ্যে দিতে 
হবে। ওজনের নিক্তি হবে জিনিসের ব্যবহার বা কেনা- 
বেচা কত হয় তার পরিমাণ। এক্ষেত্রে অনেক প্রশ্ন 
উঠতে পারে। তালিকায় কি কি জিনিস ধরা হবে? 
কোন্টিকে তালিকায় কি পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হবে ? 
জিনিসের দাম খুচর! দাম, ন। পাইকারী দাম ধরা হবে? 
কোনো বছর যেসব জিনিস প্রয়োজনীয় থাকে, অন্ত বছর 
যদি সেইগুলিই প্রয়োজনীয় ন! থাকে বা একই অনুপাতে 
প্রয়োজনীয় না থাকে তা হ'লেকি করা হবে? একই 
নামে ক্রীত জিনিল ছুই বৎসরে ভিন্ন জিনিস হ'লে কি 


ওয় হংখ্যা। ] সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাঁপকাঁঠির ব্যবহার ও ্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপায় ৩: 





শিস, 


তিমি স৯িপসমিসি তস্সি লি সস 


হবে? (১৯১৭ থৃষ্টাব্ষে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের 
অধিকার এবং ১৯২২ খৃষ্টাবের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের 
অধিকার কি একই জিনিস? আরও অনেক উদাহরণ 
দেওয়] যয, যাতে একই নামে বিভিন্ন জিনিস বিক্রি 
হয়েছে। ) কিন্তু এইসব প্রশ্বের বা এই জাতীয় আর 
যা প্রশ্ন উঠতে পারে, তার উত্তর দেওয়া সংক্ষেপে সম্ভব 
নয়। কাজেই আমাদের ব্যাপারট! কি হয়, তাই জেনেই 
সন্তষ্ট থাকতে হবে, কিভাবে হয় এবং তাতে দোষ কি,কি 
হতে পারে, সেসব প্রশ্নের আলোঁচন। বুহৎ পুস্তকেই 
সম্ভব। 

কোনে! বছর যদি একটা তালিকা করে' দেখা যায় 
যে তালিকাভূক্ত জিনিসগুলির দ্বাম (টাকার) একট! 
নির্দিষ্ট পরিমাণ হয়েছে, এবং অন্ত এক বছর যদি সেই 
তালিকার ভোগ্যসমষ্টির দাম প্রথম বছর থেকে বিভিন্ন 
হয়। তা হ'লে প্রথম বছরের দানকে ১০০ বলে? ধরে? নিয়ে 
দ্বিতীয় বছরের দামটি সেই অগ্গপাতে কষে' বার করতে 
হবে। 





যথা 2.» 
১ম বৎসর 
পরিমাণ ভোগ্য টাকার মূল্য 
১০ ক ১৫ 
৯৫ খ ২৩ 
৫ গ ১০ 
১২ তথ ১৬ 
১৪ ঙও ১৪ 
২ চ ২ 
৩ ছ্‌ ৩ 
ভোগ্য-সমষ্টি ৮০ টাঁক। 
২য় বতসর 
১০ ক ০ 
১৫ থ ২৫ 
৫ গ্‌ ৮ 
১২ 3] ত্ 
১৪ ' ঙ ৪ 
২ চ ২ 
৬০ ছ €্‌ 
১০৬ 


প্াস্মিপাস্মসিীসপ সিসি পাস পাস পাস লি পি পাসিপাসিাস্দিপাসিলাসিপাসিপাসি পস্থি পাসিপাস্পাসপপাসিপ সস পস্সিপরি শাস্তি পা অপসিপরসএটি ও 


তালিকাটিতে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম বছরে যা 
কিনতে ৮০২ লেগেছিল, দ্বিতীয় বছর তার দাম হ'ল 
১০৬৯ । প্রথম বছরকে যদি আরম্ভ বৎসর বলা যায়, 
তা হ'লে ৮০২কে :০* ধরতে হবে। তা হ'লে দ্বিতীয় 
ব্সর টাকার কেন্বার ক্ষমতা ধরুতে হবে ৮০ £ ১'৬ £ঃ 
১০০ ঃ ক (এবৎস্র টাকার কেন্বার ক্ষমতা ০ 


_ ১৩২'৫ 1 অর্থাৎ এবৎসর, আরম্ভ বরে যা ১০০ টাকায় 
পাওয়। যেত তা কিন্তে ১৩২০ লাগছে। ত। হ'লে 
টাকার দ্বিতীয় বংসর কিন্বার ক্ষমতা শতকরা 
প্রায় ৩৩ করে কমেছে এই ধরৃতে হবে। এই 
জাতীয় সংখ্যাগুলিকে কুচক-সংখ্যা ( [77095 
[11011)9%) বলা হয়। এই জাতীয় সংখ্যা দিয়ে 
যে শুপু টাকার কিন্বার ক্ষমতা জানা যায় তানয়; 
এগুলি দিয়ে আরও অনেক-কিছু জানা যায়। যেমন 
ধরা যাক, কোন একটা কাঁব্বারে মজ্ুরদের মাইনে 
বাড়ান হয়েছে শতকরা ৫০২৬ হিসাবে । এখন সেটা 
শুপু একট! টাকার বাড়তি । মজুররা ত আর টাকা খাবেও 
না, পরুবেও নাঁ। বা টাক দিয়ে রোদ-বুষ্টির হাত থেকে 
নিজেদের বীচাবে না। এই টাক দিয়ে তখন কি কেনা 
যায়, তাই দিয়ে দেখতে হবে তাদের মাইনে কত 
বেড়েছে । ঘি আগের কম মাইনে দিয়ে তারা ক- 
পরিমাণ ভোগ্য কিন্তে পারত এবং এখন যদি ৫০ বেশী 
মাইনে দিয়ে সেই একই পরিমাণ ভোগ্য কিন্তে পারে, 
তা হ'লে মাইনে বেড়ে লাভট। কোথায় হ'ল? যদি ৫« 
বেশী মাইনের সাহায্যে ২৫% বেশী ভোগ্য কেন! যায় 
তা হলে লাভ কিছু হ'লেও ৫০ হ'লনা। আর যদি আগে 
যা পাওয়া যেত এখন তার ৭৫ /০ মাত্র পাওয়া যায়, তা 
হ'লে টাকা স্মাই€্নে বাড়লেও জআস্নল মাইন্নে 
কম্ল। সামাজিক আয় মাপ-বার স্বিধার জন্য ষে স্ুচক- 
খ্যা ব্যবহার কর। হবে এ-সব ক্ষেত্রে অবশ্ত তাদিয়ে 
কাজ হবে না। বিশেষ করে' মজুরর| কি কিজিনিস কেনে, 
এবং তার মধ্যে কোন্‌ জিনিস বেশী কেনে বা কম কেনে, 
দেখে", আলাদা একটা তালিক1 কর্‌তে হবে, এবং সেই 
তালিকা-তুক্ত জিনিলস কিন্তে আগে ও পরে কত টাকা 


৩৫৮ 


প্রবাসী-্পৌষ। ১৩৩৩৬ 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস সি পাস পাস লাস পি পিপিপি সির পিপিপি সপন পস্টিনপা সি পিস পি সিসির সপ সী ৬ পাস্টিতাস্টি পিসি পক তিস্তা সা সিস্ট সিপাস্টি লাস লস্ট পিসি পাস লাসি লি পাস পোস্ট পিসি লাস্ট সি, এসসি সি তি রি ০ সি এ, 


লাগ্ত ও লাগে, দেখে' স্থির করুতে হবে, মজুরের পক্ষে 
টাকার কেন্বার ক্ষমতা বেড়েছে কি কমেছে। ঘড়ি, 
ঘোড়া, মোটর-কার, বড় বাড়ীর ভাড়া, বন্ুমূল্য খাদ্যদ্রব্য 
ইত্যাদির দাম বদল[লে তার একটা সাধারণভাবে টাকার 
কেন্বার ক্ষমতার দিক থেকে মানে আছে? কিন্তু বিশেষ 
করে? মজুর বা আর-কোনো দলভুক্ত ব্যক্তিদের উপার্জনের 
টাকার কেন্বার ক্ষমতা বদলেছে কি না জান্তে হ'লে, 
ভ্ডাল্স! কি কেনে এবং কি পরিমাণে কেনে তা আগে 
জান্তে হবে। 

সুচক-দংখযা1 জান। থাকূলে সামাজিক আয় মাপবার 
সুবিধা হয় বল! হয়েছে । অর্থাৎ মাপকাঠি কিভাবে 
নিজে বদ্লাচ্ছে জান। থাকৃলে ত] দিয়ে মাপা সম্ভব হয়। 
আজ-কাল নানা জায়গায় যেসকল সুচক-সংখ্য। প্রকাশিত 
হয় তাতে সব জায়গাতেই একটা আরম্ভ বৎসর ব। সময় 
ধরে? নেওয়া হয়; অর্থাৎ অমুক বৎসর যদ্দি ১০০ ছিল তা 
হ'লে পরবর্তী অন্য অন্য বৎসরে ১০০ +ক অথবা ১০০--ক 
হয়েছে। এইভাবেই টাকার কিন্বার ক্ষমত। জ্ঞাপন করা 
হয়। শতকরা কি হারে টাকার কিন্বার ক্ষমতা বদলেছে 
জানা থাকৃলে টাকায় প্রকাশিত সামাজিক আয়ের আসল 
মূল্য জানা আর শক্ত থাকে না। কেবল একটা গোলমাল 
আছে, সেটা বিশেষ করে আলোচনা করা দর্কার। 
গ্রত্যেক বছরই নূতন নৃতন ভোগ্যের আবিষ্কার হয় 
এবং পুরাতন ভোগ্যের নাম না বদূলালেও তার 
স্বভাব অনেকস্থলেই এত বদলে যায় যে মাঝে অনেক 
বছরের ব্যবধান পড়লে, কোন ছুই তালিকাতে নামে 
একই ভোগ্যসমষ্টি থাকলেও কাজে ত৷ বিভিন্ন জিনিস 
বুঝায়। প্রথম ক্ষেত্রে পুরাতন তালিকার ধতই গুণ থাকুক ন। 
কেন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা মূল্যহীন ও অকেজো হয়ে দাড়ায়; 
যেমন, যদি খনির কয়লার যুগের আগে কোনে তালিকায় 
সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব কাঠ-কয়লাকে দেওয়া হ'য়ে থাকে 
এবং যদ্দি পরে (কয়লার খনির কয়ল! পাওয়ার পরে) 
কাঠ-কয়লায় দাম ১০০ গুণ বেড়ে গিয়ে থাকে তা হ'লে 
তার ফলে স্চক-সংখ্যায় হয়ত এই দেখা যাবে যে টাকার 
কেন্বার ক্ষমতা খুবই কমে" গিয়েছে ; অথচ হয়ত নৃতন্ 
'করে' ভালিক1 করলে ভাতে কাঁঠকয়ল৷ জায়গাই পাবে না 


এবং খনিজ কয়ল সেই স্থান অধিকার করার ফলে টাকার 
কেন্বার ক্ষমতাও অত কম মনে হবে না। এক্ষেত্রে 
এরকম তুলনার দামই নেই। এরকম ক্ষেত্রে প্রথমে 
প্রথম বছরের স্থচক-সংখ্যার সঙ্গে কাছাকাছি কোনো 
বছরের স্থচক-সংখ|ার তুলনা কবুতে হয়, তাঁর পর .এই 
ছিতীয় বছরের একটা স্থচক-সংখ্যার সঙ্গে তার একট! 
কাছাকাছি কোনো বছরের স্থচক-সংখ্যার. সম্বন্ধ ঠিক. 
করুতে হয়। অতঃপর এইভাবে ক্রমে এগিয়ে চলে, 
যতক্ষণ না শেষ বছরের সঙ্গে প্রথম বছরের সম্বন্ধ নির্ণয় 
হ'য়ে যায় ততক্ষণ ক্রমশঃ এগিয়ে চল্তে হয়। যেমন 
১৮৮০ খষ্টাব্ের তাঁপিকার মোট পরিমাণকে ১০* ধরে' 
তার মঙ্গে ১৮৮৫ খৃঃ অঃ তুলনা করে? যদি দেখা যাঁয় ষে 
১২৫ হয়, ত! হলে ১৮৮৫ খষ্টাব্বের একট! তালিকা করে' 
তার মোট পরিমাণকে ১০০ ধরে? আবার তার সঙ্গে ১৮৯০এর 
তালিকার তুলনা কবুতে হয়। যদি দেখা যায় এতে ১১০ 
হ'ল তা হ'লে ১৮৯০এর সংখ্যা! ১৮৮০র সংখ্যার ১০০ £ ১১০ 


০০ ১২৫ * ক_-১১০ ৮১২৫০৮০১৩৭৫ এখন ১৮৯০এর একট! 
১৩৪ 


তালিকার মোট পরিমাণকে ধরেঃ ১৮৯৫এর 
ঘ্যার সঙ্গে তুলনায় যদি তার দাম ৮০ হয়, তা 


হ'লে ১৮৮০ তুলনায় ১৮৯৫এর সংখ্যার দাম হবে ১০০ £ 
৮০ 2১ ১৩৭৫ 8 ক... ক-৮০+১৩৭৫-১১০ | এইরক: 


১০০ 


ভাবে শেষ অবধি হয়ত দেখ! যাবে? যে ১৮৮০র তুলনায় 
১৯২০তে টাকার কিন্বাঁর ক্ষমতা দাড়িয়েছে ১৪০ £ ১৮০ 
অর্থাৎ শতকরা ৮০ কম। (১৮৮০তে ১০০ টাকায় যা 
কেনা যেত ১৯২০তে তা কিন্তে ১৮০ টাকা লাগে অর্থাৎ 
টাকার কেন্বার ক্ষমতা সেই অন্থপাতে কমেছে । ) 
এইরকম ধাপে-ধাপে এগোবার মানে আগে হঠাৎ 
লাঁফ দেওয়ার যে-সব দোষ দেখান হয়েছে সেগুলি দূর 
করার চেষ্টা। ৫ বছর করে' ধাপ না নিয়ে বছর বছর 
নিলে আরো ভাল। প্রত্যেক বছর নৃতন করে? তালিক! 
করাতে ভূলগুলি গোড়াতেই ছেটে দেওয়া সম্ভব হয়। 
অনেক বছর ধরে" জমে” জমে? তারা মিথ্যার আকার 
নিতে আর পাদুবে না। আমাদের উদ্বাহরণের কাঠকয়লা 
আন্তে আন্তে প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব হারিয়ে শেষে 
তালিকা থেকে ঘাদ পড়ে, যাধে। এইভাবে তুলন! 


€য় সংখ্য। ) সাঁমাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাঁপকাঠির ব্যবহার ও স্চছন্দ্যৃদধির কয়েকটি উপায় ৩৫৯ 


গাছছি পাস পি রিস্টিততি সিপি সি লীস্টিনা সি পা তি তি স্পিপাসিশরি সত পী সি শী সিশািসিতিস্সি পি পিসি ৭» সিরা টিপি সরি সপ সপালা সি. লা 
সি পপি লা সি 


করাকে শৃল-পদ্ধতিতে (01810 20667০০ ) তুলন। করা 
বলা চলে । মাঁপকাঠিকে মাপা নিয়ে আরও অনেক কিছু 
গোলমাল আছে, কিন্তু তার ভিতর যাওয়া এক্ষেত্রে সম্ভব 
হবে না। 
(২) 

সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সামাজিক ব্যক্তিদের মনের স্থখ- 
স্বাচ্ছন্দযের সমষ্টি ছাড়! আর কিছু নয়। সমাজ বলে' 
একটা এমন কোনে জানোয়ার নেই যে সে ভোগ্য-লভোগ 
করে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করুবে। ব্যক্তিই হচ্ছে সমার্জের 
বোধশক্তির খন্ত্র ও কেন্দ্র। ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বা স্থথ 
ভোগ করার শক্তির উপনেই সামাঞ্জিক স্বাচ্ছন্ব্য ন্ভর 
করে? শুধু ভোগ্যসমষ্টি একট। থাকৃলেই হয় না । ব্যক্তির 
স্বাচ্ছন্দ্য -আহরণ-ক্ষমতা না থাকলে সানাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের 
অনেক উপকরণ মাঠে মার! যায়। একট| ভাল ছবি বা 
একটা ভাল গান কি একট! বাজনা বুঝে” উপভোগ 
করতে শিক্ষার প্রয়োজন হয়। শুধু লাইব্রেরীতে পুস্তক 
থাকলেই হয় না, পড়বার ক্ষমত। না থাকলে তা থেকে 
কোনো স্বাচ্ছন্দ্য কেউ পাৰে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে 
যে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার আর-একটা বড় 
উপায় হচ্ছে, নানা উপকরণ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য আহরণ 
করার ক্ষমতা . মাঙ্গষের মধ্যে স্থষ্টি করার চেষ্টা। 
সামাজিক শত্তির কতকটা ব্যক্তির মানসিক উৎকথ 
সাধনের জন্যে খরচ করুলে তার থেকে অনেক উপকার 
পাওয়া যায়। সেইপ্রকীর শারীরিক উন্নতিও অবশ্ঠ 
প্রয়োজনীয় । সুস্থ সবল শরীর ছাড়। স্বাচ্ছন্দ্য কোথায়? 
জরাক্রাস্ত কি স্ুখলাভের উপকরণ পেলেও স্থখী হ'তে 
পারে? যার সর্বদা মাথা ধরে তারকি কিছুতে আনন্দ 
আছে? এখন, শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন কি- 
ভাবে হ'তে পায়ে তা দেখতে হবে। দুইটি প্রধান 
উপায়ে এই কাধ্া সাধন করা যায় ঃ-_একটি মানুষের 
পারিপার্থিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধন; আর একটি 
যোগা লোক ছাড়া অযোগ্য লোকের বংশবৃদ্ধি নিবারণ, 
অর্থাৎ জীববিজ্ঞানসম্মতভাবে ভবিষ্যৎ বংশের পিতা- 
মাতা বাছাই করা দ্বিতীয় উপায়ে সমাজ থেকে 
খারাপ অংশটুকু বাদ দেওয়া যাবে আশা করা যেতে 


পাস পাসিপাসির্ীমিীসিপাসি পাটি পো সিসি কাটি পাঁছি লা সি বিরিভি 


স্পেস পাস পাটি তে» পস্টি পিসি লা ছি পাস্ছি শিস পেস্ট এ সি ৩ 


পারে, অর্থাৎ, অ্বুদধি, অল্লবুদ্ধি, ডন্মাদ, জন্মগত 
মাতাল ব1 বংশাশুক্রমিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত, অকেজো 


ভিক্ষুক (198009:) অপকক্ষ্মী ছুঙ্জন ইত্যাদিকে সমাজ 


থেকে এইভাবে অনেকট! দূর করে? দেওয়া যায়। বাছাই- 
করা বীজে যেন ফসল ভাল হয়, সেইরকম বাছাই-করা 
পিতামাতায় ভবিষ্যৎ জাতি উন্নত হয়া] বিজ্ঞান 
আমাদের দেখিয়েছে যে পৃথিবীতে থম প্রথম যখন 
জীবন স্থুরু হয়, তখন প্রাণীরা অতি নিকৃষ্ট ধরণের ছিল,। 
কোন রকমে প্রকৃতির কাছ থেকে পুষ্টি আহরণ করে? 
হ ধারণ করুতে পারে ও বংশ বিস্তার করতে পারে 
টি প্রাণীতেই সেই বহুপুরাতন কালে পৃথিবী পৃর্ণ 
ছিল। আরুতি-গত পার্থক্য উদ্ভিদে ও প্রাণীতে খুব 
ছিল না। অনেক স্থলে প্রাণী চলাচল-শক্তি-রহিত 
হিল। পুরুভুঙ্গ শাখ শামুক প্রভৃতি জলের বাদিন্দা- 
রাই পৃথিবীর আদিম্কালে রাজত্ব কর্ত। 
তার পর ক্রমে ক্রমে চিংড়ি কাকড়া ও নানাপ্রকার 
অদ্ভুত জলচরের! পৃথিবীতে এল । তখন শুধু জলেই প্রায় 
পৃথিবী ঢাকা ছিল। স্থলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নাঁনা- 
প্রকার জানোয়ার (উভচর জলচর খেচর ও সর্ধচর ) 
পৃথিবীতে এল; বর্তমানে তারা লুপ্ত হয়েছে। তার পর কত 
জাতীয় প্রাণী এল আর গেল তার হয়তবা ৮ 
এলাম আমরা । ' 
প্রাণী-জগতে নৃতন নৃতন ধরণের জীবের বিবর্তন 
হ'ল কিপ্রকারে? এবিষয়ে বিজ্ঞান বল্ছে যে জীব- 
জগতে এমন তিনটি প্রবল শক্তি সব সময় বর্তমান রয়েছে 
যার জন্তে নিকৃষ্ট জাতের প্রাণী থেকেই অপেক্ষাকৃত ভাল 
জাতের প্রাণীর উদ্ভব হচ্ছে । একে বলে প্রাণী-জীবনের 
ক্রমবিকাশ । এই শক্তিগুলি হচ্ছে, ১। . জীবন-সংগ্রাম 
(36706610107 15015691598 )১ ২। প্রাকৃতিক নির্বাচন 
(56971 381900192,) এবং ৩।. বংশা্ক্রমিকতা 
(39:9916) | 'জীবন-সংগ্রাম ও প্রাকৃতিক নিব্ধাচন হয় 
এইভাবে £__-অনেক রকম ও বিভিন্নগুণসম্পন্ন বহু প্রাণী 
যদি কোনে জায়গায় থাকে, তা হ'লে সেই জায়গার অবস্থা 
কাকুর প্রাণ-ধারণের পক্ষে স্ৃবিধাজনক ও কারুর গ্রাণ- 
ধারণের পক্ষে অস্থবিধাজনক হবে। যার শ্লাতি পারি- 


ঙ্ু 
সি লিপি সস এসি রসি এসি রস পি পি তো ভাসি তানি শাস্সি শী স্টিল তীস্টি শী তীসছি পাটি 


পার্খিক অবস্থা সদয় (অর্থাৎ সেইপ্রকার পারিপার্শিক 
অবস্থায় অন্যের তুলনায় যে সহজে জীবন ধারণ করুতে 
পারে) তাকে যেন প্রকৃতি ভবিষ্যৎ জাতির পিতামাতারূপে 
নির্বাচন করছেন, কেননা! যার প্রতি পারিপার্শিক 
অবস্থা! সদয় নয়, তার পক্ষে টাটা শক্ত এবং জীবন 
ধারণই যদি কেউ না করে, তা হলে তাকে দিয়ে 
বংশরক্ষ1 হওয়! আরো শক্ত । ক্রমে ক্রমে তার জাতি লোঁপ 
পেয়ে যাবে। পারিপাশ্বিক অবস্থা বল্তে জল বাতাস 
খাদ্য শক্র ইত্যাদি সবই বোঝায়। ধরা যাক্‌, কোনে! 
অবস্থায় ঘি খাদ্য গাছের ডগায় থাকে এবং সব জন্তরাই 
যদি গাছে উঠতে অক্ষম হয় তা হ'লে যেজাতীয় জন্তর 
গল লম্বা তার পক্ষে বাঁচা গে অবস্থায়, অন্যের তুলনায়, 
সহজ হবে। তাড়া করে; যদি খাদ্য সংগ্রহ করুতে হয় ব 
পালিয়ে যদি অনবরত প্রাণ বাচাতে হয় তা হলে বেগবান্‌ 
জন্তই সহজে বাচবে। বেগবান্কে প্ররুতি নির্বাচন 
কধূলেন বল্তে হবে। পারিপার্থখিক অবস্থায় বেঁচে 
থাকৃতে অক্ষম যে, সে ক্রমে ক্রমে লোপ পেম়েযাবে 
এবং অপেক্ষারত সক্ষমই বংশবিস্তার করে" বেচ 
থাকবে। এই ষেবেচে থাকার জন্য সংগ্রাম বা জীবন- 
সংগ্রাম, এ শুধু প্রকৃতির সঙ্গে না, পরস্পরের সঙ্গেও। 
অপেক্ষাকৃত বলবান্‌ বলহীনকে পৃথিবীর কোল থেকে 
দূর করে? দেবার চেষ্টা সতত করছে এবং সেই আদিম 
কাল থেকেই পৃথিবী বলহীনেন লভ্য নয়। জীবনসং গ্রামে 
সেই রক্ষা পায় বা জদ্নী হয়, যে পারিপার্থিক অবস্থা 
ও শক্রকে জয় করুতে পারে । 

এখন দেখতে হবে যে বলবানের জয় হলেই 
ভবিষ্যৎ জাতি বিগত জাতির চেয়ে বলবান্‌ হবে 
কেন? এর উত্তরে বিজ্ঞান বলে, ষে সন্তান তার 
দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীতে তার পূর্বপুরুষদের 
অন্গগমন করে । একে বলে বংশান্ুক্রমিতা । বংশান্গ- 
ক্রমিতার গুণে, যদি অপেক্ষাকৃত বলবান্‌ বা গুণবান্ই 
শুধু বংশবৃদ্ধি করুতে পায় তা হলে ভবিষ্যৎ জাতির 
মধ্যে অধিক-সংখ্যক লোক বলবান্‌ ও গুণবান্‌ হয়।* 





, ঙ্ জীব-জগতে থেকে থেকে কোনে অজান1 কারণে নূতনগুণসম্পন্ন 


জীব জন্মগ্রহণ করে। নুতন গুণ তাকে বল! যায়, শুধু বংশানুক্রমিত। 


প্রবাসী--পৌধ, ১৩৩০ 


ছি লী পা িউ্ছি পী সিটির সি পীস্সিিস্সি পাঁস্টি পিসি পরি শীট শসছি শস্টি পোস্ট াস্টি পপি পসটি এসসি তি লাস পাস পট পসছি পিসি পসটিদ পরিসর ০ ৩ 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কাজেই আমরা দেখছি, যে, গাণী-জগতে ক্রমবিকাশ এ 
তিন শক্তির জোরেই হচ্ছে। এ শক্তিগুলিই আছে কেন, 
এ প্রশ্ন করুলে তার উত্তর দেওয়া শক্ত, তবে বিজ্ঞান 
“কেন'র উত্তর দেয় না, সে উত্তর দেয় দর্শন । বিজ্ঞান শুধু 
“কি করে? হয়, তাই খুঁজতে. ব্যস্ত। 

মানব-পমাজে প্রাকৃতিক নির্বাচন নির্ধিবার্দে হ'তে 
পারে না। তার কারণ জীবনসংগ্রামে মানুষ ঠিক 
জানোয়ারের মত আচরণ করে না,* পরস্পরকে সাহায্য 
করে'ই সাধারণতঃ সকলে বেঁচে থাকৃতে চেষ্টা করে। 
সমাজে কাধ্যবিভাগ (01519190. 0£ 1800) করে, 
মান্গষ এমনভাবে জীবন কাটায়, যে, প্রীয় কেউই 
অপরের সাহায্য ছাড়া বাচতে পারে না। কাজেই সর্ব- 
ক্ষেত্রে অধিক-গুণসম্পন্নই যে শুধু বংশ বিস্তার করে, তা 
নয়। এমন কি সমাজের নিরুষ্ট অংশের লোকেরাই বংশ- 
বিস্তারে সবচেয়ে অগ্রগণ্য হয়। কাজেই কৃত্রিম অব- 
স্থায় পড়ার ফলে মানব-জাতির ক্রমোন্লতিও অনেকট' 
মানব-জাতিরই হাতে পড়েছে। 


যার কোনে! কারণ দেখ।তে পারে না। প্রকৃতি শুধু গুণবান্‌কে নির্বাচন 
করে, জীবন-সংগ্রমও তাই করে। হ্বেপার্দিত গুণ (9091150 
077150101 ) বংশানুক্রমিকভাবে সন্তানকে দেওয়া যাঁয় না, বিজ্ঞান 
বল্ছে । অধা।পক জে এ টম্মনের মনে কোন কোন ক্ষেত্রে এক 
পুর'ষ অবধি শ্বোপার্জিত সং ব। অসৎ গুণ সন্তানকে দেওয়! যায় 
কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষে আবার তা সন্তান থেকে লোপ পেয়ে যায় (৮1০1, 
1. &5117702705017, 66160105) | শুধু বংশগত গুণই সেভাবে দেওয়। 
যায়। তবে এই নুতন নৃতন গুণ আসে কোথা থেকে? কেজানে? 
এই নবগুণবিশিষ্ট প্রাণীর (070050005) কোনে। কোনে! স্থলে এইসব 
গুণ বংশানুক্রম ভাবে সন্তানকে দিতে পারে। ব্রমবিকাশে নবগ্ুণ- 
বিশিষ্টতাও তার কাঁঞজ্জ করে। এবং তার প্রয়োজনীয়ত! খুবই বেশী । 
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11. 11945169. অর্থাৎ মানব-জাঁতির আদর্শ শুধু সর্ধবাপেক্ষ। বলবানের 
জীবনধারণ ও দুর্ব্বলের বিনাশ নয়। বরং মানবের আদর্শ ছুর্র্বলকেও 
জীবনধারণে সক্ষম করিয়া তোলা । শুধু উপধুক্ততমের রক্ষণ ততটা 
প্রয়োজনীয় নয়; যতটা প্রয়োজনীয় অধিকতম ব্যক্তিকে উপযুক্ত করিয়া 
তোল!। 


ওয় সংখ্যা! | সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাঁপকাঠির ব্যবহার ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপায় ৩৬১. 


২ পাপা্টিপাস্পিাসিপাস্পাসি পাসপাপাা্পাসিপাস্িলা লাজ লাউ পাস্পাস্পাস্পিসপিসিপাস্পাস্পাস্পাস্পাসিপাস্পাস্পাস্পাস্পাস্পাস্পাস্পাস্পাপাসিতাস্পাস্পিাস্পিশিস্পাস্মিপাসিপাস্পাসিসিপিসসসপিস্সিপীসপিপস্পিরিস সস 


আমাদের দেশে ভবিষাৎ জাতির স্বাচ্ছন্দের উপর 
দুক্পাত না করে» অজ্ঞান ও নির্ববোধের মতই লোকে 
বংশবিস্তার করে' থাকে । আমেরিকার অনেক স্থলে 
অত্যন্ত বুদ্ধিহীন (101063 ), উন্মাদ (15710605 ) ও 
জন্মগত দুর্জনকে (118016901 0710708]5 ) বংশ- 
বিস্তারে অসমর্থ 'করে' দেওয়া আইনসঙ্গত কর! 
হয়েছে। কোন কোন দেশে বিবাহের অনুমতিপত্র 
পাবার আগে স্বাস্থা পরীক্ষা করাতে সকলে বাধ্য 
হয়। তার কারণ বংশগত ব্যাধি ([০729162 
81897,89 ) কারুর থাকৃলে তাকে বংশ বিস্তার কর্‌তে না 
দেবার চেষ্টা। বংখগত ব্যাধি কি কি এবং রোগ-বিশেষ 
বংশগত কি না, তা এখানে আলোচ্য নয়। কথাটা এই 
যে যে-সব ব্যাধি পিতামাতার থাকৃলে সন্তানের হয় ব 
হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী, সেইসকল রোগ গ্রস্ত বংশের 
বিস্তার হওম! সামাজিক স্বাচ্ছন্দোের দিক্‌ থেকে বাঞ্চনীয় 
নয়। যাদের রোগ থাকে, তাদেরও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব 
হয় এবং সমাজে রোগাক্রান্ত লোকের সংখ্য! বেশী থাকলে 
রুস্থ লোকদেরও মানসিক অন্বাচ্ছন্দ্য হয়। রোগ বলাতে 
শুপু শারীরিক ব্যাধি বোঝায় না, মানসিক ব্যাধিও 
ভার মধ্যে ধর! হয় ( বংশগত অত্যন্বুদ্ধিতা, উন্মাদ 
অবস্থা, অস্বাভাবিক বৃত্তি ইত্যাদি )। শরীর ও মন যে-সব 
বংশের লোকদের জন্সগতরূপে ব্যাধিগ্রস্ত, সেইসকল 
বংশের লোক ভবিষ্যৎ জাতিতে ঘত কম থাকৃবে, ভবিষ্যৎ 
জ্বাতির সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য ততই বাড়বে। অবশ্য কোন্‌ 
কোন্‌ শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি বংশাহুক্রমিক তা 
বল। শক্ত, তবে কতকগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ নেই এবং সেই- 
গুলি সন্বদ্ধে আইন থাকা উচিত। 

কেউ বল্তে পারেন, যে ব্যাধিগ্রস্ত বংশে কি অতি- 
মানব (8০১9:-108) ০: £90108 ) জন্মায় না ? হ্যা, 
জন্নার কখন কখন, কিন্তু তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী 
জন্মায় রোগগ্রস্ত সাধারণ মানব। এই হাজার হাজার 
রোগী সমাজে না জন্মালে সমাজ্জের যে পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য 
বুদ্ধি হবে, ছুই একটি অভতিমানব জন্মালেও তার 
শতাংশের এক অংশ স্বাচ্ছন্দ্যও বাড়বে না। কবে এক 
অতি-মানবের আবির্ভাব হবে এই আশায় হাজার 

৪ ৬.৮ ও 


হাজার লোককে জীবন্মত করে? সমাজের ছুঃখ বাড়াতে 
হবে কি? তা ছাড়া এইরকম বংশের বিস্তারে ছুংখ 
যে বাড়বে এটা নিশ্চিত এবং অতি-মানব আস্বে কি না 
তা এখনও অনিশ্চিত; কেবল সম্ভাবনা আছে মাত্র। 
এবং ব্যাধিগ্রস্ত বংশে সুস্থ বংশাপেক্ষা অধিক অতিমানব 
জন্মায় একথা কেহ প্রমাণ করেনি ॥ বরং সুস্থবংশেই 
অতিমানবের সংখ্যা অধিক। সুতরাং অতিমানর পেতে 
হ'লে রোগবিস্তার বন্ধ করে স্বাস্থ্যবিস্তার চেষ্টাই 
অধিক স্বুদ্ধির লক্ষণ। কোন্‌ দিকে নজর দিয়ে কাজ 
করব আমর11? অবশ্য এসব বিষয়ে আইন-প্রণয়নে 
অনেক ব্যাঘাত আছে। কোন্‌ পিতা-মাতার রোগ 
জন্মগত এবং কার রোগ স্বোপাঞ্জিত, কোন্‌ রোগ বংশা- 
নুক্রমিক এবং কোন্টি নয়, এসব ঠিক করা শক্ক এবং 
বিজ্ঞান এখনও এসব দিকে বেশী অগ্রসর হয়নি। তৰে 
আইনের সাহায্য ছাড়াও ব্যক্তি যদি সামাজিক কর্তবা- 
বোধে চারিদিক দেখে তবে বিবাহ করেন এবং সন্দেহ- 
স্থলে সন্তান উত্পাদন সম্বন্ধে সাবধান হন তা হ'লেও 
অনেকট। কাজ হ্য়। মোট কথা, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যে 
জন্য জাতির উতকর্মসাধন প্রয়োজন এবং তার একট। 
উপায়, বংশ বাচাই করেঃ ভবিষ্যৎ জাতির উন্নতি-সাধন । 

কোনো একটা সমাজের লোকেরা শরীর ও মনের নিক 
দিয়ে গুণবান্‌ বা নিগুণ হয় ছুটি কারণে। প্রথমতঃ 
জন্মগত কারণে এবং দ্বিতীয়তঃ পারিপার্থিক অবস্থার 
গুণে ব। দোষে । প্রথমটি নিয়ে অনেক-কিছু বল! হয়েছে। 
পারিপাশ্বিক অবস্থা বল্‌্তে ব্যক্তির বাইরে যে-কোন 
তথা সমুদয় কারণ ব। অবস্থাকেই ধরা যায়। জন্মস্থানের 
স্বাস্থ্য খাদ্য, জীবনযাত্রার প্রণ।লী, শিক্ষা, প্রাকৃতিক দৃষ্ট, 
সামাজিক রীতি-নীতি, পারিবারিক আচার-ব্যবহার, বন্ধু- 
বান্ধব, রাষ্ট্রীয় অবস্থ! ইত্যাদি সব কিছুই পারিপাস্থিক 
অবস্থার মধ্যে পড়ে। শিশু যতদিন মাতৃগর্ভে বাস 
করে, ততদ্দিনও যে সে পারিপাশ্বিক অবস্থার হাত থেকে 
মুক্ত থাকে তা নয়। মা যদি মদ থায়, তা হ'লে শিশুর 
অপকার হয় । মা যদি ন! খায়, অথাদ্য খায়, বা অতিরিক্ত 
খায়, তাতেও শিশুর অপকার হয়। মায়ের ভিতর দিয়ে 
হলেও পারিপাশ্বিক অবস্থা তার ছাপ জন্মের আগেও 


৩৬২ 


এগ চি 


শিশুর গায়ে মেরে দেয়। তা ছাড়। পিতামাতার উৎকৃষ্ট 
সস্তান উৎপাদনের ক্ষমতার অভাব নানাভাবে থাকৃতে 
পারে ('যথ! বংশগত ব্যাধিগ্রন্ত অবস্থা )। আবার বয়স- 
গত. ও অন্তান্ত, অবস্থাগত অক্ষনতাও থাকতে. পারে । 
যেমন অল্পবয়স্ক. পিতামাতার সন্তান কচিৎ সবল ও স্থুস্থ 
হয়। রুগ্ন বাদুর্বল অবস্থায় সন্তান উত্পাদনের ফলও 
খারাপ হয়'। মাতাল অবস্থার সন্তানও বেশীর ভাগ সমর 
ব্যাধিগ্রন্ত হ'য়ে জন্মায় । এইসবই পারিপাশিক অবস্থার 
জন্য হচ্ছে, ধর হয়। পারিপাশ্থিক অবস্থা ভাল ন! 
হ'লে অতিবিশ্ুদ্ধঃ পবিভ্রৎ নীরোগ, তীক্ষবুদ্ধি বংশের 
সম্তানও রুণ্র, কুচরিত্র ও: অল্পবুদ্ধি হ'য়ে বেড়ে উঠতে 
পাঁরে। এক পুরুষের পারিপার্থিক অবস্থা আবার দ্বিতীয় 
পুরুষের পারিপার্থিক অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী। 
দ্বিতীয় পুরুষের পারিপার্শিক অবস্থা প্রথম পুরুষের পারি- 
পাশ্থিক অবস্থার জন্মদাতা বল্লেও বেশী ভূল হয় না? * 
কাজেই যদি ভাল বংশের সন্তান পুরুষের পর পুরুষ খারাপ 
লোক হ'য়ে বেড়ে ওঠে ত। হ'লে সামাজিক স্বচ্ছন্দ্য কমই 
থাকবে । যে-সব জীববিজ্ঞান (7310192/ ) ও সৃজাত- 
বিজ্ঞানের (290267105) মেবকেরা ভাবেন, যে, শুধু বংশ- 
বাছাই করে'ই সমাজের সব ছুঃখ দূর করা যায় বা বাছাই 
করাই সমাজসংস্কারের একমাত্র পথ, তারা কলে" যান, 
যে; বাছাই করে' শুধু আমরা উৎকৃষ্ট ধরণের অক্ভনিউ 
শিশুই পাব-_-তার পর শিশু কিপ্রকাম মান্ুষ-হয়ে উঠবে, 
'তানির্ভর করে পারিপার্থ্িক অবস্থার উপর। সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্য সমাজের লোকদের যে-সব দোষগুণের উপর 
নির্ভর করে, তার বেশীর ভাগই আবার স্বোপার্জিত,__ 
বা! স্বোপাজ্জিত হ'তে পারে । নী'রোগ বংশের লোকেরা 
প্রত্যেক পুরুষেই নিজদোষে রুগ্ন হয়ে পড়তে পারে, 
তীক্ষবুদ্ধি বংশের লোকেও শিক্ষার দোষে অল্পবুদ্ধি বা 
ছুবুদ্ধি হ'য়ে যেতে পারে। মাত্লামি করে সমাজের 
লোকে সকলে সব স্বাচ্ছন্দ্য জলে দিতে পারে । কাজেই 
পারিপার্থিক অবস্থার উন্নতি না করুলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 











ঈ 05100106025 ৬০0] 55 [00019161055 0171101017.+ 
[1200--20070%115 ০7172707765 0, 98. 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩, 





( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








» পস্অিপও ৯ গর ৬৯ ল_ভি এসসি 


অসম্ভব। এই উন্নতির চেষ্টার ক্ষেত্রে-শিক্ষা, খাদ্য ও 
রদ্ধন-প্রণালী, পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি, 
রোগ চিকিৎসা বা নিবারণ, বাসস্থানের স্বাস্থ্যোন্নতি, 
বাল্যবিবাহ-নিবারণ, শিশুর শরীর ও মনের উতৎকর্ষ-সাবন- 
চেষ্টা, কুনীতি ও কুঅভ্যাস দূর কর। ইত্যাদি সব-কিছুই 
রয়েছে । কেউ-কেউ ভাবেন যে শিশুমৃত্যুর ফলে জাতের 
দুর্বল অংশ মরে" গিয়ে সবলটুকুই থাকে এবং ফলে জাতি 
ক্রমেই সবল হয়। এটাও তুল; কেননা শিশুমৃত্যু 
জাতের দুর্বল অংশটুকু ছেঁটে বাদ দেয় না শিশুমৃত্যুতে 
শুধু দুর্বল ম্পিশঞল।ই বাদ পড়ে" যায় এবং ছুর্বধবল শিশু 
এবং দুর্ববল ব্যক্তি এক জিনিস নয়। * 

শিশু-অবস্থায় নানা! কারণে কেউ কেউ দুর্বল থাকে; 
সেইসব কারণ দূর হ'য়ে গেলেই তারা সবল মানুষ হ'য়ে 
বেড়ে ওঠে । কাজেঈ শিশুমত্যু দূর করুলে জাতের দিক 
থেকে লাভ হবার সম্ভাবন। খুব বেশী; বিশেষতঃ) 
শিশুমৃত্যুর কারণ দূর করুলে সঙ্গে সঙ্গে যৌবন-কালা'বধি 
লোকের যা! রোগ হয় তারও অনেক লাঘব হবে, কেনন। 
অনেক ক্ষেত্রে একই কারণে রুগ্রশিশুর যৌবনে মৃত্যু হয় ন৷ 
বটে, কিন্ত স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। 

মান্যের স্বাচ্ছন্দা-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বাস্থোর পরেই শিক্ষার 
স্থান। শিক্ষার অভাবে ব। দোষে স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ 
থাকলেও মানুষ তা ব্যবহার করে' স্থখলাভে অক্ষম হম। 
এক কথায় বললে বল। মায়, ঘে, শিক্ষার অভাবে মানুষের 
রসগ্রাহিতা কষে যায়। তাছাড়া স্থশিক্ষার অভাবে 
সমাজে. অপরাধ বাড়ে, সাধারণভাবে কার্যকরী ক্ষমতা 
কমে যায়, সুশৃঙ্খল] কমে” যায়; এক কথায়, লোক যদি 
ন| সুশিক্ষিত হম তা হ'লে পরোক্ষভাবে সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্যের লাঘব হয়। পারিবারিক রীতি-নীতির 
দোষে মানুষের আত্মনির্ভরশীলতা, সাহস, মনের 
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৩য় সংখ্যা _'সমাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠির ব্যবহার ও স্বাচছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপায় ৩৬১ 


শাস্ছি সিন্স তাস শপ সপ ০ পাপা পিস পি সি পাস শিরশির ছি পাস শি পাস্টিপর্ণা সপ সিপাস্সিপাস্সি- টি প্স্ি_ পরস্পর পাস পি লি পাটি লস্ট এসি তি তাস লাস্ট তাস পিসি তস্ছি সস শি লাস পি স্সিপপরসমি 


বিশ্তার কমে যায়। এপবগুলি. না|! থাকলে মানুষের 
কাধ্যশক্তিও কমে যায় আর তার স্বাচ্ছন্দ্যও কমে" 
যায়।-* কাজেই দেখছি যে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিজ্ঞানের 
দিক্‌ থেকে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষণ, স্বাস্থ্যবদ্ধন, সমাজসংস্কার, 
দুনীতি দমন, রাষ্ট্রীয় সংস্কার, ইত্যাদি এবং এইসবগুলির 
সব দ্িকইি আলোচ্য বিষয়। ন্ৃতরাং সমস্ত ব্যাপারটি 
বুঝিয়ে লিখতে গেলে বিশাল এক লাইব্রেরী হ'য়ে দাড়ায়। 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সামাজিক সব-কিছুর ফল। কাজেই 


পাপা এ আপি পন পর জপ স্পিন ০০ পপ আল আর 





ও এ পপ পা প্র এ 


* সামাজিক স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে সমাজের লোকসংখ্যার আর-একটি 
সম্বন্ধ আছে। মুথে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকৃতে হ'লে মানুষের অন্ততঃ একটা 
নির্দিষ্-পরিমাণ ভোগ্য প্রয়োজন হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণটি কি তা স্থান, 
কাল, পাত্র অনুসারে নির্দেশ করা সম্ভব। দেয়াই হে।ক্‌, ভোগ্য 
উৎপাদন ক্রমশঃ যে হারে বাড়ান সম্ভব, সমাজে লৌক-সংখয। তার চেয়ে 
বেশী হারে বেড়ে চলে। অর্থাৎ ভোগ্যের পরিমাণকে ছুগুণ করে' 
অংন্তে য। সময় লাগে, দেই সময়ের মধ্যে লে।কসংখ্য। ছুগুণের বেশী 
হ'য়ে যাওয়া সম্ভব। নূতন নূতন আবিচ্ধার ও উদ্ভাবনার সাহায্যে 
কোনে! কোনে। সময় ভোগা-উৎপাদন খুব বেশী হারে বেড়ে যায়; 
কিন্ত সেক্ষেত্রেও জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশী। 
এর উপর যদি আবার জনদংখ্য। সংখ্যায় বাড়লেও গুণে ন! বাড়ে, 
অর্থ।ৎ যদ্দি লেকে বংশ-পরম্পর।য় নিগুণ হ'য়ে আসে (যেমন অনেক 
সকলে আমাদের দেশে হয়েছে ) তা হ'লে গ্রে(লযোগ আরও বাড়ে। 
নামাজিক আয়ের তুলনায় লোকসংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে গিয়ে 
সামাজিক স্বচ্ছনয কমে” বযায়। এঅবস্থ।য় যেসব কারণে 
লে।কসংখ্য। বিপদ্জনকর্ণপে বেড়ে চলে দেগুলি সামাজিক 
শ্বচ্ছন্দের দিক থেকে নিবারণ কর| দর্কীর। বিবাহের বয়স যত 
বাড়ান যাঁয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লে।কসংখ্যা বাড়ে তত 
কম। অজ্ঞানের মত পরিবারবুদ্ধি লোকসংখা। বুদ্ধির আর-একটি 
কারণ। পরিবাঁরপ।লন-ক্ষনতা ন! খাঁকলে বিবাহ করা দৌযাবহ | 
একামবন্তী পরিবারগুলি এই দিক থেকে দোযাবহ । কেনন। 
এইসব পরিবারে অক্ষম লেকে বিবাহ কর্তে ভরসা! পায়, পরের 
গন্ধে জীবনযাপন করার স্বিধ। থাকায়। তা ছাড়। (ভালভাবে 
খাইয়ে, পরিয়ে, শিক্ষ। দ্বিয়ে) যেসংখ্যক সম্তানাদি পালন করার ক্গমত। 
আছে, তার বেশী সন্তান উৎপাদনও সামাজিক পাপ। আদর্শ 
সমাজে বহুসস্তানবান্‌ অঙ্গম লোককে অপরাধীরূপে গণ্য করা উচিত। 
আত্মনির্ভরশীলত। সামজিক স্বাচ্ছন্দ্যবুদ্ধির একটি প্রধান উপকরণ। 
একান্নবর্তী পরিবার সেই আত্মনির্ভরশীলতা নষ্ট করে। সমীজের 
লোকের সংখ্য।-বৃদ্ধির চেয়ে গুণবৃদ্ধির দর্কীর বেশী ; বিশেষতঃ যে-সব 
দেশে বথেষ্ট বা অত্যধিক লোক (প্রকৃতিদত্ত জিনিসগুলি ভোগ বা 
ভোগা উৎপাদনার্ধে ব্যবহার করার পক্ষে ও সমাজগঠনের 
পঞ্ষে ), সেসব দেশে কথাট! বেশী করে, খাটে । আমাদের 
দেশে বিশে করে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্গী, তাদের গুণবৃদ্ধির 
দিকে অধিক নজর দেওয়া উচিত । কি উপায়ে বাল্যবিবাহ বদ্ধ কর! 
যায়, বা কি উপায়ে দুষণীয় ধরণের একান্নবর্তিত। দুর কর! যায়, বা 
কি উপায়ে আয়ের তুলনায় বৃহৎ পরিবার দ| হয়, ত1 এখানে আলোচ্য 
নয়। 


ব্যাপারটি ভাল করে' আলোচন। কর এক বিরাট ব্যাপার। 
এইসব দিক থেকে যে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যটুকু বাড়ে, তা 
বেশীর ভাগ সময়ই অপরিমেয়। আমরা এখন শুধু পরিমেয় 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দের কথা আলোচন। করুব। অর্থাৎ 
পরিমেয় সামাজিক আয়, তার বণ্টন, উৎপাদন ও 
ভোগ, এইগুলির বিষয়ই বলব। এবিষয়ে আরও 
অনেক বল্বার আছে। আমরা আগেই দেখেছি যে, 
পরিমেয় সামাজিক আয় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য নির্দেশ 
করে এবং তা ছাড়া পরিমেয় সামাজিক আয় পরিমেয় 
বলে'ই তার বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভব । সামাজিক 
আয় (১) ও তার অস্থিরতা (২), সামাজিক আগে 
দরিদ্রের অংশ (৩) ও সেই অংশের অস্থিরতা! (৪)---এখন 
এই চারিটি জিনিস আমাদের চোখের সামনে রাখ তে 
হবে। কোন কারণে যদি (১) প্রথমটি বাড়ে এবং অগ্- 
গুলি স্থির থাকে, তা হ'লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। 
(২) দ্বিতীয়টি যদি কমে এবং অন্তগুলি স্থির থাকে, 
তা হ'লে সানাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। (৩) তৃতীয়টি যদি 
বাড়ে ও অন্গুলি স্থির থাকে, তা৷ হ'লেও ফল তাই; এবং 
(3) চতুথটি য্দি কমে এবং অন্তগুলি স্থির থাকে, এমন কি 
ছ্িতীয়টি যদি সেই সঙ্গে সেই অনুপাতে বাড়েও তা হ'লেও 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে । কিন্তু কোন কারণ এক সঙ্গে 
সবগ্তলিকেই আক্রমণ করতে পারে--এবং তা একভাবে 
নাও করুতে পারে । অর্থাৎ একই কারণে সামাজিক 
আয় ও ভার অস্থিরতার এবং দরিদ্রের অংশ ওতার 
অস্থিরতার বিভিন্নরূপ পরিবর্তন হ'তে পারে। 

কতকগুলি জিনিস আছে, যাতে স্পষ্টভাবেই সামাজিক 
আয় বেড়ে যায়। যেমন, আবিষ্কার (খনি, নৃতন দেশ, 
নৃতন প্রাকৃতিক ভ্রব্ভাগ্ডার ইত্যাদি) ও উদ্ভাবনা 
(যেমন সহজে কাজ হয় বা বেশী কাজ হয় এমন যন্ত্রের 
উদ্ভাবন।, সামাজিক উত্পাদন শক্তির অপচয়নিবারণের 
উপায়-উদ্ভাবন ব৷ স্থশৃঙ্খল বৃদ্ধির উপায়-উদ্ভাবন, যথা 
ব্যাঙ্ব-স্থাপন, বা বিশাল কারুখানা-স্থাপন ইত্যাদি, সমবায় 
বা যৌথ কার্বার, কাবুখানায় এব ই যন্ত্রের সাহায্যে ছুই 
কিন্তিতে শ্রমজীবী নিয়োগ করে” বেশী কাজ আদায় 
কর! ইত্যাদি )। উৎপাদনের উপকরণ তিনটি-_ 


৩৬৪ 








প্রকৃতি, মাছুষ ও মুলধন-_কিভাবে ব্যবহার কবূলে 
সবচেয়ে বেশী ফল পাওয়া যায় মাঠষ কিভাবে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'লে সবচেয়ে বেশী কাজ দিতে পারে, এবং 
রাষ্ট্র (56090 ) কিভাবে কাজ কবুলে সামাজিক স্বাচ্ছন্ধ্য 
বৃদ্ধি করতে পারে) এই প্রশ্নগুলিরও গুরুত্ব অনেক। 
আমরা অতঃপর একে একে উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে 


প্রবাসী- পৌষ, ১৩৩* 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শর 





সস সস সি 


আলোচনা কর্ব। এগুলি কিভাবে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধির সহায়তা করে এবং তাদের প্রয়োজনীয়তার 
সারাংশ কি, তা দেখতে হবে। তা ছাড়া কি কি কারণে 
দরিদ্রের সামাজিক আয়ের অংশ বাড়ে কমে, কিভাবে 
সামাজিক আয় ও দরিদ্রের অংশের অস্থিরতা বাড়ে কমে, 
তাও আমাদের দেখ তে হবে। 


শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় 


লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 


তেরোর বাড়ির-- 

“উল্টা হাল্কুম্‌৮ আটুকাইবার কালে হাতের মুঠ] 
বাম স্বন্ধব-মোটের ঈষৎ বাম ও নিম্ে এবং প্রায় 
ষোড়শ অঙ্ুলী সন্মুখ ভাগে থাকিবে। লাঠি উর্ধমুখ 
হইয়া ভূমির উপরে লম্বভাবে থাকিবে। 





উপ্ট। হালকুম্‌ 


“জবেগা” আটুকাইবার কালে হাতের মুঠা দক্ষিণ 
স্বন্ব-মোটের ঈষৎ দক্ষিণ ও নিয়ে এবং প্রায় যোড়শ 
অঙ্গুলী সম্মুখ ভাগে থাকিবে । লাঠি উর্মুখ হইয়া 
ভূমির উপরে লম্বভাবে থাকিবে। 

“উল্টা জবেগা” আটুকাইবার কালে হাতের মুঠ। 
বামক্বন্ধ মোটের ঈষৎ বাম ও নিয়ে এবং প্রায় ধোড়শ 
অঙ্গুলী সম্মুখ ভাগে থাকিবে । লাঠি উর্ধমুখ হইয়] ভূমির 
উপরে লঙ্বভাবে থাকিবে । 





উন্টা জবেগ 

“ভজ্জা” আট্কাইবার কালে হাতের মুঠার বৃদ্ধাঙ্থুলী 
দক্ষিণ স্বন্ধ মোটের প্রায় দশ অঙ্গুলী দক্ষিণে ও নিয়ে 
এবং প্রায় চতু্দীশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে । 

“উল্ট! ভ্রকুটি” আট্কাইবার কালে হাতের মুঠা 


জবেগা! 


নাসিকাগ্রের অর্ধহস্ত সম্মুখ ভাগে থাকিবে এবং 
লাঠির অগ্রবিন্দু উর্ধমুখ হইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া 
থাকিবে । | 
“হ্গ্ররের” প্রতিকারকল্পে লাঠির অগ্রবিন্দু উপরে 
ভুলিয়া হাকিয়। আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে 
নিজ দক্ষিণ দিক্‌ বরাবর বাহির করিয়া দিতে হইবে। 


৩য় লংখ্যা ] লাঠিখেলা! ও অসিশিক্ষা ৩৬৫ 


(ছি জাস্ছি তাস্সি পরসি তি জস্সি ওসি এপি এ রেসি লাস পরসি এসিস্সি ভস্সি লি সি, রি লি পিসি পাস সিসি পাতি পা সিশির সিরাপ সি সির সি সর ৬৬পর ঈসা সিসির ৯০ তি ছিল সি ছি এসির সত ছি সি 








হুর 


প্রকারাস্তর £--- 
অথবা নিজ লাঠিকে নিম্নমুখ রাখিয্া অগ্রবিন্দু ঈষৎ 





সরি 


নিজ দক্ষিণ দিকে হেলাইয়। নিয়ের দিক হইতে আঘাত 
করিয়! প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্ধে ও নিজ বাম দ্বিকে 
দূর করিয়। দিতে হইবে । 





হপ্তীর প্রকারাস্তর 
“উপ্টা হগ্ুর”এর প্রতিকারকল্পে লাঠির অগ্রবিন্দু 
নিঞ্জ বাম দিক্‌ দিয়া উপরে তুলিয়। ইাকিয়া আঘাত করিয়। 
প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিকে দূর করিয়া' দিতে 
হইবে। 





উল্ট হগ্জুর 
চৌদ্দর বাড়ি-_- 


১। শ্রীবান, বাঁহেরা, চাঁকি, হাতকাটি, শির, মন্‌, কোমর, আসর, 
সাকেন্‌, ধুনিয়া করক, পোৌস্ৎপা, সাশু ২ ধুনিয় পাঁলট্‌, ইয়ক্ম] । 


পুনিয়াকরক্‌--দক্ষিণ পদের ভিতর দিকের গাঠের 
নিয়ের সীমানা হইতে নীচের দিকের অংশে আঘাত 
করিয়া বক্রভাবে উর্ধদিকে পদ-সদ্ধিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া 


দেওয়া-হয়। 

পেস্ৎ্পা-পায়ের পাতার মধ্য-দেশ বরাবর দক্ষিণ 
পার্খ হইতে কাটিয়া ফেলা হয়। 

ইয়ক্মা--বাম স্বন্ধ-দেশের সম্মস্থ অস্থির ভিতরে 
অসির অগ্রবিন্টু ঢুকাইয়। দেওয়া হয়। অলির ধারের 
পিঠ উপর দিকে থাকে। 


৩৬৬ প্রবাসী-পৌয, ১৩৩০ | ২৩শ ভাগ, য় খণ্ড 








বর্ণনা £-- ঈষৎ নিজ দক্ষিণ দিকে হেলাইয়া নিয়ের দিক হইতে 
“ধুনিয়াকরক্‌'? আট্কাইবার কালে পুরোবর্তী পদের আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্ধে ও নিজ 
বৃদ্ধাঙ্গুলীর অর্ধ হস্ত বামে ও সম্মুখে লাঠির অগ্রবিন্দু বামদিকে দূর করিয়া দিতে হইবে। 
ভূমিতে দৃঢর্ূপে সংলগ্ন করিয়া ধরিতে হইবে । 
“পোস্ৎ পা” আট্কাইবার কালে পুরোবর্তী পদের 
বৃদ্ধাঙ্ুলীর কিঞ্চিদধিক অর্ধ হস্ত দক্ষিণে ও সম্মুখে লাঠির 
অগ্রবিন্দু ভূমিতে দৃঢরূপে সংলগ্ন করিয়া ধরিতে হইবে। 





ইয়ক্ম। প্রকারাস্তর 
শূঙ্গদহ যে কোনও ঠাটে দীড়াইয়া লাঠি কোমরের 
সমান্তরাল এবং শৃঙ্গ বক্ষের সমান্তরাল করিয়! ধরিতে 
হইবে। ইহাই সেই সেই ঠাটের “কেল্লাবন্দি' | 
পনরর বাড়ি খেলিবার কাল্পে অভিবাদনের আঘাত 
করিয়। অপর হন্তে'লাঠি ও শুঙ্গ একজে ধরিয়া পরে হস্ত 
স্পর্শ ও অভিবাদন সমাপ্ত করিতে হইবে । 


পনরর বাড়ি 

(শুঙ্গ সহিত ) 

ধুনিয়া৷ করক্‌ পোঁস্পা ঠাট- দোয়া | 
“ইয়কৃমা* র গ্রতিকারকল্পে লাঠির অগ্রবিন্দু উপরে _. ১। তেওয়র +, হাঁতকাটি +-, শিফরকা দাও 3, ছাপকা+, 
তুলিয়া হাকিয়া আঘাত করিয়! প্রতিপক্ষের লাঠিকে রি সপ রে জা: রা নিন 


নিজ দক্ষিণ দ্িক বরাবর বাহির করিয়া দিতে হইবে । শিফরক। দাও--বাঁম হস্তের হ।তকাটি। 
শিফর-ঢাঁল বা শঙ্গ। 








শিফরক। দাও 





- ছাপ কা-_হস্ডের কানার সহিত বুহ্ধান্ুলী ব্যতিরেকে 
ইয়ক্ম। অপর চারিটি অঙ্গুলীর সদ্ধিগুলি একত্রে কাটিয়া ফেল 

প্রকারাস্তর *-- | হয়। ৃ 

থব নিজ লাঠিকে নিয়মূখ করিয়া রাখিয়! অগ্রবিন্দু হাত কাটি পেশ শহস্ততালুর দিকের হস্তের ক্জি। 


হাতক।টি পেশ 
হাতবাটি পোস্ৎ--হস্থপৃগের দিকের হস্তের কক্ি। 





হাতক।টি পো 
কা নিজ দক্ষিণ ছক হইতে হাকিয়া হস্ত কিঞ্চিৎ 
সম্কচিত করিয়া অসির অগ্রভাগ দ্বারা ক্নালী ছিন্ন 
করিয়া! দেওয়া] হয়। 
ঠোক্‌-_যে হন্তে অনি ধৃত থাকিবে, সেই হস্তের 
ৃদ্ধানুলী কাটিয়া ফেল! হয়। 
বর্ণণাস্ 


যে আঘাতগুলির সঙ্গে“+” চিহ্ন রহিয়াছে তাহ! 
কেবল শৃঙ্গ দ্বারা আট্‌কাইতে হইবে । যে আঘাতগুলির 
সঙ্গে “1” চিহন রহিয়াছে তাহা শৃঙ্গ ও লাঠি উভয় একত্র 
করিয়। আটুকাইতে হইবে । শুঙ্গতারা আট্কাইবার কালে 


লাঁঠিখেল। ও অসিশিক্ষ 


৩৬৭ 


শর্মিলা পিসি পর ২ পরস তি সি পি" সপিস্ডি পিসি সি ভি পি এরি 





ঠেক 
সাধারণতঃ শুঙ্গকে প্রতিপক্ষের আঘাতের গতির দিকের 
সঙ্গে সমকোণ করিয়। ধরিতে হইবে। শুঙ্গ ও লাঠি 
একত্র করিয়া আট্কাইবার কালে সাধারণতঃ প্রায় 


সর্বদাই শঙ্গ লাঠির সম্মুখে থাকিবে । 
সম ঘাত (শ্বাম ঘাত) 


সময়ে পূর্ববাপেক্ষ1! ঈষৎ ভারি 
সঙ্গত। তাহাতে আঘাতের 
তীব্রতা সাধনে শক্তি জন্সিয়া থাকে শ্যাম ঘাত 
খেলাতেই দ্রুত ও অতি দ্রুত চালনা অভ্যাস করিতে 
হইবে। অম্‌স্থণ ঈষৎ ভারী লাঠি সহ দক্ষতার সহিত 
অতি দ্রুত শ্টাম ঘাত খেলায় রত থাকিতে পারিলে প্রতাক্ষ 
অগ্নিক্ষুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়। 

শ্যামঘাত খেলিবার কালে উভয়কে পর্য্যায়ক্রমে 
গ্রত্যেকটি আঘাতেরই প্রয়োগ ও প্রতিকার করিয়া 
যাইতে হইবে এবং সমস্ত আঘাতই গরদেশে প্রয়োগ 
করিয়া তরাসে টানিয়া আনিতে হইবে। প্রত্যেকটি 
ধারাই কতিপয়সংখ্যক বার বাম হস্তে থেলিয়া পরে দক্ষিণ 
হন্যে সমসংখ্যক বার খেলিতে হইবে । এবং পরে যিনি 


শাম ঘাত খেলিবার 
লাঠি ব্যবহার করাই 


পলি, 


৩৬৮ 





শা সমস রর পরি পিস 





প্রথম আরভ্ত করিয়াছিলেন তাহার প্রতিপক্ষ প্রথম 
আরম্ভ করিবেন এবং পূর্বের সম সংখ্যক বার খেলিবেন। 
এইরূপ উভয় হত্তেই করিবেন । 
প্রথম ক্রম 
ঠাট-_একাঙ্গ ৷ 


১। শ্রীবান, হাতকাটি। 

২। গ্রীবান, হাঁতকা্টি, ভ।গার। 
1“ ৩। গ্রীবান, বাহেরা, হাতকাটি ভাঁও।র। 

৪। গ্রীবান, সাঁকেন্‌, বাছের1, হ।তকাটি, ভাগুার। 

৫। গ্রীবান, পোস্ৎপা, সাকেন্‌, বাহেরা, হাতকাটি, ভাগার। 

৬। গ্রীবান, ভুজ, পোস্ৎপ।, সাকেন, বাহেরা. হ।তকাটি, ভাগ্ডার। 

৭। গ্রীবান, মন্‌, ভূজ, পে।স্ৎপা, সাকেন, বাহেরা। হাতকাটি, 
ভাগার 

৮। গ্রীবান, আসর, মন, ভৃঙ্গ, পৌস্ৎপাঁ, সাকেন, বাছেরা, 
হাতকাটি, ভাগ্ডার। 

৯। গ্রীবান, তামেচা, অ।সর, মন্‌, ভূজ, পৌস্ৎপাঁ, সাঁকেন, বাহের! 
হাতকাটি, ভাণ্ডার ' 

১*। গ্রীবান, পাঁলট্‌, তামেচ?, আদর, মন্‌, ভূজ, পৌস্ৎপ!, সাকেন্‌ 
বাছেরা, হাতকাটি, ভাগার। 


দ্বিতীয় ক্রম 
ঠাট--একাঙ্গ। 


১। হিমাএল, হাতকাটি। 

২। হিমাঁএল, হাতকাটি; কোমর। 

৩। হিমাএল, তামেচা, হাতকাটি, কোমর। 

৪ | হিমাঁএল, আসর, তামেচ।, হাতক।টি, কোমর। 

৫ । হ্মাএল, উল্টাপোস্ৎপা, আসর, তামেচ।, হাতকাটি, কোমর । 

৬। হিমাএল, ভর্জা, উল্টাপোস্ৎপা, আসর, তামেচা, হাতকাটি, 
কোমর। 

৭। হিমাঁএল, দে, ভর্তা, উল্ট(পোস্ৎপা, আদর, তাষেচ।, 
হাতকাটি, কোমর । 

৮। হ্মাএল, সাকেন, দে, ভর্জা। উল্টাপেদ পা, আমর, 
তামেচা, হাতকাটি, কোমর। 

৯। হিমাএল, বহেরা। সাকেন্‌, দে, ভর্জা। উল্টা পোন্ৎপ।, 
শানর, তাঁমেচ।, হাতকাটি, কোমর । 

১০। হিমাএল, করক, বাহেরা, সাকেন, দে, ভরা, উপ্টা 
পাঁদ্ৎপা, আসর, তামে51, হ।তকাটি। কোমর । 


উপ্ট। পোস্ৎপা-পায়ের পাতার মধাদেশ বরাবর 
বামপার্থ হইতে কাটিয়া ফেল। হয়। 
তৃতীয় ক্রম 
ঠাট---একাঙ্গ। 


১1 শ্রীবান, তামেচা। 

২। শ্রীবান, তামেচা, পালট। 

৩) শ্রীবান, জাসর, তামেচা, পালট । 

৪ | গ্রীবান। মন, আসর, তামেচা, পালট.। 


প্রবামীশ্পৌষ, ১৩৩৪ 


সিসি স্পিন অপি মিসর পসরা সস 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








উল্ট| পোস্ৎপ। 
৫। গ্রীবান, ভুজ, মন্‌, আসর, তামেচা, পাঁলট.। 
৬। গ্রীবান, পোৌস ৎপা, ভূজ, মন্‌, আসর, তাসেচা, পালট.। 
৭। গ্রীবান, সাঁকেন্, পোসৎপা, ভুজ, মন্‌, আসর, তামেচা, 
পাঁলট । 


৮| গ্রীবান, বাহের।, সাকেন্, পৌস.ৎপা, ভুজ, মন্‌, আদর, 
হামেচা, পালট. | 

৯। গ্রীবান, ভাণ্ডার, বাহেরা, সাকেন্‌, পোসৎপ, ভুজ, মন, 
আসর, তাঁমেচ।, পালট.। 

১*। শ্রীবান, হাতকাঁটি, ভাঁগুর, বাহেরা, সাঁকেন্‌, পৌস ৎপা, 
ভূকঙ্গ, মন, আসর, তামেচা, পালট. | 

চতুর্থ ক্রম 
ঠাট--একাঙ্গ | 

১। হিম[এল, বাহের। | 

২। হিমাএল, বাহেরা, করক। 

৩। হিমা এল, সাকেন্‌, বাহেরা, করক। 

৪। হিমাএল, দে, সাকেন্‌, বাহেরা, করক। 

৫ হিমাএল, ভক্জ, দে, সাকেন, বাহেরা, করক। 

৬। হিমাঁঞল, উন্ট| পো ৎপা, ভজ্জ, দে, সাকেন্‌, বাঁহেরা, 
করক। 

৭। হিমাএল, আসর, উল্টা পে|সৎপা, ভজ্জ দে, সাকেন্‌, 
বাছেরা, করক, | 

৮। হিমাএল, তামেচা। আসর, উপ্টা পোসৎপা, দে, ভজ্জ 
সাঁকেন্‌, বাহের।, করক । 

৯। হিমাএল, কোমর, তাঁষেচা, আসর, উপ্টা পৌস ৎপা, দে, 
তজ্জ, সাকেন্‌, বাছেরা, করক। 

১০। হিম্নীএল, হাঁতকা্টি, কোমর, তামেচা, আসর, উপ্টা 
পো।স ৎপা। দে, তজ্জ 1, সাকেন্‌, বাহেরা, করক । 


লাঠিখেলা-ও অসিশিক্ষা 


৩৬৯ 


এসি ভাসি পিপি পাস নিত নন: সন স্িপিস্পিপা সিসি স্টপ ৯» পিসি পা পর সিসি স্মিপি স্পস্ট শাসিত সস পলা অস্ত সি সিসির পাতি সিসি পাজি লী কলসি 1 মারি 
্ র 
* 


ওয় সংখ্যা] : 
পঞ্চম ক্রম (শৃঙ্গ সহ) 
ঠাট-দোয়াঙ্গ 


১। হিমাএল, দে। 
২। হিমাঁএল, দে, কে।মর। 
৩। হিমাঁএল, দে, কে(সর, মাসর। 

ষষ্ঠ রুম (শৃঙ্গ সহ) 
ঠাট-দোয়াঙ্গ 
১। গঁবান, মন্‌। | 
২। গ্রীব।ন, মন্‌, ভাওঙার। 
৩। শ্রীবান, মন্‌, ভাওার, সাকেন। 

সম এম (শ্ঙ্গ সহ) 

ঠাট-- পোয়া 

১। শির, করক্‌। 
কোমর, শির, করকু। 
৩) তেওয়র, কোমর, শির, করক । 
৪। তেওয়র, উপ্ট! শির, কে।মর, শির, করক। 
৫। তেওব, অঙ্ক, উপ্ট| শির, কে।মর, শির, করক। 
৬। ভেওয়র, "ভরি, অঙ্ক, উন্টা শির, কোমর, শির, করক্‌। 


অই্ম ক্রদ (শৃঙ্গ সম) 


ঠ 


রঃ ঠাট-দোয়াঙ্গ 

১। সাও, পালট । 

২ ভাতার, সাও, পালট । 

৩। চাকি,ভ1ণার, সাও » পালট, | 

৪। চাকি, শির, ভার, সাও, গালট,। 

৫) চাঁকি, উট! অঙ্ক, শির, ভ1গ1র, সাও, পালট । 

৬। কি, ভজ, উপ্ট! অঙ্ক, শির, ভগু।র, সাও, পাঁলট । 

বিষম-ঘাত (মিল বাট ) 

" বিষম-ঘাত-পর্যায়ে বামে লিখিত আধঘাতগুলি 
এক জনে প্রয়োগ করিবে, প্রত্যেকটি আঘাতের উত্তরে 
প্রতিপক্ষ সেই আঘাতটির দক্ষিণে লিখিত আঘাতটির 
প্রয়োগ করিবে এবং প্রথম ব্যক্তির শেষ আঘাতটির 
প্রয়োগ হইয়া গেলে পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম হইতে 
আরম্ভ করিবে এ*ং প্রথম ব্যক্তি উত্তরের আঘাত- 
গুলির প্রয়োগ, করিবে। প্রথমে বাম হস্তে ক্রীড়া 
সম্পন্ন করিয়। পরে সমসংখ্যক বার দক্ষিণ হন্ডে ক্রীড়া 
করিতে হইবে। 

৪৭ -__ ১১ 


১৩ 


( মাবু) 


গাবান 
বঝাহের। 
তামেচ। 
গরীবান 


মার-.আক্রমণ। 
এয়াদ।- প্রথম হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি 
প্রথম 


(মাবু) 


হিমাএল 
তামেচ। 
বাহের! 
হিমাএল 


(মার) 
তাঁমেচ। 
শির 
বছের। 
কোমর 
ভর্ড৬| 
করক 
শির 


(মাবু) 
বাহের! 
মণ্ড, 
তামেচ। 


ভাগার 
হু 
পালট্‌ 
সাণ্ড 


প্রথম ক্রম 


ঠাট--একাঙ্ 


ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির আঘাত 
পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিবে। 


দ্বিতীয় ক্রম 
ঠাট--একার্গ 


€ জবাব.) 

পালট ॥ 
করক্‌। 
ভ।গার। 

গ্রীবান ( এয়াদা )।, 
জবাব -উত্তর ।' 
প্রথম ব্াক্তির 
প্রভৃতি 


,& 


রর 


(জবাব) 
করকৃ। 
পালই। 


- ভাও্।র। 


ভতীয় ক্রম 
ঠাট- দোয়াঙ্গ 


চতুর্থ ক্রম 


চে 


হিমাএল ( এয়াদ। )। 


(জবাব) 

মোঢ। । 

এর 

ভাগার। 

শির। 
উন্ট| মোড় । 
শিরি। 

তামেচ। ( এয়াদ1 )। 


ঠাট- দোয়াঙ্গ 


( জবাব ) 
উল্টা মোঢ়া। 
সা. | 
কে।মর। 


সাও. । 

উল্টা! মোটা। 
সাও,। 
বাহেরা ( এয়াদ। )। 





৩৭০ 
পঞ্চম ক্রম 
ঠাট--পখগী 
(মার) (জবাব). 
অমেচ৷ পালট! 
ভর্জ। শির । 
ভাগার বাহের|। 
মোটা শির্‌। 
ভগ উল্ট| মেঢু। । 
চাকি বাহের! । 
গ্রীবান সাও. । 
করক মোঢ়। 
_পালট্‌ গ্রীৰান। 
হাঁলকুষ্‌ ফাক্‌। 
পাগ্‌ চাঁকি। 
সাকেন্‌ শির । 
শির তামেচ। ( এয়াদ। )। 
পাগ.স্গ্রতিপক্ষ পুরোবর্তী পদের গোড়ালিতে 


ভর করিয়া পায়ের পাতা উপরে তুলিলে অসির উপ্টা- 
পিঠ দ্বারা পদতলের মাঝামাঝি বরাবর প্রতিপক্ষের 
দক্ষিণ পার্খ্ব হইতে কাটিয়। ফেলা! হয়। ধুনিয়া পালটের 
ন্তায় আট্কাইতে হইবে। 





পাঁগ, 
যষ্ঠ ক্রম 
ঠাট--পাখনী 

(মার) (জবাব) 
বাছের! করক। 
ভূল | সাও. । 
কোমর তামেচা। 
মোট! সাণ্ড। 
ডজ্জ। উল্টা মেঢ।। 
তেওয়র তামে১। 
হিমাএল শির। 
পালট মোঢ়া। 
করক গ্রীবান। 


প্রবাস্পৌধ) ১৩৩০ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ 


সি সি শো 








সিসি পাস াস্মি স্প 


উল্ট! হালকুম্‌ উল্টা ফাক। 

উল্টা পাগ, তেওয়র | 

আসর সাণড. | 

সাও. বাহের। (এয়াদা)। 


উল্টা পাগ... প্রতিপক্ষ পুরোবর্তী পদের গোড়ালিতে 
ভর করিয়া! পায়ের পাতা উপরে তুলিলে অসির উণ্টা 
পিঠ দ্বারা পদতলের মাঝামাঝি বরাবর প্রতিপক্ষের 
বাম পার্থ হইতে কাটিয়া ফেল! হয়; ধনিয়া করকের 
ন্তায় আটুকাইতে হইবে। 





উল্ট। পাগ 
চতু্ম,থা 
প্রথমে বাম হন্তে লাঠি ও দক্ষিণ হত্তে শৃঙ্গ ধারণ 


করিয়া খেলিতে হইবে । পরে সমসংখাক বার দক্ষিণ- 
হন্তে লাঠি ও বাম্হস্তে শ্রঙ্গ ধারণ করিয়া খেলিতে 
হইবে। উভয়কেই একত্রে প্রত্যেকটি আঘাতের সমান- 
ভাবে লাঠি দ্বারা প্রয়োগ ও শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিকার করিতে 
হইবে । চতুম্মুখী পধ্যায় হইতে বাহেরার অভিবাদন 
করিতে হইবে। 

প্রথম ধার! 


গ্রীবান, শির, ভূজ, দে, পাগ, চাঁকি, সাও, ভাণ্ডার) তেওয়র, 
করক, পালট্‌, ভজ্জ1। 


বর্ণনা £-_ 

“ভুজ” মারিয়া লাঠিকে প্রতিপক্ষের শৃঙ্গের সহিত 
ঘেঁষিয়! তাহার মাথার উপর দিয়া আনিয়া “দে” 
মারিতে হইবে। 

“পাগ” মারিয়া তরাসে টানিয়৷ লাঠি গিছন্‌ দিক্‌ 
দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া চাকি মারিতে হইবে। 

“সাও” মারিবার কালে শূঙ্জ বাম পার্থ হইতে ঘুরাইয়া 
মাথার উপর দিয়া আনি প্রতিপক্ষের আঘাত 


৩য় সংখ্যা 1 


আট্কাইবার নিমিত্ব নিজ লাঠির সম্মুখ আনিতে 
হইবে, স্থুতরাং নিজ লাঠি. নিজ শৃঙ্গের সহিত সংলগ্ন 
হওয়াতে 'সাণ্ডের” আঘাত অসম্পূর্ণ থাকিয়। যাইবে। 
প্রতিপক্ষের লাঠি নিজ শৃঙ্গ ও লাঠির মধ্যে পতিত 
হইবে। কখনও ইচ্ছাপুর্ধক নিজ লাঠি ও নিজ শৃঙ্গ 
একক্রিত করিয়া আঘাত প্রয়োগে উদ্যত হইতে নাই। 

“পালট্‌”ঃ প্রভৃতি নিস্মর দিকের আঘাত প্রয়োগ- 
কালে বামপদ একটুকু »ম্মুখে আসিবে, পরে যথাস্থানে 
যাইবে এবং এ সঙ্গে-সঙ্গেই পরের আঘাত প্রঞ্জোগ 
করিতে হইবে। 





দ্বিতীগ ধারা 
হিমাএল, সাত ভজ্জ1, মন্‌, উপ্টা পাঁগ, তেওয়র, শির, কোমর, 
চাকি, পালট$ করক, ভুজ। 
তৃতীয় ধা 


বাহেরা, উল্ট। মোটা, তাগ্ার, শির, তামে6া, ভঙ্জ, সাগুং ভূঙ্জ, 
মোড়া, চাকি, তেওয়র, গ্রীবাম। 


চতুর্থ ধার! 


তামেটা, মেঃ, কোমর, সাও, বাহের!, তু, শির, তর্জ, উল্টা 
মোঢ়া, তেওয়র, চ[কি, হিমাএল। 


পঞ্চম ধারা 

বাহের!, পোল ৎপা, দে, উল্ট। মোটা, হিম এল, ভাগ্ার, কোমর, 
শির, পালট, তামেচ।, মোটা, পাগ, চাপ নি, চাকি, সাণ্ড, করক; 
গ্রীবান, মন, তেওয়র, তুঁ্গ, আসর, সাঁকেন, হাঁতকাঁটি, অস্তর, দিগর। 

বর্ণনা :--সমস্ত আঘাতই গরদেশে, প্রয়োগ করিতে 
হইবে। "পাগঠ ও এস্থলে তরাসে টানিয়া আনিতে 
হইবে না। 

“হাতকাটি” মারিয়। লাঠি প্রতিপক্ষের মাথার উপর 
দিয়া আনিয়া নিজ দক্ষিণ দিক্‌ হইতে নিজ মাথার 
উপর দিয়া আনিয়৷ অন্তর মারিতে হইবে। 

ষষ্ঠ ধারা 
তামেচা, উল্ট। পে।স্ৎপা, মন্‌, মোটা, গ্রীবান, কোমর, ভাণ্ীর, সা, 
করক, বাছেরা, উল্ট। মোটা, উল্টা পাগ, দিগর, তেওয়র, শির, পালট্‌, 
হিমাএল, দে, চাঁকি, ভর্জা, সাকেন, আসর, হাতকাটি, উল্টা অন্তর, 
চাঁপনি। 
গহবর ( গোহার ) 


বছলোকের মধ্যে পতিত হইয়া 


আত্মরক্ষার 


'লাঠিখেল! ও অসিশিক্ষ। 





৩1১ 


প্রয়োজন হইলে “গহ্বর”-পধ্যায়ে দক্ষতা লাভের দরুকার 
হইয়া থাকে। 

প্রথমে কতিপয় শিক্ষার্থী প্রত্যেকে এক লাঠির 
দূরত্বে মণ্ডলাকারে ফ্াড়াইবে, পরে পূর্বের অভ্যস্ত 
কোনও একটি “ঘাতে”র ধারা কিস্ব! শ্যামঘাত অথবা 
বিষম-ঘাতের যে-কোনও ক্রমের প্রথম আঘাতটি 
কোনও একজনে তাহার পার্থস্থ ব্যক্তিকে আঘাত 
করিবে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি এ আঘাতটি আট্কাইয়া 
তাহার পরের আঘাতটি তাহার অপর-পার্্ববর্তী 
ব্যক্তিকে মারিবে; এইন্ধপে শ্রমান্বয়ে ঘুরিয়া আসিয়া 
খেল। চলিতে থাকিবে। 

''ঘাত” প্রভৃতির যে ধারাটি মনোনীত করিধে 
তাহার মধ্যে আঘাতের সংখ্যা! এবং যে কয়জন লোক 
ধাড়াইবে তাহাদের সংখ্যা, এই ছুই সংখ্যার মধো 
যেন কোন সাধারণ গুণনীয়ক না থাকে ; তাহ। হইলেই 
প্রথম আঘাতটি ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যেকের উপরেই 
পড়িতে থাকিবে। 

পরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন মণ্ডলের কেন্দ্রে 
দাড়াইবে এবং কেন্ত্রস্থিত ব্যক্তি মণ্ডলের এফজনকে 
আঘাত করিয়া তাহার পার্বর্তী ব্যক্তিঘ্ন পর্ধ্যায়াছ্যাদী 
আঘাতের প্রতিকার করিষে, এইকপ ঘুরিয়া ঘুরিঘ্া 
খেল! চালাইতে থাকিবে। 

দক্ষিণ ও বাম উভয় হন্তেই এবং মণ্ডলের দক্ষিণ ও 
বাম উভয় আবর্তেই এইরূপে অভ্যাস করিতে হইবে। 
পরে মণ্ডলের সীমানায় চারি জন কিম্বা]! পাচ জনের 
অধিক থাঁকিবে না, এবং কেন্ত্রস্থিত ব্যক্তি অতি ভ্রুত 
চালনায় সকলের সঙ্গে খেলিতে থাকিবে । সাধারণতঃ 
একসঙ্গে চারিজনের অধিক এক ব্যক্তিকে সফলতার 
সহিত আঘাত করিতে পারে না। এইক্পে পর্যায়, 
ক্রমে বিভিন্ন ব্যক্তি কেন্দ্রে খাকিয়া দক্ষতা অজ্জন 
করিবে। 





ক্রমশঃ 


শ্রী পুলিনবিহবারী দা 
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[ এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সাব্রাস্তপ্রঙ্ে ত্র চাড়া সাহিতা, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য গুভূ'ত ব্বিয়ক গ্স্জ ছাপা হইবে | প্রশ্নও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়। বাঞ্চনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বছজনে দিলে যঁহীর উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ধেরধাতম হইধে তাহাই ছাপা হইবে। 
ধহাদের নামগ্রকাশে আপত্তি ধাকিবে ডীহার! লিখিয়া! জানাইবেন। অনাম! প্রশ্থেত্তর ছাপ! হইবে না। একটি গু বা একটি উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কালিতে লিখি পাঠ।ইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা! উত্তর লিখিয়া পাঁঠাইলে ওহ! প্রকাশ কর। হইবে না । জিজ্ঞাস! 
ও মীমাংসা করিবার সময় ল্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ ব1 এন্সাইক্লোৌপিডিয়ার অভাব পুরণ কর.সাঃয়িক পত্িিকার সীধ্যাতীত; যাহাতে 

ধর সন্দেহ- "নিরসনের দিগদর্শন.হ য় সেই উদ্দেষ্ঠ লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন করা হইয়াছে | ভিজ্ঞাসা «এরপ হওয়া 1 উচিত, যাহার মীমাংসায় 
বছ লোকের উপকার হওয়া! সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌডূহল বা স্ববিধার জদ্য কিছু ডিজ্ঞ।স1 কর! উচিত নয়। পস্সগুজির মীসাংসা 
পাঠাইব|র সময় যাহাতে তাহা মনগড়া! বা আন্দীজী ন। হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় নেবিষয়ে জঙ্গ্য রাখা! উচিত। কোন বিশেষ হিষয় লইয়া 
[ক্রমীগত বাদ-প্রতিবাদ ছাঁপিবার স্থান আমাদের নাই । কোন ভিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপ! ২ম্পুর্ণ আমাদের হচ্ছ ধীন- তাহ।র সম্বদ্থে 


লিখিত ব। বাচনিক কোনরূপ কৈ ফিয়ৎ আম! দিতে গরিব ন1। নুতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের ও*গুলির হুঙতন করিয়া লংখ্যাগণনা 


আর 


্. * 8. 


, জিজ্ঞাস 


2 (১৫৮) 
বুদ্ধদেব 


এক সাহেবের সম্পাদিত ফাহিয়ানের মণকাহিনী গ্রচ্থের 
ভূমিকায় 'সম্পাদক লিখিয়াছেন যে বর্তমানে জান। গিয়াছে যে ভারতের 
জুদ্ধাদেব বাস্তবিকপক্ষে কোম রাজার পুত্র ছিলেন না। এবিষয়ে 
কেহ প্রকৃত তথ্য জানাইলে বাধিত হইব। 
শ্রী সতাভূধণ সেন 
(১৫৯) 
ভাঁরতবর্ধে সিমেন্ট কার্খান 


আমাদের দেশে কোথাও স্বদেশী সিমেন্ট. ফ্যাক্টরী ( বিল।তী ম।টার 
কার্খান! ) আছে কিন! ! থাকিলে তাহা কোথ।য়, সংখ্যায় কতগুলি 
ও তথায় দেশীয় লোককে শিক্ষানবিশরূপে গ্রহণ কর! হয় কিনা? 

শ্রা পান্নালাল দাস 
( ১৬০) 
ভারতবর্ষে মা পাহাড় 

ভারতবর্ষে কো ধাঁও 'খড়িমটীর পাহ্াউ কিংবা! কার্ধান! অছে কি- 
নী? যদি খাকে, কোথায়? পেঙ্সিল্‌ চক তৈয়!রী করিবার প্রণালী 
কোন্থানে শিক্ষা! কর। যায়? 
| প্ী অবনীমোহন দ।সগপ্ত 
(১৬১) | 

তন্ত্রশাপ্রে।ক্ত উপাসন। 

তশ্থশান্ত্রেক উপাসনা! কতদিনের প্রাচীন ? বৈদিকধুগে কি এই 
উপাসনা প্রচলিত ছিল? যদ্দি না ছিল তবে কোঁন্‌ সময়ে ইহ! প্রচলিত 
হয়? এটু উপাসনা কোন্‌ দ্রীর্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং 


সামাঙ্গিক ও নৈতিক মঙ্গলের জন্য কতদূর সঙ্গত এবিষয়ে কেহ. 


আলোচন! করিয়াছেন কি? 
এ মগেন্্রনাগ সিংহ বেদাস্তভূষণ 


| হুতরাং যাহারা মীমাংস। পাঁঠাইবেন, ভাহারা কোন্‌ বৎসরের কত-সংখ্যক গ্র্গের মীমাংসা পাঠ1ইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন। ] 


(১৬২) 


ভারতের বাহিরে হিন্দু উপনিবেশ 
হিন্দুর] ষে জাপান, যাঁভ, বৌর্ধণিও, সেলিবিস, সিংহল ও আমেরিকা 
প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন ফরিয়াছিলেন-.. তাহার :সবিখ্েষ বিবরণ 
কোন্‌ পুস্তকে পাওয়! যাঁয়? 
ঞ আচ|ধা 
শ্রী যুনাথ মণ্ডল 
(১৬৩) 
“নধ্যস্থের” প্রবর্তক ও সম্পাদক কে? 
১২৭৯ সালে কলিকাতা ২*১ কর্ণওয়ালিশ ছাট, “মধ্যস্থ” মুদ্রা যন 
হইতে ''মধ্যন্ক” নামক একখান। ম্ুসম্পাদিত 'সাগু।হিক সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হইয়াছিল । “মধ্যস্থের প্রবর্তক ও মম্পাদক কে ছিলেন? 
উহার 'বাঁধিক মুল্য কত ছিল? 
শ্রী রাধাচরণ দাস 
(১৬৪) , 
বঙ্গদেশে সঙ্গীভতবিষয়ক পত্রিকা! 
বঙ্গভাষায় এপর্য/ভ্ত সঙ্গীতবিময়ক কতগুলি পত্রিকা 'বাহির 
হইয়াছে,-তাহাদের প্রত্যেকের সম্পাদকের নাম কি. এবং কাধ্যালয় 
কোথায়? ইহাদের নধ্যে কয়খান। অদ্যাপি পরিচালিত হইতেছে? 
গর প্রবোধচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৬৫) 
সংস্কতে রামায়ণ ও'মহ।ভারত 
প্রন্গিগ্ত-অংশ-বিবর্জিত সংস্কৃতি রামায়ণ ও মহাভারতের কোন 
সংস্করণ আছে কিন! এবং বাংলাভাষায় উক্ত গ্রস্থদ্বয়ের এমন কোণ 
অনুবাদ আছে কিনা যাহাতে মুল তে যথাবথ হর কর! 
হইয়াছে? 
ঞ্ পুরাণ খোধ 
(১৯৬) 
একাদশী তিথিতে অন্নগ্রহণ 
ঞ্প্রী চৈতস্তচরিতা মৃত শ্রচ্থের আদিলীলার পঞ্চদশ অধ্যায়ে দেখ 


ওয় সংখ্যা ).. 


বেতালের বৈঠক--মীমাংসা 


৩ 


সাপটি লীস্মি লিলি পাস সী সিসি পিপিপি পিসি পাস্টিপীস্পিপীস্দিতাস্পিিস্পিল সিতিস্পিশিস্সিতি সপিস্মিপরী পিসিতে সি সপ পসিসিস্ পি পা স্পিা সি সিল সস পাসম্পিশস্প তী্টিনপা স্পা ও লরি পশম পা পিপিপি সপ পতি 


ধায় যে চৈতগ্চদেব- তখন বিস্তর মিশ্র, নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পঙ্চিত_- 
তাচার মাতাকে একদশীর দিন অন্রগ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেছেন। 
“প্রভু কহে, এক।দশীতে অন্তর না থাইব!। 
শচী কহে না খাইব, ভালই কহিল । 
নেই হইতে একাদশী করিতে লাগিল! 0” 
ইনার অর্থ কি? নবদ্ীপের স্যায় শ্মার্ত-প্রধান স্থানে কি ব্রাক্ষণ 
বিধবা একাদশীর দিন অন্নগ্রহণ করিতেন ? 'সমগ্র বঙ্গদেশেই কি 
ই প্রথ| প্রচলিত ছিল ?'অথব। গ্রীহট্রীয় ব্রক্গণ-সমাঞ্জে এ আচার 
চিল, এবং মহাপ্রভু নিজে উত্ত সমালভুক্ত ছিলেন বলিয়া তাহার মাত। 
ই প্রথামত চলিতেন? শ্রীহট্রীয় ব্রাঙ্গণ-সমাজে এ প্রথ। কখনও প্রচলিত 
ছিল ব! বর্তমানে আছে কি? 
শ্রী যতীশচন্র বাগচী 
(১৬৭ ) 
ইলেক্টি,ক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা 
বঙ্গদেশে কিন্বা' ভ রতবর্ধের মূখ্য কোথায় কোথায় ইলেক্টি ক]াল 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা! করিবার বিদ্যালয় আছে ? কিরূপ যোগ্যত। থাকিলে 
এ-সকল বিদা।লয়ে ভর্তি হওয়। যায়? 
প্র প্রবোধচল সরকার 
(১৬৮) 
রেট স্গড় 
সেরশাহ কর্তৃক রোটাস্গড় বিজয়ের ইতিহাস কোন্‌ গ্রন্থে পাঁওয়। 
যায়? 
রোটাস্গড় কোন্‌ সময়ে কি অভি প্রায়ে ও কাহার দ্বারা নিশ্মিত 
হইয়াছিল ? 


মণিলাল মাইতি 
(১৬৯) 
হরিতকী-রক্ষ। 


পে।কার উপদ্রব হইতে কীচ। হরিতকী রঙ্গ করিয়। রি উপায়ে 
বাজারে ন্ক্রিয়ের উপমে'গী কর] যাইতে প:রে? 


জ্ীমতী শাস্তিলঙ। সেন 


(১৭০) 
নীলক পাখী 


ছুর্গাপূজার সময় বিয়ার দিন যে, বা পাখী ছাঁড়। হয়, ইহার 
'কোনে। কারণ আছে কি? 


সী সরযু রা 
(১৭১) 
প্রিভি-কাউন্সিলের ভারতীয় সভ্য 
“প্রিভি-কা ঈঙ্সিলে'র প্রথম ভাতীয় সভ্য কে? 
শ্রী সরসীকুমার রায়চৌধুরী 
(১৭২) 
পৃথিবীর সর্ধ্বপ্রধান পুস্তকালক় 


পৃথিবীর মধ্যে সর্কবৃছৎ পুভ্তকাঁলয়ের নীম কি? উহা! কোথায় 
অবস্থিত? উহার পুস্তকের সংখা! কত? ভারতের মধ্যেই ব৷ কোন্‌ 
পুশ্তকালয়টি সর্বধাপেক্ষা বৃঙৎ 1 উহাতে কত পুস্তক আছে? 


ঞ রমেশচগ্জ চক্রবস্তা 


(১৭৩) 

বঙদেশে অনাথ-জ শ্রমের সংখ্যা 
বাংলাদেশে আজ পধ্যস্ত বিকলাঙ্গ ও অকর্পগ্য লোকদিগের জঙ্ক, 
অনাথ ও নিরাশ্রয় বালকবালিকাদিগের জন্থা এবং অনাথা দুস্থ ও 
পতিতা স্ত্রীলোকদ্দিগের জন্য কতগুলি সভা, সমিতি, আশ্রম ব! সাহাধ্য- 

ভাগার আছে, তাহাদের ঠিকানা ডি এবং পরিচীলকগণের নাম কি? 

জনগন দে 

(১৭৪; / 

সংস্কৃত ভাণায় উত্ভতিদ-বিদ্য।-সংক্রাস্ত পুস্তক 


সংস্কৃত ভাষাক্স উড্ভিদ্‌-বিদ্যার.কোনে। পুস্তক আছে কি না? তাহার 
নামকি? 


৮8 


প্র জীবনলাল হশগুপ্ত 
(১৭৫) , তি 40142 
বোতাম তৈরী 


বে।তাঁম তৈদী করিবার জন্ নারিকেলের মালাকে কি ভাবে ন্‌রম 

করিতে হয়? ঝিনুক হইতে বোতাম তৈরী করিতে হইলে ধিনুককে 

কিভাবে নর করিতে হইবে ?-কি দিয়। উভয় জিনিষ পালিশ করিলে 

ভাল বোতাদ হইবে? হরর 
জী ঈশ্বরচ্ী পাল 


০ 


মীমাংসা রি 
(৪৯) 2 
রুদ্রাক্ষ ও তা্মুত্র। 


তী্রমুদ্্রার উপর রুদ্রাক্ম স্থাপন করিয়া তদুপরি আর-একটি 
তা্রমুদ্র! স্থাপন করিলে সংঘর্ষণ (10100 ) দ্বারা উৎপন্ন একপ্রকার 
বৈছাতিক শক্তির আবিভাব হয়। এই পরীক্ষা ভল্ট।, কর্তৃক আবিষ্কৃত 
101600107170918১ নামক যন্ত্র কর্তৃক পরীক্ষার স্তায়। আবার সঞ্চলনী- 
শক্তি-বিশিষ্ট-পদার্থগাত্রের যেষে অংশ অধিক বহির্গত: থাকে কিংরা 
মে যে অংশের মুুজত। তীগ্ব, সেই দেই অংশে বৈছ্যতিক ঘনতা 
(01500710 000511 ) অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে'; এবং যে যে 
অংশের উত্তানত! অধিক সেই দেই অংশে অল্প পরিমাণে থাকে । বৈছাতিক 
পদ!র্থের দ্বারা পুর্ণাকৃত একটি পদার্থের নিকটবর্তী বায়ু পরমাণু- 
সকলও তাহার সংস্পর্শে আঙ্রীস্ত হয় এবং প্রতিনিবৃত্তি (£6চ6015107 ) 
ভোগ করে। বায়ুপরম!ণু যত অধিক থাকে বৈছ্যুতিক ঘনতাও তত 
অধিক হয়। তীক্ষ ও বহির্গত অংশে ঘন্তা অধক থাকে এবং এই 


. এই অংশে প্রতিনিবৃত্তিও অধিক। এই নিমিত্ত আক্রান্ত বাযুপরমাণু 


এ পদ্দার্থের বৈছাতিক আক্রমণের সহিত তাড়িত হয়। এইসকল 
তীগ্ক' অংশের বাঁযুপরম।ণু একটি পশ্চাদপসারী প্রতিঘাভ (৮৪০৮%৪৫ 


. £840000) দান করে। এই প্রতিঘাতেই এ রুদ্রাক্ষ নিবৃত্ব-বাযু 


প্রবাহের বিপরীত দিকে চালিত হয়। যদি এসকল তীক্ষ স্বংশ 
মৌম্‌ কিন্বা'ঁ এইরূপ অপর কোন পদার্থ দ্বার আবৃত কর] যায় তবে 
ইহা! আর ঘুরিবে না । 19555 [21601010109--0886 . 42, 
1200101701 0011051) এবং ৬/৪1500+5 চ175105) 0,672, 
1171600101279185' দেখুন । 


শ্রী সমৎকুমার দত্ত 








(৭৩) 
সাঙ্গ! পাথরের বাসন সাফ 
জলমিত্রিত নাইটিকু এসিড, (10116 11010 4১010) দ্বার! 
'ধোঁত করিলে ময়লা সাদ। পাথরের বাসন পরিষ্কৃত হয়। একটি 
বাঠিতে এক টুক্র বস্ত্র জড়াইয়। এ অল্পশক্তি এসিডে ভিজাইয়। 
ক্ষিগ্রহত্তে সমভাবে বাঁসনে মাথাইতে হুইবে। পরে পরিষার জলে 
এবং সাঁবানে ধৌত করিতে হইবে। ইহাতে কিন্তু বাসনে পালিশ 


থাকিলে তাহ। নষ্ট হইবার সম্তাবন!। । তখন পালিশ-পাথর কিংবা! বাম! 
বার! ঘবি্। পালিশ করিতে হইবে। 
শ্রী ফণীন্দ্রনাথ ন।গ 
(৯১) 
ভাত্রমাসে কলাগাছ 


ভাগ্রমাসে কলাগাছ পুতিলে কলাগাছ প্রায়ই মরিয়] যায়--এ 
প্রবচনে কোনে! পৌরাণিক ইতিহাস নাই। 'রাবণ, শব্দ ব্যবহার কর! 
হইয়াছে রাবণবংশের ম্যায় প্রচুর কলাগাছ বুঝাইবার জন্ত। তান্ত্র 
মাসে কলাগাছ পুতিলে যে কলাগাছ মরিয়৷ যায় তাহার আরও 
কয়েকটি প্রবচন আছে? যখা-_ 
“কল! রু'লে ভান্রমাসে 
নির্বংশ হয় সবংশে।” 
অর্থাৎ ভাদ্রমীসে কলাগাছ বসাইলে সমুদয় নষ্ট হইয়! যাঁয়। 
“সিংহ মীন বর্জে, 
কল! খাবে আর্জে।” 
ভাত্র (দিংহ) ও চৈত্র (মীন) ব্যতীত সকল মাসেই কলা-গাছ 


রোপণ কর! যাইতে পারে। [22500016009] 59891175510 
86261, 29 2, 1. 85175101, ৪১ পৃষ্ঠ! দেখুন । ] 
পরী সনৎকুমার দত্ত 
(১৯০৩) 
ঘাটু গান 


যাঁটু গান সাধারণতঃ মৈমনসিংহ জেলার পূর্বাঞ্চলে এবং শ্রীহট ও 
কুমিল্লা জিলায় গীত হইয়। থাকে। নেত্রকোণ। অঞ্চলেও ঘাটুগানের 
বেশ প্রচলন আছে। ঘাটু গান জিনিসট| পুরোপুরি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক। 
কে এই গানের প্রবর্তক তাহা ঠিক জান! যায় না। বিশেষতঃ 
নিষ্নশ্রেণীর অশিক্ষিত হিন্দু-মুসঙমানের ভিতর ইহ! আবদ্ধ থাকায় 
ইছার ্রতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ কর! ভুক্র। তবে 'লালা' নামক 
কোন্‌ এক ব্যক্তি নাকি ইহার প্রথম রচরিত1। এই লালার বাস 
বিহার প্র্দেশের কোনে স্থানে ছিল। এইজুন্ক খাটু গানে অনেক 
'হিন্দী, ত্র বুলী এবং কিছু কিছু মৈথিলী ভাবার কথ প্রচলিত আছে। 
ঘাটু গানের সঠিক বিস্তৃত সংবাদ সংগ্রহ করিতে পাঁরিলে বঙ্গের 
প্রাচীন লোৌক-ইতিহ।সের কতক উপ।দান পাওয়। যাইবে বলিয়! 
আশা হয়। বর্তমানেও ঘাটু গানে প্রাচীন নর্তক্সীগানের নৃত্যুপন্ধতি 
অমেকট। অবিকৃত অবস্থ(তেই আছে । আমার বিনীত নিবেদন, 
ঘাটুগানপ্রচলিত স্থানসমূহের, বিশেষতঃ শ্রীহষ্ট অঞ্চলের, সাঁহিত্যরমিক 
ও সাহিত্যসেবী সহৃদয় ব্যক্তিগণ যদি দয়! করিয়। শ্ব দ্ব স্থানের 
গ্রচুর ধাটু গান সংগ্রহ কক্ধিয়া নিমঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইয়। 
দেন, তবে গবেষণ। কাধ্যের ও বাংল। প্রাচীন লোক-ইতিহাস আবিক্ষিয়ার 
যথেষ্ট সাহাধ্য কর! হয়। আশা করি আমার এঅনুরোধ ব্যর্থ হইবে 
না। ব্রন্গবৈবর্তপুরাগ ও মুক্তালতাতে ঘাটু গানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 


ৰ শৈলেন্দ্রনাথ রায় 
গৌরী লাইব্রেরী, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ 


প্রবাসী পৌঁষ, ১৬৩. 


গসিপ স্পা পিসির বর লি সস 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 

এই গান কোথ। হইতে আদিল কে প্রথম রচনা! করিল, 
তাহ! কেছই বলিতে পারে লা। লোকে বলে_'এই গান পুবদিক 
হইতে আসিয়াছে ।” বঙ্গে যে এককালে বৈষধ ধ্দব বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার কগিয়াছিল--এই গান হইতে তাহা ম্পষ্টরূপে বুঝা যাঁয়। 
কারণ এই গান ফেবল রাধার বিষয় লইয়। রচিত এবং এই গানের 
স্থাংধী ভাব কৃষ্ণবিরহ। 

এই গানের বিশেষত্ব এই যে পদাবলী ব1 কীর্তনের মত ইহা গীত 
হয় না। গায়কগণ চারিধারে উপবেশন করে। একটি “ছোঁকরা'কে 
(এই 'ছোকরা'র লম্ব। চুল রাখিতে হয়) নান! আভরণে ভূষিত করিয়া 
ঠিক রাধার মত সাজাইয়। আসরে নামাইয়। দেওয়। হয়। সে নানীপ্রকার 
অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়। রাধার যে সময় যে ভাব হইয়াছিল, তাহ! প্রদর্শন 
করে। এই ছোক্রাকে 'ঘাটু বলে। "ঘ।টু' হইতেই এই গানের নাম 
“ঘটু'র গান হইয়াছে। 





শ্রী ফণীন্দ্রকুমার অধিকারী 
(১১১) 
“ডিম ফুটাইবার যন্ত্র” 
টাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে এবিষয়ে একটু অনুসন্ধান করিলে সমস্ত 
বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিবেন। 
“বকুল” 


(১১২) 


কাশীজোড়ার রাজ। রাজনারায়ণের রাজত্বকাল ১৭৫৬ হইতে ১৭৭, 
খৃষ্টাব পরাস্ত | 

কবি নিত্যানন্দ চক্রবস্তীর স্ব-রচিত 'শীতলামঙ্গল” পালার একস্ানে 
উল্লেখ আছে,স 

“শীতলার পদতলে কবি নিত্যানন্দ বলে 
সাকিন কাঁনাইচকে ঘর।” 

ইহ! ছ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নিত্য।নন্দের বাসস্থান 
মেদিনীপুর জিলার অন্তঃপাতী কানাইচক গ্রামে অবস্থিত ছিল। উত্ত 
গ্রাম কাশীজোড়! পর্গণারই অন্তভূক্ত। ইহার পূর্ববাসদ কোথায় 
ছিল, তাহ জানিতে পার! যায় ন|। 

প্রা রগেশচন্্র চক্রবস্তা 
(১১৫) 


গজ.নির নুল্তান মামুদদের ভারত আক্রমণ-সন্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ 
ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহ! পাঠ করিলেই স্ত্রীলোকের 
কেশপাশে ধনুকের ছিল! গ্রস্তত করার এতিহাসিক প্রমীণ পরিস্ফুট 
হইবে। 
শী যশোদাকিস্কর ঘোষ 


(১১৬) 
জাপানে শিক্ষা 


গত ২৭শে জুলাই 11107005190, 4১550019007) 01 1591221 
হইতে যে চিঠি পাইম্ছি, তাহ। হইতে নিমের খবর দেওয়া গেল। 
সাধারণের অবগতির জন্ত অমৃত-বাজার পত্রিকায় 10018) 91906063 
17 0919 শীর্ষক প্রবন্ধে উহা প্রকাশিত হয়। 

জাপানে গিয়। যাহার। নুতন কোন কারিগরি শিক্ষালীভে ইচ্ছুক, 
প্রথমতঃ জাপানী ভাবার তাদের দখল থাক! একান্ত প্রয়ো্ন। 
নতুবা ওখানে গিয়! শিক্ষ! করিয়া! লইতে কষ্ট হয়। জাপানী ভা ভিন্ন 
অগ্ঠ কোন ভাষার সাহায্ে জাপানে শিক্ষা দেওয়া! হয় না। এখাম 
হইতে এ ভাষা শিক্ষা! করিয়! গেলেই অর্থের হিসাবে জনেক সুবিধা । 


ওয় সংখ্যা ) 
ক পি লাসপাস্টিপাস্টিপসিপাস্পিিস্পিসটিীসিসি 
অধিকাংশ ভারতীক্স ছাত্র বর্তমানে নিম্থলিখিত কলেজসমূহে শিক্ষা 
পাইতেছে । ভূমিকম্পের পর কি হইয়াছে জান। যায় নাই। ্‌ 
(১) &প20ঘ1055]5011585 ০৫ 1০5০১ [01060910017 
61510, 
(২) 1176 101০ [101901721 ১6100160151 0০011626, ' 
(৩) 10800 1118176120170105] 0০011986. 

/ 20010105015] 59119854 নিম্মলিখিত বিময়গুলি পড়ান হয়। তিন 
বৎসর প্রত্যেক বিষয় পড়ার পর ডিগ্রির জন্ত পরীক্ষ। দিতে হয়। 
(১) ££00810016 (5) 76905009)7১911005 

11001)077105, 


200 


(২) 4১511091091 01761701509, 

(৩) [7015517% (৪) ৬০161100919" 716010106 (৫) 11510619, 

11110 10190 96110818519] 0011656 কোন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে 
সংগ্রিষ্ট নহে। উহাতে (১) 30110015016 10100091 (২) 1৬110102119 
0010৮51101 (৩) [7117001601760919 270 1১:50009 প্রত্যেক 
বিষয় তিন তিন বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয় । 


11151716111 60107105100116504 (১) 1)09017 20৫ 
ড69৬11)8 (২) $001150 01701015019 (৩) 91601720105] 
[50010601115 (৪) 11150001010 (৫) 001217105 (৬) [11000050117 
৪] 1)651075 2170. (৭) 4১10101050001-- প্রত্যেক বিষয় তিন তিন 
বৎসর শিক্ষ। করিতে হয়। 


১ল! এপ্রিল নূতন দেশন্‌ আরম্ভ হয়। ভারতীয় ছাত্রগণকে 
বিশিষ্ট ছান্জভাবে গণ্য কর! হয়। প্রবেশিক| পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে 
প্রকৃত ছাত্র হওয়। যায় । ভারতীয় যে-কোন বিদ্যালয়ের অন্ততঃ 
17066017601806 10250161700 0: /7এ পাশ কর। হইলেই হয়। 
বিশিষ্ট ছাত্রদিগকে কোন ডিগ্রি দেওয়। হয় ন1। 


ভন্তি হইতে .লাগে (4১010155107 066) 80700100121 
091856এ ৫ ইয়েন ও বাৎসরিক ফি ৭ ইয়েন। 88010010076 
এবং 131£1061116010071071 0011656এ ৫ ইয়েন ভর্তি-ফি এবং ৫* 
ইয়েন বাৎমরিক ফি। এতস্তিন্ন থাক! খাওয়1 ইত্যাদির খরচও মাসিক 
১** হইতে ১২৫ ইয়েন। 


গত মহাধুদ্ধের পর হইতে জাপানে খাঁক1-খাওয়! বড়ই ব্য়- 
বল হইয়াছে। নিজের খরচ চাঁলাইবার মতন উপার্জনের সুযোগ 
গাওয়। দুর্ঘট। কেহ যেন সেই আশার উপর নির্ভর করিয়া! ওখানে 
নাযান । অনেক ছাত্র ওখানে নিয়া শেষে বড়ই কষ্ট সহ্য করেন। 
নাধারণত ১০* ইয়েন আমাদের ১৫*২ সমান, কিন্তু বর্তমানে উহ! 
প্রায় ১৭০২. টাকার উপরে উঠিয়াছে। 
আমাদের কাছে যে [১05060:15 আছে কেহ লিখিলে পাঠাই 
দিতে পারি। নিয়ের ঠিকানায় তিন আনা! পরিমাণ ডাঁক-খরচ পাঠাইলে 
সকল খবর জান] যায়। ভারতীয় ছাত্রদের ঠিক ঠিক খবর প্রদানের 
অন্য এই অনুষ্ঠান । - 
110109, 56€0:61919, 
17120 4522 8550018001 01 7 700210 
[০5 130% ০. 1, 
91111909121 01:9০, 1871990. 
রী শরৎচন্্ ব্রক্ষ 
£৭ রাজ! দিনেন্্র স্ত্রী, কলিকাতা! 


বেতালের বৈঠক--মীমাংস। 








(১২) 
নীলনদের ইতিহাম 


প্রাচীন হিন্দুগণ থে নীলনদের অস্তিত্বের বিষয় বিশেষরূপ অবগত 
ছ্বিলেন তাহ! সর্বপ্রথম ফাল্গিস্‌ উহল্ফোড. নামক ভারতীয় 
সৈনিক বিভাগের একজন ইংরেজ কণ্ধাগরী আমাদের জ্ঞান-গোচর 
করেন। বিশিষ্ট কোন পুরাণের বিশেষ (কানে! অংশ হইতে প্রাচীন 
হিন্দুদের নীলনদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগতির বিষয় জানা যায় ন!:. 
পরন্ত, সমস্ত পুরাণগুলি যত্রসহকারে পাঠ করিলে আমর! যে. 
কএকটি ভৌগোলিক বর্ণন| পাই তাহ। হইতে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হই যে প্রাচীন হিন্দুগণ নীলনদের বিষয় অবগত ছিলেন। যেমন, 
মিশ্রদেশের প্রসঙ্গে আমরা নীলনদের উল্লেখ পাই। আধুনিক 
মিশর দেশ (521) এই মিশ্র শব হইতে আসিয়াছে । আরও 
দেশের লোককে “গ্যামমুখ বর্বর) বলিয়া বর্দন। কর! হইয়াছে 
এবং প্রকৃতপক্ষে এপ্রকার লোক অদ্যাপি & দেশে দেখ। যায়। মনে 
রাখ। দর্কার যে এতিহাসিক অনুগম (06001911291107) মাত্র একটি 
বর্নার উপর নির্ভর করে না; কেবল মাত্র একটি বিবরণ হুইতে 
আমর! এরূপ জটিল সমস্যার কোন স্থির মীমাংস। করিতে পারি 
ন|। উইলফেড সমস্ত পুরাণ হইতে নীলনদের বর্ণনা তাহার 
প্রবন্ধে সমাবিষ্ট করিয়ছেন। (4,5121010 736562101)65, ৬০]. 1], 
1701) অন্থসন্ধিৎস্থ পাঠক এসম্বন্ধে 1081:091 ০06 08 1015- 
০০০৫১ 0111) 500306 ০01 016 2২116, 562. 786০, এবং মডার্ন 
রিভিটএ (১৯১৪) অধ্যাপক কাশীপ্রসাদ জায়সওস্গলের প্রবন্ধ 
দেখিতে পারেন। অরুণ দত্ত 


(১২১) 
বাংলার ম্বাধীন হিন্দুরাজ। 


ঘতদুয় মনে হয়, বাংলার প্রথম স্বাধীন হিন্্রাজা ছিলেন 
সিংহবাহন ( ব। সিংহবাছ )। ইহার রাজধানী ছিল তাত্রলিগ্ত ( বর্তষান 
তমলুক )। ইহারই পুত্র বিজয় সিংহ সাত শত সৈন্য লয়! সিংচলে 
যাত্র। করেন ও সিংহল জয় করিয়া! তথায় বাঙালী উপনিবেশ স্থাপন 
করেন। 


অরুণ দত্ত 
(১২২) 
“ভু-পর্ধ্যটক মার্টিনেট » 

আমেরিকাবাসী তৃপর্ধ্টক (0106-10161) মিঃ হিপৌলাইট 
“মাটিনেট” ১৯২৭ খুষ্টান্বের এপ্রিল মাসের ১৪ই তারিখে আমেরিকার 
[77150 5:5065এর 5০81016 (সিয়াইল.) নগর থেকে ঠার ভূবন. 
ভ্রমণের যাত্রা হুরু করেন। এবং যথাক্রমে ইংলও.. হুলগু, 
বেল্জিয়াম্‌, হুই্ারুলও, জাল ইটালী, আল্বেনীয়।, গ্রীস, ইজিপ্ট, 
প্যালেষ্টাইন,। মেসোপোটেমিয়।, আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশের 
ভিতর দিয়। ভারতে আসিয়! উপস্থিত হন। 


শ্রী দক্ষিণরঞ্জন মুখোপাধ্যায় 


গত ৩*শে সেপ্টেম্বর ১৯২২ খ্টান্ধে চীনদেশের যুনান প্রদেশে 
অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও অল্লাহারে তাহার মৃত্যু হয়। 


পরী বনবিহারী মুখে।পাধ্যায় 
(১৬০) 
কবি হরিশ্চন্দ্র শাহ 
উত্তর-ভারতে হুরিশন্ত্র শা নামে ছুইজন কবির পরিচয় পাওয়া 


৩৭৬ 


যায়। তন্মধ্যে একজন পাঞ্রাবের অন্তর্গত সোৌবরাওয়ে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতৃব!সভূমি নবদ্ধীপের নিকটবর্তী কোন এক স্থানে। 
ইতর জীবনী সাধারণের নিকট একবপ অস্পষ্ট অবস্থার আছে। 
কানপুর-নিবাপী আমার জনৈক কারাবন্ধু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গেকর্ণনাথ 
মি গঞ্গ বদর কবি হরিশ্চন্ত্রের একখানি হিন্দীভাষায় লিখিত 
আত্মচরিত দেখাইয়াছিলেন। তাহার বাংল! অনুবাদ আমার নিকটে 
আঁছে। সেই পুস্তক হইতে জান। যায় যে তাহার পিত। তি শিশুকালে 
মীতীপিতার 'সহিত সেখবরাওয়ে চলিয়। আসেম। তীহার পিত! 
নবদ্বীপ নিকটব্থী কোনও স্থানে ধ্র্য্শালী কোনও এক সুবর্শ- 
বনণিকের ঘরে জন্বগ্রহণ করেন। বাংলার নবাবের অত্যাচার সু 


পিসি তসপাস্িপাস্পর সপতিস্টি পাস সিপাস্ি পিসী সিপসিপাসি 








করিতে না পারিয়! ১৩৮৭ শরকে সম্ত ধনৈশ্বধ্য পরিত্যাগ করিয়!- 
ভীহাঁর পিতামহ ও পিতামহী ঠাহার পিতাকে লইয়। পাঁগ্রাবে পলাইয়। 
আসেন। “ভজন”, "মহবত”, “আখের” ও “ছাদি” নামক করেকখানি 


প্রেম-কাঁবতার গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। গয়। সংস্কৃত-চতুষ্পাগর 
জনৈক অধ্যাপকের নিকট জানিয়াছিলীম যে তিনি কবি হরিশ্চন্রের 


কতকগুলি গান সংগ্রহ করিয়াছেন-_ছাপাইবাঁর ইচ্ছ! আছে । ইহ! ছাড়া 


গুরুমুখী ভীষায় লিখিত তাহার দুইখানি বই সাধু কৃপাল সিংহের 
নিকট দেখিয়াছি । এ পুস্তকের একখানিতে আছে থে তাহার পিতামহ 


বাংল।-হইতে'পলাইয়। এখানে আসিয়া “দন্ত” উপাধি ত্যাগ করিয়া 


“শাহ” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। গয়। অঞ্চজে তাহার রচিত বন্ত 
গান এখনও চলিত আছে। | 
" দ্বিতীয় কৰি হরিশন্দ্র শাছর পরিচয় কিছুই পাওয়। যাঁয় না-_ 
মধ্যপ্রদেশে ইহার রচিত অনেকগুলি গান শুনিতে পাওয়! যাঁয়। মধ্য 
প্রদেশের স্থ।নীয় কিংবদস্তীতে জান! যাঁ়-_এ হরিশ্তন্ত্র একজন পাগল 
ছিলেন_াহার ন।ম ধাম ঠিকানা কেহই জানিত না। মধ্যপ্রদেশের 
সহিত পাঞ্জাবের হরিশ্চন্ত্রের কোনওরূপ ম্বন্ধ আছে কিনা এ পধ্যস্ত 
্াঁন। বার নাই। | 
এ এ দীনবন্ধু আচার্য 
শ্রী গৌরহরি আচাধ্য 
( ১৩১) 
জীযীনের চা 
তাঁরতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীর ভিন্ন নিম্নলিখিত স্থ।(নেও জাঁফ।ন জন্বো। 
যখা-_বেলুচিন্তীন, ব্রিবান্কুর, 'রাজপুতানা, মালাবার-উপকূল, 
নীলগিরি । বি 
ছি ৬৯ 0 শ্রী রমেশচন্্র চক্রবর্তী 
| াফ্রাপ-( 00045. টব, 0, 1210606 ) ফুলের সৌন্দর্য্যে সকলেই 
বিমোহিত। সৌন্দধ্যের জগ্ভ কেহ কেহ ইহাকে সবরীয় পুষ্প (190. 
01 78:48196 ) নামে অভিহিত করিয়া! থাকেন। দ্মামাদের এই 
নিষ্নপ্রদেশ ইহার চাষের উপধোগী নহে । পার্ধ্ত্য অঞ্চলেই ইহাদের 
চাষ করিতে হয়। ইহারা নান|-জাতীয়। নিয় প্রদেশে শীতকালে 
সবুজ-গৃহে (21560717995 ) ছই এক জাতির চাষ হইতে পারে। 
কিন্ত স্থায়ী হয় ন।, বর্ধাকাঁলে মূল পচিয়। যাঁয়। গ্রীন্মপ্রধান দেশ ইহাদের 
পরমধৈরী । * উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে, পণ্াবের কোন কোন স্থানে, 
কৃমায়ুন, দেরাদুন, .মুমৌরী, কার্শিয়াড, ও নীলগিরির কাছে ইহাদের 
কৌন কোন জাতির চাষ হয়। ইয়োরোপের প্রায় সকলদেশেই ইহ! 
জন্গিয়। থাকে । কাশ্মীরে ও পারস্য দেশে ইহীর প্রচুর চাষ হয়| এই 
চাষ খুব লাভজনক । 
শরৎ ব্রন্ধ 


প্রবাসী-্পৌধ, ১৩৩০ 


পাস পিসি সিসির পি পাটি পিসি, এ, এত লিলি তি পিপি কি পাস সি এপি সি এসির সরস উন ৩ 


( ২৩শ ভাগ, ২য়. খগ 


(১৩২) 
চীন!-বাদাম-চাষ 
. চীনা-বাদাম (8150115 1771১02095.) মাত্রাজ প্রদেশেই খুব 
বেশী পরিমিত জীয়গায় চাঁষ কর! হয়। ঝাংলার বীরভূম, বাঁকুড়। ও 
মেদিনীপুর জিলাতেও বর্তমানে খুব চাঁধ হইতেছে । সবরকম মাটিতেই 
ইহার চান হইতে পারে। তবে নিয় জমিতে সুবিধা! হয না। 
এটেল ম।টিতে (51210500045 5011) চাঁষে জমির উর্ববরত। -বৃদ্ধি 
পায়। এবিষয়ে কোন পুস্তক বাংলায় নাই। .? 
[.65101 ২০. 7 01 7016, 80010016016 [06198107670 
30102] ও প্রবাসী, ১৩২৫ সাল, ২য় খণ্ড _চীনাবাদাম, ৩৪৩ পৃষ্ঠ 
জর্টবা। | 
শরৎ বর্গ 
(১৩৯) 
“ব্যায়াম'শিক্ষার বিচ্যালয়'" 


ভারতবর্ষে ব্যায়।ম-শিক্ষার প্রধান বিগ্তালয় বাঙ্গালোরে (3217 
27100) এই বিগ্তালয়ের অধ্াক্ষ--অধ্যাপক কৃম্ণরাও । ইনি 
বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ব্যায়াম শিক্ষা দিয়! থাকেন। ইনি বাঙ্গালোরে 
বহু ছাত্রকে ব্যায়াম শিক্ষ। দিয়। থাকেন ও ভারতে প্রত্যেক দেশের 
যুবকদিগকে চিঠিপত্রের সাহায্যে উপদেশ ও ব্যায়াম শিক্ষ! দিয়! 
থাকেন। নিয়লিখিত ঠিকানার পত্র লিখিলে বিস্তারিত খবর সত্বর 
জানিতে পারিবেন। 

1007 11, ৬, 15015108050, 

10116000701 1১119551051 0810010 10501005, 
[7.0 1355952106001) 
13705451010 0109. 


জী প্রবোধচন্ত্র দে 


বাঙ্গালার বিখ্যাত বলী ( আমারার ভূতপূর্ব সিভিল সার্জন) 
কাণ্তেন প্ীযুক্ত ফণীক্্কুদ) গুপ্ত আই, এম্‌, এস্‌, মহাশয়, সম্প্রতি ১০১ 
ং মস্জিদবাড়ী ছ্রীই কলিকাত। ঠিকানান় একটি ব্যায়াম-শিক্ষা-বিস্তলয় 
খুলিয়ছেন। বিস্তারিত বিবরণ তাহার নিকট জ্ঞাতব্য। 
প্রী মণীন্দরচন্ত্র চক্রবর্তী 
বগোদায় 'ভ জুম্মদাদ| ব্য।য়ম-নন্দিরে" সম্পূর্ণ আধুনিক প্রণালীতে 
ব্যারাম শিক্ষা দেওয়। হইয়। থাকে । প্রফেসার' মাপিক রাও এই 
ব্যায়াস-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত| । এই ব্যায়াম-মন্দিরের বিশেষত্ব এই যে, 
এখানে ভারতবর্ষের নিজস্ব ব্যায়াম-পদ্ধতি এবং .ইউরোপ প্রভৃতি 
পাশ্চাতা দেশে প্রচলিত ব্যায়াম-পদ্ধতি-” এই ছুই প্রকারের ব্যায়াম- 
পদ্ধতিই শিক্ষ। দেওয়া হইয়া! থাকে । এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এবং 
আরও অনেক জাতব্য তথ্য সম্বন্ধে যদি কাহারও জানিবার ইচ্ছ। হয়, 
তাহ! হইলে তিনি এই বৎমরের (১৯২৩) গত মাচ্চ মাসের ওয়েলফেয়ার 
পত্রিকায় প্রকাশিত, 40) [79010016 ০017১175108] 0010016 নামক 
প্রবন্ধট। দেখিতে পারেন। 
শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী 
(১৪ ) 
পীঠস্থান 
“অটহাসে চৌষ্ঠপাতে। দেবী স। ফুল্পর! স্বৃত। | 
বিশ্বেশো ভৈরবস্‌ তত্র সর্ব ভিষ্টপ্রদ।য়কঃ |” 


উদ্ধত পীঠমালার প্লে. হইতে জান! যায় যে, তৈরবের নাম বিশ্বেশ 


৩য় সংখ্যা ] 
দেবীর নাম ফুল্পর!। প্রশ্নকর্া! কিন্তু কেতুগ্র।ম-অট্রহীসের ভৈরবের নাম 
বিন্বেশ উল্লেখ করিয়াছেন । উক্ত ভৈরবের সহিত তস্ত্রোস্ত ভৈরবের নাম 
সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র। তস্ত্রোক্ত ভৈরবই প্রাম।শিক বেশী । সুতরাং বিবেশ-ভৈরৰ 
যেখানে আছেন, সেই স্থাৰ কখনই পীঠস্থান হইতে পারে না। এক্ষণে 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, উক্ত ভৈরৰ কোন্‌ গ্রামে অবস্থিত আছেন? 
উহার মীমাংসার একমাত্র উপায় --বাহার। ভীর্থত্মণ করিয়। তাহাদের 
তত্তৎ অ্রমণবৃত্তাস্ত লিখিয়া গিয়াছেন, এ-সমুদ্রয় পাঠ করা বা গাহাদের 
প্রমুখাৎ শ্রবণ করা। তাই আমি এরূপ এক ব্যক্তির “তীর্থবিবরণ” 
হইতে বদেখাইতেছি যে, লাভপুর গ্রামেই মহাপীঠ অবস্থিত। তিনি এক 
স্থানে লিখিয়।ছেন--“লাভপুর গ্রামে সতীর ওষ্ঠ পতিত হইয়াছিল। 
দেবীর নাম ফুল্লরা, ভৈরবের নাম বিশ্বেশ। লাভপুর লুপলাইন-আমুদ্- 
পুর ষ্টেশন হতে ৭ মাইল ব্যবধান ।”-_শ্রীধুক্ত মহেন্দ্রকুমার রাঁয় প্রণীত 
“ব্গদেশের তীর্ঘবিবরণ | ইহ] দ্বার! সহজেই বুঝ! যায় যে, লাভপুরেই 
পাঠস্থান অবস্থিত । 
শ্রী রমেশচন্্র চত্রবস্তাঁ 
(১৪১) 
“কুস্তিশিক্ম। র পুষ্যক* 
একজন বিখ্যাত আমেরিকান কুস্তিগিরের পুস্তকের নাম ও 
কথায় পাওয়! যায়, নীচে দিলাম । 
+৬/1650117)5 039100” 09 17 51:017577100) 21700610161, 
() 5. 1২০9 & 0০০, 17-1 12500150506, 0510006, 
(1) 0017501027 9191016 80051051050, 
| গর প্রবোধচন্ত্র দে 


কুস্তি সম্বন্ধে একথানি ইংরেজী বইএর নাম-_ 

1727790001 01 ৬1850110515 0) হত 15029810. হ্রীযুত 
পূর্ণচ্র রায়ের 'শ্বাস্থ্য ও শক্তি' নামক পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় দু'এক কথা 
লেখ। আছে। 

মোহাম্মদ মন্তুর উদ্দিন শাহ জাদপুরী 


(১৪২) 
প্রপিতামহের সন্তোধনবাঁচক বাংল! শব্ধ 
আঙজকাঁল বাঙ্গালীর প্রপিতামহকে সম্বোধন করার বালাই বড় 
নাই; কাজেই সন্তোধন-পদেরও উদ্দেশ পাওয়! ভার। আমরা প্রাচীন 
লোকদের নিকট অনুসন্ধান করিয়। জানিয়াছি যে প্রপিতামহকে “বড় 
ব1৮” ব। “বুড়া ঠ।কুরদদ” বলিয়] সম্বোধন কর হইত। 
শ্রী মনোমোহন রায় ও 
পরী গৌরচন্দ্র নমদাস 
পশ্চিম বঙ্গের স্থানে স্থানে প্রপিতামহকে “পো-বাব1”” ও প্রপিতা- 
মহীকে “ঝি-মা” বলিয়। সন্থেধন করে। 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 
পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে প্রপিতামহকে “তাঁত মহাশয়' বলিয়! 
সম্বোধন কর! হয়, এবং তৎপত়ীকে 'মাইমা' বলিয়। ডাকা হয়। 


ত্ী চন্ত্রকাস্ত দত্ত সরম্বতী বিদ্যাভূষণ 
শ্রীমতী গ্রীতিকণ! দত-জায়! 
জী শ্রফুল্লচন্্র দেবশর্শ চত্রবস্তা 
হ:মাদের দেশে (1) প্রপিতাঁমহকে “পো-মহাশয়” বলিয়া ডাক! হয়। 


প্র হীরেন্ত্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী 
৪৮১২ 


বেতাঁলের বৈঠক--মামাঁংস। 


৩৭৭ 





প্রপিতামহকে মেদনীপুরের দক্ষিণ!ঞচলে 'বুড়! বাব!” বলিয়! সম্বোধন 
করা হয়। 
জী মহেন্্রনাথ করণ 
(১৪৪) 
মান্ধাতার আমল 
মান্ধাত। সত্যযুগের একজন অতি পরাক্রমশালী সুর্ধ্যবংশীর প্রসিদ্ধ 
নৃপতি। “মান্ধাতার আমল” বলিলে বহু প্রাচীন কাল বুঝার়। কাজেই 
লোকে বহুকাল হইতে কোন কিছু বিয়া! বা করিয়৷ আসিতেছে এরূপ 
বুঝাইতে হইলে “মীন্ধাতার আমল” বলিয়া থাকে । 
গচিহাট! পারিক লাইত্রেরীর সভাগণ 


মান্ধাতা অতিপুব্/কাঁলের রাজা! ছিলেন। তাহার পূর্বেও আরও 
অনেক রাজা রাজত্ব করিয়। গিয়াছেন। তবে তাহার নামই অতি 
প্রাচীনত্বদ্যোতক হইয়াছে কেন? আমার মনে হয় মান্ধাতার জঙ্মাই 
ইহার কারণ। তাহার জন্ম একটু অদ্ভূত রকমের, এবং তিনি সাতিশয় 
প্রবল পরাক্রাস্ত হইয়। ত্রিভূবন জয় করিয়াছিলেন। প্রভৃতদক্ষিণ 
যজ্ঞার্দি করিয়] অবশেষে ইন্দ্রের অর্ধীসন লভ করিয়াছিলেন। তিনি- 
সাতিশয় শাসন দ্বারা এক দিনেই সসাগর ধর! পরাজয় করিয়াছিলেন। 
উহার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। 

মান্ধাত। ইক্ষ কুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতার 
ন।ম যুবনাশ্ব । তিনিও ভূরিদক্ষিণ প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন ; তথাপি উহার ক্লোন সন্তান জম্মিল না। তখন তিনি অমাত্যের 
উপর রাঁজ্যভার অর্পণ করিয়! যথাশান্ত্র সংযত হইয়! বনে বান করিতে 
লাগিলেন। তিনি একদ। রান্জিতে উপবাস-ক্রলেশে সাতিশয় ক্রিষ্ট ও 
পিপাসায় শুক্ষকঠ হইয়। ভূগুমুনির আশ্রমে গমন করিলেন। এ 
যাঁমিনীতে মহাত্ব। ভূগুনন্দন মহারাজ যুবনাশ্বের পুত্র-নিমিত্ত এক 
যজ্ঘ করিয়] যজ্যগ্কলে কলসের মধ্যে মনস্ত্রপুত সলিল রাখিয়াছিলেন। 
রাঁজনহিষী কলসন্থ জল পান করিয়। শক্রতুল্য পুত্র প্রসব করিবেন, 
মহর্ধিগণ এই স্থির করিয়! যজ্তবেদীর উপর এ কলস সংস্কাপনপূর্ধ্বক 
অচেতনপ্রায় হইয়! নিজ্র। যাইতেছিলেন। পিপাসাগুফক্ঠ নরপতি 
যুবনাশ্ব বারংবার অতি উচৈঃম্বরে জল চাঁহিলেন। শুক হওয়ায় 
তাহার ম্বর অস্পষ্ট ছিল, কেহই তাহার কথা শুনিল না। তারপর 
জল অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি সেই যজ্ঞবেদীস্থ কলসের মস্ত্রপুত 
শীতল জল পাঁন করিয়া! পরিতৃপ্ত লাভ করিলেন। কিয়ংকাল পরে 
ভার্গবাদি মুনিগণ জাগরিত হইয়! কলস জলশৃনা দেখিতে পাইলেন। 
যুবনাশ্ব সেই জল পান করিয়াছেন শুনিয়া! তাহার! বলিলেন, “আপনি 
অতি তন্যায় কাজ করিয়াছেন, এবং ইহার ফলভোগ আপনাকেই 
করিতে হইবে । নিয়তি অনিবাধ্য। আপনিই তপোবলসম্পন্ন মহাবল 
পত্াত্রাস্ত পুত্র প্রসব করিবেন । উহার অন্যথা হইবে না ।” মহর্ষিগণ 
মহারাজ যুবনাশ্বের বক্ষার নিমিত্ত বিধিমত ব্যবসা করিলেন। শতবৎসর 
পরে মহীপাল যুবনাশ্বের বাম পার্থ ভেদ করিয়৷ শুধ্যসম প্রভা -সম্পন্ন 
মহাতেজা এক কুমার বহির্গত হইল। তৎপর ইন্দ্র তাহাকে দেখিতে 
আসিজেন এবং বালকের পানের নিমিত্ত নিজের প্রদেশিনী 
বালকের মুখে দিয়া বলিলেন "মাং ধাঁসাতি” আমার এই প্রদেশিনীর 
রদ পান করিয়া জীবন ধারণ কয়িবেন । এই নিমিত্ত দেবগণ তাহার 
নাম মান্ধাত। রাথিলেন। 

এই রাজা মান্ধাতার জন্ম পুরুষের উদ্দরে হুইয়াছিল। যুবনাশ্বই 
হার পিতা ও মাতা । তিনিও অতি প্রাটীন কালের ভ্রিভূবনবিজয়ী 
মহ্হাবল পরাত্রাস্ত নুগতি হইয়াছিলেন। তীহার অলোকসামাস্য 
জন্মের জন্ুই এবং এইপ্রকার অদ্ভুত ঘটন! যেই সময় ঘটে সেই 


৩৭২৮ 
সময় অতীব গ্র(টীন কাল ঝলিয়।ই এবং কে।ন একটি ঘটনার পুরাতনস্জ 
বুঝাইতে হইলেই লোকে মাঞ্ধতার আমল বলিয়। থাকে। 
৬কাঁলী সিংহের মহাভারতের বনপর্ধধের যডবিংশত্যধিক-শততম 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য। শ্রী প্রফুব্লচন্্র দেবশর্া। চত্রবন্তী। 


কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে-- 
আদিপুকুষের নাম হইল নিরঞজন। 
ব্রহ্মা, বিধু, মহেশ্বর পুত্র তিন জন ॥ 
ব্রহ্ম! হইতে উদ্ভব নকল চরাচর। 
পুত্র তার জন্মিল মন্রীচ গুণধর ॥ 
মরীচের নন্দন কপ নাম ধরে। 
তার পুল সুষ্যু ইহ! বিদ্বিত সংসারে ॥ 
স্য্যের হইল পুত্র মনু তার খ্যাতি। 
মনু হইতে জন্মিলেক বহু নরপতি ॥ 
ইন্ষকু, মান্ধাতা, হ:রশ্ন্দ্র নুপবর। 

যোশীন্ত্র বহু বি-এ, সম্পাদিত রামায়ণ, ৫ম পৃঃ 


আর হর্ষচরিতে আছে £-- 
ভরতাজ্জু ন-ম।ন্ধীতৃ-ভগীরথ-যুধিষ্টিরাঃ | 
সগর-নহুবশ. চেব সপ্তেতে চক্রবর্তিনঃ ॥ 
উপরোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝ| যাঁয় যে মান্ধাতা অতি প্র/চ'ন 
রাজা । তাহ।র পুর্বে সপ্তদ্বীপ। পুথিবীর রাঁজ। আর কেহ হন নাঈ। 
মান্ধীতার প্র।চীন্ত এবং প্রবল পরাক্রম হইতেই প্রবাদবাক্যেন 
উৎপতত্ত। প্রী বিরজান।থ ভষ্টাচ।ধা 


সি লরি শী 





(১৪৬) 
সবচেয়ে বড় গাছের পাতা 
আমাদের দেশের কল|-গছের পাতাই ছিদ্তত্ববিদ্দের ভিস।বে 
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ পাতা । ভিকুটোরিয়। প্রেজিয়। নামক 
বিখ্যাত পন্মগত্রের দীঘতম ব্যাস ১৫ ফুট বলিয়। জান। গিয়াছে । 
শ্রী স্বশ্ীলকুমার ঘোষ দত্তিদার 


যতদূর জান! গিয়াছে ভিক্টোরিয়। রেজিয়ার পাতা অপেক্ষা! 
বড় পাত। দেখিতে পাঁওয়| যায় না। ইহা এক প্রকার জলজ উত্ভিদ্‌। 
ইহার পাতার ব্যাঁস ১২ ফুট পথ্যন্ত হইতে শোন গিয়ছে। ফুলও প্রায় 
১ ফুট-_১।০ ফুট পথ্যস্ত চওড়া হয়। 

আমাদের দেশে এইপ্রকার এক জাতীয় গাছ দেখিতে পাওয়। 
যায়। ইহার নাম “কীটা।-পদ্ম” (12015410 1610%) 1 পুর্ববাঙ্গালায় 
এই গাছ দেখিতে পাওয়। যায়। ইহার অপেক্ষ। বড় পাত। ভারতবধে 
দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার দীঘতম ব্যাস প্রায় ১ ফুট পর্যন্ত 
দেখিতে পাওয়া ষায়। 

ভিক্টোরিয়। রেজিয়া কিংব। “কাটা-পন্মর” পাত। উভয় গোলাকার । 

“কাটাপন্ম" গাছ শিবপুব বোটানিক্যাল গার্ডেনে আছে । 

শ্রী হীরেক্দ্রনাদায়ণ আচার্য্য চৌধুরী 
(১৪৭) 
"কোন কাতে ণেওয়। উচিত” 

ছুইজন বিশেষজ্ঞের মত নিষ্বে দিলা । 

15101, 1. ৬, 1001221২805 1)0100009019951051 0, 
[13500506) 32702910910) বলেন--1)0 [১0500100176 9০০১ 
17551090700 90 ৬10) 000510102509005 17651099156, 
£ 65590570010 006 115 10 ৪. ০0110-01, 012101360 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩০ 


ক পাতলা 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


এলসি, জি ০ 
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199510100, 270. 06580. 07016108047 1005 হা 90০ 
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110 1090 15 ঠা) 0726 [১051010 06 510172.01) 15 0090160 
10 ?12৮10210 076 09090171012 127191019 1000 0178 11006501165 
2150 0116 1121 0065 201 79:55 50 1162%119 1900. 019 001) 
01 079 1)0৮/615, 
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নিগমানন্ম্বামীর “যোগীগ্ুরু” পুস্তক পাঠ করিলে জান যাঁয়, 
যে কোন্‌ কাতে শোওয়! উচিত ও তাঁহার ফল কি হয়। 


শ্রী প্রযোধচন্দ্র দে 


বাম কাঁতে শোওয়াই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল এবং উহাই বিজ্ঞান. 
সম্মত। উহার কারণ এই £--উদয়ের ডাঁন পার্থ শ্লীহা! এবং ঝ।ম পার্শে 
যকৃৎ অবস্থিত। যকৃৎ পরিপাক-ক্রিপার সহায়তা করে । উহ।-হইতে 
এক প্রকার পাঁচক-রস নিঃসৃত হইয়। ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। 
তাহার ফলে, হজম-ক্রিয়। অতি সহজেই হুসম্পন্ন হয়। কিন্তু ্লীহাতে 
ত।দৃশ ক্ষমতা বর্তমান নাই । তদবস্থায় উহাকে তুক্তদ্রব্য দ্বার। আরও 
ভারাক্রান্ত করিলে, পরিপাঁক-ক্রিয্ায় ব্যাঘাত জন্মিয় শাস্থার অন্য 
হইতে পারে। উহাকে খালি রাখাই যুক্তিযুক্ত । একারণ ডান পাঙ্থে 
শয়ন কর! বিজ্ঞানসম্মত নহে ; বাম পার্থখে শয়ন করাই যুক্তিনঙ্গত। 
তাহ।র ফলে তৃক্ত দ্রবা সহঙ্জে পরিপাঁক হয়। অধিকন্ত প্লীহাতেও ভখন 
আর কোন চাপ পড়িতে পাকে না। 

উপণোক্ত কারণ ভিন্নও আর-একটি কারণে বাম কাতে শোওয়। 
সঙ্গত। যোগশাস্ত্রমতে নাড়ী ০৯--পিঙ্গল। (ডান-নাক--উহার এক 
নাম কর্্য) ঈড়। (বাম-নাক- চন্দ্র ) ও নুযুঘ| | দিবাভাগে পিঙ্গল। 
নাড়ী হবার শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে থ।কে। উহার সহিত পাকস্থলীর ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ। একারণ ডান-ন।সিক। দ্বার! শ্বাস-প্রশ্বাস চলিবার কালে আহার 
করিলে সহজে পরিপাক হইয়! থ।কে। রাত্রিকালে ঈড়! দ্বারা (বাঁম 
নাক) শ্বাস-প্রশ্ব'স চকিতে থাকে । এ সময়ে বাম-কাতে শুইলে ভূত্ত- 
দ্রব্য সহজে পরিপাক হইয়! অঙীর্ণ প্রভৃতি রোগ জন্মিবার আশঙ্ক। থাকে 


না। একারণ বাম কাতে শে।ওয়ই স্বাস্থেডর পক্ষে সর্ধতো।ভাবে 
বিধেয়। 
শ্রী রমেশচন্ত্র চক্রবত্তা 
(১৪৯) 
বৌদ্ধ 
বৌদ্ধ একশত অধিবাসীর মধ্যে 
বৌদ্ধের সংখা 

ব্রহ্মদেশ ১১২৬১৯৪৩ ৪৫৩৬ 
বঙ্গদেশ ২৬৫৬০৪ “৫৭ 
বিহ।র ও উড়িম্য। ৫০৫ 
যুক্ত প্রদেশ ৪৮৮ 
পঞ্জাব ৩২৩০ *৪২ 
মধ্যপ্রদেশ ও বিহার ২৮ 
উত্তর-পশ্চিম-সীমাস্ত প্রদেশ * 
বেলুচিস্ত।ন ১৬০ ১. 


৩য় সহখ্য]'। 


২ পাপাসিপাস্পাস্পিলাস্পিপাস্টিপস্পিশিস্পিস্লিপাস্পিসলিসমরসি সি সি রসি ০0৯০৯ 


বৌদ্ধ একখত অধিবাঁীর মধ্যে 
বৌদ্ধের সংখ্য। 

মাত্রা ১২১৬ 
বোদন্বাই ১৮০৬ *০১ 
আসাম ১৩১৬২ *১৭ 
আজমীর সাঁড়বায় ১ 
দিল্লী ৬ 
কু” ১৪ *৩১ 
আন্দামান নিকোবর ২৬৫২ ৯৭৯ 
মোট ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ১১৪৯০৮১৫ ৪৬৫ 
দেশীয় রাঁজ্য 
আনীম--মণিপুর ৩৫৮ ৮৯৯ 
বড়োদ। ১ 
বাংলা দেশীয়-রাজ] ১০১৫৫ ১:১৩ 
বিহার ও উড়িষ্য। ১২৪৩ ০৩৩ 
বোম্বাই ৪৪ 
মধ্যভারত ১০ 
হায়দ্র।বাদ .১৩ 
কাশীর ৩৭৬৮৫ ১৭১৪ 
মাক্রাজ দেশীর়-রাঙ্গা ৪২ 
মহীশব ১৩১৯ "৩ 
উত্তর-পশ্চিম সীধন্ত প্রদেশ ১১ ২১ 
পঞ্জাব ২৬৮২ “৬৩ 
সিকিম ২৬৭৮৮ ৩২৭৮ 
মোট দেশীয়*বজ্য ৮৯৪৫৩ '১২ 
ভ[ণতবধে মোট পৌস্ধ ১১৫৭১২৬৮ ৩.৬৬ 

বৌদ্ধ প্রতি ১* হাজার অধিবাঁসীর শতকরা 

মধো বৌদ্ধের সংখ্যা-বৃদ্ধি 

১৯০১ সালে ৯৪৭৬১৭৫৭৯ ৩২২ 

১৯১১ )) ১০৭২১৪৫৩ ৩৪২ 4 ১৩১ 

১৯২১ ১১৫৭১২৬৮ ৩৬৬ ৭৯ 


বৌদ্ধ বিধবার সংখ্য। ৬৭২৯১৩ 
ব্রহ্মদেশ বাদে ভারত-সাআজ্যে তত বৌদ্ধের বাঁদ তাঙছ।র »তকর। 
«৬ জন বাংল। দেশে বসে করে। বাংল প্রদেশে ও দেশীয় রাজো 
নাট বৌদ্ধের সংখ্যা ২৭৫৭৫৯ ; ইহার মধ্যে পুরন ১*১৬৫৯, 
স্ত্রী ১৩৫১০ । 
১৮৮১ সালে বাংলা দেশে ১৫৫১০২, 


১৮৯১ সালে ১৯১৬৪৫, 
১৯০১ সালে ২১৬৫*৬, 
১৯১১ সালে ২৪৬৮৬৬ বৌদ্ধের বাস ছিল। 


গত চল্লিশ বৎসরে বাংল! দেশে বৌদ্ধের সংখ্যা শতকর| ৭৭৮ জন 
হারে বৃদ্ধি হইয়াছে । 

বঙ্গদেশে কোন বিভাগে কত বৌদ্ধের বাঁস তাহ। নীনের তালিকায় 
দেওয়া হইল। 


বর্ধমান বিভাগ ১৬২ চট্টগ্রাম বিভাগ ১৯৩২৬৮ 
(প্রলিডেশ্সি , ৩৮৬৮ কুচবিহার ৮ 
রাজসাহী এ. ৫২১০৪ ত্রিপুর। রাজ্য ১৬১৪৭ 
ঢাকা ৯ ১৪ ৪০২ 


ক্রী অনা কও 


বেতালের বৈঠক--মীমাংসা 





৩৭৯ 


(শিস লস লি এরি তেল স্তর 
(১৫৭) 

ইক্ষুর পৌক। 

কেরোসিন তেল দ্বার! যে-কোন পোঁক। নষ্ট কর খাইতে পারে, কিস্ত 
অমিশ্র কেরোসিন অত্যন্ত উগ্র বলিয়! ইহাতে গাছের পাত। মণ্রয় যায়। 
এইজন্য উহাকে জল ও সাবানের সহিত মিশাইয়। ক্ষীণ করিল] লইতে 
হয়। এই মিশ্রিত পদার্থকে ইংরেজীতে 161056170 8101715100 
কহে। উহ। দ্বা কীটদষ্ট গ।ছের গোঁড়। ভিজাইয়| দিলে নিশ্চয়ই কীট 
নষ্ট হইবে। প্রস্তুত-প্রণালা।_অদ্দ পাও বার্-সবাঁন ১ গ্যালন জলের 
সহিত ফুটাইয়। আগুনের উপর হইকে নান।ইয়া উহাতে ২ গ্যালম 
কেরোসিন তেল ঢা(লিয়। একটি ক! দ্বার! খুব নাঁড়িয়া উত্তমরূপে 
মিশাইয়! লগ্ড। ইহার ১ ভাগের সহিত ৬--১* ভাগ জল মিশাইয়! 
ব্যবহার করিবে। 





গচিহাটা পারিক লাইত্রেরীর সভ্যগণ 

১। ইক্ষু কাঁটিবার পর জগিতে যে পাঁত। ও অগ্যান্ত জিনিষ 
পড়িয়। থাকে, তাহাতে সামান্য জঙ্লের ছিট। দিয়! পরে আগুন দ্বার! 
পোড়াইয়। দিলে সেই জমিতে কখনও পোকার উপদ্রব হইবে ন1। 
তাদৃশ জমিতে উক্ষুর ফলন অধিক পরিনাণেই হইয়। থাকে। 

২। জমিতে কীঁড়া-জাতীয় পে।ক। জন্মিলে, মাটা হইতে এ পোক। 
উঠইয়। কোরাসিন-মিশ্রত জলে ফেলিয়া রাখিলে পোক। মরিয়] য।য়। 
ইহ।তে অগ্ুবিধ। হইলে, মিশ্রিত জল জমিতে ছিটাইয়। দিবেন । কাড়। 
শয়/পে।ক।য় পরিণত হইবার পূর্ববে আলকাত্র| দ্বার ডিম্বষ্ট করিয়! 
ফেল। উচিত। 

৩। চঁনের জল, কেগ্েসিন-মিশ্রিত জল, তাম।ক-পাঁতা-ভিজান 
জল, ফিটক।দীর জল ব| কান বাঁণা জল জমিতে ছিটাইয়। দ্দিলে, সেই 
জমিতে আর পোক। থাকিতে পারে 511 পোক। মরিয়া যাইবে। বল! 
বাল্য যে, উলিখিশ জল ইন গাছের পাত।য় ছিটাঁনও একাস্ত আবশ্যক । 

৪1 তু'তের জল ও কপুরের জল ছিটাইয়। দিলেও পোক। মরে । 

৫1 পোক।-ধরা পাত। ও ডাটায় ত।মাকের গুল-ভিজান জল সহ 
স।মান্য কপূর ও সাবানের জল গিশাইয়। লাগাহইলে পোকার উৎপাত 
নিবারিত হয়। 
শী রমেশচন্ত্র চদ্রবস্তা 

(১৫২) 
মাখন রক্ষা করাব উপায় কি? 

১। গাখনের সহত লবণ মিশ্রিত করিয়। রাখিলে, সহজে নষ্ট 
হইতে পাখে না। মাখনের পরিমাণ যাহ। হইবে, লবণের 
পরিমীণ তাহার তিন ভাগের এক ভাগ হওয়| চাই। পাঞ্রে মাখন 
এমনভাবে পাখিবেন-যাহ।তে মুখ হইতে ১ উঞ্চি স্থান খালি থকে। 
তাহার পর, ঢাকৃনির দ্বারা মুখ ভালরূপে বন্ধা করিয়। দিতে হইবে। 

২। বছর্দিন হইল, একখ।নি বহিতে দেখিয়।ছি, টিনের মধ্যে মাথন 
রাখিতে হইলে, উঠ ভে মাখন রাখিয়! উপরে কিছু 50550 &০ন ও 
সেড।-মিশান জল ঢাঁলিয়। সুখটি ঝাঁলাই করিয়। রাখিলে, শীত্র নষ্ট 
হয় ন|। 

৩। একটু কড়া গরম রাখিনেও ভাল থাকিতে পারে। 

শ্রী রমেশচন্ত্র চত্রবস্তা 
মাখনের সঙ্গে খানিকটা লবণ মিশাইয়! ঠাগ্ডাজলে রাখিলে 
কুড়িবাইশ দিন পর্ধ্স্ত ভাল থাকিবে । মাঝে মাঝে জল বদ্লাইতে 
হয়। খুব বেশীদিন রাখিবার প্রয়োজন হইলে, টিনের পাত্রে কিন্বা 
এইরূপ সুবিধামত পাত্রে, ভালরূপে বায নিঞ্চ।শিত করিয়া রাখিলে 
বহুদিন পধ্যস্ত থাকিবে। পরীক্ষিত। 
| শোভারাণী বার 


৩৮০ 
০৬৬ 
২ ভাগ লবণের সহিত একভাগ চিনি ও একভাগ সোরা মিশ্রিত 
করিবে। ইহাতে মাথন দিলে খারাপ হয় ন। এক পাঈগ পাঁরমিত 
মাথনে ১ আউন্গ উক্ত দ্রব্য দিবে। যাখনে দুগ্ধ হইলে ১ ড্রাম সে'ড! 
তাহাতে দিবে। ৃ 

একটি টিনে মাথন, টিনের উপরে এক ইঞ্চি স্থান খালি রাখিয়া, পূর্ণ 
ক্রিবে। তাহার উপর বাজারের গুড়া মুনে পূর্ণ করিয়া একটি টিনের 
ঢাকৃনিতে উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিয়! গালার মোহর করিবে। ইহ! 
বছদিন মাথন টাঁটুক! রাখিবার সহজ এবং সুলভ উপায়। 

টাট্ক। মাখন লইয়৷ কাপড়ে নিংড়াইয়! যতদুর সম্ভব জলশৃদ্ 
করিবে। পরে মাথনগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়! কাটিয়া একটি কাচের 
বোতলে ঠাসিয়! উপরে কর্ক, দিয় মোমে বন্ধ করিবে। একটি জলপূর্ণ 
হাড়িতে উত্ত বোতল রলাখিয়! অগ্রিতাপ জল ফুটাইয়! লইবে। এই 
উপাযজে মাথন ছয়মাস টাট্ক। থাকে। 

প্র উপেন্দ্রকিশোর দাস 
(১৫৩) 
সাঁদ। জীরার চাষ 

বেহার অঞ্চলে সাদ। জীরার চাষ হয়। আমি কয়েক বৎসর পূর্বে 
সাদারাম হইতে ফোনও বন্ধুর দ্বারা জীরার বীজ সংগ্রহ করিয়। রোপণ 
করিয়াছিলাম। নিম্নবঙ্গের আর্্ুতার জন্য গাছ তেমন ঝাঁড়াল ও অধিক- 
ফলগ্রদর হয় নাই। মৌরী, ধনে, রশধুনী গুভৃতর ম্যায় ইহার বীজ 
কাণ্ডিক মাসে বপন করিতে হয়; আবাদ-প্রণালীও এই-সমন্ত 
ফসলের অনুরূপ । দোকানে যে সাদা জীরা পাঁওয়। যায় তাঁহ। অস্কুরিত 
হয় না। বীজ-জীরার দাম বাজারে বিক্রীত জীরার দীম অপেক্ষ! তেমন 
বেশী নয়। শুফ ও উচ্চ ভূমিতে আবাদ করিলে উহা! আশানুরূপ 
ফল প্রদান করিতে পারে । 

শ্রী মহে্ত্রদাথ করণ 

যুক্ত প্রদেশের আগ্র। জেলায় সাদ! জীরার চাষ হয় এবং বাংলা 
বিহীয় ও উড়িষ্যায় আম্দানী হয়। চেষ্টা করিলে আগ্রা জেলায় সাদ 
জীরার বীজ পাওয়। ষাঁয়। 

শ্রী রামানুজ কর 
(১৪৫) ্ 
চালের পোক। 

১। চা-খড়ির গু'ড়। চালের সাথে মিশ্রিত করিয়। রাখিলে চালে 
পে।ক! ধরার ভয় ধাকে না। দৌকানদার অথব! যাহার! রাখী কার্বার 
করে তাহার! এইভাবে সক্ক দামী চাল রাখিয়। পুঙ্াতন করিয়। 
থাকে। 

২। চালের সাথে নিমপাতা মিশাইয়। রাখিলে পোক! ধরে না। 

৩। চালের ভিতর রসুন রাখিয়া দিলেও পৌকার হাত হইতে চাল 
রক্ষা করা যাঁয়। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায়ে গৃহস্থগণ সহজে চাল রক্ষার উপায় পরীক্ষা 
করিয়। দেখিতে পারেন। 

রী চন্্রকাস্ত দত্ত সরহ্বতী বিদ্যাভূষণ ও 
শ্রীমতী গ্রীতিকণ। দত্তজায়! 


১) চাঁউলের সঙ্গে ছাই মিশাইয়। রাখিলে আর পৌঁক। ধরিবার 
আশঙ্ক। থাকে ন।। 

২। ফিট-কারীর জল, চুনের জল, কপুরের জল ব হরিদ্রার জল 
চাউলের সঙ্গে মিশ্রিত করিধ়! রৌড্রে শুকাইয়। রাখিলে, কখনই সেই 
চাঁউলে পৌক। ধরিতে পারে ন।। 

৩। সপ্তাহে একবার করিয়া চাটল রৌদ্রে দেওয়। এবান্ত 
আবশ্যক। 


প্রবাসী-- পৌষ, ১৩৩৬ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৪। যেহড়িতে চাউল রাখ! হয়, সেই হাঁড়ির তলায় প্রথতে 
কয়েকট! নিম-পাঁত। দিয়া চাউল রাখিতে হইবে। মাঝে মাঝে 
চাউলের মধ্যেও ২।১ট1 করিয়। পাতা দিতে ঠুহইবে। তাহার পর 
হাঁড়ির মুখটি ভালরূপে বন্ধ করিয়! রাখিয়। দিলে পোকার আক্রমণ 
নিবারিত হয়। 

৫। কুল! দ্বারা চাঁউলের কু'ড়। খুব ভাল্রূপে ছাড়াইয়! র!খিলে, 
পোকার আশঙ্ক। কম থাকে । 

জী রমেশচক্তর চক্রবর্তী 
পরী কমলকামিনী দেবী 
চাউল ভাল করিয়। ঝাড়িয়া তাহার সহিত নিমপাতা! মিশাইয়। 
কোনও পাত্রের ভিতর বায়ুশূন্ত-ভাবে রাখিতে হইবে, যাহাতে 
বাহিরের সহিত কোনওপ্রকার সংশ্রব ম। থাকে । তাহ! হই 
চাউলে আর পোক। লাগিবে না। কিন্তু প্রতিবংসর একবার করিয়া 
পোদ্রে দিয়। মুখ-বন্ধ পাত্রে রাখিয়। দিতে হইবে। 
শ্রী প্রবোধচন্দ্র সগকার 
চাউল উত্তমরূপে শুদ্ধ করিয়! বড় বড় মাঁটির জালায় কিংব। বাশের 
পাত্রে (বাশের পাত্র হইলে গোবর দ্বারা লেপিয়। লইতে হইবে) 
রাখিয়া উপরে এক ইঞ্চি পুরু করিয়। ছাই ছড়াইয়। রাখিলে ইহার 
ভিতর পোকা প্রবেশ করিয়। চাউল নষ্ট করিবার আর কোনই আশস্ব। 
থাকিবে না। কারণ, কোন পোকারই নিশ্বাস লইবার জন্ক নাক 
নাই; শরীরের ছুই পার্থে ছোট ছোট কতকগুণ্স ছিদ্র আছে। এই 
ছিদ্রগুলি দ্বারাই উহ্বাদেের শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য চলে । ছাই কিংবা 
অন্ত কোন হৃঙ্গ্ম গুড়ার় এই ছিন্ত্রগুলির মুখ বন্ধ হইয়া গেলে শরীরের 
ভিতর বায়ু চলাচল করিতে ন| পাঁরাতে পোক। মরিয়। যাঁয়। শাকমম্ত্ীর 
গাছে পৌকা ধাঁরলে ছাই ছড়াইয়৷ দেওয়ারও ইহাই অর্থ। চাউল 
বাহির করিবার সময় উপর হইতে আন্তে আস্তে ছাইগুলি সরাইয় 
ফেলিলেই চলিবে। 
শ্রী মনোমোহন দলা ও 
শ্রী গৌরচন্ত্র নমদাস 
চাউল বা অন্থান্ত শস্য অনেকদিন পে'কার অত্যাচার হইতে 
বাচাইর! রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা 
উচিত। যথা-_ 

১। গে।লাজাত করিবার পূর্ব্বে ২৩ দিন খুব *জ্ রোদ লাগাইতে 
হইবে। 

২। গোলায় তুলিবার পূর্বে দেখিবে যে তাহাতে কো!ন আবর্জন। 
বা অন্ত কোনরূপ শঙ্য নাই, যাহার ভিতর পোক! লুকাইয়! থাকিতে 
ব| জন্মিতে পারে। 

৩। পোকাধর! শস্ত কদাচ গোলায় রাখিবৰে না। কারণ একটি 
মাত্র পোক। হইতে উহার বংশ এত দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে যে 
অল্পবালের মধ্যে গোলার সমস্ত শস্য নষ্ট করিয়। ফেলিতে পারে। 

৪। গোল।-ঘরের চতুর্দিক্‌ উত্তমদূপে আঁটা হওয়। উচিত; 
নচেৎ অন্যত্র হইতে পোক। আসিয়। শঙ্ে প্রবেশ করিতে পরে। 

৫) চালের সহিত চুন, সফেদ| ইত্য।দি মিশাইয়! রাখিলে 
পোৌঁকা ধরিতে পারে ন1। 

৬। গোলা হইতে চাউল মাঝে মাঝে নামাইয়। রোদে দেওয়। 
উচিত। 

৭। কার্বন্-বাইস।ল্ফ।ইভ. নামে একপ্রকার বিষাক্ত উগ্র আরক 
আছে, ইহা খেল! থাকিলে বাস্পাকারে উড়িয়া! যাঁয়। পোফ্কাধর: 
শসো এই.বিষ।ক্ত বাম্প লাগাইলে সমস্ত গোকা. এমন কি পোকা" 
ডিম থাকিলে উহাও, নষ্ট হইয়। যায়, অথচ ইহাতে শন্তের কোনই ছ।ণি 


৩য় সংখ্য। 1 
হইবে না। চারিদিক আঁট! একটি ঘর হা! পাত্রে শশ্ত ঢালিয়। এই 
বাশ ২৪ ঘণ্ট1! কাল বদ্ধ রাখিতে হইবে। ১৫ ঘনফুট পাত্রে 
বাম্প যোগাইতে ১ আউন্স. আরকের দর্কার। কিন্তু কার্বন্-বাই- 
সাল্ফাইডের বাম্প নামান্য আগুনের স্পর্শে জ্বলিয়। উঠে। আলো, 
জ্বলন্ত চুরুট, সিগারেট বা! অন্য কোন-প্রকার আগুন লইয়। সেখানে 
গেলে ধিপদ্‌ হইতে পারে ; কাজেই এসম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্কত। লওয়। 
উচিত । 

গ্চিহাট! পার্রিক-লাইত্রেরীর সভ্যগণ 
(১৫৫) 
মাঘ মাঁসে মূল। খাঁওয়। নিষেধ 

থাগ্যাথাদা সম্বন্ধে যে শান্ীয় বাক্য আছে, তাহাতে তিখিভেদে ও 
মাসছেদে খাদ্যাখাদ্য বিচার আছে। শরীররক্ষার জন্যই এই-সমস্ত 
বিধিনিষেধ । তার পর মাঘ মানে মূল! পরিপর অব! প্রাপ্ত হয়। 
এই সময়ে মূল।র স্বাদ পূর্ব্বৎ খাঁকে না। এই সময়ে মূলা খাইলে 
অয্নরেগদি জন্মে। পরিপরু মূ! খাইলে তাহ। পরিপাক করা 
কষ্টকর হয়। আরও বিশেষ কারণ এই বে এই সময়ে মূলা খাইঞ্গে 
মূলার বীজ পর্য্যাপ্ত পরিমীণে থাকিতে পারে না । তাই ভবিষাৎ 
ফলের আণীয় এই পরিপুষ্ট ও পরিপক মূল। ভক্ষণ ন করাই লৌকিক 
ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি। মাঘ মাঁসে মুল! খাওয়ার প্রথ। থাকিলে বিক্রয়- 
কারীর! অর্থ পাওয়।র আশায় ভাল ভাল মুল। বিক্রয় করিয়া! ফেলিত 
আর অকর্ধনণা ও খারাপ গাছের বীঞ্জ রাখিত। ইহার ফলে আগামী 
বৎসরে ভাল মুল! হইতে পাঁরিত ন1। পুষ্ট গাছের বীজ হইতে যে 
গাছ জন্মে, তাহ। ভাল হয়, আর অপুষ্ট গাছের বীজে খারাপ ফসল 
জগ্মে। ইহ! সকল শস্য দন্বক্ধেই প্রযোজ্য। এবং ইহ। কৃষিবিজ্ঞান- 
সম্মত কথ! । 

শী প্রফুল্লচন্দ্র দেবশর্। চক্রবর্া 
(১৫৬) 
ছপান্ন গাই 


ক। শাগ্ডিল্য গোত্রে ( ভট্টনারায়ণ-বংশ ) ঘোলটি গাই, যথা-- 
বন্দা, কুহম (বা কুহ্থমকুলী ), দীর্ঘাঙ্গী, বোষালী, বটব্যাল, পরিহা! (ব 
পারি), কুলকুলী, কুশীরি, কুলভি, সেয়ক (ব1 সেমুক), গড়গড়ি। 
আকাশ, কেশরী, মাস ( ব| মাসচটক ), বন্ুয়ারি ও করাল । 

খ। কাশ)প গোত্রে (দক্ষ-বংশ ) যৌলটি গাই, বথা--চট্ট, অন্দুলী 
( ব। আমরুলিক ), তৈলবা'টা, পোড়ারি, হড়, গুড়, ভূরিষ্ঠাল, পাকড়াশী, 
পৃন্ী, মুলগ্রামী, করা রী, পলশায়ী, পীতমূ্ড, সিমলায়ী, ভট ও পালধি। 

গ। সাবর্ণ গোত্রে ( বেদগর্ভ-বংশ) বারটি গাই, যথা-_গাুলি, 
পুংসিক, নন্দী, ঘন্ট(, কুণ্ড, সর়ারিক, সাটে।, দায়ী, নানী, পারী, বালী 
ও সিদ্ধল। 

য। বাতন্ত গোত্রে (ছান্ড়-বংশে ) আটটি গাই, যখা--কাপ্রিবিল্লী 
(ঝ! কাঙ্গীলাল), মহিস্ত।॥ পুতিতুণ্, পিপলাই (৷ পিপ্ললী), 
ঘোষাল, বাঁপুলি। কাঁঞ্জারী ও শিমলাল। 

ঙ। ভরছাঁজ গোত্রে (শ্রীহর্ষ-বংশ ) চারিটি গ|ই, যথা-মুখটা, 
ডিতী (বা ডিংসাই ), সাহরী ও রাউরীগাই। 

১৬+*১৬+১২+৮+৪-৫৬। 


(১) শা্ডিল্য, ভরছাপ্জ প্রভৃতি পাঁচটি গোত্রীয় বন্দা, চট্ট) মুখুটা 
প্রভৃতি ছাপাঞ্র গ্রামীণ ব্রাঙ্মগগণের বংণধর ভিন্ন নিষ্ঠাবান্‌ সদ্বাক্গণ 
বঙ্গদেণে নাই--ক্লেরকটির সোল্গানুজি অর্থ যদি এই হয় তাহ! হইলে 
বারেক বৈদিক ও সাতশতী, বঙ্গদেশে প্রচলিত এই তিন শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ 
₹হার মধ্যে পড়েন ন|। সাঁতশতী ব্রাক্গণগণ বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে 


বেতাঁলের বৈঠক---মীমাংসা 


৩৮১ 
অপারগ বলিয়া নিস্তেজ ব্রাঙ্ষণরূপে সমাজে গণ্য ছিলেন। 
হৃতবাং তাহাদের নাম এ প্লোকে বাদ পড়িবারই কথখ!। গ্লোকটি 
যখন রচিত ব। গ্রচশিত হইয়াছিল তখন বৈদিকগণ বোধহয় এদেশে 
আসেন নাই কিন্ব। অল্পদিন মাত্র আসিয়ান্ছেন, তখনও উপনিবেশিকরূপে 
পরিগণিত ছিলেন। সেইজন্ত তাহাদের" নামোল্লেখ না থাকা বিশেষ 
দোষের নহে । কিন্তু বারেনত্রগণের নাম এঙ্সেকে না থাক! বড় আশ্চর্যের 
বিষয়। রাটীয় ব্রীন্ষণগণ যে বংশে জন্মিয়াছেন তীঞ্কারাও সেই বংশের 
স্তান, রাট়ীয়গণের যে যে গোত্র তাহাদেরও সেই সেই গোত্র আছে, তৰে 
তাহাদের গইগুলি পৃথকৃ। আদিশুর বাম্যকুজ হইতে যে প৮জজন যাঁজিক 
ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন তাহাদের সঙ্গে প্রত্যেকের একটি করিয়! সহোদর 
ত্রাত। ও একজন করিয়। কায়স্থ ভূত্য আসিয়ছিলেন। বরেন্্রগণ সেই 
ভ্রাত। পাচটির বংশধর । যাজ্ঞিক পঞ্চ-ব্রাক্মণের বংশধরগণ ঘেমন রাটে 
রাজবত্ত গ্রাম পাইলেন, তাহ।দের পাঁচজনের পচ আতার বংশধরগণও 
তেমনই বরেন্ত্রভূমে রাঁজ-সকাশ হইতে গ্রাম পাইয়াছিলেন। রাজদন্ত 
পৃথক্‌ গ্রামের নামে বারেন্্রগণের পরিচয় হইল। সুতরাং বায়েন্্রগণের 
শাইগুলি রাটী ছাপান্ন গাইএৰ অতিরিক্ত হইলেও উভয়ে একই বংশের 
সন্ত(ন, ব্রাঙ্ষণ্যে অধিকার উভয়েরই সমান। 

এলালমৌহন বিদ্যানিধি মহাশয় সঙ্থন্ধনির্র় নামক পুস্তকে এই 
শ্লেকটি বিদ্বেষজনিত বলিয়। অভিমত প্রকাশ করিয়ছেন। মনোমালিস্ত 
হইলে ভ্রতার! পরস্পরের কুৎস। করেন এ ঘটন। সংস।রে বিরল নহে। 
রাট়ী ও বার্জ্রেগণের মধ্যে এরূপ ঘটা অসপ্ভব নহে। (সম্বপ্ধ-নির্ণয় 
২১ পৃঃ )। 

(২) কান্থকুজ হইতে আগত যাঁজ্জিক ব্রক্গণ-পঞ্কের বংশধর 
বলিয়। যাহারা পরিচয় দিবেন তাহাদিগকে অবশ্ত অবশ্থ উপরে লিখিত 
ছাপান্ন গাই মধ্যে পড়িতে হইবে--এরপ অর্থও কর! যায়। ( সঃনিঃ 
২১ পৃঃ) বারেন্ত্রগণ সম্বন্ধে তাহ। হইলে এ গ্রোক খাটে না, মাত্র রাটী 
সমাজে প্রযোজ্য । কিন্তু সেখানেও উহ প্রয়োগ করার একটু অন্তরায় 
আছে। 

ছাপান্ন গ|ইএর তালিকায় বাৎস্ত গোত্রে (ছান্দড় বংশে ) যে 
আটটি গাইএর উল্লেখ করিয়াছি এ বংশে তাহার অতিরিক্ত পূর্ধবপ্রামী, 
চোত্থণ্তী ও দীধল নানে তিনটি অতিরিক্ত গাই আছে। 

ছান্দড়ের নয় পুত্র ও ছুই পৌন্রষ্ছিল। তাহার পুত্রের যখন রাজ. 
নকাশ হইতে গ্রাম লাভ করেন তখন একটি পুত্র ও পৌত্র-ঢুইজন হয় 
উপস্থিত ছিলেন ন।, ন1 হয় জন্মগ্রহণ করেন নাই । উহার! তিন জন পরে 
রাজীর নিকট হইতে তিনখানি পৃথক গ্রাম পাইলস! সেই শ্রামীণ ঝ| গাই 
বলিয়! পরিচিত হন। (সঃ নিঃ ক্রোড়পত্র ২১ পৃ*) এই নুতন গাই 
তিনটি, ছাপান্ন গাই মধ্যে পরিসংখ্যাত ন। হইলেও, রাটী-শ্রেণীর মধ্যে 
সংযুক্ত। (সঃ নিঃ ২১ পৃঃ) কুলে, শীলে, মানে, মধ্যাদায় ইহারা পূর্ব 
হইতে বিদ্যমান গইগুলির সমতুল্য । সুতরাং ঠিক-মত হিসাবে রাটী 
সমাজে গ।ই-সংখ্য। উনষাট, ছাপান্ন নহে। 

সাতশতী-হ্রাক্ষণ-সমঞ্জে প্রচলিত গোত্রগুলির মধ্যে বশিষ্ঠ ও প্রাশর় 
ন।মে ছুইটি গোত্র আছে। রাট়ী ও বারেন্ত্র ব্রা্মণদিগের ন্যায় সাত- 
শতীদেরও গাই ছিল। কিন্তু সাগ্রক ও বেদজ্ড বলিয়! রাটী-বারেন্তের 
জনসমাজে যেরূপ সম্ম(ন ও প্রতিষ্ঠ। ছিল, তাহাদের সেরূপ ছিল না। 
ইহার কারণ পূর্ব্ধে প্রনঙ্গক্রমে বলিয়াছি। 

উত্তর কালে সাতশতী কুলের যে-নকল সম্ভান সর্ব বিষয়ে সদৃগুণ- 
সম্পন্ন ছিলেন তাহাদিগকে রাঢ়ী ও বারেন্ত্রগণ আপন।দের মধ্যে উঠাইয়! 
লন। প্রথম অবস্থায় সাতজন মান পরিগৃহীত হন। তাহার মধ্যে 
পাঁচজন বারেন্ত্র বংশের ও ছুইঞ্ন রাট়ী শ্রেণীর অন্তর্ভক্ত হুন। 
বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিপনগণ দিজ নিজ গুণানুপারে ব্রাঙ্গগা লাভ 





৩৮২ 








,করিয়াছিলেন। এই নিয়সানুসারে সাতএতী ব্রাঙ্গণগণ বিদা-ত্রক্গণোর 
“পুনরুদ্ধার করিয়া! বিনয়াদি সদৃগুণ-প্রভাবে কান্তকুজাগত ব্রাঙ্গণ-কুলে 
“ মিলিত হইয়াছিলেন | (দঃ নিঃ ২৮৮ পৃঃ ) 
* যে" ছুইজন (বা ঘর) সাতশতী রাটী-শ্রেণীর অন্তর্তক্ত হইয়া- 
ছিলেন, ঠাহার। বোধহয় বশিষ্ঠ ও পরাশর গোত্রীর ছিলেন। 
' শ্লোকটি সন্বদ্ধ-নি য়ে.৩২ পৃষ্ঠায় উদ্ধত আ.ছ। উহীতে শেষের লাইনে 
বশিষ্ের স্থানে সাতশতী আছে। 
: শী সলিলকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৫৭) 
্ন্থকীট 
উক্ত কীট নিবারণের কোনও সহজ উপায় আছে বলিয়। মনে হয় 
না। উগ্রগন্ধ ন্যাপ থালিন ব! কর্পর প্রভৃতি দিয়! হফল না! পাইবার 
কথা। কারণ কাটগুলির আপশক্তি আছে কিন! সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক 
মহলে মতভেদ আছে। 
পস্তকগুলি আল্মারী হইতে মানে অন্তত একবার বাহির করিয়া 


প্রবাসীস্পৌষ, ১৩৬, 


এআ ল পিসি সিসি এসি পল লিন এসি রর «সি এস পি এর সলিল এট ৬ লস রি রসি সি, ওসি ৩৯ লি পি সিল সি ভরসা সিএ সলভ ভি তি ওপর হস, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





প্রত্যেকখানি কয়েক সেকেগ্ডের জগ্ও যদি ভিতরের পাত। খুলিয়। 
নড়াচড়া করা হয় তাঁহ। হঈলে কীটের আক্রমণ হইতে অনেকটা! রক্ষ 
কর! যায়। কষ্টসাধা হইলেও ইহাই একমাত্র উপায়। যে-সব 
পুস্তকের রীতিমত ব্যবহার আছে তাহ! পুরাঁতন.ব পূর্বব হইতে কীটদষ্ট 
হইলেও তাহাতে পুনরায় কাঁট লাগে না। কিন্তু-নৃতন পুস্তক্‌ও বাবহার 
না করিয়! তুলিয়া! রাখিলে মাস কয়েকের মধ্যেই তাহ। কীট-কবলিত 
হয়। ৃ 

আল মাঁরীতে বন্ধা না করিয়া খোলা র্যাকে পুস্তক রাঁখিলে কটা 
হইবার ভয় অনেকট| কম। এটিও পরীক্ষিত। 

শ্রী সলিলকূমার বন্দো।পাধায় 

আল মারীতে পুস্তক রাঁথিলে যে পোঁক| জন্মায় তাহ! অনেক সময় 
স্তাপ্ধাপিন দিলেও নষ্ট হয় না। তবে ইহ মপেক্ষ। হন্দর একটি দেশী 
উপ|য় আছে। আলমারীতে পৃস্তক রাখিয়। তাহার নীচে নিমপাতা 
রাখিয়া! দিলে পুস্তকে পেক! ধরিতে পারে না। ইহ! আমর! আমাদের 
দেশের লাইব্রেরীতে পরীন্ষ! করিয়! দেখিয়াছি। 

পরী হীরেম্্রন।রায়ণ আচার্য্য চৌধুর; 


স্পা 


ঘর-মুখো 


চাঁঝের আগেই কাজের ছুটি,_ভাইয়! বাজ! মুরুলী-_ 
আ.ম'ল যা আনন্দেতে বিকট “সেরিং' জুড়লি! 
গান্‌ থাম! তুই, মূর্লী বাজ", আমি বাজাই মাদ্লা,__ 
' ঘর-মুখো চল্‌, ঘর-মুখো চল্‌--আস্ছে নেমে বাদ্‌ল!। 
_বিজন-বনে বস্তি মোদের,_-চল্‌ রে ছুটে? ভাইয়া-_ 
পথ চেয়ে আজ থাকৃবে “বহু', থাকৃবে বুড়ী মাইয়া; 
_সীঝের বাতি জালিয়ে ঘরে আকুল হয়ে থাকবে-_ 
চল্‌তে পথে কর্‌লে দেরী-_ভাববে তারা ভাববে । 
: সুপ্তা পরে মিল্ল ছুটি_ কয়লা-কাটা। বন্ধ; 
উঠছে হাসির হবুরা ভীষণ, বুক-ছাপা আনন; 
খোঁস্-মেজাজে চল্ব মোরা, নাইক কোনো! চিন্তা, 
(মাদ্দল) তাধিন্‌ ধিন্‌, তা ধিন্‌ ধিন্‌, ধিন্‌ ধিন্‌ তা, ধিন্‌ তা। 


স্রোতের ..----_--. 


“এতোয়ারের" ছুটি রে কাল, তাই ত এত ফুর্তি 
তাই 'ত এত গানের বহর, দিল্দরিয়া মুগ্তি! 
পড়বে বিজন পথের ধারে পাহাড় নদী জলগলা__ 
ভয়কি তাংত?--আমরা দুজন,--নাঁন্কু এবং মঙ্গ ল!। 
হয়ত পথে নামবে বাদল, হয়ত হবে রাত্রি, 
হয়ত পথে ভিজ বে ছুজন বন-গঁ-মুখে| খাতরী। 
'াকৃবে ছড়ার বিকট রবে, বল্ব তারে--“আয় নাঁঃ 
মঙ্ঈ লা মাঝি, নান্কু মাঝি__কিছুতে ভয় পায় না। 
গানের তালে চরণ ফেলে? মাদল-বাশীর সঙ্গে-- 
নাঁচব তাধিন্--হাস্ব হো হো) চল্ব ছুটে? রঙ্গে; 
হপ্ত পরে একটি দিবস স্বাধীন, মোরা স্বাধীন. 
(মাদল) ধিন্‌ ধিন্‌ তা, ধিন্‌ ধিন্‌ তা,তা ধিন্‌ ধিন্‌। তা ধিন্‌। 
রী স্থনির্মল বন্ধ 





পথের সাথী -শ্রযতীন্্রমে।হন বাগ্চী। শিশির পাবলিশিং 


হাউস, কলেজ ছ্রীই মার্কেট, কলিকাত1। ২৬৮ পৃষ্ঠা । রেশমী কাপড়ে 
বধা। ছুই টাকা। 
যতীন্ত্রমোহন বিখাত কবি। এবার তিনি 


্রনৃত্ত হইয়াছেন। - উপাখ্যানটি সংন্গেপে এই-- 

ললিত সপরিবারে ষ্টিনারের যাত্রী। ট্রিমার চড়।য় আটকা ইয়। 
অচল। ললিত অসহায়-প্রকৃতির লে।ক, উ।র স্ত্রী উম।তার। ততোধিক । 
ললিত শিশুপুত্রের ছুধের জন) ব্যন্ত হইয়া গ্রিমারে ঘুরিতে ঘুরতে 
দেখিল একটি ছেলে চ-সত্র খুলিয়। চা খয়রাত করিতেছে । উভয়ে 
আলাপ এবং অভয়ের অন্তয় দান । ললিতের সঙ্গে তাহার ভাগিনেয়ী 
মল্লিক! ছিল ; মল্লিক। ও 'অভয়ে মিলিয়। রহ্ধন উপলক্ষ্যে চিত্তবন্ধান। 
অন্তয় কম্মী ছেলে ; মে বেশ সপ্রতিন চটপটে। কলিকাতায় ফিরিয়াই 
অন্ডয় ছুর্ভিগ্ম-সাহায্যের বাবস্থা করিতে মফতম্থলে গেল। নেখানে 
অভয়ের সঙ্গী অতুল একটি নিরাশ্রয় মেয়েকে কুড়াইয়৷ আনিল, 
তাহার নাম রাধারাণী। তাহারা তিনজনে ছুতিক্সাহ।ধা করিয়া 
বেড়াইতে ল।গিল। এউরূপ একত্র বাঁদের ঘনিষ্ঠতার ফল হইল-- 
রাঁধারাণী ভালোবঝসিল শভয়কে এবং অভ্ুল ভালোব।সিল 
রাধাবাণীকে-চিরস্তন ত্রিভুজের ভটিলত|। অভয় একটু কাজপাগল 
উদ্াপীন প্রকৃতির লেক, এবং একটু আগ্মন্তরিও বটে। মল্লিকা 
যে তাহাকে ভালোবাদে তাহ। জানিয়।ও' তাহার উহ।কে পাইব।র 
জন্য বাস্ততা ব্গ্রত। নাই। এদিকে জগদীশ নমে একটি যুবক 
মল্লিকাকে পাইবার জন্য সাধু অসাধু কোনো চেষ্টাই বাদ দিতেছে 
ন।। অভয় নিরাশ্রয় বাধাগাণীকে মণ্লিকাদদের বাড়ীতে আনিয়াই 
রাখিয়াছিল; তাহার প্রতি হিংসর দুর্বলতার এক মুহ্স্তে মল্লিকা 
জগদীশকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিল। কিন্তু যখন জগদীশের 
সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হইয়। গেল তখন মল্লিকা নিজের ভুল 
বুবিয়া নিজে উপযাঁচিক। হইয়! অভয়কে পত্র লিখিয়া তাহ।কে রক্ষ। 
কণিতে অনুরোধ জানাইল। অভয় তখন বাড়ীতে ; পত্র পাইয়াও 
তার ব্যস্ততা নাই; সে ছুিক্ষনাহ।য্যের কাজে ব্যস্ত । তাঁর পর 
অভ্য়ের মাঁতৃবিয়োগ হইল । যখন দে কলিকাতায় ফিগিল তখন 
মল্লিকা মনোতঙ্গে মৃত্যুশয্য।য় ; অভয়ের অবহেল| হইতে যম তাহাকে 
রগ কগিতে আপিয়াহেন। অভয়ের সঙ্গে মাক্ষাতের পর মল্লিকা 
মৃত্যু হইল। তখন শোকার্ত অয় মনে করিল--যে ভুল নে একবার 
কগিয়াছে, তেমন ভুল আর সে করিবে ন|--হুকুম করিয়া রাধারাণীর 
নফিত অতুলের বিবাহ দিয়! দ্িল। অভয়ের হুকুম বলিয়! রাঁধারাঁণী 
অতুলকে বিবাহ করিতে আপত্তি করিল না; এবং অতুল ত 
রাধারাণীকে চায় বলিয়াই রাধারাণী যে অভয়কে ভালোবাসে তাহ 
জানিয়াও জানাইল ন|। ইহাদের বিঝহের পর যখন অভয় অতুলের 
মুখ হইতেই জানিল যে রাধারাণী তাহাকেই ভালোবাসে, তখন তার 
অন্ুতাপের অস্ত রহিল না। এই ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কিত ন। 
হইলেও পুস্তকের মধ্যেকার একটি প্রধান চরিত্র বিধু- সেও ললিতের 
বিধবা ভাগিনেয়ী, বড় ছুঃধী, বড় মৃছ, বড় দরদী, বড় মধুর। 


উপশ্ীপ রচনায় 


অভয় যখন সর্দ্বহার। হইয়া পথে বাহির হইল, তখন তার পথের 
সাথী হইল এই দিদি বিধু। 

বইখানি প্রথম-রচন! হিসাবে মন্দ হয় নাই। প্লট ভালে|, চরিত্র- 
গুলির পরিস্ফুটনের সন্ভবনীয়ত। ছিল; কিন্তু চরিত্রগুলি পরিপূর্ণ" 
ভাবে ফুটিয়। উঠে নাই। বর্ণনায় বৈচিত্র্যের অভাবে রচন। একঘেয়ে 
লাগে, পরিবার আগ্রহ উদ্রিক্ত হয় ণা, গল্পের নিজের টানে পড়ির 
যাওয়। হয় না, জোর করিয়। পড়িতে হয়। কবির উপন্যাসে প্রকৃতি 
ও ভাঁদি একরকম বাদ পড়িয়। গিয়াছে--এইটাই বেশী আশ্চর্য ও 
অশোভন ঠেকে । জগতে শুধু বয়ন্ক মানুমই নাই--শিশু আছে, পশুপক্ষী 
আছে, প্রকৃতির সৌন্দধ্যলীল। আছে। ললিতের থোক| আছে, কিন্ত 
দেরঙ্গক্ষেত্রের একজন অভিনেত। নয়। জগৎট| নিরবচ্ছিন্ন গম্ভীরমুখ 
লোকদের হিতসাধনমণ্ডলী যে নয়, কবি-উপন্যাসিক সে পরিচয় দিতে 
পারেন ন।ই | 


মাধবী-গ্র যে(গেন্ত্রন।থ গুপ্ত। প্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
এণ্ড সন্স, কর্ণওয়ালিন দ্র, কলিকাতা । ২২৫ পৃষ্ঠ/। সাধারণ 
সংস্করণ দেড় টকা, হাজনংস্করণ দুই টাকা । 
এখানি এ্রতিহ।সিকের লেখ! সামাজিক উপন্তাস--সোনার পাথর- 
বাটি। নাধবী ও প্রবোধ উপন্যাসের নায়ক নায়িকা! । মাধবী 
সবীন্ঘাবীনত্ত।র চরম আদর্শ পালনে বদ্ধপরিকর--যাহাকে সে ভালোবাসে 
ও যে তাহাকে ভালোবাসে এই ছুজনে স্বাধীন সর্ববনিরপেক্ষ ভাবে 
মিলিত হইবে, স্ত্রী বলিয়াই মে নমাজ ব| প্রিয়জনের অধীনতা স্বীকার 
কোনে! রকমেই করিবে নাঃ তাহার দয়ত বলত যে লোক, তাহায় 
সহিত সে কেবলমাত্র প্রেম ও প্রণয়ের যৌগেই মিলিত হইবে ও 
থাকিবে, কুত্রিম সামাজিক বিধি বিবাহ-অনুষ্ঠানের দ্বার| নয়; দয়িতকে 
সে স্বামী বলিয়। স্বীকার করিবে নাঃ সে তার পিতৃকুলের পদবী 
বদ্লাইয়। স্বামীর পদবী গ্রহণ করিবে না; তাহার ঘর করিতে যাইবে 
না; মেনিজে তন্ত্র বাড়ীতে থকিয়! নিজে উপার্জন করিয়া নিজের 
খরচ চাল।ইবে ; সন্ত।ন হইলে তাহাদের পালনের বায় ও দায়িত্ব উভয়ে 
সমান ভাগ করিয়। লইবে। এই অসামাজিক আদর্শ অনুসারে মিলিত 
হইল মাধবী ও প্রবেধ। তার ফলে প্রবোধ ধনী পিতার ত্যাঙ্জাপুত্র ও 
সমাজে নিন্দিত হইল। নাধবীর সম্ভান-সম্ভাবন। হইলে 'সে সমাজে 
ধিক্কৃতা হইতে ল।গিল। তখন তাহার! ছুজনে বিদেশে গ্রেল। (খানে 
হঠাৎ প্রবোধ মরা গেল এবং মাধবীর জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হইল। সে 
কোথাও চাকরী পায় না, সম্মান পায় না, সে খবরের কাগজে লিখিয় 
কিঞিৎ উপার্জন করে। এই সংগ্রামে তার রূপ মৌবন স্বাস্থ্য সব গেল। 
যে ডাক্তার বিদেশে প্রবৌধের চিকিৎস! করিয়াছিল মে মাধবীকে বিবাহ 
করিতে উৎসুক হইল, কিন্তু মীধবী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। যে 
মেয়ে এখন মাঁধবীর একমাত্র অবলম্বন, সেও সমাজে অপমানিত হওয়াতে 
মাতার বিরুদ্ধে বিজ্রোহী হুইয় বুদ্ধ দদামশায়ের কাছে চলিয়া গেল। 
এইরূপে সর্বশূন্ত। মাধবীর জীবনের অবসান হইল, তথাপি সে স্বীকার 
করিল না যেসে কিছু অন্তায় করিয়াছে। সে নিজের আদর্শের কাছ্ছে 
আত্মবলি দিয়া আদর্শকে জয়যুক্ত করিয়! গেল। 


৬৮১. 


সিরা সরি সী 





সমস্ত টরিত্রগুলির মধ্যে ভালে! ফুটিয়াছে প্রবোধের পিত! দৃঢ়চরিত্র 
বৃদ্ধ ডাক্তার । প্রবোধের চরিত্র মোটেই খোলে নাই। মাধবীর ছবিও বেশ 
জীবন্ত হইয়া উঠে নাই, মাধবী যেন লেখকের তন্বমুত্তি হইয়াছে, কেবল 
বড় বড় বক্ত তার সমষ্টি । লেখকের শিক্ষিত! মহিলার স্বভাব ও আচরণ 
মন্বন্ধে মোটেই অভিজ্ঞত। নাই ; এজন্য মাধবীর ছবি-- ছবি ঠিক বল। 
যায় ন।, কারণ তাহ। ফুটে ন/ই।স্মীধবীর আচরণের বিবরণ স্থানে স্থ!নে 
অস্বাভাবিক অসঙ্গত অশোভন অভদ্র হইয়াছে ;-_যখন স্থিরও হয় নাই 
'. প্রবেধ তাহাকে জীবনসঙ্গিনী বলিয়। সমাজনিরপেক্ষ হয়! গ্রহণ 
করিবে কিন|, তখনই সাধারণ পার্কে বসিয়! মালীর সম্নে মাধবীর 
আচরণ নিতান্তই নিন্দনীয় অশ্রদ্ধেয়। ইহাতে লেখকের উদ্দেশ্য পও 
হইয়ছে-ম।ধবীর চরিত্র এমনভাবে আঅস্কিত হওয়। উচিত ছিল যে 
সামাজিক জীব পাঠক-প।ঠিকার সহানুভূতি দেজোর করিয়৷ আদার 
করিবে । যাই হোক, শেষে লেখক সমাজেরই জয় দেখাইয়ছেন, যদিও 
মমাঙ্গের সন্কীর্নত। ও দুর্ধলত। এবং মাধবীর. উদারত। ও দৃঢ়ত। পদে পদে 
প্রকাশ পাইয়ছে। বইথানির প্লট সম্পূর্ণ নূতন ও অসমসাহসিক ; 
সমাপ্সের একটা মস্তবড় সমস্ত! ইহাতে আলোচিত হইয়াছে ; সমাজ যে 
ইহার সমাধান কিরাপভ।বে করিবে তাহা ভবিতব্যতাই জানে; কিন্ত 
লেখক অপ্রস্তত সমাজের সম্মূথে এই সমস্তা! উপস্থিহ করিয়া নিজের 
ভাবুকত। ও চিস্তাশীলত।র পরিচয় দিয়াছেন। 


চালচিত্র প্র মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদদিত। শ্রীযুক্ত কে 
এম কোনার এও. কোম্পানী লিমিটেড, ১৩* বৌবাঙ্গার স্ত্রী, 
কলিকাতা । ১৯৭ পৃষ্ঠ! ৷ দেড় টাক|। 
, এই চালচিত্র পুজার আনন্-প্রতিমার কাঠ।ম; ইহাতে বাক্যের 
বর্ণে গল্পের ছবি আছে বারোটি _হ্ব'দশজন বিখ্যাত পটুয়া ইহার অঙ্গ- 
প্রসাধন করিয়াছেন--(১) প্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরাকুণি-_ রাজপুত 
ইতিহাসের কাহিনী, (২) শ্রী জলধর মেন, ততঃ কিম্‌, (৩) প্ী সৌরীন্ত্র- 
মোহন মুখোপাধ্যায়, নিশির স্বপ্ন, (৪) শ্রী হেমেন্্রকুমীর রায়, ফুল, 
(৫) প্র চারচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরব নিবেদন, (৬) প্র প্রেমাসুর 
আতর্ঘাঁ, মুশাফের, (৭) শ্রী সরোজনাঁথ ঘোষ, চক্ত্রালোক, (৮) শ্রী মাণিক 
ভষ্টাচাধ্য, পাঁধাকুলি, (৯) প্র হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ, রাঞ্জকন্ত, (১*) 
প্রী মীল্লল বন, লতিফের গান, (১৯) এ অমর়েশ সিকদার, ছবির 
দাম, (১২) গ্র। মণিল।ল গঙ্গোপাধ্যায়, অন্ধকারের অভিদার। 
এই বইথানিতে বারোটি নামজাদা! লেখকের বারোটি গল্প একত্র 
ছাঁপা হইয়াছে। ইহার কাগঙ্গ উত্তম, ছাপা ভালো, প্রচ্ছদপট 
আঁক! নামক্ষ।দা! পটু পটুল। প্ী চারুচন্ত্র রায়ের। বইখানি শোভন ও 
সুনর হইয়াছে। লেখার দৌষগুণের বিচারে ক্ষান্ত রহিলাম, কারণ 
তাহা হইলে তুলনায় সমালোচন| করিতে হইত। 


নবগ্রহ- শ্রী উপেন্ত্রনাথ গঙ্গে(পাধ্যায়। শ্রীযুক্ত গুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায় এশু. সঙ্গ. কর্ণওয়।লিস স্ত্রী: কলিকাতা । ১৭৬ পৃষ্ট| | 
কাপড়ে বাঁধা ৷ দেড় টাকা । 

এই পুস্তকে নয়টি ছোট গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পগুলি 
স্থলিখিত । | 


চিত্রে ভাববৈচিত্র্য-_ প্র তারকনাথ বাগ্চী ও শ্রী দেবক 
সরহ্বতী। বেঙ্গল লাইব্রেরী, ৮ গুলুওল্কাগরের লেন, কলিকাতা । 
ফুল্‌ন্ক্যাপ, আট-পেজী আকার। রেশমী কাপড়ে বাধা, সোনার জলে 
নাম ছাপা । আড়াই টাক1। 
বাগ্ী-মহাশয় বিবিধ বেশভুষা ও ভাবভঙ্গীর সাহায্যে বিবিধ 
ভূমিকষ। গ্রহণ করিয়া ছবি তুলাইয়াছেন ; এক-একটি বিষয় অভিনয় 


বাসী- পৌধ, ১৩৩, 


পপি পাপ এসি রি সপরিস্িিসিটী ৯ তোস্িরী সপ সপ স্পা স্খপরিস্মপরস্পর্ি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


করিতে একাধিক লোকের আবশ্ঠক হইয়াছে, দেই একাধিক লোকের 
ভূমিকা একা! বাগচী মহাশয়ই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ফোটোগ্রাফীর 
কৌশলে একজনের ছবিই একদঙ্গে জুড়িয়া বহুছ্গনের অভিনয় প্রকাশ 
করিয়াছেন ; একই চিত্রে তিনি পুরুষ ও স্ত্রী ছুই রাপে ছু-তিন মুক্তিতে 
প্রকাশ পাইয়াছেন। এই বহুরাপী বিদ্যায় তিনি বেশ নিপুধত। 
দেখাইয়াছেন, ছববিগুলির অধিকাংশই ন্বভাবিক ও সবগুলিই কৌতুককর 
ব্ঙ্গচিত্র হইয়াছে । আমাদের বেশী ভালে! লাগিয়াছে--হার্মোনিয়ম- 
বাদক, খোল-বাদক, কর্ধীল-বাদক, বেহলা-বাদক, উড়ে চাকর, এবং 
সব-নে সের! প্রোফেলার জগবন্ধু। সরস্বতী-মহাশয় গদ্যে পঙ্যে এইসব 
ছবির একটি করিয়া পরিচয় লিখিয়াছেন, পরিচয়গুলিও সরস সুলিখিত 
হইয়।ছে--পদ্যের ছন্দ ও মিল নিখুত এবং ভাবব্যপ্রনাও উত্তম হুইয়াছে। 
চিত্রে ও বাক্যে মিলিয়! একটি সমঞ্জস ভ।বদ্োতন৷ প্রকাশ পাইয়াছে। 

09 ড11185855 9০০৪ ০1 5০00612 21518, 2 397178 
[110 75৬০1600119 ৬৬171061690) 10,107 9151207 ০01 
10501095, £5500186000 121655:0 ৬,1৬0, 0, ১০), 5 1২955611 
50০50, 0910900,. কাপড়ে বাঁধ! বইএর দাম তিন টাক; 
কাগজের মলাটওয়াল! বইএর দাম দুই টাকা। 

এই পরম উপাদেয় বইখানিতে দক্ষিণ-ভারতের গ্রাম্যদ্দেবতার 
ইতিহান পুঙ্জ(পদ্ধতি প্রভাব ইতাদির বিশদ বর্ণনা ও ছবি আছে। 
বাহার! ধন্মতত্ব আলোচন। ও অনুসন্ধ।ন করেন তাহাদের পক্ষে ত এই 
পুস্তকথনি অত্যাবশ্যক ; যাহার1 সাধারণ পাঠক, গ।হারাও ইহার মধ্যে 
দক্ষিণাত্যের হিন্দুদের আচার-ব্যবহার বিশ্বাস স্ার প্রভৃতির পরিচয় 
এবং হিন্টুর দেবদেবীর অসংখ্যত্ব ও বৈচিত্র্য দেখিয়া! শিক্ষা লাভ 
করিবেন। বইখানি এতিহাসিক নিরপেক্ষতার সহিত লেখ; 
পরধর্শোর কূদংক্ক।রের প্রতিও কোথাও গ্লেম-বিন্রপ ত নাই-ই, অশ্রন্ধাও 
প্রকাশ পায় নাই। বইথানি বিশেষ মূল্যবান্‌। 


[8 বর] 00 7১981181008 99৮১ 39 ই, 1, 
[00001011111) বি, 1.1, 85500190017 16555 (৬১1. 0১) 
5, [85561] 51651) 09100113. দাম ছু-টাকা, তিন টাক|। 

এই পুস্তকে মহা'রাষ্ট্রদেশপ্রচলিত পৌরাণিক ্থষ্টিতত্ব, কালপরিমাণ, 
সৌর চান্দ্র বৎসর, মাস, অধিমাস, মলমাদ, গ্রহণ, শুকরের উপয়াস্ত, 
উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন, শুরু কৃষ্ণ পক্ষ, সংক্রান্তি, বার, খতু, তিথি, যোগ, 
ব্রত, পার্বণ, শ্রাদ্ধ, পণুপুঞজ!, বৃক্ষপূৃঙ্জা, সরীহ্পপৃজ1, জড়পুজ।, মেল।, 
তীর্থ ইত্যার্দির বিবিধ বর্ণনা আছে। একই হিন্দুসমাজের প্রদেশ- 
ভেদে বিভিন্ন সংস্কার ও বিশ্বামের পরিচয় এই পুস্তক হইতে পাওয়। 
যায়। ইহ! হিন্দুর ক্রিপ্লাকর্্দের একখানি পঞ্রিকা বিশেষ ; গু পঞ্রিক। 
নয়, বিবিধ-উপাখ্যান-সম্বলিত বছলতথ্যপূর্ণ সরস রচনা । লেখক 
আশ্চধ্য অনুসন্ধিৎসার সাহায্যে মহারাষ্ট্র হিন্দুসমাঞজের পালপার্বণ 
অনুষ্ঠান বিশ্বাস সংক্কার প্রভৃতির তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। লেখক 
এঁতিহ।সিক নিরপেক্ষতার সহিত সমন্ত বিষয় আলোঁচন! করিয়াছেন, 
কোথাও পরধর্থের প্রতি অবজ্ঞা ব। অশ্রদ্ধ! প্রকাশ পায় নাই। এই 
বইখানি ধর্মতত্বেঃ তুলনামূলক অধ্যয়নের বিশেষ আবশ্তক উপাদান 
হইয়াছে। নুতরাং ইহা হিন্দু অহিন্দু সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিফর 
নিকট সমাদৃত হইবার দাবী রাখে। 
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ভারতীয় নারীদের কবিতা । বহু প্রাচীন কাল হইতে ভায়তবর্ষের 





৩য় সংখ্য। ] 





সকল প্রদেশের নারী-কবিদের জীবন এবং কবিত1 সম্বন্ধে আলোচনা 
করা হইয়াছে । পুস্তকের গোড়ার দিকে একটি তালিকা দেওয়া 
হইয়াছে, তাহাতে কোন, কবি, কোন. সময়ে জন্মিয়াছিলেন এবং কি 
ভাষায় কবিত। লিখিয়াছেন তাহ জানিতে পারা যায় । পুস্তকখানি 
যদিও খুবই সংক্ষিপ্ত, তাহ! হইলেও ধাহাদ্দের বেশী পড়িবার অবসর 
নাই অথব! ধাঁহারা বড় বই পড়িতে চান না, তাহাদের কাছে এই 
বইখানির আদর হইবে । কবিদের লেখার নমুন। স্বরূপ প্রত্যেকেরই 
দু-একটি করিয়া কবিতার ইংরেজি অনুব।দ দেওয়া হইয়।ছে। অনুবাদে 
মূল কবিতার ভাঁষ। ও ভাবের সৌন্দয্যের হ1নি হইয়াছে বটে, তবে এই 
তনুবার্দেও আমর! কবিদের কবিত্বের কিছু পরিচয় পাই। বিভিন্ন 
প্রদেশের নারী-কবিদের কবিতাগুলি সেই বিশ্যে প্রদেশের কোনে! 
পণ্ডিত লে।ককে দিয়া অনুবাদ করাইলে আরো ভালে হইজ বলিয়া! 
মনে হয়। বইখ নির ছাপা, কাগজ ইত্যাদি বেশ ভাল হষয়াছে। 


মুদ্রারাক্ষণ 


নীহার ( পন্চাঁ )--প্ী হবিশচন্্র দে, ৫* নং আলীপুর রোদ, 
আলীপুর । ছয় আন! । 
চলনলই। 


চিরকুমার (উপন্যাস) _শ্র। মোহিনীমোহন সুখোপাধ্যায়, 
এম-এ। গুরুদাস চট্োপাধ্যায় এও. সন্স, ২*৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্‌ ই্রীট। 
কলিকাত।। আট আনা । শ্রাবণ ১৩৩ | 
বইখাঁনি পড়িতে একরকম মন্দ লাগে না, তবে মাঝে মাঝে বড় 
একঘেয়ে হইয়। পড়িয়াছে। বইখানিকে অনাবশ্তাক বেশী বড় কর 
হইয়াছে ; বাজে অংশ বাদ-সাদ দিয় বইথ!নিকে আরে! সুখপাঠ্য কর! 
যাইতে পারে। বীঁধ।ই, ছাপ. কাগজ ভাল হয় নাই। 


ছেটি ছোট গল্ল_ শ্রী-ষে।গীন্দ্রনাথ বন্থ । ৩* নং কর্ণওয়।লিস্‌ 
ট্রাট, সংস্কৃত প্রেন ডিপঞ্জিটরি 1 এক টাক! চার আন! । ১৩৩৭। 
যোগীন্্র-বাবুর বইয়ের পরিচয় নূতন কিয়! দিবার দর্কাঁর নাই । 
এই ছোট গল্পগুলি কেবল ছেলে মেয়ে নয়-ব্সনেক বুড়ারও পড়িতে 
বেশ ভাল লাগিবে। তবে বইএর ছবিগুলি অরে! ভাল করা! 
উচিত ছিল। একখানি ছবি ছ।ড়। আর কোন্টিকেই ভাল বল! চলে 
না । “দিও নাগাচার্য্যের চতুম্প।ঠীতে তাল ও বেতাল”- ছবিখানি বেশ 
তল বল! যাইতে পারে । ছ্াঁপ। ও বীধাই ভাল। 


প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ( উপন্তাস )--ত্ী শচীন্দ্রনথ সেনগুপ্ত । 
ব্যানার্জি গাঙ্গুলী এও কোং, কর্ণওয়াক্িস্‌ বিল্ডিংস্, কলিক।তা। 
দেড় টাকা। 


“বিঙ্গলী''তে ধারাবাহিকভ।বে বাহির হইয়।ছিল। লেখক 
উপস্তাসের ছলে অনেক কাজের কথা বলিয়াছেন । বিশেষতঃ গ্রাম 
সংস্ক।র সম্বন্ধে অনেক তথ্যের আলোচন। করিয়াছেন । মধ্যে মধো 
উপদেশ বড় শক্ত এবং জটিল হইয়া! উঠিয়াছে, সাধারণ পাঠকের ডাহা! 
ভাল ন| লাগিবর কথ।। উপন্যাসের প্লটও মামুলি ধরণের । তবে 
লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, কারণ বই-বিক্রিব আয় সেনহা'টি কৃষ্ণচন্দ্র 
ইন্ষটিটিউটকে দেওয়! হইবে। ছাপা, কাগজ, বীধাই ভালই হইয়াছে। 


অরুণার বিয়ে (উপন্ত।স )-শ্রী নীহাররগ্রন দ।স। গুরুদ।স 
চট্টোপাধ্যায় এও. সঙ্গ. এবং এম্‌, সি, সরকার এও. সন্সের দোকানে 
পাওয়া] যায়। এক টাক । আশ্িন, ১৩৩*। 
পুস্তকের মলাটের উপর চারুচন্া রায়ের আঁকা একখানি চমৎকার 
৪৯ .স৮১৩ 


পুস্তক পরিচয় 





৩৮৫ 
পোসিসিস, লাস্ট পিসি সস 
প্রচ্ছদপট । সমস্ত পুস্তকের মধ্যে ধখানিই বিশেষ করিয়া চোখ 
ও মন হরণ করে। 


উপন্যাঁসখানি মংমুলি, তবে পড়িতে মন্দ লাঁগে ন।। লেখক একটি 
বিশেন ভুল কথ। লিখিয়াছেন। বিবাহের পূর্বেব কোন যুবকের সঙ্গে 
তাহার হইতে-পারে-পত্বী গাড়ীতে করিয়! কোন বয়স্কা আত্মীয়া বা 
আত্মীয়কে না লইয়া! কোথাও যায় ন7া। কোন সমাজেই এ প্রথা নাই। 
উপস্তাঁদ বলিয়! যা-তা লেখা চলে না। এই উপন্যাসের নায়ক এক 
সবনে নায়িকাকে গাড়ীতে করিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়। গেলেন-_ 
নার্লক-মাঁতা ভাবী বধু দেখিবেন বঠিয়া। বরের বাড়ীর লোকেরাই 
কন্যার গৃছ্ছে গিয়া কন্যা! দেখিয়া আলে ৷ ভাঁবী-বধূ তাহার ভাবী- 
শাশুড়ীকে নিজেকে দেখাউতে যায়, এমন কথা কোথাও শুনি নাই। 
তবে আমর! শুনি নাই বলিয়া যে তাহ! হইতে পারে না, এমন কথাও 
বলিতে পারি না। 


বইগানির বাঁধাই এবং ছাঁপা বেশ ঝবঝরে | 


বিধবা! বা কলঙ্কিনী (সামাজিক উপন্যাস)_প্রী হেস্চক্জ 
সেনগুপু। ১৭ নং নেবুতল। লেন, কলিকাতা । আট আনা। ১৯২২ 
সাল। 


উপগ্তান হিসাবে ভাল লাগিল না, তবে লেখক আমাদের বর্তমান 
হিন্দু সমাজের কতকগুলি অনাচার এবং অনিয়ম লোকের সাম্নে 
ধরিবাঁর চেষ্ট| করিয়াছেন ৷ চেষ্ট| সার্থক হউক এই কামনা করি । 


সরল-[হামিও-ভৈষজাবলী- শ্রী খগেম্রনাথ বন্ধ। 
লাহিড়ী এগ. কো”, ৩৫ নং কলেজ গ্রীট, কলিকাতা । দেড় টাকা । 


হোমিওপ্যাথিক মতে যাহারা বিশ্বাস করেন, তহ।দের এই বই- 
খানি প্রয়োজনীয় বলিয়! মনে হইতে পারে। নানাপ্রকার রোগের 
লঙ্গণ এবং তাঁহার উষধের বর্ণন! দেওয়! হইয়াছে । যে-কোন লোক 
এই বইখানি পড়িলে উপকার পাইবেন । এবং হোমিও-ডাক্তার না 
হইয়াও চিকিৎসা করিতে পাঁবিবেন। হোমিও চিকিৎসকের কাছেও 
এই পুন্তকখনির আদর হইবে আখ! করি) পুম্তকখাঁনর ছাপা এবং 
কাগজ আরও একটু ভাল হওয়। গ্রয়োজন। 


দেয়ালে ক বতার বই)-_্লী প্রমথনাথ বিশি। বিশ্বভারতী 
গ্রচ্থ(লয়, ২* নং কর্ণওয়ালিস্‌ দ্্রীট, কন্দিকাঁতা। । আট আন । 
কবিতাগুলি পড়িতে বেশ লাগিল। কয়েকটি কবিত! বেশ উঁচু 
ধরণের । কবি কবিতাগুলির নামকরণ না করিয়। পাঠকদের একদিকে 
ফাকি দিয়াছেন, আর একদিকে ভাল করিয়াছেন। কারণ কবিতা 
লেখ। অপেক্ষা কবিতার নামকরণ সতাই শক্ত ব্যাপার। এই 
তরুণ-কবির কবিত।গুলি আজক1ল মাসিক পত্রের অনেক কবির 
কধিতা অপেক্ষা হগ্পাঠ্য। কবিতাগুলির মধ্যে ভাবের দৈন্য নাই, 
ভ।ষারও সৌন্দধ্য আছে । কতকগুলি কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 
ছাঁয়। দেখা যাঁয়-_-তাহাভে অবশ্য দোষের কিছু নাই। ছু-একটি কবিতা 
বাদ দিলে বইখানি সর্ববঙনন্দর হইত। ছাপা ও কাগজ ভাল। 
্রস্থকীট 


বিপ্রবের বলে (প্রথম ভাগ)--যতীন্দ্রনাথ। বি প্র ভাগার, 
গৌন্দলপাড়া, চন্দননগর হইতে গ্রী বসন্ত কুমীর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত । প্রাপ্তিস্বান--সরম্বতী লাইব্রেরী, ৯ রমানাঁথ মজুমদার ছ্রীট। 


কলিকাতা । মূল্য অলিখিত ৷ 
পুস্তকথানির নীম যতীন্্রনাথ হইলেও ইহাতে যতীন্্রনাথ মুখো 
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গাধার, চিন্তপরি রায় চৌধুরী, মীরের তত অনি সেনগুপ্ত 
প্রভৃতি বিপ্লবপদ্থীদের জীবনবৃত্বাস্ত আছে । ইহার কোনটি 
ব। কেতাবী ভাষায় লেখা, কোনটি বা চল্তি ভাষায় লেখা । একই 
পুস্তকে ভাষার অদমতা বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। তাহ! ছাড়! 
ভাষার প্রা্দেশিকতা দোষ বহস্থলে আছে ও বর্ণশুদ্ধির জন্য পড়িতে 
বাধে। ৫১ পৃষ্ঠায় সামস্বল আলমের জায়গয় সামন্থল হুদার ন।ম লেখ! 
হইয়াছে । পুস্তকখানির কাহিনী-অংশটুকু বেশ কৌতুহলজনক, 


ব্যাখ্যান-অংশটুকু বড় নীরস। 


তিক পিসি পিন পিসি লিট ও তা সস 


প্রবানী--পৌষ, ১৩৩০ 


পি ভাসি পাস লী তলা ০১৩ পাত ৩ পাস পি সিসিক সরা পাস তি সিপি সি ৩ সা পস্টপাসি পিসি পসিপা সি পাস্তা সিসির সিসি পানি পীসি পাস লতি 


[ ই ডাগ, ত্য খণ্ড 


সংসারী- হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস! পুস্তক--ডাক্তার এন সি 
ব্যানার্জী প্র্ীত। চতুর্থ সংক্করণ। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত। গুরুদাদ 
চট্টোপাধ্যায় দ্বার প্রকাশিত । মুল্য ১*। ১৩৩০ । 
বইখানির পূর্্বসংক্করণের পরিচয় এই পত্রিকায় দেওয়। হুইয়াছিল। 
নুতন সংস্করণে পুষ্তকের উপযোগিত! আরে! বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংসার 
চাঁল।ইতে সংসারী" কাজে লাগিবে। 


ত্অ 


জার্শান্সমাজে গরমের ছুটি 


(১). 

প্রীক্ষকালে সহর ছাড়িয়া! বাহিরে কিছুকাল কাটানো 
জাম্মীনির মধ্যবিত্ত লোকদের একটা দস্তর দেখিতেছি। 
উকিল, ডাক্তার, বাঙ্কার, ব্যবসায়ী, ইস্কুল-মাষ্টার, 
লেখক, চিত্রকর, গায়ক, ইত্যার্দি সকল শ্রেণীর নর- 
নারীকেই ছুটির আরাম ভোগ করিতে দেখা যায়। 

এই উপলক্ষ্যে ইন্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ভিতর 
একট। নয়া আন্দোলন দেখ! দিয়াছে । বহু জাশ্মান্‌ 
ছাত্রছাত্রী ফিন্ল্যাণ্ডে গিয়াছে, জুগোসু।ভিয়ায় গিয়াছে, 
সুইডেনে গিয়াছে, ইংল্যাণ্ডে গিয়াছে । তাহাদের পরিবর্তে 
জার্খানিতে বেড়াইতে আসিয়াছে ফিন্ল্যাণ্ডের, 
জুগোস্1ভিয়ার, সুইডেনের এবং ইংল্যাণ্ডের ছাত্রছাত্রী । 

ছাত্রবিনিময়ের ব্যবস্থা করা হইয়! থাকে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের তরফ হইতে অথব। কোনে! ছাত্রপরিষৎ 
বা যৌবনসশ্মিলনীর তরফ হইতে। গবমে€টও রেল- 
জাহাজ কোম্পানী এবং জনসাধারণের সংগৃহীত চাদ! 
তহবিল হইতে ছাত্রছাত্রীদিগকে পধ্যটনের খরচপত্রে 
কিছু কিছু সাহাযা কর! হইয়! থাকে। 

ভারতের প্রদেশে প্রদেশে এইরূপ ছাত্রবিনিময়ের 
ব্যবস্থা করা আবশ্যক । গুজরাটের যুবকের] বাংলায়, 
যুক্তপ্রদেশের লোকেরা মহারাষ্ট্রে, বাংলার ছাত্রছাত্রীর! 
মান্দ্রাজে; মান্দরাজের পর্যটকের! পঞ্জাবে কয়েক সন্তাহ 
কা্টাইতে অভ্াত্ত হউন। পর্যাটনবৃত্তি স্থাপন করিবার 


্বন্য ভারতের প্রাদেশিক জননায়কগণের পক্ষে উঠিয়া- 
পড়িয়া লাগিবার দিন আসিয়াছে । 
(২) 

ছুটির সম্য়টা--তিন চার সপ্তাহ--স্থখে শ্বচ্ছন্দে বিন। 
মানসিক পরিশ্রমে কাটানে। প্রত্যেক উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
জার্মান নরনারী শরীর-চর্ধ্যার অঙ্গ বিবেচনা করিয়া 
থাকে। স্বাস্থারক্ষার এক প্রধান উপায় স্বরূপ মফঃম্থলে 
বাল করাটা সমাদৃভ হয়। খাওয়া, বেড়ানো» ঘুমমারা, 
কুম্তীকস্রৎ করা ছাড়। গ্রীম্মাবকাশে অন্য কোনে কাজ 
ইহাদের চিন্তায় স্থান পায় না। 

এই অভ্যাস ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকায়, ফ্রান্সেও দেখিতে 
পাওয়! যাঁয়। ভারতবর্ষে এই অভ্যা একদম নাই 
একথা বলা চলে না। তবে স্বাস্থা, শক্তি, শারীরিক 
উৎকর্ধ, উদ্বেগহীন আনন্দময় জীবন, খেলাধূল! ইত্যাদির: 
দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি আজও প্রচুর পরিমাণে পড়ে 
নাই একথা স্বীকার করিতেই হইবে। 

জুন্‌, জুলাই, আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসের ভিতর লাখ 
লাখ জাশ্মীন নরনারী নিজেদের বাস্তভিট! ছাড়িয়। কোনো! 
দূর পলীতে যাইয়া বসবাস করে। কেহ ছুই সপ্তাহের 
জন্য, কেহ চার সপ্তাহের জন্য, কেহ ছয় সপ্তাহের জন্, 
ইত্যাদ্দি। এমন কি প্রত্যেক শনিবার রবিবার-_কি, 
শীতে কি গ্রীষ্মে--বালিন শহরের অগণিত লোক 
নিকটবর্তী মফঃন্লে “নিষণ্মাশ্র জীবন কাটাইতে চলিয়া 


৩য় সংখ্য। ] 


পসসসিশলিপিসসি পস্স সস পিসি পিসি চি 


যায়। প্ররুতির আবেষ্টনে খোল। মাঠে খোলা আকাশে 
দশ বার ঘণ্টা কাটানো? প্রায় প্রত্যেক রবিবারেই জাম্মান 
মাত্রেরই জীবনের লক্ষ্য । এই লক্ষ্য অনুসারে কাজ কর! 
হইয়। থাকে। 


(৩) 

তারতের যুব! বুড়াদের মধ্যে ছুইচার জন হয় ত 
শহরের বাহিরে হাটিয়া নিজ নিজ জেলার দশবিশ 
মাইল স্বচক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। কিস্ত এই ধরণের 
জেলা-পর্য)টন, পল্লী-পর্য্যবেক্ষণ জাশ্মানির মধ্যবিত্ত সমাজে 
হর্দম চলিতেছে । 

জান্মানির বন কানন নদী সরোবর পাহাড় উপত্যকা 
সবই পায়ে হাটিয়া দেখিয়া বেড়াইয়াছে এমন যুবকযৃবতী 
প্রৌঢ় প্রৌড়া লাখ লাখ আছে। ঘাঁড়ে একটা থলের 
ভিতর কিছু কাপড়চোপড় আর খাদ)দ্রব্য বহিয়া 
বনভ্রমণ করিতে বাহির হওয়া গ্রীষ্মে বহুলোকেরই 
“ন্বধন্ম? বিশেষ 

কাঁজেই দেখিতে পাই উচ্চশিক্ষিত জাশ্শান নরনারীর। 
স্বদেশের প্রত্যেক সৌন্দর্য্যময় জনপদের খবর রাখে। 
হদ, উপধন, গাছগাছড়া, শিকারের জানোয়ার কিছুই 
ইহাদের অজানা থাকে না। রেল ট্রীমার ইত্যাদির 
যুগে পায়ে হঠাটিয়া দেশ দেখা উচ্চশিক্ষিত ভারত- 
সন্তানের পক্ষে একটা নৃতন কিছু মনে হইবে । 

বস্তুতঃ জাশ্মানরা যতটুকু রেলে যাওয়া আবশ্যক 
সেটুকু ফুরাইলেই “প।য়দলে” স্ত্-পরিক্রম, বন-পরিক্রম, 
পাহাড়*পরিক্রম স্থুরু করে। মধ্যযুগের ভারতে এবং 
ইউরোপে তীর্থযাত্রীরা যেরূপ করিত, আজকালকার 
দিনেও জার্মানর1] গ্রকৃতি-প্রেমের টানে সেইব্প 
করিতেছে । নবীন ভারতের পক্ষে এই প্রকৃতি-পরায়ণতা 


হাতে পায়ে মৃতন করিয়। শিখিবার আয়োজন করা 
কর্তব্য। 


(৪) 
জান্মানির সমুদ্রকুল অতি সামান্ত মাত্র । কিন্তু তাহার 
প্রত্যেক পলীই জাম্মীন নরনারীর পরিচিত! সমুদ্রে 
সাঁতার কাঁটা, সাগরের কিনারায় হ্াটিয়া হাওয়া খাওয়া 


জার্্মান্সমাজে গরমের ছুটি 
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সর ২৬৯ 








পরত 


ভারতেও নেহাৎ অজান! নয়। কিন্তু এদিকে ভারতীয় 
মধ্যবিত্তের নজর আরও বেশী পড়! দরুকার। 

জান্মীনির পাহাঁড়গুলা নেহাৎ নীচু। কিন্তু কোনে! 
পাহাড়ই জাশ্মান পর্যটকদের চিন্তায় তুচ্ছ নয়। অধিকন্তু 
ব্যাহ্বেরিয়া অঞ্চলে যাইয়া আল্লস্‌ পাহাড়ের ঘাড় 
মটকানো বছ জাম্ম/নেরই সাধ। ভারতবর্ষে এই ধরণের 
পাহাড়-পর্যটন এখনো স্বর হয় নাই। সিম্লা, 
দার্জিলিডের পাহাড়ী-শহরে বেড়াইতে যাওয়া ত 
“বাবুগিবি” মাত্র । 

জান্মানরা তাহাদের বন-কাঁননের সবিশেষ তারিফ 
করে। বাস্তবিক পক্ষে বনসম্পদ জাশ্মানিতে বিদেশীর 
পক্ষে একটা অভিনব স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের থলি 
বিশেষ । পাইন, লিগেন, মেপল্‌ ইত্যাদির বন 
জার্মানির প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। গ্রীক্মকীলে গ্রতিদ্রিন আটদশ ঘণ্টা! এই-সকল 
বনে কাটাইয়া রাত্রিকালে নিকটবর্তী কোনো কুঁড়েতে 
শুইয়া থাকিব্বার জন্য হাজার হাজার লোক লালায়িত। 
এই ধরণের বনত্রমণ ভারতে বোধ হয় আজও দেখা দেয় 
নাই। | 

বালিনের আশেপাশে দেড় ছুই ঘণ্টার রেলপথের 
মধ্য সাগরসদূশ হইদের বা সরোবরের সংখা। অনেক। 
বালিন্‌্কে বাস্তবিক পক্ষে হদ-কানন-বেষিত নগর বলিলে 
কোনো অতুযুক্কি করা হইবে না। এই-নকল হদের 
চারিদিক হাটিয়া দেখ! গ্রীষ্মকালে জাম্মানদের এক বড় 
কাজ। জাম্মীনির নদীতে-নদীতে, হদে-হ্দে খালের 
সাহাযো যোগাযোগ আছে। কাজেই একমাত্র জলপথেই 
গোটা জাম্মানি দেখা সম্ভব । 

(৫) 

লড়াই থামিবাঁর পর হইতে জাম্মীনিতে “যৌবন- 
আন্দোলন” স্থরু হইয়াছে। খেলাধূল৷ কুস্তীকস্রৎ এই 
আন্দোলনের প্রধান অঙ্গ । বেশভূৃষায়, খাওয়াদাওয়ায় 
ধম ও ব্রঙ্গচধ্য পাঁলনও এক বিশেষত্ব । পল্লীভ্রমণ। 
বন.পরিক্রম, পাহাঁড়-পর্যটন ইত্যাদি প্রৃতি-পৃজার 
বিভিন্ন অন্ষ্ঠান এই যৌবন-আম্দৌলনেরই সামিল। 

জান্ম।ন্‌ গবমেন্ট, বিশত্রিশ বঙ্সর ধরিয়া মন্ুরদের 


৩৮৮ 





স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নানাপ্রকার আইন করিয়াছেন। তাহার 
আচুষঙ্গিক স্বরূপ জার্মানির বিভিন্ন জনপদে হাস্পাতাল, 
আরোগ্যশাল! ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। সর্কারী 
অথব। বে-সর্কারী বীমা-সমিতির লোকজনের "বিনা 
পয়সায় অথবা কম পয়সায় এই-সমুদয় আরোগ্যশালায় 
অতিথি হইতে পারে। 

জীমেন্স -শুকোর্ট ইত্যাদি জাশ্মীনির বড় বড় শিল্প- 
কারখানার অধীনেও এই ধরণের আরোগ্যশাল' 
পরিচালিত হয়। কার্খানার মজুরদিগকে স্বাস্থ্যের জন্য 
এ স্থানে পাঠানো হইয়া থাকে। 

অধিকন্ত একমাত্র ব্যবসায়ের জন্যও বহু আরোগা- 
শালা জাম্মানির সর্ধত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এইগ্ুল৷ 
হোটেল বিশেষ । তবে চিকিৎঞ্চের অধীনে পরিচালিত 
হয়.বলিয়া রোগীরাও এইখানে বপবাদ করিলে নিঙ্গ 
নিজ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারে। অধিকন্তু 
হাস্পাতালের আস্বাঁব যন্ত্রপাতি সবই এই-সকল হোটেলে 
যথারীতি রক্ষিত হয়। কাঙ্ধেই বিনা উদ্বেগে রোগীব' 
কয়েক মাস কাটাইতে পার । 

(৬) 
ট্যিরিেন এবং স্যাক্সনি প্রদেশদ্ধয়ের পাহাড়ী 


প্রবাস--পৌষ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





সরস সরস সস 








বন জাশ্মাণ সমাজে স্থপ্রসিদ্ধ | এই-সকল অঞ্চলে 
আরোগ্যশাল। কাজেই অনেক । অধিকস্ত জাম্মানির নান 
অঞ্চলের জল নানাপ্রকার রোগের ওুধধ বলিয়া 
পরিগণিত । এই জলমাহাত্মে বহুসংখ্যক পল্লী স্বাস্থ্য- 
নিকেতনে পরিণত হ্ইয়াছে । এই ধরণের জনপদকে 
“বাড” বা স্বানাগার বলে। দূর বিদেশের লোকও-_ 
কেহ পেটের অস্থখের জন্ত, কেহ পায়ের গিঠের ব্যথার 
জন্য--এই “বাডে” আ্রান করিতে আসে। 

মেকৃলেন্বুর্গ, প্রদেশের হুদ ও কাননগুলা সাহিত্যে 
স্প্রসিদ্ধ। ফণ্টানে নামক জাম্মানির একজন আধুনিক 
গদ্যলেখকের রচনায় এই জনপদের প্রকৃতিসম্পদ্‌ চিরস্থায়ী 
হইয়া রহিয়াছে । বিলাতের প্লেকু ডিছ্রিক্ট” যেরূপ, 
মেকুলেন্বুর্গের ফিষ্টরেন্ব্যর্গ অঞ্চলও সেইরূপ । এই 
অঞ্চলে কয়েকটা সরকারী বেসরুকারী আরোগ্যশাল৷ 
আছে । অধিকন্ত ব্যবসায়ী-চিকিৎসকের অধীনেও 
“সানাটোরিয়াম্‌” কায়েম করা হইরাছে। পূর্বে যে 
বাড়ীটা “ক্স” বা রাজপ্রাসাদ ছিল সেইখানে এই 
আরোগ/শালা চলিতেছে । এখানে বসবাস করিয়া বনে 
হরিণ শিকার করা চলে, হদে মাছধরাঁও সম্ভব। তাহা 
ছাড়া, পাইনের হাওয়া! ত সর্বদাই বহিতেছে। 


শী বিনয়কুমার সরকার 





বেনো-জল 


আঠারে। 


মরুভূমির বুকের উপরে পরীর স্বপনের মতন অপূর্ব এক 
তপোবন--ফলে-ফুলে শ্টামতলায় মনোরম । কণারকের 
কালো দেউলের ভাঙা ললাটের উপরে সুর্যের প্রথম 
হামির আল্পনা ফুটে উঠেছে। মানুষ এই সুর্ধ্য-মন্দিরকে 
আজ ত্যাগ ক'রে গেছে বটে, দেবতা কিন্তু এখনে! তার 
প্রাচীন আশ্রমকে ভুল্তে পারেন-নি, তাই এখনো 
প্রতিদিন তিনি সারাবেল। এই মন্দিরের দিকে স্থির ও 
নিশ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন এবং যে বিগ্রহ্শূন্ত শিল্প- 


বিচিত্র রত্ববেদীর তলায় আর একটি ভক্তের মাঁখাও নত 
হয় না এবং একটি পুজার ফুলও নিবেদিত হয় না, আজও 
তার উপরে প্রত্যহ তিনি নিজের আলোক-হস্তের 
পবিত্র স্পর্শ সন্গেহে বুলিয়ে দিয়ে যান! 

মানুষ তুলেছে, কিন্তু বনের পাখী ভোলে-নি ! 
কণারকের বিজন শ্তটামলতা তাদের স্তবগানে স্থমধুর 
হয়ে উঠেছে ।......ডভাক-বাংলোর আঙিনায় আনন্দ-বাবু 
একখানা ইঞ্রি-চেয়ারের উপরে চুপ ক'রে ঝ'দে আছেন 
এবং তার সামনে মরুভূমির বিশুষ্ষ তৃষ। সাগরের অঙ্ধন্ত 
নীলিমার দিকে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছে। 


৩য় সংখ্য। ] 


পাপাস্পিতীস্টিসিিস্সিি সি সিশিস্লিপা সি এটি ২৯০ ওলি ৯৬ এলি ও ৯৬০ ওসি এলসি তি পিক্ছি পরান তি সি পা সা সি শী 
লাস্টি তরি 


আনন্দ-বাবু অভিভূত কঠে বল্লেন, “রতন, তোমার 
কাছে আমি চিরকতজ্ঞ থাকৃব !” 

রতন বল্লে, “কেন বলুন দেখি ?” 

--"এমন স্বর্গের সন্ধান দিয়েছে বলে। এই ভাঙা 
দেউলের প্রাচীন স্বৃতি, মরুর বুকে এই কল্পনাতীত 
শ্তামলতা, আকাশের এই অগাধ নীলিমা, সুর্যের 
এই অবাধ আলো, বনের পাখীর এই স্বাধীন গান আর 
প্রভাতের এই অপূর্বব লিপ্ধতা,__-এর! সমস্ত মিলে আমাকে 
একেবারে বিভোর ক'রে তুলেছে! আর যে আমার 
ফিরৃতে ইচ্ছে হচ্ছে না !-ন্বর্গ, স্বর্গ, এই তো স্বর্গ !” 

পূর্ণিমা বল্‌লে, “কিন্ত বাবা, এ স্বর্গে মশার অত্যাচার 
বড় বেশী, কাল সারারাত আমাদের ঘুম হয়-নি, সে-কথা 
কি এখনি ভূলে গেলে?” 

আনন্দ-বাবু বল্লেন, “আজ সকালের এই আনন্দের 
প্রলেপে কালকের রাতের কষ্ট আমার তুচ্ছ মনে হচ্ছে।” 

পৃথিমা বল্‌্লে, “কিন্ত আমি যে সুল্তে পারুছি না, 
বাবা; দেখন। আমার গায়ে এখনে! মশার হুলের স্থৃতিচিহন 
রয়েছে! আজ রাত্রে আমি আর কিছুতেই স্বগবাস্‌ 
করুতে রাজি নই।” 

কিন্তু মশার এমন স্কৃতীক্ষ ছলও আনন্দ-বাবুর আনন্দকে 
কিছুমাত্র মাতে পারে-নি। তিনি মাথ! নাড়তে নাড়তে 
বার বার উচ্ছ্বসিত স্বরে বল্তে লাগলেন, “চমৎকার 
জায়গা, চমৎকার জায়গ।! রঙন, সেকালে এখানে যার! 
মন্দির গড়েছিল, তার। সকলেই নিশ্চয় কবি ছিল ।” 

রতন বল্লে, "খালি এখানে কেন আনন্দ-বাবুং ভারতের 
প্রাচীন শিল্পীর সর্বত্রই কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 
ইলোরা, অজন্ত।, এলিফাণ্ট1, কারলী, সালসতী, সাক্ষী, 
ভরত, সারনাথ, গান্ধার, উদয়গিরি, খগুগিরি, বুদ্ধগয়া-_ 
এ-সমস্তই প্রকৃতির কোলের ভিতরে সাজানো আছে। 
একালেই শিল্পীরা হয়েছে সহরের দোকানদারের মত-_ 
কিন্ত সেকাল ছিল কবিত্বের যুগ, আসল আর্টিষ্টের জন্ম 
সম্ভব হয়েছিল তাই তখনকার দিনেই ।.*....কিস্ত 
মিত্রাকে দেখতে পাচ্ছি ন, সে কোথায় গেল ?” 

পৃণিমা বল্‌লে, “সে বেড়াতে যাচ্ছি ব'লে এঁদিকৃপানে 
গিয়েছে। আচ্ছা রতন-বাবু, কাল সকাল থেকে স্মিত্রা 


বেনো জল 


সপিসি পি পাটি পিস পাস পিসি সি পা সিসি অনর্পী সা তী সিসি পিসি পক পিসি পিস্ছি লীন ভি 


৩৮০১ 


সি টিসি পরা পি ওটিসি পা পাসস্সি এ ৩ পপি সিসি ও 


এমন মন-মরা হয়ে আছে কেন, বল্তে পারেন? যে 
মানুষ হরুবোলার মতন দিন-রাত বুলি না কেটে থাকৃতে 
পারে ন' তার মুখ হঠাৎ এমন বন্ধ হয়ে যাওয়া আশ্চধ্য 
নয় কি?” 

মিতার মুখ কেন যে বদ্ধ হয়েছে, রতন তা 
ভালো-রকমই জানে । পরৃশু রাতের সেই ব্যাপারের পর 
থেকে স্মিত্রা আর রতনের সঙ্গে একটিও কথা কয়-নি-- 
এমন-কি পৃধিমার সঙ্গেও আর ভালে! ক'রে কথ। কইছে 
ন।। সকলের মধ্যে থেকেও নিজেকে সে কেমন যেন 
বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে । আসল কারণ এখনে কেউ ধরতে 
পারে-নি বটে, কিন্ত রতন বেশ বুঝলে ঘষে, স্থ্মিত্রার এই 
অশোভন ব্যবহার আরো বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'তে দেওয়া 
উচিত নয়। তার সঙ্গে সদ্ধিস্থাপন করবার জন্যে রতন 
উঠে দাড়িয়ে বল্‌্লে, “"অ।পনারা বস্থন, আমি স্ুমিত্রাকে 
খুঁজে নিয়ে আসি।” 

পৃণিমা বল্লে, “শীগ গির আস্বেন, নইলে চা! ঠাণ্ডা 
হয়ে যাবে ।” | 

বাংলোর হাতা থেকে বেরিয়ে, রতন চারিদিকে তন্ব- 
তন্ন ক'রে খুঁজ্লে, কিন্তু স্থমিত্রাকে কোথাও দেখতে 
পেলে না। তখন সে ভাবলে, হুমিত্রা এতক্ষণে বোধ 
হয় অন্ত পথে বাংলোতে ফিরে গিয়েছে 1"**-"*সে আন্মনে, 
ভাঁউ। মন্দিরগুলির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। 
ওদিকে চা থে ঠাণ্ডা হচ্ছে সে খেয়াল আর মোটেই 
রইল না। 

মন্দিরের আপাদমস্তক জুড়ে লতা-পাতা-ফুল, পশু- 
পক্ষী আর পাথরে-গড়া জনতা ভিড় ক'রে আছে-_ 
_ শিল্পীর বিচিত্র পরিকল্পনায় সেই জড় শিলাস্তপ যেন 
জীবস্ত হয়ে উঠেছে! শত শত ভাবের খেলা; অগ্ুস্তি 
ভঙ্গীর লীলা, রূপ ও ছন্দের মেলা; "মন্দিরের যতটুকু 
টিকে আছে, ততটুকুর সুচ্যগ্রপরিমাণ স্থানের মধ্যেই যেন 
প্রজাপতির পাখার মত অপূর্ব কারুকাধ্যের বাহার ! 
এক শৃন্তচুষ্বী প্রকাণ্ড মন্দিরকে এমনভাবে ক্ষুদে” ক্ষুদে 
তৈরি করুতে যে কি বিপুল ধেষ্যের আবশ্ঠক, রতন 
অবাক্‌ হয়ে তা ভাব.তে লাগল । 

মন্দিরের টেগুশ্বজের তলায় অনেকগুলো বড় বড় 


৩৯৬. 


সুি দাড়িয়ে আছে। সেগুলোকে একবার ভালে! ক'রে 
পরখ কবুবার জন্তে রতন উপরে উঠল..'সেখান থেকে 
চারিদিকে দেখা গেল সীমাহীন ধূ-ধূ করছে বালু-গ্রাস্তর, 
পৃথিবী যেন তার সমস্ত শ্টামল সম্পদ ফেলে অপীমের 
উদ্দেশে বিরাগী হয়েছে! দূরে__দিক্চক্রবালরেখার 
পাশে ঠিক যেন একটি নীল-পেন্সিলের দাগ টেনে 
কুরধ্যকরদীপ্ত সমুত্র কোথায় চলে গেছে! দূর থেকে 
সমৃক্রের বিশালতা আর বুঝবার যো নেই, তাকে মনে 
হচ্ছে একটি স্থুদীর্ঘ নদীর রেখার মত !...রতন াড়িয়ে 
দাড়িয়ে কল্পনায় দেখতে লাগল সেদিনের সেই হারিয়ে- 
ধাওয়া চিন্ত্রকে,- মহাপাগন্তরর লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ যে-দিন 
গন্ভার মেঘমল্লারে উচ্ছৃসিত হয়ে, প্রচণ্ড আবেগোল্লাসে 
কণারকের অর্ক-মন্দিরের পাষাণ-০নোপান-তলে এসে মাথ। 
নত ক'রে লুটিয়ে পড়ত !."" 

প্রধান মন্দির কবে ভেঙে গড়েছে, এখন কেবল 
মন্দিরের নীচের সামান্ত অংশ টিকে আছে--উপর থেকে 
সেথানট। দেখতে মন্ত একটা ফুপের গর্ভের ম্ত। রতন 
আন্তে-আত্তে তার মধ্যে নামূল। ভগ্ন-মন্দির-গঙ্ভে এখনো! 
মহ্ছণ পাথরের রত্ববেদী দেবতাশূন্ত হয়ে দাড়িয়ে আছে। 
বেদীর দ্রিকে ছুই পা এগিয়েই রতন সচমকে থমকে 
দাড়িয়ে পড় ল...সেইখানে, বেদীর গায়ে ঠেসান্‌ দিয়ে, 
চুপ ক'রে বসে আছে ক্ুমিত্রা-ঠিক যেন পাথরের পটে 
আকা পাথরেরই এক প্রতিমার মতন !...তাঁর মুখ বিষঞ্ন, 
আর ছুই চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোটা অশ্রু ছুই গাল বয়ে 
গড়িয়ে পড়ছে! 

অবাক্‌, স্তভিত হয়ে রতন দাড়িয়ে রইল । 

স্থুমিত্রাও রতনকে দেখ তে পেয়েছিল, কিন্তু সে কোন 
কথা কইলে না--এমন-কি তার মুখেরও কোনরক্স 
ভাবাস্তর পধ্যন্ত হ'ল না। 

এখানে এমন ভাবে এসময়ে সুমিজ্াকে যে দেখতে 
পাবে, একথা রতন স্বপ্েও ভাবে-নি! আর, প্রাণের 
কী লুকানো! ধ্যথা তার ছুই চোখকে আজ এমন সজল 
ক'রে তুলেছে! রতন জাম্ত, বয়দ হ'লেও স্ুমিত্রা 
বালিকা মাত্র ! বালিকার মতই সে নির্বিচারে যা মুখে 
আসে তাই বলে ফেলে, ঝগড়া করে, আড়ি করে, 
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| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লা্পর্টি উরি পি জসছি পি 





আবার গায়ে প'ড়ে ভাব করে,- কিন্তু এবারে তার কি 
হয়েছে? পর্‌ণু রাতে, কণারকের মাঠে সে অমন হঠাৎ 
রেগেই বা গেল কেন, আর বার বার আড়ালে এসে 
এ-বকম ক'রে তার কাদ্‌্ব'রই বা কারণ কি? সেতো 
স্থমিত্রাকে বিশেষ কিছু বলে-নি, কেবল তার অন্তায় 
মুখরতার জন্তে মু ভ্পনা করেছে মান্্। এর চেয়ে 
ঢের বেশী কড়া কথা স্থমিত্রা তো কতবার হেসেই উড়িয়ে 
দিয়েছে ।-- 

রতন মনে মনে এমনি সব তোলাপাড়া করুছে, 
ততক্ষণে স্থমিত্রা আপনাকে সামলে নিয়ে হঠাৎ দ্লীড়িয়ে 
উঠল। তার পর কোন কথা না কয়েই সেখান থেকে 
চ”লে যেতে উদ্যত হ'ল। 

রতন তাড়াতাড়ি তার স।ম্নে এগিয়ে এসে বল্লে, 
প্যেও না হমিত্রা, দাড়াও |” 

স্থমিত্রা ফ্লাড়িয়ে প'ড়ে নির্বাকৃভাবে তার মুখের 
পানে তাকিয়ে রইল । 

রতন বল্লে, পসুমিত্রা, ভুমি কাদ্চ কেন ?” 

স্থমিত্রা মাটির দিকে চোখ নামিয়ে খানিকক্ষণ নীরব 
থেকে বল্লে, “রতন-বানুঃ আপনারা আজকে কি 
কণারকেই থাকবেন ?% 

-_-৭হ্যা, আনন্দ-বাবুর তো ইচ্ছা! তাই ।” 

-_-৭কিস্ত আমার আর এখানট1 ভালো লাগছে না।” 

--“বেশ, আনদা-বাবুকে তোমার কথা জালাব।” 

"হ্যা, জানাবেন- আমি আজ কেই যেতে চাই।” 

--“কিস্ত তুমি আমার কথার তো! কোন জবাবই 
দিলে না!” 

»"কি কথা ?5 

__দকেন তুমি আমার উপরে রাগ ক'রে আছ? কেন 
তুমি কাদ্ছ?” 

--দআমি আপনার উপরে রাগ করি-নি।* 

--"রাগ কর-নি ! তবে তুমি আমার সঙ্গে কথা বন্ধ 
করেছ কেন ?+ 

_ণকারণ আপনার কথা কইবার লোকের অভাব 
নেই ।” 

স্থমিজ্রা এখনো তাকে আঘাত দিতে ছাড়ছে না। 


রী 


জ সধ্য। ] 


৬ ছিলি লা আিাস্পিি স্পা ৯ ান্ছি পিসি তি পি সি পিসি পা পিসি 


কন্ত সে আঘাত গ্রহ না করেই রতন: বল্‌্লে, 
মালুম । কিন্তু তোমার এ কান্নার কারণ কি?” 
_ “আমি কাদ্‌চি কেন, তা জ্কান্বার কোন অধিকারই 
পনার নেই | ক্ষমা করুন, আর-কিছু আমাকে 
জানা করুবেন না, এখন পথ ছেড়ে একটু স'রে 
ন।” 
রতন নিজের উদ্দীপ্ত ক্রোধের আবেগকে দমন ক'রে 
বন! বাক্যব্যয়ে স্থমিত্রার স্থমুখ থেকে একপাশে সরে 
ল, সুমিত্রার ভাষা! আজ আর সে বালিকার কথার 
টন তুচ্ছ ব'লে মনে করতে পাবুলে না। 
্‌ উনিশ 
| নীচের ঘরে বমে+ বিনয়-বাবু খবরের কাগজ পড়ছেন, 
পর সময়ে মিঃ চ্যাটে! আর-একটি অচেনা ভদ্রলোকের 


“বেশ, 







ন্গে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন | 

বিনয়-বাবু খবরের কাগজখান। রেখে বল্লেন, “আস্থন, 
মিঃ চ্যাটো ।”--তার পর জিজ্ঞাস্ চোখে আগন্তকের দিকে 
তাকালেন। 

মিঃ চ্যাটে। বল্লেন, পমিঃ সেন, ইনি আমার বন্ধু 

নিবারণচন্ত্র মুখাজ্জ, কল্কাত পুলিসে সি-আই-ডি 
বিভাগের সব-ইনৃস্পেক্টর,। আপাততঃ আমাদেরই মত 
এখানে “চেঞ্জের জন্তে আছেন । একটি বিশেষ দর্কারে 
আপনার সঙ্গে দেখা করুতে-এসেছেন। 

বিনম়-বাবু পুলিমকে ভারি ভয় করুতেন__বিশেষ 
সি-আই-ডি বিভাগকে । তিনি একটু ত্রস্ত স্বরে বল্লেন, 
"আমার সঙ্গে ওর কিসের দরকার 1” 

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, “দরকার ওর নয়--দরকার 
আপনারই |» 

বিনয়-বাবু একটু বিস্মিত হয়ে বল্লেন, 
দর্ুকার.?” 

--হা। নিবারণ-বাবুর মুখে এমন একট। কথা 
শুন্লুম, যা আপনার জানা উচিত মনে করি।, 
আস্বার আগেই সাবধান হওয়া ভালে । তাই একে 
সঙ্গে ক'রে এনেছি ।* 

বিনয়-বাবুর বিশ্মম্ন তো বাড়ল বটেই, সেই সঙ্গে তার 


“আমার 


ঘন রিলক্ষণ ভয়েরও সঞ্চার হ'ল। যে দিন-কাল পড়েছে 


বেণে' জল 


শপ পি জম্ম পেস আঁ জি ভি পি সি তি সি সি ভিসি তত 


বিপদ 


৩১১, 


৬ লান্ছি পা ৬ পাস্ছি পিউ * সি পা ৯ কাশি পিসি লস রি লিসসি এত পিপি তরি লি 


কিসে কি: হয় য় কিছুই তো বলা যায় না | তিনি ব্যস্ত ভাবে 
বল্লেন, "বিপদের কথা কি বল্ছেন, মিঃ চ্যাটো ? কিসের 
বিপদ? আমার বাড়ীতে ডাকাত পড়বে নাকি ?? 

নিবারণ সহাস্যে দস্তবিকাশ ক'রে বললে, “আপনি 
অনেকটা আচ করতে পেরেছেন দেখছি !” 

তাড়াভাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে বিনয়-বাঁবু 
বিবর্ণমুখে বল্লেন, “বলেন কি মশাই ?” 

মিঃ চ্যাটে! তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, “মিঃ নেন, 
একেবারে অতটা চঞ্চল হবেন না, আগে সব কথা শ্্গন।* 

বিনয়-বাবু বল্লেন, “বলেন কি মিঃ চ্যাটো, এমন কথ! 
শুনেও চঞ্চল হব না?” 

নিবারণ বল্লে, "মিঃ সেন, আপনার বাড়ীতে বাইরে 
থেকে ডাকাত পড়বে না, সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিস্ত 
থাকুন।” 

বিনয়-বাবু বল্লেন, "মাপনার কথা আমি ঠিক 
বুঝতে পারুছি না । ডাকাত বাইরে থেকে পড়বে না তো 
আকাশ থেকে পড়বে মশাই ?” 

নিবারণ দ্বিতীয়বার দন্তবিকাশ ক'রে বল্লে, “ব্যাপার 
অনেকটা মেই-রকমই বটে। আপনার বাড়ীতে বাইরে 
থেকে ডাকাত এইজন্যে পড়বে না যে বাড়ীর ভিতরেই 
আপনি ডাকাত পুষে রেখেছেন ।” 

বিনয়-বাবু ভ্যাবাচ্যাকা থেয়ে বল্লেন, “বাড়ীর 
ভিতরে আমি ডাকাত পৃষে রেখেচি! কী বল্ছেন 
আপনি ?” 

--“আমি ঠিক কথাই বল্ছি। ডাকাত আপনার 
বাড়ীর ভিতরেই আছে।* 

--কে সে?” 

স্*রিতন |” 

বিনয়-বাবু ভাব্লেন, তিনি তুল নাম শুন্লেন। তাই 
আবার হধোলেন, “কি বল্লেন ?” 

রতন ।” 

এবারে বিনয়-বাবু উচ্চস্বরে হাশ্য না ক'রে পারুলেন 
না। হাসতে হাসতে তিনি বল্লেন, “মশাই, রতনকে যদি 
ডাকাত বলেন, তাহ'লে আমাকে পনি গুপ্তা বললেও 
আমি কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করুব.না।” 


৩৯২ 


শিট স্কিপ পিসি জা ও লী তি ভাজ 


মিঃ চ্যাটো গম্ভীর, মুখে বল্লেন, “দেখুন মিঃ সেন, 
অন্ধবিশ্বাস কোথাও ভালো নয়। আগে সব কথা শুনুন, 
তার পর অবিশ্বাস করুতে হয় করবেন!" 

বিনয়-বাবু সহীশ্তয মুখেই বল্লেন, “আচ্ছা, আমি 
শুন্ছি। দেখা যাক্‌, এই দরুণ কৌতুকটা আপনার! কতটা 
চরমে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। নিবারণ-বাবু, রতন ষে 
ডাকাত, এট! আপনি কি ক'রে আবিষ্কার করুলেন ?” 

নিবারণ বললে, "আপনি ঠা! করছেন? করুন, আমি 
কিন্তু সত্য কথাই বল্ছি--খালি তাই নয়, আমার কথা 
যে সতা, প্রকাশ্য আদালতে তা প্রমাণ হয়ে গেছে ।* 

বিনয়-বাবু সচমকে বল্লেন, “প্রকাশ্য আদালতে? 
আপনার কথার অর্থ কি?” 

-কিল্কাতায় রতনকে ডাকাতী মাম্লার আসামী 
'স্ধপে আদালতে গিয়ে ঈাড়াতে হয়েছিল।” 

বিনয়-বাবু বিস্ময়ে প্রায় হতজ্ঞান হয়ে নিবারণের 
মুখের পানে নির্বাক্‌ ভাবে তাকিয়ে রইলেন । 

নিবারণ তাঁর ভাবগতিক দেখে তৃতীয়বার দস্তবিকাশ 
করে বল্‌্লে, “সে আজ প্রায় ছু-বছরের আগেকার কথা । 
কল্কাতায় এক ব্যবসায়ীর দোকানে ডাকাতী ক'রে আরো! 
কতকগুলে! ছোকরার সঙ্গে রতন ধরা পড়ে । আজকাল 
রাজনৈতিক ডাকাতির ফ্যাসান উঠেছে জানেন তো, এও 
তাই ।*-.) 

বিনয়-বাবুর মনের উপরে নিবারণের কথাগুলে। কি- 
রকম কাজ করেছে ত| আন্দাজ করবার জন্তে মিঃ চ্যাটে! 
মনোযোগের সঙ্গে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বিনয়-বাবু বল্লেন, প্বিচারে 
রতনের কি হ'ল?” 

--"অবশ্য। বিচারের ফলে রতন সে-যাত্রা কোন 
গতিকে বেঁচে যায়।* 

বিনয়-বাবু উচ্ছৃদিত আনন্দের স্বরে বল্লেন, “হ্যা, সে 
তে৷ ছাড়া পাবেই, রতন কি কখনো ডাকাত হতে 
পারে?” 
' নিবারণ বল্লে, “না, মিঃ সেন, খালাম পেলেও 
রতনের নির্দোধিতা প্রমাণিত হয়-নি।” 

»-*নিশ্চয় সেনির্দোষ বলেই খালাস পেয়েছে ।% 


॥ প্রবাসী-- পৌষ, ১৩৩, , 


শীত আর ৬ সি পাঁচ কাশি পাস ত 294 


| রহ ভাগ, ২য় খগু 


পে সি পোস্ট পাস শি ছি কী ক ভিস্সি াস্সি শীট তরি 


রতন খালা গেয়েছে কেবল প্রমাণ-অভাবে। 
হাকিম তাকে নির্দোষ ব'লে স্বীকার করেন-নি। তার 
মত তার আর-এক সঙ্গীও সে-যাত্রা খালাস পেয়েছিল, 
কিন্ত পরে আর-এক মাম্লায় ধর! পড়ে' এখন জেল থাট্ছে। 
রতনের উপর থেকে এখনো! আমাদের সন্দেহ যায়-নি, 
আমরা তার সমস্ত গতিবিধির সন্ধান রাখি। তার পিছনে 
সর্বদাই আমাদের চর ঘুর্ছে। দে যে এখানে এসেছে, 
কল্কাতা থেকে এখানকার পুলিস-বিভাগকে যথাসময়ে 
সে খবর জানানে! হয়েছে । এখানকার সাহেবরাও তার 
বিরুদ্ধে অনেক কথা ম্যাজিষ্টেটকে জানিয়েছে । রতন 
সাংঘাতিক লোক। হয় শীদ্রই তাকে ফের গ্রেপ্তার 
করা হবে, নয় তাকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া! হবে।” 

মিঃচ্যাটে। বল্লেন, “এসব ব্যাপার আপনার জানা 
উচিত মনে ক'রেই নিবারণ-বাবুকে আমি সঙ্গে ক'রে 
নিয়ে এসেছি ।” 

বিনয়-বাবু ছুঃখিততভাবে চুপ ক'রে রইলেন । 

নিবারণ বল্লে, “মিঃ সেন, আপনাকে আমি আগে 
থাকৃতে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, রতন এখানে থাকলে আপনি 
বিপদে পড় তে পারেন।” 

চমকিত স্বরে বিনয়-বাবু বল্লেন, «কেন, আমি 
বিপদে পড়ব কেন ?” 

--প্রথমতঃ আপনার বাড়ীতে খানাতল্লাসী হ'তে 
পারে। দ্বিতীয়তঃ, রতন কোন কারণে ধরা পড়লে 
আপনাকেও পুলিস-হাঙ্কামে জড়িয়ে পড়তে হযে ।” 

মিঃ চ্যাটো৷ বল্লেন, “সেটা আপনার নামের পক্ষে 
কতখানি ক্ষতিকর হবে, বুঝতে গাঁর্ছেন কি?” 

নিবারণ বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। 

বিনয়-বাবু চিন্তিত ভাবে বল্লেন, "আনন্দ এখানে 
নেই, কার সঙ্গে পরামর্শ করি? মিঃ চ্যাটো, আপনি 
আমাকে কি করুতে বলেন ?” 

--"আপনার কর্তব্য তো খুবই সোজা! 1” 

স্*সোজ। ?” 

--ষ্্যা। রতনকে বিদায় ক'রে দিন।” 

বিনয়-বাবু নিরুত্তর হয়ে ভাবতে লাগলেন। 

মনে মনে হেসে মিঃ চ্যাটো বল্লেন, “কোথাকার 


শি শীত পিসি ক সি কি নস সি পিসি ও সি সি এসি এসিস্টি জা পিসি সি রী ও 


ওয় সংখ্য। ) 
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একটা উড়ো-আপদকে ঘাড়ে ক'রে কেন আপনি বিপদে 
পড়বেন? আপনি দেশের আর দশের মধ্যে একজন মান্য 
গণা লোক, আপনি যদি পুলিস-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়েন, 
খবরের কাগন্দওলার। তা হলে ধূনোর গন্ধে যনসার মত 
নেচে উঠবে, আপনার নাম দিয়ে যা-খুসি তাই লিখবে, 
মিঃ সেন, হাতীকে পাকে ফেল্বার জন্তে পৃথিবীর 
উৎসাহের অভাব কোন দিনই হয়-নি 1” 

-_-“সব বুঝ ছি, মিঃ চ্যাট, বুঝ.ছি। কিন্তু__” বল্তে 
বল্‌তে হঠাৎ থেমে, বিনয়-বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে তাড়া- 
তাড়ি বেরিয়ে গেলেন। তিনি যে কতটা বিচলিত 





একটি আদর্শ গ্রাম 
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হয়েছেন, সেটা তার ভাবভঙ্গী দেখে মিঃ চ্যাটে! বিলক্ষণই 
বুঝ তে পারুলেন। 

বিনয়-বাবুর পায়ের শব্ধ দুরে মিলিয়ে না যেতেই 
পাশের ঘরের দরজার পর্দী সরিয়ে কুমাবু-বাহাছুর 
আত্মপ্রকাশ কবুলেন । 

মিঃ চ্যাটো বিজয়ী বীরের ম্ত গর্বিত অথচ নিষ্ন-স্বরে 
বল্লেন, “আজ আমার ব্রন্ধা স্তর ছেড়েছি!” 

কুমার-বাহাছুর একগালি হেসে বল্লেন, “পাশের ঘর 
থেকে আমি সমস্ত শুনেছি!” 

ক্রমশঃ 


শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রাঁয় 


একটি আদরশ গ্রাম 


| আদর্শ গ্রাম কিন্ধপ হওয়া উচিত, কিছুকাল পূর্বের 
আমরা তাহার আলোচন। করিয়াছিলাম; এবং আদরের 
দিকে কোন গ্রাম অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে 
জানিতে পারিলে তাহার সচিত্র বৃত্তান্ত মুদ্রিত করিতে 
প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। তদন্ুসারে “স্থল” গ্রামের বৃত্তান্ত 
মুদ্রিত হইল। _ প্রবাসী-সম্পাদক | ] 


গত বৎসরের পৌধমাসের প্রবাসীতে বিবিধ প্রমঙ্গে 
সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পল্লীর যে কল্পিত চিত্র দিয়াছেন, 
বঙ্গের প্রত্যেকটি পল্লীকে এঁরূপে গড়িয়া তোল! বিশেষ 
কষ্টনাধ্য হইলেও চার-পাঁচখানি গ্রাম লইয়া! এরূপ এক- 
একটি আদর্শ পল্লীকেন্ত্র স্থাপন কর! অসম্ভব মনে হয় না। 
মানুষ কোন সময়েই ঠিক আদর্শে উপনীত হইতে পারে 
না। কারণ, সে যত উন্নত হইতে থ'কে, তাহার আদর্শও 
তত উন্নত হইতে থাকে । অতএব, আদর্শের দিকে 
সতত অগ্রসর হইবার অবিরাম চেষ্টা দ্বার মানুষের 
সজীবতা প্রমাণিত হয়। 


পশ্চিমবঙ্গের পল্ীগুলির অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, 
পূর্ববঙ্গের পল্পীসমূহের অবস্থা ঠিক সেরূপ নয়। পূর্ববঙ্গ 


যে-সব গ্রামে জমিদারগণের বাস আছে সেখানে দুই-একটি 
৫ ০.”১৪ 


বিদ্যালয় ব। উল্লেখষোগ্য প্রতিষ্ঠান থাকিতে প্রায় দেখ! 
যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই যত্ব ও উদ্যমের অভাবে নূতন 
প্রতিষ্ঠান ত হয়ই না, বরং পুরাতনগুলির অবস্থা ক্রমশঃ 
শোচনীয় হইয়া ঈাড়ায়। প্রধানতঃ পলীতে উপাজ্ধনের 
পথ না থাক'য় এবং শিক্ষা বিস্তার না হওয়াতেই দরিদ্রের! 
উপাঞ্জন-উদ্দেশ্ে এবং সঙ্গতিসম্পন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় সুখ- 
স্ববিধার জন্য পল্লী ত্যাগ করিয়া সহরগামী হইতেছেন। 
পল্লীর উন্নতি করিতে হইলে পল্লীবাসীর অর্থোপার্জনের 
সুযোগ সুবিধা এবং পলীসমাজের জড়তা ও অবসাদ 
দূর, করিয়া বিবিধ হিতকর অনুষ্ঠান ও আন্দোলনের 
জন করিতে হইবে । শিক্ষা, অর্থোপাজ্জন, স্বাস্থ্যোক্নতি। 
সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও ধশ্মানুষ্ঠান প্রভৃতি যে-সব লক্ষণ 
মানবজীবনের উন্নতি ও পরিপুষ্টির পরিচায়ক, সেগুলি 
যাহাতে একসঙ্গে অগ্রসর হইতে পারে তাহার উত্তম 
ব্যবস্থা করা চাই | বক্তৃতা- ব। প্রবন্ধ-যোগে প্রচার অপেক্ষা 

ত্যক্ষ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলে অধিক ফল হওয়া সম্ভব। 
আমাদের পল্লীতে কয়েক বৎসরের চেষ্টায় যেরূপ 
কাধ্য হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে উদ্নতির জন্য যে নীতি 
অনুসরণ কর] হইতেছে, তাহার বিবরণ নিয়ে দেওয়। 


হইল। 
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5524৬ 
. প্রাকৃতিক বিবরণ- যাতায়াতের সুবিধা 
স্থল গ্রামে যাতায়াতের পথ 
বারেক্দরভূমের সর্ব প্রধান রাটীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের' কেন্দ্র 
+স্থল* গ্রীঘ পাঁবন। জেলায় সিরাজগঞ্জ মহকুমার মধ্যে 
বর্তমান ত্রহ্ধপুত্নদের ( যমুনা নদীর ) পশ্চিম কূলে অব- 
স্থিত। সিরাজগঞ্জ ও গোয়ালন্দ হইতে গোয়ালন্দ -বাহা- 
ছুরাবাদ সার্ভিসের গ্রামার যোগে এখানে যাতায়াত 
করিতে হয়। ্েশনের নাম স্থল, সীমার ঘাট । পার্বতী 
স্থল-বসস্তপুর স্থল-নওহাঁট! গ্রামের নামও এই স্থল 
গ্রামের নাম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। 
গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব গ্রাস্তে বিস্তৃত মাঠ আছে, 
বিশুদ্ধ বায়ুর আদৌ অভাব হয় না। গ্রামের অধিকাংশ 
অধিবাসী হিন্দু ও সন্তাস্ত ভদ্রসস্তান। প্রসিদ্ধ পাকুড়াশী 


নখ 


৯ 


প্রবাসীস্পৌধ, ১৩৩৭ 


এত পাপা পাস পির সিসি সিরা সপাস্পিস্তা পির সিআরপি উপরি টি সাপ সপাসিাসপাসপসিাসিত 
সা 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ 


বোর্ডের ও সিরাজগঞ্জ লোকাল বোর্ডের সভা ধাক্যি 
জেলা-বোর্ডের ও জনসাধারণের সেবায় ব্রতী আছেন। 
তাহাদের পুরুষাহুক্রমিক যত্ব ও চেষ্টাতেই তাহাদের 
গ্রামটি বঙ্গের অন্যতম আদর্শ পলীকেন্ত্ররূপে স্থপরিচিত 
হইয়াছে । 
প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণ 

গ্রামের সদর রাস্তা উচ্চ ও প্রশস্ত। ঠ্রীমার-ঘাট, 
হাটবাজার, রেজেষ্টারী অফিস্‌, পোষ্টাফিস্‌্, থান! প্রভৃতি 
নিত্যপ্রয়োজনীয় স্থানে যাতায়াতের এইটিই প্রধান 
সড়ক। সড়কের ধারেই জমিদারদিগের বাড়ী ও 
বাগান এবং দক্ষিণে সংলগ্ন সেই ময়দান। এই স্থানের 
হায় হুন্দর দৃশ্য মফংম্বলের অনেক সহরেও দেখা 
যায় না। 





স্থল জমিদার-বাড়ী 


জমিদারগণ গ্রামের মালিক। বহু পূর্ব হইতে এই 
জমিদার-বংশ জনসাধারণের হিতকল্পে নানা-প্রকার 
আন্দোলনে যোগদান করিয়া দেশের উন্নতিসাধন 
করিয়া! আমিতেছেন। ইংরেঞ্ী ১৮৭৬ সনে রোড্সেস্‌ 
কমিটির সময় হইতেই এই বংশের নায়কগণ স্বায়ত্বশাসন- 
আন্দোলনে যোগদান করিয়া বরাবর পাবন। ডিষ্রিক্ট, 


সাধারণ গ্রাম্য পথ 


বর্যাকালে প্রতিবৎসরই এঅঞ্লে জলপ্ল।বন হয়। 


সেঈ সময় স্থল-পথে যাতায়াতের সুবিধার জন্ত ডিহ্রিক্, 
বোর্ডের দ্বারা সড়কের খালের উপর একটি উত্তম পাকা 
সেতু নির্টিত হইয়াছে। ঈীমার-ঘাঃ ও অন্তান্ত স্থানে 


৩য় লংখ্য। ] 


পিপিপি পোপ ভি পসিএী তা 








স্৮ পী্িপিস্িরস্স্পরিসি শি 


যাতায়াতের জন্য চারথানি ঘোড়ার গাড়ী 


ভাড়া খাটে ও পাল্কী গ্ভৃতি পাওয়া! ১ 


যায়। 
পোষ্টাফিস্‌ 

বহু পূর্ব হইতেই গ্রামে পোষ্ট-মফিস্‌ 
ছিল। ১৯১০ খষ্টাবেে চারিটি ব্রাঞ্চ অফিস্‌ 
সহ সেটি সব-অফিসে পরিণত হয়। টেলি- 
গ্রাফ, অফিস্‌ স্থাপনজন্য জমিদারগণ সাধা- 
রণের পক্ষ হইতে গ্যারার্টি-বগ. প্রদান 
করিয়াছেন। সত্বর অফিস খোলার জন্য 
চেষ্টা চলিতেছে। 


স্থল ডাক-বাংলা 
জেলার এই অঞ্চলের রাজকীয় পরিদর্শন 
উপলক্ষে রাজকম্মচারীদিগের থাকিবার 
জন্য ইংরেজী ১৯১৫ সনে পাবনা ডিছ্রিক্ট, বোর্ড সদর 
রাস্তার ধারে একটি বুহৎ পাকা ডাকবাংল! নিম্মাণু 
করিয়াছেন। 





স্থল ডাক বাংল। 


স্থল রেজিষ্ট্রেশন অফিস্‌ 


এই ভাক-বাংলার নিকটেই স্থল সব-রেজেষ্টা 
অফিস্‌ ও থান! অবস্থিত । রেজেস্ী অফিস্টি ১৯০৭ 
শনে স্থাপিত হইয়া ক্রমশই উন্নতি লাভ করিতেছে। 


দর্শ গ্রাম 


পিপি তাস পীস্িতলী ও পরী তি সরা সিরাত লস্ট লাস ৮৩ ০৯ পা ভাজ রী পাজি লি শীট লট ছি, ০টি সি ও সি 
হব 


একটি অ 





৩৯৫. 


িইলিডিস 
রর ও 


শারদাবাস 
শিক্ষা-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান 
ইংরেজী বিদ্যালয় 

গ্রামের শিক্ষা-বিস্তার-কল্লে বহু পূর্বব হইতেই স্থানীয় 
জমিদারগণ যত্ব লইয়া! আসিতেছেন। পার্সা 
ও সংস্কৃত শিক্ষার আমলে গ্রামে একটি পার্সা 
মোকৃতব ও ছুইটি বৃহৎ টোল ছিল। 

দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের 
প্রারস্ভেই ইংরেজী ১৮৬১ সনে ৬ শ্রীমস্ত 
পাক্ড়াশী মহাশয় বোয়ালিয়া! ( রাজসাহী ) 
হইতে সিরাজগঞ্জ মহকুমায় প্রবেশিক! 
পরীক্ষায় সর্বপ্রথম রুতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। 
ইহার তিন বৎসর পরেই ইংরেজী ১৮৬৪ 
সনে গ্রামে স্থল-পাকৃড়াশী ইন্স্টিটিউখন্‌ 
নামে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়। ইংরেজী ১৮৯৪ সনে এই বিদ্যালয় উচ্চ 
ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। জমিদারগণ 
এই বিদ্যালয়ের স্থান, গৃহ, আস্বাব ইত্যাদি প্রদান 
করিয়া এবং দীর্ঘকাল যাবৎ সমস্ত ব্যক্ভার বহন 
করিয়া বিদ্যালয়টিকে রক্ষা করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের 
পরিচালন-ভার কমিটির হন্তে ন্যন্ড আছে | ছাত্র- 
দিগের অন্ুশীলন-মমিতি ও খেলার স্থব্যবস্থা আছে। 


৩৯৬ প্রবাসী পৌষ, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


০৯ এপি এসিসিএ সা, পোসিও ৯ পানি, ৮ ৯ পীর সি তাস তাতি পরী সিল সিল ্টি লী সি পাস্তা সিরা সপিি পিছ্ছি পৌস্ছি পিসি 
৮ সর সম লরি পা পর ই সি পি পো সি সস ও এস রম এ পভ পি এসি পাস্টি পি এস পো ০ 





স্থল পাক্ড়াশী ইনস্টিটিউশন্‌ 


ইতিপূর্ব্রে কয়েকবার এই বিদ্যালয়ের 
ছাত্র রাজসাহী বিভাগে এবং পাবনা 
জেলায় ম্যাটিকুলেশন ও প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় প্রথম স্বান অধিকার 
করিয়াছে । বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের 
যে ছাত্র ম্যাটি কুলেশন পবীক্ষায় প্রথম 
স্থান অধিকার করে তাহাকে “ছ্গা- 
নাথ পাকৃড়াশী বৃত্তি” দেওয়া হয়। 
অদূর ভবিষ্যতে কৃষি ও শিল্প শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করিবার জন্ত কর্তৃপক্ষ প্রস্ত 
হইতেছেন। 
ত্রী-শিক্ষা এবং গৃহশিল্প 

ইংরেজী ১৯১২ সনে শ্বগীযর 
ব্রজেন্্লাল পাকৃড়াশী মহাশয়ের 
স্বতিতে গ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
বিদ্যালয়টি জেলা বোর্ডের সাহায্য পাইয়! স্ত্রী-শিক্ষার 
প্রসার করিয়া আসিতেছে । ইহ ছাড়া নিজ নিজ 
গৃহে অনুশীলন দ্বার! গ্রামস্থ অনেক ভদ্রমহিল! হোমিও- 
পাযাথিক গৃহচিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা, স্থতাকাটা, সেলাইয়ের 
কাজ, কার্পেটের কাজ প্রস্ভৃতি গৃহশিল্লে পারদর্শী হইয়া- 


ছেন। সমবায় পদ্ধতিতে মহিলাদিগের মধ্যে 
কুটারশিল্প প্রচলনের ব্যবস্থা হইতেছে । 
শোভারাম বিদ্যাপীঠ 

ইং ১৯১৮ সনে জমিদারগণ পূর্বপুরুষের 
স্বৃতিতে স্থল শোভারাম চতুষ্পাঠী নামে 
একটি টোল স্থাপন করিয়৷ স্থন্দর গৃহ ও 
স্থশিক্ষিত অধ্যাপক সহ নির্দিষ্ট ব্যয়- 
নির্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই 
বিদ্যালয়ে বর্তমানে ২০।২২টি ছাত্র অধ্যয়ন 
করিতেছে । পরিচালন-সমিতি এই বিদ্যা- 
লয়ে আয়ুর্ধেদ শান্তর গুভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থ! 


করিয়া একটি আধুনিক বিদ্যাপীঠ গড়িয়া 
তুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। 


অন্যান্ত নান। বিদ্যালয় 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গ্রামে ছুইটি 





ব্রজেন্ত্রলাল বালিকা -বিদ্যালয় 


প্রাইমারী স্কুল আছে । নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করি- 
বারও চেষ্টা হইতেছে। 

ইংরেজী ১৯*২ সনে ইয়ংম্যান্স্‌ আসোসিয়েশন 
নামে একটি সমিতি গ্রামে গঠিত হইয়াছিল। গ্রস্থশালা 
সহ খেলার ব্যবস্থা] ও গ্রামের হিতানুষ্ঠানের ভার গ্রহণ 
করিয়।৷ এই সমিতি উত্তম কাঁধ্য দেখাইয়াছে। লাই- 


৩য় সংখ্যা] :- 


শা তি 
শপ শিট পি শি ৩ 


ব্রেরী ও পাঠাগার সহ “ন্থল বাণীমন্দির” .. 
নামে একটি ক্লাব রেজেষ্া করিয়া স্থাপন করা এ 
হইয়াছে। 
স্থল-সমাজ পত্রিকা 

গত ৮ বৎসর যাবৎ কলেজের ছাব্রগণ 
গ্রীষ্ম ও পৃজজা-অবকাশে .“্থল-সমাজ” নামে 
একখানি সচিত্র যাণ্নীসিক পান্রক। প্রকাশ 
করিতেছেন । 

শারদীয় সম্মিলন 

প্রতিবৎসর পূজার সময় গ্রামবাসীদিগের 
একটি শারদীয় সম্মিলন হয় । তছুপলক্ষে 
যুবকগণ আবৃত্তি, স্তোত্র পাঠ, গানবাজন। 
ও কৌতুকাভিনয় করে । 

নাট্য-সমাজ 

বাঙ্গলা ১২৮৫ সনে “স্থল আদি আধ্য রঙ্গভূমি+ নামে 
একটি নাট্য-সম্প্রদায় স্থাপিত হয় । তদবধি এই রঙ্গমঞ্চে 
রাজা ও রাণী, প্রতাপাদিত্য, জনা, সাজাহান, পাণ্ডব- 
গৌরব, বলিদান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটক স্থচারুবূপে অভি- 
নীত হইয়াঠে। বর্তমানে গ্রতিবৎসরই গ্রীক্ম ও পুঙ্গা- 
অবকাশে অভিনয় কর] হয়। 

গীত বাদ্য প্রভৃতি কলা-বিদ্যায় গ্রামে অনেকেই 
বিশেষ পারদশিতা লাভ করিয়াছেন । 





ভরা বর্ধায় “বড়কুমের' দৃশ্ 


একটি. আদর্শ গ্রাম 
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০ /70711111, 


৩৯৭ 


চা ৭৯ শাস্ছি কি ভি 


কটা ্ 


কত চান 
৪ 
তা এআ পরি, 2র 1 
নু / নি 
মোন 


চি 
৪7 
তক লা ০ ০০-4 


পলা সী? 


স্থল শৌভাঁরাম চতুপ্পাঠী 

সভা সমিতি প্রভৃতির অধিবেশন জন্ত কোনও 
পাবলিক হল নাই বটে, কিন্তু জমিদার-বাটাতে চারটি 
বৃহৎ না্টমন্দির আছে । তীহারাই অক্ুগ্রহপূর্ব্বক 
সভাসম্তির অধিবেশন, বক্তৃতা ও নাট]াভিনয়, প্রভৃতি 
উপলক্ষে স্থান-দান ও অন্যান্ত সাহায্য করিয়া থাকেন। 
ভবিষ্যতে বাণী-মন্দিরে সভা-সমিতি ও বক্তৃতার স্থান 
রাখার ব্যবস্থা হইবে। 

স্বাস্থ] সংক্রান্ত (বিবরণ 

সাধারণ স্বাস্থ্য 

গ্রামে স্বাস্থা সাধারণতঃ ভাল থাকে । 
ঝতু-বিশেষে জর ও সংক্রামক রোগের 
সানায়ক আক্রমণ দেখ! যার মাত্র । পূর্বেই 
বল! হইয়াছে গ্রামে বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব 
হয়না । সর্বসণেত গ্রামে পাঁচটি পুকুর 
আছে, তন্মধ্যে গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত 
“বড় কুম” একটি বৃহৎ দীঘি। সাধারণে 
এই স্থানের জলই সদাসর্ধদা ব্যবহার 
করে। গ্রামটি বঙ্গের নিম্নভূমিতে অবস্থিত । 
কাজেই গ্রতিবৎসর বর্ষার প্লাবনে ধৌত 
হইয়া যায়। সে-সময়ে পুকুরগুলিও জলমগ্ন 
হইয়া পড়ে। এই সময়ে বড়কুমের - যে 
মনোরম দৃশ্য হয তাহার চিত্র দেওয়া হইল। 


৩৯৮ 


জলাশয় ও চিকিৎসালয় 

গ্রামের পূর্ববপাড়ায় ছিগ্রি্বোর্ডের একটি বৃহৎ ইদার! 
আছে। 

ইংরেজী ১৯২* সনে দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে গ্রামে 
জেল! বোর্ডের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত 
হইয়াছে । ৬ বিনোদলাল পাকৃড়াশী মহাশয়ের পুত্রগণ 
চিকিৎসালয়ের স্থান ও পিতার স্থতিতে গৃহ নিশ্মাণ 
করাইয় দিয়াছেন । চিকিৎসালয়ে আধুনিক-শিক্ষা প্রাপ্ত 
সুযোগ্য ডাক্তার আছেন। ইহ ছাড়া গ্রামে দুইজন 
কবিরাজ দুইজন য়্যালোপ্যাথক ও তিনজন হোমিও- 
প্যাথিক চিকিৎসক আছেন। 

অর্থোন্নতি 

গ্রামে থাকিয়া অর্থোপাজ্জনের শ্থুযোগ-স্থবিধা স্থঠি 
করিবার জন্ত নানা-প্রকার উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে 
ও হইতেছে। গ্রামে ৫টি জমিদারী কাছারী ও একটি 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। তাহাতে অনেক 
কর্মচারী ও শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। তা ছাড়া। ইৎ ১৯০৭ 
সন হইতে একটি সব-রেজেষ্টারী অফিস্‌ স্থাপিত হওয়ায় 
বহুসংখ্যক কেরানী ও প্রায় ৩০টি লোক দলিল লেখার 
কার্যে নিযুক্ত আছে। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্ত্র 
পাকুড়াশী মহাশয়ের উদ্যোগে চার ব্সর যাবৎ গ্রামে 
স্থল ইন্ভাগ্রিয়াল ব্যাস্ক, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ব্যাঙ্ক টি 
৪ বৎসর কার্য করিয়া ছুই বৎসর যাবৎ শতকরা ১৫-২ 
হারে ভিভিডেও, দিতেছে । ব্যাঙ্কে তীর্থবাসীদিগের স্থায়ী 
আমানতের উপর অধিক স্থ্দ দিবার ব্যবস্থা আছে এবং 
ডিরেক্টর বোর্ডে সুদক্ষ সঙ্জন ব্যক্তি থাকায় ব্যাঙ্কের 
স্থনাম গ্রতিষ্ঠিত হইয়া! আমানত বৃদ্ধি পাইতেছে। 

বয়ন বিদ্যালয় 

পাবনা জেলায় বহু তাতীর বাস, বিশেষতঃ সিরাজগঞ্জ 
মহকুমায় প্রায় ৫* হাজার বস্ত্রশিল্পর বাস। মিহী ধুতি, 
শাড়ী ও মস্লিন থানের উপর মুগা ও জরির কাজ 
করিয়। এই-সকল তাঁতী উৎকুষ্ট কাক্ষকাধ্য দেখাইয়াছে। 
মধ্যযুগে কিছুদিন তীতীগণ বয়নশিল্প ত্যাগ করিয়াছিল । 
তৎপরে শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাক্ড়াশী মহাশয় জেলা- 
বোর্ডের মেম্বর থাকিবার সময় তাহার যত্বে ইং 


প্রবাসীস্পৌষ্‌, ১৩৩০ 


শাস্এ পসউিস্পরল পপি সরি পতিত তাস পাসিপিসি- পিস্তল তাস সিশিপিসি তািসিশর্তি সরি সপি্পী সিতীস্িপাস্টিলী সিস্ট সিসি ৭৯ পিসি শাসছি তিপাস্িপিসিপসিলিসি লস তিল, পাসে শাসিত সরস সি এস পিসি শর সি লা ৭ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খু 


১৯২০ সনে স্থলগ্রামে একটি ভ্রমণশীল বিদ্যালয় 
স্বাপিত হয়। এই বিষ্ঠালয়ে বহুসংখ্যক তন্তবায় উন্নত 
প্রণালীর বয়নবিদ্যা শিক্ষা করিয়। যথেষ্ট অর্থোপাজ্জনে 
সক্ষম হইয়াছে । তাহার পর হইতেই তাতীদের আদম্য 
উৎসাহ দেখ! দিয়াছে । তাহারা সকল অন্থবিধা দূর 
করিয়া উন্নত প্রণালীর ব্যবসাপদ্ধতি দ্বারা পল্লীর 
অর্থোন্নতি সাধনের ও বেকার সমস্যা মোচনের জন্য বদ- 
পরিকর হ₹ইয়াছে। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত শিবেশচন্ত 
পাকৃড়াশী, এম্‌-এ,বি-এল্‌, মহোদয়ের নেতৃত্বে স্থল উই।ভং 
এগ. স্পিনিং কোম্পানী নামে একলক্ষ টাকা মূলধনের 
একটি লিমিটেড কোম্পানী গঠিত হইয়াছে । এই 
কোম্পানীর কারখানায় একটি বয়ন বিদ্যালযম আছে। 
স্থানীয় ও বিদেশাগত অনেক যুবক বয়নশিল্প দ্বারা বেশ 
অর্থোপাঙ্জন করিতেছে । ম্যানেজিং ডিরেক্টর শিবেশ- 
বাবুর স্বকীয় তত্বাবধানে কোম্পানীটি উন্নতি লাভ 
করিতেছে । এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই কোম্পানী 
সর্বভারতীয় প্রদর্শনী উপলক্ষে কলিকাতায় অতি 
সন্তাদরে সুন্দর বস্ত্রা্দি প্রদর্শন করিয়া একটি স্থবর্ণপদক 
প্রাপ্ত হইয়াছে | . সিরাজগঞ্জ স্বদেশী ইন্ডা্রিয়াল্‌ 
একজিবিসনে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আর- 
একটি পদক প্রাপ্ত হইয়াছে। কোম্পানীটি অল্পদিনের 
মধ্যেই উন্নতিশীল হওয়ায় সাধারণে সাগ্রহে অংশ ত্রয় 
করিতেছে । কোম্পানীটির এইরূপ উন্নতি দেখিয়া 
২৫ লক্ষ টাক] মূলধনে সিরাজগঞ্জে একটি কটন মিন্স্‌ 
প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছে । সম্ভবতঃ সত্বরই উহার 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে। 

গ্রামে ৩।৪টি মুদীখানা আছে বটে, কিন্তু সম্তাদরে 
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সর্বরাহ করিয়া মিউনি- 
সিপালিটার নিয়মে হাটবাজার পরিচালন, আলো-গ্রদান 
ও অন্ান্ত কার্য নির্বাহ করিবার উদ্দেস্তে “স্থল ষ্রোবুস” 
নামে একটি লিমিটেড, কোম্পানী খোল! হইয়াছে । 

সিরাজগঞ্জ মহকুমায় বনু ত্াতীর বাস এবং কতা 
বিক্রয়ের বৃহৎ ছুইটি হাট আছে, কিন্ত পাকা রংএর কোন 
কারখানা এঅঞ্চলে নাই। সেজন্য নানারপ অন্থবিধা 
বোধ হইত। শ্রীযুক্ত ভারেশচন্দ্র পাকড়শী মহাণর 


ওয় সংখ্যা! ) 





- পরিস্ি এটিসস পরি 


“কেশোরাম মিল্স্‌” হইতে রং করিবার প্রণালী শিক্ষ। 
করিয়া আসিয়াছেন এবং স্থল সায়েটিফিক্‌ ডাই ওয়ার্ক স্‌ 
ন'মে একটি কার্খানা খুলিয়াছেন। যন্ত্রও উপকরণ 
কতক কতক আসিয়াছে'। 

বর্গীয় ডাক্তার ক্ষীরোদলাল ভট্টাচার্য মহাশয় প্রায় 
অর্ধশতাব্বী কাল পূর্বের “স্থলবসন্তপুর মেডিক্যাল হল্‌? 
নামে একটি ডাক্তারখান! প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। 
উহা স্থপরিচালিত হইয়। আসিতেছে । 

জমিদারী ব্যবস! নানা কারণে শত অন্থুবিধায় ক্ষতিকর 
ইয়া ঈাড়াইয়াছে। সেগুলি দূর করিয়া যৌথ উদ্যমে 
সরঞ্ামী কমাইয়া ও অন্যব্যবসা যোগ করতঃ ইহাকে 
উন্নত করিতে বাংল! দেশে প্রায় ২৫।৩০টি জমিদারী 
কোম্পানী গঠিত হইয়া সবেগে চলিতেছে । স্থলগ্রামেও 
যুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকৃড়াশী মহাশয় জমিদারী ইম্প্রুভ.মেপ্ট, 
ট্রাষ্ট লিঃ নামে এরূপ আদর্শে একটি কোম্পানী গঠন 
করিয়াছেন। স্থানীয় কোম্পানীগুলি সাধু ব্যক্তি দ্বার! 
স্রপরিচালিত। ইহার অনেকগুলির মধ্যে ৫ হাজার 
হইতে লক্ষ টাক! খাটাইবার ব্যবস্থা সহজেই হইতে 
পারে মনে হয়। ইহা ছাড়া এখানে শন্ত-বাধাই- 
ও চালানী, পাটের কাজ, স্থতার ব্যবপা, কৃষি, জমিদারী, 
তালুকধারী, কোম্পানী পরিচালন, কুটীরশিল্প, দেশলাই 
সাবান, বোতাম তৈরি, গুভূতি নানা কাধ্যের স্থযোগ 
আছে। নিকটে ৫1৬ মাইলের ষধ্যে ৮১০টা হাট আছে। 
আধুনিক ক্লুচির যৌথ কাজ ও সমবায়-প্রথায় আস্থাবান্‌ 
কোন ব্যক্তি পল্লীতে অল্প সরগ্তামী-ব্যয়ে ব্যবসায় করিতে 
ইচ্ছুক থাকিলে এই কোম্পানীর সহায়তা লাভ করিতে 
পারিবেন। 

গ্রামের চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত 
'নরেশচন্ত্র পাকৃড়াশী জমিদার মহাশয় চিত্রশিল্পের চর্চা 
করিয়া থাকেন । আমাদের প্রকাশিত সমস্তগুলি আলোক- 
চিত শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পাক্ড়াশী জমিদার মহাশয়ের 
সে ন্তে প্রাপ্ত । এজন্য আমর! তাহাকে ধন্বাদ দিতেছি । 
_ এত্ত গ্রামের পূর্বপ্রান্তে বাজার আছে। বাজারে 
মনোহারী জিনিষ, জামা কাপড়, জুতা, ছাতা, ঘড়ি, সাই- 





€বল মেরামত মহাজন ও দর্জি প্রভৃতির দোকান আছে। 


একটি আদর্শ গ্রাম 








স্থল ইণ্ডাদ্্িয়াল্‌ ব্যাঙ্কের ও জমিদারী ইম্প্রুত মেন্ট টাষ্টের 
অফিস-গৃহ 


গ্রামে আমুর্ধেদীয় ওষধের কারুখানা, কুটীরশিল্প, 
ডেইরীফার্শিং, জোতদারী ও সমবায় কৃষিসমিতি প্রভৃতি 
গঠন করিয়! পল্লীর অর্োক্লতিকল্পে গ্রামস্থ শিক্ষিত ভর 
মহোদয়গণ চেষ্টা করিতেছেন। 

গ্রামে এই-সমন্ত যৌথ বাবসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 
ছাপার কার্ধ্যাদি ভিন্ন স্থান হইতে করিতে হয়। এই 
অন্থবিধ! দূর করিবার জন্য এখানেই একটি ছাপাখান। 
প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। শিল্পী 
শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পাকুড়াশী জমিদার মহাশয়ের উদ্যোগে 
একটি ছাপাখান। খুলিবার চেষ্টা হইতেছে। 

আজকাল অনেক ধনবান্‌ সঙ্জন পল্লীপ্রেমিক ভ্দ্র- 
বংশীয় ব্যক্তি স্থনঙ্বযুক্ত পলী খোজ করিয়া ল্পই পাইয়া 
থাকেন। স্থল গ্রামের মধ্যে ও পার্শ্ববর্তী ২৩ মাইলের 
মধ্যে মাঠযুক্ত চমৎকার স্থান আছে। কোন ধনবান্‌ 
ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে নিজে বসবাসের স্থবিধা করিয়া 
লইতে পারেন। 

নৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান 
স্থলে প|কৃড়াশী জমিদারগণ নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাক্ষণপণ্ডিতের 
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ংশধর। তীহার1 বহু সদাচারী উচ্চবংশীয় কুলীন ও 
অন্তান্ত ভদ্রসস্তানগণকে আশ্রয় দিয়! নিজ্রগ্রামগুলি 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পূর্বববঙ্গে তাহাদের সদনুষ্ঠান, 
আতিথ্য ও সামাজিক সৌজম্তের গ্রভৃত সুখ্যাতি 
রহিয়াছে। | 


শ্রীগৌরাঙ্গ দেব 
প্রাচীনকাল হইতেই গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর মনোহর দাকুমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিবৎসর 
দোলপুর্ণিমার সময় এই বিগ্রহের প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ 
মেল। হয়। পাঁবন! জেলার প্রধান মেলার মধ্যে ইহ] 
অন্ততম। ইহাতে প্রায় ৬৭ হাজার লোকের সমাগম 
হয়। 
গৌরাঙ্গ-মন্দির 
কথিত আছে যে শ্রীশ্রমন্‌ মহাপ্রভুর পার্খ্দ ৬৪ 
মোহাস্তগণের অন্যতম শ্রী কবিচন্ত্র ঠাকুর মহাশয় ১৫৩৫ 
খষ্টান্বে নবদ্ধীপের সন্নিকটস্থ তীয় শ্রীপাটে এই ছুই 
দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা কবেন। কালক্রমে তাহার বংশধরগণ 
ুর্দাস্ত মুসলমানগণের অত্যাচার হইতে এ বিগ্রহ রক্ষা 


স্পা”... এ রর ঃ 
“৯ ক ৯৮০ 
নে, 8 এপাশ ৩৫০1 টা সিল্দিন 
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প্রপ্ীগৌরনিতাই বিগ্রহ 


প্রবাসী--পৌধষ, ১৩৩, 


পা সপ্ত পিপিপি স্সি পা স্পিন তাসিলীস্টি পিসি পা সিপাসিতী সিরা সস পীিস্টিিসিপাসছি পাটি সির পাম্পি লস্ট প্র দিতি সিটি সিরা সিটি সি ভা সি খত 


পা সার পরী উপরি ভরি পিট সরি সরি স্পট উপ সপ সিট ৫ 


কন রন লি 
শট রহ 


রর 2 
০ ভি 





ৃ | টি ০ চারি 
শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির 
শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ পাকৃড়।শী জমিদার মহাশয়ের বস্তায় নির্িত 





করিবার জন্ত নৌকাপথে পলায়ন করিয়া রাজসাহী 
জেবার নানাস্থান ভ্রমণকরতঃ বর্তমান পাবন1 জেলার 
অন্তর্গত তপসীবাড়ী গ্রামে কিছুকাল বাস করেন। 
অতঃপর নাটোর রাজদরুবার হইতে বর্তমান স্থল গ্রামে 
কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি লাভ করিয়া এই গ্রামে আসিয়৷ . 
বিগ্রহ সহ স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। সেও! 
প্রায় ২৫০ শত বৎসরের কথা । গৌরাঙ্গদোলের মেলাও 
এ সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে । শ্রীযুক্ত সারদা- 
প্রসাদ পাকৃড়াশী জমিদার মহাশয় এই বিগ্রহের জ্ধন্য 
একটি বৃহৎ পাকা মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন! 
মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় গঠিত এই মূর্তি প্রধান বৈফৰ 
মাত্রেই দেখিতে আমেন। এজন্ত এস্থান একটি বৈফব- 
তীর্থে পরিণত হইয়াছে। 


গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ দেবের মূর্তি 


জমিদারগণ ছুইটি প্রস্তরময়ী কালীমূর্তি এবং শিবস্থাপন 
করিয়! প্রাঙ্গণস্থ মনোরম মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তির 


৩য় সংখ্য। ] একটি আদর্শ গ্রাম ৪৬৯. 





৬ পাস্সিপাসি পাস্টিরাসিপাস্সটিপাস্টিাস্পিপাস্িপস্পিরিস্জিপিস্পিীস্টি সি পা সপ সি টি ০ 





জীন্বীকেদ|রেশ্বর মন্দির 
বারা নিতাপুজা ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
ঠাহাদের প্রতিষ্িত শ্রীশ্ীগোবিন্দ-তদব বিগ্রহের বার 
পালা অনুপারে অতিথি-সেবার ব্যবস্থা আছে। দয়াময়ী 
ও জয়কালী প্রতিমা এবং গৌরাঙ্গ ও গোবিন্দদেৰ 
বগ্নহের মূর্তির ন্যায় সি ও চিত্তাকর্ষক মূর্তি অতি 
অল্পই দৃষ্ট হয়। 
বারোয়ারী পুজ। 
গ্রামে আরও ৮খানি নিত্যসেবার (শিব, নারাফণ 
প্রভৃতির ) ব্যবস্থ। আছে। এতন্তিন্ন ৩ খানি বারোয়ারী 
পূজার আদন আছে এবং পধ্যায়ক্রমে বারোমারী পূজা 
হইয়া থাকে । গ্রামের পশ্চিম সীমান্তে স্থানীয় মুসলমানদের 
উপাসনার জন্য একটি জুম্ম।-মস্জিদ্গৃহ স্থাপিত আছে। 
হরিভক্তি প্রদায়িনী সভ! ও হরিবাসর 
শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পাকৃড়াশী মহাশয়ের উদ্যোগে 
গবৎদর হইল “স্থল হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভ।” নামে 
একটি হরিসভা স্থাপিত হইয়াছে । এই সভা! কলিকাঁতার 8 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সশ্মিগনীর «পাঁবন। শাখা*রূপে গৃহীত। 


গতি শনিবারে সভার অধিবেশনে নিয়মিত ভাগবত পাঠ, ীতীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ 
৫১--১৫ 
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প্রীঞগয়কালী মন্দির 


কথকত। ও কীর্তনাদি হয়। বৈশাখী সংত্রান্তিতে বাধিক 
উৎব উপলক্ষে অষ্টগ্রহর নামকীর্ত্ন, রসকীর্তনাদি ও 
মহোৎসব হয়। বিভিন্ন স্থ(নের কীর্তন সম্প্রদায় ও হবিসভা| 
এই উৎসবে যোগদান করে। স্থানীয় একদল মুসলমান 
সম্প্রদায় তারকত্রক্ধনাম কীর্তনে যোগদান করিয়া হরিমভার 
সহিত একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে । 

অল্পদিন হইল গ্রামস্থ যুবকগণ শ্রীগৌরাঙ্গ মেবা সমিতি 
নামে স্থানীয় নানাবিধ হিতসাধনের জন্য একটি সঙ্ঘ গঠন 
করিয়াছেন। রুগ্নের সেবা! আর্তন্জাণ বিপন্নের সাহাযা 
গ্রভৃতি সানুষ্ঠান করাই এই সমিতির উদ্দেস্ঠ। মুষ্টিভক্ষা 

গ্রহ গ্রভৃতি অনেক কার্য এই সমিতি গ্রহণ করিয়াছে। 

গ্রন্থ অধিবামীগণ অধিকাংশই একবংশ-সভুত ও 

আত্বীয়তা-বন্ধনে আবদ্ধ | গ্রামবানীগণের মধ্যে 


প্রবাদী--পৌষ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সিসি ৭ 


কোন কোন ক্ষেত্রে মতবিরোধ থাকিলেও 
দৌল-ছুর্গোৎ্সব, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য- 
উপলক্ষে পরম্পরের সহায়ত ও মহাম্ভৃতি 
পাওয়া যায়। পরম্পরের এই নির্ভরশীলতাই 
*স্থলসগ্রামের একটি বিশেষ গৌরবের বিষয়। 

গ্রামে টেশিস্‌ ক্লাব আছে। নিয়মিত 
খেল! হয়। ফুটবল ত্রীকেট প্রভৃতি খেলার 
ব্যবস্থা আছে। কাপ, শিল্ড, গ্রভৃতি প্রতি- 
যোগিতা-মূলক খেলাও হয়। 

শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির সময় মহা- 
সমারোহে পদ্ম। পুজার নৌকা-বাইচ হয়। 
তদুপলক্ষে প্রায় পাচশত নৌকার সমাগম 
হইয়া থাকে | ইহাদের দুইটি পুরস্কার 
দেওয়৷ হয়| ফাল্গুন মাসে গৌরা্-দোলের 
মেলার সময় ঘোড়-দৌড় হয়। 

যে-সকল অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হইল সেগুলির 
উন্নতিকল্পে ক্রমে ক্রমে চেষ্টাকরা হইতেছে এবং নূতন 
প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তোলার জন্ত যুবকবুন্দ যত্ববান্‌ 


আছেন। 
উপসংহারে আমাদের নিবেদন এই যে আমাদের 


এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান অপেক্ষাও গ্রামের হিতসাধন-কল্পে 
সথনিয়ন্ত্রিত কোন অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত বাঙ্গলা দেশে অবশ্যই 
আছে। পাঠক-পাঠিকাগণ এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 
আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্বক জানাইয়া তাহাদের সঙ্গে 
অনুষ্ঠানের আদশের আদান-প্রদানের সুযোগ দিয়! বাধিত 
করিবেন। 


তরী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ওয় সংখ্যা | 


পাস পাতি ছি সি এ ১৯ এস 00 





*নানী-সমস্তা॥ 
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হঠাৎ যদি এই দেশের কোনে বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে 
জিজ্ঞাসা কর! যায় যে জগতের কোন্‌ কোন্‌ প্রকারের 
জ্ঞানলাভের, কোন্‌ কোন্‌ নিশ্খল আনন্দ উপভোগের, কোন্‌ 
কোন্‌ রাজপথ উদ্যান ও দেশ ভ্রমণের এবং নিজ জীবনের 
কোন্‌ কোন্‌ কাজে স্বমত প্রতিষ্ঠার অধিকার মানুষের 
থাকা উচিত, তাহা! হইলে সম্ভবত তিনি বলিবেন, 
জগতের সকল-রকম জ্ঞানলাভের, সকল নির্মল আনন্দ 
উপভোগের, স্বদেশ ভ্রমণের ও, প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, নিজ 
জীবনের সকল কাজে স্বমত প্রতিষ্ঠার অধিকার মানুষের 
থাকা উচিত। এই অধিকার আমাদের নাই বলিয়া, 
শুনিতে পাই, অনেকে আহার নি] ত্যাগ করিয়া স্বদেশ 
উদ্ধারে লাগিয়া গিয়াছেন। সেই বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিকেই 
যদি 'মাঙ্ষ' শব্দের সংজ্ঞ। জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে 
উত্তরে আমর] যে কথা শুনিব, তাহাতে নারীকে মানুষ 
মনে না করিবার কোনো কারণ থাকে না। কিন্ত 
ছুর্ভাগোর বিষয় ন্তায়শান্ত্রে এইপ্রকার লোকদের জ্ঞান 
বথেষ্ট থাকিলেও নারীর শিক্ষা, নারীর স্বাধীনতা, নারীর 
বিবাহ ও টৈধব্যের কথা উঠিলেই ইহাদের অধিকাংশের 
বৃদধিভ্রংশ হইতে দেখা যায়। কাজেই 'নরসমস্যা' বলিয়া! 
ধদিও কোনো কথার স্থ্টি হয় নাই, তবু “নারীসমস্যা'র 
কথ। শুনিতে শুনিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়। 

উচ্চাঙ্গের স্ত্রীশিক্ষার যে প্রয়োজন আছে, স্বাধীনতা 
থে সকল মানবের অর্থাৎ নারীরও জন্মলন্ধ সম্পত্তি, এবং 
বাল্যবিবাহের, বিশেষতঃ বাল্যমাতৃত্বের, ফলে যে নারীর 
দেহ মন ও ভবিষাৎ বংশের বহু ক্ষতি হয়, এসকল 
কথা এদেশেও আর নূতন নয়। বাহার মন্তিষে কিছু সার 
পদার্থ আছে, হৃদয়ে স্নেহ প্রেম আছে এবং নিজহিত ও 
“রহিতের দিকে দৃষ্টি আছেঃ তিনিই এ-সকল কথার 
মন্তযতা মনে মনে স্বীকার করেন। কিন্তু মনে মনে 
*'গার! স্বীকার করেন, কাহাদেরও অধিকাংশ, কেহ বা 
দ্শোচারের ভয়ে, কেহ বা শারীরিক ও মানসিক জড়তা 
ও আলস্যের বশে, কেহ বা আজন্ম গতাম্মগতিক হওয়ার 


ফলে, কেহবা স্বার্থেগ দায়ে, কেহবা “সনাতনপন্থী** 
বলিয়া পুজা পাইবার লোভে, কেহ বা দেশের ভালমন্দ 
সমস্তই দেশভক্তির আতিশযে। শিরোধাধ্য করিবার উৎ- 
সাহে, মুখে এবং কাধ্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন 
না। উপরস্ত বহু অদ্ধশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত নর-নারী, 
দেশের কি ক্ষতি করিতেছেন তাহা না বুঝিয়া, নিজেদের 
অজ্ঞানকে জ্ঞান মনে করি, কাগজে কলমে যুক্তিহীন 
আবল-তাবল লিখিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতির পথে নব নব 
বাধ! স্থট্টি করিয়া নারীসমত্যার সমাধান করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। তাহাদের লেখনীপ্রস্থত এই-সব অপূর্ব 
সন্দর্তে দুরদৃষ্টি কোথাও নাই, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের 
চিহও দেখা যায় না, পূর্বাপর সামগ্তস্ত অনেক স্থলে 
পাওয়া যায় না, এবং প্রামাণ্য দৃষ্টান্তের একান্তই অভাব। 
বাজে গল্প ও উড়ে। খবরের উপর বিশ্বাস করিয়া! নিজ 
নিজ পারিবারিক জীবনের কয়েকটি দৃষ্টাস্তকে সম্বল করিয়া 
এবং “বটতলা'র গল্পের উচ্চশিক্ষিতার নমুনাকে সত্য মনে 
করিয়৷ বৈঠকী গর কর! চলে, কিন্তু দেশব্যাপী বড় বড় 
সমশ্তার সমাধান যে করা যায় না তাহা ইহার! তুলিয়া 
যান। এই-সব প্রবন্ধের ফলে, আমাদের দেশের মামিক- 
পত্রের পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে ধাহারা অর্দশিক্ষিতং 
তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভ্রান্ত মত ও মিথা! সংবাদ 
ছড়াইয়া৷ পড়িতেছে। দেশের অল্পশিক্ষিত পাঠকদের 
অধিকাংশেরই ধারণ] ছাপার অক্ষরে যে কথা লেখা থাকে, 
তাহা প্রায় বেদবাক্যের কাছাকাছি সত্য; তছৃপরি 
যদি ছুই চারিটা দুর্ববোধ্য সংস্কৃত বচন এবং গোটা 
কয়েক খ্যাতনাম। লোকের নাম জোড়া থাকে, তাহা 
হইলে ত কথাই নাই। 

কিছুদিন হইল কয়েকটি মাসিক-পত্রে প্রায় প্রতি- 


পাপা পপ পা পি 


_.* সনাতন পন্থা সন্বদ্ধে লেকের একটি ত্রাস্ত ধারণা আছে। 


হিন্দু ধর্মশান্ত্রের মধ্যে বেদে ও উপনিষদূ প্রধানতম; স্মৃতি ও পুরাণ 
তাহার পরবত্ত'। হুতরাং যাঁহীর। উপনিষদিক ধর্ম না জানিয়া বা না 
মানিয়া পৌরাণিক ধর্ম মানেন ও ম্মৃতির অনুসরণ করেন, তাহারা! 
শসনীতনপন্থী” নাম পাইতে পারেন না। 


-৪০৪ 
মাসেই এইক্ধপ যুক্তিতর্কহীন ভ্রাস্তিপ্রমাদপূর্ণ প্রবন্ধ দি 
দেখা যাইতেছে । লেখকলেখিকার রচনা দেখিলে 
বোধ হয়, আমাদের দেশে বুঝি বা অন্তত দুচার লাখ 
মেয়েই হাতা-বেড়ি ফেলিয়। শাম্ল। মাথায় দিঘ্লা উকিল 
ব্যারিষ্টার জঙজ ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া! বসিয়াছেন, কম করিয়া 
১০।১৫ হাজার অস্তঃপুরিক1 হয়ত বুটু ও বনেটু পরিয়| 
রাজপথে দিবারাত্রি টহল দিয়! বেড়াইতেছেন, দেশব্যাপী 
স্কুলে কলেজে মেয়ে আর ধরে না, আফিসে আদালতে 
মহিলা কর্মচারীর ভিড়ে হাটা-চল! ছুষর এবং ঘরে ঘরে 
মাতৃন্সেহবঞ্চিত শিশুপাল দিবারাত্রি মুখব্যাদান করিয়া 
কাদিয়। কাদিয়া মরিতেছে। তাই সদয়হৃদয় লেখক- 
লেখিকার! দেশের এই ঘোর ছুর্গতি নিবারণ করিবার জন্য 
ছুই হাতে কলম লইয়া সব্যসাচী হইয়া সমরে নামিয়াছেন। 
কিন্ত হায় রে বিড়ম্বন]। এই শিশুমাতৃক নিরক্ষর দেশের 
মুষ্টিমেয় বালিকার বোধোদয়* ও “ষ্রেপ, বাই ষ্টেপ*্এর 
বিরুদ্ধে এ বিরাট অভিযান কেন? 

ত্ীশিক্ষ স্ত্রীস্বাধীনতা ঘৌবনবিবাহ বিধবাবিবাহ 
প্রভৃতি কয়েকটি সমস্ত। লইয়! এই-নকল লেখক-লেখিকার 
আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছে । সক্লগুলির সপক্ষের 
যুক্তি দেখানো এবং বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করা একসঙ্গে 
সম্ভব নয়। সুতরাং আমর] জ্ত্রীশিক্ষাকে সর্বাগ্রে স্থান 
দ্বিয়া ক্রমশ অন্তান্ত বিষয়ে কিছু বলিব । 

সভ্য জগতে মানুষ জন্মাবধি নানা শিক্ষার ভিতর 
দিয়াই বাড়িয়া উঠে; একেবারে শিক্ষাবিহীন হইয়া 
আধুনিক জগতে কোনো মান্তষেরই জীবনযাত্র। নির্বাহ 
কর চলে না। শিক্ষা, স্থ হউক, কু হউক, অল্প হউক, বিস্তর 
হউক, মানুষের জীবনের একটি অঙ্গ হইয়া দাড়াইয়াছে। 
স্থৃতরাং স্ত্রীলোকও যখন মান্য, তখন সংসারে টি'কিয়! 
থাকিবার জন্যই তাহারও যে কিছু শিক্ষার প্রয়োজন, ইহা 
অতিবড় “সনাতনপন্থী”ও ন্বীকার করিবেন। তর্ক 
হইতেছে শিক্ষার মাত্র! ও প্রকার লইয়া! । একের মতে 
হাহা অল্প শিক্ষা, অন্যের মতে তাহাই অতিরিক্ত; একের 
কাছে ঘাহা স্থ, অন্যের কাছে তাহাই কু। ভবে গ্রমাণট। 
ঘুক্তির নাহায্যে না দিয়া বাক্যজাল বিস্তার দ্বারা দিলে 
মান্ুঘে মানিয়া লইতে আপত্তি করিতে পারে। 





চা 


২৩শ ভাগ, বয় থণ্ড 


শিশুকে হাত ধরিয়া চলিতে শিখানো, আবৃত্তি 
করংইয়া কথা বলিতে শিখানো, গুরুজনের দেখাদেখি 
আচার ব্যবহার, ভালমন্দ বিচার শিখানো, সব-কিছুই 
শিক্ষা । যে-কোনো উপায় অবলম্বন করিয়। মানুষের মনো- 
লোকের স্থপু সংগ্রবৃত্তিগ্তলিকে (কুশিক্ষা হইলে অসৎ 
প্রবৃত্তিসমৃহকেও ) জাগাইয়া তোলা হয়, অস্ফুট গুধসকল 
বিকশিত করিয়া তোলা হয়, নব নব চিন্তার ধার মনে 
আনিয়া দে ওয়! হয়, অস্তৃষ্টি, দূ€দৃষ্টি ও জ্ঞানসম্ভার বৃদ্ধি 
কর] হয়, বোধ ও বিচার-শক্তি শাণিত ও মাজ্জিত কর! 
হয়, স্ুরুচি গড়িয়া তোলা হয় এবং ব্যবহারিক জীবনে 
ম।ষকে সংযত শোভন ও আত্মনির্ভরশীল হইতে সক্ষম 
করা হয়, তাহাই শিক্ষা । কিন্তু এ জগতে শিক্ষার বিষয় 
এত অসংখ্য ও বিচিত্র ঘে প্রত্যেক মানুষকে মুখে মুখে 
মোটামুটি সকল শিক্ষা দিতে হইলে ছাত্রপ্রত্তি দশ বিশ 
হাজার গ্রকুর প্রয়োজন হয়| হ। ছাড়া, দেশবিদেশ হইতে 
সেই-সকল গুরু সংগ্রহ করিতে ম-নুষের প্রাণাস্ত ও 
সর্বস্বান্ত হইয়। যায়। এবং যে-সকল গুরু পার্থিব জগৎ 
হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের 
শিক্ষার স্বাদ হইতে মানষকে আজীবন বঞ্চিত থাকিতে 
হয়। অতীতের জ্ঞানসম্ভারকে সভা মানুষ যুগধুগাস্তর 
ধরিয়1 ব্যবহার করিয়া আসিতেছে এবং বর্তমানের মাচুষ 
ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে আরও সমুদ্ধ করিয়া বংশধরদের 
দ[ন করিয়া যাইতেছে । মাধ যদি গুরুরবূপে অতীতকে 
এক দিনের জন্যও অস্বীকার করিত, তবে জগদ্ব্যাণী এই 
সভ্যতা এক নিমেষে ধুলিমাৎ হইয়। যাইত। এই সভ্যতার 
ধার! বজায় রাখিবার জন্য ও শিক্ষাকে সহজ করিবার 
জন্য অক্ষর পরিচয় ও পুস্তক পঠন ও লিখন এবং ক্রমশঃ 
আরো নান নৃতন বৈজ্ঞানিক উপায়কে বর্তমান জগৎ 
শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করিতেছেন। স্থতর1ং 
বর্তমানে যদিও পুন্তকপাঠ ও শিক্ষা! শব্দ-ছুটি একই অর্থে 
ব্যবহৃত হয়, তবু প্রচ্ছন্নন্ূপে এই কথাট। মানুষের মনে 
সর্বদাই থাকে, যে, লিখন ও পঠন ব্যাপারট! প্রকৃত 
শিক্ষার সোপান মাত্র। মানুষ মাছষের নিকটই শিক্ষা 
পায়, অক্ষর ও পুস্তক কেবল একের নিকট হইতে আর- 
এক জনের নিকট তাহা! পৌছাইয়৷ দেয় মাত্র। অবশ্ঠঃ 





৩য় সংখ্য। ] 


*নারী-সমস্াঃ 
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প্রকৃতির নিকট হইতেও মানুষ শিক্ষা পায়? তাহা এখানে 
ধরিলাম না। 

আমাদের দেশের এক দল মানুষ আছেন, আীয়- 
স্বজনের নিকট হইতে কিন্বা যাত্রা কথকতা প্রসৃতি 
হইতে মৌখিক শিক্ষায় ধাহাদের আপত্তি নাই, কিন্ত 
অক্ষরপরিচয়ে বিষম আপত্তি । ছুইট।র মধ্যে বাস্তবিক 
একানস্তিক আকাশ-পাতাল প্রভেদ যে কি, তাহা তাহার! 
নিজেরাও বোঝেন না, পরকেও বুঝাইতে পারেন না। 
কণেঞ্জিয়ের সাহায্যে যে শিক্ষা হয় তাহাতে দৌষ নাই, 
কিন্তু দর্শনেক্দ্রিয়ের বেলাতেই যত গোলমাল। পুস্তক 
প্রচারের পরিবর্তে ভবিষ্যতে যদি ঘরে খরে গ্রামো- 
ফোনের রেকর্ড, বিলি করা হয়, কিম্বা রেভিওর সাহায্যে 
লোককে ঘরে বসিয়! বন্তৃত।, ব্যাখ্যান, উপদেশ, ও গান 
খনাইবার বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে “সনাতন- 
পশ্ঠীর। কি অন্দরমহলে এইরূপ বন্দোবস্ত হইতে দিবেন? 
না, এক সনাতন ম|ম্ুষ ছাঁড়া, নব আবিষ্কাত কোনো। 
বন্ত্রের সাহায্য লইতে তাহাদের আপত্তি? বায়োস্ষোপের 
সাহায্যে শ্রিক্ষাও ত চোখের সাহায্যে শিক্ষা; কিন্ত 
অনেক নিরক্ষর মহিল! বায়োস্কোপ দেখিয়! থাকেন। 

আধুনিক লেখকলেখিকাদের কাহারও কাহারও 
ধারণা যে ফতদিন পর্যন্ত হিন্দুনারীর অক্ষর পরিচয়, 
বিশেষ করিয়া ইংরেজী অক্ষর পরিচয়, না হয়, তত দিন 
পধ্যন্ত তাহার! প্রত্যেকে একাধারে সতী, লক্ষ্মী, সীতা, 
সাবিত্রী, পদ্মিনী, অহল্যাবাঈ, লক্ষ্মীবাহঈ হইয়া ঘরে ঘরে 
বিরাজ করেন? কিন্তু যে মুহূর্তে এবিসিডির সাক্ষাৎ 
পান, অমনই সকল গুণ গঙ্জাজলে বিসঙ্জন দিয়! “সখের 
মেম সাহেব” হইয়া উঠেন। আশ্চর্য, যে হিন্দুনারী 
“কত শত রাবণ দুধ্যোধনের” প্রলোভন এড়াইয়া 
কর্ভব্য-পথে. অবিচলিত হইয়া আছেন, কত ঝঞ্চা-ঝড়েও 
'প্রাতে অঙ্গনে গোবর-ছড়া" দিতে বিরত হন না, যে 
হিন্দুনারী পুরুষকে অঞ্চল-চাপা না দিয়া “*জাগাইয়া 
চেতন করিয়া দিতেছেন,” যে হিন্দুনারী শত শত 
“শয়তানের শয়ভানী পদ্মিনীর মত পুড়াইয়া ছাই 
ব'রয়া দ্রিতেছেন,ঠ যে হিন্দুনারী "অবরোধ প্রথা। 
'বধবা বিবাহ” প্রভৃতি “বাজে চিন্তার" দিকে ঘ্বণাভরেও 


মন দেন না, সেই হিন্দুনারীই স"মান্ত ছুইখান1 বর্ণ- 
পরিচয় ও ইংরেজী প্রাইমারের ধাক্কায় সকল কর্তবা 
ভুলিয়া কুপথের পক্কিলতায় গড়াইয়া পড়িতেছেন |! 
শুধু তাহাই নহে, মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় ধাহারা শত শত 
রাবণদুর্ষেযাধন-মন্দিনী, দৈনিক-পত্রের পৃষ্ঠায় দেখা যায় 
ত্াহাদদেরই অনেকে গ্রামে গ্রামে কাপুরুষ ও পাষগ্ডের 
হাতে অপমানিত ও লাঞ্চিতা; মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় যে 
বঙ্গনারী সেবা-পরিচর্ধ্যায় পুরুষের “সকল জালা যন্ত্রণা 
জুড়াইয়। দ্িতেছেন, আদম-স্মারীর রিপোর্টে দেখা 
যায় তাহারাই প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া, কলেরা, ক্ষয়কাঁশ, 
বসন্ত ও প্রেগ প্রভৃতির নিশ্শম হাতে স্বামীপুজ্জকে 
তুলিয়া! দিয়া চক্ষের জলে ভানিতেছেন। আদর্শমাতা 
বঙ্গরমণীর ক্রোড় হইতে প্রতি বৎসর, ছুইটি নয় 
দশটি নয়, ৫০1৬০ লক্ষ ছুপ্ধপোষ্য শিশু যমালয়ে চলিয়া 
যাইতেছে । ১৯২৯ খষ্টান্েই বাংলাদেশে পাচ বৎসরের 
নিমনবয়স্ক ৫৯,৭৬,৫২৭টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে ।* মাসিক- 
পঞ্জে দেখিতে পাই, “ভীরু পুরুষ নারীর অঞ্চলের শরণ 
লইলে, হিন্দুনারী তাহা সহা করিতে ন! পারিয়া তাহাকে 
জাগাইয়া! চেতন করিয়া দিয়াছে । কিন্তু বাস্তব 
জগতের খোজ লইতে গেলে দেখ! যায়, গ্রামে গ্রামে 
পুরুষ, দারোগা চৌকিদার জমিদার মহাজন, সকলের 
পদচিহ্ন বুক পাতিয়া লইতেছেন, ঘরে নারী অঞ্চল 
দিয়া তাহারই ধলা ঝাড়িতেছেন। সহরে পুরুষ বড়- 
সাহেবের হুমকি, ছোট-সাহেবের গালাগালি, বড়-বাবুর 
লাঞ্ছনা, €গ1 এবং গাটকাটার ছোরা, পুলিসের কুল, 
গোরার চাবুক, সকলই মহাবৈষ্ণবের মত মুখ বুজিঘ্া 
সহিয়া যাইতেছেন এবং অধিকাংশ নারী স্বামীর আদর্শে 
পুত্রকে তৈয়ার করিয়! তুলিবার আশায় সকল-প্রকার 
পুরযোচিত ব্যায়াম হইতে তাহাকে সযদ্বে সরাইয়া 
'জীবন-যুদ্ধের উপযোগী করিয়া গড়িয়। তুলিতে অভিলাধী ! 
খেলার মাঠে ফিরিঙ্গির হাতে লাঞ্চিত জাতভাইকে 
ফেলিয়! সহস্র পুরুষ যখন উর্ধশ্বাসে নারীর অঞ্চলের 
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* এত অধিক শিশুমৃত্যু অবস্ত কেবল মাতাদের দোষেই হয় ন!; 
কিন্তু ইহ। নিশ্চিত, যে, দেশে যথেষ্ট সুশিক্ষিতা ধাত্রী থাকিলে এবং 
মীতা এবং তাহার সম্পকাঁয়। মহিলার! হুতিকাঁগার ও শিশুপালন 
সম্বন্ধে সু শিক্ষিত। হইলে অনেক শিশুর মৃত্যু নিবারিত হইত । 
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শরণ লইতে দৌড় দেন, তখন কয়জন নারী তাহাদের 
ফিরাইয়! দিয়াছেন জানিতে পারি কি? পথে একটা 
গুগ্ডার ছোরার ভয়ে রান্তার দুই ধারের পুরুষ যখন 
দরজায় হুড়ক1 দিয়াছেন, তখন কয়জন নারী ঘার খুলিয়া 
স্বামীপুত্রকে বিপন্থের উদ্ধারের কাজে পাঠাইয়াছেন, 
শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। “হিন্দুনারী কখনও অন্যায় ও 
ভগ্তামি সহা করিতে পারে নাই ।” তাই আহারে- 
বিহারে, কথায় কাজে, হাটিতে চলিতে, পুরুষদের 
'নিষ্ঠাবত্তা”র আর অন্ত নাই। কলিকাতার রাস্তার ছুই ধারে 
চায়ের দোকানের বাহুল্য দিন দিনই বাড়িতেছে। 
সেখানে নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুর জঠরে কত যে কুনুট-বংশের 
অবতংস নিত্য যাইতেছে তার ঠিকানা নাই । ট্রামের 
গাড়ীতে বগ্াক্টারের সঙ্গে কোম্পানীকে ঠকাইতে কত 
সাত্বিক পুরুষ প্রত্যহ জল্পনায় মাতিতেছেন, তাহার হিসাব 
নাই। ধর্মপ্রাণ কত ধুরদ্ধর যে কলিকাতার স্থাণ- 
বিশেধে নিশাচরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভারতের মুখ 
উজ্জ্বল করিতেছেন, তাহারই বা কে ঠিকানা রাখে? 
দেবীনামধেয়। কত হিন্দুনারী ষে শাশুড়ী ননদ ও স্বামী 
প্রভৃতির প্রীতির আতিশয্যে আদালত ও যমালয়ের শরণ 
লইতেছেন, তাহাও প্রতিদিনের দৈনিক-পত্রের ফাইল 
ঘাটিলেই দেখা যায়। আমাদের ঘরে ঘরে “যে-সব 
পদ্মিনী শয়তানের শয়তানী পুড়াইয়া ছাই করিয়া 
দিতেন” বলিয়া মাসিক-পত্রের লেখিকাদের কাছে শুনি, 
আজকাল খবরের-কাগজে দেখি তীহারা পিতাকে 
কন্ঠাদায় হইতে উদ্ধার করিবার আশায় কিন্বা স্বামীকে 
চরিতার্থ করিবার সছুদ্দেশ্টে যখন-তখন কেরোদিন 
গায়ে ঢালিয়া নিজেরাই পুড়িয়। মরিতেছেন। (১৯২১ 
ৃষ্টান্দে ৩৫৫০টি রমণী বাংলা দেশে আত্মহত্যা 
করিয়াছে।) "অবরোধ-প্রথাও” নাকি আমাদের মধ্যে 
নাই,” তাহা পপূর্বে মুসলমান নবাব বাদ্‌শার 
হারেমে * ছিল।” তবে রেলপথে সঙ্গী পুরুষের 
মুখ না দেখিয়াই আহ্বান শুনিয়া প্রতারকের পিছনে 
গাড়ী ছাড়ি! নামিয়া যায়, এপ স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় সত্য 
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 গজনুর্যযম্পশ্যরূপা।,' “অন্তঃপুরিকা,'” প্রস্ভৃতি কথাগুলি তাহা 


হইলে আরবী কিনব! ফারসী ! 


প্রবামী-্পৌষ, ১৩৩, 
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ওসি 


ঘটনা কোন্‌ দেশের ? পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসার ভয়ে বা 
লেডি ভাক্তারের অভাবে ক্ষয়কাশ, স্থৃতিকা ও নানা স্ত্রীরোগ 
ভূগিয়া অকালে মাতৃহীন অপোগণ্ড শিশুদের ফেলিয়া 
পরলোকযাত্র! করে কাহার! ? বাহিরে আসিয়া অন্ন উপার্জন 
করিবার লঙ্জায় সম্তান সহ আত্মহত্যা করিয়াছিল কোন্‌ 
দেশের মেয়ে? উচ্চ প্রাচীর ও বদ্ধ জানালার উৎপাতে 
বিধাতার বায়ু বিষ হইয়া প্রাণবধ করে কোন্‌ দেশের 
মেয়েদের? গাড়ীর অভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বাধা পাই- 
তেছে কোন্‌ দেশে? অবরোধ-প্রথা সহরে এবং ভদ্র- 
লোৌকদিগের মধ্যেই বেশী । সহরের মৃত্যুর হার তুলন৷ 
করিলে দেখিবেন, কলিকাতায় হাজারে যেখানে ২৮"৪ 
পুরুষের মৃত্যু হয় সেখানে ৪৪১ স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়। 
অথচ মোট মৃত্যুর হার বাংল] দেশে পুরুষের হাজারকরা 
৩*'৬ এবং স্ত্রীলোকের ২৯৭ | শুন] যাঁয় জীবিত মানুষের 
চেয়ে তৃতের গতিবিধি বেশী ত্রত ও ব্যাপক। তাই 
বোধ হয় নবাবের হারেমের মৃত অবরোধ. প্রথা ভূতযোনি 
লাভ করিয়া বাংলার ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কেহ 
হয়ত বলিবেন, যে, হিন্দুনারীর এই যে-সকল অবনতির 
দৃষ্টান্ত দৈনিক-কাগজের পৃষ্ঠায় এবং আদম-নুমারীর 
রিপোর্টে দেখা যায় তাহ! আধুনিক শিক্ষারই ফল) এই 
শিক্ষা না থাকিলে হিন্দু নারী সতী, সাবিত্রী, পদ্মিনী ও 
লক্ষ্মীবাঈর মত্তই ঘরে ঘরে বিরাজ কটরিতেন। কিন্ত 
সেন্সস্‌ রিপোর্টেই দেখা যায়, যে, ১৯২১ খুষ্টাবেও পাচ 
বৎসরের অধিকবয়স্কা নারী বাংলা দেশে হাজারকরা 
২১জন মাত্র লিখিতে ও পড়িতে জানেন, অর্থাৎ চিঠি 
লিখিতে ও পড়িতে পারেন । ইহার! উচ্চশিক্ষিতা নহেন, 
"ইবস্ন্‌ ব্রাউনিং কীসের লেখা, 101860ঠএর 088] 
সম্বপ্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন না,” এমন কি 
“ইংরেজীনবীশ”ও নহেন | বাংল! দেশে পাঁচ বৎসরের উর্- 
বয়স্কা দশহাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে মাত্র তেইশবজন ইংরেজী 
পড়িতে ও লিখিতে জানেন । স্থতরাং গ্রতি দশ হাজারে 
বাকি ৯৯৭৭ জন স্ত্রীলোকের সাবিত্রীর মত যমালয় হইতে 
ত্বামী-পুত্রকে ফিরাইয়া আনিবার, পন্মিনীর মত শয়তানের 
শয়তানী পুড়াইয়া ফেলিবার, সীতার মত রাবণ দলন 
করিবার, জীবনযুদ্ধের উপযোগী সন্তান গড়িবার এবং 


৩য় সংখ্য। ] 





ভীরু পুরুষকে জাগাইবার ক্ষমতা থাকা উচিত। কিন্ত 
তাহাই কি আমর ঘরে ঘরে দেখিতেছি ? না, যা-কিছু 
দেখিতেছি, তাহাই “পূর্ববেকার নবাব-বাদ্‌শার হারেমের 
স্বপ্না) ও ভবিষ্যতের ইংরেজী শিক্ষার মায়ার কুহক? 
“তথাকথিত এম-এ, 'বি-এ পাশ উচ্চশিক্ষিতা ভগিনী”র 
সংখ্যা আমাদের দেশের নারীসংখ্যার তুলনায় ধর্তবোর 
মধ্যেই নহে। “বই নাড়া-চাড়া করিয়াই” ধাহারা নিজে- 
দের উচ্চশিক্ষিতা মনে করেন, তাহারা যে “মারাত্মক 
তুল” করেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু 
ইবুসেন ও ব্রাউনিংএর ধুল! ঝাড়িলেও যত বিদ্য হয়, 
বাল্সীকির রামায়ণের ধৃল! ঝাড়িলেও ঠিক ততখানিই 
বিদ্যা হয়। ধূল ঝাড়া সকল ক্ষেত্রেই ধূল৷ ঝাড়া । পতথা- 
কথিত উচ্চশিক্ষিত” ও “প্রকৃত শিক্ষিতা হিন্দ-নারীগ। 
ওড়ানো ধূলার বহর দেখিয়! তাহাদের কাহারও বিদ্যার 
বিচার করিলে চলিবে না। 

বাংলাদেশে নারীর প্রকৃত অবস্থ! যাং, তাহ 
আমাদের সকলেরই লজ্জার বিষয়। তাহার বর্ণনায় 
গৌরবও নাই, আনন্দও নাই। কিন্তু কল্পনার আবরণ 
ধারা তাহ] লুকাইয়৷ রাখিবার চেষ্টা অধিকতর লজ্জা ও 
দুঃখের বিষয়। 

কোনো কোনো পপ্রকৃত শিক্ষিতা হিন্দু-নারী” 
নির্জেই স্বীকার করিয়াছেন, যে, রখণীদের কাজ 
“মন্তানদের গড়িয়া তোলা, জীবন-যুঞ্ধের উপযোগী করা, 
বৃদ্ধ বৃদ্ধা গীড়িত আত্মীয়ের পরিচর্যা করা, স্বামীর 
চিত্-বিনোদন করা, গৃহস্থালীর কাঁধ্য দেখা,_-তৎসঙ্গে 
দেশীয় শিল্পের প্রসার, অবসর-মত কাব্য-সাহিত্য চচ্চ| 
করা ইত্যার্দি।” ধর যাকৃ, স্ত্রীলোকের কর্তব্য এই 
₹যটি মাত্র ও এই কম্টিতেই তাহাদের সকল আনন্দ 
নহিত,_এক কথায়, গৃহই তাহাদের সমস্ত জীবনের 
একমাত্র কেন্দ্র। এই গৃগধন্ম পালন করিতে হইলে 
“ককি বিদ্যা জানা উচিত, তাহা একবার ভাল করিয়া 
বিয়া দেখা যাক । 

রমণীর প্রথম কর্তব্য সন্তানদের গড়িয়া! তোল। ও জীবন- 
২"দ্ধর উপযোগী করা। এই সন্তান যখন মাতৃগর্ভে থাকে 
খন হইতেই তাহার যত্বের আবশ্ুক। মাত৷ কি খাইলে; 


“নারী-সমস্তা” 
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৪০৭ 


সি পাশে সি পাস শিস ». শাঁস কাশী পিসি তি পনি এশিসছি রগসসখি পি ই প্রি 


কেমন অবস্থায় থাকিলে, কতখানি পরিশ্রম করিলে, 
মানসিক কোন্‌ কোন্‌ উত্তেভনার হাতে পড়িলে, কত- 
থানি বিশুদ্ধ বা বদ্ধ বামুতে শ্বাস-প্রশ্বান গ্রহণ করিলে, 
কোন্‌ বয়সের হইলে এবং কিরূপ চিস্তাদ্দি করিলে গর্ভস্থ 
সন্তনের কি কি হিত অহিত হয়, প্রত্যেক ভাবী মাতার 
তাহা জান! উচিত। কিন্তু ঠাকুর-ম| ও দিদিমার হাতে 
শিক্ষিত কয়জন বঙ্গরমণী তাহ! জানেন ? 

সম্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে কোথায় স্থতিকা-গৃহ 
হইবে, কিকি শোধক দ্রব্য লাগিবে, কোন্‌ যকতর অবশ্- 
প্রয়োজন হইবে এবং লোক না পাইলে কি উপায় অব- 
লগ্ঘন করিতে হইবে এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পর কেমন করিয়া 
তাহাকে পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে, তাহাকে কি রকম শীত 
ও আতপে রাখ! উচিত, কেমন করিয়। স্তন্তদান ও আানাদি 
করানে। উচিত, মায়ের শারীরিক ও মানপিক অবস্থা 
কিরূপ হওয়া! উচিত, ইহাও জান! দর্কার। কয়জন 
ঠাকুর-ম। ও দিদিমা! এইসব শিক্ষ। দিতে পারেন ? চক্ষে ত 
দেখা যায়, বছ ঠকুর-ম1 দিদিমা প্রস্থতিকে প্রসবের পূর্বে 
পোড়া মাটি প্রভৃতি খাওয়াইয়া, অপধ্যাপ্ত আহার দিয়া, 
পরে ভিজ মাটিতে ছেঁড়া মাছুরে শোয়াইয়৷ বাশের চাচাড়ি 
দ্বার সগ্ভজাত শিশুর নাড়ী কাটিয়া অশোধিত ছেড়া 
কাপড়ে জড়াইয়া৷ ফেলিয়া ধহুষ্টস্কারের কবলে অহরহ 
মাতাপুত্রকে যমালয়ে পাঠাইতেছেন। পেঁচোয় পাওয়া 
নাম দিয়া তাহার! নিশ্চিন্ত হন, কিন্তু পেচোকে যে ঠাকুর- 
ম! দিদিমারা নিজেরাই ডাকিয়া আনিয়া সন্তান উৎসর্গ 
করেন, তাহা তাহাদের জানা পর্যন্ত নাই। এ-সকল 
উড়ে! কথা নয়, খাটি সত্য কথা। 

শিশ্তর যখন বয়স বাড়িতে থাকে, তখন মাতাই 
তাহার সর্বপ্রধান সঙ্গী । সেই সময় জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাত- 
সারে মাতাই ভাহাকে বহু কুওস্থ শিক্ষা দেন। মাতার 
নিজের যদি কোনো শিক্ষাই না থাকে, তাহা হইলে 
স্ুশিক্ষা দেওয়া কঠিন । শিশুর মনে কৌতৃহল অদম্য । এই 
কৌতুহল চরিতার্থ করিয়া শিশুর জ্ঞানপিপাসা বাড়াইতে 
ও তাহার বুদ্ধির বিকাশে সাহায্য করিতে হইলে মাতাকে 
অসংখ্য ছোট বড় বিষয় জানিতে হয়। কিন্তু "সনাতন" 
মাতার কি তাহা জানেন? তাহারা যে প্রশ্নের উত্তর 


এান্পি শি । ভিপি পপ ৯১ পট সি 


১৬৮ 


৬ স্টপ সপ সতী সিপরি সিি 


নিজেই ঘানের না, তাহা শিশুকে কি বুঝাইবেন ? “ফেবু 
কথা, থাম্‌ বল্ছি, পাকা ছেলে,” অথবা, "জালালে লক্ষ্মী- 
ছাড়।”, প্রভৃতি হমধুর উত্তরে . তাহার! শিশুর কৌতৃহ্ল 
চরিতার্থ করিয়া! অজ্ঞাতসারে চিরতরে তাহার জ্ঞানস্পৃহ 
ঘুচাইবার চেষ্টা, করেন। জীবনযুদ্ধের উপযোগী সন্তান 
গড়িতে হইলে মাতাকে যে দেহমনের কত বর্শ, কত 
আয়ুধ অন্থক্ষণ সম্তানের জন্ত জোগাইতে হয়, কেবলমাত্র 
স্তন্যদায়িনী মাতার! কি তাহার খে।জ রাখেন? 

রমণীর দ্বিতীয় কর্তব্য--আত্মীয়-স্বন, বুদ্ধ বৃদ্ধা 
ও পীড়িতের সেবা যত্ব করা। কিন্তু কে'ন্‌ বয়সের 
মান্ধষের দিনে কতবার কি খাদ্য খাইতে হয়, কি 
রোগে কি পথ্য করিতে হয়, নানাবিধ পথ্য রন্ধন 
কি করিয়া করিতে হয়, নানাবিধ রোগীর গুশষা কেঘন 
করিয়া করিতে হয়, চিকিৎসক হাতের কাছে না 
থাকিলে রোগীকে লইয়। কখন্‌ কি করিতে হয়, জীর্ণ- 
শীর্ণ মানুষকে কি খাইতে দিতে হয়, অতিরিক্ত চর্বি- 
বুল মানুষকেই ব! কেমন খাদ্য দিতে হয়, ইহার খবর 
কয়জন রমণী জানেন? অন্নপ্রাশনের দিন হইতে সুরু 
করিয়া খশানযাত্রার দিন পর্য্যন্ত সেই মান্ধাতা-প্রবন্তিত 
খাদ্যই সুস্থ অসুস্থ সকল বাঙ্গালী খাইয়! চলিয়াছে, 
তাহাতে তাহাদের দেহের কি ক্ষতি কি বৃদ্ধি হইতেছে 
গৃহিণীরা কি তাহার খোঁজ রাখেন? শুধু স্বহন্তে 
রাধিয়া খাওয়াইয়া গলদঘশ্ম হইলেই হয় না, প্রিয়জনকে 
অস্ত জ্ঞানে আবর্জন1 ব। বিষ দিতেছেন কিনা, সে ট্রফুও 
জানা চাই। পীড়িতের সেবা করার পূর্বে আত্মীয়গণ 
যাহাতে পীড়িত না হন, সেইটা দেখা দর্কার | স্থত্রাং 
গৃহে সকলে স্বাস্থাতত্বের নিয়ম পালন করিতেছে কি না 
এবং পানীয় আহাধ্য পরিচ্ছদ শগ্ন ও নিপ্রার ঠিক 
স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা হইতেছে কি না, দেখিতে হইবে। 
বঙ্গনারী কি তাহ! ঘরে ঘরে দেখিতেছেন ? 

তৃতীয় কর্তব্য__ন্বামীর চিত্তবিনোদন করা। যাহার 
স্থকঠ আছে,কি বিধিদত্ত আরে! কোনো গুণ আছে, 
তিনি অল্প. আয়াসেই এক-ার্যের খানিকটা করিতে 
পারেন। কিস্তযিনি এসব সম্পদে বঞ্চিত, তাহাকে 
কথায়ঃ কাজে, ব্যবহারে, গল্পে ও আদরে যত্বে স্বামীকে 


প্রধাসী--পৌষ, ১৩৩০ রর 


শত পিসির সী স্পর্া সিতি সিরা সতী সি সর্ট স্পিরি স্পট স্পিরিট লা শর সিটি উল দিশা সি পা স্পা সি সি স্পা স্পর্শ 


[ ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 


পা সক সি পিসি ও সত শা তি সপপটি সিপীস্সিশ্পি সিপরিস্িশির্ি সতী আতপ সিএ ক স্সিএ লা িসপললি উি সিপ্িসিলাগি সি সিল 


আনন্দ দিবার চেষ্টা করিতে হয়। স্বামী যে ইতিহাস, 
দর্শন, সাহিতা, বিজ্ঞান, ব্যবসায়, ব্যায়াম, ক্রীড়া কি 
ভ্রমণে আনন্দ' পান, দিদিমার ছাত্রী স্ত্রী যদি তাহার 
কিছুই না বুঝেন, তবে স্বামীর মনের একটা দিক্‌ 
তাহার নিকট চিররুদ্ধ থাকিয়! যায়; স্বামীর প্রিয় 
উপায়ে তাহার চিত্তবিনোদন করিতে স্ত্রী ত পারেনই না, 
উপরন্ধ যে স্বামীর সঙ্গে তাহার অভিন্নহদয় হইবার 
কথা, তাহার হৃদয়ের একট] কক্ষই তাহার অজান। 
থাকিয়া মায়। চিত্তবিনোদনের আর-একটা উপায় ছোঁও 
বড় সকল দিক্‌ দিয়! মানুষের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়কে 
আনন্দ দান কর1। যেস্ত্রীর রেখা ও বর্ণ-বিস্তাসের জ্ঞান 
আছে, তিনি নিজ ও সন্তানসন্ততির পোষ'কে পরিচ্ছদে 
এবং গৃহসজ্জায় তাহা ফলাইয়। স্বামীর চক্ষুকে আনন্দ 
দান করিতে পারেন; যাহার স্থর-জ্ঞান আছে, তিনি 
ক্- ও যন্ত্র-সঞ্গীতে কর্ণকে তৃপ্চি দিতে পারেন; যাহার 
আতিথ্যবিদ্যা জানা আছে, বাক্যবিন্থাসের ক্ষমত। 
আছে, তিনি অতিথি অভ্যাগত আনিয়। গৃহকে আনন্দ- 
ময় করিতে পারেন। কিন্ত এ সকল বিছাই শিক্ষ।- 
সাপেক্ষ । 

চতুর্থ কর্তব্য--গৃহস্থালীর কাধ্য দেখাও শিক্ষা না 
থাকিলে হয় না। যে গৃহে ধন-এশ্বরধয আছে, তাহার 
গৃহিণীকে দাস-দাসী নির্বাচন ও তাহাদিগকে শিক্ষাদান 
করিতে হয়। সারাক্ষণ দাসের দাস সাজিয়। অনেক ধনী- 
গৃহিণী ঝি-চাকরের পিছনে লাগিয়া থাকিয়া যে দিন 
কাটান, অথব! তাহাদের হাতে সর্বস্ব ফেলিয়া লুঠন ও 
বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখান, দাসদাসীকে শিক্ষা দিতে 
জানিলে তাহ ঘটিত ন]। 

নিপুণা গৃহিণীর অর্থনীতি, হিসাবরক্ষণ- প্রণালী, 
ভবিষ্যতের খরচের খসড়া তেরি, উদ্যানপালন, গোপাল, 
দুগ্ধ সংরক্ষণ, অল্প আরে সংসার চালানো, বিনা ভূত্যেও 
অবসর স্্টি, এক উপায়ে ছুই কাধ্য সিদ্ধি, নষ্ট দ্রব্যের 
পুনরুদ্ধার, অপচয় নিবারণ প্রভৃতি নান! বিদ্যা জানা 
থাকা দরুকার। গৃহধশ্শ ছেলেখেলা নয়, তাহাতে ও 
বৈজ্ঞানিকের মত সাধনা করিয়! শিখিবার বু জিনিষ 
আছে। সাংসারিক ব্যবহারের সকল জিনিষের উৎকর্ষ 


ওয় সংখ্যা]. » 


অপকর্ষ, বাজারদর, গৃহনির্মিত ও ক্রীত জিনিষের প্রভেদ 
গ্রভৃতিও জানিতে হয়। বুদ্ধি মাঙ্জিত ও শাণিত না হইলে, 
এই-সকল বিদ্যা শিক্ষা ও অন্রশীলন না করিলে এবং 
নান! জায়গায় যাওয়া আসা না থাকিলে এত জ্ঞান থাকা 
সম্ভব হয়না। আদর্শ গৃহকর্ার কমসম করিয়া পঞ্চাশ 
যাটটা বিদ্যা জানা থাকা দর্কার। উপরে যে-সকল 
বিদ্যার উল্লেখ করিলাম" তাহা ছাড়াও খাদ্যের পুটি ও 
মূল্যের তুলনামূলক জ্ঞান, পচনশীল খাদ্য নির্বাচনক্ষমতা, 
পাইকারি খরিদের স্থবিধা ও উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান, সমবায় 
প্রথার সাহায্যে ব্যয়সক্কোচ, বৈজ্ঞানিক উপায় ও যন্ত্রের 
সাহায্যে অল্পশ্রমে অধিক কার্ধ্য করিবার জ্ঞান, সময়ের 
ফলমূল অকালের জন্য টাটুক। অবস্থায় সঞ্চয় করিবার 
জ্ঞান, বন্ধনের বৈজ্ঞানিক প্রণালী; খাদো ও বন্্াদিতে 
ভেজাল ধরিবার ক্ষমতা, পরম ও ঠাণ্ডা কাপড়ের 
বিধা অস্থবিধা ও সৌন্দর্যা, কাপড় কাচা, ইন্্রী করা, 
দাগ তোলা, রিপু করা, রং করা, পোষাক কাট ছাট, 
প্রভৃতি বহু জ্ঞান গৃহিণীর নিত্যকার্ধো দর্কার হয়। 

স্রীলোক, বুদ্ধ ও শিশুুসন্তানগণ জীবনের অধিকাংশ 
সময় গৃহেই ক।টায় ; সুতরাং বাসগৃহ কি রকম পলীতে, 
কিরূপ বায়ু ও আলোক চলাচলের উপযুক্ত স্থানে 
হওয়] উচিত, তাহাও ল্লীলোকের জান] দর্কার। গৃহ- 
সঙ্জা ও সংস্কারের জ্ঞান, গৃহের ভাড়া ও সৃবিধার তুলনা- 
মূলক জ্ঞান, মাচ্চষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর 
গৃঙের আব-হাওয়ার প্রভাব কি প্রকার, তাহাও জানিতে 
হইবে । সাংসারিক আয়ের কতখানি অংশ খাওয়া- 
পরা, শিক্ষা, আনন্দলাভ, দাঁন ধ্যান সঞ্চয় ও ভ্রমণ 
প্রভৃতিতে ব্যয় করিলে প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ হয়, 
'শাহাও গৃহিণীকেই স্থির করিতে হইবে। 

শুধু গৃহ্ধন্্ম পালন করিবার জন্যই স্ত্রীলোকের এইরূপ 
নান। জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। পরিবারের দুইটি চারটি 
ঠাকুরমা কিন্বা দিদিমার নিকট এত শিক্ষী সম্ভব 'নহে। 
একে ত দিদিমার! 'নিঞ্জেরাই অতিসামান্ত শিক্ষাই 
পাইয়াছেন, তাহার উপর তাহাদের অভিজ্ঞতাও কেবল 
ছুই একটি পরিবার সম্বন্ধে। তাহার! ভাল যাহা শিখাইতে 
গারেন। তাহা অবজ্জেয় নহে ; কিন্তু তাহ যথেষ্টও নহে। 

৫২স্১৬ 
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৪8৩৯ 
এই বৈজ্ঞানিক যুগে যখন কোঠি কোটি মানুষের শিক্ষা 
ও অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞান, পুত্তকপ্রচার, বায়োস্কোপ, 
রেডিও প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা অতি স্থুলভ করিয়া 
দিতেছে, তখন চোখ বুজিয়া তাহ! ফিরাইয়! দিগা 
একমাত্র দিদিমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকা কি 
অভিবড় মুখের কাজ নয়॥ স্কুলকলেঞ্ের শিক্ষার 
ধাহারা- বিরোধী, তারা হয়ত বলিবেন উপরোক্ত 
বিদ্যাসকল স্থুলকলেছে শিক্ষা দে€য়া হয় "না; স্থুতরাং 
সেখানে শিক্ষালাভ করা বৃথা। অধুনিক স্থুল-কলেজ- 
লি আদর্শ নয় জানি, কিন্তু সেভ্ন্ত সেগুলিকে 
বজ্জন না করিয়া সংস্কার করাই দর্কার। যতদিন 
স্কার না-ও হয়) ভতদিন অশিক্ষার চেয়ে সামানু 
শিক্ষাও ভাল। দুর্তিক্ষপীড়িভ মানুষ দুধকলা না 
পাইলে ক্ষুদ-কুঁড়া ফেলিয়া দেয় না। আধুনিক শিক্ষা 
আর কিছু না শ্রিখাইলেও বাংলা ইংরেজী সংস্কৃত পড়িতে 
শিখাইয়া৪ মাহুষের প্রভৃতত উপকার করিয়াছে । স্কুলে 
কলেজে যে বাংল ইংরেজী পড়িতে শিখিয়াছে, সে ইচ্ছা 
করিলে এবং স্বযোগ পাইলে স্বাস্ত্ানীতি, অর্থনীতি, 
চিকিৎসা, বিজ্ঞান গুভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিদ্যা নিজ 
চেষ্টাতেই শিক্ষ। করিতে পারে । মানুষ যে-কোন ভাষা 
ও বিদ্যাই শিক্ষা করুক না কেন, তাহাতে তাহার অপকার 
অপেক্ষা উপকারই বেশী হয়। তাহার জ্ঞান ও আনন্দ 
লাভের ক্ষেত্র প্রত্যেক নবাঞ্জিত বিছ্যার সহিত বিস্তৃতি 
লাভ করে । 

সংলাবধশ্ম পালনের পর বহু স্ত্রীলোকেরই অবসর 
থাকে । এই অবপর-কালট! নিজের ও পরিবার-পরি- 
জনের পক্ষে স্থখকর ও আনন্দময় করিয়! তুলিবার জ্ঞান 
থাক জ্ীলোকের' দরকার । যে পরিবারে অর্থাভা 
আছে, সেখানে অবসর-কালে অর্থকরী বিদ্যার চচ্চাই 
বুদ্ধির কাঁজ। যেখানে তাহা নাই, সেখানে কেবল শিল্প 
ও সাহিত্যের চচ্চা করিলেও চলিতে পারে । আমাদের 
দেশের অনেক লেখকলেখিকার মতে কুটার-শিল্প অর্থাৎ 
সভা কাটা, তাত বোনা, পোষক তৈয়ারি করা, মোজ! 
গেঞ্জি বোনা প্রভৃতি করিলে মেয়েরা সহজেই কিছু অর্থ 
উপার্জন ও সৎকাধ্যে অবসর যাপন করিতে পারিবেন। 


৪১০, 


একথা সত্য । কিন্তু সকলরকম গৃহশিল্লেরই শিক্ষা করার 
প্রয়োজন আছে; চরক-কাটাতেও কিছু আছে। “নবাবের 
হারেমের ' যে-অবরোধ প্রথার ভূত” বাংলার ঘরে ঘরে 
বিরাজ করিতেছে, তাহার কলঢাণে দরুজি, ছুতোর. তাতী, 
ধোপা, শালকর, ময়র" স্থকৃর প্রভৃতির কাছে কাজ 
শেখা মেয়েদের পক্ষে কঠিন। তা-ছাড়: সকল-প্রকার 
গৃহশিল্পই বৈজ্ঞানিকযুগে পূর্ববাপেক্ষা সহজ ও সন্তা হইয়া 
উঠিয়াহে, কলের প্রতিযোগিতার সন্তায় কাব্দ না করিলে 
বিকায় না। যে-দব কাজে কেবল শিল্পীর নৈপ্ুুণ্যেরই দাম, 
তাহাতে আবার শিক্ষার প্রয়োজন খুবই বেশী । কিন্তু এই. 
সব শিল্পের বিষয়ে বাংল পুস্তক প্রায় নাই, অথচ ইংরেজী 
বিস্তর আছে। স্থতরাং ইংরেজী শিখিলে ও মাপ জোক 
প্রভৃতির জন্ত কিছু অস্কশান্ত্র ও বিজ্ঞানাদি জানা থাকিলে 
এক্ষেত্রেও স্ুবিধ] হয় । না জানিলে প্রতিযোগিতায় ট'কিতে 
ত পারিবেনই না, অসম্পূর্ণ শিক্ষার ফলে অপটু হাতের 
জিনিষ কেহ কিনিবে না, শিল্প চ্চার ফলে লাভের চেয়ে 
লোকসান বহুত বেশী হইবে। মান্ধষের বহিরিন্দ্রিয় ও 
অস্তরেন্দ্রিয় যত সঙ্জাগ ও পর্যবেক্ষণে পটু হয়, সকল 
কর্ক্ষেত্রেই সে তত সফল হয়। সেইজন্ত বুদ্ধি, চক্ষু, কর্ণ, 
হস্ত গ্রস্ৃতিকে দক্ষ করিতে হইলে বনু বিদ্যার সাধন! 
প্রয়োজন। 

অনেক লেখকলেখিকার বিশ্বাস, মেয়ের! স্কুলকলেজে 
পড়িলে, বিবাহিত ও অবিবাহিতা সকলেই ঘর সংসার 
ফেলিয়া স্কুলমাষ্টারী একালতী কেরানীগিরি বা ডেপুটি 
গিরি করিতে যাইবেন । যে দেশে একটি মাত্র কুমারী 
ওকালতী করিবার অন্থমতি পাইয়াছেন এবং যে দেশের 
ত্রিসীমানায় কোনে মহিল! ডেপুটিগিরি করেন নাই, সে 
দেশের কল্পনাকুশল ওপগ্তাসিকরা বাস্তবে এতখানি 
উপন্তাসের রং ফলাইয়া যুদ্ধে না নামিলেই পারিতেন। তবু 
যখন নামিয়াইছেন, তখন বলা যাইতে পারে, শিক্ষিত! 
বাঙ্গালী রমণীর প্রধান কর্খক্ষেত্্র বাংলার বালিকা-বিদ্যা- 
ল্য়গুলিতে ঘদি লেখিকা খোজ করেন ত দেখিবেন, 
শিক্ষয়িত্রীরা অধিকাংশ কুমারী, সামান্ত অংশ বিধবা এবং 
অতি অল্প কয়েকজন সধবা। সধবাদের মধ্যে আবার 
অধিকাংশ নিঃযস্তান। কয়েকজন বয়স্ক সন্তানের জননী এবং 


প্রবাসীস্পৌষ, ১৩৩, 


এটি 
পা স্পিপাস্টিপীত ৮পা স্পিপীন্সিপ্ী সি পা সি পাস্টিপা সি পা লা সত পাস সটীসিপী সিরা সী শে সাস্টি সি পা সিন পা সন সি সি পিপি ৯৯ তা ৬৩ ০৩ ৯০০ ৩ স সস পানি ৩ সিসি এপিসসি-পটি লিপি ৯টি ছি সি তসছি ত স্পি্তী ৯ তাল সিএ লা লে সির? 
সিএ চু 


( ২৩শ ভাগ, য় খণ্ড 


রর সি 


মাত্র ছুই দশজন শিগু সন্তানের জননী । একজন াস্থষের 
দৃষ্টান্ত দিয়া যে 'সমষ্ির ৰিচার কর] চলে না, তাহা এই- 
সকল লেখিকার লেখায় অনেকবারই দেগ্স। যায় ; অথচ 
ইহার! নিজেরাই “একটি লেডি ভাক্কারের মৃখে শোনা 
তাহার নিজ-জীবনের একটি গল্পকে” সম্বল করিয়া যুদ্ধে 
নামেন। কুমারী শিক্ষপ্লিত্রীর। অধিকাংশই বিবাহের পর 
চাকরী ছাড়িয়! দেন, অবস্থায় না কুলাইলে বা সংসারে 
অস্থবিধ! হয় ন। দেখিলে কেহ কেহ বিবাহের পরেও 
চাকরী করেন; লেখিকার এ সংবাদ যে জান। নাই 
তাহা মনে হয় না, তবুও তিনি তাহা গোপন করিয়া 
গিয়াছেন। আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ প্রমার, পৃথি- 
বীর অল্প দেশেই সেয়্প হইয়াছে। তবু আমেরিকার 
“গম্যান সিটিজেন" পত্রে দেখি-- 


“পঞ্চাশ বৎসর পরে আমেরিকান গৃহসংসার আধুনিক গৃহের 
তুলনায় অনেক বেশী চিত্তাকর্ক ও কার্যকর হইবে। ভবিষ্যতে 
মেয়ের! নিজের সংসারের কাজে আরে! অনেক বেশী সময় দিবেন। 
গৃহকর্ণা আর নীচ কাজ থাকিবে না | ভবিব]তে গৃহকর্পাফে মানু 
অন্ধা ও সম্ম(নের চক্ষে দেখিবে। বিবাহিত রমণীদের মধ্যে অধিকাংশই 
জীবনের একটা নিশেষ কালের মত্ত সময়টাই ঘরসংসার গড়িতে 
বায় করিবেন। সন্ভানসম্তুতির জগ ও পালনের ঝালটায় প্রায় সমস্ত 
চিন্ত। ও সময়ই গৃহধন্থের জন্ত ব্যয় করিবেন,। মানসিক, আর্থিক ৪ 
ও শারীরিক সকল দিক্‌ দিয়াই মেয়ের! জীবনের সম্তান-ধারণ যুগটায় 
গৃহের অনুরস্ত হন। মেয়ের! নিজেদের কাঁজ ও সন্তানের যত্ নিজেরাই 
করিবেন, দর্কার-মত গৃহকর্ম্, রন্ধন, সন্তানপালন ও অন্যান্য কাজে 
শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের সাহায্য লইবেগ।” 


বিবাহের পূর্বে এবং সন্তানসন্ততি বড় হইয়া গেলে 
মেয়ের! যদি গৃহের বাহিরে কোনো অর্থকরী বিদ্যার 
অনুনরণ করেন, কি দেশ- ও সমাজ-হিতকর কাধ্য করেন, 
তাহাতে দেশের ক্ষতি অপেক্ষ। লাভই ত বেশী হইবে। 
বিবাহিত জীবনেও অব্সরকালে অর্থ উপার্জন করা 
স্রীলোকের পক্ষে সন্ভব। শিক্ষা ও বিবেচনা! থাকিলে 
ংসারের ক্ষতি না করিয়াও তরুণী মাতার যে অর্থ 
উপার্জন করিতে পাঞেন, তাহার বহু দৃষ্ট্ত দেওয়। যায়। 
ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গৃহকশ্ম করিলে 
গৃহিণীদের অবসরও বাড়িবে, স্থতরং বাহিরের কাজ 
করিবার বেশী স্থবিধাও হইবে। 

অনেকে. "এই চাকরীসমন্তার দিনে" 
রমণীদের "পুরুষের. সহিত ভিড় করিয়া” 


শিক্ষিতা 
সমন্ধ। 


৩য় সংখ্যা | 


জটিলতর করিতে মানা করিতেছেন। আমাদের দেশে 
চাঁকরীসমন্তা যে ক্ষেত্রে, সেই কেরানী-কুল-শোভিত 
আপিষ-আদালতে বাঙ্গালী মেয়ের দেখা এখনও পাওয়া 
যায় নাই; লেখিকা অযথা! কেন ভয় পাইতেছেন 
জানি না। বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষপ্িত্রীর পদেই 
শিক্ষিতা বঙ্গরমর্পীদের অধিকাংশকে দেখা ঘায়। 
এই কাজে আরও বনু রমণীর ষে প্রয়োজন আছে, 
তাহা সকলেই জানেন, এমন কি "সনাতনপন্থী রা" 
নিজেরাও তাহা শ্বীকার করেন। লেডি ডাক্তারের 
ও শিক্ষিত] ধাত্রীর ও শুশ্রষাকারিণীর কার্ধ)ক্ষেত্র ত সমস্ত 
দেশ জুড়িয়৷ পড়িয়া রহিয়াছে । রো'জগারী মেয়েদের 
গালি দিতে গিয়াও "সনাতনপস্থী'দের তাহ! ত্বীকার 
করিতে হইয়াছে । যে-সকল কাজে কেবল মেয়েদের 
চাহিদাই বেশী এবং উপযুক্ত মেয়ের অভাবে যে-সব 
কাজ আমাদের দেশে ভালভাবে হইতে পারিতেছে না, 
শিক্ষিতা মহিলার! ম্বভাবত সেই-সব কাজে বেশী 
যাইবেন এবং তাহা হইলেই পুরুষদের 'চাঁকরী-সমস্থাঃ 
জটিলতর না হইয়া দেশ ও সংসারের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি 
হইবে । (তুল যে কেহ করিবেন না, এমন কথা বলিতেছি 
ন1) তুল করিয়৷ ঠকিয়াই মান্ষ ঠিক পথে যাইতে শিখে 1) 
শুশধা, ধাত্রীবিদ্যা। দস্ত-চিকিৎসা, চক্ষু-চিকিৎসা, স্বাস্থ্য- 
তত্বাবধান, হাসপাতাল*পরিদর্শন, স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা, 
শিশু-শিক্ষা ব্যায়াম-শিক্ষা, ফোটো গ্রাফী, পোষাকের 
ন্স! করা, নারী-শিল্পভাগ্ডার স্থাপন, সংবাদপত্র দিতে 
লেখা, নারীহিতৈধী পত্র চালনা, অনাথাশ্রম গঠন, পুস্তক 
রচনা, সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া, বোর্ডিং পরিচালন, ভদ্র ও 
উচ্চদরের হোটেল পরিচালন, গোশালাপ্রতিষ্ঠ], শাক- 
শক্জির বাগান করা, স্থাপত্য, গহন! নিশ্মাণ ও নঝ্মাকরা, 
অদ্ধাশ্রম ও আতুরাশ্রমের তত্বাবধান, দোকানে মহিলা 
খরিদ্বারের জিনিষ যোগানো, বাল-অপরাধীর তত্বাবধ'ন, 
মহিলা মক্কেলের ওকালতী, সমাজহিতসাধন, পতিতো- 
দ্বার, উম্মাদদের সেবা প্রভৃতি অস্খখ্য কাজ আমাদের 
দেশে যাহা হওয়া উচিত মেয়েদের সাহাযোর অভাবে 
ভাই হইতে পারিতেছে না। এই*সকল কাজ বিশেষ 
কপয়া মেয়েদেরই কাজ | ইহাত ত্তাহারা লাগিলে 


াস্সি ওপর 





_ শনারী-সমস্থা» 





৪১১ 


লস পাস তো কস্ট সি সস পাস পালি মির পি 


ভীড় বাড়ানো হইবে না, প্ররুত্ত কাধ্য উদ্ধার করা 
হইবে। 

ধাঙ্ৰীবিদ্যা ও শিক্ষাদান পুরাকালে মহিলাদের কাজ 
ছিল বলিয়৷ অনেকের বর্তমানেও তাহাতে আপত্তি নাই। 
কিন্তু পুরাকালে ত মহিলারা মাসিকপত্রে উপন্যাস লিখি* 
তেন না, প্রবন্ধ লিখিয়! পুরুষের সঙ্গে ঝবগড়াও করিতেন 
না; তবে কোনো কোনে। মহিল। মাসিক পত্রের আড়াল 
হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াছেন কেন? বর্তমান ও অতীত 
বলিয়। ছুইট কাটাষ্াট! বিভাগ কালের মধ্যে নাই। অতীতে 
এমন দিনও ছিল যখন পুরুষ ও নারী কাচা মাংস খাইতেম, 
গাছের বন্ধল পরিতেন, আবে। অতীতে বিবস্ত্র থাকিতেন, 
সামাজিক কোনো গুথা মানিতেন না; কিন্ত কালের 
গতির সঙ্গে সঙ্গে এই-সকল নিয়ম বদ্লাইয় গিয়াছে । 
উন্নত মান্য পরিবর্তনকে গ্রহণ করিতে ভয় পায় না। 
অতীতে রমণী ব্যারিষ্টারী করেন নাই বলিয়া ভবিষ্যতে 
তাহার ব্যারিষ্টারীর ভয়ে মৃচ্ছ যাইবার কোনো যুক্তি- 
সঙ্গত কারণ নাই। প্নারীর ইজ্জত, রক্ষা নারীরই কাজ* 
ইহারা বলেন; তবে মহিলা! উকীল হইলে ক্ষতি কি? 
মহিলার মানসম্্রম রক্ষার জন্য, কাপুরুষের হস্তের লাঞ্ছন। 
হইতে, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর ছ্যাক। পোড়া হইতে উদ্ধার 
করিতে, চক্রীর চক্র হইতে বাহির করিতে, মহিলার 
বার্থের মর্যাদা রক্ষা করিতে, মহিল1 উকীল ব্যারিষ্টারই 
ত বেশী সক্ষম হইবেন। ধাহার| নিজেদের “সেকেলে” 
বলিয়া বড়াই করিয়া “একেলে" শিক্ষাকে গালি দেন, 
তাহারা! যদি খু'টাইয়া দেখেন ত দেখিতে পাইবেন, 
জীবনযাত্রা-পথে সাবিত্রী ভ্রৌপদী কুস্তী দময়ন্তী শর্শিষ্ঠ 
গ্রভৃতি সকলের সঙ্গেই আকাশ-পাতাল প্রভেদ রাখিয়া 
তাহার! নিত্য চলিতেছেন। 

শিক্ষার মধ্যে কোন্টা যে হিন্দুজনোচিত আর কোন্টা 
থে “মেম-সাহেবী”, কোন্টা ষে “মেয়েলি” আর কোন্টা 
যে “পুরুষালি” তাহাও বুঝাইয়া বল৷ দর্কার। স্কুল- 
কলেজে মেয়েরা সচরাচর ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, সাহিত্য, 
দর্শন, ইত্যাদি কয়েকটি জিনিষ পড়ে, যাহ! ঠিক বাসন- 
মাজা কিন্ব। ঘরঝাট দেওয়ার মত “মেয়েলি” বিদাা নয়। 
কিন্তু ইহার কোমোটার গায়েই ত পুরুষত্তের ছাপ দেওম়] 





৯১২ 


৬ দে পাস পাস পাস পীস্ছি তি পি লী তি 


নাই। অন্য দিকে আবার, রাধাবাড়া, বানন-মাজা ও 
ঘর ঝাট দেওয়ার কাজও অসংখ্য পুরুষ করে। ভাবিয়। 
দেখিলে দেখিবেন, মহাভারত ব রামায়ণ ও অংশত 
ইতিহাস, “সনাতনপস্থীরা” মহিলাদের তাহা. পড়িতে 
বলেন; তীর্থদর্শন-ধর্মের ধাহারা এত পক্ষপাতী, পুস্তকে 
ভূগোল পড়িলেই তাহাদের জাতি যাইবে না; বাঙ্গারের 
হিসাব রাখিতে হইলেও অঙ্কের প্রয়োজন যখন হয়, তখন 
উচ্চ গণিত পড়িলেই স্ত্রী পুরুষ হইয়া! যাইবেন না; বেদ 
বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল স্থৃতি শ্রুতি পড়িলে যদি স্ত্রীলোক 
পুরুষ না হন, ত হেগেলের দর্শন পড়িলেও হইবেন না। 
স্ীশিক্ষ। সন্বপ্ধে আরে। অনেক লেখ $লেখিক। অনেক 
আবোলপ-তাবোল প্রলাপ বকিয়াছেন, সকলগুলির উত্তর 
এক প্রবন্ধে দেওয়া শক্ত । এখানে কেবল একজন 
লেখকের উর্ববরমন্তিষষ কল্পিত শিক্ষিতা রম্ণীর বর্ণনার কথ! 
বলিয়া শেষ করিব। লেখকের মতে বেখুন-কলেজের 
শিক্ষার পরিবর্তে মহাকালী-পাঠশালার শিক্ষার প্রচলন ঘরে 
ঘরে হইলেই বাংল। স্বর্গরাজ্য হইয়া উঠিবে। মহাকালা- 
পাঠশ।লার নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ নহে; উহ যে- 
গ্রশংনার যোগ্য তাহা অবশ্তই উহাকে দেওর। উচিত। 
কিন্তু মহাকালী-পাঠশালার এমন মব ভক্ত থাকিতেও তাহ। 
যে কেন ভূতলে স্বর্গ না আনি! অকালে স্বগযাত্রা করিতে 
বসিয়াছে, তাহা তীাহারাই জানেন । লেখক একজন 
মহাকালী-পাঠখালার ছাত্রীর শিবপুঞ্জ শাশুড়ীভক্তি 
ও অন্নপূর্ণাত্বের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বেখুন-কলেঞ্জের 
শিক্ষিতাকে পাঠককে “কল্পন।” করিয়া লইতে বলিয়াছেন । 
বাস্তবকে যে “কল্পনা-চক্ষে"” দেখিরা নমালোচনা করিতে 
হয়, তাহা আমরা ইতিপূর্বে জানিতামনা। লেখকের 
কল্পিত শিক্ষিত বব্‌ প্রথম তাহার বল্পলোকে প্রবেশ 
করিলেন বুট ও বনেট পরিয়!, তাহার পর অশুচি হস্তে 
পুজার সাম্গ্রী ছুইয়া ও আরে! অনেক অঘটন ঘটাইয়া 
শীশুড়ীকে খান্সাম। করিয়া লেখকের মস্তষ্ক-রঙ্গমঞ্চের 
ঘবনিক] পাত করিলেন। শ্াশুড়ীকে খ.ন্নাম। করিতে 


ত. ৯৯ এটি পতি পীছি ছি জী 


প্রবাসী পৌষ, ১৩৩০ 


সি শি তপসটি শীস্টি পিসি পিসি ভিসি উস শিখ শি ভি পিসি এটিও এছ ভাটি, লতি পাপন ভজতি ভিসি ক 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খও$ 


চর 





পা 


যদিও কোনে শিক্ষিতাকে দেখি নাই, তবু ধরা যাক 
শাশুড়ী পুত্র ও পুত্রবধূকে পরিবেষণ করিয়া কোথা? 
খাওয়াইয়াছেন। হিন্দুনারী স্বহস্তে রন্ধন করিয়। পতি- 
পুত্রকন্তাকে খাওয়ানোট। চিরকাল গৌরবের বস্তু মনে 
করেন, পথের কাঙ্গালকে রাধিয়। খাওয়ানোও তাহার 
কাছে শ্লাঘার বিষয়। তবে বেচারা বধূ এমন কি অপরাধ 
করিল, যে, তাহাকে যত্ব করিয়। পরিবেষণ কণিয়া খাইতে 
দিলেই শাশুড়ীর সম্রমের হানি হইবে ? বেখুন-কলেজের 
শত শত ছাত্রীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিঃ বনেট্‌ কাহাকেশ 
পরিতে দেখি নাই, বুটও ছুই চারিটি “ছুপ্ধপোষ্য 
বালিকা ছাড়া কাহারও পায়ে দেখি নাই। (এ বয়সের 
শিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুর বাড়ীর বালিকাঁদিগকেও বুট পরিতে 
দেখিখাছি।) তাহাদের মধ্যে শতাধিককে ব্বহন্ডে রন্ধন 
করিতে দেখিয়াছি এবং এক জনেরও হিষ্ারিয়া আমি 
দেখি নাই; কিন্তু অগণিত নিরক্ষর স্ত্রীলোকের ৪ হিষ্টারিয়া 
হয়। প্রাতঃকালে বৌমার শয্যাপার্থে চাদের পেম়াল। হস্তে 
যে শাশুড়ীরা আপিয়! দাড়ায় থাকেন, তীহারা কোন্‌ 
থিয়েটারের ভূমিকায় নামিয়াছিলেন জানিতে পালে 
বেখুন-কলেজের ছাত্রীরা বাধিত হইবেন। 

বাংলাদেশই ভারতবধের বট! নয়, বাঙ্গালী হিন্দুই 
একমাত্র হিন্দু বা নিষ্ঠাবত্তম হিন্দু নহেন। অন্ত অনেক 
প্রদেশের হিন্দুমহিলাদিগকে চাম্ড়ার জুতা পরিতে 
দেখিয়াছি। তাহার গড়ন অবশ্ দেশী রকমের, কিন্ত 
তাহার জাগায় বুট পরিলেই যে বড় বেশী অপরাধ 
হয়, এপ মনে হয় না। বাঙ্গালী হিন্দু পুরুষেরা ত ঠন্ঠনে 
ব। তালতলার চটির পরিবর্তে বুট পরেন। তাহাতে ত 
হিন্দুত্ব লোপ পায় না। 

বাজে কখার উত্তর না দিয়াও স্ত্রীশিক্ষা সম্বঞ্ধে 
বলিবার অনেক কথা এখনও আছে। বারাস্তরে সে- 
সব কথা ও যৌবনবিবাহ্‌ স্ত্রীস্বাধীনতা বিধবাবিবাহ 
প্রভৃতি “নারী-সমস্তা"র অন্তান্ত দিকৃ লইয়া আলোচন! 
করিবার ইচ্ছা রহিল। 


শ্রী শান্তা দেবী 


1 


বিবিধ প্রসঙঈ 


ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদলের কাজ 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনির্বাচন শেষ ন৷ 


হইয়া গেলে বুঝা যাইবে না, কোন্‌ দলের কত লোক 
ইহার সভ্য হইলেন। স্বরাজ্য দলের নেতারা বলয়ছেন, 
তাহার! প্রথমে গবর্ণমেণ্টের নিকট পূর্ণ স্বরাজ্যের দাবী 
করিবেন। এই দাবী মঞ্জর হইলে ভাল, নতুবা তাহারা 
গবর্ণ মেণ্টের সকল কাজের বিরোধিতা দ্বারা ব্যবস্থাপক 
সভাগুলি অচল করিয়া দিবেন । 

যদি স্বরাজ্য দলের এত বেশী লোক ভারতীয় ব্যবস্থা- 
পক সভার সভা নির্বাচিত হন, যে, সরুকারী সভ্য, মনো- 
নীত সভ্য এবং মডারেট লভোর। দল বীধিয়াও সংখ্যায় 
তাহাদের চেয়ে বেশী শা হন, তাহা হইলে স্বরাজ্য দল 
বিরোধিতা! দ্বার! ব্যবস্থাপক সভার কাক্জ অচল করিতে 
পারিবেন। কিন্তু তখনও গবর্ণমেন্টের কাজ অচল 
হইবে না। গবর্ণর-দেনারেল নিজের ভারতশাসন-সংস্কার 
আইন অনুযায়ী ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারা কাজ 
চালাইতে পারিবেন। কিন্তু ভারতখাসন-সংস্কার 
আইনের উদ্দে্ট এই, যে, ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে 
দেশের শাসনকার্ধয নির্বাহিত হয়। ম্বরাজ্যদলের 
অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলে আইনের এ উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ হইবে । 
স্ৃতরাং ব্যবস্থাপক সভার কাজ অচল করিতে পাপিলে 
স্বরাজাদলের ঘোষিত গ্রথম উদ্দেশ সিদ্ধ হইবে, বলা 
থাইতে পারে। 

কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা অচল হইলে এবং বড়লাট 
'শজের আদেশ দ্বারা শাপন-কাধ্য চালাইতে বাধ্য হইলে 
স্বরাজ্যদলের মুখ্য উদ্দেশ্য দিদ্ধ হইবে, এমন বলা যায় না। 
ভাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্ট “ন্বরাজ” লাভ। ব্যবস্থাপক সভার 
টুকু ক্ষমতা ও অধিকার আছে, তাহাকে স্বরাজ বলা 
যার না তাহা সামান্ত। দেশের লোকের অধিকাংশেরই 
প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা নাই, অতি অন্পসংখ্যক 
লোকের আছে। তাহারা যে-সব প্রতিনিধি নির্ধাচন 
ক্রেন, তাহাদের ক্ষমতাও কম। স্থতরাং ইহা ঠিকু, যে, 


বর্তমান ব্যবস্থাপক সভাগুলির দ্বার গণতন্ত্র প্রতিষিত 
হয় নাই। পক্ষান্তরে ইহাও ঠিক, যে, ব্যরস্থাপক সভার 
সভাদের ক্ষমতা যত কমই হউক, কিছু ক্ষমতা তাহাদের 
আছে, এবং গণতন্ত্রের স্ত্রপাত হইয়াছে । যদি বাবস্থা- 
পক সভ। অচল হইয়া যাব, তাহা হইলে নির্বাচকদের 
প্রতিনিধিদের এই ক্ষমতাটুকুও থাকিবে ন1। 

ইহার ফল ছুই প্রকার হইতে. পারে। তাহার 
আলোচন1 করবার আগে দেখ! -বাক্‌, গবর্ণর-জেনারেল 
স্বরাজ্যদলের স্বরাজের দাবী গ্রাহথ করিলে কি ফল হইতে 
পারে। এই দাবী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি 
প্রস্তাবের আকারে উপস্থিত করিতে হইবে । প্রন্তাবটির 
পক্ষে অধিকাংশ সভ্য মত দিলে উহা! গবর্ণর-জেনারেলের 
নিকট যাইবে । সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেল উহার 
অন্থমোদন করিতে পারেন, না করিতেও পারেন। কিন্তু 
তিনি অনুমোদন করিলেই ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইবে না। 
ভারতবর্ষকে আইনের দ্বার! স্বরাজ দিবার মালিক ব্রিটিশ 
পালেমেন্ট । : বড়লাট তাহার অনুমোদন সহ প্রস্তাবটি 
ভারত-সচিবকে পাঠাইবেন! সকৌম্সিল ভারতসচিবের 
উহা পছন্দ হইলে তিনি উহ! ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় "উপস্থিত 
করিবেন। মন্ত্রীদভা উহার অনুমোদন করিলে বর্তমান 
ভারতশাসন আইন আবশ্তক-মত পরিবর্তন করিবার 
জন্য একটি আইনের থস্ড় প্রস্তুত করিয়া. তাহ! পালে . 
মেণ্টে উপস্থিত করিবেন। পালে মেণ্টে এ খস্ড়া আইনে 
পবিণত হইলে তদন্যায়ী স্বরাজ ভারতবর্ষ পাইতে 
পািবে। 

অতএব দেখ! যাইতেছে, যে, নৃতন ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় স্বরাজ্যদল স্বয়ং কিনব! অন্তান্য দলের অবিলদ্ষে-স্বরাজ- 
প্রার্থ সভ্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া সংখ্যা ভূয়িষ্ঠ হইলেও, 
আরো অনেক অনুকূল অবস্থা ঘটিলে, তবে আইনের 
পথে স্বরাজ লাভ ভারতবর্ষের পক্ষে স্ভব হইতে পারে। 
যাহা এতগুলি “যদির” উপর নির্ভর করে, তাহার বেশী 
প্রত্যাশ। না করাই ভাল। 


৪১৪ 


শি 








সিস্ট 


যদি সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেল শ্বরাজের প্রস্তাব 
গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে স্বরাজ্যপ্রার্থীরা ব্যবস্থাপক 
সভার কাজ অচল করিতে চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা 
সফল হইলে, বড়লাট নিঙ্গের আইনসঙ্গত ক্ষমতা অন্গু- 
সারে রাষ্ট্রীয় কাঁজ চালাইতে থাকিবেন। কিন্তু এভাবে 
কাজ চালাইতে হইলে তাহাকেও এক হিসাবে গবর্শ - 
মেন্টের পরাজয় বলিতে হইবে। স্থতরাং বরাবর এই 
গ্রঞ্চারে কাজ না! চালাইয়! ব্রিটিশ গবর্ণ মেপ্ট কে বর্তমান 
ভারত-শাসন আইন এমন ভাবে পরিবর্তন করিতে হইবে, 
স্থানে ব্যবস্থাপক সভা! পুনরায় অচল না হয়। 

এই পরিবর্তন দুই প্রকারের হইতে পারে। এক হইতে 
পাকে, যে, ব্যবস্থাপক সভাগুলি বাস্তবিক আরে! গণ- 
াস্তিক হইবে, উহার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আরে! বাড়িবে। 
কিছ! এক্সপ হইতে পারে, যে, গণতান্ত্রিকতার মুখোলটা 
জাযো ছোহজনক করিয়। ব্যবস্থা আসলে এমন করা 
হইবে, ধাহাতে সভ্যদের ব্যবস্থাপক সভাকে অচল করি- 
বার ক্ষমতা এখনকার চেয়ে খুব কম হয়, কিম্বা লুপ্ত হয়। 
কি যে হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত । 

কিন্ত নৃতন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য্ল বেশ 
পুর না হইলে, এই সমন্ত জল্পনাই বৃথা হইবে। 





যলগীয় ব্যবস্থাপক সভায় ব্বরাজ্যদল 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্বাচন শেষ 
হইফ্জাছে। ব্বরাজ্যদলের যত সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন, 
এ দলের লোকেরাও বোধ হয় তত আশা করেন নাই; 

অন্ত লোকদেরও অনুমান ইহা অপেক্ষা কম ছিল । 
গ্রই দলের চেষ্টা এতটা সফল হইবার কারণ সম্বন্ধে 
নানারপ আলোচন। হুইয়াছে। দল হিসাবে স্বরাজাদল 
এখন পথ্যস্ত দেশের জন্য কিছুই করেন নাই। স্থৃতরাং 
দেশহিতদাধনে তাহান্দের কৃতিত্বের জোরে তাহারা এতটা! 
সফলতা! লাভ করিয়াছেন, এমন বলা যায় না। 
বাক্ি হিসাবেও খ্বরাজাদলের নির্ধাচিত অনেক সতা 
তাহাক্ের পরাজিত প্রতিদ্বন্বীদের অপেক্ষা অযোগ্য লোক । 
পেইজন্য আমাদের অনুমান এই, যে, গ্রধানতঃ 
গবর্ণ মেপ্ট, প্রবং তাহার পর মন্ত্রীদের দল দেশ্রের 


প্রবা্সী__পৌষ, ১৩৩৩ 





লোকদের 
দলের এতটা জিত হইয়াছে। 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯৬৯ পতিত সি তসছি এসি পাস রা পনর পরস্পর ২ পর সর 


'বিরাগভাজন বলিয়া বিরোধী দ্বরাজ্য- 
যেও যাহা আমাদের 
বিদ্বেষভাজন, তাহাকে কেহ বিনষ্ট করিবে বলিলে 
স্বভাবতই তাহার প্রতি অহ্থরাগ জন্মে। গবর্ণ- 
মেণ্টের বিরুদ্ধে একট! রব তুলিয়। দিয়া কাধ্য উদ্ধার করার 
ফিকিরট' মোটেই নৃতন নয়; অথচ সব দেশেই লোকে 
ইহাতে আগেও ভূলিয়াছে, ভবিষাতেও ভূলিবে। এই 
বাংল। দেশেও, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অনেক গলদ 
আছে ও সংস্কারের প্রয়োঞ্জন, সে কথাটা আশুবাবু ও 
তাহার দল চাপা দরিয়া ফেলিলেন এইবপ রব তুলিয়া, যে, 
গবর্ণ মেণ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণ করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । গবর্ণমেণ্টের সেরূপ ঝুমত্লব থাকিলেও, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষগুল। গুণে পরিণত হয় না। কিন্ত 
গবর্ণ মেণ্টের প্রতি লোকের যে রাগ বরাবর আছে, 
তাহাকে আরো বাড়াইয়া দিয়া এ দোষগুলার দিক্‌ হইতে 
মাহ্ষের দৃষ্টি আশু-বাবুর দল অন্য দিকে চালিত করিলেন। 

স্বরাজ্যদলের আংশিক জয়ও এই-প্রকারের একটা 
চাঃলের দ্বারা লন্ধ হইয়াছে । গবর্ণমেন্ট. খারাপ, মন্ত্রীরা 
খারাপ লোক, গবর্ণ মেণ্টের আংশিক সমর্থকেরাও খারাপ 
লোক? অতএব, গবর্ণমেন্ট-*ক্ষের পুরাপুরি বিরোধীর। 
অবশ্ঠ ভাল লোক ও যোগ্য লোক--ন্যায়শান্ধ্ের 'অননু- 
মোদিত এইরূপ ধারণার বশে, গবর্ণ মেণ্টের দূলের লোক 
নহেন, অথচ মছারেট দলেরও লোক নহেন, গবর্ণ মেণ্টের 
প্রত্যেক কাঙ্জেরই বিরোধি তা করিতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নহেন, 
যোগ্য ও সৎ এরূপ লোক নির্বাচিত না হইয়া কোন কোন 
গলে তদপেক্ষা অযোগ্য এমন লোক নির্বাচিত হইয়াছেন 
ধাহাদের একমাত্র বা প্রধান যোগ্যতা এই, যে, তাহারা 
ব্যবস্থাপক সভাকে ও গবর্ণমে্টকে গুড়া করিয়া ফেলিতে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । 

গ্বরাজ্যদলের প্রধান কোন কোন ব্যক্তির প্রভাব এবং 
লোকপ্রিয়তাও এদলের আংশিক জয়ের একটি কারণ। 

ত্বরাজাদলের বিপক্ষের বলেন, যে, দলের লোক- 
'দিগকে জিতাইবার জন্ত উহার বর্্ীর। অনেক মিথ্যাচরণ 
প্রভৃতি করিয়াছেন । ইহ] সত্য কথা। দল হিসাবে 
বলিতে গেলে, বোধ হয় কোন দল সম্বপ্ধেই ইহ! 


ওয়, সংখ্যা, ] বিবিধ প্রসঙ্গ -রঙ্গীয় বানস্থাপক সভায় ন্বরাজ্যদল ৪১৫ 


চে 





বলা, যায় না, যে, উহার কর্্ারা মোটেই অসত্যের 
প্রশ্জয় দেয় নাই বা মিথ্যাচরণ করে নাই--যদিও 
ইহা সত্য, যে, রাক্িগত হিসারে কোন কোন সতাপদ: 
প্রার্থী কোনও গহির্ত উপায় অবলম্বন করেন নাই ব! 
করান নাই। স্বরাদ্ধ্যদলের ক্র! বেশী অন্যায় করিয়।” 
ছেন, কিম্বা অপর-দলের কম্মী4] করিয়াছেন, অথবা কে 
কিকি ও কত অন্তায় করিয়াছেন, আমর! তাহা জানিবার 
চেষ্টা করি নাই। এইখন্ত এবিষয়ে অধিরু কিছু লিখিতে 
ইচ্ছা করি না। 

ধাহারা আপনাধিগকে স্বরাজদলভূক্ত বলিয়া ঘোষণ! 
করিয়া! কাঞ্জ হাসিল করিয়াছেন, তাহারা যে সকলেই 
এদলের লোক নহেন, কেহ কেহ কেবল কার্ধাসিদ্ধির 
জন্য নিজেকে এ দলতুক্ত বলিতেছেন, তাহা আগে 
হইতেই অনুমিত হইয়াছিল । সেই অনুমান যে 
সত্য ইতিমধ্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া! যাইতেছে । 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কাজ আরস্ত হইলে আরও 
প্রমাথ পাওয়া যাইবে । কেহ কেহ নিঙ্গেকে স্বরাজ্যদল- 
ভুক্ত না বণিলেও স্বরাজ্যদলের সাহধাযো নির্বাচিত 
হইয়াছেন। তাহার! ইহার প্রতিদানন্বরূপ সভায় গিয়া 
কিরূপ কাজ করিয়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাহাও 
জানিতে বেশী বিলম্ব হইবে ন1। 

মনে রাখিতে হইবে, যে, ম্বরাজ্যের দাবী করিবার 
স্থান ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা, প্রাদেশিক সভ1 তাহার 
স্বান নহে; প্রাদেশিক সভাগুলিতে স্বরাজ্যদলের একমাত্র 
কাজ, সভার সব কাজের বিরুদ্ধাচরণ করা । সরকারী ও 
মরুকারের সমর্থক লোকদের প্রস্তাব, বিল, প্রভৃতির 
বিরোধিত। ত তাহারা করিবেনই ; অধিকস্ভ ম্বতন্ত্র (10- 
100070901) কোন সভ্য কিছু ভাল আইনের খসড়া 
বা প্রস্তাব উপস্থিত করিলে তাহারও বিরোধিতা 
স্বরাজ্যদল করিতে বাধ্য । কেন না, এরূপ ভাল কিছুর 
সমর্থন যদি উহারা করেন, এবং যদি তদ্বারা এ আইন 
পস্‌ বা প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা হইলে প্রমাণিত হইয়া 
বাইবে, যে, ব্যবস্থাপক সভার দ্বার] সামান্য কিছু দেশহিত 
হতে পারে।. কিন্তু ব্বরাজ্যদল যাহা ভাঙিতে চান, 
তাহার দ্বার| দেশের কিছু উপকার হইতে পারে, কার্ধাতঃ 


৯» পাস পরিসর সপ সিল সর্প সি পিল সি পাস্টিততিস্পিরি সপ সশরন সমিতি স্সিি সপি আপি সি পাস স্পা ৯ পিপি, এসি সুতি এ পাস্তা সিসিক সিসি পসটিশ পিসি সিটি ০ পিসি পাস্তা পা িরাস্সিশরি সপ 
চে প্রত গু 


ইহা প্রমাণ হইতে দেওয়া স্বরাজ্যদলের 'ধ্বংসগ্রয়াস- 
শীতিকে বলবৎ করিবে-না। 

প্রত্যেক কাজেরই বিশ্কদ্ধাচরণ করিতে গেলেই জ্টাঁহারা 
দেখিতে পাইবেন, যে, ষ্ঠাহাদের দলের সংখ্য। এমন নয়, 
যে, তীাহারা.মকল বা অধিকা-শস্থলে এই নীতিকে জমযুক্ত 
করিতে পারেন । স্থতরাং, তাঁহাদের ভাঙ্িবার ৰা চল 
করিরার প্রতিজ্ঞা! বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহারা কায 
পরিণত করিতে পারিবেন না। | ..* 

মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রস্তাব বা আইনের খসড়া 
সভার নিকট উপস্থাপিত হইবে, যাহা দেশহিতকর । 
এব্প ক্ষেত্রেও স্বরাজ্্যদলের লোকের াহাদের 
বিরোধ ও ধ্বংসনীতির অন্থপরণ করিবেন কি? যদি 
করেন, তাহা হইলে তাহাদের এবপ আচরণের 
এই ব্যাখ্য। হওয়৷ বিচিত্র নহে, যে, তাহারা দেশেব্র 
ভাল কখন্‌ করিবেন বা করিতে পারিবেন, ত্বাহার 
স্থিরতা নাই, কিন্তু আপাতত: তাহারা দেশহিতে বাধা 
দিতেছেন। তাহা হইলে তাহাদের লোক প্রিয়তা কতকটা 
কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা । পক্ষান্তরে, তাহারা যদি 
তাহাদের ঘোষিত নীতির অন্সরণ ন। করিয়া দেশহিতকর 
প্রস্তাব ও বিলের সমর্থন এবং অহিতকর প্রস্তাব ও বিলের 
বিরোধিতা করেন, তাহা হইলে তাহাদের সহিত মডারেট 
দলের অপেক্ষাকৃত ম্বাধীনচিত্ত লোকদের কোন প্রভেদ 
থাকিবে না? এবং তাহা হইলে তীহারা. যে রব তুলিয়া 
নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহা লোকে ভগ্ডামি বলিবে। 
ইতিমধ্যেই মান্্রাজের স্বরাজ্যদলের মিষ্টার -সত্যমুর্ডি 
বলিয়াছেন, প্রাজনীতিক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় কর্তব্যতালি- 
কায় বিশ্বাস করি না।” মান্দ্রাজ বাবস্থাপক সভাকে স্বরাজ 
লাভের উপায়-স্বরূপে ব্যবহার করিতে উদ্যোগী কোন 
দলের অভ্যুদয় হইলে স্বরাজ্বাল তাহাদের নীতি পরিবর্তন 
সন্ধে বিবেচনা করিবেন, ইহাও তিনি বলিয়াছেন | 
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৪১৬ 


পান্টি সপ সিস্টিলি উল ৬ লি তা সি পীছি লা 


ংলা দেশের ্বরাজাদলের মুখপন্য পষরওয়ার্ড”ও ও 
বলিয়াছেন, কাধ্যসিদ্ধির জন্য, তাহারা ' কোন কার্ধ্য- 
প্রণালীকেই অতি নীচ মনে করিবেন নাং।. *" 

-স্বরাজযদল মত বা কার্যাপ্রণালী যতই পরিবর্তন করুন 
না, ষত্তক্ষণ তাঁহারা লোককে বুঝাইতে পারিবেন, যে, 
গবর্ণমেন্টের বিরোধী তাহাদের »মান আর কেহ নাই, 
ততঙ্গণ তাহারা বহুলোকের প্রিয় থাকিবেন। কথায় বলে, 
জনসাধারণ কোন কথ দীর্ঘকাল মনে করিয়। রাখে না; 
ধে'যখন যত প্রচণ্ড হুজুক তৃলিতে পারে, তাহারই জিত 
হয়। লোকদেখান কিছু একট! করিবার ও বলিবার, কাজ 
হাসিল করিবার জন্ট পূর্ববাপর-সঙ্গতিকে অগ্রাহ্া করিবার, 
এবং উচ্চনীতিকে প্রয়োজন-মত পদদলিত করিবার ক্ষমতা 
স্বরাজাদলের কর্তৃপক্ষের আছে-_যে-কোন রাজনৈতিক ব1 
অন্ত দল জয়কেই একমাত্র বা পধান লক্ষ্য করে, 
তাহাদেরই এই ক্ষমতা জন্মিতে পারে। কিন্তু এই পথের 
পথিকদের জিত হইলেও লোকহিত তাহাদের দ্বার! হয় 
ন1। তাহারা হারিয়। যাইবার ভয়ে ধর্ম এবং লোৌকহিতকে 
বলি দিতেও পাবে 

ভবিষ্যতে যদি সংঘবদ্ধ অন্য কোন দল স্বরাজাদল 
অপেক্ষাও গবর্ণমেণ্ট -শক্র বলিয়! একার্্যতঃ আপ্নাদিগকে 
গুমাঁণ করিতে পারেন, অন্ততঃ সেইরূপ ধারণ| লোকের মনে 
জন্নাইতে পারেন, তাহাদেরও অল্পকালস্থায়ী জিত হইবে। 
কিন্তু ধাহাঁরা দেশহিত চান, তাহারা ব্যবস্থাপক সভায় 
সংঘ্টাভূয়িষ্ঠতার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া! দেশের লোকের 
জ্ঞান, মানসিক শক্তি, চরিত্রবল এবং ঠদহিক দ্াস্থ্যবৃদ্ধির 
' চেষ্টা করিতে থাকুন । 


ড়. 


৮ শি ছি শি পলি সিটি স্পা সিশার্ি সি 


| মন্ত্রী কাহারা৷ হইবেন ? 

_ এবার বাংলাদেশের মন্ত্রী কাহার! হইবেন, তাহা লইয়া 

জল্পনা :ও অনুমান. পথে... ঘাটে. বৈঠকথানায় ও.খররের.. 
কাগজে চলিতেছে, এবং নানা গুজব রটিতেছে। কেহ 





1৮ গা সব 
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পরবাসী--পৌষ, : ১৩৩০ 


শা সত্সী সি পট ৩ উস পিট সি ক তো সস পা 


ও ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এক্স পর্ণো পা সী সত পি সি পাস পাস্ি পি পর্শী সি পিপি সি টি সি রি পিন এন 


শা শিক লা নিস শট সি 


কেহ একপ কথা প্রচার করিতেছেন, যে, তাহাদের সম্মতি 
লইবার জন্য লাট সাহেবের লোক তাহাদের বাড়ী হাটা- 
হাটি করিতেছে। 'ধাহারাই মন্ত্রী হউন ভাহারা জানিয়া 
রাখুন, যে, তাহারা বৎসরে চৌষট্টিহাজার টাকা বেতন 
লইবেনই, যদ্দি এরূপ তেদে করেন, তাহা হইলে তাহাদের 
প্রতি লোকের শ্রন্ধা ও বিশ্বাস থাকিবে না। জোগাড়-মন্্ 
করিয়। তাহারা ব্যবস্থাপক সভাম্ন বেততনহ্াসের প্রস্তাব 
অগ্রাহ করাইতে পারেন, কিন্তু তাহার দ্বারা লোকের 
বিরাগ ও অশ্রদ্ধা এড়াইতে পারিবেন ন।।' লোকের 
বিরাগ ও অশ্রদ্ধাকেও অগ্রাহা করা উচিত, যদি তাহা 
কোন মহৎ কর্তব্যের অন্তসরণ বশতঃ করিতে হয়; কিন্ত 
টাকার লোভ সেরূপ মহৎ কৌন জিনিষ নয় । বৎসরে 
৬৪,০০০ বেতন দিবার মত অবস্থা বাংলদেশের নয় । 
ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের কর্তব্য 

অনেক দেশের ব্যবস্থাপক সভার কাজের নিয়ম এরূপ, 
যে, নির্বাচিত সভ্যেরা যে নীতির সমর্থন করিয়া নির্ব্বা 
চকদের তভোট পাইয়াছেন, সভায় গিয়। তাহার বিরুদ্ধাচরণ 
করিলেও, নির্বাচকরা পুনর্ধধার নির্বাচনের সময়ের 
আগে সভ্যদিগকে তাহাদের এরূপ আচরণের গতিঘল 
দিতে পারেন না। ভারতবর্ষের বাবস্থাপক সভা- 
গুলিরও নিয়ম এইরূপ । যিনিষে দলের লোক বলিয়৷ 
1নর্ববাচিত হইয়াছেন, তিনি যদি সে দল ছাড়িয়া অঙ্গ দলে 
যোগ দেন, যাহ! করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া নির্বাচিত 
হইয়াছেন, তাহা যদি না করেন, তাহা হইলেও তিন 
বৎসর তিনি সভ্য থাকিবেনই ; নির্বাচকগণ তাহাকে 
পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। তাহার কর্তব্যজ্ঞানের 
উপরই এখন নির্ভর করিতে হইবে । 

স্ুইট্জালঠাণ্ডে ও অন্য কোন কোন দেশে নির্বাচিত 
সভ্যেরা এরূপ যথেচ্ছ আচরণ করিতে পারেন না। 
সেখানে রেফারেগুমের (76161830010 এর ) নিয়ম 
থাকায়, কোন প্রস্তাব বা আইনের খস্ড়! সম্বদ্ধে নির্র্বাচক- 
দের মত লওয়া যাইতে পারে । অর্থাৎ, এদেশে কিন্বা 
বিলাতে যেমন কোন প্রস্তাব ব1 বিল-সভার সম্মুখে 
উপস্থাপিত হইলে সভ্যদ্দের মত অন্ুসারেই তাহা মঞ্ুর 


৩য় সংখ্য। ] 


বিবিধ প্রসঙ্গ--ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের কর্তব্য 


৪১৭ 


পাত পলিসি শাস্তি ২ 


না-মগ্ুর হয়, স্থইট্জার্লর্ণাণ্ডে তাহ! 'ন। হইয়া দেশে 
যে-সব লোক সভ্যদিগকে নির্বাচন করিয়াছেন, ভীাহাদের 
সন্মুখেও প্রস্তাব বা বিলটি উপস্থিত করা যাইতে পারে। 
তাহা কর! হইলে দেশের এই-সব লোক যে দিকে মত 
দেন, তদন্থসারেই কাজ হয়। 

আমাদের দেশে যতদিন পর্যযস্ত এইবূপ রেফারেগুমের 
নিয়ম প্রবর্তিত না হইতেছে, ততদ্দিন সভ্যদের বর্তব্যজ্ঞান 
এৰং লোকনিন্দার ভয়ের উপরই নির্ভর করিতে হইবে । 
মেইজন্ত ধাহারা কৌন্সিল এবং কৌন্সিলের কাজে খুব 
গুরুত্ব আরোপ করেন, তাহাদের স্থানীয় সভাসমিতিতে 
এবং খবরের কাগজে সঙাদের ব্যবহারের নিরপেক্ষ 
সমালোচন! হওয়! খুব দব্কার। 

ব্যবস্থাপক সভীর সমুদয় সভাই সমগ্র দেশের হিতের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে বাধ্য । তা ছাড়া, যিনি 
যে স্থানের বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি তাহার ভিতের দিকে 
বিশেষ দৃষ্টি তাহাকে রাখিতে হইবে। 

প্রতিনিধিতস্ত্র শাসনপ্রণালী যত সামান্ত ভাবেই 
আমাদের দেশে থাকুক না, এতিনিধিতন্ত্র প্রণালীর মূল 
নীতি অনুন্থত হওয়াতেই ব্যবস্থাপক সভাগুলির জন্ম হই- 
যাছে। সভ্োরা যে ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে পারিয়া- 
ছেন, তাহা এ প্রতিনিধিতন্ত্র প্রণালীর জোরে । অতএব 
সখৃদয় নির্বাচিত সভোর একটি কর্তব্য এই, দেশের 
লোকদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার হাস না পাইয়া 
যাহাতে বৃদ্ধি পায় এই চেষ্টা করা। এখন যত লোক 
নির্বাচক আছেন, ভবিষ়াতে তাহা অপেক্ষা আরে! বেশী 
লোক নির্বাচক হইলে ভাল হয়। তা ছাড়া, নির্বাচকদের 
অন্তান্থ রাষ্তীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকেও সভ্যদের দৃষ্টি থাক! 
আবশ্যক। 

মাহারা মিউনিনিপালিটি হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন, 
তাহাদিগকে দেখিতে হইবে যেন মিউনিসিপালিটির 
ক্ষমতা না কমে এবং মিনিপিপালিটির আয়ব্যয়ের ও 
কাজের উপর উহার করদাতাদের ক্ষমতা না! কমে--বরং 
বাড়ে। যাহার! ডিষ্রিক্ট, বোর্ড হইতে নির্বাচিত হইয়া- 
হেন, তাহাদিগকে দেখিতে হইবে যেন বোর্ডের ক্ষমতা 


শা কমিয়া বরং বাড়ে, এবং বোর্ডের 'আয়বায় ও কাজের 
€ ৩...৮১ 


উপর করদাতাদের ক্ষমত! না কমিয়া বাড়ে। ধাহারা 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহা- 
দিগকে যেমন একদিকে দেখিতে হইবে, যে, বিশ্ববিদ]ালয়- 
গুলির ক্ষমতার হাসনা হয়, তেমনি অন্যদিকে দেখিতে 
হইবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গ্ুলির উপর নির্বাচকদিগের 
ক্ষমতা না কমিয়া আরও বাড়ে । 

ৃষটাস্তশ্বরূপ, বিশ্ববিস্তালয়রূপ নির্ব্বাচনক্ষেত্রের বিষয়ই 
বলি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদ্িগকে নির্বাচন করেন 


গ্রাছুয়েটগণ | কিন্ত অধিকাংশ গ্রাজুয়েটের বিশ্ববিদ্যালয়ের 


কাজের উপর পরোক্ষ রকম ক্ষমতাও নাই? বর্তমান 
নিয়মে থাকিতে পারেও না। কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সামান্য কয়জন সদস্য মাত্র অল্পসংখ্যক গ্রাজুয়েট দ্বার! 
নির্বাচিত হন । কিন্তু আইন এরূপ হওয়! উচিত, যাহার 
বলে অধিকাংশ গ্রাজুয়েট অধিকাংশ সদস্তকে নির্বাচন 
করিতে পারেন, এবং বিনিপয়সায় কিন্ব! মূল্য দিয়া বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সমুদয় মিনিট রিপোর্ট আদি পাইতে পারেন 
এবং তদ্‌দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত সমুদয় কাজ সম্বন্ধে 
ওয়াকীব -হাল থাকিতে পারেন। সব প্রদেশেই বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের প্রতিনিধিদের দেখা উচিত, ষে, যে গ্রাজ্বয়েট- 
সমষ্টির ভোটে তাহার! ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইলেন, 
সেই গ্লাজুয়েটসমষ্টির বিদ্যালয়ের কাজের উপর ক্ষমতা 
যেন বাড়ে । গ্রাজুয়েটদের ক্ষমত৷ ন! থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নান! দোষ ঢুকিয়াছে। জ্ঞানী ও চরিত্রবান্‌ অধ্যাপকমণ্ডলী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ। এরূপ অধ্যাপক ধাহারা আছেন 
তাহাদের দ্বারা লোকহিত হইতেছে। পগ্ডিতম্মন্য এবং 
সাহিত্য-চোরদের দ্বারা অনিষ্ট হইতেছে। যিনি অর্থনীতি- 
(বিভাগে নোট লিখাইতে গিয়। 501157 168/0:60 10 
[2161 লিখাইতে চান কিন্তু শেষে ছাত্রদের সংশোধন 
গ্রহণ করিয়া বলিতে বাধ্য হন, “আচ্ছা বাবারা, 4185) 


_ 0801090. €0 087097ই লেখ”, তদ্বিধ ব্যক্তিও অধ্যাপক 


আছেন। 

মিউনিপালিটি, ডিগ্রিকৃট, বোর্ড বিশ্ববিদ্য।লয় প্রভৃতির 
ক্ষমতা বৃদ্ধি যাহাতে হয়, তাহা! দেখাই প্রতিনিধিদের 
একমাত্র -কর্তব্য 'নহে। এ-সকল প্রতিষ্ঠান যাহাতে 
নিজনিজ কর্তব্য করেন, একমাত্র দেশহিতেই লক্ষ রাখিয়া 


১১৮ 


শিস উপরি সি উর তা স্সিতী 





কাজ করেন, তদ্রপ ব্যবস্থা না থাকিলে তাহা প্রবর্তিত 
করিবার চেষ্ট। করাও প্রতিনিধিদের কর্তব্য । 


নর্বাচন ও গোঁবধ 

স্বরাজ্যদলের মধ্যে হিন্দু ও মুনলমান ছুইই আছেন। 
গোড়া হিন্দুরা গোবধ চান না; মুসলমানের গোবধে 
আপত্তি নাই-_কাহারও কাহারও বরং জেদ আছে যে 
গোবধ করিতেই হইবে । এ অবস্থায় স্বরাজ্যদল, দল 
হিসাবে, গোবধ নিবারণ ব। প্রবর্তন কোন বিষয়েই কিছু 
বলিতে পারেন না--বিশেষতঃ যখন তাহারা ব্যবস্থাপক 
সভাগুলিকে ভাঙিতে বা অচল করিতেই সভায় যাইতে- 
ছেন, অন্ত কিছু কাজ করিতে বা অন্ত কোন কাজে 
বাধা দিতে যাইতেছেন না । 

কলিকাতার বড়-বাজারের নির্বাচনে কিন্তু একজন 
পদপ্রার্থীকে গোভক্ষক ও অন্যকে গোরক্ষক বলিয়। 
প্রচার করিয়া স্বরাজ্য দল জিতিয়াছেন। অবশ্য জয়ের 
ইহাই সম্ভবতঃ একমাত্র কারণ নহে। ধিনি পরাজিত 
হইয়াছেন, গবর্ণ মেণ্টের অবিচারিত সমর্থক'ও একান্ত 
খয়েরথা বলিয়। তীহার অধ্যাতি থাকাতেও তিনি 
লোকের বিরাঁগভাজন ছিলেন । কিন্তু যেদলের প্রধান 
প্রধান কোন কোন লোকের সর্ববিধ “নিষিদ্ধ” মাংস- 
ভক্ষণ স্থপরিজ্ঞাত। সেই দলের পক্ষে, “গোজাতি 
বিপন্ন, দোহাই রক্ষা কর,” রব তোল! হাস্তকর। 
আমর! মত্ম্যমাংসাহারী নহি, স্ৃতরাং গোবধেও 
উৎসাহ নাই, ছাগাদি বধেও উৎসাহ নাই ; বরং গবাদি 
বধ হাস হওয়াই প্রার্থনীয় মনে করি। কিন্তু গোজাতির 
এবং অন্ততঃ মানবজাতির শিশুদের কল্যাণের জন্যই 
ইহাও বল দরকার মনে করি, যে, গোরক্ষক বলিয়া 
আত্মস্লীঘা' করিলেই কিন্বা গোরক্ষিণীসভার দলতৃক্ত 
হইলেই গোরুর হিত হয় না। আমাদের এই বাংলাদেশে 
খাইতে না দেওয়! এবং অন্য নানা প্রকারে যত নিষ্ঠুরতা 
গোকুর উপর করা হয়, সেই প্রকার নিষ্ঠুরতা গোভক্ষকদের 
দেশে হয় না। এই কারণে, বাংলাদেশে গোবংশের 
অবনতি হইতেছে, ভাল গোরু লোপ পাইতেছে। 
আগরা গোবধ করা মন্দ মনে করি। কিন্ত গোঁড়া 


প্রধাসী--পৌধ, ১৩৩০ 
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হিন্দুরা তুলিয়া যান, যে, কেবল জবাই করিলেই 
গোবধ করা হয় না; অযত্ব করিয়া, প্রহারাদি করিয়! 
খাইতে না দিয়া গোরুর আমু স্বাস করিলেও গোবধ 
করা হয়। গোরক্ষা করিবার উৎসাহে দাঙ্গা করিয়া 
মনুষ্যুবধ কেহ কেহ করে;কিস্ত তাহার দ্বারাই 
প্রমাণ হয় না, যে, দাঙ্গাকারীর গোরুর খুব যত্ব 
করেন এবং গোজাতির আযুবরদ্ধি ও উন্নতি সাধন 
করিয়া থাকেন। গোখাদকের দেশ স্থইট্জালাণ্, 
হইতে টিনের কোৌটায় ভর ঘন দুধ আসে, আর হিন্দু- 
বাঙালী-প্রধান সহর কলিকাতায় সাত আনায় এফ 
সেরের কম দামে খাটি গোছৃপ্ধ পাওয়া যায় না। 
শুনিয়াছি, গোখাদক লগ্ডম শহরে গোরক্ষক কলিকাতার 
বড়-বাজার অপেক্ষ! সস্তায় খাটি ছুধ পাওয়া যায়। 

যাহ হউক, স্বরাজ্যদ্ল যখন নিজেকে গোরক্ষক 
বলিয়া ঘোষণা] করিয়াছেন, তখন তাহাদের নিকটে 
এই দাবী কর! অন্যায় হইবে ন!, যে, তাহার! গোবংশের 
উন্নতির জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করিবেন । 


_ জাতীয় উন্নতির উপকরণ 

বর্তমানকালে জাতীয় উন্নতির কথা সকলের মুখেই 
শুনা যাইতেছে এবং অনেকের মনেই এই বিষয়ে নান। 
প্রকার ধারণা আছে। যে-সকল ব্যক্তি জাতীয় উন্নতির 
কথা লইয়! চিন্তা করেন, তাহাদিগকে মোটামুটি ছুই ভাগে 
বিভক্ত কর! যাইতে পারে। ১। ধাহারা ভাবেন যে 
জাতীয় উন্নতি একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থা এবং 
ল্রান্িল্্েল্স ব্রিচ্ম না থাঁকিলেই, ত্বভাবের নিয়মের 
তাড়নায় জাতি উন্নতির পথে ক্রমশঃ আগুয়ান হইবে। 
২। বীহারা ভাবেন, যে, জাতীয় উন্নতি জাতির কর্মশক্তি 
ও চিস্তাশীলতার প্রকাশ মাত্র, অর্থাৎ শুধু বাহিরের 
অন্তরায় দূর হইলেই উন্নতি আপনা হইতে আইসে না, 
উন্নতি গড়িয়। তুলিতে হয়। 

এই ছুই শ্রেণীর লোক ব্যতীতও অনেকে আছেন 
ধাহারা উভয় উপায়ই প্রয়োজনীয় মনে করেন; অর্থাৎ 
ইহাদিগের মতে বাহিরের বিশ্ব দূর হইলে তবেই জাতীয় 
কর্শকুশলতা৷ ও চিস্তাশীলতা স্থব্যরহত হইতে ও পূর্ণতা 


ওয় সংখ্যা] 
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লাভ করিতে সক্ষম হয়। ইহারাও কর্মকুশলতা এবং 
চিন্তাশীলতাকেই জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে বাহিরের বিশ্ব দূর 
করা অপেক্ষা উচ্চতর আসন দান করেন, কেননা বিশ্ব 
দুর করিতে হইলেও এই দুইটির প্রয়োজন রহিয়াছে। 

ধর| যাউক, যে, যে-কোন উপায়ে হউক, বাহিরের 
লোক আমাদিগের কাধে আর কোন বাধা দিতে সক্ষম 
হইবে না। কিন্তু বাহিরের বিশ্ব দূর হইলেই কি দেশের 
লোকের অকল্মাৎ স্থখশ্বাচ্ছন্দ্য অসম্ভব রকম বাড়িয়া 
যাইবে? রাষ্টট আপনার হস্তে আসিলেই কি জাতীয় 
উন্নতি নিশ্চিত হইয়! যায়? হ্বাধীন দেশ মাত্রই কি 
সর্ববক্ষেত্রেই স্থখস্বাচ্ছন্দ্যেধ আবাসভূমি ? 

ইহা অবশ্ঠট ঠিক যে সকল ছু:খ, সকল দারিজ্র্য অপেক্ষা 
পরাধীনতা মানুষকে অধিক পীড়িত করে; কিন্তু ইহাতে 
প্রমাণ হয় না, যে, পরাধীনতা! শেষ হইলেই সকল ছুঃখের 
অবসান হয়। একটি বিশাল জাতির স্থখ ছুঃখ নানান্‌ 
অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং স্বাধীনতা তাহার মধ্যে 
সর্ধারস্তে প্রয়োজন হইলেও স্বাধীনতাই সব নহে। 
জাতির স্খস্বাচ্ছন্দ্য জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের গুণের 
উপর নির্ভর করে এবং সেইজন্ত জাতীয় স্বাচ্ছন্দ্য বুদ্ধির 
জন্ত বিশেষরূপে প্রয়োঞ্জনীয়--উতৎকৃষ্ট শিক্ষক, উৎকৃষ্ট 
অর্থনীতিজ্ঞ, উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক, উৎকৃষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি, 
উৎকৃষ্ট পণ্ডিত ও উৎকৃষ্ট সাহিত্যকলাবিদ। এইরূপ 
শ্রেণীর ব্যক্তিগণই জাতিকে যথার্থ উন্নতির পথে লইয়া 
যান। 

ব্যক্তি যেমন স্ব্ৰাশ্বীন্ঘভ্ভান্বে মৃখের ন্তায় 
যথেচ্ছাচার করিয়া জহম্নামে যাইতে পারে, জাতিও তেমনই 
অথবা আরও ভ্রতবেগে অধঃপতনের পথে আগুয়ান হয়, 
ধদ্দি না তাহার মধো উৎকষ্ট শ্রেণীর ব)ক্তি যথেষ্ট থাকেন। 

আমাদিগকে দিবারাত্রি স্বাধীনতার কথা ভাবিতে 
ইইবে; কিন্তু ইহাও ভাবিতে হইবে, যে, কি করিয়। 
আমাদের জাতির সকল লোককে স্ুুশিক্ষ। দান কর! যায়, 
কি করিয়৷ জাতীয় এশ্বরধ্য বৃদ্ধি পায়, কি করিয়৷ বাক্তি 
শক্তিশালী সুস্থ ও বুদ্ধিমান্‌ হয়, কি করিয়া জাতীয় 
ধনসম্পত্ভি একপ ভাবে ব্যবহার কর যায় যাহাতে জাতীয় 
ইখস্বচ্ছন্দ্ট অধিকতম হয়, কি করিয়। জাতির গৃহে গৃহে 
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স্বাস্থা, জ্ঞান ও স্থথ শাস্তি অ'নর়ন করা যায়, ও কি করিয়া 
এই জাতি জগতের জাতিসভাস্থলে উপস্থিত হইয়! বলিতে 
পারে, “আমারও কিছু দিবার আছে, আমি শুধু লইতে 
আমি নাই ।” 

আজকাল দেশে ইংরেজবিদ্ধেষের ফলে আত্মদোষ- 
বিস্তৃত অথব। আত্মদোষকে জোর করিয়! গুণ বলিয়া 
প্রমাণ করিতে বিশেষ চেট্টিত লোক দেখা যাইতৈছে। 
যথা, কোথাও কোথাও দেখিতেছি, যে, বাল্যবিবাহ 
ভাল, হিন্দুনারীর আপনার ঠাকুরমা ও অন্তান্ 
গুরুজন ব্যতীত জগতের অপর কাহারও নিকট শিখিবার 
বিশেষ কিছু নাই, আধুনিক শিক্ষা সকলকে অপদার্থ 
করিয়া দেয়, ইত্যাদি দানা প্রকার মত প্রচার 
চেষ্টা হইতেছে। ভুন্তান্ন শু সভ্য কান 
ত্লভিল্ল নিভু তে, তাহা জগতের। 
আমরা যদি জাতিবিশেষকে না ভালবাসি, তাহাতে 
বলিবার বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু যদি সেই জাতির 
মধ্যে ভাল যাহা-কিছ তাহাকেও আত্মশ্লাঘা৷' অথবা 
অহস্কারের খাতিরে বঞজ্জনীয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করি তাহা হইলে তাহা আমাদিগেরই দোষ। 
উন্নত জাতির জন্য উন্নত ব্যক্তির প্রয়োজন। ব্যক্তি 
অযোগ্য ও নিগুণ থাকিলে জাতিও সেইরপই হইবে। 
ইহা জানিয়াও যদি । আমর! পুরাতনের ভূতের 
দৌরাত্ম্য জাতীয় উন্নতির পথ ছাড়িয়া অধোগমন 
করি, তাহা হইলে বড়ই ছুঃখের বিষয় । 

বাল্য বিবাহ ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার 
দিদিমা কি বলিয়াছেন, তাহ! দিয়া, অথবা কোন ব্যক্তি- 
বিশেষ বাল্যবিবাহের সম্তান কি না, তাহা দিয়াও 
হইবে না। বিজ্ঞানকে তাহার উত্তর দিতে বল] হউক। 

শিক্ষিতা নারী অশিক্ষিত অথবা অন্লশিক্ষিত! 
অপেক্ষা অধিক কম্মকুশল ও উপযুক্ততর মাতা কি না, 
তাহার উত্তর ভি ভ্কী্ন্ন হইতে পাওয়া যাইবে। 
জাতীয় ধনসম্পত্তির উৎপার্দন-কাধ্য ও তাহার সম্ভোগ 
যথাযথরূপে হইতেছে কি না, তাহাও চক্ষু খুলিয়া দেখা 
হউক এবং তাহার প্রতিকার প্রয়োজন ও সম্ভব 
হইলে, সেই চেষ্টা করা হউক। আশ্ুন্িকি শিক্ষার 











৪২০ 


সি উদ 
সি স্সিজ সিসি অপি সি 


দোষ ধরিবার পূর্ববে দেখা হউক ব্যাপারটি. আধুনিক 
হইলেও স্পিক্ষা কি না এবং তাহ! না হইলে যথার্থ 
আধুনিক শিক্ষার উপকারিতা আছে কি না বিচার করিয়া 
উপযুক্ত বোধ হইলে সেইরূপ ব্যবস্থা করা হউক। 
বর্তমানে আমাদের দেশে চীৎকার ও আস্ফালন 
একট্‌ অতিরিক্ত মাত্রায় হইতেছে। যে জাতির লোকের! 
ক্ষুধার অন্ন, শীত ও লজ্জানিবারণের বস্তু, রোগের ওঁষধ 
ও চিকিৎসা, সামাজিক উতপীড়নের প্রতিকাঁর, অজ্ঞতার 
অন্ধকারে জ্ঞানের আলোক ও নিরাশায় আশার চিহ্ন 
কোথাও পায় না, সে দেশের লোকের উদ্দামতা৷ ও বড়াই 
করা ত্যাগ করিয়া স্থির চিত্তে সকল দিক দেখিয়! সত্য 
অবলম্বন করিয়া নৃতন পুরাতন সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
সাহায্যে নূতন ও উতকষ্টতর জাতি গঠনের দিকে মন 
দেওয়। উচিত । অ 


লৌহ ও ইম্পাতের উপর সংরক্ষক মাশুল 

ভারতে লৌহ ও ইম্পাতের ব্যবসা বাহিরের প্রতি- 
যোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । বাহিরের প্রতিযোগিতা 
সর্বক্ষেত্রে স্থনীতিসঙ্গত ভাবে চলিতেছে না, এবং ভারতের 
লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসাও নৃতন বলিয়া নবজাত শিশুর 
নায় পরিণতবয়স্ক কার্বারের সহিত প্রতিযোগিতায় 
হবর্ঞ্ান্নে সক্ষম নহে । শিশুকে যেমন বয়স্কের সহিত 
ধস্তাধন্তি করিতে দিলে তাহা, প্রথমত, পির্ব্ব,দ্ধিতার কাধ্য 
হয়, ও, দ্বিতীয়ত, শিশু পরাস্ত হইলেও তাহাতে তাহার 
কোন প্রকার অযোগাতা প্রমাণ হয় না; সেইরূপ যে-সকল 
জাতীয় ব্যবসা নৃতন আরম্ভ হইয়াছে সেই-সকল ব্যবসাকে 
বাহিরের ব্যবসাদারের হগ্ত হইতে রক্ষা না করিলে 
নির্বোধের ন্যায় জাভীয় অপকাঁর সাধন করা হয় এবং 
নবজাত ব্যবস! পরিণতবয়ন্ক ব্যবসার সহিত প্রতিযোগি- 
তায় অক্ষম হইলেও তাহাতে তাহার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ 
হয় না। 

লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবস। ভারতবষে খুবই ভালমতে 
গড়িয়া উঠ! উচিত। পুরাতন কালে ভারতের উক্ত 
ধ্যবসাতে কি প্রকার প্রতিপত্তি ছিল, তাহার বর্ণনা 
ছাঁড়িয়। দিলেও, দেখ! যাইতেছে, যে, লৌহ ও ইম্পাত্ত 
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প্রস্তুত করিবার প্রাকৃতিক উপকরণ ভারতে যথেষ্ট রহিয়াছে 
ও এরূপ সহজলভ্য ভাবে রহিয়াছে, যে, তাহ! ব্যবহার কর। 
খুবই সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য । প্রধান উপকরণ অসংস্কৃত 
খনিজ লৌহ এবং কয়লা ভারতে প্রচুর ও. পরস্পর 
নিকটবত্তা স্থানে পাওয়া যায়। ইহা একটি খুবই 
স্থবিধাজনক অবস্থা । 

কিন্ত লৌহ ও ইস্পাতের কার্বাঁর ভাল করিয়া করিতে 
হইলে আরো কতকগুলি বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন । 
এইগুলির অভাবে ব্যবসার লাভ কমিয়া যায় অথবা খরচ 
বাড়িয়৷ যায়। এই-সকল অবস্থা, কিছুকাল ধরিয়া ব্যবসা 
না চালাইলে আইসে না এবং গেই কারণেই লৌহ ও 
ইস্পাতের ব্যবসা প্রথম প্রথম অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল 
স্থাপিত পরজাতীয় কারুবারের হস্ত হইতে রক্ষিত হওয়া 
প্রয়োজন। 

এই-সকল সুবিধাজনক অথবা অবশ্ঠপ্রয়োজনীয় 
অবস্থার মধ্যে প্রধান_-পধ্যাপ্ত মূলধন, উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত ও 
পরিচালনা এবং উপযুক্তরূপ শিক্ষিত শ্রমজীবী । ভারত- 
বর্ষে তিনটির কোনটিই বর্তমানে নাই। এই ব্যবসাতে 
পর্য্যাপ্ত মূলধন অর্থে যাহা বুঝায় তাহা ভারতের কোন 
কার্বারের নাই। একটি ভাল রকম লৌহ ও ইস্পাতের 
কার্খানা৷ চালাইতে হইলে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার 
প্রয়োজন । কিন্তু বর্তমান কালে শুধু একটি কার্খান! 
চাঁলাইয়াও যথেষ্ট অল্প খরচে এই ব্যবস] চালান সম্ভব হয় 
না! অনেকগুলি কার্খান। এক পরিচালনার অধীনে 
চলিলে অনেক স্থবিধা হয়। উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত ও পরি- 
চালনা বহু পরিমাণে উপযুক্ত মূলধনের উপর নির্ভর করে; 
কিস্ত তাহ] ব্যতীতও (ভারতে দুলভ অথব! বহুব্যয়লভ্য ) 
বিশেষরূপে শিক্ষিত কর্মচারীর অভাবে পরিচালনা নিকৃষ্ট 
হয়। শ্রমজীবীগণ শিক্ষিত না হইলে এই ব্যবসাভে 
বিশেষ অস্থবিধা হয়। অশিক্ষিত অথবা অল্লশিক্ষিত 
শ্রমজীবীর সাহাযো কার্য চালাইতে হইলে লৌহ ও 
ইস্পাতের উৎপাদনব্যয় অতেরিক্ত হইয়া পড়ে এবং সেই 
কারণে অপরের সহিত্ত প্রতিযোগিতা! কঠিন হইয়৷ আসে। 
কিন্তু অ্রমজীবীকে শিক্ষাদান এইক্ষেত্রে বিশেষ কষ্টসাধ্য । 
লৌহ ও ইঞ্পাতের কার্খামায় যে-সকল শ্রমজীবী কার্ধ্য 


ওয় সংখ্য। ] 
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করে, তাহাদিগের কা্যদক্ষত! প্রায় পুরুষানুক্রমিক | অর্থাৎ 
অল্পবয়দ হইতে এইরূপ কারধ্যের আবহাওয়ায় মানুষ না 
হইলে উপযুক্তরূপ দক্ষতালাভ সম্ভব হয় না। এবং ভারতে 
সেরূপ স্থবিধাজনক শিক্ষার উপযুক্ত অবস্থ1 প্রায় ২৫৩০ 
বৎসর ধরিয়া এইরূপ কারুখানানা চলিলে হইবে না। 
ততদিন ভারতে লৌহ ও ইস্পাতের কারুবারে শ্রম্জীবীর 
খরচ কিছু অধিক হইবে। 

বাহিরের প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষিত হইলে এই 
ব্যবসাতে মূলধন আরও সহজে ও অধিক পরিমাণে পাওয়া 
যাইবে; কেন না সংরক্ষিত ব্যবস। অধিক লাভজনক হয়। 
ফলে বন্দোবস্ত ও পরিচালন। উৎকৃষ্টতর হওয়া সম্ভব হইবে 
এবং কিছুকাল পরে উচ্চ কম্মচারী ও শ্রনজীবীর খরচও 
কমিয়া আসিবে । তখন সংরক্ষণ ব্যতীতও এই ব্যবসা 
দাড়াইতে পারিবে । বাহিরের প্রতিযোগিতা শুধু যে 
বয়সজনিত শক্তিতে শক্তিশালী তাহ! নহে। বাহিরের 
কারুবারীর মূলধন অধিক, বন্দোবস্ত ও পরিচালন! 
উতকষ্টভর এবং (কাধ্যের তুলনায়) শ্রমিক অপেক্ষাকৃত 
অন্নব্যয়লভ্য ; কিন্তু ইহা ব্যতীত স্ামভ্তিক্ক ধরণের 
কতকণ্চলি স্থবিধাময় তাহাদের শক্তি আরও বুদ্ধি 
পাইস়্াছে। 

প্রথমতঃ, অনেক বাহিরের ব্যবসাদারের কলকল্জ। 
ধন্ত্পাভি যুদ্ধের সময়ের অত্যধিক লাভের পয়সায় 
খরিদ করা। ফলে তাহাদের উতৎ্পাদনবায়ের মধ্যে 
কলকন্ড]- ও যন্ত্রপাতি-ঘটিত ব্যয় ভারতের ব্যবমাদারের 
তুলনায় অতিশয় অল্প । 

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন দেশের গবর্ণ মেন্ট, লৌহ ও 
ইস্পাতের কার্বারীকে নান। প্রকারে সাহায্য করেন। 
থা, বেলজিয়ামের কার্বারী প্রতি টন লৌহ ও ইম্পাত 
্শ্ান্বিল্র জন্ত ৩০্]ফ্রান্ধ, করিয়! গবর্ণমেণ্টের নিকট 
শাহায্য লাভ করে। ফোন কোন দেশের মুদ্রার 
আন্তজাতিক বিনিময়ের হার এত অস্বাভাবিক-রকম 
অল্প, যে, সেই-সকল দেশের ব্যবসাদার পরের দেশে 
জিনিষ বিক্রয় করিতে কোনই কষ্ট পায় না। দেশের 
মৃত্রা অপর জাতীয় মুদ্রার বিনিময়ে অল্প মুল্যে বিক্রয় 
করিলে ঘে ক্ষতি হয় তাহা সমস্ত জাতির ক্ষতি; অর্থাৎ 


এইক্দপ নিচু হারে মৃত্রা! বিনিময় করিয়! জাতির সকল লোক 
বধ্চানি বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষতি স্বীকার করিতেছে। 
ইহাও এক-প্রকার গবর্ণ মেন্টের সাহায্য বলিলেওঞ্চলে । 

বিশাল-আকার কারুখানা ও অসংখ্য ভ্রব্য একত্রে 
প্রস্তুত করিলে ভ্রব্-পিছু খরচ কম হয়। অর্থাৎ ১০০টি 
জিনিষ করিতে জিনিষ-পিছু যাহা, খরচ হয়, ১: লক্ষ 
জিনিষ করিতে তাহা অপেক্ষা জিনিষ-পিছু অনেক 
অল্প খরচ হয়। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত 
মূল্যে ষে-পরিমাণ ভ্রব্য বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা, তাহা 
অপেক্ষাও অধিক দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়; এবং উপযুক্ত 
মূল্যে যাহ বিক্রয় হয় তাহা বিক্রয় করিয়া বাড়তি 
যাহা-কিছু তাহা জলের দরে দূর দেশের বাজারে 
ছাড়। হয়। ইহাকে পরের স্কন্ধে বাড়তি চাপান বলা যাঁয়। 
অথব শুধু বোঝাই-করা বলিলেও চলে (10181073176 
_গাদা করা)। ইহাতে মোট লাভ অধিক হয় এবং 
অনেক স্থলে দূর দেশের ব্যবসাদারকে এইরূপ ছুষ্ট 
প্রতিযোগিতায় ঘায়েল করিয়া অবশেষে তাহার 
বাজারে চড়াও করিয়া! বসিয়া একাধিপত্যের জোরে 
অধিক মূল্য হাকিয়া, পূর্বকার অল্প মূল্যে জিনিষ 
বিক্রয়ের ক্ষতি (7) স্থ্দে আসলে পোষাইয়া লওয় 
হয়। 

বিদেশীর স্থবিধার খাতিরে ভারতে সংরক্ষণ-নীতির 
আদর না থাকায় ভ্ঞান্রভলশ্ব সালা জুগভেল্ 
বাড়তি মাল জ্াড়িকাব্র লাভার । ইহার 
ফলে ভারতের ব্যবসাদার ছুষ্ট প্রতিযোগিতায় ক্ষতি- 
গ্রস্ত হয়। এইক্সপ নানান্‌ কারণে ভারতবর্ষের লৌহ 
ও ইস্পাতের ব্যবসাদারগণ লৌহ ও ইস্পাতের. উপর 
রক্ষক মাশুল বসাইতে গবর্ণমেন্টকে অহছরোঁধ 
করিতেছেন। লৌহ্‌ ও ইস্পাত মকলপ্রকার আধুনিক 
কারুবার ও কারুখানার ভিত্তিগত ব্যবসা (85810 
100১0 )। যন্ত্রপাতি, ও কলকজা না থাকিলে 
বর্তমান জগৎ অচল হইয়া যাইবে এবং যন্ত্র ও কল- 
কজ্জার মূলে রহিয়াছে লৌহ ও ইম্পাত। সুতরাং 
ধাহারা আধুনিক বাবসা বাণিজ্য করিয়! দেশের অর্থ- 
নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে চান, তাহারা 
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সর্ধাগ্রে এই ব্যবসাটিকে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন 
মনে করেন। ভারতের দারিপ্র্ের মূলে রহিয়াছে 
মাছঞ্জের শ্রমের অব্যবহার ও দুর্ব্যবহার । এই দারিদ্র্য 
দুর করিতে হইলে প্রয়োজন, সকলকে কার্যে লাগান ও 
সকলের শ্রম যথাযথ ব্যবহার করা। কিন্তু সকল- 
প্রকার কাব্খানাজাত দ্রব্য আমরা আমাদিগের এক 
মাত্র সম্বল প্রকৃতির দানের পরিবর্তে বাহিরের ব্যবসা- 
দরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি। ফলে 
আমাদিগের নিজের খাদের অনটন ঘটে এবং দেশের 
অর্ধেক লোক শ্রমশক্তির অব্যবহার অথবা কুব্যবহার 
করিয়া অর্ধাহারে ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় কালযাপন করে। 
মকলপ্রকার কার্খানার স্ষ্টি এদেশে একাস্ত আবশ্যক । 
কাযুখানার স্ট্টি বলিতে যেন কেহ তৎক্ষণাৎ নিকৃষ্ট ও 
শ্রমজীবী-উৎ্পীড়নের লীলাভূমি কারুখানার কথা না 
ভাবেন। ক্ষাল্স শানাশু সন্কলেেন্স ভন ও 
্স্ত্ধন্হীচ্ছম্ক্যম্ হল ও হইতে শাজেে। 
আমাদের লক্ষ্য সেইরূপ কার্খানা-__বিলাতী ধরণের 
অথবা আমেরিকান ধরণের কোন বন্দোবস্তের প্রতি 
আমাদের টান নাই। |] 
লৌহ ও ইন্পাতের ব্যবসা সফল ন1 হইলে এই 
নবযুগ ভারতে আসিবে না এবং সেইজন্তই এই ব্যবসা- 
টিকে সর্বাগ্রে বাড়াইয়া তোলা আবশ্যক । একবার 
ধ্াড়াইয়। গেলে আপনার শক্তিতেই ইহা জগতের 
প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দ্ীড়াইতে সক্ষম হইবে 
কিন্তু দ্াড়াইতে সময় লাগিবে এবং সেইজন্য সাময়িক- 
ভাবে এই ব্যবসাটিকে সংরক্ষণ করা উচিত। কি 
পরিমাণ মাণ্ডল বসাইলে বিদেশী লৌহ ও ইম্পাত 
ভারতীয় লৌহ ও ইন্পাতের সহিত প্রতিযোগিত। করিতে 
অক্ষম হইবে, আমরা তাহার আলোচনা! করিব না, 
কেন না, তাহার আলোচন1 বিশেষজ্ঞের কার্ধ্য। কিন্ত 
ইহা বলা যাঁয় যে মূল্য ধরিম্লা শতকর] ২০ টাকা মাণ্তলের 
কমে কিছু কাজ হইবে না। তাতার লৌহ ও ইস্পাতের 
কারখানার মালিকগণ শতকরা ৩০এরও অধিক মাশুল 
প্রয়োজন মনে করেন । কিন্তু তাহাদিগের বিরুদ্ধে বে- 
বন্দোবস্ত ও অমিতব্যদিতার অভিযোগ শুনা যায়। 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩, 


সি ৯৯টি পর্িসলিি ৬ লা পরি স পরি সর সস পর" ৯ সপ সিরিজ ৬টি ৬ আসছি পরি সিল পিওর সস সিসি নটি লি সৎ সি, এটি সি লিও ৯ সিল পিস্তল, পস্পিিস্সি পাাসিপসমিপি সপ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


একদল ইংরেজ লৌহ ও ইস্পাতের সংরক্ষণ প্রয়োজন 
মনে করে না। তাহাদের মতে ইহাতে লেহ ও 
ইস্পাতের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া সকল ব্যবসায়ের অনিষ্ট হইবে। 
কিন্ত তাহার] একথা বলে নাই, বলিতে পারিবেও না, যে 
বাহিরের ব্যবসাদার চিরকাল ধরিয়া অল্পমূল্যে উক্ত ভ্রবা- 
গুলি ভারতকে সরবরাহ করিবে । দেশীয় ব্যবসাদদার গ্রৃতি- 
যোগিতার বাহিরে চলিয়! গেলে, বিদেশীর! পুনর্বার যন্ত্রপাতি 
ক্রয় ও অন্যান কারণে ব্যয় বৃদ্ধি হইলে যখন আমাদিগের 
নিকট বিদেশী ব্যবসাদার পূরামাজ্জার দাম এবং তাহারও 
উপর কিছু আদায় করিয়া লইবে, তখন এই-সকল ইংরেজ 
আমাদিগকে রক্ষা করিবে না। ইয়োরোপীয়গণ পুনর্বধার 
যুদ্ধে লিপ্ত হইলে যখন আমাদিগের লৌহ ও ইম্পাত 
জুটিবে না, তখনও ইহার আমাদিগকে রক্ষা করিবে না। 

আমাদের আশ। আছে, যে, সময়ে ভারতেই যথেষ্ট 
ও সন্তায় ইস্পাত ও লৌহ প্রস্তুত হইবে। তখন আমরা 
নিজেদের পায়ে নিজের] দীাড়াইতে সক্ষম হইব । এই- 
সকল ইংরেজ তাহাতে বিশ্বাস করে না। কেনই বা 
করিবে? ইংরেজ আজ জগতে লৌহ ও ইস্পাতের 
ব্যবসায়ে অন্তজাতীয়ের নিকট পরান্ত। ভারত তাহার 
শেষ আশ! তাহার পক্ষে এদেশে যথেচ্ছ মূল্যে যাহা খুশী 
বিক্রয় কর! চলে। ইহ! আমাদিগের ও্রক্কত্ভ ্কাস্ভ্দ্র। 

বাস্তবিকও ভারতবর্ষে লৌহ ও ইম্পাত এবং তক্লিশ্মিত 
জিনিষ বিদেশ হইতে যত আসে, তাহার অধিকাংশ 
বিলাত হইতে আসে। এমন লাভের ব্যবসা ইংরেজ 
ছাড়িবে কেন? সংরক্ষক মাশুল বসিলে ইংরেজের এই 
লাভের বাবস। যাইবে বলিয়াই ইংরেজরা সংরক্ষক 
মাশুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে । 

অ 
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা 

শরীরধারণের জন্য যে কয়টি জিনিষের প্রয়োজন; 
মান্য তাহার ব্যবস্থা সব্বাগ্রে করে। খাদ্য, পানীয়, 
বাসস্থান ও বস্ত্রের অভাব হইলে মানুষের জীবন বিপন্ন 
ইয়। তাই এই কয়টি জিনিষের কথা মানুষের মনে সবার 
আগে আমে । জগতে জন্মলাভ করিয়৷ মান্য জীবমটাকে 
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তি? দিয়া উপভোগ করিতে চীঁঘস বলিয়া শরীরটা 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন । আধ্যাত্মিক, মানসিক বা শারীরিক 
যেকোনো প্রকার আনন্দই .চাই না কেন, শরীরটা ভাল 
না থাকিলে কোনটাই. গ্রহণ করা যামু না। একথা 
আমরা সকলেই জানি কিন্তু অনেকেই জানি না এবং 
গানি না, যে, শরীরটাকে কেবলমাত্র কোন প্রকারে রক্ষা 
করিলে শুধু যে জীবনের বহু আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে 
হয়, তাহা নহে, জীবনটাই অনেক স্থলে নিজের ও পরি- 
বার-প্রতিবাসীর কাছে একটা নিরানন্দের ব্যাপার হইয়া 
দাড়ায়। 

আনন্দই মানষের জীবনেত্র কেন্দ্র। আমর] জ্ঞান- 
পিপাসা, লোক-হিতৈষণা, শ্বদেশ-প্রীতি, কর্তব্য-বুদ্ধি, 
ভগবতভক্তি বা আর যে-কোন নামেই মানুষের জীবনের 
কণ্মপ্রেরণাকে অভিহিত করি না কেন, সকলের মূলেই 
আনন্দ রহিয়াছে। এই আনন্-রস আকণ্ঠ পান করিতে 
হইলে স্থস্থ দেহ ও মনের প্রয়োজন। স্থস্থ মনও বহু 
পরিমাণে স্স্থ দেহের উপরই নির্ভর করে। স্থৃতরাৎ এক 
দিক্‌ দিয়া বলা যাইতে পারে, মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী 
তিনি যিনি মানুষকে স্থস্থ শরীর ধারণ করিতে সক্ষম 
করেন। মানুষের জ্ঞান, প্রেম, বিদ্যা, বুদ্ধি, গুভৃতির 
সহিত মানুষের দেহের প্রতি শিরা, স্নায়ু, অস্থি, মাংস, 
চম্ম, পেশী, মেদ ও রক্তকণ? প্রভৃতির যে কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
তাহ! বুঝিলে দেখ! যায়, যে, শরীর সর্বাংশে স্ম্থ, পূর্ণতা- 
প্রাপ্ত ও আদর্শানুরূপ হইলে মাচষের মানসিক গুণাবলীও 
পুণ বিকশিত হইয়া! উঠিবার সুযোগ পায় । 

স্থতরাং মানুষের সমাজে চিকিৎসকের স্থান অতি 
উচ্চ স্থান, এবং তাহার কর্তব্যও অতি উচ্চ দরের। কিন্তু 
অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, যে, চিকিৎসকের যাহ মুখ্য 
কর্তব্য তাহ! অপেক্ষা গৌণ কর্তব্যের দ্রিকেই তাহার 
শিজের ও সাধারণ মানুষের নজর বেশী । কি করিয়া! সুস্থ 
দেহ লইয়া শিশু জন্মগ্রহণ করিতে পারে এবং বড় হইয়া 
আজীবন স্তুস্থ জীবন যাপন করিতে পারে সেই উপদেশ 
মান্যকে দেওয়াই চিকিৎসকের প্রধান কর্তব্য হওয়া 
উচিত, রোগীকে নীরোগ করার কর্তব্য দ্বিতীয়স্থানীয়। 
কারণ রোগ একবার হইলে জীবনের যে কয় দিন মান্য 
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বিবিধ প্রসঙ্গ-্স্বাস্থ্য ও চিকিতসা 
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টি ৩ 


রোগ ভোগ করে সে কয়টা দিন জীবনের আনন্দলাত 
হইতে বঞ্চিত ত সে হয়ই, তা৷ ছাড়া ভবিষাতেও তাহার . 
শরীর আর আদর্শ শরীর ন। থাকিতে পারে। 

কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসক ও জনসাধারণের মধ্যে যে 
চুক্তি আছে বলিয়া আমর! ধরিয়। লই, তাহাতে 
চিকিৎসকের মুখ্য কর্তব্যটির দেখাও আমাদের দেশে 
পাওয়া যায় না। আমর1 জানি, গৃহে কাহারও রোগ 
হইলে টাকা দিয়া ডাক্তার ডাকিবার সামথ্য থাকিলে 
তিনি আনিয়া! রোগীকে নিরাময় করিবার চেষ্টা করিতে 
বাধ্য। কিন্তু রোগ ন৷ হইবার ব্যবস্থা কর! সম্বদ্ধে 
তাহার কোন বাধাবাধকতা৷ নাই। যদি কোনে! দেশে 
এমন ব্যবস্থা থাকিত যে সুস্থ মানুষ বছরে কিন্বা মাসে 
চিকিৎসককে একট নিদ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়! তাঁহার 
উপদেশ পালন করিবে এবং পীড়িত হইয়! পড়িলে 
ডাক্তার বিনা পয়সায় চিকিৎস1 ত করিবেনই, উপরস্ত 
ডাক্তারের কোনো ক্রটি ধরা পড়িলে অর্থদণ্ড দিবেন, 
তাহা হইলে ডাক্তারের মুখ্য কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টিটাই 
প্রথমে যাইত। 

এই রকম নিয়ম হয়ত বর্তমানের অতি জটিল-জীবন- 
যাত্রা-পথের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু অন্ঠান্ত জার 
কয়েকটা নিয়ম সকল দেশেই থাকা উচিত। আমাদের 
দেশে এবং অন্তান্ত অনেক দেশে ধনী ও দরিদ্র উভয়কেই 
সমান অর্থব্যয় করিয়া চিকিৎসকের ব্যবস্থা লইতে হয়। 
মান্গুষের স্বাস্থ্য কিম্বা! জীবনের মুল্য ধনের আধিক্য কিন্বা 
স্বল্নতার উপর নির্ভর করে না। ধনীর স্বাস্থ্যহানি হইলে 
তাহার যতখানি ছুঃখ ও ক্ষতি হয়, দরিব্রের তাহ! 
অপেক্ষা! কম ত হয়ই না, অনেক সময় বেশীই হয়। স্বতরাং 
নিজ স্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসককে পাইতে ইচ্ছা দরিদ্রেরও 
হওয়া শ্বাভাবিক। এক্ষেত্রে অর্থাভাবে দরিদ্রকে হয় 
কুড়ানে। উপদেশেই সন্ত থাকিতে হয়, নয় চিকিৎসকের 
করুণার উপর নির্ভর করিতে হয়। মানুষকে, অন্যের 
করুণার ভিখারী হইতে বাধ্য করিলে তাহার আত্ম- 
মর্ধ্যাদার লাঘব কর! হয়। তাই “ইন্কম্‌ ট্যাক্সের মত 
প্রতি রোজ গারী মানুষের আয় অনুযায়ী একট] ডাক্তারের 
“ফী” নিদ্দি্ থাকিলে তাহাকে কাহারও মুখাপেক্সী হইয়া 





৪২৪ ৪ 


এ প্রধাঁসী--পৌঁষ, ১৩৩০৩ 


[ ২৩শ ভাঁগ, হয় থণ্ড 


শিপ, এস পোস্ট পোস্ট পি পি পিসি পাস পান্টি পি পিসসিপাস্টি পাস টি পাসিপীস্সিস্সি পতি পাটি পিসি পি সিসসি পস্িপস্সিপাসপিসি পাস্িপাসিতি সিসি পাটি সি পাসটি পান্টি লা সি ছি পাস পা পাস পোঁছি পস্ছিপসটিসি- লাস পোপ পাস পাস লো পি তা পাস বর 


থাকিতে হয় না। নিজ আয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ 
একটা অর্থের বিনিময়ে. প্রত্যেক মানুষ যদি বৎসরে 
নির্দিষ্ট কয়েক বার সুযোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা নিজ নিজ 
শরীর পরীক্ষা করাইবার ও স্বাস্থাপালন ও উন্নতির 
উপদেশ পাইবার অধিকারী হয়, ও, স্স্থদেহের আনন্দ 
মানুষের পক্ষে বহু স্থলভ লয়। “ইন্কম্ট্যা্স যেমন 
অতি অল্প আয়ের মানুষকে দিতে হয় না, তেমনি অতি 
'ল্প আয়ের মানুষের এই নির্দিষ্ট ডাক্তারের ফীটাও বাদ 
যাওয়া উচিত। বিনা ফীতেই বৎসরে কয়েকবার 
ডাক্তারের পরামর্শ পাইবাঁর অধিকার তাহাদের থাকিবে। 
নীরোগ অবস্থাতে ডাক্তারকে ডাকিতে এখনও মানুষ 
পারে, কিন্তু তাহাতে অর্থবায় রোগচিকিৎসার সমানই 
করিতে হয়। অতএব রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা রোগ 
নিবারণের চেষ্া, স্থস্থ থাকার চেষ্টা, স্থুলভে হওয়ার ব্যবস্থাও 
থাক উচিত। এই ব্যবস্থাগুলি চিকিৎসক ও রোজগারী 
জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে করিতে পারেন। তা-ছাড়৷ 
আুগ্তান্য অনেক দেশের মত সবুকারের তরফ হইতেও 
বিন! পয়সায় কিন্বা নির্দিষ্ট পয়সার বিনিময়ে সর্বদ! 
চিকিৎসা পাইবার এবং বিশেষ করিয়া রোগ নিবারণ 
করিবার ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভের অধিকার মান্থষকে 
দেওয়া যাইতে পারে । চিকিৎসককে নির্দিষ্ট একট। 
বেতন দিয়া কোন পল্লীকি গ্রামের ভার দিয়া এই সর্ত 
করা যাইতে পারে, যে, বৎসরের শেষে সেই পল্লী ব৷ 
গ্রামের স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ অনুসারে তাহাকে আরো অর্থ 
দেওয়৷ হইবে । তাহার পল্লীতে যত কম মাুষের মৃত্যু 
হইবে, যত রোগীর সংখ্যা কম হইবে, যত আদর্শ স্থুম্থ 
ব্যক্তির সংখ্যা বেশী হইবে, ততই তাহার আম বাড়িতে 
থাকিবে । 

কিন্তু তাহ। না হইয়। বর্তমানকালে যত রোগের মড়ক 
হয়, যত স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অঙ্গহানি হয়, ততই চিকিৎসক 
সমৃদ্ধ হইয়া উঠেন । শ 


. শিশুর জীবনে পুস্তকের স্থান 


ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিবার নানা উপায় 


আমর! খুঁজি। .কি উপায়ে তাহাদের দর্ববাপেক্ষা অধিক ' 


দিয়! শিশুজীবনের আনন্দ বাড়াইয়া তুলিতে পারে ।” 


আনন্দ দেওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে “চাইল্ড. ওয়েলফেয়ার" 
পত্র বলিজেছেন £-_- 

“শিশুকে যতরকম উপহার দেওয়। যাইতে পারে, 
তাহার মধ্যে পড়িবার অভ্যাসের মত বর্তমানে ও 
ভবিষ্যতে আনন্দদায়ক এবং জীবন সমৃদ্ধ করিয়! তুলিতে 
সক্ষম উপহার আর কিছু নাই। শিশুকে যদি পড়িবার 
অভ্যাস করাইতে পার, এবং ভাল মন্দ দেখিয়! ঠিক পথে 
সেই অভ্যাসটি চালাইতে শিখাইতে পার, তবে তাহাকে 
চিরকুতজ্ঞ রাখিবাঁর উপযুক্ত কিছু একটা সম্পদ দান 
কর! হইবে। 

“পুস্তক শিশুর জীবনের নিত্য সঙ্গী হওয়া উচিত। 
কিন্তু বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই পুস্তকাবলীর সম্পর্ক অতিরিক্ত 
ঘনিষ্ঠ করিয়া তোল! উচিত নয়। পড়াটা যে একটা 
কর্তব্য, একটা বোঝা, এই ধারণ] শিশুর মনে হইতে দিবার 
কোনে প্রয়োজন নাই । পড়িয়া যে মজা ও আনন্দ 
পাঁওয়! যায়, স্থুখে সময় কাটানে। যাঁয়, এই বিশ্বাসটাই 
মনে ভাল করিয়া বসাইয়া দিতে হইবে। পড়া যেন 
শিশ্পর কাছে বাস্তবিক স্থখকর হয়, তাহা হইলেই 
দিনের মধ্যে পড়িবার সময়টা তাহার কাছে প্রার্থিত 
সম্পদের মত মনোহর বোধ হইবে। এটা করা বাস্তবিক 
কিছু শক্তও নয় । পুস্তকে বাস্তবিকই মজা ও 
আনন্দ আছে। জগতে যেমন বিচিত্র মন বিচিত্র 
আনন্দ খোজে, তেমনি বিচিত্র পুস্তক !বিচিত্র আনন 
জোগায় । বালক কি বালিকার জীবনের এমন 
কোন কাজ কি জিনিষই নাই বলা যায়, যাহার 
ক্ষেক্রকে পুস্তকের পাতার মধ্যে আনিয়া! ফেলা 
যায় না। এমন কোন স্থস্বপ্র নাই, উচ্চাকাজ্ষা নাই 
যাহাতে পুস্তক সাহায্য করিতে না পারে? শিশুর জীবন 
ত স্বপ্ন ও উচ্চাভিলাষেরই মেল1। পুস্তক শত শত পথ 


ঙা 


স্ুশিক্ষিতা পরিগারিক৷ 


অনেকের ধারণ! “মেম্সাহেব,রা” নিজগৃহেরও কোনো 
কর্ম করেন না, কেবল বিলাসে অথবা কখনও বাহিরের 


ওয় সংখ্যা] 


টিভির রোহিতের 
কাজে কাল কাটাইয়া দেন। কিন্তু বাস্তবিক নিজ নিজ 
গৃহকর্ম ত আজকালকার অভাবের দিনে অনেকেই 
করেন, তা-ছাড়। পরের কাজও যে করেন, তাহার প্রমাণ 
১০ই নবেম্বরের টাইমস্‌ এডুকেশান্তাল সাপ্লিমেন্ট, 
দেখিতে পাই ।*. 

“ডেম্‌ মেরিয়েল্‌ ট্যাল্বট, ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের 
নারীসমিতির ভার প্রাপ্ত কর্মচারী । তিনি লণ্ডনে আষ্ট্রে- 
লিয়ান্দের কোনো সভায় অতিথিরূপে আসিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, যে, যদিও ইংলণ্ডে চাকরচাকরানীর 'অত্যন্ত 
অভাব দেখ। যায়, তবু উপনিবেশসমুহের অভাবের তুলনায় 
তাহ! কিছুই নহে। তাঁন বলেন, পনেরটি ইংরেজ বালিক! 
শীদ্রই সমুদ্রপারে চাকরানীর কাজ করিতে যাইবেন, ইহারা 
মল দিক দিদাই ইংরেজ রমণীদের গৌরবের বস্তু । 
ঈহাদের মধ্যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেপ্টেন্হ্যাম- ও 
গাটন্-কলেজের ছাত্রী। দেশে ইহাদের কাধ্যক্ষেত্র নাই 
বলিয়৷ ইহারা বিদেশে যাইতেছেন।” 


অধ।ণপক যাঁদবচন্দ্র চক্রবন্ত 

গত অগ্রহায়ণ মাসে, বাংলা ও ইংরেজী পাটাগণিতের 
প্রণেতা বলি! বাংল! এবং আগ্রা-অযোধ)। প্রদেশে 
স্পরিচিত অধ্যাপক ফাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের মৃত্যু 
হইয়াছে। তিনি এমএ পাস্‌ করিবার পর কলিকাতায় 
পিটিকলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখান 
হইতে তিনি আলিগড় কলেজের গণিতের অধ্যাপক হইয়! 
ধন। আলিগড়ে তিনি আটাশ বৎসর দক্ষতার সহিত 
কাজ করিয়া হিন্দুমুসলমান সকলের গ্রীতি অঞ্জন করেন ও 
'শস্বী হন। অনেক নামজাদা ও বিদ্বান মুসলমান 
তাহার ছাত্র। তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মৌলানা 
(শোকৎ আলি ও মৌলান। মহম্মদ আলি অন্ততম | যাঁদব- 
ব'বুকে বাল্যকালে কঠে।র দারিভ্রোর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে 
ইইয়াছিল। ৈমন্সিংহে যখন তিনি এক আত্মীয়ের 
নমায় আশ্রয় পাইয়া হাডিং মিডল্‌ স্কুলে ভর্তি হন, 
ত শতীাহার বয়স বার বৎসর । সেই বয়সে আবে! 
ক:৭কটি ছাত্রের সঙ্গে পাল! করিয়া তাহাকে দেই 
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শি পতি পরস্পর 











অধ)।পক যাদবচন্দ্র চত্রব্্তী 


আদন্মীয়ের বাসায় সমস্ত পরিবারের রন্ধন করিতে হইত। 
১৫ বৎসর বয়সে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন 
সংগ্রাম কঠোরতর হইয়া উঠে। ছুটি ভাই, ছুটি ভগিনী, 
ও মাতা, পাচজনের ভার তাহার উপর পড়ে। যাহ! 
হউক, তিনি বনুকষ্টে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয় 
মাসিক চারি টাক] বৃত্তি পান। তাহার পর অবৈতনিক 
ছাত্র হইয়া ও গুহশিক্ষকতা করিয়া] তিনি কঠোর শ্রম দ্বার! 
এন্টে ন্স্‌ পরীক্ষায় উতীর্ণ হন ও ১৫৯২ টাকা বৃত্তি পান। 
ইহাঁর পরও বরাবর বৃত্তি পাইয়। তিনি এমএ পর্যযস্ত 
পাস্‌ করেন। “শেষ জীবনে সম্পদ্‌লম্ীর আশীর্বাদ 
পাইয়া তিনি দরিদ্রের ছুঃখমোচনে চিরযত্ববান্‌ ছিলেন । 
তাহার প্রণীত পাঠ্য পুস্তকগুলি তিনি প্রার্থ যেকোন 
গরীব ছাত্রকে বিনামুল্যে দান করিতেন ।” মৃত্যুকালে 
তাহার বয়দ ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। 


শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় - 
বাদপত্রলেখক শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
খুব লিপিদক্ষতা ছিল। তিনি বাংলা, ইংরেজী, ও 


৪৯৬ 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩০ 


1, হ৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





হিন্দী তিন ভাষায় কাগঞ্জ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। 
দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক সব রকম কাগজের সম্পাদকতা 
তিনি করিয়াছিলেন । সংবাদপত্র সম্পাদন ও তাহাতে 
লেখ! ছাড়া তিনি উপন্তাসও লিখিয়াছিলেন। বাংলা- 
ভাষায় একখানি সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসও তিনি লিখিয়া- 
ছিলেন। তাহা ইংরেজ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ 
উৎপাদন করিবে, এই ওজুহাতে গবর্ণ মেপ্ট, তাহার 
প্রচার বন্ধ করিয়! দেন। 


ইংরেজ রাঁজকর্ম্মচারীর বেতনবৃদ্ধি 


ভারতবর্ষের সরুকারী চাকরীগ্ল ছুটি প্রধান 
শ্রেণীতে বিভক্ত--সামরিক ও অসামরিক। অস্পামরিক 


চাঁকরীগুলি আবার দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত-_ 
সাম্রাজ্যিক বা সমগ্রভারতীয়, এবং প্রাদেশিক । সামাজিক 
বা সমগ্রভারতীয় অধিকাংশ চাকরীতে ইংরেজরা নিযুক্ত 
আছেন। এই চাক্‌র্যেদের অধিকাংশকে সচরাঁচর সিবি- 
লিয়ান্‌ বল! হয়। ইহীর! কলেক্টর্‌, জজ, মাজিষ্রেট গুভূতি 
হন, এবং কখন কখন অন্তান্য বিভাগের বড় কাজগুলিও 
ইহার! দখল করেন । 

যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পর জিনিষপত্রের দাম বাড়ায় 
'অন্যান্ত সকল লোকের খরচ যেমন বাড়িয়াছে, চাকর্যেদেরও 
খরচ তেমনি বাড়িয়াছে। কিন্ত বড় চাকুর্যে যারা, 
তাদের তেমন কিছু কষ্ট হয় নাই যেমন ভারতের 
বছুকোটি গরীব সাধারণ লোকদের হইয়াছে । ইংরেজদের 
মধ্যে ধাহার! বলেন, যে, ভারতবর্ষ ক্রমশঃ ধনী হইতেছে 
'তাহারাও সচরাচর ভারতবাসীর গড় আয় জনপ্রতি বার্ষিক 
পঞ্চাশ-যাট টাকার বেশী বলেন না। কিন্তু অনেক 
লোকের বাৎসরিক আয় পঞ্চাশ-বাট অপেক্ষা বেশী; 
সুতরাং গড় আয় পঞ্চাশ-যাটের মানে এই, যে, 
বিস্তর লোকের আয় পঞ্চাখ-বাটেরও কম, কাহারও 
কাহারও কোন আয়ই নাই। বস্ততঃ ভারতবর্ষে পরান্ন- 
জীবীর সংখ্যা খুব বেশী। যাহা হউক, ৫০1৬০ 
টাকার কম আয়ের লোক এদেশে বহুকোটি আছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ সামান্ত পেয়াদা চাপরাসী 
কনৃষ্টেবলের বার্ধিক বেতন পঞ্চাশ-যাটের অধিক-_ 


উপরি পাওনাট। ছাড়িয়াই. দিলাম] স্থৃতরাঁৎ ইহা খুব 
জোর করিয়। বল! যাইতে পারে, যে, জিনিষপত্র -মহার্য 
হওয়ায় এদেশে অনেক কোটি সাধারণ লোকের যেব্প 
কষ্ট হইতেছে, নিম্নতম শ্রেণীর সবুকারী চাক্‌র্যেদদেরও 
সেরূপ কষ্ট হয় নাই। উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম চাক্‌র্যে- 
দের অন্নবস্ত্রের কষ্ট ত নিশ্চয়ই হয় নাই, উদ্ধত্ত ও সঞ্চয় 
পূর্বাপেক্ষা কমিয়াছিল মাত্র । কিন্তু যে বু কোটি লোক 
কাহারও চাকৃর্যে নয়, তাহারা ত কাহাঁকেও বলিতে 
পারে না, “আমাদের খরচ বাড়িয়াছে, অতএব আগ 
বাড়াইয়া দাও ।” কিন্তু যাহারা সর্কারী চাক্র্যে তাহারা 
তাহাদের মনিব গবর্ণ মেন্ট কে বলিয়।ছিল,“বেতন বাড়াইয়। 
দাও।” বেতন বুদ্ধি এবং ছুটি ও পেন্স্যনাদির স্থবিধার 
জন্ঠ চীৎকার উচ্চতম শ্রেণীর চাকৃর্যেরা অর্থাৎ সমগ্র. 
ভারতীয় চাকর্যেরা (যাহাদের অধিকাংশ ইংরেজ) 
সর্বাপেক্ষা বেশী কারয়াছিল। তদহ্ছদারে তাহাদের 
বেতনাদি বৃদ্ধি এক দফা! হইয়! গিয়াছে। তাহাতে 
তাহারা যুদ্ধের আগেকার সময়ের চেয়ে মোটামুটি 
শতকরা! পঁচিশ টাকা বেশী পাইতেছে। কিন্তু এই 
অসামরিক উচ্চতম চাক্র্যেরা, ইহাতেও সন্তষ্ট নহে। 
তাহারা এরূপ গোলমাল করিতে থাকে যেন তাহাদের 
মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিপ্রাছে। তাহাদের মতে দারিদ্র্যই 
তাহাদের একমাত্র ছুংখ নহে। নৃতন .শাঁনপ্রণালী 
প্রবর্তিত হওয়ায়, তাহারা বলে, তাহাদের ক্ষমতা মান 
ইজ্জৎ প্রভাব কমিয়াছে, কৈফিয়ৎ দিতে হয় বেশী, 
লোকে সমালোচনা করে বেশী, ইত্যাদি, ইত]াদি। তবে 
কিনা, পেটে খাইলে পিঠে সয়, এই নীতি অনুসারে 
তাহার! বেশী টাক পাইলে এইসব অত্যাচার সন 
করিতে রাজী আছে! | 

এই প্রকার সোবরুগোল হওয়ায় গবর্ণুমেন্ট, তাহাদের 
( অর্থাৎ প্রকারাস্তরে তাহারা নিজেই নিজেদের ) দুঃখ 
দুর্দশার বিষয়ে তদস্ত করিয় প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধ 
মন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য একটি রাজকীয় কমিশন 
(২০991 00001551011) বসাইয়াছেন। লর্ড লী তাহর 
সভাপতি বলিয়া! তাহার নাম লী কমিশন। ইহা 
সভোরা ভারতের সব প্রদেশে সাক্ষ্য লইয়! বেড়াইতেছেন 


৩য় সংখ্যা |. 
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অসামরিক -সমগ্রভারতীয় চাঁকর্যেদের বেতন বৃদ্ধির 
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা! আছে দেখিয়া. সামরিক অফিসারেরাঁও 
আগেই কাছুনী গাহিয়্া রাখিয়াছেন, “উহাদিগকেই 
যদি সব দিয়া দাও; তাহা হইলে আমর! কি পাইব ?” 
অতএব, ইহা নিশ্চিত, যে, অসামরিক বড় চাকর্যেবের 
বেতনাদ্দি বাড়া স্থির হইয়া গেলেই সামরিকের! 
নিজেদের দাবী খাড়া করিবেন। 4 

এদিকে আর-একটা কথাও যুদ্ধের সময় ও পরে 
উঠিয়াছে, যে, সিঙিল সার্ভিসের জন্ত যোগ্যতম ব্রিটিশ 
যুবকেরা আর পরীক্ষা দেয় না।' তাহার কাণমণ এই 
বলা হইতেছে, যে, খরাচর তুলনায় সিবিলিয়ানদের 
বেতন এখন আর আগেকার মৃত নাই এবং তাহাদের 
সুখ স্থবিধা প্রভাব কর্তৃত্ব কমিয়াছে। কিন্তু অন্য যে- 
মব কারণ আছে, তাহা বলা হইতেছে না। যুদ্ধে 
প্রাণনাশ অঙ্হহানি অসামর্থ্য হওয়ায় যে মোটের উপর 
যোগ্য যুবকের সংখ্যাই কমিয়াছে, সে কথাটা এবং 
এইরূপ আরও প্রধান প্রধান কথা চাপা দেওয়া হইতেছে । 

যাহা হউক, ইহা যদি সত্যও হয়, যে, এখনকার 
বেতনাদিতে যোগ।তম ইংরেজ আর পাওয়া যাইবে না, 
ভাহা হইলেও কি আমাদিগকে, যত বেশী টাকাই 
হউক দিয়া, ইংরেজ রাখিতেই হইবে? গোড়ার কথা 
*ইতেছে আয় বুঝিয়া বায়। তাতার লৌহ ও ইস্পাতের 
কারখানার প্রধান কর্মচারী পেরিন্‌ সাহেবের বেতন বড় 
লাটের চেয়ে বেশী। ধরিয়া লওয়া যাক্‌, তিনি 
'ঘতিবড় যোগ্য লোক । কিন্তু কোন গ্রামের বা শহরের 
কামারশীলের কাজ চালাইবার জন্ত যদ্দি কেহ বলেন, যে, 
এ বড়লাটের-অধিক-বেতনভোগী আমেরিকান্‌ িষ্টার 
“পরিনের দরের লোক লইতেই হইবে, নতুবা! চলিবে 
না, তাহা হইলে সে কথাটাকে কেহ কি বিবেচকের 
খথা বলিষে ? প্রতি বৎসর দেখা যাইতেছে, ভারতের 
"জেটে অর্থাৎ আর-ব্যয়ের খস্ড়ায় ঘাট তি পড়িতেছে। 
শমরিক ব্যয় কমাইবার জন্ত কমিশন বসাইয়াও এমন 
'২ছু ব্যয়সংক্ষেপ হয় নাই যাহাতে আয় ব্যয় সমান রাখা 
ধদ্ধ। যে দেশের অবস্থা এইরূপ, সেই দেশের লোককে 
২" কথা বলা, যে, “তোমাদের জন্ত ইংলগু উতকষ্টতম 


লোক ভিন্ন দ্রিবেন না,” উপহাসের মত শুনায়। অথবা 
কেতাবী ভাষায় “বলপূর্বক গ্রহণের” মত শুনায় বলিলেও 
চলে। আমরা বলি, তোমরা সমঘ্ত পৃথিবীতে স্বাধীনত৷ 
স্থাপনের এবং গণতন্ত্র গ্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়া লড়িয়াছ 
এবং আমাদের দেশেরও লক্ষ লক্ষ লোককে লড়াইয়াছ, 
তামাদিগকে দেড় শত কোটি টাকা “ন্বেচ্ছাকৃত দান" 
করাইয়াছ;_-আমাদিগকে এই ম্বাধীনতাটুকু দাও না 
কেন, যে, আমরাই স্থির করিব, যে, কত ইংরেজ কর্মচারীর 
সাহায্য আমাদের দর্কার এবং কি দরের ইংরেজের 
মজুরী আমরা যোগাইতে পারি? হুইতে পারে, যে, 
আমরা যত টাকা দিতে গারি, তাহাতে যোগ্যতম 
ইংরেজকে পাওয়৷ যাইবে ন1। কিন্তু আমাদের যে টাকা 
নাই; আমাদিগকে নিরেল মালেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। 
ডাল পুরী দুধ কলা খাইবার পয়সা যাহার নাই, 
শাক ভাতেই তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। 

বেশী টাক! বেতন দিলেই যে যোগ্যতম লোক পাওয়া 
যায়, ইহ। সব স্থলে ঘটে না। কর্মচারী মনোনয়ন, নির্বাচন 
ও নিয়োগের দ্ষেত্র প্রশস্ততর করিলে কম টাকাতেও 
খুব ভাল লোক পাওয়া যায়। ভারতবাপী শতকর! 
এতটির বেশী চাকরী পাইবে না, এমন কেন বলা হই- 
তেছে? এইরূপ ব্যবস্থা কর না কেন, যে, অন্বাণ্র 
প্রতিযোগিতায় যাহারা যোগ্যতম হইবে তাহারাই জাতি- 
বর্ণনির্বিশেষে চাকরী পাইবে? যোগ্যতার শারীরিক 
মানসিক খুব উচ্চ মাপকাঠি (8৮৯7:0) রাখ না কেন? 
এইরূপ ব্যবস্থা করিয়৷ ভারতীয় যোগ্যতম লোক যত টাকায় 
পাওয়া যায়, সেইটাই বেতনের সাধারণ হার স্থির করিয়া 
বিদেশীদিগকে শত কর] পচিশ টাকা বেশী দাও না কেন? 

উত্তরে তোমর! বলিবে, ভারতীয়ের নিকৃষ্ট জাতি, 
তাহাদের পরাধীন্তাই নিকৃষ্টতার প্রমাণ, তাহারা দেশের 
কাজের ক্ুত্ডা ও স্পক্রিচীজ্পন্ক হইতে পারে না) 
অতএব শ্রেষ্ঠ জাতির লোক চাই, ইত্যাদি। যেকোন 
রকমের কাজ করিবার সুযোগ ভারতীয্বেরা পাইতেছে 
তাহানেই তাহার! যোগ্যতা দেখাইতেছে, এ তর্ক না 
হয় নাই তুলিলাম--এবং ইহার উত্তরেও বলা যায়, যে, 
ভারতীয়েরা যে অন্যের গ্রদত্ত স্যোগের অপেক্ষা করিতে 
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শাধা হইতেছে, নিজেদের হুযোগ নিজেরাই করিয়া! লইতে 
'পারিতেছে না ইহা তাহাদের নিকষ্টতার অন্ততম প্রমাণ । 
' আমর! বলিব ইংরেজরাই ত পৃথিবীর একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও 
ক্বাধীন জাতি নহে? গত মহাধুদ্ধে আমেরিকান্‌ ফরাসী 
ইংরেজ ইতালীয় জাপানী সহযোগিতা করিয়! জয়লাভ 
করিয়াছে । জাপানীরা শ্বেতকায় নহে ও এসিয়ার লোক, 
'অতএৰ কোন না! ফোন রকমের নিকৃষ্টতা তাহাদের আছে। 
-শ্বেতকায়দের এই অহঙ্কার মানিয়া লইলেও, শ্বেতকায় 
স্বাধীন শক্তিশালী জাতি কয়েকটি ত থাকে? তাহাদের 
মধ্য হইতে, আমর! ধত টাকা দিতে পারি, সেই টাকায় 
যোগ্যতম লোক বাছিয়া লইতে দাও ন1 কেন? জাপানীর' 
প্রথম প্রথম এবং এখনও তাহাদের শিক্ষার ও কাজ চ'লাই- 
বাঁর সাহায্যের জন্য নিজেদের বিবেচণা- ও প্রয়োজন-মত 
আমেরিকান্‌ জার্মান ফ্রেঞ্চ ইংরেজ সব রকম লোক নিযুক্ত 
করিয়াছে ও করিতেছে । তাহাতে তাহারা সস্তায় ভাল 
€লাক পাইয়াছে। আমাদিগকেও এই প্রকারে ভাল 
লোক বাছিয়! লইতে দাও ন। কেন? যেখানে ভারতীয়- 
এদের পুরা ক্ষমতা, সেখানেও ত তাহারা প্রয়োজন-মত 
ইংরেজ ও.অন্ত শ্বেতকায় নিযুক্ত করে । ইংরেজ বা অন্ত 
শ্বেতকায়ের প্রতি বিদ্বেষ-বখশতঃ আমরা বরং কাঁজ মাটি 
করিব তবু কোন শ্বেতকায়কে নিযুক্ত করিব নাঃ এব্সপ 
জেদ.ও নিবু'দ্ধিতা আমাদের নাই। 

আমাদের কথার উত্তর ইংরেজ দিবেন ন।; কিন্তু যদ 
দেন, তাহা হইলে তাহারা বলিতে পারেন, «আমরা 
তোমাদ্রিগকে পরাজিত করিয়াছি, আমরা তোমাদের 
প্রভূ; অন্য কোন শ্বেতজাঁতি তোমাদিগকে পরাজিত করে 
নাই ও তোমাদের প্রভু নহে। অতএব লুটের ভাগ 
ভাহার। কেন পাইবে ?” ইহার উত্তরে আমরা বলিব, 
“ঠিক্‌, ঠিক্‌, অতি ঠিকৃ!!! কিন্তু তাহা হইলে পৃথিবীতে 
স্বাধীনতা স্থাপন, সর্বত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি বুলি 
ছাড়িয়া দাও।” 

ভারতীয় ঢাকরীগুলার বেতন যেমন বাড়িয়াছে, 
প্রাদেশিকগুলারও বাড়িয়াছে। যে-সব শ্রেণীর দেশী 
লোক চাকরীজীবী বা চাকরীর প্রত্যাশা রাখে, ভাহারা 
এমন €কান ব্যবস্থা চায় না যাহা দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ 
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ভাবে তাহাদের পাওনায় বা পাগনার আশায় হাত 
পড়িতে পারে । আমরাও চাঁকরীজীবী ও চাঁকরী- 
প্রত্যাশী “ভন্ত্র” শ্রেণীর লোক। কিন্তু শ্রেণীগত স্বাঁথ 
অপেক্ষ। সকল শ্রেণীর স্বার্থ, দেশের স্বার্থ, বড়। সেইজন 
আমাদের সকলেরই উচিত দেশের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা 
যাহাতে হয় সেই চেষ্ট। কর! । 
যুদ্ধের আগেও ভারতবর্ষে উচ্চ উচ্চতর ও উচ্চতম 
শ্রেণীর চাকরীগুলির যেতন দেশের অবস্থা হিসাবে 
অত্যন্ত বেশী ছিল। যুদ্ধের পরের বর্ধিত বেতনগুলিও 
দেশের আয়ের অন্গপাতে অত্যন্ত বেশী | সব স্থলে ধনী 
ংলগ্ডের সহিত তুলনা করিলে চলিবে না, যদিও অনেক 
শ্রেণীর চাকরীর বেতন ইংলগু অপেক্ষা ভারতে বেশী । 
এসিম্ার জাপানের সহিত তুলনা করুন। জাপানীদের আয় 
ভারতীয়দের চেয়ে বেশী । জাপানে জীবন ধারণের বায় 
ভারতবর্ষ অপেক্ষা বেশী । অথচ সেখানকার সর্ধ্বোঞ্চ- 
পদস্থ কর্মচারী প্রধান মন্ত্রী মাসে দেড় হাজার টা] ষেতন 
পাঁন, অন্যান্য মন্ত্রীরা পান এক হাজার করিয়]।' 
বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি তার চেয়েও কম বেতন 
পান | সম্থতরাং আমাদের দেশে কাহারও বেতন যে 
সাধারণতঃ এক হাজার টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়, 
তাহা বল] বাহুল্য মাত্র । ধনী আমেরিকাতেও সাধারণতঃ 
উচ্চ চাকরীগুলির বেতন ভারতীয় সেই-সব শ্রেণীর 
চাকরীর বেতন অপেক্ষা কম। এ-সব কথা আমরা 
অনেকবার বলিয়াছি। দৈনিক « হিন্দৃস্থান ৮ নিন 
ভাবে পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন । - 
এখন যত বেতন দেওয় হয়, ভার চেয়ে কম বেতন 
দিলেই হাকিমরা জজরা ঘুস লইবে, ইহা ভ্রান্ত ধারণ]। 
তিন শত টাঁকার মুন্সেফ, ঘুস্‌ লয়েন না, কিন্তু ৫৪০০ 
টাকার কোন এক চাকর্যে ঘুস্খোর, একথা বাংলাদেশে 
রাষ্্র। অভাবে পড়িলে মাচুষ ছুষ্ষদ্দ করে বটে, কিন্তু 
অভাব আপেক্ষিক শব । চরিত্রই প্রধান জিনিধ | থে 
হেড, কন্ষ্টেবল থাকিতে ঘুস্‌ লইত, সে উচ্চতর কাজ 
পাইয়াও ঘুস্‌ লয়। | 
লী কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়া: সাক্গীর। 
কেবল য়ে বেশী বেতনের দাবী করিতেছে, তাহা নয়। 


গধান 


ওয় সংখ্যা ] বিবিধ প্রসঙ্গ-্-পরলোকগত কস্তরীরঙ্গ আয়াঙ্গার 
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৪২৯ 


সিটিতে সিসির সরি সিতিপিস সস সিপসিস্সি পিস এ সী 





“আমাদের উপর মন্ত্রীদের প্রতৃত্ব থাকা উচিত নয়, 
আমাদের কাজ রা আমাদের বিভাগের ব্যয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা'- 
পক স্ভাঁর ষভ্যদের, কিছু বলিবার বা, করিবার ক্ষমতা 
থাকা উচিত নয়,” ইত্যাকার কথাও শুনা যাইতেছে। 
তাহা হইলে বল না কেন, “ভারতশাননসংস্কার জিনিষট। 
যত ভুয়ো, আমরা তাহাকে তার চেয়েও ভুয়ো করিতে বদ্ধ- 
পরিকর”? প্রতিনিধিতত্ত্রশাসনগ্রণালী যে-সব দেশে 
প্রচলিত আছে, সর্বত্রই গবর্ণমেণ্টের কাজের সকল 
বিভাগের আয়ব্যয়ের উপর ব্যবস্থাপক সভার কর্তৃত্ব 
আছে, মকলেরই কাজের আলোচনা করিবার অধিকার 
প্রতিনিধিদের আছে। ভারতবর্ষকে স্যষ্টিছাড়া দেশ মনে 
করিলে চলিবে না। 

এন্ধপ তর্কও উঠিতেছে, যে, অমুক শ্রেণীর কর্ম 
চারীদের বেতন বাড়াইলে মোটে এত হাজার বা এত লক্ষ 
টাকা ব্যয় বাড়িবে, দেশের সমগ্র আয় ও ব্যয়ের তুলনায় 
ইহ1 সামান্ত | কিন্তু অনেকগুল তিল একত্র করিলে 
ভালের সমান হয়, “রাই কুড়াইয়া বেল” হয়, সমুদ্দ জল- 
বিন্বুর সমষ্টি; সব চাক্র্যেই যদি বলেন, ধাহা বাহান্ন 
তাহ। তিগ্লান্প, তাহা হইলে সকলের দাবীর সমষ্টি বড় কম 
হইবে না, এবং ভারতবর্ষের শিক্ষা, স্বাস্থা, কৃষি, পণ্যদ্রব্য- 
উৎপাদনব্যবস্থা, বাণিজ্য, জাহাজনিম্াণ, গ্রভৃতির সমুচিত 
ব্যবস্থা করিবার মত টাক1 কোন কালেই জুটিবে না । 


বাণিজ্য-জাহাজ 

ভারতের মাল রপ্তানি এবং এদেশে বাহিরের জিনিষ 
আমদানি এবং মাঙ্গষের যাতায়াত বিদেশী জাহাজে, 
গ্রধানতঃ ইংরেজদের জাহাজে, হয়। তাহা ছাড়া, ভারত- 
শাশ্রাজ্যেরই এক বন্দর হইতে অন্ত বন্দর পধ্যন্ত যাত্রী ও 
এল চলাচলও প্রধানতঃ বিদেশীদের জাহাজে হয়। এই 
খেষোক্ত কাজটি ভারতীয়দের টাকায় ক্রীত ও নিশ্মিত 
হাদের জাহাজেই হওয়া উচিত কি না, তাহা নির্ধারণের 
£ম্ত একটি কমিটি বসিয়াছে। নানা স্বাধীন দেশের 
ইপকূলে জাহাজ চালান আইন দ্বারা সেই সেই দেশের 
("াকদের এক চেটিয়! করিয়া রাখা. হইয়াছে। আমাদের 


দেশেও ষে ইহা প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। 


' ভাঁরত-উপকূলে জাহাজ চালান আইনতঃ ভারতীয়দের 


একচেটিয়! না হইলে, বিদেশা জাহাঙজজ কোম্পানীর 
দুষ্ট প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয়েরা কখনও -গ্রই 
কাজে প্রবৃত্ত হইতে বা টিকিয়া থাকিতে পারিবে 
না। গত বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়, শ্রীযুক্ত টি ভি 
শেষগিরি আইয়ার এবিষয়ে যে আইনের খস্ড়া উপস্থিত 
করিতে চাঁহিয়াছিলেন, আমর! তাহার সমথক। -.. 


পরলোকগত কস্তরীরঙ্গ আয়াঙ্গার 

মান্্রীজের স্বপ্রসিদ্ধ “হিন্দু” পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও 
সম্পাদক প্রায় এক বৎসরকাল রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন ।- 
গত ১২ই ডিসেম্বর সকালবেল তাহার মৃত্যু হইয়াছে ।: 
আয়াঙ্গার মহাশয় জীবনের প্রথমভাগে কয়েম্বাটোরে 
ওকালতি করিতেন, পরে মাব্রাজে আসেন। ত্বাহার 
সম্পাদিত ফৌল্জদারী-কাধ্যবিধি-আইনের একটি টাঁকা- 
ংবলিত সংস্করণ আছে। “হিন্দু” পত্রিকাখানি পূর্বে 
জি স্ুত্রক্ষণ্য আয়ার কর্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৯০৫ 
সালে আয্নাঙ্গার মহাশয় তাহ কিনিয়া লন। এই কক: 
বৎসর ম্বোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া কাগজখানিকে 
ইংরেজী ভাষায় লিখিত দেশীয় সংবাদপত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ. 
নিদর্শন করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার স্বাধীন মতবাদ: 
গভমেন্টকে চিরদিনই ব্যতিব্যস্ত করিয়া আসিয়াছে । 
যুদ্ধের সময় কাগজখানিকে ইংলগ্ডে যাইতে দেওয়া হইত 
না, অথচ আয়াঙ্গার মহাঁশয়কে গভমে'ণ্টের খরচায় ইয়ো- 
রোপের যুদ্ধভূমিতে ও ইংলগ্ডে লই+1 যাওয়া হইয়াছিল, 
আয়াঙ্গার মহাশয় বরাবরই আতীয়-দলভূক্ত ছিলেন। 
নাগপুর কংগ্রেম হইতে তিনি অসহযোগনীতি প্রচারে: 
যোগ দেন। ১৯২১ খুষ্টান্বে কংগ্রেসের যে সিভিল্‌- 
ডিস্ওবি।ডয়েন্স-কমিটি ভারত পরিভ্রমণ করিয়া তথ্য 
সংগ্রহ করে, আয়াঙ্গার মহাশয় তাহার সভ্য ছিলেন 
তিনি কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধে মত দেন। ইহার 
পরেই তিনি অস্থথে পড়েন ও এতদিন ভূগিয়া পরলোকে. 
চলিয়৷ গেলেন । অ, ঘ 
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ইংলগ্ডে নির্বাচনের ফল-_ 


অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ-নীতিকে আশ্রয় করিয়। রক্ষণশীল সম্প্র- 
দায়ের সহিত অন্যান্থ রাষ্নৈতিকদলের মধ্যে যে বিরোধ ফুটিয়৷ উঠিয়া- 
ছিল তাহার ফলে ইংলগ্ডের নির্ববাচকের! কোন্‌ মতকে সমর্থন করিতে 
প্রস্তুত তাহ! স্থিরনিশ্চয়তার সহিত জানিবার জন্য ইংলগ্ডে নুতন নির্বাচন 
হইয়া গিয়াছে। মুগতঃ এই নির্ধ্ব'চনে অবাধ-বাঁণিজ্য বনাম সংরক্ষণের 
লড়াই হইলেও ধনাধিক্যানুসারে বর্ধিত হারে কর নির্ঘা!রণ কর! উচিত 
কিন! এই প্রশ্নও নির্ব্বাচকদ্দিগের সপ্মুথে শ্রমিকদল উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন। 

নির্বধ(চনের ফলে দেখ যাইতেছে যে এপব্যপ্ত ২৫৯ জন রক্ষণশীল- 
দলের, ১৮৮ জন শ্রমিকদলের, ১৪৮ জন উদারনৈতিকর্দলের এবং ৮ জন 
স্বাধীনমতীবলম্বী প্রতিনিধি মহাঁনভ।তে প্রেরিত হইয়াছেন। কয়েক 
স্থানের নির্ববাচন-সংবাদ এখনও আপে নাই । বিগত নির্বাচনে রক্ষণ- 
শীলদলের ৩৪৫ জন” শ্রমজীবীদলের ১৪১ জন, উদ্ারনৈতিকদলের ৬১ 
জন, লয়েড জর্জ্দের অনুগত জাতীয়-উন্বারনৈতি কদলের ৫৫ জন ও স্বাধীন- 
মতাবলম্বী ৮ জন সম্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই নির্বাচনের পূর্বেই 
অবাধবাঁণিজ্যনীতিকে সংরক্ষণের আক্রমণ হইতে রক্ষ। কর! একান্ত 
প্রয়েজন মনে করিধ| লয়েড জর্জের জাতীয়-উদারনৈতিকদল অন্যান 
বিষয়ে আপনাদের বিরোধ ভুলিয়। গিয়! আযস্কুইথের পত।কাতলে 
আমিয়। দড়াইয়ান্ছিলেন। কাজে-কাজেই এই নির্ববচন-ব্য।পারে উদার- 
নৈতিকদল সর্ধত্রই একযেগে কাজ করিয়াছেন। বিগত নির্বাচনে 
রক্ষণশীলদল সংখ্যায় এত অধিক নির্বব।চিত হইয়াছিলেন যে তাহার 
বিরুদ্ধে যদি অন্তান্ত সব দল একযোগে দড়াইত তথাপি রক্ষণশীল- 
দলের প্রাধান্ত বজ।য় ধাকিত। কিন্তু এই নির্ব্বাচনে, যদিও রক্ষণশীলদল 
সর্বাপেক্ষা! - অধিকসংখ্যক সভ্য প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে 
তথাপি তাহ। এত অধিক নহে যে শ্রমিক ও উদ্ারনৈতিকদলের মিলিত 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষ! করিতে পারে। শেষোস্ত এই ছুইদল সংরক্ষণ- 
নীতির বিরোধী । কাজে-কাগ্জেই সংরক্ষণনীতি যে ইংলগু, গ্রহণ করে 
নাই তাঁহ। স্পষ্ট বোঝ। যাইতেছে । নির্বব(চনের যলফল হইতে ইংলগ্ডের 
রাষট্রশক্তি যে ক্রমশঃ শ্রমিকদলের হস্তে গিয়| পড়িতেছে তাহ। স্পষ্ট 
বুঝা যায়। বিগত নির্বাচনে শ্রমিকদল যে আশাতীত সাফল্য 
লাভ করিয়াছিলেন তাহ! হইতেই ইহ। প্রথম বুঝ! গিয়াছিল যে ইংলণ্ডের 
তানসাধারণ আর গতানুগতিক পথে চলিতে বড় রাজি নহে। তাই 
আমিকদলের শীসন-পদ্ধতি কিরূপভাবে চলে তাহ! দেখিবার জন্তা জন- 
সাধারণের ব্যাকুলত| বাঁড়িয়। উঠিতেছে। এই নির্বাচনে নির্র্ধাচক- 
মণ্ডলীর এই মানসিক অবস্থাটি আরও প্রশ্ুটিত হইয়! উঠিয়াছে। নির্ধব।- 
চনে রক্ষণণীলদল ৮৫টি পদ হারাইয়াছেন। শ্র'মক্দল ৪৬টি পদ নূতন 
অধিকীর্‌ করিয়াছেন এবং উদ।রনৈতিকদল ৪১টি পদ নুতন লাভ 
করিক্সাছেন। প্রমি্দল এইবারও সংস্থিতিসম্পক্ন বিরুদ্ধদল-রাপেই 


গুল 


িস্পু 
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পরিগণিত হইবেন। তবে শ্রমিক ও উদ্দারনৈতিকদলের সম্মিলিত 
আক্রমণের ভয়ে যদি কোনও রক্ষণশীল নেতা! মনস্ত্রীমভা গঠন ক্ষরিতে 
সম্মত না হন তবে অমিক নেতার নেতৃত্বাধীনে শ্রমিক ও উদ্ারনৈতিক- 
দলের সম্মিলিত মন্ত্রীপভ! গঠিত হইতে পারে । কিন্তু সে পথে অগুরাম় 
অনেক। শ্রমিকদল যে-সমন্ত শ্রমক আইন এবং রাজন্ব-ব্যবস্থ।(তে যে- 
সমস্ত নূতন প্রথ প্রবন্তন করিতে চাহেন, তাহ! স্বীকার করিয়া লওয়! 
উদ(রনৈতিক দলের পক্ষে সম্ভবপর নহে । ধনাধিক্যানুসারে বর্ধিত হারে 
কর-নির্ধারণ-নীতি উদারনৈতিক দল কখনই গ্রহণ করিবেন না । এই- 
সমস্ত বিচার করিয়। রাষ্ট্রবেত্ত।গণ মনে করেন যে লর্ড ডাব্বির নেতৃত্বাধীনে 
রক্ষণশীল মন্ত্রীসভার প্রতি ইংলগ্ডের শাসনভার স্থাস্ত হইবে । বল্ড উইন্‌ 
স।হেবের প্রধান মন্ত্রী হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ দেশের লে।কের 
তাহার প্রতি যে আস্থ। নাই তাহ। নির্বব।চনফলে স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়ছে | 
কিন্তু সেমন্ত্রীনভাও যে অধিক দিন স্থ!য়ী হইবে এরূপ মনে হয় ন!' 
নুতন মন্ত্রীনতার পতন হইলে ইংলগ্ডের রাষ্্ীয় প্রথা-অনুসারে সংশ্থিতি- 
সম্মত বিরুদ্ধবাদীদলের উপর শাসনভার অর্পিত হয়। চ্ুতরাং অচিরেই 
ষে শ্রমিকদলের হস্তে ইংলগ্ডের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার অর্পিত হইবে 


তাহাতে সন্দেহ নাই। 
লক্ষ্য করিয়! দেখিবার কয়েকটি বিষয় নির্ববাচনে 'কুটিয 
বাহির হইয়াছে । দেখ! গিয়ছে যে ইংলগ্ের উত্তর।ঞচলের 


রক্ষণশীলগণ একেবারে ভোট পায় নাই; পক্ষাস্তরে শ্রমিক ও উদ্দার- 
নৈতিকদল বহু ভে।ট পাইয়াছে। গ্রাম।ঞ্চলে ইতিপূর্বে রক্ষণশীল 
দলেরই প্রতিপত্তি ছিল; কিন্ত এই নির্র্বাচনঘ্বন্বে উদারনৈত্তিক দল 
আশ্ধ্যরূপ জয়লাভ করিয়ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেব্দ্রগুলিতে 
শ্রমিকদলের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিয়াছে। এইবার ভারতীয় পাণ' 
সাপুর্জি সাক্লাৎবাল! নির্বাচিত হইতে পারেন নাই | যেসব 
জনমায়ক এইবার পরাজিত. হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে উইন্স্টন্‌ 
চার্চিল, জার্থার হেগ্ার্সন্‌, স্তর আলফেড্‌ মণ্ড, হামার গ্রিন্উচ, 
হিন্টন ইয়ং, উইলিয়ম ওয়।ট সন, গ্তার মৌস্‌ বেনেট, ওয়াল্টার রাঙ্সি- 
ম্যানের পর(জয় খুব উল্লেখযোগ্য । বিগত নির্ধ্বাচনে মাত্র দুইজন 
মহিল। নির্ব্বাচিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ছুইজন মহিল, 
লেডি আ্যাষ্টর ও গ্রীমতা উইন্টিংহাঁম এবারও ণির্ববাচিত হইয়াছেন। 
ইহার। ছাড়। আরও কয়েকটি মহিল| এইবার নির্ব।চিত 'হইয়াছেন। 
রক্ষণশীলদলের ডাচেস্‌ অফ. আযাথল্‌, উদ্ধারনৈতিকদলের ডি টেরিংটন 
ও কুমারী র্যাথ বোন, শ্রমিকদলের কুমারী জুপন্‌, শ্রীমতী মার্গারেট 
বন্‌ফিল্ড ও কুমারী এস্‌ লরেন্স, নির্বাচনদ্বশ্থে জয়ল।ভ করিয়াছেন। 


চীনে নৃতন গোলযোগ-_. 


উত্তর চীনের গণতস্ত্রবিয়োধী স্বেচ্ছাচারী অধিনায়ক উপাইফু! 
আক্রমণ হইতে দক্ষিণ চীনের গণতন্ত্রকে রক্ষা! করিৰার জন্ত ডা 
সান্‌-ইয়েটদেন অবসরে কাঁলযাপন ন! করিয়। পুনরায় কাধ্যক্ষেত্জে অবতী'4 
হন। ভীহ।র একাস্তিক যত্ব ও চেষ্টায় দক্ষিণ চীনে শাস্তি স্থাপিত হইগা 


রঃ সংখ্যা) 
এবং অরীগ্জকতা বিফুরিত হইয়! শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষিত হইতেছে। 
চুর রাজনীতিক সান্‌ দেখিলে ঘে শাসন-ব্যবস্থ! স্্দররূপে. প্রবর্তন 
করিতে হইলে বহু অর্থের১ প্রয়োজন, অগ্চ অর্থাগমের সূর্ধ্বপ্রধান 
উপায় যে বাণিঞ্য-কর তাহ! বিদেশীর হস্তে। ইউরোপীয় বণিক্‌ 
সভ্যতা-বিষ্ত/রের অছিলায় যখন বাঁণিজ্য বিস্তার করিতেছিল তখন 
লাভের আশাতে চীনে অহিফেন-চালানী কার্বার চাঁলাইবার চেষ্টা 
গায়। তখন চীন সর্কার' তাহাতে বাধ! দিলে যুদ্ধ বাঁধিয়া! উঠে। 
সে যুদ্ধে চীনকে হার মানিতে হইয়াছিল। তাহার পর আরও কয়েক- 
বার যুদ্ধ-বাধিয়! উঠে এবং স্থশিক্ষিত পাশ্চাত্য সেনাঁনীর নিকট চীন 
বার বার পরাঞ্জয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। সেই সময় সন্ধিসর্তে 
বৈদেশিক শক্তিবর্গ যুদ্ধ-খণপরিশোৌধ ও খক্সার-বিদ্রোহের ক্ষতিপূরণ- 
স্বরূপ বণিজা-শু্ক হস্তগত করিয়া লন। ক্যাণ্টন্‌ প্রভৃতি কয়েকটি 
বদর সন্ধি-বন্দর নামে পরিচিত হয় এবং এই-সব 'বন্দরের সকল 
ভার বিদ্দেশীর হস্তে থাকে । সান্‌ বেশ স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে বিদেশীয় 
হন্ত হইতে রাজন্বের এই প্রধান উপায়টিকে কাড়িয়। লইতে না পারিলে 
চীনের মঙ্গল নাই। তাই তিনি ব্যাষ্টন্‌ বন্দর বিদেশীয়ের হস্ত হইতে 
কাঁড়িয়। লইবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, চীনকে 
পঙ্গু করিয়া রাখিষার জন্য বৈদেশিক শ্িবর্গের বড়যন্ত্রকে বার্থ করিতে 
*ইলে শুষ্ক আদায়ের যে অধিকার অন্যায়ভাবে বিদেশীয় শক্তবর্গ 
টিনের নিকট হইতে কাড়ি লইয়াছেন তাহ। চীনকে ফিরাইয়া লইতেই 
হইবে। এইজন্য নবীন চীনকে বিরাট, অভিযানের আয়োজন কারতে 
হইবে। হয়ত বিদেশীয় শক্তিবর্গের সম্মিলিত আঘাতে চীন পরাভূত 
হইবে; তখন রাশি্নার সহিত যুক্ত হইয়। চীন যে বিশ্বের সহিত মহা- 
সমরে প্রবৃত্ত হইবে তাহাতে যে ভীষণ সংহারলীল।র হুষ্টি হইবে তজ্জন্ 
ইউরোপীয় শক্তিপুপ্রই দায়ী। তিনি বিশ্বাস করেন যে এই বিশ্বযুদ্ধে 
চীন জয়ল।ভ করিবে ও প্র।চ্য দেশীয় এক অভিনব গণতন্ত্র কালে বিশ্বে 
শাস্তি আনিবে। সেই অভিনব গণতস্ত্রের বর্তিক। বহন করিয়া আজ 
চীন প্রাচোর মঙ্গলের জন্য অমিতবিক্রমে জড়িবার জন্য প্রস্তুত 
হইতেছে। 





ট্রলি 


গ্ প্রভা তচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


ভারত বর্ষ 


রবীন্দ্রনাথের শফর-_ 

বছ সামন্ত রাজার নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ গাহ।দের রাঙ্গো পরিভ্রমণ 
করিতেছেন। গ্রত ১২ই নবেম্বর তিনি রাজকোটের দর্যার-গৃ্ে 
বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্ত তা! প্রদান করিয়াছেন। সভায় 
বু লোক ম্বতঃ প্রণোদিত হইয়। তাহাকে অর্থ-সাহায্য করয়াছেন। 
ধাঙ্গদ্রার মহারাজ! ২৫,*** ; পৌরবন্দরের মহারাঙ্জা ২*,*০০ ; মার্ভির 
খাকুর সাহেব ১০,৯৯৯ দান করিয়াছেন। গত ২৮ শে নবেম্বর রবীন্দ- 
নাথ জামনগরে পৌছিয়াছেন। জামসাহেব ঘোষণ। করিয়াছেন যে 
'ভনি বিশ্বভারতী-ভাঙারে ৫*,*** টাক! দান করিবেন। এপর্যন্ত 
'বঙ্বভারতী-ভাগ্াচর মাত্র ১৩৫,১** টাক! টঠিয়াছে। 


গবর্ণমেপ্টের খাম্‌-খেয়ালী--: 
যুক্ত-প্রদেশের গবমেন্ট, সম্প্রতি এই মর্মে এফ আদেশ জারী করি- 
টেন ষে, তথাকার মি্নিসিপ্যালিটগুলি বড়লাট এবং গবর্ণ র ছাড়া 
"'র কাহারে! অভিনন্গনে অর্থবযয় করিতে পারিবেন ন|॥ গত ২১শে 
শবন্বর এঙ্সাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের এক সভায় এআদেশ 
দথ্বা্ত করিবার উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব পশ হইয়াছে। তাহীরা স্থির 


দেশ-বিদেশের কথা-্ভারতবর্ষ 





৪৩১ 


সস 





করিয়াছেন মৌলানা শৌকত আধী (খানে. উপস্থিত..হইলে তাহাকে 
অভিনন্দিত কর! হইবে। সেলন্ক ৫* টাক! ব্যয়ও মঞ্ুম করা 
হইয়াছে। 


'কুস্ত-মেলার সেবা-সমিতি--" র্‌ 
আগামী মাঘ মাসে প্রয়।গে কুস্ভমেলা হইবে। যাত্রীদের চিকিৎসা, 
বাসসথ।ন-নির্ণয় এবং অন্তান্ত সাহায্যের জন্ক এলাহাবাদের নেবা-সমিতি 


'একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই দলে 


স্ত্রী পুরুষ উভয় প্রকারেরই শ্বেচ্ছা-সেষক গ্রহণ কর! হইবে । 

এই-সমন্ত জনহিতকর কাঁর্যোর জন্তু ৫** উৎসাহী ন্বেচ্ছা-সেঞ্ক এবং 
১৫,০* টাকার প্রয়োজন। আগামী ১ল। জানুয়ারী হইতে সেবা- 
সমিতির কাছ আরভ্ভ হইবে। টাক! পয়স। সমস্ত-_বি মনোমোহন 
দাস ব্যাঙ্কার ও টেজারার সেবা-সমিতি, বাণীমণ্তী, এলাহাবাদ এই 
ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে । এই সমিতির প্রেসিডেন্ট, নির্বাচিত 
হইয়াছেন পণ্ডিত মারবীয়নী, এবং সাধারণ সেক্রেটারী যুক্ত হদয়নাথ 
কুপ্তরু। 


অকালী আন্দে'লনে সামস্তরাজাদের অন্ুরোধ-_ 

পাঞ্জাবের অকাঁলী পত্রে প্রকাশ--কাশ্ীরের মহারাজা, ঝবিনের 
মহারাজ! এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম বড়লাটকে জানাইয়াছেন-_নাভার 
মহারাজকে পুনরায় গদিতে বসাইয়৷ অকালী আন্দোলন শান্ত করিয়া 
দেওয়া হটক। তাহারা! নাকি বড়লাটকে-এ প্রকার অনুরোধ জানাই- 
বার জন্য অন্যান্য সামস্ত-রাজ।কেও পত্র লিখিয়াছেন। 
হিন্দু অনাথ-আশ্রম-_ 

তায়দ্রাবাদে হিন্দু মহাদভার উদ্যোগে একটি হিন্দু জনাথ-আ শ্রম 
প্রতিটিত হইয়াছে । এই অনাথ-আশ্রমের জন্য প্রায় এক লক্ষ টাক! 
টাদ1 উঠিয়াছে! তন্মধ্যে প্রতাপগড়ের রাজ ৫*,*০*. মহারাজ! স্তার 
কিধেণপ্রস'দ ৫***. এবং শ্রীযুক্ত বামন্দাস নায়ক ৫*** টাকা 
দিয়াছেন। 


মৌলান! হস্রৎ মোহানীর অবস্থা-- 
পুণার সংবাদে প্রকাশ য়ারবেদ| জেলে হস্রৎ মোহানীর উপর নাকি 


| খুব নির্যাতন হইতেছে। তাহাকে একটি নির্জন কুঠুরীতে আবদ্ধ 


করিয়। রাখ হইয়াছে । সেখানে আলে। প্রদানেরও কোনে ব্যবস্থ 
করা হয় নাই। তাহাকে খুব অল্পই পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া হয়। 
যে দুই-একথান। পুস্তক তাহাকে দেওয়! হইয়াছিল জেলকর্তৃপক্ষ তাহাও 
কাঁড়িয়া লইয়াছেন। 


কলিকাতা প্টুরিষ্ট« ক্লাবের অভিযাঁন-_ 

কলিকাত। টুরিষ্, ক্লাবের সদস্যগণ গত বৎমর সাইকেলে সাঁতদিনে 
কলিকাত1 হইতে কাশী পর্যাস্ত গমন করিয়াছিলেন। এবার তাহারা 
কলিকাতা হইতে ১৫৩১ মাইল দুববর্তীঁ পেশোয়ারের অভিমুখে বাহির 
হইয়াছিলেন। কিন্তু পিপলীতে ডাকাতের আক্রমণে একজনের মাধ! 
সাংঘাতিক রকমে আহত হওয়ায় ভাহাদ্দিগকে ফিরিয়া আসিতে 
হইয়াছে। মোটের উপর তাহার! গ্রাুটাঙ্ক রোড দিয় ১১ দিনে 
১০৪ ঘণ্টায় ১*২৮ মাইল গিয়াছিলেন। | 


পণ্ডিত বাজপেয়ী__ 

গত &ই ডিসেম্বর পণ্ডিত বাঁজগেম়ী মৃত্যুমুখে পতিত হইযাছেন। 
মৃত্যার মাত্র ছুইদিন পূর্ব্বে তাহাকে জেল হইতে মুক্তি দেওয়া! 
হইয়াছিল। অথঢ পণ্ডিতজী দীর্ঘকাল হইতে রেগে ভূগিতেছিলেন। 
তীহীর অস্বাস্থ্যের জন্তই বহ পূর্বে ডাহাকে মুজি দেওয়া! উচিত ছিল, 


৯ কম পি, পপর ৯. পাস সর্প টি 


৬ পল ৯ এল সত শা পিস তাস পি পপান্শি তাস ভা 


কিন্ত ভারতের শ্রারগরাযণ যো সাহসে ও ্ায়পরতায় তাই। 
পটে নাই। ৃ 


ধলার হাতে কালার মৃতুযু _- 

পুণ! সহর হুইতে তিনজন গে!র। সৈনিক ৮ মাইল উত্তরে কোনে! 
গ্রামে শিকার করিতে গিয়াছিল। তাহার! একট। জলাশয়ে বন্য 
হংস শিকার করে এবং একজন গ্রামবাসীকে সেই শিকার সংগ্রহ 
করিয়। আনিতে আদেশ দেয় । কিন্তু জলাশয়টি দামে পরিপূর্ণ (ছল । 
তাহাতে নাম। বিপজ্জনক ম.শ করিয়। লোকটি আদেশ পালনে 
কষ্বীকৃত হয় । ফলে সৈনিকপ্রবরদের ধৈর্ধ্চুতি ঘটে এবং 
তাহার। লোকটিকে প্রহার করিতে থাকে । প্রহ্ৃত ব্যক্তির চীৎকারে 
সেইন্বনে অনেকগুল লোক জমে। ক্রমে উভয় পক্ষের ভিতর বচসা 
সথরু হুইয়যায়। ওয়াকার নামক একজন সৈনিক ইহার পর গুলি 
রুরিয়। একজন এ।মবানীকে হতা! করিয়াছে । 

এরূপ ঘটনা এদেশে নুতন নহে। পদাঘাতে যখন এদেশের 
লোৌকের প্লীহা ফাটে তখন হাতে বন্দুক থাকিলে তো কথাই নাই। 
এ জাতি একে কাপুরুষ, তাহার উপর নিরন্ত্র। সুতরাং প্রায়শ্চিত্তের 
বিধান ষে তাহার এইরূপ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? 


অন্ধের গ্রতি কারাদণ্ড -_ 

আহ্মদ্রাবাদের আমরেলীর জনৈক অগ্ধ কবির প্রতি সম্প্রতি এক 
বৎসর বিনাশ্র.ম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাকে 
এক বৎসরের জন্য ভালে! ম্বভাবের এক মুচলেখা দিতে বল! 
হইয়াছিল-_তিনি তাহ। নদ দেওয়ায় ভু।হার প্রতি উপরি-উক্ত দণ্ডের 
ব্যবস্থা হইয়ছে। তিনি ম্যাজিষ্রেইটকে সম্বোধন করিয়া! এই মন্ে 
এক কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন যে, বিকলাঙ্গের ভন্ত তাহার প্রতি 
কোনে! প্রকার করুণ। ন। করিয।ই যেন তাহ!কে দণ্ডিত করা 
হয়। ম্যারিষ্রেই তাহাকে পৃথক ভাবে রাখিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ 
করিয়াছেন। 

এই অন্ধ কবির অপরাধ--তিনি সাঁধারণ সভায় - স্বদেশী সঙ্গীত 
গান করিতেন। 

শ্রী হেম্ভ্রেলাল রায় 


বাংল! 
বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষ। _ 
গত ১৯২১-২২ সালের বাঙ্গালীর শাসন সন্বন্ধীর রিপোর্টে দেখ! 

যাইতেছে যে আলোচ্য বর্ষে অনেক বাধা-বিপত্তি সত্তেও বঙ্গদেশে 
্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বেশ ভালই হইয়াছে । পূর্ববে যেমন রক্ষণশীল 
সম্প্রদায় স্ত্রীশিক্ষা' প্রচলনের একাস্ত বিরোধী 'ছিলেন, এখন সে 
ভাব অনেক পরিমাণে কমিয়। গিয়াছে। 

এখন প্রায় সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীগ মনে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি একট। 
সহানুভূতির ভাব জদ্মিয়াছে। বাঙ্গালী মেয়েদের জগ্য বঙগদেশে পূর্বে 
মোট ১২১৯৯ বিদ্যালয় ছিল। আলো/চ্যবর্ষে আরও ৮১টি বিদ্যালয় 
স্থাপিত হইয়াছে । কিন্তু ছুঃখের বিষয় এবৎসর লোকের আয় 
তেমন ন! থাকায় ছাত্রীসংখ্যা ৩৪০৫৩৬ হইতে ৩৩৩৮৭*তে নামিয়। 
যার়। 

-,আলোচা বর্ষে মোট ১৩৩জন পার্দানশীন ছাত্রী এবং তাহাদের 
স্ শিক্ষযিত্রী ছিলেন । শিক্ষা প্রদানের নিয়মের কিছুই পরিবর্তন 
হক । 


প্রানী --পৌধ, ১৩৩০. 


৮ পিসি পাস পাতি তা স্পিন তি স্িপী সি পী পতি পিসি পাকি সি তাস পি পিসি এসসি পি শিস আত এসি লি পম সস, _লিস্ই 


| ২৩শ ভাগ, হম থগ 


জালোচয বর্ষে বাঙ্গালাদেশে সর্ববসষগত ১৩টি মহিল! শিক্ষন্িত্ীগরণের 


শিক্ষালয় .ছিল। সেগুলির ছাত্রীসংখ্যা ২১৩। আবশাক অনুযায়৷ 
শিক্ষক্ষিক্রী পাওয! যাইতেছে ন)। আরও শিক্ষপ্িত্রী প্রয়োজন । 
০ »-এডুকেশন গ্রেজেট 


চরমনাহঃর অত্যাচার তদস্ত-- 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটি গত ৩*এ জুনের একটি সভায় 
এই-সমস্ত বিষয়ের তদন্ত করিবার জন্য একটি তাত্ত-কমিটি গঠন 
করেন। কমিটি মোট ৭* জন সাঙ্গীর জবান্বন্দী গ্রহণ করেন, 
তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক । তাহার খুন, বলপ্রয়োগ, 
নারীর লজ্জ।-সরম নাশ, অপম।ন, প্রহ্থার, লুটপাঁট, ঘর দ্বার ভাঙ্গিয 
দেওয় প্রভৃতির সাক্ষ্য দেয়। রিপোর্টে প্রকাশ যে গাইজুদ্দির মৃত্যু 
সম্পর্কে পুরুষ ও নারী উভয় পক্ষের সাক্ষীরাই বলে যে তাহা 
স্বচক্ষে কতকগুলি পুলিসের লোককে মৃতব্যক্তিকে মাঠের মধ্য দিয়া 
টানিয়। হিচড়াইয়। লইয়। সেখানে ফেলিয়। রাখিতে দেখিয়াছে। 
১১টি বলপ্রয়োগের সুস্পষ্ট সাক্ষ্যও পাওয়। গিয়াছে; উৎপীড়িতের 
মধ্ো হিন্দুও আছে, মুসলম।নও আে। এবং অনেক নারী ও 
তাহাদের মাজীয়গণ যে-সমস্ত ঘটনাকে মাত্র লজ্জাহানিকর 
বা অশ্লীলভাবে অত্যাচার করা বলিয়! বর্ণনা করিয়।ছে তাহার মধোও 
ষে বাস্তবিক পক্ষে বলপ্রয়োগের ব্যাপার অনেক আছে এরূপ বিশ্বাস 
করিবার যথেষ্ট কাগণ আছে। লুটতরাজ ও গুহধ্বংন প্রভৃতি অতি 
ভীষণ অপরাধ সন্দেহ নাই। কিন্ত রমণীগণের প্রতি বে অমানুষিক 
পাশবিক অত্যাচার অঞ্ুষ্ঠিত হইয়ছে এ-সমস্ত তার তুলনায় নগণ্য! 
সাক্ষীগণের সাক্ষা বিশ্বাস করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে ১৮ই মেও 
১৫ই জুনে পুলিশগণ ঠিক উন্মত্ত কুকুরের মত ব্যবহার করিয়াছে । 


-্বন্দেমাতরম্‌ 
বাংলার পুলিশ. 
১৯২১ ১৯২২ 
১। দাঙগহাঙ্গ।ম। ৬১৩ ৯৪৬ 
২। ডাকাতি ৭১৬ ৮৯৩ 
৩। রেলওয়ে হইতে মাল হার।ন ও চুর।র 
খ্যা ৩৭৩৬ ৫৫৮৮ 
৪। পুরস্কৃত পুলিশ কর্মচারীর সংখ্যা . ৬৪৬৮ ৬৪০৩ 
€। আদ।লতের বিচ।রে দণ্ডিত 
পুলিশ কর্মচার।র সংখ) ২৪৭ ২৩৪ 
৬। পু!লশের জন্য ব্যয় ১৪৭ লক্ষ ১৪৮ লক্ষ টাক! 
থানার সংখ্যা ৬৮৮ 
নিম্ন তমবিভাগে পুলিশ কর্মচারীর সংখ্য। ২৪১০২ 
স্সারথি 


আত্মরক্ষার উপায় নাশ-- 


১৯২৩ সালের ১ল! নবেম্বর হইতে ১৯২৪ সালের ৩১শে অক্টোবর 
পর্যন্ত ছোর1, বর্শা, লাঠি, বন্দুক অথব| অন্য কোনও অন্তর লইয়! 
কলিকাঠ! সহরে অথব। সহরতলীতে সাধারণ স্থানে গমন কর! 
নিষিদ্ধ করিয়! “কলিকাত। গেজেটে” একটি ইন্তাহার বাহির হুইয়াছে। 
যে ছড়ি,ভূমি হইতে বহনকাঁরীর কটিদেশ অপেক্ষা উচ্চ এবং যাঁর 
ব্যাস & ইঞ্চির বেণী, তাহাই এই ইন্তাহার-অনুসারে লাঠি বলিয়! গণ] 
হইবে। স্সোনার বাংল! 
| পেবক 


২১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ইট, কলিকাতা, ব্রাঙ্মমিখন প্রেস হইতে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার ছারা মুক্দিত ও প্রকাশিত। 


গ্রবাসী-কার্যালয় ২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস্‌ স্্া, কলিকাতা । 





“সত্যম্‌ শিবম্‌ হ্ন্দরমূ” 











“নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্যঃ” 
২৫শ ভাগ . ] ৃঁ 
২য় খণ্ড মাঘ, ১৩৩ | টর্থ সখা 
আমাদের লক্ষ্য 


আজ আমি যে কথাটি বল্বার জন্ত আপনাদের সমক্ষে 
উপস্থিত হয়েছি তার ভিতরে নূতন কিছু না থাকলেও 
সেটা কেবল আমার প্ুখিপড়া বিদ্যাঞুস্ত নয়, 
কতকটা! আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-জাতও বটে। 
এজন্ত গ্রচ্ছন্ন আত্মস্তরিতার নামান্তর যে অতিরিক্ত বিনয়, 
তার ভাণ না করে আমি মরলভাবে আপনাদের নিকট 
নিবেদন করুতে পারি যে, সে কথাটি বল্বার আমার 
যৎ্সামান্ত অধিকার আছে। আমার বক্তব্য যথাসম্ভব 
সংক্ষেপেই বল্বার চেষ্টা করুব, এবং দু-একটি উদাহরণ 
দ্বারা সেটা ফুটিয়ে তুল্বার প্রয়াস পেলে আশা! করি 
তা' অগ্রীতিকর হলেও অগ্রাসঙ্গিক বলে' বিবেচিত 
হবে না। 

সকলেই জানেন, যে, পাশ্চাত্য জগতে যৌবনের 
প্রারস্তে কি কৈশোর বয়সেই, যখন মানসিক বৃত্তিগুলি 
শমশীয় থাকে এবং কাহার কোন্‌ বিষয়ে প্রবণতা আছে 
ও দিদ্ধিলাভ সহজ এটা বুঝা যায়, তখন পিতামাতা 
ছেলেদের জীবিকা! অঞ্জন ও উন্নতি সাধনের পথ নির্দিষ্ট 
করে' দেন। অল্প বয়সে তার! লক্ষ্য স্থির করে' নেয় বলে'ই 
একাগ্রতার সঙ্গে স্বত্ব লক্ষা অনুসরণ করে অনেকদূর 


অগ্রসর হতে পারে। *যাদৃশী ভাবন। যন্ত সিদ্ির্বতি 
তাদৃশী”-_স্থতরাং জগতের বিশাল কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে? 
পাশ্চত্য যুবকগণ নিতান্তই হাবুডুবু খায় না। সর্বদাই 
যে তারা এনপ লক্ষ্য স্থির করে? পথ চল্তে থাকে তা! নয়, 
লক্ষ্যব্রষ্টও অনেক সময়েই হয়ে থাকে, তবে আমাদের 
মধ্যে লক্ষ্যের অভাবে যতট। শক্তির অপচয় ঘটে, একথা 
নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে তার্দের মধ্যে ততটা 
হয়না। আমাদের কর্মক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত অনেক সঙ্গীর্ণ, 
গম্য পথের সংখ্যাও অনেক কম এবং সেগুলি খন 
অপেক্ষা কুটিলই বেশী, স্থৃতরাং আমাদের নির্বাচনের 
অবসর বেশী নেই--অধিকাংশ ভদ্রযুবককেই এক সনাতন 
ওকালতির ফ্রবতার! অন্থলরণ করে' সংসারসমুত্রে ঝাপ 
দিতে হয়, একথা অনেকাংশে সত্য হলেও, আমাদের 
প্রকৃতিগত জড়তা ও নৃতনের প্রতি অনাস্থা! এবং পিতৃ- 
পিতামহ-গ্রদর্শিত সম্মার্গ পরিত্যাগ করে, কোন 
অপরিচিত অনিশ্চিত অভিনব পথে চল্তে একাস্ত 
অননচ্ছা যে আমাদের নির্বাচন-ক্ষেত্রকে কতকটা অগ্রসর 
করে? রেখেছে, সেবিষয়ে সন্দেহ কব্বার কারণ নেই। 
যাহোক, আঞ্জ এসন্বদ্বে কোন তর্ক উত্থাপন করা 


৪৩৪ 


আমার উদ্দেশ্ট নয়.। মেনেই নেওয়া! গেল যে, আমাদের 
কার্ধযক্ষেত্র অনেকটা সক্বীর্ণ এবং তার উপর আমাদের 
কোন হাত নেই এবং যে পরিমাণে আমাদের রান্তা 
খোলস! হয়েছে, সেই পরিমাণে আমরা নানাদ্দিকে 
অগ্রমর হতেও পেরেছি । আমার কথাট! হচ্ছে এই যে 


আমর] যে পথ ধরে চলি সে পথেও অনেক সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট . 


হয়ে নিজেদের অনর্থক সাফল্য থেকে বঞ্চিত করি ;--এটা 
যেজাতিহিসাবে আমাদের কত বড় একট! লোক্সান, 
তা বুঝাবার চেষ্টা করাই আমার উদ্দেশ্ঠ | 

ওকালতি, ডাক্তারি, গ্রভৃতি অল্প কয়েকটি অর্থকরী 
বিদ্যাই মাত্র আমাদের আয়মত্ত--এট| স্বীকার করুলেও 


আমর] কি দেখতে পাই? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নিয়ে 


আমর! যখন স্ব স্ব জীবিকা অজ্জনের পথে বাহির হই, 
তখন গোড়া থেকেই আমাদের আক্ষেপ হয় কেন আমা- 
দের পসার জমে” উঠল না। 'শতমারী ভবেৎ বৈদ্য 
এ কথাটির মূলে যে সত্যটি আছে, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞত| 
ব্যতীত যে নিপুণ ভিষক্‌ বা! আর কিছু হওয়া যায় ন' 
সেট! আমর! তুলে যাই। যতদিন পসার জমে না উঠে, 
ততদিন নিজ নিজ অধীত বিষয়ে নব নব তথ্য, নৃতনতর 
আঁবিক্ষিয়া গুলির সঙ্গে যোগ সাধনের চেষ্টা করলে 
ভবিষ্যতে যে কাজ দেখতে পারে, জ্ঞানবিজ্ঞানের মুল 
স্ত্রগুলি ভাল করেঃ আয়ত্ব কর্বার প্রয়াস পেয়ে বিফল- 
মনোরথ হলেও যে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া যায়, এ 
কথাগুলি, কদাচিৎ আমাদের মনে স্থান পায়। অধীত- 
বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন তদূরের কথা, সারম্বত মন্দিরের 
বাইরে এসে পুস্তকস্থ যে বিদ্যার বলে বাবসায়-ক্ষেত্রে 
প্রবেশ লাভের অধিকার পেয়েছি, তাই ভুলে যেতে সুরু 
করি এবং তান পিটিয়ে বড়ের চাল দিয়ে "হেসে নাও 
দুদিন বৈ ত নয়' নীতির অন্থসরণ করে+। সুদীর্ঘ অবসরটাকে 
জগদ্দল পাথরের মত বুকে চেপে বস্তে না দিয়ে, লঘু 
স্বচ্ছ শারদীয় অভ্রের মত নীলাকাশের গাঁয় উড়ে যেতে 
পারুলে আমরা পরম আরাম উপভোগ করি, একথ! অধি- 
কাংশ শিক্ষিত যুবকের পক্ষেই খাটে । 

অনেকে বল্তে পারেন, পেটে খেলে পিঠে সয়, 
বুতুক্ষিতঃ কিং ন করে।তি পাপং? যতদিন দারুণ বুতুক্ষা 


প্রবাসী-্মাঘ। ১৩৩৩ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জঠরকে গীড়া দিতে থাকে, ততদিন একনিষ্ঠ জানচর্চা 
পোায় ন। কিন্তু যদ্দি বুঝ তাম যে হা! অর্থ যো অর্থ, 
করে' কেবল হা-ছুতাশ করতে থাকলে, কিন্া খেলে 
বেড়িয়ে গল্পগুজব করে? সময়টাকে কাটিয়ে দিলে, আমা- 
দের ভাগ্যে সেই অমরবাঞ্িত রৌপ্রচক্র-লাভ ঘটবে, 
তাহলে কোন কথাই ছিল না। বরঞ্চ এইটাই সত্য যে, 
যদি আমাদের দৈন্তের অবকাশে কঠোর শ্রমশীলতা দ্বার] 
আমর! অধীতবিদ্যার উৎকর্ষসাধনে তৎপর হই, তাহলে 
আমাদের আয়াস-ও-অনুশীলন-লন্ধ বিশিষ্টত| বেশী ন্নি 
চাঁপা থাকৃবে না, এবং তার উপযুক্ত মজুরী না মিললেও 
আর্থক হিসাবেও সেটা কোন দিন লাভজনক হয়ে 
ঈাড়াবে। সেই শুভ মুহূর্তের জন্ত অলসভাবে প্রতীক্ষা 
করুতে থাকলে তার আগমন স্বদূরপরাহত হবে। তার 
জন্য কঠোর সাধন দ্বার! প্রস্তুত হতে হবে, দীর্ঘ অভিসার- 
সাজে সজ্জিত হতে হবে। সময়ের এরূপ সদ্ব্যবহার থেকে 
নিজের উপর শ্রদ্ধা! ও বিশ্বাস বেড়ে যাবে, মনের ্বাযুগ্ুলি 
সতেজ ও দৃঢ় হবে; বাইবেলের ভাষায় বলতে গেলে, 
ভগবদ্‌-দত্ত যে 6৪190টি, যে পুঁজিটি, নিয়ে আমরা 
ংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলাম, তাকে সুদে খাটিখ্ 
বাড়াতে পেরেছি বলে” একটা অনির্বচনীয় আত্মপ্রসাদ 
লাভ করব । 

প্রতি মাস-কাবারে নি্দি্ই বেতন পেয়ে দৈনিক 
উপাজ্জনের চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারা যে কত বড় 
মুক্তি, সেটা আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু সেই অর্থ 
চিন্তা-ব্ূপ বাহ্‌ দাসত্ব থেকে মুক্তি যদি আমাদের আলস্য 
বাড়ায়, মানসিক জড়ত। বেশী করে? এনে দেয়, তা হলে 
সেমুক্তিটাই একট! নীষণ বন্ধনে পরিণত হয়। যদি 
এই জড়তাই চাক্রি-জীবনের বিশেষত্ব হয়, তবে সে 
বন্ধনের শৃঙ্খল দ্বারা আপনাদের অধিকাংশের কর কলস্কিত 
হয়নি বলে' আক্ষেপ করুবার কোন কারণ দেখতে পাই 
না। বস্ততঃ দারিপ্র্য কথাটাই হচ্ছে আপেক্ষিক। স্বপনে 
সন্তষ্ঠ হওয়া বা ন1 হওয়া কারও প্রকৃতিগত, কারও 
নয়। বাণীর শ্রেষ্ঠ সেবকগণ-ধাদের নাম জগতে 
অমর হয়ে আছে-_-আর্থিক হিসাবে প্রায় কেউই বড়লোক 
ছিলেন না । কবি হেমচন্ত্রই সে কথ! বলে? গিয়েছেন? 





টর্থ সংখ্যা] 


হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর 
কেন এ কুখ্যাতি ভবে? 

যে জন সেবিবে ও রা চরণ, 
সেই সে দরিদ্র হবে !) 


কিন্তু অর্থলম্পদ্বিহীন হয়েও ত তারা কেউই বাগ্গেবীর 
সেবাব্রত ত্যাগ করেন নি। তার হেতু এই যে, মানুষ 
কেবল রুটি খেয়েই ধীচে না--অন্লময় কোষের স্থল আব- 
রণের মধ্যে জান-বিজ্ঞানের ও আনন্দের স্ুক্ম কোষগুলি 
নিহিত রয়েছে, তারাই আমাদের জীবনী-শক্তির পুষ্টি- 
সাধন করে । 

অতএব পেটে ভাল করে খেতে না পেলেও এমন 
একট] রসাস্বাদনের শক্তি অঞ্জন করা যায় যা মনটাকে 
সর্বদা নবীন, উদ্যমশীল, আশান্বিত, উৎসাহপূর্ণ করে, 
বাখে; তাকে নীরস, মৃতপ্রায়, নিরুদ্ধষ ও ভগ্নোৎসাহ 
হতে দেয় না। এট] কি একটা পরম লাভ নয়? কঠোপ- 
নিষদের ভাষায়, আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যখন শ্রেম় 
অপেক্ষা প্রেমকে বরণ করে, নিয়ে “বিত্তময়ী শৃষ্ক।' অর্থাৎ 
পথে মজ্জমান হয়ে পড়ি, তখন যদি এমন একটা অননুভূত 
অপূর্ব্ব রলের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর হয় “যং লব্ধ1 চা- 
পরং লাভং মন্তরতে নাধিকং ততঃ। যশ্মিন্‌ গ্বিতো ন 
দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে”-__সেটা কি এতই তুচ্ছ যে 
তার জন্য তাস পাশ] গল্পগুজব ছেড়ে কিঞিৎ সাধন! 
করুতে পারি না? নচিকেতা ত তার জন্য সর্বন্ব পণ 
করেছিলেন; এমাসনন প্রভৃতি পাশ্চাত্য স্থ্ধীগণ সেই 
উপাখ্যান থেকে মানসিক খাদ্য সঞ্চয় করে' পুষ্টিলাভ 
করেছেন। 

হয়ত কেউ বলে? বস্বেন, এটা ত ধর্মের কথা, তত্বের 
কথা হচ্ছে; তবে কি আমাদিগকে যৌবনেই যোগী 
হতে হবে নাকি? আমার উত্তর এই, আমি আপনা- 
দিগকে তত্বকথা শুনাতে আসিনি, আমি স্বপ্নেও সে 
যোগ্যতা দাবী করি মা--কিস্ত আমাদের দেশে 'ধর্ম' 
সাধন” +যোগঃ এই কথাগুলি যেন্ধপ সঙ্থীর্ণ অর্থে সাধা- 
বত প্রযুক্ত হয়ে থাকে, আমি আপনাদিগকে সেই সঙ্ধীর্ণ 
পারিভাষিক অর্থ পরিহার করে? সেগুলিকে একটু ব্যাপক 
ভাবে গ্রহণ করৃত্তে বল্ছি মাত্র । আমি এই বল্তে চাই যে, 
কেবল 'পরাবিদ্যা/-বিষয়ে নয়, £অপরাবিদ্যা'সম্পর্কে ৪ 


আমাদের লক্ষ্য 
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আপনাদিগকে “যোগী? হতে হবে, সাধনা" করতে হবে, 
যার যেটা "ন্বধর্শ__অর্থাৎ যিনি যে-বিষয়ে নিপুণ -তাক্ষে 
সেটায় পারদ্িতা ও যোগ্যতা অর্জন করার জন্য যত্বশীল 
হতে হবে। এবপ কর্‌তে পাবুলেই তবে পরিণত ' বয়সে 
আপনাদের সাধন| সিদ্ধিলাভ করুবে, ্বধর্শে অর্থাৎ 
নিজ নিজ ক্ষমতার আয়ন্তাধীন বিষয়ে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে 
দেশকে সমাজকে জগৎকে যাঁর যেটুকু দেবার তিনি 
ততটুকু দিতে পারুবেন, এবং যতখানি সার্থকতা তাঁর 
ভগবদ্‌-দত্ত প্রতিভার অধিগম্য, ততখানি সার্থকতা অর্জন 
করে? নিজে রতকৃতার্থ হতে পারুধেন। নতুবা ব্যর্থতার 
নিক্ষল অন্ুশোচনায় জীবন্ম ত ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
আত্মগোপন করে? থাকৃতেই তিনি পছন্দ করুবেন। 

লাটিন ভাষায় একটি কথা আছে (90100 ৮1696 এবং 
ফরাসি ভাষায় আর-একটি কথা আছে 10:9 09 ৮1৮9 । 
প্রথম কথাটির অর্থ হচ্ছে জীবনে অপ্রীতি এবং দ্বিতীয় 
বাক্টির মানে হচ্ছে বেঁচে থাক্বাঁর শ্যর্তি। আমাদের 
জীবনে অবসাদের ভাবটা বড়ই স্ুম্পষ্ট। সাংখ্যদর্শন-মতে 
জীবন ছুংখময়-সংসার কুপিতফণিফণাচ্ছায়াতুল্য । 
আমাদের কবি গাহিয়াছেন, “সংলারে শাস্তির আশা 
মরীচিকায় যথা জল। এই অতি প্রাচীন হিন্দুজ্জাতি 
যুগষুগাস্তরের ছুঃখবাদের সাধনায় ও সহ বৎসরের পর- 
পদলেহনের ফলে এমনই মৃতপ্রায় নির্জীব হয়ে পড়েছে 
যে, এর তৃহিনশীতল শোণিতে জীবন্ত জাতির তপ্ত রক্ত- 
ধারা প্রবাহিত কবুতে চেষ্টা করা আকাশকুক্থমেরই মত 
স্বপ্ন মাত্র বলে? মনে হয়। আমরা সর্ধদা ত্রিবিধ তাপে 
তাপিভ,--আধ্যাত্সিক, আধিভৌতিক ও আধিরৈবিক 
বিভীষিকাগ্লি নিত্য আমাদের চক্ষের সমক্ষে নৃত্য 
করুছে, হাচি-টিক্টিকির ভয়ে আমর! সদা মুহামান, বেঁচে 
থাকবার আমাদের এতই সাধ যে পাঁজিপুঁথি না ঘেটে 
আমর! এক পা নড়ি না । অথচ অদৃষ্টের কি তীব্র পরিহাস 
যে ওলাওঠা, মহামারী, ম্যালেরিয়া, ছুর্তিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি 
লোকক্ষয়ের যাবতীয় অন্ুষ্ঠানগুলি আমাদিগকে যেমন 
পেয়ে বসেছে, জগতের আর ফোন জাতিকে এমন 
সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করতে পারে নি। আমাদের 
বৈদিক সাহিত্যে সর্বদাই এই কথাটি দেখ| যায়,--খতায়ুর 
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বৈ পুরুষঃ”, র্জজীবিষেচ, ছতং সমাঃ,_ মানুষের পরমায়ু 
একশত বৎসর, কিন্তু অধুন! এ-কথাটি ্্রেচ্ছ জাতির সম্বন্ধে 
যেরূপ সত্য, আমাদের পক্ষে ঠিক তার বিপরীত। 
শৈশব-মৃত্যু, অকালমৃত্যু গ্রভৃতি মুল্যবান্‌ অধিকারগুলিতে 
আমাদের একচেটিয়া স্বত্ব; অন্ত কোন সভ্যঙজাতি 
এ-সব বিষয়ে আমাদের কাছে এগুতে পারে না । কৌটিল্য 
তার অর্থশান্ত্রে লিখে গিয়েছেন--“নক্ষত্রমতিপৃচ্ছস্তম্‌ বাল- 
মর্থোইতিবর্ততে'--যে বালো চিতবুদ্িবিশিষ্ট বাক্তি বেশী 
পরিমাণে নক্ষত্রজিজ্ঞান্ব হয়, অর্থ তাকে অতিক্রম 
করে? যায়, অর্থাৎ কিনা, যার! খুব গ্রহনক্ষত্র মেনে চলেন, 
তাদের ভাগ্যে ধনলাভ ঘটে না। কিন্ত আমরা এখন আর 
সে-সব কথ মানিনে। আমাদের বাহিরে যে বিরাট্‌ 
জড়জগৎ বিস্তৃত রয়েছে, সর্বদা আমরা তাকে তয় করে? 
অতি সন্তর্পণে নিজের ধিকত ক্ষুদ্র প্রাণটি বাচিয়ে 
চল্বার চেষ্টা করি-_ 


“অল্প লইয়! থাকি, তাই মোর 
যাহ। যায় তাহ। যায়। 

কণাটুকু বদি হারায়, তা ল:য় 
প্রাণ করে হায় হায়! 


ংসারের অনিত্যতার চিন্তায় মনে কাল্চে ধরে” গেছে, 
সর্বদ! মোহমুদগর বৈরাগ্যশতক আওড়াচ্ছি এবং শাস্তি 
সবত্যায়ন লক্মীপূজ। শনিপূজা কিছুই বাদ দিচ্ছি না। কিন্ত 
লক্ষী পলায়ন করেছেনঃ শনি কায়েম হয়ে বসেছে, আর 
. আমর! 'ভূতলে অধম বাঙ্গালী জাতি' হয়ে আছি । 
পাশ্চাত্য জাতিসমূহের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাদের 
লোঁকগুলি যেন এক-একটা1 উক্কাপিণও- উদ্যম, উৎসাহ, 
সাহস, তেজ, নিরাকতার জলস্ত প্রতিমুর্ভভ। ০০16 05 
৮1%1--জীবনে প্রীতি, প্রাণের স্পন্দন, বেঁচে থাকার 
্ুর্তি, তাদের ভাবে, কথায়, কার্য, শতধারায় ঠিকরে 
পড় ছে। বৃদ্ধ বয়সেও খেল! করুছে, আমাদের মত অলস 
জীবনের জড়তা দুর করুবার জন্য ক্ষণিক উত্তেজনার 
মোহে নয়, প্রাণের অফুরন্ত শ্ষুরণের নৈত্যিক বাহ প্রকা- 
শের প্রেরণায়--আবার সঙ্গে সঙ্গে এমন গুরুতর মানসিক 
শক্তির লীলাখেলা দেখাচ্ছে, যাতে করে' জগৎ স্তভিত হয়ে 
যাচ্ছে। “কব্যং মান্ম গমঃ পার্থ,” 'নাআ্মানং অবসাদয়েতঃ 
স্গীতাকার এই উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যগুলি যেন তাদের 


প্রবাসী-্মাঘ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





জন্যই লিখে গিয়েছিলেন । বিবেকানন্দ বলেছেন, আমাদের 
বেদাস্তধন্মকে এখন 70150০61081 ( কেজে।) করতে হবে 
অর্থাৎ যে “বিগতভীঃ” মন্ত্রের উদাত্ত বাণী বেদাস্তের শ্রেষ্ঠ 
দান, সেটাকে পুঁথির পাতা থেকে খসিয়ে এনে জীবন- 
যুদ্ধের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং তার সঙ্গে 
পাশ্চাত্য 1)0070910162115101507 অর্থাৎ লোকহিতব্রত যোগ 
করেঃ সর্বত্র সমদর্শন:' গীতার এই মহান্‌ আদর্শকে 
অধ্যাত্বজগৎ থেকে নামিয়ে এনে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 
কাজে লাগিয়ে এক নব বেদাস্তধর্শ স্থাপন কর্‌তে 
হবে--“জীবে। ক্রদ্মৈব নাপরঃঃ আত্মবৎ সর্বভূতেষু” প্রভৃতি 
মন্ত্রকে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করুতে হবে, যা 
বেদাস্তস্থত্রের শারীরিকভাষ্যে খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে 
ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্যও কর্তে সাহস পাননি--কারণ “ন 
শূত্রায় মতিং দদ্যাৎ_তিনিও এই নীতির সমর্থন করুতে 
বাধ্য হয়েছিলেন। আমি মহাত্ম। বিবেকানন্দের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করে আমার যুবক বন্ধুদিগকে আহ্বান 
করে” বিনীতভাবে বল্ছিঃ তারা এই সামাজিক 
ভেদবুদ্ধি দূরীকরণ রূপ বৈদাস্তিক লোকছিতত্রত 
গ্রহণ করুন, তাদের. এই লক্ষ্য হোক, এতে জীবিকা 
অঞ্জনের পথ রুদ্ধ হবে না, কিন্তু এই ব্রত উদ্যাঁপনের 
জন্য যে শিক্ষা দীক্ষা ও সাধন! চাই, তাতে আত্মনিয়োগ 
করুতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “যৌবনে দাও রাজ- 
টীকা+__বাস্তবিক সকল মহৎ আদর্শের বীজ যৌবনেই 
উপ্ত হয়ে থাকে, যার লক্ষ্য যৌবনে বিশিষ্টতা লাভ করেনি 
সে পরিণত বয়সে কদাচিৎ তা ফলিয়ে তুল্‌তে সক্ষম হয়- 
অতএব এই ব্রত গ্রহণের পক্ষে যৌবনই প্রকুষ্ট সময়। 
মিসেস্‌ ব্রাউনিং বলেছেন-_ 
+4৮101200151005 01 07620510291 1701715161 
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“মহত্বলাভের উপায় জানা না থাকৃলেও মহৎ হওয়৷ 
যেতে পারে, কিস্তু উচ্চ লক্ষ্যের অজ্ঞতা থাকুলে মহৎ 
হওয়া] অসম্ভব ।” 

লক্ষ্য স্থির থাকলে উপায়ের জন্য ভাব্‌তে হবে না৷ 
উপায় আপনি আপনার পথ খুঁজে নেবে। 

এই মহৎ ব্রতে বিফলতার আশঙ্কায় কেউ যেন ভীত 


৪র্ঘ সংখ্য।.] 





সপরসপিস 


নাহন। আমার্ের গীতাকারই ত বলেছেন, কর্মে আমা- 
দের অধিকার আছে, ফলে নয়। বহু পাশ্চাত্য মনীষী 
বলেছেন, বিফলত লজ্জার বিষয় নয়, আদর্শের ক্ষুত্রতাই 
লঙ্জাকর। বিফলতার উপরই ত সাফল্যের ভিত্তি 
গ্রতিষ্ঠিত। যাদৃশী ভাবনা, সিদ্ধি ততটা না হলেও 
কতকটা তান্রূপ হওয়া অবশ্তস্ভাবী। আর্থিক উন্নতি 
অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটে, এবং সেটা! কিছু বিশেষ বড় 
কথা নয়। দেহরক্ষা করুলেই অনেক তথাকথিত বড়- 
মানুষের স্থতি সমাধিপ্রাপ্ত হয়। “সেই ধন্ত নরকুলে, 
লোকে যারে নাহি ভূলে, মনের মন্দিরে নিত্য সেবে 


সর্বজন | একথা অতি সত্য যে, মহৎ যাহার 
চেষ্টা ঈশ্বর তাহার সহায় । রবীন্দ্রনাথের হন্দর 
ভাষায়, 
'তোমার পতাক। যারে দাও তারে 
বহিবারে দাও শকতি ! 
তোমার সেবার মহৎ প্রমান 
সহিবারে দাও ভকতি !' 


আমাদের সর্বাপেক্ষা গভীর মোহ যে অতীতত্রীতি, 
সেটা, যে জাতীয় জড়তা বা 69010) %12০র বিরুদ্ধে 
আমি আপনাদ্দিগকে যুদ্ধঘোষণ1 করুতে বল্ছি, তাকে 
মজ্জাগত করেঃ রেখেছে । অতীতগ্রীতির একটা ভাল 
দিক আছে, সেটাকে আমি নিন্দা করছি ন। যেজাতির 
পূর্বপুরুষের উপর শ্রদ্ধা না থাকে, তার নিজের উপরও 
আস্থা কমে? যায়। আত্মসম্মীনজ্ঞান উদ্ধদ্ধ না হলে তাকে 
দিয়ে কোন মহৎ কাজের আশ] করা যায় না। কিন্ত কোন 
দিন আমর! পোলাও কালিয়া! খেয়েছিলাম বলে আজও 
প্রতি উদগারে তার মহিমাকীর্তন করতে গেলে জগৎ- 
সমক্ষে আমাদিগকে হান্যাম্পদ হতে হয়। ইংরেজ জাতি 
ভ একথা বল্‌্তে একটুও কুগাবোধ করে না যে, ছুহাজার 
বৎসর পূর্ববে ভারত যখন সমগ্র জগতে সভ্যতার আলো! 
বিকিরণ করছিল, তখন তার] উক্কিপরা নগ্রগাত্রে শাখা- 
মৃগের সায় গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়াত। বর্তমানে 
যে তাদের গৌরব কবুবার অনেক সামগ্রী আছে, তাই 
তান্দের দৃষ্ি একান্ত অতীতনিবন্ধ নয়। আমরা ভুলে 
যাই, কবি কাৰ্দাস মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে যে কথাটি 
বলে' গিয়েছেন-_ 


আমাদের লক্ষ্য 





৪৩৭ 





পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্ং 
নচাপি কাব্যং নবসিত্যবগ্যং | 
সস্তঃ পরীক্ষান্থতরস্তজন্তে 
মুঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥ 


দ্যা কিছু পুরাতন তাই ভাল নয়, কাব্য নূতন হলেই কিছু 
মন্দ হয় না, সাধু ব্যক্তি পরীক্ষ! করে' ছু'এর একটি গ্রহণ 
করেন) মুঢ় যে, সে-ই কেবল পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি হয় অর্থাৎ 
পরের মুখে ঝাল খায়।” বৃহস্পতি তার ধর্শন্ত্রে বলে? 
গিয়েছেন, কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করে? কর্তব্যনির্ণয় কর! ঠিক 
নয়, যেহেতু যুক্তিহীন বিচারে ধর্শহানি ঘটে। যে যুগে 
এসকল কথা সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল, সেট! ছিল স্বাধীন 
চিন্তার যুগ। তখন আমাদের বুদ্ধি রাষ্ট্রীয় কিংবা 
সামাজিক দাসত্বের চ'পে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়েনি। এখন 
আমাদের স্বাধীন চিন্তা লোপ পেতে বসেছে। 


“অতীতের ম্মতি, তারি স্বপ্ন নিতি, 
গভীর ঘুমের আয়োজন, 

(এ যে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা, 
আর নাহি তাহে প্রয়োজন ! 

গু 


সং নং 
ধূলিশব্যা ছাড়ি ওঠ ওঠ সবে, 
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে, 
তা" যদি না পার চেয়ে দেখ তবে 
ওই আছে রসাতল ভাই! 
আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই |” 


রাজনৈতিক আন্দোলন জিনিষটা এখন দেশময় 
ছড়িয়ে পড়েছে, এবং বিলেত থেকে আম্দানি সকল 
জিনিষের মধ্যে এ একটি বস্তর আবশ্তকতা আমরা ভাল 
করে'ই উপলব্ধি করুতে শিখেছি । স্ৃতরাং রাজনীতি- 
ক্ষেত্র থেকেই ২1১টা উদাহরণ দেওয়া যাঁকৃ। সিডনি 
স্মিথ আক্ষেপ করে? বলেছিলেন, সকল বিস্তাই অস্কুশীলন- 
সাপেক্ষ বলে' আমর! মনে করি, কেবল এক রাজনীতি 
ছাড়া) সেখানে সকলেই শ্বয়ংসিদ্ধ ও অশিক্ষিতপটু। 
যখন তিনি এ-কথা বলেছিলেন, ইংলগ্ডের সে যুগ অনেক 
কাল অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু তার কথাটা আমাদের 
পক্ষে এখনও অনেকট1 খাটে । সংসারে যেমন পর- 
নিন্দার মত মুখরোচক আর কিছু নেই, সেইরূপ শ্বজাতির 
দোষের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করে' অন্জাতির দোষোদ্‌- 
ঘাটনের চেষ্টাটাও অতি স্বাভাবিক, বিশেষতঃ সেই পর 
যখন বিদেশীর আকারে আমাদের মাথার উপর চেপে 


8৩৮ 





সিসির সস রি এ সিসি 





বসে রয়েছে, এবং ক্গীরদরননীট1 তাদেরই ভোগে লাগছে, 
আমরা একটু জলে দুধ খেয়েই সন্তষ্ট থাকৃতে বাধ্য হচ্ছি, 
অনেকের ভাগ্যে তাও জুটি ছে না। কিন্তু মনে রাখ্তে হবে, 
তাদের গালাগালি দিয়ে যা ফল, তার চেয়ে অনেক বেশী 
ফল লাভ হবে নিজেদের দোষগুলি বুঝে* সেগুলি দূর 
'কর্বার চেষ্টা করুলে। নিজেরা শক্তিশালী হয়ে যোগ্যতা 
অঞ্জন করুতে না পারলে ঘাড়ের কে।ন ভূত ত নাম্বে 
না। একটাকে নামাতে পারলেও যে আর-একটা উড়ে 
এসে জুড়ে বস্বে । কিন্তু সেদিকে আমাদের কয়জনের লক্ষ্য 
আছে? মহাত্া গোথলে বুঝেছিলেন যে রাজনৈতিক 
আন্দোলনের জন্তও অনেক শিক্ষা, অনেক অনুশীলনের 
ঈরুকার;--সরুকারী নানাবিধ বিবরণী ও সংখ্যাবিজ্ঞান 
থেকে আরম্ভ করে' ভারতের ইতিহাস, পৃথিবীর অন্যান্ত 
জাতির ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি-বিষয়ক মূল 
সুত্রগুলি, ভারতের ও অন্তান্ত দেশের রাষ্টগঠনপ্রণালীর 
তুলনামূলক সমালোচনা, ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে 
লন্ধপ্রবেশ হতে পাবরুলে, এবং সর্ববিধ সামাজিক, অর্থ- 
নৈতিক এবং রাষ্ট্রিক ব্যাপারে যোগদান করে” সেই শিক্ষা 
সম্পূর্ণ করে? তুল্‌তে পারলে, তবেই আদর্শ রাজনীতিবিদ্‌ 
হওয়। খায়, এবং রাজদর্ুবারে বসে" অকাট্য যুক্তির দ্বারা 
কর্তৃপক্ষের ভ্রমপ্রমাদগুলি খণ্ডন কর! যায়। তিনি 
নিজেকে এই আদর্শে গড়ে' তুলেছিলেন বলে'ই জন্‌ মলি” 
ও লর্ড, কার্জন প্রভৃতি ইংলগ্ডের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্গণ 
তাঁকে সম্মান করতেন, এবং লর্ড কাঞ্জনের ন্যায় বাগ্ীও 
বলেছিলেন, 16 19 ৪ [01999019 60 01088 ৪৮ 07:05 ₹/10]) 
৮17--তার সঙ্গে ব্যবস্থাপক সভার আসরে বসে' বাদান্ু- 
বাদ করে, তৃপ্তি লাভ হয়। দেশে এরূপ একদল কন্ধীর 
নিতান্তই আবশ্তক, যাঁরা রাজনীতিচচ্চায় জীবন অতি- 
বাহিত করবেন, এবং তজ্জন্য দীর্ঘ সাধনার ভ্বারা নিজকে 
তৈরি করে নেবেন, তাহলেই রাঙ্গনীতি-ক্ষেত্রে আমরা 
'প্রতিষ্ঠালাভ করুতে পারব ৷ এট। তিনি বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম 
করতে পেরেছিলেন বলেই 9:5৪,065 0£177919 9০০1০ 
*ভারতসেবক-সঙ্ঘ' নামক একটি সম্প্রদায় সৃতি করেছিলেন। 
তাদের জন্ত যে-সব নিয়মাবলী প্রস্তুত করে, গিয়েছেন, তা 
ঠিক যেন আমাদের কোন শঙ্করমঠ বা গুরুকুলের 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্মিত এরস্ লস 











আশ্রমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, পড়ে" দেখ লেই জান্তে 
পারুবেন। জর্জ সিংহ বলেছেন, এরূপ একটি সেবকসঙ্ঘ 

ংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রের সর্বপগ্রধান অভাব। ভারতের 
অন্যান্ত প্রদেশে এপ আশ্রম স্থাপিত' হয়েছে, এবং 
সেখানে যে-সব লোক তৈরি হয়ে উঠছে, তার! 
তত্বৎ প্রদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহজেই প্রতিষ্ঠালাভ 
কর্ছে। কিন্ত আমাদের মধ্যে অনেকেই অবসরবিনোদন- 
কল্পে আল্বোলার ধুম উদিগিরণ করুতে করুতে কিংব! 
চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে দৈনিক সংবাদপত্রের 
স্তস্তগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলেই আমাদের রাজ- 
নৈতিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হল ভেবে, কেবল ক্ঠনালীর জোরে 
রাষ্ত্রিক ব্যাপারে দলপতির আসন গ্রহণ করুতে অগ্রপর 
হই, এবং ইংরেজ জাতির নিন্দা কীর্ভনে ঘনঘন করতালির 
শবে যখন আসর মুখরিত করে? তুলি, তখন সত্য সত্যই 
জীবন ধন্য মনে করি। 

আয্ব্যয় (90809), মুদ্রাবিজ্ঞান (987652005), বিনি- 
ময় (6::01:8289 ) প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের রাজনৈতিক 
নেতাদের মধ্যে ক'জন বিশেষজ্জের আসন দাবী কবুতে 
পারেন, সেটা ভেবে দেখবার বিষয়। “ভারতের রাজস্ব- 
সচিব শ্যাবু বেসিল ব্লযাকেট বিগত ৪ঠ1 ডিসেম্বর তারিখে 
বোম্বাই বণিকৃ-সভার অধিবেশনে এসম্বত্ধে কি ৰলেছেন 
শুন £_- 
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এর ভাবার্থ এই যে, ভারতে স্বরাজ স্থাপন, খাঁটি 
দ্াজন্বনীতি নির্বাচন ও তার প্রয়োগের উপর যতটা নির্ভর 
করে, এমন আর কিছুর উপর নয় । ভারতের রাজনৈতিক 
ডভবিষ্যৎকে ভাল কবুবার জন্য ধারা চেষ্টা করুছেম, আয়- 
ব্যয় ও রাজন্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে তার্দের গভীর অভিনিবেশ 


৪র্ঘ সংখ্য। | 


৯ পস্্িিতীস্টিলিসি পাঁসি পা পরিসর স্পিিসিীসপিসপরসি পারত পরিসর 





আবশ্যক। কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত জটিল বিষয় জেনে বৈজ্ঞা- 
নিক প্রণানীতে একাগ্রতার সঙ্গে সে-সকল বিষয় অধ্যয়ন 
ও অনুশীলন কবুতে হবে, কেবল গবমেণ্ট.কে আক্রমণ 
করুবার অস্ত্র খুঁজবার উদ্দেশ্যে এ-সকল ক্ষেত্রে নেচে 
কুঁদে বেড়ালে চল্বে না । অনেকে বল্বেন, গবমেন্টের 
মহায়তার অভাবেই ত আমাদের শিক্ষালাভ ঘটে না। 
একথ! সত্য হলেওঃ ফতদিন, আমরা এসকল বিষয়ে লব্ধ- 
প্রতিষ্ঠ হতে না পাবুব, ততদিন রাজনীতিক্ষেত্রে কিছুতেই 
আমরা যোগ্যতার দাবী কৰৃতে পার্ব না। দাদাভাই 
নৌরোজী, ওয়াচা প্রভৃতি বোগ্বাই অঞ্চলের নেতাগণ 
ইংরেজের সাহাধ্য ব্যতিরেকেই ত উক্ত বিষয়গুলিতে 
পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। গবমেণ্টের রাজস্বনীতি 
সম্বন্ধে যোগ্য সমালোচন! কয়থানি দেশীয় কাগজে দেখ তে 
পওয়া যায়? এ-সকল বিষয়ে ইংরেজ-পরিচালিত কাগজ- 
গুলি থেকেই অনেক সময় আমাদিগকে লোকমত সংগ্রহ 
করুতে হয়ঃ কারণ আমাদের মধ্যে এসব তত্বের “বক্তা শ্রোতা 
চ ছন্লভঃ'। মোট কথা আমাদিগকে 99০9৭ 1)99% দ্বিভীয় 
হলে চল্‌্বে না, ৮7৪ ৮৪ 165৮ সকলের সের! হতে হবে 
এই লক্ষ্য অন্ুলরণ করে" রাজনীতি ও অন্থান্ত ক্ষেত্রে 
আমাদের নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে 
হবে, বর্তমান জগতে অন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে 
দ্বিতীয়ের স্থান নেই। 

বস্ততঃ আমরা ভুলে যাই যে, আমাদের এই যে যুগ- 
ব্যাপী দাসত্ব, এই জাতীয় কলঙ্ক কেবল আত্মপরাধ- 
বৃক্ষের ফল মাত্র। তা যদি না হত, তবে ত ভগবান্‌ 
আমাদেরই স্তায় সাদা চাম্ড়ার ভয়ে ভীত, এটা স্বীকার 
করতে হত | . আমরা স্বরাজ্য. পেলেই যোগ্য হয়ে 
উঠব, এটা যদ্দি সত্য হয়, তবে ভগবানের ত এটা মন্ত 
অবিচার যে তিনি আমাদিগকে এতকাল স্বরাজ থেকে 
বঞ্চিত রেখেছেন ! 

আমাদের কোন দোষ নেই, অথচ আমরা পরাধীন 
অধগপতিত হয়েছি, এমনটি হলে যে ধর্মাধন্ম কিছুই 
থাকে না।. ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন ষে পরাধীন্তা 
আমাদের আত্মকত ব্যাধি, আমর! স্বখাত সূলিলে ডুবে 
মরেছি। যে একতা মৈত্রী, অভেদবৃদ্ধি, বীর্য স্বার্থত্যাগ, 


আমাদের লক্ষ্য 


পা্পিপি আসি সিপিস্পিি সির সপসিপাস্পিতিসপিরিস্পাসিপসপিতাস্সিলাসছি পিসি পিসি স্সিসিতা সপ সির পিস 


৪৩৯ 


মহৎ আদর্শ, স্বেচ্ছাচার-ও-পরপীড়ন-বিমুখতা, দেশাত্ম-. 
বোধ প্রভৃতি নৈতিক গুণগুলি ব্যতীত কোন জাতি 
কখনও জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষা] করুতে পারেনি-_দীর্ঘ 
কাল ধরে' আমাদের মধ্যে সেগুলির অভাব বেড়ে যাচ্ছিল 
বলে'ই ত আমাদের এত অধঃপতন । এখনও সেই ভেদ- 
বুদ্ধি কতট! দূর হয়েছে? বিগত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে 
বড়লাট বাহাছুর মান্দ্রাজে আদি-দ্রাবিড় মহাজন-সভায় 
যে কথাগুলি বলেছেন, ত। আমাদের প্রণিধান- 
যোগ্য ২ 


4076 020 0219 [1700 00059 50012] 16€5006011075 270 
11001901005 216 2. (01101021010 01050801810 0111) 23৫ 
010£0655 17) 10019 01765 15956 2150 00691056651 
113910015510155 190/0100 17012 115611,.5,5,51505 2815 201 
12200 07926 07955 01555 01551001005 15552050176 101650155 


০ 10012 25 2. 0001)009 10 0178 0995 06 69:90 0201005 
2150,1 


অর্থাৎ__একথা কেউ অস্বীকার করতে .পারুবেন না যে 
এদেশে যে-সকল লামাজিক বিধিনিষেধ ও সস্কীর্ণতা 
প্রচলিত আছে, সেগুলি জাতীয় একতা ও উন্নতির 
তীষণ অন্তরায়; দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতের বাহিরেও 
তার৷ গ্রতিঘাত উৎপাদন করে। সামাজিক কতকগুলি 
অধিকার থেকে শ্রেণীবিশেষকে বঞ্চিত করার দরুন্‌ 
ভারত যে বৈদেশিক জাতিসমুহের নিকট সম্মান হারাচ্ছেন 
তার অনেক লক্ষণ দেখ তে পাওয়া যায়। ্‌ 
ভগবানের রাজ্যে কিছুকালের জন্ত অসতের জয় সতের 
ক্ষয় না হয় এমন নয়। বিশ্বনিয়মের নিগুঢ় রহমত 
বিশ্বলষ্ট। ভিন্ন আর কারও সম্যকৃরূপে ভেদ করৃতে চেষ্টা 
করা ধৃষ্টতা মাত্র । তবে মোটের উপর 'যতোধর্মস্যতোজয়ঃ” 
এই বাক্যটির উপর বিশ্বাস ন৷ খাকৃলে ধর্মই বা কি, কর্ই 
বা কি, 'যাবজ্জীবেৎ স্থখং জীবে খণং কৃত্বা স্বতং পিবেশ্ড 
এই লোকায়ত-নীতি অন্থদরণ করে? জীবনটাকে চালিয়ে 
দেওয়াই তঠিক। যাহোক, আমার কথা হচ্ছে এই ষে, 
যেমন আত্মিক ক্ষেত্রে তেমনই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, 
(“ম্বরাট্‌” শব্ষটি যে বৈদাস্তিক পরিভাষ! থেকে গৃহীত 
এ-কথাটি নকলে জানেন কিন! জানি ন! ), শ্বরাজা-সিদ্ধির 
জন্ম কঠোর সাধনার আবশ্তক। নেই সাধনাই আমাদের, 
মধ্যে একদল যুবকের লক্ষ্য হওয়] উচিত। লেলাধনা কি? 





৪88৪ 
--না আমাদের গোড়ার গলদগুলি দূর করুবার জন্য 
বদ্ধপরিকর হয়ে নিজেকে ও দেশকে গ্রস্তত করে নেওয়া । 
রবীন্দ্রনাথ তার 20101091151 হ্বাজাতিকত' গ্রন্থে যে 
বলেছেন, আমর! সামাজিক দাসত্বের চোরাবালির উপর 
আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
করুতে চাই, এট। কি সত্য নয়? বড়ই অপ্রিয় বলে! 
এসব কথার ভিতর আমর] সহজে প্রবেশ করুতে চাই না, 
কিন্তু উটপক্ষীর ন্যায় চোখ বুজে থাকলেই ত আমাদের 
জাতীয় দুর্বলতার কারণগুলি দুর হবে না। মহা! গান্ধি 
এটা ভালরূপই জান্তেন বলে* অক্পৃশ্ঠতা দুরীকরণকে 
তার জাতিসংগঠন-কার্ধোর মধ্যে সর্ব প্রধান আসন দিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু অসহযোগপস্থী মফস্বলের একটি স্থপরিচিত 
দৈনিক পন্ধে আমি দেখেছি, তার সম্পাদক লিখেছেন, যে, 
গাদ্ধি মহারাজ স্বয়ং বেণেবংশোড্ূত, স্থতরাং তার পক্ষে 
এ-কথা বল! খুবই স্বাভাবিক হলেও অভিজাতবংশজাত 
হিন্দু-সমাজের নেতাগণকে তিনি মা বল্বেন তাই তাদের 
নির্বিচারে গ্রহণ করতে হবে এমন কোন কথ| নেই! 
সম্প্রতি ব্যবস্থাপক স্ভার সভ্যনির্ববাচন জন্য সর্বন্তর যে 
আন্দোলনের বন্ত! বহে গিয়েছে, তাতে শ্রেণী, সমাজ, 
জাতি) 01955, ০0101001016 ৪20 180০ প্রভৃতি নিয়ে 
ভেদমুলক যতগুলি সংস্কার আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে 
আছে, সেই সংস্কারগুলির দোহাই দিয়ে, উপস্থিত 
কার্ধসিদ্বির জন্ত, কত তথা কথিত “জাতীয়'-পতাকাধারী 
শ্েচ্ছাসেবক ও তাদের নেতৃবৃন্দ কত কথাই ন। বলেছেন ! 
এতে জাতীয় এঁকাসাধনের মূলে যে কুঠারাঘাত কর! 
হচ্ছে, এ বস্তটি যে আরও ন্ুদূরপরাহত হয়ে পড়ছে, 
বাস্তবিক এরূপ দোহাই দেওয়া যে ঘোরতর জাতি- 
প্রোহিতা, ক্ষণিক উত্তেজনার মোহে এই স্থল কথাট! কি 
অনেকেই বিস্বত হননি? প্রতিপক্ষের প্রতি ঘোরতর 
বিদ্বেষ, ভোটদাতাগণের মনের উপর অন্তায় প্রভাব 
বিস্তারের সর্ধবিধ প্রয়াস, অহিংসাবাদী অসহযোগপন্থী 
ও সহযোগপম্থী উভয়দলের মধ্যে সমভাবে রিদ্যমান 
দেখা গিয়েছে। আর-একটি অশ্রুতপূর্বব কথা শুন্তে 
পাচ্ছি--“হিন্দু হ্বরাজ্য সদস্য”ঃ “মুসলমান ব্বরাজ্য সদস],। 
এটা যেন ঠিক কাঠালের আমসত্বের মত। ম্বরাজো ত 
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কোন জাতিভেদ চল্তে পারে না-_-সকলেই ভারতবাসী, 
ভারতমায়ের সন্তান । যেপাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে 
আমাদের রাজনৈতিক জীবন গড়ে' উঠছে, তাদের মধ্যে 
স্বদেশের অধিবাসী মাত্রই ম্বজাতি,--হোক না কেন সে 
প্রটেষ্টাপ্ট রোমান্‌ ক্যাথলিক বা ইহুদ্ি। রাষ্ট্রীয় বিষয়ে 
প্রথমতঃ দেশ, তার পর ধর্শ। যতদিন আমাদের 
দেশাত্মজ্ঞান এতটা প্রবল না হয়েছে যে আমাদের 
রাষ্চৈতন্ত ও জাতীয় এঁক্যবোধ ব্যক্তিগত ধর্মের গণ্তী 
ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছে, ততদিন আবার হ্বরাজ 
কোথায়? এটাও আমাদের মনে রাখ! উচিত, ঘষে, 
যদি ফরোয়ার্ড পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নির্দিষ্ট কার্যা- 
নীতিই আমাদের অভীপ্সিত হয়---'9)0  15801১00 
19 100 17)6251)] 11 10 
01918 6০0 15201) 165 2081”--যে-কোন উপায় জাতীয় 
উদ্দেশ্ট অন্ুনরণে আমাদিগকে সাহায্য করে, যতই নীচ 
হোক না কেন, আমাদিগকে তা অবলম্বন করুতে 
হবে--তা হলে ইংরেজের কুটিল নীতির দোষ ধরি 
কি বলে"? আমাদের যে আধ্যাত্মিক ৪01710091 সভ্যতার 
জয়গানে দিগন্ত নিনাদিত হয়ে ওঠে, তার পরিণাম 
কি এই ? বস্তুতঃ যদি আমাদের মূললক্ষ্যগুলি ঠিক 
থাকৃত, তাহলে এই মোট কথাটা এক্পভাবে আমরা 
ভূলে যেতে পারুতাম ন|। 

আমি জানি এ-সকল কথা আমাদের নিকট অত্যন্ত 
অপ্রীতিকর, স্থৃতরাং ধারা লোকপ্রিয় ননায়ক হতে 
চান, তার! এগুলি এড়িয়ে চলেন। বাঙ্গালী £900- 
[0002] ভাববিলাপী জাতি; কোন একটা উত্তেজনার 
প্রবল আবেগ যখন তার বিচারবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে ওঠে 
তখন যে-কেউ তার বিরূদ্ধে দপ্তায়মান হয়, ধূর্জটির 
অলকনিঃম্হত জাহ্ুবীর প্লাবনে এরাবতের স্তায় তাকে 
একেবারে ভেসে যেতে হয়। তথাপি দেশে এমন একদল 
লোক চাই, যার! ভগবানের শ্রেষ্ঠদান যে বিচারবুদধি, 
লোকপ্রিয় হওয়ার জন্য তাকে বিসঙ্জন দিতে প্রস্তুত 
নয়, যারা মানলিক দাপত্বকে সর্বাপেক্ষা হীন দাসত্ব 
বলে? বিবেচনা! করে। জেম্স্‌ রাসেল্‌ লাউয়েলের বিখ্যাত 
কবিতাটি আপনারা সকলেই পড়েছেন $-. 


90৮251)0655 61০ 102110155 


৪র্ঘ দংখ্যা ] 


সপ সপ সপ সি স্পিিস্পিি পিপিপি সি সি স্পিণী সিসি স্পিলাস্পিপাসিাসিপাসি পাস্পপাস্পি পিসি পসরা 
40029 216 512505 ৮10 ৬111 101 01)0058 
119060) 50091 230 910056, 
[২9010 01210 10511010505 5111100- 
101) 076 00৫0) 0709 17660510591 07170 
01169 210 51255 ৬1170 0910 0011) 
[1 018 112170910৬০ 01 01160, 
অর্থাৎ”. 


দাসত্বের অতি হেয় এই ত লক্ষণ, 
নিন্দা ঘৃণা! অপষশ না করি? বরণ 

যে মতা মানসে মম হয় প্রতিভাত 
প্রকান্তে ঘোধিতে তারে হই সঙ্কুচিত ; 
দুই বা! তিনের সঙ্গে নত/পথে যেতে 
দাসতুলা সেই, যার ভয় জাগে চিতে। 


এতক্ষণ রাজনীতির কথ! বলা গেল । আমি 
আর্কের ব্যবসায়ী, অর্ণবপোতের সংবাদে আমার 
আবশ্যক কি, অনেকেই মনে মনে অবশ্ত এ-কথা জিজ্ঞাস! 
করতে আরম্ভ করেছেন। স্থতরাং এবিষয়ে আর বাগ. 
বিস্তার না করে এই বলে'ই ক্ষান্ত হওয়া যাক যে, 
অনেক সময় যার! খেলে তাদের চেয়ে দর্শকবুন্দ ভাল 
করে? খেলাট। দেখ তে পায়। যাঁর! ক্রীড়ক, তারা স্ব স্ব 
ভূমিক! নিয়েই ব্যস্ত থাকে, মোটের উপর খেলাট1 কি 
রকম চল্ছে, সেটা]! দেখবার তাদের অবসর থাকে না। 
এইজন্য রাজনীতি-ক্ষেত্রে একদল চিস্তাশীল দর্শকেরও 
আবশ্তক আছে, এবং দীর্ঘকাল যাবৎ আমার নিভৃত গৃহ- 
কোণে আরাম-কেদারায় বসে আমি পুঁথিপত্রের মধ্য দিয়ে 
রাজনীতিচচ্চাটা করে আস্ছি। তবে এটা সত্য ষে 
সাহিত্যসেবাই আমার প্ররত প্রিয্নবস্ত, তাতে আমি যে 
অনাবিল আনন্দ উপভোগ করি, আর কিছুতেই তেমন 
নয়। সৃতরাং পেইদিকু দিয়ে আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে 
ছ-একটি কথ। বলে? আজকার মত আমার বক্তব্য শেষ 
করুব। 

বল আবশ্তক, আমি কোন সন্কীর্ণ অর্থে 'সাহিত্য' 
শবটি ব্যবহার করি নি। জন্‌ মলি+এক স্থলে সাহিত্যের 
এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন ২-- 
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এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, যে পদ্ধতি অনুসরণ করে, 
আমাদের মন প্রসার লাভ করে ও বিচারবুদ্ধি দৃঢ়- 
গ্রতিষ্ঠ হয়; কেবল নিজের ক্ষুত্্র স্বার্থগুলিতে নিমজ্দিত 
ন| থেকে আমর! নান! বিষধের মহিত সহাচ্ছভূতি দ্বার! 
যোগ স্থাপনে আগ্রহবান্‌ হই এবং আমাদের স্থির 
দৃষ্টি লাভ হয়; আমাদের মানসক্ষেত্রে যেসকল ভাব ও 
তথ্য স্বমস্তাত হয় না, _সে-সকল বিষয়ে যে বৃত্তির সাহায্যে 
আমর! অন্তূ্টি লাভ করি, মেই পদ্ধতি ও সেই বৃত্তি 
যে উপাদান অবলম্বনে বিকাশলাভ করে, তাকেই সাহিত্য 
বল চলে। স্থতরাং সাহিত্যের এই সংজ্ঞার মধ্যে দর্শন 
বিজ্ঞান সকলই অন্ুম্থাত। এই যে সম্গদর্শন যেট! 
মৎসাহিত্যান্গশীলনের চরম ফল ও বিশেষত্ব, এটা কি 
পরম সাধনার বস্ত নয়? এই আদর্শ কি আমাদের অস্ত- 
নিহিত মনুষাত্বকে উদ্বোধিত করার পক্ষে প্রচুর নয়? সত্য 
বটে, ইহা সহজলভ্য নয়, স্বত্ঃন্কূর্ত হয় না। কিন্তু কোন 
সাধনার জন্যই ত রাজকীয় রাস্ত1! তৈরি নেই। 'সহজিয়া” 
ত ও “সহজিয়া” সম্প্রদায় বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সাধনকে কি 
গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত করেছিল, সেট! ত ভারতীয় ধর্মের 
ইতিহাসতত্বজ্ঞের নিকট অপরিচিত নেই। বিবেকানন্দ 
বজ্রগম্ভীরনির্ধোষে পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে সাবধান করে, 
দিয়েছেন, চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য) সম্পন্ন হয় না। 
ফাঁকি ধরা পড়বেই, মেকি কিছুদিন চললেও বেশী দিন 
চল্বে না। অতএব ধারা সাহিত্যের অন্তরঙ্গ অন্ুভূতি- 
গুলির সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ কবুতে চান, তাদের গোড়া 
থেকেই লক্ষ্য স্থির করে' চল্‌্তে হবে। সর্ববিধ আমোদ 
প্রমোদ থেকে আপনাকে বঞ্চিত রেখে, চক্কু কোটরগত 
করে; গ্রন্থকীট হয়ে অকালবার্দক্যকে বরণ করেঃ নিতে 
হবে, আমি একথা বল্ছি। এট। যেন কেউ মনে লা করেন। 
জীবনটাকে সরস রাখতেই হবে, রোমান্‌ কবি টেরেন্সের 
ভাষায় বল্ব, মান্ষ আমি, অতএব মানবের সর্বববিধ 
প্রচেষ্টা ও স্থখছুঃখের সঙ্গে আমার যোগ রক্ষ! করে চল্‌্তে 
হবে। কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষিত মাম্থষেরই কর্মজীবন 
ছাড়া আর-একটা জীবন আছে, যা, তার প্রাণটিকে 


৪৪২ 


এসএ ই 





সি ৯৯ জরা সভার 





সপ্রীবিত রাখে, সেটাকে তার ভাবরাজ্য বা ভাবময় 
জীবন বল! চলে । আমাদের সাধারণ কর্মজীবন আমাদের 
জীবিকাঁসংস্কানের উপাদান সংগ্রহ করে" দেয়, . আমর! 
সতত যে "্বত-লবণ-তৈল-তগু,ল-বক্তেম্ধন-চিন্তয়া' জর্জরিত 
থাকি, ত যোগানই ওর প্রধান কাজ। কিন্তু কর্ম 
যখন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বেষ্টনীকে অতিক্রম করে' 
উন্নততর ক্ষেত্রে বিচরণ করুতে চায়, তখন আমাদের 
ভাবময় জীবনই তার এবং মনের খোরাক যুগিয়ে থাকে । 
যে-সকল উচ্চি আকাজ্ষা ও আদর্শ আমাদের মগ্রচৈতত্তে 
নুপ্ত অবস্থায় লীন হয়ে থাকে, আমি যে ব্যাপক অর্থে 
“সাহিত্য” শব্ধ ব্যবহার করেছি, তার আলোচনা ও 
অনুশীলন দ্বারাই সেগুলি জাগ্রত হ'য়ে আমাদের ভাব ও 
কন্ধের উপর একট! উন্নততর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম 
হয়। কতকগুলি মহৎ আদর্শের সঙ্গে পরিচয় ও তার 
অনুশীলন ব্যতিরেকে সম্যগন্দর্টি লাভ হয় না। যেবস্তর 
ভিতর দিয়ে এ মহৎ আদরশগুলি আমাদের মানসক্ষেত্রে 
প্রতিভাত হয়, তাকেই আমি সাহিত্যের উপাদান বলি। 
ম্যাথু আন্ড, প্রভৃতি পাশ্চাত্য স্থধীগণ এরূপ সাহিত্য- 
সেবালন্ধ মানসিক অবস্থাকে ০0101 (কাল্চারু) 
বলে, বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্বে এই 
কাল্চারেরই প্রাধান্ত দিয়ে গিয়েছেন। মানুষের সমস্ত 
বৃত্বিগুলির সম্যক বিকাশ ও সামঞ্চস্য সাধন এর 
উদ্দেশ্য । গ্রীকজাতির এই আদর্শ ছিল, এবং আধুনিক 
পাশ্চাত্যজাতিগণ মানসিক উত্তরাধিকারস্থত্রে তার 
কতকটা লাভ করেছেন। আমাদের শিক্ষা ও সাধনা 
অনেকটা! একদেশদশশী, অর্থাৎ ব্যক্তিগত মুক্তি ও পরলোক- 
তত্ব নিয়ে ব্যস্ত। যে-সকল জাগতিক ব্যাপার নিয়ে 
আমাদিগকে প্রতিমুহূর্তে কারবার করুতে হয়, সে-সকল 
প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা অনেকট! উদাসীন । 
স্কুল-কলেজে এসকল বিষয়ে আমর! যেটুকু পড়ি, তা কেবল 
অর্থোপাজ্জনের খাতিরে । আমাদের মনের উপর সেগুলি 
ক্লোন স্থায়ী দাগ রেখে যায় না। স্থৃতরাং মনুষ্যত্বের 
সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও সমন্বয়ের সাধন আমাদের পক্ষে 
অত্যারশ্যক। যে মাত্রাজ্ঞানের অভাব আমাদের কর্ম ও 
চিন্তাকে অনেকাংশে পঙ্গু করে' রেখেছে, “কাল্চার, 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩ 
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শিপ ২৯ রসি 


ব্যতীত তার দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নেই । সকলকে 
যে একই নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে হবে, সকলেই যে 
সাহিত্যচ্চা কবুবে, ড। নয়। তবে জনসাধারণের বুদ্ধি- 
বৃত্তিকে কিয়ৎপরিমাণে মাঙ্ভিত করে" তাদের অধিকার 
ও দায়িত্ব সম্বন্ধে খাটি জ্ঞান প্রচার করুতে হলে দেশের 
শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই আত্মোৎকর্মলাধন-চেষ্টার ব্যাপ- 
কতা লাভ কর] বিশেষ দরকার । নতুব| আমরা কেতাবে 
পড়ব এক, কাজে করব অন্ুদ্ধপ- আমাদের বিচারবুদ্ধি 
দৃঢপ্রতিষ্ঠ হবে না এবং দেশের অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত 
বিপুল জনসজ্ঘকে আমর! ঠিক্‌ পথে চালাতে পারুব না। 
কেনন। সকল বিষয়েই এ-কথা বলা চলে না--“জানামি ধর্ম্মং 
ন চ মে প্রবৃতিঃ | অনেক সময় আমার ধর্ম কি, অর্থাৎ 
ক্ষেত্রবিশেষে আমার কর্তব্য কি, সেটা জানিনে বলে'ই 
আমার প্রবৃত্থিকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে'যা অকরণীয় 
তাকেই কর্তব্য বলে? মেনে নি। আমাদের দেশে এরূপ 
ঘটনা! অহরহ ঘটে" থাকে, এবং একেই আমি জাতীয় 
জীবনে শক্তির অঙজন্র অপচয়---79010108] 11096001610) 
রূপ একট। শোচনীয় ট্র্যাজেডি বলে বর্ণনা করেছি। 

যে সাবিত্রীমন্ত্র আজও আমাদের ঘরে ঘরে উদ্দীবিত 
হয়ে থাকে, বিশ্বমীনবের প্রার্থনা আর কোথাও এত উচ্চ 
গ্রামে গ্রথিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। প্রার্থনা 
বলতে সবলের নিকট ছুর্বলের কাতর ক্রন্দনই আমরা 
সাধারণতঃ বুঝে থাকি । প্রগাঢ় ভক্তি, একনিষ্ঠ বিশ্বাস, 
একাস্তিক নির্ভর এর উপাদান, ঈশ্বরে পরাহ্থরক্তি 
এর প্রাণ। কিন্তু কোথাও কি এনপ ধ্যান শুন! গিয়েছে, 
যে-সবিতৃদেব আমাদের ধীণক্তি প্রচোদিত করেন, তার 
বরেণা ভর্গ অর্থাৎ তেজকে আমর! ধ্যান করি? ধীশক্তির 
বিকাশ, তার সবিতাসদৃশ অমিততেজকে ধ্যানে উপলব্ধি 
করা--এই না আমাদের প্রার্থনার বিষয়? যে জাতি 
জ্ঞানের মহিমা ও গরিষ্ঠতা এরূপ ভাবে বুঝেছে, তার 
অধ:পতিত সন্তান আমরা সেই জ্ঞানালোক থেকে এতই 
সরেঃ পড়েছি যে, আমাদের বর্তমান অবস্থা ইউরোপের 
1091 486৪ ব1 তমপাচ্ছন্ন যুগের সঙ্গে তুলিত হয়, আর 
পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী গেটে প্রভৃতি 
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পা পীস্টিলিস্টিরা িলটাস্সি 





০০ 


আলোক, আরো আলোক বলে" যেন আমাদেরই 
ভারতের সনাতন গায়ত্ত্রীমন্ত্র জপ করুতে করুতে জ্ঞানপথে 
অমৃত-লোকে প্রয়াণ করেন! এটা কি আমাদের কম 
পরিতাপের কথা? বন্ধুগণ, আমরা লক্ষ্যষ্ট হয়ে জাতীয় 
অবনতির চরমসীমায় উপনীত হয়েছি। পণ্ডিতাগ্রগণা 
শ্ীযৃত ব্রজেন্্রনাথ শীল, আার্ধ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার 
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, মিষ্টার হাভেল ও ডাক্তার 
কুমারস্বামী প্রভৃতির রচিত গ্রন্থগুলি পড়লেই দেখতে 
পাবেন, জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্প ললিতকল। সকল বিষয়েই আমর। 
কত দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ থেমে গিয়েছি, 
জ্ঞানের বর্তিকা নিবে গিয়েছে । আবার সেই বর্তিকাহস্তে 
আমাদিগকে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে হবে; কেন না 
“ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রম ইহ বিদ্যতে ৷ যদি পৃথিবীর 
অন্টান্ত সভ্যজাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে আমরা 
সাম্যের দাবী করৃতে চাই, ভবে কেবল রাজনীতি নয়, 
অন্তান্ত যেসকল ক্ষেত্রে যোগ্যতা লাভ রাজনীতি অপেক্ষা 
অনেক কঠিন, সে-সকল উন্নততর বিষয়ের চ্চায় আমা- 
দিগকে আত্মনিয়োগ করতে হবে--এ পথে আমাদের 
জীবনে হয়ত আমর! সামান্যই সিৰিলাভ কর্‌তে পার্ব-_ 
হয়ত আমাদের জীবিতকালে মানসিক স্বরাজ্য-নিদ্ধি 
ঘটে উঠবে না-_কিস্ত তা" বলে? পশ্চাৎ্পদ্দ হব না । 


কবি সত্যই বলেছেন, 
জীবনে যত পুজ। 
হল ন৷ সার।, 
জানি হে জানি তাও 
হয় নি হার! । 
আমাদেরই প্রদর্শিত পথে আমাদের ভবিষ্য বংশধর- 


গণ অনেকটা অগ্রসর হতে পাবরুবে, এবং তাদের প্রচেষ্টার 
মধ্য দিয়েই আমাদের তপস্যা সিদ্ধিলাভ করবে। তখন 
আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক সর্ববিধ বন্ধন 
ছিন্ন হয়ে যাবে--বহুধা! বিভক্ত হিন্দুজাতি পুনরায় একত্র 
সংবদ্ধ হয়ে, হিন্দু মুসলমান উভয়ে মিলে শ্বরাজ্োের যে 
স্থায়ী সৌধ নিষ্মাণ করবে, কোন বৈদেশিক শক্তি সেটা 
ভেঙ্গে ফেল্বার কল্পনাও করুবে না_'এ নহে কাহিনী, 
এ নহে ম্বপন, আসিবে সে দিন আমিবে'। দর্শক” 





(বিগত ১ল। পৌষ তারিখে মাদারিপুর পারিক লাইব্রেরী গৃহে পঠিত ) 


আমাদের লক্ষ্য 
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শি ৯৮৪ পাল অিপরিসিস্উজি 


[মফম্বলের যে ক্ষুত্র সহরে এই প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল, 
সেখানে অসহযোগ-আন্দোলন খুবই প্রবল ছিল, এবং 
জেলে যাওয়াটা অত্যন্ত সংক্রামক হয়ে দাড়িয়েছিল। উক্ত 
আন্দোলনের স্থানীয় প্রধান নেতা, যিনি বাশুবিক 
স্বার্থত্যাগের অনেক পরিচয় দিয়েছেন, সভায় উপস্থিত 
ছিলেন। রচনা পাঠাস্তে তিনি এই বলে" তার সমালোচনা 
করেছিলেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে সকলকেই যোগ 
দিতে হবে, তার পর যোগ্যতা অঞ্জনের পথ আপনি খুলে 
যাবে--জলে না নামলে মাতার শেখা যায় না। শেষোক্ত 
কথাটি সত্য মেনে নিয়েও আমি এই বল্‌্তে চাই, যার 
ফুস্ফুস্‌ দুর্বল, তাকে জলে ঝাঁপ দেওয়ার পূর্বেবে বায়ুকোষ 
কাধ্যক্ষম করে নিতে হবে-_যেমন ক্রিকেট ম্যাচ, খেলতে 
হলে পূর্বে প্র্যাকটিস করে নিতে হয়। আর সকলকেই 
যে রাজনীতিক্ষেত্রে যোগ দিতে হবে এতবড় জুলুমই 
বাকেন? হিন্দুধ্মে ত অধিকারীভেদের ব্যবস্থা কথায় 
কথায় শুন্তে পাওয়া যাঁয়__রাজনৈতিক ব্যাপারে তা 
খাটুবে না কেন? তিনি আর-একটি কথা বলেছিলেন যা 
নিতান্তই ভ্রান্ত বলে" আমি মনে করি--আমরা যতই যোগ্য 
হয়ে উঠব, ততই নাকি বৈদ্দিশিক রাজশক্তি আমাদিগকে 
দমিয়ে রাখবার চেষ্টা করুবে। এরূপ চেষ্টা কবুলেও ভার 
বিফলত। নিশ্চিত, এবং যোগ্যতার যে একট! নৈতিক প্রভাব 
আছে, তা আমাদের প্রভূদের মনের উপরও কাধ্য করুবেই 
করুবে। যোগ্যতা অঞ্জনের জন্ত যে কঠোর সাধনার 
দর্কার, তাকে ফাঁকি দিয়ে সহজে স্বরাজলাভের প্রয়াস 
পেলে আমর! নিজেকে বঞ্চিত কর্ব মাত্র । জনৈক বিবেকা- 
নম্ব-সম্প্রদায়ভূক্ত নবীন সন্াসী প্রবন্ধ শুনে বলেছিলেন 
যে, এসব বাজে কচকচির সঙ্গে জীবনের লক্ষ্যের কোন 
সম্পর্ক নেই, কারণ সেই লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি, এবং তা নাকি 
এক মুহর্তে লাভ করা যায়। যে প্রযাক্টিক্যাল্‌ বা! বব- 
হারিক ক্ষেত্রে বেদাস্তধশ্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য 
বিবেকানন্দ প্রাণপণ করে' গিয়েছেন, কার প্রশিষ্যবর্গ 
এখন সে লক্ষ্য হারিয়ে, প্রচলিত লোকমতের বিরুদ্ধে 
দাড়াবার সাহল ও যোগ্যতার অভাবে পুনরায় পঙ্গু হয়ে 
পড়ছেন, ও মুক্তির স্বপ্ন নিয়েই জীবনটাকে সার্থক 
করে তুল্বার অলীক চেষ্টায় জাতীয় শক্তির অপব্যয় 





888 


করছেন। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, 
আমাদের সামাঞ্জিক ভেদবুদ্ধিদুরীকরণরূপ যে লক্ষ্য 
আমি আমার যুবকবন্ধুগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করে- 
ছিলাম, সে সম্বন্ধে কেউ একটি কথাও বল্লেন না 
আমাদের রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন এবিষয়টি নীরবে চাপা 
দিয়ে বাওয়া হয়, সভাতেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখ গেল 
না। কেবল জনৈক বক্তা আমার সমর্থন কবুতে উঠে যখন 
বলেছিলেন যে, হিন্দুমুসলমানের পরস্পর হিংসা এখনও 
আমর ভুলতে পারিনি, তখন উপস্থিত একমাত্র শিক্ষিত 
মুসলমান ভদ্রলোকের করতালি সভার গভীর নিস্তব্ধতা 
ভঙ্গ করেছিল। প্রবন্ধপাঠের অল্পক্ষণ পূর্বেই জনৈক 
শ্রদ্ধেয় বন্ধুর নিকট থেকে আমি একখানি চিঠি পেয়ে- 
ছিলাম, তিনি যা লিখেছিলেন তাতে আমাদের জান্‌- 
বার ও ভাববার অনেক কথা আছে। তিনি মফন্থলে 
সফরে গিয়ে এক শিক্ষিত মুসলমান দারোগার এঁকান্তিক 
অন্থরোধ এড়াতে না পেরে এক রাত্রির জন্য তার গৃহে 
অতিথি হয়েছিলেন। এতে তার হিন্দু কর্মচারী ও 
ভূত্যবর্গের মনে এরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছিল যে, 
তা দেখে তিনি লিখেছেন--হায়রে আমার ছুর্ভাগ! দেশ! 
আবার এ মুসলমান ভদ্রলোকটির সঙ্গেই নানাবিষয়ে 
আলাপ করে' তিনি বল্‌্তে বাধ্য হয়েছেন-_-5০:501) & 
11515017609) 200. 00 ৮111] 8100 9,191900 অর্থাৎ 
অন্ধ গৌড়ামিতে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ । তার ও আমার 
উভয়েরই অভিজ্ঞতা এই যে, শিক্ষিত মুসলমান ভদ্র- 
লোককে কোন হিন্দু বন্ধু প্রীতি-ভোজনে নিমন্ত্রণ করুলে, 
ধীরে ধীরে গলনালীছেদনরূপ সনাতন মুসলমান রীতিতে 
পণুটিকে হনন করা হয়েছে কি না এটা না জেনে তার! 
তার মাংস ভক্ষণ করুতে প্রস্তত নন। ইস্লাম ধণ্ম 
অবলম্বন করুলে হিন্দুনারীকে বিবাহ করতে মুমলমান 
কখনও পশ্চাদ্পদ হন না, কিন্তু মুসলমান রমণীকে ধর্াস্ত- 
রিত করে নিয়ে কোন হিন্দু তাকে বিবাহ করতে 
চাইলে মুসলমানগণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন। কেন ন| 
তাদেরই ন্যায় প্রচার দ্বারা তাদের স্বধস্ীকে হিন্দুধশ্মে 
দীক্ষিত করার উদ্দেশ্টে আধ্যলমাজ যে *শুদ্ধি*-প্রথা 
প্রচলনের চেষ্টা করুছেন, মুদলমানসমাজ তার ঘোরতর 
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বিরোধী । »ম্প্রতি এক ধনী বৈষবের গৃহে বৈষব দর্শন 
সম্বন্ধে জনৈক দেশবিশ্রত বক্তার বক্তৃতা শুনতে গিয়ে 
দেখা গেল, উপস্থিত মুসলমান কৃষক্দিগকে সভামগ্ডপের 
বাইরে বস্তে দেওয়া হয়েছে। ঠতন্যদেব এ দৃশ্য দেখলে 
কি বল্তেন? “যবন” হরিদাসেরংআখ্যায়িক। কি কেবল 
উপাখ্যানের বস্ত হয়েই থাকবে? স্থানীয় নম*শুদ্র 
সম্প্রদায়ের সহিত মুসলমানের বিবাদ হিন্দু-মুসলমানের 
ছন্দ বলে পরিগণিত হয় না, তখন নমঃশূদ্র অন্ত্যজজাতি 
মাত্র; যদিও রাজনৈতিক নির্বাচন-ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য 
প্রযুক্ত তারা বহুমানাম্পদ। আবার কৌতুক ও 
পরিতাপের বিষয় এই যে, যে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় অধুনা 
সামাঞ্জিক উচ্চস্তরের জাতির সঙ্গে সাম্যের দাবী করেন, 
তারাই আবার পরস্পরের মধ্যে উচ্চ-নীচ শ্রেণীতে 
বিভক্ত, এবং সেই-সকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পাংক্তেয়তা 
নাই। নিম্নতর শ্রেণীর লোকদের “জাতে তুলে? নেওয়ার 
কখা ত নম্খশুপ্র নেতাগণ কল্পনাতেও স্থান দেন না; 
প্রচলিত সামাজিক প্রথাহ্ছলারে যাঁর! সমাজের শীর্ষস্থানীয়, 
কেবল তাদের সঙ্গে সমতা লাভের জন্তই তারা ব্যগ্র। 
এইব্দপ ভেদবুদ্ধি যেন আমাদের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। 
দেশের সকল লোকের অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করুবার 
কুলংস্কারজাত যে ঘোরতর অন্তরায়গুলি বিদ্যমান রয়েছে, 
সেগুলি আমরা যতদিন দূর করতে না পার্ছি, ততদিন 
“একতা” শব্দটি নিতান্তই নিরর্থক নয় কি? আমাদের 
হিম্বু-মুমলমানের মধ্যে যা কিছু একতা, তা কেবল সমভাবে 
পরকর্তৃক নিধ্যাতনের ফল। এটা একতার একটা 
উপায় হলেও স্থায়ী উপায় নয়। সামাজিক ভেদবুদ্ধি 
দুরীকরণ ব্যতীত স্থায়ী একতার সম্ভাবনা নেই। 
আহারসাম্মই এখনও আমাদের নিকট এত স্থদুর- 
পরাহতঃ বিবাহ্সাম্যের ত কথাই নেই। অথচ যাদের 
ৃষ্টান্তে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে" তুল্‌তে 
চাই, সেই ইংরেজজাতি ফরাসি বা জান্মান মহিল! বিয়ে 
করে বলে? ত জাতীয়তা হারায় না, সন্তানাদিও সম্পূর্ণ 
পিতৃঙ্জাতিক হয়ে ওঠে, পিভৃবংশের জন্য মাতৃবংশের 
সঙ্গে যুদ্ধ করে" প্রাণ দেয়। যে-সকল মোগল-সম্রাট 
রাজপুত রমণীর গর্ভ-জাত, তারা ত কেউ অমুসলমান 
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ছিলেন না। আমাদের হিন্দু বিধবাদের স্টায় আচারনিষ্ঠা 
জগতে আর কোন জাতির মধ্যে নেই বণ্লে অত্যুক্ভি 
হবে না॥ বিধন্মের গ্রতি বিদ্বেষ তাদের মধ্যে যত প্রবল, 
হিনদু পুরুষদের মধ্যে. ততটা নয়। তথাপি এই হিন্দু 
বিধবাদের মধ্যে ধার! স্বেচ্ছায় ব| অনিচ্ছায় ধর্ান্তর গ্রহণ 
করেন, তাদের প্রগাঢ় নিষ্ঠ। ও চিরাগত রীতিনীতি ও 
অভ্যাসগুলির আমুল পরিবর্তনের জন্য ত বেশী দিন আব- 
শ্যক হয় না। এতেই দ্রেখ| যায় যে এ-সকল বাহ্‌ আচার 
ও বিধি-নিষেধের বন্ধন যতটা অচলগ্রতিষ্ঠ ও দুরতিক্রম্য 
বলে' আমরা মনে করি, সেগুলি বাস্তবিক ততটা নয়, 
সেগুলি ঝেড়ে ফেল্তে ব্বধেল মানসিক ভাবের উঁষৎ 
পরিবর্তন আবশ্যক মাত্র । বলা বাহুল্য, আমি সদাচারের 
কথা! বল্ছি না, অর্থ-শূন্য ও অনিষ্টকর প্রথাগুলির কথাই 
বল্ছি। যদি অন্তোন্ঠের গ্রতি সন্দেহটা কিঞ্চিৎ খর্ব করে 
নিত্য, ধর্শের অন্তরঙ্গ সাধনগুলি যার যার নিজন্ব রেখে, 
অনাবশ্যক বহিরঙ্গ সন্বন্ধে বন্ধনটা কতকট! শিখিল করে, 
দিয়ে, বিপন্বা্দী মনটাকে একটুখানি পরম্পরা ভিমুখী করে। 
দেওয়া যায়, তা হ'লে বাহানুষ্ঠানের পার্থকাগ্ুলি আমাদের 
মধ্যে যে ছুর্ভেদ্য প্রাচীর গঠন করে” রেখেছে, সেটাকে 
ভূমিসাৎ করুতে বেশী বেগ পেতে হয় না। এটা বেশ 
দেখতে পাওয়া যায় যে, আমাদের সমাজে একবার একটা 
কিছু চালিয়ে নিতে পার্লে সেট! বেশ চলে? ঘায়। আভি- 
জাতাগর্বিত রাজপুত-মহিলাদের মোগল-অন্তঃপুরে প্রবেশ- 
গ্রথাটা বেশ দাড়িয়ে গিয়েছিল; শ্রীযৃত চিত্তরঞ্জন 
দাশ অপবর্ণ বিবাহ করেও এবং নিজের পরিবারে 
চালিয়েও দেশবন্ধুর সম্মানিত পদে ভাসীন, অনেক 
নিজাতি উপবীতী হয়েছে বলে তাদের হিন্দুত্বের 
দাবী অগ্রাহ্‌ হয়না; কালাপানি গার হলে আজকাল 
আর জাতি যায় না) কেবল একট] গভীর 10678 
বা জড়তার অচলায়তন আমাদের পথ জুড়ে রয়েছে। যদি 
দেশের কতকগুলি শিক্ষিত ভদ্রলোক একনন্গে সেটাকে 


চাকা 


আমাদের লক্ষ্য 





৪৮৫ 


সস সস পপর ৬ এস 


একটা ধাক্কা দিতে সাহস পাঁন, তা হনে হিন্দুয়ানীর 
দাবী সম্পূর্ণ বজায় রেখেই পংক্তিভোজন ও বিবাহক্ষেত্রে 
সাম্যনীতি অবলঘঘন করে, প্রকৃত জাতি-সংগঠনের সহায়ত 
করুতে পারেন। এ কথাগুলি বলার বিশেষ আবশ্তক 
হয়েছে এজন্য যে, এখন আর হিন্দু মুনলমান একাস্ত পৃথক্‌ 
থেকে স্বরাজ্যের কল্পনা কবুলে 5ল্বে না । মহম্মদ ঘোণী ও 
মহম্মদ গজ নবীর পূর্বের সম্রাট, হ্ধবর্ধনের যুগে, সে কল্পনা 
সম্ভবপর ছিল, ঘর্দিও তখন ভারতে বৌদ্ধসমস্ত! একেবারে 
বিলুপ্ত হয়নি। ভরত জুড়ে এখন হিন্দু-মুদলমান পাশাপাশি 
বাস করুছে, এখন একে অন্যকে অতিভ্রম করে। রাষ্ট্রগঠনের 
স্বপ্ন দেখলে তাকে বাতুল ব্যতীত আর কিছু বলা চলে 
ন11* স্ৃতরাং ধর্মসন্বদ্ধে পার্থক্য থাকলেও অন্যান্ত সত্য 
জাতির নায়, সামাজিক হিসাবে হিন্দুমুললমানকে এক 
হতে হবে। যদি হিন্দু-মুসলমান উভয়ে মিলিত হয়ে, 
ধর্মগত স্বরাজ্যের ব্যর্থ কল্পনায় কাল অতিবাহিত না করে+ 
“এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে” যে বিশাল প্রাণ? 
জন্মলাভ কর্বে, তার অনুপ্রেরণায় এক বিরাট ভারতীয় 
জাতি গঠনে প্রস্তত হয়ে সর্ধপ্রকার অস্বাভাবিক মানব- 
রচিত কৃত্রিম বাধাবিদ্গুলি দূর করার সমবেত চেষ্টায় 
একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করেন, তবেই প্রতিকূল রাজ- 
শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ন্বরাজ্যলাভ সম্ভবপর হবে; 
নতুবা! জাতীয় একতা যে অর্থশৃন্ত গ্রলাপে মাত্র পর্ধ্যবলিত 
হবে, এর থেকে অধিকতর স্বতঃসিদ্ধ কথা আর কিছু 
আমার জানা নেই।] 





“দর্শক গর 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


০ 


ঝাড়খণ্ডে বাঙ্গালী উপনিবেশ 


দেওঘর বা দেবগৃহ ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত। রাঢ দেশে 
যেমন তারকেশ্বর, ঝাড়খণ্ডে তদ্রপ বৈদ্যনাথ। বৈদ্য 
নাথ এই নাম লইবার এবং পীঠস্থান হইবার বহু পূর্বে 
এই স্থানের নাম ছিল ঝাড়খণ্ড। এখানে সতীর হৃৎপিও 
পতিত হইয়াছিল। তন্ত্রুড়ামণিতে আছে--“হার্দপীঠং 
বৈদ্নাথে বৈদ্যনাথন্ত্ব ভৈরবঃ, দেবতা জয়দুর্গাখ্য।।” 
এখানে বৈদ্যনাথ শিব, দেবী জয়দুর্গা। এই পাঁঠস্থান 
মহাভৈরবের নাম হইতে বৈদ্যনাথ নামে প্রথিত হইয়াছে। 
বৈদ্যনাথের মন্দিরাদি মহারাজ জরাসন্ষের “দেবগৃহ” 
নামক দেবালয়ের একাস্তে প্রতিষ্ঠিত ৷ দেওঘরের জলসাগর 
সরোবর জরাসন্ষের “জরা-সাগর৮” বলিয়া কথিত হয়। 
দেবগৃহের মন্দিরোপকণ্ঠস্থ “মানস* এবং “শিবগঙ্গা” নামক 
সরোবরঘ্য় রাবণ কর্তৃক খনিত বলিয়! পাণ্ডারা ইহাদের 
প্রাচীনত্ব এবং মাহাত্ম্য প্রচার করিয়। থাকেন, কিন্ত 
অনেকেই বলেন মানস-সরোবর মহারাজ! মানসিংহ কর্ভঁক 
প্রতিঠিত হইয়াছিল । 

সমগ্র সাঁওভাল-পরুগণার মধ্যে তীর্ঘক্ষেত্র বৈদ্যনাথ- 
ধাম একটি বাঙ্গালীবহুল স্থান । এখানকার উপনিবেশ 
অতি প্রাচীন । প্রায় পঞ্চশত বৎসর পূর্বে স্বর্গীয় বাণীকাস্ত 
মুখোপাধ্যায় সন্তানাদি না হওয়ায় মনের কষ্টে কাশীবাসী 
হইতে মনস্থ করিলে, তাহার প্রতি স্বপ্নাদদেশ হয়, তিনি 
যেন বৈদ্যনাথ মহাদেবের পাগাগিরি ও সেবা করিবার 
জন্য বৈদ্যনাথ ধামে বাস করেন । স্বপ্র।দেশ লাভ করিয়া 
বাণীকাস্ত জন্মস্থান শাস্তিপুর ত্যাগ করিয়া দেবগৃহ- 
(দেওঘর ) বাসী হন। ইনিই দেওঘরের প্রথম বাঙ্গালী 
উপনিবেশিক বলিয়া উক্ত হন। বাণীকান্তের দুই পুত্র-- 
নীলাঘর ও কৃপারাম। বাণীকাস্ত মহাদেবের হ্বপ্রাদেশে 
চক্রবর্তী উপাধি ধারণ করেন। তদবধি ইহার বংশধরগণ 
মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে চক্রবত্তী পদবীতে পরিচিত হইয়া 
আসিতেছেন। ইহার বংশীয় ১৪ ঘর মতাস্তরে সর্বশ্ুদ্ 
১৩ ঘর চক্রবর্তী; তন্মধ্যে ছুই ঘর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
এক ঘর চট্টোপাধ্যায় "ঠাকুর” উপাধি পরিচয়ে বৈদা- 
নাঁধের পাগ্ডাগিরি করিতেছেন। বর্তমান চক্রবর্তী 


উপাধিটি পাগ্ডাগণের মধ্যে জয়-বিজয় চক্রবর্তী, রাখাল 
চক্রবর্তী, সারদা চক্রবর্তী, হুরেন্ত্র চক্রবর্তী, ভোলা 
চক্রবর্তী, রামানাথ চক্রবর্তী, রাসবিহারী চক্রবর্ভা 
এবং গিরিশ চক্রবর্তীর নামে আমরা পাইয়াছি । শেষোক্ত 
পাগ্ডাঠাকুরের নিকট আমর! তাহাদের বংশ-পরিচয় প্রা 
হইয়াছি। 

বাণীকান্তের পর ৬জগত্রাম বন্দ্যোপাধায় নদঈ*যা 
জেলা হইতে কাশীবাস করিতে বাহির হইয়া বৈদ্য- 
নাথ দর্শনার্থ এখানে আসেন; কিন্তু পৃজ্জার পর বৈদ্যনাথ 
দ্রেবের আদেশে এখানেই বসবাস করেন এবং পূর্ববগত 
বাণীকান্ত চক্রবর্তীর গৃহে বিবাহ করেন। তিনি 
লালাবাবুর পিতামহ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের তরফ হইতে 
সেবাইত নিযুক্ত হইয়া মন্দিরে পুজা পাঠ করিতে 
থাকেশ। তাহার বংশধরগণ এখনো! পাকপাড়ার সিংহ 
বাবুদের নিকট হইতে দৈনিক ২ টাকা বৃত্তি পান। 
জগত্রাম ঠাকুরের পিত] কৃষ্ণরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাথে 
এই বিষয়ে দলিল .আছে। তিনিই বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পরিবর্তে ঠাকুর? উপাধি গ্রহণ করেন। তাহার 
বংশধরগণ অতঃপর “ঠাকুর বলিয়াই পরিচিত। এই 
বংশীয় ৮৬-বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধ পাণ্ডা গ্রযুক্ত উমেশচন্ 
ঠাকুরের (বন্দ্যোপাধ্যায়) নিকট তাহাদের উপনিবেশের 
বিবরণ আমর সংগ্রহ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, 
তাহাদের পূর্ববপুরুষগণ কৃষ্ণরাম, মণিরাম, জীৎরাম, 
গোবিন্দরাম এবং তিনি ( উমেশচন্দ্র) গ্রায় সকলেই 
পূর্বোক্ত চক্রবর্তীদের গৃহে বিবাহ করেন। তাহাদের 
কেহ কেহ রাণীগঞ্জের নিকট নিমচা গ্রামে তপাদার 
উপাধিধারী চট্টোপাধ্যায় বংশে এবং বর্ধমান বাকুড়া 
বীরভূম প্রভৃতি জেলায় বিবাহ কিয়া থাকেন। 

এই বাঙ্গালী পাগাদিগের গৃহে মেয়েরা ভাঙ্গ। ভাঙ্গা 
বাঙ্গাল! ও হিন্দীতে এবং পুরুষর]1 বিশ্বদ্ধ হিন্দীতে এমন 
কি মেয়েদের সহিতও হিন্দীতে কথা বলেন। পশ্চিগ৷ 
পাণ্ডাদের সহিত টৈবাহিক আদান প্রদান না থাকিলেও 
পরম্পরের মধ্যে পক্কায় ভোজন ও শবদেহ বহনাঁদি 


৪র্থ সংখ্যা 1 





পি ট্রি এসএস 


আচার প্রচলিত আছে, ভাতের চলন নাই। পাণ্ডা 
উমেশ ঠাকুর বাঙ্গালায় কিন্তু হিন্দী উচ্চারণে বলিলেন, 
“মন্দিরের মধ্যে হাম্রা সত্ববান্‌ আছি।” তিনি আরও 
বলিলেন যে পাণ্ড। রাসবিহারী চক্রবস্তীর নিকট পাচ শ 
বৎসরের দলিল আছে, তাহারও বহু পূর্বে তাহার! 
দেওঘরে আসিয়াছিলেন। 

এখানে কনোজ মিল ও বাঙ্গালী পাগ্ডাদের মধ্যে 
বাঙ্গালী পাগাদের নিজস্ব কুড়িখানি ভদ্রাসন আছে। 
হিন্ুস্থানী পাগ্াদের ৬০* বাড়ী আছে। পাগ্ডাদের 
১৩ ঘর হইতে ৩৬০ ঘর এবং এখন তাহা হইতে হাঁজার 
ঘর হইয়া পড়িয়াছে। 

বাঙ্গালী পাগ্ডাদের আকার-প্রকার বেশভৃষা হইতে 
তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয় চনিবার উপায় নাই । কথা- 
বার্ত। হইতেও ধরিবার জো নাই। কারণ হিন্দুতীর্থের 
সকল শ্রেণীর পাগ্ডাই এক-একজন বনু-ভাষাবিৎ। 

ইংরেজ-শাসন এখানে প্রবর্তিত হইবার পর হইতে 
ধিনি উপযুক্ত বলিয়া সাধারণ কর্তৃক ত্বীকৃত হইতেছেন, 
তিনিই প্রধান পাগ্ডার স্থান অধিকার করিয়া আমিতেছেন। 


বৈষ্নাথের মন্দিরে জলঘড়ি দেখিয়া পেটা-ঘড়ি 
বাজাইবার প্রথ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন হইতে প্রচলিত 
আছে। ঘড়িদার কালাষাদের পিতামহ প্রথম ঘড়িদার 
ছিলেন। তিনি বাণীকান্তের পর এখানে আসেন । 


বাণীকান্তের বংশে ষাহার নিকট যজমানী খাতাপত্র 
৯০০ সাল হইতে রক্ষিত হইয়াছে, তিনি বলেন তাহাদের 
অন্তান্ত জ্ঞাতিদের নিকট আরও পুরাতন সময়ের খাতাপত্র 
পাওয়া যায়। 


এক শতাব্দীর অধিক পূর্বে বর্ধমান হইতে ৮ প্রসন্ন- 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়। দেওঘরে একটি মণিহারির 
দোকান করেন। ইহাই এখানে বাঙ্গালীর প্রথম 
দৌকান। ক্রমে গ্রসন্ন-বাবু বাড়ীঘর চাষ আবাদ প্রভৃতি 
করিয়। বৈছ্যনাথেই স্থায়ী হন। তাহার পর প্রায় ২৫।৩০ 
বৎসর পূর্বের টেডিং কোম্পানী গঠিত হয়। জনৈক 
মাড়বারীর দোকান ক্রয় করিয়া! এই কোম্পানী স্থাপিত 
হয়, তখন তাহার নাম ছিল “ন্বদেশী ভাণ্ডার” ॥। ১৩১৩ 
সালে স্থানীয় ম্যাজিষ্রেটের পরামর্শে এ নামের পরিবর্তে 
“বেছনাথ টেডিং কোম্পানী” নাম দেওয়। হয়। 

প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্বের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 
কাটোয়া-সব ডিবিসন-নিবাপী পরলোগত মহেশচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় পুলিশের সব ইন্স্পেক্টর হইয়া বৈদ্যনাথে 
আসেন এবং প্রথমে থানায় থাকিয়া! পরে ভৈরব-বাঁজারে 
বাম করেন। তিনি গৃহবিবাদের ফলে একখানি গামছা 
মাত্র লইয়া বাটার বাহির হন এবং বীরভূমে আসিয়া জনৈক 


ঝাঁড়খণ্ডে বাঙ্গালী উপনিবেশ 
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ভদ্রলোকের বাটীতে রম্ধন-কার্ধ্য করিয়া দিনপাত করেন। 
কিন্তু সেই সঙ্গে বাঙ্গালা লেখাপড়া ও শিখিতে থাকেন। 
কিছুদিন পরে তাহার মাতুল তাহাকে দেখিতে পাইয়! 
আপনার বাটাতে লইয়া যান। তিনি বীরভূমের মোক্তার 
ছিলেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া তিনি মাতুলালয় 
হইতে পুনরায় পলায়ন করিয়া বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী 
কুষ্চনগরে গিয়। রাইটার কনেষ্টবলের কার্ধ্য লাভ ৰকরেন। 
পরে তাহার সংবাদ পাইয়। কাটওয়া হইতে আত্মীয় ব্বজন 
আসিয়! তাহাকে গৃহে লইয়! যাইতে চাছেন। কিন্তু তিনি 
বাড়ী না গিম্না শদ্রই তথা হইতে এক মাইল পশ্চিমে 
জামতাড়ার সাহান! গ্রামের ফাড়ীতে হেড. কনেষ্টবল' 
হইয়। যান। ইহার কিছুদিন পরে সব্ইন্স্পেক্টরের পদে 
উন্নীত হইয়া! তিনি দেওঘরে আসেন | ইহার দশ 
বৎসর পরে ১৮৪৫ খুষ্টান্দে সাঁওতাল-বিজ্রোহ হয়। 
তিনি এই বিন্রোহ-দমনকারীদের অন্ততম ছিলেন। 
এই বিদ্রোহের সময় জনসাধারণের মধ্যে এরূপ আতঙ্ক 
হইয়াছিল যে আবালবুদ্ধবনিতা সকলে প্রাণভয়ে দেশ 
ছাড়িয়। পলাইবার উপক্রম করে । মহেশ-বাবু অমানুষিক 
চেষ্টা ও কৌশল দ্বারা তাহ! নিবারণ করেন। তাহার এই 
কার্য্যের জন্ত তিনি গবমেট. হইতে বিশেষভাবে প্রশংসিত 
হন। সাওতাল-বিদ্রোহীঘ্বয় দিল্বর মাঝি ও মন্দদিল 
মাঝিকে কেহ বহু চেষ্টাতেও ধৃত করিতে পারে নাই, 
কিন্তু মহেশ-বাবু তাহাদিগকে ধরিয। দেন। বিদ্রোহীদের 
ফাসি হয়। তাহাতে মাঝিদ্ধয়ের কয়েকজন সাওতাল 
অনুচর ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘুরিয়! 
বেড়ায়। কিন্তু গবমেন্ট, কর্তৃক রক্ষিত হইয়া তিনি 
অব্যাহতি লাভ করেন। সাওতাল-বিক্রোহের দ্বাদশ 
বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৭ হষ্াবে সিপাহী-বিজ্রোহের 
সময় গোরা সৈম্তদিগের রসদ দেওয়া ও হিফাজত 
করার জন্য প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে তিনি প্রশংসা” 
পত্র পাইয়াছিলেন। পুলিশের কন্মচারিগণের উপর 
বিদ্রোহীদের বিশেষ কুদৃষ্টি ছিল। সবইউন্স্পেক্টর মহেশ- 
বাবু তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত 
গৃহ হইতে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করেন। তিনি একটি বন্দুক 
মান্র সঙ্গে লইয়! দেওঘর হইতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ- 
পূর্বের ফুলঝুরী পাহাড়ে লুকাইয়া থাকেন। তাহার সমস্ত 
টাকাকড়ি__ প্রায় ৬০ হাজার টাকা-_-ছোট্‌কী নামী এক 
হিনদুস্থানী দাসীর জিম্মায় রাখিয়া যান। বিভ্রোহ-দমনের 
পর তিনি গৃহে ফিরিয়। তাহার সমস্ত সম্পত্তি সেই দাসীর 
নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। এই বিশ্বস্তা দাসী তদবধি 
তাহার পরিবারতুক্তা হইয়া শ্বীয় ভরণপোষণের চিন্তা 
হইতে মুক্ত হয় এবং বাসের জন্য একটি ভজ্লাসন খুরন্বার 
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স্বরূপ লাভ করে। মৃত্যুকালে সেই বাটী আবার বৃদধ। 
মহেশ-বাবুর রংশধরদ্িগকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিল। 
প্রায় অর্ধশতাবী পূর্বে এখানে বসন্ত রোগ সংক্রামক হইয়! 
মহেশ-বাবুর পরিবাঁরবর্গকে আক্রমণ করায় তাহার স্ত্রী, 
এক ভাইঝি ও দুইটি ভাইপো একদিনেই মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। তাহাতে মহেশ-বাবু পাগলের মত হইয়! পুলিশের 
কর্শ।ত্যাগ করেন এবং কিছুদিন এক্স্ট্রা এসিষ্টাণ্ট, কমি- 
শনরের বেঞ্চ, ক্লার্কের কর্ম করিয়া চাকরি ছাড়িয়া দেন। 
কিন্ত তিনি নিশ্টেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র ছিলেন 
না। অচিরেই চিনি ও লবণের কারবার আরম্ভ করেন। 
এই ব্যবসায়ে প্রভূত ধন উপাজ্জন করেন। 


এই মহকুমার অন্তর্গত করে নামক একটি গ্রাম 
আছে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে বঙ্গের কৃষ্ণনগর 
হুগলী প্রভৃতি স্থান হইতে বাঙ্গালীরা আসিয়া এখানে 
উপনিবেশ স্থাপন করেন। এক্ষণে করোর আদি বাঙ্গালীর! 
বাঙ্গালীত্ব হারাইয়াছেন ও স্থানীয় লোকদের সহিত 
চাষ-বাস করিয়া দিন যাপন করিতেছেন। করোর 
আরি আচার্য্য মহাশয় রামেশ্বর তর্কালঙ্কার তিন 
শতাব্দীর পূর্বে আগত উপনিবেশিকদিগের সমসাময়িক | 
মহেশ-বাবু এই করো! গ্রামে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া 
ছিলেন। বৃদ্ধা আজিও জীবিতা আছেন। মহেশ-বাবুর 
্রাতুষ্ুত্রত্রয়ের মধ্যে বর্তমান বাবু দেবেন্দ্রনাথ চট্টো- 
পাধ্যায় স্থানীয় মোক্তার। প্রায় ৫* বৎসর পূর্বে দেওঘর 
এবং কুণ্তার মধ্যবর্ভী প্রায় ৩০০ একর অর্থাৎ প্রায় সহন্র 
বিঘা পরিমাণ নিয় জলাভূমি স্থানে স্থানে জঙ্গলে পরিবৃত 
ছিল। এ ভূখণ্ড মহেশ-বাবু মহস্ত মেঘনাঁথ পুরীর নিকট 
হইতে মকৃররী বন্দোবস্ত করিয়া! লয়েন এবং সমস্ত জঙ্গল 
কাটাইয়! তাহাতে করহনী ধান্তের আবাদ করেন। এই 
হেতু এ স্থানের নাম “করণীবাদ” হইয়াছে । এই করণী- 
বাদ ভুলক্রমে অনেকে করণীবাগ কহিয়। থাকেন। 
এখানে বহু বাঙ্গালী ও মাঁড়বারীর বাস হইয়াছে। 
এদেশে মহেশ-বাবুর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। বৈদ্নাথের মন্দিরে দৈনিক বন্ধনী অর্থাৎ 
সরকারী পৃ্ধার পূর্বে পাণ্ড ছাড়া অন্য কোন লোক 
ঠাকুর স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু ইহার পরিবারবর্গের 
সে অধিকার আছে, প্রধান পুরোহিত ন্বর্গীয় পণ্ডিত 


প্রধাসীস্্মাথ, ১৩৩ 
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৯১ % তি ৯ লা সিিছি লসর তি িতীিসিতী সিসি লিসানি রোৌস্িরিস্সি লস্সিলতী ি % এ 


ঈশ্বরীনন্দ ওঝা ইহার বংশধরগণকে এ অধিকার দিয়া 
গিয়াছেন। মহেশ-বাবু বন্দুকচাঁলনায় স্বদক্ষ ছিলেন, অতি 
উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী ছিলেন। একদিন ৬* মাইল গথ 
অশ্বারোহণে গিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন 
এবং আর একদিন বীরভূম হইতে অশ্বারোহণে দেওঘর 
গিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্য্স্ত তিনি অশ্বারোইণ 
করিয়াছিলেন। ১৯০০ খুষ্টাব্বে ৮৫ বৎসর বয়সে হঠাৎ 
হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিম বন্ধ হইয়া মহেশ-বাবু মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। 

তাহার সমপামগ্িক ঘটওয়াল বেগ্যবংশীয় তিনক় 
রায় সাওতাল-বিদ্রোহের পূর্নে শিমরাতে আসিয়া 
বাম করেন। তীহাদের পর রামলাল কবিরাজ মহাশয় 
বাকুড়া তিলোড়ী হইতে আসিয়া! এখানে বাস করেন। 
ঝোঝাগড়ীতে আজিও তাহার বাড়ী আছে। তিনি 
স্বনামপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর রুবিরাজের সহপাঠী ছিলেন। 
তাহাদের প্রায় সমসাময়িক বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
২৪-পব্গণা। হাঁলিসহর হইতে আসিয়া আদালতের 
মুহুরী হন। 

রোহনী গ্রামে ও তাহার নিকট কয়েকঘর বাঙ্গালী 
বহুদিন হইতে বাস করিতেছেন। রিখিয়ায় একটি বাঙ্গালী 
উপনিবেশ গঠিত হইয়াছে । রোহনী ষ্রেটের জনৈক 
বাঙ্গালী ম্যানেঞ্জার বহুদিন হইতে এখানে আছেন। 
তিনি দেওঘরের সর্দার পাণ্ডার নিকট হইতে “শিক্দার” 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । 

ডাক্তার কেদারনাথ সেন, বাবু শিবচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী পুরানদাহায় আছেন। 
এখানে শ্বনাম্ধন্ত স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়- 
দিগের একখানি ভন্রামন আছে। বাঙ্গালী তান্ত্রিক 
্দ্ষচারী ত্র্মানন্দজী ২৫৩. বৎসর পূর্বে স্থানীয় চোন 
পাহাড়ে বাম করিতেন। রাণাঘাটের অবসরপ্রাপ্ত 
ম্যাজিষ্রেটে রামচরণ চৌধুরী মহাশয় তাহার গুরু 
প্রসিদ্ধ বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জন্ত “তপোবন' 
পাহাড়ে আশ্রম করিয়া দ্ি্নাছেন, ইহ। তীর্থস্থানের ম্যায় 
অসংখ্য যাত্রীর দর্শনীয় হইয়া আছে। চৌধুরীমহাশয় 
করণীবাদে তীহার স্বকীয় জমীতে আর-একটি আশ্রম 
ও শিবমন্দির করিয়া দিয়াছেন। 


প্র জ্ঞানেন্্রমোহন দাঁস 
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এতিহাঁসিক উপন্যাস 


বাঙ্গাল ভাষায় প্রথম এঁতিহাসিক উপন্তাস বোধ 
হয় প্বন্ধাধিপ-পরাজয়” | দক্ষিণ-বঙ্গের বিজ্রোহী 
জমিদার প্রতাপাদিত্য রায়কে বঙ্গের অধিপতি বল৷ 
কতদূর সঙ্গত তাহা বিচার করিবার সময় এখন 
নাই। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই বোধ হয় প্রথম 
এতিহাসিক উপন্তাস। এই উপন্তানখানি যিনি রচনা! 
করিয়াছিলেন তিনি দক্ষিণবঙ্গ ও তাহার সমুদ্র- 
উপকূলের ঘটনাগুলি পুঙ্থান্গপুঙ্খবূপে বিশ্লেষণ করিয়] 
পরে উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলে 
“বজাধিপ-পরাজয়” উপন্ত।ন হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ না 
করিয়া দক্ষিণ-বজের কায়স্থ-রাজবংশের ইতিহাস- 
্ূপেই বঙ্গসাহিত্যে গৃহীত হইয়৷ আসিতেছে দুর্ভ|গ্যক্রমে 
আধুনিক লেখকগণ, উপাদান থাকিলেও, নৃতন- 
্রন্থ-রচনাকালে তাহা ব্যবহার করেন না; এইজন্তই 
“প্রতাপাদিত্য+ নাটকে গঞ্জালিশ “রড” নামে বিখ্যাত 
এবং বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের “ভিস্জা ডিক্রুজ এবং 
পোর্ডগীজ জলদস্থ্যগণের মগবন্ধুগণের” নাম দেখিতে 
পাওয়া যায় না। বঙ্গাধিপ-পরাজয়, উপন্তাস কি ইতিহাস 
সে-সম্বদ্ধে এখন মতদ্বধ আছে; স্থতরাং বাঙ্গালা 
সাহিত্যের দ্বিতীয় এতিহামিক উপন্যাস “ছুর্গেশনন্দিনী'- 
কেই ক্রমপর্ধ্যায়ে দ্বিতীয় স্থান দিতে হয়। 
সাহিত্যরথীদ্দিগের মতে উপন্যাস হিসাবে ছুর্গেশনন্দিনী 
বঙ্কিমচন্দ্রেরে রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহে; তথাপি 
এতিহাসিক উপন্তাস কিরূপে রচিত হওয়া উচিত, 
ছুর্গেশনন্দিনী তাহার প্রকষ্ট নিদর্শন । উপন্যাস রচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়। আচার্ধ। বক্ছিমচন্দ্র ইতিহাগের যে মধ্যাদা 
রক্ষা করিয়াছিলেন, পরবর্ভীকালের লেখকগণ প্রকৃত 
ইতিহাসের প্রতি সেই সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। 
দুর্গেশনন্দিনীর কৎলু খ। ওস্মান খা, জগৎসিংহ ও 
মাননিংহ একদিন বান্তবজগতে বিদ্যমান ছিলেন, 
তাহাদের সময় ও সেই যুগের প্রধান ঘটনাবলী 
€ ৭.৩ 


ইতিহাসে স্পষ্ট ভাষায়. লিখিত আছে। উপন্তাস-রচনা- 
কালে গ্রন্থকার নাম-৫বষম্য ব! ঘটনা-বৈষম্যের আশ্রস্ব 
গ্রহণ করেন নাই । এইঅন্যই ছূর্গেশনন্দিনী বস্কিমচন্দ্রের 
রচনার মধ্যে কথাসাহিত্যের হিসাবে উচ্চপদ প্রাপ্ত না 
হইলেও এঁতিহাসিক উপন্তাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 

ইতিহাস দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,__আধুনিক ও 
প্রাচীন। আধুনিক ইতিহাস বর্তমানের কথ! লিপিবদ্ধ 
করিতে পারে না, কারণ বর্তমানের কার্ধ্যাবলীর প্রকৃত 
কারণনমুহ এখনে! গ্রচ্ছন্ন। নেপোলিয়ানের জীবদ্দশায় 
বিছ্বেষবুদ্ধির বশবত্তা হইয়া উভয় পক্ষের এঁতি- 
হাসিকগণ বাহ লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন। €নেপো- 
লিম্ানের বংশ ও প্রাচীন ফরাসী রাজবংশ সিংহাসন- 
চুত হইলে তাহার অধিকাংশ মিথ) প্রমাণ হইয়া 
প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইয়াছে । আওরঙ্গজেব 
জীবিত থাকিতে তাহার রাজ্যের প্রকৃত ইতিহাস 
লিখিত হয় নাই, তীহার মৃত্যুর দ্বিশত বৎসর পরে 
সেই-সকল ঘটন! লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হ্ইয়াছিল। 
এইজন্তই আধুনিক ইতিহাসও বর্তমানকে বর্জন করিয়া 
থাকে। দেশভেদে ইতিহাসের কতুট। আধুনিক, কতটা 
প্রাচীন, তাহার প্রভেদ হইয়। থাকে। পাশ্চাত্য দেশ- 
গুলিতে থুষ্টের জন্মের পূর্বের ইতিহাস প্রাচীন ইতিহাস 
এবং খৃষ্টাব্বের শেষ সহম্র বৎসরের ইতিহাস মধ্যযুগের | 
ইহার মধ্যেও প্রকার-ভেদ আছে। . প্রাচ্যে নরম, 
বিজয়ের পূর্ব-ইতিহাস প্রাচীন ইতিহাস খর্ক জগিলও 
(মুগ্রদ বা মোঙ্বোল) বিজয়ের পরবর্তী ইতিহাগ 
আধুনিক। এই আধুনিক যুগ হইতে ভারত-মহাসাকতর 
ফিরিঙ্গি বণিকের অমানুষিক অত্যাচারক্াহিনী ওঁ 
ফিরিঙ্গি বণিকৃসশ্রদায়-সমৃহের অধিকার লাতের 
কথা বজ্নীয়। এই সাধারণ বিভাগত্রয়ের যধ্যে 
আমাদের দেশের উপন্তাস-লেখকেরা আধুনিক ও 
মধাযুগের উপাদান অবলম্বন করিয়াই কথা-সাহিজ 
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রচন। করিয়া! থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র একমাত্র “মৃণালিনী”তে 
ভারতবর্ষের গ্রাচীন এতিহাসিক যুগের কথা লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। মৃণালিণী যখন রচিত হইয়াছিল 
তখন মগধে হিন্দু বা বৌদ্ধ কে রাজ! ছিল বঙ্িমচন্ত্র তাহা 
জানিতেন না; সে যুগের প্রধান এঁতিহাসিক রাজা 
রাজেন্্রলাল মিত্র মহাশয়ও তাহ! জানিতেন কি না 
সন্দেহ; তখন মগধের সঙ্গে গৌড়ের কি সম্বন্ধ ছিল 
তাহাও কেহ জানিত না; সেইজন্যই বন্কিমচন্দ্র মগধ- 
রাজপুত্রের নাম হেমচন্দ্র করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
তখন যতটুকু এঁতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, 
বহ্িমচন্দ্র তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। :৮৭২ খুষ্টাবে 
কানিংহাম গয়াঁর বিষুণপাদ-মন্দিরের চত্বরে গোবিন্দপাল 
দেবের নামযুক্ত শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্ত এঁতিহাসিক ক্রমপর্ধ্যায়ে গোবিন্দপাঁলের স্থান 
তখনও নির্দিষ্ট হয় নাই। বিংশতি শতাব্দীর প্রথম 
পাদদে নেপালরাজ্যের গ্রন্থাগারে ও কেন্বিজ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত গোবিন্দপাল দেবের 
নামযুক্ত হম্তলিখিত গ্রন্থের পুষ্পিকাসমৃহ আবিষ্কৃত 
হইলে গোবিন্দপাঁলের কাল ও স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 
একটি নামের অভাবে “মৃণালিনীর* অন্হহানি হয় নাই। 
ধন্মাধিকার পশুপতি, চৌরোদ্ধরণিক শাস্তশীল প্রভৃতি 
নাম, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে রাজকর্মচারীদিগের 
নাম, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাস হইতে 
গৃহীত হইয়াছিল; স্থতরাং এঁতিহাসিকের নিকট 
"ণালিনী” সর্বাঙ্গন্বন্দর। ভারতবর্ষের মধ্যযুগের 
ইতিহাস অবলম্বন করিয়া যে কয়থানি উপন্তাস রচিত 
হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত 
ইয় নাঁছই। ইহার প্রধান কারণ গ্রস্থকারদিগের আলম্ত | 
প্রাচীন তিহাসিক যুগের কথা সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ 
আঁছে, শিলালিপি ব! তাত্রশাসনও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, 
স্থতরাং তাহা পড়িতে বা বুঝিতে বাঙ্গালী হিন্দুর 
পক্ষে বিশেষ অস্থবিধ! হয় না। প্রাচীন এঁতিহাসিক যুগ 
সম্বন্ধে বাঙ্গালায় ও ইংরেজী ভাষায় বছ আলোচন! হইয়া 
গিয়াছে, স্থুতরাং এই যুগে উপাদানের অভাব নাই, নাম 
তারিখ ঘটনাবলী সমস্ত সহজে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের 
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মধ্যযুগের ইতিহাস, প্রাচীন ইতিহাস হইতে একেবারে 
স্বতঙ্্র। এই যুগে মুসলমান-রচিত ইতিহাসাবলম্বন ব্যতীত 
উপাযাস্তর নাই, তাহার উপর এই যুগের মুসলমান 
এতিহাসিক একদেশদর্শা, স্থতরাং তাহার প্রমাণ বিজ্ঞান- 
সম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাসে গ্রহণ করিতে হইলে 
বিশ্বাসযোগ্য অপর প্রমাণ দিয়া সমর্থন করাইয়া লইতে 
হয়। দ্বিতীয় প্রকারের প্রমাণ ভারতবর্ষের সর্ধন্ 
স্থলত নহে । সর্বাপেক্ষ। কঠিন কথা _মুসলমান-লিখিত 
ইতিহাস অধ্যয়ন, কারণ তাহা তৃক্ণ আরব্য অথবা 
পারস্য ভাষায় লিখিত। এই-সকল কারণেই এক 
রাঁজপুতন। ব্যতীত ভারতবর্ষের অপর অপর প্রদ্দেশের 
মধ্যযুগের ইতিহাস উপন্তাস-লেখকের নিকট সহজে 
বোধগম্য নহে। 

ভারতের আধুনিক যুগের ইতিহাস মোগল 
এ্রতিহাঁসিকের কৃপায় ও ইংরেজ অন্বাদকের দয়ায় সর্বত্র 
স্থপরিচিত। মীতারাম ও রাজসিংহ সম্বদ্ধে কাহারো 
কোন আপত্তি নাই, যদিও অধ্যাপক যছুনাথ সরকারের 
ন্যায় মনম্বী লেখক রাজপুতনার গিরিরদ্ধ পথে সপরিবার 
বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে বন্ধন এতিহাসিক ঘটনা বলিয়া 
স্বীকার করেন না, তথাপি রাজসিংহ আধুনিক উপন্যাসের 
ন্যায় অস্বাভাবিকতা-দোষে দুষ্ট হয় নাই। «দেবীচৌধুরাণী" 
"আনন্দমঠ* ও পচন্দ্রশেখর* আধুনিক এতিহাসিক যুগের 
বহিভূত, .কারণ ইংরেজ বণিকের অধিকার-যুগের 
ইতিহাস রচিত হইবার প্রকৃত সময় এখনও উপস্থিত 
হয় নাই। স্থতরাং “দেবীচৌধুরাণী” বা পচন্দ্রশেখরকে” 
এতিহাসিক উপন্তাস-শ্রেণীভুক্ত করিতে পারা যায় না। 
“আনন্দমমঠঠ উপন্যাস কি ব্ূপক তাহার বিচার এখনো 
হয় নাই। 

উশ্বিংশ শতাব্দীর শেষ বৎসর পধ্যস্ত যে-সমস্ত 
এতিহাসিক উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছে, 
তাহাতে ইতিহাসের মর্যাদা অঙ্ষুন আছে বলিয়াই 
বোধ হয়। স্থপরিচিত গ্রস্থকর্তীদের লিখিত উপস্ঠাসে 
বিসদৃশ নাম বা ঘটনা দেখিতে পাওয়া! যায় না। কিন্ত 
বিংশতি শতাব্দীর গ্রারস্ভ হইতে যে-সমঘ্ত উপন্তাস রচিত 
হইয়াছে, তাহাতে সকল সময়ে ইতিহাসের মর্ধ্যাদা 





র্ঘ সংখ্যা], 


অঙ্কৃ্ন আছে বলিয় বোধ হয় না। বদ্ধিমচন্দ্রের মৃত্যুর 
পরে এ্রতিহাসিক উপন্তাস বাঙ্গাল! দেখে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে নাই। আধুনিক কথ্থা-সাহিত্যের যুগে এঁতিহাসিকের 
আখ্যানের আদর নাই, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের এতিহাসিক 
রচনাও কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধা হারাইয়াছে। 

সেইজন্ত কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 
রচন! স্থগিত ছিল না এবং এখনও নাই । শ্রীযুক্ত খচীশচন্দ 
চট্টোপাধ্যায় বর্তমান শতাকীতে অনেকগুলি এতিহানিক 
উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ছুই-একথানির 
দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে । জব্বপ্রতিষ্ 
উপন্তাস-লেখক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ও 
তিহাসিক উপন্তাস রচনায় সিদ্ধহস্ত। কিন্ত ইহাদের 
রচনায় প্রাচীন বা মধ্যযুগের পাবিপার্থিক ঘটনা ব। 
বর্ণনায় ইতিহাসের ম্ধ্যাদা অক্ষ নাই। উপন্যাস 
হিনাবে হরিসাধন-বাবুর “কম্কণচোর* অথবা শচীশ-বাবুর 
'্রাঙ্জাগণেশের” স্থান বাঙ্গাল! সাহিত্যে কোথায় তাহ! 
নিদ্দেশ করিবার স্পর্থ।/ আমি রাখি না, কেবল যে 
ব্যবসায় অবলগ্বন করিয়া আমি জীবিকা জ্জন করিয়া 
থাকি তাহারই খাতিরে কতকগুলি কথ! বলিতে বাধ্য 
হইলাম। “কস্কণচোরের” ভূমিকায় আদ্ধাস্পদ হরিসাধন- 
বাবু লিখিয়াছেন, “চিরকাল মোগল-পাঠানের ঘটনা- 





সম্পকীঁয় উপন্তাস লিখিয়া আসিয়াছি, কিন্ত প্রাচীন হিন্দু 


রাজত্বকালের উপন্তাস-রচনায় আমার এই প্রথম উদ্যম |” 
গ্রন্থের আরস্তেই দেখা গেল, বে, চিত্রে অশ্বপৃষ্টে ষে 
রাজমুদ্তি আছে তাহা! উনবিংশ শতাবীর অথবা বিংশ 
শতাবীর রাজপুত-বেশধারী যুবার মুত্তি। যাঁশুধুষ্টের 
জন্মের তিন শত বৎসর পূর্বে রাজা বা প্রা, ধণী বা 
দরিদ্র--কেহই এইরূপ পোষাক পরিত না । একথা 
কেবল আমিই বলিতেছি না, ভারতীয় প্রত্বতত্ব সন্বদ্ধে 
ঘে কেহই এবিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন দ্িনিই 
একথা বলিতে বাধ্য হইবেন। রাজার পশ্চাতে যে 
দুই জন অশ্বীরোহী চিত্রে দেখিতে পাওয়া যা, 
বাঙ্গালার গবর্ণর সাহেবের শরীররক্ষীদের আদর্শে শিল্পী 
ত1:1ধের চিত্রিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য) আফগান 
ঝুপ! ও আফ্িদী পাগড়ী খনে। ভারতবর্ষে চলে নাই 


এঁতিহাসিক উপন্যাস 
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শপ রিসিসপস সস ০ 


এবং আকৃবরের রাঁজ্যকালে বরোশেনিয়া জাতির বিক্রোছের 
পূর্বের চলিয়াছিল কি না সন্দেহ। চৌরদ্ধরণিক যে 
পোষাক পরিয়া। বাহির হইয়াছে তাহ! অনেকটা লাক্ষোয়ের 
নব নাগরের ভাবে এবং সহিসের আকার বিংশতি 
শতাব্দীর পদস্থ ইংরেজের সহিসের মত। কথাটি বলা 
নিতান্তই আবশ্ঠক, তাহা ন। হইলে একথার উত্থাপন 
করিতাম না। কারণ অল্পদিন পূর্ব্বে কলিকাতার কোন 
একটি থিয়েটারে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *চন্্গপ্ত* 
নামক নাটকের অভিনয় উপলক্ষে আমার এক আত্মীয় 
আমাকে বলিয়াছিলেন, যে, হরিসাধন-বাবুর মত লব্বপ্রতিষ্ঠ 
প্রথিতযশ' গ্রন্থকারের লিখিত গ্রন্থে যখন এই জাতীয় 
চিত্র বাহির হইয়াছে তখন রাজার এইরূপ . পোষাক 
ৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাবীর রাঁজবেশ বলিয়া ধরিয়া লওয়] 
যাইতে পারে। যে পোষাক হরিসাধন-বাবুর গ্রন্থে 
দেখিতে পাওয়! যায়, ভারতবর্ষের লোকে সে পোষাক 
খুষটীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ব্যবহার করিত না, স্থতরাং 
ৃষটপূর্বব তৃতীয় শতাবীতে ভাহীর ব্যবহার অচিস্তনীয়। 
হরিসাধন-বাবুর গ্রস্থে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা 
গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে অতি সামান্ত চেষ্টায় সংশোধন 
করিতে পারিতেন। যেমন মহাগ্রতীহার শব্দের পরিবর্তে 
কোটোয়াল শবের প্রয়োগ, নাজন্দ স্থলে নলান্দা এবং 
ৃষ্পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর লোক চাণকাকে দিয়া মহা নির্ধ্যাণ 
তন্ত্রের আলোচনা । হবিসাধন-বাবু যদি কলিকাতা 
খিউজিয়ম বা ইম্পীরিয়াল্‌ লাইব্রেরীতে গিয়া স্বয়ং 
অন্থসন্ধান করিয়া দেখিতেন অথবা যাহারা প্রাচীন 
ইতিহাসের চ্চা করেন তাহাদের কাহাকেও জিজ্ঞাস 
করিতেন তাহ। হইলে তাহার উপন্যাসে এই জাতীয় ভূল 
বা কালাহ্মচিততা-দোষ থাকিত না চাণক্যকে দিয়া 
মহানির্ধাণ তন্ত্র পড়ানো! শীশুখৃষ্টকে বা বুদ্ধকে দিয়া 
অস্কার ওয়াইল্ড, বা হাইন্রিক্‌ ইব্‌সেনের গ্রশ্ পড়ানোর 
মত দেখায়। এ্রতিহাসিক উপন্যাসে ইহা অপেক্ষ! বিসদৃশ 
দৃশ্ট আর কিছুই হইতে পারে না। 

ভূতপূর্বব এবং অপুনা সিংহাসনচ্যত সাহিত্যসমাট, 
৬বফিগচন্্র চট্টোপাধ্যাগ্গের শ্রাতুষ্পুত্র শ্রয়ক্ত শচীশচন্জু 
চট্টোপাধ্যায়ের বচিত "রাজ গণেশ” নামক এতিহাসিক 
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উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ ১৩২৮ বঙ্গাৰে মুক্রিত হইয়াছে। 
এখন বাঙ্বলা দেশে অঙ্গীলতা-বিবঙ্জিত গ্রস্থের তৃতীয় 
স্করণ দেখিলেই বুঝা উচিত যে, রচনাহিসাবে 
গ্রশ্থকারের কিছু মূল্য আছে; তাহা না থাকিলে উপন্যাসের 
বাঙ্গালী পাঠিক1 কখনই দুইহাজার বই কিনিয়া পড়িতেন 
না1। প্রাজা গণেশ” এতিহাসিক উপন্যাস ॥ এঁতিহাসিক 
উপন্যাসের দুইটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে,--প্রথম উদ্দেশ্য, 
উপন্তাসের আকারে এঁতিহাসিক সত্য জনসাধারণের 
মধ্যে প্রকাশ, এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্ত, এতিহাসিক ঘটনার 
আবরণ দিয়া একটা নৃতন গল্প রচনা। প্রথম উদ্দেশ্য 
রাজ গণেশে সিদ্ধ হয় নাই, কারণ গ্রন্থকার ছাপা ইংরেজী 
বা বাঙ্গাল! ইতিহাসে রাজা গণেশ বা তাহার সমসাময়িক 
ব্যদ্তিগণের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাও পাঠ 
করেন নাই । দ্বিতীয় উদ্দেশ্ও সফল হয় নাই, কারণ তিনি 
রাজা গণেশ ও খগ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের 
ইতিহাসের কোনরূপ আলোচন1 করিমাছেন বলিয়া বোধ 
হয় ন।। ব্লকৃম্যানের 00191190610108 (0 009 13150015 
870 090£1870179 01 739169] কলিকাতার এসিয়াটিক্‌ 
সোসাইটার পক্রিকায় ইংরেজী ১৮৭০-৭৫ পথ্যন্ত প্রকাশিত 
হইয়াছিল; ৬রজনীকান্ত চক্রবর্তীর "গৌড়ের ইতিহাসের” 
দিতীয়খণ্ড ১৯৯৯ হষ্টাবে মুদ্রিত হইয়াছিল তথাপি ১৯২১ 
থষ্টাব্দে পুনমুর্্রিত "রাজা গণেশের", তৃতীয় সংস্করণে 
"হৃল্তান সৈয়ফ উদ্দীন আপলতান” নামক ইংরেজী 
আরবী পারুশী ও বাঙ্গলা ভাষা! মিশ্রিত অসম্ভব 
নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বিনা কারণে বাঙ্গাল ভাষার 
উপরে এতটা অত্যাচার করিবার কি প্রয়োজন আছে? 
“আসলতান” কোন রাজার নাম নহে, শচীশ-বাবু বোধ 
হয় কোন ইংরেজী গ্রন্থে “অস্-সল্ভান” নামক আরবী 
কথাটি পাঠ করিয়া নিজের ইচ্ছামত তাঁহাকে বাদ্‌শাহ্র 
নামের একট] অংশ করিয়! লইয়্াছেন। ইহার কৈফিয়ৎ 
তাহার দেওয়া উচিত। সিকন্দর শাহের পুত্রের পুরা নাম 
গিয়াস্-উদ্দীন আজম্শাহ, তাহার পুত্রের নাম সৈফংউদ্দীন 
হম্জ1] শাহ.। এই নাম যথন «“টৈয়ফ উদ্দীন আসলতান” 
আকার ধারণ কিয়! বাঙ্গালী উপন্তাস-লেখকের উপন্যাসে 
অবতীর্ণ হইয়াছে তখন আমার মত পেশাদ।র প্রত্বতত্ব- 
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ব্যবসায়ীরও তাহ। চিনিয়! লওয়া কষ্টকর ॥ সমঘ্ত মুসল- 
মানী নামই এমন বিরুত হইয়াছে যে তাহা চিনিয়৷ ওঠা 
কঠিন। এতিহাসিক উপাখ্যানও বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
হম্জা শাহের পুত্রের নাম “আলিন সা” নহে, এ নামে 
ইলিয়াস্‌ শাহের বংশে কোন ব্যক্তির অস্তিত্বের গ্রমাণ 
নাই। হম্জা শাহের পুজ্রের নাম বায়াজিদ্‌ শাহও রিয়াজ. 
উস্-সালাতীন্-প্রণেতা বলেন যে, বায়াজিদ জারজ পুত্র। 
গণেশের উত্থান এবং তাহার পুত্রের ধর্মাস্তর গ্রহণের 
মধ্যে যে এঁতিহামিক সমস্তা নিহিত আছেঃ উপন্থামে 
অবশ্ঠ কেহ তাহার সন্ধান করিতে যায় না; কিন্ত যে লেখক 
মুদ্রত গ্রন্থ পড়িয়া রাজ'র নাম স্পষ্ট পড়িতে পারেন না, 
তিনি এতিহানসিক উপন্তাসের আকারে আখ্যানকে রচনা 
করিতে গিয়া! হান্তাম্পদ হন কেন? “রাজ! গণেশ” নামক 
গ্রন্থে গ্রস্থকার শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাদটীকায় 
কতকগুলি অসত্য প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার 
প্রতিবাদ এতিহাঁসিক মাত্রেরই আবশ্যক। তিনটিমাত্র 
দৃষ্টান্ত দিলাম/--(১) পাঠান রাজত্বকালে “খী”ঃ ণথ। 
সাহেব”, “সিংহ” উপাধি ছিল। শুধু ভাঁছুড়ী চক্রের 
অধিপতি «খখ। সাহেব” উপাধি পাইয়াছিলেন। (পৃঃ ১১) 
(২) বন্দুক বিশেষ। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে 
সে সম্মু দেশে বন্দুক বা কামান ছিল না। জাল!ল্‌- 
উদ্দীনের সময়ে কামান প্রথম দেখা যায়। তাঁহার নামা- 
ক্কিত আগ্নেয়াস্ত্র গৌড়ের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে । (পৃঃ ৩৪) 
(৩) পাল, সেন রাজাদের সময়ে রমণীরা ঘাগর৷ 
পরিধান করিত। পাঠান কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পর দেশ 
যত দরিদ্র হইয়া পড়িতে লাগিল, ততই স্ত্রীলোকের! ঘাগ রা 
ছাড়িয়া পাটের পাছড়া পরিতে আরম্ভ করিল; কিন্ত 
সম্্াস্ত বংশীয় রমণীরা তখনও রেশমের প্রস্তত ঘাগরা 
পরিতেন। (পৃঃ ১৩৫) 

তিনটিই ঘোর অসত্য । “রায়” হিন্দু উপাধি। 
সিংহও হিন্দু উপাধি। “খা” ও "খ। সাহেব” মুসলমানের 
উপাধি, হিন্দু যবনদো গ্রস্ত না হইলে এই উপাধি গ্রহণ 
করিত না। 

জালাল্উদ্দীনের সময় কামান ছিল না এবং তাহার 
নামাঙ্কিত আগ্নেয়াস্ত্র বাঙ্গলাঁর বা ভারতবর্ষের কোনস্থানে 
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আবিষ্কৃত হয় নাই এবং পাল ও সেনরাজাদিগের সময়ে 
বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের ঘাগ র1] পরিত কি না তাহার কোন 
প্রমাণ নাই । শচীশ-বাবু কোন্‌ অধিকারে এই জাতীয় 
অসত্য বাঙ্গাল! সাহিত্যে প্রচলন করিতে গিয়াছিলেন ? 
আর ছুইখানি গ্রন্থের নাম করিয়াই এপ্রবন্ধ শেষ 
করিতে হইবে । প্রথম্খানি মহামহোপাধণায় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিরচিত “€েনের মেয়ে" এবং দ্বিতীক্পখানি 
স্বর্গগিত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের “ডস্কানিশান” । শাস্তী 
মহাশয় গ্রন্থের মুখবন্ধে বলিয়াছেন, “বাঙ্গালী এখন কেবল 
এ-কেলে গগণিকাতন্ত্রের উপন্যাস পড়িতেছেন। 
বার দে-কেলে সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখট! 
বদ্‌লাইয়া লউন না কেন?” তাহার “বেনের মেয়ে” 
উপন্যাস নহে, ইহা ইতিহাসের এসেন্স, শর্করা-মণ্ডিত 
গুটিকা, পাঠ করিবার সময় নীলমণি চক্রবর্তী অথবা “আর 
ডি বন্দ্যো্র গল্লাতেও সময়ে সময়ে আট্কাইয়া যায়। 
সহজিয়া-বাদের এমন সুন্দর স্থললিত ম্যানুয়েল আর নাই। 
যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা! বৌদ্ধ দর্শনের পাঠ্য বলিয়। 
নির্দিষ্ট হইতে পারে কিন্তু বাঙ্গল! দেশের পাঠিকা হয় তো 
ইহাকে মোটেই উপন্যাস বলিতে রাজী হইবেন না। এই 
গ্রন্থে একটি নায়িকা এবং একটি প্রচ্ছন্ন নায়ক আছে বটে, 
কিন্ত তাহাদের প্রেম জন্মিয়াছিল কি না, তাহা “ভাষা” 
পরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তীবলী, ও প্থগুনাখগুখ)াছ্যম্” না 
পড়িলে বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইবে না। আমি স্বয়ং 
এজাতীয় গ্রস্থ একখানিও পড়ি নাই, স্থতরাং সে-কথা 
আমি বুঝিতে পারিলাম না। “বেনের মেয়ে” এতিহানিক 
সত্য প্রচারের উদ্দেশ্টে লিখিত। সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের 
গীতাবলী আবিষ্কার মহামহোপাধায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 


ভারতের উপকূলস্থ “মাহে” নগর 
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কীর্তিন্তস্তমালার অন্যতম । | ইহাতে এঁতিহানিক ব্যতিক্রম 
আছে, একথা বলিতে কেহ ভরসা করিবে ন1। তবে 
কিছুদিন পূর্বে বিদ্যাভূষণ অমূল্যচরণের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রী 
মহাশয় বাগ্দী জাতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটা স্থুদীর্ঘ 
নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন ; বোধ হয় সেই প্রসঙ্গে সঞ্তগ্রামের 
রূপা বাগন্দী, রাজা বূপনারায়ণ সিংহ হইয়! উঠিগ়াছিল। 
তবে ইহা স্থবর্ণ-বণিক্‌ জাতির বল্লাল-চরিত ও পুড্যা গ্রামের 
ভটুভট্রের দেববংশের মত এঁতিহানিক বিদ্রপ কি না, 
সাধারণের সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার কিছু নাই। 

সত্যেন্্রনাথের “ডঙ্কা-নিশান” অসম্পূর্ণ রহিয়! গিয়াছে।* 
সম্পূর্ণ হইলে ইহ! বাঙ্গালানা হিত্যে বিংশ শতাব্দীর আদর্শ 
এতিহাসিক উপন্যাস হইত। যেসকল কথার অর্থ 
সহজে বুঝিতে পারা যায় না তাহা বুঝা ইয়া! দেওয়া উচিত। 
নাম, উপাধি, পারিপার্থিক ঘটনা-সকল বিষয়েই ইত্ভি- 
হাসের মধ্যাদ! রক্ষিত হইয়াছে । এমন উপাদেয় উপস্ভাস 
অনেক দিন পড়ি নাই। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, স্থৃতরাং 
অপরের বলিতে দোষ নাই, এখনকার বাঙ্গালী কেবল 
গণিকাতস্ত্রের উপন্তাসই পড়িতে চান। যদি কেহ এঁতি- 
হানিক উপন্যাস পড়িতে চান, তবে তিনি যেন সত্যেন্ত্র- 
নাথের অসম্পূর্ণ উপন্যাসখানাই পাঠ করেন এবং বিক্রয় 
হইবার আশ] না থাকিলেও যদি কেহ বাঙ্গাল৷ ভাষায় 
এঁতিহাসিক উপন্যাস রচন1 করেন তাহা হইলে কৰি 
সত্যেন্্রনাথের এই উপন্তাসখানি তাহার আদর্শ হইবার 
যোগ্য। 


শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 





* প্রবসীতে প্রকাশিত । 


সপ পা চি পিস স্ 


ভারতের উপকুলস্থ “মাহে” নগর 


(পিয়ের লোটির ফরাসী হইতে ) 


কিরণ নামিয়। আসিতেছে । ত।লগাছগুল। জড়াজড়ি করিয়া আছে”. 


একটি প্রশীস্ত ক্ষুদ্র দেশ,-মাথার উপর তাল-বৃক্ষের খিলান-মণ্প। ঘেসাঘেসি করিয়। আছে। কতকগুলি গাছ যেন পাখোম ছড়াইয়া 


এই খিলান-মণ্ডপটি অব্যবচ্ছিন্ন ভাবে সটান চলিয়াছে) নীচে মান্ধুষ 
ও পদার্থসমূহ। অতিকায় তালবৃক্ষপুঞ্জের রদ্ধের মধ্য দিয়! অতি- 





ক [১0810 ( উচ্চারণ মায়ে ) ফরানী উপনিবেশ-_মাদ্রাজ উপকূলে 


কষ্টে একটু আকাশ দেখ! যাইতেছে এবং সেখান হইতে আলোক- --কালিকটের উত্তরে । 
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আছে; আর কতকগুলি গাছ কুধ্তি পালকগুচ্ছের মত যেন সাজানো 
রহিয়াছে এবং খুব নীচে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই তরুমগ্ুপটি উচ্চ 
আকাশে মাথ! তুলিয়। আছে-_দীর্ঘ ও ভঙ্গুর বৃস্তগুল| উহাকে ধারণ 
করিয়। জাছে। এই বৃত্তগুল। খাগড়ার মত নমনীয় । একট! চিরস্তন 
ছায়ার মধ্যে, একট! স্বচ্ছ হত রাত্রির মধো, লোকের! চলাফের! 
করিতেছে। 

সন্ধ্যা প্রায় ৫টার সময়, জাহাজ হইতে বালুরাশির উপর নামিয়া 
পড়িলাম। একটা শীর্ণকায় নদীর মুখ । আমি সুদুর হইতে--শেপ্রাস্তিক 
এসিয়া হইতে আবার ফিরিয়! আসিয়াছি। ভারতের এই মোহিনী 
শোভা, এই উচ্ছল প্রত! আমি প্রায় ভূলিয়াই গিয়াছিলাম । এই-সমন্ত 
অনগ্সাধারণ ও অতুলনীয় সামগ্রী আবার পাইয়। আমি মুগ্ধ হইলাম। 
যে নদী দ্িষ্বা আমি আসিল।ম, সুর্য অন্তগমী হইলেও সমণ্ত নদীকে 
কিরণে রঞ্রিত করিয়াছে; কতকগুলি তালবৃক্ষ শুধ্যের করম্পর্শে 
আশ্চর্যযর়কম সোনালি হুইয়! উঠিয্নাছে এবং মনে হইতেছে আকাশ 
ঘেন সোনার ধুলায় সমাচ্ছন্ন। আমার ডিঙ্গি তীরে ভিড়িতেছে ছুই 
নদীর তটদ্েশে, বিশাল সবৃ্গ পর্দার মত এইসব তালগাছের নীচে, 
কতকগুলি লে।ক দাড়াইয়। তাহাই দেখিতেছে। উহারা সাদা লাল 
অথব। হুল্দে বসনে আচ্ছ।দিত হইয়!, দেবতার মত চমৎকার ভঙ্গীতে 
দাড়াইয়া আছে। তাহারা, এবং তাহাদের গ।ছপ।ল1, তাহাদের দেণ, 
তাহাদের আকাশ, সমন্তই মনে হয় যেন একটা দেব-ছ্যুতিতে 
পরিনত । 

একটা বারাও।ওয়।ল! গৃহ---সাদ| ধপ ধপে,-সবুঞ্-জান।ল।-খড়খড়ি- 
বিশিষ্ট-জলের ধারে, অন্তরীপের মত একট। শৈলখণ্ডের উপর স্থাপিত। 
সু্গর বাঁড়ীটি, খুব পুরাতন,_ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানীর আমলের ; এই 
ছায়।-নিবিড় উপনিবেশটি এই কোম্পানীর শাসনাধীনে ছিল। 

বালুভুমির উপর দিয়া কয়েক প| গিয়াই একট! নিম্ন উদ্যানে 
প্রবেশ করিলাম--এই উদ্যান এই গৃহেরই সংশ্লিষ্ট । উদ্যানের 
মাথার উপরে-স্যেমন সর্বভ্র-সবুজ গাছপাল।র খিলান-মণ্ডপ 
প্রসারিত । এই মধুর ছায়াতলে আসিয়। মনে হয় ষেন এক পরীর 
উদ্যানে আসিয্াছি;-+নানাপ্রকার অজ্ঞাত ফুল, ফুলের মত পাঁতা- 
পল্পবও সমুজ্জল ও নেত্র।কর্ষক ; বেগুনী লাল, সাদ! ও হল্দে-ফুট্কি- 
দেওয়।--বিচিত্র বর্ণের ; যেন চিত্রকরের স্বেচ্ছানুসারে নান! বর্ণে 
চিত্রিত । সেকালের ধরণে বাঁগনের ভিতর ছোট ছোট গলি-পথ, 
পাথরের বেঞধি শেওল! পড়িয়! সবুজ হইয়। গিয়াছে। ভূসম্পত্তির 
মালিক মরিয়! গেলে কোন পল্লী যেরূপ হয়--এই উদ্যানটি যেন 
সেইরূপ জীর্ণ ও পরিত্যন্ত আঁকার ধারণ করিয়!ছে। 

বাগানে প্রবেশ করিয়া, ফটকের দরজাটা! আবার বন্ধ করিয়। 
দিলাম। রাস্তার মত একট।-কিছু যেন আমার সম্মুখে ;- এই রাস্ত।টা 


অতিকষ্টে তালীবন ভেদ করিয়! চলিয়াছে ; দেখিলে মনে হয় ফ্নে 


দক্ষিণ ফ্লান্দের আমাদের কোন গ্রামকে স্থানস্তরিত করিয়া এখানে 
বদানে। হইয়াছে এবং বিষুব-রেখাবত্তাঁ প্রদেশ-নুলভ শক্তিশাঙ্গী রস 
ইহাকে একেবারে পিধিয়! ফেলিবে; বড় বড় তালগাছ ছ।য়ার মধ্যে 
অবস্থিত ; কিন্ত উহীদের মাথা এখনও অন্তগমী শুর্ধোর দ্বারা কনক- 
রঞ্জিত; এবং এই ছোট ছেট গুহগুলি, উহাদের উদ্ধোখিত দীর্ঘ 
বৃস্তগুলার কাছে কি নীচুই মনে হয়|... এখানে একটি ছোট নগর- 
দাল।ন আছে; উহার উপ্ন তে-রঙ। নিশান উড়িতেছে, লাল জামা 
গায়ে, তাত্বর্ণ সিপাহির। ফটকের সম্মুখে পাহার! দিতেছে; এখানে 
'অস্ভুভ রকমের একট! ছোট হোটেল আছে--কোন্‌ মুলাফিরদের জন্য 
কে জানে; একটি চোট পাঠশ।ল। আছে, ছেট ছোট কতকগুলি 
দোকান আছে; এই দৌক।নে ভারতবাসীরা কল। ও গরমমশল। 


প্রবাসীস্-মাঘ, ১৩৩, 


সপ সস পাস পি ৯ লি এ শী সপ ৬ পেস পসরা সি তি পস্সি পর সস পরি পাস পা ৬ » পর রস সস ৯ সি ওর ভিপি সি পর্িসটি পিস পাস পেস শাসছি পট অসি লাস্মি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





কেনে! তাহার পর, আর কিছুই নাই; উহারই জের স্বরূপ ফতকগুল। 
দীর্ঘ তরুবীথি বরাবর প্রনারিত হুইয়। হরিৎপুগঞ্রের গভীর দেশে 
বিলীন হই গিয়।ছে ; মাটির রং রক্ত'ভ, উহাতে পড়িয়। শাখাগল্পবের 
রং যেন আরও উদ্দব্ল ও অলৌকিক আকার ধারণ করিয়াছে। উপরে 
যেখানে মধ্যে মধ্যে তালীবন একটু বিরল হইয়। পড়িয়।ছে সেইখানকার 
অ।কাশের ফাঁকগুল। আলোকে উদ্ভাসিত হুইয়। উঠিয়াছে এবং খুব 
গভীর বলিয়। মনে হইতেছে। রাস্তার ছুইধারে যে-সব তালগছের 
পালকগুচ্ছ ছুলিতেছে, সেই নমনীয় গাছগুগগ।র মধ্যে, বাজপাখীর 
ঝাক কর্কশম্বরে চীৎকার করিতে করিতে ক্রমাগত যাওয়া আন 
করিতেছে । সমন্ত প্রকৃতির মধ, জীবঙ্স্তদের মধ্যে, উদ্তদদিগের 
মধ্যে, একটা জীবন-তরঙ্গ যেন উথলিয়া উঠিতেছে; কিন্তু উহার মধ্যে 
নিমজ্জিত ক্ষুপ্র নগরটি যেন মৃত । 

এইসব ছাপ়্াময় পথে যে সকল লে।ক দেখিতে পাওয়। যার তাহারা 
সকলেই স্ত্রী শান্ত উদার-প্রকৃতি; উহাদের বড় বড় মখ মলের 
চোথ--পেই কালে! রহস্তময় চিত্তবিমোহন ভারতীয় চোখ। বক্ষদেশ 
অর্ধনগ্ন ; উহাদের শরীর প্রাচীন গ্রীসীয় ধরণে সদ। কিংবা লাল 
মস্লিন্-কাপড়ে আচ্ছ।দিত। রমণীগণ দেবীর হ্যায় সাজসজ্জায় 
বিভুষিত; উহাদের পীত।ভ ুন্দর কণঠদেশ দেখ! যাইতেছে,--গ্রীকৃ 
মার্ব্বেলের যেন প্র।য়-অতিরস্তিত তাত্র-প্রতিরপ বলিলেও হয়। 
পুরুষদের ফোলানে! বুক, শরীরের গড়ন রমণীদিগেরই মত পাত ল।, 
কেবল কাধ অপেক্ষাকৃত চওড়। ; নীগকৃষ্ শ্মঙ্র, প্রাচীন গ্রীক ধরণে 
কুঞ্চিত। আমাদের চীষাদের মত উহার ফরালীতে “বে-জুর” বলে; 
এবং এঁ কথ বলিধার সময়, তাহ।রা আমাদেরই নিজের লোক এই 
মনে করিয়।, উহাদের মুখে একট! গর্ধধের ভাব প্রকাশ পাযর়। উহাদের 
ইচ্ছা একটু দড়াই়। আমাদের সহিত কথাবার্তী কহে। যাহার! 
আমাদের ভাষায় একটু কথ। কহিতে পরে, তাহারা একটু হাসিয়। 
যুদ্ধের সম্বন্ধে, চীন দেশের ব্যাপারাদি সম্বন্ধে, কথ! আরম্ভ করিয়া 
দেয়। বলে-__“আমাদের নাবিক, আমাদের সৈনিক”... ইহ 
অনপেক্ষিত ও অদ্ভুত। হ।,উহার৷ যেন এইখানে ঠিক ফান্সেই আছে। 
তখন আমার মনে পড়িল, একবার, ( 551£01) ) সাইগোর আদালতে 
কি-একট। অপরাধে অপরাধা একজন ভারতবানীর বিচার চলিতেছিল ; 
বিচারক কমিক্যান্‌ মেঞ্িষ্ট্রে, অসভ্য জ্ঞানে সেইভাবে তাহার সহিত 
ব্যবহার করায়, সে উত্তর দিয়াছিল £ _“তোঁমাদের দুইশত বৎসর পূর্বে 
আমর! ফরাসী হইয়াছি *-** 

এখানে একরকম ঢাক! শকট দেখ। যাঁয়--উটের মত ককুদ-বিশিষ্ট 
দুইট। স'দ। গরুতে টানিয়! লইয়া! যায়; উহাদের অদ্ভুতরকম নিপাত 
লম্ব] মুখ। এপ্রদেশের ইহাই একমাত্র যান-বাহন ; উহ্থারা টেলিচারি 
কিংব। কোননোরে চড়নদার লইয়। যায়। এ ছুইটি সবচেয়ে নিকটবস্ত 
ইঙ্গ-ভারতীয় নগর। সহ্‌রের রাস্তার মত, অনেকগুল| চওড়া চওড়া 
রাস্তা, তালীবনের ভিতর দিয়! আঁড়।-আড়ি ভাবে চলিয়! গিয়ছে। 
প্রায় সবরাস্তাই মাটির ভিতরে নিমজ্জিত- তাই, ্সরও আর্র ও ছায়।- 
নিবিড়। উহাদের ছুই ধারে মে মাটির টিবি আছে, তাহা জন্দর 
পাতা-বাহারে ও সন্দর পৈবালে মণ্ডিত। এখানকার ঘননিবিড় অরণোর 
মধ্যে,_“মায়ে”? যে সময় একট বড় নগর ছিল, সেই মময়ে তাহার 
চারিদিক বেঞ্ঠন করিয়। যে প্রাচীর ছিল, সেই প্রাচীরের চিহ্ন সকল 
দেখিতে পাওয়। যায়! চৌদ্দ পুই আমলের ফটকের ভগ্মাবশেষ, 
টান।-পুলের ভগ্নাবশেষ। ফলতঃ এই উপনিবেশের মধ যাহ! কিছু 
পূরাতন--অ।জিকার দিনে,--সমপ্তই পরিত্যক্ত । আমাদের পাশ্টাত। 
নগরপিগের গ্যায় উহা রও একট। অতীত আছে। উহার গৌরব।গিও 
শত।বীর শ্বৃতিগুলি,-যাহা এসণে টছিজ্জন্মল শব-আচ্ছাদনে আঁপুহ 


৪র্ঘ লংখা। ] 
হইয়। চির-নিজ্রর় নিমগ্র,মনের মধ্যে একট বিষাদের ভাব 
আনিয়! দেয়। 

পথ-চল্তি লোকের! বিতিরন জাতের ও বিভিন্ন বর্ণের ; কেহ 
কেহ শুধু শ্তামবর্ণ; তাদের বড় বড় চোখের সাদাটায় একটু নীলিমার 
আভ। দেখ! যায়; আর কতকগুলি লোক প্রায় কৃমঃবর্ণ। মুখে একটা! 
ধনে। ভাব; কিন্তু তারাও দেখিতে নুত্রী,--সেই অতুলনীয় ভারতীয় 
সৌন্দর্য তাহাদের মুখেও লঙ্ষিত হয়। এই দেখ কতকগুলি লোক 
(নিশ্যয়ই দেশের গণ্যমান্ত ) মুরোগীয় পোৌধ।ক-পর! ; আমর। যখন 
তাদের মন্ুখ দিয়! যাইতেছিল।ম, তখন তাহারা একটু টিম! চালে 
চলিতে লাগিল--শিশুদের মত তাদের ভীবট। এই যে-_-আমর! 
তাহাদিগকে একবার চাহিয়। দেখি। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এ পোষাকে 
উহাদিগকে আদৌ মানাইতেছিল না। বিশেষত স্ত্রীলোকের! যেরূপ 
সাজনজ্জ। করিয়াছিল, তাহা! দেখিলে ন| হানিয়। থাক। যায় ন|; 
কিন্তু তাদের যে ন্ুন্দর চোখের দৃষ্টি-_সেই দৃষ্টির খাতিরে আমর! হান্ত 
সম্বণ করিতে বাধ্য হইয়/ছিল।ম-এবং আমাদের মনে হইল যেন 
আমাদের যাত্রাপথে কতকগুলি রহস্থময় অন্ধকারের ফুল কুড়াইয় 
পাইলাম। মেই চিরস্তন-সধুজ তালীবন-মণ্ডপের ছাঁয়/-তলে দেশীয় 
লোকদের গৃহ; গৃহের চারিদিকে কলাগাছ, পুষ্পিত “লান্তানা”, লাল 
“হিরিস্কষ” ;--যে-নকল উদ্ভিজ্জ কোন উপ্যানকে মনোমুগ্ধকর 
করিতে .পারে, তাহা সমস্তই আছে। এই ছে।ট-ছেট গৃহের সাদা 
দেওয়াল, শাসি হীন জ।নাল।।--চওড়।-চওড়া গরাদে দিয়া বদ্ধঃ 
নিবিড় শাখাপল্লবের দরুণ গৃহের ভিতরটা! অতি কষ্টে দেখ! যায়; 
ভিতরট। নগ্ন ও প্রায় খালি। কিন্তু মব সময়েই একট! টেবিলের উপর 
একটা ঝিনুকের দৌয়।ং ও কতকগুল1 কাগজ থাকে ;_সেইথানে 
বমিয়। উহার! লেখে--কতকগুর। সাঁদীমাট চল্তি বিষয়ের কথ; 
কিন্তু সেই কথার পুরাতন শব্দগুলি পৃথিবীর আদিম কাল হইতে চলিয়। 
আমিতেছে ; এবং আমাদের পাশ্চাত্য ভাষাসমূহের মূল অনুসন্ধান 
করিবার জনক আমাদের মহোপ।ধ্যায় প্ডিতের। এক্ষণে উহার 
অনুশীলনে ব্যাপুত রহিয়াছেন। 

.,দ্রিবম চলিয়! যাইতেছে, দিনের আলো! স্পষ্ট নামিয়। গড়িয়াছে। 
এখনো কিছু স্বর্ণরাশি ইতস্তত তালগাছের মাথায় গড়াই চলিয়াছে; 
ভাঙার পর এই শেষ প্রতিবিশ্বচ্ছট। যখন নিবিয়! গেল তখন আবার 
“হরিতরাত্রি” সর্ধত্র ঘনাইয়। আমিল--তখন এই বিজন-স্তব্ধ তরু. 
বীথির মধ্যে কেমন এক্ট| বিষাদের ভাব আসিয়। পড়িল। আমার 
কাছ দিয়া একটি বালিক! চলিয়। গেল--তার গাল ছুটি ঈষৎ তাত্রাভ, 
নীল রং-এর মুরোগীয় পরিচ্ছদ পরিয়াছে। তাহার যেরাপ অপ্রচলিত 
ঢং-এর সীজসজ্জী, ছিপছিপে পাত ল| গড়ন, কৌক্ড়।-কৌকৃড়। কালে 
চুল, তাহাতে সেকালের উগগ্াসের গীতবর্ণ “ক্রেওল” রমণীদের ভাবট। 
আমার মনে আমিল,--ঘেন কোন “ভজিণী”, যেন কোন “কোরা”। তাই 
একটা বিযাদময় উৎসুকা সহকারে তাহাকে আমি নিরীক্ষণ করিতে 
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ল(গিলাম। এই ভারতীয়. বালিকাটি নিশ্চয়ই খুব গরিব ; কেননা, 
সে নিবিড় গাছপালার ভিতরে প্রবেশ করিয়া! ঘন পল্পবে ঢাকা 
একটা কুটারের মধো ন্মর্নবর্‌ করিয়া ঢুকিয়! পড়িল এবং লোকালয় 
হইতে বিচ্ছিন্্র সেই বিজন আকাশের নিস্তব্ধতা ও অন্ধকারের মধো 
অন্তহিত হইল... 

পথের আলো! ক্রমেই কমিয়! আসিতেছে ; এই সমর একজন পুরুষ, 
মুগ-হুলভ নিস্তব লঘুত। সহকারে, প্রায় আমার গ!-ঘে সিষ়|,আমার 
সন্ুখ দিয়! চলিয়। গেল। এ আর-এক স্নাতের লোক, আরও আদিম 
কালের মানব-জাতির কোন এক শাখার লোৌক। প্রায় নগ্র, কোনরে 
ছুরী ঝোলনো, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ভালুকের মত শক্ক ঘন লোমে তার বঙ্ষদেশ 
আবৃত। জাহীঙ্জের মাস্তলের চেয়েও লঙ্থ! ও মোজা! একটা প্রকাও 
তালগাছের কাছে আসিয়। মে থামিল। এবং হাত গা চালাইর়! খুব 
তাড়।তাড়ি গাছ বাহিয়। উঠিতে লাগিল- যেন এ গাছের উপরে একটা 
কি জরুরি কাঁজ রাতারাতি শেষ ন! করিলে চলিবে না --আশ্র্যারফম 
বানরের মত চুল লোকটা ! এরই মধ্যে খুব অন্ধকার হইয়! গড়ি-. 
য়াছে--এই অন্ধকারে তালীবনের মধ্যে দে আমার দৃষ্টির বহিভৃতি 
হইয়া! পড়িল '. 

শেষ গোধুলিতে, আমার ডিঙ্গিতে উঠিবার জন্য যখন আমি. 
ফিরিয়। আসিলাম ; তখন কতকগুলি বালক, এক প্রকার ঘাসে-বোঁন! 
হাতপাঁধা, কমল-লেবু, তীন্রগন্ধী রজনীগন্ধ! ফুলের তোঁড়! বিক্রী 
করিবার জন্য অসিয়! আমাকে ঘিরিয়া৷ ফেলিল। তাঁহাদের লব! চুল, 
আঁটা-সাট! ধূতি কোমরে জড়ানে! ৷ র 

ধাড়ের কএক আঁঘাতেই, আমরা নদীর এই ক্ষুর-নমুনাটিত 
অতিক্রম করিয়া, সাগরে আসিয়। গড়িলীম। তখন মমুদ্র আমাদের 
সন্দুখে হরিৎ-ঝিনুকের বিজনতার মত প্রসারিত হইল--এই ঝিনুকের 
প্রতিবিম্বচ্ছট। অতীব পরিবর্তনশীল-_প্রতিবিশ্বগুল! নিজেই ধেন ব্বয়ন্প্র 
হইয়! উঠিবে এইরূপ ভাঁব ধারণ করিল। 

যে পুষ্পগুচ্ছগুলি বালকের! আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছিল, 
অন্ধকারে তাহার গন্ধ আরও বেশী তীব্র বলিয়া! মনে হইতেছে-অস্তান্ত 
অপ্রীতিকর গন্ধের সহিত ডাঙ্গ! জমি যতই দুরে সরিয়! যাইতেছে 
ততই এই গন্ধের তীব্রতা আরও অনুভূত হইতেছে। আমাদের 
যাত্রপথে জলের উপর এই রঙ্গনীগন্ধার গন্ধ রাখিয়। যাইতেছি। . 

দিকৃচক্রবাল,_নিয়ে একটু লাল, তাঁর পর বেগনী, তার পর 
সবুজ, তাঁর পর ইম্পাতের রং, ময়ূরের রং--এইরপ ইন্তরধনুয় স্কায় ত্তবকে 
সবকে রপ্রিত হইয়াছে। তারাগুলা এরূপ ঝক্‌বক্‌ করিয়! ঘলিতেছে 
যে মনে হয় যেন আঙ্গ রাত্রে বুঝি উহারা পৃথিবীর খুব নিকটে আসিয়াছে 
- সেই সীমাবিনু পর্যাস্ত আপিয়াছে, ধেখানে অন্তমান শৃর্য্ের নুপ্পষ্ 
গেলাগী কিরণচ্ছটা এখনে| নীল-গগন-মগুলে ছড়াইয়া, রহিয়াছে। 
এইবার রাত্রি সমাগত-কিস্ত তথখ।পি যেন আলোক-উৎসবের একট 
ধরন্্রঙ্গালিক আলোকে মর্ধত্র উদ্ভাসিত হইয়া! উঠিয়াছে। 
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( ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 


আত ছানি শান এ সিটি পাপ 





ংল1 ছন্দ ও সঙ্গীত 


গানের ছন্দের সঙ্গে কাব্যের ছন্দের সাদৃশ্বা কোথায় 
ও পার্থক্য কোথায় সে-বিষয়ে একটু আলোচনা! করুব। 
সকলেই জানেন যে যদিও কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্যে 
ভাব পার্থক্য অপরিমীম, তথাপি তাদের মধ্যে 
কোথাও একটু যোগ যেন রয়ে গেছে; কাব্য-জগতের 
দ্িক্চত্রবাল যেখানটিতে নিজেকে নিজে অতিক্রম 
কয়ে' গিয়ে অনস্তকে স্পর্শ করেছে ঠিক সেখানটিতেই 
সঙ্গীত-লোক সুরু হয়ে অনন্ত ভাব-জগতে প্রসারিত 
হয়ে গেছে। কাব্যের শক্তির যেখানটিতে শেষ সীমা, 
সেখানটিতেই সে লঙ্গীত-রাজ্যের পরিধিতে সংলগ্ন 
হয়ে আছে, কিন্তু কিছুতেই সে ওই পরিধির ভিতরে 
নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারে না॥। কাব্যশক্তির লক্ষণই 
হচ্ছে এই যে কাব্য প্রধানত বাক ও অর্থের সাহাযো 
প্রথমে মানসলোকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার পরে ওই 
মনোজ্গতের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়ের অন্থুভূতিঙ্জাত অনস্তরূপের 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে? রূপের অতীত অসীম সৌন্দর্য্য 
লোকের দিকে ইঙ্গিত কবর্‌্তে থাকে; সেখানটিতেই 
আমাদের মন কাব্যের বচনকে অতিক্রম করে? গিয়ে 
কাব্যের অনির্বচনীয়তাকে স্পর্শ করে” অগাধ আনন্দের 
মধ্যে মগ্ন হয়ে সার্থকতা লাভ করে, আর সেখানটিতেই 
কাব্যের ধ্বনি এবং ছন্দও হিসাবের রাঞ্কে অতিক্রম 
করে? কেবলি সঙ্গীতের স্থর ও লয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার 
তীব্র আগ্রহে ও আকুলতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে 
সঙ্গীত-শক্তির আত্মগ্রকাশের প্রক্রিয়া এর প্রায় সম্পূর্ণ 
বিপরীত । সঙ্গীত প্রথমেই কথাকে অতিক্রম করে, 
গিয়ে মনকে অনির্বচনীয়তার নিবিড় আনন্দস্পর্শে 
সাফল্য দান করে; পরে কথার ও ভাবের রাজ্যসীমায় 
এসে পৌছে' কথা ও ভাবকে অনির্ববচনীয়তা ও অনস্তের 
মহিমায় স্পন্দিত করে' তোলে এবং কথাকে চিরস্তনতা ও 
অসীমের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে অমরতা 
প্লান করে | সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কাব্যের 


গতি বহু কথা ভাব এবং রূপের থেকে অনস্ত অয় 
অনির্বচনীয়তার আনন্দ-জগতের দিকে ; কাব্যের গতি 
সীম। ও বহুত্বের অগৎ থেকে অনস্ত অনির্বচনীয়তার 
দিকে আরোহণ । কিন্তু সঙ্গীত অনন্ত অনির্ব্বচনীয়তার 
আনন্দ-জগৎ থেকে সীমা ও রূপের জগৎকে উর্ধাদিকে 
আকর্ষণ করতে থাকে; সঙ্গীতের গতি কথা ও রূপের 
জগৎকে অরূপ অনির্ব্চনীয়তার দিকে উৎকর্ষণ। কাজেই 
কাব্য চায় সঙ্গীতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে' সার্থকতা 
লাভ করুতে, আর সঙ্গীত চায় কাব্যকে আপন অন্তরের 
অনির্বচনীয় আনন্দে মগ্ডিত করে' সার্থকতা দান করুতে। 
এই নিগুঢ সভ্যটিকে আপনার কবিচিত্তে উপলব্ধি 
করেঃই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
পুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে, 
ছন্দ ফিরিয়! ছুটে যেতে চায় স্থরে |” 

কিন্তু সৌন্দ্ধ্যতত্বের দিকৃ থেকে কাব্য ও সঙ্গীতের 
অন্তগৃি সাদৃশ্যের আলোচনা আমাদের আলোচ্য 
বিষয়ের বহিভূর্ত। আমাদের উদ্দেশ্য বাহা গঠনের 
দিক্‌থেকে কাব্য ও সঙ্গীতের রচনা-প্রণালীর সাদৃশ্য ও 
পার্থক্যের আলোচনা করা; কাব্যের ছন্দ ও গানের ছন্দ 
কোন্‌ এক্য-ভূমিতে পরস্পরের সাযুকজ্্য লাভ করেছে 
আমরা সেইটেই দেখতে চেষ্টা করুব। প্রথমেই মনে 
রাখতে হবে গানেই হোক, বা কাব্যেই হোক, ছন্দ 
কোনোটারই মুখ্য উদ্দেশ্ত নয় ; গানে এবং কাব্যে 
উভয়েতেই ছন্দ গৌণ, মুখ্য-উদ্দেশ্ঠরূপ 'সৌন্দরধ্য-চ্ষ্টির মে 
সহায়ক বা বাহন মাত্র। কিন্তু যেহেতু কাব্য ও সঙ্গীত 
কোনো! একটি সীমারেখায় পরম্পরের সহিত সংলগ্ন হয়ে 
থাকলেও তারা স্বরূপত সৌন্দর্ধ্-লোকের ছুটো বিভিন্ 
ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে গেছে, সেজন্যে তাদের বাহন 
ছন্দগুলোৌও কোনে একটি সাম্ান্ত ক্ষেত্রে পরম্পর 
মিলিত হয়েও ছুটে বিভিন্ন পথেই আপন আপন 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে । কাবেো ছন্দের উদ্দেশ্বা কাব্যের 


৪র্থ সংখ্যা] 


কথা ও ভাবকে সৌন্দর্য্হ্ৃষমায় মণ্ডিত করে, কথা ও 
রূপকে অনির্বচনীয়তা ও অরূপের মধ্যে মুক্তি দেওয়!। 
গানে ছন্দের উদ্দেশ্ত গানের অরূপ নিবিড় আনন্দ- 
রমকে কথার মধো ধরিয়ে দিয়ে মনের আয়ত্বের মধ্যে 
পৌছিয়ে দেওয়া । কাব্যের ছন্দের কারবার প্রধানত 
কথাকে নিয়ে, কিন্ত কথার অতীত অরূপ অসীমের 
দিকে তার ব্যঞ্চনা। গানের ছন্দের উদ্দেশ্য কথার 
অতীতকে আভানে ইঙ্গিতে মনের গোচরে ফুটিয়ে তোলা, 
কিন্ত কথার অতীতকে কথার মধ্যেই মুর্তি দান করা 
তার সাধনা । সহজেই বোঝা যাচ্ছে যেহেতু কথার 
অতীত স্থ্রকে ফুটিয়ে তোলাই গানের ছচ্গের প্রতিজ্ঞা, 
সেদ্বন্তেই গানের ছন্দের সাধন। কাব্যের ছন্দের চাইতে 
ঢের বেশি বৃহত্তর ও মহত্বর। কথাকে একটা বিশেষ 
ভাবে ছুলিয়্ে দিয়ে তার ভিতরকার ভাবকে ঝঙ্কত করে? 
অনির্ববচনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে” দেওয়াই কাবে]র 
ছনের কাজ; কিন্তু গানের ছন্দকে স্থরের স্ক্মতম 
ধ্বনিষ্পন্দনকেও বথাযথরূপে মুক্তি দিয়ে অথচ আকৃষ্ট 
করে' মনের পরিধির মধ্যে এনে পৌছিয়ে দিতে হয়। 
স্তরাং গানের ছন্দে হুক্মাতিস্ক্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন 
হয়। এমন কি সঙ্গীতের স্থরের যথার্থ স্বরূপটিকে 
বিশ্লেষণের ব। হিলাবের সীমার মধ্যে আন! অগস্ভব 
বললেই হয়। কিন্তু কাব্যের ছন্দে এত সুক্মাতিস্থক্ষ 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না । যদিও কাব্যে ছন্দ ধ্বনিকে 
নব নব বিচিত্র উপায়ে তরঙ্গিত করে, ভাবকে ওই 
ধ্বনিতরঙ্গের মধ্য দিয়ে লীলায়িত করে মনের স্তরে 
তরেস্পন্দিত করে" তোলে, তথাপি কাব্যে ভাব বা 
বাগর্থই মুখ্য, ছন্দ বা বাগর্থের বাহন ধ্বনির নিয়ন্ত্রণ 
রীতি গৌণ। কথাকে ন।ড়াচাড়া করে তার 
ভাবকে ফুটিয়ে তোলাই কাব্-ছন্দের উদ্দেশ্ট, এবং 
এই ভাবকে ফুটিয়ে তোলার মধোই তার সার্থকতা 
অবগান। কাঞজ্জেই কাব্যে ধ্বনির নিয়ামক ছন্দ-শাস্ত্রের 
পরিধি সংকীর্ণ; ধ্বনিলীলার হুক্াতিসুক্ম সমস্ত 
প্রক্রিয়াকে কাল তথা মনের গোচর কর! কাব্য-ছন্দের 
উদ্দেস্ট নয়। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে ছন্দের পরিধি আর 


ধনিলীলার পরিধি সমায়তন; ধ্বনিলীলার হুক্মতম থেকে 
€ ৯৮৮৪ 
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সব্বগ্রকার প্রকাশকে ফুটিয়ে তোলাতেই গানের ছন্দের 
সার্থকত।। সুতরাং গানের ক্ষেত্রে ছন্দশান্্র ও ধ্বনিশাস্ত 
সমপরিমর, এবং সেজন্তেই গীত-ছন্দের বিকাশভঙ্গী. এত 
বিচিত্র ও অফুরস্ত। য! হোক, গীত-ছদ্দের এই অফুরন্ত 
বিকাশভঙ্গীর আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্ট নয়। 
স্ল্মৃতার দিক দিয়ে গানের ছন্দ কাব্য-ছন্দকে প্রথম 
সোপানেই ছাড়িয়ে গেছে বটে, কিন্ত এই এ€থম 
সোপানটিতেই একটি অতি ক্ষুত্রপরিসর সামান্য ভূমিতে 
এই ছুই ছন্দ পরস্পরের সাধুজ্য লাভ করেছে। অথচ 
এক্ষুদ্র ভূমিটুকুর মধোও এ দু'ছন্দের গতিলীলা কত 
বিভিন্ন দ্রিকে তাই দেখাতে চেষ্টা কর্ব। গানের ছন্দ 
হুরের ক্ষীণতম ও সুম্মতম আঁবেগকেও ফুটিয়ে তুলতে চার, 
সেজন্ত গীত-ছন্দের বিভাগ উপবিভাগ অনেক এবং 
তার পারিভাষিক সংজ্ঞাও অল্প নয়। কাবা-ছন্দের 
উদ্দেশ্য অত ব্যাপক ও গভীর নয় বলে' তার বিভাগ 
ও পারিভাষিক শব্ধ গীত-ছন্দের তুলনায় অনেক কম। 
তথাপি পরস্পরের আংশিক সাদৃশ্য হেতু উভয় 
শান্ত্রেই কতকগুলো সামান্য পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার 
হয়। আমরা এশবগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ এবং উক্ত ছু 
শাস্ত্রে এদের অর্থগত তারতম্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে 
একটু আলোচনা করে'ই কাব্য- ও গীতছন্দের আলো- 
চলায় নিবৃত্ত হব। কাব্য ও সঙ্গীত উভয় ক্ষে্েই মা! 
লয় যতি ও তাল এ কণ্ট! পারিভাষিক শবের ব্যবহার 
হয়। আমর! একে একে এ ক'টা পরিভামার আলোচনাস্ত 
প্রবৃত্ত হব। 
মাত্রা ও লয় 

প্রথমেই মাত্রার কথা বল! প্রয়োজন। কবিতার 
মাত্রা শব্দটি খুবই সাধারণ বা স্থুলভাবে ব্যবহৃত হয়। 
কবিতার মাআর খুব সুম্ম হিসাব রাখ! নিশ্রয়োজন। 
কিস্ত গানে মাত্রার অতি হুক বিশ্লেষণ করা একাস্ত 
প্রয়োজন ; তিলার্ধ ব/তিক্রমেও গানের স্থরের ধারা বাধা 
পায়, কাজেই রস-ভঙ্গ হয়। কবিতার ধ্বনিরও কালের 
পরিমাণ নিমস্ত্িত করার উদ্দেশ্তে মাতার হিসাব রাখতে 
হয়; কিন্তু তছুপরি কবিতায় স্থায়িত্ব-ভেদে মাত্রার কোনো। 
প্রকারভেদ নেই। কবিতায় সব মাত্রাই এক জাতীয় 


৪8৫৮ 
না, তার গতির বিচিত্র ভঙ্গী ও লীলা আছে। স্থতরাঁং 
কবিতার মাত্রা একঘেয়ে ও একরঙা1; কিন্ত গানের.মাক্রার 
স্বরূপ বিচিত্র। সেজন্তেই কবিত৷ গানের তুলনায় 
অনেকটা একঘেয়ে শুন্তে হয় । এসদ্বত্ধে যথাস্থানে 
আরো ছু-একটা কথা আলোচন। করুব। এখন গানের 
মাত্রা ও কবিতার মাত্রার পার্থক্যটি বিশদ করতে চেষ্টা 
করব । 

ছুটে বিশিষ্ট উপায়ে গানের মাত্রা কবিভার মান্ত। 
থেকে পার্থক্য ও আভিজাত্য লাভ করে' শ্রীসম্পন্ন হয়ে 
উঠেছে। প্রথমত, কবিতায় অক্ষরগুলোর মাত্র/র তারতম্য 
বিশেষ নেই, সবগুলো অক্ষরই প্রায় একমাত্রায় একভাবেই 
প্রবাহিত হয়ে চলে । আমর! আগেই দেখেছি কবিতার 
অক্ষরগুলে। হয় একমাজ্িক নয় ছিমাত্রিক হবে; অন্তথা 


হইবার জো! নেই। 
মি, ) 
জগতের মাঝে কত বিচিন্ত্র তুমি হে-_ 
| রণ 


তুমি বিচিত্রবূপিণী ।---- রবীন্দ্রনাথ 

এখানে কেবল চিহ্নিত অক্ষরগুলে দ্বিমাত্রিক, বাকি 
সবগুলে। একমাত্রিক। সর্বত্রই এই রকম। কবিতায় 
কোনে বর্ণের ছুয়ের অধিক বা একের কম মাত্রা থাকে 
না। কিন্তু গানে একেকটি বর্ণ ত্রিমাত্রিক চতুরমর্ণত্রিক 
প্রভৃতি বহুমাত্রিক তো হতে পারেই, আবার অন্যদিকে 
একেকটি বর্ণ অর্ধমাত্রিক সিকিমাত্রিক প্রভৃতি অনেক 
প্রকার ভগ্রমাতিকও হ'তে পারে। পূর্বেই বল! হয়েছে 
যে এই মান্াবৈচিত্রোর ফলে ছন্দ (মাত্রাবৃত্ত ) তরজিত 
হয়ে উঠে? মধ্যে মধ্যে দ্বিমান্রিক বর্ণের অন্তিত্ব-হেতুই 
মান্রাবৃতত ছন্দ ওরকম গতিভঙ্ীতে ছলে উঠতে 
পারে, নতুবা এছন্দ একেবারে একঘেয়ে হয়ে পড় ত। 
উপরের পদ্যাংশটি পড়লেই এর যাথার্থ্য উপলম্ধি হবে; 
শুধু তিনটি গুরু স্বরের প্রভাবেই এ ছন্দের স্থুরটা কেমন 
তরঙ্জায়িত হয়ে উঠেছে। ঠিক এই কারণেই গানের 
প্রবাহ এমন বিচিত্র উপায়ে নৃত্টপরায়ণ হয়ে 
উঠতে পারে। কিন্তু কর্বিতাঁয় কোন্‌ বর্ণ গুরু এবং 
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ও সমান স্থায়ী । কিন্ত গানে সব মাত্রা মমান ভাবে চলে 
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কোন্‌ বর্ণ লঘু হবে তা! পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে 
আছে বলে? ছন্দ-রচয়িতার স্বাধীনতা কম, কেবল 
লঘু গুরু বর্ণের সন্নিবেশ-কৌশলের উপরেই তাঁর 
কৃতিত্ব নির্ভর 'করে। কিন্ত: গানে মান্রা-পরিমাণ 
নির্দেশ কর সম্বন্ধে স্থর-রচয়িতার প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
রয়েছে । তাছাড়া তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রের পরিসরও 
খুব বেশি; তিনি সিকি মাত্রা বা তার নীচু থেকে চার 
মাত্র! বা তার উর্ধেও বিচরণ কবুতে পারেন। কিজ্ত 
কাব্য-ছন্দ-রচগিতার শুধু একমাত্রিক এবং দ্বিমাত্রিক 
বর্ণ নিয়েই কার্বার; স্থতরাং তীর বিচরণ-ভূমি অতি 
সংকীর্ণ। কবিতায় একটি বর্ণ এক মাত্রার কম বা 
ছু মাত্রার বেশি হতে পারে না; কিন্তু গানে একটি বর্ণ 
সিকি-মাত্রিক থেকে বহু-মাত্ডিক হতে পারে। সেজন্যই 
গানের গতি-বৈচিত্র্য কবিতার চাইতে ঢের বেশী। 
যেখানে কয়েকটি সিকি-মাত্রিক বর্ণ একত্র হয়েছে 
সেখানে গানের ধ্বনি-গ্রবাহ অত্যন্ত খরগতি ; যেখানে 
একেকটি বর্ণের পরিমাণ অর্দমান্রা, সেখ'নকাঁর গতি 
অনেকটা মন্থর; আবার যেখানে একেকটি বর্ণই বহু- 
মাক্রা-ব্যাপী সেখানে ন্থুরের গতি খুব বেশি ধীর এবং 
গভভীর। এইরূপে মান্জা-বৈচিত্র্যে স্থরের গতিবেগ অতি 
অদ্ভুত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হয় । যে-কোনো! একটি গানের 
গতির প্রতি লক্ষ্য রাখলেই গানের মাত্রা-বৈচিত্যের 
এই অসীম শক্তি ধরা পড়বে। গানে মাত্রা-বৈচিত্রোর 
আরেকটি গৌণ ফল গ্রতি পাদ্দের অন্তর্গত অক্ষর- 
খখ্যার অসমতা। আমর] পূর্বেই দেখেছি মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দে পাদদের অক্ষর-সংখ্যা খুবই অনিয়মিত; গুরু 
স্বরের আধিক্য বা অল্পতা হেতু অক্ষর-সংখ্যা কমে কিংবা 
বাড়ে। 
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এখানে প্রথম ছত্রে ছুটে গুরু ত্র অক্ষর-সংখ্যা 

কমিয়ে তেরো! করেছে; দ্বিতীয় ছত্জে ওরকম গুরু শ্বর 
নেই বলে? অক্ষর-সংখ্যা পনেরো! । কিন্তু উভয় ছত্রেই 
মাত্রা্সংখ্যা সমান অর্থাৎ পনেরে ।॥ গানের এক 











৪থ সংখ্যা] 
পাখি সাস্পিিপিস্পিতিপসপিস্পিসপিপিসপিপা সা 
পাদের সঙ্গে আরেক পার্দের অক্ষর-সংখ্যার পার্থক্য 


আরো অনেক বেশি হতে পারে। যেখানে ভগ্র- 
মাত্রিক বা অল্প-মাত্বিক বর্ণ বেশি সেখানে অক্ষর- 
সংখ্যাও বেশী; কিন্তু বহু-মাত্বিক বর্ণের আধিক্য 
অক্ষর-সংখ্য। অনেক কমে যায়। 

এই তে। গেল গানে মাত্রার গুণন-বিষয়ক ব ভগ্নাংশ- 
বিষয়ক প্রকার-ভেদ । দ্বিতীয় প্রকার ভেদ হচ্ছে মাত্রার 
স্থাদিত্ব নিয়ে। প্রথমেই মাত্রার সংজ্ঞা নির্দেশ করার 
সময়েই বল! হয়েছে যে কালের দ্বিক্‌ দিয়ে ধ্বনি-পরিমাণের 
একক বা 01কে মাত্রা বল। হয়। একটি লঘুন্বর বা 
লঘুস্বরাস্ত ব্যগ্ুন বর্ণ ( থা অ,ই, বা ক,খ ) উচ্চারণ করতে 
বে সময় লাগে সে সময়-পরিমাণকে একমাত্র বলে, 
অভিহিত করেছি। মাত্রার এ সংজ্ঞা কাব্য ও সঙ্গীত 
উঠয়েই সমভাবে খাটে । এই একমাত্া-কালের দ্বিগুণ 
বা ত্রিগুণকে ছু মাত্রা বা তিন মাত্রা, এবং তার অর্ধেক বা 
সিকি পরিমাণ কালকে অদ্ধমীত্রা বা নিকি, মাত্রা বল্ব। 
গানে দেড়মাত্রা প্রভৃতিরও ব্যবহার আছে। কিন্তু গানে 
মাত্র-পরিমাণের আরে! সক্ম বিচার কর! প্রয়োজন । 
একটি লঘুস্বরের উচ্চারণে যে সময় লাগে তাকে এক মাত্রা 
বা মান্বার একক বলে' অভিহিত .করেছি। কিন্তু একটু 
তলিয়ে দেখলেই মনে নংশয় জাগবে এ সংজ্ঞ। ঠিক হুল 
কিনা; তেনন। একটি লবুস্বরের উচ্চারণে কত সময় 
লাগবে তার তো কোনো স্থিরতা নেই। বস্তত ওই 
সংজ্ঞাটি আপেক্ষিক; কারণ, ওট1 বিভিন্ন সময়ে একই 
ব্যক্তির অথবা একই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারণের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমি হয়তো এখন রেগে 
বা অন্ত কোনো ব্যস্ততায় খুব ভ্রতগতিতে কথ। বল্ছি 
আবার হয়তো অন্য সময়ে নিস্তেজ অবসন্ন হয়ে খুব 
ধীরে ধীরে কথা বল্ব। সুতরাং আমার কথার এক 
মাজার সময়-পরিমাণের কোনো স্থিরতা৷ নেইঃ-_ব্যন্ততার 
সময় এক মাত্রার উচ্চারণে যে সময় লাগে, ধীরতার 
সময় তার পরিমাণ দেড়গুণ কি দ্বিগুণ পধ্যন্ত বেড়ে যেতে 
পারে। সুতরাং মাত্রার কোনে। নিরপেক্ষ সংজ্ঞা হল 
মা যদি বলা যাক্ধ যে বিশেষ ব্যস্ততা বা ধীরতা বাদ 
| দিয়ে স্বভাবত অন্থ্ত্তেজিত বা অনবসন্ন অবস্থায় আমার 





৪ সিসি 


বাংল! ছন্দ ও সঙ্গীত 





৪৫৯ 


শিস পাও রিস্সি সর্গি ৬ পি ও পতি আও চি লিপ পিসি লী ও লিন লী ০৮৯৮ প পি কিস্তি 





এক বর্ণের উচ্চারণে যে সময় লাগে সেইটেই মাত্রার 
যথার্থ নিরপেক্ষ পরিমাণ, তথাপি ঠিক হবে না। কারণ, 
সকল লোকে সমান গতিতে উচ্চারণ করে না; এক 
বর্ণের উচ্চারণে আমার যে সময় লাগে অন্ভের ঠিক্‌ সে 
সময় লাগে না,__ কারে! বেশি লাগে, কারো কম লাগে। 
স্থতরাং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মাত্রা-পরিমাণ নির্ণয়ের উপায় 
কি? প্রশ্নটার উত্তর দেবার আগে ওটাকে আরো একটু 
বিশদ করে; বুঝিয়ে বলা দরুকার, কেননা এর উপরেই 
কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতের একট! প্রধান পার্থক্য নির্ভর 
করে। মনে কর কেউ একট! গান করছে। এখন 
গানটির প্রত্যেক বর্ণের বিভিন্ন মাত্রা-পরিমাণ নির্দেশ 
করা আছে, কোনোটার সিকি মাতা কোনোটার 
দেড় ছুই তিন বা চার ইত্যাদি ৷ এস্বলে গায়কের 
ছুটো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমত 
দেখতে হবে যেন গানের আদ্যন্ত সর্বনস্ত্র মাত্রার সমতা 
রক্ষা হয়? অর্থাৎ গানের প্রথমেই এক মাত্রা যতটুকু 
কাল স্থাদী হয়েছে গানের শেষ পর্য্যস্ত যেন মাত্রার ওই 
স্থায়িত্ব-কালের স্থিরতা বা লমতা ( 81016910010 ) রক্ষা 
হয়, এবং ভগ্ন-মাত্র। ও গুণ-মাত্রাগুলোর স্থায়িত্বও যেন 
এককের স্থায়িত্বের সমানুপাতিক হয়। মাত্রার এই সমতার 
উপরেই সমগ্র গানটির ধ্বনি-প্রবাহের গতি-সাম্ নির্ভর 
করে। ধ্বনি-গ্রবাহের এই গতি-সামাকেই সঙ্গীতশাস্ত্ে 
লয় নামে অভিহিত করা হয়। যদি লয় ঠিক না! থাকে 
অর্থাৎ গানের গতি ষদি সর্বজ্ম সমান না হয়ে কোথাও 
ভ্রুত কোথাও বিলম্বিত হয় তবে লঙ্গীতের সমস্ত মাধুধ্যই 
নষ্ট হয়ে যায়। ধ্বনির এই গতি-সাম্য বা জয়ই সঙ্গীতের 
মাধুধ্যের মূল কারণ। স্থতরাং দেখা গেল থে গ্রতিমান্্ার 
স্থায়িত্ব-কাল যথামুপাতে স্থনির্দিষ্ট হলেই সমগ্র স্গীতটির 
লয়ও স্থির হয়ে যায়। এখন আমর লয়ের এ সং! 
দিতে পারি যে সঙ্গীতের আদ্যস্ত সর্বত্র মাতার কাল- 
পরিমাণের সমতা বা সমানুপাঁত রক্ষ। করাকেই লয় বলে। 
দ্বিতীয়ত, মাত্রার সমত। রক্ষা! হলে লয় ঠিক থাকে বটে, 
কিন্ত একটি মাত্রা কতক্ষণ স্থায়ী হবে সে গ্রশ্ন স্বভাবতই 
মনে উদ্দিত হয় । সঙ্গীত সম্বন্ধে যাদের কিছুমাত্র 
অভিজ্ঞতা আছে তারাই জানে যে শুধু লয় ঠিকু থাকুলেই 


৪৬৬ . 

গানের মাধুর্য সম্পূর্ণ রক্ষা! হয় না, লয়ের গতিবেগের ক্রমও 
(7589) নিদিষ্ট হওয়া দরকার; কোনে গান দ্রুত লয়ে 
এবং কোনো গান বিলদ্বিত লয়ে গীত হলেই ভালো 
শোনায়। স্থতরাং যে গান দ্রুত লয়ে গীত হবে সে 
গানের মাত্রাও অল্লক্ষণ স্থায়ী হবে, আবার বিলম্বিত 
লয়ে গাওয়া! হলেই মাত্রার স্থায়িত্ব-কালেরও বৃদ্ধি হবে। 
কাজেই দেখা যাচ্ছে সঙ্গীতে মাত্রীর কোনে! ধাধাবাধি 
স্বায়িত্বকাল নিদিষ্ট নেই, গান-ভেদে মাত্রা-পরিমাণও 
বিভিন্ন হয়। সঙ্গীতে ধ্বনিপ্রবাহের: এই গতিক্রম বা! 
লয়'অনেক প্রকার হতে পারে) কোনো! গান দ্রুত লে, 
কোনে। গান অতিদ্রুত, বিলম্বিত, অতিবিলম্থিত, ঈষৎ- 
বিলখিত বা মধ্য লয়ে গাওয়া হয়। কিন্তু এ বিশেধণ- 
গুলে! সবই আপেক্ষিক শব, এগুলে! গায়ক বা শ্রোতার 
শ্রুতিশক্তির উপর নির্ভর করে। আমি যে লয়টিকে 





প্রবাঁসী--মীঘ, ১৩৩, 





[ ২৩শ ভাগ, ২ খণ্ড 

ও ৃ 
ভ্রুত.মনে করুছি তুমি হয়তে তাকেই মধা বা বিলগ্গিত 
মনে করুতে পার। সুতরাং গানের লয় বা গতিক্রম 
বিভিন্ন ব্যক্তির শ্রুতিরুচির উপর নির্ভর করে বলে' এ 
লয় ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হয়। যাতে এ ভিন্নতা না হয়ে 
সর্বত্র লয়ের সমতা রক্ষা হয় সেজন্যে অনেক সময় 
মাত্রামাণ (206000০0709 ) নামক যন্ত্রের সাহায্য লওয়া 
হয়। ওই যস্ত্রের সাহায্যে প্রতি মাত্রার স্থায়িত্ব- 
কাল হুনিদ্দি্ কর! যায়, স্থতরাং গানের সর্বত্র গতিসাম্য 
বালয় এবং ব্যক্তিনির্বিশেষে গতিক্রম বা লয়ের গুকার- 
ভেদও স্থির থাকে । যাহোক, এবিষয়ে আমাদের 
বিশেষ আলোচনা নিশ্রয়োজন। এখন আমরা কবিতায় 
এই মাত্রা ও লয়ের প্রয়োজনীয়ত। কতখানি তাই দেখতে 
চেষ্ট! করুব । (ক্রমশঃ) 
শ্রী প্রবোৌধচন্দ্র সেন 


পাটি ১ 


সম্পাদকির বিপদ 


“গোলক কাগজের সম্পাদকের নাম গৌরচরণ বন্। 
বয়সে প্রবীণ--ঈাড়ি গোপ যে পাকা এবং মেজাজ যে 
কড়া--এই প্রবীণতার জন্ঘেই। পাকা সম্পাদক-_ 
লেখার মধ্যে ঝাজ বেশ থাকে । আরযাকে খোঁচা 
দেওয়া হয়--তার পেটে খোচা বেশ কৌৎ করে' লাগে । 
গৌরশ্বাবু কাগজখানার জন্যে অনেক পয়সা খরচ 
করেছেন। এমন একটা সময় গেছে, যখন গৌর-বাবু 
সমন্ত দিন রাত্বি আপিল এবং প্রেসেই কাটিয়েছেন। 
গত ছু-বছর থেকে কাগজের আয় একটু বেড়েছে__. 
এখন আর গৌর-বাবুকে তত বেশী খাটতে হয় না। 
হঠাৎ একটা গোলমাল মাঝখানে এসে পড় ল-- 
যার জন্তে গৌর-বাবুর “গোলকে"র কাটৃতি কমে' গেল। 
মহরের কে একজন হরি-বাবু আর-একখানা কাগঞ্জ বার 
কর্ল--তার নাম হ'ল "চন্দ্র”| চঙ্ছ্রের দাম গোলকের 
চেয়ে কম--অথচ গোঁলকে যে খবর যেমন ভাবে থাকে 
 চচ্জেও সেই*সব তেমনি ভাবেই পাওয়া যায়। গৌর-বাধু 
দেশের বড় বড় সব সহরে লোক বেখে, ভাগ্নের মাইনে 


দিয়ে নানা খবর আনাতেন। গৌর-বাবুর বড় প্রেস। 
গৌর-বাবুর আপিসে এবং প্রেমে অনেক লোক দিন রাত্রি 
খাটে--সব সময় গম্গম্‌ করে। গৌর-বাবু দিন রাত কড়া 
চোখে এবং চটা মেজাজে সব কাজ দেখে বেড়ান। “চন্ত্র- 
কাগজের প্রেস একটা টিনে-ছাওয়া ঘরে । সেই প্রেে 
জন দশেক লোক কাজ করে-_প্রেস মাত্র একটা। 
আপিন আর প্রেস এক জায়গাতেই । হরি-বাবুর 
প্রেসে এবং আপিসে দিনে কোন কাজ হয় না। যা 
কাজ হয় কেবল রাত্রে--তাঁও দশটার পর আরভ হয়। 
অথচ মজা! এমন যে হরি-বাবুর কাগজের কাটুতি গৌর- 
বাবুর কাগজের চেয়ে কম ত হ'লই না-বরং মাসে মাসে 
বেশ বেড়েই যেতে লাগল । লোকে দাম কম দিয়ে 
হরি-বাবুর কাগজে সব খবরই পায়-ফাজেই তারা 
আর ভাল দাম দিয়ে গৌর-বাবুর কাগজ কিনবে কেন। 
চন্্র-সম্পাদক হরি-বাঁবু কাগজ বার করুধার আগে 
মিউনিসিপ্যালিটির ল্যাটি নৃ-ইমৃস্পেক্টার ছিলেন। 
ভার পর তার নামে ঘুস নেবার একট! নালিশ হয় 


৪৭ সংখ্য! ) 


এা্্গাস্স সরি 





৯০2 সিটি ৯টি পোসছি পাকি 


তা সেটা! নাকি মিথ্যা । তা ষা হোক-_কর্তার! গরিব 
হরি-বাবুকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। গৌর-বাবু 
ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির একজন কমিশনার- তিনি 
ইচ্ছে করুলে নাকি হরি-বাবুকে কাজে রাখ.তে পার্তেন। 
কিন্ত তিনি বল্লেন-_-চোরকে পাবলিক. কাজে রাখতে 
আমার ঘোর আপত্তি আছে।” হরি-বাবু গৌর-বাবুর 
ওপর চটে? গেলেন। এবং আর কোথাও কোনো রকম 
স্থবিধে করতে না পেরে সম্পাদক হয়ে বস্লেন। 

হরি-বাবুর কাগজ পড়ে” সবাই বল্তে লাগল-_ 
“হরি-বাবুর ল্যাটি ন্‌-ইন্স্পেক্টারের” কাজ গিয়ে ভালই 
ইয়েছে। গুর যে এত বিণ্যে-তা না হলে কেউ কোনো 
দিন জান্তেও পারত না। গৌর-বাঁবু আবার ওকে চোর 
বলেন কেন হিসেবে ? গৌর-বাবু ত ডাকাত ! আমাধের 
কাছ থেকে এতদিন ছু'পয়সার কাগজের জন্তে চার পয়সা 
করে' নিয়েছেন”-- ইত্যাদি ইত্যাদি । 

গৌর-বাবু ব্যাপার কিছুই বুঝ.তে পাধুলেন না। ত্তার 
কাগজের সব খবর হরি-বাধুর কাগজে কেমন করে? যে 
যায়--এ তার বুদ্ধির অগমা বলে মনে হল। প্রথম 
উার মনে হল যে হয়ত তাঁরই কোনো লোক গোপনে 
চন্দ্র-সম্পাদককে খবর বিক্রি করে। সবাইকে সন্দেহ 
করুতে করৃতে গৌর-বাঁবুর এমন অবস্থা হল যে নিজের 
সত্রীকেও তিনি মাঝে মাঝে সন্দেহ করতেন । 

রাত্রে একদিন গৌর-বাবু কি একটা খস্থস্‌ শব 
শুনতে পেলেন। কান খাড়া করে তার মনে হল থে 
শবট1 ভার দেরাজ থেকে আস্ছে। 

আন্তে আঘ্তে তিনি উঠে বস্লেন। তার পর 
শক্ত করে' লাঠিটা বাগিয়ে ধরে" দুয়ারের দ্বিকে 
গেলেন। ছুয়ারের কাছে গিয়ে পাশের ঘরের দেরাজের 
কাছে দেখলেন যে কে একজন তার কাগজ-পত্র 
ঘাটাঘাটি করছে । গৌর-বাবুর মনটা হঠাৎ বেজায় খুসী 
হয়ে উঠল। মনে ভাব.লেন- এতদিনে ধরেছি-াড়াও 
বাবা, আমার ফাইল চুরি করা--হ' ! 

তার পর গৌর-বাবু হঠাৎ ছুয়ারের শিকল বদ্ধ করে! 
দিয়ে বাড়ীর জন্য সবাইকে "চীৎকার করে ডাকতে আরস্ত 
করে, দিলেন। কাছেই প্রেস এবং আপিস, সবাই ছুটে 


পম্পাদকির বিপদ 





৪৬৬ 
এল--ডাগ্া এবং আলে। নিয়ে! সকলের মুখে খুব একটা 
উত্তেজনার ভাব এই মনে করেঃ যে--এতর্দিন পরে আসল 
চোর ধর! পড়লে কর্তা আর-সবাইকে অনাবশ্তক সন্দেহ 
হতে রেহাই দেবেন। 

লোকজন সব এসে পড়লে গৌর-বাবু দুয়ারের 
ছু'পাশে সবাইকে বেশ সার দিয়ে দ্রাড় করিয়ে দিলেন। 
জানালার নীচেও ছু" জন করে? লোক ডাগ্ডা উচিয়ে 
ঈলাড়িয়ে রইল, চোর যদি লাফ দেয় তাকে পিটিয়েই 
তার দফা! সেরে দেবে- হী--এক্কেবারে। কেউ কেউ 
বল্ল ষে পুলিশ ডেকে আন] ভাল, কারণ গচোরট' 
কোনো রকম শব করুছে না, হয়ত তার হাতে পিস্তল 
আছে । গৌর-বাবু বল্লেন-_ চোরকে আগে ধরে" 
তার পর পুলিশ ডাকাই ভাল। 

গৌর-বাবু তার দু-নলা বন্দুটিকে বাগিয়ে ধরুলে পর 
আস্তে আহ্তে *ছুয়ার খোল] হ'ল। সকলে দেখল 
ঘরের কোঁণে জড়সড় হয়ে সর্ধবাঙ্গে কাপড় মুড়ি 
দিয়ে কে দীড়িয়ে রয়েছে । গৌর-বাবু এক লাফে তার 
কাছে গিয়ে তাকে ঝপাত, করে জড়িয়ে ধরে” একদম 
বাইরে টেনে আন্লেন। লোকর। তখন সবাই ভাগ. 
হাতে চোরকে ঘিরে ধাড়িয়েছে-পাছে সে পালায়। 
তার পর গৌর-বাবু যেই চোরের মুখের কাপড় জোর 
করে' টেনে খুলে দিলেন আর তার মুখে আলো পড়ল, 
অমনি সবাই হঠাৎ ঠৌ-টা দৌড় দিল! গৌর-বাবুর 
হাতের বন্মুকটা পড়ে? গেল এবং হঠাৎ তার থেকে একটা 
গুলি বেরিয়ে গিয়ে ছাতের কোণের জলের টবে লাগল 
এবং টব ফুটো হয়ে গিয়ে তার জল ফিম্কি দিয়ে ছুটে 
এসে গৌর-বাবুর দাড়ি এবং চুল আপ্লত কর্‌তে লাগল | 

গৌর-বাবু উদাসভাবে আপনার ঘরে চলে গেলেন । 

চোর আর কেউ নয় গৌর-বাবুর বড় ছেলের বউ-.. 
রাত্রে ছেলে কীদ্‌ৃছিল বলে' একটা মোমবাতি আঁর 
দেশলাইয়ের জন্তে শ্বশুরের ঘরে এসেছিল। ছেড়া 
কাগজও কিছু নেবার ইচ্ছে ছিল- জালিয়ে ছুধ গরম 
করবার জন্তে 

এর পর গৌর-বাঁবু তিন দিন অন্দরে যান নি। পুর 
তবুও বাপের বাড়ী চলে গেল। 





৬৬২ 


গৌর-বাবু এর পর থেকে একটু সাবধান হলেন। 
সন্দেহ হলেই কিছু করেন পা। কিন্তু চেষ্টা যতই 
করুন না কেন-- চোরকে বা হরি-বাবুর কাগজে তার 
কাগজের সব খবর কেমন করে? যাঁয় এতিনি কোনো 
রকমেই ধরতে পারলেন না । তার চট মেজাজ আরও 
যেন চটে” উঠতে লাগল। কোনো কারণ নেই সেদিন 
প্রেসের ধারোয়ানকে অনাবশ্যক ঘাঁকতক দিয়ে তাড়িয়ে 
দিলেন। আর একদিন আপিসের গোপাল-বাবুকে সন্দেহ 
করে? তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেন । অনেক পুরানো 
লোক ,€ গেল--নতুন লোক এল, তাতে কাজের আরো 
গোলমাল হতে লাগজ-_গোৌর-বাবুর মেজাজও আরো! 
খারাপ হতে লাগল। শেষে একদিন প্রেসের দেড়ে 
কালীওয়ালাকে বিশেষ-কিছু-ঘনিষ্ঠ সম্বোধন করার জন্য সে 
গৌর-বাবুর মাথায় একটিন নীল কালী ঢেলে দিয়ে চলে 
গেল। 

এদ্দিকে হরি-বাবুর “চন্দ্রের কাুতি বেড়ে চলেছে। 
গৌর-বাবু এখন আর বাড়ীতে প্রায়ই থাকেন না-- 
প্রেসেই সব সময় থাকেন। তাঁর সামনেই সব কাজ হয্। 
প্রেসের . মধ্যেই লোকজনদের খাবার ইত্যাদির বন্দোবস্ত 
করা হয়েছে। প্রেসের গেটে খুকুরি কোমরে বেঁধে 
গুরুখ। দারোয়ান-_কোনো লোক কোনে রকমের কাগজ 
নিয়ে বাইরে যেতে পারে না--সব গৌর-বাবুকে দেখিয়ে 
নিয়ে যেতে হয়। 

তবুও কিছুতেই কিছু হয় না। চন্দ্রের কাটুতি বেশ 
হতে লাগল-গোলকের অবস্থা ক্রমশ মন্দ হয়েই চল্ল। 

শেষে গৌর-বাবু একদিন করলেন কি-_কতকগুলো 
বিষয়ে ছোট ছোট নোট নিজে লিখলেন। নিজে তার 
প্রুফ দেখলেন-_নিজের সাম্নে ম্যাটার প্রেসে চড়ল। 

মনে কথূলেন চন্তরকে এবার জব্দ করেছি। পরের 
দিন দেখলেন যে গোলকের "নিজদ্ব সংবাদ-দাতার পত্র” 
ইত্যাদি সবই “চন্দ্রে”ও ছাপা হয়েছে। 

গোৌর-বাবু ভেবে পান না-- এ ফি রকম করে? হতে 
পারে। চন্দ্র” আর “গোলক” একই সঙ্গে বেরয়। 
কাজেই এ হতে পারে না যে “চন্দ্র গোলক” থেকে 
নকল করে। 


প্রধাসীস্্মাঘ, ১৩৩, 


৬০৮ ৬াআাখপাভাতাতেসিপাখ ৬ ৯৬৮ ৯পিসিলীসি লতি সিসি তীসি তি পি হাতার হান্কা 





| ২৩শ ভাগ, ১ থড 


২৩০টি ইউর উর উই ৯, এ ৯পী 


প্রেসে গৌর-বাবু লোকজনের উপর পাহারা দেবার 
জন্যে লোক রাখলেন ছুজন--এবং নিজে তিনি সেই 
দুজন লোকের উপর চোখ রাখ লেন। 

গৌর-বাবু একদিন দুপুরে খেতে বাড়ী গেছেন-_ 
তার ঘরে ঢুকেই তিনি দেখলেন যে তার সেজ ছেলে 
কি-একটা কাগজ পড়ছিল, তাকে দেখেই হঠাৎ কাগজ- 
থানা নিয়ে দৌড় দ্িল। 

গৌর-বাবুর মনে হল গয়সার জন্ত লোকে সবই 
করতে পারে। ছেলেও বাবার সর্বনাশ করুতে 
পারে। বাবাও যেপারে না তাও নয়। তার দৃঢ় 
বিশ্বাস হল যে গজেন নিশ্চয়ই তার দেরাজ থেকে 
কাগজপত্র চুরি করে চন্দ্র-সম্পাদককে বিক্রি করে। 
কি করবেন, ভাবছেন এমন সময় দেখলেন গজেন 
তার চটি তাড়াতাঁড়িতে পরে' যেতে পারে নি। তখন 
গৌর-বাবু করুলেন কি--একটা কম্বল জড়িয়ে ছুয়ারের 
অন্ধকার কোণে চুপৃ করে" দাড়িয়ে রইলেন। তার গা 
ঘামে ভিজে গেল।' গজেন আর যেন আসেই না। এই 
রকম ভাবে প্রায় এক ঘণ্ট1 কেটে গেল। গজেন এদিকে 
করেছে কি--খানিকক্ষণ বাইরে বেড়িয়ে-_“বাব। এতক্ষণে 
বাইরে গেছেন” মনে করে"পা টিপে টিপে যেই ঘরে 
পা দিয়েছে-অমনি তার ঘাড়ে কম্থল-জড়ানো গৌর- 
বাবু গিয়ে পড়লেন। গজেন 'বাঝা রে' বলে' অজ্ঞান 
হয়ে পড়ল। গৌর-বাবু তখন কম্বল ছেড়ে দাড়িয়েছেন, 
তার সমন্ত গা দিয়ে দরদর করে' ঘাম পড়ছে। রাগে 
তার চোখ ছুটো যেন জল্ছে। গোলমাল শুনে গৌর- 
বাবুর স্ত্রী, ঝড় ছেলে রমেন। মেগ্েরা এবং চাকর- 
বাকর দু-একজন এসে দীড়িয়েছে। গৌর-বাবু চেঁচিয়ে 
তার স্ত্রী থাকহরিকে বল্লেন_-তোমার গুণের ছেলের 
কাণ্ড দেখ-আমার সর্বনাশ এমনি করেই কবুছে--। 

থাকহরি বল্লেন--কি সর্বনাশ? হ্যা গা, তোমায় 
কি করেছে গজ।? 

«এই দেখনা কি সর্বনাশ”_-বলে'ই গৌর-বাবু 
গজেনের পকেট থেকে টেনে একট কাগন্জ মোড়া অবস্থায় 
বার কবুলেন__- | 'কাগজখানা বার করেই মোজা করে' 
ধরে' জোরে জোরে পড়তে আরম্ভ কবুলেন--. 
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'প্রাণ-প্রতিম-প্রিয়তম-রাজামণি-ওগো-আমার-__"এই- 
টুকু পড়েই গৌর-বাবু কাগজখানা ফেলে দিয়েই সেখান 
থেকে চলে? গেলেন গম্ভীর ভাবে । রমেনের মুখখানা তখন 
একট! ' দেখবার জিনিষ । মুখখানায় তখন-__-ইলেক্সনে 
ইলেকৃটেড-না-হওয়া-মালসীর মুখের ভাব, বাছুর-মরা 
গরুর মুখের ভাব, রায়-বাহাছুরের সঙ্গে সাব ভেপুটি- 
বাবুর কথা ন! বলার ছুঃখ, পরীক্ষায়ফেল-করা বিড়ি- 
থেকে। ল্বা-টেরী ওয়ালা ছেঁড়া-চটি-পায়ে বকা ছেলের 
অন্তর-বেদন] ইত্যাদি সবই মেশানে। ছিল । 

গৌর-বাবু চলে” যেতেই সে মোড়া কাগঞজখানা নিয়েই 
অন্য ঘরে চলে' গেল। যাবার সমম্ন মাঁটিতে-শোওয়া 
গজেনকে চোখের চাউনিতে বলে' গেল- দাড়াও, 
দেখাবো তোমায় লুকিয়ে লুকিয়ে পরের চিঠি পড়ার 
মজা | 

চিঠিথানা! গৌর-বাবুর বড় পুত্র-বধূর, অর্থাৎ রমেনের 
স্ত্রীর । গঞজেনের রোগই ছিল--দাদাকে তৌদি কি 
লেখে তাই লুকিয়ে পড়' এবং সেই আদর্শে ভবরিষ্য 
প্রেয়পীকে চিঠি লেখা শেখ! । 

গৌর-বাবু এর পর থেকে আরো! সাবধান হলেন। 
প্রেসের মধ্যেই তার আপিস করুলেন--এবং যতসব 
দরুকারী কাগজপত্র সব আপিসেই রাখতেন। সমস্ত 
রাত তার প্রায় ন! ঘুমিয়েই কাট্ত। যাই একটু তন্দা 
আস্ত, অমনি গৌর-বাবুর মনে হত-_কে বুঝি কাগঞ্জপত্র 
নিয়ে চলে" ঘাচ্ছে বাইরে" অমনি তার ঘুম ভেঙে যেত। 

ভোর তিনটা-_টিপ. টিপ করে, বৃষ্টি পড়ছে-গৌর-বাবু 
তার চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন আর তামাক 
থাচ্ছেন। প্রেসের লোকরা সব কাজে ব্যস্ত-_কারণ 
আজকাল খুব ভোরেই কাগঞ্জ বেরোয়। এমন সময় 
গৌর-বাবু দেখলেন প্রেসের সাম্নের রাস্তার ডাষ্টবিন 
থেকে একটা লোক যা কাগজপত্র পে"ল সব -ঝুড়য়ে 
নিয়ে গেল। গৌর-বাবু মনে করুলেন-_- কোনো গরীব লোক 
ময়লা কাগজ বেচে দিন গুঞ্জরান করে। তাকে দেখে 
গৌর-বাঁবুর একটু কষ্ও হল, আহা! বেচারী, ভিজে ভিজেই 
পেট চালাবার চেষ্টা করছে। 

কিন্তু এই রকম যুখন কয়েকদিন উপরো-উপরি গরীব 


সম্পাদকির বিপদ 
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ঠাস রি রই, ওসি 


লোকটাকে দেখলেন, তখন তার মনে কেমন একট! 
সন্দেহ হল। 

কয়েক দিন পরে গৌর-বাবু কতকগুলো সংবাদ নিজে 
তৈরী করুলেন। তার ছু-একটা নমুনা ঃ" 

(১) মহারাজা গজেন্ত্রচন্দ্রের জমিদারী নিলাম হইবে । 

(২) গবর্ণর সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন--কারণ 
জানা যায় নাই। 

(৩) জাষ্টিস্‌ বোসের হৃদরোগে গত কল্য বৈকালে 
মৃত্যু হইয়াছে। | 

(৪) পুলিশ সাহেব, উকিল ভঙ্গহরি-বাবুকে কেবল 
লাথি-মারা নয়, অপমানও করিয়াছেন--এই অজুহাতে 
পুলিশ সাহেবের নামে নালিশ রুজু হইয়াছে । 

(৫) কাল বেলা তিনটার সময় টাউন হলে মিটিং 
হইবে-__মৌলান! রম্জান সাহেবের মুক্তিতে আন 
প্রকাশ হইবে। 

(৬) চাঁয়ন! ব্যাঙ্ক, ফেল হওয়াতে সহরের প্রপিন্ধ 
ধনী রামখেলন কীইয়া দেটলিয়! হইয়াছেন। আজ 
চায়ন। ব্যাঙ্ক, বেল! তিনটার সময় টাকা-গচ্ছিত-কারীদের 
শতকরা ১ করিয়া দিবে । 

এই-রকমের আরো নানা রকমের খবর তৈরী ও 
কম্পোজ করা হল। তার পর প্রুফ দেখা হল। সেঁই- 
সমস্ত দেখা-প্রুফ একটু পরে ডাষ্টবিনে ফেলে দেওয়া 
হল। তার পর কম্পো্জ-কর! ম্যাটার গৌর-বাবু ভেঙে 
ফেল্তে বল্লেন। প্রেসের লোকেরা মনে করুল বাবুর 
মাথার দোষ হয়েছে। 

এদ্দিকে কিন্তু আর-একদল লোক অন্য ঘরে বসে' পরের 
দিন কাগজে যা যাবে সব কম্পোজ করুল.। সেই-সমস্ত 
খবর ইত্যাদির প্রুফ দেখ! হয়ে গেলে পর ম্যাটার যখন* 
প্রেসে চড়ল তখন গৌর-বাবু সমন্ত দেখা-প্রুফ নিজের 
সাম্‌নে পুড়িয়ে দিলেন। 

সেইদিন রাত্রে আবার সেই গরীব-বেচারী লোকটা 
ডাষ্টবিনের কাগজপত্র কুড়িছে নিয়ে গেল। 

যথাসময়ে দুখান! কাগজ বেরল। ফেরিওা্লার! 
চারদিকে খুব হৈ চৈ করুতে করুতে “চন্দ্র” বিক্রি করুতে 
লাগল । সেদিন চন্দ বেত্বাস্থ বিক্রি হল। 
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এস এসসি, ওসি পি সিসি, সি 





সিসি 


গৌর-বাবু চন্দ্'খানা হাতে পেয়েই দেখলেন গোলকের 
কোনে। খবরই তাতে নেই । - “চন্দ্রে* রয়েছে তর হাতের 
তৈরী সব নিছক মিথ্য। খবরগুলে।। ্‌ 

সেদিনকার “চন্দ্রে” প্রকাশিত খবরগুলো একেবারে 
বাজে । কারণ--(১) মহারাজা গজেন্ত্রচন্দ্রের জমিদারী 
নিলাম হবার ফোনো কারণ নেই--এবং কোনো কালেও 
তা হবেন।। 

(২) লাট সাহেবের পদত্যাগ ব্যাপার ম্বপ্পে হতে 
পারে, বাস্তবে নয় । 

(৩) জাঙিস্‌ বোস সেদিনও আত্ত বেঁচে আছেন 
এবং রীতিমত আদালত কর্ছেন। 

(৪) ভজহরি-বাবু পুলিশ সাহেবের বন্ধু । 

(৫ )টাউন হলে কোনে। বক্তৃতা হবার কথা নেই, 
ডা ছাড়া মৌলান। রম্জান সাহেবের জেল কোনো! 
কাজেও হয় নাই। তার উপর সেবার তিনি খ। সাহেবী 
বকৃসিশ পাইয়াছেন। 

(৬) চায়ন! ব্যাঙ্ক, ফেল করার কথ! একেবারে বাজে । 

সেদিন বেল! যত বাড়তে লাগল--হরি-বাবুর আপিসে 
ততই লোকজনের ভীড় হতে লাগল। কেউ হরি-বাবুকে 
মারতে চাঁয়ঃ কেউ দাড়ি ছি'ড়তে চায়, কেউ বা তাকে 
জলে চোবাতে চায়। এক একজন মান্ধষের আকৃতি, 
প্রকৃতি এবং রুচি এক এক রকমের। সকলেই আপন 
আপন কচি অন্গসারে হরি-বাবুর ব্যবস্থা করুতে চায়। 
যাদের নামে বাজে খবর বেরিয়েছিল তার! সবাই মিলে 
হরি-বাবুকে ছেই-মারে-কি-তেই-মারে । 





চীন দেশে চুরিচামারির শাস্তিই হচ্ছে গলায় মত্ত ভারি 
একট! কাঠের চাক] পরিয়ে রাস্তায় টেনে নিয়ে বেড়ান। 
এই চাকাটার সর্কারী নাম হচ্ছে ক্যাং। একদিন এক 
জন চীনাকে এই ক্যাং গলায় দিয়ে রাস্তায় বেড়াতে 
দেখে তার বন্ধু জিজ্ঞাসা করুলে--“ব্যাপার কি?” সে 
ব্ন্জে-”*“আরে ভাই, রাস্তায় এক গাছ দড়ি পড়েছিল 


প্রবাসী-স্মাঘ, ১৩৩০ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এাস্টি লস শাসন ৯ পসরা লসসি পাস সস সি, এসি. ওসি মতন 


এদিকে চায়না-ব্যাঙ্কের দরজায় হাজার হাজার লোক 
রম! হয়ে গেছে--সবাইকা'র মৃথে হাহাকার । ব্যাঙ্কের 
কর্তারা অবাক্‌ হয়ে গেলেন এমন ব্যাপার দেখে। 
তার পর সব ব্যপার দেখে শুনে লোকজনদের অনেককে 
টাক! দিয়ে অনেককে বুঝিয়ে বাড়ী পাঠালেন এবং শেষে 
পুলিশকেস্‌ করলেন চন্দ্রের নামে। 

ব্যাপার যখন অনেক দুর গড়িয়েছে--তখন চস্্র- 
আপিসে পুলিশ-সাহেব একদল পুলিশ নিয়ে হাজির হল। 
সে অনেক কষ্টে লোকজনের ভীড় ঠেলে হরি-বাবুকে 
কোনো কথা বল্বার অবপর না দিয়ে একেবারে সোছ! 
হাজতে চালান কবুল। 

হরি-বাবুর নামে নালিশ হয়েছে গোটা বারো । 

তবে গৌর-বাবু অনেক কষ্টে হরি-বাবুকে জেল থেকে 
ব।চালেন। হরি-বাবু প্রেস ইত্যাদি সব বিক্রি করে' 
অন্য কোথাও চলে' গেলেন। লোকে বলে বিদেশে 
তিনি সাইকেল এবং ষ্টোভ মেরামতের দৌঁকান 
করেছেন। 

তা সত্বেও, গৌর-বাবুর আপিসের নিয়ম হল-_ প্রেসের 
কোনো! রকম কাগজপত্ত-_ প্রুফ, ত দুরের ফথা--ৰাইরে 
ফেল। হবে না, এবং এর জন্যে বিশেষ করে* একজন লোক 
রাখা হল। তাঁর নাম হচ্ছে হুশিয়ার সিং, তাই মাইনে 
হল সাড়ে ন'টাকা এবং সে দিনরাত্রি একটা খাটিয়ার 
উপর ঘুমোয় প্রেসের সাম্নে। 


হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


তাই কুড়িয়ে নেওয়াতেই এই ফ্যাসাদে পড়েছি।* বন্ধুটি 
তার ডবল পয়সার মতন গোল গোল ছুটি চোখ 
বিস্ষীরিতত করে, বল্লে--"দেশ দিন দিন অরাজক হল 
দেখ ছি--দড়ি নেওয়াতেহ এত কঠিন শাস্তি |” চীনা 
বল্লে--“তা ঠিক নয়, ভবে দড়িটার একধারে একটা 
বলদও বাধা ছিল কি না।” 

. জ্রীবীরেশ্বর বাগছী 


০ 


৪র্থ সংখ্যা ] 


সল্প িস্পিস্পিপস্িপসম্পির সস পরপর সপ ৯ সপ 





মুক্তিপ্লাবন 


৬০ পরাস্সিগা পা রহিমা ৬০৯ এপ্স মি ্টস্মস্্উডাি 


৪৬৫ 


মুক্তিপ্রাবন 


ওমরের খুব নাম-ডাক শ্ত'ন গ্রীসের রাজ। তর বার্তা নিতে 
সভা হতে দূত পাঠিয়েছেন । ওমরের সন্ধানে দূত এসে 
হাজির রাজপ্রাসাদ নেই, শাস্ত্রী নেই, পুরজনের কলরব 
নেই; আছে কেবল বিধধাঁবেশে 'অসীমগ্রসারিণী মরুস্থলী ও 
তার মাঝে মাঝে খোম্না-গাছ । রাজসদনের চিহ্ৃই খখন 
চোখে পড়ল না, তখন বার্তাহর একজন পথের মেয়েকে 
ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ওগে! বাছা, ওমর খলিফার 
ভবন কোথা?” মেয়েটি বল্ল, “(তি তো মাঠে এ খোশ্ম।- 
তলায় শুয়ে রয়েছেন ।” কথা শুনে দূত তো! কিছুই ঠাওর 
কৰুতে পারলেন না, ভাবলেন, মেয়েটি বুঝিব। ঠাট্র। করুল। 
যাহোক তিনি এ গাছটির দিকেই চল্লেন। খানিকদূর 
যেতেই দেখেন, গাছতলাঁতে চেটাইয়ের উপর কে যেন 
শুয়ে আছে; গায়ে তার ছেড়। তালি-দেওয়! কাপড়-_ 
ফকীরের বেশ কিছুতেই তার মনে নিচ্ছে না থে এ 
দরুবেশই ওমর খলিফ। তখনও ওমর ঘুমিয়ে আছেন, 
যুত্তির মে দীনতা ভেদ করে" কি এক অসামান্য তেজ 
ফুটে বার হচ্ছিল, তাতে তার মত বড় বড় রাঁজসভাচারী 
দৃতরাদ্ষকেও অভিভূত করে ফেল্ল। এমন সময়ে 
ঘুম থেকে উঠে ওমর নিজ পরিচয় দিলে তার সন্দেহ 
অপনোদন হ'ল 7) সামান্তক্ণ আলাপেই দূত বুঝতে 
পাবুলেন কেন সেই দ্ীনতার অবতার সর্বসাধারণের 
বদয়জয়ে সক্ষম হয়েছিলেন। দ'রন্রাদপি দারন্র প্রজার 
সাথে সমান জীবন কাটিয়ে ভগবানের চরণে ব্যক্তিগত 
পার্থিব বাসনা সঁপে দিয়ে ইস্লামমণি ওমর খলিফ 
শ্রাতৃত্ব ও সাম্যের মন্ত্রে গণতন্ত্রের জীবন্ত মহান্‌ আদর্শ 
রেখে গিয়েছেন। 

পৃথিবীর আর-এক ধারে আর-এক সময়ে এই-রকম 
আর-একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল । এক দুপুর 
রাতে গণতস্ত্রের অগ্রদূত আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্থসস্তান 
এপ্রাহাম লিন্কল্ন্‌ প্রেসিডেন্টের ঘরে নিব্রিত; এক 
বৃদ্ধা সে রাতে বিপদে পড়েছে, মে সেই অসময়ে 
সাখেদন নিয়ে প্রেসিডেন্টের ঘরে এসে হাজির। তিনি 

৫৯-৫ রর 


তখনই উঠে বৃদ্ধার বিপছুদ্ধারের ব্যবস্থ। করে' দিলেন । 
লিন্কল্ন্‌ বড় পদ পেয়েও আত্মবিস্থাত হননি; তিনি 
তার কাজ ও চরিত্রের দ্বারা রাজ চীয় ক্ষমতার বর্ম হ্দে 
করে” আমেরিকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আপনার জন 
হয়েছিলেন; যিনি আমেরিকার বিশাল যুক্তরাজ্যের 
সভাপতি বা কর্ণধার হয়েও নিজেকে জনসাধারণেরই 
একজন, আর কাজে চিন্তায় ও কথায় নিজেকে সাধারণের 
সামান্ত ভৃত্য জান করে' গৌরব অনুভব করতেন, সেই 
ন্রদেবভার চরিব্রগরিমায় ক্ষমতার সিংহাসনে আর্ট 
পশুবলদৃপ্ত কোন্‌ মানবের না উচ্চশির স্বতঃই নত হয়? 
সমাজজীবনেই বাঁকি, ব্যক্তির জীবনেই বা কি, আত্মা 
ঘতক্ষণ নিজেই নিজের প্রভূ হতে না পাবুছে, ততক্ষণ 
তার শান্ত কোথায়? গণতন্ত্র বা [)67000720 জাতির ও 
সমাজের সর্ববাঙ্গে মুক্তি দেওয়ার একট? আশা ও আকাঙ্ষা- 
মূলক প্রয়াস; সজ্ঘের মধ্য দিয়ে প্রণালীবদ্ধভাবে একটা 
অধ্যাত্ম আদর্শের দিকে সমাজকে চালানর প্রয়াস মানব- 
ইতিহাসে সেদিন স্থুরু হয়েছে মাত্র। গণতন্ত্রই যে সমাজের 
সকল রোগের ওষধ, সকল-ছুঃখ-অপহারী, এটা আশা করা 
অন্ততঃ এর বর্তমান অবস্থাতে অন্যায়; গণতন্ত্রের মহান্‌ 
উদ্দেশ্য এখনও সকল জায়গায় সফল হয় নি; তাই বলে, 
যে এর ভবিষ্যৎ চিত্র আধারময় তা বল1 বাতুলতামান্রঃ 
সফলতা-বিফলতার মধ্য দিয়েই শেষ বিজয় খুবই সম্ভব 
হারই। প্রাচীন আথেনয় (গ্রীক ) বা আজ পর্যস্ত 
স্থইজাবুল্যাণ্ডে প্রচলিত গণতন্ত্র ( 1)1:900 1090)00:,0% ) 
হ'তে আরম্ভ করে” (7259905615৪) শাসনপরিষদের 
ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত ও খর্ব করতে নিত্য-উপায়-উদ্ভাবনশীল 
নব প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বা 
[99177001807 (যার আদর্শ হ'ল ব্রিটিশ বাষ্ট্রতন্ত্র) পর্য্যন্ত 
সবই সেই প্রয়াসের ইতিহাস। 
প্ুতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে উপর অধুনা সাধারণের 
আস্থা কমে” আসছে; কারণ প্রতিনিধিরা জাতির সাধারণ 
ইচ্ছাকে কার্ধ্যে ঠিক পরিণত করুতে পারেন না? অনেক 
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সময়ে তাদের কাজ জাতির সাধারণ ইচ্ছার বিপরীতগামী 
হতেও দেখা ষায়। স্থইজার্ল্যাণ্ডের সিধা গণতন্ত্রকে 
সেজন্য আঙ্কাল অনেকে আদর করুছেন। সে দেশ ছোট 
ছোট ক্যাণ্টনে বিভক্ত। এই ক্যাণ্টন্গুলিতে মাত্র একটি 
করে? জনসভা! আছে, হাউস্‌ অব. লর্জসের মত দ্বিতীয় 
কোঁন সভা! নেই | তবে সখ্যবদ্ধে সকল ক্যাণ্টনের কেন্ত্র- 
স্থানীয় একটি দ্বিতীয় সিনেট সভাও আছে। অপেক্ষাকৃত 
ছোট ক্যাণ্টনের লোকের! প্রকৃতির কোন একটি রম্যস্থানে 
সকলে সমবেত হয়ে বিরাট সভা করে' তাতে কোন 
নৃতন আইন তৈয়ারীর প্রস্তাবের জন্য আবেদন করে; 
একে বলে “ইনিশিয়েটিভ,ঃ ; আর দেশের গভর্ণ মেপ্টের 
গঠন বা 00789165600 সম্বন্ধে কোন বদল কর্‌তে 
হলে সমগ্র দেশের জনমণ্ডলীর অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব 
ভুগতে হয়; একে বলে রেফারেগডাম ; আর 
সর্বপাধারণে একত্র মিলে রাজ্যসংক্রান্ত কোন বিষয়ে 
গ্রবর্ণ মেন্ট, বা মন্ত্রীগণ কোন্‌ নীতির অনুসরণ করুবেন সে 
সম্বদ্ষে মতামত প্রকাশ করাকে “প্রেবিসাইট” বলে। 
রাজাসম্পকাঁয় ব্যাপারে প্রতিনিধির সাহায্য না নিয়ে 
নিজেরাই মতামত প্রকাশ করাতে বিশেষ অন্থবিধা হয় না 
যদি সমগ্র দেশকে এক-একটি ছোট গণ্ডীতে পরিণত করা 
যায় ও প্রতি গণ্ডীতে একই সময়ে সভার ব্যবস্থা হয়। 
এখন প্রাচীন এথেন্স, ও আধুনিক স্থুইজার্ল্যাণ্ডের 
ছুই-রকমের দিধা গণতন্ত্রে কথা বলি। এ দুটিকে 
গণতন্ত্রের নিখুত আদর্শ বলে' ধর! ইয়। এদের পরস্পরের 
মধ্যে পার্থক্য এই যে আথেনীয় না গ্রীক গণতন্ত্রে শাস্তি- 
স্থাপন, যুদ্ধঘোষণা, নৌবিভাগ ও সেনা-রক্ষা, উপনিবেশ 
সম্পরক্ায় ও আয়-ব্যয়-সংক্রাস্ত রাজকাধ্য নির্ব্ধাহ ব্ষিয় 
জনসভায় নিষ্পত্তি হত, আইন ঠতৈয়ারীতে সাধারণ সভার 
হাত ছিলনা । কিন্তু হুইস্‌ গণতন্ত্রে ঠিক তার উল্টা; 
আইন প্রণক্ননাদি সকলের সমবেত সভাতে হয়; পক্ষান্তরে 
রাজকাধ্যনির্ববাহবিষয়ে জনসাধারণের প্রভাব তাদৃশ 
লক্ষিত হয় না- কর্মচারীর! এ বিষয়ে আর আর জনতন্ত্- 


শানিত দেশের কর্মচারী হতে বিভিন্ন ও অধিকতর স্বাধীন। 


প্রত্যেক গভর্ণ মেণ্টেরই তার মূলনীতির বিপক্ষে অবস্থিত 
সন্ত প্রভাবের ছারা কতকটা নিয়ন্ত্রিত হওয়া তার স্থায্নিত্বের 
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পক্ষে মঙ্গলজনক, এতে অন্তত মূলনীতির মান! অতিরিক্ত 
হতে গায় না; যেমন জনতন্ত্রমূলক শাসনের সঙ্গে আম্‌লা- 
তন্ত্রের কিঞ্চিৎ সংমিশ্রণ থাকাতে স্থইস্‌ গণতন্ত্রে সমতা 
রক্ষিত হয়েছে। সুইস্‌ গণতন্ত্রের পরম্পরবিরোধী নীতির 
সমন্বয় সাধন ছাড়া তার সফলতার আরও অনেক কারণ 
আছে; দেশট। ছোট, আর সেই-রকম ছোট ছোট দেশের 
পক্ষে গণতন্ত্র ভাল; বড় বড় দেশের পক্ষে গণতন্ত্র নফল 
করতে হলে সেখানে বাষ্্রসখ্য নীতির (£5097%] 
0110010019 ) অনুসরণ করুতে হয়। 

ম্যাকিয়াভেলি, রুসো প্রভৃতির মতে বড় বড় দেশের 
পক্ষে রাজতন্ত্র শাসনই প্রশস্ত; কিন্ত আমরা বলি সেখানে 
সখ্যবন্ধের প্রয়োগে গণতন্ত্র শাসনও বেশ চালান যেতে 
পারে; এ নিয়মে সমগ্র দেশকে কতকগুলি ষ্টেটে ভাগ 
করে' নিয়ে প্রতি ষ্টেট জনতন্ত্রশীসিত করুতে হয়; 
ট্রেটগুলি সখ্যবদ্ধ বা 15097%892এর অন্তভূর্ত থাকে! 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এই ব্যবস্থা । 

একতাই বল; এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সখ্যবদ্ধ- 
প্রণালী। সখ্যবদন্ধ ব| £98878$107এর নিয়ম হচ্ছে এই 
যে কেন্দ্র, 0970:8] বা 19067%] গভর্ণ মেণ্টে র হাতে যুদ্ধী- 
ঘোষণা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, দেশরক্ষা, সন্ধি প্রভৃতির 
মত সমগ্র-দেশ-সম্পকাঁঘ ব্যাপার পরিচালনার ক্ষমতা 
রাখ। হয়; আর স্থানীয়, 1008] বা ৪6৪6০ গভর্ণমেণ্টের 
উপর বাকী অনেক মোট। স্থানীয় বিষয় সম্পর্কের 
ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়। হয়; এতে স্থানীয় বা 1008] 
গভর্ণ মেপ্ট গুলি প্রায় ত্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। 
তাতে কাজও ভাল হয়: কেন্দ্র ব৷ 99762] গভর্ণ:মেন্টের 
কাজ তাদের মধ্যে লাগাম ধরে" বে থাকা ও 
বিদেশের সঙ্গে কারবার রাখা । সধখ্যবন্ধ প্রণালীতে 
ট্রেটগুলির উপর বেশী ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয়) 
যে পধ্যস্ত না তারা অন্তের কাজে হস্তক্ষেপ করে 
সে পর্ধযস্ত তারা নিজেদের অধ্যে স্বাধীন । এই 
ট্রেগুলিতে প্রতিনিধিতন্ত্র আইনসভা, মন্ত্রীসভা ও 
মন্ত্রীসভার শিরঃস্থানীয় কা্য্যাধ্যক্ষ, গভর্ণর বা সভাপতি 
থাকেন, অর্থাৎ ষ্টেট গতর্ণমেপ্টগুলিতে এক-একটা 
তন্ত্র গণতন্ত্রমূলক রাজ্যের সকল রকম আহ্ক্যদ্ষিক ভ্বিনিগ 


৪র্থ সংখ্যা ] 


ও আস্বাব থাকে । সমস্ত ্েটের প্রতিনিধি মিলে কেন্দ্র- 
গভর্ণমেন্টের আইনসভা অর্থাৎ মন্ত্রীসভা ও সভাপতি 
নির্বাচন করে। সভাপতি রাজ্যের কর্মচারীদের পাণ্ডা 
যদিও তিনি ও মন্ত্রীরা জনপ্রতিনিধিদের মধ্য হতেই 
গৃহীত, তথাপি তার! চাকরীজীবী কর্শচারী নন। মাঞ্কিন্‌ 
যুক্ত-রাজ্যের ব্যাপার প্রায় এই রকমই। কিন্তু কানাডার 
একটু বিশেষত্ব আছে; সেখানে ষ্টেট গভর্ণ মেন্ট২ কেন্তর 
বা 9927৪] গভর্ণ মেণ্টও১ আইনসভা মন্ত্রীসভা প্রতৃতি 
সকলই আছে, কেন্দ্র-গভর্ণ মেণ্টে প্রধান মন্ত্রীও আছেন; 
কিন্ত কানাডা তো যুক্তরাজ্যের মত একেবারে মুক্ত নয়, 
তাই সেখানকার রাষ্ট্রের উপরে ব্রিটিশ আধিপত্যের 
নিদর্শনরূপে, কার্ধাতঃ অধিকস্ত, একজন ব্রিটিশ গভর্ণর 
থাকেন; ইনি বিশেষ কিছু ক্ষমতা পরিচালন করেন না। 
সম্প্রতি কানাডাকে আরও একটু ম্বাতন্ত্রা দেওয়া হয়েছে? 
কানাড৷ যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য-সন্ধি করেছে। তা 
ছাড়া ব্রিটিশ গভর্ণর কানাডার পালণমেন্টের গ্রহণীয় 
হওয়াও চাই, এমন কথাও উঠেছে। দক্ষেণ-আফ্রিকার 
গ্রজাতন্ত্রেও ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি জনসভার কাজে বাধা 
দেন ন বা জনসভাতে পাশ-করা কোন আইন তার 
ভেটো বা নাকচ করার ক্ষমতা থাকলেও তিনি সে 
ক্ষমতা পরিচালন করেন ন।, ব1 করুতে সাহস পান না। 
আর আমাদের শামন-সংস্কারের ভারতে গভর্ণর-জেনা- 
রেলের ভেটে! করার ক্ষমতা এমনই অবাধ ও অগ্রতিহত 
যেএটা যখন-তখন সম্মিলিত জনমতকে অগ্রাহা করে" 
কোন নৃতন আইন পাশ বা কোন নৃতন প্রস্তাব নাকচ 
করুতে পারে। সেদিন লবণশুক্কের অতিবৃদ্ধির বিষয়ে 
এটা সকলেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। (এই 
উপনিবেশ-গভর্ণ মেপ্ট গুলির অর্ধ-নিজন্ব নিশান আছে; 
শিশানে ব্রিটিশ “ইউনিয়ান্‌ জ্যাক” ও তার কোলে ওপ- 
নিবেশিক ম্বাধীন পতাকার চিহ্ন অস্কিত আছে। এখানে 
এট। উল্লেখযোগ্য যে, ভারত-শাসন-সংস্কারে ভারতের জন্য 
এরূপ কোন নিশানের প্রস্তাব নাই )। 

প্রজাতন্ত্র গভর্ণ-মেণ্টের জননী বিলাতের গভর্ণ মেণ্টের 
গড়ন (০০786৮06107) বিষয়ে অনেক কথা বলার 
আছে। তার আলোচনার স্থান এখানে হবে না। 








মুক্তিপ্নীবন 





৪৬৭ 
তবে গভর্মেণ্টের সর্ব্বেসর্বা পালণমেপ্ট, +স্জীহাসভার 
কথা একটু বল্ব। হাউস্‌ অব কমন্স, ও ভাউস্‌ অব. 
লর্ড স্‌ এই ছুইএ মিলিয়ে পালমেন্ট, বলা হয়ঃ এরাই 
আইনের কর্তা। কিন্তু সাধারণতঃ পালর্ণমেণ্ট, বল্তে 
লোকে হাউস্‌ অব.কমন্স, ও সাধারণের নির্ববাচিত প্রতি- 
নিধিদের সভাই বুঝে । অভিজাত সম্প্রদায় ব! লর্ডস্দের 
সভাকে হাউস্‌ অবলর্ড স্‌ বলে। কমন্স সভায় সাত 
শতেরও বেশী সভ্য আছে। সারা দেশটা হতে সভ্য 
নির্বাচন করে” পাঠান হলে কমন্স. সভায় যে দলের 
জনবল বেশী দেখা যায় সেই দলের থেকে সকলের চেয়ে 
প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ডেকে রাজা প্রধানমন্ত্ীত্ব 'দেন। 
প্রধান মন্ত্রী নিজের সহকন্মী অন্যান্ত বিভাগীয় মন্ত্রীদের 
নাম রাজসদনে প্রস্তাব করুলে সেইমত নিগ্জোগ হয়। 
প্রধান মন্ত্রী ও তার পারিষদেরা রাজ্যের সর্ববপ্রধান 
কার্যকরী সভা (০81)1719৮ বা 855809061৮9 ) গঠন 
করেন । তিনি ও তার স্ভা কমন্স সভার কাছে 
দায়ী; মন্ত্রীরা সেখানে দলে পুষ্ট; অন্তান্ত দলের 
লোক সাধারণতঃ আর-একট1 দন পাকিয়ে মনত্রীদলের 
কাজের সমালোচনা করে; এই সমালোচন] রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে বিশেষ আবহ্যক। সমালোচনার দলকে গভর্ণ- 
মেন্টের অপোজিশান্‌ ব! প্রতিপক্ষ বলে। 

পালমেণ্টে সভ্যেরা কোন নৃতন আইনের প্রস্তাব 
করতে চাইলে সেট! বিলের আকারে কমন্সে তিনবার 
পড়তে হয়। প্রথম ছুবার পড়া হ'লে প্রস্তাবটি সমস্ত 
হাউস্‌ অব.কমন্সকে কমিটিতে পরিণত করে? সেখানে 
তার এক-এক অংশ ধরে' আলোচন। ছাটকাট করা হয় ও 
ভোটে গ্রাহা হলে পর গ্রহণ করা হয়। তার পর একদিন 
এ বিল সমস্ত হাউস্‌ অব. কমন্সের বিবেচনাধীন থাকে । 
বিবেচনার শেষে উহা আবার তিনবার কমন্সে পড়া হয়। 
এর পর বিল লর্সে যায়; সেখানে সর্বসমেত তিনবার 
পড়ার মধ্যে কোন পরিবর্তন না হলে রাঙ্গকীয় অঙ্ছমোদনে 
আইনে পরিণত হুয়। কিন্তু লর্ভস্‌ সভা কোন পরিবর্তন 
প্রস্তাব করুলে ৰল কমন্পে ফিরে যায়। তখন তার 
পুনবিবেচনা! আরম্ভ হয়। অনেক সময়ে কমন্সে দুবার 
বিল পড়া হলে সমন্ত হাউসের কমিটিতে তাকে ফেলা 








৪৬৮ 


প্রবাসী--মাঁঘ, ১৩৩, 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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হয় না; কমন্মের অনেকগুপি ষ্র্যাণ্ডিং কমিটি আছে; 
সেগুলি মন্ত্রীদের পক্ষীয় ও সমালোচনাকারী প্রতিপক্ষের 
লোক নিয়ে গড়া। এ ব্যবস্থাতে হাউস্‌ একই সময়ে 
অনেকগুলি কমিটিতে ভাগ হয়ে অনেক কাজ কর্‌তে 
পারেন; এতে সময় সংক্ষেপ হয়। পালামেণ্টে বাজেটু 
আলোচনা ও টাকা সর্বরাহ ব্যাপারে জনপ্রতিনিধির! 
বিভাগীয় মন্ত্রীদের উপর বেশ একটু কর্তৃত্ব করার অবসর 
পান। 

গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র তিনটি-_সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা-_ 
অধ্যাত্মরসে সিঞ্িত হলেই প্রাণময় হয়ে উঠে । আধ্যাত্মিক 
জীবন তথা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারুলেই এগুলির সার্থকতা হয়, প্রত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
হয়। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র এযাবৎ যন্ত্র বা পদ্ধতির গণ্ডীর মধ্যে 
বেশী আবদ্ধ হয়ে পড়াতে, তার আবিষ্কারের দিকেই 
বেশী ঝোকাতে তেমন বিকশিত হতে পার্ছে না। 
আর এক কালে প্রাচীতে দর্বেশী গণতন্ত্রের মন্ত্র 
মুমলমানের কাজে ও জীবনে প্রথম কয়েক দিনের 
জন্ত জয়যুক্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রভাবে 
ও পরবর্তী সময়ে লক্ষ্যত্রষ্ট ও ব্যক্তিগত স্বার্থে কলুষিত 
হওয়াতে তা স্থায়ী হতে পারে নি। স্থতরাং ভাবকে 
ধরে' রাখতে হ'লে তার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও যন্ত্র 
পদ্ধতিরও বিশেষ রকম দরুকার আছে। তবে নাকল্য 
বিষয়ে এ ছুএরই বিকাশে সামগরদ্য থাকার দরকার) 
কোনটিই আরটিকে অবহেলা করে' আতয়ান হ'তে 
পারে না। 

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মানে রাজ্শক্তিকে নষ্ট করা নয়) 
এর মানে হচ্ছে এই যে প্রত রাজ-ক্ষমতাকে মুষ্টিমেয় 
রাজকাধ্যনির্বাহকদের (9::০/01/9) হাত হতে জন- 
সাধারণের হাতে নেওয়া? অবশ্ঠ রাজক্ষমতা জনসাধারণের 
করতলগত হলে ৪5909%1৮৩এর যে কাজ থাকবে না ভা 
নয়, 9590159 কর্মচারীরা তখন জনলাধারণের ছন্দাঙ্গ- 
ঘর্তন করবেন অর্থাৎ সাধারণের প্রত্থভাবে না চলে' ভূৃত্য- 
ভাবে চল্বেন। 78:906%৪এর যথেচ্ছ ক্ষমতা খর্ব 
করা সম্ভব ইয় কখন? সকলে মিলে যখন দেশের ও 
দশের হিভার্থে আইনকাস্থন তৈয়ার করে? দেশের টাঁকা- 


কড়ি রাজস্বের আদায়ে ও ব্যয়ে বেশ একটু কর্তৃত্ব করৃতে 
পায়, তখনই গণতন্ত্র খানিকট। সম্ভব হয়। এই অমোঘ 
অস্ত্র তাদের হাতে থাকতে 6১9০061৮9 বেশী প্রতৃত 
পেতে পারে না । সমগ্র একট দেশের লোকসংখ্া। 
খুব বেশী, এ কারণে ও অন্ত কারণে সকলেই কর্তৃত্বের 
অধিকার প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করতে পায় না। 
পছন্দসই প্রতিনিধি নিজেদের মধ্যে থেকে মনোনীত করে, 
তার! তাদের সাধারণ ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করে", 
যোগ্য প্রতিনিধিরা তাদের সভায় বসে আইনকাম্গন 
তৈরী ও টাকাকড়ি খরচের ব্যবস্থাদি করেন। রেলওয়ে, 
্টামার-লাইন, নৌব্বিভাগ, সেনাবিভাগ প্রভৃতির উপর 
সাধারণের বর্তৃত্ব না থাকলে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলি 
অবাধ হতে পায় না; চাদপুরের গুলির ব্যাপারে 
এ কথার সত্যতা উপলন্ধি হয়েছিল । জাতি ভার 
চরিত্রে চিন্তায় ও চলাফেরায় মুক্ত হ'তে না পারলে 
স্বাধীনতা প্রকাশের কোন বাহ্যন্ত্র এখানে গণকন্্র- 
শাসন, জাতিকে মুক্তি দিতে পারে না) যন্ত্র কতকটা এ 
পথের সহায় বটে, কিন্তু মজ্জাগত অভ্যাসলন্ধ বদ্ধন বা 
মুক্তিই ফলাফল নির্ণয়ে বেশী প্রভাবশালী; তাই 
গণতন্ত্রের উদ্বোধনে দাসস্থলভ বুদ্ধি ও চিন্তায় প্রাথমিক 
স্বাতন্বা বা স্বাধীনতালাভ আবশ্তক) পরে সেই স্বাতন্তয 
বাস্তবের মধ্যে প্রাণবান্‌ হয়ে, সত্য হয়ে, রাজনৈতিক 
সমাজের অঙ্গে অঙ্গে ফুটে ওঠে। ব্যক্তিগত স্বাতস্ত্ 
বক্তৃতা ও সভাপমিতি করার বিষয়ে স্বাধীনতা প্রভৃতিকে 
আমর! গণতন্ত্রের দান না বলে? ভার সহায়ক বণ্ৰ। 
এগুলির আরম্ভ ইংল্যাণ্ডে অভিজাত-সম্গ্রদায় বা! লর্ড স্দের 
প্রভাবকালে; তা শু'লেও এগুলি বিনা গণতন্ত্রের মনত 
পূর্ণবিকাশ লাভ করে না। এখানে বিলাতের [12192%5 
0০011)85 /১০এর কথা একটু বলি; 1:%9000156 বা 
শাসন-পরিষৎ যে-কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত কারণ বিনা 
আটক কবুলে, এই নিয়ম অনুসারে বিচারক 17258 
০০105 ৬/110 বা'র করে তাকে খালা করতে পারেন। 
বিলাতে এই আইনের দ্বারা ব্যক্তিগত শ্বাতন্ত্র কতক 
নিরাপদ করা হয়েছে। দেশব্যাগী অরাজকতা গ্রভৃতি দুর 
পাক উপাস্থত হ'লে ব্যক্তিগত স্বাধীনতামূলক এই রকম 


৪র্ধ সংখ্যা ] 
টিবি ০ 


প্রজাসাধারণের কয়টি অতিসাধারণ অধিকার সাময়িক 
ভাবে লোপ পায়; 1২6100 ০1 155 বা “্ধম্মের দ্বার 
দেশশাসন” তখন কিছু সময়ের জন্য শিকের তোলা 
থাকে। অরাজকতা হেতু আইনের এই তিরোভাবকে 
ইংরেজীতে 4£১1011080 01511 10006105 নামক পুন্তকের 
লেখক ন্লিবার বলেছেন [০1199 1019 ব। পুলিস- 
শাসন । তার পর এভাবে 1081058115৭ বা সামরিক 
আইন জারি করে? ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ আইনের 
চোখে সঙ্গত নয় বলে" ছুর্ঘটনা ঘটার পপ নির্দিষ্ট 
সময়ের মধো 17051010165 400 নামে এক অসাধারণ 
আইনের আশ্রয় নিতে হয়, এতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপকারী যথেচ্ছ-ক্ষমত1-পরিচালনকারী কর্মচারীদের 
কাজ আউনসঙ্গত করে" নেওয়া হয় । যদি এ আইঈন 
পাশ করা না হয় তা হলে এ রাজকর্মচারীরা সাধারণ 
আইনের আমলে ধরা পড়েন। তাদের হাতের জলশুদ্ধি 
করে নিতেই এই ব্যবস্থা । 





গণতন্ত্রের সার্থকতা শুধু যন্ত্রের নামেতেই শেষ নয়; 
গণতন্ত্রের সার্থকতা বাস্তবের প্রাণে, জাতীয় চরিত্রে, 
রাজনৈতিক জীবনে চলাফেরা! ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। 
নিজের দেশের রাজনীতি মমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে 
সাধারণ জীবন প্রবাহে বাধ! ন৷ দিয়ে আত্ম স্বাচ্ছন্দ্যবিহারী 
হলেই এবং দেশের ও রাজ্াসংক্রান্তবিষয়ে আত্মবোধ 
হ'লে, আত্মা সাধা?ণ ইচ্ছার মধ্য দিয়ে কাঁজে চরিতার্থ ও 
প্রকটিত হ'লে গণতন্ত্রের অধ্য।ত্মতা সফল হয়; আত্মার 
শুধু বাচলেই হ”ল না, স্থখে বাচা চাই। প্রতি অনুষ্ঠানে 
প্রতিষ্ঠানে তার প্রাধান্ত স্থু ৪তিষ্ঠিত হোক বা না হোক, 
তার ব্যক্ত ও মুক্ত থাকার দরুকার; নিজ বাসভূমে জাতীয় 
আত্ম। পরবাসী হ'লে, পিঞ্জরাবদ্ধ থাকলে, বাইরের 
সঙ্গে অর্থাৎ দেশের বাহা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে 
জীবনের সম্বন্ধে মাখামাখিভাবে পূর্ণবিকশিত হয়ে না 
উঠতে পারুলে, সেগুলির সাথে তার আপনা-আপনির 
তাব না জাগলে গণতান্ত্রর বড়াই কর] চলে না; এমন 
প্রাণহীন জিনিস চাদের আলোয় জলত্রমের মত। 

ভারত-শাসন-সংস্কারে আমাদের রাজনৈতিক অধিকার 
কি ও কতটুকু এখন তার একটু আলোচনা করি। 


মুক্তিগ্লাবন 
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১৯১৭ খষ্টাব্দের ২০শে আশষ্ট, তারিখে পালমেণ্টে 
মাননীয় মণ্টেগ্ড সাহেব ব্রিটিশরাজের পক্ষ হতে ঘোষণ! 
করেন যে ব্রিটিশভারতকে সাম্রাজ্যের অঙ্গবিশেষ বলে' 
গণ্য রেখে ক্রমে তাকে প্রজাসাধারণের কাছে দায়িত্ব- 
মূলক শাসনপ্রণালী দেওয়াই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের 
চরম লক্ষ্য । এই ঘোষণ। "সারে প্রথমে প্রাদে'শক 
গভর্ণ মেপ্ট গুলিকে অপেক্ষাকৃত বেশী স্বায়ত্ত শাসনাধিকার 
দেওয়া হয়; ক্রমে সেগুলিকে গূরাপূরি স্বায়ত্তশাসিত 
করে' ষ্রেট-গভর্ণ মেণ্টের মত করাই উদ্দেশ্য ; আপাততঃ 
প্রাদেশিক গভণমে্ট গুলিতে আধা-ব্রিটিশ আধা-দেশীয় 
করে' কাজ আরম্ভ হয়েছে। 


ব্রিটিশ আধখানা-_গভর্ণর ও তাঁর শাসন-পরিষৎ 
(6০০৪ (1৮০ 00101] ) বাব! গঠিত; তিনি ভার্ত- 
সচিবের (990760215 01 56816) মধ্য দিয়ে বিলাতের 
পালর্মেন্টের কাছে দায়ী । আর দেশীয় আধখানা-. 
দেশীয় জনমন্ত্রীদের দ্বারা গঠিত) আইন-সভ্যদের মধ্য 
হতে প্রভাব-গ্রতিপত্তিখালী লোক বেছে নিয়ে মন্ত্রীসভা 
গড়া হয় । আইন-সভার সভ্যের] আবার তাদের নির্বাচক 
জনসাধারণের বা ভোটারুদের এক-একটা নির্ধাচন- 
গণ্ডী বা 61০০10:€6 হতে প্রেরিত প্রতিনিধি । তারা 
এই ভাবে সভাতে তাদের কাজের জন্য দেশের লোকের 
কাছে জবাবদিহি করৃতে বাধ্য, নতুবা পরবর্তী নির্বাচনে 
ভোট পাওয়ার আশ! অতি কম থাকে । গভর্নরের শাসন- 
পরিষৎ (9%:60001152 0০91)01]) আর তার সঙ্গে 
জোড়াদেওয়া দেশী মন্ত্রীদের সভ1--এ ছুয়ের মিলনে হ'ল 
কতকটা শাদাকালোয় হরিহর-মিলন ; প্রমথ-বাবুর 
“ঢুইয়া্বী” নামে এই ইঙ্গিত আছে; বিলাতের ক্যাবিনেট: 
মন্ত্রীনভা যেমন প্রধান কম্মকর্তী (5১9096৮6), প্রাদেশিক ' 
গভর্ণ মেন্টে যুগলসভার সভোরা-_গভর্ণ মেন্ট ২পক্ষীয় হোন: 
আর জনসাধারণের লোক হোন--মোটামুটি হিসাবে 
ক্যাবিনেটের সভ্যদের মত গভর্ণ মেণ্টের মন্ত্রী । ৃ 

ক্যাবিনেট্-সভ্যের সহকারী সম্পাদক বা আগার্‌-? 
সেক্রেটারী আছে ; ত্বাকে পালণমেণ্টারী আগার্‌- 
সেক্রেটারী বল হয়; তিনি ক্যাবিনেট্-মন্ত্রীর দলের: 
লোক ও মন্ীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ; তিনিও পালর্ণমেন্টের £ 
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নির্বাচিত সভা ; সাধারণতঃ অপেক্ষারত অল্পবয়স্ক 
উদ্দীয়মান রাজনৈতিকরাই এই আগ্ডার্-সেক্রেটারীর পদ 
পেয়ে থাকেন ; পালরমেণ্টারী আগ্ার্-সেক্রেটারীরা 
'মিনিষ্ি' নামে আয়তনে অপেক্ষাকৃত বড় মন্ত্রীসভার 
সভ্য, তবে তারা ক্যাবিনেটের অন্তত নন? মিনিষ্রি 
প্রধানতঃ ক্যাবিনেটের সভাদদের ও এই শ্রেণীর আগার্- 
সেক্রেটারীদের নিয়ে গড় ক্যাবিনেটের সভ্যেরা শাসন- 
নীতি নির্ধারণ করেন, মিনিষ্ত্রির অপর সত্যেরা সেই নীতি 
অন্গসারে কাজ করেন; স্থতরাং পালমেণ্টারী আগারু- 
সেক্রেটারীকে বিভাগের কাজজকর্শমও কিছু দেখতে শুনতে 
হয়; কিন্তু তার প্রধান কাজ হ'ল তিনি পালণমেণ্টের 
লর্ড স্‌ বা কমন্স, যে সভ! বা হাউসের সভ্য তার কর্তার 
(বা ক্যাবিনেট-মন্ত্রীর ) হয়ে সেখানে জবাবদিহি কর]। 
আমাদের ভারত-সচিব ( 56016615 0 52865) 
ক্যাবিনেট সভার সভ্য; তিনি কমন্সের লোক হলে 
লর্ডসে বস্তে পারেন না। সে-ক্ষেত্রে একজন লর্ডজ্‌ সভার 
সভা তার আগ্ার্-সেক্রেটারী বা সহকারী হয়ে সেখানে 
সার বিভাগের জন্ত জবাবদিহি করেন। কিন্তু কোন 
লর্ড. ভারত-সচিব বা তার সহকারী হলে তিনি দর্কার- 
মত উভয় সভাতেই বলতে পারেন। পালরমেণ্টারী 
আগার্-সেক্রেটারীর1 পালর্ণমেপ্ট, অর্থাৎ স্থায়ী আগারু- 
সেক্রেটারীর্দের থেকে বিভিন্ন; দ্বিতীয়োক্তর৷ কোন পার্ট 
বাদলের লোক নন, স্থতরাং মন্ত্রীদের পদত্যাগের 
সঙ্গে সঙ্গে এ শ্রেণীর সহকারীদের পদত্যাগ করুতে হয় 
না; এরা মন্ত্রীদের অধীনে এক এক বিভাগে স্থায়ীভাবে 
নিযুক্ত কর্মচারী । ক্যাবিনেটের মন্ত্রীরা নিজ নিজ 
বিভাগের জন্ত পালরমেণ্ট, তথা দেশের কাছে দায়ী; 
কিন্তু গভর্ণ মেণ্টের সাধারণ নীতির জন্য তাঁরা সকলে এক 
যোগে ঘায়ী; দ্বিতীয় প্রকারের দায়িত্ব-প্রথাই ক্রমে 
বাড়তে দেখা যাচ্ছে--সেটা কতকটা ক্ষমতাপ্রা্থ 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একতা রাখার চেষ্টা হ*তেই 
জাত। 


ভারতের প্রার্দেশিক মন্ত্রীভা বা ক্যাবিনেটে ছুরকম 
'মভ্য আছেন, এক রকম হলেন কাউন্সিলার (0150001%9 
0০7:1011101) আর এক রকম হলেন জনমন্ত্রী (001915:: 





প্রবাসী-স্প্মাঘ, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


117815:)। প্রথমোক্তরা গভর্ণ, মেন্ট, পক্ষীয় মন ভাবের 
আমরা পারিষদ্‌ বল্তে পারি। জনমন্ত্রীদের হাতে যে 
বিভাগগুলি ছেড়ে দওয়া হয়েছে, সেগুলি হ'ল শিক্ষা স্বাস্থ্য 
স্থানীয় স্বায়তশাসন পল্লীনমিতি শিল্প ও আবগারী। 
এগুলিকে হস্তান্তরিত (72156051159) বিষয় বল! হয়েছে। 
আর গবর্ণমেন্টের পারিষদ্দের হাতে যে বিষয়গুলি রইল 
সেগুলি-_ আইন বিচার পুলিস ও রাজস্ব বিভাগ । এদের 
রক্ষিত (1৪56:550) না দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক 
ক্যাবিনেট বা ষুগল-সভাগুলিতে যদি গভর্ণ মেপ্ট-পক্ষীয় 

ংশে বিলাতী পারিষদ্‌ (0০970011101) হন একজন, 
দেশী পারিষদও হবেন একজন) আর দেশী আধ- 
খানাতেও মোট পারিষদদের সংখ্যার “পাষাণ ভাঙতে, 
ছুজন জনমন্ত্রী নিয়োগ করার চেষ্টা সাধারণতঃ করা 
হয়; বর্তমানে বাংলার শাসন পরিষদে ([2২:6000059 
0০801] ) চারজন সভ্য আছেন ; এর মধ্যে ছজন ইংরেজ 
আর দুজন বাঙালী; আর জন-মন্ত্রী তিন জন নেওয়া 
হয়েছে; গভর্ণর পারিষদ্‌ ও জনমন্ত্রী-সভা এই ছুইএর 


মাঝামাঝি এবং কার্ধ্যতঃ উপরে অধিষ্ঠান করুছেন। 
পূর্ব্বেই বলা হয়েছে রক্ষিত (7২5৪০৫%৪) বিষয়ের জন্য 
গভর্ণর বিলাতের পালরধমেণ্টের কাছে দায়ী; যদি কোন 
রক্ষিত বিষয়ে আইন-সভা টাকা মঞ্জুর না করেন বা 
কমিয়ে দেন আর তাতে যদি এ বিভাগের কার্য্য- 
কুশলতার হানি হওয়ার আশঙ্ক| থাকে তো গভর্ণর 
আইনসভার মতের বিরুদ্ধে টাক দিতে পারেন । শাসন- 
ংস্কার আইন বা ইওিয়। আক্টের নির্দেশ অনুসারে 
এই ক্ষমতা শুধু নামে মাত্র গভর্ণরের নেই, তিনি 
দ্রুকার বুঝলে এর রীতিমত ব্যবহার করুতে পারেন। 
বঙ্গীয় আইন-সভার শীতের অধিবেশনগুলির শেষে 
গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে সভাভঙ্গের ঘোষণাকালে গভর্ণর 
লর্ড রোনাল্ড্‌শে সংরক্ষিত পুলিস প্রভৃতি বিভাগে আইন- 
সভা ২৩ লক্ষ টাকা বাজেটে কমানতে গভর্ণরের ক্ষমতার 
বিষয়ে হচার কথ| বলেন। অবশ্য জনমন্ত্রীদের উপর 
তস্ত বিভাগে সভা টাক! না দিলে মন্ত্রীরা যদি বুঝেন 
যেএঁটাকার অভাবে তাদের বিভাগের কাজ চালান 
অসম্ভব হবে, তা হলে তার] তাঁদের দায়িত্ব সভার ঘাড়ে 


৪র্ঘ সংখ্যা! ] 


সজিব 





ফেলে পদত্যাগ করুতে পারেন; সভা হতে তখন এমন 
নৃতন মন্ত্রী গৃহীত হবেন ধিনি সম্ভার কথামত চল্‌্তে ও কাজ 
চালাতে পারুবেন। রক্ষিত বিষয়ে এরূপ সস্তব নয়, কারণ 
গভর্ণর সে-সকল বিষয়ে বিলাতে পালরমেণ্টের কাছে দায়ী, 
তিনি তো স্থানীয় আইন-সভার কাছে দায়ী নন; তার 
জনমন্ত্রীদদের মত পদত্যাগের কথাই আস্তে পারে না । 
হস্তাস্তরিত বিষয়ে তে। কথাই নেই, রক্ষিত বিষয়েও 
আইন-সভার মতকে যতটা বজায় রেখে চল! যায় 
ততই ভাল ব'লে বোধ হয়। হস্তাস্তরিত ও রক্ষিত 
বিষপনগত তারতম্য কম লক্ষিত হ'লেই মঙ্গল । 
মন্ত্রীদের সংখ্য। বাড়ানতে দেশের লোকের আপত্তি 
দেখা যায়। তাঁদের আপত্তির কারণ ব্যয়বাছুল্যের ভয়। 
অবশ্ত মন্ত্রীরা বেতন কম নিলে বা নামে মাত্র নিলে 
বর্তমান খরচেই আরও বেশী মন্ত্রীর নিয়োগ চল্তে 
পারে। শাসন-সংস্কারে কাউদ্দিলার, জনমন্ত্রী, সেক্রেটারী 
প্রভৃতি আস্বাবে ব্যক্মবানুল্য অনিবার্ধয । মন্ত্রীর সংখ্যা কম 
হ'লে ক্ষমতাপ্রিয়তা ব। ৪&৪/০০:৪০র প্রশ্রয় পাওয়ার ভয় 
থাকে। শাসন-পরিষদে (7০০০৪) মন্ত্রী বা সভ্য 
যত বেশী থাকে ততই ভাল, অবশ্য খুব বেশী আবার 
ভাল নয়; কারণ অনেক সন্ত্যাসীতে গাজন নষ্ট হওয়ার 
ভয় থাকে | জনতন্ত্রশাদনে ব্যয়বাহুল্য একটু হয়েই 
থাকে | সে জনতন্ত্র প্রাণবান্‌ হলে দেশের জন- 
সাধারণের সঙ্গে শাসক-সন্প্রদায়ের প্রাণের মিল ঘটলে 
উভয় পক্ষেরই ভাগ্য এক স্থত্রে বাধ! থাকলে লোকে 
তার জন্য খরচের বিলাপিতাটা হাস্তে হাস্তে বইতে 
পারে। কানাভা প্রভৃতি অন্যান্ত ম্বশাসিত দেশে 
মন্ত্রীদের সংখ্যা এখানকার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্ত 
তাদের বেতন বেশী নয় । 
ংলার আইন-সভায় ১৪১ জন সভ্য নির্ধারিত 
হয়েছে; তার মধ্যে শতকরা! ৭ জন অর্থাৎ প্রায় শতাবধি 
নির্বাচিত সভয। আইন-সভার সভ্য হিসাবে এখানে 
বেতনের বন্দোবস্ত নেই ; বিলাতে ও কানাভায় তা 
আছে | ব্রদ্ষদেশের শাঁসন-সংস্কারে আইন-সভাতে 
শতকরা ৬০ জন নির্বাচিত সভ্য রাখার কথা হয়েছে। 
বাংলার ন্যায় এত বড় দেশে আইন-সভার জন্ত ১৪১ জন 


মুক্িগ্পাবন 
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সভ্য অত্যন্ত কম? জনসংখ্যাহিপাবে গ্রেষ্ট-ব্রিটেন ও বাংক! 
প্রায় সমান, গ্রেট-ব্রিটেন্‌ ব্ল্তে আয়ারুলাযও.কেও 
বুঝায়; আয়ারুল্যা পৃথক হওয়ার আগে গ্রেট" 
ব্রিটেনের পালরমেণ্টের কমন্স, সভাতে প্রায় সাত শত 
জন সভ্য ছিল; সেখানে ভোট দেওয়ার অধিকার 
আমাদের এখানকার চেয়ে অনেক বেশী লোকের 
আছে; আমাদের এখানে জনসংখ্যার তুলনায় ভোটারের 
হ্যা কম; ভোটারের তুলনায় ব্রিটেন ও আমাদের 
বাংলায় নির্বাচিত প্রতিনিধির অন্জপাত কম নয়; 
বিলাতে ভোটারের জন্য একজন সভা 
নির্দিষ্ট আছে, এখানে ৯৭০ ভোটারের পক্ষে একজন 
প্রতিনিধি দেওয়া! হয়েছে। এখানে মোট ভোটারের 
সংখ্যা কম থাকাতে প্রতিনিধিও সে অনুপাতে কম; 
আমল কথা হচ্ছে এই যে ভোটারের সংখ্যা আরও 
বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী করা উচিত 
ছিল। প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী হলেই নির্বাচন- 
ব্যাপার নিয়ে দেশময় বেশী সাড়া পড়ে" যেত আর তাতে 
প্রথম দফ। স্বায়ত্বশাসনের একটি প্রধান উদ্দেস্-_যা হচ্ছে 
জনততন্ত্শাসনের মূলতত্ব লোককে শিখিয়ে নেওয়া -. 
অধিকতর সফল হত। 

রোড-সেস্‌্, চৌকীদারী ট্যাক্স ও মিউনিসিপ্যাল 
রেটের একটা নির্দিষ্ট হার দেওয়ার উপর ভোটের 
ক্ষমতা নির্ভর করে। সাত বছরের পুরানো গ্র্যাজুয়েটও 
ইউনিভাসিটির প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দিতে 
পারেন। এই ভোট দেওয়ার অধিকার পূর্বোক্ত যে- 
কোন একটি বিষয় হতেই জন্মে; একাধিক বিষয় হতে 
এই অধিকার জন্মালেও একাধিক ভোটের অধিকার 
হয় না। বাংলায় এক-একট! জেলা ধ'রে এক একট! 
নির্বাচন-গণ্তী ( 616০00:95 ) গড়! হয়েছে; জনসংখ)! 
অনুসারে মোটামুটি ভাবে এক-এক জেলা হতে হিন্দু 
ও মুসলমান প্রতিনিধি নির্ধারিত হয়েছে । মিণ্টোমলি 
শাসন-সংস্কারে এরকম কিছু ছিল না; সে নিয়মে 
সাধারণ লোকে পল্লীতে ও সকলে সোজাহুজিভাবে 
প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার পায় নি। তখন 
কয়েকটা মিউনিসিপ্যালিটি ও ব্যবসায়ী সভা প্রতৃতি 


১৩১০০৩৬ 


৪৭২ 
নির্বাচনের অধিকার পেয়েছিল; সে নির্বাচন-ব্যাপার 
পর্দার আড়ালেই হয়ে যেত, দেশে তার সাড়া পাওয়া 
যেত না। বর্তমান শাসন-সংস্কার আইনে চাষী শ্রমজীবী 
ব্যবসায়ী দোকানী অন্তান্ত ব্যবসায়ের লোক এবং 
সহরবাসী ও পল্লীবাসী সকলকে আইন-সভার সভ্য 
নির্বাচনের জন্য ভোটের অধিকার পূর্ব্বের চেয়ে 
অনেক বেশী দেওয়া হয়েছে । সত্য কথা বল্তে গেলে 
মিন্টোমলি+সংস্কারের লক্ষ্য ঠিক গণতন্ত্র শাসনের স্থত্রপাত 
করার দিকে ছিল না। গণতন্ত্রের অত্যাবশ্যক জিনিস 
নির্বাচন-গণ্ভী (15০69189 ) তখন বাস্তবিক কোন 
কিছু ছিল না, এখন তা কিছু হয়েছে । এই ইলেকৃটরেট 
ৰা নির্বাচন-গণ্ডী গণতন্ত্রের অদ্রালিকার ভিত্তি । এদেশে 
শতকর! ৯০ জন কৃষিঙ্গীবী ও পল্লীবাসী। এদের মধ্যেই 
নির্বাচন-অধিকারের বহু-প্রসার সমস্যার বিষয় ছিল। 
লেখাপড়া অনেকেই জানে না, সেজন্য নির্বাচনের অধি- 
কার ব। ভোটের ক্ষমত। দিতে লেখাপড়ার কথা ধর] হয় 
নি। ছুদশ জনও যাতে অধিকার পায় সেই মতলবে 
আয় ও সম্পত্তির পরিমাণ খুব কমই ধরা হয়েছে । ইউ- 
রোপীয় ব্যবসায়ী, মুন্লমান সম্প্রদায় ও মান্্রাজের 
অত্রাঙ্গণদের জন্য বিশেষ নির্বাচন-বিধির প্রবর্তন করা 
হয়েছে । সাধারণ নির্বাচন-প্রথায় এই সম্প্রদায়গুলি মনের 
মত গ্রতনিধি নাও পেতে পারেন-_-এই আশঙ্কায় এই 
বিশেষ ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। 


বঙ্গের ব্যবস্থাপক বা আইন-সভাতে এক জন প্রেসি- 
ডেণ্ট, বা সভাপতি শাসন-সংস্কারের প্রথম চার বছরের 
জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন; এই সভাপতি বিলাতের হাউস্‌ 
অব. কমন্সের স্পিকারের মত; তবে স্পিকার সভ্যদের 
দ্বার সভ্যদের মধ্য হতেই নির্বাচিত হন; আমাদের 
সভার সভাপতি এবারের মত বাইরে হতে গভণ'র কর্তৃক 
মনোনীত হলেন) ইনিও বেতনভোগী; চার বছর পরের 
থেকে সভাপতি সভ্যদ্দের মধ্য থেকে সভ্যদের দ্বারাই 
নির্বাচিত হবেন। তাদের এই প্রথণ দশায় পালরমেণ্টের 
কাজ চালানর সদ্ন্ধে ভাল-রকম অভিজ্ঞতা ও ধীরতার 
অভাব হতে পারে--এই আশঙ্কায় যিনি সাবধানতার সঙ্গে 
কাজ চালাতে পারবেন এমন একজনকে বাইরে হতে বেছে 


প্রবাসী--মাঁঘ), ১৩৩, 


পা এপাশ সিএ সিপরিনি ক সি সিসি পপি পিসি পি সি পিসি পি রী পপি পি আপি সরি সি সি পি সিল সি সিসি তি স্পস্ট 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৬. 








নেওয়া হয়েছিল। বিলাতে কমন্স, সভায় স্পিকারের 
ক্ষমতা সর্ব্বোপরি ; বিভাগীয় মন্ত্রীরাও এ সভার সভ্য 
হলেও সভার মধ্যে তারা স্পিকারের কথ। শুনতে বাধ্য। 
আমাদের এখানেও সভাপতির ক্ষমতা বেশীই দেওয়া 
হয়েছে। এখানে এক ডেপুটী সভাপতি সভ্যগণের মধ্য 
হতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিলাতের হাউস্‌ অব. 
কমন্স, সভা, মন্ত্রীরা নিজ নিজ বিভাগের জন্য যে 
টাক! চান সে টাকা মপ্জুর করার আগে, কমিটিতে 
পরিণত হয়; এই কমিটিতে বাজেট ব। দেশের বিভিন্ন 
বিভাগের খরচের কথা আলোচন। হয়; এ সময় স্পিকার 
আর সভাপতি থাকেন না, আর-একজনকে সভাপতি 
নির্বাচিত কর] হয়; কিন্তু বাংলার আইন-সভায় এ 
ব্যবস্থা এখনও হয় নি; সভাকে কমিটিতে পরিণত 
না]! করেই বাজেট আলোচনা হয়। বিলাতে হাউস্ 
অব. কমন্সই টাঁক1 মঞ্জুর করার কর্তা; বাংলার আইন- 
সভ'য় কোন কোন বিষয়ে এই নীতি কতকটা চালানর 
চেষ্টা হচ্ছে। 

ভারত-গভর্ণ মেপ্ট, যে কয়টা আয়ের বিষম বাংল! 
গভর্ণ মে্টংকে ছেড়ে দিয়েছেন তাতে বাংলার বার্ষিক ব্যয় 
চল্ছে না; প্রায় দেড় কোটি টাকার স্বল্পতা নিয়ে 
কাজ আরম্ভ করা হয়েছে । পাটের রাজস্ব শুধু বাংল! 
হতেই আদায় হয়। এতে আয় প্রায় ৬২ লক্ষ টাক1। 
কিন্তু সে টাকাট ভারত-গভর্ণ মেণ্টের রাজস্বের অস্তুতূক্তি 
বলে? ধরা হচ্ছে। প্রাদেশিক গর্ণ মেণ্টে দেশীয় দলের 
মন্ত্রীদ্দের উপর ষে বিভাগগুলির ভার দেওয়া হয়েছে 
সেগুলির কাঙ্জ ভাল চল্লে দেশে হ্বায়ত্বশাসনের 
পথ খুলে যায়; মরা জাতির ধড়ে জীবন-সঞ্চার 
করুতে হ'লে নিশ্চয়ই প্থমে শিক্ষা শিল্প ও স্বাস্থ্যের 
দিকে ঝোক দিতে হয়; বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষার আইন পাশ হয়েছে; যে-কোন মিউনিসিপ্যালিটি 
ও ডিষ্রিক্টবোর্ড ইচ্ছা কবুলেই কাজ আরম্ভ করতে 
পারেন; কিন্ত অর্থাভাব। শিল্পবিভাগেও উন্নতির জন্য 
রেল্ওয়ে, ্রীমার প্রভৃতি হাতে থাকার দরুকার। স্বাস্থ্য- 
বিভাগের কাজ হুরু হয়েছিল মাত্র। লর্ড রোনান্ড.শৈর 
চেষ্টায় দেশের মধ্যে দু-একটি ছোট জায়গা বেছে 


৪র্থ সংখ্যা] 


২ পাপা পাস্িপাস্পি পাই পাস্তা, 


নিয়ে খাল কাটা ও ডোবা বিল ভরাট করা 
হচ্ছিল। এসব বিভাগে কাজ করবার ঢের আছে; 
কিন্ত টাকার অভাব এদিকে যত বেশী অন্য দিকে 
তত নয়। বাংলার মোট আয়ের শতকরা ৩৫ 
মাপ এ কয়টি বিভাগের জন্ত রাখা হয়েছে । 
বাকী টাক? পুলিস বিচার প্রভৃতি সংরক্ষিত বিষয়ের 
জন্য রাখ! হয়েছে । যে বিভাগগুলির কার্য তৎপরতার 
উপর শাসন-সংস্কারের সফলতা বেশী নির্ভর করৃছে 
সেগুলিই বিশেষ অভাবগ্রস্ত; ভারত-গভর্ণ মেণ্টের 
বাজেটেও বেশীর ভাগ টাক] সেনা-বিভাগে দেওয়া 
হয়েছে। বাংলার শিক্ষা এ স্বাস্থ্য প্রভৃত্তির জন্য আরও 
অর্থের প্রয়োজন | খণ গ্রহণ বা নৃতন করস্থাপনের 
বারা এই অর্থের সংগ্রহ্ন হতে পারে; এক্ষেত্রে খণই 
সমীচীন বোধ হয়) তা! অদূর ভবিষ্যতে শোধ হওয়ার 
আশা আছে। 

বাংলার আইন সভায় ষে-সকল মন্তব্য ব £৪১০- 
10100. পাশ হবে টাকাকড়ির অবস্থা বা অন্য কোন 
কোন বিষয়ে বিবেচনা করে' জনমন্ত্রী বা পারিষদ্‌ সেগুলি 
গ্রহণ কবুতেও পারেন বা নাও পারেন। [২55৪/৮০0 
বাসংরক্ষিত বিষয়ে পারিষদ্‌ বা গভর্ণ মেপ্ট.পক্ষীয় মন্ত্রী 
মন্তব্য গ্রহণ করুতে যতদুর সম্ভব চেষ্টা করুবেন ; অবশ 
('%178157150 বা জনমন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীন বিষয়ে মন্তব্য 
অপেক্ষাকৃত বেশী গৃহীত হবে আশ! কা যায়। মন্তব্য 
গৃগিত হলেও তা কার্যে পরিণত করা না-কর! টাকার 
অবস্থার উপর নির্ভর করে। সে টাকা গভর্ণ মেপ্ট,কে 
জনলভার কাছে চাইতে হয়। এ বাজেট কিছুদিন 
আলোচনার বিষয়ীভূত থাকে; আলোচনার সময়ে 
সভ্যেরা ৪026৭6107 "্মাকারে কোন কোন বিষয়ে 
মতামত দিতে পারেন); যেমন তীর বল্তে পারেন, 
অমুক বিষয়ে অত না দিয়ে অত দিলে ভাল হত, 
ইত্যাদি। কিন্ত এই সময়ে দেওয়া 98100558110) বা! 
মতামত মন্ত্রীরা অন্ুমরণ করতে বাধ্য নন। তবে এরপর 
যখন বাজেটে এক-একটা বিষয় ধরে গভর্ণ মেন্ট, বা 
ম্্রীরা নিজ নিজ বিভাগের জন্য টাকা চান তখন 


প্রতিনিধিরা এ-সব বিষয়ে টাকা মঞ্জুর নাও করুতে 
৬০ -৮৬ 











মুক্তিগ্লাবন 


সি পি সস 


৪৭৩ 
পারেন বা কম টাক মঞগ্তুর করতে পারেন, সুতরাং 
এই ভন্ত্র প্রতিনিধিদের হাতে থাকাতে মন্ত্রী ও পারিষদের! 
সভ্যদ্দের মতামত অন্য সময়েও অগ্রাহ করার সাহস 
থুব বেশী পান না। সভ্যেরা এই অর্থমঞ্জুরের 
বা 70016/-%০%1)8এর সময় খরচ কাটতে ও 
বাদ দিতে পারেন, কিন্তু বাড়াতে পারেন না, কারণ তা 
হ'লেই টাকাবাড়ানর প্রশ্ন এসে পড়ে । ভারতীয় আইন- 
সভায় বাজেটের টা? মঞ্ুর উপলক্ষ্যে মিঃ নর্টন্‌ 
বিচার-বিভাগ হতে কিছু টাকা কেটে এ-টাকায় দিল্লীতে 
আইন-সভার সভ্যদের ব্যবহারের জন্য একটি পুম্তকাগার 
স্থাপনের প্রস্তাব করেন | এক্ষেত্রে গভর্ণ মেণ্ট-পক্ষের 
উত্তরে বলা হয় যে মিঃ নর্টনের প্রস্তাবটি গভর্ণ মেপ্ট. 
পক্ষের কেউ করুতে পারুতেন, কিন্ত আর কোন সাধারণ 
সভ্য পারেন না। একট! নৃতন বিষয়ে টাক দেওয়ার 
মানেই এই দাড়ায় যে এ বিষয়ে একেবারে শৃন্ত টাকা 
খেকে অতটা বাড়ান বা এ বিষয়ে নূতন টাক] চাওয়া, এ 
টাক চাইতে কেবল মন্ত্রীরাই পারেন। 

বিলাতে পালণমেণ্ট, সভা বা হাউদ অব কমন্সে 
সকল মন্তব্য পাশ হলেও গৃহীত নাও হতে পারে। 
9111)11101760009 001৮1] 5615109 পরীক্ষার বিল ১৯০৬ 
সালে কমন্সে পাশ হলেও গৃহীত হয় নি। বাজেট 
আলোচনার সময়ে টাকা মঞ্জুরের জন্য ভোট লওয়ার 
আগে সমস্ত হাউস কমিটিতে পরিণত হয়,_পরামর্শমূলক 
আলোচনার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা । আমাদের প্রাদেশিক 
সভা ও ভাঁরত-গভর্ম মেণ্টের ব্যবস্থাপক সভাতেও টাকা 
মঞ্জুরের জন ভোটের ক্ষমতা সভ]দের দেওয়া হয়েছে। 
প্রাদেশিক সভাতে এই ক্ষমতা সংরক্ষিত বিষে রাজ্যরক্ষা 
শান্তিরক্ষা গ্রভৃতির খাতিরে কতকটা সীমাবদ্ধ, জনমন্ত্রীদের 
হাতে ন্ুস্ত বিষয়ে ততট1 সীমাবদ্ধ নয় | প্রাদেশিক 
সংরক্ষিত বিষয়ে টাকা মগ্গুরের যে ক্ষমতা সভ্যদের আছে 
স্ই-রকম ক্ষমতা ভারতীয় আইন-সভা'কে দেওয়া হয়েছে। 
প্রাদেশিক সভার জ্ন্য সভ্যদের মধ্যে থেকে গড়া একটি 
হিসাব-পর্ধযবেক্ষক-সমিতি মঞ্ুর-করা অর্থের যথাযথ 
প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি রাখেন। 

একটা সাধারণ তহবিল হতে নংরক্ষিত ও হস্তাস্তরিত 





রি পপ পরস্পর 
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৮ 
পি পাস এটি লা ১৭৩ 


বিষয়ে টাঁকা খরচ কর! হবে। প্রতি বছর গভর্ণ মেণ্ট৩ 
পন্মীয় ও জনপক্ষীয় মন্ত্রীরা যুক্ত অধিবেশনে পরামর্শ 
করে টাকা ভাগ করে নেবেন। জনসাধারণের 
মন্ত্রী ও গভর্ণমেপ্টের পারিষদ্‌--এ ছুইএর পদম্ধ্যাদ। 
সমান হবে। বে জনমন্ত্রীদের বেতন-নির্ধীরণ আইন- 
সভা হতে হবে; গভর্ণরের বেতন একটা ০০91)801104650 
10 বা পাকা তহবিলের অন্তর্গত থাকৃবে 7) তাতে 
আইন-সভা হাত দিতে পারুবেন না। বাছেট আইন- 
সভায় পাশ হয়ে গেলে গভর্ণর ও তার পর ভারত-মচিব 
(5৫০150915 ০1 50869) অনুমোদন কবরুলে 00191751)06- 

এর দ্বার পাশ হতে পাবুবে। 
যদি গভর্ণর জনমন্ত্রীর কথা না শুনেন তো মন্ত্রী 
পদত্যাগ করুতে পারেন বা পদে থাকৃতেও পারেন। 
সেটা আইন-সভার 


. নি পি শশিত পাস লা চর ৯ 


যদি তিনি পদ না ছাড়েন তো 
সভ্যের পচ্ছন্দ না৷ কবুলে অনেক উপায়ে তারা তাকে 
পদত্যাগে বাধ্য করুতে পারেন। এট! নিতাস্ত কম 
ক্ষমতা নয়। দেশের পক্ষে হিতকরী দেশের আভান্তরীণ 
ব্যবস্থা সম্পর্কে আইন জনপ্রতিনিধিরাই সভাতে পাশ 
করুবেন; তার] তা না করুলে দেশের লোকের আস্থ। 
হারাবেন ও পরবারের নির্বাচনে তাদের উপযুক্ত ভোট 
না পাওয়ারই সম্ভাবন!। 

ভারত-গভর্ণ মেন্টং আপাততঃ কেবল পালমেণ্টের 
কাছেই দায়ী; জনসাধারণের কাছে দায়িত্ব বলে 
কোন কিছু তাদের নেই; স্থৃতরাং প্রাদেশিক গভর্ণমে্ট 
গুলির মত এখানে দু-শরিক হয় নি; জনসাধারণের 
আধা অংশ ও ব্রিটিশ-রাজের আধা ভাগ--এ ভাবে 
ভীরত-গভর্ণ মেপ্টকে এখনও ভাগ! দেওয়া হয় নি। 
. প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে অনেক বিষয় ছেড়ে 
দেওয়াতে ভারত-গভর্ণমেণ্টের হাতে যা বাকী অছে তা 
সংরক্ষিত ও হম্তান্তরিত এ দুভাগে ভাগ না করুলেও 
চলে এই বিবেচনায় প্রাদেশিক নীতি এখানে অনুস্থত 
হয় নি। ভাইস্রয়ের ব। বড়লাটের পরিষদে (11%5090 
0০91701এ ) তিনজন সব্কারী ও তিনজন বেসরুকারী 
দেশী সভ্য আছেন । 

ডারতীয় আইন-সভা এখন হতে বরাবর জনসাধা- 


প্রবাসী--মাঘঃ ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লং ভাসি তি, তে স্পা সিিসিলিসসি সি পিসি সিসি সিল সপে, পিসি সিসি সস পাটি ৬ পিসি চি টক 


রণের নির্বাচিত সভ্যদের দ্বার গঠিত হুবে। [0001160% 
[150০7 বা! পরোক্ষ নির্বাচনের সাহায্যে প্রাদেশিক 
সভাস্তর হতে প্রতিনিধি নিয়ে গড়া হবে না। এ ব্যবস্থা 
ভাল। এখানে নিম়পভায় ১৪৪ জন সভ্োর মধ্যে ১০৩ 
জন নির্দাচিত সভ্য আর মনোনীত সভ্যের এক তৃতীয়াংশ 
বেসরুকারী সভ্য, হওয়া চাই। এই সভার সভাপতি 
এখন বড়লাট কর্তৃক নির্বাচিত হন | আর এক 
বছর পরে সভ্যগণই তাদের মধ্যে থেকে, সভাপতি 
নির্বাচন কর্ুবেন। আর ভারতীয় আইন-সভাও 
উপরিতন সভা হ'ল কতকট। বিলাতের লর্ডস্‌ 
সভার মত | এর নাম কাউন্সিল অব ষ্টেট,। 
এখানে ৬* জন সভ্য থাকেন ; ভার মধ্যে ৩৩ জন নির্বা- 
চিত ও ২৭ জন মনোনীত ; এই ২৭ জনের মধ্যে ২০ জনের 
বেশী সবুকারী সভ্য থাকতে পারেন ন।। এখানে বড়- 
লাট সভাপতিত্ব করুতে পারেন না। এই সভাতেও 
নির্বাচন-নীতি চালান হয়েছে; তা! লর্ডসে নেই, সেখানে 
মাত্র কয়েকজন আইরিশ ও স্কচ পিয়ারু বা! লর্ড, অভিজাত 
ব1! লর্ডদের মধা হতে গৃহীত হন। উচ্চ ও নিয় আইন- 
সভার এ ছুটি ভাগ থাকাতে কতকগুলি সুবিধাও আছে। 
তার মধ্যে একটি স্থবিধা এই যে একটি মাত্র সভা হ্র্তা 
কর্তা হ'লে তাড়াতাড়ি আইন পাশ হওয়ার যে ভয় থাকে 
আইন গৃহীত হওয়ার আগে পর পর ছুটি সভায় আইন 
পাশ হওয়ার নিয়ম থাকাতে একটু ধীরতার সঙ্গে সকল 
দিক ভেবে কোন একটা নৃতন আইন তৈয়ার হওয়ার ব! 
নৃতন কিছু পরিবর্তনের সম্ভব হয়। 

নিয় ও উচ্চ সভা কোন আইন পাশ করুলে তা বড়- 
লাটের অন্মত হলে গৃহীত হয়। এই দুই সভাই বাজেট 
আলোচনা! করুতে পারেন । নিম্ন সভাকে বাজেট আলো” 
চনার পর টাক মঞ্জুরের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে; উচ্চ 
সভাকে তা! দেওয়। হয় নি? নিম্ন সভা কোন বিষয়ে টাকা 
দিতেও পারেন নাও পারেন। এ বিষয়ে তার ক্ষমতা 
কতকট! হাউ অব. কমন্দের মত। রাজ্যসংক্রাস্ত খাণের 
স্থ্দ বেতন পেন্শান রাজ্যরক্ষ প্রভৃতি কতকগুলি রক্ষিত 
( £989:590. ) বিষয় ছাড়। আইন-সভা! অন্য সকল বিষয়ে 
(ভোট দিতে পারেন। 


৪থ সংখ্যা । 


ভারত-গভণমেণ্ট, তথা ভাইস্রয় ভারত-সচিব বা 
960756৪1 ০£ 96819 এর কাছে দায়ী। তারা ভারতের 
জনসাধারণের কাছে দায়ী নন, পুর্ব্বেই বলেছি। ভারত- 
সচিব বিলাতের পালমেপ্ট, মহানভ| তথা বিলাতের জন- 
সাধারণের কাছে দায়ী তার সভার নাম ইগ্ডয়া কাউ- 
ন্সিল। এই সভ| ১৯০৮ খৃষ্টা পর্য)স্ত মা পেন্শান- 
প্রাপ্ত কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত ছিল। এই বর্শচারী 
সকলেই আ্যাংগ্নে-ইত্ডিয়ান। এ সময়ে ভারতীয় মুসলমান 
একজন ও হিন্দু একজন সদস্য নেওয়া হয়। ১৯.৭ খৃষ্টান 
তিন জন ভারতবাসীকে এ সভার সদস্য কর! হ্য়। 

পালামেণ্টর লর্ডস্‌ ও কমন্স এই ছুই সভ| হতে সভ্য 
নিয়ে একটা-কমিটি গড়া হয়েছিল। এই কমিটির অনু- 
মোদন অন্ুদারে অদূর ভবিষ্যতে তিনের বেশী ভারতীয়কে 
ভারত চিবের ভার সভ্য করা স্থির হয়। সভ্যদের 
কাজ হবে সচিব মহাশয়কে পরামর্শ দেওয়া। যেসকল 
ক্ষেত্রে আইন-সভাগুলি, বড়লাট ও তাহার পারিষদের। 
( ০০800111078 ) একমত, সেখানে ভারতসচিব হস্তক্ষেপ 
করুবেন না। নৃতন সংস্কার-আইনে এই ধার্ধ্য হয়েছে। 

সম্প্রতি 'ভাইস্রয় (রাজপ্রতিনিধি ) ও গভর্ণর জেন 
বল' এই নাম বদ্‌লিয়ে শুধু গভর্ণর-জেনারল এই নাম 
রাখার প্রস্তাব হয়েছে। কারণ সংস্কার-আইনে রাজ- 
প্রতিনিধিত্ব গভর্ণর-জেনারল ছাড়া গভর্ণরের৪ কিছু 
বর্তায়; তাই গোলমালের হাত এড়ানর জন্য ভাইস্রয় 
বা রাজপ্রতিনিধি নামটাই তুলে দেওয়ার কথা 
চলেছে। 

এখন দেশে প্রাণবান্‌ গণতন্ত্রের স্টটি করুতে 
হলে শুধু শাসন-সংক্কায্ে চল্বে না) এই রকম 
আরও সংস্কার এসে যদি একট! পুরোপুরি স্থায়ত্ত- 
শাসনের যঙ্ত্র এনে আমাদের সামনে ফেলে যায় তাতেও 
প্রকৃত গণতত্ত্রের বিকাশ হবে না-যদি না আমাদের 
অন্তরে ও বাইরে সকল কাজে চলা-ফেরার মধ্যে মুক্তির 
ভাব জাগে। কারণ বাইরে থেক কেউ মুক্তি দিতে পারে 
না, কেবল যন্ত্র দিতে পারে । আবার, আমাদের অন্তরের 
মুক্তি আপন| হতেই বাইরের সঙ্গে প্রাণের যোগে পূর্ণ- 
ধিকশিত ও প্রফুল্প হয়। এট! বাস্তবিক ঘটলে আমাদের 





মুক্তিপ্লাবন 
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সি শিস পি পেস তোতা পিন লস বসি সি পসছি সিস্ছি বাস 


প্রাণে গ্রাণে হাড়ে হাড়ে মুক্তির হাওয়া বইবে, কাউকে 
তখন বলে' দিতে হবে না "এই তোমার স্বাতন্ত্রা, এই 
তোমার আলে1।” স্থতরাং অধ্যাত্ম গণতন্ত্রের উদ্বোধনের 
কাজ বেশীর ভগ আমাদের নিঞ্জের মধ্যেই, _আত্ম- 
শোপনে, গৃহস্থালী-পরিমার্জনে ; আসন পাতা হলেই দেবতা 
তাতে আপন! হতেই নেমে আস্বেন। বাহ্‌ বিকাশের 
ভাবনা এখন ভাব বার নন; স্থত্তরাং নিজের অন্তর-শোধনে 
কারও সঙ্গে ঠোকাঠুকির ভয় খাক] অন্ততঃ উচিত নয়। 
জাতীয়ভাবে, ব্যাপকভাবে এই মানসিক উন্নঘন বাহক 
বিপ্লব বিনাও শুধু আত্মিক প্রলয়ের মধ্যে দিয়েও সম্ভবে। 
এখন কান্নাকাটি খুটিনাটি ঝগড্ড়াঝাটি ছেড়ে সবাইকে 
কোমর বেঁধে কাজে নামতে হবে) যিনি যে দিক্‌ দিয়ে 
পারেন কাজ করে' যাবেন । দেশের সর্বত্র পল্লীতে নগবে 
আশার আলো! ছড়িয়ে দিতে হবে? নিজে বিশ্বাসী হয়ে 
সকলের প্রাণে বিশ্বাস ঢেলে দিতে হবে; সকলের গ্রাণে 
আত্মসম্মান দেশপ্রীতি ও দেশের জন্ত গৌরববৌধ 
জাগিয়ে তুলতে হবে? তাদের বুঝাতে হবে দেশের কাজেই 
ও সকলের মঙ্গলের মাঝেই ব্যক্তি-বিশেষের মঙ্গলের 
বীজ নিহিত। লোকে যাতে নিজের পায়ে দাড়াতে শিখে 
কি খাগ্যসংস্থানে কি শিল্পবিষয়ে কি শিক্ষা ও স্থাস্থ্য- 
বিষয়ে তার ব্যবস্থা করুতে হবে । এখনকার উপায় কেবল 
প্রচারের কাজের মধ্যে। অনবরত দেশের অবস্থা, অন্তান্ঠ 
সৌভাগ্যশালী দেশের লোকের অবস্থার খবরাখবর, পৌঁর- 
কর্তব্য ও পৌর আদর্শ, রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি 
বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে বহুল আলোচনার দরুকার। 
অন্যান্ত দেশের অবস্থা বিবেচনা তার যতই কবুবে ততই 
তারা নিজের মধ্যে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ঝগড়াঝাটি 
হিংসা দ্বেষ তুলে যাবে ও অপর জাতির তুলনায় তাদের 
অভাব বুঝ তে পেরে আত্মোন্মতিতে তৎপর হবে। এজন্য 
সভাসমিতি বক্তৃতা কথকতা বা মুকুন্দ-দাসের যাত্রার মত 
অভিনয়াদির দ্বার৷ জনশিক্ষার প্রসার করা যেতে পারে। 
খবরের কাগজ বর্তমান রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রচারের পক্ষে 
বেশ উপযোগী । এই কাজে নেমে আমান্দের মনে 
রাখতে হবে যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের অভাবে হাজার উচু 
ভাষ এনে জগৎকে দিলেও তা টেকে নাঃ তার অভাবেই 





সির ই সি সর ভিসি লি সিলসিলা পি, সি 
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যেমন চৈতন্তের ভাবময় ধর্শের বিকৃতি এখন ঘটেছে। 
সে্গন্ত প্রতিষ্ঠান বা যন্ত্র স্থাপন করে? করে' কাজ করে, 
যেতে হবে, অর্থাৎ কাজ স্থায়ী করুতে গেলে কর্ধশৃঙ্খলার 
07£81015901070এর খুবই দবুকার আছে । কৃষক, শ্রমজীবী, 
শিক্ষক, শিল্পী, সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীর মধোই অর্থাৎ 
সামাজিক অংশবিশেষগুলির নিজেদের ভিতরেও সঙ্ঘ 
প্রতিষ্ঠার বহুল প্রয়োজন। এই-সকল সজ্যের যতই 
গ্রতিষ্ঠা হয় ততই রাস্ত্রীয় মঙ্গল ও শাস্তি হয়। কারণঃ 
রাষ্ট্র বা ৪৮৪৪-_ধশ্মাধিকরণ, ধর্্দসভা, কলেজ, মিউনিসি- 
প্যালিটি প্রভৃতি সমাজ-জীবনের কতকগুলি মুল সঙ্ঘ 
নিয়ে--একটা মহাঁপজ্ঘ বই আর কিছুই নয়। সর্ব্বোচ্চ 
'সঙ্ঘ ষ্রেটের মধ্যে অনেক ছোট ছোট সমাজ বা সঙ্ঘ 
এইভাবেই লুকিয়ে আছে । এখন সমাজজীবনের 
জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে তার কাজ অবাধ করুতে হলে নব 
'মব সঙ্ঘ সামাজিক জীবনের সর্বাঙ্গে বিকশিত করে, 
তুলতে হবে। স্থৃতরাং সঙ্ব-বন্ধনের বার কাজে আগুয়ান 
হয়ে চল্তে হবে, নইলে কাজ টিকৃবে ন । এই ভাবেই 
আমাদের জাতীয় আত্মার মুক্তিপ্লাবনকে বাহিক বাধ 


উৎকষ্ঠিতা 


(কবীর) 
এই বিবশিত তন মন মোর 
যৌবনে ঢল-ঢল-_ 
দিয়েছে আমারে প্রিয়ের বারতা, 
তাই চিত চঞ্চল! 


পেয়েছি সে লিপি, তাই তার লাগি 
মালাখানি গাথি' আছি নিশ! জাগি; 
মিলন-আশায় বল, কত কাল 

রহিব গে, পথ চাহি ! 


ওগে। অবিনাশী, ওগে। প্রিয়তম, 
ক্ষয়-ভয় আছে সময়ের মম, 
তোমার ত তাহা নাহি! 


হে অনাদি, তব ত্বরা নাহি তাই, 
গেলে তব ক্ষণ কোন ক্ষতি নাই; 
নিঃন্ব করি এ যৌবন যাবে, 
কেমনে সহিব বল। 
শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় 


প্রধাসী-্্মাঘ, ১৩৩৩ 


চ 
পাপন সি সিল ৬৬ এ সপন লি পিপি সি শি শি 





[ ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 





দিয়ে রক্ষা করে বহমান করে? নিয়ে যেতে হবে ও তাকে 
মত্ততা থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে। 

এরকমে সমাজের সর্বক্ষেত্রে মুক্তিমজ্ঘ ফুটে উঠলে 
জাতীয় আত্মা অপ্রতিহত ও অবাধ হয়। মান্ষই এ- 
যুগের দেবতা; তাকে নিয়েই সব; তাঁকে চেপে রেখে 
নয়, তার বিকাশ ও মুক্তি দিয়েই যুগের সকল মাধনার 
সিদ্ধি; আত্মজ্ঞান ও কর্মে সাম্পস্য লাভ করে* সামাজিক 
মুক্তির ভিতরে চরিতার্থ হওয়াই, নবধুগের মান্ছষের 
লক্ষ্য । স্তরাং তার জীবনের লক্ষ্য অন্ুশারেই আসন 
গণতন্ত্রের সামাজিক যন্ত্রের লক্ষ্য স্থির হবে, জাতি ধশ্ম- 
নির্বিশেষে সকলের অধাত্স-প্রয়াস সফলের এ-দিনে 
যুগ যুগায়ত সাধারণ ইচ্ছার পরিণতি করুতেই এ-যুগের 
মাছষ আজ সামজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারে নিজ 
স্থান অধিকার করবেন; তার স্থরেই সমাজ-যস্ত্রের 
সুর বাধ হয়ে যাবে; যন্ত্রের গর্ভে তখন প্রাণের হিল্লোল 
খেলে যন্ত্রকে স্পন্দিত বেগবান্‌ ও প্রাণময় করে? তুল্বে; 
শাসক-শাসিতভাব ধর! হতে মুছে গেলে দর্বেশী গণতন্ত্রে 


জ্রাতৃপ্রেমে সারা ধরা জাগ.বে। 
শ্রী প্রফুল্পকুমার সরকার 


ওয়াণ্ট হুইট্ম্যান্‌ 


শুভক্ষণে হে মহান্‌ কবি, 

বসি' বসি” একরঙ] ছবি 
সাজাইলে মানবের মনের গুহায় 
প্রাণ দিলে, ভাষ। দিলে তায়। 


অপূর্বব সে সাম্যসাম, অপূর্ব মে আনন্দের গীত। 
বিশ্ববাসী হ'ল বিমোহিত। 
আনন্দের জয়-ভেরী উঠিল বাজিয়] ৷ 
রুহিয়! রহিয়া 
প্রাণহীন দেশে তার আসিছে আভান। 
তাই মোর! পাই যে আশ্বীস। 


তোমার সে গীত যেন বহ্নি-মুখে শিখার মতন । 
তোমার সে বাণী যেন প্রলয়ের জীমৃত-গঞ্জন। 
বিশ্বেরে জেনেছ লত্য নিজের ত্বদেশ,-- 
নাই হিংসা, নাই কোনে দ্বেষ। 
অকাতরে কুগ্ঠাহীন গাহিয়াছ শুধু সাম্য-সাম। 
হে গণতান্ত্রিক কবি, ভারতের লও গো প্রণাম । 
শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী 





গাঁন 
নিণীথ রাতের প্রাণ 


কোন্‌ সধ। যে চাদের আলোয় 
আজ করেছে পান॥ 
মনের সুখে তাই 
আজ গোপন কিছু নাই, 
আধার ঢাক। ভেঙে ফেলে 
সব করেছে দান। 
দখিন হাওয়ায় তার 
সব খুলেছে দ্বার। 
তারি নিমস্ত্রণে 
আজি ফিরি বনে বনে, 
সঙ্গে করে এনেছি এই 
রাত-জাগ। মোর গন ॥ 


(শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গান 


এই শ্র(বণ-বেল। বাদলঝর। 
যুখীবনের গন্ধে ভরা। 
কোন্‌ ভোল।-দিনের ৰিরহিণী 
যেন তারে চিনি চিনি, 
ঘন বণের কোণে কোণে 
ফেরে ছায়ার ঘোম্টা-পরা ॥ 
কেন বিজন বাটের পানে 
তাকিয়ে আছি কে ভা জানে। 
যেন হঠাৎ কখন অজানা! সে 
আস্বে আমার দ্বারের পাশে, 
বাদল সঝের আধার মাঝে 
গন গবে প্রাণ-পাগল-করা । 


( শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ) 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


তীর্ঘ 
কালীঘাটে গিয়েছিলাম । সেখানে গিয়ে আমাদের পুরোন! 


আদিগঙ্গীকে দেখ লাম। তার সন্ত ছুর্গতি হয়েছে । সমুদ্রে আনাগৌনার 
পথ তাঁর চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে। যখন এই নদীটির ধার 
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সপ্গীব ছিল তখন কত বণিক আমাদের ভারত ছাড়িয়ে সিংহল গুজরাট 
ইত্যার্দি দেশে নিজেদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিস্তার করেহিল। এ যেন 
মৈত্রীর ধারার মত মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের বাঁধাকে দুর 
করেছিল। তাই এই নদী পুণ্য-নদী বলে" গণা হয়েছিল। তেমনি 
ভারতের সিদ্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড় বড় নদনদী আছে সবগুলি 
সেকালে পবিত্র বলে' গণ্য হয়েছিল। কেন? কেনন।, এই নদীগুলি 
মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধস্থাপনের উপায়ম্বরূপ ছিল । ছোট ছোট 
নদী তো ঢের আছে-_তাদের ধারার তীব্রতা থাকতে পারে, কিন্তু ন 
আছে গভীরতা, ন! আছে স্য়িত্ব। তারা তাদের জলধার।য় এই 
বিশ্বমৈত্রীর রূপকে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে নি; মানুষের সঙ্গে মানুষের 
মিলনে তার! সাহায্য করে নি। নেইভজগ্ঠ তাদের জল মানুষের কাছে 
তীর্থোদক হ'ল ন!। যেখান দিয়ে বড় বড় নদী বয়ে গিয়েছে, সেখানে 
কত বড় বড় নগর হয়েছে_-সে-সব দেশ সভ্যতার কেন্ত্রভূমি হয়ে উঠেছে। 
এই-সব নদী বয়ে মানুষের জ্ঞানের সাধনার সম্পদ্‌ নানা জায়গার 
গিয়েছে । আমাদের দেশের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকের! যখন জ্ঞান 
বিতরণ করেন, অধ্য।পকপত্তী তাদ্রে অন্পনের ব্যবস্থা! করে' থাকেন। 
এই গঙ্গ।ও তেমনি এক সময়ে যেমন ভারতের সাধনার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে 
বিস্তারিত করেছিল, তেমনি আঁর একদিক দিয়ে সে তার ক্ষুধাতৃষণ! 
দ্র করেছিল। সেইজন্য গঙ্গ।র প্র'ত মানুষের এত শ্রদ্ধ। । 

তাহলে আমর। দেখলাম এই পবিত্রতা কোথায়? কল্যাণময় 
আহ্বানে ও সুযোগে মানুষ বড় ক্ষেত্রে এসে মানুষের সঙ্গে মিলেছে-- 
আপনার স্বার্থবুদ্ধির গণ্ভীর মধ্যে একা! এক! বদ্ধ হয়ে থাকে নি। 
এ ছাড়। নদীর জলের মধ্যে এমন কোনো ধর্ম নেই যাতে করে, তা 
পবিত্র হ'তে পারে। 


কিন্ত যখনি তাঁর ধারা লক্ষাত্রষ্ট হ'ল, সমুদ্রের সঙ্গে তার 
অবাধ সম্বন্ধ নষ্ট হ'ল, তথধনি তার গভীরতাও কমে” গেল। গঙ্গা 
দেখলাম, কিন্ত চিত্ত খুপী হ'লন|। যদিও এখনো লোকে তাকে 
শ্রদ্ধা! করে নেটা তার্দের অভ্যাস মাত্র। জলে তার আর সেই পুণ্যরূপ 
নেই । 


আমাদের ভারতের জীবনেও ঠিক এই দশাই খটেছে। একসময় 
পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ভারত তার পুণ্যসাধনার পথে আহ্বান 
করেছিল, ভীরতে সব দেশ থেকে লৌক বড়-সত্াকে লাভ করার 
জন্তে এসে মিলেছিল। ভারতও তখন নিজের শ্রেঠ যা, তা" সমস্ত 
বিশ্বে বিলিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিজের যোগ স্থাপন 
করেছিল বলে' ভারত পুণ্যক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। গয়া আমাদের 
কাছে পুণান্সেত্র কেন হ'ল? তার কারণ, বুদ্ধদেব এখানে তপস্ত। 
করেছিলেন, অর সেই তার তপন্তার ফল, ভারত সমস্ত বিশ্বে বণ্টন 
করে দিয়েছে। যদ্দি তার পরিবর্তন হয়ে থাকে, আজ যদি সে আর 
অমৃত-অন্ন পরিবেধণের ভার না! নেয়, তবে গয়।তে জর কিছুমাত্র 
পুণ্য অবশিষ্ট নেই। কিছু মাছে যদ্দি মনে করি তে! বুখ.তে হবে তা, 


৪8৭৮ 
আমাদের আগেকার অভ্যাস। গয়ার পাগ্ডারা কি গর়াকে বড় করতে 
পারে? না তার মন্দির পারে? ্‌ 

আমাদের একথা! মনে রাখতে হু'ৰে পুণ্যধর্দন মাটিতে বা হাওয়ায় 
নেই। চিন্ত।র দ্বারা, সাধনার দ্বার! পুণ্যকে সমর্থন করতে হ'বে। 
তীর্থে মানুষ উত্তীর্ণ হয় বলে'ই তাঁর নাম তীর্থ। এমন অনেক জায়গ। 
আছে--যেখানে এসে সকলে উতীর্দ হয় ন|; সমস্ত পথিক যেখানে 
আসে চলে' যাবার জঙ্গে, থাকবার জঙ্গে নয়। যেমন কল্কাতার বড়- 
বাজার- সেখানে এসে প্রীতি মেলে ন!, বিরাম মেলে ন|, সেখানে এসে 
যাত্র! শ্যে হয় না। সেখানে লাতলোক্সানের কথা ছাড়া আর কথা 
নেই। আমি কল্কাতায় জন্মেছি-_সেখানে আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছি না। 
সেখানে আমার বাড়ী আছে, তবু সেখানে কিছু নিজের আছে বলে" 
মনে কর্তে পার্ছি ন| । মানুষ যদি নিজের সেই আশ্রয়টি খুঁজে ন! 
পেলে তো মনুমেপ্ট, দেখে বড় বড় বাড়ী ঘর দেখে তার কি হবে? 
ওখানে কার আহ্বান আছে? বণিকৃরাই কেবল মেখানে থাকৃতে পারে। 
ও তীর্ঘন্ষেত্র নয়। এ ছাড়! আমাদের যেগুলে। তীর্থক্ষেত্র আছে _ 
সেখানে কি হয়? সেখানে যার! পুণ্যপিপাস্ন তার! পাগাদের পায়ে 
টাকা দিয়ে আসে, দেখানে তো সব দেশের মানুষ মেল্বার জন্যে 
ভিতরকার আহ্বান পার না। 

যে জীবনে কোনে বড় প্রকাশ নেই, ক্ষুদ্র কথায় যে-জীবন ভরে 
উঠেছে, বিশ্বের দিকে যে-জীবনের কোন প্রবাহ নেই, তার! কেমন করেঃ 
তার মধ্যে থাকে! কি করে' তার! মনে তৃপ্তি পায়। 


(শাস্তিনিকেতন-পত্রিক1, অগ্রহায়ণ ) 
প্। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পাল বংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থ 


নেপালে গিয়ে শুন্লাম কলেজ-লাইত্রেরী আছে, তাঁতে অনেক 
পুথি আছে। দেখতে গিয়ে দেখি পুখি আছে ১৫** বৎসর আগেকার, 
হাতের লেখা । ১৯*৭ সাঞ্সে রামচরিত পেলাম । রীমচরিত ভীষণ বই, 
৪ সর্গ, তার প্রত্যেক কবিতায় এক দিকে রামায়ণ আর এক দিকে 
রামলীল|। কিছুই বোঝ! গেল ন|। খস্ড়া ঠিক করে ছাপতে ১৯ 
বতনর লেগেছে। 

এই রামপাল-চরিত বইথানার প্রথম সর্গে ৩৬টি কবিতা আছে, 
তায় তিন পুরুষের ইতিহাস আছে। বিগ্রহ (?) পাল ও তার দুই 
ছেলে রাজত্ব করেছিল। রামপাল-চরিতে ৫*1৬* বৎনরের ইতিহাস 
পাওয়! যায়। বোধ হয় একাদশ শতাব্দীতে গৌড়ে খুব প্রবল-পরা ব্রাস্ত 
রাজ ছিলেন, ২জন বড় বড় রাজা ১** বৎসর রাজত্ব করেন। 
একজনের নাম গাঙ্গেয় দেব, আর একজনের ন।ম কর্ণচেদী। এর। 
বাঙ্গালার অনেক অংশে বিহার স্থাপন করেছিলেন, বীরভূমেও 
করেছিলেন, আর আর দেশেও করেছেন। বীরভূমে এদের উৎকীর্ণ 
লিপি পাওয়। যায়, মিথিলায় বহু উৎকীর্দ লিপি পাওয়া যায় । রামপাল 
কর্ণচেদীকে তাড়িয়ে দুর করে' দিয়ে সমস্ত দেশে রাঙ্জত্ব করেছিলেন। 
সেজন্ক রামপালকে বলে কলিকালের রাম, সন্ধ্যাকর নন্দী কলি- 
কালের বান্মীকি। এই রাজত্বের বিবরণ কতক উৎকীর্ণ লিপিতে, কতক 
রামপাল-চরিতে পাঁওয়। যায, আর কোন জিনিষে পাওয়া যায় 
ন।--আর পাওয়া যার তিব্বতে, তার থানিক ইতিহীস তিব্বত থেকে 
রুশিয়ায়, কশিয়। থেকে জার্মানিতে, জার্মানি থেকে ইংলগ্ডে গেছে। 
সে-সকল বই থেকে কিছু কিছু পাওয়! বায়। এর থেকে আমাদের 
ইতিহাস হল। কিন্তু পাল বংশের আইন, ইতিহাস, সাহিত্য 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩০ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সম্বন্ধে বই আছে; সে বই অধিকাংশ আমাদের দেশে নেই, আছে 
নেপালে। 

নাথদের খুঁজে খুঁজে মুলগ্রস্থ পেলাম, সেখানার নাঁম “মহাকৌল- 
জ্ঞানবিনির্ণর |” নাঁথপদ্থী যার] আছে তাঁরা একেবারে বৌদ্ধ নয়, 
এরা কৌল। কৌল-সম্প্রদায়ের অনেকে শৈব ; ব্রাঙ্মীণ-পণ্ডিতের ভিতরও 
অনেকে আছে। এই কৌল সম্প্রদায়, যাদের আমরা. নাথ বলি, 
তাদদের উৎপত্তি চন্ত্রত্বীপে | চন্ত্রত্বীপ--বরিশাল জেলা । সেখানে 
অনেক জেলে ছিল, সে জেলেদের উপাধি ছিল কৈবর্ত কেবট ধীবর। 
মহাদেব সেখানে আবিভূ তত ভলেন, মহাদেবের স্ত্রী পার্বতী জ্ঞান 
বিতরণ করেন । জ্ঞান হারিয়ে গেলে-_-খোক্জ খোজ--কোথাও 
পাঁওয়। গেল না। অনেক বইতে লেখে জ্ঞান কৌলধন্্। তাইত 
জ্ঞান কোপায় গেল? পার্বতী বল্লেন--অমুক জায়গায় আছে।-- 
তবেই হয়েছে! কার্তিক সেট! সমুদ্রের জলে ফেলেছে। সমুগ্জরের 
জলে পাওয়। গেল না। বড় বড় মৎসেন্দ্র ধীবর ছিল, তার! জাল 
পাতল। শেষে একট। মস্ত মাছ ধর! হল। তার পেট চিরে জ্ঞান বের 
কর্ল। মহাদেব বল্লেন, জ্ঞান কাউকে দিবে না, কার্তিকও যেন 
টের নাপায়। কিন্ত আবার কার্তিক সেট! জলে ফেলে দিল। এবার 
খেয়ে ফেল্প প্রকাণ্ড এক তিমি মাছ। মহাদেব জাল টান্লেন, কিন্ত 
মাছ উঠেনা ;যেজ্ঞানের বলে মহাদেব হয়েছেন সে জ্ঞান যখন নেই, 
কি করে” মাছ উঠবে? শেষে পার্বতী সেটাকে উঠালেন। তার 
পেট থেকে জ্ঞান বেরুল। তখন নংস্যেক্রের দল জ্ঞান পেল। এটা 
অনেক আগে সপ্তম শতাব্দীর শেষে কি ৮ম শতাব্দীর গৌড়ায়। 
বইখানি একাদশ শতাব্দীর | ন্ুতরাং আমি বুঝি এই, নাথ যাঁরা বলে 
তার! কৌল-ধর্দমাবলম্বী শৈব। দক্ষিণ ভারতে হিন্দস্থান পাঞ্জব ও 
নেপালে অনেক শৈব আছে; কিন্তু এই নাখ-সম্প্রদায় বরিশালের 
বাইরে কেবল কুমিল্প। ও নোয়াখালীতে আছে। এই নাথেরা বৌদ্ধ 
নাথদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে মিশে গিয়েছে; সে মিশার থেকে 
তাদের বাহির কর! কঠিন। আমরা ৮৪ জন নাথের উল্লেখ পাই। 
এই ৮৪ জনের মধ্যে কতকগুলি নিশ্চয়ই আমাদের কৌল নাখ, 
কতকগুলি বৌদ্ধ-_বৌদ্ধেতে আর শৈবে কতকটা মিলামিলি হয়ে 
গেছে ।-_ এ হ'ল প্রথম জিনিষ -পালেদের আগে। 

তার পর পালের! উপস্থিত হল। রাজ ধর্্মপালের সময় ছুই দল 
হয়েছিল। এই ছুইদলে ৭ম শতাব্দীতে ক্রমাগত ঝগড়। কাটাকাটি 
মরামারি চল্ছিল। ঝগড়া বেশী হলে খে দল হারুল তার! চীন 
মঙ্গলিয়ায় চলে' গেল। খুব যখন ঝগড়া সে সমর ধর্মুপাল বাংলা 
দেশের, উত্তর ভারতের, রাজা হলেন । তিনি দেখলেন এই 
ঝগড়। মিটাতে হবে; সেজন্য চন্ত্রভাগ (1) পণ্ডিতকে ধর্ুলেন। 
তিনি বল্লেন, দেখ, এই ঝগড়া মিটিয়ে দেব। অদ্ভুত উপায়ে 
ঝগ্ড়া মিটালেন। মূল গ্রগ্থের ছুই টাক! ছিল, ছুই টাক! একত্রিত 
করে, তিনি এক টাকা কর্লেন। দে টাকায় এই ঝগড়া মিটে 
গেল। কিস্তু আর.একট1 জিনিষ এসে হাজির হল। এই থে 
শৈব ধর্ের উৎপত্তি হয়েছে, এই শৈব ধর্মের অনেক জিনিষ বৌদ্ধ 
ধর্দ্দে পাই; প্রথম জিনিষ মহা সুখবাদ । 

দেশে একজন রাজা ছিলেন, তিনি মহাহুখবার্'এর মধ্যে বর্জযান 
মত প্রচার করেন। গার পুত্র সিংহলে ও জামাই তিব্বতে প্রচার 
করতে গেলেন, মেয়ে দেশে রইল; ছেলে জামাই মেয়ে বজযাণ 
পৃথিবীময় ছড়িয়ে দরিল। বজ্রধানের কথ। এই-_নির্ববাণ গেলে কি 
অবস্থ। হবে? বুদ্ধ বলতেন লিজ্ঞ'স! ক'র না, তুমি জন্ম জরা মৃত্যু এ 
বুঝতে পার্লেই নিশ্চিন্ত খাক, তার বাইরে যাবার কৌন দর্কার নেই। 
কিন্তু মন তাতে তৃপ্তি লাভ কুল না, ক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে 
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নাগার্জুন বল্লেন- শূন্য হয়ে খাঁকৃবে। কথাট! মনে গেল বটে, কিন্ত 
কেউ চায় ন| শৃহ্ হয়ে থাকৃতে ; নরকে যাব সেও ভাল, কিন্তু শুষে 
থাকৃতে কেউ রাদী নয়। ফলে আর-একট। মত হ'ল, শূন্য হয়ে 
থাক্‌বে, কিন্তু জ্ঞান থাকৃবে। এই মহানখবাঁদ মত এল, আমার জ্ঞানে 
শৃম্যই চাই। -_আসন্তে আস্তে শঙ্কর এই থেকে নিয়ে মায়াবাদ সৃষ্টি 
করুলেন। বৈষবের! শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে; কিন্তু শঙ্কর প্রচ্ছন্ন 
নয়, স্পষ্ট বৌদ্ধ ছিলেন।--তখন বর্জধানের হৃষ্টি হল। স্ত্রী-পুরুষের 
সংযোগ ধর্ম) ধর্ম-সাধন।র জঙ্ স্ত্রী চাইই ।_-এই ভাবে ধর্ধাবিপ্লব চলতে 
লাগল। বজধান, মহাধ।ন, বেদান্ত ও অন্থ।ন্য মত হ'ল। এই-সবের 
একখানা বই আমার কাছে আছে, পূর্বববঙ্গে বিজয় বলে' একজন 
বৌদ্ধ যোগী ছিলেন, তিনি লিখেছেন, ১২২৫ সালে । সে বইএ এই- 
সব কথা পরিষ্কার লেখা আছে- ধর্মের এই-সব কথ।-_বৌদ্ধদের 
ধর্মের আমাদের ধর্মে কি ছিল এই-দব কথা । পাঁচ জন ব্রান্ষণ এল। 
তাদের কতকগুলি লৌকিক আচার বৌদ্ধদের ব্যাপারে পরিণত হয়ে 
উঠেছে। নানা কারণে তার! আমাদের সঙ্গে জড়িত হল, নিজেদের 
ধর্ম প্রচার করতে লাগল। সে ধন: বৈদিক ধর্ম নয়, সে ধর্ম বৈদিক 
ঞ্িনিষের চেয়ে অনেক ছোট-_গৃহস্থালীর ধর্ম; সেটা তারা নিল, 
নিয়ে বই আরম্ভ করূল। আমাদের ষ| ছিল, তার! সে-সব কথ। বলে 
নি, তার! বৌদ্ধদের কথ! বলেছে, বল। উচিত, কারণ বৌদ্ধরা তখন 
প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণের! যখন প্রবল হল, তারা সব বই লিখতে 
আরস্ত করল; কি করে' গৃহস্থালী আচার বিচার দশবিধ,সংস্কার 
ইত্যাদি শীন্ত্রমত কাজ করতে হয়-__এসকল বই লিখতে আস্ত 
করল, চমৎকার বই। ভবদেব ভট্ট বড় পণ্ডিত রাটা শ্রেণী সামবেদী 
ব্রাহ্মণ ? হলধর মিশ্র, এরা সমাজ বাধবার জন্য বড় বড় বই লিখতে 
আরম্ত কর্লেন। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের চর্চা! আরম্ভ হল। বৌদ্ধের। 
সংস্কৃত বল্ত, বাংল।ও বল্ত, কিন্তু কোন ভ.ষাই জান্ত ন|। 
তারা বল্ত আমর! শান্্বাদী নই, বিবেকপিদ্ধ না হলে কোন শান্ত্রই 
মান্ব ন। তার! প্রথম! বিভক্তির স্থানে পঞ্চমী, পঞ্চমীর স্থানে 
দ্বিতীয়া, একব$নের স্থানে বহুবচন, পুংলিঙ্গের স্থানে র্লীবলিঙ্গ 
বাবহার কর্ত। এতে এমন ক্ষতি করেছে যে এখন আমর! তার অর্থ 
করুতে পারি না। ষুলকথ। এই, নাথেদের উৎপতি পূর্ববঙ্গে। 
আর ব্রাহ্মণের! সমাজ বাধবার জন্য যা দর্কার, করেছেন। কিন্ত 
বজঘান-সহজযনের সময় দেশের লোকের অবস্থা কি ছিল বিশেষ 
জানা যায় না; তারা সমাজে সে-তাবে ছিল যে-ভাবে বৌদ্ধেরা 
নেপালে আছে। বৌদ্ধের! আমাদের আচার বিচার মান্ত না, কতক 
কতক মান্ত, কথন কখন খোটাও দিত, দেবত। একেবারে মান্ত 
না, সব আমি নিজে, অহং। যখন দেবচ্চার ধ্যান করতে হবে-_- 
আমরা বলি মহাদেব আমাদের প্রতি প্রসম্ব হউন, তারা 
বলবে আমি অমুক দেবতা হয়েছি, আমার চার হাত পাঁচ 
মাথ! দশ পা বেরিয়েছে, আমি অমুক দেবত। হয়েছি । এ ছুট! জিনিষে 
কত তফাৎ । আমর! দেবত।র অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, ওরা ত| করে না-- 
নিজে চেষ্টা করে দেবতা হতে। এর! বুদ্ধকে গুরু বলে' মাঁনে। 
নেপালের লোক ছুই ধর্ম মবলগ্বী--দেবতজ। আর গুরুভজ! 0০০- 
81019110061 আর 11717/0151010)50:, গুরুভজা! গুরু হতে চায়, 
গুরু হয়ে হয়ে শেষে বজ্যানে এসে দ্রাড়ায়। এর! দেহাত্মবাদী। 
এই দেহই সব, এ দেহে ব্রদ্ধাণ্ডের অনুকরণে ঘ্বর্গ নরক আছে।__ 
আমাদের দেশে যারা ভিক্ষ। করে তারা বৌদ্ধদের শেষ চিহ্ক। এর! 
দেহকে বড় মনে করে। এই দেহকে মানে, আর কিছু মানে ন|!। 
এই ত হিন্দুর সঙ্গে বৌদ্ধদের তফাৎ; এ তফাৎ বড় বেশী তফাৎ, 
--$/০০0 ৮1010 ০10, সেকালে দেবত। অপেক্ষা মানুষের 
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ক্ষমত। বেশী ছিল। ধার! রাজ। ছিলেন, বৌদ্ধ রাজা, তারা সকল ধর্ের 
লোককে যাঁর যেমন গুণ তার তেমন পুরস্কার দিতেন; ব্রাহ্মণের 
হাতে বিচার দিয়েছিলেন, আইন জিনিষ ব্রঙ্ষণের হাতে ছিল। 
বৌদ্ধ রাজ! যেখানে ছিল সেখানে আইন হিন্দুর হাতে ছিল, কিন্ত 
বিচারের মধ্যে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য করতে দিত ন!; বুদ্ধদেব যে- 
বন্দোবস্ত করেছিলেন, সেখানে ত। বাহাল ছিল, আইন ব্রাঙ্গণদের 
হাতে থাকাতে আধিপত্য কতকট! তাদের হল। পালদের সময় 
একট! শুভকর ব্যাপার হয়, আদ্দিশুরের আনীত ব্রাঙ্মণদিগকে তার! 
থাতির করতে আরম্ভ কর্‌্ল। দুই জায়গার তাদেরকে ১৫৬ 
থান! গ্রাম জায়গীর দিয়েছিলেন । এ ছাড়! আর-একদল ব্রাদ্ষণ ছিল, 
তারা শাকম্বীপের ব্রাহ্মণ । শাকদ্বীপের বর্তমান নাম সিথিয়।, পারম্ের 
উত্তরে পূর্ব্ব তুর্বাস্থান প্রভৃতি নিয়ে এক বড় দেশ, ইউরোপীয় রাষিয়ার 
কাছে পধ্যস্ত। ভগবান্‌ পবিত্র হ্র্য্যের উপানন! করবার জগত যাদবের! 
সেধান থেকে কতকগুলি ব্রাঙ্গণ নিয়ে আসেন। নানা! কারণে 
শাকন্বীপ থেকে ব্রাঙ্ষণ আমে। শাকদ্বীপে ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র 
ছিল, তার। আমাদের বেদ জান্ত না, সুর্যের উপাসন। করত, তারা 
নক্ষত্রের গতিবিধি, জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা] কর্ত, আবগ্ঠক হলে 
টিকুজী করৃত। শাকন্ীপের ব্রাঞ্ঈণদেরকে আমর! আচাধ্া বলি। 
ব্রাহ্মণের! বড় বড় যজ্ঞ কর্তেন, যজ্ঞের বাহুল্য ছিল, তারা 
দ্শবিধ সংস্কার নিয়ে থাকৃতেন, বিবাহ শ্রাদ্ধ আরও কতকগুলি 
প্রতিষ্ঠ! নিয়ে তার] থাকৃতেন। পাল রাঞ্জাদের সময় তান্ত্রিক নিয়ম 
ছিল না, তন্ত্রের উল্লেখ ছিলেন ন! । আগমবাগীশ প্রভৃতি দশ জন লোক 
যোড়শ শতাব্দীতে বৌদ্ধতস্ত্র নিয়ে ব্রান্গণ্য ধর্মে ঢুকাতে চেষ্টা করেন। 
সেখানেও কানে মন্ত্র দেওয়া! হত। তাদের মধ্যে ভিমঞ্জম লোক 
ক্ষমতাপন্ন ছিল, তাদের নাম -ত্রিগুণ।নন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানলা। 
তাদের একজনের অধিকাংশ ব্রাঙ্মণ শিষা ছিল, তার এই জিনিষ 
্রাঙ্গণ্য ধর্মে ঢকাতে লাগল। ততন্ত্রজিনিষ একেবারে বৌদ্ধধর্মের 
ললীভূত না| হলেও বৌদ্ধ মতের অস্ুকুল ছিল। তত্্-উপাসনা 
করতে গেলে আমি শিব হয়েছি, শক্তি হয়েছি এরূপ বল্তে হয়। আমি 
শক্তি চাই, একথ। তারা বলে না । আমর! বলি আমাদের পুত্র দাও, 
আরোগ্য দাও। তারা বলে আমরা তাই হয়েছি। সেইটা বৌদ্ধ । 
এই রকম করে, ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম ব্রা্ধণ-সমাজে ঢুকৃতে লাগ ল। 
নেপালে দেখি বৌদ্ধ আর হিন্দু রয়েছে ; তারা পরম্পর অনাচরণীয়, 
বৌদ্ধ যেখানে যাবে ব্রাঙ্গণ দেখানে যাবে না, বৌদ্ধ জল নিলে 
ব্রাঙ্মণে সে জল নেবে ন|, বৌদ্ধ যে কুয়ার জল ব্যবহার কর্‌বে ত্রাক্গাণ 
সে কুয়ার জল ব্যবহার কর্বে না৷, ঘরে এলে জল ফেলে দেয়। 
আমাদের দেশে যাদের অন।চরণীয় জাত মনে করি, তার! 
বোধ হয় এককালে বৌদ্ধ ছিল, সেইজন্য অনাচরণীক়্ হয়েছে। 
তখন তার আমাদের সঙ্গে মিল্‌্তে চেষ্টা করে নি, তার! প্রবল 
ছিল. পালরাজগণের সময় তার! প্রবল ছিল, তার! ব্রাহ্মণদের ঢুকতে 
দিত না। আর এক কথ! তার! বল্ত--ব্রাহ্মণের! অত্যাচার কর্ছে। 
একথ! ঠিক নয়। ছুই ভিন্ন ধন্মাবলম্বী লোক অনাচরণীয় ছিল, 
যেমন মুসলমানেরা আর আমরা আছি; বৌদ্ধ আর হিন্দুতে সে 
রকম অনাচরণীয় ভাব ছিল। রি, সময় অর্থাগম খুব ছিল, নানা 
প্রকারে লোক অর্থাগমের উপায় কর্ত, নান! দেশে যেত। পাঁল- 
রাজাদের সময় তিব্বত বৌদ্ধধর্দে দীক্ষিত হয়ে যায় । পাল রাজাদের 
সময় বৌদ্ধের! সঙ্গে লিয়া দখল করে; আর বর্ধা শ্তাম জাপানে বৌদ্ধ 
ধর্দ প্রচার কর্‌তে যায়৷ লক্কাত্বীপে অনেক লোক বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করতে 
যায়। তখন বৌদ্ধ ধর্মের স্বর্ণযুগ ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম খুব জেকে উঠেছিল, 
লোক উদ্যোগী ছিল, কোন দেশে যেতে ভীত হত ন।, বাবসা-বাণিজো 
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ধন অর্জন করৃত। জাতি-বিচার ছিল ন1; কেবল ব্রাক্ষণদের মধ্যে 
ছিল। বৌদ্ধদের জাত-বিচ।র নেপালে পাওয়া যায়। পাল-রাঙ্জাগণের 
সময় জীতবিচার ছিল না, পাল-রাজাদের সময় কেবল কৈবর্তদের সন্ত্ 
দেওয়া হত ন|; তাঁর! মাছ মার্ত, যারা মাছ মারে তারের কেমন 
'করে' মন্ত্র দেবে? কৈবর্তেরা যতক্ষণ না মাছ মার! ব্যবস! ত্যাগ করে, 
ততঙ্ষণ তাদের বৌদ্ধ কর্তে পার্বে ন| এই ছিল নিয়ম । এইজন্য 
কৈবর্তের হয়ে গেল ছোট । শিব এসে তাদের রক্ষা করলেন, তার! 
কৌল হুল। বৈবর্তেরা অধিকাংশ কৌল। এই রকম করে' করে, 
পালবংশের সময়ের সামাজিক ইতিহাস কিছু দেওয়! যেতে পারে; 
কিন্তু ভাল করে' কথাটা বল্বার সময় এখনে! উপান্থত হয় নি। বিল্ব- 
টরিত থেকে অনেক ইতিহ।স বেরুবে। কোন কোন দেশে বু 
পুরাতন তাস আছে, তার ছবি থেকে এট। ঠিক হল আমাদের দশ 
অবতার এখন যেমন মৎস্য কৃণ্ম বরাহ, হাজীর বৎসর পূর্ব্বে ত। ছিল না, 
অন্থ রকম ছিল; এই তান যদ্দি ফেলে দিতাম তা হ'লে এ ইতিহাস 
পাওয়া যেত না। এই রকম ভাবে ইতিহাস বের কর্বার চেষ্টা 


করতে হবে, কেবল ঠিক কর! চাই চোখ। তাহলে সব জায়গা থেকে 
ইতিহাস বেরুবে। 


(প্রবর্তক, কাণ্তিক ) শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


লক্ষী 

বৈদিক উধাই পৌরাণিক লগ্ষ্ী। বেদে অনেক স্থলে উমা সূর্ধা- 
প্রিযারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বৈদিক বিঞ নুধ্যের দামাস্তর মাত্র। 
হৃতরাং সুর্ধযপ্রিয়। বৈদিক উধ। বিধুঃপ্রিয়া পৌরাণিক লক্ষ্মী হইয়াছেন । 

গ্রীকরোমীয় উধার ম্যায় বৈদিক উধারও রথ আছে। শ্রীসজে 
শ্রীকে 'অন্বপূর্ববা” 'রথমধ্যা' বলা হইয়াছে । কিন্তু পৌরাণিক শ্রী জলধি- 
ছুহিতা, মন্থনকালে সমূদ্র হইতে উৎপন্না। গ্রীক উধ! সমুদ্র হইতে 
অশ্বযুক্ত শকটে আরোহণ করিয়া প্রভাতগগন রঞ্জিত করিয়। আসিতেন। 
বেদে সমুক্র বলিতে অনেক স্থলে অস্তরীক্ষ বুঝাইত, সেই ঠিসাবে 
উষা সমুদ্রহৃহিতা । 

বৈদিক স্ত্রী-দেবত'গণের মধ্যে উধার আসন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্ছে, 
অথচ শৌরাণিক যুগে উধার উল্লেখ নাই, পুরাণে সে স্বর্ণকিরণ 
একেবারে নির্বাপিত। সেই উষ! পুরাণে একেবারে লুপ্ত হন নাই, 
তিনি লক্গমীরপে এখনও বিরাজ করিতেছেন । উধাকে বেদে বাঁজিনী- 
বর্তী বা অক্সবতী বলা! হইয়াছে । লক্ষ্মীও অন্নগাত্রী। 

লঙ্গীর একটি নামঞ্ী। খণ্থেদে এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় রূপ ও 
এক্বধ্য-অর্থে '' কথাটি পাওয়া যায়, কিন্তু তথায় শ্রী বলিয়া কোন 
দেবীর উল্লেখ নাই। এখন শ্রী ব! লক্ষ্মী দেবীর নিকট লোক প্রচুর 
শব্ত অন্ন বস্ত্র ধন-সম্পর্দের জন্ প্রার্থনা করে। বৈদ্িকযুগে আর্য্যগণ 
প্রচুর শন্ত ও পাধিব সম্পদের চন্য পুরদ্ধি ধিষণ প্রভৃতির নিকট 
গ্ার্থন৷ করিতেছেন, এরূপ বর্ণন। আছে। এখনকার আর্থিক অনাটনের 
দিনে লোকে বহুপুত্র কামনা! করিতে সাহস করে না। কিন্ত 
আর্ধ্যগণের তখন লক্ষ্য ছিল, কিরূপে দলপুষ্টি হয়, অনার্য শক্রগণের 
সহিত যুদ্ধে ও সাংসারিক কাধ্যে সহায়তার জন্য পুত্র আবগ্ঠকতা 
তাহারা অন্ভব করিতেন এবং মেইজন্য তাহারা উপান্ত দেব- 
দেবীগণের নিকটে পুত্রলাভের প্রার্থনা জাঁন।ইতেন। কুই ও সিনী- 
বালীর নিকট তীহীর! সপ্নের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, এরপ 
বর্দনা আছে। অথর্ববেদে আছে, তাহার সম্পদ্‌ ও বীরপৃত্রের জন্য 
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কুুর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। খ্থেদে বিষুঃপত্ঠী বলিয়া! কাহারও 
উল্লেখ আছে বলিয়। বোধ হয় না। খ্ণেদের শেষ অংশের একটি 
শৃম্ত স্ুপ্রজননের জগ্ বিষু ও সিনীবালীর নিকট প্রার্থনা । বোধ হয় 
সেই-স্থা অথর্ববেদে সিনীব।লীকে বিষুপত্ী বল! হইয়াছে । পৌরাণিক 
যুগের বিষুপত্বী প্রী বা লক্ষ্মীর নিকট সম্ভান স্থপ্রসবের জন্য বা বহু 
সম্তান লাভের জন্ত প্রার্থনা কেহ করে ন।। বৌদ্ধযুগে যক্ষিণী হারিতী 
দে ভার লইয়।ছিলেন; আধুনিক যুগে জন্তলা রাক্ষসী, পাঁচ্ঠাকুর ও 
যঠীদ্দেবী তাঁহা লইয়াছেন। তথাপি লোক আশীর্বাদ করিবার সময় 
ধনে পুত্রে লক্ষমীলাভে'র কথা! এখনও উল্লেখ করে। শ্রীস্থক্তে দেখা 
যায়, প্রার্থনাকারী ধন-ধাস্থ গে-হস্তি-রথ-অ্ব ও আয়ু প্রার্থনা! করিবার 
সঙ্গে সঙ্গে পুত্র-পৌত্রের জম্ভও কামন! জানাইতেছেন, কারণ পুত্র- 
পৌন্রও ত সম্পং-সৌভাগোর চিহ্ন । 


শাঙ্ায়নগৃহস্ত্রে ও শতপথ-্রাহ্ষণে শ্রী দেবী হুইয়াছেন। 
তৈত্বিরীয় উপনিষেদও বহুকেশবতী 'ভ্রী'র উল্লেখ আছে। শাঞ্যায়ন- 
গৃহাসথত্রে ধিধু, অনুমতি, অদিতি গুভ্ুতি দেবীগণের মধ্যে প্রীর নাম 
পাওয়া যায়। শতপখ-ব্র।ক্ষণেও শ্রী দেবীরূপে কল্িত হইয়াছেন-. 
তথার ভাহার ধন-দম্পদ্দু ধশ্বধ্য সবই আছে। শতপথ ব্রঙ্ষাণে শ্রী 
সম্বন্ধে যে কাহিনীটি বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে প্রঙ্গাপতি 
প্রজা স্থছজন করিবার জন্ক তপস্ত। করিতেছিলেন। তিনি তপ করিতে 
করিতে শ্রাস্ত হইলে শ্রী তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়। আসিলেন। 
(গ্রীক দেবেন্দ্র জিউসের মস্তক হইতে এথেন! দেবীর উতদ্তব ইহার 
সহিত তুলনীয়।) এ দীত্তিমান্‌ অবয়বে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত 
করিয়। অবস্থ।ন করিলেন। সেই শোভাময়ী আলোর প্রতিম! দেখিয়। 
দেবগণ তাহাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহাদের ইচ্ছা! হইল, 
তাহাকে নিধন করিয়া তাহার শোভাসম্পদ্‌ কাড়িয়। লইবেন। 
প্রজাপতি দেবগণকে নিরম্ত করিয়। বলিলেন, “এ স্ত্রীলোক, লোকে 
স্ত্রীহত্য/ করে ন11” প্রজাপতি শ্রীকে প্রাণে না মারিয়। তাহার 
যথাসর্ববস্ব কাঁড়িয়। লইবার পরামর্শ দ্রিলেন। পরামর্শ কার্যে পরিণত 
হইতে বিলম্ব হইল। ন|। অগ্নি তাহার অন্ন লইলেন, সৌম তাহার রাজ্য, 
বরুণ ভাহার সাত্রাজা, মিত্র তাহার ক্ষত্র, ইন্দ্র তাহার বল, বৃহম্পতি 
তাহার ব্রহ্মতেজ, সবিতৃ ভাহ।র রাষ্ট্র, পৃষ। তাহার এশ্বর্যঃ, সরম্থতী 
তাহার পুষ্টি এবং ত্ুষ্টা তাহার রূপ লইলেন। পরে গ্রী প্রজাপতির 
পরামর্শে যজ্ঞ করিরা খ-সকল দেবতাকে আহ্ষান করিলেন; এবং 
তাহারা যাহা যাহা! লইয়াছিলেন, তুষ্ট হইয়া, সব গ্রীকে একে 
একে ফিরাইয়| দিলেন । 


প্ীনুক্ত শ্রী দেবীর উদ্দেশে রচিত । ঠিক বৈদিক যুগে ইহা রচিত 
ন! হইতে পারে, কিস্তু সেইজন্য ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে 
চলিবে না, কারণ বৃহদ্দেবতাগ্র্থে মন্ত্রী বা সুক্ত-প্রণেত্রীগণের নামের 
মধ্যে শ্রীর নাম পাওয়! যায়। পৌরাণিকযুগে ও বৌদ্ধবুগে প্রী প্রধান 
দেবীগণের মধ্যে পরিগণিত । পৌরাণিক বৃত্াস্ত-অনুসারে সমুদ্রমন্থন 
হইতে শ্রীর উৎপত্তি । (গ্রীকৃদ্িগের প্রেম-সৌন্দর্য্যের দেবী এফ্রোভাইটিও 
40011000105 সমুদ্রফেন হইতে উৎপন্ন! |) মহাভারতে আছে, মস্থান- 
কালে শ্বেতপন্মাসীনা লগ্দ্ী ও হুরাদেবী উদ্ভূত হইলেন। রামায়ণে 
বারুণীর নাম আছে বটে, কিন্ত প্রীর নাম নাই । বিষ্ুপুরাণে আছে, শ্রী 
ভৃগু ও খ্যাতির কন্যা! এবং ধশ্ধের পত্রী । তাহার পর যথন রুষ্ট ছুর্ব্বাসার 
অভিশাপে ইন্তর প্রত্রষ্ট হইলেন, দেবগণ দানবহত্তে পরাজিত হইতে 
লাগিলেন, তখন বিুর পরামর্শে সমুস্্মন্থন করিয়া দেবগণ পুনরায় 
গ্রীকে পাইলেন। 


বিফুপুরাণ ও জীমস্তাগবতে সাগর হইতে লক্ষ্মীর উৎপত্তির যে বর্ণনা! 





ধর্ঘ সংখ্যা | 
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আছে, তাহা বাঁস্তবিকই কবিত্বময়। বিঞুপুরাঁণে মাছে, ধন্বস্তরির পর 
শ্কুরৎকাস্তিমতী বিকসিত-কমলে-স্থিতা পন্বজহস্ত। শ্রীদেবী সাগর 
হইতে উখিত হইলেন। মহর্ষিগণ প্রীনুক্তে তাহার স্তব করিলেন। 
বিশ্বাবহ আদি গন্বরর্বগণ তাহার সম্মুখে গন করিতে আরম্ত 
করিলেন। গঙ্গ। আদি নদী তাহার শ্বানার্থ জল লইয়৷ উপস্থিত 
হইলেন। দিগগজ-সকল হেমপাব্রস্থিত বিমল জল লইয়! সর্বব- 
লোকমহেশ্বরী দেই দেবীকে স্রন করাইতে লাগিল । ক্ষীরোদ সাগর 
রূপ ধারণ করিয়। তাহাকে অয্লাবপক্কঞম।ল। প্রদ।ন করিল। বিশ্বকণ্ম। 
ঠাহাকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিলেন। দেবী স্নাতা, ভূষণভূষিত! ও 
দিব্যমালাম্বরধরা হইয়। সর্ধ:দব-সমক্ষে হরির বক্ষঃস্থল আশ্রয় 
করিলেন। 

প্রীমস্ত।গবতের বর্ণনা! আরও কবিত্মযন এবং আরও বিস্ত/রিত | 
কাস্তিপ্রভায় দিগ্রগুল রঞ্রিত কগিয়! দেখী বিছ্যুন্মাণ!র ম্বয় আবিভৃ ত। 
হইলেন। মহন্ত্র তাহাকে অদ্ভুত আপন আনিয়! দিলেন, শ্রেষ্ঠ 
নদীগণ মুত্তিমতী হইয়। হেমকুস্তে পবিত্র জল দিল। ভুমিদেবী 
মভিষেচন-উপযেগী ওষধি সকল, গে'গণ পঞ্চগবা এবং বসস্ত মধূমাসের 
উৎপন্ন উপহা।ররাঁজি প্রন করিলেন । গন্ধব্বকঞ্ঠোচ্চারিত মঙ্গলপাঠ, 
নটাগণের নৃত্যগীত, মেঘে তুমুলনিম্বনে বাচ্যবস্ত্রবাদন, দিগগজগণ 
কর্তৃক পুর্ণকলন হইতে জলবর্ষণ ও ধ্বিজগণ কর্তৃক সুক্তবাক্য উচ্চারণ-__ 
এই-সকলের মধ্যে খষিগণ দেবীর অহিষেক-কা্ধয সম্পাদন করিলেন । 
তাহার পর দেবীর সঙ্জ।। সমুঙ্গ পীত কৌশেয়বান, বরুণ মধুমত্ব 
ভ্ররগ্রগ্রারিত কুম্গমদ[ম, বিশ্বকর্ণ। বিঃচত্র ভূষণ, সরম্বতা হার, ব্রহ্গ। 
গল্প এবং নাগগণ কুগুল দ্িলেন। তাহ।র পর ভ্রমরগুর্টিত ম।ল। লইয়| 
নূপুরশিঞ্রিত চরণে হেমলতার ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে দেবী 
নার।য়ণের গলে নেই মালা প্রদান করিয়! অপূর্বব ভঙ্গীতে লঙ্জ|- 
বিভাদিত শ্মিতবিশ্কটরিত লোচনে তাহার বক্ষে অবস্থান করিতে 
ল।গিলেন। 

তাহার পর ব্রহ্মবৈবর্ত-পুগাণে লঙ্গ্মীচরিত্র যেমন অঙ্কিত হইয়াছে, 
ভ'হ। দেখিলে মনে হয়, দেবী ষেন কোন বঙ্গগৃহস্থের কুলবধু। তিনি 
নারায়ণের পত্বী-_গঙ্গ। ও সরস্বতী ভাহার সপত্বী। পুরাণকার সপত্বী- 
গণের কলহ ও তাহার মধ্যে লক্ষ্মীর অবিচল শাস্তভাব বর্ণন! 
করিয়াছেন ; লঙ্গ্লীচরিত্র আদর্শ বধৃ১গিত্র। কলহ-রত1 ছুই সপত্বীর 
মধো দণ্ড।য়মান হইয়া তাহাদের কলহ শান্তি করিতে গিয়। লক্ষ্মী 
বিনাদোষে সরস্বতী কতৃক অভিশপ্ত। হইলেন। লক্ষ্মী কাহাকেও 
অঠিশাপ দিলেন ন|, তাহার সপত্বীযুগল পরম্পরকে শাপ প্রদান 
করিলেন। অভিশ।পের কাণ্ড শেষ হইলে পর নাগায়ণ লক্ষ্বীর উপর 
হাধচার করয়। গঞঙ্গাকে শিবের নিকট এবং সরম্বতীকে ব্রঙ্গার নিকট 
প্রেরণ করিতে চাহিলেন। এখনও লগ্্বী লল্্লী, তিনি ম্বামীকে সপত্বী- 
্য়ের উপর প্রপন্ন হইবার জন্য অনুনয় করিলেন । গুণমুগ্ধ স্বামী 
তাহার শিঃস্বার্থ প্রার্থন। রক্ষা করিয়াছিলেন। 

পৌর।ণিক যুগের লগ্্ী চরিত্রের তুলন। নাই। পুরাণকারগণ 
টুঃসাহদী। লক্দীর স্বাভাবিক নম্রতার জন্য তাহাদের সাহস বাড়িয়। 
গিয়াছিল। ফলে, দেখীভাগবতের প্ল।নিকর বৃত্তাস্ত। লক্গগীর ভ্রাত। 
উচ্চে-শ্রবার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়! যখন সুরধ্যপুত্র রেবস্ত আঁদিতেছিলেন, 
তখন অশ্ব ও অশ্খারোহীর প্রতি একান্তে দৃষ্টিপাত করিংত লক্্মী 
শারায়ণ কর্তৃক অভিশপ্ত| হইলেন । লঙ্ষ্্ীকে অশ্বীন্নপ ধারণ করিতে 
ইইল। তাহার পর অস্বরূপী বিধুর উরসে তীহার পুত্র হয়। 
। অশ্বরূপধারণের কাহিনীটি বৈদিক সুধ্য-সরণ্যু বা পৌরাণিক স্ুর্ধ/- 
নজর কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। বৈদিক কুর্ঘ্য ও বৈদিক বিধুঃ 
“নই দেবতা । পুরাণের যুগেও বিঞু ও হূরধ্য উয়েই আদিত্য । 
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৪৮১ 
সুতরাং দেবী-ত।গবতের কাহিনীটি রচনা! করিতে বিশেষ অস্থবিধা 
হয় নাই। তাহার পর মহাদেব যে লক্ষ্মীর শ/পমোচন করিলেন, 
তাহ! দ্বারা শিবের ক্ষমত। প্রমণের চেষ্ট। হইয়ছে। দেবীভাগবতকে 
একথানি শান্ত ও সেই হিসাবে শৈব পুরাণ বলা যাইতে পাঁরে। 
শৈব পুরাণে শিবের মাহাত্ম্য দেখাইবার চেষ্টা যে সমগ্র কাহিনীটি 
রচনার কারণ, ইহ।ও বলা যাইতে পারে। 

কোন্‌ কোন্‌ স্থলে মানব কিকি অনুষ্ঠ।ন করিলে প্রী৷ তাহার গৃহে 
অধিষ্ঠান করেন, তাহার বিবরণ মহাভারতের লক্ষ্মীবাসব-সংবাদে 
আছে। সিরি কালকণী জাতকে সিরি (প্র) প্রায় তাহাই বলিতেছেন । 
বৌদ্ধযুগে সিরি ব! দিরি-ম1 দেবত। একটি উপাস্ত দেবী । সিরি:কালকণী 
জাতকে সিরি উত্তরদিকৃ্প।ল ধূতরাষ্ট্রের ছুহিতা ; পশ্চিমদিকৃপাঁল 
বিরূপাক্ষের ছুহিত। কালকণ্ী। কালকণীকে কথাবার্তীয় আনাদের 
অলঙ্্ী বলিয়! মনে হয়। যেখানে লোভ, দ্য, হিংসা, নিষ্ঠ রতা, 
যেখনে পরনিন্দা, মুর্খত, ঘৃণ।, সেইখানেই কালকণ্ী ব| অলঙ্ষ্ী। 
স্কন্দপুরাণের কাঁশীখণ্ডের এক স্থলে কালকম্ী ও অলঙ্গ্মীর একত্রে 
উল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে আছে, সমুদ্রমস্থনকালে অলঙ্মী 
জন্মগ্রহণ করেন; তাহার পর লক্ষ্পীর উদ্ভব হয় | অলক্্মী বৈদিক 
নিখতির পৌরাণিক রূপাস্তর। 

আমাদের দেশে ভাদ্র, পৌষও চৈত্র মাসে লক্ষ্রীপূজ! হয়। 
এতদ্বাতীত আঁশ্বন মাসে পূর্ণিমায় কোজাগর লক্বীপূজা হয়। 
গাম পুঙ্গার দিন অমাবন্তায় কোন কোন স্থলে লঙ্ষ্বীপৃ্া হইয়। থাকে 
এবং এদিন কোন কে।ন গুহস্থের বাড়ী প্রথমে অলক্ষ্মীর পুজা হইলে 
পরে অলঙ্্ীকে বিদায় করিয়া লশ্্বীপৃ্া তয়। 

শারদীয়৷ পূর্ণিমাতে যে লক্্বীপূজা হর়--যাঁহার প্রচলিত নাম 
কোজাগর-লক্্রীপূজ।-_তাহ। এখনও হিন্দুর নিকট একটি প্রধান পর্ধ্। 
পূজনীয় প্মার্ত-শিরোমণি রঘুনন্দন তীাহ!র তিথিতন্বে শাস্ত্রীয় বচন 
উদ্ধত করিয়! এই তিথির করণীয় কাধ্যের বিধান দিয়! গির়াছেন। 
কোজাগর-পূর্ণিমাতে লক্মী ও এবাবতস্থিত ইন্দ্রের পূজা! এবং সকলে 
সুগন্ধ ও স্ববেশ ধারণ করিয়। অক্ষক্রীড়। করিয়। রাত্রি জাগরণ 
করিবে ; কারণ, নিশীথে বরদা! লক্ষী বলেন, “কে জাগরিত আছে? 
যেজাগরত থাকিয়। অক্ষক্রীড়া করে, তাহাকে আমি বিত্ত প্রদান 
করি। নারিকেল ও চিপিটকের দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের অচ্চন! 
করিবে এবং বন্ধুগণের সহিত উহ। ভোজন করিবে ।” যে নারিকেলের 
জলপান করিয়৷ অক্ষক্রীড়ায় নিশি অতবহিত করে, লক্ষী তাহাকে 
ধন দান করিয়। থাকেন। 

আশ্বিন-পুণিমায় এই কোজ্াগর লম্ষ্রীপূজা একটি বহু প্রাচীন 
উৎসবের সহিত জড়ত। বহছুণতান্দী পূর্বে শরৎকালে শস্য কর্তন 
হইলে সীতা-যজ্ঞ হইত এবং তাহাতে সীতা এবং ইন্ত্র আহত 
হইতেন। প।রস্কর-গৃঠ্স্ত্রে এই স্থানে সীতাকে ইন্ত্রপত্রী বল। হইয়াছে ; 
কারণ, সীত। লাঙ্গলপদ্ধতিরূপিণী শন্ত-উৎপাদয়িত্রী ভূমিদেবী; ইন্জর 
বৃষ্টি-জলপ্রদনকাদী কৃষিকাধ্যের স্থবিধাদাত! দেব। পূর্বে সীতা-যজ্ঞে 
ইন্ত্র আহত হইতেন বলিয়৷ তিথিতদ্বে কোজাগর-পুণিমায় ইঞ্জের 
পূজার বিধি আছে। লক্ষ্ীযে সীতার রূপান্তর, তাহ। রামায়ণাদি 
গ্রন্থে বার বার বল। হুইয়াছে। তাহ। ছাড়াও লক্্ীর যে-মূর্তি কল্পন। 
কর! হয়ছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়| যায়, লক্ষীর হস্তে ধান্তমণ্ররী। 
তস্ত্রে মহালগ্বীর একটি ধ্যানে লক্ষ্মীর হস্তে শালিধান্যের মঞ্জরী। 
এখনও লক্্ীপুজার সমক্ন কাঠায় ভরিয়। নবীন থানা দেওয়| 
হইয়া থাকে । এ 

পরীসৃক্তে লক্ষী হিরণ্যবর্ণ।, আবার পল্সবর্ণী বলিয়। বর্ণিতা। অস্ত্রে 
মহালদ্ী র ধ্যানে দেবী বালার্কছ্যতি, সিন্রারুণকান্তি, সৌদামিনী- 





৪৮২ 





সন্িভ।। তিনি নানালঙ্কারভূষিত।। তিথিতত্বে আদিত্যপুরাণ হইতে 
লক্ষ্মীর যে ধ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি গৌরবর্ণা। তাহার 
হত্তসংখ্য। এবং হস্তে তিনি কি কি ধারণ করিয়৷ থাকিবেন, এই 
ছুইটি বিষয়ে অনেক বিভিন্নত দৃষ্ট হয়। দেবী কোথাও ঘবিহস্তা, 
কোথাও ব। ঢতুর্হস্তা, কোথাও বা তিনি ষ়ভূনা ব। অষ্টভুজ। | আবার 
এক স্থানে মহালঙ্দী অষ্টাদশভু্জারূপে কল্পিত হুইয়াছেন। এই 
মহালক্ষ্মী মহাকালীমুর্তির অন্করপ বিকাশ। কোন কোন স্থলে 
লগ্বীপূজায় যে বলিদানের বিধি আছে, তাহা বোধ হয় এই মহালক্্ীর 
পূজা । 

তিথিতন্বে উদ্ধত আদিতাপুরাণ অনুসারে লক্গ্মীর হস্তে পীশ, 
অক্ষমীলা, পদ্ম ও অস্কুশ। লক্ষ্মীর প্রত্যেক মুক্তিকল্পনীতেই হস্তে 
পদ্ম থাকে। কোন কোন মুর্তিতে হস্তে বস্গপাত্র (রত্রপূর্ণ পাত্র) 
স্বর্ণপন্ম ও মাতুলুগ্গ ( লেবু) থাকে । কমলার হম্তধূত লেবুই কমলা- 
লেবু নামে অভিহিত হইয়াছে কি না, তাহা বলা যায় না। অষ্টাদশভুজ। 
মহালগ্মীর হস্তে যথাক্রমে অক্ষ, শক, পরশু, গদ1, কুলসিশ, পদ্ম, ধনু, 
কুত্তি! ( কমগ্ুলু, ) দণ্ড, শক্তি, অসি, চণ্ম, জলজ, ঘণ্ট।, সুরাপাত্র, 
শুল, পাশ ও স্বদর্শন (চক্র)। শুক্রণীতিসাদ অনুসারে লক্ষ্মীর 
এক হস্তে বীণ|, দুইটি হস্তে বর এনং অন্য়মুদ্র। থাকিবে । তথায় 
আর-একট হস্তে লুঙ্গফলেরও উল্লেখ আছে। লুঙ্গফল সম্ভবতঃ 
মাতুলুঙ্গ । মৃত্তিবিশেষে দেবীর এক হস্তে প্রীফল থাকিবে, এইরূপ 
উল্লেখ পাওয়। যায়। শ্রীফল সম্বন্ধে একটি পৌণাণিক কাহিনী 
আছে যে, একদ। শিন-পূজাকালে একটি পদ্মের অভ।ব ঘটায় লক্ষী 
মুকুলিত পদ্মদদূশ আপানার একটি স্তন কর্তন করিয়া দিয়াছিলেন। 
মহাদেবের বরে তাহাই বি ব। ছঁফল হয়। মবংস্তপুরাণে বর্ণিত লক্্ী- 
মূর্তির হস্তে পদ্ম ও শ্রীফল। এইটি গজলঙ্ষীমূর্তি। দেবী পদ্মাসনে 
উপবিষ্ট, দুইটি হন্তী দেবীর উপর জলবর্ষণ করিতেছে । 

বিষুমুর্তিসহ যে লম্ীমূর্তি দেখ! যায়, তাহা দ্বিহস্তবিশিষ্ট । শ্রীযুক্ত 
বিনোদবিহ।রী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'বিঞুমুণ্তি পরিচয়' 
নামক পুস্তিকা হইতে জানা যাঁয় যে, বান্নদেব, ত্রিলোক্যমোহন, 
নারায়ণ প্রভৃত্ত বিধুরূর্তিতে লঙ্গীমুর্তিও আছেন। লঙ্গমীনারায়ণ- 
মুর্তিতে দেবী নারায়ণের বাম অঙ্কের উপর উপবিষ্ট এবং কোন কোন 
স্থলে তাহার! হস্ত দ্বার পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়। রহয়।ছেন। 
অগ্নিপুরাণ হইতে জ।ন। যাঁয়, লক্ষ্মী বরাহরূপধারী বিষুর পদতলে উপবিষ্ট! 
থাকেন। অনস্তশয়িনী বিঞুমুর্তিতে বিধঃ নাগর উপর শয়ান এবং 
লক্ষ্মী তাহার পদদেব! করিতেছেন। অগ্রিপুরাণের হরিশঙ্কর-মূর্তিতে 
নারায়ণ জলশায়ী অবস্থায় বামপার্থে শয়ান। ইহার শরীরের এক 
অংশ রুত্র (মহাদেব )-মূর্তি এবং অপর অংশ কেশব (বিঞুঃ)-মূর্তির 
লক্ষণযুক্ত এবং মূর্তিটি গৌরী ও লম্ষীমুর্তি্মন্থিত। ভারতবর্মে শৈব 
বৈষ্ণব প্রভৃতি ধশন্ম প্রচলিত থাকিলেও তাহাদিগের উপাত্ত দেব- 
দেবীগণের মধ্যে এক্য-সম্পদনের চেষ্ট। ছিল। সেই সেই চেষ্টার 
ফলে হরিশঙ্কর মূর্তি ও মহালগ্্ী মহাকালী মহাসরন্বতীমুর্তি। 

চিত্রে লক্ষ্মীর বাহন পেচক দেখ! যাঁয়। উহার কারণ ঠিক বল। 
যায়না । মার্কঙেয়পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী অনুসারে দেবগণের যে বাঁহন, 
ভাহাদের শক্তিকপিণী দেবীগণেরও সেই বাহন । হুতর।ং বৈষ্বীর বাহন 
গরুড় ; সেই হিদাবে লক্্মীর বাহন গরুড় হওয়! উচিত ছিল । পেচককে 
গরুড়ের স্ত্রী-সংস্করণ বাঁলয়াই বোধ হয়। এথেল্সের পুধলঙ্ষ্মী ব| 
রক্গয়িত্রী এখেন। দেবীর প্রিয় পক্ষীও পেচক। 

দেবী-ভাগবতে আছে যে, লক্ষ্মী নান! মুর্থিতে নানা স্থানে অবস্থ!ন 
করিতেছেন। ন্বর্গধামে তিনি হবর্গলক্ষ্রী, এই লক্্মীর অভাবে ইন্তর প্রী-্ষ্ট 
হইন্নাছিলেন। রাঁজভবনে তিনি রাজঙ্্থী, এইজ্জগ্তই পরমভাগবত 


প্রবামী--মাঁঘ, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লস বসি সিসি তি পি পোস্টটি পাতি পানি তা সিল সি তা সি পিসি পি সি পিসি তি পাস 


গুপ্তরাজগণ মুন্্র/য় লক্ষমীচিহ্ন অঙ্কিত করিয়/ছিলেন। আর মর্ত্যলোকে 
ভিনি গৃহলক্ষী-এই মূর্তিতে তিনি এখনও হিন্দুগৃহে বিরাজ 
করিতেছেন । 
(মানিক বস্থমতী, অগ্রহায়ণ ) 
শ্রী ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় 





ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত 


মেয়েলী সঙ্গীত অদংখ্য। পেই-সব সংধ্যাহীন গীতাবলী আবার 
বহু শ্রেণীতে বিভক্ত । যথ।, পৃঞ্নার মাল্লী, ব্রতের গীত, প্রাতংস্নানের 
গান, বিবাহের গীত, সহেল।, অন্র প্রাশন, চুড়াকরণ ও উপনয়নের গীত 
্নন-কামানের গীত, বর-বধূর য'ত্র(র গীত, পঞ্চামৃত, সীমস্তোন্নরন, 
সাধভঙ্ষণের গীত, বরশধ্যার গীত, ইত্য।দি বহুবিধ গীত মেয়েলী সঙ্গীতের 
অন্তভুক্ত। তা ছাড়া, সীতা-সাবিত্রী শ্রীরাধিকার বারমাসী, রামের 
বনব।স, নিমাইয়ের সন্ন্যাস, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ | 

নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে একপ্রকার গায়িকা স্ত্রীলেক আছেন, ভাহারা 
উপযুক্ত-মত বেতন লইয়। বিবাহার্দি উৎসবের বাড়ীতে কীর্তন করিয়! 
থাকেন। বাৎসল্য-রস-সংপৃক্ত প্রীকৃঞ্ণের বাল্যলীল।ই সেই কীর্তনের 
বিষয়। উহাকে “খেলাকীর্তভন” বা “গোপিনী কীর্তন” বলে। এই 
গোঁপিনী বা খেলা-কীর্তন মেয়েলী সঙ্গীত 

ভাটি অঞ্চলের স্ত্রীলেকের “ধামালি” ব। “ধামাইল” বলিয়। 
একপ্রকার গীত গাইয়। থকেন। সেগুলি অধিক।ংশই প্রাচীন ও 
আধুশিক বৈঞণব কবি রচিত রূপানুরাগের পদ। শ্রীকৃষক আর 
গৌরাঙ্গই "ধাম।ইল" গীতের বিষয় । 

দশ, পনর, কি বিশ-পঁচিশ জন স্ত্রীলোককে মুক্ত প্রঙ্গণে চক্র।কারে 
ধাড়াইয়।, তালে তালে করতাল দিয়া নাচিয়! নাঁচিয়। ধামালি গাইতে 
হয়। ব্রাক্গণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলেকদিগকে “ধ।মালি" 
গাইতে দেখ। যায় না। নিমে দৃষ্টান্তম্বরূপ একটি “ধামাইল” লিখিয়। 
দ্রিতেছি। ৮ 
“গৌর বরণ, রূপের কিরণ, লাগল নয়নে । 
( ল।গল নয়নে সজনী, লাগল নয়ান )॥ 
অ।মার গৌর অপরূপ, কোটি-মন্মথ-স্বরূপ, 
সজনী, কখন চন্গে দেখি না এরূপ, 
গোর! আঁড়-নয়নের চাউনি দিয়ে পরাণ ধরিয়া! টানে। 
যদি গৌর কুল পাই, আমার এই কুলের কাজ নাই, 
সজনি, তিন কড়ার মুল কুলে দিলাম ছাই, 
আমি গৌর কুলে কুল মিশায়ে, সজনি, ম'জে রব তীর চরণে । 
তেবে জয়মঙ্গলে কয়, আমার গৌর রমময়, 
সজনি, রসে মাখা তন্ুখানি হয়, 
গেোরার র'স ডুবুড়ুবু অখি, একদিন চেয়েছিল আমার পানে । 

মেয়েলী সঙ্গীত গীতি-সাহিত্যের প্রায় অর্ধ।ংশই সরস করিয়া 
রাখিয়ছছে । এই-সমন্ত গীত।বলী কাহার রচিত, তাঁহার কোন নামর 
ভধিত| নাই। তবে যে-সকল পুরুষের গান মেয়ের আপনার করিয়া 
লইয়াছেন, এবং বৈষ্ণব-কবি-রচিত যে-সকল পদাবলী মেয়েলী সঙ্গীতে 
মিশিয়াছে, তাহার ছু-একটিতে রচকের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। 
বোধ হয়, খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীতগুলি পল্লীর স্ত্রীকবি কর্তৃকই রচিত 
হইয়াছে। 

বৈধ পদাবলী এবং পুরুষের গান বাছিয়! পৃথক্‌ করিয়া লইলেও, 
খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীত সংখায় অল্প হুইবে না। হিন্দুধর্মের যাবতীয় 
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শুভামুষ্ঠানেই মেয়েলী সঙ্গীত গীত হৃইয়। থাকে। কতকগুলি গীত 
বিধু্ত মন্ত্রের স্য।য় হইয়। গিয়ছে। সেগুলল না গাইলে নয়; নচেৎ 
শুভকাঁধ্য অঙ্গহীন হইয়া! যাঁয়। 
যদ্দিচ মেয়েলী সঙ্গীতের অনেক স্থলে বর্ণ-মিপ্রতার অভাব কিন্বা 
রচন! সৌন্দর্যযশৃন্ত, তথাচ স্ত্রীক্ঠে গীত হইয়া রাগিণীর মধুরতায় 
গীতগুলি মধুর হইতেও সুমধুর হইয়। উঠে, ভক্ত ভ।বুকের নয়নাশ্র 
আকর্ষণে সমর্থ হয়, হৃদয়ের পরতে পরতে এক অভূতপূর্ব ভাব- 
বৈচিত্র্যের প্লাবন খুলিয়। দেয়, মানুষকে টানিয়। অ।র-এক রাজ্যে লইয়! 
যায়। 
মেয়েলী সঙ্গীতের ভাষ| ও রচনা বর্তম।ন শিক্ষিত সমাজের ভ।য- 
রচনার মত উচ্দ্বল না হইলেও স্বাভাবিক কবিত্বের ক্ষরণ-শৃম্য নহে। 
প্রাচীন পল্লীভাষায় রচিত মেয়েলী সঙ্গীতদমূহ ভাষ।-দৌষ-ছুষ্ট ন। হইয়! 
বরঞ্চ সৌন্দধ্যমাধুর্যে সমধিক উন্ভ্বল হইয়া রহিয়াছে । বাংল- 
সাহিতোর একটি অঙ্গ বলিয়া এই গীত-রত্বগুলি বাণী ভাগারে স্থ।ন 
গাইবার যোগ্য। 
বিবাহের গীতের মধ্যে গালি দেওয়র একরকম গীত আছে। 
সেই গলির গীতে এবং বিবাহের কোন কোন গীতে অল্প।ধিক পরিম।ণে 
অশ্লীলতার ভাজ আছে। বিবাহ-বাড়ীতে পাত্র-পাত্রী উত্ভয় পক্ষীয় 
অ!ম্মীয়-স্বজনের উপরেই অল্প(ধিক পরিম।ণে গলি বমিত হইয়া খকে। 
আগন্তক নাপিত ধোপা, এমন কি, পুরোহিত ঠ।কুরকে পর্যাস্ত ভাগ 
লইতে হয়। নাপিত, বর কিন্ব। বধূকে কাঁমাইতে বদিল, মেয়ের! 
গন ধরিলেন,-- 
“আ।মার পোণাঁর টাদকে কা।ম।ইতে 
নবদ্বীপের নাপিত আইনাছে । 
হাত ভাল কামাও নাঁপিত, হাতের দশ নৌখ রে। 
পাও ভাল! কাঁমাও নাপিত, পায়ের দশ নোথ রে। 
মুখ ভাল! কামাও নাপিত, পূর্ণমাসীর চান্দ রে। 
মাথ! ভাল! কাম!ও নাপিত, ডাব নারিকল রে। 
ভাল! কইরা কামাইলে, পাইবে জমী বাড়া রে। 
ভ।ল। ন! হইলে নাপিত, খ।ইবে জুভার বাড়ি রে।", 
পুরোহিত নান্দী-মুখ ব! বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কর।ইতে যেই বসিলেশ,--অমনশি 
মেয়ের গীত ধরিলেন,_- 
“বাছাই নান্দীমুখ করে,--শুভ কার্য করে|» ইত্যাদি । এই গীতটি 
গাইয়াই ধরিলেন বামুনকে,__ 
“উন্দ র বান্দ রা বামুন রে, কত কল! লাগে রে, 
যত কলা ল।গে রে, দিব জামাইর মায়েরে” ইত্যাদি। 
পূজার মাল্দী গীত হইবার সনয় আজকাল মধ্যে মধ্যে আমর! অন্দর- 
মহল হইতে কবিওয়ালাদের ডাকম্থুর এবং স্বাঁয় সাধক কবি রাঁম- 
প্রসাদের গল! শুনিতে পাই ।_ 
“কালিকে, ওম। ভব-প[লিকে, বাঙ্গ।লীকে নিও ন| আনাম। 
তুমি আছ্যাশক্তি, ভগবতী, 
সম্ভনের প্রতি হইও ন] বাম ।॥” ইত্যাদি । 
“মা, মা, বলে' আর ডাকব ন|। 
ছিলাম গৃহবাসী, বাঁন।ইলে সন্ন্যাসী, 
আর কি ক্ষমত। রাখ আউল।কেশী,-.. 
দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা! মেগে খাব, 
মা! মৈলে কি তার ছেলে বীচে না।” ইত্যাদি । 
জল-ভরার গীতে বৈষুব কবিদের প্রাচীন রূপানুরাগের পদই 


ঘধিক। আধুনিক পল্লীকবিদেরও রসাল অনেক পদ জল-ভরায় স্থান 
পাইয়াছে। যথ|.-_. 
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"গৌররূপ লাঁগিল নয়নে । 

আমি কুক্ষণে চাহিয়।ছিলাম গে, 

গৌরচান্দের পনে॥ 

কলনীতে নাই রে পানী, আমি গিয়াছিলাম স্থরধনী, 
গৌর কেব! ন। শুনি শ্রবণে । 

একদিন জলের ঘাটে দেখে তারে মরেছি পরাণে ॥ 
গৌর থাকে রাজপথে,__ 

তোমরা! কেও যাইও না জল আনিতে গে।, 
দেখলে তারে মরিবে পর।ণে. 

শেষে আমার মত ঠেকৃৰে হারা, 

গোপালচান্দে ভণে ॥” ইত্যার্দি। 

এগুলি খ।টি মেয়েলী সঙ্গীত নহে । খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীতসকল 
বহুকাল পূর্ব হইতে পুষ্গায় ব্রতে সহেলায় ও বিবাহাদিতে মস্ত্রবৎ 
ব্যবহৃত হইয়। আসিতেছে । তাহার কেন পরিবর্তন পরিবর্ধন নাই, 
একস্ুরে একট।নে চলিয়াছে। 

কার্তিক পৃজার গীতের বয়স নির্ণয় কর! অনাধ্য। অতি প্রাচীন 
ক।ল হইতে মে সরে যে ভানায় চলিয়। আমিতেছে, এখনও সেইরূপই 
অ।ছে। যথা,-. 

“বুলে আরে কাত্তিক যাইবাইন, 

অভিলসে এরো, কে কে যাইবা । 

সঙ্গে লো ঠমকী রাধা, কে কে যাইব|। 

ঘর থাকা! রামের পিসী বুলে _ 

আমি এরো আমি যাইবাম সঙ্গে লো. 
ঠমকি রাধ।, আমি যাইবাম ॥” ইতাদি। 

সন্ধার সময় হইতে আরস্ত হইয়। পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত সাঁরা 
রা্র ভরিয়া নানারকমের গীত কার্তিকপুজ।য় গীত হয়। নমুনা-ম্বরূপ 
একট। বথের গীত লিখিয়! দিতেছি-- 

“বাঘ। কান্দে রে, ব।ঘুনীর লাগিয়!, বাঘ! কান্দে রে। 
বাঘ। বুলে ব।ঘুনী এই ন। পথে যাইও । 
নবীনের গরু দেখা। ছেল।ম জাঁনাইও |", 

'এইনুপ 'হার'র গর" দেখা, রামন।থের গরু দেখা ছেলাম জানাইও |” 
অর্থাৎ ত্রতে যতজন মেয়েলেক থাকেন, ঙ।হাদের প্রত্যেকের বাঁটীস্থ 
একজনের নাঁমোল্লেখ করিতে হইবে। নতুবা বাঘ রাগ করিয়! গরু 
মারিয়। ফেলিবে । 

এই-দকল প্রাচীন মেয়েলী চঙ্গীতের ভিত* এঁতিহাসিক তত্বের 
অস্পষ্ট রেখপাত আছে। প্রাচীন কালে ময়মনসিংহ যে জঙ্গলময় ছিল, 
ব্যস্দি হিংস্র জন্তুর উৎপাতও যে বেশী ছিল, প্রাগুক্ত বাঘের গীতে 
তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে । এখনও রাখালের বাড়ী বাড়ী মাগিয়! 
“বাঘের ব্রত” কে । 

বিবাহের একটি গীতে কন্য।-পণ-প্রথ। প্রমাণ দিতেছে। 


“তোর বাপে লে! কন্ত। বড় ছুঃখু খেছে, 
বড় দুঃখু থেছে ;-তোরে জুক]| লো কন্তা। 
টাক বাটা লৈছে। 
তোঁর টাক রে কুমার, তো।র সঙ্গে আইছে; 
তোর সঙ্গে মাইছে। 
আমার বাপে রে কুমার, দেশের বেবার লইছে। 
তোর বাপে লো কন্ত।, বড় ছুঃখু থেছে। 
বড় দুঃখু থৈছে। 
তোরে জুক)। লে! কণ্ঠ! শঙ্খ-শাড়ী লইছে ॥ 
তে।র শঙ্থ-পাঁড়ী ৫ কুম।র, তোর সংঙ্গ আইছে | 


৪৮৪ 
তোর সঙ্গে আইছে । 
আম।র বাপে রে কুমার, দেশের বেবাঁর লইছে ॥” 
ময়মনসিংহের ছোট ছোট বালিকরাঁও পুতুল-বিবাহব সঙ্গে সঙ্গে 
বিবাহের অনেক গীত শিখিয়! ফেলে । এবং মধুর কণ্ঠে অর্ধান্ষুট ভাষায় 
গাইয়। প্রাণ আকুল করিয়! তুলে। বধু-পুতুলটিকে পাক্ষীতে 'তুলির়। 
উলুধ্বনি পূর্ববক বালিকার! গলাগলি দাড়াইয়৷ গাহিতেছে,__ 
“পুৎল] যাও গে৷ জাম।ইর ঘরে। 
তিন দিন ধইরা আইছুন জামাই, 
রইছুইন ফুলের তলে॥ 
ফুলের তলে ঝামুর ঝুমুর, কলার তলে বিয়!, 
কইত্য আইছুইন ছাওয়াল জামাই, 
মড়ুক মাথাত দিয়া ॥ 
আদরে আদরে বাব।,-আগে দিছ বিয়|। 
এখন কেনে কান্দ বাবা, গ।ম্£1 মুখ দিয়া ॥” 
বসস্তক।লে স্ত্রীলোকেরা বসস্ত রাঁয়ের ব্রতের পূর্বে, সপ্ত।হ কাল 
প্উত্তম” পুজ। করিয়া! থাকেন; আমদের নন্দছুল।ল শ্রীকৃষ্ণই “উত্তম” | 
তাহারই আর-এক নাম “বসস্তরায়? | 
বমস্তকালের অপরাহ বেলায় কুমারী কন্তাগণ দ্রোণ ধৃস্তর পলাশ 
মন্দার ভা্ীর প্রভৃতি নান। জাতীয় বাসন্তী কুহ্ছমে ডাল। সাজাইয়। 
লইয়। বিন্ব কদম্ব নিশ্ব অভাঁবে অন্য কোন বৃক্ষমূলে সন্ধ্যাাকালে 
উত্তমের পুঞ্জা করেন। ফুলের ডাল।য় ছোট ভোট মাটির ঢেল! এবং ধান্য 
দুর্ববংও থাকে। কুম।রীর! মস্ত্রপাঠপূর্ববক ফুল ঢেল! এবং ধান্য দুর্ববা 
উত্তমোদ্দেষ্ঠে বৃক্ষমূলে দিয় প্রণ।ম করেন। উত্তম পুঙ্জার মন্ত্র যথা,_ 
“উত্তম ঠাকুর ভালা! । আমি কাল|। 
উত্তম ঠাকুর ভ।ল!। ঠাকুর-দাদ| কাল! ॥ 
উত্তম ঠাকুর ভালা । আম।র বাব! কাল| ॥”” ইঠ্যাদি। 
বাটীস্থ ভাই ভগিনী পিত! মাতা সকলকেই “ক।ল।' বলিতে হয়। 
কেবল উত্তম ঠাকুর কাল হইয়াও ভাল। 
পূজা সমাপন করিয়! মেয়ের! সেই পূজিত বৃক্ষমূলে ঈ।ড়াইয়। গীত 
ধরেন,-_ 
১। “কে তুল রে ফুল রাজবাড়ীর মাঝে। 
ঠাকুর-বাঁড়ীর বী গে! আমি ফুলের অধিকারী। 
(কে তুল রে ফুল,) 
আগা ধইরা তুল ফুল, মাঝে ভ্য'ঙ্গা পড়ে। 
(কে তুল রে ফুল, ) 
সাজি ভইরা তুলে ফুল, খোঁপ। ভইরা পরে । 
(কে তুলরেফুল) 
সাত ভাইয়ের বইন গো! আমি, 
ফুলের অধিকারী । (কে তুল রেফুল)।” 
২) “কুঞ্জের মাঝে কে রে, কুঞ্জের মাঝে কে? 
ননের ছাইল। কালাচান্দ কৃষ্ণ এসেছে ॥ 
এক দেউরী ছুই দেউগী তিন দেউরীর পরে। 
তিন দেউরীর পরে গিয়। পাইল।ম ঠাকুরের লগ রে॥ 
(কুঞ্রের মাঝে কে?) 
কুঞ্জে গিয়। ঠাকু র কৃষ্ণ থাইলাইন একটুক্‌ পাঁন। 
রাধিকারে দেখইন ঠাউক্‌ রে পুন্প মাসীর চান ॥ 
(কুঙ্জের মাঝে কে?) 
কুঞ্জে গিয়া! ঠাকুর কৃষ্ণ খাইল একটুক্‌ গুয়!। 
রাধিকারে দেখইন্‌ ঠউক রে পিগ্ররের হুয়া ॥ 
;(কুর্নের মাঝে কে ?)।” 





প্রবাসী-্-মাঘ, ১৩৩০ 


সি এসসি, তসস শসি এসি সিলসিলা তস্সি শি পরি শি 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শাস্মি শি সস শর্ত এসসি চি ৯ এসি 





বসস্তরায়ের ব্রতেন্ন গীত আর অতিপার ব্রতের গীত প্রায়ই একই 
রকম। ঠাকুরের নিকট দৈম্ঠোক্তিই অধিক। 
“খোপের কৈতর,__উয়।পে খাইল,-." 
ঠাকুর অতিনার,কি দিয়া পুজিব? 
গ।ছের কলা,__-বাছুড়ে থাইল,-- 
ও ঠাকুর অতিস।র, কি দিয়া পুজিব? 
আউটার দুধ,_-বিলাইয়ে খাইল,-__ 
ঠাকুর অতিপার, কি দিয়া পুজিব?।” ইত্যাদি । 


(সহেল! ব! সই পাতার গীত ।) 

১। চলিল। কমল। গো-_সহেলা পাতিবারে। 
চিড়া-গুড়। লৈল কমলা,_-ডাইলারে ভরিয়া ॥ 
কল! চিনি লৈস কমল।, পাইলারে ভরিয়! ৷ 
পান শুবারী লৈল কমল! - বাটারে ভরিয়! ॥ 
পুষ্প দৃর্ব্ব।ং লৈল কমল।,__সাঁজিরে ভরিয়া |” 

২। “লঙ্গ-ফুলের মাল! রে বেদনী সইয়ের গলে । 
সীথর সিন্র বদল করে,-__তীন। ছুইয়ে সইয়ে। 
হাতের শঙ্খ বদল করে, তান! ছুইয়ে সইয়ে। 
আয়ন। কাকই বদল করে, তান! দুইয়ে সইয়ে ॥” 

(বন-ছুর্গাপূজার গীত।) 
'ভক্তিভাবে পূজিবাম তোমারে গো'-- 
বন-ছূর্গা,__( ভক্তিভাবে,_-) 
হংন কৈতর দ্িবাম, জুলুঙ্গ। ভরিয়া গো, 
বন-ছুর্গা,__( ভক্তিভাবে,__-) ইত্যাদি ।" 

১। (পুজার মাল্দী।) 

“কহে শস্তু সেন।পতি, 
রণে ভঙ্গ দিও ন।-_ 
বধিলে ত ব্রঙ্গময়ী,- 
ভবে জনম্মআর হবেনা। 
( দেবীর প্রতি |) 
দুর্গে ছুর্গে, ওম! ছুর্গে, তারিণী ছুঃখহারিণি 
বনের মধ্যে কর যুদ্ধ, আউল।ইয়| মাথার € 
কৈ যাও গো ম। কৈলাদেশ্বরী-__ 
ত্যাজ্য কইরে কৈলাদপুরী 
কি ভাইবে ম! ভবর।ণী, 
চলেছ গে। এক।কিনী । 
জানি জানি ওম। তাঁরা, 
তুমি শিবের নয়নতা রা,_- 
তোমাকে হইয়ে হারা 
বাচবে না! গো শুলপাঁণি |” 


এই গীতটি অতি সুন্দর । নাগ মুক্ত।রাঁমের দুর্গ।-পুরাণ ইইতে পদ- 
ভঙ্গাবস্থায় আসিয়! মেয়েলী সঙ্গীতে মিশিয়।ছে বলিয়! বোধ হয়। তবে 
॥শুস্ত” স্থলে “মস্ত” হইয়াছে। 
২। ওমা বসন পের। ধর 

বসন পৈর বসন পৈর মা গো, বসন পৈর তুমি । 

চন্দনে চর্চিত জব পদে দিব আমি ॥ 

পতালে আছিল! মা গে, হয়ে ভদ্রকালী। 

মহীরাবণ কর্তে। পুজ।, দিয়ে নরবলি ॥ 

মাথায় সোনার মুকুট ঠেক্যাছে গগনে । 

ম। হইয়। উলঙ্গ কেন--বাঁলকের সনে ॥ 


5র্ঘলংখ্যা ) 
বাম হত্তে রধির-ভাঁও--ডাইন হস্তে অসি। 
কাটিয়। অন্থরের মুণ্ড বচ্চ রাশি রাশি । 
লিহবায় রুধির-ধারা, গলে মুণ্ডমাল! ৷ 
হেট্মুখে চাইয়। দেখ মা! পদতলে তোলা ॥” 


“চুর্গা আমার বিপদ্দ-বিনাশিনী । 


জয়তার! তারিণী ম৷ গে! হিম।লয়-নন্দিনী । 
ম! গে। তোমার পদে করে স্তুতি, রাম রধুমণি।॥ 
্রঙ্ম। হৈলেন পুরোহিত, রাম হৈলেন যঙ্গমান। 
কত ব্রহ্ম ভগবতীর পুজার বিধান ॥ 
শঙ্খ লাগে, দিন্দুর লাগে, রজত কাঞ্চন। 
কুম্কুম্‌ কন্তরী লাগে_-আগর চন্দন 
সপ্তমী পুজিলেন ব্রহ্মা, সপ্ত উপচারে। 
ভোগ নৈবিদ্ি দিলেন ব্রন্গ।। হাজারে হাজারে ॥ 
অষ্টমী পুজিলেন ব্রহ্ম।, অষ্ট উপচ।রে। 
বিন্বপত্র দিলেন ব্রন্ধা,_হুঞ্জারে হাজারে ॥ 
নরমী পুজিলেন ব্রক্ম। নব উপচারে। 
মেষ মৈষ দিলেন ব্রহ্ম, হাজারে হাজারে।” 
ময়মনসিংহ শাক্তপ্রধান স্থ(ন। মা ভগবতীর দুয়ারে মহিষ-পঁঠ। 
বাল দিলে তিনি অতিশয় প্রীতিলাভ করেন ( এই বিশ্বাসের বশীতৃতা 
আমাদের গৃহলগ্দ্ীগণ সর্বদাই কাহিলে কাতরে দেবীর দুয়।রে জোড়া 
পাঠ|, জোড়! মহিষ মানসিক করেন। মেয়েদের এই দৃঢ় বিশ্বাসের 
অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়।, ব্রক্মাও রা'মচন্ত্রের ছুর্গেৎসবে হাঙ্গারে 
হাজারে মেধ মহিষ বলি দিতে বাধ্য হইলেন। 


৪। বিবাহের গীত। 
“গুভ ক্ষণে আনিল গৌরীরে ও কি ওরে, 
ইন্দ্র ধর্লিছাতি, বেদ পড়ে প্রজাপতি, 
নটেতে মঙ্্রল ধ্বনি করে॥ 
ওকি ওরে, অস্তপ্পট করি দুর, দশ বাহু করি যোড়, 
প্রণাম যে করিল বিশেষে । 
ওকি ওরে, তুল[তুলি সপ্তবার, জয়ধ্বনি জোকার, 
মশাল ভ্বলিছে চাইরে পাশে ॥ 
ওকি ওবে, শিবের মুকুট মাঁথে, ফুল ছিটাঁয় ব।ম হাতে, 
নামাইল, ছার়।-মগ্ডপ খরে। 
ওকি ওরে, দেখিয়! গৌরীর মুখ, শিবের মনে কৌতুৰ, 
পঞ্চমুখে হাসে মহেশ্বরে ॥ 
ওকি ওরে, তবে সাত পক ফিরি, পার্বতী আর ভ্ত্রিপুরারি, 
রৈল পূর্বব পশ্চিম মুখে। 
ওকি ওরে, জিনিয়| সে কোটি ভানু দোহার হথন্দর তনু, 
হেন রূপ দেবগণে দেখে ॥” 


বিবাহের গীত | 
*পুঞ্ধুরণীর চাইর পারে, 
চাম্প। নাগেখর, 
ডাল ভাঙ্গ, পুষ্প তুল, 
বিদেশী নাগর। 
দেখ! দে লে। রায়ের ভগ্রী, 
দেখ দে আমারে, 
কত টেকার অলঙ্করে শোৌভিব তোমারে? 
লক্ষ টেকার গয়ন! হৈলে, ন|! শোভে আমারে । 
তোমার হাতের বাজু হেলে, শোভিবে আমরে।” 


শাস্ি এসি ভি ভিত লিস্ট পি ভিন্সি শী সি পাটি রি সি ও এ পীস্সি শর ও স্সিিশসসি 
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কষ্টিপাথর--ময়মনসিংহের মেগেলী সঙ্গীত 
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৬। বরবধূর যাত্রা-সময়ের গীত। 
“চল কন্তা দেশে যাই, আর বিলম্বের কাধ্য নাই; 
ম! রৈছেন্‌ বৌ-ঘরা পাঁতিয়! | 
চল কন্ঠ দেশে যাই, আর বিলম্বের কাধ্য নাই, 
ভগ্নী রৈছে ময়ূর পাখা লৈয়!। 
চল কন্ঠ! দেশে যাই, আর বিলম্বের কার্য নাই, 
পিসী রৈছেন্‌ ধান্ক দুর্ববা লৈয়া | 
চল কন্ত। দেশে যাই আর বিলম্বের কার্য নাই, 
( আমার ) মামী রৈছেন ঘ্বতের বাতি লৈয়া |” 
৭। বর বধূ বাড়ীতে পছুছিলে গীত। 
“তুমি যে গেছল! রে বাছাই, নবীন শ্বঞ্ুর-দেশে, 
নবীন খবশুর-দেশে। 
তোমার শ্বশুর-শাশুড়িয়ে কি কি দান কচ্ছে”? 
দিছিল একটা শ।লের গো ঘোড়া, 
তারে ধৈয়া আইছি, তারে থৈয়৷ আইছি, 
তোমার বধূরে লৈয়। দেশে চল্যা আইছি।” ইত্যার্দি। 
কন্ঠ।কে জামীতার সঙ্গে যাত্র! করাইয়! দিবার সময় স্ত্ী-পুরুষ 
সকলেই এক কুল-কিনারা-শৃহ্য করুণ রসের সমুস্তে ডুবিয়। পড়েন। 
তখন মেয়ের৷ পদ্ম।-পুরাণের কবি নারায়ণদেবের আশ্রয়গ্রহণপূর্ববক। 
সাহে রাঁজার স্ত্রী সথমিত্রার কথায় বাৎসল্যের উচ্ছাস নিবৃত্তি করেন। 
৮1 “ও ঝী গো, কেমনে বঞ্ষিব। জাম।ইর ঘর। 
বিপুলাকে কোলে করি, হুমিত্র। স হন্দরী, 
সকরুণে কান্দয়ে বিস্তর ॥ 
সদায় ঘুমের তুলা, ভাল মন্দ ন! বুঝিল!, 
(ও ঝী গো,) জামাই তোমারে যাঁবে লইয়া । 
সাত পুত্র আছে মোর, রূপে গুণে বিদ্য।ধর, 
তাতে মোর নাহি এত দয় ॥ 
পদ্ম। সনে যার বাদ, জীবনের নাহি সাধ, 
কেম্নে রব বুকে পাষাণ দিয়! । 
নিশিকালে নিত্রা যাইও, সকালে ম! জাগিও. 
গুরুজনে সেবিও মন দিয় ॥ 
শতেক বৎসর জীও, সাত পুত্রের মা হইও, 
পাক। চুলে পরিও সিন্দুর | 
মানিও স্বামীর কথা, না করিও অন্যথা, 
কইও কথ! অতি সুমধুর । 
(বিপুলার উক্তি ।) 
(ম। গে! ) সাত ভাই কুশলে রউক, বাপের কল্যাণ হউক, 
(ম! গে) তুমি থাকে৷ জন্মের আয়োরাণী। 
যর্দি সে কান্দহ মাও, অ।মার মণ্তক খাও, 
(মা গো) কণা হৈলে হয় পরাধিনী ॥৮ 
এই গীতটি গাইবার সময় গায়িক! স্ত্রীগণের এবং অপরাপর 
পুরুষ সকলের মুখই বাৎসল্যের অশ্রুধারায় সিক্ত হইয় পড়ে । 
৯। বর-বধুর পাশ।-খেলার গীত। 
“আজু কিআনন !ঞ্ 
কি আনন্দ হল আনু রস-বৃন্দাবনে | 
মদনমোহন খেলে পাশা, মনমোহিনীর সনে । ইত্যাদি 
১ | একট জল-ভরার গীত। 
“তোমর! দেখ ছনি সঙ্গনী সই জলে। 
মদনমোহন, বংশীব্দন, কদম্থেরি তলে ।” ইত্যাদি 


( সৌরভ, অগ্রহায়ণ ) শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্ধ্য 





৪8৮ত 








সি 


রামায়ণে রত্বের ব্যবহার 


রামায়ণে রাজগৃহার্দির, পোধাঁক-পরিচ্ছদের, তৈজস-পত্রের ও 
অন্যান্য বর্ণনায় নান। প্রক।রের রতু।দির উল্লেখ আছে। 

রামায়ণ ন্মিলিখত রত্গুলর উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। মহ।- 
নী'লমণি, ইন্দ্রনীল, বারিসম্ভব মণি, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, বিদ্রম (প্রবাল), 
বৈদূ্ধা, মরকত, মুক্ত, স্কটিক, বজ্রমণি বা হীরক, শ্বেত রক্ত ও কৃষ্ণ? 
শ্িল। ইত্যাদি । 

তখন ইন্ত্রনীল নামক মূল্যবান্‌ প্রস্তর খোদিয়। শিল্পীরা মুর্তি প্রস্তুত 
করিত। অযোৌধ্যার রাঙ্গপথের পার্থে পার্থে ইন্ত্রনীল-প্রস্তরের মুর্তি 
(82186) স্থাপিত ছিল ।- তত্রেন্ত্রনীল-প্রতিমা প্রতোলীবর- 
শোৌভিতাঁঃ ॥ ১৮।২।৮ 

রাবণের পুম্পক রথে মূল্যবান্‌ ইন্দ্রনীল ও মহানীল-নির্দিত বেদিক। 
ছিল ।-_-ইন্দ্রনীল-মহানীল-প্রবর-বেদিকাঁম্‌। ১৬।৫।৯ 

সীতা রামের যে-চুড়ামণি সযত্বে অভিজ্ঞ।ন স্বরূপে রাখিয়।ছিলেন, 
সেই চুড়ামণিটি ছিল--'বারিসম্ভবঃ” অর্থাৎ সমুদ্রঃত্ব (সহ ৪*-৮ প্লোক)। 

রাম-ভবনের দ্বারসমূহ ছিল- প্রবাল ও মণি-মুক্ত1 খচিত ।-_ 
মণি-বিদ্রম তোরণম্‌.."মুক্তামণিভিরাঁকীর্ণং | 

রাবণের রখখানাও ছিল-হেমজাল-বিততং মণি-বিদ্রম-ভূষিতম্‌। 
৩]৬।১১ 

রাঁবণের সিংহাসনগুলির কে।ন-কোনটি ছিল বৈদৃধ্যমণি খচিত, 
কোনটি ব ছিল মরকতময় | (ল ১১) 

রাবণের শয্যাগুহের পথ্যঙ্কটি বৈদূধ্য মণির সহিত হস্তীদস্তের সমা- 
বেশে নির্দিত হইয়াছিল। দস্ত-কাঞ্চন-চিত্র।লৈর্‌ বৈদুধোশ্চ বরাসনৈঃ 
২৫১, 

আঙ্জকাল যেমন হীরক অলঙ্ক!রে ব্যবহৃত হয়, রাম।য়ণের যুগেও 
তাহ। সেইরপে ব্যবহৃত হইত। হীরক-খচিত অলঙ্কার (স্থ১*), 
হীরক-খচিত বন্ম (ল ৭*) প্রভৃতির উল্লেথ রামায়ণে আছে। লঙ্কার 
রাজপ্রাসাদগুলিও বজ্রমণিতে বা হীরকখণ্ডে শোভিত ছিল।-_- 
বজ-বৈদূর্ধ্য-চিত্রৈশ্চ সুভৈদৃ ্টিমনোরমৈ2। ৮৪1৫৫ 

লঙ্কার চতুর্দিকে যে হ্বর্ণপ্রাচীর ছিল, সেই ব্বর্ণপ্র।চীবও চিল _ 
মণি-বিদ্রম-বৈদৃ্য-মুক্ত1-বির চতাস্তরম্। ১৪1৬৩ 

শ্কটিকের ব্যবহার লঙ্কায় অপর্যাপ্ত পরিমাঁণে দেখিতে পাঁওয়। যায়। 
শ্কটিক কাচ নহে। প্রাচীনকালে কৈলাশ পর্বতে, বিদ্ধ পর্বতে ও 


প্রবাসীস্মাঘ, ১৩৩৬ 


শা স্পিরিট 





| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পাস পস্মপসিসসসপসপপপপপ ৩ 
চস্কাদ্বীপে স্কটিক উৎপন্ন হইত। কৈলাশ পর্বতে শুভ্রশ্ষটিক ছিল, ছুই 
ন:মে পরিচিত--সৃর্যাকাস্ত মণি ও চন্দ্রকাস্ত মণি। ুর্ধযকিরণ-সম্পাতে 
যে প্রস্তর-মণি হইতে অগ্থি নির্গত হইত, তাহার নাম ছিল ৃর্যাকাস্ত 
মণি; আর চন্দ্রকিরণসম্প।তে যাহ! হইতে ব।রি নিঃসৃত হইত তাহার 
নাম ছিল--চন্দ্রকাস্ত মণি । কৈলাশ পর্বত এইরূপ যুল্যবান্‌ স্কটিকের 
জন্মস্থান হেতু এখনও তাহ! ক্ষটিকাচল বলিয়! পরিচিত । 

লঙ্কার প্রাসাদ, চৈত্য, দেবায়তন--সমস্তই ছিল স্কটিকপ্রভ।বে 
প্রভাবিত। লকঙ্কার অনেক তৈজস-পত্রও ক্ষটিকনিশ্শিত ছিল। মণি- 
ময় স্কটিক পানপাত্রের উল্লেখ লঙ্ক।র বর্ণনায় আছে (সু ১*)। স্টিক 
খোদিয়ই বৌধ হয় এই-সকল পাত্র প্রস্তুত কর! হইত এবং তাহ।তে 
মণ্ণিমুক্ত। বস।ন হইত । 


( সৌরভ, অগ্রহায়ণ ) শ্রী কেদারনাথ মজুমদার 


জৈন তীর্থঙ্কর ও বুদ্ধদেব 


জৈনদের তীর্ঘস্কর শ্রেণীর চতুর্ব্বিশতিতম ও শেষ তীর্ঘস্কর বদ্ধমান 
বা মহাবীর স্ব।মী। 

বুদ্ধদেব পঞ্চবিংশতিতম ও শে বুদ্ধ । 

পার্থনীথ স্বামীর মতাঁবলম্বী সন্ন্যানীদের নিগম্থ (নিগ্র্থ, গ্রস্থিহীনঃ 
বন্ধনহীন ) বলিত ও গৃহস্থদের শ্রাবক বলিত। এই সম্প্রদায় খযভ 
দেব স্থ।'পন করেন। পাশ্বনাথ স্বামীর সময় খুঃ পৃঃ ৮৭৮--৭৭৮ | 

বর্দন(ন স্বামী ও বুদ্ধদেব প্রায় মমস।ময়িক | 


বুদ্ধদেব বর্ধম।ন স্ব।মী 
জন্ম থুঃ পৃঃ ৫৫৭ ৫৯৯ ( চৈত্র কৃষ্ণ! ত্রয়োদশী ) 
দীন্দা ৫২৭-৫২৮ ৫৭* ( অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ! দশমী ) 
জ্ঞানল।ভ ৫২১ ৪৫৭ ( বৈশাখ শুক্লা! দশমী ) 
মেক্ষ ৪৭৭ ৫২৭ (কান্িক অমাবস্ত। ) 


ব্দামান শামীর মে।ক্-বৎসরে বুদ্ধ,দব গৃহত্য।গ করেন। 
€ ্ পর 
বৌদ্ধ ও জেন ধন্শের অনেক দিদ্ধান্ত একই প্রকার, কিন্ত কেন 
কোন স্থানে মারাত্মক প্রভেদ আছে। এ প্রভেদ কালের প্রভেদ ব 
সংস্কার । 


(মানসী ও মন্বাণী, পৌষ ) শ্রী অমৃতলাঁল শীল 


যরে 


ঘরে হেরি চলিয়াছে বঞ্চনার পাঁলা,২_ 
প্রত্যেক বাঙ্গালী-নাঁরী হতেছে বঞ্চিত। 
শিক্ষা নাই--স্বাস্থ্য নাই; হৃদয়ের জালা 
অহরহ পলে-পলে হতেছে সঞ্চিত। 


হে নবীন, ঘরে নাই যাহা তুমি চাও, 
সেথা আছে অঙ্জতার অভিশাপরাশি। 
আজি বুথ! দ্বারে দ্বারে সামাগান গাও-- 
বুঝিবে না একবর্ণ তব পিসী-মাসী | 


সেদোষ তকারে নহে; তোমারি সে দোষ 
তামাদের মুখ চাহি” তার রহে বাচি”। 

সব দ্বার দেছ রুধি'__করে নাই রোষ-_- 

বলেছে সন্তোষভরে, “মোরা বেশ আছি? । 


আর কত ইহাদের রাখিবে ঠকায়ে? 
রাত্রি গেছে--রৌদ্র ওই এসেছে ঘনায়ে। 


ঞ্তী হেমচন্দ্র বাগচী 


৪র্থ সংখ্যা ] 


৪৯৮৭ 


লাখ পীস্লিলী ও পোস্ট স্িটি তি পিন সির পি সি সপ স্পা পি »৬০লা সিটি সি তি সিরা সির আসি পি উিশা সি তি স্পর্শ আও পান্টি স্পা সরি পরি সপর্টি ১১ পতি উপ লতি ছা সি তি সপিশি আপা সি তা সি পিসি পা ক পতি পি পরী ও ও সি তা সী সিটি ৯ ৩ সিটি আল ৯ পিউিপিসটিউ, সা 
শি 


ঘুমিয়েছিলাম বড় গভীর ঘুমের ঘোরে, 
শশান-ঘাটে নদীর দিকে শিয়র করে, | 
ঘুমিয়েছিলাম মিশিয়ে গিয়ে মাটির সনে, 
জলের ছলচ্ছলধ্বনির কলম্বনে। 

দুপুব-রাঁতে সেই শাড়ী আর সেই পিঁদুরে 
জেগে উঠে হঠাৎ শুনি কার! দূরে ! 

মেয়ে কাদে-আমার নন্দরাণীর গলা 

কী যে করুণ কাতর স্বরে,_যায় না বল! ! 
“মাগে। আমার, আক্রকে রাতে আয় না মাগো, 
একলা আছি কেউ কাছে নেই, দেখে যাগো। ! 
কেউ করে না--একটু এসে আদর কর, 
আর-একট! যে মা এয়েছে নতুনতর ! 

অন্ধ রে একল! শুয়ে ভয় যে করে! 

নেই বিছানা-_হয় না বে ঘুম মাটির *পরে। 
পেট জলে যে দিনে-রাতে ক্ষুধায় মরি-_ 
কেমন করে" বল্না মাগে। ঘুমিয়ে পড়ি ?” 
অসাড় অঘোর ঘুমিয়েছিলাম মরণ-ঘুমে__- 
কান। শুনে ঘুম যে ভাঙে শ্মশান-ভূমে ! 


নিবিয়েছিল চিতার আগুন নদীর কুলে-_ 
ঘুমিয়েছিলাম,--আবার দেখি নয়ন খুলে? 
আধার ধরা,--ঠাদ্ের মুখে রক্ত কেন? 

তারার চোখে জলের ফৌটা--কীাদছে যেন! 
গেলাম হেঁটে শীর্ণ মুখে ঘোমটা তৃলে?, 

বাড়ীর ভিত্তর এলাম শেষে খিড়কী খুলে__ 
ঘর্টিতে তার ঘুটঘুটে কী অন্ধকার ! 

তাইতে তবুশাদ। দেপায় মুখ আমার ! 

“ওমা মাগো !--এই যে তোমার পেইছি দেখা ! 
ভয় করে যে মুখের পানে চাইতে এক] ! 

মুখে তোমার রক্ত যে নেই, চোখ যে ঘুমায় !” 
তয় গেল তার একটু হাসি একটি চুমায়। 


মাথায় দিলাম হাঁত বুলিয়ে, গান শুনিয়ে 
ছড়ার স্থরে, দিলাম দোলা বক্ষে নিয়ে । 
“অমনি করে, গ্ুন্গুনিয়ে গ।ও না মাগো ! 
ঘুম এসেছে, চক্ষে যে আর দেখছি না গো! 
চুমু খেলাম-_কান্না তখন চাপ তে হ'ল-_ 
বাছ। আমার ঘুমিয়ে প'ল ঘুমিয়ে পল! 


সেই শ্মশানে নদীর কুলে ছিলাম শুয়ে, 

নন্দ আছে বুকের উপর মুখটি থুয়ে; 

মুখে তাহার রক্ত যে নাই একটুখানি, 

তবু কেমন ঘুমিয়ে হাসে নন্দরাণী ! 

এমন সময় শিশুর করুণ কণস্বরে 

ঘুম ভেঙ্গে যায়, প্রাণের ভিতর কেমন করে ! 
সে ঘে আমার ছেলের গলা - আমায় ডাকে-__ 
ম্যাট! ছেলে পঞ্চ আমার ডাকৃছে কাকে ! 
“ওর! মারে--গাযে আমার বড়ই ব্যথা__ 
দুষ্ট বলে গাল দি ওদের--সত্যি কথা! 

দেয় না খেতে-_ক্ষধায় জলি দিবস-রাতি--- 
ইচ্ছে করে পালাই কোথা, নেই যে সাথী !” 
ঘুমিয়েছিলাম ্বপনবিহীন মরণ-ঘুমে, 

ভাঙল তবু সে ঘুম আমার শ্মান-ভূমে। 


নিবিয়েছিল চিতার আগুন নদীর কুলে, 
ঘুমিয়েছিলাম,_-আবার দেখি নয়ন খুলে, 
আধার ধরা, চাদের মুখে রক্ত কেন? 

তারার চোখে জলের ফৌটা-_কীাদছে যেন! 
গেলাম চলে? শীর্ণ মুখে ঘোমট। তুলে__ 

ঘরের ভিতর এলাম শেষে খিলটি খুলে" । 

“ওম! মাগো, এই যে তোমার পেইছি দেখা, 
ভয় করে না তোমার পানে চাইতে একা; 
নাও কোলে নাও, খাও না চুমু গালের 'পরে-.. 
বড় কাহিল; অবশ দেহ ব্যথার ভরে |” 


৪৮৮ 





শি, এপস 


শক্ত ছেলে-_-ভয় পেলে না, উঠল হেলে ! 
আহল।দে হাত বুলিয়ে দিলম মাথায় কেশে। 
বুকে তুলে ছুই গালে তার দিলাম চুমা, 

গানের স্থরে কইনু কানে--“এবার ঘুমাঃ | 
“অমনি করে, গুন্গুনিয়ে গাও না মাগো-- 
ঘুম এসেছে, চক্ষে যে আর দেখছি না গো!” 
চুমু খেলাম-_কান্ন! তখন চাপ তে হ'ল, 

বাছা! আমার ঘুমিয়ে প'ল ঘুমিয়ে পল ! 





সেই শ্বশানে নদীর কূলে ছিলাম শুয়ে, 

ছেলে মেয়ে এক বুকেতে ঘুমায় ছুয়ে । 
ঘুমিয়েছিলাম-__হঠাৎ জেগে ভয় যেন পাই, 
আর-ছ্টিরে ঘুম থেকে মার জাগই নি তাই! 
কচি ছেলের কান। শুনি অন্ধকারে-_ 

বোন ফোটেনি, চিঠি করে' ডাকছে কারে ? 
ও যে আমার কালের ছেলে--খোকার গল1-_ 
নেহাৎ কচি-_-.এবল ফোটেনি--হাঁয় অবল]! 
কেউ দেখে না, নেয় ন। তারে--বাছ। আমার ! 
মায়ের বুকের ছুধ না পেয়ে বাচে না আর ! 

ঘরে গেলাম তাড়াতাড়ি খিলটি খুলে, 

দেখি খোকন শুকিয়ে গেছে__-নিলাম তুলে, 
কত করে' থামল বাছার ফু পিয়ে-ওঠা, 

মুখে দিল।ম হাঁড়-বেরোনে। বুকের বৌটা । 


প্রধামী --মাঘ, ১৩৩০ 





[ ২৩শ ভাগ, বয় খগ 
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সেই রাডা-াদ দিচ্ছে উকি আকাশ থেকে__ 
পাহশু হ'ল আমার চাদের সে-মুখ দেগ্সে! 
চুমায় চুমায় কান্না! আমার চাপতে হ'ল, 
খোকন তখন ঘুমিয়ে প'ল ঘুমিয়ে পল! 


ঘুমিয়ে পল, নেতিয়ে প'ল'--আর সাড়া নেই, 
শুইয়ে দিলাম মেঝের উপর অন্ধকারেই ! 
হাত-পা*গুলি সমান করে' দিলাম রেখে, 
গায়ের উপর দোলাইখানি দিলাম ঢেকে। 
ছুটে দেখি আর-এক ঘরে--ন্বামীর পাশে 
সতীন ঘুমায়_-তারই কেবল ঘুম না৷ আসে! 
দেখেই আমার চিন্লে, তবু লাগল ধাধা, 
সেই আধারে মুখ যে আমার দেখায় শাদ1! 
চোখে-চোখে যেমন চাওয়া_কী চীৎকার! 
জানি তখন, ঘুম হবে না আর যে তার! 
চুপে--চুপে ফিরে এলাম সেই শ্মশানে, 
খানিক পরেই খোকায় তার! সেথায় আনে । 
বড় দু'জন ছুই পাশেতে-কাছে কাছে-- 
খেকন আমার বুকের উপর ঘুমিয়ে আছে। 
আমর! সবাই ঘুমাই জলের কলম্বনে, 

ঘুম হবে না এক সে জনার এই জীবনে !* 


জী মোহিতলাল মজুমদার 


* একটি ইংরেজী কবিতার অনুকরণে । 


স্পস্ট 


চালপড়া 


চালপড়ার নাম অনেকেই বোধ হয় শুনিয়াছেন। 
পাঠখালে ষখন পড়িতাম তখন বার কয়েক চালপড়া 
খাইবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছে। কোন বালকের 
পুস্তকাদদি অপহৃত হইলেই, আমাদের বিজ্ঞ গুরুমহাশয়টি 
এই চালপড়ার হাঙ্গাম! করিয়া বসিতেন। কোন জিনিষ 
চুরি হইলে, পল্লীগ্রাষে এখনও চালপড়া খাওয়াইবার ভয় 
দেখান হয়। ষে চুরি করিয়াছে, চালপড়। খাওয়াইলে নাকি 
তাহার মুখ দিয়! রক্ত উঠে এবং আসল চোর ধরা পড়ে। 


চালপড়ার প্রবাদটি আমাদের দেশে সর্বত্র প্রচলিত, 
কিন্তু ওই জিনিষট! খাওয়ইয়া চোর ধরিতে কেহ স্বচক্ষে 
দেখেন নাই, বোধ হয়। তা ছাড়া এই চালপড়া 
জিনিষট। কি? ইহার মূলে কোন সত্য আছে, না গল্প 
মাত্র? কত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে জিজাস! করিয়াছি, 
তাহারা বলেন, “ও একট। ভয় দেখাইবার ফন্দি।” 

প্রাচীনকালে ভারতে শান্ত্রামোদিত পরীক্ষার দ্বারা 
দোষী নির্দোষী স্থির কর! হইত। শাস্তগ্রন্থে এইরূপ নয় 


৪র্থ নংখ্যা ] 


সামাজিক আয়বৃদ্ধির আয়োজন 
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প্রকার পরীক্ষার উল্লেখ আছে। গত শ্রাবণের 
প্রবাসীতে ভারতের প্রাচীন বিচার-পদ্ধতি শীর্ষক 
প্রবন্ধে উক্ত নয় প্রকার পরীক্ষার কথা বল! হ্ইয়াছে। 
এই নয় প্রকার পরীক্ষার মধ্যে চালপড়া বা তওডল- 
পরীক্ষা একটি । যথা £-_ 

“ধটোইগ্রিকুদক্চৈব বিষং কোষঞ্চ পঞ্চমম্‌। 

যষ্টঞ্চ তও্লাঃ প্রোক্তাঃ সপ্তমং তপ্তমাষকম্। 

অষ্টমং ফালমিত্যুক্তং নবমং ধর্মমজং স্মৃতং |” 
- বৃহস্পতি । 
কাত্যায়ন ও দিব্যতত্বে আবার এই নয় প্রকার 
পরীক্ষার প্রয়োগ-বিধি ও মন্ত্রার্দি বিস্তৃত বর্ণন আছে। 
সামান্ত চাউল উত্তমরূপে ধুইয়া শুদ্ধ হইলে, দেবতার 
ন্নানজলে একটি নৃতন মাটির পাত্রে উহা এক রাত্রি 
ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন বিচারক শুচি হইয়! বসিবেন 
এবং চোরের দলকে স্নান করাইয়1 পূর্বমুখে বসাইবেন। 


পরে একখানি তুর্জপত্রে বা অশথ-পাঁতায় এই মন্ত্র 


লিখিবেন,--. 
আদিত্য-চন্দ্রা নিলোহনলশ্চ 


দ্যৌভূমিরাপে হৃদয়ং যমশ্চ। 

অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে 

ধর্মে। হি জানাতি নরন্ত বৃত্বং ॥ 

এই মন্ত্রলেখ! পাতা পর পর এক-একজনের মাথায় 

রাখিয়া, উক্ত ভিজান চাউল সামান্স চর্বণ করিতে 
দেওয়া! হয় এবং অন্থান্র একখ।নি অশথ-পাতায় চর্ববিত 
চাঁউল রাখিতে বল হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে সকলকে 
এই নিয়মে চাউল চিবাইতে দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে 
যাহার চর্ব্বিত চাউলে রক্ত দেখা যাইত, সেই দোষী বলিয়া 
সাব্যস্ত হইত। চাঁউল চর্বণ করিবার সময় দোষী ব্যক্তির 
তালু শু হইয়! যাইত এবং সে কাপিতে থাকিত। 


শ্রী বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় 


সামীজিক আয়বৃদ্ধির আয়োজন 


যে ভোগ্য-সমষ্টিকে সামাজিক আয় বল! হয়, তা 
উৎপাদিত হয় তিনটি উপকরণের সাহায্যে :-_ প্রকৃতি, 
মানুষ, ও মূলধন। সামাজিক আয় বাড়াতে হলে এই 
উপকরণগুলির পরিমাণ ( আলাদ1 আলাদ। ব1! একসঙ্গে ) 
বা ভোগা-উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াতে হয়। প্রকৃতির কোনো 
সঞ্চিত ধন অব্যবহ্থত অবস্থায় পড়ে" থাকলে তাকে খুঁজে 
বের করা (যেমন, খনি, অকরধিত জমি, বা অল্প চেষ্টায় 
ব্যবহারযোগ্য হয় এমন জমি, জলশক্তি, ইত্যাদি), মানুষের 
শক্তির অপচয় নিবারণ করা, মান্ধষের লুকান ক্ষমতা- 
গুলিকে ফুটে উঠ.বার সুযোগ দেওয়া, মূলধন বৃদ্ধির চেষ্টা 
বা অপচয় নিবারণ, ইত্যাদি নান! ভাবে সামাজিক আয় 
বৃদ্ধির আয়োজন কর! যেতে পারে । সামাজিক আয় 
বৃদ্ধির তিনটি উপায় সাধারণ ভাবে নির্দেশ করা যায়। 

১। আবিক্ষার, ২। উদ্ভাবনা, ৩। সংরক্ষণ। 

আবিষ্কার বলতে অজানা! অবস্থায় অব্যবহৃত ভাবে 
যে-সব ভোগায বা তার উপকরণ পড়ে, ছিল, তাকে কাজে 

৬২ -স্্্টে 


লাগান বুঝায়। যেমন কোন্‌ নদীতে মাছ আছে ত৷ 
আবিষ্কার করা, ব1 এমন কোনো! জলপ্রপাত খুঁজে বের 
করা যার শক্তিকে ঠবছুাতিক শক্তিতে পরিণত করা যায়, 
অথবা! কোন্‌ ঝরণার জলে ওষধের কাক হয় আবিষষার 
করা, ইত্যাদি । অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই আবিষ্কারকে 
উদ্ভাবনার সাহায্যে কাজে লাগ।তে হয় । তবুও '"মাবিষ্ষকারকে 
আলাদ। করে? ধরাই উচিত। আবিষ্কারের জন্ত সমাজের 
উচিত, কোথায় কি আছে দেখে খুজে বেড়াবার লোক 
নিযুক্ত করা। খনিজ পদার্থ কোথায় কি আছে, জলশক্তি 
কোথায় কিরূপ আছে, স্বাভাবিক অবস্থায় কোথায় কোন্‌ 
ভোগ্যের ভাণ্ডার পড়ে আছে, এই-সব খোঁজ করে? বের 
করাই এদের কাজ হবে। 

তার পর উদ্ভাবনা। যন্ত্রের উদ্ভাবনা, উপায়ের 
উদ্ভাবনা, ব্যবহারের উদ্ভাবন, সবই উদ্ভাবনা। মানুষের 
বুদ্ধি সর্বদাই অল্পশ্রমে কাঁজ সার্বার উপায় খু'জ্ছে। এই 
থেকেই যন্ত্রের উৎপত্তি । পুরাকালে, দ্রিনের পর দিন লিখে 
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একখণ্ড বই হত); আর আজ, ৭ দিনে ১০৪০০০ খানা বই 
বের করা অতি সাধারণ কাজ। এক্ষেত্রে মানুষ নিজের 
শক্তি সাক্ষাৎ ভাবে কাজে লাগাচ্ছে ন1। প্রথমে শক্তি দিয়ে 
তৈরী কর্‌ছে যন্ত্র, তার পর যন্ত্র মানুষের জায়গ! নিয়ে কাজ 
করে' দিচ্ছে। আজকাল যন্ত্র তৈগী করার যন্ত্রেরও অভাব 
নেই। মানুষ শুধু মানসিক শক্তি খরচ করে, প্রতি 
যস্্ররূপ ধারণ করে? মানুষের কাজ বাকিটুকু সবই করে' 
দেয়। নৃতন নৃতন উপায় উদ্ভাবন করে' মানুষ সমান খরচে 
বেশী কাজ করে' নিচ্ছে । উদ্ভাবন! যস্ত্রেরও হতে পারে, 
কার্ধযপ্রণালীরও হতে পাঁরে। যেমন ভোগ্য উৎপাদনের 
উপকরণ ও উপায়গুলি নাঁন। ভাবে ব্যবহার করা যায়। 
ক-পরিমাণ প্রকৃতি (অর্থাৎ প্রাকৃতিক জিনিস ) ক- 
পরিমাণ মাছষ (অর্থাৎ মানুষের শ্রম, মানসিক বা 
দৈহিক) ও ক-পরিমাণ মুলধন দিয়ে খপরিমাণ ভোগ্য 
উৎপাদন হয়; আবার 3ক-পরিমাণ প্রকৃতি, ২ক 
পরিমাণ মানুষ ও ২ক-পরিমাণ মূলধন দিয়েও খ-পরিমাণ 
ভোগ্য পাওয়া যেতে পারে। হয়ত ২ক প্রক:ত+২ক 
মান্ধষ+২ক মূলধন ২২খ ভেগ্য দান কর্ুবে। হয়ত 
১০ক প্রক্ৃতি+৫ক মানুষ +১৭ক মূলধন ১৫খ ভোগা 
উৎপাদন করুবে। কি উপায় বা প্রণালী অবলম্বনে 
সব চেয়ে বেশী লা হবে, মানুষের উদ্ভীবনা-শক্তি 
সর্বদা তাই দেখছে । কি উপায়ে অপব্যয় ও 
অপচয় নিবারণ করা যায়, তাঠিক করাও উদ্ভাবনার 
কাজ। কার্খানায় কোনে বস্ত প্রস্তত কর্‌তে গিয়ে সব 
সময়ই আনুষঙ্গিক নান] বস্ত বেরিয়ে পড়ে) যেমন গ্যাস্‌ 
তৈরী করুতে কোক্‌, আলকাতর ও কার্বন, বা তক্তা 
তৈরী করতে কাঠের গুঁড়া। এ-সব আন্ষঙ্গিক ভ্রব্য- 
গুলির (55 0০৫5০ ) সঘ্যবহার করতে পারলে 
লাভ আছে। এও উদ্ভাবনার ক্ষেত্র। এক মণ তেল 
পুড়িয়ে একটা চুলী জল্তে পারে; আবার সমানই 
তাপ দেয় এমন চুললীর উদ্ভাবনা হতে পারে যাতে মাত্র 
আধ ম্ণ তেল পুড়বে। তেল ন! হয়ে কয়লাও হতে 
পারে। 

ভোগ্যকে যেমন ভোগীর পক্ষে সহজলভ্য করে? 
দিলে ভোগোর স্বাচ্ছন্দাদান-ক্ষমতা বেড়ে যায় ( যথা, 
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পাস পি, ও ২০ ৮০ পিসি পি ভিসি তি ও পিসি ও সির সিসি তা সিসি তি সিতশীস্টি পিসি স্সিাস্সি তপাস্িপিস্সি সি এসির সি াস্সিএররস 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নদীতে মাছ আছে ধরে' খাও গিয়ে না বলে, 'এই নাও মাছ' 
বল্লে মাছ খাওয়ার সখ বেড়ে যায়) তেমনি ভোগ্য 
উৎপাদনের উপকরণগুলিকেও সহজলভ্য করুতে পার্লে 
লাভ আছে। মানুষকে যদি সব সময় “কোথায় ধান, 
কোথায় কয়লা, কোথায় পাট, কোথায় লোহা, কোথায় 
মূলধন,” ইত্যাদি চীৎকার করে, ঘুরুতে হয় তা হলে 
উতৎপাদন-কার্ধ্য শক্ত হয়ে পড়ে । ঠিক কাজের জাগায় 
ও সময়ে যদি উৎপাদনের উপকরণগুলি পাওয় যায়, তা 
হলে কোনে! নির্দিষ্ট সময়ে (এক বছর, ছথাস, যাই হোক) 
নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ দিয়ে বেশী ভোগা উৎপাদিত 
হতে পারে। অর্থাৎ কি না, উৎপাদনের উপকরণগুলি 
অচল অটল হলে সামাজিক আয়ের ক্ষতি হয়। কোনে 
জায়গায় লোহ। অসংস্কত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তা 
গলিয়ে বিশুদ্ধ লোহা বের করার জন্য কয়লাও 
পাওয়। যায়; অথচ যদ্দি শ্রমজীবীব] সেখানে না যেতে 
চায়, বা গোড়ার বন্দোবস্ত ও কাজ স্থরু করার মত মূল- 
ধন না! পাওয়। যায় বা বন্ৃকষ্টে পাওয়া যায়, তা হলে 
মামাজিক আয়ের দ্দিক্‌ থেকে ক্ষতি হবে। কাজেই 
সামাজিক আয়ের স্থবিধার দিক্‌ থেকে উত্পাদনের 
উপকরণগ্তলির অচল ভাব যত কমে” আসে ততই ভাল । 
অর্থাৎ উপকরণের সচলতার উপর তার কাধ্যকারিতা 
বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। যে-কোন কাজে উপকরণ- 
গুলি কিকি হারে ব্যবহৃত হবে এবং শ্রেষ্ঠ বন্দোবন্ত কি 
তা ঠিক কর্‌তে উদ্ভাবনা-শক্তির দর্কার।' সাধারণ ভাবে 
উপকরণগুলিকে সচল করে? তুল্তেও উদ্ভাবনা-শক্তির 
প্রয়োজন। মৃলধন ধার দেবার জন্তে যে-সব বন্দোবস্ত 
আছে (যেমন ব্যাঙ্ক, লোন আফিস ইত্যাদি; মহাজন 
কাবুলিওয়ালারাও বাদ পড়ে না), সেগুলি মুলধনকে 
সচল করে? তোলে। আবার সংবাদ-গ্রকাশ, দ্রুতগামী 
ট্রেন, ইত্যাদি, এরাও কাজের জায়গায় ও সময়ে উপকরণ" 
গুলিকে পৌছে দেবার সাহায্য করে। যেমন কর্শখালির 
বিজ্ঞাপন দেখে লোকে কানের জায়গায় রেলগাড়ী চড়ে, 
হাজির হয়। নৃতন খনি আবিষ্কৃত হয়েছে শুন্লেই বা 
সংবাদপত্রে পড়লেই সেই দ্বিকে সামাঙ্সিক মূলধন ও মানু 
ছুটতে স্থরু করে। শিক্ষার অভাবে অজ্ঞানতা৷ বশতঃ 








৪র্ঘ সংখ্যা ] 
অনেক সময় লোকে নির্ববোধের মত মূলধন অকেজো! 
অবস্থায় ফেলে রাখে ও শ্রম করুতে সক্ষম হয়েও এবং 
সমাজে কাধ্যাভাব না থাকলেও লোকে নিজের বাসস্থানে 
কাজবিহীন অবস্থায় কষ্ট পায়। শিক্ষা মানুষের মনকে 
উদ্যোগী ও সজাগ করে? তোলে? শিক্ষাই মাচুষকে অনেক 
দুর অবধি দেখতে শেখায় । ম্শিল্কাল্র বিভ্ডান্ মুকজ্প- 
হন্ন ও সান্ুমক্ষে সজল কল্পে এভালেল। 
উৎপাদনের উপকরণগুলিকে সচল করে তুল্তে হলে 
শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন । আমাদের দেশে মূলধন 
সচরাচর বিনা কাজে ও কোনে! ফল প্রসব ন। করে? পড়ে 
থাকে। মূলধন সচল করে তুলতে হলে আরও ব্যান্কের 
প্রয়োজন, এবং সেই-সব ব্যাঙ্ক, জাতীয় কার্বারগুলিকে 
মূলধন সরুবরাহ করে' বাড়িয়ে তুল্বে। শ্রমজীবীকে 
সসল করে তুল্লে ও শিক্ষা দিলে, নানা গ্রকার. কাজে 
সহজেই কার্যক্ষম লোক পাওয়! যাবে এবং ফলে 
সামাজিক আয় বেড়ে চল্বে। দেশের বেশীর ভাগ 
লোকই বছরের বেশীর ভাগ সময় বসে" থাকলে সমাজের 
স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি অসম্ভব। কাজেই সমাজের প্রধান 
সম্পত্তি যে মানুষের শ্রম তার অপচয় নিবারণ সর্বাগ্রে 
দরুকার। 

সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধভাবে কাজ করুলে কাজ বেশী 
হয়। এই সুশ্ঙ্খলতা ও সংঘবদ্ধতাও উদ্ভাবনার ফল। 
কারুবারের আয়তন, শিল্প অনুমারে, ছোট বড় হলে 
কাজ কম খরচে হয়। যেমন ছবি ঘ্বাকার কাজ-_. 
হাজার খানেক চিত্রকর এক ঘরে বসে? কেউ আকাশ- 
টুকু আকৃছে, কেউ জলটুকু আকৃছে, কেউ গাছগুলি 
অণকৃছে, এ প্রকারে শ্রমবিভাগ করে' হয় না। ছবিতে, 
চিত্রকরের মনের ভিতর যে ভাব আছে, তাই রংএর ও 
রেখার সাহায্যে ব্যক্ত হয় বলে? তাতে শ্রমবিভাগ চলে 
না। একজনের সৌন্দরধ্যবোধ অপরের চেয়ে এমন 
ভিন্ন রকমের হতে পারে, যে, ছুইয়ের মিশ্রণে কদর্্যতা স্থষ্ট 
ইওয়া আশ্চর্য নয় । কিন্তু অন্ত কোনে! শিল্পে শ্রমবিভাগ 
ও বৃহৎ আমতনের কাবুখানাই শ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত হতে 
পারে। যেমন গ্যাস্‌ প্রস্তত। এক্ষেত্রে যদি প্রত্যেক 
গৃহস্থ কএকখণ্ড কয়লা নিয়ে গ্যাস তৈরী করুবার চেষ্টা 
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করে, তা হলে গ্যাসের জন্য খরচ হবে অসম্ভব রকম। 
এক্ষেত্রে অনেক লোক ও অনেক মুলধন একত্র করে" বনু 
পরিমাণ কয়লা জোগাড় করে' গ্যাস্‌ প্রস্তত করুলে গ্যাস্‌ 
সস্তায় হবে এবং আনুষঙ্গিক মালগুলিও বিক্রয় করে 
ব্যবসা আরও লাভবান্‌ হবে। বলাই বাহুলা, যে, এই- 
সব ক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের কেউ শুধু কয়লা! বইবে, কেউ 
চুল্ী ঠিক রাখবে, কেউ অন্। কাজ কর্‌বে, অর্থাৎ শ্রম 
বিভাগ করে' কাজ হবে। তার পর কি ভাবে বেতন 
দিলে কাজ ভাল পাওয়াযায়,কি পরিমাণ বেতন দিলে 
শ্রমজীবী কর্শক্ষম থাকে, কি ধরণে ব্যবসা করুলে বৃহৎ 
আয়তনের কারবার সম্ভব হয় (যৌথ কার্বার, সমবায় 
ইত্যাদি), কি “ভাবে শ্রমজীবীদের কাজ করালে . যন্ত্র 
(মূলধন ) হতে বেশী কাজ পাওয়। যায়, কতক্ষণ কাজ 
করুলে ও কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করুলে কর্ম- 
ক্ষমতা অঙ্ষু্ থাকে, ইত্যাদি ঠিক করতেও উত্ভাবনা- 
শক্তির ও তত্বান্থলন্ধানের প্রয়োজন । 

সামাজিক সম্পত্তি যেটুকু আছে, |! থেকে সমাজের 
উপকার স্থায়ী ভাবে হতে থাকে, সেটুকুর সংরক্ষণ 
দবুকার। যেমন বন জঙ্গল সংরক্ষণ, নদী ভরাট ন1 হয়ে 
যায় দেখা, বা মানুষের স্বাস্থ্য ও সকল প্রকার ক্ষমতা 
অস্ষুপ্ন রাখা, ইত্যাদি । 

শেষ কথা এই, যে, আবিষ্কার, উদ্ভাবনা ও সংরক্ষণ, 
সাধারণতঃ সবই পরস্পরের সাহায্যে হয় এবং সবগুলিই 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্‌ থেকে প্রয়োজনীয়। কোন্টি 
বেশী, কোন্টি কম, আলোচনায় লাভ নেই । উৎপাদনের 
উপকরণগুলি (প্রকৃতি, মানুষ ও মুলধন) কি ভাবে 
ব্যবহার করুলে তাদের দ্বারা সব চেয়ে বেশী উৎপাদন 
করা যেতে পারে এবং তাদের সচল (অর্থাৎ ঠিক স্থানে 
ও কালে পাওয়ার উপায়) করে, তুল্বার কি কি ব্যবস্থা 
সমাজে আছে, দেখবার আগে ভোগ্যের দাম (টাকায়) 
কি ভাবে সমাজে নির্দিষ্ট হয়। তা দেখ! দরকার । দাম 
কথাটি ব্যবহার কর! হচ্ছে_মৃল্য নয়--তার কারণ মুল্য 
কথাটির সঙ্গে লোকে সাধারণতঃ প্রয়োজনীয়তার একটা 
সম্বন্ধ আছে বলে" ধরে? নেয়। পাছে প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য 
নিয়ে গোলমাল হয়, সেইজন্য যে পরিমাণ টাকা কোনো 


৪৯২ 





সির পসরা সর তি শিপ সি বাশি তি 


জিনিস কিন্তে লাগে তাকে জিনিসের দাঁম বলা হবে। 
একটি জিনিসের প্রয়োজনীয়তা (বা ব্যবহারিক মূল্য) 
কি,তাতার দাম দিয়ে বিচার করা যায় না। যেমন 
হাওয়ার দাম ( আর্থিক বা বদলে পাওয়ার মূল্য) কিছুই 
নেই, কিন্তু প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে। হুনের দাম খুবই 
কম, কিন্তু গ্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। জলের দাম 
কোনো স্থলে কিছুই ন।, কোথাও খুব কম কিছু, কিন্ত 
তার প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে। দাম কি হবে তা 
দেখতে গেলে জিনিসটা 2লাক্কে চাস কি শক্তি 
আতপ এবং জিনিসটা আসে হকি শভ্ভিমাশে, 
এই ছুই দিক্‌ দিয়ে দেখতে হবে। অর্থাৎ হাওয়! চাঁয় 
লোকে খুবই, কিন্ত যত চায় তাঁর চেয়ে বেশী হাওয়া 
পাওয়া যায়,কাজেই তার দাম নেই । দাম অর্থাৎ যা দিতে 
কিছু নেওয়া অথবা অদল-বদল করে+ জিনিস নেওয়া যায়। 
কিন্ত যেজিনিস অজন্র, অপধ্যাঞ্ত চার দিকে রয়েছে 
তার জন্তে লোকে কিছু দিতে যাবে কেন? কাজেই 
হাওয়ার দাম নেই। কিন্তু সোনার দাম আছে খুব। 
কারণ লোকে যে পরিমাণ সোনা চায় তার চেয়ে সোনা 
আছে ঢের কম। কাজেই সোনার বদলে সব চেয়ে 
বেশী দিতে যারা রাজি ও সক্ষম তারাই শুধু সোন! 
পায়। এক কথায়, জিনিসের দাম ঠিক হয় জিনিস 
ক্কিন্আান্স উচ্ছা (067)800 ) এবং জিনিস 
হজ ব্বাল্র ইচ্ছ। (55001) ), এই ছুই শক্তির 
জোরে। ইচ্ছ। ছুই ক্ষেত্রেই সন্রিয় (৪০:৮০) হওয়া 
দরুকার | অর্থাৎ শুধু মনে মনে পাবার ইচ্ছা বা 
বাসনা, কিন্বার ইচ্ছা নম়। সে ইচ্ছা টাকার ভাষায় 
প্রকাশ কর! দরুকার অর্থাৎ কিনা বলা দরকার যে 
“এই পরিমাণ জিনিসের জন্ত আমি এই পরিমাণ টাক! 
দিতে ল্লাতিক ও সম্ষম আছি”। বেচবার ইচ্ছাও 
সেই ভাবে প্রকাশিত হওয়| দবৃকাঁর অর্থাৎ বিক্রেতাকে 
বল্‌তে হবে, “এই পরিমাণ জিনিন এই পরিমাণ টাকা পেলে 
আমি সরবরাহ করতে রাজি ও সক্ষম আছি।” ক্রমশ:- 
বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তার নিয়ম অনুসারে যতই ভোগ্যের 
পরিমাণ বাড়ান যায় ততই তার প্রয়োজনীয়তা কমে, 
আমে। কাজেই ক-পরিমাণ জিনিসের প্রয়োজনীয়তা 
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সিসির সত পাস 


২ক-পরিমাণ জিনিসের প্রয়োজনীয়তার অর্ধেকের বেশী। 
৩ক-পরিমাণ জিনিস ক-পরিমাণ জিনিসের তিনগণের 
কচ প্রয়োজনীয়ত। দেবে। যে জিনিন প্রয়োজনীয়ত। 
দেবে কম, তা! কিন্বার ইচ্ছাও হয় কম? কাজেই কোনো 
লোক কোনে! জিনিসের (ভোগ্য) কি কি পরিষাণ কিকি 
দামে কিন্তে ইচ্ছুক তা শ্লিখলে পরিমাণের সঙ্গে দাম 
কমে” আম্বে। যথা এক সের ঘি যদি কেউ ৫ টাকা 
সের হিসাবে কিন্তে ইচ্ছুক থাকে, তা৷ হলে সে দুই সের 
ঘি৪ টাকা (ধরা যাক) সের হিপাবে কিন্তে ইচ্ছুক 
হবে) তিন পের ঘি ৩্িক। হিসাবে, ৪ সের ২ টাক! 
হিসাবে, ৫ সের ১%* হিসাবে, ৬ সের ১।০ হিসাবে, 


ইত্যাদি। 


তার কিন্বার ইচ্ছার একট। ছবি অশাকা চলে । 
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ছবিতে ক-রেখাটির উপর জিনিসের পরিমাণ দেখান 
হচ্ছে এবং পরিমাণ যতই ডান দিকে যাচ্ছে ততই বেড়ে 
যাচ্ছে; আর খ-রেখাটির উপর টাকার দাম দেখান 
হচ্ছে। জিনিসের পরিমাণ থেকে সের প্রতি দামের সমান 
উঁচু করে? রেখ! টান্লে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেরদর দেখিয়ে 
এক-একটা রেখা টানা যায়। এখন রেখাগুলির মাথা 
আর-একটি রেখা টেনে জুড়ে দিলে সেই রেখাটি 
ব্যক্তিবিশেষের সেই জিনিস কিন্বার ইচ্ছা-নির্দেশক 
রেখা হবে। অর্থাৎ তা থেকে বুঝ! যাবে ব্যক্তিবিশেষ 
কি কি দামে কি কি পরিমাণ ভোগ্য কিল্তে রাজি 


৪র্থ সংখ্যা ) 
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আছে। এই জাতীয় রেখাগুলি সাধারণতঃ সর্বদাই 
নিয়গামী হয়। সমাজের সব লোকের ভোগ্য-বিশেষ 
কিন্বার ইচ্ছ! নির্দেশক রেখাগুলি উপরি উপরি বসালে 
একট। গড়ে বাজারের (অর্থাৎ বাজারে যারা কিনতে 
যায় তাদের একজ্র ) কিন্বার ইচ্ছা নির্দেশক রেখা পাওয়া 
যায়। এমন লোকও এদিক ওদিকৃ দুচার জন থাকে যারা 
দাম বেশী কম দিতে ইচ্ছুক হয়; কিন্তু সাধারণ ভাবে 
বাঙজ্জারের সকল খরিদ্দারের ইচ্ছা নির্দেশক একটা রেখ! 
পাওয়! যায়। কেউ যেন না ভাবেন, যে, বাস্তব জীবনে 
রেখ! টেনে কাঁজ হয়। দর-দস্তর কর! বা বেশী দাম মনে 
হলে না-কেনা ইত্টাদির ভিতর দিয়েই বাজার ( অর্থাৎ 
ক্রেতাসমষ্টি ) তার কিন্বার ইচ্ছ। জানিয়ে দেয়। কেবল 
বুঝবার স্থবিধার জন্তে আমরা সেই ইচ্ছাকে একে 
দেখাবার চেষ্টা করুছি। এখন বিক্রেতার দিকুটা দেখ! 
যাক। বেচ.বার ইচ্ছার যদি একটা ছবি আকা যায় তা 
হলে তার আকৃতি নান! প্রকার হতে পারে । কোনে 
কোনে। জিনিস একই দরে যে-কোনো! পরিমাণে সর্বরাহ 
করাযায়। কোনে! কোনে! জিনিসের দর, যতই পরিমাণ 
বাড়ে, ততই বেড়ে যায়; আবার কোনো কোনোটির দর 
পরিমাণের সঙ্গে কমে? যায়। তার কারণ জিনিস তৈরী 
করুতে খরচ কি হয় তা সেই জিনিসের 
পরিমাণের উপর নির্ভর করে। হয়ত ১ 
লক্ষ মণ ধান উৎপাদন করতে যা খরচ 
২য়, চাষযোগ্য জমি কমে, এলে ২ লক্ষ 
মণ করতে তার তিন গুণ খরচ হয়। ১০০ 
মণ মাছ ধবুতে যা কষ্ট বা খরচ ২০০ মণ 
ধরুতে তার ৪ গুণ খরচ বা কষ্ট হতে পারে। 
আবার ক-পরিমাণ গ্যাস, স্ৃচ, স্ুৃতী, 
ইরিকাচি, শিশি বোতল, তৈরী কর্‌তে যা 
খরচ হয় তার চারগুণ করুতে গেলে খরচ 
টাবগুণের কম হতে পারে । কারণ প্রকৃতির 
কাছ থেকে ভোগ্য আদায় (বা আহরণ) যেখানে 
ই সেখানে ভোগ্যের পরিমাণের তুলনায় চেষ্টার 
(কষ্ট বা খরচের) পুরিমাণ উত্তরোত্তর বেশী হারে 
বেড়ে চলে । আবার যন্ত্রের সাহায্যে যেখানে ভোগ্য 


উৎপাদন করা হয় বা যে-সব ভোগ্য উৎপাদনে 
আনুষঙ্গিক দ্রব্য অনেক কিছু উত্পাদিত হয়, যেমন গ্যাসের 
আহ্গষদ্দিক দ্রব্য, কোক কয়লা, আলকাত্রা ইত্যাদি ) 
বা যেখানে শ্রমবিভাগে কাজ সহজ হয়ে আসে এবং তার 
ক্ষেত্র আছে, সেইলব স্থলে উৎপাদন উত্তরোত্তর সহ্জ 
হয়ে আসে; অর্থাৎ ভোগ্যের পরিমাণ যতই বেশী হয় 
বা কাবুবারের আয়তন যতই বাড়ে, ততই প্রতি 
ভোগ্যের এককে ( 81104 ) উত্পাদনের খরচ কম হয়। 
আবার কোনো কোনে ক্ষেত্রে কম বেশী যাই হোক খরচ 
সমান হারে হয়। যে-সব ব্যবসাতে খরচ ক্রমে 
বেড়ে যায়, সেগুলিকে ভ্রুস্ম্ণঠ-বম্্পীজ্ল 
খল্সত্ে ব্যনসাম লা চলে; যেমন কোনে! 
কোনে প্রকার চাষ-বাস জাতীয় ব্যবসায় । আবার 
যে-সব ব্যবপাতে খরচ ক্রমে কমে” আসে, সেগুলিকে 
ভ্রন্সম্প -বিলীক্মান খব্সছেল্র ব্যবসা 
বলা চলে (যেমন কার্খানার প্রস্তুত প্রায় সব জিনিসই, 
বিশেষ করে? যেগুলিতে গকৃতিজাত অসংস্কৃত উপকরণের 
খরচই সব খরচের বেশীর ভাগ নয়) । আবার অন্ত ব্যবসায় 
আছে যাতে খরচ জিনিসের পরিমাণের সঙ্গে বদ্লায় না। 
এগুলি হিল খক্রচেল্প ল্যানসান্স । এখন, 





পরিমাণ 


বেচ.বার ইচ্ছার রেখা নির্ভর করে ভোগ্যের উৎপাদন 
কোন্‌ নিয়মের অধীন, তার উপর | স্থির খরচের 
ব্যবসায়ে যে-সব ভোগ্য উৎপাদ্দিষ্ভ হয়, সেইসব ভোগ্য 
যেকোনো! পরিমাণেই হোক না কেন সবুবরাহ করুতে দর 


8৯৪ 





একই হবে। কিন্তু বর্ধনশীল খরচে যে-সব ভোগ্য 
উৎপাদিত হয়, সেগুলির জন্তে বর্ধনশীল হারে বিক্রেতা 
দাম চাইবে । আবার বিলীয়মান খরচে যে-ভো?গ্য উৎ- 
পাদন হয়, সে-ভোগ্োের দর পরিমাণের বৃদ্ধির সঙ্গে কমে 
যাবে। এছাড়া! আর-এক প্রকার অবস্থা হতে পারে যাতে 
খরচ পরিমাণবুদ্ধির সঙ্গে কখনো বাড়ে, কখনো কমে, 
আবার কখনো স্থির থাকে । এক্ষেত্রে দরও এরূপ অনির্দিষ্ট 
গতিতে বাড়বে, কম্বে বা স্থির থাকৃবে। সব বিক্রেতার 
বেচবার ইচ্ছা নির্দেশক রেখাগুলি একসঙ্গে উপরি 
উপরি রাখলে সাধারণ বা বাজারের * বেচবার ইচ্ছা 
নির্দেশক রেখা পাওয়া যায়। কেন্বার ইচ্ছার রেখার 
উপর বেচবার ইচ্ছার রেখা স্থাপন করুলে তারা কোনে! 
স্থলে বা একের অধিক স্থলে মিলিত হবে। 


সের প্রতি দাম 

৪|* দরে ক্রেতা! ও বিক্রেতা 
সমান 

৩২টাক। সেরে ক্রেতার চেয়ে 
বিক্রেত কম 

২২ সের ঘিয়ের ক্রেতা 
অসংখ্য, বিক্রেতারই অভাব 


ঘিএর পরিমাণ 


উপরের ছবিতে ঘিএর দাঁম কোন্‌ ঘিয়ের বাজারে 
কত হবে দেখান হচ্ছে । দেখা যাচ্ছে যে একশত সের ঘি 


** বাঁজার বল্তে স্থানবিশেষ বুঝায় না। নানান ভোগোর 


বাঁজার নানান্‌ স্থান ও কাল জুড়ে অবশ্থিত। যে ক্রেতা ও বিক্রেতার 
সজ্ঘ এমন ভাবে সকলে সকলের সঙ্গে কাজ করতে পারে 
যেদর-দস্তর করে' যাচাই ও প্রতিযোগিতার ফলে কোনে! নির্দিষ্ট 
সময়ে কোনে নির্দিষ্ট ভোগ্য সেই সজ্বের মধ্যে একই দরে বিক্রি হয়, 
সেই সঙ্ঘ দেই ভোগোর বাজার। যে.ভোগ্য যত বহুকাল স্থায়ী, 
সর্বত্র আদৃত, বিশদরূপে বর্ণনার ও শ্রেণীবিভাগের উপযোগী ( ১নং 
তুলা, অমুক কোম্পানীর ডিবেঞ্চর শেয়ার, কশশ্রেণীর শ্ালের তত! 
মাপ খগ ), দুরে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত, সেই ভোগ্যের বাজার তত 
বিস্তৃত। যেমন:তুলা। সোনা, রূপা, গম, পাট, নানা প্রকার কোম্পানীর 
কাগঞ্জ, শেয়ার ইত্যাদির বাঁজার পৃথিবী জুড়ে। আবার মাছের বাঞ্গার 
খুবই সংকীর্দ। কোমো! বাঁজারে যে কেউ কাউকে ঠকাঁয় না তা নয়, 
কিন্ত আমর! মোটামুটি বল্তে পারি, যে, কোনে! ভোগ্যের বাজারে 
সময়বিশেধে সেই ভোগ্যের দর সব বিক্রেতার কাছেই সমান। 


প্রবাসী-্্মাঘ, ১৩৩ 








( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শর ই পিসি রস শি 


২২৬ টাঁকা সের দরে বিক্রয় করুতে ইচ্ছুক লোক থাকৃলেও 
সেই দূরে সেই বাজারে ১২শত সের ঘিয়ের ক্রেতা আছে। 
কাজেই যদিও এ দরে ঘি বিক্রি হয়ে যায়, তবুও অনেকে ঘি 
কিন্তে পাবে না বা যতট। চায় ততটা পাবে না। কাজেই 
বিনা ঘিতে রান্না করার চেয়ে লোকে দাম একটু একটু 
করে? বাড়াবে । ৩২ টাক! সেরে ক্রেতারা কিন্তে ইচ্ছুক 
হবে ৯শত সের ঘি; কিন্তু বিক্রেতারা বিক্রয় করুতে ইচ্ছুক 
হবে মাত্র ৫ শত সের । কাজেই ৩২. টাকা সের দাম হবে 
না; কেননা অনেকে এখন বেশী দামে ঘি কিনৃতে ইচ্ছুক 
থাকৃবে। ৪২২ টাঁকা সেরে ৮ শত সের ঘির ক্রেতা জুটুবে, 
কিন্ত মাত্র ৭শত সের খির বিক্রেতা থাকৃবে। কিন্ত 
৪1০ টাকা সেরে ৭৭৫ সের ঘি লোকে কিনতে চাইবে। 
আবার লোকে এ দামে ঠিক ততটুকু খিই বিক্রয় কর্‌তে 
রাজী হবে। কাজেই 
ঘির দাম ৪1০ টাক1 সের 
হবে। বাজারের অবস্থা 
উপরোক্ত রকম হলে আর 
কোনো দামই স্াস্ত্রী দাম 
(518015 011০০) হওয়া 
সম্ভব নয়। অবশ্য অবস্থা 
বদ্‌লালে দামও বদ্‌লাবে। 
ধি খাওয়! বেড়ে গেলে ব| 
কমে” গেলে, ঘি প্রস্ততের 
খরুচ। বেড়ে গেলে বা কমে' গেলে কিন্বার ও বেচ.বার 
ইচ্ছা নির্দেশক রেখাগুলিও বদ্‌লে যাবে এবং দামও দিন 
কতক অস্থির ভাবে উঠে নেমে নতুন কোনে! একটা স্থায়ী 
অবস্থ৷ লাভ কর্‌বে। স্থায়ী দাম কি অবস্থায় কিরকম হবে, 
তা নিয়ে আলোচনা না করেঃ আমরা এখন অন্য বিষয়! 
আলোচনা করুব। দাম ঠিক কি করে? হয় এবং তার যে 
ছুটি দিক আছে (কেনার ও বেচার), তা আমর] দেখলাম। 
আরও দেখলাম যে জিনিন উৎপাদনের কষ্ট শ্বীকার বা 
খরচ জিনিসের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে একক প্রি 
(09: 9076) কখনও বাড়ে কখনও কমে এবং কখনও 





বা সমানই থাকে। মানুষ ও মূলধনের সাহায্য অপে্গ 
প্রকৃতির সাহাধ্য যে-সব ব্যবসায়ে বেশী লাগে ( যেমন 


৪র্থ সংখ্যা] 


? 
১ লাস্িশা স্পা পাস্মিরসসপির পপ সপ ৬৯ এসপির 





মূলধন লাগে বেশী, তাতে খরচ ক্রমে কমে। 


অতঃপর আমরা নান! ব্যবসায়ের মধো, সামাজিক 
সম্পত্তিতে যেটুকু 'প্ররুতি', "মানুষ ও "মূলধন আছে, 
তাকি ভাবে বিভাগ ও ব্যবহার করুলে সবচেয়ে বেশী 
ভোগ্য উৎপাদিত হয়) তাই দেখব। আরও দেখব সব 


তুমি শুধুই আমার হবে,_ 

আমি রইব তোমার হ'য়ে? 
তোমার মনেই থাকে] তবে; 

কাজ নেইকে| আমার হ'য়ে। 
আমার স্থখেই আমার ছুখেই 
রইবে চেয়ে আমার মুখেই, 
মির মোহের নিদের মতন 

মোরেই কি এ রাখবে ঘিরে ? 
রুদ্ধ গৃহের গোপন কোণে 

মোরেই নিয়ে থাকবে কি রে? 


হা প্রেয়পী! হামোহিনী! 

হা রূপসী !-_মুগ্ধা নারী ! 
জানে! না কি বিশ্ব-নাড়ীর 

সঙ্গে মোদের যুক্ত নাড়ী? 
লয়ে ধুলো খেল! মিছাই 
বয়ে যাবে বেলা কি ছাই, 





উদ্বোধন 


উদ্বোধন 


চাষবাধ, মাছধরা ইত্যাদি ), তাতে সাধারণতঃ খরচ ক্রমে 
বেড়ে চলে । যে-সব ব্যবসায়ে প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষ ও 


৪৯৫ 


সিসি 





পর পর 





উপকরণগুলিকে কি করে? বেশী সচল এবং কার্যকারী 
করেঃ তোল! যায়, তাই। মাহগুষ বল্‌্তে অতঃপর অনেক 
স্থলে শ্রমজীবী বুঝতে হবে । শ্রম যে করে, সেই 
শ্রমজীবী হবে। তাকে ইট বইতে হবে, বা অন্ত 
কোনে রকম দৈহিক শ্রম করতে হবে, এমন কোনে 
কথা নেই। শ্রম মন্তিষ্কেরও হতে পারে, শরীরেরও 
হতে পারে। 


শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় 


বিশ্ব-বেলার বালুর কণা 

রইব মোরা বিশ্ব ছাড়ি? 
বনের পাখী রইব খাচান্ 

নিসর্গেরি দৃশ্য ছাড়ি? 


বিশ্ব-বাসীর প্রতিবেশী 

আয় ছুটি' আয় বিশ্ব-পথে, 
আয় দেখি আয় কাদিয়া যায় 

কোন্‌ অভাগা নিঃস্ব পথে। 
কে, ভাসে কে চোখের জলে, 
টানিয়া নে বুকের তলে, 
বিশ্ব-ছুথে বিশ্ব-শোকে 

আয় ছুটি আয় সঙ্গ দিতে $-- 
বিশ্ব-স্ুখের মহোতৎসবে 

আয় ছুটি' আয় সঙ্গ নিতে। 


প্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী 





“বাকুড়া সারম্বতসমাজের উদ্‌বোধন-পত্র” 


গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসপীতে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাঁধু 
যোগে“চন্দ্র রায় মহাশয় “বাকুড়। সারম্বত সমীজের উদ্বোধন পত্র” 
প্রকাশিত করিয়ছেন। তিনি ছুইটি বিষয় ন। জানিয়া না শুনিন্না 
নিজের ইচ্ছ|-মত যাহ।-তাহ। লিখিয়াঞ্ছেন ।-- 

১। মৃত্তিজ, মাটি-জাত- মাটির; £এইরূপ, ভূমি-জাত- ভূমিজ 
ঝ| তৃঞ্। মৃত্তিক।, ভূমিজ শবের অর্থ আদিম অধিবাসী । 

২। আর লিখিয়াছেন_-“বাকুড়ায় এক নূতন জাতি দেখিতেছি। 
ইহার! সামন্ত ও রায় নামে খ্যাত। সামস্তে। কষুপ্রুপালঃ | ক্ষুদ্র রাজার 
রাজোর প্রান্তে সামস্ত রাজ্য । রায় উপাধিতেও রাদত্ব প্রকাশিত 
আছে। কারণ সং রাজন্‌ শবের বিকারে রা-য়। ওড়িষ্যার সামন্ত রাঁয়, 
সংক্ষেপে সামস্তরা, এবং মধ্যরাটের সাত, এককালে রাজবংশীয় 
ছিগ। বাঁকুড়া! জেলার সামস্তরাঞ্্য ছাতনায় স্থাপিত ছিল। বীকুড়। 
মহর সামন্তুমিতে অবস্থিত। সামন্তর্দিগের মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ চক্ষু 
দেখিলে বুঝি, ইহার! আদিতে বাঙ্গীলী ছিল ন।। কেহ কেহ ব:লন 
সামস্তর] ছত্রী। ইহ! অনস্তব নহে। হয় ত আদি সামন্ত সাহস 
ব্যবসায়ী হইয়। ছাতনায় রা হইয়ছিলেন 1” 

যোগেশ-বাবু হি দয়। করিয়া মেদিনীপুর জেলার তমলুক, কীি, 
অঞ্চলে যাইয়। একবার দেখিয়। আসেন, তাহ। হইলে তিনি 
জানিতে পারিবেন সামন্তব। ভূঞ| কি সাতি বা তাহাদের চাল-চলন 
কি। মুসলমান রাজত্বের ভূঞা! উপাধি তমনুকের রাজাদের ছিল। 
সামস্তরা উপাধি ময়ন।গড়ের রাজাদের। আদি রাজার্দের নাম 
কাজিন্দী রাম সামন্ত; কিন্তু বর্ধমান রাজাদের উপাধি বাহুবলীন্্র। 
উৎকলের খণ্ডাইত ব। মহ।নায়ক ইত্যাদি বঙ্গীয় চাষীকৈবর্ত বা 
মাহিষ্য ইত্যাদির জ!তির সম্ভক অর্থ।ৎ চিহ্নেরও উপাধি এক; ইহারা 
সকলে মাহিষ্য। মেদ্রিনীপুর জেলার মধ্যে অনেক প্রাচীন জমিদার ভূঞা 
সামস্তরাংশ ;আছেন। তাহার। সকলে প্রায় -বিপু-উপাসক, তবে 
কেহ কেহ শক্তি-উপাসকও আছেন। তাহাদের দ্বারা অনেক ব্রাঙ্গণ 
গ্রতিপালিত হইতেছেন। কিন্তু যোগেশ-বাবু তীহার্দিগকে বলেন 
“একট। নূতন জাতি”, আদিম অধিবাসী । আশ্চর্য বটে। মাহিঘ্যগণ 
পুরাকালে যুদ্ধপ্রিয় ছিল। বন্মাঁনকালে কৃষিপ্রিয়। 

ভারতে মাহিষ্যগণের বর্ধমান উপাধি নিম়্ে দিলাম ।-__ 

বাহবলীন্ত্র, গঞ্চেন্ত্র-মহ।পাত্র, গজপতি, গড়নায়ক, মহারথ, নায়ক, 
রণর্বীপ, রণসিংহ, সেনাপতি, মহাঁপাত্র, ভূপতি, মহানায়ক. ভূঞা, 
ভূমিপ, তৃপাল, জান।, হাঁজীরা, সামন্ত, শতরা, দলই, আষক বা আদক, 
দৈশিক, দলপতি, চৌধুরী, মাইতি, সিংহ, বাঁধ, হাঁতী, মহিষ, গিরি, 
তুঙ্গ, কপাট, কাঁজলী, ঝাঞ্জি, মেট!, মাঝি, খাড়া, দণ্ুপাট, পাত্র। 
পট্রনায়ক, কোটাল, বীর, সমরী, ধাবক, সেনী, পাজা, সিংলী, মল্ল, 
রাজপুত, মহান্ত, ঘোড়া, তালুকদার, নায়ের, মজুমদার, পুরাকাস্থ, 
ক্ষেত্রী, বাহুবল, রাউৎ. হালদ।র, মৌলিক, সর্দ। স্তস্তভেদি, দৌবরীক, 
রায়, মঙ্গরাজ, অশ্বপতি, নরপতি, পতাঁকী, সম্ভরাঁণ, বেরা, দি, 
বি, প্রধান, মগুল, করণ, বর, কর, ধাঁড়। বা ধর, সিকদার, বৈদা, 
মহাস্তি, মানা, খা, কয়ল, বৈতাঁলিক। বিশ্বাদ, জোয়দার, কুইতি, 
দেশমুখ্য, সরকার, ইত্যাদি । 


৯৪ 
পা ঙ 
& 


ই ষ্া উজ ১ 
রি বট ৰ 


টা 


ৰ 


উ/1 


আবার কেহ কেহ বলেন নিম্নলিখিত ১৯টি উপাধি মাহ্ষা জাতির 
প্রধান।-.. 
সিংহ, ব্যাস্ত, মহাপাত্র, হাজরা, মগ্ুল। 
ছত্রপতি, গঙ্জপতি, রায়, মহাবল। 
সামন্ত, সাতারা, ভূঞা, প্রধান, মাইতি, 
চৌধুরী, বিশ্বাস, বীর, গিরি, সেনাপতি । 
আবার মাহিয্য-কুলার্ণবে লিখিত আছে-_মাহিষয আদি উপাধি সাঁভটি 

“সামন্ত শতরা! চৈৰ ভূমিপশ্ব ভূপালকঃ 

জ।না মানাদকো সপ্ত আদিম গুহৃমুচ্যতে ॥' 

যোৌগেশ-বাবু সামস্তরাকে যে নৃহনজাতি মনে করিয়াছেন তাহ। 
ঠিক নহে। তাহার! দেশতেদে ভাষাভেদে একটা নুতন জাতি হইয়! 
পড়িয়াছেন। কিন্ত তাহারা মাহিষা । যেমন মেদিনীপুর জেলার 
অন্তর্গত তুর্ক।-গড়ের রাজা! জমিদীরগণ মাহিষ্যগণের সঙ্গে কন্তা 
আদান প্রদান করেন ব! মাহ্ষ্যি। কিন্তু এ তুর্কাগড়ের স্েতিগণ 
পুরীজেল৷ রথীপুরে বাম করেন। তীহার! ক্ষেত্রিগণের সঙ্গে কন্ধ। 
আদান প্রদান করেন বা করিতেছেন। যোগেশ-বাবু কি করিয়! 
ইহা(দিগকে আদিম জাতি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না । মাহিষ্য 
জতি ক্ষেত্র বর্ণের অন্তর্গত মাহিষ্য। 

যোগেশ-বাবুকে নিয়লিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ 
করিতেছি ।-_ 

১। তমলুকের ইতিহ।স (দেবানন্দ ভারতী প্রণীত)। ২। 
ভ্রান্তি বিজয়, ৩। সিদ্ধান্ত সমুদ্র, ৪। আধ্যপ্রভ।, ৫। মাহিষ্য- 
প্রকাশ, ৬। মাহিয্যবিবৃতি,। ৭। মাহ্ষ্যিতত্ববারিধি। ৮। 
ইংরেজিতে দি মাহিষ্য। 

পুস্তকগুলি পাইবার ঠিকাঁন। ৬৪নং পুলিন হই[সপাভাল রোড, 
(ইট।লি) কলিকাতা । 


শ্রী শশিভৃষণ মাইতি 


উত্তর 


ইহার উত্তর অতি সংক্ষেপে দেওয়। যাইতে পারে । এক এক 
উপাঁধি বহু জাতির মধ্যে আছে, এবং যে ব্যক্তি যে জাতির অন্তর্গত 
মনে করে, তাহাকে সে জাতির লোক স্বীকার করিতে হুইবে। 
বাকুড়ায় যাহারা সামস্ত নামে আখ্যাত তাহারা নিজদিগকে মাহিম্য 
বলে। এখানে “রায়' প্রায় জাতিবাচক হইয়! পড়িয়াছে। এইরূণ, 
মেটা” নামও জাঁতিবাচক। হুগলী জেলায় সে জাতি 'বাগর্দী 
শ্রেণীতে গণ্য । মানভুমের বিপিন, ভূমিজ। কিন্তু লেংকে তাহাকে 
বিপিন ভূঞা বলে। এইরূপ, ওড়িয্যায় ভূমিজ ও ভূঞা এক। 
কেহ ইহাদিকে মাহিষ্য বলে না। 

ভূমিজ শব্ধ সংস্কৃত বলির! মনে হয়। আদিম অধিবাসী অর্থও 
আসে। জাত, বিশিষ্ট প্রভৃতি অর্থে বাঙ্গল। ভাষায় ই! প্রত্যয় হয়। 
ভূমি+ইয়া-ভূমীয়। - ভূঞা, অর্থাৎ ভূমি জাত, ভূমি-বিশিষ্ট | দ্বিতীয় 
অর্থে ভূঞা বর্তমান জমিদার; বঙ্গের ছাদশভূঞার নাম ইতিহাসে 
প্রপিদ্ধ। এইরূপ শব্ধবিচারে, মাটি+ ইয়া! -মাটীয়া-- মাট]--মেটা। 
অর্থাৎ মৃত্িজ বা মৃত্তিম্বামী। 


৪র্থ সংখ্যা ] 


আমি জাতিবিচার করি নাই। বীকুড়ার দারিদ্রের হেতু খু'জিতে 
গিয়৷ বত? দেখিতে হইয়াছে এবং নে কারণে জাতির নাম আসিয়।ছে। 


শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় 





, গ্রতিবাদ 


অগ্রহায়ণের প্রবাঁসীতে শ্রীযুক্ত যৌগেশচন্দ্র 'বিদ্যানিধি মহাশয়ের 

“বাকুড়া সারন্বত সমাজের উদ্বেধন-পত্রে'” কয়েকটি ভ্রমপূর্ণ কথ৷ 
ছাপা হুইয়াছে। ঘন-বসতি পল্লীর মধ্যে তিনি যে তড়াগের 
উল্লেখ করিয়াছেন বীকুড়ায় (09171017701 17201) কাঁরমাইকেল্‌ 
ট্যাঙ্ক সম্বন্ধে এই উক্তি বধিত হইয়াছে তাহ। নিঃসন্দেহে বুঝিতে 
পার! যায়। “জীবনরূপ জলের জন্য” এই পুষ্করিণী খনন করা হয় 
নাই। জলের কল তাহার পুর্বে এ স্থানে হইয়। নে অভাব দূর 
করিয়ছিল। এ খানে ১২১৪ বিঘা! তৃমি ব্যাপিয়া এগারটি 
অস্বাস্থ্যকর ডোবা ও নীচু সাযাতস্যেতে জমী ছিল। নিতা শত 
শত লোকে এ স্থানে মলত্যাগ করিত। স্বাস্থ্যতত্ব-উদাসীন এ 
জনবহুল পল্লীর লোকে ডোবাগুণলর বিষ-তুল্য জল ব্যবহারে বিরত 
থাকিত না। সময়ে সময়ে তজ্জন্ত কলের। বসন্ত।দি সংক্রামক রোগের 
প্রাহুর্ভাব এ স্থানে হইয়। সহরে ব্যাপ্ত হইত । স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়। 
ভবিষ্যতে মড়ক নিবারণ যাহাতে হয় তাহার জন্য মধ্যস্থলে যেখানে ২৩টি 
বড় ডোবা ছিল এ পুকুরটি সেইখানে কাটিয়া সেই মাটিতে চারি. 
দিকের ডোবা ও নীচু জরমীগুলি ভরাট করান হইয়াছিল। যে আরাম 
নিন্মাণের উপদেশ শ্রদ্ধেয় যোগেশ-বাবু দিতেছেন, তৎসন্বদ্ধেও সকলে 
চিন্ত। করিয়! দেখিক্লাছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে এ প্রন্তাৰ পরিতা।গ 
করিতে হইয়াছিল | যাহা! হইয়ছে ভাহা অপেক্ষ। উৎকৃষ্টভর কিছু 
করিবার সামর্থ্য ও উপায় ছিল না । স্বাস্থ সম্বন্ধে তথাপি আশা তীত 
ফল পাঁওয়! গিয়াছে । এই তড়াগকে “জলপুর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে 
শহরের এক নরককুণ্ডের শ্যক্কারজনক মলন।লীর সহিত যুক্ত কর! 
হইয়াছে” ইহ। সত্য বালয়। স্বীকার কর! চলে না। সংযোগস্থলটি একবার 
দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় মলনালীর জল মানুষে চেষ্টা করিয়। 
লইয়। গেলে তবেই এ পুঞ্ষরিণীতে পড়িবে । গেরপ করিতে কেহ 
গায় না। বর্ষাকালে যে দিন অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় মলনালী ও রাস্ত 
বেশ পরিষ্ধাররূপে বৌত হইয়] যাইবার পর বৃষ্টির জল পুষ্ষরিণীতে লইয়া 
যাইতে পায়। “বর্াকালে বৃষ্টির জলে পাড়ার মলমুত্র ধৌত হইয়া জল- 
বৃদ্ধ' করিতে পারে ন।, তাহার বন্দোবস্ত আছে। তবে পাড়ে মলমুত্র 
ত্যাগ নিবারণ না করিলে তাহ! ধোঁত হইয়। জলে পড়। অনিবার্ধ্য। 

“বাজরে ঝিঙ্গ। চারি আন! সের বিক্রি হইতেছে, বাকুড়াবাঁদী বন্য 
গাছের চাষ করিতে উদ।সীন বলিয়।” নয়। যোগান অপেক্গ। চাহিদ। 
বেশী বলিয়। নূতন ঝিঙ্গ! বাজারে আনিলে শীতকালে কিছুদিন দাম 
বেশী খাকে। যে বাজারে প্রত্যহ ৮'১* মণ ঝিঙ্গ। বিক্রয় হয় সেখানে 
নূতন আম্দানীর সময় কোন কোন দিন ২৪ সের ঝিঙ্গা বিক্রির 
উন্ আনিলে চারি আন! সের বিক্রি হওয়। বিচিত্র নয়। সকল 
স্থানেই নূতন শীকদজী এমনই অশ্রিমুল্যে প্রথম প্রথম বিক্রয় হয়। 

“বিলাতী আলুরও সেই দর”, কিন্তু সেই সময় নয়, ঝিঙ্গা যখন 
চারি আন! দের মূল্যে বিক্রি হয়। শীতের শেষে ঝিঙ্গর দর যখন চারি 
আনা, বিলাতী আলুর তখন এক আনার বেশী দাম নয়। 

“অর্ধশতাব্দী পূর্বে যে ক্ষুদ্র বাজার নির্মিত হইয়াছিল তাহ। বাঁড়াই- 
বার প্রয়োজন হয় নাই”, কারণ তৎকালে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আবগ্ত- 
কের অতিরিক্ত বড় করিয়! বাজার নির্দাণ হইয়'ছিল। বিশ বৎসর আগে 
দেখিয়াছি ক্রেতা-বিক্রেতার অভাবে এই বাজারে অনেকন্থ।'ন খালি 


৬ ৩..০৮৪ 


আলোচনা-__গ্বাকুড়া সারস্ঘতসমাজের উদ্‌বোধন-পত্র” 


জিত এস তো সাপ ও লস এ এসইও জি এ কস এর 


৪৯৭ 


সি 





এটি 








থাকিত। কিন্তু আজকাল স্থান সম্কুলন হয় বল! চলে না, রাস্তাগুলি 
পর্য্যস্ত বন্ধ করিয়। বিক্রেতার! স্থান পার ন!। “পঁচিশ বৎসর পূর্ব 
ডাঁকঘরে পাঁচজন কেরানী নিযুক্ত ছিল, এখনও পাচজনেই কাঁধ্য নির্বধাহ 
হইতেছে” এ সংবাদ যোগেশ-বাবু কোথায় পাইলেন জনি না। ২, 
বদর পুর্ধে যাহ! দেখিয়াছি, মনে হয় না তখনও ৭1৮ জনের কম 
কেরানী ছিল। অনুমান ১৪1১৫ বৎসর পূর্ধে স্থানের অসন্কুলন জন্য 
ডকঘরের অফ্িস-গৃহ আরতনে দ্বিগুণ বর্ধিত করিতে দেখিয়াছি। 
আবার ৪1৫ বংসর পূর্বেও কিছু বাড়িয়'ছে। এখন কেরানীর সংখা 
যাহা দেখিতে পাওয়! যায় ১৪।১৫ জনের কম নয়। ইহ! ছ'ড়া লাল- 
বাঙজ্জারে অনেক দিন হইল একটি ব্রাঞ্চ, অফিস খুলিতে হইয়াছে। 
একটি সাব. অফিস হইবার প্রস্ত(বন! অ।ছে--কিস্ত ব্যয়-সঙ্কে।চ চলিয়াছে 
বলিয়। এখন স্থগিত আছে। 
শ্রা স্থবজয়গোপাল দত্ত 


উত্তর 


উদ্‌বোধন-পত্রে বাঁকুড়! শহর সম্বন্ধে ছুইচ।রিট। কথ! বলিয়াছি। 
প্রতিবাদ হইতে বুঝিতেছি, অপ্রিয় হইলেও সত্য কথ! লিখিয়াছি। 
১। কোন্‌ তড়াগ লক্ষ্য হইয়।ছে, তাহা প্রতিবাঁদকারী ধরিতে পাঁরিয়া- 
ছেন। অতএব আম।র বর্ণনা কাল্পনিক নহে। মলনালীর জলও 
তাহাতে গড়ে, বর্ষাকালে পড়ে, অন্য কালে পড়ে না। চারি পাড় উচু 
নহে, পাড়ার সমান। চারি পাড়েই লোকের ঘনবসতি, স্থানে স্থানে 
পায়খ।না আছে। পাড়ে ও পুকুর-গাবায় লোকের মলমুত্র ত্যাগের 
স্থানও জুটিয়াছে। বর্ষাকালে পাড়া-ধোআনি পুকুরেই পড়ে । মনে 
রাখিতে হইবে বর্ষ।কাীলে কলের! আমাস! প্রভৃতি রে।গ জন্মে । সকালে 
দেখি নাই, বিকাল-বেল। দেখিয়াছি মেয়ের] কলসী কলসী জল লইয়া 
যায়। সেজলে কিকরে? আমাদের অনেকের জ্ঞান আছে যে ছুই 
এক ঘটা পানীয় জল শুদ্ধ হইলেই বর্তমান স্বাস্থাবিদ্যার অনুশাসন 
পালিত হইল । 

আমি “কার্মাইকেল টেস্কের” পূর্ব ইঠিহাস জানি না, বাঙ্গালী- 
পাঁড়ায় এই ইংরেজী নাম কেন রাখ! হইয়াছে তাহাঁও জানি না| । কিন্ত 
জানি কলের জল পধ্যপ্ত নহে, স্তপ্ররপ্যও নহে। মানুষ ম্বভাবতঃ 
অলস, নইলে লোকে পচাজল না৷ লইয়া দুরে সদর র।স্ত। হইতে কলের 
জল লইয়া যাইত। দণ্ডের ভয় দেখাইয়া মানুষের আলস্য ঘুচাইতে 
পারা যাঁয় নাঁ। বীকুড়ায় ইহার তুরি ভূরি প্রমাণ আছে। গন্ধেশ্বরী 
নদীর যে স্থান হইতে কলের জল আপিতেছে, মুন্সিপালিটির নিষেধ 
সত্ত্বেও সে-স্থান বিষ্টা-ক্গেত্র হইয়াছে। অতএব জলের ব্যবস্থ। এমন 
হওয়! উচিত যে ইচ্ছ। করিলেও লোকে তাহ দুধিত করিতে পারিবে 
না। কার্মীইকেল টেস্কের জলের বর্ণ দেখিলেই বুঝিতে পার! যায়, 
জল পচ|। কারণ কি? 

মেদিনীপুর বর্দম।ন হুগলী প্রভৃতি পুরাতন শহরে পচা ডোবা আছে। 
ভবিষ্যৎ ভাবিয়! লোকে ঘর-বাঁড়ী করে নাই, পাশের রাস্ত। ক্রমশঃ উচু 
হইয়। বাড়ীর জল-নিকাঁশে বাঁধা ঘটিবে, ভাবে নাই। স্বাস্থ্যবিধানও 
দুরূহ হইয়াছে। যে মুন্সিপালিটি পাঁরিতেছে পচা ডোবা ভরাইয়। 
দিতেছে, পথ-ঘ।ট চওড়া করিতেছে । বীকুড়া শহর অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক ক্ষুদ্ব। কিন্তু ক্রমশঃ পুরাতন ও বর্ধিত হইবে। অতএব 
এখন হইতে ভবিষ্যৎ বুদ্ধি কল্পন। করিয়! স্বাস্থ্যকর নগর নিশ্মীণের ধারা 
বীধিয়া কন না! করিলে মুন্সিপালিটিকে বিপন্ন হইতে হইবে। 
বৃষ্টি্জল নিকাঁশের পথ, মল-মূত্র-নালীর পথ ঠিক কর! নগর মাত্রেরই 
কঠিন সমস্ত। । বীকুড়ার ভূমি উচু নীচু । গৃহনির্মাপের দ্বার! নীচু জমি 
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ভরাট হুইয়! যাইতেছে, পূর্বের স্বাভাবিক জলনিকা শে বাঁধা পড়িতেছে। 
কারমাইকেল টেম্ক কাটাইয়া এইরূপ বাধ! ঘটিয়াছে কি না, দেখি নাই। 
যদি পূর্বে সেখানে ডোবা! ছিল, নীচু জমি ছিল, তাহা হইলে বোধ হয়, 
এখন এই পুকুরে পাড়ীর জল জমিয়া থাঁকে। বীকুড়ায় পচ এধে 
ডোব| দেখিয়াছি । মাটি দিয়া ভরাইতেই হইবে । কারমাইকেল টেঙ্কের 
জল পচিয়! গিয়াছে । হয়, উহার চ।রি পাঁড়ের বাড়ী ভাঙ্গিয়। সমভূমি 
করিয়। উহাকে আরামে পরিণত করিতে হইবে | না হয়, পাড়ার জলের 
জন্ত পথ খুলিয় দিয়া উহাকে প্রাচীর দিয়! ঘিরিয়া দ্দিতে হইবে। ছুই 
কল্পেই অর্থবায়। গুনিয়াছি, কাটাইতে অনেক টাক। খরচ হইয়াছে, 
উহার দোষ সংশোধন নিমিত পরে আর কত টাক! লাগিবে ভাবিবার 
কথা । 


২। প্রতিবাদে অন্ত যে তিনটি বিষয় লিখিত হইয়াছে, 
তাহার উত্তর অনাবন্ঠক। কারণ প্রত্যেকেই বাকুড়ার আলন্ত, নিশ্চে্টতা, 
কষ্টসহিষ্তা৷ প্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে । ডাঁকঘরের কথা বলি। আমি 
তখন বীকুড়ার ব্যাপার জানিতাম না। মনি-অর্ডার পাঠাইতে গিয়া 
আমার পত্রবাহক পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আমিত, বলিত ডাঁকঘরে এত ভিড় 
যে সেদিন কাজ হইতে পারিল না । এইরূপ, বার বার শুনিবার পর 
একদিন নিজে গিয়। ডকঘরের বারাগায় ১ট1 হইতে ৩টা পর্য্যস্ত 
দাড়াইয়াছিলাম, মনি-অর্ডার পাঠাইতে পারিলাম ন1। প্রথমে মনে হইল 
কেরাপীর ক্ষিপ্রতার অভাবে লোকের ভিড় হইতেছে । পরে বুঝিলাম 
ভাহার দোষ দিলে চলিবে না, মানুষের কর্ম-সামর্থ্যেরও সীম! আছে। 
একদিন নয়, দুইদিন নয়; এক ঘণ্টা নয়। আধ ঘণ্টা নয়; প্রত্যহ 
ঘণ্টার পর ঘণ্ট। একই কর্ম করিতে করিতে, হয় নিজীঁব যন্ত্র, নয় পাগল 
হইবার কথা । টাক1-কড়ির কণ্ম; বুদ্ধি জাগ্রত রাখিতে হয়। নইলে 
ভুল; ভুলের পর ভৎ গন, ভৎগনার পর জরিমানা, জরিমানার পর 
বেতন হাস ব। কর্্মহানি, ইত্যাদি ইত্যাদি বিভীষিকার স্রে(ত প্রবল। 
অন্থদিকে মাসের শেষে কয়েকটা টাক1-যাহাতে অতিকষ্টে দিনযাত্র 
নির্ব্বাহ হয়। ফলে পাগল।মি, অর্থাৎ মেজাজ খিট -থিটা হইয়! পড়ে, 
অধিকার-মদের মত্ততার লোভ জন্মে। দৈব হউক, ম্বকর্খ হটক, নিজের 
প্রতি:অসস্তোষ, থিট -খিট। ব্যবহারে প্রকাশিত হয়।:আ'র, অধিকার-মদ 
নীচে যত, উপরে তত নয়। কনষ্টবলের যত, দারোৌগার তত নয়; 
দারোগার যত, ডেপুটা হাকিমের তত নয়; এইরূপ অধিকার অল্প 
হইলে মত্ততা অধিক হয়, আইনের ধার] প্রচণ্ড হইয়। উঠে। কারণ, 
ব্যাপ্তির অভাবে তৃপ্তি অল্প পরিসরে আবদ্ধ হয়। উৎকোচ গ্রহণ, 
তৃপ্তির আর-এক পধ। উপরি পাঁওনার প্রবল আকাজ্জার প্রধান 
হেতু এই। দোকানে খরিদ্দীরের যত ভিড় হয়, দোকানীর মুখে হাসি, 
বাক্যে বিনয় তত ফুটিয়। উঠে। কিন্তু রেলস্টেশনের টিকিটকাঁট! বাবুর, 
আদালতের মামল-মুহুরীর চিত্ত কাজের ভিড়ে অপ্রসম্ন হইয়া উঠে। 
কড়৷ হুকুমে, ঘুষ বন্ধ হইতে পারে না, অবিনয়ও অন্তর্থিত হয় না। 
বেতনের সঙ্গে কমিশনের অর্থাৎ উপরি লাভের আশ্চর্য্য গুণ ইংরেজ 
ব্যবসায়ী বিলক্ষণ বুঝে। ইংরেজ সর্কার বুঝেন না কেন? ইত্যাকার 
চিত্ত। চলিতেছে. এমন সময় শুনিলাম, “তিনট! বেজেছে, আজ আ'র 
হবে না।৮ তখনও আট দশ জন প্রার্থী দাড়াইয়।; ছুই এক জন 
আমার আগে আসিয়াছিল। “তিনট1”,-_-এই ধ্বনির নিকট যুক্তি 
চলে না, কাল ও সাঁগর-বেল। কাহ।রও অপেক্ষায় থাকে না। লোক- 
গুলি বিরক্ত-মিরক্ত হইয়া! চলিয়া গেল। একজনের উক্তি শুনিয়! 
কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম। “চিরকালই এক !” কারণ মনি- 
অর্ডার-বাঁবুর দৌষ নাই, দৌষ তাহার নিজের । কাল এক নয়, নিত্য 
পরিবর্তিত ; দে মনে করিতেছিল এক। 

জার এক দিন, এই অভিনয় দেখিয়! পোষ্ট মাষ্টার মহাণয়কে কষ্টের 


প্রবাসীস্মাঘ, ১৩৩৩ 


| ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 


প্রতিকার জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলিয়াছিলেন, “লোকে কষ্ট ভূগিয়াও 
কিছু বলে শা, আমরা কি করিব। পঁচিশ বছর আগে পাঁচ জন 
কেরাণী ছিল, এখনও পচ জন।” কর্তীর। আমাদের কখ। শোনেন না, 
বলেন 7010110 ০0171912101 কই । 

ঠিক কথা, 74110 ৫0100015101 কই? কষ্টসহিফুতা আমাদের 
বার আন! কষ্টের কারণ। কষ্ট লঘবের উপায় চিস্তা করি নাঃ মনে 
করি জন্মিলে যেমন মরণ আছে, দুঃখভোগ তেমনই স্বাঙ্ছাবিক। 

অনাড় দেশে সাড়া পাইলে আনন্দ হয়, প্রতিবাদ পাইয়া আমার 
আনন্দ হইতেছে । আমি ভুল লিখি, আর যাহাই লিখি, কিছুই যায 
আমে না। যায় আসে ছুঃখ-অনুভবের অভাবে । 

শী যোগেশচন্ত্র রায় 





“বাংলায় প্রথম আর্ধসপ্তাহিক” 


আনন্দব।জারের পূর্বেব কয়েকখানি অর্দসাপ্তাহিক কাগজ বাঙ্গলা 
ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, যথ। £-_. 

ধূমকেতু (২৩শে শ্রাবণ ১৩২৯), 

বিশ্বব।ণী, সুনীতি ( চট্টগ্রামের )। 

বাহার 
চট্টগ্রামের "সুনীতি" পত্রিকাই সর্বাপেক্ষা প্রথম আর্দসপ্তাহিক (1), 
উহ। ১৩২৯ সালের প্রথম হইতে প্রকাশিত । 
শ্রী করুণাশেখর দত্ত 
অগ্রহায়ণের 'প্রবাসীতে বিবিধ প্রসঙ্গে উল্লিখিত শিরোনামায় 
'অ' লিখিয়াছেন £-- 

“আনন্দ-বাজার পত্রিকার পবিচালকের| তাহাদের কাগজের আর্দ- 
সপ্তহিক সংস্করণ বাহির করিতে মনস্থ .?) করিয়াছেন । আমরা 
যতদুর জানি, বাংল! আর্দানপ্ত।হিক (1) কাগজ এই প্রথম ।.*..*৮ 

৮৮০০ আনন্দবাজারের পূর্বের অন্ন ৫খান! বাংল! অর্দাসাপ্তাহিক পত্র 
বাহির হইয়াছিল $-- 

(১) সমাচার-চক্দ্রিক। (১৮২২)। (২) রসরাজ (১৮৩৯ )। 
(৩) সংবাদস্থজনরগ্রন (১৮৪, )। (৪) সংবাদ-রত্বাকর (১৮৪৭) 
(৫) ধুমকেতু (১৯২২)। 

এ-ছাড়া আরে যে ২১ খান! ছিল না, তা" বল! যায় না ।***** 

শ্রী রাধাচরণ দাস 

[ পত্রলেখক মহাশয়ের একটু মনোযোগ দিয়া মন্তব্যটি পড়িলেই 
বুঝিতে পারিতেন যে এখানে দৈনিক কাগক্সের আর্দসপ্তাহিক সংক্করণেয় 
কথ! বলা হইয়াছে, স্বতন্ত্র আর্দাদপ্ত।হিক কাগজের কথা বল! হয় নাই। 
দৈনিক কাগজে যে লেখাগুলি বাহির হয়, সেইগুলি একত্র করিয়া 
সপ্তাহে ছুইবার একটি সংস্করণ বাহির করার রীতি ইংরেজী কাগজের 
( যথা বেঙ্গলীর ও অমৃতবালারের ) আছে। বাংল! দৈনিক কাগজের 
এইরূপ সাপ্তাহিক সংস্করণ আছে (যথা বন্থমতীর, হিতবাদী যতদিন 
দৈনিক ছিল ততদিন হিতবাদীর ), কিন্তু আর্দাসগাহিক সংহ্ষরণ যতদুর 
জানি বোধ হয় ছিল না। অগ্রহায়ণের প্রবাসীর স্বল্প-পরিসর মস্তব্যটির 
আগে-পরের বাক্যে সংস্করণ কথাটি আছে, কিন্তু মস্তবাটির মধ্যে “এ 
ধরণের" কথাটি পড়িয়া! গিয়া বৌধ-নৌকর্য্যের হানি ঘটাইয়াছে দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে । 

শেষের পত্রলেখক সংস্কৃত-্জ্ঞানের পরিচয় ।দিয়| আমাদের ব্যবহৃত 
"আর্দাদগ্তাহিক” ও 'মনস্থ' পদ ছুইটিকে নিজেই সংশয়-চিহ্কে অন্থিত 
কিম! দিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়সানুসারে কিন্ত তাহার 


৪র্থ সংখ্যা ! আলোচন। -.গোড় ব্রাঙ্গণ ৪৯৯ 


৪ 
পি পালার পাসটি লাস্ট পস্টিসিপরি পরসাসসি পাপা পি শঁছি পাি পান্টি পাঁসি পি পাস্টি পাটি পাটি পাটি পাটি পাটি পাটি পাটি পাছি লাস্ট লাস্ট পাছি কাটি পাটি পিপি পাঁছি পাস পাপী পি পি পাস পি পাটি পাটি পি পা পাটি সি পিসি মিশা তি পিসি 


প্রযুক্ত 'অর্ধনাপ্তাহিক' পদই অশুদ্ধ, আমাদের প্রযুক্ত 'আর্সপ্তাহিক' 
ও তাহার বৈকল্পিক বপ 'অর্দসপ্তাহিক' এই ছুইটিই ব্যাকরণ-সম্মত। 
'অর্থাৎ পরিমাণন্ত পূর্বন্ত তু বা; 'নাতঃ পরন্ত' (পাণিনি 
ণ-৩-২৬ ও ২৭)। মনঃস্থই যে আদিম সংস্কৃত রূপ তাহা! কেন! 
জানে, কিন্তু বাংল।য় মনম্থই উচ্চারণতঃ ও অভিধানতঃ শিষ্টপ্রয়োগ 
বলিয়। শ্বীকৃত। (ভ্রষ্টব্য-রামকমল বিদ্যালঙ্কারের প্রকৃতিবাদ 
অভিধান, জ্ঞানেন্ত্রমোহন দাসের বাঙ্গ।ল! ভাষার অভিধান, ও সাহিত্য- 
পরিষৎ-প্রকাশিত ফোগেশচন্দ্র রায়ের বাঙ্গাল! শব্ষকে।ষ।) ] 

“অঃ 


গৌড় ব্রাঙ্গণ 


গৌড় ব্রাঙ্গণ সম্বদ্ধে আঙ্রকাল “প্রবাসী' এবঙ্গবাণী" প্রভৃতি 

মাসিক পদত্রকাগুলিতে আলোচন! চলিতেছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যো- 
গাধ্যার মহাশয় আশ্বিন মাসের "বঙ্গবাণী” পত্রিকায় 'বাঙগ।- 
লীর জাঁতি-পরিচয়' শীর্ধক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ 
প্রবন্ধ কার্তিক সংখ্যা “প্রবাসী” পত্রিকান্প পুনমু্দ্রত হইয়।ছে। 
উক্ত প্রবন্ধের মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন ''বাঙ্গালার বুলীন ব্রাহ্ষণ ও 
কাযস্থ ইহার। কেহই খাটি বাঙ্গালী নহে। ইহার! কান্তবুক্ত 
হইতে আম্দীনী-কর। মানুষ । স্বন্দপুরাণ অনুসারে ভারতবর্ষে 
বৌদ্ধযুগের পরে পুনঃ ব্রাহ্মণা-প্রতিষ্ঠার কালে দশবিধ ব্রান্গণ 
মান্য ও গ্রীহ্া হইয়াছিলেন ; শার্ধ্যাবর্তের পঞ্চ গৌড় এবং দাক্ষিণাত্যের 
পঞ্চ জ্রাবিড় ব্রীঙ্গণ ব্রাক্ষণ্য-মর্য্যাদ। লাভ করিয়ছিলেন। পঞ্চ 
গড়ের মধ্যে গৌড় উৎকল মৈথিল সারম্বত এবং কান্তকুজ এই 
পঞ্চ শ্রেণীর মান্ত। গৌড় ব্রাঙ্মণই খাঁটি বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ অথচ 
এখন বাঙ্গলাদেশে একটিও গৌড় ব্রাঙ্গণ পাইবেন না।” এদিকে 
শ্রীযুক্ত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার "ব্রাঙ্গণ-ইতিহাস” 
নামক পুস্তকের ৩৪শ পৃষ্ঠায় কান্তকুজ্জ হইতে আগত রাট়ী 
বারেন্্র ব্রাঙ্গণকে 'গৌড় ব্রাহ্ষণ বলিয়াছেন। বঙ্গদেশে খাটি গৌড় 
ব্রাহ্মণ বর্তমানে আছেন কি ন! এবং বর্তমানে কোন্‌ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় খাঁটি 
গৌড় ব্রাহ্মণ তাহাই আলোচ্য । যে সময়ে মনুসংহিতার রচনা হয় সে 
সময় বঙ্গদেশে ব্রাঙ্ষণাবান হয় নাই; তীর্থযাত্র।-প্রসঙ্গ ভিন্ন বঙ্গদেশে 
দিজাতিগণের গমনাগমন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিস্তু পরবর্তীকালে 
মহাভারতীয় যুগের পূর্বে বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় রাঁজগণের আবাস প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল এবং তাহাদের প্রয়োজনবশতঃ সঙ্গে সঙ্গেই ত্রাঙ্মণাবাস 
হইয়ছিল। মনু মহারাজের নিষেধ-বাকোর প্রতিষেধ হইয়/ছিল। 
মহারাজ যুধিষ্টিরের আদেশে ভীমসেন পৌওুধিপতি বাসুদেব ও বঙ্গাধিপ 
গদুদ্রসেনকে পরাঞ্জয় করিয়। রাজসুয় যজ্জঞে নিমন্ত্রণ করিয়া আইসেন। 
অতএব ৪*** হাজার বৎসর পূর্বের বঙ্গদেশে ব্রা্মণ-ক্ষত্রিয়ের বসবাস 
হইয়ছিল। মহারাজ যুধিষ্টির তীর্থযাত্রীকালে অঙ্গে বঙ্গে ও কলিলে 
যক্জীয়গিরিশৌভিত সতত-দ্বিজসেবিত পূর্ণ আর্যাক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়া- 
ছিলেন, যথ।-.. 

"এতে কলিঙ্গ।; কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী । 

যত্রাষফজত ধন্দোহপি দেবাঞ্চরণম্‌ এত্য বে 

খধিভিঃ সমুপযুক্তং যজ্জীয়-গিরি-শোভিতম্‌। 

উত্তরং তীরম্‌ এতদূ ধি সততঃ-দ্বিজ-সেবিতম্‌ 1'”-_বনপর্ব্ব। 

কলিঙ্গদেশ গঙ্গানদীর মোহানা হইতে কৃষ্ণানদীর মোহানা পথ্যস্ত 

বিন্ৃত ছিল (17701217 91010171768) 0,144 01 মহাভারতীয় যুগের 
অবগানে ও কলির প্রারপ্তে মাহিষ্যরাজন্যবর্গ কর্তৃক তামলিপ্ত রাজ্য 


বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিন্নাবয়ব কলিঙ্গরাজ্যের সীম! স্ববর্ণরৈখা নদীর দ্বারা 
সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। 
“অঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাভ্রলিগ্তকা ।”- হরিবংশ 
অতএব তাগ্রলিপ্তের পার্থেই,কলিঙ্গ দেশ ছিল দেখা যাইতেছে। 
তাশ্রলিপ্ত রাজ্য বিচ্ছিন্্র হইবার পর কলিঙ্গ দেশের উত্তরাংশ স্বাধীন 
হইলে “উৎকলিঙ্গ বা উতৎধল” স্বতন্ত্র রাজ নঠিও হইয়াছিল । 
পৌরাণিক যুগের পর খৃঃ ৭ম শতাববীতে ঠৈনিক পরিব্রীজক হিউয়েন্‌ 
সাও. ভারত-ভ্রমণে আসিয়। দেখিয়াছিলেন যে দক্ষিণ বঙ্গের রাজধানী 
তমলুক ব্রান্ধণ্য-ধর্মে আলোকিত হিল। বৌদ্ধমঠ অপেক্ষা পঞ্চগুণাধিক 
হিন্দু দেবমন্দিরের উচ্চচূড়ায় সুশোভিত ছিল। 
এই-দমস্ত দেবমন্দিরের সেবক ব্রান্ণগণ গৌড়ীয় ব্রাঙ্গণ। 
বন্দ্যোগ।ধ্যায় মহাশয় এই তমলুকের পূর্ধ্-গৌরব-গ(থা গাহিয়াছেদ। 
এই তমোলুক হইতেই নাহিষ্য মাঁজস্যবর্গ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ সহ সমগ্র ভারত- 
সাগরীয় হ্বীপপুপ্রে উপনিবেশ স্থাপন করিক্সা হিন্দুধশ্ন প্রবর্তিত করিয়া- 
ছিলেন-_বাঙ্গালী আধ্যজাতির বিজয় বেজয়ন্তী উডডীয়মান করিয়াছিলেন । 
চান দেশীয় পর্যটক ফাহিয়ান থুঃ ৪র্থ শতাব্দীতে যবধীপে বৌদ্ধবর্মবিদ্বেধী 
বহু সংখ্যক হিন্দুত্র।ক্ষণ দেখিয়া যান। ইইারাও গৌড়ীয়-ব্রাহ্গণ-বংশধর | 
ভারতে দশপ্রকা র ব্রাহ্মণ বর্তমান আছে, যথ1--. 
সারম্বতাঃ কান্তকুজ। গৌড় মৈখিলোতকল।ঃ। 
পঞ্চগৌড়ঃ সমাখ্যাত। বিন্ধাস্যোত্তরবাঁসিনঃ॥ 
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গ | গুর্জররাষ্ট্রব।সিন2 | 
অন্ধশ্চ দ্রাবিড়া? পঞ্চ বিদ্ধাদক্ষিণবাসিন:|-_ ক্বন্দপুরাণ 
সারম্বত কান্তকুক্জ গৌড় মৈথিগ ও উৎকল ব্রাঙ্গণগণ বিদ্ধ্যগিরির 
উত্তরদিগ্বসী গঞ্চগৌড়ী আর কর্ণাট তৈলঙ্গ গুর্জর অন্ধ, ও দ্রাবিড় 
ব্রক্মণগণ বিদ্ধাাগিরির দক্ষিণদিগ্বাসী পঞ্চদ্রাবিডী। 
রাঁটীয় বারেন্দ্র ঠাকুরগণের পূর্বপুরুষ ব্রাঙ্গণ পঞ্চক যখন বঙ্গদেশে 
অ|গমন করেন নাই, যখন বঙ্গের সামস্তরাজ শ্যামলবর্মাদেব তাহার শাকুন- 
ত্র সম্পাদন করিবাঁর জন্য পাশ্চাত্য বৈদিক ঠাকুরগণের আদিপুরুষ 
শুনক-গোত্রীয় যশোধর মিশ্র মহাশয়কে আহ্বান করেন নাই, এমন কি 
মুনলমান-ছুন্দুভি দিল্লীর দ্বারে যখন প্রতিধবনিত হয় নাই এবং গঞ্জনির 
মামুদ ভারত আক্রমণ করিবার জন্য সিচ্কুন্দ্রী অতিক্রম করিতেও সাহসী 
হন নাই, সেই সময়ের বন্পূর্বব হইতে বঙ্গদেশে গৌড়ীয় ব্রঙ্ষণগণ আর্য- 
সমাছের কর্ণধার ছিলেন । 
৮ম শতাব্দী হইতে পালবংশীয় রাজীধিরাজ গোপ।লদেব হইতে আরম্ত 
করিয়। ১১শ শতাব্দীতে মদনপাঁল পধ্যস্ত গৌড়রাজলগ্ষ্রী পাল-বংশের 
অঙ্কশায়িনী ছিলেন । শাপ্ডিল্য-গোত্রীয় বেদপারগ গৌড়ীয় ব্রাঙ্গণগণ 
বংশাবলীক্রমে পাল-রাঁজবংশের মন্ত্রী ছিলেন। দিনাজপুরের গরুড়-স্তস্তে 
২৮টি শ্লেতকে উক্ত মন্ত্রীবংশের ক্ষমত। ও যশোগাথ। কীর্তিত হ্ইয়াছে। 
গালবংশীয় নৃপতিগণ বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও তখন বৌদ্ধধন্মের খর- 
(আাতের বেগ মন্দীভূত হইয়! আসিতেছিল এবং ধীরে ধীরে সাধারণের 
মনে স্ান্মণ্য ধর্মের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। তাই দেখিতে 
পাই বৃহস্পতি-তুল্য কেদার মিশ্রের যজ্ঞস্থলে সান্গাৎ ইন্ত্রতুল্য শত্রসংহার- 
কারী নানা-সাগর-মেখলাভরণ। বহ্থদ্ধরার চিরকল্যাণকামী শ্রীশুরপাল 
নরপাঁল স্বয়ং উপস্থিত হইয। অনেকবার ্রদ্ধ'সলিলাপ্নত হৃদয়ে নতশিরে 
পবিত্র (শাস্তি ) বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন । যে ত্রাক্গণদিগের শীতি- 
কৌশলে পাঁলরাজগণ নৃপহস্তীর মদজলসিক্ত শিলাসংহতিপূর্ণ নর্শদার 
জনক বিন্ধ্যপর্ভ হইতে আরস্ত করিয়া মহেশ-ললাটশে।ভিত ইন্দুকিরণে- 
উদ্ভাসিত হিমাচল পর্যন্ত এক নৃর্ষে।র উদয়স্তকালে অরুণরাগে রঞ্জিত 
জলরাশির আঁধার পুর্ব্ধ ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তাঁ সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই ব্রাক্ষণ্য-শক্তির আশ্রয় না লইলে পাল- 


» লা ৬ পনি তা সস তে ৯৯ লা সি তর সি পিপি 


এসসি, ওসির পেস সিসি লস সি এসসি ০ সি পরি ৯ পপি» পিক তি সিপিসসিন পা সি 


রাজগণের উপায়ান্তর ছিল না; এমনকি তাহারা মন্ত্রীর অবসরের অপেক্ষায় 
ভাহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাঁকিতেন এবং মন্ত্রী সভাস্থ হইলে অগ্রে 
চন্তরবিশ্বানুকারী মহাহ্‌ আসন প্রদান করিয়। নান।-নরেন্দ্র-মুকুটাহ্কিত- 
পাদপ।ংশু হইয়াও শ্বয়ং সচকিত ভাবেষ্ট সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। 
অগ্যদ্দিকে ব্রাহ্মণগণও পালবংশের ইষ্টদেব বুদ্ধদেবকে গ্রীভগবানের দশ 
অবতারের মধ্যে অন্ততম অবতার বলিয়াম্বীকার করিয়া লইলেন। তাই 
আমরা জয়দেব গোসশ্বাসীকৃত দশ অবতারের স্তোত্র-মধো দেখিতে পাই-- 
নিন্দপি যজ্ঞবিধেরহহঃ শ্রুতিজাতং 
সদয়-হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং 
কেশব-ধৃত-বুদ্ধ-শরীর 
জয় জগদীশ হরে। 
প্রজা পুণ্ের নির্ববাচনক্রমে এই রাজবংশ প্রততিষ্ঠালাভ করিয়া প্রজা- 
শক্তির সাহায্যে সমগ্র উত্তরাপথব্যাপী বিপুল সাস্রাঙ্জ স্থাপন করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল । এই রাজবংশের প্রবলপরাক্রমশীলী নরপাল দেবপাল- 
দেবও তদীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সম্মুখে সচকিত ভাবে কি কারণে উপবেশন 
করিতেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে অবগত হওয়া যায় যে 
প্রকৃতিপুঞ্জ কর্তৃক দেবপালের পিতামহ গোপালদেব সিংহাসনে অভিষিক্ত 
হইয়াছিলেন এবং ব্রান্গণ মন্ত্রিগণই প্রজাপুঞ্জের অধিনায়ক থাঁকিয়। রাঁজ- 
নির্বধাচনকারী (].772-09101) ছিলেন! এই পালবংশের শেষ রাজ! 
মদনপীলের মহিষী চিত্রমতিকার শিখিলহস্ত হইতে বিজয়মেন গৌড়ের 
শাসনদণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়। সেন-রাঁজবংশের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । 
আদিশুর যে অনৈতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন তাহা! এঁতিহীসিকগণ স্বীকার 
করিতেছেন। 
অতএব সেন-বংশের অভ্যুদয়ের বন্পূর্বব হইতে গৌড়ীয় ব্রাক্মণ- 
গুণ সতেজে সসল্মানে বর্তমান ছিলেন । মহারাজ যুধিষ্টিরের সময়ের 
বহুপূর্ব্বকাল হইতে গৌড়ে ব্রাদ্মণাবাস হইয়াছিল এবং একাদশ 
শতাব্দী পধ্যস্ত তাহারা পূর্ণ প্রতাপে সমাজের কর্ণধার ছিলেন। 
সেইসমন্ত ব্রা্গণের বংশ এক্ষণে কোথায়? রাটী বারেন্দ্র পাশ্চাত্য 
ব। দা্গিণাত্য বৈদিক ব্রাঙ্ষণগণ যে খ।টি গৌড় ব্রাঙ্গণ এই কথা 
তাহারা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিবেন না। কারণ তাহার! 
কয়েক শত বৎসর মাত্র বঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন । গৌড়ের 
আদি ব্রাঙ্গণ-বংশ যে একবারে নির্বংশ হইয়। গিয়ছে,। আজ 
তাহাদের একটি অন্কুর মাত্র জীবিত নাই, ইহ। অসম্ভব কথ।। 
৫জন ব্রাঙ্গণ দ্বর। ৯** শত বৎসরের মধ্যে যদি সমগ্র বাঙ্গাল 
ভারাত্রাস্ত হইতে পারে, তাহা! হইলে মহাভারতীয় যুগ হইতে 
আরম্ভ করিয়া পাঁল-রাজগণের শাসন-কাল পধ্যস্ত--যে গৌড়ীয় 
ব্রাহ্মণগণ তাহাদের পুর্ণ সজীবত| দেখাইয়। গিয়।ছেন তাহার! বঙ্গদেশ 
হুইতে একবারে লুপ্ত হইয়! গিয়াছেন ইহ! সম্পূর্ণ বিজ্ঞনবিরুদ্ধ 
এবং অসম্ভব । এই প্রশ্নের মীমাংসা আবগ্তক। পীচকড়ি বন্দে]- 
পাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমাদের সকল কথার মিল হইয়াছে, 
একটি কথার মিল হয় নাই। সেই কথ।টি এই যে “বাকীল। দেশে 
একটিও গৌড় ব্রাক্মণ প।ইবে না”। 
কি কারণে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটিও খাঁটি গৌড় ব্রাঙ্গণ 
দেখিতে পাইতেছেন না তাহাই এইবারে আলো চ্য। 
এক্ষণে ইতিহাসের আলোকে দেখা যাউক--গৌড়ের আদি 
ত্রাঞ্গণ-বংশ কোথায় কি ভাবে কালয।পন করিতেছেন। যজন যাঁজন 
অধ্যয়ন অধ্যাপন৷ দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় কাধ্য ব্রাঙ্গণের পালনীয়। 
অতএব গৌড় ব্রাঙ্ষণ কাহাদের যাজন করিতেছেন? 
মাহ্ষ্যি-জাতির আশ্রয়ে গৌড়ের প্রাচীন ব্রাঙ্ষণবংশ অদ্যাবধি 
কালযাপন করিতেছেন। এইবারে বাঙ্গালার ব্রাঙ্ষণসমাজের কিঞ্চিৎমান্র 
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আলোচনা কর! যাউক। উক্ত গৌড় ব্রঙ্গণ বর্ম-্রাঙ্মণ নহেন। ব্্ণ- 
ব্রাহ্মণ মাত্রেই রাঢ়ী ও বারেন্ত্র শ্রেণীর ৫ গোত্র হইতে বহির্গত 
হইয়। অস্ত্যজ ও জলাচরণীয় জাতির যাজন করিয়া পতিত ব্রাহ্মণ 
হইয়াছেন,_-যেমন কলু, বাগ্দী, শৌত্ডিক, মুচি, জাঁলিক ( ধীবর) 
প্রভৃতি জাতিগণের পুরোহিত ব্রার্জণগণ কনোজাগত পঞ্চগোত্র- 
সম্তৃত ব্রাঙ্ষণ-বংশ-ধারা । কিঙ মাহিষ্য পুরোধাগণ পঞ্চগোত্র রাঁটী 
ব! বারেন্ত্র ব্র।্ষণ-বংশ-সম্ভৃত নহেন। তাহারা শাঙিল্য, ঘ্বত- 
কৌশিক, রবুঞ্ধি, কাত্যা য়ন, হংসষি, মৌদগল্য, পুণ্তরিক, গৌতম, কর্ণ, 
কাশ্যপ ও আলম্যায়ন প্রভৃতি আরও অনেক গোত্র-সম্ভৃত প্রাচীন 
খধিবংশ-জাত। তীহারাই বঙ্গের আদি গৌড় ব্রাক্গণ | রাটী বারেন্ত্র 
ও পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাক্ষণগণ বিদ্ধ্যগিরির উত্তরদিখ্থনী পঞ্চগৌড়ের 
অন্যতম কান্যকুজীয় শাখ। বঙ্গে নবাগত উপনিবিষ্ট সম্প্রদায়। 
শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কথাই বলিয়াছেন। তবে যে কেশ 
তিনি গৌড় ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইতেছেন না৷ তাহার উত্তরে শ্রদ্ধেয 
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩১৯ বঙ্গান্দে প্রবাসীর 
শ্রাবণ সংখ্যায় “লক্ষণ সেনের সময়” শীর্ষক প্রবন্ধে যাহ! বলিয়াছেন 
তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিয়া! দিতেছি । তিনি বলিয়াছেন, 
“রামপালের মৃতযার পর পাঁল-সাজজ্গযের বন্ধন শিথিল হইলে বিজয়- 
দেন বরেন্ত্রে পদক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলজেন। বল্লাল সেন 
সত্যই কৌলীগ্ প্রথার প্রতিষ্ঠাতা কি ন| তাহার সত্য প্রমাণ অন্যাপি 
আবিষ্কৃত হয় নাই। কোৌলীন্য-প্রথ| সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের বহু- 
শতাব্দী পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। যদি কোন 
দিন প্রমাণ হয় যে, সত্য সত্যই বল্লাল সেনের সময়ে কৌলীন্য প্রথার 
প্রতিষ্ঠা হইয়ছিল, তাহ। হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রাচীন অভিজীত 
সম্প্রদায় বোদ্ধধর্্মানুরাগী ও প্রাচীন পাঁল-রাজবংশের পক্ষপাতী 
দেখিয়! বিজয়-সেন ব্রাঙ্গণ বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে আভিজাত্য 
সৃষ্টি করিবার সক্কল্প করিয়াছিলেন, তৎপুত্র বল্লাল সেনের সময়ে 
আদিশুর ও পঞ্চ ব্রাহ্মণার্দি সম্বন্ধীয় উপাখ্যান শৃষ্টি করিয়া নুতন 
অভিঙ্জাত্য প্রতিষ্ঠ। হইয়।ছিল। মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধধন্দ্দ লুপ্ত- 
প্রায় না হইলে এই নব্জাত সম্প্রদায় টিকিত কি ন! সন্দেহ ৷ দৈববলে 
শত্রুপন্গ নিহত হইলে পাদপহীন দেশে আভিজ।ত্যের নবজাত বৃষ্ষ 
বৃহ্দাক।র প্রাপ্ত হইয়। দেশকে আচ্ছন্্র করিয়াছিল ।” 

পল বংশীয় রাজগণ যে মাহিষ্য জাতি এবং তীহাদ্দের বংশাবলী 
যে এখনও ঢাক! জেলায় ভাকুর্তী ও কোগাগা দ্বারগড়ে বর্তমান 
আছে, রায় বাহ।ছুর ডাঃ দীনেশচন্ত্র সেন মহাশয় “প্রবাসী” পত্রিকার 
এই কথ। লিখিয়াছেন । পাল-রাঁজাগণের মন্ত্রিংশ যে গৌড়ীয় 
ব্রাজ্ণ তাহা! আমি মত্প্রণীত “ত্র।স্তিবিজয়” পুস্তকে এবং সন 
১৩২৮ সালের আষাঢ় সংখ্যার “ভারতবর্ষে” প্রতিপন্ন করিয়াছি । 
মেনবংশের অভ্যুদয়ে মাহিয্য জাতি অতিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। 
বিজিত মাহিষ্যজাতির পক্ষপাতী গৌড়ীয় ব্রক্ষণগণকে জেতা মেনবংশ 
এবং সেনান্ুগুহীত জাতিগণ খ্বণার চক্ষে দেখিয়! আসিতেছেন 
কত মিথ! কিম্বা! চাতুরী প্রচার করিয়। সাঁধারণের সম্মুখে গৌড়ীয় 
শ্রাক্ষণগণকে অপদস্থ করিয়া আসিতেছেন। এইজন্যই বন্দে]- 
পাধ্যায় মহাশয় একটিও খাটি গৌড় ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইতেছেন ন!। 
শ্রী হরিশচন্ত্র চক্রবর্তা 





পাহাড়ী মেয়েদের নাঁম 


গত অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে "নাম প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে £-- 
'পাহাড়ীদের মধ্যে দেখ! যায় সকল পরিবারের মেয়েদেরই এক ধরণের 


৪র্ঘ সংখ্য। ] 


নাম। সফল বাড়ীর বড় মেয়েই ছ্ধেঠি, মেজ মেয়ে মাইলি, সেজ 
মেয়ে সাইলি, ছোট মেয়ে কাঞ্চি।” এই ধারণাটি একেবারেই ভূল। 
আমাদের মধোও প্রথম! কন্ঠাকে বড়, মধ্যমাকে মেজ, ভূশীয়াকে 
সেজ এবং কনিষ্ঠাকে ছোটই বলা হইয়। থাকে। তবে পাহাড়ীদের 
এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য এইটুকু, আমরা “বড়” *মেজ* 'সেজ' 
বা 'ছে!ট' বলিয়া কাহাকেও ডাকি না, কিস্তু ইহার তাহা করে। 
এগুলিকে 'নাম' বলা যায় বলিয়! আমার মনে হয় না। ইহাদের 
প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক মেয়েরই একটি করিয়া নিজন্ব নাম 
আছে। তবে নিতান্ত প্রয়োজন বোধ না করিলে সে নামে ইহাদ্দিগকে 
ডাকে না। সুধু মেয়েদের বেলায় নর, পুরুষদের বেলায়ও ইহার 
কোনও ব্যতিক্রম হয় না; তাহাদিগকে 'জেঠ।' 'মায়ল।” 'সায়লা', 
“কয়লা, “অন্তরে? "স্তরে" 'মস্তরে' 'কাঞা” ইত্যাদি ক্রমেই ডাকা হয়। 
বিবীহের পরে ইহার! মেয়েদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লজ্জা বোধ 


০ সিসি রাস এসসি, 





বেনো-জল 





৫৬১ 


পিসি সি পিসি পিপি পাস পাসিপস্টিপিসিলাসিস্দিপাস্টিপীসিপিসপিসসপিিস্পিিসসপ 


করে। সেইজন্য মেয়ের স্বামী যদি শ্বশুরের জ্োষ্ঠ পুত্র হয় এবং 
তাহার পদবী যদ্দি 'হুমুয়ার হয় তাহা! হইলে বিবাহের অব্যবহিত 
পরেই মেয়ে সে পিতার বড় মেজ ছোট যে মেয়েই হউক না 
কেন 'জেঠি স্ুনুয়ারনী” বলিয়া অভিহিত হয়। অবন্ঠ ইহা! কেবল 
জেষ্ঠ পুত্র এবং “হুনুয়ার জাতির পক্ষেই নহে ; পরস্ত যে-কোন পুত্র 
এবং যে-কোন জাতির মধোই এইরূপ হয়। 

প্রবন্ধে আছে, “ছোট মেয়ে কাঁঞ্চি,” কথাটা 'কাঞ্চি। নহে, “কাঞ্ি” । 

পরিশেষে বক্তব্য, ঘি নেপালবাসী “নেপালী; এবং দার্ছজিলিং- 
প্রবাদী 'নেপলী, ছাড়! অন্য কোনও 'পাহাড়ী'দের কথ! প্রবন্ধে লেখা 
হইয়। থাকে, তাহ। হইলে আমার এ প্রতিবাদ নিরর্থক, কারণ অন্ত 
স্থানের 'পাহাঁড়ীদের সম্বন্ধে কিছু জানার সৌভাগা আমার আজ 
পর্য্যস্তও হয় নাই। 





শ্রী বারিদকাস্তি বস্থ 


বেনো-জল 


বিশ 

বৈকালের পরেই সকলে আবার পুরীর দিকে যাত্রা 
করলেন । 

আনন্দ-বাবুর মোটেই এত তাড়াতাড়ি ফেরুবার ইচ্ছা 
ছিল না, কিন্তু স্থমিত্রা যখন বার বার অভিযোগ কর্তে 
লাগল যে, তার শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়েছে, সে আর 
এক ঘণ্টাও এখানে থাকতে রাজি নয়, তখন তাকে বাধ্য 
হয়েই ফিরতে হ'ল । 

গরুর গাড়ী পুরীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল, 
আনন্দ-বাবু তখনে। কণারকের শ্যামল ছবির পানে 
পিপাসী চোখে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু সে ছবির িগ্ধ 
রং সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখতে দেখতে নিঃশেষে মুছে 
গেল; আনন্দ-বাবু ছুঃখিতভাবে একটি নিশ্বাস ফেলে 
বল্লেন, “শুন্ছ রতন ?” 

পাশের গাড়ী থেকে রতন সাড়া দিলে, “আজ্ঞে ?” 

--আবার আমর] কথারকে আস্ব 1” 

--”বেশ তো, আমার তাতে কোনই আপত্তি নেই।” 


-স*কিস্ত এবারে আর আমি শাস্ত্র-বাক্যে অবহেলা 
কব্ব না।” 


--“তার মানে?” 
--'শান্ত্র বলছেন পথে নারী বিবর্জিতা'। কথাট। 
ভারি খাটি হে! এই দেখনা! আমাদের সঙ্গে মেয়েছটে 


না থাকলে তো। এত শিগগির পাত তাড়ি গুটোতে হ'ত 
না!” 

পূর্ণিমা শুন্তে পেয়ে অন্ত গাড়ী থেকে ৰলূলে, "এ 
তুমি অন্যায় বল্ছ বাবা! কণারকে আস্তে আমার কোনো 
আপত্তি নেষ্টধ্আমার আপত্তি এ মশীদের জন্যে!” 

আনন্দ-বাবু বল্লেন, “কিন্ত আমি সেজন্যে আপত্তি 
করৃছি না কেন? তার কারণ, আমি হচ্ছি পুরুষ, আর 
তুমি হচ্ছ নাদী ! অতএব ভবিষাতে কণারকের পথে তুমি 
ঘবিবঞ্জিতা' হবে ! বুঝেছ? এই আমার প্রতিজ্ঞা !” 

পূর্ণিমা হস্তে হাস্তে বল্‌লে, "আচ্ছ। বাবা, তুমি 
দেখে নিও ভবিষ্যতে আমি একটি মশারি সংগ্রহ ক'রে 
নিশ্চরই তোমার প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ করুব ! 

গাড়ীর ভিতরে ব'সে ব'দে তিনজনে এমনি কথাবার্তা 
কইতে কইতে এগিয়ে চল্লেন,__কিস্ধ সে কথাবার্তীয় 
স্থমিত্রা একেবারেই যোগ দিলে না। গাড়ীর ভিতরে ছুই 
চোখ মুদে চুপ ক'রে শুয়ে শুয়েসে খালি এক কথাই 
ভাবছে--কখন্‌ এ পথ শেষ হবে, কখন্‌ এ পথ শেষ হবে ! 

খানিক পরে চাদ উঠ । পুর্ণিষ। বল্‌লে, “রতন-বাবু, 
আন্মন এইবারে আমর! গাড়ী থেকে নেমে পড়ি ।* 

রতন গাড়ীর ভিতর থেকে চেয়ে দেখ লে, মরুভূমির 
বিশ্ত্ধ অনীম্তাকে স্সিগ্ধ ক'রে বালিয়াড়ির শিখরের পর 
শিখরকে সমুজ্ছল ক'রে জ্যোৎসার স্বচ্ছ প্রবাহ বহে 


৫ 


যাচ্ছে--সে প্রবাহের মধ্যে তার প্রাণ-মন তখনি বিপুল 
পুলকে সাতার দিতে চাইলে, কিন্তু তার পরেই কি 
ভেবে সে বল্‌্লে, “না, আজ আর আমার হাটতে সাধ 
যাচ্ছে না।” | 


গং রক ঙ 


পরের দিন সকাল বেলায় বেড়িয়ে ফিরে এসেই 
বিনয়-বাবু দেখলেন, স্থুমিত্রা আঙিনার উপরে ছড়িয়ে 
আছে। তিনি একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, “সুমি ! 
তুই কখন এলি ?* 

স্থমিত্রা বললে, "এই সবে আস্ছি, বাবা !” 

--"কিস্ত আজ তো তোদের ফের্বার কথা ছিল না! 

--"না, আমি একরকম জোর ক'রেই চঃলে এসেছি 1” 

--”জোর ক'রে? কেন, কণারক কি তোর ভালো! 
লাগল না?” 

--“কণারক খুব ভালে জায়গা, বাবা !” 

-_প্তবে যে বল্ছিস্, জোর ক'রে চলে” এসেছিস্‌ ?” 

হ্যা, রতন-বাবুর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে। 
তার সঙ্গে আমি আর কখনো কথা কইব না!” 

বিনয্ব-বাবু সবিম্ময়ে বল্লেন, “রতনের সঙ্গে ঝগড়া 
হয়েছে! কেন রে?” 

-পতিনি বোধ হয় ভাবেন, আমার কোনে! আত্ম- 
সম্মান নেই!” 

বিনয়-বাবু চমকে উঠলেন । নীরবে কিছুক্ষণ স্থমিত্রার 
মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, গম্ভীর স্বরে তিনি বল্লেন, 
“রতন কি তোমাকে অপমান করেছে ?” 

--*ঠিক অপমান না করুন, রতন-বাবু আমাকে বড় 
তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করেন ।” 

--“কি রকম ?” 

--“সে অনেক কথা বাবা! রতন-বাবুর কাছে আমি 
আর ছবি-আক1 শিখ ব না”__এই বলেই স্থমিত্রা চলে 
গেল। 

বিনয়-বাবু খানিকক্ষণ সেইখানে চুপ ক'রে ্রাড়িয়ে 
রইলেন। তার পর আন্তে আস্তে নিজের ঘরের ভিতরে 
গিয়ে ঢুকলেন, অত্যন্ত চিন্তিত মুখে ।...... 

ছুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর রতন একটু নিশ্ি্ত 


প্রবাসী--মাঘ, ১৯৩৩৬ 


পপাস্টিশপিসি পি শিস সি শপ লি পাস পা পোস্ট লি পদ পিসি তিস্টি পনি এক্স শি পাস পিপি পোস্ট তসছি পাস পো পীত লী সি পাস তি সি শিপ ওসি লস পিসি পাস, সাত সস পাস 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





সি 





টি» 


দিবা-নিদ্রার আয়োজন করছে, এমন সময়ে চাকর এসে 
খবর দিলে, বিনয়-বাবু তাকে ডাকৃছেন। 

রতন গিয়ে দেখলে, বিনয়-বাবু গভভীরমুখে ঘরের 
ভিতরে পায়চারি করুছেন। 

রতন বল্লে, "আপনি আমাকে ডেকেছেন ?” 

বিনয়-বাবু বল্লেন, “হ্যা, তোমার সঙ্গে আঙ্ব আমার 
বিশেষ কথা আছে ।” 

রতন একখানা! চেয়ারের উপরে গিয়ে বস্ল। 
বিনয়-বাবুও তাঁর সাম্নের চেয়ারে বসে পড়লেন, কিন্তু 
কিছুই বল্লেন না। 

খানিকক্ষণ পরে রতন বল্লে, "আপনি কি বল্বেন 
বল্ছিলেন ন1 ?” 

বিনয়-বাবু কেমন বাধো-বাধো গলায় বল্লেন, “হ্যা ! 
তোমাকে আমি--” কিন্তু এই পর্যন্ত বলেই থেমে 
পড়লেন। 

রতন একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, “আপনি অতটা 
“কিন্ত' হচ্ছেন কেন, বিনম্ব-বাবু ?” 

--“কথাট। বড়ই গুরুতর রতন, কি ক'রে তোমাকে 
বল্ব বুঝ তে পার্ছি ন11” 

রতন অবাক্‌ হয়ে বিনয়-বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে 
রইল। 


বিনয়-বাবু আরো! খানিকট1 ইতন্ততঃ ক?রে শেষটা 
বল্লেন, “রতন, তুমি কি কখনে। আদালতে আসামী 
হয়ে দাড়িয়েছিলে ?” 

রতন চম্‌কে উঠল । এতক্ষণে সে বুঝলে, বিনয়-বাবুর 
বক্তব্য কি !.....*আন্তে আন্তে সে বল্লে, “হ্য। | একবার 
আমাকে আসামী হ'তে হয়েছিল বটে ।” 

--"ডাকাতি মাম্লাঁয়?” 

--আজ্ে ই” 

_“পরে তুমি প্রমাণ অভাবে খালাস পাও বটে, 
কিন্ত নির্দোষ ব'লে প্রতিপন্ন হও-নি ?৮ 

--%এও সত্যি কথা।” 

“এখনো তোমার ওপরে পুলিসের নজর আছে ?” 

--হা, আর এইজন্যেই আমি কোথাও চেষ্টা ক'রেও 
চাকরি পাই-নি।” 


৪র্ঘ সংখ্যা ) 


--“তাহলে আমি যা শুনেছি মিথ্যে নয় ?--এই ব'লে 
বিনয়-বাবু আবার দ্রাড়িয়ে উঠলেন। 

রতন বলুলে, “কিন্ত কার মুখে আপনি এ-সব কথা 
শ্তনূলেন ?” 

--“কাল পুলিসের একজন লোক আমার এখানে 
এসেছিল ।* 

রতন উত্তেজিত ভাবে বল্লে, “এখানেও পুলিস 
এসেছিল? বিনয়-বাবুঃঠ এই পুলিস নির্দোষকেও 
অপরাধী ক'রে তোলে। পুলিস একবার যাঁকে সন্দেহ 
করে, সে বেচারীর অপরাধী হওয়া ছাড়া! আর কোনো 
উপায় নেই। কারণ, সে গ্ুপথে থাকৃলেও পুলিসের 
নির্দয় ষড়যন্ত্রে সমাজে সে পতিতের মতন ব্যবহার পাবে, 
পথে জীবিক। নির্বাহের উপায় থেকেও বঞ্চিত হবে। 
কাজেই শেষট। তাকে হতাশ হয়ে আবার কুপথে পদার্পণ 
করুতে হয়। এ অন্যায়. বিনয়-বাবুঃ অন্যায়! পুলিস কি 
কখনে! আমাকে শাস্তি দেবে না?” 

বিনয়-বাবু দুঃখিত স্বরে বল্লেন, “রতন, তোমাকে 
বিশ্বাস করে আমি আমার পরিবারের মধ্যে স্থান দিয়েছি, 
কিন্ত তোমার জীবনের এই ইতিহাস তুমি তো আমাকে 
জানাও নি! 

রতন আহত কণে বল্লে, “কেন বিনয়-বাবু, আমার 
ইতিহাস আগে জান্লে আপনিও কি আমাকে ত্যাগ 
করুতেন ?” 

--/এখানে ত্যাগ করার কোনো কথাই হচ্ছে ন1। 
কিন্ত আমার কাছে এমনভাবে আত্মগোপন করা তোমার 
উচিত হয় নি।» 

রতন বিদ্যুতের মতন চেয়ার ছেড়ে দাড়িয়ে উঠল। 
তার পর অধীরম্বরে বল্লেঃ “বিনয়-বাবুঃ বিনয়-বাবু! 
আপনি কি আমাকে ডাকাত ব'লে মনে করেন 1” 

--“না । কিন্ত আমার সন্গেহ হয়েছে যে, হয়তো! 
যৌবনের চাপল্যে কুসঙ্গে মিশে__* 

--“থাকু বিনম়ব-বাবু, আর বল্বেন না । এ বড় আশ্চর্য্য 
যে, এতদিনেও আপনি আমাকে চিন্তে পারলেন না!” 

শোনো রতন, অধীর হয়ো না। কাল পুলিসের 
এক লোক আমাদের যথেষ্ট ভয় দেখিয়ে গিয়েছে । এমন 








বেনো-জল 
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এ, এসপি "২৯৯ তিল সপে রস এসি রে তো সি এসি 


কথাও বলেছে যে, তোমার জন্যে আমারও পুলিস- 
হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। আমার বন্ধুরা 
তো! পরামর্শ দিচ্ছেন যে--" 

বাধা দিয়ে রতন উদ্ধত স্বরে বল্লে, “আপনার 
বন্ধুদের আমি চিনি, স্থতরাং তারা যে কি পরামশ দিচ্ছেন 
তাও আমি বুঝতে পার্ছি!......ইা, বন্ধুদের পরামর্শ 
আপনি অগ্রাহা করুবেন না, বিনয়-বাধু! তা"হলে হয়তো 
পরে আপনাকে অন্গতাপ কর্‌তে হবে”--বল্তে বল্তে 
রতন দরজার দিকে অগ্রসর হল। 

»-"বিতন, রতন, শোনো । 

--“কল্কাতায়।” 

বিনয়-বাবু ব্যন্তভাবে এগিয়ে রতনের একখানা হাত 
ধ'রে বল্লেন, “আমি কি তোমাকে কল্কাতায় যেতে 
বল্‌্ছি, রতন ?” 

বিনয়-বাবুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অভিমানে প্রায় অব- 
রুদ্ধ স্বরে রতন বল্লে, “না, আমি ডাকাত, আমি এখানে 
থাকলে আপনি বিপদে পড় বেন,* বলেই সে তাড়াভাড়ি 
ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। 

বিনয়-বাবু অত্যন্ত কাতর ও অসহায়ের মতন হয়ে 
একখান] চেয়ারের উপরে বসে পড়লেন। 

একুশ 

কণারকে যাওয়া থেকে আসা পধ্যস্ত তিন দিন পথ- 
শ্রমে আর অনিদ্রায় রতনের শরীর যারপরনাই শ্রাস্ত 
হয়েছিল, তার পর আবার এই অভাবিত আঘাত। ঠিক 
বিশ্রামের সময়েই তাকে নিরাশ্রয়ের মত আবার কল্‌- 
কাতায় যেতে হবে। 

আনন্দ-বাবুর কথা মনে হ'ল। রতন একবার ভাবলে 
কল্কাতায় যাবার আগে খাণিকক্ষণের জন্যে তার 
বাড়ীতে গিয়ে উঠলে হয়।......কিন্ত বিনয়-বাবুর বাড়ী- 
ছাড়ার ইতিহাস শুন্লে তিনিও যদি শেষটা! ভয় পান? 
না, দরুকীর নেই কোথাও গিয়ে_সে গরিব, সহায়হীন, 
ধনীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই তাকে এমনি আঘাত 
পেতে হবে। 

রতন তাড়াতাড়ি নিজের জিনিষ-পত্তর গুছিয়ে নিতে 
লাগল... একাকী, আবার সে একাকী ! সে মনে মনে 





কোথায় যাচ্ছ ?” 
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প্রবাসী-্্মাঘ, ১৩৩, 


| ২৩শ ভাগ,-২য় খণ্ড 


পাপ ্ 
পাস স্পা স্পিন সিপসিপাসিপীসিপাস্টি পাস্পপিসিিস্পিশিস সিস্িপস্টিসিশতি উপাস্টিরা সি সি পাসিতাস্টিপাস্িপাক্মিপাসটি পা সতত পাস উপ পোলিশ লাস্ট সি সিল তি পিসি 


বার'বার প্রতিজ্ঞা করতে লাগল, ভবিষ্যতেও বরাবর 
এমনি একলা থাকবে, তার জীবন সমাজের জন্যে স্থষট 
হয় নি--সমাঁজ হচ্ছে ধনীদের খেলাঘর, সেখানে তার 
কিসের দর্কার ? 

তার ব্যাগের ভিতরে স্থমিত্রার আক খানকয়েক 
ছবি ছিল। ছবিগুলোর উপরে সে একবার চোখ 
বুলিয়ে গেল। এই অল্পদিনেই স্থমিত্রার আঙ়ল বেশ 
নিপুণ হয়ে উঠেছে, কোনে! কোনো ছবির রেখা দেখলে 
বাস্তবিকই সুখ্যাতি করতে হয়, আরে! কিছুকাল তার 
শিক্ষাধীনে থাকলে স্থমিত্রার হাতের কাজ অনেকটা 
নিখুত হয়ে উঠত । এই-সব কথা ভাবতে ভাবতে রতন 
ছবিগুলিকে টেবিলের উপরে এমন ভাবে রেখে দিলে 
যাতে ক'রে সে চলে গেলে পর এ ঘরে ঢুকলেই স্থমিন্রার 
চোখ তার উপরে পড়ে ।*..""সুমিত্রার সঙ্গে একবার 
দেখা ক'রে গেলে হ'ত, কিন্তু সে উপায়ও তো নেই! 
স্থমিত্রা যে তার সঙ্গে আগেই কথা বন্ধ ক'রে দিয়েছে ! 

গোছগাছ শেষ ক'রে রতন নিজের মোট তুলে নিয়ে 
অগ্রসর হ'ল। তার পর দরজাট। খুলতেই ঘরের ভিতরে 
এসে ঢুকল-_-্থ্মিত্র ! 

রতন অবাক্‌ হয়ে ছু' প। পিছিয়ে ধ্লাড়াল। 

স্থমিত্রা বল.লে, “কোথায় যাচ্ছেন ?” 

যেক্ুমিত্রা আজ তিনদিন ধ'রে তার সঙ্গে কথা কয় 
নি, এমন সময়ে তার দেখ। পাবার আশ! রতন মোটেই 
করে নি। সে চুপ ক'রে দাড়িয়ে রইল, বিশ্মিতের মতন । 

স্থমিত্রা হাসিমুখে বল্লে, “রতন-বাবু, এ তিনদিন 
আপনার সঙ্গে আমার আড়ি ছিল। আজ আবার 
ভাব করুতে এসেছি ।” 

রতন মৃছুক্ঠে বললে, “শুনে সখী হলুম।” 

--«কিস্ত আপনি মোট ঘাড়ে ক'রে কোথায় যাচ্ছেন 


বলুন দেখি?” 
--“তোমার বাবার কাছে সে কথা শুনো । এখন 
পথ ছাড়ে ॥” 
--”আমি পথ ছাড়তে আসি-নি, রতন-বাবু।” 
--"তার মানে ?” 


»-“আমি পথ আগবাতে এসেছি।৮ 


--“কেন ?+ 

--ণবল্ছি। আগে মোট নাঁমান্‌।» 

"_“না, দয়া ক'রে ছেলেমান্ধী কোরো! না, আমাকে 
যেতে দাও |” 

--“কোথায় যাবেন, পূর্ণিমার কাছে?” 

--“আবার তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করুছ ?% 

--«সত্যি বল্ছি, রতন-বাবু। আমি ঠাট্টা করুছি না1।” 

--"আমাকে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো! না 
আমি কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, সব কথা তোমার 
বাবার কাছেই জান্তে পারুবে ।” 

--“আমি সব কথা শুনেছি রতনবাবু, কিন্ত আমার 
উপরে আপনি কেন এত নিষ্ঠুর হচ্ছেন ?” 

_-“ন্থমিত্রা, তোমার ওপরে আমি নিষ্ঠুর হয়েছি? 

--নইলে এমন ক'রে চ*লে যেচ্কে চান ?” 

_-“তুমি যখন সব কথাই জানো, তখন কেন আমি 
যাচ্ছি তকি তুমি জানো না?” 

“জানি । কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না।” 

-_“তবু আমাকে যেতে হবে | 

--“আমি যেতে দেব না।% 

_-তুমি 1” 

--গহা, রতন-বাবুঃ আমি--আমি, আমি আপনাকে 
যেতে দেব ন1!” 

--“সে কি সুমিত্রা 1” 

--“আপনি গেলে আমিও আপনার সঙ্গে যাব!” 

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে হমিত্রার মুখের পানে রতন 
চেয়ে রইল। 

স্থমিত্রা আবেগ-ভরে বল্‌্তে লাগল, “ভাবছেন আমি 
ছেলেমান্ুষী করছি? না, রতন-বাবুঃ ₹1 নয়! আপনি যদি 
বলেন, এখুনি আমি আপনার সঙ্গে চ'লে যেতে পারি 
--কেউ আমাকে বাধ। দিতে পারবে না) আপনি কি 
তাই চান ? চুপ ক'রে রইলেন কেন--বলুন, বলুন । 
আমাকে ছেড়ে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেব 
না”--বল্তে বল্তে তার ছুই চক্ষু দিয়ে অশ্রুর ধার! 
উছলে পড়ল--সে ছুই হাতে নিজের মুখে ঢেকে, সেই- 
খানে, রতনের পায়ের কাছে ধুপ, ক'রে বসে গড়ল। 


৪থ সংখ্যা, ] 


“নারী-সমন্তা” 
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তার পরেই পায়ের শবে চমকে, মুখ থেকে হাত সরিয়ে 
দেখলে_রতন ঠিক ঝড়ের মতই ছুটে” ঘর থেকে বেরিয়ে 
গেল । 





মাটির উপরে আছড়ে পড়ে একাস্ত আর্তন্বরে ্! 
ব'লে উঠল-_“যাবেন না রতন-বাবু, যাবেন না, যাবেন” 
না! (ক্রমশঃ ) 
শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় 


“নারী-সমস্থ্া” 


অনেক লোকের ধারণ, যে, টাকা-কড়ি ফল-মূল ওঁষধ- 
পত্র অথবা হাতী-ঘোড়ার ম্ত স্বাধীনতা একটা-কিছু 
জিনিষ যাহাতে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার নাই; 
তবে দরকার বোধ করিলে উপরওয়ালার! ব্যক্তিবিশেষ 
ব' জাতিবিশেষকে তাহা অল্পবিস্তর দান করিতে পারেন। 
একটা] বিদেশী জাতি আমাদের জা।তকে স্বাধীনতা দিবে 
কি না-দিবে ভাবিতে বসিলে আমাদের রাগ হয়; আমর! 
বলি, আমাদের স্বাধীনত! কি উহাদের লোহার সিম্ধুকের 
মোহর যে কৃপা করিয়। উহার] না দিলে আমর! পাইব না। 
অথচ নিজেদের ঘরে বসিয়া আমর! সর্বদাই মাথায় হাত 
দিয়া ভাবিতেছি, “তাই ত, স্ত্রীলোককে কি স্বাধীনতা 
দেওয়া উচিত 1?” স্ত্রীলোক নিজেও ভাবিয়া পাইতেছেন 
না, যে, তাহার জীবন সম্বদ্ধে তিনি নিজে ব্যবস্থা করিবেন 
কি না; পুরুষও ভাবিয়া পাইতেছেন না» স্ত্রীলোককে 
বিধিদত্ত মন্তিক্ষটার সদ্যবহার করিতে দেওয়া উচিত কি- 
না। কিন্তু এই কথাট। উভয়েই ভুলিয়া যান, যে, স্বাধীনতা 
একট। দেনা-পাওনার জিনিষ নয়, মানুষের দেহ মন মস্তি- 
ফ্কের মত ইহাও মাছষ ভগবানের নিকট হইতেই লইয়া 
আসিয়াছে। নির্ব,দ্ধিতার ফলে দেহ মনকি মণ্তিক্কে 
মানুষ যেমন নিজেই নষ্ট করিতে পারে, ইহাকেও তেমনি 
নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে; পরের অত্যাচারে মানুষ 
যেমন অঙ্জহীন কি জড়বুদ্ধি হইতে পারে, তেমনি পরাধীনও 
হইতে পারে। পরে যখন মান্ষের কোনো! অঙ্জহানি 
বা শারীরিক কোনো! ক্ষতি ঘটায়, তখন তাহার শরীরটা 
পরের সম্পত্তি বলিয়৷ গণ্য হয় না; পরে কাহারও 
্বাধীনত! হরণ করিলেও পরকেই মালিক বলিয়! মানিয়া 
লইতে কেহ বাধ্য হয় না। 
৬৪...০২৩ 


কি পুরুষ কি নারী-_মানুষ মাত্রই স্বাধীন হইয়া জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছে। “পুরুষ-স্বাধীনতা” কিন্বা “স্ত্ী-স্বাধীনতা” 
কাহারও অপরকে দিবার অপেক্ষা ভগবান্‌ কিন্বা প্রকৃতি 
রাখেন নাই। তবে স্ত্রী ও পুরুষ বহু ক্ষেত্রে অপরের 
স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, কেহ বা নিজ শ্বাধীনতা 
হেলায় হারাইম্াছেন, কেহ বা নিজ স্বাধীনতার অপব্যব- 
হার করিয়া “ম্বাধীনত1” ন'মের মধ্যাদ নষ্ট করিয়াছেন । 

স্বাধীনতা ও অধিকার সম্বন্ধে আমাদের দেশের বহু 
লেখকলেখিকার বহু ভ্রান্ত ধারণা আছে | ইহাদের 
মধ্যে অনেকে মনে করেন, যে, স্ত্রীজাততিকে যে-সকল অধি- 
কার হইতে বঞ্চিত রাখা না হয়, সেইখানেই তাহারা 
নিজেদের কর্তব্য ভূলিয়৷ স্বভাব ও প্রকৃতিকে লঙ্ঘন 
করিয়া পথভ্রষ্ট হন। সমাজ অথবা আইন স্ত্রীজাতিকে যে- 
সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত এখনও করেন নাই, সেই- 
সকল অধিকারের দাবাই স্ত্রীজাতি সর্বদা! করিতেছেন 
কিনা, একথা তাহারা ভাবিয়। দেখেন না। পুরুষের 
উদাহরণ দিয়! এই কথাটা সহজেই বোঝান যায়। আমা 
দের দেশের আধুনিক সমাজ কিম্বা আইন পুরুষ মাত্রকে 
অবিবাহিত থাকিবার অথব! সন্্যাসী হইবার অধিকার 
দিয়া রাখিয়াছে; অর্থাৎ তাহার! যদি বিবাহ না করেন, 
সন্ন্যাসী হন, তাহাতে সমাজ কিম্বা আইন বাধা দিবে না। 
কিন্তু কার্ধযত দেখা যায়, অধিকাংশ পুরুষই তাহাদের এই 
অধিকার অনুসারে চিরকুমার থাকিতে বা সন্ন্যাসী হইতে 
ভুলিয়া যান। তবে মেয়েদের এই অধিকারটা হইতে 
বঞ্চিত না করিলেই যে তাহার! সকলে কুমারী থাকিবেন, 
এমন মনে করিবার কিছু কারণ জাছে কি? যে 
গৃহকর্ম নারীর প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়! পরিচিত, 
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তাহাতেও ত পুরুষের হস্তক্ষেপ করায় শাস্ত্রে অথবা! 
আইনে মানা নাই; কিস্তু এই অধিকারের সধ্যবহার 
করিয়া গৃহকম্ম করিতে পুরুষকে সর্ব স্থলে বা অধিকাংশ 
স্থলে ত'ন্বেখা যায় ন!। পত্বীর মৃত্যুতে একাদশীর উপবাস 
ও ব্রহ্মচর্যয পালন ত পুরুষকে করিতে শান্ত্রকার কি 
আইনকর্তা বারণ করেন নাই; তবে এদিকেই ব৷ 
তাহাদের দৃষ্টি এত কম কেন ? 

মানুষের অধিকার মানুষ স্থবিধ! ইচ্ছা শক্তি কর্তব্য 
ও পছন্দ-মত সকল দিক্‌ দেখিয়া খাটায়। সকল মানুষের 
সকল কাজ করিবার ইচ্ছা স্থবিধা শক্তি ও সময় না 
থাকিতে পারে। কিন্তু ঠিক কোন্‌ মানুষটির কোন্‌ কাজ 
করিবার মত অবস্থা হইবে কি না-হইবে, ভবিষ্যদ্বাণী 
করিয়া কেহ বলিতে পারে না; কোনে একটা জাতি 
সম্বদ্ধেও তাহা বল! যায় না। স্থতরাং অধিকার হইতে 
কাহাকেও বঞ্চিত করিবার স্পদ্ধ৷ না রাখিয়া মানুষকে নিজ 
্বভাব ও শক্তি প্রভৃতি অনুসরণ করিতে ছাড়িয়া দেওয়াই 
সভ্য সমাজের নিয়ম হওয়| উচিত। নিজ অধিকার 
অনুসারে কাজ করিতে গিয়! মানুষ যাহাতে নিজের ও 
অপরের কোনে ক্ষতি না করে, তাহ1 দেখিবার জন্য 
আধুনিক মান্থষের শিক্ষিত মন্তিধ আছে, স্বার্থবুদ্ধি 
আছে, আইন আদালত আছে, মানুষের গ্েচ্ছা প্রণীত 
বহু নিয়ম আছে, সামাজিক বন্ধন ও আচার ব্যবহার 
আছে। পাছে সে নিজের কিম্বা অপরের ক্ষতি করে 
এই ভয়ে তাহাকে জন্মাবধি জেলখানার কয়েদী করিয়া 
রাখিবার দরকার নাই । 

সচরাচর একট! তর্ক শোন] যায়, যে, গৃহের বাহিরের 
কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের উপরে ত উঠিতেই পারেন না, 
এমন কি সমকক্ষও হইতে পারেন না। “রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে, বাণিজা, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান সর্বত্রই পুরুষ নারীর 
অনেক উপরে স্থান লাভ করিয়া আছে।” স্থতরাং যে 
ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত। দেখাইবার উপায় আছে তাহা ফেলিয়া! 
বৃথ! আম্তুও শক্তি ক্ষয় করিয়া পঞ্চম শ্রেণীর পুরুষের 
প্রতিমূর্তি হইবার চেষ্ট। কেন? ব্যান, বান্মীকি, ভিক্টর 
হিউগো শেক্স পীয়ার, র্যাফেল, চাণক্য, কি বিস্মার্ক, 
হুইবার ক্ষমত| ও সম্ভাবন! যখন নাই, তখন লামান্ত চুনো- 
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পুঁটি হইবার জন্য এ-সকল ক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশ- 
লাভের অধিকারের দাবী করিয়া কি হইবে? 
ধরা যাক, বহিজগতের কোনো কার্ধ্যক্ষেত্রেই নারী 
পুরুষের মত উচ্চদরের স্থজনী শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় 
দিতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না; অর্থাৎ সর্ব- 
শ্রেষ্ট প্রতিভাবান্‌ পুরুষদের প্রতিভার তুলনায় সর্বশ্রেষ্ 
প্রতিঙাশালিনী নারীদের প্রতিভা অতিক্ষীণপ্রভ এবং 
খ্যায়ও এই-সকল নারী এঞ্জাতীয় পুরুষদের অপেক্ষা 
অনেক কম। সমগ্র পুরুষজাতি ধরিয়! যদি বিচার কি 
তাহ হইলে দেখিব, সাধারণ মাস্থষের তুলনায় জগতের 
সর্ধদেশে ও সর্বকালেই অসাধারণ ও উচ্চদরের প্রতিভা- 
বান্‌ মানুষের সংখ্য। মুষ্টিমেয় । জগতের ইতিহাস যতদিন 
হইতে লিখিত হইয়াছে, ততদিন যে কোটি কোটি পুরুষ 
পৃথিবীর বক্ষে বিচরণ করিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
কয় জন অতিমানব ও মহাপুরুষ |জন্সিয়াছেন হিসাব 
করিয়া দেখাইতে খুব বেশী সময় লাগে না। কোটি 
পুরুষ প্রতি ইহাদের সংখ্যা কত সামান্ত হইবে দেখিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। অথচ মানুষের হৃষ্টিকাল হইতে 
পুরুষ শিক্ষার ও কশ্মক্ষেত্রের স্থযোগ পাইয়।৷ আসিতেছে। 
নারীরা সেরূপ এবং ততটা স্থযোগ আগে ত পানই নাই, 
এখনও পাইতেছেন না। স্থতরাং জগতে একজন নারীও 
যদি শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় ন! দিয়। থাকেন, তবে এই 
হিসাব দেখিবার পর তাহাতে নারীদের লঙ্জ। কি দুঃখের 
খুব বেশী কারণ থাকিবে ন1। সর্ববিধ স্থযোগ থাক সত্বেও 
প্রতিভাবান্‌ ও অমরকীত্তিমান্‌ পুরুষের সংখ্যা যদি এত 
কম হয়, তাহ! হইলে স্থযোগহীন। নারীর অমরকীি 
না-থাকাট৷ লজ্জা দুঃখ ব বিস্ময়ের বিষয় হইত না। কিন্ত 
প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও নারীর অমরকীর্ত আছে। এত 
অল্প পুরুষ জগতে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় দেওয়া! সত্বেও 
সমস্ত পুরুষজাতির বহ্জিগতের সমস্ত কর্মক্ষেত্রে 
শিক্ষালাভ অন্গশীপন ও অর্জিত বিদ্যা দানে কেহ 
আপত্তি করে না; কারণ সমস্ত পুকুষ জাতির কোন্‌ 
ংশ হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার উদয় হইবে তাহা কেহ 
বলিতে পারে না এবং .জগতে মুষ্টিমেয় মহামানব 
লইয়াই মান্থষের জীবনচক্র চলে না। মহামানবগণ 
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যে মহা মনীষার কীর্তি যুগে যুগে অগ্নিশিখার মত 
এক একবার এক এক স্থানে জালিয়! দিয়া যান, তাহাকে 
সাধারণ মানুষই তাহার ক্ষুদ্র প্রতিভার সাহাযো নিত্য 
ব্যবহারের বস্ত করিয়া. তুলে। আকাশের বিদ্যুৎকে 
মানুষের করায়ত্ব যিনি করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিভা 
অসাধারণ সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই বৈছ্যাতিক শক্তিকে 
আতপদান, আলোকদান, ইন্ধনস্থানীয় হওয়া, বার্তী- 
বহন, শকটচালন, প্রভৃতি নানা কার্যে ধাহারা 
লাগাইয়াছেন, তাহাদের অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রতিভার 
মূল্য জগতের কাছে কিছু কম নয়। আবার 
ইহাদের উদ্ভাবিত উপায় শিঞ্চিয়া ধাহারা কাঁচের বাতি, 
লোহার পাখা, ট]ামের লাইন, টেলিগ্রাফের তার তৈয়ারি 
করিতেছেন, খাটাইতেছেন এবং দর্ুকার-মত তাহার নান। 
উদ্নতিসাধন করিতেছেন, তাহাদের প্রতিভা আরে ক্ষীণ 
বল! যাইতে পারে? কিন্তু সংসারক্ষেত্রে তাহাদের প্রতিভার 
এই সামান্ত প্রকাশ কি অত্যন্ত অবশ্তপ্রয়োজনীয় 
জিনিষ নহে? প্রতিভ। জলকণার মত সাগরে, নদীতে, 
নিঝরে, মেঘে, বৃষ্টিতে, বাম্পে, যেখানে যতট্রকুই থাকুক 
না কেন, সদ্বাবহার করিলে ততটুকু স্থফলই দিবে এবং 
এই কণা-সংগ্রহের সমষ্টি পরিণামে সাগরের বা রাশি 
অপেক্ষা কম হইবে না। 

মাতৃন্বেহ জগতে যতখানি আদশস্বানে পৌছাইতে 
পাঁরিয়াছে-_-পিতৃক্সেহ তেমন পারে নাই । যশোদ?, মেনকা, 
মেবী, অন্নপূর্ণা, কৌশল্য। প্রভৃতি মাতৃরূপের বনু প্রকাশ 
মান্ধষের ধর্শজীবনের সঙ্গী হইয়া দাড়াইয়াছে। 
ইতিহাসপ্রলিদ্ধ বহু দৃষ্টান্তও আছে। পাতিব্রত্োে 
নারী যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, পত্বীপ্রেমে পুরুষ 
তাহা দেখাইতে পারেন নাই। ভক্তিতে নারী যেমন 
নিষ্ঠা দেখাইয়্াছেন, পুরুষ তাহা পারেন নাই। স্ুপ্চিয়া 
যেমন করিয়া বুদ্ধের করুণাকে সার্থক করিয়া! তুলিয়া- 
ছিলেন, শ্রীমতী যেমন করিয়া রক্তের অক্ষরে ভক্তির 
গাথা লিখিয়! গিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাহ পারেন 
শাই। আজও স্বামী বিবেকানন্দের শিষাগণের মধ্যে 
গনী নিবেদিতাকে কেহ ছাড়াইয়া৷ যাইতে পারেন 
শাই। সেই প্রেম ও ভক্তির নিকট নিজ ভূত ভবিষ্যৎ 
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ও বর্তমানকে নারী যেমন নিংশেষে সপিয়া দিয়াছে, 
পুরুষ তাহ! পারেন নাই । কিন্তু প্রেম ভক্তি ও বাৎ- 
সল্যের ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর নিকট পরাজিত হইলেও 
ইহার দাবী তাহারা ছাড়িয়া দেন নাই। জগতে মাতৃ- 
ন্সেহের পাশে পিতৃন্েহের উচ্চ স্থান আছে; পিতা শ্মেহ 
করিলে, মাতার কার্য্যক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, কেহ 
মনে করেন না; সন্তানও পিতৃন্সেহকে অনাবশ্যক কোনে! 
দিন ভাবে নাই ; পতিত্রতার প্রেমের পাশে পত্বীপ্রেমিকের 
প্রীতির স্থানও তুচ্ছ নয়। ভক্তিমতীর ভক্তির পাশে ভক্কেরও 
স্বান আছে। সংখায় অল্প হইলেও এই-সকল ক্ষেত্রে 
মূলা কমিয়া যায় না। জগতে সতী সাবিত্রী বহু থাকিতে 
পারেন. কিন্তু শিবের প্রেম তাহাতে শান হইয়া যায় 
নাই ; যশোদ!, মেরী মাতা, মেনকা, কি কৌশল্য। সংখ্যায় 
অনেক বেশী বলিয়৷ দশরথের বাৎসল্য তুচ্ছ করিবার 
নয়। স্থতরাঁং, একজন অহ্ল্যাবাঈ, একজন ঝান্দীর 
রাণী, কি একজন জোয়ান অব. আর্ক অথবা একজন 
ম্যাডাম কুরী হইয়াছেন বলিয়া তাহাদের উৎকর্ষ 
অস্বীকার করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই । অথবা 
ভবিষ্যতে একজনও যাহাতে না হইতে পারেন, তাহার 
ব্যবস্থা করিয়! রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই । 
নারীর যদি স্থজনী শক্তি নাই থাকে, তবু পুরুষের 
স্থ্টিশক্তির প্রকাশে ত সে সাহায্য করিতে পারে। 
স্থর শিক্ষার ফলে নারী যদ্দি স্ুরস্থষ্টি করিতে নাপারে, 
তবু ক$- ও যন্ত্-সঙ্গীতে স্থরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ত দেখাইতে 
পারে। বিজ্ঞান-রাঁজ্যে কোনো নূতন আবিষ্কার যদি 
নারী নাই করিতে পারে, তবু ফলিত-বিজ্ঞানের সাহায্যে 
জগত্সংসারের বহু কাধ্যসিদ্ধি ত সে করিতে পারে। 
জগতে যে ম'নুষ যে ক্ষেত্রে নূতন কোনো আবিষ্কার করে 
নাই, কিংবা আশ্চর্য্য মৌলিকতা৷ দেখায় নাই, তাহাকে যদি 
সেই ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা 
হইত, তাহা হইলে জগৎসংসার চালাইবার জন্য ভগবান্‌ 
কোটী কোটী সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুই চারিটি নিউটন 
গ্যালিলিও হোমার বাল্মীকি না স্থট্টি করিয়। কোটা 
মহামানবেরই হ্ষ্টি করিতেন। মাহ্ষের যে-কোনো 
তুচ্ছ দানহই মানষের কাজে লাগে, বশঙ্গগত্তে 
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'তাহারই মূল্য আছে। যদ্দি দেখা যাইত, পুরুষ-কেরানীর 
জায়গায় স্ত্রী-কেরানী রাখিবামাত্র হিসাবে ছুই আর দুইয়ে 
ছয় লেখা হয়, কিম্বা! পুরুষ-ডাক্তারের জায়গায় স্ত্ী-ডাক্তার 
ডাকিবামাত্তর রোগীকে ছুধের বদলে কার্বলিক এসিড 
খাওয়াইয়। দেওয়। হয়, তবে স্ত্রীর কার্ধকে বৃথা এবং অনিষ্ট 
কর বলিবার অধিকার আমাদের থাকিত। কিন্তু সাধারণ 
কাজ যখন একই ভাবে চলে, তখন নৈম্ায়িকের লড়াই 
করিয়! তাহার মুল্য কিছুতেই কমাইয়৷ দেওয়] যায় না। 
মানুষের প্রতিভ৷ ও বুদ্ধির মাপ অন্্সারেই যদি তাহাকে 
অধিকার দিতে হয়ঃ তবে বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের চেয়ে 
নির্বোধ পুরুষের অধিকার কন হওয়া উচিত। এই মাপ 
অনুসারেও বহু পুরুষের অধিকার হরণ ও বহু নারীকে 
অধিকার দান করা চলে। যে দেশে মানুষ যেমন বুদ্ধির 
পরিচয় দিয়াছে, তাহাকে তেমনি অধিকার দিয়া, 
কোনো কোনে ক্ষেত্রে স্কট্ল্যাগুকে ইংলগ্ড অপেক্ষা 
অধিক, কি জাম্মানীকে ফ্রান্স অপেক্ষা অধিক অর্ধিকার 
দিতে হয়। স্ত্রীলোক পুরুষের "সমকক্ষ” হইতে পারেন 
না বলায় একটা তুলও আছে। নারী যদি 
সকল ক্ষেত্রে ঠিক পুরুষের প্রতিচ্ছবি হইতেন, তাহা 
হইলে ত তাহারা পুরুষই হইতে পারিতেন। একজন 
পুরুষও ত ঠিক আর-একজন পুরুষের মত হন না, 
তাহারা প্রত্যেকে নিজের মত হন;-_-ব্যাপ বালীকির মত 
হন নাই, শেক্সপীয়র হোমরের মত হন নাই; ইহারা 
কেহ কাহারও ঠিক সমকক্ষ হন নাই। ফরাপী বীরাঙ্গনা 
জোয়ান অব. আর্ক প্রাণ দিয়াছেন স্বাধীনতার জন্য,স্পার্টান্‌ 
বীর লিওনিডাসের ঠিক সমকক্ষ হইয়া! উঠিবার উৎসাহে 
নয়। মৈত্রেয়ী মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার জন্ত নারী 
হইয়াও সংসারসম্পদ্‌ দুরে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন, যাজ্জবন্ধ 
হইবার ছুরাশার বশে নয়। নারীর মনে যদি কোনে! 
কন্মপ্রেরণ। থাকে, তবে তাহা অপর কাহারও সহিত 
তুলনায় ওজন না করিয়াও জগতের কার্যে লাগিতে 
পারিবে। নারীর প্রতিভা যদি কাব্য সাহিত্য ও শিল্পে 
বিকশিত হইতে চায়, তবে তাহা সামান্ত হইলেও নারীকে 
নিজেকে এবং অপরকে কিছু আনন্দ দিবে। তাহা না 
হইলে। যাহার! বলেন, বাঙালী মেয়ের কাছে "একঘেয়ে 
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প্রেমের গল্প ইত্যাদি” ছাড়! আর কিছু পাওয়া যায় না, 
তাহারাই প্রতিমাসে নান! মাসিক পত্রিকায় “প্রেমের 
গল্প” লিখিয়৷ ছাপাইতেন না। 

বহির্জগতের কোনো বকর্মক্ষেত্রেই নারী পুকষের 
সমান অথবা অধিক উৎকর্ষ দেখাইতে পারে না, ইহা 
বলা আজকালকার দিনে আর শোভা পায় না। এই 
ভ্রাস্ত মতটিকে পাশ্চাত্যদেশে ত বহুকাল অসত্য বলিয়! 
প্রমাণ করা হইয়া গিয়াছে, আমাদের দেশেও হইয়াছে । 
তবু যাহারা সেবিষয়ে চোনো খোজ না লইয়াই 
কলিকাতার কলেজে শিক্ষিতা দশ বিশটি বাঙালী 
মেয়েকে ব্যাস বান্মীকি নিউটন গ্যালিলিও, কি 
চাঁণক্য বিস্মার্ক হইতে না দেখিয়া হতাশ হইয়। 
পড়িয়াছেন, তাহাদের অবগতির জন্য কিছু বলা 
ঘরুকার। সত্য বটে আমাদের দেশের “তথাকথিত 
দশবিশ জন উচ্চশিক্ষিত নারী” এবং “প্রকৃত শিক্ষিত। 
হিন্দু নারী"র মধ্যে খুব অল্প ছুই একজন মাত্র “একঘেয়ে 
প্রেমের গল্প কবিতা বা এক আধট। স্বদেশী গান ছাড়া" 
জগৎকে বেশী কিছু দান করিতে পারেন নাই? কিন্ত 
তাহার দ্বারাই কি নারীশক্তির অক্ষমতা প্রমাণ হয়? 
আমাদের দেশের দিদিমা ঠাকুরমার! তাহাদের প্রতিভার 
বিকাশের সহায়ত! করিতে পারেন নাই এবং বর্তমান 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও গভীর ব্যাগক এবং সর্বাঙ্গন্দর 
হয় নাই বলিয়াই আমাদের দেশের মেয়ের! খুব বেশী কিছু 
করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই দেশটি ছাড়াও পৃথিবীর 
মানচিত্রে আরে! দেখ দেখা যায়, সেখানকার মেয়েরাও 
মেয়েই। তাহার! নিজেদের প্রতিভার শক্তির ও মৌলি- 
কতার কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন, চোখ মেলিয়! দেখিলেই 
ত আমাদের ভূল ভাঙিয়া যাইত। 

সমগ্র ইউরোপ জুড়িয়া যে সর্বগ্রাসী সমরানল 
কয় বৎসর পূর্ব্বে জলিয়াছিল, আমাদের দেশের নারী- 
হিতৈষীরা বোধ হয় তাহার কথ] ইতিমধ্যেই তুলিয়া যান 
নাই। তখন ঘর সংসার পুত্রকন্তা স্ত্রী তগ্নী মাতা সকলকে 
ফেলিয়া, বাণিজ্য ব্যবসায় শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্যের চর্চা 
ভুলিয়া, চিকিৎসা সেবা অন্নসংস্থান বস্ত্র যোগান দুরে 
ঠেলিয়া,--এককথায় সভ্যজগন্তের সমস্ত কর্তব্য দায়িত্ব 





চর্ঘ সংখ্যা ] 


৪. 


আনন্দ ও জ্ঞানান্থশীলন পিছনে রাখিয়া, পূর্ণবয়স্ক নীরোগ 
ও শক্তিমান পুরুষমাত্রই যে যুদ্ধদানবের সর্ববনাশী 
অগ্নিলীলার ইন্ধন যোগাইতে ছুটিয়াছিল, একথ! কি 
শিক্ষিত মানুষমাজই জানেন ন।? কিস্তু সমন্ত পুরুষশক্তির 
এই নিশ্শম অবহেলার ফলে ইউরোপের বুদ্ধ বৃদ্ধা শিশু 
ও নারীগণ কি জহর-ব্রত করিয়া একসজে পুড়িয়া মরিয়া 
বিরহবেদনা ও সংসারভার মোচন করিয়াছিল? যুদ্ধ- 
শেষে ভগ্রহৃদয় অবসন্ন অঙ্গহীন পীড়িত ক্ষধিত তৃষিত 
নিরানন্দ ও ন্রেহভিক্ষু পুরুষগণ কি দেশে দেশে ফিরিয়। 
আসিয়া সংসারচক্রকে স্তব্ধ ও মুচ্ছিত দেখিয়া হতাশায় 
ধুলায় লুটাইয়! পড়িয়াছিল ? বর্তমান ইউরোপের চল্তি 
ইতিহাস ত সে সাক্ষ্য দেয় না। এই বিরাট, মহাদেশের 
জটিল জীবনযাত্রা-পথের সকল প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়াছিল 
ইউরোপের নারীরা; তাহারা ক্ষধিতের অন্ন যোগাইয়া- 
ছিল, বন্ত্রহীনের বস্ত্র বুনিয়াছিল, নিরানন্দের হৃদয়ে 
আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল, বাঁণজ্যব্যবসায়, আপিস- 
আদালত, যানবাহন, কলকজ।, চিকিৎসা-সেবা, দেন- 
পাওনা, কাগজপত্র হিসাবনিকাশ, সকল ব্যাপারের 
তত্বাবধানই তাহারা করিয়াছিল। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ 
সামাজোর শিল্প ব্যবসায় রক্ষা ও বাণিজ্য চালনার 
কার্য্যে মেয়েরা যে সাহাধ্য করিয়াছিল, তাহার রিপোর্টে 
আযাড় জুটাপ্ট-জেনারেল-টু-দি-ফোসেজ বলিতেছেন, 
“প্রায় সমস্ত কাধ্যক্ষেত্েই মেয়ের] যে পুরুষের স্থান 
দখল করিয়া সফলত] দেখাইতে পারে, তাহ তাহারা 
প্রমাণ করিয়! দিয়াছে |” বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকে 
বলেন, “কলকজার কাজে মেয়েরা পুরুষের অপেক্ষা অধিক 
ক্ষিপ্রতা ও নিপুণতা৷ দেখাইয়াছেন।” কেহ বলেন, 
“অল্প মাহিনায় স্ত্রীলোক পুরুষের অপেক্ষা অধিক কাজ 
দেয়। তাহাদের হাত ও আঙল সকল রকম কাজের 
অধিকতর উপযোগী ।” “উইমেন্ন ওয়ার ওয়ার্ক” 
বলেন, &যে ১৭*১ রকম কাজে মেয়েদের লাগানো 
যায়, তাহার সবগুলিতেই মেয়ের! পুরুষের মত ভালভাবে 
কাজ চালাইতে পারে; কোনো কোনোটায় মেয়ের! আরো 
বেশী ভাল কাজ করে।” যুদ্ধের মালমশলা তৈরির 
কাজও মেয়েরাই যুদ্ধের সময় করিয়াছিল। এই বিভাগের 
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ফরাসী-মন্ত্রী বলেন, «ফরসী কার্খানার মতে ছোট ছোট 
কাক্জে মেয়েরা সকল জায়গাতেই পুরুষের মত জিনিষ 
তৈরি করে, অনেক স্থলে মেয়েদের তৈরি জিনিষ ভাল 
হয়। ভারি কাজে মেয়েদের স্থবিধামত কলকজ পাইলে 
মেয়ের! প্রায় পুরুষের সমান কাজই দেয় ।” ইটালীও এই 
সাক্ষ্যই দেয়। ইহা ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ৫সনিকের 
সেবা ও চিকিৎসা মেয়েরা করিয়াছে। অ্যাম্বলান্সের 
মেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু ও বিপদ অগ্রাহা করিয়া মৃত আহত 
ও পীড়িত সৈনিকদের কুড়াইয়৷ বেড়াইয়াছে। অনেক 
স্থলে আহত অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিয়া মিল! চিকিৎসকই 
সৈনিকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। যুদ্ধের প্রথম 
মাসেই এক জান্মীনীতেই ৭০১০০* রমণী শুশ্রষাকারিণীর 
কাজ করিবার জন্য ব্যবস্থাপকসভার দরজায় আবেদন 
লইয়া আসিয়াছিলেন। ইটালিয়ান সমরসচিব বলিয়া- 
ছিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রের হাস্পাতালসমূহে মেয়েদের কাজ 
করিতে দিয়া আমরা ২*১০০০ টসম্তকে যুদ্ধ করিতে 
পাঠাইতে পারিব।” ১৯১৬ খষ্টাবে কাউন্ট, ফন্‌ বর্ণ ্রফ 
বলিয়াছিলেন,“যে জাতির নারীগণ শ্রেষ্ঠ, এ যুদ্ধে তাহারাই 
জয়লাভ করিবে ।” উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে শুধু 
মেয়েরাই দশহাজাররকম নৃতন উদ্ভাবনার জন্য পেটে্ট, 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

অবশ্ঠ এসমন্তই সাধারণ মানুষের কাজ। শ্রেষ্ঠ 
প্রতিভা কি মহামানবের মনীষার কথা এখানে বলা 
হইতেছে না। উচ্চ দরের প্রতিভার পরিচয়ও যে বহু 
ক্ষেত্রে মেয়েরা দিতেছেন, তাহার উদাহরণ দেওয়া যায়। 
হইতে পারে সংখ্যায় তাহার পুরুষের সমান নহেন। 
“রসায়নশান্ত্রে মাদাম কুরী, পদ্ার্থ-বিজ্ঞানে হার্থা এয়ার্টন, 
জ্যোতিষতত্বে কেরোলিন হর্শেল ও লেডি হগিল্স, ভূ- 
প্রোধিত অঙ্গারীভূত ও প্রস্তরীভূত উত্ভিদ্-বিজ্ঞানে মারী 
ষ্টোপ্স্‌ প্রভৃতি অনেক মহিল1 বিজ্ঞানজগতে নৃতন 
আলোকপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।” সাহিত্যজগতে 
স্যাফো, জর্জ এলিয়ট্‌, .সেল্ম! লাগেরলফ, প্রভৃতি বহু 
মহিলা উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন । নাট্য- 
জগতে মহিলারা অনেকস্থলে কৃতিত্ব পুরুষকে পিছনে 
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ফেলিয়া গিয়াছেন। শিক্ষাজগতে মন্তেসোরী যে প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত জগৎ আজ তাহার কাছে 
খণী। 


এইরূপ আরো! বহু দৃষ্টাস্ত দেওয়া যায়। বাছুল্য-ভয়ে 
চেষ্টা করিলাম না। সংখ্যায় অল্প হইলেও ইহাদের 
প্রতিভা জগংকে আনন্দ ও জ্ঞান দিয়াছে । ইহারা যদি 
এই-সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভে বঞ্চিত থাকিতেন, 
তাহ হইলে জগৎও ইহাদের অমূল্য দানের উপকার ও 
আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিত। 

স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রতিভাকে ঠিক একই-প্রকারের 
মাপকাঠিতে মাপিয়া একই ছাচে ঢালিয় বিচার করিলে 
এই-রকম ফল পাওয়া যায়। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই স্ত্রীলোকের 
মানসিক শক্তির বিকাশ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিবার 
সভাবনা আছে। সুতরাং তাহার উৎকর্ষ অপকর্ধ বিচারও 
সেশসকল স্থানে বিভিম্ব-রকম হওয়া দরুকার। শিল্প 
সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির ভিতর দিয়া নারী-প্রতিভা 
ভবিষ্যতে যে-ভাবে বিকশিত হইবে, 'তাহাকে সকল ক্ষেত্রে 
পুরুষোচিত মাপকাঠি দিয়া মাপিলে ঠিক ন্যায়সঙ্গত 
ব্যবহার হইবে না। আমাদের দেশে এবং পাশ্চাতা 
দেশেও নারী এখনও নিজপথ হয়ত ঠিক খু'ঁজিয়। বাহির 
করিতে পারেন নাই; কারণ সকল দেশেই বহির্জগতের 
পথ অন্বেষণে নারী অল্পদিন মাত্র বাহির হইয়াছেন। তাই 
প্রথম প্রচেষ্টায় অধিকাংশ ক্ষেত্তে তাহারা পুরুষদের প্রবর্তিত 
পথে কার্ধ্য আরম্ভ করিয়াছেন | হইতে পারে, এই পথ চলার 
ব্যাপারে কোনে দিন তাহারা নিজেদের জন্য নৃতন-রকম 
পথ আবিফার করিবেন, যে পথের শেষে তাহার! হয়ত 
এমন সকল সৌন্দর্য ও জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারিবেন 
যাহ পুরুযোচিত মাপকাঠির মাপে ঠিক পুরুষের অজ্জিত 
বিদ্যার তুল্য হইবে না, কিন্তু তাহাতে এমন কিছু নৃতনত্ব 
বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য থাকিবে যাহা পুরুষ দেখাইতে পারেন 
নাই এবং সেইজন্তই তাহা অমূল্য হইবে। গৃহসংসারের 
মধ্যে নারীর পাশে পুরুষের স্থান আছে; কিন্তু নারীকে 
মানুষ গৃহের যে অঙ্গরূপে দেখে, পুরুষকে তাহা দেখে না; 
আত্মীয় স্বজন, পুজ্জ কন্তা, দাঁস দাসী, অতিথি অভ্যাগত, 
সকলের সঙ্গেই গৃহকর্তারও সম্পর্ক আছে, গৃহিণীরও 
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আছে। কিন্তু গৃহিণীর এই সম্পর্কের পরিচয়টি যে-ভাবে 
প্রকাশ পায়, গৃহস্বামীর সম্পর্কের পরিচয় ঠিক সে-ভাবে 
প্রকাশ পায় না। গৃহকর্তীর বাবহার ঠিক গৃহিণীর মত 
হইল না বলিয়া কেহ ছুঃখ প্রকাশও করে না, গৃহকর্তাকে 
বাতিলও করিয়া দিতে চায় না। তেম্নি বহির্জগতের 
সহিত নারীর সম্পর্কের প্রকাশ ঠিক্‌ পুরুষের মত, মাত্রায় 
ও গুণে এক না হইলে কিছু ক্ষতি নাই, বিভিন্নতাটাই 
তাহার সৌন্দর্যা। রাঁজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া রম্ণী 
অদ্বিতীয় সমর-সচিব না হইয়া! যদি জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন, তাহাতে ছুঃখ করিবার কিছু কারণ আছে কি? 
চিকিৎসা-জগতে প্রবেশ করিয়া শ্রেষ্ঠতম অস্ত্রচিকিৎসক 
ন! হইয়া! শিশুক্বীবনের উৎকর্ষ সাধন কিম্বা মানপিক ব্যাধি 
মোচন যদি করেন, তাহাতে জগতের ছুঃখভার বাড়িবে 
কি? শিল্প-জগতে প্রবেশ করিয়া র্যাফেলের প্রতিদ্ন্থী 
না হইয়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-পথের সকল উপকরণগুলি 
সৌন্দর্যামপ্ডিত করিয়া তুলিয়া মান্নষের জীবন আর-একটু 
আনন্দময় করিলে কাহারও কিছু ক্ষতি হইবে কি? 

রাষ্ট্র বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি বর্তমান জগতের 
বিরাট, বিরাট, যন্ত্রগুলিকে পুরুষ ও স্ত্রীঠিক একই চক্ষে 
দেখে না। যেখানে যেখানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই এই- 
সকল যন্ত্রের নিকট-সম্পর্কবে আসিয়াছে, পেইখানেই 
তাহাদের দৃষ্টির বিভিন্নতা ধরা পড়িয়াছে। পুরুষ যেখানে 
শুধু যন্ত্রটার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও কলকজজাবূপে মানুষকে 
দেখিয়াই খুনী হইয়াছে, নারী সেখানে যন্ত্রটাকে উপেক্ষা 
করিয়া মানুষটাকে আগে দেখিয়াছে। পুরুষ অপরাধীরূপ 
বিকল যন্ত্রকে সায়েস্তা করিবার জন্য জেলখানাবূপ 
আর-একটা যন্ত্র স্থাপন করিলেন, ক্ষুদ্র মানুষগ্ুলার দিকে 
তাহার দৃষ্টি পড়িল না। কিন্তু নারী এলিজাবেথ ফাই 
মানুষের এই দুর্গতি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, “এই 
ছু্দিশাগ্রন্ত হতভাগ্যদের দুঃখ ছুর্গীতি মৌচনের উপায় 
চিন্তাতে” মনপ্রাণ ঢালিয়। দিলেন; তীহারই চেষ্টাতে 
কারা-সংস্কার বিষয়ে পাশিয়ামেন্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। 
পুরুষ জগতের ছুঃখের কথা৷ ভাবেন না একথা বলিতেছি 
না; বহু বিশ্বজোড়া হুঃখমোচনে তাহারাই অগ্রণী হইয়া- 
ছেন; বলিতেছি, তাহারা বৃহৎ একটা স্থৃবিধার অন্তরালে 


ধর্থ সংখ্যা ] 


এজ 


ছোট ছোট ছুঃখকে দেখিতে পান না । কিন্তু ছোট এত- 
টুকু শিশুকে বড়র চেয়ে অনেক বড় করিয়া! দেখ! যাহার 
কাজ, তাহার চোখে এই-সব *ক্ষুন্্র যাহা, ক্ষুদ্র তাহা নয়।৮ 
কারুখানা দোকান বাজারে যে-দেশের মেয়েরা বেশী কাজ 
করে, সে-দেশে শোন! যায় মেয়েরা অতি অল্পদিনেই 
একটা কাজ ছাড়িয়া আর-একটা কাজের সন্ধানে ঘুরিয়! 
ফেরে। একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, “এই ঘোরা-ফেরা বেশী 
মাহিনার আশায় মোটেই নয়।” মেয়েদের চোখে 
যে কাজ দেখিতে ভাল লাগে নাঃ যে কাজে রুচি 
সৌন্দ্ধযবোধ পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বলিদান করিতে হয়, 
যেকাজ অপ্রীতিকর ও যেখানে কাজের দোসরদের 
বন্ধুরূপে পাওয়া যায় না, মে কাজ মেয়ের! করিতে চায় 
না। হইতে পারে, নারীশক্তি পূর্ণ বিকাশ লাভ করিলে 
নারীর এইরূপ মনের গতির ফলে বহির্জগতের কন্মক্ষেত্র- 
গুলি চক্ষুকর্ণাদি ইন্ড্রিয়কে আনন্দ দান করিবে, স্ুরুচি ও 
হ্ছনীতির পরিচয় দিবে, মনকে প্রফুল্ল করিবে এবং মানুষের 
বন্ধুবৃদ্ধি করিবে। 

নারী-প্রতিভা বিকাশের যথেষ্ট স্থৃবিধ। যে পায় নাই, 
তাহা ইতিহাসের দিকে তাকাইলেই বুঝা'যাইবে। যে- 
কোনো দেশ ধরিয়াই বিচাগ করি না কেন, দেখিব, 
পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোক শিক্ষালাভ করিতেছেন অতি 
অল্লকাল। যেখানেও বা ইতিহাসের গোড়ার দিকে 
কিছু পরিমাণ রমণী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন দেখা যায়, 
সেখানেও সেই স্থদূর অতীত ও বর্তমানের ম্ধ্যবস্তী একটা 
বিরাট কাল মেয়েরা শিক্ষা বিনাই জীবন যাপন করিয়া- 
ছেন। বহু অধিকারেও তীহার! ম্মরণাতীত কাল হইতে 
বঞ্চিত। 

অনেকে মনে করেন, “হষ্টির প্রথম যুগ হইতে আর্ত 
করিয়া অদ্যাবধি এই যুগ যুগান্তর " যে মেয়েরা গৃহকোণে 
পুরুষের “অধীনতায়” অথবা আশ্রয়ে সকল অধিকার 
ত্যাগ করিয়া কাটাইয়াছেন, এই সত্যটাই তাহাদের 
বাং্জগতের অধিকার লাভে অক্ষম বলিয়া প্রমাণ করি- 
তেছে। কথাটা সম্পূর্ণ সতা বলিয়া মানিয়৷ লইলেও 
বলিবার অনেক থাকে। স্্টিটা যতদিন আদিম অবস্থায় 
ছিল, ততদিন প্রক্ৃতিকূপিণী নারীদের স্থঙ্টি ও সংসার 
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গুছাইতে, পারিবারিক জীবন গড়িয়! তুলিতে এবং 
সন্তানকে একান্তভাবে নিজ চেষ্টায় পালন করিয়া] তৃুলিতেই 
সমস্ত প্রতিভা বুদ্ধি শক্তি ও সময় ব্যয় করিতে হুইয়া- 
ছিল। কিন্তু এখন বিজ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির সহিত 
স্থির শৃঙ্খল! আনয়নে নারীর কাজ কমিয়া আসিয়াছে 
গৃহস'সার ও সন্তান নারীর মনকে বহুল পরিমাণে মুক্তি 
দিয়াছে । ভবিষ্যতে আরে দিবে। এই মুক্ত মন ও 
শক্তির ত একট! ক্ষেত্র চাই । সামান্ত একট] উদ্াহরণেই 
এ কথাট। বুঝাইয়া বল! যায়। স্থ্টির আদিষুগে মানুষ 
বনে হিংন্র জীবদের সঙ্গে একই জায়গায় বাস করিত। 
তখন সন্তানপালন মানে ছিল বাঘ ভালুক নরখাদক 
গ্রভৃতি সকলের হাত হইতে শিশুকে বাচাইয়া অন্থক্ষণ 
তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়া তছুপরি তাহার সমস্ত 
প্রয়োজন মিটান। তার পরের সভ্যযুগেও গৃহিণীকে 
ক্ষেত হইতে ফসল আনিতে হইত, নদী হইতে জল 
আনিতে হইত, দুগ্ধ দোহন করিতে হইত, সুতা কাটিতে 
হইত, ধান ভানিতে হইত, ইন্ধন সংগ্রহ করিতে হইত, 
আরে! কত সহন্্র খুটিনাটি কাজ নিজহাতে করিয়া লইতে 
হইত। কিন্তু এই শ্রমবিভাগ ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির 
যুগে যখন কল খুলিলে বিছানার পাশে জল পাওয়া 
সম্ভব, বৈদ্যুতিক স্থইচ টিপিলেই উনান জালান চলে, 
রান্ন! চড়াইয়া দশ মাইল দুরে বেড়াইতে গেলেও পুড়িয়া 
যাইবার ভয় নাই, তখন যে-সব স্ত্রীলোক এতখানি 
অবসর পাইবেন, তাহা লইয়া তাহারা করিবেন কি? 
অবশ্ত সব জায়গার সকল নারীর এ অবস্থা এখনও হয় 
নাই। কিন্তু ক্রমে হইবে; এবং এখনই সকল সভ্যদেশে 
কতকগুলি নারীর অবসর আদিমযুগের নারীর 'অবসর 
অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। 

তাহার উপর স্ষ্টিব্যাপারে পূর্বে প্রতিদম্পতির যত 
সন্তান থাকার প্রয়োজন ছিল, এখন তাহা নাই; কারণ 
পৃথিবী বাড়ে নাই কিন্তু মানুষ বাড়িয়া চলিয়াছে। 
এ ক্ষেত্রে পরিবার ছোট হইলে এবং বিবাহ বেশী বয়সে 
করিলে মেয়েদের অবসর আরো! বাড়িয়া যাইবে । কতক 
বয়ম পর্ধ্যস্ত অবিবাহিতার সংখ্যা বাড়িবে, কেহ কেহ 
চিরকূমারী থাকিবেন, বিধবা! নারীও থাকিবেন। স্থৃতরাং 
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পিপি ৯৬ পর সপ সস পরিসর সস তসছি 


মেয়েদের বহির্জগতের অধিকারে বঞ্চিত করিলে এতথানি 
উদ্ধত শক্তি হয় অপব্যয় হইবে, নয় মরিচা পড়িয়া নষ্ট 
হইবে। ' বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্ত্রীলোকের ভারমুক্ত মন ও 
অবকাশের খোরাক জোগাইবার জন্যই ত তাহাদের সকল 
অধিকার দিতে হইবে । শৃঙ্খলিত দেহমনে স্ত্রীলোক 
যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, মুক্ত অবস্থায় তাহার 
অপেক্ষ। বেশী দেওয়াই স্বাভাবিক । তাহার মানসিক শক্তি 
ও প্রতিভাকে পূর্বে যেখানে কেবল সংসাররচনায় 
লাগাইয়াছিলেন, নারী এখন তাহার কিয়দংশ বহু পরিম!ণে 
অন্ত কাজে দিতে পারিবেন । তে সমাজে কোনে শক্তির 
অপচয় হয় না, কোনো মানুষ দান না করিয়া গ্রহণ 
করে না, সেই ত অর্থনীতির মতে আদর্শ সমাজ । কিন্ত 
আমাদের ধনীর ঘরে ঘরে এবং মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদেরও 
ঘরে অনেক নারীকে কি জীবনটা বৃথা নষ্ট করিতে 
দেখিতেছি না? সমাজ-দেহের এতখানি শক্তির অপচয় 
না করিয়। অবসরপ্রাপ্ত রমণীর! পৃর্ব্বে যে সময়টায় নদী 
হইতে জল আনিতে যাইতেন এখন সেই সময়ে অর্থ 
উপাজ্জন করিয়া কলের ট্যাক্স, দিতে পারিবেন। যে 
সময়ে উনানে গোবর লেপিয়া কাঠ কয়লা ঘুটে 
কেরসিন ঘাটিয়। রদ্ধন করিতেন, সেই সময়ে উপাজ্জন 
করিয়া টৈছাতিক চুল্লী ব্যবহার করিতে পারিবেন। 
এরূপ অবস্থা এখনও অধিকাংশের হয় নাই ; কিন্তু কাল- 
ক্রমে হইবে । এবং এখনই কাহারও কাহারও হইয়াছে । 

নারীর গৃহকে সর্বাঙ্গহুন্দর করিতে হইলেও 
বহির্জগতে তাহার অধিকার থাকা দর্কার । সন্তানকে 
নীরোগ সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে শুধু মায়ের নিজের 
ঘরটি সুন্দর হইলেই হয় ন; সহর, প্রতিবাসী, রাস্তাঘাট, 
দোকানবাজার, সবেরই উন্নতি দবুকার। ধনীর ও 
শিক্ষিতের ঘরের সস্তানকেও যে প্রেগে কলেরায় মরিতে 
দেখা যায়, বাহির হইতে রোগ কুড়াইয়া৷ আন তাহার 
কারণ নয় কি? মায়ের যদি রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকে, তবে 
তিনি সেই অধিকারের ফলে দোকানে ভেজাল বদ্ধ, 
সহরের রাস্তা ঘাট পরিচ্ছন্ন ও শ্বাস্থাফর করিতে পারেন। 
পুরুষ যে এ কাজ করিতে পারেন না, তাহ! নয়। তবে, 
পুরুষ ত ছেলেকে ভাত মাখিয়া খাওয়াইতে কি রান্তি 
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জাগিয়া সেবা! করিতেও পারেন ; তবু মাতাকেই এই কাজ 
করিতে হয় কেন? আসল কথা এই, যে, বহির্জগতেও 
মাতৃন্মেহের এরূপ কার্ধযাক্ষেত্র আছে, যেখানে পুরুষেরা 
এখনও বিশেষ-কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। 

মদ্যপ পিতা পুত্র ও স্বামীর অত্যাচারে ও অবহেলায় 
রমণীর সোনার সংসারই ছাই হইয়া যায়। পুরুষ 
এখানে নিজ সর্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে রমণীরও সর্বনাশ 
করে। রমণীর যদি রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকে, তবে তিনি 
দেশ হইতে এই বিষ চিরতরে দূর করিয়া দিতে পারেন। 
বর্তযান জগতে আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে ও অন্যান্য 
অনেক দেশে মদ্যপানের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম হইয়াছে, 
মেয়েরাই তাহার প্রধান উদ্যোগী, এবং সে সংগ্রামে 
বহু স্থলেই তাহারা জয়ী হইয়াছেন। আমরা মুখে 
যাহাই বলি না কেন, দরিদ্র রমণীকে পেটের দায়ে ঘর 
ছাড়িয়া! কলে কারুখানায় কয়লাখনিতে ও পথে ঘটে অন্ত 
উপার্জন করিতে যাইতে সকল দেশেই হয় এবং হইবে । 
কিন্ত ইহাদের স্বার্থের দিকে চাহ্বার অধিকার যদি 
ইহাদের ও অন্য নারীদের না থাকে, তবে দুর্বল দেহ ও 
অধীন মনের ফলে বহু লাঞ্ছনা ভোগ ইহাদের করিতে 
হইবে। মেয়েদের বাষ্্টায় অধিকার থাকিলে ছূর্ববল 
নারীর দেহমন লজ্জা-সম্রম এবং জাত ও অজাত সম্তানের 
দিকে মেয়ের] জাগ্রত দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন । বহু দেশে 
মেয়ের] ইহা করিতেছেনও $ কারুখানার মেয়েদের জন্য 
ইংল. আমেরিক1 ও ফ্রান্সের মেয়েরা অনেক স্থবিধা 
করিয় দিয়াছেন। নিউজীলগ্ প্রস্থতির ও শিশুর ধাত্রী, 
গুশ্রযাকারিণী, চিকিৎসক এবং ওঁষধ ও খাছ্য সরুকার 
হইতে কিছুদিন পধ্যস্ত দেওয়1 হয়। 

পৃথিবীতে দেশে দেশে কালে কালে বন্থ সমরানল 
জলিয়াছে। বাষ্্র কি বাণিজা.যস্ত্রের স্বার্থে এই আগুনে 
পুরুষ নিজে পুড়িয়া মরিয়াছে, কত শত শত মায়ের 
সোনার সংলার ছারখার করিয়! তাহার! তাহাদের অভিশাপ 
কুড়াইয়াছে | যুদ্ধ-যস্ত্রের পেষণে শুধু যে মায়ের সন্তান, 
ভগিনীর ভ্রাতা, পত্বীর স্বামী ও কন্যার পিতা পিষ্ট হইয়া 
মরিয়াছে তাহ! নহে, রম্ণীর দেহ মন ও লজ্জা-সম্রম বহু 
লাঞ্চন! সহ করিয়াছে; তাহার উপর তাহাকে একই 


৪র্ঘ সখ্য ) 


লাস বজাা 


হাতে ঘর ও বাহিরের পরিষ্রাম করিয়া! যুদ্ধের সরঞ্চাম ও 
সৈনিকের রসদও জোগাইতে হইন্বাছে। পুরুষ যুদ্ধের 
নেশায় মাতিম্বা যে ছুঃখ সহজে সহ করিয়াছে, রমণ্ীকে 
গৃহকোণে বিষাদের. ভারে ভুইয়া পড়িয়া তাহার 
দ্বিগুণ ছুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। কৃতরাং যুদ্ধের 
নিদারুণতা রমণীর প্রাণে পুরুষের অপেক্ষা বহুগুণ 
বেদনা! দিয়াছে। হইতে পারে, ইহার ফলে স্বাধীন 
রমণীরা একদিন জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। 
ইংলগ্ডের ভূতপূর্বব প্রধান মন্ত্রী লয়েড জঙ্্জ বলিয়া ছিলেন, 
“রমণীরা রাস্্রীয় ব্যাপারে পুরুষের সমান অধিকার 
পাইলে জাতিতে জাতিতে শাস্তি স্থাপনের সহায়তা 
করিৰেন এবং এই যে ভীষণ যুদ্ধের জন্ত আমরা দুঃখ 
করিতেছি, তাহার পুনরাভিনয় নিবারণ করিবেন। 
এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস পূর্বাপেক্ষা দৃঢ় হইয়াছে । 
মেয়েরা ভোট দিবার অধিকার পাইয়া যদি জগতের 
ইতিহাসে একটা যুদ্ধও কমাইয়! দিতে পারেন, তবে 
ভগবান্‌ ও মানুষের চক্ষে তাহাদের এ অধিকার সার্থক 
হইবে।” ইতি মধ্যেই “শাস্তি ও স্বাধীনতার জন্য নারী- 
দের অন্তর্জাতিক সংঘ" 
ভা 07097. £0£ 8898 ৪10. [/17১97%5) এই ক্ষেত্রে কাধ্য 
আরস্ত করিয়াছেন। ইহাদের যা কিছু কাজ, সবই মেয়েরা 
করেন। 

স্ত্রীলোক যখন দুর্নীতিপয়ায়ণ হয়, তখন তাহাকে 
আবঙ্জনার মত ঘর হইতে ঝাঁটাইয়া। বাহিরে ফেলিয়া 
দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়! যায় ! কিন্তু পুরুষের ছুর্নীতির ফলে 
সে নিজেকে ত নষ্ট করেই, সঙ্গে সঙ্গে নিক্ষ স্রীপরিবারেরও 
বনু ছুর্দশা করে । অপরের পাপে ভদ্র স্ত্রীলোকের এই যে 
লাঞ্ছনাভোগ, মেয়েদের পূর্ণ শ্বাধীনতা৷ থাকিলে ইহা বু 
পরিমাণে দূর করা যায়। অনেক !সভ্য দেশে তাহ! 
হইতেছে। | 

মেয়েদের কেন যে পূর্ণ স্বাধীনতা থাক উচিত, সেই 
পুরানো কথাটা! মোটামুটি বলিতেই এতানি জায়গ1 লাগিল; 
অন্ত ছু-চাৰ্রিটা কথার মাঞ্ধ উত্তর দেওয়া! এখন সম্ভব । 
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অনেকে মনে করেন, “মানুষের মনটাও গৃহে অর্থাগম 


অপেক্ষা! শ্্ীর নিকট জেহ-সহান্ভূতির অধিকতর 
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গ্রত্যাশী।” গৃহে অর্থ থাকিলে স্ত্রীর নিকট হু 
প্রাপ্ত অর্থ অপেক্ষা লেহ প্রেম বেশী আদরের জিনিষ 
সন্দেহে নাই। কিন্ত যে হতভাগ্য পঠদ্দশা শেষ 
হইবার পূর্বেই পিতামাতার আদেশে একটি স্ত্রী 
গলায় গাথিয়াছে, এবং বিশ টাকা উপাঞজ্জন করিধার 
পূর্বে চারিটি শিশুর পিতা হইয়াছে, তাহার স্ত্রীর শ্েহ- 
সহানুভূতি চোখের জলের রূপে স্বামীকে অভিষিক্ত ন! 
করিয়া যদি অর্থ রূপে ক্ষুধায় অন্ন জোগায়, তাহাতে কি 
গৃহসংসারটা বড়ই তিক্ত হইয়া উঠিবে? "্মাহিনার 
টাকার চেয়ে প্রেমময়ী পত্বীর হাতের সেব। স্বামীর পক্ষে 
অধিকতর লোভনীয়- হওয়! স্বাভাবিক সন্দেহ নাই ।* 
কিন্ত যে গ্রেমময়ীর হস্ত ছাড়া সেবা করিবার আর 
কোনো! উপকরণ নাই, সে যদি পীড়িত, দরিদ্র, অথব। 
বহুপরিবারভারাক্রাস্ত স্বামীর সেবার উপকরণ নিজে 
সংগ্রহ করে, অথব1 ধনী হইয়াও অবসরের সময় উপার্জন 
করিয়া স্বামীকে তাহার প্রিয় সামগ্রী উপহার দেয়, 
তাহাতে ত তাহার স্বামীর গৌরব বোধ কর! উচিত। 
অনেকে মনে করেন, “মেয়েদের স্বাতন্ত্য-বঙ্জিত করিয়! 
শান্ত্র তাহাদের স্বাধীনতার পথে কাট। গাড়িয়! দেন নাই ।” 
“পিতা, পতি, পুত্র, সৎ হইলে তাদের মধ্যে নারীর শিক্ষা- 
দীক্ষ1 ও মনের স্থাধীনশ্কর্তি আবার সেই-রকম হইতে 
পারে।” সংসারে সৎ মানুষ এত ছড়াছড়ি গড়াগড়ি 
যাইতেছে না, যে, প্রত্যেক নারীর ভাগ্যেই পিতা পতি ও 
পুত্রগণ সকলেই সৎ হইবেন। ভাগ্াগুণে, হয় সাধু পিতা, 
কিঘ্বা সৎ পতি, একজন মাত্রও, যদি সকল নারীর ফপালে 
জুটিত, তাহ হইলে সংসারে বহু দুঃখ দূর হইয়া যাইত। 
তাহা যখন ঘটে না, তখন নারীর  স্বাধীনতাটুকুও হরণ 
করিয়! তাহার মাথার ছুঃখের বোঝা! আর-একটু ভারী 
করিয়। দিবার কি প্রয়োজন আছে? পিতা, পতি ও পুত্র 
সৎ হইলে ত আর স্ত্রীলোক সাধ করিয়া কাট।-গাছে চুল 
জড়াইয়া তাহাদের সহিত কলহ করিয়া "স্বাধীনতা" 
দেখাইবে না । অথব! যদি স্বভাবের দোষে কোনো রমণী 
তাহা করেও, তাহা হইলে পায়ে শিকল বীধিয়া গাহাকে 
মধুরভাবিনী স্থবিনীতা করা যে কত কঠিন, ভাহা৷ এই 
শাক্সগ্রপীড়িত দেশেও আমর! ঘরে ঘরেই দেখিতেছি। 
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কেহ কেহ মনে করেন, প্রাচীনভারতে অর্থাৎ বৈদিক- 
যুগেও নারী "স্বাতন্ত্র্য বর্তিতা” ছিলেন, ' কিন্ত তথাপি 
ভারা “প্রথিতনান্ী শৌর্ঘযবীর্যযশ/লিনী মহিমমনী” হইতে 
পারিয়াছিলেন। “নম্বাতন্ত্রাবন্জ্িত” বঞজিতে কি 'কি 
বোঝায়, ঠিক জানি না। কিন্তু মনু প্রভৃতি শ্থৃতি ও 
সংহ্ভাকারের আইন মানিয়া, চলিবে স্ত্রীলোকের ঘে 
অবস্থায়. থাকিতে হয়, বৈদ্িকযুগের নারীর সে অবস্থা 
ছিল না। . অতি গ্রাচীন যুগে ভারতনারীর. অধিকার 
'ঝহছুক্ষেত্রে ব্যাপ্ত ছিল বলিয়াই তাহারা কিছু কৃতিত্ব 
দেখাইতে পারিয়াছিলেন ; তৎ্পরবন্তী যুগে সে-সব 
অধিকারে বঞ্চিত হইয়] খ্যাতি কি শোধ্যবীধ্য কিছুই 
'ভীহারা» সাধারণতঃ, . পূর্বের মত দেখাইতে পারেন 
নাই।. মধু বলিয়াছেন, এস্ত্রীদিগ্বের পৃথকৃ ষজ্জ, ব্রত 
ও উপবাস নাই”; কিন্তু পঙ্ডিতেরা বলেন, “খথেদে 
একধপ কোনও . উক্তি দেখিতে ' পাওয়|! যায় 
নাঃ বরং স্ত্রীগণ পতির সহিত একত্র যজ্ঞ করিতেছেন 
এবং বনিতাগণ যজ্ঞে নিযুক্ত আছেন, এইবূপ বহু 
উদ্কি বহু.মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া. যায়।” খথেদের 
“মন্ত্রচনার কালে বহু নারী আজীবন অবিবাহিতা থাকি- 
তেন। “ধ্েদে নিয়লিখিত নারী-খষিগণের উল্লেখ দেখ! 
'যাস্ব $--ঘোষা, হৃর্ম্যা, লোপা মুদ্রা, বিশ্ববারা, অপালা, 
ইঞ্জাণী বা শচী এবং দর্পরাজ্ঞী প্রভৃতি । ইহারা সকলেই 
খক্‌ বা মন্ত্র রচনা! করিয়! খধিপদব।চ্য। হইয়াছিলেন।* 
*বিশ্ববার! কেবল যে মন্ত্র রচনা করিয়াই জগতে প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরস্ধ অগ্নির স্তব উচ্চারণ 
করিয়া খত্বিকেরও কাধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন | 
/বিশ্ববারা! নারী, অথচ. তিনি. হোতা, তিনি উদ্গাঁতা, 
তিনি অধ্রযু্ এবং তিনি স্বমংই তাহার কৃত যজ্ঞের ব্রদ্ম।। 
পাঠক এস্থলে স্পষ্ট দেখিতেছেন, বৈদিক যজ্ঞাদি কার্ষের 
সমস্ত, অধিকার নারীতে বর্তমান ।” (অবিনাশচন্দ্র দাস।.) 

বৈদিক যুগের পরেও হারীতস্থতিতে দেখিতে পাঁওয়! 
হর্ন পুর্বে কুমারীদের ব্রদ্মবাদিনী ও সদ্যোবধু এই দুই 
জেনীতে বিভাগ.কর! হইত ব্রদ্ধবাদিনীর! বেদাদি পাঠ ও 
পালোচন করিতেন; সগ্যোবধূর! গ।হৃস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ 
করিতেন ।. “উভয়েরই উপনয়ন হইত। ত্রক্ষবাদিনীর 


প্রবাসীল্মাঘ।-- ১৩৩০ 


[ ২৩শ তাগ/হর খও 


বিটা 
্বধ্যায়, সমিধ. আহরথ ও.ভিক্ষাচর্ধ্যায় অধিকারী ছিলেম। 
ইহারা আজীবন কুমারী .থাকিতেন.। গার্গী, স্থুলভা, 
যামায়ণের শবন্মী, ভবভৃতির উদ্ভরচ্রিতের আল্েদী, ইহার! 
সকলেই ব্রক্ষবাদিনী :ছিলেন। উত্তররামচরিতে . দেখি 





পাই, আব্রেয়ী লবকুশ গ্রভৃতি পুর্ব ছাত্রদের সহিত, গ্রতি- 


দ্বন্্বিতা করিয়। পড়িতেন এক আশ্রম হইতে আর-এক 
আশ্রমে পাঠের স্থবিধার জন্য আপনি চলিয়! 'যাইতেছেন, 
ইত্যাদি। মুন গ্রভৃতির বহু .শাসনই আধুনিক হিন্ুগ্রণ 


'স্থৃবিধাবাদের জন্ত অথব। অন্ত নানা. কারণে মানেন ন1) 


সুতরাং স্ত্রীলোকের স্বাতম্ত্র লোপের বেলায়ই বেশী 
কড়াকড়ি করিবার উত্মাহও ন! দেখাইলে পারেন। 

শাস্ত্রে, বিবাহে অর্থগ্রহণ পাপ; স্ত্রীধন হরণের, ফল 
নরকবাস; ছাত্রজীবনে বিবাহ নিষিদ্ধ; সপিগ্া কন্তা 
বিবাহ নিষিদ্ধ ;. হীনক্রিয়। নিপ্পুরুষ, নিশ্ছন্দ ও যক্ষা 
কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগগ্রন্ত পরিবারে বিবাহ বারণ। কিন্ত 
বিবাহে অর্থ গ্রহণ না করিলেই আজকাল .খবরের 
কাগজে নাম উঠে, ও ছাত্রজীবনে বিবাহে আপত্তি 
করিলে মা-বাবার প্রতি সম্মান দেখান হয় না। সপিগা 
বিবাহও অনেক স্থলে. চলে. হীনক্রিয়ের ও নিশ্ছন্দ 
অর্থাৎ মুখের অর্থ সহ কন্ত! গ্রহণ প্রায়ই দেখা যায়; 
অন্তান্ত নিষেধও . গ্রাহ্থ. করিতে ব্যস্ত কম লোকে। 
নিপ্পুরুষ পরিবারের কন্তা কোথাও অবিবাহিত বসিষ্৷ 
থাকে না; বরং শ্বশুরের সম্পত্তির লোভে ভাবী জামাই- 
দের ঘোড়দৌড় লাশিবার সম্ভাবনা ঘটে। . প্রাপ্চ- 
যৌবনা কন্তাকে তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া নিজ 
ইচ্ছামত পতিবরণ করিতে শান্ত্র. উপদেশ দিয়াছেন; 
কিন্ত আধুনিক .লেখকলেখিকারদ্দের মতে শ্বমতে বিবাহ 
একট! লজ্জার বিষয় । ্‌ 

আবশ্তক হইলে যুদ্ধ করাও মার পক্ষে গহিত 
নয়। বরং গৌরবের বিষয় বলিয়াই যাহারা মনে করেন, 
তাহার পুরুষের সহিত "প্যারেড করিয়া -নুহ্ধ . শিক্ষা 
করাতে” কেন আপনি করেন, জানি না ২. যুদক্ষেত্রে 
পুরুষের পাশে ধ্ীড়াইয়া পুক্রষের বিরদ্ধে মদি যুদ্ধ 
করা৷ মায়, ভবে তাহার পূর্যে. এই প্ররুত পুরুযোচিত 
বিদ্কাটি। পুরুষের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক' প্রণালীতে শিখি 


৪র্থ সংখ্যা] " 


লাস্টিলাছ পাস্সিপীস্মিপি স্পস্ট শি পি এসি শি রসি পোষ সিসি শট এ পাটি পি পিসি পিপি 


রাখিলে ত"' জয়লাতের ' সম্ভাবনাটা ঘাড়ে বই কষে 
না। গম্বধর্মী ও সম্মান রক্ষার জঙম্য* যদি কোনো 
মহিলা আত্মহত্যা করিয়া “তৃণ খণ্ডের "যায় অনায়াসে 


পুড়িয়া না মরিয়া শক্রনিধন করিয়া জয়লাভ করিতে 


পারেন, কিনব! প্রাণ ও 'মান একক্রে' রাখিবার চেষ্টাটাও 
অন্তত করেন, তবে আমি ত তাহাকেই অধিক সন্মান 
করি। 

*শ্বাধীনতা* কথার অর্থেই বোঝা যায়, হা 
উচ্ছঙ্খলগ্ডা নহে। যে-দেশের পুরুষমান্ষদের ঘাড়ের 
উপর মাথা থাকিতে দিনে-টুপরে নারীহরণ ও নারীর 
উপর অত্যাচার হয়, সে-দেশে নারীকে পুরুষের অধীনে 
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এসি, লি এস এস 


বা'আশ্রয়ে রাখিয়া! নিরাঁপদ রাখার কনা ভীষণ, ও 
ক্রুর উপহাস। যে মাহুধ নিজেকে নিজে শাসন 
করিতে ও রক্ষা! করিতে শিখিয়াছে, তাহার কোনে! 
উপরিওুয়ালার প্রয়োজন হয় না। পরের লীসন 
মানুষের পায়ে বেড়ি পরাইতে পারে, চক্ষু অন্ধ করিয়া 
দিতে পারে, মনের প্রদীপে ছাই চাপা দিতে পারে: 
কিন্তু মান্য গড়িয়া দিতে পারে না। মুক্ত মন, জাগ্রত 
দৃষ্টি, ও পূর্ণ অধিকারই মানুষকে নিজ পথে নিজ প্রকৃত 
লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করিতে সহায়তা করে। মানব 
জাতির অধ্দীংশেরই কি কেবল লক্ষা, লাভ" করা 
দর্কার? 





সিটি 


রাজপথ 


[১৭] 

নবরেশ্বর কক্ষ হইতে নি্কান্ত হইয়া যাওয়ার পর 
সমিত্রা ক্ষণকাল নির্বাক হইয়া তথায় দীড়াইয়া রহিল। 
ক্রোধে, ছুঃখে, দ্বণায়,। লজ্জায় তাহার চক্ষু ফাটিয়া 
অশ্রু নির্গত হইবার উপক্রম করিতেছিল। সে ভূমিতলে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহা! রোধ করিতে লাগিল। 

কন্ার আচরণে জয়ন্তী মনে মনে অতিশয় বিরক্ত ও 
চিন্তিত হইলেও 'উপস্থিত অবস্থায় সে-ভাব মুখে প্রকাশ 
করা তিনি সমীচীন বোধ করিলেন না। কঠম্বর যথা- 
শক্তি কোমল করিয়া তিনি বলিলেন; এনস্থরেশ্বরকে 
নিয়ে ক্রমশঃ একটু অস্থবিধা হয়ে দড়াচ্ছিল, সে যখন 
সহজেই গেল তখন এ ব্যাপারটাকে আর বাড়িয়ে 
তুলো না, হুমিত্রা |” 

সমিত্রা তাহার আনত-আর্্ নেত্র উখিত করিয়া 
কহিল, “এ'কে তুমি সহজে যাওয়া বলছ, মা ? তোমার 
দারোয়ান দিয়ে সথবেশ্বর-বাবুকে গলাধাক দিয়ে বাড়ীর 
বার করে দিলে কি এর চেয়ে ধেলী হত বলে' 
ভোমার মনে হয়?” 

ঈমিত্রার কথ! শুনিয়া জয়ন্তীর মুখ অসন্তোষের 


ছায়াপাঁতে অন্ধকার হইয়া গেল । তিনি কঠিন. কঠে 
কহিলেন, “নিজের মান যে নিজে নষ্ট করে, তার মান 
কেউ রাখতে পারে না!” 

ক্ষণকাল নির্বাক থাকিয়া স্থৃমিত্রা বলিল, “নিজের 
প্রাণ বিপন্ন করে" যিনি তোমার মেম্ের মান রেখে- 
ছিলেন, তিনি নিজে মান রাখতে পারেন না এ কথা 


কি তুমি সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস কর?” 
এই উপকার-প্রাপ্তির উল্লেখে মনে মনে জুলিয়া 
উঠিঘা জয়ন্তী বিদ্রপ-বিকৃত স্বরে কহিলেন, «কবে 


কোন্‌ যুগে কি করেছিল না-করেছিল বলে' চিরদিনই সে 
হাতে মাথা কাট্‌বে নাকি? তুমি জানো, স্থরেশ্বরের 
সঙ্গে তোমার এই ম্লো-মেশার জন্তে বিমান এ বাড়ীতে 
আসা কমিয়ে দিয়েছে ?” 

জয়ন্তীর কথা শুনিয়া স্থমিত্র! বিম্ময়-বিস্ষারিত নেত্রে 
ক্ষণকাল জয়স্তীর প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার পর 
কঠিন স্বরে বলিল, “তাই বুঝি তোমরা স্থরেশ্বর-বাবুর 
এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করুবার জগ্যে এই মিথ্যা অপবাদের 
ষড়যন্ত্র করেছ?” 

স্থমিজ্ার এ কথায় বিশেষপ চিস্তিত হয় জয়ন্তী 


&১৬ 


তাড়াতাড়ি বলিয়! উঠিলেন, “খবরদার হথমিত্া। বিমানকে 
তুমি এবিষয়ে কোনো কথা বোলো না! এ চিঠির 
সন্ধে তার কোনো সম্পর্ক নেই ।” 

“কেমন করে? তুমি জান্লে যে ভার সম্পর্ক নেই?” 

“এ একজন কোন্‌ হরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছে--একে- 
বারে।মঅন্ত হাতের লেখা। চিঠি নিয়ে তুমি দেখতে 
পার” বলিয়৷ জয়ন্তী পত্রখান| হ্মিত্রার দিকে বাড়াইয়া 
ধরিলেন। 

স্থমিত্রা হাত সরাইয়া লইয়া কহিল, “চিঠি আমি 
দেখতে চাই নে, কিন্ত এ চিঠি যে বিমান বাবু লেখান নি 
তা তুমি কি করে, জান্লে ?” 

ব্ত্ত হইয়া জয়ন্তী কহিলেন, “যে-রকম করে'ই হোক 
আমি তা জানি।” 

“তা হলে কে এ চিঠি লিখেছে তাও বোধহয় 
তুমি জান? 

এই কঠিন প্রশ্নে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া জয়ন্তী বিব্রত 
ইক উঠিলেন। ক্ষণকাল বিমুঢ়ুভাবে নিঃশৰে চাহিয়া 
থাকিয়া সহলা হথমিত্রার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার 
হাত চাপিয়। ধরিয়া বিহ্বলভাবে বলিলেন, “লক্ষমীটি 
স্মিত্া। এ কথা! নিয়ে মিছিমিছি গোল করিস্‌ নে! 
আমি তোর মা, আমার কথা বিশ্বান কর, যা হয়েছে 
ভালই হয়েছে। তুই ছেলেমান্ষ, তাই সব কথা বুঝতে 
পারুছিস্‌ নে!” 

"মৃত্যি-সত্যিই বুঝতে পারছি নে!” বলিয়া 
উচ্ছপ্লি্ভ অশ্রু রোধ করিতে করিতে স্থমিত্র। ড্রয়িং 
রূম হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্ত নিজ কক্ষে 
পদার্পণ করিবামাজ্ তাহার এতক্ষণের যত্ব-নিকুদ্ধ 
দৃঢ়তা তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিল। তাহার 
অবসন্ন ক্রিষ্ট দেহ একটা ইজিচেয়ারে বিলুষ্ঠিত হইমা 
পড়িল এবং নেত্র হইতে অসংরুদ্ধ তপ্ত অশ্রু নিরবচ্ছিন্ন 
প্রবাহে ঝরিতে লাগিল। তাহার পর বহু ক্ষণ পরে 
নে যখন বর্যাবিধৌত্ত আকাশের মত তাহার দুঃখ-পরিসিক্ত 
হৃদয়ের মধ্যে অবলোকন করিবার অবকাশ পাইল, 
দেখিল নিভৃত-নিহিত কোন্‌ বস্তর উজ্জল প্রভায় তাহার 
ঘনকৃ্ণ মেঘের মত ছুঃখ ও গ্লানি কখন অলক্ষিতে 


প্রবাসী-স্-মাঘ, ১৩৩৩ 


| ২গুশ ভাগ, হয় খণ্ড 





বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিগ়্াছে! স্থরেশ্বরকে সে 
যেসকল কথ! বলিয়াছিল এবং তছুত্বরে স্থরেশ্বর 
স্তাহাকে যাহা বলিয়্াছিল তাহা! সে মনে মনে বারম্বার 
আলোচনা করিয়া! দেখিতে লাগিল, এবং যতই আলো - 
চনা করিয়া দেখিতে লাগিল ততই বুঝিতে পারিল যে 
বাকোর সাহায্যে পরম্পরে যতখানি ব্যক্ত করিয়াছে, 
বাক্যের ফাকে ফাকে তদপেক্ষা অনেক অধিক ব্যক্ত 
হইয়া গিয়াছে এবং ঘটনাস্থলে জয়ন্তী প্রবেশ করায় 
যতটুকু পরিতাপের কারণ ঘটিয়াছিল জয়ন্তী প্রবেশ ন। 
করিয়া সেদিনকার ঘটনা পরিসমাপ্ত হইলেই মোটের 
উপর অধিকতর পরিতাপের কারণ ঘটিত। 

সন্ধ্যার পর বিমানবিহারী নিয়মিত বেড়াইতে আসিয়া" 
ছিল। দ্রয়িং-ধমে আর সকলেই সমবেত হইয়াছিল, 
শুধু স্থমিত্রা আসে নাই। দ্বিগ্রহরে প্রমদাচরণ বেদাস্ত- 
ভাষ্যের যে-অংশটুকু পাঠ করিয়াছিলেন তাহা দ্বিতীয়বার 
আলোচনা করিয়া লইবার উদ্দেশ্তটে বিমানবিহারীকে 
বুঝাইতে বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতেছিলেন? কিন্ত 
বিমানবিহারী সে কুট প্রসঙ্জের মধ্যে মনঃসংযোগ করি- 
বার কিছুমাত্র চেষ্টা না রুরিয়া অনাগ্রহ-ভরে শুধু তাহা 
শুনি! যাইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে দুই-একটা অসংলগ্ন 
বাক্যের প্রয়োগে কোনে। প্রকারে আলোচনায়. যোগ 
রাখিয়া চলিয়াছিল। 

সমস্ত দিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর প্রমদাচরণের 
নিকট বেদান্ত-ভাষোর লোভে যে বিমানবিহারী উপস্থিত 
হয় নাই, এবং প্রমঙ্ধাচরণ যে তাহার লক্ষ্য নহেন, উপলক্ষ্য, 
একথ। প্রমদাচরণ বুঝিতে না পারিলেও জয়স্তীর বুঝিতে 
বিলম্ব হয় নাই। তাই অদুর-ভবিধাতের এই ভেপুটি- 
জামাতার মনোরগনার্থে জয়ন্তী বিমলাকে বলিলেন, 
“বিমলা, স্থুমিত্রা এখনও এলে! না কেন? তাকে ডেকে 
নিয়ে আয় ত, বিমানকে ছচারখান গান শোনাবে |” 

এই প্রস্তাবে বিমানবিহারী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং 
তাহার ক্রমবর্ধনশীল অসহিষ্কতা হইতে মুক্ত হইয়। বেদাত্ত" 
ভাধ্যের আলোচনার গ্রতি সহসা এমন মনোঘোগী হইয়া 
উঠিল ফে শাস্রামুশীলনে জয়ন্তীর এই বিঈসম্পাদনের জগত 
প্রমদাটরণ মনে মনে ক্ষ হইয়া উঠিলেন, এবং ক্ষীণ 


৪ সংখ্যা 


প্রতিবাদার্থে মু কঠে কহিলেন, "আব না হয় গান থাক, 
আমর! এই আলোচনাটাই শেষ করি।” 

জয়ন্তী মাথা নাড়িয়া কহিল, “রক্ষে কর! জেলার ও 
নীরস শান্ত্রচ্চা আজ বন্ধ থাক্‌! সমস্ত দিন খেটেখুটে 
এসে বিমানেরই বা এসব ভাল লাগবে কেন 1 

বিমানবিহারী বিলক্ষণ-রূপেই জানিত যে গ্রতি- 
যোগিতায় জয়স্তীর সহিত এ্রমদাচরণ পারিয়া উঠিবেন না; 
যে মুহূর্তে সুমি উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্তেই বেদাস্ত- 
ভাষ্য বন্ধ করিতে হইবে । তাই সে জয়ন্তীর কথার উত্তরে 
্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া! এমন কথা বলিল যাহাতে মনে হইল যে 
বেদাস্তভাষা ভিন্ন সে অপর কিছুই চাহে না, এবং সে 
সন্ধ্যায় তাহার একমাত্র অভিলাষ ছিল বেদাস্তভাষ্যের 
চর্চা করা। 

কিন্ত ক্ষণ পরে বিমল। ঘখন ফিরিয়া আসিয়। বলিল 
যে স্থমিজ্রার মাথা ধরিয়াছে বলিয়! শুইয়া আছে, আনিতে 
পারিবে না এবং সেই সংবাদে উৎসাহিত হই! গ্রমদাচরণ 
সবিস্তারে বেদাস্তভাষ আলোচনা! করিতে উদ্যত 
হইলেন) তখন বিমানবিহারী সহসা উঠিয়। দাড়াইয়া 
বিরস কে কহিল, “আজ আমার একটু বিশেষ কাজ 
আছে; আজ তা হলে এখন আসি।” 

প্রমদাচরণ ব্যগ্র হইয়া! বলিলেন, “কিন্তু আমাদের 
আলোচনাটা ত শেষ হল না, মাঝখানেই রয়ে গেল !” 

বিমান মৃছু হাসিয়া কহিল, "বাকিটা আর-এক দিন 
শেষ করা যাবে, আজ একটু দরকার আছে।” 

ক্ষুগমনে প্রমদাচরণ কহিলেন, “আচ্ছা, তাহলে থাক্‌।” 

বিমান প্রস্থান করিলে জয়ন্তী অদ্যকার ঘটনাটা 
কতকটা পরিবর্তন, কতকট!1 পরিবজ্জন, এবং কতকটা 
পরিবর্ধন করিয়া প্রমদাচরণকে জানাইলেন। 

সমন্ত শুনিয়া প্রমদাচরণ মনের মধ্যে গভীর ভাবে 
ব্যথিত হইলেন। মস্তকের কেশের মধ্যে দশ-বারো৷ মিনিট 


ভ্রুতবেগে হন্ত সঞ্চালন করিয়া অবশেষে জয়ন্তীর মুখের 


দিকে চাহিয়া .বলিলেন, “তুমি তল করেছ, জ্যস্তী। 
আমরা ত মান্থঘ নিম়েই চিরকালটা কাটিয়েছি, মাহ 
আমর! চিনি। .নুরেশ্বর কখনই তা! নগ্ন 1” . 

জয়স্তী ফ্ুদ্ধ হইয়! কহিলেন, «শেধ দশ বৎসর তুমি 


রাজপথ 


৫১৭ 


মি পিই এসসি 


ত সেক্রেটারিয়াটে কেরাঁপীগিরি করেছ ! কি আবার 
মানুষ চেন কি?” 

এই অভিযোগের পর প্রমদাচরণের আর কোনও কথা 
বলিতে সাহস হইল না, তিনি নিঃশবে বসিয়া রহিলেন। 
জয়ন্তী ক্ষণকাল চুপ করিয়! থাকিয়! বলিলেন, তুমি মান্য 
চিন্তে পার; কিন্তু আমি মেয়েমান্ষ চিনি | স্ুরেশ্বরের 
এবাড়ীতে আস বন্ধ না করুলে তোমার মেয়ের পক্ষে 
ভাল হত না। যা হয়েছে ভালই হয়েছে ।* 

“ভাল হলেই ভাল ।” বলিয়া প্রমদাচরণ আসন ত্যাগ 
করিয়া! অন্দরে প্রবেশ করিলেন । 

[১৮] 

জয়ন্তীর সহিত স্থরেশ্বরের সংঘর্ষের পর তিন চার 
দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিজয়ী যোদ্ধা 
যেমন সমর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পরম সন্তোষ ও 
পুলকের সহিত নিজের অস্ত্রসমূহ নাড়িয়া-চাড়িয়া! পর্ধয- 
বেক্ষণ করে, স্থরেশ্বর ঠিক সেইরূপে এ কয়েক দিন তাহার 
তাত ও চরকা! লইয়! প্রায় সমণ্ড সময় কাটাইয়াছে। 
স্বদেশ-প্রেমকে অবলম্বন করিয়া এতদিন যাহ শ্রন্ধাই 
আকর্ষণ করিত, সুমিষ্ট তরল অন্থরাগে সিক্ত হইয়া 
এখন তাহ। সরস হুইয়|! উঠিয়াছে ! চরকা ধরিয়? বসিলে 
স্থরেশ্বরের হাত হইতে আর মোটা স্থৃত1 বাহির হয় না) 
কেমন করিয়া প্রাণের আবেগটুকু অঙ্গুলীর টিপে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, টিপ দিলেই তাহা হইতে 
রাশি রাশি মিহি সত অবলীলাক্রমে বাহির হইতে 
থাকে আর মনে হয় কোনে! একজন বিশেষ ব্যক্তির বস্ত্র 
বয়নার্ধে তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিলে ভাল হয়। যত- 
গুলি তাত নামিতেছে, স্থরেশ্বর প্রত্যেকটিতেই মিহি 
সুতা চড়াইতেছে এবং সেই শাড়ীগুলির পাড়ের রং ও 
প্যাটার্পের জন্ত ঢাকার কারিগরের সহিত পরামর্শ ও 
আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্ট। কাটিয়া যাইতেছে । 

দ্িপ্রহরে তারাহ্থন্দরী নিজ কক্ষে বসিয়া মহাভারত 
পড়িতেছিলেন, এবং স্থরেস্বর ও মাধবী তাহাদের চরকা- 
ঘরে বসিয়! চরক1 কাটিতেছিল। 

কথায় কথায় মাধবী বলিল, “দাদা, সমিত্রা একটা 
চরকা পাঠিয়ে দিতে বলেছিল, কই দিলে না ত?” 
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স্থরেস্বর মৃদু হাসিম্বা বলিল, পচরকা দেওয়া ত শক্ত 
নয়, পাঠিয়ে দেওয়াই শক্ত! কয়েক দিনই ত ভাবছি, 
কিন্ত কোনে উপায়ই ঠাওরাতে পারছি নে।” 

মাধবী ক্ষণকাল চিত্ত 'করিয়া কহিল, «এক কাজ 
করুলে 'হয় না? একখানা চিঠি লিখে কানাইকে দিযে 
একটা! চরক! মদ্দি পাঠিয়ে দাও ? 

মাধবীর কথা শুনিয়! হাসিয়া উঠিয়া স্থরেশ্বর টি 
“তা হলেই হয়েছে! গ্রিষ্নীর চোখে যদি পড়ে তাহলে 
কানাই যাবে পুলিশে জার চরকা যাবে উনোনে ! গিন্লীকে 
টপকে একেবারে স্ুমিত্রার হাতে পৌছে দিতে হবে। 
একবার স্থমিত্রার হাতে পৌছলে তখন নিশ্চিত্তি | 
হমিত্রাকে গিশ্নী সহজে পেরে উঠবেন না, সে গিক্নীর চেয়ে 
অনেক শক্ত ।'? 

স্থরেশ্বরের কথা শুনিয়া চিন্তিত মনে মাধবী পুনরায় 
চরক1 কাটিতে আরম্ভ করিল; তাহার পর অকম্মাৎ 
একটা কথা খেয়াল. হওয়ায় চরকা বন্ধ করিয়া আগ্রহ 
সহকারে বলিল, “একটা উপায় আছে, দাদা ?” 

«কি ?% 

সহাম্ত-মুখে মাধবী বলিল, "তুমি যদি অন্নমততি 
দাও আমি নিজে গিয়ে সুমিত্রীকে' চরকা দিয়ে আস্তে 
পান্সি। আমি যেন চরকা বিক্রী করে' বেড়াই সেই 
পারচয়ে গিয়ে ছুমিত্রাকে একট! চরকা দিয়ে আস্ব । 
তার! বড় লোক, ঘাম যদি দ্যায় দাম নেবো; আর দাম 
যদি দিতে না পারে তখন অগত্য। তোমার পরিচয় দিয়ে 
বিনা-মূল্যেই চরক! দিয়ে আস্ব।” 

বিশ্মিত-স্মিতমুথে স্থরেশ্বর কহিল, “বলিস্‌ কি রে, 
হ্মিত্রা ? তুই নিজে সেই অপরিচিত বাড়ীতে গিয়ে 
চর্ক] দিয়ে আস্তে পাবুবি 1 

মাধবী সহাশ্ত-মুখে বলিল, «নিশ্চয়ই পারব ! 
তোমাদের ছারাজ লাভের চেষ্টায় এটুকু আর পারুব 
না?” বলিয়া হাসিতে লাগিল। 

“আমার বোন বলে, তোকেও যদি অপমান করে? 
যদি স্পাই বলে ?” ্ 

মাধবী হানিতে হাসিতে বলিল, “হুমিত্রার মার 
কাছে তোমার বোন বলে' আমি পরিচয় দেবো না। এক- 
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রি তর ঘি 


খানা বন্ধ-গাড়ীতে ছু-তিনটে ঈরকা! নিয়ে কানাইয়ের 
সঙ্গে হুমিত্রাদের বাড়ীতে উপস্থিত হব। প্রথমে এমনি 
গিয়ে স্থমিম্রার সঙ্গে দেখা করুব', তার পর চরবার কথা 
বলে' তাকে রাজি 'করেঃ একটা চরকা গাড়ী থেকে 
আনিয়ে নেবে । 

“যেমন অবলীলাক্রমে বলে" গেলি, ব্যাপারটা ঠিক 
তেমন 'সহজ নয় মাধবী!” 

মাধবী গাভীর্ধ্য অবলম্বন করিয়া কহিল, “কিন্ত খুব 
শক্ত বলে'ও ত আমার মনে হচ্ছে না। একজন ভর্ত- 
লোকের বাড়ী গিয়ে একটি মেয়েকে একখানি চরকা 
দিয়ে আসা। সে মেয়েটি আবার নিজেই চরকা 
পাবার জন্তে উৎসুক হয়ে রয়েছে ।” 

কথাটা প্রথমে কৌতুক-পরিহাসের আকারেই 
উঠিয়্াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ কথায় কথায় বাস্তব হইয়া 
উঠিবার উপক্রম করিল। মাধবীর কথাট1 একেবারে 
উপেক্ষণীয় বলিয়া স্থরেশ্বরের আর মনে হইল 'না। 
এমন কি ইহা ভিন্ন উপায়াস্ততও আর নাই বলিয়াই 
তাহার মনে হইতে লাগিল। অপর পক্ষে মাধবী এই 
কৌতুকপ্রদ্দ কার্য সম্পাদন করিবার উৎসাহ ও 
উদ্বেগ ভোগ করিবার জন্য ক্রমশঃ প্রলুব্ধ হইয়া 
উঠিল। ব্যাপারটায় এমন একটু রজ ও সাহসিকতার 
কথা ছিল যে তাহার উত্তেজনা মাধবীকে প্রবলভাবে 
প্ররোচিত করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া, যে 'বিচিন্ত 
পদার্থটি তাহার দাদাকে এমন গভীর ভাবে আলোড়িত 
করিয়াছে তাহাকে দেখিয়া আদিবার একটা কৌতুহলও 
ছিল। 

স্থরেশ্বর একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “সহজভাবে 
যদি কাজটা করে' আস্তে পারিস তা হলে না হয় তাই 
করু। যাস্‌ত হবে যাবি? আজই ?” 

মাধবী উৎফুল্ল হইয়া! বলিল, “এখনই | তুমি রাম- 
দ্বীন কোঁচমানের একখান। গাড়ী আনিয়ে দাও, আর 
আমার সঙ্গে কানাই চলুক। আমি ততক্ষণ মা'র মতটা 
নিয়ে আসি ।” 

“মা যদি স্থমিত্রার্দের বাড়ী তোর এক্লা! যাওয়ার 
আপতি করেন?” 





ওর সংখ্যাও 1৩. 


জরি 





“সে আমি 'যতটুকু-বলা দর্ার তা ব'লে মার মত 
করিয়ে নেবো ।/ বলিয়া মাধবী তারাস্থন্দরীর উদ্দেশে 
্রস্থান করিল; এবং ক্ষধপরে ফিরিয়া! আসিয়া, বলিল, 
গমা'র মৃত করিরেছি'। তুমি গাড়ী আনাবার ব্যবস্থা কর।” 

“গাঁড়ী'আসিলে মাধবী ুরেশ্বরকে বলিল, ক 
চরকাটা হুমিতাকে দেবে, দাদা? 

যতগুল! চরকা গৃহে উপস্থিত ছিল তন্মধ্যে স্থরেশ্বরের 
হাতের চরকাটাই সর্বোৎকৃষ্ট । হ্ুরেশ্বরের মনে মনে 
ইচ্ছা হইতেছিল সেই চরকাটাই স্থমিত্রাকে পাঠাইয়া দেয়, 
কিন্ত কোন্‌ দিক্‌ হইতে কেমন একটা সক্কেচ আসিতে- 
ছিল বলিয়া! তাহ প্রকাশ করিয়া! বলিতে পারিতেছিল ন1) 
তাই মাধবীর প্রশ্নের উত্তরে সে-ই মাধবীকে প্রশ্ন করিল, 
“তুই কি বলিস? কোন্টা দেওয়া যায় ?” 

মাধৰী'শ্মিতমুখে বলিল, “আমি বলি তোমার নিঞ্জের 
হাতের চরকাটা! দাও। ' তুমি নিজে নৃতন একট। চরকা 
ঠিক করে' নিতে পার্বে, হুমিজ। এই প্রথম চরকা! অভ্যাস 
কবুবে, তার পক্ষে একটা ভাল চরকা দবুকার 1” 

মাধবীর কথায় স্থরেশ্বরের মুখ ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া 
উঠিল; সে মহ শ্মিতমুখে বলিল, “তোর চরকাটাও ত 
মন্দ-নয়, সেইটেই দে না কেন?” 

মাধবী বলিল, “আমার চরকার চেয়ে তোমার" চরকাটা 
অনেক ভাল। তা ছাড়া তোমার চরকাটা স্থমিত্রার 
হাতে ভাল চল্বে।” বলিয়! মুখ টিপিয়া একটু 
হাসিল. 

মাধরীর, পরিহাসে. কপটক্রোধ-ভরে স্থরেশ্বর বলিল, 
“তোর মাথা হবে! 
কার নয় যে তুই চড়লেই বে! বৌ করে? চল্বে।” 

মাধবী রুষ্ট-শ্মিত মুখে 'বলিল, “ন! দাদা! একটা 
ভান কাজে যাচ্ছি এখন যা-তা..কথা বলে' যাত্র! নষ্ট 
কোরে! না!” 

“বিপিন-বোসের সে গ্ুণও টি না কি রে?” 

“নেই 8... . ৮ 

“তুই এত খবর! নিলি কবে, মাধবী ?” 

“যাও | বেশী ফাজলামী কোরে! না। আমার এখন 
নষ্ট কবুধার মত সময় নেই ।” বলিয়া মাধবী খুরাতন ভূত্য 
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এত আর বিপিন-বোসের মোটর-:- 


৫১৪৯ 


কানাইকে ডাকিয়া সুরেশ্বরের চরকা ও অপর একখানি 
চরক! গাড়ীর ভিতরে চড়াইয়! দিতে বলিল। | 

সরেশ্বর আর কোনো আপত্তি করিল না, চরকা ছুটি 
লইয়া কানাই প্রস্থান করিলে, শুধু বলিল, “আমার ভারি 
যত্বের চরকাটি বিলিয়ে গিচ্ছিস্‌, মাধবী ।” 

“তার জন্যে তুমি একটুও ছুঃখিত নও 1” 

“গুণ তেও জানিস না কি রে?” 

“জানি !” বলিয়া মাধবী একটি ছোট ডালায় তুলার 
পাঁজ ভরিয়! লইতে বসিল। তাহার পর উঠিয়া দাড়া 
হাসিমুখে বলিল, পএগুলি বৌ-দিদিকে কার দিয়ে 
আস্ব।” 

একথায় স্থরেশ্বরের হান্ত-প্রফুল্ল মূখ সহসা গম্ভীর 
হইয়া গেল। সে উত্তেজিত কে বলিল, “না, না, মাধবী ! 
ঠাট্টাটাও সীমার মধ্যেই রাখিস! স্থমিত্রা একজন ভর্্র- 
লোকের মেয়ে; তার ওপর আমাদের যখন কোনো 
সম্পর্কের দাবী নেই, তখন তাকে নিয়ে যথেচ্ছ ঠাসা 
কবুবার আমাদের কোনো অধিকার নেই !” 

এ তিরস্কারে মাধবীর" প্রসন্ন মুখে কিছুমাত্র আধাস্তর 
ঘটিল না। সে তেমনি হাপিমুখে বলিল, “জানি আমি 
হ্মিত্র ভদ্রলোকের মেয়ে, আর জানি আমি তাঞ্চে 
বউদ্িদ্ি করে নিতে পারুব, তাই তাকে বউদ্দিদি' বল্‌্ছি।” 

গভীর বিস্ময়ে স্বরেশ্বর বলিল, হু করে? নিতে 
পারবি? এ 

সহাশ্যমুখে লঘু-ভাবে মাধবী কহিল, *হ্যা, আঁমিই 
করে' নিতে পার্ব।” 

“কি করে? ?” 

"যেমন করে, পারি। সে ঘখন করুর তখন দেখো। 
এখন বাড়ীট! কানাইকে ভাল করে" বুঝিয়ে দেবে চল |” 

. সে-কথার কোনে] উত্তর ন1 দিয়। চিন্তিত-মুখে স্থরেশ্বর 
কহিল, “দেখিস্‌ মাধবী, সেখানে.গিয়ে. ষা”তা'.কথা বলে 
যেন হাল্ক1 হয়ে আসিস নে! 

মাধবী হাসিম্বা বলিল, “না! গো না, সে ভাবন! তোমান্ন 
নেই। খুব ভাল ভাল কথা বনে? ভারী নর স্ব | 
এখন চল) দ্েরী-হয়ে যাচ্ছে ।%. 

'ফানাইকে সর্ববিষয়ে উপদেশ দেওয়ার. পর মাধবীকে 














৫২৪ 


* গ্রাড়ীতে উঠাইয়া দিয় সরেশ্বর আর দ্বিতলে ন। গিয়া বৈঠক- 


খানার ঘরে গিয়া বসিষ্বা একটা ইংরেজী সংবাদপদ্ধের 
জয় লিখিত কোনো প্রবন্ধের প্রুফ, দেখিতে বনিল ।.মনটা 
একটু বিক্ষিণ্ত হইয়া! গিয়াছিল; কিন্তু ছুই চারি ছত্র প্রুফ, 
দেখিতে দেখিতেই তন্মধ্যে মনোযোগ বসিয়া আমিতে- 
ছিল। এমন সময়ে বাহিরে দ্বারের সম্মুথে কে ডাকিল, 
"নুরেশ্বর আছ?” | 

কম্বর বিমানবিহারীর মত মনে হইল? কিস্ত সে 
হুররখর. বলিয়া ডাকে না, স্থরেশ্বর-বাবু বলিয়া! ডাকে; 


তাই “আছি” বলিয়া সাড়া দিয়া খবরেশ্বর সকৌতৃছলে . 


দ্বার খুলিয়া দেখিল বিমানবিহারীই দীড়াইয়। হাসিতেছে। 
স্বরেশ্বর বিমানবিহারীর বন্ধুত্বের সম্বেঃধনকে স্বীকার 
করিয়! লইয়া গ্রফুল্মুখে;আগ্রহসহকারে বলিল; “এস, এস, 
ভিতরে,এস |" | 
ভিতরে আসিয়। উভয়ে আসন গ্রহণ করিলে স্থরেশ্বর 
বলিল, “ভার পর ? কি খবর ?” 
| বিষানবিহারী স্মিতমুখে . বলিল, “খবর আর কি 
স্মিত হকুম তামিল করুতে এসেছি ।” 
. হ্থরেখবর হানিতে হাসিতে বলিল, পহাকিমেও হুকুম 
কামিল করে নাকি?” 
বিমারবিহারী বলিল, “হাকিমে সব রকম কুকার্যয 
করে” 
প্উপন্থিত কি কুকার্ধ্য করুতে এসেছ শুনি?” 
রিমান : বলিল, "তুমি হ্থমিতাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে 


প্রবাসী. মাঘ, ১৩৩০ 


রি উরি উর 


| ২৩শ ভাগ/' খর থু 


এসেছ।-এখন তার জন্তে তোমার, কাছ থেকে একট চরকা 
কাধে করে? নিয়ে যেতে হবে।” 

স্রেশ্বর মনে মলে একটু 'চমকিত হই ইল 
ক্ষণকাল চুপ করিয়া! থাকিয়া শ্মিতমুখে বলিল, “কাধে 
করে' রাজপথ দিয়ে ডেপুটি চরক! নিয়ে গেলে ৪ 
গিরি টিকৃবে 1” 

বিমানবিহারী হাসিতে হাসিতে বলিল, “তুমি আর 





সা 





স্থমিত্রা, দুজনে যে রকম পিছনে লেগেছ ডেপুটি-গিরি 


টেকে কি না সন্দেহ!" 

ছরেশ্বর বলিল, “তা হলে আমাদের বিজি 
বর্জন কর না, ডেপুটি-গিরিই থাক্‌ ।” | 

“তোমাদের ছুজনের একজনকেও বঙ্জন কর! 
আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সেই কথাটা আজকে খোলা- 
থুলিভাবে সাদ! কথায় তোমাকে বুঝিয়ে যাৰ। তার 
আগে এক গ্রাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও ।% 

সথরেশ্বর শ্মিতমুথে বলিল, “এই শীতে এক ম্লাস 
ঠাণ্ডা জল !” 

বিমানবিহারী মাথা চুল্কাইয়। বলিল, “বিপদে 
পড়লে মানুষে এর চেয়েও গুরুতর কার্জ করে! 
তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছি তখন জল ছেড়ে ঘোল 
না থেতে হয়! 

স্থরেশ্বর হাসিতে হাসিতে জল আনিতে ভিতরে 
প্রবেশ করিল। 

(ক্রমশঃ) 


জী উপেজনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


. চীন-্সঘরা্টের কর-ভারে প্রজার অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠে- 
ছিল। কিন্তু সাহস করে' সম্রাটের সামনে কেউ কিছু 
বলতে পার্ছিল না। অবশেষে একজন সভাসদ্‌ এমন 
ভাবে কথাটি সম্রাটের কাছে বল্ল যাতে তাকেও সম্রাটের 
বিরাগভাজন হতে হ'ল না অথচ দেশেরও ঢের মঙ্গল 
হল। উক্ক সভাসদ্‌টি একদিন সম্রাটের সঙ্গে বেড়াতে 
বেড়াতে একখানা ভারি কাল মেঘের উপর তীর দৃটটি 
আকর্ষণ করুল। সম্রাট. দেখে বল্লেন--এখনই ফিরে 
মায়! দরুফার, নম্বত ভিজতে হবে । সম্ভানদ্‌ আশ্চর্য্য 


হয়ে বল্ল---.সেকি ! ও মেঘ সহরে ঢুকৃতেও সাহস পাবে 
না--কিচ্ছু ভয় নেই।' সম্বাট, কারণ জিজ্ঞাস! করুলেন? 
সভাসদ্‌ উত্তর দিল-ঘদ্ি গোস্তাকী করে' চীন- 
রাজধানীতে ঢোকেন তবে ওুর কাছ থেকে দস্তরমতন 
খাজন। আদায় করে' নেওয়া হযে।' 

কথাটা সম্রাট, বুঝলেন ;--তার পরেই অনথসন্ধান 
করে' সমঘ্ত জান্লেন। ফলে প্রত্বার করতার অর্ধেক 


কমে' গেল। 
শ্রী বীরেশ্র বাগছী 
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একুশ-মাথাওয়ালা খেজুরগাছ-_- 


২৪ পরগণ।র অন্তর্গত বাঁছুড়িয়। থানার নিকট আরশুল! গ্রামে এই 
গাছটি এখনও বর্তমান আছে। গাছটিকে প্রথম ছয় বৎসর “ক।টিয়” 
রস লওয়া হইয়াছিল, তাহার দ।গ ছবিতেও বেশ প্রত্যক্ষ । সপ্তম বৎসরে 
গাঙ্গ.কাটিবার মময়ে শিউলি দেখিতে পায় যে গাছের খাথার ফাঁছে 
ছোট ছোট অন্কুর বাহির হইয়।ছে। দেখা:সত্ত্বেও সে রীতিমত গাছ 
কাটে। বাড়ীতে আসিয়! তাহার ভ্বর হয় ও তাহার পর দিবসে তাহার 
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'একুশ-মাথাওয়।ল! থেজুরগ।ছ 


মৃত্যু হয়। তদবধি, গ|ছটিতে কোন অজানা দেবতার আবিভাব 
ইইয়াছে মনে করিয়া, লোকে গাছটি আর কাটে না। ফড়কী গ|ছগুল 
যথেষ্ট মে।ট|, ইচ্ছ। করিলে সেগুল। কাঁটিয়৷ রস বাহির করা যায়। 


প্রবোধচন্দ্র াউ 


সমুদ্র-জগতের কথা-- 


সমুদ্রের তলায় নানা-প্রকার জস্তবস করে। এই-সব সমুদ্রতল- 
বাসীদের দেখিলে গাঁচপাল! বলিয়া ভ্রম হইবার কথা এবং অনেকের 
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তাহ! হয়ও। সমুদ্রে উপরের দিকে নানা্প্রকার জলীয় লতাপাতা 
ইত্যাদি দেখ! যায়। কিন্তু যত নীচে নাস! যায়, ততই গাছপালা 
কমিতে থাকে এবং অবশেষে একেবারে লোৌপ পাই যায়। কতকগুলি 
ছবি দেওয়! হইল--এই ছবিগুলি হেলিগেল্যাণ্ডের জীবতত্বানুদন্ধানের 


"পরীক্ষাগারের বৈজ্ঞানিকের! বু পরিশ্রম এবং কষ্ট কিয়! তুলিয়াছেন। 


এই জস্তগুলিকে অগভীর জলে আনিতে অনেক কষ্ট পাইতে হ্ইয়াছে, 
এবং জলের মধ্যে ফোটে! তোলাও বিশেষ সহজে হয় নাই। 





সাগরিতা (৬৬/1০০৬০০ 509-419017705৩ ১- দলছাড়া হইয়। 
একল! বাঁস করে বলিয়। এই নাম। গাছের মত দেখিতে 
কিন্তু মাথায় চুলের ঝু'টিতে ছোট ছোট প্রাণী পড়িলে 
তাহার মরণ হয়--টুলগুলিতে বিষ আঁছে 


মোটর-জগতের কথা-- 
মোটরে রান্না 


মোটর-কারের স।ম্নে মোটর-্ইগ্রিন থাকে । এইখানেই মোটরের 
সব কলকজ! এবং এই স্থানটি ধাতব ঢাঁকৃনির দ্বার! ঢাঁক! থাকে। 
জেমস্‌ ই জেড. ফাউল নামে যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়স্‌ (6165055 ) নামক 
সবানের এক ব্যক্তি একটি অভিনব উনান তৈয়ার করিয়াছেন । 
এই উনানটি খুব শক্তভাবে একটি চৌকন! বাক্সের মধ্যে মোটর- 


৫২২ প্রবাসী-্-মাঘ, ১৩৩৩ [ ২৩ ভাগ, খ্য় খণ্ড 
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সমুদ্রতলবাসী ছু-একটি প্র।ণীর নমুন! ৷. 
দেখিতে ফুলের মতন--রংএর বৈচিত্র্যও তেমনি । 

৮৯. সিডি ব। দিকে একজন আবার গল্দ।-চিংড়ি গ।ড়ীতে 
বর. চড়িয়! চলিয়াছে। ইহাদের ইংরেজি লাম. 
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সি-কিউকাম্বার্‌ ব| সমুদ্রের শশ।। ইহার! তার! মাছের খুড়তত ভাই, সে কাছেই 
রহিয়াছে, বহুদ্দিনের পর দেখ! বলিয়। বাক্যালাপ করিতেছে 


ইঞ্জিনের ভিতর ফিট কর! থাকে। কফি, ই; ডিম-সিদ্ধ ইত্যাদি গাড়ি 
চলিতে চলিতে তৈয়ার কর! যাঁইতে পারে। উনানের জন্য যে-তাপ 
প্রয়োজন তাহ। মোটর-ইঞ্জিন হইতেই পাওয়। যায়। 
, কম্পাস্‌ জেলিফিস্‌। দেখিতে বিট বা! বিলাতি মুলার মত-. মোটরে করিয়া যাহার! দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন, তাহাদের পঙ্গে 

রংঞর নানাপ্রকার বৈচিত্র্য আছে ইহা একটি সুখবর বলা যাইতে পারে। এই উনান এখনো! বাজারে 





৪থ সংখ্যা 1 


উঠে নাই; কিছু দিন অপেক্ষ। করিলে এই উনান পাওয়া! যাইবে 
বলিয়। মনে হয়। 





মেটক্রে রান্ন।র উনান 


নৃতন-ধরণের মোটর গাড়ী 


অ।মার্দের দেশে হাঞঙ্জার হাজার লোক মোটর-কার, রেলগাড়ী 
ইত্য।দির সামনে পড়িয়া অকালে এবং অসময়ে প্রাণ হারায় ব এমন- 
ভাবে আহত হয় যাহাতে বঝচিয়। থকা অপেক্ষা মরাই শ্রেয় বলিয়। 
মনে হয়। আমাদের দেশের লোকসংখ্যা নাকি অতি প্রচুর, সেই- 
জগ্থেই হয়ত আমাদের দেশের প্রাণের বাঞ্জারদর সম্তা। যে, মানুষ 
চাপ। দেয়, তার হয়ত ১৩২ জরিমান। হয় এবং যে চাপ! পড়ে সে 
হয় মরিয়। যায়, নয় ৫২ শরীর-মেরামতি খর্চা পায়। এ দেশের 
কর্তাদের কিন্তু এই-সমস্ত দুর্ঘটন। বন্ধ করিবার কোনে চেষ্টা নাই। 





সাম্নে-পড়া-লোক-বাচান ফল। লোকটি অসহীয় অবস্থায় 
নিরাপদ স্থানে পড়িয়া গেল এবং মরে নাই দেখিয়! 
& হয়ত অবাক্‌ হইয়! গেল 


দেটরওয়ালারাও এ-বিষয়ে বিশেষ কিছু চিত্ত করে না। কারণ 
দরৃঝার নাই। যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা! কিন্তু বসিয়। নাই। তাহার! 
শিত্যই নব নব আবিষ্কার করিয়া! তাহাদের জীবনের সুখ শাস্তি 
এবং স্বাচ্ছন্দ্য বাঁড়াইবার চেষ্টার রত আছে। মোটর-ছুর্ঘটনা অতি- 
রিন্ত হওয়াতে তাঁহার! মে?টরের সামনে একপ্রকার কল বসাইয়াছে। 
মোটরের সামনে এই কলের সঙ্গে কোনো লোকের ধাক। লাগিব! 
মা কল হইতে দুইটি হাতল সড়াৎ করিয়! বাহির হইয়! আসে 
এন: সামূনে স্থিত ব]ক্তিকে মোটরের সহিত যুক্ত দুইটি ক্যাস্থিশ 


পঞ্চশশ্য--কাচের ফুল 


সি সিরোসিস লি রিস্ি পিসি পি তাস্সি পিসি পিসি পরি রনি ভিসি উকি পিসি লীন তি পাস ভীত পাটি পাস বসি তি পাস্িপাটিতাসটি পি লিপি লীসছি তি সিলসিলা তল 


৫২ 
৬. পাছি পাছি লি লাছি লীন তে ২ পিসী লিপ পাতি পাপাসিপান্পিসপিসি সিসি 
ট্রেচোরের উপর টানিয়। লয়--ইহার ছারা এই হয় যে সাম্নেস্থিত 
ব্যক্তির মোটরের কোনে! শক্ত অংশের সহিত সংঘর্ষণ হয় ন(-কাজেই 
সে আহত হয়না । কলের হাতল এনং ঠ্রেচারও এমনভাবে স্থিত 
ধে মোটরের সাম্নে যেরকমভাবেই লোক গিয়৷ পড়ক ন| কেন,সে 
রক্গ। পাইবেই, তাঁহার মরিবার কোনে! আশঙ্ক।ই নাই। 


কাদা-আটুকান চাক 


মোটর-কারের চাক।টি দে"ন। এই চাকা যখন রাস্তার জল- 
কাদার উপর দিয়! চলিবে তখন আপনার ব| আপনার মাস্তুতে! 
ভাইএর গায়ের রডীন পাগ্রাবী এবং লালপেড়ে ক।পড়ের উপর কাদ। 
ছিটাইয়া যাইবে ন|। প্যারিসে এক ভদ্রলোক চাকার গায়ে বুশ 
লাগাইয়। এইটি তৈয়ার করিয়াছেন। 





মোটরের কাঁদা-নাট্কানে। চাক। 


কার্খানার কাজে ফোর্ড -গাড়ী 


মোটরের ।িংক্র্যাঙ্কের কাছে একটি চ৷ম্ডার পেটি লাগাইয়া 
কেমন করিয়। মোটর-কারকে ঘরের কার্জগে লাগানে! যাইতে পারে 
ছবিতে তাই দেখানো! হইতেছে । মোটরকে মাটি হইতে তুলিয়া 
ধরিবার প্রয়োজন নাই | ধাহারা মোটর-ইঞ্জিনের গঠন এবং 
কেমন করিয়। চলে ইত্যাদি সব জানেন তাহারা ইহা! ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারিবেন। এইরকম একটি ফোর্ড-ইঞ্জিনের দ্বারা ছোট 
একটি কার্খানার কাজ চ!ল[নে৷ যাইতে পারে, আবার বিকাল-বেলায় 
কার্খানার পোষাক ছাড়িয়। মের চড়িয়৷ হাওয়। খ।ওয়াও চলিতে 
পারে। 


কাচের ফুল__ 


শিকাগোর জীবতত্বের মিউজিয়ামে কাঁচের দ্বারা নানা-প্রকার 
ফুল তৈয়ারী হয়, যাহ! দেখিলে প্রকৃতির তৈরী ফুলের অপেক্ষ। 
বেশী হ্থন্দর বলিয়া মনে হয় | প্রত্যেকটি ফুলকে এত কষ্ট 
এবং পরিশ্রম এবং দক্ষতা স্বীকার করিয়। করিতে হয় যে 
তাহাকে আসলের সহিত মিলাইয়! দেখিলে কোঠন। প্রকারে বিভিন্ন 
বলিঞ্া মনে হইবে না। আসল এবং নকল একেবারে হব একই 
প্রকার । ফুলের ডাটা, পাঁপড়ি, রেণু রং ইত্যাদি সবই সত্যিকার 
রূপে ফুটিয়! উঠে, দেখিলে এক্ড়ীরে সজীব বলিয়া মনে হয়। এই- 
সমপ্ত ফুল দেখিয়। সত্তিকীর ফুলের সন্বদ্ধে নান।-প্রকার শিক্ষালাত 
করা যায়। কোনে কৌনো৷ ফুলের পরাগ, রেশমী সুতা অপেক্গাগ 


৫২৪ 


সি পর্ন রি সপ সরা সী সিলী সির আলি» 


শাস্সিলা সিপতি সির্পী স্পা সিিরাসিশিলীস্িি সলাত িপাস্লিভাসছি পা তা সাস্্পির সপিিসছি 















ফোর্ড. মোটরের সাহায্যে কেমন ভাবে কার্খানার কাজ 
চলে দেখুন। বা! দিকে করাত কল, ডান্‌ দিকে ছোট ূ 
কার্খান! চলিতেছে 


প্রবাসী--.মাঘ, ১৩৩৯ 


কে পর্গী সিল সিএ তিতাস তসিপো সতী সিন্স ৩ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খশ্ত 
তা তাহাদের চোখে দেখাও যায় না, এই-সমস্ত পুষ্প- 
| বৃক্ষকে অণুবীক্ষণের তলায় রাখিয়! তাহার নকল 
তৈয়াবী কর হয়। ফুলের রংও নকল ফুলে স্বাভাবিক- 
ভাবেই পাওয়। যায়। 

দক্ষিণ আমেরিকা হইতে একটি কামান-গোল। 
(021/707-8211) ন।ম ক বৃক্ষ শিকীগে।তে চালান দেওয়। 
হয়। চালানের পূর্বের প্রথমে বৃক্ষটির সমস্ত অঙ্গ 
গ্রতাঙ্গএবং গঠন-প্রণ।লী খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করা 
হয়,তাহার পর এ বৃক্ষের ফোটে। লওয়| হয়। তাহার পর 
বৃক্ষের মাথার উপরের 
সমন্ত পাতা ছাটিয়া 
দেওয়। হয়। 3মন্ত 
ডাল পাল! নম্বর দিয়। 
কাটিয়! বিভিন্ন বাক্সে 
প্যাক কর! হয়। এবং 
ফল, ফুল এবং কিছু 
পুত অবিকৃত 








৮ পাশপাশি 





শিল্পী যন্ত্র সাহায্যে নকল ফল ফুল তৈরী করিতেছে 





আদল পাতা এবং ফুল দেখিয়! শিল্পী নকল পাতা-ফুল 
তৈরী করিতেছে 


হুপ্ম_ তাহা নির্মাণ করিতে শিল্পীর অসীম কুশলতার প্রয়োজন হয়। 
কোনে। কোনে ফুল এবং তাহার গাছ এত ছোট হয় যে সব সময় 


রাখিবার জন্য আঁরকে ডুবাইয়া রাখ। 


যে-সমম্ত অংশ 
সহজে নষ্ট হইয়। যাইতে পারে, তাহাদের প্ল্যাষ্টারের ছাঁচ 
তৈরী কর। হয়, এবং সেই সঙ্গে ছ'চের উপর সত্যকার 
বুশের অনুরূপ রংও দেওয়। হয়। এই-সমস্ত হইয়া গেলে পর খণ্ড 
খণ্ড অবস্থ।য় গাছটিকে চালান দেওয়। হয়। শিল্পীর। সমস্ত অ'শ- 
গুলিকে সাম্নে রাখিয়! আর-একটি সম্পূর্ণ নকল বৃক্ষ নির্মাণ করে, 
তাহ! দেখিলে কেহ নকল বলিয়! বুঝিতে পারে ন। বড় বৃক্ষ 
তৈরী করিতে হইলে গাছের গুঁড়ি রোদ-জল-খাওয়ান সিজন্ড, 
কাঠ খুদিয়। করিতে হয় । তাহার পর ইস্পাতের ছাপে চাপিয়। 
সবুজ রবারের মত একপ্রকর পদার্থ হইতে গছের পাতা তৈরী 
ফরিতে হয়। 

এই-সমন্ত ফল ফুল এবং গাছ-পল। এমন স্থানে রক্ষা কর 
হয়, যাহাতে দেখিবামাত্রই মনে হয় যে ইহার স্বাভাবিকভাবেই 
সেই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা যে মানুষের শৃহটি, এ কথা 
কেহ কল্পন! করিবার অবসর পায় ন।। 


হয়। 


৪র্থ সংখ্যা ] 


এই-সমত্ত তৈরী করিতে হইলে শিল্পীকে অনেক সময় ,. 
ভাল করিয়! উত্ভিদ্ূতত্ব পাঠ করিতে হয়। তাহা ন! হইলে সময় 
সময় কাজ অচল হইয়া যায়। অনেক সময় শিল্পীকে দুর দেশে গিয়! 
কোনো বিশেষ বৃক্ষ সম্বন্ধে সকল তথ্য বেশ করিয়া! দেখিয়! এবং শিখিয়া 
আসিতে হয়। এই-সমস্ত ন| দেখা থাকিলে নকল বৃক্ষকে সত্যকার 
বৃক্ষের হবছ করিয়া তৈরী কর! সম্ভব হয় ন। 

ফল-ফুলের বৃক্ষে পাখী মৌমাছি বা অন্ত কোনপ্রকার কীট 
পতঙ্গ নাই, এ কথ! ভাবিতেও কেমন লাগে। সেইজন্য বৃন্ষকু্ত 
তৈরী করিয়। তাহার ফুলে নকল কীট পতঙ্গ মৌমাছি ইত্যাদি 
বসাইতে হয়। অনেক গাছে পাথী এবং পাখীর বাঁসাও বসাইতে 
হয়। এই-সমস্ত হইয়া গেলে পর কুঞ্জের কাছে গিয়। ঈাড়াইলে 
মনে হয় প্রকৃতির তৈরী কোনো হ্থন্দর স্থ!নে দাড়াইয়। আছি। 
নানারকম জন্তও এইরকমভাবে তৈরী করিয়। কুঞ্জ-মধ্যে রক্ষ। 
করা হয়। 

আদলের সহিত নকলের একমাত্র তফাৎ-নকল ফুলের গন্ধ 
নাই, নকল ফুলের রস নাই, নকল মৌমাছি গুন্গুন্‌ করে না এবং 
হল ফুটায় না। নকল পাঁথী গান করে না। এই-সব নকল জিনিষে 
প্রাণ ছাড়। সবই পাওয়া যায়। 











একটি সম্পূর্ণ বৃক্ষ__দেখিলে নকল বলিয়। ধরিবাঁর কাহারো 
সাধা নাই--রংএ এবং ঢঙে একেবারে আসলের 
যমজ ভাই 


পঞ্চশন্--প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কার 





ক্যানন্‌-বল গাছটির একটি একটি ড।ল কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়! 
এবং নম্বর দিয়! চ।লান দেওয়| হয়-_-শিল্পীর হাতে 
সে আবার সম্পূর্ণ হইয়! উঠিতেছে 





আসল গাছের অবিকল নকল--ইহাঁর কেবল 
একটি অভাব, সে রস্‌-গন্ধহীন 


প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কার--. 

মাটির তলায় হাজার হাজার বছর পূর্ব্বকাঁর সভ্যতার কত চিন 
বর্তমান আছে তাহার সংখ্য। নাই। মানুষ যাহা আবিষ্কার করিয়াছে, 
তাহার সংখ্য। অতি সামান্ত--এখনও যে কত প্রাচীন সহর ইত্যাদির 
ধ্বংসাবশেষ মাটির তল।য় লে।কচক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে, তাহ! বলা 
যায় না। এই-সমস্ত সহর ইত্যাদি বর্তমান কালের ইতিহাস আরম্ত 
হইবার বহু পূর্ব্বের--তাহাদের বয়স নির্ণর করা সকল সময় সহজ হয় 
না। এখন অনেক প্রত্বতত্ববিদ্‌ এই-সম্ত আবি্ষারের কার্যে লিপ্ত 
রহিয়াছেন। তাহাদের এক-একটি আবিষ্ষারে মানুষ বিশ্ময়ে অবাক 
হইয়। যায়। 

ছুই হাজার বছরের পূর্বে লক্কাত্বীপে অনুরাধাপুর নামে এফ 
বিশাল সহর ছিল। এই সহরটি ধ্বংদ হইয়! মাটি-চাঁপা পড়ে। সম্প্রতি 
একদল বৈজ্ঞানিক এই সহরটি আবিষ্কার করিয়াছেন। 

ইজিপ্টের আলেক্জেগ্,য়াতে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক সমু্রের 
তলে নানা-প্রকার পরীক্ষা করিয়। বলিতেছেন যে, জলের নীচে বহুকাল 








এই সমস্ত টিপির তলে বহুমুগের পূর্বের সহর এবং সভ্যতার 
[চহস্ছ ঢাক! আছে--ডান দিকে নীচে একদল লোক এই 
সমন অ!বিক্ষারে খনন কার্য করিতেছে 


রঙ 
পূর্ব্বের নির্দিত একটি ব্ আছে। প্র।চীন ফ্যারাওগণ নাকি এই 
বন্দর নির্মাণ করিয়াছিলেন! এসিয়াতে যে-সমন্ত খননক।ব্য হইতেছে, 
তাহাতে বৈজ্ঞনিকর্দের মণ আরে। অনেক আশ্ধ্য আবিষ্ষার হইবে। 


কিছুকাল উত্তর ইজিপ্টে র উর নামক স্থানে একটি মন্দির মাটির 


তলায় পাওয়া গিয়াছে। গুমই মন্দিরটি নাকি মাটির নীচে আবিষ্কৃত 
সকল মন্দির ইত্যাদি অপ্পোর্ষা৷ পুরাতন । এই সহর হইতেই বাইবেলে 
বর্িত আব্রাহাম নামঃ এক অতি সভ্য লোকের আগমন হয়। 


আমেরিকার ুষের অগম্য গভীর বন-প্রদেশে, প্য।টাগোনিয়ার 
জলাভূমিতে, মঙ্গোলিয়ার মরুভূমি ইত্যার্দি অনেক স্থানেই হাজার 
হাজার বছর পুর্ধবেকীর সভ্যন্ার অনেক-কিছুই মাটির তলায় পাওয়। 
যাইতেছে। 


মেক্সিকো-উপত্যকায় যে-সকল প্রত্বতত্ববিদের দল এইসব কা্গ 
করিতেছেন, তাহার বলিতেছেন যে, এইখানে পর পর প।চটি সভ্যতার 
উতান এবং পতন হয়। সর্ববাপেক্ষ। পুরাতন সভাতার চিহ্ুম্বরূপ যে- 
সব ঘর বাড়ী মন্দির ইত্যাদি পাওয়! যায়, তাহ! মাটির উপর হইতে 
৪* ফুট নীচে। এই স্থানের আরে! ঘক্ষিণে আর-একটি সভ্যতার 
উত্থান হয়। ৩** হইতে ৬** শতাব্দীর মধ্যে এই সভ্যতার পতঝের 


প্রবাসীস্মাঘ, ১৩৩০ 


সি সিলগালা সত সস সর ৯৬ লস এ পি পি এ সিসি সা সি ওম চ্৯পরসসসি পি 


! ২৩শ ভাগ, ২ম খণ্ড 
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ইঞজিপ্টে হাজার হাঁজার বছর পূর্ধ্বের সভাতায় প্রমাণ আবিষ্কার 
উপরে সীমাহীন মক্ষডূমি 


সঙ্গে, ইহাদের পুরব্বের হাজার হাজার বছরের যে কত চিহ্ন লোগ 
পাইয়াছে, তাহ! কল্সন। কর! যাঁয় না। 

অগ্ধক।র গভীর গুহার মধ্যে, বছ উচ্চ স্ত গের তলায় এবং মানুষের 
অগম্য অন্যন্য নানা স্থানে প্রত্বতত্ববিদ্গণের আবিষ্কারের যে কতকি 


আছে তাহ বল! যায় না। এক-এক স্থানে এমন সমস্ত রডীন চিত্র 
পওয়। গিয়াছে যাহ! বর্ধমান শিল্পীর শ্রেষ্ঠ টিত্রকেও হার মানায়। 
মণি-মাণিক্য-খচিত এমন অনেক মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, যাহার মুল্য 
এক রাজার সমস্ত রাজ্য বিক্রয় করিলেও পাওয়া যায় না। 

কে জানে, আমাদের এই সভ্যতাও হয়ত একদিন বহু যুগ পরে 
সম্যতার-পলির বন্ধস্তর নিম্নে পড়িয়। থাকিবে, এবং তখনকার দিনের 
অতি-অতি সভ্য লেকের! মাটির নীচে খনন করিয়া! আমামের টাম 
লাইন, এয়ারোপ্লেন, জাহাজ, কামান, ঘর বাড়ী ইত্যাদি আবিষ্কার 
করিয়। হুয়ত বিস্ময়ে অবাক্‌ হইবে এই মনে করিয়া, যে, ওঃ বিংশ 
শত।বীর লেকেরাও ত বেশ সভ্য ছিল, কারণ আমাদের সময়কার 
খেলনার কিছু কিছু তাহাদেরও জান! ছিল। 


রৃক্ষবাসীদের কথা_ 


পৃথিবীতে কত রকম পোকা-মাকড়, এবং তাহাদের রূপ যে ক 
অপরূপ তাহ। বলা যাঁয় না । কতকগুলি পোকা অতি ক্ষুদ্র, তাহাদের 


৪র্ঘ সংখ্যা] পঞ্চশন্যাম্রন্গ বাঁসীদের কথ! ৫২৭ 
5১১১৪ কহ হিরা হাহাহা 
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মাটির এবং বালির স্তপ খনন করিয়। আবিষ্কৃত ছুর্গ 
এবং মন্দিরাদি 


মেকিস্ফৌতে মাটির নীচে প্রাপ্ত প্রাচীর এবং তোগ্ণদ্বার, এই-সব 
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চশমাধারী ফড়িংবাবু--ইনি দক্ষিণ ব্রেজিলের 
জঙ্ললের গাছে বাদ করেন ল্ব-ঘাড় ফড়িং--ইনি ভারত বাসী 


৫২৮ 


সর উর পি কি এ জর রি পি পি সর অপ অপ পর্ি 





অদ্ভুত ফড়িং-চিত্রকরের খেয়াল-ধুমির চিত্র অঙ্কনকেও পরাজিত 
করিয়াছে। ইনি ব্রেজিলে গাছে গাছে লাফাইয়। বেড়ান 


বিশেষষ্ঠাবে দেখিতে হইলে অণুবীক্ষণের প্রয়োজন। কয়েক 
প্রকার গা-ফড়িং আছে তাহাদের দেখিতে অপরপ। এইরকম 
কয়েকটি ফড়িংএর মডেল নির্মাণ কর! হইয়াছে। মডেলগুলি মোমের 
এবং মেগুলি নিউ-ইয়র্কের এক যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই মোমের 
ফড়িংগুলি দেখিবার জিনিষ, কারণ এত বড় করিয়া! এ-পর্যযস্ত কেহ 
ইহাদের মডেল নির্ঘাণ করেন নাই। এই মডেল দেখিয়! ইহাদের 
দেহের অতি অদ্ভুত এবং বিচিত্র গঠনের এবং অঙ্গ-গ্রাতঙগের পরিচয় 
গাওয়! যায়। এই মডেলগুলি কীট-জগতের অনেক নূতন খবর দিবে। 


ফড়িংর! গাছের এবং পাতার রস খাঁইয়! দিন যাপন করে| তাহাদের 
একপ্রকার মরু লঙ্ঘ! ঠোট আছে। এই ঠোঁটে কতকগুলি কুচি আছে। 
গ্রমদেশের ফড়িংদের এই কু'চিগুলি বহু বর্ণের হয়। ইহাদের চারিটি 
চোখ, ছুটি বড় বড় এবং নীচে দুটি ছোট । ফড়িংদের চাউনি ক্লান্ত এবং 
অবসন্ন । অনেক ফড়িংএর চৌথের এবং মাথার নীচে একটি দ।গ থাকে, 
তাহাতে ফড়িংবাবুকে চশম।-পর1 বলিয়৷ মনে হয়। ইহাদের নাও 
চারিটি, ছুটি বাহিরের দিকে এবং ছুটি ভিতরের দ্দিকে। বাহিরের 
ডানাচুটি ছোট এবং স্বচ্ছ, অন্ত দুটি গ্চমেন্টের মত। পিছনের প1 
ছুটি সামনের গা অপেক্ষ। লর্খ! এবং এই পায়ের সাহায্যেই ফড়িং তাহার 
শরীরের তুলনায় খুব উঁচুতে লাফাইতে পারে। 


প্রবাসীস্পমাঘ) ১৩৩ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় ধু 





অদ্ভুত ফড়িং ইনিও ব্রেজিলে গাছে গাছে লাফাইয়া বেড়ান 


এই-সব ফড়িংদের বঙ্ষস্থলের গঠন অতি অদ্ভুত । একটু বড় হইলে 
অনেকগ্রকার ফড়ি'এর বন্ধ হইতে একটি শিং বাহির হয় এই শিং 
আকারেগ্রকারে এমন বিদৃকুটে যে প্রাণিতত্ববিদের| ইহাদের গঠন এবং 
বর্ধন কেমনভাবে হয়, তাহ! অনেক সময় কোনে! রকমেই বুঝিতে পারেন 
না। এই-সব অদ্ভুত শিং দেখিলে পুর|কালের প্রস্তগভৃত অনেক 
স্তন্যপায়ী জন্তদের শিংএর কথ মনে হয়। দক্গিণ এবং মধ্য আমেরিকার 
ফড়িংদের মধ্যে এইরকম বেশী দেখ! যায়। কোনো-প্রকার ফড়িংএর 
পিঠের উপরভাগ দাড়ি কাঁমাইবার ক্ুরের মতন । কোনে! ফড়িংএর শিং 
লম্ব। তাঁহার ডগায় একটি বল আছে, কে।নোটি তলেয়ারের মতন আবার 
কোনে।টি ব। ছোরার মতন। কত রকমের হয় তাহার সংখ্যা কর! 
যায় ন|। 

অনেকপ্রকার ফডিংএর গড়নের দৈনিক পরিবর্ধন হয়। আন 
হয়ত ত।হার ডানা নাই, কাল সকালে দেখিব তাহীর দুইটি ডানা 
গজাইয়াছে, পরশু দেখিব তাঁহার একটি শিংও হইয়াছে। কবেযেকি 
নূতন পরিবর্তন হইবে, তাহ! কেহ বলিতে গারিবে না। 

ছবির নীচে কয়েকটি ফড়িংএর পরিচয় দেওয়! হইল। এই ছবিগুলি 
হীজার হাজার বিভিন্ন ফড়িংএর মাত্র চারটির উদাহরণ। 


হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 





বেনবণী-ঞ চারুচজ্র বন্দোপাধ্যয় ও শ্রী প্যারীমোহন 


সেনগ্তপ্ত প্রণীত। প্রকাশক এর শ্ধীরচন্ত্র সরকার। এম্‌ সি, 
সরকার এগ সন্স$ ৯১1২ হারিসন রোড, কলিকাত।। পৃঃ ৯+৭+ 
১৫৯+-২৬ ; মুল্য ৩২ | 

এই গ্রন্থ খখেদ-বিষয়ক। ইহার প্রথমেই “গ্রবেশক"। এই 
অংশে বেদ-বিষয়ে অনেক তথ্য আছে। ধণ্বেন রচনার কাল, বৈদিক 
সাহিত্য, খধণ্েদের খধি, নুক্ত ও দেবতা, খ'গণের আদিমনিবাস, 
বৈদিক সমূজ, নীতি, ও সভ্যত। ইত্যাদি অনেক বিষ এই প্রবে- 
শিকাতে বর্ণিত হইয়াছে। 

যাহাকে লক্ষ্য করিয়! বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ কর! হয়, বৈদিক 
সাহিত্যে তাহাই দেবত1। এই অর্থে ইন্দ্র, অগ্রি বরুপাদি ধেমন 
দেবতা, তেমনি অরণ্যানী প্রস্তর অশ্ব মও্ক শ্রস্ধা স্বপ্ন প্রভৃতিও 
বৈদিক দেবত।। 

এই গ্রন্থে এই-প্রকার প্রায় প্রত্যেক দেবতার বিষহ়েই অন্ততঃ 
একট! নুক্ত অনুদিত হইয়াছে, কোঁন কোন স্থলে একাধিক কুক্তও 
দেওয়। হইয়াছে ;£ ছুই-একটি স্থলে অনাবশ্যক বোধে কোন কোন 
ধক্‌ পরিত্যক্তও হইয়াছে। খথেদে বালখিলযসহ ১*২৮টি সুজ.) 
ইহার মধা হইতে গ্রন্থকর্তৃদ্য় ৮৯টি তুক্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
শ্বিবেচন। ও বিচক্ষপতার সহিত এই হুক্তসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। 
ঘেষে বিষয়ে শুক্তু গৃহীত হইয়াছে তাহার কয়েকটি এই-_হৃষ্টিতখ ; 
অখ্বি ইন্সদি দেবত।; নদী ওমধি 'অরণ্যানী প্রভৃতি ; গো অশ্ব 
ম্কাদি; মায়া, মন্া, মন প্রভৃতি ; ছুঃস্বগ্র, সপত্বী প্রভৃতি ; দান, 
দক্ষিণা, দাত, মৃত্যু, বিবাহ, পিভৃলোক, যম ইত্যাদদি। 

প্রথমে প্রতোক দেবতার বিবরণ, তাহার পরে সেই দেঁবত।- 
বিষয়ক দৃক্তের পদ্যে অনুবাদ। দেববিবরণ লিথিয়াছেন শ্রীযুক্ত 
চরুচত্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুক্ত অনুবাদ করিয়াছেন গ্রীযুক্ত প্যারী- 
মোহন সেনগপ্ত। 

বঙ্গ-ভাষায় এই-প্রকার পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই। এই 
রন্থ প্রকাশে একটি বিশেষ অভাব পুর্ণ হইল। এজপ্ত আমরা 
ু্থকর্তৃদিগকে ধন্বাদ করিতেছি । সাঁধারণ পাঠক যে-সমুদায় বিষয় 
জানিবার জন্য খথেদ পাঠ করিতে চাছেন, এই গ্রন্থে সে সমুদয়ই 
বিণদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। যাহারা বৈদিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইতে 
চাহেন না, ভাহাদিগের পক্ষে সমগ্র খখেদ পাঠ করা সহজও নহে, 
এবং আবশ্যকও নহে। চার-বাবুর 'প্রবেশক' ও দেব্বিবরণ এবং 


্যারী-বাবুর অনুবাদ পাঠ করিলেই বেদবিষয়ে পাঠকগণের সাধারণ 
গর ঃ ও 


| 
। খরন্থ নিভু হয় নাই। চারু-বাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন-- 
নাম অবেস্তাতেও আছে; সেখানে ইনি অস্থর, বৃত্রহন" 
২৭6 )। 
প্রকৃত কথা এই--অবস্তাতে অন্থ়ই পুজা এবং দেবগণ ঘ্বণা 
ও বিদ্বেষের বস্ত। খশ্েদের প্রাচীনতম অংশে খ্াধিগ্রণ উপাদ্য- 
ণকে অনেক স্থলে *অহ্র* নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্ত 
৬৭.৮১৩ | 


ইহ।র অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশে এবং উত্তর কালে অঙ্করগণকে 
স্বণা ও বিদ্বেষের বস্তু বলিয়। বর্ণনা কর! হইয়াছে। প্রধানতঃ 
ইঞ্সই 'অন্ুরপ্ব' | কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে খণ্বেদেও কয়েকটি 
স্থলে ইন্ত্রকে অন্থর বল! হইয়াছে (৩৩৮1৪ ; ৮1৭৯৬ ধালখিলাবাদে ; 
১০/৯১১১; ১০1৯৯১২)। অবস্তাতে কেবল ছুইটি স্থলে ইন্্রের 
নাম পাওয়। যার (বন্দীদাৎ ১০৯; ১৯৪৩)। এই উভয় স্থলেই 
ইন্তর একজন দেবত| এবং ঘুণ। ও বিদ্বে:যর বন্ত। কিন্তু 'অবস্তাতে 
বৃত্রপ্ন ( “বেরেখ দ্' ) অতি পৃ্গনীর়। ইহার উদ্দেশে বত সম্পাদন কর! 
হইত (যশৎ ১৪)। অবন্ত(র ইন্দ্র অহ্থরও নহেন, বৃত্রস্বও নহেন। 

কবি হুক্তানুবদে কোন কোন স্থলে অনাবধান হুইয়াছেন। যেমন 
দ্যাবাপৃথিবীর বন্দনাতে (১1১৮৫) দ্বিতীয় খকে অনুবাদ করা 
হইয়াছে-“পিতার কোলেতে” (পৃঃ ২৮) । কিন্তু যুলে আছে 
“পিত্রোঃ উপস্থে”_ইহ।র অর্থ “মাতা-পিতার জ্রোড়ে”। এ 
অংশেরই পঞ্চম খকে যুবতী" 'স্বসার!' এই ছুইটি কথা আছে। 
সাধারণতঃ “যুবতী” অর্থ 'ছুইঞজন যুবতি, এবং 'ম্বসার/ অর্থ "ছুই 
ভগিনী” । প্যারীমোহন-বাবৃও এই প্রকার অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। 
কিন্ত আমাদিগের মনে হয় যুবতী »যুবক ও যুবতী ; স্বসার!--ভ্রাতা ও 
ভগ্িনী। একশেষ ছন্দে এই-প্রকারে পদ সিদ্ধ হইতে” পারে। 
এস্থলে দেযো শব্ধ পুংলিঙ্গ এবং পৃথিবী স্ত্রীলিঙ্গ ; এইজন্তই এই- 
প্রকার অর্থ কর! সঙ্গত মনে হইতেছে । তবে এ-প্রকার অর্থ 
বিচারগম্য। সাধারণ পাঠকের উদ্দেগ্ত যে-কোন অনুবাদেই সিদ্ধ 
হইবে। 

একট! ৃক্কের অনুবাদ (১০১৩৩) স্বর্গীয় কবি সত্যেক্্রাথ 
দত্তের তীর্থসলিল হইতে গৃহীত । ৰ 

গ্রশ্থের “নিদর্শনী' ২৬ পৃষ্ঠা-ব্যাপিনী ; ইহাতে পাঠকগণের বিশেষ 
স্থবিধ! হইবে। 

যে-সমুদয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠ করিলে বৈদিকতত্ব অবগত হওয়া 
যায়, এই পুস্তকের “প্রমাঁপ-পঞ্জীতে! সে-সমুদায়ের নাম দেওয়। 
হইয়াছে। 

বহার! বৈদিক ধর্ম ও সভ্যতার সাধারণ তত্ব অবগত হইতে 
চাহেন, তাহার! এই পুস্তক পাঠ করিয়। বিশেষ উপকৃত হইবেন। 
গ্রন্থ অতি উপাদের হুইয়াছে। আশ! করি ইহার বিশেষ আদর 
হইবে। 

মনুষ্য হ্ব-লাভ-_প্রণেত শ্রী সত্যাশ্রয়ী। প্রকাশক প্রী পঞ্চানন 

মিত্র, এমএ, পি-আর-এস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। 
পৃঃ ২৩২ (৫২%৩২০)। মূল্য ১1০ । 

পুষ্তিকাতে এই-সমুদ্বায় বিষয় আলোচিত হইয়াছে-_ 

(১) আত্ম-পরিচয়ে বাহাভূমি। (২) আত্ম-পরিচয়ে অভ্যত্তর 
ভূমি। (৩) জীবন-যজ্জে পথ-নির্দেশ। (৪) শিক্ষার্থী ও শিক্ষক । 
(৫) শিক্ষার্থা ও সংসর্গ। (৬) আদর্শ দর্শন । 


শেষ অধ্যায়ে গৌতম-বুদ্ধ কবীর নুখার যীশু নিত্যানন্দ শালি- 





৫৩৪ 


পি পরগাসসি তি অন্ধ এর পিস রি রত ও গতি 
নু মস সি নি ০ শন রিট 


গ্রা্ বিবেকানন্দ রাজা "রামমোহন ও হজরত মহম্মদ বিষয়ে ছুই-একটি 


কথ! বল! হইয়াছে। কিন্ত কোন কোন ঘটনা এইতিহাসিক নহে। 


তিনি লিখিয়াছেন » এই উক্তিটি যীশুর--“হে পিতঃ, এই অবোধেরা কি 
করিতেছে তাহা জানে না । আপনি! ইছাদিগকে ক্ষমা করুন।, 
(পৃ ১৯)। ধাহার!.বাইবেল-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ডাহার! সকলেই বলেন 
এই অংশ যীণ্ুর উক্তি নহে; এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। ইংরেদী বাইবেলের 
নৃতন সংন্থযণেও ইহা স্বীকৃত হইন্লাছে। 

গ্রন্থে এই-প্রকার জারও ভুল আছে। 


মহেশচন্দ্র ঘোষ 


পাথরের দাম-ঞ্। মাণিক ভটাঁচার্ধয, বি-এ, বি-টি, প্রণীত। 
গুরুদাস চাট্টাগাধায় এও. সল--আট আন! সংস্করণ। আশ্বিন 
১৩৩৪ | 
মাঁণিক-বাবুর গল্পগুলির রচন! বেশ ঝরুঝরে তকৃতকে ৷ সকলেরই 
পড়িতে ভাল লাগিবে। বইখানির বাঁধাই এবং ছাপ! খায়াপ। 


বেড়াল ঠাকুরবি--প্র বিভূতিভূষণ গুপ্ত প্রণীত। এম্‌, সি, 
সরফাঁর এও. সঙ্গ। ৯,1২এ, হাঁরিসন রেড, কলিকাত| | দাম পাঁচসিক!। 
১৩৩০ | 
রবীন্দ্রনাথ বইখানির ভূমিকায় লিখিয়াছেন__“এগুলি'..প্রতিদিনের 
ঘরবপ্পার হীঁড়ি-কু'ড়ির অন্তরের কথ|1..* এই গল্পগুলির যে চেহারা 
পাওয়া যায় তাহার বিশেষ রস আছে এবং তাহ বিশেষভাবে আলোচন৷ 
করির! দেখিবার. যোগ্য ।” 
জামাদের দেশের রূপকথার সংখা।' প্রচুর, কিন্তু তাহা ক্রমশঃ লোগ 
গাইতেছে। বিভৃতি-বাবু কতকগুলি রূপকথাকে পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করিয়া সকলের ধন্টবাদার্থ হইয়াছেন। যদিও এই বইটি ছোট ছেলে- 
মেয়েদের জনক লেখা, তবুও বুড়ারাও এ বইথানি পড়িয়া! হথ পাইবেন। 
বইধানির ছাপা বীধাই এবং কাগঞ্জ সবই খুব চমৎকার হইয়।ছে। 
বইখানির ছবিগুলিও বেশ হইয়াছে, তবে মাঝে মাঝে দু-একটি ছবি 
বঠ় অশ্পষ্ট হইয়াছে । বইখানির ।বছল প্রচার হইবে আশ! করি। 
উপচ্থার দিবার পক্ষে বইখাঁনি খুব উপযোগী হইয়াছে। 
্রস্থকীট 


মরীচিকা-প্রী খগেন্রনাথ বন্থ, কাব্যবিনোদ প্রণীত। 
ঞ্ী সতীশ্চন্র মুখোপাধ্যার কর্তৃক দৌলতপুর হইতে প্রকাশিত। পৃঃ 
১৯৩। মূল্য আট আন|। ১৩৩+। 
ছোট গল্পের বই। বইখানিতে সাতটি ছোঁট গল্প আছে, যথা £-- 
(১) প্রত্যাবর্তন, (২) আমিনা। (৩) মৃত্যু-মিলন, (৪) কর্তাবোর 
ডাক, (৫) হরিণ ডাক্তার, (৬) রক্তের লিখন, (৭) বিধবা । গল্প- 
গুলি আমাদের ভালে! লাগিয়াছে। 


প্রবামী--মীঘ, ১৩৩, 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জর সপ পরস্স 








চে 


৯পত্রাবলী ( সচিত্র )-ঢাকা রামবৃ্ মঠ হইতে স্বামী 
মহাদেবানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। মুল্য ॥%* আনা । পৃঃ ১৩৩। ১৩২৯ । 

টাকার রামকৃষ্ণ মঠ স্বামী প্রেমীদের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত 
হয়। স্বামীজী সাধারণের আধ্যাত্মিক মঙ্গল-কামনায় াহীর শ্রিয় 
শিযাগণের নিকট যে-নকল পত্র লিখিয়াছেন, এই পুন্তকথানিতে সেই 
পত্রের কয়েকখানি সন্নিষেশিত হইয়াছে । বইখানিতে অনেক উপদেশ- 
পূর্ণ কথা আছে। 


্ব্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায়-জীবনী-ঞ রজনী. 
কান্ত চটোপাধ্যায়প্রণীত। প্র বিভূতিভূষণ বল্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। পৃঃ ৮৬। ১৩৩০। 
বগা নীলরতন-বাবু নানাস্থানে শিক্ষকতা করিয়াছেন। ভীহার 
জনৈক শিক্ষক-বন্ধু কর্তৃক এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। নীলরতন-বাবু 
চণ্তীদাসের বহু অনীবিদ্কৃত পদাবলী আবিষ্ধীর ও মল্পাদন করিয়। বিপেষ 
যশম্বী হইয়াছিলেন। ৰ 


স্বাধীনতার শ্বরূপ-্রী ত্রিযকুমার গোস্বামী প্রণীত। প্র 
হিমাংগুকুমার রায় কর্তৃক ঢাক। সরম্বতী লাইব্রেরী হইতে প্রকাঁশিত। 
পৃঃ ৯৯। মূল্য বারে! আন! । ১৩৩*। 
আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় 500181157) ব| সার্বজনীন 
সাম্য-সমাজের কোন সন্ভাবন। আছে কি নাঁগ্রস্থকার তাহাই 
আলোচন! করিয়াছেন। গ্রশ্থকারের ভাষা অতি সরল। পুস্তকখানি 
সাধারণের,পক্ষে সুখবোঁধ্য হইয়াছে । 
প্রভাত 


মাদারিপুর পাবলিক লাইব্রেরির ১৯২২-২৩ 


সালের কার্ধ্য বিবরণী । 


ঢাকা বিভাগে যে তিনটি পুস্তকালয় সর্কারী রিগোর্টে 
প্রশংসালাত করিয়াছে। তাহার ছুটি ঢাকানগরে অবস্থিত, এবং 
মাদারীপুর লাইব্রেরি তাহাদের অগ্ততম। এই হিতিকর অনুষ্ঠানটির 
অক্ান্তবর্মা। নীরব সেবক শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর সেন, বি-এল। জাই- 
ব্রেরির হলগৃহটি সুন্দর, তাহাতে বসিয়! পড় শুন! করার স্বধন্দোবন্ত 
আছে। এখানে মধ্যে মধ্যে নান! বিষয়ে বক্তত! হইয়! থাকে, 
তাহাতে বেশ লৌক-সমাগম হয়। আমাদের মফন্বলের রাজনৈতিক" 
আন্বোলন-মুখরিত আত্মসংস্থারপ্রয়াসবর্জিত নুর ক্ষুদ্র মহকুমা 
গুলিতে জ্ঞানার্জনের এইরূপ কতকগুলি ছোট-থাট কেন্ত্র স্থাপিত 
হইলে ভিতর দিক হইতে সত্যকার জাতিগঠনের অনেকট! সহায়তা 
হয় ঙ্গেহ নাই। 





[ এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংত্রান্ত প্রঙ্গোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপ] হইবে। প্রশ্ন ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্চনীয় । একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে ধাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোততম হইবে তাহাই ছাপ! হইবে। 
ধাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহারা লিখিয়! জানাইবেন । অনামা প্রশ্নোত্তর ছাঁপ। হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কালিতে লিখিয়৷ পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রস্থ বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে ভাঁহ। প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাস 
ও মীমাংসা করিবার সময় শ্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ ব। এন্সাইক্লৌপিডিয়ার অভাব পূরণ কর! সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত ; ঘাহাডে 
সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেশ লইয়। এই বিভাগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে। ভিজ্ঞাসা এনপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসার 
বহু লোকের উপকার হওয়া! সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল ব! হ্ববিধার জগ্য কিছু জিজ্ঞাস৷ কর! উচিত নয়। প্রশ্মগুলির মীমাংস। 
পাঠাইবার সময় যাহাতে তাঁহা। মনগড়া বা আন্দাজী ন! হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সেবিষয়ে লঙ্গ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা ছুয়েরই 
যাথাথ্য সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না । কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ত্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাঁপিবার স্থানাআমাদের 
নাই। কোন জিজ্ঞাসা! বা মীমাংসা ছাপ! বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের হ্বেচ্ছাঁধীন--তাহার সম্থদ্ধে লিখিত | খাচনিক ফোনরূপ 
কৈফিয়ং আমর! দিতে পারিব না । নুতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নুতন করিয়! সংখ্যাগণন। আরম্ভ হয় । সুতরাং বীহার! 

মীমাংন| পাঠাইবেন, তাহারা কোন্‌ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্থের মীমীংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন । ] 


জিজ্ঞাসা 
(১৭৬) 


“উলুধ্বনি” 

বাংলায় হিন্দুদের সমস্ত শুভ কাধ্যেই মেয়ের! উল্ুধ্বনি দিয়া! খাকে। 
বাংল! ভিন্ন ভারতের অঞ্জান্য প্রদেশের হিন্দুদিগেরর মধো এই রীতি 
আছে কি না? উলুধ্বনি আয্যদের মধ্যে কোন্‌ যুগে কি উপলক্ষে প্রথম 
প্রচ(রিত হয়? পার্বতীয়দের মধ্যে এই প্রথ! আছে কি? 

কুমারী বীণাপাণি রায় 
(১৭৭ ) 
ভীন্মের মৃত্যু-তিধি 

মহাভারতের যুদ্ধের সময় নিশ্্নরূপে স্থির হয় নাই। তীগ্মের 
মৃত্যু শুক্লাষ্টমীর দিন ধর! হন্ল। তিনি পতনের পর ৫৮ দিন বীঁচিয়া- 
ছিলেন, ৫৯তম দিবসে গাহার মৃত্যু হইয়াছিল। ২৯ দিন ১২ ঘণ্টাতে এক 
চান্ত মাস হয়, অর্থাৎ ৫৯ দিনে পূর্ণ ছুই মাস হয়। শুক্লা টমীর দিন মৃত্যু 
হইলে ছুই মাস পূর্বে শুরু নবমীতে তাহার পতন হইয্লাছিল। সেদিন 
যুদ্ধের দশম দিন ছিল। তাহার চার দিন পরে [যুদ্ধের চতুর্দশ দিবসে ] 
রাত্রে যুদ্ধ হইয়াছিল। সেদিন শুরু1 ত্রয়োদশী হওয়া! উচিত। কিন্ত 
ন্ধ্যার পর অন্ধকারে যুদ্ধ অসন্ভব হইয়াছিল বলিয়! অর্জুন সৈচ্যদের 
্ধক্ষেত্রেই খুমাইতে বলিয়াছিলেন। ত্রিযাম! রজনী গত হইলে চক্্রোদয় 
হইল ও যুদ্ধ আরস্ভ হইল। [দ্রোগপর্ধব। জ্রোণবধ-পর্ববাধ্য।য়। 
১৮৫ অধ্যায় ] অতএব সেদিন কৃষ্ণাত্রয়োদপী ছিল। ভীম্মের মৃত্যু শুরু 
অথবা কৃষ্ণাষ্টমী ঠিক জানিতে পারিলে অযননগতি হিসাব করিয়া 
উত্তরায়ণের সময়, অতএব যুদ্ধের সময় পাওয়া যাইতে পারে। কোনও 
পাঠক অনুগ্রহপূরর্বক সাহাধ্য করিলে বাধিত হইব। 

হর অমৃতলাল শীল 


(১৭৮) 
ভারতের তামাক 
ইতিহাসে জানা ধার ১৬৯৫ তৃষ্টাঞ্ডে হুসলমাম সন্ত্রাট, আকবরের 
ময় ভীরতবর্ষে তামাক আমামী হয়। হিন্দরা শবদাহের পর চিতার 


উপর তামাক সাজাইয়। দিয়া থাকে | দেওয়ার কারণ কি? ইছাকি 
শান্তান্ুমোদিত বা লোকাচার? কোন্‌ সময় হইতে এ প্রথা প্রবন্তিত 
হইয়াছে? পৃথিবীর অন্ত কোন জাতির মধ্যে এরপ প্রথা আছে 
কিনা? 
গর যতীল্রচন্্র দেবয়ায় 
(১৭৯) 


নদীর উৎপত্তি-ক্ষেত্র 


গঙ্গা, ব্রক্ষপুত্র এবং সিদ্ধু এই-সকল নদলদীর উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে 
কোথায় প্রকৃত তথ্য পাওয়। যায়? 
শ্রী সত্যভূষণ সেন 
(১৮০) 
রাজসাহীর বিস্ত্রোহী জমিদার উদয়নারায়ণ 
য়ার্ট কৃত বাঙ্গলার ইতিহামে মুর্শিদকুলী খার রাজত্বকালে 
রাঁজসাহীর বিস্রোহী জমিদার উদ্দয়নারায়ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পরে 
ইনি পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করেন এবং তাহার সম্পত্তি সর্কারে 
বাজেয়াপ্ত হইয়। নাটোরের বাজা রামভীবনকে দেওয়] হয়। এই 
উদয়নারায়ণের রাজধানী কোথায় ছিল? পুঠিয়া অথব! তাহেরপুরের 
সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল কি? প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ করিলে 
বাধিত হইব । 
যতীশচন্ত্র বাগচী 
(১৮১) 
গ্রাণ্ট্ণঙ্ক. রোডে নদী 
গর্যাগ টাঙ্ক, রোড দিয়া পেশোয়ার বাইতে হইলে পথে কি কি 
নদী পড়ে? নদীগুলির নাম কি এবং সে-গুলিতে সেতু আছে 
কিন!? 
প্রী আশুতোষ দৃত্ত 


৫৩২ প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩, [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





মীমাংসা 


( ১৬৩ ) 
খড়ীমাটা 


[06170 70108514610 18115৪)এর তিলথু নামক ষ্টেশনের 
সন্ুথস্থ পাহাড়ের কোন অংশে প্রচুর পরিমাণে খড়ীমাঁটা পাওয়া যায়। 


ঞী কুমুদ্ধকুমার সাধু, 


( ১৬৬ ) 
চৈতন্থচরিতামূতে একা দশীপ্রসঙ্গ 


জ্রীচৈতদ্কচরিতানূতের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া পৌষ মাসের 
প্রবাসীতে কোন প্রশ্নকর্তা যে-সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছেন তাহ সম্পূর্ণ 
অপ্রাসঙ্গিক । মুল চৈতগ্যচরিতাম্ৃতে ব্যাপারটি এই ভাবে লিখিত 
হইয়াছে 


একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম। 
গুভু কনে মাতা মোরে দেহ এক দান।॥ 
মাত! কহে তাহ। দিব যে তুমি মাগিব!। 
প্রভূ কহে একাদশী অন্তর না খাইব! | 
শচী বোলে না খাইব, ভালই কহিল] 
সেই হইতে একাদণী করিতে লাগিল! ॥ 


গ্রাচৈতচ্চচরিতামৃত, আদি লীলা, পঞ্চদশ অধ্যায়। 


এই ঘটনার উপর 'তৎকাঁলে নবদ্বীপের ন্যায় স্মার্তপ্রধান স্থানে 
' বিধবাগণ একাদশীতে অন্নগ্রহণ করিতেন কি না” ইত্যাদি প্রশ্ন উঠিতে 
পারে না। কাঁরণ, শচীদেবী তখন আদ বিধবা! নছেন, জগন্নাথ 
( পুরন্দর) মিশ্র তখনও জীবিত। উপরি-উদ্ধত অংশের পরবত্তা অংশ 
পাঠ করিলেই ইহ। বেশ বুঝা যাইবে। উপরি. উদ্ধত অংশের ঠিক 
অবাবহিত পরেই এইরূপ লেখ আছে-_ 


তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়! যৌবন । 

কন্ত! লাগি বিভ। দিতে মিশ্রের হইল মন ॥ 
বিশ্বরূপ শুনি ঘর হইতে পলাইল|। 

সন্ন্যাস করিয়। তীর্থ করিবারে গেল| ॥ 

গুনি মিশ্র পুরন্দর দুঃখী হইল মন। 

তবে পিতামাতার যে কৈল আশ্বীসন ॥ ইত্যাদি 


শ্রীচৈতদ্কচরিতামুত, আদি লীলা, ১৫শ অধ্যায়। 


এই-সমস্ত ঘটনার বহুদিন পর-_ 
“কখোদিন রহি মিশ্র গেল! পরলোক ।* 


শ্রীচেতন্কচরিতামৃত, আদি লীলা, ১৫শ অধ্যায়। 


মিশ্র যে বিশ্বপ্ূপের সন্ন্যান করিবার পরও জীবিত ছিলেন তাহা 
চৈতস্তভাগবত", 'চৈতন্যমঙ্গল” “অমিয়নিমাইচরিত' গ্রস্ৃতি সমস্ত 
বৈষ্ণব গ্রস্থেই উত্ত হইয়াছে। বাহুল্য-ভয়ে সে-সকল উদ্ধত করিলাম 
ন।। আলোচ্য ঘটনা! বিশ্বক্পপের সন্নযাসেরও পূর্বববর্তা, কাজেই জগক্লাথ 
যেসে সময়ে জীবিত ছিলেন এবং শচীদেবী তখনও বিধব| হন নাই 
ইহ! ফব। চৈতগ্যদেব ভাহার মাতার সধব! অবস্থাতেই ডাহাঁকে অনল 
থাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে একাদগীতে যে তখন 
উপবাস প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ অন্ত গ্রন্থে পাওয়! দায়। 
চৈতন্তদেৰ একাদশীয় দিনে জগদীশ ও হিরণা পণ্ডিতের বিষুনৈবেদ্ঠ 
€ ভাঁজন করিতে চাহিয়। বলিতেছেন-- 





এপস ছি সিসি রসি পি শি পি ৬৬ পপর পি 


একাদশী উপবাস ত্যঞজিল দৌহার। 
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার ॥ 
. ্ীচৈতন্তভাগবত, আদি খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়। . 
পুরুষগণ যে সময়ে একাদশীর উপবাস করিতেন তখন বিধবাগণ 
করিতেন না, ইহা! অবিশ্বান্ত । তাহার পর আরও কথা আছে ।-- 
বিপ্দ্বয় নিমাইয়ের এই অদ্ভুত যাচ্ঞায় কহিতেছেন__ 


(ছুই বিপ্র বৌলে ) মহা অদ্ভুত ফাহিমী ৷ 
শিশুর এমত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি ॥। 
কেমনে জানিল আজি শ্রীহরিবাসর । 

কেমনে বা জানিল নৈবেজ্ত বতর ॥ ইত্য।দি 


শ্ীচেতগ্তভাগবত, আদি খণ্ড) ওর্থ অধ্যায়। 
'্রীহরিবাসর” কথাটি ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে । কেবল সে 
এই বিপ্রত্ঘ়ই একাদশীর উপবাস করিতেন তাহ! নহে--একা দশীর 1দন 
সর্বসাধারণের জন্থই *্শ্রীহরিবাসরের” ব্যবস্থা ছিল এইরূপই অর্থবৌধ 
হইতেছে । যাঁহাই হউক “চৈতগ্তচরিতামৃতের” উদ্ধত গ্লোকগুলিউহইতে 
তৎকালে বিধবাগণের একাদশীতে অন্নগ্রহণ সম্বন্ধে কোন সঙ্গোহই 
মনে আসিতে পারে না। পরস্ত যেকালে একাদশীতে পুরুধগণের 
পক্ষেও প্জ্রীহরিবীসরের” ব্যবস্থ! ছিল সে সময়ে বিধবাগণও যে উপবাঁস- 
ব্রত পালন করিতেন, ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ বিস্তমান। 
বল! বাগ্ুল্য 'রীহরিবীসর” কথাটির বাংল! ইডিয়ম্‌ অনুযায়ী অর্থ 
'উপবাস'। 
শী তারাপদ লাহিতধী 
ঞ্গৌরাঙ্গদেব তাহার মাঁতাকে যখন একা দশীতে অন্নগ্রহণ করিতে 
নিষেধ করিয়াছিলেন তখন তাহার মাত1 শচীদেবী “বিধব1” ছিলেন ন|। 
উক্ত ঘটন। প্রীগৌরাঙ্গ দেবের নয় বৎমর বয়সে উপনয়নের সময় ঘটে, 
জগন্নাথ মিশ্র তখন শুধু জীবিতই ছিলেন ন1-_ন্বয়ং আচীর্যা হইয়] পুত্রের 
কর্ণে গায়ত্রী-মন্ত্র দিয়াছিলেন। উপনয়নের কিঞ্চিধিক ছুই বৎসর পর 
জগন্াথমিশ্রের মৃত্যু হয়। এ সময় শ্রীগৌরাঙ্জদেব “নবন্ধীপের প্রসিদ্ধ 
পগ্ডিতও ছিলেন” ন|--কারণ, ছুই বৎসর পর পিতৃহীন অবস্থায় তিনি 
গঙ্গাদান পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়া আরস্ত করিয়াছিলেন মান্ত্। 
নয় বৎসর বয়সে তাহার পড়াশুনাতে বরং নানায়প অমনোযোগিতার 
কথাই পাঁওয়! যায়। শ্রীচৈতন্ততাগবশ, প্র চেতস্তচরিতীমৃত। মুরারি- 
গুপ্তের করচা. অমিয় নিমাইচরিত ও 1.0: 00121785 দ্রষ্টব্য । 
প্রীগৌরাঙ্গদেব তাহার সধব1 মাতাকেই একাদশীতে অন্নগ্রহণ 
করিতে নিষেধ করিয়াছ্ছিলেন--কারণ একাদশীতে উপবাস কর1 হিন্ু- 
শান্সরমতে একটি সাত্বিক লক্দণ। সধবা, বিধবা, গৃহস্থ, কর্মচারী 
সকলকেই শাস্ত্র একাদশীতে উপবাস করিতে আদেশ করিতেছেন, 
শচীদেবী সধবা অবস্থাতেই একাদশীতে উপবাস করিতে আর্ত 
করিলেন-_-বছু সধবাই তখন এইবূপ করিতেন। 
ভূগু-ভানু-দিনে।পেত৷ নৃধাসংক্তাত্বি-সংষুতা । 
একাদশী সঘ। পোধ্যা পুত্র-পৌন্র-বিবর্ষিনী | 
--বিষুরধর্োত্তরে | 
গৃহস্থে! ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্মিস্‌ তখৈব চ। 
একাদস্াং ন ভুপ্রীত পক্ষয়োর্‌ উভয়োর্‌ অপি ॥ 
শ্মআগেরে। 
বর্তমানে বঙঈ্ঈদেশের পুরুষদিগকে আর একাদশীতে বাধ্যতামূলক 
উপবাস করিতে হয় না--কেবল উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বিধবাকেই বাধ্যতা" 
মূলক উপবাস করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্থানেই উপবাদে 
অশক্ত হইলে রাত্রিতে কিছু জলযোগের বাবস্থ! আছে। বরেনশ্রভূমিতে 


৪র্ধ সংখ্যা) 


শ্রীহটে ও আসামের কয়েকটি স্থানে শিশু বিধবাই হউক আর যৃদ্ধ 
বিধবাই হক সকলকেই নিরগু উপবাস করিতে হয়। পূর্ববকালে গ্রীহটেও 
শাস্বীয় উপদেশেয় সন্মান রক্ষিত ছিল। “রদ্বমালিকা” নামক গ্রস্থের হতত- 
লিখিত পুরাতন পু'ধিতে বহ্‌ প্রমাধ পাওয়া যায়। শান, রোগী ন্গীদাঙগী 
ও অন্তান্ত কারণে অদমর্থ ব্যকিফে একাদশীতে উপবাদ করিতে নিষেধ 
করিয়। কল দুল ছু জল প্রভৃতি গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেছেন, 
যথা--"অশজং প্রতি নীরদীয়ে। অনুকলো নৃণাং প্রোন্তঃ ক্ষীণিনাং 
বরবর্ণিনি।”-_বায়ুপুরাগ। উপবাদ-নিষেধে তু কিঞ্িদ্ভঙ্গ্যং প্রকল্পয়েং। 
ন ছুযোদ উপবাসেন উপবাদফলং লভেৎ। উপবাস-নিষেধাসমর্থয়োর 
ভক্ষ্গ্রকারম্‌ আহ নারদীয়ম্‌। মূলং ফলং পরস্‌ তোয়ম্‌ উপভোগাং 
ভবেচ 'চুতম্‌ ন ত্বেবং ভৌজনং কৈশ্চিদ একাীন্তাং পর্ীর্ভিতম্‌।” 
: স্রদুনদ্বনকৃত তিথিতবৃম্‌। 
অন্তঙগিকে অশক্ত-পক্ষে রাত্রিতে হুবিষ্যান্ন ভোজনের ব্যবস্থাও 
পান্ত দিতেছ্েন। তবে সে হবি ভুনসী-সংযুক্ত হওয়। চাই, যধা__ 
“বায়ু পুরাণে । নক হবিষ্যান্নদ অনোদনম্‌ ব| ফলং তিলাঃ ক্ষীরমূ 
অধাধু চ আজাং। বং পঞ্চগব্যং ষদি বাথ বায়ুঃ প্রশস্তম্‌ আত্রোত্তরম্‌ 
উত্তরঞ্চ। ফুলাহীরাদাবাপি তুলসী-রহিতত্বে দৌষম্‌ আহ গরুড়পুরাণম্‌ !” 
স্্রঘুনন্দনবৃত তিথিতববমূ। 
একাদণীর উপবামে অধন্ত হইলে যে হুবিষ্যান্ করার ব্যবস্থা আস্কে 
শৃতি শাস্ত্রে তাহার একটি দফ। আছে, যখ।স্ 
“হবিষযান্নম্‌ আহ্‌ ম্মৃতিঃ | হৈমস্তিকং সিতাদবিক্ং ধান্যন্‌ মু্গ।স্‌ তিল 
যবাঃ। ফল্লায়কল্ছু নিবারা বাস্তৃকং হিলমোচিক!। যঠিক! কালশাঁক$ 
মূলকং কেমুকেতরৎ। লবণে দৈম্ধব সামুক্ত্রে গবো চ দি সর্িষী। গয়োঃ 
ুদ্ধতমারঞ্ পনসা্র হরিতকী। তিষ্তিড়্ী জীরকফেবে নাগরঙ্গক 
পিষ্নলী। বদলী লবণী ধাত্রী ফলান্য গম ইদদবং। ভতঠৈলগন্ধং 
মুনয়ে। হবিষ্যা্ং বিদুর্‌ বুধাঃ॥ 








--রণুনন্দনকৃত তিথিতন্বম। 

গুক, মৃতপ্রায়, অশক্ত বালবিধব| ও অশীতিগর বৃদ্ধ! বিধবাকে 
একাদশীতে নিরম্ু উপবাঁদ করিতে হইবে ইহা! স্মৃতিশান্ত্ের ত্রিসীমাতেও 
নাই। এ্হট্, পাবন|, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, 
প্রভৃতি অঞ্চলে উহ! একর দেশাচার হইয়! গড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত দিগিশ্- 
নারায়। ভট্টাচাযা মহাশয়ের “একাদশী” এবং নহাষহোপাধায় 
পণ্ডিতরাজ জীযুক্ত যাদবেশ্বর তধর£ মহাশয়ের প্রবন্ধাবলী পাঠ করিলে 
এ বিষয় সবিশেষ জানিতে পারিবেন। 


ঞ দীনবন্ধু আচীধ্য 
জী গৌরহরি আচীধয 
(১৬৭) 
ইলেক্‌টি ফ্যাল্‌ ইঞজিনিয়ারিং 


কলিকাত।র মাঁণিকতলায় মুরারীপুকুর রোডে বেঙ্গল টেকনিকেল 
ইন্ম্টিটিউটে ইল্লেক্টি ক্যাল ইঞ্জিনিয়ারীং শিক্ষ1 দেওয়! হয়। এখান- 


বৈতালের বৈঠক-_মীমাঁংসা 





৫৩৩ 


কার পাঠক্রম (000156) বেশ উচ্চ ও দুগক্ষ অধ্যাপকগণ অতি যদ্বের 
মহিত ছাত্রদিগকে শিধাইয়। ধাকেন। ধিলীতের ও আমেরিকার 
কলেজের কোর্ম এখানে পড়ান হয়, তষে কোন ফলিত তড়িৎবিঞ্জানের 
কোন বিশেষ বিষয় গড়ান হয় ন!। কলেজ এখম অস্থায়ীভাবে এখানে 
আছে, ধু সম্ভব এই গরমের সময় যাঁদধপুরে যাইবে । সেখানে হাঁতে- 
কলমে শিক্ষার যিলেষ বলো বস্ত ফা! হইবে। 

কলিকাত| ইউনিভার্িটির প্রবেশিক| 'জখবা তাহার অনুরূপ কোন 
পরীক্ষায় অন্কপান্ত্রে বিশেষ জ্ঞান থাকিলে প্রধম বার্ষিক 'জেদীতে ভর্তি 
হওয়া বায়। বিশেষ বিবরণ কলেগে পাওয়া যায়। 

জী মণিভৃষণ মজুমদার 
(১৭১) 
প্রিভি কাউলিলের প্রথম ভারতীয় সভা 


প্রিতি কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সভ্য রাইট অনারেবল্‌ সৈয়দ 
আমীর আলী। ইনি বাঙগামী মুম্নমান। কিছুকাল পূর্বে ইনি 
কলিকাও| হাইকোর্টের বিচারপতি ছিল্লেন। সৈয়দ আমীর খালী 
বর্ডমানে প্রিভি কাউঙ্গিলের বিচারপতির ক্কাধ্য করিতেছেন । 
ী গ্রভাত সান্তাল 


(১৭২) 


বৃহতুম পুপ্তকালয় 
ফ্রাঙ্স দেশের পাঁরী নগরে বির্রিওতেক্‌ নাংশিওনাল মাম পুণ্তফারয় 
পৃধিবীর মধ্যে মর্বপ্রধান। ১৯১+ ধৃষ্টাবে পরশ লক্ষ পপ 
ও এক লক্ষ বিশ হাজার ভত্তলিথিত গ্রন্থাদি এ পুস্তকালয়ে 
ছিল। ২া১ জন ইংরেজ অধ্যাপকের মুখে শুনেছি ইংণ্ডের বুম্‌স্বেরী 
নগরে মণ্টেন্‌ হাউসে অবস্থিত ব্রিটিশ মিউজিয়াম পৃথিবীর মধো মর্জাবৃহৎ। 
পূর্ব ছুই পৃত্তকালযই ভার! দেখেছেন। তীর! ধলেন, ব্রিটিশ 
মিউজিয়ামে অনেক ছোট ছোট এক-এক বিষয়ের পুস্তক একত্রে বাধিয়ে 
খরচ কমান হয়েছে বলে' বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বে গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশ 
লক্ষের উপর ছিল না । কলিকাতার ইম্পিরিয়া লাইব্রেরী ভায়তের 
গ্রেট পুণ্তকালয়। 
ঞ নুজয়গোপান দত 
তারতের মধ্য তাঞ্রোরের গ্রছ!গার এবং বাঙ্গালাদেশে কলিকাতাঃ 
ইন্পিরিয়াল লাইব্রেরী মর্বধাপেক্গ। বৃহৎ। ইন্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে 
প্রায় ২ লক্ষ মুদ্রিত পুন্তক ও ১৩৫০ খানি পু ধি আছে। 
গচিহাট! পারিক-লাইব্রেরীর মভাগণ 


ভ্রম-সংশোধন 
পৌষ মামের প্রধামীর ৬৭৮ পৃষ্ঠায় ১৪৭-নং প্রশ্গের উত্তরে ্উরের 
'ডান। গার্ছে” স্থলে ীয়ের 'বাম' পার্থে হইঘে এরধং « 'বাম' পার্ষে 
যকৃত ভাবস্ছিত” স্থলে 'ঢান' গার্গে যকৃত অবস্থিত হইবে। 





বাংলার হিন্দু কক কোথায় গেল ?-- 


১৯২১ সালের হিসাব অনুসারে দেখা যায় বাঙ্গলার জনসংখ্যা 
৪,৭৯৫.৪২, ৬২; তন্মধ্যে হিন্দু ২৯৮,৯৯১৪৮, মুসলমান ২৫৪৮৬,১২৪ | 
বাঙ্গলার কৃষকসংখ্যা ৩,*৫৪৩,৫৭৭। তন্মধ্যে হিন্দু ১,১,৭৯,৫*৫, 
মুসলমান ১,৯৭,২১,৮৫১। ১৯১১ সালের হিসাবে দেখা যায় বাঙলার 
কুবকসংখ্যা ছিল ২৯৭৪৮৬৬৬ ; তন্মধ্যে হিন্দু ১*৪৫*২৫৮, মুনলমান 
১৮৭১৯৩৯। দশ বৎসরে হিন্দু-কৃষকের সংখ্যা ২৭*৭৫৩ কম হুইয়াছে। 
কিন্ত দশ বৎসরে মুসলমান কৃষকের-সংখা। ১**২১৫৯ বাঁড়িয়াছে। 

বাঙ্গালার হিন্দুদ্দিগকে জিজ্ঞাস! করি, হিন্দু-কৃষক কমিল কেন এবং 
মুসলমান কৃষক বাঁড়িল কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা কি আবশ্যক 
মনে করেন না? 

হিন্দু কৃষকের সংখা! কমিল কেন তাহার কয়েকটি কারণ নির্দেশ 
করিতেছি। 

(১) হিন্দু-কৃষক অনেকেই. বিবাহ করিতে পারে না; পণ ন! 
দিলে কগ্ঘ! পাওয়! যায় না; টাকার অভাবে অনেকেই অবিবাহিত 
থাকে; সুতরাং তাহাদের বংশ লোপ পাইতেছে। 

(২) হিন্দুর মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলন নাই। প্রো বয়মে 
যাহারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে তাহারা ৮।১* বৎমরের কন্যা 
বিবাহ করে; সন্তান হওয়ার পূর্বেই স্ত্রীকে বিধবা! করিয়া পরলোক 
যাত্রা করে। নুতরাং যাহার বিবাহ করিতে পারে, তাহারাও বংশ 
বৃদ্ধি করিতে পারে না৷ 

(৩) বদি বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিত, তবে প্রো বয়সে 
কৃষকের! বিধবার পাঁণিগ্রহণ করিতে পারিত এবং পুত্র কন্ত! রাখিয়া 
এই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতে পারিত। 

(৪) বিধবা! বিবাহ প্রচলিত থাকিলে কগ্ঠাপণ উঠিয়! যাইত; 
সতরাং কৃষকদের বিবাহ কর! ছুঃসাধ্য হইত ন|। 

বঙ্গের হিন্ু-কৃষকদের সংখ্যা যদ্দি বৃদ্ধি করিতে হয়, তবে অবিলম্বে 
বিধবা-বিবাহ্‌ প্রচলম করিতে সকলের দৃঢ়সঞ্চল্ল হওয়! উচিত। 

(৫) হিন্দু-কৃষক্ষেরা পুষ্টিকর থাদ্য থাইতে পায় ন|। হিন্ু- 
কৃষকদের অনেকেরই গাভী নাই ; স্বতরাং ছুধ, দই, ঘি খাইতে পায় 
না। অপর দিকে প্রায় সমস্ত মুসলমান-কৃষক গাভী পালন করে। 
গৃহজাত ছুধের কিয়দংশ বিক্রয় করে, অপরাংশ নিজের! পান করিয়! 
থাকে। মুসলমানের! দিবসের কার্ধ্য অবসানে মাছ ধরে, হিন্দু প্রায়ই 
তাহা করে না। মুসলমান পুষ্টিকর মাংসাদি আহার করে, হিন্দুর 
তাহার সুবিধা নাই। স্তরাং হিন্দু-কৃষক চূর্ব্ধল, মুসলমান সবল! 
মুসল্গান সবল দ্বেছ লইয়! যেরূপ উৎকৃষ্ট চাষ করিতে পারে, হি্ছু চূর্ব্বল 
দেছে তাহা! পারে না। কাজেই মুসলমান-কৃষকের যেরূপ আয় হিন্দুর 
সেরূপ নয়। দরিদ্রত হিন্ুকুষকধ্ংসের আর-এক কারণ । 


|] 
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(৬) হিন্মু-কৃষক পুরুষানুক্রমে একই বাড়ীতে বান করে, বহু- 
কালের জগ্লাল ও আবর্জন1 ও বাড়ীর চতুষ্পার্খস্থ জঙ্গল তাহার আবাস- 
তূমিকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া! তোলে। অধিংকাশ মুসলমান-কৃষক এক 
বাড়ীতে বহুদিন থাকে না । তাহাদের বাড়ীতে বৃক্ষার্দিও বেণী নাই। 
তাহার! সচরাচর নদীর নূতন চরে যাইয়া! .বঙ্তি স্থাপন কবে। সুতরাং 
তাহাদের দেহ হিন্দুকৃষকের মত শীঘ্রই জরাজীর্ণ হয় ন1। 


(৭) হিন্দু-কৃষক তাহার ছূর্বল দেহে এক বিঘ! জমিতে যত শস্ত 
উৎপাদন করে, মুসলমান-কৃুষক তদপেক্ষা বেশী উৎপাদন করিয়! 
থাকে, সুতরাং কৃষিকার্ষো মুসলমানের যত লাভ হয়, হিন্দুর তত হয় 
না। হাটবাজ্ারে হিলু যে মুল্যে শন্তাদি বিভ্রয় করিতে চায়, 
মুমলমান তাহা অপেক্ষ। কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে । প্রতি- 
যোগিতায় হিম্ধু হারিয়! যাইতেছে; সুতরাং বাধ্য হইয়া! শ্রনেক 
হিন্দু-কৃষক কৃষিকাঁধ্য পরিত্যাগ করিতেছে। 


হিন্দু-কৃষক লোপ হওয়ার কতকগুলি কারণ উল্লেধ করিলাম। 
এতত্বতীত আরে! অনেক কারণ আছে। হিন্ধুকৃষকের সংখ্যা হাস 
হওয়ার প্রধান কারণ ষে বিধবা-বিবাহের অপ্রচলন এবং বিধবাবিবাহ 
প্রচলন ন। করিলে বাংল! দেশে ষে হিন্মুকৃষকের চিহৃমাত্র থাকিবে ন 
এতদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বদি হিন্ু-কৃষক রক্ষা করা 
উচিত মনে হয়, তবে বাঙ্গলার ব্রাক্ধণ-কায়স্থ-বৈদ্যগণ আর কালবিলম্ব 
ন! করিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলন করিতে আরম্ভ করুন। - সপ্রীবনী 


জাতি অনুযায়ী শিক্ষা-_ 


৫ হুইতে উর্ধা বয়ক্ক প্রতি সহমত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষিতদের 
জাতি ও সংখ্যা £-_ 


বৈচ্য ৬৬২, আগরওয়াল। ( কলিকাতা ) ৫৪২, স্ত্রাঙ্গণ ৪৮৪, কায়ন্ 
৪১২, স্থবর্ণ-বণিকৃ ৬৮৩) গন্ধ-বণিক্‌ ৩৪৪, সাহা! ৩৪২, ভারতবাসী থুষ্টান 
২৮৮, বারুই ২২৯, তেলি ২২৫, কামার ২০২, সদ্‌গোপ ২**, কুড়ি ১৮৮, 
যুগী ১৭৬, ভাতি ১৬৮, নাপিত ১৫২, কফলু ১৫২, বৈধব ১৪২, পোঁদ 
১৩৮, শুন্থ ১৩৭, চাষী কৈবর্ত ১৩১, হৃত্রধর ১২১, গোয়াল! ১১৯, কুমার 
১১৬, কাপালী ১১৫, টিপরাই ৯১, মগ ৮৯, ধোবা ৮৮, নমঃশুজ্র ৮৫, 
পাঁটনী ৭০, জালী কৈবর্ত ৬৮, রাজবংশী ৬৫, নিকারী ৬২, চাকমা! ৫৮, 
সেখ ৫৭, টির ৫৪, জোলা| ৫২, ভূঁইমালী ৫১, মালে! ৪৮, কোচ ৩৮, 
চামার ৩৫, কুলু ৩৪, বাগ্দী ২৪, ভাইয়। ২৪, মুচী ২২, 
বাউরী ৭, সাঁওতাল ৫। 


€ হইতে উর্ধববয়স্ক এক সহম্র পুরুষের মধ্যে শিক্ষিতের সংখা! 
( হিন্দু, যুনলমান, খৃষ্টান প্রস্ভৃতি )-- 


সাল ১৯০১ ১৯১১ ১৯২১ 


পশ্চিমবঙ্গ ( বর্ধমান 
বিভাগ ) 


২১৪ ১৬ ২৩৪ 


৪র্ঘ সংখ্য! ] 








দেশ-বিদেশের কথা--বাংল! 








৫৩৫ 
মধাবঙ্গ ( প্রেসিডেলি : শতকরা হাস-বৃদ্ধি 
বিভাগ ) ১৭৮ ২৪৩ ২৩২ স্দ্‌গোঁপ »-৩১ »৮১৬ ৪৪ 
উত্তর বঙ্গ (রাজসাহী ও সাওতাল সহ ৯৯ ৫২ 
কুচবিহার বিভাগ ) ৫৯ ১১১ ১৩৪ সোণার (স্বর্ণকার ) --১৬৫ . ৫৪ সপই১০৩ 
পূর্ববঙ্গ (ঢাক! বিভাগ ) ১২১ ১৩৬ ১৫৪ শুদ্ত শ৮৩৪*১ ্প্১৯-৯ সপ্ত ছ 
চট্টগ্রাম বিভাগ এবং সুত্রধর টি পে ইক 
ত্রিপুরা রাজ্য ১৩৬. ১৪২ ১৬৯ তান্ুলী টি নিব ইত 
সমগ্র বঙ্গ ১৪৭ ১৬১ ১৮২ তাতি বা টি কি 
শিক্ষার বিস্তৃতি তা রা 
বয়স ৫ হইতে উর্ধ। নি বা পু 
যার হব এতদ্বাতীত আরও কতকগুলি নিম্নবর্ণের হিন্দু জাতি তাহাদের 
শতকর! ১ জন বৃদ্ধি শতকর! ৬ জন বৃদ্ধি 55505585905855598 একী হাস 
৮৮ ১৫ ৮৮ এন, জাতির নাম হি 
9:১৭ ০, ৮২১৮ আগুয়ী বর্ধমান-বাঁকুড়া-হাওড়। ১৩৬ 
2৭ "১১৮. চাই র্শদাবাদ-মালদহ-রাজসাহী ৯ 
দি ৮ সপ. জানা চপ টার 
স্সঙ্গীবনী _- যশোহর রা কঃ দিনাজপুর শস্প্হী ৭৩ 
নিয়” জাতির সংখ্য। হ্বাস-_. হি ময়মনসিংহ --১৪৫ 
হিন্দু সমাজের বহু নিম্ন জাতি ও অনুন্নত জাতি কিরূপভাবে ক্রমশঃ টা মেদ মী বে 
হাম পাইতেছে, আমরা তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি ঃ__ রা & টি 
শতকর! হাস-বৃদ্ধি খেন দিনাজপুর-জলপাইগুড়ি-রঙজপুর ১২৩ 
জাতির নাম ১৯১১-২১ ১৯৯১-১১ ১৯০১-২১ কোনাই বীরভূম নী 
বাগ্দী --১১৮ 5৯ ১১৯ কোড়া বর্ধমান-বীরভূম-বীকুড়া ২১৭০ 
বারই ৪'৩ র্ ১৩. কোটাল বর্ধমান “১৬ 
বাউরী রি রি ২২ মেচ জলপাইগুড়ি --৫১৮ 
ভূইমালী --১০৯ সি "৮২ নাগর মালদহ শ১৫৬ 
ভুইয়া টুর বিকার ২১১ নীয়ক বাকুড়া-মেদদিনীপুর স্প৬২,২ 
ম্জ ১২৩ খ.৭ শ্স্&£ পুরী বীরভৃম-মুর্শিদাবাদ-মালদহ রা 
চাষাধোব। -_-৭৭-8 ৯৫৩ --৫৫'৮ রাজু মেদিনীপুর ১১৭ 
ধোব! ৬৩ ১৬ ১৪ সীমান্ত বাকুড়। »৯৫০৪ 
ডোম --১৩৩ --৬ ২৪৮ -আনন্মবাজার-পত্রিকা 
দোসাদ স্১২৫ ৪৭৯ ২৯৪ 
গোয়াল। নিব _৮'৫. নারীর স্বাবলস্বনের উপায়-_ 
হাড়ি -১৪'৩ টি উঠি? “বঙগনারী*-সম্পাদিক! জীমতী; মনোরম। মজুমদার লিখিতেছেন-্ 
যুগ রি ডি ্ আজকাল প্রায় সকল নারীই বাঙ্গাল! লিখিতে পড়িতে জানেন, কিন্ত 
চাষী কৈবত্ত ৩৪ ৯'৫ ১৩২ সেই-প্রকার লেখা-পড়ায় উপার্জনের কোনও স্বযোগ ছিল নাঁ। সম্প্রতি 
জেলে কৈবর্ত ১৭৬ ২৩১ ৪৪৮ ২৫ নং বাছুড়বাগান লেনের নারী-শিল্পাশ্রমে এই শ্রেণীর নারীদিগকে 
কণু . -১৪** ২৪ --১৬২ কম্পোিটারী শিক্ষ দিবার বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে । ৩ মাস শিক্ষা 
কালী নিই নহি ১১৬ করিলেই কাজ করিতে পারা যাইবে। যে-সকল নারী কাজ শিক্ষা 
বুমার --২"১ ৪২ ২** করিবেন, ভাহাদের মধ্য হইতে কয়েকটিকে উপযুক্ত বেতন দিয়! 
বা বন র ১৭৯ “বঙ্গনারী”-প্রেসে গ্রহণ করা হইবে। 
মালাকার সিলভা হর ২৪ ধিনি কাজ করিতে ইচ্ছ। করেন, নিজে আসি সম্পাদদিকার সহিত 
ঠা নি নি --£১ সাক্ষাৎ করিবেন। সজরিপুরা-হিতৈষী 
মুচি স্্চ৩ ৯৩ ৬০৩ 
নাপিত চির পিং রী কলিকাতার পুরুষ ও নারী-- 
পাটনী »৩০,৭ ৮*১ ৩০৬ কলিকাতা সহয়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যার অনুপাত অত্যন্ত 
পোদ ৯৭. 3৫.৫ ২১৬ অস্বাভাবিক। খাস কলিকাতায় প্রতি হাজার পুরুষের তুলনার মার 


(৩৪০ 
৪৭* জন স্ত্রীলোক, হাওড়া গ্রুতি হাঞ্ধধার পুরুষের তুলনায় ৫২, 
জন আলোক এবং ২৪-পর্গণ। ও সহরতনীতে প্রতি হাজার পুরুয়ের 
তুনার ৬১৪ জন স্ত্রীলোক। বাঙ্গলার মফংম্থল সহরে সাধারণতঃ 
স্ত্রীলোকের সংখ্যা! প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৮১৬ ভ্বন। যে 
সমস্ত নংম্বল সহরে. বাবসাবাণিজ্যের কেন্ত্রব1! কল-কার্ধানা! আছে” 
সেইসব স্থানে আবার শ্রীলোকের সংখ্যা কলিকাতা সহরের মন 
কম,-প্রতি হাজার পুরুয়ের তুলনায় ৫৩৭ জন। টিটাগড়, কীচড়াগান়া, 
বজবন্গ প্রভৃতি স্থানে স্ত্রী'সখ্যা প্রতি হাঞ্জার পুরুষের তুলনায় ৪৩৬ 
হইতে ৪৪* জনের মধ্যে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, 
বাঙলার স্ত্রীলোকের, যে-কোন কারণেই হোক, অধিকাংশই গ্রামে 
বাস করে; সহরের বাবসা-বাণিক্যের কেন্দ্রে || কল-কার্থানার কাঁজে 
এখনও এদেশে স্ত্রী-মজুরের আম্দানী, পাশ্চাত্য দেশের মত হয় 
নাই। 
্ত্রীপুরুষের সংখ্য। তুলন। করিতে গিয়। আর-একট। ব্যাপার 
চোখে পড়ে। ইউরোপ ও আমেগ্িকায় প্রায় সর্বত্র পুরুষের তুলনায় 
স্্রীলোফের সংখ্য। বেশী। ইউরোপে যুদ্ধের পর অবশ্থ স্ত্রী-সংখ্য। 
কিছু বেশী বাড়িয়াছে, কিন্ত তাহার পুর্ধবেও এ-সব দেশে পুরুষের 
তুলনায় স্ী-সংখ্যাই বেশী ছিল | ভারতের সর্ধত্র বিশেষতঃ বাঙগলাদেশে 
তাহার বিপরীত অবস্থ।। এমন কি ৪%৫* বৎসরের সেলস, তুলম! 
করিলে দেখ! যায় যে বাঙ্গাল। সহয়ে ও মফ-ম্থলে শ্ত্ী-সংখা। পুরুষের 
তুলনায় বাড়িতেছে ন।, কমের দিকেই যাইতেছে। নিমের তালিফ! 
হইতে ব্যাপারটি অনেকট। বুঝ! যাইবে... 
প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় শ্রী-সংখা। 
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কলিকাত। সহর 
২৪-্পর্গণ। ও সহরতলী 
হাওড় 
মফঃম্বলের ব্যবস। 
বা কল-কার্খান! মহর 
সাধারণ মকঃম্বল সহর ৮১৬ ৮৪১ ৮৬৯ 
সমগ্র বঙ্গ ৯৩৪ ৯৪৫ ৯৬ 

(১৮৮১ সালে সমগ্র বঙ্গের স্ত্রী-সংখ্য। প্রতি হাজার পুক্লুষের তুলনায় 
৯৯৪ জন ও ১৮৭২ সালে ৯৯২ জন ছিল।) 

এই তালিক। হইতে দেখ। যাইতেছে বাঙ্গালার সর্বত্র পুরুষের 
তুলনায় স্ত্রী-সংখ্য। কমিতেছে। সমাজতত্ববিদের! বলেন যে, ইহা! কোন 
জাতির পক্ষে নুলক্ষণ নহে। উন্নতিশীল জাতিদের মধ্যে প্রায় 
সর্ধত্র স্ত্রী-সংখ্যা বেশী দেখ। যায়। আমাদের দেশে ইহার ব্যতিক্রম 
জাতির জীবনীশক্তির অভাব হুচনা করিতেছে। 

এই সঙ্গে আর-একটি ব্যাপারও লক্ষ্য কর যাইতে পারে। 
সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের সংখ্য। কমিলেও, ২* হইতে ৪* বৎসর বয়সের 
স্বীলোকের সংখ্য/ কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে | হিন্ু-ত্রীলোকদের 
মধ্যে ইহা! বিশেষভাবে দেখা যায়। বিগত দশ বৎসরে ২* হইতে 
২৫স্্এই বয়সের হিন্দু-স্রীলৌোকের সংখ্যা! (প্রতি হাজার পুরুষের 

) ৩৬৬ হইতে ৩৮৫ বাঁড়িয়াছে। ২৫ হইতে ৩* বৎসর বয়সে 

হি্ু-স্্রীলোকের সংখ্যা ৩৩৫ হইতে ৩৬৭ বাঁড়িয়াছে এবং ৩* হইতে 
৪০ বৎমর বয়সের হিন্দুশ্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩৫৭ হইতে ৩৬৯ বাড়িয়াছে। 
কিরিঙ্গী বা আযংলে।-ইতিয়ান্দের মধ্যেও স্ত্রী-নংখা। কিছ ঝাড়িনাছে। 
সহরের উত্তয়াঞ্চলে শ্তামপুকুর কুমারি ছোড়াবাগান এবং জোড়।- 
সক অঞ্চলে হিন্কুত্ীলোকের ফখ্য। বাড়িয়ছ্ধে ? অন্থদিকে পীর্ক সীট, 
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প্রবাদীস্্মাঘ, ১৩৪০ 


সর ২ ২৬ পি এ পি পি পরপর ২৬৩ ইপাব বিরত 


1 ২৩শ ভাগ, বয় খণ্ড 


ভিক্টোরিয়! টেরেস এবং কলিঙ্গবাজারে ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোকের সংখ্য 
বাড়িক্লাছে। 

উপরে যাহ! দেখাইল!ম, তাহার" রহস্য বুরিতে হইলে আঙ্*একট। 
কথা পরিষ্কার করিয়। বজ। দর্কার। যে সরে পক্ষের সংখ্যার 
অনুপাতে স্ত্রীলোকের যংখ্যা এত কম, সেখানে ছুরনাতি ও হেন্তা- 
বৃত্তির আধিক্য হইবেই। সমস্ত কলিকাত৷ সহরে ১৪৫ হুইত্বে ৪০ 
বংমর বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যা মোট ৪৯৮১১৩বা! ৫ লক্ষ জন; 
তার মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র ১*৩৩৯৭ জন বা ১ 
লক্ষের কিছু উপরে! ইহাদের মধ্যে, কলিকাতায় ৮৮৭৭, সহরতলীতে 
৩৪১ এবং হাওড়ায় ১২৯৬ জন স্ত্রীলোকের নাম প্রকাশ্ঠ রেহ। 
বলিয়। লেখ! হইয়াছে । বাদবাকী কত স্ত্রীলোক যে “অপ্রকাগ্ঠ 
বেটা”, বা “হাফ, গ্রস্ত”, তাহ! অনুমানেই বুঝা যায়। 
ধরতে গেলে সহরে প্রকৃতপক্ষে বেশ্তঠার সংখ্য। প্রতি ১৮ "কন 
সত্রীলোকের মধ্যে ১ জন। এক সম্প্রদ্ধায়ের লোক “জাত বৈষ্ণব” 
বলিয়া! আপনাদের পরিচয় দেয়; ইহাদের স্ত্রীলোকের অনেকেই 
বেগ্ঠাবৃত্তি করিয়! জীবনধারণ করে । কলিকাতা সহরে 'জাত- 
বৈষ্ণবদের” মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্য। ১১৫৯ জন 
২* হইতে ৪* বৎসর বয়সের 'জাত বৈষ্ণব স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি 
হাজার পুরুষের তুলনায় ১১৭* জন এবং ৪*এর উপরে প্রতি হাজার 
পুরুষের তুলনায় ১৪৫৮ জন। এই-সমস্ত অধিকবয়ন্ক। 'জাত বৈধণৰ' 
স্ত্ীলোকগণই ঝি, পানওয়ালী, 'বাঁড়ীওয়ালী' প্রভৃতির ব্যবসা করে। 
ফিগিঙ্ীদের মধ্যেও পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীলোকদের সংখ্য। বেদী দেখ। 
বাক়্। বাহার! কলিঙ্গবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের খবর রাখেন, তাহারা 
ইহার রহন্য বুঝিতে পারিবেৰ। --আনন্দবাজার -পত্রিকা 








কালাজরের অত্যাচার”. 


ম্যালেরির।, কালাজ্বর এখন একমাত্র পল্লীগ্রামে নিবদ্ধ নহে, 
কলিকাতায়ও কালাম্বর দেখ। দিয়।ছে। ১৯২২ সালে কলিকাতায় ৬০*, 
লোক কালাদ্বরে ভুগিতেছে বলিয়। ক্ুপক্ সাধারণকে জানাইক্জাঞ্ছেন। 
সর্কার আশঙ্কা! করেন যে ইহার কোন প্রতিকার করিতে ন! পাৰ্িলে 
আগামী ৫।৬ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার লোৌকসংখ্য। শতকর। ৬* হইতে 
৮* জ্রন কালান্বরে আত্রাস্ত হইবে। 

এখন বঙ্গদেশে প্রায় ২৩ লক্ষের পর রোগী কালাজ্বরে ভূগিতেছে। 
১৫টি জেলার জেলাবোর্ড. কালাব্বর চিকিৎনার জন্য বিশেষ কেন্তর 
থুলিয়াছে। ত্রিপুরা ৮, ফরিদপুর ১৫, মালদহ ৮ এবং রাজসাহীতে ১২টি 
কেন্্র খোল! হইয়াছে। বঙ্গদেশে (কলিকাভার বাহিরে ) প্রায় ৯৭ 
চিকিৎসালয় আছে, সমস্তগুলিতেই কালান্বরের কেন্ত্র হইতে পারে। 
এবৎসর গবর্ণমেন্ট কালাব্বর নিবারণ কল্পে দশ সহম্র টাক! বায় 
করিবেন বলিয়। প্রকীশ। বথায় জীবন-মরণ-সমস্ত। তথায় গবর্ণ মেট 
এত কার্পণ্য প্রকাশ করিতেছেন কেন? স্প্যশোহর 


দান ও সদনুষ্ঠান-_ 


স্তর হুরেন্ত্রনাথের ত্রাত। ব্যারিষ্টার রযুত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় তারতের টেরিটোরিয়াল ফোসে এক লক্ষ এবং ছাত্রগণের 
দৈহিক উন্নতি সাধন কল্পে কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে আর এক 
লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।--যশোহর 
অনাথ-আশ্রমে দান ।স্ষকলিকাতার মুধলমান অনাখ-আশ্রমের 
সাহায্যকল্পে নিজাম ১৭***২ টাক! দান করিয়াছেন । 
| স্২৪ পরগণ। বার্তীবহ 


মহিযাদিলের রাজার দান।--মেদিনীপুর কলেন্ের বাটা নির্সাণ | 


৪ সংখ্য! ] 





গে মহিষার্লের রাজ! পাচ হাজার টাকা দাঁন করিয়াছেন । 
ই ট।কায় বি-এস-সি শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক যন্ত্র'দি রাখিবার ঘর নিশ্মিত 
হবে ।-সম্মিলনী 


তমলুকে বয়ন-বিদ্যলয় ।--তমলুক হামিন্টন্‌ হাই স্কুলের সহিত 
একটি বয়ন-বিছ্যালয় খোলা হইয়াছে । তমলুকের ভূতপূর্র্ব সবডিবিশন।ল 
»ফিসার শ্রীযুত্ত সতীশচন্ত্র মজুমদার ইহার উন্নতি-কল্পে ৭৫২ টাক৷ 
প্রমান করিয়া! গিয়াছেন। বর্তমান সব্ডিবিশনাল অফিসার শ্রীযুক্ত 


গুতো দত্ত মহাশয়ও ৪৫২ টক দন করিয়াছেন। জেলাবোর্ড, 


হইতে মাসিক ৩০২ টাক! সাহায্য পইবার জন্য আবেদন কর! 
*৪য়াছে।-নীহার 

সদনুষ্ঠান।-- সম্প্রতি কালীঘাটে এক|লীমতার মন্দিরের সন্নিকটে 
একটি ধর্াশাল! নিশ্দবাণের জন্য গতর শ্রীযুত্ত হরিরাম গোয়েন্ক। 
প্াণশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। তিনি টাকাট। কলিকাত। 
করপোরেশনে জম! দিয়াছেন ।--২৪ পরগণ। বার্ধাবহ। 


বঙ্গীয় হিতসাঁধন মণ্ডলীর এক শাখ! পাবনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
ক্লিকাতার হিতদাধন মণ্ডলীর সুযোগ্য সম্পাদক ডাক্ত।র দ্বিজেন্ত্রন।থ 
'নত্র পাবন। গমন করিয়। তথায় জনহিতকর কা'য্য সাধারণের উৎসাহ 
দ'গত করিয়াছিলেন । শীতল।ইএর জমিদার ও অন্যান্য বহু লেক 
পন! পয়পায় কালাজ্বরের চিকিংসার ব্যবস্থ। করিয়ছেন। তাহাদের 
ঘনুত্রম চেষ্টা দেখিয়া! লর্ড লিটন্‌ হিতসাধন মণ্ডলীর কাধ্যের নাহায্যের 
চন্থা৫***২ টাক! দন করিয়াছেন। 

ভবানীপুর ৩১ নং কাঁলীঘ।ট রোডস্থিত নিখিল ভারত অনাথ 
গাখমের অধান্দ' মহ!শয় আশ্রমের পক্ষ হইতে জানাইতেছেন যে, 
খামে সম্প্রতি নিয়লিখিত রূপ দান পাওয়। গিয়াছে ।_ শ্রীযুক্ত যৌথ 
ননাগী জোহার ২**২ $ কলিকাতা মিউনিমিপালিটা ১২৭1/* ; 
পল্লাল।ল দে ১৫৯২১ কুমারকৃষণ মিত্র ২**২ গৌরচন্দ্র লাহ। ১০০২ ১ 
টুণলাল মতি লাল ৫১২ ; মেট ৮১৮/*। দেশের সহাদয় ভদ্র 
মহেদয়গণ এই সন্দৃষ্টান্তের অনুনরণ করুন, ইহ।ই প্রার্থন|। 

কপে(রেশনের সভ।য় চেয়ারম্যান জানান যে কালীঘাট 
নি৭!নী শ্রীযুক্ত ধর্মুদাস বন্দেযাপাধ্য।য় তাহার নিজ নামে একটি প্রাথমিক 
বাঁনিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কর্পেরেশনের হস্তে ২৫,১**২ ও 
উঠার মাতার নামে একটি মাতৃনিবাদ 'মেটারুনিটা হোম: 
 গনের জন্য তাহার সমস্ত ভূলম্পত্তির বিক্রয়লন্ধ অনুমান ৭৫,*** ২ 
দাণ কগিয়ছেন। - আনন্দবাজার পত্রিকা 


বিখ্য।ত স্বদেশী যাঙ্ঞাওয়।ল! মুবুন্দ দান মশাই তার গুরু অশ্বিনী- 
বৃণরের স্মৃতির উদ্দেপ্ঠে স্বরাজ সেবক সঙ্নের কম্মাদের জন্য এক 
৮” 'রটাকা দান করেছেন। - বিজলী 


কলিকাঁতার নিকটবস্তী পাইকপাড়ার সদাশয় জমিদার প্রীযুক্ত 
অন্ধ সিংহ মহাশয় সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্য।পীঠের স্থায়ী বাড়ী 
নিংণেব জন্তা, সাঁওতাল পরগণার দেওঘর সহরের প্রান্ততাগে ৬* 
খি পরিমাণ জমি প্র রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করিয়া সর্বসাধারণের 
বি.ঘ কুঁতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। -আনন্দবালার পত্রিকা 
শেপ-সংবাদ - 


স্লিকাত৷ হাইকোর্টের ক্থপ্রসিদ্ধ ব্যবহ।রাগধবী বাবু দাশরথি 
রর এ. মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। ৬* বৎসর পূর্বে 
৷ কছি-তাঁর উপকণ্ঠস্থ বরাহনগর নামক স্থানে বাবু দ্বাশরথি সান্তালের 
রা 'হ। শৈশবে তাহার আথিক অবস্থ। একেব।রেই ভাল ছিল 
| শঃ চা নানা বাধা-বিশ্ব সত্তেও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! তিনি 


৬৮৮১৪ 


দেশশাবদেশের কথা- বাংলা 


স৯/-৯৬০/৯ইপর্টি অপরটির ইতস্তত স্িপিসিস্ি সিপসি বর িতি আপি সপ তি পাছি 


৫৩৭ 


শেপছি পী ছ পা পিসি তানছি পাটি পতি তপস পা লস পা সিটি সি পাজি শর্ট ও পিছ পিছ শী সি শা সি শা সত পিসি লস ভাসি 


অল্পদিনের মধ্যেই ফৌজদারী সে(কদ্দমায় -এক$ন শ্রেষ্ঠ ব্যধহ।রাজীবী 
হইঝ়। উঠেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দেশী মামলায় তিনি দেশবাসীর পক্ষ 
সমর্থন কবিয়াছিলেৰ ।-. সোণ।র বাংলা 


শ্রীযৃত হুর্যযকুমার আগত্তি পরলোক গমন করিয়াছেন। ্রীদুত 
অগন্তি একজন ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান্‌ ছিলেন. মেদিনীপুর জেলার 
উন্নতি সংশ্লিষ্ট সকল ক।ধোই তিনি যোগদ।ন করিতেন । ১৯২২ সালে 
মেদ্বিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিহ্য সন্মিমমীতে তিনি অভ্য্না সমিতির 
সভাপতি হইয়।ছিলেন। ১৯২১ মালের সেপ্টেম্বর মাসে .মহ।জ্স। গান্ধী 
যখন মেদিনীপুরে য।ম_তখন_মেদিনীপুব্ব(সীর পক্ষ হইয়। শ্রীযুৃত অগস্তি 
তাহ।কে অভিনন্দিত করেন।--বন্দেমীতরম্‌ 

যশো|হরের হুপ্রসিদ্ধ নলিনীন্।থ রায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়।- 
ছেন। মাত্র ৩ বতমর বয়দেই তিনি জীবনের নান। ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠ। 
অর্জন করিয়! গিয়াছেন। বশো।হরের প্রায় প্রত্যেক জনহিতকর অনু- 
ঠ(নের মহিতই তাহ।র আরপ্র।ণ যেগ ছিল। তিনি দেশ হইতে 
কাঁলজ্ব্ ও ম্যালেরিয়। দূর করিবার জদ্য যখ।স|ধ্য চেষ্ট! করিতেছিলেন। 

-যুগবার্ত। 

সমাঙ্জের কথ - 


বিপরীত ছুঁৎমার্গ ।_-“আনন্বাঙ্গীর পত্রিকা” বলেন,_- ঢাক! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইন্টারমিডয়েট কলেজ হোষ্টেলের বাড়ীতে, 
আমাদের বিশুদ্ধ উচুদরের হিন্দু-ঘরের ছেলেরা, মুসলমান-ভাইদের 
সঙ্গে এক ঘরেই বসবাদ করেন। হিন্দু-দুসলমান-শ্রীতিপ এট! খুৰ 
ভাল শাদর্শ সন্দেহ নাই। কিন্তু নম£শুদ্র ছেলেদের দেখানে বসবাস 
কগিতে দেওয়। হয় ন। তাহ। হইলে প্র বিশুদ্ধ হিন্দু-সম্ত।নদের ছু ৎমার্গ 
রূপ পরম আধ্যাত্মিক আচরণের ব্যাথাত হয়। যদি কোন নম:শৃদ্র 
বিদ্যাথাঁ উচু জাতের ছেলেদের সঙ্গ পাইতে চায় তবে ধর্দব ও ন!মট। 
বদ্‌লাইতে হইবে । ছুতমার্গ ব্যাধিট! যে কি প্রকার, এই দৃষ্টান্ত থেকে 
কতকট। বুঝ। যায়। --সশ্মিলনী 


সম্প্রতি গেন্দলপাড়ার ব্রাঙ্মণদের এক সামাজিক সভা! হইয়াছিল। 
গে।ন্দলপাড়। নিবামী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্ুরে!ধ- 
ক্রমে তথাকার ব্রাঙ্ণ নমাঁজের সভাপতি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় গ্রামস্থ তাবত ব্রাঙ্গণদিগকে ই দিন প্রাতঃকালে স্বীয় গৃহে 
আহ্বান করিয়। বিলাতফে্তদ্দিগের সম্বন্ধে যথাকর্তব্য আলোচনার 
ব্যবস্থ। করেন। সভায় গ্রামের যুবক বৃদ্ধ সকল ব্রাঙ্মণই উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। নাঁনারপ আলোচনার পর সভায় স্থির হইয়াছে--(১) 
বিলাত-যাঁত্র। কোনরূপ দোষাবহ নহে ; বিল।ত .যাইয় কেহ অন্যায় 
কাগজ কবেন ন]। (২) সমাজে থাকিঝার জন্য বিলাতফেরতকে কোন- 
রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ন1। (৩) বিলাতফেরত লেক সমাজে 
থ।কিতে চা!হলে তিনি সমাক্পতিকে সেই কথ জানানমাত্র সমাঙজপতি 
গ্রমস্থ ব্রহ্ধণদিগের এক সভ। আহ্বান করিবেন; সেই সভায় 
বিল।তফেরত এইমাত্র জ।নাইবেন যে তিনি সমাজে থাকিতে চান। 
সমাজে থকিবার জন্য হার এই উক্তিই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে। 
আমরা সভার মস্তব্যগুলিতে অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। আস!মের 
কয়েকটি ব্রাহ্মণ সমীজও সম্প্রতি অনুরূপ ব্যবস্থ। করিয়াছেন। আমদের 
বঙ্গীয় ব্রাঙ্গণ-সমজের বর্ত।রা এই সকল ম্নেচ্ছ-কাণ্ডের কোন সংবান 
রাখেন কি? 

--সন্মিলনী 

গ্রামবাসীদের সৎসাহস-_ র 

ত্রিপুরা জেলার কসভা! থানার এলাকাধীন চতীদ্বার গ্রাস্ম ২২ 


৫৩৮ 

জন ডাকত ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। ডাকাতের নগদে এবং 
গহনাপত্রে ৩৮** ২. টাক! লইয়।- পল।ইতেছিল। এমন সময় গ্রাম- 
বাদীর তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ডাকাতদের 'কাছে বন্দুক ছিল, 
বোম। ছিল, রামদ। প্রভৃতি সাজ্য।তিক অস্ত্রণন্্ ছিল, কিন্তু গ্রামের 
লোকের! তাহ।তে ভীত ন| হইয়। জেট বীধিয়া ডাকাতদের সঙ্গে 
লড়াই চাল।য় এবং € জন ডাকাতকে ঘায়েল করে; ইহাদের মধ্যে 
দুইগ্জনকে তাহ।র তখনই ধরিয়াছিল, পরে আর-একজন ধরা 
পড়িয়াছে। এই গ্রামবাসীর! ..ডাকাতের দলকে আক্রমণ কারয়। 
প্রকৃত সৎদাহস দেখাইয়াছে। এমন সৎসাহসের অভাবেই আমর! 
অধিকাংশ সময় বিড়ন্বিত হই। বাংলাদেশে এখনও এমন গ্রাম 
আছে যেবানকার লোকে “ড।কাত পড়িল" শুনিলে ঘরে পালায়।-* 
এই-সকল ভূর্ব্ত্তকে সায়ে্ত। করিবার জন্য আমাদিগকেও সত্ববন্ধ 
হইতে হইবে--এইজন্ত আমর। গ্রমরক্ষী সমিতি গঠনের উপর এট! 
জোর দিয়! থাকি ।--ম্বরাজ 





রস লস 


- পেবক 


ভারতবর্ষ 


৪৩ মাইল সাতার-_ 


এলাহ।বাদে হিন্দস্থ'ন সুইমিং এসোসিয়েসন্‌ নামে সম্ভরণকারীদের 
এক সমিতি আছে। সেই সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত রবীপ্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
নামে একটি বালক সম্প্রতি প্রয়াগের ত্রিবেণী ঘাটের এক মাইল দুরে 
সোমেশ্বর হইতে ১৯ ঘন্ট। ১৫ মিনিট ধরিয়। ৪৩ মাইল গঙ্গার উপর 
সাতার দিয়াছিলেন। তাহার এ সাহসিকত1 বাঙ্গ।লীর মুখ উদ্ভ্বল 
করিয়াছে। ইনি নাকি ইংলিশ চ্যানেল্‌ অতিক্রম করিবারও সম্কল্প 
করিয়াছেন। 


কাকিনাড়। কংগ্রেস-- 


অন্ধদেশে কাকিনাড়া সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়। গিয়াছে। 
মৌলানা! মহম্মদ আলি সভাপতির আঁদন অসন্ৃতি করিয়াছিলেন । 
সভায় নিয়লিখিত প্রন্তবগুলি পরিগৃহীত হইয়ছে। 

(১) কংগ্রেসের অধিবেশন ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে হইবে। 
নির্ধারিত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কংগ্রেদ ডাকিতে হইলে নিখিল- 
ভারত-কংগ্রেন-কমিটি পূর্বে যথারীতি বিজ্ঞপন দ্িবেন। প্র।দেশিক- 

ংগ্রেন-কমিটির অধিকাংশের অনুমেদন অনুনারেও কংগ্রেসের 
বিশেষ অধবেখশন আহত হইতে পারিবে । নিখিল ভারত-র্ট্রীয় 
সমিতি এই আধিবেশনের স্থান এবং সময় নির্দারণ করিয়। দিবেন 
এবং কংগ্রেমের নিয়মানুস।রে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার নির্দেশ 
কগিবেন। পঞ্জজৰব এবং উত্তর-পশ্চিম-সীমাস্ত প্রদেশ এক প্রদেশ 
বলিয়! ধরা হইবে এবং সেই অনুনারে কংগ্রেসের প্রদেশের সংখ্যা 
নির্ধারিত হইবে। প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেন কমিটির সভযগণ টক্ত 
কমিটির অধীন্স্থ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠ।ন কর্তৃক নির্বব।চিত হইবেন। প্রত্যেক 
প্রার্দেশিক-কংগ্রেন-কমিটিকে তাহ।দের কাধ্যের বাৎসরিক রিপোর্ট- 
৩* নবেম্বরের মধ্যে নিখিল-ভারত রা দ্বীয়-সমিতিব নিকট দাখিল করিতে 
হইবে। প্রাদেশিক-কংগ্রেস-কমিটি কর্তৃক. নির্ধারিত দিনের মধ্যে ধাহার। 
কংগ্রেসের চাদ দিয়ছেন কেবলমাত্র ভাহরাই কংগ্রেদের নির্বাচনে 
যে/গদান করিতে পারিবেন । ১ল! জানুয়ারী হইতে চাদ! দিবার বৎসর 
আরম্ভ হইয়৷ ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত উহ| বাহাল থাকিবে। 

(২) পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু প্রস্তাব করেন--দিল্লী-কংগ্রেসে 


প্রবাসী ্ী মাঘ, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








মৌল।ন। মহন্মদ আলি 


গঠিত কমিটি ভ।রতের জাতীয় চুক্তিপত্র এবং বাংলার জ।তীয় চুক্তিপত্র 
সম্বন্ধে দেশের মত।মত সংগ্রহ করিয়। আগামী মাচ্চ মাসের ৩১শে 
তারিখের ভিতর নিখিল-ভারত-রাষ্্রীয়-সমিতির নিকট এসনম্বদ্ে একটি 
রিপে।ট. দাখিল করিবেন। এবং নিখিল-ভারত-রাদ্্বীঃ-সমিতি এ. 
সম্বদ্ধে বিবেচন। করিবেন । উক্ত কমিটির সভ্য সর্দার মহাতীবসিং 
করারুদ্ধ থাকায় তাহ।র স্থানে জশিবালের সর্দার অমরসিংকে সহ্য 
নির্বাচিত কর। হউক । 

শ্রীযুক্ত হরদয়।ল নাগ এই প্রস্তাবটির প্রতিবাদ করিয়। বলেন, এই 
প্রস্তাবের ছিতর হই “'বাংল।র জাতীয় ঢুক্তি” এই কথা কয়েকটি 
তুলিয়া দেওয়| সঙ্গত। অধিকাংখ সভোর মতানুমারে কথ! কয়েকটি 
তুলিরা দিয়াই প্রস্ত।বটি পরিগৃহীত হইয়ছে। 

(৩) পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কংগ্রেসের গঠন-মুলক কা7- 
সাধনের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনের প্রস্ত।ণ উপস্থত করেন। প্রন্ত।বটি 
সর্ধসন্মতিক্রমে পরিগুহীত হইয়াছে। 

(৪) ব্রিটিশ দাতআ্াজ্যের বিভিন্ন অংশে ভারতীয় শ্রমিকের &ত 
অপমানন্চক ব্যবহার কর! হয়। স্ুতরং ভারত হইতে বিদেশে 
শ্রমিক পাঠ।নো৷ একেবারে বন্ধ করার জন্য দেশবাসীকে পরামর্শ দেওয়! 
সঙ্গত এবং এই উদ্দেশ্ঠে সমস্ত বিষয় ভালে। করিয়| বিবেচনা করিধ। 
দেখিবার জন্য কংগ্রেসের কধ্যকণী সমিতিকে এক সব.কমিটি নিযুদ 
করিবার জন্য অনুরোধ কর! উচিত । 

(৫) শ্রীযুক্ত রাজগে।পাল আচারিয়ার প্রস্ত।ব করেন--(ক) কলিকাত 


৪র্থ সংখ্য। ) 
শাগপুর আহমদাবদ গয়! এবং দিলীতে যে অপহযে।গ প্ররস্তঃব গৃহীত 
€ইয়াছে এই কংগ্রেন তাহ। পুনর।য় গ্রহণ করিতেছেন । দিল্লী-কংগ্রেসে 
কাউন্সিলে প্রবেশ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব পর্দিগুহীত হইয়াছে তাহাতে 
লোকের মনে স্কুল কলেজ আদালত এবং কাউন্সিল বর্জন সম্পর্কে 
কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তিত হইয়ছে বলিয়। একটি সন্দেহের উদয় 
হইয়াছে । স্থতরাং কংগ্রেন আব।র ঘেধণ!। করিতেছেন যে এসম্পর্কে 
নংগ্রেসের নীতির কোনওরূপ পরিবর্তন ভয় নাই। (খ) কংগ্রেদ দেশ- 
ন|মীর নিকট এই খাবেদন করিতেছেন যে, তাহারা ষেন বরদোলীতে 
গহীত গঠনমূলক কার্যাতালিক। অনুনরণ করেন এবং আইন 
মগের জন্য প্রস্তুত হন। (গ) এই বংগ্রেস প্রাদেশিক-কংশ্রেস- 
কমিটিগুলিচক অনুরোধ করিতেছেন যে, দ্রুত উদ্দেশ্তমাধন্রে ভন্য 
কমিটিগুলি যেন অবিলম্বে কার্যে প্রবৃত্ত হন । 

(৬) কংগ্রেসের কার্যোর পরিচ।লন।র জন্য কংগ্রেসের কা্যকে 
ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রদেশে প্রদেশে কাধ্যালয় গঠন 
করিতে হইবে । এ সকল কা্যালতে বেতনভুক্‌ কর্মচারী থাঁকিবেন । 

(৭) মৌলানা শৌকৎ আলির প্রস্তান অনুসারে কংগ্রেসের 
বিণ়্-নির্ব্বাচন সমিতিতে একটি নিখিল-ভারত-খদ্দর-বোর্ড গঠন 
করবার প্রস্তব গুহীত হইয়ছে | শেঠ যমুনাল।ল বাজাজ বোর্ডের 
টেোরমান এবং ষৌলানা শৌকৎ আলি অন্যতম সদস্য নির্বাচিত 
হইয়াছেন। ভারতের সব্দীত্র খদ্দর প্রচলন এবং সাধারণ ভার 
হঃভে যে বরা আছে তাহার গ্তিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করাই এই 
বের উদ্দেন্ঠ হইবে । এই বোর্ড প্রাদেশিক-কংগ্রেস-কমিটিগুলির 
সঠিত মিলিয়। কাজ করিবেন এবং প্রাদেশিক-কংগ্রেন-কমিটি কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত খদ্দর-প্রঠি্ঠানগুলির উপর পরিদর্শন-ক্ষমত| প্রয়োগ ছাড়াও 
নুন নুতন খদদর-প্রতিষ্ঠ।ন খুলিতে যত্বুবান্‌ হইবেন। 

(৮) খীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সভারকারকে দীর্থক!ল কারারুদ্ধ 
করিয়। রাখায় গবমেন্টে। উপর দোষারোপ করিয়। একটি প্রস্তাব 
গৃঠাত হইয়।ছে। 

(৯) আগানী বদরের কংগ্রেমের অধিবেশন কর্ণ।টকে হওয়ার 
চন্য কর্ণাটক যে নিমন্ত্রণ করিয়।ছেন, তাহ! গৃহীত হইয়াছে । 

(১*) একটি প্রস্তাবে কেনিয়া-প্রবাদী ভারতীয়দের প্রতি 
সহানুভূতি জ্ঞাপন কর! হইয়াছে এবং কেনিয়। কংগ্রেমের ভারতীয় 
প্রহনিধিদিগকি ভারতের পক্ষ হইতে কেনিয়া-প্রবাসীদ্দিগ্নকে 
আান্তরিকত। জানাইবার জন্য অনুমতি দেওয়। হইয়াছে । 

(১১) একটি প্রস্ত।বে বল! হইয়াছে যে, গুরুদ্বার-প্রব্দক-ক মিটি 
এব" অকালীদের বিরুদ্ধে গবমেণ্টের কাধ্য।বলী যাবতীয় জাতীয় 
ধাঁঠান এবং অহিংম-অনহযোগের বিরুদ্ধে অভিযান। কংগ্রেস 
সঃ দেশবানীকে অর্থ ও লে।কজনের দ্বার। অকালীদের সাহায্য 
কথার জন্য অনুরোধ জ।ন।ইয়াছেন । 


দলাফৎ কন্ফারেন্স__ 


মৌল।ন। শৌকৎ আলি এবার কানাডায় খিলাফৎ কন্ফ।রেশের 
মত।পতির আমন অলঙ্্ৃত করিয়াছিলেন। সভায় যেসব প্রস্তাব 
9..পুচীত হইয়াছে নিয়ে তাহার কতকগুলি উদ্ধত কারিয়া দেওয়া গেল। 

*১) খিল।ফৎ সভ। এই অধিবেশনে নিয়লিখিত বিষয়গুলির 
৫ করিতেছেন ।_(ক) তুরক্ব-স।্রাঙ্জের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । (খ) 
5 প্রত্যর্পণ । (গ) ম্মার্ণ ও এশিয়-মাইনরের উপকূল প্রত্যর্পণ। 
(৭; জজিরৎ-উল-আরবের স্বংবীনত] ও রক্ষা । 

লোজানের সন্ধিতে এই দ।বীগুলির প্রথমটি মাত্র পূর্ণ হইয়াছে, কিন্ত 
উ-:২-উল আরবের রক্ষার দাবী এখনো! পূর্ণ হয় নাই। এই সন্ভ 


ক 
শা 
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দেশ-বিদেশের কথা্্ভাঁরতবর্ষ 








মৌলানা শৌকৎ আলি 


ম্পষ্টভ।বে এবং শেষব।র থেষণ| করিতেছেন যে, আরবের সকল প্রদেশকে 
স্বাধীন ও সুরক্ষিত করিতে হইবে। সমস্ত মৌস্মলম-জগৎ এজন্য 
যথ/সাধ্য সংগ্রাম করিবে এবং উদ্দে্ঠ সিদ্ধি ন। হওয়। পধ্যস্ত শাস্ত 
হইবে ন|। 

(২) এই সভ। জাতীয় চুক্তি ও স্বরাঁজ্যদলের চুক্তির নিয়লিখিত 
মূল নীতিগুলি স্বীকার করিয়। লইতেছেন। (ক) লোকসংখ্য। অনুসারে 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হইকে। (খ)ম্ে সম্প্রদায়ের লোকসংখ্য। অল্প 
গে সপ্প্রদায়কে রক্ষী করিতে হইবে । (গ) ভারতের বিভিন্ন ধন্- 
সন্প্রবায়গুলির ভিতর সৌহার্দ্য স্থাপন করিতে হইবে। 

ভারতবার্ষর সমস্ত খিলাফৎ কমিটি ও অপরাপর মুগলখাঁন 
সমিতিগুলি জাতীয় চুক্তি ও স্বরান্রদলের চুক্তি এই ছুই চুক্তির সম্যক্‌ 
আলোচন। করিয়! তাহাদের মতামত প্রা্দেশিক-খিল|ফৎ-কমিটির 
সাহায্যে এক সাব-কমিটির কাছে প্রেরণ করিবেন। এই সাব-কমির্টিকে 


৫৪০৩ 
আবার ১৯২৪ সালের ৩১শে মা্চের মধ্যে কেন্দ্রীয়-খিল।ফ্ষৎ-কমিটির 
কছে রিপোর্টে দিতে হইবে । সাব-কমিটির সদস্তগণের নাম মৌলীনা 
আবুল কালাম আগাদ, মৌল।ন। আবুল সদর বাবিলী ও আই এ কে 
শের্ওয়ানি। | 
(৩) স্বরাজল।ভ কর! মুপলম।নদের রাজনৈতিক ও ধর্মানুমে।দিত 
“সবব্য। 


(৪) হিন্দমূনলমানের এক্য-বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য চেষ্টা 
₹রিতে হইবে। উভয় সম্প্রদ।য়ই যেন উভয় সম্প্রদায়ের পুণ্যস্থানগুলি 
ক্ষার জগ যত্রবান্‌ হন। দাঙ্গাকারীরা যে সম্প্রদায়ের লোকই হেক্‌ 
না কেন, তাহাদিগকে বাধাদ।নের চেষ্ট। কর! সকলেরই কর্তব্য। 


(৫) খিল।ফং কমিটিগুলির পুনর্গঠনের জন্য কার্ধ্যনির্ববাহক" 
কমিটির উপর ভার দেওয়| হইবে এবং জঙ্জিরৎ-উল-আরব ও ভ।রত- 
বর্ষের স্বাধীনতার জন্ত মাসিক ও বাৎসরিক চাদ এবং এককালীন 
দানের জন্ঠ আবেদন করিতে হইবে । 


(৬) আধ্যনমাজ প্রচারধাধ্যের জন্য বেতন দিয়া লৌক রাখিয়। 
থাকে । সেইরূপ বেতনভূক্‌ খিলাফৎ কন্মাও নিযুক্ত হওয়। দর্কার | 


বোর্সাদে সত্যা গ্রহ-_ 


বে।ঘব।ই-গভমে ন্ট. গুজরাটের কায়র! জেলার বোর্সাদ তাঁলুকে 
নিগ্রহ-পুলিশ-ট্য।ক্স. বসাইয়াছিলেন। এ তালুক, ট্যাক্স দেওয়।৷ বন্ধ 
করিয়। দিয়। স্থ।নে স্থ!নে সত্যাগ্রহ আশ্রম খুলিয়াছে। এই আন্দোলনে 
বল্পভভাই পটেল অধিনায়কত্ব করিতেছেন। বোর্সাঁদ তালুকের অধি- 
বসীরা জাতিতে অধিকাংশই 'ধারালো' । তাহাদের কয়েকজন প্রসিদ্ধ 
গুণ, তাহার! স্থানীয় এবং পার্বতী বহু তালুকের ভয়ের কারণ। 
বোন্ব ই-সর্কার দেইজগ্য এই তালুকে নিগ্রহ-পুলিণ মোতায়েন করেন। 
কয়েকজন গুণ। যে অশান্তির সষ্টি করিয়াছে তাহ।রই প্র।য়শ্চিত্ের জন্য 
দরিদ্র জন-সাধারণকে ট্যাক্সের ভার বহন করিতে বল! উদ্দোর পিগ্ডি 
বুধোর্‌ ঘাড়ে চাপানোর মতই অস্বাভাবিক ব্যাপার। স্ৃতরাং জন- 
সাধারণের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হওয়| খুবই স্ব।ভাবিক। এই 
ক্ধাভাবিক নিক্নম অনুলারেই লোকে সত্যাগ্রহ করিয়। ট্যাক্স দেওয়। বন্ধ 
করিয়াছে। 'ভয়েস্‌ অব. ইওিয়। ভাঁনাইয়াছেন যে, এই অপরাধে 
সর্কারী কর্মচারীরা লোকজনের জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করিতেছেন । 
কিস্তু স্থানীয় শ্রমিকের এই-সব বাজেয়।প্ত-কর। জিনিষপত্র বহন 
করিতেছে না। ফলে নিগ্রহ-পুলিশদের দ্বারাই সেগুলি বহাইয়। 
লইয়! যাওয়। হইতেছে । দর্বর প্রীগেপাল দান দেশাই তাহার ১*নং 
সত্যাশ্রহ-ইন্ত।হ।রে পুলিশের লোকজনকে কুলীর কাজ করিতে নিষেধ 
করিয়। কেবল মাত্র পুলিশের কর্তব্য পালন করিতেই অনুরোধ 
করিয়াছেন) 

গত ২২শে ডিসেম্বর বের্নার্দে অনেক লে।কের জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত 
কর! হইয়াছে, কিন্তু সেডন্যা কোনে। ইস্তাহার পূর্ব্বে জারি কর! হয় নাই। 
বাজেয়াপ্ত ডিশিষপত্রের মুলোর হিসাব প্রায়ই কর! হয় ন|। সময় সময় 
রূসিদও দেওয়া হয় না। বাঙ্ারে জিনিবপত্র বাজেয়াপ্ত করিবার সময় 
দেগুলি বহন করিবার নিমিত্ত পুলিশ মোটর-গাড়ী সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়। 
থাকেন, কিন্ত চাঁল:কর অভিজ্ঞতার অভাবে সেদিন তিনটি শিশু চাপ! 
পড়িয়। জখম হইয়াছে। 


গত ২২শে ডিসেম্বর খাণ্ডেখবরের কয়েকজন খুষিয়ান চামারের জিনিধ 
বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাহারা কোন পাদ্রীর চিঠি লইয়া 
কলেক্টারের সঙ্গে দেখ! করে। উক্ত ুষ্টিয।নদের বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি 
ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। 


কা সি পাস্টি পা স্টিতা ও সিরা পিছ শা সি 


প্রবাঁসী-্মাঘ, ১৩৩০ 


পাখি পি সিল সসি পিসি েসসিতিসসি পা পি ওসি গোস্সিগশ০সছি সিসি তি সিস্ট প পা সি লস্ট পিপি সস সিল সি তাস পস্টি পাস্টিসসি পপি বসি শিস লিস্ি তী ভাসি ও 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খং 


প।লজ নামক স্থানে একজন দরিদ্র চামারের দেয় পচ টাকা ট্যান্চে। 
জন্য কুড়ি ট।কা মুল্যের একটি গরু বাজেয়াপ্ত কর! হইয়!ছে। 

পরে (৮1১1২৪ তাঁগিখে ) খবৰ পাঁওয়। গিয়ছে যে সত্য গ্রহের জয় 
হইয়াছে, গভমে ন্ট. নিগ্রহ-পুলিশ সর।ইয়| ট্যাক্স মকুফ করিতে বান 
হইয়াছেন! 


খিলাফং-প্রতিনিধি _- 

সর্বব-ভারত-খিল।ফৎ-কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, খিল।ফৎ সম্প্ে 
ভ।রতবাসী মুসলমানদের মত ব্যক্ত করিবার জন্য আঙ্গোরায় একদ' 
প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে। হাকিম আঙ্গমল খ সেই দলের মুখপা্ 
হইবেন। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন :-_ 
মৌলানা মহন্মদ আলি, ডাঃ আন্সারি, জীমতী সরোজিনী নাইড়ু, পা ওঃ 
মোতিলাল বা জহরলাল নেহরু, মৌলানা! আবুল কাল।ম আজাদ এ৭ং 
মৌলান। মুএঙ্জন আলি (সম্পাদক)। আগামী ফেব্রুয়রী মামে? 
শেষভাগে ইহার! যাত্র। করিবেন 


মুসলমান মহিলা-ব ন্ফারেন্স-_- 

সম্প্রতি আলিগড় সহরে মুসলমান মহিল।দের একটি কন্ফারেঞ্গ 
হইয়। গিয়াছে । হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই, পঞ্জজৰ এবং অন্তান্ত প্রদেশের 
বহু মুসলমান মহিল| এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন । হযিদ্রবাদে: 
মিসেস্‌ মমতাজ ইয়ারজঙ্গ. সভভানেত্রীর আমন গ্রহণ করিয়াছিলেন ! এঃ 
কন্ফারেন্সে মুসলমান-সমাজ-সং্ব।র-সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় 
প্রস্ত(ব গৃহীত হইয়াছে । একটি প্রস্তাব হইতেছে এই--দশ বদর 
বয়ন পধ্যস্ত সমন্ত মুসলমান বালিক। স্কুলে গিয়। লেখাপড়া শিখিতে 
পারিবে। মুমলমান-সম্্রাদয়ের ভিতর বহুবিবাহ এখনও প্রচলি £ 
আছে। এই প্রথার প্রতিবাদ করিয়া, এক পত্রী থাকিতে কে।ণে। 
মুদলম।নেরই দ্বিতীয় পত্রী গ্রহণ কর! সঙ্গত নহে, এই মনে আর-একটি 
প্রস্ত(ব পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহ ছাড়। দেশী শিল্পদ্রব্যের ব্যবসা? 
করিয়। দেশী শিল্পের উন্নতি করিবার জন্য চেষ্ট। কর! উচিত, এই মশ্বেঃ 
কন্ফারেন্স. একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয্ছেন। 

ন।রীদের জাগরণ ভিন্ন কোনে। জাতিরই উন্নতি সম্ভবপর নঠে। 
মুলমান নারীদের জাগরণেয় পূর্ববাভ।ম সমগ্র মুনলমান সম্প্রদ। য়ে 
উন্নতির অগ্রদুত-_তাহাতে সন্দেহ নাই। 


ভারত-ধন্ম-মহামগুলের অধিবেশন-__ 


লক্কৌ। সহ্রে ভারত-ধর্দ-মহামণ্ডলের বাৎসরিক অধিবেশন হই 
গিয়াছে। অনুন্নত জাঁতির প্রতি হিন্দু-সমাজের সহানুভূতি প্রদ্ন 
নিখিল-ভারত-হিন্ু-সংগঠন, কলিযুগে আপদ্ধান্ধের প্রয়োজনীয়তা, হি" 
সমাজের প্রতি সাধুদের কর্ভব্য, মাল্কানা রাজপুতদের শুদ্ধি: 
ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । 
জাতীয় চুক্তিপত্র-_ 

ংগ্রেসের সাব-কমিটি 1[1001212 0020511550৮ নামা ৭ 
একটি প্রস্তাবের পাওলিপি তৈরী করিয়ছেন। তাহার মর্্ গিয়ে 
প্রদত্ত হইল ?-_ 

(১) ভারতের জগত স্বরাজ লাভ ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ে:ই 
অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ । প্রত্যেক স্বাধীন জাতি তাহার নিজের দে. 
যেসব স্থবিধা ও অধিকার ভোগ করে শ্বরাজ ভারতবর্ষে সেই- 
সুবিধা ও অধিকার প্রদ্নান করিবে। 

(২) স্বরাজ গবর্মেন্ট, গণতস্ত্মূলক হইবে এবং তাহ! বিটি 


৪ধথ সংখ্য। ] 
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প্রাদেশিক গবমেন্ট সমুহের এক সম্মিলিত রাষ্ট্র হইবে। বিভিন্ন 
রাজনীতিক দলের প্রতিনিধির সম্মিলিত হইয়া এই গবর্মেন্টের গীতি 
নীতি স্থির করিবেন। 

(৩) হিন্দৃস্থানী ভাঁষ! ভারতের জাতীয় ভাষা! হইবে । উহা! দেব- 
নাগরী ব। উপ, যে-কোন অক্ষরে লেখ। চলিবে । 

(8) সকল সম্প্রদায়কে ধর্ম সম্বন্ধে পর্ণ ্ব।তন্তয অর্থাৎ ধর্মম-বিজ্ঞান, 
পুজাপদ্ধতি, ধর্মপ্রচার, ধন্্-সমিতি এবং শিক্ষণ সম্বন্ধীয় স্বতন্ত্র দেওয়া 
হইবে। এই স্বাতন্ত্র সম্প্রদায়সমুহের একট|। বৈধ অধিকার হইবে। 
এ অধিকারে গবমেন্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। শান্তি ও 
শৃঙ্বল] রক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়। উল্লিখিত অধিকার ভোগ করিতে 
হইবে 1 কেহ অপরের অধিকার ক্ষণ করিবার জন্য বলপ্রয়োগ করিতে 
পারিবেন না। 

(৫) কোনো! ধর্দের প্রতি পক্ষপ।ত কর! হইবে না। সরুক।রী অর্থ 
কোনে ধন্ধের সাহাধ্যার্থে ব্যয়িত হইবে ন।। 

(৬) স্বরাজ গবর্ণমেন্টকে ভিতরের বা বাহিরের আক্রমণ হইতে 
ক্ষ! করা হিন্দুমুঘলমান-প্রমুখ সকল সম্প্রদায়েরই কর্তব্য হইবে। 

(৭) বর্তমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনের অবস্থা যেরূপ তাহা 
বিবেচনা করিয়। এবং তাহাদের রাজনৈতিক বোধ ও দায়িহজ্ঞান এখনও 
সম্পূর্ণ্ধপে বিকাশ লাভ করে নাই এ-কথ। স্মরণ রাখিয়া, ঘে সকল 
সম্প্রদ।য়ের লেকসংখ্য/ কম, আরে। কিছুদিন তাহ।দের স্দার্থ সংরক্ষণ 
করিয়|! চলিতে হইবে । এজন্ভ স্বরাজ গবমেন্টের ব্যবস্থপক সভ1- 
গুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদ।য়ের জন্» প্রতিনিধি প্রেরণের স্বতস্ত্র রকম ব্যবস্থা! 
থাকিবে। 

(৮) ইদুজ্জোহ1 পর্ব ব্যতীত মুগলমানের গোহত্য। করিভে 
পারিবেন না। সে সময়েও গোহত্যা এমন ভবে করিতে হইবে, যেন 
হিন্দুদের মনে কোনরাপ আঘাত ন! ল।গে। 

(৯) স্থানীয় মিলন-পরিষদ. কর্তৃক নির্নারিত পুঞ্জার সময়ে ব্যতীত 
বন্বস্থ।নের সম্মুখে গান বাঁজন| কর! চলিবে না! । 

(১০) বিভন্ন সম্প্রদায়ের মিছিল যর্দি একই তারিখে বাহির হয় 
বে স্থানীয় মিলন পরিষদ্‌ মিছিলগুলির জন্য বিছিন্ন ময় ও বিভিন্ন 
হাস্ত। নির্দেণ করিয়| দিবেন । 

(১১) ছুর্গোৎলব, মহরম, রখঘ।ত্র।। শিখ-দেওয়ান্‌ প্রভৃতির সময় 
যাহাতে কোনে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ উপস্থিত ন। হয়. তাহার জন্য 
প্রাদেশিক ও স্থানীয় সম্মিলিত-পরিষদ নিযুক্ত করিয়া! আপে ও 
নধ্যস্থতার ব্যবস্থ। কর! হইবে। 

(১২) সমস্ত প্রাচ)চজাতির এক সমবায় গঠন করিতে হইবে] 
এ মমবায়ের উদ্দেশ্ঠ-প্রতীচীর অর্থগৃরন তা হইতে আত্মরক্ষ। করা এবং 
প্রাচোর শিক্ষাশিল্প প্রভৃতিকে উৎসাহিত করা! 


ব্রিটিশ-সাহ্রাঞ্জ্যের পণ্য বয়কট্‌__ 


বোন্থাই গির্গাওয়ের জেলা-কংগ্রেন-কমিটি ব্রিটিশ-সাম্্রজ্ের পণ্য 
য়কটরে জ্য রীতিমত আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। স্থানীয় স্বরাজ 
পারি ও স্কাশনালিষ্ট মিউনিসিপ্যাল পার্টিও দে ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সমর্থন 
ক পিয়াছেন। বোম্বাইয়ের সর্বত্র এই বয়কটু ব্যবস্থ। অনুসারে আন্দোলন 
ঢালানে। হইবে। 


বধবা-বিবাহ-_ 


লাহোরের বিধবা-বিবাহ-সহায় ক-সভ।র উদ্যেগে গত নবেম্বর 
“সে ভারতের সর্বত্র ৬১টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে । ইংরেজী 
''সরের ১ল। জানুয়ারী হইতে নবেম্বর মাসের শেষদিন পধ্যস্ত সমগ্র 
“তে মোট ৭৭৩টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। পঠিণশিত। বিধবাদের 


দেশ-বিদেশের কথা--ভারতবর্ষ 


৫৪১ 
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স্তার আলি ইমাম 


ভিতর পঞ্জবের ৫৯৫টি, উত্তরপশ্চিম-সীমাস্ত-প্রদেশের ৪টি, সিঙ্কুর 
৩*টি, দিল্লীতে ২৭টি, যুক্তপ্রদেশের ৮টি, মাদ্রাজের ৫টি, বাংলার ১১টি, 
এবং বোম্বায়ের ২১টি। 


স্যর আলি ইমাম-- 


'ভয়েম অব. ইত্িয়া'তে গ্রকাশ, শ্ত।র আলি ইম।ম পুনরা 
নিজীম-রাঁজ্যের এক্ঞ্িকিউটিত কাউন্সিলের [প্রসিডেন্ট, হইবেন। 
অতঃপর বেরার প্রর্দেশ ফিরিয়। প।ইবার নিমিত্ত বিলাতে আবেদন 
আর নিবেদনের থাল। বহিয়! বেড়াইবেন স্ত।র আলি ইমামের ব্দলে 
স্যারকে জি গুপ্ত। স্তংর অপি ইমামের কাজের দক্ষিণ! হইবে 
মাসিক ১৫০০০ টাক! ইহ! অত্যন্ত অধিক বেতন। প্রবল-পরাস্রাস্ত 
জাপান-সাআজোর প্রধান মন্ত্রী ইহার দশম|ংশ অর্থাৎ মাসিক দেড় 
হাজার টাক! বেতন পান। 


পছুকোটায় নৃতন বাবস্থাপক সভা 


পছুকোট। ব্যবস্থাপক অআ্যাডচাইসরী কাটন্সিল উঠাইয়। দিয়া 
নৃতন ব্যবস্থপক সভা কর! হইবে। এই সভায় স্ত্রীলোকর্দিগকে ভোটের 
অধিক।র দেওয়! হইবে । অনেক মহিল! ব্যবস্থ'পক সভার স্যত্য প্রদ- 
প্রার্থী হইবেন বলিয়। জান গিয়াছে । 


রবীন্দ্রনাথের চীনযাত্র।-- 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অল্প দিনের ভিতরেই একদল 
ভারতীয় পণ্ডিত সহ চীন জ।পান স্ুমাত্র। প্রভৃতি বৌদ্ধ-ধর্শ-বহুল দেশ 
পরিভ্রমণে গমন করিবেন । পগ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এবিষয়ে নাকি 
বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের জন্ক অর্থ সংগ্রহের 
ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইয়।ছেন। 

রায়বাহাছুর শেঠ বলদেও দাস বিরলা বিশ্বভারতীর জন্য বিশ 
হাজার টাকা দান করিয়াছেন । 


গেমাংদ আম্দানীর স্কীম-_ 

শ্রীযুক্ত জসাওয়াল! অষ্ট্রেলিয়া হইভে ভারতবর্ষে গোমী স আম্দানী 
করা সম্বন্ধে একটি স্কীম খাড়া করিয়ছিলেন। এবিষয়ে গত ১৩ই 
ডিসেম্বর নিখিল-ভারত-গো-রক্ষা-সম্সিলনের কাধ্যকরী সমিতিতে 


৫৪২ 


শী তি শা সিসি সস পাপ সি এটি সি পিসপিলসিপাস শি তা লাস তি খও। তিন তা সি শি পক্ষ পপি তি পতি পাস্ছি তিতা সখি তািস্ছি শিক্ছি পাজি 


আলোচন। হইয়| গিপছে। সমিতির মতে এই ক্ষীম অর্থনীতির দিক্‌ 
হইতে অনুবিধাজনক হইবে এবং উহাতে গেো-হত্যা মম্বদ্ধে অবৈধ প্রতি- 
যোগিতা আরম্ভ হইবে । ফলে ভারতে গোহত্। বৃদ্ধিই হইবে । এইপব 
দিক্‌ দিয়! বিবেচন। করিয়। সম্মিলনী ক্কীমটি গ্রহণ করেন নাই। 


ম্হাত্ার স্বাস্থ্য-__ 
বোম্বে ক্রন্কিল সংবাদ দ্বিতেছেন ষে, শ্রীমতী কন্তরীবাঈ গান্ধী 


গত ১৮ই ডিসেম্বর গ্রেলে মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি"ুলন। 
মহাত্ম(র যেরূপ শারীরিক অবস্থার কথ। শোন। যাইতেছে তাহ! অত্যন্ত 
আশঙ্কাজনক। পূর্বে তাহার দেহের ওজন ১৩ সের কমিয়। গিয়াছিল, 
পরে আবার বৃদ্ধি পায়। বিস্ত শেষোক্ত সংবাদে প্রকাশ যে তাহার 
দেহের ওজন বর্তমানে মোটে ৯৬ পাউওড অর্থাৎ ৪৮ সের মাত্র। 
গ্রেপ্তারের সময় তাহার ওজন ১৮ পাঁউও ছিল, কিছুদিন পরে ৩ 
পাউও্ বৃদ্ধি পায়। গ্রীযুক্ত বল্পভভাই পটেল মহাত্ার স্বাস্থ্যের সংবাদ 
অবগত হইবার জস্য বোম্বাই সর্কারের নিকট নাকি পত্র লিখিয়াছেন। 
মহাত্মার ডাক্তীর তালবারকার এবং কানুগাও মহাক্সার ডাক্ত।রী পরীক্ষার 
বিশেষ প্রয়োজন এই অভিমত ব্যক্ত করিয়| গবমেণ্টের নিকট পত্র 
দিয়াছেন। কিন্ত কেহই এপধ্যস্ত উত্তর পান নাই। 


ত্রদ্দের শিক্ষা-ব্যবস্থা-- 


ব্রন্মদেশে ইংরেনী স্কুল খুলিবার সময় আর বর্ণ-বৈধম্য রাখ! হইবে 
মা বলিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধাস্ত করিয়ছেন। এ নীতি অনুসারে 
তাহারা ইউরোপীয় শিক্ষানবীণ ও অন।থদের বৃত্তি এবং ইউরোপীয় 
বেতন-ভাগ্ার তুলিয়া দ্রবেন। ইউরোপীয়দের জন্য আর বিশেষ বৃত্তি 
থাকিবে ন। এবং রেঙ্গুন আকিয়ংব মৌলমীন ও মন্দালয়ে জাতি-ধর্মব- 
নির্বিশেষে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা! করিবার জন্য নুতন বোর্ড. গঠিত হইবে। 


নাগরিক প্রহনী-- 


দিল্লীর স্পেশাল কংগ্রেসের নির্দেশ অনুনারে বোন্বাই-গিরগ।ওয়ের 
জেলা-কংগ্রেস-কমিটি “নাগরিক প্রহরীদল” নামক শ্বেচ্ছ(সেবক বাহিনী 
গঠন করিবার সম্কল্প করিয়াছেন। ডাক্তার সবর্কার্‌ সে বোর্ডের সভাপতি 
হইয়ছেন। স্থানীয় জেল-কংগ্রেস-কমিটির সদস্তর| উক্ত স্বেচ্ছ(সেবক 
দলে যোগ দিতে পাঁরিবেন। ডিল, লাঠি খেল, সাঁতার, সাইকেল 
চড়া, আহতের প্রাথমিক গু্রষা, এন্বল্যান্সের কাজ প্রভৃতি শিক্ষার 
ব্যবস্থ। হইয়াছে। 


কাকিনাড় মিউনিসিপ্যালিটির সৎসাহস-__ 


অন্ধদেশের কাকিনাড়। মিউনিসিপ]ালিটি, কংগ্রমের অধিবেশন 
উপলক্ষে মৌলান! মহম্মদর আলি এবং শ্রীযুক্ত চিত্তরগ্রন দাশ মেখানে 
গমন করিলে, ত।হাদিগকে অভিনন্দিত করিয়।ছেন। 


গত ১৯২১ সালে কাকিনাড়! মিউনিসিপ্যালিটি মহাত্মা গান্ধীকে 
অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ফলে সরকার হইতে আদেশ 
দেওয়| হয় যে, সর্কারের অনুমতি ন। লইয়। এই-সব কাজে অর্থব্যয় 
করিলে তাহা মঞ্্ুর করা! হইবে ন1। সর্কারের এই আদেশ অমান্য 
করিয়া মিউনিমিপ্যালিটি সেই বৎসরেই পুসিফুট জন্সন্কে অভিনন্দিত 
করেন--তাহাতে চারি টাক! ব্যয় হয়। এই চারি টাকার ব্যাপার 
লইয়। এখনও গবমেপ্টের সহিত মিউনিসিপালিটির চিঠি লেখালেখি 
চলিতেছে। তাহার পর গ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন যখন অন্ধ দেশ পরিভ্রমণে 
ঘাহির হন তখন ঙহীর অভ্যর্থনার জন্ত এক অভিনন্দন পত্র মুদ্রিত 
হুয়। এপধ্যস্ত ম্যাজিষ্্রেট এবং গবমেন্ট, এই-সমস্ত বিল মঞ্জুর 


প্রবাসী - মাঘ, ১৩৩০ 


লি সিপিস্সি লী সিটি পরি সিপগি সরি ৯ পিসি কাস পিসি তা সি এগ সি এিনসি তরি পারিস সস িস্স্সি শাসি পিসি শি এরি 


॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড. 





করেন নাই। এসমন্ত সত্বেও কাকিনাড়া মিউনিসিপ্য।লিটি মৌলানা 
মহম্মদ আলিকে এবং চিত্বরঞ্জনকে আবার অভিনন্দিত করিয়! বিশেষ 
সংসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়ছেন। 


রতন টাটার দান - 

পরলেোকগত স্তার রতন টাট। সর্র্বদাধারণের উপকারার্থে দ।নের 
জন্য যে তহবিল রাখিয়! গিয়।ছেন তাহ! হইতে গত ডিসেম্বর পয্যস্ত 
১৫ মাসে ২৬৮,৭** টাকা দান করা হইয়াছে । ইহার ভিতর ২৮,৯৯০ 
টকা ধরম্পুর ষঙ্্ব।-ই(সপাঁতালের জন্য ; ৩*,*** টাকা নাগপুর মিওর 
ইদপ।তালের জন্য ; ২৮,৫** টাকা আহ্মদাঁবাদ রতন টাট। অনাখ- 
আশ্রমের জন্য ; ২৫*** টাক। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতীর 
জন্য ;২*,*** টাঁকা জম্শেদ্পুর টেক্নিক্যাল ইন্ফিটিউটের জন্য ; 
২১,** টাকা লগ্ন স্কুল অব্‌ ইকনমিকুমে মমাঁজবিজ্ঞানের একটি ক্লা” 
থুলিবাঁর জন্য ; ২*,*** টাকা জাপানের ভূমিকম্পে সাহাযোর জন্য 
দেওয়া হইয়াছে । 


খুষ্টিয়ান সম্মিলন-__ 


সম্প্রতি বাঙ্গ|লোরে নিথিল-ভারত-ুষ্টিয়।ন-সম্মিলনের এক অধিবেশন 
হইয়। গিয়ছে। মিঃ কে টি পাল সভ।গতির আসন গ্রহণ করিয়/ছিলেন। 
সম্মিলনে কেনিয়। ব্যাপারে ব্রিটিশ জাতি যে সিদ্ধত্ত করিয়াছেন সেজন্য 
£খপ্রকাশ করিয়। এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । আর এক প্রস্ত।বে 
সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য দুঃথ প্রকাশ করিয়া জাতীয় একতার ভন্ত 
হিন্দু-মুসলমানের সহিত থুষ্টিয়ানদিগকে এক ঘে।গে কাগ্গ করিতে 
অন্থুরোধ কর! হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক পৃথক্‌ শির্ব্বাচনের বিরুদ্ধেও 
এক প্রস্তাব গৃহীত হুইয়াছে। 


শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় 


বিদেশ 

ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের নবসমন্বয় - 

রাষ্ীয় প্রয়েজনের চাঁপে ইউরোপীয় শক্তিপুপ্রের মধ্যে চুক্তির 
মিলন নানা ভাবে নান সময়ে হইয়। আসিয়াছে । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্য ভাগে এইরূপ মিলন হইতে ইউরোপীয় রাষ্্র-জীবনে 
একটি নুতন নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এই নীতি ইতিহাসে 
|37151009 ০1 [১০৬০5 অর্থাৎ শত্তিপুঞ্জের সামর্থোর সমতাসাধন 
নীতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নেপোলিয়ানের পরিচালনায় 
যখন ফ্র।ল্সের পক্ষে বিশ্বজয় সম্ভবপ্রায় হইয়। উঠিয়াছিল তখন তাহার 
গতিকে প্রতিহত করিবার জন্য ইংরেজ ও প্রাসিয়ার মধ্যে এইরূপ 
একটি মিলন ঘটিয়ছিল। তাহার পর শক্তিপুপ্র পরস্পরের সহিত 
প্রতিযৌগতায় আঁটিয়। উঠিবার জন্য নানারপ চুক্তির মিলন 
ঘটাইয়াছেন, কিন্ত প্রয়েজন সিদ্ধির পর আর সে মিলন টি'কিয়! 
থকে নাই। রুশশক্তি যখন প্রবল ছিল তখন তাহার ভারত- 
অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রতিঘন্মী তুরক্ষ-শক্তিকে প্রবল 
রাখা সুবিধাজনক বোধ হওয়াতে ইংরেজ তুরক্ষের সহিত মিত্রত। 
করিয়! আসিয়াছিলেন। অস্ত্ীয়াকে প্রবল করিয়। রুশের সহিত 
অন্তান্ত সভ্জাতির মিলনের বাধা স্থষ্টি করিবার জন্য ফরাসী ও 
ইংরেজ অস্ত্ীয়ার প্রতিপোষকতা এক সময় খুবই করিয়াছিলেন। 
রুশ-জাপান যুদ্ধের পর যখন রুশশক্তি হীনবীধ্য হইয়া! পড়িল তখন 
আর ইংরেজের তুরগ্ক ও তস্ীয়ার সহিত প্রীতি রাঁখিবার বিশেদ 


৪র্ঘ সংখ্য। ) 


প্রয়োজন রহিল না । অপর দিকে জার্শান-সাস্ত্রাজ্য ক্রমশ প্রবল হইয়। 
উঠতে ইংরেজ ও ফরাসীর পক্ষে জান্মীনীর শক্তি যাহাতে আর 
বৃদ্ধিলাভ করিতে ন। পারে তাহার উপায় কর! একান্ত প্রয়োজন হইয়! 
উঠিল। প্রাচোে আপনার প্রতৃত্ব স্থাপনের মানমে জার্মানী তুরক্ষের 
সহিত হাদ্যতা স্থাপন .করিয়। সার্ব-মোস্লেম (1১90-15197010 0 
আন্দেলনের প্রতিপোষকত1 করিতে লাগিলেন। প্রাচ্যে জাশ্মানীর 
্রতৃত্ব বিস্তারে ইংরেজ ফরাসী ও রুশ বিব্রত হইয়া উঠিলেন। জার্দানীর 
বলবৃদ্ধি ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংরেজের স্বার্থের প্রতিকূল হওয়াতে উক্ত 
তিন শক্তি পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য মিত্রতাস্ুত্রে আবদ্ধ 
হইলেন। এই তিন শক্তির সংম্মলিত প্রভাবকে খর্ব করিবার গুন্য 
জান্মীনী আবার অস্ত্ীয়। ও ইতালী সহিত সখ্য-স্ত্রে আবদ্ধ হইলেন । 
এইরূপে ত্রিমিত্রমিলনের (1110016 /011171706 ) গতি ত্রয়ী (1117116 
[.7716010 ) রা্্রনীতির বিপরীত দ্বিকে চলিতে লীগিল। এই দুইটি 
সাম্মলিত শক্তির স্বার্থের ধারা বিপরীতগামী, ভওয়াতেই বিগত 
বিশধুদ্ধ সংঘটিত হয়। 

বিশ্বযুংদ্ধর ফলে র)্রধারায় যে নুতন আবর্তের হৃষ্টি হইয়াছে, 
শক্তিপুঞ্রের পরম্পরের মধো ঘে সন্দেহ জাগিয়াছে, স্বার্থের যে 
সংঘাত বাধিয়। উঠিয়াছে তাহাতে শক্তিপুগ্ের মধ্যে নূতন সমন্বয় 
একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়। পড়িয়াছে । স্বার্থের দায়ে আবার নুতন করিয়া 
মিলন এবং নববিরোধের হৃষ্টি হইতেছে । লৌহ, তৈল এবং কয়লার 
মালিকান! লইয়। যে প্রতিযোগিত। চলিতেছে তাহার ফলে যে কল 
একট। নূতন হাঙ্গ'ম। বাধিয়! উঠিবে তাহ বুঝতে পারিয়৷ শক্তিপু্জ 
আপনআপন বলবৃদ্ধর উপায় খুজিতেছেন ; তাহার ফলে নুতন দল।দলির 
সৃষ্টি হইয়াছে। 

ফান্স, ও ইতালীর মধ্যে পঃস্পরের প্রতি ঈর্ধ। পরস্পরকে বিপরীত 
পথে বহুদিন হইতে চালিত করিতেছে । ভূমধ্যসাগরের প্রতুত্ব লইয়াই 
ইতালী ও ইংরেজের মধ্যে প্রাতিহবন্দ্বীত। জাগিয়। উঠাতে ইংরেজ 
ইতালীর প্রতিকূল। সেইজন্য ইতালী সৌভিয়েট রাশিয়ার সহিত 
হদ্যতা। করিবার জন্য ব্যাকুল। রুশ ও ইতালীর মধ্যে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের নুত্রপাত হইতে দেখিয়। ফুন্স, ইউরোপের বাজারে আপনার 
প্রতিপত্তি অনু রাখিবার জন্য পোল্য।গ. যুগোস।ভিয়া ও 
চেকোস্নোভাকিয়ার সঙ্গে বাণজ্য-সংত্রাস্ত কতকগুলি রফ1 করিয়! 
বসিলেন। মধ্য ইউরোপের এই রাজ্যগুলির কীচামাল বন্ধক 
রাখয়। ফ্রাঙ্গ, ইহাদের ব্যবস|-বাণিজ্য প্রসারের জন্য টাক। কর্জ 
দয়াছেন। 

ইতালী যে সমস্ত স্থান হইতে তাহার নিন্মীণ-শিল্পের জন্য কীগম'ল 
মংখহ করিত, ফাঁন্স একে একে সে-সম্স্ত দেশকে হাত কব্যি! 
লওয়াতে ইতাঁলীর নন্দেহ জন্দিয়াছ্ধে যে ফাঁন্স, ইতালীর ব্যবসা- 
বাণিজাকে ধ্বংস করিবার মতলব আঁটিয়াছে। ইতালীর এপোকা 
(159০8) নামক সংবাদপত্র ষাহ। বলিয়াছেন তাহার অনুসাদ ইংরেজী 
কাগজে এইবরূপ প্রকাশিত হইয়াছে--1712100 15 21870082119 
1419106100105 00211 006 50010650112 10006112152 
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শা পিসি পি শট সত পি পিসি ওটি সত শট ৭ পি শে সি শী সি শান আলি তা সি তি তি পীনিন পরি বি 


শ্তি-সমুহের সম নট করিয়। ফাঙগকে এমনই প্রবল রাক্রাস্ত 
কিয়। তুপিবে যে তাহাব শক্তিকে প্রতিহত কর! শক্তি [গে সাপ্যে 
রানে ন। বলিয়। ইতালীর মহ! আতঙ্ক হইয়াচে। আর ইতালী 
মনে করে যে ইতালী ও রুশের ভ:বযাৎ মামরিক যোগাধেগের অন্তরায় 
হইবার উদ্দেখধে মিলনের পথে একটি প্রাচীর গড়িয়। তুলার 
অভিসদ্ধিতেই চেকোস্বেভাকিয়ার সহিত ফাঁন্সের মিলনের এত 
প্রয়াস । 

ইংরেজও ফালন্সের এই মিলন-প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত বেশী রকম 
মাতাম।তি বলিঘাই সন্দেহে করেন এবং ইংরেজের বিশ্বাস 
যে ইহার অন্তরালে ফান্সের নিশ্চয় কোনও গোপন অভিসন্ধি রহিয়াছে। 
ত।ই ফুন্স কে চাপিয়। রাখিবাঁর জন্য ইংরেজ টিউটন জাতির সহিত একটি 
মিলন সংঘটন করিবার চেষ্ট। পাঁইতেছেন এবং অর্থাভ।বের অজুহাতে 
ফ।প্স. যে ইংলগেের যুদ্ধণণ এদিন শোধ করেন নাই তাহা আদায় 
করিবাঁৰ চেষ্ট! দেখিতেছেন। ইংরেজ বলেন যে ফান্সের যদ অর্থেরই 
অনাটন তবে মধ্যইউরোপীয় রাঙ্যনমুহকে খণদান ফান্দের পক্ষে 
সম্ভব কিরপে হইল? 

এদিকে লৌজান-বৈঠকে আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়। 
তুরফ্ষের বল ভরসা অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে। মুস্তাফ। কামালের 
পরিচালনায় নবীন তৃ্ষ আত আশ্যধ্যরূপ দক্ষতার সহিত অতিদ্রত 
গতিতে উন্নত ২ইয়! উঠিতেছে। সমাজ- ও রাষ্ট্র-সংস্কারে মুস্তাফ1! কামাল 
তাহার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াঞ্ছেন। ধর্মের গোড়ানী হইতে 
রাষ্্রীয় আচার-ব্যবহারকে মুক্ত কগিয়। অতি উদার ভিত্তির উপর নূতন 
শ।সন-ব্যবস্থ। স্থাপন করিয়। তুরক্ষের রাষ্ত্রীয় শক্তিকে পুনজ্জী(বত 
করিয়াছেন। ধর্শগুর খলিফ।র শ।সনের স্ষমত| কাড়িয়। লইয়! শাসন- 
পারষদে গণপ্রাধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে । ব্যবস্থাপরিষ-দর এক নুতন 
আইনের বলে বহু'ববাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং রমণীর রাষ্ত্রীয় অধিকার 
স্বীকৃত হইয়াছে । সম্পূর্ণ আধুনিক প্রণালীর উন্নতিকর বিধিসমুহ একে 
একে প্রবর্তিত হওষাতে তুর সর্বাংশে শ্রে্ঠজ(তিসমুহের পধ্যায়তুক্ত 
হইবার দাবী করিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। 

কামালের ন্যায় চতুর রাঁজনী'তক বুঝিতে পারিয়াছেন যে ইউরোপীয় 
শক্তি-সনয়ের বিরুদ্ধে একাকী আঁটিয়। উঠ! তুরক্ষের পক্ষে সম্ভবপর 
হইবে না, এমনকি সার্ধব-মুসলমান আন্দোলন যদি কোনও দিন সফল হয় 
তাহ] হইলেও সম্মলিত শ্বেতকায় জাতির বিপক্ষে মৌস্লেম জগৎ মাথা 
তুলিয়। দাড়াইতে পারিবে না । তাই হাঙ্গেরি ও অস্ী়।কে মৃত্যুমুখ হইতে 
ফিরাইয়। আনিতে কামাল চেষ্ট/ পাইতেছেন। হাঙ্গেরি ও অস্ত্ীয়ার 
অর্থাভাবে শাসন পরিচালন কর অসম্ভব হইয়। উঠিতেছিল ; দেশমক় 
অরাজকতা দেখ! দিয়।ছিল। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ইহাদিগকে রক্ষা 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন ন! দেখিয়! তুরফ-সর্কার খণদান করিয়া! এই 
ছুইটি রাজ্যকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষ1! করিয়াছেন এবং যাহাতে আবার 
এই রাজ্যের লক্গমীত্ী ফিরিয়। আসে তাঁহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
পাইতেছেন। মোটামুটি চারিটি বিপরীত স্বার্থের ধারা ইউরোপীয় রাষ্ট্র 
নীতির মধ্যে বর্তমানযুগে প্রবাঠিত হইতেছে । প্রথম--ফরাসী ও মধ্য- 
ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সম্মিলন, দ্বিতীয় ইতালী ও রুশের মিলন-প্রচেষ্ট।, 
তৃতীয়-ইংরেজ ও টিউটন জাতির মধ্যের গ্রীতির বন্ধন, চতুর্থ__তুরক্ষের 
মহিত হ্যা ও হাঙ্গেরির মিলন। এই চারিটি শক্তিপুগ্রের স্বার্থের 
ংঘ।ত যে রোষ ও ক্ষোভ জাগাইয়। তুলিবে, যে ছ্বেষ হিংস! 'ও ঈর্ায় 
বহ্নি জ্বালাইবে তাহা শাস্তিহার৷ ইউরোপকে কোন্‌ মৃত্যুর মুখে লইয়! 
যাইবে কে জানে। 

জাতিতে জাতিতে এই যে বিদ্বেষ-বিষ ফুষ্টয়। উঠিতেছে এই বিষ 
পানে কি ইউয়োগীয় সভ্যতা আত্মহৃতা! করিবে? এই সমস্তান্্ 
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সমাধান করিবার ভার ভারতের উপর। নি গ; নী মন্ত্রে দীক্ষিত 
ভারত কি মহামানবের মিলনতীর্ঘ হইয়। উঠিবে ন।? 


ইংলগ্ডের রাষ্ট্রীয় অবস্থা 


নূতন নির্ব্বীচনের ফলে রক্ষণশীঞ্দল জয়ী হইলেও এত অধিক- 
মংখকক সভ্য প্রেরণ করিতে তাহার। সমর্থ হয় নাই যে শ্রমিক ও 
উদ্ারনৈতিক দলের সাম্মলিত আক্রমণ হইতে তাহার। আহম্মরক্ষা 
করিতে সমর্থ হইবে। ইংলগ্ডের রায় প্রথ। অন্বপারে শ্রমিক দলই 
সংস্থিতি-সম্পন্থ বিরুদ্ধবাদী দল। বর্তমান শাসন-পরিমর্দের পতন 
হইলে রা্ীক বিধি অনুসারে শ্রমিক্ম দলের উপঃই ই লগ্ের ভাগ্য- 
নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পিত হওয়া উচিত। 
বিপ্ীপন্থী এই শ্রমিক দলের সম্বদ্ধে পুরাতন দলের নেতৃবর্গের 
একট ভীতি আছে । শ্রমিক দলের শাসনে দেশের ভীষণ অমঙ্গল 
সম্ভবন| কল্পন। করিয়।, মক দণ দেশের কণ্ধার যাহাতে ন। হইতে 
পারেন তাহার জন্য অনেকেই উদ্াঃনৈতিক নেত| আয'স্কুইথ কে 
বন্ডউইন্‌ মন্্রীভীর সমর্থন করিতে অনুরোধ করেন । আাস্কুইথ, 
কিন্ত রক্ষণশ ল দলের সমর্থন করি:ত সম্পূর্ণ নারাজ । তিনি বলেন 
যে বাণিজ্য সংরক্ষণ নীতি অথব| ধনাধিক্যানুসারে বর্ধিত হারে কব 
নির্ধারণ নীতির সমর্থন দেশ করে নাই; কাজে-কাজেই তিনি এ 
ছুইটির কোনটিরও সমর্থন করিবেন ন|। কিন্তু রক্ষণশীল দলের নেতৃত্ব।- 
ধীনে ইংলগ্ের পররাদ্্বীর নীতি যেরূপ ছুধিলহার সহিত পরিচালিত 
হইয়াছে তাহাতে বিশ্বের দর্বারে ইংলতের প্রতিপত্তি এক-প্রকার 
নাই বলিলেই হয়। এইরূপ দুর্বল শাঁসন-তস্্রকে বজায় রাখিবার 
সহায়ত। তিনি কিছুতেই করিতে পারেন না, কিন্তু শ্রমক দল যদি বেশ 
ধীর ভাবে শাসন-ভার পরিচালন করেন তাহ। হইলে উদ্ারনৈতিক দল 
তাহাদের সমর্থন করিবেন । 
আমিকদলপতি র্।ম্সে ম্যাকৃডে।নান্ড বলিতেছেন যে, শাদন ভার 
পাইয়] শুমিক দল অবিবেচকের ন্যায় কোনও কাজ করিবেন না। 
ভাহায়। বেশ ধীর ভাবেই ইংলগ্ের মঙ্গল বিধানের জন্য চেষ্টা 
করিবেন। শ্রমিক.দল স্থির করিয়াছেন মে মহীসভার কার্ধ]ারস্ত করিবার 
জন্ত জগতের বর্তমান অবস্থ! পর্য্যালোচন। করিয়! সমর যে বক্তৃতা 
দেন তাহ! আলোচিত হইবার সময় বর্ধমান মন্ত্রীভার প্রতি 
মহাসভার আস্থহীনত। জ্ঞাপন করিয়। একটি প্রস্ত।ব উত্থাপন করিবেন 
ষদ্দি উদারনৈতিক দল এই প্রন্তবের প্রতিপোষকত। করেন, তবে রক্ষণ- 
শীল দলের পরাজয় অবশ্যভ্তাবী। পরািত হইলে বন্ডউইন্‌ মন্ত্রীসভ। 
পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। তখন শ্রমিক দলের গুতি শ।সনের 
ভার অপ্পত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু লর্ড রদারমিয়ারের কর্তৃত্বধীন 
যে সমস্ত রক্ষণশীল-মতাঁবলদ্বী সংঝ।দপত্র আছে তাহারা একটি নুতন 
স্বর তুলিয়াতে। ইহার। বলে যে র্যাম্জে ম্যাকৃগোনান্ডের হস্তে 
ইংলগ্ডের শাসনভার পড়িলে অদূর ভবিষ্যতে যে বিপদ্‌ ইংলগ্ডে ঘনাইয়। 
উঠিবে তাহার কথ! ল্মএণ করিয়। পরাজয়ের বেদন! ভুলিয়। উদ্রার- 
নৈতিক দলকে সমর্থন কর! রক্ষণশীল দলের বর্তব্য। লগ্ডন সহরের 
রক্ষণশীল দলের সভ। প্রস্ত।ৰ কারয়াছেন যে, অপর পক্ষের কাহার 
হস্তে শাসন-পরিফদ্‌ গঠনের ভার দেওয়! হইবে সে-সন্বন্ধে ইংলগ্ডের 
চিরাচরিত বিধি অনুনারে পদতাগের অনতিপূর্বে বন্ড ইন সাহেবের 
সম্র্টের সহিত যে মন্ত্রণ। হইবে তাহাতে সংস্থিতিকে উপেক্গ 
করিয়াও যেন বন্ডউইন সাহেব উদারনৈতিক নেতা জ্যাসকুইথ, 
সাহেবকে আহ্বান করিতে উপদেশ প্রদান করেন। সম্রাট কিন্ত 
পদত্যাগ-কর। মন্ত্রীর মতান্ুসরণ করিতে বাধ্য নহেম। শ্রমিক দলের 
ভায়সঙ্গত অধিকারকে কাপুরুষের ম্যায় এইরূপ অস্ায় আচরণ 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩০ 


শা পিস পিপি লীন লী সি তি কাস তপতি পিপি তি সি ওলি রকি ভি জা পাটি» শর সি পন পিসি 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
দ্বার যদি আট্কাইর়1 রাখার চেষ্ট। হয়, তাহ! হইলে রাট্ীয় দলা দলিতে 
সমরটের সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্বের দোষ অর্পিত হইবার সন্তাবন। দেখিয়। 
রক্ষণশীল দলের অনেকে আবার ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। 

লর্ড বিভার্ক্রকের পরিচালিত ডেলি এক্স প্রেস পত্র শ্রমক দলকে 
এইরূপ ভাবে আটুকাইয়া রাখার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছে। এই- 
রূপ অন্যাঞ্গভাবে শ্রমিক দলকে শাসনাধিকার হইতে বঞ্চত করিলে 
রাজাতস্ত্ের বিপদ সম্ভ(বন1] আছে বলিয়া ইহার বিশ্বাস। 

কেবলমাত্র নিজ সম্প্রদায় হইতে লোক বাছাই করিয়। শাঁসন- 
পরিষদ গঠন করা শ্রমিকদলের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়৷ সাধারণের 
বিশ্বাসছিল। ম্যাকৃজোনাল্ড কিন্তু মস্ত্রীসভ। গঠনের ভার পাইবার 
আগ সম্ভ।বন! দেখিয়। ইতিসধ্োই সে কার্ষ্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন ; 
নিয়োগের আদেশ পাইলে হানে শাসন-পরিষদ্দের প্রত্যেক 
বিভ।গেই উপযুক্ষ লোক নিয়োজিত হয়েন তাহার ব্যবস্থ। হইয়। গিয়াছে । 
তদুর জান। গিয়াছে তাহাতে শ্রমিক-মন্ত্রীভ।তে ভারত-সচিব হইবেন 
কর্ণেল জ্য'দিয়। ওয়েজউড৬ পররাষ্ট্র বিভ।গের ভার পাইবেন 
সিডনি ওয়েব ও অর্থ-সচিব হইবেন ফিলিপ ক্লোডেন। লর্ড সভার 
সর্কারী প্রতিনিধি হইবেন লর্ড হ্যাল্ডেন ও তাহার সহকারী 
হইবেন লর্ড পার্মুর। আর্থার হেগু!র্সন্কে মহাঁসভীতে নির্বাচিত 
করিয়। লইঙ্ার চেষ্টা হইবে । ক্লাইনিস, ল্যান্স্বেরি, টমাস, 
স্যার পাটি ক হেষ্টিংস্‌ ও হেগ্ারুসন্কে মন্ত্রীন ভাতে গ্রহণ কর! হইবে। 

লর্ড গ্রে, জর্ড ঝাক্মাষ্টার, মিষ্টার সিআর বাক্স টন প্রস্তুতি যে-সব 
উন «নৈতিক নেতা উদারনৈতিক দলকে সার্ববভৌমিক উদার ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত দে'খতে চাহেন ভাহারাও শ্রমিক দলের সহিত একযোগে 
কাজ করিতে পারেন এবং মন্ত্রীসভায় ইঠাদের স্ক।(ন হওয়াও সম্ভব৷ 
সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার 

রয়টাগ গুদ্ধব রট|ইয়াছিল যে এই বতদর একজন ভারতবাসী খুব- 
সম্ভব সাহিত্যে নোবেল পুরম্গার পাইবেন। কিন্তু এ বৎসর সাহিত্যের 
পুরস্কার পাইয়াছেন আইরিশ কৰি উইপিয়।ম বট্লার ইয়েট্স্‌। 

ইয়েটসের কব্ত্বি এতদ্দিন পর্যন্ত তেমন সমাদর লাভ করে নাই। 
কিন্তু অতি গল্পকালের মধ্যেই বিশ্বের দর্বারে ইহার খ্যাতি ছড়াইয়! 
পড়িয়ছে। অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ নোবেল 
পুরষ্কীর পাইয়। আসিয়াছেন। কিন্তু দময় সময় তেমন অসামান্ত প্রতিভ। 
ন। ধাকেলেও যদ্দি কোনও সাহিত্যমেবী তাহার দেশের সাহিত্যকে 
বিশ্বের দর্বারে উপস্থিত করিতে পারেন, তাহ। হইলে ভাহাকে সমাদৃত 
করিবার জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। সিল্ত্রাল প্রথম শ্রেণীর 
কৰি ছিলেন ন। কিন্তু প্রভেন্সাল প্রদেশের গ্রাম সাহিত্য ইহার 
প্রভাবে এমনই শ্রীসম্পন্ন হইয়। উঠে যে বিশ্বের সভাতে প্রভেল্সাল ভাষার 
অদ7 হইয়।ছে যথেষ্ট | সেইওন্য নে।বেল কমিটি তাহাকে পুরক্কার 
দিয়। অভিনন্দিত করেন। কেল্টিক জাতীয় অভুযুানের খাত্বক্‌ কবিবর 
ইয়েট্স্কেও আইরিশ জাগরণের পুরোহিত বলিয়াই আজ এই সম্মান 
প্রদণ্ত হইয়াছে। 

ইয়েটুসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হুইয়। কবি সিন্জে, লেডি গ্রেগ্ররি, 
পাডরেইক ওকনলোর, জর্জ রাসেল, জর্জ মুর প্রভৃতি সাহিত্য- 
সাধনায় প্রবৃত্ত হন। ইহাদের সাহচর্যো ১৮৯৯ ষ্টান্দে ইয়েট্স্‌ আইরিশ 
জাতীয় অভিনয়শালার প্রতিষ্ঠ। করেন এবং কাব্যে সাহিত্যে শিল্পে 
জাতীয় ভাব ফুটাইয়। তুলিবার জন্ত ইইার। তুমুল আন্দোলন আন্ত 
করেন। আজ আইরিশ জাতি রাষ্ট্রীয় শ্বাধীনত্। ল।ভ করিয়াছে এবং 
বিখ্ের দরবারে আইরিশ সাহিত্য অভিনন্দিত হইয়াছে। কিন্তু যে 
বন্ধুসভা আয়ার্জ্যাণ্ডে নব আকাঞ্ষা জাগাইয়্াছিলেন আজ তাহাদের 
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স্পিসিপিসিতিাসিলাস্পিপাসিপাসিপা্পাসিপীসিপাস্টিপাস্িপীসি পাসিপাসি পা রাছি পির ৯ ৫০৯৫ লা সিসি তো ওসি সি 
ইয়েটুস্‌্কে নাইট উপাধিতে ভূষিত করিতে চাছেন: কিন্ত স্বদেশ প্রেমিক 
ইয়েটুস্‌ দেশবৈরীর এই আদর প্রত্যাখখন করেন। ১৮৮৯ থুষ্টাব্দে ইরহীর + 


উত্তর ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলম 


সিসি 


ভি টার নি নর 
সাহিত্যসাধন], নিতিক়াঁ আসিয়াছে। সিন্জে জীবিত নাই, 
রাসেল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, লেডি 


৪র্থ সংখ্যা], 





গ্রেগ্রারি অবসর-স্থখ সম্ভোগ করিতেছেন, পাডরেইক ওকোনর শিশু- 
দিগ্ের মনোরঞ্নার্থ গল্পরচনায় ব্রতী হইয়াছেন। 
ভাগ্যবিধাত৷ কিন্ত ইয়েট্সের প্রতি স্থপ্রসন্ন । আইরিশ স্বামত্-শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইন্ডেই নানারপ রাজসম্মান লাভ ইহার ভাগ্যে 
খটিয়াছে। ডাব লিনের টিনিটি কলেজ হইতে ইনি ডক্টর অব. লিটারেচার 
অর্থাৎ সাহিত্যাচাধ্য উপাধি লাভ করিয়াছেন। আইরিশ মহাসভার 
সভারপে মনোনীত হইয়। স্থকুমার-কলাসচিব (17017151001 0176 
দে ) হইয়াছেন । 
যখন ইংরেজ-সর্কারের সহিত আইরিশ জাতীয় দলের রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষ 
চলিতেছে তথন ইংলগ্ডশ্বরের বিশেন আগ্রহে প্রধান মন্ত্রী লয়েড, জর্জ 


প্রথম পুন্তক 11112 ৬৬270621175 06076 01512 প্রকাশিত হয়। 
08100151100 0001776555150121500 ও 1800. 061755065 
[95176 নামক পুস্তকত্রয়ই অস্যা্য পুস্তক হইতে সমধিক্ষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । রবীন্দ্র-সাহিত্যর ইনি একজন ভক্ত এবং রবীন্্রনাথকে 
উংরেজ-পাঠক-মহলে পরিচিত করাইতে ধাহারা প্রথমে চেষ্টা পাইয়া- 
চিলেন ইয়েট্‌স্‌ তাহাদের মধ্যে একজন প্রধান । 

স্মাইরিশ জাতীয় অভিনয়শাঁলার পরতিষ্টা-রজনীতে ইহার কিস 
ক্যাথারিন ন।মক নাটক 'ভিনয় হয়। 


রী প্রভাতচন্্র গঙ্গো পা ধরা 


উত্তর ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-দশ্মিলন 


দ্বিতীয় অধিবেশন 
প্রয়াগ 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


স্থনীল আকাশের নীচে কালিন্দীর হরিৎ-ক্ষেত্র- 
স্থশোভিত তীরের উপরিশ্থ মনোহর টুকার-হলে 
পৌষের মধ্যাহন রবির স্থমধুর উষ্ণতায় অনুপ্রাণিত 
হইয়া সহ পরিমিত নরস্নারী ও বালক-বালিকা লইয় 
বন্দেমাতরম্‌ উদ্বোধন-সঙ্গীত ও বাগ্দেবী-বন্দনার পর 
এই অধিবেশনের কাধ্য আরম্ভ হয়। অবসর-প্রাঞ্ 
মাননীয় বিচারপতি সাব্‌ শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয় এই অধিবেশনের পৃষ্টপোষকরূপে 
প্রতিনিধিগণ ও অপর অভ্যাগত ভদ্রমগ্ডুলীকে অভ্যর্থন। 
করেন। প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাষার সংরক্ষণের জন্য 
এবং পরস্পরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এতদিন যে এবপ 
কোন চেষ্ট! হয় নাই সেজন্য তিনি ছুঃখ প্রকাশ করেন। 
অতঃপর অভার্থনা-সমিতির সভাপতি ভাক্তার 
যুক্ত অবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজের 
অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন-__“অদ্যকার এই 
জনহিতকর অনুষ্ঠান এদেশবাসী বাঙ্গালীর এক 
অক্ষয় কীর্তি ।” তাহার মতে পরষ্পরের মধ্যে একতা 
স্থাপন করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব রক্ষার 
উপায় উদ্ভাবন করা একাস্ত আবশ্যক; এবং সাহিত্য- 
৬৯৮১৫ 


চচ্চাই ইহার প্রধান উপায়, কেন না “পৃথিবীতে যত 
জাতি উন্নত হইয়াছে তাহাদের ইতিহাস পর্যালোজনাঁ 
করিলে দেখা যায় তাহাদের উন্নতি ও সভ্যতার. মুলে, 
একমাত্র সহিত্যচর্চ1 |” জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
যদি সামাজিক উন্নতিও সংগঠিত হইতে পারে তাহা: 
হইলে তিনি মনে করেন এই সম্মিলন মহিমামপ্ডতিত 
হইতে পারিবে। এই অভিভাষণের পর অধিবেষ্ট্নের, 
অন্যতম পৃষ্ঠপোষক যুক্ত-গ্রদেশের প্রধানতম হিসাব-রক্ষক 
( 80০০0191910 591)6781 ) দেওয়ান বাহাছুর রাজমন্ত্রী 
প্রবীণ শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী মহাশয় তাহার স্বরচিত 
ভাবপূর্ণ এক কবিতা আবৃত্তি করিয়৷ সম্মিননের অভি- 
নন্দন করেন। তাহার মতে মাতৃসেবার জন্য প্রবাসী 
বাঙ্গালী অদ্য সমবেত হইয়াছে এবং যাহারা এই 
কাধোর জন্ত অবসর করিতে পারে না তাহার! বাঙ্গালী 
নামের অযোগা। 

অতঃপর কাধ্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গ্রসন্নকুমার আচার্য 
মহাশয় এই সাহিত্য-সশ্মিলনের জন্মকথা, ইহার জীবনের 
উদ্দেশ্য এবং সিঙ্ধিলাভের উপায় প্রাঞ্জলভাবে দ্বিতীয় 
অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে রসাত্মক ভাষায় 
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উপ্প ৬ ০৯ সরি সিপাসপিত সি সপ সি ৬ সিসি ১ 


বর্ন করেন। “বিগত ফাল্গন মাসে হিন্দ সভ্যতার 
কেন্দ্রস্থল বারাণপী নগরীতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সভা- 
প্রতিত্বে এই সাহিত্য-সম্মিলনের জন্ম হয়। প্রবাসী 
বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ভাব-বিনিময়় দ্বারা পরস্পরের উন্নতি- 
সাধন এবং প্রবাসী বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালার ভাবধার! 
অক্ষুণ্ণ রাখাই এই সম্মিললের উদ্দেশ্য |” তীহার মতে 
প্রধানত” চাক্রিই বাঙ্গালীকে বন্ধের বাহিরে আকুষ্ট 
করিয়াছে । রাজশক্তির সজদয়তা ও সাহাব্য ব্যতীত 
চাক্ীরজীবীর আর্থিক সামাজিক বা পরমার্থিক উৎকধ- 
সাধন বর্তমান যুগে সম্ভবপর নহে। সঙ্গবদ্ধ না হইয়া 
বিংশ শতাব্দীতে সভ্যজগতের কোথাও কোন সম্প্রদায় 
জন্মগত অধিকারও লাত করিতে পারে নাই । সম্প্রদায়- 
বিশেষের অভাব-অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিতে 
হইলে সম্মিলিত স্বরে আন্দোলন করা ইদানীং একটা! প্রথা! 
হইয়া উঠিয়াছে। এই-সকল কথার সত্যতা উপলব্ধির 
জন্য বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্তক। স্থানীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় স্বল্পসংখ্যক বিদেশী বণিকৃদিগেরও প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে । কিন্তু সম্প্রদায় বা জাতির 
হিসাবে অগ্রণী ও অসংখ্য হইলেও এ-সকল প্রদেশে প্রবাসী 
বাঙ্গালীর সে অধিকার নাই । পক্ষান্তরে বাঙ্গাল দেশে 
কেবল ইংরেজদিগের নহে, অবাঙ্গালী মাড়োয়ারী প্রভৃতি 
সম্প্রদায়-বিশেষেরও তত্রত্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি 
প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। কোনরূপ সর্বজনন্বীকৃত 
বাঙ্গালী-সজ্ঘের প্রতিষ্ঠা ছিল ন1 বলিয়া এবং বাঙ্গালীর 
জন্মগত উদ্যমশীলতার অভাব-বশভ:ই প্রবাসী বাঙ্গালীকে 
এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে । সজ্ববদ্ধ 
ন! হইলে সামাজিক স্থখ সুবিধা হইতেও প্রবাসীকে বিঃশেষ 
ভাবে বঞ্চিত হইতে হয়। ধনীদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু 
মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে পুত্র-কন্তার 
বিবাহ এক বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে । ভাষ। 
ও সাহিত্যের দিক্‌ দিয়াও প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাবিবার 
সময় উপস্থিত হইয়াছে । প্রবাদে একমাত্র রাজার জাত্তিই 
নিজ মাতৃভাষার প্রচলন রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। 
ক্রয় বিক্রয় বিদ)ালয় ও কাধ্যস্থল সর্বত্রই প্রবাসী 
বাঙ্গালীকে হয় গ্রাদেশিক ভাষ। নয় রাজভাষ! ইংরেজী 


প্রবাসী-_মাঁঘ, ১৩৩৩ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
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ব্যবহার করিতে হয়। জীবনযাত্রা-নির্বাহের কোথাও 
যখন বাঙ্গাল! ভাষার প্রয়োজন হইতেছে না তখন অপরি- 
হার্যভাবে প্রাদেশিক ভাষাই প্রবাসী বাঙ্গালী সম্তানের 
মাতৃভাষা -স্বরূপ হইয়া পড়িতেছে। প্রবাসী বাঙ্গালী যদি 
এরূপে মাতৃভাষ! বিস্মৃত হইয়া যায় তাহ1 হইলে বাঙ্গালার 
সহিত তাহাদের ভাবধারা স্থির থাকিতে পারে না, কেননা 
ভাষা-বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে, ভাষার ভিতর দিয়াই লোক 
ভাবিতে শিখে । এ-সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে 
প্রবাসীর প্রতিনিধিগণকে একত্র হইয়া ভাবিতে হইবে 
অদ্যাবধি প্রবাসী বাঙ্গালীর কোনবূপ সম্মিলন-ক্ষেত্র ছিল 
না; এই অচিরপ্রহ্ুত সাহিত্য-সম্মিলনকে পরিপোষণ 
করিতে পারিলে প্রবাসী বাঙ্গালীর মে অভাব দৃরীভূত 
হইতে পারে ।” 

ইহার পর কাধ্যাধ্যক্ষ মহাশয় দুঃখের সহিত জ্ঞাপন 
করেন থে অন্স্থতাবশতঃ নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত 
রামানন্দ চট্রোপাধ্যায় মহাশয় অনুপস্থিত এবং প্রস্তাব 
করেন যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির আনন গ্রহণ করেন । 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর ও ডাক্তার শ্রযুক্ত 
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাম্ম মহাশয়দ্য়ের সমর্থনে এই 
প্রস্তাব স্বীকৃত হয়। অতঃপর তর্কভূষণ মহাশয় নির্বাচিত 
সভাপতির অন্রপস্থিতিতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়। 
স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করেন। এলাহাবাদস্থ অশোক- 
স্তম্ভের এতিহাসিক বুন্তাস্ত জ্ঞাপন করিয়! তিনি বলেন 
যে খুষ্টপূর্বব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব হইতে এ-সকল প্রদেশের 
সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ আরম্ভ হইয়াঁছল। বুন্দাবন 
প্রভৃতি তীর্থ বাঙ্গালী ধর্মপ্রচারক শ্রচৈতন্যাদির 
ললাক্ষেত্র। বাঙ্বালীর অক্ষয় কী্তি এ-সকল প্রদেশের 
অপরাপর স্থানেও আছে। এজন্য অহঙ্কার করা উচিত 
নহে; গৌরব বোধ করা স্বাভাবিক । এ-সকল-প্রদেশ- 
বাসীর সহিত বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া যাহাতে বাঙ্গালী 
নিজের বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিয়া! চলিতে পারে, সে 
উপদেশই তিনি সকলকে দিতে চাহেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিবেদন নামক অভিভাষণ শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ 





£৪থ সংখ্য1 ] 


শাসিত সিলসিলা তো সসিপসশস পিপা সিলসিলা সিসি সি পস্দিসিপাসসিপিস্ছি পস্িিস্টিনপসিপিসিিস্সিপীস্টি পস্সিপ সি শাসিত সি পাস স্পস্ট সিটি লী সপর্পি লী সি পি টিপি পপি পিসি শর সি সপ পা সিন ও পাদ 


মুখোপাধ্যায় ভাবপ্রবণতার সহিত পাঠ করেন। চট্ে।- 
পাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ পরে মুদ্রিত হইবে । 

ইহার পর কাধ্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রস্তাবে অভ্যর্থনা 
সমিতির উপস্থিত সভ্যগণ ও অভ্যাগত প্রতিনিধিগণ 
লইয়া বিষয়-নির্বাচন-সমিতি গঠিত হয়। পক্ষান্তরে এই 
সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ লইয়া “সম্মিলনের 
নিয়মাবলী (সংগঠন, “আলোচ্য প্রস্তাবসমূহ নির্ধারণ 
ও প্প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহ সম্বন্ধে কর্তব্য নিগ্ধারণাথ, 
তিনটি শাখা সমিতি গঠিত হয়। সায়াহ্ সাত ঘটিক। 
হইতে টুকার-হলে সান্ধযসশ্মিলন হয় | শাখা সমিতির 
সিদ্ধান্ত-সকল পরদিন পূর্বাহ্ণ নয় ঘটকার সময় বিষয়- 
নির্বাচন-সমিভির এক সাধারণ অধিবেশনে ! মধ্যাহ্ন ১২ 
ঘটিকা পধ/স্ত আলোচিত হয়। 

পরদিবস ১১ই পৌষ অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় 
শ্রমান জিতেত্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বার “বঙ্গ আমার 
জননী আমার” এই সঙ্গীতের পর অধিবেশনের কাধা 
আরম্ত হয়। কাধ্যাধাক্ষ মহাশয়ের প্রস্তাবে সভার প্রারসেই 
উপস্থিত ভদ্রমগ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া! যুক্ত প্রদেশের শিক্ষা- 
সচিব রাজা! পরমানন্দের অকালমুভ্যৃতে শোক প্রকাশ 
করেন এবং এই সভার মন্তব্য সবৃকার বাহাদুর ও তাহার 
শোকসম্তপু পরিবারে প্রেরণ করিবার জন্য কাধ্যাধ্যক্ষ 
মভাশয়কে অন্তরোধ করেন। অতঃপর প্রাপ্ত প্রবন্ধ 
সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ উপলক্ষে কাধ্যাধ্যক্ষ মহাশয় 
জ্ঞাপন করেন, যে, সর্বোত্কষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরক্কীর 
দেওয়ার যে প্রস্তাব প্রথম অধিবেশনে স্বীকৃত হইয়াছিল 
ভাহা বিষয়-নির্বাচন-সমিতি প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং 
প্রাচুধ্য হিসাবে বিষয়-বৈচিত্র্য কম থাকায় প্রাপ্ত গ্রবন্ধ- 
সমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ কর! হয় নাই ; সময়ের অভাব- 
বখতঃ ১৪টি মাত্র প্রবন্ধ সর্বসমক্ষে পঠিত হইবে। হ্থদুর 
দক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ হইতে 'উদ্ি' নামক প্রবন্ধে 
পেখক শ্রীযুক্ত অমুতলাল শীল মহাশয় প্রতিনিধি-রূপে 
এই সভায় উপস্থিত, এই সংবাদ শুনিয়া তাহাকে দেখিবার 
শগ্ঠ সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রবন্ধ 
£) শেষ হইলে প্রতিনিধিগণ ও অগ্যর্থনা-সমিতির সদপ্ডা- 
গণেখ আলোক-চিত্র গ্রহণ কর। হয়। 


উত্তর ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


৫৪৭ 
সাড়ে চারি ঘটিকার সময় সঙ্গীতের পর পুনরায় 
সাধারণ সভার কার্ধযারস্ত হয়। নির্বাচিত বক্তা শ্রীযুক্ত 


অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অনুপস্থিতি-বশতঃ ভূপধ্যটক 
শ্যুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এরূপ সম্মিলনের 
সার্থকতা সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ইহার 
পর শ্রীঘুক্ত শচীক্রনাথ সান্তাল মহাশয় তাহার ওজস্থিনী 
বক্তৃতায় বলেন যে “মিলনের ছারাই প্রাণের সঞ্চার হয় 
এবং বিভিন্ন ভাবের মধ্যে সামগুস্য স্থপ্টি ও রক্ষাতেই 
বাঙ্গালীর বিশেষ 1” ী 

ইহার পর কাধ্যাধ্ক্ষ মহাশগ্ম বিষয়-নির্বাচন-সমিতির 
নির্ধারিত নিয়মাবলীর ও প্রস্তাবসমূহের আলোচনা 
করিতে সভাকে আহ্বান করেন। বহু আলোচনার পর 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের প্রস্তাবে এই সম্মিলনের স্থায়ী নাম প্প্রবাসী- 
বঙ্গপাহিত্য-সম্মিলন”” সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকুত হয় এবং 
রেজেষ্টারি করিবার জন্য অনুমোদিত হয়। আপাততঃ 
প্রয়াগেই কেন্দ্রস্থল করিয়া একাদশ জন নিম্ললিখিত সদস্য 
লইয়া এক পরিচাঁলক-স্মিতি নির্বাচিত হয়। 

১। সভাপতি-শযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায়। 
সহকারী সভাপতি-মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 

প্রমথনাথ তর্কভূষণ। 

কাধ্যাধাক্ষ_ শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় 
সহকারী কাধ্যাধ্যন্গ_শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী মিজ্র। 
৫| , »_আযুক্ত দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় । 
৬। সাধারণ সভ্য-_শ্রীযুক্ত বামনদ1স বস্থু প্রেয়াগ )। 
, »_ শ্রীবক্ত অতুলপ্রসাদ সেন (লক্ষ্ষৌ )। 


ন্ট 


ও 


৫০ 


গত ১ »_- শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ সেন (কানপুর)। 
৯ , »শ্রীধক্ত : বিমলচন্দ্র সুখোপাধ্যায় 
( কাশী )। 


১*। কোযাধ্যক্ষ--শ্রিযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব। 
বন্তমান অধিবেশনের কাধ্যাধ্ক্ষররপে আধি- 
কারক সদশ্য--শ্রযুক্ত প্রসন্নকুমার আচাধ্য । 

অত:পর সভাপতি. মহাশয়ের প্রস্তাবে স্বর্গীয় আশ্বনী- 
কুমার দর্ত, ৬ পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ যাদবচন্জ্র 
চক্রবন্তী ও ৬ মনোরমা দেবীর মৃত্যৃতে সভা শোক 


৫৪৮ 


চি সপ 


প্রকাশ করেন এবং কাধ্াধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রস্তাবে 
শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহশয়ের অস্গুস্থৃতা- 
বশতঃ অনুপস্থিতির জন্য আতন্তরিক ছুঃখ প্রকাশ 
করিয়া তাহার আরোগ্যলাভার্থ ৬ ভগবানের 'নিকট 
প্রার্থনা করেন। অভ্যর্থন। সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় 
অভার্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি, ইউয়িং কৃশ্চিয়ান 
কলেজের কর্তৃপক্ষ, অভ্যাগত প্রতিনিধিবর্গ ও স্বেচ্ছা 
সেবকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত স্রেক্ত্র- 
নাথ সেন, শ্রীযুক্ত সত্যেন্ত্রপ্রসন্ন সান্তাল ও শ্রীযুক্ত 
ললিতমোহন কর প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে স্থচারুরূপে 
অধিবেশনের কাধ্য সম্পাদনের জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি। 
কাধ্যাধ্যক্ষ, স্বেচ্ছাসেবকগণ, সঙগীতকারকগণ ও স্থানীয় 
উপস্থিত মহিলাবুন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন । “এমন 
বিরাট, সম্মিলনের কার্য এত ধীরভাবে ও হুচারুরূপে 
সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন”বলিয়া কা্যাধ্যক্ষ ও অভ্যর্থনা- 
সমিতির নিকট আনন্দ প্রকাশ করিয়া সভাপতি 
মহাশয় তাহার শেষ বক্তব্যে বলেন যে “এরূপ সভা 
লশ্মিলন ভ্বারা প্রমাণিত হইতেছে-- প্রবাসী বাঙ্গালীর 











প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩০ 


৯ ৯৬ সরস ৯৬টি ৯ পর সত 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








জাতীয় জীবনে জাগরণ ও বাঁচিবার আকাজ্ষা।” কিন্তু 
এন্ধপ জাগরণের মধ্যে পাশ্চাত্য অনুকরণ দেখিয়া! তিনি 
দুঃখ প্রকাশ করেন, কেননা তাহাতে বাঙ্গালীর 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে । তাহার মতে 
ধশ্মের ভিতরে সামপ্রস্ত আনয়নের চেষ্টাতেই বাঙ্গালীর 
বিশেষত্ব । তিনি ভাগবত হইতে শ্লোক উদ্ধত করিয়া 
বুঝাইয়া দেন ষে প্প্রাণী-দেহ ও জীব-শরীর মাত্রই 
ভগবদ্‌-বিকাশের আধার, মানবশরীর-স্যট্টিতেই তাহার 
আকাঙ্া পূর্ণ হইয়াছে। শান্ত ও নির্শল হইয়। 
জীব-জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করাতেই সেই ভগবৎ- 
সন্তার পূর্ণ উপলব্ধি হইতে পারে। জাতীয় গৌরব- 
বোধ থাকা উচিত হইলেও এই জাতীয় জাগরণের 
দিনে বাঙ্গালীর পক্ষে আত্মশ্লাঘথ! সর্বথ। পরিত্যাগ 
করাই বাঞ্চনীয়*--এই অনুরোধ সভাতে জানাইয়া তিনি 
আপনার বক্তব্য শেষ করেন । | 

অবশেষে শ্রীযুক্ত ননীলাল দে মহাশয় দ্বার “ভারত 
আমার, ভারত আমার” এই সঙ্গীতের পর প্রবাসী-বঙ্গ- 
সাহিত্য-সশ্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের কাধ্য সমাঞ্চ 
হয়। 

শ্রী প্রসন্নকুমার আচার্য্য 


লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 


( পূর্ববানুবৃতি ) 


মিশ্রঘাত 
মিশ্রধাত খেলিবার কালে সর্বদাই “হাতকাটি” 
স্থরক্ষিত রাখিতে হয়। সেইহেতু সাধারণতঃ শৃঙ্গ প্রায় 
সর্বদাই দক্ষিণ হন্তের মণিবদ্ধের সম্মথে রাখিতে চেষ্ট! 
করিতে হয়, এবং প্রায় সর্বদাই স্থীয় শৃঙ্গ প্রতিপক্ষের 
লাঠির অগ্রগতির প্রতিরোধ-কল্পে তৎ্সম্মুখ বরাবরে 
ঘুরাইতে ফিরাইতে হয়। 


“মিশ্রধাত*-সম্পর্কিত পাঠক্রম-মধ্যে যে আঘাত- 
গুলির সঙ্গে “++ চিহ্ন যোজিত থাকিবে তাহাদের 


প্রতিরোধ শুঙ্গ বারা করিতে হইবে; যে আঘাতগুলির 
সঙ্গে “৫”, চিহ্ন যোজিত থাকিবে তাহাদের প্রতিরোধ 
শ্দ ও লাঠি উভয় একত্র করিয়া করিতে হইবে; থে 
আধাতগুলির সঙ্গে কোন চিহই যোজিত থাকিবে না 
তাহাদের প্রতিরোধ শুধু লাঠি হ্বারাই করিতে হইবে । 
শিক্ষাভ্যাস-কালে প্রত্যেকটি ক্রমই প্রথমে দক্ষিণ 
হন্তে লাঠি ও বাম হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া খেলিতে হইবে ; 
পরে বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হস্তে শঙ্গ ধারণ করিয়া 
সমসংখ্যকবার থেলিক্তত হইবে; তথ্পরে পর্ধ্যায়ক্রমে 


৪র্থ সংখ্য। | 


সপ সি িপাসজড ও 


এক ব্যক্তি দক্ষিণ হন্তে লাঠি ও বাম হন্তে শৃঙ্গ এবং 
অপর ব্যক্তি বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ধারণ 
করিয়! প্রত্যেকটি ক্রম অভ্যান করিবে। প্রত্যেকটি 
ক্রমই পর্য্যায়ক্রমে সমসংখ্যকবার দক্ষিণ ও বাম হস্তে 
লাঠি ধারণ করিয়া খেলিতে হইবে । 





প্রথম ক্রম 
ঠাট্‌ দোয়াঙ্গ, 
(আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। গ্রীবান+ ১। গ্রীবান+- 
২। হাতকাঁটি ২। হাতকাটি 
৩। কোমর, শির+ ৩। কোমর, শির + 
(বিপরীতারস্ত ) 
দ্বিতীয় ক্রম 
ঠাট্‌ দোয়াঙ্গ, 
( আঞমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। গ্রীবান+ ১। গ্রীবান+ 
২। হাঁতকাটি ২। হাতৰাটি 
৩। চাঁপনি, ভুজ, শির+ ৩। চ।পনি, ভুজ, শির+ 
( বিপরীতারস্ত ) 


বণনা ১ 
এ স্থলে “শির”এর প্রতিকার লাঠি দ্বারা কিন্বা শু 
দ্বারা উভয় রকমেই হইতে পারে । 


তৃতীয় ক্রম 

ঠাটু দোয়াঙ্গ, 
( আক্রমণ ) ( প্রতাক্রমণ ) 
১। গ্রীবান+ ১। শ্রীবান+ 
২। কোমর ২। কোমর 
৩। হিমাএল্? ৩। হিমাএল্‌+ 
&। ভাগার, মোটা। সাড+ ৪ ভাও।র, মোটা, সাও + 

( বিপ্রীতারস্ত ) 

চতুথ ক্রম 

ঠাট্‌ দোয়া, 
(আগমণ) ( প্রত্যাত্রমণ ) 
১। শ্রীবান+ ১। গ্রীবান+ 
২। হাতকাটি ২। হাতকাটি 
৩। অন্তর” ৩। অস্তর+ 
॥। কোমর, উল্টামোঢা+ ৪ | কোমর, উন্টামোঢা4+, 
৫। শৃঙ্গবাহী! ৫। শূঙ্গবাহী! 
১। চাকি+ ৬। চাঁকি+ 


( বিপরীতা রস্ত ) 


লাঠিখেল। ও অসিশিক্ষ। 











৫৪৯ 
বর্ণন। £-- 
শৃঙ্গবাহী- শিফরুকার্দীও 
পঞ্চম ভ্রম 
ঠাটু দোয়াঙ্গ, 
( আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। শ্রীবান+ ১। গ্রীবান+ 
২। ভাগুার+ ( চৌমুখী ) 
৩। বাহেরা+ ( চৌমুখী ) 
৪। দিগর ৪) শির+ 
( বিপরীতারস্ত ) 
বণনা £-- | 
“শিরের" প্রয়োগ নিমিত্ত লাঠি স্বকীয় বাম দিক্‌ 
হইতে ঘুরাইয়া৷ আনিতে হইবে। 
ষষ্ঠ ক্রম 
ঠাট্‌ দোয়াঙ্গ, 
( আক্রমণ ) ( প্রত্যাঞকমণ ) 
১1 গ্রীবান+ ১। গ্রীবান+ 
২। বাহেরা!, তামেচা] ২। বাহেরা], তামেচ] 
৩। চাপনি ৬] সাও? 
৪। আসর ৪। উল্টামোঢ1+, কোমর 
৫। হাতিকাটি+ (বিপরীতারস্ড ) 
বর্ণনা :-- 


হাতকাটির প্রয়োগ নিমিত্ত লাঠির অগ্রবিন্দু পিছন 
হইতে উপরে তুলিয়! মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া স্বকীয় 
বাম দিক হইতে আঘাত করিতে হইবে । 


সপ্তম ক্রম 
ঠা দোয়া 
( আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। হিমাএল্‌+ ১। হিমাএল্‌ + 
২। ভুজ+ ২। ভুজ+ 
৩। আসর ৩। আসর্‌ 
৪1 উত্তর্রআনি ৪ তরাস 
(বিপরীতারস্ত ) 
বর্ণনা :- 


“উত্তর আনির” প্রতিকার কল্পে নিজ লাঠি নিমনমুখ 
করিয়। প্রতিপক্ষের লাহির নিম্নের দিক্‌ হইতে আঘাত 
করিতে হইবে। 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩৬ 


৫৫০ 
অষ্টম ক্রম 
ঠা দোয়াঙ্গ, 
( আক্রমণ) ( প্রত্যান্রমণ ) 
১। তেওয়র+ ১1 তেওয়র+- 
২। ভর্জ|1, উপ্টামোঢ। 1, ২। ভর্জ1, 
বাহেরা ?, উপ্টামোঢ়া ?,বাহের! ! 
৩। সাকেন্‌ ৩) হাল্কুম $, কোমর, 
হাঁতকাটি পোস্ৎ+ 
৪। ভুজ+ ( বিপরীতারম্ত ) 
বর্ণনা ৮ 
এ স্থলে “হাতকাটি পোস্ৎ” অসিপৃষ্ঠ ঘার! প্রয়োগ 
করিতে হইবে। 
নবম ক্রম 
ঠাটু দোয়া, 
( আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১1 হাতকাটি পেশ ? ১। শুঙ্গবাহী : 
২। উল্টামোঢা! ! ২। চাকি+ 
৩) শির+ ( বিপরীতা রস্ত ) 
দশম ভ্রম 
ঠা দোয়া, 
( আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রনণ ) 
১। হিমাএল্‌+ ১৫ হিমাএল্‌ + 
২। মন্‌+ ২। মন্‌ 
৩। চাঁকি+, চাপনি, ৩ চাঁকি+, চাপনি, 
শৃঙ্গবাহী ! শূঙ্গবাহী ? 
৪ গ্রীবান+ ৪) গ্রীবান+ 
৫| হুল ৫1| (তরাস) 
( বিপরীতারম্ত ) 
বর্ণনা £-- 


এ স্থলে "হুলের" প্রতিকার-কল্পে নিজ লাঠি নিশ্রমুখ 
রাখিয়। প্রতিপক্ষের লাঠির নিমের দিকু হইতে আঘাত 


করিতে হইবে। 
একাদশ ক্রম 
ঠাটু দোয়াঙ্গ, 
(আক্রমণ ) 
১। গ্রীবান+ 
২। শৃঙ্গবাহী 1 


৩। উল্টামোঢ়। $, অঙ্ক, 
৪। মোঢ়া। কোমর + 
দ্বাদশ জম 
( আক্রমণ ) 
১। আনি 
২। হাতকাটি অধঃ 1 


( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। শ্রীবান+ 


২। শ্ঙ্গবাহী 3 


৩। উল্টামোটা $, অঙ্ক. 


( বিপরীতারস্ত ) 


( প্রত্যাক্রমণ ) 


১। ( তরাস) চাকি+ 
২। হুল (জার্বব) 


হইতে, কিন্তু “হলের” 
আঘাত করিতে হইবে। 


| ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


শর্ট সরি সির সি সপি্টিস্পি্ি সি পতি পাটি পাসিিসপরা সি পাস্টিপীসিপিস্িলীস্সিতা সি পাস্পিপাস্টিপি সিসি সনি স্টিল পাটি পাসসিপসসি লোপ লিসা শি এসি এসি 


৩) ভূঙজ+ ৩। ভুজ + 
৪। পালট (আলী) + ৪। (আলীচ ) শির + 
৫। (ঠাই) হাল্কুম 1 (বিপরীতারভ ) 


বর্ণনা এ স্থলে “আনির* প্রতিকার-কল্পে নিয় দিক্‌ 
প্রতিকার-কল্লে উপর দিক্‌ হইতে 


হাতকাটি অধঃ-হন্তের কনিষ্ঠাঙ্থুলীর দিকে মণিবন্ধে 


4 7 
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নি . তি চ 


হাতকাঁটি অধঃ--বাম দিকে লোক আঘাত করিতেছে 


আঘাত। 


আলীঢ়-বাম হাটু, জজ্ঘা ও পদ পশ্চাৎ দিকে 


ভূমিতে বিন্ন্ত, দক্ষিণ পদ সম্মুখে ভূমিতে স্থাপিত, জঙ্ঘা 
ভূমির উপরে লম্ব বরাবরে এবং জান্ুসন্ধি ভঙ্গ করিয়া 
সমগ্র উরুদেশ ভূমির সমান্তরালে, ও শরীর ভূমির উপর 
প্রায় ল্ঘ বরাবরে ঈষৎ সম্মুখে ঝু'কিয়া থাকিবে । 





রি 
ত্র 
নি 


বারা? ( পালট ) 


অ্রয়োদশ ক্রম 
ঠাটু রাউটা 
(আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১ (অবনমন ) গল আনি+ ১। (তুরস্ক ) হাতকাটি4 
২। (তুরস্ত) কণ্ঠ ২। ( অবনমন) করক 
৩। (উভয়ে) তামেচ। 
(উভয়ে অবনমন ) 

















৪র্থ সংখ্য। ] লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা ৫৫১ 
৪। (উভয়ে) চাপনি+ ( চৌমুখী ) পঞ্চদশ ক্রম 
৫। শির (বিপরীতাগন্ত ) ঠাট রাউটা 
বর্ণনা £স্ (আক্রমণ ) (প্রত্যাক্রমণ ) 
অবনমন-শরীর অপসারিত করিয়া (সাধারণত:  ১। কোমর+ 52 
২। চাপনি ২। শৃঙ্গবাহী £ 
বসিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়া) প্রতিপক্ষের আঘাত ৩। আমি দক্ষিণ চক্ষু ৩। (উর্ধধতরাস) 


হইতে অব্যাহতি পাওয়া । 

তুরস্ত- তনুভর্তে । 

“গল-আনি” সকণঠনালী ও মন্তকের সন্ধিস্থলের সম্মুখ 
বরাবরে অসির অগ্রবিন্দু বক্রভাবে উর্ধমুখে মস্তক-মধ্যে 
প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। 





কণ্ঠার প্রতিকার-কল্পে শরীর একটু পিছনে অপসারিত 
করিয়া “অবনমন” কৰিতে হইবে। 


চতুর্দশ ক্রম 

ঠাট দোয়াঙ্গ 
(আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। গ্রীবান+ ১। খ্রীবান + 
২। হাঁতকাটি ২। হাতকাটি 
৩) মন্‌ + ৩। মন্‌ + 
৪। কোমর ৪। কোমর 
৫। পালট্‌ ৫। পালট্‌ 
৬। পোস্ৎপা ৬। পোস্ৎপ 
৭। হিমাএল্‌+ ৭। হিমাএল্‌ + 
৮। হাল্কুম ৮। ( অবনমন ) 
৯। শির (বিপরীতারস্ত ) 

বণনা £-_ 


হাল্কুম” প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত অসি ভূমির 
গমান্তরাল ভাবে নিজ বাম পার্থের পিছনে লইয়। হন্তের 
ষ্ঠ থুরাইয়া অসিপৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা যথাস্থানে আঘাত 
করিতে হইবে । 


(অবনমন ) হিমাএল্‌ 


৪। (অবনমন) শির ( বিপরীতা রস্ত ) 


বর্ণনা £-- 

আনি দক্ষিণ চক্ষুস্দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যে আনির গ্থায় 
প্রয়োগ । 

ইহার প্রতিকার-কল্পে লাঠি নিয়মুখ হইতে ক্রমে 
উর্ধমুখ করিয়া নিম্নের দিক হইতে আঘাত করিয়া 
( উর্ধতরাসে ) প্রতিপক্ষের লাঠি ঈষৎ উর্ধে ও তাহার 


বামে দূর করিয়া দিতে হইবে। 
পি 
২ ্ 


14 

র্‌ রি 
২ 
স্ব 





আনি দক্গিণ চক্ষু 


ষোড়শ ক্রম 
ঠাট্‌ দোয়াঙ্গ, 
(আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। আনি ১। হাঁতকাটি+ 
২। শুঙ্গবাহী? ২। শুঙ্গবাহী!, বাহের1+, করক 
৩। শির++ কে।মর, দিগর, হিমীএল্‌+ ৩। চাকি+- 
৪। শির ( বিপরীতারস্ত ) 
সপ্তদশ ক্রম 
ঠাটু গোমুখ 
€ আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। ভর্জ।] ১। (তুরস্ত) অঙ্ক 
২| হাতকাটিঃ, শূঙ্গবাহী], ছাপকা] ২। তুরন্ত 
ধুনিয়াকরক, চাপ নি। 
৩। (তুরস্ত) মন্‌ (তুরস্ত) উষ্টাহাল্কুম ৩। (তুরস্ত তরাস ) 
(তুরস্ত ) চাকি+ 


৪। (তুরত্ত) শির+ ( বিপরীতারস্ক ) 





৫৫২ 
অষ্টাদশ ক্রম 
ঠাট্‌ পাখ্রী 
( আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। চাঁপনি (ধাঁধা) (তুরস্ত) অস্তর+ ১) অন্তর+ 
২। উল্টা জবেগ (ধাঁধ1) ২। (অবনমন) 
৩। আসর ৩) (তুরস্ত) দে] 
৪। ( সশৃঙ্গে ) (লাঠি অন্তাত্তরে ) । ৪। ( সশূঙ্গে প্রতিকার ) 
হাতকাটি পেশ? -.. (লাঠি বহিদ্দিকে ) 
ও শ্রীবান! | ( বিপরীতারস্ত ) 
বর্ণন। £-- 


প্ধাধ1” কোনও নির্দিষ্ট স্থানে আঘাত করিবার 
ভাণ করিয়া অন্যত্র আঘাত করা, কিম্বা করিবার উদ্ভোগ 
করা। 

“সশৃঙ্গে” আঘাতের প্রয়োগ কিন্বা! প্রতিকারের সঙ্গে- 
সেই প্রতিপক্ষের লাঠি হস্তচ্যুত করার চেষ্টার অভিসন্ধি 
হেতু লাঠি ও শৃঙ্গ একত্র করিয়া হস্ত চালনা। 
উনবিংশ ক্রম 

ঠাট্‌ পাখ্রী 
( প্রত্যাক্রমণ ) 


১। তামেচা+ 
২। ( আচক্রবা, অসিপৃষ্টে ) 
রোক্সার+ (সহ) ছাঁপকা: 


€ আক্রমণ ) 

১। শূঙ্গবাহী! 

২। উল্টাহাল্কুম্‌+ তেওয়র 

( তরাস) + শির (ধাধা) 

( আচক্রবা ) উদর+ 

(সহ) ( আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে ) 

উল্টামোঢা+ 

৩। চক্রিক! ( দ্বিসস্তব )1 

৪। সাকেন (দ্বিসম্তভব )] 

৫। শির্+ 
বর্ণনা £-- 

"আচত্র বা” সহমত সঙ্কৃচিত করিয়া অসির অগ্রভাগ 
হারা আচড় অর্থাৎ “তরাসে” ক্ষুত্র আঘাত। উদর- 
বুক-পাত হইতে নাভি পর্যন্ত চিরিয়া ফেল! । 

রোকৃসার - কর্ণমূলের নিয় হইতে দক্ষিণ গলদেশে 
চোয়ালের অস্থির সংযোগ-স্থলকে ছিন্ন করিয়া ফেলা। 

চক্রিকা্বাম মস্তক পার্খের অস্থি যে-স্থলে নিম্নের 
দিকে বক্র হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তথায় আঘাত করিয়া 
দক্ষিণ কর্ণমূলের ছুই অঙ্গুলী নিয়ে ছেদন করিয়া অসি 
নির্গত হইয়া যাইবে। 

দ্বিসভবস্লাঠি ও শৃঙ্গ একত্র করিয়া প্রতিপক্ষের 


৩। চক্রিক! (ছিসস্ভব )1 
৪। সাকেন্‌ ( দিসম্তব )] 
( বিপরীতারস্ত ) 


প্রবাসীস্মাঘ, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আপা» তোসিপিস্সিপিস্টিপিসি তে সিস্ট উস সিসির পীস্টিিস্িশী সিসি লা সিসি তি সি» পাশার কী সিতলাস্সিপানি জী সিরা উপাসনা সির উজির সিরশিসিজপীসিিস্টিপিাস্টি উর সিল স্টি পরিস্সিলি সি পা সিসি পাপা পপ 









এ ৮.7 ) 


চত্রিক! ( দ্বিসস্তব ) 


কোনও আঘাত প্রতিহত করিয়া এরূপ 
অবস্থাতেই প্রতিপক্ষকে আঘাত করার অভিপ্রায়ে। 


বিংশ ক্রম 
ঠাট্‌ রাউটা 





একগ্র 


( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। ভর্14+, উল্টাহাল্কুম+ 
(পশ্চ দবত্তী পদ পুরোবর্তা, 
পদের পশ্চাতে লইয়া অসি 
পৃষ্ঠে অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত 
করিতে হইবে ) 


( আক্রমণ ) 

১। হাতকাটি পুর্ব; ( অসিকে 
নিয়মুখে নিজ দক্ষিণ দিকে একটু 
ঝুলাইয়। বাম দিক্‌ হইতে তুলিয়। 
ঘুরাইয়৷ অসিপৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বার! 
আঘাত করিতে হইবে) 


৪র্থ সংখ্য। ] লাঠিখেল! ও অসিশিক্ষ| ৫৫৩ 


২। কথ (ধাঁধ। ), তামেচ17, রি উপ্টামোঢ।+, চাঁপনি 





পাঁলট (আলীঢ় ) (তরাঁস), হাতকাঁটি পেশ 
(ধাঁধ ), হঞ্ুর! 
৩। (গুরু বন্ধন) ৩। (অনুমোক্ষণ ) 
( বিপরীতারস্ত ) 


বর্ণনা ১ 
হাতকাটি পূর্ব- হস্তের মণিবন্ধের বৃদ্ধাঙ্থুলীর দিকে 
আঘাত। 





টা / কথ 
রে ্ 
০ 


৯ 
ু ৯ ৯ 
হাতকাঁটি পূব ) 
গুরুবন্ধন-নিজ শৃঙ্গ ও অসি দ্বারা প্রতিপক্ষের ৫ র্‌ ৮ 


অসিকে জোরে চাপিয়া ধর] । নেত্রোপরি উত্তর আন 
অনুমোক্ষণ- নিজ শূঙ্গ দ্বারা প্রতিপক্ষের অসি ও ছাবিংশ ক্রম 
শুঙ্গকে ঠেলিয়। ধরিয়া! “গুরুবন্ধন” হইতে নিজ অসিকে ঠাট্‌ একাঙ্গ, পাখী 
এ (আক্রমণ ) ( প্রত্য।ক্রমণ ) 
মুক্ত করিয়া আন্য়ন। ১। (জার্ব) ভর্তর। (ধাধা), ভর্জ।+ ১। সাঁকেন 
একবিংশতি ক্রম ২। ( তুরস্ত) তেওয়র+ ২। উপ্টাহাল্কুম্‌ + (পশ্চাঁৎ- 
( প্রতিপক্ষের পালট পার্খ হইতে রি রর 
ঠাট, গোমুখ অসিকে নিজ শিরোপরি তুলিয়। (| স্থিত পদ পুরোব্ত' পদের 
( আক্রমণ) ( প্রত্যাক্রমণ ) “শির” মারিবার ভাগ করিয়া |] পশ্চাতে লইয়। অসিপৃষ্ঠ ঘবার। 





পুনরায় বামাবর্তে নিজ শিরে।পরি 
পুরাইয়! ) (আচক্রবাঁ, অসিপৃষ্ে) 
( আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠটে ) অধর-- ঠোক্‌ 2 


১। বাহেরা+, কুচ. ( তরাম) । ১। উত্তরচক্ষু আনি! আঘাত করিতে হইবে ) 


( অভিযান স্থিতি) ৩। শুঙ্গবাহী ৩। শুঙ্গবাহী + 
২। ( অনুমোক্ষণ ) ৪। চাকি+ ৪। ( অসি নিজ শিরোপরি 
২। (গুরু বন্ধন) পালট, চির € তরাস) ঘুরাইয়।) হিমাএল্‌ 
জবেগ। (তরাস) + ৫| গলবিন্দু 4 ৫। (গুরুবন্ধন) 
৩। ( আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে) চাকি + (বিপরীতারস্ত ) ৬। ( অনুমোক্ষণ ) ( বিপরীতারম্ত ) 
বর্ণনা :-- বর্ণনা £-- 
“অধর” - প্রতিপক্ষের দক্ষিণ দিক্‌ হইতে অধরোষ্ঠ একাঙ্গ, পাখ রী সএকাঙ্গের ঠাটে দাড়াইয়া পশ্চাদ্তী 
চিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে । পদের অস্কুলীতে ভর করিয়া দাড়াইতে হইবে । 
অভিযান স্থিতি -কিল্লাবন্দী। (প্রথম আরস্ভকালে জার্ববে ভজ্জার প্রয়োগের ভাগ 
উত্তর চক্ষু আনি-বাম চক্ষুর মধ্যে “'আনির' স্তায় করিয়। অনির গতি ঘুরাইয়। পুনরায় ভর্জাতেই আঘাত 
গ্য়াগ। করিতে হইবে । )* 


৭৩ »্্প১৬ 


৫৫৪8 





এস চি সি 2 সরল এ অর রা. সি তি এ 





গলবিন্দু-গলদেশ ও বক্ষস্থলের সন্ধিমূলে অসির 
অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইয়। দিতে হইবে । 





গলবিন্দু 


ত্রয়োবিংশ ক্রম 


( আক্রমণ ) 
১। উল্টাইয়ন্ম| 1, হ!তকাটি + 
উত্তর চক্ষু আনি 1, শঙ্গবাহী 3 


(প্রত্যাক্রমণ ) 
১। দক্ষিণ চক্রিক।, 


ঠাট রাউটা 
শ্ঙ্গবাহী (ধাধ।) হাত- 
কাটি, গ্রীবান ? 


) 
(লাঠি শৃঙ্গের সন্মুখে ) 


২। পৃষ্টদক্ষিণ4-, ( পশ্চাদ্বস্তা 
পদ শূন্যে ) 
৩। (প্রতিপক্ষের কজন ৩। তামেচা 1 


২। সাকেন্‌ 
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৫৫৫ 





পি সপ পপি পরপর সা রর রি 
শী 





উত্তর অধর 
(ক্রমশঃ ) 


শ্রী পুলিনবিহারী দাস 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


“ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাই” 

“বেহ্গলী” পত্রিকায় দেখা গেল, দেশবন্ধু দাশ 
কাকিনাড়া নিখিলভারত ছাত্রসমিতির অধিবেশনে 
বলিয়াছেন, £10৮9151909 1080 119৬০ 05001), 1 
৮1201 11) [660010, ] 2106 01091010150 09 09 
/1780 ] 00101050951 60 ঘ09 [010511098১১ ইত্যাদি | 
অর্থাৎ “প্রত্যেকের স্বাধীনতা চাই। আমি আমার 
স্বাধীনতা চাই। বাংল! দেশের পক্ষে যাহা! ভাল মনে 


করি, আমি তাহা করিবার স্বাধীনত| চাই।” ফরাসি 
সম্রাট চতুর্দশ লুই বলিয়াছিলেন, "888৮? 9951 0101 1” 
"রাষ্ট্র? আমিই ত রাষ্ট্র!” দেশবন্ধুর কথায় আমাদের 
সম্রাট. চতুদ্দীশ লুইর কথা মনে পড়ে.। বাংলাদেশের 
পৌনে পাচ কোটি অধিবাসীর স্বাধীনতা বলিতে 
দেশবন্ধু যে তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য 
তাহার নিজের স্বাধীনতা৷ বুঝেন, এট! নিতান্ত কষ্ট- 
কল্পনা নয়। তাহার বাধ্য ও অনুগত মুষ্টিমেয় শ্বরাজ্য- 
সদস্তাদিগকে লইয়াই স্বগৃহে বলিয়া তিনি হিন্দু-মুসলমান- 
মীমাংসাপত্র বা রফানাম প্রস্তত করিয়াছেন; স্থতরাং 
ইহা মনে হওয়৷ স্বাভাবিক, যে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাহার 
পারণ। চতুদ্দিশ লুইর আদর্শ হইতে বিভিন্ন নহে । 


কাকিনাড়া হইতে দেশবন্ধু যে ইন্তাহার জারি 
করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে, যে, স্বরাজ্য দল 
একটি খস্ড়া রফানাম! প্রস্তুত করিয়াছেন মাত্র, এবং 
* 16 21 ১০11৪1)125 15 08919] 0022) 079 029 
006 10:৮/01:0 1)% 076 ১৪৪১৪ 090৮) 0109 [১1০- 
1018] 000£1955  0910100165৩ ৪100 6৮৪79 
অর্থাৎ দেশের 


লোকে যদি অন্ত কোন উৎকই্তর রফানিষ্পত্তির 
প্রস্তাব উপস্থিত করেঃ তবে প্রাদ্দেশিক কংগ্রেস-ক মিটি 
এবং প্রতেক সমিতি অবশ্য তাহ! গ্রহণ করিবেন। অথচ 


কাকিনাড়া ছাত্র-শ্মিলনে তিনি বলিয়াছেন, * [ 
8121] 1700 102 010091)60 07 2. 08100291 ০02801- 


/5850018/60017) 10050 8,001 1617) 


880101] 8৮61) 01 (1) 10010) 13210101791 (307:555% 
অর্থাৎ জাতীয় মহা-সমিতির কোন কেন্দ্রীয় সংঘ যে 
তাহাকে পিশিয়া ফেলিবে, এটা তিনি সহ্‌ কাঁরবেন ন1। 
তিনি জাতীয় মহা-সমিতির আদেশ মান্ত করিবেন না, 
অথচ প্রাদেশিক কংগ্রেন-কমিটির আদ্দেশ অবনত মস্তকে 
স্বীকার করিয়া লইবেন, এট! কতদুর সম্ভবপর, তাহা 
বিবেচ্য । তবে প্রাদেশিক সমিতির নির্ধ(রণটি দেশবন্ধুর 
মনোমত হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, ইহা 


৫৫৬ 








স্বীকাধ্য। তাহার প্রচারিত রফানামার কোথায়ও 
একথা দেখিতে পাই না, ফে উহা একটি খস্ড়৷ মাত্র। 
তিনি 0078৮0০9619 ৪0])9108 চাহেন, অর্থাৎ .এমন 
প্রস্তাব চাহেন, যাহ! হিন্দু-মুসলমানের একতা সম্পাদনের 
সহায়তা করে। শ্রীযুক্ত আন্সারি ও লাজপত রায় মহাঁশয়- 
দ্বয়ের উপর এরূপ একটি 79610751 780 ব1 জাতীয় 
মীমাংসাপত্র প্রস্তুত করিবার ভার অর্পিত ছিল, এবং 
তাহারা কাকিনাড়া কংগ্রেসে যে খসড়াটি উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন, তাহা সর্বাংশে দেশবন্ধুর প্রস্তাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
হিন্দু-মুসলমানের পৃথক্‌ নির্বাচন-নীতি সম্বন্ধে মণ্টেগু সাহেব 
তাহার রিপোর্টের ২২৯ প্যারাগ্রাফে বলিয়াছেন, “1৮ 13 
0111001 69 888 10৭ (1) 01)2,116 17010 61019 ৪0 ৪- 
9910) 60 178,010108,] 191)76881000801] 18 60 00001" 
অর্থাৎ এই ভেদমূলক প্রতিনিধি-নির্বধাচন হইতে জাতীয় 
নির্বাচন-নীতিতে কি প্রকারে পৌছান যায়, তাহা বুঝ! 
শক্ত। ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু ও মুনলমান প্রতিনিধির 
খ্যা নির্দিষ্ট রাখিয়া, হিন্দুমুসলমান ভোটদ্াতাগণের 
একটি মিলিত তালিক! প্রস্তত করিয়া, প্রত্যেক হিন্দু ও 
মুসলমান প্রতিনিধির উভয়ধশ্মীবলম্বী ভোটার দ্বারা 
নির্বাচনের ব্যবস্থা করিলে, কালক্রমে মুসলমান ও ভিন্দুর 
স্থায়ী মিলনের পথ উনুক্ত থাকিবে, অথচ আপাততঃ 
লক্ষৌ কংগ্রেসের নির্ধারণান্ুদারে ব্যস্থাপক সভায় মুসল- 
মানদের বাঞ্ছিত পৃথক্‌ নির্বাচন-ক্ষেত্রও রুদ্ধ হইবে না। 
ইহাই প্ররুত পক্ষে একমাত্র 0017867806)58 801197)6 
অর্থাৎ জাতিগঠনোপযোগী প্রস্তাব । দেশবন্ধু যদ্দি 
ভেদমূলক নির্ববাচনপ্রথার গণ্ডী ব্যবস্থাপক সভায় আবদ্ধ 
রাখিয়া মুসলমান সভ্যদিগকে এরূপে তাহার গতিপরি- 
বর্তন করিতে সম্মত করিতে পারিতেন, তবেই মুসল- 
মান “্বরাজাসভ্য' নাম সার্থক হইত, এবং তাহারা যে 
তাহার স্বরাজ্যদলতুক্ত, তাহার কিছু পরিচয় পাওয়৷ 
যাইত। কিন্তু তাহার রফা-নিশ্ত্তির ফলে পুথক্‌ 
নির্বাচন-ক্ষেত্র কেবল ব্যবস্থাপক সমিতির কক্ষে 
আবদ্ধ না থাকিয়া গ্রাম্য স্বায়ভশালন-বেন্ত্রগুলিতে 
পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে; যে দলাদলি ও ভেদনীতি 
কেবল বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় সভাণৃহে গ্রবেশলাভে সক্ষম হইয়া ছিল, 


প্রবাসী-্-মাথ, ১৩৩, 





হ৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


8 
তাহা এখন দেশময় প্রসারিত হইয়! সর্বত্র ঈর্ধযান্বেষের 
ধূমায়িত বহিকে প্রদীপ্ত দাবানলে পরিণত করিবার 
স্থযোগ লাভ করিয়াছে । এই কারণে ও অন্যান্য বনু সঙ্গত 
কারণে প্রবীণ হিন্দু কংগ্রেসনেতাগণ দেশবন্ধুর প্রস্তাবিত 
মীমাংসার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলাদেশে 
স্বরাজাদলে প্রবীণ রাজনীতিবিদ্‌ কেহই নাই, রাজ- 
নীতি-ক্ষেত্রে তাহাদের অধিকাংশই অধখ্যাতনাম।। 
স্বরাজ/দলের বাহিরে আর কোন হিন্দু নেতা দেশবন্ধুর 
রফানিষ্পত্তির সমর্থন করেন বলিয়। আমাদের 
জানা নাই। তথাকথিত মুসলমান ব্বরাজ্যসদস্যগণকে 
স্বীয় দলে রাখিবার জন্য বাধ্য হইয়া দেশবন্ধু* 
ঈদৃশ রফানামায় সম্মত হইয়াছেন, তাহার স্বাধীন 
বিচারবুদ্ধি দ্বার! প্রণোদিত হইয়া নহে । নিজের দলের 
প্রভাব অক্ষুপ্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাহার দেশ- 
বাদীদিগের প্রকৃত স্বার্থ বলি দিয়াছেন, শ্বরাজ্য-সভ্যগণ 
বাতীত অপর সকল শ্রেণীর হিন্দুগণই এনপ মনে 
করিতেছেন। 

ব্যক্তিগত স্বাধীনত। অবশ্যই চাই, কিন্তু তিনি 
প্রকৃত পক্ষে দেশের প্রত্যেক বাক্তির স্বাধীনত৷ চাহেন 
না, তিনি চাহেন স্বীয় দলের স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি 
নিজের যা খুসি তাই করিবার অধিকার ৷ রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে স্বাধীনতার দাবী 
করিলে দ্লগঠন কর! চলে না; সেইজন্ঠ ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা কতকট! খর্ব করিয়া দলের এঁক্য ও কাধ্যকরী 
শক্তি রক্ষা করা হয়। 110 55690) বা দল গঠনের ও 
তদ্বারা কার্ধ্য পরিচালনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক 
কথা বলা যায়; তবে এখানে মোটামুটি ইহা বলিলেই 
বথেষ্ট হইবে, যে, যতক্ষণ দলের ব। সম্প্রদায়ের মত ব্যক্তি- 
গত বিবেক বা বিচারবুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়! না 
উঠে, ততক্ষণ সঙ্ঘমতের নিকট আত্মমত বিসঙ্জন না 
করিলে দল গড়িয়া তোলা যায় না। কিন্তুদ্ল গড়িতে 
গিয়া কাহারও বিবেক ব৷ ন্যায়বুদ্ধিকে বলিদান করা 
সঙ্গত নহে। দেশের কল্যাণকে দলের ক্ষুপ্র শ্বাথের 
নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে দিলে দেশকে ত বঞ্চন। 
করা হয়ই, দলও বেশী দিন টিকিয়া থাকে না? কারণ 





৪র্থ সংখ্যা) 








২১ পি ওসি 


পরিণামে সত্যের জয় অবশ্ন্ভাবী। এক্ষেত্রে সেই 
সত্য এই, ষে, হিন্দুমুসলমানের মিলন ব্যতীত স্বরাজ্য- 
সিদ্ধির অন্ত পথ নাই এবং 0027177171)9,] 161056391165,01017 
অর্থাৎ ধন্মসম্প্রদায়' অনুসারে প্রতিনিধি নির্বাচনের 
নীতির বিস্তৃতি সেই মিলনের সেতু নহে, তাহার ঘোরতর 
অন্তরায়। 


২১ পৌষ ১৩৩০ । “ম্ফম্বলবাসী” 


সরকারী চাঁকর।র ভাগ 

দেশে যাহার] সংখ্যায় বেশী, তাহার! নিজেদের 
সংখ্যার অনুপাতে সরকারী। চাকরী পাইতে ইচ্ছা করিলে 
মে ইচ্ছাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না; তাহ! খুবই 
স্বাভাবিক 1 সে-সম্বদ্ধে কোন তর্কবিতর্কের প্রয়োজন নাই। 
কি উপায়ে তাহারা অধিকাংশ সরুকারী চাকরী পাইতে 
পারে, কেবল তাহাই বিচাধ্য। 

ইংরেজ গবর্ণ মেপ্ট, রাষ্ট্রীয় হিসাবে যাহাকে বাংলা দেশ 
বলেন, আসল বাংলা দেশ তাহা অপেক্ষা বড়। যে 
ভূখণ্ডে বাংলা ভাষাই অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা, 
আসল বাংলা আমর! তাহাকেই বলি । এই আদল বাংলার 
শতকর! কয়জন হিন্দু কয়জন মুসলমান, তাহার বিচার 
না করিয়া, আমরা ইরেজের রাষ্ট্রীয় বাংলা-দেশকেই বাংল৷ 
বলিয়৷ ধরিয়া লইয়া দেখিতেছি, এখানে শতকরা ৫৩৫৫ 
জন অধিবাসী মুসলমান। স্বরাজ দলের পক্ষ হইতে 
কথা হইয়াছে, যে, মুললমানদিগকে শতকরা ৫৫টি সরকারী 
চাকরী দিতে হইবে। এখন দেখা দরুকার, যে, শতকরা! 
৫৫টি সবৃকাণী চাকরী পাইবার মত যোগ্যতা মুসলমান 
সম্প্রদায়ের আছে কি না। 

কিন্তু একূপ কথ! তুলিলেই মুনলমানদিগের পক্ষ হইতে 
তর্ক উঠিতে পারে, “যোগ্যতার কথ। কেন তোল ? আমর! 
দলে পুরু ; অতএব আমাদের যোগ্যতা কম হইলেও 
বেশীর ভাগ চাকরী আমাদিগকে দেওয়া উচিত।” 

কোন্‌ ধণ্মসম্প্রদায়ের হাতে কত টাকার কত চাকরী 
গেল, বা কাহার হাতে কত ক্ষমত৷ গেল, এব্প ভাগাভাগি 
৫্ারেষির ভাব হইতে আমরা এই বিষয়টির বিচার 
কবে অনিচ্ছুক । আমর! দেখিতে চাই, কিরূপ বন্দো- 


বিবিধ প্রসঙ্গ--সব কাজেই যোগ্যতা চাই 


৫৫৭ 


পিপি লা এলসি এ তলা এলি সী ২৬ শালি ৯ পল ৬ পাস অক পিস পরিসর ৩ সি এ পল এস সত লস এপাশ রা ওরা বা 


বস্তে সমগ্র দেশ স্বাস্থ্যে জ্ঞানে ধনে শক্তিতে উন্নত হয়। 
তাহার আলোচন! করিতে গেলে অতীত ইতিহাসের প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দর্কার। তাহার আগে একটা গোড়ার 
কথা বলি। 
সব কাজেই যোগ্যতা চাই 

ছোট ব1 বড়, সামান্য বা মহৎ, যে-কোন কাজই মানুষ 
করিতে চাক, তাহাতে সেই কাজের উপযুক্ত জ্ঞান, 
দক্ষতা, ক্ষমতার প্রয়োজন । যিনি কেবল কামারের কাজ 
জানেন, তিনি কুমীরের কাজ করিতে পারেন না; যিনি 
কেবল লাঠি চাঁলাইতে জানেন, তিনি গোলন্দাজের 
কাজ করিতে পারেন না; যিনি কেবল দিয়াশলাই 
ফেরী করিতে পারেন, তিনি দিয়াশলাই প্রস্তত করিতে 
পারেন না; ধিনি কেবল চীনের বাসনে জলখাবার 
পরিবেষণ করিতে পারেন, যিনি চীনের বাসন ঠতরী 
করিতে পারেন না; তিনি কেবল শিক্ষকতা বা 
কেরানীগিরি করিতে পারেন, তিনি চিকিৎসা ব৷ 
এহিনিয়ারিং করিতে পারেন না; ধিনি কেবল গাড়ো- 
যানের কাজে দক্ষ, তিনি জাহাজের সেরাং বা মাল্লার কাজ 
করিতে পারেন না; যিনি কেবল চিকিৎস। জানেন, তিনি 
জজিয়তী করিতে পারেন না; এঞ্জিনিয়ার বা রাসায়নিক 
ওকালতী করিতে কিন্ব। রাজমিন্ত্রী অধ্যাপকতা করিতে 
পারেন না; যিনি কেবল সঙ্গীতের ওভ্তাদ্, তিনি যোদ! 
ও সেনাপতির কাজ করিতে পারেন না; ইত্যাদি । 

লেখাপড়া-জানা-সাপেক্ষ যে-সব কাজ আছে, তাহার 
মধ্যে কেরানীগি€র এবং মাষ্টারীকেই সাধারণতঃ লোকে 
খুব সোজা কাজ মনে করে। কিন্তু কেরানীগিরির জন্নাও 
যে-সব পরীক্ষা লওয়া হইত বা হয়, তাহাতেও যাহাদের 
সাধারণ শিক্ষ1 ও জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ রকম শিক্ষা ও 
জ্ঞান বেশী, তাহারাই প্রতিযোগিতায় কা পাইত বা 
পায়। ইহাঁও জান! কথা, যে, কেরানীগিরিতেও ভাল 
কেরানী মন্দ কেরানী আছে। স্থতরাং ইহা বুঝিতে বেশী 
কষ্ট হয় না, যে, ভাল-রকম কেরানীঞ্গিরি করাও যার তার 
সাধ্যায়ত্ত নহে। শিক্ষকতা সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, 
ইহাতে ত সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান চাইই, অরধিকন্ত 


৫৫৮ 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩০ 


॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শপ ৬ এটি 
শর্পা সি পিসি পিসি পসটি পস্সিশপি সি তাস পিন লসর স্সিি সি পস্সি পসসিতিসি পি পানি পাটি লালা াস্পিীস্ছি পি স্টপ পস্টি তে সি পাস পাটি পিসি পাস স্ছি পিসি 
পস্ছি তরি পাস সি পাস পিসি পিসি পিসটি পাস তি শসা শিস এসি ওসি লস, 
শস্্ি লাশ 


শিক্ষাদান-পদ্ধতি, শিশু; বালকবালিক! ও তরুণবয়স্ক 
ব্যক্তিদের মনত্তত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানকে প্রয়োগ 
করিবার দক্ষতা চাই। এইজন্ পৃথিবীর সকল সভ্য. দেশে 
শিক্ষাদান (090%5085) একটি বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান- 
সমন বলিয়] গৃহীত হইয়াছে । উহা শিখাইবার জন্য বিষ্তর 
শিক্ষালয় আছে, এবং উহার সন্বদ্ধে প্রভূত আলোচনা ও 
গবেষণ! হইতেছে । 

কেরানীগিরি ও মাষ্টারী ছাঁড়া যে-সব সবুকারী কাজ 
আছে, তাহাতে ভ সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান ছাড়! বিশেষ- 
রকম শিক্ষা! ও জ্ঞান চাইই | যেমন, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষা, 
এঞ্জিনিয়ারিং, পশুচিকিৎসা, কৃষির উন্নতিসাধন, বিচার, 
ভূতত্ব ও খনিজসম্বস্বীয় কাজ, অরণ্য-বিভাগের কাজ; কল- 
কারখানা বিভাগের কাজ, স্থলযুদ্ধ, নৌধুদ্ধ, আকাশযুদ্ধ, 
ইত্যাদি । 

পুলিসের কাজ; বিশেষতঃ নিয়শ্রেণীর পুলিস-কম্মচাঁরী- 
দের কাজ, সমাজে এখনও হেয় বিবেচিত হয়। তাহার 
কারণ সম্বন্ধে বিচার না করিয়া বলা যাইতে পারে, যে, 
পুলিসের কাজ, এমন কি নিম্নতম পুলিমের অর্থাৎ 
কন্ষ্টেবলের কাজ, করিতে হইলেও সাধারণ শিক্ষা ও 
বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের দেশের পুলিসের 
অন্য সব সভ্যন্দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অক্ষমতার 
একটা প্রধান কারণ তাহাদের সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ 
শিক্ষার অভাব ব! অল্পতা। কনৃ্ষ্টেবলের কাজও যে-সে 
তাল করিয়া! করিতে পারে না। 

গত মহাযুদ্ধের সময় দেখ! গিয়াছে, এবং আগেও জান! 
ছিল, যে, যাহাদের মধ্ো যুদ্ধ হয়, তাহারা ঠসন্যসংখ্যা, 
অর্থবল, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধের অন্য সরঞ্জাম, ইত্যাদিতে সমকক্ষ 
হইলেও, যে পক্ষের সৈন্যের! বেশী শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্, 
জিৎ সাধারণতঃ তাহারই হয়। এখানেও শিক্ষার প্রাধান্য 
দেখা যাইতেছে । 

অতএব, সাধারণতঃ ইহা বল! যাইতে পারে, যে, অন্য 
সব-রকম কাঁজের মত, সবুকাঁরী চাকরীও যে-রকমেরই হউক 
না,তাহাতে তদন্থরূপ যোগ্যতার আবশ্তক। যোগ্যতার মধ্যে 
চারিত্রিক শক্তি আছে, স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে, শিক্ষা দ্বারা 
মাঞ্ডিত বুদ্ধি আছে, সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষা ও জ্ঞান 


আছে। মোটের উপর বলা যায়, যে, যোগ্যতার 'ভিত্তি 
স্থাপিত হয় শিক্ষার উপর । কতক শিক্ষা পরোক্ষভাবে 
পরিবার ও প্রতিবেশীবর্গের নিকট হইতে লব্ধ হয়, বাকী 


'শিক্ষালয় হইতে এবং পুস্তকাদি হইতে লব্ধ হয়। 


ইতিহাসের সাক্ষ্য 

এখন ইতিহাসের কথা বলি। হিন্দু জৈন বৌদ্ধ 
প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদ্ধায়ের লোকেরাই যখন প্রধানতঃ ভারত- 
বর্ষের অধিবাসী ছিলেন, তখন তাহারা ও তাহাদের 
রাজারা বা শাসনকর্তারা এমন ভাবে দেশের কাজ ও 
সমাজের কাজ চালাইতে পারেন নাই, যাহাতে দেশের 
সকল শ্রেণীর অধিবাসীদিগের সর্ববিধ শক্তির বিকাশ 
হইতে পারে, এবং সকলের সমবেত শক্তি দেশহিত 
ও দেশবক্ষার কাজে প্রযুক্ত হইতে পারে। ভারতের 
প্রাচীন যুগ বলিতে বহুশতাব্দী বুঝায়। তাহার প্রত্যেক 
শতাবীতে দেশের প্রত্যেক অংশেই রাস্ট্রীয় ও সামাজিক 
গঠন এবং উভয়ের কাধ্য সম্পাদনের পীতি এক-রকম 
ছিল না। কিন্তু মোটামুটি ইহা বলা যায়, যে, 
জাতিভেদ-প্রথা! থাকার ' দরুন, দেশের লোকদের মধ্যে 
যে-কেহ যে-কোন কাজ করিতে ইচ্ছুক, শক্তি ও 
যোগ্যতা থাকিলে সে তাহা করিতে পাইবে, এরূপ 
রীতি ভারতে মে পরিমাণে ছিল না, যে পরিমাণে উহা 
বন্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশ-সকলে আছে। সেইজন্য 
দেশরক্ষার কাজ রাজাদের ও ক্ষত্রিয়দের ছাড়া যে অন্তযদেরও 
কাজ, এই ধারণ। জন্মে নাই । কিন্তু তাহ সত্বেও জাতি- 
ভেদ-গ্রথা-রূপ কৃত্রিম প্রথা মানব-প্রকৃতিকে নষ্ট করিতে 
বা চাপ। দিতে পারে না.বলিয়া, আমরা ভারতের অতীত 
ইতিহাসে শুপ্র রাজা, ব্রাক্ষণ রাজা, প্রভৃতি দেখিতে পাই। 
মধ্যযুগে যখন মহারাস্্ীয়েরা প্রবল হইয়াছিল, ॥তখন, 
কেবল ক্ষত্রিয়েরাই রাজা ও যোদ্ধা হইবে, এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম ছ্বার। হইয়াছিল । যাহ! হউক, আমাদের এখানে 
মোটামুটি বক্তব্য এই, যে, হিন্দু জৈন বৌদ্ধ গ্রভৃতিদের 
দেশরক্ষার অক্ষমতার একটি কারণ এই, যে, জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে যোগ্যতমের আদর হইবে, এই আদশ স্থাপন 
করিবার চেষ্টা না করায় তাহারা অযোগ্য হইয়া পড়িয়া- 


৪র্থ সংখ্যা] 
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ছিলেন। সেই কারণে বিদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত 
কমসংখ্যক মুনলমানের1 আসিয়া তাহাদিগকে পরাজিত 
করিতে সমর্থ হন | মুনলমানেরাও, দেশকে নিজের 
করিয়া লইয়া, সকল্পের সর্ববিধ শক্তির বিকাশের ব্যবস্থা 
করিয়া, সকলকে সর্ববিধ শক্তি বিকাশের স্থযোগ দিয়! 
যোগ্যতনের আদর করিয়া, সর্বসাধারণকে রাষ্ট্রীয় কার্য্য 
পরিচালনের অধিকার দিতে পারেন নাই। এইজন্ত 
মুসলমান রাজার! ও তাহাদের কর্মচারীর! বিধাতার 
তুলর্দাড়িতে অযোগ্য বিবেচিত হন। ইংরেজ বাণিজ্য 
করিতে আসিয়! রাজা হইয়াছিল এইজন্য, যে, মোটের 
উপর তাহাদের যোগ্যতা ধেশী ছিল। 

সংক্ষেপে, আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, রাষ্্ীয 
ছোট বড় কাঁজ চালান, দেশের ছোট বড় কাজ চালান, 
যথাযোগ্য ভাবে যার-তার দ্বারা হয় না, কাহাকেও 
কোন একটা কাধ্যক্ষেত্রের সবটার বা কতকটার 
মালিক করিয়! দিলেই যে সে ঠিকমত কাজ চালাইয়া 
মালিকত্ব রাখিতে পারিবে, ইহা মনে করা খুব ভূল। 
ভিন্দু জৈন বৌদ্ধ ত ভারতের সব কাধ্যক্ষেত্ত্রের মালিক 
ছিল; কিন্তু সেমালিকত্ব গেল কেন? অযোগাতার 
জন্য । মুসলমান ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের রাষ্্রী 
কাধ্যক্ষেত্রের মালিক ছিল। তাহা গেল কেন? 
অযোগ্যতা হেতু । মরাঠ|;ভারতের অনেক প্রদেশের প্রত 
হইয়াছিল। প্রভূ থাকিতে পারিল ন! কেন? অযোগ্যতার 
নিমিত্। ইহাই মোটামুটি উত্তর। জ্ঞান অর্জন ও 
দানের, ধর্ম £আচরণ ও ধর্োপদেশ দানের পুরাপুরি 
অধিকার (শতকরা ৫৫ অংশ নহে) শাস্ত্র অন্ুপারে 
ব্রাহ্মণের; রাজকাধ্য ও যুদ্ধের পূর। অধিকার ( শতকর 
৫৫ অংশ নহে) শাস্ত্র অনুসারে ক্ষত্রিয়ের। কিস্তু এসব 
কাধ্যক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মের ও জাতির (0%3£৪এর ) 
লোকেরাও বহু শতাব্দী হইতে ভাগ বসাইতে সম্থ 
হইয়াছে কেমন করিয়া? অধিকতর যোগ্যতার দ্বার! ' 
মুপলমান যখন এদেশ জয় করিলেন, তখন তিনি সবুকারী 
কাজের শতকরা ১০০টিই, ৫৫টি নহে, স্বধন্মীকে দিতে 
সমর্থ. ও অধিকারী ছিলেন; কিন্তু প্রতৃত্বের সময়ও 
তাহা দিতে পারেন নাই । কারণ সব কাজ মুসলমানের 
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দ্বারা চালাইবার মত নান।-প্রকারের শক্তি দক্ষতা 
যোগ্যত। মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল না। এইজন্য 
অনেক বড় বড় কাজ আওরংজীব বাদশাও হিন্দুকে দিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। মুসলমান-শাসনকালের শেষ দিকে 
যখন মৈল্থরের হিন্দ্রাজবংশকে সিংহাসনচাত করিয়া 
হাইদার আলী ও টিপু স্থল্তান রাজত্ব করেন, তখনও 
তাহাদের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন পূর্ণিয়া-- 
একজন হিন্দু। বঙ্গের শেষ নবাবদের রাজত্ব- 
কালেও প্রাদেশিক শাসনকর্তা গুভৃতির পদে ধাহার! 
নিযুক্ত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেক হিন্দুর নাম 
দুষ্ট হয়। আজকালকার দিনেও দেখিতে পাই, যখন 
কিছু কাস পূর্ে বঙ্গের কোন কোর্ন মুসলমান 
ধন্মনেতা মুসলমান জমীদারদিগকে হিন্দু কর্মচারী 
ছাড়াইয়৷ তাহাদের জায়গায় মুসলমান কর্মচারী রাখিতে 
বলেন, তখন সে অন্থরোধ রক্ষিত হয় নাই। আ'ফগানি- 
স্থানের বর্তমান স্থযোগ্য আমীরেরও একজন প্রধান 
কম্মচারী দেওয়ান নিরঞ্নদাস হিন্দু; কারণ সম্ভবতঃ 
আমীর তাহাকেই এই কাজের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে 
করেন। 

অতএব, আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, মুসলমানেরা 
শতকরা ৫৫টি কেন, শতকরা ৮*টি সর্কারী কাজই 
প্রাপ্ত হউন, তাহাতে কোনই আপত্তি নাই; কিন্ত 
যোগাতা দ্বার তাহার] উহা প্রা হউন। যোগ্যতা 
অজ্জনের জন্য তাহাদিগকে শিক্ষা লাভের বিশেষ স্বিধা 
দেওয়া হউক। সেইসঙ্গে হিন্দু সমাজের যে-সব জা'ত 
মুসলমানের চেয়েও শিক্ষায় পশ্চাদ্বর্তী তাহাদিগকেও 
স্থযোগ দেওয়া হউক । 





হিন্দুদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ 
একজন শিক্ষিত মুসলমান খবরের কাগজে লিখিয়া- 
ছেন, যে হিন্দুর। সব আফিস্‌ দখল করিয়া বসিয়াছে। 
তাহাদের বড়-বাবুরা যোগ্য মুসলমানকে চাকরী না দিয়া 
কেবল হিন্দুকেই চাকরী দেয়। কোন হিন্দু চাকর্যের বা 
অনেক হিন্দু চাকর্যের এইরূপ দোষ নাই, ইহা আমরা 
বলিতেছি না । মুসলমান চাকর্যেদেরও অনেকের এই দোষ 
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আছে--কম, বেশী বা! সমান আছে, বলিতে পারি না। 
কিন্ত, কোন কোন স্থলে হিন্দু বা মুসলমান পক্ষপাতী 
হইলেও, স্থুবিস্ভৃত দেশের হাজার হাজার চাকরীতে 
হিন্দুর পক্ষপাতিতায় মুসলমানরা যোগ্যতা সত্বেও 
ঢুকিতে পারিতেছে না, ইহা নিতান্তই বাজে কথা 
(তাহার গ্রমাণ পরে দিতেছি );_-বিশেষতঃ যখন কাজ 
দিবার আদল মালিক অধিকাংশ স্থলে ইংরেজ, এবং 
ইংরেজ কেবলই হিন্দুর অনুকূলে পক্ষপাতিত্ব করে, ইহা 
সত্য নহে। 

্বরা্য-দলের চুক্তিপত্রের স্থূল মণ্ম এই, যে, সর্- 
কারী কাজের শতকর1 ৫৫টি মুসলমান এবং ৪৫টি হিন্দু 
পাইবে। 'সর্কারী কাজ উচ্চ ও নিম্ন নানা রকমের 
আছে। এই কাধ্যবিভাগটাকে অনেকট! হিন্দুর বর্ণাশ্রম 
অন্থযায়ী কার্ধ্যবিভাগের সঙ্গে তুলন| করা যায়। হিন্দুর 
শান্তর বলেন, রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ আদি রাষ্ট্রীয় কাজ ক্ষতরি- 
য়ের। শ্বরাজ্য-দল বলিতেছেন, রাজ্যশাসন, রাষ্্ীয় 
কাধ্য সম্পাদন, দেশরক্ষা ইত্যাদি কাজের অর্দেকের উপর 
মুসলমানের; বাকি, অর্ধেকের কম, হিন্দুর। কিন্তু 
প্রাকৃতিক নিয়ম হিন্দুর শাস্ত্রীয় কার্ধ্যবিভাগ মানে নাই 
বলিয়! বর্ণাশ্রম-অন্ুযায়ী কার্যযবিভাগ পুস্তকের পাতায় মাত্র 
আবদ্ধ হইয়া আছে; প্রাকৃতিক নিম্নম যোগ্যতমেরই 
অন্থকুল বলিয়! শ্বরাজ্য-দলের ফতোয়াও মানিবে না। 
যোগ্যতা! অনুসারে হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকেই ৪৫টি ব 
৫৫টির বেশী বা কম পাইবে। 

আমর! পূর্বে দেখাইয়াছি, যে, সরুকারী কাজের 
যোগ্যতার ভিত্তি শিক্ষা । শিক্ষা যে ধন্মসন্প্রদায়ের মধ্যে 
যত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সরকারী কাঁজও তাহার! 
সেই পরিমাণে পাইবে । কোন কোন স্থলে হিন্দুর প্রতি 
পক্ষপাতিত্ব হইয়া থাকিলেও, মোটের উপর যে অবিচার 
হয় নাই, তাহার একট। পরোক্ষ কিন্ত অখগুনীয় প্রমাণ 
দিতেছি। চিকিৎস! বিভাগের সবুকারী চাকরীতে নিযুক্ত 
ডাক্তার অপেক্ষা বেসরকারী এলোপ্যাথী হোমিওপ্যাথী 
হাকিমী কবিরাজী প্রভৃতি নান! মতের চিকিৎসকের সংখ্যা 
ঢের বেশী। ১৯২১ সালের বঙ্গের সেন্সস্‌ রিপোর্ট, 
অনুসারে চিকিৎসাদি কাজে নিযুক্ত কন্্ী ও পোষ্যের 


প্রবাসী স্পমাঘ, ১৩৩৪ 


সা সরাসরি সুতা সিলসিলা পাসিনপাছছি তাস্টিপিসিলপসিপাসটি তাস পাস লিস্ট তস্পিশিসিিস্িরিস্টিপাস্স্পিসি পি তাস সপির্ি স্পা সপ সি তা স্িপাস্িতাস্িপস্সিতিস্িপাস্টি পস্িস্সপিস্সসসি রসি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মোট সংখ্যা ১৭৭১৩৬৯। তাহার মধ্যে ১৪১১৩২৫ হিন্দু) 
৩১,৭১৮ মুসলমান ( অন্তান্ত ধর্মের লোকদের উল্লেখ 
এখানে অনাবশ্যক )। . হিন্দু অধিবাসী অপেক্ষা মুসলমান 
অধিবাসীর সংখ্য| বেশী । কিন্তু চিকিৎসাদি কাজে যত 
হিন্দুর জ্বীবিকানির্ব্বাহ হয়, তাহার সিকি মুসলমানেরও 
হয় না। এখানে কেহ বলিতে পারিবেন.না, ষেঃ কেহ 
পক্ষপাতিত্ব করিয়া মুসলমানদিগকে বঞ্চিত রাখিয়াছে। 

আইনের ব্যবসাও একটি *ম্বাধীন” ব্যবসা । বঙ্গের 
১৯২১ সালের সেন্সস্‌ অনুনারে দেখিতে পাই, মোট 
ব্যারিষ্টার, উকীল, কাকী, মোক্তার ও রেভিনিউ 
এজেন্টের ও তাহাদের পোষ্যদের মোট সংখ্য। ৫৬৯১৯। 
ইহার মধ্যে হিন্দু ৫০৭৩১) মুসলমান ৫১৬০২। বঙ্গে 
মুনলমান অধিবাসীর সংখ্যা বেশী; তাহার! হিন্দুদের 
চেয়ে মোকদ্দবমাও কম করে না। অথচ আইনব্যবসায়ী 
মুসলমানের সংখ্যা এ-ব্যবসায়ী হিন্দুর চেয়ে খুব কম। 
উকীল ব্যারিষ্টারের মুহুরী, দরুখাস্ত-লেখক প্রভৃতির 
সংখ্যা মোট ৩০৮৪০; তন্মধ্যে হিন্দু ২৬,১৮০১ মুসল- 
মান ৪,৫৭৭। 

ধর্মব্যবসায়ীর সংখ্যাও ধরুন। এই কাজে মুসল- 
মান মুনলমানকে এবং হিন্দু হিন্দুকেই নিযুক্ত করিতে 
বাধ্য। মুমলমানের ধন্মকম্ম হিন্দু পুরোহিতের দ্বার! 
হইতে পারে না, এবং গবর্ণ মেট, কোন পরীক্ষা 
লইয়াও কোন্‌ সম্প্রদায়ের-ধর্মব্যবসায়ী কে হইবে, ঠিক 
করিয়া! দেন না। স্থৃতরাং এক্ষেত্রে কোন-প্রকার পক্ষ- 
পাতিত্বের কথা উঠিতে পারে না। ধশ্মব্যবনায়ীর 
মোট সংখ্য। তাহার মধ্যে ২,৭৬১৫০৪ 
হিন্দু; ৩৮,০৯৩ মুসলমান। 

অতএব, মোটামুটি দেখা গেল, ষে, যে-সব "স্বাধীন" 
ব্যবসার কাজে অল্প বা বেশী লেখাপড়া জান দবরৃকার, 
এবং যাহাতে কোন ধর্শমসম্প্রদায়ের পক্ষপাতিত্বের কথ৷ 
উঠিতে পারে না, বরং যাহাতে যোগ্যতাই টিকিয়া 
থাকিবার ও উন্নতি করিবার প্রধান উপায়, তাহাতে 
মুসলমান অপেক্ষ! হিন্দুর সংখ) ঢের বেশী। 


৩১২০১৪৬৫ | 





৪র্ঘ সংখ্যা ] 


জাসদ আসি 


শিক্ষাসাপেক্ষ স্বাধীন ব্যবসায় ও সর্কারী 
চাকরীর ভাগ 

এখন দেখা যাক্‌, মুসলমানেরা অবাধ প্রতি- 
যৌগিতাঁর ক্ষেত্রে উপরিলিখিত কাজ-সকলে যতট। ভাগ 
পাইয়াছেন, কাহারও পক্ষপাতিত্বের দরুন সর্কারী 
চাকরীর ভাগ তার চেয়ে কম পাইয়াছেন কি না।. 

সেন্সস্‌ রিপোর্টে সর্কারী কাজকে ছুটা প্রধান 
ভাগে বিভক্ত কর! হ্ইয়াছে-_-সরুকারী বল বিভাগ 
(1১71)10 [70:০9 ) এবং সর্কারী কাধ্যনির্বাহ বিভা 
(1১010110 /5470010180250107) | সরকারী বলের চারিটি 
ভাগ-_স্থল-সৈন্ত, নৌসৈন্য, আকাশসৈন, পুলিস্‌। সর্কারী 
বল বিভাগে মোট সংখ্যা ১৭৭,৬৫৭? হিন্দু ১১৩,০২৫) 
মুদলমান ৫৭,১৫১। কার্যনির্বাহ বিভাগে মোট »ংখ্য। 
১,৪৪১২৬৯ ; হিন্দু ১১০৭১০৭২, মুসল্ম।(ন ৩২১৪১৮। 

আমরা উপরে দেখিয়াছি, এলোপ্যাথী ও হোমি€- 
প্যাথী ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম, টীকাদার, কম্পাউগ্ডার, 
ধাত্রী, প্রভৃতির কাজ দ্বারা যত হিন্দুর জীবিকা নির্বাহ হয় 
তাভার সিকি মুসলমানেরও জীবিকা নির্বাহ তাহার দ্বারা 
হয়না । কিন্তু সরকারী বল ও সরুকারী কাধ্যনির্বাহ, 
সরকারী চাকরীর এই ছুই প্রধান বিভাগের দ্বারা যত 
হিন্দু পালিত হয়) তাহার সিকি অপেক্ষা অনেক বেশী 
মুসলমান পালিত হয়। অতএব, এই ছুই ক্ষেত্রে 
মোটামুটি মুসলমানের যোগ্যতা অবহেলিত হয় নাই। 
উপরে আরো! দেখিয়াছি, আইন-ব্যবসায়ে যত হিন্দু 
পালিত হয়, তাহার নবম অংশ মুসলমান পালিত হয়। 
সবৃকারী চাঁকরীতে মুসলমানের অন্কপাত ইহা অপেক্ষা 
অনেক বেশী । উকীলের মুহুরী ইত্যাদি হিন্দু যত, 
মুসলমান তাহার সিকি। কিন্তু মুসলমান সরুকারী 


চীকর্যে হিন্দু সবুকারী চাঁকর্যের সিকির চেয়ে ঢের 
বেশী। 

অতএব, দেখা যাইতেছে, শিক্ষানাপেক্ষ পন্থাধীনগ 
বাবসার ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতায় মুসলমান নিজের 
যোগ্যতার জোরে যে স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছেন, 
শরুকারী চাকরীতে (হিন্দুর পক্ষপাতিত্ব মানিয়া লইলেও ) 
তাহা অপেক্ষা বিস্তৃততর স্থান পাইয়াছেন। সুতরাং 

৭১১৭ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--রুশিয়ার দৃষ্টান্তের উপদেশ 





৫৬১ 


ইহ1 নিশ্চিত, যে, দি চাকরী-দাতা কোন কর্তৃপক্ষ পক্ষ- 
পাতিত্র করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহ মুসলমানের 
অনুকূলে করিয়াছেন, প্রতিকূলে নহে । 
রুশিয়াঁর দৃষ্টান্তের উপদেশ 

রুশিয়ার বাষ্্রবিপ্রবে সাম্রাঙ্থ্য বিলুপ্ত, অভিজাত 
ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ও মুলধনীরা ক্ষমতাচ্যুত 
এবং খুব বেশী পরিমীণে নিহত হইয়াছিল। যাহারা 
রুধিকাধ্য, পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও অন্তবিধ দৈহিক 
শ্রম দ্বারা জীবিক1 নির্বাহ করে, তাহারাই সর্বস্ব 
হয় এবং এক নৃতন রকমের সাধারণতন্ত্র স্থাপন করে। 
মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের প্রতুত্ব পুন্ঃস্থাপিত 
হইতে দিবার কোন ইচ্ছা ত তাহাদের ছিলই না) 
তাহারা এ শ্রেণীর লোকদের কোন সাহায্য লইবার 
ইচ্ছাও করে নাই। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল, কোঁন 
কোন কাজ এ শ্রেণীর লোকের সাহায্য ভিন্ন চনে না, 
তখন তাহার! তাহাদের সাহাখ্য লইতে বাধ্য হইল। 
রুশিয়ার এই বল্যেভিকৃরা কেবল যে সংখ্যায় অন্ত সব 
রকমের অধিবাসীদের চেয়ে খুব বেশী ছিল, তাহ! নহে; 
তাহার! বিপ্রবের দ্বার! সর্ধেসর্বাও হইয়াছিল। তথাপি 
তাহারা সব রকম কাজ হস্তগত করিয়াও চালাইতে ন! 
পারিয়া শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের সাহায্য লইতে বাধ্য 
হইল। ইহ1 হইতে ইহাই প্রমাণ হয়, ফে সব কাজ 
দখল করিবার ক্ষমতা ঘটনাচক্রে হস্তগত হইলেও 
সব কাজ করিবার মত ঘোগ্যতা নাথাকিলে তাহ! 
নিজেদের হাতে রাখ। যায় না। সেইরূপ, শতকরা 
৫৫টি সরুকারী কাঁজ বাঙ্গাল মুসলমানরা হস্তগত 
করিবার ক্ষমতা পাইলেও, ঘাহার সবগুলি ভাল 
করিয়া! করিবার মত যখেষ্টসংখ্যক যোগ্য লোক মুসলমান- 
সমাজে এখন নাই। তীহারা বলিতে পারেন, “ণ্বরাজ 
পাইতে ত দেরী আছে; ততদিনে যথেষ্ট যোগ্য লোক 
আমাদের মধ্যে হইবে ।” তাহার উত্তরে বলি, যোগ্না 
লোক যথেষ্ট হইলে কাজও তাহারা যথেষ্ট পাইবেন ; 
কারণ, এখনই ত ( উপরিলিখিত সেন্সস্‌ হইতে গৃহীত 
অন্বগুলি দ্বারা দেখান হইয়াছে, যে, ) মুসলমানেরা 
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খর সি 





রসি ৯ সি এসসি এটি 





তাহাদের সম্প্রদায়ের যোগ্যতার পরিমাণ অপেক্ষ! বেশী 
সরুকারী কাজ তীহারা করিতেছেন। স্থতরাং এখন 
হইতেই কাজ ভাগাভাগি সম্বন্ধে ঝগড়া বাধান উচিত 
নহে। তা ছাড়া, কাগজে দেখ! গেল, মুসলমানের! 
স্বরাজের অপেক্ষা করিতে প্রস্তত নহেন। শীঘ্রই ইংরেজ- 
রাজত্বকালেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের তরফ 
হইতে এই প্রস্তাব উপস্থিভ কর! হইবে, যে, বঙ্গের 
সব সরকারী কাজের শতকরা ৫৫টি তাহাদিগকে দেওয়া 
হউক। 

অমুসলমাঁনের! চাকরীর ইচ্ছ' ছাড়ন 

বস্তুতঃ, গবর্ণ মেণ্টের কুটনীতির জয়ের জন্য মুসল- 
মানদের এ প্রস্তাব গ্রহণ কর! যদি এখন বা অন্য 
কোন সমম্মে আবশ্যক হয়, তাহ1 হইলে উহা গৃহীত 
হইবে। এইজন্য হিন্দু ও অন্যান্য অমুলসমান সম্প্রদায়ের 
লোকদের মধ্যে সরকারী চাকরীর প্রত্যাশা ধাহার! যতটা! 
করেন, তাহা এখন হইতেই ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। 
আর, বরাবর ত অন্য নানা কারণেও চাকরী না করিয় 
্বাধীন জীবিকার চেষ্টা করিতে দেশহিতৈষীর! সুপরামর্শ 
দিয়া আমিতেছেন। মাড়োয়ারীর চাকরীর প্রত্যাশ! 
করে না। তাহাদের টাকা ও ক্ষমতা কম নয়। 
ভারতের নান! প্রদেশ হইতে ভাটিয়া, কচ্ছী, সিম্ধী, 
পঞ্জাবী, মাক্্রাজী, প্রভৃতিরাও আসিয়া বঙ্গে ধনশালী 
হইতেছে । মাড়োয়ারীদের ও ইহাদের অনেকে 
মূলধন লইয়াও আসে নাই। অতএব মুলধনহীন 
বুদ্ধিমান শির্ষিত লোকদের চাকরী ন। করিয়াও অন্নের 
স্থান কর! অসভ্তভব নহে। মুসলমানেরা যোগ্যতম ন। 
হইয়াও যদি এখন অনেক বৎসর সমুদয় চাকরী বা 
শতকর! ৭০।৮০টি চাকরী পাইতে থাকেন (কারণ, এইরূপ 
বেশী সংখ্যায় তাহাদিগকে চাকরী না দিলে সব চাকরীর 
শতকর! ৫৫টি তাহাদের হস্তগত হইতে বহু বিলম্ব ঘটিবে ), 
তাহা হইলে উহ রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর না হইলেও, 
অমুসলমান শিক্ষিত লোকদের পক্ষে এক হিসাবে শাপে 
বর হইতেও পারে; কারণ, ভাহারা বাধ্য হইয়া 
ত্বাধীন জীবিকার চেষ্টা করিবে, অনেকে তাহাতে 


প্রবাসী-্মাঘ, ১৩৩৬ 


রি সস সি 





/ ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 











এসসি সিসি 


কৃতকাধ্য হইবে, এবং মোটের উপর তাহাদের মধ্যে 
্বাবলস্বন ও ম্বাধীনচিত্ততা বাড়িবে। মুমলমানরা 
কিছুদিন চাকরীর স্থখ ভোগ করিবার পর তাহাদের 
সম্প্রদায়ভূক্ত হিতৈষী মনাষীরাও স্বাধীন জীবিকার সপক্ষে 
আন্দোলন জুড়িবেন। 


শিক্ষার বিস্তু তি ও চাঁকরীর অংশ 

উপরে যাহ! লিখিয়াছি, তাহা হইতে বুঝ| যাইবে 
যে, আমাদের মতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্য। 
অন্লারে সর্কারী কাজের ভাগ হওয়া উচিত নয়; 
যে সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতি যেরূপ, সেই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে চাকরী করিবার ইচ্ছ! থাকিলে, 
শিক্ষার বিস্তুতির অনুপাতে চাকরী তাহার] স্বভাবতই 
পাইয়া! থাকেন। 

এখন আমরা দেখিতে চাই, দুপলমান সমাজে 
শিক্ষার বিস্তৃতি যেরূপ, সে অন্গসারে তাহারা যথেষ্ট 
চাকরী গাইতেছেন কি না। সাধারণতঃ ২০ ও ভদৃদ্ধ 
বয়সের লোকেরাই চাকরী করেন, এবং আজকাল 
নিম্নভম শেণীর কোন কোন কাঙ্জ ছাড়া ইংরেজী না 
জানিলে কোন চাকরী পাওয়া যায় না। অতএব, আমা" 
দিগকে দেখিতে হইবে, ২০ ও তদৃদ্ধী বয়সের লিখন- 
পঠনক্ষম ও ইংরেজী-জান1! লৌক বাংলাদেশে কোন্‌ 
সম্প্রদায়েকত আছেন। 


এ বয়সের লিখন- এ বয়সের ইংরেজী- 


পঠনক্ষম পুরুষ জান পুরুষ 
মুদলমান হিন্দু. মুপ্লমান হিন্দু 
৯১১ ৭১৬৩০ ১৮১৫ ৫১৫৭৬ ৮১১৮০৩ ৩,৭৭:৮৫৬ 


এই তালিকায় দেখিতেছি, মুললমানেরা মোট লোক- 
সংখ্যায় হিন্দুদের চেয়ে খুব বেশী হইলেও, তাহাদের মধ্যে 
চাকরীর বয়সের কেবলমাত্র মাতৃভাষায় চিঠি লিখিতে ও 
পড়িতে সমর্থ পুরুষ হিন্দুদের অর্ধেকের চেয়েও কম। 
ইংরেজী-জানা চাকরীপ্রার্থী লোক আজকাল বিস্তর 
থাকায় শুধু মাতৃভাায়.লিখনপঠনক্ষম লোকদের চাকরী 
পাঁওয়! আজকাল স্থকঠিন । পাইলেও তাহারা বন্ষ্টেবলীর 


৪র্ঘ সংখ্য। ] 


পাস সস অপ ০ 








মত নিয়শ্রেণীর কাজই পায়। পুলিসের ছোট বড় 
সব কাজে বিন্দু বন্মী ও পোষ্োর সংখ্যা ১/১০১৪১৬, 
মুবলমান ৫৬৬৬৭) গ্রাম্য চৌকীদারীতে হিন্দু ৭৯,৮২৬, 
মুদলমান ৪৪১৪৫৩। অর্থাৎ উভয় রকম কাজেই মুসলমান 
হিন্দুর অর্ধেক অপেক্ষা বেশী। কেবলমাত্র মাতৃভাষ|-লিখন- 
পঠনক্ষম চাকরীর বয়সের মুসলমান পুরুষ হিন্দুদের 
অর্দেকেরও কম। স্থতরাং এরূপ শিক্ষার উপযোগী 
সর্কারী চাকরীর ক্ষেত্রে মুললমানদের প্রতি অবিচার 
হয় নাই | ইংরেজের সরকারী চাকরী করিবার প্রধান 
যোগ্যতা ইংরেজীর জ্ঞান। চাকরীর বয়সের ইংরেজী-জান। 
মুসলমান পুরুষদের সংখা হিন্দুদের এ বয়সের ইংরেজী- 
জানা পুরুষদের লংখ্যার পিকিরও অনেক কম। 
কিশু সবর্কারী কাধ্যনির্র্বাহ (190)110 4/১0102015058002) 
1বতগসকলে হিন্দু ১১০৭১০৭২) মুসলমান ৩২১৪১৮; 
অথাৎ হিন্দুর সিকির অনেক বেশী । মুমলমানেরা মনে 
করেন, পুলিসের কাজে তাহাদের যোগ্যতা বেশী । 
পুলিসবিভাগে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, গ্রাম্য 
চৌকাদারীর অদ্ধেকের বেশী তাহাদের হাতে? উচ্চতর 
নমুদয় কাজের মধ্যে ৩০১৫৯০ হিন্দু 7 ১২১২১৪ মুসলমান, 
অথাৎ হিন্দুর এক তৃতীয়াংশেরও বেশী। 

দেখ! গেল থে, শিক্ষার বিস্তৃতি দ্বারা যোগ্যতার পরি- 


খাপ করিয়া তদহুসারে সর্কারী চাকরীর ক্ষেত্রে মুলল-. 


খানের প্রতি অবিচার করা হয় নাই। বরং তাহাদের 
মধ্যে চাকগার বয়সের লোকের শিক্ষিত অনুপাতে 
তাহারা চাকরী বেশীই পাইয়াছেন। 


চারিত্রক যোগ্যত। 

আমগা পূর্বে সবৃকাপী চাকগীর যোগ্যতার 1বষয় 
আলোচন1 করিবার সময় বলিয়াছি, খে, সংচগিত্রও 
যোগ্যতার একটি অঙ্গ। অর্থাৎ কাহাকেও চাকপ্ণী 
(দিতে হইলে সে পরিশ্রমী, কর্তব্যনি্, সত্যবাদী 
কিনা, নেশা করে কিন্বা করে না, ঘুষ লইতে পারে 
কি পারে না, ইত্যাদিও বিবেচনা! করা প্রয়োজন । এখন 
একটা কথা উঠিতে পারে, যে, মুসমানের! লেখাপড়ায় 
ক্ছি নিরেস হইলেও হিন্দুদের চেয়ে চরিত্রাংশে শ্রেষ্ঠ । 


বিবিধ প্রসঙ্গ -মুনলমানবহুল জেলাসমূহে শিক্ষার বিস্তার 





৫৬৩ 


পস্টিপিস্টি তরি সিসি পাস পর লস লো সিসি পরাস্ত 


শ্রেষ্ঠ কিছ! নিকৃষ্ট বা সমান, তাহা! বলিবার মত যথেষ্ট 
ব্যাপক ও দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। 
তবে, আমরা কয়েক বৎসর উপযুপরি প্রবাসীতে 
জেল-বিভাগের রিপোর্ট পর্ধ্য।লোচন! করিয়া দেখিয়াছি, 
চরিত্র-বিষয়ে মুসলমানদিগের কোন সম্প্রদায়গত 
শ্রেষ্ঠতা নাই। স্থতরাং শৈশব হইতে পরোক্ষ ও 
সাক্ষাৎ রকমের সর্ববিধ শ্ুশিক্ষা পাইলে মুললমানের 
যেমন সচ্চরিত্র হইবার সম্ভাবনা, হিন্ুরও তেমনি 
সম্ভাবনা, ইহার বেশী কিছু বলিতে পারি না। 

আমাদের হাতের কাছে বঙ্গের ১৯২১ সালের 
জেল-রিপোর্ট রহিয়াছে । তাহাতে দেখিতেছি, এ সালে 
অপরাধ করিয়া যে ২৮২১৭ জনের কারাদণ্ড হয়, তাহার 
মধ্যে শতকরা ৫৫'৬২ জন মুসলমান, ৪০৩১ জন হিন্দু। 
বঙ্গের মোট অধিবাসীদের মধ্যে ৫৩'৫৫ মুসলমান, 
৪৩'৭২ হিন্দু। স্থতরাং অপরাধপ্রবণতা মুসলমানদের 
মধ্যে বেশী দেখা যাইতেছে। শুধু বাংল! দেশেই যে 
এইরূপ দেখ| বায়, তাহা! নহে । আগ্রা-অযোধ্য। প্রদেশের 
১৯২২ সালের গেল রিপোর্ট, হইতে নীচের তাপিকাটি 
উদ্ধত হইল। ইহাতে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের সমুদয় 
অধিবাপীর এবং জেলখানাগুলির অধিবাসীর শতকরা 
করজন কোন্‌ ধন্মাবলত্থী, তাহা দেখান হইক্লাছে। 





জেল-অধিবাসী 
১৯৭২৬ ১৯১১ ১৭৯২৭ 


সমগ্র অধিবাসী । 


থষ্টিযান ০'৩৮ ০২২ ০'২৯ ০*২৬ 
মুসলমান ১৪৩৮ ১৭২৭ ১৭'৯৯ ১৮২৩ 
হিন্দু ৮৫০৮ ৮২৫১ ৮১৭৭২ ৮১৫১ 


অনাবশ্যক বোধে অন্যান্য প্রদেশের অঙ্ক দিলাম 
ন।। 


মুনলমাঁনবহুল জেলাসমূহে শিক্ষার বিস্তার 

জন্‌ য়া, মিল তাহার “"চিন্ত। ও বিচারের স্বাধী- 
নতা ” শীর্ষক প্রবন্ধে কোরাঁন্‌ শরীফ হইতে একটি 
বচনের এই ইংরেজী অঙ্গবাদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন :-_ 
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8৬৪ প্রবাসী - মাঘ, ১৩৩, 


| ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
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অর্থাৎ, যে শাসনকর্ত! তাহার রাজ্যে ষোগ্যতর লৌক থাকিতে 


অন্য কাহাকেও কোন পদ্দে নিযুক্ত করেন, তিনি ঈশ্বরের ও রাষ্ট্রের নিকট 


অপরাধী হন। 


কোরানজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার মূল আরবী খুঁজিয়া 
বাহির করিতে পাবিবেন। আফগানিস্তানের বর্তমান 
আমীর যে হিন্দু দেওয়ান নিরঞ্নদাসকে রাজস্ব- 
বিভাগের খুব উচ্চ কাজ দিয়াছেন, আকৃবর যে 
টোডর মল, মানসিংহ প্রভৃতিকে, আওরংজীব থে 


সমুদয় অধিবাঁসীর গ্রাতি দশ হাঁজারে 


জয়সিংহ প্রভৃতিকে, হায়দরআলী ও টিপু স্থল্তান যে 
পৃিয়াকে উচ্চ রাজকাধ্য দিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবত: 
কোরান্-শরিফ-নির্দিষ্ট এই নীতি অনুসারে দিয়া- 
ছিলেন। 

বঙ্গের যে-নকল জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা বেশী, 
তথায় ১৯২১ সালের সেন্সস্‌ অনুসারে শিক্ষার বিস্তার 
কিরূপ হইয়াছে, তাহা দেখিলে, শতকরা ৫৫টি সর্কারী 
কাজ মুঘলমানদিগকে দেওয়! কোরান্‌ শরীফের উপদেশ 
অনুযায়ী হইবে কি না বুঝ। যাইবে। 


জেল। হিন্দু মুসলমান 
নদিয়। ৩৯১১ ৬০১৮ 
মুর্শিদাবাদ ৪৫৯৫ ৫৩৫৭ 
যশোর ৩৮১১ ৬১৭১ 
রাজশাহী ২১৩৭ ৭৩৫৪ 
দিনাজপুর 8৪৪৯ ৪৯৪৭ 
রংপুর ৩১৫৫ ৬৮০৩ 
বগুড়। ১৬৬৪ ৮২৪৯ 
পাবন। ২৪৩৬ ৭৫৮৩ 
মালদহ ৪০৬৩ ৫১৫১ 
ঢাকা ৩৪২০ ৬৫৩৬ 
মৈমননিং ২৪২৭ ৭3৯১ 
ফরিদপুর ৩৬১৫ ৬৩৪৬ 
বাখরগণ্জ ২৮৭৫ ৭৬৫ ৬ 
ত্রিপুরা ২৫৭৯ ৭8১২ 
নোয়খ।লি ২২৩৫ ন৭৫৭ 
চট্টগ্র'ম ২২৫৮ ৭২৮১ 


মোট লিখনপঠনক্ষম মোট ইংরেজী-জাঁন। 

হিন্দু মুসলমান হিন্দু মুসলমান 
৭৩১১৫ ২১৭৭৬ ২০২৩৫ ২৭:১১ 
৬২০৮১ ২৫৪৯৩ ১৩২৭২ ২৬৬৬ 
৮১৫২৪ ৪৯৫২৫ ১৩৪৮৫ ৩৩২৫ 
৩৭০২৫ ৪২৪০২ ৭৩১১ ২৯১' 
৫৫৯৫৩ ৭৫ ৭৩৫ ৬৫০৩ ৩৬৭৯ 
৬৮১৬৮ ৭8৮৬৬ ৯৩৩৫ ৫৭৮ 
২৪৭৪৩ ৬৪৫০১ ৫৭৩৩ ৬১৩৪ 
৫২৪২২ ৩৮৩৭৯ ১৩১৩৪ ৫৭৯৩ 
২৭২১৮ ১৯৪৪৪ ৩৬০৮ ১৮৮৬ 
১৮৩৪১৯ £ ৭৭৫১৩ ৪২৮৪৭ ১০৭৬ 
১৪৫৫৬৩ * ১০২৯৯ ৩০৮৩৫ ১৪৪৯৬ 
১২৫৯৪৭৮,. ৪৮১৬৫ ২৫৮৫৫ (€৯৩ 
৫৫৯৪ 

১৬৪ ৭৭৫ * ১৩৩৭৫ ৫ ২৪৮৫২ ৬৪০৪ 
১২৪৫০৪ *" ১১৪৪২১ ২০৩৮৩ ১১৫৮৪ 
৩৫৫৮১ ৫৮৫৮৫ ৭৫৪৪ ৫০৭৪ 
৬৪৪৫৪ ৪৯৫৯৭ ১২৮১৪ ৫৫৪৬ 


বঙ্গের যোলটি জেলায় হিন্দ অপেক্ষা মুসলমানের 
সংখ্যা বেশী । মোট মুপলমান লোকপংখ্যার আধিক্য 
সত্বেও ইহার মধ্যে ১১টি জেলার ঘুমলগান লিখনপঠন- 
গমের সংখা! হিন্দু লিখনপঠনক্ষম অপেক্ষা কম। যে 
পাচটিতে মুললমান লিখনপঠনক্ষমের মোট সংখ্যা হিন্দু 
লিখনপঠনক্ষমের মোট সংখ্যা অপেক্ষা বেশী, তাহার 
মধ্যে, রাজশাহীতে সমগ্র অধিবাপীর মধ্যে মুদলমান 
শতকরা ৭৬, হিন্দু ২১) দিনাজপুরে মুসলমান ৪৯, হিন্দু 
৪৪) রংপুরে মুন্মান ৬৮, হিন্দু ৩১$ বগুড়ায় মুঘলমান 
৮২, হিন্ু ১৬) নোয়াখালিতে মুসলমান ৭৭, হিন্দু ২২। 

ষোলটি মুগলমানপ্রধান জেলার মধ্যে এক মাত্র 
বগুড়ায় ইংরেজী-জান! মুসলমানের সংখ্য। ইংরেজী-জানা 


হিন্দুর চেয়ে ৪১ জন মাত্র বেশী; কিন্তু বগুড়ার শতকর! 
৮২ জন অধিবাপী মুসলমান, কেবল মাত্র শতকরা ১, 
জন হিন্দু । উহার মোট মুসলমান লোক-সংখ্যা 
৮,৬৪১ ৯৯৮? হিন্দু ১৭৪,৪৬৬ | 

ইংরেজের সর্কারী চাকরীর যোগ্যতার প্রধান অং* 
ইংরেজী ভাষার জ্ঞান। মুসলমানেরা তাহাতে অনগ্রসর 
বলিয়া তাহারা সর্কারী কাজ সংখ্যায় কম পান, কিন্ত পূর্বে 
দেখিয়াছি, যে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তঁতির অন্থপাতে 
তাহার! তাহাদের পান! অপেক্ষ। বেশীই পাইয়া থাকেন। 
শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি তীহাদের মধ্যে আরো হইলে 
তাহারা আরো কাজ পাইবেন। দেশের সকল ধর্শ' 
সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য সর্কারী শিক্ষার বনোবণ্ 


৪র্থ সংখ্য। | বিবিধ প্রসঙ্ঈ--সর্কাঁরী চাঁকরী দ্বারা কত লোক পালিত হয় 





যাহা আছে, তাহার সুবিধা হইতে সব্কার ত্তাহাদিগকে 
বঞ্চিত করেন নাই, অন্ত সকলের মত তাহারা সেই 
স্থবিধ! ভোগ করিতে পারেন। অধিকন্ত তাহাদের 
জন্ত কিছু বিশেষ ব্যবস্থাও আছে, যে ব্যবস্থা, তাহাদেরই মত 
এবং তাহাদের চেয়েও শিক্ষায় অনগ্রসর কোন কোন 
শ্রেণীর হিন্দুর ও ভূতপূজকদের জন্ত নাই। সকলের 
জন্য শিক্ষার বরাদদ না কমাইয়া যদি মুসলমানদের 
শিক্ষার আরো! সুবিধা করিয়! দেওয়া হয়ঃ তাহা হইলে 
আমরা সুখী বই অন্থখী হইব ন1; কারণ তাহাতে শেষ 
পধ্যন্ত দেশের ও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রভৃত কল্যাণ 
হইবে । 


সর্কারী চাকরী দ্বার কত লোক পালিত হয় 


সেন্সদ্‌ রিপোর্টে দেখিতে পাই, সর্কারী চাকরীতে 
বাংলাদেশে মোট কন্মী ও পোষ্যের সংখ্যা ৩,২১,৯২৬। 
ইহার মধ্যে গ্রাম্য চৌকীদার এবং মিউনিসিপালিটা 
ডিষ্রিক্ট বো, প্রভৃতির বর্শচারীদিগকেও ধরা হইয়াছে। 
বাংলাদেশের মোট লোকসংখ্যা 9,৭৫,৯২,৪৬২। ইহ] 
হইতে সবুকারী চাকর ও তাহাদের পোষ্যদিগকে 
বাদ দিলে ৪৭২১৭০১৫৩৩৬ জন লোক বাকী থাকে। 
সুতরাং সর্কারী চাকরীর দ্বারা বাশুবিক খুব অল্প লোকই 
পালিত হয়। তাহা লইয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মনো- 
মালিন্য জন্মান অত্যন্ত স্বার্পরত। ও মুখতার কাজ । 

সভ্য বটে, এদেশে বহুশতাব্বীব্যাপী রাস্থ্রীয় 
প্রাধীনতা বশতঃ এবং লোকদের পণ্যশিল্প ও অন্ত বহুবিধ 
স্বাধীন ব্যবস! খুব বেশী ন1 থাকাম্ম, সরুকারী চাকরীটাকে 
লোকে অন্তান্ত সভ্য এবং গণতন্ত্র দেশের চেয়ে বেশী 
দবুকারী ও মূল্যবান মনে করে। তা ছাড়া, বিদেশী 
সবুকারী চাকর্যেরা যেমন আপনাদিগকে সর্বপাধারণের 
চাকর অর্থাৎ সেবক মনে না করিয় প্রভু মনে করে, 
সেইরূপ দেশী চাকর্যেরাও (বিশেষতঃ পুলিস ও 
হাকিমের! ) আপনাদিগকে দেশের অন্য লোকদের সেবক 
মনে না করিয়! প্রভূ মনে করে। সর্বসাধারণেও দাস- 
বুদ্ধি বশতঃ তাহাদিগকে মনিব বলিয়। মানিয়া লওয়ায় 


" ৫৬৫ 





সরুকারী চাকরীর গৌরব, সম্মান ও ক্ষমতা বাড়িয়া 
গিয়াছে ও বজায় আছে। কিন্তু বাস্তবিক চাকরী যত 
বড়ই হউক, পরিচারকের কাঞ্জ মাত্র। অন্য সভ্য দেশ- 
সকলে, বিশেষতঃ যেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, চাকর্যে- 
দিগকে চাকর্যে বলিয়াই অন্য লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে 
করা হয় না। আমাদের দেশেও, বাস্তবিক যখন রাষ্ট্রীয়, 
বাণিজ্যিক, ও শিল্পবিষয়ক স্বরাজ্য প্রতিঠিত হইবে, 
তখন সবুকা'রী চাকরোযেরা নিক্ষেপের প্ররুত স্থান ও ওজন 
বুঝিয়া ভারিক্ী চা'ল ছাড়িয়া! দিতে বাধ্য হইবেন 
আপাততঃ আমরা দেখিতেছি, যে, বঙ্গের কেবল- 
মাত্র নুললমানেরাই যদ্দি সব সরুকারী চাকরী পান, তাহা 
হইলে হিসাবট! দাড়ায় এইবূপ। বাংলায় মুসলমানের 


মোট সংখ্যা ২,৫৪,৮৬,১২৪। ইহার মধ্যে সর্কারী 
চাকরীর দ্বারা ৩২১,৯২৬ জন কন্মটী ও পোষ্য 
পালিত হইলে বাকী থাকে ২,৫১৬৪,১৯৮। 


মুপলমানেরা সর্কারী চাকরীগুলি সব পাইলেও এই 
আড়াই কোটিরও অধিক মুসলমানকে অন্য উপায়ে 
জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে । অতএব, তাহারা 
যেন মনে না করেন, যে, কেবলমাত্র সরুকারী চাকরী 
পাওয়া না-পাওয়ার উপরই তাহাদের জীবন-মরণ 
মান-ইজ্জত প্রভাব-প্রতিপত্তি উন্নতি-অবনতি নির্ভর 
করিতেছে । সওয়া তিন লাখ লোকের জীবিকার কথ 
অপেক্ষা আড়াই কোটি লোকের জীবিকার কথা ভাবাই 
বুদ্ধিমানের কাজ। 

অন্যদিকে, যদি বাঙালী হিন্দুরাই সব চাকরী পান, 
তাহা হইলেও হিসাবে এই দড়ায়, যে, মোট বাঙালী 
হিন্দু ২,০৮০৯,১৪৮ জনের মধ্যে মাণ্ত ৩,২১,৯২৬ জন 
সর্কারী চাকরীর ছারা পালিত হইবে? বাকী ২,০৪,৮৭- 
২২২ জন হিন্দুকে অন্য উপায়ে জীবিকানির্ববাহ করিতে 
হইবে। সেইজন্য সরুক্কারী চাকরীগুলা হাতছাড়া 
হইবার ছুর্ভাবনায় বুদ্ধিমান কোন হিন্দু যেন ছুই কোটির 
উপর হিন্দুর জীবিক! নির্বাহ কেমন করিয়া ভাল ভাবে 
হইতে গারে, সে চিন্তা করিতে তুলিয়৷ না যান। 

ইহা সত্য কথা, যে, সর্কারী উচ্চ কাজ যাহারা করে, 
তাহাদের হাতে দেশের ম্ঙ্গলামঙ্গল অনেকটা নির্ভর 


৫৬৬ 
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করে। কিন্তু স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে “চাকর্যে”-রাজ ত 
থাকিবে না। 

এখানে বলা দবুকার, সবৃকারী ডাক্তার, সবুকারী 
অধ্যাপক, প্রভৃতি কতকগুলি চাকর্যেকে সেন্সাস্‌ 
রিপোর্টে সবৃকারী কার্ধ্যনির্ব্বাহ বিভাগে ন! ধরায়, মোট 
সর্কারী চাকর্যেদের এবং তাহাদের পোষ্যদের সংখ্য। 
কিছু কম দ্রাড়াইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সকলকে ধরিলেও 
ংখ্যা ৪ লাখের উপর হইবে লা। 





ভিন্ন ভিন্ন পেশায় হিন্দু-মুনল মানের 
ভূয়িষ্ঠত! 


বস্ততঃ, সর্কার্দী চাকরীর ভাগ লইয়া এই যে 
হিন্দু-মুসলমানের ভাগ-বাটোয়ারার তর্কবিতর্ক, ইহাতে 
ইংরেজী-জানা মুসলমানেরা তাহাদের ক্ষুত্র শ্রেণীগত 
্বার্থপ্রণোদিত হইয়া যুঝিতেছেন; তাহারা সবাই 
চাকরী পাইয়া গেলেও বাকী আড়াই কোটির অধিক 
মুসলমানের অন্ননমস্ত। যেমন আছে, তেমনই থাকিবে । 
চাকরীপ্রত্যাশী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুদের সম্বদ্ধেও 
এই মন্তব্য অনেকটা প্রযোজ্য; কিন্তু শিক্ষিত মুসলমান- 
দের পক্ষে যতট! প্রযোজ্য, ততট। নহে । তাহার কারণ 
বলিতেছি। শিক্ষিত মুসলমানেরা অশিক্ষিত দরিদ্রতর 
মুনলমানদের ভাবনায় অধীর হইয়। পড়িতেছেন না,বলিলে 
বিদ্দুমাত্রও অন্যায় কথা বলা হয় না; কারণ, আমরা 
বরাবর দেখিয়া আমিতেছি, দুর্ভিক্ষে, ভূমিকম্পে, ঝড়- 
তুফানে, জলপ্লাবনে, মহামাবীতে যখনই মুসলমানপ্রধান 
কোন জেলা বা জেলাসমষ্টি বিপন্ন হয়, তথন জাতি ও 
ধর্ম নির্বিশেষে বিপন্নদিগকে সাহায্য দান করে প্রধানতঃ 
বা কেবলমাত্র হিন্দুরা । এবপ কাজে মুসলমান কর্মী ও 
দাতাদের সংখ্য। বরাবরই খুব কম দেখা যায়। অথচ, 
চাকরীর দাবী কিন্বা ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিত্ের 
দাবীর বেলায় সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের নামে সিংহের 
ভাগটি দাবী করিতে এই কর্তব্যবিমুখ শিক্ষিত মুসলমানরা 
খুবই তৎ্পর। শিক্ষিত হিন্দুরা সর্বসাধারণের হিত- 
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সাধনে যথেষ্ট পরিমাণে মনোযোগী না! হইলেও মুসলমান 
অপেক্ষ। অধিক মনোযোগী । 

যাহা! হউক, এসব হকৃ কথা লিখিলে শিক্ষিত মুসল- 
মানদের আত্মমংশোধন না করিয়া চটিয়া যাইবার 
সম্ভাবনাই বেশী । চটাইবার ইচ্ছা! আমাদের নাই । অথচ 
সভ্য গোপন করাও উচিত নহে বলিয়া কিছু লিখিলাম। 
এখন আমাদের প্রধান বক্তব্য বলি। 

সেন্সস্‌ রিপোর্টে দেখিতে পাই, সাধারণ মুসলমান 
চাষীর সংখ্য। সাধারণ হিন্দু চাষীর সংখ্যার প্রায় ছিগ্রণ 
হিন্দু চাষীর সংখ্যা কমিয়াছে, মুসলমান চাষীর সংখ্যা 
বাড়িয়াছে; কিন্তু জমীদার, তালুকদার, পত্তনীদার, 
প্রভৃতিদের মধ্ো হিন্দুর সংখ্য। মুসলমানের প্রায় দ্বিগুণ 
ও বড় জমীদার প্রায় সকলেই হিন্ু। এইসব তথ্য 
হিন্দু মুসলমান উভয়েরই জান। ও মনে রাখা উচিত। 
মৌগলরাজত্বকাঁলেও অনেক বড় বড় হিন্দু ভূম্বামী 
ছিলেন, কিন্তু বড় মুসলমান জমীদারও অনেক ছিলেন । 
সেন্সস্‌ রিপোর্টে বড় মুসলমান জমীদার বেশী না থাকার 
ছুটি কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে । প্রথম, মুসলমান উত্তরাধিকার 
আইন অন্গসারে সম্পত্তি বহু ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত 
হইয়া থাকে । দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম ভাগে, 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে, প্রথম প্রথম জমীদারী 
বিক্রী হইয়া যাইবার আইন (5916 1:2%5 ) অঙ্গসারে 
অনেক জমীদারদের চতুর হিন্দু কর্মচারীরা এ হুযোগে 
উহা কিনিয়া লয়। সেন্সস্‌ রিপোর্টে ইহাও লিখিত 
হইয়াছে, যে, পুরাতন অনেক হিন্দু জমীদার-বংশেরও 
এই-প্রকারে পতন ঘটে; কিন্তু প্রায় সব স্থলেই 
ক্রেতারা ছিল হিন্দু। এই-নব কথা সত্য হইলে ইহার 
মধ্যেও মুসলমানদের এক-রকমের অযোগ্যতার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। কারণ, তাহাদের হিন্দু কর্মচারীরা যদি 
এতই দুরবুদ্ধি ও চতুর ছিল, তাহা হইলে তীহারা 
সেকালে মুসলমান কন্মচারী রাখিলেই পারিতেন। কিন্ত 
শুনিতে পাই, একালেও মুসলমান জমীদারেরা অনেক 
স্থলেই হিন্দু বন্চারী রাখেন। স্থতরাং হিন্দুরা মুমল- 
মানদের চেয়ে ধূর্ত ইহা শ্বীকার করিলেও, তাহারা যে 
যোগ্যতায়ও শ্রেষ্ঠ, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। কারণ 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


অযোগ্য ও ধূর্ত লোককে কেহ চাকরী দেয় না? কিন্ত 
লোকে যোগ্য ধূর্ত বিধন্্ী লৌককেও চাকরী দিতে কখন 
কখন বাধ্য হয়, যদি শ্বধন্মী যোগ্য লোক না পায়। 
কৃষি ছাড়। অন্ত অনেক রকম বৃত্তি ও পেশায় 
হিন্দুদের সংখ্যা বেশী। কিন্তু কতকগুলি কাজে 
মুসলমান বেশী। যথা, আস্বাব এবং গৃহনিম্মাণ 
সঘন্ধীয় কাজ, গাড়োয়ানের কাঞ্জ, নদীর ষটীমারের কাজ, 
নৌকার মাঝির কাজ, সমুদ্রগামী জাহাজে লঙ্করের 
কাজ, কলিকাত। বন্দরে জাহাজের মালখালাসী নৌকার 
কাজ, দর্জী মাংসবিক্রেতা। দপ্তপী, এবং ছাপাখানার 
জমাদ।র প্রভৃতির কাঞ্, চাম্ড়ার ব্যবসা, ইত্যাদি । 
গাড়ী নৌক। প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবসাতেও মুসলমান- 
প্রাধান্ত আছে। কিন্তু সাধারণতঃ ব্যবসাতে হিন্দুর 
সংখ্যায় মুসলমানের তিন গুণ । 
হিন্দুরা কতকগুলি পরাস্ত চাকরী লইয়| বাগ বিতগ্ড 
করিতেছে । কিন্তু জমীই হইতেছে আসল সম্পত্তি; 
এবং থে উহ] চাষ করে, কালক্রমে সে যে উহার মালিক 
হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং চাষের কাজ 
হিন্দুর হাত হইতে মুনলমানের হাতে চলিয়া! যাওয়ায় 
হিন্দুর বেকুবী ও অবন্মণ্যত প্রমাণিত হইতেছে । 
বোগ্যত] অনুসারে চাঁকরী না দেওয়ার ফল 
ছোট ব৷ বড়, সরকারী কাজ যে-রকমেরই হউক না, 
তাহা যোগ্যতমের দ্বারা করাইলে যেমন ভাল হয়, 
কম ষোগ্যের দ্বারা করাইলে তেমন হইবে না। 
অতএব, যোগ্যতাকেই প্রধান স্থান না দিয়া ধশ্মসম্প্রদায় 
অঙ্গনারে অধিকাংশ সরকারী কাজ বিলি করিলে, 
দেশের কাজ কিছু খারাপ কি খুব খারাপ হইবে। 
ইহার কুফল দেশের লোককে ভূগিতে হইবে) এবং 
দেশের লোকের অধিকাংশই মুসলমান বলিয়া মুসলমান- 
দিগকেই বেশী ভুগতে হইবে। সর্কারী চাকরীর 
সবগুলিই যদি মুসলমানের! পান, তাহা হইলেও জোর 
চারি লক্ষ মুনলমানের আর্থিক স্ববিধা হইবে কিন্ত 
ফল ভূগিতে হইবে বাকী আড়াই কোটির উপর 
মদলমানকে । ছু'কোটির উপর হিন্দুকেও যে কুফল তুগিতে 
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৫৬৭ 





পিউ, এরি রিটি 


হইবে, তাহা মুসলমান নেতারা না হয় গ্রাহথ নাই 
করিলেন। 

শিক্ষান্ন উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। অতএব, 
ধর্মনির্বিশেষে যোগ্যতমকে চাকরী না দিলে শিক্ষার 
বিস্তৃতি ও উন্নতি হইবে কি না, তাহাও বিবেচা | 
মুসলমান যদি হিন্দুর সমান উচ্চশিক্ষা না পাইয়াও 
চাঁকরী পান, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষা লাভের চেষ্টার একটা 
কারণ মুসলম।নদের মধ্যে কম প্রবল হইবে। উচ্চতর 
শিক্ষা পাইয়াও হিন্দু যদি দেখে যে তাহ অপেক্ষা কষ 
শিক্ষিত মুদলমান চাকরী পাইতেছে, তাহা হইলে 
তাহারও উচ্চশিক্ষা লাভে আগ্রহ কমিতে পারে। 
অতএব ধর্ম অনুসারে চাকরী ভাগ করিলে উভয় 
সম্প্রদায়েরই শিক্ষার ক্ষতি হইবে । জ্ঞানের জনই জ্ঞান 
লাভ, শুনিতে ভাল এবং উহা উচ্চ আদর্শও বটে। 
কিন্তু সাধারণতঃ মান্য সব রকম চেষ্টারই পুরস্কার পাইতে 
ইচ্ছ। করে, ইহা ভূলিলে চলিবে না। 

হিন্দুসমাজের নিষ়শ্রেণীসকল হইতে মুসলমান আমলে 
এবং তাহার পরেও অনেকে মুললমান হইয়াছে । তাহার 
একট। প্রবল কারণ, হিন্দ-সমাজে অনেক জাত অস্পৃস্ঠ 
ও অনাচরণীয় বিবেচিত হয়; কিন্তু তাহার! মুমলমান 
হইলে তাহাদিগকে অন্ত মুসলমানের! অন্পৃশ্ত ও 
অনাচরণীয় মনে করে না। ইহা একটা মস্ত সামাজিক 
সবিধা। এই-সব জাতের লোকসংখ্যা অনুসারে চাকরী 
তাহারা কখনও পাঁয় নাই ; উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরাও কখন 
বলেন নাই, যে, যেহেতু তাহারা সংখ্যায় অনেক, 
অতএব তাহারা শিক্ষায় অনগ্রসর হইলেও শতকরা 
এতগুলি চাকরী তাহাদের পাওয়া উচিত। তাহাদের 
মধ্যে অনেক জা'ত শিক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে বেশী 
অগ্রসর, কোন-কোনটি বা মুসলমানের চেয়েও কম 
অগ্রসর । কিন্তু বেশী বা কম অগ্রসর, যাঁহাই তাহারা 
হউক, চাকরীর একটা নির্দিষ্ট অংশ তাহারা পাক্‌, 
হিন্দু স্বরাজ্য-সভ্যেরা ইহা! বলেন নাই, বলিবেনও না। 
হিন্দু স্বরাজ্যবাদীরা তাহাদের অন্পৃষ্ঠতা অনাচরণীয়তাও 
কার্ধ্যতঃ দূর করিতেছেন না। কিন্তু তাহারা মুসলমান 
হইলে তাহাদের অন্পৃশ্ততাও ঘুচে, চাকরীর একটা 
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নির্দিষ্ট ভাগও তাহার। পাইন্ষে। সুতরাং স্বরাঁজ্যদলের কাজে আইনসঙ্গত ভাবে কিয়ৎ পরিমাণেও বেদখল করিলে 


হিন্দু সভ্যের! হিন্দুসমাজের এইনকল শ্রেণীর লোক- 
দিগকে কি কার্যতঃ বলিয়া দিতেছেন না, যে “তোমরা 
মুসলমান হইয়া যাও; তাহা হইলে তোমাদের সামাজিক 
ও আর্থিক উভয় স্থবিধাই হইবে* ? 

এরপ যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে, যে, মুমলমানদিগের 
অসস্তোষ দূর করিবার জন্য খুব বেশী পরিমাণে তাহা- 
দ্িগকে সরূকারী চাকরী দেওয়া উচিত। মুসলমান কেন, 
সব সম্প্রদায়ের লোৌককেই ন্যাথ্য ও বৈধ উপায়ে সন্তষ্ 
করা অবশ্যই কর্তব্য । কিন্তু শিক্ষিত ও যোগ্যতম 
হিন্দুর দাবী অগ্রাহ করিয়া অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য 
অহিন্দুকে চাকরী দিলে হিন্দুর অসস্তোষও যে বাড়িবে, 
তাহাও বিবেচ্য। বাংলায় হিন্দুরা সংখাঁয় কম বটে, 
কিন্ত তাহাদের অসস্তোষ তুচ্ছ ও অবজ্ঞেম মনে করা 
উচিত নয়। মর্সী-মিন্টো শাসনসংস্কার হিন্দু আন্দোলনের 
জোরেই হ্ইয়াছিল। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন প্রধানত; হিন্দু আন্দোলন। তাহাতে 
সরকারকে বিচলিত হইতে হইয়াছিল । বোমার উৎপাত, 
এবং রাজনৈতিক খুন ও ডাকাতি হিন্দু অসন্তোষের ফল। 
তাহাও সরুকার তুচ্ছ মনে করিতে পারেন নাই । আমরা 
অবশ্ঠ সর্কারী চাকরী যথেষ্ট পরিমাণে না-পাওয়াটাকে 
একটা জীবন-মরণের ব্যাপার মনে করি না; তাহার জন্য 
বিপ্লবচেষ্টারও দরুকার দেখি না। কিন্তু বেকার-সমস্যা 
প্রধানতঃ চাকরীজীবী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দুদের সমস্যা । 
এই সমস্তাকে আরও উতকট করিয়া তোল রাজনৈতিক 
বিচক্ষণতার পরিচায়ক হইবে কি না, বিবেচনার বিষয় । 
কালক্রমে মুনলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগ্য ও যোগ্যতম 
লোকের সংখ্য। বাড়িবে | ক্রমশঃ তাহারা নিশ্চয়ই বেশী 
করিয়৷ সরুকারী চাকরী পাইতে থাকিবেন, এবং হিন্দুরাও 
ক্রমশঃ অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিবে। এইরূপ ক্রমশঃ 
পরিবর্তনে কোন সমন্তার উদ্ভব হইবে না। শিক্ষিত 
বেকারের দল বাড়িলে তাহারা জীবিকানির্বাহের জন্য 
যে-সকল সাধু উপায় অবলম্বন করিতে পারে, চাষ 
তাহার অন্ততম। কিন্তু চাষে ক্রমশঃ মুসলমানের আধিপত্য 
বাড়িতেছে। শিক্ষিত হিন্দুঃ মুসলমান চাষীকে চাষের 


তাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সস্তোষ বাঁড়িবে কি? 

দেশের শিক্ষালয়গুলিতে যোগ্যতম লোক রাখা 
দর্কার। সরুকারী তহবিল হইতে শিক্ষার জন্ত যত 
টাকা দেওয়া চলে, তাহাতে যতদূর যোগা লোক 
পাওয়া সম্ভব, নিযুক্ত করা উচিত। নতুবা] শিক্ষার 
সম্যক্‌ উন্নতি হইতে পারে না। কিন্তু শিক্ষাদাতা 
নিয়োগের সময় কেবলমাত্র যোগ্যতার বিচার না করিয়া 
ধশ্মের বিচার করিলে, সবৃকারী শিক্ষায় গুলির উৎকর্ষ 
রক্ষিত হইবে না, বরং কমিবে। অন্য দিকে বেসবুকারী 
শিক্ষালয়গুলি ধশ্মের বিচার করিয়া লোক রাখিতে বাধ্য 
না৷ থাকায়, সর্কারী প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষী উৎকৃষ্ট 
হইবে। স্থু্রাং সরুকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সর্বসাধারণের 
শ্র্ধ। হারাইয়া ছাত্র কম পাইবে ও অধিকতর ব্যয়সাধ্য 
হইয়। উঠিবে । তখন সেগুলি বহু ব্যয়ে সাচাইয়া রাখা কি 
সরুকারী টাকার অপব্যয় হইবে না? অথচ, না রাখিলে 
মুসলমান সম্প্রদায়ের অসন্তোষ জন্মিবে | এই উভয়- 
সঙ্কট হইতে পরিক্রাণ লাভের একমাত্র উপায়, সকল 
সম্প্রদায়কে বলা, শিক্ষা-গ্রৃতিষ্ঠানগুলিতে কক্ীর নিয়োগ 
ধম্মনির্বিশেষে যোগ্যতমেরই হওয়া! একান্ত প্রয়োজনীয়, 
অতএব সকলে নিজ নিজ যোগ্যতা বৃদ্ধির দিকে মন দিতে 
থাকুন । 

বিচার-বিভাগেও যোগ্যতম লোক রাখা দরুকার। 
অবিচাঁরে মানুষের বড় অনিষ্ট হয় এবং অসন্তোষ বাড়ে। 
মুসলমানের সংখ্যা বেশী বলিয়। যোগ্যতম বিচারক না 
রাখিলে তাহাদের অনিষ্ট ও অসন্তোষই বেশী হইবে। 
অথচ ধন্মের দিকে লক্ষ্য রাখিতে গেলে যোগ্যতম লোক 
রাখা চলিবে না । তা ছাড়া, প্রতি বৎসর এক্টিনি 
করিবার ও পাক মুন্সেফ হইবার জন্য যতগুলি এমএ 
বি-এল্‌ দর্কার হয়, তাহার রকম দশ আন বার আনা 
চৌদ্দ আনা এম্‌-এ বি-এল্‌, অন্ততঃ শুধু বি-এল্‌, কি 
মুদলমান-সমাজ পাঁস্‌ করেন? 

অসহযোগীদের, স্ৃতরাং শ্বরাজ্যদলেরও লোকদের, 
সর্কারী শিক্ষালয় ও আদালতগুলিকে অশ্রদ্ধেয় ও 
অকেজো করিবার অভিপ্রায় আছে বটে। যোগ্যতম 


৪র্থ সত্য ) 





পাস 


লোক না রাখিয়া ধর্মের বিচার করিয়া লোক রাখিলে এ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে বটে। 

আরও অনেক সরুকারী কার্ধযবিভাগ আছে, যাহাতে 
বিশেষ-রকম জ্ঞানের, উচ্চ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন 
আছে। নানাবিধ বিজ্ঞানে এম্-এস্নি, ডি-এস্সি, পাস্‌, 
এমনকি বিএস্সি পাস্ওঃ যথেষ্টসংখ্যক মুসলমান করেন 
না। বি-ই পাস যথেষ্টসংখ্যক করেন না। ভাক্তারী 
এমবি, এমডিতেও তন্রপ। অতএব বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান- 
সাপেক্ষ নানা বিভাগে যথেষ্টসংখ্যক কন্্পা যোগাইতে 
মুসলমান সম্প্রদ্দায় এখন অসমর্থ । চেষ্ট1/ করিলে ভবিষ্যতে 
সমর্থ হইবেন। কিন্তু যোগা না হইয়াও চাকরী পাইলে 
সে চেষ্টার কারণ প্রবল হইবে না। 

বঙ্গে বিধবাঁবিবাহ 

পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি ন্যায্য অপক্ষপাত 
ব্যবহারের অন্থরোধে, নরনারীর স্বাভাবিক সমান 
অধিকার রক্ষার অনুরোধে, সামাজিক পতিব্রতা বক্ষার 
জন্য, বঙ্গের নান শ্রেণীর ছিন্দুর এবং সমগ্র হিন্দুসমাজের 
সংখ্যাহাস নিবারণ করিবার জন্য, দয়াধর্দের অনুরোধে, 
বাংলাদেশে বিধবাবিবাহ খুব চলিত হওয়া উচিত। 
এইজন্য সামান্ত যে ছু একটি বিধবার বিবাহ হইতেছে, 
তাহাও আমরা স্ুলক্ষণ ও স্থখের বিষয় মনে করি। 
মেদিনীপুরের বিধবা-বিবাহ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
ভাগবতচন্দ্র দাস বি-এল্‌ লিখিয়।ছেন £-_ 


“মেদিনীপুরে একটা বিধবা-বিবাহ সমিতি গত এপ্রিল মাসে স্থাপিত 
হইয়াছে । সমিতির চেষ্টা অদ্য পধ্যস্ত ৫টা বিধবার বিবাহ হইয়াছে। 
গত ২৩/১১।২৩ ভারিথে ভঞ্জভূম পরগণার আলুয়। গ্রামে একটা বাল্য- 
বিধবার বিবাহ হইয়াছে। পাঁচর! গ্রামের গ্রীমান্‌ হরিপদ মহাপাত্র 
এ বিধবার পাঁণিগ্রহণ করিয়। সংসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। বর ও 
কন্কা পক্ষের বছভ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব উপস্থিত ছিলেন এবং হিন্দু 
শীস্রমতে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে । বর ও কন্য। উভয়ে সদগোপ জাতীয়। 
বিবাংস্থলে উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ সকলে বিধবা-বিবাহের অনুকূলে 
মত প্রকাশ করিক্লাছেন। সত্বর আরও একটা বিধবার বিবাহ হইবার 
আশ! আছে। অর্থাভাবে সমিতির কার্ধ্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে না। 
দেশের কুসংক্কার দুর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি । কুসংস্কারান্ধ 
বাক্তিগণ পদে পদে বাঁধা দিতেছে। ৫টী বিখাহ মধো সদৃগোপ টা, 
গোপ ১টী, নাপিত ১ঠী, মাহ্ব্য ১টা।৮ 


আনন্দবাজার-পত্বিকায় নীচের মংয়াদটি বাহির 
ইইয়াছে। 


৭২. ২৮ 


বিবিধ প্রসঙ্গ -স্বাং্লার মন্ত্রী 


শি পোসছি শো পি, পাস লা, শি, লেস তি পোস্ট শি শাসিত শপ সসিোস্ছি লি পস্িপস্ি তো সি লেস তোস্টির্ান্ছি ৯ পাটি তি গদি পাঁছি তাস পছি পাঁছি সি পাটি ভষ্টি পাস বাসি তি পাছি তাস বাসিতীস্ছি লোস্টিশরি সিসি 
চি 


৫৬৯, 


“ত্রিপুরা রাজ্োর আগড়তলায় ধহিযুত সতীশচন্ত্র লক্বর মহাশয়ের 
ভগ্রী ৭বৎসর বয়সেই স্বামীহারা হয়। সম্প্রতি উত্ত রাজ্যের জনৈক 
কর্মচারীর সহিত এই বালবিধবার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। মহারাজার 
আনুকূল্য ও অর্থ-সাহায্যেই এই ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়াছে । মহারাজ 
স্বয়ং সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন ।” 


শিশুমঙ্গল সপ্তাঁহ 

কেমন করিয়। শিশুদের মঙ্গল সাধন কর! যায়, কিরূপে 
তাহাদিগকে সুস্থ সবল রাখিয়া তাহাদের অকালমৃত্যু 
নিবারণ কর যায়। সে বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য 
কলিকাতায় ১৪ই মাঘ হইতে ১৯শে মাঘ পধ্যস্ত একটি 
প্রদর্শনী হইবে। ইহাতে শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুটি সন্বন্ধে 
যাহা কিছু আবশ্ঠক, তাহা ষথাসম্ভব দেখাইবার চেষ্ট! 
হইতেছে । রোগের প্রথম অবস্থায় কি করা কর্তব্য, 
পীড়িত অবস্থায় কেমন করিয়া শুশ্ষা করিতে হয়, 
শিশুদের খাদ্য কেমন করিয়া তৈরী করিতে হয়, ইত্যাদি 
প্রতিদিন দেখান হইবে। মিস্‌ বেন্টজী শিশুহিতসাধন 
বিষয়ে একটি নাটক রচনা করিয়াছেন। প্রদর্শনীতে 
তাহা বায়োস্কোপের সাহায্যে দেখান হইবে । অস্তঃ- 
পুরিকাদের জন্ত স্বতন্ত্র একটি দিন রাখা হইবে। স্থুস্থ 
সবল শিশুদের মেলা প্রদর্শনীর শেষ দিন হইবে । 


ংলার মন্ত্রী | 

এবার বাংলার তিন মন্ত্রী হইয়াছেন, মৌলবী এ কে 
ফজলল্‌ হকৃ, বাবু স্থরেন্দ্রনাথ মলিক, এবং মিঃ এ কে 
আবু আমেদ গজনবী। ফজলল্‌ হক্‌ সাহেব শিক্ষামন্ত্রী, 
গজনবী সাহেব কৃষি ও শিল্পের মন্ত্রী এবং মল্লিক সাহেব 
স্বায়তশাসন ও স্থাস্থের মন্ত্রী হইলেন। মিঃ প্রভাসচন্ত্ 
মিজ্» এবং নবাব নবাব আলী চৌধুরী মন্ত্রী হইরার আগে 
যতটা দেশহিতৈষণা ও কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, 
ফঙজগলল্‌ হক্‌ সাহেব ও গজনবী সাহেব তাহা৷ অপেক্ষা কম 
দেখান নাই। সুতরাং তাহাদের মন্ত্রীত্ব লাভে মন্ত্রী-পদের 
অসম্মান হইল ন1। তবে মন্ত্রীরূপে তাহাদের কৃতিত্ব কিয়প 
হইবে, এখন বুঝিবার ও বলিবার সম্ভাবন! নাই। ক্রস 
তাহাদের চেয়ে যোগ্য লোক দেশে অনেক আছেন। কিন্তু 
হয় ভীহারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন 


৫৭০ 





নাই, নয় তাহারা মন্ত্রী হইতে !রাজী হন নাই, 
কিবা গবর্ণর তাহাদিগকে রাজনৈতিক বা অন্যবিধ কারণে 
মনোনীত করেন নাই। স্যার স্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নির্বাচিত .হন নাই; স্থতরাং তাহার সহিত মল্লিক 
সাহেবের তুলনার প্রয়োজন নাই। ইহার চেয়ে যোগ্য 
লোকও দেশে আছেন। ইনিও মন্ত্রী হইয়া! কি করিতে 
পারিবেন, না দেখিলে বিশ্বাস নাই। তবে মদদ 
এই তিন ব্যক্তি বার্ধিক চৌষটি হাজার টাক শোষণ 
না করিয়া অল্প কিছু কমও লইতে রাজী হন, তাহ 
হইলে তাহাও একটা কীর্তি হইবে বটে। প্রবল-পরাক্রান্ত 
জাপান-সাতাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মাসিক দেড় হাজার এবং 
অন্ত মন্ত্রীরা মাসিক হাজার টাকা বেতন লইয়া থাকেন। 
স্ৃতরাং ম]ালেরিয়ায় ছারখার এবং ভারতগবর্ণ মেণ্টের 
দয়ায় শৃন্ততহবিল বাংল! দেশের মন্ত্রীরা ঘদি মাসিক পাচ 
হাজার লইয়া খুচর] কয়েকট। টাকাও ছাড়িয়া দেন, তাহা! 
বাঙালী দেশভক্ত মন্ত্রীর পক্ষে কম দয়! হইবে না। 
শুনা যায়, সেকালে বড় ঘরানা! যে-সব ইংরেজ সৈনিক 
বিভাগে অফিসারের কাজ করিতে আসিত, তাহাদের কেহ 
কেহ বেতনের অর্থের নোট কখানা৷ পকেটে পুরিয়া চলিয়া 


যাইত, টাকা রেজকী পয়সা পাই কেরানী চাপরাসীরা 


লইত। মন্ত্রী মহাশয়ের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া 
মাসিক ৩৩৩।/৪ পাই বাংল! দেশের গরীব প্রজাদিগকে 
মাপ করিলে খুব অনুগ্রহ করা হইবে । তাহা হইলে 
বুঝিব, জাপানী মন্ত্রীরা মাসিক হাজার টাকা লন, 
ইহারা লন, মাসিক পাচ হাজার মাত্র; অতএব 
জাপানী মন্ত্রীদের অন্ততঃ এক-পঞ্চমাংশ স্বদেশপ্রেম 
বাঙালী মন্ত্রীদের জন্মিয়াছে; এবং তাহাতে দেশের 
লোক পুলকিত হইবে! আগেকার বারের মন্ত্রীরা 
বার্ষিক ৪৮০০০ মাত্র আত্মসাৎ করিয়া বাকী যোলহাজার 
দেশহিতে লাগাইবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার 
কোন হিসাব পাওয়া গেল না। এইজন্য এবার বার্ষিক 
যোল হাজারের পরিবর্তে বার্ষিক চারি হাজার টাকার 
ভিক্ষা৷ জানান যাইতেছে। 


প্রবাসী-স্্মাথ, ১৩৩৩ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জাতীয় উন্নতি ও চিন্তাশক্তির ব্যবহার 

আমাদিগের মধ্যে বর্তমানে জাতীয় উন্নতি লইয়া 
চিন্তা ও আলোচনা খুবই প্রচলিত হইয়৷ উঠিয়াছে। 
নানান্‌ মুনির নানান্‌ মত, কথাটির সত্যত। প্রমাণের 
স্থযোগ এরূপ আর কখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্ত 
একটি বিষয়ে প্রায় সর্ধক্ষেত্রেই ভুল ধারণা রহিয়াছে 
দেখা যায়। মতামত প্রকাশ-কালে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই 
মানুষ, চিন্তার সহিত ভাল লাগা না-লাগার যে বিশেষ 
পার্থক্য আছে, একথা ভুলিয়া যাঁয়। আমার কি ভাল 
লাগে অথবা না লাগে, অর্থাৎ কোন কিছুকে আমার হৃদয় 
কি ভাবে গ্রহণ করে, তাহার সহিত আমার চিন্তার 
ধারার কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকা উচিত নহে। পৃথিবী 
গোল ন। হইয়া ত্রিকোণ হইলে কাহারো কাহারো হৃদয়ে 
আনন্দের উদ্রেক হইতে পারে, কিন্তু তজ্ন্ত, পৃথিবী 
ত্রিকোণ, ইহা কাহারও ভাবা উচিত নহে । বাস্তবিক 
এরূপ অসঙ্গত ধারণ] কোন শিক্ষিত ব্যক্তির মনে ন! 
থাকিলেও, এ-প্রকার গোলযোগ অনেকের মনেই হইয়া 
থাকে । আমরা যখন বলি, “আমার মনে হয় অমুক জিনিষ 
ভক্ষণ করিলেই শরীর ভাল হয়” তখন কি আমরা চিস্তা- 
শক্তি ব্যবহার করিয়| কথাটি বলি? একটি আবছা 
মনোৌভাবকে চিন্তা বলিয়। ভুল করি বলিলেই যথার্থ বলা 
হয়। আমার মনে হয়, অর্থে, আমি চিন্তা করিয়া ইহা 
মনে করি, একথা বুঝায় না। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই আমাদের 
এই ভূল ধারণ] বর্তমান। চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে যে 
বিশেষ পার্থক্য আছে, এই জ্ঞানের অভাবই বনু ভুল 
ধারণা ও অবিবেচনার মূল। বাহিরের ঘটনা! মানুষের 
মনে কি-প্রকার অনুভূতির স্থ্টি করিবে, তাহা নির্ভর 
করে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, তাহার 
শিক্ষা ও পরিবেষ্টনী প্রভৃতি নানান্‌ কিছুর উপর। 
হিন্দু যে গোবধ পাপ মনে করে এযং মুসলমান যে 
করে না, ইহাতে প্রমাণ হয়, যে, গোবধ সম্বন্ধে ভারতীয় 
মানবের মনোভাব চিন্তার দ্বার চালিত নহে ; জন্মাবধি 
শিক্ষা ও অন্তান্ত কারণের প্রভাবেই হিন্দু ও মুসলমানের 
মনে একই বিষয়ে বিভিন্ন-প্রকার অন্ুতৃতি হইয়! 
থাকে। মাষের বিশ্বাস বিশেষ করিয়া এই-প্রকার 
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শিক্ষা ও অন্বিধ প্রভাবের ফল। ভারি জিনিষ মস্তকে 
পড়িলে আঘাত লাগে, এই বিশ্বাস বিশ্বের সর্বত্র সত্য 
বলিয়া গৃহীত হয়; কেননা ইহার বিপরীত শিক্ষা বা 
উদাহরণ জগতে নাই। ছুই আর ছুইএ চার না হইয়া 
তিন অথবা পাচ হয় একথাও ভরসা করিয়া এ জগতের 
কোন সাধারণ মা্ষ বিশ্বাস করে না। অতিমানবের! 
করিতে পারেন, কিস্তু তাহাদের কথা এ ক্ষেত্রে আলোচ্য 
নহে। মোটর-চালক যে-কোন ধর্মাবলম্বী হউক ন৷ 
কেন, কলকজ। সপ্ন্ধে তাহার বিশ্বাস সর্বক্ষেত্রে সান। 
কোন মোটরচালকই বিশ্বাস করে না, যে, ব্রেক? কষিলে 
গাড়ী আরও ভ্রতগামী হয়, ্মথব। তৈলের অভাবই এঞ্চিন 
চলিবার পক্ষে অন্ুকুল। বিজ্ঞান এবং অন্ান্ত অনেক বিষয়ে 
জগতের সকল শিক্ষিত মানবের মধ্যে একমন্ত দেখা যায়। 
তাহার কারণ এই-সকল ক্ষেত্রে মানুষ জন্ুক্ভিন্কে 
চিত্1 ক্স! ভ্রম কুল্ত্রে বা । 

কিন্তু যিশু আবার আসিবেন, অথবা আমিবেন না) 
গোবধ ভাল অথব] মন্দ ; মানুষের নিজের মত আগে, না 
তাহার ধর্মসম্প্রদায়ের মত লোকমত অথবা! গুরুর মত 
আগে; ভারতীয় মানব নিজের অদৃষ্ট নিজের হাতে 
রাখিবে, অথবা ইংরেজের হাতে রাখিবে ; স্ত্রীলোকগণ 
মানুষ কি না; মান্ষের আত্মা আছে কি না; ইত্যাদি 
নানা বিষয়ে মানুষ ক্মভ একাস্ণি কুত্তরিভে 
ভ্রুটি কল্ে না ক্কিস্ত চিনা কল্রিতে 
চ্গাহে সন ইহার কারণ, মানুষের উপর জ্ঞন্সু- 
ভঁভ্ভিল্প অভ্যাচ্গাল্ল । বেচারা বাঙালী কিছুতেই 
খুসী হইয়! ভাবিতে পারে না, যে, কাজ করিবার পক্ষে 
ধুতি পাঞ্জাবী শ্রেষ্ঠ পেষাক নহে, ফেনগাল! ভাত শ্রেষ্ঠ 
আহাধ্য নহে, বাল্যবিবাহ ছুষণীয় ও জাতীয় আত্মহত্যার 
সামিল, স্ত্রীলোকদিগকে ঘরে বন্ধ করিয়! রাখা তাহাদের 
শরীর ও মন উভয়ের পক্ষেই অপকারী, সত্য কথা যে 
ভাষাতেই লিখিত হউক তাহা সত্য, ইত্যা্দি। তাহার 
মন কিছুতেই শুনিতে চাহে না, যে, তাহার অনুভূতি 
তাহাকে ভুল বুঝাইতেছে। নিজের নিরাদ্ধত! স্বীকার 
করার মতই, নিজ অন্ভূতিকে মিথ্যাবাদী বলিতে 
মানুষের অহমিকায় আঘাত লাগে। কাজেই চিন্তা ও 
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যুক্তিকে, দিদিমা, ঠাকুরমা, বিবেক, ভালমন্দজ্ঞান, প্রভৃতি 
নানান্‌ ছস্মবেশধারী অনুভূতির খাতিরে বর্জন করিয়! 
বাঙালী ভ্রতবেগে অহমিকার মোটরগাড়ী হাকাইয়া 
আত্মহত্যার দিকে ছুটিয়! চলিয়াছে। 

নানান্‌ বিষয়েই দেখ! যাইতেছে, যে, বাঙালী নিজের 
পূর্ববশিক্ষা, পারিপার্থিক, সমাজ ও কুসংস্কার ইত্যাদি হইতে | 
জাত অন্ুভূতিগুলির দোহাই দিয় অবিবেচনা ও নিবু'দ্ধিতা 
দোষে ছুষ্ট হইতেছে। জ্ঞানের উপর সকঙ্গ বিষয়ের 
সত্যাসত্যত| নির্ভর করে । আমরা জ্ঞান সত্বেও জ্ঞানবিরুদ্ধ 
কাঁধ্য ত করিয়া! থাকিই; বহক্ষেত্রে আবার জ্ঞানকেই 
অস্বীকার করি। কুশিক্ষা ও কুসংস্কারলন্ধ অহ্থভূতি- 
গুলিকে প্রশ্রয় দিবার জন্ত এ এক বিরাট আয়োজন । 
কিন্ত ফলে আমাদের জাতীয় উন্নতির কথা দূরে থাকুৰ, 
দুর্গতি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। 

বর্তমান কালে আমর! মতামতের মুল্য বিচার 
করিবার পূর্বে যেন দেখি যে উক্ত মতামত জ্ঞান ও 
চিন্তার উপরে নিশ্মিত।, অথবা! শুধু মানসিক অন্থভৃতির 
প্রকাশ। অ 
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বাংলা ভাষায় একটি কথা আছে, সর্বাঙ্গসুন্দর। 
ব্যক্তি অথবা জাতি কি আদর্শ অন্গলারে আপনাকে 
গড়িয়া তুলিতে চেষ্ট। করিবে, তাহা বলিতে গেলে এই 
কথাটি ব্যবহার কর! গ্রয়োজন হয়। কোন ব্যক্তি কখনও 
একাঙ্গন্ুন্দর হইতে চাহে না তাহা নহে; কোন কোন 
জ্রাতিও সেইরূপ আংশিক সৌন্দর্যের অন্বেষণে ঘুরিয়া 
বেড়ায় । ইহা সাধারণৃত ব্যক্তির ব1 জাতির আদর্শের 
অসম্পূর্ণতার ফল। ব্ক্তিবিশেষ শীর্ণ দেহ ও অগাধ 
পাণ্ডিত্যের একন্র সংস্থাপনকে আদর্শ মনে করিতে পারেন। 
অপর কেহ কোন একটি বিশেষ বিষয় মাত্র লইয়াই 
জীবনের প্রতি মুহূর্ত কাটাইতে পারেন। জাতিবিশেষ 
শুধু অর্থের জন্য সকল শক্তি ও চেষ্টা ব্যয় করিতে পারে। 
কিন্ত আদর্শ জীবন, ব্যক্তিগতই হউক অথবা জাতীয়ই 
হউক, কদাঁপি এইরূপ একাভিমুখী ও একানস্থন্দর হইতে 





৫৭২ 
পারে না। কেহ বলিতে পারেন, যে, কার্য্যে শ্রেষ্ঠ 
লাভ করিতে হইলে একাগ্রচিত্তে একটি বিষয় 
লইয়! পড়িয়া না ধরঁকিলে সফলকাম হওয়া যায় না। 
কিন্তু কার্ধ্যবিশেষ উত্তম অথবা উৎকষ্টতম রূপে সাধন 
করাই শহীব্বন্সেক্র উদ্দেশ নহে। ব্যক্তি অথবা জাতি 
যন্ত্র নহে। যে, তাহা হইতে যত কার্ধ্য আদায় হইবে, ততই 
তাহার মুল্য। জীবনের মূল্য তাহার সর্বাঙ্গীন 
উন্নতির উপর নির্ভর করে। সঙ্গীতে আনন্দ নাই, খাদ্যের 
উৎকুষ্টতা নিকুষ্টতা বিচার করিবার ক্ষমতা নাই, সাহিত্যে 
ও শিল্পে অনুরাগ নাই, বর্ণবিন্ঠামের সৌন্দর্য্য বা কদর্য্যত। 
যুঝিবার ক্ষমতা নাই, পরকে নিজের মনের কথা 
বুঝাইবার় অথবা পরের মনের কথা নিজে বুঝিবার 
ক্ষমতা নাই, ইত্যাদি নানা! দোষে দুষ্ট যে ব্যক্তি বা 
জাতি, তাহার মাছ ধরিবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে, 
অথবা সে অসম্ভব রকম অল্প আয়াসে পরম্ব আত্মসাৎ 
করিতে পারে, বা খনি হইতে অতি ক্রুত কয়লা উত্তোলন 
করিতে সক্ষম, বলিয়। তাহাকে আদর্শ ব্যক্তিত্ব বা 
জাতীয়তার ক্ষেত্রে খুব উচ্চ স্থান দেওয়। হইবে কি? 
জাতীয় আদর্শ ও আকাঙ্ষ। সর্বাভিমুখী হওয়া গ্রয়োজন, 
একথা কেহই অস্বীকার করিবেন ন1; কিন্তু উহ! 
সর্ববাভিমুখী হইলেই কি জাতি সর্বাঙ্গহুন্দর হইয়া গড়িয়া 
উঠিবে? 
সর্ধাহগীন সৌন্দধ্য জিনিষটির একটি বিশেষত্ব আছে। 
অঙ্গবিশেষ হ্বন্দর হইলেই যে তাহা অন্য অঙ্গের 
সহিত একক্র স্থাপিত হইলেও সুন্দর থাকিবে ও দেখাইবে, 
এমন কোন বাধাবাধকতা নাই। উদাহরণ স্বরূপ 
ধর! যাউক, যে, ছুধ ও আলতা মিশ্রিত বর্ণ এবং নিটোল 
শালপ্রাংশু মহাভূজ, মানুষের বাহুর সৌন্দর্যের আদশ। 
এরূপ একখানি বাহু শীর্ণ শ্টামবর্ণ ও প্রীহাগ্রস্ত শরীরে 
স্থাপন করিলে কি তাহা সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান 
হইবে? গোময়লিপ্ত প্রাঙ্গণে কি কারুকাধ্যময় 
মর্দর-বেদী শোতা পায়? উহাকে শুধু স্বস্কানচাত 
বলিয়! প্রতীয়মান হইবে। দরিজ্রের কুটিরে কি মর্শর- 
সোপান নিশ্মাণ সৌন্দর্ধ্-বোধের পরিচায়ক? সনম 
জঙ্গেন্স লহিভ্ড সঙ্চভিভিম্পিষ না হইতেল 


প্রবাসী-্মাঁঘ। ১৩৩৬ 


| ২৩শ গাগ। ২য় খণ্ড 


০ক্ষানদ অক্ষেল্প সৌন্দর্যে ০বগাম অর্থ 
হল ম্বা। | 

জাতীয় আদর্শ গড়িয়া তুলিতে হইলে অন্ধ অহ্থভূতির 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চলিলে সৌন্দর্যের পরিবর্তে বর্ণ 
অসামঞ্জস্তের আবির্ভাব হইবার বিশেষ সম্ভাবন।। 
নির্বিকার চিত্তে চিন্তাশক্তির ব্যবহার ও পৃথিবীর সকল 
জ্ঞান সমান আদরের সহিত পরীক্ষা করিয়া কার্ধা 
করিলেই আদর্শের ক্ষেত্রে এই সঙ্গতি সম্ভব। জাতির 
জাতীয়তার প্রকাশ নানান্‌ কারধ্যের ভিতর দিয়া হয়। 
কোথাও জাতি এ্রশ্বর্য উৎপাদনে উংস্থক, কোথাও 
শক্তি সঞ্চয়ে ব্যগ্র, কোথাও জ্ঞান আহরণে আত্বিস্বত, 
কোথাও বা! জগতের মঙ্গল-সাধনে স্বার্থত্যাগে যত্বুবান্‌। 
অপরদিকে আবার কোন জাতি কোথাও পরম্ব অপহরণে 
আগুয়ান, অথবা হিংশ স্বার্থপরতায় উন্নত্ত। 

আমরা যে নৃতন জাতি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা 
করিতেছি, তাহার সকল ব্যবহার, সকল কাধ্যের মধ্যে 
এঁক্য ও সামগ্ুন্ প্রয়োজন । তাহা ন! হইলে, আমাদের 
অবস্থা “পরহিতার্থে” পরন্বগ্রাসী ও “সভ্যতার সেবার্থে” 
বর্ধরতায় নিমগ্র পাশ্চাত্য জাতিগুলির মতই হইবে। 

এই সর্বাঙ্গহুন্দর স্থুসমগ্জস জাতীয়তা স্থজনে উন্নত 
কল্পনা-শক্তির প্রয়োজন । সে কল্পনায় জাতীয়তার সকল 
রূপের একত্র দর্শন পাওয়া যাইবে । যে-সকল শিল্পী তাঁজ- 
মহল পারুথেনন্‌ প্রমুখ স্থাপত্য-এস্বর্ফের অষ্টা তাহারা 
কল্পনায় উহাদিগের সম্পূর্ণতাই দেখিয়াছিলেন। খণ্ড 
খণ্ড করিয়া কল্পনা করিলে স্থাপত্যসৌন্বর্ধ্য সম্ভব হয় না । 
অথবা! কেহ-বা একটি আদর্শ চূড়া, কেহ-বা একটি আদর্শ 
খিলান নিশ্শীণ করিল; এরূপ করিয়াও কাধ্য হয় না। 
সঙ্গীতের রচয়িতা কখন খণ্ড খণ্ড করিয়া! তাহার রচনার 
কথা কল্পনা করেন না। অথবা নানান লোকে মিলিয়৷ 
মহাকাব্য লিখন সম্ভব হইলেও, সে কাব্যে সৌন্বর্ধা কত 
দূর পাওয়া যাইবে, তাহা বল! যায় না। নানান্‌ ব্যক্তির 
কল্পনাপ্রস্থত মাল মসলা ব্যবহার করিতে হইবে ? কিন্ত 
সমগ্রটির সৌন্দর্য শেষ অবধি অনেক মন ঘুরিয়া কোন 
এক মহতী কল্পনার কোলে ফুটিয়া উঠিবে। জাতীয়তার 
সৌনধ্য খাপছাড়া ভাবে শ্রমবিভাগ করিয়া লঙ্য নহে। 





৪ধ সংখ্যা) 


বর্তমান ভারতে সথক্বুদি অঙ্গবিশ্লেষক অনেক দেখিতেছি। 
কিন্তু প্রকৃত মহাশিল্পীর সেই অভিব্যাপী কল্পনা এখনও 
দেখি নাই । অ 





ডাক্তার মুইর ও কুষ্ঠ চিকিৎসা 

ংলা দেশে ভারতবর্ষের অন্তান্ত সকল প্রদেশ অপেক্ষ। 
কুষ্ট রোগের আধিক্য দেখা যায়) অথচ বাংলা দেশে 
এই রোগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত অথবা এই রোগ 
সথগ্ধে জান বিশেধরপে ছুলভ। এই রোগ সম্বন্ধে 
অজ্রানতা যে শুধু জনসাধারণের মধ্যেই দেখা যায়, তাহা 
নহে; ডাক্তার ও অত্যান্ত £চকিৎসাজীবীরাও অজ্ঞানতা- 
মুক্ত নহেন। ফলে কাচ্ছারও কুষ্ঠব্যাধি হইলে প্রথমত: 
সে রোগের প্রথম লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারে না যে, 
তাহার কুষ্ঠ হইয়াছে; স্থৃতরাং ষে সময় চিকিৎসা করিলে 
ব্যাধি দুর করা সম্ভব সে সময়ে চিকিৎসা হয় ন1। 
দ্বিতীয়তঃ, যথাসময়ে চিকিৎসা করিলে যে এই রোগের 
কবল হইতে মুক্তি লাভ সম্ভব, তাহাই বা কয় জন জানে? 
সচরাচর দেখা যায়, যে, কুষ্ঠরোগ হইয়াছে ত্রমে লোকে 
শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, কিন্ত 
চিকিৎসক অথব] অন্ত কেহ তাহাকে বলিতে পারিতেছে 
নাযে, তাহার কুষ্ঠ হয় নাই । ইহাও, এই রোগ সম্বন্ধে যে 

অজ্জানত! সর্বত্র দেখা যায়, তাহার ফল। 
ডাক্তার মুইর কুষ্ঠ রোগ সম্বন্ধে চচ্চ| করিয়া ও 
সাধারণের নিকট কুষ্ঠরোগ চর্চার ফলাফল জ্ঞাপন করিয়া 
সর্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাহার 
মতে, গ্রথম অবস্থায় কুষ্ঠব্যাধি সারান যায় এবং রোগটি 
তুর ছুরারোগ্য ও সংক্রামক বলিয়! সাধারণের ধারণা, 
তাহ। সত্য নহে । তাহার মতে এই রোগটি জগৎ হইতে 
দূর করিতে হইলে সর্বাগ্রে চিকিৎসকদিগের নৃতন করিয়া 
শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন । তাহার পর জনসাধারণকেও 
এই বিষয়ে জানদান করিবার চেষ্টা হওয়া! প্রয়োজন । 
রোগের প্রথম লক্ষণ ও চিকিৎস! সম্দ্ধে এখনও খুবই 
অল্পসংখ্যক চিকিৎসকের কোনরূপ পরিষ্কার ধারণা আছে। 
ইহার জন্য ভাক্তার মুইর বলেন, যে, অনেকগুলি কুষ্ঠ- 
টিকিৎসাকেন্ত্র রাখিলে সর্ধদিক্‌ হইতে স্থবিধা হইবে। 


বিবিধ প্রসঙঈগ--ইন্হুলীন ও বহুমৃত্র 
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এইঃসকল চিকিৎসাকেন্ত্র হইতে চিকিৎসকদিগকে কুষ্ঠ- 

রোগ সম্বদ্ধে শিক্ষা দান করা হইবে এবং জনসাধারণের 
নিকটও এই রোগের সম্বন্ধে সত্যাসতপ্রচার করা হইবে। 
এই রোগ দুরারোগ্য ও ভীষণরূপ সংক্রামক নহে জানিলে 
রোগ গোপন ও অবহেল! করা অনেক দূর নিবারিত হইবে 
আশা করা যায় এবং সাধারণেব ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য 
পাইলে শীঘ্রই ভারতবর্ষ হইতে ইহা! দূর হইবে এইরূপ 
আশা করা যায়। অজ 


ইন্স্ুলীন ও বহুমূত্র 


বিগত কয়েক বদরের মধ্যে চিকিৎসা-জগতের একা 
স্মরণীয় ঘটন৷ ইন্দ্থলীন আবিষ্ধার। ছুরারোগ্য বহুমুক্ধ 
রোগের চিকিৎস! ইন্স্থলীন সাহায্যে এরূপ অত্যাশ্চর্ধয 
সফলতার মহিত হইয়াছে, যে, তাহ! প্রায় যাছুকরের 
ষায়ার মতই । রোগী ম্বৃত্যুশয্যায় শায়িত, ধীরে ধীরে 
নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। এমন অবস্থায় ইন্সলীন 
চিকিৎসার ফলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাহাকে 
সতেজ করিয়া তোলা হইতেছে । এমন কি, রোগী অজ্ঞান 
অবস্থায় হাসপাতালে নীত হইয়াও ইন্সুলীনের গুণে 
আরোগ্য লাভ করিতেছে। 

ইন্মৃলীন হঠাৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। বহুকালব্যাপী 
গবেষণার ফলেই ইহা পাওয়া! গিয়াছে। 

ভারতবর্ষে বহুমূত্র রোগের খুবই প্রাছুর্ভাব। এখানে 
ইন্সথলীন ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই পথে 
কয়েকটি বিশ্ব আছে। প্রথমত, এখানের চিকিৎসক- 
গণ এখনও এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন। দ্বিতীয়ত, আম্‌- 
দ্বানী-কর] ইন্স্থলীন নষ্ট হইয়। যাইবার খুবই সম্ভাবনা । 
হতশক্তি ইন্হৃলীন ব্যবহারে লাভ না হইলে, লোকের 
ইহার উপর আস্থা লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। 
স্থতরাং যাহাতে ভাল অবস্থায় ইন্স্ুলীন আম্দানী 
করা ও ব্যবহারের পূর্ব অবধি রক্ষা করা যায়, তাহার 
চেষ্ট। ভারতবর্ষে হওয়া দর্ুকার। বর্ধার পান্তর ইনট্িটিউ. 
টের অধ্যক্ষ মেজর টেলর ও ডাঃ ভাগলাস এই বিষয়ের 
চচ্চা করিয়া ইওিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে. একটি গ্ররন্ধ 


শিস 
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২৬৯ এ সস পরপর গলি 


লিখিয়াছেন। তাহাদের মতে ভারতবর্ষে আরও 
ইন্হ্থলীন আম্দানী করিবার পূর্বে দেখ! দর্কার-_ 

১। তাজ। ইন্হলীন কি ভাবে পুরাতন ইন্স্থলীম 
অপেক্ষা উতৎকষ্ট। 

২। বিশেষ করিয়া শীতল ভাবে রক্ষিত অবস্থায় 
আম্দানী করিলে কি লাভ হয়। 

৩। তাহার পর কত দিন অবধি শীতল রক্ষণ (0০10 
96০:89 ) করিলে ইহার গুণ বজায় থাকে । 

৪। কি প্রকার অবস্থায় রক্ষিত হইলে ইহা উৎকুষ্ট 
থাকে, কিসে নিকট হইয়] যায়। 

এই-সকল প্রশ্নের মীমাংসা ও ইন্স্থলীন বিক্রয়ের 
স্থবন্দোবন্ত না হইলে, এইরূপ চিকিৎসার প্রসার ও আদর 


এদেশে সম্ভব হইবে না। 
অ 


স্বরাজ্য-চুক্তি ও মুসলমান সম্প্রদায় 

মুমলমানদিগের সভাসমিতিগুলি স্বরাজ্যচুক্তির 
সমর্থন করিতেছেন, এবং বলিতেছেন, যে, উহাতে 
মুসলমানদিগকে যে অংশ দিবার কথা হইয়াছে, তাহার 
এক কণা! কমও তাহারা লইবেন না। অধিকন্ত 
ভীহারা হিন্দুদিগকে ও তাহাদের মুখপত্রসমৃহকে 
সাবধান করিতেছেন ও শাসাইতেছেন, যে, যেন তাহার! 
এই চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন না করেন । 

ইহাতে বিন্মিত হইবার কোন কারণ নাই। স্বরাজ্য 
দলের সভ্যের। দেশের লোকের নিকট হইতে এরূপ চুক্তি 
করিবার কোন ক্ষমতা পান নাই। তাহারা দেশের 
লোকের সহিত পরামর্শ না করিয়াই এই অবিবেচনার 
কাজটি করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন কংগ্রেস ও হিন্দু- 
সমাজ কর্তৃক উহা গৃহীত না হওয়ায়, চুক্তিটিকে লৌকমত- 
সংগ্রহার্থ খস্ড়| মাত্র বলিলে চলিবে না । বাস্তবিক উহা 
থস্ড়া নহে; খস্ড়া হইলে উহা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস্‌ 
কমিটি ছারা মগ্ুর করাইয়া কংগ্রেসের মণ্তুরীর জন্য উপস্থিত 
কর! হইত না। এখন মুসলমানর৷ স্বভাবতই মনে করিবেন, 
যে, তাহাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকত! করা হইতেছে। 
কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকত। হিন্দুসমাজ করিতেছেন না, 


] প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩৩ 





| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কারণ তাহারা কখনও এই চুক্তিতে মত দেন নাই, 
চুক্তি করিবার ক্ষমতা কাহাকেও দেন নাই, খবরের 
কাগজে ছাপা হইবার আগে চুক্তির কথা তাহারা 
জানিতেন না। বেকুবী ও বিশ্বাসঘাতকতা যদি কেহ 
করিয়! থাকে, ত, তাহা স্বরাজ্যদলের ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্যের]। 


পৃথিবীর সব জাতিই স্বার্থপর, পরার্থপর জাতি 
কোথাও নাই। সেইরূপ পরার্থপর 
সম্প্রদায়, শ্রেণী, বা সমাজও কোথাও নাই। সবাই থে 
যতট1 পারে আদায় করিয়া লয়। ইহা আধ্যাত্মিক আদর্শের 
বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু ক্ষুত্র ও বুহৎ মানবসমষ্টি এখনও 
সম্মিলিতভাবে আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুসারে চলিতে 
শিখে নাই। 

চাকরীর অংশ বিষয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য 
বলিয়াছি। আমাদের বিবেচনায় এ-বিষয়ে ধীর ভাবে 
আলোচনাই বাঞ্চনীয়। সেইজন্য, হিন্দুদিগকে বলি 
তাহার! মুসলমানদের উপর চটিবেন না, কারণ স্বরাজ্য- 
সভ্যেরাই ত এই অনর্থ ঘটাইয়াছেন। হিন্ুরা অনেক 
স্থলে হুজুকে মাতিয়া, খুব যোগ্য লোক থাকিতেও, 
ধাহাকে চেনেন না এমন লোককেও ভোট দিয়া 
কৌন্সিলে পাঠাইয়াছেন--এই আশায় যে তাহারা 
গবর্ণমেপ্টকে অচল ও চুরমার করিয়া দিবেন। এখন 
এই অবিবেচনার ফল তাহার! তৃগুন ; মুসলমানের উপর 
রাগ করিলে কি হইবে? 

মুনলমানদিগকেও বলি, হিন্দুদের উপর রাগ করা ও 
তাহাদিগকে শাসান ন্যায়সঙ্গত হইতেছে না। কারণ, 
সমগ্র হিন্দু সমাজ এই চুক্তির জন্য বিন্দুমাত্রও দায়ী নহে। 
মুনলমানগণ ইহাও বিবেচনা করিবেন, যে, তাহাদের 
নিজের যে-ষে পেশাম্স প্রাধান্য আছে, হিন্দুরা তাহাতে 
বেশী করিয়া ভাগ বসাইতে চাহিলে তাহারাও ত উদ্ধি্ 
ও বিচলিত হইবেন? স্থতরাং সরকারী কতকগুলা 
চাকরী হিন্দুদের হাতছাড়া হইলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 
শ্রেণীর হিন্দুরা স্বভাবতঃ উদ্বিগ্ন হইতে পারেন । 

হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে বলি, দেশে তাহারা 
ছাড়াও মাছষ আছে, ধর্্সসম্প্রদায় আছে। তাহারা 
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"পরা সস বি উর 


সংখ্যায় কম হইলেও ভারতীয়, এবং মহৎ কাজ করিয়াছে। 
তাহাদের কথা ভূলিলে চলিবে না। 

আমরা কিন্তু সম্প্রদায়বিশেষের এপ আর্থিক লাঁভা- 
লাভের দিক্‌ দিয়া এ বিষয়টির আলোচন1 করি নাই; 
করা বাঞ্ছনীয়ও মনে করি নাঃ যাহাতে সমগ্র বাংলাদেশের 
ও উহার অধিবাসী পৌনে পাচ কোটি বাঙালীর 
স্থায়ী কল্যাণ হয়, মেইরূপ ব্যবস্থারই আমর! পক্ষপাতী । 
যে যেকাজের যোগ্যতম, অবাধে সে তাহ! কারিতে 
পাইবে, এই নীতি অনুসরণ ভিন্ন কোন জাতির স্থায়ী 
কল্যাণ নাই । ইহা আমরা ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছি। 
সংখ্যাধিক্য কিম্বা বলাধিকা-বশতঃ সব রকম কাঙ্জ হস্তগত 
হইলেও, মুসলমানের! কিন্বা হিন্দুরা, অথব1 ভারতীয় 
হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন পার্স শিখ খুষ্টিয়ান্‌ প্রভৃতির! 
সম্মিলিত ভাবে ভারতের সব-রকমের রাষ্ট্রীয় কাজ, কল- 
কারখানা রেল ট্টীমার খনি প্রভৃতির কাজ, এখ'ই সব 
নিজের! চালাইতে পারিবেন না, তাহারা! নিজে সমর্থ ন! 
হওয়া পর্যন্ত অন্য লোকদের সাহায্য লইতে হইবে। 
অতএব, অধৈর্ধ্য ভাল নয়; সকলেই যোগ্যতম হইয়া 
জীবনের সকল বিভাগের কাজ যিনি যতটা পারেন, 
ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে করিতে থাকুন। 

ংগ্রেসে সভাপতির বক্তত৷ 

এবারকার কংগ্রেসে সভাপতি মৌলান! মহম্মদ আলীর 
বন্তৃতা অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছিল; কিন্ত উহাতে তিনি 
যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে জ্ঞাতব্য এবং আলোচনার 
যোগ্য কথা অনেক আছে । অভিভাষণটির রচনারীতিও 
উৎকৃষ্ট। 

হিন্দুমুমলমানের মিলন ও সঞ্ভাব ব্যতিরেকে ভারত- 
বর্ষের রাষ্ীয় এবং অন্তবিধ উন্নতিও অসম্ভব | এই 
উদ্দেস্ঠ সাধনার্থ মৌলান! সাহেব বলেন, যে, অধিকাংশ 
ঝগড়া ঘন্দ ও দাঙ্গা হাঙ্গাম! সামান্য কারণে ঘটে; উভয় 
সম্প্রদায়ের লোকে একটু ওঁদাধ্য ও পরমতসহিষ্ণতা 
অবলম্বন করিলে সমস্যার সমাধান ও সন্ভাব রক্ষিত 
ইইতে পারে। সাশ্প্রদাস্িক মিলনের জন্য সভাপতি মহাশয় 
কতকগুলি প্রত্তাব করেন 7; যথা, আপোসে বিবাদ 
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টির ২৬০ ও দি 


নিষ্পত্তির জন্য উভয় ধম্মের সম্মিলিত সঞ্ভাবসম্পাদিক! 
সমিতি, কগ্রেস্-প্রতিষ্ঠানগুলির ও সংবাদপত্রগুলির 
অবিরাম সাবধানতা ও সতর্কতাঃ চাকরীতে এবং ব্যবস্থাপক 
সভা ও স্থানীয় স্বায়ত্শাসন সভাসমিতিতে সাম্প্রদায়িক 
দ্বাবী গ্রাহ করা সপ্ধদ্ধে সদাশয়তা, ইত্যাদি। 

মৌলানা সাহেব মনে করেন, যে, সাম্প্রদায়িক আলাদা 
প্রতিনিধি থাকায় হিন্দমুললমানের এঁক্য শীঘ্র স্থাপিত 
হইবে। আমরা মনে করি, যে, হিন্দু ও মুসলমানের 
বর্তমান মনের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে আলাদা প্রতিনিধি 
থাকা কিছুকাল পধ্যন্ত দর্কার। কিন্তু তাহাদের 
নির্বাচন সম্মিলিত হিন্দুমুসলমান নির্বাচকসমষ্টি দ্বারা 
হইলেই, কালক্রমে জাতিধর্মনির্বিশেষে সমুদয় 
প্রতিনিধি সমুদয় নির্বাচক দ্বার নির্বাচিত হইতে 
পারিবেন, এবং তখন পৌরজানপদ অধিকার ও কর্তব্য 
( ০1956781 ) সম্পূর্ণরূপে জাতীয় (28000181 ) হইবে, 
সাম্প্রদায়িক ( 000)0)01021 ) থাকিবে না। 

অহিংসা সম্বদ্ধে মৌলানা সাহেব বলেন, তিনি 
মুসলমান, এবং ইস্লাম্‌ ধশ্ম অনুসারে বিশ্বাম করেন, 
যে, মুদ্ধ একটি অতিবড় অকল)াণ, কিন্তু যুদ্ধ অপেক্ষাও 
অমঙ্গলকর জিনিষ আছে? আবশ্যক হইলে তাহা নিবারণ 
করিবার জন্ যুদ্ধ করা উচিত; যখন শত্রু আন্ত্র বল ভিন্ন অন্ত 
কোন যুক্তি বুঝিবে না,তখন মুসলমান যুদ্ধ দ্বারাই সে যুক্তির 
নিরসন করিবে। “কিন্ত আমি মহাত্মা গান্ধীর সহিত 
কাজ করিতে রাজী হইয়াছি, এবং যতদিন তাহার 
সঙ্গে যুক্ত থাকিব ততদিন আত্মরক্ষার জন্যও আস্ত 
বল প্রয়োগ করিব না । এবং আমি হ্বেচ্ছায় এই সর্তে 
আবদ্ধ হইয়াছি; কারণ আমি মনে করি, যে, আন্ত বল 
প্রয়োগ বাতীতও আমরা জয় লাভ করিতে পারি। 
৩২ কোটি লোকের পক্ষে আস্ত বলের ব্যবহার 
নিন্দার বিষয় বলিয়াই বিবেচিত হওয়া উচিত॥ যদি 
আন্ত্র বলের দ্বার! জয় লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে উহ 
জাতির সকল শ্রেণীর দ্বার। লব্ধ জয় হইবে না, কিন্তু 
প্রধানতঃ যোদ্ধ! শ্রেণীদের দ্বার লব্ধ জয় হইবে। কিন্ত 
তাহার! পৃথিবীর অন্ত সব দেশ অপেক্ষা! এদেশে অন্ত 
সব শ্রেণীর লোক-পকল হইতে বেশী বিচ্ছিন্ন ও পরম্পর 
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পি এপ জি ওটি সহ এরি পন পিস্সি শি নি তর সিটি সত পরি লি সি 


সম্বস্ধবিহীন। আমাদের ত্বরাজ সকলের-“রাজ” হওয়া 
চাই (কেবল যোদ্ধা-“রাজ” হইলে চলিবে না); এবং 
তাহা হইতে হইলে ব্বরাজ সকলের স্বেচ্ছাকৃত আত্মোৎ- 
সর্গ ও আত্মবলিদান দ্বারা লব্ষ হুওয়া চাই । তাহা না 
হুইলে আমাদিগকে, কেবল স্বগাঁজ লাভের জন্য নহে, 
ঘারাজ রক্ষার জন্যও যোছ! শ্রেণীদের বলবীধ্যের 
উপর নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু ইহা আযাদের 
, করা চলিবে না। (কারণ, যাহারদ্দের শক্তির উপর 
নির্ভয় করিতে হয়, তাহার] কালক্রমে প্রভূ ও অত্যাচারী 
হা উঠে । ) আঅধিকতম লোকের ন্যুনতম ত্যাগের দ্বারা 
দ্বরাজ লাভ করিতে হইবে, ন্যনতম লোকদের 
অধিকতম ম্যাত্ববলিদানের দ্বারা নহে। যেহেতু 
অহিংস ছলহযোগের জাতিগঠনাত্বক অচুষ্ঠানসমষ্টির 
ফলদায়কতায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, সেইজন্ 
আন্ত্র বল প্রয়োগের জন্ত আমার হৃদয় লালায়িত নহে। 
এই গঠনমূলক অনুষ্ঠানসমষ্টি আমাদিগকে জী করিতে 
যুদি নাও পারে, তাহা হইলেও, আমি জানি, স্বেচ্ছায় 
্রফুল্পচিত্তে ছুঃখ সহা করিলে তাহাই সফল আস্ত্র বল প্রয়ো- 
গের জন্য উৎকষ্টতম প্রস্ততি হইবে। কিন্তু, ঈশ্বরেচ্ছায়, 
জামরা যদি মন প্রাণ দিয়! কাজ করি এবং যদি জাতিকে 
গঠনমুত্রক অনুষ্ঠানগুলির জন্ত সামান্য ত্যাগ স্বীকারে 
আভ্যন্ত করিতে পারি, তাহা হইলে উহা! আমাদিগকে 
লিদ্ধির আশায় নিরাশ করিবে না।” 

স্বরাজ জাতির নিকট কি দাবী করে? 

মৌলানা মহম্মদ আলি বলেন, “আমাদের যে 
পনের লক্ষ ভারতীয় জাতভাই অপরের প্রয়োজন সিদ্ধির 
জন্ত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল, তাহারা প্রাণ দিতে গিয়াছিল, 
এবং অনেকে প্রাণ দিয়াওছে। ( আমর! আমাদের 
নিজেদের জাতীয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত তাহাদের মত 
ত্যাগ করিতেছি কি? করিতে গ্রস্তত আছি কি?) অহিংস 
অসহযোগ আমাদের কাছে বে সামান্ত ত্যাগ চায়, তাহ! 
হইতে পিছপাও হওয়। কি আমাদের উচিত? আমাদের 
বর্তমান ক্ষার্য্যসমছি জাতীয় কাজের আরফ্ভ মাত্র; এবং 
স্বরাজ ল হইবার পর সৈনিকদের চেয়েও বেশী ত্যাগ 


প্রথানী-্" মাঘ, ১৩০৩৪ 


শ্রাস্টি, পাটি পসরা সি পি পর সিস্ট» ৯ পিসি লীস্পি পোস্ট তিনটি তি সপিস্টিপিসসিলসি টি সিপরসসিপির্সি সস 


[ ২৩শ ভাগ, হয় খও 


পা পিসি সস সিসি সি িস্টি পতি পাস পপি পিপি ৯৬ ৯ লসর, 





স্বীকার আমাদিগকে করিতে হইবে । কোন একটা 
উদ্দেশ্থাসিদ্ধির জন্য প্রাণ দেওয়া বেশী কঠিন নয়। সকল 
দেশে সকল যুগে মানুষ ইহ! করিয়াছে, এবং কখন কখন 
অতি তুচ্ছ কারণে করিয়াছে । কোন উচ্চ উদ্দেন্ত সাধনের 
জন্যই জীবন ধারণ করা। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত তাহার 
জন্য ব্যয় করা, এবং প্রয়োজন হইলে, তজ্জন্ত ছুঃখভোগ 
করা-_ইহাই কঠিনতর কাদ্ধ। যে লক্ষ্যের ছন্ত আম্বা- 
দ্বিগকে জীবন ধারণ ও যাপন এবং ছুঃখ সহ করিতে 
হইবে, তাহা, ভারতবর্ষে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন ।৮ 
গোবধ 

মৌলানা সাহেব গোবধ সম্বন্ষে অনেক খাটি কগা 
বলিয়্াছেন। ম্হাত্মা গান্ধী খিলাফৎকে রূপক ভাষায় 
কামধেন্ন বলিবার পূর্ৰেই “আমার ভাই ও আমি স্থির 
করিয়াছিলাম, যে, গোবধের সঙ্গে আমরা! কোন সম্পর্ক 
রাখিব না; আমি জানি হিন্দু ভাইদের চোখে গাজী 
কিরূপ ভক্তির পাত্র। তখন হইতে আমাদের বাড়ীতে 
চাকরেরাও গোমাংস ভোজন করে না, এবং আমাদের 
স্বধন্দ্ণীদিগকে এইরূপ করিতে অনুরোধ করা আমাদের 
কর্তব্য মনে করি। গে! কোরুবানী আমার ভাই ও 
আমি কখন করি নাই, সকল দরুকারের সময় ছাগ বলি 
দিয়াছি।, 

তাহার পর তিনি বলেন, যে, “দরিপ্রতর নগরবাসী 
মুললমানদের গোমাংস প্রধান খাদ্য) ছাগ ও য়ে 
মাংসের মৃল্য খুব কমাইতে না পারিলে খাদ্যের জন্য 
গোবধ একেবারে বন্ধ করা] যাইবে না। আমি বলিতে 
বাধ্য হইতেছি, যে, বেশীর ভাগ গাভী হিন্দুদের সম্পত্তি । 
গাভী দুধ দেওয়া বন্ধ করিলেই তাহারা যদ্দি উহা 
বিক্রয় না করেন, তাহা হইলে গোবধ অনেক কমিতে 
পারে। গাভী রক্ষার জন্য ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করাইবার নিমিত্ত মেষছাগব্যবসায়ীদিগকে উৎসাহ 
দিতে পার] যায়| পরিশেষে তিনি নকলকে, রর্দান্ত 
করা এবং ত্যাগম্বীকার কর এই ছুইটি বিষয়ে 
পরজ্পরের সহিত প্রতিযোগিতা ক্কবরিতে অন্ধুরোধ 
করেন। 


৪র্থ সংখ্যা ] 





স্পি 


আমাদের মনে হয়, কোন পক্ষেরই অবুঝ হওয়া 
উচিত নয়। হিন্দুর মনের ভাষ বুঝিয়া মুসলমানদের 
যথাসম্ভব কম গোবধ এষং নিভৃত স্থানে গোবধ কর 
কর্তব্য । অন্ত দিকে, দরিদ্রতর মুসলমানের খাদ্য এবং 
ধর্ঘাহুষ্ঠানের জন্য আবশ্যক বলিয়। উহ! একেবারে 
আইন দ্বারা বন্ধ করাইবার চেষ্টা করাও হিন্দুদের 
উচিত নহে। বাংল! দেশের বাহিরে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ 
মাছ মাংস খান না। বাংলা দেশের হিন্দুদের সব জাতির 
লোক মাছ মাংস ভক্ষণে এবং ছুর্গা-পৃজা কালী-পৃজা 
প্রভৃতিতে ছাগ বলিদানে অভ্যন্ত। সেই কারণে অন্ঠান্ 
প্রদেশের ব্রাহ্মণ ও অন্ত «কান কোন নিরামিষভোজী 
জ্াতির পক্ষে বঙ্গের ব্রাহ্মণদের মৎস্মাংস ভোজন এবং 
ছাগ বলিদান একেবারে বন্ধ করিবার চেষ্টা অনুচিত 
হইবে। ইহাঁও মনে রাখা উচিত, যে, অতীত কালে 
এক সময়ে ভারতীয় আর্যদের মধ্যে গোমেধ যজ্ঞ এবং 
থাগ্যের জন্য গোবধ প্রচলিত ছিল। 

গ্বদ্মাষ সম্প্রদায়” 

মৌলানা সাহেবের এক থা ঠিক, যে, বদ্‌মাষরা হিন্দু 
নয়, মুসলমানও নয় তাহারা এক আলাদ! সম্প্রদায়। 
কারণ ইহ] সত্য, যে, হিন্দুর ধর্ম বা মুসলমান ধর্ম, কোন 
ধর্মই বদ্‌মায়েধী করিতে বলে না । ইহার উপর আমরা! 
একটা কথ! বলিভে চাই । যখনই যেখানে দাজা হাঙ্গামা 
হইবে, তখনই সেই স্থানের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতার! 
যেন স্থির করেন, যে, দাঙ্গায় লিপ্ত অধিকাংশ বদ্‌মাষ 
ফোন্‌ কোন্‌ সম্প্রদাঁয়ে জম্ম গ্রহণ করিয়াছিল । যখনই দেখা 
যাইবে, যে, কোন বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় বেশীর ভাগ 
বদ্ঘাষকে জদ্ম দিয়াছে, তখনই সেই সেই সম্প্রদায়ের 
শে] ও ধর্মোপদেষ্টার|। যেন নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোৌক- 


দিগের মধ্যে স্ুশিক্ষা1! বিস্তারের স্থায়ী চেষ্টা করিতে 
থ.কন। 
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*ওুদ্ধি” ও+সংঘবন্ধন 
“শুদ্ধি” এবং হিন্দুদের সংঘবদ্ধ হইবার চেষ্টাতে 


মৌংনা সাহেব কোন দোষ দেখেন নাই; কিন্ত তিনি 
৩০৮১৪ 


[ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--ণশুদ্বি” ও সংঘবন্ধন 


এপি স্টিস্িতি ৬ োস্টিতিসি তা স্িগাস্টিতাস্টিপরাস্টিতা সস সরিস্টিি সিসি ৭৬ পাস্টিপাস্িপাস্টিলী সরি তস্িি সিসি পট পাস পানি পানি পর অ্াস্টি পী সত পাস্ছি ভাসি ওটি তাস্টি পিসি পাঁসিশীস্ি পো লী পোস্ট, পীস্িলাসি এছ 


৫৭৭ 


বলেন, যে, অস্ত্যজ অনুন্নত জাতি-সকলের উন্নতির জন্য ও 
তাহাদের প্রতি স্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবার জন্যই যেন 
হিন্দুরা এই-সকল চেষ্ট! করেন, দল পুরু করিয়। প্রতিশোধ 
লইবার জন্য যেন না করেন। 

মৌলানা সাহেবের একথা সত্য, যে, থুষ্টিগ়ান্‌ মিশ- 
নারীরা যে হাজার হাজার নিষ্শ্রেণীর লোকদিগকে 
ৃষ্টিয়ান্‌ করিতেছেন, তাহাতে হিন্দু কাগজওয়ালার! 
চীৎকার করেন না, কিন্তু মুসলমান্র1 তাহাদিগকে মুসল+, 
মান করিবার চেষ্টা করিলে তীহাঁরা চেঁচাইবেন। কিন্তু 
ইহাও সত্য, যে, মুসলমানেরাও খুষ্িয়ান্‌ পাদ্রীদের 
অন্যধম্াবলম্বীদ্দিগকে খুত্িয়ান্‌ করিবার চেষ্টায় বিচলিত 
ও উত্তেজিত হইয়। চীৎকার করেন নাই, কিন্তু আর্ধ্য- 
সমাজী ও হিন্দুদের “শুদ্ধি” প্রচেষ্টায় উত্তেজিত হইম়াছেন। 
মৌলানা সাহেব এই কথাটি বলেন নাই । তিনি তাহার 
অভিভাষণে অনেক স্থলেই নিরপেক্ষভাবে উভমু দিক্‌ 
দেখিয়া কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে 
ছুই দিক দেখিতে পারেন নাই। 

সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে, খৃষ্রিয়ান্‌ পাদ্রী ও মুসলমান 
মোল্লাদের স্বধক্মার সংখা। বৃদ্ধির চেষ্টার একটা প্রধান 
প্রভেদের উল্লেখ করিতে হইবে। খুষ্টিয়ান্‌ পাদ্রীরা 
যাহাদ্দিগকে বাপ্তাইজ. করেন, তাহাদের সাধারণ ও ধর্ম 
সম্বন্ধীয় শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করিবার ও তদ্থারা 
তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা করেন। কিন্ত 
মুসলমান সম্প্রদায় সেরূপ কিছু করেন না। ফলে আমরা 
দেখিতে পাই, ষে, নিরক্ষরতা ও ইস্লাম্‌ ধর্মের অমূল্য 
উপদ্ধেশ-সকল সমন্বদ্ধে অজ্ঞতা এবং প্রয়োজন অন্সারে 
ধশ্মান্ধতা ও ধশ্মোন্সত্তত। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে 
যতটা দেখা যায়, অন্ত কোন সম্প্রদায়ে ততট] দেখা যায় 
না। নিরক্ষরতা ধরুন। নীচের তালিক1 ১৯২১ সালের 
বঙ্গের সেন্সস্‌ হইতে গৃহীত। সংখ্যাগুলি স্ত্রী পুরুষ 
উভয় জাতির সম্মিলিত সংখ্যা । 


ধন হাঁজারে লিখনপঠনক্ষম হাজারে ইংরেজী-জান! 


হিন্দু ১৫৮ ৩২ 
মুনলমান ৫৪ ৬ 
দেশী খষ্িয়ান্‌ ২৩৬ ১১২ 
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(শিক্ষার অভাব প্রভৃতি কারণে ) মুসলমানদের মধ্যে 
অপরাধপ্রবণতা যে বেশী, তাহ পূর্বে দেখাইয়াছি। 

'অতএব, ধর্শের কথ! ছাড়িয়। দিয়া; যদি কেবল পার্থিব 
কারণেও লোকে থৃষ্টিয়ান্‌ করিবার চেষ্টায় না টেচাইকস! 
নামে-মাত্র-মুসলমান করিবার চেষ্টায় বিচলিত হয়, 
তাহাতে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। 

মৌলান! সাহেব এই প্রসঙ্গে একজন ধনী প্রভাবশালী 
মুসলমান ভদ্রলোকের যে প্রস্তাবটি কংগ্রেসের সম্মুখে 
উপাস্থত করেন, তাহাতে আমর! সায় দ্রিতে পারিলাম 
না। তিনি বলেন, আদিম-নিব।সী জাতিসক্ল ও হিন্দু 
সমাজের অন্ত্যজ জাতিসকল যে-সব অঞ্চলে বাস করে, 
তাহা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ধগ্রচারকের! তাহাদের কম্মার 
এবং হস্তেস্থিত টাকার পরিমাণ অনুসারে এক এক বৎসর 
বা দীর্ঘতর কালের জন্য ভাগ করিয়া লউন। হিন্দুর 
অংশে যে-সব জায়গ! পড়িবে, সেখানে হিন্দু নির্দিষ্ট 
কাল কাজ করিবেন) মুসলমানও তদ্দরপ নিজের অংশে 
কাজ করিবেন।. নিজের নির্দিষ্ট স্থনের অনুন্নত 
লোকদিগকে তাহারা নিজ্জ নিজ সমাজের সামিল করিয়া 
লইতে চেষ্টা করিবেন। এরূপ ভাগাভাগিটা কতকট। 
প্রবল জাতিদের সমুদয় পৃথিবীর দুর্বল “অসভ্য” 
জাতিদিগকে “ম্যাণ্ডেট* দ্বারা ভাগ করিয়া লওয়ার মত 
গুনায়। সাঁওতাল বা গৌড় যদি বলে, আমি হিন্দু বা 
মুললমান বা খষ্টিয়ান্‌ কিছুই হইব না, তাহা হুইলে 
তাহাকে উক্ত কোন সম্প্রদায়ের গ্রাস ও হজম করিবার কি 
অধিকার আছে? তা ছাড়া, একই স্থানের কতক 
সাওতাল বা! চামার ব| হাড়ি উত্নত-হিন্দু হইতে, কতক 
মুস্লমান হইতে, কতক খগিয়ান্‌ হইতে, কতক বৌদ্ধ 
হইতে চাহিতে পারে। কেবল একটি ধর্দের 
আলোক এঁ স্থানে ধরিয়া অন্ত ধন্মের আলোক 
আট্কাইবার অধিকার কাহারও আছে কি? তা ছাড়া, 
নির্দিষ্ট কালের জন্য এক সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ কোন 
স্থানে কাজ করিয়া যদি চলিয়! যান, ও পরে অন্ত 


প্রবাসা-্মাঘঃ ১৩:০০ . 
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ধর্মের লোকেরা সেখানে গ্রিয়। নিজের দূল পুরু করিতে 
চান, তাহা হইলে কি নৃতন করিয়া ঝগড়া বাধিবে না? 

ধর্মপ্রচার-ক্ষেত্র সম্বন্ধে কোন প্রকার ভাগাভাগি 
চলিতে পারে না। | 

স্বরাজ ও বিদেশীর আব্র*ণ 

মৌলানা মহম্মদ আলীর মতে, ভারতবর্ষে ক্বরাঁজ 
স্থাপিত হইলে তাহাতে মুসলমানদের সরল, গ্রয়োজ্জন 
সিদ্ধ হইবে। স্ব-রাজ্ধ কিন্বা! সর্ব-রাজের মধ্যে স্ব-ধর্মাও 
উহ আছে। ইস্লাম ইহা ঘলেন না, যে, দিল্লীতে 
মোগলের সিংহাসন একজন মুসলমানকেই রসিতে 
হইবে। তা ছাড়া, সকলেই জানেন, পৃথিবীর প্রবলতম 
সুসলমান রাষ্ট্রে রাজসিংহাসন আর নাই, তথায় সাধারণত 
স্থাপিত হইয়াছে । প্রত্যেক খাঁটি মুসলমান অতীত কালের 
পৃথিবীর বড় বড় মুসলমান-সাম্তরাজযের কথা সেরূপ গৌর- 
বের সহিত স্মরণ করেন না, যেস্ধপ গৌরবের সহিত 
খিলাফতের প্রথম ত্রিশ বৎসরের কথা ম্মত হয়, যখন 
খলিফাগণ সাধারণতস্ত্রের প্রধান সেবক ছিলেন । 

এই-সকল কথা হইতে বুঝ! যায়। যে, মৌলানা 
সাহেবের মনের ঝোক সাধারণতন্ত্রের দিকে । 

ভারতীয় মোসেমদের সাহাযোে আফগানিস্থানের 
ভারত আক্রমণ করিবার আশঙ্কা সম্বন্ধে তিনি বলেন, 
যে, ওটা একটা জু মান্র। তিনি বলেন, স্বরাজ লক 
হইবার পর যদ্দি কোন বিদেশী (যেধর্মেরই হউক) 
ভারত আক্রমণ করিতে সাহসী হয়, তিনি তাহা হইলে 
ভারতীয় টসন্তদলে ভর্তি হইবেন, এবং নিশ্চয়ই পলা ত্বক 
হইবেন না। 

তাহার মতে হিন্দুর যদ্দি-বা স্বরাজ-সংগ্রামে ক্ষান্ত 
হন, তাহা হইলেও মুসলমানের ম্বরাজের জন্য চেষ্টা 
করিতে থাকিবে, এবং স্বরাজ -লব্ধ হইলে হিন্দুর্দিগকেও 
তাহার ফলভাগী করিবে। 

স্বরাজের অর্থ 

ত্বরাজের অর্থ যে হিন্দুর প্রতৃত্ব ও মুসলমানের দাসত্ব, 

কিন্বা মুসলমানের প্রতৃত্ব ও হিন্দুর দাসত্ব নহে, তাহা 


৪ধ সংখ্যা] বিবধ প্রসঙ্গ-_সংস্কত কলেজ ও তাহার অধ্যক্ষতা 
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তিনি পরিষ্কার করিয়! বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তিনি বা ছুটি বা তিনটি বিষয়ের অধ্যাপনা! ২।১ জন অধ্যাপক 


আরও বলেন, উভয় সম্প্রদায়েরই লোকের বুঝা উচিত, 
যে কেহ কাহাকেও নিমূল করিতে পারিবে না। 
হিন্দুরা মুনলমানকে নিমূর্ল করিতে চাহিলে, যখন 
মহম্মদ বিন কািম্‌- সিন্ধুদেশে পদার্পন করে, তখন 
করা উচিত ছিল; মুসলমানর! হিন্দুকে ধ্বংস করিতে 
চাহিলে তাহার! যখন ভারতে প্রবলতম ছিল; তখন 
করা উচিত ছিল। অতএব এখন প্রত্যেক সম্প্রদ্ধায়কে 
সকলের জন্ত স্বরাজের চেষ্ট৷ করিতে হইবে, নিজের 
প্রতৃত্ব ও অন্যের দাসত্বের জন্ত নহে। মুসলমান হিন্দুর 
মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া! দিন্‌, তিনি বিদেশী মুসল- 
মানেরও আক্রমণে বাধা দিবেন; হিন্দু মুসলমানের 
মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করুন, যে, হিন্দুর সংখ্যাধিক্যের 
মানে মুনলমানের দাসত্ব নহে। “আমার নিজের কথা 
এই, যে, আমি বর্তমান প্রতুদের পরিবর্তে বরং হিন্দুর 
দাসত্ব করিতে রাজী আছি? কারণ তদ্বারা আমার স্বধর্মা 
পঁচিশ কোটি লোকের দাসত্ব নিবারণ করিতে পারিব,__ 
যাহাদের দাসত্ব এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যপূজ। একার্থক |” 


সংস্কত কলেজ ও তাহার অধ্যক্ষতা 


আমাদের বর্তমান জাতীয় জীবনের ঠিত্তি প্রাচীন 
ভারতীয় জীবনের উপর স্থাপিত এবং তাহা হইতে 
বিব্তিত। বর্তমানকে বুঝিতে হইলে, তাহার শ্রেষ্ঠ 
অংশকে সংরক্ষিত, বিকশিত ও বর্ধিত করিতে হইলে 
অতীতের শ্রেষ্ঠ অংশকেও জানিতে বুঝিতে হইবে। 
বর্তমানে মন্দ যাহা, তাহা বজ্জন বা পরিবর্তন করিতে 
হইলেও, তাহার মূল বা বনিয়াদ প্রাচীনের কিছুর মধ্যে 
আছে কি না, দেখিতে হইবে। অতএব, আমাদের 
অতীতকে জানা কেবল যে ইতিহাস রচনার জন্ত 
প্রয়োজন তাহা নহে, আমাদের সমগ্র সভ্যতার সংরক্ষণ 
এ বিকাশের জন্যও আবশ্যক, তাহা ভাল করিয়া! বুঝিবার 
জন্যও আবশ্যক। এই অতীতের সাক্ষ্য প্রাচীন ধ্বংসা- 
বণেষে,প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতিতে আছে; কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
অধিক আছে প্রাচীন সাহিত্যে । সুতরাং আমাদের প্রাচীন 
সাহিত্যের অন্থুশীলন যে একাস্ত আবশ্ঠক তাহাতে 
সঙ্গেহ নাই। সাহিত্য শব্টি আমর ব্যাপক অর্থে 
ব্যহার করিতেছি । পালি সাহিত্যের পুন: পুনঃ 
উতণথ না করিলেও- তাহার অন্ুশীলনও আমাদের 
অ চগ্রেত। 

বাংলা দেশে যে-সকল টোল. আছে, তাহাতে সংস্কৃতের 
চ৮.: হয় বটে। কিন্ত টোলগুলি পরস্পরের সহিত 
বিহুভাবে কাজ করে। এক-একটি' টোলে একটি 


হ্বতন্ত্র ভাবে করেন। কোথাও কোথাও এক-একটি 
বিষয়ের গভীর ও বিশুদ্ধ জ্ঞান ছাত্রের লাভ করে, 
কোথাও কোথাও তাহাও করে না। কিন্তু এক- 
একটি বিষয়েরও ভাল পুস্তকসংগ্রহ টোলগুলিতে ক্চচিৎ 
দৃষ্ট হয়। তা ছাড়া, যেখানে ব্যাকরণ অধীত হয়, 
তাহা ব্যাকরণের জন্যই হয়; স্থতি £বা কাব্য ব] 
স্তায়ও এই প্রকারে স্বতি বা কাব্য বা! ন্যায়ের জনাই 
অধীত হয়। একটি বা একাধিক বিষয়ের জ্ঞানের 
আলোকপাত অপর বিষয়গুলির উপর প্রায় হয় না, 
সকল বিষয়গুলির জ্ঞানের পরস্পরসাপেক্ষতা উপলব্ধ ও 
প্রদশিত হয় না, এবং সমুদ্বয়ের জ্ঞানের সমঠি ছারা 
সমগ্র অতীতকে জানিবার বুঝিবার সমালোচনা করিবার 
ও অতীতের গর্ভ হইতে রত্ব উদ্ধার করিবার চেষ্টা 
হয় না। মুজিয়মে বিলুপ্ত প্রাণীর কস্কাল বা বিলুপ্ত 
প্রাণী ও উদ্ভিদ্-দেহের অংশবিশেষের প্রন্তরীভৃত 
নমুনা রক্ষিত হইয়া! যেমন অশিক্ষিতেরও কৌতুকাবহ 
হয়, আমর সংস্কৃত পালি প্রভৃতি সাহিত্যকে তন্ত্রপ 
কিছু মনে করি, এ ধারণ! যেন কাহারও ন! হয়। 
কেন না, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে জানের, সাত্বিকতার, 
আধ্যাত্মিক জন্ভূতির, এরূপ অনেক নিদর্শন আছে, 
যাহা এখনও কোথাও অতিক্রান্ত হয় নাই। 

এই-সকল কারণে, এমন অন্ততঃ একটি বিদ্যাপীঠ 
থাকা দরুকার যেখানে প্রাচীন সাহিত্যের সকল শাখা 
অধীত হইবে, তাহার অধ্যাপনার জন্য যোগ্য অধ্যাপক- 
সকল থাকিবেন, এবং সকল শাখার সমুদয় মুক্রিত ও 
অমুদ্রিত পুস্তক যথাসম্ভব লংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইবে। 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ এবপ একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান 
বর্তমানে না হইলেও তাহাকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণৃত 
কর! যাইতে পারে। 

যে-সব কলেজে পাশ্চাত্য নানা বিদ্যার সহিত সংস্কৃতও 
অধীত হয়, তথায় সংস্কতের গভীর ও ব্যাপক গ্ঞান 
লব্ধ হইতে পারে না। কলিকাভা-বিশ্ববিদ্যালয়ও 
স্বয়ং আর দশটি বিষয়ের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে, 
আমরা সংস্কৃতের যেরূপ অনুশীলন ও তাহার যেরূপ 
পুত্তকসংগ্রহের কথ! বলিতেছি, তাহা করিতে পারেন না । 

সংস্কৃত কলেজেও কেবল মাত্র সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচীন 
ধরণের পণ্ডিতমগ্ডলী থাকিলে চলিবে না। তাহার 
কারণ, যাহারা কেবল সংস্কতেরই চচ্চ। করিয়াছেন, 
তাহাদের জ্ঞান গভীর ও স্বশ্ববিষয়ে ভ্রমপ্রমাদশূন্ত 
হইলেও, আধুনিক জগতের জ্ঞান দ্বারা উদ্ভাসিত নহে।, 
অন্ত দ্রকে আবার প্রাচীন ধরণের পগ্ডিতেরাও একান্ত 
প্রয়োজনীয় । অধ্যাপক টিব (11985) একবার মহা. 


৫৮৩ 


গরবাসীম্মীঘ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





মহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য মহাশয়কে 
বলিয়াছিলেন, যে, “আমরা সাবেক ধরণের এদেশী পণ্ডিত- 
দের সাহায্য না লইয়া কাজ করিতে পারি ন1।” অতএব, 
সাবেক ধরণের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা অবশ্তই থাকিবেন। 
কিন্ত আধুনিক জ্ঞানবিশিষ্ট বিদ্বান ও মনীষীও চাই। 
তাহার কারণ বলিতেছি। 

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্য কত দূর বিস্তৃত 
হইয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আবিষ্কার । 
এশিয়ার প্রায় সমগ্র ভূখণ্ডে এবং দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় 
সভ্যতার বিস্তার হ্ইয়াছিল। জাপানের কোন কোন 
মঠে এমন সংস্কৃত .বহি পাওয়া গিয়াছে, যাহা ভারতে 
লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল,ঃ তিব্বতী ও চীন ভাষায় এমন 
সংগ্কৃত বহির অন্্বার্দ আছেঃ যাহার মূল ভারতে এখন 
আর নাই। মধ্য এশিয়ায় বালুকাচ্ছন্ন ভূগর্ভপ্রোথিত 
বনু নগরে ও জনপদেও সংস্কৃত ব! তাহ দ্বারা অনুপ্রাণিত 
সাহিত্যের এবং ভারতীয় শিল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত 
শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । মধা এশিয়ায় এমন 
আধ্যভাষার নিদশন পাওয়া গিয়াছে, যাহা এখন পৃথিবী 
হইতে লয় পাইম়্াছে। যব দ্বীপ, বলি দ্বীপ, প্রভৃতিতে 
আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পের নিদর্শন রহিয়াছে । 
ফিলিপাইন দ্বীপপুপ্রের প্রাচীনতম বর্ণমাল। ভারতীয় । 
আনাম শ্যাম কান্বো ডিয়। প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সভ্যতার 
প্রভাব বিদ্যমান ॥ বর্তমান ভারতের সীমার মধ্যে ও 
বাহিরে শিলালিপির উদ্ধার ও তাহার সাহায্যে প্রাচীন 
ভারতেতিহাসে আলোকপাতও পাশ্চাত্য পণ্ডিতের 
করিয়াছেন । 

এই-সকল কারণে, পাশ্চাত্য কোন কোন ভাষার 
জ্ঞান যাহার বা যাহার্দের আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! 
কি প্রণালীতে গবেষণা করেন, কেমন কৃরিয়! প্রাচীন 
গ্রন্থার্দির কাল নির্ণয় করেন, কেমন করিয়া প্রক্ষিপ্তের 
ও মূলের বিচার করেন, কেমন করিয়া প্রাচীন বিদ্যার 
সকল শাখার পরম্পর সাহায্যে নানা অমূল্য সত্য 
আবিষ্কার ও তথ্য নিরূপণ করেন, কেমন করিয়া প্রাচীন 
গ্রীস ও রোম, প্রাচীন চীন তিব্বত ও জাপান, প্রাচীন 
মিসর, প্রাচীন আসীরিয়া, বাবিলন পার্থ, প্রভৃতির সভ্যতা 
দর্শন সাহিত্য ও শিল্পের সাহাষে। ভারতবর্ষের অতীত 
সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের 
তুলনা কেমন করিয়া করেন, ইত্যাদি বিষয় যিনি বা 
যাহার জানেন, এরূপ লোকও সংস্কত কলেজে থাক একাস্ত 
আবশ্তক। নতুবা, ইহা শুধু একটি বৃহৎ টোলে পরিণত 
হইবে। কিন্তু, বৃহৎ টোলের প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকিলেও 
শুধু তাহাই আদর্শের অন্থরূপ হইবে না। 

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা করিবার লোক কিরূপ হওয়া 


আবশ্যক বলিয়াছি। তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতেই হইবে, হিন্দু 
হইতেই হইবে, ভারতীয় হইতেই হইবে, এমন কোন কথা 
নাই। বস্ততঃঃ ইহার ইতিহাসে দেখিতে পাই, 
ইহা ১৮২৪ সালে স্থাপিত হইবার পর প্রথম প্রথম যখন 
ইহা কেবল টোলের মত সংস্কৃতেরই অধ্যাপন। করিত, 
তখন ইহার ভার ছিল একটি কমিটির হাতে, এবং তাহার 
সেক্রেটরী, প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষের কাজ করিতেন। 
ভারতীয় এবং বিদেশী, হিন্দু ও থুষ্টিয়ান্, উভয় রকম 
লোকই কখন না কখন সেক্রেটরী ছিলেন৷ ভারতীয় 
সেক্রেটরী ছিলেন, রামকমল সেন, বৈদ্য; রাধাবাস্ত 
দেব, কায়স্থ ; রসময় দত্ত, কায়স্থ। তত্বাবধায়ক ও 
পরিচালকের নাম সেক্রেটরীর পরিবর্তে প্রিন্সিপ্যাল্‌ বা 
অধাক্ষ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমল হইতে । কাউয়েল্‌ 
সাহেব, খৃষ্িয়ান্, প্রপন্নকুমার সর্বাধিকারী, কায়স্থ, 
প্রিন্সিপাল হ্ইয়াছিলেন। সুতরাং সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষকে হিন্দু হইতে হইবে, বা! ব্রাঙ্ষণ হইতে হইবে, 
এরূপ কোন |নয়মও নাই, নজীরও নাই । এবং ইহা 
কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত ট্যাক্স, হইতে পরিচালিতও 
হয় না। সেইজন্য আমর! বলি, গবর্ণ মেন্ট এই কলেজের 
জন্য যত টাক খরচ করিতে প্রস্তত, এবং তাহার মধ্যে 
যত টাকা অধ্যক্ষের বেতন দিতে প্রস্তত, সেই টাকায় 
জাতিধর্শবর্ণ নির্বিশেষে যোগ্যতম লোক নিযুক্ত করুন। 
আমর! যে যে কারণে পাশ্চাত্য ও আধুনিক জ্ঞান- 
সম্পন্ন অধ্যক্ষ ও ছুএকজন অধ্যাপক নিয়োগ আবশ্যক মনে 
করি, সেই সেই কারণে ছাত্রদিগকেও শুধূ সংস্কৃত ও পালি 
না শ্রিখাইয়া পাশ্চাত্য কোন কোন ভাষা ও বিদ্যা শিখান 
প্রয়োজন । অবশ্ঠ, ব্রঙ্মণপপ্ডিতবংশীয় যে-সকল ছাত্র 
কেবল সংস্কৃত বা সংস্কত ও পালি শিখিতে চান, 
তাহাদিগকে ইংরেজী ব। অন্ত কোন পাশ্চাত্য ভাষা বা 
পাশ্চাত্য ফোন বিদ্যা শিখিতে বাধ্য করা হইবে না। 


উদ্বারনৈতিকদিগের কন্ফারেম্ন 


মডারেট নামটা ঠিক্‌ তাহাদের লক্ষ্য ও রাষ্্ীন্ মতের 
পরিচায়ক নহে বলিয়া তাহারা আপনাদ্দিগকে লিবার্যাল 
বা উদ্দারনৈতিক বলিয়া থাকেন। তাহাদের বার্ষিক 
কন্ফারেন্স এবার পুনায় হইয়াছিল। স্যার তেজ বাহাদুর 
সাপ্রী সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার 
অভিভাষণে প্রথমে বিগত সাম্রাজিক মন্ত্রণাসভায় তাহা? 
কার্য্যরঃবিষয় বর্ণন। করেন । তাহার মতে তিনি জেনারে? 
স্মাট্সের জেদে বিশেষ অগ্রদর হইতে পারেন নাই । তা-। 
সত্য। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ধর! পড়িয়াছেন জেনাণে ' 
স্মাট্‌স্‌; শ্বেতচর্্ী ব্রিটিশসীত্রাজ্যতৃক্ত সব শেয়ালের এ 


£থ নংখ্য। ] 








রা, জেনারেল্‌ ম্মাট্‌স জোরে হকা-হয়া করায় দোষটা 
তাহারই হইয়াছে । ব্রিটিশ সিংহ ত ভারী সহাগ্ুভৃতি- 
সম্পন্ন; কিন্ত, আমর! স্বদেশে স্বায়ত্ুশাসক নহি, এই 
অছিলায় যে ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে 'মামাদিগকে সমান 
অধিকার দেওয়া হয় না, তাহার মূল উচ্ছেদ করিবার 
জন্য ব্রিটিশসিংহ ভারতে পুরা স্বায়ত্বশাসন কেন প্রবর্তিত 
করেন না? 

সাপ্রা মহাশয় বলিয়াছেন, যে, অসহযোগীরা মনে 
করেন, যে, কেবল তাহারাই স্বরাজ চান। তাহা! নহে, 
উদারনৈতিকেরাঁও ন্বরাজ চান। নৃতন আমলের 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম বৎ্সরেই ভারতে স্বায়ত্ত 
শাসনের দাবী করা হইয়াছিল । ভারত-গবর্ণ মেণ্ট, তাহ 
ভারত সচিবকে জানাইয়াছিলেন। ভারত-সচিব যে 
উত্তর দিয়াছিলেন, তাহ। সকলেই জানেন। তাহার 
মত্লবট। পরিষ্কার বুঝ! যায় নাই। 

অবশ্য কেবল অসহযোগীরাই স্বরাজ চান, ইহা ঠিক্‌ 
নহে। কিন্তু দাবীর মাত্রায় ও পরিমাণে প্রভেদ আছে। 
উদ্বারনৈতিকগণ পুন! কন্ফারেন্সেও এবিষয়ে যে প্রস্তাব 
ধার্য করিয়াছেন, তাহাতে রাস্ত্রীয় সকল বিভাগে প্রাদেশিক 
পূরা দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্ৃশাসন চাহিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র 
ভারতীয় যে দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্বশাসন চাহিয়াছেন, তাহাতে 
সামরিক বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিভাগগুলি ব্রিটিশ 
আমলাতন্ত্রের হাতেই থাকিবে বলিয়া মত দিয়াছেন। 
আমাদের বোধ হয়, অসহযোগীর1 এই রকমের অঙ্গহীন 
স্বরাজ চান না; অনেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই চান। 

উদারনৈতিকরা! যে সেনাবিভাগে খুব শীঘ্র শীঘ্র 
ভারতীয়তাপাদন (1720187188607) চান, তাহাও 
বলা কর্তব্য। পুনা কনফারেন্সে তাহারা এবিষয়ে একটি 
প্রস্তাব ধার্য করিয়াছেন। 


ভারতে জাহাজ নিন্মীণ 


ভারতবর্ষের লোকদের নিজের বাণিজা-জাহা্জ 
খাকা উচিত কি না, এবিষয়ে দেশের লোকদ্িগকে 
মর্কারের সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া উচিত ও আবশ্যক 
কিনা, এই সব বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার 
ন্ত গবর্ণ মেণ্ট, এক কমিটি বসাইয়াছেন। এদেশে কমিটি 
+ কমিশন বসান হয়, অধিকাংশ স্থলে কোন একটা 
য়োজনীয় কাজে বিলম্ব করিবার নিমিত, কিম্বা উহ! 
*-করিবার অছিলা বা ওজুহাত বাহির করিবার জন্ম, 
"সা ব্যাপারটাকে বৃহৎ সাক্ষ্যসংগ্রহপুত্তক ও রিপোর্টের 
"এ চাগা দিবার নিমিত | 

বর্তমান ক্ষেত্রে ইংরেজের তরফ হইতে বেশ মজার 


বাবধ প্রসঙ্গ-_-ভারতে জাহাজ নিন্াণ ্ 
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সার তেজ বাহীছুর সার 
মজার সাক্ষ্য দেওয়া হইতেছে। ্‌ 
আলোচনা করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাই না) কেন 


সকলের সাক্ষোর 


না, আমরা ন্যায়ত্তশাসন, স্বরাজ বা আত্মকর্তৃত্ব 
লাভ করিবার আগে, জাহাজ নিম্মাণে যথোপযুক্ত 
সরুকারী সাহায্য ও উৎসাহ পাইব না, ইহা নিশ্চিত। 
ম্যাকিনন্‌ ম্যাকেঞ্তি কোম্পানীর পক্ষ হইতে বল! 
হইতেছে, যে, ব্রিটিশ সাত্রাজেের বাণিজাজাহাজ ও 
রণতরী দ্বারাই ভারতের সব কাজ চলিতে পারে। 
তা পারে বৈ কি! নতুবা আমাদের আম্দানী ও 
রপ্তানীর সব মাল জাহাজে বহন করিয়া আমাদের 
কোটি কোটি টাকা গ্রাস করিবার এবং আমাদের শিল্প- 
বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টাতে বাধা দিবার স্থবিধা! হইবে 
কেমন করিয়া? আরো বল! হইয়াছে, ভারতবর্ষ .গরীব 
দেশ; উহার সরুকারী তহবিল হইতে জাহাজ নিশ্মাণে 
সাহাযা বা রণতরী নিশ্নাণ চলিতে পারে না। কিন্ত 
যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কোটি কোটি টাক নিজের সাআজ্য 
রক্ষা ও বিস্তারের জন্য খরচ করে, যখন ১৫* কোট 
টাক ভারতের “স্বেচ্ছারুত দান” বলিয়া আদায় কর! হয়, 
যখন সামরিক ও সিবিল্‌ কর্মচারীদের মোটা বেতন আরো 
মোটা কর] হয়, যখন নৃতন নূতন প্রার্দেশিক বিভাগ 


পি সি জি পি লাস্ট তি তি সখ পরস্পর পরি সস ত সিসপর্ি সপ» 





স্থাপন, নৃতন রাজধানী নির্ধাণ, প্রভৃতিতে কোটি কোটি 
টাকা ব্যয় হয়, অখন ত ভারতবর্ষ গরীব বিবেচিত হয় না! 
যখন তর্ক উঠে, যে, ব্রিটিশ-শাসনে ভারতবর্ষ গরীব ন। 
ধনী হইতেছে, তখন ত বল! হয়, ভারতবর্ষ খুব ধনী 


হইতেছে! এই সেদিনও বোম্বাইয়ের গবর্ণর স্যার জঙ্জ, 


লইড় কার্ধ্যভার ত্যাগের প্রাকৃকালে বক্তৃতা করেন, 
যে, ভারতবর্ষ খুব ধনী হইতেছে, এবং বড় কশ্মচারী- 
দিগকে আরও বেতন দিবার ক্ষমতা ভারতবর্ষের আছে! 

ইংরেজের পক্ষ হইতে এরূপ সাক্ষ্যও দেওয়া হইয়াছে, 
যে, ভারতবাসীরা, বিশেষতঃ হিন্দুরা, বড় খাগ্ভাখাছের 
বিচার করে। স্থৃতরাং তাহারা জাহাজের অফিসার বা 
সাধারণ কর্মী হইবার যোগ্য নহে! কিন্তু খাদ্যাখাছ্যের 
বিচার সত্বে৪ ত বিস্তর ভারতীয় ইউরোপ আমেরিকা 
জাপানে শিক্ষালাভ করিয়াছে ও করিতেছে, বিস্তর 
ভারতীয় বিদেশে ব্যবসা করিতেছে, তদপেক্ষা অনেক 
বেশী ভারতীয় আফিকায় আমেরিকায় ফিজিতে মন্রীচ- 
দ্বীপে মালয়ে শ্রমিকের কাজ করিতেছে। প্রাচীন 
ভারতের লোকদের নিজের জাহাজ ছিল। তাহাতে 
তাহারা বহু দূর দেশে যাইত। কোম্পানীর আমলের 
কিছুদিন পর্যস্ত৪ ভারতীয়দের জাহাজ ছিল। ইংরেজরা 
ত্বার্পরতা-বশতঃ ভারতীয় জাহাজের উচ্ছেদ সাধন করে। 
এক শৃকরমাংস ছাড়া অন্ত খাদ্য মাংসে অন্ততঃ ভারতীয় 
যুদলমানদ্দের ত আপত্তি নাই। হিন্দুরা সামুদ্রিক 
জীবনের অযোগ্য বিবেচিত হইলেও অন্ততঃ ভারতীয় 
মুসলমানেরা যোগ্য হইয়।৷ উঠিলেও আমরা আনন্দিত 
হইব। তাহারা ত পেরাং লঙ্কর প্রভৃতির কাজ দক্ষতা 
ও সাহসের সহিত করির! থাকেন। 
ইংরেজ তরফের আর এক ধাচের সাক্ষ্য এই, যে, 
মাবিকেরর জীবন বড় ঝঞ্চাট বিপদ ও কষ্টের জীবন) 
মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর ভারতীয়রা! কি এপ আটপিঠ্যে, 
সাহসী, ও কষ্টসহিষুণ হইতে পারিবে? অতএব, 
আগে কতকগুলি যুবককে জাহাজে করিয়া নানা দূর 
দেশে লইয়া! যাওয়া হউক। যদ্দি তাহাদের এরূপ জীবন 
ভাল লাগে, ষদি তাহাদের নান। মাত্রার শীতাতপ সহ্য 
হয়, যদ্ধি দীর্ঘপ্রবাস সহা হয়, তাহা হইলে না হয় 
তাহাদিগকে জাহাজের অফিসারের শিক্ষা দিতে আরম্ভ 
করা যাইতে পারে। 

আমরা বলি, আমাদের যুবকের! যদ্দি গৌরীশঙ্করের 
সর্বোচ্চ চূড়ায় এখন উঠিতে নাই পারে, তাহা হইলে কি 
নিপ্নতর শৃঙ্গেও তাহারা উঠিবে না? স্থুমেরু বা কুমেরু- 
গামী জাহাজে তাহার! যাইতে পারিবে না বলিয়। কি 
জাপান ফিলিপাইন পধ্যস্তও যাইতে পারিবে ন! ? করাচী, 
হইতে রেঙ্গুন পধ্যস্তও জাহাজ চালাইতে পারিবে না ?' 


_ প্রবাসী- মাঘ, ১৩৩? 


২. পাস এর্পীসি ৪ সিল তি পীস্ছি ৯ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 

বাণিজ্যজাহাজের ব্যবসাকে ছুট! ভাগে ভাগ করা যায়; 
ভারতীয় নদীর এবং ভারত-উপকূলের ব্যবসা, এবং দর- 
বিদেশগামী জাহাজের ব্যবনা। আমরা উপকূলের ও 
ভারতীয় নদীর ব্যবস। হইতে আরম্ভ করিতে চাই । অন্য 
অনেক সভ্য দেশে আভ্যন্তরীন নদীর এবং উপকূলের 
ব্যবসা আইন দ্বারা তত্তদ্দেশীয় ও জাতীয় লোকদের 
একচেটিয়া করিয়৷ রাখা হইয়াছে । ভারতেও আমরা 
সেইরূপ চাই। এবং তাহার জন্য সবুকারী সাহায্য ও 
উৎসাহ যাহ] গ্রয়োজন, তাহা দিবার মত টাকা ভারুতীয় 
রাজকোষে আছে ও থাকা উচিত। অপব্যয় নিবারণ 
করিলে সম্ধায়ের টাক! সব সময়েই পাওয়া যায় । 

ইত্ডিয়ান্‌ মার্কেণ্টাইল্‌ মেরীন্‌ কমিটি নামক এই 
কমিটির সমক্ষে বাংলা দেশের মিঃ এস্‌ এন্‌ বন্দ্যো 
এবং মিঃ যোগেন্দ্রনাথ রায় বেশ স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন । 
তাহারা দেখাইয়াছেন, কেমন করিয়া ইংরেজর। দেশী 
বাণিজ্য-জাহাজের ব্যবসা নষ্ট করিতে চেষ্টা করে ও নষ্ট 
করে। মিঃ বন্দ্যোর সত কথা কমিটির সভাপতি স্যার 
আর্থার ফরমের মতে আপত্তিজনক হওয়ায় তাহাকে জেরা 
করা হয় নাই । রায় মহাশয়ের কোন একটি উক্তি আপত্তি- 
জনক মনে হওয়ায় ফ্রুম্‌ তাহাকে উহা প্রত্যাহার করিতে 
বলেন। রায় মহাশয় তাহা করেন নাই। ঠিকৃই করিয়া- 
ছেন। তোমাদের মনের মত কথা না বলিলেই তাহা 
আপত্তিজনক হয়। 


নেপাল ও ভারত-গবর্ণ মেণ্ট, 


ভারত-গবর্ণ-মেণ্ট, নেপালের সহিত এক নৃতন সন্ধি 
করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য নেপালের নিকটবর্তী 
রাজ্যসমূহে শাস্তি রক্ষণ। নেপাল ভারতের ভিতর 
দিয় যত ইচ্ছা অক্ত্রশস্ত্র লইয়া যাইতে পারিবে। 
তাহাতে নেপাল খুব সামরিক বলশালী হইবে। 

চীনে এখনও গৃহবিবাদ আছে বটে; কিন্তু কাল- 
ক্রমে চীন সুশৃঙ্খল ও সবল হইবে । তিব্বত স্বয়ং কিন্বা 
চীনের অধীন বা সহযোগীবূপে সামরিক সঙ্জায় সজ্জিত 
থাকিলে ভয়ের কারণ হইতে পারে। কুশিয়ার বল্‌শেভিকু 
গবর্ণ মেপ্ট, ত চায়ই, যে, সব দেশে ক্ুশিয়ার মত সাধারণ- 
তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই-প্রকার নান। কারণে ভারত- 
গবর্ণমেন্ট, দেশের উত্তর দিক্‌ হইতে শক্রর আক্রমণ 
নিবারণ করিবার জন্ত নেপালের সহিত এই সন্ধি করিয়া 
থাকিবেন। নেপালের গ্রখা সৈন্তের সাহায্যে, কল্পিত 
ভবিষ্যৎ.ভারতবিপ্রব-দমনেচ্ছাও ইহার মূলে থাকিতে 
পারে । 

কিন্ত যে গবর্ণ মেণ্ট, ভয়প্রযুক্ত নিজের প্রজাদিগকে 
উচ্চতম সামরিক শিক্ষান়্ ও সজ্জায় বঞ্চিত রাখিয়া 


৪র্থ সংখ্যা] 





০০ 





দুর্বল রাখে, অথচ নিকটস্থ রাজ্যকে প্রবল হইতে 
সাহাষ্য করে, তাহাকে বুদ্ধিমান ও ন্যায়কারী বল! যায় 
না। আফগানিস্থানকেও ত ভারতবর্ষ বহু বৎসর টাকা 
দিয়াছিল। তাহার ফল কিরূপ হইয়াছে? 


ব্যারিার ও উক্কীল 


উকীলদের উপর ব্যারিষ্টারদের যে একট! কৃত্রিম 
শ্রেঠত। আছে, তাহা! লোঁপের চেষ্টা হওয়ায় ব্যারিষ্টার- 
দের পক্ষ হইতে অনেক বাজে কথা বল] হইতেছে। 
বস্তৃতঃ, স্থবিচারের জন্য আমাদিগকে কেন যে চিরকাল 
ইংলগ্ডে-শিক্ষিত লোক আমদানী করিতে হইবে, 
তাহার কোনই কারণ নাই । এখানে যদি আইন শিক্ষার 
কোন ক্রটি থাকে, ত, তাহ স্থধরাইয়া লওয়া হউক । 
হাইকোর্টের অরিজিন্তাল সাইডে যদ্দি এটরীদের মধ্য- 
বর্তিতা ব্যতিরেকে উকীল ও অন্ত আইনজ্ঞেরা কাজ 
করিতে পান, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে 
কাজ হয়, বিচারও কিছু খারাপ হয় না। 


ভাঁরত-ধন্মমহামণ্ডল 

লক্ষৌ নগরে ভারত ধন্মমহামগুলের গত অধিবেশনে 
অবনত জাতিদের প্রতি সহাহুভূতি, হিন্দুদিগের সংঘবদ্ধ 
হওন, আপদ-ধর্ম, মালকানা রাজপুতদিগের শুদ্ধি, 
প্রভৃতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
ইংরেজী “58011181079 কথাটির বাংলা সচরাচর 
“প্রস্তাব” কর! হয়। কিন্তু উহার প্রাথমিক অর্থ 
“প্রতিজ্ঞা” । যাহার! প্রতিজ্ঞ রক্ষা করে না, তাহার! 
জগতের সর্বত্র অমানুষ বিবেচিত হয়। এই জন্য 
জানিতে কৌতুহল হয়, ভারত-ধর্মমহামগ্ুলের সভোরা 
ও শ্রোতারা অবনত জাতিদের প্রতি সহানুভূতি কিরূপ 
আচরণ দ্বারা, কি কাজ দ্বারা, কোন্‌ কোন্‌ অনুষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠান দ্বারা দেখাইতে চান। ভূয়ো কথার কোন 
মূল্য নাই; অধিকন্তু তাহা মানুষকে হাস্ত।স্পদ ও 
অশ্রদ্ধার পাত্র করে। 


যৌগিক ও আত্মিক সভ। 

কাকিনাড়ায় সমগ্রভারতীয় যৌগিক ও আত্মিক 
"গার অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত ভি ভি রাও তাহার 
৬:ভভাষণে বলেন, যে, মাহুষ যদি বুঝিতে পারে; যে, 
ডা বলিতে সাধারণতঃ যাহ। মন হয়, মৃত্যু বাস্তবিক 
কহ নয়, তাহা হইলে মহাত্মা! গান্ধী শ্বদেশসেবকদিগকে 
+১ভয় অতিক্রম করিতে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহ! 
কেই পালন করিতে পারে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ ইক খন 
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মানুষের “স্ব” তাহার আত্ম।। আত্মার মৃত্যু নাই । 
সকল দেশের ধার্মিক লোকের! ইহ1 বিশ্বাস করেন। 
পরলৌকগত আতর সহিত যোগ স্থাপন করিয়। 
ইহা প্রমাণ করিবার নানা চেষ্ট। হইতেছে। ইউরোপ 
আমৌরকায় এই যোগ সত্য কিনা, যোগলব্ধ বার্তী। 
সত্য কি না, ইহার মধ্যে কোন প্রতারণা আছে 
কি না, তাহ! নির্ধারণের জন্য নানা বৈজ্ঞানিক উপায় 
অবলম্বিত হইতেছে । এদেশে সেরূপ কিছু হইতেছে 
না। একেবারে কিছু বিশ্বাস নাকরা যেমন দোষ, 
বিনাপ্রমাণে সহঙ্জেই যা-তা বিশ্বাস করাও তেমনি একটা! 
হুর্বলতা। ৷ 


হিম্দুদের ভিন্ন ভিন্ন জীতির কন্ফারেল্দূ 

হিন্দু-সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতির যে-সব কন্ফাবেক্স, 
হয়, তাহাতে সেই সেই জাতির উন্নতির জন্ত নানা-প্রকার 
প্রস্তাব ধার্য হয়। ইহা! দোষের বিষয় নহে, আহলাদেরই 
বিষয়। কিন্ত প্রত্যেক বৎসরের কনফারেন্সে আগেকার 
বৎসরের প্রস্তাবগুলি অনুসারে কাজ কতটুকু হইল, তাহার 
একটি রিপোর্ট পঠিত হওয়া! উচিত। যেমন ধরুন, স্থবর্ণ- 
বণিক কন্ফারেন্দে এবার স্থির হইয়াছে, ষে, বাল্যবিবাহ 
ও পণপ্রথা নিবারণ করিতে হইবে, এবং গ্রামের নানাবিধ 
উন্নতি সাধন করিতে হইবে। সম্ভবতঃ এইবপ প্রস্তাব 
ইাদের এবং অন্ত কোন কোন জাতির কন্‌্ফারেন্সে 
আগেও ধাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং দেখা উচিত, যে, 
আগেকার বৎসরের প্রস্তাবগুলি কতদূর কার্ষ্যে 
পরিণত হইয়াছে। কোন কাজ না হইলে শুধু প্রস্তাব 
ধাধ্য করিয়া! কোন ফল নাই। কিন্তু যদি অন্প কাজও 
হয় তাহা হইলে তাহা জাতির সকল লোককে 
জানাইলে উৎসাহ বর্ধিত হয়। বিভিন্ন জাতির 
কনফারেন্সের পুরা রিপোর্ট খবরের কাগজে বাহির হয় 
না। এইজন্য এইসব কথা আমরা আন্দাজী লিখিতেছি। 
আগেকার বৎসরের রিপোর্ট, এই-সকল কন্‌্ফারেন্দে 
পঠিত হইয়া থাকিলে তাহা সখের বিষয়। 


ইংরেজ খুন 

দৈনিক কাগজে দেখিতেছি, ২৭ পৌষ শনিবার 
সকালে এক বাঙ্গালী যুবক কলিকাতায় একজন ইংরেজকে 
গুলি করিয়াছে । ইংরেজটি গুলি খাইয়! পড়িয়া যাইবার 
পরও হত্যাকারী তাহাকে আরও ছয় বার গুলি করে 
বলিয়া! খবর বাহির হইয়াছে । পলায়ন করিবার সময়ও 
ঘাতক কয়েক জনকে গুলি করে, এবং শেষে ধরা পড়ে। 
কাগজে বাহির হইয়াছে, যে। নিহত ইংরেজকে এক- 
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জন. উচ্চপদস্থ পুলিস্-কর্মচারী মনে করিয়া! থাতক 
তাহাকে মাঁরিয়াছে, এবং সে বিপ্রবপ্রয়াসী দলের একজন 
প্রধান লোক । এসব কথা সত্য কি না, বল। যায় না । 


দেশে যত খুন হয়ঃ তাহার সবগুলিই শোচনীয়; 
কিন্ত সবগুলির সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ কর! দরুকার 
হয় না। ক্রোধ, প্রতিহিংসা, নর্ধ্যা, প্রভৃতি কারণে 
যে-সব খুন হয়, তাহাও গঠিত কাজ। আকস্মিক 
অনভিপ্রেত খুনও মধ্যে মধ্যে হয়। সে সমস্তই ছুঃখের 
বিষয় । ইংরেজ যখন লঘুচিত্বতা-বশত:, দেশী লোকের 
প্রাণের মুল্য কম এবং দেশী লোককে মারিলে প্রাণদণ্ড 
হয় ন1 দেখিয়া, কোন দেশী লোককে বধ করে, তাহাও 
অতি গর্হিত ও শোচনীয় দুষ্ষর্ম। ভারতীয় লোক 
ইংরেজকে মারিলেও তাহ1 কখন কখন ব্যক্তিগত কারণে 
হইতে পারে) অন্যান খুনের ন্যায় তাহ! গর্হিত ও 
শোচনীয় ছৃফন্ম। কিন্তু এসকল স্থলে জাতিবিদ্বেষ ও 
রাজনৈতিক কারণের অন্থমান সহজেই পুলিসের ও 
ইংরেজদের মনে আসে, এবং কখন কখন তাহ। সত্যও 
হইন্ে পারে। এইজন্য বলা দরকার, যে, এইরূপ 
কারণে "খুন করাও গর্হিত ও শোচনীয় কাজ। তা ছাড়া 
ঘাতক ধর! পড়িলে তাহার প্রাণ তা যায়ই, অন্ত 
অন্ত বিস্তর দেশী লোক সন্দেহভাজন ও নির্যাতিত হয়। 
এরকম কাজে কোন বীরত্বও নাই, ইহাতে দেশের 
কোন উপকারও হয় না, এবং হইতে পারে ন1। 
দস্তরমত যুস্ধ করা ধর্মসঙ্গত কি না, সে বিষয়ে তর্কবিতর্ক 
চলিলেও, দেখা গ্রিয়াছে, যে, পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীন- 
তার জন্য সফল যুদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু এইরূপ খুনের সঙ্গে 
যুদ্ধের সাদৃশ্ত নাই, এবং স্বাধীনত'-যুদ্ধের ফললাভ এবপ 
খুনের দ্বারা ল্ধ হইতে পারে নাঃ কোন দেশে হয় নাই। 
ফলের কথা এইজন্য বলিতেছি, যে, ফল যাহাই হউক না 
খুন জিনিষটাই খারাপ, ইহা অনেকে বুঝে না ও স্বীকার 
করে না; এই হেতু এইরূপ খুনের সমর্থকদিগকে 
বলা দর্কার্‌ এবং দেখান দরকার, যে, এইরূপ খুন দ্বারা 
দেশের মঙ্গল হয় ন।। 


শিক্ষয়িত্রী-সম্মিলন 


গত ১৩ই পৌষ ঢাকায় বালিকাবিগ্ঠালয়সমূহের 
শিক্ষয়িত্রীদ্রিগের সম্মিলনে সভাপতির কাজ করিবার ভার 
প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত অপূর্বচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্ৃযোগ্য 
হন্তে ন্যন্ত হইয়াছিল । তাহার বক্তব্য স্চিস্তিত হইয়াছিল । 
মিউন্িসিপালিটা-সকলের অন্তর্গত স্থান-সকলের বাসিন্দা 
বালিকাদিগের শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করিবার একটি 
প্রস্তাব সম্মিলনে গৃহীত হয়। ইহা হওয়া উচিত। 


শা 






















৯৯ 
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্ প্রদীদী -সমাঘ, ১৩৩৬ 


সরস সপ লস, এ পরা পি পিসি পাস তাস শি সস গস সস শি রসি সস সি 


( ২গশ ভাগ, ২য় খণ্ড 
সর্ধববভারত-ছাত্রসম্মিলন 

“ কলিকাতার সর্বভারত-ছাত্রসম্মিলনের সভাপতিরূপে 
শ্রযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ অন্যান্ত কথার মধ্যে বলেন, 
ছাত্রের স্কুল কলেজ ছাড়িয়া শ্বরাজসাধনার সাহাযা 
করিতে পারে। ছাত্র স্কুল কলেজ ছাড়িয়া কিরূপ 
স্বরাজ সাধনা! করিয়াছিল ও করিতেছে, তাহা ত 
দেখা গিয়াছে । শ্রীযুক্ত চিত্তরপ্রন দাশের দল তাঙ্ছাদের 
শিক্ষারও ত কোনস্থায়ী ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই । 
অতএব, এখন এসব বোল চাল ছাড়িয়া দিলে হয় না? 


অধাপক মনোমোহন ঘে!ষ 

প্রেসিডেন্সী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মনো- 
মোহন ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হইল । তিনি রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের দৌহিন্তর এবং 
অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাত| ছিলেন । বাল্যকাল 
হইতে তাহার শিক্ষা ইংলগ্ডে হইয়াছিল। তীহার 
পাগ্ডিত্য গভীর এবং নানা-সাহিত্যব্যাপী ছিল। তিনি 
স্বকবি ছিলেন। তাহার ইংরেজী কবিতা ঠিক ইংরেজ 
স্থকবিরই মত ছিল + বিদেশীর লেখা বলিয়া ভ্রম হইবার 
সম্ভাবন। ছিল না। তিনি বিদ্যাচচ্চা লইয়াই থাকিতেন, 
এবং অতি অনাড়ম্বর লোক ছিলেন; নিজেকে লোকের 
সাম্‌নে খাড়া করিবার ইচ্ছ! ও প্রয়াস তাহার ছিল না। 
এইজন্য অনেকে তাহার অস্তিত্ব এবং নাম পর্য্স্তও অবগত 
নহেন। কত বড়বিদ্বান ও কত বড় অধ্যাপক তিনি 
ছিলেন, তাহা অনেকে জানিতেনও না। স্বাস্থ্য ভগ্ন 
হওয়ায় তিনি ৫৫ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই পেন্ম্তন্‌ 
লইয়াছিলেন । 


“আনন্দবাঁজারে”র অদ্ধসাগাহিক সংস্করণ 

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার অর্ধসাঞ্তাহিক সংস্করণ 
দেখিয়! আমর! প্রীত হইয়াছি। ইহাতে সপ্তাহের খবর, 
রাজনৈতিক প্রবন্ধ, বক্তৃতার প্রতিলিপি, প্রভৃতি ত 
থাকেই, অধিকন্ত হিন্দুজাতির হ্রাসের কারণ, স্ত্রীলোকদের 
মধ্যে যক্ষা প্রাছুর্ভাবঃ আচাধ্য প্রফুল্চন্দ্র রায় লিখিত 
সমাজ-সেবা প্রভৃতির মত অতি হিতকর প্রবন্ধও থাকে। 
দেশবিদেশের ভারতীয় দেশভক্তদের ছবি এবং মুনলমান- 
জগতের সংবাদ প্রকাশে ইহার খুব উদ্যোগিত। আছে। 


মুসলমান মহিলাদের কন্ফারেম্ন, 
এবারকার মুসলমান মহিলা-কন্ফারেম্সে একজন 
পুরুষের বনুপত্বী গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব ধার্ধ্য হইয়াছে । 
ইহা ত হওয়াই চাই। তুরক্কে বহুবিবাহ আইনবিরু 
কর! হইয়াছে । ভারতের মুসলমান নারীরাই কি ঘুমাইয়। 
থাকিবেন ? 








প্রেস হইতে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার ছার! অত ভ্রকাশিত। পু 





«“যৌবন-বেদনা1-রসে উচ্ছল আমার 
দিনগুলি” 


যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি, 
হে কালের 'অধীশ্বর, অন্তমনে গিয়েছ কি ভুলি', 
হে ভোলা সন্ন্যাসী ? 
চঞ্চল চৈত্রের রাতে 
কিংশুকমপ্জরী সাথে 
শূন্যের অকুলে তা'রা অযত্বে গেল কি সব ভাসি+? 
আশ্বিনের বুষ্টিহারা শীর্ণশুভ্র মেঘের ভেলায় 
গেল বিস্থৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায় 
নিশ্মম হেলায়? 


একদ! সে দিনগুলি তোমার পিজল জণ্টাজালে 
শ্বেত রক্ত নীল পীত নান! পুষ্পে বিচিত্র সাজালে, 
গেছ কি পারি! ? 
দস্থ্য তা'র৷ হেসে হেসে 
হে ভিক্ষুক, নিল শেষে 
তোমার ডন্বরু শিঙ্গা, হাতে দিল মঞ্জিরা, বাশরী। 
গন্ধভারে আমস্থর বসন্তের উন্মাদন রসে 
ভরিঃ তব কমণগুলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে 
মাধুধ্যরভসে । 


সেদিন তপস্যা তব অকন্মাৎ শুনতে গেল ভেসে 
শুফপত্রে ঘূর্ণবেগে গীত-রিক্ত হিম-মরুদেশে, 
উত্তরের মুখে। 
তব ধ্যানমন্ত্রটিরে 
আনিল বাহির তীরে 
পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহার! দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে | 
সে মন্ত্রে উঠিল মাতি? সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা, 


সে মন্ত্রে নবীনপত্রে জালি' দিল অরণ্যবীথিকা 
জান্তা ভিত মি ২.... 


চি রা ॥ ৯: 
বসস্তের বন্তাজোতে সন্ত্ালের হ'ল অবসান? 
জটিল জটার বন্ধে জাহ্বীর অশ্রকলতান 
শুনিলে তন্ময় । 
সেদিন এম্বধ্য তব 
উন্মেষিল নব নব, 
অস্তরে উদ্বেল হ'ল আপনাতে আপন বিস্ময় । 
আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদ্দার, 
আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সুধার 
বিশ্বের ক্ষুধার । 


সেদ্দিন, উন্মত্ত তুমি, যে নৃত্যে ফিরিলে বনে বমে 
সে নুত্যের ছন্দে লয়ে সঙ্গীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে - 
তব সঙ্গ ধরে'। 
ললাটের চন্দ্রালোকে 
নন্দনের স্বপ্ন-চোখে 
নিত্য-নৃতনের লীল! দেখেছিন্থ চিত্ত! মোর ভরে । 
দেখেছিন্ু সুন্দরের অস্তর্নাঁন হাসির রঙ্গিমা, 
দেখেছিন্ু লজ্জিতের পুলকের কুন্ঠিত ভঙ্গিমা, 
রূপ-তরঙ্গিম! | 


সেদিনের পানপাত্র, আঙ্গ তা'র.ঘুচালে পূর্ণতা ? 
মুছিলে, চুম্বনরাগে চিহ্নিত বঙ্কিম রেখা-লতা 
রক্তিম-অস্কনে ? 
অগীত সঙ্গীতধার, 
যি অস্রুর সঞ্চয়ভার 
: কুক লুম্টিত দে কি ভগ্নভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে ? 
তোমার তাগুব নৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধূলি? 
নিঃস্ব কাল-বৈশাখীর নিশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি" 
লুপ্ত দিনগুলি? 


নহে নহে, ছাছে তার; নিয়েছ তাদের সংহরিয়। 
নিগৃঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃংশবের মাঝে সন্বরিয়া 
রাখ সঙ্গোপনে । 
তোমার জটায় হার! 
রর গঙ্গ! আজ শাস্তধারা,' 

- তোমার ললাটে চন্ত্র গুপ্ত আজি হুপ্তির বন্ধনে । 
আবার কি লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে? 
অন্ধকারে নিংশ্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহিরে্ 

গ্নাতিলে। নাছিরে 1 
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কালের' রাখাল তৃমি, সন্ধ্যায় ভোঘার শি বাজে, 
দিন-ধে ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহষাযে - 
উৎকষ্ঠিত যেগে। 
নির্জন প্রাস্তয়তলে 
আলেম্ার আলে! জলে, 
বিছাত্বন্ছির সর্প হানে ফণ! যুগান্তের মেছে। .. 
চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে - 
নিবিড় নিবন্ধ হয়ে তপভ্যার নিকন্ধ নিঃশ্বালে 
শান্ত হয়ে আসে। 
জানি জানি? এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান 
2 8" কষ স্বৃত্যুকআ্োতে আপন উন্মত্ত অবসান 
| দুরন্ত উল্লাসে 
ৰন্দী যৌবনের দিন 
আবার শৃঙ্খলহীন 
বারে ৰারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছামে। 
বিজ্ঞোহী নৰীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন, 
বারে ৰারে দেখ! দিবে; আমি রচি তা'রি সিংহাসন, 
তা'রি সম্ভাষণ। 
তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুত্্র সন্ন্যাসী ! 
বর্গের চক্রান্ত আমি । আমি কৰি যুগে যুগে আসি 
তব তপোবনে। 
ছঞ্জয়ের জয়মাল। 
পূর্ণ করে মোর ডালা, 
উদ্ধামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে 
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী; 
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতুহল-কোলাহল আনি 
মোর গান হানি । 
হে শুফ বন্ধলধারী বৈরাগী, ছলন। জানি সব, 
হন্দরেক হাতে চাও আনন্ধে একাস্ত পরাভব 
ছল্সরণবেশে। 
বারে বারে পঞ্চশরে 
অগ্মিতেজে দগ্ধ করে' 
দ্বিগুণ উজ্জল করি বারে বারে বাচাইবে শেষে । 
বারে বারে তা"রি তৃণ সন্দোহনে ভরি' দিব বলে' 
আমি কবি সঙ্গীতের ইন্্রজাল নিয়ে আসি চলে? 
মৃতিকার কোলে। 


] প্র]. 


দানি জানি, বারবার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা 
শুনিযা জাগিতে চাও আচদ্বিতে, ওগো অন্রয়ণা, 
নূতন উৎসাহে। 
তাই তুষি ধ্যানচ্ছলে . .. 
বিলীন বিরহতলে,-- 
উমারে কাদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তহুঃখদাহে । 
ভগ্রতপন্ঠার পরে মিলনের বিচিজ্র সে ছবি 
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী, 
আনি সেই কবি। 


আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগা-বিলাসী 
দারিক্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অস্রহাসি' 
দেখে' মোর সাজ । 
হেন কালে মধুমাসে 
মিলনের লগ্ন আসে, 
উমার কপোলে লাগে ন্মিতহাশ্ত-বিকশিত লাজ। 
সেদিন কবিরে ডাকে বিবাহের যাত্রাপথতলে, 
পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি লয়ে, সপ্তর্ধির দলে 
কবি সঙ্গে চলে। 


রব, সেদ্দিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত ভাখি 
দেখে তব শুভ্রত্থ রক্তাংশ্ুকে রহিয়াছে ঢাকি' 
প্রাতংস্্ধ্যরূচি। 
অস্থিমাল! গেছে খুলে 
মাধবী-বল্পরী মূলে, 
ভালে মাখা পুষ্পরেণু; চিতাভন্ম কোথা গেছে মুছি। 
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষি! কবি পানে; 
সে হান্যে মন্ত্রিল বাশি হন্দরের জয়ধ্বনিগানে 
কবির পরাণে। 








“সত্যম্‌ শিবম্‌ হুন্দরম্” 
“নারমাত্বা বলহীনেন লভ্যঃ” 





২-শ ভাগ 
২য় থণ্ড 








ফাল্গুন, ১৩৩০ 





(নি চস অপি 


প্রবামী বাঙালীদিগের প্রতি আমার নিবেদন 


আমি কথ! দ্িয়াও আপনাদের সহিত মিলিত হইতে ন। 
পারায় সাতিশয় লজ্জা ও বেদন1! এন্থভব করিতেছি । 
অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার 
অস্কুপস্থিতির কারণ প্রয়াগস্থ কোন কোন বন্ধু অবগত 
আছেন । শরীরের রুগ্ন ও ভগ্ন অবস্থাই ইহার কারণ।... 

আমার শরীর যদিও কলিকাতায়, তথাপি আমি 
সর্বান্ত:করণে আপনাদের সহিত যোগ দিতেছি গানিবেন। 
আমি তের ব্সর এলাহাবাদে ছিলাম। আমার 
জীবনের বনু ছুঃখশোক ও আনন্দের স্তি এলাহাবাদের 
সহিত জড়ত। আমাকে এখনও আপনার্দেরই এক- 
জন মনে করিলে কৃতার্থ হইব". 

বঙ্গের বাহিরের বাঙালী আমর! কেমন করিয়া 
বাংলার সভ্যতা ও চিন্তার ধারার সহিত যোগ রক্ষা 
করিতে পারি, বাঙালীর.বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারি, 
তাহার উপায় চিন্তা আমরা অনেকেই কখন কখন 
করিয়া থাকি। েইজন্ত এই বিষয়ে আমি কিছু 
বণিতে ইচ্ছা করি। পু 

আমরা মান্য, আমরা এশিয়াবাসী, আমরা ভাগত- 
খায়, আমরা বাঙালী । রোমক কবি টেরেক্দ, (19:6/০০) 


বলিয়াছেন, +[01009 ৪010 11010701 1071 51005 
81191)000) [0000৮, “আমি মানুষ; যাহা বিছু মানবীয়, 
তাহার কিছুরই সহিত আমি নিজেকে সম্পর্কবিহীন মনে 
করি না।” আমরাও মানুষ ; অতএব মান্থুষের যত শক্তি 
বৃত্তি ও গুণ আছে, সকলগুলিতেই আমাদিগকে উৎকর্ষ 
লাভ করিতে হইবে। নতুবা বাঙালীর বিশেষত্ব আমর! 
রক্ষা করিতে পারিব না। আমর! যদি অমানুষ হই, 
তাহ হইলে বাঙালীত্ব রক্ষার কথ উঠিতেই পারে না। 
আমরা এশিয়ার মানুষ | * এশিয়ার মাঠষের বিশেষত্ব 
কি কি, তাহা নিদ্দি্ই করা সজ নহে, এবং তাহ! 
কারবার ক্ষমতা ও সময় আমার নাই। আমি কেংল 
একটা কথা এই বলিতে চাই, যে, এশিয়ার মা্ষদের, 
ইতিহাসের প্রারস্ভকাল, এমন কি প্লাগৈতিহাপিক সময় 
হইতে, একটি বিশেষত্ব এই দেখা গিয়াছে, যে, তাহারা 
বাঠির অপেক্ষা] ভিতরের জিনিষকে, দেহ অপেক্ষা 
আত্মার কল্যাণ ও আনন্দকে, অধিকতর আবশ্তক ও 
গৌরবসম্পন্্ মনে করিয়াছে । এই কারণে আমর 


পাপা চে স্যার 
৪ ৮ সপ পি শপ ও পাপী জা শশী শিপ পক শিস 
পপ ও পরী ৯ সস 


* প্রয়াগে, উত্তরভারতীয় বঙ্গসাছিতা সন্মিলনের দ্বিতীয় অধি- 
বেশনে পঠিত । 


৫৮৬ 


» িসস্পিাস্সি তির ছি ও সি» লী সি পাঁস্িত্টি উত্স পিসি তাস্শিক 


দেখিতে পাই, পৃথিবীর সমুদয় ধর্মের উদ্ধব এশিয়াতে 
হইয়াছে; অন্থান্ক দেশ ও মহাদেশ তাহাদের ধন্ম এশিয়া 
হইতে গ্রহণ করিয়াছে। 


অতএব আমর! বাঙালীর। যদি এশিয়াবাসীর প্রধান 
বিশেষত্ব রাখিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে 
বাহিরের জিনিষের যোহে-আসক্তিতে ভুলিয়া থাকিলে 
চলিবে না; আমাদিগকে ভিতরের এ্রশ্বর্ষ্য, অন্তরের 
কল্যাণে, হৃদয়মনের উত্কর্ষে. আত্মার আনন্দেও মনে'- 
নিবেশ করিতে হইবে । আমি কাহাকেও সংসারত্যাগী 
সন্ন্যাসী হইতে বলিতেছি না। বাহিরের জিনিষের 
প্রয়োজন আছে। আত্মার কল্যাণ বিকাশ স্কপ্তি ও 
আনন্দের জন্যও বাহিরের অন্থকুল অবস্থার একান্ত প্রয়ো- 
জন আছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বাহিরের 
যাহা কিছু তাহ। ভৃত্য মাজ্্র, সহায় মাত্র, পরিচারক 
মাত্র; অন্তরাত্মাই প্রভু । বাহির তাহার সেবা করিবার 
মাত্র অধিকারী; উহা প্রভুর আসন দখল করিতে 
পারে না; করিলে অকল্যাণ হয়। 

আমরা ভারতবর্ষীয়। অতএব ভারতবর্ষের একটি 
বিশেষত্বের কথাও বলি। পৃথিবীর আর কোনও দশ 
নাই, যেখানে ভারতবর্ষের মত হিন্দু জৈন বৌদ্ধ 
জরধুস্ত্রীয় ইন্ুদী খুষ্টায় মুসলমান প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম ও 
সভ্যতার একত্র সমাবেশ দেখা খায়। আমাদের দেশে 

তঘর্ষ সংগ্রাম মারামারি কাটাকাটি আগে হইয়া গিয়াছে, 
এখনও হয়; কিন্তু মোটের উপর আমরা যতটা পরমত- 
সহিষ্ুত। ও ওদার্ধ্য অবলম্বন করি সকলের মধ্যে 
যেরূপ সামঞ্জশ্ত বিধান করিবার চেষ্টা করিয়াছি, পৃথিবীর 
কোন দেশে কোন জাতি তাহা করে নাই। আমার 
বিশ্বাস, জাতিতে জাতিতে সভ্যতায় সভ্যতায় মৈত্রী- 
ও সামঞ্জশ্ত-বিধান-সমস্তার সমাধান ভারতবর্ষহই করিবে ; 
ভারতবর্ষ তাহা না করিলে আর কেহ পারিবে বলিয়। 
এখন মনে হইতেছে না_ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে 
কেহ বলিতে পারে না। আমরা বাঙালীর ভারত- 
বর্ষায় বলিয়া, জাতিতে জাতিতে সভ্যতা সভ্যতায় 
মিলনসাধনের এই মহৎ প্রচেষ্টায় আমাদেরও স্থান এবং 
কর্তব্য রহিয়াছে। 


প্রবামী--ফান্তন, ১৩৩ 


৭৬» ৮৯০ স্পিরিট সি পতি সি পা সিরী সির সি 


( ২৩শ ভাগ, হয় খগ 


৯৮ পাপা সিরী ছি তি সি পাস্ছি পাত সি পনি তাসি লীস্টি তা খা সি সিল লী সিপি সি তি সিরিসস্পির্ি সি পি তা 


শেষ কথ, বাঙ্গালীর বিশেষত্ব সন্বদ্ধে। যোগ্যতা 
ও সময়ের অভাব বশতঃ আমাদের সমুদয় বিশেষত্ব নির্ধা- 
রণের চেষ্টা আমি করিব না। ছুই একটি. কথা মাত্র 
বলিব। 


জীব ও জড়ের একটি প্রধান প্রভেদ টি ষে, জীব 
আত্মরক্ষার জন্ত অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ করিতে পারে, 
পরিবেষ্টন বা পারিপার্থিক অবস্থার সহিত নিজের সাম- 
গুশ্ত বিধান করিতে পারে, জড় তাহা পারে না। যে জীব 
যে পরিমাণে নিজেকে পরিবেষ্টক অবস্থার সহিত যতট: 
খাপ খাওয়াইতে পারে, সে তত বাচিবার উপযুক্ত হয়। 
এই খাপ খাওয়াইবার শক্তি ভারতবষীয় অন্ত কোন জাতির 
নাই বলিতেছি না) কিন্তু কোন কোন দিকে বাঙ্গালীর 
আছে ইহাই বলিতেছি। পাশ্চাত্যের সহিত যখন 
ংস্পর্শ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখন বাঙ্গালী পাশ্চাত্যের 
শিক্ষা ও সভ্যতার হ্বুযোগ গ্রহণ করিতে এবং তাহার 
সহিত আপনাকে সমঞ্জসীভূত করিতে বিরত থাকে নাই; 
ভারতের অন্ত কোন কোন জাতি ও সম্প্রদায় বিরত ছিল। 
অবশ্ঠ, আমর! যে এক পমদ্জে অতিরিক্ত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন 
হইয়াছিলাম, তাহা আতিশয্য-দোষ । এরূপ ভুল ও দোষ 
পরিবর্তনের যুগে সব দেশেই হয় বটে; তাহ! হইলেও 
ইহা! বর্জনীয় । কোন কোন বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্যের 
সহিত সংস্পর্শ ও সংঘর্ষের উপকার এখনও যথেষ্টর্ূপে লাভ 
করিতে পারি নাই-_যথা, শিল্প ও বাণিজ্য বিষগ্জে, এবং 
দৈহিক শ্রমের গৌরব বোধে । এই এই বিষয়ে আমর! 
ক্রমে উন্নতি করিতেছি । 
ক্স্থ সবল মানুষের লক্ষণ এই, ষে, সে নিজের দেহ- 
মনের পুষ্টির জন্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহ নিজের 
দেহ-মনের অঙ্গীভূত করিতে পারে। অস্থস্থ মানুষের 
দৈহিক ও মানসিক অজীর্ণত1 হয়, গ্রহণ ও নিজন্বীকরণের 
ক্ষমত। তাহার কম থাকে । 
পাশ্চাত্য যখন জোর করিয়া আমাদের দ্বারে ধাক। 
দিল, তখন তাহার মধ্যে যাহা ভাল তাহ। লইবার জঙগ্ঠ 
বাঙ্গালী প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর শিরোমণিএ 
ভিথারীর মত লইবার জন্ত ব্াগ্র হন নাই? স্থুস্থু সবল 
মান্গষের মত লইতে প্রস্বত হইয়াছিলেন। দৃষ্টাস্তব্বরূণ 


€স সংখ্যা! ) 


প্রবাসী বাঙালীদিগের প্রতি আমার নিবেদন 
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০০ 
গে ৯ স্পা ন্তি উদাপা পিএসসি 
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বলি, রামমোহন রায় নিব তিখারীর মত পাশ্চাত্যের 
দ্বারে উপস্থিত হন নাই। তিনি প্রাচ্য, ভারতবর্ষায় 
সভ্যতার গৌরবমপ্তিত উদার ভূমিতে প্রতিঠিত হইয়া, 
প্রাঙ্গ ও প্রতীচোর সমন্বয় ও মিলন সাধন করিয়া ভবি- 
ষ্যতের পূর্ণ তর মানব-সভ্যতা'র বিকাশসাধনে প্রয়াসী 
হইয়াছিলেন। একজন পাদরী এশিয়াবাসীদিগকে নিরুষ্ট 
জাতি বলিয়। আক্রমণ করায় তিনি লিখিয়াছিলেন £₹-_ 
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অন্ত এক দময়ে অন্য একজন বিদেশী থুষ্টিয়ান, ভারত- 

বাসীর! বুদ্ধির আলোকের ( 1৪ 06 11)65111621)05এর ) 
জন্য ইংরেজদের নিকট খণী, তাহাকে এই কথা বলায়, 
তিনি উত্তর দিয়াছিলেন £__ 
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মনে রাখিতে হইবে যে রামমোহন যখন এই কথা 
লিশ্য়াছিলেন, তখন ভারতে প্রত্বতত্বের ও পাশ্চাত্য 
বেজ্ঞানের শিক্ষা ও আলোচন। প্রবর্তিত হয় নাই। 

পাশ্চাত্য রভ্যতাকে দূরে ঠেলিয়া না রাখিলে উহা 
আমাদিগকে গ্রাস করিবে, আমাঙ্গের প্রাচ্যত্ব ভারতীয়ত্ব 
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বাঙ্গালীত্ব থাকিবে না, এই ভয় রামমোহনের মনে 
উদ্দিত হয় নাই। তিনি ইস্লামিক ইহুদী খষ্রীয় বৌদ্ব__ 
প্রাচ্য গ্রতীচ্য সব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করিয়। ভাহ। 
নিজের করিবার সাহস ও শক্তি রাখিতেন। অন্ত দিক্‌ 
দিয়া, রাজেন্দ্র লাল মিভ্ত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভানাঁগর, বক্ধিমচন্্র 
চট্টোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্্র 
বস্থ, প্রভৃতি কোন বাঙালী মনম্বীই পাশ্চাত্যের ভয়ে 
মনের লদ্র দরজ্জায় হুড়কা আটিয়া দেন নাই। সব 
মানুষের যাহা; তাহা আমারও, জ্ঞান ও সত্যে দেশতেদ 
জাঁতিভেদ নাই--বাঙ্গালী মনম্বীরা এই মন্ত্র অনগুসারেই 
জীবনকে নিয়মিত করিয়াছেন ' সর্বদেশের সর্বকালের 
আত্মিক এশ্বর্য আপনার করিবার সাহস, পৌরুষ ও শক্তি 
বাঙালী মনম্বীদের বরাবরই দেখ গিয়াছে। 

মানসিক বদ্হজমী বাঙালী মনস্বীদের হয় নাই। 
তাহার যাহা লইয়াছেন, তাহাকে নিজস্ব করিয়। বাঙা- 
লীত্ব ভারতীয়ত্ব প্রাচ্যত্ব দ্িয়াছেন। এই যে গ্রহণ করিয়। 
নিজের করিবার ক্ষমতা, ইহা বাঙালীর আছে। এই 
কারণেই দেখিতে পাই, বাঙালী অন্ত ভারতীয় জাতিদ্ের 
চেয়ে মানসী স্যরি বেশী করিয়াছেন; যদিও উহা বিদেশী 
সভ্য জাতিদের হ্ষ্টির তুলনায় সামান্য । বাঙালীর 
সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের প্রভাব আছে। 
ইহাতে কোনই লজ্জ! নাই। ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ জামেন্‌, 
কোন্‌ সাহিত্য শিল্প প্রভৃতির ঈপর বি"্দশী প্রভাব নাই? 
ভারতবর্ষের আধুনিক গাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প যে বন্ছপরি- 
মাণে বাঙালীর সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প-- এখানেই বাভা- 
লীর কৃতিত্ব ও গৌরব । 

বাঙালীর মানসিক আতিথেয়তা আছে। নানা 
দেশের জাতির যুগের ভাব চিন্তা আদর্শ বাঙালী গ্রহণ 
করিতে পারে ; কিন্তু যেমন আমরা গকলেই পোষাকে 
অল্প বা বেশী বহুরূপী সাজিলে মোটের উপর বাঙালীর 
চেহারার ও পরিচ্ছদের বিশেষত গাছে, তেমনি নান! দেশ. 
ও কাল হইতে আন্ত ভাব চিন্তা আদর্শের ধারার, 
মধ্যেও বাঙ্গালীর অন্তরের চেহারা] বুঝা যায়। আমরা, 
পাশ্চাত্য অনেক দেশের লোকের মত, যেমন নৃতন: 
ধাণচের পোষাক পরা মানুষকে ঢিল ছুড়ি না, তেমনি: 
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পরদেশী ভাব ও চিস্তা আদর্শ মাত্রকে বঙ্দ্রন করি না) 
_-যদ্দিও কহ কেহ তাহা করিতে ও করাইতে চান। 

প্রথম হিড়িকে যখন বাঙালীর ছেলেরা স্কুল কলেজ 
ছাড়িতে চায় নাই, শুনিয়াছি তখন মহাত্ম। গান্ধী পরিহাস 
করিয়া বাঙালীদিগকে “5 5০90197-10780” “শিক্ষা-পাগল' 
বলিয়াছিলেন। আমাদের স্কুল-কলেজ্জনকলে অধিকাংশ 
স্থলে প্রকৃত আদশস্থানীয় শিক্ষ। দেওয়া হয় না, তাহ দুঃখ 
ও লজ্জার বিষয় বটে ; কিন্তু শিক্ষালাভের জন্য আত্যস্তি ক 
আগ্রহ নিন্দা বা লজ্জার বিষম নহে । জ্ঞানলাভের জন্ত 
বাঙালীর এই আগ্রহ ভালই । ইহার সহিত স্বরাজ্য- 
লাভের আগ্রহের কোন বিরোধ নাই। ব্যক্তিগত 
"্ত্ব-রাজ্য-সিদ্ধি বা সম্টিগত ন্বরাজ্যসিদ্ধি অজ্ঞানীর 
দ্বার হইতে পারে নাঁ। শিঞ্পার বিকৃতি ' আমাদিগকে 
নকলনবীসের জাতি করিাছে বটে; কিন্খ কেবলমাজ্র 
দোকানর্ধারের জাতি হইলেও তাহাও গৌরবের বিষয় 
হইত ন1। বঙ্গের ধন পৃথিবীর নান। বিদ্দেশী জাতি 
এবং ভারতবধের নানা জাতি আহরণ করিয়া ধনী 
হইতেছে, অথচ আমর! ক্রমশঃ দরিদ্রতর হইতেছি, ইহা 
আমাদের লঙ্জঘ! ও ক্ষোভের বিষয় বটে, কিন্তু অর্থ- 
করী বিস্তার দ্বারাই এই লজ্জা ও (ক্ষোভ দুর করিতে 
হইবে, অক্ঞত। দ্বার। নহে । এখনই দেখা যাইতেছে, 
যে, অনেক সবুকারী ৪ বেসরুকারী বাবুখানায় বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানবিশি্ই দেশী কন্মচারীদের মধ্যে বাঙালীদেরও 
সম্মানিত স্থান হইতেছে। আধুনিক পণ্যশিল্পে রাসায়নিক 
ও বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানের প্রয়োজন খুব বেশী । এই ছুই 
বিজ্ঞানে বাঙালী-প্রার্তঙার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । 
বাঙালীর এই প্রতিভা ও জ্ঞানের সহিত বাঙালীর মৃল- 
ধনের সংযোগ ₹ইলে বাঙালী পণ্যশিল্প ও বাণিও্য ক্ষেত্রে ও 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে । এই দিকে প্রবানী 
বাঙালীদিগকে তাহাদের সমৃদয় স্থযোগের সম্থাবহার 
করিতে হইবে। 

সেই সভ্যতাই স্থায়ী এবং মানুষকে তৃপ্তি ও আনন্দ 
দিতে পারে, মান্ষের হিতসাধন +রিতে পারে, যাহা! 
সর্বতোমুখী ও সর্ববাজীণ। ধর্ম সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প 
দর্শন প্রভৃতি সদ দিকে লক্ষা থাকিলে, মেকপ সন্যতার 


কথ পপি স্টিতলি সিভি ৯ পি স্টিল সি শাসিশশী সি তি 


প্রযাসী--ফাঞ্ঠন, ১৩৩, 
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বিকাশ হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয় । যাক্ষ সত্য চায়, জান 
চায়, মানুষ শক্তি চায়, মানুষ শিব শুভ মঙ্গল চায়, মানব 
আনন্দ শুসিতা শ্র। সৌন্দর্য চায় । কোন সভ্যতাতে ইহার 
কোনটির অভাব হইলে, তাহ অঙ্গহীন, অস্থায়ী, মানবের 
কলাণ সাধনে অক্ষম হইবে । বাগ্ডালীর সকল দিকে 
যথেষ্ট দৃষ্টি আছে, বলিতে পারি নাঃ কিন্তু ভারতীয় 
অন্ত কোন জাতি বাঙালীর চেয়ে এবিষয়ে বেশী দুটি 
দিয়াছেন, মনে হয় না। ধশ্ম বিষয়ে দেখা যায়, বঙ্গে 
হিন্দু ধর্থের পু-রুজ্জীবন চেষ্ট। হইয়াছে? খষ্টীয় ধর্মে 
ভারতীয়তা আনয়নের চেষ্টা হইয়াছে । সত্যপীর 
পূজাদি দ্বার মুসলমান ধশ্ম ও হিন্দু ধর্মের মিলন চেষ্টা 
হইয়াছে; বঙ্গীয় মুপলমানদের মধ্যে ওআহাবী ও 
ফরাজী সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা হইয়াছে; বহু শতাব্ধীর 
পরে নৃতন করিয়া বৌদ্ধ বিহার কলিকাতাতেই নির্মিত 
হইয়াছে ও বৌদ্ধধন্ম্োপদেশ দেওয়া হইতেছে; ক্রাক্ষ- 
ধর্মের উদ্ভব বঙ্গেহ হইয়াছে; পরমহংস রামরুঞ্চের 
আবির্ভাব ও তাহার শিষ্যমগ্ডুলীর কাধ্যারস্ত . বঙ্গেই 
হইয়াছে; নব বৈষণবধশ্ম প্রচারচেষ্টাও বঙ্গে হইয়াছে। 
নানাদিকে সমাজ সংস্কারের চেষ্ট। ও নারীর অধিকার 
স্থাপনের চেষ্টা বঙ্জেই আরন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু ছুঃখের 
বিষয় পরে কাধ্যযকালে বাঙালী পিছাইয়। পড়িয়াছে। 

সাত বিজ্ঞান ইতিহাসাদ্দিতে বাঙালীর কৃতিত্ব 
জগতের সভ্য জাতিদ্ের তুলনায় সামান্ত হইলেও, অন্ত 
ভারতীয় জাতি অপেক্ষা কম নহে। তাহার বিশেষ 
বৃত্তাস্ত দেওয়া! নিপ্রে/য়জন। 


নান। সভ্য দেশে, শিক্ষিত পুরুষ ও নারী যদি চিত্রকল। 
ও সঙ্গীতের কিছুই «1 জানেন, যদ্দি এই দুই ললিত 
কলার রস আস্বাদনেও সমর্থ না হন, তাহা হইলে তাহা 
লজ্জার বিষন্ন বিবেচিত হয়। কারণ লেখাপড়া জানার মত 
এগুলিও কাল্চ্যারের (০84109:6এর ) অংশ বলিয়া বিবে- 
চিত হয়। কেন-না, সঙ্গীত এবং চিত্রাঙ্কনাদি ললিতকলা- 
বিলাসীর ও অলসের আমোদের দ্ষিনিষ মাত্র নহে+ মন্্ু 
ষ্যত্বের বিকাশের অন্ততম শ্রেষ্ঠ উপায়, এবং তাহার চিহ্নও 
বটে। ভারতবর্ষে আধুনিক যুগে এক সময়ে সঙ্গীত 
ভন্্রসমাজের সন্ভোগ্য থাকিলেও উহার চচ্চ1 ভদ্রমহ্িলার! 
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করিতেন না, ভদ্র পুরুষদের মধ্যেও উহার বেশী প্রচলন 
ছিল না; অথচ বাগদেবী সরদ্ঘতী বীপাবাদিনী ! 
বর্তমান সময়ে পুরুষদের মধ্যে সঙ্গীতের চচ্চা ত 
বাড়িয়াহেই, নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু পরিবারের মেয়েদের মধোও 
গীতবান্তের চর্চা দৃষ্ট হইতেছে । আধুনিক ভারতে 
বিচিত্র স্থরের এবং নান! ভাব-ও রস-পূর্ণ এত গান রবীন্দর- 
নাথের মত কেহই বচনা করেন নাই। তিনি স্থরের 
রাজা। চিন্্রকল। সম্বদ্ধেও বক্তব্য এই, যে, এখন চিন্র- 
করেরা আর পটুয়া বলিয়া অবজ্ঞাত হন ন।। সমাজে 
পেশাদার চিত্রকরদেরও সম্মানিত স্থান হইয়াছে । তত্তির, 
বহু শিক্ষিত ও ভদ্র পুরুষ ও মহিলা! নিজের আতস্তরিক 
ভাব ও আদর্শ গ্রকট করিবার জন্ত কিন্ব! চিত্তবিনোদ্দ- 
নের নিমিত্ত, চিন্তরকলার অনুশীলন করিয়! থাকেন । প্রতি- 
বৎসর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উত্তয় রীতিতে অক্ষিত চিত্রের 
ও মূর্তির ছুটি গদর্শনী কলিকাতায় হয়। “রূপম্* নামক 
উচ্চ অঙ্গের একটি ললিতকলাবিষয়ক ত্রেমামিক পত্র 
কলিকাতা! হইতে প্রকাশিত হয়। মাসিকপত্রাদিকে 
চিত্রশোভিত করিবার রীতিও প্রচলিত হইয়াছে, যদিও 
অনেক জঘন্ত চিন্রও মুদ্রিত হইতেছে। চিত্রাঙ্ক- ও সঙ্গীত 
শিখাইবার আয়োজনও একাধিক স্থানে আছে। অতি 
উৎকৃষ্ট ভত্ অভিনয় ভ্বার। নাট্যানন্দ দিবার উদ্যোগ 
রবীন্দ্রনাথের সর্ববতোমুখী প্রতিভার হবার বহুবার হইয়াছে। 
বিশ্বভারতীর কলাভবনে দেশী নান! শিল্পের সংরক্ষণ ও 
পুনরুজ্জীবন চেষ্ট। হইতেছে । এইসকল চেষ্টা! যথেষ্ট নহে, 
কিন্ত আরস্ভ হিসাবে আাশাপ্রদ। 

লাল লাজপৎ রায় বাঙালীপৃজক নহেন; কিন্ত 
তিনি কয়েক বৎসর পূর্বে ছুংখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, 
যে, পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী ছেলেদের প্রশম্ত কাল্চ্যার 
( ০019816 ) নাই; তাহারা কেবল পরীক্ষা! পাস করে, 
চিত্র সঙ্গীত অভিনয় আবৃত্তি, এসবের ধার ধারে না; 
বাঙালীর ছেলের! এবং কতকট! মরাঠার। এবিষয়ে ভাল । 

বাঙালী সভাতার ও কাল্চ্যারের এই ষে নান! 
দিকে গতি, ইহা শুত লক্ষণ। আমি বাঙ্তালীর স্তাবক 
নছি। *প্রবাসীগতে আমাদের নিজেদের ঘোষোদ্‌ঘাটন 
খুধই করিয়া থাকি | কিন্তু কেবল দোষ দেখাইয়! 


প্রবার্সী--ফান্কন, ১৩২০৩ 


ছি ৩ ৯ পি কী ৯৬ ক আগ ডি ৯ পিসি তি 5৪৬ পতিত ভিন লী বি পি পা সি লি সি পাস পাস শিট পি তাস পিস জিত পা শাশেিস্৯্সসিএসি (০ পিসি পরি তিস্সি ৩রি। পসটি পিসি পিসি তি শর - এসসি সি 


[ হ৩শ ভাগ, ২য় থও 





একটা! অবসাদ ও নৈরাশ্য উৎপাদন করা উচিত নয়। 
শুভলক্ষণগ্ুলিও মনে রাখিয়৷ আশান্বিত ও উদ্যমশীল 
হওয়া আবশ্তক। আমর! প্রবাসী বাঙ্ডালীরাও যেন 
বঙ্গের সভ্যতা কাল্চ্যার ভাব চিস্ত। ও আদর্শের 
ধারার সহিত যোগ রাখিতে পারি, এই চেষ্টী সর্বদা 
করিতে হইবে। 

বাংলাদেশে যাতায়াত পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজ 
ইইয়াছে। বজের স।হত ওদ্বধাহিক আদান-প্রদান এবং 
কুটুদ্বিতা স্থাপন- ও-রক্ষা সহজতর হইয়াছে। বাংলা 
বহি, বাংলার সাময়িক পত্র, বাংলার খবরের কাগজ, 
এখন আমর! সহজেই ( এলাহাবাদে রবিবার ও ভাক- 
ঘরের অন্ত ছুটির দিন ছাড়া!) নিত্য পাইতে পারি। 
এইরূপ নান] উপায়ে বঙ্গের সহিত যোগ রক্ষা সহজ 
হইয়াছে। অবস্ত, ছাপাপানার কৃপায়, অনেক আবর্জনা 
ও অস্তুচি কুৎদিৎ জিনিষও চড়াও করিয়া আমাদের 
ঘরে ঘরে আদিতেছে। আটুকাইবার উপায় সব সমরে 
করা যায় না) কিস্তু মানসিক ও বাহা সম্মার্জনীর ব্যবহার 
সকল সময়েই করা যায়, এবং কর! উচিত। 

বাঙালীত্ব রক্ষা-প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ করিয়া 
মনে রাখিতে হইবে। বাগ্ডালীত্ব চিরকালের জন্য 
নির্দষ্ট আ তি- ও অবয়ব-প্রাপ্ত অপরিবর্তনীয় একটি 
কোন গুণ আদর্শ ছাচ বারধধাচনহে। বাঙালী যেমন 
পূর্ণতাগ্রাপ্ত নিখুঁত স্থিতিশীল জাতি নহে, তেমনি 
বাঙালীত্বও পূর্ণতাখাণ্চ নিখুঁত অপরিবর্তনীয় আদর্শ এবং 
গুণাদি নহে। বাঙালীর উন্নতি-অবনতি হইতে পারে, 
বাঙালীত্বেরও উন্নতি-অবনতি প্রপার-সক্কোচ হতে, 
পারে। বাগ্জালী যেমন উন্নত মহৎ শক্তিশালী উদার 
হইবে, বাঙালীত্বও তেম্নি জগতে বরেণা ও অস্ুসর্ণীয 
হইবে । বাখলার ভিতরের ও বাহিরের আমরা সব. 
বাঙ্ডালীই এই প্রার্থনা করি। 

বাঙ্ডালীকে উদার মহৎ শক্তিশালী উন্নত ক্টবার 
পক্ষে গ্রবাসী বাঙালীদেরও কর্তব্য রহিয়াছে । স্থযোগও 
আছে। প্রাচীন ও নবীন সব শিক্ষাপন্ধতিতেই দেশ 
ভ্রমণের প্রয়োজন ও ফলদায়কতা স্বীকৃত হুইাছে। 
প্রাচীন ভারতে বিদ্যার্থী জানার্থী নানা আশ্রমে 1ব্/ | 
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প্রবাসী বাঙালীদিগের প্রতি আমার নিবেদন 
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পীঠ্ঠে ও পণ্ডিতসভাহ হবাইতেন। তীর্ঘদর্শন তত ছিলই। 
ছার্মেনীতে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প- 
কেন্দ্রে শিল্পকেন্দ্রে থুরিয়া বেড়ানো, শিক্ষিতসমাজে 
হুপরিজ্ঞাত। বস্ততঃ, নিজের দেশ ছাড়া অন্ত আরও 
স্থান ন। দেখিলে মানুষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা! সম্পূর্ণ হয় 
ন, মান্য কৃপমণ্ডক থাকিয়া যায়। কথিত আছে, একবার 
দশম সরোবরের এক রাজহংস বঙ্গের এক ভোবায় 
আলিয়া পড়ে। ডোবার পাতি হ্বীস মরালকে মানস- 
সরোবরে কি আছে জিজ্ঞাসা করায় মরাল তথাকার নীল 
শতদল প্রভৃতির বর্ণনা! করে । ডোবার পাতি হাস তাহার 
রস গ্রহণ করিতে ন। পারিয়। বিদ্রপের স্বরে জিজ্ঞাস করে, 
সেখানে শামুক গুগ্লি আছে? মরাল বলে, নাই। 
তাহাতে পাতিহাসের দল হি হি করিয়া হাসিয়া তাহার 
প্রতি অবজ্ঞ। প্রদর্শন করে। যাহারা চিরকাল নিজের 
গ্রামের ক্ষুদ্র জিনিষ লইয়াই ব্যাপৃত থাকে, তাহারা 
ডোবাকে সমুদ্র এবং উইটিবিকে হিমালয় মনে করিতে 
পারে। দেশতভ্রমণ এই কৃপমণ্ডকতা দূর করিতে পারে। 
আমর! প্রবাসী বাঙালীর কার্যযগতিকে বাংল! ছাড়া 
অন্ স্বানেরও অভিজ্ঞতা লাভ করি; বরং কেহ কেহ 
বাংলাদেশকেই কম জানি চিনি। 

এই হেতু, প্রবাসী - বাঙালীরা, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার 
সাহিত্য, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের রীতিনীতি, বিচিত্র শিল্পকলা, 
প্রভৃতির অভিজ্ঞতা বঙ্গের বাঙালী অপেক্ষা! সহজে অঞ্জন 
কাধতে পারেন। কিন্তু দেখিবার চোখ শুনিবার কান 
চ'ই, অন্ুলন্ধিৎসা চাই; সর্বোপরি চাই শ্রদ্ধা ও 
পাতি। আমরা ধর্দি মনে করি, আমার্দের অজ্ঞাত- 
সারে মনের কোণেও যর্দি এই বিশ্বাস লুক্কায়িত 
থাকে, যে, আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, সর্বগ্তণাধার, আমাদের 
ক'হারও কাছে কিছুই শিবিবার নাই, তাহ। হইলে সমস্ত 
পৃ'খবী পর্যটন করিয়া আসিলেও আমাদের কোন উপকার 
ইই-ব না। কিন্তু আমর প্রবাসী ধাঙডালীর] যদি অনুপদ্ধিৎ্থ 
বিনাত শ্রদ্ধান্থিত ও প্রীতিমান্‌ হই, তাহ! হইলে নানা 


দেপে-প্রদেশে নানাৰিধ অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিয়া সমগ্র. 


বালী জাতিকে উদ্দারতর এবং অধিকতর জ্ঞানবান্‌ করিয়া 
৷ বাঁঙ'লীঘ্বের প্রসার ও গভীরতা বর্ধন করিতে পারিব। 


এমন এক লমর ছিল, শুনিয়াছি, বখন প্রবাসী 
বাঙালীর। বন্ধের বাঙালীদের পরিহাস উপহাস ও অবজ্ঞার, 
পাত্র ছিলেন। ইহা সত্য, যে, বনু পূর্বে ইংরেজ 
শাসনকালের প্রারস্ভে, যে-সব বাঙালী যুবক শিক্ষার 
অল্পত! বা অন্য কোনপ্রকার অবস্থাবৈগুণ্যবশতঃ বজে 
উপার্জন করিতে পারিতেন না, প্রধানতঃ তাহারাই 
“বিদেশে” যাইতেন। কিন্তু এইসব যুবক পণ্ডিত ন! 
হইলেও, একটা কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, 
যে, তাহাদের স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভর-শীলতা, পৌরুষ 
ছিল। যাহারা অনিশ্চিতকে ভয় করে না, যাহার! 
মজ্ঞাতের সম্মুখীন হইবার সাহস রাখে, তাহার। মান্গুষ 
হিসাবে খাটো নয়। নিজের ঘরের কোণে একটু স্থান 
পাওয়া বা করিয়! লওয়া সোজা; কিন্তু ঘরের বাহিরে 
গিয়! নিজের পায়ের উপর ্লাড়াইতে পারা এবং 
প্রতিষ্ঠা লাভ করা কঠিনতর কাজ। যে-সব ইংরেজ 
বিদেশে গিয়া প্রথমে বাণিজ্য ব্যবস৷ দ্বারা, সাস্ত্রাজ্য 
স্থাপন দ্বারা, ইংলগ্ডের শক্তি ও সম্পদ বাড়াইয়াছে, 
তাহারাও অব্বফোর্ড, কেম্িজের ভি-এস্‌ সী, পি-এইচ. ডি 
ছিল না। তাহাদের অনেকের স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল 
না; সে-বিষয়ে তাহার! প্রশংসনীয় বা অন্থকরণযোগ্য 
নহে বটে? কিন্তু তাহাদের সাহস ও পুকুষকার নিশ্চয়ই 
ছিল এবং তাহা প্রশংসার যোগ্য । বছ পূর্বের প্রবাসী 
বাঙালীদিগের সহিত এইসকল ইউরোপীয়ের তুলনা 
আমি করিতেছি না। আমি কেবল দৃষ্টান্তস্থলে তাহাদের 
উল্লেধ করিলাম। এবং ভাহার্দের দৃষ্টান্ত দিবার 
আমার একমাত্র উদ্দেশ্য এই, যে, পাগ্ডিত্যের যেমন 
মূল্য আছে, তেম্‌নি স্বাবলম্বনের, সাহসের, পুরুষকারের, 
প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তিরও 
মূল্য আছে। এবং এই শেষোক্ত গুণগুলিতে বহুপূর্বের 
প্রবাসী বাঙালীর হীন ছিলেন ন!। 

সেদিন বহুদিন হইল গত হইয়াছে । বহুবৎসর 
হইতে, বাঙালীদের মধো বরেণ্য অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি, 
অনেক গ্রন্থকার, অনেক বিচারপতি, অনেক চিকিৎসক, 
অনেক এঁতিহানিক, অনেক বৈজ্ঞানিক, অনেক 
ব্যবসায়ী, অনেক ধর্মোপদেষ্টা ও লোকহিতসাধক-- 
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জীবনের নানা বিভাগে কভী অনেক ব্য, বঙ্গে 
যেমন আছেন, বঙ্গের বাহিরেও তেমনি আছেন। 
এখন আর আমরা কেবল মাত্র “মায়ে-তাড়ান, বাপে- 
খেদান, ভাংপিটে ছেলের” দল নহি। কিন্তু আমাদের 
মধ্যে এখন যেমন বিদ্বান ও কৃতীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, 
সেই পরিমাণে আমরা আমাদের স্বন্বনিবাপভূমিতে 
লোকহিতসাধনের কেন্দ্র অধিকতররূপে হইতে 
পারিতেছি কি না, তাহা ভাবা উচিত । কারণ, 
যদিও প্রথম যুগের বাঙালীর! অনেকে শিক্ষায় ও 
পাণ্ডিত্যে হীন ছিলেন, এবং টাক1 রোজগার করিবার 
জন্পই মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহারা 
নানাস্থানে দেশহিতকর কার্যে অগ্রণীদের অন্যতম 
ছিলেন, ইহা ভূলিলে চলিবে না। এই প্রয়াগেই 
সরকারী কলেজ স্থাপনের প্রথম উদ্যোগীদের মধ্যে 
বাঙালী ছিলেন ; লাহোরে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের 
পরিকল্পনা ও সুচনা! একজন বাঙালী করিয়াছিলেন। 
আগেকার প্রবাসী বাঙালীদের এই বিশেষত্ব সংরক্ষিত 
ও বর্ধিত হওয়৷ প্রার্থনীয়। 

আমাদের এই বঙ্গপাহিত্যসম্মিলনটি উত্তরভা রতীয়। 
দক্ষিণ ভারতের কোন ইতিহাস নাই, কিন্বা দক্ষিণ 
ভারত ভারতবর্ষের এতিহামিক ররঙগমঞ্চে কখনও কোন 
প্রধান স্থান অধিকার করে নাই, এমন নয়; এক্প 
অপ্রকৃত কথা বলিলে অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে । কিন্তু 
ইহা ঠিকৃ, যে, বহুপ্রাচীন কাল হইতে মপ্যযুগ পর্ধাস্ত-_ 
সঞ্চদশ শতাব্ীর শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই-_ প্রধানতঃ 
উত্তর ভারত ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর অধিকতর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এবং উহাকে অনেকটা গঠন 
করিয়াছে । উত্তর ভারতের এই পুরাকালীন এঁতিহাসিক 
প্রাধান্তের কারণ নির্ণয়ের উপযুক্ত স্থান ও সময় ইহা 
নহে। এই প্রাধান্তের উল্লেখমাজ্ করিয়া, আমি 
ধলিতে চাই, যে, আমরা উত্তর ভারতে থাকি বলিয়া 
ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচন। ও অধ্যয়ন করি বার, উঠ! 
লিখিবার আমাদের বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে । ধাহারা 
মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে থাকেন, তাহাদেরও তৎসম্পকাঁয় 
ভারতেতিহাস অনুশীলন ও রচনা করিবার স্থযোগ 
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আঁছে। সকল ক্ঞ্চলেরই এই হুযোগের সন্ধ্বহার কোন 
কোন প্রবানী বাঙালী করিয়াছেন । খ্রীতিহাসিক 
স্থানসকল দেখিয়! ইতিহাস লিখিবার বিশেষে উপযোগিতা 
আছে। বনু পারসী ও দেশভাষায় [লিখিত এঁতিহাসিক 
উপকরণ, বহু চিত্র মৃষ্তি, মৃত্রা, প্রভৃতি এখনও অনাবিষ্কৃত 
ও অনুদ্ধত রহিয়াছে । বাংলা দেশে দেশী রাজ্য মাত্র ছুটি 
আছে; তাহাও হ্ষত্র,র এবং তাহাদের এঁতিহাসিক 
গৌরব কম। উত্তর ভারতে বহু দেশী রাজ্য আছে। 
তাহাদের অনেকগুলি ইতিহাসপ্রথিত । তাহাদেন্ 
গ্রন্থাগারে ও দপ্তরে এখনও বহু অমূল্য এঁতিহাসিক 
উপাদান আছে-_ধদিও গভীর পরিতাপের বিষয় এই, 
যে, বন্গ্রস্থ ও অন্য কাগজপত্র কীট ও কাল ধ্বংস 
করিয়াছে । অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহারও উদ্ধার 
সাধন করিতে হইবে । বঙ্গের বাঙালী অপেক্ষা এবিষয়ে 
এ্রবাপী বাঙালীর স্থযোগ যেমন বেশী, দায়িত্বও 
তেম্শি অধিক। কেহ কহ এই কর্তব্য সাধন 
করিতেছেন। কিন্তু কার্ধাক্ষেত্র অতি বিস্তৃত, স্থৃতরাং 
কম্মীও আ'রা অনেক চাই । 

উত্তর ভারতে দেশী রাজ্য থাকায় কেবল যে 
এঁতিহাসিক উপাদান প্রাপ্তির স্যোগই বেশী, তাহা 
নহে। এক-একটি রাজ্যের প্রধান প্রধান কাজ 
চালাইবার স্থযোগও এখানে আছে। আমি প্রধান: 
ক্ষমতালাভ, অর্থলাভ, ব' প্রতৃত্ব করার দিক্‌ দিয়া একথা 
বলিতেছি না। কার্যযক্ষেত্রে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা 
লাভের এবং রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় কাধ্যারা দিবার 
স্থযোগ উত্তর ভারতে আছে, ইহাই বলিতেছি । জয়পুরে, 
বড়োদীয় কোচীনে, মৈস্থরে, এবং আরে! ছুই একটি 
রাজ বাঙালী এই পরিচয় দ্িয়াছেন। বাঙালী কেরানী 
অবজ্ঞার পাত্র নহেন, কারণ তিনিও খুব দর্কারী 
কাজ করেন; স্থতরাং সম্মান ও আদরের যোগ্য । 
বাঙালী শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, এঞ্জিনীয়ার, 
ব্যবহারাজীব, বিচারপতি, শিক্ষাপরিচালক, গ্রস্থকার,_ 


ব্যবসায়ী, ধর্দোপদেষ্টা, "জনসেবক,--প্রভৃতি সকলেই 


আমাদের গোৌরবস্থল। কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে যে 
আরো রাষ্ট্রপন্জিচালক থাকা বাঞ্ছনীয়, তাহাও ম্বীকার 


ছি 


৫ম সংখ্যা]. 


৬ পাস পাস্পপাস্সিরিস্পিাস্পিশাস্পিিসটিপী সপিশসিতীস্সিপা স্পা সিপাসি ৫ পি, পাস 


করিতে হইবে। কেবল বহির সাহায্যে রাষ্ট্রনী 
শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া, যায় না। কার্ধযক্ষেত্রে 
শিখিয়া শিখাইতে হইবে । যাহারা এইপ্রকারে 
শিখিয়াছিলেন, তাহার! নিজেদের অভিজ্ঞতার ফল গ্রন্থে 
নিবিষ্ট করিলে ভাল হইত । ভবিষ্যতেও যদি কোন কোন 
অভিজ্ঞ বাঙালী ইহা৷ করেন, তাহ। হইলে ভাল হয়। 
ইতিহাস ব্যতীত উত্তরভারতে নৃতত্ব (2)70- 
00102 ), জাতিতত্ব (900701095% ), সমাজবিজ্ঞান 
(5০9০1010959 ), নানাবিধ শিল্প, নানাবিধ শ্রামিক ও 
বাণিজ্যিক সংঘ, ( 506 21108 200 01:%1091261))3 
08115 ) প্রভৃতি সম্বদ্ধে জ্ঞানলাভের সুযোগ আছে। 
এদিকে -একেবারেই দৃষ্টি পড়ে নাই, এমন নয়; 
কিন্ত আরে! কর্মী চাই, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নান! 
নিদর্শন, মুদ্রা আদি গুত্বতত্বের নান উপাদান নানাস্থানে 
বিস্তর রহিয়াছে । তাহার সংগ্রহও কেহ কেহ কিছু 
করিয়াছেন। এই স্থযোগ পরিত্যাগ কর। উচিত নহে। 
হিমালয় পর্বত ও পার্বত্য অঞ্চল বনম্পতি ওষধি 
ভেষজ প্রাণী শিলা__নান! এশ্বর্ের সম্ভারে মণ্ডিত। 
আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে এইসকল উপকরণ হইতে 
মান্ষের প্রয়োজনীয় নানা পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হইতে 
পারে। বিদেশী লোকেরা ক্রমশঃ তাহ করিতেছে । 
হিমালয়-পার্ববত্য-অঞ্চলের জলের শক্তি ( ৮/৪51-10৮/61) 
আমর! কি কাজে লাগাইতে পারি না? উপযুক্ত স্থানে 
আমর] কি ফলের উদ্যান রচন! করিয়া লাভবান্‌ হইতে 
গারি না? নানা ওষধি বনস্পতি আদি হইতে গুঁষধ প্রস্তুত 
করিতে পারি না? নানা বৃক্ষ হইতে কাগজ দিয়াশালাই 
প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারি না? উত্তর ভারতের অনেক 
স্থান হইতে পাথরিয়। কয়লার খনিসকল বহুদূরে অবস্থিত, 
অথচ এসকল স্থান অরণ্যানী শোভিত পার্বত্যদেশের 
নিকটবর্তী । এসকল স্থানে কার্ঠ হইতে লভনীয় নানা 
রাপায়নিক ভ্রব্য নিফাশনের এবং কাঠের কয়লা উৎ- 
পাদনের নিমিত্ত কাঠ চোয়াইবার (০০ 015111126107- 
এর ) কার্থান। আমর] কি স্থাপন ও পরিচালন করিতে 
পারি না? বাঙালীর মন্তিষ্ধ নিকৃষ্ট নহে, নানা পণ্য 
শিল্পের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও কাহারও কাহারও আছে? 
৭৫. 


রা 


শপ্রধাসী বাঙালীদিগের প্রতি আমার নিবেদন 


৫৯৩ 
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খুব ধনী লোক আমাদের মধ্যে না থাকিলেও যৌথ 
কার্বার চালাইবার মত টাক|, পরস্পরের উপর বিশ্বাস, 
দল বাধিবাঁর ক্ষমতা, এবং সততা কি আমাদের নাই ? 
সাহিত্যসম্মিলনের কাজের সহিত এসব কথার কোন 
সম্পর্ক নাই মনে হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা 
নহে। জাতীয় কাধযক্ষেত্র ও জাতীয় অভিজ্ঞতা যত দিকে 
যত বাড়িবে, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে জাতীয় সাহিত্যের 
বিশালতা, বৈচিত্র্য ও প্রসারও তত বাড়িবে। এই 
জন্য নৃতন নৃতন স্থানে নৃতন নৃতন কাজে বাঙালীদের 
প্রবৃত্ত হওয়] দর্কার। 

বাংল সাহিত্যের ও বাঙালীর সাহিত্যের সহিত 
যোগ রক্ষা! যে আমরা সহজেই করিতে পারি, তাহ! আমি 
পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু আমর! প্রবাসী বাঙালীরা শুধু 
কি যোগই রাখিব? আমরাও নিশ্চয়ই কেহ কেহ বাংল! 
সাহিত্য ও বাঙালীর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারি। 
মৃত ও জীবিত অনেক প্রবাসী বাঙালী তাহা করিয়াছেন। 
বাংলা বহি লিখিয়া অনেকে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট 
করিয়াছেন । বাহার ইংরেজীতে বহি লিখিয়াছেন, 
তাহারাও, বাংল! সাহিত্যকে পুষ্ট না করিলেও, বাঙালীর 
সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন । বাঙালীর লিখিত যে-কোন 
ভাষার ৰহিকে আমি ঘাডালীর সাহিত্য বলিতেছি। 
তাহার দ্বারা পরোক্ষভাবে বাংল! সাহিত্যও সমৃদ্ধ হইয়াছে 
ও হইবে__বাংল। গ্রস্থকারেরা এসকল ইংরেজী গ্রন্থের 
সাহায্য লইয়াছেন ও লইবেন। 

যেলকল প্রবাসী বাঙালীর স্বতন্ত্র ভাবে বহি লিখিবার 
ক্ষমত৷ বা স্থযোৌগ নাই, তাহাদের অনেকে অন্গবাদ ছার! 
বঙ্গের সাহিত্যসম্পদ্‌ বুদ্ধি করিতে পারেন। ইংরেজী 
সাহিত্য বাংল! সাহিত্য অপেক্ষা বিশাল, বিস্তৃত ও 
মুল্যবান্। তথাপি ইংরেজরা শুধু বাংলা বহি নহে, 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সব ভাষারই কোন-না-কোন 
বহির ইংরেজী অন্থবাদ করিয়াছেন। কেবল তাহাই 
নহে, যে-সব ভারতীয় ব। অন্যদেশীয় আদিম জাতির 
কোন লিখিত পাহিত্য নাই, তাহাদেরও গান, গল্প, 
গাথা, উপকথ। ইংরেজীতে অন্ুবাদিত হইয়াছে । অন্গবাদ 
বিষয়ে আমাদের বোধ হয় একটা ভ্রান্ত অহংকার বা 


৫০৪ 


আঁলন্য কিবা উভয়ই আছে। আমরা হম্বত ভাবি, যে, 
যেহেতু আধুনিক বাংলা সাহিত্য আধুনিক অন্ত ভারতীয় 
সাহিত্য অপেক্ষ/। কোন কোন দিকে উৎকুষ্ট, অতএব 
অন্ত প্রদেশের আগেকার ভারতীয় সাহিত্য হইতেও 
আমাদের কিছুই লইবার নাই। কিন্তু বহুশ্বর্যযশালী 
ইংরেজী সাহিত্যের জন্ত যদি হিন্দী গুজরাতী মারাঠী 
উদ” পঞ্জাবী তেলুণ্ড তামিল হইতে অন্কবাদ করিবার 
যোগ্য জিনিষ ইংরেজ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই- 
সব দেশী ভাষা হইতে বাংলায় অন্বার্দ করিবার যোগ্য 
জিনিষ নিশ্চয়ই আছে। তাহা বাছিয়। অচ্ছবাদ করিবার 
স্থযোগ ও ক্ষমতা প্রবাসী বাঙালীদের আছে। নানক 
কবীর দাদু তুলসীদাস রবিদাস গরীবদাস প্রভৃতি বনু- 
খ্যক মধ্যযুগের সাধুসস্তের বাণী বাংলায় অন্ুবাদিত 
হইলে বাঙালী জাতি বিশেষ উপকৃত হইবে। উত্তর 
ভারতের উপকথা, গাথা, বারব্রত কথা, আল্হা খণ্ডের 
মত যুদ্ধকাব্য, প্রভৃতি বাংল! ভাষায় নিবদ্ধ হওয়া উচিত। 
অবশ্থ দক্ষিণের তুকারামের অভঙ্, প্রভৃতি যে অন্গবাদিত 
হইয়াছে, তাহা উত্তরভারতীয় এই সম্মিলনে কেবল 
উল্লেখ করিলেই চলিবে। 

কেবল লেখকেরাই যে জাতীয় জীবন ও জাতীয় 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন, তাহ! নহে। মানবজীবনের 
যৃতপ্রকার কাজে মান্ষের যতপ্রকার চেষ্টা উদ্যম 
অধ্যবসায় ধের্ধ্য সাহস সহিষ্ণুত প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া 
যায়, সকলের দ্বারাই জাতীয় জীবনের উদ্যম, আশা 
ব্যাপ্তি, গভীরতা, বৈচিত্র্য, বিশালতা, শক্তি, সাহস, 
কুর্তি, আনন্দ, বৃদ্ধি পায়। ইংলগ্ডের ইতিহাসে এলিজা- 
বেথের যুগের বণিকৃরা, নাবিকরা, যোদ্ধারা, ভৌগোলিক 
আবিষর্ভারা, সকলে সাহিত্যিক অমর কীর্তি রাখিয়া 
যান নাই। কিন্তু রাণী এলিজাবেথের যুগের ইংরেজী 
সাহিত্যের উৎকর্ষ, বিশালতা, গভীরতা ও শক্তি যে 
সেই যুগের ইংরেজ-জীবনের ব্যাপ্তি টৈচিত্র্য উদ্যম 
সাহস ও শক্তির পরোক্ষ ফল, তাহাতে সন্দেহ কি? 
তখনকার ইংরেজ লেখকর! ত শুধু নিরাশ প্রণয়ের হা- 
সুতাশের, শিশু নায়ক-নায়িকার প্রেমের, কাব্য লিখিয়। 
যান নাই। এক! শেক্স পীয়রের নাটকগুলিতেই কি 


০০ 
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আশ্চর্য্য চরিত্র-ও-ঘটনা-বৈচিত্র্য । ইংরেজ জাতি তখন 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নানা কাজ, নানা চিন্তা, নানা উদ্যম, নানা আবিষ্কার 
করিয়াছিল, নানা আদর্শের কথ। ভাবিয়াছিলঃ অভিজ্ঞতার 
বৈচিত্র্য তাহাদের হইয়াছিল; এইজন্ত তখনকার 
ইংরেভী সাহিত্য এত সমৃদ্ধ ও বিচিত্র । ভিক্টোরিয়ার 
যুগের সাহিত্যও এবন্বিধ কারণে সমৃদ্ধ । 

জাতীয় জীবনের মহিত জাতীয় সাহিত্যের অচ্ছেদ্য 
সম্বন্ধ । জাতি বড় হইলে সাহিত্য ও বড় হয়। আবার 
ভগবৎকৃপায় প্রতিভাশালী ।লেখক কোন জাতির মধে) 
আবিভূতত হইলে, তিনিও নিজের জাতিকে উদ্ধদ্ধ 
করিতে পারেন, বড় করিতে পারেন। 

নান! দেশে নানা সমাজে নানা কাজে নিযুক্ত থাকিয়। 
যদি কোন জাতি বিচিত্র অভিজ্ঞত। লাভ করে, যদি 
ভাহাদের উদ্যমশীলত1 বাড়ে, তাহা হইলে পরোক্ষভাৰে 
তাহাদের সাহিত্যও বড় হয়, লাভবান্‌ হয়। ইহার 
একটি দেশী দৃষ্টাস্ত দ্রিতেছি। ভারতবর্ষের এক কোটি 
আটযটি লক্ষ লোক গুজরাতী ভাষায় কথা বলে ; কোন- 
না.কোন রকমের হিন্দী ভাষায় আট কোটির উপর 
লোৰক কথা বলে। অথচ আধুনিক গুজরাতী সাহিত্য 
আধুনিক হিন্দী সাহিত্য অপেক্ষা! সমদ্ধ। শুধু কি তাই; 
আধুনিক গুজরাভীতে এমন কোন কোন রকমের বনি 
আছে, যাহা বাংলা সাহিত্যেও নাই। অথচ বাংল৷ 
ভাষায় কথ! বলে চারিকোটি তিরাশি লক্ষ লোক-- 
গুজরাতীর চারিগুণেরও বেশী । গুজরাতীদের এই 
সাহিত্যিক কৃতিত্বের একটি কারণ এই, যে, গুজরাভীভাষী 
পারসী ভাটিয়া বোর! প্রভৃতি বণিক ও অন্যবিধ লোকেরা 
ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং অনেক বিদেশেও যাতায়াত ও 
রিষয়কম্ম করে। এই বিশেষত্বটির উল্লেখ করিয়া গুজরাতী 
স্থলেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মোহনলাল ঝাভেরী মহাশয় 
£]1)5 ৬/20061115 00191861” “ভমণশীল গুজরাতী”- 
শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 

বাঙালীরাও যত দেশে যত রকম কাজে যাইবে, 
তাহাদের সাহিত্যও তত বড় হইবে। প্রবাসী বাঙালীরা 
এইপ্রকারে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে তাহাদের সাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ করিতে পারেন। | 


৫ম সংখ] | 
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ধশ্মভাব ধশ্মাকাজ্ষা সকল দেশের সাহিত্যেরই একটি 
মূল উৎস | বাংলা সাহিত্যেরও একটি মূল উৎস 
বাংলার নানা ধর্মপ্রচেষ্টা। মনসা-পৃূজা ও শিবপূজার 
দ্ব হইতে বেছুলার উপাখ্যান প্রভৃতি কাব্যের উৎপত্ভি। 
কবিকঙ্কণের চণ্ডী, বামপ্রসাদ্দের পদাবলী, কালী- 
কার্তন, প্রভৃতি শাক্ত প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভৃত। বৈষ্ণব 
রস্থাবলীর সংখ্যা! করাই কঠিন। তাহার পর আধুনিক 
সময়ে থুষ্ী় মিশনারী কেরী প্রতৃতির দ্বারা, ব্রাক্ষ- 
সমাজের দ্বারা, রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর দ্বারা, নববৈষ্ণব মতা- 
বলম্বী্দের দ্বারা বাংলা সাহিত্য অল্প বা অধিক পরিমাণে 
অন্ধ প্রাণিত, গঠিত, স্থষ্ট, সমৃদ্ধ হইয়াছে । রামমোহন যে 
আধুনিক লিখিত বাংল! গদ্যসাহিত্যের প্রবর্তক, তাহ! 
সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে । অক্ষয়কুমার দত্ত যে 
তত্ববোধিনী সভার সশ্রবে বাংলা সাহিত্যকে শ্রশ্বর্যা- 
শালী করিয়াছেন, তাহ! সকলেই জানেন । মহর্ষি দেবেন্দ্র- 
নাথ, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দের স্থান ধশ্মোপদেষ্টাদের 
মধ্যেই সাধরণতঃ নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু পরে বাংলা 
সাহিত্যেও তাহাদের সম্মানিত স্থান নির্দিই হইবে । 
শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে তাহাই বক্তব্য। 
বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক বলিয়! স্থবিখ্যাত, কিন্ত তিনি শেধ 
জীবনে নব হিন্দুধন্ প্রচার ইচ্ছায় উপন্তাসাদি যাহ! 
লিখিয়! গিয়াছেন, তাহার মধ্যে, ধশ্শ যে সাহিত্যের 
অন্ততম প্রধান উৎস, একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক সময়ে তত্ববোধিনী সভার 
সহিত সংস্ষ্ট ছিলেন। তাহার সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কার 
চেষ্টার মূলে যে গভীর ধর্মভাব ছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের সমুদয় লেখার 
মধ্যে ও মূলে ধর্মতভাৰ ও লোক হিতচেষ্ট। রহিয়াছে। 

এসব কথা বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে 
পারে। কিন্ত তাহা নহে । প্রবাসী বাঙালী আমাদিগকেও 
মনে রাখিতে হইবে, ধর্দভাব মনকে উদ্বদ্ধ আলোড়িত 
আলোকিত করিলে তাহা! হইতে শ্রেঠ সাহিত্যের 
উদ্ভব হয়। অতএব ধর্ম্মভাব দ্বারা আমাদিগকে অনুপ্রীণিত 
হইতে হইবে। সংকীর্ণ অর্থে যাহাকে ধর্ধসাহিত্য বলে, 
আমি তাহার কথা বলিতেছি না । সাধারণতঃ 


সরি 
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প্রশস্ততর অর্থে যাহাকে লাহিত্য বলে, ভাহার কথাই 
বলিতেছি। 


আমরা যে যে অঞ্চলে বাস করি, তথাকার লোক* 
দের সহিত সন্ভাব রাখিতে হইবে, ইহা ত সোজা 
সাংসারিক অর্থেও সহজবোধ্য। রাষ্ত্রীয় লক্ষ্য সাধনের 
জন্য যে ইহা প্রয়োজন, ইহাও সর্বদা কথিত হয়। 
আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যে, বাংল! সাহিতা 
প্রবাসী বাঙালীর দ্বার সমৃদ্ধ হইতে হইলে, ইহা! 
একাস্ত আবশ্যক, যে, আমরা প্রবাসের স্থান-সকলের 
আদি অধিবাসীদিগকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখি। 
নতুবা, দৃষ্টাত্তপ্বূপ বলা যাইতে পারে, যেমন 
ংলোইগ্ডিয়ানর। প্রায়ই শ্রেষ্ঠ ইংরেজী সাহিত্য রচনা 
করিতে পারেন নাই, তেম্নি প্রবাসী বাঙালীরাও 
শ্রেষ্ঠ বাংল! সাহিত্য রচনা করিতে পারিবেন ন1। 
এবিষয়ে আমি অক্টোবর মাসের এনিয়াটিক রিভিউয়ে 


্টান্লী রাইস্‌ (56901তয 1০৪) সাহেবের লেখা 
এংলোইগিয়ান উপন্যাসি কদের (81710-17918) 2০৪- 
11565 ) সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া 
আমার বক্তব্য বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। মিষ্টার 


রাইস্‌ বলেন £-- 
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ইংরেজ লেখকেরা শুধু ইংরেজদের সম্বন্ধেই গল্প উপন্যাস 
কাব্য বা অন্তবিধ বহি লেখেন না; অন্য জাতিদের 
সম্বন্ধেও লেখেন। যে যেস্থলে তাহাদের শ্রদ্ধা ও সহাসু- 
ভূঁতি নাই, সে-সব স্থলে তাহাদের বহিগুলা ভাল হয় ন।। 
আমরা যদি কেবল বাঙালীর জীবন ও বাংলা দেশ 
লইয়াই গল্প উপন্তাস কাব্য ও অন্তবিধ বহি লিখি, তাহ! 
হইলে আমাদিগকে সংকীর্ণসীমায় আবদ্ধ থাকিতে হইবে । 
তাহাতে বাংল! ভাষার ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও €বচিত্রয 
না বাড়িতে পারে । আমাদের মধ্যে অবরোধ প্রথা 
বিদ্যমান থাকায় এমনিই ত আমাদের সাহিত্য কতকটা 
একঘেয়ে । ধদি প্রবাসী বাঙালীর! প্রবাসী বাঙালী 
জীবন লইয়াই লেখেন, তাহা হইলে ত বিষয় আরো 
সংকীর্ণ হইবে, এবং লেখ! একঘেয়ে হইতেও পারে। নব 
নব অবস্থার মধ্যে নব নব ঘটনা, নব নব সমাজের কথা, 
মৃতননতর সামাজিক সমস্যার কথা, সাহিত্যে আনিতে 
হইলে বাঙালী-লমাজের বাহিরে যাইতে হয়। তাহার 
স্যোগ প্রবাসী বাঙালীদের আছে। অতীতকালের হিন্দু 


ও বৌদ্ধকীর্তির, মধ্যযুগের মুসলমান 'মরাঠা শিখ কীর্তির 
স্বানগুলিতে প্রবাসী বাঙালীরা থাকেন। এইসকল 
স্থানের সহিত সংপৃক্ত বিষয়ে বহি তাহার! লিখিলে ভাল 
হয়। যিনি সারনাথ দেখেন নাই, বুদ্ধ-গয়! দেখেন “াই, 
রাজগৃহ দেখেন নাই, তিনি বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বদ্ধে কিছু 
লিখিলে, তাহা খুব তাল না৷ হইতে পারে। তাজ না 
দেখিয়া শাহাঞজাহানের জীবনসংঙ্সিষ্ট কিছু লিখলে তাহ! 
অেষ্ঠ রচন! ন! হইবার সম্ভাবনা] । 

আমরা যদ্দি আধুনিক হিন্দস্থানী পঞ্জাবী নেপালী 
প্রভৃতি সমাজ সংপৃক্ত কিছু লিখিতে চাই, তাহা হইলে 
অদ্ধান্থিত ও গ্রীতিমান্‌ এবং সহাম্ৃভৃতিসম্পন্ন হইয়া লিখিতে 
হইবে। দে দেখিব না, দেখাইব না, তাহা নাহ। 
কিন্ত কেবল নাক পিঁটুকাইয়া৷ ও মুখ ভ্যাংচাই*। কথন 
কোন বড় সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। যে উত্তর-ভারতে 
ব্যাস বাল্সীকি জনক বুদ্ধ অশোক জন্মিয়াছিলেন, যেখানে 
উত্তরকালে নানক কবীর তুলসীদাস গুরুগোবিন্দের 
আবির্তাব হইয়াছিল, তথায় এখন শ্রদ্ধা করিবার, ভাল- 
বাসিবার, আনন্দ পাইবার, কিছু নাই, ইহা হইতে পারে 
না। নিশ্চয়ই এইসব দেশে এখনও শ্রদ্ধ। করিবার ও 
ভালবাপিবার জিনিষ ক্মাছে। নিশ্চয়ই এখানে সাধারণ 
অনগণের মধ্যে মানব-হপ্য়ের সদ্গুণাবলী বিদ্যমান 
আছে। কেবল এখানকার বাহ্গ্রকতিতে, কেবল 
এখানকার অতীতসাক্ষী ধ্বংসাবশেষ বা এখনও-বিদ্যমান 
মানবের কীর্তিসমূহে নহে, পরস্ত বর্তমানে-জীবিত মানব- 
মণ্ডলীর মধ্যেও বিধাতার লীল1 প্রকট হইতেছে, 
তাহাদের মধ্যেও তিনি নিজ সত্য হ্বন্দর শিব রূপ 
প্রকাশ করিতেছেন । 

আমর যত আমাদের অবাঁঙালী প্রতিবেশীদিগকে 
শ্র্ধ। ও গ্রীতি দিয়া, সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া, আপনার 
জন মনে করিয়া, প্রবাসে আনন্দ পাইব, বাংল! সাহিত্য 
সাক্ষাৎ- ও পরোক্ষতাবে তত সমৃদ্ধ হইবে। 

যে ভাষায় যত লোকে কথা বলে, তাহার সাহিত্য তত 
বড় হইবার সন্ভতাবমা। যে সাহিত্য যত লোকে পড়ে, 
তাহার সমৃদ্ধি বাঁড়িবার তত সম্ভাবনা । এখন বাংলা 
গ্রায়পাচ কোটি লোকে বলে। ইহায়! .বাঙালী। 


৫ম সংখ্যা ] 


শাস্ছি সিসি সি ৩ 


কিন্তু শিক্ষিত আসামী ও ওড়িয়া মাত্রেই বাংল! বলিতে 
ও পড়িতে পারেন । অনেক শিক্ষিত বিহারীও পারেন। 





সমগ্র আসামে ও ওড়িযাতে বাংলার গ্রচলন হইবার . 


সম্ভাবনা খুবই ছিল? রাজনৈতিক কারণে তাহ হইতে 
পারে নাই। কিন্তু বঙ্গীয় শিক্ষ। জ্ঞান ও সভ্যতার অলক্ষিত 
প্রসার ও ব্যাপ্চি দ্বারা অনেকটা! কাজ হইতেছে। সমগ্র 
বিহারেও বাংল! সাহিত্যিক ভাষ। হইতে পারিত। ন! 
হওয়ার মূলে রাজনৈতিক কারণ আছে? কিন্তু ইহার জন্ত 
আমাদের শ্রদ্ধা ও গ্রীতির অভাব, সহানুভূতিপুর্ণ 
ব্যবহারের অভাবও যে কিম্ৎপর্িমাণে দায়ী, তাহা 
অন্বীকার কর! যায় না। হিন্্ী না হইয়া বাংল! কেন 
বিহারের সাহিত্যিক ভাষ| হইতে পারিত, তাহার কারণ 
বলিতেছি। ১৯০১ এর সেম্সদ্‌ রিপোর্টের এম ভলুমের 
৩১৮ পৃষ্ঠায় আছে ₹-- 
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তা ছাড়া, ইহাও সকলেই জানেন, যে, মৈথিলী 
অক্ষর ও বাংলা অক্ষর মূলে ঠিক এক | বিদ্যাপতিকে 
মিথিলার লোকেরা ও আমর! উভয়েই নিজেদের 
কবি মনে করি। অতএব, হয় বিহান্বী ভাষাই বিহারের 
লাহিত্যিক ভাষা হইয়া পুস্তকে সাময়িক পত্রে 
খবরের কাগজে শিক্ষালয়ে আদালতে ব্যবহৃত হওয়া 
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প্রবাসী বাঙীলীদিগের' শ্রতি আমার নিবেদন 


৪৯৭ 


পাস পাস্তা সপ পাস সস ও পচ এটি সিটি সিএিপক তি ও ভিসি পিসি টানি পা সি লস প্রি ২৯ শিস পি, সি 


স্বাভাবিক ছিল? নতুবা বাংলারই এস্থান পাওনা ছিল। 
কিন্তু হিন্দী এঁ স্থান পাইয়াছে। ইহার জন্য রাজনৈতিক 
কারণ দায়ী; আমরাও কিছু দ্বায়ী। যাহা হউক, 
বঙ্গীয় শিক্ষা জ্ঞান ও সভ্যতার অলক্ষিত প্রসার- ও 
ব্যাপ্চি-প্রযুক্ত, এখনও বাংলা সাহিত্য পাঁচ কোটি 
অপেক্ষা অনেক বেশী লোকেক দ্বারা অধীত হইতে 
পারে । তাহাতে উদ্ধার শক্তি ও সমৃদ্ধ বাড়িবে। 
আমরা বাংল! সাহিত্যে যত আত্মিক শক্তি নিয়োগ করিয়া 
ঘত গভীরতা, উদারতা, গাম্ভীধ্য, শক্তি, আনন্দ উদ্ধীতে 
নিহিত করিতে পারিব, উহ]! তত বড় সাহিত্য হইবে। 
তা ছাড়া, আমর] নিজ নিজ জীবন ও কাধ্যের দ্বারা 
যত বেশী অবাঙালী লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি ও সহাহ্ভৃতি 
আকর্ণণ করতে পারিব, আমাদের সাহিত্যও তত বেশী 
লোকের আদরের জিনিষ হইৰার সম্ভাবনা । কিন্ত শ্রন্ধা, 
প্রীতি ও সহানুভূতি অপরকে ন। দিলে অপরের শ্রদ্ধা, 
প্রীতি ও সহানুভূতি পাওয়া যায় না। অতঞব আমরা 
যর্দ বাংল! সাহিত্যের মঙ্গল চাই, গ্রসার চাই, প্রতিষ্ঠা 
ও শক্তি ও প্রভাবের বৃদ্ধি চাই, তাহা হইলে মনে 
রাখিয়া চলিতে হুইবে-_ 

"অগ্নং নিজঃ পরে! বেতি গণন। লখুচেতসাম্‌। 

উদ্বারচরিতানাস্ত বন্থুধৈব কুটুম্বকম্‌ ॥% 

“লঘুচেত1 লোকের! মনে করে অমুক আমার আপ্নাঁর 
জন, অমুক পর? কিন্তু উদারচরিত ব্যক্তিগণ পৃথিবীর 
সকলকেই আত্মীয় মনে করেন ।” 
£ই পৌধ। ১৩৩০ । 
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৩। 


[ এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত ফোটোগ্রাফং এলাহা, 
বান্দর ফোটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত ভি এন্‌ রায় কর্তৃক গৃহীত 
এবং তাহার সৌজস্তে গ্রাপ্ত। ] 


স্ত্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


৫৯৯৮ 


ছু 
শি ধরি সরস ৯ তি রি টি শি সিসি 





প্রবাসী--ফাল্তন, ১৩৩৩ 


সরস পরপর সরস টস তত পর ৬ এ সরা টি সিল 


/ ২গশ ভাগ, ২য় খ 





বেনো-জল 


বাইশ 

বিনম্ব-বাঁবুর বাড়ী ছেড়ে রতন পাগলের মতন বেরিয়ে 
এল। 

তখন বেলা তিনটে হবে। 
করুছে। সমুদ্রের তীরের বালি তেতে আগুন হ'য়ে 
উঠেছে। কিন্তু সেই অগ্নিকণাচুর্ণের মতন বালুকা- 
রাশির উপর দিয়েই রতন হন্-হন্‌ ক'রে এগিয়ে চল্ল-_ 
তার মনের অবস্থা তখন এমনি আশ্চধ্য যে, কোন- 
রকম জালা-যন্ত্রণাই সে বুঝতে পারুলে না, বা আমলে 
আন্লে না! 

আনন্দ-বাবুর বাড়ীর সামনে এসে, অভ্যাসমত সে 
থম্‌কে দাড়িয়ে পড়ল। বাড়ীর ভিতর থেকে একটা 
এস্রাজের হুর ভেসে এল--রতন বুঝলে, পূর্ণির্! 
বাজাচ্ছে। মিনিটখানেক সেইখানে দীড়িয়ে থেকে, 
আবার সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল্ল। 

সমুদ্রের ধারের সর্বশেষ বাড়ীখান! যেখানে: গ্রাড়িয়ে 
দাড়িয়ে স্তন্ধভাবে রোদ পোয়াচ্ছে আর নীল জলের 
অশ্রীস্ত উচ্ছ্বাস শুন্ছেঃ রতন ক্রমে সেইখানে এসে 
পড়ল) বাড়ীখানার অবস্থ। দেখেই বোঝা! গেল, 
অনেকদিন থেকেই সেখান। খালি পড়ে আছে। 'তারই 
পিছনে গিয়ে রতন নিজের মোট নামিয়ে, তার উপরেই 
ধুপ ক'রে বসে পড়ল। : 

একটা! অভাবিত সত] ভার মনের ভিতরটা একেবারে 
ওলট-পালট ক'রে দিয়েছে! অবশ্ঠ, এর আগেও মাঝে 
মাঝে নানা কারণে এই লত্যটাই অস্পষ্ট আব ছায়ার 
মতন তার মনের কোণে ফোণে উকিঝু'কি মেরেছে 
বটে, কিন্তু এমন নিশ্চিতভাবে সে তাকে আর 
কোনো দিন বুকের মাঝে অনুভব করেনি ! 
এখনো বারংবার সে নিজের পায়ের কাছে সেই 
যাতনা-বিকৃত অশ্র-সিক্ত মুখখানিকে দেখতে পাচ্ছে, 
জার সেই আর্থস্বরও তার কানের কাছে থেকে থেকে 


চারিদিকে রোদ ঝাঁঝা 


আজ 


ধ্বনিত হ'য়ে উঠছে-_“আমাকে ছেড়ে আপনাকে আমি 
কোথাও যেতে দেব না!” 

ভালোবাসে, ভালোবাসে,_-হুমিত্র। তাকে 
ভালোবাসে! আর এ ভালোবাসা এমনি প্রবল যে তার 
সঙ্গে সে পৃথিবীর সর্বস্ব ছেড়ে চ'লে আস্তে পারে। 

এমন বিপুল ভালোবাসা তার এটুকু তরুণ প্রাণের 
মধ্যে কি ক'রে ধর্ল--সমুক্রের উচ্ছাস কি এতটুকু 
পাত্রের ভিতরে ধ'রে রাখা যায়? এ প্রেমকে গ্রহণ কর! 
ত দূরের কথা--ধারণা করার শক্তিও যে তার নেই! 
তাই সে স্থমিত্রার স্থমুখ থেকে পাগলের মতন ছুটে 
পালিয়ে এসেছে! 

কল্পনায় স্থমিত্রা যা সহজ ভেবেছে বাস্তব-জীবনে 
তা কত অসম্ভব, কত অসঙ্গত! সবে এই তার প্রথম 
যৌবন, নিশ্চিন্ত জীবনের মধ্যে সংসারের কঠোর দণ্ডের 
আঘাত কখনো সে দ্বপ্পেও অনতব করতে পারেনি, 
তাই মনের ঝোকে এত সহজে বল্তে পারুল, তার 
সঙ্গে সে বাপ-মাকে ছেড়ে চ'লে আস্বে ! সমাজকে যে 
চেনে সেই-ই জানে--এ কত বড় ভয়ানক প্রস্তাব! এমন 
প্রশ্তাবে সে কি রাজি হ'তে পারে? পালিয়ে আস! ছাড়া 
তার পক্ষে উপায় কি? 

রতন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করুলে, জীবনে আর কথনো৷ 
সেম-পরিবারের ছায়াও মাড়াবে না। নিজের ব্যবহারের 
জন্য অনুতপ্ত হয়ে বিনয়-বাবু যদি কোনদিন তাকে ফের 
আহ্বান করেন, তা হ'লেও সে আর ফিরেঃ যাবে না। 
কারণ সুমিত্রার সঙ্গে ভার মিলন অসম্ভব! স্থমিত্রা 
ধনীর মেয়ে, আর সে পথের ভিখারী ! কাঞ্চন-কৌলীন্তেয় 
মধ্যে প্রেম কি তার খেলাঘর বাধতে পারে? এতে 
বিনয়-বাবুও রাজি হবেন না, সেও নয়। যে নিজের 
পেট চালাতে মা! পেরে আত্মহত্যাকেও কামনা করে, 
বিবাহ যে তার পক্ষে কল্পনাতীত বিলাসিতা ! 

বালিকা] স্থমিদ্রা! তার এ পপ্রম প্রথম বসন্তের 
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উদ্দাম খেয়াল মাত্র--কিছুদিনের অনর্শনে তার এ 
খেয়াল কোথায় মিলিয়ে যাবে, তখন আজকের এই. 
দুর্বলতা হয়ত তার নিজের কাছেই ছুঃস্বপ্র বলে মনে 
হবে! পালিয়ে গিয়ে এই ছুঃস্বপ্ন থেকে তাকে মুক্তি 
দিয়েছে বলে ভবিধাতে সে মনে মনে রতনকে নিশ্চয়ই 
ধন্তবাদ না দিয়ে পারুবে না! 

কিন্তু সেও যে ক্কুমিন্রাকে ভালোবেসেছে! এ প্রেম 
এতদিন সে সন্তর্পণে অন্তরের অন্তরালে গোপন ক'রে 
রেখেছে, এক মুহুর্তের জন্তে চোখের ভাবেও ত৷ প্রকাশ 
হ'তে দেয়নি-_কারণ ভালোবেসেই সে স্থখী ছিল, 
সুমিত্রাও যে তাকে ভালোনাসে, এ সে জান্ত না! 
স্থমিজ্জাকে- কখনো পাবে না বুঝেও তার মন আজ এই 
ভেবেই খুসী হয়ে উঠল-_স্থুমিত্রাও তো! তাকে ভালোবাসে, 
তাই-ই যথেষ্ট _তাই-ই যথেষ্ট ! সে দুরে দুরাস্তরে চলে 
যাবে, এ জন্মে আর কখনে। স্থমিত্রাকে দেখ তে পাবে না 
'তবু সে তার স্বতিকেই নিরন্তর পূজা করুবে-_যেমন 
ক'রে পুজা করে অন্ধ তক্ত; দেবীপ্রতিমাকে চোখে না 
দেখেও! 

হঠাৎ রতনের চোখ পথের উপরে পড়, দুর থেকে 
কে একজন লোক এইদ্রিকেই আস্ছে--পরনে তার 
সাহেবী পোষাক । রতনের মনে হ'ল, তাকে মিঃ 
চ্যাটোর মত দেখতে ! মে তখনি উঠে" দাড়াল এবং 
মোটট! তুলে? নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে 


যথাসময়ে &্রেশনে এসে রতন ভাবতে লাগ্ল, এখন 
সে কোথায় যাবে? কল্কাতায় ?......না, কি হবে আর 
সেখানে গিয়ে, কি টানে আবার সেই কল্কাতায় যাবে? 
তার পঙ্ষে এখন সব দেশই সমান! খানিক ভেবে রতন 
ঠিক করুলে, দিন-কতক মান্দ্রাজের দিকেই বেড়িয়ে আসা 
যাক্‌--ভাগ্য-দেবতা সেখানে আবার তার সঙ্গে নতুন 
কি খেলা খেলেন, পরথ ক'রে দেখতে ক্ষতি কি? 

রতন টিকিট-ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল, কিন্তু দু'পা! 
: এগিয়েই সচমকে থম্‌কে লাড়িয়ে পড়ল ! সে স্পষ্ট দেখ তে 
পেলে, টিকিট-ঘরের সামনে ঈড়িয়ে রয়েছেন 
বিনয়-বাবু, আনন্দ-বাবু আর পূর্নিম! ! তারা যে তাকেই 


বেনোস্জল 
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ধরৃতে এখানে এসেছেন, একথা বুঝ.তে তার বিলম্ব হ'ল 
না। সেতখনি একরকম দৌড়েই ষ্টেশন থেকে বেড়িয়ে 
পড়ল। তার পর পথের উপর দিয়ে হন্‌ হন্‌ ক'রে এগিয়ে 
চলেছে, হঠাৎ পিছন থেকে কে তার একখান! হাত চেপে 
ধ'রে ব'লে উঠ.ল--“রতন, রতন 1” 

এত ক'রেও ধর! পড়ল ভেবে রতন ভতাশভাবে 
ফিরে দাড়াল, কিন্তু তার পরেই সবিন্বয়ে সে ঝলে 
উঠ ল--“একি তুমি, অক্ষয় 1” 
“কি আশ্চধ্য দেখ|! এত তাড়াতাড়ি কোথাস্ 
যাচ্ছ ?” | 

সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে রতন বল্লে, 
“অক্ষয়, তুমি এখানে কোথেকে ?” 

-“আমি যে কটকেই কাজ করি। একদিনের 
জন্যে পুরীতে এসেছি, কালকেই ফিরে যাব। কিন্তু তুমি 
এখানে কেন? মোট ঘাড়ে ক'রে যাচ্ছই বা কোথায়?” 

--“মান্রাজে |” 

-মান্রাজে ? কেন, সেখানে চাক্রি-টাকৃরি কিছু 
কর নাকি ?” 

-না। জানই ত অক্ষয়। চিরদিনই আমি 
বোহিমিয়ান্‌, ছুনিয়ায় নিজের মনের খেয়ালে একলাটি 
ঘুরে? বেড়াবার ছুটি পেলে আমি আর কিছুই চাই না-_. 
মান্্রাজে যাচ্ছি নিরুদেরশ হয়ে ।” 

অক্ষয় বিশ্মিত-স্বরে বল্‌লে, “সে কি হে রতন! তৃমি 
কি এখনো বিবাহ করনি, তেমনি একৃলাই আছ ?* 

"বিবাহ ? ভগবান্‌ করুন, ও প্রবৃতি যেন আমার 
কখনে। না হয়, বিধাতা যখন একুলাই আমাকে পৃথিবীতে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন, তখন বুঝতে হবে যে তার একাস্ত 
ইচ্ছা এই, আমি যেন একুলাই থাকি। এক্‌ল| থাকার 
কত্ত আনন্দ তা কি তুমি জান, অক্ষয় ?* 

--"খুব জানি, তোমার চেয়ে ভালো। ক'রেই জানি ।* 

--”কি ক'রে তুমিও কি এখনে। একলা আছ?” 

--না, একুল। থাকলে আমি একাকিত্বের আনন্দ 
এমন ক'রে বুঝতে পার্তুম না । একলা! থাকার আনন্দ 
মানুষ প্রথম বুঝ তে পারে বিবাহ ক'রে, দোকুল! হ'য়ে ।* 
--"আমি কিন্ত ও-সত্যটি বিবাহ না ক'রেই বুঝতে 
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পেরেছি । - তাই “আমি : এক্‌ল। -চলেছি এ ভষে!' 
আযার.জীবন কয়েদীর জীবন নয়, আমি বাতাসের মতন 
আধীন, আর এই বিশ্ব আমার স্বদেশ !” 

.. প্রতন, তুমি দেখছি ঠিক তেম্নিটিই আছ, 
একটুও বদ্লাওনি। কিন্তু ছন্নছাড়ার মত এমন দেশ- 
বিদেশে ছুটে” বেড়ান, সেইটেই কি বড় ভালো ?” 

. -প্বল্লুম ত, আমার দেশ-বিদেশ নেই_- 

“সব ঠাই মোর ঘর আছে, আমি 
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া ! 

দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি 
সেই দেশ লব যুঝিয়া 1 * 

. ছজনে চলতে চলতে অনেক দূর এগিয়ে পড়েছিল । 
ক্ষয় বললে, "বেশ, তা হ'লে আপাততঃ কটকে আমার 
€খানে গিয়ে দিনকতক ঘর বাঁধবে চলে। না! কতকাল 
তোমাকে দেখিনি, আজ তোমাকে পেয়ে আমার ভারি 
আনন্দ হচ্ছে!” 

রতন বল্লে» “তা! হ'লে আমাকে পেয়ে খুনি হয়, 
পৃথিবীতে এমন বন্ধু আমার এখনে! আছে! ভাই অক্ষয়, 
তোমার প্রস্তাবে আমার কোনই আপত্তি নেই।” 
__এতবে আজই আমার সঙ্গে এস। তোমাকে আমি 
ছাঁড়ব না, তুমি অনায়াসেই আবার ডুব মারুতে পার।” 
রতন হেসে বল্লে, “এ প্রস্তাব আরো! ভালো। 
কারুণ পুরীর বাসা আমি তুলে' দিয়ে এসেছি ।”.*-.** 
অক্ষয় আর রতন বাল্যবন্ধু-স্কুলে ও কলেজে একসঙ্গে 
মাঝে অনেকদিন ছাড়াছাঁড়ির পর এই ভাদের 


পড়েছে। 
প্রথম দেখা । 
তেইশ 
একটি মানুষের অভাবে আনন্দ-বাবুর- আর পুরী 
ভালো লাগছে না। 


: .এমাহ্ষটির ভিতরে যে কি মধু ছিলঃ--তার সঙ্গে যে 
একবার মিশেছে আর.সে তাকে ভুল্‌্তে পারেনি । গানে 
গল্পে, আলোচনায় ও নির্ভীক স্পষ্ট মতামতে সকলকেই 
মে মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল, প্রাবাসের দীর্ঘ অরকাশকে মধুর 
ক'রে তুলেছিল, হঠাৎ আজ মাঝখান থেকে অবৃশ্ত হয়ে 
সরুলের মনকেই সে বিমর্ষ ক'রে দিয়েছে | 
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ভালা 


রতন চলে' যাওয়াতে 'আনন্ব-বাবুর মনে হল, তিনি 
যেন এক নিকট আত্মীয়ের অভাব অন্ৃভব কর্ছেন। 

সেদিন মেয়েকে ডেকে তিনি বল্লেন, “পুর্ণিষা 
আমার আর পুরীতে থাকৃতে ইচ্ছে নেই।” 

পূর্ণিমা বল্‌লে, “আমারও নেই, বাবা!” 

--কেন মা?? 

-_-“দিনগুলো৷ ভারি একঘেয়ে লাগ ছে !” 

- “লাগবেই ত মা, রতন নেই--এই একঘেয়ে 
দিনগুলোকে বিচিত্র ক'রে তুলবে কে? ছি, ছি, এখন 
অন্তায় করে' তাকে তাড়ালে ৷” 

_-“বিনঘ়-কাকা ত তাকে এমন কিছু বলেননি, 
র্তন-বাবু যে নিজেই ভুল বুঝে” চলে? গেছেন, বাবা.” 

_ “না, এব্যাপারে বিনয়ের ততট1 দোষ নেই বটে ! 
আমি বেশ বুঝছি, রতনের বিরুদ্ধে একটা রীতিমত 
ষড়যন্ত্র হয়েছে । 

- প্ষড়ঘন্ত্র ? সে কি, বাবা ?” 

-_-গনথঁ, ষড়যন্ত্র । এ এ চ্যাটো আর কুমার বাহাদুরের 
কীর্তি না হয়ে যায় না। তার] রতনকে দু'চোখে দেখতে 
পার্ত না। বিনয়ের উচিত ছিল, রতনকে কিছু বল্বার 
আগে আমার সঙ্গে পরাম্শ করা । রতন অভিমানী ছেলে, 
একটুতেই আহত হয়, কাজেই বিনয়ের সামান্য ইঙ্গিতও 
সে সহ করতে পারেনি ।” 

পূর্ণিমা। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্লেঃ “কিন্ত 
আমাদের সঙ্গে দেখ না ক'রে চ'লে যাওয়া কি রতন-বাবুর 
উচিত হয়েছে বাবা?» 

--মা, তুষি.রতনকে বুঝতে পারনি । সে যে 
গরীব, আর গরীবরা যে ধনীদের আলাদ। জাত ব'লে মনে 
করে! সে ভেবেছিল, আমার এখানেও সে ভালো 
ব্যবহার পাবে না, কিন্ত এই ভেবে আমি অবাক্‌ হচ্ছি, দে 
গেল কোথায়?” 

-"আমার ত মনে হয় তিনি কল্কাতায় গিয়েছেন। 
কিন্ত বাবা, তার সম্বন্ধে যে-সব কথ। শুন্ছি--” 

আনন্ব-বাবু বাধ! দিয়ে উত্তেজিতভাবে বল্লেন, “গব 
মিথ্যে, সব মিথ্যে! এ-সব কথার এক বগও আমি বিশ্বাদ 
করি না।. পুলিশ নিশ্চয় ভূল ক'রে তাকে ধরেছিল, | 


৫ম সংখ্য। ) 


ভাই তাকে ছেড়ে না দিয়ে পারেনি । এমন ভূল তো! 
পুলিশ আকৃসারই করছে 1” 

পূর্ণিমা বল্‌লে, “আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা! 
বাবা, কবে আমর] কল্কাতায় যাব ?” 

-এই.হপ্তাতেই । কিন্তু কল্কাতায় গিয়েও রতনকে 
কি আর দেখতে পাব?” 

পৃর্ণিমা উদ্ধিগ্নমুখে বললে, “কেন, বাব। ?” 

আনন্দ-বাবু বল্লেন, “প্রথমত, সে হয়ত কল্কাতাম় 
যায়নি। তার পর, কল্কাতায় গেলেও সে যদি আর 
দেখ! না৷ দেয়? জানিস্‌ ত মা, রতনের দারিক্র্যের জাক 
কতটা বেশী! অর্থকষ্টে পশ্ড়ে সে আত্মহত্যা করতে 
গিয়েছিল, তবু ধনী মাতুলের গলগ্রহ হ'তে রাজি হয়নি! 
এই দারিজ্র্ের জাকেই সে হয়ত আর আমাদের 
ছায়াও মাড়াবে না।” 

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে, তিনি ছুংখিতভাবে পূর্ণিমার 
মাথার উপর একখানি হাত রেখে বল্লেন, “কিন্ত রতনকে 
মামি ত ছাড়তে পারুব না, আমি যে তোকে তার 
হাতেই দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই 1” 

পূর্ণিমার মূখ লজ্জায় রাঙ! হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি সে 
ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাচল। 

কল্কাতায় যাবার আগের দ্রিনে পূর্ণিমা, সেন- 
পরিবারের সঙ্গে দেখ! করতে গেল । 

সেন-গিক্নী ও স্ুনীতির সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তার 
পর পূর্ণিম! জিজ্ঞাসা করুলে, “কাকী-মা, স্থুমিত্রাকে দেখতে 
গাচ্ছি না কেন?" 

সেন-গিরী বল্লেন, “আজ কদিন থেকেই স্থমি'র 
শরীর ভালো! নেই, দিন-রাত বিছানাতেই শুয়ে থাকে, 
ধর থেকে বেরুতে চায় না। যাঁওনা, তার সঙ্গে দেখ! 
করে এস, পাশের ঘরেই আছে।” 

পাশের ঘরে গিয়ে পূর্ণিমা দেখলে, বিছানার উপরে 
বসে স্মিত! জান্ল! দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। 
তার আ-বীধা চুলের বেণী পিঠের উপরে লুটিয়ে পড়েছে, 
মাথাটা উত্বখুস্ক রুক্ষ,__মুখের ভাব বিমর্ষ 


না বল্লে, পস্থমিত্রা, কাল আমরা কল্কাতায় 
যাঁচ্ছ।” | 





৭৩ 


বেনো-ন্ধল, 


সাপরীসমিত 





৬০১ 


৬০ সা স্াস্পস্িপীস্সিলস্সি স 





স্£টকেন ?” 

-পপুদ্বী অর ভালো! লাগছে ন1।” 

--"বতন-বাবু তোমাদের চিঠি লিখেছেন ?” 

স্্না।” 

স্থমিত্র 'তীক্ষদুষ্টিতে পূর্ণিমার 
তাকিয়ে রইল। 

পূর্ণিমা বল্‌লে, “রতন-বাবু চিঠি লিখলে তোমাদেরও 
লিখতেন ।” 

স্থমিত্রা বল্লে, "তোমরা থাকতে তিনি আমাদের 

চিঠি লিখবেন কেন?” 

স্থমিত্রার কথার অর্থ পূর্ণিমা কিছুই বুঝতে না পেরে 
চুপ ক'রে রইল। 

স্মিত্রাও আর কিছু বল্লে না। 

পৃর্ণিম। বল্‌্লেঃ “তোমার কি অসুখ হয়েছে, হুমিহা ? 
কণারক থেকেই ত তোমার শরীর ভালে! নেই 
দেখ ছি।” 
স্মিত ম্লান হাসি হেসে, অন্তমনক্কের মত্তন বললে, 
“ছু, কণারক থেকেই আমার অসুখ স্থুরু হয়েছে ।* 

_-“অস্থখট। কি?” 

জানি না।” 

পূর্ণিমা আরে খানিকক্ষণ বঃসে রইল, কিন্তু স্থমিআ 
আর কোন কথ! কইলে না দেখে সে আন্তে আস্তে উঠে, 
দঈড়াল। 

হুমিন্ত্া বল্লে' প্চল্লে ?” 

সই, আবার কল্কাতায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে। 
আশা করি তখন তোমাকে স্থস্থ দেখব ।” 

হুমিত্র! আবার একটু বিষাদ-মাথ৷ হাসি হেসে বল্লে, 
“তোমার সঙ্গে আর আমার দেখ! না হ'তেও পারে।» 

পূর্ণিমা বল্‌লে, “আজ তৃমি কি আবল-তাবল বকৃছ 
বল দেখি?” 

--"আবল-তাবল বক! আমার স্বভাব, ত। কি তুমি 
জবান না?” 

--*ও ম্বভাব বদলে ফেল। 
ভাই !” 


স্্পএস 


মুখের পানে নীরবে 


আমি এখন আগ্রি 


৬০২ 


সি 





পূর্ণিমা দরজার কাছ বরাবর গেছে, হুমিত্রা হঠাৎ 
তাকে ডেকে বল্ল, “ইঃ আর একট! কথা ।” 

পূর্ণিমা ফিরে দাড়িয়ে বললে, “কি?” 

-”কাছে এস।” 
। "পূর্ণিমা আবার হুমিত্রার কাছে দ্দাড়াল। 

হমিত্রা আচম্কা তার একখানা হাত 'চেপে ধরে' 
বললে, “আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?” 

পৃর্ণিমা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললে, "একথা কেন 
তুমি বল্ছ ?” 

-+*আমি তোমাকে বিশ্বাস ক'রে একটা কথা বল্ব। 
কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, সে-কথ তুমি অন্ত কারুকে বল্বে না ?” 

“আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করুছি।” 

-"কল্কাতায় গেলে তোমার -সঙ্গে নিশ্চয়ই রতন- 
'বাবুর দেরা হবে ।” 
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--পহতে পারে ।, ১ 

--"তা হ'লে রতন-বাবুকে বলবে, তিনি আমাকে যে 
অপমান ক'রে গেছেন, তার জন্তে এজীবনে আমি তাকে 
আর ক্ষমা করুব ন1!" 

--রতন-বাধু তোমাকে অপমান ক'রে গেছেন? 
এ কি কথা!” 

_-“আর-কিছু জান্তে চেয়ো না”--বলেই স্মিত্রা 
বিছানার উপরে শুয়ে পড়ে পা থেকে মাথা পর্য্যস্ত 
একখানা গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে ফেল্লে ! 

পূর্ণিমা নির্ববাক্‌ ও স্তপ্ভিত হ'য়ে সেখানে খানিকক্ষণ 
দাড়িয়ে রইল, তার পর ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে 
গেল। 

(ক্রমশ: ) 
_ শ্রী হেমেক্্রকুম।র- বায় 


“মাহে"নগর 


( পূর্ববানুবৃত্তি ) 


(৩) 

চারিটার সময় যখন আমর নির্দিষ্ট পাহারার কাঁজ শেষ করিল।ম 
তখন অ।মাদের জাহাজের সমস্ত নৌকাই চলিয়া. গিয়াছে । তাই আজ 
ডাঙ্গায় যাইবার জন্চ একট! দেপী ডোঙ্গ! ভাড়া করিতে হইল। 
এইসকল ডোঙ্গা। জাহাজের দড়ি-দড়। প্রভৃতি সরঞ্জামের জন্ত কতক- 
গুলা নারিকেল লইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছে। 

এই ডোঙ্গাট! লম্থ।, পাতলা, তীরের মতে! গঠিত, ও “থাম্থেয়াল” | 
(এইসব স্থিরয্যহীন নৌকাগুল। বাতাসের এক দম্কাতেই ভাঙিয় যায 
কিংব। উপ্টাইয়। যায়, তাই নাবিকেরা এইরূপ -নৌকাকে “থাম্খেয়াল” 
নৌকা! বলে)। এই ডোঙ্গাট। এরই মধ্যে জলে ভরিয়! গিয়াছে। 
ছোট ছোট উললপ্দী তরঙ্গ ঠেলিয়! কতকগুল। বোটিয়-দড়ের সাহায্যে 
তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে; যাইতে সবহদ্ধ এক 
ঘণ্টারও বেশী লাগিবে ।-- 

সেত আরে! খারাপ! যাই হোক আমি ত ডোঙ্গায় উঠিয়। 
পড়িলাম--বেশ যুৎ করিয়। বসিয়। লইলাম।-:এই চ1চাছোলা খোলট। 
এতট। চওড়। যে, কোনপ্রকারে বমিতে পারা যাঁয়। 
. আমর! খুব চীৎকার করিয়! যাত্র। করিলাম; বাযু-উৎক্ষিপ্ত জল- 
কণায় আমার কাপড় ভিজাইয়! দিল। কিন্তু কিয়দৃদুর গিয়াই মনে 
হইলসবো টিয়।-দীড়ীর। যেন কি ভাঁবিতেছে, তাহার! থামিয়৷ পড়িল। 
প্রথয়উহার! .ইচ্ছ!-হ্থখেই আমকে আরোহীরপে গ্রহণ করিয়াছিল, 
কিন্ত এখন, আরও বেশী দূরে যাইবার পূর্বে, তাহারা জানিতে 
চাহিল, আমি তাহাদিগকে কত টাক। দিব ।""' 

আমি যখন তাহাদিগকে এক টাকা দিব বলিলাম--.কিংব 


আরও বেশী, যদি তাহারা শীঘ্র দাড় টানিয়া! যায়, তখন তাহাদের 
উৎমাহের আর সীম! রহিল না । তাহার! আমার মাথার উপর 
একটা! ছাতা ধরিল, আমাকে হাত-পাখ। দিয়। বতাস "করিতে 
লাগিল--এমন-কি গান গ্াহিয়াও আমাকে আমোদ দিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিল। 

যে ভারতবাসী আমাকে "গান শুনাইবার ভার লইয়াছে, দে 
আমার মুখামুখী হইয়! উবু হুইয়। বসিল,_-আমার খুব কাছে_-খুবই 
কাছে-এত কাছে যে আমার আর নড়িবার-চড়িবার জে। নাই। 
আমর। ছুজনে জলের মধ্যে বসিয়! আছি সরু ডোঙ্গার শেবপ্রান্তে-_ 
হাটুতে হাটুতে ঠেকাঠেকি হইতেছে। 

যে-সকল ছোট ছোট ঢেউ আমাদের চারিদিকে নৃতা করিতেছে, 
আমাদের চোখ তাহাদের অপেক্ষাও নীচু; আমর! তাহাদের মধ 
ঘুরপাক দিতেছি ।--বেশ ঘনিষ্ঠভাবে বললেও “হয়। জলের উপর 
শুইয়! থাকিবার মতো, সম্তরণকারীর মতো, খুব নীচু হইতে এর ঢেউগুল! 
দেখিতেছি। এমন উদ্দ্বল রং--মনে হয় যেন নীলবড়ির রদ 
ঢালিয়। দিয়াছে । কখন-কখন ঢেউগুলা আমাদের সম্মুখে পর্ববতা- 
কারে আসিয়। ও-দিকৃকার হুন্দর হরিৎ রেখা কিযৎকালের জগ্ত 
টকিয়। ফেলিতেছে-_ এ হরিৎ রেখাই ভারতভূমি। 

ভারতবাসীর গানগুল! বড়ই দীর্ঘ, ক্রমাগত কিরিয়।-ফিরিয়া আরও 
হয়। বোটিয়-দাড়িরা জলের উপর দীড়ের আঘাত করিয়া। গানের 
সহিত সঙ্গত করিতে লাগিল। যতট| সম্ভব আমার কাছে সরিয়া 
আদিয়। রোকটা গান গাছিতে লাগিল, ধুব মুখব্যাদান করিয়া' 
শুভ্র দস্তর্পাতির শেষ পর্যন্ত প্রদর্শন করিয়! দে আমার মুখের সামনে 
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চাকার করিতে লাগিল। আমার গালের উপর তাহার নিঃখ্ব'স 
অনুভব করিতে লাগিলম--দেই: নিঃশ্বাস হইতে সর্পন্ুলভ এক. 
প্রকার মৃগনাভি-ধরণের গন্ধ. বাহির হইতেছিল। গানের কোন 
কোন অংশ গান নহে--দ্রুত ঝাকুনীর সহিত একপ্রকার হ।ক্‌-ডাকৃ। 
এই সময়ে খুব তাড়ীতাড়ি তাহার দাতে . দাঁতে ঠেকাঠেকি হইতে 
লাগিল--মনে হুইল যেন লোকট!| কাপিতেছে। এই সময়ে তাহার 
মুখের ভাবট| অতি ভীবণ হইয়। উঠে। দেখিতে হুগ্টা হইলেও, 
তখন তাহাকে একটা বড় বানর বলিয়। মনে হয়। 

আমার চির-অভ্য।স অনুমারে ছোট নদীতে প্রবেশ না করিয়া, 
_ সাগর-বেলাভূমিতে, তরঙ্গভঙ্গের মধ্যে, ধীবরদিগের যে গ্রামটি 
অবস্থিত, সেই গ্রামের সম্মুখে গিয়। ধীবরদের সহিত দেখা করিব। 
কিন্তু না, আজ দেখা কর! হইবে না"-বোটিয়া-দদাড়ের খুব সজোর 
আঘাতে আমর! বেশ ভ্রত চলিয়ছি-- নীল তরঙ্গের উপর ছুলিতে 
ছুলিতে চলিয়াছি। আমাদের মাথার উপর শূর্য্য স্বলস্ত কিরণ বর্ষণ 
করিতেছে ।*** 

তরঙ্গভঙ্গ।, বেলাতূমি! ভারতবাদীগ! আবার খুব হাক ডাক দিয়| 
সকলেই জঙ্গের ভিতর নামিয়। পড়িল; তাহাদের ডোঙ্গ।ট! ভাঙ্গার 
উপর আছড়াইয়। ফেলিল; সিঁড়ির গরাদের মতো! উহার! বানু 
বাড়াইয়া দিল, তরঙ্গফেলোচ্ছসের মধ্যে আমি লাফাইয়! পড়িলাম। 

সন্ধ্যা সাড়ে-পাচট।-1--হুধ্য এরই মধ্যে সমুদ্রের উপর ঢলিয়া 
পড়িয়ছে--নীচু হইতে তালতরুপুগ্র্দিগকে রশ্মিচ্ছটায় উদ্ভাসিত 
করিয়াছে। উহাদের দীর্ঘ ধুসর বৃস্তগুলার উপর যেন ভ্বলত্ত আগুনের 
প্রতিবিদ্ব পড়িয়াছে। আলোকট। বরাবরই সোনালি রঞ্চের 
হইয়। থাকে, কিন্তু এই সময়ে উহার রং রক্ত-রঞ্জিত সোনালি 
হইয়াছে; প্রভাতকালের ও দিনমানের সোনালি রং অপেক্গ! এবং আরও 
চমৎকার । আমাকে দেখিবার জচ্তচ বনভূমির নিয়ঙ্দেশ হইতে 
তিনজন 'লোক বাহির হইয়। আমার দিকে অগ্রসর হইল। গুত্র- 
শশ্রধারী ছুইজন বৃদ্ধ, বেশ মহৎভাববিশিষ্ট মুখগ্রী, আমাদের চার্চের 
সেন্ট দিগের মতে। পরিচ্ছন্ন ; আর একটি তরুণী, আবক্ষ-কণ্-অনাবৃত 
অপূর্ব নুন্দরী__ মাথার উপর একট! ফলের টুক্রী আছে। 

এই চমৎকার নাট্যদৃশ্তের ভিতর হইতে, এই হ্বর্ণোজ্ছল কিরণ- 
চ্ছটার মধ্য, খন তাহাদিগকে আসিতে দেখিলাম, তখন খুব হুদূর 
প্রাগৈতিহাসিক অতীত কালের কোন দৃণ্ত দেখিতেছি বলিয়! 
মনে হইল। এইরূপেই পূর্বকালে জগতের আদিমবুগে মূর্তি আমার 
কল্পনার চক্ষে প্রতিভাত হইত; উহ! কি সদর ও প্রশান্ত [-- 
সেই সময়ে জীব ও পদার্ঘনমূছের একট অপূর্ব দীপ্তি প্রকাশ পাইত-- 
যাহ। এক্ষণে আর আমর! দেখিতে পাই ন1। 

গোধুলি সময়ে, ছায়াষয় বীথি-পধে, বিনা-উদ্দেপ্তে ঘুরিয়া 
বেড়াইলাম। এইসব রাস্ত। গবর্ণ মেন্ট -হাস পর্য্স্ত- গিয়াছে । এই 
রবিবারের সায়াঙ্কে, এবং এই প্রায-যুরোপীয় অঞ্চলে, রবিবারের 
পোযাক পরিয়! লোকের! বেড়াইতেছে--হিন্ুদ্দিগের ফরামী পরিচ্ছদ, 
পূরষের। লক্ব।-কোর্ত। পরিয়াছে, রমণীর! পালক ও পুষ্পভূষিত টুপি 
পরিয়াছে। ইহ মনে করাইয়। দেয়--ফান্সের সমস্ত ছোট-ছোঁট 
শগরে, সায়ংকালীন “ভেস্পার”-উপাসনার পর স্বেচ্ছা-ভ্রমণ । এভারি 
আশ্চধ্য,-_সময়-বিশেষে, সকল দেশের মধ্যেই একট! সাদৃণ্ত ' দেখ। 
যায়। যেহেতু, সর্বত্রই ব্যাপারগুল! একই-রকমের, যেহেতু মানব: 
অতি এক, ও পৃথিবী কুক্র। 

যাহারা আপন-আপন কুটার হইতে বাহির হইয়!, মাছির মত 
আামার সঙ্গে লাগিয়া আছে সেইসব বালকদের মধ্য হইতে ছুই- 
ঈনকে বাছিয়৷ লইয়া, উহাদের সনির্বন্ধ প্রার্থনা অনুসারে, আমার 


পথপ্রদর্শকরপে উহাদদিগকে আমার কাছে-কাছে রাখিতে স্বীকৃত 
হইলাম। উহার! ছুই-ভাই-বয়স ১২ বংসর ; উহার! ফরাসী ভাবায় 
বলিল $--“দেখুন মহ।শয়; আমর1“ অনাথ, অত্যন্ত গরীব; আপনার 
যাহা ইচ্ছ! আমাদের কিছু-ভিক্গ! দিবেন, আমরা তাতেই সন্তষ্ট হব ।” 
ফরাসী বলে নিতান্ত মন্দ নয়; তবে বিনা, একটা অভূতরকমের 
ঝোঁক দিয়।, টানিয়।-টানিয়। উচ্চারণ করে। উহার বেশ ভত্র, এবং 
মনে হয়, বান্তবিকই খুব দরিত্র। পরিধানে গুধু ছেড়া কুটিকুটি 
থাটো ধুতি ।--এইস্থির হইল, উহার! আমার ভ্রমণ-পথে আমার 
সঙ্গে সঙ্গে চলিবে,--একঞজন আমার বাম'পার্থে, আর- একজন দক্ষিণ 
পার্ে--আমার প্রস্থানকাল 'পথ্যস্ত। 

এইসব বড়:বড় তাল গাছের তলায়, রাত্রি রাই দ্রুত আসিয়া 
পড়ে! এই একমাত্র রাস্তায়, এবং যে-সব পথ গবর্ণ মেন্ট, হাউসের 
কাছাকাছি গিয়াছে--সেই, রাস্তায়ও এইসব পথে, কাষ্ঠদও-প্রান্তে 
কতকগুল| পেটোল-তৈলের লগ্ঠন জ্বালান হইল। ইহাতে করিয়া 
ক্ষুদ্র ফরাসী নগরের এই অলীক সাদৃশ্ঠট। মাহে-নগরে যেন একট! 
পূর্ণতা লাভ. করিল--কেবল হরিৎশ্তামল শোভাসম্পদ্টা বিদেশী 
রহিয়। গেল। 

একরকমের বীথি আছে--খুব বড়; এখানে আলো! আ্বালান হয় 
না, এখনে! দ্বিনের আলে! আছে--কেনন। এই জায়গাটা! অস্তত ১৯ 
গজেরও বেশী চওদ়াঁ; যেন তালীবনের মধ্যে, খভুভারে কাটিয়া 
বাহির-কর! একট! ফাঁক! জমি। এই রান্তাটা ইংরেজ-অধিকৃত জমি 
পধ্যস্ত গিয়াছে। এই বৃহৎ রাস্তার ঠিক মীবখানে, পথ চলতি লোক. 
দের জন্য আলৈর মতে। একটা খুব সরু পথ ৷ (ছুই ধারের বাকি অংশে 
জলপূর্ণ প্লাবিত ধানের ক্ষেত।)--এবং আন্গ সারাহ্ছে এইখানে এই 
আলের পথে, মাহের লোকেরা খোল।-হাওয়ায় বেড়াইতেছে। ইহায়। 
তালীবনের নীচে অষ্টপ্রহর বাস করে; এইখানেই আসিয়! নিশ্চয়ই 
একটু তাজ! হইয়া! উঠে। এই গোধূলি সময়ে, এইসব 'ধানের ক্ষেত 
ফসলের পূর্বে আমাদের ফ্রান্সের ক্ষেতগুলা যেরূপ 'দেখিতে হয় 
কতকট। সেইরূপ দেখিতে । এই পদচারীদ্িগের মধ্যে অনেকেরই 
মুরোপীয় পরিচ্ছদ; তাই এইসমন্ত মিলিয়। পল্লীগ্রামের রবিবায়ের 
ভাবটা মনে আনিয়! দেয়। উৎপন্ন শন্তের মধ্যে আমাদের করাসী 
গ্রামসমূহে জুনম(সের দায়াহে যেক্পপ লোকের অলরভাবে পদ্চারণ 
করে, সেইরূপ পদচারণের কথ! স্মরণ করাইয়। দেয়। এই-দেখ, 
স্কুলের “ভগিনী” নামধেয় “ননেরাও" চলিয়াছে--উহাদের পিছনে, 
ভারতীয় ছোট ছোট মেয়েস্-ছুইজন-ছুইজন করিয়া সারি. বাঁধিয়া 
কারদাহুরস্তভাবে চলিয়াছে। আমি খুব কাছা'কাছি' উহাদের ভিতর 
দিয়া গেলাম--কেননা পাঁশে সরিবার পথ নাই। উহাদের ক্ষুঞ্র 
বক্ষদেশ ইহারই মধ্যে একটু গড়িয়া! উঠিয়াছে; সুন্দর শরীরের সমস্ত গঠন- 
ভঙ্গীও নিখুত হুন্বর। একে-একে সকলেই আমার দিকে চোখ 
তুলিয়া চাহিল।--হুন্দর চোখ কালে! অতলম্পর্শের ' মতে স্থগভীর। 
ধ চোখগুলি আমাকে যেন এই কথ! বলিতে লাগিল £-- . 

হাস্ব বলেই, আমর! বিজ্ঞ হয়েছি, লিনেন্‌ কাপড়ের টুপি 
মাথায় পরেছি ; হাস্ব বলে"ই কেনন। ও ত বেশীদিন টিকবে নাঃ 
আমাদের শরীরে নাচওয়ালী ও অগ্গারার রক্ত চল্ছে; অল্প সময়ের 
মধোই একটু বড় হ'য়ে উঠলেই আমর! “উড়ন্ত” ভাব ধারণ .কর্ব। 

উহার! বেশ নুশৃঙ্খলভাবে নিঃশব্দে চলিয়। গেল। দুর হইতে 
উহীর্দিগকেও আবার ননের মতে! দেখতে, হইল। এই বেচারী, 
“তগিনীরা" একট। ছোটখাটে। রকমের শোভা যাত্র। করিয়। চলিয়াছে 
স্দেখিতে ভারি মজার। কিন্ত কিছুকাল পরে এই মেয়েদের 
লইয়। উহার্দিগকে একটু ভূগিতে হইবে। 


৪৪ 
এই ফাক! জারগ।, যাহার ভিতরে আমর! পদচারণ। করিতে ছিলাম, 
ইহার প্রত্যেক ধারে তালীবনের সীমাপ্রাস্ত একট। জম্কালে! কালে 
পর্দার মতে! প্রদারিত--ধইথ।নে. ইহারই মধ্যে ঘনঘোর রাত্রি 
আমিয়।ছে, বিঝি-পোক। ডাকিতেছে ; আকাশের রংএ একট! অসাধারণ 
বেগ নী-আভা, যেন বাঙ্গালীর রং-মশাল জ্বালান হইয়াছে । এবং যে- 
লকল তার! ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, মনে হয় যেন লাল জমির উপর 
ছোট ছোট সবুগ্ধ আগুন। 

কাল, এইসব অঞ্চলে, আমার কতকগুলি বন্ধু জুটিয়াছিল ; 
আমি আজ আধার তাহাদের সহিত দ্বেখ করিতে আসিয়াছি। 
তালীবনের কিনারায়, ছুই বৃদ্ধ ভারতবাসীর কল! ও গরম-মশলার 
একটি ছোট্ট দেকান আছে। এইসকল জিনিষ তাহার্দের নিকট 
উহার বিক্রযন করিবে | লোকবসতি হইতে বিচ্ছিন্ন উহাদের ক্ষুদ্র 
গৃহের সম্মুখ দিয়! কেহই যাতায়াত করে না। উহাদের গৃহ এবং 
যেখানে কয়েকজন পদচারী রহিয়াছে নেই আল-পথের মাঝে একট! 
ধানের ক্ষেত। আমার ছুই নিত্যনঙ্গীর সহিত এইখানে উপনীত 
হইলাম; উহ্ারা আমাকে চিনিতে পারিল, এবং তখনি আমার 
আহারের জন্ত ভাল ভাল কল! বাছিয়! দিল। তাহার পর, দরজার 
সম্মুখে একটা মাছুরের উপর আমাকে বসাইল। ঝোলান ল্যাম্পট 
ছালান হইল। 

--ল্যাম্পটা তাবার এবং উচ্বার আকার-গঠন প্রাচীন-ধরণের--উহ! 
হইতে অনেকগুল। ডাল বাহির হইয়াছে ; মনে হয় যেন একট! 
তার! হবলিতেছে। 

' বড় বড় বৃক্ষের পাদদেশে এই অতিক্ষুত্ব নগগ্ভ কুটীরটি ধাপে- 
ধাপে উখিত মন্দিরের মত ছয়ট! প্রস্তর-স্তরের উপর স্থ(পিত। এই- 
সব ধাপের উপর আমার ছুই পথশ্রদর্শক আমার নীচে বসিল। এখন 
আর-কিছু দেখা যাইতেছে না। আলি-পথের উপর পথচল্তি লোক 
খুব বিরল হৃইয়! পড়িয়াছে-কেবল কতকগুল। অম্পষ্ট আকৃতি দেখ! 
যাইতেছে--কালে। কিংবা সাদা। আকাশে এখনো গোলাপী ও 
লোহিত রং রহিয়াছে; উপরে সমস্ত তারা জ্বলিতেছে। এবং এই 
আলোর উপর একসারি কালে! পালকের আকারে তালীবনের 
সীমাপ্রান্তট! যেন কর্তিত হইয়াছে । ধান-ক্ষেত্রের মধ্যে সর্বত্রই বিললীর 
রব শুন! যাইতেছে। বেশ একটু ঠাণ্ডা হইয়াছে। পতঙ্গ ও মশা 
আসিয়। ঝৌলান ল্যাম্পের চারিদিকে গুঞ্রন করিতেছে । লম্ব! 
হাতল-বিশিষ্ট একট! চামচ দিয়, সময়ে সময়ে ল্যাম্পে একটু একটু 
করিয়। নারিকেল তৈল ঢাল। হইতেছে । ওখান দিয়া প্রায় কেহই 
যাতায়াত করিতেছে না। জায়গাটা খুবই নির্জন হুইয়! পড়িল। 
ফিস্ত কতকগুলি ছেলে আমাকে দেখিতে আসিল; ইহার! কোথা 
হইতে বাহির হইল জানি না--নিশ্চয়ই আমাদের পিছনকার তালীবন 
হইতে। উহারা আমার দিকে চোখ তুলির ধাপের উপর আমার 
পায়ের কাছে বসিগ্প। প্রতি মূহুর্তে আরও ছেলে দলে দলে আসিতে 
লাগিল--নিঃশন্দে নগ্নপদে। খুব হাল্কা-ভাবে ছুটিয়।' আসিল। 
সাদা পরিচ্ছদ উহাদের শ্যামল অঙ্গের উপর, বাতাসে উড়িতেছে। 
বড় বড় নৈশ পতঙ্গের মতো, বড় বড় ফড়িংএর মতে উহার! 
আলিয়। বসিয়। পড়িল। এখন [প্রায় ২* জন--আমার নীচে সারি 
সারি বসি । তালতরুর দীর্ঘ কালে। কালে। পাখ। নৈশ আকাশকে 
কা্টিপ্লা বিভক্ত করিয়াছে এবং লাল আভাটুকু মরিয়! মরিয়া! শেষে 
এরঁ্ষেখারেই অস্তহিত হইয়াছে । তৃণভূমির উপর যেরূপ সাদ! ধোয়া 
জাঙ্গিক বেড়ায়--দেইরূপ একট! ঠাণ্ডা! বাম্প ধানের ক্ষেত হইতে 
উঠিক্সাঃরমন্ত বীখি-পথে প্রসারিত হইল। 

সেই ছোট ছেলেগুলি, আপনাদের মধ্যে, ভারতীয় ভাষায় খুব 
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আন্তে ফিদ্ফিস্‌ করিয়া কথ! কছিতে লাঁগিল-- নিশ্চয়ই আমাকে 
“দেখিয়। তাহাদের যে ধারণ! হইয়াছে তাহাই বলাবলি করিতেছিল 
তাহার পর আমি, বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমাকে চমক্‌ লাগাই্ধার 
জন্য কি একট! যড়যন্ত এ পরে পুরদ্থারম্বরূপ কিছু পদ 
চ।হিবে ।--ন। জানি বিষয়ট। কি? 

হঠাৎ উহাদের মধ্যে একজন--দ্শবৎসর মাত্র বয়স-_উঠিয়। 
দড়াইল, উপরে উঠিল, একটু কাশিল, যেন কি-একট! কবিত। 
আবৃত্তি করিবে; তাহার পর, . -টিয়াপাথীর মতে! মোটা কর্কশ হাসা- 
জনক ম্বরে সুরু করিল £- ১০ 

প্রবল যুক্তিই জেনো! যুক্তির প্রধান 
এখনি আমর। তাহ করিব প্রমাণ". 

ওঃ! সত্যই উহার! আষাকে চমক্‌ লাগাইয়! দিয়াছে। * এট। এরগ 
অপ্রত্যাশিত ও মজার যে, আমি যদি একল] ন| থাকিতাম, তাহা 
হইলে পাগলের মতো। হাসিয়া কুঠিকুটি হইতাম, কিন্ত আমি এখন 
একল।--মনে-মনেই হাসিলাম। 

এই আবৃত্তিট! আমার উপর কি কাজ করিয়াছে, তাহাই দেখিবার 
জন্য উচ্থারা আমাকে খুব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 

কবিতার বাকী অংশ উহারা জানে না;' তাই 8190 
১0এর মতো! একট। গানের গোড়াটা! শিশ_ দিয়াই হঠাৎ যেন খামিয়া 
পড়িল ; উহ্নাদের স্কুলে উহার। এঁ পধ্যস্তই শিখিক্মছে''*আমার বাচ্চা 
গাইড. ছুইজন আমাকে বলিল, ছুই চারি আন! পয়স! উহ্াদিগকে 
বকৃশিস, দিলে ভাল হয়। 

এই ছেলেগুলে। আমাদের ভাষার কথ। কহিতেছে, আমাদের 
দেশের লোক মনে কর! একট! সম্মানের বিষয় মনে করিতেছে-্-এটা! 
ভারি অদ্ভুত। 

আমি এখান হুইতে প্রস্থান কফরিলান | লোকালয় হইতে 
বিচ্ছিন্ন এই কালে! জায়গাটায় একটু বিষ্নত। আসিতে সুরু করিয়াছে, 
ত৷ ছাড়। এইসব পাথরের উপর বসিয়!, সাদ! পরিচ্ছদ পরিধান 
করিয়া, আমার একটু শীত বোধ হইতেছে । এইসব ক্ষুদে 
“ফরাসীদের” নিকট হইতে বিদায় লইলাম। উহার! আমার সঙ্গে 
সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল কিন্ত আমি আমার সেই শ্ুদে পা! 
ছুইজনকেই সঙ্গে রাখিলাম। উহার্দিগকে একটা-কিছু কাজে 
লাগাইবার জন্য, আমি উহাদ্িগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কাছাকাছ্ছি 
কোথাও কোন মন্দির দেখিবার আছে কিনা; আমি ত কোথাও 
একটি মন্দিয় দেখিতে পাই নাই। 

একটা মন্দির খুবই নিকটে .আছে। দিও রাত্রি, সেইখানে 
উহার আমাকে এখনি লইয়। যাইবে। এট। উহাদের নিঞ্জ ধর্ের 
মন্দির, “1155” মন্দির ( কেনন। এই বালক ছুইটি ন! খৃষ্টান, না- 
মুসলমান )1 ইহার! [1551 [153 জিনিষট! ক্রি, তাহা! না! জানার 
তাবট৷ আমার মুখে প্রকাশ পাওয়ায়' উহার খুব আচ হু 
এবং এই শবটি আবার পুনরাবৃতি করিল। 

আমাদের মাথার উপর ঝুকিয়৷ একট! কালে উচ্চ দেয়ালের 
মতো! ফাঠের তক্ত! ঝুলিতেছিল, প্রথমে আমরা তাহারই। কিনার! 
ধরিয়। 'চলিতে লাগিলাম। এক-প্রকার টিবির গড়ানে .' অংশের 
উপর দরিয়া চলিতে লাগিলাম । অন্ধকারের মধ্যে. আমাদের পা 
পিছলাইয়! মধ্যে মধ্যে ধানক্ষেত্রের জোলে! কাদার মধ্যে. বলিয়া 
যাইতেছিল। তাহার পর একট। সরু পথের মতে! একটা-কিছুর 
ভিতর দিয়া, একট! নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ.ফরিলাম ; আমর! 
তালতরুমণ্ডপের নীচে আসিয়া পড়িলাম--ঘোর প্লাত্রির মাথে-- 
নিছক রাত্রির মাঝে জসিয়! পড়িলাম। ঠিক যেরূপ শান্ত দ্বিমান্বু 


৫ম সংখ্যা ]. 
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শত 


ছুইট। ছোট কুকুর কোন অন্ধকে পথ দেখাইয়! লইয়া যায়, সেইরূপ 
আমার বাচ্চ। পাপ্ডাদ্য়ের প্রত্যেকেই আমার এক-একটা হাত ধরিয়। 
লইয়া যাইতে লাগিল। চোক বাঁধা থাকিলে কোনে। ব্যক্তি যেরূপ- 
ভাবে চলে, আমি সেইরূপ--ইতন্ততোভাবে পদক্ষেপে করিতে 
লাগিলাম। উহার খুব সাবধানে, দক্ষতাঁদহকারে পথের ঠিক 
মাঝধানে আমাকে রাখিয়। দ্িতেছিল | উহাদের নিজের পা 
কিনারায় বড় বড় গাছপালায় জড়াইয়৷ যাইতেছিল, অথবা! গর্তের 
মধ্যে ঢুকিয়! যাইতেছিল। এই নিবিড় পত্রপল্লবের মধ্যে, যেন একট! 
কি আমাদের সম্মুখ দিয়। পলাইয়। গেল। গির্গিট কিংবা পাখী 
কিংবা ঘুমাইতেছিল এমন কোন পণ্ড। আমাদের ভয় হইল। 
কখন কখন আমার মনে হইতেছে, ক্ষুদে পাণ্ীদ্বম একট। খুব সরু 
তক্তার উপর দিয়! আমাকে লইয়! যাইতেছে, অথচ উহাদের গা 
জলের মধ্যে বপ. ঝপ করিয়া পড়িতেছে। পথের উপর দিয়া! একটি 
সুর শ্োতম্থিনী বহিয়া যাইতেছে--তাহার উপর একট! ছোট সাঁকো । 
এরূপ যনখোর অন্ধকার যে, আমাক চোখ ধুজিয়। থাকিতে ইচ্ছ। 
হয়। ডালপাল্] তৃণের ফযাক্ড়া, আমার মুখের উপর যেন চাবুক 
মারিতেছে। আর সেই চিরস্তন মুগনাভিসিক্ত তপ্ত গদ্ধ,্-যাহ! 
মাটি হইতে উত্থিত হয় এবং বন জঙ্গলে প্রবেশ করিব।মাত্র যাহার 


দরুন একটু কষ্ট পাইতে হয়। 
উহ্বার। বলিল, আমর! আসিয়। পৌছিয়াছি। তখন আমি চাহিয়। 
দেখিলাম, এবং পত্রপল্পবের ভিতর দিয়া দেখিতে পাইলাম, 


অনেকটা আলো! ঝিকৃমিক্‌ করিতেছে, এমনভাবে কম্পিত হইতেছে 
যেন এখনি নির্ব্ধাপিত হইবে ।--এইসব আলোকরশ্মি এমন মিট্মিটে 
ধরণের, এরূপ ক্ষুদ্র যে, ননে হয় যেন কতকগুলি ক্ষুদ্র অনলশিখা 
কীটগাত্র হইতে নিঃহ্ত হইতেছে। তা ছাড় এই আলোগুলা বেশ 
সমানভাবে স্থাপিত; দেখিলে মনে হয় যেন একট! বড় দাবা- 
খেলার ছক্‌,স-যাহার প্রত্যেক কোণ জোনাকির আলোকে আলোকিত । 

উহারা বলিল--এই সেই মন্দির, ইহার সম্মুখ ধ ভাগ! এইব্নপ 
অদ্ভুতধরণে আলোকিত হইয়াছে। 

বনের ভিতরকার একটা পরিষ্কার ফাকা জায়গায় আমর৷ প্রবেশ 
করিলাম । উপর হইতে তারার আলে! নিপতিত হইতেছে । বনের 
ঘনঘোর অন্ধকার ও শ্বাসরোধী নিবিড়তার পর, মনে হইল, এই স্থানট। 
একটু যেন আরাম ভোগ করিতেছে । আমাদের সন্মুখেই মন্দিরটি 
রহস্তময় দীপালোকে আলোকিত, এই আলোক অননুভবনীয় নৈশ 
বায়ুর প্রত্যেক নিঃশ্বাসে কম্পিত হইতেছে এবং অবিরত নির্ববাপিত 
হইতেছে । এই মন্দিরটি অতি সামান্তরকমের, খুব নীচু, কীটদস্ট 
পুরাতন কাষ্ঠের একট। কুটার মাত্র। তক্তার দেওয়ালের ভিতর 
একপ্রকার লোহার চামচ, হাতলের দ্বারা, ঢুকাইয়া দেওয়া হয়. 
সমান-সমান অস্তরে,--ছাদ পর্যস্ত। প্রত্যেক চামচে তেল তরিয়া 
দেওয়! হয়, এক-একটা মোমের পল্তে এই তেলে ডোবানে! থাকে 
--তৃণ-বৃন্তের মতে। সরু । শেষে এই পল্তেট। পুড়িয়া যায় ।...... 

চারিদিকে জনমানব নাই, ভিতরেও কোন লোক নাই, কেননা 
বার অর্গল-বন্ধ। তবে কে আসিয়া, এম ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র আলোক- 
গুলি ম্বালাইয়! দেয়?--এইসব আলোকের পরমামু ত মনে হয়, 
কয়েক মিনিট মাত্র। কোন্‌ গুণ ক্রিয়াকাণ্ডের 'জগ্য, এইসব ক্ষণিক 
আয়োজন? আমার বাচ্চা-পাগ্ডারা এসম্বন্বে বেশী কিছু খবর 
দিতে গারিল না | উহার! শুধু বলিল :-_“সন্ধ্যার সময় প্রায়ই 
এইরকম কর! হ'য়ে থাকে ...বখন কিছু চাহিবার আবশ্যক হয়... 

টপট্গ করিয়। দীপগুল! নিবিয়া যাইতেছে; আবার এখনি 
কালে রাত্রি আসিক়া! গড়িবে। 


, মাহে শ্নগর:... 
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তাহার আগেই আমার বাচ্চার. আমাকে মন্দিরের . ভিতরট। 
দ্েখাইতে ইচ্ছ! করিল, মন্দিরের পুতুলগুল! দেখাইবে. বলিল। তখনি 
উহার] পুরাতন দরজাট। ঠেলিতে লাগিল-- দরজায় লে!হা-লকড়ে 
উহাদের আঙ্কুল ক্ষতবিক্ষত হইয়। গেল। দরজাট। প্রতিরোধ করিল 
-"কাজেই ছাড়িয়া দিতে হইৰে। দেওয়ালের মুমূ অলোগুল। 
ক্রমাগতই নিবিয়। যাইতেছে । এখন কি করা বায়? ভাল ভাল. 
পুভুল দেখান আর হইবে ন|। 

উহ্বার৷ বলিল---উহাদের বদলে, অন্ততঃ একটা পুরাতন পুতুল 
আমাকে দেখাইবে। এই পুতুলট! মন্দিরের পিছনে আবর্জনার 
মধ্যে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে; এটাও উহার আর খুিয়া পাইল 
না*..আ! এই যে,*.আমি পুতুলট। দেখিতে পাইয়াছি, অন্তত এইরূপ 
পুতুল বলিগ়াই এমুমান করিতেছি; একটা ভীষণ দৈত্যের আকৃতি 
এখানে মাটিতে উবু হুইয়া বসিয়াছে-_ দেয়ালের গায়ে. ঠেসান 
দিয়া ।--একট। শেবাবশিষ্ট ছোট পলিত। এখনে! ভ্বলিতেছিল,. এ 
পলিত| লইয়! (হাত পুড়িবার আশঙ্কা সন্বেও ) উহ্থার! পুতুলটার 
থুতির নীচে ধরিল; এ আলোকে, আমি র্ঢ়ধরণে.. গঠিত. একটা 
ভীষণ মুখ দেখিতে পাইলাম ;--সারিসারি ছুই পাটি দাত $--একটা 
কপাল এবং ঘুন্ধর! ছুইটা চোখ । উহ্থার পাশে, খোদাই কাজের 
আর কতকগুলা মূর্তির ট্কৃরা ঘাসের উপর পড়িয়।. আছে--ভাবে. 
বোধ হয় কতকগুল! রাক্ষস-মুর্তির ধ্বংসাবশেষ-.কতকগুল। জজ্ব।, 
কতকগুল! চিবুক। 


আর-একট। জিনিস দেখাবার আছে, শীস্ ত্র, শীঘ্র। বেশ দেখ! 
গেল, উদার এই জায়গা অদ্ধি-সন্ধি সব জানে। ইতিমধ্যে কনিষ্ঠ 
গাণ্ডাটি খুব চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে--আঙ্গুলগুল! তেলে ভরিয়া 
গিয়াছে । উহারা টামচণ্ডলার মধ্য হইতে, কতক্গুলা পলিতার 
আগ! বাছিয়া লইল যাহ! এখনে। স্বালাইতে পার! যাইবে। 
এবং জ্্যে্ট ভ্রাত।, অশ্ুষ্ঠের উপর ভর দিয়! উচু হইয়! দাড়াইল--. 
তাহার পর উপরে উঠিয়! ছাদের বর্গার নীচেট! হাভড়াইতে 
লাগিল.."অবশেষে যাঁহাকে থু'জিতেছিল, তাহার উপর হস্ত স্থাপন 
করিল ।--একটা কাঠের ক্ষুদ্র রাক্ষস+_-রূঢ-ধরণের, ক্ষয়গ্রস্ত, মানুষের 
শরীরের উপর অন্পষ্টরকমের একট। হাতীর মাথা ।* উহার ছুই জনেই 
উহার মুখের সামূনে হ।সিতে লাগিল; তাহার পর, তাড়াতাড়ি আবার 
উহীর গর্তের 'মধ্যে উহাকে ঢকাইয়! দিল। এখানে ঝরে কি, এই 
দেধতাট। ? পাখীদের নীড়ের সঙ্গে, ছাদের. নীচে কেন বাস.করিতেছে 1... 

উহার আরও কতকগুল! ছোট পলিতা খু'জিয়৷ পাইয়াছে। 
আমাদের যাঁজা-পথে, একটার পর একট! জ্বালাইতে লাগিল; 
উহার্দের আলোকে আমর! 'বনতুমি পার হইর! সেই বড় রাস্তায় 
গিল্না পড়িব-_যেখান হইতে আমরা যাত্র। আরপ্ত করিয়াছিলাম। 

এই অদ্ভূত পলিতাগুলা মিটমিট. করিয়। জ্বলিতেছে; এই 
আলোয় আমর! মধ্যে মধ্যে পাতার মতে! একটা-কিছু দেখিতে 
পাইতেছি। একট! তাল-গাছের তল! দেখিতে পাইভেছি কিংব। 
অন্ধকারে সবুজের ভিতর হইতে হঠাৎ বিচ্ছির আর্কিডের কৌন ফুল 
দেখিতে পাইতেছ। 

তাহার পর, শেষাবশিষ্ট নলিতাট! পুড়িয়া গেলে, উহ! ঘাসের 
উপর উহার ছুঁড়িক! ফেলিল। আবার আমাদের সেই .পূর্ব্ধাবস্থ। 
স্ছয়ট| চৌথখ একত্র করিয়ও এখন আর কিছুই দেখিতে 
পাইতেছি না। আমার পাগডার। “ভ্যাবাচাক। খাই” আমাকে 
একট। ছুত্প্রবেশ জঙ্গলের মধ্যে লইয়। গেল। এমন একট! জায়গায় 
-যেধানে আমার প। রহিযাঞ্ে জলের 'ভিতর, আর আমার শন্দীর . 
জড়াইয়! শিয়াছে ডালপালার মধ্যে । : 


৬০৬ 





যাহোক কোনপ্রকারে কষ্টেহ্ষ্টে সেখান হইতে বাহির হইয়! 
সত্য-অঞ্লের হুদার সোজা! গলি-পথের মধ্যে আবার আসিকা 
পড়িলাম। | 

এইসকল বীধি-পথে বড় বড় অনল-শিখা এক-প্রকার দোৌলন- 
গতি সহকারে ইতত্ততঃ বিচরণ করিতেছে, দেখ! যায়। এই 
' ঘোলন-গতি উহ্াদ্দিগকে অবিরত উস্কাইয়! দেয়। পথচল্তি 
লোকেরা, ভারতের প্রাচীন রীতি অনুসারে, এইসকল আলে৷ 
জ্বালাইয়৷ থাকে, প্রজ্্লিত ডালপালার গুচ্ছ হাতে লইয়া চলিতে 
চলিতে, লম্বাভাবে দোলাইতে থাকে; এ দোলনে নিবো-নিবো 
আগুন আবার জ্বলিয়। উঠে। এই আগুনের দীপ্তিচ্ছট। সব দিকেই 
ছড়াইয়। পড়ে; এবং উহাদের পশ্চাতে একটা হুগদ্ধি ধূম রাখিয়! 
যায়। 

নদীর উপর আমার নৈশ ভ্রমণের জন্য প্রতিদিন সায়াহে আমার 
ডিঙ্ি নদীর মুখে আসিয়। থাকে । আসিতে এখনো অন্ততঃ ঘণ্টা- 
থানেক বিলম্ব আছে। 

আমার আর-কিছুই করিবার নাই। আমার বাচ্চা পাগডাদিগের 
প্রাপ্য টাক! চুকাইয়! দিয়াছি-উহাদিগকে আর আমার দর্কার 
নাই? কিন্ত উহার! শেষ পর্যযস্ত আমার নিকটে থাকিতে চাহিতেছে 
স্পনিংন্বার্থভাবে, কেবল ভালবাসার টানে। 

একটা বৃহৎ চতুক্চডৃূমি আবিষ্কার কর! গিয়াছে; তাহার মাঝখানে 
একটা গির্জা । এইখানকার একটা গাছের তলার একট! পাথরের 
বেঞি আছে | একটা অসাধারণ ব্যাপার এই যে,--এই গাছট! 
তালগাছ নহে, কিন্ত রাত্রিকালে এই গাছট! আমাদের ফান্সের 
সন্দাম় ওক-গাছের মতো দেখিতে । এইখানে ডিলীর অপেক্ষায় 
আমি বসিয়া রহিলাম । আমার পাশে আমার বাচ্চা সঙ্গীর! । 

আরে অন্তান্ত গাছ কালে! পর্দার মতে! এই চাতালের চারিদিক্‌ 
ঘিরিক্না আছে । ছোটখাটে। জিনিষ কিছুই দেখিতে পাওয়! যাইতেছে 
না। এই জায়গাটার কোন একট! হুম্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাইতেছে 
নাঁ। নক্গত্র-খচিত নভোমগুলের নীচে, গির্জ।ট! খাড়া হইয়! উঠিয়াছে_ 
কেমন ধবধধে সাদা, কেমন প্রশান্ত! আমার শৈশবে ঝোন- 
একট। গ্রামে যখন গ্রীম্মবকাল যাপন করিতাম, উহা; সেই গ্রামটিকে 
স্মরণ করাইয়! দিতেছে । এই ছুটি বাচ্চা যাহারা আমার কাছে 
রহিয়াছে ইহারা আমাদের ভাষায় আমার নিকট গল্প বলিতেছে। 
আমাদের চাধার ছেলের! উহাদের মতে! এমন ভাল করিয়া মনের 
ভাব ব্যস্ত করিতে: পারে না । তৃণপুঞ্র হইতে বেশ একট! গন্ধ 
বাহির হইয়াছে, বিল্লীরব শুনা যাইতেছে; আমাদের ভুন্-রাত্রির 
দীগুমহিমার মধ্যে যেরূপ দেখ! ধাঁ সেইরপ...আহা! সেই হ্বন্দর 
তারামরী রাত্রি, সেই প্রশান্ত রাত্রি, সেই মধুর আলোকোম্ছবল রাত্রি, 
মেই অতি চমৎকার রাত্রি !...আর এই পাথরের বেঞ্চি, যাহার উপর 
এই স্ুষধূর শীস্তির মধ্যে আমি বিশ্রাম করিতেছি, ইহ! একট! 
দুরদদেশে অবস্থিত--যে-দেশে ঘটনাচক্রে আমি একদিনের জদ্ 
আসিয়াছি, এবং যে দেশে আমি আয় কথনে! ফিরিয়া আসিব না, 
তথাপি এ-বড় জন্ভুত, ইহার মতে। আর একটা ৰেঞিতে, বহুদিন 
পুরে, হুন্দর তারকাময়ী রজনীতে আমি বসিয়াছিলাম। 

। অন্ধকারের মধ্যে এই বিশ্রাম, এই কৰো .বায়ু, এই খাসের 
সুগন্ধ, এইসমস্ত স্পঠল্ঈপে আমাকে ম্মরণ করাইয়া দেয় আমার 
জীবনের সেইসব প্রথম শ্রীক্মরজনী, বনভূমির নিকটস্থ সেইসব মাঠ 
মগ্ঈদান 1'*আমাদের সম্মুখের রাস্তা দিয়! ।লৌোক্েরা . ঘাস ঘে সিয়| 
চলিয়াছে । আমরা উহাদ্দিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না ; উহা- 
দের পরিচ্ছদও নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্তে 


প্রবাসী---ফাল্গম, ১৩৩৩ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় গু 
উচ্চারিত উহাদের "শুতরাত্রি” অভিবাদন গুনিতে পাইতেছি। গরুর 
গাড়ীও চলিয়াছে। গাড়োয়ানর! পদব্রজে চলিয়া গরুদ্দিগকে হীকাই- 
তেছে। এই উদ্ভতট-ধরণের শকট, এই লম্বামুখে! বিদেশী পশুবৃন্দ; বড় 
বড় চোখ, কাণে কাণ-বালা: এইসব ঠ্ঠামাঙ্গ ভারতবাসী--এইসমস্ত 
ছাড়া আর-কিছুই' দেখা যায় না। আমাদের দেশে মাঠময়দান হইতে 
যে-সব শকট ফিরিয়া আসে, উহাদের সহিত এই শকটের সাদৃষ্ঠ 
আছে। 

আরও এইরূপ বল! যাইতে পারে, আঙ্গুরের ফসল ও দন্ডের ফসল 
কাটিয়া আমাদের দেশে যে-সব শকট ফিরিয়া আসে ইহা! কতকটা 
সেই ধরণের...এই বিদেশী গাছ-তলায় বসিয়া-_( ইহাই যেন আমার 
জন্মভূমির সেই ওক-গাছ) আমি একটু একটু করিয়া ক্রমশঃ স্বদে- 
দেশের স্বপ্র-কল্পনার মধ্যে ডুবিয় পড়িতোছ ;- আমার মাথার উপরে 
কালে! ডালপালার ভিতর দিয়া, কতকগুলা চোট ছোট জিনিষ বিকৃ- 
মিকৃ করিতেছে--উহা! কতকগুল! তারা । কত পুরাতন কথ! আমার 
স্মৃতির মধ্যে জমা হইয়াছে, বনৃ'দুর হইতে আমার প্রথম শৈশবের 
সেইসব গ্রীম্মকালের ম্মতি আমার নিকট সনির্বন্কভাবে পুনঃ পুনঃ 
আসিতেছে। 

এই সময়ে, ইহ! খুবই নিশ্চিত,--আমাদের দেশের গ্রীম্মকালগুল। 
মনানাভ ছিল না, ক্ষণস্থায়ী ছিল না। উহ! অনেকক্ষণ পর্ধ্যস্ত স্থারী হইত, 
উহাদের একট। প্রশান্ত দীপ্তি ছিল,__যাঁহ। এক্ষণে -উহ্রা হাঁরাইয়াছে। 
আমার বেশ মনে পড়ে, জুনের গ্বোধুলিগুলার একটা করেঃ 
মদালসভাব ছিল--এবং রাত্রির একটা স্বচ্ছতা ছিল !..-অদ্ধকাঁরের 
মধ্যে যেন একপ্রকার রহন্যময় কিরণচ্ছট। ছড়াইয়!- পড়িত--আজি- 
কার এই রাত্রির মতো !1.*.আমি ভু'লয়! গিয়াছিলাম এইসব কথা।; 
কিন্ত আবার আমার চারিদিকে এসমস্ত দেখিতে পাইতেছি। 
স্-চিনিতে পারিতেছি''কেধল, আমার জন্মভূমির জোনাকী পোকারা 
ঘাসপালার মধ্যে চুপ করিয়া 'খাকিত; কিন্তু এখানে উহার! 
উদ্মত্ভাবে উড়িয়া! বেঙাইতেছে ; উহ্াদ্দের ( 111051)1)0195 ) ভাম্বর- 
বাষ্পের ছোট ছোট ম্ষুলিঙ্গ গুলিতে আকাশ ভরপুর; এই পার্থক্য- 
টাই যাহা ধরিতে পার! যায়--অবশিষ্ট আর সমন্তই একই-রকমের ; 
কিন্ত সেকালের এইসব হ্ুন্দর . গ্রীগ্রকাল কে নিভাইয়! দিতে. সমর্থ 
হইল? এবং বর্ষাকালে সঙ্গে সঙ্গে, পূর্বে যাহ1! আমাকে মুগ্ধ 
করিত, সেইসব জিনিষের মোহনীয়্তা আমি কি করিয়া ভুলিয়। 
গেলাম? আমার মাথার ভিতর যাহ! সমস্তই প্রায় মুছিয়া গিক্লাছে, 
তাহার রেখা অতিকষ্টে সময়ে-সসয়ে আবার ফুটিয়। উঠে*”'আজিকার 
মানাত, হল্সস্থায়ী গ্রীক্মরাত্বি-আর পূর্বেধ যে গ্রীক্মরাত্ি আমাকে 
মাতাইয়৷ তুলিত এই উভয়ের মধ্যে কতট৷ প্রভেদ:.* 

অতি দুরে, ঢাক-বাদ্যের মত কি যেন একটা শব গুনিতে 
পাইতেছি; তাহার একটু পরেই, কর্কশ কণ্ঠের গান, এক-প্রকার 
দ্রুতধরণের “কোরস্”সঙ্গীত |. পরিশেষে, হঠ।ৎ তরুযাজির কালো 
পর্দার ভিতর একট। বড় রাস্ত। উদঘাটিত হইল, উহ্বার পশ্চাঙ্ভাগট। 
জ্বলন্ত মশালের আলোয় আলোকিত ; মশালগুল। মানব-বাছর দ্বারা 
আন্দোলিত হইতেছে। 

গান ক্রমেই নিকটবভাঁ হইল। এক-দল লোক আসিয়া পৌঁছিল। 
এক্ষণে, বীথির সমস্ত খিলান-মণ্পট! দেখা যাইতেছে--একট। তাল 
গাছের খিলান-মগ্প। এইসব লোক চলিতে চলিতে. যাহ! 
মাঁড়াইতেছে. মেইসব অগ্নিশিখার দ্বারা তরুমণ্ডপের তলদেশটা 
আলোকিত । আমার সেই. বাচ্চারা-বলিল, “মোসিঞ, এটা একট! 
বিবাহ উৎসব--আমাদের ধর্ধের একট| বিবাহ্‌-উৎসব, "মোসিএ, 
1155এর বিধাহ-উৎসব, ওখানে গিয়ে আমরা দেখ তে পারি ?” 











৫ম সংখ্যা ] 


ওখানে যেতে হবে? না, আমার দেখিবার তেমন শৎস্ুক্য নাই। 
এই বিবাহ-উৎসবটা আমার সমস্ত স্বপ্ন ভাঙ্গিয়। দিয়াছে। আমি 
এখন ঝগ্র দেখিতে চাহি। 

এই যে, উহার! খুব কাছে আসিয়! পড়িয়াছে; আমাদের সম্মুখ 
দিয়। চলিয়াছে। মিশরীয়. শোভাযাত্রার মতে। কতকগুলা ডাণ্ডার 
আগায় একপ্রকার হাত-পাখা। বড় বড় আতপত্র বিভব-আড়ম্বরের 
উদ্দেশ্যে ভরা-রাত্রকালেও বর-কন্তার মাথার উপর .থুলিয়৷ ধরা 
হইয়াছে । মশালের পরিবর্তনশীল আলোকে, হৃলভ্ত ডালপালার 
অনলশিখায় লোকদ্দিগকে দেখা যাইতেছে, উহাদের পরিচ্ছদ দেখ। 
যাইতেছে । নন্দর গ্রীবাদেশ প্রায় অনাবৃত রাখিয়া, গ্ানল 
কাধের উপরে যদৃচ্ছ।-ক্রমে একটা সাদ! মস্লিনের চাদর 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; ধনুকের মতো! বাক। বক্ষদেশ, শীর্ণ কটি-দেশের 
উপর বিশ্যত্ত রহিয়াছে; আঁটসাঁট ধুতি উরোতের উপরে লাগিয়া 
আছে। ভারতের রুচি অনুসারে পোষাক-পরিচ্ছদ দৃষ্টি-আকর্ষধক 
বিচিত্র উদ্দ্বল বর্ণে রঞ্রিত। বর-ক্ষনে হাত 'ধরাধরি করিয়! কিংব। 
কটিবন্ধে ক্টিবন্ধে জড়াজড়ি করিয়া! রহিয়াছে ; দেখিলে মনে হয় 
যেন প্রেমের জ্বলস্ত বাসন!-মদে প্রমত্, চীৎকার কোলাহল ও 
বাঙগনা-বাদ্যে প্রমত্ত। উহার! উন্মত্তভাবে গান গাহিতেছে, মাথা 
পিছন দিকে 'ঝুঁকিয়া আছে; বড় বড় মুখের 'হ' উন্মুক্ত । নিকট 
হইতে শুনিলে, উহাদের গানের তীব্র স্বরলহরীতে কান যেন 
ফাটিয়। যায়... 

না, বিবাহ-উৎসব দেখিবার জন্ত উচ্নাদের পিছনে পিছনে যাইতে 





বৌদ্ধযুগের সাজ। 


৬০৭ 


আমার ইচ্ছ। নাই। উহ্নীদ্িগকে একেবারেই যদ্দি ন! দেখিতাম ত 
ভাল হইত। কারণ আমার স্বপ্নের যে “মোহিনী” ছিল তাহ! খুবই 
বিরল এবং বড়ই মধুর। আমি সত্যসত্যই যেন আপনাকে ক্ষুদ্র 
শিশু বলিয়! উপলব্ধি করিয়াছিলাম, সেই সুমধুর, অনির্ধ্বচনীয় প্রথম- 
গ্রীষ্মরজনীর ধারণাগুলি আবার ' ধরিতে পারিয়াছিলাম। এখন 
আমি আবার যাহ৷ হইয়াছি--এবং পূর্বে যাহ। কিছু হইয়া! গিয়াছে, 
এই উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। 

এখন এই বেঞ্চির উপর বসিয়া! থাকিয়াই সেইসব বিদুখ- স্থৃতি 
আবার ধরিতে ইচ্ছ! করিতেছি... 

অসম্ভব ! উহাদের শরীরের মৃগনাভিমিশ্লিত গন্ধ আকাশকে ক্ষুদ্ধ 
করিয়! তুলিয়াছে ; উহাদের শব কোলাহল, সমস্তই ভাসাইয়। লইয়! 


১৫ দেশের "ও শৈশবের ত্র স্বগ্রটি অন্তহ্থিত-হইয়াছে। আমার 
মাথার ভিতর তবে আর কি অবশিষ্ট রহিল? আমার জীবন-প্রভ!তের 
যাহ।-কিছু নবীন, যাহা-কিছু মধুর সমস্তই চিরকালের মতে! শেষ 
হইল।-__এখাঁনে ইহা ত ভারততূমি ; এখন আমি আছি ভারতের মধো, 
শ্তামল-বক্ষোবিশিষ্ট ভারতের মধ্যে, কালো হুন্দর মখমল্-নেত্র ভারতের 
মধ্যে- উত্তপ্ত, উদ্দা ম-উদ্ভিজ্ঞ-শালী, দীপ্তি-মহিমান্থিত ভারতের মধ্যে! 
**বেশ! তবে আমি উহ্বািগকেই অনুসরণ করিব, আচ্ছা! বিবাহ্‌- 
উৎসবট। দেখিতে যাইব *** 
(সমাপ্ত) 


শ্রী জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর 


বৌদ্ধ যুগের সাজা 


সে-কালে নানারকম শাস্তি দেওয়ার প্রথা! ছিল। যেমন-- 
দোষীকে হাটু পধ্যস্ত মাটিতে পুঁতে ডালকুত্া! দিয়ে 
খাওয়ান হ'ত, হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দেওয়। 
হত, সাপের মুখে ছেড়ে দেওয়া হ'ত, পাহাড়ের উপর 
থেকে ফেলে দেওয়া ও বুকে পাথর বা গলায় কলসী বেঁধে 
জলে ডুবিয়ে দেওয়া হ'ত। 

আড়াই হাজার বছর আগে যখন বুদ্ধদেব তার 
অহিংস! ধন্শ প্রচার করতেন, তখন আবার যে-রকম 
শান্তি এুচপ্িত ছিল তা অতি অদ্ভুত ও নিদ্দিয়তার 
পরিচায়ক । তার বিধরণ আমর! বৌদ্ধ-গ্রস্থে (যেমন 
মঝংঝিম নিকায়ে ১৩ ন্থত্তে ও অঙ্কৃত্তরনিকায়ে ভ্রিকনি- 
পাতে) পাই। 

ভগবান্‌ বুদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্মোপদেশ দিতে দিতে 
বলেছেন--“দেখ ভিক্ষুগণ, এই যে লোকে নিদ কাটে, 
গাম লুঠ করে, দল বেঁধে ডাকাতি করে, রাহাজানি 
করে, সামাজিক নানাশ্রকার উপদ্রব করে--এর মানে 
কি জান? এর মানে হচ্ছে, সেইসব লোক একটা বদ্‌-ইচ্ছ। 
পূর্ণ করে" নিজেদের খুসি করে। কিন্তু এতে হয় কি? 
রাজা যখন তাদের উপদ্রব টের পেয়ে তাদের ধরে” নিয়ে 
ধান, তখন বিচারে তাদের নানারকম শাস্তির ব্যবস্থা] 


করেন। কাউকে চাবুক বা বেত, কিন্বা ছোট ডা! 
(“অন্ধদণ্ড কেহি**--আধুনিক পুলিশের রুল) দিয়ে 
তাড়না করেন, কারো বা হাত অথব! পা এবং হাত প1 
ছুই-ই ছেদন করে? দেন, কারো কারে! বা' কান নাক 
অথবা কান নাক দুই-ই কেটে ছেড়ে দেন। রাজা আর 
কি করেন? “বিলঙ্গধালিকং” করেনঃ "সঙ্খমুখ্ডিকং” 
করেন, “রাহুমুখং” করেন, “জ্যোতিমালিকং* করেন, 
“হখপজ্জোতিকং” করেন, "“এরকবত্তিকং” করেন, *্চীরক- 
বামিকং* করেন, প্এগ্রের়কং” করেন, “বলিসমংসিকং 
করেন, “কহাপণং” করেন, খারায়তচ্ছিকং* করেন, 
*পলিঘপরিবধত্তিকং' করেন,”পলালপীঠকং" করেন; আবার 
কাউকে ব| গরম তেলে ভাজেন, কাউকে কুকুর. দিয়ে 
খাওয়ান, কাউকে শুলে দেন, কারো বা মাথা কেটে দেন। 
এইনব দণ্ডে কেউবা মরে, কেউ বা মরণ-ছুঃখ পায়। এই 
হরেক রকম শাস্তির হরেক রকম দুঃখ লাভ করে। এই 
ছুঃখ পাওয়ারও কারণ এ নিজেদের খুসি হওয়ার চেষ্টা 
কর!।” 

বল! বাহুল্য যে “বিলঙ্গখালিক” হ'তে “পলাল- 
পীঠক” পর্য্স্ত সবগুলি একটি একটি সাজার নাম। 
সেগুলি কিরকম করে' দেওয়া হ'ত তার একটা বিবরণ 





৬৩৮ 
বুদ্ধঘোষ দিয়েছেন। তার মোটামুটি ভাব ব্যাখ্যা করা 
গেল। 
পর্বের "অদ্ধদণ্তক* মানে চার হাত মাপের বেশ 
শক্ত একটা ."দণ্ত” নিয়ে তাকে মাঝখান থেকে ভেঙে 
ফেলে' তার ছুই ছুই হাত ক'রে নিয়ে-অপরাধীর পিঠে 
( জয়ঢাকের মত ) পিটান।* 

*বিলঙ্গথালিক”--বিলঙগ হালুয়ার মৃত একরকম 
খাবার । থালিক মানে থালা । এই বিলঙ্গ তৈরী করুতে 
হ'লে থালার যেমন অবস্থা হয় অপরাধীর মাথার খুলি- 
টাকেও তেম্নি অবস্থায় পরিণত কর! হচ্ছে এই দণ্ডের 
কাজ । অপরাধীর মাথার খুলি কপালের কাছ থেকে চটিয়ে 
তুলে' ফেলে', একট। জলস্ত লোহার গোল! সাড়াশী 
(“সগ্ডাসেন' ) দিয়ে ধরে' মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। 
তখন এ গরমের চোটে মাথার ঘিলু গলে" গলে' পড়তে 
থাকবে । 

“সঙ্ঘমুণ্ডিক”--+ঠেোটের পাশ থেকে কানের নীচে 
দিয়ে চারি-ধারে সমান করে" চামড়া কেটে ফেলে, 
সমস্ত চুল এক জায়গায় করে' গেরে! দিয়ে তার মধ্যে 
একট! লাঠি চালিয়ে দিয়ে উপর দিকে টান্তে টানতে 
চামড়া-স্থদ্ধ চুল উপড়ে ফেলে, তার পর চামড়হীন 
মাথাটাকে মোটা মোটা কাকর দিয়ে ঘসে .মেজে ধুয়ে 
(“ততো সীনকটাহং থুল সকুখরাহি ঘংসিত্বা৷ ধোবস্তা' ) 
একবারে শাখের মত সাফ করে' দিতে হবে। (সম্ভবত: 
বড় বড় চুলওয়াল! লোকদের জন্ত এই শাস্তি বিহিত ছিল ।) 

“রাহুমুখ"*-_অপরাধীর মুখ হাঁ করিয়ে যাতে মুখ 
বুজ'তে না পারে এজন্য একটা লোহার ঠেকে! দিয়ে 
পরে একটা প্রদ্দীপ জেলে মুখের মধ্যে রাখা হ'ত। 
(রাহুযখন চন্দ্র-ূর্ধ্যকে গ্রাস করে খন তার মুখের 
মধ্যে আলো! হয় বলে" এই দণ্ডের নাম রাহুমুখ )। মতা- 
স্তরে_ঠোটের ছুই পাশ থেকে চিরে" কান পর্য্যন্ত মুখের 
হা বাড়িয়ে দেওয়ার নাম “াহুমুখ*, কেননা রাহুর হা! 
ছোট হ'লে চল্বে কেন? 

“জ্যোতিমালিক*-_জ্যোতির মাল! পরান। সমস্ত 
শরীরে তৈলে-ভেজা! ন্যাকৃড়া জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া । 
. প্ছখজ্জোতিক”--কেবলমান্্র হাতে তেলে-ভেজ! 
নেকড়। জড়িয়ে প্রদীপের মত (“দীপং বিয়" ) করে, 
জালা । অপরাধের এট লঘু দণ্ড, অনেক সময় প্রাণটা 
বেঁচে যায়। 

“এরকবত্তিকং।--গলার কাছ থেকে চাম্ড়া ছাড়িয়ে 
পায়ের গোড়ালির কাছে ফেল্তে হবে। তার পর দড়ি 
দিয়ে অপরাধীকে বেঁধে “রথটানা” গোছ কর্‌তে হবে, 


ছি এটি চল সি? পি ০ ০ ও 
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আর অপরাধী নিজের চাম্ড়া নিজের পায় জড়িয়ে ছোচট্‌ 
খেতে থাকবে (“সো অত্তনোব বক্ষব্টে অকনিতা 
অন্সিত্বা পততি” )। 

ণ্চীরকবাসিক”--উপর দিক্‌ থেকে চামড়া কোমর 
পর্য্স্ত আর কোমর থেকে চামড়া গোড়ালী পর্ধ্ত্ত 
ঠিক ছ"খানা কাপড়ের মত করে, ছাড়ানো । 

“এগ্লেয়ক'--বাছর মাঝে আর হাটতে ' লোহার 
সিক বিধে মাটিতে শূল পুতে তাতে অপরাধীকে 
ফেলে চারিধারে আগুন জেলে দেওয়। হ'ভ। ( এণেয্য 
মানে কিন্ত মেড়া, আমাদের দেশে ফাস্কন মাসে 'ম্যাড়া 
পোড়া বলে” একটা আগ্মেম্উৎসব কর! হয়; তার সঙ্গে 
এর সাদৃশ্ত আছে কিন! বিবেচ্য ।) 

“বলিসমংসিক”__ছুইমুখো! বড়শী গায়ে ফুটিয়ে ফুটিয়ে 
চামড়া মাংস ও শিরাগুলি টেনে ছেঁড়া । 

«কহাপণ”-_-ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোমর থেকে আরম্ত 
করে' কার্ধাপণ পয়সার মত ছোট ছোট করে" টুকরো 
টুকরো মাংস ছিড়ে নেওয়া । 

“থারায়তচ্ছিক*--অস্্ দিয়ে সর্বাঙ্গ ক্ষতরিক্ষত করে? 
কুচি (“কোচ্ছেহি”--৮1]) 1১:58 ) দিয়ে গুন প্রভৃতি 
ক্ষাত্র দ্রব্য মাথান। 

“'পলিঘপরিবত্তিক”--অপরাধীকে কাৎ করে' মাটিতে 
গুইয়ে তার কানের মধ্যে দিয়ে লোহার সিক চালিয়ে 
মাটিতে পুঁতে পরে অপরাধীর পা ধরে? ঘানিগাছের মত 
ঘোরান। 

“পলালপীঠক”-_চামড়া আগে ছাড়িয়ে তার পর 
প্রহার করতে করতে হাড়গোড় চূর্ণ করে' যখন দেহটা 

ংসপিগুরূপে পরিণত হবে তখন এ চামড়ায় পুরে চুল 
দিয়ে বেঁধে দিব্য একটি গাঠরী তৈরী করা হত। অবশ্ত 
চাম্ড়া শরীর থেকে একবারে আলাদা কর! হ'ত ন!। 
এই সাজ্জার সম্বন্ধে বলা! হয়েছে দক্ষ জল্লাদ (“ছেকো৷ 
কারনিকো”*--9092% 85:00 01079) ) হ'লে এই সাজা 
দিতে পার্ত। তখন রাজাদের কাছে এইসব কাজের 
জন্ত অনেক ঘাতক থাকৃত। তার! তাদের এই কাজের 
ঘক্ষতা-অনুপারে বেশীকম বেতন পেত। 

এই দগ্ুগ্ুলি অনেকেই সজ্ঞানে ভোগ করুতে পেত 
না) দণ্ড শেষ হওয়ার আগেই দণ্ড ভবলীল1] শেষ করে? 
ফেল্ত। কিন্তু তার দেহটার উপর যথাবিধান “দগুকক্ষ 
চল্তে থাকৃত। 

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, বুদ্ধদেবের করুণাময় 
উপদেশ আর বীভৎস দণ্ড একই সময়ে একই দেশে 
বিরাজমান ছিল। 


শর নিত্যানদ্দবিনোদ গোম্বামী 


৫ম বংখ্য। ] 


বৌদ্ধদিগের প্রেত-তত্ব 
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বৌদ্ধদিগের প্রেত-তত্ 


পেতবর্থ, এবং তাহার ভাষ্যে প্রেতের আলোচনা! । 
প্রেত সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধারণাকে ভালরূপে বুঝিতে হইলে 
পেতবখুর শরণাপন্ন হওয়া! দরকার । কারণ এই গ্রন্থ 
থানিতে প্রেত সন্বদ্ধে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের আত্মা সম্বন্ধে 
বিশদ ভাবে আলোচন! কর। হইয়াছে । দাক্ষিণাত্যে 
কাঞ্চিপুর নামক স্থানের ধর্মপাল, গ্রস্থখানির ভাষ্য লিথিয়। 
গিয়াছেন। তাহার ভাষ্যে মূল গ্রন্থে যে-সব গল্পের কেবল- 
মাত্র ইঙ্গিত আছে সেই-সব গল্লের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়। 
হইয়াছে । ধর্মপাল এই-সব গল্প বৌদ্ধ ইতিকথ। হইতে 
গ্রহ করিয়াছিলেন । কেবলমাত্র শোনা গল্পই যে 
এই-সব ইতিকথার ভিত্তি তাহা নহে, সিংহলের মঠসমূহে 
যে-সমস্ত পুরাতন ভাষ্য ( অট্ঠ-কথা ) সংরক্ষিত আছে 
তাহার ভিতরেও এগুলির উল্লেখ আছে। থষ্টপর পঞ্চম 
শতাবীর প্রথম ভাগে বুদ্ধঘোষ ত্রিপিটকের কতকগুলি 
বিশেষ অংশের অট্ঠকথাকে সিংহলী ভাষা হইতে পালিতে 
অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং উক্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে 
ধর্শপালের দ্বারা বাকী অটঠ-কথার অনেক অনুদিত হয়। 
পেতবখ, এই-সমস্ত অনুবাদের ভিতরকার একখানি গ্রন্থ। 

স্থতরাং গ্রস্থথানিতে যে-সমন্ত গল্প লিপিবদ্ধ করা 
হইয়াছে তাহা ধন্মপালের কল্পনা-প্র্ত মনে করিবার 
কোনো কারণ নাই । তাহা প্রাচীন কাল হইতে বৌদ্ধ 
ইতিকথার ভিতর দিয়া সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে । 
এই-সব গল্পের তিনটির সঙ্গে বুদ্ধঘোষ-গরণীত ধম্মপদ- 
অটঠ-কথার তিনটি গল্পের আশ্চর্যজনক মিল আছে। 
হতরাং মনে হয় ধর্্মপাল এবং বুদ্ধঘোষ উভয়েই সিংহলী 
অটঠ-কথার ভিতর হইতে তাহাদের গ্রন্থের উপাদান 
»ংগ্রহ করিয়াছিলেন । (১) ধর্মপাল তাহার গল্পগুলি 
ধপদ-অটঠ-কথা। হইতে সংগ্রহ করিমঘ্াছেন বলিয়া মিঃ 
বালিংগেম্‌ তাহার %[35001,156 [,9£91008” নামক গ্রন্থে 
আশমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু উভয়েই এক স্থান 
ইইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন-_-এই মতই সমীচীন 
বগ্য়। মনে হয়। 

৭৭স৪ 


পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্শপালের অট্ঠ-কথা প্রেত সম্বন্ধে 
নানা রকমের তথ্যে পরিপূর্ণ । স্ৃতরাং এই বইখানি 
লইয়া ভাল-রকমে আলোচনা! করিলে আত্মা স্বদ্ধে এবং 
প্রেত-লোক সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধারণ1 সহজেই সুস্পষ্ট হইয়া 
উঠিতে পারে। এই কারণেই ধন্্পালের পেতবখ, হইতে 
কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রেতের বিবরণ এখানে উদ্ধৃত 
করিয়! দেওয়া হইতেছে | ধন্্পালের এই গ্রন্থথানি 
“পালি টেকৃষ্ট, সোসাইটিঃ কর্তৃক প্রকাশিত হইলেও এখন 
পর্য্যস্ত কোনে! আধুনিক ভাষায় উহা ভাষাস্তরিত হয় 
নাই। 


ক্ষেত পম! পেত ( প্রেত ) 

ভাষ্যে এই প্রেতটি জনৈক শ্রেষ্ি-পুত্রের অশরীরী 
আত্মারূপে উক্ত হইয়াছে। ইহার পিতা বুদ্ধের জীবিত- 
কালে প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহের একজন প্রভৃত- 
ধনশালী বণিক ছিলেন। এই প্রভৃতধনশালী বণিকের 
সেছাড়া আর কোনে! সম্তানসস্ততি ছিল না। পিতা- 
মাতা মনে করিতেন যে তাহাদের ধনভাগ্ডারে এই পুত্রটির 
জন্য অপরিমিত সম্পদ্‌ সঞ্চিত থাকিবে, দৈনিক সহশ্র 
মুদ্রা হিসাবে ব্যয় করিলেও সে তাহ! নিঃশেষ করিতে 
পারিবে না। এই ভাবিয়া তাহার! পুত্রটির শিক্ষা সম্পূর্ণ- 
রূপেই অবহেলা করিলেন। ফলে কোনো শিল্পই সে 
আয়ত্ত করিতে পারিল না। তার পর সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে 
একটি হ্বন্দরী এবং সম্বশজাত কন্যার সহিত তাহাকে 
পরিণয়সুত্রে আবদ্ধ করা! হইল। কন্যাটি স্থন্দরী এবং 
সদ্ংশজাত হইলেও বুদ্ধের উপদেশের প্রতি তাহার কিছু- 
মাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। এই পত্বীর সহিত শ্রেষ্িপুত্রের দিন 
কেবলমাত্র অসার আমোদ-প্রমোদেই অতিবাহিত হইতে 
লাগিল। ইতিমধ্যে তাহার পিতা-মাতাও পরলোকে 
গমন করিলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর সে সর্বদ! 
এমন সব দুষ্ট লোকের দ্বার] পরিবৃত থাকিত যাহার! 
ঠকাইয়া তাহার অর্থ অপহরণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ 
করিত না । গায়ক, অভিনেত। * ব এই জাতীয় 
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লাম পরি পর পরি ৯ রস এ 





অন্যান্য বিলাস-সঙ্গীদ্িগকে অকাতরে দান করিয়া তাহার 
সমুদয় অর্থ অল্পদিনের মধোই নিঃশেষ হইয়া গেল। 


অথচ কখনও নে ভ্রমবশতঃ কোনে ধশ্মকশ্মে হস্তক্ষেপ: 


করিত না। অবশেষে সে এরূপ ভাবে নিংস্ব হইয়। 
পড়িল যে, উপায়ান্তর না থাকায় উক্ত নগরের এক অনাথ- 
শালায় আশ্রয় লইয়া সে ভিক্ষার দ্বারা জীবিক। সংগ্রহ 
করিতে লাগিল। সহসা! একদিন একদল দন্থ্যর সহিত 
তাহার পরিচয় হইতেই দক্থ্যরা তাহাকে দন্্যবৃত্তি 
এবং চৌধ্্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদান 
করিল। সে তাহাদের দলে যোগদান করিল বটে, 
কিন্ত প্রথম অভিযানের দিনই কোনো বস্ত অপহরণ 
করিবার পূর্বেই ধর! পড়িয়া গেল। রাজা বিচার 
করিয়া তাহার মন্তকটি দেহচ্যুত করিতে আদেশ 
প্রদান করিলেন। তাহাকে যখন বধ-মঞ্চে লইয়া! যাওয়] 
হইতেছিল, তখন নগরের সুন্দরী শ্থুললা! একদা-মহাধনী 
এবং দানশীল এই যুবকটির অবস্থ। অবলোকন করিয়া 
দয়ার দ্বারা বিচলিত হৃইয় মুহূর্ত কাল অপেক্ষা করিবার 
জন্ত কর্মচারীকে অনুরোধ করিল। সে তাহাকে কিঞ্চিৎ 
মিষ্টান্ন এবং পানীয় জল প্রদান করিল। ঠিক সেই সময় 
জীবনের শেষ মুহূর্তে কোনে। মহৎ দানের দ্বারা তাহাকে 
দানের পুণ্য অঞ্জন করিবার স্থযোগ দিবার নিমিত্ত তাহার 
নিকট মহা-মোগগল্লান ভিক্ষা-পাত্র হস্তে উপস্থিত হইলেন। 
বণিক-পুত্র মনে করিল জীবনের এই শেষ মুহূর্তে 
এই পানীয় এবং মিষ্টান্নের তাহার আর প্রয়োজন নাই, 
সুতরাং সে কোনোরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া সমস্ত পানীয় 
এবং  আহাধ্য মহামোগ্গলানকে উপহার প্রদান 
করিল। ইহার পর তাহার মুণ্ড দেহচ্যুত করা হইল। 
মহামোগ গল্লানের মত একজন মহান্ভব থেরকে এই- 
রূপ দানের দ্বারা সে যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার 
ফলে দেবতাদের বাসস্থান দেবলোকে জন্মগ্রহণ করাই 
তাহার উচিত ছিল। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্তে ্বলসা 
তাহাকে একট! দানের অবসর প্রদান? করিয়াছে বলিয়া 
তাহার মন স্থলপার প্রতি কতজ্ঞতায় ভরিয়া গিয়াছিল। 
আর এই কৃতজ্ঞতার চিন্তা তাহার হৃদয় স্থলসার প্রতি 
ভালবাসাতেও পূর্ণ করিয়! দিয়াছিল। এই ভালবাসার 


প্রবাসী-ফান্কীন, ১৩৩০ 


সিসি পপি মি সপ সি লসর এ সস ও পাছি ছি ভাসি লাশ পাসি তাসসি পানি এসসি লীস্মি, তাস এসসি লাস লস্সি, শি শি পস্ছি পতি লাশিসি লাশটি লস্ট পাস শাস্সি শাসিত এসপি 


ই৩শ ভাগ, ২য়:খগড 


ফলেই তাহাকে বহু নিম্নন্তরে একটি বটবৃক্ষে প্রেতরূপে 
জন্মগ্রহণ করিতে হইয্নাছিল। ন্থুলসার প্রতি তাহার 
আসক্তির এইখানেই শেষ নহে। একদিন স্থলসা তাহার 
আবামম্থান বটবৃক্ষের নিয়ে আপিলে মে তাহার ভৌতিক 
মায়ার দ্বারা অন্ধকার এবং ঝড়ের সৃষ্টি করিয়া বসিল 
এবং তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। এই 
অবস্থায় প্রেতটি এক সপ্তাহকাল তাহাকে নিজের কাছে 
রাখিয়া পরে বেলুবন-বিহারে যেখানে জনতার কাছে বুদ্ধ 
বন্তৃতা করিতেছিলেন দেই জনতার এক প্রান্তে রাখিয়া 
আসিয়াছিল। 

(6569৮86000 0901771)061)019) ৮১0,১০0 [-9) 


শৃকরমুখ পেত 


কস্নপ নামে বুদ্ধের সময় একঞ্জন ভিক্ষু ছিল। সে 
দেহকে সংযত করিতে শরিক্ষ। করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাক্‌ 
তাহার মোটেই সংযত ছিলনা । সে তাহার সহধন্মা 
ভিক্ষুদিগকে যথেচ্ছা তিরস্কার করিত এবং অযথা 
তাহাদের কুৎসা রটনা করিত। মৃত্যুর পর নরকে সে 
পুনজ্জন্ম লাভ করে। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের সময় রাজ- 
গৃহের নিকট গিজ্ষাকুটে তাহার আবার নবজন্ম লাভ 
হয়। যে কর্মফল ভোগ করা তখনও তাহার অবশিষ্ট 
ছিল তাহার ভোগ পূর্ণ করিবার জন্য ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার 
তাহার বিরাম ছিল না। তাহার দেহের বর্ণ ছিল স্বর্ণের 
মত উজ্জরণ, বিস্ত মুখের আকুতি ছিল শৃকরের মত। 
মহাত্মা নারদ গিম্কাকুট পর্ব্বতে বাস করিতেন। একদিন 
অতি প্রত্যুষে তিনি যখন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন তখন 
এই, শূকর-মুখ প্রেতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। 
তিনি তাহাকে জিজ্ঞাস করিলেন__-“তোমার দেহ বর্ণের 
মত উজ্জল; তাহার তিতর হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ 
হইতেছে); কিন্ত তোমার মুখ শৃকরের মত। ইহার 
কারণ কি?” প্রেত উত্তর করিল--“দেহে আমার 
ধযমের অভাব ছিল না, কিন্তু বাক্‌ অত্যন্ত অসত্যত 
ছিল। স্থতরাং আমার দেহ উজ্জর্গ মুখ শুকরের মতন 
হইয়াছে। হে নারদ, তুমি আমার দুর্দশা স্বচক্ষে 
নিরীক্ষণ করিতেছ | স্থতরাং বাক্যে অসংযত হয় 


৫ম সংখ্যা ] 





শৃকরের মত মূখ প্রাপ্ত হইও না।” জাতকসমূহেও এই 
গল্পটির উল্লেখ আছে। 

(26665550050 00151090651) 1১, 95 07, 
0--12) 


পুতিমুখ পেত 

কস্নপ বুদ্ধের সময় ভদ্রবংশীয় দুইজন যুবক 
ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া একটি গ্রাম্য মঠে অবস্থান 
করিতেছিল। তাহাদের ভিতর বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল 
অতি দৃঢ়। আর-একজন ভিক্ষু অসৎ উন্দেশ্টে প্রণোদিত 
হইয়া তাহাদের মঠে আগমন করিল। স্থানটির সখ 
সৃবিধা এবং আহাধ্য ও পানীয়ের প্রাচুধ্য দেখিয়া! এই 
নবাগত ভিক্ষুটির মনে পূর্বোক্ত ভিক্ষু দুইজনকে 
বিতাড়িত করিয়া এক৷ সেই বিহারটি অধিকার করিয়া 
বসিবার অভিলাষ জাগিয়! উঠিল। সে উভয়ের ভিতর 
এমন একটা বিরোধের স্থপ্টি করিল যে তাহারা উভয়েই 
বিহার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ইহার কিছুদিন 
পরেই সেই মন্দবুদ্ধি ভিক্ষুটি মারা যায়। মৃত্যুর পর 
সে তাহার পাপের জন্য অবীচি নামক নরকে নিক্ষিপ্ত 
হয়। অন্য ছুইজন থের ভ্রমণ করিতে করিতে আবার 
একদিন পরস্পর মিলিত হইল। নিজেদের কথা ব্যক্ত 
করিতেই তাহারা বুঝিতে পারিল তাহাদের মনোমালিন্য 
সেই ছুষ্টবুদ্ধি ভিক্ষুর কাধ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
তাহারা পুনর্ববার বন্ধত্ব-স্থত্রে আবদ্ধ হইল এবং পুনরায় 
তাহাদের নিজেদের বিহারে প্রত্যাবর্তন করিল। পরে 
তাহারা “অরহত' হইয়াছিল। 

এক বুদ্ধের তিরোধান হইতে অন্ত বুদ্ধের জন্মের 
নধ্যবর্তী সমম্টা নরকে বাস করিবার পর প্রেতটি 
গৌতম বুদ্ধের সময় পৃথিবীতে পাপের বাকী অংশটুকু 
ভোগ করিবার জন্য সে-নরক হইতে বাহির হইয়া 
মাসে এবং পুতিমুখ প্রেত নাম লইয়া রাঁজগৃহে 
গবস্থান করিতে থাকে । ম্হাত্ম। নারদ একদ। গিজ্জাকুট 
সত হইতে নামিয়া আপিবার সময় তাহার দেখ। পান 
'*: তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন_-“চেহারায় তুমি পরম 
বান ভোমার বাসস্থান আকাশে। কিন্ত তোমার 
দু ভীষণ দুর্গন্ধ, তাহাতে কীটসমূহ ইতস্ততঃ বিচরণ 


' বৌদ্ধদিগের প্রেত-তত্ব 


৬১৯১ 





করিতেছে । অতীতকালে তুমি এমন কি পাপ করিয়াছ 
যাহার জন্য তোমাকে এই শান্তি ভোগ করিতে হইতেছে ?” 
প্রেত উত্তর করিল--“আমি একজন অসাধু ভিক্ষু ছিলাম, 
বাক আমার মোটেই সংযত ছিল না। বাহিরের আচরণে 
আমি যোগী-ধধির মত ছিলাম, সেইজন্য আমার চেহারাটা 
এত স্বন্দর হইয়াছে । কিন্তু আমার মুখের এই ছুর্ন্ধও 
আমার নিজেরই কর্মফল। বাক্যে যে আমি অত্যন্ত 
ঈর্ষযাপরায়ণ ছিলাম এখন তাহারই ফল ভোগ 
করিতেছি ।” 

(চ505581070 09200061020, 0, গত ৪৭ 
[0], 12--70) 

| পিট্ঠধীতলিক পেত 

শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিপ্ডিকের পৌত্রীর ধাত্রী তাহাকে 
একটি খেলার পুতুল উপহার প্রদান করিয়াছিল । 
পৌন্রীটি এই পুতুলটির সহিত খেল! করিত এবং তাহাকে 
কন্যার মত মনে করিত। একদিন খেলিতে খেলিতে 
এই পুতুলটি পড়িয়া! ভা্িয়া যায়। ইহাতে “আমার 
কনা মরিয়া গেল'-বলিয়! বালিকাটি এমন ভাবে 
ক্রন্দন আরম্ভ করিল যে তাহাকে কেহই সাস্বনা দিতে 
পারিল না। অবশেষে ধাত্রী বালিকাটিকে 'অনাথ- 
পিগ্তিকের নিকট লইয়া গেল। তিনি তখন বুদ্ধের 
কাছে ভিক্ষুপরিবৃত ইইয়। বসিয়। ছিলেন । অনাথপিপ্িক 
তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে মৃত কহার 
উদ্দেশ্যে তাহার দান-ধ্যানের ব্যবস্থা করা উচিত। 
পরের দিন বুদ্ধ একটি মাধ্যাহ্িক ভোজে নিমস্ত্রিত 
হইলেন। তিনি সেখানে অনাথপিগ্ডিকের দানের ব্যবস্থা 
সমর্থন করিয়া কয়েকটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। 
সেই শ্নোকগ্ুলির ভাবার্থ এই যে, মৃত আত্মীয়ের আত্মা 
গৃহ-দেবতা বা অন্য দেবতা যাহার উদ্দেশ্যেই দান করা 
হোকন। কেন, দাতা নিজেও তাহার দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় 
করেন। এবং দান-গহণ-কারীরও উপকার কর হয়। 
শোক দুঃখ এবং করুন্দনের দারা প্রেতের। কিছুমাত্র উপরূত 
হয় নাঃ তাহা কেবলঘাত্র জীবিত আত্মীয়দেরই ছুংখের 
কারণ হইয়া খাকে। 
10). 16-15, ) 
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প্রবাসী--ফান্তন, ১৩৩০ 


॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





তিরোকুড্ড পেত 

বহু পূর্বে-_প্রায় ৯২ কল্প পূর্বের কাশিপুরী নামে একটি 
নগর ছিল। তাহার রাজার নাম ছিল জয়সেন এবং 
রাণীর নাম ছিল শিরিমা। এই রাণীর গর্ভে বোধিসত্ব 
ফুস্ম নামে এক সন্তান হয়। পুত্রটি সম্মাসম্বোধি 
অর্থাৎ সত্য সম্বন্ধে পুর্ণ ঞ্রান অঞ্জনের ছ্বার৷ বুদ্ধতব 
লাভ করিয়াছিলেন । 

তিনি তাহার পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন 
এবং তাহাকে সর্বদাই বলিতে শোনা যাইত যে 
বদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ, এ-সমস্তই আমার। ভিক্র প্রয়োজনীয় 
বস্ত্র খাছ্য শয্যা এবং ওষধ এই চারিটি বস্তর দানের 
অন্থমতি আমি আর কাহাকেও প্রদান করিব না11” 
সুতরাং রাজার অন্যান্ত পুত্রের! বুদ্ধকে অর্ঘ্য দান করিবার 
কোনে! স্থযোগই পাইত না। অবশেষে এই ব্যাপারে 
রাজার অনুমতি লাভের জন্য তাহারা একটি কৌশলের 
আবিষ্কার করিল। সীমান্তের অধিবাসীদিগকে তাহারা 
বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। এই-সব 
লোকেরা যখন বিদ্রোহী হইয়া! উঠিল তখন তাহারাই 
আবার প্রেরিত হইল তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য । 

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া! আসার পরে রাজ! 
যুখন তাহাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন 
তখন বুদ্ধ এবং তাহার ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্তে অর্ধ্য প্রদানের 
অধিকার চাওয়] ছাড়া তাহারা আর কোনে পুরস্কার 
গ্রার্থনা| করিল না। রাজা অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত 
তাহাদিগকে তিন মাসের জন্য অধিকার প্রদান করিলেন । 
গ্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থা শেষ করিয়া তাহারা বুদ্ধকে 
তাহাদের নবনিশ্মিত বিহারে লইয়া গেল এবং তাহাকে 
য্থাবিহিত পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিল | ইহাদের 
ভিতরেও আবার কেহ কেহ সময়ের অল্লতার জন্য 
নিজেদের নামে বুদ্ধকে উপহার প্রদান করিতে না 
পারিয়া অনসন্তষ্ট হইয়া উঠিল। এই অসন্তষ্ট লোকেরা! 
অবশেষে ভ্রাতা্দের দান-ধ্যানের ব্যাপারে বাধা জন্মাইতে 
স্থরু করিয়৷ দিল। কখনো৷ বা তাহার অর্থ্যদ্রব্য ভক্ষণ 
করিয়া ফেলিত, কখনে৷ সেগুলিকে নই করিয়া! ফেলিয়া 
ত্বত। অবশেষে তাহার! এতদুর পর্যন্ত অগ্রসর হইল 


যে একদিন দরিভ্রাশ্রমে অগ্নি সংযোগ করিতেও ইতস্ততঃ 
করিল না। এই-সমস্ত অসন্তুষ্ট লোকেরাই তাহাদের 
ছুক্কৃতির জন্য নরকে প্রথমে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার 
পর কস্সপ বুদ্ধের সময় তাহারা আবার প্রেত-যোনি 
প্রাপ্ত হয়। তাহাদের আত্মীয়-স্বজনেরাও তাহাদিগকে 
কখনো কোনে! উপহার প্রদান করিত না। অবশেষে 
একদিন কস্সপ বুদ্ধের নিকটে গিয়া! তাহার] আত্মীয়- 
ক্বজনের এই অবহেলার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর 
দিলেন-_-গৌতম বুদ্ধের সময় রাজ! বিশ্বিসারের রাজত্ব- 
কালে তাহাদের নামে বলির অর্থ্য অর্পিত হইবে, আর 
এই বিদ্বিসার পূর্বজন্মে তাহাদেরই আত্মীয় ছিল। স্থততরাং 
রাজ। বিদ্বিসার যখন বেলুবন-বিহারটি বৃদ্ধকে এবং তাহার 
শিষ্যগণকে উপহার দেন, এই প্রেতেরা মনে করিয়াছিল, 
বিশ্বিসারের অর্জিত পুণ্যের কিয়দংশ তাহাদেরও ভাগে 
পড়িবে। কিন্তু তাহাদের সে আশা সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ 
হইয়াছিল। এইরূপে নিরাশ হইয়া তাহারা রাত্রিতে 
এরূপ ভীষণ কোলাহলের স্থৃন্টি করিয়াছিল. যে ভীত 
বিশ্বিপার বুদ্ধের নিকট গিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন-_- 
“এই কোলাহলের অর্থ কি?" বুদ্ধ তাহাকে উত্তর 
দিলেন--“তোমার পূর্ববজন্মের জনকত আত্মীয় প্রেত- 
যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহারাই আশ! করিতেছিল 
তুমি যে পুণ্য অর্জন করিয়াছ তাহার ভাগ এই-সব 
প্রেতদিগকেও বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা 
তাহারই বলে ছুংখ-ছুর্দশার হাত হইতে যুক্তি লাভ 
করিবে। কিন্তু তুমি তাহা দাও নাই। স্থৃতরাং তাহার! 
হতাশ হইয়া এই কোলাহলের শ্বষ্ট্ি করিয়াছে |” ইহার 
পর বুদ্ধের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া নৃপতি বিদ্বিসার সমন্ত 
সঙ্ঘকে এক বিরাট ভোজ প্রদান করিয়াছিলেন এবং এই 
সৎকাজের পুণ্য তিনি প্রেতগণকেই অর্পণ করিয়াছিলেন । 
রাজার এই পুণ্যকার্ধাকে সমর্থন করিতে গিয়া বুদ্ধদেব 
তিরোকুড্স্থত্তম্‌ সম্বন্ধে বত্তৃতা দিয়াছিলেন।, তাহার 
সারমন্্র এই যে, মানুষ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে থে 
উপকার এবং অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে তাহারই কথা ম্মরণ 
করিয়া তাহাদের মৃত আত্মার তৃষ্থির জন্য তর্পন করিয়! 
থাকে | (602৮৪60)0, 0০0079209৮7) 109, 19-81, ) 
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এপি তে 


পঞ্চপুতথাদক পেত 

শ্রাবস্তীর অনতিদুরে একজন গৃহস্থ বাস করিত। 
তাহার পত্বী ছিল বন্ধযা। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন 
সকলেই তাহাকে নিঃসস্তান দেখিয়া পুনরায় দার-পরিগ্রহ 
করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল । কিন্তু 
এই গ্ৃহস্থটির পত্বীর প্রতি স্থগভীর প্রেম ছিল। স্থতরাং 
বন্ধুবাদ্ধবর্দের এই অন্রোধ উপরোধ তাহাকে কিছুমাত্র 
বিচলিত করিতে পারিল না। অবশেষে বংশলোপ পায় 
দেখিয়া পত্বী নিজে স্বামীকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ 
করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে চারিদিক হইতে অঙন্ধ- 
রুদ্ধ হইয়া গৃহস্থ একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়! 
তাহাকে গৃহে "লইয়া আসিল। কিছুদিন পরেই এই 
দ্বিতীয় পত্তীটির দেহে অন্তঃসত্বা হওয়ার চিহ্ন পরিলক্ষিত 
হইল। তাহাকে অন্তঃসত্বা হইতে দেখিয়া প্রথম পত্বী 
মনে মনে ভাবিল, “সস্তান প্রসব করিলেই তো সপত্বী 
গৃহের কত্রী হইয়া বসিবে। এই কথা চিন্তা করার সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার মনে ঈর্যারও অবধি রহিল না । অবশেষে 
তাহার ঈর্ষা মাত্রা ছাড়াইয়া এতদূর উঠিল যে সে একজন 
পরিব্রজকের সাহাযো সপত্বীর গর্ভ নষ্ট করাইল। এই 
পরিব্রাজকটিকে সে খাদ্য এবং পানীয় উপহার দিয়া 
পূর্বেই হ্তগত করিয়াছিল । দ্বিতীয় পত্বীর পিতা-মাতা 
কন্যার গর্ভ ন& হওয়ার কথ শুনিয়া প্রথম পতীর বিরুছ্ে 
শণ-হ্ত্যার অভিযোগ উপস্থিত করিল। কিন্তু সে 
অপরাধ অস্বীকার করিয়া শপথ করিয়া বসিল যে, সে 
যদি সত্যসত্যই অপরাধী হয় ভবে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণয় 
জলিয়া তাহাকে যেন প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যায় পাঁচটি 
করিয়৷ সন্তান ভক্ষণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য 
নানা রকমের ছুঃখ-ছুর্দশার হাত হইতেও সে যেন মুক্তি 
পাও করিতে না পারে। এই স্ত্রীলোকটিই তাহার পাপের 
সন্য ্ত্যুর পর তাহার স্বগ্রামের অনতিদূরে কুৎ্সিত- 
দশম ( ছুববপ্নরূপ প্রেতী) গ্রেতিনী হইয়া জন্মলাভ 
কিয়াছিল। সে-পানীয় এবং আহাধ্য সংগ্রহ করিতে 
গা।ংতনা। প্রাতে পাচটি পুত্রকে এবং সন্ধ্যায় পাচটি 
দুতক সে প্রহার করিত এবং তাহাদের মাংস আহার 
করিত। তখাপি তাহার ক্ষপ্মিবৃতি হইত না । বস্ত্র অভাবে 


বৌদ্ধদিগের প্রেত-তত্ব 


এস এটি হিসি 


শপস্মপসস্সপসপস৯পস্মপসস্া সসিসসিসিোসি এ এি 
তাহার সর্বদেহ উলঙ্গ থাকিত । 
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আর মাছি এবং 
কমিতে পরিপূর্ণ সেই দেহ হইতে অসহা চূর্গন্ধ নির্গত 
হইত । একদা আটঞ্জন থের শ্রাবন্তীতে ভগবান্‌ বুদ্ধের 
কাছে গমন করিবার স্ময় পথে এই প্রেতিনীটিকে 
দেখিতে পাইয়া তাহাকে তাহার এই ছূর্দশার কারণ 
জিজ্ঞাসা করেন। সে তাহাদের কাছে তাহার জীবনের 
ইতিহাস বিবৃত করে । (7১965৮96৮70 (09020098106), 
00. 81-85.) তাহার ছুঃখে বিচলিত হইয়া তাহারা 
সেই রমণীর পূর্বস্বামী গৃহস্থের গৃহে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন এবং গৃহস্থ ভাহাদিগকে খাদ্য এবং পানীয়ের 
দ্বারা অভ্যর্থনা করিতেই তাহারা এই সংকার্ষে/র 
পুণ্য তাহার পূর্ববপত্বীর নামে উৎসর্গ করিতে অন্থরোধ 
করিলেন। সেই পুণ্য তাহার নামে উৎসর্গ করায় 
অবশেষে সে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ 
করিয়াছিল। 


সত্তপুত্তখাদক পেত 

একজন বৌদ্ধ গৃহস্থের ছুইটি পুত্র ছিল। এই পুত্রেরা 
সর্বগ্ুণসম্পন্ধ ছিল। পুত্রদের গর্বে গৃহস্থের পত্বী স্বামীকে 
অশ্রদ্ধা এবং অবহেল1 করিতে আরম্ভ করায় গৃহস্থ পুনরায় 
বিবাহ করিল। এই দ্বিতীয় পত্ীটি অস্তঃসত্বা হইলে 
প্রথম পত্বী ওষধ খাওয়াইয়৷ তাহার গর্ভ নষ্ট করাইয়া- 
ছিল। এই গল্পটির অবশিষ্টাংশ পঞ্চপুত্রখাদক গ্রেতের 
গল্লাংশেরই অনরিপ। (79689৮96৮8৮ 0০700090681, 
01). 9৭6-8%. ) 

গোণ পেত 

শ্রাবন্তীর একজন গৃহস্থ পরলোকে গমন করিলে 
তাহার পুত্র পিতৃ-শোকে অভিভূত হইয়া তাহার পরিচিত 
অপরিচিত প্রত্যেককেই তাহার পিতার সম্বন্ধে প্রশ্ন 
করিতে আরম্ভ করিল। কিছুই তাহাকে সাস্বনা দিতে 
পারিল না। লোকটির এই দুর্দশার কথা শ্রবণ করিয়া 
বুদ্ধ একদিন স্বয়ং তাহার গৃহে গি্না উপস্থিত হইলেন। সে 
বুদ্ধকেও তাহার পিতা! কোথায় এই প্রশ্নই জিজ্ঞাস! করিয়া 
বসিল। বুদ্ধ উত্তরে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন--“তুমি 
তোমার এই জন্মের পিতার সম্বন্ধেই জানিতে ঢাও না 
পূর্বজন্মসমূহে যাহারা তোমার পিতা ছিলেন তাহাদের 


৬১৪ 








কথাও জানিতে চাও?” এই উপায়ে তিনি যুবকের পিতৃ- 
শোকাতুর বিক্ষু্ধ হৃদয়কে শ্রাস্ত করিয়াছিলেন | 
পরে যখন ভিক্ষুরা তাহাদের “নিজেদের ভিতর এই 
বিশ্ময়কর ব্যাপারটা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, 
তখন বুদ্ধ তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন-_ এই যুবকের 
বিক্ষুনধ চিত্তকে তিনি এই প্রথম শাস্ত করিতেছেন না, 
পূর্বজম্মেও তিনি এরূপ কাজ করিয়াছেন। বুদ্ধ অতঃপর 
নিয়লিখিত গল্পটি বিবৃত করিলেন। অতীত কালে 
বারাণসীতে এক গৃহস্থের পিতা কালের আহ্বানে 
পরলোকে গমন করেন। গৃহস্থ পিতৃশোকে একেবারে 
বিহ্বল হইয়! পড়িল। গৃহস্থের একটি পুত্র ছিল-_তাহার 
নাম সুজাত | স্থজাতের বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধারতীক্ষ। 
শোকাচ্ছপ্ন পিতার চিত্তকে শান্ত করিবার উপায় স্থির 
করিয়া সে সহরের বাহিরে চলিয়া আসিল। সেখানে 
ক্ষেত্রের ভিতর একটি বলীবর্দি মুতাবস্থায় পড়িয়া হিল। 
সেকিছু বিচালী কিছু ঘাস ও খানিকটা জল সংগ্রহ 
করিয়া সেই মুত বলীবর্দের মুখের কাছে সেগুলি 
স্থাপন করিয়! তাহাকে পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার 
জন্য আহ্বান করিতে লাগিল। পথ-যাত্রীর! ব্যাপারটি 
লক্ষা করিয় প্রথমে তাহার এই অদ্ভুত আচরণের কারণ 
কি জানিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে কাহারো গুশ্নের 
কোনো উত্তর প্রদান করিল না । তাহারা তখন 
তাহাকে বিকৃতমন্তি্ষ স্থির করিয়া তাহার পিতাঁকে 
গিয়া জানাইয়া আসিল যে তাহার পুক্রটির মন্তিষ্কবিরুতি 
ঘটিয়াছে। পিতা পুত্রের এতাদৃশী অবস্থার কথা শুনিয়া 
ছুটিতে ছুটিতে মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন--সে এইরূপ পাগলের মত ব্যবহার 
করিতেছে কেন। পুত্র উত্তর করিল--পপাগল আমি, না 
আপনি, সে-সন্বদ্ধে আমি এখনও কৃতনিশ্চয় হইতে 
পারিতেছি না । আমি তবু এমন একটি বলদকে ঘাস জল 
গ্রহণ করিবার জন্ত আহ্বান করিতেছি যাহার মাথা এবং 
পা যাহার সমস্ত দেহটাই আমার চোখের সম্মুখে 
রহিয়াছে । কিন্তু আমার পৃজনীয় পিতামহদেবের দেহের 
হাত পাব! মাথা কোনো! অংশই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। 
যাহার কিছুই পশ্চাতে পড়িয়া নাই আপনি তাহারই 


৪ চ্গ রঙ ৫ 
চু সখি ন্ঈ ০ 
, | টি 
থর চন, ১৩৩০ 
পপি পপিপিপিপিিপিিপিপপ টিটি পিপিপি পিসি ॥সট 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জন্য শোকে বিহ্বল হইছা- পড়িয়াছেন। সুতরাং রর 
যে আপনারই হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই ।" 
পুত্রের এই যুক্তি শ্রবণ করিয়! পিতার জ্ঞান ফিরিয়। 
আসিল। তিনি বালক স্থজাতকে তাহার এই জ্ঞান 


ফিরাইয়। দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। প্রভূ 


বুদ্ধই তখন স্থজাত রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 


(79৮5%9৮৮8, 00001092651, 000, 88-42, ) 


মহাপেশকার পেত 

বারোজন ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট হইতে কনম্মট্ঠান ব্রত 
গ্রহণ করিয়া এমন একটি বাসস্থানের সন্ধানে বাহির হইয়া 
পড়িলেন যেখানে বস্ত্র সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন 
হইবে না। ক্রমে ক্রমে তাহারা একটি স্থন্দর বনভূমিতে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই বনভূমির পাশে যে 
গ্রামখানি অবস্থিত তাহাতে এগারো ঘর পেশকার 
অর্থাৎ তন্তবায়ের নিবান। পেশকারেরা যখন জানিতে 
পারিল যে ভিঙ্ষুরা নিজ্জনে বিনা বাধায় কম্মট্ঠান 
সাধনার জন্য উপযুক্ত আবাস-স্থানের অন্গুপন্ধান করিতেছেন 
তখন তাহার! তাহাদিগকে সেইখানেই বাঁস করিবার জন্য 
আহ্বান করিল এবং বনের ভিতর তাহাদের জন্য কুটারও 
তয়ার করিয়া দিল। ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদি 
গ্রহের ভার গ্রহণ করিবার লোকের অভাব হইল ন1। 
পেশকারদের ভিতর যে ব্যক্তি প্রধান সে গ্রহণ করিল 
ছুইজন ভিক্ষুর আবশ্তকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার, বাকী 
দশজনের ভার গ্রহণ করিল বাকী পেশকারগণ। প্রধানের 
সত্রীর ভিক্ষদের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধা ছিল না। স্থতরাং 
ভিক্ষুর্দের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইতে বিস্তর অস্থবিধা 
হইতে লাগিল। পত্বীর এই ব্যবহারে ক্ষু্ হইয়া পেশকার- 
প্রধান তাহার ছোট ভগ্ীটিকে গৃহে আনিয়! তাহার হাতেই 
কর্তৃত্বের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিল। ভিক্ষৃদের প্রতি «ই 
বালিকার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। স্থতরাং এবার তীাহাণ্র 
সেব1 এবং যন যথারীতি সম্পন্ন হইতে লাগিল। ইতিম:ন 
বর্ষাধতু অতিক্রান্ত হইয়া গেল। পেশকারেরা গ্রে ক 
ভিক্ষককেই একখানি করিয়। বন্তর উপহার প্রদান করি, । 
এই ব্যাপারে প্রধানের পত্বী রুষ্ট হইয়। উপহাস করি 
করিতে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল-_যে খাদ্য বং 


শপ 


নর 


৫য় সঃ খা ]. 





'ানীয় তুমি শাক্যপুত্র ০ উপহার দিয়াছ, 
“রলোকে তাহ] যেন তোমার ভাগ্যে বিষ্ঠা মূত্র এবং 
পুজের আকার ধারণ করে এবং বস্ত্রধানি যেন অলস্ত 
পৌহে পরিণত হ্য়। 

কালে পেশকার-গ্রধান বিদ্ধযাটবীতে শক্তিমান্‌ বৃক্ষ- 
দেবত। রূপে জন্মগ্রহণ ক্রিয়াছিলেন এবং তাহার পত্থী 
মৃত্যুর পর বিদ্ধযাটবীর নিকটবত্তী একটি স্থানেই প্রেত- 
যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। নগ্র-দেহে কুৎসিত-সুর্ভিতে কষুধা- 
ভূষণায় উৎপীঁড়িত হইয়! একদিন সেই প্রেতিনী বৃক্ষ- 
দেবতার নিকটে আসিয়া অন্ন পানীয় এবং বস্ত্র প্রার্থনা 
জানাইল। দেবতা স্বর্গ-স্থলভ বন্ত্র খাদ্য এবং পানীয় 
সংগ্রহ করিয়! তাহার হাতে প্রদান করিতেই খাদ্য এবং 
পানীয় বিষ্টা মূত্র এবং গুঁজে পরিণত হইল, এবং বন্ধু 
খণ্তকে পরিধান করিতে না করিতেই তাহা জলস্ত লৌহ 
খণ্ডের মত তাহার সার দেহ বেষ্টন করিয়া ধরিল। 
্্ণায়, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না _ চীৎকার 
করিয়া চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিয়। ঘুরিতে লাগিল। 

একজন ভিক্ষু বর্যাখতু প্রবাসে কাটাইবার পর বিস্ধা- 
টবীর পথে বুদ্ধ-দর্শনে চলিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গী ছিল 
একদল বণিক। এই বণিকের দল রাত্রিতে পথ চলিত 
এবং দিনে ছায়া-শীতল বনের নিরালায় বিশ্রাম করিত। 
একদিন ভিক্ষু যখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন তখন বণিক্দল 
তাহাকে ফেলিয়া প্রস্থান করিল। বনের ভিতর ইতস্তত 
ঘুরিতে ঘুরিতে যে গাছে পাধু তন্তবায়ের আত্মাটি বাদ 
করিত তিনি সেইখানে আপিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষ- 
দেবত| তাহাকে দেখিয়াই মান্ষের দেহে তাহার নিকট 
আগমন করিয়! শ্রদ্ধা এবং অভিবাদন জ্ঞাপন কারলেন। 





ঠিক সেই সময়ে তাহার পত্রী প্রেতিনীও সেখানে. আসিয়া ', 


উপস্থেত হইল এবং খাদ্য পানীয় .ও বসনের প্রার্থনা 
জ্ঞাপন কর্সিল। কিন্তু জিনিষগুলি তাহার হাতে দিতে না 
দিচ্ই সেগুলির চেহারা একমুহূর্তে বদ্লাইয়া গেল । ভিক্ষু 
এই আকশ্মিক পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
ব্ষ“বতা আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই তাহার কাছে বর্ণন। 
করিপেন এবং ঞ্রেতিনীকে এই. ছুর্বিসহ যন্ত্রণার হাত 
ইইতে যুক্তি দানের কোনো উপায়.আছে কি. না তাহাও 


বৌদ্ধদিগের প্রেততত্ব 
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৬৩২৫. 





জিজ্ঞাস! করি€লন। ভিক্ষু বলিলেন, তাহার পক্ষ,.হইতে 
যদি কোনে ভিক্ষুকে খাদ্য পানীয় এবং বসন দান কর! 
হয় এবং সে দান যদি সে সর্ববান্তঃকরণে অনুমোদন করে, 
তাহ। হইলে এই নির্ধযাতনের হাত হইতে মুক্তি লাভ কর! 
তাহার পক্ষে কিছু মাত্র অনস্তব নহে।.* বৃক্ষ-দেবতা 
ভিক্ষুর উপদেশ অনুসারে কাজ করিয়াছিলেন এবং দুই- 
খানি বস্ত্র ভিক্ষুর হাতে দিয়! প্রভু বুদ্ধের কাছেও প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই হতভাগ্য রমণীটি হূর্ভাগ্যের 
কবল হইতে মুক্তিলাত করিয়াছিল । - (7০9৮2৮20010 
0০770976975, 709, 42-46, ) ০৮ 

| খলাত) পেত রা 

একদা বারাণপীতে এক পরম রূপবতী রমণী বাস 
করিত। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব যেমন সুন্দর ছিল, তাহার 
দেহের বর্ণও ছিল তেমনি চমৎকার । কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
সুন্দর ছিল তাহার চুল। তাহার কটিতট বেষ্টন করিয়া 
যে মেখল। শোভা পাই তাহাকেও এই গাঢ় ঘন কৃষ্ণ 
এবং স্থদীর্ঘ কেশপাশ অতিক্রম করিয়াছিল । বহু যুবকের 
চিত্ত তাহার এই কেশপাশের সৌন্দর্য্যের বন্ধনে বীধা 
পড়িত। তাহার এই সৌভাগ্যে কয়েকজন রমণী অত্যন্ত 
ঈষান্থিত হইয়া পড়িল এবং গধধের দ্বারা তাহার এই 
কেশরাশি ধ্বংস করিবার জন্য অতিমাত্রায় উৎস্থৃক হয়! 
পড়িল। তাহার একটি পরিচারিকাকে উৎকোচের দ্বারা 
বশীভূত করিতেও তাহাদের বিশেষ, বিলম্ব হইল না 
পরিচারিকাটি. তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত একটা তীব্র 
ওষধ তাহার গঙ্গা- ন্নানের সময় সে যে চূর্ণ ব্যবহার করিত 
তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়! দিল। সেই চূর্ণ মাখিয়! 
গঙ্গায় অবগাহন করিতে সে যেমন মাথ। ডুবাইয়াছে 


অমনি তাহার সমন্ত চুল শুফ-পত্রের মত ঝরিয়। পড়িল। 


কেশদাম হইতে বঞ্চিত :হ্ইয়!.. তাহার. . মূর্তি এত 
কুৎসিত হইয়া গেল যে ক্ষোভে লজ্জায় সে আর নগরে 
প্রত্যাবর্তন করিতে পারিল ন!। নগরের বাহিরে তৈল 
এবং মদ্যের ব্যবসায় করিয়া সে তাহার জীবিকা অর্জন 
করিতে লাগিল। একদিন মে কতকগুলি লোককে স্থরা- 
পানের জন্য আমন্ত্রণ করিল এবং তাহারা স্করা.পান করিয়া 
বিহ্বল হইয়া পড়িলে তাহাদের বস্ত্রাদি অপহরণ করিল। 


৬১৬ 





একদা এক অরহৃত ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। তিনি 
এই রমণীর দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র সে তাহাকে গৃহে 
আহ্বান করিয়া আনিল এবং তৈলের দ্বার প্রস্তুত উত্তম 
খাদ্যসমূহ তাহার সম্মুখে পরিবেষণ করিল | অরহত 
তাহার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া খাদ্যসমূৃহ আহার 
করিলেন। তিনি যখন আহার করিতেছিলেন, রম্ণীটি 
তখন তাহার অনুমতি লইয়া তাহার মাথার উপর ছত্রদণ্ড 
ধারণ করিয়া! রহিল। সঙ্গে সঙ্গে সে সুন্দর কেশরাশির 
অন্য প্রার্থনা! করিতেও ভুলিল না। ভাল এবং মন্দ 
কার্যের জন্ত পরজন্মে তাহার স্থান সমুদ্রের উপরে এক- 
খানি স্বর্ননিশ্মিত বিমানে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। গ্রার্থন। 
অনুারে সে অপূর্ব কেশকলাপের অধিকারিণী 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু বস্ত্র অপহরণের অপরাধে তাহার 
দেহে কোনরূপ আচ্ছাদন ছিল না। এইরূপে তাহাকে 
দীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছে । বহুদিন ধরিয়] 
তাহার অবস্থা ঠিক একই রকমের ছিল। তাহার পর 
অবশেষে যখন বর্তমান বুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন 
তখনও শ্রাবন্তীর একশত জন বণিক তাহার বিমানকে 
বিস্তৃত সমুদ্রের ভিতরই অবস্থান করিতে দেখিয়াছে। 
তাহার! স্ববর্ণভূমিতে বাণিজ্যের জন্য যাইতেছিল। পথে 
বিপরীত বাতাসে তাহাদের তরণী ইতস্ততঃ বিতাড়িত 
হইতে থাকে । সেই সময় বণিকৃদের নায়ক সবিস্ময়ে এই 
ক্বর্ণবিমানকে প্রত্যক্ষ করিয়। উহার ভিতরের অধি- 
বাসীকে বাহির হইয়া আসিতে অঙগরোধ করেন। উত্তরে 
বিমানচারিণী তাহাকে জানাইল, তাহার স্র্বাঙ্গ 


প্রবানীস্পফান্তন, ১৩৩০ 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অনাচ্ছাদিত, স্থতরাং সে বাহির হইয়। আসিতে লজ্জিত 
হইতেছে। ইহার পর বণিক তাহার উত্তরীয়খানি 
উপহার শ্বরূপ অর্পণ করিয়া সেই বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন 
করিয়া তাহাকে বাহির হইয়া আলিতে অনুরোধ 
করিলেন। কিন্তু বিমানচারিণী উত্তর দিল এন্সপ ভাবে 
কোনে! উপহার তাহাকে অর্পণ করিলে সে উপহার 
তাহার নিকট কখনে! পৌছিবে না। উপহার তাহার 
নিকট পৌছাইতে হইলে জাহাজের উপর যদি কোনে: 
সাধু এবং বিশ্বাসী উপাসক থাকেন তবে তাহাকেই এই 
উপহার প্রদান করিতে হইবে এবং ০সই দানের পুণ্য 
তাহার নামে উৎসর্গ করিতে হইবে । বণিক সেইরূপ 
দানের ব্যবস্থা করিয়া দানের পুণ্য তাহার নামে 
উৎসর্গ করিতেই বিমানচারিণী স্থন্বর বেশে স্থ্স্জ্জিত 
হইয়া বাহির হইয়া আঙিল। পুণ্যকাধ্য এইরূপ অপূর্ব 
ফল গ্রদব করিতে দখিয়! বিস্মিত বণিকের1 তাহাকে 
তাহার পূর্বজন্মের কর্শের কথ! জিজ্ঞানা৷ করিলেন। সে 
তাহার পাপ এবং পুণ্য উভয়বিধ কর্মের কথাই তাহাদের 
কাছে ব্যক্ত করিয়। তাহাদিগকে খাদ্য এবং পানীয় 
প্রদান করিল এবং শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের নিকট কিছু 
উপহার লইয়া যাইতে অন্থরোধ করিল। বণিকেরা 
শ্রাবস্তীতে যাইয়া তাহার নামে বুদ্ধের পৃজা-অঙ্চনা 
করিয়াছিল। ভগবান্‌ বুদ্ধ প্রেতিনীর এই পুণ্যকা্য্যের 
অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে তাবতিংস 
স্বর্গের দ্র্ণপ্রাসাদে তাহার পুনঞ্জন্ম লাভ ঘটিয়াছিল। 
(1১96256৮৮৮0020709200875 0 পুত 9৬ 000, 46-539 


শ্রী বিমলাঁচরণ লাহ৷ 





আধ্যাত্মিক খুড়ে। 


ফুল ফুটে? ঝরে' যায় ছুনিয়ার রীতি 
আজ যার সরু হয় কাল তার ইতি! 
বিয়ে হ'ল আশ্বিনে রায়েদের মেয়ে 
বিধবা সে হ'য়ে গেছে দেখ্লাম যেয়ে! 
হরিঘোষ গাইটিকে দিত খোল-খুদ, 
বাছুরটি মার। গেল হ'ল নাক ছুধ ! 


_ এইকপ নানা কথ। আধ্যাত্মিক 
ভেবে ভেবে শেষে খুড়ে! করুলেন ঠিক 
“নু যত বাকী আছে এই বেলা হায় 
তাগাদার তাড়া দিয়ে করে? নিই আদায় ! 
সোজায় না দেয় যদি আদালতে যাই, 
তাতে যদি দেখি তবু তাড়াতাড়ি পাই। 
তাড়াতাড়ি কর! ভাল-_নেই কিছু ঠিক 
মায়াময় ছুনিয়ায় সকলই অনীক |” 
€6 


বনফুল” 


৫ম সংখ্যা! ] 


মেঘ-মলার 
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মেঘ-মললার 


(১) 

দশপারমিতার মন্দিরে সেদিন যখন সাপুড়ের খেলা 
দেখ্বার জন্য অনেক মেয়েপুরুষ মন্দির-প্রাঙ্ণে একক্র 
হয়েছিল, তারই মধ প্রছায় প্রথমে লোকটিকে দেখে। 

সেদিন ছিল জ্াষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি । চারি পাশের 
গ্রাম থেকে মেয়েরা এসেছিল দশপারমিতার পূজা দিতে। 
দেই উপলক্ষে অনেক সাপুড়ে গায়ক বাজিকর মন্দিরে 
একত্র হয়েছিল$ অনেক মালাকর নানারকমের সুন্দর 
সুন্দর ফুলের গহনা গড়ে' মেয়েদের কাছে বেচ্বার জন্য 
এনেছিল ; একজন শ্রেষী মগধ থেকে দামী দামী রেশমী 
শাড়ী বেচ.বার জন্য এনেছিল--তারই দোকানে ছিল 
সেদিন মেয়েদের খুব ভিড়। গ্রদ্যন্ম শুনেছিল, জ্যাষ্ট- 
সক্রাস্তির উৎসব উপলক্ষে পারমিতার মন্দিরে একজন 
বিখ্যাত গায়ক ও বীগত্বাজীয়ে আস্বেন । সে মন্দিরে 
গিয়েছিল তারই সন্ধানে । সমন্ত দিন ধরে' খুঁজেও কিন্ত 
প্রায় তাকে ভিড়ের মধ্যে থেকে বার করতে পারেনি । 

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মন্দিরের উঠানে একজন সাপুড়ে 
মুত অদ্ভুত সাপের খেলা দেখাতে আরম্ভ কুলে, আর 
তারই চারিধারে অনেকগুলি কৌতুকপ্রিয়া মেয়ে জমে” 
গেল। ক্রমে সেখানে খুবই ভিড় হয়ে উঠল । গ্রছায়ও 
সেখানে দীড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মন সাপখেলার 
দিকে আদৌ ছিল না। সে "ভিড়ের মধ্যের প্রত্যেক 
পুকুষমান্ষকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল যদি 
চেহারায় ও হাবভাবে বীণ-বাজীয়ে ধর] পড়েন। অনেক- 
রি ধরে' দেখ্বার পর তার চোখে পড়ল--একজন 
প্রোট ভিড়ের মধ্য থেকে তার দিকেই চেয়ে দাড়িয়ে 
সাছেন, তার পরনে অতি মলিন ও জীর্ণ পরিচ্ছদ । কি 
ঘানি কেন প্রছায়ের মনে হ'ল, এই সেই গায়ক। প্রছায় 
লোক ঠেলে? তার কাছে যাবার উদ্চোগ করুতে তিনি হাত 

ই করে” প্রছ্ান়কে ভিড়ের বাইরে যেতে ইঙ্গিত 

লন। " 


বাইরে আম্তে প্রোচ তাকে ছিজাসা করলেন, "আমি 
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অবস্তীর গাইয়ে স্থরদাস, তুমি আমাকেই খু'ঁজ.ছিলে না ?” 
প্রদান একটু আশ্চর্য্য হ'ল। তার মনের কথ! 
ইনি জান্লেন কি করে? ? | 
গ্রছ্যয় সসম্রমে জানালে, ই1 সে তাকেই খুঁজ্ছিল বটে। 
প্রৌঢ় বল্লেন, “তুমি আমার অপরিচিত নও। 
তোমার পিতার সঙ্গে একসময় আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব 
ছিল। আমি কাশী গেলেই তোমার পিতার সঙ্গে দেখা 
ন1 করে' আস্তাম ন। | তোমাকেও ছেলেবেলায় দেখেছি, 
তোমার বয়স তখন খুব কম।” 

“আপনি এখানে এসে কোথায় আছেন 1” 

“নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দির আছে, জান ?” 

“হ্যা, জানি। ওখানে একজন সন্নাসী পূর্বে থাকৃতেন 
না?” 

“তিনি এখনও ওখানেই আছেন। তুমি যে-কোনো 
একদিন গিয়ে ওখানে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। 
তুমি এখানে কোথায় থাকো ?” 

“এখানকার বিহারে পড়ি, তিন বছর আছি। 
আপনি মন্দিরে কতদিন থাকবেন ?” . 

“সে তোমাকে বল্ব। তুমি এরই মধ্যে একদিন, 
যেও ।” 

প্রায় প্রণাম করে বিদায় নিল। 

সন্ধ্যা তখনও হয়নি । মন্দিরটা যে ছোট পাহাড়ের 
উপর ছিল, তারই দুপাশের ঢালু রাস্তা বেয়ে মেয়েরা 
উৎসব থেকে বাড়ী ফিরুছিল। প্ররছ্যয়ের চোখ যেন 
কার সন্ধানে একবার মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে ইতম্ততঃ 
ধাবিত হ'ল, পরেই সে আবার তাদের পিছনে ফেলে" 
ক্রুতপদে নামতে লাগল ॥ আচার্ধ্য শীলব্রত অত্যন্ত, 
কড়া মেজাজের মানুষ, একেই তিনি প্রছাম্ের মধো 
অন্তান্ত ছাত্রদের চেয়ে বেশী চঞ্চলত! ও কৌতুকপ্রিয়ত। 
লক্ষ্য করে' তাকে একটু বেশী শাসনের মধ্যে রাখতে 
চেষ্টা করেন--তার. উপরে সে রাত করে' বিহারে 
ফিরুলে কি আর রঙ্গ! থাকুবে 1 
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বাঁক ফিরতেই ৰা পাশের পাহাড়ে আড়ালটা সরে? 
গেল। সেখানে সেদ্দিক্‌টা ছিল খোল । প্রছ্যয় দেখলে 
দ্বুরে নদীর ধারে মন্দিরটার চড়! দেখা যাচ্ছে। চূড়ার 
মাথার উপরকার ছায়াছন্ন আকাশ বেয়ে ঝাপসা ঝাপসা 
পাখীর দল ডানা মেলে বাসায় ফির্ছিল। আরও দূরে 
একখানা শাদ! মেঘের প্রাস্ত পশ্চিমর্দিগের পড়ন্ত রোদে 
সিছুরের মত রাঙা হ'য়ে আস্ছিল, চারিধারে তার 
শীতোজ্জল মেঘের কাচুলি হাল্‌্ক। করে' টানা। 

হঠাৎ পেছন থেকে প্রছ্যন্নের কাপড় ধরে' কে ঈষৎ 
টান্লে। 

গ্রদ্যয় পেছন ফিরে” চাইতেই যে কাপড় ধরে? টেনে- 
ছিল তার চোখে কৌতুকের বিছ্বাৎ খেলে? গেল। সে 
কিশোরী, তার দোলন-ঠাপ1 রংএর ছিপছিপে দেহটি 
বেড়ে? শীল শাড়ী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরা । নতুন কেনা 
একছড়া ফুলের মাল৷ তার খোপাটিতে জড়ান। 

প্রচ্ায় বিস্ময়ের স্থরে বলে উঠল, পকখন তুমি 
এসেছিলে, সুনন্দা! আমি তোমাকে এত খুঁজ্লামঃ কৈ 
দেখতে পেলাম না ত?” 

প্রথমটা কিশোরীর মুখ লজ্জায় লাল হঃয়ে উঠল, 
তার পর সে একটু অভিমানের স্থরে বণ্‌লে, “আমাকেই 
খুঁজতে যেন এখানে এসেছিলে আর কি? যত রাজ্যের 
সাপুড়ে আর বাজিকরদের মুখের দ্রকে চেয়ে চেয়ে 
ঘুরুছিলে সে আর আমি দেখিনি ?” 

“সত্যি বল্ছি স্থনন্দা তোমাকেও খুঁজেছি । নাম্বার 
সময় খুঁজেছি, এর আগেও খুঁজেছি; তুমি কাদের সঙ্গে 
এলে ?” 

এমন সময় দেখা গেল একদল মেয়ে পাহাড়ের উপর 
থেকে সেই পথে নেমে আস্ছে। স্থনন্দার সেদিকে 
চোখ পড়তেই সে তখনি হঠাৎ প্রদ্থায়কে পিছনে ফেলে 
ভ্রুতপদ্দে নামতে লাগ্ল। 

পিছনেই একদল অপরিচিত! মেয়ে, এঅবস্থায় আর 
স্ুলন্দার অনুসরণ করা সঙ্গত হবে না ভেবেসে প্রথমটা 
থানিকক্ষণ চুপ করে? দ্ীড়িয়ে রইল, তার পর হতাশা- 
মেশানে! ক্রোধে ঘাড় উচু করে সে সর্প লাফিয়ে 

লাফিয়ে পথ চল্‌্তে লাগ ল। 
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সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার কখন মিলিয়ে গিয়েছে, অন্ধ- 
কারটাই তরল হ'তে তরলতর হ'তে হ'তে হঠাৎ কখন 
জ্যোত্মায় পরিণত হয়েছে, অন্যমনস্ক গ্রচ্যুন্ন তা মোটেই 
লক্ষ্য করেনি । যখন তার চমক ভাঙল, তখন 
পূর্ণিমার শুত্রোজ্জল জ্যোত্া! পথঘাট ধুইয়ে দিচ্ছিল। 
দূর মাঠের গাছপাল! জ্যোত্ন্ায় ঝাপস। দেখাচ্ছিল। 
পড়াশুনা! তার হয় কি করে? ? আচার্য্য পূর্ণবর্ধন 
ত্রিপিটকের পাঠ অনায়ত্ত দেখে তাকে ভন! করুলেই ব! 
কিকরাযাবে? এ-রকম রাত্রে যে যুগযুগের বিরহীদের 
মনোবেদন। তার প্রাণের মধ্যে জমে” উঠে, তার অবাধ্য 
মন যে এইসব পরিপূর্ণ জ্যোৎস্সা-রাত্রে মহাকোট্ঠী 
বিহারের পাষাণ অলিন্দে মানস-স্ুন্দরীদের পিছনে 
পিছনে ঘুরে" বেড়ায়, এর জন্তে সেই কি দায়ী! 

দশপারমিতার মন্দিরে সন্ধ্যারতর ঘণ্টার ধ্বনি 
তখনও মিলিয়ে যায়নি, দূরে নদীর বাকের ভাঙা মন্দিরে 
ক্গীণ আলে। জলে” উঠল, উৎসবংপ্রত্যাগত নরনারীর 
দল জ্যোতন্।-ভর! মাঠের মধ্যে ক্রমে বহুদূরে অদৃশ্য হ'য়ে 
গেল। প্রছায়ের গতি আরো দ্রুত হ'ল। 

পথের পাশে একটা গাছ। গাছের নিকট যেতে 
প্রদ্যুয়ের মনে হ'ল গাছের আড়ালে কেউ যেন দাড়িয়ে 
আছে-্"আর-একটু এগিয়ে গাছের পাশে যেতেই তার 
অত্যন্ত পরিচিত কের হাল্কা! মিটি হাসির ঢেউয়ে সে 
থম্‌কে দাড়িয়ে গেল, দেখলে গাছতলায় স্থনন্দ দাড়িয়ে 
আছে, গাছের পাতার ফাক দিয়ে চিকৃচিকে জ্যোতৎন্নার 
আলো] পড়ে" তার সর্বাঙ্ে আলে আধারের জান 
বুনেছে। প্রদায় চাইতেই সথনন্দা ঘাড় ছুলিয়ে বলে' 
উঠল, “আর-একটু হলেই বেশ হ'ত! গাছের তা 
দ্বিয়ে চলে” যেতে অথচ আমায় দেখতে পেতে না !” 

কুনন্দাকে দেখে, প্রছাম্ মনে মনে ভারি খুসী হ'ল। 
মুখে বল্‌লে, “নাঃ তা আর দেখব কেন? ভারি 
ব্যাপারটা হয়েছে গাছতলায় লুকিয়ে? আর না দেখতে 
পেলেই বা কি? আমি তোমার উপর ভারি রাগ 





করেছি, সুনন্দা, মৃত্যি বল্ছি।” 


স্থনন্দা বল্লে, “দোষ করুলেন নিজে আবার রাগও 
করুলেন নিজে । সেদিন কি কখ। বলেছিলে নে আছে 


৫ম সংখা! | 
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তা নাযত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকর--মাগো! ওদের 
কাছে যাও কি করে? ? এমন ময়লা কাপড় পরে ! আমি 
ওদের কজ্রিসীমানায় যাইনে।” 

গ্রচ্যয় বল্লে, “তুমি বড় মানুষের মেয়ে--তোমার 
কথাই আলাদ1-কিস্ত কথাটা কি ছিল বল্‌্ছিলে ?” 

কুনন্দ৷ বল্লে, “যাও! আর মিথ্যে ভাণে ঘর্কার 
নেই । কি কথা মনে করে' দেখ। সেই সেদিন বল্লে 
না?” 

প্রদান একটুখানি ভেবে বলে, উঠল, 
পেরেছি, সেই বাশী ?” 

সুনন্দা অভিমানের স্থরে বল্‌লে, “ভেবে দেখ বলেছিলে 
কিনা। আমি ছুপুর বেলা থেকে মন্দিরে এসে বসে, 
আছি। একে 'ত এলেন বেলা করে” তার উপর 
স্যাঁও।? 

প্রছায় এবার হেসে উঠল । বল্লে, “আচ্ছ। সুনন্দা, 
যদি তুমি আমায় দেখতেই পেয়েছিলে ত আমায় 
ডাকলে না কেন?" 

স্থনন্দ। বল্‌লে, “আমি কি একা ছিলাম ? ছপুর বেলায় 
আমি একা এসেছিলাম বটে, কিন্ত তখন ত আর তুমি 
আসনি? তার পর আমাদের গীঞ্সের মেয়েরা সব যে 
এল। কি করে' ডাকৃব ?” 

প্রচ্যন্ন বল্লে “আচ্ছা ধরে' নিলাম আমার দোষ 
হয়েছে, তবে তুমি যে বার বার সাপুড়ে আর বাজিকরদের 
কথ৷ বল্চ স্থনন্দা,-সাপুড়ে আর বাজিকরদের আমি 
ধুজিনি। শুনেছিলাম অবস্তী থেকে একজন বড় বীণ- 
বাজীয়ে আস্বেন; তুমি ত জানো, আমার অনেকদিন 
থেকে বীণ, শেখবার বড় ইচ্ছ।। তাই তার সন্ধানে 
ঘুর্ছিলাম, তার দেখাও পেয়েছি। তিনি এখানকার 
নদীর ধারের দেউলে থাকেন। ভালে! কথা-তোমার 
বাবা কোথায় ?” 

সুনন্দা বল্লে, প্বাবা ৩1৪ দিন হ'ল কৌশান্বী 
গিয়েছেন মহারাজের ডাকে | 

প্রদ্যায় হঠাৎ খুব উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, বললে, 
“গহো তাই! নইলে আমি ভাবচি এত. রাত পর্যস্ত 
ইননা। কি-.৮। 


“বুঝাতে 


মেখ-বল্ল।র 


৪ িস্উআসিস্সয 





৬৯৯ 

সনদ তস্মিস্সিিস্সিসি 

স্থনন্দা ভাড়াভাড়ি প্রত্যয়ের মুখে নিজের হাতিছুটি: 
চাপা দিয়ে লজ্জিত মুখে বল্‌লে, “চুপ, টুপ, তোমার' কি, 
এতটুকু কাগুজ্ঞান নেই? এখুনি যে সব গার দেখে 
লোক ফিরুবে 1” 

প্রছ্য় হালি থামিয়ে বল্লে, “এবার কিন্ত তোমার” 
বাবা এলে বলে' দেব নিশ্চয়: | 

সুনন্দা রাগের স্থরে বল্লে, “দিও বলে'। এম্‌নি 
আমি মন্দিরে আরতি পর্ধাস্ত থাকি, তিনি জানেন ।* 

প্রছ্যয় হুনন্দার স্থ্গঠিত পুষ্পপেলব দক্ষিণ বাহুটি 
শিজের হাতের মধ্যে বেষ্টন করে' নিলে তার পর বল্লে, 
“আচ্ছা থাক, বলে' দেব না। চল স্থনন্দা, তোমায় 
বাশী শোনাই--আমার সঙ্গেই আছে--সত্য বল্চি 
তোমায় শোনাবার জন্যেই এসেছিলাম। তবে গুঁকে 
খুঁজ ছিলাম, বীণটা1 ভাল করে" শিখব বলে? ।” 

নদীর ধারে এসে কিন্তু প্রদ্যয় বড় নিরুৎ্সাহ হয়ে 
পড়ল। সে বাশী বাজালে বটে কিন্তু সে ষেন ভাল! ভান! 
স্থরের সঙ্গে, তাতে তার প্রাণের কোন যোগ রইল না। 
আরও কতবার তার! ছুঙ্জনে নিজ্জনে কতবার বসেছে 
প্রছ্যয়ের বাঁশী শুন্তে সথণন্দা ভাল বাস্ত বলেঃ। 
প্রদ্যয় যখনই বিহার থেকে বাইরে আস্ত ব্মশীটি 
সঙ্গে আন্ত। প্ররহ্যন়ের বাশীর অলস স্বপ্নময় স্থরের 
মধ্য দিয়ে কত দিন উভয়ের অজ্ঞাতে রোদভর! মধ্যান্ 
গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু দুজনে এক 
হ'লে প্রছ্যন্সের এরকম নিরুত্মাহ ভাব ত স্বনন্দা আর 
কখনে। লক্ষ্য করেনি । 

কি জানি কেন প্রদ্যয়ের বার বার মনে আসছিল সেই 
জীর্ণ-পরিচ্ছদ-পরা অদ্ভুতদর্শন গায়ক স্থরদাসের কথা। 
তাদের বিহারের কলাবিৎ ভিক্ষু বন্থত্রতের আকা জরার 
চিত্রের মতই লোকটা কেমন কুভ্ী। লোলচন্ম শীর্ণদর্শন ! 
পুরাতন পু'থির ভূর্জপত্রের মত ওর পরিচ্ছদের কেমন 
একটা অগ্রীতিকর মেটে লাল রং! 

(২) 

তার পরদিন সকালে প্রছ্যয় নদীর ধারের ভাঙা 
মন্দিরে গেল । সেটার দ্বেব-মুর্তি বহুদিন অস্তহিত। 
সমস্ত গায়ে বড় বড় ফাটল, সাপ-খোপের বান। নিকট 





উহ্‌ 
বর্তী গ্রামবাসীরা সেদিকে বড়-একট1 কেউ আস্ত না। 





এক্ষজন . আজীবক সন্ন্যাসী আজ প্রায় ৭৮ মাস হ'ল, 


সেখানে বাম কর্ছেন। তাঁরই ছু'চার জন অনুগত ভক্ত 
মাঝে মাঝে আস্ত-যেত বলে' মন্দিরের পথ আজকাল 
অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। 

অর্থ অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে রামের সঙ্গে 
স্থরদাসের সাক্ষাৎ হ'্ল। হ্থরদাস প্রছ্যুননকে দেখে খুব 
আনন্দ প্রকাশ করলেন, তার পর বল্লেন, “চল বাইরে 
গিয়ে বসি, এখানে বড় অন্ধকার ।” 
& .বাইরে গিয়ে স্থুরদাস আলোতে গ্র্থায়ের মুখ ভাল 


করে? দেখলেন, তার পর যেন আপন মনে বল্তে লাগলেন, 


প্হবে, তোমার দ্বারাই হবে। আমি তা জান্তাম।* 

. প্রদান স্বরদাসের মৃত্তি দূর থেকে ভেবে যে অস্বাচ্ছন্্য 
্ছ্ভব করেছিল, তাঁর নিকটে এসে কিন্তু গ্র্যয়ের সে 
ভাব কেটে" গেল। সে লক্ষ্য করুলে স্থরদাসের মুখগ্র৷ একটু 
কুদর্শন হ'লেও গ্রতিভাব্যঞ্ক | 

' স্থরদাস বল্লেন, “আমি ভাবছিলাম তুমি আজ 
আস্বে ।--.ই তোমার পিতা ত একজন প্রলিদ্ধ গায়ক 
ছিলেন, তুমি নিজে কিছু শিখেছ ?” 

$” গ্রছ্যুম় লজ্জিত-মুখে উত্তর দিলে, “একটু-আধখটু বাশী 
বাজাতে পারি ।” 
' -স্থরদাস উত্লাহের স্থুরে বল্লেন, “পারা ত উচিত। 
তোমার বাবাকে জান্ত না এমন লোক এদেশে খুব 
কম আছে। প্রত্তি-উৎসবেই কৌশান্বী থেকে তোমার 
বাবার নিমন্ত্রণ পত্র আস্ত । হা, আমি শুনেছি তুমি 
নাকি বীর্গীতে বেশ মেঘমন্লার আলাপ করুতে পার ?* 
"প্রায় বিনীতভাবে উত্তর দিলে, *বিশেষ যে কিছু 
জানি তা! নয়, যা মনে আসে তাই বাজাই, তবে মেঘমল।র 
মাঝে মাঝে বাজিয়েছি।” 

স্থরদাঁস বল্লেন, “কই, দেখি তুমি কেমন শিখেছ।” 

বাশী সব সময়েই প্রহ্যয়ের কাছে থাকৃত। কখন 
কোন্‌ সময় স্থনন্বার সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে বল! ত যায় 
না।'' 

প্রায় বাশী বাজাতে লাগ্ল। তার পিতা তাকে 
'বালাযকালে যত্ব করে' রাগ-রাগিণী শেখাতেন, তা ছাড়া 


প্রবাসী-্ফান্তন, ১৩৩, 





| ২গুশ ভাগ, ২য় গু ৃ 


নি পা 


| হোহা৬ 
সঙ্গীতে: প্রহায়ের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতাও ছিল । 
তার আলাপ অতি মধুর হ'ল। লতাপাতা ফ্ষুল-ফলের 
মাঝখান বেয়ে উদার নীল আকাশ আর জ্যোত্নারাতের 
মন্দ ফেটে যে রসাধারা বিশ্বে সব সময় ঝরে' পড়ছে, 
তার বাশীর গানে সে রস যেন মূর্ত হ'য়ে উঠল । 
স্থরদাস বোধ হয় এতট1 আশ! করেননি, তিনি প্রহায়কে 
আলিঙ্গন করে, বল্লেন, “ইন্জ্ছায়ের ছেলে যে এমন. হবে, 
সেটা বেশী কথা নয়। বুঝতে পেরেছি, তুমিই পারুবেঃ 
এ আমি আগেও জান্তাম।” 

নিজের প্রশংসাবাদে প্রছ্যয়ের তরুণ স্ন্দর মুখ লজ্জায় 
লাল হয়ে উঠল। | 

অন্তান্ত ছু' এক কথার পর, প্রহ্যয় বিদায় নিতে উদ্যত 
হ'লে, স্থরদাস তাকে বল্লেন, “শোনে! প্রনথায়, একটা 
গোপনীয় কথা তোমার সঙ্গে আছে। তোমাকে একথা 
বল্ব বলে" পূর্বেও আমি তোমাকে খোজ করেছিলাম; 
তোমাকে পেয়ে খুব ভালোই হয়েছে। কথাটা তোমাকে 
বলি, কিন্ত তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করুতে হবে ষে 
একথা তুমি কারু কাছে প্রকাশ করবে ন1।৮ 

প্রছায় অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। এই প্রৌঢ়ের সঙ্গে 
তার মোটে একদিনের আলাপ, এমন কি গোপনীয় কথা 
ইনি তাকে বল্বেন? | 

সে বললে, “কি কথ! ন! শুনে? কি করে,--” 

স্থরদাস বল্লেন “তুমি ভেবে! না, কোনে! অনিষ্উজনক 
ব্যাপার হ'লে আমি তোমাকে বল্তাম না।” 

কি কথা জান্বার জন্্ে গ্রহ্যয়ের অত্যন্ত কৌতৃহলও 
হ'ল, সে প্রতিজ্ঞ করুলে স্থরদাসের কথা কারু কাছে 
প্রকাশ করুবে না। 

স্বরদাস গলার স্বর নামিয়ে বল্তে লাগলেন, “নদীর 
এ বড় বাকে যে টিবিটা আছে জানো-_তার সাম্‌নেই বড় 
মাঠ? ওই টিবিটায় বু প্রাচীন কালে -সরশ্বতী দেবীর 
মন্দির ছিল | শুনেছি এদেশের যত বড় বড় গায়ক 
ছিলেন, শিক্ষা শেষ করে' সকলেই ওই মন্দিরে আগে এসে 
দেবীর পূজ! দিয়ে তুষ্ট ন! করে ব্যবসা আরস্ভ করতেন 
না। সে অনেকদিনের কথা ; তার পর মন্দির ভেঙে চুরে' 
ওই টিবিতে গ্লাড়িয়েছে। এ টিবিতে বসে" আবাচী 





তরুতলে 
চিত্রকর শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র চক্রবর্তী । 


গু, গি৪১ তু ০ ৫১ ৮০৩ ৬৫%৪। 


€ম সংখ্যা) 


মেখ-মল্লার 


৬২১ 





পূর্ণিমার রাতে মেঘমল্লার নিখুঁতভাবে আলাপ কবুলে 
সরম্বতী দেবী স্বয়ং গায়কের কাছে আবিভূর্তা হন। 
এসংবাদ এদেশে কেউ জানে না। আধাঢ শ্রাবণ ভান্র 
এই তিন মাসের তিন পূর্ণিমায় প্রতিবার যদি তাঁকে 
আন্তে পারা যায় তবে তার বরে গায়ক সঙ্গীতে সিদ্ধ হয়। 
তার বরে সঙ্গীত-সংক্রান্ত কোনো বিষয় তখন গায়কের 
কাছে অজ্ঞাত থাকে না। তবে একট! কথ! আছে ষে 
গায়ক বর প্রার্থনা করুবে সে অবিবাহিত হওয়া! চাই। 
তা আমি বল্ছিনাম সামনের পূর্ণিমায় তুমি আর আমি 
এই বিষয়টা চেষ্টা করে দেখব। তুমি কি বল?” 

স্থরদাসের কথা শুনে প্রছ্ম্ন অবাক হয়ে গেল। তা 
কি করে” হয়? আচার্ধ্য বস্থব্রত কলাবিষ্যা সম্বন্ধে উপদেশ 
দিতে দিতে অনেক বার যে বলেছেন কলার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী সরম্বতীর যে মুত্তি হিন্দুরা কল্পনা করেন, সেটা 
নিছক কল্পনাই তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই। 
সত্য সত্য তাকে দেখ তে পাওয়1--একি সম্ভব? 

গ্রছায় চুপ করে রইল । 

স্থরদাস একটু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করুলেন, “এতে 
কি তোমার অমত আছে ?” 

প্রায় বললে; “সে জন্তে না । কিন্তু আমি ভাবছিলাম 
এটা কি করে সম্ভব যে-_* 

হরদাম বল্লেন, “সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো । 
এর সত্যতা তুমি নিজের চোখে দেখো । তোমার অমত 
না থাকূলে আমি সাম্নের পু্ণিমায় সব ব্যবস্থা করে; 
রাখি ।» 

স্বরদীসের কথার পর থেকেই প্ররছ্যন্ন অত্যন্ত বিন্ময় 
ও কৌতৃহলে কেমন একরকম হ'য়ে গিয়েছিল। সে ঘাড় 
নেড়ে বল্লে, “আচ্ছা রাখরেন, আমি আস্ব।” 

স্থরদাস বল্লেন, “বেশ, বড় আনন্দিত হলাম। তুমি 
মাঝে মাঝে একবার করে” এখানে এস, তোমাকেও 
তৈরী হ'তে হ'লে দু-একটা কাজ কর্তে;ছবে, সে বলে' 
দেব।» 

গ্রছায় আর-একবার সম্মতি-সুচক ঘাড় নাঁড়বার পর 
হঃদাসের কাছে বিদায় চাইলে । 

তার পর সে চিস্তিতভাবে বিহারের পথ ধরুলে । 


তার মনে হচ্ছিল--দেবী সরদ্বতী স্বয়ং! শ্বেতপল্সের 
মত নাকি রংট তার, না জানি কত স্থন্দর তার নী! 
আচার্য বন্থব্রত বলেন বটে... 

(৩) 

ন্দ্রাবতী নদীর ধারের শাল-পিয়াল-নক্তমাল বনে 
সেবার ঘনঘোর বর্ষ নাম্ল। সারা! আকাশ জুড়ে 
কোন্‌ বিরহিণী পুরস্থন্দরীর আযত্ববিন্তত্ত মেঘ-বরণ চুলের 
রাস এলিয়ে দেওয়া, প্রাবুট্-রজনীর ঘনান্বকার, তার 
শ্রিয়হীন প্রাণের নিবিড় নির্জনতা, দূর বনের ঝোড়ো 
হাওয়ায় তার আকুল দীর্ঘশ্বাস, তারই প্রতীক্ষাশ্রান্ত আখি- 
ছুটির অশ্রভারে ঝরঝর অবিশ্রাস্ত বারি-বর্ষণ, মেঘমেছর 


আকাশের বুকে বিছ্বাৎ চমক, তার হতাশ প্রাণে ক্ষণিক 


আশার মেঘদৃত ! 

আধাটী পূর্ণিমার রাতে প্রছ্যয় হুরদাসের সঙ্গে নদীর 
মাঠে গেল। তারা যখন সেখানে পৌছলঃ তখন মেঘ 
নেমে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, টাক তরল 
অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। 

প্রায় হুরদাসের কথামত নদী থেকে বান করে' এসে 
বন্ত্রপরিবর্তন করুলে। সঙ্গীর ক্রিয়াকলাপে প্রছায় বুঝতে 
পার্ুলে তিনি একজন তাম্ত্রিক। তাদের বিহারে একছন 
ভিক্ষু ছিলেন, তিনি যোগাচাধ্য পদ্মনস্তবের শিষ্য। : সেই 
ভিক্ষুর কাছে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের কথা কিছু কিছু সে 
শুনেছিল। স্থরদাস অনেকগুলো রক্তজবার মালা সঙ্গে 
করে, এনেছিলেন তার মধ্যে কতকগুলো তিনি নিজে, 
পরুলেন, কতকগুলো! প্রছ্যুন্নকে পরতে বল্লেন। ছোট 
মড়ার মাথার খুলিতে তেল সল্তে দিয়ে প্রদীপ আাল্লেন। 
তার পূজার আয়োজনে সাহাষ্য করতে কর্‌তে প্রেহায়, 
হাপিয়ে পড়ল। ব্যাপারটার শেষ পধ্যস্ত কি দাড়ায় 
দেখবার জন্যে তার মনে এত কৌতুহল হচ্ছিল যে 
অন্ধকার রাতে একজন প্রায় অপরিচিত তাত্ত্রিকের সঙ্গে 
একা থাকবার ভয়ের দ্িক্টা ভার একেবারেই চোখে 
পড়ল না। অনেক রাত্রে হোম শেক হ'ল। 

স্থরদাঁস বল্লেন, *গ্রচ্য্, ভূমি এবার তোমার কাজ 
আরম করো, আমার কাজ শেষ হয়েছে । খুব পাবধান, 
তোমার কৃতিত্বের উপর এর সাফল্য নির্ভর করছে ।” 


৬২হ্‌ 


তার চোখের কেমন-একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি যেন প্রছায়ের 
ডাল লাগল না। তার পর সে বসে' একমনে বাশীতে 
মেঘমল্লার আলাপ আরভ করুলে। 

তখন আকাশ বাতাস নীরব। অন্ধকারে সামনের 
মাঠটায় কিছু দেখবার উপায় নেই। শাল-বনের ডাল- 
পালায় বাতাস লেগে একরকম অস্পষ্ট শব্ধ হচ্ছে। 
বড় মাঠের পারে শাল বনের কাছে দিক্‌চক্রবালের 
ধারে নৈশ প্রকৃতি পৃথিবীর বুকের অন্ধকার-শষ্প- 
শয্যায় তার অঞ্চল বিছিয়েছে।-_শুধু বিশ্রাম ছিল ন। 
ভক্ত্রাবতীর, সে কোন্‌ অনস্তের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে 
দেবার আকুল আগ্রহে একটানা বয়ে চলেছে, মৃদু 





গুঞ্জনে আনন্দ-সঙ্গীত গাইতে গাইতে, কূলে তাল দিতে. 


দিতে । হঠাৎ সামনের মাঠটা থেকে সমস্ত অন্ধকার কেটে 
গিয়ে সারা মাঠটা তরল আলোকে প্লাবিত হ'য়ে গেল। 
প্রায় সবিশ্ময্নে দেখলে মাঠের মাঝখানে শত পুর্ণিমার 
জ্যোৎস্বার মত অপরূপ আলোর মগ্ডলে কে এক 
জ্যোৎদ্বাবরণী অনিন্যহ্ন্দরী মহিমাময়ী তরুণী! তার 
নিষিড় কৃষ্ণ কেশরাজি অযত্ববিন্তস্ত-ভাবে তার অপূর্ব 
গ্রীবাদেশের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তার আয়ত 
নয়নের দীর্ঘ কৃষ্ণপন্ম কোন্‌ স্বর্গীয় শিল্পীর তুলি দিয়ে 
স্কাকা, তার তুষারধবল বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণ- 
মণ্ডিত, তার ক্ষীণ কটি নীল বসনের মধ্যে অর্ধ-লুকায়িত 
মণি-মেখলায় দীপ্তিমান্, তার রক্তকমলের মত পা 
ছুটিকে বুক পেতে নেবার জন্যে মাটিতে বাসস্তী পুণ্পের 
দল ফুটে উঠেছে.''হাঁ এই তো! দেবী বাণী! এর 
বীণার মঙ্গল বঙ্ধারে দেশে দেশে শিল্পীদের সৌন্দর্যয- 
তৃষ্ণ হৃষ্টি-মুখী হয়ে উঠছে, এর আশীর্বাদে দিকে 
'দিকে সত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এরই প্রাণের ভাপগারে 
বিশ্বের সৌন্দর্ধ্য-সভার নিত্য অফুরস্ত রয়েছে, শাশ্বত 
এর মহিমা, অক্ষয় এর দান, চিরনৃতন এর বাণী ! 

গ্রচ্যর্্' চেয়ে থাকৃতে থাকৃতে দেবীর মুর্তি অল্লে 
অল্পে মিলিয়ে গেল & জ্যোৎসা আবার মান হয়ে পড়ল, 
বাতাস আবার নিস্তেজ হ'য়ে বইতে লাগ । 

অনেকক্ষণ 'প্রছ্যয়ের কেমন-একটা মোহের ভাব 
দুর হ'ল না। সেযা দেখলে এন্বপ্ন না সত্য? অবশেষে 


প্রবাসী--ফীল্তুন, ১৩৩৩ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খগড 


সথরদাসের কথায় তার চমক ভাঙ্‌ল। স্থুরদাস বল্লে, 
“আমার এখনও কাজ আছে, তুমি ইচ্ছা করুলে যেতে 
পার-_কেমন আমার কথা মিথ্যা নয় দেখলে ত?” 

স্থরদাসের কথা কেমন অসংলগ্ন হ'তে লাগল, তার 
মুখের দিকে চেয়ে গ্রছা দেখলে তার চোখ দুটো যেন 
অর্ধ-অন্ধকারের মধ্যে জল্‌ জল্‌ করুছে। 

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন বিহারের 
দিকে রওন! হ'ল, পূর্ণিমার চাদকে তখন মেঘে প্রায় 
ঢেকে ফেলেছে । একটু একটু জ্যোৎন্াা যা আছে তা 
কেমন হলদে রংএর ; গ্রহণের সময় জ্যোৎন্সার এরকম রং 
সে কয়েকবার দেখেছে। 

মাঠ খুব বড়, পার হ'তে অনেকটা সময় লাগল । 
তার পর মাঠ ছাড়িয়ে বড় বনটা আরম হ'ল। খুব 
ঘন বন, শাল দেবদারু গাছের ডালপালা, নিবিড় হয়ে 
জড়াজড়ি করেঃ আছে, মধ্যে অন্ধকারও খুব । পাছে 
রাত ভোর হ'য়ে যায়, এই ভয়ে সে খুব দ্রুত পদে যাচ্ছিল । 
যেতে যেতে তার চোখে পড়ল বনের মধ্যে একস্থান 
দিয়ে যেন খানিকটা আলে! বেরুচ্ছে । প্রথমে সে 
ভাবলে, গাছের পাতার ফাক দিয়ে জ্যোতন্গা এসে 
পড়ে থাকৃবে, কিন্তু ভাল করে' লক্ষ্য করে; দেখে” সে 
বুঝলে যেসে আলো! জ্যোৎন্নার আলোর মতন নয় বরং 
...কৌতুহল অত্যন্ত হওয়াতে পথ ছেড়ে সে বনের মধ্যে 
ঢুকে পড়ল । যেপিগ্সল-গাছের সারির ফাক দিয়ে 
আলে। আস্ছিল, তার কাছে গিয়ে গাছের গুড়ির ফাঁক 
দিয়ে উকি মেরে প্রছায় অবাক্‌ হঃয়ে দাড়িয়ে রইল। 

একি! একেই ত সে এইমাত্র মাঠের মধ্যে 
দেখেছে, এই সেই অপরপ স্থন্দরী নারী ত! 

অদ্ভূত! সে দেখলে যাকে এইমাত্র মাঠের মধ্যে 
দেখেছে সেই অপরূপছাতিশালিনী নারী বনের মধ্যে 
চারিধারে ঘুরে” বেড়াচ্ছেন, জোনাকীপোকার হুল থেকে 
যেমন আলো হবার হয়, তার সমস্ত অঙ্গ দিয়ে তেম্নি এক- 
রকম দ্ষিপ্ধোজ্ঘন আলো! বেরুচ্ছে, অনেকদুর পর্্যস্ত বন সে 
আলোয় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে, আর-একটু নিকটে গিয়ে সে 
লক্ষ্য করুলে তাঁর আয়্ত চক্ষু দুটি অর্ধ-নিমীলিত, যেন 
কেমন নেশার ঘোরে তিনি চারিপাশে হাতড়ে পার হবার 





৫ম সংখ্যা ] 


পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তা না পেয়ে পিগ্ল-গাছ- 
গুলোর চারিধারে চক্রাকারে ঘুরছেন, তার মুখস্। অত্যন্ত 
বিপম্লার মত । 

প্রচায়ের হঠাৎ বড় ভয় হ'ল। সে ভাবলে মাঠে 
সরস্বতী দেবীর দর্শন থেকে আর এপর্য্যস্ত সমস্ত ঘটনাটা 
আগাগোড়া ভৌতিক, এই নিশীথ রাত্রে শালের বনে 
নইলে একি কাণ্ড? 

সে আর মেখানে মোটেই দাড়াল না। বন থেকে 
বার হ'য়ে ক্রুত হাঁটুতে হাটুতে যখন সে*বিহারের উদ্যানে 
এসে পৌছল, মান চাদ তখন কুমারশ্রেণীর পাহাড়ের 
পিছনে অস্ত যাচ্ছে। 

ভোর রানে শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে? সে স্বপ্ন দেখলে, 
ভদ্্রাবতীর গভীর কালে। জলের তলায় রাতের অন্ধকারে 
কে এক দেবী পথ হারিয়ে ফেলেছেন, তিনি যতই উপরে 
উঠবার চেষ্ট। পাচ্ছেন, জলের ঢেউ তাকে ততই বাধা 
দিচ্ছে, নদীর জলে তার অঙ্গের জ্যোতি ততই নিবে 
আস্ছে, অন্ধকার ততই তার চারিপাশে গাঢ় হ'য়ে আস্ছে, 
নদীর মাছগুলো! তার কোমল পা দুখানি £ক্‌রে রক্তাক্ত 
করে" দিচ্ছে...ব্যথিতদেহাঃ বিপন্না।) বেপথুমতী দেবীর 
দুঃখ দেখে একটা বড় মাছ দ্রাত বার করে হিংম্্র হাসি 
হাস্ছে, মাছটার মুখ গায়ক স্থরদাসের মত। 

(৪ ) 

প্রায় ভোরে উঠেই আচার্য্য পূর্ণবর্ধনের কাছে গিয়ে 
স্থরদাসের সঙ্গে প্রথম দেখার দিন থেকে গত রাত্রি 
পর্যাস্ত সমস্ত ব্যাপার খুলে? বল্লে। আচার্ধ্য পূর্ণবর্ধন বৌদ্ধ 
দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, মাঠের ভিক্ষুদের মধ্যে তিনিই 
ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিজ্ঞ, এজন্য সকলেই তাঁকে 
শ্রদ্ধা করুত। তিনি সব শুনে? বিস্মিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
তার চোখের দৃষ্টি শঙ্কাকুল হ'য়ে উঠল । জিজ্ঞাস! করুলেন 
“একথা আগে জানাওনি কেন ?” 

“তিনি নিষেধ করেছিলেন। 
প্রতিজ্ঞা--* 

"বুঝধেছি। তবে এখন বল্‌্তে এসেছ কেন?” 

"এখন আমার মনে হচ্ছে আমি কার যেন কি অনিষ্ট 
করেছি।* 





আমি তাঁর কাছে 


মেঘ-মলীর 


৬২৩ 





পূরণবর্ধন একটুখানি কি ভাবলেন, তার পর বল্লেন, 
“এইরকম একটা-কিছু ঘটবে তা আমি জান্তাম। 
পদ্ঈসস্তভব আর তার কতকগুলে! কাগজ্ঞানহীন তান্ত্রিক 
শিষ্য দেশের ধন্ম-কর্্ম লোপ করতে বসেছে। স্থার্থসিদ্ধির 
জন্যে এরা না করুতে পারে এমন কোনো কাজই নেই-.- 
আর আমি বেশ দেখছি প্ররদ্ান্। যে তোমার এই 
অবাধ্যতা ও অযথা কৌতুকপ্রিয়্তাই তোমার সর্বনাশের 
মূল হবে ।--তুমি কালরাত্রে অত্যন্ত অন্তায় কার্ধয করেছ, 
তুমি দেবী সরম্বতীকে বন্দিনী করুবার সহায়ত৷ করেছ।” 

এবার গ্রছ্যয়ের বিস্মিত হবার পাল।। তার মুখ দিনে 
কোনো! কথা বার হ'ল ন1। পূর্ণবর্ধন বল্লেন, “এইসৰ 
কুসংসর্গ থেকে দূরে রাখবার জন্যই আমি বিহারের 
কোনও ছাত্রকে বিহারের বাইরে যাবার অন্মতি দিইনে, 
কিন্ত-যাক্‌-__ তুমি ছেলেমাহুষ, তোমারই বা দোষ কি? 
আচ্ছা, এই স্থরদাসকে দেখতে কিরকম বল দেখি?” 

প্রদ্যু সথরদামের আকৃতি বর্ণনা করুলে। 

পূর্ণবর্ধন বল্লেন--“আমি জানি। তুমি যাকে স্থরদাস 
বল্চ, তার নাম সুরদাসও নয় বা তার বাড়ী অবস্তীতেও 
নয়। সে হচ্ছে প্রসিদ্ধ কাপালিক গুণাঢ্য। কার্ধ/সিদ্ধির 
জন্যে তোমার কাছে মিথ্যা নাম বলেছে।” 

প্রচ্যয় অধীরভাবে বলে' উঠল, পকিন্ত আপনি 
যে বল্ছেন-_” 

পূরণবর্ধন বল্লেন, “সে ইতিহাস বল্ছি শোনে! । নদীর 
ধারে যে সরম্বতী-মন্দিরের ভর্রস্তূপ আছে,”ওটা হিন্দুদের 
একটা অত্যান্ত বিখ্যাত তীর্ঘস্থান। প্রায় দু শত বৎসর 
পূর্ব্বে একজন তরুণ গায়ক ওখানে থাকৃত, তখন মন্দিরের 
থুব সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল না। কিন্ত প্রবাদ এই যেসে 
গায়কটি মেঘমল্লারে এমন সিদ্ধ ছিল যে আবাঢ়ী পূর্ণিমার 
রাতে তার আলাপে মুগ্ধ। হ'য়ে দেবী সরত্বতী ত্বয়ং তার 
কাছে আবিভূ্তা হতেন। সেই থেকে ওই মন্দির 
এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হ'য়ে উঠে। সে গায়ক মারা 
যাওয়ায় পরেও কিন্তু পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধ গায়কে মল্লার 
আলাপ করুলেই দেবী যেন কোন্‌ টানে তার কাছে এসে 
গড়েন। এই গুণাঢ্য একবার অবস্তীর প্রসিদ্ধ গায়ক 


স্থরন্নাসের সঙ্গে ওই। টিবিত্ে উপাস্থত ছিল। স্থরদাস 


খু 


৬২৪ 








মেঘমল্লারে সিদ্ধ ছিলেন । তার গানে নাকি সরহ্বতীদেবী 
তার সম্মুথে আবিভূর্তা হ'য়ে তাকে বর প্রার্থনা করুতে 
বলেন। স্থরদাস প্রার্থনা করেন, তিনি যেন দেশের 
সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হন। সরম্থতী 
দেবী তাকে সেই বরই দেন। তারপর দেবী যখন 
গুণাঢ্যকে বর প্রার্থনার কথা বলেন তখন সে দেবীর বূপে 
মুগ্ধ হ'য়ে তাকেই প্রার্থনা করে' বসে। সরশ্বতী দেবী বলে- 
ছিলেন, তাকে পাওয়া নিগুণের কাজ নয়, সে নামে গুণাঢা 
হ'লেও কাধ্যতঃ তার এমন কোনো কলাতেই নিপুণতা 
নেই যেতাকে পেতে পারে, কিন্তু সেজন্য অনেক জীবন 
ধরে? সাধনার প্রয়োজন। সরম্বতী দেবী অস্তহিতা হওয়ার 
পর যুর্থ গুণাঢ্যের মোহ আরও বেড়ে যায় আর সেই 
সঙ্গে সঙ্গে দেবীর উপর তার অত্যন্ত রাগ হয়। সে 
তঙ্ত্রোক্ত মন্ত্বলে দেবীকে বন্দিনী কর্বার জন্তে উপযুক্ত 
তান্ধিকু গুরু খুঁজতে থাকে। আমি জানি সে এক 
সন্ন্যার্সীর কাছে অন্ত্রশান্ত্রের উপদেশ নিত। সন্গ্যাসী 
কিছুদিন পরে তার তন্ত্রপাধনার হীন উদ্দেশ্ত বুঝতে পেরে 
তাকে দূর করে' দেন। এসব কথা! এদেশের সকল প্রাচীন 
লোঁকেও জানেন । আমি অনেকদিন তার পর গুণাঢ্যের 
আর কোনও সংবাদ জান্তাম না। ভেবেছিলাম সে 
এদেশ থেকে চলে গিয়েছে। কিন্ত এখন তোমার কথা শুনে 
আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে সে রূতকার্ধয হয়েছে 
বোধ হয়। এতদিন এ উদ্দ্যেশেই সে কোথাও তন্ত্রসাধন। 
করুছিল। যাক্‌ তুমি এখনি গিয়ে সন্ধান করো মন্দিরে সে 
আছে কি নাঞথাকে যদি আমায় সংবাদ দিও |” 

 প্রদ্থায় সেখানে আর এক মুহূর্তও দাড়াল না। সে 
ছুটে' গিয়ে বিহারের উদ্যানে পড়ল। তখন রোদ 
বেশ ফুটে উঠেছে, বিহারের পাঠার্থদের সমবেত কের 
স্তোত্রগান তার কানে আস্ছিল :__ 

যে ধণ্ম? হেতুপ পভবা 
| তেসং হেতুং তথাগতো৷ আহ, 
তেসঞ্চ যে নিরোধো 
এবং বদী মহাসমনো। 
যেতে যেতে সে দেখলে উদ্যানের এক প্রান্তে একটা 


প্রবাসীশ্্ফান্তন, ১৩৩৯ 


০টি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


চর্দের আসনে বসে' বোধ হয় কি আকৃছেন, কিন্তু ঙার 
মুখে অতৃপ্তি ও অসাফল্যের একটা চিহ্ন আকা। 

্রচ্য় যা ভেবেছিল তাই ঘট্‌্ল। মন্দিরে গিয়ে 
সেদেখলে সেখানে কেউ নেই, গুণাঢ্য তে| নেইই, 
সেই আজীবক সন্ন্যাসী পথ্যন্তও নেই ! ছু-একটা যবাগু 
পানের ঘট, আগুন জালাবার জন্তে সংগৃহীত কিছু শুকৃনে! 
কাঠ মন্দিরের মধ্যে এদিকৃ-ওদিক্‌ ছড়ান পড়ে? আছে। 

সেই দিন গভীর রাত্রে প্রছায় কাউকে কিছু না বলে' 
চুপি চুপি বিহার পরিত্যাগ করুলে। 

(৫) 

তার পর এক বৎসর কেটে গিয়েছে। 

বিহার পরিত্যাগ করুবার পর গ্রছ্যয় একবার কেবল 
সুনন্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে? বলেছিল সে বিশেষ কোন 
কাজে বিদেশ যাচ্ছে, শীদ্রই ফিরে? আস্বে। এই এক 
বৎসর সে কাঞ্ধী, উত্তর কোশল ও মগধের সমস্ত স্থান 
খুঁজেছে, কোথাও গুণাঢ্যের সন্ধান পায়নি। 

তবে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কৌতুহলজনক 
কথা তার কানে গিয়েছে । 

মগধের প্রসিদ্ধ ভাত্কর মিহিরগুপ্ত রাজার আদেশ- 
মত ভগবান্‌ তথাগতের মূর্তি তৈরী করুতে আদিষ্ট হঃয়ে 
ছিলেন। এক বৎসর পরিশ্রম করে? তিনি যে মূর্তি গড়ে' 
তুলেছেন, তার মুখশ্রী এমন রূঢ় ও ভাববিহীন হয়েছে 
যে তা বুদ্ধের মূর্তি কি মগধের দুর্দান্ত দস্থ্য দমনকে 
মুর্তি, তা সে-দেশের লোক ঠিক বুঝ্তে পার্ছে না। 

তক্ষশিলার বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত যমুনাচার্ধ্য 
মীমাংসাদর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করুতে নিযুক্ত ছিলেন, হঠাৎ 
তার নাকি এমন ছুর্দশা ঘটেছে যে তিনি আর স্ত্রের 
অর্থ করে? উঠতে না পেরে আবার বৈদিক ব্যাকরণের 
স্থবস্ত প্রকরণ থেকে পড়তে আরভ করেছেন। 

মহাকোট্ঠী বিহারের চিত্রবিদ্যা-শিক্ষক ভিক্ষু বন্থব্রত 
“বুদ্ধ ও সুজাতা” নামক তার চিত্রখানা বৎসরাবধি 
চেষ্টা করে'ও মনের মত করে* এঁকে উঠতে'না পেরে 
বিরক্ত হ'য়ে ওদিক একেবারে ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি নাকি 
শাকুনশান্ত্রের চর্চায় অত্যন্ত উৎসাহ দেখাচ্ছেন। 





বড় জামগাছের ছায়ায় চিত্রকর ভিক্ষু বহুত হরিণ-'. একদিন প্রদ্যন সন্ধান পেলে উনুবিষ গ্রামের কাছে 
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আসি 


একটা নির্জন স্থানে একজন গেো-চিকিৎসক এসে বাস 
কর্ছেন। তার চেহারার বর্ণনার সে স্ুরদাসের আকৃতির 
অনেকটা মিল হ'ল। তখনি সে গ্রামে গিয়ে অনেককে 
জিজ্ঞাসা! করুলে, কিন্ত গো-চিকিৎসকের সন্ধান কেউ দিতে 
পারলে না। 

সেদিন .ঘুরুতে ঘুবুতে অবসন্ন অবস্থায় উরুবিস্ব 
গ্রামের প্রান্তে একটা বড় বট-গাছের ছায়ায় সে বসেছে। 
সন্ধ্যা তখনও নামেনি, ঝবিরুঝিরে বাতাসে গাছের পাতা- 
গুলো নাচছে, পাশের মাঠে পাকা শস্তের শীষগুলো 
সোনার মত চিকৃমিক করুছে, একটু দূরে একটা ডোবার 
মতো! জলাশয়ে বিষ্তর কুমুদ ফুল ফুটে আছে, অনেক 
বন্তহংস তার জলে খেল করুছে। 

সামনে একটু দূরে একট ছোট পাহাড়। পাহাড়ের 
গায়ে একটা ঝর্ণা । পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় 
ঝর্ণার জল খানিকটা আটকে গিয়ে ওই ডোবার মতে। 
জলাশয়টা তৈরী করেছে। প্রছ্যয়ের হঠাৎ চোখ পড়ল 
পাহাড়ের গ! বেয়ে ধাপে ধাপে ঘট কক্ষে এক স্ত্রীলোক 
নেমে আস্ছেন। 

দেখে' তার মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে সে এগিয়ে 
গেল। ডোবার এদ্রিকের উ“চু পাঁড়ে গিয়ে দেখেই তার 
মাথাটা যেন ঘুরে' উঠল--এই ত! এই ত তিনি! 
ভদ্রাবতীর তীরের শালবনে ইনিই ত পথ হারিয়ে 
ঘুরছিলেন, মাঠের মধো জ্যোৎস্নারাতে একেই ত সে 
দেখেছিল--তবে তার অঙ্গের সে জ্যোতির এক কণাও 
আর নেই, পরনে অতিমলিন এক বন্ত্র। কিন্তু সেই 
মুখ, সেই. চোখ, সেই স্থন্দর গঠন ! 

দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখে তার মনে আর কোন সন্দেহ 
রইল না ষে এই তিনি। তার মনের মধ্যে গোল- 
মাল বেধে গেল। সে উত্তেজনার মাথায় বিহার ছেড়ে 
হরদাসের খোজ করে" বেড়াচ্ছিল বটে, কিন্তু দেখ। পেলে 
কিকরুবে, তা সে ভাবেনি। কাজেই সে একরকম 
লুকিয়েই সেখান থেকে চলে" এল। 

রোজ রোজ সন্ধ্যায় প্রছ্যন্ন এসে বটগাছটার তলায় 
বসে। রোজ সন্ধ্যার আগে দেবী পাহাড়ের গায়ের 
পথ বেয়ে নেমে আসেন আবার সন্ধ্যার সময় ঘটবক্ষে 

৭৯-৬ 
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এপস গস সরস পি রা এ এসিসিএ, তি চে রি 


ধাপে ধাপে উঠে চলে" যান--সে রোজ বসে, 
দেখে। 
(৬) 

এইরকম কিছুদিন কেটে গেল। একদিন প্রছান্ন 
মাঠের গাছতলায় চুপ করে* বসে” আছে, সেই সময়ে দেবী 
জলাশয়ে নাম্লেন। সেকি ভেবে ডোবার এদিকের 
পাড়ের দিকে ধাড়াল-_দেখলে দেবী ঘট নামিয়ে রেখে 
কুমুদ্ুল সংগ্রহে বড় ব্যস্ত । একটা বড় ফুল জলাশয়ের 
এপারের দিকে এগিয়ে বেশী জলে ফুটেছিল, তিনি সেটা 
সংগ্রহের জন্ত খানিকট। বৃথা চেষ্টা করবার পর চোখ 
তুলে অপর পারে প্রদ্যন্নকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ একটু 
অপ্রতিভের হাসি হাস্লেন_-তার পর হাসিমুখে তার 
দিকে চেয়ে বল্লেন, “ফুলট1 আমায় তুলে? দেবে ? 

"দিই যদি আপনি এক কাজ করেন।” 

“কি বলো ?” £ 

“আমায় কিছ খেতে দেবেন? আমি সমস্ত দিন 
কিছু খাইনি ।” 

দেবীর মুখে ব্যথার চিহ্ন দেখা দিলে । ব্ল্লেল, 
“আহা! তা এতক্ষণ বলনি কেন ?--এপারে এস, 
থাকৃগে ফুল !” 

প্রছ্ায় জলে নেমে ফুলট! সংগ্রহ করে' ওপারে গেল। 

দেবী বল্লেন, "তুমি মাঠের মাঝের ওই বড় গাছটার 
তলায় রোজ বসে' থাক, না?” 

প্রচ্যন্ন তার হাতে ফুলট! দিয়ে বল্লে, “ই, আমিও 
দেখি আপনি সন্ধ্যার সময় রোজই জল আন্তে আসেন ।” 

দেবী হাসিমুখে বল্লেন, "ওই পাহাড়ের উপরই 
আমাদের ঘর--এস তুমি আমার সঙ্গে--তোষায় খেতে 
দিইগে ।” 

হঠাৎ দেবী যেন কেমন এক প্রকার শবহ্বল-চোখে 
চারিদিকে চাইলেন । তার পর পাহাড়ের গ্টয়ের কাটা ধাপ 
বেয়ে উঠতে লাগলেন, প্রায় পেছনে পেছনে 
চল্ল। পাহাড়ের উপর উঠে গিয্ে--একটু দুরে বুনো 
বাশঝাড়ের আড়ালে একট! ছোট কুটীর বেশ পরিফার 
পরিচ্ছন্প । দেবী বদ্ধহুয়ার খুলে' ঘরের মধ্ো .গিয়ে 


ত্যুমকে বল্লেন, “এস” .। 
রড ' 


৬৬ 





শা পা স্িপিস্স্পির স্মিত সি সপ ০ 


প্রচ্যযন দেখলে কুটারে কেউ নেই, জিজ্ঞাসা করুলে, 
"আপনি কি এখানে এক থাকেন ?” 

দেবী বল্লেন, “না! । এক সন্তাপী আমায় এখানে সঙ্গে 
করে" এনেছেন, তিনি কি করেন জানিনে, কিন্ত মাঝে 
মাঝে এখান থেকে চলে যান, ৫1৬ দিন পরে আসেন। 
তুমি এখানে বসে।।” 

, দেবী মাটির ঘট পূর্ণ করে' তাকে যবাগৃ পান করুতে 
দিলেন, স্বাদ অমৃতের মতো, এমন স্থন্বাছ যবাগু সে পূর্বে 
কখনো পান করেনি । 

প্রছায়ের মনে হ'ল যদ্দি আচার্ধ্য পূর্ণবর্ধনের কথ 
সত্য হয় আর যদি সে স্বচক্ষে যা দেখেচে তা ইন্দ্রজাল 
না হয় তবে এই ত দেবী সরম্বতী তার সামনে । তার 
জান্বার কৌতুহল হ'ল, ইনি নিজের সম্বন্ধে কি বলেন। 

সে জিজ্ঞাসা করুলে, “আপনার এর আগে কোথায় 
ছিলেন? আপনার দেশ কোথ। ?" 

দেবী কাঠের বড় পাত্রে সযত্বে সুপ ও অন্ন পরিবেষণে 
ব্যত্ত ছিলেন, প্রশ্ন শুনে? বিশ্বয়পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি গ্রছায়ের 
দিকে চেয়ে বল্লেন, “আমার কথা বল্ছ? আমার দেশ 
কোথায় জানিনে। আমি নাকি বিদিশার পথের ধারে 
এক ভাঙ। মন্দিরে অচেতন অবস্থায় পড়ে? ছিলাম, সন্্যাসী 
আমায় এখানে উঠিয়ে এনেছেন। সেই থেকে এখানেই 
আছি--তার আগে কোথায় ছিলাম তা আমার মনে পড়ে 
না।? 

তিনি অগ্যমনস্কভাবে বাইরে সাবের রক্তিম আকাশে 
যেখানে উরুবিন গ্রামের প্রান্তের বনরেখার মাথায় সূর্য্য 
হেলে পড়েছেন, সেই চিকে চেয়ে রইলেন-_ চেয়ে চেয়ে 
কি মনে আন্বার চেষ্টা করুলেন, বোধ হয় মনে এল না। 
হঠাৎ কি ভেবে তার পল্মের পাপ্ড়ীর মত চোখছুটি বেয়ে 
ঝর্‌ুঝর্‌ করে' জল ঝরে পড়ল । 

তাড়াতাষ্ডি চলে চোখ মুছে তিনি প্রছ্যয়ের সামনে 
অল্নে পূর্ণ কাঠের থাল! রাখ লেন। বল্লেন,প্থাবার জিনিস 
কিছুই নেই। তুমি রাত্রে এখানে থাকো, আমি পদ্মের 
বীজ শুকিয়ে রেখেছি, তাই দিয়ে রাত্রে পায়স তৈরী 
করে' খেতে দেব। সফালে যেও।” . 

প্রচ্ুয়্ের চোখে জল আস্ছিল।..:ওগে! বিঙ্গের 


প্রবাসী » ফাল্কযন, ১৩৩০ 


॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আত্মবিস্তা সৌনর্ধ্যলক্মী, বিদিশার মহারাজের আর 

মহাশ্রেষ্ঠীর সমবেত রত্বভাগার তোমার পায়ের এক কণ! 

ধূলারও যোগ্য নয়, সে-দেশের পথের ধুলো! এমন কি পুণ্য 

করেছে, মী, যে তুমি সেখানে পড়ে' থাকৃতে যাবে? 
খাওয়া শেষ হ'লে প্রদান বিদায় চাইলে। 

দেবীর চোখে হতাশার দৃষ্টি ফুটে? উঠল, বল্লেন, 
“থাকো না কেন রাত্রে? আমি রাত্রে পায়স রেধে দেব।” 

প্রহ্যুয় জিজ্ঞাস! কর্‌লে, “আপনার এখানে এক! রাতে 
থাকৃতে ভয় করে না?” 

"খুব ভয় করে। ওই বেতের বনে অন্ধকারে কি যেন 
নড়ে, ভয়ে আমি দোর খুলতে পারিনে। ঘুম হয় না, 
সমন্ত রাত বসেই থাকি ।” 

গ্রদ্যুয়ের হাসি পেলে, ভাবলে রাজ্রে এক! থাকৃতে ভয় 
করে বলে? পায়সের লোভ দেখিয়ে দেবী তাকে সঙ্গে 
রাখতে চান। নে বল্লে, “আচ্ছা রাতে থাকৃব।” 

দেবীর মুখ আনন্দে উজ্জন হ'ল। 

সমঘ্ত রাত সে কুটীরের বাইরে খোল! হাওয়ায় 
বসে' কাটালে। দেবীও কাছে বসে' রইলেন। বল্লেন, 
"এমন জ্যোতল্না, আমি কিন্তু ভয়ে বাইরে আস্তে 
পারিনে, ঘরের মধ্যে বসে' রাত কাটাই । 

দেবীর ব্যাপার দেখে গ্রছ্যন্ন অবাক্‌ হয়ে গিয়েছিল। 
হ'লেই ব! মন্ত্রশ্তি, কিন্ত এতটা আত্মবিস্বত হওয়া! এ যে 
তার কল্পনার বাইরের জিনিষ। 

নানা গল্পে সমন্ত রাত কাটল, ভোর হ'লে সে বিদায় 
চাইলে। 

দেবী বলে? দিলেন, “সন্নাসী এলে একপিন আবার 
এস।৮ 

সেইদিন থেকে প্রতিরাত্রে সে দেবীর অলঙ্ষিতে 
পাহাড়ের নীচে বসে কুটীরের দিকে চেয়ে পাহার! 
রাখত । তার তরুণ, বীর হৃদয় এক ভীরু নারীকে 
একা বনের মধ্যে ফেলে রাখার বিরুদ্ধে বিজ্রোহ 
তুলেছিল । 

দশ পনর দিন কেটে গেল। 

এক একদিন প্রছ্ায় শুন্ত, দেবী অনেক রাতে একা 
গান কর্ছেনস্*সে গান পৃথিবীর মাগষের গান নয়ঃ সে 


৫ম সংখ্য। ] 


গন প্রাণধারায় আদিম ঝর্ণার গান, হষ্টিমুখী নীহারিকা- 
দের গান, অনস্ত আকাশে দিকৃহার1 কোন্‌ পথিক তারার 
গান। 
(৮) 

একদিন চুপুর বেলা কে তাকে বল্লে, “তুমি যে গো- 
বৈদ্যের কথা বল্ছিলে, তাকে এইমাত্র দেখে এলাম, 
পথের ধারে পুকুরে সে নান কর্ছে।” 

শুনে” ছুটতে ছুটতে গিয়ে সে পুকুরের ধারে উপস্থিত 
হ'ল। দেখ্লে সত্যই গুণাট্য পুকুরের ধারে বন্ত্রাদির পুটুলি 
নামিয়ে রেখে পুকুরে দ্ান করুতে নেমেছেন । সে অপেক্ষা 
করতে লাগল। 

একটু পরে গুণাট্য বস্ত্র পরিবর্তন করে' উপরে উঠে 
গুদায়কে দেখে কেমন যেন হয়ে গেলেন। বল্লেন, “তুমি 
এখানে ?” 


প্র্যয় বল্লে, “আমি এখানে কেন তা বুঝ তে পারেন- 


নি?” 

গুণাঢ্য বল্লেন,“তূমি এখন বল্ছ বলে” নয় প্রহ্ায়, আমি 
একাজ করবার পর যথেষ্ট অনুতপ্ত আছি। প্রতিরাত্রে 
ভয়ানক স্বপ্র দেখি--কার1 যেন বল্ছে তুই যে কাজ 
করেছিস এর শাস্তি অনস্ত নরক। আমি এইজন্যেই আজ 
এক পক্ষের ওপর আমার গুরু সেই আজীবক সন্গ্যাসীর 
কাছে গিয়েছিলাম । তাঁরই কাছে এ বশীকরণ মন্ত্র আমি 
শিক্ষা করি। এর এমনি শক্তি যে ইচ্ছ! করুলে আমি যাকে 
ইচ্ছা বাধতে পারি, কিন্ত আনতে পারিনে। মন্ত্রে বন্ধনের 
শক্তি থাকলেও আকর্ষণী শক্তি নেই। এইজন্ত আমি 
তোমাকে সঙ্গে নিয়েছিলুম, আমি নিজে সঙ্গীতের কিছুই 
জানিমে যে তা নয়, কিন্ত আমি জান্তাম যে তুমি মেঘ- 
মল্লীরে সিদ্ধ, তোমার গানে দেবী ওখানে আগবেনই, 
এলে তার পর মন্ত্রে বাধব। এর আগে আমার বিশ্বাসই 
ছিল না৷ যে এমন একটা ব্যাপার হওয়া সম্ভব । অনেকটা 
মন্ত্রের গুণ পরীক্ষা করবার কৌতৃছলেই আমি একাজ 
করি।, 

গ্রছার বলে “এখন 1?” 

গুণাট্য বল্লেন, "এখন আমার গুরুর কাছ থেকেই 
আা্ছি। তিনি লব শুমে একটা মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, 


'মেঘ-মলার 
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এটা পূর্বব মন্ত্রের বিরোধী-শত্তিসম্পর্ন। সেই মঙ্্রপূত 
জল দেবীর গায়ে ছড়িয়ে দিঙ্লে তিনি আবার মুক্ত হবেন: 
বটে, কিন্তু তার কোনে! উপায় নেই ।” 

প্রায় জিজ্ঞাস! করুলে, "উপায় নেই কেন ?” 

"যে ছিটিয়ে দেবে সে চির-কালের জন্ত পাষাণ হয়ে 
যাবে। আমার পক্ষে ছুদিকই যখন সমান, তখন তাকে 
বন্দিনী রাখাই আমার ভালো। রাগ কোরো না প্রা, 
ভেবে দেখ মৃত্যুর পর হয়ত পরজগৎ আছে কিন্ত 
পাষাণ হওয়ার পর? ত]1 আমি পারুব না।” 

আত্মবিস্বতা বন্দিনী দেবীর চোখ ছুটির করুণ, 
অনহায় দৃষ্টি প্রহায়ের মনে এল। যদি তানাহয় তা 
হলে তাকে যে চিরদিন বন্দিনী থাকতে হবে! 

যুগে যুগে যে উদার উচ্চ প্রেরণা আগে এসে 
তরুণদের নির্মল প্রাণে পৌছম, আজও গ্রছথযয়ের 
প্রাণের বেলায় তার ঢেউ এসে লাগল । সে ভাব.লে-.. 
একটা জীবন তুচ্ছ। তার রাঙ! পাঁ-ছুখানিতে একটা 
কাটা ফুট্‌লে তাতুলে' দেবার জন্যে আমি শতবার জীবন 
দিতে গ্রস্তত। 

হঠাৎ গুণাঢ্যের দিকে চেয়ে সে বল্‌্লে, “চলুন 
আপনার সঙ্গে যাব। আমায় পে মন্তর:পৃত জল দেবেন ।* 

গুণাঢ্য বিশ্ময়ে প্রদানের দিকে চেয়ে বল্লেন, “বেশ 
করে; ভেবে দেখ। এ ছেলেখেলা নয়। এ কাঁজ-..* 

গ্রছ্যযন বল্লে, “চলুন আপনি।” 
(৯) 

তারা যখন কুটারের নিকটবর্তাঁ হ'ল তখন গুণাট্য 
বল্লেন, “প্রছায়ঃ। আর-একবার ভালে করে? ভেবে 
দেখ, কোনো মিথ্যা আশায় ভুলো না। এ থেকে 
তোমায় উদ্ধার কর্বার ক্ষমতা কারুর হবে না-- 
দেবীরও না। মস্ত্রলে তোমার প্রাণশক্তি চিরকালের 
জন্য জড় হ'য়ে যাবে; বেশ বুঝে দেখ। মন্ত্রশক্তি 
নির্খল অমোঘ, কাউকে রেহাই দেবে না।৮ 
_ প্রায় বল্‌্লে, “আপনি কি ভাবেন আমি কিছু গ্রাহথ 
করি ?--কিছু না, চলুন।” 

কুটারে তারা যখন গিয়ে উপস্থিত হ'ল তখন 
রোদ বেশ পড়ে, এসেছে। দেবী কুটারের বাইরে 


৬২৮ 
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ঘাসের উপর অন্তমনস্কভাবে চুপ করে" ৰসে' ছিলেন__ 
প্রায়কে আস্তে দেখে তিনি অত্যন্ত 'আনন্দিত 
হলেন, হাসিমুখে বল্লেন, "এস, এস। আমি তোমার 
কথ প্রায়ই ভাবি। তোমায় সেদিন কিছু খেতে দিতে 
না পেরে আমার মন খুবই খারাপ হয়েছিল । 
এখন তুমি এখানে কিছুদিন থাকো11” তার পর তিনি 
ছুজনকে "খেতে দেবার জন্তে ব্যস্ত হ'য়ে কুটীরের মধ্যে 
চলে' গেলেন। 

্রদ্যয় বল্‌লে, “কই, 'আমায় সে মন্ত্রপূত জল দিন 
তবে ?” | 

গুণাট্য বল্লেন, “সত্যই তা হ'লে তুমি এতে প্রস্তত ?* 

গ্রহ্ায় বল্‌লে, “আমায় আর. কিছু বল্বেন না, জল 
দিন .” 
দেবী কুটায়ের মধ্যে আহারের স্থান করে? দুজনকে 
খেতে দিলেন-আহারাদি যখন শেষ হ'ল, তখন 
সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নেই। বেতস-বনে ছায়া নেমে 
আস্ছে, রাড হূর্ধ্য আবার উরুবিহ্ব গ্রামের উপর ঝুলে! 
পড়েছে। 

গোধূলির আলোয় দেবীর মুখপন্মে অপরূপ শ্রী 
ফুটে' উঠ্‌ল। 

তার পর তিনি ঘট-কক্ষে প্রতিদিনের মত নীচের 
ঝর্ণায় জল আন্তে নেমে গেলেন। 

গুণাঢ্য বল্লেন, “আমি এখান থেকে আগে চলে? 
যাই, তার পর এই ঘটপূর্ণ জল দেবীর গায়ে ছিটিয়ে 
দিও ।” | 

তীর চক্ষু অশ্রপূর্ণ হ'ল। আবেগভরে তিনি প্রহ্যুন্নকে 
আলিঙ্গন করে' বল্লেন, “আমি কাপুরুষ, আমার সে 
সাহস নেই, নইলে--» 

তিনি কুটার মধ্যে তার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে? নিলেন। 
তার পর সন্ঃ পথ বেয়ে বেতবনের ধার দিয়ে পাহাড়ের 
অপর পারে চলে গেলেন, তারই নীচে একটু দুরে 
মগধ থেকে বিদিশ! যাওয়ার রাজবর্তমস। 

গ্র্যুয় চারিদিক চেয়ে বসে? বসে' ভাবলে, এ নীল 
আকাশের তলে বিশ বৎসর আগে সেমায়ের কোলে 
জন্মেছিল,তার সে মা-_বারাণসীতে তাদের গৃহটিতে বলে, 
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বাতায়ন-পথে সন্ধ্যার আকাশের দিকে চেয়ে-হয়ত প্রবাশী 
পুত্রের কথাই ' ভাব.ছেন,_-মায়ের মুখখানি একবারটি 
শেষবারের জন্য দেখতে তার প্রাণ আকুল হয়ে 
উঠল। এ পৃবআকাশে নবমী চাদ কেন উজ্জল 
হয়েছে? মগধ যাবার রাজপথের গাছের সারির মাথায় 
একটা তারা ফুটে উঠল, বেতবনের বেতডাটাগুলো 
তরল অন্ধকারে আর ভালো দেখা যায় না। 

প্রদ্যুয়ের চোখ হঠাৎ অস্রপূর্ণ হ'ল। 

সেই সময় সে দেখ লে- দেবী জল নিয়ে পাহাড়ের গ! 
বেয়ে উঠে' আস্ছেন। মন্ত্রপৃত জলপূর্ণ ঘট নে মাটিতে 
নামিয়ে রেখেছিল ? দেবীকে আস্তে দেখে" সে তা হাতে 
তুলে" নিলে। 

দেবী কুটিরের সামনে এলেন, তার হাতে অনেক- 
গুলো আধ-ফোটা কুমুদ ফুল। 

প্রছায়কে জিজ্ঞাসা করুলেন, "সন্ন্যাসী কোথায় ?” 

প্রচ্যযন বল্লেঃ “তিনি আবার কোথায় চলে? 
গেলেন। আজ আর আস্বেন না।” 

তার পর সে গিয়ে দেবীর পায়ের ধুলো নিয়ে তাকে 
প্রণাম করে+ বল্লে, “মাঃ না জেনে তোমার উপর 
অতান্ত অন্তায় আমি করেছিলাম, আজ তারই শাস্তি 
আমাকে নিতে হবে। কিন্ত আমি তার জন্য এতটুকু 
ছুঃখিত নই | যতক্ষণ জ্ঞান লুপ্ত না হ'য়ে যায়, ততক্ষণ এই 
ভেবে আমার স্থুখ যে বিশ্বের সৌন্দরধ্যলক্দমীকে অন্ঠায় 
বাধন থেকে মুক্ত করার অধিকার আমি পেয়েছি।” 

দেবী বিশ্মিত দৃষ্টিতে প্রছায়ের দিকে চেয়ে রইলেন | 

প্রায় বললে, “শুন, আপনি বেশ করে! মনে করে 
দেখুন দেখি আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন ?” 

দেবী বল্লেন, “কেন, আমি ত বিদিশার পথের 
ধারে--? | 

প্রছায় এক অঞ্জলি হল তার সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলে। 

সদ্যোনিপ্রোখিতার মত এ্দবী যেন চমকে উঠ.লেন:*" 

প্রদ্যয় দৃঢ়হন্তে আর-এক অগ্রলি জল দেবীর সর্বাঙ্গে 
ছড়িয়ে দিলে । নিমেষের জন্তে তার চোখের সামনে 
বাতাসে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের স্সিপ্ধ এালস্ন হিপ্লোল বয়ে 
গেল। তার সারা দেহমন আনন্দে শিউরে উঠল) সঙ্গে 


৫ম সংখ্যা) 


এপ 








বি, এট 


সঙ্জে তার মনে এল-_বারাণনীতে তাদের গৃহে সন্ধ্যার 
আকাশে বদ্ধআখি বাতায়নপথবর্তিনী তার মা! 
(১০) 
কুমারশ্রেণীর বিহারে আচার্য শীলব্রতের কাছে 
একটি মেয়ে অল্প বয়সে 'দীক্ষ1 গ্রহণ করে। তার নাম 
স্বনন্দা, সে হিরণ্যনগরের ধনবান্‌ শ্রেষ্নী স্তমস্তদাসের 
মেয়ে। পিতামাতার অনেক অনুরোধ সত্বেও মেয়েটি 
নাকি বিবাহ কবুতে সম্মত হয়নি। অত্যন্ত তরুণ বয়সে 
গ্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় সে বিহারের সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী 
হয়ে উঠেছিল। সেখানে কিন্তু কারু সঙ্গে সে তেমন 
মিশত না, সর্বদাই নিজের কাজে সময় কাটাত আর 
সর্বদাই কেমন অন্থমনস্ক থাকৃত। 
জ্যোত্মারাত্রে বিহারের নিজ্জন পাষাণ অলিন্দে 
দাড়িয়ে দাড়িয়ে সে আপন-মনে প্রায়ই কি ভাবত, 
মাঠের জ্যোতন্নাজাল কাটিয়ে অনেক রাতে কাউকে 
বিহারের দিকে আস্তে দেখলে সে একদৃষ্টে সেদিকে 
চেয়ে থাকৃত যেন কতদিন আগে তার প্রিয় আবার 
অ।স্বে বলে' চলে” গিয়েছিল, তারই আস্বার দিন গুনে, 
গুনে, এ শ্রাস্ত শাস্ত ধীর পথ-চাওয়া...প্রতি-সকালে সে 


নবীন স্পেন 





* ৬২৯ 








সি 


চহিযে চাহ 
কার প্রতীক্ষায় উদ্দুখী হ'য়ে রইত, সকাল কেটে গেলে 
ভাবত বিক্কালে আস্বে, বিকাল কেটে গেলে ভাবত 
সন্ধ্যায় আস্বে-দিনের পর দিন মাসের পর মাস এ. 
রকম কত সকাল সন্ধ্যা কেটে গেল,--কেউ এল না... 
তবু মেয়েটি ভাবত আস্বে'*'আস্বে কাল আস্বে,.. 
পাতার শব্দে চমকে উঠে চেয়ে দেখ ত--এতদিনে বুঝি 
এল? রর 
(১১) 

এক এক রানে সে বড় অদ্ভূত স্বপ্ন দেখ ত। কোথা” 
কার যেন কোন্‌ এক পাহাড়ের ঘন বেতের জঙ্গল 
আর বাশের বনের মধ্যে লুকান এক অর্ধ-ভগ্র পাষাণ 
মৃত্তি। নিঝুম রাতে সে-পাহাড়ের বেতগাছ হাওয়ায় 
ছুল্ছে, বাশবনে শিবুশিরু শব্দ হচ্ছে, দীর্ঘ দীর্ঘ বেতভাটার 
ছায়ায় পাষাণ মুভ্তিটার মুখ ঢাকা পড়ে" গেছে। সে অন্ধকার 
অর্ধরাত্রে জনহীন পাহাড়টার বাশগুলোর মধো ঝোড়ো” 
হাওয়া ঢুকে কেবলই বাজছে মেঘমল্লার !... 

ভোরে উঠে” রাতের স্বপ্ন ভেবে আশ্চর্যা হয়ে যেত 
--কোথাক্ন পাহাড়, .কোথায় বেতবন, কার ভাঙ। মুত্তি, 
কিসের এসব অর্থহীন ছুংস্বপ্র 1*** 


শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


নবীন স্পেন 


" (১) 

স্পেনও চাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে। বিগত বিশ পঁচিশ 
বৎসর ধরিয়া স্পেনের নরনারীর কোনো সাড়া-শব্দ 
পাওয়া! যায় নাই। ১৮৯৮ থুষ্টান্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
নিকট পরাজিত হইবার পর স্পেন একদম কাবু হইয়া 
পড়িয়াছিল। সেই পরাঞ্জয়ের ফলেই এসিয়ার ফিলিপিন্‌ 
ঘীপঞ্ডলা স্পেনের হাত হইতে যুক্তরাষ্ট্রের দখলে আসে। 

বিগত মহাযুদ্ধের সময়েও স্পেন নিঝুম মারিয়া! পড়িয়া 
ছিল। কিন্তু মাস-কয়েক ধরিয়া স্পেনে জাগরণ দেখা 
গিয়াছে। মরক্কোর মুসলমানদের সঙ্গে লড়াইয়ের ধাক্কায় 
স্পেনের: লোকেরা জাগিয়া উঠিয়াছে বুধিতেছি। 


এই জাগরণের আন্দোলনে মাথা তুলিয়াছেন সেনাপতি 
দরিভেরা। ইহাকে ইয়োরোপ আমেরিকার রাষ্ট্রিকের 
ইতালীর মুসোলিনির সঙ্গে তুলনা করিতেছে । স্পেনের 
যুবক-সমাজেও “ফাসি+-পন্থী ন্যাশনালিষ্ট আন্দোলন দেখা 
দিয়াছে। যুবক স্পেন স্বদেশে শক্তি-কেন্ত্র-শিল্প-শক্তি 
এবং ধনশৃক্তি গড়িয়। তুলিতে উদ্যোগী । বিদেশে একটা 
“বৃহত্তর স্পেন” গড়িয়া তোলা ও যুবক স্পেনের সাধনার 
লক্ষ্য দেখা যাইতেছে। 
(২) 

দররভে়া স্পেনের রাজশক্তিকে প্রবল করিয়া 

তুলিতেছেন ॥ কার্টাগেলা শহরে ১৮৯৮ সালের মৃত 


৬৩৩ 


ফৌজ নাবিকদের কবর পরিদর্শন করিবার জন্ত ইনি রাজা 
ও রাণীকে লইয়া যান। সেইখানে ইহাদের সবিশেষ 
সর্ধনা কর! হইয়াছে । গোট! দেশের লোক র্লাজ- 
দম্পতীকে জাতীয়তার প্রতিমুর্তিরপে ভক্তি করিতে 
যাইয়! এক্যবন্ধ হইয়া উঠিতেছে। 

রাজ। ও রাণী ভার পর স্পেন ছাড়িয়া ইতালী পধ্যটনে 
বাহির হন। এই ঘটনায় এক টিলে অনেক পাখী মার! 
হইয়াছে । দ'রিভেরার কৃতিত্ব স্পেনের কাগজে কাগজে 
চরম প্রশংসা! পাইতেছে। 

স্পেনের রাজবংশ ক্যাথলিক মতের খষ্টান। 
ইতালীতে রোমের ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ স্পেনের 
রাজমস্পতীকে সাদরে গ্রহণ করিয়া! গোটা ৎষ্টান জগতে 
স্পেনের ইজ্জৎ বাড়াইয়। দিয়াছেন। 

(৩) 

ইতালীর রাজবংশও ক্যাথলিক বটে। কিন্ত পোপের 
সঙ্গে ই'ভালীর নরপতির বনিবনাও ছিল না। এই 
বনিবনাও কায়েম করিয়া রাষ্্ীয় এক্য বাড়াইবার জন্ত 
ইতালীর ফাসিষ্টর] একজন ক্যাথলিক রাজার সাহায্য 
খুঁজিতেছিল | পুরাণ অগ্রিয়া-হাজারীর বাদশা কাথলিক 
ছিলেন। কিন্তু সেই বংশ যুদ্ধের ফলে লোপ 
পাইয়াছে। 

কাজেই মুসোলিনির নজর ছিল স্পেনের দ্িকে। 
ঈ'রিভেরার সাহায্যে ইতালীয়ান্র! স্পেনের রাজা-রাণীকে 
স্বদেশে অতিথিক্গপে পাইয়। তাহাদের স্বারা “হবাটিকান” 
(পোপের দরবার) ও “কিরিনাল” (রাজ-দরবার ) 
এই ছুইএর বিবাদ মিটাইয়া লইতে পারিয়াছে। এইজন্ত 
ঈরিভেয়াকে তারিফ করিয়। ইতালীয়ান্রা স্পেনের নিকট 
কতজত প্রকাশ করিতেছে । যুবক স্পেন ইতালীর 
প্রশংসা পাইয়া আরও জোরের সহিত জগতে “বৃহত্তর 
স্পেন* গড়িবার আন্দোলনে মাতিতেছে। 

(৪) 

স্পেন ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপদ্বীপ। আর ইতালী 
এই সাগরেরই মধ্য উপস্বীপ। এই ছুই উপদ্বীপের লোকের৷ 
যদ্দি একটা সমঝোতা! করিয়া বলে' তাহ৷ হইলে ইহার! 
ফ্রাঙ্মকে ফোণঠাসা.করিতে পারে। ইংলাযাগ্ডের বাণিজা- 


প্রবাসী ফাল্ুনঃ ১৩৩, 


বা ওসি এ রি এসি সি এল সি চালিত রি এসি এপ তি ৩, ৩ সি তিস্তা তিস্তা ৯ 
রঙ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খন্ড 








তরী, রণতরী এবং ভারতপথও বিশেষ বিপদ্গ্রন্ত হইতে 
পারে। 

ইতালীতে বেড়াইবার সময় দরিভের! অথবা কোনো 
স্প্যানিশ কর্মচারী এই ধরণের রাহিয় যোগাযোগ সম্বন্ধে 
টু" পর্যাস্ত করেন নাই। ইতালীর এবং স্পেনের সংল 
কাগজেই কেবলমাত্র বল! হইয়াছে যে ছুই জাতির ভিতর 
ল্যাটিন রক্তের এবং ল্যাটিন সভ্যতার স্বাভাবিক সম্বন্ধ 
রহিয়াছে । সেই সন্বদ্ধটাই পাকাইক্! তোল! ছাড়া আর 
কোনো উদ্দেশ্থা নাই। 

কিন্তু প্যারিসের “ম্যাতী” দৈনিক জিজ্ঞাসা করিতে- 
ছেন :--"তাহা হইলে ম্যাদ্রিভের “এক্স দেবাই' কাগজে 
১৮৮৭ থৃষ্টাকের স্পেন-ইতালীয় গুপ্ত সদ্ধিটার কথ৷ 
আলোচনা করা হইতেছে কেন?” সেই সদ্ধিটা নাকি 
জার্মাণ মন্ত্রির বিশ্মার্ক ফ্রান্সকে রাষ্ট্রমগুলে একলা 
কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিবার জন্ত ঘটাইয়াছিলেন । 

(৫) 

ভূমধ্যসাগর বুটিশসাত্রাজ্যের পক্ষে ভারত-পথ। 
এদিকে উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করিতে হইলে 
দক্ষিণ ইয়োরোপের নকল দেশকেই এই পথের শরণ 
লইতে হয়। স্পেনের মরক্কো, ফ্রান্সের আল্জিরিয়া 
ও টূনিস্‌ এবং ইতালীর ত্রিপোলি সবই ভূমধ্যসাগরের 
বণতরীর উপর নির্ভর করে। 

লগুনের প্টাইম্স্” বলিতেছেন :--“স্পেনের অল্প 
পূর্বদিকে বালিয়ারিক ত্বীপগুলা স্পযানিশদেরই 'মুন্তুক। 
এই দ্বীপগুলায় যদি পণ্টনের ও জাহাজের কেন্দ্র কায়েম 
করা হয় তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরের জলপথ বিধম সঙ্কটা- 
পন্প হইয়া উঠিতে পারে। আর ইতালী এবং স্পেন 
যদি একমত হয় তাহা হইলে এই সাগরে বিদ্বেশী যে- 
কোন রাষ্ট্রকে মাথা নীচু করিয়া চলিতেই হইবে ।” 
বন্ততঃ তাহা হইলে কম-সে-কম ফ্রান্সের পক্ষে আলজিরিয়া 
এবং টুনিস রক্ষ! কর] বিশেষ কঠিনই হয় । 

(৬) 

স্পেন হইতে এক ব্যক্তি জুরিখেনর প্নয়েৎস্যির 
খারৎসাইটুঙ” কাগজে একটা চিঠি লিখিয়াছেম। লেখক 
হলিতেছেন, ফোম হইতে মাদ্রিডে পৌছিয়া দ'রিতের! 


৫ম সংখ্য। ) 


পে সবি আপা সিরা আপি চি 


প্রকান্ত সভায় জানাইয়াছেন যে, মিনর্কা দ্বীপের মাহন 
বন্দরে একটা উড়ো। জাহাজের ভিপো৷ গড়িবার বন্দোবস্ত 
চলিতেছে; এই ডিপো হইতে নিয়মিতন্ধপে ইতালীতে, 
স্পেনে এবং মরক্কোয় উড়োজাহাজ চলাফের1! করিবে ।” 

দ'রিভের। রোমে থাকিবার সময় ফাসিষ্টদের বড় 
আফিসে কয়েকবার দেখ! দিয়াছিলেন। ইতালীর আদশ, 
মূসোলিনির মহত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি ইতালীয়ান 
সমাজে বক্তৃত। করিয়াছেন। স্বদেশে ফিরিয়া! আসিয়াও 
তিনি প্ল্যাটিন" জাতির গৌরব এবং মুসোলিনির 
কীর্তি শতমুখে প্রচার করিতেছেন। যুবক স্পেন তাতিয় 
উঠিতেছে। 


মুপোলিনি এবং দ"রিভের! ছুয়ে মিলিয়া “বুহত্তর 





৬৩১ 


পাটি পরী সি পা ও আপি আপি উ্পর্ট টা “স্পা িউল 


্পাস্টিপি্, পরাস্ত শসসআারা আপাশিসসি শা স্টীল স৯িতি সা সর 


ল্যাটিন” জগতের ফন্দি আটিয়াছেন। 'জ্ছাটলার্টিকের 
অপর পারে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার যেখানে যেখানে 
স্প্যানিশ ভাষ। প্রচলিত আছে সেই-সকল দেশের সে 
স্পেনের বছত্ব কায়েম করিবার দিকে নজর পড়িয়াছে-। 
শীপ্রই স্পেনের রাজদম্পতী দ'রিভেরার সঙ্গে দক্ষিণ 
আমেরিকায় শফরে বাহির হইবেন শুনা যাইতেছে। 
এই-সকল দেশে গণতন্ত্রের শ্বরাজ কায়েম হইবার 
পূর্ব্বে ম্পেনই তাহাদের হর্তাকর্ত1 বিধাতা ছিল। সেই 
পুরানো স্বৃতিট! যুবক স্পেনের সর্বত্র জাগিয়া উঠিয়াছে। 
আজকাল অস্ততঃপক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ যাহাতে 
এসকল দেশে পাকিয়়া উঠে তাহার ব্যবস্থা করা 
স্পেন এবং ইতালী ছুইদেশের ফালিষ্টদেরই সমবেত স্বার্থ । 
শ্রী বিনয়কূমার সরক'র 


কৈকেয়ী 


(১) 


[দশরখ, কুলপুরোহিত, পৌর-নর-নারীগণ প্রভৃতি সকলের 
কাতরত! অগ্রাহ্য করিয়! হিংস্র অটলতার সহিত বৈফেয়ী রামকে 
বনৰাসে প্রেরণ করেন । ] 
বলে বলুক মন্দ লোকে, নেইক লজ্জা, নেইক ভয়; 
কিসের আবার মান অপমান ? লভেছি আজ কাম্য জয় 
জয় লভেছি আত্মপ্রসাদ !--বহু দিনের বাঞ্ছা মোর 
পূর্ণ যে আজ, তৃপ্ত এ বুক !-- দুখের নিশা আজকে ভোর ! 
লক্ষ কথা বল্বে সতীন,--বলুক, তাতে ভয় কি পাই ?-_ 
তাই বলে' কি টল্বে এ মন? নেইক মনে ভয়ের ঠাই। 
খাড়ার মত রূপ দিয়ে যেই জয় করেছে রাজীর মন 
তার আশ! বল্‌ রুধবে কে বা? মন করে তার কেই দমন? 
আজ যা ভাবি কাল তা করি, অপূর্ণ নয় মনের সাধ ;-- 
কৈকেম়ীকে দাবিয়ে দেবে? ঘট্‌ৰে যে ভার বিষম বাদ। 
চোদ বছর ঠিক সে গোনা, একটি দিনও ক্মৃতি নয়; 
রামকে ভালোবাস্তে পারি, তাই বলে' কি করুব লয় 
মোর ভরতের পরম ছুদিন আশার মুখে চাপিয়ে ছাই? 
কৈকেমী নয় তেমন মেয়ে, লজ্জ। ভাহার নেইক নাই। 


নাই গ্লানি তার, চায় না স্থনাম, চায় মেটাতে প্রাণের আশ? 
রাজার বেশে ভরত !1-্-কী স্থখ !--হৃদয় ভরে কী উল্লাস! 
তাই দেখে' ত জুড়োবে প্রাণ, সুখ সে পরম অগাধ স্থখ 1" 
সেই স্থথেরি ত্বপন আমার ভাসায় গ্লানি, বাধ ছে বুক-.. 
বাধছে বুকে করুতে বিলৌপ সব অগবাদ, সব স্বণ!; 
আমায় বলে স্বার্থে ভরা ?1--কে রয় আপন সখ বিনা ? 
যুদ্ধক্ষত-_-কৈকেয়ী তা চুষুক সেবুক সারিয়ে দিক ! 

উপহার তার নেইক কিছুই 1-_-ধিক্‌ দশরথ, কথায় ধিক! 
মনটা যদি এতই চপল, করলে কেনই প্রতিজ্ঞ! ? 

দেবে! বলে' চাও ঠকাতে ? কৃষ্ঠা দিতে দেবার যা? 
কৈকেয়ী নয় তেমন নরম গলাবে তায় চোখের জল ! 
বল্‌্লে, দেবো, তাই চেয়েছি এতেই হলাম কপট খল? 
হই না কপট, হলাম বা খল ঃ--স্বণাই যদি, যাও ছেড়ে) 
আমার ভরত রাজ্য পাবে--এ স্থখ নেবে কেই কেড়ে? 
মান্বে শান, করুবে সে ভয় ?1--৫ককেয়ী সে পাত্র নয়! 
চিরদিন যে জয় পেয়েছে আজ নেবে দে পরাজয় ? 
কাণাকাণি উগ্র কথা চোখের জলে টল্বে না, 

যতই ছড়াও রোষের সে বিষ বৈকেয়ী তায় মর্ষে না। 


৬৩২ 


ছু 


নি 58 শাসন, লী আট ক ও সরা আনা রি ৯ পরি ২৯ টি অলির ও উরি উজ এ পরি টি সরি সি লী তে 


রাজার রাণী, নইত দাসী, বল্বে 'যে যা শুন্ৰ তাই ? 
রাজার মেয়ে, রাজার রাণী, রাজার মাতাওএ্হ'তেই চাই। 
সতীনের প্রেম--চাই নাক তা) স্বামীর সোহাগ-_. 

ৃ পেলাম ঢের; 
আত্মীয়েরি ভালোবাসা ?-_-যাক্‌ তা চুলোয়, আস্বে ফের, 
লবই ফিরে, আস্বে সেদিন আস্বে যে-দিন সুদিন মোর, 
ধুয়ে মুছে কর্ব বিলোপ এ হিংস। দ্বেষ ত্াখির লোর। 
রামের হুবে রাজ্যাভিষেক, ভরত আমার রইল দূর, 
কাটা গে কি ?--তাড়িছে দিলে তাকে হ'তে রাজ্যপুর? 
ফন্দী তোমার সব বুঝেছি, সব চাতুরী, দশরথ ! 
কাট। ভেবে সরাও তারে,_-কাটায় তোমার ভরুব পথ। 
মন্থরা! তুই ঠিক বলেছিস, রামকে দিয়ে রাজ্য-দেশ 
আমায় এর! করুবে নীচু, শাস্বে ঘ্বাখি রাডিয়ে বেশ) 
শোধ নেবে সব হিংসা যত, করুবে আমায় গর্বহীন । 
কেমন করে। হয় ত| দেখি ।--কৌশল্যা আর সব সতীন-_ 
পায়ের নীচে রাখ-জু মাদের আমায় তার! দল্বে পান? 
কৈকেয়ী এ করের নাগিনী, ছোবল দিতে স্থখ সে পায়। 
না, না, আমার নেইক ত প্রেম, রামকে ভালোবাস্ব না, 
পরের ছেলে ভালোবেসে নিজের ছেলে ঠেল্ব না। 
পুত্রশোকে মরুবে রাজা, কাতর হবে প্রজার দল 
রাম গেলে বন।--ভরতকে কি আন্ল টেনে বানের জল? 
সে যদি হয় রাজা, তাতে ছুঃখ বুড়োর হয় কিসে ? 
প্রঞ্জাই এত কাতর কিসে? রাজার ছেলে নয় কিসে 
ভরত আমার ?1 আছি যদ্দন দেখব কেমন কে পারে 
রুধতে তারি রাজ! হওয়া !_-কর্ব আমি ঠিক তারে 
অযোধ্যা-রাজ-সিংহাসনের একচ্ছজ্ রাজার রাজ ; 
টৈকেয়ী নয় কোমল মেয়ে, ইচ্ছ! যা তার হয় তা কাজ। 
কাছুক বুড়ো, কাছুক সতীন, কাদিয়ে আমায় করবে স্থথ ! 
আমার মুখে ঢাল্‌বে কালি ?--কর্ব কালে! সবার মুখ ! 


( ২ ) 


[ দশরথের মৃতার পর অযোধ্যায় ফিরিয়। আসিক়। ভরত কৈকেয়ীকে 
হথেষ্ট তৎ সন! করেন এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া নিকট 


গ্ঈদন করেন। ] ্‌ 
স্পর্ধ! আমার !--আছেই ত তা, থাকবে ত এই অহঙ্কার; 
সাধ কয়েছি-যখন যা] তা ঠিক করেছি; সাহস কার 


প্রবাসী-্ফাঙ্কন, ১৩৩, 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খু 


সিসি প্লাস 





৯ পে সরি জরা উপ তল সত লন আপ সপ সি লাশ ও সিটি আপি উরি 


রুধ্‌তে মোরে, ঠেলতে মোরে ?--মান্ষ আমি জন্তু নই-! 
কিন্ত ভরত ভতপরনা করে 1-শুন্ছ তাও ? কারেই কই? 
আমায় বলে রাক্ষপী সে! আমায় বলে স্বার্থপর !. 
আমায় বলে পিশাচী সে! সাপের সমান বিষধর ! 
আর যে বলে বলুক এসব; ভরত! তুইও বল্বি সেই? 
বুকের রক্তে করুষ্থ মান্ষ,-তার কি কোনই মুল্য নেই? 
করুব আমি তোর অশুভ 1-"কেমন করে, বুঝ.লি তাই? 
সৎ-মা হ'ল আমার সেরা? আমার মুখে ঢাল্লি ছাই! 
যাহার জন্তে সব সয়েছি সে আজ মোরে দল্ল পায়! 
স্বামীর সোহাগ ত্যাগ করেছি, সতীন-সোহাগ-_ 

ছাড়ন্ছ তায়; 
দাসদাসীদের মৌন স্বণা, অযোধ্যারি রোষের বিষ 
তোর তরে যে সইনু সবি! তুই আজ মোরে এ কি দিস্‌!_- 
সেই অবজ্ঞ।! সেই হলাহল ! সেই অনাদর! অপমান! 
সব পীড়া প্রাণ সইতে পারে, তোর অপমান সম ন৷ প্রাণ ! 
পেটের ছেলে হাতের মানুষ, সেই ভরত আজ এ কি তুই! 
শুভই যা তা ভাবছি সদা ১-_একটি যে তুই, নেইক ছুই! 
সিংহাসনে তোরে, মাণিক, দেখব সে ষে অগাধ সাধ; 
সব আশ! মোর নিভিয়ে দিলি ? ঘটিয়ে দিলি কী প্রমাদ ! 
দুঃখ স্বণা সইন্থ সবি, ভাবন্ধ পাবি রাজ্যধন,_ 
সেই স্থখে মোর রইল পরাণ, হর্ষে ভর রইল মন। 
সে ভরত আজ ত্যাগ করেছে, সে বলেছে-_রাক্ষসী ! 
রাঁথস্থু চেপে যে-সব ব্যথা আজ উঠে সব উচ্ছৃসি?। 
যাক অযোধ্যা! যাক রসাতল, আয় রে প্রলয় গর্জে' আয়! 
আমার ম্বপন ভগ্ন যখন প্রাসাদ কেন, কে আর চায়? 
যাক ভেসে যাক আব্ধকে রাতে অযোধ]াদেশ লুপ্ত হোক্‌, 
লু হোক্‌ ও হাজার লোকের ্বণায়-ভরা ক্রুদ্ধ চোখ! 
কৈকেয়ীকে কাদিয়েছে আজ ভরত তারি পেটের পুত) 
যে চোখে কেউ জল দেখেনি সে চোখে জল--শোকের দুত। 
কাদ্ব আমি, নেই দুখ তায়, এ কান্নারি সঙ্গে আজ . 
যত্্বে-রাখা এ রাজ্যপাট যাক রে নেমে পাতাল মাঝ । 
আজকে হ'তে কৈকেম্বী সে ভাব বে তাহার ছেলেই নেই। 
ভরত-্-সে ত শক্র তারি !-_মরেছে সে, নেইক সেই। 
নেবে না সে রাদ্ধ্য ও ধন, আন্তে রামে ছুটবে বন $. 
আপন মাকে এই অপমান করুলে ভরত !--কী ভীষণ! 


৫ম সংখ্য। ] 


শাসিত 


দুঃখ সয়ে যার তরে আজ কিন্ন আমি বিপুল.স্থখ, 

বুক দিয়ে যায় করুহ্ু মানুষ, সে এই আমার রাখছে মুখ ! 
থে গর্ব মোর দাঁড়িয়েছিল উচ্চশিরে আকাশ-গায়, 

ভরত | তারে হুইয়ে ধুলায় করুলি গু'ড়৷ অবজ্ঞায় ! 


(৩) 


| ঘৃণায় ও বিদ্ধুপে জর্জরিত! কৈকেয়ী প্রাসাদ-কোণে গে।পনে 
অগুষ্ঠাপে চতুর্দশ বৎসর কাটাইয়াছিলেন। রামের অযোধ্যায় ফিরিবার 
সময় ভাহার অনুতাপ প্রধল ও তীব্র হইয়া উঠে। মূল বাল্মীকির 
রামায়ণে উল্লেখ না থাকিলেও কৃততিবাস লিখিয়ছেন-_ রাম “মা” বলিয়া 
ন! ডাকিলে বিষাজ্ লাড়, খাইয়! প্রাণত্যাগ করিবেন, কৈকেয়ী এমন 
প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন |] 
চোদ্দ বছর রাম গেছে বন, আস্ছে নাকি 
কাল সে ফিরে, 
বাহন দ্কারি কোন্‌ হন্থমান জানিয়ে গেল। কালকে কি রে 
এই পোড়। মুখ তুল্ব আমি সেই দে রামের চোখের ,পরে, 
ঠিসা-বিষে জলিয়ে যারে তাড়িয়ে দিন্থ স্থখের তরে ?- 
ভাড়িয়ে দিন গহন বনে, রাজা-সখ ও স্বেহের স্থখ 
সক্চল কেড়ে করুম্থ কাঙাল, শাস্তি দিন্চ কঠোব দুখ। 
চোদ বছর প্রতিটি দ্রিন রামের ব্যথা বাজ.ল মোর 
পামাণ বুকে ; বনচারী তার নয়নের তপ্ত লোর 
অগ্নিবন্দু সমান আমার বুকের মাঝে রাত্রিদিন 
বোধ করেছি, জালিয়ে দেছে, পুড়িয়ে মোরে করুলে ক্ষীণ । 
সেদিন আমি ভুলিনি যে_-আমিই যেদিন পাঠাই বনে 
মাহ চোখে মোরই কাছে বিদায় নিলে মোর চরণে ! 
তখন মনে দিইনি আমল তার সে কাতর করুণ ছবি, 
উরত আমায় ছাড়লে যে'দন, মেদিন হ'তে বুঝন্ত্র সবি 
রাদের বেদন, তার সে ছবি রইল জেগে ব্যথার সাথে,_ 
সেবাথা মোর নিত্য সাথী স্বপ্নে জেগে দিনে রাতে । 
ছাড়লে সতীন, পৌরনারী, ছাড়লে দাসী, রাখলে দূরে 
'ঝুর শাগিনী কৈকেমীরে শিউরে ভয়ে বিজন পুরে। 
বিরাট পুরীর একটি কোণে বর্ছ কঠোর নির্জনতা, 
দিনের পরে দিন চলে? যায়,+বক্ষে জমে বিরাট্‌ ব্যথা। 
কর ন'গনীর বিষের সে দাত ভাঙলে ভরত-_ 
জান্বে কে তা? 





কৈকেয়ী ৬৩৩ 





পা পিস্টিতাস্িাস্টি পাস্সিিস্মপিশি 


রাম-বনবাস-বষ্ট-দিনে দশরথ ত ত্যজ লে দেহ, 

ভরত দিলে তৎ্পনা মোরে, রইল কে আর কর্তে ন্সেহ? 
কার কাছে আর দাবী আমার, কার কাছে মোর গর্ব রবে-_ 
শাসিয়ে যারে ভুলিয়ে যারে কৈকেয়ী ভার কাম্য লবে? 
সেদিন হ'তে নেই কেহ নেই, রই কোণে ঘ্বণ্য একা; 
লক্ষ লোকের মনে কেবল হিংসা আমার রইল লেখা ! 
হিংসামূলে ঘুণ ধরেছে, বোঝেনি তা কেউ দরদী) 

কেউ আসেনি জানতে কি তাপ করছে শোষণ নিরবধি । 
আপন-গড়া ছঃখ আমার আপন হ'য়েই রইল নিতি,- 
জান্লে না কেউ,_ পেলাম শুধু নিদয় ঘ্বণা, নিদয় ভীতি। 
বনে বনে রাম এ ঘোরে দুঃখে কলেশে,-আমার হিয়ায় 

সে ব্যথ! যে বাজ ল কী ঘোর কী পীড়াময়-_ 


০০ 





বুঝবে কে তায়? 
আমায় সে যে “মা” বলেছে--সে কথা কি তুলতে পারি? 
পাষাণ ছিহ্ব সে এক দিনে,__তাই বলে' কি নইক নারী? 


ছয় ছট] দিন পাশের ঘরে দশরথের আর্তরবে 


প্রাণ গলেনি, আশায় ছিন্থ প্রাণের ভরত বস্বে যবে 
অযোধ্যারি সিংহামনে, মিটবে আমার সকল গ্লানি; 
তার পরে সব উল্টে গেল,_ ভরত দিলে বজ্র হানি? !_- 
সেই আঘাতে গর্ব গু ড়া, সেই আঘাতে ঝুঝ্‌ন্ু আঘাত 
রামের বুকে দিলাম যাহা--ঘট্‌ুল যাহে রাজার নিপাত। 
গভীর রাতে রোজ মনে হয়-দাড়িয়ে যেন সেই দশরথ 
সামনে আমার ক্ুুদ্ধ চোখে কট্মটিয়ে, -কর্‌বে ষে বধ! 
চম্‌কে শুনি, ঘুম ভেঙে যায়, পাঁজর-ভাঙা সেই সে ধ্বনি 
দশরথের সেই সে বিলাপ,-_বুক কাপে মোর, প্রহর গণি! 
মূর্তিমস্ত এস রাজা জীবন লয়ে ঈীড়াও তু'য়ে-- 

সব অপরাধ করুব স্বীকার, চাইব ক্ষম! চরণ ছু'য়ে। 
বমনহীন। ভিখারিণীর নগ্ন গায়ে বৃষ্টি-ধারা 

যেমন বেঁধে, তেম্নি যে রে রামের নিশাস তীব্র পারা 
আমার বুকের চামড়া ভেদি' মর্মমাঝে বেদন তোলে! 
অনশনে রাম যে বনে»সে কথা কি এ মন ভোলে? 
চোদ্দ বছর “মা” বলেনি ভরত আমায়--পাইনি কোলে, 
সকল স্সেহ সব অভিমান বক্ষে জমে? উতল দোলে! 
হিংস! যত উচ্চাভিলাষ বিলুপ্ত মোর, কান্না খালি 


"ড়ছে গরল ছুখের দাহে,বুঝ লে না কেউ, কেউ না! হেথা | রূপ নিয়েছে অগাধ ন্মেহের-সঁ প্ব কারে এ মোর ডালি? 


৮৩..৮৭ 


৬৩৪ 


পি তিক্ত সি পাস তা সিল সি লী লালা সি তাস তা সি পাস পি পাঁছ্ছি পি তা ছি 


কী অপমান আমার হবে ভাব্লে না তা, ছুটুল ভরত 
রামকে হেথাঁয় ফিরিয়ে নিতে ;-_কিন্তু রামের উদার দরদ 
মৌর অপমান রক্ষ। করে' চাইলে নাকে রাজ্য পেতে,_ 
(নম বথা যে আমার মনে জাগ্ল কত দিনে রেতে। 

সেই ত আমার নেহের ভাজন, সেই ক্ষমাবান্‌, দুঃখে সখী, 
কার্দন আমার ন্সেহ আমার তারেই দেবো।- দুখের দুখী । 
কাল সে ফিরে' আস্বে ঘরে, কিন্তু যদি “মা' না বলে' 
আমায় যদি নাই ডাকে সে, ঘ্বণায় ছেড়ে যায় সে চলে? ?- 


প্রবাশী--ফাল্তুন, ১৩৩, 


৩ ৯ি-পাসছি পাটি কাটি তীছ্টি তি তাছি তীসিতাছিপীস্টিলাসিলীসসির্ ও পাপ তাস্ছি তিস্সি তী্ছি তাস্সি পিপি পাশা পা সিিসিতািস্দিপাস্িপাস্সি লিস্ট পস্সিপিস্সিশির আস সস সি এসি এসসি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কোন্খানে ঠাই থাকৃবে আমার? কোন্‌ সথখে আর 
বাচতে চাবো? 

মর্ব খেয়ে- এই রেখেছি বিষের লাড়, খাবই খাবেো। 
কৈকেয়ী নাম ঘুচবে তবে, মুছবে সবার পথের কাটা, 
তার বেদনা! তারই সাথে বিলীন হবে-_পাঁজর-ফাট। ! 
কিন্ত জানি এমন নিদয় নয় ত দে রাম_-নয় ত কঠোর, 
আস্বে সে ঠিক আমার পাশে, বাধ রে আশা, 

রে চিত্ত মোর। 


সতী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত 


বাংলা ছন্দ ও সঙ্গীত 


আমরা দেখেছি গানে মাত্রার সমতা ( অর্থাৎ ধ্বনির 
গতি-পাম্য ) এবং ধ্বনির গতিক্রম গানের লয় ও লয়ের 
প্রকার ভেদকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার এ গতিক্রম 
ব। লয়ের দ্রুতত। ও ধীরতা ভেদে মাত্রারও স্থায়িত্বকাল 
পরিবর্তিত হয়। কবিতায় এসমস্ত সুক্ম বিচারের প্রয়ো- 
জন হয়না । প্রথমত, কবিতায় গানের মত মাত্রার 
কাল-পরিমাণ নির্দিষ্ট করে? দেওয়া অনাবশ্যক । লঙ্গীত- 
শান্পে মোটামুটিভাবে এক মাত্রার একটি কাল-পরিমাণ 
নির্দিষ্ট নাই বটে; কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষ গানে এক 
মাত্রা কতক্ষণ স্থায়ী হবে তা নির্দেশ করে' দিতে হয় 
- লয় দ্রুত হ'লে মাত্র! অল্প স্থায়ী হয়, লয় মন্থর হ'লে 
মাত্রার স্থিতিকাল বেড়ে যায়। একটি লঘু স্বরের উচ্চারণে 
যে সময় লাগে তাই একমাত্রীর পরিমাণ, এটি সাধারণ 
হজ্ঞ। এবং এ সংজ্ঞ| সঙ্গীতে ও কাব্যে সমভাবে খটে। 
কিন্তু গানে লয়-ভেদে একটি লঘু স্বরের উচ্চারণ-কাল 
বাড়তেও পারে কম্তেও পারে এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রে 
মাত্র! পরিমাণের বাড়তি-কম্তির সুক্মম হিসাব রাখতে 
হয়। কিন্তু কাব্য-ছন্দে তা নয়। কবিতায় ধ্বনির গতি- 
সমতা ( অর্থাৎ লয় ) এবং গতিক্রমে ( অর্থাৎ লয়-ভেদের ) 
গণন! কর] হয় না; স্থতরাং লয়-ভেদে কবিত| বিশেষে 
মাত্রা-পরিমাণেরও বাড়২তি-কমৃতি গণ্য হয় না। অর্থাৎ 
কবিতায় সকল প্রকার ছন্দেই মাত্রা-পরিমাণ মোট।- 


মুটি স্থির থাকে বলে'ই ধরে' নেওয়া হয়, স্থতরাং এক মাত্র! 
বল্‌তে যে কতট! কাল বুঝায় তাব হিসাব রাখা হয় না। 
কাজেই কবিতায় মাত্রার সংজ্ঞাটা অনেকটা অস্পষ্ট ও 
অনির্দিষ্টই থেকে যায়ঃ একটি লঘু স্বরের উচ্চারণঝলই 
এক মাত্র! সে কালটুকুতে কত অনুশল ব। পল বুঝায় 
তার হিসাব রাখা কাব্যের ছন্দে নিশ্য়োজন বলে'ই 
গণ্য হয়। 

কিন্তু 1 হলেও গীত-ছন্দের মাত্রা ও লয় সম্প্ত 
বিশেষত্বগুলোর সহিত কাব্য-ছন্দের যে কিছুমাত্র সম্ব্ 
নেই তানয়। কারণ উভয় ছন্ধই ধ্বনি এবং ধ্বনি- 
শান্ত্রকে অবলম্বন করে'ই আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষা 
করুছে। কাঙ্জেই এছুয়ের মধ্যে খানিকট। সাম'ন্য ধর্ম 
আছে। কাব;-ছন্দেও যে সঙ্গীত-ধশ্ম অন্তত অতি অলপ 
পরিমাণে বিছ্মান আছে, কোনো-একটি কবিতার 
যথ'রীতি আবৃত্তি করুলেই এতথ্যটি প্িম্ফুট ইয়ে 
উঠবে। কিন্তু কবিতায় সঙ্গীতের গকুতি উপলব্ধি 
করতে হ'লে খুব তীক্ক অন্তর্দ টি থাকা প্রয়োজন । একটু 
নিগুঢভাবে দেখলেই কবিতায় ও নঙ্গীতের 
মাত্রা ও লয়-সম্পর্কাঁয় লক্ষণ-গুলে! লক্ষ্য করা যায়। কি 
কবিতায় এ লক্ষণগুলো স্পষ্ট ব্যক্ত নয়; কারণ, পূর্বেই 
বলেছি গানে ধ্বনির যত স্ুক্্ম বিশ্লেষণ করতে হর 
কবিতায় তত প্রয়োজন হয় না। | 


মে সংখ্যা ] 


পা সস পা সরি সিসি উত্স আসছি ওটিসি এ অপরটি বটি সি পা সদ সি আট ৯ এত সি তি সদ ী সি শন শপ আছি 


প্রথমত, লয়ের কথা । আপাতত কবিতায় লয়ের 
অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না বটে, এবং কাব্য ছন্দ- 
শাস্ত্রে লয়ের কথা আলোচিতও হয় না বটে, কিন্ত 
তথাপি যথাযথরূপে কবিতা আবৃত্তি করুতে হ'লে লয় 
রক্ষা করা আবশ্তক "র৫াৎ মগ্র কবিতাটা সমান 
গতিতে আবৃত্তি কর। প্রয়োঙ্গন। গানে লয় সম্বন্ধে 
মৃুতটা সচেতন ও সচেষ্ট থাকৃতে হয় কবিতা আবৃত্তি 
করায় সময় ততটা প্রয়াস আবশ্ঠক হয় না বটে; 
তবু আবৃত্তি করার সময় যদ্দি প্রতিমাত্রার স্থিতিনাম্য 
অর্থাৎ লয় ঠিক নাথ!কে তবে আবৃত্তি সুন্দর হয় না, 
প্রতিপদেই শ্রতিকটুতা-দোষ ঘটে । সেজন্যে কবিতার 
ক্ষেত্রে লয় শবের ব্যবহার না হলেও আবৃত্তিকারকের 
স্বাভাবিক শ্রত্রুচির প্রখরতা ভেদে লয়ের পার্থক্য 
হেতু ব্যক্তি ভেদে কবিতার আবৃত্তি মধুর ও কটু হয়। 
শরতিরুচির পুনঃ পুনঃ চর্চা দ্বারা লয় রক্ষা করার ক্ষমতা 
আয়ত্ত হযে গেলেই আবু্ত মার্জিত ও সুন্দর হয়। 

দ্বিতীয়ত, ধ্বনির গতিক্রম বা লয়-ভেদের কথা । একটু 
লক্ষ্য করুলেই-__দেখা যাবে যে সব কবিত।ই সমান লয়ে 
আনুত্তি করুলে ভালো শোনায় না; কোনো কবিতা একটু 
দ্রুত লয়ে এবং কোনো! কবিতা! একটু ধীর লয়ে আবৃত্তি 
করলেই শ্রুতিমধুর হয়। কাজেই দেখা যায় কবিতায়ও 
পনির গতিক্রন ভেদে লয়-ভেদ হয়। যদিও ছন্দ শাস্তে 
এসনস্ত সুম্ম ভেদের প্রতি কোনে লক্ষ্য রাখা হয় না এবং 
বানর গতিক্রমের কোনে! হিসাব রাখা হয় না, তথাপি 
কবিতায় ও ধ্বনির যে অল্প-বিস্তর লীলা-বৈচিত্র্য আছে 
সেবিষয়ে কোনে সন্দেহ থাকৃতে পারে না; কারণ কানই 


আপনি রুচির উপর নির্ভর করে এবিষয়ে সাক্ষ্য দান 
করে। 


ততীয়ত, মাত্রার কথা । দেখ| গেল যে কবিতা- 
ভেদে লয়েরও দ্রুততা মস্থরতা প্রভৃতি ভেদ ₹'য়ে থাকে । 
ভাই যদি হয় তবে কবিতা-ভেদে মান্রারও স্থিতিকাল 
পরিবর্তিত হয়, কারণ মাত্রার স্থিতিকালের উপরেই লয়ের 
গতিকুম নির্ভর করে। ্থুতরাং খুব তীক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে 
কাব্য-ছন্দ-শাস্ত্রেও মাত্রার একট। অপরিবর্তনীয় স্থিতি- 
পরিখাণ নিদ্দিষ্ট নেই? কবিতা-ভেদে ও আবুত্তিকারক 


বাংল৷ ছন্দ ও সঙ্গীত 


৯ শিস ভীস্তি পিসি তি শি 


৬৩৫ 
ভেদে মাত্রা-পরিমাণও একটু এদিকু ওদিক্‌ পরিবর্তিত হঃয়ে 
থাকে । দ্রুত-আবৃত্ত কবিতায় মাত্র। যতক্ষণ স্থায়ী হবে 
ধীর-আবৃত্ত কবিতায় মাত্রা তার চেয়ে বেশি স্থায়ী হবে, 
একথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু তা হ'লেও ছন্দ-শান্তে 
মানার এ পরিবর্তনশীলতা! গণ্য নয়, গণনা! করা অনা- 
বশ্তঠক। কেননা- কবিতায় লয়-ভেদ ও সেজন্য মাত্রার 
এ পরিবর্তন অতি সামান্ত এবং শ্রুতির উপর তার ক্রিয়া 
ফলও বেশী নয়? তা হ'লেও শ্রোতা ও পাঠকের অলক্ষ্যে 
এই মাত্রা ও লয়ের প্রকার-ভেদ আবুাত্বকালে কবিতা 
বিশেষকে মধুর ও কর্কশ করে? তোলে । কিন্তু গানে 
লয়ের গতিবেগ ও মাত্রার এ পরিবর্তনের উপরে গানের 
প্রকৃত স্বরূপ ও শ্রুতি-মধুরতা খুব বেশি নির্ভর করে এবং 
এজন্যেই গানে এগুলোর খুব সক্ষম বিশ্লেষণ ও সুক্ষ 
হিসাব রাখ তে হয়। 

এক্ষণে আমরা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টাকে 
আর-একটু বিশদ করুতে চেষ্টা করুব। আশা করি 
ৃষ্টান্তগুলো থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন যে, যদিও 
কাব্য-ছন্দের ক্ষেত্রেও ধ্বনির মাধুর্য ও সার্থকতা আসলে 
স্থরের লয় ও মাত্রার স্থিতি-পরিমাণের উপর অনেকট! 
নির্ভর করে তথাপি তাদের কব্রিয়াফল কাধ্যত এতটা 
অকিঞ্চিংকর যে ছন্দশাক্ত্ে তাৰের হিসাব রাখা অনা- 
বসশ্তক। প্রথমত মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্তই দেখা যাক ।-_ 
যুগে যুগে অভিসার করি' লঘুপক্ষে, 
নাই লীদা দেবতার অনিমেষ চক্ষে ; 


আকাশের ছুই তীর হ'তে নাহি দিই খির, 
টি'কি নাকো! পৃথিবীর সীমাঘেরা বক্ষে । 


আকাশের ফুল মোরা, ছাতি মোর! ছলে কে, 
স্বপনের ভুল মোর! ভুল-ভর! ভূলোকে। 
চরণে হাজার হিয়া কেদে মরে গুমরিয়।, 
ধুলি হ'তে ফুল নিয়। পরি মোর! অলকে। 
--সত্যেন্রনাথ 
এটা চতুমাত্বিক ছন্দের দৃষ্টান্ত । এ ছন্দে ঘন ঘন 
ঘতি পড়ে, এবং পড়লেই বোঝা যাবে এ ছন্দের স্বাভা- 
বিক লয় দ্রত। পঞ্চমাত্রিক ছন্দের লয়ও দ্রুত বটে 
কিন্ত এ ছন্দের চাইতে কিছু মস্তর। যথা_ 


জ্ঞানের মণি-প্রদীপ নিয়ে ফিরিছ কেন ছুর্গমে, 
ছেরিছ এক প্রাণের লীল। জত্ত-জড়-জঙ্গমে। 


৬৩৩ 


অন্ধকারে'নিত্য নব পন্থ। কর আবিষ্কার, 
সত্য পথ-যাত্রী ওগে। তোমায় করি নমস্কার 


-সত্যেজ্রনাথ 
ষণ্মাত্রিক ছন্দের গতি আরে মন্থর | যথা-_ 
সেদিন নদীর নিকষে অরুণ | 
আঁকিল প্রথম সোনার লেখা ; 


মননের লাগিয়া তরুণ তাপস 

নদী-তীরে ধীরে দিলেন দেখ! । 
সঃ ১) সঁ ন 
মনে হ'ল মোর নব জনমের 

উদনয়-শৈল উপল করি 
শিশির-ধোৌঁত পরম প্রভাত 

উদ্দিল নবীন জীবন ভরি? | 

-_ রবীন্দ্রনাথ 


কেবল যে ছন্দ-ভেদেই লয় ছ্ধত বা মন্থর হয় তা নয়, 
রচনা-ভেদে একই ছন্দের লয়ে অনেক পার্থকা হতে 
পারে। আরেকটা ষগ্মাত্রিকেরই নমুন। দিচ্ছি, পাঠক 
দেখতে পাবেন রচনাভেদে এটার লয় পূর্ববোদ্ধত পংস্তি 
ক'টির চাইতে কত বেশী ধীর। যথা_ 


জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে 
তুমি বিচিত্র রূপিণী। 

অযুত আলে।কে ঝলসিছ নীল গগনে, 

আকুল পুলকে উলসিছ ফুল.কাঁননে, 

ছ্াযালোকে ভূলে।কে বিলসিছ চল-চরণে, 
তুমি চঞ্চল-গামিনী | 


মাহ্াবৃত্ত ছন্দে যুক্ত বর্ণের সাহাযো ধ্বনি-প্রবাহ যেমন 
বৈচিত্র্য লাভ করে, স্বরবর্ণের বাহুল্যে তেমতি মন্থর 
(কিন্ত একঘেয়ে) হয়ে ওঠে । এবার স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত 
দেব। এ ছন্দ স্বভাবতই নৃত্যপরায়ণ ও ভ্রতগতি। 
কিন্ত এ ছন্দেও মন্থর ৪ গম্ভীর কবিতা রচনা! করা 


যায়। যথা - 


পিছল পথে নাইক বাঁধ, পিছনে টান নাইক মোটে, 
গাগল। ঝোরার পাগল নাটে নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে! 
ল।ফিয়ে পড়ে ধাপে ধাপে, ঝাঁপিয়ে পড়ে উচ্চ হ'তে 
চড়, চড়িয়ে পাহাড় ফে'ড়ে, নৃত্য ক'রে মত্ত আোতে ; 

রঃ রঃ স* টি. 
গুহার তলে গুম্রে কেদে, আলোয় হঠাৎ হেসে উঠে” 
ধরাবতের বৈরী হ'য়ে কৃষ্ণ মৃগের সঙ্গে ছুটে, 
স্তব্ধ বিজন যোজন জুড়ে” ঝাঁশ-বাড়ের শব ক'রে, 
পর অসাড় প্রাচীন ড় পাহাড়ের কানে মোহন মন্ত্র প'ড়ে, 


পরাণ ভ'রে নৃত্য ক'রে মত্ত ছিলাম স্বাধীন হুখে, 
ছন্দছাড়! আজকে আমি যাচ্ছি মরে মনের ছুখে ; 


প্রবাসী-_ফান্তন, ১৩৩০ 
ছিতিরারঠারাটিররাত্যারারাডারর যাহ 55 হারার রহিত 


॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





যাচ্ছি ম'রে মনের ছুখে পূর্ব সুথে স্মরণ ক'রে ; 
ঝ|রির মুখে ঝরার মতন শীর্ণ ধারায় পড়ছি ঝারে। 
- সত্যেন্্রনাথ 


এইখানে ছন্দ যেন পাগলা ঝোরার মতোই উন্মত 
হ'য়ে নৃত্য করুতে কবুতে ছুটে চলেছে । কিন্তু এই 
চতুঃশ্বরের ছন্দেই কেমন ধীরগতির গম্ভীর কবিতা 
রচনা করা যায় তা নিম্নের ক'টি ছত্র পড়লেই বোবা 


যাবে। যথা 
ভাব-সাধনার এই ভুবনে এস তোমার নুতন বাণী লয়ে, 
বিরাজ কর ভারত-হিয়ার ভক্ত-মালে নুতন মণি হয়ে ; 
ব্যখা-ভর। চিত্ত মোদের-_খানিক ব্যথ| ভুল্ব তোমায় হোসি ; 
সত্য-সাধন নিষ্ঠা খিখাও, বাজাও গভীর উদ্বোধনের ভেরী। 
--সত্যেন্ত্রনাথ 


কিন্ত ছুশ্বরের ও তিনম্বরের ছন্দের অত্যন্ত 
খরগতি, সে ছন্দকে গাভীরধর্য ও মম্থরতা দান করা 
একরকম অসম্ভব বল্লেই হয়। এরিক থেকে দেখতে 
গেলে অক্ষরবৃত্তই গভীর ভাবের সবচেয়ে . উপযুক্ত 
বাহন, একথা পূর্বেই বশদরূপে বোঝাবার চেষ্ট! করেছি। 
এ-স্থলে অক্ষর বৃত্তের আরো! ছু-একট! দৃষ্টাস্ত দিচ্ছি; 
পাঠক পূর্বের মাত্রাবৃত্ত ও ন্বরবৃত্বের দৃষ্টান্তগুলোর 
সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই বুঝতে পারুবেন এ ছন্দের লয় 
কত ধীর-গতিতে চলে । যথা-_ 


হে আদি জননী সিন্ধু, বস্ুদ্ধর! সম্ভন তোমার, 
এক মাত্র কম্য। তব কোলে । তাই তন্দ্রা নাহি আর 
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি' সদ] শহ্ক।, সদা আশা, 
সদ! আন্দেলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্র মম ভাঁষ। 
নিরস্তর প্রশান্ত অন্বরে, মহেন্দ্র-মন্দির পানে 
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গল গানে 
ধ্বনিত করিয়! দিশি দ্িশি; তাই ঘুমস্ত পৃথ্ীরে 
অসংখ্য চুম্বন কর, আলিঙ্গনে সর্বয অঙ্গ ঘিরে' 
তরঙ্গ-বন্ধনে ব।ধি” নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার 
সযত্বে বেষ্টিয়া ধরি', সম্তপ্পণে দেহখানি তার 
হবকোমল নুকৌশলে । 


- রবীন্দ্রনাথ 
বৃস্তহীন পুষ্পলম আপনাতে অ।পনি বিকশি' 


কবে তুমি ফুটিলে উর্ববশি ! 
আদিম বসস্ত-প্রাতে উঠেছিলে মস্তিত সাগরে, 
ডান হাতে সুধা-পাত্র, বিষ-ভাও লয়ে" বাম করে; 
তরঙ্গিত মহানিদ্ধু মন্ত্রশাস্ত ভূজঙ্গের মত 
পড়েছিল পদ প্রান্তে, উচ্ছ,দিত ফণ| লক্ষ শত 
করি' অবনত। 
কুন্দশু্র নগ্নকাস্তি সুরেন্ত্র-বন্দিত! 


ম অনিন্দিতা ! 
॥ স্প্রবীন্ত্রনাথ 


৫ম সংখ্য! | 


কর 

উদ্ধত দৃষ্টাস্ত ছুটোতে সমুদ্রের গভীর এবং গম্ভীর 
গঞ্জনধ্বনি যেমনভাবে প্রতিধ্বনিত কর] হয়েছে অক্ষরবৃত্ত 
হাড়া অন্য ছন্দে তা সম্ভব হয় না। 

যা হোক্‌, এখন .আবার আমাদের আসল কথার 
অবতারণ!| করা যাক। পূর্বোদ্ধত সবগুলো দৃষ্টান্ত 
একে একে পড়ে” গেলে আপনা থেকেই এ সত্যট। 
মনে জেগে উঠবে যে, সব কবিতা সমান গতিতে বা 
সমান লয়ে পড়া যায় না ব। পড়লে ভালো শোনার 
না। এক-এক ছন্দের কবিত। এক একটা বিশেদ লয়ে 
পড়লেই যেন তাদের ভিতরকার সমস্ত ভাব-সৌন্দর্যয 
ভাষার ও ছন্দের ভিতর দিয়ে বিকশিত হয়ে উঠে। 
কবিতা-ভেদেও লয়ের পার্থকা হয়; অর্থাৎ কোনো 
কবিতার যতি ও তাল যেন অত্যন্ত ব্যস্ত ও দ্রুত 
এবং লয়ও তখন গতির আবেগে উন্মত্ত হয়ে ছুটতে 
থাকে; আবার অন্ত কবিতায় যতি ও তাল যেন 
এক-একট। বিশাল তরঙ্গের মত অনেকক্ষণ পরে উিত 
*য়ে মনকে স্তম্ভিত করে? দিতে থাকে লয়ও 
যেন আপন গুরুগম্ভীর ও মন্থর গতিতে মনকে কোন্‌ 
অকুল সমুদ্রের অতল গভীরতার মধ্যে তলিয়ে দিতে 
থাকে। লয়ের এই গতিবেগের পার্থক্যে মাত্রারও 
স্বিতিকালের পার্থক্য হয়, একথা আগেই বুঝান হয়েছে। 
মাত্রাবৃত্তের প্রথম দৃষ্টান্তটির সঙ্গে অক্ষরবৃত্তের প্রথম 
ৃষটান্তটির তুপন। করুলেই টের পাওয়া যাবে যে, একটার 
+-একটি বর্ণ_যতক্ষণ স্থায়ী হয়আর-একটাঁর এক-একটি 
বণ--তার চাইতে বেশী স্থায়ী হয় এবং একথাও 
টের পাওয়া যাবে যে, এপার্থক্য এত সুক্ম ও এত 
পরবন্তনশীল যে তাকে হিসাবের মধ্যে কিছুতেই আনা 
যাম না। এক্সন্তেই কাব্য-ছন্দে মাত্রার স্থায়িত্ব-ভেদ্দের 
কোনো গণনা করা হয় ন| এবং স্থবিধার জন্তে সব 
কব্ভারই মাত্রাকে সমকাল স্থায়ী বলে গণ্য করা 
ইয। কিন্তু গান-ভেদে মাত্রার স্থায়িত্বভেদ খুবই প্রচুর 





এবং 


এবং মাত্রার এ পরিবর্তনশীলতা কোনো নিয়ম মেনে 
চলে; 


সেজন্তে সঙ্গীতশান্ত্রে তার হুশ্ম বিশ্লেষণ ও 
হিসাব রাখ প্রয়োজন হয় । 
। আশাকরি এতক্ষণে আমর! কবিতায় ও গানে লয় 


বাংলা ছন্দ ও সঙ্গীত 





৬৩৭ 





শিস, 


ও মাত্রার সার্থকত। ও প্রন্নোজনীয়তার পার্থক্য পাঠকের 
নিকট অনেকটা স্পষ্ট করে, তুলতে পেরেছি। এক্ষণে 
কাবো ও গানে যতি ও তাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! 
বলে'ই এপ্রসঙ্গ শেষ করুব। কিন্ত সে আলোচন! 
করার পূর্বে কবিতার মাত্রা সম্বন্ধে আরো কয়েকটি 
কথা বলা আবশ্তক। পূর্বে মাত্রা সম্বন্ধে যা বলেছি 
ত৷ মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সম্বদ্ধেই বিশেষভাবে খাটে; স্থৃতরাং 
মাত্রাবৃত্বের মাত্র! বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলার 
দবুকার নেই। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে মাত্রা- 
নির্ণগ্ন ও মাত্রার প্রয়োজনীয়! সম্বন্ধে একটু আলোচন! 
করা সঙ্গত। কেবল কাবা-ছন্দের দিকেই যদি আমর! 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তা হ'লে অক্ষর-ও স্বরবৃত্তে মাত্রা- 
নির্ণয়ের প্রয়াস সম্পূর্ণ অনাবশ্টকঃ কেননা ওই ছুটি ছন্দ 
মাত্রা-পরিমাণের উপর নির্ভর করে? রচিত হয় ন1,--. 
মাত্রাই ও-ছুটি ছন্দের নিয়ামক নয়। মাত্রাবৃত্ে কিন্তু 
মাত্রা-পরিমাণের উপরেই ছন্দের স্বরূপ ও সার্থকন্তা 
নির্ভর করে এবং এজন্যই এ ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বলে? 
অভিহিত করা হয়েছে । এসমস্ত কথাই ছন্দের নাম- 
করণের সময়েই আলে।চিত হয়েছে । কিন্তু কেবল 
কাব্যছন্দের দিকে দৃষ্টি না রেখে যদি গ'নের ছন্দটাও 
আমাদের চোখের সাম্নে রাখি তা হলে অক্ষরবৃত্ত ও 
স্বরবৃত্ত ছন্দেও মাত্র! নির্নয় করা আবশ্যক হঃয়ে উঠে। 
কেনন। ওই ছুটি ছন্দে রচিত গান যখন স্থুরে লয়ে গাওয়া 
হয় তখন এদ্েরও মাত্রার হিসাব রাখা প্রয়োজন) 
গানের কথা যে শুধু মাত্রাবৃতেই রচিত হয় তা ত 
নয়ই,_-বরং অধিকাংশ গানের কথাই সচরাচর স্বরবৃত্তে 
বা অক্ষরবৃত্তে রচিত হয়ে থাকে । কিন্তু গাইতে হলেই 
যখন মাত্রা ও লয়ের হিসাব রাখতে হয় তখন গানের 
তরফ থেকে এ-ছুটি ছন্দেও কি করে মাত্রা নির্ণয় কর! 
সঙ্গত তাই দেখাতে চেষ্টা কর্ব। কিন্তু একথা এস্থলে 
বলে" রাখা উচিত যে, এ ছুটি ছন্দের যেসব কবিতা 
স্থরে লয়ে গাওয়। যায় কেবল সে-সব কবিতারই যে 
শুধু গানের পরিমাপে মাত্র! নির্ণয় করা যায় তা নয়) 
যে-সব কবিতা গাওয়া হয় না সেগুলোরও মাত্রার 
হিনাব গানের পরিমাপে করা যায়, এইটুকুই আমার 





৬৩৮ 


পি লি পিসি পালা পোস্ট শীত পানি পািপতীস্টিিস্পিলী সি পাস্টিতিস্পিলিসপিতিস্পিপিসিিস্সিরস্সি 


বক্তব্য। দৃষ্টান্ত দিলেই একথা পরিষ্কার হবে। যথা 

++ 

প্বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হ'ল শেষ ।” 
এটা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নমুনা । এ পংত্তিটিতে আঠারোটি 
'্সক্ষর আছে। কিন্তু মাজ্রাবৃত্ত-ছান্দর রীতি অনুসারে 
এখানে বিশটি মাত্রা পাওয়া যাবে, কেননা চিহ্নিত 
স্বর দুটোকে মাত্রাবুত্তে দ্বি-মান্রিক বলে? ধরুতে হবে। 
কিন্তু গানের রীতি অনুসারে এখানে মাত্রাও বিশটি 
বলে'ই গণা করুতে হবে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে একমাত্র 
এমন একটি আদর্শ কালপরিমাণ যা সকল কবিতাতেই 
সমভাবে খাটে; মোটামুটিভাবে একটি লঘু স্বরের 
উচ্চারণকালই এ ছন্দের সেই আদর্শকাল ; এবং এ 
আদর্শ সর্ধবজ্র সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় বলে' ধরে? লওয়া 
হ্য়। কিন্তু গানে এ আদর্শকালটি গান-ভেদে পরিবস্তিত 
হয় এবং কোথাও দীর্ঘ-ক্ষণ-স্থায়ী, কোথাও অল্লক্ষণ- 
স্থায়ী হয়; স্ৃতরাং মোট কালপরিমাণ বেড়ে গেলেও 
মান্তরাসংখ্যা স্থিরই থেকে যায়। কবিতায় ও-হিসাবটা 
অনেকটা চালান যায়। আর-একট! দৃষ্টান্ত দিই,__ 

“কুন্দশুত্র নগ্নকাস্থ্ি তুরেন্দ্র-বন্দিতা” 

এখানে অক্ষর-সংখ্যা চোদ্দ। বিস্তু মাত্রা-সংখা। 
কত সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন । প্রথমেই দেখ! যায় এখানে 
গুরুম্বর ছটি এবং লঘুম্বর আটটি। স্থৃতশাং চোদ্দটি 
লঘুস্বরের উচ্চারণে যে-সময় লাগে উক্ত পংক্তিটি যথাযথ 
ক্ূপে উচ্চারণ করত তার চেয়ে বেশী সময় লাগবে 
তা সহজেই বোঝ যাঁয়। স্থতরাং একটি লঘুস্বরের 
উচ্চারণে সাধারণত যে সময় লাগে সেই অপরিবর্তনীয় 
আদর্শকালটিকে একক ধরে, হিসাব করলে উক্ত 
পংক্তিতে মাত্রা-সংখ্যা চোদ্দ ত নয়ই, বরং বিশ; 
কেননা এখানে ছ'টি গুরু বা দ্বিমাত্রিক এবং আটটি 
লঘু বা একমাত্রিক স্বর আছে। এটি হ'ল কাব্য-ছন্দের 
হিসাব। কিন্তু গানের হিসাবের দিকে লক্ষ্য রাখলে 
বল্‌তে হবে এখানে মাত্রাসংখ্যাও বিশটি; কিন্তু ছন্দ 
এখানে ধীর লয়ে চল্ছে বলে" এখানে মাত্রা-পরিমাণও 
সাধারণ একক মাত্রার চাইতে কিছু বেশী। আরো একটু 





প্রবাসী--ফাল্তুন, ১৩৩০ 





| ২৩শ ভাগ, ২য় ৭গু 


“হাজার হাজার | বছর কেটেছে | কেহ ত কহেনি | কথা 
ভ্রমর ফিরেছে | মালতী-কুপ্রে, | তরুরে ঘিরেছে | লত1”। 


এন্দৃষ্টান্তের সঙ্গে ঠিক এক লয়ে, অর্থাৎ মাত্রাবৃত্তের 
ধরণে নিমের পংক্তিটি পড়,ন__ 

কুন্দ-শুলু। নগ্ন-কান্তি। স্ুরেন্দ্র-বন্। দিত|। 

পড়লেই বুঝতে পাবুবেন এর প্রথম তিন পাদে ছ'টি 
করে' মাত্রা আছে, এবং শেষপাদে ছুমাত্রা। সবস্থদ্ধ 
বিশটি মাত্রা। পড়ার ধরণ থেকেই বোঝ! যাবে উপরের 
তিনটি পংক্তিতেই বিশ মাত্র। করে আছে। স্থতরাং 
ভৃতীয় ছত্রটিতে কেমন করে? বিশ মাত্রার হিসাব পাওয়া 
যায় তা সহজেই দেখা গেল। বিস্ত মনে রাখতে হবে 
এখানে মাত্রার একক পরিম'ণ অপরিবর্তণীয় আদর্শ 
স্থানীয়, অর্থাৎ এক লমুস্বরের উচ্চারণের সমস্থায়ী। 
এখন আবার সেই ছত্রটিই অক্ষরবৃত্তের তালে আ'বৃত্তি 
করুন। 


কুন্দ-শুভ্র নগ্ন-কাস্তি। স্থরেন্দ্র বন্দিতা। 

পড়লেই বোঝ। যাবে এ ছন্দ কেমন ধীর-গস্ভীর লয়ে 
চলেছে; অর্থাৎ এর লয় মন্থর। এখন সমগ্র পংক্তিটা 
পড়তে মোট যে-পরিমাণ সময় লেগেছে তাকে চোটি 
অক্ষরের মধ্যে সমভাগে পরিবেষণ করে দিন; তা৷ হ'লে 
প্রত্যেক অক্ষরের ভাগে যে সময়টুকু পড়েছে তাকেও 
এক হিসাবে অর্থাৎ গীত-ছন্দের হিসাবে একমাত্রা বলা 
যায়। এহিসাবে এখানে চোদ্দটি মাত্রা আছে, কিন্ত 
এর প্রত্যেকটি মাত্র! অপরিবর্তনীয় আদর্শ-কাল অর্গাৎ 
একটি লঘুস্বরের স্বাভাবিক উচ্চারণ-সময়ের চাইতে 
একটু বেশী হবে। অতএব দেখা গেল এক হিসাবে 
উক্ত ছত্রটিতে বিশ মাত্র। এবং আর-এক হিসাবে চোদ 
মাত্রা আছে, এবং বলা বাহুল্য দ্বিতীয়প্রকীরের মাত্র! 
প্রথমপ্রকারের মাত্রার চাইতে ওজনে কিছু বেশি 


ধর্দি লেখা হ'ত-_- 
কুন্থম- ধবল-রূপ | স্ুরেশ-পুজিতা 

তা হ'লে এখানে অক্ষর-সংখ্যা তো চোদ হ'তই, 
মাত্রাসংখ্যাও চোদ্ই হ'ত এবং গীত-ছন্দ ও কাব্য- 
ছন্দের হিসাবে এস্থলে মান্র।-পরিমাণের কোনে। পাকা 


হবে। 


ধিশ্দ করিছি। একটা মাত্রাবৃত্ত ছদ্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি । যথা থাকৃত না । আশা করি এতক্ষণে কাব্য-বীতি ও সঙ্গীত 


৫ম সংখ্যা! ] 


শশা 


রীতিতে মাত্রার আদর্শ ও পরিমাণ স্পষ্ট হয়েছে । 
একটা ম্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত দ্িই। যথা-_ 


আমর! সুখের ক্ষীত বুকের ছাঁয়ার তলে নাহি চরি। 
আমর দুখের নক্র মুখের চক্র দেখে ভয় না করি । 
-রবীন্দ্রনাথ 





এবার 


কাব্য-ছন্দের রীতিতে হিসাব করুলে এখানে "থম 
পংক্তিতে বিশ ও দ্বিতীয় পংক্তিতে ব'ইশ মাত্রা পাওয়া 
যাবে। অথচ গানের রীতিতে হিসাব করলে উভয় 
পংক্তিতেই যোলটি করে' মাত্রা গুন্তে হবে। প্রত্যেকটি 
হস্ত বর্ণ পূর্বববর্তাঁ স্বরবর্ণের উপরে নির্ভর করে, তাকে 
ওজনে একট্‌ ভারী করে' তুল্ছে এবং তাতে প্রতিমাত্রার 
পরিমাণ একটু বেড়ে যাচ্ছে মান্ত্। স্থতরাং গানের হিসাঁবে 
এখানে মাত্রা ও স্বর-সংখ্যা সমানই ধরতে হবে। 
এবিষয়ে অনেক বল হয়েছে ; আর বুখা বাক্য-ব্যয় করার 
দরুকার নেই । কিন্তু একট] বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যটক। 
আমরা গানের রীতিতে কোনে! ছত্রের যে মাত্রার হিসাব 
করেছি মেটাকে যেন কেউ প্রক্কত গানের মাত্রা বলে? মনে 


কত 


এলোরা 


পা পা পিপি এত তে স্সি পসি সি পাস পনি তে ছি ওসি, পাটি পি তর সারা সিসি পাস্সিতরিস্ি পি সিসি তি সি তাস্টি লি তো সি লী ৩ পিসি শী সি পো সি পস্টি তি শান 


৬৩৯ 


নাকরেন। তামনে করলে ভূল হবে, কেনন। গানে 
স্থর-রচয়িতার ইচ্ছ! অন্থুসারে এক-একটি বর্ণ তিন চার 
প্রভৃতি বহু মাত্র! ব্যাপী হ'য়ে স্থর অনেক প্রসারিত হঃয়ে 
যেতে পারে । কিন্তু কবিতার প্রত্যেক বর্ণের মাহ 
নির্দিষ্ট হ'য়েই।আছে এবং কোনে। বর্ণে ই ছু” মাত্রার বেশি 
থাকৃতে পারে না। সুতরাং কবিতার মাত্র! গানের মাত্রার 
চাইতে স্বভাবতই অনেক কম হয়ে থাকে । সৃতরাং 
এ বিস্তৃত আলোচনার সার-মম্ম হচ্ছে এই যে, কাবোর 
ছন্দের রীতিতে হিসাব কবুলে মংন্রার একক বা আদর্শ- 
কাল-পরিমাণ অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ সর্বত্র সমান এবং 
বর্ণের গুরুত্বের উপরেই তার সংখ্যা সম্পূর্ণ নির্ভর 
করে; কিন্ত গানের ছন্দের রীতিতে হিসাব কবরুলে মাত্রার 
একক পরিমাণ--কবিতা-ভেদে বাড়ে বা কমে, এবং 
অক্ষরবুত্তে অক্ষর-সংখ্যার এবং ব্বরবৃতে স্বর সংখ্যার 
পরিমাণ সমানই থাঁকে। 
(ক্রমশঃ ) 
শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন 


শপে সস 
চা 


এলোরা 
অজস্ত। হইতে এলোরা একশত মাইলের পথ। সম্রাট আওরঙ্বক্ীবের সমাধি আছে। আওরঙ্গাবাদ হইতে 
দাক্ষিণাত্যের উপত্যকার উপর দিয়াই পথটি চলিয়। এলোরা যাওয়ার পথ একটু বিপদজনক; খুব কষ্টে 


গিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারের বলেন, খুব অল্প খরচে একটি 
মোটর-চলাচলের রাস্তা অজন্তা হইতে এলোরা পর্যন্ত 
অনায়াসে নিশ্মিত হইতে পারে। 

এলোরা রোড. ষ্টেশন হইতেই এলোরা যাওয়ার 
মৃবিধা। পথ দিপা যাইতে যাইতে মন বিস্ময়ে ভরিয়া 
উঠে-- প্রাচীন শিল্পীদের আশ্চর্য; কলাকৌশলের সৌন্দয্যে 
দ্ধ হইতে হয়। একদিকে গ্রীষ্মে জলশুন্ত নদীগর্ভ_ 
অপর দিকে বিস্তৃত পর্বত-শ্রেণী। বর্ষায় যেখানে ভীষণ 
কল্লোলময়ী তরঙ্গিণী ছুই কুল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়! যায় 
্রীষ্মে তার কি কঠোর শুতা ! 

দৌলতাবাদ হইতে পাহাড়ের গায়ে উত্রাই পথে, ৬।৭ 
মাইল গেলে রোজা গ্রামে পৌছান যায়। এই গ্রামেই 


পার্বত্য পথের নীচে নামিতে হয়, সেই স্থানেই পাহাড়ের 
গায়ে এলোর! গুহ! । এলোরার প্রকৃত নাম বেলুর। 
উচ্চারণের দোষে এলোর! হইয়াছে। মোটর একেবারে 
লাস গুহার সম্মুখে দাড়ায় । কি কল্পনাকুশল অধাবসায় 
ও ধৈর্য্য ছিল এই শিল্পীদের, ধাহার৷ নীরস পাথর কাটিয়া 
এমন সুশ্রী ও সশোভন মন্দিরাদি নিম্মাণ করিয়াছিলেন । 

একটি অর্দচন্দ্রকার পাহাড় তিন ভাগে ভাগ করিয়। 
লইয়া! এইসকল গুহ। নিশ্মিত হইয়াছে । 

এলোরার দক্ষিণে বৌদ্ধ গুহাসমূহ, মাঝখানে কৈলাস 
ও হিন্দুদিগের দেবতাদের মন্দিরগুলি এবং বাম দিকে 
ইন্দ্র-সভা প্রভৃতি জন মন্দিরাদ্দি। 

একাধারে শিল্পী বি ও ইঞ্চিনিয্ার না হইলে এলোরার 


পল সত পিসি পি কটি সি রাস অসিত শিশসি শালি পিপি শি এলসি শশিস্সি সি িস্ল 
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এলোরার বৃহৎ কক্ষের আভ্যস্তরিক দৃগ্ঠ 
গুহাবলীর সম্যক বর্ণনা কর! যায় ন!। 
কি চমৎকার শিল্পকলার বিকাশ ! 
তাহার কিয়দংশ বর্ণনা করিতেও যথেষ্ট 
শক্তির প্রয়োজন। 
গুহাসমূহের সাজসজ্জার আড়ঘর 
অত্যন্ত অধিক । দেওয়ালে স্তস্তগাত্রে 
ছাদে সর্বত্রই_বিচিত্র দেব-দেবী, পশু- 
পক্ষী অথবা জীব-জন্তর একক অথবা 
সম্রির মুণ্তি বিদ্ামান। কৈলাস ও 
ইজ্রসভায় অজস্তার ন্যায় দেওয়াল- 
চিত্র আছে। অনেক দিনের মুসলমান 
অত্যাচারে সে সমুদয় ধ্বংস প্রাপ্চ 
হইয়াছে । একটির পর একটি ধর্ম 
মৃত কিভাবে কাল-ধন্শে বিলোপ 
পাইয়াছে এই চিত্রগুলি দেখিলে তাহার কতকট। আভাস 
পাওয়া যায় | স্থানে স্থানে বৌদ্ধ মুণ্তি, কোথাও বা 
হিন্দু দেবদেবী আবার কোথাও বা অসংখ্য টন 
বিগ্রহ। 
সর্বাপেক্ষা পুরাতন প্রকোষ্ঠাবলী থুঃ পৃঃ পঞ্চম 
শতাবীতে নির্মিত হইয়াছিল; সেগুলির নাম ধেডবাঁর 
অথব| অবনত জাতির বাসস্থান । ধেভ, নামক এক শ্রেণীর 


প্রবাসী-_ফাল্তন, ১৩৩০ 


ভলিত স্পা স্পাসিশিস্পিরি পাস স্পি অপ প্রা স্পা স্পা সা স্পিস্পিরানস্টিপ্ উরি সি সিসি সিপাস্পাস্পাসিত সাসছি 
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পি ্পর্াসিপিসিপরিসি পা 


জাতি'সেখানে বাস করিত। «* 
কক্ষগুলিতে দর্শনীয় বিষয় বিট, ও 
কিছুই-নাই। 

“ক্তার-কা-বৌপড়া” অথব! 
সুত্রধরের গৃহ একটি বিশাল বোদ্ধ 
মন্দির । দেব-শিল্পী বিশ্বকর্্ব! ইহার, 
নিশ্বাতা ! বিশ্বক্মার যুত্তি এলোরায় 
পূজিত হইত, আজ পধ্যন্ত সথত্রধরদের 
মধো বিশ্বকম্মার পৃঙ্গা হয়। 

গুহাগুলি কান্হেড়ি, ভাজা, 
কার্ল প্রভৃতি গুহার ধরণেই নির্িত। 
উপরে বিস্তৃত ছাদ- প্রবেশদ্বার হইতে 
আরম্ভ করিয়া বিগ্রহের আসন পর্যন্ত 
বিস্তৃত শুভশ্রেণী। প্রাচীন ইতালীয় 





কৈলাসগুহ।--এলোরার ভিতরের এক অংশের দৃশ্য 


গিজ্ঞাগ্ুলিও এই ধরণে নির্শিত। ইহা হইতেই 
বোঝা যায় যে সেগুলি ভারতীয় আদর্শে নির্মিত | 
লোকের বিশ্বাস শ্তস্ত-গাত্রের মুগ্তিগুলি বিশ্বকম্মার প্রিয় 
অন্ুচরদিগের প্রতিকৃতি । দেব-শিল্পী স্কাহার অক্লাস্তকন্মা 
সহচরগণের কর্মকুশলতার নিদর্শনম্বরূপ এইগুলি মন্দির- 
গাত্রে খোদিত করাইয়া তাহার সহচরদিগকে অমর করিয়! 
গিয়াছেন। এই বৃহৎ গ্রকোষ্ঠটির অভ্যন্তর ভাগ ৪৩ 
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সুতার-ক!-ৰে 1পড়।--বহি ভাগের দৃপ্ত 
ঘট প্রস্থ ৩৪ ফুট উচ্চ এবং ৮৬ ফুট গভীর । যে যুখে 
উনামাইট হয় নাই, রেলপথের কোন চিহ্ন ছিল না, সে 
ঘুগে যেকি করিয়! এই বিশাল পাথরের মন্দির নিশ্মিত 
হইয়াছিল এবং পাখরে মুত্তি খোদিত হইয়াছিল তাহ! 
ভাবিলে বিম্মিত হইতে হয়। 

'ডু'থাল ও “টিনথাল নির্মাণে শিল্পীদের আশ্চর্য্য 
দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভডু'থাল দ্বিতল) “টিন/থাল 
ত্রিতল। প্রতিগৃহতলই কারুকাধ্য-শোভিত। 

কৈলাস-গুহা সর্বাপেক্ষা স্থশোভন। এলোরার গুহ1- 
মুহের মধ্যে কৈলাস-গুহাই সর্বাপেক্ষ। বৃহৎ্। ভারতবর্ষের 
গুহাগুলির মধ্যে কৈলান-গুহাই বৃহত্বম । ইহার 
কলাকৌশল অন্য সকলগুলিকে ভ্রিয্মাণ ও নিশ্রভ 
বরিয়াছে। একটি ১লক্ষ গজ পাহাড় কাঁটিয়। উহার মধ্যে 
৩,* শত ফুট লম্বা, ১৫০ ফুট চওড়া ও ১০৭ ফুট উচ্চ 
একটি গুহা! এস্তত করিয়া তাহাকে কৈলাস-গুহা নাম 
শদান কর! হইয়াছে। সেই অপমতল পাহাড়ের বুকেই 
কোথাও হস্তী কোথাও বা দেব-দেবী মুত্তি ফুটাইয়! তোলা! 

১.৮ 








এলোরা .. ৃ ৬৪১ 
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সার-ক।-ৰে পড় শাভ্যন্তরিক দৃণ্ঠ 


হইয়াছে । যদিও অধিকাংশ মুন্তিই মুনলমাঁনেরা নষ্ট 
করিয়াছে তথাপি তাহাদের ধ্বংসাবশেব হইতেই শিল্পীদের 
কলাকৌশল হদরন্ম হয়। 

কৈলালে ঢুকিবার পথেই তোরণ। তোরণের সম্মুখ- 
ভাগ পাথর দিয় গাথ। কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ সহান্দরি পর্বতের 
গাত্রদেশ হইতে খুদিয়া বাহির-কর1। এই তোরণ দিয়া 
ভিতরে প্রবেশ করিলে একট প্রকাণ্ড চত্বরের মধ্যে 
পৌছান যায়। সেই চত্বরের একদিকে তোরণ, বাকী 
তিন দিকে সহাত্রি পর্বতের গায়ে খোদা একতলা ও 
দোতল! বারান্দা । সেই বারান্দার পিছনের দেওয়াল- 
গাত্র তেত্রিশ কোটি দেবতার মুক্তিতে ভরা । নিজাম 
নিজাম আলির সময়ে মুপ্তিগুলির কতক ভাঙ্গিয়! ফেল! 
হইয়াছিল । চত্বরের মাঝখানে সহাদ্রি পর্বতের গ! 
খুদিয়া দুইটি বাড়ী তোলা হইয়াছে। ইহার প্রথমটি 
একতলা--ইহা নন্দী অর্থাৎ শিবের বৃষভ-বাহনের 
মন্দির। এই মন্দিরটি দেখিলে বোথাইয়ের দক্ষিণ অংশে 





৬৪২ 





“টিন থাল-গুহা 

অর্থাৎ বেলগাও বা ধারবাড. জেলার হিন্দু ও জৈন 
মন্দিরের কথ মনে হয়। দ্বিতীয় মন্দিরটি দ্বিতল । ইঠ 
শিবের মন্দির । নন্দীর মন্দির হইতে উপরে উঠিবার 
সোপাঁনাবলী আছে। উপরে একটি অন্ধকার ঘরে শিব- 
লিঙ্গ এখনও শিবচতুর্দশী তিথিতে পুজিত হইয়৷ থাকেন। 
ইহার সম্মুধে অন্ধকার নাটমন্দিরঃ এবং সেই নাট- 
মন্দিরের তিনাদিকে অদ্ধমণ্ডপ বা বারান্দা। এইসকল 
বারান্দার ছাদে অজস্তার চিঞের মত হাজ'র বৎসর 
পূর্ব্বে আক নানা রংএর চিত্র এখনও স্পষ্ট অছে ক 
পায়রা ও বাছুড়ে এই চিন্রগ্ুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। 
এই বিশাল মন্দির একখানি পাথর হইতে খুদিয়৷ বাহির 
কর! হইয়াছে | ইহার দেওয়াল শুস্ত ছাদ সমস্তই 
একখানি পাথরের। 

পাথর হইতে কাটিয়া বাহির-করা এতবড় মন্দির 
পৃথিবীতে আর নাই। কৈলাসের শিব-মন্দিরের আসল 
দ্রষ্টব্য পদার্থ- ইহার তিন দিকের পাথরে খোদা চিত্রাবলী । 
মন্দিরটির নীচের তক। নিরেট এবং ইহার তিন দিকে 
তিনটি চিত্র আছে। ভান দিকের চিত্রাট রাবণের কৈলাস- 
হরণ। নিত্য লঙ্কা হইতে ইষ্ট দেবত| মহাদেবের 
পূজা করিতে কলামে যাইতে রাবণের কষ্ট হইত 
বলিয়। সে শিবের অনুমতি লইয়! কৈলাস পর্বত উঠাইয়া 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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লঙ্কায় আনিতে চাহিয়াছিল | এই 
চিত্রে রাবণ টৈলাস পর্বত জড়াইয়! 
ধরিয়া তুলিভেছে। কৈলাস পর্বতের 
পশুপক্ষী, মহাদেবের অনুচরেরা, এমন 
কি স্বয়ং পার্বতী পর্যান্ত ভয়ে ব্যাকুল 
হইয়াছেন । ভয়বিহ্বল। পার্বতী 
মহাদেবকে জড়াইয়া ধাঁ য়াছেন, তাহার 
মুখের ভাবটি এমন স্বন্দর যে তাহ 
ভারতের শিল্পে অতুলনীয় । বোম্বাইয়ের 
কাছে এলিফ্যাপ্ট। পর্বত গুহায় 
কৈলাস-হরণের চিত্র আছে; কিন্তু 
তাহা! কৈলাস-গুহার কৈলাসহরণের 
চিঞের মত সজীব নহে । 

' অপর দিকে জ্রিপুরবধের চিজ্। 





ৃ মহাদেবের তাগুবনৃত্য 
চার ঘোড়ার রথে চড়িয়৷ শিব শ্বয়ং ব্রিপুরান্থরের সঙ্গে 


যুদ্ধ করিতেছেন । স্বয়ং ব্রদ্ধা। তাহার সারথি, চারিদিকে 
পৃথিবীতে, আকাশে, হ্বর্গে জিপুরান্থরের অসংখ্য অন্থ্চর 


৫ম সংখ্য। ] 


484 টি 
১, 


2 টা রি নিন ্‌ 





যুদ্ধের দৃশ্ঠস্কলাস-গুহ। 


মহাদেবের উপর অস্ত্র বর্ষণ করিতেছে । আর একদিকে 
শিবের অন্ধকান্থর-বধ মৃত্তি । শিব প্রত্যালীঢ পদে 
দাড়াইয়। ছুই হাতে ত্রিশুল ধরিয়া অন্ধকান্থরকে বিদ্ধ 
করিতেছেন। শিবের আট হাত- কোনো হাতে অনি 
কোন হাতে নরকপাল। আকাশে দেব-দেবী গন্ধরবব- 
কিন্নর, শিবের পদতলে শিবের অনুচরবৃঙ্দ এবং চারিদিকে 
দেব-সৈম্ত ও অন্থর-সৈন্ত । অন্য এক স্থানে শিবের 
বিবাহু। 

অপয় এক স্থানে কালারি বা যমান্তক মূর্তি। মার্কগ্ডেয় 
খবি হ্বল্লাযু লইয়া! পৃথিবীতে আপিয়াছিলেন। যোড়শ 
বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাহার মৃত্যু হইবার কথ।। এই 
কারণে মার্কত্ডেয় খষি মহাদেবের আরাধনায় রত হইলেন। 
এদিকে ষোড়শ বর্ষ উতীর্ণ হওয়ায় দ্বয়ং যম তাহাকে 


লইতে আিয়াছেন। খপ্রবর ভয়ার্ত হইয়া মহাদেবের 
প্রতিমুর্তিকে আশ্রয় করিয়া জড়াইয়৷ ধরিয়াছেন। 
ভক্তের আকুল আহ্বানে মহাদেব মূর্তির ভিত্তর হইতে 
বাহির হইয়া যমরাজকে পদাঘাত করিতেছেন। এই 
উপাখ্যানাটি এই প্রস্তর মুর্তিতে বিশেষভাবে প্রকটিত 
হইয়াছে। 

কৈলাপ-গুহার নিজ গর্ভস্গুহার দক্ষিণ দিকের 
প্রাচীর-গাত্রে শিবের জটা হইতে গঙ্গানদীর উদ্ভব 
দৃশ্ঠ । এই মূর্তিতে ভগীরখের গঙ্গা আনয়নের উপা- 
খ্যান দেখান হইয়াছে । গঙ্গানদী শিবের জটা হইতে 
বহির্গত হুইয়| ভগীরথের মন্তকে পতিত হইতেছে। 
তৎপরে ভগীরথের গা৷ বাহিয়া গঙ্ক। সগর পুত্রদের উদ্ধার 
করিয়াছেন, সগরপুত্রগণ মহাদেবের অর্চনা করিতেছেন। 


৬৪৪ প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩৩০ [ ২৩ুশ ভাগ, ২য় খণ্ড 


. পারিস রি 








সি পা সির সস িস্সিস্সিস্রি স৯ পর পরস্পর পি 
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ত্রিপুরাস্তক-মুর্তি, কৈল।স- গুহ। সব্রক্গণ্য, কৈলান-গুছ। 


অথবা। অল -** 





৫ম সংখ্য। ] 
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এলোর। 
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৬৪৫ 





সুব্রন্মণ্য 


হর-পাক্তীর বিব।হ 


পার্বতীর তপস্ত। 


রামেম্বর গুহার পশ্চিমের দেওয়ালে খোদিত চিত্র 





কল্যাণনূশর মুর্তি -কিল।স-এহ। (হর-পার্বতীর বিবাহ ) 


ওগারথও কৃশ্জ্ঞতাপ্র তহদয়ে ম্হাদেবকে ভক্তিভরে 
প্রণাম করিতেছেন। শিবের বাম পার্খে উম! মুত্তি ও 
মন্তকোপরি কয়েকটি দেবতা । 

এই গুহার অপর এক স্থানে স্ুত্রঙ্ষণয বা কার্তিকের 
মুর্তি। কার্তিকেয় দাক্ষিণাত্যের দেবতা । এই দেবতার 
জন্ম-পরিচয় রামায়ণের বালকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। 


কার্তিকেয়র জন্ম বৃত্তান্তের ভিন্ন ডিন্ন 
আখ্যান আছে । কৈলাপ গুহার 
ুত্রক্গণ্য মূর্তি চতুঙজ। মূর্তিটির দক্ষিণ 
হন্তের কিয়দংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; 
কার্তিকেযর এই হস্তেই শক্তি-অস্ত্ 
ছিল। ত্াহ্ছার বাম হস্তের নিকট 
ময়ূর রহিয়াছে। মূর্তিটির উভয় পাঙ্ষে 
দেবাছচর দণ্ডায়মান। ইহাদের মধ্যে 
একটি দক্ষ প্রজাপতির মুর্তি। কার্তি- 
কেয়র বক্ষোদেশে যজ্ঞোপবীত শোভ। 
পাইতেছে, কর্ণে নানাপ্রকারের কুগুল 
ছুলিতেছে। মস্তকে ভামগ্ডল-বেস্টিত 
করগ-মুকূট রহিয়াছে । কৈলাস-গুহা 
এইরূপ শিবের উপাখ্যানের চিত্রে 


ভরা 
এলোরার নিশ্মীণ ও নিশ্মাতাদিগের সম্বন্ধে অনেক 


কিদস্তী আছে। কেহ কেহ বলেন, পাগুবেরা ভগবান্‌ 
শ্রকষ্ণের তুষ্টির জন্ত ইহা নির্মাণ করেন। পাগুবেরা 
এক রাত্রিতে এই বিরাট কাধ্য শেষ করিতে ইচ্ছক 
হইয়া ভগবানের নিকট একটি বর প্রার্থনা করেন ফে, 
ভিনি যেন ফোন-এক বিশেষ রাত্রকে সর্বাপেক্ষা 


অঅ 
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রামেশ্বর-গুহার জৈনমুর্তি 


দীর্ঘ করেন। কথিত আছে, সেই স্বদীর্ঘ রজনী প্রভাত 
হইবার পূর্বেই এলোরার নিশ্মাণ-কাধ্য শেষ হয়। 
বিশ্বকম্মা এই বিরাট কার্যের নক্সা করিয়া দেন, ভীম 
ইহা নিশ্শীণ করেন। কাধ্য-শেষে পঞ্চপাণ্ডব সমস্ত 
জগতে এই বিরাট কীর্তি ঘোষণা করিয়া বেড়ান। 

অন্ত এক প্রবাদ আছে, যে, হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত 
এলিচপুরের রাজা এলু দীর্ঘকাল ছুশ্চিকিৎস্য রোগে 
ভূগিয়া এলোরার সন্নিকটস্থ কোন পুকুরের জল ব্যবহার 
করিয়া রোগমুক্ত হন এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শনম্বরূপ 
তিনিই মন্দির নির্মাণ করাইয়! দেন। এ রাজার 
আদেশানুক্রমে দৌলতাবাদেও ঠিক এলোরার আদর্শে 
একটি মন্দির নির্মিত হয় এবং একটি প্রকাণ্ড সুড়ঙ 
ভ্বার দৌলতাবাদ ও এলোরা যুক্ত করিয়া দেওয় 
হয়। কোন কোন এঁতিহাসিক বলেন, যে, দেওগড়ের 
রাঞ্জকন্যা এই নুড়ঙ্গ-পথেই দিলীশ্বরের অগ্ুচব্রগণ কর্তৃক 
ধৃত হন। বত্তমানে সেই স্থড়ঙ্গ-পথের কোন চিহৃও 
বিদ্যমান নাই। 

বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে বর্ধাবাস করিতে হয়। এই 


প্রবাদী--ফান্তন, ১৩৩০ 


পপি পি লি পস্ি তি ০ পিপি পিসি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





সপ সপ শপ সিসির সত্তর, 





ব্যাবাস তিন ভাগে বিভক্ত | যথ।--(১) বিহার (ঘ52- 
019), 0২) রাত্রি-স্থান (1)০0:201007/), (৩) ভোজন- 
স্থান (1$6150101 )। অনেকে বলেন এলোরার 
গুহাগুলী প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদ্দের বর্ধাবাসরূপে 
ব্যবহৃত হইত । 





আওরঙ্গগীবের প্রিয় পবিত্র স্থান 


এলোরার অদ্ধবৃত্তের বামদিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে 
সমস্ত গুহাগুলি জৈনদের। এই গুহাগুলির মধ্যে ইন্দ্র 
সভাই প্রধান । ভারতবর্ষে জৈনদের গুহা-মন্দির বড়- 
একট। দেখা যায় না । বিজাপুর জেলায় বাদামী তালুকে 
একটি জৈন গুহা-মন্দির আছে। ইহা ভিন্ন কারুলা, 
কান্হেরী, অজন্ত, মগ্ডপেশ্বর, ধামনার, বাগ প্রভৃতি 
গ্রসিদ্ধ গুহামন্দিরগুলি হিন্দুদের অথবা বৌদ্ধদের । পুরী 
জেলায় ভুবনেশ্বর গ্রামের নিকট খগুগিরি ও উদয়গিরি 
পর্বতে যতগুলি গুহা! আছে সেগুলি সমন্তই জৈন। 
এলোরার জৈন-গুহাগুলি এক কৈলাস-গুহ! ছাড়া আর 
সমস্ত গুহ! অপেক্ষা বড়। জৈনদের ছোট ছোট ছুই 


্ $ ৪15 
বিবি 5৪৪৪৫৪7৪898 4৫$ ৫8 ৪৪ ৪ 
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সৈয়দ জৈমুদ্দিনের মস্জিদ-স্আওরঙা বাদ 





চারিটি গুহা যে না আছে তাহ! নহে।' 
বড় জৈন গুহাগুলি এক-একটি প্রকাণ্ড 
মন্দির । তাহাতে গর্ভগৃহ (589- 
০00৪1 ), নাটমন্দিরঃ জগমোহনঃ' 
ভোগমগুপ প্রভৃতি তিনটি বা চারিটি 
তাগ আছে। 

কল্পনায় ইন্দ্রসভা টৈলাসের মত 
বিশাল। জৈনদের মূর্তিতে কৈলাসের 
“বাস্-রিলিফ* বা দেওয়ালে খোদ 
তোল! ছবির ন্ায় চিআ-কারুকার্জ্য 
না থাকিলেও ইহার প্রত্যেক জায়গায় 
এমন স্থনিপুণ ও হুস্ম কাজ আছে, 
যে তাহা ভারতবর্ষের কুত্রাপি দৃ্ই 
হয় না। নিজাম দরবার প্রত্যেক 
গুহায় যাইবার নিমিত্ত ছোট ছোট 
রাস্তা তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। 


৬৪৮ 


স্পা সি সিপাস্সিপপিপিত সি পাতা সিল স্টিল পাস সি পাস্িতাসসি প সিতিসছি পিসি 





পা সমতল সি সি 


প্রবালী-্-ফান্তন, ১৩৩ 





( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





১ সর গ সপস 





আলমগিরী মস্জিদ-্*আওরজ [বদ 


নতুবা জৈন-গুহাগুলিতে যাইতে বিশেষ কষ্ট হইত, 
কারণ জৈন-গুহাগুলি মন্মাদ্‌-আওরঙাবাদ রোড. হইতে 
অনেক দূরে অবস্থিত। বড় বড় ঠজন গুহাগুলি দ্বিতল। 
সেগুলির বারান্দার রেলিংএর প্রস্তরে চমৎকার কারুকাধ্য 
আছে। তাহার নকল করিতে বর্তমানে গ্রতি-বর্গফুটে 
হাজার টাকার বেশী খরচ হয়। 

যে পথ দিয়া “শিবচন্দ্রকলা পর্বতে উঠিতে হয় 
তাহা অত্যন্ত বন্ধুর। এ পর্বতে দ্রাড়াইয়া রোজার 
দিকে তাকাইলে মনে হয় একেবারে হিন্দু যুগ হুইতে 
মুসলমান যুগে আসিয়। পড়িয়াছি। চতুর্দিকে আওরঙ্গ- 
জীবের দক্ষিণবাসের স্মতিচিহ-বিজড়িত মস্জিদ্‌ ও 
অট্রালিকা দৃষ্ট হয়। আওরঙ্গজীবের সমাধি-মন্দির 
অত্যন্ত অনাড়ম্বর); তাহার পার্ষেই মুসলমান সাধু ও 
ফকিরদের সমাধি। 

রোজাতে আধুনিক ধরণে নির্শিত নিজাম বাহাদুরের 
একটি অভিথিশালাও আছে। সেখানে থাকিবার সর্বব- 
প্রকার সুবিধা আছে এবং সেখান হইতে সর্বত্রই সহজে 
যাতায়াত করা যায়। 

রোজ! হইতে দৌল্তাবাদের পথে পাহাড়ের গায়ে 
এক বিরাট্‌ ছূর্গ আছে। এর-ছুর্গ চতুর্দিকে পর্ববতদ্বারা 
দৃঢ় প্রাকারে বেষ্টিত। কোন শত্রু তথায় সহজে প্রবেশ- 
লাভ করিতে পারিত না। ছুর্গের চতুর্দিকে গভীর 
পরিখা ছিল এবং পরিখা-মুখে দুর্গদ্ধারে এক অগ্রিকুণ্ 





আওরঙ্গাবাদে জল রাখিবার ঘর - ৮ 


সর্বদ। গুজ্ঞলিত থাকিত। কিন্ত দৈবের এমনই” গতি 
যে এই ছুর্ভেদ্য দুর্গটি অতি সামান্ত কারণে খব্র হস্তগত 
হইয়াছিল। দুর্গাধিকারী হিন্দু রাজা যখন সংবাদ 
পাইলেন যে, দুদ্র্ষ মুসলমানের! ছুর্গ আক্রমণ করিতে 
আসিতেছে তখন তিনি সৈন্যদের রসদ জোগাইবার জঙ্ভ 


৫ম নংখ্য! | 





পাপ 


চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। 
এসকল অনুচরের1 যথাসময়ে অজন্তর 
খাদ্য সংগ্রহ করিয়। ছুর্গে জম! করিল। 
কিন্ত যখন মুসলমানেরা ছুর্ন আক্রমণ 
করিল তখন দেখা গেল এ-সকল বস্তা 
লবণে ভরা, তাহাতে অন্ত কোন 
আহাধ্য নাই। অনাহার-ভয়ে ভীত 
হইয়া সৈম্তগণ আত্মসমর্পণ করাতে 
এই দুর্ভেদ্য ছুর্গ শক্রহস্তগত হয়। 

এই প্রসঙ্গে আগরঙ্গাবাদের সামান্য 
একটু বৃত্তান্ত দিয়। বর্তমান প্রবন্ধ শেষ 
করিব । আওরঙ্গাবাদে শিল্পকলার 
দিক্‌ হইতে দর্শনীয় বিশেষ কিছুই 
নাই | এমন কি আওরঙ্গজীবের 





আওরঙ্গাবাদের একটি তাতের কার্খ।ন। 


রাজপ্রসাদও অত্যন্ত অনাড়ম্বর, কেবল থে মস্জদের পারে 
বসিয়৷ আওরঙগজীব স্বহন্তে কোরান্‌ নকল করিয়! বিক্রয় 
করিতেন সে-মস্জিদ্টি দর্শনীয় । আওরঙ্গজীবের আদর্শ 
ছিল যে প্রত্যেক ব্যক্তি-রাজাই হৌক জ্জার ভিক্ষুকই 
হৌক--নিজে উপার্জন করিয়া খাইবে ; তি নিঙ্গ 
জীবনে তাহ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। 
আওরঙ্গজীবের প্রাসাদের ধারেই সহরের জল সরবরাহের 
যন্ত্রাদি ছিল। মালিক অন্থার এ যন্ত্র আবিফার করেন। 
৮২৯ 


এলোরা 


রস শলর্ী স্পর্পস্িতি ্পিস্টিলা সি সিাসিলাসিপাস্টিতী এ সিস্টিশরি স্পট শি সত পাটি তির তাজ ৩ ৯ নি 


৬৪৯ 


পিসি তোসি পাছা ৪7 উস, সি পিউ, লী তত পি পরাস্ত » সি পি সি _ সস এ 





বিবিকা-নাক্বারা-অ!ওরঙ্সাবাদ 


আওরঙ্গাবাদ প্রত্রবণে ভর| | 
তত্কালীন ইঞ্জিনিয়ারের জল লইয়। 
খেলা! করিতে ভালবাসিভেন। একটি 
মস্জিদের সম্মুখে ১৭টি প্রম্রবণ ছিল। 
ইঞ্জিনিয়াবেবা এমন ব্যবস্থা ক"য়া- 
ছিলেন যে কোনটি সোজান্থজি কোনটি 


বন্রভাবে আবার কোনটি বা! 
ধীরে ধীরে একই স্তানে জল 
দিবে। 


কয়েক বংসর পুর্বে যখন জল বন্ধ 
হইয়! যায় তখন নিজাম সরকারের 
ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভাবনানী এ-জলের 
উৎস অন্সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বন 
চেষ্টার ফলে তিনি আওরঙ্গাবাদ 'ও দৌলতাবাদের 
মধ্যে এক পর্বতে এক বিরাটু জল সরবরাহের চৌবাচ্চা 
আবিষ্কার করেন । এ-স্থান হইতে জল-স্তস্ত বাহিয়। 
উপরে যাইত এবং পরে নিযে পড়িত। আওরঙ্গাবাদের 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থান বিবি-ক1-মাকৃবার। অথবা 
দৌরানিয়! বেগমের সমাধি । দৌরানিঠ1 বেগম আওরঙ্গ- 
জীবের প্রিয় মহিষী ছিলেন । যদ্দিও সম্রাট আগ্রার তাজ- 
মহলের অনুকরণে উহ1 নিশ্নমাণ করান, তথাপি তাজের 


৬৫০ 


এসি 





উস পপি এ ২ কস 





পিস্ট-উও 


সৌন্দর্য্যের সহিত কোন ক্রমেই ইহার তুলনা কর] যাইতে 
পারে না। 

অনেকেই আওরাঙ্গাবাদের মন্দিরাদির কথ! জানেন 
না। আওরঙ্গাবাদের মন্দিরাদি সাজসজ্জায় ভর] । 
এখানকার চিত্রসমূহের সহিত অজস্তার চিত্রাবলীর 
তুলনা হইতে পারে। অধিকাংশ সন্দিরাদিতেই 
ঘটনামূলক বছ চিত্র আছে। কোনো ছবিতে 
ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইতে কোনে। ব্যক্তিকে উদ্ধার কর! 
হইতেছে, কোথাও বা সাপ অথবা হাতীর মুখ হইতে 
কাহাকেও উদ্ধার করা হইতেছে; ইত্যাদি চিত্রিত 
হইয়াছে । কোনে ছবিতে দেখান হইয়াছে দেবী 
কালীর হাত হইতে একটি শিশু রক্ষাব জন্য অন্য এক 





পা 


ু্পেস্পেপিপিসপাতি 


প্রবাসী-্ফাল্তন, ১৩৩০ 





॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সরস সস শিস শসা এসসি পশলা সপ সি, সিল পি পাস তি সি োসরসস কসসি িস -বোলী স৯ 


দেবতা মায়ের কোলে শিশুটি রক্ষা করিতেছেন। 
কোথাও বা পুঙজারত নর-নারী মূর্তি চিত্রিত হইয়াছে। 
এই যস্ত্রের যুগে, ধীরে ধীরে এ সমস্ত লোপ 
পাইতেছে। যেখানে প্রাচীন মস্জিদের গম্ুজাদি দৃষ্ট হইত 
আজ পেখানে কলের চিম্নী তাহাদের স্থান অধিকার 
করিয়াছে। যেখানে প্রত্যুষে আজানের পবিজ্র ধ্বনি 
উথিত হইত সেখানে আজ কাপড়ের কলের বাশীর 
শব্দে সজাগ হইতে হয়। কালের কি অদ্ভুত পরিবর্তন ! * 
শ্রী প্রভাত সান্যাল 


স্প্পোপশস | শত পিসি স্প্পিশ পাাশাসপাপপীত পদ শা পর শীত পাপন শশী শীত শিস শপ শশী ৮ পা 
রর ০১৯, সপ সপ 


* মডার্ন রিভিউএ প্রকাশিত প্রযুক্ত সম্তনিহাল সিংহের প্রবন্ধ 
অবলম্বনে । 


গণেশ ও দন্বজমর্দন 


বাঙ্গালা দেশের রাজা গণেশের নাম অনেকের 
কাছেই সুপরিচিত, ইতিহাসের নাম শুনিলে ধাহার! 
শিহরিয়। উঠেন অবশ্য তাহার! বাদে । রাজ! গণেশ, 
[310901110021)1)55 00770105010105 69 05617195607 
2100 00209£1%,091)5 01 13611621১% 136৮৪)10৮৪এর রাজ! 
কান্ন প্রভৃতি নান প্রবন্ধে ভারতীয় প্রত্বত্ত্বের পাঠক- 
দিগের নিকট স্থপরিচিত। বাঙ্গাল সাহিত্যে এ রজনী- 
কান্ত চক্রবর্তীর “গড়ের ইতিহাস” ২য় খণ্ডে, 
৬ ছুর্গাচন্দ্র সান্ঠালের “বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস” 
প্রথম খণ্ডে ও আমার “'বাঙ্গালার ইতিহাস” ২য় ভাগে 
রাজ। গণেশের পরিচয় দেওয়া আছে। 
লব্প্রত্ষ্ঠ উপন্থান-লেখক শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টে।পাধ্যায় 
মহাশয় রাজা গণেশ সম্বন্ধে একখানি উপন্তাস রচনা 
করিয়াছেন। গণেশের পুত্র যু, যদুমল্ল বা যছুনারায়ণের 
নামে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি নাটকও আছে। 
রাজা! গণেশ গৌড়ের একজন মুসলমান বাদশাহকে 
মারিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, 


হি 
এতদ্ব/তীত 


০০০ 


8. .10007721 ০1 016 45519010 9০001619 0 73676], 
1817--৮75) 1১, 5. 


একথ| ৬ রজনীকান্ত চক্রবর্তী ঈশান নাগরের “অদ্বৈহ- 
প্রকাশ* হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। অদ্বৈত মহা- 
প্রতুর পূর্বব পুরুষ নরসিংহ, নারিয়াল-রাঙ্জা গণেশের 
মন্ত্রী ছিলেন এবং 'সাহারই পরামর্শ মতে গণেশ গৌড়ের 
মুসলমান বাদশাহকে মারিয়! দ্বয়ং রাজ। হইয়াছিলেন ।৯ 
রাজ গণেশ যখন হিন্দু ছিলেন তখন তাহার নিশ্চয় 
একট] জাতি ছিল, কিন্তু তিনি কোন্‌ জাতিভুক্ত ছিলেন 
তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই | গণেশের 
স্বাধীনতা সম্বন্ধে একট। সন্দেহ ছিল; কারণ গণেশে 
নামাঙ্কিভ কোন্‌ প্রচীন মুদ্রা পাওয়া যায় নাউ। 
গণেখকে একজন বিদ্রেহী জমিদার বলিয়াই বোদ 
হয়। তখন ভারতবর্ষের সর্বজ্রই মুসলমানের যেরূ" 
অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল তাহাতে গণেশ যে হিন্দ 
থাকিয়! প্রকাশ্ত ভাবে স্বাধীনত। ঘোষণা করিয়াছিলেন, 
একথা স্বীকার করা কঠিন। যে-সময়ে রাজ! গণেশ 
জন্িয়াছিলেন সেই সময়ে আর-একজন হিন্দু বাঙ্গালা 
দেশে একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপন করিয়া! নিজের 





* ৬ রজনীকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় 
থণ্ড, পৃঃ ৬৫। 
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নামে বাঙ্গাল! অক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষ।য় টাক। ছাপাইয়া- 
ছিলেন। তাহার নাম শ্রীদন্থজমর্দন দেব। মুমলমানের 
ইতিহাসে, অর্থাৎ_-“তাঁরিখ-ই-ফেরেন্তা” ও *রিয়াজ- 
উস-সালাতীন"এ এই দশ্ুজমর্দনের নাম পাওয়া যায় ন1। 
ইনি ১৩৩৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪১৬-১৭ খুঃ বাঙ্গাল! 
দেশে স্বাধীন রাজ। হইয়াছিলেন এবং পাুনগর, স্বর্ণ গ্রাম 
ও চাটিগ্রাম নামক তিনটি স্থানে তাহার টাকশাল ছিল। 
মুললমান বিজয়ের পরে নিজ বাঙ্গালা দেশে, অর্থাৎ_- 
কুচবিহার, ত্রিপুরা, আগাম প্রভৃতি অনা্য-শাদিত 
প্রদেশগুলি বাদ দিলে বর্তমান বাঙ্গালার যেটুকু অবশিষ্ট 
থাকে তাহাতে কোন হিন্দুরাজ। নিঞ্জের নামে টাক! 
ছাপাইতে ভরলা করেন নাই। প্রতাপাদিত্য রায় 
নিজের নামে টাক1 ছাপাইয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে 
পাওয়া যায়, কিন্তু সেকথা সম্ভবতঃ মিথ্য। প্রতাপা- 
দিত্য সম্বন্ধে রামরাম বন্্ু প্রভৃতি লেখকগণ অনেক 
মিথ্যা কথাই বলিয়া গিয়াছেন এবং সেইজন্য তাহাদের 
কোন কথা নৃতন প্রমাণের সমর্থন না পাইলে বিশ্বাস 
করা উচিত নহে। মুদ্রা ছাড়া এই দস্ুজমর্দনের 
অস্তিত্বের অপর কোন প্রমাণ নাই। ১৮০৭ খৃঃএর পূর্বে 
"গৌড়-বিবরণ” রচয়িতা ক্রেটনের (010121)01 ) 
মৃত্া হইয়াছিল এবং ১৮১৭ খুঃ প্রকাশিত ক্রেটনের 
গ্রন্থে দন্ুজমর্দন দেবের একটি মুদ্রার চিত্র আছে ।* ১৩১৭ 
বঙ্গাব্বের পুর্বে মালদহ জেলায় পাও্য়ার আদীন৷ 
নস্জিদ্দের উত্তর-পূর্ত্বাংশের ছুই ক্রোশের মধ্যে একজন 
মাওতাল কৃষক হলকর্ষণকালে দন্ুজমর্দন দেবের 
আর-একটি মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিল এবং এই 
মুদ্রাটি মালদহের উকিল, ৬ রাধেশচন্দ্র শেঠের হস্তগত 
হইয়াছিল। পণ ১৯১১ খৃঃ খুলনা জেলায় বাস্থদেবপুর 
গ্রামে জনৈক মুসলমান সমাধি-খনন-কালে দহজমর্দিনের 
আর-একটি রজত মুদ্র/ আবিষ্কার করিয়াছিল । দৌলত- 
পুর হিন্দু একাডেমীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র 
এই মুদ্রাটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য- 


কক (0161017001015 13015 01 02101, 0, 11, 


+ রঙ্গপুর-সাহিত্ো-পরিষং-পত্রিকা, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৭*-৭৪। 
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পরিষদে উপহার প্রদান করিয়াছেন ।* ১৯১৩ খুঃ মুর্শিদা- 
বাদ জেলার কোন স্থানে দন্ুজমর্দনের আরও একটি 
রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার পরে উত্তর ও 
পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে দন্ুজম্দিন দেবের মুদ্রা! আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভষ্টশালী প্রণীত 
00115 2100 01101019270 01 002 12911 110051091)- 
06101 ১৪16৪13 01 1391:08] নামক গ্রন্থে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, দনুজমর্দন রাজা গণেশের অপর নাম। 
ভট্টশালী-মহাশয় দচগজমর্দিন বা রাজা গণেশ সম্বন্ধে নূতন 
কোন প্রমাণই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, অথচ তিনি 
কেমন করিয়া এত বড় একটা! গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলেন তাহা বিচার করিবার পুর্ববে অতি সংক্ষেপে 
সেই সময়ের বাংলা দেশের অবস্থা পর্যালোচনা 
করা উচিত। 

তোগলক বংশীয় ফিরোজ শাহ ৭৫২ হিঃ ( ১৩৫১-৫২ 
খৃঃ) দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই 
সময়ে শমস্‌ উদ্দীন ইলিয়াল শাহ বাঙ্গালার স্বাধীন 
রাজা। কেহ কেহ বলেন যে, ইলিয়াস শাহ ৭৪০ হিঃ 
অর্থাৎ ৯৩৩৯ খুঃ বাঙ্গালার স্বাধীন রাজ] হইয়াছিলেন, 
কিন্তু ভট্টশালী-মহাশয়ের মতে তিনি ৭৪৩ হিঃ পশ্চিম 
বঙ্গে রাজা হইয়াছিলেন । ৭" শামস্‌ উদ্দীন ইলিয়াস শাহের 
পরে তাহার পুত্র সিকন্দর শাহ এবং পৌন্রর গিয়াস- 
উদ্দীন আজম শাহ বাঙ্গাল! দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
আজম শাহের পরে তাহার পুত্র ফউদ্দীন হমজা শাহ 
ও পৌত্র দ্বিতীয় শামস্উদ্দীন বাঙ্গালার সিংহাসন লাভ 
করিয়াছিলেন । ইহার পরে শিহাবউদ্দীন বায়াজীদ 
শাহ ও আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ নামক বাঙ্গাল দেশের 
দুইজন স্বাধীন স্থলতানের অস্তিত্বের প্রমাণ তাহাদিগের 
মুদ্রা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বায়াজীদ শাহের সহিত 
ইলিয়াস শাহের বংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহ! 
বলিতে পারা যায় না। “রিয়াজ-উস-সালাতীনে” দেখিতে 
পাওয়া যায যে, দ্বিতীয় শামস্উদ্দীনের প্রকৃত নাম শিহাঁব- 
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* প্রবাসী, ১৩১৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬। 
+ 00105 2100 01100010959 01 0116 15911) 11006101- 
0017 501020501 1301218 05 20 








স্পশাপিসপীসশীশ 


টি 
উদ্দীন এবং ভি সৈফ উদ্দীন হ হমঙজ। শাহের পালিত বা 
দত্তক পুত্র +* শ্রযুক্ত নলিনীকান্ত ভষ্টশালী আলাউদ্দীন 


ফিরোজ শাহ নামক শিহাবউদ্দীন বায়াজীদ শাহের 
এক পুত্রের নাম আবিষ্কার করিয়াছেন । ৭ শামস্উদ্দীন 
ইলিয়াস শাহ হইতে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ পধ্য্ত 
ছয় পুরুষের ছয় জন ৭৮ চান্দ্র বৎসরের মধ্যে 
বাঙ্গালা দেশে রাজ হইয়াছিলেন। দ্য রাজা আলা- 
উদ্দীন ফিবোজ শাহ ৮১৭ হিজিরান্দে ( ১৪১৪-১৫ খষ্টাবে) 
জীবিত ছিলেন। ইহার পরেই জলালউদ্দীন মহম্মদ 
শাহ নামক আর-একজন মুসলমান রাজার অধিকার 
আরম্ত হয়। তিনি বাঙ্গালাদেশের একজন প্রতাপশালী 
রাজ! ছিলেন এবং ৮৩৪ হিজিরাবে ( ১৪৩০-৩১ খষ্টাবে ) 
টট্টগ্রাম পর্য)স্ত জয় করিয়াছিলেন । £; 

এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ খুষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ- 
পাদে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে গণেশ ও দন্গুজমর্দনের 
আবির্ভাব হইয়াছিল। গণেশ সম্বন্ধে মুসলমান-রচিত 
ইতিহাঁসে এবং হিন্দুর কিন্বদস্তীতে অনেক কথাই শুনিতে 
পাওয়া যায়, কিন্তু তাহ! কতদুর বিশ্বাসযোগ্য তাহা 
বলিতে পারা যায় না। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্রশালী, 
৬ছুর্গাচন্ত্র সান্যাল লিখিত *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহান" 
ন/মক গ্রন্থ তাহার নব-প্রবাশিত পুস্তকের নান! স্থানে 
গ্রহণ করিয়া প্রকৃত ইতিহাস কতদূর দূষিত করিয়াছেন 
তাহা প্রদশন করিতে বাধ্য হইলাম। বাঙ্গালার ইতিহাস 
দ্বিতীয় ভাগ রচনা-কালে ( ১৩২৪ বঙ্গা্ ) সান্যাল 
মহাশয়ের গ্রন্থখানি সম্পর্ণ স্বকপোলকল্পিত বলিয়া উহার 
কোন অংশ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই এবং 
ইতিহাসের হিসাবে গ্রস্থথানি অত্যন্ত অসার ও মিথ্যা- 
পরিপুর্ণ বলিয়। উহার আলোচনাও করি নাই। কিন্তু 
ভট্টখালী-মহাশয় তাহার গ্রন্থ গধ্যে বারখার সান্তাল 
ম হাশয়ের গ্রন্থের ুর উল্লেখ কিয়া আমাকে সান্তাল মহাশয়ের 
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॥ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
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“বাঙ্গালার লামাজিক ইতিহাসের” বিশ্লেষণ করিতে বাধ্য 
করিয়াছেন । ভট্টশালী-মহাশয় লিখিয়াছেন__11)0 
27690088 01 076 13179071129) %911)1100918) 98 
19007096017 7, 90078] 28 93:01:91061% 
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2. 0)0000]7 10%930165,101).* শ্রীযুক্ত নলিনী কাস্ত 
ভষ্ট"ালীর মত শিক্ষিত ব্যক্তি কেমন করিয়া ৬ দুর্গাচন্ত্র 
সান্তালের অলীককাহিনীপুর্ণ গ্রন্থখানিকে “সত্যের 
ভিত্তির উপরে স্থাপিত” বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা 
গেল ন1। ৬ছুর্গাচন্দ্র সান্তাল বাণ্ন্দ্র-কুল-প্ধিক1 অনুসারে 
তাহার “বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস” রচন। করিয়। থাকিতে 
পারেন, কিন্তু গ্রন্থ-রচনা-কালে ইংরেজী ও বাঙ্গলায় লিখিত 
বাঙ্গলার ইতিহাসগুলি যে তিনি অধায়ন করেন নাই 
তাহার প্রমাণ তাহার গ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যায়। 
55/8115 11151091) ০01 1321008] প্রায় শতবর্ষ পূর্বে 
রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল । গোলাম হোসেন সলীজের 
রিয়াজ-উস-সালাতীন নামক পারস্য ভাষায় লিখিত 
ইতিহাসের ইংরেজী অন্গবাদ কলিকাতার এসিয়াটিক 
সোসাইটি হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে । 
মালদহ-নিবাসী স্বর্গগত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর *“গোঁড়ের 
ইতিহাস” দ্বিতীয় ভাগ ১৯০১ খুষ্টাবে প্রকাশিত হইয়াছে, 
অথচ ১৩১৫ বঙ্গাব্দের “বাঙ্গালা সামাজিক ইতিহাসের? 
প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে সান্তাল 
মহাশয় এই তিনখানি গ্রন্থের একখানিও পাঠ করেন 
নাই। 

সান্তাল মহাশয়ের মতে “বাঙ্গালা দেশ মুললমান অধি- 
কাঁরভুক্ত হইলে, দেড় শত বৎসর কাল দিল্লীর সমাটের 
অধীন ছিল। তাহার পর বিকৃতবুদ্ধি মহম্মদ তোগলকের 
অত্যাচারে সাম্রাজ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়। স্ববায় স্থবায় 
নবাবেরা ম্বাধীন হইয়াছিল । বাঙ্গালার নবাব সম্সউদ্দীন 


“স্টিল 
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চিত্রকর শ্রাসিছ্বেশ্বর মিত্র 
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৫ম সংখ্যা ! 


এস পর পিস 


তন্মধ্যে সর্ধপ্রথম পথপ্রদর্শক 1৮ সমস্-উদ্দীনের পূর্বে 
যে, গিয়াস্উদ্দীন বলবনের বংশের ছয় জন স্বাধীন রাজা 
গৌড়দেশ ভোগ করিয়া গিযাছেন, এ:থা সান্যাল মহাশয় 
জানিতেন না এবং তাহার গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। 
কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে সান্যাল মহাশয় যাহা! 
লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে প্রতিহ্াপিক মাত্রেরই 
হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে ।-- 

"ময়জুদ্দীনের বংশধরেরা সকলেই অলস বিলাসী 
এবং অকর্ণ ছিল। একটাকিয়াব ভাছুড়ীরাই তাহাদের 
রাজত্ব চালাইত। সেই অকন্মণা গৌড় বাদশাগণ 
আপনাদের শরীর ও উপপত্বী-প্রকোষ্ঠ (রঙ্গমল ) রক্ষার 
জন্য কতকগুলি খোজ ( ব্লীব) এবং হাবশী (কাফি) 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন শেষে সেই হাব.সীগণ শম্স্উদ্দীনের 





বংশ ধ্বংস করিয়া নিঙ্গেরাই বাদশা হইয়াছিল। হিন্দু 


মুসলমান সকলেই তাহাদিগকে দ্বণা করিত। দূরবর্তী 
প্রদেশের জমীদার ও শাসকগণ তাহাদিগকে রাজস্ব দিত 
না। এই অরাজক অবস্থা চারি বংসর ছিল। 
তাহার পর সৈয়দ হোসেন শা বহুসংখ্যক হিন্দু 
মুসলমান প্রবল লোকদ্দিগকে হস্তগত করিয়া গৌড়ের 
সম।ট্‌ু হইলেন। এবং হাবসীদিগের অধিকাংশ হত্যা 
করিলেন। অবশিই লোকদিগকে দাক্ষিণাত্যে তাড়াইয়া 
দিলেন ।7* 

সান্যাল মহাশয় যাঁহাকে বাঙ্গালার নবাব শমস্উদ্দীন 
বলিয়াছেন তিনি কখনও নবাব উপাধিধারী ছিলেন 
না এবং কোন কালে তোগ লকবংশীয় দিশ্লীর বাদশাহ.- 
দিগের অধীনতা শ্বীকার করেন নাই। এই রাজার 
প্রকৃত নাম শমস্উদ্দীন ইলিয়স শাহ. এবং তিনি ৭৪* 
হইতে ৭৫৯ হিজিরাব পর্যন্ত, ৭" (১৩৩৯--১৩৫৮ খুষ্টা) 
রাজস্ব করিয়াছিলেন এই শমস্উদ্দীনের বংশ 
দুইবার গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিল। ৭৪০ হিজিরায় 
(১৩৩৯ খুঃ) শমস্উদ্দীন গোঁড়-রাজ্য জয় করেন। 
তাহার বংশধর ৮১৭ হিজিরায় (১৪১৪ খঃ) জীবিত 


শা 
স্পা 


* বাঙ্গালার সামজিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, 
পৃঃ ৬২। 


+ বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ৯৯। 


গণেশ ও দনুজমর্দদন 








৬৫৩ 


,পাসি সি পি লাস পাস লস পান্টি লাস পি পি তাস তিতাস পরা ছি লসসি পাস স-পসি পাস পাস পেস পাস পাস 


ছিলেন। তাহাকে হত্যা করিয়া রাজা গণেশ “নিজে 
গৌড়ের রাজা হইয়াছিলেন। গণেশের বংশ তিন 
পুরুষ পরে রাঙ্জ্যচ্যুত হইয়াছিল এবং ৮৪৬ হিঃ শমস্‌- 
উদ্দীন ইলিয়স শাহের বংশজাত দ্বিতীয় নলীরউদ্দীন 
মহমদ শাহ. গৌড়রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন । * ইহার 
ংশজাত জল'লউদ্দীন ফতেশাহ, হিজিরায় 
(১৪৮৭ খঃ) নিহত হষ্টলে হাব সীগণ গৌড়-সিংহাসন 
অধিকার করিয়াছিল। ৭* 

স্থলতান শাহজাদ। বার্বগ্ ঠনফ্উদ্দীন ফিরোজশাহ, 
নসীরউদ্দীন মহমুদ শাহ. (তৃতীয়) ও শমস্উদ্দীন 
মজঃফর শাহ নামক চারিজন হাব শী রাজার পরে 
আমূলের সৈয়দ বংশীয় আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌ ৮৯৯ 
হিজিরায় (১৪৯৩ খুং ) সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । 
এই হোসেন শাহ. কেমন করিয়া শমস্উদ্দীন ইলিয়স 
শাহের পৌত্রের পরবর্তী রাজা হইতে পারেন তাহা 
বুঝিতে পারা! গেল ন]। 

সান্তাল মহাশয়ের মতে এক গৌড় বাদশাহের পুত্র 
আজিম শাহ ও নসেরিৎ শাহ। এই গৌড় বাদশাহ কে; 
তাহা বোধ হয় সান্তাল-মহাশয় নিজেই জানিতেন না । & 
তাহার গ্রস্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই যখন সৈয়দ 
হোসেন শাহের কথা বল! হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে 
যে, সান্তাল-মহাশয়ের কল্পনাপ্রস্থত এই আজিম শাহ্‌ 
ও নসেরিৎ শাহ এই হোসেন শাহের পুভ্র। এই 
ছুইজন রাজাকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জাতীয় রাজা গণেশের 
সমসাময়িক ব্যক্তি ধরিয়া লইয়া! সান্তাল-মহাখম়্ যে কুট 
তর্কের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মীমাংসা! বেতাল ব্যতীত 
আর কেহই করিতে পারিবেন না। রাজা গণেশের 


৮৯৩ 








সপ অপ 
৯৪৮, 


* বাঙ্গীলার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৯১। 

+ বাঙ্গালীর ইতিহীস, ২য় ভাগ, পৃঃ ২২৮। 

1 সাম্তা।ল মহাশয়ের গ্রন্থে “সৈয়দ হোসেন শাহেব” নাষের 
পরেই দেখিতে পাঁওয়! যাঁয় “অল্প দিন মধ্যেই গৌড় বাঁদশাহ্র 
মৃত্যু হইল। ভাহার বড় বেগমের পুত্র আজিম শাহ বয়সে ছোট 
ছিলেন এবং ছোট বেগমের পুত্র নসেরিৎ শীহ বয়সে বড় ছিলেন। 
উভয়েই সম্রাট উপাধি ধারণ করিলেন।” পৃঃ ৭*। অথচ ভট্শালী- 
মহাশয় ধরিয়া লইয়াছেন যে, এই ছুইজন সৈফটউদ্দীন হমজাশাহের 
পুজ্র | (০0105 200 01000019855 ০0107 15211) 11006197060 
9010305 ০01 73617091) 


লি পলিসি, পপি লস লী ৯ লস্ট তাস পতি শি পাস তি পিসি লী সি পাটি পাশ পীক্টি পাপ তা 


পুত্র জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ ৮১৮ হিজ্জিরায় (১৪১৫ খ:) 
স্বাধীন রাজ! হইরাছিলেন। স্থতরাং রাজা গণেশকে ১৪১৫ 
খষ্টাব্ধের পূর্বের লোক বলিয়া! স্বীকার করিয়া লইতে 
হইবে। অথচ এই রাজা গণেশকে সান্তাল-মহাশয় ৯২৫ 
হিজিরায়, অর্থাৎ--১৫১৯ খষ্টান্দে মৃত হোসেন শাহের 
সমমামগ্নিক ব্যক্তি ধরিয়া লইয়াছেন। গণেশের পত্র 
শমস্উদ্দীন আহমদ শাহ, সান্তাল-মহাশয়ের মতাহুসারে 
ফরীদউদ্দীন শের শাহের সমসাময়িক ব্যক্তি। আহমদ 
শাহের ঝাজ্য ৮৪৬ হিজিরায় (১৪৪২ খষ্টাবে) শেষ 
হইয়াছিল।* এবং শেরশাই. এই ঘটনার একশত 
বত্পর পরে, ৯৩৯ হিজিরায় (১৫৩২ খঃ) রাজ্যারস্ত 
করিয়াছিলেন। ণ' 

“আহমেদ শাঃ সাত বংমর রাঁত্রত্ব ভোগ করিয়া" 
ছিলেন। ইতিমধ্যে সাসারামের জায়গীরদার শের শাঃ 
প্রবল হইয়া গৌড় আক্রমণ করিল। আঃমেদ যুদ্ধে 
নিহত হইলেন । ভাছুড়ী বংশের বাদশাহী বায়ান্ন বৎসরে 
শেষ হইল ।” বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, 
পৃঃ৮৩। 

হোসেন শাহ, এবং গণেশ ও শমস্উদ্দীন আহ মদ 
শাহ্‌ ও ফরীদউদ্দীন শেরশাহকে সমকালীন ব্যক্তি 
বলিয়। সান্তাল-মহাশয় যে এঁতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় 
দিয়াছেন তাহাই তাহার গ্রন্থের এতিহাসিক মূল্য 
নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। 

গত অর্দ-শতাব্দী ধরিয়া কতকগুলি দুষ্ট লোক 
ক্রমাগত কুলপঞ্জিকা ও বংশপরিচয জাল করিয়। 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাচ্যবিদ্য- 
মহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ-প্রমুখ 
সরলচিত্ত এঁতিহাসিক্দিগকে বিভ্রান্ত করিয়া আসি- 
তেছে। অ-মুসলমান একজন নৃতন রাজার নাম 
আবিষ্কৃত হইলেই এইসমস্ত কৃত্রিমকর তাহাকে কায়স্থ 
অথবা অন্য কোন জাতি হইতে উৎপন্ন প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করে এবং তছুপলক্ষে সম্প্রদাম্মবিশেষের আটঢ্য- 


৬ আল বা 





* বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৯১। 
1 বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩১৮। 


প্রবাসী ফাল্গুন, ১৩৩০ 


সপশ। পাস পাস তা পিন তিস্টি শিস ভিসি পোস্ত পিসি ভি সি পি পাস শি সত পিসি তি এ শি ছি পিসি এত 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শ পেপসি সিন এ সি পিসি এপি, এসি পস্সিপ পা স্সিপলাস্সির সস, পিস রি পিসি লরি 


ব্যক্তিগণের নিকট যথোপযুক্ত অর্থলাভ করে। এই- 
জাতীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক রচিত বটুভট্রের দেববংশ 
নামক গ্রস্থকে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী 
ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শিদ্ধাস্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 
বস্থ অকৃত্রিম বলিয়া কি বিষম বিপদে পতিত হইয়া- 
ছিলেন তাহা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি।* 

এইসকল দুষ্ট লোকের রচিত কৃত্রিম গ্রন্থ অবলম্বন 
করিয়া প্রাচ্যবিদ্ামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 
বন্থ মহাশয় রাজ! গণেশকে কায়স্থ জাতীয় স্থির করিয়। 
বলেন “উত্তর বঙ্গে দিনাজপুরের রাজ! গণেশের নাম 
অনেকেই শুনিয়াছেন । দিনাজপুর জেলাস্থ রাইগঞ্জ 
থানার মধ্যে রাজা গণেশের একতম রাজধানী গণেশপুর 
বিদ্যমান। এই গণেশপুর হইতে পাতুয়! পর্য্স্ত রাজ! 
গণেশ নিশ্মিত স্থপ্রাচীন রাস্ত। রহিয়াছে । রাট্রীয় কুলগ্রস্থে 
ইনি দতৃখান নামে পরিচিত” শ" অথচ ৬ ছুর্গাচন্দ্ 
সান্তাল কাশী “কানস্। জাতীয় যে কযপটি লোক পাইয়াছেন 
তাহাদিগের মকলকেই বারেন্্র ব্রাঙ্ষণ করিয়া তুলিয়াছেন। 

১। শিখাই সান্তালের পুর ফৌজদার কংসরা'ম 
সান্থাল। 4 

২। একটাকিয়ার রাজা গণেশ নারায়ণ খা! * 

৩। কুন্ুকভট্রের বংশজাত রাজ কংসনারায়ণ। ৭ 

মোগল-বিজয়ের পূর্বে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ 
মুসলমান রাজার অধীনে চাকরী স্বীকার করিতেন। 
রাটীয় ব্রাঙ্ষণগণ রাজধানীর নিকট বাস করিতেন ন। 
বলিয়া প্রথমে মুসলমান রাজার অধীনে চাকরী পান 
নাই। ইহাই এঁতিহাসিক সত, কিন্ত রাজ! গণেশ উত্তর 
রাটীয় ব্রাদ্ষণ ছিলেন কি বারেন্দ্র ছিলেন তাহার প্রমাণ 
বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এবং 


ক অপ পি 
০৮০ | কক উপ তত এ স্পা পপি পপ শা িশাশিকশীশ এ এল শাশ্পীশীশীট টি লপপাপ্পাপপপীশেপ পকপীনপাসিসপশসী দি 


* বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথমভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১২৮০৮ 
৩১ | 

+ বঙ্গের জাতীয় 
প্রথমাংশ ) পৃঃ ৩৬৮। 

1 বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (প্রথম সংস্করণ ), 


ইতিহাস, রাঁজন্তকাণ্ড, (কায কাণ্ডের 


ই লা পৃঃ ৫৩। 


* এ এ এ পৃঃ ৬৯ 
রশ এঁ এঁ এ পুঃ ১০৯ 


৫ম সংখ্যা ) 


সস পর পরি ৯১ পপর 


আধুনিক কুলশাস্ের এঁতিহাসিক প্রমাণের যে কোন 
মূল্যই নাই তাহা দশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার ইতিহাস 
রচন] কালে প্রমাণ করিতে হইয়াছিল ।* 

দনজমর্দিন দেব ও মহেজ্জ দেবের মুদ্র। আবিষ্কৃত 
হইলে কায়স্থজাতীয় নেতারা নবাবিষ্কৃত কটুভট্রের 
দেববংশ নামক কুলগ্রস্থ “আবিষ্কার” করিয়। এই দুই 
জন রাজাকে কায়স্থ জাতির অধিকার-ুক্ত করিবার 
চেষ্টায় ছিলেন। আমি দশ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের 
অকৃন্জিমত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম বলিয়! 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রপাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় এই কুলগ্রস্থের অন্তিম 
বিষয়ক এক স্থদীর্ঘথ বিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
শাক্জী মহাশয় কুলগ্রন্থ-প্রিয়। তিনি সকল গ্রন্থকেই 
অকৃত্রিম বলিয়া বিশ্বাম করিতে প্রস্ত এবং সাধারণতঃ 
প্রমাণগুলি পরীক্ষা করেন না। বটুভটের দেববংশে 
লেখ। আছে যে মহেন্দ্র দেব দনুজমর্দনের পিভা। যে 
ষ্ট ব্যক্তি এই গ্রন্থথানি জাল করিয়াছিল সে আমারই 
এক প্রবন্ধে পড়িয়াছিল যে, মহেগ্র দেবের মুদ্রার তারিখ 
১৩৩৬ শকাব্দ এবং দনুজমর্দনের মুদ্রার তারিখ ১৩৪৯ 
শকাব। মহন্ত দেব যখন দনুজমর্দনের পূর্ববর্তী 
রাজা তখন তিনি দনুজমর্দনের পিতা না হইয়া আর 
কোথায় যান। মহেন্দ্র দেবের মুদ্রার তারিখ পড়িতে 
আমি যেভূল করিয়াছিলামসে কথা বটুভট্রের দেব- 
বংশের “আসল? গ্রন্থকার জানিতেন না, পরে 5, 
5(715607 নামক পূর্বববন্্ের একজন বিশিষ্ট রাজ কর্মচারী 
মহেন্ত্র দেবের অনেকগুলি মুদ্রা আবিষ্কার করিয়া 
প্রমাণ করিলেন যে, তাহার কোনটিই ১৩১০ শকাৰের 
পূর্বে মুদ্র।ক্কিত হয় নাই। তখন বুঝিতে পারা গেল 
যে মহেন্ত্র দেব দশ্থুজমর্দনের পরবর্তী রাজা এবং 
৬রাধেশচন্দ্র শেঠ মালদহে মহেন্দ্র দেবের যে মুদ্রাটি 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত তারিখ ১৩৩৯ 
শকাব। বটুভট্রের দেববংশের যে অংশটিতে মহেন্দ্র 
দেবকে দন্গুজমর্দনের পিতা বলা হইয়াছে সেই অংশটি 

















* বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১ম .সংহ্করণ। পরিশিষ্ট (৩), 


পৃঃ ১২৮৩৭ । 


গণেশ ও দন্ুজমর্দন 





৬৫৫ 


সপ্ত সসপটি স্পস্ট সিপিশিস্মিপা সিসি পোস্ট পিস সিএ পা সস সি, 


আর একখান! প্রাচীন পুথি আবিষ্কার করিয়া গ্রাচ্য- 
বিদ্যামহার্ণব সিদ্ধাত্ত-বারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বঙ্ 
মহাশয় এখনও বলেন নাই যে, “পূর্বের পুথিখানি সাত 
নকলে আসল খাস্তা হইয়াছিল,” কিন্তু একথা বলিবার 
সময় হইয়া আসিয়াছে । 

সম্প্রতি বাঙ্গালার ইতিভাদ, রাজ মাত্রেরই কায়স্থ 
ংশে জন্মের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়া বারেন্দ্র উপদ্রবে 
প্রপীড়িত হইয়া পড়িযাছে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্ট- 
শলী মহাশয় বারেন্দ্র ত্রঙ্গণ, তিনি কেবল বাঙ্গালী 
পাঠকদের জন্য প্রবন্ধ রচনা করেন না, ইংরেজীতে 
তাহার অনেকগুলি স্থচিস্তিত প্রবন্ধ দেশে ও বিদেশে 
প্রচারিত হইয়াছে ; স্থৃতরাং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধাস্ত- 
বারধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ যে ভাষায় ও যে ভাবে 
নৃতন রাজার নাম আবিষ্কৃত হইলেই তাহাকে কায়স্থ 
ংশের অধ্বিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছেন সেই ভাবে ও 
সেই ভাষায় আত্মপ্রকাশ ভট্টশালী মহাশয়ের পক্ষে সম্ভব 
নহে সৃতরাং ত্(হাকে  ছুর্গাচন্দ্র সান্তাল রচিত অলীক 
কাহিনীসমূহের আশ্রয়ে আত্ম-গোপন করিতে হইয়াছে। 
তাহার ইংরেজী গ্রন্থের সমালোচনা করিবার সময়ে 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার এই বিষয়ে কটাক্ষপাঁত 
করিধার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।* 
৬ ছুর্গাচন্ত্র সান্তালের মতে রাজা গণেশ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ 
এবং ভষ্টশালী মহাশয়ের মতে রাজা গণেশের অপর নাম 
দনুজমর্দীন। 





ষ্টখ।লী মহাশয় বলেন যে, 

১। শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ শাহের মৃতুযর পরে রাজ! 
গণেশ বাঙ্গালা রাজ্য জয় করিয়! নিজে রাজা হইয়া- 
ছিলেন এবং মুসলমানদিগকে উতৎপীড়ন করিতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন । 

২। মুমলমান সাধু নূর কুতব-উল-আলেম সেইজন্য 
জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহ শাকণীকে বাঙ্গাল 
রাজ্য আক্রমণ করিতে অন্গরোধ করিয়াছিলেন। 


পচ সপ অঠস সস স 
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৬৫৬ 


প্রবাসী--ফান্তন, ১৩৩০ 


। ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ক এটি 
স্পা স্পা অসি পালা লা লীছি পি পালাল ছিপ সিপাছি পালা পাস পাসিলাছি পাপী পাছি পাতাটি পান্টি সলাসিপসিরিসিাস্টি্পীসিলাস্টিরস্িপ সিপসিপাস্পিতা স্পা সিশী স্পস্ট আপ্পী সি পাসিপাস্টিপ্টিপাসিপাসি তি সি পস্ছি পাস স্াস্পিিসসি 


ইব্রাহিম শাহ দ্রুতগতিতে আসিয়া বাঙ্গালা দেশে 
পৌছিয়াছিলেন। 

৩। ইক্রাহিম শাহের আগমনে ভয় পাইয়া রাজা 
গণেশ শেখ নূর কুতব-উল-আলমের শরণাগত হইয়া 
তাহার পুত্র যছুকে মুমলমান ধর্মে দীক্ষিত হইতে 
দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
যছু মুসলমান হইয়া জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ নামে 
বাঙ্গালার রাজ! হইয়াছিলেন। 

৪। যছু মুসলমান হইলে নূর কুতব-উল-আলম 
ইব্রাহিম শাহকে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। 

৫| ইব্রাহিম শাহ প্রত্যাবর্তন করিলেই রাজা 
গণেশ পুনরায় বাঙলার সিংহাসন অধিকার করিয়া. 
ষৃদুকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুনরায় হিন্দু করাইয়াছিলেন 
এবং বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে উৎপীড়ন করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন ।* 

ভট্টশালী-মহাশয়ের মতে রিয়াজ-উস-সালাতীনের 
মতই সম্পূর্ণ সত্য এবং রাজা গণেশ যখন দ্বিতীয়বার 
বাঙ্গালার নিংহাসনে আরোহণ করেন তখন দহুজমর্দন 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ £-- 

১। ৮১৭ হিজিরায় শিহাব উদ্দীন বায়াজীদ শাহের 
মৃত্যু হইয়াছিল ও তাহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ 
শাহ পিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কারণ উক্ত 
বর্ষে মুদ্রিত তাহার রঙ্জত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

২। ৮১৮ হিজিরায় যছু জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ, 
নামে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং 
হিজিরায় তাহার মুদ্রিত রজতমুদ্্া পাওয়া গিয়াছে |" 

৩। ৮২০ হিজিরায় চট্টগ্রাম, স্বর্ণগ্রাম ও পাওু- 
নগর টাকশাল হইতে মুদ্রিত দমুজমর্দনের রজত 
মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে । ৮২১ হিজিরায় পাও্নগরের 
ট'াকশালে মুদ্রিত দন্ুজমর্দিনের রজতমুদ্রা পাওয়৷ গিয়াছে। 

৪। ৮২১ হিজিরায় পাগণ্ু,নগর ও চট্টগ্রামের টাক- 
শালে মুব্রিত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


৮১৪৯ 








পন আত স্পা িসটাসসিত জী 
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৫। ৮২১ হিজিরা হইতে জলালউদ্দীন মহম্মদ 
শাহের মুদ্রা মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। 

ভট্টশালী-মহাশয় বলিয়াছেন যে, ৮২৯ ও ৮২১ 
হিজিরায় দনুজমর্দনের মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল। কথাটি 
এক হিসাবে মিথ্যা, কারণ চছম্ুজমর্দনের যতগুলি 
মুদ্রা আবিষ্কৃত হহয়াছে তাহার কোনটিতেই হিজিরান্ধ 
ব্যবহৃত হয় নাই। এপধ্যস্ত দঙ্ুজমর্দন দেবের যত- 
গুলি রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সকল- 
গুলিতেই শকাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৩৩৯ শকাব্দ 
১৪১৬ খৃষ্টানদের ২৬শে মার্চ বৃহস্পতিবার হইতে আরম্ত 
হইয়। ১৪.৭ খুষ্টাব্ের ২৬শে মাচ্চ শুক্রবারে "শষ 
হইয়াছিল । স্থৃতরাং ১৩৩৯ শকাব্দ ৮১৯ হিজিরায় আস্ত 
হইয়াছিল, কারণ ৮১৯ হিজিরা ১৪.৬ খুষ্টাব্দের মাচ্চ 
মাসের প্রথম দিবসে আরম্ভ হইয়া ১৪১৭ থুষ্টাব্দের 
ফেব্রুয়ারী মাসের ১৮ই তারিখে শেষ হইয়াছিল । সুতরাং 
১৩৩৯ শকাব্দের শেষ দেড় মাস মাত্র, ১৮ই ফেব্রুয়াশী 
হইতে ২৬ শে মার্চ ৮২০ হিজিরায় পতিত হইয়াছিল । 
এইরূপে গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া ধায় যে, ১৩৪০ 
শকাব্দ ১৪১৭ খুষ্টাবক্বের ২৬শে মাচ্চ শুক্রবার আরম্ত 
হইয়া ১৪১৮ খুষ্টান্বে ২৬শে মাচ্চ শেষ হইয়াছিল। 
অতএব ইহাঁও ৮২৭ হিজিরার দ্বিতীয় মাসে আর্ত 
হইয়াছিল। ৮২০ হিজিরা ১৪১৮ খষ্টাবের ৮ই ফেব্রুয়ারী 
তারিথে শেষ হইয়াছিল, এবং ১৩৩৯ শকাবে- ন্থ্ায় 
১৩৪০ শকাব ও ৮২১ হিক্িরার 'ছ্বতীয় মাসে শেষ 
হইয়াছিল ।% 

ইহা! হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভঙ্টরশালী-মহাশয় 
১৩৩৯ শকাবককে ৮২০৭ হিজিণা ও শকাব্দকে 
৮২১ হিজিরা, কেবল নিজের স্থবিধার জন্য ধরিয়া 
লইয়াছেন। দনুজমর্দিন দেবের ১৩৩৯ শকানে যে-সকল 
মুব্রা মুদ্রুত হইয়াছিল সে-সমস্তই যে ৮২* হিজিরার 
অর্থাৎ-- ১৪১৭ খাষ্টান্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৬শে 
মাচ্চের মধ্যে এবং দন্ুজমদ্দন ও মহেন্দ্রদেবের যেসকল 


* এইসমভ্ত বৎসরের আরস্ত ও শেষ দিন গণনার জন্ত 
11. বি, ৬/218710 রচিত (51510585০66 00105 
10 0116 100191 1105600) 0510909১5৬০, []) 12৮ ]]জষ্টব্য। 


১৩৪০৩ 














৫ম সংখ্য। ] 


শি, 


প্রি জপ সর লা লা পি নি সপ লি 
মুদ্রা ১৩৪০ শকাৰে মুত্রিত হইয়াছিল। সেগুলি যে ৮২১ 
হিজিরারঃ অর্থাৎ ১৪১৮ থুষ্টাব্ধের ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে 
২৮শে জান্বয়ারীর মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছিল একথা কেহই 
বলিতে ভরসা করিবেন না, কারণ সমস্ত বৎসর ছাড়িয়া 
কেবল শেষের পাঁচ সপ্তাহে টাকশালে টাকা ছাঁপ। হইত, 
একথা কোন ইতিহাসে বা শিলালিপিতে জেখা নাই। 
নুজমর্দন ও মহেন্্রদেবের মুদ্রার তারিখ নিজের সুবিধা 
করিয়া লইবার জন্য বদ্লাইয়! শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত 
ভ্টশালী যে, পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ভাহ। 
আধুনিক যুগের এঁতিহাসিকের অযোগ্য । ৮১৮ ও 
”১৯ হিজিরায় মুদ্রিত জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহের মুদ্রা 
পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং যে দনুজমদ্রন ৮১৯ হিজিরায় 
দ্রাঙ্ছন আরম্ভ করাইয়াছিলেন তিনি এই জলাল- 
উদ্দীন মহম্মদ শাহের পিতা রাজা গণেশ হওয়। নিতাস্ত 
অসস্ভব। স্বজাতির প্রীতি, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধাস্ত- 
বারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থর ন্যায় শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত 
উট্রশালীকেও অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে এবং সেইজন্ই 
তিনি ৬দুর্গাচন্দ্র সান্তালের প্রেতাত্মার অন্ত-ালে থাকিয়! 
নবাবি্ৃত রাজা দস্থুজমদ্দনকে রাজা গণেশের সহিত 
এক করিয়া লইয়া তাহাকে বারেন্দ্র ব্রাদ্ষণ-সমাজভুক্ত 
করিয়া লইবার চেষ্টায় ছিলেন। 

ভট্টশালী-মহাশয়ের গ্রন্থে চিন্তস্থিরভার একান্ত অভাব 
দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একস্থানে গোলাম হোসেন 
সলিমকে বিদ্রপ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় স্থানে সেই 
ব্যক্তির রচিত ইতিহাসকে সর্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস 
করিয়াছেন £-_ (১) 47 075 1২10782 78৮৪ 10107 
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॥ ৮৩ .০১ও 


গণেশ ও দনুজমর্দন 








৬৫৭ 








০০টি পি আস 


988.*  রিয়াজ-উস-সালাতীনে দেখিতে পাওয়া যায়, 
1006 7018 800 61৮0] 0 6086 109269 
198690 গোলাম হোসেন সলিম 
রচিত রিয়াজ-উস-সালাতীন নামক ' এঁতিহাপিক গ্রন্থ 
প্রমাণাভাবে ব্যবহার কর! যাইতে পারে, কিন্তু যে-স্থলে 
অন্ত প্রমাণ আছে সে-স্থ(নে রিয়াজের প্রমাণ বিচার না 
করিয়া! গ্রহণ কর! উচিত নহে। যদি ভট্টশালী-মহাশয়ের 
মত ধরিয়া লওয়া যায় যে, আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে 
মারিয়া গণেশ নিজে রাজ। হইয়াছিলেন এবং জৌনপুরের 
সুলতান ইব্রাহীম শাহ্‌ শ্বারকীর ভয়ে সিংহাসন ত্যাগ 
করিয়া নিজ পুত্রকে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করাইস্কা 
রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং ইব্রাহীম শাহ্‌ 
চলিয়া গেলে ষছুকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে 
১৩৩৯ শকাবে দনুজমর্দন নাম বা উপাধি গ্রহণ করিয়া 
দ্বিতীয় বার গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; 
১৩9, শকাব্দে তাহার মৃত্যু হইয়া'ছল এবং যছু প্রথমে 
মহেন্দ্র দেব উপাধি গ্রহণ করিয়া পিতৃনিংহাসনে আরো- 
হণ করিয়াছিলেন ও পরে দ্বিতীয়বার মুসলমান হইয়া 
জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন; 
তাহা হইলেও রিয়াজের উক্তি সত্য বলিয়৷ প্রমাণ কর 
যায় না, কারণ আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ৮১৭ হিজিরায় 
(২৩শে মার্চ ১৪১৪ হইতে ১৩ই মাঁচ্চ ১৪১৫) গৌড়ের 
বাদশাহ ছিলেন এবং ভট্রশালী-মহাশয়ের মতে যছু দ্বিতীয় 
বার মুসলমান হইয়া ৮২১ হিজিরায় (৮ই ফেব্রুয়ারী 
১৪১৮ হইতে ২৮শে জানুয়ারী ১৪১৯) নিজ নামে মুদ্রা- 
স্কন করাইয়াছিলেন। মুদ্রাতত্বের কথা জানিতে হইলে 
রিয়াজ-উস-সালাতীনের কথা বিশ্বাস করা! চলে না, 
কারণ এই চারি পাচ বৎসরের মধ্ো গণেশের সাত বৎনর- 
ব্যাপী রাজ্য কোন মতেই প্রবিষ্ট কর! বায় না। 

দনুজমর্দিন কে ছিলেন সে-সন্বন্ধে ভট্টশালী-মহাশক় নৃতন 
প্রমাণ কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং 
মুদ্রাত্ত্বের গ্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ৮১৭ 
ভিজি য় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের পরে ৮১৮ 
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স্বস্তি এপস 


ছি্রিরার জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ গৌড়-রাজ্য লাভ 
করিয়াছিলেন । মহম্মদ শাহের ৮১৮,৮১৯ ও ৮২১ 
হিজিরার মুদ্রা আছে; কেবল ৮২* হিজিরার মুদ্র। এখনও 
আবিষ্কত হয় নাই, কেবল এক বৎসরের মুদ্রার অভাবে 
তাহার হিন্দু ধশ্ম গ্রহণ ও দ্বিতীয়বার মুসলমান ধর্ে 
দীক্ষা অনুমান কর! বিংশতি শত॥বীতে এঁতিহাসিকের 
পক্ষে অত্যন্ত অসঙ্গত। যখন একই বৎসরের হিন্দু রাজা 
দৃুমর্দীন দেব ও মুদলমান রাজা জলালউদ্দীন মহম্মদ 
শাহের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তখন এই দুইজনকে পর- 
স্পরের বিরোধী বলিয়াই ধরিয়। লওয়া সঙ্গত। 

দনুজমর্দন বোধ হয় কায়স্থ বংশজাত, কারণ বাঙগলার 


প্রবাসী-্ফান্ন, ১৩৩৪ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সর্প উপর রস সস 


এঁতিহাসিক-গগনে গ্রাচ্যবিষ্ামহীব সিদ্ধাস্তবারিধি ্ীযক্ 
নগেন্দ্রনাথ বঙ্গ-প্রমুখ এতিহাসিকগণের আবির্ভাবের 
বহু পূর্ব চন্ত্রত্বীপের এক কায়স্থ বংশ দম্জমর্দনকে 
বন্ধু বলিয়৷ দাবী করিয়া আসিতেছেন। তাহাদিগের 
দাবী গ্রাহ হইবার এবং বটুভট্রের দেববংশের দাবী 
অগ্রাহহ হইবার একমাত্র কারণ এই যে, সে-সময়ে 
কুলশান্তত এত অধিক পরিমাণে জাল হইতে আবম্ত 
হয় নাই।* 





্ী রাখালদাঁন বন্দ্যোপাধ্যায় 


(৩, এ ০. সি ও এ সপ শ শপ শপ ৮ ০ 
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কামন! 


হে মোর দেবত। গ্রভূ, মম চিত্তমাঝে 

প্রকাশিত হও তব মহিমার সাজে । 

ব্যথ! দিয়ে দুঃখ দিয়ে হিয়ারে আমার 

আখাতে আঘাতে কর মহৎ উদার। 

শক্তি মোরে দাও প্র, থেন চিত্তে মম 

মানবে বরিতে পারি মোর ভ্রাতা সম। 

শক্রমিত্র ভেদীভেদ ভুলি' যেন, নাথ, 

কল্যাণে মিলিতে পারি সকলের সাথ । 
দারিদ্র্য? কেন সের'বে? কেন অত্যাচার 
তোমার দয়ার রাঞ্জে? কেন অবিচার 
সুন্দর ভুবনে তব? হে আমার প্র্থু, 
প্রেম-মাঝে হিংসা কেন জেগে রয় তবু? 


দূর করদূর কর সর্ব আবর্জনা, 
সকলের হ'য়ে মাগি তোমারি মাঙ্জন।। 


হুমায়ুন কবির 


নাম 


( ০01611056 ) 


প্রিয়ারে আমার স্থ্ধান্ন একদা,__“ওগো! মোর প্রাণ-প্রিয়া, 
কাব্যে তোমায় করিব প্রকাশ বল কোন্‌ নাম দিয়! ?-- 
ললিতা, কুন্দ, জ্যোতকসা, সরলা, 
নীলিমা, নমিতা, মীন! কি মুরল।, 
মানসী, লতিকা» ছায়া, বীণা, লীল1,--বল যাহ! চায় হিয়া ।” 


প্রেমে ও সোহাগে গলিয়৷ আমার প্রিয় কহে শুনি'তাই,- 
“যা লাগে তোমার ভাল বলি' মোর মতামত কিছু নাই।- 
হোক সে ললিত, কুন্দ কি বীণ।, 
মানসী, নীলিমা, ছায়া, লীলা, মীন।; 
তোমারি বলিয়! ভাষ' যদি তবে আর-কিছু নাহি চাই।” 


শ্রী অজিতকুমার সেন 


ক 
রী 1 


1” 





[ এই বিভাগে চিকিৎসা- ও অ।ইন-সং্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাঁড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাঁণিজ] প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রপ্গ ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়। বাঞ্চনীয় । একই প্রশ্থের উত্তর বনুজনে দিলে বীহা'র উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ববোতূম হইবে তাহাই ছাপ! হইবে। 
ধাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহার] লিখিয়া জানাইবেন ৷ অনাম! প্রশ্গোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কালিতে লিখিযা! পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন ব1 উত্তর লিখিয়। পাঁঠাইলে ভাহ! প্রকাশ করা! হইবে না। জিজ্ঞাস 
ও মীমাংসা! করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকে বা এন্সাইক্লৌপিডিয়ার অভাব পূরণ কর! সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে 
সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগার্শন হয সেই উদ্দেশ্ঠ লইয়৷ এই বিভাগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে । জিজ্ঞাস! এরূপ হওয়! উচিত, যাহার মীমাংসায় 
বনু লোকের উপকার হওয়। সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল ব! স্থবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাস! কর! উচিত নয়। প্রশ্মগুলির মীসাংসা 
পাঠাইবার . সময় যাহাতে তাঁথা মনগড়া বা আন্দাজী ন1 হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিধষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংস! ছুয়েরই 
যাথার্থ্য - সন্বপ্ধে আমর! কো।নরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না । কোন বিশেষ বিষয় লইয়| ক্রমাগত বাঁদ-প্রতিবাদ ছাঁপিবার স্থান আমাদের 
নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা মা-ছাপ! সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন--তাহার সম্বন্ধে লিখিত ব| বাচনিক কোনরূপ 
কৈফিয়ং আমর! দিতে পারিব ন1। নূতন বৎসর হইতে বেতা'লের বৈঠকের প্রশ্থগুলির নূতন করিয়! সংখ্যাগণন! আরম হয় । সুতরাং ধীহারা 
মীমাংল! পাঠাইবেন, তাহারা কোন্‌ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংস! পাঁঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন । ] 


জিজ্ঞাস! 
(১৮২) 
ভারতে কপড়ের কল 


ভারতের কোন্‌ কোন্‌ কাপড়ের কল ভারতীয়ের দ্বার! এবং কোন্- 
কান্গুলি বিদেশীয়দিগের দ্বারা পরিচীলিত? বাঙ্গালীর পরিচালিত 
কল কোন্-কোন্টি? ৰ 
আঁ অযোধ্যানাধ বিদ্য। বিনোদ 
(১৮৩) 
উর” শবটি কোন ভাষার? 


গভ মাঘ মানের প্রবাদীর ৫২৬ পৃষ্ঠ।য় আছে, ইজিপ্টের উর 
শামক স্থানে মাটির তলায় একটি মন্দির পাওয়া গিয়াছে । এই 
সহর হইতেই বাইবেলে বর্ণিত আব্বাহাম নামক এক অতি সড্য 
লাকের আগমন হয়। বাইবেলের পুরাতন টেষ্টামেন্টে আছে যে 
টর নগর ইট্টফাটাল নদী-তীরে বেবিলোনিয়ার রাজ। নেবুকড নেজারের 
রাজধানী ছিল। রাঁঞ্-পুরোহিতেন এক পুত্রের নাম আত্রীম। 
গুরোছিত আপন অবসর সময়ে গাটির ঠাকুর-মুর্তি গড়িতেন ও হাটে 
বক্র করিতেন। একদিন শিশু আকব্রাম প্র» করিল--আপনি এই 
মুদি নিজে গড়িয়। তাহাকে প্রণাম করেন কেমম করিয়।? পিত। 
বালককে ভৎসন। করিয়।, ঠাকুর-দেবতা সম্বন্ধে এমম কথ| বলিতে 
ঘিষেধ করিলেন ; কিন্ত বালকের প্রশ্মের উত্তর দিলেন না। আব্রীম 
বাল্যাবধিই ধুন্তি পৃজ্জার বিরুদ্ধে সাধারণ দেশবাসীকে উপদেশ দিত। 
বড হইলে, আব্রীম একদিন মন্দির বক্ষ! করিতেছিল। সে-দিন 
নগরের বাহিরে এক উৎসবে যোগ দিতে নগরব।সীরা গিয়াছিল। 
তাহার ফিরিয়। আসিয়। দেখিল, মন্দিরের সব্বাপেক্ষ! বড় মুষ্তিটির 
কহ একটি কুঠার রহিয়াছে, ও অগ্ত মূর্তিগুলি ভাঙ। পড়ির। 
এহয়াছে। মূর্তিগুলির এই দশ| দেখিয়া! সকলে হাহাকার করিতে 
লাগিল। তাহার আব্রষমকে প্রশ্ন করিলে সে বলিল-_ “তোমরা 
তখন উৎসব দ্নেখিতে গিয়াছিলে, আমি এক। মন্দির-্বারে বসিয়া- 
ছিসাদ। দেখিলাম, এক বৃদ্ধা একট সন্দেশ মন্দির-্বারে রাধিয়। 


চলিয়৷ গেল। তাহার যাইবার পর মুর্তিরা সন্দেশ খাইবার জঙ্ক 
ঝগড়। করিতে লাগিল। তখন বড় মৃত্তিটি ই কুঠার দিয়! সকলকে 
প্রহার করিয়। মারিয়া ফেলিল ও স্বয়ং সন্দেশটি খাইয়া ফেলিল ।” 
এই গঞ্প শুনিয়। সকলে হাসিয় উঠিল ও বলিল--ঘূর্তির কি মারিবার 
ক্ষমতা আছে?' আব্রীম বলিল--"তাহার বি কোন ক্ষমতাই নাই 
তবে তাহার পুজা কর কেন?” এ প্রশ্নের কেহই উত্তর দ্দিতে 
গারিল ন।। রাজ! সংবাদ পাইর। আব্রামকে আগুনে পোড়াইয়া 
মারিতে আজ্ঞ। করিলেন। আব্রমের হাত প। বাধিয়। আগুনে 
ফেলা হইল। আগুনে কেবলমাত্র তাহার বীধনের দড়ি পুড়িল 
আর কোনও ক্ষতি হইল না। আব্রাহামের প্রতি নানাপ্রকার 
অভ্যাগের হইতে লাগিল। তখন আতব্রাম আপনার পত্রী ও জ্রাতার 
পুত্র লুভকে সঙ্গে লইয়! উর নগর ত্যাগ করিলেন। তিনি ভ্রমণ 
করিতে করিতে ইজিপ্টে গিয়। কিছুকাল ছিলেন। পশ্চিম এশিয়াতে 
আব্রাম ! আব্রাহাম ব। ইব্রাহীম] আদি একেত্বর-বাদ-স্থাপক। 
কোরাণে আছে যে আল্লাতালার আঁজ্ঞ।-মত জব্রঈগ আদি মানব 
আদমকে ঈশ্বরোপাসন! শিক্ষ। দিয়াছিলেন, কিন্ত কালে আদমের 
সন্তানের মূর্তি-পুজক হইয়। পড়িল। তখন আব্রাম আবার একেশবর- 
বাদ স্থাপন করিলেন। আবার জীব-মুস্তিপুজক হইলে, মহম্মদ 
একেখ্বর-বাদ স্থাপন করেন। বাইবেলে আব্রামের ছুই পুত্রের উল্লেখ 
আছে। জ্যেষ্ঠ ইশমাঈলের বংশে সমস্ত আরববাসী ও হৃজরৎ 
মহম্মদের জন্ম হইয়ছে। কনিষ্ঠ ইন্হাকের বংশে রিশুর থৃষ্টের জন্ম 
হুইয়াছে। 

বাইবেলে উর একটি নগরের নাম হইলেও ভাধাতন্ববিৎরা 
বলেন, উর শব্দের অর্থ “নগর” । বোধ হয় উর শবের পুর্বে অন্ক- 
একট। শব্ধ ব্যবহার করা হইত। দক্ষিণ দেশে আহমদ নগরকে 
লোকে কেবলমাত্র নগর বলিয়া! থাকে। সেইরপ বোধ হয় 
এ নগরকেও উর বলিত। 

ভারতেও এশবাটির ব্যবহার পাঁওয়! যাঁয়। দক্ষিণ ভারতে যে 
মহিষুর নামক দেশ ও নগর আছে সে শব্দটি মহিষ+উর.- মহিষ 
নামক অঙ্গরের নগর। মহিষুর নগরে মহিষমর্দিনী ছুর্গার মুষ্তি 


৬১৬০ 
আছে। দেশের লে।কে বলে এথানেই মহিষ থাকিত ও 
তাহাকে. & স্থানেই বধ 'করিয়াছিলেন। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে উর শবটি কোন্‌ ভাষার শব । যদি 

স্কৃত অথব! জ্রাবিড় কোন ভাষার শব হয় তবে ইউফেটিস তীরে 
বা ইজিপ্টে কখন ও কেমন করিয়া গিয়াছে? যদি ইহুদীদের 
ইত্রানী ভাষার শব হর তবে দক্ষিণ ভারতের শাক্তর কোথায় 
পাইল? 
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দেবী 


শ্রী অনৃতলাল শীল 


মীমাংসা 


(১৩২৯ সালের ৩২ নম্বর প্রশ্ন ) 
প্রাগ.ক্গ্যোতিষপুর 


গত বৎসর শ্রাবণ মাসে শ্রীযুক্ত বৈকুষ্ঠনাথ দেব জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন যে, প্রাগজ্যোতিষপুর কোথায়? তিনি যাহ। বলিয়া- 
ছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মন্্র এই :--€১) সাহেবের] বলেন যে 
আসামের গৌহাটিই প্রাগ জ্যোতিপুর। (২) মহাভারতের সভা- 
পর্বে ২৬৩ অধ্যায়ের ৭-৯ শ্লোকে দেখ! যায় যে অর্জন হস্তিনাপুর 
হইতে উত্তর দিকে গিয়! প্রথমে প্রাগ জ্যোতিষপুরের রাজ! ভগদত্তকে 
পরাজিত করেন এবং পরে আরও উত্তরে গিয়া! কাঁশ্ীর জয় করেন। 
(৩) বনপর্ব্বের ২৫৩ অধ্যায়ে ৪1৫ শ্লেকে দেখা যায় যে কর্ণও উত্তর দিকে 
গিক্স। প্রথমে প্রাগ জে)তিষপুরের ভগপ্বত্বকে এবং পরে কাশ্মীর জয় 
করেন। (৪) রামায়ণে কিছ্বিদ্ধা। কাণ্ডের ৪২ সর্গে ৩*।৩১ গ্লোকে 
দেখ। যায়-_স্থগ্রীব বলিতেছেন যে কিঞ্ষিদ্ধা। হইতে ৬৪ যোজন দুরে 
সযুজ্জ মধ্যে বরাহ পর্বতে প্রাগজ্যোতিষপুর অবস্থিত। সেখানকার 
রাজার নাম নরক । 

স্থতরাং তিনচি পৃথক্‌ এবং পরস্পর অতিদুরবর্তা স্থান প্রাগ- 
জ্যোতিষপুর বলিয়া নির্দেশিত হয়। এইজন্যই বেকু-বাবু জানিতে 
চাহিয়াছিলেন যে প্রকৃত পরাগ জ্যোতিষপুর কোন্টা । 

বৈকু্ট-বাবুর জিজ্ঞাসার উত্তর আমি নিয়ে দিতে চেষ্টা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম। 

কেবল যে সাহেবেরাই গৌহাটি, কামাখ্যা ব কামরূপকে প্রাগ- 
জ্যোতিষপুর ঝলিয়। মনে করেন তাহ নহে। কালিকা পুরাণে এবং 
কালিদাসের রথুবংশের চতর্থ অধ্যায়ে রঘুর দিশ্বিজয়ে ও লৌহিত্য 
নদীতীরস্থ গৌহাঁটিকেই প্রাগজ্যোতিপুর বল! হইয়াছে | মহা- 
ভারতের সময়ে অর্থাৎ আমাদের দেশীয় পঙ্ডিতদিগের মতে পাঁচ সহস্র 
বৎসর পূর্ব্বে অধব: ইয়োরোপায় প্ডতদিগের মতে ৩৫** বৎসর পূর্বে 
যে আধ্যের। পাঞ্জাব হইতে আসাম পর্)ভ্ত গিয়াছিলেন তাহ! শ্রতিহাসিক- 
দিগের মত নহে । ইহা! ভিন্ন আরও একট। বিবেচ্য কথা! আনে । 
কুরু পাওবদের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের জন্য কৃষ্ণের চেষ্টা যখন বিফল হইল 
তাহার অল্পদিন পরেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই অল্প সময়ের 
মধ্যে ভগদত্ত যে গৌহ'টাতে থাকিয়া! হস্তিনাপুর হইতে প্রেরিত সংবাদ 
পাই! বহু হস্তী লইয়! নানাধিক ১৬** মাইল দুরবস্তাঁ হস্তিনাপুরে 
শিয়া কুরুক্ষেঙ্জের যুদ্ধে যোগ দিবেন, তাহাও অসম্ভব । বিশেষতঃ 
কালিক! পুরাণই হক ব| কালিদাসের উক্তিই হউক তাহ! রামায়ণ বা 
মহাভারতের কথার বিরোধী হইলে কখনই প্রামাণ্য বলিক়! গ্রাহ্য হইতে 
পারে ন।। স্ৃতরাং গোহাটি যে পরাগ জ্যোতিষপুর নহে ইহ! নিশ্চিত। 
ইহাতে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে ন|। 

এখন বিচা্য বিষয় এই যে, রামায়ণের কখ! সভ্য, ন! মহাভারতের 
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॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
কথা সত্য । রামায়ণের কথ। যে প্রকৃত নহে তাহা! ইহ! হইতেই বুঝ। 
যায় যে, প্রাগ জেযোতিষপুর যদি সমুদ্রমধ্যবস্তী দ্বীপ হইত তাহ! হইলে 
ভগদত্ত সেখান হইতে তাহার বড় বড় হাতী সমুদ্র পার করাইয়া ভারত- 
বর্ষে আসিলেন কিরূপে? কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, স্ুৃগ্রীব অসত্য 
বর্বর দেশের লোক ছিলেন সথতরাং প্রাগ গ্যোতিষপুরের ভৌগোলিক 
গ্ানট! জানিতেন না বলিয়। রামায়ণ-কার তাহার মুখ দিয়! এই ভু 
কথ। বলাইয়াঞ্ছেন। হ্ুগ্রীবের উক্তির মধো যদি নরক রাজার উল্লেখ ন! 
থাকিত তাহ| হইলে এই যুক্তি অতি ন্বন্দর বলিয়াই মানিয়া লওয়া 
যাইতে পারিত। কিন্তু তিনি রামের সমসাময়িক লোক হুইয়। রাঁম 
হইতে অন্তত ছুইতিন শত বৎসরের পরবত্ত1 কৃষ্ণের সমনাময়িক নরকা- 
নুরের নাম জানিলেন কিরপে? যদি তাহার কথাই সতা হয় তাহা 
হইলে ভাহার কয়েক শত বৎনর পরবর্তী কৃষ্ণেরই ব। নরক রাজাকে বধ 
করিবার সম্ভাবন! কি? যাহারা ওএবর এবং হুইলরের মতান্ুুবস্তা 
হইয়া বলেন যে, মহাভারতের ঘটনার বছ পরে রামায়ণের ঘটন। ঘটিয়া- 
ছিল ঠাহার! অনায়াসেই এই মত দিবেন যে, রামায়ণের বৃণ্তাস্ত মহা- 
ভারতের অনেক পরে। যখন প্রাগ জ্যোতিষপুরের অন্ত লুপ্ত হইয়াছিল 
অথচ যখন তাহার এবং নরক রাঙ্জার সামান্য শ্মৃতিমান্র অবশিষ্ট ছিল 
তখনই রামায়ণের বৃত্বাস্ত রচিত হইয়াছিল স্থ্রাং রামায়ণের কথাই 
ভুল। চিস্ত অধিকাংশ লোকই ওএবর এবং হুহলরের মত মানেন না। 
ঠাহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে প্রচলিত রামায়ণের বু স্থলে 
এই মন্মের উত্তি আছে যে, “বৃদ্ধ বালীকি এইরূপ বলেন” । স্বয়ং 
বাল্পীকির এইরূপ লেখ। অসস্তব। ইহা হঞ্কতে অপরিহাধ্য সিদ্ধান্ত 
এই যে আদিরামায়ণ লুপ্ত হইয়াছিল। তাহারই স্মৃতি লইয়! নুতন 
এক ব্যক্তি বালি নাম ধারণ করিয়! মহাভারতের বহু পরে এখনকার 
প্রচলিত রামীয়ণ লিখিয়াছিলেন, যাহাতে মূল রামায়ণের কথ ব্যতীত 
অপর বহু কথ! সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন । তিনি যখন লিখিয়াছিলেন 
তখন নরক রাজ। ও .প্রাগজ্যোতিষপুরের নামের অতি ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র 
ছিল। অন্য পক্ষে মহাভারতে প্রাগজ্যোতিষপুর সম্বদ্ধে নান এতি- 
হাসিক কথ! আছে । নরক সেখানকার রাজ। ছিলেন, ভগদত্ ভাহার 
পুত্র ছিলেন, তাহার ভগিনী ভানুমতীকে ছুধ্যোধন বিবাহ করেন । তিনি 
ছধ্যে।ধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়! কুক্ষক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধের 
কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার অর্জন ও একবার কর্ণ প্রাগঞ্জোতিযে 
গিয়। সেই দেশ জয় করেন। এসমস্ত কথা মিথ্য। হইতে পারে ন|। 
রামায়ণে কিন্ত প্রাগ জ্যোতিষপুর ও নরক রাজার নাম বতীত আর 
কিছুই নাই । এইসকল পর্যালোচনা! করিয়! মহাভারতে যে প্রাগ- 
জ্যোতিষকে দিল্লীর উত্তরে অবস্থিত বল। হইয়াছে তাহাই অবশ্যগ্রাহা । 
কালিদান যে বাঙ্গালী ছিলেন এবিষয়ে বড় বড় পণ্ডিতের! প্রমাণ 
সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তিনি যে কামন্নপকে 
প্রাগজ্যোতিষপুর বলিয়া! মনে করিতেন ইহ! ঠাহার বাঙ্গালীত্বের 
অন্ততম প্রমাণ। কেমন! বাঙ্গালী ও আসামীদের দৃঢ় বিশ্বাস থে 
প্রাগ জ্যোতিষপুরই কামরূপের প্রাগীন নাম ছিল। গৌহাটির প্রাচীন 
নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া এখনও সেখানকার লোকে বলে যে, 
সেখানে ভগদত্তের রাজধানী ছিল। এইসকল জনশ্রুতি, কালিদাসের 
বিশ্বাস এবং কলিকাপুরাণের উত্তি এসমন্তই কি মিথ্যা? যদ্দি মহাভারতের 
কথ! সত্য হয় তাহ! হইলে উল্লিখিত জনশ্রুতি মিথ্যা বই আর কি 
হইতে পায়ে? বলিদীপের অধিবানীর! সেখানকার এক্টা স্থান দেখ।ইয়। 
বলিয়! থাকে যে সেখানেই কুরুপাগুবদের যুদ্ধ হইয়াছিল। দিনাজপুরের 
জনশ্রুতি এই যে, দিনাজপুরেরই প্রাচীন নাম মৎ্ত্য দেশ ছিল। অথচ 
মহীভারতের মতে রাজপুতানার জয়পুরের প্রাচীন নামই মত্ত্য দেশ। 
মণিপুরের লোকের বিশ্ব এই যে, টহাই মহাভারতোক্ত মণিপুর। 





৫ম সংখ্য। ] 


বেতালের বৈঠক--মীমাংসা 


৬৬১ 


পাস তাস পি পাস পিস্পিশ সিপািসসিশরী পাপী সি পীস্সিপিসিতরী আসিস পিসি পরস্পর সি সি পা সত পরসসিপিসিশাসটি পসরা সপ পা পর্টি সরি সিসি সিউল আংটি এবি ৯৯ পতি লরি ৬ পারিনি ক সি পিস্িশির সি তাস এসসি শরির? সস * পর সি আটা পরী তির অর পর সর সরস নিলি 
শর সপ 


এবং মণিপুরের রাঁজাদেরও বিশ্বাস যে তৃতীয় পাঁওব অত্জন তাহাদের 
পূর্বপুরুষ । অথচ মহাভারতের মণিপুর দক্ষিণাপথ। ভীম্মক 
রাজ। ছিলেন বিদভে“র রাজ এবং কৃ্ণ তাহার কন্ঠ। রুল্সিণীকে বিবাহ 
করেন ; কিন্তু আসামের জনশ্রতিতে বলে ভীয্মক ছিলেন সদদীয়ার রাজ। ৷ 
বাণ রাজার বাড়ী ছিল পাতান নামক এক দেশের শোৌণিতপুর নামক 
নগরে এবং সেখানেই.কৃ্চের পৌত্র অনিরুদ্ধ গিয়া! বাঁণের কন্য| উষাকে 
বিবাহ করেন। অথচ আসামের জনঙ্রতি অনুসারে তেজপুরেরই 
পূর্ব নাম ছিল শোণিতপুর এবং বাণ সেখানেই রাজত্ব করিতেন। 
মহাভারতে দেখিতে পাই যে জতুগৃহ দাহের পর পাগুবের! বারণাবত 
হইতে পলায়ন করিয়। ছুই দিন পদব্রজে গিয়। হিড়িম্ব নামক 
অন্থরকে বধ করেন। কিন্ত আসামের জনশ্রুতি বলে যে, হিড়িম্বের 
বাসস্থান ছিল ডিমাপুর। এইসকল জনশ্রতির মূলে যেমন সত্যের 
লেশমান্র নাই গৌহাটির প্রাগজ্যোতিষণুর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতিতেও 
কিছুমাত্র সত্য নাই। কোন হিন্দুই বোধ হয় মহাভারত, ভাগবত 
পুরাণ প্রভৃতির প্রমাণ ফুৎকারে উড়াইয়। দিয়। জনশ্রুতির প্রমাণ 
স্বীকার করিবেন ন|। 
ও শ্রী বীরেশ্বর মেন 
(৪৯) 
রুদ্রাক্ষ ও তাত্রমুদ্র। 


দুঈটি তাঅমুদ্রার মধ্যবর্তী হইলে রুদ্রাক্ষ ঘুবিবার কারণ যাহ! 
দেখান হইয়াছে তাহ। বাস্তবিকই আশ্র্যজনক। ছুইটি রৌপ্য বা 
ব্ণমুদ্র(র মধ্যে ধরিলেও রুদ্রাক্গটি ঘুরিয়া থাকে । তদ্রপ ছুইটি মস্থণ 
প্রস্তরখণ্ড বা কাচের মধোও ঘুরে । সকলেই ইহ! প্রত্যক্ষ দেখিতে 
গাইবেন যে, যে-কোন মহ্গণ সমতলবিশিষ্ট পদার্থদ্বয়ের মধ্যে রুদ্রাক্ষ, 
বাণলিঙ্গ, পাকা আম্ডার পুরষ্ট আঁটি, কুশমূল অথবা! সাঁপারণ এক 
খণ্ড এব্ডো-খেব্ড়ো৷ পাথর রাখিয়। একটু চাপ দিলেই কোন-না-কোন 
দিকে ছুই চারি পাক ঘুরিয়। যাইবে; রুদ্রাক্ষের উন্নত অংশগুলি 
উজ্্লতায় সমান নহে এবং সেগুলি বাড়া কলমের ম্যায় একটু করিয়! 
ট্যারুচ1! । মন্থণ পৃষ্ঠত্বয়ের মধাবত্তা হইয়! একটু চাপ পাইলেই মস্থণ 
সমতল পৃষ্ঠ সর্ব্বোন্নত অগ্রদ্দেশ হইতে গড়াইয়! পড়িবার কালে রুদ্রাক্ষের 
একটি ঘূর্ণন-গতি হয় এবং তাহাতেই ২১ পাক ঘুরিয়৷ যায়। 
ইহাতে বিছ্যতের কোন সম্পর্কই নাই। অধিকস্ত রুদ্রাক্ষের 
উপর ও নীচেকাঁর যে দুইটি দিক্‌ সমতল পৃষ্ঠে লগ্ন থাকে তাহার ছুই 
পার্থের ভার অসমান হইলে ত নিশ্চয়ই শীঘ্র শীঘ্র ছুই চারি 
পাক ঘুরিবেই ঘুরিবে। 

শী মৃগাঙ্কনাথ রায় 

প্রশ্নকর্ত1! বলিতেছেন যে একটি রুদ্রাক্ষকে দুইটি তাতমুদ্রার মধ্যে 
ধারণ করিলে সেটি ঘুরিতে থাকে । উত্তরদাতা এই বিষয় সম্পূর্ণ 
পরীক্ষা! করিয়! দেখিয়। উত্তর লিখিয়াঁছেন বলিয়! বোধ হয়না। তিনি 
ঘটন। প্রকৃত ধরিয়া কল্পনার সাহায্যে এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্ট 
করিয়্াছেন। 

আমি পরীক্ষ! করিয়া দেখিলাম ধে, রূপে ধারণ করিলে রুদ্রাক্ষ 
সব সময়ে ঘোরে না, কোন কোন সময়ে একটু ঘোরে । কেবল তাম- 
মুত্র! কেন, ছুই থণ্ড কাচের মধ্য ধরিলেও এরূপ ঘুরে। কুত্রাক্ষে 
অনেকগুলি উচু উ'চু বিন্ু আছে। যধি চাপিবার সময় তা্রমুদ্র দয় 
ব। কাচখগ্ুদ্বয় এমন দুইটি বিন্দুতে লাগে যে তাহাদের সবদিকে 
কুদ্রাক্ষের সমান অংশ নাই, তাহা! হইলে ভারী দ্দিকটা নীচের দিকে 
আসিতে যে-টুকু ঘোর! দরকার কেবল সেইটুকুই ঘোরে, ক্রমাগত 
খায়তে থাকে না। স 


(১৪৫) 
গোয়ীচন্্র উানসী 


গদ[ধর ভট্টের কুলগ্রী ২২৬--২২৯,২২৩ _ ২৩৫ ও ৩৫ ৪-_৩৫৯ গ্লোকে 
ব্দিম্বর' গোয়ীচন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইনি স্বয়ং দ্রাবিড় দেশ 
হইতে আসিয়। 'কুতুবপুর প্রদেশাস্তগত' বৃন্দাবনপুর গ্রামে বাস করেন। 
মাহিষ্যবদ্ধুগণের নিকট ন! জানিতে পারিলেও ১৮৯১ খৃষ্টা্ধের মেদিনী- 
পুরের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে জান! যায় কুতুবপুর উক্ত জেলার 
অধুন1-বিলুপ্তপ্। প্রাচীন মাহি্য (কৈবর্ত) রাজ্য। গোরীচল্র 
শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় সামবেদী এবং আদিবৈদিক শ্রেণীর সহিত যৌন 
সম্থদ্ধে আবদ্ধ হন। তাহার ইহাকে 'অগ্রমান্তমগ্রপূজ্ রূপ 
মর্ধাদ! দান করেন। বেদবেদাঙ্গপারদর্শিতার জন্য ইনি “ব্যাস আখ্যা 


প্রাপ্ত হন। মেদিনীপুরের এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ «ব)সাক্ত' নামে 
এইজন্য অভিহিত। কাহারও কাহারও ভ্রাস্ত সিদ্ধাস্ত এই যে ইনি 
মধ্যশ্রেণীসস্তৃত। 


ইনি এবং ইহার বংশোঁডুত 'ভট্টচার্যাভিধে। মহান, বংশীবদন 
ংক্ষিপ্তনীর ব্যাকরণের “মুনির্মলা” টীক।-টিপ্ননী প্রস্তুত করেন। এই 
বংশ নান! দিকে ছড়াইয়। পড়িয়াছে। 

ময়ন।র রাজ। হেরম্বানন্দ বান্ুবলীন্তের নেতৃত্বে তত্রত্য সেবক- 
সশ্মিলনীর যত যে ইতিহাস সংগৃহীত হইতেছে তাহার এক সংক্ষিপ্ত 
বিবরণী আমার নিকট আসিয়াছে। উহাতে দেখা যায় দ্রাবিড় 
হইতে পঞ্চ সাগ্রিক বিপ্র আনয়নকারী রাজ! গোবর্ধনানন্দ ষোড়শ 
শতাঁববীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এই আনীত বিপ্রগণের 
পুাি উল্লেখকালে কুলগ্রীতে গোয়ীচন্দ্রের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় 
ইনি ষোড়শ শতাব্ধীর শেষ ভ।গে বিদ্যমান ছিলেন। 

শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ 
(১৫৮) 

বুদ্ধদেব যে রাজার পুল ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে 
সে রাজ! কোনও বিশাল রাজ্যের অধীন্র ছিলেন না। তিনি 
কেবলমাত্র শীক্য-বংশীয়দের রাজ] ছিলেন। শাক্য-বংশীয়দের 
রাজ্যে কেবলমাত্র একটি নগর--কপিলবন্ত--ছিল। নগরটি প্রাচীর 
বেষ্টিত ও সুরক্ষিত ছিপ। নগরের চারিদিকে শাক্যদের চাষের 
বিস্তৃত ক্ষেত্র ছিল। দিনমানে তাহারা আপন আপন ক্ষেত্রে 
চাষ করিত ও রাত্রে নগরে প্রবেশ করিত। যাহাদের ক্ষেত্র নগর 
হইতে দুরে, অতএব যাহার! প্রত্যহ যাতায়াত করিতে পারিত না, 
তাহারা চাষের সময়ে ক্ষেত্রেই কিছুদিন বাঁস করিত, কিন্তু তাহাদের 
ত্রীপুত্রা্দি ও মুল্যবান বস্তু নগরের মধ্যে গুছেই থাকিত। নগরে 
শাক্যবংশীয় ছাঁড়। অন্ত বংশীয় অধিবাসী ছিল না। গ্রামবাসী জ্ঞাতি- 
প্রজার মত গ্রহণ ন| করিয়! রাজ। কিছুই করিতে পারিতেন না। 

কপিলবস্তর প্চমে কোঁণলের রাজধানী শ্রাবস্তীন্গর। ুন্ধ- 
দেবের গৃহত্যাগের অল্প কিছুকাল পরে শ্রাবস্তীরাজ প্রসেনজিৎ 
একটি শাক্যদুহিত। বিবাহ করিয়! শাক্দের সহিত কুটুম্থিতা৷ করিতে 
ইচ্ছক হইয়াছিলেন। শাক্ারা প্রসেনজিতের বংশকে হীন ও 
আপনাদের বংশকে কুলীন বলিত 7 সেইজগ্য শাকার! প্রসেনজিৎকে 
কন্তাদান করিতে ম্বীকৃত হইল না। কিন্তু প্রসেনজিৎ প্রধমাবধি বড় 
রাজ। ছিলেন ও দিন দিন তাহার রাজ্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেছিল 
দেখিয়। শাক্যর। প্রকান্তে অমত করিতে সাহস করিল ন!। তাহারা 
মহানমন নামক এক শাক্যের একটি দামীর গর্ভঞ্জাতা কগ্যাকে 
কুলীন শীকা কন্তা বলিয়। প্রসেনজিংকে দান করিল। এই কন্তার 
গর্ভে বিরুদ্ধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার কোন শাক্য 


৬৬২ 
৮০০০০ কি 
যুবয়াজ বিরুদ্ধককে দাসী-পুত্র বলিয়! বিদ্রপ ও অপমানিত করিয়াছিল। 
সেই হুত্রে বিরুদ্ধক শাকাদের পুর্ধ ছলন!| জানিতে পারিয়ািলেন 
ও সিংহাসন প্রাপ্ত হইবার পর শাকাদের নিশ্মুল করিয়া! অপমানের 
প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিরীছিলেন। রাজ্য পাইয় বিরুদ্ধক 
শাকা নগর অবরোধ করিলেন। শাক্যরা! নগরের দ্বার ছাড়ির। 
দিগে তিনি শাক্যকুলের বালক, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও স্ত্রী সকলকে 
বধ করিলেন। তখন বুদ্ধদেবের বৃদ্ধা।বস্থা। বিরুদ্ধকের আক্রমণ- 
কালে মাত্র একজন এাক্য কৃষিক্ষেত্রে ছিল। দে কপিলবস্ত ধ্বংসের 
পর, আধুনিক কাবুলের কাছে ম্বাত নদীর (521 0551) তীরে 
গিয়। বাস করিক্পাছিল। 

তিব্বতদেশীয় র্িপিটকের রকহিল ( [২০০11১111 ) কৃত ইংরেজি 
অনুবাদ হইতে এই প্রমাণ পাওয়া যায়। 





রী অমৃতল।ল শীল 


(১৫৯) 
তাঁগতবর্ষে সিমেন্ট কারখন! 


(১) শুড়িধ্যা সিমেন্ট কৌং লিঃ, মূলধন ৭৪৭ হাজার টাকা, 
কটক জেলায় গড়মধুপুর ষ্টেশনের নিকট কার্খানা অবস্থিত। 
ম]ানেজিং এজেন্টস্‌ বার্ড কে।ং কলিকাতা। 

(২) বন্দী পোর্টল্যাও সিমেন্ট লিঃ মূলধন ১৫ লক্ষ টাক৷। 
বন্দীরাজ্যে 3. 73, &: 10. [. রেলের লাখেরী ষ্টেশনে কার্খান! অবস্থিত। 

(৩) ইত্ডিয়ান্‌ সিমেন্ট, কোং লিঃ, নাভসারী ভবন, বোন্ধে 
ফো্ট। মূলধন ৬* লক্ষ টাকা । 

(৪) বিলাসপুর লাইম এগ. সিমেণ্ট, কোঁঃ লিঃ, বিলাসপুর 
জেলার আকলতার! ষ্টেশনে কার্থান। অবস্থিত। 

(৫) সি পি পোর্টল্যাও এও. সিমেন্ট, কোং লিঃ, জব্দলপুর 
জেলায় কিমৌর রেল স্টেশনের নিকট কার্খান। অবস্থিত। 

(৬) জকালপুর পোর্টল্যাড সিমেট. কোং লিঃ, মধ্য প্রদেশে 
গেগাওনে কারখানা অবস্থিত । 

(৭) পাঞ্জাব পোর্টজ্যা্, সিমেন্ট, কোং লিঃ, মূলধন ৫* লক্গ 
টাকা । পাগঞ্রাবের ৬৬৪17 (ওয়া ) স্টেশনের নিকট কার্থান। অবস্থিত । 

(৮) লাইম এগ. সিমেন্ট. ওয়াকদ্‌, দেরাছুন। 

(৯) পালামৌ জেলায় জপল! স্টেশনের নিকটে মাটি ন কোম্পানী 
৮* লক্ষ টাকা মুলধনে সিমেন্টের বৃহৎ কান্থান! খুলিয়াছেন। 


জী রামানুজ কর 
(১৬৪ ) 
ভারতবর্ষে খড়িমাটির পাহাড় 


বাকুড়। সহরের ছুই মাইল দক্ষিণে দ্বারকেন্বর নদীর দক্ষিণ ধারে 
খড়িমাটির খাদ আছে। 
শ্রী রাম।নুজ কর 
(১৬১) 
তন্তরশাক্ত্রোক্ত উপাসন! 


আমাদের দেশের দমুদয় ভক্ত্রশান্ত্রই শিবপ্রোক্ত | উহ। অতীব 
প্রাচীন বলিয়াই লৌকের দৃঢ় ধারণ।। কিন্ত প্রত্ততত্ববিদ প্ডিতগণ 
সমুদর তত্্রকেই প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। 
তাহাদের মতে কতকগুলি তন্ত্র অত্যন্ত আধুনিক (কেনন। এ সকল 
তঙ্ে ইংরেজ জাতি ও লণ্ডন-নগরের নাম পর্য্ত পাওয়া যায় )। 
সমুদয় আধুনিক তন্ত্রের বর্ন! পাঠ করিলে মনে হয় যেন উহাদের 
হন ৩** বৎসরের অধিক নহে, ফলতঃ তস্্রশান্ত্র মাত্রেই আধুনিক 


প্রবাসী ফান্তুন, ১৩৩৩ 


উরস 


॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
নহে | অধর্ববেদ, গোপথ ব্রাঙ্গণ প্রভৃতি গ্রন্থে তন্বশাসত্রের কথার 
উল্লেখ আছে। ইহা ভিন্ন ভিতারির পাধাণস্তত্তে সত্রাট হুন্দগুপ্ত 
সম্বন্ধে তম্থের বিবরণ খোদিত আছে। ক্বন্দগুপ্ত ২৯ খুঃ পর্যন্ত 
বর্তমান ছিলেন। ইহ। দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্বন্দ- 
গুপ্তের পু্বই তস্ত্রশান্ত্র বিদ্যমান ছিল। অতএব তন্বশান্ত্র যে প্রাচীন, 
তদ্বিষয়ে অণুমান্ত্রও সন্দেহ নাই। ইহ! দ্বার! আমর! তস্ত্রোক্ত উপাসনাকে 
নিঃসন্দেহে প্রাচীন বলিতে পারি। 

বৈদিক যুগে এই উপাসন। প্রচলিত ছিল কি ন।, তাহার সঠিক 
বিবরণ নির্ণয় কর অতীব ছুঃসাধা। কেহ কেহ বলেন, বেদে 
যে রুদ্র-দেবত| ও শক্তির কথার উল্লেখ আছে,? তাহারাই পরবস্থা 
পৌরাণিক যুগে (থুঃ পূরর্ষ ১**০--৩*** অন্দ ) মহাদেব ও কালী ও 
রূপতেদে ছুর্গ| প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়।ছেন। আমাদেরও এই 
ধারণা । 

তন্ত্রো উপাসন কোন্‌ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা 
হলপ করিয়। কিছু বল যায় না। তবে এসম্বদধে এইমাত্র বল! যায় 
যে, তস্ত্রোক্ত উপাসনার কতকগুপি তম্বমস্ত্র পাতঞ্রল দর্শনের এবং 
পুর্ব্মীমাংসার ছাপ আছে বলিল! অনুমিত হয়। বাহুল্যভয়ে এ 
সমুদয় প্লোক এখানে উদ্ধত করিতে বিরত খাঁকিলাম। 

অশিক্ষিত বা অল্লপশিক্ষিত লোকদিগকে ঈশ্বরানুর্ করাই বোধ 
হয় এই উপাসনার মুখা উদ্দেস্ঠ। ফলতঃ সর্ববনাধারণকে ধর্মাভাবে 
অনুপ্রাণিত করিবার জন্তট উপাসনার স্থষ্টি। উহাকে শারীরিক ও 
মানসিক বিশেধতঃ আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম সোপানম্বরপ বল। 
যাইতে পারে। 











শী রমেশচন্দ্র চত্রবত্তা 


ৃ বেধই তত্র, তন্ত্র বেদ, বেদ যত দিনের তন্ও ততদিনের-_ 

পৌর্বাপধা নাই । বৈদিক যুগেও তস্ত্রশান্ত্রের বহুল প্রচার ছিল। 
বেদ ও তস্্র উভয়কেই শুতি বলে। শ্রীমন্তাগবও, বৃহত্তম পুরাণ, 
কুম্মপূরাণ, পদ্মপুরাণ, স্বন্দপুরাণ, বায়ুপুরাঁণ, ভবিষ্যপুরাণ, কৰ্চপুরাণ, 
রাণায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে তন্থের প্রাচীনত্বের নিদর্শন পাওয়া 
যায়। শ্মৃতিশাস্ত্রে আছে-_ 


অভেদপ্রত্যয়ে। মন্ত্র জীবস্ত পরমাজ্মনা । 
তন্ববোধঃ স বিজ্ঞেয়ে! বেদতন্্াদিডিম ত:। 


মনুর টাকায় হ'রীত বঠন--- 
“শ্ুতিশ্চ দ্বিবিধঃ প্রোক্ত। বৈদিিকী তান্ত্রিকীতি চ।” 


উপনিষদাদিতেও তন্ত্রের প্রমাণ দেওয়! হইয়াছে । অথর্বববেদে তগ্র- 
শ্ুতি আছে। বৈদিক অনেক খবি তন্ত্রম।গাঁ ছিলেন। 

কলিযুগের ভহ্য তন্ত্র বিশেষভাবে প্রযোজ্য, সুতরাং যাবতীয় ক্রিয়া. 
কলাপ তন্বমতেই নিষ্পন্ন হয়। 

জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য ও যোগসাধন--ইহাই তন্ত্রের দর্শন এবং 
মোক্ষলাভই ইহার চরম সাধন। দর্শনাদি যাহ! জ্ঞান ও যুক্তির 
দ্বার নিশ্চয় করিয়াছেন তাহা কার্ধে পরিণত করিবার উপায় ও 
উপদেশ তঙ্ত্রে আছে। 

তস্ত্রের 'আচার ও ভাব' পর্যযালোচন। করিলে স্পষ্টই উপলঙ্কি 
হইবে যে জীবের নৈতিক উন্নতিই ইহার ক্রম, সুতরাং সামাজিক 
উন্নতিও অবধশ্যান্তাবী। 

৬ পাচকড়ি বন্দোপাধ্যায় এসঘ্বন্বে অনেক প্রবন্ধে আলোচন! 
করিয়াছিলেন এবং শ্রীীলমণি মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'সাধন-কল্পলতিকা 
নামক পুস্তকে তন্ত্রের সর্ধবিষয়ের বিশদ আলোচন! আছে! 

ঞ্ মৃগাঙ্কনাথ রায় 


৫ম সংখ্যা] 
তত্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব খুব সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-যুগের অবনদ্তির সময়ে। এই 
অনুমান যদি যথার্থ হয় তাহা! হইলে উহ! প্রায় ১৫৯০ শত বৎসরের 
পুরাতন। পুঙ্গযপাদ ৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন পুস্তকে 
তন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্বো বত গ্নেরকটি দেখিয়াছি মনে পড়ে £-- 
'গৌড়েনোৎপাঁদিতাঃ বিদ্যাঃ 
. মৈথিলৈঃ প্রবলীকৃত।১। 
ক্চিৎ কচিৎ মহারাষ্ট্রে 
গুর্জরে প্রলয়ং গত।2॥' 
৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'তস্ত্রের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধাসমূহে 
এবং /ঠাঢা)তয 259100-র তন্তরশান্্র সম্বন্ধীয় পুস্তকসম্হ হইতে 
অস্ান্য প্রশ্কের উত্তর পাওয়। যাইবে । 








রী বীরেজাচজ সেন 


রংপুর-নিবাসী মহামহে।পাধ্যায় পগ্িতরাজ শ্রীযুক্ত যাঁদবেশ্বর 
তর্করক্ক মহাশয় “সাহিত্য-সংহিতা” নামক মাসিক পত্রিকার সন 
১৩১৭ সালের আখিন সংখ্যায় যে তদীর্খ আলোচন। করিয়াছেন 
তাহ।তেই সন্তেষজনক মীমাংস। আছে। পুরাণে বর্ণিত আছে--স্রতরাজ। 
লক্ষ বলি দিয়া শহামায়ার অচ্চনা করিয়াছিলেন--সে মত্যযুগের 
কথ।। তারপর ত্রেতাধুগে ভগবান রামচন্্র রক্ষরাজ রাঁবণের নিধন- 
কামনায় মহামায়ার অর্চন। করিয়। সকলকাম হইক়(ছিলেন। ছাপরে 
কংস মহারাজ মহামায়ার নিকট কৃষ্ণ বলরামকে বলি দিতে উদ্ভত 
হইয়াছিলেন। অতএব নিঃসংশয়ে বলিতে পার যায় যে, বৈদিক 
যুগে তান্ত্রিক উপাসনার বাহুললা না থাকিলেও উহ1 ততৎকালিক ধশ্ম- 
জগতে প্রচলিত ছিল। 

হিন্দুসমাজে শৈব শ্রাক্ত শৌর গাণপত্য ও বৈপ্ুৰ এই পঞ 
উপাঁক-শ্রেণী তন্থ্োক্ত বিধানেই উপাসন! করিয়। থাকেন, কারণ 
উপনিষদ যেমন অপৌরুষেয় বেদের শীর্মভাগ, তন্ত্রশান্ত্ও তক্রপ 
ডাহার মন্্াংশ। তত্ত্রে উপাসন! ব্যতীত ক্রুর কর্মাদির বিধান 
আছে, তাহাও অথব্ণ বেদের অন্তর্গত, সুতরাং তস্তরশাস্্রকে বেদেরই 
অংশবিশেষ বলা যার়। একারণে বেদ ও তম্ব উভয়ই আগম নামে 
অভিহিত। 

অধুন1 অনেক তত্ব অগ্রকাশ অবস্থ।য় আছে। প্রকাশিত তন্ত্রমধ্যে 
কতকগুলি ছুপ্রাপ্য হইয়। পড়িয়াছে। বৈধবীয় তন্ত্র, বৃহৎ গৌতমীয় 
তরন্ম, সনৎকুমার তম্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি তস্ত্র বৈষ্বগণও সাদরে 
গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ওাচীনত্ব ভেড় বর্তমানকালে উহ1 দুপ্প্রাপা 
হইয়াছে । 

শ্রীভবকালী দত্ব 
(১৬২) 
ভারতের বাহিরে হিন্দু উপনিবেশ 


হিন্গণ যে জাপান, জ।ভ|, বৌর্ণিও, সেলিবিস্‌ প্রস্ভৃতি হনে 
৮পনিবেশ স্থ'পন করিয়াছিলেন, তৎসন্বন্ধে নিয়লিখিত পুস্তকগলি পাঠ 
করিলে সবিশেষ বিবরণ জানিতে পার। যাইবে । যথা :-- 

১। বিজয়চন্ত্র মজুমদ।র প্রণীত “প্রাচীন মভাত|” | 

২। জ্ঞানেন্্রমোহন দাস রচিত “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” । 

৩। ইন্দুভুষণ দে মজুমদার লিখিত “মার্কিন মুলুক” । 

৮) ৬ রাজকৃক মুখোপাধ্যায় নম্পার্দিত “নান। প্রবন্ধ? | 

শ্রী রমেশচন্ত্র চত্রবত্ত 


ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধায় প্রণীত 11001209110 200 
1:11101070 70015106501 016 70160010770005 পুস্তকে এসনন্ষে 
ণি$ঃ সংবাদ আছে। রী গ্রভাত সান্তাল 


বেতাঁলের বৈঠক--মীমাংস। 


২৬০ সর্ট পিসির সপ রি পর পপি এ উপল 


৬৬৩ 


সপ ৯পিসিপাসিলিসসিী ছি পালা সিপাস্পিরীা লাস সিপিসপিিস্পতিসিপী সপ সি 
(১৬৩) 
অনুসন্ধান করিয়৷ জান! গেল---প্মধ্যস্থের” প্রবর্তক ও সম্পাদক 
ছিলেন বিক্রমপুরের ব্রেলে!ক্যনাথ বিদ্যানিধি। বার্ধিক মূল্য ছিল 
ছুই টাকা। 





জী দীনবন্ধু আচার্য্য 
শ্রী গৌরহরি আচার্ধা 
(১৬৫) 
সংস্কৃতে রামায়ণ ও মন্থাভারত 


প্রক্ষিপ্ত-অংশবর্জিত সংহ্কত রামার়ণের মধ্যে “বঙ্গবাপী সংক্করণ 
রামায়ণ” আছে। উহাতে মূল সংস্কৃতের যথাযথ বঙ্গান্ুবাদও দেওয়! 
আছে। “হিতবাদী কার্যালয়” হইতে মূল রামায়ণের একখানি 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 

মহ।ভারতের মধ্যে “নীলক কৃত” টীকা মমেত মহাভীরত আছে। 
উক্ত মহাভারতও অনেকাংশে খাটা। এপথ্যস্ত মহাভারতের যতগুলি 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইরাছে, তন্মধ্যে এ কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতই 
মূল সংস্কৃত মহাভ।রতের যথাধধ অনুবাদ। ইহ। অপেক্ষ! সর্ধবাঙ্গহন্দর 
অনুবাদ বাঙ্গ।লায় আর নাই। 

পরী রমেশচক্ত্ চত্রবর্থা 


(১৬৭) 


এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী মণিভূষণ মলুমদার মহাশয় ইলেকটি ক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্স্টিটিউটের বিবরণ 
দিয়াছেন। 

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইলেক্টি ক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা! দেওয়| হয় । এপানে তথ্যাংশ (07607) এবং 
ব্যাবহারিক (0:800091) অংশ উভয়ই ভালভাবে শিখান হয়। 

এখানে ইলেক্টিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখাইবার জন্য উপযুক্ত 
অধ্যাপক আছেন এবং তাহার! যথেষ্ট যত্ব লইয়! শিক্ষা দেন। এখানে 
অনেক বৈদ্াতিক যন্ত্রপাতিও আছে। এখানে ছইরকমের পাঠ্যক্রম 
আছে; উপাধি (ট. 90.) ও ডিপ্লোমা । উপাধির জন্তু [, ১০, ও 
ডিপ্লোমার জন্ত প্রবেশিক! পাশ হইলে চলে, তবে তাহা অপেক্ষা বেশী 
পড়িয়। আসিলে সুবিধা হয়। 

প্রফু্লকুমীর মিষ্ব 
(১৭৪ ) 


সংস্কৃত ভাষায় “উদ্ভিদ্বিদ্যা” (90177) এই নামে কোনও 
গ্রন্থ ছিল কিন! এপর্যানস্ত আবিষ্কিত না! হইলেও চরক প্রভৃতি 
আয়ুব্ধেদজ্ঞদের প্রণীত গ্রন্থে ও তস্ত্শান্ত্রের কতকগুলি গ্রন্থে উত্তিদৃ- 
বিদ্যার বিষয়ে যথেষ্ট আলোচন। পাওয়া! যায়। 
শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য 
শ্রী গৌরছরি আচার্য 
(১৭৫) 
বোতাম তৈয়ারী 


ন।রিকেলের মাল।র ও ঝিনুকের বোঙাম পাশিশ করিতে হইলে 
প্রথমতঃ উহাদিগকে জলে ভিজাইয়। লইতে হইবে। তাহার পর 
মাছের বড় আশ সংগ্রহ করিয়! তাহ। শুকাইয়। সেই গুকৃন। আশ 
দ্বার নারিকেলের মাল। ও ঝিনুক শিরিষ-কাঁগজের স্যার ঘষিষ়! 
লইলে হুন্দররূপে পালিশ হইয়। যায়। 

ঝিনুকের বোতাম তৈয়ারী করিবার কল কিনিতে পাওয়! যায়। 
এ কলের সাহাযধো অতি অল্ল সময়ের মধ্যেই বছু বোতাম প্রন্তক 





৬৬৪ 





রি সিসি পিসি 





ৰ স্্ষান্তন, ১৩৩৬ 
২৪৯পাসিপা্পাসিপাসিলাস্িলিসাস্পিতা 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পর সত 





সপ, পরস্পর এ এস ৯ এসির 








করা যায়। নিম্নলিখিত স্থানে অনুসন্ধান করিলে বিস্তারিত বিবরণ পড়িবে এবং কোন্-কোন্‌ নদীতে পুল আছে বা নাই, সেই সমুদ 


এবং তৎদঙ্গে কলও কিদিতে পাওয়। যাইবে । যথা-_- 
১। বাসন্তী বটুন এও কোং, সাহাজিয়াল নগর, ঢাক।। 
২। ঢাঁক। বট্‌ন্‌ ম্যানুফ্যাকচারী কোং ৭৫ লয়াল স্ট্রীট, ঢাকা । 
৩। জলি বাটন্‌ এগ কোং, দয়াগঞ্জ, ঢাকা । 
৪1 গুপ্ত এও. কোং, ৪৫১ হ্যারিসম্‌ রোড, কলিকাত। । 
শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


(১৮১) 
গ্রাণ্‌-টাাঙ্ক রোডে নদী 
কলিকাত। হইতে পেশোয়ার যাইতে হইলে, পথে যে-যে নদী 








নদীর মধো যেগুলি আমার জানা আছে, সেইগুলি নিম্গে প্রদত্ব 


হইল ॥ যথা-- রী % 


১। ফস্ত-নদী--পুল নাই। 
২। শোন-্নদ- পুল আছে (রেলওয়ে )। 
৩। গঙ্গা-নদী--নাই । 
৪1 যমুন।-নদী--পুল আঁছে। 
৫| ইরাঁবতী-নদী-_নাই। 
৬। সিদ্ধ-নদ--নাই। 
৭। কাবুল-নদী--নাই। 
শ্রী রমেশচন্ত্র চক্রবর্তী । 


বিদ্রোহী কৰি মধুসুদন 


[ কবি মধুকূদন দত্তের শতবার্ধিক জন্মোৎসবে-_ ১২ই মাঘ ১৩৩* ] 


হে বিদ্রোহী উচ্ছ জল, হে বাংলার ছুরস্ত সন্তান ! 
মাননি শাসন কোনো, চূর্ণ করি? নিষেধ-পাষাণ__ 
সমাজ-বাধন ভাডি', করি' ভেদ ধন্মের নিগড় 
উন্মত্ত-চরণ-ভরে চলেছিলে চির-অগ্রসর ! 

ছুটেছ আশার পিছে,-সে আশা! কতু ব। মরীচিক1-- 
ক্ষণেকে মোহিয়া আখি ক্ষণ পরে যাহা বিভীষিকা !-- 
তারি পিছে ছুটে" গেছ উদ্দাম অবোধ বাধাহীন ; 
ভেঙে গেছে মোহ কত, তবু মোহ হয়নিক ক্ষীণ। 

থে আশা ছুটেছ ধরি' মেটেনিক দে তোমার আশ, 
তবু চির-অভিলাধী, তবু ছিল উল্লাস-উচ্ছ্বাস ! 

শান্ত বঙ্গ-গৃহে ন্গিগ্ধ জল নাই প্রদীপের শিখা, 
বৈশাখের মেঘে তার দীপ্ত তুমি বিদ্যুতের লিখা ! 

হে ছুরস্ত দৃপ্ত কবি! বিদ্রোহ-পাগল সেই প্রাণ 
নৃত্যতালে প্রসারিয়া করি' দিলে নব-গতি-মান্‌ 

ক্ষীণ সে কাব্যের নদী--শৈবালে জণ্জালে হত-বল 
সনাতন অবসাদে, পুরাতন-উপলে বিহ্বল । 
বিশ্ব-সাগরের বার্তা তারি গতি করি' আহরণ 

শীর্ঘ। ভাষা-তটিনীতে জাগাইলে প্রাণের নর্তন ! 
বান্মীক্ষি ব্যাসের সাথে মিঙ্লাইলে ভাঙ্জিলে হোমারে, 
কৃত্বিবান কাশীদাস জেগে উঠে প্রতীচ্য-হস্কারে ! 


বঙ্গের শঙ্খের সাথে বেজে উঠে পশ্চিমের ভেরী, 
কাব্যের চরণ হ'তে খসে" পড়ে জড়তার বেড়ী! 
নিত্য নব আশ! পানে ছুটেছিলে উন্মাদ সমান ; 
এক আশা বঙ্গ-ভাষা তাতে তব একান্ত ধেয়ান ! 
আজ ভাবি-_সেই ভালো, নৈরাশ্তে নৈরাশ্টে বল লি 
ব্গ্র আশে পুরিয়াছ-আমাদের আশ! তুমি, কবি! 
যে তৃপ্তি খুজেছ নিতি পেলে তাহ] হঃয়ে যেত শেষ, 
অতৃপ্ত আবেগে তবে কে দেখাত স্থুখের উদ্দেশ ? 
তুমি রচি' গেছ পথ বনদল উপাড়িয়। বলে, 

আজি সে পথের পরে রবির অমল জ্যোতি জলে । 
দেব-ত্রাস মধু দৈত্য নাশে যেই সে মধুস্থদন,__ 
বাংলার কাব্যের কক্ষে তুমি কবি জড়তা-দলন ! 
সমাজে দলেছ পায়ে, স্বধন্মে ভেঙেছ দৃঢ় হাতে; 
দরদ দিয়েছ তবু জাতির অভাব-বেদনাতে ;- 
মাতৃ-ভাষা-জননীরেঃ হে দরদী, রাখনিক দুরে-- 
প্রাণরসে পুষ্ট তারে করিয়াছ নিত্য চিত্ব-পুরে। 
মুক্তি পেল বদ্ধ যাহা স্থপ্চি-মাঝে শুনি? মেঘনাদ; 
নবচ্ছন্দে নেচে এল নবীনের বিচিত্র সংবাদ ! 
আজি তব জন্ম-দিনে নমস্কার, বিদ্রোহী মহান্‌ ! 
নমস্কার সে বিদ্রোহে যে বিদ্রোহ আনিল কল্যাণ! 


স্তী প্যারামোহন সেনগুপ্ত 


(এস সপ 


রর জাল সা ২৪ ৭২ চিনে চন ঢা ৪7115 
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-২২২০০১৯ ২২২২৬, 2০ সির রর 





অদ্ভুত বৃক্ষ 

ফরাসী দেশের একখানি বৈজ্ঞানিক প 'ও বৃক্ষের বিবরণ 
প্রকাশিত হইক্সাছে। কিছুদিন পুরে একদল ভ্রমণকারী ফ্রান্স 
হইতে আফ্রিকায় গমন করেন। উদ্দেশ নানা জায়গ। পর্যটন করিয়া 
নুতন কিছু আবিষ্কার করা । তাহার! নান! জনপদ ও পব্বত পরিদর্শন 
করিয়ষ্টচিড নামক হদের (121, 0108 ) নিকটে এই বৃক্ষ প্রচুর 
পরিম।ণে দেখিতে পান এবং তাহারাই এই বৃক্ষ ফ্রালস দেশে আনয়ন 
করেন। 

ধেস্থানে এই বৃক্ষ প্রথম পাওয়! গিয়াছিল, সে স্থানের অধিবাসীগণ 
কৌড়ী (15875) নামে খাত। তাহারা এই বৃক্ষকে 'আ'ম্বাক্‌ 
বলে। এই বৃক্ষ অধদ্রদস্ভতুত এবং কয়েকমাসের মধ্যেই বৃদ্ধিপ্রপ্ত 
হইয়া চতুদ্দিক্স্থ ভূমিথ্কে গভীর জ্বরণ্যে পরিণত করে। এক 
বছরে এক বৃক্ষ প্রায় ১৬ হইতে ২* ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং এই 
দৈর্ঘ্যের ভিতরে বৃক্ষের শাখা! মোঁটেই হহির্গত হয় না। মোটাও 
প্রায় ৪।৫ ফুট হইয়া! থাকে। পাতাগুলি অনেকট। আমাদের দেশের 
লজ্জাবতীর (1,1107052.) পাতার স্তায়। এই নিমিস্ত উত্তিদৃ-তত্ববিদ্‌ 
পণ্ডিতগণ এই বৃক্ষকে লজ্জাবতী শ্রেণীভুক্ত (1$0177057. 0106) 
করিয়াছেন। ২৩ বছর পর পর একপ্রকার বড় বড় পীত রংয়ের 
পু প্রস্ফুটিত হইয় থাকে । 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে এত বড় দীর্ঘ ও মোট। বৃক্ষ শোল। 
অপেক্ষাও হাল্কা। গু শোলার আপেক্ষিক গুরুত্ব ( 51১6০180 
25109 ) *'২* পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্ত এই 'আম্বাক' বৃক্ষের 
আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র **১ এবং অনেক দিন জলে থাকার পর 
*'২৮ পর্যন্ত হইতে দেখা! গিয়াছে। এই কাঠ এত হাল্কা হইলেও 
কেহ মনে ভাবিবেন না যে ইহ! শোলার ম্তায় নরম এবং অনায়াসে 
ভাঙিয়া ফেল! যায়। ইহার তস্তগুলি (15:69) এত ঘন এবং 
শক্ত যে ইহা হইতে ভক্ত! প্রস্তত হইতে পাঁরে। স্থানীয় অধিবাসীগণ 
এই বৃক্ষের তা বায়! দরজা, টেবিল, বাস ইত্যাদি প্রস্তুত করে। এই 
ত্জার নৌক! খুব দ্রুত চলে এবং বাতান কিনব! ঝড়ে ডুবিয়! গেলেও 
জলমগ্র হয় না; কৌড়ীগণ কখন কখন একখও তক্তা দেহের সঙ্গে 
বাধিয়! বড় বড় নদী জল ঠেলিয়! উততীর্ঘণ হয়। 

এই বৃক্ষের পক্ষে দক্ষিণ ফ্রাল. ও আল্জেরিয়ার জল-বায়ু বেশ 
অনুকূল। এঁদকল স্থানে এই বৃক্ষের চাষ এখন আনকেই করিতেছে। 


কাষ্ঠে স্থরাসার__ 

করাতের গুড়! ও কাষ্ঠের পরিত্যক্ত অংশ হইতে যে স্থরাসার প্রস্তুত 
হইতে পারে, ইহা! সাধারণের নিকট আশ্চর্ধ্যগনক হইলেও, বৈজ্ঞানি- 
কের নিকট কিছুই দূতন নহে।. অনেক বৈজ্ঞানিক এবং ডাক্তার এই 
গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য অধিক পরিমাণে প্রস্তত 
করিবার প্রণালী পর্যাস্ত কেহই ঠিক করিয়া! উঠিতে পারেন নাই। 
কিছুদিন হইল স্ইডেনবাদী এক ডাক্তার ইহ! উদ্ভাবন করিয়া চিন্তা- 


৮৪-*১১ 


শীলতার পরিচন্ন দ্বিয়াছেন এবং জগতেরও মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়া- 
ছেন। তিনি প্রথমতঃ দেখিখেন যে, কাঠ হইতে ৫০11105 তৈরী 
করিলে যে 94101, অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে প্রায় শতকরা! ৫* ভাগ 
কাঠের অংশ থাকে । এই 9০101106 এতদ্দিন কোন কাজেই লাগিত 
না, বৃথাই নষ্ট হইত। কিন্ত, ইহার ভিতরে শর্করা, প্লেন, এসেটিক 
নাইটে 1জিনাদ যৌগিক পদার্থ, ট্যানিন প্রভৃতি পদার্থ থাকিত। 
ডাক্তার ঠিক করিলেন যে এই 5911017106কে 09101007 1 08100786 
ঘ্বারা 229091158 করার পরে 9685 দ্বার! উহাকে অতি সহজেই 
স্থরাসারে পরিণত কর! ষাইতে পারে। তার পর, 71501150107 দ্বারা 
উহ! সম্পূর্ণ পৃথক করাও বিশেষ কষ্টদাধ্য নহে। এই নিয়মে ১** শত 
গ্যলন 1) হইতে অথব। প্রতিটন (001101056 হুইতে ১৪ গ্যালন 
হুরসার সংগ্রহ হইয়া থাকে । 

এই উপায়ে যে স্ুরাসাঁর পাওয়! যাইবে তাহার মূল্য বাজার অপেক্ষা 
অল্প হইবে। মূল্য অল্প হইলে লাভ এই হুইবে .ষে, ডাক্তারী ওুঁধধের 
মূলা কমিবে। 5%০০019) পণ্ডিত জগতের কত বড় যে একটা 
উপকার করিলেন, তাহা আমরা পরে বুঝিচে পারিব। আমাদের 
দেশে এইপ্রকাঁর কত যে জিনিষ বৃথা! নষ্ট হইয়! যাঁয় কে তাহার খবর 
রাখে? [3)০-0:০01000101) বলিয়! একটা জিনিষের কথ। আমর! 
মোটেই ভাবি ন। 

আমাদের শিক্ষিত লোকর! যদি চাকুরার জন্য যেখানে সেখানে 
খোসামোদ ন। করিয়া, দেশের জিনিষগুলিকে কিপ্রকারে অর্থোৎ- 
পাঁদন কার্যে বাবহৃত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করেন তবে আত্মসম্মান 
বজায় থাকে, অন্নবস্ত্র সমস্ত।(রও মীমাংস। হয় এবং দেশের ধন-সস্তারও 
বৃদ্ধি হয়। 


শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম 


কুকুরের নাকের ছাপ-- 


41004 যে 10161716001) ৮6090109819 0০11968 আছে তার 
জনৈক অধ্যাপক বলেন যে, কুকুরের জাতি-বিভাগ এবং কুকুর সনাজ 
করতে হ'লে ভবিষ্যতে 3101107 প্রথার প্রয়েগ কর! দর্কার। এই 
প্রথা অপরাধীদের প্রতি প্রয়োগ কর! হ'য়ে থাকে। 72:01110 
প্রথায় মানুষের বুড়ে। আঙ্গুলের এবং কুকুরের বেলায় পায়ের ছাপ 
নেওয়া হ়। কুকুরের পায়ের ছাপ নেওয়। তিনি সমীচীন বলে' মনে 
করেন না, কেনন! কুকুরের খাবার পরিবর্তনের সম্ভাবন! যেমন খুব বেশী 
অনিষ্টের সম্ভাবনাও তেম্নি। সেইজছ্ক অধ্যাপক 19601917750 
মহোদয় বলেন যে কুকুরের নাকের ডগার ছাপ নেওয়! হোক। কুকুরের 
নাকের ডগায় পুরু চামড়1! থাকার দরুন রেকর্ড করার পক্ষে অধিকতর 
উপযোগী বলে" তিনি মনে করেন। তিনি বলেন যে অল্পদিন পরেই 
পারীতে একট! মোকদ্দমাঁর বিচাব হবে তাতে এই বিষয়টি সাধায়ণের 
সাম্নে স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। একটা কুকুরের আকৃতি এমন বদূলে ফেলেছে 
যেসেষে কোন জাতের কুকুর ত। এখন ঠিক করে; উঠ! দায়। তাই 
কুকুরটি সত্যই যে-জাতের কুকুর নয় তাকে সেই জাতের বলে" ধরা হচ্ছে। 


৬৬৬ 





আজকাল নারি পাশ্চাত্য দেশের লোকের। আক্সার এইরূপ করে 
থাকে। 


শী 


কৃত্রিম কাঠ-.. 


একজন নরওয়ে বিজ্ঞানবিৎ এক নর ধরণের কৃত্রিমকাঠ তৈরী 
করার উপায় আবিষ্ার করেছেন। করাত-গুড়ো ও রাসায়নিক 
কয়েকটি পদার্থের সংমিশ্রণে এই কাঠ তৈরী হয়। এর ৫* পঞ্চাশ 
ভাগই হচ্ছে করাত-গুড়ে।। এই সংমিশ্রণে অত্যধিক চাপ দিলে যে 
জিনিষ তৈরী হয় আদল কাঠের সব গুণগুলিই তার অআছে। আপেঞ্ষিক 
গুরুত্ব আসল কাঠেও য! এই কৃত্রিম কাঠেও তাই। ওক-কাঠের মত 
এ কাঠ শক্ত । একে র]াদ। করা, করাত কর, ছ'াদ1 কর।. পেরেক মারা, 
রং কর।, কিন্ব। পালিশ কর! সবই চলে । মোটের উপর আদল কাঠে 
যেরূপ যন্ত্দি দিয়ে ছুতোরের সবরকম কাজ কর! যায় সেরূপ সব কাজই 
এতে চলে। জলে নষ্ট হয় না, আবার রাসায়নিক পদার্থ থাকার দরুন্‌ 
পচতে পারে না। আদল কাঠ যে-উত্তাপে পোড়ে তার চেয়েও বেশী 
উত্তাপে এই কাঠ পোড়ে । অতএব দেখ! যাচ্ছে যে আসল কাঠের চেয়ে 
কৃত্রিম কাঠ এই বিষয়ে টেক্ক! মেরেছে । 


বলার সঙ্গে সঙ্গে টাইপ- 


একজন সুপ্লিস আবিষ্ষ।রক একট অদ্ভুত কল বের করেছেন। সে 
কলটি ন।কি ডিকটাফোন” অপেক্ষ। সরেশ। এমনকি তিনি দাবী 
করেন যে আর নাকি টাইপিষ্টদের মোটেই দর্কার হবে না। আগে 
শর্টহাণ্ড টাইপিষ্টকে য। বল্বার বলে" দিলে তিনি টুক টুক করে' লিখে 
নিতেন এবং ভার পরে টাইপ কঞ্জে নিতেন। 

তার পর ডিকৃট(ফোনের আবিক্ষার হয়। এতে 5170111970এর 
কোনও দর্কার হয় না। য| বল্বার তাতে বল্‌লে আস্তে আস্তে সবই 
অবিকল লেখা হ'য়ে যেতে থাকে । তার পর নেগুলি একজন টাইপিষ্ট 
টাইপ করে নিতে পারেন । এইপ্রকারের কল এখন নান-রকমের লোক 
ব্যবহার কর্ছেন--ভিনি কি সাহিত্যিক, কি শিক্ষক এবং কিব্যবসাদার। 
কিস্ত এই হুইস্‌ আবিষ্ারটি যি সচল বলে" প্রমাণিত হয় ত। হ'লে 
যুগাস্তর উপস্থিত হবে এবং মার মোটেই ট।ইপিষ্টংদর দর্কার হবে না, 
কারণ বলার সঙ্গে সঙ্গেই কথাগুলি কলে টইপ হয়ে যেতে থাকে। 
অবিশব।ন্ত বলে' যদিও আমাদের বোধ হচ্ছে তথাপি এটি এমন যুগ যে 
যুগে যত সব অবিশ্ব।স্ত অন্তুত কও সত্য বলে, প্রমাণিত হচ্ছে । 


শ্রী শশিভৃষণ বারিক 


বেতারের কথ|-- 


আমাদের দেশে বেতার-বার্তা সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লোকেই 
প্রায় কিছুই জানেন ন--কারণ ভারতবর্ষে বেতার টেলিগ্রাফি 
শিথিবর কোন বন্দোবস্ত নাই বলিলেই হয়। আমেরিকাতে 
জাজকাল প্রায় ঘরে ঘরে বেতাঁর বসিয়াছে এবং এই বেতার-বার্ডীর 
সাহায্যে আমেরিকান্র! যে কত প্রকার কাজ করিতেছে, তাহার কোন 
সংখ্য। নাই। 

রাস্তায় পুলিন দীড়াইয়া আছে, তাহার সঙ্গে যেতার-কলকজার 
সরঞ্রাম আছে, সহরের কোথায় কি ছুর্ঘটন| ঘটিল, সে-ঘটন1 ঘটিবার 
মুহূর্ত-কাল পরেই খবর পাইয় সে সেইখানে হাজির হইল। অপরাধীর 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩৩৩ 


ই৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








চি 


পুলিমের হাতে র্যাডিও-সেট, সহরের সব খবর সে 
বেত।র-কলে রাখিতে পারে 





বাগানে চ। পান করিভে করিতে বেতারের সাহায্যে এক্যতান বাদন শ্রবণ 


পলায়ন-সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে সহরের এবং দেশের নান! স্থানে 
ছড়াইয়। দেওয়া হইল--অপরাধীর পলায়ন অসম্ভব হইল। রোগী 
বিছানায় শুইয়া শুইয়। বেতারের সাহায্যে ঈমধুর-সৃছু সঙ্গীত শ্রবণ 
করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে--এই সঙ্গীত হয়ত বহুদুর হইতে 
তাহীর কাছে জদিক। পৌছাইতেছে। ইহাতে রোগীর রোগযন্ত্রণ 
অনেক পরিমাণে কমিক! যায়। 


৫ম নংখ্যা ] 


ছোট ছেলে মেয়েরা ঘুমাইবার আগে উপকথা শুনিতে ভাঁলবাসে। 
বিশেষ একস্থান হইতে উপকথা! .র্যডিওর সাহায্যে খরে ঘরে ছড়াইয়! 
দেওয়া হয়--র্যডিও-ফোনের .চোঙ্গা হইতে উপকথাটি ছেলে 
মেয়েদের কানে আসিয়৷ পৌঁছায় - তাহার! নির্ব্বাক্‌-আনন্দে তাহ! 
উপভোগ করে। ঘরে ঘরে আর গল্প বলিবার জন্য দিদিম! 
দাদামহাশয়ের প্রয়োঙন হয়'না। তাহারা সেই সমক্নটুকু মনের 
আনলে পান-দেোকৃত! গড়গড়া খাইয়! কাটাইতে পারেন। 
সি... র্যাডিওর আবিষ্কারের পূর্ষে নৃত্যগীত 
করিবার সময় গান বাজনার জন্য টাক। 
দিয়া আয়োঞ্জন করিতে হইত। এখন 
আমেরিকাতে আর নৃতাশালার লোক 
রাখিয়া বাজনা! বাজাইবার বন্দোবস্ত 
করিতে হয় ন!-র্যাডিওর সাহায্যে বিশেষ 
নিস কোন এক স্তন হইতে গান বাঞজন। 
আংটিতেও র্যাডিওর কল সফল নৃতাশীলার র্যাডিও-ফোনে পাঠান 
হয়। সেই বাজনার তালে তালে সকলে নৃত্য করিতে থাকে । 
বহুদুরে কোথাও কনদার্ট বাজিতেছে--আপনি বন্ধুদের লইয়া 











মহিলা-রিপোর্টার পায়ের গার্টারে র্যাডিও রিসিভিং সেট লাগ।ইয়। ঘে 


কোন সময় হেড. আপিসের সঙ্গে কথাবার্ত! টালাইতে পারে 
(ডান পা দেখুন ) 


৮ খাইতে খাইতে বাগ!নে বমিয্া! বেতারের সাহাধ্যে তাহা শ্রবণ করিতে 
পাসেন। দেশ-বিদেশের লানাপ্রকার খবর ইত্যাদিও যেখানে ইচ্ছ। 
দসিয়। পাওয়া যায়, সঙ্গে 'অবন্থ একটি বেতার খবর ধরিবার 
(91061595 15061৬1085৪: ) কল আঁক] চাই। ব্যবসায়ীরা বড় 
খড় সহর হুইতে ছুরে খাকিয়াও বাজার দর ইত্যাি যঘই সহরবাসীর 


পঞ্চশস্য--বেতারের কথা 


৬৬৭ 





ঘুমাইব।র পুর্বে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের! র্য/ডিও ফোনে 
উপকথ। গুনিতেছে 


সঙ্গে একই সময়ে জানিতে পারে, তাহাদের আর ডাকের জন্য 
হ। করিয়! বসিয়! থাকিতে হয় না । সবরকম খবর ইচ্ছামত 
যখন তখন পাওয়। যাইতে পারে। 
এই বেতার খবর বা গান-বাঁজন| গুনিবার দেটগুলি খুব 
যে প্রকাণ্ড ত1 নয়। ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, দু-একটি 
বেতার-কল কত ক্ষুদ্র । আমেরিকার অনেকে দেশলাইএর এবং 
ক্ষুরের ছোট্ট ছে বাক্সে র্যাডিও খবর ধরিবার সেট তৈয়ার 
করিয়াছেন। একজন আবার সকলকে টেক্ক। দিয়! তাহার 
আও টিতে একটি র্যাডিও সেট বসাইয়াছেন । 
আমেরিকাতে ষখন একটা কোন ছুজুগ উঠে, তখন তাহ্‌৷ 
ছেলে বুড়া সবাইকে মাতাইক়। তোলে | র্যাডিও এখন 
আমেরিকার হুজুগ । এখন পৃথিবীর আর কোন দেশে র্যাডিওর 
এত উন্নতি হয় নাই। ইংলণ্ডে সবেমাত্র বে-সরকারী লোকদের 
র্যাডিও মেট বসাইবার অধিকার দেওয়! হইয়াছে। বর্তমান 
সময়ে আমেরিকাতে বোধ হয় ৩৯,৯৯৯, হাজারেরও বেশী 
বেসরকারী লোকের বেতার সেট আছে। এই সর্কারী লিষ্টের 
বাহিরেও, হচ্গত অনেকের আছে, তাহাদের সংখ্যা এই ৩০,৯৯৯ 
এর মধ্যে ধর! হয় নাই । 
একটি রাডিও সেট সম্পূর্ণভাষে ঘরে বদসাইতে বিশেষ কৌন 
খরচ নাই--৩* টাকা হইতে ৬৯ টাকা খরচে একটি র্যাডিও সেট 
ঘরে বসাইতে পার! যায়। 
ইহাতে অবশ্য আমাদের আনলা করিবার কিছুই নাই, কারণ 
আমাদের দেশে বেতার ইত্যাদির ফোন জঞ্জাল নাই । এবং 





৬৬৮ প্রধাণী--ফান্তন ১৩৩০ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


(রি, গিনি 


কোন ব্যক্তি বেতার শিখিতে চাছিলে তাহার চাওয়াই সার 
হইবে! 








সস. সস পল ০ পি এরর মস 







সমুদ্র-জগতের কথা-- 


গতবারের প্রবাসীতে কতকগুলি সামুদ্রিক অদ্ভুত প্রাণীর কথা 
বলিয়াছি। এবার আরো একটি বিচিত্র প্রাণীর বিষয় লিখিব। 
জলের উপরের দিকে নান। রংঞএর মাছ, 
হাঙ্গর ইত্যাদি সমুদ্রে দেখা যায়। কি 
একটু গভীর জলে এইসমস্ত জস্তর 
সঙ্গে সঙ্গে নানাগ্রকার ভীষণ এবং 
অদ্ভুত জানোয়ার দেখা যায়। ডুবুরিরা 
এইসমস্ত জন্তুর সামনে অনেক সময়ে 
বিপদে পড়ে এবং প্রাণ হারাম । হাঙর, 
কুমীর ইত্যাদি জস্ত এই সমুদ্র জন্তর 
কাছে নিরীহ বলিয়া মনে হইবে। 
অক্টোপাস ব! অষ্টপদের কথ! অনেকে 
উপকথায় পড়িয়াছেন, কিন্ত ইহ! 
উপকথার মত অসত্য নয়। যাহারা 
এই ভীষণ অক্টেপাসের সীষ্‌নে 
পড়িয়াছে, তাহারা এই বিষয়ে সাক্ষ্য 
দিবে। 
শিকার হৃবিধাস্ত স্থানে পাইলে 
অক্টোপান তাহাকে তাহার পা বা শুড় 
দিল্না আনতে আন্তে জড়াইয়! ধরে। 
তাহার এই গু ডগুলির শক্তি তয়ানক, 
, অনেক সময় ধৃত ব্যক্তির পাঁজরার ছাড় 
ইহার চাপে গুড়! হইয়! যায়। সমুভ্রের 


ক নানারকম প্রাণী এই অক্টোপাদের হাতে 
রী মার! যার়। অক্টোপাসের ক্ষুধা বৃদ্ধি 
০ পাইলে এবং অন্য কিছু না পাইলে 


সে দিনে এত বেশী পরিমাণ মাছ, 
কাকড়। ইত্যাদি খাইয়া ফেলে, যে, 
স্থানীর বাজারে এসব জিনিষের দর 


ছাঁতায় বেতারের খবর ধরিয়! পথের মাঝে লোকজনকে নতুন নতুন খবর শোনান যায় 





ডাত্বণার যোটরফষারে খমিয়|! রোগীর খবর লইতেছেন গভীর জলে অক্ট্রে।পান যমের মত তাহায় শিকারের ঘাড়ে গিক়। পড়ে 


৫ম সংখ্যা] পঞ্চশস্তয--কাচের কথ! ৬৬৯ 





সি 





পিস রি এস এসসি সিসি তি রসি এসসি এ পিসি পি ৬১ পপ লী সর সি এপ তাসটি পি পিসি পপি পি লিও ছি পে পিষ্ট তি লা ও সস তস্ছি পি তিস্ছি তসিপসি এসি ৩ 


চড়িয়] যায় । অক্টেপাসও অনেক সমস ধৃত 
হইয়া খাগ্যয়পে ব্যবন্কত হয়। বেচার! বদি 
চ্টাৎ অঙ্জজলে বালিতে আসিয়া! পড়ে তাহার 
অবস্থ। বড় খারাপ হয়। শক্ত মাটি পাইলে সে 
এমনভাবে মাটি কাম্ড়াইয়। পড়িকস! থাকে যে 
তাহাকে সেখান হইতে জীবস্ত অবস্থ।য় নড়ান 
যায় না। 

ডুবুরিদের অক্টে।পাঁস ছাড়া হাঞঙ্গরের 
অত্যাচারও কম পোহাইতে হয় না। 
আয়াল্চাণ্ডের উপকূলে নিমজ্জিত লরেপ্টিক্‌ 
জাহাজের মধ্যস্থিত ১২*,৯*৯,০** টাকা মুলোর 
সোনা! উদ্ধার করিতে গিয়া একদল ভুবুরি 
কিরকম বিপদে পড়িয়াছিল, ছবি দেখিলেই 
বুঝিতে পারিবেন । জাহাজটি জলের »* ফুট, 
নীচে পড়িয়াছিল। এত কষ্ট করিয়াও তাহার! 
মাত্র ৩টি গোন্ড-বার উদ্ধার করিতে পারিয়া- 
ছিল। একটি বারের মূল্য ২*,***-২টাক! 
হইতে ৪০,***-২টাঁক! পধ্যস্ত হয় । 


কাচের কথা--. 


আজকালকার সভ্যত।র দিনে কাচের প্রয়োজন 
নান(প্রক।রে এবং নানাভাবে হয় |. কাচের 
জন্ম বোধ হয় ৮*** বছরেরও পূর্ব্ধে মিশরে 
প্রথম হয়'। কাচের ওপর রং ফলাইয়া 
নানাপ্রকার চিত্র ইত্যাদি অঙ্কন বহু শতাব্দী 
পুর্বেব চীন দেশেই প্রথম হয় বলিয়া মনে 


হয়। 
রডীন কাঁচ প্রথমে দামী দামী হীর 


নিমগ্র জ|হাজের রত্ব উদ্ধীরে নিযুক্ত ডুবুরিরা হ'ঙ্গয়ের ছার! আক্রান্ত জহরতের বদলে ব্যবহার করিবার জন্তই 





সমুদ্রের তলায় অক্টোপীস গণ্ভীর চিন্তায় নিগগ্ন 


ব্যবহার হইত। পূর্ববকালের ইয়ৌোরোপের আমীর ওমরাহেরা তাহাদের 
অশ্বদ্দের নানাপ্রকার কাচের অলঙ্কারে মাজাইতেন। কাচের অন্ভান্য- 
প্রকার ব্যবহার, যেমন শীসি; গেলাদ, বাটা, ইহার বহুকাল পরে 
আরম্ত হয়। 

মধ্যযুগে আবিষ্কার হয় যে কাচের ওপর রৌপ্য-দ্রব দিয়া 
তাহা আগুনের তাপে রাখিলে কাচ হ্িদ্র। বর্ণের হয়। এই সমর 
গির্জা, এবং বিদ্যাপীঠে কাচের উপর নানাপ্রকার চিত্র আকিয়া 
জানালার এবং ছুয়ারে লাগ।ন হইত। সেই সময়ের এইপ্রকারের 
অনেক চমৎকার চমৎকার চিত্র আজও দেখিতে পাঁওয়! যায়। 
সেই সময়কার ধনীরা দ্বেশবিদেশ হইতে শিল্পী আনির। এবং বহু 
অর্থ ব্যয় করিয়! এইসমত্ত করিতেন। প্রথম প্রথম কেবল নানা- 
রংএর কাচ পাশাপাশি বদাইয়! সাঞ্জান হইত, তার পর ক্রমশ নান- 
প্রকার দৃশ্ঠাবলীর চিত্র-অঙ্কন সুরু হয়। এবং ইহার কিছু দিন 
পরে শিল্পী নানাপ্রকার চিত্র ফরমাস-মত কাচের উপর অঙ্কন 
করিতে সক্ষম হয়। ইয়োরোপে এই সময় নানাপ্রকার যুদ্ধবিগ্রহের 
জন্য এই শিল্প কিছুকালের জন্ত একরকম মরিয়া! যাক্স।' তার পর 
আবার আরস্ত হয়। 

বর্তমান সময়ে ইউরোপে বেসমত্ত কাচের উপর চিত্র ইত্যা্ি 
দেখ! যার, তাহ! কোন শিল্পীর কাজ তাহ! ঠিক করিয়া কিছুই 
বুঝিবার উপায় নাই, কারণ তাহার উপর কোন নাম নাই। তথে 


৬৭৩ প্রবাসী- ফান্তুন) ১৩৩ ২৩শ ভাগ, ২স খণ্ড 
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এক এক দল শিল্পীর এক এক ধরণের চিত্র-অঞ্কন-পদ্ধতি ছিল, 
তাহ। চিত্রগুলি দেখিলেই বুঝিতে পার! বায়। 

মধ্য-যুগের ধনীরা অনেক সময় তাহাদের গৃছের বড় বড় জানালার 
এবং ছুয়ারের কাঁচের উপর তাহাদের মুর্তি অঙ্কন করিবার জন্ত শিল্পী 
নিযুক্ত করিতেন। “এইপ্রকারে তাহার! ঁ।হাদের শ্বৃতি রক্ষা! করিবার 
প্রয়াস পাইতেন। ইহাতে অবঙ্ঠ তাহাদের মুর্তিগুলি আসল চেহারার 
সঙ্গে একটুও মিলিত ন|। এবং সময় সমর জতি অদ্ভুত হইয়। 
যাইত। শিল্পীর! প্রথমে কাগজের উপর ছবি আকিকা! পরে তাহ! কাচে 
ফলাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু এইপ্রকারে ছবির হুবহু মিল হইত না। 

বর্তমান কালেও শিল্পীর! কাগঞ্জের উপর ছবি আকিকা তাহ। 
ভাল করিয়! কাটিয়া! কাচের উপর আঠা দিয়া লাগাইয়! দেয়। 
তাহার পর নানারকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাচের উপর সেই 
ছবির নকল ছাপ পড়ে। ইহাতে ছবিটি বিকৃত হয় না। "বর্তমান 
সময়ে কাঁচ কাটিবার জন্ত ইন্পাতের বদলে হীর। ব্যবহার হয়। 


পাহাড় ধসান-_ 


দক্ষিণ আমেরিকার সাগর-কুলে একটি সহরের অনেকখানি স্থান 
একট পাহাড় দখল করিয়াছিল। সহরের লোক সংখ্যা এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সহরের আয়তন বৃদ্ধি করিবার 
দরকার হইল। তখন একদল ঠিকাদার পাহাঁড়টাকে কাটিয়া ফেলিবার 
কথ। পাড়িল। কিন্ত হিসাব করিয়। দেখা গেল যে সমস্ত পাহাড়টাকে 


2128৩ 





জলের তোড়ের সাহায্যে পাহাড় ধসান হইতেছে 


কাঁটিতে আট বছর -লাগিবে এবং প্ী়চ ছসত্ভধরকম বেলী হুইবে। 
তখন একদল ইপ্রিনিয়ায় হাইন্রলিক পাঁল্পের সাহায্যে পীাড়টাকে 
ধসাইয়] নীচের সমুদ্র গর্ভে ফেলিয়া! দিবেন স্থির করিলেন। পাহাড়টা 
এখন প্রায় সবই ধসিয়! গিয়াছে । পাহাড়ের উপরে একটি প্রাচীন 
মঠ ছিল, তাহাও পরিত্যত্ত হুইয়াছে। . 


৫ম সংখ্যা] . পঞ্চশস্যস্্সাবানের ফেনার খেলা ৬৭ 
মোটর-চেয়ার়-. 

ছবিতে দেখুন বৃদ্ধাটি কেমন আরামে একট। চাঁকাওয়ালা চেয়ারে 
বাগানে বেন্ঠাইভেছেদ। এই চাকাওয়াল| চেয়ার কাহাঞ্ষেও ঠেলিতে 
হয় না--যৈটিয়ের সাহাধো চলে"। চাক! ঘুরাইবার ফিরাইবার জন্য 








ছোট ছেলের কেক্ড়! চুলে বুদ্বুদের মূকুট 





বৃদ্ধা মোটর-চেয়ারে উদ্ভান বিহার করিতেছেন 


একটি হাতল বৃদ্ধার কোলের কাছে দেখুন। গাঁড়িখানির বেগ 
ঘণ্টায় ৬ হইতে ১২ মাইল পধ্যস্ত হয়। কলকজার বিশেষ কোন 
হাঙ্গাম। াই। এই গাড়ী এখনে বাজারে উঠে নাই। 


সাবানের ফেনার খেল1-_ 


সরু চোঁঙার ভগ! একটু সাঁবান-জলে ডুবাইয়। আস্তে আস্তে 
ফু দিলে বেশ বড় বড় বুদ্বুদু কর! যায়--ইহ। আমাদের দেশে 
অনেকেই জানেন | এইরকম বুষ্ধবুদ্দ ছে'ট টেনিস বলের মত 
বড় করিতে হুইলে সরু কাচের নল ব্যবহার করাই প্রশস্ত--কারণ 
কাচের নলে দাবানের ফেনার বুদ্বুদ্‌কে ইচ্ছামত নানাপ্রকর আক।রের 
কর যায়। 








ছইটি বুদ্বুদ্‌ একত্র মিলিত অবস্থায় 


ফেন|।;তৈয়ার করিবার একটি নিম আছ না নাইট দাবনকে. 
| রি দি চাচির! চাচির একটি পেয়ালা জনা করিতে হইবে। 


সি একটির উপর আর-একটি করিয়! রক্ষিত 
টে ধোয়া ভর! এবং গ্যাসভর! বুদবুদ 


৬৭২ 


বন্দী বুদ্বু, রীলের নৃত। ছাড়িয়! উপরে উঠান যায়, এবং নুত! 
টানিয়! নামান যায় 


সাবানের গুঁড়া বেশ খানিকটা! জমা! হইলে তাহাতে উপযুক্ক 
পরিমাণে ঠাও। জল ঢালিয়। কিছুক্ষণ ঘাঁটিতে হইবে। বেশ ভাল 
করিয়। ঘটা হইলে পর এ সাবান-গোলা জলকে আধ ঘণ্টা স্থির 
করিয়। রাখিতে হইবে। হয়ত সমস্ত সাবান জলে গুলিবে না, পাত্রের 
তলায় কিছু পড়িয়। খাকিবে-_কিন্ত তাহাতে কোন ক্ষতি হইবার 
জাশঙ্ক। নাই। ূ 

নানারকমের নল বাঁজারে পাঁওয়! যায়--খড়ের নলেও বুদ্বুদ্‌ 
তৈরী করার খেল। বেশ হয়» । এইবার কয়েকরকম বুদ্বুদ 
খেলার কথ! বলিব। 

দুইজন ছুইটি নলে ছুইটি বুদ্যুদ তৈয়ার করিয়। সাম্না-সামূনি 
দাঁড়াইয়া! বুদ্বৃঘ ছুটিকে গায়ে গায়ে লাগাইয়। ফু দিলে ছুংটি 
মিলিয়। গিয়া একটি বুদূবৃদ্‌ হইয়। যাইবে । অনেক সময় গায়ে গাঁয়ে 
লাগাইয়। একটু চাপ দিবারও দর্কার হয়। একটু সাবধানতার 
সঙ্গে এই কাজ করিতে হয়, কারণ তাহা! ন! হইলে বুদ্বুদ্‌ ফাটিয়া 





| হ৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ক. পি উস পা জি 








বুদৃবুদের সাপ-মাধাঁয় ধেয়া-ভর। ছুটি বুদ্‌বুদ্‌কে সাঁপের ছুটি 
চোখ বলিয়! মনে হয় 


যাইতে পারে। বুদ্ধবুদ ছুইটি মিলিয়া গেলে গর ফু দিতে দিতে 
নল ছুটিকে আস্তে আস্তে তফাৎ করিতে হইবে-ইহাতে মিলিত 
বুদ্‌বুদ্টি বেশ প্রকাণ্ড হুইয়! উঠিবে। 

একট! নল হইতেও এইরকম বড় বুদ্ধবুদ্ তৈয়ার কর! যায়_ 
কিন্তু তাহা হাওয়াতে উড়াইবার পক্ষে মুস্কিল হয়। বুবু খন 
হাওয়াতে ভাসে তখন তাহাকে খুব ধারাল চুরি ত্বারা ছই ভাগে 
বিভক্ত কর! যার়। পাখার হাওয়া দিয়। ভাসমান বুদ্যুদকে নানা" 
প্রকার অন্ভুত আকারও দেওয়া বাঁয়। 

ধোয়া-ভর! বুদূবুদ তৈয়ার কর! শক্ত হইলেও খযেশ চমৎকার 
দেখিতে হয়। সিগারেটের ধোয়া! মুখের মধ্যে লইয়া তাঁহাকে 
নলের মধ্যে দিয় আন্তে আস্তে সাবানের ফেনার বুদ্বুদ্বের ভিতা 
প্রবেশ করাইয় দ্বেওয়৷ যায়। এই বুদ্বুদকে ঘর্দি কোন ছোট 
ছেলের কৌকড়া চুলের ওপর সাবধানে ফেলিতে পারা যায় তবে 
তাহা দেখিতে অতীব মনোহর হয়। চুল ভিজ! থাকিলে বুদ্বুদ 
ফাটি! যাইবে এই জন্ত থটখটে শুক্‌না চুলের উপর ইহ! করিতে হইবে। 

উদ্লের কাপড়ের উপর বুদ্বু্ধ অনেক ক্ষণ থাকে। এইরকম 


৫ম সংখ্যা) 


পঞ্চশস্য-_-উড়ে। জাহাজের নূতন কাজ 
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* উড়ে।-জাহাজ ধে।য়র আড়ালে শত্রু জ'হাজের কবল হইতে নিজেব জাহাজ রদ্ষ1 করিতেছে 


কোন কাপড়ের উপর যদি ধোঁয়।-ভর! বুদবুদ এবং এম্নি বুদ্বুদ 
পাশাপাশি রাঁা যাঁর, তবে ছুইটি নুদৃধুদ্র ধা লাগিয়া এক হইয়া 
যাইবে এবং ধোয়া-ভর! বুদ্বুদের ধোঁয়। মিলিত বড়' বুদবুদের 
ভিতর নানীপ্রককার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করিতে করিতে প্রবেশ 
করিবে। ইহ করিতে হইলে সাবান খুব ভাল করিয়। গুলিতে 


রঃ এবং ঘর অতিরিক্ত গরম যেন ন। হয়, ইহাও লক্ষ্য রাখিতে 
হুইবে। 


৮৫১২ 


উলের দস্ত।না পরিয়া বড় বুদৃবুদকে লইয়৷ *পিংপং থেল। 
চলিতে পারে, তবে বুদ্বুদৃকে খুব আস্তে আস্তে এবং অনাবশক 
জের ন। দিয়। আঘাত করিতে হইবে। 

বুদ্বুদের মধ্যে গ্যাস ভরিয়াও নানারকম চমৎকার দেখিতে 
বুদবুদ তৈয়ার কর। যায় । ধোঁয়া-তর! এবং গ্যাস-ভরা বুদ্বুদ 
উপর1.উপরি রাখিতে পারিলে বেশ চমৎকার দেখিতে হয়। 

ভিজ। তারে বুদ্‌ বুদ আটকাইয়। থাকে এইরকম তারের উপর 
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প্রবাসী-স্্ফান্তন, ১৩৬ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শি এসি সি, ক্স এসি তো 
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ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্‌ রাখিয়৷ নানীপ্রকার অদ্ভুত জিনিষ কারতে 
পার যায়। তারের সাহাযা না লইয়াও ছোট ছোট বুদবুদ কোন 
গোল পাত্রের উপর জম। করিতে পারিলে তাহ! বেশ লম্বা হইয়। 
উঠে, এবং ক্রমশ নিজের ভারে নুইয়া পড়িতে খাঁকে, তখন তাহ! 
প্লেখিতে সাপের মত হয়। সাগের মাথায় ছুইটি ধোয়!-ভর! বৃদ্বুদ 
ঠিক মত রাখিতে পারিলে তাহ! সাপের চোখ হয়। এইরকম বুদ- 
বুদের সাপ বা তোরণ ইত্যাদি করিতে হইলে গ্যাস-ভর! বুদ্বুদই 
প্রকৃষ্ট, তাহাতে ফল ভাল হয়। 

গ্যাস-ভর! বড় বুদৃবুদের মধ্যে রেশমী শৃতাও লাগাইয়! দেওয়। 
যায়, এই রেশমী শৃতায় আবার একটি ছোট কাগজকে প্যারান্থটের 
আকারে বীধিষ্! দিলে বুদ্বুদটিকে একটি আকাঁশ-জাহাঞ্জ বলিয়া 
মনে হয়। 

সাবান-গোল। পেয়ালার মধ্যে গ্যাসের নল প্রবেশ করাইয়! দিলে, 
পেরলালা হইতে সাবানের বুদবুদ আপনা-আপনিই উপর দ্দিকে 


উঠিতে থাকিবে | দর্কারদ্দত গ্যাস ছাড়িতে এবং বন্ধ করিতে 
পারিলে সাবানের ফেনার বুদূবুদ অনেক উঁচু পর্য্যন্ত উঠিতে পারে । 


উড়ো জাহাজের নতুন কাঁজ-__ 


সমুদ্রে অনেক সময় যুদ্ধ-জাহাজ শত্রু যুদ্ধ-জাহাজের সামনে পড়ে, 
নানারকমে বিপদ্প্রস্ত হয়। এখন বিপদ্গ্রস্ত জাহাজকে ধোয়ার উপর 
পর্দার আড়ালে রক্ষা করিবার এক নতুন উপায় আবিষ্কার হুইয়াছে। 
উড়ো জাহাজ যুদ্ধ জাহাজের আগে আগে ভীষণভাবে ধোঁয়া ছাড়িতে 
ছাড়িতে যায় এই ধোয়। ক্রমশ এত ঘন এবং গভীর হইক্স উঠে যে 
শত্রু জাহাজ পরদার আড়াল ঢাক। জাহাঞ্জের কোন সন্ধানই পায় ন।। 
একটি এরোপ্লেন ১ মিনিটে ৯৫ ফুট উচু করিয়! ১ মাইল স্থাত এইরফম 
ঘন ধোঁয়ায় আবৃত করিতে পারে। 

হেমস্ত চট্টোপাধ্যায় 


সত্রীশিক্ষ। 


আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমি কিছু লিখতে 
আহুত হয়েছি। দেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কেতাবের 
অভাব নেই । যে কেউ বাংলায় ছু" অক্ষর লিখতে পারেন, 
তিনিই নারীধন্ম সম্বন্ধে বই লিখে' হাতে-খড়ি দিয়ে 
থাকেন। তাতে আমর] দশ বৎসর বয়সের মধ্যে কিরূপৈ 
সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী তৈরী কর্‌তে হয়, গান-বাজনা শিল্প- 
কল প্রভৃতি শেখান যায়, যেন বারো বৎসরে বিয়ে 
হ'লেই পতি-দেবতা নগদ বরপণ ও কয়েকভরি সোনার 
সঙ্গে সঙ্গে একটি প্গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথ: প্রিয়শিষ্যা 
ললিতে কলাবিধো” বিন! ক্লেশে লাভ করতে পারেন, 
তার সর্ববিধ ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এটা একবারও 
কেউ মনে করে" দেখেন না যে, প্রকৃতির শিয়ম বলে' 
একট1 জিনিন আছে সেটাকে কিছুতে লঙ্ঘন করুবার 
জো নেই, এবং যদিও মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণতঃ 
পুরুষদ্দের অপেক্ষ। অল্প বয়সে বিকাশলাভ করে, তথাপি 
ঘাদখ বসর বয়সে মস্তিষ্কের পরিণতি অসম্ভব, অধি- 
কাংশ শিক্ষণীয় বিষয়ে তখনও তারা বালিকা মাত্র। 
তাদের মাথায় সে-সকল বিষয় তখন কিছুতে ঢুকৃতে 
পারে ন।। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা কথাটাই ছেলেখেল! হয়ে 
দাড়ায়, যদি বারে! ব্সরের মধ্যে সেটা সমাঞ্ধ করতে 
হ্য়। 


কোন বিখ্যাত ফরানী লেখক সত্যই বলেছেন, 
সত্রীজাতির স্থান কোথায়_এইটি হচ্ছে প্রত্যেক দেশে 
সভ্যতার মাপকাঠি । আমাদের দেশে নারীদের অবস্থাটা 
মন্ই নির্দেশ করে' দিয়ে গিয়েছেন--“ন সা! স্বাতন্ত্র্য মর্থতি' 
- অর্থাৎ চিরকালই তাকে বাপ ভাই ছেলের অধীন 
হয়ে থাকৃতে হবে। এই সনাতন নীতিটির যাতে 
ব্যতিক্রম না ঘটে, এজন্ত নারীজাতিকে আমর] এক্নপ- 
ভাবেই রেখেছি যে বাস্তবিক এখন তার! স্বাধীনতার 
যোগ্যও নয়। ফ্রেডেরিক হ্যারিসন্‌ তার [২5৪116155 
৪810 109815 নামক গ্রন্থে এক ভ্বায়গায় বলেছেন, মেয়েদের 
উচ্চশিক্ষা বল্তে যদি কয়েকটি আধুনিক ভাষার 
মোটামুটি জ্ঞান এবং কয়েকটি ললিত কলায় দক্ষতামাত্র 
বুঝায়, তবে 
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অর্থাৎ, সেট! হ'ল হিন্দু ও মুসলমানদের. উপযুক্ত 
আদর্শ, পাশ্চাত্য সভ্যজগতের নয়। নারী-জাতি সম্বন্ধে 
আমর! আমাদের উচ্চধারণার ঘতই বড়াই করি না! কেন, 
স্কৃত কোটেশন্-কণ্টকিত রাশি রাশি প্রবন্ধ লিখে" সে- 
বিষয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যতই চেষ্টা! করি না 
কেন। একজন ভারতবন্ধু ইংরেজ লেখক শ্্রীজাতি-সম্পর্কে 


শপ পপ শাপলা তা ৮৩ 


৫ম সখ্য 


সত্রীশিক্ষা 


৬৪৫ 





আমাদের সভ্যতাকে কতটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন 
দেখতে পাচ্ছেন। তবু তিনি জান্তেন না যে, %৪ 
[100678,8 11011900801? 8008 1010098]।) 190- 
[89698 800 % 18" 919806 800020101181)1781068% 
আমাদের উচ্চশিক্ষিতা নারীদেরও অতি অল্পসংখ্যকেরই 
আছে, এবং তাদের পক্ষে এতট1 উচ্চশিক্ষা আমাদের 
অধিকাংশ পুরুষের ধাতে সয় না ও কল্পনায়ও স্থান 
পায় না, যেহেতু পুরুষদের নিজেদের মধ্যেই সেটা 
অবিষ্যমাঁন। 

জন্ষ্টয়ার্ট মিল্‌ থেকে আরম্ভ করে' রোমানিস, হাসল, 
লেকি, ফ্রেডেরিক হাারিসন, জন্‌ ম্লি প্রভৃতি লেখকগণ 
স্ীজাতির সঙ্গে পুরুষজ্জাতির তুলনামূলক সমালোচনা 
করে' যে-সকল মন্তব্য লিখে গিয়েছেন, এবং আমাদের 
দেশে বঙ্ধিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা ও 
চিন্তাশীল লেখক হ্ব্গায় গুরুপ্রসাদ সেন ভারতীয় রমণী- 
জাতি সম্বন্ধে যে-সকল কথা লিখেছেন, প্রচুর অবকাশ 
থাকলে সে-সব কথার অবতারণা করে, পুরুষ ও স্ত্রী জাতির 
রীতি-প্রককৃতির বিভিন্নতা সমন্ধে কিছু গবেষণা করা 
যেত; কিন্তু আজকাল মাশিকপত্রাদিতে 'নারী-সমস্তা। 
সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিত হওয়ায়, আমার সেই ইচ্ছা 
কাধ্যে পরিণত করতে পারিনি বলে আফ শোযের 
কোনো কারণ নেই । তবে যখন কিছু বল্তে প্রতিশ্রুত 
স্য়েছি তখন খুব সংক্ষেপে দু'একটি কথা বল্‌তে চাই। 

পূর্বোক্ত অধিকাংশ লেখকদের মতে, এক মাতৃত্বই 
্রীজাতিকে পুরুষের তুলনায় জীবনযুদ্ধে কতকটা অপটু 
করে রাখবে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। স্বতরাং সর্ব- 
বিষয়ে স্ত্রীঞজাতি যে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করুতে 
পারুবে না এসম্বদ্ধে যুক্তিতর্ক অনাবশ্টাক বিবেচনা করি। 
কিন্তু পুরুষ ও শ্ত্রীগ্রকৃতি একে অন্তের পরিপোষক-_ 
বিরুদ্ধ নহে, স্থৃতরাং এতছুতয়ের মধ্যে কেহ শ্রেষ্ঠ কেহ 
নিকষ, একথা বলা চলে না। একদিকে মাতৃত্ব যেমন 
নারীকে দুর্বল করে রেখেছে, অপর পক্ষে উহাই ত 
আবার শিশুশিক্ষার গুরুতর দায়িত্ব তার ক্বদ্ধে চাপিয়ে 
দিয়েছে। মাতৃত্ব নারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে 


. মহীয়সী করেছে একথাটাও সত্য, কিন্তু এট। বলতে 


বড়ই ভয় হয়, কারণ একবার একথা এনে ফেললে 
সমাজে আমাদের মেয়েদের উচ্চস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে 
এন্ড নিছক কল্পনা-বিজভ্তিত কথ শুনতে পাওয়া যায় 
যে,কানে তাল। লেগে যায় এবং আমাদের দেশের 
পুরুষদের আত্মগ্রতারণ।-শক্তি দেখে" বিস্ময়ে অভিভূত 
হ'তে হয়। 

নেহ-মমতা দয়া-দাক্ষিণ্য নিংস্বার্থতা আত্মত্যাগ 
ধৈর্য্যতিতিক্ষা ভগবদ্তক্তি প্রভৃতি যে-সকল নৈতিক গুণ 
মানবের বিশেষত্ব, এবং তার আধ্যাত্মিক জীবনের 
পুষ্টিসাধনের অন্থকুল, মাতৃত্তের মধ্য দিয়েই সেগুলি 
সহজে বিকাশলাভ করে; কিন্তু সেই বিকাশের জন্য 
ক্ষেত্র তৈরি থাক] চাই--অকালমাতৃত্ব নিবারণ কর! চাই । 
স্থশ্রত বলেছেন, অল্প বয়সে সন্তান হ'লে সেগুলি মার! 
যাবে, না মরুলেও দুর্ববলেক্দরিয় হবে, স্ুত্রাং অত্যন্ত 
বালাকে সম্তান-জননী হ'তে দেবে না; কিন্তু আমরা 
ঘরে ঘরেই ত এই নিয়ম লঙ্ঘিত হচ্ছে, দেখতে পাই। 
যে বালিকা খেলাধূল। নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তার মাতৃত্বের 
মর্ধ্যাদাই বা কোথায়, মহিমাই বা কি! 

নাই মামার থেকে কানা মামাও ভাল", এই নীতি 
অনুনরণ করে? আমাদের পাঁড়াগায়ের বালিক। বিদ্যালয়- 
গুলি চল্ছে। আমি যদিও এরূপ একটি ইন্কুলের 
সম্পাদকতা করেছি এবং আর-একটির সঙ্গে আমার 
ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তথাপি এগুলিকে আমি খুব স্মেহের 
চক্ষে দেখতাম বললে সতোর অপলাপ করা হয়। কেন 


দেখতাম না, তা পরে বল্ছি। তবে সেখানে ছোট্র 


ছোট্ট মেয়েগুলি কি বিপুল উৎসাহভরে সেজেগুজে? এসে 
গান করত, পদ্যপাঠ পছ্যমালা গঞভূতি আবৃত্তি কর্ত, 
তা' দেখতে আমার বড়ই ভাল লাগত আর মনে 
একটা গভীর বিষাদ ও ছুঃখ হ'ত এই বলে? যে, এই 
কচি মেয়েগুলিকে আর ছুদিন পরেই অস্তঃপুরের খাচায় 
পুরে' রাখবার ব্যবস্থা হবে, হয়ত অনেকের ইতিমধ্যেই 
বিবাহের প্রস্তাব চল্ছে এবং সেট! পাঁক1 ₹লই ইচ্ছু্ল 
থেকে নাম তুলে” নেওয়া হবে। অতি অল্নব্যয়ে অথবা 
বিনাব্যয়ে, উপোষ করে” পরম উল্লাসে ও পুলকের সঙ্গে 
বাড়ীর বালিকাদের যে-সকল ব্রত-নিয়ম উদ্যাপন করতে 


৬৭৬ 


এপি পি উপ পিপি লাস 





এপি, পা এসি সিসি তর পি শা 


দেখেছি, তাতে আমার কেবলই এই মনে হয়েছে,_-এদের 
জীবনেও খেলাধূলা স্ফুপ্তি নির্দোষ আমোদের কত আবশ্তক 
আছে, কত অল্পে এদের প্রাণের সরসতা সঞ্তীবিত রাখা 
যায়, কিন্তু হায় আমাদের দেশ, ততট্কু আনন্দও এদের 
ভাগ্যে বেশী দিন জুটে উঠে ন1। 

ইন্কুলগুলিকে বড় স্সেহের চক্ষে দেখতাম ন| এজন্য যে 
ইঃ পড়াশুনা খুব কমই হ"ত। উচ্চ শ্রেণীতে সব 





ছাত্রী থাকৃত না স্থচীকার্ধ্যও সামান্তই শিক্ষা! হ'ত । 
রাশ ক্রক উইলিয়মূস্‌ সাহেবের বাঁধিক বিবরণীতে দেখতে 
পাই, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশে ভদ্রশিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে কত অনাদর।;) অর্থোপার্জনের জন্য 
পুরুষদের বিদ্যাশিক্ষ। করা অত্যাবশ্কঃ মেয়েদের রোজ- 
গার করতে হয় না স্থৃতরাং তাদের লেখাপড়া! শেখা 
অনাবশ্যক,_-এই ভাবটি আমাদের মধ্যে খুবই প্রবল । 
ভন্রঘরে অধুনা মেয়েদের চিঠিপত্র লিখতে হয় বলে' 
বোধোদয় পধ্যস্ত পড়া দরুকার, বাজার-হিসাবটা রাখতে 
হয় বলে' যোগ-বিয়োগ অন্কটা শেখা দরুকার। বাংলা- 
দেশে হাজার-করা মাত্র একুশটি মেয়ের বিদ্যাশিক্ষা বড়- 
জোর এতদুর অগ্রসর হয়েছে । এই বিদ্যাটুকু আয়ন্ত 
করুবার জন্ত বালিকা-বিদ্যালয়ের বিশেষ আবশ্য কতা 
আমি দেখতে পাই না_ঘরে বসেই একরকম করে, 
একাজটা চল্তে পারে । যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি, 
মধ্য ও উচ্চবিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগস্থাপনের সেতু বলে? 
বিবেচিত না হয়ঃ তবে তার বিশেষ কি প্রয়োজন? 

আমি দেখেছি, বালিকা-বিদ্ভালয়ের পুরস্কার-বিতরণ- 
সভায় কোনো বিবাহিতা কিম্বা ১৪।১৫ *বসর-বয়সের 
ভূতপূর্বব ছাত্রী-_এ বয়সে কোনে। মেয়ে ইস্কুলে পড়ছে, 
এট ত প্রায় চিস্তার অগোচর- উপস্থিত থেকে সঙ্গীত 
কি কোন উচ্চবিষয়ে রচনা পাঠ বা আবৃত্তি করুলে ত 
সভাস্থ সভ্যগণ তা নিয়ে বাড়ী গিয়ে অশোভন ও 
বিপরীত সমালোচনা করতে কুষ্তিত হন না। বালিকা- 
বিষ্ভালয়ের শিক্ষয়িত্রী একেই পাওয়া যায় না, তার পর 
যদি দৈবাৎ জুটে? যায়, তবে তাদের রীতিনীতি চরিত্র 
স্বদ্ধে উচ্চপাস্থ ও তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি- 
দের মুখে একান্তই কল্পনাপ্র্থত এমন সব কথ 


প্রবাসী-্্ফান্কুন, ১৩৩, 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস আলাল সিপাস্টিপাস্টি তাত স্িলী সিল সিসির স্তর পী সিল সসিপাস্টিলিস্সি সত পাস সদ লশিউ-পি সি পা 


শুনেছি যে, সেগুলি উক্ত মহিলাদের কানে পৌছলে 
তদ্দগ্ডেই তারা চাকরি ছেড়ে পলায়ন করুতে বাধ্য হতেন। 
মনে মনে আমরা আমাদের সীতা সাবিত্রী দয়মন্তীদের 
বিশ্বাস করি না__তাই অতি শ্রীপ্র বিয়ে দিয়ে ফেল্তে 
চাই, এবং বয়স্ক! স্বাধীনঞীবিনী মহিল! দেখলে তার 
নীতি সম্বন্ধে সন্দিধ হই। এবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় কমিশন ইঙ্গিতে যা বলেছেন, তাতে লজ্জায় 
আমাদের মাথা হেট করুতে হয়। কমিশন বলেছেন-- 
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সত্রীজাতির সম্বন্ধে আমাদের পুরুষগণ মনে মনে 
এই যে গভীর সন্দেহ পোষণ করেন, এটা যতদিন না 
দূর হবেঃ ততদিন স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষ! স্দূরপরাহত 
থাকবে। 

যৌন প্রবুত্তিকে সংযম দ্বারা লোকহিত-ত্রতে 
নিয়োগ করে", প্ররুতির নিয়ম যে শ্ষ্টিরক্ষা, তা পালন 
করবার জন্য অধিকাংশ পুরুষ ও স্ত্রীর পক্ষে বিবাহ 
আব্ঠক। বিবাহিত না হ'লে কি পুরুষ কি স্ত্রী কাক 
চরিত্র পৃর্ণতা লাভ করে' স্থগঠিত হ'য়ে উঠতে পারে 
না, সাধারণতঃ একথা মানি। উচ্চশিক্ষিতা অবিবাহিতা 
কোনো কোনো! স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুলনায়, অল্পশিক্ষিত। 
বিবাহিত। স্ত্রীলোকের কোনে। কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ 
সম্বন্ধে আমার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে আমি সাক্ষ্য 
দিতে প্রস্তুত আছি । তা বলে সকলকেই যে 
বিয়ে করুতে হবে তার কোনো মানে নেই, এবং উচ্চ 
শিক্ষা ছার চিত্তবুত্তিগুলি মার্জিত করার সুফল বিবাহ- 
ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুল্তে পারুলে সোনায় সোহাগ! হয়, এটা 
অস্বীকার করবা? জো নেই। 

আমাদের পুরুষদেরই কশ্ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, মেয়েদের 
ত কথাই রেই। কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে সুবিধা ও স্থযোগ 
আছে, বা ত। শীঘ্র হওয়ার সম্ভব, সেইসব ক্ষেত্রে মেয়েদের 
শিক্ষালাভের প্রচুর অবসর দেওয়া উচিত নয়, একথা আমি 
মান্তে প্রস্তত নই। আমি মেয়েদের জীবিকা-অজ্জনের 
প্রসঙ্গ তুলব ন।, তাদের মানসিক অবস্থ। সধন্ধে ছ'একটি 


৫ম সংখ্যা ] 





মাত্র কথা বলে আমার এই যৎসামান্ত বক্তব্য শেষ 
করুব। 

জন্‌ মলি বলেছেন, মেয়ের! কুসংস্কারাচ্ছন্ন সন্কীর্ণমনা। 
বিলেতেই যদি এরূপ অবস্থা, তবে আমাদের দেশের 
মেয়েদের কথা খুলে' বলা অনাবশ্ঠক। পুরুষদের মহৎ 
প্রয়াসগুলি অনুসরণ করবার মত যোগ্যতা পাশ্চাত্য 
মহিলাদের মধ্যেও অনেকেরই নেই-_কিস্তু আমাদের 
মেয়েরা তা বুঝতে কিম্বা! বুঝে" তার সঙ্গে সহানুভূতি 
করতেও অক্ষম। উইলিয়ম্‌ জেম্স্‌ তার মনস্তত্ব-বিজ্ঞানে 
বলেছেন যে, মেয়েরা কুড়ি বৎসরেই মানসিক ক্ষেত্রে 
বুড়ী হয়, অর্থাৎ তার পর আর তাদের মনের বিকাশ 
হয় না। আর এ বয়সের পুরুষন্দর মনের অবস্থা 
জেলিবং তরল ও স্থিতিস্থাপক থাকে বলে" তার! 
তখনও অনেক নৃতন নৃতন তথ্য গ্রহণ কবর্‌তে পারে । 
পাশ্চাত্য নারীদেরই যদি এই দশা, তবে আমাদের 
মেয়েদের কথা একবার ভেবে দ্েখুন। অথবা (বে 
দেখ,বারই ব1 কি আবশ্যকতা, ঘরে ঘরে তাকিয়ে দেখলেই 
তহয়। বিচার-বুদ্ধি বলেঃ যে একট। জিনিষ, ইংরেজীতে 
যাকে £68501) 12501079110 বা 100577)670% বলে, সেটা 
আমাদের মেয়েদের মধ্যে একেবারে নেই বল্লেই 
চলে। সর্বদা তাঁরা খেয়ালের বশবর্তী হয়ে চলেন, 
যুক্তি-তর্কের ধার ধারেন না, যদিও তর্কযুদ্ধে পশ্চাৎ-পদ 
না হ'তে পারেন । গোৌড়ামি কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস 
বিচার-মুঢ়তা প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের পুরুষরাই ত 
পাশ্চাত্য নারীদের পশ্চাতে পড়ে' আছেন, আবার 
আমাদের মেয়ের আমাদের আরও পশ্চাতে টেনে 
রাখ ছেন। রাশ্ক্রক উইলিয়ম্স্‌ সাহেব সত্যই বলেছেন,__- 
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অর্থাৎ কিনা, যে-সকল নৃতন ভাবগ্তলি খুব একটা 
বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসার লাভ না করুলে দেশের রাজনৈতিক 
ও সামাজিক উচ্চাকাজ্ষাগুলি কার্ষ্য পরিণত হ'তে পারে 
শ/, ভারতীয় অন্তঃপুরের চিপাগত রক্ষণশীলতার ফলে, 


সমস এরপর এলসি তি পিসি সি পাটি তি তাস সি তি পাস সস ওসি সি পিসি নটি ত ১১ পি শা পিসি পন পি পাস্টি পাতি পরি পপি পাস লী লি পাস পাটি পীস্ছি পপি 


জাতীয় জীবনের নিভৃততম কক্ষে সেগুলির গ্রবেশা- 


৬৭৭ 


ধিকার নেই। ইন্কুল-কলেজে পড়ে? দেশ-বিদেশে ঘুরে” 
সভানমিতিতে যোগদান করে' আমাদের দেশের পুরুষদের 
বিচার-বুদ্ধি যেটুকু খুলে যায়, আবার বাড়ী এসে মা 
ভগ্নী গৃহিণীর সনাতন রীতিনীতি আচার-ববহার 
প্রথা-পদ্ধতির আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে, অল্পদিনের 
মধ্যেই তা লোপ পায়। স্থতরাং জাতি হিসাবে-ছু'দশ 
পুরুষেও আমাদের সমাজ-শরীরে কোন নৃতন ভাব 
বদ্ধমূল হ'তে পারে ন1। বালিকা-বিদ্যালয়ে দু'পা 
পড়ে'ই আমাদের মেয়ের এসব বিষয়ে একেবারে উন্নত 
হয়ে উঠবেন, এপ আশা দুরাশা মাত্র । কাগজে 
পড়ে আমাদের দেশে কয় জন যুবকের বিচার-বুদ্ধি 
দুঢপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে থাকে? তীদের মধ্যেও অধিকাংশই ত. 
সনাতন রীতি অন্গলরণ করেঃ গতাঙ্গগতিক-ভাবে 
জীবন যাপন করে* থাকেন। বস্তত বিচার-বুদ্ধির 
বিকাশ বড়ই কঠিন সাধনাসাপেক্ষ। মেয়েরা অনেকে 
উচ্চশিক্ষা লাভ করুলেই আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণ থেকে 
সনাতন রীতিনীতিগুলি অচিরাৎ অন্তর্ধান করুবে, এন্প 
আশঙ্কা যেন কেউ না করেন। তবে পুরুষদের মধ্যেও. 
যেমন কতৃক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধি মার্জিত ও 
আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, শ্রীলোকদের মধ্যেও উচ্চশিক্ষার 
প্রভাবে কতকট!1 সেরূপ হবে, সন্দেহ নেই। যতদিন 
তা ন! হয় ততদিন ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক বিরোধ 
ও দ্বন্দ দাম্পত)-জীবনকে দুর্ববহ করে রাখবে। 


অতএব মেয়েদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করুতে 
না পাবুলে তাদের শিক্ষা সফল হবে না, বরঞ্চ “অল্ল- 
বিদ্যা! ভয়ঙ্করী” হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী | যেহেতু 
কেবল নাটক নভেল পড়ে' মেয়েদের শ্বাভাবিক ভাঁব- 
প্রবণতা বেড়ে যাবে, তার। আত্মঘাতী হবার নব নব 
রোমান্টিক উপায় খুঁক্ছে' বের করবে । নাটক নভেলও 
আবার বেছে বেছে পড়! হয় শুনেছি, অর্থাৎ যেখানে 
কেবল নায়ক-নায়িকার প্রেমের কথা থাকে, কেবল 
সেগুলিই পড়া হয়, ছু'চারটি যুক্তি বা তত্বকথা বা 
স্থচিস্তিত মন্তব্য বা চরিত্র-বিশ্নেষণ যদি কোথাও থাকে, 
তবে সেগুলি নাকি সযত্বে বাদ দেওয়| হয়। স্থৃতরাং আমার 


কথা এই যে, দেশময় ছাত্র-শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা আছে 
ছাত্রী-শ্শিক্ষারও তক্রুপ ব্যবস্থা হোক, উচ্চশিক্ষার পথ 
তাদের নিকটও অবাধ ও উন্মুক্ত করে' দেওয়া হোক, 
দাক্ষিণাত্যের ভ্তায় উত্তরাখণ্ডেও অবরোধ-প্রথা শিথিল 
করে' দেওয়া হোক, মেয়েদের বিয়েটা অনেক পিছিয়ে 
দেওয়া হোক, যৌবন-বিবাহের দরুণ যদি 'ল্যভ-ম্যাচ? 
ও অসবর্ণ বিবাহ এসে পড়ে তবে তাদের সাদরে 
বরণ করে" নেওয়া হৌক'--মহধি বাৎস্যায়নের মতে 
পরস্পরের প্রতি অনুরাগ হেতু গান্ধবর্ব বিবাহই সর্ব্ব- 
শ্রেষ্ঠ-বিধবাদের শিক্ষ) ও আবশ্তক মত তাহাদের পুন- 
বিবাহের ব্যবস্থা করা হোক, যেহেতু সেটা তাদের 
নিজের জন্ত যতটা আবশ্যক, তাদের ধশ্মাস্তর গ্রহণ ও 
বন্ধাত্ব নিবারণ দ্বারা জাতিক্ষয় থামাবার জন্যও ততটা 
প্রয়োজন, এমন কি নিতাস্ত আবশ্তক স্থলে বিবাহ-বিচ্ছেদে র- 
ও ব্যবস্থা করা হোক । নারী-সমন্তা বড়ই জটিল, স্ত্রী- 
শিক্ষার সঙ্গে এতগুলি বিষম ওতপ্রোতভাবে জড়িত 
রয়েছে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি এসে পড় বেই। 
আর বর্ণপরিচয়ই যদ্দি স্ত্রীশিক্ষার সীমা হয়, তবে বালিকা 
বিদ্যালয়গুলির বিশেব কোনো প্রয়োজন দেখতে পাই 
না। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিলেই ঘরে ঘরে সীতা 
সাবিত্রী দময়ন্তী গড়ে' উঠবে না, যেমন শিক্ষিত পুরুষ- 


/( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দের মধ্যে যেখানে সেখানে রাম লক্ষণ ভীম্ম ভ্রোণ দেখতে 
পাওয়া যায় না। তবে মেয়েদের উন্নতির সঙ্গে সমস্ত 
জাতিটার উন্নতি হবে; নতুবা আমাদের অর্থা্জগ পঙ্গু 
ইয়ে থেকে বাকী অঙ্গটাকে অক্ষম ও জড় করে' রাখছে ও 
রাখবে । “দেবী” বলে" যন্ত্র নার্য্যস্ত পৃজ্যস্তে রমস্তে 
তত্র দেবতা; বলে”, মেয়েদের গৃহ-কোণে সরিয়ে কোণ- 
ঠাসা করে' রাখলে চল্বে না। আমরা চাই 
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এমন স্থ্গৃহিণী যে আমাদের দৈনন্দিন সংসারধাত্রার 
পক্ষে আবশ্তক পুষ্টিকর মানসিক খাদ্য জুগিয়ে দিতে 
পারে, নিজেরা মঙ্গষ্যত্ব লাভ করে' আমাদের পুক্ষষদের 
মাচুষ করে তুল্বার সাহায্য করতে পারে । দেব 
বাদেবী কেবল পুঁথিপন্ত্রের সাহায্যে তৈরি হয় না, সেটা 
যার যার ভগবদ্দত্ প্রকৃতি অনুসারে হ'য়ে থাকে। 
আমর! চাই এরূপ স্ত্রীশিক্ষা, যা আমাদের মেয়েদের 
ধীশক্তি স্থমার্জিত করেঃ বিচার-বুদ্ধিকে স্থ প্রতিষ্ঠিত 
করে' মনে মনে মহৎ আদর্শ ও আকাজ্ষ! জাগিয়ে দিয়ে, 
প্রবৃত্বিগুলিকে সৎপথে চালিত করে তাদের 
পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় কর্তব্য পালনে উপযোগী 
করে' তুল্বে। 








শ্রী জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


লাঠিখেল। ও অসিশিক্ষা 


উভয় হস্তে লাঠি কিস্বা অসি 
নিম্নলিখিত ক্রমগুলির মধ্যে বদ্ধনীর অন্তর্গত “দ* 
অক্ষরে দক্ষিণ হস্ত ও “বা” অক্ষরে বাম হস্ত বুঝিতে 
হইবে। 
যে আঘাতটি-সম্পর্কিত বন্ধনীর মধ্যে “দ” প্রথমে, 
তাহার প্রয়োগ দক্ষিণ হত্তে করিতে হইবে ; যে আঘাতটির 
সম্পর্কিত বন্ধনীর মধ্যে “বা” প্রথমে, তাহার প্রয়োগ বাম 
হস্তে করিতে হুইৰে 7 যে স্থলে *দ” শেষে, তথায় প্রতিকার 
দক্ষিণ হস্তে করিতে হইবে; এবং যে স্থলে “বা” শেষে 
তথাম্ প্রতিকার বাম হস্তে করিতে হইবে। 


প্রথম জম 
ঠাট্‌ উত্তর গোমুখ 
( আক্রমণ ) ( প্রত্যাত্রমণ ) 
১। ভর্জ। (বা,দ) ১। শির (বাঃদ) 
৭। কোমর (বাদ) ২। তেওয়র (বা,.দ) 
৩। অন্ক (বাদ) ৩। শির (বাদ) 
৪। কোমর (বা, দ) ৪। শির (বাদ) 
€।| করক (বা,.দ) (বিপরীতারস্ত ) 
বর্ণনা £-- 


উত্তর গোমুখ বাম পদ সম্মুখে ও দক্ষিণ পদ পশ্চাতে 
করিম গোমুখের অনুরূপ ঠাট্‌। (অন্তান্ত “উত্তর ঠাট্‌”* 
গুলি সন্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম )। 








৫ম লংখ্য। ] 
দ্বিতীয় ক্রম 
ঠাট গোমুখ 
( আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। ভর্জা (দ, ব1) ১। শির (দ,বা) 
২। কোমর (দ.বা) ২। তেওয়র (দ, বা) 
৩) অঙ্ক (দবা) ৩। শির (দ.বা) 
৪। কোমর (দ, বা) ৪। শির (দ,বা) 
৫। করক (দ,ব1) ( বিপরীতারস্ত ) 
তৃতীয় ক্রম 
ঠাট, উত্তর গোমুখ 
( আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। ভুজ (বা,দ) ১। সা (বা,দ) 
২। ভাগার (বা,দ) ২। চাকি (বা,দ) 
৩। উপ্টা অঙ্ক (বা,দ) ৩। সাণ্্‌ (বা, দ) 
৪। ভাগার বা, দ্) ৪। সাও (বা, দ) 
৫। পাঁলট (বা, দ) (বিপরীতা মস্ত ) 
চতুর্থ ক্রম 
ঠাট গে মুখ 
( আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। ভুজ (দ,বা) ১। সাগু (দ. বা) 
২। ভাগ্ার (দ, ব) ২। চাকি (বা) 
৩। উপ্টা অঙ্ক, (দ, বা) ৩। সাও (দ,বা) 
৪। ভাগার (দ, ব।) ৪1 সাও (দ,বা) 
৫। পালট (দ, বা) ( বিপরীতারস্ত ) 
পঞ্চম ক্রম 
ঠাট্‌ উত্তর রাউটী 
( আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। পালট (বা, বা) ১। সাও (দ,দ) 
২। শ্রীবান্‌ (বা, দ) (বিপরীতারস্ ) 
ষষ্ট ক্রম 
ঠাট্‌ রাউটা 
(আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। পালট (দ.দ) ১। সাগ্‌, (বা, বা) 
২। গ্রীবান্‌ (দ,দ) (বিপরীতা রস্ক ) 
সথম ক্রম 
উত্তর রাউটা 
(আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১) করক (বাবা) ১। শির (দ,দ) 
২। হিমাএল (বা, বা) (বিপরীতারস্ত ) 
অষ্টম ক্রম 
ঠাট্‌ রাউটা 
( আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। করক (দ.দ) ১। শির (বাবা) 
২। চিমাঞএল (দ, দ) (বিপরীতারস্ত ) 
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শিস 





নবম ক্রম 
ঠাট্‌ উত্তর পাখী 





( আক্রমণ ) 
১। গ্রীবান্‌ (বা, বা) 
২। তেওয়র (বাদ) 


( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। আসর €দ, বা) 
২। জবেগা (দ,দ) 


(বিপরীত রস্ত ) 
দশম ক্রম 
ঠাটু পাখ রী 
€( আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১) গ্রীবান্‌ (দ, দ) ১। আসর (বাদ) 
২। তেওয়র (দূ, বা) ২। জবেগ! (বা, বা) 
(বিপর,তারস্ত ) 
একাদশ ক্রম 
ঠাট্‌ উত্তর পাখ রী 
(আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। হিমাঞল (বা, বা) ১। সাকেন (বা. দ) 
২। চাকি (বাদ) ২। উল্টা জব্গে। (দ, দ) 
(বিপরীতারস্ত ) 
হ'দশ ক্রম 
ঠাটু পাখী 
(আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 


১। হিমাএল (দূ. দ) 
২। চাকি (দ,বা) 


১। সাকেল (দূ, ব1) 
২। উল্ট। জবেগ! (বা, বা) 
( বিপরীতারস্ত ) 


অয়োদশ ক্রম 
ঠাট, উত্তর রাউটা 


( আক্রমণ ) 

১। হাতকাটি পেশ (বা, দ) 
২। উল্ট।/ মোড়া (বা,দ) 
৩। শির (বা,দ) 

৪ শৃঙ্গবাহী (বা, দ) 


( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। শূঙ্গবাহী (বা, দ) 
২। চাকি (বাদ) 
৩। গ্রীবান্‌ (বা, দ) 
৪ | উল্টা মোড়। (বা, দ) " 
আনি (বা; ব1) 


৫ | রর € ৷ আনি (বা, বা) 
কোমর (বা. দ) 

৬। চাঁকি (দ,দ) ৬। হাতকাটি অধং (বা, দ) 

৭। ছল (দ,বা) 

৮। ভুজ ( চৌমুখী) (দ, বা) 


৯। পাঁলট. (দ, বা) 

১*। শির (চৌমুখী) (দ, বা) 

১১। হাতকাটি (দ, বা) ১১। হাতকাঁচি (দ, বা) 
১২। ভাণ্ডার ( চৌমুখী ) (দ, বা) 

১৩। বাছের! ( চৌমুখী ) (বা, দ) 

১৪। দিগর (বা, বা) ১৪। দিগের (দ, বা) 
১৫1 শির (দ,দ,) বিপরীতারস্ত 
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২। মোটা (বদ) ২। তেওয়র (বা, দ) 
১55 ৩। সাও. (বা, দ) ৩। হিমাএল (দ.দ) 
ঠাট, রাউটা ৪1 হাতকাটি (বা. দ) ৪।| মোট (বা,দ) 
( আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) € | তে (বা,দ) দক্ষিণ আনি (বা, দ) 
১। হাতকাটিপেশ (দ, বা) ১। শৃঙ্গবাহী (দ, বা) কোমর (দ, দ) ৫। দক্ষিণ আনি (বাদ) 
২। উল্টা মোড়া (দূ, বা) ২। চাকি (দ,বা) ৬। তেওয়র (বা, ছ ) ৬। শ্রঙ্গবাহী ( বা, ব1 ) 
৩। শির ( দ,বা) ৩। গ্রীবান্‌ (দ. বা) ৭। চির (দ,ব।) 


৪। শুঙ্গবাহী (দ, ব) 


৪ | উল্টা মোড়! (দ, ব৷ )) 
আনি (দ,দ) 


৫। মোটা (দ.দ) ৫ আনি (দ, দ) 
কোমর (বা, দ) তি 

৬। চাঁকি (বা, বা) ৬। হাঁতকাটি অধঃ (দ, বা) 

৭। ছল (বা,.দ) সস 


৮। 
৯। 
১৪ । 
১১ । 
১২। 
১৩। 
১৪ দিগর (দ, দ) 
১৫) শির (বা. বা) 


পঞ্চদশ ক্রম 
ঠাট, উত্তর পাখরী 


তুজ ( চৌমুখী) (বাদ) 
পালট. (বা দ) - 
শির ( চৌমুখী ) (বা, দ) 
হাঁতকাটি (বা, দ) ১১। হাতকাঁটি (বাঃ দ) 
ভাণ্ডার ( চৌমুখী) ( বা, দ) 
বাহের| ( চৌমুখী ) (দ, বা) 
১৪ দিগর (বা, দ) 
( বিপরীতারস্ত ) 


( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। হাতক।টি (ব।, ব1) 
২। তেওয়র (বা,দ) 
৩। হিমাএল (বা, বা) 
৪ মোঢ়া (দ.বা) 
দন্দিণ আনি (দূ, বা) 


( আক্রমণ ) 

১। শূঙ্গবাহী (বা, দ) 
২। মোঢ়। (দ. ব) 
৩। সাও (দূ, বা) 
৪। হাতকাটি (দ, বা) 


৫ | মোড। (দ, বা) ৫। দক্গিণ আনি ( দ, ব1) 
ৰ কোমর (বা, বা) 

৬। তেওয়র (দ. ব1) ৬। শুঙ্গব।হী (দ,দ) 

৭) চির (বাদ) হি 

৮। ভর্। ( চৌমুখী ) (বা, দ) 

৯। করক (ব,দ) স্- 

১০ । সাও ( চৌমুখী ) (দ,ব1) 

১১। শৃঙ্গবাহী (বা, দ) ১১। শূঙ্গবাহী (বা, দ) 

১২। কোমর ( চৌমুখী) (বা, দ) 


তামেচ। ( চৌমুখী ) (দ, বা) 
১৪। চাঁপনি (দ,বা) 


১৩ । 
১৪। চাঁপনি (বা, ব) 
১৫ বৃ সাগ্ড (বা, দ) 


হাতকাটি (ব।, ব1) (বিপরীতারস্ত ) 
ষোড়শ ক্রম 
ঠাট, পাখী 
(আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 


১। শৃঙ্গবাহী (%, বা) ১। হাতিকাটি (দ, দ) 


৮। ভর্। ( চৌমুখী) (দ, বা) 

৯। করক্‌ (দ,দ) 

১৯ | সাও ( চৌমুখী) (বা, দ) 

১১। শুঙ্গবাহী (দ, বা) ১১ । শুঙ্গবাহী (দ, বা) 

১২। কোমর ( চৌমুখী ) (দ, বা) 

১৩। তামেচা ( চৌমুখী ) (বা,দ) 

১৪। চাঁপনি (দ,দ) ১৪। চাপনি (বা,দ) 

১৫। | সাও. (বা, দ্র) 
(মি, (দ., দ) 


( বিপরীতারস্ত ) 

নির্ঘাত 

মিশরঘাতের অষ্টম ক্রম শেষ হইলেই ক্রমে সঙ্গে 
সঙ্গে নির্ধাতের অভ্যাস আরম্ভ করিতে পারা যাঁয়। 
নির্ধাত অভ্যাস-কালে প্রথমে দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ও বাম 
হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে হইবে, পরে 
পূর্ববানুরূপ প্রচেষ্টা সহ সম ক্লান্তি অবধি বাম হস্তে শৃঙ্গ ও 
দক্ষিণ হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে হইবে। 
ভৎ্পরে পর্যায়ক্রমে একজন দক্ষিণ হস্তে লাঠি ও 
অপর হস্তে শূঙ্গ এবং অপর বাক্তি বাম হস্তে লাঠি ও 
দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়৷ পূর্ববানুরূপ সম ক্লান্তি 
অবধি ক্রীড়া করিতে হইবে । পরে পধ্যায়ক্রমে শুধু 
এক-এক হস্তে লাঠি ধারণ করিয়! নির্ঘাত অভ্যাস 
করিতে হইবে। 

পূর্বব পূর্ব্ব অধ্যায়ান্তর্গত পাঠগুলির শিক্ষাভ্যাসের 
বিশুদ্ধতার উপরেই নির্ধথাত-সম্পর্কে যোগ্যতা ও দক্ষতা 
এবং অসিবিদ্যা সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ প্রায় সম্পূর্ণ- 
রূপেই নির্ভর করিয়। থাকে । 

নির্ধাত-সম্পর্কে কোন বিধি-নির্দিষ্ট পাঠের স্থিরতা। 
নাই, এবং অধিকাংশস্থলেই বিভিন্ন শিক্ষার্থীর নিমিত্ত 
বিভিন্নরূপ উপদেশেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাই 
সদ্গুরুর উপদেশাম্যায়ী পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, 
অনুশলন, অধ্যবসায় ও নিদিধ্যাসন সহযোগে ক্রমাগত 
অভ্যাস দ্বারাই নির্ধাতে দক্ষতা জন্মিয়া থাকে । তবে 


৫ম সংখ্য। ] 


প্পাপাপিসিস্পিপিপিপিিসপিস্পসপিসিসপিপটিক৭ 
অত্যাসকালে -নিশ্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সর্বদাই 
লড়র্ক থাকিতে হইবে ।--. 

১। হস্তন্বয় সর্বদাই স্থরক্ষিত রাখিতে হয়। 

২। শরীর ও গতির ভঙ্গী সর্বদাই হুদ ও নিশুদ্ধ 
রাখিতে হয়। 

৩।. ক্দ্বাচ অন্তমনস্ক হইতে নাই। 
11 হস্তত্বয় পরম্পরে কদাচ যেন অতি সন্গিকটে 
কিন্বা অতি ব্যবধানে না হুইয়৷ পড়ে। ভ্রুত চালনা- 
কালে এই নিয়মের .ব্যতিক্রম ঘটিলেও। প্রতিপক্ষের 
অদিবেগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তন্ুহূর্তেই অসি-বেগের 
দ্বার! ক্রটি সংশোধন করিয়! লইতে হয়, এরং এবিষয়ে 
সর্বদাই. .সতর্ক থাকিতে হয়। 

উভয় হস্তের ব্যবধান সাধারণতঃ দেড় হত্ত ও এক 
হস্তের মধ্যে. রাখিতে পারিলেই শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়। 


পাস সি শো শোপিস লস ও সি এ সিন 


৫ | হ্তদ্বয়ের কফোণি.( কনুই ) কদাচ যেন একে 


অন্যকে অতিক্রম করিম! বিপরীত দিকে চলিয়া না যায়। 
_৬। হস্তদ্বয়ের ব্যবধানের মধ্যদেশে কদাচ ষেন 
প্রতিপক্ষের অসি কিনব! শৃঙ্গ প্রবেশ করিবার অবসর 
না পায়। 

৭। কদাচ যেন এক হস্ত কোমরের নিয়ে ও অপর 
হস্ত মন্তকের উপরে অথব! এক হস্ত শরীরের দক্ষিণ 
পার্্ে ও অপর হস্ত শরীরের বাম পার্থে প্রতিহত 
হইয়া না থাকে। 

৮। সর্বদাই উভয় হস্তের গতির সামগ্রশ্য রক্ষা 
করিয়া অসি ওশৃর্গ চালনা করিতে হয়, নতুবা স্বকীয় 
আঘাতেই ত্বহত্ত ওশরীর আহত হওয়ার সম্ভারন! 
থাকে। কিনা হস্তদ্বয়ের গতি প্রতিহত হইয়া পড়িতে 


পারে) সেই-হেতুই বিচার করিয়া কখনও শৃঙ্গ অপির 


সুখে কখনও বা অপির পশ্চাতে ঘুরাইতে ফিরাইতে 
হ়। সাধারণতঃ কোন হত্তই নিক্রিয় রাখিতে. নাই। 


৯ প্রতিপক্ষ অপেক্ষাকৃত হীনবল . হইলেও . 
আঙ্ছিল্য-সহকারে কোনরূপ.. সতর্কতার লাঘব করিতে. 


এও 


কাটি স্বকীয় যোগ্যতা অতিক্রম করিয়া 
বি ও স্পর্ধা পেখাইতে যাইতে নাই। 


৮৬১৩ 


লাঠিখেল! ও আঁসশিক্ষা! 





ডি 


সিট সিসি সি অপর সিরা ৯ পাস্পিরী সপ সি সি ৯. লপাত ও ৯ পাটি 


১১। শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিপক্ষের অসিকে ্রতিষ্ত না 
করিয়া কদাচ “চির” “ছল” “আনি? এভূতির প্রয়োগ. 
করিতে নাই। অনবধানতা-বশভঃ . “চির” . “ছল” 
প্রভৃতির প্রয়োগ করিতে গেলে নিজ হস্তছিন্ন হওয়ারই 
অধিক সন্তাবনা। 

১২। অসিবেগের ক্রমধার! অন্থ্যায়ী সহজ, গতির 
অন্থরণ-সহযোগেই প্রতিপক্ষের অরক্ষিত স্থান-সমৃহে. 
আক্রমণ হেতু আঘাতের প্রয়োগ করিতে .হয়।, 
(17109960. 11770081) 811016986 00655 ) বিশৃঙ্খল 
আক্রমণে ও আঘাতে সফল ন! হইয়া কুফলই অধিক ৪ 
হয়। | 
১৩। যাহাতে অন্ন সময় মধ্যে অধিক আঘাতের. 
প্রয়োগ-মাত্রার আধিক্য সম্ভবপর হইতে পারে, 
তদন্থর্ূপেই হস্ত-চালনা দ্বারা অসি-বেগ স্থরক্ষিত ” 
রাখিতে হয় | (900 80101099100 1910100012 
(1009, ) ' র 
১৪। নিরবচ্ছিন্ন সমবেগসম্পন্ন ভ্রুতগতি (৪1 
1010): 00771100005 20000. ) হইতেই 
আঘাতের গুরুত্ব ও তীব্রতা উৎপন্ন হইয়৷ থাকে। প্ররু 
আঘাতই কার্ধাকারী; লঘু আঘাতে সময়- ও শক্কি 
ক্ষয় মাত্র । ৰ 

১৫। আক্রম্ণ প্রারস্তে “হাতকাটি” কিছ পডঙ্ 
(প্রধানত: “হাতকাটি” ) আক্রমণের উপক্রম কিনা 
ভাণ করিয়! পরে আক্রমণ আরস্ভ করিতে হয় ;.অথবা: 
প্রতিপক্ষের অসির, কিম্বা অসি ও শুক্গের কোনরূপ . 
বাধা জন্মাইয়া আরম্ভ করিতে হয়। 

১৬। যে হস্তে প্রতিপক্ষ অপি ধারণ. করিবে, 
আক্রম্ণ-সহযোগে সেই পার্থে পতিত ডুইতে পারিলেই . 
যথেষ্ট সুবিধা হয়। 

১৭। সর্বদাই প্রতিপক্ষের নি ও বি বরা 
আঘাতের চেষ্টা দেখিতে হয়, সেই-হেতুই, স্টযোগমতে 
ধ্ধাদার” প্রয়োগ করিতে হয়, এবং. সর্বপ্রকার শিষ্টড়া। : 
ও উদ্দারতা সুর! যাইতে হয়। নতুবা -.নিজেকেই... প্রতি 

হত হইতে হয়; 

[ সর্বপ্রকার অনবধানতা। ও সতর্কতার ব্যভি উচারই 


2170. 


৬৯৮২ 


লাস পো পাস সিপিস্মিপস্পিলীসমি পিসি পাস পোস্ত লরি পাটি পপর 


ছিব বুঝিতে হইবে । সাধারণতঃ যে-কোনরূপ অপার- 
গণ্ডার নামই ছর্বলতা | ] 

১৮। দ্রত চালনায় আঘাতের পর আঘাতের 
প্রশ্নোগ ছান্না প্রতিপক্ষকে প্রমাদগ্রস্ত করিতে পারিলেই 
তাহার ছিত্ব ও দুর্ববলত। প্রকট হইয়! পড়ে। 

১৯। কৌশলক্রমে প্রতিপক্ষের দক্ষিণ ও বাম 

হণ্তকে তাহার দঙ্গিণ ও বাম পার্থে অপসারিত করাইয়া 
হত্তড আক্রমণ পূর্বক অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হইতে 
$পারিলেই আস্ত শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়! 
৮. ২০। প্রতিপক্ষের আক্রমণে অস্থির হওয়ার উপক্রম 
হইলেই চক্কু আক্রমণ দ্বারা তাহাকে বিহ্বল করিতে হয়। 
সময়ে সময়ে শষ দ্বার! শরীর রক্ষা করিয়া “হাতকাটি” 
্ছল*্, “আনি” প্রভৃতির প্রয়োগ-সহযোগে কিন্বা 
*জভিযান স্থিতির” ভঙ্গী-সহযোগে প্রতিপক্ষের বক্ষের 
উপর ঝাপাইয়া পড়িতে পারিলেও স্থফল পাওয়৷ যায়। 
শ্রেষ্ঠ অসিধারীগণ সাধারণতঃ “বিনোদ” ও“যুযুৎহ” র 
প্রশ্নোগেই নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন। 

২১। হন্ত) গ্রীবা, মন্তক, হৃদয়। বস্তি ও মর্থস্থল- 
সকল লক্ষ্য করিয়াই প্রধানতঃ আঘাতের চেষ্টা দেখিতে 
হয়। এসমন্ত স্থলে নিশ্চিতরূপে গুরু আঘাত করিতে 
পারিলেই প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হইবে। 

২২। প্রতিপক্ষের আঘাত অতিক্রম করিয়। কোনও 
মর্ঘস্থলে তাহাকে নিশ্চিত গুরু আঘাত করিতে 
পারিলেই সাধারণতঃ নিঃশস্ক হওয়া যায়। বিশুদ্ধতা-সম্পন্ন 
আক্রমণই আত্মরক্ষার প্রধান উপায়। প্রতিপক্ষ 
আক্রমণের অবসর না পাইলে আর শঙ্কা কোথায়? 

২৩। ক্দাচ পশ্চাৎপদ হইতে নাই। প্রতিপক্ষ 
পশ্টাৎপদ হওয়ার উপক্রম করিলেই শরীর সুরক্ষিত রাখিয়া 
জআক্রম্ণ-সহযোগে তীব্র গতিতে তাহার উপর ঝখপাইয়! 
পড়িতে হয়। 

২৪। দীর্ধাকৃতি ব্যক্তির সঙ্গে খর্বাকৃতি ব্যজির 
প্রতিযোগিতা হইলে সময়ে সময়ে খর্বাকৃতি ব্যক্তিকে এক 
লশ্কে শৃন্তে উঠিয়া, “অভিযান স্থিতির” ভঙ্গী টিক রাখিয়া, 
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এবং প্রতিপক্ষের অসি ও শ্র্কে শ্রতিহত করিত স্থির 
লক্ষ্য রাখিয়া, তীব্র গতিতে প্রতিপক্ষের অতি সরিধর্টে 
ঝাপাইয়া পড়িতে হয়) 

২৫। গ্রৃতিপক্ষ লমন্ষ-সহযৌগে অগ্রপয় হওয়ার 
উপক্রম করিলে, শরীর অবনত করিয়। *অবনমন* 
সহযোগে অগ্রসর হইতে হইতৈ, গগ্রবিন্দু পশ্চাৎ দিকে 
করিষা অসি মন্তকের উপরে ধারণ করিয়া ধারের অংশ 
দ্বারা “চির” প্রয়োগ করিতে পারিলে কিন্বা পদপ্থ়ে 
আঘাত করিতে পারিলে স্থৃফল পাওয়া যায়। 

২৬। চক্ষু আক্রান্ত হইলেই প্রতিকারের সঙ্গে সঙ্গে 
“অবনমন” সহযোগে তীব্রগতিতে আক্রমণ সহ শক্রর 
উপরে প্রবল বেগে ধাৰিত হওয়ার চেষ্টা দেখিতে হয়। 

২৭। দক্ষিণ হত্যের “ছল” “আনি” প্রভৃতির 
আক্রমণের গ্রতিকারফল্পে সাধারণতঃ “অবনমন” 
সহযোগে নিজ বাম পার্থে শরীর অপসারিত করাইয়। 
গ্রতিপক্ষের দক্ষিণ পার্খ আক্রমণ করিতে 'হয়; অথবা 
“হাতকাটির” প্রয়োগ করিতে হয়। (বাম হত্য সম্বন্ধেও 
তাহ্থরূপ )। | 

২৮। স্থযোগ অনুসারে শৃঙ্গ দ্বারাও মর্শস্থলে আঘাত 
করিতে হয়। 

বৃদ্ধানুলীর দিকের শৃঙ্গের বিন্দু দ্বারা “ছল” “আনি” 
প্রভৃতির অনুরূপ আঘাত প্রয়োগ করিতে হয়, এবং 
কনিঠাঙ্থুলীর দিকের বিন্দু দ্বার “ছুরিকার” (বাকের) 
অন্ুরূপ আঘাত প্রয়োগ করিতে হয়। 

বিশেষ জষ্টব্য £-- 

প্রকৃত সংঘর্ষকালে পূর্বোল্লিখিত নিয়ম-প্রণা্লী ও 
সতর্কতাগুলির বিচার করিবার অবসর পাওয়া অসষ্ভব; 
কিন্তু শিক্ষাভ্যাসকালে এইসমস্ত সতর্কতা-প্রভৃতি.আয়ত 
করিয়া রাখিভে পারিলে প্রকৃত সংঘর্যকালে আপন! 
হইতেই পূর্বব শিক্ষা অভ্যাস ও সংস্কারের £সমটিতৃত 
প্রভাব প্রতিভাত হইয়া! কার্ধাসিস্ধি সম্বন্ধে সাহায্য করিয় 
থাকে। তবে জয়লাভ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই আয়তীধীন। 

(ক্রমশঃ ) 


জী পুলিনবিহারী দান 
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(১) 

ব্যক্তি ঘ্ধি নিজ্ধের সুবিধা! বুঝে" কাজ করে এবং তার 
দ্বাীনতায় যি হত্তক্ষেপ করা না হয় তা হ'লে সকল ব্যক্তি 
নিনের ুরিধ! বুঝে' কান করুলে লাষাদ্বিক উন্নতি হুবিধা- 
মত হুথে, এই ধরণের এরুট| ভূল ধারণা অনেকের মনে 
জাছে। * লাদাজিক হুবিধা তত বেশী হবে, যত বেশী 
দামাজিক আন্ব ঘেড়ে চল্ঘে; কিন্তু ব্যক্তির আখ্ান্থবিধা- 
বোধ (82111066155) সব ময় লামার্জিক আয় না 
বাড়াড়েও পারে । বাতির ক্ষমত| সাধারগতঃ দুইভাবে 
বারহত হয়! ১। ভোগ্য উৎপাদনে, ২। ভোগ্য 
দ্াহযণে। উদাহরণস্বরূপ বল! যেতে পারে, যে, যদি 
প্রকৃতিকে একটি আম গাছ বলে' ধরা হয় আর 
যদি একদর ছেলেকে মহুষ্যকজাতি বলা যায়, তা হ'লে 
সামাজিক বসায় হবে কতকগুলি আম। এখন প্রত্যেক 
ছেলেই যদি কামের ফসল বৃদ্ধি ও গাছ থেকে আম পাড়ায় 
মন দেয়, তা হ'লে সামাজিক আয় বাড়ে, কিন্ত কয়েকটি 
ছেলে যি অপরের পাড়া আস কিছু কিছু সংগ্রহ করে, 
নিজেদের কাছে রাখে, ছর্থাৎ স্মাসাভিন্ক আন্মেক্স 
চিত বভল্ আআ চিক এর হ্িজেতেচ্তব 
অঙ্কন দিতি ভবভক্ দল, তা! হ'লে সামা- 
জিক আদ কমে? যাৰে। উৎপাদন না করে' শুধু জাহরণে 
(বা অপহ্রণে ) যত বেশী সামাজিক শ্রম খরচ হয়, 
সমাড়ের ক্ষতি ততই বে হবে। কাদ্বেই ব্যক্তির আত্ম- 
জুবিধাবোধ যে সামা আয় উৎপাদনের উপকৰরণ- 
গুনিকে রব সময় ম্মমা এ দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যবহারে 
লাগাবে, এমন কোন কথা নেই। এমন আনেক কাজ ও 
ব্যবসায় মাছে যাতে সামান্ধিক লাভ খুবই বেশী অথচ 
াতে কোনো ব্যক্তি নিষ্বের জন্ত 1 কধনও শক্তি ব্যয় 
ফরুবে না, কেনন। তাতে ৫লল স্যযন্তিভল্স লাভ নেই বা 


পপ 











*. এই ধারণার বশবর্তী লোকের! ইয়োরোপে 7485565 72/72 
অথবা! 1626 ৪1076 5011001 01 ঠ)101:65 নামে পরিচিত । 
+ জবশ্া এখানে বেন্তন-ভোগী কর্মচারীদের কখ। ধরা হচ্ছে ন|। 


খুব কম গাছে। সর ক্ষেত্রে নযাজই সংঘবদ্ধভারে 
'অনেক কাজ করে' থাকে । যেষন, সহর ব1 দেশের স্থাসা 
রক্ষা, ডাক ও তারে খবর পাঠাবার বন্দোবস্ত, শাস্তি রক্ষার 
জনক গুলিম ও ৈম্ব রক্ষা, সাধারণের ষানসিক উন্নতির 
জন্ত পাঠাগার, অবৈতনিক পাঠশালা, জাছঘর, জিড়িযা- 
খানা ইত্যাদি স্থাপন। এমবগুলির দিকে সামাজিক 
শক্তি কমই যেত, যদি সমাজ ব্যক্তির আত্মজবিধাবোধের 
উপর সব ছেড়ে দিয়ে রসে? থাক্ত। সামান্ধিক ত্ববঙ্ছ- 
ন্দ্ের জন্ত সংঘবন্ধভাবে অনেক কাজ করুতে হয় এবং 
না রুরূলে সমাজের অশেষ চুর্গতি হয়। অজ্ঞানডা, 
পরাধীনতা ইত্যাদি কারণে খসালেন্ক মক্কা স্ক্মানক 
নাকে গ্পাক্েও কাত জপ! জনা 
গান্গালল স্নান্সিকল হ'য়ে থাকে । আমাদের দেশ তার 
একটি উদাহরণ | এইরকম ক্ষেতে 7ম ক্ষান্ত 
সমাক্ক ল্বাসাক্তিন্ক হ্যাল্ল্ক্য বহি চেনা 
বল্ল তেভও তসক্ষক্ম, স্নেহ কাক্পল সন্ধ্ঘতঞ্রে 
লুল ব্কন্স! দল কাল ॥ তা নইলে, কি করে সসাজ 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে পারে, তা গ্ধেনে কোন 
ফল নেই। 

সামান্বিক আয় যে-মব উপকরণের সাহায্যে উৎপাদিত 
হয়, সেগুলিকে তিন ভাগে আগেই বিভাগ করা! হয়েছে । 
প্রকৃতি, মান্য ও মূলধন। কেউ যেন না ভাবেন, ফে। 
উপকরণগুলির একটি ভাগার আছে এবং তার থেকে 
ইচ্ছামত্ত কিছু কিছু বার করে নিয়ে সামাজিক আয় 
প্রতি বংসর হৃষ্ট হয়। উপকরণগুলি এবং জ্বায়, ছাই 
অনবরত আস্ছে আর যাচ্ছে। এদের একটি ভাগারের 
সঙ্গে তৃলন1 না| করে একটি প্রবাহের সন্ধে তুলনা করছে 
অনেকটা ঠিক হয়। উপকরণের প্রবাহ ক্রমাগত উপ- 
করণ নিয়ে আম্ছে। নৃতনন জমি হচ্ছে, আবার জমি 
লোপ পেয়েও যাচ্ছে; জমির উর্বরতা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, 
আবার বাড়ছে; কোথাও মাছ ধরায় নৃতন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত 
হচ্ছে, কোথাও মাছ লোপ পেয়ে যাচ্ছে; থনি আবিষ্কৃত 
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হচ্ছে, পুরান খনি খালি হ'য়ে যাচ্ছে? নৃতন নৃতন উপায়ে 
প্রকৃতিকে ব্যবহার কর! হচ্ছে, ইত্যাদ্দি। মাহ্ষ মর্ছে 
জম্মাচ্ছে, তার বর্শক্ষমত| বাড়্‌ছে' কমছে, তার ' সংখ্যাও 
বাড়ছে, কমছে, ইত্যাদি । মুলধন নষ্ট হঃয়ে যাচ্ছে, 
আবার হৃষ্ট হচ্ছে; পুরান যন্ত্র ক্ষয়ে যাচ্ছে, নৃতন হত 
তৈরী হচ্ছে, পুরান বাড়ী ভাঙছে, নৃতন বাড়ী হচ্ছে; 
'পুরান সহর, বন্দর, পথ, ঘাট, মালগুদাম সবই ভাঙছে 
গড়ছে। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষণের জন্ত এমন বন্দোবস্ত 
:হ৯্য়া- উচিত, যাতে উপকরণের প্রবাহ অগ্রতিহত থাকে। 
সমাজের কর্তব্য শুধু বর্তমানবংশীয় ব্যক্তিদের প্রতিই 
নেই, ভবিষাত্বংশীয়দের প্রতিও তার কর্তব্য আছে। 
আর ষামাজিক আযম্মও একটি প্রবাহের মৃত আস্ছে ও 
তৃক্ত হচ্ছে। ব্বাশুসল্লিঞ্চ আয় কাজের স্থবিধার জন্য 
বলা হু, তা না হ'লে এক্ষেত্রে বংসরের কোন মুল্য নেই। 
সময়ের, আোতের মধ্যে থেকে থেকে দিনের খুঁটি, মাসের 
'বয়া ও বৎসরের বাধ মানুষ লাগালেও সময়ের জোত 
'অবাধগতিতে চলে। সময়কে মান্ষ তার সীম কল্পনা 
দিয়ে পররুতে, বুঝ তে চেষ্টা করে; তাই সে সময়ের প্রবাহে 
'বাধ, বয়া। খুঁটি ইত্যাদি বসাতে চায়। কিন্তু সময়ের মধ্যে 
গসে-সব নেই; আছে মানুষের মনে । বৎসরের শেষে 
যে আবার নৃতন করে? উপকরণ জোগাড় ও আয় উপার্জন 
স্থুরু হয় নাঃ তা বলাই বাহুল্য । উপকরণপ্রবাহের নানা 
অংশ সতত নান। ভোগ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে; 
এবং আমরা, কোন-একট। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতটা 
ভোগ্য উৎপাদিত হচ্ছে, তাকে বাৎসরিক সামাজিক আয় 
বল্ছি। 

এই উপকরণের প্রবাহ নানাভাবে ব্যবস্থত হয়। 
বিভিন্ন ব্যধহারকে বিভিন্ন ব্যবপায় বল! চলে। কোন 
ব্যবসায়ে যত মাত্রা উপকরণ ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে ষে 
মাত্রা থেকে সবচেয়ে কম লাভ হুয় তাকে সেই ব্যবসায়ের 
সীমাস্থিত মাত্রা বলা চলে। এই লীমাস্থিত মাত্রা থেকে 
ঘা “মেট” লাভ ( অর্থাৎ খরচ বাদে ছ'ক। লাভ যেটুকু ), 
তাকে সীমাস্থিত “নেট'? লাভ বলা চলে । কোন ব্যবসায়ে 
'লীমাস্থিত মাত্রা থেকে যা নেট লাভ হয়, তা সেই ব্যব- 
পায়ের দিক থেক দেখলে একপ্রকার হ'তে পারে, 











১ 


আবার সামাজিক দিক থেকে দেখলে আর একপ্রঞ্কার 
হ'তে পারে। নেট লাভ মানে হচ্ছে, সেই লাভটুকু 


“উৎপাদন কথুতে গিয়ে বাস্তব জিনিষ খরচ, কষ্ট স্বীকার 


এবং অন্তান্ত ক্ষতি যা হয়েছে তা মোট লাভ থেকে বাদ 
দিয়ে যা থাকে সেইটুকু । এখন ব্যবসায়*বিশেষের 
দ্রিক্‌ থেকে বান্তব' জিনিধ ( কাঠ, খড়, ইট, লোহা, ধাম 
ইত্যাদি ) ও কষ্ট স্বীকার (গরমে কাজ করা, ধুলা খাওয়া, 
ঘণ্টার পর. ঘণ্টা কারখানায় ' বসে? থাকা: ইত্যাদি.) 
যে পরিমাণ হয়, সামাঞ্জিক দ্রিকু থেকে হয়ত সেই পনি- 
মাণেই হয়। কিন্ত অন্যান্য ক্ষতি ব্যবসায়ের দিক্‌ থেকে 
ষা হয়, সামাজিক দিক্‌ থেকে তার চেয়ে কম বেশী হ'তে 
পারে। যেমন রেল-লাইন-স্থাপনের জন্ত লোহা ও.মুরী 
খরচ-ব্যবসায়িক ও সামাজিক ছুই দিক্‌ থেকেই সমান 
হবে; কিন্ত সামাজিক দিক থেকে রেল-লাইনের বাথের 
জগ্ে যদি ম্যালেরিয়া হয় ও লোকের বাড়ী ঘর স্যাতত. 
সেঁতে হয়ে যায়, অথবা ধোয়ায় লোকের কষ্ট হয়, 'তা 
হ'লে সেগুলিকে ক্ষতির মধ্যে ধুতে হবে । আবার শী 
চলাচল হ্থুবিধার জন্য ষদি ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়ে, 
লোকের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, ব1 ছুর্ভিক্ষ নিবারণের হইবিধা 
হয় (রেল-লাইনগুলি ছুর্ভিক্ষের কারণও হ'তে পারে) 
তা হ'লে সেগুলি কোম্পানীর লাভের খাতায় না দেখা 
পেলেও সামাজিক লাভের হিসাবে স্থান পাবে। কাজেই 
দেখ! যাচ্ছে যে ব্যক্তিগত বা! ব্যবসায়গত লাভ লোক্‌নান 
ও সামাজিক লাভ লোক্সানের মধ্যে তফাৎ আছে। 


কোন ব্যবসায়ে ব্যবহৃত উপকরণের সীমাস্থিত মাত্রা 


থেকে সেই ব্যবসায়ের যা নেট লাভ হয়ঃ তাকে শীমাস্থিত 


ব্যবসাগত নেট লাভ বলা চলে এবং সেই নেট লাভট্‌ক্‌ 
উৎপাদনে পরোক্ষভাবে সামাজিক যা ক্ষতিবুদ্ধি হয়েছে 
সেগুলি তাতে ব! ত থেকে যোগ-বিয়োগ করে' সীমাস্থিত 
সামাজিক নেট লাভ স্থির হবে। সীমাস্থিত নেট লাত 'বা 
নেট উৎ্পাদন?স্থির করুতে হ'লে যে পরিমাণ উপকরণ 
ব্যবহৃত হচ্ছে, তার নেট উৎপাদনের চেয়ে অল্প একটু 
(বুঝবার সুবিধার জন্ত একমাত্র বল! যাক.) বেশী 
উপকরণের নেট উৎপাদন কত বেশী তা ঠিক করতে 
হবে। যেটুকু বেশী সেইটুকু হচ্ছে সীমাস্থিত নেট লাভ। 


৫ম সংখ্যা] ০ 


শা স৯ 








এইটুকুর জ্কাম যা ভাই হচ্ছে, সীমান্থিত নেট উৎপাদনের 
দাম। অবশ্য এটুকু 'বেশী উৎপাদন করুতে গিয়ে উৎপাদন 
খরচ বা ক্রেতাদের কিন্বার ইচ্ছা বদলে যেতে গারে। 
কাজেই প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমগ্র উৎপাদনের "দামের 
মধ্যে ঘা তফাৎ বা ব্যবসায়ীর লাভে যা তফাৎ তাকে 
সীমাস্থিত নেট উৎপাদনের দম বলে ধর] যায় না । আমরা 
আগেই বলেছি, যে-কোন পরিমাণ উপকরণ যদি নানা 
ব্যবহারে লাগান যায়, ভা হ'লে সর্বক্ষেত্রে সীমাস্থিত 
প্রয়োজনীয়ত|! সমান হ'লে সেই উপকরণসমষ্টি থেকে 
সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যায়। এখন 
সমাজের যে পরিমাণ উপকরণ আছে (প্রাকৃতিক উপ- 
করণ, শ্রমশক্তি ও মূলধন ), তা নানা ব্যবসায়ে লাগে । 
সামাজিক আয় সর্বাপেক্ষা বেশী হবে যদি সব ব্যবসায়ে 
উপকরণ ব্যবহারে সীমাস্থিত সামাভিক্ক নেট লাভ 
সমান হয়; ব্যবসাগত নেট লাভ নয়, সামাজিক নেট লাভ। 
কেননা, ডাকাতিতে শ্রমশক্তি ও মূলধন ( বন্দুক, ছুরি, 
ছোরা, লাঠি, সড়.কি, নৌকা? ঘোড়া, ইত্যাদি) ব্যবহার 
করুলে ব্যবসায়গত নেট লাভ অর্থাৎ ডাকাতদের লাভ 
খুবই বেশী, কিন্তু সামাজিক লা বা আয়বৃদ্ধি তাতে 
কিছুই হয় না; বরং ডাকাতিতে ধনক্ষয় হ'তে পারে এবং 
সম্ভোগ অনিশ্চিত হওয়ায় লোকের ধন উৎপাদনের ইচ্ছ। 
কমে” যেতে পারে । সমাজে যদি শুধু একপ্রকারই ভোগ্য 
উৎপাদিত হত, অর্থাৎ সামাজিক আয় মানে যদি ভোগ্য- 
বিশেষের কোন পরিমাণ হত, এবং নানা উপায়ে যদি 
সেই একই ভোগাটি উৎপাদিত হ'ত, তা হ'লে যদি কোন 
উপায়বিশেষে উপকরণ ব্যবহৃত হলে সীমাস্থিত নেট 
উৎপাদন অন্ত সব উপায় অপেক্ষা দশগুণ হত, তবে 
অন্ত উপাঞ্জে উপকরণ ব্যবহার না ক'রে যতক্ষণ 
প্ধযস্ত এই উপায়ে ব্যবহার ক'রে সীমাস্থিত নেট 
উৎ্পাদম অগ্ত উপায়ের সীমাস্থিত নেট উৎপাদনের সমান 
হয় ততক্ষণ সামাজিক আয় বেড়ে চল্ত। কাজেই দেখা 
যাচ্ছে নান! ব্যবসায়ে অসমান সীমাস্থিত সামাজিক নেট 
লাভ হ'লে, উপকরণ স্থান পরিবর্তন (অর্থাৎ ভিন্ন ব্যবসায়ে 
লাগলে) করলে, সামাজিক আয় বাড়বে । অবশ্ঠ ধরে 
নেওয়! হচ্ছে, যে, এই স্থান পরিবর্তন বা ব্যবসায় পরি- 


শত স্ সী 
ব্যবসাগত ল্বভ ও সামাজিক লিভ 
ক্র 
স্েিপসি পাস তাসিপাস্দিপাস্ি সিসি পাপা পা পাসিপাসিলাসছি পানি পালাল পানির পাছি পাপা লা * পাস পালি লাস্ট পাসছি লাই পপি লিপি, তে 


বর্তনের জন্ত কোন সামাজিক ক্ষতি হল্স : জা 


৬৮০৫ 
কিন্ত 
আসলে উপকরণ স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্তন করুলেতাতৈ 
ক্ষতি আছে। যেমন, শ্রমশক্তি বা শ্রমজীবীকে যদি অন্ধ 
ব্যবসায়ে লাগ বার জন্ত আগ্রা থেকে মান্দ্রাজ যেতে হয় তা 
হ'লে যাবার খরচ'ত আছেই, যাঙআজাপথে বিন! কাজে সময় 
নষ্ট আছে, ব্যবসায় পরিবর্তনে অভ্যাস পরিবর্তন করতে 
হ'লে কর্মকুশলতার হানি আছে, নিজ বাসভূমি: ছেড়ে 
গেলে সামাঞ্জিক ও আর্থিক সম্বন্ধ ( থেমন দোকান চেনা 
থাকার ফলে ধার পাওয়া, বা পথ ঘাট জঙ্গল জানা থাকায় 
বিনা পয়সায় উচ্থনের কাঠ কুড়িয়ে আনা . ইত্যাদি) 
বিচ্ছেদের ফলে ক্ষতি ইত্যাদি আছে। . অথবা জমিতে 
নৃতনরকম ফসল লাগাবার জন্য খরচ নানাপ্রকার .হ*ত 
পারে, ব! নৃতন কার্যে অনভ্যাসের ফলে কার্ধ্যকরী শক্তি 
কমে? যেতে পারে ইত্যাদি । রেল-লাইনের লোহা! খুলে? 
এনে অন্য কাজে লাগালে প্রথমতঃ রেল লাইন বসাতে 
যেশক্তি খরচ হয়েছিল তাঁর অপচয় হয় এবং নৃতন 
ব্যবহারে লাগাতে গিয়ে লোহাও কিছু নষ্ট হ'তে পারেন 
দ্বিতীয়তঃ লোহা বয়ে অন্তত্র নিয়ে যেতে খরচ আছে, 
ইত্যাদদি। ক।জেই দেখ! যাচ্ছে যে,' উপকরণকে এর 
ব্যবসায় থেকে আর-এক ব্যবস্যয়ে লাগাতে খরচ. আছে । 
ক এবং খ এই ছুই ব্যবসায়ে (বা একই ব্যবসার: 
ভিন্ন স্থানে) উপকরণ ব্যবহারে 'যদ্দি সীমাস্থিত বাঞ্সরিক 
নেট লাভ ( অর্থাৎ সীমাস্থিত মাত্রা থেকে বাৎসরিক যা 
নেট আয় বা লীভ হয়) বিভিন্ন-রকম হয়, ক্‌ থেকে খ-্এ 
যদি সীমাস্থিত বাৎসরিক নেটলাভ গ পরিমাণ বেশী হয়, 
এবং যতটা উপকরণ স্থান বা ব্যবলায় পরিবর্ভন করুলে 
ছুই ব্যবসাতেই (বা স্থানে ) সীমাস্থিত বাৎসরিক ন্টে 
লাভ সমান হয়, ততট। উপকরণ ক থেকে খ-এ নিয়ে যেতে 
যদি খরচ হয় ঘ এবং ঘ কে এই কার্যে না লাগিয়ে অন্ত- 
ভাবে ব্যবহার করুলে এর থেকে যদ্দি বাৎসরিক আয় হর 


উ, তা হ'লে গ, ও অপেক্ষা বেশী না.ই'লে উপকরণকে 
ব্যবসা বদূলি করে" লাভ নেই । গ,ঙ অপেক্ষা কম হ'লে 


এরকম স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্তনে ক্ষতি হ'বে। কাজেই 
দেখছি, যে স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্তনের খরচ ফাঁ হয়, 
তার বাৎসরিক পরিমাণ ( কেননা উপকরণ ব্যৰহারেও 


৬০৪৮ 


প্রবাসী-_ফাল্গুন, ১৩৩০. 


২৩শ ভাগ, ত্য ১) 


সি ৩২০ ভিসি এস ভি ভাসি এস সি ৬, লা ও রি তাস কি ওসি তত সি ওসি সস সিএ ০৭ চরকে রে সমস পরস্পর 


বাৎসরিক জায়:ষা হয়, তাই "সামাজিক আয়ে ধরা হয় 
অর্থাৎ দাধারপদ্ডাবে যত টাক! খরচ হয় তার বাজার দরে 
সা সদ হয় তাই, ) এবং ব্যবসায্গুলির সীমান্ছিত বাৎ- 
জরিক নেট আতর বা! লাভ তুরনা করে? দেখে' তবে উপকরণ 
দিয়ে টানাটানি কর উচ্ভিত। এৰং এই খরচের অস্তিত্বের 
জয় সীয়ান্থিত নেট লাভ নান! ব্যবসায়ে লব সময় 
বিডির থাকে। সামাজিক শ্থাচ্ছন্দের দিক্‌ থেকে লকল 
র্যবসায়ে সীমাস্থিত কমাভবাভি্ক নেট লাভ সমান 
হ'লে ৰা খরচের কণা মনে করে সমানের দিকে 
যছদুর লম্ভৰ গেলে সামাজিক আয় ও ম্থাচ্ছন্দ্য সব- 
চেনে বেশী হ'বে। যে-সব কারগ উৎপাদনের উপকরণ- 
গুলিকে অচল বা বহুকষ্টে চল করে রাখে, সেগুলি 
লামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের অঅস্তরায়। কোন ব্যবসায়ে 
লাভ কিরফম তা জান্তে হ'লে শিক্ষার ঘরুকার, বেশী 
লাভের জায়গায় উপকরণ পাঠাতে হ'লে (শ্রম্জীবীর 
জের, নিষ্বে যেতে হ'লে) সাহস ও আত্মনির্ভর- 
শীলতার দরকার । মচলভার পথে বিশ্ব আরও অনেক 
কিছু আছে; যেমন শীত গমনের স্থবিধার অভাব, 
ভাষার অন্তরায়, এ খাব না, সে খাব না বলা, নৃতন অবস্থায় 
নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া, অন্ত স্থান ও ব্যবসায় 
লম্বদ্ধে বেলী মাত্রায় দন্দেছ থাকা, ভাল আইনের 
অভাব ( হেন্ন জঙ্গি হাত বদলাতে পারে না ইত্যাদি ) 
ইত্যাদি । এইসধ অন্তরায় দূর কর! দরুকার এবং 
লহায়গুলি জোগাড় কর দবুকার। তাছাড়া সামাজিক 
সম্পন্ভি ঠিকভাবে ব্যবহার করা অসভব। এক্ষেত্রে 
আবার তুল শিক্ষার বিপদ অনেক | যেমন, মান্দ্রাজে 
বেঙগী মাইনে পাবে বলে কোন শ্রমজীবী আগ্রা থেকে 
মান্াজ ঘেতে পারে, কিন্তু তার আস! একট! তল 
খবরের উপর গড়! ই'তে পারে । ফলে পুনরাগমন এবং 
যাতায়াতের থরচ ও সমম্ধ নষ্ট। কেউ মূলধন তুল 
বাবসাঘে ফেলে”, জুয়াচোরদের লাভ বাড়িয়ে দিতে 
পারেন। কেউ হজ্জুগে মেতে মরুভূমিতে পাটের চাষ 
সুরু করতে পারেন; আবার কেউ জলাভূমিতে চা 
বাগান করুবার চেষ্ট! করূতে পারেন । এ সবই সামাজিক 
দম্পত্তির অপচয়। কোন্‌ র্যবসায়ে কিরকম লাভ হয় 


তা জানাও শক্ত । যৌথ কারবারে লাভ ভবক্ঠ সাঁধারণে 
কতকট! বুঝতে পারে, কিন্ধ আনল যুনধন যত টাকা 
এবং শেয়ার যত টাকার ছাপ! হয়, ভাতে জ্বনেক সুযস্থই 
বিশেষ তফাৎ থাকে। যেমন কেউ ১০*২ টাকার 
শেয়ার ছাপালে ১ লক্ষ; অর্থাৎ ১০০১০*৯ ১১৯৬২: 
১০০০০০০০১ কোটি টাকার কাগন্ধ বেরুল। তার মধ্যে 


৯ লক্ষ টাকার শেয়ার গেল ধারা কোম্পানী ফামূলেন 


তাদের পরিশ্রমের মুল্যস্বূপ । ১০ লক্ষ গেল হীরা 
শেয়ার ৰাজারে বিক্রি করুবেন তাদের কমিশনরূপে 
ইত্যাদি। কাজেই শেষ অবধি কোম্পানীর জমা্দুকুণ 
মূলধন হয়ত দীড়াল ৭৫ লক্ষ অথবা ৫* লক্ষ মাত্র। 
এখন বাৎসরিক লভ্যাংশ হ'ল শতকরা ১০- টাকা 
অর্থাৎ ১ লক্ষ ৯০০২ টাকার শেয়ারে লাভ দেওয়া 
হল ১০০০০০১১৯-১০)০০*০০ টাকা। এটা আনলে 
৭৫ লক্ষের অথবা ৫* লক্ষের উপর লাড় অর্থাৎ আসলে 
লাভের হার এই কোম্পানীর হচ্ছে শতকর! ১৩ 
টাকা ৫৩ আন! কিন্বা ২০ টাকা । অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ 
ছাড়া অন্ত লোকে এঁ কোম্পানীর লাভের হার কমই 
ভাববে এবং সামাজিক মূলধনের যতটা এঁ ব্যবসায়ে 
যাওয়া! উচিত, তা যাবে না। এ ছাড়া ক্মারও 
নানা উপায়ে ঠিকৃ লাভের হার চেপে রাখা হয়। 
তার উপরে সাধারণ ব্যক্তিগত কার্বারের লাভ ত 
কেউ জান্তেই পায় না। কোন্‌ ব্যবসায়ে জাড 
কিগ্রকার। এ বিষয়ে আরও জ্ঞান বিস্তার করার 
স্থবিধা হ'লে সামানত্বিক আর বুদ্ধির সম্ভাধনা। নানা 
ব্যবসায়ে সীমাস্থিত নেট লাভ অসমান থাকার আর- 
একটি কারণ উপকরণের এককের আয়তন বৃদ্ধি 
(17000971606 01518891115 01 18189100988 0£ 09 8016 
০1 ৪7 £980:০9 )। মূলধন দিয়ে এটা বোঝ। সুহজ। 
ধরুন মূলধনের একক যদি ১৯০২ টাকা হয়, অর্থাৎ 
১০০০২ টাকার কম বা এক হান্বারের ভগ্নাংশ কেউ যদি 
কিছুতে ন। দিতে পারে, তা হ'লে ১০০০ হাজার টাকার 
কম মূলধন স্থান পরিবর্তন কুলে যদি সামাজিক লাতের 
আশা থাকে, ত সে পথ বদ্ধ হ'য়ে যায়। যৌথ কারুবারে 
লামাজ্িক লাভ হয় এই জন্য, যে, . খুব অল্পপরিসাণ 


৫ম সংখ্যাটা 


মূলধন ইচ্ছা“মত এক ব্যবসা থেকে অন্ত বা যে-কোন 
ব্যবসায়ে যেতে পারে। আমাদের দেশে ১৯ টাকার 
শেয়ারও তুলভ নয়। যদি ১০**২ টাকার কম ফেউ 
ফোন ব্ঁবসায়ে ফেল্তে না পারুত তা হ'লে সামাজিক 
মূলধনের অনেকাংশ নিষ্র্ম। হয়ে পড়ে? থাকৃত | শ্রম- 
শক্তির একক হচ্ছে বেশীর ভাগ স্থলে ব্যক্তি অর্থাৎ 
একজন লোক। আধজন লোক ত আর শ্রমশক্তি 
সর্যরাই করতে পারে না, কাজেই এর চেয়ে কম আয়তন 
শ্রমশত্কির একক হ'তে পারে না। কিন্ত যদি কোথাও 
একদল লোকের কম লোক কোন কাজে না লাগান ধায়, 
লাগাৰার জন্যে পাওয়া না বায় তা হ'লে শ্রমশক্তির 
একক ব্যক্তিসংঘ হ'য়ে ঈীড়ায়। যেমন, যদ্দি শ্রমজীবী 
তার পরিবার ছাড়া নড়তে না চায়, তা হ'লে যে ক্ষেত্রে 
একজন মাত্র বেশী লোক নিয়োগ করে' উৎপাদন বাড়ান 
যায় সেঁক্ষেক্ে সে উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হবে না। এ 
ছাড়া যদি একক মিশ্র হয়, অর্থাৎ মুলধন, মান্য ও 
প্রকাতি যর্দি আলাদা আলাদা পাওয়া না যায়, শুধু 
সশ্মিলিতভাবে পাওয়া যায়, তা হ'লে যেখানে শুওঞ্রু 
স্ক্তপঞ্রন্' বাড়িয়ে লাভ হয় বা শপ শ্রসম্ণত্তি 
বাড়িয়ে লাত হয়, ইত্যাদি, সে-সব স্থলে লাভের পথ 
বন্ধ হয়ে ফাবে। যেমন, শ্রমজীবী যদি বলে, আমার 
টাকা খাটাবার সুযোগ না দিলে আমি কাজ করব না, 
বা মহাঞ্জন যদি বলে, আমার জন্ধি চাষ না করলে টাকা 
ধার ধেঁব না, বা শুধু মূলধন দিতে রাজি এমন লোককে 
য্দি বলা হয় যে ব্যবসার লাভ-লোকসানের দায়িত্বও 
তোমায় নিতে হবে, তা হ'লে কোন স্থলেই স্থবিধা-মত 
কাজ হবে না। আজর্কাল অনেক যৌথ কারুবার এমন- 
ভাবে জনেক শেয়ার বার করে, যে, নানা-শ্রেণীর 
শেয়ার-ক্রেতাকে নানা-পরিষাণ লাভ-লোকসানের দায়িত্ব 
নিতে হয়! এইসব স্থলে কোম্পানীর কোন শেয়ার- 
লভ্যাংশ সবার আগে পায়, কোন শ্রেণীর শেয়ারের 
শতকরা: একট! নির্দিষ্ট হারে সদ ঠিক করা হয় এবং 
সেই গুদ না দিয়ে কোম্পানী আর কিছুতে লীভের 
টাক! ব্যথার বরুতে পারে না, অথবা! ঠিক সময় সদ 
না৷ দিলে কোণ্পান ফেল্‌ হয়ে যায় এবং আদালতে 





ব্যবসাগত লীত ও সামাজিক লাভ 





৬৮৬ 
সর্বাগ্রে বা অন্ত শেয়ার-ক্রেতার অগ্রে গ্রথমোক্ত 
শ্রেণী শোর-ক্রেতাদের দাবী গ্রাহ হয়, ইত্যাদি। 
গভর্মেন্ট, টাকা ধার করার সময় শুধু মূলধনই' নেয়, 
দ্বায়িত্ব কারুর ক্বদ্ধে চাপাতে চায় না। অনেক রেল 
কোম্পানীর শেয়ার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট অনেক সময় নিঙ্জে 
দায়িত্ব নেয়। দায়িত্বভার গ্রহণ ও মূলধন সরবরাহের 
মধ্যে তফাৎ আছে বলে' অনেকে দায়িত্বভার গ্রহণকে 
সামাজিক আয় উৎপাদনের চতুর্থ উপকরণ বলেন। 
( 5009191005-09008 ) লোকে ব্যাঙ্কে টাকা রাখে 
এবং ব্যাঙ্ক তাদের স্থদ দেয়। এক্ষেত্রে বড় বড় 
ব্যাঙ্ক-এর সঙ্গে ধার! কারুবার করেন, ডারা শুধু মূলধনই 
দেন। অবশ্য বেশী স্থদে অনেক অজানা, কমজানা, 
নৃতন ও খ্যাতিহীন ব্যাঙ্ক, টাকা নেয় এবং সে-ক্ষেভ্ে 
টাক। যে দেয়, সে ব্যাঙ্কের স্থিরতার ও ব্যবসায়ের 
দায়িত্বও কিছু নেয়। ব্যাঙ্ক, আবার অনেক স্থলে টীকা 
অপরকে দেয় এবং অল্পকালের ( অনেক ব্যাঙ্ক, বেশী- 
কালের জন্যেও ) জন্তে হ'লেও নান! বাবসায়ের দায়িত্বের 
ংশ ঘাড়ে করে। ব্যাঙ্ক মূলধন সচল করে, এবং ধু 
মূলধন যারা সরবরাহ কর্‌তে রাজি, তাদের কাছ থেকে 
মূপধনই শুধু নেয়। তার পর নিজের দায়িত্বে টাকা 
অপরকে দেয়। এদ্িক্‌ থেকে ব্যাঙ্ক -এর একটা খুব বেশী 
সামাজিক মূল্য আছে। 
তা হলে দেখা যাচ্ছে, যে, ব্যবসায় সম্থদ্ধে সাক 
খবর বিস্তার করা এবং উৎপাদনের উপকরণগুলিকে স্টল 
করা ও অমিশ্র ও অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হবার বিধি! 
দেওয়ার উপর সামাজিক আয় অনেকটা নির্ভর করে। 
আর দেখ! যাচ্ছে, যে, চলাচল যত সহজে হয়, উউষ্ 
সীমান্থিত নেট লাভ সব ব্যবসায়ে সমান হওয়ার 
সম্ভাবনা । এবং এই সমতা! যত বেশী.পাওয়া যাবে, অস্ত- 
সব অবস্থা অপরিবস্তিভ থাকলে, ( অর্থাৎ পরোক্ষভাবে 
ও সামাজিক, আয়) আয়ের উপকরণ ও খ্বাচ্ছর্দ্য অক্ষত 
থাকলে, ) সামাজিক আয় ততই বেশী হবে। সামাজিক 
নেট লাভ ও ব্যবসায়গত নেট লাভে তফাৎ আঁছে 
আগেই বল! হয়েছে। যেব্যবপায়ে বেশী লাভ, মান্য 
সেই দিকেই যাবে । এই দিক্‌ থেকে বর্ণাপরমধর্শ সামান্বিক 





৬৮৮ 


উপকরণের একাংশের শ্রেষ্ট বিভাগের পথে .একটি 
অন্তরায়! অনেক স্থলে নু কাজে শ্রমশক্তি লাগালে 


সামাজিক আয় বাড় লেও, শরমন্বীবী, নিজের . জাতের 


কাজ ছাড় তে চায় না; কারণ. তার জাতে বিশ্বাস 
বা .সামান্জিক উৎপীড়নের ভয় আছে। মুলধনের 
সহজ গতিবিধিও এ কারণে আটকাতে পারে। ব্রাহ্মণ 


তার মুলধন চাম্ড়ার ব্যবসায়ে না. লাগাতে চাইতে 


পারে এবং তাতে সীমাস্থিত ব্যবসাগত নেট লাভ সব 
ব্যবসায়ে সততার দিকে যেতে পারে। রিত্ত তাতে 
সামাজিক আয় সবচেয়ে বেশী হবার সম্ভাবন! থাকৃত 
যদি সীমাস্থিত সামাজিক নেট লাভ, সীমাস্থিত 


বাবসারগত নেট লাভের সমান হ'্ত। এ ছুই যতই পৃখক্‌ 
ইবে, “ব্যক্তির আত্মন্থবিধাবোধের সাহায্যে সামাজিক 
উপকরণগুলির _নানান্‌ ব্যবসায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভাগও 


ততই অসভভব হ" য়ে ঈাড়াবে | 


গত লাভ সামাজিক লাভের চেয়ে কম। আবার 
অনেক কাজ বা ব্যবসায় আছে যাতে ব্যবসায়গত 


লাভই বেশী। যদি কেউ কিছু আবিষ্ার বা উদ্ভাবন করে. 


তাহ গলে অপরে তার মাহাযষো লাভ করে; নেবে এবং ফলে 
সামাজিক, লাভ ব্যবসায়গত লাভ অপেক্ষা বেশী হবে। 


এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি কিছু না করে, তা হ'লে আবিষার ও. 


উদ্ভাবনে লোকে মন দেবে কম। কেননা কাজের ফসল 


অন্তের ভোগে গেলেও কাজ করবে শুধু সাধু ও. 


স্্যাসীরা এবং পৃথিবীতে তাদের সংখ্যা হুর্তাগ্যক্রমে 
বড়ই, .কম। রাষ্ট্রীয় আইন অহ্থসারে নিজের আবিষারে 


নিছে অধিকার বজ্জায় রাখ! যায় এবং উদ্ভাবনা পেটেন্ট. 


কর! যায় অর্থাৎ অন্তে ব্যবহার বা নকল করুলে সে, হয় 
আবিষধারককে একটা লাভের 
নয় শাস্তি পায়। জমির উর্ববর্ত৷ বাড়াবার জন্ে চেষ্টা 


য়ে করে তার রাত যদি অল্পকাল স্থায়ী হয়, তা হ'লে, 
তার, চেষ্টার ফলভোগ অপরে অনেকটা করুবে ). 
এ-ক্ষেত্রে রা যদি তাকে তার, স্তাষ্য অধিকার বজায় 


রাখতে সাহায্য না করে তা হ হ'লে অনেক ক্ষেত্রে জমির 


উর্বরতা, বাড়] দূরে থাকুক, কমে, যাবে। অনেক দেশে 
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অনেক ব্যবসায় ৰা কাজ . আছে, যাতে ব্যবসায়- 


ংশ দিতে বাধা হয়, 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





প্রজাকে তাড়াবার সময় জমিদারকে অমির গ্রজাকত 
উন্নতির জন্ত প্রজার ক্ষতিপুরণ : করুতে হয়। এরকম 
বন্দোবস্ত না থাক্‌লে ব্যবসায়গত লা সামাজিক লাভের 
চেক়ে কম হনে ষায় এবং ষে ব্যবলায়ে লোকে যেতে চায় 
না। আবার অন্ত অনেক ব্যবসায়ে (যেমন মদের 
ব্যবসায়) সামাজিক লাভ ব্যবসায়গত লাভের চেয়ে কম 
হয়। কাজেই রাষ্ট্র সেইসব ব্যবসায়ের পথে বাধা-ম্বরূপ 
কর বলাতে পারেন অথবা তাদের লাভের অংশ নিয়ে 
সামাজিক উন্নতির কাজে লাগাতে গ্রারেন,। কিন্তু রাষ্ট্র 
যদি সে টাকা অপব্যয় করেন অর্থাৎ এমনভাবে. ব্যয় 
করেন যাতে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হব ন'তা হ'লে রাষ্ট্র 
কর্তব্য পালন করছেন বল! যায়. না। অনেকের মতে 
কারুখানার ধোঁয়ায় সামাজিক অস্থাচ্ছন্দ্য হয় বলে” একটা 
চিষনি-কর বসান উচিত। সে-দিকৃ থেকে দেখলে যে- 
সব ব্যবসায় নানা-ভাবে সামাজিক অস্থাচ্ছন্দ্য সহি করে, 
তাদের সবগুলিকেই বিশেষ করে' কর দিতে বাধ্য কর! 
উচিত। এমন অনেক ব্যবসায় আছে, যাতে সামাজিক 
লাভ খুব হ'লেও ব্যবপায়গত লাভ কম। যেমন নৃতন. 
রেল-লাইন, (যাকে অবলম্বন করে' নৃতন জায়গায় লোকে 
বসবাস করুতে যাবে, বা ব/রসা-বাণিজ্য স্থরু: করুবে) 
ডাকের বন্দোবস্ত; জল-সরবরাহ, সহরের ও দেশের স্বাস্থ্য. 
রক্ষা! ইত্যাদি। এসব কাজ বেশীর ভাগ সময় ব্াষ্ট্রকে. 
করুতে হয় ব1 অন্তে রাষ্ট্রের সাহায্যে করে। সামাজিক 
্বাচ্ছন্দ্য-বর্ধনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। 
বাষ্্ীয় উদ্যোগ কি কি বিষয়ে থাক দরুকার তার 
আলোচনা অন্ন কয়েক পৃষ্ঠায় সম্ভব ন] হ'লেও 
এখানে একট! বিষয়ে কিছু বলা দরুকার। অনেক সময়. 
কোন-একট।, ব্যবসায় একজন ব! অল্প কয়েক ভবন মাত্র, 
ব্যবসাদারের হাতে এসে পড়ে, অর্থাৎ সেই ব্যবসায় দ্বারা 
উৎপাদিত ভোগ্য শুধু এ কয়েক জনই সর্বরাহ করুবে 
এমন অবস্থা দাড়ায় | আমরা জানি বান্ধারে খুর «বেশী 
মাল ছাড়লে দর সাধারণতঃ কম পাওয়া যায়. কাজেই 
শুধু.অল্প কয়েক জনের বা একজনের হাতে মানবিশেষ 
সবুব্রাহের, ভার থাকুলে, যে-পরিমাণ মাল, বিক্রি করুলে 
মাল প্রস্ততের খরচের তুলনায় সবচেয়ে বেশী দর পাওয়া 


৫ম লংখ্য! ] 


যায় গুধু সেই-পরিঘাণ মালই তার! তৈরী করুবে। তাতে 
সীমাস্থিত ব্যবসাগত নেট লাভ অন্ত ব্যবসায়ের চেয়ে 
সাধারণতঃ ঢের বেশী থাকৃবে। অর্থাৎ চেষ্টা করে, 
কম মাল বাজারে ছেড়ে কোন ব্যক্তির বা কয়েক ব্যক্তির 
লাভ হবে বটে কিন্ত সামাজিক উৎপাদন শক্তি ঠিক যে 
অনুপাতে সব ব্যবসায়ের মধ্যে বিভক্ত হ'লে সামাজিক 
আয় সব-চেয়ে বেশী হ'ত ত। হবে না। এই জাতীয় 
অবস্থাকে ব্যবসায়ে একাধিকার (70০207০0]5 ) বল! 
যায়। এই একাধিকার সম্পূর্ণও হ'তে পারে অথব! 
অমম্পূর্ণও হ'তে পারে। কোন ভোগ্যের সরবরাহ যদি 
সম্পূর্ণরূপে কোন ব্যক্তি বা সংঘের উপর নির্ভর' করে তা৷ 
হ'লে তাকে এম্পূর্ণ একাধিকার বল! যায়; আবার যদি 
সেই ভোগ্যের সরবরাহের এমন একট। অংশ মাত্র কোনো 
ব্যক্তি বা সংঘের হাতে থাকে যে অংশ কমিয়ে বাড়িয়ে 
বাজার দূর বাড়ান কমান যায়, ত1 হ'লে সে ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ 
একাধিকার আছে বল! যায়। যেমন, কারুর হাতে 
সমস্ত সবুবরাহের অঞ্ধেক যর্দি থাকে তা হ'লে নিজের 
অংশের পরিমাণ শতকর! ২৫ পরিবর্তন করুলে সমস্ত 
সব্বরাহের শতকরা! ১২॥ পরিবর্তন হবে। তার ফলে 
যদি একক প্রতি (09: 81716) নেট লাভ ১ থেকে বেড়ে 
১। হয়ে যায়, তা হ'লে এরকম করে" সরবরাহের পরিমাণ 
কমিয়ে সর্বরাহকারীর লাভ আছে। কেননা, আগে ১৯, 
খণ্ডে য্দি ১০ নেট লাভ হ'ত, এখন ৭৫ খণ্ডে ৭৫ ১১1০ 
১১২০ হয়। এ গেল ব্যবসাগত লাভ; তা ছাড়া 
আর একট! দিক্‌ আছে। সামাজিক শক্তি এ ব্যবসায়ে 
য'্দ অবাধে ব্যবহৃত হ'তে ন! পারে তা হ'লে অন্য অল্প 
লাভের ব্যবসায়ে সেই শক্তি বাধহৃত হবে। ফলে সামা- 
জিক স্বাচ্ছন্দ্য যতটা হওয়া উচিত তাহবে না। কি 
উপায়ে কোন কোন ব্যবসায়ে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘ- 
বিশেষ একাধিকার স্থাপন করে, তা ভাল করে' বল্বার 
স্থান নেই; কিন্তু মোটা-মুটি বলা যায় যে সাধারণত কাব্‌- 
বারের আয়তন ক্রমশঃ বাড়িয়ে বা অপরের সঙ্গে কাবুবার 
মিলিয়ে সমস্ত ব| অধিকাংশ লরুবরাহ লোকে আয়ন্তাধীন 
করে'। যেসব দ্রব্যের ব্যবহার মূল্যবৃদ্ধি হ'লেও বেশী 
কমে না, ( যেমন জুন, চাল, ভাল, কাপড় ইত্যাদি অবশ্য- 
৮৭.-০১৪ 





ব্যবসাগত লাভ ও সামাজিক লাভ 


৬৮৪ 
টি ক 


প্রয়োজনীয় জিনিহগুলি ) সেগুলির সর্বরাহে একাধি- 
কার.হ'লে সরবরাহের পরিমাণ না কমিয়েই যথেচ্ছ। দাম 
ক্রেতার কাছ থেকে আদায় করা যায়। অনেক সময় 
এক ব! কয়েক-জন মূলধনী লোক (0800169118) বাজারের 
সব মাল কিনে ফেলে, বিক্রি করা না কর! নিত্বের ব1. 
নিজেদের হাতে এনে ফেলে অর্থাৎ 00:09: করে। 
তখন তারা যা খুসি দাম আদায় করে। এতে সাধারণ. 
লোক ও ভবিষ্যৎ সরবরাহের কনটাক্টিধারীরাই (যার! 
একটা নির্দিষ্ট দরে, একট। নির্দিষ্ট সময়ে কোন জিনিষের 
একট! নির্দিষ্ট-পরিমাণ সরুবরাহ করার দায়িত্ব নেয়) 
বেশীর ভাগ জব্দ হয়! এইজাতীয় আরও নানাপ্রকার 
ক্ষতিজনক একাধিকারের ( /00571058 1000000০15র ) 
উদাহরণ দেওয়া যান়। কিন্তু একাধিকার থাকলেই যে 
তা অনিষ্টজনক হবে এমন কথা নেই । অনেক ব্যবসায়ে 
যতই কার্বারের আয়তন বাড়ান যায় ততই উৎপাদন 
সহজ হ'য়ে আসে ॥ ( এইসব ব্যবসায়ে ক্রমশঃ বিলীয়মান 
থরচের নিয়ম অথবা 10078881706 1900108 কার্যকর” 
ভাবে দেখা যায়।) এমন ব্যবসায়ে যদি (খরচের 
তুলনায়) ন্তাা দামে জিনিষ বিক্রয় করা হয় তা হ'লে 
সামাজিক লাভ বই ক্ষতি হবে না। 

বৃহদায়তন কারুবারের গুণ অনেক । প্রথমেই দেখ.ছি 
শ্রমবিভাগ ও তার ফলে কর্ঘপট্তার বৃদ্ধি। একটা 
কার্বারে যদি বোতল তৈরী হয় এবং সব লোকই যদি 
কাচ গলান থেকে হ্থুরু করে ঝুড়িতে বোতল রাখ! অবধি 
সব-কিছু করুতে থাকে তা হলে যত সহজে কাজ হবে এবং 
ঘণ্টায় যত বোতল তৈরী হবে তার চেয়ে অনেক বেশী 
হবে যদি কেউ শুধু চুল্লি ঠিক রাখে এবং কেউ গলান 
কাচ বের করে, আনে আর কেউ ফু দিয়ে বোতলকে 
আকৃতি দেয়, ইত্যাদি। এতে একই কাজ ক্রমাগত 
করার ফলে সেই কাজটুকু করার ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং 
নাঁনা কাজ করলে যে ক্রমাগত মাথা খাটিয্ে কাজ করতে 
হয, সেটি না হওয়ায় শ্রমলাঘবও হয়। 

নান! ব্যবসায়ে কার্ধ্য কা শ্রমবিভাগ নানাগ্রকার হ'তে 
পারে। কোন কোন কাজে খুব বেশী হ'তে গারেড. 
যেমন যেসব জিনিষ নানা জিনিষ বা খণ্ড জুড়ে 


৬৯৮ 


তৈরী হয়। (বেশীর ভাগ কল, যন্ত্র ইত্যাদি) এতে 
খগুগুলিকে নির্দিষ্ট মাপের ও উপকরণের তৈরী করা 
স্থির করে' এমন কি ভিন্ন ভিন্ন কারুখানায় ৭ভন্ন ভিন্ন 
অংশ তৈরী করে+ 'এক জায়গায় জুড়ে কাজ অনেক কম 
খরচে ক্কর৷ সম্ভব হয়। যেমন সম্ভার ঘড়ির অংশগুলি 
অনেক সময় আমেরিকায় যন্ত্রের সাহায্যে তৈরী হ'য়ে 
হুইত্জারল্যাণ্ডে আসে এবং সেখানে সেগুলিকে একত্র 
সংযুক্ত করে' ঘড়ি তৈরী হয়। বৃহৎ কারুবারের গণ 
আলোচনা বিশদভাবে হওয়া অল্লস্থানে সম্ভব নয়, কাজেই 
এখন তার ছুই একটি দোষ বলা যাক। প্রধান দোষ 
হচ্ছে ব্যবসায়বুদ্ধি বা সাধারণভাবে কার্য্যদক্ষত|। নষ্ট 
হয়ে যাওয়া । বৃহৎ কারুখানায় কাজ করা যন্ত্রের মত 
কাজ করা। তাতে সাধারণ ক্ষমতাগুলি নষ্ট হ'য়ে'যায়। 
যা' বলে তাই করে" নিজে ভেবে কাজ করার ক্ষমতা চলে" 
বায়। ক্কাজেই এর ফলে সময়ে সামাজিক ক্ষতি হ'তে 
পারে। তার চেয়ে হয়ত উৎপাদনের পরিমাণ কম 
হ'লেও ছোট ছোট কার্বার সমাজের কর্মকুশল লোকের 
খ্যা অক্ষুপ্ন রাখে বলে” তার সামাজিক মুল্য বেশী। 


প্রবাসী--ফাঁন্তন, ১৩৩, 


ই৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 





কিন্ত ব্যবপায়সংক্রান্ত শিক্ষালয় স্থাপন করে' অনেক সময় 
সে অভাব দূর হয়। এটা রাষ্ট্রের কাজ। তার পর নির্দিষ্ট 
মাপ ও উৎকর্ষের দ্রব্য উৎপাদন করুলে এবং প্রত্যেক 

ংশের জন্ত যন্ত্রের ব্যবহার স্থুরু করুলে অনেক সময় 
দ্রব্যের ব্যবহার্ধ্যতার দিক্‌ দিয়ে উন্নতির দিকে নজর 
থাকে না। তবে অনেক জিনিষের এন্সপ উন্নতির আশা 
খুবই কম (যেমন জ্কু, বোল্ট নাট ইত্যাদি) এবং 
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিত৷ অনেকটা সকলকে উন্নতির 
দিকে নর্জর রাখতে বাধ্য করে। তার পর যেমন অন্ত 
ক্ষেত্রে কর্মবিভাগ হয় তেম্নি জিনিষের উন্নতি কিসে 
হয় তা দেখবার জন্তেও বিশেষজ্ঞ লোককে মাইনে 
দিয়ে রাখা হয় ও রাখা সম্ভব। এতে হয়ত শেষ 
অবধি লাভ খুবই বেশীই হ্য়। অতঃপর আমরা 
শ্রমজীবী ও মুলধনজীবী সম্বন্ধে কিছু বলে শেষ কবুতে 
চাই। মুলধন যে সংরক্ষিত শ্রমের ফলমাত্র, তা আগেই 
বল হয়েছে। মূলধন বিনা উৎপাদন যে প্রায় অসম্ভব, 
ত৷ বলা বাহুল্য মান্্র। 

প্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় 


রাজপথ 


(১৯ ) 

পাচ মিনিট পরে স্থরেশ্বর ফিরিয়া আলিল, এক হন্ডে 
একটি রেকাবে কয়েকটি মিষ্টান্ন এবং অপর হত্তে 
এক গ্লাস জল। ও 

মিষ্টান্সের রেকাব দেখিয়া বিমানবিহারী হাসিয়া 
বলিল, “তৃষ্ণার্ত হইয়া আমি চাহিলাম জল, তাড়াতাড়ি 
এনে দিলে আধখানা বেল! এ যে তাই হ'ল! এক 
গ্লাল ঠাণ্ডা জল চাইলে তার সঙ্গে এক রেকাব মিষ্টান্ন 
কোনে! হিসাবেই আস্তে পারে ন1।” 

মিষ্ঠান্নের রেকাৰ ও জলের গ্রাস বিমানবিহারীর 
সম্মুখে স্থাপিত করিয়! স্থরেশ্বর শ্মিতমুখে বলিল, *“ত৷ 
আস্তে পারে। “জল' শব্দটা আমাদের বাংলাদেশে 
তত ষরল নয়, একটু জটিল। তাই জর খাচ্ছি মুখে 


বল্লেও অনেক সময়েই আমরা সন্দেশ-রসগোল্প! খেয়ে 
থাকি4 এমন কি কোনো কোনো! জল-খাবারের দোকানে 
জল একেবারেই পাওয়া যায় ন।, শুধু খাবারই পাওয়া 
যায়। জঙলযোগ কথাটার মধ্যে খাবার কথাটার কোনও 
যোগ না থাকলেও খ।বারটাই তার গ্রধান উপকরণ 1 
বিমানবিহারী “বলিল, “কিন্তু তৃষ্ণার্ত হ'য়ে জল চাইলে 
তাড়াতাড়ি আধখান| বেল নিয়ে আস্বার কোনও 
কারণ থাকে ন। আমি'গ্লাসটাই চেয়েছিলাম, রেকাবটা 
চাইনি । রেকাবট! ক্ষধার আর গ্লীসট। তৃষ্ণার পরিচায়ক । 
ক্ষুধ! আর তৃষ্ণা ছুটে! পৃথক্‌ জিনিস, তা মান কিনা ?” 
দক্ষিণ দিকের থোল1 জানাল! দিয়া বাঁকা-ভাবে 
কূর্ধ্যের কিরণ আসিয়া! বিমানবিহারীর গাত্রে পড়িতে- 
ছিল; জানালাটা একটু ভেজাইয়! দিয়! স্থরেশ্বর বলিল, 


৫ম পংখ্যা] 


শক্ুধা তৃষ্ণা! পৃথক জিনিস তা মানি, কিন্তু ছুটে। এমন 
নিবিড়ভাবে পাশাপাশি বাস করে যে, অনেক সময়ে 
উভয়কে পৃথকৃ করা কঠিন হয়।' কিন্তু আমি ত পৃথক- 
ভাবেই ছুটে! জিনিসের ব্যবস্থা করেছি, তোমার যেমন 
প্রয়োজন হয় গ্রহণ করুতে পার।” 

হবরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমানবিহারী হাসিতে 
লাগিল; বলিল, “তুমি ত বল্লে যেমন প্রয়োজন হয়; 
কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণার চেয়েও যে প্রবল আর-একট1 জিনিস 
দেহের মধ্যে রয়েছে সে প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিবেচনা 
করে না, তার হিসাব করেছ কি ?” 

স্থরেশ্বর হাসিয়া বলিল, “লোভের কথা বল্ছ ত? 
কিন্ত লোভ তত দেহে থাকে না, মনে থাকে |” 

“যেখানেই থাক--উপস্থিত আমি তার কাছে হার 
মান্লাম 1” . বলিয়া বিমানবিহারী মিষ্টাম্ের থালাটা 
টানিয়া লইয়া আহার আরম্ত করিয়া দিল। এবং 
সেই অবসরে স্থরেশ্বর তাহার ইংরেজী প্রবন্ধের প্রুফ 
ইত্যাদি বাধিয়া তুলিয়া রাখিল। 

তোমরা ত আজকাল নানারকম শক্তির সাধনা 
কর্ছ স্থরেশ্বর, এই মনোবিহারী লোভের হাত থেকে 
কি করে" রক্ষা পাওয়া যায় তার উপায় বল্‌তে পার ?” 
বলি! বিমানবিহারী আহার বন্ধ করিয়া জলের গ্লাস 
লইতে হাত বাড়াইল। 

স্থরেশ্বর বিমানবিহারীর উদ্যত হস্ত ধরিয়া ফেলিয়া 
বলিল, “একটা উপায় হচ্ছে লোভের বস্তকে দৃষ্টির 
অন্তরালে নিক্ষেপ করা। ও-ছুটো সন্দেশ খেয়ে ফেলো, 
ফেলে রেখে! না। পড়ে থাকূলেই লোভটাকে জাগিয়ে 
রাখবে ।” 

নিরুপায় হইয়া একট! সন্দেশ তুলিয়া লইয়া মিনার 
বিহারী বলিল, “কিন্ত শাস্ত্র বল্ছে লোভে পাপ।” 

হ্থরেশ্বর শ্মিতমুধে বলিল, “কিন্ত পরিপাক করুবার 
শক্তি থাকলে পাপে মৃত্যু হবে না। দেখছ না আজ- 
কাল পরিপাক করুবার দ্িন পড়েছে। পাহাড়-পর্ববত 
নদ-নদী দেশ-প্রদেশ পরিপাক হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি 
চিনি আার ছানার নরম ছুটে সন্দেশ পরিপাক করুতে 
পারুবে না! লোভ বর্জন কর্বার তুমি উপায় খুজ.ছঃ 
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কিন্ত লোভট! এখনকার সভা সমাজে আর হেয় বস্ত 
নয়। আজকালকার মন্তে লোভ হচ্ছে লাভের প্রবর্তক 
হেতু ।' 

"তবে লোভের দ্বার। লাভুই করা যাক। কিন্তু অজীর্ণ 
হ'লে তুমি দায়ী ।”+ -বলিয়া বিমানবিহারী অবশিষ্ট 
সন্দেশটাও তুলিয়া লইল। 

' স্তুরেশ্বর বলিল, “অজীর্পের অবস্থা উপ্রস্থিত হলে 
অপাচর অংশটা উদ্দিগরণ করে দিয়ো, তা হ'লে স্থান্থযও 
নষ্ট হবে না, যশও অর্জন কর্বে। ত্যাগের মহিমায় 
প্রহণের কালিম। ঢাক! পড়ে” যাবে ।” 

স্থরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমানবিহারা উচ্চ গ্বরে 
হাশ্য করিয়া! উঠিল। বলিল, “সভ্যসমাজকে তুমি একটু 
বিশেষ রকম চিনেছ, স্থরেশ্বর |” | 

"আমি চিনেছি বলে? যদি তোমার বিশ্বাস হ'য়ে থাকে 
তা হ'লে তোমারও চিন্তে.বাঁকি নেই |” বলিয় | হরেশ্বর 
হাসিতে লাগিল। 

আহার সমাপন করিয়া হাত মুখ ধুইয়া বিমানবিহারী 
স্থরেশ্বরের সন্মূথখে আসিয়া বসিল। জানালা দিয়া 
পথের একট! অংশ দেখা যাইতেছিল। ছুই বন্ধু ক্ষণকাল 
পথের লোক.চলাচলের দিকে চাহিয়া! নিঃশবে বসিয়া 
রহিল। 

মৌন ভঙ্গ করিল বিমানবিহারী। বলিল, “একটা 
ভাল চরুক1 মায় সমস্ত সরঞ্জাম স্মিত তোমার কাছে 
চেয়েছে; বল্লে তোথার কাছে এসে শুধু চাইলেই হবে । 
চরুক। জিনিসট1! এত স্থলভ যে চাইলেই পাওয়া যায় তা 
আমি জান্তাম না” বলিয়া! বিমানবিহারী হাসিতে 
লাগিল। | 

স্থরেশ্বর সহান্তমুখে বলিল, “কিন্তু চাওয়! জিনিসটাই 
যে স্থলভ নয়, অর্থাৎ সহজ নয়। যথার্থ যে চাওয়া, তার 
মধ্যে এমন শক্তি আছে যে, পাওয়ারই সেটা নামাস্তর। 
ইংরেজী 99700 শব্দটার মধ্যে যে কল্পনাটুকু আছে তা 
আমার বেশ ভাল লাগে। চাইতে জান্লে অভীষ্ট বন্ত 
দ্বারের কাছে এসে হাজির হয়।” 

বিমানবিহারী হাসিয়া বলিল, “অভীষ্ট বস্ত দ্বারেবু 
কাছে হাজির হ'লে ভালই হ'ত, তা হ'লে আর বহম 
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করুবার জন্তে আমাকে তোমার ভ্বারে হাজির হ'তে 
হত না 

স্থরেশ্বর বলিল, "অভীষ্ট বস্ত সম্ভবতঃ এতক্ষণ স্থমিত্্রার 
স্বারে হাজির হয়েছে; কিন্তু তুমি যে আমার দ্বারে এসে 
হাজির হয়েছ। তা হয়ত তুমি আমার অভীষ্ট বস্ত বলেঃ ।* 
বলিয়া স্থরেশ্বর হাসিতে লাগিল । 

বিমামবিহারী ওৎস্থক্যোর সহিত বলিল, “আমি 
তোমার অভীষ্ট বস্তু কিন। মে বিচার পরে করব কিন্ত 
তুমি হ্মিআ্্ীকে চরুকা পাঠিয়ে দিয়েছ নাকি 1” 

স্থরেশ্বর শ্মিতমুখে বলিল, “ভাগ্যবানের বোবা 
ভঙ্গবান্‌ বন, অর্থাৎ বহন করান ! তুমি ভাগ্যবান্‌, তোমার 
বোঝ! অপরে বহন করে' নিয়ে গেছে । অতএব তোমার 
আর “ক্ষোন ভয় নেই, তোমার ডেপুটিগিরি অঙ্ক 
থাকৃবে।” 

স্বরেশ্বরের পরিহাসের প্রতি কোনগ্রকার মনোযোগ 
না দিয়া বিমানবিহারী সবিস্ময়ে কহিল, “কাকে দিয়ে 
চবুক1 পাঠিয়েছ ?” 

স্থরেশ্বর কহিল,”কাকে দিয়ে পাঠিয়েছি তা অপ্রাসঙ্গিক, 
কিন্ত পাঠিয়েছি তা ঠিক।” 

এ*সংবাদে বিমানবিহারী বিশেষ আনন্দিত হইল 
না। স্থমিআ্ার মনস্তধির জন্ত যে-কাধর্যর ভার সে 
স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল, তাহ! সম্পাদন করিতে 
না পারায় সে মনে-মনে ঈষৎ ্ষু্ই হইল। স্বরেশ্বরের 
আবির্ভাবের পর হইতৈ স্বমিত্রার চিত্তের প্ররূতি যে, 
ক্রমে ক্রমে একটু বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে 
তাহা বিমানৰিহারীর অপরিজ্ঞাত ছিল না; এমন কি 
পূর্বের প্রধানতঃ যে জিনিসটা, অর্থাৎ তাহার ডেপুটিত্ 
সকলকে, মায় হমিত্রাকে, মুগ্ধ করিত, এখন তাহাই 
স্থমিত্রার নিকট একটা অপকর্ষের মত হইয়া ঈীড়াইয়াছে। 
তাহাও বিমানবিহান্ী নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল। অগ্রতি- 
হত ক্ষিপ্রগতির জন্ত তড়িৎ যেমন স্ব্পতম গ্রাতি- 
রোধের রেখায় নিজেকে প্রবর্তিত করে, অভীষ্ট- 
লাতের অভিগ্রায়ে বিমানবিহারীও তেম্নি অবিরোধের 
পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। স্থমিত্রার মনের 
গতির বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া কলহ করিয়া, অগ্রসর 
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হওয়া যে কঠিন তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল; তা 
চাঁকরী এবং চর্কার সংস্কার পরম্পর বিসংবাদী হইলেও 
সে সুমিত্রার অন্থরোধে স্থরেস্বরের নিকট হইতে চরুকা 
বহন করিয়া লইয়া যাইতে আনিয়াছিল। কিন্তু যখন 
শুনিল যে ইতিপূর্কেই স্থরেশ্বর স্থমিরাকে চরুকা পাঠাইয়। 
দিয়াছে তখন স্থমিত্রাকে সন্তষ্ট করিবার এই স্থযোগ 
হইতে বঞ্চিত হইয়া! সে মনে-মনে ঈষৎ দুঃখিত হইল । 

বিমানবিহারীর নিরুৎসাহ ভাব লক্ষা করিয়! স্থরেশ্বর 
বিস্ময়ের সহিত কহিল, “কিন্ত তুমি এত চিত্তিত হয়ে 
পড়লে কেন তাত বুঝতে পারুছিনে! স্থমিত্রাকে 
চর্কা-পাঠান অন্তায় হয়েছে কি?* 

স্থরেশ্বরের কথায় ঈষৎ অগপ্রতিভ হইয়া বিমান 
তাড়াতাড়ি বলিল, “না, না, অন্যায় হবে কেন? কখন 
তুমি পাঠালে তাই ভাবছি; স্থমিত্রা ত আজ সকালেই 
আমাকে চর্কার কথা বলেছে ।* 

স্থরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, *তা হ'লে ঠিকই হয়েছে, 
কারণ আমি পাঠিয়েছি তোমার আস্বার আধ ঘণ্ট' 
আগে ।” 

একট। কথা৷ মনে মনে চিস্ত। করিয়া লইয়া হান্টে- 
স্তাসিত-মুখে বিমান কহিল, “তুমি বল্ছিলে স্থরেশ্বর, 
আমার ডেপুটিগিরি অন্ন থাকবে; কিন্তু আমি মনে 
করুছি কি জান? ডেপুটিগিরিতে ইস্তফা দেবে! 1” 

স্থরেশ্বর সবিশ্ময়ে জিজ্ঞাসা] করিল, “ইন্তফ1 দেবে? 
কেন বল ত?” 

“কতকটা তোমারই জন্তে 1” 

“আমারই জন্তে? আমি ত কখন তোমাকে চাকরী 
ছাড় তে অঙ্গরোধ করিনি 1% | 

বিমানবিহার্নী মাথা নাড়িয়া কহিল, “না তা কর- 
নি) কিন্ত স্মিত্রাকে তুমি যেরকম তালিম করে, 
তুল্ছ তাতে চাকরী রাখা আর চল্বে না দেখছি!” 
বলিয়া মৃছু মৃছু হাসিতে লাগিল। 

স্থরেশ্বর গ্ৎস্থক্ের সহিত কহিল, 
স্পষ্ট করে' না বল্লে বুঝ তে পার্ছিনে |”. 

বিমানবিহারী সহান্তমুখে কহিল, প্প্রায় একবংসয় 
থেকে একরকম স্থির হ'য়ে আছে যে হ্ুমিস্রার সঙ্গে আমার 
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বিয়ে হবে। কাল স্থির হয়েছে যে ফাল্তুঙ্দ মাসের কোনো 
শুভ-দিনে আমরা দু'জনে মিলিত হব। মতের মিল 
না হ'লে মনের মিল কি করে' হবে বল? তোমার প্রভাব 
স্থমিজার মনের মধ্যে এমন প্রবলভাবে বসেছে যে তাকে 
নড়াবার আমার ক্ষমতা নেই ।'আর সত্যি কথা বল্তে কি, 
ইচ্ছেও নেই। তাই মনে করছি আমার মতটাই 
তোমাদের মতের সঙ্গে মিলিয়ে নেব, আর তাই আজ 
এসেই তোমাকে বলেছিলাম যে তোষাদের ছুজনের এক 
জনকেও বর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।” 

কথাট। শুনিতে শুনিতে স্থরেশ্বর নিজের মধ্যে নিজেকে 
সাম্লাইয়া লইল। বয়লার যেমন বাশ্পের প্রচণ্ড বেগ 
নিঃশবে স্হা করিয়। থাকে, তেম্নি নিরুপত্রৰে সমস্ত 
উত্তেজনাটা চাপিয়া রাখিয়া স্থরেশ্বর বলিল, “এতদিন 
একথা আমাকে জানাওনি কেন? জানালে বোধ হয় 
ভাল করৃতে । 

বিমান শ্মিতমুখে বলিল, “কেন, তা হ'লে কি হ'ত?” 
এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া স্থরেশ্বর কহিল, “তা হ'লে 
আমার আচরণটা তোমাদের দু'জনের মধ্যে হয় ত একটু 
ভিন্নরকমের হ'ত।” 

স্থরেশ্বরের কথা শুনিয়া সহাম্তমুখে বিমানবিহারী 
বলি, “ভিম্নরকমের না হ'য়েও কোন ক্ষতি হয়নি; 
তোমার থ্বাক্ষেপ করবার কোনে! কারণ নেই। কিন্ত 
সতিয কথা বল্ব, স্থরেশ্বর ?” 

মৃদ্‌-শ্মিতমুখে স্থরেশ্বর বলিল, “বল, যদি কোনে। ক্ষতি 
নাছয়।” . 

"না, কোনে ক্ষতি হবে না। এক সময়ে তোমার 
আচরণে আমি বাম্তবিকই সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিলাম। 
ভুমি হ্মিত্রার উপর এমন আধিপত্য বিস্তার করুতে 
আরস্ত করেছিলে যে ভয় হ'ত দক্থার হাত থেকে স্থমিত্রাকে 
উদ্ধার করে? অবশেষে তুমি নিজেই না তাকে অপহরণ 
কর!” বলিয্না বিমান হাসিতে লাগিল । 

মুখ একটু অন্যদিকে ফিরাইয়৷ লইয় স্রেশ্বর কহিল, 
“ভার পনর এখন সে সন্ত্রাস গেছে?” 

পগেছে। এখন বুঝেছি যে সন্ত্রাসের কোন ফারণই 
ছিল না।” বলিয়! বিমান পূর্ধ্বের মত হাসিতে লাগিল । 





রাজপথ 
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স্থরেশ্বর গম্ভীর-ম্মিতমুখে বলিল, “নিজের বুদ্ধির 
উপর অতটা বিশ্বাস কোরো না, ভাই। একটু সতর্ক 
থেকো ।% ্‌ 

বিমানবিহারী কহিল, "না, আমি এবাৰ বিশ্বাস করে'ই 
নিশ্চিন্ত থাক্‌ব স্থির করেছি, সতর্ক হ'লেই দেখেছি ভয় 
ভাবনা অনেকরকম উপদ্রব এসে উপস্থিত হয়। 
বিশ্বাসে মিলে হুমিত্রা, তর্কে বহু দূর; তর্ক করলেই 
স্থমিত্রা দুরে সরে? যায় । অতএব সতর্ক আর হব না ।” 

আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পর প্রস্থানোদ্ত হইস্বা 
বিমানবিহারী বলিল, প্চল স্থরেশ্বর, সমিত্রাদের বাড়ী 
বেড়িয়ে আস্বে চল। তুমি ত কয়েক দিনই সেখানে 
যাওনি।” 

স্থরেশ্বর মাথা নাড়িয়া কহিল, «বিয়ের রাজ্ির আগে 
আর সেখানে পদার্পণ করাই হবে না। 

সবিস্ময়ে বিমান বলিল, “কেন ?” 

সহাম্ত মুখে স্থরেশ্বর কহিল, “কি জানি লোকে যদি 
লোভী বলে" সন্দেহ করে।” 

“তা কখনো কর্বে না। তুমি যে নির্লোভ তা সকলেই 
জানে ।” বলিয়। হাসিতে হাসিতে বিমানবিহারী 
প্রস্থান করিল। 

| ( ২৯) 

বিমলাকে লইয়া জয়স্তী ভবানীপুরের .কোনও 
আত্মীয়-গৃহে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; কথা ছিল সন্ধ্যার 
পর তথ হইতে ফিরিবেন। স্ুমিজ্বাকফেও সঙ্গে লইয়! 
যাইবার জন্য জয়স্তী গীড়াপীড়ি করিয়ানিজেন, বিস্ত 
স্থমিত্রা যায় নাই, ওজর-আপত্বি করিয়া কাটাইয়া 
দিয়াছিল। 

বেলা তখন ছইট|| স্থযিত্রা নিজ কক্ষে অলসভাবে 
শয্যায় শয়ন করিয়া একখানা বই পড়িতেছিল, এমন 
সময়ে একজন পরিচারিক! আগিয়া বলিল, “মেজ দিদিমণি। 
একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ।” 

স্থমিত্র! শয্যার উপর উঠিয়। বসিয়া! ওঁৎসুক্য-সহকারে 
জিজাসা করিল, “কোথায় রে? 

“এই যে বাইরেই।* বলিয়া দাসী হস্তের স্বায় ইঙ্গিত 
করিয়া বারা দেখাইয়া দিল । 


' ৪১৪ 


পাইল । দেখিল একটি সতের-আঠার বৎসর বয়সের 
হুন্দরী মেয়ে রেলিংএ ভর দিয়া বারাণীয় দাড়াইয়া 
রহিয়াছে। দেখ! হইতেই উভয়ের প্রতি উভয়ের দৃষ্টি 
ক্ষণকালের আন্ত নিবন্ধ হইয়া গেল। স্থুমিত্রা এই 
স্থার্শন] অপরিচিত তরুণীর দিকে বিস্মিত নির্ণিমেষ নেত্রে 
চাহিম্বা রহিল এবং মাধবী তাহার পরম কৌতৃহলের 
বস্তটির অপরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া বাক্যহার1 হইয়া গেল। 
তৎপরে একই সময়ে এই পরম্পর-বিমুগ্ধ দুইটি তরুণীর 
সুখে গ্রীতি-প্রসন সছ্‌ হাস্ ফুটিয়া৷ উঠিল । 

মাধৰীর শাস্ত কমনীয় মূর্তি এবং খদ্দরের শুভ্র পরিচ্ছন্ন 
বেশ দেখিয়া স্থমিত্রার মন সন্ত্রমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। 
সে সাগ্রহে সহাস্যমুখে বলিল, “এখানে দাড়িয়ে কেন? 
আহ্মন, আহ্ন, ভিতরে বস্বেন চলুন 1” বলিয়! মাধবীকে 
নিজ বক্ষে লইয়া গিয়া সযত্বে বসাইল। 

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অস্থবিধায় পড়িতে হইবে, 
তাই স্থ্মিত্রা তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞানা করিবার অবমর 
না-দিয়া মাধবী বলিল, “আমি এসেছি চরুকা বিক্রী 
করতে । যদি দরকার থাকে ত দেখতে পারেন, 
আমার সঙ্গেই গাড়ীতে চুক আছে।” 

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া স্থমিত্র। পরিচয়ের 
জন্তই ব্যগ্র হইল। বলিল, “আপনি কোথা থেকে 
আস্ছেন ?” 

মাধধী মনে মনে লঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল ঘে, 
পারতপক্ষে পরিচ্ম না দিয়াই চর্ক1 দিয়া যাইবে। 
তাই মৃদু হাগিয়! উত্তর দিল, "খুব বেশী দূরে নয়; 
নিকটেই আমি থাকি।” 

“নিকটেই? আপনার নামটি জানতে পারি কি?” 

মাধবী পুনরায় হাসিমা' উত্তর দিল, পনাম আমার 
জানাবার মত. কিছুই নয়। .সাধারণ বাঙালী মেয়ের 
আর পরিচয় কি বলুন ?” 

মাধবীর এই আত্মগেপনের প্রয়াস দেখিয়া স্মিত্রা 
মনে-মনে একটু বিরক্তি বোধ করিল। বলিল, “তা 
হলেও সফলেরি একটা পরিচয় 'আছে ত! অবশ্য 
পরিচয় দেওয়া না-দেওয়৷ আপনার ইচ্ছে।"! 


প্রবাসীশ-ফাল্জন ১৩৩৬ 


টিসি পাস্তা সপাস্িপাস্পিসিসিপাসিপাসিাসি পাটি তাপস তাস পস্িলসিশসছি পাসিপাস্িপাসিপাসিপাসিপাসিপাস্পি সিপািও 


স্থমিত্্রা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়] যাধবীকে দেখিতে . 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সস ও ও, এ জপ এত সিসি এটি ৬ সস ওত সিএ এও 


মাধবী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “দেখুন, শুধু ত 
ইচ্ছেই নয়) দরকার বলেও ত একটা কথা আছে। 
আমার পরিচয় দেবার এমন কোনও দরুকার আছে 
কি? আমি ত এসেছি শুধু চরুক! বিক্রী করুতে।” 

এবিষয়ে আর আগ্রহ না দেখাইয় স্থুমিত্রা বলিল, 
শনা, দরুকার কিছুই নেই, এম্নি জিজ্ঞাস। করুছিলাম। 
বাড়ীতে কেউ এলে পরিচয় না নেওয়াটা অভদ্রতা ; 
আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচয় ওয়াও সেই অভদ্রতা।” 
একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “হ্যা, আমার একটা 
চবুকার দরুকার আছে, কিন্ত -স্বলিয়াই স্থমিত্র। থামিয়া 
গেল। 

মাধবী সুমিষ্ট হাশ্য হাপিয়া কহিল, “তবে আর 
কিন্ত কি? আমার কাছে একটা চরুকা নিন। খুব 
ভাল একখানা চর্ক! আমার কাছে আছে; বাজারে 
অমন একখান! চরুক! সহজে পাবেন না” 

সহ্‌স! স্থমিত্রা মাধবীর বামস্বক্ষের উপর একবার 
তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর মুখ টিপিয়া একটু 
হাসিয়া বলিল, *বাজ্বারে পাওয়া যাবে না এমন চর 
আপনার কাছে আছে? আচ্ছা, তবে আনান্‌ঃ দেখি 
কিরকম সে চর্ুক11” 

স্থমিত্রা উঠিয়া বারাণ্ীয় গিয়া পূর্বোক্ত পরিচারিকাকে 
আহ্বান করিল, এবং সে উপস্থিত হইলে মাধবীকে 
সম্বোধন করিয়া বলিল, «একে অনুগ্রহ করে? বলে' দিন 
কোন্‌ চব্কাটা নিয়ে আস্বে।” 

মাধবী পরিচারিকার দিকে চাহিয়! বলিল, “কালো 
রংএর বার্ণিশ-কর! একটা চর্ক। আছে, সেইটে নিয়ে 
এস। আর ছোট একটা ডালা আছে, সেটাও ।» 

পরিচারিক! প্রস্থান করিলে স্থুমিত্রা মৃদু হাস্য করিয়া 
কহিল, “আপনাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করুতে ভয় 
হয়, পাছে বলেন সে কথার কোনও ধর্কার নেই। 
তবুও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,আপনাদের কি 
চবুকার কারবার আছে ?" 

মাধবী মুছু হাসিয়া কহিল, “না, কারুবার নেই। 
তবে মাঝে মাঝে ভত্র পরিবারে আমরা চর্কা বিক্রী 
করে” বেড়াই ।” 
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কথাটা অসত্য নহে। সর্বপ্রথম যণ্ন স্বদেশী 
আন্দোলনের মধ্যে চরুকার প্রবর্তন হয় তখন কোনও 
মহিলা-সমিতির অস্ততৃক্ত হইয়া মাধবী কখন-কখন 
অন্ত মহিলাদের সহিত বাড়ী বাড়ী চরুক1 বিক্রয় করিয়া 
ফিরিয়াছে। সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া মাধবী 
হুমিত্রার প্রশ্নের এই উত্তর দিল। 

স্থমিত্রা পুনরায় মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল, 
"দেখুন, আমি এই প্রথম চর্ক1 কিন্ছি । চরুক1 চালাতে 
আমি জানিনে। আপনি আমাকে চবুকা চালান 
শিখিয়ে দেবেন তঃ ?” 

মাধবী আগ্রহভরে কহিল, দেব বই কি! 
চালান শিখিয়ে দিয়ে তবে আমি যাব 1” 

স্মিত শ্মিতমুখে কহিল, “কিন্ত একদিনেই কি 
শিখে নিতে পারুব? মাঝে মাঝে যদি দয়া করে 
আপনি আসেন তা হ'লে বড় ভাল হয়! তানইলে 
বৃথা কিনে কি হবে ধলুন ?” 

মাধবী মাথা নাড়িম্া কহিল, “না, না, বৃথা! হবে 
কেন? একদিন দেখিয়ে দিলেই আপনি বুঝে? নিতে 
পারুবেন; তারংপর অভ্যাস কবুলে আপনিই আয়তত 
হ'য়ে আস্বে।» 

দাসী চর্ক] ও ডাল। লইয়া উপস্থিত হইল । 

চর্কাটা! হাতে লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে 
দেখিতে স্থমিত্রা বলিল, “বাঃ, বেশ চমৎকার দেখব তে তা? 
আচ্ছা কালে রং কেন দিয়েছেন ?% 

মাধবী উত্তর দিল, “কালো! রং পেছনে থাকলে সাদ। 
হতো ভাল দেখা যায় বলে”, 

চরুকাটি। দেখিতে দেখিতে দক্ষিণ দ্রিকের কোণে হঠাৎ 
দৃষ্টি পড়ায় সথমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্ত 
তখনি নিজেকে সংযত করিয়া! লইয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া 
বলিল, «আচ্ছা, আমার নাম স্থমিত্রা তা আপনি 
জানেন?” 

হ্থমিত্্রার কথ! শুনিম্াা মাধবী প্রথমটা বিষুঢ় হইয়] 
নিঃশবে চাহিয়া! রহিল; তাহার পর মৃছু হাসিয়া কহিল, 
ইঃ আমি তা জানি।” 

“জানেন? তাই বুঝি চরুকার কোণে আমার নাষের 
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প্রথম অক্ষরটা একেবারে খোদাই করিয়ে এনেছেন ?* 
বলিয়া হুমিজ্তা হাসিতে লাগিল। 
 চবুকার দক্ষিণ কোণে সথরেশ্বর তাহার নামের আদ্যা- 
ক্ষর “থু পরিচ্ছন্ভাবে ছুরি দিয়া খুদিয়া রাখিয়াছিল। 
সে-কথ৷ মাধবীর একেবারেই মনে ছিল না! নুমিত্রার 
প্রশ্নে মনে-মনে বিশেষরপে পুলকিত হইয়! সে বলিল, 
£-ট1] আমি খোদাই করিয়ে মানিনি; ভগবান্ই 
খোদাই করিয়ে রেখেছেন! মিল যখন হবার হয় তখন 
এমনি করে'ই হয়!» | 
“কি করে? হয় ?” 
মাধবী সাহাস্যে বলিল, “এমনি অক্ষরে অক্ষরে মিল 
হয়।” | ্‌ 
মাধবীর কথ। শুনিয়৷ স্্মিত্রার মুখ ঈষৎ আরক্ত 
হইয়। উঠিল। তাঁহার পর তাহার হাস্যোস্তাসিত মুখ 
মাধবীর প্রতি তুলিয়া! সে কহিল, “আবার মান্থষে যখন 
ধর] পড়ে তখন এমনি কথায় কথায় ধরা পড়ে !% 
সশঙ্কচিত্তে মাধবী জিজ্ঞাস! করিল “কে ধরা পড়ে 1” 
ক্মিষ্ট হাস্যে সমস্ত মুখখানা লেপন করিয়া স্মিত 
বলিল, “মাধবী ধরা পড়ে ! নিজের পরিচয় নিজের কাধে 
বয়ে? এনে যে পরিচয় লুকোতে চেষ্টা করে,সে ধরা পড়ে 1” 
সমিত্ার কথ শুনিয়া বিল্ময়বিহবল-নেত্রে মাধবী 
ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; তাহার পর সহসা 
রহষ্তের মন্মোদঘাটন করিয়া নিজের দক্ষিণ স্কদ্ধের 
উপর শাড়ীতে বিদ্ধ স্বর্ণ ব্রোচের উপর হাত দিয়াই 
হাসিয়া! ফেলিল। এই ব্রোচটিতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল 
“মাধবী'। সঙ্জ। করিবার সময়ে অভ্যাসান্গযায়ী সে যখন 
এই বহু-ব্যবহ্ৃত অলঙ্কারটি পরিধান করিয়াছিল তখন 
একেবারেই খেয়াল হয় নাই যে, ইহার মধ্যে তাহার নাম 
লিখিত আছে! 
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই ছুইটি পরস্পর-প্রত্যাশী 
হৃদয় সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গেল। একই মাধ্যাকর্ষণ 
যেমন ছুইটি বিভিন্ন স্রোতম্বতীকে টানিয়া টানিয়া সংযুক্ত 
করিয়! দেয় তেম্নি স্থরেশ্বরের আকর্ষণ মধ্যবর্তী হইয়! 
এই ছুইটি তরল প্রাণকে ক্রমশঃ নিকট হইতে 'নিকটতর 
করিয়া অবশেষে একেবারে এক করিয়া দিল। ছুইটি 
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ডালের দুইটি ছিন্ন স্থল একত্র মিলিত হইলে যেমন কলমের 
জোড় লাগিয়া যায়, তেম্নি হরেশ্বরের সদ্য-অপমান- 
জনিত যে ক্ষত এই দুইটি তরুণীর মণ্মস্থলে ছিল তাহা 
একদ হইবামান্র ছুইটি চিত্বকে যুক্ত করিয়া রস-প্রবহন 
আরভ হইয়া গেল। তাই মাত্র অর্ধঘণ্টা কাল পরেই এই 
দুইটি নবানগুরাগিণীর মধ্যে নিম্নলিখিতরূপে কথাবার্ত। 
হওয়া সম্ভবপর হইল। 

স্থমিত্র] সস্তোষপ্রফুল্ল মুখে বলিল, “তোমাকে দেখে'ই 
ভাই মাধবী, এমন একটা ভালবান। পড়ে? গিয়েছিল যে 
কিবল্ব! তাই তুমি যখন নিজের পরিচয় লুকোবার 
চেষ্টা করছিলে তখন ভারি রাগ হচ্ছিল! তার পর 
হঠাৎ তোমার ব্রোচের উপর দৃষ্টি পড়তেই সব কথা পরি- 
কার হ'য়ে গেল! কেমন! এখন জব ত?' 

মাধবী স্থমিত্রাকে বাছুর মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়! স্মিত 
মুখে বলিল, “খুব জব্ব ! কিন্তু এর চেয়েও অনেক বেশী 
জব্দ হব, যে-দিন তুমি আমাদের বাড়ী গিয়ে দাদার পাশে 
চেলী পরে" দাড়াবে 1৮ ূ 

স্থমিত্া আরক্তমুখে মাধবীকে একট ঠেলিয় দিয়া 
বলিল, “যাও ভাই, তুমি বড় ফাজিল 1” 

মাধবী হাসিয়া বলিল, “জমার চেয়ে খরচ বেশী করুলে 
ফাজিল হয়। আমি ভাই কথ! জমিয়ে রাখতে পারিনে, 
খরচই বেশী করে ফেলি! তা তুমি যদি পছন্দ না কর ত 
মুখ বন্ধ কণে' গভীর হ'য়েই থাকৃব।* বলিয়া! মাধবী কপট 
গাভীর্য্ের ভাণ করিল। 

স্থমিত্রা ব্যস্ত হইয়। সহাশ্যমুখে কহিল, “না, না, 
তোমাকে মুখ বন্ধ করে? গম্ভীর হ'তে হবে না) কিন্তু তাই 
বলে" যা? তা” কথা বোলো না ।” 

মাধবী তেম্নি গম্ভীরভাবে বলিল, ''এসব তুমি যা 
তা? কথা বল ?--দাদ। তোমাকে ভালোবাসেন, এ যা 
তা” কথা ?” 

“আঃ, আবার এসব কথা !* 
মাধবীকে পুনরায় একটু ঠেলিয়া দিল। 

“আচ্ছা, তবে থাক, আর বল্ব না, মুখ বন্ধ করুলাম। 
চল, তোমাকে চবুক চালান শিখিয়ে দিই।” বলির! 
মাধবী উঠিয়া চর্ুক! ও ডাল! লইয়া ঘরের মেজেতে এক- 


বলিয়া স্থমিত্র! 
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খান! গালিচার উপর উপবেশন করিল। 
আসিয়া তাহার পার্থে বসিল। 

চর্কার বিভিন্ন অন্গগুলির ক্রিয়া ও কার্য মাধরী 
একে একে স্থমিত্রাকে বুঝাইতে লাগিল। তাহার পর 
চর্ুকার লৌহশল্যে একট! ভূলার পাজ যুক্ত করিয়া! লইয়া 
সে ভ্রতগতিভরে রাশি রাশি স্থতা কাটিতে লাগিল । 

এ সহজে এরপ স্তা প্রস্তত হইতে দেখিয়া স্ুমিন্তরা 
বিন্ময়ে ও উল্লাসে অধীর হইয়।.উঠিল। 

“কি চমত্কার মাধবী ! আমাকে শিখিয়ে দাও না, 
ভাই! আমি পার্ব ?” 

মাধবী শ্মিতমুখে বলিল, “দেশকে আর দাদাকে যে 
ভালবাসে তার হাতে চরুকা ঠেকলেই সত বেরুবে। 
তুমি দাদাকে ভালোবাস, স্থমিক্রা ?” 

সুমিত্র। মৃদু হাসিয়।৷ বলিল, “আবার আরস হ'ল? 
খুব মুখ বন্ধ করুলে ত, মাধবী!” 

মাধবী চবুকার ! উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ধীরে-ধীরে 
বলিতে লাগিল, “তোমাদের বাড়ীর জলের কলের প্যাচ 
ক্ষয়ে যেতে কখন দেখনি, সুমিত্র! ? যতই টিপে দাও না 
কেন জল বেরোতেই থাকে? অবশেষে দড়ি না 
বাধলে আর জল বন্ধ হয় না। আমার মুখও যদি বন্ধ 
করুতে চাও তা! হলে দড়ি দিয়েই বেঁধে দাও। কিন্ত 
চর্ুকায় হাত দিয়ে আমি কখন মিথ্যে কথাও বলিনে, 
ফাজিল কথাও বলিনে। এই চরুক1 সম্বদ্ধে আমি যে 
কথাট! বল্ব সেট! মন দিয়ে শোনো] ।* 

অল্লক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়৷ মাধবী আবার বলিতে 
আরম্ভ করিল--"এই চর্কাটি দাদার অতিশয় যত্বের 
জিনিস, সুমিত্রা । অনেক চরুকা অনেক দিন ধরে' বেছে 
বেছে এটি তিনি মনের মত করে? নিয়েছেন। এ-চরকায় 
তিনি কাউকে হাত দিতে দেন না, কিন্ধ তোমার হাতে 
এটি চিরদিনের জন্তে তিনি দান করেছেন। :এ চরুকাটি 
তুমি যত্বে রেখো, আর কাজে লাগিয়ো ।* 

তাহার পর পুনরায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া! চরুকা 
চালাইতে চালাইতে মাধবী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল- 
“তোমার ব্যবহারের শাড়ী করাবার জন্তে এই চরুকায় 
দাদা এই কয়েক দিনে কত স্থৃতে! কেটে রেখেছেন,নু মি ! 
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দাদা ভারি চাঁপা মান্য ; আমার ঠিক উপ্ট, কোন কথাই 
বলতে চান্‌ না। কিস্তু তোমাকে কার এই অতিযত্বের 
চরুকাটি দেওয়াতে আমি নিঃসন্দেহে বুঝ তে পেরেছি কত 
গভীরভাবে তিনি তোমাকে ভালোবাসেন !” 

তাহার পর সহসা চবুক1 বন্ধ করিয়া স্কমিত্রাকে 
জড়াইয়া ধরিয়া মাধবী ব্যস্ত হইয়া কহিল;”“এ কি স্থমিত্রা ! 
তুমি কাদ্‌ছ কেন, ভাই? তোমার মনে এমন ছুঃখ হবে 
জান্লে আমি কখনই এসব কথা তোমাকে বল্তাম 
না!” 

এ অন্গতাপ-প্রকাশে অশ্রু কিছুমাত্র বাধা ন। মানিয়। 
বাড়িয়াই গেল। তখন ব্যস্ত হইয়া মাধবী স্থমিত্রাকে 
শাস্ত করিতে লাগিল । 

স্থমিন্রা প্রকৃতিস্থ হইলে মাধবী আর্্কঠে বলিল, 
“তোমার দুঃখ আমাকে জানাবে না ভাই, স্থমিঅ। ?” 

সথমিত্রা অশ্রু মাজ্জিত করিয়া মুছু হাসিয়া কহিল, 
“আজ তুমি প্রথম এসেছ, আজ তোমার সঙ্গে ছুঃখ ভাগ 
করা ঠিক হবে না, ভাই। তুমি আমাকে চবুক! চালান 
শিখিয়ে দাও ।” 

মাধবী কিন্তু তেমন পাত্রীই নহে। ধীরে ধীরে সমস্ত 
কথাই স্রমিত্রার নিকট হইতে জানিয়া লইল। 

সমস্ত শুনিয়া চিন্তিত হইয়া মাধবী ক্ষণকাল ভাবিতে 
লাগিল। তাহার পর স্থমিত্রার দিকে চাহিয়া প্রবলভাবে 
মাথ। নাড়িয়। কহিল, “নাঃ, এ কিছুতেই হ'তে দেওয়া হবে 
না। যদি দরুকার হয় বিমান-বাবুকে আমি অন্থরোধ 
করুব যাতে তিনি তোমাকে বিয়ে করুতে রাজি না 
হন। বিমান-বাবু ভদ্রলোক; কখনই তিনি এবিষয়ে 
অবিবেচনার কাজ করুবেন না।” 

স্থমিত্রা উৎকন্টিত হইয়া! বলিল, «না, না, মাধবী, 
বিমান-বাবুকে তুমি কোনো কথা বোলো না। তাতে 
খারাপ হবে।” 

মাধবী বলিল;“বেশ তা হ'লে তুমি নিজে শক্ত হোয়ো। 
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তুমি যদি শক্ত হঃয়ে হাল ধবৃতে পার স্থমিত্রা, আমি ঠিক 
ড় বেয়ে তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যেতে পারি ।* 
বলিয়া মাধবী হাসিতে লাগিল। 

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তী কহিয়া এবং চর্কা 
চালানর কৌশল ্থমিত্রাকে যথাসম্ভব শিখাইয়া দিয়া 
মাধবী প্রস্থান করিল। 

যাইবার সময়ে ছুই বাহুতে স্থমিজজার গলবেষ্টন করিয়া 
ধরিয়া মে বলিয়া গেল, “আমি তোমার আজীবন 
সুখ-ছুঃখের সখী হলাম, স্থমিত্রা। দরকার হু'লেই মনে 
কোরো ।” 

* মাধবী প্রস্থান করিলে হ্থমিত্রার মনে হইল তাহার 
বদ্ব-জমাট ঘরের জানালা খোল পাইয়। হঠাৎ যেন 
বসস্তের এক ঝলক অবাধ উদ্দাম হাওয়! বহিয়। চলিয়া 
গেল! শুধু বছিম্াই গেল না, তাহার মন-নিকুঞ্জের 
সহম্ম কোরক ফুটাইয়া দিয়া গেল। তাহার চিত্তবীণায় 
গভীর ঝঙ্কার জাগাইয়া দিয়! গেল। 

অনম্ভূতপূর্বব আবেশে স্থমিত্রার মন আচ্ছর হইয়া 
আসিল! স্থরেশ্বরের নামের প্রথম অক্ষর যে তাহার 
নামেরও প্রথম অক্ষর, তাহা এপর্যন্ত এমনভাবে 
একদিনও মনে হয় নাই। চরুকার সম্মুখে বসিয়া সেই 
সযত্ব-খোদিত অক্ষরটির প্রতি চাহিয়৷ চাহিয়া! হ্মিত্রার 
মন ছুলিতে আরস্ভ করিল। মনে হইল তাহা যেন 
শুধু বর্ণমালার একটি অক্ষরমাত্রই নহে, যেন প্রবল 
শক্তিসম্পন্ন কোন্‌ বীজমন্ত্র! 

ক্ষণকাল তন্দ্রাবিমু্ধ থাকার পর স্থমিত্রা অঞ্চলে 
গলদেশ বেষ্টিত করিয়া চরুকায় মাথা ঠেকাইয়া। পুনঃ 
পুনঃ প্রণাম করিল; তাহার পর তাহার পড়িবার 
টেবিলের একধার মুক্ত করিয়া! সযত্বে চরুকাটি তথায় 
উঠাইয়া রাখিল। 
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“এতিহাসিক উপন্যাস” 


গত মাঘ মাসের গ্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রাখ।লদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহার 'প্রতিহানিক উপন্থাস' প্রবন্ধে বন্কিম-বাবুর কয়েকখানি উপস্তাস 
সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি ইতিহাসের মর্যাদার হানি 
করিয়াছেন। এখানে আমি শুধু “ছুর্গেশননিনী” ও 'রাজনিংহ' 
সম্বন্ধেই ইহ। বলিলাম । রাখাল-বাবুর নিজের কথায় বলিতে গেলে 
তাহার 'মত পেশাদার প্ররত্রতত্বব্যবসায়ী' যে ব্যবসায় অবলম্বন 
করিয়া তিনি জীবিকা অর্জন করিয়। থাকেন তাহারই খাতিরে, 
ডাহার প্রবন্ধের প্রতিবাঞ্ধ প্রেরণ করিতে স্বভাবতই আমার ভয় 
পাওয়! উচিত। কিন্তু “আমার স্থির বিশ্বাস স্বয়ং বঙ্কিম-বাবু, ও 
'ীতিহাসিক সতা আমার দিকে 1” 

দুর্গেখনন্দিনী সন্বপ্ধে রাখাল-বাবু বলেন, “উপন্যাস-রচনা য় প্রবৃত্ত 
হইয়। আচীধ। বঙ্কিমচণ্্র ইতিহাসের...মধ্যাদ। রক্ষ। করিয়াছিলেন । 
দুর্গেশনন্দিনীর কৎলু খ।, ওসমান খা, জগত্সিংহ ,ও মাঁননিংহ এক- 
দিন বঝ।স্তব জগতে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাদের নময় ও সেই যুগের 
প্রধান ঘটনাবলী ইতিহাসে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে । উপস্যা।স- 
রচন! কালে গ্রন্থকার নাম-বৈষম্য ব| ছটনা-বৈষম্যের আশ্রয় গ্রহণ 
কয়েন নাই। এইজন্তই “ছুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্ত্রের রচনার মধ্যে 
কথাস।হিতোর হিসাবে উচ্চপদ প্রাপ্ত না হইলেও এতিহাসিক 
উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।” 

রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে কিন্তু বঙ্কিম-বাঁবু নিজেই 
বলিতেছেন, “যে তিনি পুর্ববে কখন এঁতহাসিক উপন্যাস লিখেন 
নাই। হূর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর ব! সীতারমকে এতিহাসিক 
উপহ্ান বল! যাইতে পারে না বহ্থিম-বাবুর উপন্যাসের এ'তহাসিক 
তত্ব গষেষণ! করিবার পূর্বে রাখাল-বাবু অন্তত 'ভৃতপূর্ব এবং 
অধুনা! সিংহাসন্চাত সাহিত্য-সম্্া্টের লিখিত মুল্যবান ভূমিকা: 
গুলিও কি পড়া উচিত বিবেচন। করেন নাই? 

বর্তমান বিশ্বভ্যতাঁর নাঁনা-ধিভাগে আমাদের শ্বদেশবাসী মে 
কয়েকজন মহাজ্ব। ্ব ন্ব সাধন! ও প্রতিভার বলে বঙ্গদেশের-- 
তথ! ভারতবর্ষের জন্ত স্থায়ী গৌরব অর্জন করিয়ছেন, তন্মধ্যে 
ন্ববিখ্যাত এতিহাসিক যছুনাথ সরকার মহা*্য় অন্যতম। 
বিশেষজ্ঞদের মতে ভাতে ব। ভারতের বাহিরে ভারতীয় মোগল- 
যুগের ইতিহাসে তাহার মত অধিকার আর কাহারও নাই। তিনি 
ছুই বৎসর পূর্বেব ১৩২৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাদীতে 
“বঙ্গের শেষ পাঠানব:র” প্রবন্ধে ছুর্গেশনন্দিনীর যুল আখ্যানভাগের 
এতিহাসিক তত্ব লইয়া বর্তমানে রাখাঁলবাবুর যে ধারণ, তাহার 
প্রকৃততত্ব বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকটে প্রকাশ করিয়াছন। 


“বাঙ্গালার ইতিহাস'-লেখক যে তাহ! প1ঠ করেন নাই, ইহাতে 
কি বাঙ্গালী পাঠকের দুঃখ বোৌধ কর! অস্বাভাবিক? 
'রাজসিংহের' বিষয়ে বাঙ্কমবাবুর অতি উচ্চ ধারণা । তিনি 


“অত্যন্ত স্বজাতিপক্ষপাতী ; হিন্দুঘ্বেষক মুসলমান ইতিহাস-লেখকদের 
বাদ দিয় ভিনিসীয় চিকিৎসক মানুচী, টড, ও. আমের অনুকরণ 


ও 


করিয়াছেন” আবার বন্ছিমবাবু বলেন যে, “এই তিন জাতীয় 
ইতিহাসে পরস্পরের সহিত অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে কাহার 
কথ। সতা, কাহার কথ! মিথ্যা, ত'হার মীমাংস। ছুঃসাধ্য। অন্তত 
একাধ্য বিশেষ পরিশ্রমসাপেক্ষ |” 

রাখাল-বাবু এই পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন কি না আমরা 
জানি ন, কিন্ত তিনি নিজেই “যদিও” দিয়! (এই "যদিও'-_-অর্থ 
কি?) বলিতেছেন, যে, “অধ্যাপক যছুনাথ সরকারের স্যায় মনম্থী 
লেখক রাঁজপুভানার গিরিরদ্ধপথে নপরিবারে বাদশাহ আওরঙ্গ- 
জেবকে বন্ধন এঁতিহাসিক ঘটন। বলিয়। ম্বীকার করেন ন1, তথাপি 
(এই তথাপি-্অর্থ কি?) রাজসিংহ আধুনিক উপন্যাসের ন্যায় 
অন্বাভাবিকতা|-দৌষ ছুষ্ট হয় নাই।” 

এ-বিষয়ে বঙ্কিম-বাবু বলেন যে তিনি “রদ্ধমধ্যে উরঙ্গজেব যে 
অবস্থায় পতিত হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, অর” এরপ লিখেন ।” 
ইত্যাদি। 

রাখাল-বাধু বঙ্কিম-বাবুর প্রতিধ্বনি করিয়৷ বলেন যে "এই যুগের 
মুসলমান এতিহীসিক এক-দেশদণ্ণ, হতরাং তাহার প্রগাঁণ বিজ্ঞান- 
সম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাসে গ্রহণ করিতে হইলে বিশ্বাসযোগ্য 
অপর প্রমাণ দিয়! সমর্থন করাইয়। লইতে হয়। দ্বিতীয়প্রকারের 
প্রমাণ ভারতবর্ষের সর্বত্র সুলভ নহে। সর্ববাপেক্ষ। কঠিন কথ। 
মুসলমান-জিখিত ইতিহাস অধায়ন, কারণ তাহ। তুক আরব্য অথব 
পারস্য ভামায় লিখিত |” 

রাখাল-বাবু বলেন যে “মুসলমান এঁতিহাসিক একদেশদরশা ।" 
বঙ্কিম-বাবুরও মেই মত | কিন্তু আবার বলেন যে "এই যুগে 
মুনলমান-রচিত ইতিহাসাবলম্বন ব্যতীত উপায়াস্তর নাই।»” ইহাও 
কি একদশদর! মুদলমান এতিহাসিকদের কার্সাজি? 

রাখাল-বাবু নিজেই এঁতিহীসিক, কাজেই তিনি নিশ্চয় আমাদের 
চেয়ে বেশী জানেন, যে আমাদের সের ধতিহ।সিক যছুনাথ-বাবু 
বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস লিখিয়াছেন কিনা । তুকা ভাষায় 
ভারতের ইতিহাস আছে কিন! জানি না, কিন্ত তদানীন্তন ভারতীয় 
মুদলমানদের রাজভাষ। পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাস অধ্যয়ন কর! 
কিছুই কঠিন ব্যাপার নহে। বাঙ্গালী আজ চীন। ও জাপানী ভা 
আয়ত্ত করিতেছেন। কিন্ত মেকলের পূর্বে পধ্যস্ত অফিস-আদালতে 
যে'ভাষ| ব্যবহৃত হইয়াছে, সে-ভামায় লিখিত ইতিহাস পাঠ বিশেষ 
শ্রমসাপেক্ষ পহে । যাহ! হউক যদ্ুনাথ-বাবু শুধু যে কেবল 
পারস্ত ও মহ।রাষ্্ীয় ভ।যায় লিখিত ইতিহাস অধ্যয়ন করিবার শ্রম- 
কষ্ট স্বকার করেন, তাহ! নহে, পরন্ত পৃথিবীর প্রপিদ্ধ প্রসিদ্ধ 
লাইব্রেরীভে রক্ষিত প্রাচীন ইতিহাসের উপাদানসমূহ অনেক অর্থ 
ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়। থাকেন। 

রাখাল-বাবু বলেন যে "রাজপিংহ অস্বাভাবিকতা-দৌষে ছুষ্ট হয় 
নাই।” কিন্ত বহ্কিম-বাবু বলেন যে ওরঙ্গজেব প্রভৃতির “সম্বন্ধে 
যেসকল ঘটন। লিখিত হুইয়াছে, সকপগই এঁতিহাসিক নহে 1” 
“বিশেষতঃ উপন্যাসের ওপল্ভাসিকতা রক্ষা করিবার জগ্ঘা কল্পনা- 
প্রন্ুত অনেক বিষয়ই ৫থ ত ক তে হ্ইয়াছে।”, 
আমাদের ছুর্তাগা এই যে আমাদের দেশে হকিন, রো, বানিএ, 


ঠ 


০ম সংখ্য। | 
টাতেযদিরে সুতির লেখ৷ ইতিহাসের উপাদান হইতে পারে, হুতরাং 
উপস্তাসও যদি ইতিহাসের স্থান অধিকার করে, তাহাতে ক্ষোভের 
কারণ কি? 

রাখাল-বাবু বলেন যে “এতিহাসিক উপন্তাসের ছুইটি উদ্দেশ্য 
থাকিতে পারে,_-প্রথম উদ্দেশ, উপন্যামের আকারে এঁতিহাসিক 
সত্য জনসাঁধারণের মধ্যে প্রকাশ, এবং দ্বিতীয় উদ্দেগ্ঠ, এঁতহাসিক 
ঘটনার.আবরণ দিয়! একট! নূতন গল্প রচনা)” 

'ছুরগেশনন্দিনী' বঙ্কিম-বাবুর নিজ্জের মতে এতিহাসিক উপন্যাস 
নহে। ইহা রাখাল-বাবু যদি স্বীকার না করেন? ঠিক বটে 
“ছুগেশনন্দিনীতে  নাম-বৈষম্য নাই। 'স্থান-বৈষমা'ও নাই-- 
থাকিলেও তাহ। উল্লেখ-যোগ্য নহে। বিশেষতঃ রাখাল-বাবু নিজেও 
তাহা উল্লেখ করেন নাই। ঘটনা-বৈষম্য ?- আমর। কিছু বলিব 
না। যছুনাথ-বাবু এই প্রসঙ্গে পূর্বে লিখিত প্রবন্ধে বলেন, “ইতিহাস 
কাব্য নহে। এঁতিহ!সিক শুদ্ধ সত্য অনেক সময়েই কাব্যে অঙ্কিত 
মনোহর কল্পনার চিত্রপট দূর করিয়৷ দেয়। কুমার জগৎসিংহ 
যৌবনে অতিমাত্রায় মদ থাইয়। প্রাণত]াগ করেন। উসমান বঙ্গীয় 
পাঠানদের মপ্যে শেষ বীর রাজ1; অত্রল সাহসে যুদ্ধ করিয়া রণ- 
ক্ষেত্রে হত হন।” এখন রাখাল-বাবু কি বলিতে চাহেন? বঙ্কিম- 
বাবু বার বার বলেন, “ইতিহাস, ইতিহাস ; উপন্যাস, উপন্যাস।” 
নুতরাং কোনে! উপন্তাসে কখনও কি রাখাল-বাবুর নির্দেশিত প্রথম 
উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে? 

এমন কি রাজসিংহের এতিহাসিক সত্যতীর বিদয় বঙ্কিম-বাবুর 
যে ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, তাঁহার আজকাল কত মূল্য আছে, রাখাল- 
বাবু স্বীকার ন। করিলেও ইতিহাস কখনও অস্বীকার করে ন|। 
মাণুচি, টড ব| অমের লেখার মূল্য কত, অনেকেই জানেন। 

বঙ্কিম-বাবু রাজপিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলেন যে 
“এই প্রথম এরতিহাসিক উপস্তাঁদ লিখিলীম। এ পধ্যস্ত ধরতিহাদিক 
উপন্যাস প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণক্ূপে কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন 
নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বল! বাহু,” ইহ শুধু 
তাহার বিনয়.বচন নহে-তীহার গ্রস্থাবলী ইতিহাসের অনুসন্ধনী 
আলোতে ফেলিলেই রাখাল-বাবু তাহা বুঝিতে পারিবেন । যদিও 
বঙ্কিম-বাবু বলেন যে “ইতিহাসের উদ্দেশ্ত কথন কখন উপস্থাসে সসিদ্ধ 
হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত খতিহাসিক একথ| কখনও শ্বীকার 
করিবেন না। কারণ বঙ্ষিম-বাঁধুর নিজের কথায় বলিতে গেলে, 
“উপন্তাস-লেখক, সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বন্ধ নহেন। ইচ্ছামত 
অভীষ্টুলিহ্ির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন ।” 

ইতিহাস সম্বদ্ধে গ্যটের ধরণ! যাহাই হউক, এমাসনের লিখিত 
যে মন্তব্যটিতে প্রকৃত ইতিহ।স সম্বন্ধে কালাইলের , ধারণ! বিবৃত 
হইয়াছে যাহার ভাহার সমর্থন করেন, তীহার| নি্টয় বর্ষিম- 
বাবুর কথাকে একটু বদ্লাইয়। বলিবেন যে “কোন স্থানেই 
উপন্যাঁ ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না।” 

পরিশেষে রাখাল-বাবুর নিকট ক্ষ! প্রার্থনা করিয়। বলি যে, 
এতিহাসিক উপন্তাসের “দ্বিতীয় উদ্দেস্ত এতিহাসিক ঘটনার আবরণ 
দিয়। একটা নুতন গঞ্স রচনা |” ইহ।ই সম্ভবপর এবং এই শ্রেণীর 
এতিহা'সিক উপন্থাসের অভাব অতি অল্প ভাষায়ই আছে। 
কাজী মোহাম্মদ বকৃস্‌ 


“সীতারামের” এঁতিহাসিকত্ব 


গত মাঘ সংখার প্রবাসীতে এতিহাসিকএবর আযুক্ত গাখালদাঁস 


আলোচনা "গৌড়-্রান্মণ' ও ডাঃ দীনেশচনদ সেন 


শা নিত 


৬৯, 


৯১ ৩৯ ৪ ১ ৯৯ তি লও লিস্ট পরো উতলা ০ পি পি জা ত ওসি পি সস এর সি রসি ওর ০ আসি সর রর ০ 


বন্দোপাধ্যায় মহাশর তিহািক উপন্ভ।স প্রবন্ধে ব্ধিমচন্রের 
'দীতারাম+ সম্বন্ধে অনবধানতাবশতঃ 'কাহারও কোন আপত্তি নাই'. 
বলিয়াছেন। ষ্য়ার্টস্‌ কৃত বহজন-বিদিত বাঙ্গালার ইতিহাসে সীতা". 
রামের ঘটন।টি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। 

নবাব মুর্শিদকুণী খার শাসন-কালে বাদশাহ বংশের ঘনিষ্ঠ কুট, 
আবু তোরাপ ভূষণার ফৌজদ।র নিমুক্ত হইয়। আসেন। বাদশাহ 
বংশের সহিত আত্মীয়ত। হেতু তিনি নবাবকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে 
দর্শন করিতেন না । এইজন্ত নবাব কোনরূপ সাহাযা দান ন। করিয়। 
তাহাকে মহন্মদপুরের খ্যাত দশ্থ্য সীতারামকে গ্রেপ্তার করিবার, 
জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ দেন | তোরাপ অগত্যা অল্প কয়েকজন: 
বরকন্দাজ লইয়। দক্ষ্যদমনে গমন করেন . সীতারাম ফৌন্নদারের 
পদ্দগৌরব ও ভীহ!র অঙ্গে অন্ত্রাধাতের ফল কি তাহা সবিশেষ 
জানিলেও স্বীয় অনুচরব্গকক অতর্কিত আক্রমণের আদেশ দিয়া স্বয়ং 
তোরাপের মস্তক ছেদন করেন । তোরাপের প্রতি সাবধান দৃষ্টি 
রাঁখিবার জন্য নবাবের উপর দিল্লীর আদেশ ছিল; কিন্তু তাহারই 
কৌশলে ফৌঙ্গদার নিহত হইলেন । এই সংবাদ কোনন্নপে দিলীতে 
পৌছাইলে সমূহ বিপদ্‌ বুঝিয়! যাহাতে সীতারাম পলায়ন করিতে 
ন| পারেন তজ্জন্ত নবাব মহম্মদপুর পরগণার চতুর্দিকৃস্থ জমিদার 
গণের উপর অতি দত্বর কড়। স্থকুম জারি করিয়! সৈম্ট প্রেরণপূর্ধবক 
স্ত্রী, পরিবার ও সহচরগণ সহ সীতার!মকে বন্দীকৃত অবস্থায় মুর্শিদাবাদে 
আনয়ন কবেন। অভঃপর তিনি অন্যান্য দহ্য সহ সীতারামকে 
শ্রেণীবদ্ধতাবে শুলে আরোপণ করাইয়া! এবং তদীয় স্ত্রী ও পরিবায়- 
বর্গকে মুর্শিদাবাদের প্রকাণ্ঠ বাঙ্জারে বিক্রয় করেন ও আবু তোরাপের 
প্রতিশোধমূলক রিপোর্ট দিল্লীতে পাঠাইয়। অব্যাহতি পান। 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'বঙ্গাবিপ পরাজয়? ও 'রাজসিংহঃ সম্বন্ধে 
মনম্বী এতিহাসিক যদ্ু-বাবুর সহিত একমত হইয়। সত্য ইঙ্গিত 
করিয়াছেন ; কিন্ত বঙ্কিমগন্দ্রের লীতারামের অতিগ্ততি মূলে কোন 
কিছু ন। বলায় এবং সকলকে বঙ্কিমমতাবলম্বী বলায় আমর! বিস্মিত 
হইয়াছি। 


শর অযোধ্যানাথ বি্ভা 


«গোৌড়-ত্রাঙ্গণ” ও ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন 


গত মাঘ মাসের "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্ত্র চক্রবসাঁ মহাশয় 
“গোড়-ব্রান্গণ”' শীর্ষক প্রবন্ধে পাচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি 
কথার প্রতিবাদ করিতে গিয়। কতকগুলি ইতিহ।স-বিগর্ঠিত কথা 
বলিয়! ফেলিয়াছেন। চত্রবত্তী মহাশয় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
দোৌহ।ই দিয়। পাঁলবংশীয় রাঁজগণকে মাহিষ্য ব কৈবর্ত জাতি 
সাবাস্ত করিয়াছেন। দীনেশ-বাবু কিছুকাল পূবেব এরূপ ধারণাই 
পোষণ করিতেন এমন কি পপ্রধামীগ্তে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ও 
লিখিয়।ছিলেন ; কিন্তু ঢাকা মিটজিয়মের একটি রহস্য উদঘাটনের 
পর হইতেই শুধু দীনেশবাবু কেন সমস্ত এতিহাসিকই এরপ ত্রাস্ত 
মতকে পক্তযাগ করিয়াছেন। আমর। জানিয়! লজ্জিত হইলাম কেবল 
“ভাস্তি বিজয়” প্রণেতা চত্রবত্ী মহাশয়ের ভ্রাস্তি এপধ্যস্তও ভাজে 
নাই । 

সন ১৩২৮ মালের আমাঢ় সংখ্যার “ভারতবধে'; হরিশবাবু এই 
বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়াঞছিলেন তাহার প্রস্ৃত তথ্য জানিবার জন্ত 
অধ্যাপক ্রীযুক্ত রাধাবঙ্পন্ জ্জ্যো'তিংস্মৃতিব্যাকরণতীর্থ মহাশয় 
শীযুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন মহাশক্সকে পত্র লিখেন। দীনেশ-বারুও 
অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট শ্রাবণ মাসেই .(১৩১২৮) একগালি 


বনোদ 





৭৬৩. 
প্র লিখেন। পাঠকগণ সেই ন্ৃদীর্ঘ পঞ্জের অংশবিশেষ পাঠ 


করিলেই প্রকৃত ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিবেন | গপত্রধানি এই- 

কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যযস্ত আমার ধারণ! ছিল যে, সাভারের 
হরিশ্চন্ত্র পালবংশীয় ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে সাভারে প্রাপ্ত 
"হরিশ্চন্্র"নামাঙ্কিত.১.একথানি ইঞ্টক সংগৃহীত হইয়। ঢাকা মিউজিল্ষে 
রক্ষিত হইয়াছিল। সম্প্রতি মিঃ ষ্ট্েপল্টন্‌ এবং নলিনীকাস্ত ভট্টশালী 
মহাশয় জানাইল্লাছেন যে, এ ইষ্টকখানি সম্পূর্ণরূপেই জাল এবং 
অবিশ্বরনীয়। যে-সমস্ত প্রমাণে রাঁজ। হরিশ্চন্রকে এবং ময়নামতী 
গ্লানের গোবিগচন্দ্রকে আমরা পাল-বংশীয় বলিয়া অনুমান করিয়া 
ছিলাম, নবাবিষ্কত তথ্যের আলোকে সে-সকল প্রমাণ শ্রমাত্মক বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহ!ছাড়! গ্রীযুক্ত ভট্টশালী ও মিঃ ষ্ট্যেপল্টন্‌ 
টাক রিভিউ' পত্রিকায় যে প্রাচীন প্রস্তরলিপির একটি প্রতিলিপি 
প্রদান করিয়াছেন. তাহা দ্বারা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে 
সাভারের রাজ! বৈদ্যবংশীয় ছিলেন, যদিও তিনি হিন্দুমতাবলম্বী 
ছিলেন না। তাহার প্রপিতামহ ছিলেন রাঙা! ভীমসেন, তৎপুত্র 
খীমণ্ত বৌদ্ধমত গ্রহণ করাতে ত্রাতৃগণের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় 
স্বদেশ ত্যাগপূর্বক সাভারে আগমন করেন। এবং কিরাতদিগকে 
পরাজয় করিয়! বংশাই নদীর উপকূলবত্তাঁ সমস্ত ভূভাগ অধিকার 
করেন। ধীমন্তের পুজ্র রণবীর হিমালয়ের পাদমুল পর্য্যস্ত বহুরাজ্য 
জয় করিয়াছিলেন । এবং গাহার পুত্র হরিশ্ন্ত্র কুবেরের মত ধনশীল 
হইয়াও বৃদ্ধবয়সে তিক্ষুধর্পমা অবলম্বন পূর্বক রাজর্ধি আখ্যা প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। হুরিপচন্ত্রের পুত্র মহেন্দ্র একটি বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং ভ্াহারই শিলালিপি হইতে উক্ত বিবরণ সংকলিত 
হইল। শিলালিপির মূল সংস্কৃতগুলি ঢাক! রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত 
হুইয়াছে। ষ্ট্েপল্টন্‌ সাহেব আমাকে জিজ্ঞাস করিয়। চিঠি লিখেন 
যে, কৈবর্তের সাভারের রাজবংশীয় বলিয়। কি সুত্রে পরিচয় দিয়! 
থাকেন এবং স্তাহাদের এই দাবীর কোন প্রকৃত ভিত্তি আছে কিন! | 
আমি দেখিলাম অনেকেই ঠাহাদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং 
তাহাদের কাহার কাহারও মত চাকা রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশ 
হইয়াছে কিন্ত আমি উক্ত সাহেবকে লিখিয়াছিলাম যে, এই দাবী 
নিতান্ত অমূলক নাও হইতে পারে যে-হেতু হরিশচন্ত্রের পূর্ববপুরুষেরা 
এক সময়ে বৈদ্যজাতীয় হইলেও তাহারা ধর্ম্তত্যাগী হওয়াতে স্বীয় সমাজে 
শেষে গৃহীত হুন নাই। হৃতরাং গাহারদিগকে বাধ্য হইয়া! অপর কোন 
জাতির সঙ্গে মিশিতে হইয়াছিল। সাতারের নিকটবতা নান্নার ও 
জয়মগ্ুপ প্রভৃতি গ্রামে কৈবর্তগণ অত্যন্ত প্রতাঁপশালী । কৈবর্তের! 
বলেন হুরিশ্চন্দ্রের পুত্র ন! থাকাতে রাজ্য ভাগিনেয়গণ উত্তরাধিকার- 
নুত্রে পাইয়াছিলেন। কিন্তু শিলালিপিতে দেখা যাইতেছে যে, 
হুরিশ্চন্দ্রের পুত্র মহেন্্রও সাভারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ 
হরিশ্ল্রের পরে কোন রাজ! অপুত্রক থাকায় কৈবর্ত বংশীয় 
ভাঁগিনেযরগণ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু যেরপেই হউক এই 
সুত্রে কৈবর্তদিগের নিজদিগকে পালবংশীয় বলিয়া! ঘোষণ! করার 
কোনও প্রমাণই পাওয়া যাইতেছে না। আমি সর্ধতোভাবে মাহিষ্য 
জাতির উন্নতি কামনা করিয়! থাকি, তাহার! যদ্দি ক্ষত্রিয় বলিয়। 
আপনাদ্দিগকে প্রতিপন্ন করিতে পারেন তাহ! হইলে আমি সুখী 
হইব, কিন্তু অসত্য তিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে ইচ্ছ। কর! 
তাসের খর” নির্মীণের স্কাপস় । যদি তাহারা কোন বংশাবলী 
বাহির করেন তাহার উপর কোন জোর দেওয়। চলে না যেহেতু 
ধরে ঘরে আমানের যে-সব বংশাবলী আছে তাহার মধ্যেই নানা- 
ক্লপ গোলযোগ দৃষ্ট হইয়া! থাকে। বিশেষ ত্রাহ্গণাদি কয়েক জাতির 
মধ্যে ব্সালী কৌলীন্ত স্থপ্রতিষ্িত হওয়াতে তাহাদের বংশাবলীর 


প্রবাসী--ফাল্গুন, ১৩৩৯ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





কতকটা যূজ্য আছে অপর সকল জাতির সেরূপ বংশাবলী রাখার সন্ত 
বন। ছিল না ফ্র্েপল্টন্‌ সাহেব দেখাইয়াছেন, অ্ৈতাচার্যের তিন জায়গ। 
হইতে তিন রকম বংশাবলী পাঁওয়! গিয়াছে । কোনটার সঙ্গে 
কোনটার মিল নাই। কুলীন ছাড়। অপর কাহারও বংশাবলীর কিছু 
মাত্র নিশ্চযয়ত| নাই। বিশেষ ৪০৪২ পুরু পর্যাস্ত বংশাবলী 
কৈবর্তদের ঘরে যথাযথভাবে থাকা একরূপ অপস্ভব। অন্ততঃ ৩** 
বৎসরের প্রাচীন কোনও কাগজে কিংব। তালপক্রে যদি সেই 
ংশাবলীর কতকাংশ পাওয়! যাঁয় তবে তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়৷ 
গ্রহণ করিতে পারি, অন্কথায় নহে।” 

হরিশবাবু, দীনেশবাবুর উপর নির্ভর করিয়াই পালরাজগণকে মাহিষ্য 
বা কৈবর্ত বলিয়াছেন। পাঠকগণ দীনেশবাবুর পত্রখানির প্রতি 
লক্ষ্য রাখিবেন। পালরাঁজগণ যে মাহিষ্য 1 কৈবর্ত ছিলেন অদ্ধাম্পদ 
অক্ষয়কুমার মৈত্রের় মহাশয়ের গৌড়লেখমাল! প্রভৃতি বাংলার 
প্রামাণ্য ইতিহাসই একথার বিরোধী । কবিবর সন্ধ্যাকর নন্দী মহা 
শয়ের রামচরিতে দ্বিতীয় মহীপাল ও রামপালের বিরুদ্ধে কৈবর্ত 
প্রজাদের কত বিস্ত্োহের কাছিনীই না বর্ণিত আছে! শ্রীযুক্ত রম1- 
প্রসাদ চঙ্গ মহাশয়ের গৌড়রাজমালার়ও এসব কাঁছিনী আছে। 
বল্লালচরিতে আবার রাজ্হীন পাঁপগণকে ক্ষত্রিয়াধম ও কৈবর্গণকে 
নৌল্গীবী, হলজীবী, জালজীবী হীনশ,দ্র বলা হইয়াছে। ইহ! ছাড়া 
সারনাথের ভগ্রন্তপ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি, মুঙ্গেরে প্রাপ্ত তাম- 
শাসন, গৌড়লেখমাল1, গৌড়রাজমাল| ও রামচরিত প্রভৃতি পাঠে 
জান! যায় পালবংশীয় রাজাদের সঙ্গে ভারতীয় বিভিন্ন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। সে-দিন আবার মহামহোপাধাঙ্ 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপ!ল কলেজ লাইব্রেরীর হাতে লেখ! পুথি 
পড়িয়া বলিলেন, “'পালরাজাদের সময় কেবল কৈবর্তবের মন্ত্র দেওয়। 
হ'ত না; তার! মাছ ধর্ত, যার! মাছ মারে তাদের কেমন করে মন্ত্র 
দেবে! কৈবর্তের যতক্ষণ না৷ মাছ মার! ব্যবস। ত্যাগ করে, ততক্ষণ 
তাদের বৌদ্ধ করতে পারবে না! এই ছিল নিয়ম। এইজন্য কৈবর্থেরা 
হ'য়ে গেল ছোট" ।-- প্রবর্তক, কার্তিক ১৩৩৭ । 

পালবংশীয় রাজসগণ যে কৈবর্ত ব| মাহিধা ছিলেন ন1 প্রতি ছত্রে 
ছত্রে ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে । পাঁলরাজগণের মন্ত্রীগণ নাকি 
কৈবর্তের ব্রাহ্মণ ছিলেন হরিশবাবু এরূপ কথাও লিথিয়াছেন। নিজ 
সমাজের গৌরব বাঁড়াইতে গিয়! এতিহাসিকের চক্ষে একরূপ উপহাসাম্পদই 
হইয়। পড়িয়াছেন। পালরাজ বংশের মস্ত্রগণ যে শাকম্বীপীর ব্রাঙ্গণ 
ছিলেন তাহা গয়! জেলায় প্রাপ্ত শিলালিপিতেই প্রমাণিত হইয়াছে।* 
মানরাজগণের সভ। পঙিতগণের সহিত গৌড়ের শাকন্থীপীয় 
স্রাঙ্ষণদের যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল একথ। তাহাতে স্পষ্টই 
আছে। অন্যদিকে মুঙ্গেরে প্রাপ্ত (শকরাজাদের মুদ্রার অনুযপ) 
বিগ্রহ পালের মুত্র। ও রিয়াজুল + নামক এক মুসলমান এঁতিহাসিকের 
ইতিহাস হইতেই প্রমাণিত হুইয়াছে পালরাজবংশ শাকম্ীপীয় ক্ষত্রিয় 
ছিলেন । $ হরিশ-বাবুর এ-সব বিষয় অবিঙ্গিত খাকিলে আমর! 


শা শশী শা ৮ াাসীকীশশী ৩ আপা পপ ভা সপ সাপে পপ শপ 


*. গয়া জেলায় এমন কোন শিলালিপি পাওয় যায় নাই যাহাতে 
লেখ! আছে যে প।লরাজাদের সকল মস্ত্ীই শাকত্বীপীয় ব্রা্মণ ছিল। 
স্প্প্রবাসীর সম্পাদক 
+ রিয়াজুল বলিয়া! কোন এতিহাসিক গ্রন্থ নাই। উচ্থার নাঃ 
রিয়াজ উ-সালাতীন এবং এই গ্রন্থের কথ! হিন্দু রাজোর সঙ্বদ্ধে বিশ্বাস- 
ঘোগ্য নহে ।--প্রবাসীর সম্পাদক 
£ পালরাজার! যে জাতিতে ক্ষন্িয় ছিলেন একথা! কোণ 
' ইতিহাসে বা শিলালিপিতে পাগুয়া ধার না। ক্ষত্রি বংশীয় চেদী 


৫ম সংখ্যা ] 


এনুরোধ করি তিনি যেন গৌড়ের প্রামাণ্য ইতিহাসগুলি একবার পাঠ 
করেন । 

শ্রী দীনবন্ধু আচার্ধ। 

শ্রী গৌরহরি জাচার্ধয 


নাম 


অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে (২১৪-১৫ পৃষ্ঠ। ) যু শান্ত! দেবী বাঙ্গালী 
মেয়েদের ( বিবাহিত! অবিবাহিতা! নির্বিশেষে ) নামের পিছনে 'দেবী' 
শবা সংযুক্ত করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমীর কিঞ্ 
বলিবার আছে। প্রথমেই বলিয়। রাখি, যে উদ্দেশ্য হইতে এই 
প্রস্তাবের উত্তুব তাহার সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। স্ত্ী- 
স্বাধীনতাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হুইলে নারীকে সর্স্মাবস্থায় তাহার নাম 
অপরিবর্তিত রাখিবার অধিকার দেওয়! উচিত। কিন্তু প্ীনাথ বহর 
কণ্ঠ ছুর্গাবতী বস হন্জিনীথ মল্লিককে বিবাহ করিয়! ছূর্গাবতী মাল্লক 
হইয়। যান (বাংল। দেশে লঙ্গীরাণী মল্লিক হন ন1)। তাহাকে 
আশৈশব ছুর্গাবঠী দেবী নাম দিয়! শ্রদ্ধেয় লেখিক। এই সমস্ত। মিটাইবার 
প্রয়ান পাইয়াছেন। কিন্তু ইহ! খুব উৎকৃষ্ট উপায় মনে হয় না । এদেশের 
প্রাচীন ধুগে নাম অনেক সহজ ছিল এবং স্বীলোকের নামের পিছনে 
পিত। কিনব! পতির পদবী যোজন! কর! হইত না--যথা, সীতা, সাবিত্রী 
ইত্যারদি। বর্তমান সময়েও ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে পিতার 
সহিত পুত্রকলন্তার নামের সাদৃপ্ঠ নাই । এবং “অনেক জাতির শোকের 
গদবীহীন নামটুকু মাত্র লইয়াই বেশ চলিতেছে” । লেখিকার প্রবন্ধ 
হইতে জানিতে পাই, তাহ। হইলে স্ত্রীলোক মাত্রের নামের স্থিত “দেবী' 
এই কৃত্রিম শব্দের 0650 01711011710) স্থষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? 
ছুর্গাবতী বিবাহের পূর্ববে এবং পরে 'ঞমতী ছুর্গাবতী, থাকিলে ক্ষতি 
কআছে? অথব] বিবাহের পরও যদ্দি পতির পদবী গ্রহণ না করিয়। 
পিতার পদবী অর্থাৎ “বন” লইয়াই থাকেন তাহাতে ক্ষতি কি? “দেবী” 
যেমন "মল্লিক" নহে 'বন্ু' ও তেমনি নহে ; ন্ুতরাং হরিনাথ মল্লিকের 
ত্র হর্গাবতী বনু থাকিলে আপত্তির কারণ কি? দেবী" শব ব্যবহারে 
অহিন্দুর আপত্তি থাকিতে পারে এবং তজ্জস্য তাহ! সকলের পক্ষে গ্রহণ 
কর! সম্ভব হইবে না। কিন্তু পদবীহীন কিন্বা পিতার পদবীযুক্ত নাম 
( বিবাহিত। মেয়ের) ব্যবহারে কোন সম্প্রদায়ের আপত্তির কারণ নাই। 
স্বাধীনত!- ও স্বাতন্তর-প্রয়াসী বাঙ্গালী মহিলাগণ এই নৃতনত্থের প্রবর্তন 
করুন ; ইহাতে সাহসিকতার পরিচয় পাওয়। যাইবে। 


শ্রী দীনেশচন্দ্র চৌধুরী 
“ব্যক্তিগত স্বাধানতা চাই” 


মাঘের প্রবাসীতে “মফ:ঃম্লবাসী” শ্বরাজ্য্ধলের চুক্তিপত্রের রচয়িত। 


শ্ীযু্ত চিত্তরঞন দাশ মহাশয়ের সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যক্তিগত মত নুচিত 
করিয়াছেন। 


৬ 
্ ০ ও 





সপ শি ৮ তি আপস শাগ আপা জাতি তি শশী পিী পি পাপী ০ ্ম পটচর জ৬ শী পাশা শািশ।  পীশাতিট ও 


প্রভৃতি অন্ত রাজবংশের সহিত পালরাঞ্জাঙ্দের বিবাহ-সম্বপ্ধ ছিল বটে 
কিন্ত ডাহার! নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়! পরিচয় দিতেন না । রাঞ্জার 
সহিত রাজকন্তার বিবাহ চিরদিনই হয়। অনার্ধা কোচবিহারের রাজবংশী 
জাতীয় রাজ! ৬জিতেক্্রনারায়ণ ভূপের সহিত মিশ্রিত মারাঠ| জাতীয় 
মায়াজিরাও গায়কোয়াডের কন্যার বিবাহ হইয়াছে, এই ছুই জাতিই 
এখন ক্ষজিয়ত্বের দাবী করেন। কিন্তু ইঁহাদিগকে পবিত্র আয্যবংশসন্ভৃত 
ক্ষতির বলিতে কেহই ভরসা করেন ন!। 


আলোচনা---প্ব্যক্তিগত স্বাধীনতা! চাই 


৭০১ 

বর্তমান নিবন্ধে দাশ মহাশয়েব রাষ্্রীয় আদর্শ সম্বন্ধে সমালোচক 
ষে কিরপ্রাস্ত মত পোষণ করেন, তাহ! প্রদর্শিত হইল। 

সমালোচক বলেন যে “রাষ্ট্র সম্বন্ধে ষাহার (দেশবদ্ধুর) ধারণ! 
চতুর্দীপ লুইর আদর্শ হইতে ভিন্ন নহে।” ফরাশী সম্রাট চতুর্দশ লুই 
বলিয়াছিলেন, আমিই ত' রা” (1,551 0651 2101)--কিস্তু দেশবন্ধুর 
কোন্‌ কথ হইতে প্রমাণিত হয় যে তিনি নিজেকেই রাষ্ট্র বলিয়! ধারণ! 
করেন? সমালোচকের তাহা দেখাইয়া দেওয়া দরৃকার। তাহার 
কোনে! কার্যয হইতে যে ইহার প্রমাণ আসে ন। তাহা পরে দেখান গেল। 
দেশবদ্ধু বারংবার বলিয়াছেন যে তিনি চান জনসাধারণের স্বরাজ । 
এই কথ! গর়াকংগ্রেসে প্রদত্ত ভাহার অভিভাবণে আছে। তিনি 
বরাবর বাক্তিত্ব চাহিয়াছেন, 50019119177 ও 06009112900 তাহার 
কার্ধয-পদ্ধতির বাহিরে । ত৷। ছাড়া নিজের দেশের পক্ষে কেহ 
যাহা তাল বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা করিবার শ্বাধীনতা 
প্রতোকের আছে। সাধারণ বাক্তিরও যেমন ও-স্বাধীনতা আছে; 
তেম্নি দাশ-মহাশয়েরও আছে। যে-নকল সদস্য উক্ত রফানামাতে 
সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন ডাহাদেরও আছে। দেশকে ইহা! গ্রহণ 
করিবার অনুরোৌধের অধিকারও সকলের আছে। মিঃ দাশ ও 
তাহার সহযোগিগণ তাহাই করিয়াছেন। তাহারা এই চুজিপত্র 
দেশের উপর চাপাইয়! দিতে চাহেন না । এই স্থলে এই বক্তব্য যে 
“গা)56 8000 1৮ ছুইপ্রকার অর্থে প্রযুজ্য হইতে পারে, 
প্রথমতঃ নৈতিক অথবা দৈহিক বাধ্যতা অর্থে ; কিন্তু 1085 শবের 
অপর অর্থ বক্তার মতের নিশ্চিতত! জ্ঞাপন করে। সমালোচকেরা 
এই দ্বিতীয় অর্থ কেন গ্রহণ করিতেছেন না, তাহ। বোঝ যায় না। 

ধগ্রেসে গৃহীত জাতীয় চুক্তিপত্র সম্বন্ধে 'মফঃম্বলবাসী' 
বলিতেছেন, "উহা! সর্বাংশে দেশবদ্ধুর প্রস্তাব অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ ।” 
কিন্তু একথ! ভুলিয়। গেছেন যে এ চুক্তিপত্রকে মূল শুত্র বলিয়া 
ধরিয়া! বঙ্গীয় প্যাক্ট গীথ। হইয়াছে। দৃষ্টান্তত্বরপ, জাতীয় চুক্তি- 
পন্দরে লোক-সংখ্যানুসারে প্রতিনিধি-নির্বাচন এই বিধান দেওয়! 
হইয়াছে ; আর বঙ্গীর মীমাংসাপত্রে দাশ মহাশয় খোলাখুলিভাবে 
এই নীতি অনুযায়ী শতকরা হার ( ৫৫৫ মুসলমান ও ৪৫০৫ হিন্দু) 
কষিয়! দিয়াছেন । 

সমালোচকের মতে “তথাকখিত মুললমান ন্বরাজ্য-সদস্তগণকে 
স্বীয় দলে রাখিবার জন্য বাধ্য হইয়। দেশবছ্ধু ঈদৃশ রফানামায় 
সম্মপ্ত হইয়াছেন, তাহার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি দ্বার প্রণোদিত হইয় 
নহে।" একথ! সংক্ষেপে খণ্ডন কর! যায়। হিন্দু ও মুসলমানের 
অবস্থ। আলোচন! করিয়া দেখিলে এই বোধ জম্মে যে 15107 দ্বার 
হিল মুসলমানের একতা! প্রতিষ্ঠার আশা কর! বাতৃলতা মান্ত্র। 
অতএব 17506151101) দ্বার! এই এঁক্য প্রতিষ্ঠ। কর! ঈর্কার। 
চুক্তিপত্রে তাহাই কর! হইয়াছে। আইন করিয়া গোবধ বন্ধ করা 
যাইবে না। ইহার দৃষ্টান্ত অনেক ঘটন! হইতে পাওয়া যায়। 
কিছুদিন পূর্বে আইন দ্বার গোরক্ষার প্রস্তাব করাতে বীকুড়ার 
কোন গ্রামে বিপরীত ফল ফলিয়াছিল। অতএব হিন্দু-মুসলমানের 
মিলন স্থাপন করিতে গেলে উভয় দলকেই ফিধিৎ লাঘব স্বীকার 
করিতে হইবে। দেশবন্ধু এই যত দ্বারা চালিত হইয়াছেন। 
“নিজের প্রভাব অক্ষু্ রাখার জন্ত তিনি দেশবাসীর ঘ্বার্থ বলি 
দ্নিয়াছেন।* কিন্তু মুসলমানরাও কি আমানের দেশবাসী নছেন? 
মুসলমানদের ০017117101771 1619:550109007) দিলে কি হিন্দুর স্বার্থ 
নষ্ট হইয়! যায়? দেশবদ্ধুর প্যাক্টে কি মুসলমানের 11200) 
হইতে হিন্মুর রক্ষার ব্াবস্থ! মাই? পরিশেষে সমালোচক বলেন 
যে “দেশবন্ধু সর্বোপরি চান আপনার বা খুপী তাই করিবার 





৭০২ 


সা 





সপ এসসি আন শি ৯ 





অধিকার” ইহা ভ্রান্ত বিশ্বাস! দেশবন্ধু চাহেন তিনি যাহ। ভাল 
বলিক্। মনে করেন তাহ! দেশের সমঙ্গে উপস্থিত করিবাঁয় অধিকার। 

হিন্দু-মুসলমান চুক্তিপত্র নিধু'ত না হইতে পারে। ইহাকে গ্রহণ 
কর! ব৷ প্রত্যাহার কর! জাতির হন্তে নিহিত। নিরপেক্ষ পাঠক 
দেখিবেন যে মিঃ দাশ কিছুমাত্র "বিচার-বুদ্ধি দ্বার! প্রণোদিত হইয়া" 
এই খসড়া! প্রস্তুত করিয়াছেন কিনা। লুই চতুর্দশের সহিত 
তাহার! তুলনা করা আরও গহিত। 

অরুণ দত্ত 


চাকরী সম্বন্ধে স্বরাজ্যচুক্তি 


বরাজয-চুক্তি বা হিন্দু-মুসলমান প্যান্ট, লইয়া হিন্দু ও মুমলমাঁন 
উদ্তর়েই একটু বাঁড়াবাঁড়ি করিতেছেন। যেমন কোন মুপলমান 
সংবাদ-পত্রে একজন পত্র-প্রেরক হিন্দুদিগকে “৪110” বা পাগল 
কুকুরের মত বলিয়াছেন এবং 'তাহা হইলে তোমার হ্বরাজকে 
সেলাম' £০০৫-১/৬ 0০ %00: 55212] এইক্প ভাব প্রকাশ করি- 
যাছেন। আর বাঁহান শ্বরাজ্য-চুক্তিতে সম্পুর্ণ একমত নহেন 
তাহাদিগ্নকে হিন্দুদের বেতন-ভোগী বলিয়। গালি দিয়াছেন। বঙ্গ- 
বিচ্ছেদ্দের আন্দোলনের সময় পরলৌকগত ভারতের নুমপ্তান 
আবুল রহুল সাহেবকেও অনেক মুসলমান হিন্দুদের ভাড়াটিয়া 
আন্দোলনকারী বলিল! গালি দিয়াছিলেন। পরে কিন্তু ভাহারা 


প্রবাসী-্ফান্তুন, ১৯৩৩০ 


০ম পাস পিসি পিন শিস, পাস পাস্টিপীস্িশশাস্টিপার্টি টিপস 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খগ 


এপি সমাস সপ সি ৯৯ 





৯১০০০ ৯, পর এপ রস 








সি 


নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় 
প্রবাসীতে উভয় সম্প্রদায়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়। 
মুখী হইলাম। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে "চাকরী 
গেল' 'সর্ববনাশ হ'ল" বলিয়। অত্যন্ত চীৎকার করিয়! হিন্দু-মুদল- 
মান মিলনে বাধা জন্মাইতেছেন,। যখন উভয় জাতিকে ইচ্ছায় হউক 
অনিচ্ছায় হউক এদেশে থাকিতেই হইবে তখন অভন্ত্র ভাম। 
ব্যবহার করিয়! নিজের অভদ্রতা প্রমাণ করিবার আবশ্যকত। নাই। 
মুসলমান ভাইদের চাকরী সম্বন্ধে এত দুর জেদ কয়া ব্যক্তিগতভাবে 
আমি না-পছনদ করি। ধর্প সম্বন্ধে স্বাধীনতা রক্ষ/ করিতে বরং 
জেদ করা যায়। আমরাও কি হিন্দুর মনত| চাকরীসর্বন্থ জাতি 
হইয়। যাইতে চাই? ব্যবস। বাণিজ্য কি আমাদের জাতিগত 
উন্নতির পথ হইতে পারে না? আমরাও কি "গেলামের জাতি 
শিখেছ গোলামী', এই শ্রেণীতে যাইতে চাই? হিন্দুর যেমন জোর 
করিয়। বা আইন করিয়া মুমলমীনদিগকে গোঁবধ বন্ধ করাইতে 
যাওয়। অনুচিত মুসলমানদেরও একলাফে (উপযুক্ত না হুইয়াই ) 
ণঙ্গ। পার হইতে যাওয়ার চেষ্ট। কর! অন্থায়। অবশ্থ হিন্দুদেরও 
চাকরী সম্বন্ধে একটু বেশী স্থার্থপরত। হইতেছে ব হইতেছিল বল! 
খুব সত্য। সম্পাদক মহাশয়ও এই বিষয় থুব ন্যায়ভাবে বিচার 
করিয়! লেখেন নাই মনে হয়। আর-একটু উদ্দারত। কি দেখাইতে 
পারিতেন না? 
৫সয়দ মোহদেন 


০০০০৯ 
(কবীর) 
কেমন করিয়া স্বরূপ তাহার তিনি অগোচর তিনিই গোর, 
বুঝাব তোমারে আমি; বাকা মেনেছে হার! 
রূপ নাই তার বলিব কেমনে, জলভর! ঘট ডুবাইয়া জলে 


তিনি যে আমার স্বামী! 

বাহিরের নন” বলি যদি আমি, 
জগৎ লজ্জ। পাবে; 

ভিতরে আছেন' একথা বলিলে 
'কেব৷ প্রতায় যাষে? 

ভিতর বাহির অচিৎ ও চিৎ-_ 
ছুই পাদপীঠ তার; 


রেখেছেন যেন তিনি; 
ভিতর বাহির জলময় তার,_- 
প্রভেদ কেমনে চিনি? 


শিব তিনিই সে তিনিই আবার 
এ ভূবনঈশ্বর ; 
নাম ধরি? তার ভিন্ন করিয়া 


কে করিবে তারে পর? 


শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


মহাত্বা গান্ধীর কারামোচন 


মহাআ গান্ধীর কারামোচন সংবাদে আনন্দিত 
হইয়াছি। সর্বাস্ততকরণে প্রার্থন। করি, তিনি শীঘ্রই 
সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া হাসপাতাল হইতে স্বীয় 
আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করুন । 

কৌন্সিল্‌ প্রবেশ সম্বন্ধে তিনি কি ম্ত প্রকাশ বা 
কার্যে র স্থচন] করিবেন, এখন সে-বিষয়ে কোন কল্পনা 
কল্পনা ও অগ্নমান কর! অনাবশ্তক মনে করি। 





মহাজ্সা গা্ধী 
এ-বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই, যে, তাহার 


কাঁরামোচনে জাঁতিগঠনমূলক কার্ধ্যে 

অধিকতর অন্রাগী হুইবেন। সম্ভবতঃ 

অনেকের প্রাণে নৃতন উৎসাহের সঞ্চার হইবে। 
অন্পৃশ্যতা-দুরীকরণকে মহাত্মা জাতিগঠনমূলক 


কেহ কেহ 
এ-বিষয়ে 


কার্ধ্যাবলীর: মধ্যে প্রথম স্থান দিয়াছিলেন। সমাজ- 
সংস্কারকেরা বছুবৎসর পূর্বেই -বুঝিগ্নাছিলেন ও প্রচার 
করিয়াছিলেন, ষে, নিম়শ্রেণীর প্রতি উচ্চশ্রেণীর. লোকদের 
জাতিভেদ প্রথা অন্থ্যায়ী.অবজ্ঞ! ও ঘ্বণা দুরীভূত না হইলে 
আমরা কখনও একজাতি হইতে প্রারিব না। কিন্ত 
তাহাদের কথায় বেশী লোক কান দেন নাই;--কেন 
দেন নাই, তাহার আলোচনা এখন করিব না। মহাত্মা! 
গান্ধী নিজেকে সনাতনহিন্দুধর্্মাবলগ্বী মনে করেন ও 
বলিয়া! থাকেন। তিনি অন্পৃস্ততা দুরীকরণকে একটি 
রাজনোতিক প্রচেষ্টার সহিত জড়িত করিয়াছেন। তত্তিন্ন 
তাহার মহৎ চরিত্র এবং এই বিষয়ে তাহার কথা অনুযায়ী 
কাজ, সর্বসাধারণের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
এইসকল কারণে, ধাহারা কোন কালে সমাজসংস্কারের 
সমর্থন করিতেন না, তাহারাও অন্ততঃ কথায় অস্পৃশ্তুতা 
দুবীকরণের প্রয়োজন স্বীকার করেন। মহা যদি 
তাহাদের কথায় ও কাজে সঙ্গতি সাধন করিতে সমর্থ 
হন, তাহা হইলে দেশের মহা উপকার হইবে ; 
এবং ইহা তাহার জীবনের একটি প্রধান কীত্বি 
হইবে। 

জাতিগঠনের জন্য এবং রাষ্থ্রীর আত্মকর্তৃত্ব লাভের 
নিমিত্ত হিন্দুমুসলমানের মিলনও কম আবশ্তক নহে। এই 
হেতু ইহাও গঠনমূলক কাধ্যাবলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। 

পানদোষ নিবারণ ও সংযত ব্যবহার, কার্পাসবৃক্ষ 
রোপণ, চরুকা» হাতের তাত ও খন্দরের প্রচলন, গ্রামের 
লোকদিগকে গ্রামের ও দেশের অন্য লোকদের হিতের জন্য 
সংঘবদ্ধ করা, কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহ ও কংগ্রেসের 
অনুমোদিত সকলরকম কাজের অনুষ্ঠান, প্রভৃতি সমুদয় 
গঠনমূলক কাজে, মহাত্মা! গান্ধীর কারামোচনে নৃতন 
উৎসাহ আসিবে বলিয়৷ আশ করিতেছি। 


৭০৪ 


স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার 


বাংলার ও ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের স্থুল, কলেজ 
ও বিশ্ববি্যালয়সকলে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া! হয়। তাহা 
নিখুঁত ও সর্বাজ্গীণ, এমন কথা কেহ বলেন না। 
কিন্ত যেমন আমাদের দৈনিক আহাধ্য দ্রব্য যতদূর 
সম্ভব বিশ্তুদ্ধ ও পুষ্টিকর এবং রন্ধন শ্রেষ্ঠ না হইলেও 
আমর! নিত্য আহার করিয়া থাকি, সেইরূপ বর্তমান 
শিক্ষার পদ্ধতি এবং শিক্ষণীয় বিষয়সকল সর্বোৎকষ্ট 
'৪ সর্বাপেক্ষ। প্রয়োজনীয় না হইলেও আমর! সম্ভান- 
দিগকে বর্তমান শিক্ষালয়সকলে পাঠাইয়া থাকি। 
যেমন খাছ্যসংস্কার ও রদ্ধন-সংস্কারের প্রয়োজন, 
তেমনি শিক্ষাসংস্কারেরও প্রয়োজন । কিন্তু যেমন 
থান্কনংস্কার ও রন্ধনসংস্কার সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যস্ত 
কেহ উপবাশী থাকেন না, বা! থাকিবার পরামর্শও 
দেন না, সেইক্প শিক্ষাসংস্কারও সম্পাদিত না হওয়া 
পর্য্যন্ত সম্তানদের শিক্ষা বন্ধ রাখ! চলিতে পারে না। 

ছেলেদের পক্ষে যেমন এইসব কথা সভ্য, মেয়েদের 
পক্ষেও তেম্নি ইহা! সতা। ইস্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলি ছেলেদের শিক্ষার সর্রবোৎ্কষ্ট স্থান নহে বলিয়া 
যেমন ছেলেদের শিক্ষা আমর! বন্ধ রাখি নাই; তেম্নি 
এ শিক্ষায়তনগুলি মেয়েদের শিক্ষার ঠিক উপযোগী না 
হইলেও মেয়েদের শিক্ষা বন্ধ রাখা চলে না। অনেক 
শিক্ষণীয় বিষয় আছে, যাঁহা জ্ঞানলাভ, জীবনযাত্রা- 
নির্বাহ এবং চরিত্রগঠনের জন্য ছেলে মেয়ে উভয়েরই 
সমান শিক্ষণীয়। তত্র ছেলে বা মেয়েদের বিশেষভাবে 
শিক্ষণীয় অনেক বিষয়ও আছে। 

মেয়েদেরও যে কলেজে ও বিশ্ববিস্যালয়ে শ্রিক্ষা দরকার, 
তাহা অল্পদিন পূর্ব পর্যস্তও দেশাচার ও লোকাচারনিষ্ঠ 
হিন্দুগণ কাজে ব1 কথায় স্বীকার করিতেন না। কিন্তু 
তাহাদের মধ্যেও চিন্তাশীল লোকেরা এখন নারীদের 
উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন । 

বারাণসীর হিন্দুবিশ্ববি্ভালয় বিশেষভাবে হিন্দুদেরই 
শিক্ষায়তন। উহার অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান 
ভাইস্-্যান্দেলার পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় দেশাচার 
ও লোকাচারনিষ্ঠ এবং শাঙ্সজ্ঞ। তিনি উহার গত 


প্রবাসী-” ফাল্গুন, ১৩৩০ 


পাস্মিপিরিসপসিস পাপ সি াস্িলাপা এ সিন পাস পোপ পাস্তা সি ভস্৯সসািপিসসম 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 











পাধিবিতরণ সভায় বলেন, যে, হিম্দুবিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
ছান্্র ও ছাত্রীগণ একই শ্রেণীতে একই কক্ষে একই 
অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ করেন; বোদ্াইয়ের প্রসিদ্ধ 
বণিক্‌ শ্রীযুক্ত খাটাউ মাকন্জি মহাশয়ের বদান্ততায় শীঘ্রই 
হিন্দুবিশ্ববগ্ালয়ের ছাত্রীনিবাস নির্শিত হইবে, এবং 
তাহাতে একশত ছাত্রীর স্থান হইবে। দেশের লোকের! 
সত্ীশিক্ষায় যথেষ্ট মনোযোগী নহেন বলিয়৷ মালবীয় 
মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করেন। 
নারীদের উচ্চশিক্ষা সম্বপ্ধে আর একজন শী্তরজ্ঞ 
আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের যত উদ্ধৃত করিব। তাহা আরও 
উৎসাহজনক। কারণ মালবীয় মহাশয় সম্বন্ধে কেহ কেহ 
একথ1 বলিতে পারেন, যে, তিনি শ্রান্ত্রজ্ঞ ও আচারনিষ্ঠ 
হইলেও, পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাথ বলিয়া বিরুতমন্তিষ্ঝ। 
কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় 
সম্বন্ধে সেকথা বল! চলে না। অধিকস্ত, তিনি 
নারীজ্জাতির উচ্চশিক্ষার বিরোধী বাঙালী হিন্দুসমাজেরই 
লোক; পুর্বে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 
ছিলেন। গত পৌষ মাসে প্রয়াগে উত্তরভারতীয় বঙ্গ- 
সাহিত্যসম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিরূপে 
তিনি, যে অভিভাষ্ণ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি 


বলেন *স 

সাহিত্যই জাতীয় জীবনের সুদৃঢ় ও স্রপ্রশস্ত ভিত্বিস-জননী 
বঙ্গতৃমিতে বিরাট, ভাবের বন্ধ! বহিয়াছে, ছেই বন্যার প্রবাছে যে বিরাট, 
বিশ্ববিষ্ময়কর বাঙ্গলা-সাহিত্য-সাগর ক্রমেই উদ্বেল ভাব ধারণ 
করিতেছে, সেই মহাসাগরে মিলিত হইবার জন্য উত্তরভারত-প্রবাসী 
বাঙ্গালীর ভাবভাগীরথী শ্্টি করিতে হইবে উত্তরভারতীয় 
বঙ্গাহিত্য-সশ্মিলন ভগীরথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া! মঙ্গল-শঙ- 
ধ্বনি করিবার জগ্ ত্রিবেণীসঙ্গমে। অবগাহন (করিয়াছে--এই শঙ্খের 
গভীর ধ্বনিতে যদি প্রবাসী বাঙ্গালীর হাদয়ে সাঁড়! পড়ে তবে তাহাই 
আমাদিগের নব জাতীয় জীবনের জাগরণ হুইবে। প্রবাসে বাঙ্গালীর 
এই নধ জাগরণ যেন কেবল পুরুষের জাগরণেই পারণত ন! হয়| জাতীয় 
সাহিত্যের দ্বার জাতীয় 7 জীবন সংস্থাপন করিতে হইলে সর্বাগ্রে 
কুলললনাগণের শিক্ষা! ও চরিজ্রগঠন একাস্ত আবশ্ঠক। প্রবাসী 
বাঙ্গালী কবিই আমাদিগকে প্রথমে শিখাইয়াছেন, প্রায় অর্দ-শতাবী 
পূর্ব্বে তিনিই প্রথমে গাহিয়াছেন-.. 

“না জাগিলে আর ভারত ললনা--- 
এ ভারত আর জাগে ন! জাগে ন।।” 

আমার মনে হয় আমাদের, এই সাঁহিতাসশ্মিলনের---এই উত্তর" 
ভারতের রাজধানী প্রয়াগে বাঙ্গালী মহিলাদিগের জন্ক একটি 
সর্ববাঙ্গহুন্দর উচ্চবিচ্যালয় বা কালেজ স্বাপনই সর্বপ্রথম কাধ্য হওয়! 
উচিত । কেবল বৎসরাস্তে মিলিত হইয়! সুচিন্তিত কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ 


৫ম সংখ্যা) 


পপি এ 


ৰা শ্রবণ করিলেই যে আমর! কৃতকৃতা?ুহইতেনুপারিব তাহা! নহে, নূতন 
করিয়৷ সাহিত্য স্ষ্টি করিয়। জাতীয় জীবন গঠন করিবার প্রধান 
উপকরণ হুইতেছে জাতীয় শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি । নেই শিক্ষার 
প্রসার স্ত্রীজাতির মধ্যে যত অধিক পরিমাণে হইবে তত শীস্ আমর! 
সর্ববিধ উন্নতির দিকে অধিক বেগে অগ্রসর হইতে পারিব,--ইহাই 
হইল ভারতের সাধনার মূল মন্ত্র, ইহা! ভূলিয়াছি বলিয়াই আজ আমর! 
এই হীন দশায় উপনীত হইয়াছি। সর্বশ্রেষ্ঠ শ্মৃতিকার মহুধি মনু 
বলিয়াছেন-_. 
“কম্তাপ্যেবং পালনীয় শিক্ষণীয়াতিবত্বত2) | 
--এই মন্ুবচনে 'অতিযত্বতঃ' এই পদটির প্রতি নিপুণভাবে লক্ষ্য 
করা উচিত।” 
শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা দূরীকরণ এবং 
প্কার ও উৎকর্ষ সাধন অবশ্যই করিতে হইবে; কিন্তু 
শিক্ষা! বর্জন করিলে বা বন্ধ রাখিলে চলিবে না। 
তর্কভূষণ মহাঁশয় প্রয়াগে বাঙালী মহিলাদিগের জন্য 
যে উচ্চ বিদ্যালয় বা! কালেজ স্থাপন করিতে বলিয়াছেন, 
জগততারণ বালিক। বিদ্যালয়ের সম্যক্‌ উন্নতিসাধন করিলে 
তাহাই এরূপ শিক্ষালয়ে পরিণত হইবে । উত্তর ভারতীয় 


বাঙালীগণ ইহার প্রতি মনোযোগী হউন। 





চে 


অন্ধ জাতীয় কলাশাল। 
অন্ধ, জাতীয় কলাশালার চিত্রশিল্পবিভাগ দেড় বৎসর 
হইল খোল! হইয়াছে । শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। হ্থখের বিষয়, এই 
অল্প সময়ের মধ্যে ইহার উন্নতি আশাপ্রদ হইয়াছে । 
প্রথম বৎসরে কলিকাতার প্রাচ্যচিত্রপ্রদর্শনীতে সেখান 
হইতে ১৯খানি ছৰি প্রেরিত হয়-_ সাতখানি ছাত্রদের, 
বারোখানি অধ্যক্ষের আকা। দ্বিতীয় ব্সরে তাহাদের 
৩খানি ছবি প্রদর্শিত হয়--ছাত্রদের ১৯খানি, অধ্যক্ষের 
১৭খানি। দ্বিতীয় বৎসরের ছবিগুলির সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত 
অবশীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি 
শিল্পীমণ্ডলী নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন £-- 
“তোমার এবং তোমার ছাত্রবর্গের লিখিত চিত্রাবলী 
দেখিয়। আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। আমর! সকলে 
দিন দিন তোমার ও তোমার শিষ্াগণের উন্নতি ও 
ঢাণ কামনা করি। 
'তোমার রচিত 'মনসা)ঃ “ষচীমাতা, *বিশ্বকর্শা, ও 
চেতন এবারে প্রদর্শনীতে আমাদের ও সাধারণের 
৮৯. ১৩ 


বিবিধ প্রসঙ্গস্প্বাঙালীর সংখ্যা 





৩৫ 


সরস 


নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাইল; ইহাতে আমরা নিজেদেরও 
গৌরবান্বিত বাধ করিতেছি । 

“তোমার কল্যাণ হোকৃ। বৃদ্ধি লাভ কর। পিদ্ধিরস্ত 
শিবংচান্ত-_মহালক্ষ্ীঃ প্রসীদতু ।* 








বাঙালীর সংখ্য। 

বাঙালীর সংজ্ঞা দুইরকম হইতে পারে। 
বাংলাদেশে যাহারা বান করে, তাহাদিগকে বাঙালী বল। 
যায়ঃ আবার, যাহার! বাংল! ভাষায় কথা বলে, বাংল! 
যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের নিবাস যেখানেই হউক, 
তাহাদের নাম বাঙালী । কিন্তু বাংলাদেশে এমন অনেক 
লোক স্থায়ী-ব! অস্থায়ী-ভাবে বাস করে, যাহারা জাতিতে 
ব। ভাষায় বাঙালী নহে । অন্যদিকে, ইংরেজের শাসন- 
কার্য্ের সুবিধার জন্য যে ভূখগ্ডকে বাংল! বলিয়৷ চিহ্নিত 
ও সীমাবদ্ধ কর! হইয়াছে, প্রাকৃতিক বাংলাদেশ তাহ 
অপেক্ষা বড়, ও তাহার বাহিরেও বিস্তৃত; এবং বঙ্গের 
বাহিরেও জাতিতে ও ভাষায় বাঙালী অনেক লোক 
বাস করে। এইজন্য বাংল৷ যাহাদের ভাষা, তাহাদিগকেই 
বাঙালী নামে অভিহিত কর ভাল। 

১৯২১ সালের গণনা অন্নসারে ভারতসাম্াযে 
৪৯২৯৪০৯৯ অর্থাৎ প্রায় পাচকোটি লোক বাংল! ভাষায় 
কথা বলিত। সালের গণনায় ইহাদের সংখ্যা 
৪৮৩৬৭৯১৫ ছিল। অতএব দশ বৎসরে বাঙালীর সংখ্যা 
৯২৬১৮৪ বাড়িয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, যে, 
বাঙালীর সংখ্য। শতকরা ছুইজনও বাড়ে নাই। 

ইংরেজের শাসনসৌকর্ধ্যার্থ ভারতবর্ষ যে-সকল 
প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদের কোন্টিতে কত 
বাঙালী ১৯১১ ও ১৯২১ সালের গণনা অনুসারে ছিল, 
তাহা নীচের তালিকায় দেখাইতেছি। 

বাঙালীর সংখা 


১৪৯১১ 


গ্রদেশ ১৯১১ ১৯২১ 
এডেন ্ ৬ 
আজমের মেড়োআর। ২৯১ ৪০৯ 
আগ্ামান নিকোবর ১৬৪৮ ১২১৩ 
আসাম ৩২২৪ ১৩৩ ৩৫২৫২২৩ 





৭০৬ 


প্রবাসীস্্ফান্তুন, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শর সী সিপাস্টিপী * পিসি তিলক তসসি পাটি পী ৮ পানি পি পি ত ৯ লাস পাস্দির ছি পাস্পিতা সি সি পাস পি সিপাসি পাস লা পাস্পিতীস্সিপাস্পিতী সিল সিসি তাস্িপিস্টিলর ৬ পাস্টি পাস অান্। লাস কস্টিতীসসি পা সপিস্িিসছি পোসপিসসিপসিপরসিশলরিসপিপরি পি স্পা সি ৯ লি ৯ 


প্রদেশ 
বালুচীস্তান 
বাংল! 
বিহার-ওড়িষ। 
বোম্বাই 
ব্রহ্মদেশ 
মধাপ্রদেশ ও বেরার 
কুর্গ 
দিল্লী 
সান্্রাজ 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
গ্রদেশ 
পঞ্জাব 
আগ্রা অযোধ্য। 
আসাম দেশীরাজ্য 


( মণিপুর ) 
বালুচীস্তান ৮” * 
বড়োদা * 
বঙ্গ 7 
বিহার-ওড়িষা * 
বোম্বাই রী 
মধ্যভারত এজেন্সী 
মধ্যভারত দেশীরাজ্য 
গোয়ালিয়র 
হায়দরাবাদ 
কাশ্মীর 


মান্জরাজ দেশীরাজ্যসমুচ 
কোচীন 

ত্রিবাস্ুড় 

মৈস্র 

উ-প সীমান্ত, » 
পঞ্জাব প্র 
রাজপুতান। এজেন্সী 
সিকিম 


১৯১১ 


৪১৮৯৯২১০ 
২১৮৬০২০ 
১৭৫২ 
২৮৪৩১০ 
২৩৮৬ 


১১৬৩ 


৭১১৬ 


২৭৫০০ 


৪৭৪ 

ও 

৩ 

৬৬৬৬১৮ 
১০৮৪৯২৪ 

৮০৯৪ 

১৫৪ 
১৪৪ 


আগ্রা-অযোধ্যা, দেশীরাজাসমূহ ১১২ 


১৯২১ 

০ 
৪৩০৭১৩৩৪ 
১৫৬৮৬৩৮ 
৩৭২০ 

৩০ ১০৩৯ 


৩৩৪৯৮ 


৬৯৮০৬০ 
৮৮৮৫২ 
ও 

৬৩৩৬ 
১৪৮ 


২৬ৎ 


৬০৫ 


১৪৪ 


আগ্ডামানে বাঙালীর সংখ্যা হাস সস্তোষের বিষয় 
যদি বাঙালী কখনও এ দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে 
এবং ওপনিবেশিক বাঁডাসীদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে 
তাহাও সম্তেষের বিষয় হইবে । বালুচীস্তানে একজনং 
বাঙালী ছিল না, দেখা যাইতেছে । যে যে প্রদেখে, 
বাঙালীর উল্লেখ নাই, সেখানে বাঙালী বাস্তবিকই 
ছিল না, কিন্ব। থাকিলেও তাহাদিগকে “অন্তান্ত ভাষা” 
(০৮)67 18510858859 ) ভাষীদের মধ্যে ফেলা হইয়াছে, 
বলা যায় না । এখন যদি কোন বাঙালী সেখানে থাকেন, 
তিনি এবিষয়ে কিছু লিখিলে আহ্লাদিত হইব। উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৯১১ সালে কোন বাঙালী 
ছিল না, ১৯২১এ সেখানে তাহাদের সংখ্যা ২১৭ কেমন 
করিয়া! হইল, তাহা তথাকার কোন প্রবাসী বাঙাণা 
লিখিলে বাধিত হইব । 

১৯১১ সালের গণনার সময় দিলী স্বতন্ত্র প্রদেশ 
ছিল না, ১৯২১ সালে ছিল। এইজন্ত ১৯১১ সালে 
দিল্লীর স্বতন্ত্র উল্লেখ ছিল না। বড়োদায় এখন বাঙালী 
আছেন, জানি। কিন্তু ১৯১১ বা ১৯২১ কোন সালেই 
তাহাদের কোন উল্লেখ নাই কেন, তথাকার বাঙালীর! 
বলিতে পারিবেন। নিজামের রাজ্য হায়দরাবাদে ১৯১১ 
সালে ১৯৪ জন বাঙালী ছিলেন, এখনও অন্ততঃ কয়েকজন 
বাঙালী সেখানে আছেন; অথচ হঠাৎ তাহাদের সংখ্যা 
শৃন্ে পরিণত কেমন করিয়। হইল, এ প্রশ্নের 
উত্তর হায়দরাবাদপ্রবাসী কোন বাঙালী দিতে পারিবেন। 
১৯১১ সালের তালিকায় গোয়ালিয়র রাজ্যের স্বতন্ত্র 
উল্লেখ ছিল না। ১৯২১এ সেখানে ২৬২ জন বাঙালী 
দেখা যাইতেছে । ১৯১১তে ্রবাস্কড়ে কোন বাঙালীর 
উল্লেখ নাই, ১১২ জন দেখা যাইতেছে। 
পঞ্তাবের দেশীরাজ্যসমূহে ১৯১১তে বাঙালীর উল্লেখ 
নাই, ১৯২১এ তাহাদের সংখ্যা ১২৮। 

বিহার-ওড়িষায় দশ বৎসরে ৬১৭৮৮২ জন এবং 


১৯২১এ 


বিহার-ওড়িষার সামিল দেশীরাজ্যদমূহে ২০০৭২ জন 


বাঙালী কেন কমিল, তাহা! জানিতে কৌতুহল হয়। 
১৯২১ সালের বিহার-ওড়িষ। নেল্সস্‌ রিপোর্টে ইহার 
কারণ যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য দিতেছি। 


৫ম সংখ্যা ] 


ূর্ণিয়া জেলার পূর্ব-অংশে যে অপভাঁষা (191506 ) 





কথিত হয়, তাহাকে কিষণগঞ্জিয়া বলে। ৬০৩৬২৩ জন, 


লোক এই ভাষায় কথা বলে। ১৯১১ সালে এই অপ- 
তাষাকে বাংলার অপত্রংশ বলিয়া ধরা হইয়াছিল ; ১৯২২- 
এ উহাকে হিন্দী বলিয়! ধরা হইয়াছে । কিষণগঞ্জ মহ- 
কুমার সব-ভিবিজন্তাল অফিদারের মতে উহ হিন্দী; 
এইজন্য উহাকে হিন্দী বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহার 
মাতৃভাষা সম্ভবতঃ কোনরকমের হিন্দী বা বিহারী, কিন্ব। 
ইংরেজী; হয়ত এই কারণে তিনি বাংলার বিরুদ্ধে রায় 
দিয়াছেন । যাহা হউক, এ মহকুমার হিন্দীভাষী ও বাংলা" 
ভাষীদের দ্বারা ও তাহাদের মধ্যে শিক্ষা, মাতৃসাহিত্য- 
চচ্চণ এবং সামাজিক প্রতিপত্তি যত বাড়িবে, তাহা- 
দের ভাষার প্রসারও তত বাড়িবে। এই মহকুমার কথা 
ছাঁড়িয়। দিলে, মোটের উপর বিহারে বাংলাভাষীর সংখ্যা 
সামান্রকম বাড়িয়াছে। বিহার-ওড়িষায় গণিত অধি- 
কাংশ বাঙালী প্রবাসী বাঙালী নহে। কারণ উহাদের 
১৬৫৬৯৯০ জনের মধ্যে ১৫৩০১১১জন অর্থাৎ শতকরা 
৯২.৩ জন বঙ্গ ও বিহার-ওড়িষার সীমাস্থিত জেলাগুলিতে 
ও দেশী রাজ্যগুলিতে বাস করে। এইসব স্থান প্রাকৃতিক 
বঙ্গের অন্তর্গত, ইংরেজের সুবিধার জন্য বিহার-ওড়িষার 
সামিল কর! হইয়াহে। বিহার-ওড়িধার ঠিক প্রবাসী 
বাঙালী সওয়া লক্ষ (১২৬৮৮ ) লোককে বলা যাইতে 
পারে। ওড়িষার দেশীরাজ্যসকলে বাংলাভাষীর সংখা 
কমিয়াছে : ইহার অধিকাংশ ভাস ময়ূরভগ্জে হইয়াছে । 
বঙ্গের অবাঙীলীর সংখ্য। 
বিহার-ওড়িষ। এবং আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের এবং 
আরো কোন কোন স্থানের লোকদের অনেকে মনে করে, 
যে, বাঙালী তাহাদের দেশ লুটিয়া খাইতেছে। এই 
ধারণা ভ্রাস্ত। বঙ্গের বাহিরে কোথায় কতজন বাঙালী 
আছে, তাহা! উপরের তালিকায় দেখাইয়াছি। এখন 
. নীচের তালিকায় দেখুন, বাংলা ভিন্ন অন্তভাষাভাষী 
কত লোক বঙ্গে বাস করে। অসভ্য সাহিত্যবিহীন 


আদিমনিবাসীদের ভাধাগুলি প্রায় নবই বাদ 
দিলাম। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_-আগামে বাঙালী 


০ 


৭০৭ 





টিটি ০ 


ভাষ।। ভাষীর সংখ্যা। 
আরাঁকানী ৫৩০২৯ 
অসমিয়া ৯১৫ 
ভোটিয়৷ ২৫২৯৯ 
ব্রদ্মদেশীয় ১৯৭১৬ 
পূর্ববপাহাড়ী (খাস্) ৯২২৯১ 
মরাঠী ২৬৫১ 
নেওয়ারী ৮২৩৭ 
ওড়িয়া ২৯৩৭০০ 
পঞ্জাবী ৪৯০৪ 
পষ.তো (কাবুলী) ১৭৩৪ 
রাজস্থানী ১৬৫৮৪ 
সিন্ধী ২৩৪ 
তামিল ৩৪৮৮ 
তেলুণ্ড ২৪৫১৩ 
হিন্দী ১৭৭৫৮৯৮ 
আরবী ৪৬২ 
আমখনী ১৯১ 
চীন ৪৫০৩ 
হীক্র ৬২২ 
জাপানী ৩৭৬ 
ফারসী ৫৮৬ 
ইংরেজী ৪৬৩৭৮ 
ফরাসী ১৩০ 
গ্রীক ৭১ 
ইতালীয় ৪৩ 
পোতুরগীজ, ২৯৫ 


আসামে বাঙালী 
আসামের মোট অধিবাসীর সংখ্য। প্রায় ৮০ লক্ষ । 
তাহার মধ্যে বাঙালী সওয়া ৩৫ লক্ষের উপর, এবং 
অসমিয়া-ভাষী সওয়! ১৭ লক্ষের উপর। বাঙালীর! 
সবাই আগন্তক নহে। বঙ্গের সন্নিহিত জেলাগুলি 
প্রাকৃতিক বঙ্গের অন্তর্গত। শ্রীহট্ট শ্রীচৈতগ্দেবের পূর্ব্- 
পুরুষদের পিতৃভূমি ছিল। আসামের যে-সব জেলা 





৭9৮ 
সি পর পপ পপিসিলসলিসপি সলাত তাস 


বঙ্গের সন্নিহিত নহে, তাহাতেও বহুসংখাক্ক বাঙালী 
বাম করিতেছে। 





রসি 





ভারত সাআ্াজ্যের বাহিরে বাঙালী 


ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বাহিরে পৃথিবীর কোথায় 
কত বাঙালী আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করে, কিন্ত 
কোন পুস্তক হইতে তাহা জানিবার উপায় নাই। 
দুর দূর «দেশে যাহার থাকেন, তাহারা ঠিক তথ্য 
গ্রহ করিয়া বাংলাদেশের কাগজে লিখিলে বাঙালীর 
জানিতে পারে। 


বঙ্গে আগমন ও তথা হইতে বহির্গমন 


১৯২১ সালের মাঙগষগুস্তিতে দেখ! গিয়াছিল, যে, 
বঙ্গের বাহির হইতে ১৮,৩৯,০১৬ জন মানুষ বঙ্গে 
আসিয়াছে, এবং ৬,৮৬,১৯৫ জন বঙ্গের বাহিরে গিয়াছে। 
কোন্‌ প্রদেশ হইতে কত মানুষ বাংলায় আসিয়াছে, 
তাহা নীচে দেখান গেল । 


প্রদেশ আগস্তকের সংখ্য। 
বিহার-ওড়িষা_ ১২১২৭,৫৭৯ 
আগ্র/-অযোধ]1-- ৩৪৩,০৯৫ 
আপাম- ৬৮৮০২ 
মধ্যগ্রদেশ ও বেরার-__ ৫৪১৮১০ 
রাজপুতানা-- ৪৭,৮৬৫ 
মান্্রাজ-_- ৩২০২৪ 
পঞ্জাব ও দিলী-- ১৭১৭১৫ 
সিকিম-_- ৪১০৫৭ 
ব্রহ্মদেশ-- ২,৩৬১ 
নেপাঙগ_ ৮৭,২৮৫ 
ইউরোপ-_ ৃ্‌ ১৩৩৫৬ 
চীন-- ৩১৮৫৬ 


বিহার-ওড়িযার কিম্বা আগ্রাঅযোধ্যার বা অন্য 
কোন প্রদেশের ভাষাভাষী যত লোক বাংলাদেশে 
আছে, তাহাদের সংখ্যার সহিত এ এ প্রদেশ হইতে 
আগত লোকদের সংখ্যা মিলিবে না। কারণ অনেক 


প্রবাসী--ফান্তন, ১৩৩, 





/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আপি 


অবাডালীর জন্মভূমি বাংলা, স্থতরাং তাহাদিগকে 
আগন্তক বলিয়া ধরা হয় নাই; কিন্ত ভাষা অনুসারে 
গণনার সময় তাহাদের ভাষা অন্সারে তাহাদের গুত্তি 
হইয়াছে। | 

বাংলাদেশ হইতে মানুষ গিয়া ছে--- 





আসামে-- ৩১৭৫)৫ ৭৮ 
ব্রন্ো ১): ৬,০৮৭ 
বিহার-ওড়িষায়-- ১,১৬১৯২২ 
আগ্রা-অযোধ্যায়-_ ১৮,৬৩৪ 
মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে-- ৩,২৭৪ 
রাজপুতানায়স” ৭৭৪ 
মান্দ্ীজে-- ৩,৩৪৮ & 
পঞ্জাব ও দিল্লীতে-_ ৫১৯৫৩ 
বোস্বাইয়ে-_ ৮১৪ ৭5 
সিকিমে- ১১৫৬৬ 


যাহার! বাংলাদেশ হইতে অন্যতম গিয়াছে, তাহাদের 
সকলকে বাঙালী মনে করিলে তুল করা হইবে । উপরের 
তালিক। হইতে কেবল ইহাই জানা যায়, যে, বহির্ধা- 
ত্রীদের জন্মস্থান বাংলা দেশ। তাহাদের মধ্যে কত: 
জন বাঙালী, কতজন নহে, তাহ! জানিবার উপায় 
নাই। বঙ্গের বাহিরে বাঙালী কতজন আছে, তাহা 
কেবলমাত্র ভাষ! অহ্থসারে গণনার ফল হইতেই জানা 
যায়। তাহা আগে এক তালিকায় দেখাইয়াছি। 

যাহা! হউক, সমুদয় বহির্ধাত্রীকে বাঙালী বলিয়৷ 
ধরিলেও দেখা যায়, যে, বিহার-ওড়িষ।, আগ্রা-অযোধ্যা, 
নেপাল, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, রাজপুতানা, মান্দ্রজ। 
পঞ্জাব ও দিল্লী, ইউরোপ, বোস্বাই, সিকিম এবং চীনের 
যত মানুষ বাংল দেশে অন্ন করিয়া খায়, তত বাঙালী এ 
এ দেশে অন্ন করিয়া খায় ন। 


ধ্মসম্প্রদায়-সমুহের লোকসংখ্যা 


সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে ১৮৮১ হইতে ১৯২১ পর্য্যস্ত 


কোন্‌ ধর্মসম্প্রদায়ের শতকরা হাসবৃদ্ধি কিরূপ হইয়াছে, 
নীচের তালিকায় তাহা দেখান হইল। 





৫ম সংখ্যা ) বিবিধ প্রসঙ্গ_ধর্ম্মসন্প্রদায়-সমুছের লোকসৎখ্যা ৃঁ ৭০৯ 
শতকর! হীসবৃদ্ধি (বৃঃলবৃদ্ধি, হাঁঃল্হাস।) বৎসর হিন্দু মুসলমান 1 
১৯১২০ ১৪৯০১: ১৮৯১. ১৮৮১. ১৮৮১. পু ৃ 
১৯২১ ১৯১১ ১৯০১ ১৮৯১ " ১৯২১ ১৯১৭ ৫ টি 
হিন্দু. হী" বৃ হাঃ বৃঃ ১০১ বৃহ ১৪৭ ১৯১৮ ৬৪৬ ৫৬১ 
আর্য্যসমাজী বুঃ ৯২১ বৃঃ ১৬৩৪ বৃ ১৩১৩ ূ টি বব ৪ হা 
ব্রাহ্ম বৃঃ ১৬১ বৃঃ ৩৫৯ বৃঃ ৩২৭ বুঃ ১৬৫৯ বৃ ৪৫৬৯ : 
শিখ বৃঃ ৭৪ বৃঃ৩৭'৩ বৃঃ ১৫১ বৃঃ২৭ বৃঃ ৭৪৭ ১৯২০ ৩১০ ৩০০ 
জৈন হাঃ ৫৬ হীঃ৬'৪ হাঃ ৫৪ বৃঃ ১৫৯ হীঃ৩৫ ভারতীয় মুসলমানদের একতৃতীয়াংশ বঙ্গে বাস করে, 
বৌদ্ধ বৃঃ ৭৯ বৃঃ১৩১ বৃঃ৩২৯ বৃঃ ১০৮৬ বুঃ ২৩৮৫ * 
ইরানীয় (পারসী) বৃঃ ১৭ বৃঃ ৬৩ বৃঃ ৪৭ বৃঃ ৫৩ বৃ ১ এবং তথায় ভাহারা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর পূর্বব অঞ্চলেই 
মুসলমান বৃঃ ৫১ বৃঃডাণ বৃইপান বৃ ১৪১ হুঃ৩৭১ বেশীর ভাগ বাস করে। তাহাদের পঞ্চমাংশ পঞ্জাবে 
খৃষ্টিযান বুঃ ২২৬ বৃহ ৩২৬ বৃই ২৮০ বুই ২৬ বৃহ ১৫৫২ 
ইহ্‌দী বৃঃ ৩৮ বৃঃ ১৫১ বৃঃ ৬০ বৃঃ৪৩১ তু ৮১৩ বাস করে। মোটের উপর উহ1 স্থাস্থাকর প্রদেশ। 
আিমজাতীয় হাঃ ৫১ বৃঃ১৯৯ হাঃ ৭৫ বৃঃ ৪১২ বৃ১৪৮৮ উত্তর-পশ্চিম সীমা্ত গ্রদেশ এবং বালুটীস্থানের শতকর! 


১৯১১-২১ দশকে সমগ্র-ভারতে হিন্দুর সংখ্যা কমি- 
য়াছে। বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা সামান্য 
বাড়িয়াছে। হিন্দুদের বৃদ্ধি জন্ম দ্বারা হয়, এবং আদিম 
নিবাসীদ্গকে হিন্দুসমাজতুত্ত করিয়া হয়। হিশুদের হ্বাপ 
হয়, প্রধানতঃ খগ্টীয় ধশ্মে দীক্ষার দ্বারা, শিখ ও আধ্যসমাজে 
দীক্ষার দ্বারা, এবং কিয়ৎপরিমাণে মুসলমান ধন্ম গ্রহণ 
স্বারা। এইরূপ একটি ধারণ চলিত আছে, যে, হিন্দুদের 
জীবনী শক্তি ও উৎপাদক! শক্তি মুসলমানদের চেয়ে কম। 
ত৷ ছাড়া, যেসব প্রদেশে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য ছিল, সে- 
খানে ১৯১১-২১ দশকে ইন্ফয়েঞ্জা মহামারীর প্রকোপ 
বেশী হইয়াছিল। এইসব কারণে হিন্দুর সংখ্যা কমিয়াছে। 
হিন্দুদের জীবনী শক্তি ও উতৎপাদিক! শক্তি কম কিনা, 
এবং কম হইলে তাহার কারণ কি, তদ্িষয়ে হিন্দুদের 
গবেষণার প্রয়োজন | বাল্যমাতৃত্ব এবং চিরবৈধব্য 
হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি যথেষ্টরূপ না হওয়ার ছুটি কারণ। 
মৃত্যুর হারও মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের মধ্যে বেশী। 
নীচে তাহ! দেখান হইল। 


হাজারকরা মৃত্যুর হার । 
বৎসর হিন্দু মুসলমান। 
১৪৯১১ ৩৩৪ ২৯৫ 
১৪১২ ৩০৪ ২৭৬ 
১৪৯১৩ ২৪9 ৮৪ 
১৪৯১৪ ৩০১ ৩০২ 
১৯১৫ ২৪১ ৩২৩ 
১৯১৬ হন ২৮৩ 


৯০ জন মুসলমান, কাশ্মীরের রকম বারো আনা মুসলমান । 
এইসব অঞ্চল স্বাস্থ্যকর । অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানেরা 
খ্যায় কম, এবং প্রায়ই সহরে বাস করে; সেইজন্থ, 
শহরে গ্রাম অপেক্ষা চিকিৎসার সুবিধা অধিক থাকায়, 
তাহারা এইসব প্রদেশে ইন্ক্রয়েগ্রায় মরিয়াছে কম। 
বিধবাবিবাহ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, হিন্দুদের 
মত খুব অল্লবয়সে তাহাদের বিবাহ হয় না, ইত্যাদি 
কারণেও তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হিন্দুদের চেয়ে অধিক 
হইয়া থাকে। 

জৈনরা অনেকে এখনও আপনাদিগকে হিন্দু মনে 
করে, হিন্দুদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করে, 
এবং তাহাদের উৎসব পর্বাদিতে যোগ দেশ্। গত 
কুড়ি বৎসরে উজন ধর্শের পুনকুজ্জীবন-চেষ্টা প্রবল 
হইয়াছে। তাহা সত্বেও, ক্রনশঃ অধিকতর সংখ্যায় জৈন- 
গণ আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় সেম্সসে 
তাহাদের সংখ্যা কম হইয়াছে কিনা, বলা যায় না। 
পঞ্জাব ও বোম্বাইয়ের সেব্সস্-্থপারিপ্টেপ্ডে্ট রা এইক্ষপ 
সন্দেহ করেন বটে। হিচ্ছুদের মত টজৈনদের মধ্যে বাল্য- 
বিবাহ প্রচলিত ও বিধবাবিবাহ অগপ্রচলিত। ত' ছাড়া, 
তাহারা বেশীর ভাগ যেসব প্রদেশে বাস করে, সেই* 
সব প্রদেশে লোকসংখ্যার হ্রাস হইয়াছে । এইসকল 
কারণে তাহাদের ক্রমিক হ্বাস হইতেছে। 

্রাহ্মদের শতকরা! বৃদ্ধি খুব বেশী হইয়াছে। কিন্তু 
তাহার কারণ ইহা নহে, যে, বাস্তবিক সংখ্যায় তাহারা 
খুব বাড়িয়াছে ; গ্ররূত কারণ এই, যে; তাহাদের সংখ্যা 


৭১০ 





শাস্ি রসসি 


কম, স্বতরাং ২।৪ জন বাড়িলেই শতকরা বৃদ্ধি খুব বেশী 
হয়। যেমন, কোন সম্প্রদায়ের সংখ্য। ১০ হইতে বাড়িয়া 
৫০ হইলে তাহার বৃদ্ধি শতকরা ৪০* হয়; কিন্তু কোন 
সম্প্রদায় এক কোটি হইতে বাড়িয়া এক কোটি দশলক্ষ 
হইলে শতকর! বৃদ্ধি দশ মাত্র হয়। অথচ প্রথম স্থলে 
মোট ৪ জন মাত্র লোক বাড়িয়াছে, দ্বিতীয় স্থলে দশ 
লক্ষ বাড়িয়াছে । আধ্যলমাজীদের সংখ্যা ত্রাহ্মদের 
চেয়ে অনেক বেশী; কিন্ত হিন্দু মুসলমান ও খুষ্টিয়ানদের 
তুলনায় তাহাদ্বেরও সংখ্যা খুব কম ) সেই জন্য 
তাহাদেরও শতকরা বুদ্ধি ব্রাঙ্ছদের মত অধিক 


এপস পিসি 





দেখাইতেছে। ভারত-সাম্রাজ্যে ১৯২১ সালে ভিন্ন ভিন্ন 

ধর্মসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যার তালিক1 নীচে দিলাম । 
ধর্ম । লোক সংখ্যা। 
হিন্দু ২১৬২৬০৬২০৪০ 
আধ্য ৪৬৭৫ ৭৮ 
ব্রাঙ্ম ৬৩৮৮ 
শিখ ৩২৩৮৮৪ ৩ 
জৈন ১১৭৮৫ ৯৬ 
বৌছ ১১৫৭১২৬৮ 
পারসী রর ১০১৭৭৮ 
মুঘলমান ৬৮৭৩৫ ২৩৩ 
খৃষ্টিয়ান 8৪৭৫৪ ০৬৪ 
ইহুদী ২১৭৭৮ 
আদিমজাতীয় ৯৭৭৪৬১ ১ 
অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ১৮০০৪ 


“ত্রাঙ্গ”? ও গত্রাঙ্ষণ' কথা-ছুটির উচ্চারণ একরকম 
বলিয়া, অনেক ক্রাক্ধ আপনাদিগকে হিন্দু মনে করেন 
বলিম্না, এবং কোন কোন স্থানে ব্রাঙ্গদের সংখ্য। 
্রাঙ্মধন্মবিরোধী গণনাকারীরা কম করিয়া দেখাইয়াছেন 
বলিয়া, তাহাঁদের সেম্সসের সংখ্যা নিভূলি নহে। তাহার 
কিছু প্রমাণ দিতেছি। সমগ্র বোস্বাই প্রেসিডেন্দসীতে 
শ্রাদ্দের সংখ্য। মোট চারিজন দেখান হইয়াছে। ইহা 
হাশ্টকর ভূল। শুধু বোম্বাই শহরেই আমাদের জান ব্রাচ্ষ 
৪ জন অপেক্ষা বেশী আছে। সিন্ধু গ্রদেশে অনেক ব্রাহ্ম 
আছে, অথচ সেম্সসে তাহাদের সংখ্যা শূন্ত দেখান_হইয়াছে। 


প্রবাসী-ফাঙ্ঠুন, ১৩৩০ 





| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


.পোস্টি পীসটি তি লাস স্সিসসিপসছি প্লাস শি শি সিলসিলা পাস্তা পাস 


মহত্ব! গান্ধীর মুক্তি সন্বন্ধে বিদেশী মন্তব্য 
মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি সম্বন্ধে বিদেশে নান মন্তব্য 
প্রকাশিত হইতেছে। তাহার মধ্যে দুইটির উল্লেখ 


করিব। 
বিলাতের ডেলী মেল বলেন, যে, মিষ্টার গান্ধীকে 


বিনা সর্তে ছাড়িয়া! দেওয়া উচিত হয় নাই; কোনগ্রকার 
সর্তে আবদ্ধ করা উচিত ছিল। ডেলী মেল গান্ধী 
মাহষটকে চিনেন নটি তাই এমন কথা বলিয়াছেন । 
মুক্তির পর মহাত্মা তাহাতে উল্লসিত হন নাই-_সে 
কথা পরে বলিতেছি; কিন্তু মুক্তির পুর্ববেও যখন শ্রীযুক্ত 
শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহিত হাসপাতালে 
দেখ! করিতে গিয়াছিলেন, তখন মুক্তির কথা উঠায় 
গান্ধী মহাশয় স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন, যে, কারা- 
মোচনের জন্য কোনপ্রকার সরতে আবদ্ধ হওয়ার কথা 
উঠিতেই পারে না এবং তিনি খালাস পাইলেও গবর্ণ- 
মেণ্টের সহিত তাহার বর্তমান বিবাদ থাকিবে--অবশ্ঠয 
যতদিন না হ্বরাজ.লব্ধ হয়। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক 
শহরের টাইম্স্‌ কাগজ এই কথা তুলিয়াছেন, যে, বৃঅর 
যুদ্ধের পর বুঅর নেতা বোথা, ম্মাটস্‌ প্রভৃতি যেমন 
ইংরেজদের সহিত সহযোগিতা করিয়া আসিতেছেন, 
মিষ্টার গান্ধী এখন ইংরেজদের সহিত সেইবূপ সহযোগিতা 
করিবেন কিনা । এমন কথাট। বিলাতী কোন 
কাগজ বলিলে তাহা বিস্ময়ের বিষয় হইত নাঃ কারণ 
ইংরেজর। সাধারণতঃ আমাদিগকে এবূপ অপদার্থ মনে 
করে, যে, আমাদিগকে অতি সামান্ত কোন অধিকার 
দিয়া তাহারা তাহার প্রতিদানে অনস্ত কৃতজ্ঞতা, 
অপরিসীম বাধ্যত। এবং কায়মনোবাক্যে সহযোগিতার 
আশা অনায়াসেই করিতে পারে। কিন্তু সকল মানবের 
সাম্যবাদী আমেরিকান্দের মধ্যে কেহ একথা বলিলে 
আপাততঃ বিস্ময়েরই উত্রেক হয়। কিন্তুণকথায় বলে, 
কোনও ক্ুশীয়ের গায়ে একট ত্বাচড় দিলেই দেখিতে 
পাইবে, যে, সে তাতারজাতীয়। সেইরূপ, আমেরিকাবাঁসী 
ইংরেজের বংশধররা এবং অন্তজাতীয় আমেরিকান্রাও 
সাধারণতঃ অশ্বেত ল্লোকদ্দিগকে অবজ্ঞা করে। সেই 
জন্ত বৃঅরেরা যুদ্ধের পর কি পাইয়াছিল, এবং আমর! 





৫ম নংখ্যা ]. 


সপ পিপি সপিসসি- পি পসিন সি পাটি পাস তত পাস 


ভারতশাসনসংস্কার আইন দ্বারা কি পাইয়াছি, ভা! 
না ভাবিয়া ও তুলনা না করিয়াই নিউ ইয়র্ক টাইম্স্‌ 
ওরূপ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। বুৃঅর যুদ্ধের পর দক্ষিণ 
আফ্রিকা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছে। 
আমরা সমগ্রভারতের 'সকল রাষ্ট্রিয় বিভাগের কর্ত 
হওয়া দুরে থাক্‌, কোন একটা প্রদেশের সমুদয় 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও কর্তৃত্ব লাভ করি নাই। স্থতরাং 
দক্ষিণ আফ্রিকার ওুঁপনিবেশিকদ্দের রাষ্ট্রীয় অধিকারের 
সহিত আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের যখন তুলনাই হয় 
নাঃ তখন তাহাদের নেতাদের ব্যবহারের সহিত 
আমাদের নেতাদের ব্যবহারের সাদৃশ্ত খা এক্য আশা 
করা উচিত নয়। এরূপ অ'শা যে করা হইয়াছে, 
তাহাতেই বুঝ| যায়। যে, শ্বেতকায়দের মতে শ্বেতকায়েরা 
ষোল আনা অধিকার পাইয়া যেরূপ প্রতিদান করে, 
ভারতীয়ের সাড়ে তিন পাই পাইয়াও সেইবপ প্রতিদান 
করিতে বাধ্য। 

বৃঅর নেতাদের সহযোগিতাও চমত্কার । ভারতীয়েরা 
ব্রিটিশসাআ্াজ্যের স্বশাসক অংশগুলিতে গেলে কিরূপ 
ব্যবহার পাইবে, তাহা বিবেচনা করিবার জন্ত কমিটি- 
নিয়োগে আর সবাই রাজী হইল, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রি- 
কার প্রতিনিধি জেনার্যাল্‌ স্মাট্‌স্‌ রাজী হইলেন না 
যদিও কমিটি নিযুক্ত হইলেই যে ভারতীয়দিগকে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের সর্বত্র শ্বেতকায়দের সমান অধিকার দেওয়। 
হইবে, এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই । 
মুদ্রার ক্রয়শক্তি ও আন্তর্জাতিক বিনিময়ের হার 

বহু পুরাঁকালে মানুষ বেশী ক্রয়বিক্রন করিত ন]। 
যাহা কিছু অল্প ক্রয়বিক্রয় মানুষের প্রয়োজন হইত, 
তাহা :সাক্ষাৎভাবে ব্রব্য বিনিময় করিয়াই চলিত। 
যথা, কশ্মকার অস্ত্রের বিনিময়ে খাছ দ্রব্য অথবা! বস্থ 
সংগ্রহ করিয়া লইত। সেই সময়ে এইক্প দ্রব্য বিনিময় 
করিয়া জীবনযাপন সম্ভব ছিল; তাহার কারণ, মানুষের 
ব্যবহাধ্য দ্রব্যের সংখ্যা তখন অল্পই ছিল এবং যাহ 
প্রয়োজন তাহা প্রায় সকলেই নিজ হস্তে প্রস্তত করিয়া 
লইত। কিন্তু মানষ ক্রমেই নৃত্তন নৃতন অভাবের সৃষ্ট 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_মুদ্রোর ক্রয়শক্তি ও আন্তর্জাতিক বিনিমঞের হার 


ও পাল ছি তি শস্ছি লাস তাস পা সি তি পাস তি পি পাস পপি সির সি সরি পাস্সি টি ২ 


, করিয়া তাহার সমাধান অসম্ভব হইয়া উঠিল। 


৭১১ 





করিয়৷ নিজের জীবন জটিলতাময় করিয়া তুলিতে লাগিল 


এবং ফলে শীঘ্রই প্রত্যেক মানুষ অপরের প্রস্তুত নান! 
দ্রব্য আহরণ না করিয়া জীবনযাপনে অক্ষম হইয়া 
পড়িল। এই অভাবপূৃরণের ব্যাপার শীস্রই এরূপ 
জটিল হইয়া! উঠিল, যে, সাক্ষাৎ্ভাবে দ্রব্য বিনিমন্ত্ 
যথা, 
চম্মকার দেখিল, যে, তাহার পক্ষে নিজের সকল অভাব 
নিঙ্গে পুরণ করাও ( থা, চাল, ভাল, তেল, নুন, জামা, 
কাপড়, বাসন, ওঁধধ, অলঙ্কার, অস্ত্র, যন্ত্র, আস্বাব 
প্রভৃতি সংগ্রহ) যেক্ধপ অসম্ভব, সেইরূপ চর্্দ্রবা 
লইয়। নানা স্থানে চণ্মপ্রব্য-গ্রহণেচ্ছক অপর-ত্রব্“-উৎপা- 
দকের সন্ধান করিয়া তাহাদের নিকটই ' সাক্ষাৎ বিনি- 
ময়ের সাহাযোে নিজ অভাবপৃরণও অস্ম্ভব। সাক্ষাৎ 
বিনিময়ের অস্থবিধার ফলে বিনিময়োপায়ের, অথবা যে- 
সকল বস্তর পরিবর্তে সমাজস্থিত মকলেই সকল দ্রব্য 
দান বা গ্রহণে প্রস্তুত হইবে সেইসকল বস্ত্র, : সৃষ্টি। 
মুদ্রা এইসকল বিনিময়োপায়ের ক্রমবিকাশের ফল। 
মুদ্রার সাহায্যে মানুষ বর্তমানে সকলগ্রকার ক্রয় 
বিক্রয় করে। যথা শ্রমিক তাহার শ্রম মুদ্রার পরিবর্তে 
বিক্রয় করে। ইহা মাহিনা নামে পরিচিত। ধনিক 
তাহার ধন মুদ্রার (স্থদের ) পরিবর্তে অপরকে অল্প বা 
অধিক কালের জন্য বিক্রয় করে, ইত্যাদি। মুদ্রার 
কোন যথার্থ মূল্য অথব নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা না 
থাকিলেও চলে; এমন কি বর্তমান কালে বহুক্ষেত্রে 
মুদ্রা বিনিময় সহজসাধা কর! প্রভৃতি কার্ধ্য ব্যতীত 
অন্ত কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করে না। অধিক স্থলেই 
ুদ্র/ কাগজখণ্ড মান্র। ইহা ব্যতীত অন্ত অনেক- 
প্রকার মুদ্রার যথার্থ মূল্য অপেক্ষা ক্রয়শক্তি অধিক। 
যথা, একটি বূপার টাকায় যে-পরিমাণ রূপা আছে, 
সেই পরিমাণ রূপা ক্রয় করিতে এক টাক অপেক্ষা 
কম অর্থের প্রয়োজন হয়। মুদ্রার ক্রয়শক্তি তাহার 
নিজন্ব মূল্য অপেক্ষা, অধিক হওয়ার কারণ তাহার 
হ্যা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা । যদি মুদ্রার সংখা 
অগ্রতিহতভাবে বাড়িয়। যাইবার উপায় থাকিত, তাহা 
হইলে তাহার ক্রয়শক্তি তাহার যথার্থ মূল্যের সমান 
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০5553525555 
হইয়া প্লাড়াইত। প্রায় সকল দেশেই মুদ্রার সংখ্যার 
উপর হম্তক্ষেপ করা ও তাহা সীমাবদ্ধ করা হয়। 
অথবা তাহ! সোনার সহিত কোন নির্দিষ্ট সম্বদ্ধে আবদ্ধ। 
যথা, মান মুদ্রায় ( ষ্টাগার্ড, কয়েনে ) কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ 
সোনা! থাকিবেঃ অথব1 মান মুদ্রার পরিবর্তে কোন 
নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা মুদ্রক ( গবর্ণমেণ্ট, অথবা অপর 
কেহ) দিতে বাধ্য থাকিবেন। 

মুদ্রার ক্রয্শক্তির উপরই বলিতে গেলে তাহার 
ুত্রাত্ব নির্ভর করে; এবং এই ক্রয়শক্তি ঠিক রাখা 
বিশেষ শক্ত ব্যাপার। কেননা, শুধু মুদ্রার সংখা। ঠিক 
রাখিলেই তাহার ক্রয়শক্তি ঠিক থাকে না। সমাজে 
যত ক্রুয়বিক্রয় হয়, তাহার তুলনায় মুদ্রার সংখ্যা 
ঠিক থাক। গ্রয়োজন। যথা, অধিক ক্রয়বিক্রয় হইলে 
অধিক মুদ্রার প্রয়োজন; নচেৎ ক্রয়বিক্রয়ের তুলনায় 
মুদ্রা কম হইয়! যাইলে তাহার ক্রয়ণক্তি বাড়িয়া যাইবে, 
অর্থাৎ সকল দ্রব্যের মুদ্রার যুল্য কমিয়া যাইবে । 
্রয়বিক্রয়ের তুলনায় মুদ্রা অধিক হইয়া গেলে মুদ্রার 
ক্রয়শক্তি কমিয়া যাইবে, অর্থাৎ সকল ভ্রব্যের মুদ্রায় 
মুল্য বাড়িয়া বাইবে। স্থৃতরাং মৃত্রার ক্রয়শক্তি অপরি- 
বঞ্িিত রাখিতে হইলে প্রয়োজনমত মুদ্রার সংখ্যা কমাইতে 
বা বাড়াইতে পারা প্রয়োজন । মুদ্রার ক্রয়শক্তি অপরি- 
বর্তিত না থাকিলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ লাঘব 
হয়। যথা, ৫০২ টাক1-বেতনের কেরানী হঠাৎ দেখিতে 
পারেন, যে, তাহার বেতনের টাকায় আর পূর্তের 
মত জীবনযাপন সম্ভব হইতেছে না ব্যবসাদার 
দেখিতে পারেন, যে, সকল দ্রব্য অকস্মাৎ ছুর্শল্য 
হইয়া যাওয়ায় তাহার চুক্তি রক্ষা করিতে গিয়া 
প্রাণসংশয় হইতেছে; অথব! মুদ্রার ক্রয়শক্তি বাড়িয়া 
গিয়। দেনাদারের সর্বনাশ ও পাওনাদারের পৌধমাস 
হইতে পারে। মুদ্রার ক্রয়শক্তি কমিতে সুরু করিলে 
(অর্থাৎ সকল দ্রব্যের মুদ্রায় মূল্য বাড়িতে সুরু করিলে ) 
বেতনভোগী ও নির্দিষ্ট আয়ের .মালিকদিগের অবস্থ! 
বিশেষ খারাপ হয়। এই জাতীয় লোকও সংসারে 
আছে অনেক। কাজেই মৃক্সার ক্রয়শক্তি অপরিবর্তিত 
রাখার চেষ্টা সকল দেশেই হয় ও হওয়া উচিত। ইহা 





: প্রবাসাস্পফান্তন, ১৩৩০: 


[ ২৩শস্চাগঃ ২য় খণ্ড 


হিরা হাত 
ব্যতীত মুদ্রার ক্রয়শক্তির পরিবর্তনের সহিত বেতনের 
পরিমাণের পরিবর্তন চেষ্টাও প্রায় সর্ধজই হয়। কেবল 
ভারতবষে এ বিষয়ে চেষ্টা অল্পই হইয়াছে । এমন কি 
দেখা যায়, যে, সাধারণভাবে সকল ভ্রব্যের মূল্য ১৮৭৮ খঃ 
অবে ১৮৭১ খঃ অঃ অপেক্ষা শতকর1 ৫* বাড়িক়াছিল; 
কিন্ত বেতনের হার.কিছু বরং কমিয়াছিল। ১৮৪২ খৃঃ 
অব্দেও সকল দ্রব্যের মূল্য ১৮৭১ খঃ অবের তুলনায় 
শতকরা ৪০ এর অধিক বাড়িয়াছিল। কিন্ত বেতন 
বাড়িয়াছিল মাত্র শতকরা! ১০। যুদ্ধের সময় ও পরেও 
অনেক ক্ষেত্রে মূলাবৃদ্ধির সহিত বেতনবৃদ্ধির কোন 
সামগ্রস্ত থাকে নাই। কিন্তু বেতনভোগী প্রভৃতির কষ্টের 
লাঘব করিবার চেষ্টা করিবে কে? এ বিষয়ে গভর্ণ মেণ্টের 
প্রায় সকল শক্তিই ইংলগ্ডের মুদ্রার সহিত আমাদের 
দেশের মুদ্রার বিনিময়ের হার অপরিব্তিত বা যতদুর 
সম্ভব স্থির রাখিবার জন্য ব্যয় কর! হয়। এই আস্তর্জাতিক 
দ্র! বিনিময়ের হার ঠিক রাখিবার জন্ত একটি নির্দিষ্ট 
পুঁজি বা ফণ্ড আছে। টাক! মুদ্রণের লাভ হইতেই 
এই পুঁজির হৃষ্টি। ইহার সাহায্যে পাউণ্ডের বিনিময়ে 
নির্দিষ্ট পরিমাণ টাক] দিবার ও টাকার বিনিময়ে নিপ্দিষ্ট 
পরিমাণ পাউও দিবার চেষ্ট! কর! হয়। 

কিন্ত ভারতের অভ্যন্তরে টাকার ক্রয়শক্তি অপরি- 
বর্তিত রাখিবাঁর চেষ্টা বিশেষ আমর! দেখি না। তাহার 
কারণ, দেশাভ্যন্তরস্থিত বাণিজ্য অপেক্ষা ইঙ্গ-ভারতীয় 
বাণিজ্যের প্রতি গভর্ণমেণ্টের অধিক আসক্তি। টাকার 
ক্রয়শক্তি স্থির রাখিবার চেষ্টা ভাল করিয়! হইলে সম্ভবতঃ 
এক সঙ্গে দুই দিক্‌ রক্ষা হয়, কিন্তু আমাদের গভর্ণ মেণ্টের 
তাহা হইলে বোধ হয় “প্রেষ্টিজ' ও “পলিসি” বজায় থাকে 
ন।। অ 

নোটের মালিকের সম্পত্তি বিক্রয় 

ভারতবর্ষে যত নোট আছে, তাহার ১ালিকগণ পড়িয়। 
দেখিবেন। ফেঃ নোটের উপর উহার পরিবর্তে কোন 
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার অঙ্গীকার লিখিত আছে। 
যথা, ১*২৬টাকার নোটের উপর লিখিত আছে, যে, 
ভারত গভর্ণ মেপ্ট, উহার পরিবর্তে দশ টাক! দিতে প্রন্তত 


৫ম সংখ]. .. 


আছেন। নোটের স্থবিধা এই, যে, গভণ_মেন্ট. মৃল্যবান্‌ 
সোনা রূপ! হাতে হাতে ঘুরাইয়া নষ্ট না করিয়া, তাহ 
কোন কেন্দ্রে বা কয়েকটি কেন্্রে মন্তৃত রাখিয়া» তাহার 
পরিবর্ডে নোট ছাপাইয়া চালাইলে প্রথমতঃ কম ক্ষতি 
হয় ও দ্বিতীয়তঃ (যুদ্ধ ইত্যাদি) -আকম্মিক প্রয়োজনের 
সময় সামাজিক ধন-সম্পত্তি একত্র মজুত অবস্থায় 
পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত সত্যকার সোনা-রূপার 
পুঁজির তুলনায় অধিক পরিমাণে নোট ছাপাইয়! গভর্ণমেপ্ট, 
গোপনে সামাজিক সম্পত্তির উপর ভাগ বসাইতে পারেন 
ও খুব সহজেই পারেন ॥ কেননা, সকল নোটের মালিক 
কদাণি একত্রে নোট ভাঙ্গাইতে গভণমেণ্টের নিকট 
উপস্থিত হন না। যথা, ১০৯২ টাকার নোট চালাইলে 
৪০৫০ টাকার সোনা-রূপা মন্ুত রাখিলেই যথেষ্ট। 
সচরাচর গভর্ণমেণ্ট, নোটের টাক] দিবার জন্ত রক্ষিত 
পুঁজির অনেকা'শই, স্থ্দ পাওয়া যায় এইব্বপ খতে ও 
কাগজে রাখেন; কিন্তু সোনার পুজি অঙ্গ রাখার 
প্রতিও তাহাদের নব্ধর থাকে । কিন্তু সম্প্রতি তাহাদের 
অন্প্রকার চেষ্টা দেখ। যাইতেছে । তীহারা এই 
পুঁজির সোনার কতক অংশ বিক্রন্ন করিতেছেন। 
যে-পরিমাণ বিক্রষ্ম করিতেছেন, তাহাতে কোন 
বিপদ আছে কিনা, তাহা আমরা] দেখিতেছি না। 
শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন, যে, অল্পে যাহ! স্থরু হয়, 
ক্রমে তাহাই অধিক মাত্রায় হইয়া! সর্বনাশ করিতে পারে। 
তাহাদের মতে বর্তমানে সোনা বিক্রয় করিলে লাভ 


আছে। কিন্তু এঞ্রাই ৫সান্না ্মোতেটন্্ মাত্িতেতিল্ত 
সম্প্ত, গবর্ণ মেন্টের নহে। তাহাদের ইহা লইয়! 
লাভের ব্যবলায় করিবার ন্ায়ত অধিকার নাই। ইহা 
ব্যতীত সোনা বিক্রয় এসময়ে আমাদের জাতীয় দিক্‌ 
হইতে নিরুদ্ধিতার কার্ধ্য। অল্প লাভের খাতিরে নোটের 
মূল্য বজায় রাখিবার পুঁজি কম করিয়! ফেলা স্থবুদ্ধির 
পরিচায়ক নহে। তাহা! যদি হইত, তাহা হইলে ইৎলগ 
নিজে কেন তাহার বিশাল সোনার ভাগার উন্মুক্ত 
করিয়া বিক্রয় করে না? ১৯২+ খুঃ অবে ব্যাঙ্ক অব. 
ইংলগ্ডের নোট-বিভাগের ১৩০ ১০০ ০১০০৬ পাউগ্ডেরও 
অধিক সোন। পুজি ছিল। সে*সময়ে উহ বিক্রয় করিলে 
৯০.) ৭ 
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৬০০১০০৯,৩০ পাউগ্ডেরও অধিক লাভ হইত। সমস্ত পুজি 
যদি সথদওযাল! ওয়ার লোনে রাখা যাইত তাহ! হইলেও 
ইংলগ্ডে বাৎসরিক. ১০৯১০০০১০০০ পাউও লাভ হইত। কিন্তু 
ইংলগ্ডের সেরূপ ইচ্ছা হয় নাই। ১৯১৮ খুঃ অঃ হইতে 


ইংলগ্ডের সোনার পুজি ক্রমাগত বাড়িয়৷ চলিয়াছে। যথা - 


১৯১৮  জাচ্য়ারী ৫০১০০৬১০০৩০ পাউও 
১৯১৯ ৮০১০০৬১৩০০০ রঃ 
১৯২০৩ রঃ ৯১১০ ০৩১০৩ রি 
১৯২১ রঃ ১২৮১০০৩১০০০" রঃ 


১৯২০র জানুয়ারী হইতে ১৯২১ এর জাহুয়।রী অবধি 
সোনা ক্রয়ের খরচ সর্ববাপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্ত এই 
সময়েও ৩৭,৯০০১০** পাউণ্ডের সোনা ইংলগ্ড তাহার 
পুঁজিতে যোগ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রতি ইংলগডের 
মায়! নিজের প্রতি মায়া অপেক্ষাও অধিক। অতএব 
আমাদের অবস্থা বিশেষ খারাপ বলিয়া ধারণা হয়। 
অজ 


ভাভীমির লেনিন্‌ 

রুষিয়ার রাষ্ট্রগুরু লেনিনের মৃত্যু হইয়াছে। লেনিন্‌ 
রুষিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রধান নেতা ছিলেন এবং তাহার 
নেতৃত্বে দারুণ বিপ্রবের মধ্যেও রুষিয়! আবার মাথা 
তুলিয়া দীড়াইতে পারিয়াছে। অনেককাল যাবৎ ইনি 
রোগ ভোগ করিতেছিলেন। মাঝে ছুই এক বার ইহার 
তুল মৃত্যুসংবাদও বাহির হইয়াছিল। লেনিনের মৃত্যুতে 
রুষিয়া একটি অসাধারণ শক্তিমান লোক হারাইল। 

লেনিন্‌ ১৮৭০ খঃ অন্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার 
পিতা স্কুল ইনৃস্পেক্টর ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
আলেকজাগ্ডার বিপ্লববাদী ছিলেন ও ১৮৮৭ খৃঃ অন্দে 
জার তৃতীয় আলেকজাগ্ডারকে হত্যা করিবার রা করায় 
তাহার ফাসী হয়। 

ভাভীমির লেনিন্‌ কাজান ইউনিভার্সিটিতে আইন 
পড়িতে যান, কিন্তু বিপ্লবকারীপিগের সহিত কার্বার 
করার জন্ত তাহাকে সেখান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়! 
হয়। অতঃপর তিনি সেপ্ট, পিটামবার্গে গমন করেন 
ও সেখান হইতে আইন পাস করেন। তিনি বেশী, দিন, 








৭১৪ 


আইনজীবী থাকিতে পারিলেন না। আবার বিপ্রবী- 
দিগের দলে যোগ দিলেন এবং শীদ্রই ধৃত হইলেন ও 
পলায়ন করিয়! বিদেশে চলিয়া গেলেন 

১৯০৫ খুঃ অব বিপ্লবের সময় লেনিন্কে আবার 
সেণ্ট. পিটাসবার্গে দেখ। গেল। কিন্তু বিপ্লব ফল না 
হওয়ায় তিনি অদৃশ্ত হইলেন । 

১৯০৬--১৬ এই কয়েক বৎ্পর লেনিন্‌ দেশের বাহিরে 
বাদ করেন। এই সময়ে তাহার লিখিত কয়েকটি পুন্তি- 
কার খুব গ্রচার হয়। লেনিন আধুনিক বস্ততত্ত্রবিরোধের 
বিপক্ষে ছিলেন। তাহার ছুইখানি পুস্তকে তিনি ভক্তি, 
ধন্শ ও ধ্যানরসিকর্দিগকে জনসাধারণের অনিষ্টকারী 
বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহার মতে বাস্তব এশ্বর্ধয 
মানবের উন্নতির সহায়ক, সংহ।রক নহে । 

লেনিনের জীবনে ছুইটি জিনিষ ক্রমাগত ফুটিয়৷ 
উঠিতে দেখ যায়। গুথম, তাহার নিঞ্জের লাভ ও 
ক্ষতির দিকে দৃষ্টির অভাব ও তাহার স্বার্থত্যাগ; এংং 
দ্বিতীয়, তাহার সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে তীক্ষুবুদ্ধি। কাহারও 
কাহারও মতে তিনি নিজের প্রতৃত্ব সর্বত্র খাটাইতে 
চেষ্টা করিতেন; এবং ইহাই নাকি তাহার একমাত্র 
চিন্তা ছিল । বস্ততঃ ইহার পরিচয় তাহার জীবনে খুব 
পাওয়। যায় না। ইহ তাহার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 
স্বাহার মত ও আচরণের সমালোচনা সংক্ষেপে করা 
যায় না। অ 

খুনের জন্য ছুঃখ প্রকাঁশ 

সেদিন ইংরেজদের একটা সভায় একজন ইংরেজ 
বক্ত তা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করে, অমুক ভারতীয় 
নেতা মিঃ আনে্ট, ভেতর হত্যার জন্য দুঃখ প্রকাশ 
করিয়াছেন.কি?. এই লোকগুলার আম্পর্ধা ও বেয়াদবির 
সীম। নাই । তোমাদের স্বজাতীয় কত লোকে যে কত 
ভারতীয়কে ইংরেজ শাসনের আরম্ভ হইতে এ পর্ধ্যস্ত 
খুন করিয়াছে, তাহার জন্ত তোমান্ধের নেতারা কখনও 
দুঃখ গ্রকাশ করিয়াছে ? ৃ 

 প্রকাশ্তভাবে ছুঃখ প্রকাশ না করিলেই যে খুনের 
দমর্থন করা হয়। তাহা কোন্‌ ্তায়ান্ত্র বা আইনে বলে? 





প্রবাসী--ফাঁন্তন, ১৩৩০ 


২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 


মহাঁত। গান্ধীর চিঠি 

কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলীকে মহাত্মা 
গান্ধী যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিতেছেন, 
"গবর্ণমেন্ট, অকালে, আমার পীড়ার জন্য, আমাকে মুক্তি 
দেওয়ায় আমি দুঃখিত। একূপ মুক্তি আমাকে সখী 
করিতে পারে না, কারণ আমি মনে করি, যে, বন্দীর 
পীড়া তাহার মুক্তির হেতু হইতে পারে ন1।” 

গান্ধী মহাশয় কোনপ্রকার সর্ে আবদ্ধ হৃইয়। মুক্ত 
হইতে রাজী হইতেন, ইহ! কল্পনা করা যায় না; কিন্ত 
এপ অঘটন ঘটিলে, কেবল মাত্র তাহাই আমাদের 
নিরানন্দের কারণ হইত, সেইজন্ত তিনি যে প্রকারে 
মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অস্থী হই 
নাই, সখী হইয়াছি। কিন্তু ইহাঁও বল! দরুকাঁর। যে, 
এই মুক্তিতে আমাদের গৌরব বোধ করিবার কোন কারণ 
নাই । আমর! যদি স্বরাজ লাভ করিয়! নিজের শত্তিতে 
তাহাকে কারামুক্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলেই 
গৌরব বোধ করিতাম, এবং তাহাতে আমাদের সখের 
মান্রাও পূর্ণ হইত। 

মহাত্ম! গান্ধীর চরিত্রমাহাত্য, তাহার প্রবর্তিত 
স্বাধীনতা, তাহার নির্দোধিতা, ও প্রচেষ্টার স্যাষ্যতা ও 
মহত্ব উপলব্ধি করিয়া, এবং তাহার কার্য ও উপদেশ 
যে নিরুপন্রব তাহা বুঝিয়! গবর্ণ মেণ্ট, তাহাকে ছাড়িয়া 
দিলেও তাহা পূর্ণ আহনাদের বিষয় হইত; যদিও 
এক্ষেত্রেও আমাদের কোন কৃতিত্বগৌরব থাকিত না। 

হাসপাতালে এখন তাহাকে বেশী লোকে দেখিতে 
গেলে তাহার আরোগ্যলাভে বিলম্ব হইবে। স্থতরাং 
ধাহারা! তাহাকে শীঘ্র জাতীয় কার্ধ্যক্ষেত্রে পুনরবতীর্ণ 
দেখিতে চান, তাহার! তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা দমন 
করিলেই সে উদ্দেশ সিদ্ধ হইবে, এই কথা তিনি 
বলিয়াছেন । “বন্ধুদের ন্বেহের আদর ও উপলব্ধি 
আমি বেশী করিতে পারিব, যদি তীহারা, যিনি যে 
সার্বজনিক কাজে ব্যাপূত আছেন, সেই কাজে, বিশেষতঃ 
চর্কায় স্ৃতা কাটিতে, অধিকতর সময় ও মনোষোগ 
দেন।”, 
“আমার মুক্তি আমাকে কোন আরাম দ্বিতেছে না। 


৫ম সংখ্যা] 


চি 





মুক্তির পূর্বে জেলের নিয়ম পালন এবং দেশসেবার 
জন্ত অধিকতর উপযুক্ত হইবার জন্ত সাধনা ব্যতীত 
আমার অন্ত কোন দায়িত্ব ছিল না; কিন্তু এক্ষণে আমি 
এমন একটি দায়িত্বের বোধে অভিভূত হইতেছি, যাহার 
অঙ্গৃষায়ী কার্ধানির্বাহের যোগ্যতা আমার নাই। 
অভিনন্দনের অজ টেলিগ্রাম আসিতেছে । আমার 
দেশবাসীদের আমার প্রতি স্সেহের যে-সব প্রমাণ আমি 
পাইয্াছি, এগুলি তাহারই সমর্থক। ইহাত্তে আমি 
স্বভাবতঃ স্থুখ ও সাত্বনা লাভ করিতেছি। কিন্তু 
অনেক টেলিগ্রামে আমার মুক্তির পর আমার দেশসেবা 
হইতে এবপ ফললাভের আশা! প্রকাশ পাইয়াছে, যাহাতে 
আমি শ্তক্তিত হইতেছি। আমার সম্মুখে যে কাজ 
রহিয়াছে, তাহা! করিতে আমি কিরূপ অন্গপধুক্ত সেই 
চিন্তায় আমার মাথ। হেট হইতেছে ।” 

তাহার পর তিনি বলিতেছেন, যে, দেশে হিন্দু 
মুনলমান শিখ. পারসী থৃষ্টিয়ন্‌ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের 
লোকদের মিলন ভিন্ন স্বরাজের কথ] কেবল কথা মাত্র 
-সম্পূর্ণ-ব্যর্থ। “আমর! যদি স্বাধীনতা অঞ্জন করিতে 
চাই, তাহ! হইলে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অচ্ছেচ্য 
বন্ধনের স্যষ্টি করিতে হইবে। আমার মুক্তিতে ভগবান্কে 
কৃতজতা-জ্ঞাপন সকলের মধ্যে এক্যে পরিণত 
হইবে কি? কোন চিকিৎসা বা বিশ্রাম অপেক্ষা 
তাহা আমাকে অধিকতর শীঘ্র সুস্থ কারয়া তুলিবে। 
জেলে খাকিতে যখন আমি কোন কোন স্থানে হিন্দু 
মুনলমানে মনকসাকমসির সংবাদ শুনিয়াছিলামঃ তখন 
আমার ভ্ৃদয় অবসন্ন হইম্মাছিল। যে বিশ্রাম করিবার 
জন্ত আমাকে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে, তাহা বিশ্রাম 
হইবে না, যদ্দি অনৈক্যের বোঝার চাপ আমার হৃদয়ের 
উপর থাকে। ধাহার! আমাকে ভালবাসেন, তাহাদের 
সকলকে আমি আমাদের সকলের বাঞ্ছিত এঁক্যের 
জন্য সেই ভালবাস! প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করি। 
আমি জানি এক্য সম্পাদন কঠিন কাজ 7) কিন্ত 
. 'আমাদেল্সল ইই্রলে বিহ্াস খ।কিতেল 
কান ক্কাক্তই ক্ভিন নজ্স £ আহ্কুনঃ 
আমর! আমাদের দুর্বলতা উপলব্ধি করি এবং 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_মহাত্া গান্ধীর চিঠি 


রা পরপরই আপি গর রস সস 





৭১৫ 
তাহার শরণাপঞ্জ হই; তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে 
সাহায্য করিবেন। দুর্বলতা হইতে ভয় জন্মে, ভয় 
হইতে পরস্পরে অবিশ্বাস জন্মে। আসন্ন, আমর! 
ভয়েই ভয় পরিহার করি। কিন্তু আমি জানি, যে, 
আমর! যদি একজনও ভয় হইতে নিবৃত্ত হই, তাহ! 
হইলে আমাদের ঝগড়াও থামিবে। বস্ততঃ) আমি মনে 
করি, যে, আপনি কংগ্রেসের সভাপতি থাকিবার সময় 
সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্ত যাহা করিতে সমর্থ হইবেন, 
সেই কৃতিত্বের দ্বারাই আপনার কাধ্যকালের সফলতা 
নিক্ষলতার বিচার হইবে। আমি জানি আমরা 
পরস্পরকে ভাইয়ের মত ভালবাসি। এইজন্ত আপনাকে 
আমার উদ্বেগের অংশী হইবার নিমিত্ত এবং রোগের 
সময়টা আমাকে অপেক্ষাকৃত হাল্‌ক! মনে যাপন করিতে 
সমর্থ করিবার জন্য আপনাকে সাহাধ্য করিতে অনুরোধ 
করিতেছি |” 
গান্ধী মহাশয় বার্দোলীর গঠনমূলক অন্ষ্ঠানাবলিতে 
অধিকতর বিশ্বাসী হইয়ছেন। চর্কাকেই তিনি ক্রমশঃ- 
বর্ধমাম জাতীয় দারিপ্র্য বিনাশের একমাত্র উপায় মনে 
করেন। আমরাও অন্ততম প্রধান উপায় মনে করি। 
তিনি বলেন, যে, চবুকাম মন দিলে ঝগড়া 
বিবাদ করিবার অবমর থাকিবে না। “গত ছুই 
বৎসরে কঠোর চিস্তার জন্য যথেষ্ট সময় ও নির্জনতা 
আমি পাইয়াছিলাম। তাহাতে আমি বার্দোলীর কার্ধ্য- 
ব্যবস্থায় দৃঢ়তর বিশ্বাসী হইয়াছি-জাতিতে জাতিতে 
একা, চর্কায় মনোযোগ, অন্পৃশ্ঠতা-দুরীকরণ, এবং 
স্বরাজলাভের উপায় ও স্বরূপ চিন্তা, কথা ও কার্ধ্যে 
অহিংসা ও নিক্ুপদ্রবতাঁয় বিশ্বাসী হইয়াছি। উক্ত 
ব্যবস্থা অনুসারে অন্তরের সহিত পূর্ণমাত্রায় কাজ 
করিলে নিরুপন্রব অবাধ্যতার প্রয়োজন হইবে না, 
এবং আমার আশা এই, বে, ইহা কখনও দরুকার 
হইবে না। কিন্তু ইহাও আমার বলা উচিত, যে, 
নিজ্জনে প্রার্থনার সহিত চিস্তা করার পর নিরুপত্রব 
অবাধ্যতার ফলদায়কত1 ও ধম্মসঙ্গততায় আমার বিশ্বাস 
কমে নাই। জাতীয় জীবন সঙ্কটাপন্ন হইলে এইরূপ 
অবাধ্যতা করা প্রতে)ক মানুষের ও জাতির কর্তব্য "ও 





৭১৬ 


চি 


অধিকার বলিয়া আমি এখন যেরূপ বিশ্বাস করি, 
তদপেক্ষা অধিক বিশ্বান কখনও করিতাম নী। আমার 
দৃঢ় ধারণা এই, যে, যুদ্ধ অপেক্ষা .এইরূপ অবাধ্যতায় 
অনিষ্টের আশঙ্কা কম) এই অবাধ্যতা সফল হইলে 
উভয় পক্ষেরই উপকার হয়, কিন্তু যুদ্ধে জয়ী ও পরাজিত 
উভয়েরই অমঙ্গল হয়। 

“আপনি কৌন্সিল প্রবেশ বিষয়ে আমার কোন 
মত প্রকাশ করিবার আশা অবশ্ট করিবেন না-যদিও 
আমি কৌন্সিল্, আদালত, এবং সবুকারী স্কুল বর্জন 
বিষয়ে মত পরিবর্তন করি নাই 1” 

তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, যে, যাহার! দেশের 
মঙ্গলের জন্য কৌন্দিল্-বর্জন আজ্ঞ! তুলিয়া লইবার 
পক্ষে মত দিয়াছেন, তাহাদের সহিত এ বিষয়ে আলো- 
চন! করিয়। তিনি মত প্রকাশ করিবেন। তিনি মডারেট 
বন্ধুদের নিকট হইতেও অভিনন্দন পাইয়া আহলাদিত 
হইয়াছেন। “তাহাদের সহিত অনহযোগীদের কোন 
ঝগড়া থাকিতে পারে ন1। ত্বাহারাও দেশের হিতৈষী 
এবং তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি অন্থপারে দেশের সেবা 
করেন। আমর! যদি তাহাদিগকে ভ্রান্ত মনে করি, তাহ। 
হইলে কেবল বন্ধুভাব এবং ধৈর্ধ্যসহকারে যুক্তি প্রয়োগ 
দ্বারাই তাহাদিগকে নিজদলে আনিতে পারিব, গালাগালি 
তারা নহে। বস্ততঃ, আমরা ইংরেজদিগকেও আমাদের 
বন্ধু বলিয়া মনে করিতে চাই, তাহাদের সহিত শক্রবৎ 
আচরণ করিয়া তাহাদিগকে তৃল বুবিতে চাই ন|। 
আমর! এখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যে বিরোধে 
ব্যাপৃত আছি, তাহা শাসনপদ্ধতি ও-প্রণালীর বিরুদ্ধে 
ইংরেজ মান্যগুলিক় বিরুদ্ধে নহে। আমি জানি আমর! 
অনেকে ইহা বুঝিতে এবং এই প্রভেদ সর্বদা মনে 
রাখিতে সমর্থ হই নাই; এবং ষে পরিমাণে আমরা 
অসমর্থ হুইয়াছি, সেই পরিমাণে আমাদের ঈপ্সিতের 


তি করিয়াছি ।” 


ও 


মন্ত্রীদের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ 
স্বরাজ্য দল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীদের প্রতি 
বিশ্বাসের অভাব প্রকাশ করিবার জন্ট এটি প্রস্তাব 





প্রবাসী--ফান্তন, ১৩৩৯ 


খ্ 





[ ২৩শ ভাগ, ২র খণড 


.. উহটিডিররিি কি 
উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন। উহার প্রেসিডেন্ট 
মিষ্টার কটন্‌ উহ! উপস্থিত করিতে দিতে রাজী হন নাই। 
মান্্রাজের ও মধ্য-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভাদ্বয্ধে এ- 
প্রকার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে দেওয়। হইয়াছিল এবং 
তাহাতে গবর্থ মেন্টের পরাজয় হইয়াছিল । সেইজন্ত 
এখন ব্যবস্থাপক সভার নিয়মাবলীর মানে বদ্‌লিয়া গেল! 
যাহা হউক, ধাহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ ও তথায় 
বক্তৃতাদি করিবার কষ্ট স্বীকার সার্থক মনে করেন, কটন্‌ 
সাহেবের ব্যাখ্যাট। ঠিক কিনা তাহা পরীক্ষা! করিবার 
উপায় থাকিলে তাহা করাও তাহাদের কর্তব্য।' 





আনন্দ-উৎসব ও কঠোর কর্তব্য 

মহাত্মা! গান্ধীর মুক্তিতে ঈশ্বরকে রুতজ্ঞতা জাপন, 
বড় বড় সভার অধিবেশন, নগরসংৰীর্ততন, দীপমালায় 
নগর ও গ্রামের শোভা সম্পাদন প্রভৃতি হইতেছে। ইহা 
স্বাভাবিক । কিন্তু উল্লাসের উত্তেজনা থামিয। গেলে 
যে অবসাদ আসিবে, তাহার প্রতিকার কি কর! হই- 
তেছে? কলিকাতাঁর এক সভায় বিদেশী বস্ত্র দাহও 
হইয়া গিয়াছে । কিন্তু দেশী বস্ত্র উৎপাদনে ও ব্যবহারে 
ত এরূপ কোন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। আনন্দ 
উৎসব অনাবশ্তক কিন্বা অনিষ্টকর নহে, কিন্তু তাহা 
বার্দোলীর গঠনমূলক ব্যবস্থা-পালনের স্থান অধিকার 
করিতে পারে না। 


ভূতপূর্বধ রাষ্ট্রনায়ক উইল্সন্‌ 

মহাযুদ্ধের সময় যিনি আমেরিকার রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, 
সেই প্রেলিডেন্ট, উইল্সনের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। 
ইউরোপের মহাশক্িপুঞ্রের মত নিজ রাজ্যবৃদ্ধির কুমত- 
লব লইয়া আমেরিকা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নাই। উইল্সন্‌ 
জাতিতে জাতিতে সেইক্পপ ব্যবহার স্থাপন করিতে 
চাহিয়াছিলেন, যেরূপ ব্যবহার সভ্য মানুষ কোন সভ্য 
রাষ্ট্রে করিয়া থাকে । সভ্য দেশে একজনের সহিত আর 
এক জনের বিবাদ হইলে তাহার] মারামারি না করিয়। 
বিবাদ নিষ্পত্তির নিমিত্ত আদালতের আশ্রয় লয়। 
জাতিতে জাতিতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ হইলেও যাহাতে 
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দ্ধ না হুইয়া আস্তজতিক আদালতে আত্তজর্ণাতিক আইন 
অনুসারে বিবাদ ভন হয়, উইল্স্ন্‌ তদনুরূপ ব্যবস্থার 
পক্ষপাতী ছিলেন। ক্ষুদ্র বা অনুন্নত বা অসংঘবদ্ধ 
জাতিদিগকে গ্রবল জাতির! নিজেদের দ্বার্থসিদ্ধির জন্তু 
যাহাতে পদানত করিয়া রাখিতে ন! পারে, তদ্রুপ ব্যবস্থাও 
তিনি করিতে চাহিয়াছিলেন। . স্বাধীনতা ও গণতঙ্ত্কের 
প্রতিষ্ঠা পৃথিবীব্যাপী হউক, ইহা তাছার হৃদগত আকাজ্ষ। 
ছিল। সমুদ্রে সকল সময়ে সকল জাতি যাহাতে 
অবাধে বাশিজ্য-জাহাজ চালাইতে পারে, তিনি এবপ 
নিয়মের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাহার আস্তজরাতিক 
আদশকে তিনি বাস্তবে পরিণত দেখিয়া যাইতে পারেন 
নাই, উহা! এখনও স্বপ্রবৎ অবাস্তবই রহিয়া গিম্লাছে। 
কিন্ত ত্বপ্নেরও মুল্য আছে; উহা মান্ষকে বাস্তবের 
দিকে লইয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদ ও প্রবলের সামরিক 
দন্তের দিনে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ন্তাম় ও মানবিকতার 
আদর্শ স্থাপন করিতে যিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
মানবজাতি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। 
লর্ড রেডিঙের ভ্রুকুটি 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইবার প্রাকৃকালে 
মিঃ রাযাম্লে ম্যাকৃডোন্যান্ডের- নিকট হইতে মাজ্জাজের 
“হিন্দু” কাগজের লগ্ুনস্থ সংবাদদাতা এক বাণী. বা 
সন্দেশ (মেসেজ) আদায় করেন। তাহাতে ম্যাকৃভো- 
স্তান্ড মহাশয় অন্তান্ত কথার মধ্যে বলেন, যে, ব্রিটিশ 
জাতিকে ভয় দেখাইম্া ভারতীয়েরা কোন অধিকার 
আদায় করিতে পারিবে না। ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভার বর্তমান বৎসরের অধিবেশনের প্রারভ্ভিক বক্তৃতায় 
লড- রে'ডংও বলিয়াছেন, যে, ব্রিটিশ জাতি তাহাদের 
ইচ্ছা এবং বিচারের বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া ভারতবর্ধকে 
শাসনসংস্কার দিতে অন্বীকার করিবে। আমরা বলি, 
ভয় ন। পাওয়াট। ব্রিটিশ জাতিরই একচেটিয়া সম্পত্তি 
নহে) ভায়তবর্ষে£ই লোকেরাও মনে করিতে পারে, 
যে, তাহাদিগকে ভয় ন্নেখাইয় তাহাদের সঙ্কল্লিত কার্ষ্য- 
পদ্ধতি হইতে নিরম্ত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে; 
তাহারাও ভয়ে নিরস্ত হইতে নারাজ হইতে পারে। 
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আর, ব্রিটিশ জাতির মোড়লের ষে বার বার বলিয়! 
থাকেন, "আমরা রাই না, আমরা ডরাই না,» ইহাতেই 
কি অন্তপ্রিহিত ভয়ের আভাম পাওয়া যায় না? ব্রিটিশ 
জাতি ভয়ে কখন"কিছু করে নাই, ইহাও সত্য নহে। 
দুর অতীতের ইতিহাস ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, যে, 
এই সেদিন কেনিয়ার কয়েক হাজার শ্বেত ওপনিবেশিক: 
বিদ্রোহের ভয় দেখাইয়াছিল বলিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রীনভা 
তথাকার ভারতীয় ওপনিবেশিকদিগের সম্বদ্ধে স্তাষ্য 
ব্যবস্থা করিতে পারিল না। অবশ্য আমরা এরূপ 
মনে করি না, যে, বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কয়েক হাজার 
শ্বেত গুপনিবেশিকের বিক্রোহ দমন করিতে 'পারিত 
না। কিন্ত আমাদের বিশ্বাস, মন্ত্রীসভার এই ভয় ছিল, 
ষে, কেনিয়ার এ শ্বেত ঁপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে গোরা 
সৈম্ত পাঠাইলে গোরারা যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিতে 
পারে, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বৃঅর ও ব্রিটনেরা 
কেনিয়ার গুঁপনিবেশিকদের সহিত যোগ দিতে পারে। 
আয়ালর্াণ্ডের আল্ষ্টারু প্রদেশবাসী ইংরেজরা আই- 
রিশ হ্বাধীন রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইতে অস্বীকার করে; 
তাহারা পুনঃ পুনঃ বলে, যে, তাহাদিগকে আইরিশদের 
মহিত যুক্ত করিতে চাহিলে তাহার! বিদ্রোহ করিবে। 
বিদ্রোহের জন্ত তাহারা কাসনের নেতৃত্বে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ 
এবং নৈনিকদিগকে যুদ্ধশিক্ষ।দানও করিয়াছিল। ফলে, 
আল্্টাব এখনও আয়াল?াগ্ডের অবশিষ্ট অংশ হইতে 
ত্বতস্ত্র রহিয়াছে। 
অতএব, ব্রিটিশ জাতিকে ভয় দেখাইয়! কাজ আদায় 
করা যায়; কিন্ত, ইহা অবশ্ স্বীকার করা যায়, যে, 
যাহারা ভয় দেখান, তাহার! ইংরেজ জাতীয়, অন্ততঃ 
শ্বেতকায় হইলে নিশ্চিত ফললাভের সম্ভাবনা আছে, 
অন্নের! ভয় দেখাইলে ফললাভ না হইতেও পারে। 
ভারতবর্ষের লোকেরা, কিম্বা তাহাদের মধ্যে কোন 
গণনার যোগ্য দল, ব্রিটিশ জাতিকে ভয় দেখাইয়া! কাজ 
আদায় করিতে চেষ্টা করিতেছে, এই ধারণাটাই ভূল। 
ংলাদেশে যে ছুএকটা রাজনৈতিক খুন হইয়াছে, ভাহার 
পশ্চাতে দ্বল থাকিলেও, তাহা বঙ্গের অন্গচ্ছেদের পর 
আবিভূতববপ্লবী দলের মত প্রভাবশালী নহে। শেষোক্ত 
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বিপ্লবীদের মধ্যে খুব বুদ্ধিমান ও কর্শিষ্ঠ লোক ছিল, এবং 
তখন দেশের বিস্তর লোকের তাহাদের সহিত সহানুভূতি 
ছিল। এখন যদি দল থাকে, তাহার লোকসংখ্যা কম, 
পূর্ববেকার দলের মত মানুষও ইহাদের মধ্যে নাই ; এবং 
জাগেকার বিপ্লবীদের কাধ্য-কলাপের পরিণাম দেখিয়া 
দ্বেশের লোকদের মধ্যে যাহাদের বিপ্লবান্গকুল মতি 
ছিল তাহাদেরও এ বিশ্বাস চলিয়। গিয়াছে, যে, বোমা ও 
রিভল্ভারু দ্বারা খুন করিয়া দেশ স্বাধীন হইতে বা কিছু 
রাষ্্রীয় অধিকার লাভ করিতে পারিবে । অতএব হনন 
বাতদ্রপ কোন উপদ্রব দ্বারা ভারতীয়ের! রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব 
লাভ করিতে চায়, ইহা ভূল ধারণা। 

কিন্তু ইহ! সত্য, যে, ভারতীয়দের মধে) ম্ভারেট্রাও 
এখন আর বিশ্বীনা করে না, যে, ব্রিটিশ জাতির ন্যায়- 
বোধের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই রাষ্থীয় শক্তি 
পাওয়। ঘাইবে । মডারেট নেতা গ্রানিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ও 
তাহার বাঙ্গালোরের বক্তৃতাম্ম বলিয়াই দিয়াছেন, যে, 
ব্রিটিশ জাতির ন্ায়বোধকে জাগাইতে হইলে আরও 
ছু" একরকমের বোধেও ঘা মারা দরুকার, দেখান 
ঘরুকার ষে তাহারা স্তাষ্য কাজ ন| করিলে তাহাদের কি 
ক্ষতি ব৷ অন্থবিধা হইতে পারে; তাহা হইলে নানা 
«বোধ” মিলিত হইট। ব্রিটিশ জাতিকে স্থবুদ্ধি করিতে 
পারে। 

ব্রিটিশ পালে মেণ্টে যখন যে দল প্রবল হয়, তখন 
তাহারাই হয় গবর্ণ মেপ্ট,। এই দলের নিকট কাজ আদায় 
করিতে হইলে অবস্থাভেদ অনুসারে কার্ধ্যপ্রণালীর 
পরিবর্তন করিতে হয়। একটা প্রণালী হইতেছে অবস্‌- 
ট্রাক্শ্তন্‌ ব1 বাধা প্রদান। আইরিশ.নেতা পানে'ল ইহার 
ওস্তাদ ছিলেন। ইহা! একটা কনৃষ্টিটিউশ্বন্তাল বা বৈধ 
উপায়। ভারতবর্ষের শ্বরাজ্যদল এই উপায় অবলম্বন 
করিতেছেন।. ইহাতে সিদ্ধি লাভ হইতে পারে বা 
নাও পারে। কিন্তু মাকৃভোনান্ড, বা রেডিং ইহাকে 
একটা ভারি গ্ভিত পদ্ধতি বলিয়া ভারতীয়দিগকে 
বুঝাইতে কেন বৃথা চেষ্টা করিতেছেম? কেন বৃথা 
ভব দেখাইতেছেন, যে, এ পদ্ধতি পরিত্যক্ত ন৷ 
হইলেঃ উহা৷ সমগ্র-ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতে অনুষ্থত 


প্রবা্মী--ফান্গুন, ১৩৩, 
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হইলে, শাসনসংস্কারের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিস্তার বা” 
পাইবে? পৃথিবীর সর্বত্র রাস্ত্রীয় মত যেকপ হইয়া 
তাহাতে ব্রিটিশ গরর্ণ মেণ্ট, ভারতবর্ষে৪ আর পিছাইতে 
পারিবেন না, অগ্রসর হইতেই হইবে । এবং ভারতবর্ষের 
লোকেরা এখন আর ব্রিটিশ জাতির কপার, মঙ্ছির, ব| 
হ্বায়বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদের সংঘরদ্ধ 
একতা, সাহন ও শক্তির ছারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব লাভ করিতে 
চাহিতেছে। এখন তাহার] ভয়ে পশ্চাৎ্পদ হইবে না। 
কিন্ত তাহারা, ধর্মবুদ্ধির প্রেরণাতেই হউক, কিন্বা স্থবিচার- 
নির্দিষ্ট নীতির অন্থসরণেই হউক, কিম্বা উভয় কারণেই 
হউক, উপদ্রব ও হিংসার-পথে ম্বাইবে না; অন্ত উপায়ে 
ত্রিটিশ জাতিকে স্থবুদ্ধি করিতে চেষ্ট1! করিবে। 


স্যাঁর্‌ ম্যাল্কম্‌ হেলীর বক্ত.ত! 

ভারতবর্ষে সত্বর পুরা দায়ী গব্ণ মেপ্ট২ব1 ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের ম্বশাসক অংশগুলির মত গবর্ণমেপ্ট 
স্থাপন করিবার জন্য প্রারভ্িক কাজ করিবার 
নিমিত্ত অন্থরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব ভারতীয় 
বাবস্থাপক সভায় উপস্থিত কর! হইয়াছে। প্রথম দিন 
কিছু বক্তৃতা হইগ্| আলোচন। স্থগিত আছে। বুধবাদ 
১ল৷ ফাস্তন আলোচন! "আবার চলিবে । গবর্ণ মেণ্টের 
পক্ষ হইতে শ্যাবু ম্যাল্কম্‌ হেলী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
বন্তৃতা করেন। তিনি দামী গবর্ণ মেণ্ট. এবং কানাড। 
প্রভৃতি ভোমিনিয়ন্গুলির মত স্বশাসক গব্ধ মেণ্টের 
মধ্যে প্রভেদ জ্ঞাপন করিয়! বলেন, ষে, ব্রিটিশ গবর্ণ,মেপ্ট, 
দায়ী গবণ_মেণ্ট, দিতে চাহিয়াছেন, ভোমিনিয়ন্গুলির মত 
গবর্ণ মেন্ট, নহে, যদিও তাহার মতে প্রথমটি হইতে 
দ্বিতীমটিতে ক্রমে পৌছান যাইতে পারে । এই প্রভেদের 
বিচার না করিয়া আপাততঃ হেলী সাহেবের অন্ত দু- 
একট কথার উল্লেখ করি। 

তিনি অনেক ভারতীয় নেতার মত উদ্কৃত করিয়া 
বলেন, যে, তাহার কেহ দশ কেহ পনের বৎসর পরে, 
এবং সকলেই ক্রমে ক্রমে, দায়ী গবর্ণ মেপ্ট, লাভে রাজী " 
ছিলেন; তবে এখন কেন শীন্রই উহা! চাওয়া! হইতেছে? 
ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি। আমর! 


৫ম সংখ্যা ] 





৪ 





ক্ারতীয় নেসতাদের উক্তির এই অর্থ বুঝিয়াছিলাম, যে, 
“বর্ণ মেপ্ট, বলুন দশ বা! পনের বৎসর পরে নিশ্চয়ই দায়ী 
গবর্ণ মেপ্ট, স্থাপিত হইবে, তাহা হইলে আমরা সন্তষ্ 
হইব |” কিন্ত গবর্ণ মেন্ট. কখনও এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন 
নাই, এখনও দিতেছেন না । তাহাদের “গবর্ণ মেপ্ট. অব. 
ইত্ডিয়া ফ্যাকৃট* নামধেয় আইনেও এরপ প্রতিশ্রুতি নাই । 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কেবল এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত 
হইয়াছে, ষে, নৃতন ব্যবস্থাপক সভাগুলির আরম্ভ হইতে 
দশ বৎসর পরে পালেমেণ্ট অনুসন্ধান করিবেন, যে, 
ভারতবাসীরা অধিকতর রাষ্ীপ্ন অধিকার পাইবার যোগ্য 
হইয়াছে কিনা । যোগ্য বিবেচিত হইলে তাহারা আরও 
কিছু পাইবে, নতুবা পাইবে না--এমন কি যাহা দেওয়া 
হইয়াছে তাহ! কাড়িয়া লওয়াও একেবারে অসম্ভব নহে। 
ভূতপূর্ব অন্যতম প্রধান মন্ত্রী লয়েড, জর্জ, ত বলিয়াই- 
ছিলেন, যে, ইংরেজপূর্ণ সিবিল্‌ সার্বিস্‌ রূপ ইম্পাতের 
কাঠামো ভারতবর্ষকে চাঙ্গা রাখিবার জন্য চিরকালই 
থাকিবে। 

অতএব হেলীর যুক্তিটা এইরূপ দীড়াইতেছে-_ 
“তোমরা বলিয়াছ যে তোমরা, ক্রমে ক্রমে, দশ বা 
পনের বৎসরের অবসানে, দায়ী গবর্ণ মেপ্ট পাইলে সন্ত 
হইবে; অতএব তোমরা তোমাদের সেই কথার দ্বারা 
সত্যবদ্ধ আছ ও থাকিতে বাধ্য; কিন্তু আমরা কখনও 
কথ] দিই নাই, এবং দ্িবও না যে আমর! দশ বা পনের 
বৎসর পরে নিশ্চয়ই দায়ী গবর্ণমে্ট, স্থাপিত করিব।” 
কিন্ধ চুক্তি ত কখন একতরফ| হয় না। ইংরেজ যদি 
প্রতিশ্ররতি দিতেন, তাহা! হইলে আমরাও চুক্তিবদ্ধ 
থাকিতাম। কিন্তু তাহারা কোন প্রতিশ্রতিই দিবেন 
না, আর আমর! ১৫ বৎসর হ। করিয়া বলিয়া থাকিব, 
ইহ! হইতে পারে না। 

দেশের নেতার। দেখিতেছেন, যে, দেশ নিরক্ষর থাক! 
সত্বেও দেশবাসী লোকেরা বুদ্ধিমান এবং নিজেদের স্বার্থ 
বঝে, এবং দেশে অপ্রত্যাশিত অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তর 
লোকের রাষ্ট্রীয় বোধ জন্সিয়াছে। হুতরাং যদিই আমর! 
১০1১৫ বৎসরের মিম়াদে আগে সন্ধষ্ট হইবার কথ! 
বলিয়। থাকি। তাহা এখন ভ্রম বলিয়। বুঝিতেছি। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-স্তার্‌ য্যাল্কম্‌ হেলীর ব্ৃত! 


৯. ০৯০, ও গস তি, রি তি, পি সি এসি শি পাস, পি পাস শিপ তি তা সপ তাস সলাত কি তি ও পিসটি তন্ছি পাস পিসি লাস পস্সি তি ৬. করি ও পাচ পিস সস রা 


৭১৯ 
এখন আমরা তাহা অপেক্ষা শীত জাতীয়-ঘআত্মকর্তৃত্ 
চাই। 

হেলী বলেন, দায়ী গবর্ণ মেপ্ট. চাহিলেই ত প্রতিষ্ঠিত 
করা যায় না। দেশী রাজ্যসমূহ, ইউরোপীয় বণিক, সামরিক 
ও অসামরিক চাকুরিয়া-সম্প্রদায় ( অর্থাৎ সার্ভিসেজ. ) 
সংখ্যায় কম নালা শ্রেণী ও সম্প্রদায়, প্রভৃতির সম্মঘ্ধি - 
লইতে হইবে। চমৎকার কথা! ইংরেজ গবর্ণ মেপ্ট, 
যত রকম আইন, নিয়ম, সন্ধি, যুদ্ধ, প্রভৃতি করেন, 
তাহাতে ইহাদের সকলেরই মৃত লইয়া থাকেন কি? 
দেশী রাজ্যসকল সম্বন্ধে যে-সব কাজ বা ব্যবস্থা করেন, 
তাহাতে ব্রিটিশ ভারতের লোকদের মৃতু লওয়া হল 
কি? তাহাতে হয় না। স্থতরাং আমাদের সম্বদ্ধে 
উৎকষ্ট ব্যবস্থার বেলায় দেশী রাজ্যগুলির অসম্মতির বাধা 
কেন উত্থাপন করা হইবে? দেশীরাজারাত এরূপ 
বিষয়ে ইংরেজের হাতের পুতুল হইবেই; তাহাদিগকে 
যেমন নাচিতে বল! হইবে, তাহারা সেইরূপ নাচিবে। 
ইংরেজ বণিক এবং ইংরেজ চাকুরিয়ারা ত বর্তমান 
সামান্ত অধিকার ভারতীয়রা পাওয়াতেই অসস্ধষ্ট; 
আমাদের আরও অধিক অধিকার পাওয়ার বিপক্ষে 
তাহারা হইবেই। সংখ্যার কম সম্প্রদায়ের কতকগুলা 
লৌককে ইংরেজের মতান্বর্তী করাও খুব সহ্ব। 
অতএব, হেলী যে-সব লোকের সম্মতিক্রমে আমাদের 
দায়ী গবর্ণমেণ্ট, প্রাপ্তির কথা তুলিয়াছেন, তাহাদের 
সকতেক্ সম্মতি কলিযুগে হইবার সম্ভাবনা নাই । 

তাহার পর হেলী দেশরক্ষার কথা তুলিয়াছেন। 
£ডোমিনিয়ন্‌-পদবীর মানে ডোমিনিয়ন্গুলির মত টসৈম্- 
দল।” হেলী জিজ্ঞাসা করেন, ফৌজের সফল শাখার 
সফল শ্রেণীতে ভারতীয় অফিসারদের দ্বার চালিত 
ভারতীয় সৈন্ধদল আছে কি? এই প্রশ্নের মধ ষে 
স্তককারজনক ভগ্ডামি রহিম্নাছে, তাহা একেবারেই অসহ্। 
কোম্পানীর আমলেও ভারতীয় টৈন্ত ও ভারতীয় অফিসার 
ফৌজের যে-সব শাখায় ও শ্রেণীতে ছিল, এখন তাহা 
নাই। দেশকে দীর্ঘকাল ধরিয়! নিরস্ত্র রাখ। হইয়াছে । 
ভারতবাসীরা যে সামরিক নানা অধিকার হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছে, সেট।কি তাহাদের দোষ যে তাহা- 


ণ৩ 


পাস ওসির অর রাস্তা অপর সপ সি পা পরি 


দ্িগকে সেই ওভুহাতে রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত 
রাখিতে চাও? ইংরেজ গবর্ণমেপ্ট, যদি শীত্র শীঘ্র 
ভারতীয়দিগকে ফৌজের সকল. শাখার ও বিভাগের 
কাজ শিখাইয়া ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তর এবং বৃহত্বর হইতে 
বৃহত্বম দলের নেতৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে 
বুঝিতাম, হেলীর কথাটার মধ্যে বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর- 
কিছু আছে--সারবান্‌ কিছু আছে। 

বক্তৃতার শেষে হেলী বর্তমান শাসনপ্রণালীর দোষ- 
ক্রটি কিছু. আছে বলিয়! প্রকারাস্তরে স্বীকার করেন, 
এবং গবর্ণমেন্ট তাহা সংশোধনের জন্ত প্রাদেশিক গবর্ণ- 
মেপ্ট গুলির মৃত লইতে ও তাদস্ত করিতে প্রস্তত আছেন, 
বলেন। এই কৃপাকটাক্ষের জন্ত বছ বহু ধন্তবাদ। 


রেডিং রাঁজবন্দীদের কাগজ দেখিবেন 

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রারভিক বক্তৃতায় লর্ড, 
রেডিং তিন নম্বর রেগুলেশ্ঠন অনুসারে মানুষকে বন্দী 
করার সমর্থন মামুলী যুক্তি দ্বারা করিয়া এই আশ্বাস দেন, 
যে, তিনি নিঞ্জে সব কাগজপত্র দেখিবেন। আমরা 
ইহাতে আশ্বপ্ত হইতে পারিলাম না। তিনি ইংলগ্ডের 
খুব বড় একজন আইনজীবী ছিলেন, তথাকার প্রধান 
প্রা বিবাক হুইয়াছিলেন । তিনি জানেন, যে, অভিযুক্ত 
ব্যক্তিকে স্বয়ং বা উকীল দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন বা 
আরোপিত দোষ ক্ষালনের প্রকাশ্ঠ স্থযোগ না দিলে 
স্থবিচার হয় না বলিয়াই সকল সভ্য দেশে বর্তমান বিচার- 
প্রণালী প্রবন্তিত হইতেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির ও 
তাহার পক্ষের আইনজীবীর অসাক্ষাতে গ্রমাণ পরীক্ষা 
দ্বারা ঠিক সত্যনির্ণয় হইতে পারে না। এই কারণে, 
আমরা মনে করিঃ লর্ড, রেডিং গোপনে এক তরৃফা 
কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে রাঙ্গী হইয়া নিজের অসম্মান 
নিজেই করিয়াছেন। 


শান্তি শৃঙ্খল। ও আইনের মর্ধয।দা 
গবর্ণমেপ্ট, যখনই কোন “বেআইনী আইনের” 
বলে লোকদের স্বাধীনতা হরণ করেন, তখনই বলেন, 
আইনের মর্ধ্যাদা রক্ষা! করিতে হইবে, ছুবৃপ্ত লোক- 


প্রবাসী-ফান্তন, ১৩৩০৭. 
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দিগকে দণ্ড দিতে হইবে, ইত্যাদি । লর্ড রেডিংও তাহার 
প্রারস্তিক বক্তৃতায় এইরূপ কথা৷ বলিয়াছেন । আমর। 
বলি, তথাস্ত; কিন্ত কেষে দুবৃত্ত, কে যে আইনের 
মর্যাদা, শান্তি ও শৃঙ্খল! ভঙ্গ করিতেছে, তাহা সভ্য- 
রীতি অনুসারে বিচার দ্বারা স্থির করা হউক, তাহার 
পর যত ও যেরূপ দর্কার শান্তি দেওয়া হউক। 

আর-একটা কথা এই, যে, সাধারণ আইন, বে- 
আইনী আইন, বিচারপূব্বক শাস্তি, বিনাবিচারে শাস্তি, 
ডায়ারী কাণ্ড, চরমনাইরের আহ্থরিক ব্যাপার, এসব ত 
বহুকাল হইতে আছে ও চলিতেছে; কিন্তু এসব 
সত্বেও শান্তি, শৃঙ্খলা ও আইনের মর্ধ্যাদ1! লোঁকে ভঙ্গ 
করিতেছে । এঅবস্থায় শাক্ত নীতির সমর্থকেরা অবশ্থ 
বলিবেন, গবর্ণ মেন্ট, যথেষ্ট শক্ত হন নাই, আরও বল- 
প্রয়োগ করুন, তাহা হইলেই সব থামিয়া যাইবে । তছুত্বরে 
জিজ্ঞান্য এই, রুশিয়ায় সাআজ্যের আমলে যেরূপ শাক্ত 
নীতির প্রয়োগ হ্ইয়াছিল, আযালণাঞ্তঝ বহু বৎসর 
ধরিয়া যেরূপ আঙহ্থরিক ব্যাপার চলিয়াছিল, তাহা 
যথেষ্ট কিনা 1 কিন্তু রুশিয়াকে সম্রাট বলগ্রয়োগে 
ঠাণ্ডা করিতে পারেন নাই; নিজেই সবংশে নষ্ট হইয়াছেন 
এবং সাত্বাজ্য লুপ্ত হইয়াছে । আয়ালগাণ্ড কেও ইংরেজ 
ত্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা! করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
ইতিহাসের এইসকল কাহিনী আলোচন। করিয়া আমা- 
দের এই ধারণা হইয়াছে, যে, আস্থরিক শান্ত নীতির 
অনুসরণ জনগণ করিলে তাহা যেমন দোষ, শাসকেরা 
করিলেও তাহ! সেইরূপ দোয। দুবৃত্তের শান্তি অবশ্থ 
হওয়] চাই--বিচারের পরে হওয়া চাই। কিন্তু মান্য 
কেন আইনভঙ্গ করে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া বিষ- 
বৃক্ষের মূল নষ্ট করাও চাই। শাসকের যদি বলেন, 
আমরা কেবল বলের দ্বারাই রাষ্্রীয় ব্যাধির প্রতীকার 
করিব, তাহা হইলে তাহাদের চেষ্টা ত ব্যর্থ হইবেই, 
অধিকন্ধ প্রতিক্রিয়ার নিয়মে ইহা অন্ত পক্ষের মনেও 
বলের উপাসনার চিস্ত1 আনিয়া দিতে পারে। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজনৈতিক বন্দী ও রাজ- 
বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার প্রত্তাব এবং নিগ্রহ আইন 
রদ করিবার প্রস্তাব ধাধ্য হওয়ায় সবুকার পক্ষ. ও 


৫ম সংখ্যা, ] 


বেমরুকারী ইংরেজ পক্ষ হইতে প্রশ্ন হইয়াছে, যে, 
গবর্ণমেন্ট, এইসকল প্রস্তাব অনুসারে কার্জ করিলে 
্রস্তাবক ও সমর্থকগণ কি এপ কথ! দিতে পারেন, 
যে, দেশে রাজনৈতিক খুনখারাবী আর হইবে না? 
তাহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যে, এঁ- 
সব প্রস্তাব অন্গসান়্ে কাজ করিতে না বলিয়া যদি 
আমরা গবর্ণমেণ্টকে বলি, “আপনাদের যা ইচ্ছা 
তাই করুন; কিন্তু তাহ! হইলে আপনারাই কি দেশে 
রাজনৈতিক খুনখারাবী ডাকাতী হইবে না৷ বলিতে 
পারেন?” বস্ততঃ দেশের রাষ্্রীয় ও অর্থনৈতিক, এবং 
শিক্ষাবিষয়ক অবস্থ। ও ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকিবে, 
পুলিসের গুপ্তচরদের প্ররোচন। থাকিবে, অথচ কোন 
উপদ্রব ঘটিবে না, এমন প্রতিশ্ররতি কেহ দ্বিতে পারে 
না। নাম করিয়া ছু'দশজনের কথা বলিলে বরং বল! 
যায়, ষে, তাহাদের ভবিষ্যৎ সদাচরণের জন্য দায়ী হইলাম, 
কিন্ত কোটি কোটি লোকদের মধ্যে কেহই নিজের মস্তিষ্- 
বিকৃতি ছুবুদ্ধি ব1 উত্তেঞ্জনার বশে কিম্বা অপরের 
প্ররোচনায়. আইনভঙ্গ করিবে না, এপ কথা দিবার 
ক্ষমত। কোন মানুষের নাই, অতিমানব কেহ থাকিলে 
তাহার কথা ম্বতস্ত্র। 

ইহা আমর! স্বীকার করি, যে, আমাদের মত সাধারণ 
লোকদের এবং নেতাদের--দকলেরই দেশকে নিকুপন্জরব 
ও অহিংস করিবার চেষ্ট। করা উচিত। মহাত্ম। গান্ধী 
খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু গবর্ণমেন্ট, তাহাকে 
ছু'বংসর জেলে বন্ধ করিয়া! রাখিয়াছিলেন ! তা ছাড়া, 
চর মনাইরে যেরূপ কাণ্ড ঘটিয়াছে, সেরূপ কাণ্ডে মরা 
মানুযেরও. রক্ত গরম হয়। সর্কার পক্ষ হইতে এবিষয়ে 
যথেষ্ট প্রত্িকার-চেষ্ট। হয় নাই। 


হিন্দু মহাসভা 
প্রয়াগে গত ২*শে মাঘ হইতে হিন্দু মহাসভার 
বিশেষ অধিবেশন হুইয়াছিল। পণ্ডিত মদনমোহন 
মালবীয় সভাপতির পদ্দে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার অভি- 
তঁষণে বলেন, যে, অন্পৃশ্ব জাতিদিগকে সমানে তাহাদের 
বখাযোগ্য স্থান দিবার সময় আপিয়াছে | খবরের 
৪১,০১৮ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--হিন্দু মহাসভ! 
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কাগজে এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য পড়িয়। বুঝ! গেল না, যে, 
মালবীয্জীর মতে এই যথাযোগ্য স্থানটি কি। “অস্পৃষ্ঠ” 
জাতির লোক খ্ষ্টিয়ান্‌ বা মুসলমান হইলে ঠিক অন্ত 
খুষ্টিয়ান্‌ বা মুললমানদের মত পল্পৃশ্থা” ও “আচরণীয়' 
হয়; সামাজিক ক্রিগাকলাপে, ধর্মহুষ্ঠানে, ভগবদারাধনায় 
তাহাদের স্বধশমর্দ অন্য লোকদের সমান অধিকার ও স্থান 
হয়। স্থতরাং হিন্দু সমাজের নেতারা যদি মনে করেনঃ 
যে, “অস্পৃশ্তে”র। তাহাদের কৃপাপ্রদত্ত সামান্ত কিছু 
পায়! সন্ধষ্ট থাকিবে, তাহা হইলে তাহারা মহাত্রমে 
পতিত হইয়। আছেন। ধর্মবুদ্ধি বলে, “অস্পৃশ্ঠ” দিগকে 
পূরামাত্রায় মানুষ বলিয়া গণ্য কর; সাংসারিক বুদ্ধিও 
বলে, তাহাদিগকে পুরামাত্রায় মান্ধষ বলিয়া! গণ্য কর। 
তাহা না করিলে হিন্দু সমাজ অপরাধী ও ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবেন। 

ম্হানভার অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে বর 
ও কন্তার বিবাহের বয়স বৃদ্ধির একটি প্রস্তাব ছিল। 
কিন্ধু ন্যনতম বয়স কত ধার্য হইল জানিতে পারি নাই। 
কন্তার বয়স অন্ততঃ ষে।ল হওয়1 উঠিত। 

"অস্পৃষ্টেরা” সাধারণ সভায় স্থান পাইবে, যে-সব 
স্কুলে অহিন্কু বালকবালিকারাও পড়ে সেখানে স্থান 
পাইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। কিন্ত যেখানে কেবল 
হিন্দু বলকবালিকার1 পড়ে, সেখানে কি তাহারা 
পড়িতে পাইবে না? দেবমন্দিরের মালিকদিগকে এই- 
রূপ অনুরোধ করা হইয়াছে, যে, তীহারা যেন 
“অস্পৃশ্য”দিগকে বিগ্রহ দর্শনের যথাসম্ভব স্থবিধা দেন। 
হিন্দুব্যতীত অন্য ধর্মের লোকের] নিজ সম্প্রদায়তৃক্ত সকল 
শ্রেণীর লোকদিগকে সাক্ষাৎ ভগবদারাধানার অধিকার 
দিয়া রাখিয়াছেন; তাহার তুলনায় মহাঁসভার 
অনুগ্রহ অকিঞ্চিংকর। আজকালকার দিনে অঙ্গুগ্রহে 
সন্তই. বা! থাকিবে কে এবং কতদিন ? এখন সব.মান্থষই 
মানবিক অধিকার চাহিতেছে, এবং তাহা ন্তাষা, 
্বাভাবি₹ ও ধর্মসঙগত। 

মহামভ1 সর্বসাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন, যেন 
“অস্পৃশ্ঠাগগণের জল আহরণের কষ্ট দুর হয়ঃ এবং আবশ্যক 
হুইলে তাহাদের জন্য আলাদা! কুপের বন্দোবস্ত যেন 
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করা হয়। বাতাসটাকে একচেটিয়া করিবার ক্ষমতা! 
মানুষের ন৷ থাকায় ভালই হইম়াছে। তথাপি .এবিষয়েও 
মাচুষ ঘথাসাধ্য স্ব্যবস্থ! করিয়াছে । অসুর্ধ)ম্পস্থা অস্তঃ- 
পুরিকাগণ বিশুদ্ধ বাতাস ততটা! পান নী, যতটা পুরুষের। 
পায়। অনেক অঞ্চলে নিম্ন শ্রেণীর লোকের! অপরিষ্ঠার 
ও অন্বাস্থ্যকর স্থান-সকলে বাস করিতে বাধ্য হয়। 
তথাফার বাতাস ভাল নয়। 

হিন্দু ধর্মের মতসকলে বিশ্বাস করিলে যে-কোন অহিন্দু 
হিন্দু হইতে পারেন, কিন্তু তাহাকে প্রচলিত ত্রাক্ষপাদি 
কোন জাতির অস্তভূক্ত করা হইবে না, স্থির হইয়াছে। 
ইহাও মন্দের ভাল, কিন্তু সস্তোষজনক নহে। বাংল! 
দেশে শ্রীচৈতস্ত এইসব লোকের স্থান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে 
বাখিয়াছিলেন। 

মহাসভা “অন্পৃস্ঠ*দের উপবীত ধারণ, তাহাদের 
বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ এবং তাহাদের সহিত একত্র 
ভোজনের বিরোধী । কিন্তু সবগুনিই ত চলিতেছে। 
বেদ ছাপা হুইয়! গিয়াছে, এবং তাহা হিন্দুর সব জাতি 
এবং নানা দেশ মহাদেশের অহিন্দুরাও উচ্চারণ 
করিতেছে । ব্যর্থ মত প্রকাশে ফল কি? 


লুদ্ঘিনী উদ্যান 
লুদ্বিনী উদ্যানে বুদ্ধদেবের জন্ম হইয়াছিল, তাহার 
সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিবার বথ। 
উঠিয়াছে। আমর! সর্বাস্তঃকরণে এই প্রস্তাবের সমর্থন 
করি। ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের কর্তব্য করা হইবে, 
ভারতের উপকার হুইবে, এবং এই দেশের সহিত সমগ্র 
বৌদ্ধ জগতের সংস্পর্শ বর্ধিত হইবে। 


(উন 


দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার উপর শু্ক 
দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার উপর শুষ্ক বসাইবার 
প্রস্তাব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ধার্ধ্য হওয়ায় ভালই 
হইয়াছে । দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমে্ট সাধারণ জাহাজ- 
ভাড়া অপেক্ষ। সন্তায় তথাকার কয়লা! এদেশে আনি- 
বার অন্ক জাহাজের মালিকদিগকে রান্বকোষ হইতে 


প্রবাসী-সফান্কন, ১৩৩৭ 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সাহায্য দিয়া থাকে। এইপ্রকারে ভারতীয় কয়লার 
বাবসার ক্ষতি ধরা হুইতেছিল.। ইহার প্রতিকার 
অবশ্থকর্তব্য। 


পতিতার উদ্ধার 


আমরা অবগত হুইয়াছি যে, মহত্ব গান্ধীর কারামুক্তি 
উপলক্ষে কোন কোন স্থানে 'পতিতা৷ নারীদিগকে লইয়৷ 
শোভাযাত্র। বাহির হইয়াছিল । সাধারণতঃ স্থানীয় 
কয়েকজন ভদ্রলোক, বিদ্যালয়ের ছাত্র, অসহযোগপন্থী 
ম্বেচ্ছাপেবকের দল, মেথর, চামান্স প্রভৃতি * অন্পৃষ্ঠ"জাতি, 
এবং গণিকাবৃন্দ, এইসকল শোভাযাত্রার অঙ্-প্রত্দ। 
হিন্দুজাতির পুরাণ-ইতিহাসে দেখা যায়, সমাজে বারাজনা- 
গণের নির্দিষ্ট স্থান ছিল। বিজয়-অভিযান, বিবাহাদি 
পারিবারিক গৃহাকণ্ম ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, উত্সব ও দর্বার 
প্রভৃতি ব্যাপারে তাহারা উপস্থিত থাকিত। সুতরাং 
বর্তমান সমাজে এই প্রথার পুনঃপ্রচলন যে হিন্দুজাতির 
পক্ষে অশাস্ত্রীয়। একথ; বল! যায় না। কিন্তু এইলুপ্ত 
প্রথাটির নৃতন করিয়া গ্রবর্তন কতদূর সঙ্গত ও হিতকর, 
তাহ। একটু বিবেচন করিয় দেখা যাউক। 

শুনিয়াছি, পতিতাগণ ত্বদেশহিতকল্পে মুক্তহত্তে দান 
করিয়াথাকে। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'বিধাদগ্যমৃতং 
গ্রাহং, অমেধ্যাদপিষাঞচনম্‌? । হৃতরাং যদি কেহ ত্বরাজ 
লাভের আকাঙ্ষায় অন্থপ্রাণিত হইয়া তঙ্জন্ত গ্েচ্ছায় 
কিছু দান করেন, তাহা! হইলে দাতানির্ধিশেষে তাহা 
গ্রহণীয়, ত্বরাজ্যপন্থীগণ একথা বলিতে পারেন। কিন্ত 
রাজনীতিক্ষেত্রে অশূত্রপ্রতিগ্রাহিত| না থাকলেও, যাহাকে 
মন্দ মনে দ্বণা করি অথব! ত্বণার পাত্র বলিয়! মনে করি, 
অথব! যাহার অর্থ কোন প্রকাশ্য জঘন্ত বৃতিত্বার অর্জিত 
বলিয়৷ জানি, তাহার নিষ্ষট প্রতিগ্রহ কতদূর সঙ্গত, তাহা 
বিবেচ্য । তাহের দান গ্রহণ করিলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
তাহাদিগকে প্রকাশ্যে “জাচরপীয়' বা “চল্‌! করিয়া লইতে 
হইবে, যদি তাহারা এই দাবী করিয়া খসে, তখন তাহ। 
অগ্রাঙ্থ কর! কঠিন হইয়। পড়ে। 

সত্য বটে, পাপকেই:্ত্বণা কর! উচিত, পাপীহক নহে। 


৫ সংখ্যা'] 
সপ পিসি পরি পি পোপ পানি 


যে গভীয় সমবেদনায় অঙ্ছপ্রাণত হইয়া টমাস্‌ হুড তাহার 
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এবং রবীন্দ্রনাথ 'পতিতা'র মুখে বলাইয়াছেন 
“দেবতারে মোর কেহ ত চাহেনি 
নিয়ে গেল সব মার্টির ডেল! । 


তাহ! অতি শ্রদ্ধার জিনিষ | ত খষ্শূঙ্গকে দেখিয়া 
পতিতা নারী বলিয়াছিল, যে, পৃত ব্রহ্মচারী খধিকুমার 
তাহার অন্তরের দেবতাকেই দেখিয়াছে। সেইজন্য তাহার 
ংস্পর্শে আঙিয়! সে নবীন জন্ম লাভ করিয়াছিল, এবং 
বলিতে সক্ষম হইয়াছিল-_ 


তোমার পূজার গন্ধ আমার 
মনোমন্দির ভরিয়া র'বে,_ 
সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার 
যতদ্দিন বেঁচে রহিব ভবে ।, 


তত: ঘিমি পতিতা নারীর মধ্যে ভগবানের স্বরূপ 
দেখিতে পান, দেই মহাপুরুষই পতিতোদ্ধার ব্রত গ্রহণ 
করিতে সক্ষম। বুদ্ধ হইতে পারিলেই বারবনিতা 
আত্রপালীর গৃহে আতিথাগ্রহণ ও তাহাকে নারীসংঘের 
নেতৃত্বপদ্দে আসীন করিতে পারেন। যীশু এই দেহকে 
ভগবানের মন্দির বলিয়া জানিতেন, এবং সাধারণ 
লোকের পক্ষে সর্বতোভাবে সেই মন্দরের পবিত্রতা রক্ষা 
করা কত কঠিন তাহা বুঝিতেন বলিয়াই ম্যাভলীনের 
প্রতি তাহার উদায় আচরণ বিশ্বচিত্তকে মুগ্ধ করিয়। 
রাখিয়াছে। 
পতিত রমণীর পাভিত্যের জন্য সমাজই বন্থল 
পরিমাণে দায়ী, ইহ! অতি সত্য বথা। আমাদের দেশে 
সমাজ স্ত্রীজাতিকে শিক্ষায় বঞ্চিত রাখিয়া, অপরিণত বয়সে 
তাহার ইচ্ছা ব। মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াঃ তাহার 
বিবাহ দেয় এবং অকাঁলবৈধব্যেক্প কোন বৈধ প্রতিকায়ের 
ব্যবস্থা করে না। এক্সপ স্থলে প্রেমের শ্বপ্ন বা প্রবৃত্তির 
তাড়না যদি কাহাকেও ফুপথে পরিচালিত করে, তাহাকে 
সৎপথে প্রত্যাবর্তনের হুযোগ বা সুবিধা দেওয়া] সমাজের 





অবস্থবর্থবা। বিস্ত £ইসকল পতিতাদের উদ্ধারব্রত? 


বিবিধ প্রসঙ্গ-.পতিতার উদ্ধার 





শ২৩ 


০৯ ০৯ সিপিএ পপ এ রস, শি সি অর ৬ লি লি শি এসি ভি পো, এ- এ০াসসি হসউলি 


গ্রহণ বড় কঠিন কাজ--সেজন্য স্বয়ং সংঘমী ও পবিভ্রচেতা 
হওয়া আবশ্তক, সমাজশরীরের ছুষ্টক্ষতগুলি অস্ত্রোপচার 
বারা দুর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়ার সাহস, ধৈর্য্য, 
অধ্যবসায়, ত্যাগন্বীকারপ্রবৃত্ি ও আগ্রহ চাই। নতুব! 
আগুন লইয়া খেলাইতে চাওয়া উচিত্ব নয়, নিবাইতে গিয়! 
পুড়িয়। মরিবার সম্ভ/বনাই বেশী থাকে ; কারণ, গীতাকার 
বলিয়াছেন 
“চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবর্দুঢ়ং। 
তশ্তাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব স্থদুফষরং ॥” 

শোভাযাত্রায় যে পতিতাদিগকে সর্বলোকচক্ষুর গোচর 
করিয়া জনসমাজে প্রকাশ করা হয়, তাহারা কেহ স্থীয় 
বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই; পূর্বেও 
তাহাদের যে জীবিক। ছিল, পরেও তাহাই থাকে। যে 
আত্মবিক্রয়রূপ ব্যবসায় দ্বারা তাহার! জীবিকা-সংস্থান করে, 
তাহা ষে অত্যন্ত পাপজনক ও গঠিত, ইহা সর্ধবাদী- 
সম্মত। যাহার! নীতিবিরুদ্ধ জঘন্য বৃত্তি ছারা জীবিক। 
নির্বাহ করে, যতদিন তাহারা সেই বুত্তি পরিত্যাগ 
না করে, ততদিন তাহা'দর অন্পৃশ্য থাকাই সমাজের 
পক্ষে হিতকর। মের ও গণিকাদিগকে এক শ্রেণীভুক্ত 
করিলে মেথরদের গ্রতি অত্যন্ত অবিচার কর হয়। 
মেখরগণ যে কাজ করে, তাহা সমাজের পক্ষে অত্যাবস্ক, 
তাহাতে কোন নৈতিক দোষসংস্পর্শ নাই ।- মেথর 
বলিয়াই তাহাদিগকে অশুচি মনে করা অন্যায় পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন থাকিলে তাহাদের বৃত্তি অন্য সর্ববিধ সাধূবৃত্তির 
সঙ্গে গণিত হইবার যোগা। যাহারা জাতিহিসাবে কোন 
পাপাচরণ করে না, কেবল এক্প বৃত্তি অনুসরণ করে, 
যাহ! লৌকিক আচারে হেয় ও অপবিত্র বলিয়! বিবেচিত . 
হয়, তাহাদের সম্বন্ধেই অস্পৃশ্ঠতা ন্যায়বিরুদ্ধ ৷ বারবনিতা- 
বৃত্তি কেবল লোৌকমতানুপারে হেয় নহে, নৈতিক হিসাবেও 
উহা হেয্গতম ৷ পতিতার্দিগকে শোভাযাত্রার অঙ্গীভূত 
করার উদ্দেশ্ঠ তাহাদ্দের চরিজদ্রসংশোধন নহে। সুতরাং 
প্রকাশ্ঠভাবে তাহাদিগকে "চল্‌? করিয়া লও়া ন্যায়বিরুদ্ধ 
ও ছুর্নীতির পরিপো'ধক। 

ইহ! খুবই সত্য ষে সমাজে যাহারা সাধু 'বলিয। 
পরিচিত এবং যাহাদের প্রকাশ্য বৃতি নিন্দনীয় নহে 


৭২৪ 


চাও লোন তি স্িরস্মপি সপ পসসসপসসিসস 


তাহাদের মধ্যেও অনেকে অনাধু উপায়ে জীবিকা! অর্জন 
করে, অথবা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন কলুধিত। কিন্ত 
ইহাও সত্য, যে, তাহারা তাহাদের অসাধু চেষ্টা ও 
পঙ্ষিল জীবন সাধারণতঃ গুপ্ত রাখিতেই যত্বপরায়ণ হয়, 
তাহার বহিঃপ্রকাশ নিতান্ত লজ্জাজনক মনে করে, অনেক 
স্থলে তাহা সাধারণ্যে গ্রচারিত হইলে তাহাদের যথেষ্ট 
সামাজিক গ্লানিও ভোগ করিতে হয়ঃ কেহ কেহ এব্প 
স্থলে লজ্জায় আত্মঘাতীও হইয়া থাকে। সমাজে ধর্শের 
নামে বু অধর্শ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু ভাক্ত ও ভগ্ুদল 
তাহাদের ভগ্ডামির খোলস ত্যাগ করিয়া তাহাদের 
প্ররুন্ত স্বরূপ গ্রকটিত করিতে লজ্জা বোধ না করিলে 
সেটা কি সমাজদেহের পক্ষে অধিকতর স্বাস্থ্যকর হইত? 
কথা আছে, 77719002185 18 6108 1)001800 চ10101) 
5109 7087৪ &০0 17৮06 প্পুণ্যের প্রতি পাপ ভগ্তামি 
হারা শ্রদ্ধ। প্রকাশ করে।” পুখ্যের প্রতি বাহক শ্রদ্ধা 
গ্রকাশও আবশ্তক, নতুব! পাপের “নিলাজ্জ নিঠুর লীলার 
সমক্ষে পুণ্যের নিম্মল শুভ্র স্থিরজোতি একাস্ত পরিক্ন'ন 
হইতে পরিত। 

রাজনীতি ও যৌননীতি পৃথক্‌ হইলেও একেবারে 
পৃধকৃ নয়। কারণ মানব-মন বিভিন্ন ছিত্রহীন কক্ষায় 
বিভক্ত নহে। নৈতিক উচ্ছঙ্খলত৷ রাজনৈতিক উন্নতির 
পরিপন্থী; গণিকাসংস্পর্শ নৈতিক উচ্ছত্খলতার পরি- 
পোষক, স্থতরাং গণিকাছের রাজনৈতিক শোভাযান্রায় 
যোগদান নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়। বে্া। বলিয়াই ইহাদের 
দেহমন অপবিজ্র, কিন্ত মেথর বলিয়াই মেথরের দেহমন 
অপবিভ্র নহে। হ্থতরাং মেথর অস্পৃম্ঠ নহে। কিন্তু যত- 
দিন বেশ্টাবৃত্তি ইহাদের অবলম্বনীয়, ততদিন ইহারা 
অস্পৃশ্য । 

অবশ্ঠ একণা বলিয়া! ইহাদিগকে ছুর করিয়া রাঁখিলেই 
ইহাদের গ্রৃতি কর্তব্য করা হইল না। সমাজ ইহাদের 
জন্ত সাঁধুপথে থাকিয়া জীবনধারণের ব্যবস্থা করিতে 
বাধ্য, এবং যে-সকল মহাগ্রাণ ব্যক্তি সমাজের এই কর্তব্য- 
জ্ঞান উদ্ধ দ্ধ করিবার প্রয়াসের সঙ্গে সে পতিতাদ্দিগকে 
সৎপথে পরিচালিত করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন, 
তাহাদের প্রচেষ্ট। অত্যন্ত প্রশংসার । যে-সকল পুক্ষষ 


প্রবামী- ফাল্গুন, ১৩৩০ 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পতিতা নাবীদিগকে প্রথম পাপপথে লইয়! যায় এবং 
পরে সেই পথ ছাড়িতে না দিয়া নিজের ভোগোপকরণ 
করিয়। রাখে, সমাজ তাহাদিগকে অন্পৃশ্ত বলিয়া গণ্য 
করে না, এই অভিযোগ খুবই সত্য। ইহার প্রধান ও 
প্রথম কারণ, স্ত্রীজাতি দুর্বল, ছুর্ব্বলের প্রতি সবলের 
অত্যাচার চিরাগত প্রথা। গৌণ কারণের মধ্যে বলা 
যাইতে পারে, যে, ঈদৃশ ছুর্নীতিপরায়ণ পুরুষদিগের 
কলুষিত চরিত্র গণিকাদের ন্যায় কোন বৃত্িবিশেষ দ্বারা 
স্পষ্ট নির্দিষ্ট হয় না। এবং সম্ভবতঃ মাতৃত্বসস্তাবন। 
প্রযুক্ত তাহাদের হুর্নীতি পুরুষদের অপেক্ষ৷ সমাজের 
পক্ষে বেশী অহিতকর! বিবেচিত হয়। [কস্ত পতিতা 
স্্রীলোকদ্দিগকে এবিষয়ে চরিত্রহীন পুরুষদিগের সহিত 
সমান অধিকার দিতে গেলে “উপ্ট। বুঝিলি রাম” হইবে। 
আসল কথা, পুরাণেতিহাসের যুগে যে-কারণে রাজ- 
দরুবারে এবং অন্তবিধ উৎসবে বেশ্টানমাগম নিষিদ্ধ ছিল 
না, অধুনা সেই কারণেই রাজনৈতি ্ক শোভাযাত্রায় তাহার! 
আহত, এবং স্থলবিশেষে আদৃত, হইতেছে বলিয়া! মনে 
হয়। স্বসজ্জিত (যদিও অনেক স্থলেই দেশীয় বন্ত্রে নহে) 
স্থকঠ হুন্দরী গায়িকার মুখে স্বদেশী সঙ্গীত অনেকের 
চিত্তচারী হয়, এবং শোভাযাত্রার একটি গ্রধান অঙ্গ - 
জনবন্লতা--ইহাদের সহায়তায় সাফল্য লাভ করে। 
পাশ্চাত্য দেশে “সাফ্রেজেট”গণ শোভাযাত্র। বাহির করেন 
বটে; কিন্ত তথায় ভন্ত্রমহিলাগণ অস্তঃপুরিকা নহেন 
স্থতরাং তাহাদের শোভাযাত্রায় সামাজিক আদরের 
থর্বতা হয় না! কিন্বা ছুর্নাতিও প্রশ্রয় পায় ন। কিন্ত 
এই গ্রীক্মগ্রধান দেশে মাত্রাজ্ঞান (05006181101) 52156 
06700076102) ম্বভাবতঃই কম, আমরা সহজেই 
চরমপন্থী হইয়া পড়ি; মেইজন্তই দেখা যায়, ভদ্্রমহিলাগণ 
প্রায়ই অবূর্ধ্যম্পশ্তা, আর পতিতা নারী রাজনৈতিক 
উৎসবে সমাদরে গৃহীতা--যাহা অত্যন্ত ভিমক্রারটিক 
পাশ্চাত্য দেশেও দেখা! যায় না--অথচ পতিতাদের 
উদ্ধার-বিষয়ে সমাজ সম্পূর্ণ উদ্দাসীন। রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে 'চাল' ছাড়া চুলে না, ইহা সত্য হইলেওঃ এর" 
চালে দেশে উন্নতি অথবা অধোগত্ির পথ স্বুগ্রশন 
হইবে, লকলে তাহা বিবেচন। করিয়। দেখিবেন। . 





৫ম সংখ্যা ] 





১0৮ আপা পাতাল শশা শী শশা শা স্পীশিসীপপসী- শশী 757 





আশ্রমের চিকিৎসাধীন রোগীদের অবস্থা --বালীক-বালিফার ঈংধ)।ই অধিক 


উত্তর-বঙ্গ-সেবাশ্রমের কর্মীরা রাজসাহী জেলায় বিভিঃ 
স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিয়! পূর্ণ উদ্যমে সেবা-কার্ধয চালা- 
ইতেছেন। তাহাদের প্রচেষ্টায় নাটোর মহকুমায় একটি 
কালাজর দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে । বর্তমানে 
৯*টি রোগী চিকিৎসাধীন আছে; প্রতিদিনই নৃতন নৃতন 
রোগীর সমাগম হয়। একমাত্র নাটোর মহকুমাতেই ছুই 
হাঙ্জারের উপর কালাজরের রোগী আছে। ইহাদের 
চিকিৎসার জন্ত অন্ততঃ ১৫টি গ্রাম্য-কেন্দ্র স্থাপন কর! 


গ্রয়োজন। এই জেলার অন্যন্যি মহকুমাতেও কালাজরের 
রোগীর সংখ্য| অল্প নহে। সাধারণের সমবেত চেষ্টা 
ব্যতীত এই দুর্ভাগ্যদের জীবনরক্ষার কোনই উপায় নাই। 
আমরা আশা করি জনসাধারণ যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া 
কঙ্মীদিগের উৎসাহ বর্ধন করিবেন ও লোক-সেবায় সহায় 
হইবেন। আশ্রমের অধাক্ষ শ্বামী সত্যানন্দের নিকটে 
(পোঃ নওগী।, জেলা রাজসাহী) সাহায্য পাঠাইতে 
হইবে। 


৭২৪ প্রবাসী-ফান্তুন, ১৩৩০ | ২৩শ ভাগ, য় খণ্ড 
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ম(ইকেল মধুসূদন দত্তের শাতবাধিক জদ্মোৎসব 





২৭ 








৯ রইস 


মাইকেল মধুসুদন দত্তের শাতবার্ধিক জন্মোৎসব 


১২৩৯ সালের ১২ই মাঘ মাইকেল মধুস্থদন দত্ত জন্মগ্রহণ 
করেন।. এবৎসর তাহার জন্মের শতবৎসর পূর্ণ হইল। 
এই উপলক্ষে তাহার স্থতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য 


কলিকাতায় ছুই জায়গায় সভার আয়োজন হইয়াছিল-- 
৪. 4 ৬. 


া হ ৮ ইত, 5 চা 





প্রথমটি হিন্দুস্কুলে ও দ্বিতীয়টি সাহিত্য-পরিষদে । হিন্দুস্কুলের 
সভাস্থলটিকে ছাত্র এবং শিক্ষকের! পত্রপুষ্পে সুমজ্জিত 
করিয়াছিলেন। 
সম্ভাপতি হ্ইম্বাছিলেন। 


মহারাজা এই সন্ধায় 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর- 


বর্ধমানের 


মাইকেল মধুহ্দন দত্ত 


প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে মাইকেলকে সশরীরে 
দেখিবার সৌভাগ্য তাহার ঘটিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় 
আরো! £বলেন যে গত শ্রীন্সের সময় তিনি সাগরধাড়ীতে 
কবির জন্মস্থান দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানকার 
গারুতিক দৃশ্য দেখিয়। তিনি বুঝিলেন যে গ্ররুতিই 


মাইকেলকে একজন বড় কবি হইতে সহায়ত! করিয়া- 


_ ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, তিনি কোন কাগজে পড়িয়- 


ছিলেন যে পুত্রকূপেই হউক আর স্বামীরূপেই হউক আর 
ব্যবহারাজীবরূপেই হউক জীবিতকালে মাইকেল বড় এক- 
গঁয়ে ও বেয়াড়া ছিলেন। কিন্ত তার কবিদ্বের বেয়াড়ামিই. 


২৮ 


তাহাদের সাহিত্যকে নৃতন সম্পদ দিয়া গেছে। 
কলিঞাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত 
ভূপেজ্জনাথ বস্থ মহাশম্বের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্- 
চন্ত্র মুধুয্যের সমর্থনে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে হিন্দুস্কুল 
মধুস্দন-স্বতিসমিতি নামে একটি সমিতি গঠিত হইবে 
ও এই সমিতি মধুস্দনের স্বতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। 
সভাপতি মহাশয় সভাস্থলে তিলোতমাসস্ভব .কাব্যের 
পাওুলিপি দেখান। এই পাতুলিপি মাইকেল ৬যতীন্দর- 
মোইন ঠাকুরকে উপহার দেন। যতীন্ত্রমোহন উহা 
সযত্বে বাধাইয়া, পরমশ্রদ্ধার সহিত নিজের গ্রস্থাগারে 
রাখিয়াছিলেন। এই পাতুলিপির সবটাই মধুন্দনের 
স্বহস্তে লিখিত নয়, খানিকটা তাহার সংস্কত-পণ্ডিতের 
লেখা। 

এ দিন সাহিত্যপরিষদে যে সভ। হয় সে সভায় 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভা- 
পতির আসন গ্রহণ করেন। কবির জীবনী-লেখক 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মোম মহাশয় কবির জীবন ও কাব্য 
সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাস্থলে কবির উদ্দেশে 
রচিত কয়েকটি কবিতাও পঠিত হয়। 

আধুনিক বাংলার প্রথম বড় কবি মধুস্থদনের স্থ্তির 
উদ্দেশে আহত সভার আয্বোজন যে ইহা অপেক্ষা 
ভাল করিয়া কর! উচিত ছিল তাহা না বলিলে৪ চলে। 
কিন্ত আয়োজনই সব নয়, এ-সব বিষয়ে লোকের 
আগ্রহের অভাবই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার জিনিষ। 
আমাদের জাতীয় জীবনের শ্োত যে কত মন্দবেগে 
বহিতেছে তাহা ইহা হইতেই বোঝা! যায়। অন্যদেশ 
হইলে এরূপ একট1 ঘটনায় দেশব্যাপী উৎসব লাগিয়া 
যাইত; কবি যেখানে ফেস্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন সেখানে দেশের অনেকে সমবেত হইতেন। 
কিন্ত তাহ। হইল কই! মধুস্দন এককালে হিন্ুস্কুলের 
ছাত্র ছিলেন তাই হিন্স্থল একটু আয়োজন করিয়াছিল । 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বাঙালীর ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা 
কুল। আছে সেখানে নমোনম করিয়া কোনরূপে" 
ববির মানরক্ষা করা হইন।, | কিন্ত হিন্ুস্কুল ছাড়াও এই 


কলিকাতারই অন্তান্য স্থানের পহিত কবির স্বৃতি বিজড়িত 
আছে। আর তকেহ কিছুকরিলনা। তিনি এখানে 
হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতেন? সেখানে কোন সাড়া 
শব্ধ হইল কই। কবি পুলিশকোর্টে দোভাধীবূপে কিছুকাল 
কাজ করিয়াছিলেন ও ব্যাঙ্ক শালের স্থানাস্তরিত পুলিখ- 
কোর্টের ভিতর এখনো তাঁহার চিত্র আছে। সেখানেও 
কবির জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার কালে কেহ ইহা 
বলিয়া একবার গর্ধও প্রকাশ করিল না যে, কবি 
একদিন আমাদের এই আদালতে কাজ করিতেন। 
গ্রীক পুরাণ-কথায় লিখিত আছে যে, সঙ্গীত কবিতা 
গ্রভৃতি কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাতৃদেব আপোলেো একবার 
নয় বৎসর কাল অন্ত'ন্ত মেষ-পালকের সঙ্গে ফেরাএ নগরে; 
কাছে আযড.মেটাসের মেষ চরাইয়াছিলেন। পরে যখন 
আপোলো। সেখান হইতে তিরোহিত হন তখন মেষ- 
পালকের! তাহার স্বতি লইয়া! কত গর্বব করিত । “এইখানে 
এই পাথরের উপর তিনি বঙদিতেন, এম্নি করিয়া ৰাশী 
বাজাইতেন”* এইসব কথা বলিয়! ও ম্ম,ণ করিয়া তাহারা 
কত গর্ব ও স্থুখ অন্থভব করিত। আমাদের মধুস্থদন এক- 
দিন বার-লাইব্রেরী ও পুলিশ আদালতরূপ মরুভূমিতে মক্কেল 
চরাইতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে এখনকার মন্কেল- 
চারকগণের তাহার স্মতি-বিজড়িত গর্ব ও তৎ্সম্পকিত 
স্থখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে কিনা তাহার কোন 
প্রমাণ পাওয়া গেল না। তাহার জন্মস্থান সাগরদীড়ী 
গ্রামে সমগ্র বঙ্গবাসীর তীর্ঘযাত্র। হওয়া দূরে থাকুক 
সামান্ত একটু মেলা কিন্বা অন্য কোন উৎসব দ্বারা 
এই স্মরণীয় দিনটিকে সেখানকার পল্লীর একটানা জীবন- 
শোতে চিহ্নিত করিবার কোনরূপ আয়োজনের কথ 
এখন পর্ধ্স্ত শোনা যায় নাই। কলিকাতার সংবাদপত্র 
মহলেও খুব বেশী আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। যে 
অমৃতবাজার এককালে “ছুছুন্দরীবধ কাব্য প্রকাশ করিয়া 
কবির প্রতি ব্যঙ্গ-বিজ্রপে যোগ দিয়াছিল সেই অমৃত- 

বাজার কবির প্রশং ংসা-নুচক ছু" তিনটি প্রবন্ধ গ্রকাশ করিয়'- 
ছিলেন ও বাংল! আনন্দবাজার একটি বিশেষ আলোচনা 


পূর্ণ সংখ্যা বাহির করিয়াছিলেন রি যা স্থুখের বিষয় ! 
শী জঙ্থিনীকুমার ঘোষ 








“সত্যম্‌ শিবম্‌ হ্ন্দরমূ” 











“নায়মাজ্সা বলহীনেন লভ্যঃ” 
২৩শ ভাগ 
৩৩০ ষ্ঠ সং 
রগ চৈত্র, ১ সংখ্যা 
মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল? 

মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল, তাহা শাম! ন! জানে প্রভাতী-গনে কি নামে তারে ডাকে 
বুঝিতে পারে৷ তুমি? আছে কি নাম কোনে? 

শোননি কানে, হঠাৎ গানে কহিল, “আহা, আহা» কোকিল শুধু মুুমু্ছ রহ 
সকল বন-ভূমি? হুঁ দী আপন মনে কুহরে কুহু শী * 
শু জরা পুষ্প-ঝরা॥ ব্যথায় ভরা বাণী। 
হিমের বায়ে কাপন-ধর! কগোত বুঝি শুধায় শুধু, “জানি কি? তারে জানি?” 


শিথিল মন্থর 


2 ও তঃ 
“কে এল” বলি' তরাসি? উঠ শীতের সহচর । আমের বেলে কি কলরোলে স্থবাস ওঠে মারি 


অসহ উচ্ছ্বাসে । 
গোপনে এল, স্বপনে এল, এল মে মায়া-পথে, আপন মনে মাধবী ভণে কেবলি দ্রিবারাতি 
পায়ের ধ্বনি নাহি। | «মোরে সে ভালোবাসে !” 
ছাঁয়াতে এল, কায়াতে এল; এল সে মনোরথে ৫. অধীর হাওয়া নদীর পারে 
দখিন-হাওয়া বাহি,। | ক্ষযাপার মত বহিছে কা'রে 
অশোক-বনে নবীন পাত] | “বল তকি যে করি?” 
আকাশ পানে তুলিল মাথা শিহরি” উঠি শিরীষ বলে, “কে ডাকে মরি, মরি ।” 
কহিল, “এসেছ কি ?? | পা? 
রি কাতির আদর; কেন যে আজি উঠিল বা আকাশ-কধদা বশী 
টু... জানিস্‌ তাহা নাকি? 
কাছারে চেয়ে উঠিল গেয়ে দোমেল চাপা-শাখে রঃ শরভীন যত মেঘের মত কি যায় মনে ভাপি' 


“শোন গো, শোন শোন”. 7 কেন যে থাকি' থাকি' ? 











চা 
৯৩৭ অপিস্৯পস্সিউলিনপািাতি শিপ সি পি পি জাত এস ওসি ও ৯ পাস ওত ৮ পপ শপ 


স্ববুধ তোরা, তাহারে বুঝি 
দুরের পানে ফিরিয়্‌ খি? ; 
রি বাহিরে ক্জাখি বাধা, 
প্রাণের মাঝে চাহিম্‌ না যে তাই ত লাগে ধশাধ। । 


পুলকে-কাপ। কনক-চাপা বুকের মধু-কোষে 
পেয়েছে দ্বার নাড়া, 
এমন করে" কুপ্ধ ভরে সহজে তাই ত সে 
দিয়েছে তারে সাড়া। 
সহসা বন-মল্লিকা যে 
ছুয়েছে তারে আপন মাঝে, 
ছুটির! দলে দলে 
"এই যে তুমি, এই যে তুমি” আঙল তুলে' বলে। 


পেয়েছে তারা, গেয়েছে ভা'রা, জেনেছে তারা নব 
৯ আপন মাঝখানে, 


প্রবাসীশ্চৈত্র, ১৩৩০. 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





এ পিপিপি? সিসির শসা মিসির 


তাই এ শীতে জাগালে! গ্গীতে বিপুল কলরব 
দ্বিা:বিহীন্ন তারে। 
ওদের সাথে জাগ. রে কৰি, 
হ্ৃৎকমলে দেখ, সে ছবি, 
ভাঙক মোহ-ঘোর ! 
বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর। 


আলোতে তোরে দিক্‌ না ভরে' ভোরের নব রব, 
বাজ, রে বীণা, বাজ. ! . 
গগন-কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ. রে দুলে” কবি, 
ফুর!*ল। তোর কাজ! 
বিদায় নিয়ে যাবার আগে 
পড়.ক টান ভিতর বাগে, 
বাহিরে পাস্‌ ছুটি। 
প্রেমের ভোরে বাঁধুক তোরে বাধন যাক্‌ টুটিঃ ॥ 


শী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


উপনিষদের ব্রহ্ম 


উপনিষৎ্সমূহ সমসাময়িক নহে; ভিন্ন ভিন্ন উপনিষৎ 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল। বিভিন্ন উপনিষদে 
বিভিন্ন খধষির মত বর্ণিত হইয়াছে; এমন কি একই 
উপনিষদে ভিন্ন ভিন্ন খধির মত পাওয়া যায়। আবার 
একই খষি €ে সর্বত্র একই মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাও 
নহে। সাধারণ লোক এই সমুদায় বিষয় কিছুই জানে না। 
পগ্ডিতগণের মধ্যেও এমন অনেক লোক আছেন, যাহা” 
দের চিস্তার অন্তরালে এই ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে যে, 
উপনিষদের মত একই । ভাষ্যকারগণ এবং টাকাকারগণ 
এই ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইম়া উপনিষদের ব্যাখ্য 
করিয়াছেন এব্‌ং প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে 
শ্রুতিতে শ্রতিত্তে কোন বিরোধ নাই । এইপ্রকার 
হইবার প্রধান কারণ সাম্প্রদায়িকতা । এই সাম্প্রদায়িক. 


তার উপঞ্রবে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম অবগত হওয়া দুরূহ. কেবল তাহাই নহে ; এক-এক বেদেরই বহু শাখা । অত- 


হইয়াছে। “আমার সম্প্রদায়কে উপনিষদের উপরে 


প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে”-যতদিন এইপ্রকার ভাব 
থাকিবে, ততদিন উপনিষদের প্ররুত ব্যাখ্যা হওয়৷ সম্ভব 
হইবে না। সকলেই নিজ নিজ সম্প্রনায়ের মতাচ্ছলারে 
উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত 
ব্যাখ্যা করিতে হইলে সাম্প্রদাগ্নিকতাকে অতিক্রম করিতে 
হইবে। 

প্রাচীনকালে খে যজুর্েদ ও সামবেদ এই তিন- 
খান। বেদকেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা হইত । এই- 
জন্য বেদের নাম ছিল এত্রম়ী”। উত্তরকালে অথর্ব- 
বেদকেও প্রামাণিক বলিয়। শ্বীকার কর! হইয়াছে । এখন 
আমর! বলি চতুর্কেদ । মহাভারতকার বলিয়াছেন, “বেঘাঃ 
বিভিন্নাঃ”। বেদলমুহের নামই যে কেবল ভিন্ন ভাহা 
নহে, ইহাদিগের উদ্দেস্তাও ভিন্ন এবং মতও ভিন্ন। 


ভেদের জন্তই এই সমুঘায় শাখার স্যরি । ন্থতরাং সামঞন্য 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


উপনিষদের ্র্গী 


. ৩১, 





করিবার চেষ্ট। কর! বৃখা। আমরাও অন্ঠায়রূপে সামগ্রস্ত 
করিবার চেষ্টা করিব না। . 
আমাদিগের আলোচ্য বিষয় “উপনিষদের ব্রদ্ঘবাদ? | 
আমরা সাম্প্রদায়িকতার অতীত হইয়া এবং এঁতিহাসিক 
প্রণালী অবলঘ্বন করিয়া বিভিন্ন খষির ব্রহ্ষবাদ ব্যাখ্যা 
করিবার চেষ্টা করিব। 
যাজ্বন্কের মত 
অনেকে মনে করেন, উপনিষৎসমূহের মধ্যে বৃহদা- 
রণ্যক উপনিষৎই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। যাজ্বন্ধ্য এই 
উপনিধদ্দের প্রধান খধি। তিনি ব্রদ্ষ-বিষয়ে যে তত্ব 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! অতি সুক্ষ ও. জ্ঞানগর্ভ । সর্বব- 
প্রথমে তাহারই মতামত আলোচনা করা যাউক। 
মৈত্রে্লী-ত্রাক্ষণ 
(বৃহঃ 8187 ২1৪) 
মৈজ্রেয়ী যাজবক্যের অন্তরা পত্বী। বাণপগ্রস্থাশ্রম 
অবলম্বন করিবার সময়ে যাজ্জবন্ধ্য মৈত্েয়ীকে যে উপদেশ 


দিয়াছিলেন, তাহ উপনিষদের দুইটা স্থলে (81৫7 ২৪) 


বর্ণিত আছে। এই দুইটা অংশেরই নাম “মৈত্রেয়ী- 
্রাঙ্মণ” ৷ উভয় ব্রাক্মণেই ভাষা অধিকাংশ স্থলেই এক) 
ছুই-একটি স্থলে যে পার্থক) আছে, তাহা গুরুতর নহে। 
আত্মাই ব্রহ্ম 
এই ব্রাদ্ষণে আত্মাকেই ব্রদ্ধী বলা হুইয়াছে। উপ- 
নিষদের যুগে 'ব্রহ্ধ' ও আত্মা শব কি অর্থে ব্যবহৃত হইত 
আমরা পূর্বে দুইটা! প্রবন্ধে তাহার আলোচন! করিয়াছি। 
সংক্ষেপে বল! যাইতে পারে যে, অধিকাংশ স্থলেই '্রহ্ধ' 
শব গুপবাচক। যিনি সর্বমূলাধার, ধাহা হইতে এই 
সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাহাতে প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে, এবং ধাহাতে এই সমুদয় লয় প্রাপ্ত হয়, 
তাহাকেই ত্রন্ম বল! হইয়াছে । এখানে প্রশ্ন--কোন্‌ বন্ত 
বদ্ধ? তিনিকে, যিনি স্ষ্ি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ? 
যাজবন্ধ্য বলেন, আত্মাই সেই বস্তু) আত্মাই সৃষ্টি স্থিতি 
ও প্রলয়ের কারণ; অর্থাৎ আত্মাই ত্রক্ম । 
আত্ম! এক 
আমর! সচরাচর জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য 
করিয়৷ থাকি? কিন্তু যাজ্ঞবন্ক্য এপ্রকার কোন পার্থক্য 


করেন নাই। তিনি সর্বত্রই "আজ্ধা” শবের ব্যবহার 
করিয়াছেন। তাহার উপদেশ বিশ্লেষণ করিলে মনে 
হয় কোন স্থলে “আত্মা, শব্দের অর্থ.“জীবাতঃ “এবং 
কোন স্থলে অর্থ 'পরমাতআ' । ইহার সামঞ্জস্য করিতে 
গিয়! ব্যাখ্যাকত্তুগণ বিষম বিপদ্দে পড়িয়াছেন এবং নানা 
মতের উত্তাবন করিয়াছেন। কিন্ত ইহার প্ররুত অর্থ 
অতি সরল। আত্ম একই; কোন স্থলে আমর! বলি 
জীবাত্মা, কোন স্থলে বলি পরমাত্ম।। কিন্তু উভয় স্থললেই 
আত্মা এক ভিন্ন ছুই নহে। 

আবার আমরা বলি মানব বছুঃ এবং এক-এক 
মানবে এক-এক আত্মা । যাজ্বন্ধ্য বলেন, মানব বন 
হইতে পারে, কিন্ত আত্মা একই | ভিন্ন ভিন্ন মানবে যে 
আত্মা দেখিতে পাই তাহা বহু নহে; একই আত্মা বা 
বহু মানবে প্রকাশিত হইয়াছে। কি প্রকারে এক আরজ 
বহু বূপে প্রকাশিত হইল বা গ্রকাশিত হইতে পারে, 
যাজবন্ধ্য তাহার বিচার করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, 
এবং সেইজন্ত বলিয়াছেন যে, আত্মা একই এবং এই 
আত্মাই ব্রদ্ষ। মৈত্রেমী-ত্রাঙ্গণে তিনি এই আত্ম-তত্ব 
বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহ নিয়ে বাধাত হইল। 

আত্ম-গ্রীতি 

যাজ্বন্ধ্য সর্বপ্রথমেই বলিলেন, যে, জগতে বহু বস্তু 
মানবের প্রিয় হয়। পতি জায়া পুত্র বি পণ্ড ব্রাঙ্গণ 
ক্ষত্র স্বর্গীদিলোক দেবগণ বেদসমুহ ভূতসমূহ এবং সর্ব 
বস্তকেই মান্য ভালবাসে । এস্থলে খধষির মনে এইপ্রকার 
প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল-_মাহষ এই সমুদায়কে কেন 
ভালবাসে ? আত্মগ্রীতির জন্তই কি এসমুদায়কে ভালবাসে ? 
অথবা মান্য আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তুলিয়৷ গিয়া, সম্পূর্ণ- 
রূপে আত্মগ্রীতিনিরপেক্ষ হইয়া, কেবল বিশ্বপগ্রীতি দ্বার! 
প্রণোদ্দিত হৃইয়াই জগৎকে প্রীতি করে? আত্মপ্রীতি 
কি ইহার কারণ ? কিংবা ইহার কারণ বিশ্বগ্রীতি ? 

খধি নিজেই ইহার উত্তরও দিয়াছেন । মানুষ অপরের 
প্রতি গ্রীতিবশতঃ অপরকে ভালবাসে না, আত্ম-গ্রীতির 
জন্তই অপরকে প্রীতি করে। 

মূলে আছে “আত্মনঃ কামায়”। 
কামের জন্ত অর্থাৎ আত্ম-গ্রীতির জন্তঃ | 


ইহার অর্থ 'আত্ম- 
সচরাচর 


৭৩২ 


“আত্মগ্রীতি শের ইট অর্থ কর! হয়--(১) পরমাজ্মার 
প্রতি প্রীতি; (২) নিজের প্রতি গ্রীতি। 

*এস্কলে প্রথম অর্থ কোনপ্রকারেই সঙ্গত হয় না। 
লোকে পরমাত্মার প্রতি গ্রীতিবশতঃ কখন পশু ধন বা 
অপরাপর বস্তকে গ্রীতি করে না। নিজের সখের জন্যই 
পশু ধন ও অপরাপর বস্তকে ভালবাসিয়া থাকে। 
£কি করা উচিত' এন্থলে সে-গ্রশ্ন উত্ধাপিত হয় নাই। 
গ্রশ্ধ এই-'*এ জগৎ লোকের প্রিয় হয় কেন?" 
ইহার উত্তর--*আপনাকে ভালবাসে বণিয়াই লোকে 
বিতাদি ভালবাসে, আপনার সুখের নী বিভাদি 
করে।” 

'আত্মা' শব অতি অদ্ভুত। ইহা! পরমাতা ও জীবাত্মা 
এই উভয়: অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আবার 
"অনেক স্থলে ইহার অর্থ ন্বয়ং 'আপনি' “নিজ? ইত্যাদি 
পূর্বোক্ত অংশে ইহা এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। 
* অর্থাৎ এস্থলে 'আত্ম-গ্রীতি? অর্থ 'নিজের প্রতি প্রীতি? । 
এখানে বল আবশ্ঠক যাজ্ঞবন্কা এস্কথলে পরমাত। 
বা জীবাত্া! বা 'নিজ' "আপনি, ইত্যাদি কোন অর্থের 
বিষয়েই চিস্ত করেন নাই | তিনি বলিয়াছেন “আত্মা? । 
তিনি বুঝিয়াছেন আত্মা এবং বুঝাইয়াছেন আত্ম!। 
তিনি সর্বত্রই দেখিয়্াছেন এক আত্মা। আমরাই 
বিচার করিয়া বুঝিতেছি এবং বলিতেছি এস্থলে 
'আত্ম-গ্রীতি অর্থ নিজের প্রতি প্রীতি” | | 

আত্মাই লক্ষ্য 

"আত্ম-প্রীতির জন্তই জগৎ প্রিয় হয়”-_ইহা বিস্তৃত- 
ভাবে বর্ণন! করিয়া খধষি বলিতেছেন--”্অরে ! এই 
আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, 
মনন করিতে হইবে এবং নিদিধাসন করিতে হইবে ।” 
তাহার যুক্তির ক্রম এই-_ 

(১) আত্ম-গ্রীতির জন্ভই জগৎ প্রিয় হয়। 

(২) হ্থুতরাং এই আত্ম সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ত। 

(৩) হ্থতরাং এই আত্মাকেই * দর্শনাদি করিতে 
হইবে। 

প্রথম কথাই এই--*নিজেকে গ্রীতি করে বলিয়াই 
জগৎ প্রিয় হম়্।” যাহাকে লোকে 'নিজ' বা 'আপনঃ 
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| ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 
বা “আমি' বলে, প্রকৃত পক্ষে তাহা আত্মাই। স্থতরাং 
"নিজেকে গ্রীতি করা” অর্থ "আত্মাকে প্রীতি করা”। 
"নিজেকে প্রীতি করে বলিয়াই জগত প্রিয় হয়'*--ইহার 
অর্থ "আত্মাকে গ্রীতি করে বলিয়াই জগৎ প্রিয় হয়*। 

দ্বিতীয় কথ! এই-_যাহার অন্ত জগৎ প্রিয় হয়, 
তাহ। নিশ্চয়ই সর্বশ্রে্ঠ বস্ত। 

শেষ কথা এই-- এই যে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তঃ ইহাকে 
দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। 

অর্থাৎ আত্মাকেই দর্শন শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন 
করিতে হইবে। 

সমুদায়ই আত্মা 

ইহার পরে খধষি বলিলেন, যে ব্যক্তি, ত্রাঙ্গণ ক্ষপ্রিয় 
্বর্গাদিলৌক দেবগণ দেবসমূহ এবং ভূতসমূহকে 
আত্মা হইতে পৃথক্‌ বলিয়া মনে করে, ব্রাহ্ণাদি 
সেই ব্যক্তিকে পরিভ্যাগ করিয়া! থাকে । তাহার পরে 
ধষে বলিলেন_-*এই ব্রাহ্মণ জাতি, এই ক্ষত্রিয় জাতি, 


এই লোকসমৃহ, এই দেবতাগণ, এই বেদসমূহ, এই 
'সমুদায় ভূত--এসমুদায়ই আত্মা 1” : 


ৃ তিনটি উপম৷ 
ইহার পরে তিনটি উপম! দ্বারা খষি বুঝাইয়াছেন 
যে, আত্মাকে অবগত হইলেই বিশ্বত্রদ্ষাণ্ড অবগত হওয়। 
যায়। তাহার দৃষ্টান্ত এই £-_ 
“যেমন তাড্যমান ছুন্দুভি হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে 
গ্রহণ করা যায় না, কেবল ছুন্কুভি গ্রহণ করিলে কিংব 


ছুন্দুভিবাদককে গ্রহণ করিলেই এ শব গৃহীত হয়; 


যেমন বাছ্ধমান শঙ্খ হইতে বিনির্গত শব্দলমূহকে 
গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু শঙ্খ গ্রহণ করিলে কিংব! 
শঙ্খবাদককে গ্রহণ করিলেই এ শব্ধ গৃহীত হয়) 
যেমন বাচ্মান বীণা হইতে বিনিগ্গত শব্সমূহকে 
গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণ। গ্রহণ করিলে কিংবা বীণা- 
বাদককে গ্রহণ করিলেই এঁ শব্ধ গৃহীত হয়; ইহাও 
তেমনি (অর্থাৎ আত্মাকে গ্রহণ করিলেই বিশ্বত্রক্ষাও 
গৃহীত হয় )1” 

যখন কোন হন্্র বাজান হয়, তখন সেই যন্ত্র হইতে 
পৃথক্‌ পৃথক বহু স্বর নির্গত হয়। কিন্তু এক-একটি 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 





স্বরকে যদি পৃথকৃ-পৃথকৃ-ভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহা 
হইলে তাহার কোন অর্থই হয় না। যদি বাদকের 
মনোগত ভাব জানা যায়, তাহা হইলেই বুঝা যায়, 
এসমুঘয় ত্র পৃথক্‌ পৃথক নহে, ইহাদিগের মধ্যে একত্ব 
রহিয়াছে; বিশেষ উদ্দেশ্টে এইসমুদয় স্বর উৎপার্দিত 
হইয়াছে এবং এসমুদ্বায়ের বিশেষ অর্থ আছে। 

' কিংবা এইপমুঘয় বাছ্াধস্ত্রের মৌলিক তত্ব যদি অবগত 
হওয়া! যায়, তাহা! হইলে অন্যভাবে ম্বর-তত্ব বুঝ! যাইতে 
পারে। জগতের বস্তনমূহও এইপ্রকার। এক-একটি 
বন্তকে পৃথকৃ-ভাবে বিচার করিলে ইহার কোন অর্থই 
হয় না। যদি মনে করা যায়, প্রত্যেক বস্তই হ্বতন্ত্ 
তাহা হইলে ইহা! উদ্দেশ্তবিহীন ও অর্থশূন্ত হইয়া 
পড়ে। 
হইতে উৎপন্ন, আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, একস্থতক্রে গ্রথিত 
ও পরম্পর সম্পর্কিত; এবং যখন সেই আত্মার প্রকৃত 
তত্ব অবগত হওয়া যায়, তখনই বুঝা যায় এ জগতের 
এক বিশেষ উদ্দেশ্ট আছে, এবং ইহ গভীর অথ- 
পূর্ণ। ঝাদককে "কিংবা বাচ্ঘস্ত্রকে জানিলে যেমন স্বর- 
সমূহের অর্থ জানা যায়, আত্মাকে জানিলেও তেম্নি 
এ জগৎকে অবগত হওয়া যাঁয়। 

ত্ষটি 
ইহার পরে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা খষি বুবাইতেছেন 
যে, বেদাদি শান্ত্রও সেই আত্ম। হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 

“যেমন আর্জ কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্দ্রলিত অগ্নি হইতে 
পৃথক পৃথক ধৃম নির্গত হয়, তেমনি, হে মেত্রেঘি, 
খখেদ যভুর্ধবেদ সামবেদ অথর্বাঙ্গিরস ইতিহাস পুরাণ 
বিদ্যা উপনিষৎ্সমূহ শ্লোকসমূহ সুত্রসমূহ ব্যাখ্যানসমূহ, 
অন্ুব্যাখ্যানসমূহ--এ সমুায়ই সেই মহদ্ভূত হইতে 
নির্গত হইয়াছে, এ সমুদায় ইহা হইতেই নিশ্বসিত 
হইয়াছে ।” 

| আত্মাই একায়ন 

. একায়ন' শবের অর্থ “একগতি* অর্থাৎ গমাস্থল 
বা মিলনস্থল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা খবি বুঝাইতেছেন 
ধে, আত্মাই বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডের একায়ন। 

"সমুদ্র যেমন সমুদয় জলের একায়ন, ত্বক যেমন 


_ উপনিষদের ব্রদ্ধী 


কিন্তু যখন বুঝা যায় এইসমুদায় বস্তু আত্মা 
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স্পর্শের একায়ন, নাসিকাঘর যেমন গঞ্জের একায়ন, 

জিহবা! যেমন রসের একায়ন, শ্রোত্র যেমন শব্দের একায়ন, 

মন যেমন সঙ্কল্পের একায়ন, হৃদয় যেমন বিদ্যার একায়ন, 

হস্তঘ্বয় যেষন সমুর্দায় কর্শের একায়ন, পদঘ্য় যেমন 

সমুদায় গতির একায়ন, বাকৃলমূহ যেমন সমুদায় বেদের 

একায়ন_-তেম্ন আত্মাও এই সমুদায়ের একায়ন ।” 
সৈদ্ধবের উপম 

ইহার পরে যাজ্ঞবন্ধ্য বলিতেছেন-_. 

“যেমন টৈদ্ষবথণ্ড অন্তর-রহিত বাহারহিত এবং 
একমাত্র রসঘন,__তেম্নি এই আত্মা অন্তর রহিত 
বাহারহিত এবং একমাত্র প্রজ্ঞানঘন।” 

এই বাহাজ্জগৎ ভেদযুক্ত এবং বৈচিত্রামনন। অস্তর- 
জগতেও ভেদ রহিয়াছে । মনের মধ্যে কত চিন্তা, কত 
ভাব, কত ইচ্ছা! যাজ্ঞবন্ক্য বলিতেছেন-- “আত্মা 
প্রকৃতভাবে এপ্রকার ভেদযুক্ত নহে। ইহা অস্তর্বাহা- 
ভেদরহিত, ইহা! একাকার এক রস, প্রজ্ঞানঘন ।* 

আমাদের দেশের দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই ভাবকে 
বিশদ করিবার জন্য নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়! 
থাকেন। বৃক্ষের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। বৃক্ষ-বস্তটি 
এক, কিন্তু এক হইলেও ইহার বিভিন্ন অঙ্গ আছে-. 
যেমন মূল কাণ্ড ত্বকৃ পত্র পুষ্প ফল ইত্যাদি। এই 
সমৃদায় অঙ্গ পরস্পর পৃথকৃ। বৃক্ষ এক হইলেও ইহাতে 
ভেদ রহিয়াছে। কিন্তু আত্মার কোন অঙ্গও নাই-_ 
আত্মাতে কোন ভেদও নাই। 

আত্মার সংজ্ঞ! 

ইহার পরে যাজ্ঞবন্ধ্য বলিতেছেন--"€ এই আত্মা ) 
এইগমুদায় ভূত হইতে (জীবাত্ম-রূপে) উখিত হইয়া 
সেই-সমুদায়েই আবার বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর 
আর সংজ্ঞা ( অর্থাৎ চৈতন্ত ) থাকে না।* 

এস্থলে খষি জীবাত্মার উৎপত্তির কথা বলিতেছেন। 
এখানে ম্মরণ রাখা আবশ্তক যে, খধষি এস্বলে আত্মার 
উৎপত্তির কথা বলিতেছেন না; আত্ম! জীবাত্মরূপে 
প্রকাশিত হয়--এই কথাই এখানে বলা হইতেছে । ভিনি 
আরও বলিতেছেন যে, মৃত্যুর পরে জীবাত্মার আর সংজা 


থাকে না। খবি যাহ! বলিলেন তাহার অর্থ এই যে, 


৭৩৪ 


প্রবাসী নি চৈত্র, ১৩৩৩ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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মৃত্যুর গরই “মাত্মার নির্বাণ মুক্তি” । এস্থলে ক্রমধুক্তি 
বা জন্মাস্তরবাদ শ্বীকার কর। হইল ন1। 
| আত্ম অদৈত 

"মৃত্যুর পরে আর সংজ্ঞা থাকে না" ইহা শুনিয়া 
মৈত্রেয়ী বলিলেন--ভগবান্‌ আমাকে মোহের মধ্যে 
আনয়ন করিয়াছেন। আমি ইহ! বুঝিতে পারিতেছি না ।” 

মৈত্রেয়ী যাহা বলিয়াছিলেন, এখনও অধিকাংশ 
লোক সেই কথাই বলিবে। যাজবন্ধের মত সত্য না 
হইতে পারেঃকন্ত তাহার মত অবোধ্য বামোহকর নহে । 
তিনি এইভাবে ইহার উত্তর দিয়াছেন £-_ 

“আমি মোহজনক কিছু বলি নাই। এই আত্মা 
অবিনাশী ও উচ্ছেদবিহীন।* 

ইহার পরে এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়! হইয়াছে £__ 

“যে-স্থলে মনে হয় যেন দ্বিতীয় বস্ত রহিয়াছে (যন্ত্র 
ছৈতমিব ভবতি) সেই স্থলে একজন অপরকে দর্শন 
করে, এক অপরকে আত্রাণ করে, এক অপরকে আম্বাদন 
করেঃ এক অপরকে শ্রবণ করেঃ এক অপরকে অভিবাদন 
করে, এক অপরকে মনন করে, এক অপরকে স্পর্শ করে, 
এক অপরকে জ্ঞাত হয়। কিন্ত ইহার নিকট যখন সবই 
আত্মা হুইয়! যায়, তখন কিরূপে কাহাকে দর্শন করিবে ? 
কিরূপে কাহাকে আন্রাণ করিবে? কিরূপে কাহাকে 
আম্বাদন করিবে? কিরূপে কাহাকে অভিবাদন করিবে? 
কিরপে কাহাকে স্পর্শ করিবে? কিন্ূপে কাহাকে 
অবগত হইবে? যাহা ছারা সমুদায় জানা যায়, 
তাহাকে কিরূপে জানিবে ? 

এই আত্মা “নেতি' 'নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়) 
ইনি অগৃহ, ইহাকে গ্রহণ করা যায় না; ইনি অশীর্ধ্য, 
ইনি শীর্ণ হয়েন না; ইনি অসঙ্গ, কোন বস্ততে আসক্ত 
ইয়েন না); ইনি অবদ্ধ, ইনি ব্যথা প্রাপ্ত হয়েন না এবং 
হিংসিত হয়েন ন! |” 

উপদেশের শেষ কথা :--«বিজ্ঞাতাকে কিপ্রকারে 
জানিবে? (বৃহ ৪1৫7 ২1৪) এখানে যাল্ঞবন্ধ্য ঘোর 
অদ্বৈতবাদের কথা বলিলেন। তাহার মতে আত। 
হইতে পৃথক এবং দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। আত্মার 
বাহিরে যেমন কোন বস্ত নাই, আত্মার অভ্যন্তরেও কোন 


প্রকার ভেদ নাই। এইপ্রকার আত্মার পক্ষে দর্শন 
শ্রবণ মননাদি কিছুই সম্ভব নহে। যেখানে দ্বিতীয় বন্ত 
সেইখানেই দর্শন শ্রবণা্দি সম্ভব হইতে পারে। আমরা 
এই পৃথিবীতে বাস করিতেছি ।" আমরা বিশ্বাম করি 
যে দ্বিতীয় বস্ক রহিয়াছে 1 দ্বিতীয় বস্ত রহিয়াছে বলিয়াই 
আমাদিগের পক্ষে দর্শন।দি সম্ভব হইয়াছে । জগতে যদি 
দ্বিতীয় বস্ত ন! থাকিত, তাহ হইলে আমাদিগের দর্শনাদি 
কার্ধাই হইত ন।। কল্পনা কর জগতে আর-কোন বস্তই 
নাই, আছে কেবল আমার দেহ। এস্থলে চক্ষু দ্বারা দেহের 
অপরাপর অঙ্গ দর্শন করা সম্ভব। দেহে ভেদ আছে, 
দেহের ভিন্ন ভিপ্ন অঙ্গ আছে; এইজন্তই চক্ষু অপরাপর 
অঙ্গকে দেখিতে পারে । কিন্তু দেহে যদি অপরাপর অঙ্গ 
না থাকিত, দেহ ষদ্দি কেবল চক্ষুময় হইত অর্থাৎ জগতে 
যদ্দি কেবল একখান। চক্ষুই থাকিত--তাহা হইলে সেই 
চক্ষু কাহাকে দর্শন করিত? এই কল্পিত চক্ষুর বিষয়ে 
যাহ! সত্য, আত্মার পক্ষেও ঠিক তাহাই সত্য। দ্বিতীয় 
বস্ত্র নাই, সেইজন্ত আত্মার পক্ষে দর্শন শ্রবণ মননাদি 
কাধ্য সভব হইতে পারে না। 

আমর] যাহাকে “সংজ্ঞা* বা চৈতন্য বলি, তাহ ছৈত- 
মূলক । যতক্ষণ দ্বিতীয় বস্তু আছে, ততক্ষণই “সংজ্ঞ1”। 
যাজ্বন্ধ্য বলেন, যতক্ষণ আমরা এই পৃথিবীতে আছি, 
ততক্ষণই আমাদ্িগের এই ভ্রম হয় যে পদ্বিতীয় ঘস্ত 
রহিয়াছে” । তাহার ভাষ। এই £-- 

"্য্ত্র হ্বৈতম্‌ ইব ভবতি” 

অর্থাৎ যখন ছ্িতীয় বস্ত আছে এই-প্রকার ভ্রম হয়। 
“ইব” শব্দ ব্যবহার করিয়! খষি বুঝাইতেছেন যে, ৈতজ্ঞান 
অ্রমাত্মক। মৃত্যুর পরে আত্মা স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; তখন 
আর দ্বিতীয় বস্ত আছে বলিয়া ভ্রম হয় না। “সংজ্ঞা' যখন 
ছৈতমূলক এবং মৃত্যুর পরে যখন আত্মার নিকট দ্বিতীয় 
বস্ত থাকে না, তখন আত্মার পক্ষে সংজ্ঞা থাকা অসম্ভব। 
এইজম্ই খবি বলিয়াছেন, "মৃত্যুর পরে সংজ্ঞা থাকে না”। 
এই আত্মকে বর্ণনা করিতে হইলে কেবল বলিতে হয় 
“নেতি? “নেতি' ( ইহা নয়, ইহা! নয় )। 

জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় 
“নেতি “নেতি' দ্বারা ধাহাকে বর্ণনা করিতে হয়, 


৬ষ্ঠ সংখ্যা) 





পপ উপরি জাল হজ জী 





সারি পিপাসা সি স্শি 


ভাহাকে জানের বিষয়ীভূত কর যায় না । এবিষয়ে 
যাজবন্ধ্য এই-প্রকার বলিয়াছেন £-_ 

(১) যাহা দ্বারা সমুদ্ধায় জান! যায়, তাহাকে ক্কি- 
প্রকারে জানিবে ?. 

(২) বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে ? 

এই ছুইটি বাক্যই একার্থ-প্রকাশক। ইহার অর্থ 
বিজ্ঞাভাকে জানা যায না। যাজ্জবন্ধ্য এস্থলে যাহা বলিয়া- 
ছেন, তাহ দর্শনশান্ত্রের একটি গভীর তত্ব। ইহ। সহজ- 
বোধ্য নহে, এইজন্য এবিষয়ে দুই-একটি কথা বলা 
আবশ্টক। 

যাজ্ঞবন্ক্যের সদ্ধাস্ত £-- 

“বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না”। ইহা যদি সত্য ন৷ 
হয় কল্পনা করা যাউক---“বিজ্ঞাতাকে জান! যায়”। 
যাহাকে জানা যায়, তাহ1 জ্ঞের বস্ত। যখন কল্পনা 
করিয়! লওয়া হইল যে, বিজ্ঞাতাকে জান। যায় তখন 
এই বিজ্ঞাতা জেয় বস্তরূপে পরিণত হইল। যাহা 
ছিল বিজ্ঞাতা তাই! হইল এখন জেয বস্ত। এস্থলে 
এই জ্ঞের বস্তর এক নূতন জ্ঞাতা স্থষ্টি হইল। 
এইরূপে যদি এই দ্বিতীয় বিজ্ঞাতাকেও “জ্ঞেয বলিয়! 
হ্বীকার কর। হয়, তাহা হইলে তৃতীয় এক বিজ্ঞাতা 
আসিয়া উপস্থিত হুইবে। আমরা যতই অগ্রসর 
হই না কেন, সর্ধ্বোপরি একজন বিজ্ঞাতা থাকিবেই। এই 
বিজ্ঞাতাকে কখনই *জ্ঞেয বলিয়! কল্পনা! কর] যায় ন1। 

প্রত্যেক জ্ঞানব্যাপারেই একজন বিজ্ঞাতা আছে। 
এ বিজ্ঞাতাকে জানিবে কে? যে জানিবে সেই যে 
বিজ্ঞাতা। স্থুতরাং সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে যে-- 
“বিজ্ঞাতাকে জান! যায় না”। 

কিন্ত অনেকে বলেন, আমর! বুঝিতেছি “বিজ্ঞাতাকে 
জান। যায়”---ও যুক্তি শুনিব কেন? এপ্রকার আপত্তির 
মূলে যে কিছু সত্য নাই তাহা নহে। পূর্ববর্তী কোন 
ঘটনায় একজন বিজ্ঞাতা ছিল। তাহার কথা স্বৃতিতে 
রহিয়া গিয়াছে। আমরা সেই স্বৃতির ঘটনার বিজ্ঞাতা। 
কিন্তু কল্পন। করিয়া! লই আমর] বিজ্ঞাতাকেই জানতেছি। 
আমর! বিজ্ঞাতাকে জানি না, আমরা বিজ্ঞাতার শব 
ব্যবচ্ছেদ করি। 


উপনিধদের ব্রহ্ম 
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কেসি পিপি সিতি ছিলিছ পা সী শিপ উপর 


আব রজাতৃতব 

আমরা দ্বৈতূলক জগতে বান করিতেছি। এই- 
প্রকার জগতে দর্শন শ্রবণ বিজ্ঞান ইত্যাদি সমুদায় কার্ধ্যই 
সম্পন্ন হইতেছে । আত্মাই এস্থলে ভ্রষ্ট। শ্রোতা ও 
বিজ্ঞাতা । 

কিন্তু খধি বলিয়াছেন, দ্বৈত-্ঞান ভ্রাস্তিমূলক ৷ আত্মা। 
যখন স্ব-রূপে বিরাঙ্জ করেন তখন দ্বিতীয় কোন বস্ত 
থাকে না।৯ স্তরাং আমর! বলিতে পারি না--“আত্ম। 
এই অবস্থায় দর্শন করেন, শ্রবণ করেন এবং জানেন ।” 
স্তরাং এই আত্মাকে তখন ভ্রষ্ট শ্রোত। ব৷ বিজ্ঞাতা 
বল! যাইতে পারে না । তবে যাজ্জবন্ক্য আত্মাকে কেন 
বিজ্ঞাতা বলিলেন? ইহার প্রথম উত্তর এই যে, ৈতমূলক 
জগতে আত্মাই বিজ্ঞাতা । যাজ্বন্ধা অন্তর ( বৃহঃ ৪৩) 
ইহার দ্বিতীয় উত্তর দিয়াছেন। আত্ম! ত্বভাবতই দ্রষ্টা, 
শোতা বিজ্ঞাতা ইত্যাদদি। দর্শনাদির বস্তব না থাকিলেও 
আত্মার দৃষ্টি শ্রুতি জ্ঞানাদি লুগ্ধ হয় না। এইজস্তই 
আত্মাকে দ্রষ্টা, শ্রোতা, বিজ্ঞাতাদি বল! হইয়াছে । অন্ত- 
ভাবেও ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে । আত্ম! 
অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় বস্ত নাই; নেইজন্ত আত্ম। দর্শন করে 
না, শ্রবণ করে না এবং জানে না। কিন্তু দ্বিতীয় বস্ত 
যদ্দি থাকিত, তাহা! হইলে সেই আত্মা দর্শন করিতে 
পারিত, শ্রবণ করিতে পারিত, জানিতে পারিত, ইত্যাদি । 
যখন দ্বিতীয় বন্ত থাকে না, তখনও আত্মার দৃষ্টি শ্রুতি 
ও জ্ঞানাদি বিলুপ্ত হয় না; এ-সমুদ্রায় নিত্যই বর্তমান 
থাকে; ইহাই আত্মার প্রকতি। এই অর্থেই যাজবস্্য 
আত্মাকে ভ্রষ্টা শোতা মস্ত বিজ্ঞাতা ইত্যাদি 
বলিয়াছেন। 

এই আত্মা বিজ্ঞাতা। 
বিষয়ীভূত কর! যায় ন1। 
যায়-- “নেতি'” *নেতি'। 

উপসংহার 

“মৈত্রেয়ী-ব্রাদ্ষণ' আলোচনা করিয়া আমরা এই 
সমুদায় তত্ব অবগত হইতেছি।_- 

১। আমর! বলি বহু এবং বু আত্মা। 
আবার 'জীবাত্মা ও 'পবমাত্থ।'+ এতছুভয়ের মধ্যেও 








কিন্ত বিজ্ঞাতাকে জ্ঞানের 
ইহার বিষম কেবল বলা 


৩৬ | ৯ র্‌ 





ওসি তি ০টি সি এস সি শি জি পাস বপন পর 


পার্থকা দেখি। কিন্তু যাজ্বন্বোরসতে আত্মা একই । 
মানবাত্বায় মানবাত্বাধ কিংবা মানবাত্ায় পরষাত্মায় 
কোন ভেদ নাই। 

২। একমাত্র আত্মাই বর্তমান; আত্মা হইতে 
পৃথক্‌ ব! দ্বিতীয় কোন বন্ধ নাই। 

৩। আত্মার অভ্যন্তরে ও বাহিরে কোন ভেদ নাই। 
অন্ত ঈ্ঠাযায় বলা যাইতে পারে-_ আত্মা যেমন বাহ্‌- 
মহিত, তেম্নি অন্তর-রহিত। 

৪ ভ্রাস্তিবশতই লোকে মনে করে এই জগৎ 
রহিয়াছে । যতক্ষণ এই জগৎ, ততক্ষণ দর্শন শ্রবণাদির 
কার্ধা সম্পন্ন হুইয়! থাকে। কিন্তু আত্মা যখন "ম্বরূপ, 
প্রাপ্ত হয়, তখন দ্বিতীয় বস্ত থাকে না, সুতরাং তখন 
শন শ্রবণাদি সম্ভব হয় না। 

৫ | আমরা যাহাকে 'সংজা” বা চৈতন্ত বলি, তাহা 
দ্বৈতমুলক। যখন ঘেত-রূপ ভ্রম অপসারিত হয়, তখন 
আত্মার সংজ্ঞা থাকে না। 


প্রবাসী - চৈঞ্জ, ১৩৩০ ্ ঞ 


এ লস 


(২৩শ ভাগ) ২য় থণ 


০০২ 
বিষয় থাকে না। কিন্ত তখনও আত্মার বিজ্ঞান দৃি 
শ্রুতি প্রভৃতি বিলুপ্ত হয় না। এইজন্ক বল! হইয়াছে 
আত্ম নিত্যই ত্রষ্টা শ্রোতা বিজাতা ইত্যাদি। 

৭| এই বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না । যতক্ষণ 
আত্মাকে পৃথক বস্ত বলিয়া! মনে করি, ততক্ষণই আমরা 
বলিয়! থাকি “আত্মাকে দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন 
করিতে হইবে” । যখন প্রকৃত জান হয়, যখন সবই 
আত্মা হইয়া যায়, তখন আর দর্শন শ্রথণার্দির উপদেশ 
বা কার্য সম্ভব হয় না। 

৮। আত্মার (পারমার্থিক সত্বা কোনপ্রকারেই 
বর্ণনা কর! যায় না। ইহার বিষয়ে একমাত্র উপদেশ 

*নেতি” “নেতিশ। ৃ 

মৈত্রেয়ী-ব্রাঙ্ষণে যাজ্ঞবন্ধ্য ত্রহ্মশব্ধের ব্যবহার করেন 
নাই । তিনি ব্যবহার করিয়াছেন “আত্মা” .শব্দ। 
এই আত্মাকেই তিনি ত্রহ্গত্ব অর্গণ করিয়াছেন । 
অপরাপর স্থলে তিনি যে-ত্রক্ষতত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 








৬। স্বরূপ অবস্থাতে আত্ম! অন্থিতীয় সত্বারপে তাহা পরে আলোচিত হইবে। 
অবস্থিতি করে। তখন বিজ্ঞান দর্শন শ্রবণাদির কোন মহেশচজ্জ ঘোষ 
ধন-বিজ্ঞানে নৃতত্বের কথ। 


(ফরাসী পৌল লাঁফাগ“ অবলম্বনে ) 


(১) 

একএক দলে ত্রিশ-চল্লিশ জনে মিলিয়া “ন্যাহ্বেজরা 
দেশ হইতে দ্বেশান্তরে বিচরণ করিত। যখন যেখানে 
খাওয়া-দাওয়ার স্থযোগ জুটিত, তখন সেখানে তাহার! 
কিছুকালের জন্ত ডের! গাড়িত। 

মর্গন্‌ বলেন £--“পাগরের কিনারায় কিনারায় 
স্তাহ্বেজরা আছার্ধ্য ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে ছুনিয়ায় ছড়াই। 
পড়িয়াছে। দরিয়ার ছুই কুল ধরিয়াও স্তাহেবজদের 
অভিযান অনুষ্ঠিত হইয়! থাকিবে ।” 
, আফ্রিকার বুশম্যান এবং সিংহলের হেবদ্দাজাতি 
এখনও এইরূপ বিচরণের ষুগেই রহিয়াছে । শিকার 
করিস ইহার! যে-সকল জানোয়ার দখল করে, এমন কি 


সইগুল1 সম্বন্ধেও ইহার। পনিজন্ব* বা বাক্তিগত সম্প- 
তির ধারণ| করিতে পারে না। তাহা ছাড়া যে যে 
জমিনের উপর ইহাদের শিকার চলে সেই সমুদমকেও 
ইহারা নিজ সম্পত্তিক্ূপে বিবেচনা করিতে শিখে 
নাই। বল বাহুল্য শিকারের মি ভূমস্পত্তির অতি 
প্রাথমিক রূপ মাত্র। 

আদিম মানব জমি চষিতে জানে না। শিকার 
করিয়।! এবং মাছ ধরিয়া সে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। 
বনের ফল মুল এবং জানোয়ারের ছুধ তাহার খান্ঠ- 
/জব্যের তালিকায় বড় স্থান অধিকার করে। ক্লাজেই 
অল্প-পরিমাণ জমিতে তাহার সকলগ্রকার অভার 
মোচন হইতে পারে না। জানোয়ার চরাইবার জন্যই 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


৯. স্িিস্টিপর্ি 


বিস্তৃত ভূখণ্ডের দর্কার হয়। গবেষণার ফলে জানা 
গিয়াছে ষে এক-এক জন স্যাহ্বেঙ্জের নিজ ভরণ- 
পোষণের জন্য কমসে-কম তিন বর্গ মাইল জমি লাগে। 

যেই লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকে অম্নি জমি 
ভাগাভাগি করিবার দরুকার উপস্থিত হয়। প্রথম 
প্রথম জমি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। প্রথমতঃ 
জানোয়ার চরাইবার মাঠ। দ্বিতীয়তঃ শিকারের বন। 
দুইপ্রকার জমিই গোঠি বা জাঁত্তি সমবে৬ যৌথ 
সম্পত্তি বিবেচিত হইত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির জ্ঞান 
অনেক পরবর্তী কালে জন্মিয়াঞ্ছে। 

আমেরিকার ওমাহ! জাতির লোকের! 
“আগুন এবং জল যেমন জমিও তেমন। 
কেনা-বেচ1 সম্ভব নয় ।” 

নিউজীল্যাণ্ডের মাওরিরাঁও বিবে5গনা করে যে জমি 
কেনা-বেচার জিনিষ নয়। এমন কি ঘখন গোটা 
জাতি মিলিয়! একটা ভূখণ্ড বেচিবার জন্য প্রস্তত হয় 
₹গ৪ যেই একট! নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করে তখনই 
যৃশ্য বুদ্ধি দাবী করা তাহাদের দস্তর | ইহার! বলে £_- 
“আমরা নিজেদের অধিকার কিক্রী করিয়াছি বটে, 
কিন্তু অদ্জাত এবং ভবিষাতে যে-সকল লোক জন্মিবে 
তাহাদের অধিকার ত আমর1 বেচি নাই।” 

এইরূপ সম্পত্তিজ্ঞানের জটিঙগতা ছাড়াইয়া উঠিতে 
বর্তমান পাশ্চাত্য নিউজীল্যাণ্ড গবমেন্টকে বেশ বেগ 
পাইতে হইয়াছে । গবমেণ্ট, জমি কিনিয়া থাকে বটে। 
কিন্ত একবারে দাম চুকাইয়া কেনা-বেচার নিষ্পত্তি 
*য় না। গবমেন্ট, একট! বার্ষিক থাজানার মতন কিছু 
“কছু দিয়! চলে। এই বার্ধিক দামে গ্রত্যেক নবজাত 
(শশুর হিস্স। রক্ষা পায়। 

ইছুদ্দি সমাজে এবং সেমিটিক্‌ জাতায় নরনারীর লেন- 
স্নেও ব্যক্তিগত ভূমির জ্ঞান প্রচলিত ছিল না। 
“এন্ড, টেষ্টামেণ্ট » নামক বাইবেল গ্রন্থাংশের লেহিবটিকুস্‌ 
অধ্যায়ে নিম্নলিখিত নিয়ম দেখিতে পাই £--“জমি 
কোনো। দিনই বেচা হইবে না। জমিটা আমার, 
স্যর বিদেশী এবং আমার অতিথি মাত্র ।” এই 
গেন ভগবানের বাণী। 

৮ 2.৮ ৭ 


বাল 2 
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ধন-বিজ্ঞানে নৃতত্বের কথা 
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খু্ান্রা তাহাদের ভগবানের বাণী শুনে নাই। 
ভগবানের বিধিনিষেধকে ইহার] মুখে' মুখে সম্মান করে 
বটে, কিন্তু ইহাদের আসল ভতিশ্রদ্ধার ও পূর্জার বস্ত 
হইতেছেন প্রবলপ্রতাপ "পুঁজি" বাহাদুর | 

ভূমি সম্বদ্ধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অর্থাৎ *্বত্ব* এই 
জ্ঞান জগতে ছড়াইয়া পড়িতে এমন কি গজাইয়! 
উঠিতেই অনেক সময় লাগিয়াছে । মানব-জাতির 
ক্রমবিকাশের ইতিছাসে এ এক :বিপুল আয়াসসাধ্য 
ঘটনা । .. 
দক্ষিণ আমেরিকার ফু'য়গিদের যৌথ শিকার-ভূমির 
চারিদিকে যোজন যৌজন বিস্তৃত অনধিকৃত জমি পড়িয়া 
থাকে। প্রাচীন রোমান্‌ সেনাপতি সীজার বলেন £-_ 
“স্থয়েহিব এবং জাশ্মান্‌ সমাজ্জে একট! বিশেষ গর্ষের 
কথাই এই যে, তাহাদের নিজ নিজ সীমানার চারি- 
দিকে স্থবিস্তৃত জনপদ অনধিকৃত থাকে ।” 

স্যাহ্বেজ এবং বার্ধার লোকেরা এই ধরণের অধি- 
কারীহীন ভূমিখণ্ড দিয়া নিদ্র যৌথ সম্পত্তিগুল! ঘেরিয়া 
রাখে । এঈ উপায়ে কোনো *বিদেশী*কে অর্থাৎ 
বিজাতীয় লোককে নিজ ভূমির উপর পা-মাড়ানে? 
হইতে রক্ষা করা হয়। স্তাহ্বেজ বিচারে বিদেশী নিজ 
সীমানায় প1 মাড়াইলেই শিকারযোগ্য জানোয়ার বিশেষ । 
“উদাসীনীকৃত” 'অধিকারীহীন ভূমি-মগুল না থাকিলে 
স্যাহ্বেজরা অহরহ পরম্পর শিকার করিয়া পরম্পরের 

ংস সাধন করিয়া ফেলিত, সন্দেহ নাই। ্‌ 

হেকেহেল্ডার বলেন যে, উত্তর আমেরিকার রেড 
স্কিন্রা নিজ জমির চৌহদ্দির ভিতর কোনো বিদেশীকে 
পাইলে তাহার ন।ক কান কাটিয়া তাহাকে ব্বদেশে 
পাঠাইয়! দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহারা এই “ম্র্পনখা'র 
মারফত বশিয়। পাঠায় যে, আবার যদ্দি কোনো লোককে 
তাহারা পাকড়াও করিতে পারে তাহা হইলে তাহারা 
ইহার মাথার খুলি চাছিয়া ছাড়িয়া দিবে। 

ইয়োরোপের মধাযুগে জমিদারতন্ত্র চলিতেছিল। 
সেই ফিউড্যাল-পম্থী জমিদার-মহলে বয়ে প্রচলিত 
ছিল এই £--“জমি যার লড়াই তার” । অর্থাৎ জমির 
উপর পা মাড়!ইলেই বিদেশী লড়াইয়ের বস্ত। তখনকার 
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প্রবাসীস্চৈত্র, ১৩৩৪ 


॥ ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 





দিনে এই কারণে শিকারের জমি লইয়াই পাশাপাশি 
নবাব জমিদারের! দিনরাত লাঠালাঠি করিত। 

এই যে অনধিকৃত ভূমিমণ্ডল ইহাই পরবর্তীকালে 
পাশাপাশি অধিবাসী জাতিদের বাঁজারে পরিণত হয়। 
আগে যে জমি দাগ দিয়! রাখ। হইয়াছিল, বিদেশীদের 
নিরুদ্ধেগে চলাফেরা করিবার জন্য, পরে সেই জমিই 
সওদা বিনিময় কেনাবেচা এবং বন্ধুত্ব ৰন্ধনের কেন্দ্র 
রূপে গড়িয়া উঠে। 

১৯৬৩ খৃষ্টাব্বে বুটন্‌ জাতির এক জমিদার স্থানীয় 
রাজা হারন্ড, ক্যাম্প্রিয়ান্দিগকে খুব উত্তম-মধ্যম লাগাইয়। 
দিয়াছিল। হ্ারল্ড, ছিল শ্াকৃসন্। স্তাকৃসন্রা অনেক- 
বার ক্যাম্প্রিরান্দের ঠেঙ্গ। খাইয়াছে। হারন্ডের সঙ্গে 
শেষ পধ্যন্ত ক্যান্প্রিয়ান্রা এই বলিয়। সন্ধি করে যে, 
অফার্‌ বাঁধের পূর্ব দ্রিকে ইহাদের কেহ সশস্ত্র দেখা 
দিবে না; যদি দেয় তাহা হইলে শ্যাকৃসন্র। তাহার 
ডান হাত কাটিয়া ফেলিবে। ্তাক্সন্রাও সেই সঙ্গে 
কতকগুল! বাধ তৈয়ারি করে। অফার্‌ বাধ আর এই 
বাঁধের ভিতরকার জমিন উদ্দাসীনীকৃত অনধিকৃত জমিন 
বলিয়! পরিগণিত হম্। এইখানে শ্তাকসন্‌ এবং 
ক্যাশ্্িয়ান্‌ জাতীয় সওদাগরের! আদিয়৷ হাট-বাজার 
করিত। 

নৃতত্ববিদের! বিশেষ আশ্চর্যের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন 
যে, স্যাহ্বেজ-সমাজে মেয়ে-পুরুষের জীবন খুব বেশী 
আলাদা আলাদা। অনেকের বিশ্বাস এইরূপ 
ভাগাভাগি অবাধ মেলামেশা বন্ধ করিবার উদ্দেশে 
অনুঠিত হইয়! থাকিবে । সাবেক কালে ভাইয়ে বোনে 
এই সংসর্গ চলিত। তাহা! নিবারণ করার জন্য মেয়ে 
পুরুষের মধ্যে অবাধ আনাগোনার নিয়ম তুলিয়া দেওয়া 
অসভব নয়। 

*নুনীতি” “শীল” ইত্যাদির প্রভাবে স্ত্রী-পুরুষের 
স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য প্রথম প্রবর্তিত হয়। পরে কাজকণ্ম 
*নিত্যকর্্ম-পদ্ধতি” খ্াওয়াদাওয়ার আয়োজন করা! 
ইত্যাদি কারণে সেই পার্থক্য আরও বাড়িয়! যায় এবং 
গভীর হইয়া উঠে। সহজেই ইহ! বোধগম্য যে, পুরুষের 
হাতে ছিল আহার্য সংগ্রহ কর! এবং তাহার রক্ষণা- 
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বেক্ষণ ও তদবির করা। অপর পক্ষে স্ত্রী থাকিত 
রাম্মাবাড়ার কাজে, কাপড়চোপড়  €তয়ারী করিবার 
ধান্ধায়। আর গৃহস্থালী দেখ! দিবার পর তাহার সকল 
কাজেই ছিল স্ত্রীজাতির অধিকার । 

অষ্টেলিয়ার কুনাই জাতীয় একজন লোক ইংরেজ পাত্রী 
পর্যটক ফিজন্কে বলিয়াছিল £_-“পুরুষ শিকার করে, 
মাছ ধরে, লড়াই করে,_-আর বসিয়া থাকে ।* অর্থাৎ 
এই তিন কাজের বাহিরে যা-কিছু সবই স্ত্রীর কর্তব্য । 

স্রীপুরুষের এই সামাজিক ভাগাভাগি বা স্বাতন্ত্য ও 
পার্থককে কালমার্কস্‌ পশ্রম-বিভাগের” প্রাথমিক রূপ 
বিবেচনা করেন। স্ত্রী-পুরুষের শ্রমবিভাগে সম্পত্তি বা 
ধন-দৌলত খানিকটা জ্রীর অধিকারে, খানিকটা পুরুষের 
অধিকারে । 

পুরুষ শিকারী এবং যোদ্ধা। ঘোড়া আর অক্ত্রশক্ত 
তাহার সম্পত্তি । গৃহস্থালীর হ্ড়িকুঁড়ি এবং তাহার 
আন্ুযঙ্জিক অন্ঠান্ত সরগ্াম সবই স্ত্রীর সম্পত্তি । এই- 
গুলা ঘাড়ে অথবা মাথায় বহিয়া সে চলাফের1 করে, ঠিক 
তাহার ঘাড়ের শিশু যেমন তাহারই সম্পর্তি। শিশুর 
বাপ কে অনেক সময়ে তাহা অজ্ঞাত। মা-ই শিশুর 
মালিক। শিশুর মতন এইসব গৃহস্থালীর সরঞ্জামও 
স্ত্রীর সম্পত্তি এবং বোঝা । 

চাষ-আবাদ স্থুকু হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুরুষের 
ভাগাভাগি আরও বাড়িয়া যায়। জমি ভাগাভাগিও 
চাষ-আবাদের দরুনই জগতে প্রথম দেখ' দেয়। পূর্বে 
যে জমি গোটা জাতি বা! গোষ্ঠীর সমবেত সম্পত্তি ছিল, 
চাষ প্রবর্তিত হুইবা মাত্র সেটা নানা টুকরায় বিভক্ত 
হইয়৷ পড়িয়াছিল । 

চাষবাসের আমলেও পুরুষ যোদ্ধা! এবং শিকারীই 
থাকে। কৃষি-কাধ্যে মন দেয় স্ত্রী। কখনো কখনো! শস্ব 
কাটার সমক্ন পুরুষ আসিয়া স্ত্রীকে সাহাধ্য করে মাত্র। 

যে-সকল সমাজে পশুপালন প্রচলিত, পুরুষ সেই-নকল 
সমাজে জানোয়ারের তদবির করে। চাষের কাজে 
সে ভিড়ে না। বস্তুতঃ সেই সমাজে চাষের চেয়ে পশু- 
পালন উচ্চতর কাজ বিবেচিত হয়। অবশ্ঠ জানোয়াঃ 
চরানে। যে চাষের চেয়ে সহজ সে-বিষয়ে সন্গেহ নাই। 
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আফ্রিকার কাঙ্রিদের বিবেচনায় জানোয়ার চরানে। 
সম্ত্ান্ত উচ্চবংশীয় কাঞ্জের মধ্যে পরিগণিত । গাভীকে 
ইহার! বলে “কালো! মুক্তা” । 

চাষবাস “আধ্য” জাতিপুঞ্জের সাবেক আমলে 
নিন্নাজনক “ছোঁটলোকের” কাজ বিবেচিত হইত। প্রাচীন 
ভারতের আইনে ব্রাঙ্ষণ এবং ক্ষপ্িয়দের পক্ষে কৃষিকাধ্্য 
নিষিদ্ধ ছিল। মন বলেন ( দশম অধ্যায় ) :_-“ম্থধীগণের 
চিন্তায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের চাষে লাগ! নিন্মনীয়। কেননা 
হালের লোহার খোঁচায় ভূমির সঙ্গে জীবের গায়েও 
ঘা লাগে।? 

একট! জিনি্ত যে ব্যবহার করে সে-ই তাহার মালিক । 
ভূমি ব্যবহার করিত সাবেক কালে কাহারা? নারীরা। 
এইজন্য নারীদের অধিকার ছিল ভূমিতে । ভূমি সম্ব্ধে 
ব্যক্তিগত একৃতিয়ার বা! নিজস্বের জ্ঞান জগতে দেখা দিবা 
মাত্র নারীর! ইহার প্রথম মালিক হুইয়াছিল। 

জগতের যেখানে যেখানে মাতৃ-রক্তের জোরে 
পারিবারিক বদ্ধন গড়িয়া উঠে সেখানে ভূমি নারীরই 
সম্পত্তি। প্রাচীন মিশরে, ভারতে নায়ার সমাজে, 
আফ্রিকায় তুয়ারেগ মহলে এবং পিরিনীঙ্জ পাহাড়ের 
বাস্‌্কু জাতির ভিতর তৃমিকে “ন্ত্রীধন'-রূপে বিবেচিত 
হইতে দেখিতে পাই। গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টটলের 
আমলে স্পার্ট জনপদের দুই-তৃতীয়াংশ জমি “'জীধন” 
ছিল। 

আর-একটা কথা লক্ষ্য করিতে হইবে। পরবর্তী 
কাঁলে ভূমির জোরে লোকেরা স্বাধীনতা লাভ করি- 
যাছে এবং সমাজে মর্যাদা! পাইয়াছে। কম্ত সাবেক- 
কালে এই ভূমিই পরাধীনতার মূল ছিল। নারীরা 
আবধদের কড়া কাজে নিধুক্ত থাকিতে বাধ্য হইত। 
«ই কষ্টকর কাজ হইতে তাহারা মুক্তি পাইয়াছিল 
কখন? যখন জগতে গোলাম চাষী বা দাসত্ব-প্রথা 
(ধথ। দেয়। স্ত্রীজাতির গোলামীর জায়গায় তখন সুরু 
য় চাষীদের গোলামী । 

কৃষি-কাধোর প্রবর্তন মানব-সমাজে অনেক নুতন 
ঘটনা ঘটাইয়াছে। ইহার দ্বারা স্ত্রী পুরুষ হইতে তফাৎ 
ইয়া পড়িয়াছে। গোলামীর অভ্যাসে স্ত্রীজাতিকে কষ্টসহ 
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এবং নরম করিয়া ফেলা হইয়াছে । পরে দাস-মজুরি, 
খত-মজুরি ইত্যাদি নানাবিধ শ্রমিক গোলামি-জগতে 
হাজির হইয়াছে। 

জমি ভাগাভাগি হইব৷ মাত্র সর্বজই একসঙ্গে নিজগ্ৰ 
জ্ঞান অর্থাৎ সম্পত্তি-স্বাতন্ত্র দেখ! দেয় নাই। যৌথ 
সম্পত্তির ধারণা অনেক দ্বিনই বঙ্গায় ছিল। যতদিন এই 
ধারণা টিকিয়্াছিল ততঙ্দিন জমিগুলার চাষবাসও 
সমবেতরূপেই অনুষ্ঠিত হইত । 

আল্েক্জাণ্ডেরের সেনাপতি নেআর্কাস্‌ সমসাময়িক 
পঞ্জাব সম্বন্ধে বলেন --“ভুমিগুলা, দলে দলে চষা হয়। 
দলে থাকে গোটা জাতি অথব। গোষ্ীর অন্তর্গত বহু 
লোক। বৎসরের শেষে ফদলগুঙ্লা সকলের মধ্যে 
ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হয়।” এই গেল শ্রীষ্টপূর্বব 
চতুর্ধ শতাব্দীর কথা । 

মধ্যে আমেরিকার ইউকাটান্‌ দেশের চাষ সন্ধে 
পর্যটক ঠ্িফেন্‌ বলেন :--"মায়া নামক ইতিয়ানরা 
সমবেতরূপে জমির উপর সম্পত্তি ভোগ করে। প্রায় একশ 
জনে মিলিয়! জমি চষে । ফসল ভাগাভাগি কর! হয়।* 

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেকৃনিকো। প্রদেশের টাও নামক 
এক ইগ্ডিয়ান পল্লী হইতে ১৮৭৭ খুঃ মিলার মর্গ্যান্‌কে 
লিখিয়াছিলেন £-- “প্রত্যেক পুয়েবলো৷ বা ডিহিত্বেই একটা 
করিয়৷ ভুট্টার ক্ষেত আছে। এইট1 লোকেরা সকলে 
মিলিয়া চষে । ফসল জম করিয়৷ রাখা হয় একটা যৌথণ- 
গোলায়। ছূর্তিক্ষের সময়ে গরীবেরা এই গোলা হইতে 
অন্নলাভ করে। গে।লা থাকে কাশিক বা শাসনকর্তার 
জিম্মায় ।” 

দক্ষিণ আমেরিকার পেকরুদেশে--ল্পেন কর্তৃক ধ্বংস- 
সাধনের পুর্বেব-_-চাঁষ ছিল এক বিপুল জাতীয় মহোৎসব 
বিশেষ । সকাল হইবা মাত্র দুর্গ-চুড়া। হইতে নরনারী- 
দিগকে ভাক। হইত? আবালবুদ্ধবনিতা সকলে মিলিয়| 
পোষাকী কাপড় পাঁরয়া অলঙ্কারে সা্জিয়া জমি চধিতে 
লাগিয়। যাইভ। চাষের সঙ্গে সঙ্গে গান চলিত । চাষীদ্দের 
গানের 'মুদ্দা থাকিত ঙ্কার, রাজগণের স্বতি-প্রশংস1। 
প্রেন্কট প্রণীত 'পেরু-বিজয়' গ্রন্থে জানা যায় যে, চাষীরা 
মহা! উল্লাসে কৃষিকার্ধ্য সম্পাদন করিত । 
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[ও : সীঞ্জার বলেন:-_“সথয়িহিরা ছিল জাশ্বান্দের ভিতর 
সৰসে সের! লড়াইপ্রিয় ও মজবুদ জাতি, ( ভারতীয় 
যৌধেয় জাতির মতন 'ক্ষত্িয়দের ক্ষতিয় বিশেষ” )। ইহার। 
ভিন্ন ভিন্ন একশ গ্রাম হইতে একশ জনকে লড়াইয়ে 
পাঠাইত। যাহারা গ্রামে থাকিত তাহারা এই 
যোদ্ধাদিগকে ভরণপোষণ করিত । পর বংসর যোদ্ধার! 
দেশে ফিরিয়। চাষে লাগিত আর চাষীরা যাইত লড়িতে। 
এইরূপে লাইয়ের সঙ্গে চাষের অদল-বদল ঘটিত এবং 
ছুই-ই চলিত এক সঙ্গে |” 

্ক্যাপ্ডিনাহ্বিয়ান্দের সমাজেও এইরূপ যৌথ লড়াই 
এবং যৌথ চাষের ব্যবস্থা ছিল। লড়াইয়ের মাঠ হইতে 
ফিরিয়াই ইছার! স্ত্রীদিগকে ফসল কাটার কাজে সাহ'য্য 
করিত। 

যৌথচাষের রীতি জগতে অনেক দ্দিন পথ্যস্ত চপি- 
য়াছে। এমন কি আদিম যুগের যৌখ ধনদৌলতের 
প্রথা লোপ পাইবার পরও কৃষিকম্মে সমবেত প্রথা 
রহিয় গিয়াছিল। 

রুশিযার পল্লীতে পল্লীতে খানিকটা! জমি মিরের 
জম নামে পরিচিত। এই জমি চষে পল্লীবাসীর! 
সমবেত-ভাবে । ফসল পল্লীব।সীদের ঠিতর ভাগাভাগি 
করিয়া দেওয়1 হয় । অন্ান্ত জনপদে জমিগুল! চধষা হয় 
সমবেত-ভাবে । কিন্তু ফসল কাটিবার পূর্বেই চাষ-করা 
জমি ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মধ্যে বাটিয়া দেওয়া হয় । 

রুশিয়ার ন্‌, জনপদের কোথাও কোথাও ঘাসের 
ভূমিগুনা প্রথমেই ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হয় না। 
গোটা মাঠ একত্রে তদবির কগ হয়। ঘাস কাটাও হয় 
একত্রে । ভাগবাটোয়ারা অনুষঠঠিত হয় সর্বশেষে । 
বন-জঙ্গল পরিষ্কার করাও হয় সমবেত-ভাবে। চাষ- 
আবাদের ভূমিতেও যৌথ চষ। এবং খোড়। গ্রচলিত। 

ফিজি দ্বীপপুঞ্জে একসঙ্গে দল বাঁধিয়া! অনেকগুলা 
লোক জমিন তৈয়ার করে । এক-এক দলে চার 
পাঁচজন করিয়া কাজ করিতে মোতায়েন থাকে। 
প্রত্যেকের হাতে একট। করিয্জা মাটি খু"ড়িবার শিক। 
ইহণার| সকলে মিলিয়৷ ছুই ফুট ব্যাসওয়াল। পরিধির 
মাটি খুঁড়িতে সচেষ্ট হয়। যখন প্রত্যেক দলের প্রায় 





প্রবাসী-্চৈত্র, ১৩৩০ 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





১৮ ইঞ্চি গভীর মাটি নরম হইয়া আসে তখন শ্িক- 
গুলার জোরে গভীরতম জমিনের মাটি উপরে তুলিয়া 
দিতে চেষ্টা করা হয়। এইরূপে স্ুবিস্ৃত ভূমিখণ্ডের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশে কমদে-কম আঠার ইঞ্চি খুড়িয়া 
সর্বত্র গভীর চাষের ব্যবস্থা কর। হইয়! থাকে । 

স্কট্ল্যাণ্ডের হাইল্যাপ্ডার সমাজেও এইধরণের মাটি 
খেঁড়া প্রচলিত আছে | উর-বিবৃত বী(তি-অন্গসারে 
নৃতত্ববিৎ গম্‌ এই কথ! বলেন। 

দীজারের বর্ণনায় জানা গিয়াছে জানম্মান্রা বৎসর 
বংসর লুটপাটের অভিযানে বাহির হইত। লুটের 
ধন সম্ভবত সকলের ভিতরই বাটিয়া দেওয়া হইত। 
যাহার! চাষের জন্য ঘরে বসিয়া থাকিত তাহারাও 
এই ধনে বঞ্চিত হইত না। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গ্রীকেরাও এইরূপ ভাকাইতি 
করিত। ইহারা ছিল জলদস্্য । ভূমধ্য সাগরকে ইহারা 
উন্তমখুস্তম করিয়! ছাড়িয়াছিল। লুটপাঁট করিয়! ইহার! 
পাহাড়ের ডগায় অবস্থিত দুর্গে পলাইয়া আসিত। 
স্কাগিনাহিবয়ান্দের জল-দুর্গের মতন এই গ্রীক দুর্গাবাস- 
গুলাও এক প্রকার দূর্তেদ্য ছিল। 

একটা গ্রীক গানের এক টুকৃরা আজও সেই গ্রাচীন 
জীবনের সাক্ষ্য দিতেছে । গানের বীর বলতেছেন £-_ 
“এক বিপুল বল্প৭ আমার সম্পদ । তলোয়ারেও আমার 
জোর । তাহার উপর শরীরের দুর্গন্বরূণ ' আছে 
এক ঢাল। এই দিয়াই আমি জমি চষি আর ফসল 
তুলি আর আমুরের রস শুধি। এইগুলার প্রতাপেই 
লোকে আমায় ম্নোয়াদের ( গোলামদের ) প্রভূ বলিয়। 
মানে। যার যার এই বল্পম আর ঢাল নাই তারা 
আহ্থক আমায় কুর্ণিশ করিতে । আমি তাদের মহারাঁজ।” 

ডাকাইতি আর জলদন্থ্যগিরি মান্ধাতার আমণে 
এক বড় পেশা । হোমারের “অডিসি+ গ্রন্থে নেই 
তাহার অতিথি তেলেমাকুস্‌কে জিজ্ঞাস! করিতেছেন £-- 
“আপনি কি জলদন্থযা ?” ইহা একটা গৌরবের কথা? 
ছিল, নিন্দার নয়। 

এথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক সোলন্‌ জলদন্থ্যগিরি বিদ্য র 
যুবার্দিগকে পোক্ত করিয়া তুলিবার জন্য একটা বিদ্ধ.” 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


৯.৯ এসসি পতি 


পীঠই কায়েম করিয়াছিলেন। গেইয়াস্‌ ইনৃষ্টিটিউট নামে 
সেটা পরিচিত। এঁতিহাসিক খুসিডিডিদ্‌ বলেন --“সে- 
কালে জলডাকাইতি বেশ সম্মানজনক ব্যবসা বিবেচিত 
হইত ।” 

ডাকাইতরা ভাঙ্গায় নামিয়া হাতের কাছে যাহা 
পাই তাহাই লইয়৷ চম্পট দিত। নরনারী জানোয়ার 
ফসল আস্বাব হীড়িকুঁড়ি কিছুই বাদ পড়িত ন1। 
পুরুষেরা গোলামে পরিণত হইত। মেয়ের। থাকিত 
পুরুষদ্দের চৌকিদ্ারম্বরূপ । গোলামর। বিঞেতাদের 
জমি চষিত। 

ক্রীট দ্বীপের নগরগুলা এই ধরণের ডাকাইত বীর- 
গণের উপনিবেশন্বরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। আরিষ্ট- 
টুলের আমল পর্যন্ত প্রত্যেক নগরেই গোলামের দল 
জমির চাষে বাহাল থাকিত। জমিগুলা অবশ্য ছিল 
খালমহাল। গোলামদিগকে বপলিত ম্লোতি। সর্কারী 
জধিন এবং সর্কারী গোলাম ছিল গ্রীকদের যৌথ বৰা 
সমবেত সম্পন্তি। সেইরূপ গ্রীক নগরের আর-এক অঙ্গ 
সর্কারী বা যৌথ ভোজ। যৌথ খানাপিনার বিবরণ 
হেরাক্লিডেসের গ্রন্থে পাওয়া যায়। অন্তান্ত লেখকও 
এই বারোয়ারীতলার তোজন-ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন। 

প্রসঙ্গক্রমে বল। যাইতে পারে যে, গ্রীক সমাজে 
দুই শ্রেণীর গোলাম ছিল :__প্রথম, সর্কারী গোলাম; 
দ্বিতীয় ব্যক্তিগত গোলাম । সর্কারী গোলামের সকল- 
কেই সরকারী জমি চধষিতে বাহাল করা হইত না। 
জনেককে পেয়াদ। আরদালি ফাদার ইত্যার্দ শাসন- 
বিভাগের নিম্নতর কোঠায় নকৃরি দেওয়া হইত । 

বিলাতী রয়্যাল এদিয়াটিক সোসাইটির ট্্যান্জ্যাকশ্যান্স্‌ 
কেতাবের ১৮৩* পালের খণ্ডে হজসন্‌ মান্দ্রাজ শহরের 
ত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমের এক পলীর কথ! বিবৃত 
করিয়াছেন । এই পল্লীর চাষীরা তাহাদের কাজে সর্কারী 
গোলামের লাহায্য পাইত। মান্দ্রাজে যে এইরূপ “সব্কারী 
গোলাম+ ছিল তাহার প্রমাণ কি? পল্লীবাসীর। নিজ 
পল্লীতে যে-সকল একৃতিয়ার ভোগ করিত সেইগুলা! বিক্রী 
করিবার সময় অথবা বন্দক রাখিবার সময় সহকারী 





ধন-বিজ্ঞানে নৃতত্ের কথা 
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পিসি, 


চাষীদের ভাগ্যও নিয়ন্ত্রিত হইয়! যাইত। কাজেই এই 
সহকারী চাষীদিগকে পন্লীবাসীদের সাধারণ বা যৌথ 
সম্পত্তির এক অংশ বিশেষ বিবেচনা করা যাইতে পারে। 
মধ্যযুগের ভারতীয় শহরে এবং পল্লীতে যৌথ গোলা মি 
প্রচলিত ছিল। 

যেদিকেই তাকাই সর্বত্র ভূমি-সম্পন্তি অথবা ভূমির 
উৎপন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে সম্পতি, জানোয়ার সম্পত্তি, গোলাম 
সম্পত্তিসকলপ্রকার সম্পত্তিই গোট। জাতি গোঠী 
বা দেশের যৌথ সম্পত্তি ছিল। মানবজাতির শৈশব 
এই সমবেত ধনদৌলতের ব্যবস্থায় পরিপুষ্ট হইয়াছে । 

ভ্যতার ক্রষবিকাশের সঙ্গে সঙে আদিম ধনসাম্য 
লুণ্ত হইয়াছে । বর্তমান বুগে সম্পত্তি বক্তিগত। জমিদার 
রাজরাজড়া পুঁজিজীবী ও অন্তান্য ধনবান্দের আওতা 
এড়াইয় প্রাচীন ব্যবস্থার সাক্ষী আজও কিছু কিছু খাড়া 
আছে। আজকালকার খাসমহালগুল! সেই মান্ধাতার 
আমলের আঁ্থক ব্যবস্থার পরিচয় দিতেছে। 

“উতকর্ষের যুগে” সাবেক কালের ব্যবস্থা! ভা্তিয়া 
গিয়াছে, সত্য। কিন্তু পুরান! ভাঙিয়। ফেলাই সম্যন্তার 
যুগের একমাত্র মানবকীতন্তি নয়। একট! নৃতন ব্যবস্থা 
গড়িয়া তোলাও এই যুগের এক কৃতিত্ব। 

মান্ধাতার আমলে সমবেত ধনদৌলত জগতে আর 
একপ্রকার দেখা যায় না বটে, কিন্তু খানিকট! জটি- 
লতর এবং উন্নততর সর্কারী বা যৌথ সম্পত্তি জগতে 
দেখ! দিয়াছে । মানবজীবনের অন্যান্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের 
মতন লুখস্বচ্ছন্ধভার যন্ত্র বা বাহনস্বর্ূপ এই যে ধন- 
দৌলত তাহাও নিত্যনৃতন ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া 
রূপে-রূপে ফুটিয়! উঠিয়াছে। 

আর্থিক সভ্যতার ইতিহাসে ভাঙন এবং গড়ন রূপ- 
ভেদের ছুই দিই লক্ষ্য করিতে হইবে। নৃতত্ব-বিদ্যায় 
গবেষণ! সুরু করিলে ধনবিজ্ঞান-সেবীরা “অথাতঃ সুখ- 
জিজ্ঞাসা”র ইতিহাসে মানবচরিজ্জের এবং মানবসমাজের 
অনেক গভীরতর তথ্য ও নিয়ম আবিষ্কার করিতে 
পারিবেন। 

শ্রী বিনয়কুমার সরকার 
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সমাজ-সেবায় গাইকোয়াড় 


যে-সকল উদার-ন্বদ্ম ভারতবাপী সমাজের অবনত 
শ্রেণীর লোকদের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন 
বরোদার গাইকোয়াড় তাহাদের অন্যতম। চল্লিশ বৎসর 
পূর্ব্বে তাহার রাজ্যের অন্ত্যজদের দুঃখ দেখিয়া তাহার 
হৃদয় বিচলিত হয়। ত্াহ'র সহম্ত্র সহম্্ প্রজাকে 
সমাজের তথাকথিত কুলীনগণ কর্তৃক নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে 
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মহারাজ! সায়াজীরাও গাইকোয়াড় 


নিশ্পেষিত হইতে দেখিয়া মহারাজা তাহাদের ছুর্দিশ! 
মোচন করিতে দৃঢ় সঙ্কপ্প করেন ও তখন হইতেই 
তিনি তাহাদের উন্নতির জন্য নানাদিক্‌ দিয়! নানা 
প্রকারে সাহায্য করিয়া আদিতেছেন। তখন তিনি 
সবেমাত্র সাবালক হইয়া! রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। 


এই স্থযোগে তিনি তাহার বিস্তীর্ণ রাজোর প্রজাদের 
অভাব অভিযোগ অবগত হইবার ও তাহাদের সহিত 
সুপরিচিত হইবার নিমিত্ত সফরে বহির্গত হন। এই 
সময় তিনি দেখিতে পান যে হতভাগ্য অস্তাজের! 
নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে 
সর্বপ্রকার নিকৃষ্ট কাধ্য করিতে বাধ্য করা হয়। 
তাহারা গ্রামের নিকষ্টতম অংশে ছোট ছোট কুঁড়ে 
ঘরে বারে! মাস অভাবের সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবন- 


এ, ৩ 






মহারাণী চিমনবাই গাইকোয়ড় 
যাপন করে। পচা ডোব ভিন্ন অন্ত কোন জলাশয় 
হইতে তাহারা পানীয় জল আরনিতে পারে ন1। 
সাধারণ পাঠশ।লাষ তাহাদের পৃক্জ-কন্তা পড়াশুনা করিতে 
পারে ন।। 

মহারাজ! গাইকোয়াড় স্থির করিলেন যে সর্বাগ্রে 
তাহাদের মধ্যে শিক্ষার ধিস্তার করা! আবশ্যক। শিক্ষায় 
অগ্রসর না হইলে তাহার! তাহাদের নিজেদের দুর্দশার 
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৬ষ্ঠ নংখ্যা। 


লাস্মিরটি 
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সমাজ-সেবাঁয় গাইকোয়াড় 


শি পিস সপ সপ লা স্মার্ট সর্ট সপ বটি ৯ রা উপরি উট পি উজ বটি 
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পণ্ডিত আত্ম রাম ও তাহার পরিবারবর্গ 


কথা সম্যকৃরূপে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু হিন্দুরা 
তাহাদের বিদ্যালয়ে এই অস্পৃশ্তদিগকে অধ্যয়ন করিতে 
দিতে নারাজ। কাজেই তাহাদের জন্য পৃথক্‌ ব্যবস্থা 
করিতে হইল। 

১৮৮৩ খুষ্টা্ধে মহারাজার উদ্যোগে অবনত শ্রেণীদের 
জন্য ছুইটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। তখন বরোদা- 
রাজ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষ। প্রবন্িত হ্য নাই। 
কিন্ত এই দুর্দশা গ্রস্ত স্ত্যজদের নিমিত্ত সহৃদয় মহারাজা 
অবৈতনিক শিক্ষ। প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। ক্রমে 
কমে তাহাদিগকে পুস্তকাদিও রাঁজসর্ুকার হইতে প্রদান 
+রিবার ব্যবস্থা করা হইল। 

কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তাহাদের জন্ত 
বেশী পাঠশাল! স্থাপন কর! সম্ভবপর হইল না। 
কৌলীন্-গর্কে-গর্বিত হিন্দুরা চিরকালই তাহাদের 'পৃজা 
পাইয়া আমিতে চায়। কাজেই তাহারা শিক্ষকতা 
বাঁরতে অস্বীকার করিল। স্কুলসমূহের হিন্দু পরিদর্শক- 


রাও নান। উপায়ে যাহাতে এই শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার 
বিস্তার না হয় এইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিল। 

কিন্ত মহারাজা দমিবার পাত্র নহেন। তিনি 
উপযুক্ত মুলমানদ্িগের হস্তে এইসকল বিষ্ালয়ের 
শিক্ষকতার ৪ পরিদর্শনের ভার অর্পণ করিলেন। 
কিন্তু এই উপায়েও তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার 
হইল না। শিক্ষকেরা আস্তরিকতার সহিত কার্ধ্য 
করিত না, কাজেই অন্ত্যজের! আশানুরূপ উন্নত হইল 
না। 

অবশেষে মহারাজা ঘোষণ! করিলেন যে, যে-সকল 
ব্রাঙ্গণ শিক্ষক অন্ত্যজদের বি্যালয়ে শিক্ষ কতা করিবেন 
তাহার্দিগকে বেতন ছাড়া শতকরা ৫০২ টাকা ভাতা 
দেওয়া হইবে । পরিদর্শকদিগের উপরও নোটিশ জ্কারি 
করা হইল যে তাহাদিগকে নিম়শ্রেণীর ছাত্রদের বিচ্ালয় 
পরিদর্শন করিতে হইবে। ইহাতেও বিশেষ ফল 
হইল না। বরোদা, নভসরাই, আমরেলী ও পত্তন 
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বরোদ। কলেজ 


সহরে অন্ত্যজদের নিমিত্ত চারিটি ছাত্রাবাসযুক্ত বিদ্যালয় 
খোলা হইল । এখানে তাহাদিগকে বাসস্থান ও অন্যান্য 
খরচা রাজমর্কার হইতে প্রদান করিবার ব্যবস্থাও কর! 
হইল। কিন্তু ছয় বৎসর যত্ব সত্বেণড এই চেষ্টা সফল 
হইল.ন1।, 

গাইকোক্জাড়ের সঙ্কল্পও অচল । এতবার বিফগগমনোরথ 
হইয়াও তিনি আরদ্ধ কাধ্যটি পূর্ণ উদ্যমে চালাইতে 
লাগিলেন। ১৯০৫ সালে মহারাজ! সমগ্র বরোদ। রাজ্য 
প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করিবার 
সন্কল্প করিলেন। এই সময় তিনি বুঝিতে পারিলেন 
যে শিক্ষকদের শৈথিল্যেই অন্তযজদের বিছ্যালয়গুলি বন্ধ 
হইয়া গিয়াছে । কারণ তাহার! হৃদয়ের সহিত অস্ত্যজ- 
দিগকে উন্নীত করিবার চেষ্টা করে নাই--তাহার! 
কেবল কলের মতন কাজ করিয়া! তাহাদের প্রাপাবেতন 
হুজম করিয়াছে । মহারাজা এইবারে একজন প্রকৃত 
ও ত্যাগী কর্মীর সন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন । 


মহারাজ। এই কার্য্ের জন্ত পণ্ডিত আত্মারামকে 
উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পণ্ডিতজী আর্ধা 
সমাজভূক্ত ও সে সময়ে (১৯০৭ ৮) পাঞচাবে পারিআদের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মহারাজ! তাহার 
উপর অস্ত্যজদের শিক্ষার ভার প্রদান করিলেন। বল! 
বাহুল্য গাইকোয়াড় এইবার উপযুক্ত ব্যক্তির হন্তেই এই 
মহৎ কার্ধাটি ন্স্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত আত্মারাম 
অতি অল্পকাল মধ্যেই অস্ত্যজদের হৃদয় জয় করিলেন। 

পণ্ডিতজী বরোদা পৌছিবার অনতিকাল পরেই 
সহরের নিকটবর্ভী একট স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে একটি বৃহৎ 
বাঙ্গলো নির্মাণ করাইলেন। এই বাঙ্গলোটির চারিধারে 
বিস্তীর্ণ মাঠ ছিল। এখানে ছিনি অস্তযজদের নিমিত্ত বোডিং 
ইন্থুল স্থাপন করিলেন । তিনি প্রথমে অস্তাজদের পল্লী 
হইতে বুদ্ধিমান বালকবালিকাদিগকে তাহার প্রতিষ্ঠিত 
বিদ্যালয়ে আনিয়া ভন্তি করিলেন। এখানে তাহাদের 
অবগাহনের নিমিত্ত ভাল পুষ্করিণীর বন্দোবস্ত হইল, 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ) 


সত পরেনি পি 5 পি পিসি পরশ সি পপ সি ন্ট পি সি শশী শি পিসির সি রঃ 


তাহাদের পরিষ্কার পরিধেয় বস্ত দিবার ব্যবস্থা হইল এবং 
তাহাদিগের নিমিত্ত ভাল ভাল খাদ্যের আয়োজন করা 
হইল । তাহার! জীবনে কখনও এবপ হ্বখ উপভোগ কবে 
নাই। ইহা ভিন্ন যখন তাহার দেখিল যে একজন উচ্চ- 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সন্ত্রীক তাহাদের মধ্যে আপনার জনের মত 
বাস করিতেছেন তখন তাহার পণ্ডিতজীর একান্ত অনুগত 
হইয়া! পড়িল । এরূপে সকলপ্রকার স্বখ স্থব্ধার বন্দো- 
বন্ত করিয়া দিয়] ক্রমে ক্রমে পণ্ডিতজী ফাহাদের মনের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে উন্নতির পথে 
পরিচালিত করিলেন। 

এই বিদ্যালয়ের সাফল্য দর্শনে মহারাজা 
খৃষ্টাব্দে পত্তন গ্রমে এরূপ আর একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপন 
করাইলেন এবং শীঘ্রই নব সরাইএ আর-একটি বিদ্যালয় 
খোলা হইল । এইনকল বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ভার 
উৎসাহী পমাজ-সেবকদের উপর অর্পিত হইল। তাহারা 
শুধু পুথিগত বিদ্যা দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না; উহার 
অন্তজদিগকে নানাভাবে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক 
করিয়৷ তুলিবার চেষ্টা করিতে যত্ববান্‌ হইলেন । 

পণ্ডিত আত্মারামের 
সমাজ-সেবক ব্রাদার অন্কন্নত জাতিদের সেবায় 
আত্মোৎ্সর্গ করিয়াছেন। পগ্ডিতজীকে বর্তমানে বরো- 
দার স্কুল পঠিচালনার ভার হই ত নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে 
_-বর্তমানে মে কাধ। তাহার স্থুষোগা পুত্র পণ্ডিত শবাস্তি- 
প্রয় পরিচালন! করিতেছেন । পগিতজী এক্ষণে বরোদ। 
রাজ্য ভ্রমণ করিয়া তাহার কাধ্য সুপ্রতিঠিত করিবার 
চেষ্ট। করিতেছেন । 

যে-সমস্ত স্থানে কয়েক বৎসর পূর্বেবে শিক্ষকদের 
শৈথিল্যে অবৈতনিক বিগ্যালকগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হইয়াছিল সে-সকল স্থানে বর্তমানে সুন্দরভাবে পাঠশালা! 
চলিতেছে । পণ্ডিতজী ও তাহার অধীনস্থ অক্লান্ত কন্মী- 
(দর প্রচেষ্টাতেই যে এইবারের উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত 
»ইয়াছে তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। 

এইসকল বি্যালয়ের শিক্ষাদান প্রণালীও নৃতন 
ধরণের । ছাত্রছাত্রীদিগকে সাধারণ লেখাপড়া বাতীত 
ধন্ধ শিক্ষাও দেওয়া হয়। ইহাদিগকে লইয়! 8০/ 5০০৪! 
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নেতৃত্বে এইসকল উত্পাহী 


৭8৫ 


শা সিল পশপ্ণ ছা সি সরলা ও শি রি সর লী 





বরোদ। রাজ্যের দেওয়।ন-_স্ঠার্‌ মানুভাই মেট। 

ও 0711 09116 এর দলও গঠিত হইয়াছে । এতদ্বাতীত 
তাহাদের প্রত্যেককে সমাজ সেবায় দীক্ষিত করিয়া! তোল 
হইতেছে। াহাদিগের ব্যায়ামের প্রতিও শিক্ষকেরা 
দৃষ্টি রাখেন। বালিকার! সেলাই ও অন্যান্য স্থচী-কর্ের 
শিক্ষা লাভ করে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি 
করিয়। পাঠাগার ও তর্কসভ। আছে। 

১৯১১-১২ খুষ্টান্বের ছুর্ভিক্ষের সময় এইসকল বিদ্যা 
লয়ের কার্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কারণ 
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৬.০ পিস্পর্টি সপরিসিপরিসিরী সরি সি তা সত পীসটিলী পরা সিশরী সিরাত 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩, 


এ স্পা সি তি পিসির সত সপ সি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


০৯৫৯ পি সর্ণাছি পাছি এ সপিস্পিিসসিতী সানি রাস সি পাস্িা্টি সিসির পা সার সপর্সপি সপসস পা 





লক্ষ্ষীবিলাস প্রাসাদ 


অন্ত্যজদিগের অবস্থ। অত্যন্ত খারাপ। কাঁজেই দুর্ভিক্ষের 
প্রকোপ তাহাদি কে বেশী সহা করিতে হয়। আবার ১৯১৭ 
-১৮ খৃষ্টাব্দে যখন ইন্ফ্ুয়েঞ্জা! রোগে বরোদারাজ্যে মড়ক 
লাগিল তখনও এইনকল অনুষ্ঠানের কার্গ ভালোরপে 
চলে নাই কারণ দারিপ্রা-নিবন্ধন অন্তযজেরাই এই মহা- 
মারীতে সর্বাপেক্ষা বেশী ভূগিয়াছিল। তবুও এই ছুই- 
বারের আক্রমণে অন্ত্যজের পণ্ডিতজীর শিক্ষার ফলে 
বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তর 
'না হইলে এই ছুই মহানারীতে তাহাদিগকে থে নির্মল 
'করিয়া দিত তাহার সন্দেহ নাই। 

ম্হারাজ। অন্ত)জ-দর মধ্যে কেবল প্রাথমিক শিক্ষার 
বিস্তার করিয়ই নিশ্চিন্ত হন নাই। বরোদার উচ্চ 
ইংরেজী বিদ্য।লদ্-সমূহে ও কলেজে অন্ত্যজ বালকদের 
জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবন্থা আছে। মহারাজের দানের 
'সাহাযো কদ্দেকে বৎসর পূর্বে একটি অন্ত্যজ বালক 
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী উপাধি পাইয়াছে ও 


সম্প্রতি সবুকারী বৃত্তি লইয়৷ একটি অস্ত্যজ বালক আমে- 
রিকার কলোন্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় 
পাশ হইয়!ছে। 

অস্তযজদের পুরোহিতদিগের শিক্ষার ( ইহারা গারোদা 
নামে অভিহ্ত ) জন্যও রাঁজ-সর্কার প্রতিষ্ঠিত একটি 
বিদ্যালয় আছে। 

বরোদার গাইকোয়াড় গ্রতিবৎসরই অন্ত)জ বালক- 
বালিকাদিগকে নিজ প্রাসাদে আহ্বান করিয়া ভোজ 
দেন। যাহারা এতদিন অস্পৃশ্য ও ঘ্বপ্য ছিল রাজা 
তাহাদিগকে মতিবাগ প্রাসাদে ১৯১০ খুষ্টাব্দবে আহ্বান 
করিয়। আনন্দ-সহকারে তাহাদিগের আবৃত্তি-পাঠ শ্রবণ 
করেন। কিন্তু পূর্বে য্দি কোন অন্ত্যঙ এইসকল মন্ত্র 
শ্রবণও করিত তবে তাহাদিগের কর্ণে গলিত সীল! ঢালিয় 
দেওয়া হইত। গাইকোর়াড় ও মহারাণী ১৯১৩ থষ্টা্ে 
অন্তযজ বালকদিগকে লক্ষীবিলাস প্রাসাদে আহ্বান 
করেন এবারে তাহারা বেদমন্্ আবৃত্তি করে ও 


৬ষ্ঠ সংখ্য। | 
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হোম যজ্ঞ করে। ১৯১৪ থৃষ্টান্বে গাইকোয়াড় 
হিন্দু বালক-বালিকা ও অস্তাজ বালক-বালিকা দিগকে 
একত্রে আহ্বান করাইয়া ভোজ দেন। 

এইরূপে মহারাজা জাত্যভিমানী কুলীনদিগকে 
ক্রমে ক্রমে ইহাদিগের পহিত একতা-সুত্রে বাধিবার 
চেষ্টা করিতেছেন । ক্রমে ক্রমে ইহাদিগকে রাঁজকার্ষ্যে ও 
নিয়োগ করা হইতেছে । ১৯১১ খৃষ্টাব্বে ২৪২ জন অস্ত'জ 
সরুকারী কর্শে নিযুক্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সমস্ত স্কুল 
কলেঞেই তাহাদের শিক্ষাদানের বাবস্থা করা হইয়ীছে। 
সরকারী আদালতে, পুস্তকাগারে ও হাসপাতালেও 
তাহাদ্দিগকে প্রবেশাধিকার প্রদান কর! হুইয়াছে। 

১৯১১ খৃষ্টাব্দে মহারাজা মিঃ শিবরাম নামক 
একজন অস্ত্যজকে ব্যবস্থাপক সভার সাস্য মনোনীত 
করেন। কিন্তু ছুর্তাগ্যবশতঃ আসন গ্রহণ করিবার 
পূর্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন গাইকোয্াড় 
মিঃ আশম্বেদকার নামক অন্য একজন অন্ত্যজকে এ পদে 
মনোনীত করেন। মিঃ আশ্বেদকার বোম্বাই বিশ্ববিদ্ধা!- 
লয়ের সর্বপ্রথম অন্ত্যঙ্জ উপাধিধারী। এইরূপে অস্পৃষ্ট- 
দিগকে আইন মজলিসে বসিবার অধিকার দিয়া গাই- 
-কোয়াড় তাহাদের অভাব-অভিযোগ মোচনের পথ 
স্থগম করিয়। দিয়াছেন। 

কিন্তু বরোদার হিন্দুরা অত্যন্ত রক্ষণশীল । এত 
চেষ্ট| সত্বেও তাহারা অস্ত্যজদ্িগকে ঘ্বণার চক্ষে দেখিয়। 
থাকে । তাহার! নানা-প্রকারে অন্ত্যজদিগকে :লাক- 
চক্ষে হীন করিবার চেষ্ট। করে। এতদিনে কেবল ছুইটি 
অন্ত্যঙ্জের সহিত মিশ্রবিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 

যদিও মহারাজার আদেশে মমস্ত সরুকারী বিদ্যালয়েই 
অন্ত্যজদের প্রবেশাধিকার আছে-_তথাপি অনেক ক্ষেত্রেই 
এই আইন লঙ্ঘন কর! হয়। যতদিন মহারাজ! এইসকল 
বিদ্যাঞয়ের সরুকারী সাহায্য বন্ধ করিয়। না দেন ততদিন 
এইপ্রকার কুলীন পরিচালকদের সমুচিত শিক্ষা 
চইবে না। 

বরোদার সমবায় সমিতির ডিপেক্টার শ্রীযুক্ত সেবক- 
লাল পারেখ একজন বিশিষ্ট হিন্দু। তিনি অন্তাজদের 
উন্নতির জন্ত গ্রাণপাঁত পরিশ্রম করিতেছেন। কৃষি ও বয়ন 


সমাঁজ-সেবায় গাইকোয়াড় 





৭8৭ 
বিভাগে যাহাতে তাহার! উন্নতি করিতে পারে এবিষয়ে 
শ্রীযুক্ত পারেখ যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছেন। তাহার 
চেষ্টার ইহাদের মধ্যে ৩৮টি সমবায় সমিতি গঠিত 
হইয়াছে । শ্রীযুক্ত পারেখ অক্রাস্ত পরিশ্রম করিয়া তাহাদের 
অন্নসমন্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন । 








গ্ী নান।জী দেবিজী মাক্ওয়।ন। 


এক্ষণে দুই চারটি অজ্ঞ যুবকও নিজেদের ছুদ্দিশা 
মোচনের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে । তাহার! পান- 
দোষ নিবারণ কল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা! করিতেছে । মিঃ 
মূলরাজ ভূধরদাস অস্তাজ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়। 
বর্তমানে এক্টটি শ্রমজীবী বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। 
আমেদাবাদের বিখ্যাত মহিল1 শ্রমিক-নেত্রী শ্রীযুক্তা 
অনস্য়া বাই এই অনুষ্ঠানটির পরিচালনার ব্যয়ভার বহন 
করেন। মিঃ ভূধরদাস একটি শ্রমজীবী সঙ্ঘও স্থাপন 
করিয়াছেন। ধনী কলওয়ালাদের অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘট 


৭৪৮ 
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প্রবাসী-_ চৈত্র, ১৩৩, 


| ২৬শ ভাগ, ২য় খগ 
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অভ্ত্যজদের ধর্শশালার ঘ্বারে।দ্ঘাটন উপলক্ষে সমবেত ভদ্রমগ্ডলী ও অস্ত বয় শ্কাউট, দল 


করিয়া তাহারা এই সঙ্ঘের সাহায্যেই জীবন ধারণ 
করিয়াছে । এই সজ্ঘের চেষ্টায় কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয়ও 
খোল! হইয়াছে । অন্ত্যজ পুরোহিত লালাজী শশ্মা 
গারোদ্াার সাহায্যে মিঃ ভূধরদাস “অস্তযজধারক” নামে 
একখানি মাসিক পত্রিক1 প্রকাশ করিয়াছেন। 

লালাজি অস্ত্যঙ্জদের জন্য কয়েকটি শ্রমিক বিদ্যালয় 
খুলিবার চেষ্টায় আছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক লক্ষ 
টাক1 ঠাদ। সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইয়াছেন। কিন্ত 
এযাবৎ তিনি এ টাকা] তুলিতে সক্ষম হন নাই। তিনি 
আমেদাবাদে একটি সেবাশ্রম স্থাপন করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। অর্থাভাবে এই আশ্রমের কাধ্যের প্রসার 
হইতেছে ন|। 

নবসরাইতে শ্রীযুক্ত তুললীদাস মূলদাস ও তাহার পত্বী 
অস্ত্যজদের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। 
তাহারা একটি বালকদের স্কুল ও একটি বালিক। বিষ্যালয় 
খুলিয়াছেন। 

অন্ত্যজের উন্নতির জন্য নানাজী মাকৃওয়াণা যেকপ 
অক্লান্ত চেষ্ট। করিতেছেন তাহা বাস্থবিকই প্রশংসাহ। 


নানাজী, বরোদ। লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ (কবি মাইকেল 
মধুস্দন দত্তের পুত্র) মিঃ নিউটন দত্তের বাড়ীর ভূত্য। 
সে তাহার প্রভুর উৎসাহে নিম্বশ্রেণীর লোকদের জন্য 
একটি পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছে ও নিজেই তাহার 
অবৈতনিক অধ্যক্ষের কাজ করে। এই পুস্তকাগারে 
সরুকাগী সাহায্যও প্রদত্ত হয়। 

অস্ত্যজের সাধারণ হোটেপে থাকিতে পায় না। 
নানাজী নিজেদের এই দুর্দিশ। দেখিয়া দানবীর মহা 
রাজার সাহায্যে একটি ধশ্মশাল। স্থাপন করিয়াছে! 
এই ধশ্মশালাটি রেল ্টেশনের নিকটে খোল! হইয়াছে। 
সম্প্রতি বরোদ। রাজ্যের দেওয়ান স্তারু মাহ্ছভাই মেট! 
এই অনুষ্ঠানটির দ্বারোদ্ধাটন করিয়াছেন। 

কিন্তু বর্তমানে বরোদারাঞ্জে সকল বিভাগেই ব্যয় 
ংক্ষেপের ধুম পড়িয়া গিয়াছে । অস্ত্যজদের উন্নতিএ 
বিরোধী রাজকশ্মগরীরা অন্ত্ঞ্্দদের শিক্ষার বায় 
কমাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্ট। করিতেছে । অন্তযজদের 
উন্নতিকল্পে বৎসরে আনুমানিক এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িঃ 
হয়। কাঞ্জেই এই অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়টিতে সামা 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 





পর, এস এসসি ও 


ব্যযসংক্ষেপ করিলে যে রাজদরুকারের বিশেষ স্থবিধ। 
হইবে ন। তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। 

তথাকথিত কুলীন সরকারী কন্মচারীরা গাইকোয়া- 
ডের নিকট নিবেদন করিতেছে যে বর্তমানে অন্ত্যঙ্গেরা 
সাধারণ স্কুলেই পড়িতে পারে। কিন্তু একথা সকলেই জানে 
যে অবনত শ্রেণীদের বিদ্যালয়গুলি উঠি! গেলে হিন্দুদের 
স্কুলে তাহার্দিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়৷ হইবে না। 





ফুল-দোল 
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মহারাজা গাইকোয়াড় তাহার তথাকথিত কুলীন 
প্রজাদের কথ! প্রত্যক্ষভাবেই জানেন। স্থতরাং 
তিনি তাহাদের ছুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাবে কর্ণপাত 
করিবেন না বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। অবনত 
জাতির! তাহার এই উদারতার জন্য তাহার নিকট চির- 
কৃতজ্ঞ থাকিবে । 
ঞ্ী প্রভাত সাগ্ঠাল 


শম্পা শশী পা শশা পাশে ৩ া 
এ স্পা সাও জস্ 


ফুল-দোল 


এক 

শুনিয়াছি, পূর্বেবে নাকি সেখানে নীলের চাষ-আবাদ 
চলিত। এখন সেস্থান শাল, তমাল, মন্ুয়'। ইরিতকী, 
পলাশ ইত্যাদি নানাপ্রকার বৃক্ষলতাদি-পরিপূর্ণ নিবিড় 
জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে । স্থতিচিহ্বের মধ্যে, শীর্ণ 
সিঙ্গারণ নদীটি পূর্বে যেমন ছিল, এখনও তেম্‌্নি বনের 
মাঝে ধীরে-ধীরে বহিতেছে। নীল-কুঠীর যে-সব গ্রাসাদ- 
তুল্ন্য অট্রালিকায় বল-দর্পা ঝড়-সাহেৰ বাস করিতেন, 
সেগুলা এখন জীর্ণ পঞ্জগাস্থি-স্থল অবস্থয় নতশিরে 
ধুলায় মিশিতেছে। এবং সাহেবের পরিবর্তে সম্প্রতি 
সেখানে বন্ত শৃশালের দল, তাহাদের অপ্রতিহত রাজত্ব 
বিস্তার করিতেছে । উৎপীড়িত এবং উৎপীড়ক, উভয় 
সম্প্রদায়ের পদধূলি বক্ষে ধরিয়! লাল কাকরের যে প্রশস্ত 
পথথানি তাহারই পাশে নির্বিকার মহাদেবের মত ধুলি- 
শয্যা রচন। করিয়া পড়িয়াছিল,_সে যদিও আজ প্রকৃতির 
করুণায় আত্মপমর্পণ করিয়াছে, তথাপি কচিদুর্বাঘাপ- 
গুলি তাহার রক্ত-রাউা বুকের উপর বাঁচিয়া থাকিতে 
পারে নাই । কত শত নিরীহ শ্রমজীবীর রক্তে রাঙা এই 
পথরেখা,--নীলকুঠীপন বহুবিধ অনাচার.অত্যাচারের 
কাহিনী আজিও স্মরণ করাইয়! দিবার নিমিত্ত সবুজের 
খায়ে রক্ত-নিশান উড়াইয়। ঝাচিয়া আছে! 

সেদিন অপরাহে এক সাঁওতাল যুবক পুন্কা॥ এবং 
ক সাঁওতাল-যুবতী সখী, ফুল তুলিবার জন্ত এই বনে 


আসিয়া প্রবেশ করিল। নিকটস্থ একট! কয়লা-কুঠীর 
কুলি-ধাওড়া হইতে তাহার। জলিয়াছে। আগামী কল্য 
তাহাদের বসস্তোৎসব আরম্ভ হইবে এবং সেইজন্য তাহার! 
আজ হইতে পুষ্প-চয়নে ব্যস্ত হইয়। প্ড়িয়াছে। 

সম্মুখে নীল-কুঠীর ভাঙা দেওয়াল বাহিয়া নাম-না- 
জান। কি একটা বন-লতার গাছ উঠিগ্নাছে এবং ফুলে- 
ফুলে সানা দেওয়ালটাকে ছাইয়। ফেলিয়াছে,_ এমন কি, 
গাছের পাতাগুলি পথাস্ত দেখা যাইতেছে না। সেদিকে 
স্থখীর নজর পড়িতেই, সে তাড়াতাড়ি সেইখানে ছুটিয়া 
গিয়া, হাত হইতে প্রথমে তাহার বাশের ঝুঁড়িট! নামাইল 
এবং মুগ্ধনেত্রে সেই গোলাপী রঙের ফুলগুলির পানে 
কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল । এদিকে 
ঠিক এই সময়টায় পশ্চিমদিগন্ত হইতে ্তর্য্যান্তের বিচিত্র 
বর্ণচ্ছটা গাছের ফাকে-ফাকে এই পুষ্প শোভিত ভগ্ন 
প্রাচীর উপর প্রতিফলিত হইয়! স্থানটাকে আরও 
মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। সসঙ্কোচে ফুলের একটি গুচ্ছ 
তুলিয়৷ লইয়া, ধীরে ধারে স্থুখী তাহার খোপায় গু জিল। 
ভাবিল, সব ফুলগুলা তুলিয়া এখনই তাহার ঝুড়িটা 
ভর্তি করিয়া লইবে কিনা । নিষুরভাবে তাহাদিগকে 
ছড়িয়। লইয়। গাছটাকে একেবারে হতশ্র৷ করিয়! দিতে 
সে যেন একটুখানি সক্কোচবোধ কত্িতেছিল। যৌবন- 
বেদনামন সুন্দরীর বুকের তলায় কোথাম্ন যেন ব্যথা 
বাজিতেছিল। 
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ডানদিকের ঝোপের ভিতর পাতার ভিড় ঠেলিয়া, 
পুন্কা তখন অন্ত ফুলের সন্ধানে প্রবেশ করিয়াছে। 
শ্ববী একবার সেইদিক পানে তাকাইয়। দেখিল, ঘন পত্র 
পল্পবের ভিতর সে যে কোন্‌ খানে অদৃশ্য হইয়া গেছে, 
দেখিতে পাওয়া যায় ন1। ভাবিল, পুন্কা ফিরিতে-না- 
ফিরিতে এই হুন্দর ফুলগুলি দিয়া! সে যদি তাহার ঝুড়িটা 
ভর্তি করি! লইতে পারে, তাহা হইলে সে হয়ত অবাক্‌ 
হইয়া যাইবে। 

সখী একটি একটি করিয়া ফুলগুলি তুলিয়! তাহার 
ঝুড়িতে ফেলিতে লাগিল্প। কিন্তু একটা মধুমক্ষিকা 
ফুলের থোপার ভিতর কোথায় লুকাইয়াছিল,--পট্‌ 
করিয়া তাহার হাতের একটা আঙুলে হুল বিধিয়া দিতেই 
স্থখী চমকিয়া উঠিল । 

উঃ! বলিয়! হাতের আঙ লট। চাগিয় ধরিয়া চীৎকার 
করিয়া ডাকিল, পুন্কা, ও পুন্কা !."" 

পুন্কা বেশী দুরে যায় নাই। অনতিদুরে একটা 
ঝুম্কা গাছে ফুল ফোটে নাই বলিয়া তাহার তলার 
মাটিট। খুঁড়িয়া দিয়া সেখানে জল দিবার ব্যবস্থা করিতে 
ছিপ্ল। ইহ! তাহাদের উত্সবের একট! রীতি । আঙ্জ 
ফুল তুলিতে আসিয়া যদি কোনও বন্ধ্য। গাছ কাহারও 
নজরে পড়ে,-যদ্দি দেখা যায় কোনও অযত্ব-বদ্ধিত গাছে 
ফুল ফুটে নাই, ফল ধরে নাই, তাহা হইলে তাহার তলার 
মাটি ভালে করিয়া খুঁড়িয়া দিয়; তাহাতে জল ফ্চেন 
করিতে হয়। 

হঠাৎ স্থীর ব্যাকুল আহ্বান কানে যাইতেই, হাতের 
কাজ ফেলিয়! পুন্ক। বৃক্ষ-লতাদির অন্তরাল হইতে বাহির 
হইয়। আসিল। 

অন্ত-স্ূর্য্যের কনক-কিরণ পাতে স্থখীর নিটোল-স্ুন্দর 
কালে। মুখখানি হিঙউল-বরণ হইয়৷ উঠিয়াছিল | বন- 
ফুল-সৌরভের স্ষিপ্ধ আমেজে স্থানটা একেবারে মশগুল্‌ 
হইয়! উঠিয়াছে। পুন্কা আনন্দাতিশয্যে কহিয়! উঠিল, ই 
রে বাপ.!...ই যে মেল। ফুল সুখী 1......বাঃ!'*আযা! ই 
কি, তুই অমন্‌ কর্ছিস্যে? হাতে তোবু কি হ'ল? বলিয়। 
পুন্কা তাড়াতাড়ি তাহার হাতখান। চাপিয়া ধরিতেই 
স্থবী বলিল, মোধ. মাছিতে বিধে' দিলেক্‌ | --উঃ | 


প্রবাসীম্চৈত্র, ১৩৩০ 





০ পিস 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





সস এসসি 


কই দেখি? বলিয়! পুম্ক! ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, 
ডান হাতের একা। আঙল সঙ্গে সঙ্গ ফুলিয়া 
উঠিয়াছে। 

পায়ের তলার একমুঠ দৃর্বাঘাস ছিড়িয়া লইয়া পুন্কা 
জোরে-জোরে সুখীর বেদানার্ত অঙ্গুলির উপর ঘসিয়া 
দিয়া বলিল, বাস্‌! আর কিছুই করতে হুবেক্‌ .নাই,-- 
এখনই ভাল হয়ে যাবেক্‌।--লে, বোস্‌ এইখানে । 

ধীরে-ধীরে স্থখীর গল1 জড়াইয়া একট। গাছের তলায় 
ঘাসের উপর তাহার! পাশাপাশি বসিয়! পড়িল। 

স্থধী তাহার মাথাটা পুন্কার বুকের উপর 
এলাইয়া দিয়! মুখ ভার করিয়া বলিল,_হই, বড় 
জল্ছে যে! 

স্বধীর হাতখানা তখনও পুন্কা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়াছিল। 
এইবার আঙলট। নিজের ঠেঁটের উপর চাপিয়৷ ধরিয়া 
কহিল, না, না,- জল্বেক্‌ নাই, ছ্যাখ..তুঁই ! 

এই বণস্ত সন্ধ্যায় মনে হইতেছিল যেন সমগ্র বনানীর 
নব-যৌবন ফিরিয়াছে! বৃক্ষ চূড়ায় কচি কিশলয়েয় উপর 
সুর্য্যরশ্মি ঝিকৃমিক করিতেছিল। 

নানাবর্ণে চিত্র-বিচিত্র কয়েকটি ছোট পাখী অম্পষ্ট 
কলরব করিতে করিতে তাহাদের চোখের সম্মুথে উড়িয়া 
গেল । 

পুন্কা হঠাৎ বলিয়া! উঠিল, ভাল হ'ল! 

স্থধী তাহার বুকে মাথ! রাখিয়া! তরুণের বক্ষ-স্পন্দন 
অনুভব করিতেছিল। কহিল, হ,_-আর একটুকু। 

কিয়ৎক্ষণ পরে পুন্কা সসঙ্কোচে ডাকিল, সখী! 

স্থখী ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়৷ তাহার মুখের পানে 
তাকাইয়৷ কহিল, উ। 

»কাল ফুল্‌-পরব.; লয়? 

-ই। 

--কাল আমরা খুব ফুন্তি করুব, কি বল্‌ স্থখী? 
বলিয়। পুন্কা ঝুকিয়। পড়িয়া স্থুধীর মুখের নিকট নিজের 
মুখখান। লইয়া গেল। 

স্থখী ঈষৎ হাসিল মাত্র। 

বনের ভিতর হইতে আত্রমুক্ুল এবং ঘাস-ফুলের 
তীত্র গন্ধ দম্ক1 বাতাসে ভাসিয়! আলিল। 





৬ষ্ঠ সংখ্য। ) 


সঞল 





পুন্কা আর একটু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়৷ স্থখীর 
হাত ছুইঃ| সজোরে চাপিয়া ধরিল। 

ধেৎ। বলিয়া সখী ধড়মড়, করিয়া উঠিয়া বসিল। 
আড়চোখে তাহার দিকে একবার কটাক্ষ হানিয়া 
তাড়াতাড়ি তাহার পরিত্যক্ত ফুলের ঝুড়িটার নিকট 
ছুটিয়া গিয়া বলিল, আয়, আয়, পুন্কা, ফুল তুলি_ 
না হ'লে রাত হয়ে যাবেক। 

-হোক কেনে। জোন্তা রাত বেটে । বলিয়। 
পুন্ক1 ধীরে-ধীরে উঠিয়া! তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া 
বলিল, তুই ভারি ছুষ্ট | মাত্লা হ'লে হয়ত কিছুই 
বল্থিস্‌ নাই। 

মাতলা তাহাদের স্বজাতি এবং প্রতিবেশী । বয়স 
বেশী হইলেও তাহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, এবং 
সেই জন্ত সুখীর বাবা তাহারই সহিত স্থুখীর বিবাহ 
দিবে স্থির করিয়াছিল কিন্তু সথখীর ইচ্ছ। নিঃস্ব হইলেও 


পুন্কাকেই বিবাহ করে, তাই মাত লার নাম শুনিয়। স্থখী 
রাগিয়। উঠিল। একটা ফুলের থোপ1 পুন্কার গায়ে 


ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, হারে, খাল্ভরা !--উয়ারু নাম 
করুবি ত* এই আমি চল্লম্‌। 

স্থধী সত্যসত্যই অভিমান করিয়া চলিয়া যাইতেছিল 
পুন্ক। বলিল, য। কেনে, তুখে কে লেহরু করুছে। 

স্থখী কিয্ৎদুর চলিয়া গেলে” পুন্কা জোরে জোরে 
বলিল , এক যাঁস্‌ ন1 সখী, ভালয় ভালয় বল্ছি'__শিয়াল্‌ 
খেপেছে, কাম্ড়াই দিবেকৃ। 

সখী পিছন্‌ ফিরিয়া বলিল, আমকে কাম্ড়াবেক্‌, 
বেশ করুবেক্‌,-তুর কি? 

না, না, মিছে করে? বল্গম স্থখী, আয়,রাগ করিস্‌ 
না, ছি! বলিয়! পুন্ক দৌড়িয়! গিয়। তাহাকে ধরিল। 
স্থখী তাহার হাতথান৷ ছাড়াইয়া লইয়া অভিমানভরে 
কহিল, যা, তুর তার ভার লাগে নাই। আমিযাব। 

পুন্কা আবার ,তাহাকে চাপিয়া ধরিল। স্থখী 
জোর করিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল ন1। 

পুন্কা হাসিয়া বলিল, তই আমার জোরুকে লার্বি 
সখী, কেনে মিছে টানাটানি কর্ছিস। চল্-চল্‌ আর 
বল্ব নাই। 


ফুল-দোঁল 


উইশ অর ই সই পাল সপ সপ সপ সপ সপ পরাণ ই ওর পপি সি টি সপ সপ পরি এত সরি আর সতী স্পট সনি সিল তি সপ সি এ এশা স্টিল সপির্পি ছি 


৭৫১ 


৮ শা এলি সপ ৬ পি সরি ১ জা সি পাশ ৬৯- ০ ছি 


্্খী এইবার ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ই,--কিস্কে ! 

তাহার পর উভয়ে আপিয়া তাড়াতাড়ি ফুলে 
ফুলে ঝুড়িটা বোঝাই করিয়া জইল। ন্থুখীর মাথায় 
ঝুঁড়িটা দিয়া বনপথ ধরিয়া তাহারা ধাওড়ার দিকে 
ফিরিল। 

নিশ্মেঘ নিম্মুক্ত নীল আকাশ বাহিয়া পূর্ণিমা সন্ধ্যায় 
জোত্স্ার ধার গলিয়া গলিয়া পড়িতেছিল।.. পশ্চাতে 
তল্জ্রাভিভূত বনানী পড়িয়া রহিল। 

বন পার হইয়া কতকগুল! বাশ বৌপের ধারে ধারে 
তাহার পাশাপাশি চলিয়াছে। 

পুন্কা বলিল, আমার ভয় লাগে সখী, কাল তুবু 
বাব! হয়ত মাতলার সথে তুরু 1বয়ার ঠিক কর্বেক। 
উদার চাষ আছে, পাচ-ছ' বিঘ| জমি আছে, পঁচিশটা 
মুরগী আছে । আমার ত' উ-সব কিছুই নাই। আমি 
যে বড় গরীব স্থখী, তাথেই ভয় লাগে। 

স্থখী কিছুই বলিল না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস 
তাহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া! ধীরে ধীরে বাহির হ্ইয়!] 
আমিল। কাট! চাপ। দিবার জন্য দূরে একট] শুগাল 
দেখিতে পাইয় তাড়াতাড়ি বলিয় উঠিল,-_ই ছ্যাখ, এক্টা 
শিম্াল। 

তাহার পর উভয়েই নীরবে পথ চলিতে লাগিল। 

নিস্তব্ধ প্রাস্তরের উপর ছুই জোড়া গদশব্দ ব্যতীত 
আর কিছুই শোনা যায় না। রহিয়া রহিয়৷ দূরে কুলি- 
ধাওড়া হইতে একটা মাদল বাজিয়! উঠিত্েছিল। 

একট] পথের বাকে আসিয়া পুন্ক1 বলিল, তা হলে 
আমি যাই |... 
-হ্‌, যা। 
-কাল ঠিক আস্ব। 
-হ্‌, আসিস্‌। 

ছু'জন! ছুই পথ ধরিল। 

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া, পুন্ক1 মুখ ফিরাইতেই 
দেখিল, সুখীও তাহারই দিকে তাকাইতেছে। উভয়েই 
ফিকৃফিকৃু করিয়া! হঈষৎ হাসিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়! 
চলিয়া গেল। আর কেহ কাহারও পানে তাকাইল 
না। 





৭৫২ 


শী আসি সি এ সিল ৬ পিসি চি? ০ শি পিস ও ৭ পিস তাস পিস পাপ লাশ পাস পাস এপস সস পর সপ শপ উপ 


ছুই 


পুন্কা ধাওড়ায় ফিরিয়া যে ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিল, 
তাহা বেশ ভাল বলিয়া বোধ হইল না। দেখিল, 
তাহাদের কুটারের দরজায় তাহার বৃদ্ধ পিতা চুপটি করিয়া 
বমিয়া আছে,__তাহার ডান-পায়ের হাটুর উপর কি 
একট। গাছের কতকগুল! পাতা বাধিয়! পুরু করিয়া 
চাপাইয়া দেওয়! হইয়াছে এবং পুন্কাঁর বৃদ্ধা মাতা তাহার 
পার্খে বসিয়া আহতম্থানে ধীরে ধীরে আগুনের সেক 
দিতে সুরু করিয়াছে। ইহারই মধ্যে এমন কি-ব্যাপার 
ঘটিয়া গেল, জানিবার জন্ত কৌতূহল জাগিতেই তাহার 
মা বলিয়া উঠিল, _তুবু দায়ে বুড়| বাপ. মার খেয়ে খেয়ে 
মরুক, আর তুই যা খুসী তাই কর। 

-কেনে, কি হ'ল? 

পুন্কার বৃদ্ধ পিতা তাহার দিকে তাকাইয়া কহিল,-_ 
সেই কাব লিওয়ালা এসেছিল,__চারটি টাকা পাবেক, 
তবাথেই-- 

-_-তাথেই তুখে ঠেঙ্গাই দিয়ে গেল নাকি 
-ই কি করুব বল। তুই ঘরে ছিলি নাই। 

পুন্কা বিষগ্নবদনে চৌকাঠের নিকট দাড়াইয়া সেই 
নিষ্ঠুর কাবুলিওয়ালার এই নিম্মম ব্যবহার দেখিয়া মনে 
মনে গর্জিতে লাগিল। মে ঘরে থাকিলে হয়ত এই 
শক্তিসামর্থহীন বুড়ার গায়ে হাত দিতে সে পিশাচের 
2াহস হইত না । 

পুন্কাকে এইব্ূপভাবে দীড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া 
বুড়া বলিল,__ভেবে আর কি হবেক্‌ পুন্কা, যা খাগ! যা। 

ঘরের এককোনে একটা হাড়িতে ভাত রাধা ছিল। 
পুন্কার ম। ভাতগুলা একটা বড় থালায় ঢালিয়৷ ছুই ভাগ 
করিল। 

পুন্কা বলিল,_তুরু ভাত কই ? 

- আমার আছে। লে তুর! এগুতে খেয়ে লে।-- 
তুবু বাবাকে ডাকৃ।_-বলিয়৷ তাহাদের দুই পিতাপুত্রের 
ভাতের থাল।-_ছুইটা আগাইয়! দিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া 
রহিল। 

তাহার মায়ের তরে ভাত আছে কিনা দেখিবার 
জন্য পুন্ক! হাড়িটা তুলিয়া! দেখিতে গেল, কিন্তু তাহার 
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মা হা ই! করিয্া তাহাকে বাধা দিগ্বা বলিয়া উঠিল,_-তুর 
খা,»আমার আছে। 

পুন্কা বুঝিতে পারিল যে, সে মিথ্যা বলিতেছে; 
কাজেই আর দ্িরুক্তি না করিয়া! নিজের ভাগের অদ্ধেক- 
গুল! ভাত থালায় ফেলিয়া রাখিয়া সে উঠিতে যাইতে- 
ছিল। তাহার মা! বলিল,_-আমার মাথার কির পুন্কা, 
তই সবগুলি খা। তুরু পেট ভরে নাই । 

_ই, ভরেছে। আমি আর খেতে লারুৰ। 

-খুব পাবুবি পুন্কা! আমার মাথার কিরা,_ 
আমার রক্তে চান্‌ করিস্‌ যদি ন। খাস্‌। 

পুন্ক! রাগের ভাণ করিয়। জোরে জোরে বলিয়! 
উঠিল,তরকারী নাই, কিছু নাই, মুন দিয়ে আমি 
অতগঞ্প। ভাত . গিল্তে লাবুব-লার্ব-লারুব। হ'ল ?-- 
বলিয়। পুন্ক1 থালাট! সরাইয় দিয়! উঠিয়া পড়িল । 

মাত। পুত্রের এই ছুঃখময় শেহের লড়াই দেখিয়া, বুদ্ধ 
পিতার মুখের গ্রাম পেটে যাইতেছিল না। কিন্তু একটা 
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাধ্য হইয়া পেটের দায়ে ভাতগ্ুল! 
গিলিতে লাগিল । 

দৈন্য-প্রপ্রীড়িত তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারের কথা 
ভাবিতে ভাবিতে পুন্ক1 সন্ধ্যা-রাত্রেই ঘুমাইয়। পড়িয়াছিল। 
বুকভরা বেদনা লইয়া পরদিন প্রত্যুষে সে তাহার 
মলিন শষ্য ত্যাগ করিয়া উঠিতেই দেখিল, তাহার বৃদ্ধ। 
মাতা শেষ রাত্রে উঠিয়া! ইহারই মধে। কখন তাহাদের 
কুটার এবং তাহার অঙ্গনটুকু অতি সুন্দরভাবে ঝাট৷ দিয়া 
পরিষফার করিয়া, গোবরের নাত দিম তাহার উপর 
কয়েকটি ফুল ছড়াইয়! রাখিয়াছে। 

হাটুর উপর হাত ছুইট! সংবদ্ধ করিয়। পুন্ক1 বসিয়। 
বপিয়৷ একদৃষ্টে উঠানে ছড়ান ফুলগুলার দিকে তাকাইয়া 
রহিল । আজ তাহাদের উৎসবের দিন !...কিস্তু পেটে 
যাহাদের বেলা ছুমুঠ1 অন্ন পড়ে নাঃ তাহাদের আবার 
উৎসব কিসের? সেতাহার বৃদ্ধ পিতার নিকট শুনি- 
মাছে, তাহার! যখন সংঘবদ্ধ হইয়! বনে জঙ্গলে, পাহা- 
ডের ধারে বাস করিত, যখন তাহাদের পাতার কুটারে 
অভাব-অনটন ছিল না, যখন তাহারা এতথানি 
সভ্য হইতে পারে নাই, এবং যখন তাহাদিগকে 
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সামান্ত অর্থের দায়ে পড়িয়৷ পড়িয়া কাবুলিওয়ালার 
মার খাইতে হইত না, তখন তাহার। সকলে মিলিয়া 
নাচিত, গাহিত, উত্সব করিত। অর্ধতুক্ত ক্ষুধার্ত 
পুন্কার মনে হইতে লাগিল, ফুলগুলা তাহার দিকে 
চাহিয়া উপহাস করিতেছে ।...আজ হয়ত উৎসবে নাচিতে 
গিয়া তাহার ক্ষীণ দুর্বল পদদ্বয় টলিয়। টলিয়া পড়িবে,__ 
গাহিতে গিয়া তাহার ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর কে বাক্‌ 
সরিবে না,--তবু আজ উৎসবের বিড়ম্বনা !.*'সঙ্গে সঙ্গে 
স্বখীকে মনে পড়িল। আজ তাহার সেখানে যাইবার 
কথা ।,.., 

যদি ম্ুখীর বাবা মাৎলার সহিত তাহার বিবাহের 
সমস্ত ঠিক করিয়া! ফেলে তাহা হইলে গাঁয়ের জোরে 
স্বখীকে জয় করিতে হইবে । 

ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ফুলগুলাকে প| দিয় মাড়াইয়া পুন্ক। 
বাহিত্স হইয়। যাইতেছিল। তাহার ম| বলিল,_-আজ 
পরবের দিনে আর খাদে ধেঁয়ে কাজ নাই, পুন্কা। কারু 
ঘরে চাল-ডাল ধার-ধোর করে" এনে আঙ্কার দ্িনট। 
চালাই। 

ঘরের ভিতর হইতে তাহার বুদ্ধ পিতা বলিয়া 
উঠিল,_হা, আর পরবের দিনে গুষ্টিহ্দ্ধ কাবেলের 
মার খা। 

পুন্কা হন্‌হন্‌ করিয়া সোজা খাদের দিকে চলিয়া 
গেল। 

তিন 

বেলা তখন প্রায় একট।। কিন্তু খাদের নীচে বুঝিবার 
উপায় নাই, বেল! একটা, কি রাত্রি একটা । চারিদিকে 
গভীর অন্ধকার থম্‌ মূ করিতেছে,__মাত্র যে-সব স্থানে 
কুলির! কাজ করিতেছিল, সেই-পব জায়গাগ্ন এক-একট। 
কেরোদিনের ডিবে, মিটমিট করিয়া জলিতেছে। 
তাহাতে আলে! .হওয়া অপেক্ষা বরং পার্থ অন্ধকারটা 
বেশ ভালে করিয়! জমাট বাঁধিয়াছে | : 

আজ “পরবের' দিনে অধিকাংশ সাঁওতাল কুলি- 
কামিনের! কাজ করিতে আসে নাই। কাজেই খাদের 
নীচে গোলমাল কিছু কম। পুন্কা যেখানে কয়লা 
কাটিতেছিল, সেখানে গোলমাল একপ্রকার নাই বলি- 
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লেই হয়। তাহার সহিত আরও ছুই জন বাউরী কুলি 
কাজ করিতেছিল । 

পুন্কা দেখিল, সেই সকাল হইতে প্রাণপণে কয়লা 
কাটিয়াও তাহার রোজগার এখনও পাচ আনার বেশী 
হয় নাই। অথচ, সকাল হইতে না খাই! এইটুকু 
পরিশ্রমেই তাহার হাত দুইট1! কেমন যেন অবশ হইয়া 
আনিতেছে,--কাঁজ করিতে তেমন মন সরিতেছে না। 
ধদি কোনও রকমে কাল পধ্যস্ত খাটিয়া দিতে পারে, 
তাহা হইলে হয়ত একটা টাক রোজগার করিবে, 
কিন্তু তাহাতেও ত তাহার কিছুই হইবে না। অতি 
কষ্টে তাহাদের তিনটি প্রাণীর দু' বেল! খাওয়া চলিতে 
পারে। কিন্তু সেই কাবুলিওয়ালা 1? কথাট। ভাবিতেই 


_ তাহার বুকট। ছাৎ করিয়া উঠিল।--কাল তাহার বৃদ্ধ 


পিতাকে সে মারিয়। গেছে,_-আজ হয়ত তাহার বুড়ী 
মায়ের গায়েও হাত তুলিবে! এতক্ষণ হয়ত তাহারা 
কাহারও বাড়ীতে চারিটি চাউল ভিক্ষা করিয়া আনি- 
মাছে, কিংব| হয়ত-- 


- আজ না উত্সবের দিন !...কথাটা ভাবিতেও 
তাহার কষ্ট হইতেছিল। হাতের কয়লা-কাট। গাইতি- 
থানা! এক পার্ে নামাইয়া রাখিয়া, পুন্ক1 তাহার ক্লাস্ত 
অবসন্্ শরীর লইয়া একটা কাটা কয়লার চাপের 
উপর বসিয়া পড়িল। পাতাল-গহবরের সেই বিভী- 
ধিকাময় গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে শুফ কঠিন কয়লাস্তরের 
গায়ে গায়ে নানা-রঙের নানা-জাতীয় ফুল যেন নিমেষেই 
ফুটিয়া উঠিল। বনমল্লিকা যুই চামেলি চাপা করবী 
ভূমিচম্পা ঝুম্কা পলাশ মহুয়! বাবলা, আরও কত 
কি!..*...তাহার মধ্যে আর-একখানা কুহ্ুম-স্থকুমার 
তরুণীমুখের প্রতিচ্ছবি! সে হয়ত” এতক্ষণ চন্দ্র- 
মল্লিকার সাতনলী হার গলায় দোলাইয়া, চামেলী চীপায় 
কবরী বাঁধিয়া, ঝুম্কা-ছুলের কর্ণাতরণ এবং বাব.লা-ফুলের 
নাকছাবি পরিয়া, ত্বাহারই আশা-পথ প্রতীক্ষায় অথির 
চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আর, সে কিনা আজ এই 
উতৎ্মবের দিনে অন্ধকার মৃত্যু-গহ্বরে বিন্দু বিন্দু করিয়া 
প্রাণ দিতেছে । তাহার জীবনের সমস্ত সুখ শাস্তি 
হাসি গান উৎসব আনন্দ,-পেটের দায়ে, ছুূর্ভিক্ষ- 
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রাক্ষসীর প্রবল তাড়নায় কোথায় কোন্‌ দিক্‌ দিয়া যে 
অন্তর্থিত হইয়! গেছে, কে জানে? একি বেদনা,--এ 
কি দুর্ভোগ !""" ৰ 

নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের জন্য কয়েকটা! থালায় 
ভাত' বীধিয়া জন দুই-তিন বাউরী কুলি রমণী গান 
গাহিতে গাহিতে সেইদ্দিকেই আসিতেছিল। অগ্র- 
বর্তিণীর হাতে একট! কেরোপিনের 'মগ" জবলিতেছে। 
কিন্ত পুন্কার জন্য ফে-ই বা আনিবে, আর কি-ই বা 
আনিবে? তাহার মনে হইতেছিল, এই মেয়েগুলার 
মাথা হইতে একট। থাল৷ কাড়িয়া লইয়া পেট ভরিয়া 
খায়। 

এমন সময় পশ্চাৎ দিক্‌ হইতে তাহার আবরণহীন 
উন্মুক্ত পৃষ্ঠের উপর একট! স-বুট পদাঘাত পড়িতেই 
পুন্কার স্বপ্র টুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় কাতর হইয়া হুমূড়ি 
খাইয়া পড়িতে পড়িতে ফিরিয়া! তাকাইয়া দেখিল,_ 
কুঠীর ভীমকায় ম্যানেজার সাহেব যমদূতের মত তাহার 
দিকে কটুমট করিয়া তাকাইতেছে। মুহূর্তেই তাহার 
কল্পনার স্বর্গরাজ্য বাতাসে মিলাইল। উত্মবের আলো- 
হাসি তাহার চোখের সম্মুখে নিমেষেই যেন “ফস্। করিয়। 
নিভিয়া গেল এবং সেই পাতালপুরীর আধার গুহায় 
কঠিন কয়লার স্তরগুলা বেশ স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়। 
উঠিল। 

পুন্কা ধীরে-ধীরে তাহার পরিত্যক্ত গাঁইতিটা! 
তুলিয়। লইয়া! পুনরায় কাজ করিতে আরম্ভ করিল। 

সাহেব চলিয়া! "গেল, কিন্তু এবার তাহার গাইতি 
থামিল না। কঠিন কয়লার উপর তাহার ইম্পাতের 
গইতিখানা! “খং “খং শবে বারে বারে তীব্র আর্থ দ 
করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল,_এই খাদের 
ভিতরে বহুবিধ আপদ্‌-বিপদ্‌, নিরীহ কুলিদিগকে 
গ্রাস করিবার জন্ত ওত পাতিয়া বসিয়া আছে, কিন্ত 
তাহাকে ত গ্রামকরে না! তাহার মত_অনেক লোক 
এই পাভালপুরীতে পেটের জন্ত প্রাণ দিয়াছে_-এখন 
তাহাদের মৃত আত্মাগুল! জাগিয়া উঠিয়া, যদি তাহাকে 
এই অন্ধকারের মধ্যে হাত ধরিয়া টানিয্কা লইয়া গিয়া, 
তাহাদের সঙ্জী করিয়! লয়, তাহা হইলে তাহার বেদনার 
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প্রাণের শত ধন্তবাদে তাহাদিগকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা 
জানায় ।...এক মুহূর্তে কি.সমস্ত ওলটপালট-হইয়া যাইতে 
পারেনা ? সে চাহিভেছিল,। এমন একট কিছু, 
যাহাতে মুহুর্ত মধ্যে গ্রলয়ের সৃতি করে। ভূমিকম্পে 
সমন্ত বহ্ধা টলমল করিয়৷ উঠুক, উপরের গ্রাম নগর 
লইয়া সমস্ত খাদের চালটা মাথার উপর খনিয়৷ গড়,ক, 
খাদের ভিতর আগ্তন ধরিয়া যাক, অশ্নি-বররী নাগ- 
নাগিণীর মত অন্ধকার গুহার মধ্যে তড়িত্প্রবাহ ছুটিতে 
থাকুক! খাদের উপরে,স্্যেখানে জাগ্রত জগতের 
নর-নারীর মধ্যে সভাতা-অসভ্যতার ঘন্ব-যুদ্ধ চলিতেছে, 
যেখানে ধনী-নিধনের, প্রবল এবং দুর্বধবলের, উৎপীড়ক 
এবং উৎপীড়িতের সংঘর্ষ সুক্ষ হইয়াছে,-যেখানে 
দুর্বধবলের রক্তে রাঙ। প্রবলের বিজক্-নিশানঃ উতপীড়িতের 
বুকের উপর প্রোথিত হইয়া আছে, সেখানে গ্রহ তারা 
চন্দ্র হ্রধ্য সমস্ত নিভিয়। যাক,_উক্কাপাতে অগ্নি-বর্ষণ 
হইতে থাকুক্‌,--তাহার মৃত উপবাসী গরীবের দল 
যেখানে তপ্ত ধুলিশয্যায় ছটফট করিয়া তিলে তিলে 
মরিতেছে, তাহারা একেবারেই মরিয়া যাক !."" 

পুন্কার হাতের অস্ত্র ঠং ঠং খং খং করিয়া 
অবিশ্রাস্তভাবে কয়লা কাটিয়া চলিতেছিল। মুহূর্ত 
বিশ্রাম করিবার অবসর নাই,--কথা কহিবার সময় নাই। 
কান ছুইটা আগুনের মত গরম হইয়া উঠিয়াছে+নাক 
দিয়া উষ্ণ শ্বাস বহিতেছে, সর্বব শরীর ঘন্খাপ্রত হইয়। 
উঠিয়াছে ! 

এদিকে ঠিক এই সময়ে খাদের উপরে উতমব ম্থরু 
হুইয়াছিল। ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে এবং পুরুষরমণীর 
সর্বাঙ্গে ফুলের ছড়াছড়ি । বর্ণে গন্ধে হাসিতে গানে 
আমোদে আহ্লাদে, তাহার! যেন দেহ-মনের সমস্ত গ্লানি 
আজ ঝাড়িয়। ফেলিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়া উঠি- 
য্নাছে। গাছে গাছে ফুলের দোল্না টাঙাইয়। পুক্ুষ- 
রমণী ছুলিতেছে--ছেলে মেয়েরা পুষ্পাভরণে ভূষিত 
হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে।_স্থবিস্তত্ত-কবরী যুবতীগণ 
ফুলের গহন! পরিয়া হেলিয়৷ ছুলিয়া৷ গান ধরিয়াছে। 
যুবকগণ কর্ণমূলে কণ্ঠে ফুলের মাল! ছুলাইয়া আড়" 
বাশীতে রেহাগ্ের বেদনা সাধিতেছে। সকলের নৃত্য-গীত 
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আনন্দ-কলরব যেন সঞ্চমে চড়য়াছে-আজ যেন 
তাহারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়া পৃথিবীর সমস্ত রস সমন্ত 
সৌন্দর্য শোষণ করিয়া লইবে, কাহারও কোনও ক্ষধা 
আজ অতৃপ্ত থাকিবে না। 

স্থখীর বাবা আজ মাতলার সহিত তাহার বিবা- 
হের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিল। মাত্র স্থখীর একটু- 
খানি সম্মতির অপেক্ষা। সে কিন্তু ইতস্তত: করিতেছিল; 
কারণ, পুন্কা যে এখনই আদিয়া উপস্থিত হইবে, 
সে-সর্থদ্ধে তাহার কোন সংশয় ছিল না। স্থখী জানিত 
পুন্কা আসিয়াই মাংলার হাত হইভে তাহাকে জোর 
করিয়া ছিনাইয লইয়া যাইবে_সেও আর কোন 
কথা না বলিয়! তাহার সহিত উধাও হইবে । এ বিবাহ সে 
কখনই হইতে দিবে না। পয়সা না থাকুক্‌, পুন্কার গায়ের 
জোর ত আছে! একটা আম-গাছের তলায় বসিয়। স্থখী 
এইসব কথাই ভাবিতেছিল। কয়েকজন যুবতী অনেক্ষণ 
হইতে তাহাকে সেখান হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিতেছিল, 
কিন্তু কেহই তাহাকে উঠাইতে পারিল না--গালাগালি 
খাইয়! সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইল । 

এদিকে সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় অথচ পুন্কা 
আঁসে ন।। স্থুখী মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়। উঠিতে 
লাগিল। এতদিন ধরিয়! তাহাদের এত কথা হইল, 
এত প্রতিশ্রতি, এত ভালোবাসা, এসব কি তবে 
কিছুই নয়! এতকাল ধরিয়া কি পুন্কা তাহার সঙ্গে 
মিথ্যা অভিনয় করিয়া আসিয়াছে! কিন্তু সে-কথা সে 
বিশ্বাস করিবে কেমন করিয়া? ক্রমে পুন্কার উপর 
তাহার যেন একটু একটু রাগ হইতেছিল। মনে হইতে- 
ছিল, ছুই হাত দিয়া তাহার নিজের চুলগুলা ছি'ড়িয়া 
ফেলে, ফুলের গহনাগুলা টানিয়া ছিড়িয়! পায়ে 
দলিয়। এখান হইতে পলাইয়া যায়! ক্ষণে ক্ষণে 
চারিদিকে ভাহার ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া 
স্থধী পুম্কার সন্ধান করিতেছিল, কিন্তু প্রতিবারেই 
সে-দৃষ্টি মালার উপর পড়িয়া যেন চাবুক খাইয়া 
ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই উৎসব-ক্ষেত্রের মধ্যে 
তাহার পরিচিত অপরিচিত সকলেই আছে, শুধু সে 
ধাহাকে চায়, সে নাই ! 


ফুল-দোল 
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উৎসবের উদ্দাম শভ্রোত ক্রমে মন্দীভূত হইয়! 
আসিতেছিল। পুন্কার আসিবার আর-কোন আশা- 
ভরসা নাই। মাৎলা1 অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, 
উত্সবের আনন্দ তাহার আর ভালো লাগিতেছিল না। 

স্থখীর বাব! স্থ্খীকে একবার যথেষ্ট ভৎপন| করিয়। 
গেল। 

পুন্কার উপর ছুরস্ত অভিমানে স্থখীর আক$ 
বাম্পরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সেই উত্তেজনার মুহূর্তে 
সে আর কোনও কথা ভাবিতে পারিল না,_-ধীরে- 
ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া মাৎলার নিকট গিয়া 
দাড়াইল। এইবার স্থ্খীর বাবা ঈষৎ হাসিয়া তাহার 
মাথায় হাত বুলাইয়া দিল এবং দশজন মাতব্বর যোগ- 
মাঝির (দলপতি) সম্মুখে মাৎলার হাতে তাহাকে 
তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। 

স্থবীর শ্বাস-প্রশ্বাস তখন অত্যন্ত ক্রুত বহিতেছে। 
রাগে উত্তেজনায় তাহার মুখখানা লাল হইয়া! উঠিয়াছে, 
কিন্ত কাদিতে পারিতেছে না । 

মাৎলা হাসিতে হাসিতে তাহাকে পার্স্থ গাছের 
তলায় বসাইয় বলিল,_-লে; মদ খাই। 

মাত্লার সঙ্গে বসিয়া উন্মাদিনীর মত স্থখী প্রাণপণে 
মদ গিলিতে সরু করিল। 

এই নিদারুণ দুঃসংবাদ খাদের নীচে পুন্কার নিকট 
না পৌছিলেও সে এইরূপ একটা-কিছু অনুমান করিয়া 
লইতেছিল, কিন্ত সে-সম্বদ্ধে কিছু ভাবিতে পারিতেছিল 
ন1। সমস্ত চিন্তার পথ তাহার নিকট আজ রুদ্ধ হইয়া 
গেছে। 

বৈকালের দ্দিকে একে-একে সকলেই খাদ হইতে 
উঠিয়া যাইতেছিল। পুন্ক। ভাবিল, তাহার উঠিয়া 
কাজ নাই। যতক্ষণ পর্যাস্ত তাহার শরীরের শেষ 
রুক্তবিস্দুটুকু হিম-শীতল না হইবে, ততক্ষণ পধ্যস্ত 
সে কাজ করিবে! 

কিয়ৎক্ষণ পরে, কি একটা কথা মনে হইতেই পুন্কা 
আর ক্ষণ-বিলম্ঘ না! করিয়া, একহাতে কেরোসিনের 
“মগঃ এবং অন্ত হাতে গাইতিটা কাধের উপর তুলিয়া 
লইয়া, উ্ধশ্থাসে সেখান হইতে “চানকের' দিকে ছুটিতে 
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আরম্ত করিল। ছুটিতে ছুটিতে কিছুদূর গিয়া বাতিটা ফস্‌ 
করিয়া নিভিয়! গেল। পুন্ক কিন্ত থামিল না, সেই 
অন্ধকারের মধ্যেই চেন! পথ ধরিয়া আবার ছুটিল। সম্মুখে 
“মেন্‌ গ্যালারির* লাইনের উপর একট! ফাক! টব-গাড়ী 
পড়িয়া ছিল। অন্ধকারে সেটা দেখিতে ন৷ পাইয়া পুন্কা 
হুমড়ি খাইয়া তাহার উপর পড়িতেই, ঝড়|ং করিয়। 
গাড়ীটা লাইনের উপর সরিয্না! গেল। সেও মাথা গু জিয়া 
লাইনের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। কোন রকমে 
ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া! পুন্ক1 আবার হাটিতে 
লাগিল। নিকটেই খাদের মুখে আলো! দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছিল। ছু" তিনজন বাউরী কুলি উপরে উঠিবার 
জন্য 'লিফট-কেজে'র উপর উঠিয়া দাড়াইয়াছে। নীচের 
ঘণ্টাওয়াল। “কেজত উঠাইবার ঘণ্টা দিতে-ন।-দিতে 
পুন্কা ছুটিয়। গিয়া 'কেজে” প্রবেশ করিল, ঘণ্টা দিতেই 
খাদের “চানকৃ" বাহিয়। কেজখান! উঠিতে লাগিল । 
কাধের গাইতিট। নামাইয়া, পুন্কা একপাশে একটা 
লোহার শিক ধরিয়। দীড়াইয়া ছিল। পার্খস্থিত বাউরী 
যুবক পুন্কার মুখের পানে তাকাইয়া কহিল,-_এই 
পুন্কা! তুরু কপালে লোহু কিসের? 
পুন্কা বা-হাঁত দিয়া কপালটা একবার মুছিয়৷ লইতেই 
দ্বেখিল, খানিকট] কাচ। রক্ত হাতে লাগিয়া আসিয়াছে। 
বলিল,--উ কিছু লম্ম। টব.গাড়ীতে কাট গেল। 
পুন্কা অন্তমনস্কভাবে গমীরমুখে “কেজে'র বাহিরে 
তাকাইয়া! ছিল। কৃপ-গহ্বরের মত চানকের চারিদিকে 
কয়ল! পাথর ও মাটির স্তর ভেদ করিয়! বর্ধাধারার মতই 
ঝর্‌ ঝরু করিয়া জল ঝরিতেছে ! | 
কিয়ৎক্ষণ সেইব্পভাবে দীড়াইয়া থাকিবার পর, 
তাহাদিগকে লইম্াা “লিফ-ট'খান! ঝড়াং করিয়া উপরের 
মুখে আপিয়। লাগিল। সর্বাগ্রে পুন্ক। বাহির হইল। 
খাদ-সরুকারের নিকট টিপ করাইয়া সে খাজাঞ্চির 
নিকট দৌড়িল। সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের রোজ. 
গার মাত্র একটি টাকা লইয়া পুন্ক! মাতালের মত 
টলিতে টলিতে ধাওড়ার দিকে ফিরিতেছিল। বেলা- 
শেষের রক্তিম আলোটুকু ক্রমেই সন্ধ্যার অন্ধকারে 
ডুবিয়া যাইতেছে ! 


প্রবাসী-__চৈত্র, ১৩৩০ 





| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রাস্তার ছুইপাশে সাঁওতালদের কুলি-ধাওড়াগুল। 
দেখিলে মনে হয়, পরবে'র জের এখনও বোধ হয় থামে 
নাই। ছু* এক স্থানে নাচ-গান তখনও চলিতেছিল। 

অদূরে একট! বাগানের পাশে, চারিটা শাল-গাছের 
খুঁটি দিয়! ছান্লাতলার মত একট! উৎসব-গৃহ প্রস্তুত 
কর! হইয়াছে । অসংখ্য ঝরাপাতা এবং শুকনো ফুলে 
সে-স্থানটা একেবারে ভরপুর হইয়া আছে । পুন্ক 
চলিতে চলিতে সেইখানে একবার খমকিয় দাড়াইল। 
নিকটেই কয়েকজন বাউরী ও কৌড়া কুলিকামিন মদ 
খাইয়। হন্ব। করিতেছিল। 

পুন্কা তাহাদের একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
-ইখানে কি হয়েছিল রে? 

-_-বাঃ আজ তুদের পরবের দিনে তুই ছিলি কোথা 

--খাট্‌তে গেইছিলি নাকি? 

পুন্ক! ঘাড় নাড়িয়া বলিল,--ই। 

যে-লোকটা সর্বাপেক্ষা বেশী মাতাল হইয়া পড়িয়া- 
ছিল, সে টানা-টান। স্থরে বলিয়া উঠিল--আ, কি 
আক্কেল রে? মাতল! আজ মদ খাওয়াই খাওয়াই ভূত 
করে? দ্িলেক্‌। 

পাশের লোকটার গায়ের উপর পড়িয়া সে বলিল_- 
আর মদ আছে ত দে কেনে উয্াকে একটুকু। 

না, না, একদম নাই মাইরি । ছ্যাখ কেনে খালি 
ইয়ে গেইছে।--বলিয়া মদের হাঁড়িটা সে একবার নাড়া 
দিয়! দেখাইয়া দিল। 

মদ না খাইয়াই পুন্ক। টলিতেছিল। বলিল,__না; 
আমি মদ খাব নাই ।--মাৎল! কেনে খাওয়ালেক রে? 

--বা তাও জানিস্‌ না! স্থখীর সথে যে উয়ার বিয়া 
হ'ল ।--বলিয়।৷ লোকট! হে। হে। করিয়া হাসিয়! উঠিল । 

কিন্ত এই বিকট হাসির হা হা শব্ধ পুন্কার বুকে 
ছুরি হানিল। সে আর তাহাদের কোন কথ শুনিল না। 
বাগানের পথে পথে সে চলিতে লাগিল। কয়র 
যাইতেই দেখিল, একটা গাছের তলায় আরও কতকগুল৷ 
ফুল পড়িয়! রহিয়াছে । সেদিকে তাকাইতে পুন্ক। হঠাৎ 
থামিয়া গেল। এ ফুল গতকল্য সন্ধ্যায় তাহারাই নীলবন 
হইতে তুলিয়। আনিয়াছে ! 
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পুন্কার সর্বাঙ্গ ঘর্মা পুত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার 
চোখের সম্মুখে যেন বিরাট অন্ধকার থম্‌ থম করিতেছে! 
পথ নাই, ভাবিবার পর্যযস্ত কোনও পথ নাই! একবার 
থমকিয়া দীড়াইয়া, পুন্কা ভান-হাতের তর্জনী..দিয়! 
তাহার কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিল। ঘামের সঙ্গে 
তাহার কপালের খানিকটা রক্ত ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ফুল- 
গুলার উপর ছড়াইম্বা! পড়িল। কিন্তু পুন্ক1 সেদিকে 
ক্রক্ষেপও করিল না। গোলাপী ফুলের উপর কাচা খুন্‌ 
জমাট বাঁধিয়া গেল। কয়েকটা ফুলের উপর দিয়া সে 
মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিয়া যাইতেছিল। 
কোমল ফুলগুল! পায়ের নীচে কাটার মত বিধিতে লাগিল। 

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গোটাকতক ঝুম্কা ও বাব ল! 
ফুল পুন্কা কুড়াইয়া লইল। সে ভাবিল, এই ঝুম্কা- 
ফুলটি সে বোধ হয় কানে পরিয়াছিল, আর এই বাব লা- 
ফুলটি নিশ্চয়ই তার নাক-ছাবি ! ফুলগুলি আপন হাতের 
মুঠার মধ্যে বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া পুন্কা কিয়দদর 
চলিয়! আমিবার পর, তাহার মনে হইতে লাগিল, হাতের 
মধ্যে সে যেন একমুঠা জলস্ত আগুন চাপিয়! ধরিয়া 
আছে। ফুলগুল৷ সে পথের ধারে ছুড়িয়৷ ফেলিয়! দিল। 
আবার পথ চলিতে চলিতে একট মণ্ভেদী ছুঃখ-নিরাশা৷ 
পুন্কার বুকের তলে হাহ! করিয়া উঠিতে লাগিল। 


রকমারি 
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উতৎসবশেষে সকলেই যেন অতিরিক্ত ক্লান্ত-পরিশ্রাস্ত 
হইয়! চুপ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পুষ্পের 
সমস্ত স্থগন্ধ দক্ষিণ-বাতাসে উড়িয়া গেছে, বাঁশীর সঙ্গীত 
থামিয়াছে,-মাদলের শব্দ নীরব হইয়াছে, হাসি গানের 
আনন্দ উচ্ছ্বাস আর যেন কিছুই শুনিতে পাওয়া! যাইতেছে 
না কাহারও মুখে কথ! নাই,নীরব বিশ্বপ্ররুতি। 
আকাশ-বাতান, সব যেন এ-উহার পানে চাওয়া-চাওযি 
কানাকাঁনি করিতেছে ! 

ধাণড়ায় ফিরিয়া পুন্কা কাহাকেও কোন কথা বলিল 
না। বৃদ্ধপিতার পায়ের নিকটে তাহার রোজ.গারের 
টাকাটা ছুড়িয়। দিয়! বাহিরে আনিয়া দীড়াইল। 
আকাশের পানে তাকাইয়! দেখিল, একটা বিরাট কালে! 
মেঘে চাদটাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। রাহুর গ্রাস 
হইতে যেন তাহার আর মুক্তি নাই ! 

অদ্ধকার,-_ শুধু গাঢ় অন্ধকার যেন চারিদিক হইতে 
ছুটিয়া আসিতেছে! কোনও দিকে কোনও পথের 
সন্ধান পাওয়! যায় না,-এই অন্ধকার আবর্তের মধ্যে 
দাড়াইয়! প্রলয়ের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়! থাকা 
ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। 

খাচার পাখীর মত একটা অশান্ত আক্ষেপ পুন্কার 
বুকের ভিতর গুমরিয়া মরিতে লাগিল । 


প্ী শৈলজ। মুখোপাধ্যায় 


রকমারি 


স্ত্রী স্বামীকে বল্লেন--“আমাদের মেয়েটির নাম রাখা 
যাক লীলা, কি বল?” 

লীলা! নামটা স্বামীর কেমন ভাল লাগল না, কিন্ত 
মেয়ের নাম নিয়ে মাথা ঘামাবার মতন আগ্রহ বা 
অবসরও তার ছিল না। মোজা সে কথাটা বলে, 
স্রীর বিরাগভাজন হওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে না করে, 
তিনি হেসে বল্লেন-_“খাস! নাম হয়েছে !--দ্যাখ, আগে 
যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়েক কথা হয়েছিল তারও 
নাম ছিল লীলা । প্রথমটা! তাকে খুবই ভালবেসেছিলাম 


-বেচারা কলেরায় মার! গেল কিনা, তাই শেষে তোমার 
সঙ্গে বিয়ে হ'ল। অবশ্ঠ তোমাকেও খুব ভালবাসি--" 
তার চেয়েও বেশী ।" 

রী অনেকক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে বসে থাক্লেন। 
শেষে কঠোরম্বরে বল্লেন--পনা, ওর নাম রাখলাম 
ছায়)--আজ থেকে ওকে ছায়া বলে ভাকৃতে হবেঃ 
মনে থাকে যেন।” 

স্বামী “যে আজ্ঞা” বলে' হাসতে লাগ.লেন। 


শ্রী বীরেশ্বর বাগছী 


নূরজহান ও জহাঙ্গীর 


[ মহবৎ খ। নৃরজহানের শক্রতায় ভীত হইয়! সম্রাটের 
কাবুল-যাত্রাকালে হঠাৎ শিবির আক্রমণ করিয়া তাহাকে 
বন্দী করেন। কথিত আছে, এই সময়ে একবার তিনি 
সমট্‌কে মন্ত্রপায় বশ করিয়! এবং কতকটা! বাধা করিয়া 
নূরজহানের প্রাণদপ্ডাজা! স্বাক্ষর করাইয়া লন। অতঃপর 
সম্তাজী উক্ত আদেশপত্র হন্তে লইয়া সম্রাটের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। ] 


স্থান--কাবুলের পথে বাদ্‌শাহী শিবির ৷ কাঁল--সধ্যাহ। 

বিধৃত গালিচার পরে বাদ্‌শাহের গদি। সম্মুখে বহুমূল্য খায় 
নানাবিধ কাবুলি-মেওয়া, দ্বর্পাত্রে শর্যৎ ও মদ্দিরা। বাদ্‌শাহ 
নিস্ৃতে বিশ্রাম করিতেছেন। গালিচার একপ্রান্তে ধোল! কানাতের 
ফাক দিয়! খানিকটা রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে, এবং দূরে নীল 
আকাশের নীচে তুযার-ধবল গিরি-শ্রেণী দেখা যাইতেছে । মহবৎ খ| 
এইমাত্র প্রবেশ করিয়। বাছ্‌শীহকে নুরজহানের আগমন-চেষ্ট 
জানাইলেন, ও নীরবে আজ্ঞাবহ অনুচরের মত একপার্থে দীড়াইয়। 
ব্হিলেন; তাহার মুখ যেমন তেজোব্যঞ্লক, তেমনি বিধ্-গম্ভীর। 


জহাঙীর 


মহবৎ, তুমি বড় বে-অকুফ,! হাতে দিয়ে পরোয়ানা_- 
এই ৰাদশাহী-পাঞ্জার ছাপ, ফের তারে ডেকে আনা ! 
আমার হুকুমে বিশ্বাল নেই; বিশ্বাস হ'ল তারে! 

বীর বটে, তবু মাথায় মগজ কিছু নাই একেবারে ! 
এ-কাজ করিতে দুইবার ভাবে !-_তবেই হয়েছে সারা! 
এ যে একেবারে মরীয়ার কাজ !--চোখ বুজে ছুরী মারা! 
বেহেশত. চাও ত চেয়োনা সে-মুখে-নহে সে নূরজহান ! 
জাহারামের নূর বটে সেই !--হ্ন্দর শয়তান ! 

আল্লার নাম জপ কর, আর তলোয়ার রাখ সিধা, 

দুর কর যত হিসাব-নিকাশ, বিচারের মুসাৰিদ! ! 

এসব কি ফুল ? গুল্-আস্রফি?_-ফুলে কাজ নাই আজ! 
রোদ ঢেলে হোক্‌ লাল-গালিচায় খুন্-খারাবির সাজ ! 
চাহি না বরফ, শর্বৎ মিঠা, খরমুজ| কাশ্মীরী-- 

দিল্‌ করে' দাও শরাবে দরাজ--দেখাব বাদশাগিরি !... 
ঠিক বর্টে, তার বহুৎ কন্থুর !--মাফ কিছুতেই নয়; 
খক্রুকে খুন সেই কয়ায়েছে--ভারি কাজ নিশ্চয়! 


থুরম আজিও বিদ্রোহী হয়ে দিকে-দিকে পলাতক, 

তারি ফন্দীতে তুমিও নারাজ,--আমি কি আহাম্মক ! 
আমি রাজা, যার এত কোটা প্রজা মুখ চেয়ে মরে বাঁচে, 
আমি কিন! ফিরি যোড়-হাতে এক রমণীর পাছে পাছে ! 
আর কথা নয়”-ঠিক, মহবৎ! বড় তুমি হুশিয়ার ! 
এমন সময়ে এমন বন্ধু সত্যই পাওয়া ভার !..* 


কাল রাতে এক শ্বপন দেখেছি তাজ্জব আজ.গবি !- 
আমারই কেন্প! লাহোর যেন সে--তারি মত এক ছবি! 
মাঝখানে তার মন্ত মিনার--আকাশে ঠেকেছে মাথা ! 
এত উচু,_তবু জমিন্‌ হ'তে সে সমান সোনায় গাথা ! 
নীচে চারিদিকে আলো-আব.ছায়া, আস্মানে একরাশ 
কিসের আতশ 1--দেখি, তার সেই মিনার-চূড়াতে বাঁস ! 
হঠাৎ একট। হাতী কোথা হ'তে ছুটে এসে দেয় ঠেলা, 
থাম ভেঙে গেল, আলে! নিবে গেল ! এমনি তামাসা-খেল! ! 
জেগে উঠে তবু ভয় হ'ল মনে! এ যে বড় বিপরীত ! 
পাগলা হাতীর এক ঠেলাতেই ভেঙে গেল তার ভিত! 
না, না, ভালো! নয়! খ| সাহেব, তৃমি কি বল? কেমন লাগে? 
আমার মাথা ত গোলমাল করে, শরাবের নেশা ভাগে ! 
কথা কও নাযে! বড় বেতমিজ 1-- 

আরে, আরে !--একি ! একি! 
মহবৎ। ধর! সরাও পেয়ালা !-সেই আসে, ওই দেখি! 
এয খোদা! এই পেয়ালার বিষ লাল করে শুধু চোখ, 
ওর পানে চেয়ে নীল হয় খুন ।--এত বিষ গুল্-রোখ ! 
জোয়ানী সাবাস্‌!--সেই কালো! চোখ--কালো-জহরের ছুরী 
ছেঁড়া-কলিজার খুন্-মাখা সেই ঠোটের গোলাব-কুঁড়ি ! 
এতকাল পরে এ-দগ কোথায় ফিরে পেল আরবার ? 
আরে, আরে !--এই জান্থান! টেনে চিরদিন জেবুবার্‌ ! 

১০ ঁ 

মেহেরুন্সিসা! এ বেশে এমন অসময়ে আগমন ? 
হুকুম ছিল না--আদব ভূলেছ? ভালো'নাই মোর মন! 


৭৫৮" 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 





শাহ-বেগমের ইচ্দৎ কোথা? ওঢ়নাও গেছে ঘুচে ! 
খালি পায়ে নেই জুভাটুকু !- বুঝি শরম ফেলেছ মুছে ? 


মুরজছান 


কার ইজ্জৎ আলী-হজ রত? হাসি পায় শুনি' কথা ! 
এত অভিনয় শিখিলে কোথায়? কে শিখাল চতুরতা ? 
সেলিম কখনো সেলাম শেখেনি, ছিল শুধু শাহজাদা 
জহাঙ্গীরের প্রেম যত বড়, ছল নয় তার আধা ! 
মুখে-বুকে এক !--মোগলের মান সেই রাখিয়াছে জানি 
ইরাঁণের মেয়ে বিদেশী মেহের তাই ছিল অন্থুমানি"। 
আজ এতদিনে একি পরিচয় !--বুকে এক, মুখে আর ! 
নৃতন পীরের নৃতন মুরিদ !--বাহবা। চমৎকার ! 

বাদশার সাথে বেগমের দেখা-_বড় তার ইজ্জৎ!__ 
এখনো সমূখে দ্াড়াইয়৷ তাই গোলাম মহব্বৎ ! 
ভামাসার কথা ভালে! নাহি লাগে, সে সময় 'আজ নাই, 
বুকে যাহ! ছিল, মুখ ফুটে তার কিছু কয়ে যেতে চাই। 
শাহ-বেগমের নাম শুনে আজ ঘ্বণ!] হয় আপনারে! 
ভিখারিণী কোনো প্রজার মতও আসি নাই দবুবারে ! 
জীবনের প্রভূ ছিল থেই মোর--মৃত্যু-মূরতি তার 
ভেটিবার তরে, রমণীর এই দীনহীন অভিমার | 

স্বামী বটে, তবু আজ আমি তার নই যে সীমস্তিনী_- 
ঘরে নয় আজ মশানে চলেছি !--কম্কণ-কি্ধিণী 
খুলিয়াছি তাই,_অীবনে আক্র,--মরণে পর্দা নাই !_- 
দুনিয়ার শেষে কার কাছে লাজ ?--ওঢ়.না পরিনি তাই। 
মরণের ঘাট পিছল নহে কি? জানো! না! কি জাহাপনা? 


কতটুকু পথ? কি কাজ পরিয়া ভুত! পে জরীতে-বোনা? 


বেয়াদবি যদি হয়ে থাকে তবুঃ দাও তারে তরে সাজা, 
মরণের বাড়। সাজ! আছে জানি, তাই দাও তবে রাজ! ! 


জহাঙ্গীর 


বৃধা অভিমান মেহের! তোমার স্বামী শুধু নই, নারি, 
এই ছুনিয়ার বাদ্‌শা যে আমি, সে কথা ভুলিতে পারি ! 
ঘোর অপরাধে অপরাধী তুমি__-রাজ্োরি ছুষমন্‌! 
্তায়ের সুক্্-বিচারে তোমার মৃতাই নিরূপণ ! 

তার লাগি" বুথা দুধিও না মোরে” 


নূরজহান ও জহাঙ্গীর 





৭৫৯ 


সা পাস পইাসঅি্হ্জর ৯ 





নূরজহান 
থাক্‌ থাক্‌, বুঝিয়াছি__ 

ওই মুখে এই মিথ্যা! শুনিয়। না মরিতে মরিয়াছি ! 
যে আসনে বসে? দণ্ড ধরেছে আকৃবর হুমায়ুন 
তুক্কার চূড়া বাবরের নামে দাম যার দশগুণ_ 
আজ তার মান রাখিবার তরে মিথ্যার আশ্রয় ! 
অসহীয়৷ এক নারীর সমুখে সত্য বলিতে ভয় ! 
এত কাপুরুধ ছিল না৷ সেলিম--মেহেরের মনোচোর ! 
হায় নারী, একি ক্ীবনের ভ্রম! এই কি পুরুষ তোর ! 
অপরাধ মোর যত বড় হোক্‌, তারে! চেয়ে অপরাধী 
দাড়ায়ে সমুখে,_-রাজ-বিদ্রোহী ! রাজারে রেখেছে বাধি' | 
জল্লাদ কোথ1? শৃল পৌতে নাই? মরা-মহিষের খালে 
সিলাই করিয়া, রোদে রাজপথে ফেলে নাই এতকালে ! 
এই ছুনিয়ার বাদ্‌শ। যে তুমি, সে কথা ভূলিতে পারি-_ 
ভুলিতে পারি ন1--যেজন নফর তুমি যে গোলাম তারি! 


জহাঙী॥ 


কহিও না আর! চুপকর! একি পাগলের চীৎকার ! 
মৃহবৎ তবু কথাটি কহেনি, বীর সে নির্বিকার ! 

জানি মিছা-কথা, বন্ধু, তোমার মনে নাই কোনে পাপ-- 
কোনো কথ! এর লই নাই মনে, করিও না অন্ুতাপ। 

কি কথা বলিতে আসিয়াছ, নারিঃ-- শেষ করে' লও সব, 
গালি দিও নাক অকারণ মোরে, কেন মিছ! কলরব ? 
এসে থাক যদি মাফ চাহিবারে, বল তবে সেই কথা, 
নহিলে আরো! যে কঠিন হবে সে--ব্যথার উপরে ব্যথ! ! 


নূরজহান 


হা মোর কপাল! এতখনে বুঝি এই হ'ল পরিচয়! 

মাফ চাহিবারে আসিয়াছি আমি--এতই মরণ-ভয় ! 

এই পরোয়ান! পায়ে দ'লে ছিড়ে, কিরে” দিতে আমি চাই 1-- 
মহবৎ ! ওই বন্দী ন! তুমি বাদ্‌শা-_শুনিতে পাই? 
তোমার হুকুম মানিবে কি আজ দিল্লীর স্থল্তান! ! 

তুমি হবে তার জানের মালিক !--খুন কর--নাই মান! ! 
পরোয়ানা কেন? ছুরী হানো।! এই বুক পেতে দিই আমি, 
নারীহত্যার পাতক তোমার-্-সাক্ষী তাহারি স্বামী 1." 


৭৬৬ 
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মরণের ভয় করি ন| যে, তাই আসিয়াছি, প্রিয়তম, 
তোমারি ও-হাতে সঁপিতে এসেছি আজি এ জীবন মম। 
বল শুধু তুমি--আপনার মুখে, স্বাধীন-মনের বলে_ 
জীবনের বোঝ! নিতেছ তুলিয়া! নিজেরি হাতের তলে | 
বল, তুমি নও বাদশা এখন--এ দাসী বেগম নয়, 
প্রাণের সহজ অধিকারে তুমি কর মোর পরিচয় ! 
বল, স্থুখী হবে--রাখো! মিছ! কথা, দোহাই তোমার শ্বামী! 
বল শুধু মোরে, “মেহের, তোমার মরণে বাচিব আমি । 
সেই আশ্বাসে আপিয়াছি ছুটে, লাইনীর মেয়ে ফেলে- 
যারে কোলে নিয়ে সেদিনও.লড়েছি, ঝিলামের আত ঠেলে, 
হাতীর উপরে-__ভ্রানে মহবৎ--একদিকে তারে ঢাঁকি', 
আর-দিকে ধনু, যতখন তুণে একটিও তীর বাকি। 
সেও তোমা লাগি'-_ভেবেছিন্ু, বুঝি বড় প্রয়োজন মোরে, 
জানিনি তখনো, এমন বন্ধু জুটেছে কপাল-জোরে ! 
আজও তাই ফের জানিতে এসেছি--তোমারি কি 
| প্রয়োজন? 
বল একবার! শুনি” সেই কথা শাস্ত হউক মন। ....*. 
মনে পড়ে সেই খুশ রোজ-রাতি? সথম্মা-কেনার ছলে, 
মোতি-মস্লিন-জহরত, ফেলে চাছিলে ওঢ় না-তলে ! 
হেসে কহিলেন রাকিয়া-বেগম,--উহার নমুন। নাই, 
ংমহলের রং নয় ওযে, ও-কাজল কোথা পাই ? 
তবু চিনে রাখ-তুমি যে হনরী !-_দেখ দেখি ভালো 
র কিনা, 
এর চেয়ে ভালো--মন্্রে ফোটে কালো-পাথরের মিনা ? 
এমন নরম ছাঁয়াখানি পড়ে “সোরু' তরুটির মূলে-_ 
ঘাসের জাজিমে জ্যোত্মা-চাদরে--যমুনার উপকূলে ? 
মুখ খুলে দিয়ে, খু'তি তুলে ধরে', চাহিলেন রাক্জ-মাতা, 
চোখে-চোখে সেই একবার চেয়ে, চুলে" নুয়ে পল মাথা ! 
তুমি চলে' গেলে, বিবশ-বিতল, পাওুর বেদনায় ! 
শুনিনু, সেলিম শাহজাদ| সেই 1--হারাইন্থ চেতনায়! 
সেই দিন হ'তে মেহের মরেছেঃ সে-মরণ আজি শেষ ! 
এখনে। আ্বাখিতে দেখ আছে ফিন| জীবনের মোহ-লেশ? 
চাঁও একবার 1--মিনতি তোমায়, কোন ভয় নাই আর! 
এখনো কি হয় খু রো্জ-খেলা, বাদশাহ ছুনিয়ার? 


খেয়ালি-ফাহ্ুসে কত রঙ ধরে যৌবন-যাঁছুকর !-- 

লজ্জা কি তায়? কুৎ্দিতও হয় মনোহর সুন্দর | 

একদিন যারে ভালে। লেগেছিল, বেসেছিলে তায় ভালো, 

হয়ত তারেই মনে হয়েছিল---এই 'জগতের আলো ! 

আজ যদি তার রূপের প্রদদীপে-পলিতায় পড়ে কালি, 
ংমহলের দুধের দেয়ালে কলঙ্ক লাগে খালি-- 

নিবাইয়া দাও আপনার হাতে--ডেকে। ন1 চেরাগ চীরে ! 

যে-হাতে জেলেছ তাহারি হাওয়ায় শেষ কর শিখাটিরে ] 

আচ লাগিবে নাঃ তাপ নাহি তায় ! জাল! কোথা জুড়াবার? 

দেখ,-_হাদিতেছি, এ হাদিতে নেশ। এখনে! কি লাগে আর? 


জহাঙগীর 
ভয় করে, নারি, আজও ভয় করে !--চেয়ে! না অমন করে ! 
সেলিম মরেনি, মেহের মরিলে তবে ত যাইবে মরে | 
মেহের, তোমার অ-মলিন রূপ !--পরীরাও ফিরে চায়! 
আজও মনে হয়, সেই খুশ.রোজ ওই চোখে চমকায় ! 
কোথা হ'তে এলে, মক্ক-মগ্তরী, আগ্রার উদ্ভানে ? 
ও-রূপের ছায়। পেয়ালায় পড়ে' আগুন লাগাল প্রাণে ! 
ছিল যে মাতাল, মদেরি নেশায় দিনরাত মশ গুল-_ 
পাগল করিয়৷ দিলে কেন ভারে ?--একি নসীবের ভূল ! 
বাদশার ছেলে বিকাইয়! গেছ এক বস্রাই গুলে ! 
খোদার বান্দা বুত-পরম্ত২--আধখেরের ভয় ভূলে? ! 
কোথায় ইমান পৌরুষ গেল ? কি মোহিনী জানো, নারি ! 
মোগলের তখৎ ফুলদানী হ'ল! কালো-চোখঞতরবারি ! 
রুটি ও পেয়াল! সার হ'ল শুধু-_স্বপনে কাটাই দিবা! 
রাজ্যের খোজ মালিক রাখে না, বাড়িছে গ্রলয়-বিভা ! 
নফর করেছে নজরবন্দী, কাল দাড়াবে সে বুকে 1 
কার তরে আজ এদশ! আমার ? মজেছিনু কোন্‌ স্থখে? 
সেই স্থখ আজও উথলিয়া ওঠে, ওই মুখে যদি চাঁই ! 
দৌজোখ, বেহেশত, এক হয় দেখি, জ্ঞান-হার! হ'য়ে যাই ! 


আমি অপরাধী- এ কথাও ঠিক !-_-কি হ'ল? 
কাদিছ! ছি!- 
শুনিছ না কিছু !-_ওই দিকে চেয়ে অমন ভাবিছ কি? 


নূরজহান 
কিছু নয়!- শুধু ওই ফুলগুলা--গুল্*আস্রফি বুঝি ? 


. বাংলা-মুলুক মনে পড়ে” যায়, কি যেন হারিয়ে খুঁজি ! 


৬ঠ সংখ্য। | 


ওরি মত ঘোর মোনেঙ্গোষ্াব ফুটিত বর্ধমানে, 
কি জানি কেন যে-_গু্ই রং চোখে হু করে' জল আনে ! 
তাই ভূলেছিন্ন হঠাৎ কেমন !--শুনি নাই শেষ-কথা, 
গোস্তাখী মাফ কর একবার, না জেনে দিয়েছি ব্যথা ! 
জহাঙ্গীর 
আমার ভাগ্যে এই ছিল শেষ !-_-মহবৎ ! মহবৎ ! 
ভরা-ছুপুরেই দিন ডুবে যায় !__ঝুট1| তেরি শরুবৎ ! 
পেয়ালার পর পেয়ালা ভরেছি--বেহু'শ করেনি দিল্‌! 
মাথাও ঘেরে না, রক্তের জোশ. বাড়ে না যে একতিল । 
যাক! সব যাকৃ! লাথি মেরে ভাঙে! কর সব চুরমার! 
কাজ নাই মোর বাঁদ্‌শাহী তখত.--দিল্ীর দরবার ! 
ঘোড়া নিয়ে এস-_খুরে ক্ষয় করি সারা হিন্দুস্থান ! 
শহর-কেল্লা আলাইয়! দিয়! রাঙাইব আস্মান ! 
তৈমুর! আজ তোমার বংশে খুনের পিপান! নাই ! 
বিষের জালায় বুক জলে, তবু বসে থাকে এক ঠাই ! 
যেথা যত আছে হুন্দর মুখ-_কাটিয়! পাহাড় কর ! 
কালো-চোখ সব ছিড়িয়। ছিড়িয়া হাজীর থলিতে ভর! 
মস্জিদ হোক ঘোড়।-ঘর, আর হারেম কসাই-খান। ! 
আল্লার নাম করে যদ্দি কেউ, টু'টি কেটে কর মানা 1... 
বুক ফেটে যায়! এও কি আমার শাস্তির শেষ নয় ! 
ওরে হতভাগী ! নাই তোর মুখে এতটুকু বিন্ময় ! 
চেয়ে আছ তবু অচপল চোখে, দয়। নাই মনে তোর ! 
রাক্ষপী! আমি সব দিয়েছি যে! তবুও আমিই চোর!... 
মহবৎ! আমি তোমার মতন দেখিনি শিকারী-বী র-_- 
এত বড় এই বাঘের পীঁজরে তুমিই বিধিলে তীর ! 
তবে আর কেন? বাঁঘেরে ধরিয়া বাঘিনীরে ছেড়ে দাও ! 
নৃুরজহান 
ছি-ছি, ছি-ছি ! এই ধাড়াইন্থ আমি, নড়িব না এক পা”ও! 
কেন অপমান কর আপনার ? তোমারি হুকুম ঠিক ! 
--মিহবৎ তারে ফিরাইয়। দিবে | ধিক্‌ তায়, ধিক্‌ ! ধিকৃ! 


৬ 
মরিতে চাহিনি চির 14 রনী সে পরোয়ান। 
পেয়েছি, সে যে পাঁচ-আঙ্‌লেই রক্তের সই-টানীণ 
মঙ্গে তাহার দিয়েছিল ছুরী__জ্যোৎ্সায় তুরু্খারি? 
| দেখি সে কঠিন ইস্পাতময় অশ্র'পড়িছে ঝরি' 
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নূরজ্হান ও জনাক্গীর 


৬ 
সেদিন পারিনি, বর়্ সাধ হ'ল স্ঈচিবারে পুনরায়, 
সারারাতত্তাই বুকে করি” শেষে ফেলে দিন দরিয়ান্ধ ! 
পিছনে যেন কে চুলে ধরি মোর, তুলে নিয়ে গেল টানি”. 
তারি বেদনায় মূরছিয়া ফের জাগিলাম রাঁজরাণী ! 
ভিখারীর মেয়ে মেহেরের ভালে তুমি দিলে রাজটীকা- 
মোতিমহলের শামাদানে জলে আলেয়ার আল্্েশিবঞ 
রূপের ব্ূপায় কেবা কিনিয়াছে সব-সের1 দৌলত ?-- 
তোমার তাজের কোহিনূর নয়--হদয়ের দলামুত.! 
রূপের কদর জানি খুব জানি !--তস্বীরে হয়ঞ্জাক। 
রূপ সে বিকায় কানা-কড়িতেই, তস্বীর লাখ-টাক1 | 
কেউ ঝরে, যায়, কেউ বা লুকায় অশ্রর কুয়াসাঁয়! 
বাদী-হাঁটে কেউ শিকলিতে বীধা, হতাশ নয়নে চীয়াক* 
মেহেরের চেয়ে অনেক রূপসী রূপের পসরা নিয়া 
দ্বারে-দ্বারে কেদে ফিরে গেছে এই ধরণীর পথ ক্ষিু। ! 
নূরজহানের রূপ ঝড় নয়--বড় ওই বুকখানা! ৮ 

[ই মানি নাই আর-একজনের মরণের পরোয়ানা ।.., 


হে মোর বিধাতা! নিয়তি আমার ! দরদী গো নির্দয়! 
জনমের মত ঘুচাইয়৷ দাও তোমার প্রেমের ভয়! 
মরিয়াও আমি মরিব কি সখা !--ঘুমাইতে গাবস্দুখে 7 
কবরে আমার ভালো করে' দিও পাথর চলায় বুকে 
যদি কোনোদিন আবার কখনে! নাম ধরে" ডাকে তায়. 
মাটির মাঝারে মরা-দেহ উঠি" বলিবে যে পুকুরাস্্! 
দোহাই তোমার !__য!'-কিছু বিচার শেষ কর এই বেলা, 
বল, বল, এই প্রাণটারে নিয়ে সাঙ্গ হ'ল কি খেলা? 
জহাজীর ৮ 
ভালো করে' কাদে !_ঢাকিও না মুখ, এই টানা মনি" 
' শযন্ষি? 
হাহা করে প্রাণ, তবু মনে হয় দেখে লই আখি ভরি 
ওই মুখ যবে জলে ভেসে যাবে আল্লার দবুবারে, 
“রোজ-কিয়ামত,-ভেরীর আওয়াঞ্জ থেমে যাবে একেবারে ! 
যত পাপ, “গোনা” দুনিয়ার যত বান্দার বেইমানি__ 
মাফ হয়ে যাবে ! শয়তান এসে দ্াড়াইবে যোড়পাণি 1." 
মৃহবৎ। তুমি পাথর বনেছ ! কোনে কথা নাই মুখে! 
এত বে-দরদ্‌ কলিজ্ঞায় দোল দেয় নাকি ওই বুকে? 


২ 


শ্পাস্টিত সিভি তিলক, এসি, লস চি, জা ছি এ পাম এসি পি লী সি পা ৬ চা 


এখনো ঈীড়ায়ে কি দেক্সি্ বীর ? আইইফা! কিএবিচার চাও? 
বলিগু না কিছু--আর বলিও না] ছেড়ে দাও, ছৈড়ে দাও! 
আদেশ নহে সে, মিনতি আমার 1--কি ভাবি মহবৎ ? 








প। '% 
ররর রাসথুর্ণি»। | কবে কোন্‌ শুভ-মুহর্তে আপন 
অভি গোপবধূর। মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া শ্রীরষ্ণের 

. করুণা-কণু! লাভ করিয়াছিল, ভাহারই মধু স্বৃতিব উতৎ্সৰ। 
ভক্তি-আরগ্ত নয়নে আনন্দের অগ্রন মাখিচ বছ দূর 
গ্রা্' £ইতে অনংখ্য নরনাবী মন্ধনপুরে রাস দেখিতে 
আলিয়াছিল। নান! পত্র-পুষ্পে শোভিত হইয়া মদন- 
গোপান্জজীর রাসম্ঞখানি বনবিমোহন কুঞ্জেরই আকার 
ধারণ, করিয়াছিল; তাভার উপর নহবতের করুণ রাঠ্ণী 
হৃদয়ের "কোন্‌ কোমল তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া ব্যক্তিমাত্র- 
কেই কি-এক অজান1 ভাবের আবেশে 'ম্মাদ করিয়া 
তুলিতেছিল। এসে-রামে উল্মত্ত হইয়া নীলাম্বরে পুরণচন্ত 
হাসিস্টেছিল। আলোকের বন্তায় স্নান করিয়া ধরিত্রীও 
অপন্ধগ শৌঁভা ধারণ করিয়াছিল; বুঝি ৰা দিবসগুণে 
্বরর্ভ মিলির নিশিক্া। একাকার হইয়া গিয়াছল । 
 শশলাখণ্ডের যুবরাজ পট্টবস্ত্-পরিহিত চন্দন-গষ্চিত 
উদয়াদিত্য এঞ্গ্রপদে মন্দির-পথ অগ্রসর হইতেছিলেন। 
অকম্মাৎ কোথা হইতে বীণ। বন্ধন হইয়া উঠিল। আর 
অগ্রসর হওয়া চলিল না। স্থরের মোহ তাহার অন্তর 
স্পর্শ করিল ; তিনি তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়। পড়িলেন। 
রর 'কিছখধগ্পারে আকাশ-বাতাস কাণা?য়া ললিত-মধুর 

এগ "কে সেই স্বর-লহরীর সহিত স্বর মিলাইয়া গান 

 ধরিকা। স্বরে কি তীব্র মাদকতা! সঙ্গীতে কি অপূর্ব 
মুঙ্ছনা ! যুবরাজ হ্বপ্রাবিষ্টের স্তায় গায়িকার অন্বেষণে 

ও হইলেন। 

০ (২) 

” বাপীতটে বশিয়া রাসলীলার গাঁন গাহিতে গািতে 

গায়িকা লগ্লাজিতা আত্মহারা হইয়! পড়িয়ািল। উদয়া- 

দিত্য ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দীড়াইলেন। 


 প্রর্বাপী-_চৈত্। ১৩৩, ৃ 


সস, িস্সিরিস্তি (কি 





| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯ ৪ সিএস লং 





মহকং ধা" 
যেমন আদেশ বান্দার 'পরে--তষ্ছি হোক্‌ হজরত. ! 
গ্ী মোছিতলাল মভুমধার 





মেঘে রৌদ্র 


গান শেষ হইল। শ্রোত। ও গায়িক! উভয়েই নীরব; 
বহুম্ষণ কাহারও মুখে কথা সরিল ন। লগ্রাজিত! 
প্রকৃতিস্থ হইয়৷ |পছনে চাহিতেই নয়নে নয়ন মিলিল। সে 
বিগর্জির স'হত জিজ্ঞাস! করিল--“কে আপান ? এখানে 
কেন?” 

উদয়াদত্য বলিলেন--“দেবী! এ অধীনের নাম 
উদয়াদত্াযং লোকে আমায় শিলাখণ্ডের যুবরাজ ব'লে 
জানে । মান্দরে যাবার ইচ্ছায় বেরেয়েছিলুম, কিন্ত 
আপনার ন্থকের আকর্ণই আমাকে পথ্রাস্ত করে? এখানে 
টেনে এনেছে ।” 

যুবতীর মন্তকস্থিত গোলাপের আভা যেন তাহার 
গণ্দয়ে ফুটিয়] উঠিল । সে নতমন্তকে বসনাঞ্চল অনগুলিতে 
জড়াহতে জডাইতে মুছুকে বলিল---“অধীনার সৌভাগ্য!” 

“এ ন্ব্গ-মুচ্ছনার কি এইখানেই শেষ করুলেন ?” 

“যুবরাজের অভ্যর্থনীর কি এই স্থান? বদি দয়া 
করে এ অভাগিনীর কুটীরে পদধূলি দেন, আমি সাধ্যমত 
আপন'কে আনন্দ দেবার চেষ্টা করুব।” 

“কিন্তু বিনা পরিচয়ে আপনার সঙ্গে যাই কি করে ?, 

"গর১য় পেলেই কি যাবেন ?” 

*গআপন্ডির কারণ ন! থাকৃলে যেতে পারি।* 

“তবে শুনুন, অমি পতিত1।% 

অকলন্মাৎ সম্মুখে সর্প দেখিলে লোকে যেমন শিহরিয়া 
উঠে. যুবরাজ তেমনই ভয়ে সরিয়া গেলেন। ত্ীহাঙ্গমুখ 
হইতে অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারিত হইল-_এপ-তি-তা 1 . 

হ্যা, আপনাদের মত ধনার লালসা-বহ্ছিতে আপনাকে 
আহঙ্জিদিয়ে আজ আমি দ্বণতা, পতিতা ।” 

বাজনা কহিলেন ন1) পশ্চাৎ ফিরিয়া গমনোগত 

হইলেন | ? 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


নদ সি হত 





শামিল স্টল বটি সত ও ৯ রি পস অইউ বইনিন্ছঞচএিড  « 


রম এ উপেক্ষা মহ্‌ কারতে পারিল না; আতা, 


তুজগীর মত উঠিয়! প্রাড়াইয়া তীব্র ক্েষপুর্ণকঠে বলিল 

_প্ধাড়ান। এতই যদ্দি দ্বণা, তবে এতক্ষণ পঙত।র 
মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছিলেন ? রূপ?” 

“না। যার কে এমন গ্রাণমাতান সঙ্গীত হৃদয়- 
মন্দিরের গোপন কপাট খুলে” দিতে পারে, আমি শুধু 
শ্রদধামুদ্ধ নেত্রে তারই মহীয়সী মৃত্তির দিকে চেয়েছিলুম। 
নইলে রূপ? সে ততুচ্ছ! . যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেযার 
ধ্বংস হয়, তার মোহে ভূলে যাব আম এত বড় পাগল 
নই |» 

সত্যের এ তীব্র কশাঘাত লগ্নাজিত1 সহ্য করিতে 
পারিল না। ক্ষণেক বিমৃঢ়-নেজ্রে বক্তার দিকে চাহিয়। 
রহিল; তার পর শুষফকণে বলিল-“মান্লুম আপনি 
ভালো, আপনি সাধু । কিন্তু জিজ্ঞাসা করুতে পারি কি, 
যার কের নামামৃত আপনাকে বিমোহত করেছিল; 
তার অন্তরের দেবতাকে পদদলিত করে? যাবার আপনার 
কতটুকু অধিকার? আর-একট1 কথা--ঘেচে এসে 
একজন মাসন্যকে অপমান করায় পৌরুষেয় নয়; তা সে 
যত বড়ই হীন হোক্‌।% 

যুবরাজের অন্তরট। কাপিয়া উঠিল। একবার তিনি 
স্থির-দৃষ্টিতে রমণীর দিকে চাঁছিলেন; তার পর বলিলেন 
--“আর-কিছু খল্বার নেই বোধ হয়; আমি যেতে 
পারি ?” 

যুবতীর ক রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বনুকষ্টে সে 
বলিল--“ষ'ন্‌। কিন্তু এট। অবিশ্বাস কর্বেন না যে, 
পতিতারাও মানুষ; তারাও ভালো »তে পারে । বাহরের 
আচরণট1 কলুষিত হ'লেও, ভিতরটা তাদের একেবারে 
কর্দীমাক্ত হ'য়ে যার না । চেষ্টা করলে বিবেককে জাগিয়ে 
তুলে সংসার-পথে তারাও মাথা উচু করে? দীড়াতে 
পায়ে।” 

দুরুযাজ সে-কথার কোন উত্তর দিলেন না; দেখিতে 
দেখিত্তে বন বীথির অন্তরালে অদৃশ্য হইয়! 01লেন। 

রমণীর হৃধয়ে ভীষণ ঝড় উঠিল! সে অপলৰ নেত্রে 
যুবরাজের গমন-পথের দিকে অনেকক্ষণ চীহিয়াক্মহিল। 
তাৰ পর দীর্ঘনিশ্ব'ল ত্যাগ করিয়াতাচ্গার অসংঘত যনটাকে 


মেখে রৌদ্র রর 


ঢ 
পপর পির রী ৬ পিসি ৯ ও 55055895895 


গুটাইয়! আনিয়া রীণার তারের সহিত সংযোগ করিতে 
চেষ্টা করিল। চির-অত্যন্ত হস্তে স্থরের-্মচ্ছনা জাগ্মিলেও 
প্রাণ |কন্ত তাহাতে সাড়া দিল না। বিরক্তিতে অস্থির 
হইয়া সে তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা! প্রি্ভম 'বীণাটিকে 
রে জলে নিক্ষেপ করিল। বুঝি অতীত জীবনটা সেই- 
সঙ্গে বিসজ্জন দিল। ্ 
( ৩.) 

গ্রভাত-বাষু চঞ্চল গতিতে চারিদিকে ছুটাছুটি ফিরা 
বেড়াইতেছিল। শিশির-সিক্ত দুর্বাদলের উপর ব্ধর্য- 
কিরণ পাতত হইয়া, মহ্থণ মধ মলে রূপালী কারাঁকানধার মত 
চক্ষকে শোভা ধারণ করিয়াছিল । 

অবস্তীপুরের বৌদ্ধ-মঠাধ্যক্ষ সিদ্ধাচাধ্য নিবিষ্টচিত্তে 
উদ্ভানে পদচারণা করিতেছিলেন। এমন সৃম্বয় গ্প্চাৎ 
হইতে নারীকে কে ডাকিল--পপ্রভু !* | 

সঙ্্যাসী নয়ন ফিরাইলেন। বৃক্ষ-পত্রাবলীর ক্ষ 
চিরিয়া দুরস্ত তপন রমণীর কুস্থম-পেলব মুখের উপর 
ভীব্রভাবে পড়িয়়াছিল। অলোকসামান্তা বূপগবতীর 
প্রশান্ত মুতি দেখিঘ্া তিনি মুগ্ধ হইলেন। আেহভরে 
কহিলেন-_-“কি মা 1” 

“অভাগিনী রর একটু স্থান ভিক্ষা করুতে এসেছে 
আশা মিটবে কি? 

"কেন মা, তুমি কি আশ্রয়চার1 ?” রি 

যুবতীর মুখখানি সহসা মলন হইয়! গেল। শুদ্ককঠে 
সে ব'লল_-“সত্যকার আশ্রম আমার ক্ষন দিন্ফু ছিল 
না!” 

ণতবে এতদিন ছিলে কেথাঃ /” 

"ছিলাম কোথায় ?”--যুবতী 'শহরিয়। উঠিগপ। কি 
এক অসহা যন্ত্রণায় তাহার বাকৃশক্তি লোপ পাইল 
সন্যাসী তাহ) লক্ষ্য কিয়া! বণিলেন--প্বল্তে যন্দি কষ্ট হয়, 
তবে থাক্‌ ম। |, 

রমণীর মুখে হাসি দেখা দিল; কিন্তু পে-হাসিতে 
আনন্দ উৎপাদন করে না; প্রাণ কাদাইচ তুলে। 'সে- 
দৃঢ় অথচ মৃদুকঠে কাঁহল--"বল্‌তে আমার কষ্ট হচ্ছে না, 
কিন্তু ভাবতে আমার অসহথা যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। হদ্দিও 
আজ সে পাপপুরী ছিন্ন-কস্তাব মত ত্যাগ করে' এসেছি, 








4৮. ধঠি 
৮৩ 


৬৪ 


তীর হন 
তবু কই সেস্ত্বতির হাত দ্ধ এড়াতে পারুলুঞ্ঠ না । বলতে 
পান প্রত, পাপিনীর উপায় কি?.কিসে আমি শাস্তি 
পাব?" | 
-পঅঙ্ুতাপই সত্য । অন্ুতাঁপই তোমাকে পরম শাস্তির 

অধিকারিণী করবে মা। প্রভূ অবলোকিতেশ্বর নিশ্চয়ই 
দয়া করুবেন। কিন্তু একট! কথা-_-হৃদয়ের এ মর্মান্তিক 
বেদন। চেপে রেখে, লোকসেবায় আপনাকে বিলিয়ে দিতে 
পার্বে ত?» 
* জে এতদিন চির-নিরানন্দের মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও 
আনন্দেপ্শ অভিনয়ে লোককে মুগ্ধ রাখতে পেরেছিল, 
আর যাঁই হোক্‌, তার হৃদয়টা তত কোমল নয় প্রভূ! তিনি 
দয়া করুলে, অবশ্তই এ কাজে আমি অপারগ হব না” 
“ শকার.করুণ! যেলাভ করে, দেই কেবল তোর মত 
উদ্‌ব্লান্ত বেশে ছুটে আস্তে পারে । আয় মা, আমার 
সাধ্য কিযে তোর স্তায্য অধিকার থেকে তোকে বঞ্চিত 
করি ।” 

যুবতী আচার্ধোর অন্থমরণ করিল; গ্রবেশ-দ্বারের 
নিকটে'আপিয়াই কিন্ত সে পিছাইয়া দীড়াইল) দৃঢ়কণ্ঠে 
বলিল--”"ভেবে দেখলুম, আমার যাওয়া হবে না|” 

“কেন ?” 

“পতিতার সংস্পর্শে মন্দির অপবিত্র হয়ে যাবে । না) 
নণ'আমি ফিরে যাই ।% 

সঙ্গ্যাসী হাসিয়া রমণীর মন্তকে হস্ত রক্ষা করিয়া জেহ- 
জিতঁকে বলিলেন-_“্ভূলে যাচ্ছিস কেন মা, তিনি 
বাখাহারী। তোর আমার মত ব্যথিতের জন্যই তিনি 
ধরায় এসেছিলেন। ত| ভিন্ন যত বড় পাপই কেনকর 
না, এটা সর্বদা মনে রেখো, আত্মা পরম পুরুষেরই 

ংশ) তাকে হেয় ভাবলে, সেই পরম পুরুষকেই হেয় 

ভাবা হয়।” 

রমণী আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না) 
আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করিল। 

(৪) 

শত শত ন্থগন্ধ-তৈলের প্রদীপ গৃহখানি উজ্জ্বল 
করিয়াছিল; অজশ্র পুষ্প ধূপ ও গুগখুলের গন্ধ তাহার 
সহিত মিাশ্রত হইয়া এক অপার্থিব তাৰ জাগাইয়া 





২২/৯৬, £লিসস সিইজ 


ধীরে ধীরে 





« | ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


চাহ তকহাহ রর 
তুলিতেছিল। প্ররস্তর-বেদিকার নিয়ে বসিয়া লগ্লা্িত 
বুদ্ধদেবের মর্্রর-মুর্তির পানে চাহিয়া তগ্ময়-চিত্তে গপিটক' 
গাথা পাঠ করিতেছিল-_- 

“ফুটঠস্দ লোকধন্মেহি চিত্তং যদ্স ন কম্পতি, 

অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং ৷” 

“্যথিন্দঘীলে। পঠবিংসিতে। সিয়, 

চতুরুভি যাতেভি অসম্পকম্পিয়ো, 

তখপমং সপ.পুরিসং বদামি।” 

"সেলে! যথা একঘনে] বাতেন ন সমীরতি । 

এবং নিন্দ! পসংসান্থ ন সমীঞ্ততি পতিতা 1৮ * 


সিদ্ধাচাধ্য বাহির হইতে স্ষেহপূর্ণ কে ডাকিলেন-_ 
“মা রঃ 
লগ্ন/জিত। শুনিতে পাইল ন1; যেমন একমনে স্তোত্র 


আবৃত্তি করিতেছিল, তেম্নি করিতে লাগিল । সম্ন্যাসী 
তখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়। পুনরায় ডাকিলেন--“মা 
লগ্লাজিত৷ !” 

এবার তাহার কর্ণে সন্নাপীর আহ্বান পৌছিল। 
সে কহিল-“কি প্রভূ ?” 

“পথে বোধ হয় কা'কে সর্প-দংশন করেছে । সংবাদ 
পেয়েই আম যাচ্ছিলুম; পাছে তুমি অভিমান কর, তাই 
খবর দিতে এসে এ-সময় বিরক্ত কর্লুম।” 

লগ্নাজিতা অমিতাভের পদমূলে মন্তকম্পর্শ করাইল। 
পরে সঙ্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়া কহিল--“ও কথা বল্বেন ন। 
সেবাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য, প্রভু! আর সত্য বল্‌তে 
কি, সেবায় আমি যত তৃপ্তি পাই, বোধ হয় আর বিছুতে 
এত আনন্দ পাই না।. চলুন, বিলে অনি ঘটুতে 
পারে।” 

সন্ন্যাসী একবার প্রশংসাপুর্ণদৃঙ্টিতে রমণীর মুখের দিকে 


চাহিয়া ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ কৰিলেন। 
কী এ রখ গ্ী 





* স্তুতিনিন্দ! লাভাঁলাভ প্রভৃতি লোকধর্নে ধাহার চিত্ত স্ষিকল্পিত 
নয়, যিনি শোকহীন অহঙ্কার-হীন এবং নিষ্পাপ, তিনিই হুমঙ্গগ্ধ প্রাপ্ত 
হন।-*.***চতৃর্দিকের বাত্যাবিক্ষোভে দৃঢ়প্রোধিত শৈলত্তত্ত বিচলিত 
হয় না। : সৎপুরুষও সেইরূপ কাম-ক্রোধাদির বঞীবাতে বিচলিত 
নহেন 1.*ঘনসন্লিবিষ্ট শৈল-শ্রেণী বায়ু-প্রবাহে কখনও বিচলিত 
হয় না, পণ্ডিতজনকেও ৪ নিঙ্দা-প্রশংসায় বিচলিত করিতে 
পারে না।” ্ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


সিস্ট গসিপ পপি ৯৯ ১, চিপস জিত পন তােস্ছি পেপসি নি পোস্ট রটে মত পিসি লস্সি তপ্ত ছি তিল 


ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সিদধাচারধ্য পরীক্ষা বুবিদ্বলন, 
সর্পদংশনই সত্য। তিনি শীঘ্র-হস্তে কি-একট। শিকড় 
রোগীর নাসিকার নিকট ধরিলেন। ' রোগী একবার 
শিহরিল; পরক্ষণে যেমন অনাড় হইয়া পড়িয়াছিল, 
তেমনই রহিল। ক্ন্যাপীর মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি 
রোগীর অহন্চরদিগকে বলিলেন--প্বদি কেউ ক্ষতস্থান 
শোষণ করে' বিষ নির্গত করতে পার, তবে বোধ হয় 
রোগী বাঁচ.লেও বাচতে পারে । কিন্তু বিলম্ব কর্লে চল্বে 
না। তোমাদের মধ্যে কে মহাপ্রাণ আছ, এগিয়ে এস ।* 

কেহই অগ্রসর হইল না। সন্যাপী একবার সেই 
মরণ-ভীত লোকগুপির দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন; 
তার পর নিজেই অগ্রসর হইলেন। লগ্াজিত। বাধা দিয়! 
কছিল--পপ্রভৃ ! সেবাধর্শের পরম আনন্দ থেকে আমার 
বঞ্চিত করেন কেন ? অনুমতি করুন,_-দানীই আপনার 
নিয়োগ-মত কার্যে অগ্রসর হোক্‌ 1৮ 

সন্ন্যাপী বলিলেন-_"পাঁগলিনী, এ জীবন-মরণের 
সমন্ত।! এতে আমি তোমায় কিছুতেই অন্থমতি দিতে 
পারুব না।* | 

"আপনার শ্রীমুখেই ত শুনেছি প্রভু, দেহ ক্ষণভঙ্ুর ! 
এর গ্রতি আসক্তি রাখলে জীবন কখনই সার্থকত! লাভ 
করেনা। তা ছাড় যে শাশ্বত-ধশ্ম-লাভের আশায় 
আপনাকে সমর্পণ করেছি, আজ যখন তা লাভ কর্বার 
শুক-মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে, তখন তা থেকে আপনাকে 
বঞ্চিত রাখি কেন? 

সন্নালী আর প্রতিবাদ করিলেন না। উদ্দাসন্বরে 
কহিলেন--“তবে তাই হোক মা, তর্ক করে' আমি তোর 
মহৎ ধর্ধে বাধ! দিতে চাই না। তবে সাবধান, চিকিৎস! 
ও সেবা কর্‌ূতে এসেছ, জীবন দিতে নয়, এ কথাটা! মনে 
রেখো ।” 

(৫) 

ছুই দিবস.অতীত হইয়াছে। লগ্নাজিতা মৃত্যু-শষ্যায়। 
মানবের ইচ্ছার উপর যে অনৃষ্ঠচান্ীর ইচ্ছা আছে, তাহাই 
প্রতিপন্ন করিতে আজ সে চির-সমাধির, কোলে 
আপনাকে অর্পণ করিতে স্বুগ্রঘর হুইয়াছে। যথেষ্ট 
সাবধানতা.সত্বেও বিষের স্বাঞ্ত সে একেবারে এড়াইতে 


মেঘে রৌদ্র 


" ৭৬৫ 


পন + নে 
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গ্পারে নাই। সেবা ও চিঁকৎসাগণে ছুইির্ন কা্টিলেও, 


আজ সে আশ-নিরাশার পরপারে আসিয় ধীড়াইয়াছে। 


মায়াজয়ী সিদ্ধাচার্ধে।র অন্তর বিষ; নগ্ন অঞ্জপুর্ণ । 
তিনি গাঢম্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন--“কি যন্ত্রণা হচ্ছে মা রঃ 


কিছুই নয়, গুরুদেব !” 
"তবে এখন কিরূপ অন্থভব কর্ছ ?” 
“আনন্দ! শাস্তি!” 


"তোমার অভীষ্ট-কার্যয সফল হয়েছে! “রোগী 
অনেকটা সুস্থ; আজ সে তার গন্তব্য-পথে চলে' যাবে।” 

বাথা-মলিন বদন আনন্দে উজ্জল হইয়া! উঠিল। 
লগ্নঙ্গিতা শ্রিতমুখে কহিল--"ভগবান্‌ তাঁকে দীর্ঘায়ু 
করুন। আব পাঁচ বংসর পরে কি জানি কুন,আমার 
অতীত জীবনের কথ! মনে হচ্ছে! কি মনে হচ্ছে 
জানেন, প্রত ?” ৃ 

“কি হচ্ছে, মা?” 

“মনে হচ্ছে_-আমার ঘুমিয়ে-পত্তী অস্তর-দ্েবতার, 
দুয়ার এমনি দিনে কে যেন এসে ধাক্ক! দিয়ে খুলে। 
দিয়েছিল। তাই প্রাণে একট। ছুজ্জয় বেদনার ভার 
পোষণ করে" ছুটতে ছুটতে আপনার চরণ-প্রান্তে এসে 
আশ্রয় নিয়েছিলুম। শাস্তি যে পাইনি তা নয়, কিন্ত 
তার মধোও কি-এক বেদনা বুকের মাঝে খ্অহরহ 
চেপে বসেছিল, আজ আর সেটা খুঁজে' পাচ্ছি না। 
মন বল্ছে_-'তার সব হিসাব-নিকাশ শেষ হ'য়ে গেছে.) 
জমাও নেই, খরচও নেই? 1৮ :, 

সন্ন্যাসী কোন কথা কহিলেন না। লগ্নাজিতা 
কিয়ৎক্গণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল-- 
“কেবল মাধ হচ্ছে, এসময় একবার যদি ভার দেখা 
পেতুম ॥ তা হ'লে, ত! হ'লে বুঝি আর কোন আকাঙ্ফষাই 
থাকৃত না! তার পায়ে ধরে' বলতুমস্"হে আমার 
নমস্ত ! হে আমার অন্তরের শিক্ষক! হে আমার 
গুরু! তুমি আমায় বিষ দাওনি, অম্বতের সন্ধান 
বলে' দিয়েছ) মোহ দাওনি, ত্যাগ দিয়ে আর্মর জ্বীবনের 
কালিমাটাকে ধুয়ে মুছে খাঁটি করে' দিয়েছ; ভালবাসার 
পরিবর্তে ঘ্বণ| দিয়ে, আমার আজন্মের বন্ধ-সংক্কারটাকে 
পুড়িয়ে ছাই করে" দিয়েছ। সে-দিন বুঝতে না পেরে 


৭৬৬. 


ভাগ 





পি 





ক্ষমা ক্র” - 

'সহুসা! হরর 'েফে দৃষ্টি পড়িতেই লগ্নাজিত। শিহরিয়া 
উঠিল। তাহার গণ্ডঘয় অসম্ভবরূপ রাক্তম জাভা ধারণ 
করিল। সেশ্নীরব নিস্পন্দের ন্যায় পড়িয়া রহিল। 
ধীরে ধীরে শষ্যাপার্থ্ে উপস্থিত হুইয়। আগন্তক অপলক- 
নেত্রে লগ্নার্জিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর 
বাপ্পরুদ্ধকঠে কহিল--এভক্ষণ বাইরে থেকে তোমার 
সব কথাই শুনেছি, ভগী। কিন্তু, ক্ষমা! চাইবার কোন 
কাজ ত তুমি করনি, বরং আমিই আজ তোমার 
কাছে নতমস্তকে ক্ষমার ভিখারী । সে-দিন আঁবশ্বাসের 
কাঞ্জল চোখে লেপে তোমার উপর অন্তায় দোষারোপ 
করেছিলুম? তাই গ্রতু আজ আমায় জীবন-মরণের সমন্তায় 
ফেলে, সেভ্রম ভেঙ্গে দিলেন। আর দিলেন--যতর্দিন 
বেঁচে থাকৃব। ততদিনের জন্য একটা তীব্র অনুশোচনা |") 

লগ্না্জিত ধীক্ধে* ধীরে চক্ষু মেলিয়! মৃদৃত্বরে কহিল-- 
প্রতুর কৃপায় আজ আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়েছে, 
না-চাওয়ার মধ/ দিয়ে তিনি আমায় যে এতটা পাইয়ে 
দিলেন, এ করুণা শুধু তাতেই সাজে! অন্থশোচন। 
কেন ভাই? আমি ত তোমার জন্ত এ জীবন উৎসর্গ 
করিনি; সেবাই আমার জীবনের উদ্বেশ্ঠ, তাই সেবাতেই 
আত্মনিয়োগ করেছি। আশীর্বাদ কর, জন্মজন্মান্তরে 
যেন এমনি করে' পরের জন্য জীবন ত্যাগ করতে পারি।” 

যুবরাজ কথা কহিতে পারিলেন না; তাহার নয়ন- 
আসার ঞ্গঞ্জিতার হন্ত ভিজাইয়! দিল। জগ্লাজিত! 
বলিল--“ছি ভাই, আনন্দের দিনে এমন উত্তল! হয়ো 
না। ভগ্মীর উপর যদি যথার্থই সহান্ৃভূতি এসে থাকে, 
তুমিও দরিত্রের সেবায় আত্মোৎ্সর্গ কর; তাতেই 
ভায়ের উপযুক্ত কাদ করা হবে।” তার পর গুরুর দিকে 
ফিরিয়! প্রশাস্তক্ে কহিল--“প্রভূ! একটি কথা জান্তে 
নাধ হচ্ছেঃ এ দীন! কি নির্বাণের অধিকারিণী ?” 

সন্ত্রাসী এতক্ষণ নির্বাক হইরাছিলেন ; এবার গাঢ় থরে 
বলিলেন--"ও কথ! আমায় জিজ্ঞাসা করবার আগে, 
নিঞ্গের মনকে প্রশ্ন করলেই পার্তে, মা। বাসনার 
নির্বাণ”-ত| ত লামনেই হয়ে গেল; অন্তরের নির্ধ্বাণ- 


প্রবাসীস্চৈত্র, ১৩৩, 


৯৮৯ কা সিরা সি রসি 


তোষায় কত তিরস্কার করেছিলুম। এস অপরাধিনীকোঁ 
| 'লাধা কি যে ওই পবিত্র অঙ্ ল্পর্শ করে।” 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 











ছ্যদ্ধি যে তোমার চোখে-মুগরে ফুটে রয়েছে । মারের 


লগ্নাজিতার নয়নজেযোতি মলিন হইয়। আসিতেছিল। 
গুরু-বাক্য তাহার বদনে তৃথ্থির রেখা ফুটাইয়। তুলিল। 
বছ কষ্টে সেহন্ত উত্তোলন করিয়। সিদ্ধাচার্ধযকে প্রণাম 
করিতে গেল, কিন্তু সমর্থ হইল .না। সল্ন্যানী তাহ! 
বুঝিস্না নিকটে আসিয়া! বলিলেন--“থাক্‌ মা, আমি তোমার 
প্রণাম গ্রহণ কর্ছি।” 

অতি কষ্টে ল্গ্রাজিতা বলিল--“অস্তরে নির্বাণ- 
আলোক গ্রজ্জলিত করে? তাপসী গৌতমী প্রভু অনিতাত্ের 
চরণে যে আত্মনিবেদন করেছিলেন, সেই পবিত্র গাথ৷ 
আমায় একবার শ্রবণ করান। সিদ্ধাচার্য)য উদাত্তম্বরে 
আবৃত্তি করিতে লাগিলেন-_ 

“বুদ্ধবীর নমোত্যথ, সববনত্তানমুমম্‌। 

যো মাং দুকৃখ পমোচেদি অঞএং চ বছকং জনং | 

সবব দুকৃুখং পরিঞঞাতং হেতুত্হ। বিসোসিত1। 

অরিয়চ্ঠন্নকে। মগগো নিরোধো ফুসিতো। ময় ॥ 

মাতা পুতো পিতা 'ভাতা আঁয্যক1 চ পুরে অং । 

যথা ভুচ্চং অজানস্তী সংসারিহং অনিচ্চিসং ॥ 

দিটঠোহি মে সো ভগবা অন্তিমোযং সমুস্সযে!। 

নিকৃধীনে। জাতি সংসারো নখি দানি পুনর্তবো 1 * 

সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদূত লগ্নাজিভার জীবনের উপর মরণের 
যবনিকা টানিয়া দিল। দন্ন্যাসীর সে গভীর ম্বুও 
যেন দূরে, বহুদূরে ছড়াইয়া লগ্নাজিতার আত্মাকে অমৃত- 
লোকের পথ দেখাইয়! চলিল। উদয়া।দত্য পরম শ্রদ্ধার 
সহিত মরণাহতার শয্যায় মস্তক অবনত করিল। 

শ্রী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


**হে বুদ্ধদেব! হছে সর্ববজীবঞ্রেঠট |! আপনাকে নমস্কার! 
কেবল আমাকে নহে, বহজনকে আপনি ছুঃখমুস্ত করিয়াছেন। 
এখন আমি সর্বছুঃখপরিজ্ঞাত এবং ছুঃখের হেতুভূত তৃষাও এখন 
আমার বিশুষ--বিদুরিত। এ্রথন আমি আধ্য অষ্টা্মার্গ অবলম্বনে 
নির্বাণ-সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ইতিপূর্বে আমি মাত! পুত্র পিতা সাত 
আর্য হইয়! কতবারই সংসারে আসিয়াছ। বখাজাঙ্গের অভাবে $রার 
বার আমায় সংসারে আসিতে হইয়াছে । কিন্তু এবার আমি জ্ঞাননেতে 
আপনাকে দর্শন করিয়াছি । স্ৃতর।ং এই আমার শেষ দেহ-ধারণ। 
এইবার আমার জগ্মশেষ, আর আমার পুনরুৎপতি নাই। বছ 
জগ্মাস্তর়ের পর জগ্মের হেডুফতৃষাকে চিনিক্লাছি। আর তাহাকে 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি | কতিহাং আমি এখন মুঝ্তুস্জার্ঘৎ।” 


. « গৌজমেরুগৃহত্যাগ 


স্তব্ধ আষাঢ় পৃণিমা রাত নিথর বর নাস! 
কোন্‌ অতলে তলিয়ে গেছে ধরার ধ্বনি, ধরার ভাষ! ! 
শাস্তি নিবিড়, শাস্তি অটল, শাস্তি কঠোর মৃত্যু যেন! 
কেবল ঝিঝির ডাক শোন যায় বিশ্ব-প্রাণের রণন হেন । 
কেবল চাদের চোখট| জলে, তাও সে ক্ষণে পড় ছে ঢুলে। 
মত্ত মানুষ ধরায় আছে--একথ। মন যায় যে ভূলে ! 


চাদের আলোয় নিত্র। ঝরে, নিত্রা-নিবিড় জ্যোতসা-রাতি ! 


শুদ্ধোদনের রাজ প্রানাদে জল্ছে নাকে। একটি বাতি। 
স্তব্ধ পুরী,-_হাস্যধবনি, বন্দনা-গান, নৃত্য, কথা, 
মন্ত্রণালাপ, শঙ্খ-আরাব, নর্ভকীদের উচ্ছলতা, 
আরতি-সাম,--সকল নীরব, সব ডুবেছে কোন্‌ গভীরে ! 
ঘরে ঘরে স্থপ্ধ জনের জাগছে আরাম-নিশান ধীরে। 
ধরার বুকে নেইক ধ্বনি, রাজ-প্রাসাদে নেইক সাড়া !__ 
শয্যা পরে কে এ নড়ে, কে এ নড়ে নিদ্রাহার! ! 

অগাধ ঘুমায় যশোধরা, বক্ষে ঘুমায় ছোট্ট ছেলে, 

তারই পাশে গৌতম ও যে নিক্রাবিহীন চোখ.টি মেলে! 
কি ব্যথা! তার বাজছে বুকে ? কিসের ছুখে রাত্রি জাগে? 
কি ভাবনায় ক্ষিপ্ত ও মন? নিত্র! কেনই তুচ্ছ লাগে ?-- 
ছুখের ব্যথা, শোকের ব্যথা, দৈন্ত-বাযথা, জরার ব্যথা 

এ বুকে তার ভিড় করেছে সব বেদন ও কাতরত!। 

বক্ষে যেন বাণ লেগেছে ছটফটিয়ে উঠ ছে পাখী ! 

নিত্র। নাহি নিন্ত্র। নাহি, ব্যাকুল যুবক থাকি” থাকিঃ। 
উঠল যুবা, গ্রাণ যে জলে, বস্ল উদাস শয্যা 'পরে, 

গুপ্ত বেদন আজকে ভীষণ ব্যাকুল করে চেতন করে ! 
জান্ল! দিয়ে দেখল যুবা আকাশ-গায়ে জল্ছে তারা, 
অসীম দেশের আভাস দিয়ে ভাঙ তে কি রে বল্ছে কারা?, 


ঘুমায় শিশু দেখল যুবা, অক্ড়ে তারে যশোধরা,-- 
একটি শিশু হ্খায় দুখে, লক্ষ শিশু হোথার ধর! 

ছুঃখে ক্লেশে পিষছে নিতি, তাদের হোথা! দেখবে কেবা? 
এই শিশুরি সমান মূঢ় রইল ধরায় অজ্ঞ যেবা, 

পথ দেখাবে কে রে তারে, হাতটি ধরে” তুল্বে তারে, 
ইংব-ভরা স্বগৎ হ'তে লবে তারে ছুখের পারে ? 





এ 

ঝড় উঠেছে, ঝড় উঠেছে, ধরার সাগর ছুন্ছে ঝড়ে, 
মাছষ-তরী ভোবে ডোবে,-রাথ বে ক তায় হালটি,ধরেঃ! 

বেদন-নত ভূতলশায়ী লক্ষ জনার স্ব ঝাঁনে 

মুক্তি-অভন্নকে দেবে রে 1--উঠ.বে সবাই সবল প্রাঞ্ছে! 

বাজে বাজে বিষম বাজে বক্ষে ব্যথায় ডাঙশ হানে; 

দাড়ায় যুব। শযা।-পাশে, উদাস হেরে আকাশ পানে। 


পুরীর পাষাণ প্রাচীর ভেদি? ডিডিয়ে এসে সথখ-নিগড়ে, 
জায়ার প্রীতি ছাপয়ে ঢেকে, নর্তকী-গান চূর্ণ করে, 

কেমন করে' সকল ব্যথা এ বুকেতে লাগল এসে ?--" 
গোপন ব্যথা গোপন কাদন এল কি হায় হাওয়ায় ভেসে ? 
পায়নি কি ঠাই, পায়নি রে বান এই এ যুবার বক্ষ বিনে? 
হাজার হাজার বব্য ধরে' খু'জ.ছিল কি রাজে দিনে 

এক্ট বুকেরি শীতল আবান ?-_বুকটি আজি কেন্দ্র সম 
সব বেদনা! আ'কৃড়ে ধরে,_-নমনীয় পরম কম। * ২. 
চোখ ছেপে তার অশ্রু আসে, বুক ছেপে তার কাদন দোলে 
বেদন-উতল দাড়িয়ে যুবা নিথর নিশার শাস্ত কোলে ! 


যৌবন এই, প্রেমের লীলা, যশোধরার মধুর হাসি, 

এই যে দোহার অটুট বাধন জরায় সবি ফেল্বে গ্রাস 
যশোধরার দীপ্ত রূপে জরার শ্াধার ফেল্বে ছায়া, 

এই যে সবল শক্ত আমি নুইয়ে যাব কুজ্জ-কায়! ! রি 
মৃত শেষে আস্বে কঠোর টান্বে ধরে? সবার কেশে। 
কেউ রবে না, কেউ পারে না জিন্তে তারে সর্ধনেশে ! 
হাসে মান্ছুয হর্ষ করে, জানে না সে হাসির পিছে 

লুকিয়ে আছে বিষম কাদন, স্থখ যা বলেও্স যে মিছে! 
সেই কাদনের বেদন পিয়ে বেদন-জয়ী মুাক্ত-গাথা 

কে দেবে রে ক্রিষ্ট ধরায়, কে হবে রে ঞঁশের জাত? 
জাগল যুবার ক্রিষ্ট মনে শায়ক-বেঁধা সেই সে পাখী, 
জীর্ণ বুড়ার চুইয়ে চলা, বস্ত্রে শবে নে যায় ঢাকি? 1-- 
গিরগিটি খায় পিপৃড়ে ফড়িং, গিরগিটিরে সাপ সে গিলে, 
সেই সাপেরে কামড়ে খেল দৌড়ে এসে একট! চিলে; 


মাছ মারে ছাগ ও মাছে,--এই ত ধরা 1--হিংসা-নীতি 
৪ কঠোর ) নেইক দয়া, নেই করুণা, নেইক প্রীতি | 


বাসস লাস এ 


৭৬৮ 


ঢিবি 


"এই ত জগৎ মিথ্যা বিপুল--জগৎ বিরাট মিথা। ঘেরা, 
. চাই আলে! চাই, চাই রে ঝ্ুলো, আধার বড়ন্ধাধার 
তের! ! 
কে ঘোচাবে এ হিংলা-দ্বেষঃ কে তাড়াবে নি্দিয়তা ? 
ব্যাকুল যুবা ক্ষে ঘোরে, বক্ষে জমে ব্যাকুল ব্যথা । 





এই রাঁতি, এই অবসর, তারায় ঠাদে বল্ছে মোরে-_ 
_ বেরিখে পড়ো বেরিয়ে পড়ো, আর কি স্থযোগ পাবি 
| ওরে? 
হয় মিশে থাক্‌ মিথ্য। মায়ায়, প্রিঘার প্রেমে থাক রে 
মিশিঃ ) 
-নয় চলে? আদগ্ধ জগৎ-বুকে, এই ত স্থযোগ-_নীরব নিশি ! 
হেথায় মুকুট, ত্ব্ণ-আসন- হোথায় ধূলি কাকর-ভর1) 


হেথায় বিলাস, নর্তকী-গান-_হোথায় রোদে পুড়ছে ধরা; 


হেখায় নেহ-শীতল গেহ--হোথায় মানষ জল্ছে তাপে; 
হেথায় সেবা ব্যপ্রু অশেষ--হোথায় ছুখে দল্ছে দাপে 7 


ৰেগন্টার্শনবি কোন্টা নিবি? তারায় তারায় যে জিজ্ঞাসে-- 


হবি রাজী না ভিখারী ?-দাড়াব ভাই সবার পাশে! 
দুর্র্বলেরি বক্ষ দলে" ঘুবুবে না মোর রথের চাকা; 
শোণিত-আশী রাঁজ-তরবার এই পুরেতেই থাকুক ঢাকা। 
দুর্বলেরে বল দেবে! রে, ছুখীর হব সুখের কামী, 

মুছিয়ে শোণিত শীন্ব অভয় আমি আমি এই এ আমি। 
রাজ-গাভরণ নয়ক আমার, ছেঁড়া কাপড় অঙ্গ-ভূষণ ; 
শয্য। কোমল বিধছে গায়ে, ধরার ধূলি আমার শয়ন; 
রাজ্নপ্রাসার্দের শীতল ছায়ায় আমার নিবাস নয় রে নহে; 
পথের পাশেঃ রোদের তাপে, গাছের তলায় নিবাস রহে। 
রাজার শাসন, বধির শাসন, পুরোহিতের শাসন যত-_ 
মুছব আমি সকর্ল শাসন, মুছব আমি সকল ক্ষত। 

এ আসে রে এ স্তাসে রে, এ যে শুনি কাতর ধ্বনিঃ-- 
পুত্রহারা কাদ্‌ছে শোকে হারিয়ে তাহার বুকের মণি ! 


নিদ্রাবিধুর যশোধর! দীর্ঘস্বাসে ফিরুল পাশে, 

থম্‌কে দাড়ায় ব্যাকুল.বুবাঃ বক্ষ তাহার কাপ ল ত্রাসে 1-- 
হায় রে নারী, হায় মোহিনী ! আমায় তুমি বাধ লে ভোরে, 
অঝোর দিলে প্রণয়ন প্রীতি; কিন্তু তবু বুক যে পোড়ে ! 


প্রবাসীস্চৈত্র, ১৩৩, 


সি অসম পাস সপ চে 


(২৩ ভাগ, ২য় খণ্ড 





স্টি  সি শসমি বসি ০ 


পুত্র দিলে শরৈ্ঠ যা সুখ, তবুও ব্যথা ঘুচল না যে 

সব প্লে" প্রেম ছাীয়ে,শ্রিয়া, এ কোন্‌ ব্যথা বক্ষে বাজে! 
একল! তোমার থাক্‌ শুধু ?-কর কর আমায় ক্ষমা, 
বিপথ মাঝে কীদ্‌ছে যে নর--বুঝবে নাকি অনুপম! ? 
সবায় আমি চাইছি প্রিয়া, তোমা আমি ছাড়ছি নাকো, 
সবায় পেয়ে তোমায় পাবো, ঘুমাও প্রিয়া, শান্ত থাকো ; 
জগৎ-জনে করুছে যে ভিড়--এই এ বুকে আস্ছে সবে, 
সবায় সেথ। দেবে! নিবাস, সবার সাথে তুমিও রবে ।"" 
একটি চুমা তোমার মুখে, একটি চুমা! শিশুর মুখে,-- 

এই নিয়ে আজ দাও গে! বিদায়, বেরিয়ে পড়ি ছুখের বুকে 
দুখের মাঝে দুঃখে বুঝে ছঃখ হ'তে নিঙড়ে স্ধা, 

হবুব আমি সবার ছুখে, মিটিয়ে দেবে। সবার ক্ষুধ!। 


মৌন দাড়ায় ক্ষুব্ধ যুবা, জায়ায় হেরে পুজে হেরে) 
যায় বড় সাধ আকৃড়ে ধরে ছুইটি জনে বাহুর বেড়ে। 
হাত সে বাড়ায়, আবার গুটায়,_ না, না, একি ! আবার 
মায়া? 
হেথায় ছুটি, হোথায় কোটি মানব যে রে দগ্ধ-কাম্| | 
যাই চলে* যাই, যাই চলে? যাই, যাচ্ছি আমি, শোনো 
শোনো, 
ছুঃখা ওগে। ব্যথিত ওগো, আর ভাবন। নাইক কোনে! । 
পাওনি প্রীতি ? পাওনি দয়! ? আমি সবাম্ প্রেম বিলাব, 
প্রেমের আলোয় প্রেমের স্থধায় দুখ মুছাবে। শোক 
তাড়াব । 
রাজার ছেলে রাজ্য নিয়ে শাস্ব সবায় ঘুরিয়ে আখি, 
এই কিরে সুখ --হায় অভাগ! !--.প্রেম দিয়ে যে 
রাখব ঢাকি'? 
ব্যথায় দেবো দরদ-মধু, বিপথ হ'তে আন্ব পথে, 
মুক্তিবাণী শুনিয়ে দেবো,--বাচবে মান্য শঙ্ক! হ'তে। 


সপ্ত থাকো, তৃপ্ত থাকো যশোধরা আমার প্রিম্না) 


কিন্লে তুমি এই যে হিয়া, সবার হ'তে দাও এ হিয়। 


স্তব্ধ আবার দীড়ায় যুবা,--আকাশ পানে আবার দ্যাখে, 
দিকৃ-ভোলান চাদের আলে! ডাকে যেন এ যে ডাকে! 
অবাধ অঝোর দিকে দিকে চাদের আলে! কেবল হাসে,” 
মুক্তি আছে, মুক্তি পাব, হৃদয় ভরে কী উল্লাসে! 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


যাই অসীমে, বাই অশেষে, নেইক রে আর বাঁধা-ধরা, 
বক্ষে তুফান ছু'কুল ছাপে,-এ যে বাধন-চুণ-করা ! 


দ্বার খুলে? যায় বেরিয়ে যুবা, বিপুল নিশ। হাওয়ার*ভরে 
ডাকুল যেন। দাড়ায় যুবা। আবার সে যে ফিরুল ঘরে। 
এ না নড়ে যশোধর! !-_-এ যে শিশু, আহা |-_আহ। ! 
ছাড়ব এদের? চির জনম? কেমন করে' সইব তাহা? 
কক্ষে ঘোরে আবার যুবা, লাগ.ল গায়ে.নিশার হাওয়া, 


ডাকল পেচক প্রাসাদ-শিরে, রাত বুঝি নেই? হয় ন। 
যাওয়। ! 
ছাদের 'পরে বেরিয়ে যুবা, হেল আকাশ--€নইক সীমা, 


মৌন! নিশীথিনীর বুকে শব নাহি--অচঙ্গ ভীম! ! 


অসীম আলোর প্লাবন চলে--অশেষ আলো, উদার 
আলো 
এত আলোয় দুখ ঘোচে না? কেমন করে মুছব কালো? 


বিশ্বে অপীম এই বিরাটে কি আমি কি করতে পারি? 
আমার হিয়ার ক্ষুদ্র বাসে কতই আছে প্রেমের বারি ! 


আইন্‌ই-আক্বরীর এক পৃষ্ঠা 


৯২ ৯পশিস্পিস্পী সরিস্পিরা সি স্সিরিস্সিরিস্টপ সপ সিল স্টিপার্স্লি্ট ৬, চকাস পা সি তাস সী উপিসি তা কিিউল ও উতর তিলে সলী আলী পরাস্ত ৯৮ স্ির্িসিতাটি তে সিল সি তি ঈ ত%খ 


২৬০৯ 
ফিরুল যুবা, ফিবুল ঘরে, বস্ল ধীবে শষ্যা-শেষে; 

পার্ব নাকি? পারুব নাকি? অশ্রত্ডে গাল যায় 

রে ভেসে! 


আবার এল উতল হাওয়া_ছুল্ল ব্যথার সাগর জোরে; 
কে রাখে রে? কিসের মায়া ? প্রাণ যে আবার উঠ.ল ভরে: 
যুক্ত করে দাড়ায় যুব। যশোধরার চরণ-মু.ল, 
শেষ দেখা সে দেখল প্র্িয়ায় দেখল ছেলেয় দেখ.ল ভূলে”! 
যশোধরার শযা। ঘিরে? ঘুবুল সে ধার তিনটি বারে ।-- 
কেঁদে নাকো, ফিবুব আমি সবায় নিয়ে তোমার দ্বারে। 
যাই প্রিম্না যাই, য।ই প্রিয়া যাই, বিদায় বিদায়, আসি 
আসি, 


তোমায় আমি ভালোবাপি, জগৎ-জনে ভালোবাসি! 


ঘর হ'ত সে বেরিঘে এল, চাইল আবার আকাশ পানে; 
জগৎ তারে ডাক দিয়েছে ব্যথার টানে প্রেমের টানে । 


স্তী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত 


আইন্‌ই-আক্বরীর এক পৃষ্ঠা 


আবুল ফজ.ল অকবরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তিনি 
আইন্-ই-আকৃবরীর লেখক । আইন্‌-ই-আকৃবরীতে 
জিনিসের মণ বা সেরের মূল্য দামে ধরা আছে। 
দাম সেকালের তা্রমুদ্র! পয়সার ন্যায়। এক দামের 
ওজন ১ তোল! ৮ মাপা; ৪০ দামে এক টাকা হয়। 
টাকার হিসাবে জিনিসের দর দেওয়া গেল। 

গম ১ মণের দাম ।৮ আনা 
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অনেক প্রকার চাউলের উল্লেষ আছে, মুখমীন, মুখ 
বাস প্রভৃতি । 

সর্বোৎকৃষ্ট: চাউলের মণ ২৭০ টাকা, 

ময়দা একমণের দাম 14০ 

আট! ক এ |%০ 

ঘি ৮. ১) ২৮০ 

ভাল পরিষ্কৃত চিনি + 7 ৬২ 

মিছরী রি ৫1০ 

মধ্যম চিনি রর *€. ২৪০ 

নিকৃষ্ট চাউলের মূল্য প্রতিমণ 1১/৪ আন! 

হরিদ্র! একমণের দাম ১০২ টাকা 

গোলমরিচ 89 99 ১২২. 2) 


৪ ৭. 


লবণ একমণের দাম 1৮১০ 

তৈল রি 1 ২৭ 

হিজরী ৯৮৯ অনব্যে আবুল ফজল অকৃবরের রাজ- 
সভায় আসেন। ১৩৩০ অন্দর দরের সহিত এসময়ের 


দবের তুলনা করিলে মনে হয় “হায়রে সে কাল 1” 
বর্তমান দর 2-_- 


গম একমণের দাম ৫২ টাকা 
যব ্ রর হ॥ 2) 
চাউল ( উৎকৃষ্ট) রি ১০। +/ 
. (মধ্যম) * রী ৮ ৩/০ 5, 
ময়দ। রি ্ চি 5 
আটা ৮ রী ৭8৮০ 9 
ঘি ্ 2. ৮৮-৯৮২ ৮ 
তৈল ঞ রর ২১%৮/০ ১) 
চিনি (সাদা জাভা) » ১৫২ % 
”» (পরিষ্কৃত ভাল) র্‌ ২৫] ১? 
মিছরী রঃ ২৪ টু 
লবণ একমণের দাম ৩০ টাকা 
হরিদ্রা ঃ 2) ৪২২ £ 
গোলমরিচ ৮ ঠ ২১২ » 
শ্রী কুলদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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নি 
* চি 
চি 


উচ্চ তীর হইতে, এশিয়ার অনেক স্থানে, এইপ্রকারে ঘোড়ার সাহ।য্যে 
সমুদ্র হইতে জল হেল! হয় 


এসিয়ার পথেবিপগে (৩) 


সূভেন ভেডিনের কথ! প্রৰ।সীতে 
দুইবার প্রকাশিত হইয়াছে । এইব।র 
তাহার আবে। কতকগুলি ভ্রমণ- 
কাহিনীর কথ! বলব । ত'হার ভ্রমণ- 
ক।হিনী তাহার কথাতেই বালব । 
সালে আমি যেবার 
তির্বাত অতিক্রম করি, মেইবার এক 
সময় লেক লাইটেনের তারে বাসা 
বধিয়াছিল।ম | এই হুদটি খুব প্রকাণ্ড, 
ইহ] কাপ্তান ওয়েল্বি ১৮৯৬ সলে 
আবিষ্ষীর করেন এবং নামকরণ করেন । 
আমর! যেখানে বসা বাধিয়াছিল।ন 
সেস্থানটি »য়।তক। লে!কচগন নাই-" 
গরুদোড দন গাল্ব'র ঘাসও গেঙগানে 
পাওয়া ছুর্দর । একদ্দিন সকালে 
দেখিলম ৮৮ দলে আটটি 
ঘোড়। এবং খচ্চব মরিয়। গিয়াছে । 

''আমি এই হদের একটি নবা! 
তৈয়ারী করিব স্থির করিয়ছিল।ম 
সেইজন্য মঙ্গে একটা ০0117151116 
০০৪ সঙ্গে লইয়াছিলম । ১৯৯৬ 
সালের ২* সেপ্টেম্বর, ভূৃতা রহিম 


৯৯০ 9 
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আলিকে লইয়। নৌকায় 
করিয়। হদের মাঝখানেৰ 
দিকে চলিতে লাগি- 
লাম । 
একট। 


করিতেছিল--এই ইটের 


মাথায় যেন শুক্র বরফের 
মুকুট । হ্রদের জলে 
ইহার ছাঁয়। বড়ই সুন্দর 
দেখ।ইতেছিল। 
“নৌকায় চড়িবার 
পূর্বে আমার দলের 
অন্য সব লে।ককে 
ভারবাহী পশুদের 


লইয়। ভ্র্দর পূর্ববিকে য|ইয়। বান। বীধিতে বলিয়। দিলম। স্থির 
করিলাম, অন্ধকার হইবার পূর্বেই আমর। পূর্ব্ব উপকূলে পোৌঁছিয় 
বিশ্রাম লাভ করিব । 

“আমার জল মাপিবাঁর দড়ি ২১৩ ফুট লম্ব। ছিল। কিন্তু ইদের 
মাঝখানে এই দড়ির সাহাধ্যে তল পাওয়। গেল না। রহিম আল 
বলিল--এন্ হ্রদের তল নাই-। তীর হইতে হদের স্বচ্ছ জল দেখিয়া 
আমর। হুর্দের পরিমাণ মন্বন্ধে আন্দাজ ভুল করিয়ছিলাম। আমদা 
দন্সিণ তারে আমিয়। অবতরণ করিলাম দ্বিপ্রহরে । সেখানে তাড়াতাড়ি 
সামান্ত কিছু আহার করিয়। আবার নৌকায় আরোহণ করিয়। 
তাড়াতাড়ি পুর্ব কুলের দিকে নৌক1 টানিতে লাগিলাম। আমি না 
করিতে ব্যস্ত--এমন সময় রহিম আলি ভীতকণ্ে বলিল-_পশ্চিমে ঝড় 
দেখ য।ইতেছে, একটু পরেই বোধ হয় আমাদের উপর আসি! 
পড়িবে । 

“আমি পশ্চিম দিকে চাহিলীম- দে দৃগ্ঠ ভয়ানক! হল্দে রংয়ের 
মেঘ ধুল। মাখিয়। যেন আমাদিগকে গ্রাম করিবার জন্য ছুটিয় 
আসিতেছে ৷ তাঁহ।দিগকে দুর হইতে মনে হইতেছিল যেন ঝড় বড 
পাশ বালিন তীরের মত বেগে গড়াইয়। অ।মদের দিকে আসিতেছে । 
রহিম ব লল- এখন তীরে নামিলে কেমন হয়? আম বলিলাম-_ 
ন|, তুমি পাল খাট।ও, আমরা হাওয়ার বেগে আগাইয়! যাইব । 

“রহিমের ছে।ট প।লাখান। থাটান হইতে না হইতে ঝাড় আমাদের 
উপর আঁসিয়! পড়িল। আয়নার মভ স্বচ্ছ হুদ তখন অন্থরূপ ধরিয়াছে। 
জল ফুলিয়! ফুলিয়! উঠিতেছে, যেন সকলে মিলিয়। আমাদের এম 
করিবার আয়োজন করিতেছে । ক্রমশঃ ঝড় বাড়িয়। চলিল। নৌব।ও 
তখন ঝড়ের মুখে তীরের মত ছুটিয়। চলিয়াছে। রহিম হঠাৎ দব 


৭7৬ 


সমস্ত হদকে | 
আয়নার মত্ত ' 
স্বচ্ছ মনে হইতেছিল। : 
হদের একদিকে লাল: 
পাহাড়ের শ্রেণী; তাহার 
ছ।য়া জলে পড়িয়া নৃত্য 


মত লাল পাহাড়ের, 


৬ষঠ সংখ্যা ] পঞ্চশস্ত--এসিয়ার পথেবিপথে 


তুল সি্াস্টিলী ছি লামার সির সিল সি পাতি পাত পাস্তা পিপাসা সি শাসন চা 





৬ল-বিহীন হে স্ভেন হেডিনের নৌকা ঝড়ের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে 


ছাড়িয়। দিয়া 'আল। আল্ল। বলিয়। প্রর্খন। আরম্ভ করিয়া দিল। 
খ।ঝে মাঝে চড়। দেখিতেছিলাম--এই চড়ায় যদি নৌক। একবার 
লাগে তবে তৎক্ষণাৎ ডুবিয়। যাইবে । আমি রহিমকে চীৎকার 
করিয়। বলিলাম-__“চারিদিকে চোখ রাখ যেন চড়ায় নৌক| ন! লাগে -” 
রহিম তখন মড়াঁর মতন পড়িয়। আছে। 

"ঘন্টার পর ঘন্ট। কাটিয়া গেল। অনশেষে দুরে একপ্রকায 
ভুত শব্দ শুনিতে পাইল।ম। আরও একটু পরে দেখিলাম তীর 
হদ্দের ঢেউ লাগিয়! এই এব আমিঙেছে। আমি দেখিলাম আর 
একটু বিলপ্ব করিলে নৌক! তীরে লাগিয়৷ চু হইবে, আমর।ও 
তাহার সঙ্গী হইব। রহিমকে বলিলাম--লাফ দিয়! জলে পড়, নৌক। 
ধর-দে তখন মড়ীর মত। আমি তাহাকে ধরিয়। জলে ফেণিয়! 
দিল।ম, তখন তাহার জ্ঞান হইল। আমর। দুইজনে তখন কোমর জলে 
দাড়াইয়। নৌকাকে ঢেউএর হাত হইতে ঝাচাইলীম। এইখানে 
ধের জল জমাট না। হইলেও আমাদের গাঁয়ে যে জল লাগিতেছিল 
ভহ! তৎক্ষণাৎ জমিয়। যাইতেছিল। 

"আমাদের ফিরিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া মশাল লইয়া আমাদের 
সদ্ধ।নে লৌক বাহির হইয়াছিল । দৌভাগ্যক্রমে একজন আমাদের 
বাছে আনিয়! পড়িল। তাহার মশালের আলোক আমাদের প্রাণে 
আশার আলোক দাঁন করিল। 

১৯১৬ সালে যুদ্ধের সময় আমার বন্ধু ফন্‌ ডার গোল্জ, পাশা 
(৬97 0০৮ 00114 7919) আমাকে বাগদাদে নিমস্ত্রণ করেন। 


সা শা সিল লে লা ও লাসিশিতি সিটি সি 
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ও পাস লাস্িলীছি পালিত পীষ্টি পিছ পাতি লী লান্পিরী সি রী সি পাজি পাটি পি পাটি পাটি পািপি পি সি পাস পোস্ত তপ্ত 


গে!ল্জ পাশ তুকাঁ ৬নং সম্যদলের সেনাপতি ছিলেন। এইবার 
ইউফ্রেটিশ নদীতে তীর আ্রোতের মুখে আমি একবার ভেলার উপর 
চড়িয়৷ বিহার করিয়াছিলাচ। 

“রেল হইতে অবতরণ ক্ষরিষা দুইটি নৌকা! ক্রয় করিল।ম। এই 
দেশে দুইটি নৌকাকে এক »-ন্ষ বীধিয়। লওয়া হয়-_তাহাতে নৌকা 
মান থাকে এবং সহজে ও বট হয়না । নৌকার উপর ছোট 
একটি কেবিন মত করিয়৷ লইলাঁম। চারজন মাঝি মাল। এবং একজন 





স্ভেন হেডিন্‌ অশ্বারোহণে হূদ পার হইতেছেন। দুরের পাহাড় 
লাঁল রংএর, উহার মাথ।য় বরফের মুকুট 





তু্কা-নৌকা, ছুইটি নৌকাকে বাঁধিয়া! একখানি কলার মত কযা হয় 


পুলিন লইফ। যাত্র। স্থরু করিলাম । এইথানেও আমি নঝ্স। করিতে- 
ছিলম। হঠাৎ আবার ঝড় উঠিল_ আমাদের নৌকাও তীরের মত 
ছুটিগ্জ চলিল। আমার কেবিন কৌধাঁয় যে উড়িয়। গেল জানি না।_- 
মব চুপ চাপ। একটু নিশ্চিন্ত হইব মনে করিতেছি এমন সময় আবার 
ছুড় মুড় করিয়া সমস্ত আকাশ যেন আমাদের উপর আসিয়। পড়িল। 
কামীনের মত শব্দ করিয়। বিছ্যুৎপাত হইতে লাগিল। মনে 
হইল এবার আমার সকল সমাপ্ত হইল। কিন্তু বাচিয়। গেলাম। ঝড় 
থাঁজিয়। গেল। সমস্ত জিনিষপত্র ত্যাগ করিয়! আর্দরবন্ত্রে কেবল মাত্র 


৭৭২ 


পি “৯ পর পি সত 


নর 


প্রাণটুকু লইয়া! ডাঙ্গার় উঠিলাম | ঝড় মাত্র ১৭ মিনিট ধরিয়া 
হুইয়াছিল। কিন্তু এই কয়েক মিনিট সময়কেই যেন বহু যুগবলিয়া 
মনে হইতেছিল এবং বোধ হয় আর ৩ মিনিট ঝড় থাকিলে আমর। এবং 
নৌকা সবইচ্চুর্ণ হইয়। যাইত ।” 





হস্তী-সীল-_- 


গোয়াডালিযুপ দ্বীপ (07980581016 1515705 ) শুড়ওয়াল। 
একপ্রকার জীব বাদ করে হংরেজিতে ইহাদের 018117201 5091 
বল! হয়। ইহাদের শুড়গুলি জলে ভেজে না অর্থাৎ অতিরিক্ত 
তেলতেলে, জল লাগিলেও গড়ায়! ঝরিয়া যায়। শু ড়টি ইহার! যেদিকে 
ইচ্ছা! ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে। এই শুঁড়টি না থাকিলে ইহাদের 
সহিত সাধারণ সীলের কোন তফাৎ থ।কিত না এবং এতদ্দিনে বোধ হয় 
মানুষের অত্যাচারে ইহাদের বংশ লোপ পাইহ। এই হস্তী নীল 
খেয়ালমত এই শু'ড়টিকে মুখেব মধ্যে ভরিয়। দিয়া হাওয়া ভরিয়া শিঙার 
শবের মত একপ্রকার শব করিতে পারে। 


সাত ০ 8 শত 
লো 1, 
রা, রঃ এ ৪ 


দক 
ঘি ৮১০ 7 ৬৯, 
সু সত 


পে 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


গোয়াডালিযুপ দ্বীপ ছাড়া পৃথিবীর অন্ত কোথাও এই হস্তী-সীলের 
দেখ! পাওয়! যায় না বলিলেই হয়। এই ্বীপটি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালি- 
ফোর্ণিয়ার ২** মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত | স্বীপটি ২* মাইল লহ্ব' 
এবং ৬ মাইল চওড়া । দ্বীপটির জন্ম সামুত্রিক ভূমিক্পের ফলে হয়। 
স্বীপটিতে নানাপ্রকার অদ্ভুত জীবজস্ত বাস করে, তবে তাহার! ক্রমশ: 
লোপ পাইতেছে। 

হত্ী-সীলের দল এক সময় উত্তর মেরু প্রদেশের নিকট বছ পরিমাণে 
বাস করিত, কিন্তু তিমি শিকারীদের হাতে ইহারা অল্পকাল মধ্যেই প্রায় 
লোপ পাইবার অবস্থায় পোৌঁছায়। হৃস্তী-সীল হত্যা কারয়৷ তাহারা 
একপ্রকার তেল বাহির করিত। শিকারীদের জ্বালায় অস্থির হইয়া 
বোধ হয় কতকগুলি হম্তী-সীল এই জন. মনুষ্যহীন দ্বীপে আসিয়া আশ্রয় 
লয়। বর্তমান সময়ে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট, ওব্রেগণ আইন করিয়া 
দিয়াছেন যে কেহ গেয়াডলিযুপ দ্বীপে অনুমতি বিন! ষাইতে পারিবে 
ন! এবং এই দ্বীপের তীর হইতে সমুদ্রের তিন মাইলের ভিতর কেহ 
হস্তী-সীল হতা। করিতেও পারিবে না । কেহ এই নিয়ম ভাঙজিলে তার 
ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা আছে। 








হস্তী-সীলের দল সমুদ্র উপকূলে বিশ্রামল।ত করিতেছে, মানুষকে তাহাদের কোন ভয়ডর নাই 





মুখের মধ্যে শু ড় গু জিয়। হত্তাশ্নীল শীঙার মত শব করিতেছে 


হস্তী-সীলদের দেখিলে মনে হয়, সার! জীবন ধরিয়া! অখও 
বিশ্রাম লাভই ইহাদের বচিবার একমাত্র উদ্দেন্ঠ। মানুষকে 
তাহাদের কোনপ্রকার ভযুডর নাই। তীরে যখন তাহার দল 
বাধয়। রোদ পোহায়,। তখন তাহাদের মাঝখানে যদি একদল 
লোক লাফাইতে বা দৌড়াইতে থাকে, তাহাদের আঙগম্ত-বিশ্রামের 
কোনপ্রকার ব্যাঘাত হয় না। তাহারা অতি নির্ধ্বিকার চিতে 
রোদ পোহাইতে থাকে । তাহান্দিগকে এই সময় দেখিলে মর! 
বলিয়। মনে হয়। কেহ যদ্দি তাহাদের পিঠে ছুই চারিটা চড় 
চাপড় দের, তাহাও তাহার! গ্রহ করে না। 

ইহাদের এই শুড়টির যে কি প্রয়োজন তাহা ফোন প্রাণি" 
তদ্ববিৎ এখনও বলিতে পারেন নাই। বড় মন্দ! হত্তী-সীলের 
শুড়টি যোল ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা! হয়। শিক্গ।-বাজানর মত শবা কন 
ছাড়! এই শু'ড়টির আর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া! ম'ন 
হয় না। 


মন্দ হস্তী-সীলগুলির সংখ্যার অনুপাতে মনে হয় যে র্ব্বসমেও 
ইহাদের সংখ্য! বর্তমানে প্রায় হাজার হইযে। শিকারীদের হাত হইতে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


শষ পিসি তীস্টি পি তস্টি লস্ট পি পি পাটি পাটি পাস ঠা তি তি জানি তাত শা ৯৮৯ 





কেন তাঁড়।তাড়ি মিছে গে।লম।ল-- 
হস্তী-সীলের মুখ দেখিয়! যেন ত।ই মনে হয় 


ইহাদের বাচাইতে পারিলে এই অদ্ভুত জন্তগুলিকে চিরকাল বীচাইতে 
পারা যাইবে বলিয়। মনে হয়। 


মোমের মানুষ 


আমর! পাথরের তরী মানুষের প্রতিমু্ি অনেক দেখিয়াছি-- 
ইহারা ছবহু মানুষের মতন দেখিতে না হইলেও বহু পরিমাণে 
একরকম দেখিতে হয়। একজন শ্বেতাঙ্গ শিলী কতকগুলি মোমের 
মানুষ তৈয়ার করিয়।ছেন--তাহীর। দেখিতে হইয়।ছে অবিকল মানুষের 
মতন। তাহার যে জীবস্ত মানুষ নয়--ইহ। কোনরকমেই বুঝিবার 
উপায় নাই। তাহাদের পাশে যদ্দি অন্ত কতকগুলি লৌককে দীড় 


রঃ 1 
পানি ৬ 
ৃ ১৬ 2, 
এ কে হু ইত ৭ হ রি 
বা সহ ০৬০ 
রে 





আসল নকল চিনিবার যে। ন।ই--বাদিকের প্রথম এবং ডানদিকের 
শেষ ছুইজন জীবন্ত মানুন, বাঁকী সব মোমের তৈরী 


'রাইয়। দেওয়! যায়, তবে কে মানুষ এবং 
৬াহা। আমর! কেহই বলিতে পারিব না। এইপমন্ত পুতুল- 
£লিকে কোটপ্যান্ট টই ইত্যার্দি পরাইয়া ছুয়ারের 'সামূনে 
"ড় করাইয়া দেওয়। হইয়।ছে | ছুষ্টবুদ্ধি কোন লোক যদি 


খরর কাছে আমে, না বলিয়। কোন ভ্রব্য লইবার জন্ত, তাহার! ভয় 
এ|ইয়। পলাইয়। যাইবে । 


কে মানুষ নয়, 


 পঞ্চশন্ত--ফার্‌-গাছের কেয়ারী 


লতা সিসি তি রাস তিসছি তাস্সিতী স্পা» 


৭৭৩ 


৮৯ পাস তিল ১ পট পি লি সি লে ১ পার সত পালাল সিরা সিলাসছি লাসিপাস্দিলিস্সিরস্সিস 


দ্বহুরূপী*_ 

আমাদের দেশের অনেকেই ঝোপেঝাড়ে বহুরূপী দেখিয়াছেন। 
কিন্ত এই বহুপ্ূপী কেমন করিয়! তাহ।র আহাযা সংগ্রহ করে তাহা 
অনেকেই বোধ হয় জানেন ন।। বহুরূপীর জিভটিই তাহার শিকার 
ধরিবার একমাত্র অস্ত্র এবং সহায় । এই জিভটি বেশ লম্বা এবং 
ইচ্ছামত মুখ হইতে বাহির কারয়! নানাদিকে ছোঁড়া যাইতে পারে। 
দ্র্কার মত জিভর্ঃকে ৬ ইঞ্চি পযাস্ত বাঁড়ইতে পার! যায়। 


১৯ সিভি 
শি 
্ লে 


পপি 
ক ্ 
ক: 





ব5রাপীর পোক! শিকার করিবার পদ্ধতি-. 
জিহ্বার ক্রম-বহিষ্ধরণ দেখিবার জিনিষ 


গ|ছের এক ডালে বসিয়। আর-এক ডালে কোন পোকা ধরিতে 
হইলে, বহুরূপী এত তাড়াতাড়ি তাহার গ্ভি বাড়।ইয়৷ পোৌকাঁটিকে 
ধরিয়। ফেলে যে খালি চেখে ভাহ! দেখিবার কোন উপায় 
নাই । 9109৬ 5600 0817€5র ছবিতে এই বহুরূপীর শিকার 


ধরা ব্যাপারটি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। 


ফার্-গাছের কেয়ারী-- 


মেঝকিকে। সহরের কাছে এক উদ্যানের একাল মালী কতকগুলি 
ফার্গাছকে এমনভাবে কাটিয়া ছণটিয়। এবং তারের বেড়ায় 
বীধিয়। সাজইয়াছে যে তাহাদের সধুজ মর্ধর বলিয়! মনে হয়। 
কতকগুলি গাছকে সেতুর আকারে সাজান হইয়াছে, কতকগুলিকে 
আবার সারি সারি থামের মত করিয়া সাজান হইয়াছে। সমস্ত 


৭৭৪ 


এরা লাস পি ৯ লস পাতি লা পা পদটি পাস ও ৩ লা পাসটিলাসি পাত পীসিপাসিাসি লতি ৩ 


প্রবাসীস্চৈঞ্রে, ১৩৩৯ 


হত 





শা সএ্পরিসি পাটি পিপি স্পিত ও সি তরী স্পিল সিস রাশি» পশস্সি 


হল 
১০ তত হি 
5৯ 5৫ 


৮, 





কতকগুলি ফার-গ।ছের দৃষ্ 





শাখা 
নকুঠাছে 


কাল পরে তাহ। শেম 
হইয়াছে । এই দীর্ঘ 
কলের মধ্যে মিস্ত্রী 
এবং ছুতোরের কাছের 
বিবাম ছিল না 
প্রত্যেকদিনই কাজ 
চলেত। 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থু 


পাশ পাস্ছি পিন পতি পি পি লী পাটি পানি শসা পাটি পপি শী পদটি পনি পস্টি পস্টি পান তত 





৪ না 
হল ই 25 ২৪৬. 4৮৬ তং 
টি 9৮৩ না 
হ হকি রহ ২4০ টি ৬ 
বিচি 


টি টা ০৯০৫৪ ৯০০৭ 
পচ ৮ বুবুষিবুতে তি চে পরত ১২৮ 5৪০ ঠা $ 
সা সু. সা 
এ অলক হিরন বলিল সিট, ৭১2 8 
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গ|ছগুলিকে দুর হইতে দেখিলে পাঁথরের তৈরী 
বলিয়। মনে হয়; আকারে-পুকারেও গাছগুলি 
অদমান নয়। মলীদের অসামান্য কৃতিত্বের 
পরিচয় । 


স্পুক্‌ প্রাসাদ _ 


যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়া সহরে স্পুক্‌ 
প্রসাদ নামে এক প্রাসাদ্তুল্য চাঁরহুল। 
বাড়া আছে। বাড়ীখনির মালিক একজন 
মৃহিল! - আজ হইতে ৩৯ বৎস পূর্বে এই 
প্রসাদখানি নিশ্মণ আরম্ভ হয়, এবং এত 





্ুক্‌ প্রাদাদের একটি দৃণ্ঠ-__এই প্রাসাদখানিকে 
দেখিলে একটি গ্রাম বলিয়। মনে হয় 


পৃথিবীর মধ্যে এত প্রকাণ্ড এবং গেলমেলে সাধারণ লোকের 
বদতবাটা নাই বলিলেই হয়। বাঁড়ীটি নিপ্দাণ করিতে খরচ পড়িয়াছে 
মেট ২৯১২**,০* টাক। বাঁড়ীথানিতে ১৪৪ টি কামর! আছে, ছুয়ারের 
খা ২৯০৯, জানাল। ১*,***, সমন্ত জানাল।গুলিতে ১৫৯,০৯০ খও 
সাঁসির প্রয়োজন হইয়াছে । বাঁড়ীখানি তৈরী হইয়াছে সর্ববোতৎকৃঃ 
মলমশলাতে । কোন বাজে ব| রদী জিনিষ বাঁড়ীানির কৌন অংশেই 


ব্যবহার কর! হয় নাই। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] পঞ্চশস্য---র্যাঁডিওর কথা ৭৭৫ 


৬ প্লাস পি উপর সপ সরি সপ ২ পরিপাটি 





ম্গুক্‌-প্রাসাদের অর-একটি দৃশ্ 


যে ভদ্রমহিল। এই প্রাস।দ নিম্মীণ কর।ইয়। গিয়াছেন--( কিছুদিন 
পুর্ব্বে তীহার মু হইযাছ্ছে ) তিনি জানিতেন যে তাহ।র লীবিত কাল 
মধ্যে এই কাজ সমাপ্ত হইবে না। বাড়ীষ্টিতে লোকজন থাকিত - কিস্ত 
নিদ্দিষ্ট কামর! এবং উঠান ছাড়! ত'হার! বাড়ীর অন্য কোন অংশে যাইতে 
পারিত না। এ-সম্বন্ধে সকল সময় কড়। পাহারা থকিত। সমস্ত 
বাড়ীখানির বিভিন্ন অংশে ওঠানামা! করিবার ভন্তা অগণ্য সিড়ি আছে। 
নিড়িগুলির এক-একটি ধাপ ২॥ ইঞ্চি করিয়! উচ্চ এবং ১৮ ইঞ্চি করি 
চওড়।। সিড়িগুলি সোজ।ভাবে কোথাও নাই, এ কিয়া বেঁক্য়। নান।- 
ভাবে আছে । খুব বিশেষভাবে পরিচিত না হইলে যে কোন লোক 
বাড়ীখ।নির মধো পথ হারাইয়! বিশেষ কষ্ট পাইতে পারে। 

সমস্ত প্রাসাদ বছ মুল্যবান চিত্রে এবং দ্রব্যে সাঙ্জান আছে। 
বাঁড়ীতে বিদ্যুতের তারের সংখ্য। এত বেশী এবং ত!হা এত গে(লমেলে 
যে কোন তারটির যে।গ.কোন বাতি বা! পাখার সঙ্গে, তাহা অনেক চেষ্টা 
করিয়াও কেহ স্থির করিতে পারে ন।ই। বাড়ীর কোন লোকে জানে না, 
এত বড় বাড়ী কোন প্রয়োজনে বা উদ্দেশে তৈরী কর! হয়। বাড়ীখ।নি 
নিশ্মীণ করিবার উদ্দেঞ্চ একমাত্র গুহম্বামিনী জানিতেন। প্রাসাদের 
অনেক অংশ নিন্ীণ শেষ ন| করিয়।ই রাখা হইয়াছে--এবং এই অসমাপ্ত 
কাজগুলি ইচ্ছাকৃত বলিয়৷ মান হয়। বাড়ীখানিকে আগুনের হাত হইতে 
রঙ্গ! করিবার সুবন্দোবস্ত আছে। চোঁরডাকাতের কবল হইতে সোনা- 
রূপার জিনিষ রক্গ1 করিবার জন্ত অনেক গুপ্ত কক্ষ এবং সিন্দুক আছে। 

প্রাসাদের প্রধান তে।রণদ্বার গৃহম্বামিনীর বাসকালে নাকি মাত্র 
তিনবার খোল। হয় । বাড়ীর মধ্যে সমস্ত আয়োজন ছিল, কাজেই 
সাধারণ কাজে কাহীকেও বাহিরে যাইতে হইত ন। । 





র্যাডিও ফোটো।র নমুনা, বাদিকে আসল ফোটে। এবং ডানদিকে 
র্যাডিওর সাহায্যে যে ছবি উঠিয়াছে 





রিও বিল সিট ওটা এল অর ১০ 


র্যাডিওর কথা 
পাশ্চাত্য-জগতে র্য/ডিও দাহাম্যে আঙ্গকাল অনেক কাঁজই হইতেছে 
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লার্মান্‌ পুলিসের মাথায় বেতাঁর-সেই--এই বেতারের সাহাধ্যে 
সে সৰ সময় হেড আপিনের সঙ্গে যোগ রাখে 





৭৭৬ 


আপি ঝি ৯৮ 
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এডিট 





মাঝের বরফ ক।টিয়। যে খল কাট! হয়, 
তাহ] দুর হইতে কেমন দেখায় দেখুন 

রযাডিও ফে।টোর চলনও আজকাল খুব বেশী হইয়াছে। রাাঁডিও ফোটো 
তুলিবার জন্য দুইটি কল থাকে একটি কলে ফোটো পাঠান হয় এবং আর 
একটিতে সেই ফোটো! ধরা হয়। কলগুলি বেশ মাঝীরী-ধরণের এবং 
প্রয়োজন-মত যে কোন স্থ(নে বহন করিয়! লওয়। যায়। এই কলের 
সাহায্যে হাজার মাইল ব্যবধানেও ফোটে! তৌল! যায়। ছবি দেখিলে 
ব্যাপারটি একটু বোঝ| যায়। 

জান্মীনিতে বর্ধমান সময়ে র্যাডিওর সাহায্যে দেশের সমস্ত সর্কারি 
অফিস, রেলওয়ে, স্কুল কলেজ ইত্যাদির সময় ঠিক কর! হয়। এই 
কাজের জন্তে ঢুইটি সেন্টল্‌ ষ্টেশন আছে। একটি বার্লিনের কাছে 
এবং আর একটি দু:র একট। পাহাড়ের চুড়ার উপর। নিয়ম করা 
হইয়াছে যে, যে সময় চারিদিকে ঠিক-সময়ের খবর ছড়ান হইবে সেই 
সময় সাত মিনিট অন্ত সমস্ত রাঁডিও অফিস ব! খবর ছড়ান কল বন্ধ 
থাকিবে । র্যাডিওর কে।ড খবর ধরিয়া কি করিয়। সময় ঠিক করিতে 
হয় - সময় ধরিবার এবং চারিদিকে ছডাইবার (1)108007951175 ) কল 
কজ্জার গঠন ইত্যাদি ব্ষিয়ে ছাত্রদ্িগকে শিল্। দিবার জগ্য বিদ্যালয় 
খোল! হইয়াছে। এই একটি সেপ্ট ল্‌ ষ্টেশন হইতে বেল! ১টা এবং 
রাত একটার সময় চারিদিকে টাইম সিগন্যাল দেওয়া হয়। 

জান্মীনির কয়েক জীয়গায় পুলিসম্যানর। পিঠে বেতাঁর-সেট বহন 
করিয়। লইয়া বেড়ীয়। এই বেতার খবর পরিবার কলটি দেখিতে 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩০ 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
জবড়জঙ্গ হইলেও ভারী নয় এবং ইহ! বহন করিতে কোন কোন কষ্ট বা 
অন্থবিধ। নাই। সমন্তই কনেষ্টবলের পিঠে এবং বুকে বেশ শক্ত করিয়। 
চামড়ার পেটি দ্বারা বাধ! থাকে । হেড অফিন বা অন্য কোন স্থান 
হইতে যে কোন সময় এবং যে কোন স্থান হইতে সহরের সকল খবর 
পুলিশম্যান এই কলের সাহায্যে পাইতে পারে । 


বরফের চাষ- 


যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর প্রায় ২৪,১৯,***, টন বরফ জমাট পুকুর 
হুদ ইত্যাদি হইতে কলের করাতের সাহায্যে কাটিয়া! ব্যবসার জস্থয 
চালান দেওয়! হইয়! থাকে। এই বরফ লে।কেদের খাইবার অন্য 
বিশেষ ব্যবহার হয় না, রেল গাঁড়ী, জাহাজ কলকারখানা! ইত্যাদিতে 
নানারকম কাজেই বেশী বাবহার হয়। পুকুর হৃদ ইত্যাদি হইতে 
বরফ কাঁটিয়। আনিয়া গুদাম ঘরে তাহাদের বোঝাই কর! হয় এবং 
দ্র্কার-মত বিশেষ-বিশেষ স্থানে চ।লান দেওয়। হয়। 


রা 


* শস্র্কবনন্িনী টনি সান্র বলদ, িশ ১৮ 
২৫:72:77 
্ শা [স্এপর পরিজ ) 


দা জি, ৬ 





ঘোড়া ক্স-টান1। করাতের ফাহায্যে হদের বরফ চাক্লা করিয়া 
কাটা! হইতেছে 


হুদ ব|! পুকুরের জল যখন মানুষ এবং কলের ভার সহিবার 
মত শক্ত হুয় তখন তাহার উপর হইতে তুষার ঝাঁটাইয়া ফেল 
হয়। এক একট। খড় হইয়। গেলেই বরফের উপর হইতে তুষার 
চাঁচিয়া ফেল! হয়, কারণ বরফের উপর এক পর্দা তুষার পাত 
হুইলে নীচের বরফ উপযুক্ত পরিমাণ পুর হইতে পারে ন।। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


০ সলিসিসমিলি ছি সস সরি পর অর রব” স্তর সা রর রস 





হদের মাপের খাল দিয়া চাকৃল।-বরফ ভেল।র মত ঠেলিয়! লইয়। 
যাওয়। হইন্েছে 





অভিষ্ন | ৭৭ 


চা 
শি 





পুকুর ব! হৃদ্দের মাষখানৈ যে বরফ. জমে তাহা সবচেয়ে পুরু, 
পণস্কার এবং ভাল হন, কারণ পুকুরের মাঝখানে আগাছা ৭1 
অন্ত কোনপ্রকার আব্জন। প্রায়ই থাকে না। জমাট হুদের 
মাধ বদ কল বা হাতের সাহাধো কাটি একটি সরুখাল মত 
করেয়। ৮ওয়া হয়। তার পর কলের করাতের সাহায্যে বরফকে 
চগ্ডড়। চওড়! ফালি করিয়া কাঁটা হয়। 

বড় বড় হৃদ এ$টা একটা ফালিকে ১০* ফুট লম্বাও কর! 
হয় এবং সাঝধানের খালের জনের ওপর দিয়া এদমন্ত বরফের 
ফালিকে ভেলার মত ঠেলিয়। লইয়। যাঁওয়। হয়। তার পর কলের 
সাাধো দমন বরফের টুকরাকে নির্দিষ্ট মাপে টুর! করিয়া 
কাটিয়। গুদাম ঘরে তোলা হয়। আর্ত হইতে শেষ কার্যযটি 
পর্যস্ত সবই কলেই হয়। অনেক সময় বরফগুলির দুইটি টুকরার 
মবঝখানে একটি করয়। করুকোটর পাত রাখ! হয়, ইহাতে ছুইথগ্ড 
বংফ জোড। ল.গিরা যায় না। এইসমস্ত গুদাম ঘরে করাতের 
গুঁড! বাবহার করা হয় ন, কারণ করাতের গুড়। বাবহার করিয়। 
দেগ। গিয়াছে ঘে তাছ। আট নয় বছরের £ভিতব গুদামঘরের দেওয়াল 
নষ্ঈট করিষ। দেয় এবং গুদাম ঘর জকেজে। করিয়া দেয়। বরফের 
গ্রাদ'্র উপর কিছু খড় কিম্বা 1১0019108 [39061 বিছাইর়! দিয়া 
বফ নেশভাল করিয়া রক্ষা! কর! হয়। 

এই বরফ কাটিয়া চালান্‌ দেওয়ীর বাবসা সব বছর সমান 
লাঁত*মক ভয় না, কারণ কোন বছর কি পঠিমাণে শীত পড়িবে- 
ন।-পড়'ব, তাহাও জান! থাকে না । কিন্তু তদের খুব নিকট 
হইতে সদ্গি বরফ কাটি রেলগাঁড়ীতে বোঝ ই দেওয়া! যায়, তবে 
লেকস'ন হষ্টবার আশগ্কা কম। কোন বছর শীত বেশী পড়িলে 
এ,২ বরষা যদি খুব বেশী পুরু হয় তবে দরকার মত বরক কাটিয়! 
লা জাগাষমী বছরের ডষ্ বরফ সঞ্চয় কিয়! রাখা যাইতে পারে। 
বড় বড় হৃদে যেখানে বরফ অতিরিক্ত পুরু হয় সেইসব ক্ষেত্রে 
মজুর না লাগাইয়া কলের সাহায্যে বরফ কাটা তোল ইত্যাদি 
ফরিতে পারিলে খরচ অপেক্ষাকৃত কম হয়। 


হেমস্ত চট্টোপাধ্যায় 





অভিন্ন | 


( কবীর ) 


মস্জিদ্ই যদি খোদার ডেরা, ত 
অন্য মুলুক কার? 
রাম যদি শুধু তীর্থে মূর্ত,-_ 
| কে রাখে বাহির আর? 
পুর্বব দিকৃট! হরির ত?--আর, 
পশ্চিম আন্ধার? 
আর সব দিক্‌--সেসব কাহার? 
এ বুঝা বড়ই ভার। 
মস্জিদুই যদি খোদার ডেরা, ত 
অন্য মূলুক কার ? 


০০ 


হিয়ার ভিতর, ওরে, খুজে দেখ, 
বুষে দেখ একবার, 
এখানে করীম, এখানেই রাম, 
এই কথাটাই সার! 
যত নর-নারী, হে মোর দেব তা, 
তুমিই সে-দব--তোমারি ব্বপ তা) 
কবীর কে ?শ্*সে ধৈ আল্লা-রামের 
সস্তান !."এটা স্থির, 
তিনিই আমার গুরুজী এবং 
তিনিই আমার পীর ! 


স্ত্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী - :- 





? স্পা 





গান 


মন চেয়ে রয়, মনে মনে 
হেরে" মাধুরী । 
চোখ ছ্ুটো৷ তাই কাঙাল হয়ে 
মরে ন। ঘুরি ॥ 
চেয়ে চেয়ে, বুকের মাঝে 
গুপ্ররিল একতা র! যে, 
মনোরথের পথে পথে 
বাজল বাশুরি ॥ 
রূপের কোলে এ যে দোলে 
অরূপ মাধুরী ॥ 
কুলহার! কোন্‌ রসের সরোবরে 
মূলহারা ফুল ভাসে জলের” পরে । 
হাতের ধর। ধরতে গেলে 
ঢেউ দিরে তার দিই যে ঠেল, 
আপন মনে স্থির হয়ে রই 
করিনে চুরি; 
ধর(”দেওয়া ধন সে ত নয়-- 
অরূপ মাধুরী ॥ 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠ।কুর 


গান 


পৌধ তে।দের ডাক দিয়েচে- 
অয় রে চলে” । 
ডালা যে তার ভরেছে আঙ্গ পাক। ফসলে. 
হাওয়।র নেশীয় উঠল মেতে 
দিশ্বধূর! ধানের ক্ষেতে, 
রোদের সেন! ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে ॥ 
ম'ঠের বাশি শুনে" শুনে, 
আকাশ খুসি হ'ল। 
ঘরেতে আজ কে রবে গো, 
খোলে! ছয়।র খোলে । 
আলোর হাসি উঠল জেগে 
ধানের শীষে শিশির লেগে, 
ধরার খুলী ধরে নাগে, এ যে উৎলে॥ 
(শাস্তিনিকেতন পত্রিকা, পৌষ) শ্রা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


এ পটার 


মনে রাখিও 

বাল! শব্বরাচার্ধ্ের. বিধান মানে না; বাঙ্গল। মিতাক্ষর মানে 
না; বাঙ্গল। যে জাত মানে ভারতের কোন হিন্ু্মাঁজ ত।' মানবে না; 
বঙ্জলায় গ্টৈতদ্ভের জন্ম, বাঙ্গলায় পরমহূংস দেবের জগ্ম ; কর্তাভজা, 
তন্ত্র, ব্রাঙ্গধর্থ এইনব বাঙ্গলারই সামঞ্ী । বাঙ্গলার সাহিত্য 


জগৎ-বরেণ্য হইয়াছে; বাঙ্গলার সর্ধবতোমুখী মেধ! ছুনিয়ার ঈর্ষার 


বস্ত হুইয়াছে। বেদাস্তের গৌরব যে আজ জগতের সমক্ষে প্রচারিত 
হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীরই কীর্তি । 

বাঙ্গলার ধরন বলিতে যা-কিছু তাহা তাহার নিজস্ব সম্পত্তি, 
সে তাহ। ফাহারও কাছে ধার করে নাই; যেখানে ধার করিয়।ছে, সে 
নিজের মতো করিয়া অদল বদল করিয়। তবে প্রয়োগ করিয়াছে । 

চিরদিন বাঙ্গ'লী তাহার এই বিশেষত্ব রাখিয়া! চলিবে, তাহাতে 
কেহ .সন্তুষ্টই হউক আর অসন্তষ্টই হউক, কেননা! দে ত আপনার 
হারাইতে পারে ন। তাহার বিশেষত্ব হারাইলে সে মরিবে। 

বাঙ্গলার হিন্দু, ভারতীয় হিন্দু হইতে ভিন্ন ; ভারতীয় হিন্দু বহুকাল 
হইতে তাহাকে একঘরে করিয়াছে, বাঙ্গালীও ভারতের হিন্দুকে 
বৃদ্ধাঙুষ্ঠ দেখাইয়াছে। বাঙ্গালী এই পার্থকোর চিহম্বরূপ বহুদিন 
হইল তাহার টিকি কাটিয়! ফেলিয়াছে। শুধু চীনে নছে তারতবর্ষেও 
টিকি দাসত্বের চিহ্ন ; চীনে হয়ত টিকি মান্দারিনের দালত্বের পরিচায়ক - 
শ্তারতবর্ধে টিকি শক্করমঠের দাসত্ত্বেরপরিচায়ক--সে চিহ্ন নর্ঘদিন করিয়। 
বাঙ্গলার হিন্দুচিরদদিন স্বাধীন। 

এই কথা বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সকলকেই মনে রাঁধিতে বলি । 
ভিন্ন প্রদেশের কোন হিন্দুর ধর্দানেতৃত্ব বাঙ্গালী মানিবে না, ভূঁইয়ার 
ব্রাহ্মণ জমিদারের কথ দু'র। 


(প্রবর্তক, পৌষ ) শ্রী চারুচন্দ্র রায় 


বর্ণমালার অব্যবস্থ। 


বর্ণমালী ভায়াদের বিদা গো অগাধ ! 
আংবর্জন। জড়।'বার প্রধান ওস্তাদ ॥ 
কম কাধ্যটিকে করি' কন্মকাধ্য মস্ত | 
বিদয। ফলাবার পথ করেন প্রশস্ত ॥ 
“বধণ” বেরোলে মুখে (মায়া নাই মোটে 1) 
বর্ধন করেন তাকে চাবুকের গেটে ॥ 
“কোনে! জন' লিখিতে হুইলে প্রয়োজন, 
“কোন জন” লেখেন, বলেন “কোনে জন” ॥ 
হাত তাদের ব্যথ। করে লিখতে যেন “কোনে।” ! 
এসেছেন গুরুদ্দেব, কী লেন শোনে! ॥ 
গৃহে যান চলি সবাই ন্ব স্ব। 
গাধাকে পিটিলে হবে ন! অশ্ব ॥ 
“অবন্থ হবে” বলিয়। গুরু 
সেরা উপদেশ করিল! সুরু ॥ 

ভাষাচার্ষে;র উপদেশ। 
লিখেছ তে। ঢের পুঁধি--প'ঢেছ বিস্তর । 
তেল। শিরে দিচ্চ তেল--এ কোন্‌ শাস্তর ॥ 
কমের ম-য়ে মফল। অকর্পের শেষ। 
কার্ষের য়ে ফফল। অকার্্য বিশেষ ॥ 


নেপথ্যে ॥ 


৭৭৮ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


৭৯ স্মিত সি সি শি পাস পি তা সি পা ৯ 


আর্ষের পৈত। তো জানি--গুদ্ব মন প্রাণ। 
ফল! পৈতায় ভার (7), কী বাড়িবে মান॥ 
আর“ত” দিলে, আত এ, ছাড়িবে আর্তরব। 
আর “দ'* চাপাইলে পিঠে ষরিবে গদ ভ ॥ 
আহার কমানে! ভাল ক্ষুধা হ'লে ঢুষ্ঠ। 

অর্ধে দিয়! অর্ধচন্ত্র অধে থাকো। তুষ্ট। 

কর্কশ নিনাদে আকে কান বালাপাল।। 
দ্বিগুণ কক এ করি, বাড়ায়ো। ন। জ্বালা ॥ 
অচ্চন।র ঘটা এ যে বডড জম্কালে। 
গুদ্ধমতি ভকতের অর্চনা-ই ভাল॥ 

অর্জনের পেট ফুলি' হইয়াছে ঢাক । 

কাজ নাই তাহাতে, ''অর্জন” বেঁচে থক! 
গর্ব গর্ভ চলন সবা'রই কিছু কিছু । 

এ গর্ববগর্ডেণ মাথ। হ'ল বোলে নীচু! 

তিন শ'র তিল ভূ'রা উচ্চারণ খাটি । 
আনাড়ি'র হাতে পড়ি' সব হৈল মাটি! 
মুখোষের জনক পষ্টই মুখকে।য। 

বাংল। অভিধানে ঢুকি' হয়েছে মুখোশ ॥ 
খোলোধের জনক স্বলিত কোষ পষ্ট। 
অভিধানে ঢুকি, তার জাতি হ'ল নষ্ট। 
লেখা আছে 'খোলশ, ওকারও নাই ল-য়ে। 
দেখিয়া ভাষাবিদের সর্ববাঙ্গ জ্বলয়ে ॥ 
আশ্রম-বেচ।রী পড়ি" এ দের কবজে, 

আবম (4১510917 ) বনিয়। যায় ইংরাজি কাগজে । 
ভাষাবিদ্‌ বুণ-মাঝে যাহার! উত্তম 

ইংরাজি সি-যে।গে ভার। লেখেন আশ্রম (4১01817 ) 
আশ্রমের শ-এর যে করে শত্ব লোপ, 
কেমনে এড়া'বে সে গে! শঙ্কগের কোপ ॥ 
আযতো শাস্ত্র জানেন জানেন ন। এট। কী? 
আশ্রমের শ-দেবত। স্বয়ং পিনাকী ! 
তাষতত্বে স্থপণ্ডিত যে-সব বাঙ্গালী 

জানেন ৮কলইঈ তারা! জানেন না খালি-- 
কা'কে বুল তলব্য মুক্ধণা কা' ক বলে। 
খে বকে খোশা?ন তাহ ধকে দিয়া গলে! 
যভানে চক্ষের ্মে-এগ হয় লগ্গা। 
“ছেড়ে দে ম। কেদে বাতি” খলে শতালবা॥ 
জোঁষ্ঠ শ মেঝোর মতে' মু্ধনা না ত। 

ভ যেমন শ তেমনি, দুই-ই ত'লু-জাত ॥ 
ূদ্দন। ব কোলে ৫. স্থখে থাক বষ্ঠ 
শ্রানা'খর শ'র গায়ে ছ'র ছ'য়! পট ॥ 
প্রীনাথকে বেল ছির' শুনায় ন মন্দ। 
ধিরু (91118 , বলে মুখে যার বার'ণং গন্ধ | 
শ.য়েদার চচ্চাথপ কিরূপ কাহার-_ 
গুনিবারে চাও যদ্দি বলি গুন সার ১-- 

দ্বপ্ত আর মুর্ধ এই ছু দক নামল, 

চ্চারিবে তালবা শ মধা পথে চলি ॥ 
“সুশিষা”, বোলব শুনবে, বলি আমি কারে? 
শ্নুশিষাশ থে বিধিমতে] উচ্চারিতে পারে ) 
আমার যা! বলিবার বলিল।ম তাহা 
ঠোমর! না যদি ঝোষে। নহি তবে রাস্থা। 


 কষ্টিপাথর--ধোগ . 


শি পি ও কটি পািস্ট পরত তি সি পাশি পাস পি সমিি স্সি- শাসিত রসি পি সিরিজ পা পাত পাস্টি পর পট পি পানি 


৭৭৯ 
» বলিল মহাক্দিগগগ “সমস্তই বুঝি !” 

উঠি ধাড়াইয়। তবে বলিল। গুরুজি 

না বুঝে “বুঝেছি” বল! মন্ত ধার রোগ, 

যাচিয়া বুঝানে! তাকে মিছে কর্্মভোগ 

ন! যদি বেঝেন তিনি ক-থ শিখুন কাচি। 

ন। যদি উপ্টা বোঝেন, ত। হ'লেই বাচি॥ 

শুভ হোক! ফুরাইল বক্তব্য আমার। 

আবার আদিৰ যবে ইচ্ছ। হবে মা'র | 

শু 


হিত বাক্যের তিতো। ফল 


বর্ণমালি-ভিম্রুলের বর্ণমাল।-চাঁকে, 

ঘ। দিয়! একেল|চাধ্য বিধির বিপাকে, 

ভূগ্রিল! দ্বাদশ মাস যে ধোর য।তনা-- 

অ।র কেহ হ'লে ভ।কে বাচিতে হত না ॥ 

একদা শিষ্ের। আসি কৈল। নিবেদন -_ 

“বলিছে সভা"র মাঝে বর্ণম।লি-গণ 

'অর্থ নাই ছাই ও কেবলি শব্ব-জাল ! 

পৌছে না কেউ গু'কে তাই ঝাড়িলেন বাল? |" 

এত শুশি' গুরুদেব বলিল! “বলুক্‌ তা! 

ছড়ায়্যে কর্যেছি দোষ ব্যানাবনে মুক্তা ॥” 
(শান্তিনিকেতন পঞ্জিকা পৌষ) শ্রী দ্বিজেন্ন'খ ঠাকুগ 


যোগ 


আমাদের দেশের সাধকেরা ধরন্নাধনার একটি বিশেষ প্রণালী 
ও লক্ষ্য অনলম্বন করেছিলেন । আধ্যাত্মিক সত্যের একটি বিশেষ 
দিক অ(মাদের পিত।মঠদের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। অতএব 
সে একটি বিশেষ সম্পদ, কেবল আমাদের পক্ষে নয়, সকল মানুষের 
পক্ষেই। 

বিজ্ঞাপন সতাপা্নার একটি শ্িপ্ষ পন্থা আছে। এই পদ্থ। 
অবলন্বন কবে মানুষ একটি বিষ মিদ্ধি লাভ করুণ্চ সংঙ্গহ নেহ। 
অতএ' এই বিজ্ঞানের পগ্থাকে যে .পশ্চমদ*ব!লীরা নিজের অধ্য- 
বলার দ্বার প্রশস্ত ও বাধামুক্ক ক: ন তিরা কেবল নিজেদের নয় 
সমস্ত মানুষ ক £কটি বিশ্ষে শক্তিদান করুচেন। 

ভারততর থে পছ্থ। ডাবও একটি শািদ্ধ মআছে। 
হ'য়ে এই পগ্থাকে নিরস্থব প্র-স্ত রাখা একটি বিশ্ষে দায়ন্ 
ভাৎভবালীর মাছে । যেসাধনার ধান জ্ঞারন্রে চিত্ত শিখর থেকে 
প্রবাহঠ শয়েচে, ভতকেযজবোহব'ত লুপ্ত হতে দিত, তা হ'লে 
আমরা নিচ্গ বত হ1 শন্যাক বক্িহ নরুব। 

গাধার ।ত পশ্চিমও মানুষ বল থাকে -*লাটাই লক্ষা, পাওয়াটা 
লক্ষা নয়। চরব প'বার জনিষ কিছু গাছে কিন। নে-নম্বন্ধে সেখানে 
সন্দেহে রয়ে গেছে । দিনের মঙ্জুী দিনে দিনে চুকিয়ে নেওয়া, 
চল্ভে চল্তে টৃকবো টুহতো শিনয জমিয়ে তোলা, এইটে হচ্চে 
নেখানকার কথা । নেএানকার প্রগান বলত রর বাতি 
জালিয়ে চল।, ঘরের প্রদীপ জ্ববল।ন নয়। ৯41 

ভারতে এই. চান সংদাবের অন্থরে একটি পরম "সত্যকে 
স্বীকার কর হ:য়ছুল এবং লেই সভা নিজের মধ্যে পাওয়।ই 
মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলে" এখাংন গণা হয়েছ) এই পরম 


অতএব সচেষ্ট 


. ৭৮৩ 


সভো পৌঁছার যে প্রর্ণালীটি ভারতবর্ষ»গ্রহণ করেছিল সেটি কি? 
এক কথ'য় তাকে নাম দেওয়। হয়েছে যোগ । 

ধর্নব্বক্ধে ভারতচিন্তে বিশেষ অভিশুখিতা ঘেকি তা এই যোগ 
শকের স্বারাই জান। বায়; দেই কথাটাকে একটু স্পষ্ট কণে বুঝে' 
নেওয়! চাই। 

যে সাকে মানুষ সাধারণত ঈশ্বব নাম দিয়ে থাকে সেই সত্যের 
সঙ্গে সন্বন্বস্থাপনের বাধকেই আমর! ধর্ম বলি। 

কোনো কোনে। ধর্ে বলে এই সম্বন্ধের বিগুদ্ধত। অনুসারে 
আমর! বিশেষ পুরস্কার পেয়ে থাকি । সেই পুরম্কারফে কখনো পুখ্য 
বলি, স্বর্গ বলি, কখনে! পরিজআাণ বলি । যাই বলি না .কন, এর একট। 
বাহ মূলা আছে। 

ঈশ্বর বিধাতা, তার বিধান পালন করার দ্বারা আমর] ভার 
প্রসন্নত পাই, সেই প্রপন্নতায় আমাদের কল্যাণ। অতএব 
বিধাতার বিধানপালনে যে ধর্ম সেই ধর্কে আশ্রর করবার একট। 
হিদাব পাওয়! গেল। ও 

এই পদ্থার সঙ্গে বিজ্ঞানের পন্থার এক জারগায় মিল আন্ছ। 
বিজ্ঞানের নির্দেশ এই যে, বিশ্বের অমোঘ নিয়মগ্ুলি'ক যদ্দি আমরা 
জান এবং তদের বদি মানি তা হ'লে আমর! এ“ক্তিলাত করি, 
এহ্বধ্য লত কার। নিয়মের জগতে নিয়স্তার সঙ্গে মামাদের সম্ঘ্ধা 
হচ্চে দণ্ড পুরস্কারের ভয়ে ও লোভে দেওয়া ও পাওয়ার সম্বন্ধ । 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দেওয়।-পাওয়া! হচ্চে বস্তুনীতিগত, আর ধর্প- 
ক্ষেত্রে সেটা কর্তব্যনীতিগত | ধরন্মবিহিত এই কর্তবাণীতি কোথাও 
বা! শান্ত গতোর অনুগত কোথাও ব! কৃত্রিম আচারগত | যেখানে 
ত। শাশ্বত সত্যের বিরোধী নয় সেখানে মানুষ তা, পালন করে, 
কল্যাণ লাভ করে; যেখানে ত৷ কৃত্রিম আচারমান্্র সেধানে তাকে মাশ্রয় 
করে' মানুষ দুর্গতির জালে জড়িয়ে পড়ে £ আমাদের দেশে পদে গে 
এবং শতাব্বীর পর শতাব্দী তার প্রমাণ পেয়ে আস্চি। এই আচারকে 
ধর্ম বল, আর জাছু বদা।কে বিজ্ঞান বল। এক5 কথা। 

কিন্তু ভারতব্্য যাকে পরম সত্য বল্‌্চে, যাতে চ্ভীর্দ ভবার 
প্রণালী হচ্চে যোগ, তার সঙ্গে পাওয়ার সম্বন্ধ নেই হওয়ার সম্বন্ধ । 
বন্তত সত্য হুওয়! ছাড়া সত্যংক পূর্ণভাবে পাওয়ার কোনো অর্থই 
থাকে না। 

বিধাতাকে প্রসন্ন করার সাধনায় একটি কর্তবানীতির পদ্ধতি 
আছে? কিন্তু যেগের মধ সেই কর্তব্যনীতির কাজ কোথা? 

কাজ আছে; যোগ মানে বিচ্ছেদকে ঘুচিয়ে দেওয়!। কোন্‌ 
ব্যবধানে বিচ্ছেদ আনে? রিপুর ব্যবধানে । কাম ক্লোধ লে।ভ- 
মোহকে ঘুচিয়ে ফেলতে পার্লে তবেই সতোোর পূর্ণ তাকে নিজের 
মধ্যে পাওয়। সম্ভব । পাপ যে পাপ তাহার প্রধান কারণ হচ্চে 
মানুষের সত্য হওয়ার পক্ষে পাপই প্রধান বাধা। পাপ হচ্চে 
সেই অবরোধ বাণ দ্বার আমার আমি-শ্বোত আটক! পড়ে' খিশ্বের 
পথে অনীমের অভিমুখে যেতে পারে ন।, মানুষ যোগ থেকে ভ্রষ্ঠ হয়। 
যেহেতু পরম সত্যের মধ্যে মানুষকে সম্পূর্ণ সত্য হ'তে হবে এই- 
জন্য মানুষের প।পমুক্ত হওয়। চাই । 

মানুষের ছুটে! দিকৃ। একদিকে সে হ্বতস্ত্র, আর একদিকে মে 
বিশ্বতস্ত্র। আহাণে-বাবহারে-সঞ্চয়ে কর্চেষ্টায় এই স্বাতস্ত্রা অ।মাকে 
বাগিয়ে চল্তে হবে। একে বাচাতে গেলে বিশ্বের নিয়মকে মনা 
চাই। «নইলে চাঞ্জসিবিকের টানে ধুলিনাৎ হ'তে হবে । এই নিয়ঝকে 
আপনার আরত্ত করে, ম্বাতস্ত্রকে বলিষ্ঠ করে তোল! যুরোপের 
স্বভাবগগত। এ'তে বিশ্বনিয়মের সঙ্গে ত্রমীগত তাকে বোঝাগড়। 
করতে হয়। 


প্রবাঁসীস্চৈত্র, ১৩৩০ 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
০৬৫ 

ভারতবর্ষ সত্যের সেই দিকে বেক দিয়েচে যে-দিকে মানুষ বিরাট্‌। 
এইযে বিশ্বের মধে। আমি বিরাজ কর্‌চি একে যে পরিমাণে আপন 
নাকর্ব সেই পরিমাণেই আমি অপত্য থাকৃব। লমন্ডের মধ্যে 
প্রবেশ করে” তবে আমার পূর্ণতা হবে । 

সেই প্রবেশের মানে এই নয় বে, আয়তনের দ্বার! বিশ্বকে 
অধিকার করা । সেই আয়তনের দিকে সীদার কোথাও শেষ নেই। 
বস্তুত অফুরান সীম! অদীম নয়। বিশ্বের সত্যের মধ্যে প্রবেশই 
বিশ্বের মধ্যে প্রবেশ । 

একখান গ্রস্থকে তার বস্তপরিমণ আর শব্-পরিমাণের ছার! 
পরিমাপ করতে গেলে সেই বোঝ! ছুঃনাধ্য বৃহৎ হ'য়ে পড়ে। তার 
মূল-তত্বটির রস পাবামাত্র সমস্তই পাওয়! যায়। 

যা-কিছু সমস্তর মধ্যে এই প্রবেশের প্রক্জাস ও প্রণালী হচ্ছে 
যৌগ । কিন্তু পুর্ধ্বেই আভাস দিয়েচি সমস্ত মানে সমষ্টি নয়। তাঁকে 
ওতপ্রোত করে" এবং অতিক্রম করে? যে সত্য বিরাজ করে সেই 
ব্রন্মের মধ্যে প্রবেশই যৌগের লক্ষ্য। 

প্রণবে। ধনুঃ শরোহা যা বর্গ তল্লক্ষামু্যতে | 

এই যে যোগ এ মনের কর্ম নয়। মন আপনার সঙ্গে পরের তেদ 
ঘটিয়ে সংদার-যাত্রার কাজ চালায় । যোগসাধনার প্রধান অঙ্গঈই হচ্ছে 
মনকে ভোলা । যারই সঙ্গে যোগে মনের ফাবধান ঘুচে' যায় তারই 
সম্বন্ধে আত্মার গম্ভীর আনন্দ ঘটে। কারণ আলম! বাধামুক্তরা-প 
সেখানে আপন।কে প্রসারিত করে। 

নিজেরই সামান্য অভিজ্ঞত। দ্বারা এটা দেখ! গ্নেছে যৈ, সম্ুখবর্তী 
কোন-একটি গাছের দিকে চেয়ে চেয়ে এক-এক সময়ে গাছের সত্তার 
সঙ্গে নিজের সততার ভেদ যেন লুপ্ত হ'য়ে যায়। সেই অবস্থা অচৈতগ্ভের 
অবস্থ। নয়, কিন্তু নিখিড় চৈতগ্ঠের আননাময় অবস্থা । গাছের 
তথ্যঘটিত বিচার তখন প্রবল থাকে না । তখন আমার মধ্যে যে 
একটি “অ।ছি” আছে, সেই “আছি”, গাছের মধ্যে সমতান হয়ে বাজে। 
তার আনন্দ হচ্চে সত্যকে আপন করার আনন্দ । 

আত্মার এই যোগের পথে মনকে রাত্ত। ছেড়ে দিতে হয়। 
কোনে। কিছু অর্জনে মন কর্ত। নয়; উপলন্ষিতে মন কর্তা । যাঁকে 
আমর! বাইরে রাখি তাই অর্জন, যা অন্তরের জিনিৰ তাই উপলব্ধি! 
এই অর্জনের রাজ্য হুচ্চে অন্কশান্ত্রের রাজ্য। এখানে সংখা। এবং 
আয়তন এবং ওজন। এখানে সংগ্রহ এবং সঞ্চয় কেবলি পরিমাণের 
পথে এগোতে থাকে । কোথাও তার পর্্যাপ্তি নেই। সেখানে শত যে 
সে দ্বশশতের এবং দশশত লক্ষের দিকে অদ্ধের মত চল্তে থাকে। 

উপলব্ধির রাজ্য হচ্চে পরিমিভির অতীত রাজ্য । এইজন্য সেখানে 
পৌঁছনর মধ্যে সমাপ্তি আছে. অথচ সমাধ। নেই। সেখানে আত্মা 
আপন পূর্ণতার স্বাদ পার়। এই পূর্ণতার অব্যযহিত জনুভূতিই আনদা। 
তারই কথ! উপনিষদ্দে বলেচে -. 

যতে| বাচে। নিবর্তস্তে প্রাপ্য মনস। সহ 
আনন্দং ব্রক্ষণে! বিদ্বান্‌ন বিভেতি কুশুশ্চন। 

(শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা, পৌষ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





রামায়ণে চিকিৎসা-সন্বন্ধীয় জ্ঞান 


রোগের সহিত চিকিৎসার সম্বন্ধ । রোগের প্রকর আধুনিক কাগে 
যত বৃদ্ধি প্রাণ্ত হইয়াছে, প্রাচীন কালে তত ছিল না 1 প্রাচীন সাহিত্যে 
অকাল মৃত্যুর কথ। খুব অল্প পাওয়া যায়। রামারণে মাত্র একটি স্থানে 
অকাল মৃত্যুর দৃষ্টান্ত আছে, তাঁহ। রাজ! দণরথের বাণে জন্ধ মুনির পুঝের 
ঘটিয়াছিল। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


“রাজার দোবেই অফাল স্বৃতুযু ঘটে" দশরূধের এই কৃত ঘটনাটি 
হইতেই--এই প্রবাদ বাকোর সৃষ্টি কিন! ভাবিয়। দেখিবার বিষয় বটে। 
সে-কালে যে লোক স্গীর্ঘীবী হইত এবং সমাজ যে রোগ-শোক- 
প্রপীড়িত ছিল না, তাহা রাষারণের নান। বিষয়ের বর্ণনাতেই অবগত 
হওয়! যায়। 
অতি “প্রাচীন কালে মানুষের পরমায়ুর পরিমাণ সম্বন্ধে অনেক 
আজগুবী কথ! জনশ্রতিতে যেমন আছে ধর্পগ্রস্থাদিতেও তেমন প্রচুর 
পরিষাণে প্রচারিত আছে। 
আমাদের পঞ্রিকাসমুন্ে লিখিত আছে, ত্রেতা যুগে মানব-দেহের 
আকার ছিল--চতুর্দাশ হত পরিমিত, আর সেই দ্বেহের জায়ুর পরিমাণ 
ছিল--ধশ সহশ্র বর্ধ। রাষায়ণেরও বহু স্থলেই এরপই সছত্র সহশ্র বর্ষের 
উল্লেখ আছে। বাইবেলের আদিপুতস্তকেও এইরূপ '্মাছে। আমাদের 
পুরাণসমূহেও আছে। 
বৈগ্গিক সাহিত্যের আলোচনার এবং রামায়ণের আদিষ্তরের 
আলোচনায় কিন্ত সাধারণ মানব যে এক দেহে এত দীর্ঘকাল. জীবিত 
থ!কিতে পারে তাহ! অবগত হওয়! যায় না। 
চতুর্দশ হপ্ত দীর্ঘও যে মানব-দেহ থাকিতে পারে, তাহাও শোন। 
যায় না । রাম থুষ দীর্ঘ পুরুষ ছিলেন, তাহার বাহু 'আজানুলন্বিত' ছিল 
এবং পরিমিত হস্তে তিনি চার হাঁত দীর্খ ছিলেন। হনুমান অশোক- 
বনে সীতার মিকট তীহার শরীর-বিভাগের যে পরিচয় দিয়াছিল, 
তাহাতেই তাহ! স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। যথা--“চতুক্কলশ্চতুলে থ- 
£ সমঃ” ।--১৮1৫1৩৫। 
বেদ ব্রাহ্মণ উপনিষদ রামায়ণ প্রসৃতি প্রাচীন সাহিত্যে শত বংসরই 
দীর্ঘ জীবনের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
খগ্বেদে হিম শরৎ বসন্ত প্রভূতিকে বর্ধ অর্থে প্রয়োগ কর! 
হইয়াছে । এবং মনুষ্যের দীর্ঘ জীবনের আভাস এইরূপে প্রদত্ত 
হইয়াছে £-_ 
তোকম্‌ পুষ্যেম তনয়ং শত; হিম।১--১।৬৪1১৪। 
আমর! যেন শতবর্ষজীবী পুত্র পোষণ করি। 
ধত্তেশতাক্ষরা ভবস্তি শতাযুঃ পুরুষঃ ৷ 
জীবেমঃ শরদঃ শতম্‌। 
“বাতা শতং জীবতু'। ইত্যাদি । 
এইরূপ শতবর্ষ পরমী যু নির্দেশের আভাস আছে। রামকে দশরথ 
রাজ্যাতিযিজ্ত করিবেন, এই সংবাদ মন্থর নিতান্ত ভগ্র-হৃদয়ে কৈকেয়ীকে 
প্রদান করিলে কৈকের়ী বলির়াছিলেন £-- 
সন্তর্পাসে কখং কুজে শ্রত্ব। রামাভিষেচনম্‌। ১৫ 








তরগশ্চাপি রামন্ত ফুবম্‌ বর্ষশতং পরম। 
পিতৃ-পৈতামহং রাজামবাঞ্স্যতি নরর্ধভঃ ॥ ১৬ 

স৷ ত্বসভাদয়ে প্রাণ্ডে দহমানেব মম্থরে। 

ভবিধাতি চ কল্যাণে কিমিদং পরিতপাসে ॥ ১৭২1৮ 


কুজ্জে তুমি ছুঃখিত কেন? ভরতও যে শত বর্ষ পরে পিতৃ-পিতামহ- 
গণের রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন, ভাবী কল্যাণের নিদানন্ববপ এই মুখকর 
ব্যাপার উপস্থিত ; তুমি পরিতাঁপ করিতেছ কেন ? 

অস্তত্র, সীত| রামের সংবাদ অবগত হইয়া! রোমাঞ্চিত কলেবরে 
হনুমানকে বলিয়াছিলেন £--. 

“এডি আনলে নরং বর্ষশভানপি” | ৬। নু ৩৪ 

মানুষ বীচিয় থাকিলে শত বর্ষের পরেও জানন্দ অনুভব করে। 

ছ।লোগা উপনিষদ দেখিতে পাওয়। যাঁয়--ইতরার পুত্র মহিদ।ন 
হৃঙুুকে ধিক্কার দিয়! ১*৬ বৎসরকেই খুব দীর্ঘায়ু বলিয়। মনে 
কারতেছেন। ৩1১৬৭ | 


' কষ্টরিপাথর-_রামায়ণে চিকিৎসা-সন্স্বীয় জ্ঞান 





৭৯১ 
রামায়ণে যে দশসহশ্ব বর্ধকাল রাম জীঘিত থাকিয়া! রাজ্য শাসন 
করিয়াছিলেন বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা! পৌরাশিক যুগের 
প্রক্ষিপ্ত। শত বর্ষে মৃত হওয়।!ই তখন ফাল-সৃত্যু ছিল। 
সাধনা দ্বার এখনও যেমন লোক দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে, 
তখনও তাহ! পারিত। সাধক জীবনের সহিত সাধারণ জীবনের 
পার্থক্য সকল কালেই আছে. সকল দেশেই আছে। 
শত বৎসরের পুর্বে মৃত্যুকে সেকালে অকাল মৃত্যু বলিত। যুদ্ধাি ' 
ব্যতীত বা! দৈব ঘটন। ব্যতীত তখন অকাল মৃতার সংখ্য। ধোধ হয় খুব 
অল্প ছিল। 
সেকালে যেব্যাধি ছিল ন1, তাহ! নহে; সামান্ত সাসান্ক ব্যধিও 
ছিল, সামান্য সামান্ত বৈদ্যও ছিল। জ্বর একটি এমন সাধারণ শরীর 
উপদর্গ যাহ! শারীর ধনের ব্যতায় হইলেই প্রকাশ পাইতে পারে। এই 
শব্দটির উল্লেখ রামায়ণে আছে । যদিও যে স্থানে আছে, তাহ! মানুষের 
শারীরিক অবস্থার বিষয়ে ব্যবস্থাত হয় নাই। যথ| £-_ 
“ভ্বরাতুরো৷ নাগইব ব্যথ।তুর ॥£) 
“কামজ্বরের'* উল্লেথও রামায়ণে আছে। 
ব্যাধি ও বৈদ্যের উল্লেখ রামায়ণে এইরূপভাবে আছে। কৈকেয়ী 
ক্রোধাগারে আশ্রয় লইলে রাজ দশরথ তাহাকে ক্রোধের কারণ-জিজ্ঞান 
হুইয়। বলিতেছেন. 
ভূমৌশেষে কিমর্থ ত্বং মক্ন্যকল্যাণ-চেতস|। 
ভূঁতোপহতচিত্তেব মম চিত্তপ্রমাথিনী ৷ ২৯ 
সান্ত্বনে কুশল বেছ্যা্ততিতুষ্টাশ্চ সর্ববশঃ | 
স্থুখিতাঃ ত্বাং করিযাস্তি ব্যাধিমাচঞ্চ ভ।মিনি ॥ ৩০1২১, 
অর্থ ঃ--কেন তুমি ভুতাবিষ্টের ম্যায় ভূমিতে পড়িয়া! আছ? যদ্দি 
ভোমার কোন ব্যাধি হইয়া থাকে, বল, আমার গৃছে অনেক হুদক্ষ 
বৈদ্য আছে, তাহারা তোমাকে আরোগ্য করিবেন। 
ভূতাবেশের বিশ্বাস যে অতি প্রাচীন, রাজ! দ্শরথের এই উক্তি 
হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়! যায়। 
লক্কবাঁলীরাও সন্ধণার পর একট! পিঙ্গলবর্ণ বিকটাকাত্র পুরুষের 
ছায়। দেখিয়। ভয় পাইত। (জ ৩৫) 
রাঁমীয়ণে অস্ত্র-চিকিৎসা প্রচলনের যে সামান্ত আভাস আছে ভাহ। 
এইরূপ ; সীতা অশোক-বনে বন্দিনী অবস্থায় বলিতেছেন --. 
তশ্মিন্নন। গচ্ছতি লোকনাথে গর্ভস্থজন্তে রিব শল্যকৃত্তঃ | 
নুনং মমাঙ্গান্‌ চিরাদন!যাঃ শরৈঃশিতৈচ্ছেত্ম্ততি রাক্ষসেন্দ্র ॥ 3৫1২৮ 
রাবণ আ।নাকে যে সময় দিয়াছেন, যদি এই সময় মধ্যে লৌকনাথ 
রম আসিয়া! আমকে উদ্ধার না করেন, তবে প্র্থতিকে রক্ষা করিবার 
জন্ত শাণিত অস্ত্র স্বার। যেরূপ গর্ভস্থ জ্রণের অজপ্রত্ঙ্গ : ছেদন করা 
হর, রাক্ষস জীবিতাবস্থায় আম।র সেই অবস্থ। করিবে। 
সীতার এই উত্কি হইতে গর্ভস্থ শিশুকে অন্ত্র-সাহায্ে খণ্ড খও্ড 
করিয়। বাছির করিয়। যে গ্রনুতিকে রক্ষা! করিবার বিধান অতি প্রাীন 
সমাজে ও প্রচলিত ছিল, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যার়। এইরূপ 
গ্রচীন অন্ত্র চিকিৎসার উল্লেখ আমর! হ্ৃশ্রুতেও দেখিতে পাই। 
সুঙ্রুত গ্রীক আক্রমণের পূর্বে রচিত হইয়াছিল । নুশ্রুত অপেক্ষা চরক 
প্রাণীন। কিন্ত এই ছুইখান! গ্রস্থের কোন খানারই আভীদ রামায়ণে 
নাই। 
ধাহারা মনে করেন, স্থশ্রতের শল্যশান্ত্রের আলোচন। গ্রীকৃ 
প্রভাবের ফল, তাহার রামায়ণের এই উল্লেখটির বিষয়েও একটু লক্ষ্য 
করিবেন! ০ 
শারীর বিজ্ঞান সম্বন্ধেও যে সেকালে কোন আলোচন। হইত না 
তাহা মনে হয় ন|। 





ণ৮২ 


ঘকৃৎধীহং মহৎ ক্রোড়ং হাদয়ঞ্চ সবন্ধনম্‌। 81৫1২৪, ইত্যাদি 
উক্তি দ্বার! দেহাত্যত্তরে ফোথায় কোনটির স্থান তাহ। নির্দেশ 
কর! তপন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত ছিল বলিয়াই মনে 
হয়। : 

ফোন ব্যাধির নাম ও তাহার কোন উষধের উল্লেখ রামায়ণে বিশেষ 
নাই। উধধির মধ্যে মৃত-সঞ্লীবঝনী, বিশল্যকর্ণী অমৃত ইত্যাদি 
কয়েকটি উধধের নাম প্রাপ্ত হত্বয়। ষায়। অমুত পানে মানুষ দীর্ঘ 
ভীবন লাভ করিতে পাঞ্ভ | বিশল্যকরণী ছ্ব।রা বোধ হয় রত্ততআাব 
বন্ধ কর ও ঘা গুফ করান হইত। লক্ষণের শক্তিশেল।ঘাতে এই শঁষব 
ব্যবহৃত হইয়াছিল। 

মড়কের কথ! উপমান্থলে এক স্থানে রামায়ণের আছে। (অ ৪৮) 

রামায়ণে ধাতু হইতে কোন উধধ ব্যবহারের উন-ল্লখ একেবারেই 
নাই। 

রাঁমায়ণে সৌপর্ণ বিদ্যার উল্লেখ আছে। এই দৌপর্ণ সাধনায় চক্ষুর 
বিব্য জ্যোতি লাভ হইত। সম্প্রতি এই সাধনা-প্রভাবে দিব্য দৃষ্টি 
ল।ভ করিয়।ছিলেন। (কি ৫৯) 

আত্মহত্যার চিন্তা তখনও ফমাজে ছিল। শোক-ছুঃখে ইহা 
স্বাভাবিক চিন্তা এবং অতি প্রাচীন চিন্ব!। 

হবর্ণমগের পশ্চাদৃধাবনকারী রামের আর্তন্বর শুনিয়া সীত। লক্গণকে 
ভাহার অনুসরণ করিতে বলিয়া শেষে বলিয়।ছিলেন ং-. 


শর 


প্রবাসী---ঠচত্র, ১৩৩০ 


পরি চপ ও টি ০ শপ 


1 ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





গেদাবরীং, পবেক্ষ্য।মি হীনা রামেণ লক্ষণ । 
অবধ্ধিষে/হখব| তক্ষ্যে বিষমেদেহ্মাস্মনঃ ॥ ৩৭ 
পিবামি ব| বিষং ভীক্ষ প্রবেক্ষ্যামি হতাশনম্‌। আ--৪৫ 
জল অনল উদ্বন্ধন ও বিষ এই কয়টিই আত্মহত্যা সাধনের উপায় 
বলিয়। সীতার মুখে কবি দেখাইয়াছেন। 
হনুমান ও সীতা অন্বেষণে নিরাশ হইয়া এইরূপ চিত্তাই করিয়া- 
ছিল। যথ1-. 
বিষমুদ্বন্ধনং বাপি প্রবেশং অবলনত্ত ব।। 
উপবাদমথে। শস্ত্রং প্রচরিষ্স্তি বানরাঃ | ৩৬।৫।১৩ 
এখানে উপবাস এবং শন্ত্র প্রয়েগের উল্লেখ দেখ! যায়। 
জল অগ্নি ও অণশন আশ্রয়ে খবিরাও যে দেহ ত্যাগ করিতেন, 
তাহ। অ।মার্দের শাস্ত্রে আছে। উহাকে শাস্ত্রে আত্মহত্যা বলা হয় 
নাই ; ইচ্ছ!-মৃত্যু বলা হইয়াছে । শরতঙজ ও মাতঙ্শিষ্যগণের অগ্নিতে 
প্রবেশের কথ। রামায়ণে আছে। তাহ! এইরূপ ইচ্ছা-মৃত্যু। এইরূপ 
ইচ্ছ।মৃতার উপদেশ এক বিধবা গৃহস্থ বধূকেও পন্মপুরাণকা র;দিয়াছেন। 
( পদ্মপুরাণ, পাতাল, ৬৫।৬৯ শ্লোক |) 
রামায়ণে “আয়ুর্বেদ” শবের উল্লেখ .আদ্িকাণ্ডের ৪৫ সর্গে আছে। 
ইহা! পৌরাণিক সাগর-মস্থনসম্বন্ধীয় একটি .পরবর্তী প্রক্ষিপ্ত অধ্যায়। 
ইহার আলোচন। প্রক্ষিপ্ত-নির্দেশ অধ্যায়ে কর। হুইয়াছে। 
( মৌরভ, পৌষ ) জী কেদারনাথ মজুমদার 


০০০ শত 


রাত 


[ংল। ছন্দ ও সঙ্গীত 


যতি ও তাল 


এক্ষণে আমরা যতিও তাল সন্বদ্ধে কয়েকটি কথ! 
বল্ব। কবিতায় বা গানে স্থরের ক্ষণিক নিস্তন্ধতাকেই 
যতি বা বিরাম বলে, জিহবা যেখানে স্বভাবতই একটু 
বিশ্রাম করে তাকে যতি বলে । “যতি [র্জহ্বে&ব্শ্রাম- 
স্থান” ( ছনন্দামঞ্রী )। প্রথমেই একটা কথা মনে 
রাখ। দরুকার যে ধ্বনর বা ভরের বিরাম হ'লেও কালে 
বিরাম হয় না, কাল চল্‌ তই থাকে। সুতরাং বর্ণকে 
আশ্রয় করে? যে ধ্বনি প্রবাহিত হ'তে থাকে শুধু তারই 
ষে মাত্র। বা ক:ল-পরিমাণ আছে তা নয়, যতির ও মাত্তা 
বা কাল-পরমাথ আছে। বিস্তকাখছন্দে এ যতি বা 
বিরামকালের হিঙাব কাখা নগুয়োজন ; কাণেহ কাব্ো 
যতর মাত্বা-পর্রিমাণ গণা করা হয়না । কিন্তুযারানৃন্ন 
নৃতন ছন্দ রচনা করেন তাদের পক্ষে ধ্বনিতত্বের এসব 
হুক বিশ্লে্ণ করা প্রয়োজন 7 ঘাতে নব নব ছন্দ উদ্তঃব- 
নার সহায়ত হয়। সাধারণভাবে ছন্দের আলোচনার 
ক্ষেত্রে এসব সুক্ষ হিসাব বাখতে হয় না কে? নৃতন 


নৃতন সৃষ্টি করুতে গেলেই এসব স্ুক্্সতত্বের সংবাদ রাখা 
প্রয়োজন । একটা দৃষ্টাস্ত দিই। যথা-_ 


নামে সন্ধ্যা তল্্রালস!, মোনার আচলখসা 
হাতে দীপশিখা, 
দ্রিংনর কল্লোল পর টানি দিল বিল্লীন্ঘর 
খন যবনিক|। 
স্প্রবীন্ত্রন।থ 


উদ্ুত শ্লোকটি পড়লেই বোঝা যায় যে একটি পাদের 
আবৃত্ত শেষ হ'য়ে গেলে আরেকটি পাদ সক্ক কর। পর্য্য্ত 
খানিকক্ষণ থেমে ঘাকৃতে হয়, এ সময়টুকুই ধ্বনি-বিরতি 
বা যতির মাত্রা-পরিমাণ । কিন্তু কবিতায় এ সময়টুকুর 
হি্াব রাখার বিশেষ প্রয়োজন নেই, যদিও গানে তার 
স্বার্থকতা যথেষ্ট আছে । অবশ্য কবিতায়ও এই যতি- 
ট্রকু ধনির চাইতে এতটুকু কম প্রয়ে'জনীয় নয়, এই 
যতি ও গতিকে নিয়েই সমগ্ঘ কবিতাটার সার্থকতা । 
কারও প্রয়োজনীয়তা কম নয়। তবে কবিতায় যতি- 
কালটুকুর ভিসার ন| রাখ লেও চলে, ধ্বনির গতির হিসাব 


৬ষ্ঠ নংখ্য। ] 


,. সস সপন এসির এসি পি ওলি রা ০ পি সঙিস্টি ৩ 


রাখলেই--বিরতি আপনি নিয়তি হা য়ে যায়। কিন্ত 
গানে স্থুরের সভায় জুরের বিরাষের দিকেও যথেষ্ট সতর্ক 
থাকৃতে হয়, এইটুকু আমার বক্তব্য। দ্বিতীয়ত উপরের 
কবিতাটি.থেকেই বোঝ! যাবে যে কবিতায়ও যতি সর্বত্র 
সমান নয়, কোথাও তার স্থিতি-কাল কিছু বেশী; 
কোথাও ক্ছি কম। উপরের কবিতাটিতেই প্রত্যেক 
পংক্তিতে প্রথম ছুটে। যতিতে যতক্ষণ থাম্তে হয় তৃতীয় 
যতিতে তার চেয়ে বেশী থামতে হয়। এরূপ সর্বত্রই 
দেখা যাবে। আরেকটা দৃষ্টান্ত দিই। যখা-- 


সংসারে দবাই যবে | সারাক্ষণ শত কন্ধে রত, 
তুই শুধু ছিন্নবাধ! | পলাতক বালকের মত-. 
মধ্যাহ্ন মাঠের মাঝে | একাকী বিষ তরুচ্ছ।য়ে 
দুর-বনগন্ধবহ | মন্দগতি ক্লান্ত তণবায়ে 
সারাদিন 1জাইলি || _-ওরে তুই ওঠ আজি । 
আগুন লেগেছে কোথা ? | কার *খ উঠিয়াছে বাজি 
জাগাতে জগৎজনে ? | কোথ! হ'তে ধ্বনিছে ক্রন্দনে 
শুন্ততল ? | কোন অন্ধ কারা-মাঝে | জর্জর বন্ধনে 
অনাধিনী মাগিছে সহাক্জ ?, শ্ফীতকার অপমান 
অক্ষমের বক্ষ হ'তে | রক্ত গুধি' করিতেছে পন 
লক্ষ মুখ দিয় । 

স্প্রবীন্ত্রনাথ 


পংক্তিগুলি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। . এখানে 
কোথাও চার, কোথাও ছ', কোথাও আট এবং কোথা ও 
দশ অক্ষরের, পরে যতি পড়েছে। এরকম যুগ্মপংখ্যক 
বর্ণের পরে যন্তি পড়াই এ ছন্দের প্রকৃতি। আরো! 
দেখ! ষায় প্রত্যেক পংক্তির অস্তেই যতি বাবিরাম 
আছে; শুধু অক্ষঃবৃত্ত কেন প্রত্যেক ছন্দেই পংক্তিশেষে 
যুতিপড়া। অনিবার্ধা, নতুব1 ছন্দ রচনাই হয় না। পংক্তি 
শেষের যতি কোনে৷ চিহ্ছে চিহ্নিত করিনি, কিন্তু পংক্তি- 
মধ্যস্থ যতি একেকটি দণ্ড-চিহ্ন দ্বার! নির্দিষ্ট হয়েছে। 
প্রথমতই এ যতিগুলোকে ছুভাগে বিভক্ত কর! যায়, 
কতকগুলো ভাবগত যতি আর কতকগুলো ছন্দগত যতি। 
যেখানে কবিতার অর্থের মধ্যেই একটি ছেদ রয়েছে 
স্বভাবতই সেখানে একটি ঘতি পড়েছে; আবার যেখানে 
অর্থের বা কবিতার ভাবের বিরতি নেই এমন অনেক 
সথলেও যতি হয়েছে ছন্দের দাবীতে । প্রথম প্রকারের যতিকে 
ভাবগত যতি এবং দ্বিতীক্নপ্রকারের যতিকে ছন্দগত যতি 
বলেছি। (এ সম্বন্ধে ঘথাস্থানে আরে! কয়েকটি কথা 


ংল। ছন্দ: ও ঙ্গীত 


৮০৯ পিছ করনত জি তা চলি চে 
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ব্‌তে হবে) দ্বিতীয়ত, আরেক দিক! থেকেও যৃতিকে 
ছুভাগে বিভক্ত কর! যায়। যেখানে ভাবগত যতির 
স্তাবনা আছে সেখানে ছন্দগত যতিও অবশ্যই থাক। 
চাই। সেজন্য যেখানে ভাবগত ঘতি থাকে শেখানে 
ধ্বনির পূর্ণ বিরতি হয়, এরকম যতিকে পূর্ণ যতি 
বল্ব। আর যেখানে শুধু ছন্দগত ধ্বনিবিরতিমান্রই 
আছে ভাবের বিবৃতি নেই সেখানে বিরামকাল বেশি 
স্থায়ী নয়) এপ্রকার যততিকে অর্ধঘতি বল্ব। তা 
ছাড়াও আর-এক প্রকার যতি আছে তাকে ঈষদদ-ঘতি 
নামে অভিহিত করা যায়। এযতির কথা পরে যথাস্থলে 
বল.ব। 
গানেই হোকু বা কবিতায়ই হোক এই যতিস্থাপনের 
বৈচিত্রাই তালের সৃষ্টি করে। পুর্বে বলেছি ধ্বনির 
গতি এবং বিরতিই ছন্দকে সার্থক করেছে; গতি এবং 
যত যত নব নব উপায়ে পরস্পরকে অভিবাক্ত করে? 
তুলতে পারে ততই নৃতন নৃতন ছন্দ উদ্ভাবিত হয়। গতি 
ও তির বিভিন্ন সন্নিবেশের ফলেই ধ্বনির তরঙ্গলালার 
উত্তব হয়। গানে বা কবিতায় ধ্বনির এই তরঙ্গ লীলা- 
টাকেই তাল বলা যাঁর়। কাবো এবং সঙ্গীতে উভয়ত্রই 
এই তাঁলের নানারকম হিসাব রাখতে হ্য়, এবং এই 
হিনপাবের উপরেই ভয় ছন্দশান্ত্র বিশেষভাবে নির্ভর 
করে। তাল জিনিধটা কিন্তু আসলে স্বর বা ধ্বনি 
মোটেই নয়; স্থর বা ধ্বনির গতিভঙ্গীটাকেই তাল 
বলা হয়। কত বিচিত্র উপায়ে ধ্বনির উতান 
পতন বা গতি বিরতি সাধিত হয় তা নিয় 
করে' তাকে হিসাবের মধ্যে ধরে” রাখাই তালের 
কাজ। ধ্বনির একবার উত্থান বা গতি থেকে পরবর্তী 


পতন বা বিরতি পর্যন্ত যে মাত্রা-পরিমাণ ব। কাল, 


তাকেই গানে এক-একটি তাল বিভাগ বলা যায়; এবং 
গানে যা তালবিভাগ, কবিতায় তাকেই পদ বা পাদ 
বলেছি। বল৷ বাহুল্য যর্দিও একই প্রকার হিসাব থেকে 
গানের তালবিভাগ ও কবিতার পাদের উৎপত্তি হয়েছে 
তথাপি এ ছুটো জিনিষ কখনই এক নয়। এছুয়ের 
মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে এবং এঁ পার্থক্যের হেতু 
গানে ও কবিতায় মাত্রাআদর্শের অনৈকা । এ 
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অঠদক্যের কথা পূর্বেই বলেছি। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে, 


কথাটা বিশদ করছি । যথা-- 
(আমার ) নিশীখ-রাতের | বাদল ধারা । 
এসছে গোপনে। 
স্পরৰীনত্রনাথ 

এট। ম্বরবৃত্ত ছন্দ। এক যতি থেকে আর-এক যতি 
পর্ধ্যস্ত যে অংশ তাকে পাদ বল! হয় এবং এখানে প্রতি- 
পাদে চারটি ত্বর আছে। সবহ্ৃদ্ধ এখানে চোদ্দটি স্বর 
আছে, স্থতরাং এক হিসাবে চোদ্দ মাত্রা আছে বল্‌্তে 


পারি। প্রতিপার্দে চার মাত্রা। কিন্তু গানের স্থরের 
ধারায় যখন এ কথাগুলো! বয়ে চল্বে তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ 
বদলে যাবে; অনেক জায়গায় মাত্রা বেড়ে যাবে, 
স্থতরাং পাদগুলোও নৃতন আকার ধারণ করুবে। ষথা-. 

আমার | নি*শীথ |রা*তের |বা'দল।| 

ধারা, | **এস | ছে*** | ** গোপ| 

নে**০ | ** 

এখানে বিন্দু চিহ্ৃগুলো অতিরিক্ত মাত্রা জ্ঞাপক। 

দেখ! যাচ্ছে কবিতার একমাত্রিক বর্ণ গানে ছ্িমাত্রিক, 
চতুমর্ণতরিক এবং ষণ্মাত্রিকও হয়েছে এবং পাদ সংখ্যাও 
অনেক বেড়ে গেছে । কবিতা ছিল চোদ্দ মাত্রাঃ গানে 
হয়েছে চৌত্রিশ মাত্রা। কবিতায় ছিল চার পাদ, গানে 
আট পাদেরও বেশি হয়েছে । কবিতায় ও গানে উভয়েই 
'শতিপাদে চার মাত্রা আছে বটে, কিন্ত উপরের বিভাগ- 
গুলোর দ্দিকে চোখ বুলোলেই টের পাওয়া যাবে গ্রতি- 
পাঁদে বর্ণগুলোর বিন্তাসের মধ্যে কি বিপধ্ধ্যয় উপস্থিত 
হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোথাও এর চাইতে 
আরে! অনেক বেশি বিপর্ধ্যয় উপস্থিত হ'য়ে থাকে । কিন্তু 
সব জায়গাযই যে এমনটি হয়ে থাকে তা নয়। কোনে! 
কোনে জায়গায়--কবিতার ও গানের পাদসংখ্যা ও 
মাত্রা-সংখ্য। ঠিক সমানই থেকে যায়। যথা-- 


কাপিছে দেছলতা খর খর, 
চোখের জলে আখি ভর তর। 
দোছুল তমালেরি বনছায়া 
তোমারি নীলবাসে নিল কায়। 
বাদল নিশীখেরি ঝর বার 
তোমার আঁখি পয়ে ভর ভর। 
সরবীন্রনাথ 


এখানে প্রতিছত্রে তিনটি করে পাদ আছে; প্রথম পাদে 
ভিন মাত্র! এবং বাকি ছুই পাদে চার মাত্রা করে আছে। 


প্র ধাসী-্চৈজ, ১৩৩৪ 
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| ২৩শ ভাগ, হর খু 


টিন, 








ও 





গানেও তাই, এস্থলে গানে ও কবিতায় তঙ্কাৎ নেই। 
যা হোক, আমাদের কথ! হচ্ছিল এই যে ধ্বনির এক যতি 
থেকে আর-এক যতি পধ্যস্ত যে অংশ, তাকে যেমন, 
কবিতায় প'দ বল! হয় এবং তার গঠনের উপরেই যেমন 
কবিতার গঠনটি নির্ভর করে ; তেম্নি স্থরের এক ভঙ্গী 
থেকে আর-এক ভঙ্গী পর্যাস্ত অংশকে তালবিভাগ বলা 
হয় এবং এ তালবিভাগের উপরেই গানের গঠন প্রণালী 
নির্ভর করে। একটি পাদ বা তালবিভাগের মধ্যে ক'টি 
মাত্র! থাকে তার হিসাব থেকেই গানের বা কবিতার 
তালের বহুপ্রকার ভেদ হয়ে থাকে। প্রথম গানের 
কথাই ধরা যাক। গানে প্রথমতই তালের তিনপ্রকার 
রূপ দেখ! যায়। কোনে! গানে চার মাত্রার পরেই 
তাল দিতে হয়; এরকম তালকে চতুমর্ণত্রিক বা সমপদী- 
তাল বলা যায়। আবার কোনো গানে তিন মাত্রার 
পরেই তাল দিতে হয়; এ তালকে জ্রিমান্রিক তাল 
বা অসমপদী তাল নামে অভিহিত করা যায়। আবার 
কোনো কোনো গানে তালবিভাগের মাত্রা সংখ্যার 
সমত1] নেই; একবার তিন মাত্রার পরে জবার-এক 
বার ছু মানার পরে তাল দিতে হয়, অথব! 
একবার তিন মাত্রার আবার চার মাক্রার পরে তাল 
দিতে হয়। এরকম তালকে বিষমপদী তাল বল! যায়। 
পূর্বের সঙ্গীতের দৃষ্টাস্ত-ছুটোর মধ্ো প্রথমটি চতুরণত্রিক 
বা সমপদী এবং দ্বিতীয়টি বিধমমাত্রিক বা বিষমপদী 


তালের দৃষ্টান্ত। আরে! দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা 

১) | 

জ! * গর|ণে * হায় *|বি* ভাব|রী, ও ৬ | 
এট! চতুরমণস্রিক তাল। 


(২) 
দে*শ|দে*শ|নলি|তকরি|মন্জ্রি | তত ব| 
তে**|রী** | 
এটা অসমপদ্ী বা ভ্রিমাজিক তাল। 
(৩). 
মাতৃ |মন্* |দির|পু*প্য| অঙ.* |গন | কর 
ম।|ছো | ছল | আজ | হে | 
এখানে যথাক্রমে তিন, ছুই এবং ছুই-এর পরে তাল 
হবে। স্থতরাং তাল বিষমপদদী। গানের এ তিন- 
প্রকার তালের আবার বহুপ্রকার উপবিভাগ ও বছু নাম 


আছে। আমাদের ও"সমঘ্ত কথার আলোচনার বিশেষ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


চি 


কোন প্রয়োজনই নেই । আমরা এখন কবিতার তালের 
সন্ধে উক্ত তিনপ্রকার তালের কি সাদৃশ্য আছে তাই 
আলোচন। করুব | কাব্যছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও নাম- 
করণের উপর তালের এইপ্রকার ভেদের খুব বেশি 
গ্রভাব আছে। তালের দিকেই সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখলে 
ছন্দের মম্পূর্ণ নূতন আর-একরকম শ্রেণ্ণীভাগ ও নীমকরণ 
কবুতে হয়। এই নৃতন শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ কেমন 
হবে তাই এখন দেখতে চেষ্টা করুব। প্রথমেই মনে 
রাখা ঘরুকার যে গানের রীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে মাত্রার 
যে আদর্শ পূর্বেই নির্ণয় করেছি তাকেই কাব্যেও মাত্রার 
একমাত্র আদর্শ বলে? ধরলে ছন্দের অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ব 
ও শ্বরবৃন্ত এই তিনটি প্রধান ধারাই থাকে না। এবং 
সঙ্গীত-আদর্শের এই মাজার উপরে নির্ভর করেই যদি 
কবিতার পাদের প্রকারভেদ নির্ণয় করা যায় তবে সম্পূর্ণ 
নৃতন ধরণে ছন্দের তিনটি প্রধান শ্রেণী পাওয়! যাবে, বথ। 
সমপদী ছন্দ, অলমপদী ছন্দ এবং বিষমপদী ছন্দ। দৃষ্টপ্ত 
দিলেই বিষদ্টা বুঝতৈ মোজ! হবে । যথা-- 


(১) " 
হ|রে নিরানন্দ দেখ, পরি” জীর্জর।, 
বহি" বিজ্ঞতার বোঝ, ভাবিতেছ মনে 
ঈশ্বরের প্রবঞ্চন। পড়িয়।ছে ধর ' 


নুচতুর সুঙ্গদৃষ্টি তোমার নয়নে । 
স্প্রবীন্দ্রনাথ 


আমাদের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে একে অক্ষরবৃত্ত দ্বিপদী 
ছন্দ বল্ব; কারণ সাধারণ শ্রুতিতে এখানে গ্রতিপংক্তি- 
তেই আট অক্ষরের পরে একটি ও ছয় অক্ষরের পরে 
একটি যতি পড়েছে। কিন্তু পূর্বোক্ত তালের হিসাবে 
এটার অন্ত নাম হবে। প্রথমত সঙ্গীত আদর্শের দিকে 
লক্ষ্য রাখলে এখানে প্রতিছত্রে চোদ্দ অক্ষর না বলে' 
চোদ্দ মাত বলতে হবে। দ্বিতীয়ত, খুব প্রথর তাল- 
শ্রুতির উপর নির্ভর করলে এখানে প্রত্যেক চার মাত্রার 
পরেই একটি ছেদ রেখ! টানতে হবে এবং ফলে এটার 
আকৃতিনঅন্তরকম হ'য়ে যাবে । এট! দাড়াবে এরকম -- 


হারে নিরা| ননদ দেশ, | পরি'জীর্ণ | জরা, 
বছি বিজ্ঞ | তার বোবা, | ভাঁবিতেছ | মনে 
ঈশ্বরের | প্রবঞ্চন] | গপড়িয়াছে | ধর 

চতুর | দুল্স দৃষ্টি | তোমার ন- | রমে। 


৯৯.৮ 


ংল। ছন্দ ও সঙ্গীত 





৭৮৭৫ 





সুতরাং এ ছন্দটা হ'ল সমমাত্রিক অপূর্ণ চৌপদী ছন্দ। এ 
ছন্দের এরকম বিশ্লেষণের মধ্যে একটা খুব সার্থকতা 
আছে? কারণ এর দ্বারাই এ ছন্দের (যাকে সাধারণত 
পয়ার বলে'ই অভিহিত করা হয়) উৎপত্তির ইতিহামের 
দিকে একটা গভীর ইঙ্গিত ফুটে” ওঠে। পূর্বেই আমি 
বলেছি স্বরবৃত্ত ছন্দ থেকেই অক্ষরবৃত্তের উৎপত্তি হয়েছে 
এবং চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার চৌদ্দ স্বরের শ্বরবৃত্তের বিকার 
মাত্র। স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতি চার ত্বরের পরেই একটি 
করে যতি থাকে । কিন্তু সংস্কত ভাষার ও গানের 
সুরের প্রভাবে ওই যতির সংখ্যা কমে” গিয়ে অর্থাৎ স্বর- 
বৃত্তের পাদগুলে! আরে ঠেসে গিয়ে এই পয়ারের উৎপত্তি 
হয়েছে। উক্ত বিশ্লেষণেই ওই চতুংম্বরপাদ ও পরবর্তী 
গানের প্রভাবের ইঙ্গিতট টের পাওয়! যায়। পয়ার 
শবটি পদচার শব থেকে উৎপক্ন হয়েছে, রবিবাবুর এ 
কথাটি সত্য হ'লে পয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার যুক্তি- 
গুলো আরো দৃঢ়তা লাভ করে। যা! হোক্‌, অক্ষরবৃত্ের 
প্রায় সর্বত্রই গোড়ায় এই চতুষর্ণত্রিক তালের সন্ধান 
পাওয়া যাবে। আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি । যথা--. 
(২) আজিকে হয়েছে শাস্তি. 
জীবনের | ভুল ত্রাস্তি 
সব গেছে। চুকে। 
রাত্রিদিন | ধুক্‌ ধুক্‌ 
তরজিত | হখদুখ 
খামিয়াছে | বুকে | 
-"রবীল্নাথ 

এখানেও ওই চতুম্ত্রিক তাল অনায়াপেই ধরা পড়ে। 
এবার স্বরবৃত্ত ছন্দ থেকে এই চতুমর্ণঞিক তালের একটা 
দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা 


(৩) লুকিয়ে ছিল | যে মর্যাদা! | নারীর হাদয়- | তলে, 
উঠল জাগি দিখিজয়ী বীরের অটুট বলে। 
যুক্তকরে অশ্রমাখ! দিব্য হাসি হেসে" 
করুল বরণ অগ্নিদেষে নব বধূর বেশে। 


স্করুপানিধান 
এছন্দের কবিতায় চতুমর্শত্রিক তালের স্বচ্ছন্দগতি । পূর্বে 
পয়ারের যে দৃষ্টান্ত দিয়েছি এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই 
বোবা ধায় সেটা কতখানি আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে। অবশ্য 
অক্ষরবৃত্বের যে অভিজাত্য আছে সে সম্বন্ধে আগেই 


৭৮৬ 
অনেক কথ! বলেছি । এখন মাস্াবৃত্তের একটা চতুমর্শ- 
ভ্ৰিক তালেন দৃষ্টান্ত দিচ্ছি । যথ.-- 


এস তৃ-| |ফর দেশে | এসকল | হাঁন্তে। 
গিরি-দরী-বিহারিণী ছরিণীর লান্তে, 
ধুনরের উবরের কর তুমি অন্ত 
হ্যামলিয়! ও পরশে করগে! শ্রীমন্ত, 
ভর! ঘট নি.য় এস ভরসার তর্ণ(; 
বর্ণ। ! 


(৪) 


- সত্যেন্দ্রনাথ 


চতুর্মানত্রিক তালের যে ক'টা দৃষ্টান্ত দেওয়৷ গেল তার 
থেকে এ কথা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে-গানের রীতিতে কাব্য- 
ছন্দের এরকম শ্রেণী বিভাগ করলেও আমাদের পূর্বোক্ত 
শ্রেণীবিভাগ অব্যাহতই থেকে যায়। কারণ সমপদী, 
অসমপদী বা! বিষমপদী, যেরকম তালই হোক না কেন 
প্রত্যেক বিভাগের মধ্যেই অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃতত ও শ্বরবৃত্ত 
এই তিনটে প্রকারডেদ হবেই। পূর্বোদ্ধত প্রথম, 
তৃতীয় ও চতুর্থ দৃ্াস্তগুলো পরীক্ষা করুলেই এর যাথার্থ। 
উপলব্ধি হবে। স্ত্বন্রাং কাবাছন্দের শ্রেণীভাগ করার 
সময় কাবোর ভাষার বৈশিষ্ট্য ও তালের প্রকারভেদ এ- 
ছুটে! বিষয়ের দিকেই লক্ষ্য রাখা দর্কার। আমর! 
শ্রেণী ভাগ করার সময তাই করেছি, কিন্তু কাব্যের ভাষ। 
বৈশিষ্ট্যেরই প্রাধান্ত দিয়েছি। কারণ গানে শুধু তালের উপর 
লক্ষ্য রেখেই শ্রেণীবিভাগ কর] হয়, ভাষার রচনা-প্রণালীর 
দিকে দৃষ্টি থাকে না বললেই হয়) কিন্তু কাব্যে রচনা- 
বৈচিত্যই সর্বাগ্রে মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ 
জন্তেই ভাষার রচনা-বিধিকেই প্রাধান্ত দিয়ে ছন্দকে 
প্রধানত অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিন ভাগে 
বিভক্ত করেছি; তালকেই প্রাধান্য দিয়ে সর্ব প্রথমেই 
ছন্দকে সম,” অনম ও বিষম এই তিন ভাগে বিভক্ত 
করিনি, রচনা-টশিষ্ট্যের পরেই তাল বা ভালবিভাগের 
প্রাধান্ত । গান্রে ক্ষেতে যা তালবিভাগ। কাব্য 
ছন্দের ক্ষেত্রে তাই পাদবিভাগ। স্থতরাং অক্ষরবৃত্ত 
গ্রভৃতি গ্রধান শ্রেণীর পরেই পাদ রচনার বৈশিষ্ট্যের 
প্রাধান্ত স্বীকার করেঃ চতুরক্ষর পাদ, অষ্টাক্ষর পাদ, 
টতুর্গাঅ: পাদ, - পঞ্ধমান্র' পাদ, ' চতুংন্বরপাদ প্রভৃতি 
উপবিভাগ করেছি “ছক্দের শ্রেণী ভাগ করার-“সময়েই 


প্রবাসী--চৈত্রে, ১৩৩, 


পাস পপি তি সিটি তা এ জপ ৯৯ সলাত টি ০০৯ সস সিল ৯ ২. এপ পি লিপির তাপ দন পারি সরসটিপতী ৩ স্াহিতরী ৯ সপ্ত লী সিশা- পস্দিত লাস ৯ 


| ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 


লী ওর অপর» ও 


একথা বলেছি। (স্থরাং এখানে এবিষরে বিভত 
আলোচনা করা নিশ্রয়ো্জন । এখন অনমমাত্ত্রিক 
তালের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি । যথ1-- 


(১) আঙ্গি কি তোমার ধুর যুবতি-- 


হেরিন্ু শারদ প্রভাতে । 
হে মাতঃ বঙ্গ, হামল অঙ্গ 
ঝলিছে অমল শৌভাতে। 
পাবে ন! বহিতে নদী জল-ধার, 
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর, 
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল 
তোমার কানন সভাতে। 
মাঝখানে তুষি ধীড়ায়ে জননী--. 
শরৎকালের প্রভাতে । 
- রবীন্দ্রনাথ 


এট! মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। অমনি গড়ে' গেলে 
গ্রত্যেক ছ” মানার পরে একটা করে' যতি পাওয়া 
যায়। কিন্তু আরে! একটু লক্ষ্য করুলে এই ছ' মাত্রার 
প্রতোকটি পাদের ঠিক মধ্যস্থলে একটা! করে' স্থক্ক ছেদ- 
চিহ্ন আবিষ্কার কর! যায়; প্রত্যেক তিন মাত্সার পরেই 
একটা ঈধদ্‌-যতি ব1 একটু খানি স্থুরের বিরতি যেন 
শ্রুতিশক্তির কাছে ধরা দেয়। বস্তুত খুব তীক্ষ-দৃষ্টিতে 
দেখলে.বল্‌্তে হয় যে তিন-তিনটি মাত্রার এক-একটি 
ক্ষুদ্র পাদ বা মাপকাঠির সাহায্যেই এ ছন্দ রচিত হয় 
এরকম ছুট মাপ কাঠিতেই এর একপাদ হয়। সে 
জন্ধই এই ষণ্মাত্রিক ছন্দের কবিতায় প্রতিপাদে তিন 
মাত্রার পরেই একট! হঈষদ্‌-যতির অস্তিত্ব অনুভূত হয় 
এবং এটাই এছন্দের ম্বূপ। তবে কোথাও কোথাও 
কোনো পাদের মধ্যবর্ী এই ঈষদ্‌ যতিটি প্রায় টেরই 
পাওয়া যায় না। পূর্বের দৃষ্টাস্তটতেই এর নমুনা আছে-_ 
বথা--” 

ঁ ঁ ঁ 

“মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর” এবং “মাঝখানে 
তুমি ধ্াড়ায়ে জননী” ) এখানে চিচ্ছিত তিনটি জায়গায় 
পাদমধ্যবস্তী ছেদ ব| ঈষদ্‌ যতিটি কানে ধর! দেয় না, 
ুটো ক্ষুদ্র ভাগ এক জোড়া লেগে গিয়ে ওই যতি-ছোটি 
বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। কিন্তু তবু ওই ঈষদ্‌ যতি থাকাটা 
এর যথার্থ প্রকৃতি এবং তিন মাত্রার মাপ কাঠিটাই এর 
ভিতরের গঠবের আল . আদর্শ! এই ঈষদ্‌ যতির 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 


অসি ওটি 


সাহায্েই এছন্দের তাল রক্ষা হয়ে থাকে। এজন্তই 
এছন্দকে ত্রিমাত্মিক বা অসমপদী তালের ছন্দ বলেছি। 


উক্ত দৃষ্টাস্তটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অসমপদী তালের নমূন! ৷ 


এবার শ্বরবৃত্ত ছন্দ থেকে অনমপদী তালের একট! উদাহরণ 
দেব। যথা 


ওই সিংহল দ্বীপ | হন্দর, গ্ু।ম | --নির্ল তার | রূপ 
তার কণ্ঠের হার লঙ্গর ফুল, কপুর কেশ.ধৃপ; 
আর কাঞ্চন তার গৌৎব, আর মৌস্তিক তার প্রাণ, 
আর সম্বল তার বুদ্ধের নাম, মম্পদ্‌ নির্ববাণথ। 
স্-্সতে 


গানের রীতিতে এখানে প্রতিপদে তিনটি করে' 
মাত্র। পাওয়া যাবে, যদ্দিও বিশুদ্ধ কাব্যছান্দর ভাষায় একে 
মাত্রাবৃত্ত না বে? হ্বরবৃত্ত বলেছি । তিন মাত্রার মাপ- 
কাঠিতে রচিত হয়েছে বলে'ই একে ত্রিমাত্রিক বা 
অলমপদ্দী তাল্গের ছন্দ বল্ব । অক্ষরবৃর্তে এভালের 
দৃষ্টান্ত এই) -- 
একবার তোর! মা বলিয়। ডক, 
জগত জনের শ্রবণ জুড়।ক্‌, 
হ্মান্্িপপাধাণ কেঁদে গলে? য|ক্‌, 
মুখ তুলে আজি চাহরে। 
ৃ রবীন্দ্রনাথ । 
এছন্দে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্র অনেক বিখ্যাত কবিত। 


(লিখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথও প্রথমত অক্ষরবৃত্তে এই 
অসমপদী তালের অনেক কবিতা রচনা! করেছেন । কিন্তু 
অক্ষরবৃত্তে এতাল ভাল শেনায় না, যেখানে যুক্তব্ণ 
উপস্থিত হয় সেখানেই পদদদে তালডঙগ হয়, শ্রুতি- 
কটুত। দোষ হয়। এই তথ)টি লক্ষ্য করে'ই রবীন্দ্রনাথ 
বাংলায় মাত্রাবৃত্তের গ্রবর্তন করেছেন? মাননীতে তিনি 
সর্বপ্রথম যুক্ত বর্ণের পুর্ধস্বরকে দ্বমার্বক বলে? ধরে, 
এ নতুন ছন্দ ব্যবহার করুতে স্থরু করেন। এখন 
অসমভালের ছন্দ সর্বদাই মাত্রাবুত্তে রচিত হ'য়ে থাকে; 
অক্ষরবৃত্তে অসমতাল সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হ'য়ে গেছে। 
আর্‌-একটা উদাহরণ দিচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের “প্রভাত সজীত" 
থেকে। পাঠক পড়লেই বুঝতে পার্বেন এরচনাট! 
মার্জিত শ্ুতি-রুচির উপর কতখানি অত্যাচার করে। 


বাযুর ভিল্লোলে ধরিবে পলব 
মর মর হুছ তান, 
চারি দিকু হ'তে ফিগের উল্লাগে 
গ|খীতে গাহিবে গান ॥ 


বাংল! ছন্দ 'ও সঙ্গীত 
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এখানে যুক্তবর্ণগুনো যেন গুরুভার ধদ্তরথণ্ডের 
মত স্থর-প্রবাহের গাতি রোধ করে" দাড়িয়ে আছে) 
আমাদের ছন্দ-চেতনাও যেন সে গুরুভারে নিপীড়িত 
হচ্ছে। সথতরাং এভারটাকে যদি একটু লঘু করে দেওয়া 
যায় তবেই ছন্দের শক্োত আবার অবাধগতিতে বয়ে 
চল্বে,-- 





বায়-হিল্লোলে ধরে পল্লব 
মর মর মুছু তান, 
চারিদিক হতে-কি যে উল্লাসে 
পাথীর। গাহিছে গান! 
কাবো বিষম তাল$1 মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই শোভা লাভ 
রে। সেজন্যে অক্ষরবুতে বা স্বরবৃঙ্ডে এতালের ছন্দ 
সচরাচর রাঁচত হয় না । বিষম তাল অনেকরকম হ'তে 
পারে। ছু-একট! দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ; যখা_ 
(১) বিপদে মোরে | রক্ষা কর, | এ নছে মোর | প্রার্থনা, 
বিপদে আমি | নাযেন কর | ভয়। 
ছুংখ-তাঁপে ব্যথিত চিতে নাইব। দিলে সান্ত্বনা, 
ছুঃখে যেন করিতে পারি জর । 
সহায় মৌর ন। যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে, 
সংসাপ্েেতে ঘটি:ল ক্ষাত লভিলে শুধু বঞ্চন। 
নিজের মনে না যেন মান দয়। 
স্প্রবীশ্রনাথ 
এখানে প্রতি পাঁচ যাজ্কার পরেই যতি আছে। কিন্ত 
খুব হুম্্র শ্রুতর নিকট প্রতিপাদেই তিন মাত্রার পরেই 
একটা যতির আভাস ধরা পড়বেই। সুতরাং আসলে 
এখানে ভিন মানার অসমপদের সঙ্গে ছু” মাত্রার একটা 
স্মপদের যে গেই পাঁচ মাত্রার এক-একটি পদ রচিত 
হয়েছে। এই অমম ও সম ভালের মিশ্র তালকেই বিষম 
'ভাল বল। হয়েছে । 


(২) জড়ায়ে আছে বাঁধা, | ছাঁড়ীয়ে যেতে চাই, | 
ছাড়াতে গেলে ব্যথ। | বাজে। 
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই 
চাহিতে গেলে মরি লাজে। 
স্রবীন্্রনাথ 


এটা সপ্তমাত্রিক ছন্দ অপূর্ণ চৌপদী ছন্দ; কারণ 
প্রথম তিন পদে সাতটি করে” মাআ। ও শেষ পদে ছুটো 
মান্র মাত্রা আছে। কিন্ত এর তাল বিষম, কারণ প্রুভি- 
পাদেই তিন গাত্রার পরে একট। ঈষৎ যতি 'আাছে। এ 
যতি প্রত্যেক পাদকে একটি তিনমাত্রার অদমভাগ এবং 


৭৮৯ 


জার.একটি চার ম্বান্ার সমভাগে]বিভক্ত করেছে। সে- 
ববন্তই তাল বিষমপদী । 


(৩) জীবনে বত পুজা! | হলন! সার. 
জানি হে জানি ভাও | হয়নি হারা | 
স“রবীল্রনাথ 


এটা সপ্তমাত্রিক অপূর্ণ দ্বিপদী ছন্দ; কারণ প্রথম 
পার্দে সাত ও দ্বিতীয় পাদে পাচ মাত্র! আছে। কিন্ত 
প্রাতিপাদেই তিন মানার পর একটি ঈষৎ যতি ছুটে! 
অসমান ভাগ স্থাষ্টি করেছে । অতএব বিষম ভাল। 


(8) গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুব, ধ্বনিতে সতাগৃহ ঢাকি' 3 
| কে খেলিতেছে সাতটি হুর সাতটি যেন পোষ! পাখী । 
স্প্রবীনত্রনাথ 


এছন্দের তাল অতি বিচিত্র । প্রত্যেক পংক্তিতে 
যথাক্রমে তিন বার পাচ, তিন বার ছু? মাত্রা রয়েছে। 
কিন্ত একটু লক্ষ্য করুলেই দেখা যাবে এছন্দটা এর 
অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থাৎ তৃতীয় দৃষ্টান্তটির সম্প্রসারণ 
মাআ। তৃতীয় শৃষ্াস্তের সাত পাচের অপূর্ণ দ্বিপদীর 
সঙ্গে সাত ছু'য়ের আর-একটা দ্বিপদ যোগ করলেই এ 
ছন্দ পাওয়া যায়। হুতরাং এছন্দের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে 
এএ রকম 

গাহিছে কাঁশীনাথ | নবীন ধুবা, 
ধ্বনিতে সতাগৃহ | ঢাকি, 


কণ্ঠে খেলিতেছে | সাতটি সুর 

সাতটি যেন পোধ। | পাঁখী। 

এ ম্বরূপটি একটি অতিরিক্ত মিলের সাহায্যে বিশেষ. 
ভাবে ফুটে? উঠেছে নীচের দৃষ্টাত্তটিতে ।-_ 

কোশল-্নৃপতির তুলনা নাই, 

জগৎ জুড়ি! বশোগাথা ; 
ক্ষীণের তিনি সদ। শরণঠাই, 

দীনের তিনি পিতামাত]। 

স্প্রবীন্রনাথ 


বল৷ বাহুল্য এখানেও বিষম তাল। আর-একটি বিষম 
তালের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 
(৫) ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী 
বিরহু-তপোবনে আন্মনে উদ্বাসী। 
আধারে আলে! মিশে দিশে দরিশে খেলিত । 
অটবী-যাযু-বশে উঠিত সে উছাসি'। 
কখনে। ফুল ছুট' অখিপুট মেলিত, 
কখনে! পাতা ঝরে' পড়িত রে দিশাসি'। 
| ৃ . স্পরবীন্রনাথ 


প্রবাসীস্চৈত্র, ১৩৩৯ 


| ২৩ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এটা বিপর্যস্ত সমাত্রিক দ্বিপদী ছন্দের দৃষ্টাস্.। 
রবি-বাবুর কবিতায় এই একটি মাত্র দৃষ্টাত্ত ছাড়া এছন্দ 
আর কোথাও দেখিনি । প্রতিপংক্তিতে মাত মাজার 
ছটো৷ পাদ আছে। প্রতোক পাদ আবার ঈষৎ যতির 
স্বারা ছু-ভাগে বিভক্ত ।.কিস্তু এ বিভাগের মধ্যে সম্নিবেশ- 
বিপর্যয়ের দ্বারা বেশ একটু বৈচিত্র্য হয়েছে; প্রত্যেক 
গংকিতেই প্রথম পাদ তিন-চার ও দ্বিতীয় পাদ চার তিন 
মাত্রায় ছিন্ন হয়েছে। 

এতক্ষণে আমরা তালের দিক থেকে ছন্দের প্রধান 
তিন ভাগ,--লমঃ অসম এবং বিষম ছন্দের আলোচনা 
করেছি। পৃর্বেই বলেছি গানে তাল-বিভাগের অন্তর্গত 
কথার -লঘুত্ব-গুরুত্ব-ভেদে লয়-ভেদে তালের অনেক 
প্রকার ভেদ আছে। তার আলোচন। করা আমার্দের 
পক্ষে অনাবস্তক। কবিতায়ও পাদের অন্তর্গত স্বরবর্ণ- 
গুলোর লবুত্ব-গুরুত্বভেদে তালের নানারকম উপ- 
বিভাগ হ'য়েখাকে । তাতে কোনে তাল আদিগুরু, 
মধ্যগুরু, অন্তগুরু প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে 
থাকে। ছন্দের শ্রেণীবিভাগ করার সময় এবিহয়ে 
বিস্তৃত আলোচনা করেছি। স্থতরাং এস্থলে আর কিছু 
বল! নিপ্রয়োজন। তবে একথা স্মরণ রাখ! দরুকার 
যে তালের এরকম উপবিভাগ শ্বরবৃত্ত ছন্দেই 
হ'তে পারে। অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এরকম 
বৈচিত্রের অবসর নেই। স্বরবৃত্ত ছন্দে শ্বরের লঘৃত্ব- 
গুরুত্ব-ভেদে তালের যে বৈচিত্র্য সাধিত হয় তাকেই 
কাব্যের ভাষায় ছন্দম্পন্দন নামে অভিহিত করেছি। 
কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দের এ স্পন্দন ব! নৃত্য-লীল।টার 
একট! বিশেষ সার্থকত! অ।ছে। সবাই জানেন যে বিশ্ব 
জগতের ভিতরকার মূল প্রণালী নির্ণয় করতে গিয়ে 
জড়বিজান সর্বজ কতকগুলে৷ বিচিত্র স্পন্দন বা আণবিক 
চঞ্চল নৃত্যপরায়ণতাই আবিষ্কার করেছে। ধ্বনি-তত্বেও 
একথা যেমন খাটে মানুষের মানস ক্ষেত্রেও একথা! তেম্নি 
খাটে বলতে পারি। তাই কবিতার ভিতরকার য! মুল 
সত্য অর্থাৎ রস, কবিতার ছন্দ সেই রসকে ধ্বনির 
ক্পন্দনের ভিতর দিয়েই আমাদের চিত্বম্পন্দনের সঙ্গে 
সমান তালে ফুটিয়ে তুল্‌তে চায় এবং এই চিত্বম্পঙ্গনের 





৬ষ্ঠ লংখ্য! ] 


আমাদের মানস লোকে সার্থক করে? তুল্‌তে চায়। 


কিন্ত ধ্বনির স্পন্দনের এই বিচিত্র স্প্ম লীল। ব্যাকরণ 


অর্থাৎ বিশ্লেষণের হতে বেধে দেওয়া অসস্ভব। সতরাং 
সে প্রয়াস আমর! করুব না। তবে বাংল! কবিতায় ছন্দ" 
ম্পন্দনের রীতি বৈশিষ্ট্য এবং কোন্‌ কোন্‌ বিশেষ উপায়ে 
তা আমাদের চিত্বকে দোল দেয় সে-সম্বত্ধে অনেক 
কথা বল! যায় এবং বল দরুকারও বটে। আমরা পরে 
সে-বিষয়ের আলোচন। করুতে চেষ্ট। করুব। 
সর 

ছন্দ ও সঙ্গীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে আমর! 
মাত্রা লয় যতি_ও তাল, উভয় শাস্ত্রের একঘটা সামান্ত 
পরিভাষা এবং ছু শাস্ত্রে এদের সার্থকত। ও পার্থক্য 
ফি, তাই বিশ করুতে চেষ্টা করেছি। বল! বাহুলা 
উভয়শান্ত্রেইে এমন কতকগুলো! বিশেষ স্বতন্ত্র ধর্ম আছে ঘা 
এক পক্ষে খাটে অন্ত পক্ষে খাটে না। কাবাছন্দের 
আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং এক্ষেত্রের 
বিশেষ ধর্মগুলোর আলোচনা পূর্বেই কর! হুয়েছে। 
কিন্তু সঙ্গীতশান্ত্রের সঙ্গে কাব্যছন্দের খানিকটা সাদৃস্ত 
আছে বলে' উভয়ের মধ্যে একটা তুলনা! করার উদ্দেস্েই 
সঙ্গীতের অবতারণ। করা হয়েছে । সম্বীতের আলোচনা 
গৌণ এবং কাব্যছন্দের আলোচনাই আমাদের মুখ্য 
উদ্দেস্ত । এইজন্তই| কাব্যছন্দের কথাই বিশেষভাবে 
বিশ্লেষণ করে? সঙ্গীতের কথা সংক্ষেপেই সমাপ্ত করেছি। 
কিন্তু একথ| মনে রাখ! ঘবুকার যে লয় ও তাল 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যতই প্রয়োক্গনীয় হোকু না কেন 
এগুলোই সঙ্গীতের মূল-তন্ব নয়, সঙ্গীতের অস্তরতম মৃূল- 
তত্ব হচ্ছে স্থর। মাত্রা লয় প্রভৃতি স্থরের বাহনমাত্র, সুরের 
গতি-গ্রকৃতিকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই এদের সার্থকতা। 
স্দীতে স্থুরই অনির্বাচনীয় আনন্দ-রসকে মানধষের মনের 
স্প্দ-সীমার মধ্যে এনে পৌছিয়ে দেএ। সঙ্গীতে 
যেমন স্থর, কাব্যে তেমনি ভাব। ভাব বল্‌তে 
শুধু শব্দের অর্থকেই বুবিনে। ভাব বলতে বুঝি এমন 
একটা ইঞ্সিত, এমন একটা মৌরভ, এমন একটা নবম 
ঘা চকিত্তের মধোই জামাদের মানস লোকে অভ 


বাংল। ছক ও সঙ্গীত 


কিক কিক 
ভিতয় দিয়েই আমাদের মর্কে স্পর্শ করে' রসকে 
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সৌন্দরধ্যস্থতির মায়াজাল বিস্তার করে। কাধে 

তাল লয় মাক! প্রভৃতি গৌণ, এই ভাবকে ফুটিয়ে তোলার 
মধ্যেই এদের সার্থকতা । য! হোক্‌, কাব্য এবং স্গীত 
উভয়ের চরম লক্ষ্য এবং পরম সার্থকত| হচ্ছে সৌন্দর্য 
বা! আনন্দ-রসের স্থট্টি। সঙ্গীতে এই সৌনর্ধয প্রকাশ 
লাভ করে স্থরের উপর নির্ভর করে? এবং স্থর প্রবাহিত 
হয়লয় তাল প্রভৃতির আশ্রয়ে। কাব্যেও তেম্‌নি 
সৌন্দর্য্য ফুটে? ওঠে ভাবের ভিতর দিয়ে এবং ভাব বিকাশিত 
₹য় ছন্দের সাহায্যে । কিন্তু তা বলেও? যে এ ছুযের মধ্যে 
কোনো। জায়গায় কোনো যোগ নেই তানয়। সঙ্গীতে 
হুর যদিও প্রধানত ধ্বনিকে অবলম্বন করে'ই সৌন্দর্যকে 
স্ট্টি করে, তবু শ্বরের মধ্যেও কাব্যের ভাব-ব্যজনার 
আভাগ রয়ে গেছে। আবার, কাব্যের ভাবও সম্পূর্ণ 
স্থরনিরপেক্ষ নয়) কেনন। কাব্যের ছন্দেরও ত ধ্বমি- 
নিরপেক্ষ কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু গানের সুর ও 
কাব্যের সুরের মধ্যে গুরুতর প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়ে 
গেছে। সঙ্গীতে ভাব স্থরের অন্বর্তন করে; কিন্ত 
কাব্যের স্থরই ভাবের অস্থলরণ করে। সেজগ্ই কাবা 
আবৃত্তি করার সময় আমাদের রসন! বুদ্ধিবৃত্তির 
অন্থমরণ করে” কথার অর্থকে অব্যাহত রেখে 
কোথাও চলে; কোথাও থামে। কবিতায় ছন্ধ্বনি 
ন্থরকেই প্রাধান্ত দিয়ে কথার অর্থকে সহজে গৌণ 
আসন দেয় না; কাব্যে অর্থের অনুযায়ী হয়েই 
স্থর কখনো তীব্র কখনে! সু, কখনো গম্ভীর, কখনো! 
তরল, কখনো মন্থর, কখনো ভ্রুত হ'য়ে থাকে । সকলেই 
লক্ষ্য করে' থাকবেন কবিতা আবৃত্তি করার সময় আমর! 
শুধু যে ছন্দ তাল বাঁচিয়েই কখাগুলোকে আওড়াতে স্কাই 
তা নয়? যদি শুধু তাই হ'ত তবে কবিতার প্রাণটাই 
জড় শবপুঞ্জের নীচে চাপা পড়ে' মার! যেত। তবে 
ছন্দ কবিতার ভাবকে গতি দান না করে” বরং পাষাণ 
প্রাচীরের মতো তার গতিরোধ করেই দাড়াত। 
কিন্ত প্রকৃত তথ্য ত তা! নয়, ছন্দ কাব্যের বাধা ন। হয়ে 
তার সহায় হয়েছে। তার কারণ কাষ্যের ভাখকে বহন 
করে বলেই ছন্দের প্রয়োজনীয়তা । ভাবের উপর 
্রতৃত্ব করাই ছনের কাজ নয়) বরং ছন্দের উপরেও 
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ভাল লয় মাতা রক্ষা! করে' যস্ত্রের মতো! আবৃত্তি করে, 
গেলেই কবিতার যথার্থ আবৃত্তি হয় না। তাতে 
কবিতার যথার্থ ভাবটিই ছাড়া পায় না) ছন্দের 
খাচাটাই তখন কাব্যের মুক্তির প্রধান বাধা হ'য়ে 
দাড়ায়। এজগ্তেই কবিত। আবৃত্তি করার সময় ছন্দের 
তাল লয়কেও অতিক্রম করে' গিয়ে কবিতার ভাবকে 
ফুটিয়ে তৃল্তে হয়) এখানটাতেই ছন্দ হাজার চেষ্টা করে+ও 
কাব্যের যথার্থ স্বরূপটির নাগাল পায় না, তাকে ম্পশ 
করতে পারে ন।। হ্থুতরাং নিঞ্জেকে নিজে অতিক্রম 
করে* যাওয়ার মধ্যেই ছন্দের সার্থকতা । কিন্তু এ 
অতিক্রম ছন্দের রাজ্য ছাড়িয়ে ভাবের ও হুরের রাজ্যে 
প্রবেশের উপক্রম। কাজেই আবৃত্তি করার সময় শুধু 
ছন্দ বাচালেই চলে ন|; তার সঙ্গে একটু ভাবের আভাস, 
একটু স্থরের ম্পর্শও যোগ করে" দিতে হয়। এজস্ভেই 
দেখ! যায় আবৃত্তি করার সময় আমাদের কঠ জড়যঙ্ত্রের 
মন্ত্রে মতো শবগুলোকে শুধু উচ্চারণ করে'ই যায় 
না, ভাবের গভীরতা, তীব্রতা, ওজন্বিতার সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের কঠশ্বরও কোথাও তীব্র, কোথাও গম্ভীর, 
কোথাও দৃপ্ত হ'য়ে ওঠে। এখানেই আমাদের চিত্ত 
কবিতার ভাবে অন্প্রাণিত হ'য়ে উঠে আমাদের কঠের 
ভিতর দিযে আত্মপ্রকাশ করে, সেজন্তেই ত কবি- 
তাঁর আবৃত্তি সজীব সচেতন ও প্রাণের ম্পন্দনে এমন 
স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে। আর এখানেই কাব্যের ভাৰ 
বিশুদ্ধ কাব্যছন্দের এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে সঙ্গীতের 
সুরের ম্পর্শলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু 
এখানেই শেষ, সঙ্গীত-সথরের আভাস লাভ ও তার মধ্যে 
আত্মগ্রলারের এই ব্যাকুলতার মধ্যেই কাব্যছন্দের 
চরম তৃপ্তি। কিন্তু গানের স্থরের প্রক্রিয়। অন্যরকম, 
তার অভিব্যক্তির পন্থা হ্বতন্ত্র। গানের স্থুর ধ্বনিকে 
আশ্রয় করেই আনন্দকে প দান করে, কথার ভাবকে 
আশ্রয় করে? নয়। সেজন্তেই গানের সুর স্বচ্ছন্দগতিতে 
বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রবাহিত হ'য়ে চলে, গানের কথাকে সে 
গ্রানও করে না। গাপেরস্থরের কাছে কথাও তাহার 
অর্থের কোনে! মর্ধ্যাদ1] নেই বল্রেই হয়; কথান্র অথ 
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হয়ত যেখানে থেমেছে স্থর সেখানেও চলেছে, কথার 
অর্থে যেখানে গতি রয়েছে স্থর হয়ত "সেখানেই মোড় 
ফিরে যায় এমন সর্বদাই দেখা যায়। গানের হ্থুরের 
ধারায় পড়ে' শ্োতের বেগে গানের কথাগুলো নিজ নিজ 
স্বতন্ত্র রূপকে পর্ধ/ভ্ত বজায় রাখতে পারে না, স্থরের বেগে 
শব্দগুলে! ছিক্ন-বিচ্ছিন্ন হ/য়ে যায়; কোনে! শবের বর্ণগুলো 
পরম্পরসংঙ্লিষ্ট থাকতে না পেরে বিশ্লিষ্ট হয়ে এশকের 
বর্ণ ওশব্বের গানে গিয়ে পড়ে। শবগুলো নিজেই 
যখন এমন ছাড়া-ছাড়া বিঙ্লিষ্ট হয়ে যায় তখন তারা 
অর্থের সমতা রক্ষা করুৰে কেমন করে'? তাই বল্ছিলুম 
গানের স্থর বাক ও অর্থকে অগ্রাহ করে' ধ্বনির লাহায্যেই 
সৌন্দর্য ও আনন্দকে স্থজ্রন করতে চায়। তাই গানে 
ধ্বনিকে এত বিশ্লেষণ করেছে; তাই গানে যড়জ, খষভ 
প্রভৃতি স্থরের সাতটি গ্রাম, উচু নীচু মাঝারি প্রভৃতি 
সপ্ককের বিভাগ, কড়ি কোমল প্রভৃতি স্থরের সুম্ম ভেদ, 
এসমস্ত বছ-বৈচিত্র্য দেখতে পাই । গানে স্থবের এ- 
সমস্ত ভেদকে মাত্র! লয় প্রভৃতি থেকে পৃথক করে' দেখা 
দরুকার। কালের দিক্‌ থেকে ধ্বনির আদর্শ মাপকাঠিকে 
মাত্র। বল! হয়; কাল ব্যেপে স্থরের স্থিতিপরিমাণই 
হচ্ছে মান্্রাপরিমাণ। এদিক থেকে এক-একটি বর্ণ সিকি 
মাত্রা থেকে স্থক্ক করে' চার পাঁচ প্রভৃতি বন্ুমাজ্রাব্যাপী 
স্থায়ী হ'তে পারে, স্থতরাং কালের স্থিতির দ্িকু থেকেও 
বহুমাত্রাপরিমাণ হ'তে পারে।। ঠিক্‌ তেম্‌নি ধ্বনির তীব্রতা 
বা মুছুভার দিক্‌ থেকেও বহু বিভাগ হ'তে পারে ধ্বনির 
এই উচ্চত। নীচত। ভেদ অদংখ্যরকম হ'তে পারে ; ড় জ 
খধভ প্রভৃতি এরই প্রকারভেদ মাত্র। কিন্তু এসমন্ত 
প্রকারভেদ সম্পূর্ণকূপে মাহ/-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কোন্‌ 
মাত্রার বর্ণ তীব্রতার কোন্‌ গ্রামে থাকৃবে বা কোন্‌ 
গ্রামে মান্া-পরিযাণ কত তার কোনো স্থিরতা নেই। 
ধ্বনির স্থিতি যেমন মাগ্্রাভেদ নিয়মিত করে, তার 
তীব্রতাও ভেম্নি স্থরের ভেদ নিয়ন্ত্রিত করে। আবার 
ধ্বনির গাতর সমতাকেই লয় বলে এবং এই 
গতির ক্রম-ভেদে লয়-ভেদ হয়। আবার ধ্বনির গতি, 
তঙ্গীতেই তালের হৃষ্টি। মাজা লয় যতি তাল ও নুর 
গানের ক্ষেত্রে যে অপরূপ অরূপ সৌন্দর্য্যের তাজমহল গড়ে। 


ডষ্ঠ সংখ্যা ]. 
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তুলেছে, কাব্যের ক্ষেত্রে তা গড়ে উঠেছে শব ম্প্শ র্‌প 
রস গন্ধ গ্রভৃতির"মানসী মূর্তির মাধুরীতে। কিন্তু কাবে)ও 
মাত্র! প্রভৃতির কিঞিৎ সার্থকতা আছে; এর৷ সেই 
সৌন্দর্যয-ইমারতের স্থুল উপাদানই মাত্র জোগায়। সেজন্তই 
এগুলোকে হিসাবের বিচারে অল্পবিস্তর পরিমাপ করা 
যাঁন্স। কিন্তু কাব্যে হুরের যে আভাস পাই তার কোনো 
বিশ্লেষণ নেই, ভাবের আবেগে চিত্তে যে গতির সঞ্চার 
হয় তার থেকেই কাব্যে ওই স্থরের উৎপত্তি হয়। কিন্তু 
সেস্বর গানের সবরের মতে! আপন গতিতেই আপনি বয়ে 
চলে না, ভাবের আবেগের অনুলরণ করে'ই কণম্বরকে 
নিয়ন্ত্রিত করে। 

সঙ্গীত ও ছন্দ সম্বন্ধে আমর! যে বিষয়গুলোর আলো- 
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চনা করলুম্‌ আশা করি তার ( থেকে এটুকু পট হয়েছে যে 
কাব্যের ছন্দ ও গানের ছন্দ কোনে! কোনে! বিষয়ে 
সদৃশধশ্মা বটে, কিন্তু সমানধর্্ম। নয় । যে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে 
সাদৃশ্য আছে সেখানেও তাদের গতি একদিকে নয়, এ 
সাদৃশ্টাও বিভিন্নমুখ। এ দুয়েরই যা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য 
ব৷ স্বতন্ত্র সার্থকতা। তা সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
উপায়েই এ ছুয়ের ভিতরকার দ্বরূপ ব। সৌন্দর্যামূর্তিকে 
আকৃতি দান করে । অতএব কাব্য ও সঙ্গীতের ছন্দের 
যথার্থ পরিচয় লাভ করতে হ'লে এই ছু" শাস্ত্রেরই স্বতন্ত্র 
আলোচনা করা আবশ্তক। 


সতী প্রবোধচন্জ্র সেন 
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বিমানবিহারী প্রস্থান করিলে স্থরেশ্বর ক্ষণকাল স্তন্ধ 
হইয়া বলিয়া রহিল; তাহার পর পুনরায় ইংরেজী প্রবন্ধের 
গ্রুফট। বাহির করিয়। দেখিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু 
ইতভ্ততঃ বিচরণ-শীল বিক্ষিপ্ধ মনকে চেষ্ট! করিয়াও 
কার্ষ্যের মধ্যে কোনো-মতে নিযুক্ত করিতে না পারিস়া 
বিরক্তিভরে কাগজপত্রগুলাকে ঠেলিয়া রাখিয়। দিল। 
ভূল সংশোধন করিতে গিয়! অন্যমনস্কতাবশতঃ ছুই চারিট! 
নৃতন ভূলই হইয়া গিয়াছিল। প্রবন্ধের একট] অংশ পাঠ 
করিতে করিতে রচনাটা এমন নীরস ও নিকৃষ্ট বলিয়। মনে 
হইল যে স্থুরেশ্বরের একবার ইচ্ছ। হইল গ্রবন্ধেটা ছিড়িয়া 
ফেলিয়া দেয়; কিন্ত ছুইদিন পরের সংবাদপত্রের জন্ত 
প্রবন্ধটা নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে বলিয়! ছিড়িতে পারিল না। 

মাধবী ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই স্থরেশ্বর গৃহ হইতে 
বাহির হইয়া পড়িল এবং সংবাদপত্রের কার্যালয়ে 
উপস্থিত হুইয়। সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয় তাহার 
প্রবন্ধ ও প্রুফ ফেরৎ 1দল। 

সম্পাদক সসম্মানে স্থরেশ্বরকে বসাইয়! জিজ্ঞাসা করিল, 
“লবটা দেখা হ'য়ে গিয়েছে?” 


স্থরেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, সবটা দেখতে 
পারিনি? খানিকটা বাকি আছে। সেটা আপনি দেখে! 
দেবেন ।” 

“কিছু বদূলাবার আছে কি?” 

“নাঃ তা কিছু নেই।” তাহার পর একটু চিন্তা করি 
কহিল, “দেখুন, আমার এ প্রবন্ধটা তেমন ভাল হয়নি৷ 
এটা না ছাপলে কি চল্বে না?” 

সম্পাদক ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "না । তা কি করে, 
চল্বে? এ প্রবন্ধের জন্তে পর্শুর কাগজে ছু কলাম 
জায়গ। রাখা আছে। তাছাড়া প্রবন্ধ ত বেশ এ 
হয়েছে ; খারাপ কিছুই ত হয়নি।” 

মনে মনে বিরক্ত হইয়া সরেশ্বর বলিল, 
তা হ'লে ছাপুন।” 

সংবাদপত্র-কার্ধ্যালয় হইতে নির্গত হইয়া স্থরেশ্বর 
মাণিকতল। স্্বাটে তাহার তাতঘরে উপস্থিত হইল । একটা 
ভিন্ন সব তাতগুলাই তখন বদ্ধ হই! গিয়াছিল। স্থরেশ্র 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাতগুল! দেখিতে লাগিল। 

অধিকাংশ তাতেই শ্রাটী গ্রস্তত হইতেছে দেখিয়া 
স্থরেশ্বর মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হইয়। কহিল, “সব তাতেই 
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শাড়ী চড়িয়াছে কেন? বাংল! দেশের পুরুষমাহুষের! কি 
ধূর্ত পরা ছেড়ে দিয়েছে?" 

স্থরেশ্বরের ভঙপনা শুনিয়া অতুল অগ্রসর হইয়! 
আসিয়া নম্রকণ্ঠে কহিল, “এ সব শাড়ীই ত আপনার হুকুমে 
চড়ান হয়েছে বাবু? মথুরের নক্সা আর উপদেশ-মত 
এগুলোতে পাড় তোল হচ্ছে ।” 

মধুর ঢাকা হইতে আনীত নৃতন তাতী। 

. এই মৃছ প্রতিবাদে প্রকৃত কথা স্মরণ হওয়ায় হরেশ্বর 
মনে মনে অপ্রতিভ হইল । কয়েকদিন পূর্বে, আকাশের 
স্বচ্ছ নীলিমায় নবস্ূর্ধ)রক্তিমা-গ্রবেশের মত, তাহার 
স্বদেশপ্রেম ও শ্থদেশসেবার মধ্যে স্মিত্রা-জনিত নৃতন 
উদ্দীপনার সঞ্চার হওয়ার পর কেমন করিয়! তাহার 
প্রত্যক্ষ অনুভূতির অগোচরে একে একে অধিকাংশ তাতে 
ধুতির স্থান শাটা অধিকার করিয়াছে তাহা তাহার মনে 
পড়িল। মনে পড়িল বিগত তিন-চার দিবসের মধ্যে 
যখনই কোন একট! তাত মুক্ত হইয়াছে প্রয়োজন- 
অগ্রয়োজনের হিসাব না করিয়া নৃতন নকৃসার পাড় 
করাইবার আগ্রহে সে তাহাতে শাটী চড়াইবার আদেশ 
দিয়াছে। 

সে-সকল কথা স্মরণ হওয়ায় এই বিপরীত তিরস্কারের 
জন্ত মনে মনে) অপ্রতিভ এবং বিরক্ত হইয়া স্থরেশ্বর 
বলিল, “আচ্ছা যা হয়েছে তা হয়েছে; এখন থেকে 
আগেকার হিসাবে ধুতি আর শাড়ী করবে |” 

এ জাদেশে অতুল মনে মনে সন্তষ্ট হইয়া বলিল, 
«যে আজে।” ধুতি উপেক্ষা করিয়া শাটী প্রস্তত করি- 
বার বিষয়ে এই অপরিমিত উৎসাহ তাহার মনঃপুত 
ছিল না। 

মধুর অগ্রসর হইয়া বলিল, “বাবু, মিহি হতো 
অনেকটা জম1 হ'য়ে গিয়েছে। আপনি বলেছিলেন 
শাড়ীর পাড়ের প্যাটার্প পছন্দ করে দেবেন । 

বিরক্ত হইয়! স্থরেশ্বর রুত্ন্থরে বলিল, “আমিই যদি 
পছন্দ করে' দোবে। তা হ'লে তোমাকে এত মাইনে দিয়ে 
ঢাক! থেকে আন্লাম কেন ?"” 

সুরেশ্বরের কথ! গুনিয়! মথুর সবিশ্ময়ে কহিল, “কিন্ত 
বাবু, আপনিই ত আদেশ করেছিলেন যে জাপনি 
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প্যাটার্শ, পছন্দ করে? দিলে তবে মিহি স্থতে!। ভাতে 
চড়বে!” ] 

হুরেশ্বর নরম হইয়! বলিল, “সে আমার আর সময় 
হবে না মখুর। তুমি নিজেই বাজার-গছন্দ কয়েকরকম 
প্যাটার্ণের পাড় করে! নিয়ো 1 

মথুর বলিল, “যে আজে; তাই করে, নেব।' 
তাহার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়। মৃহৃকঠে বলিল, “আর 
বেকজোড়। যে ফর্মাসী ছিল স্থমিত্র! দেবীর নামলেখা ? 
সেটা হবে কি?” 

স্থরেশ্বর প্রস্থানোদ্যত হইয়াছিল, মথুরের প্রশ্নে 
ফিরিয়৷ জ্রাড়াইয়া একটু চিন্তা করিয়া! বলিল, “'এক- 
জোড়ার দবুকার নেই, তবে একখানা দবুকার হ'তে পারে । 
একখান! বেশ ভাল-করে' করে' রেখো ।” 

€যে আজে” 

আরও কিছুক্ষণ ঘুরিয়৷ ফিরিয়| দেখিয়া, ও কয়েকট! 
প্রয়োঙ্গনীয় ব্যাপারে উপদেশ দিয়া স্থরেশ্বর গৃহে প্রত্যা- 
বর্তন করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। 

মাধবী ফিরিয়া আসিয়া পর্যাস্ত স্থরেশ্বরের সহিত 
সাক্ষাতের জন্য ব্যগ্র হইয়। ছিল। স্থষিত্রাকে চরুক! দিয়া 
আপিয়াছে স্থরেশ্বরকে সে-সংবাদ দিবার অধীরতা ত 
ছিলই, তাহ! ছাড় স্থমিজ্রার সহিত তাহার ষে কথোপকথন 
হইয়াছিল তাহ! জানাইবার আগ্রহও কম ছিল ন!। 

কিন্ত হুরেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে যখন 
তাহার সে দিনের অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিতে 
উদ্যত হইল তথন স্থুরেশ্বর তাহাকে বাধ! দিয়া বলিল, 
আজ নয় মাধবী, কাল বলিস, সব শুন্ব। আজ একটু 
ব্যস্ত আছি।” 

এ সংবাদের জন্ত স্্রেশ্বরের এরূপ অনাগ্রহ দেখিয়া 
বিশ্িত হইয়! মাধবী জিজাস। করিল,“কিসে ব্যস্ত দাদা ?” 

স্থরেশ্বর মুহু হাপিয়। বলিল, “কোনে! কাজ নি্কে ব্যস্ত 
নই,--এম্নি মনে-মনে একটু ব্যস্ত আছি। কাল সব 
শুন্য। চবুকাটা দিয়ে এসেছিস্‌ ত 1?” 

সমস্ত কাহিনীটা বাদ দিয়া শুধু সংবাদটুক দিতে 
মাধবী ব্যথিত হইল। ক্ছপ্নত্বরে বলিল, “তা ত দিয়ে 
এসেছি, কিন্তু কথ! যে অনেক ছিল ।” 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


সপ শালি প্র 


“সে-সব কাল শুন্ব, মাধবী" বলিয়া জ্রেশ্বর প্রস্থান 
করিল। পু 

রাত্রে বহুক্ষণ জাগিয়! স্ৃরেখবর নানাগ্রকার কাধ্যে 
ব্যাপৃত রহিল.। কয়েকখান। প্রয়োজনীয় চিঠি লিখিবার 
ছিগ, দেগু! লিখিরা শেষ করিল; তাতশালা এবং 
অপর ছই-একট! বিষয়ের হিপাব দেখিবার ছিল, সেগুলি 
একে একে মিলাইমা দেখিয়া রাখিল) এবং একটা 
প্রবন্ধের খেন।ংশ শিখিতে বাকি ছিল, তাহাও লিখিয়! 
ফেলিল। 

সন্ধ্যার পূর্বে স্থরেশ্বর কোন কার্ধেঃই মনঃসংযোগ 
করিতে পারিতেছিল না, কিন্ত রাত্রে একাধ্যগুলি সে 
নিরুপজ্বে সম্পন্ন করিল। অতর্কিতে দমকা-ঝড়-খাওয়া 
নৌকার মতো নিরুপায় তাহার যে মন ভানিয়াই চলিয়াছিল 
ক্ষণকালের জন্য তাহ! বোধ হয় হালের ও পালের অধী- 
নতাম় ফিরিয়া আপিয়াছিল। কিন্তু দীপ নিভাইয়া 
শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিব! মাত্র পুনরায় তাহা আবর্তের 
মধ্যে পড়ি] পাক খাইতে আরম্ভ করিল! 

মনে হইতেছিল যেন মস্ত একট! ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, 
কিন্ত কোন্‌ দিক্‌ দিদা, কেমন করিয়া! যে তাহা হইয়া 
গেল, তাহ। কিছুতেই নির্ণীত হইতেছিল না! যে বস্ত 
কখনও অধিকারের অন্তর্গত হয় নাই তাহ! হইতে অধি- 
কারচ্যুতির কোন কথা উঠিতে পারে না, কিন্তু তথাপি 
অধিকারচ্যুতির এ বেদনা কেমন করিয়া হৃদয় জুড়িয়া 
জাগিল তাহ স্থরেশ্বরের নিকট অভেগ্য রহৃস্ত্ের মত মনে 
হইতেছিল। যুক্তি কারণ বিচার ও বিভর্ক বঙ্জিত ক্ষতি- 
বোধের এই অর্থবিহীন পীড়া তাহার ভ্তাযনিষ্ট 2 বল 
চিন্তকে একই মাত্রায় বিচ্ষৃদ্ধ এবং বিরক্ত করিতে লাগিল। 
সে ভাহার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি এবং বুদ্ধি সঞ্চয় করিয়! 
এই অপঙ্গত ক্ষোভের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য 
চেষ্ট/ করিতে লাগিল; কিন্ত নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন 
ভামিয়! উঠিবার জন্ যতই চেষ্টা করিতে থাকে ততই 
ডুবিতে থাকে, তেমনি সুবেশ্বর তাহার ছুরপনেয় 
মানসিক সঙ্কট হইতে যুক্ত হইবার জন্য যতই নিজেকে 
দবল করিয়! তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ততই যেন 
ক্রমশঃ বল কারাইতে লাগিল। 

১৩৬. ৪ 
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প্রতাষে স্থরেখবরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘরের একট! 
নাল! উন্মুক্ত ছিল; দেখিল--সেখান দিয়! উষার স্সিঞো- 
হল আলোকধার! প্রবেশ করিয়া সমস্ত গ্ষরখানি ভরিয়া 
দিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি শধ্যাত্যাগ করিয়া! বাকি 
জানালাগুল! খুলিয়! দিয়া বসিল। 

নিদ্রাভঙ্গের পর স্থরেশ্বর অনেকটা স্থস্থ বোধ করিতে- 
ছিল; তৎপরে গ্রভাতের স্থুনিশ্শল শীতলতায় কিছুক্ষণ 
ধরিয়া নাত হওয়ার পর সে তাহার হ্ু্নয়ের অপন্যত 
শক্তি গুলি একে একে ফিরিয়া! পাইতে লাগিল। কাল যাহা 
জলিয়! পুড়িয়। শেষ হইয়! গিগছিল, আঙ্গ তাহারই ভম্ম 
লেপন করিয়া তাহার বৈরাগ্য-বিকল মন এই হিম-স্নাত 
প্রভাত-আলোকের উপর ভর দিয়া সার! বিশ্বমম্থ ছড়াইয়া 
পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া! উঠিল! যে বিফলতা ধূশ্রের 
আকার ধারণ করিয়! কাল সমস্ত চিত্ত নিবিড় কালিমায় 
গ্গেপন করিয়াছিল আজ তাহা সফলতার মেঘরূপে বৃষ্টি 
ধারায় নামিবার উপক্রম করিল ! 

ক্ষণপরে নিত্য নিয়ম*অনুসারে সুতা কাটিবার জন্য 
স্থরেশ্বর চর্ক1-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল মাধবী ভাহার 
পূর্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছে। 

স্থরেশ্বরকে দেখিয়া মাধবী বলিল,*আজ শুন্বে ত, 
দাদা?” ৃ 

স্থরেশ্বর মৃহু হাসিয়া! বলিল, “কাল রাত্রে তোর ঘুম 
হয়েছিল, মাধবী ?" 

স্থরেশ্বরের বথায় হাঁসিয়। ফেলিয়া মাধবী কহিল, 
ভাল হয়নি ।” তাহার পর তাহার হাস্তোস্তাসিত মুখ 
স্থরেশ্বরের গ্রতি উত্থিত করিয়া কহিল, 'তোমারই কি 
হয়েছিল?” 

সথরেশ্বরের যে ঘুম হয় নাই, তাহা অবিস্ংবাদধী সত, 
কিন্ত কি কারণে হয় দাই ভাহা প্রকাশ না করিয়া! সে 
শ্মিতমূখে বলিল, “স্থমিত্রাদের বাড়ী তুই কি কাণ্ড কৰে 
এসেছিস্‌, সে ভাবনায় আমার কাল বাজে ঘুম না হবার 
কথাই ছিল।৮ ৃ 

মাধবী শ্মিতমুখে কহিল, "কিন্ত যে কাণ্ড করে? এসেছি 
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তা শুনলে আজ রাত্রেও তোমার ঘুম হবে না1)--তবে 
ভাবনাক্র নয়, নির্ভাবনায় 1” 

মাধবীর এআশ্বাসে স্থরেশ্বর কিছুমাত্র আশ্বস্ত হইল 
না। সশহ্কিত হইয়া শুক্ষমুখে সে কহিল, 'কি করে, 
এসেছিম্‌, মার্ধবী ?” 

মাধবী হানিয়া বলিল, “ভয় পেয়ো না, ভয় পাবার 
মতো কিছু করিনি। যা করেছি ভালই করেছি।»। 

, তাহার পর, হুমিত্রাদের বাড়ী যেমন যেমন ঘটিয়া ছিল, 

আত্পূর্বিিক সমস্ত কথা মাধবী ন্ুরেশ্বরকে শুনাইল। 

সকল কথ! শুনিয়া কুরেশ্বর ক্ষণকাল বিমৃঢ়ভাবে 
আ াধবীর প্রতি চাহিয়া রহিল) তাহার পর ব্যথিত গভীর- 
কঠে কহিল, প্যা হবার, তা দেখছি কেউ আটকাতে 
পারে না! কাল যদি তোকে পাঠাতে আধঘণ্টা দেরী 
করি মাধবী, ত। হ'লে আর কোন অনিষ্ট হয় না !?, 

মাধবী সুরেশ্বরের কথ! শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, 
“অনিষ্ট আবার কা"র কি হ'ল, দাদ] ?” 

স্থরেশ্বর বিরক্তি-বিকপকণ্ঠে কহিল, “কতক গুলে। 
অন্তায় কথ! বলে' সুমির অনিষ্ট করে” এসেছিস্‌ ত 1” 

মাধবী শ্মিতমুখে বলিল, *ও এই কথা? আচ্ছা 
কখন যদি হুমিত্রার সঙ্গে দেখা হয় তাহ'লে তাকেই 
জিজ্ঞাসা কোরে। যে তার অনিষ্ট করেছি কি ইষ্ট করেছি। 
কিন্ত এখনও তাষ্বি কোন ই্টুই করুতে পারিনি । যেদিন 
তোমার সঙ্গে--” 

মাধবীকে কথ শেষ করিবার অবসর না দিয় সুরেশ্বর 
অগ্রসম্কঠে বলিয়া উঠিল, “অন্তায়! ভারি অন্তায়, 
মাধবী ! তুই একেবারে ছেলেমানুষ ! কোন্‌ কথা কখন্‌ 
বলা যায় আর কখন্‌ বল যায় নাঃ তাও কি বুঝিস্- 
নে?” 

মাধবী শ্মিতমুখে বলিল, “তা বুঝি কি বুঝিনেঃ 
বলতে পারিনে। কিন্তু অন্যায় যদি হয় ত'সে কার 
অন্যায় দাদ ? আমার ?--না। সথমিতার ? সেযদি নিজ 
মনে তোমাকে--:? বাকি কথ। মাধবীর মুখ হইতে নির্গত 
হইল না; কতকট। লজ্জায় এবং কতকটা কৌতুকে সে 
হাসিয়া! ফেলিল। 


স্থরেশ্বর উৎকঞা-গভীরম্বরে কহিল। “কাল 


প্রবাশী-চৈত্র) ১৩৪, 


ওকি ওর অলস পপি আসি ও সক তা ৬ তা ৯ স্স্্এিিস্ইিগী পর ছপর্গিস্সপর্ি (৯ পপর স্মিত তে পা সর্ট সর প৯ পিসি শরসিজ - লি 


[ ২৩ ভাগ, বয় খণ্ড 


৩ পাস লীস্টিপীসটিলাস্টি তি তাস পা সজিলী সি পাস পাটি সি পিসি 


এইরকম হ যাঃ-তা, সব ব কথ! বলে? স্থমিজার অনিষ্ট করে; 
এসেছিস্; আঞ্জ আবার সেইরকম করে? আমার অনিষ্ট 
করবার ফন্দিতে আছিস্? এ বাস্তবিকই ভাল নঘ, 
মাধবী 1! 

এবার মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে 
দৃপ্তকঠে বলিল, "অনিষ্ট, অনিষ্ট তুমি যে কি বল্ছ আমি 
তা কিছুই বুঝতে পাবৃছিনে, দাদা! স্থমিত্রার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে বিমান-বাবুর সঙ্গে হুমিত্রার বিয়ে হ'লে ন্ুমিত্রারই 
ইষ্ট হবে, না তোমারই ইষ্ট হবে?" 

মাধবীর এই কঠিন প্রশ্নে হ্রেশ্বর প্রথমে বিমূঢ় হইয়া 
গেল। তাহার পর দ্বিধা-বিনম্্র অদৃঢ়-কঠে কহিল, “ইষ্ট 
যে হবে না, তা কি করে" বল্ছিস্‌, মাধবী? কিসে ইষ্ট হবে 
আর কিনে অনিষ্ট হবে তা চট করে ঠিক করে ফেলা কি 
সহজ কথা রে?” 

স্থরেশ্বরের এই অতর্কিত শিথিল তর্কে সুবিধ। পাইয়া 
মাধবী দৃঢ়ভাবে বলিল, “তা-ই যদি, তবে তুমি এতক্ষণ 
ইষ্ট আর অনিষ্টের কথ! তুলেছিলে কেন? কি করে" তুমি 
বল্ছিলে যে কাল আমি স্ুমিন্্রার অনিষ্ট করেঃ এসেছি, 
আর আজ তোমার অনিষ্ট করুবার চেষ্টা! করুছি ?* 

মাধবীকে স্থরেশ্বর নিরত্ত করিতেই চেষ্টা করিতেছিল, 
কিন্ত তর্কের স্যোগে মাধবী এমন একটা স্থবিধাজজনক 
স্থান অধিকার করিল যে তাহাকে প্রতিরোধ করা 
স্বকঠিন হইয়া] ঈড়াইল। ইষ্ট অনিষ্টের রহস্য ভেদ কর! 
যেকঠিন তাহ স্থরেশ্বরের পক্ষ হইতে স্বীকার করিবার পর 
আর সে কথা দিয়! মাধবীকে শাসন করিবার উপায় রহিল 
না। তাই এই ছুশ্ছেদ্য সম্কটজাল হইতে উদ্ধার পাইবার 
জন্ স্থরেশ্বর তর্কের পথ পরিত্যাগ করিয়া, অনুরোধের দ্বারা 
মাধবীকে শান্ত করিতে উদ্যত হইল। বলিল, “মান্ষের 
সুখছুঃখ এমন জটিল বিধি-নিক্নমে চলে যে তার উপর 
কোনোরকম জোরজবরদন্ত করত নেই, মাধবী! 
সহঙ্গে, আপন।-আপনি, যা! গড়ে ওঠে সেইটেই আদং 
জিনিস, আর তাই থেকেই শুভ ফল পাওয়া যায়৷” 

একথায় মাধবী কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত ন| হইয়া বলিল; 
“তাই যদ্দি, তা হ'লে হ্থমিত্রার মা'র জবরদত্তিতে কি শু5 
ফল পাওয়! যাবে বল দেখি?” ্‌ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা) 


এপস এ পি সস 





২ বর 


হুরেশ্বর বলিল, *শুধু ন্থুমিত্রার মার জবরদস্তির কথাই 
ভাবছিস্‌ কেন, মাধবী ? এর মধ্যে বিমান তার সথখছ্ঃথ 
আশা-আকাজ্ষা নিয়ে জড়িয়ে আছে। বিমানকে 
একেবারে ভূলিসনে !* 

মাধবী সজোরে বলিল, “বিমান-বাবুকে ভুল্ব না, 
কিন্ত স্ুমিত্রাকে ভুলে' যাব? তার বুঝি কোন আশা- 
আকাজ্ফা, সুখছুঃখ নেই? তার পর তোমার কথাও 
ভূলে যাব, মনে রাখব শুধু বিমান-বাবুর স্ুখছুঃখের আর 
সমিত্রার মার সাধ-আহলাদের কথা!” 

সথমিত্রার কথায় চকিত হই”1 উঠিয়া ন্মুরেশ্বর বলিল, 
“তোর বড় আম্পর্ধা হয়েছে, মাধবী! তুই আমাকেও 
এর মধ্যে এমন করে? জড়িস্েছিস্‌ কেন বল দেখি ?” 

স্থরেশ্বরের তিরস্ক।রে সামান্ত প্রশমিত হইয়া মাধবী 
কহিল, “রাগ কোরোনা দদ। কিন্তু এব্যাপার থেকে 
তুমি দূরে সরে" ঈড়ালে চল্বে না। স্ুমিত্রা আমার 
কাছ থেকে কাল থে আশ্বাস পেয়েছে তা যেন একেবারেই 
মিথ্যা না হয়। আমার কথায় বিশ্বাস কর, বিমান-বাবুর 
সঙ্গে তার বিয়ে &'লে তুমি যে শুভ ফল বল্ছিলে তা 


_লাঠি-খেল! ও অসি-শিক্ষা 





২ 
য় 
এন 
খু তা 
॥ 
নি 
শা 


ফল্বে না। জুলুম জবরদন্তি যদি বাস্তবিকই অন্যায় হয় 
তাহ'লে জবরদস্তি থেকে সুমিত্রাকে তুমি রক্ষা ক্র! 
একবার তাঁকে গুগ্ডার হ1ত থেকে বীচিয্লেছিলে, এবার, 
তাকে তার মার হাত থেকে বাচাও 1” 

মাধবীর এই সনির্বন্ধ সকাতর প্রার্থনায় স্থরেশ্বর মনে. 
মনে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিল ন1। কিন্তু 
তখনি নিজেকে সংযত করিয়া! লইয়া! বলিল, “না মাধবী, 
আমি এর মধ্যে নিজেকে জড়াব না। তৃইও একেবারে 
এ ব্যাপার থেকে তফাৎ হয়ে থাকিস। সাঁপ নিয়ে 
খেলানর চেঞে মানুষ নিয়ে খেলা কর! অন্থেক বিপজ্জনক 
জয়স্তী, সুমিত্রা আর বিমান এ তিনজন মাহষকে খেলার 
আমারও কাজ নম় ভোরও কাজ নয়। এ অকাজের | 
চর্চায় আর সময় ন্ট না করে' আয় আমাদের যা কাজ ত1 
একটু করি” 

তাহার পর উপস্থিতের মতো এ প্রসঙ্গ বন্ধ রাখিয়া 
ভ্রাতাভগিনী ছুইজনে ছুইখানি চরুক? লইয়া! সুতা কাটিতে 
আরম্ভ কিল। ( ক্রমশঃ) 


শী উপেকন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 





লাঠি-খেলা ও অদি-শিক্ষা 
( পুর্ববানুবৃত্ত,) 
মম্মল অভিহিত হয়) এ-নকল স্থানে স্বভাবতই বিশেষভাবে 
শরীরের মধ্যে “মশ্বস্থল” নামক এমন কতকগুলি চেতনা ও গ্রাণসমূহ নিবদ্ধ থাকে, সেই হেতুই মর্দদসমূহ 


স্থান আছে যাহাতে সামান্য আঘাত করিতে পারিলেই 
অপেক্ষাকৃত আশু ও অধিক ফল পাওয়। যায়; সেই হেতুই 
মশবস্থল সম্পর্কেও সাধারণ জ্ঞান থাক! নিতান্তই আবশ্তক। 
মর্শস্থলগুলি সম্পূর্ণ জ্ঞাত থাকিলেই প্রর্কৃত সংঘর্ষকালে 
গ্রতিদবন্বীর উপযুক্ত “ছিদ্র” সন্ধান সমন্ধে এবং আতছিত্র 
সংগোপন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে। 
তাই নিয়ে হুশ্রতান্ুমোদিত কতিপয় £ুমম্স্থলের উল্লেখ 
করা গেল। 

মাংন, শিরা, জায় অস্থি ও সন্ধিদিগের বিশেষ বিশেষ 
সমিপাত ও সংযোগস্থল মারাআ্মকত্ব হেতু “মন শামে 


আহত হইলে বিভিন্নরূপে প্রাণ-সন্কট উপস্থিত হয়। মর্ম 
ক্ষত হইলে বায়ু প্রবৃদ্ধ হওয়াতে মর্মবিদ্ধ ব্যক্তির সর্ব্ব- 
শরীর বেদনাভিভূত হইয়া প্রলয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ 
শরীর-যস্ত্রসকল বিকল হইয়া যায়, এবং তাহার 
ধজ্ঞাও বিনষ্ট হয়। শরীরে গাধারণতঃ একশত সাতটি 
মন্ম আছে, তন্মধ্যে হস্তপদাতিত মম্ম অপেক্ছা স্বন্ধাশ্রিত 
মম্ম-সকল ওরুতর, কারণ হস্তপদাখিত মম স্বন্বাশিত 
মন্মেরই আশ্রিত; আবার ক্বন্ধাতঅিত মন্মাপেক্ষ৷ হৃদয়। 
বন্ত ও শ্রিক্নোগত মর্শসমূহ গ্রধান। কারণ ই্হারাই 
শরীগেন মুল। 


৭৯৬. 
মন্ম-পকল সাধারণতঃ পাচ ভাগে বিভজ্ £--. 
১। সন্ভঃগ্রাণহর; যাহার! বিদ্ধ হইলে সন্ভ (নাত 
রাত্রি মধ্যে) প্রাণনাশ হয় । 
২। কালাস্তর-প্রাথহর--যাঁহারা আহত হইলে এক 
পক্ষ বা এক মাস মধ্যে প্রাণনাশ হয়। 
৩। বৈকল্যকর; যাহারা আহত হইলে অঙ্গের 
বিকলতা সম্পাদন করে। 
৪। রুঞ্জাকর) যাহারা আহত হইলে তীত্র যাতনা 
উদ্ভুত হয়। 
৫€। বিশল্াত্ব ; যাহা হইতে শঙ্্র ছার! কিন্ব! বল- 
পূর্বক শল্য উদ্ধৃত হইলেই প্রাণ বিনষ্ট হয়। 
বিশল্যক্স ও ঠবকল্যকর মণ্ম-সকল অতিশয় আহত 
হইলেও কদাচিৎ মৃত্যু ঘটিয় থাকে। 
সদাঃপ্রাণহর মর্খ-সফলের মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া 
সমীপে বিদ্ধ হইলে কালাস্তরে মৃত্যু ঘটে; আবার 
কালাস্তর-প্রাণহর মর্ম-সকল মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে 
বিদ্ধ হইলে বৈকল্য সম্পাদন করে; রুজাঁকর মর সকল 
মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ 'হইলে অতীব্র ( অল্প) 
বেদন। উৎপাদন করে; বিশল্যন্্র মর্্-সকল মধো বিদ্ধ ন! 
হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে কালাস্তরে ক্লেশ ও রুজা 
উৎপাদন করে । 
ছেদ, ভেদ, অভিঘাত, দহন, বিদারণ প্রভৃতি ছারা 
মন্ধ-নকল অতীত্রাহত ও উপাহত (অর্থাৎ সমীপে 
আহত ) হইলেও তুগ্য লক্ষণই প্রকাশ পাইয়৷ থাবে। 
কোন মন্মীভিঘাতই একেবারে আপৎশৃন্ত নহে। মশ্দ- 
স্থানসমূছে অভিহত হইলে মানবগণ ম্ুচিকিংসিত 
হইলেও প্রায়ই অঙ্গবৈকল্য প্রাপ্ত হয় কিনা প্রাণ হারাই 
থাকে। 
মনে অতিহত ন| হইয়া, কোষ্ঠ, শির, কপাল প্রভৃতি 
সংভিন্ন ও জর্জরিত হইলেও এবং শরীরের নানা স্থান 
শল্যাহত হইলেও প্রাণ বিন হয় না; এমন কি সমগ্র 
হস্ত পদ কর চরণ নিঃপেষে ছিম্ন হইলেও. (রক্তবাহিী 
শিরা-সকল |সঙ্কৃচিত হওয়া নিবন্ধন রক্-নির্গমম-*্থ 
বন্থল পরিমাণে অবরুদ্ধ হওয়াতে অল্পই রক্ত নির্গত ৫য় 
বলিয়া) ছিম়্শ।খ বৃক্ষের গ্ভাঁয় মানয একেবারে মরিয়| 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩ 


রে কি বের নি কি টি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


যায় না। কিন্ত এ-সমস্ত অবয়বাশ্রিত “ক্গিপ্র” “শুলহদয়” 
প্রভৃতি মর্ম আহত হইলে, গুভূত রক্ত নির্গত হইতে 
থাকে বলিয়৷ রক্তক্ষয়-হেতু বাষু কুপিত হওয়াতে অত্যন্ত 
পীড়া উৎপাদন করে, এবং শঙ্ত্রাহত ছিমুল বৃক্ষের 
ন্যায় মানব প্রাণ হারাইয়া থাকে । আতি সুদক্ষ শেষ 
হচিকিৎসকগণই কেবল কোন কোন স্থলে একপ অবস্থায় 
সফল দেখাইতে পারেন । 

সদ্যংপ্রাণহর মন্ম অভিহ্নুত হইলে রূপরসাি ইন্ডরিয়- 
বিষক্ে জ্ঞান-নাশ, মন ও বুদ্ধির বিপর্য।য় এবং নানাপ্রকার 
তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়। কালাস্তরপ্রাণহর মর 
অভিহত হইলে নিশ্চয়ই মানবগণের ধাতুক্ষয় হন এবং 
ধাতুক্ষয়-হেতু নানারূপ বেদনা উপস্থিত হইয়া মানবের 
প্রাণ নাশ হয়। বৈকল্যকর মর্শ অভিহ্ত হইলে 
সঁচিকিৎসকের নৈপুণে। শরীর ক্রিয়াযুক্ত থাকিলেও বিকলত! 
প্রাপ্তির সভাবনা থাকে । কুজাকর মর্দ-সকল অভিহত 
হইলে বিবিধ বেদন| উপস্থিত হয়, কিন্তু কুবৈদ্ত চিকিৎসা 
করিলে অঙ্গের বৈকল্যও হইস্ডে পারে। 

সগ্যঃপ্রাণহর মন্্তালিক]। 

১--৪ | শ্ঙ্গাটক মণ চারিটি :__ 

যেসকল শিরা ভ্রাণ শ্রবণ দর্শন ও আস্বাদন 
নির্বাহ বরে, তাহাদের এক-এক শ্রেণীর মুখ-সকল 
মন্তক-মধ্যে চারি স্থানে সংযুক্ত আছে; সেই-সকল 
সংযোগ-স্থান শৃঙ্গাটক নামে অভিহিত হয়, উহাদের 
কৌন একটি ছিন্ন হইলে সগ্যোমৃত্যু হয়। 

“শির” *সাণডত “উল্টা সাও, ণউদ্টাশির” উতয় 
“চক্রিকা” প্রভৃতি এই-সমস্ড মর ভেদ করিয়া যায়। 

শৃঙ্জাটক মর্মগুলি সম্পূর্ণ মস্তকের অভ্যন্তরে অবস্থিত; 
কিস্ত এরূপ ঘটিতে পারে যে মস্তকের উপরি যে-কোনও 
নে যেকোনও আঘাত সংক্রামিত হইয়া উপরিস্থিত 
চণ্ম বিশ্বা অস্থি অভম অবস্থায় থাকিলেও অভ্যন্তরস্থিত 
মন্মগুলি ছি করিয়া ফেলিষে। ভাই মস্তক রক্ষা- 
হেতু হুশিক্ষা সর্ববরূপেই বিধেয় ও কল্যাণকর । 

৫ | অধিপতি মনন একটি £--- 

মস্তকের অভ্যন্তরে শিরাসকলের সগ্ধি্থলে, যাহার 
উপরিভাগে বাহ্‌ লক্ষণ রোঁমাবর্ত, তথায় অর্ধ-অঙ্গুলী- 


ওস্মিউএজ 








৬ সংখ্যা | 





প্রাণ “অধিপতি” নামক একটি সন্বি-মন্ন আছে) 
ইহা আহত হইলে সন্ভো মৃত হম। 

“শির” “উল্টা শির” “সাও্ড» “উন! সাও» টি 
এই মর্মভেদ কারয়। যায়। 

৬--৭। শঙ্মর্ঘ দুইটি ঃ-- 

ললাটের উভয়পার্খে, কর্ণ ও ললাটের মধ্যে ভ্রপুচ্ছ" 
দ্বয়ের প্রান্তের উপরি সার্ধ এক অঙ্গুলি প্রমাণ “শঙ্খ” 
নামক ছইটি অস্থিমর্ আছে, উহার বিদ্ধ হইলে সস্ভো- 


মৃত্যু হয়। 

“তেওয়র” দক্ষিণ শঙ্খ এবং "চাকি” বাম শঙ্খ ভেদ 
করিয়! যায়। 

৮--১৫। “কশিরা” মন বা “শিরামাতৃকা, 
আটটি :-- 


গ্রীবার এক এক পার্থখে চতুরম্ুল-পরিমিত চারি 
চারিটি “কশির|" বা «শিরামাঁতৃকা” নামক আটটি 
শিরা-মর্প আছে । উহার! বিদ্ধ হইলে সন্যোমৃত্যু হয় 

“জবেগার” প্রয়োগে দক্ষিণপ্দকৃস্থ এবং “উল্ট| জবেগ।র” 
প্রয়োগে বামদিকৃষ্থ এই-সকল মর্ম ছিন্ন হইয়া] যায়। 

১৬। হৃদয়মন্ম একটি £- 

বক্ষের মধ্যে স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল হৃদয় ন।মে 
অভিহিত। উহ্থার অধোভাগে আমাশয়ের দ্বার; ইহা 
সব রজ ও; তমোগুণের অধিষ্ঠান; তথায় কমল- 
মুকুলাকার অধোমুখ এবং চতুরস্ুল-পরিমিত “হদয়' 
নামক শিরামন্ম অবস্থিত। ইহা বিদ্ধ হইলে সগ্যোসৃত্যু 
হয়। “সাণ্ড» “উল্ট। সাও১ প্রভৃতির প্রমোগে হদয়মম্ম 
বিদ্ধ হইয়৷ যায়। 

১৭। নাভিমন্ম একটি £- 

পন্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে চতুরজুল-পরিমিত 
শিরাগ্রভব “নাভি”-মর্্ অবান্থৃত। ইহা বিদ্ধ হইলে 
সন্ভোমৃতু) হয়। 

“চির” “ছল* “উদরঃ “সাও, “উল্টা দা» প্রভৃতির 
প্রয়োগে নাভিমন্ ছিন্ন কিছ্ব। বিদ্ধ হয়। 

১৮। বন্থিমন্ন একটি £-- 

মৃত্রাশয়ের অধোদেশে একটি মুখ আছে; তথায় 
অল্ল-মাংস-শোণিত-বিশিষ্ট চতুরছুল-পরিমিত বস্তি” 


লাঠি-খেলা ও অসি-শিক্ষ! 


লাস্ট সর 


৭৯৭ 


৪ 
৩ 


নামক দ্াযু-মর্্ অবস্থিত। ইহা বিদ্ধু হইলে সম্ভোমৃত্যু 





হয়) কিন্তু উভয় দিকু ডেদ না হইপে অস্মরী রোগ 


হেতু ক্ষতে মৃত্যু হয়না । একদিকে ক্ষত হইলে স্বাহা 
দ্বারা যুত্রত্রাব হইয়া! থাকে এবং যত্বপূর্ববক স্থচিকিৎসিত 
হইলে ক্ষত বদ্ধ হইয়া] যায়। 

“কোঁমরকাট” “ভাণ্ডার কাট”5“সাওডতঃ (উল্টা সাও” 
“চির” প্রভৃতির প্রয়োগে বন্তিমন্ম ছিন্ন হইয়া! থাকে । 

১৯। পাসুমশ্ম একটি ঃ. 

স্ুলাপ্ত্রের ( উদরস্থিত প্রধান নাড়ীর) শেষভাগে 
নিবদ্ধ, বাষু ও পুরীষের নিঃলারক, চতুরঙ্ুল-পরিমিত 
পাঁযু নামক মাংসমশ্ন অবস্থিত; ইহা বিদ্ধ হইলে 
স্যোমৃত্যু হয়। 


"চির? «কে ।মরকাটি” “ভাগ্ডারকাট+ «পাও “উল্টা 
সাণ্ড* প্রভৃতির প্রয়োগে *ণপামুমন্ম” ছিন্ন হইয়া যায়, 
অধিকস্ত বাম বক্ষের অভ্যন্তরে তিন-অঙ্গুশী-পরিমিত (অঙু্ঠ 
-প্রধাণ ) যে স্থানের স্পন্দন বাহাতঃও অনুভূত হয়, 
তথায় বিদ্ধ হইলেও সগ্যোমৃত্যু হয়। 

“আনি” "মন" “কলপ্‌”” “হিমাএল” “মেঢা” প্রভৃতির 
প্রয়োগে এ স্থান বিদ্ধ কিন্বা ছিন্ন হইয়া থকে। 

কালাস্তরপ্রাণহছর মশ্মতালিকা £--. 
সীমস্ত মন পাঁচটি £-- 

মস্তবাস্থির যে পাঁচটি সন্ধি আছে, তাহা "সীমন্ত- 
মন্মর” নামে অভিহিত। উহারা প্রত্যেকটি চারি-অঙ্গুলী- 
পরিমিভ। উহাদের কোন-একটি অভিহত হইলে উন্মাদ- 
তয় ব! চিত্তনাশ হইয়! কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়। থাকে। 

“শির” “সণ পচক্রিকা” “উল্টা শির” “উ্ট। সা” 
“৬ল্ট| চক্রিক1” প্রভৃতির প্রয়োগে এই-সমস্ত মন্্গুলি 
পৃথক্‌ পৃথক আহত হয়। 

৬--৭। অপলাপ মম দুইটি £-_. 

অংসকুটদ্বয়ের (ক্বন্বসীমস্তের উচ্চ অংশঘ্বমের ) 
নিয়ে এবং পার্ন্বর়ের উপরিভাগে অর্ধাুল'পরিমিত 
'অপলাপ, নামঞ্ষ এক-একটি শিরামন্ম আছে। উহার! 
অভিহত হইলে ক্গ্ প্যভাব প্রাপ্ত হইয়! কালান্তরে মৃত্যু 
ঘটাইয়৷ থাকে। 


১---৫ | 


৭৯৮ 


সিসি সি, সপ এ তাস 


“মোঢ়ার” প্রয়োগে দক্ষিণ অপলাপ ও উপ্ট। মোঢ়ার 
প্রয়োগে বামু অপর্জাপ অভিহত হইয়া থাকে। 

৮৯1 অপস্তস্ত মর্ম ছুইটি £-_ 

বক্ষের উভয় পার্খে অর্ধান্ুল-পরানত বাতবহ। 
'অপন্তস্ভ নামক ছুইটি শিরাম্ম্ম অবস্থিহ। উহার! 
অভিহত হইলে কোষ্ঠ বাযুপূর্ণ হুইয় শ্বাস-কালে কালাস্তুরে 
প্রাণহরণ করে। 

“বিগবের* প্র্জোগে দক্ষিণ ও 'কলপের' প্রয্জোগে বাম 
অপন্তস্ত বিদ্ধ হইয়! থাকে । 

১০--১১। স্তনরোহিত মর দুইটি £-_ 

প্রত্যেক স্তন-চুচুকের ছুই অন্গুলী উদ্ধে অর্ধান্গুল- 
পরিমিত "ম্তনরোহিত' নামক একএকটি মাংনমর্শ 
অবস্থিত, উহারা অভিহত হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইয়া কাশ 
ও স্বাসে কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । 

” ('মোট়ার” প্রয়োগে দক্ষিণ ও “উপ্ট। মোঢ়ার» প্রয়োগে 
বান স্তনরো হত ছিন্ন হইয়া থাকে । 

১২--১৩। স্তনমূল-মন্ম ছুইটি__ 

প্রত্যেক স্তনের নিম্নে ছুই-অঙ্গলী-পরিমিত পন্তন- 
মুল” নামক এক-একটি শিরামন্মা অবস্থিত। উহার 
অিহত হইলে কোষ্ঠ কে পুর্ণ হইয়া কাশ ও শ্বাসে 
কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। 

“মোঢ।” “মন? ও “আনির” প্রয়োগে বামস্তনমূল 
এবং “উল্ট| মোঢ।”” “দে” ও “দক্ষিণ আনির" প্রয়োগে 
দক্ষিণত্তনমূল ছিন্ন কিথ! বিদ্ধ হইয়া থাকে। 

১৪---১৫ | বৃহতী-মম্ম ছুইটি £-- 

স্তনমূলের সহহত সমস্ত্রে স্থিত পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় 
পার্থে অর্ধানুল-পরিমিত “বৃহতী” নামক ছুইটি শিরা 
মন্ন অবস্থিত। ইহার! বিদ্ধ হইলে অধিক রক্তত্রাব- 
হেতু রক্তক্ষয়জণিত উপগবসমূৃহ উপস্থিত হইয়া 
কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । 

“আনি,” “পৃষ্ট-উত্তর” প্রভৃতির প্রয়োগে প্বাম বৃহৃতী” 
এবং “দক্ষিণ আনি” *পৃষ্ঠ-দক্ষিণ” প্রভৃতির প্রয়োগে 
দক্ষিণ বুৃহতী-ম্দ অভিহত হইয়া থাকে। 

১৬১৭। পা্বসন্ধি-মন্্ব ছুইটি-- 

জঘনঘ্বয় ও পাশ্বদ্থয়ের মধ্যে গ্রতিবন্ধ এবং জবন- 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩৩ 


করিয়া. অধ্ধাঙ্থুল-পরিমিত 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পার্্বয়ের যধে তির্য্যগভাবে উর্ধদিকে জঘনকে আশ্রয় 
পপার্বসদ্ধিনামক ছুইটি 
শিরামর্দ অবস্থিত। ইহারা বিদ্ধ হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ 
হওয়াতে কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়। থাকে। 

“অঙ্কের” প্রয়োগে দক্ষিণ পার্খবসন্ধি এবং «উল্টা 
অস্কের” প্রয়োগে বাম পার্খসন্ধি অভিহত হইতে পারে। 

১৮---১৯। নিতগ্বমণ্ম দুইটি $-- 

শ্রোণিকাণ্ডের উপর উভয় পার্থ-মধ্যে গ্রতিবন্ধ 
মলাশয়াচ্ছাদক জর্দাস্ুলপরিঘিত “নিতম্ব” নামক ছুইটি 
অস্থিমন্্ অবস্থিত। উহার! বিদ্ধ হইলে অধঃশরীরে 
শুফতা ও দৌর্ধল্য হওয়াতে কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়৷ 
থাকে। 

“অঙ্কের” প্রয়োগে দক্ষিণ নিতস্ব এবং “উল্টা অঙ্কের” 
প্রয়োগে বাম নিতম্ব ছিন্ন হইতে পারে। 

২*--২৩। ক্ষিগ্রমশ্ম চারিটি ৪-- 

বৃদ্ধানুষ্ঠ ও তাহার নিকটস্থ অঙ্কুলী, এই উ5য়ের মধ্যে 
অর্ধ-অস্গুশী-পরিমিত পাক্ষপ্র” নামক শিরামর্শ অবস্থিভ। 
এইরূপ অপর হস্তে একটি এবং পদছয়ে ছুইটি “ক্ষিগ্র, 
মন্শআছে। ইহার] বিদ্ধ হইলে কালান্তরে প্র।ণবিয়োগ 
হয়। ক্ষিপ্রমন্্ অভিহত হইলে কদাচিৎ সগ্যোমৃত্যুও 
ঘটিয়। থাকে। 

''ঠোক্‌-এর প্রয়োগে হন্তস্থিত ক্ষিপ্র মম্ম অভিহত 
হইয়া থাকে। 

২৪-২৭। অলমন্ম চারিটি £-_ 

মধ্যমাঙ্গুলীর সমন্ুত্রপাতে হম্ততলের মধ্যস্থলে 
অদ্ধান্ুল-পরিমিত “তল” (তলহদয়) নামক মাংসমশ্ম 
অংস্থিত। এইপ্রকার অপর.হস্তে একটি এবং ছুই পদে 
ছুইটি “তলমশ্ন” আছে। ইহারা অভিহত হইলে যাতন! 
সহ কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়৷ থাকে। 

“ছাপকার”প্রগ্ধোগে হম্তস্থিত এবং «“প!গ” “উণ্টা 
পাগ “পোন্ৎপা* “'উপ্ট। গোস্ৎপা” প্রভৃতির প্রয়োগে 
পাদস্থিত তলমর্ম ছিয় হইয়া থাকে । 

২৮--৩১। ইন্দ্রবস্তিমর্শ চারিটি ১-- 

প্রকোষ্ঠের [মণিবন্ধ ও কফোণির (কনুইর) মধ্যন্থ বাছ- 
ভাঁখের ] মধ্যদশে করতলের দিকে উভয় হস্তে এক 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | 


একটি করিয়! অর্ধাঙ্ুল-পরিমিত “ইন্দ্রবন্তি* নামক 
মাংসমর্ম অবস্থিত। এইরূপ পাঞ্চির (পাদের পম্চাদ্িকৃস্ 
সর্ধনিয় অংগের ) দিকে ১৩ অঙ্গুলীর মধো অবস্থিত 
জজ্যা-মধ্যে ছুই-অন্ুলী-পরিমিত এক-একটি করিয়! 
উভয় পদে দুইটি ইন্দ্রবস্তি মন্দ আছে। ইহারা অভিহত 
হইলে শোপিত ক্ষয় হইয়। কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়া 
থাকে। 

“হাতকাট” ও “শৃঙ্গবাহীর” প্রয়োগে পরস্পর পৃথক্‌ 
পৃথক ছক্ষিণ ও বম হন্তের এবং জিজ্য।? ও “পিগ্ডির” 
প্রয়োগে পদের *ইন্জবস্তি” মন্ম অভিহত হইয়া থাকে। 

তৈকল্যকর মর্বতালিক। 

১--৪। কুচ্চমর্্ম চারিটি £-- 

উভয় পদের ক্ষিপ্রমন্মের তিন অস্গুলী উর্ধে নিয় ও 
উপর উভয় ভাগেই চতুরঙ্কুল-পরিমিত “কুচ্চ” নামক 
এক-একটি বৈকল্যকর আ্বযুমন্ম অবস্থিত । এইবূপ 
উভগ্ন হন্তের ক্ষিপ্রমর্্বের৪ ছুই অঙ্গুলী উর্ধে এক-একটি 
কুষ্চমর্্ম অবস্থিত । ইহারা অভহত হইলে পদ অথবা 
হস্ত ঘুরিয়া যায় এবং কাপিতে থাকে । 

প্ধুনিয়া করক” ও “পালট,* দ্বার পদের এবং “ঠোক' 
“হাতকাটি পূর্ব” প্রভৃতি ছার! হস্তের কু্চ-মন্ম অভিহত 
হয়। 

৫--৬। জান্রমন্ব ছুইটি :-- 

উভয় জঙ্ঘা ও উরুর সদ্ধিস্থজে তিন-অঙ্গুপী-পরিমিত 
“জা” নামক এক-একটি বৈকল্যকর সন্ধি-মর্শ অবস্থিত। 
ইহারা অভিহত হইলে খগ্জত| হয় । 

“দ্দিগর* এবং “চ1পনির” প্রয়োগে জানু-মন্দ অভিহত 
হ্য়। 

৭-৮। কৃুর্পর-মর্ধ ছুটি 

উভ্ভয় একোষ্ঠ এবং 'প্রদণ্ডের সন্ধস্থলে অর্থাৎ 
কম্ইছয়ে একাহ্ুুলি-পরিমিত “কুর্পর* নামে এক-একটি 
বৈকলাকর সন্ধিষর্্ অবস্থিত। ইহার অভিহত 
হইলে সম্কৃচিত-বাহুমধ্যে ( কুণি) হলো ) হইয়। থাকে। 

অবস্থা-বিশেষে “হাতকাটি” ও “ভঙ্জার” প্রয়োগে 
দক্ষিণ এবং *শৃঙ্গবাহী” ও "ভৃজের” প্র্নোগে বাম?কৃর্পর- 
মর্শ অভিহত হয়। 


লাঁঠিখেলা ও অসি শিক্ষা 


পা সপ পি পপি পলি আপ বিপরিত স্পট পরি ঈশা সি পা তা সিশর্টি শত পাসি পাস্টিপসি-লা ৯ পা ৯পপ সত আপি সিসি স্সিিস্সিী সহিদ তে সিসি পা ছি ক ও গিলে সি 
চে লা ৮ চর 


৭৯১৯১ 


সি পি কি এপি | লও ররপিস্টি লী ২ তি পি ও অপি ৯৯০ জা টি? সি এলো হজরত 


৯--১২। আনি-মর্ব চারিটি ২৮. 

জান্তর তিন অঙ্গুলী উর্ধে, উপরির্াগে ও নিয্নভাগে 
অর্ধাঙ্গুল-প্ররিমিত “আনি”-নামক বৈকল্যকর আমুমর্শ 
অবস্থিত। এইব্দপ উভয় বাহুতে ও কফোণির উর্ধে এক- 
একটি করিয়া আনি-মর্শ আছে। ইহার! অভিহত 
হইলে শোথের অতিবৃদ্ধি এবং সকৃথির (সমগ্র পদের ) 
অথবা হন্তের স্তব্ধতা হয়। 

“উল্টা সাকেনের” প্রয়োগে দক্ষিণ পদের ও 
“্সাকেনের'' প্রয়োগে বাম পদের এবং অবস্থা-বিশেষে 
“ভর কিন্বা 'ভূজেরঃ প্রয়োগে হস্তের আনি-মর্ঘ 
অভিহত হয়। 

১৩--+১৬। উব্বাঁমন্ম চারিটি ৫ 

উরুদ্বয়ের মধ্যে ছুইটি এবং প্রগণ্ড কফোণি 
(কনুই) অবধি কক্ষপুট (বগল) পর্য্স্ত বাহুভাগ ] 
দ্বয়ের মধ্যে ছুইটি,_এই চারিটি, এক-অঙ্গুলী-পরিমিত 
“উব্ব!” নামক বৈকল্যকর শিরা-মন্দম আছে। ইহার। 
অভিহত হইলে সকৃধি (সমগ্র পদ) অথবা বা শু 
হইতে থাকে। 

«আসর* এবং “উপ্ট! গাকেনের" প্রয়োগে দক্ষিণ 
পদ্দস্থ এবং “উপ্টা আসর+ ও “সাকেনের” প্রয়োগে বাম 
পদন্। আবার “ভঙ্জার” প্রয়োগে দক্ষিণ হস্তের ও 
“তুজের” প্রয়োগে বাম হস্তের উব্বাঁ-মর্দ অভিহত হইতে 
পারে। 

১৭--২০। লোহিতাক্ষ-মধ্্র চারিটি :-- 

উব্বামর্মের উর্ধে ও বঙ্জণ সন্ধির (কঁচকির) নিষ়ে 
উক্ণমূলে একাস্ুল-পরিমিত «লোহিতাক্ষ” নামক 
বৈকল্যকর দুইটি শিরামর্ম আছে। এইবপ হস্দ্ধয়ের 
মূল ভাগে ও কক্ষপুট-সদ্ধির নিয়ে দুইটি লোহিতাক্ষ মর্দ 
আছে। ইহারা অভিহত হইলে রত্তক্ষয় বারা পক্ষাঘাত 
ও উরুদেশের অথবা বাছুর অবসন্নত। হয়। 

“অস্কের" প্রয়োগে দর্সিণ উরুসন্ধির এবং “উল্টা 
অঙ্কের? প্রয়োগে দক্ষিণ কক্ষসন্ধির এবং “ফাকের” 
প্রয়োগে বাম কক্ষমদ্ধির লোহিতাক্ষ-মর্থম অভিহত হইয়! 
থাকে। 

২১২২ বিটপ-মর্খ ছুইটি -- 


৮৪৩ 








উভয় বজ্ণ € কুঁচ্‌কি ) ও বৃষণের মধ্যে এক-আহ্গুল- 
পরিমিত «.বিটগ” নামক এক একটি বৈকল্যকর ন্বাঘু- 
ম্খ অবস্থিত | ইহারা” অতিহত হইলে বৈকল্যবিশেষ 
জন্মে । 

গন্ধের” গ্রায়োগে দক্ষিণ এবং 
প্রয়োগে বাম বিটপ মর্ম অভিহত হয়। 

২৩--২৪। কঙ্গধর-ম্্ম ছুটি ২." 

উন্তয় কক্ষা (বগল ) এবং বক্ষের মধ্যস্থলে একা হুল- 
পরিমিত “কক্ষধর” নামক এক-একটি টৈকল্যকর ন।যু- 


£উন্ট| অঙ্কের” 


মর অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে পক্ষাঘাত 
হইয়া থাকে। 
অবস্থ/বিশেষে "মোড়া ও উল্টা ফাকের” 


প্রয়োগে দক্ষিণ কক্ষধর এবং “উল্টা মোড” ও গ্কাকের” 
প্রয়োগে বাম কক্ষধর অভিহত হইয়া থাকে । 

২৫-স০২৬। কুকুন্দর-ম্ন ছুইটি £-- 

বাম ও দক্ষিণ পার্থে জঘনের বহির্ভগে অর্থাৎ পুষ্ট- 
বংশের উভয় পার্খে কটির পশ্চাংভাগের নাতিনিস্ে 
অর্ধসুল-পরিমিত ঈষনগিয়াকার (গর্থ/কুতি ) *কুকুন্দর” 
নামক ৫বকলাকর দুইটি সন্ধমর্থ অবন্িত। ইহার 
অভিহত হইলে শরীরের অধোভ!গে ম্পর্শশক্তি হানি 
এবং কর্ধবচেষ্ট। লোপ হইয়া! থাকে। 

২৭--২৮। অংলফলক-মণ্ম ছুই.) £-_ 

পৃষ্ঠের উপগ্রিভাগে পৃষ্ঠটবংশের উভদদিকে “ত্রিক', 
সম্বদ্ধ অর্ধানুল-পরিমিত "“অংসফল ১” ন।মক বৈকল্যকর 
দুইটি অস্থিম্্শ অবস্থিত। (গরীব এবং অংশদ্ধয়ের 
সংযোগন্থল অর্থে পত্রিক”)। উহার অভিহত হইলে 
হস্তত্বয় নিস্পন্দ অথব। শুষ্ক হইয়! থাকে। 

পপৃষ্ঠ দক্ষিণের” প্রয়োগে দক্ষিণ এবং “পৃষ্ঠ উত্তরের* 
প্রয়োগে বাম অংসফলক-মন্্ আহত হইতে পারে। 
ংস-মর্্ঘ দুইটি 2-- 

বাছুশীধ ও গ্রীবার মধ্যে (ক্বদ্ধঘয়ে) অর্দান্ল- 
পরিমিত “অংস” নামক বৈকলকর ছুইটি স্গাযু-ম্মম 
অবস্থিত। উহার! বিদ্ধ হইলে বাহুস্তস্ত অর্থাৎ বাহুছয়ের 
ক্রিয়া লোপ হয়। 


ই ৯.০৩৩ | 


প্রবাসী--চৈত্র ১৩৩০ 





| [ খল ভাগ, হয় খগ 


“ইয়ক্মার” প্রয়োগে বাম এবং *উপ্ট| ইয়ক্মার” 
প্রয়োগে দক্ষিণ অসমর্থ বিদ্ধ হইয়! থাকে। | 

৩১---৩৪। নীলা-মন্ম ছুইটি ও মন্তা-মর্খ ছইটি £-- 

কঠনালীর উভয়পার্থে ছুই-অন্ধুলী-পরিমিভ চারিটি 
ধমনী আছেঃ তনাধ্যে এক-এক গার্খে এক-এক নীলা 
ও এক-এক মন্ত।॥। উহারা টঠৈেকলাকর শিরামর্শ। 
ইহারা অভিহত হইলে মৃকতা, শ্বর ব্কৃতি এবং রস- 
জ্ঞানের অভাব জন্ময়৷ থাকে। ্‌ 

প্অন্তর' ও “উন্টা ঠার” প্রয়োগে দক্ষিণ পার্থ 
এবং “উল্ট! অস্তর” ও “কণার” প্রয়োগে বাম পার্থ 
নীলা মন্ডা অভিহত হয়। 

৩৫-৮৩৬ | ফণ-মর্্ ছুইটি ১ 

দ্রাণ-মার্ণের উভয় পার্খে, অভ্যন্তর বিবরদ্বারের সহিত 
সম্বন্ধ অর্ধ।ুল-পরিমিত “ফণ” নামক টৈকল্যকর ছুইটি 
শিরামর্শ অবস্থিত। ইহার! অডিহত হইলে স্রাণশক্তি 
নই হইয়। থাকে। 

৩৭--৩৮। বিধুর-মর্্ ছুইটি £-- 

কর্ণঘযের পশ্চাৎদিকের নিয়ে অর্দান্থল-পরিমিত 
ঈবক্জিয়াক্লৃতি *“বিধুর”. নামক ছুইটি বৈকল্যকর নাযুমর্শ 
অবস্থিত। উহার! বিদ্ধ হইলে বধিরত1 হইয়া থাকে। 

“ভামেচার” প্রয়োগে বাম এবং “বাহেরার* প্রয়োগে 
দাক্ষণ বিধুর-মশ্ব অভিহত হইয়া থাকে। 

৩৯--৪০। করুকাটিকা-ম্ধ ছুইটি :-- 

মস্তক এবং গ্রীবার দুইটি সন্ধিতে অর্ধানুল-পরিমিত. 
“কৃকাটিকা” নামক ছুইটি ঠবকল্যকর সন্ধিমন্্ অবস্থিত। 
উহার! অভিহত হইলে চলমুর্ধতা ( শিরঃকম্পন) হইয়। 
থাকে। 

অবস্থঠবিশেষ পহালকুম” এবং “উল্টা [হালকুমের 
গ্রয়োগে দক্ষিণ কিংবা বাম কৃষাটিকা-মন্ম অভিহত হইতে 
পানে। 

৪১--৪২। অপারগ মন্দ ভুইটি ঃ-. 

ভ্রপুচ্ছাস্তদ্ৰ্য়ের নিম়্ে, চক্ষুর বহির্ভাগে অর্দানুল- 
পরিমিত ”অপাঙ” নামক বৈধল)কর ছুইটি শিরাদর্শ 
অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে অন্ধতা ব1 দৃ্টিনাশ 
হইয়া থাকে । 








ভষ্ঠ সংখ্য। ] 


নকুটি” ও সউন্টা জুটির” প্রয়োগে এই শর হইটি 
অভিহ্ত হইতে পারে । 

৪৩--৪৪-| আবর্ত-মন্ঘ্ম দুইটি £-- 

উভয় ভ্রর উর্থধদেশের নিগ্বাংশে অর্ধান্ুল-পরিমিত 
“আবর্ত" নামক বৈকল্যকর এক-একটি সন্ধিমন্্র অবস্থিত। 
ইহারা বিদ্ধ হইলে অন্ধত| ব। দৃষ্টির ব্যাঘাত হইয়! থাকে। 

পঞ্রুকুটি” এবং *উল্ট। ক্রকুটির* প্রয়োগে এই মর্ম 
দুইটি অভিহত হইয়া! থাকে । 

রুজাকর ( কষ্টদায়ক ও পীঁড়াকর ) মন্মরতীলিকা |, 

১--২। গুল্ফ-মর্্ম ছইটি-_ 

পদের ঘু্টিবাঘয়ে অর্থাৎ পাদ ও জঞ্ঘার সন্ধন্থলে 
দুই-অজুল'-পরিমিত «গুল্ফ” নামক ছুইটি পীড়াকর 
সন্ধিমশ্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে অত্যন্ত 
যাতনা হইয়া থাকে এবং কখন কখন শ্বূপাঁদতা, এমন 
কি খঞ্চতাও হইতে পারে। 

''পালট্‌* “করক্‌” “কু5৬ প্রভৃতির প্রয়োগে গুল্ফ- 
মম অভিহত হইয়া থাকে । 

৩.৪ | মণিবন্ধ-মণ্্ ছুইটি £-_ 

উভয় করপল্পব ও প্রকোষ্ঠের | কফোণি ( বনুই ) 
হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগের ] সন্ধিস্থলে ছুই-অঙ্গুলী- 
পরিমিত এক-একটি পীঁড়াকর সন্ধিমর্ অবস্থিত। ইহারা 
অতিহত হইলে অত্যন্ত যাতনা হয় এবং কখন কখন 
হস্তের শুব্ধতাঁও হইতে পারে । 

“হাতকাটি অধঃ* “হাতকাটি পেশ* “হাঁতকাটি 
পোস্ত» ও “ছাতকাটি পূর্ব” প্রভৃতির প্রয়োগে মণিবদ্ধ- 
মন্ম বিভিন্ন পার্খে অভিহত হইতে পারে। 

৫-৮। কৃচ্চশিরা-ম্ঘ চারিটি-_ 








সামাজিক শ্রমশক্তি ও তাহীর ব্যবহার 





৮০১ 


সপ সরি সিনা সি পি টি জিভ ভিন রনির সমর সম 


'গুল্ফসদ্ধির (পাদসন্ধির ) অধোঁভীগে, উভয় পার্থ 
প্রত্যেক পদে হুষ্টি করিয়া এক-এক-অঙ্ুলী-পরিষ্ষিত 
কুচ্চশিরা নামক চারিটি পীড়াঁকর জাহুমর্শ ' আছে। 
ইহারা অভিহত হইলে যাতনা ও শোথ ০ রা 
থাকে। 

"করক” “পালট”। নিরব বির 
“কুচ+ প্রতৃতির প্রয়োগে বিভিন্ন পার্খে এই জনি 
অনিহত হইতে পারে। 

বিশলয্র মর্দ-তালিকা। 
১২1 উতক্ষেপ-মশ্ম ছুইটি ₹-_ 
শঙ্খদ্বয়ের উপরিভাগে কেশপ্রান্তে অর্দাসুল-পরিমিত 





. “উতক্ষেপ” নামক ছুইটি বিশল্ঘ্ব আাযুমন্ম অবস্থিত। 


উহার! শল্যাভিহত হইলে, যতক্ষণ শল্য উদ্ধাত ন1 হয় 
ততক্ষণ রোগী জীবিত থাকে, ক্ষত পাকিয়া শল্য পতিত 
হইলেও রোগী জীবিত থাকে, কিন্ত শন্্রাদি ছার! সা 
বলপুর্ববক শল্য উদ্ধত হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে: 
স্থাপনী-মশ্শ একটি £- 
ভ্দ্বয়ের মধ্যে অর্ধান্ুল-পরিমিত স্থাপনী রী 
একটি বিশল্যয্স শিরামন্ম অবস্থিত। উচ্া বিদ্ধ হইলে 
গর “উৎক্ষেপ*-মর্ম-বিদ্ধের ন্যায় ফল হইয়। থাকে । 
"ত্রুকুটি*ৎ ও "উল্টা ভ্রকুটির” প্রয়োগে স্থাপনী-মর্্ 
অভিহত হইয়া থাকে । , 
মর্মস্থলসম্পর্কে যে-সমস্ত সাঙ্কেতিক আঘাতের উল্লেখ 
হইল তাহা সমস্তই অপির আঘাত বুঝিতে: হইবে: 
লাঠির আঘাতে অধিকাংশ মর্শস্থলই ছিন্ন কিন্বা বি 


হইতে পারে না। 
স্রী পুলিনবিহারী দাস 


৩। 


সে 


সামাজিক শ্রমশক্তি ও তাহার ব্যবহার 


কোনে! কার্ুবারে যে-সকল লোঁক কাজ্জ করে তাদের 
মোটামুটি ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক হচ্ছে যার! 


অন্ত সকলকে মাইনে দিয়ে রাখে অর্থাৎ নিযোক। বা. 


কর্তা, ও আর-এক হচ্ছে যারা মাইনে নিম্বে কাজ করে 
১০ ৬০২৪ 


অর্থাৎ নিযুক্ত বা কঙ্া। কর্ত। যে মাইনে দেয় তা আঁসলে 
উৎপাদিত ভোগ্যের অংশ মান্জ। তান মানে এই নয়যে 
কাপড় ঠতরী হ'লে প্রত্যেক কর্মী এক কি ছুই বা পাচ গজ 
কাপড় মাইনে হিসাধে পায়; কাপড় সবই টাকায় বিক্রি” 


ৃ দা 





সর ৯০টি এটি ৭ ওটি বউ এজ চা, টি ২৬ ওশ আ 


হয় এবং টাঁকাতেই মাইনে দেওয়া হয়। এমন উদাহরণ 
অবন্ত দেওয়া যায় যেখানে মাইনে সম্পূর্ণ বা অংশত 
স্রব্যে দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণত মাইনে টাকাতেই 
দেওয়৷ হয়। এ্রব্যে মাইনে দেওয়। অনেক দেশে আইন 
অনুসারে নিষিদ্ধ এবং তাতে শ্রমজীবী বা কর্মীর স্থবি- 
ধাই হয়; কেননা প্রথমতঃ শ্রমজীবী বা কমা, কর্ত। ব! 
নিযোক্তার চেয়ে অল্পবুদ্ধি লোক বলে" ন্তাষা মাইনে 
তাকে না দেওয়ার চেষ্টা নিযোক্ত| করেঃ থাকে এবং 
ধেয়গু না। তার উপর যদি মাইনে নানাশ্রকার 
স্রব্যে দেওয়া] যায় তা হ'লে কর্তার ঠকাবার আরও 
অনেক সুবিধা হয়ে যায়। উৎপর দ্রবা যদি কাপড় হয় 





এবং মাইনে যদি চালে ও ডালে দেওয়। যায়) তা হ'লে 


কোনে সময় মাজে কাপড়ের দাম বেড়ে গেলে ও চাল- 
ডালের দাম কমে' গেলে এবং মাইনে ( অর্থাৎ চাল-ভাল ) 
আগের সমান থাক্‌লে শ্রমজীবীর প্রাপোর কম পাঁওয়ার 
আশঙ্কা আছে। মাইনে টাকায় পেলে অন্ততঃ এক টাকার 
মুল্যের ( অর্থাৎ কিন্বার ক্ষমতার ) কম'বেশীর ফলে যা 
ঠক্বার সম্ভাবনা ভাই থাকে । সাধারণভাবে টাকার 
কিন্বার ক্ষমতা কমে' গেলে যে ভ্রব্য উৎপাদনে 
শ্রমজীবীর! সাহায্য করে তার বদলেও বেশী টাকা পাওয়া 
যান্ব। একেতরে শ্রমীবীর আসল মাইনে (অর্থাৎ উৎপন্নের 
অংশ) সমানই রাখতে হ'লে টাকায় মাইনে বাড়া দরুকার। 
এইজন্ত অনেক দেশে শ্রমজীৰী সমাজগুলি (/:909 
201008 ) বিশেষ করে" টাকার কিন্বার ক্ষমতার হাস- 
বৃদ্ধির উপর জর রাখে এবং অনেক স্থলেই মাইনে এমন- 
ভাবে দেওয়া হয় যে টাকার বিন্বার ক্ষমতা কমলে 
সঙ্গে সঙ্গে মাইনে বেড়ে যায়। শ্রমজীবীরাই ব। কর্ীরাই 
সাধারণত সমাজের দরিন্্র অংশের অঙ্গ; কাজেই তাদের 
আয় যদি অস্থির হয় তা হ'লে সামাজিক স্থাচ্ছন্দা, 
ধনীর আয় অস্থির হ'লে যত কমে তার চেয়ে অনেক 
বেঈ মাত্রায় কমে? যায়। | 

তার পর আর-একটি কথা হচ্ছে এই যে, 
যদ্রি কোনে ব্যবসায়ে উৎপর্ ভ্রব্যের দাম অন্ত-সব জরব্যের 
তুলনায় বেড়ে যায় তা হ'লে সে ব্যবসায়ের কার্বার- 
গুলির কর্তায়ের, লাভ হয় আগের চেয়ে বেশী। 


প্রবাসী-্চৈজ, ১৩৩৬ 





| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এসি ওসি, এপ পি ৫০৮ শিস এস পিই ই ওই ০ ৩ 


এখন এই উপরি-লাঁভের অংশ" কর্মীরা! পারে কিনা? 
পেলে সবটাই পাবে, না! কিন্নদংশ পাবে ? এবং কি 
পরিমাণে পাবে? বর্ডার অবশ্য বল্যেন যে, ক্ষতি যদি 
হঠাৎ হয় তা হ'লে আমরাই সেট। ঘাড়ে করি-স্থতরাং 


লাভ হ'লেও আমরাই সেটা নেব । . অর্থাৎ থেকে থেকে 


যে বেশী লাভ হবে সেটা থেকে থেকে কম লাভ হওয়ার 
ক্ষতিপূরণ মাত্র । কথাট! বিস্ত ঠিক খাঁটি সত্যনয়। 
কারণ কম লাভ ব1 ক্ষতি যখন কোনো বাবসামে হয তখন 
শ্রমজীবীদের অনেকেরই কান যায় না অনেকেই অল্প 
কাজ পায়। এক কথায় কাপড়ের বাজার খারাপ হ'লে 
কাপড়ের মহাজনদের আয় কমে মা (আয় একদম বন্ধ 
কম মহাজনেরই হয়,কারণ অনেকেরই আয়ের অন্ত উপায় 
থাকে), কিন্তু শ্রমন্ীবীর বা কমার আয় অনেক স্থালে 
একদমই বদ্ধ হয়ে যায়, এবং অনেক স্থলেই কমে? ঘায়। 
তার উপর স্থাচ্ছন্দোর দিক্‌ থেকে দেখলে দেখি যে ২ 
টাকার রোজগার ১০২ টাকা হ'য়ে গেলে যতটা স্বাচ্ছন্দ্য- 
হানি হয় ১০,০০০. টাকার রোঙ্গার ২০২২ হ'য়ে গেলে 
তার চেয়ে কম হয়। কাজেই লাডের অংশ কন্মাদেরও 
প্রাপ্য । সমস্তট! তারা পেতে পারে না, কেনন| যে-ভাবে 
বুদ্ধি খ!টিয়ে ব্যবসার লাভ বাড়ে সেটা আসে কর্তাদের 
কাছ. থেকেই এবং কর্তাদের লাভের আশা বন্ধ হ'য়ে 
গেনে লাভের চেষ্টাও কমে? যাবে। লাভের ভাগ কি- 
ভাৰে করা হবে তা ব্যবসায়ের ও অন্তান্ক নান! অবস্থার 
উপর নির্ভর করে। যে-সব ব্যবসায়ের উন্নতি করুতে 
কর্মীরাও বিশেষভাবে সক্ষম সেইসব ব্যবসাতেই তাদের 
লভ্যাংশ বেশী হয়। 

টাকার মাইনে ও আসল মাইনেতে যে তফাৎ আছে 
তা কতকটা! বোঝ। গেছে, কিন্ত আরও অনেক কথা 
আছে। আসল মাইনে নির্ধারণ শুধু টাকার কিন্বার 
ক্ষমতা দেখেই হয় না। কাজ করুতে গিয়ে 
কষ্টের কম-বেশীও এর মধ্যে পড়বে। অর্থাৎ কাজ 
করতে গিয়ে কম্্ীর শ্বাচ্ছন্থ্যের যা! ক্ষতি হয় তার 
সঙ্গে মাইনের হারা যে-পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে তার 
তুলনা করে' তবে আসল মাইনে ঠিক হবে । মাঁইনের 
টাকায় যদি কমু ভোগা কিনতে পাওয়া যায় 


ষ্ঠ সংখ্যা] 





কস এরা পি দি ইজি সি 


তা হ'লে অন্ত অবস্থা নব অপরিবার্তত থাকলে আসল 
মাইনে কমেছে, ধর্তে হবে । ভেম্নি যদি মাইনে 
পধানই থাকে আর কাজ আগের চেয়ে বেশী সময় বা! 
অসময়ে করুতে হয় তা হ'লেও আসল মাইনে কম্‌ল, 
ধরতে হবে; কেননা বেশী কষ্টজ্নক কাজ করে? সমান 
দাইনে পাওয়া ক্ষতির চিহ। আগে যদি শ্রমঙ্গীবীকে 
ভোর পাঁচটায় উঠতে হ'ত আর এখন যদি ৪টায় উঠতে 
, আগে যদি কারুখানায় পাখা, খাবার জল, পরিচ্ছন্নত1 
হগন্ধনাশ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকৃত আর এখন যদি 
না থাকে তা হ'লে সে-সব ক্ষেত্রে যাইনের টাকা এবং 
তার ফিন্বার ক্ষমত! অপরিবর্তিত থাকলেও শ্রমজীবীর 
অবস্থা খারাপ হয়েছে বা আসল মাইনে কমেছে, ধরতে 
হবে । কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, টাকার মাইনে বা 
সামাজিক আয়ের অংশ দরিদ্রের সমান থাকলেও সামাজিক 
দ্বাচ্ছঙ্গা অন্ত দিক্‌ দিয়ে কমতে পারে এবং দরিদ্রের 
খবাচ্ছন্দ্যের অভাব বলেই এদিকে বেশী নজর দেওয়া 
দরুকার। সামাজিক শ্রমশক্তি অঙ্কুর রাখতে হ'লে বা 
বাড়াতে হ'লে শ্রমজীবীদের জীবন-যাত্তরার (86800810 
01 11108) দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ। দরকার । অধিক 
সময় কাজ করা, শিশু বয়সে কাজ করা, সম্তান-পালনে 
অবহেলা! করে, স্ত্রীলোকের কাজ করা, অস্তঃসত্ব। অবস্থা 
কাজ করা ইত্যাদি নানা কারণে সমাজের শ্রমশক্তি 
কমে' যায় এবং তার উপর হ্থাচ্ছন্দ্য সাক্ষাৎভাবেও 
ক'মেযায়। 

শ্রম করলে বিশ্রামের প্রয়োজন । যথেষ্ট পরিমাণে 
বিশ্রাম না করুলে শ্রমশক্তি কমে' যায়। ৮ ঘণ্টা 
শম করে? যদি ৮ ঘণ্ট। বিরাম যথেষ্ট হয় তা হলে 
১* ঘণ্টা কাজ কবুলে ১ ঘণ্টার চেয়ে বেশী বিশ্রাম 
দবৃকার হয়। অর্থাৎ শ্রমের সময়ের তুলনায় বিশ্রামের 
প্রয়োজন বেশী হারে বেড়ে চলে। এবং ফলে একটা 
নির্গি্ট সময়ের চেয়ে বেশী সময় কাজ করুলে চব্বিশ 
ঘণ্টার মধ্যে যথেষ্ট বিশ্রাম-পাওয়া বলে না। যেমন 
১০ ঘণ্টা, কাজ করুলে বঙ্ধি ১২ ঘণ্টা বিশ্রাম দর্কার 
ইয় এধং ১২ ঘণ্টা কাজ করুলে যদি, ১৫ ঘণ্টা বিশ্রাম 
দর্কার হয়, তা! হ'লে যে, প্রমজীবীরা ১২ ঘণ্টা কাজ করে। 





সামাজিক শ্মশক্তি ও তাহার ব্যবহার 





৮৬৩ 


টি স্মসসসি 





তাদের পক্ষে যথেষ্ট বিশ্রাম লাভ এই গ্রহেতে সম্ভব নয়; 
২৭ ঘণ্টায় দিন হয় এমন গ্রহ একটি তাদের জন্য খুঁজে 
বের করা দর্কার। 

আমাদের দেশে বেশীর ভাগ শ্রমজীবীই অত্যধিক 
সময় কাজ করে। ফলে তাদের শ্রমশক্তি ও জীবনী- 
শক্ষি ক্রমশঃ কমে' যায় এবং শেষে হয় অকালমৃত্যু 
বেশী সময় কাজ করলে যে কাজবেশী হয় তানয়। 
৮ ঘণ্টা ভাল করে? ও ক্ষুর্ভির সঙ্গে কাজ করুলে যা কাজ 
হয়, ১২ ঘণ্টা অসাড়ভাবে ও কপাল চাপড়ে অদৃষ্টকে 
গল দিয়ে কাজ করুলে তার চেয়ে কাজ কম হওয়ারই 
সম্ভবনা । মাম্নুজ্স গু অব্য উত্ঞপাদ্ম্দেন্ত 
জন্য নস্ষ, ভ্রন্য উত্পাদ্সগও মান্ষ্মে্জ 
ভন), এই কথাটা মনে রাখা সব সময় দরকার । অর্থাৎ 
মাচ্ছষ দ্রব্য বাভোগ্য উৎপাদনের উপায় ও উদ্দেশ্য ছুই-ই। 
কাজেই যে-ভাবে কাজ করুলে তার শরীর মন অসাড় হ'য়ে 
যায় এবং ভোগে স্থুখ থাকে না ও অকালমৃত্যু ঘটে সে- 
ভাবে কাজ করে, উৎপাদন বেশী হ'লেও সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দের দিক্‌ থেকে দেখলে তা কর! উচিত নম, এবং 
বৈজ্ঞানিক-ভাবে ষধন প্রমাণ কর! যায় ষেবেশী সময় কাজ 
করুলে কাজ কম হয়, তখন ত আরও উচিত নয়। তা 
ছাড়। শ্রমজীবীকে যদি যন্ত্র হিসাবেই ধরা যায় তা হ'লে 
দেখি যে ফেস্ত্র মাত্র কুঁড়ি বছর কাজ দেয় তার 
চেয়ে যে-স্ত্র তিরিশ বছর কাজ দেয় তার মুল্য বেশী, 
যদি না প্রথম যন্ত্র দ্বিতীয়ের দেড়গুণের বেশী কাজ দেয়। 
দিন ৮ ঘণ্টা কাজ করলে যা! কাজ.হয় ১২ ঘণ্টা কর্‌লে 
বিজ্ঞান বল্ছে তার চেয়ে কমই হয়। কাজেই দিনে '১২ 
ঘণ্টা কাজ করে? কেউ ৮ ঘণ্ট1 কাজ করার দেড় গুণ কাজ 
দ্বেবে এআশ! বাতুলের আশা । কেউ বল্বেন, আমরা 
দেখি ৮ ঘণ্টায় যা কাজ পাই ১২ ঘণ্টায় তার চেয়ে 
বেশী পাই। কিন্তু তা তারা পান সচরাচর ১২ 
ঘণ্টা কাজ করিম্মে এইগপ্রকার শ্রমজীবীর কাছ 
থেকে । কম সময় কাজ করিয়ে বেশী বিশ্রামের 
হযোগ দিয়ে কেউ দেখেছেন কি? কম সময় কাজ 
করান হুক করলে গোড়ার দিকে কিছু দিন কম কাজ 
পাওয়া যেতে পারে বটে, কিন্ত সেটা শীত্বই কেটে যায়। 
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তা ছাড়া মাইনে দেবার বন্দোবস্ত এমন্ন্াবে .করা 
উচিভ যে যথেষ্ট কাজ ন! দিলে মাইনে কমে, যায়। 
ফলে কম সমঘ়ে বেশী কাঙ্জ করার. চেষ্ট! বাড়ে এবং 
বিশ্রাম ৪ আগে ছুটি পাবার আশায় শ্রমশক্তি বেড়ে 
যাওয়ায় সে-চেষ্টা সফলও হয়। 

আরশ্ট শুধু সময়ের দিকটা দেখলেই হয়না । 
যা মাইনে 'দেওয়! হয় তাতে ম্বাছন্দ্যে থাকা যায় কিন! 
তাও দেখতে হবে। অল্লাহার ও নিকুষ্ট বাসস্থান ইত্যাদির 
জন্তে শ্রামশত্তি কমে থাকে । আমাদের দেশে বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই তাই । তা হ'লে সে-সব দোষ দূৰ করুতে 
হরে। জীরন-ঘাত্রা একট নির্দিষ্ট ভাবের চেয়ে নিকৃষ্ট হ'লে 
জ্মশক্তি ও উৎদাহ কমে যায়। সেইপ্রকার জীঝন- 
যাত্রার মধ্যে কিকি পড়ে তা বলতে গেলে মোটামুটি 
বলা যায়স-ঘথেষ্ট খাবার, পরিষ্কার ও মানুষের বাসের 
পক্ষে যথেষ্ট বড় বাসস্থান এবং শীত ও লঙ্জ1 নিবারণের 
উপযুক্ত কাপড়-চোপড় ।. মাইনে অল্প অল্প করে? বাড়াতে 
স্ুর্ কবুলে কাজও অল্প অল্প করে' বেশী পাওয়া যাবে। 
অবশ্ত অনেক কাল জানোয়ারের মত থাকার ফলে, বেশী 
মাইনের টাক] কম্মীর। মদ খেতে লাগাতে পারে সেইজন্য 
রাসম্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা যথাপস্তব কর্তাদের করে। 
দেওয়1. উচিত এবং মাইনে বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করাও উচিত । এতে শ্রমশক্তিও বাড়ে আর 
মনের উত্কর্ষও হয়। ফলে সামাঞ্জিক আয়ও বাড়ে 
এবং পরোক্ষভাবে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য ও বাড়ে। 

ব্ুগু। ও কম্ম্ীভে গড়া ও শুল্প্র্উ 
এই ব্যাপারট। আজকাল খুবই একট! সাধারণ ব্যাপার হয়ে? 
দাড়িয়েছে । আজ এখানে ধন্মঘট কাল ওখানে কার্‌- 
থানার কম্দীন্দের তাড়িয়ে দেওয়া । সব সময়ই প্রায় 
জগতের কোন-না-কোন জায়গায় কর্তা ও কন্মাতে ঝগড়া 
লেগে আছে। এশ্রমশক্তি জিনিসটি এমনই যে অন্ত 
উপকরণের মত এ স্বাধীন নয়। শ্রমশক্তি সমগ্সের অধীন। 
অর্থাৎ, কিছু কয়ল! বা তুল। বা চাল, আজ না কাজে 
বাক, কাল কাজে লাগান যায়। আদরে ন! পোষালে 
ক্ষান্প রেখে বেচা ঘায়। কিন্তু শ্রমশক্তি আজ ব্যবহার 
ন করে” কাল ছু'দিনের শ্রমশক্তি একদিনে কাজে লাগান 


যায় না। আজ ব! খই মাসে মাইনেতে.না পোষালে কাল 
বা আগামী মাসে সব শক্তি জমিয়ে রেখে কর্তাকে (মাইনের) 
লৃবিধা দরে দেওয়া যায় না। মুলধনও যতদুর 
কার্ধ্যশক্তির জন্তে ব্যবহঞ্ড হয় ততদূর শ্রমশক্তির লঙ্গে 
তার স্বভাব একই অর্থাৎ মূলধন যন্ত্রক্ষপে যেখানে 
ব্যবহৃত. হয় সেখানে তার মূল্য বা কাধ্যকারিতা সময়ের 
অধীন। অর্থাৎ ছাপাখানার কল এক মাল বন্ধ রেখে 
দ্বিতীয় মাসে একসঙ্গে ছু" মাসের কাজ তার কাছ থেকে 
আদায় হয় না। কাজেই ধর্শঘট বা শ্রমজীবী-বিভাড়ন 
(প্রথমটি অর্থ শ্রমজীবীদের বেজে আন্না আর 
দ্বিতীয়টির অর্থ তাদের ন্স শ্ষন্ত্রে দেকখ্ডস্|) যে 
কারণেই হোক, উৎপাদন বন্ধ হ'য়ে গেলে সামাজিক আয় 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ এর দরুন্‌ অনেক শ্রমশক্তি ও 
কার্ধ/শক্তির অপব্যয় হয়। ত| ছাড়া অনেক কাল অলস- 
ভাবে কাটালে শ্রমজীবীদের কর্মকুশলতা! কষে? যায় এবং 
অন্তান্য কু-অভ্যানও তাদ্দের মধ্যে ঢুকৃতে পারে। নাণা৷ 
কারণে ধর্মঘট ও শ্রমজীবী বিতাড়ন অনেক সময় 
অনিবার্য হ'য়ে পড়ে? কিন্ত নিজের কথা রাখার জেদই ঝহু- 
ক্ষেত্রে এর কারণ। কাজেই সমাজের কর্তব্য এ জাতীয় 
গোলমালের নিষ্পভির বন্দোবস্ত করা। দেশের গণ্যমান্ত 
লোকেদের ঘ্বার। গঠিত বিবাদ-নিষ্পতি-সভা, কি সরুকাগী 
বিবাদ-নিষ্পত্তি আদালত, কি কর্তা ও কন্মীদের 
মনোনীত সভ্যের দ্বার গঠিত কমিটি ইত্যাদি যাই 
ভোক, বিবাদ-নিম্পত্তির বন্দোবস্ত থাক। একান্ত প্রয়োজন। 
কিরূপে বিবাদ-নিষ্পভি বা-নিবারণ হ'তে পারে তার 
আলোচন! করার স্থান নেই; কাজেই এখানে এর বেশী 
কিছু বল! যায় না। ৮ 
আমর] দেখলাম ঘে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য এমন একটি 
ব্যাপার নয় যাতে মান্ধষের কোনে! হাত নেই। মান্গষের 
কোনে। হাত নেই এমন. কারণে সামাজিক স্থাচ্ছন্দ) 
বাড়তে কমতে পারে বটে, কিন্ত তা দ্বার 
প্রমাণ হয় ন| যে মান্য নিজের চেট্ায় সামাজিক 
দ্বাচ্ছন্দট "বাড়াতে কমাতে পারে না! . এমন 
কি লত্য ব্ল্তে গেলে। মান্ষের চেষ্টাই এক্ষেত্রে 
সবচেয়ে বড় শক্তি। “কি করব, সগৰান্‌ ছাম্মদের 


_ গষ্ঠ'সংখ্যা ] 
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গরম দেশের লোক করেছেন, কাজেই আমর! কাজ ক্ষরৃতে 
পারি কম?” এই জাতীয় কথার কোনো মূল্য নেই। দক্ষিণ 
আমেরিক1ও গরম দেশ এবং সেখানে লোকে ঠাণ্ডা দেশের 
লোকের চেয়ে কম কাজ করে না। সমবেত চেষ্ট। ও 
শিক্ষার গুথে এই ভারতবর্ষের এমন অবস্থা হ'তে 
পারে যে, অন্ত অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ড। দেশের লোকের 
চেয়ে আমাদের দেশের লোকের কর্মশক্তি বেশী হ'তে 
পারে। দেশটা গরম 'বলেঃ আমাদের দেশের লোক 
কাজ করুতে বা কষ্ট সহা করতে পারে না; এ-কথাটা 
একটা বিরাট মিথ্যা। আমাদের অক্ষমতা আছে, 
এইরকম একট ধারণা আমাদের থাকৃলে আমাদের শ্তি- 
সাষখ্য কমে যায়) কাজেই, আমার্দের. শক্তি-সামর্থো 
ভয়ের কারণ আছে এই মিথ্যা কথ! বলে ও লিখে; 
আমাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বান হারিয়ে দেবার একটা 
প্রাণপণ চেষ্টা অনেকের আছে। এ মিথ্যার হাত থেকে 
বাচার উপায় মজাগ অবস্থায় চোখ খুলে, থাকা ও নিজে 
না দেখে ও ন বুঝে' পরের কথ বিশ্বাস করব না এই 
ভাব পোষণ করা। 


এই ভ্ঞাল্পন্ডন্বর্ম্মে জংঞ্দাহান্জী -ক্যাগপ- 
ক্রিউ €ব্পান্ে দিত আাব্জো হষপ্উ1 - অজ 
ন্কল্ল্রে। ইংলগ্ডে রেসের ঘোড়ার মত যত্বে-পাঁলিত শ্রম- 
জীবী প্রাসাদতুল্য আরামদায়ক কাবুখানায় দিনে ৮ ঘণ্টা 
কাত্ব করে; তাতেও তার! সন্তষ্ট নয়। গরম দেশে কার্ধ্য- 


ক্ষমত। কমে.বটে, কিন্ত সবচেয়ে কমে চরিজ-দোষে, দারিজ্যে 


ও শিক্ষার দোষে ।. ভারতবর্ষের হাজার হাজার. বছরের 
ইতিহাস আমাদের এমন কিছুই কি দেয়নি, যার. জোরে 
আমর! গরমের বন্ধনকে ছিড়ে ফেলে শ্রমশক্তির অড্ভূত 
উদ্দাহরণ জগৎকে দেখাতে পারি? সামান্বিক শক্ষির 
অপব্যয় নিবারণ ও সদ্বাবহার করুতে হ'লে সমাজের 
নিজের কাজ নিজে করার অধিকার দবৃকার); সমাজের 
সকলের চিস্তাশক্তি প্রথর করে? তোলা দর্কার ; তার 
উপায় শিক্ষা। বর্তমান ভারতে সামাজিক হ্থাচ্ছন্দ্য বুদ্ধির 
জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ল্ল্রান্্রীজ্স ্ঘশ্রীন্মভ। ও 
শ্পিল্ক্ষা। ৷ 


কী অশোক চট্টোপাধ্যায় 








বেনো-্জল 


চব্বিশ 

আনদ্দ-বাবু যা ভয় করেছিলেন, তাই-ই হ'ল। কলকাতায় 
এসেও রতনের কোন খোছু পাওয়া গেল না। 

অনেক খোজাখুদ্ধির পর শেষটা হতাশ হ'য়ে 
আনন্দ-বাবু বল্লেন, “রতন নিজে না ধরা দ্বিলে আমরা 
তাকে আর ধরতে পাবুব ন1।৮ 

পূর্ণিমা অভিমান-ভরা গলায় বল্লে, “রতন-বারুকে 
আর খুজতে হবে না, বাবা | আমর1 কোন দোষে দোষী 
নই,. ডাকে আত্মীয়ের মত ভালোবাস্তৃম, তবুও এত 
সহঙ্জে তিনি আমাদের ত্যাগ বকরুলেন! যাবার সময়ে 
একবার দেখাও ক'রে গেলেন না! বেশ, আমরাও আর 
তার কথা ভাবব না-*এতই বা গরজ কিসের 
আমাদের 1৮ 


আনন্দ-বাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বল্লেন, টি 
এই কি তোমার মনের কথা ?* | 
_-ই্যা, এই আমার মনের কথ! !*. 

না, তোমার মনের কথ! আমি জানি, তুমি 
অভিমান ক'রে এ কথা বল্ছ-্-নইলে রতনকে ফিরে, 
পাবার জন্তে আমার চেয়ে তুমি কিছু কম ব্যাকুল নও ।”. 

পূর্ণিমা বাপের দিকে পিছন ফিরে, দাড়িয়ে অকারণে 
টেবিলের উপরট। বাড়তে লাগ ল।... 

আনন্দ-বাবু যেন নিজের ষনে-মনেই বল্লেন, প্মায়া 
জানে--সে মায়াবী! আজ কী মায়ার ফাদে আমাদের 
বেধে রেখে চলে গেল, এখন আর মুক্তি পাবার কোন 
উপায়ও ত দেখছি ন।!" 

দিন-পনেরো পরে বিনয়-বাবুও সপরিবারে কল্কাতার 








৮৬ প্রবাসীস্চৈত্র, ১৩৩০ । ২৩প ভাগ, ২য় গড 
গস ্ ১ ০০০ 
ফিরে? এলেন। আনন্দ-বাবুয় সঙ্গে দেখ! হব মাত্র আনন্দ-বাবু কেবলমাজ বল্লেন, “বটে 1”. ,..., 


বিনয়-বাবু তাড়াতাড়ি সাগ্রহে জিজাপা করলেন, "রতনের 
কোন খবর পেয়েছ ?” 

আনন্দ-বাবু মাথা নেড়ে জানালেন, না । 

বিনয়-বাবু একটু চিত্তিতহ্বরে বল্লেন, “আনন্দ, আমি 
কি কর্‌্ব বুঝতে পারছি না ভাই ! রতন চ'লে যাওয়ার 
পর থেকেই স্মিত যেন কেমন এক-মকম হয়ে গেছে। 
সর্ব মুখ বিমর্ষ ক'রে থাকে, ঘরের কোণ, ছেড়ে* বেরুতে 
চায় না, কারুর সঙ্গে কথা কয় না,--আমার বড় ভাবন! 
হচ্ছে, শেষটা কোন শক্ত অস্থথে না পড়ে! রতনের 
ভাবটা ঘে সে এমনভাবে অন্থুভব করুবে, এ সন্দেহ 
ত আমি কোনগিনই করি-নি ! এখন উপায় কি?” 

আনন্দ-বাবু অনেকক্ষণ ত্য হঃয়েরইলেন, তীর বুঝতে 
দেরি লাগল ন! যে, স্থমিত্রা রতনকে ভালোবাসে !...... 
একবার এদিকে ওদিকে পাইচারি ক'রে শেষট। তিনি 
বল্লেন, “কোন উপায়ই নেই! এখন যদ্দি রতনকে 
পাওয়া যেত, তা হ'লে আর ভাবনা থাকৃত না বটে, কিন্ত 
রতন এষন অজ্ঞাতবাসে গেছে, যে, কিছুতেই আমি তার 
সন্ধান কয়ে উঠতে পার্লুম না! 

. মিঃ চ্যাটে! ঘরের এক কোণে এতক্ষণ চুপ ক'রে বঃসে 
ছিলেন। এখন তিনি মুখ টিপে একটুখানি হেসে বল্লেন, 
“মিঃ সেন যখনি বেনো-জল ঘরে ঢুকিয়েছিলেন, তখনি 
আমি বুষেছিলুম, যে, তিনি এমনি বিপদে পড়বেন !* 

কিন্তু ভার বাক্গপূর্ণ কৌতুকের উত্তরে বিনয়-বাঁবু বা 
আনন্দ-বাবু কিছুই বল্লেন না। 
_ একটু পরে বিনর-বাধু বল্লেন, “আনন্দ, আর-একটা 
কথ! তুমি শোন-নি বোখ হয়। আমি স্থিন করেছি, 
এই মাসেই সনীতিয় বিবাহ দেব।৮ 

আননা-বাধু বল্লেন, “কুমার-বাহাছুরের সঙ্গে 1” 

স্গ্ছ্]া। আমার ইচ্ছা ছিল বিবাহটা আরে! 
কিছুদিন পরে হয়। কিন্তু কুদার-বাহাছুর আর অপেক্ষা 
করুতে পারুছেন ন11% 

স্গকেন, তার এতটা তাড়াতাড়ি কিসের ?” 

মিঃ চ্যাট] বল্লেন, “কুমার-বাহাছুর পরের মাপে 
বিলাতে যাবেন ।% | 


দিন-পাচেক পরে একদিন সকালে জানন্দ-বাবু 
সমাগত রোগীদের পরীক্ষা কর্ছেন, এমন নময়ে' একটি 
তত্রলোক এসে ঘরের ভিতগ্কে ঢুকলেন। 

আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কাকে চান ?” 

ভদ্রলোকটি বল্লেন, “এখানে কি বাবু রতনকুমার 
রায় বলে কেউ থাকেন ?* 

আনন্ব-বাবু একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লেন, “ছযা, রতন- 
বাবু আমার বন্ধু বটে, কিন্ত এ বাড়ী ত তার নয়, 
এখানে তিনি কোন কালেই থাকেন না ।% 

--"এটা যে তার বাড়ী নয়, আমিও তা জানি। 
কিন্ত যে মেসে তিনি থাকৃতেন, সেখানকার লোকেরা 
বল্লে, এখানে এলেই আমি রতন-বাবুর খবর 


পাব।” 


--গরতন-বাবুর সঙ্গে আপনার কি দরুকার ?* 

--পবিশেষ দর্কার, মশাই |! আর এ দরুকার আমার 
চেয়ে রতনবাবুর নিজেরই বেশী। আমি তার আযাটপির 
বাড়ী থেকে আস্ছি 1” 

অত্যন্ত বিস্মতম্বরে আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা কবুলেন, 
"রতনের কোন আ্যাটর্ণি আছেন নাকি? কৈ, এ কথা ত 
আমি শুনি-নি!” 

--পকুমারপুরের জমিদার হথরেজ্জনাথ চৌধুরীর সমস্ত 
সম্পত্তি রতন-বাবু পেয়েছেন । সেই স্থ্রেই স্থরেন্জ-বাবুর 
আযাটর্ণির কাছ থেকে আমি এসেছি । রতন-বাবু বোধ হয় 
নুরেন্্-বাবুর ম্বৃতাসংবাদ এখনো! শোনেন-নি। 

আনন্দ-বাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, “ন্থুরেন-বাবু 
কি রতনের মাতৃল ছিলেন ?” 

--আজে হ্যা ।”? 

--পকিস্ত আমি ত জান্তুমঃ রতনের এক মামাতো! 
ডাই আছে ৮» 

--ই্যা। কিন্তু স্থরেন-বাবুর মৃত্যুর পরে এক হগ্তার 
মধোই তার নাবালক পুত্র কলেরা রোগে হঠাৎ মারা 
পড়েছেন। স্থরেন-বাবুর নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে এখন 
কেবল রতন-বাবুই বর্তমাঁন।” 

অভিভূতকঠে আনন্দ.বাধু বল্লেন, "অভাবনীয় 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


ব্যাপার !....,কিন্ত বড়ই. ছুঃখের বিষয় যে, এমন খবর 
শোন্বার জন্তে রতন এখানে হাজির নেই ।” 
“বাবু কোথায় আছেন ?” 

--”কেউ তা জানে না! আমাদের সঙ্গে তিনি পুরী 
গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখান থেকেই একেবারে নিক্ষদ্দেশ 
হয়েছেন 1” 

«লাকটি হতাশভাবে বল্লেন, “মশাই, আজ কদিন 
ধ'রে চারিদিকেই রতন-বাবুকে খুঁজছি। এড ক'রে যদিও 
বাক্তীর সন্ধান পেলুম, তবু তাকে গেলুম না। এবড় 
মুক্কিলের কথা ! এখন উপায়?” 

-্পউপায় আর কি, আপনাদের ঠিকানা রেখে যান, 
রতনের দেখা পেলেই সব কথ! তাঁকে জানাব ।' 

অগত্য। ভদ্রলোক আনন্দ-বাবুর কথামত কাজ ক'রেই 
বিদায় হ'লেন। 

আনন্দ*বাবু নিজের মনে-মনে বল্লেন, “তা হ'লে আর 
তে রতনের অজ্ঞাতবাসে থাকৃবার কোন দবুকার নেই। 
নিজ্ধের দারিক্তর্যের গর্ধেই সে নিরুদ্দেশ হয়েছে, তার 
বিশ্বাম, আমরা ধনী বলেই তাকে অবহেলা! করি। কিন্ত 
এখন তো আর সে গরীব নয়, এখন সে হয়তো আমাদের 
চেয়েও ঢের বেনী টাকার মালিক। অদ্ভুত সৌভাগা ! 
এ খবরটা জান্তে পারুলে তার মনের ভাব কি-রকম হ'বে 
তাকেজানে? সে আমাদের সঙ্গে দেখ! করুবে, না দেশে 
গিয়ে নৃতন পথে নৃতন ভাবে জীবন স্থর্ু করুবে ?" 

এমন সময়ে পূর্ণিম। ভিতর-দিকৃকার দরজ। দিয়ে উকি 
মেরে বল্‌লেঃ “বাবা, তোমার ক্বগীরা চ'লে গেছেন তো 
একলাটি ওখানে বসে আছ কেন? বাইরের ভাক থাকে 
তো! এইবেল! যাও, নইলে ফিরুতে দেরি হয়ে যাবে যে!" 

আনন্দ-বাবু ব'লে উঠলেন, “পুণিমা, পূর্ণিম আজ 
এক মস্ত স্থখবর পেয়েছি! চল্‌, বাড়ীর ভিতরে গিয়ে 
নব কথ! বলছি, গুন্লে তুই অবকৃ হ'বি 1” বল্‌তে বল্‌্তে 
তিনি বাড়ীর ভিক্করে চুক্লেন। 

এই ঘটনার সপ্তাহখানেক পরে আবার এক অভাবিত 
ব্যাপার ! আনন্দ-বাবু বৈকালে রোগীদের দেখ তে যাবার 
অন্তে পোষাক পরছেন, এমন সময়ে পূর্ণিমা একখানা 
চিঠি হাতে ক'রে ঘরে ঢুকে বল্লে, "বাবা, চিঠিখানা 


বেনো-জল 





৮০৭ 
এগার 


এইমান্র এল-স্উপরের ঠিকানাট! য়েন রতন-বাধুর হাতের . 
লেখা ব'লে মনে হচ্ছে, ছাপ রয়েছে কটকের দ্ভাকঘরের।* 
জানন্ব-বাবু ব্যগ্রভাবে চিঠিখান! নিয়ে, খুলে ফেলেই 
উচ্ছৃসিত স্বরে ব'লে উঠলেন, “হ্যা রে পূর্ণিমা, রতনই 
চিঠি লিখেছে বটে-_দেখি দেখি, কি গিগির 1 
চিঠিখানি এই £-. 
সন্মাননীয়েু- 
অনেক দিন খবরে আবার আমার প্রণাম গ্রহণ ধরুন |, 
একটি বিশেষ কারখৈ, বাধ্য হয়েই আপনাকে এই চিঠি 
লিখছি, নইলে আজও আপনাকে প্রণাম করুবার স্থযোগ 
পেতুম না। এতদিনে আপনারা নিশ্চয়ই কল্কাতায় 
ফিরে গেছেন ভেবে, বল্কাতার ঠি্ষানাতেই চিঠি 
লিখলুম। এ চিঠি আমার বিনয়-বাবুকে লেখাই উচিত 
ছিল। কিস্তপাছে তিনি ভাবেন, যে, আমি যেচে তার 
সঙ্গে আবার আলাপ জমাবার চেষ্টা করুছি, সেইজন্তে 
আপনাকেই সকল কথা জানানো! ছাড়া! উপায় নেই। 
বিনয়-বাবুর কাছে আমি নানা বিষয়ে উপকৃত আছি 1, 


সিসি 





লনা 1০ 


সী হ'লেও ভার মি তুলে" গেলে আমার পক্ষে ঠিক 
মচুষ্যোচিত কাজ হ'বে না। এইজন্তেই একটি বিষয়ে 
আমি টাকে সাবধান ক'রে দ্িতে চাই। আমার হয়ে 
আপনি তাকে. আমার কথা জানাবেন। 

কটিকে আমি আমার এক বাল্যবন্ধুর আশ্রয়ে জাছি। 
এই বন্ধুরই চেষ্টায় আমি এখানকার এক প্রবাসী যাঙালী 
পরিবারে গৃহ-শিক্ষকের পদ পেয়েছি। এ'রা পাঁচদীঘি 
গ্রামের জমীদার--বাযু-পরিবর্তনের জন্তে কটকে জাছেন। 

এদের পরিবারে একটি আশ্রিত লোককে দেখ লুম, 
তার চেহারা প্রায় নরেন-বাবুর মত--ধাকে আপনারা 
'কুম(র-বাহাছুর' বলে জানেন। আমি এই চেহারার 
সাদৃশ্তের কথা! তোলাতে জানতে পারুলুম ষে, নরেন-বাবু 
এঁর সহোদর হন। এ'র কাছে নরেন-বাবুর ক্বহত্তে নাম 
লেখ! ফোটো পর্যন্ত আমি ঘ্নেখেছি। কথা-প্রসঙ্গে 
আরো! শুন্লুম যে, নরেন*বাধুরা পাচদীঘির জঙ্গিদারের খুব 
দুর-সম্পর্কের আত্মীয়, আর গরীব ব'লে এদেয়ই 
আশ্রিত। তীর “কুমার-বাহাছ্ুর উপাধিটা একেবারেই 


৮৩৮ 





বি! এই কল্পিত উপাধির জোরে নরেন-বাবু নাকি 
কোথায় একবার লোক ঠকিদ্বে টাকা জোগাড় 
করেছিলেন, আর মেইজগ্েই নাকি এই জমিদার- 
পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। 

ব্যাপারটা সত্য কিন! বিনয়-বাবুকে খোঁজ নিতে 
বল্বেন। নইলে তার হাতে কন্তা সম্প্রদান করলে, একটি 
নি্পাপ বালিকার সর্বনাশ কর! তো হবেই, ভা ছাড়া ভাকে 
নিজেকেও চিরদিন অন্থতপ্ত হ'তে হ'বে।: তাকে সাবধান 
কক! কর্তব্য ব'লেই আপনাকে সব কথা জানালুম। 

আপনাদের সঙ্গে আস্বার সময় দেখা ক'রে আসি-নি 
ব'লে আপনার! নিশ্চয়ই দুঃখিত হয়েছেন। কিন্তুকি 
জন্তে আমি বিদাক্ক্নিয়েছি, তার কারণ আপনি অবশ্যই 
শুনেছেন। আমার ষত কলক্কিত লোককে আশ্রয় দিয়ে 
বিনক্-বাবু নিজেই শেষে ভীত হয়েছিলেন । এমন অবস্থায় 
আমার পক্ষে এট! ভাব! খুবই স্বাভাবিক, যে, আপনিও 
হয়ত আমার সংসর্গ পছন্দ করুবেন না। এই সক্ষোচেই 
আপনার সঙ্গে দেখ! করি-নি। যদি অন্থায় হয়ে থাকে 
'ক্ষমা করুবেন। 

অথচ আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগই ঘিথ্া!। 

আদল ব্যাপারটা হচ্ছে এই | আমি যে-মেসে থাকৃতৃম, 


সেখানকার চারজন যুবক ভাকাতীর অভিযোগে গ্রেপ্তার 


হয়। তাদের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, যদিও তাদের 
চরিত্রের কথা আমি কিছুই জান্তুম না। তবু পুলিস 
মিথ্যা সন্দেহে আমাকেও গ্রেপ্তার করে। .পরে প্রমাণ 
অভাবে আমি মুক্তি পেলেও পুঁলিসের শুভদৃটি এখনো 
আমার সঙ্গে সন্ধে ফিরছে । 

এ পৃথিবীতে আমার মতন হতভাগয ধুব কমই 
আছে। আমি নিজেকে মানদিক ও দৈহিক হিসাবে 


সাধারণ বাঙ্গালীর চেয়ে উন্নত ব'লে মনে করি। প্রতিভা . 


না থাক্‌, আমার শক্তি আছে-ফিস্ত সে শক্তি নিয়ে 
কোনোদিকেই আমার জীবনকে আমি সফল করুতে 
পারি-নি এবং তার একমাত্র কারণ দারিদ্রা। গরীব 
বলেই আমি এত অসহায় হয়ে-সকলের পিছনে পড়ে 


আছি। | 
অথচ চোখের সামনে স্পট দেখতে পাচ্ছি, যে, 


প্রবাসী-চৈজ্র, ১৩৩০ 


এ রা 


[ ২৩শ ভাগ।-২র খণ্ড 


একেবারেই যে নি সেও দেশের মধ্যে পকল বিভাগেই 

নাম কিন্ছে, কেবলমাত্র টাকার জোরে ।:' অমুক বাবু 
মন্তবড় “এডিটর+-_-কারণ তার টাকা আছে; অত এব 

খবরের কাগন্গ প্রকাশ ক'রে নিজেই তার সম্পাদক হয়ে 
বসেছেন-যদিও এক ,লাইনও লিখতে পারেন নাঁ। 
অমুক বাবু রাজনীতি-ক্ষত্রে বা শাসন-পরিষদে একজন 
মাথাওয়ালা লোক-_যে-হেতু তিনি ধনীর সন্তান, অত্তএব 
মাহিন! দিয়ে শিক্ষিত গরীব কর্মচারী রেখে নিজের 
বন্কৃতাগুলি লিখিয়ে নেওয়া খুবই সহজ। ' বল্ব কি, 
আজ মহাত্মা গান্ধীর শিষ/-রূপে যারা দেশের নেতা 

হয়ে উঠেছে এবং ত্যাগের বুলি আউড়ে সকলের 
চোখেই তাক লাগিয়ে দিচ্ছে, তাদের মধ্যেও বেশীয় ভাগ 
লোকই কেবলমাত্র টাকার জোরেই নেতা । আমি 
এদের অনেককেই ভালো! করেই চিনি, -বাইরে এর 

খদ্দরের ছদ্মবেশ পরলেও আমার চোখে ধূলে। দিতে 
পারুবে না। কাগজে পড়বেন এদের কেউ কেউ দেশের 
কাজে পঞ্চাশ ব। ষাট হাজার টাক দান করেছে । অথচ 
খোজ নিলে জান্বেন, এর! এক পয়সাও না দিয়ে দাতা! 
ব'লে বিখ্যাত! এর! নাকি মহাত্মা গান্ধীর আত্মত্যাগী 
শিষ্য ! হ্যা, খদ্দর পবুলেই যদি সব দোষ মাপ হয়, 
তা হ'লে এরা গান্ধীজীর শিষ্যই বটে ! কিন্তু এদের বাড়ীর 
ভিতরে ঢুকলেই দেখবেন, মদ ও সিগারেট থেকে দুরু 
ক'রে সব জিনিষই বিলাতী। সামান্ত বিলাতী সিগারেট 
ছাঁড়বার শক্তিও যার নেই, সেও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী 
গান্ধীজীর নাম নিয়ে নেতা! হয়ে সারা দেশের উপরে হুকুম. 
চালাচ্ছে! আমি মিথ্য। বল্ছি না বা অতুযুক্তি করুছি 
না। একে একে এদের অনেকেরই নাম আমি প্রকাশ্তে 
বল্‌্তে পারি। তবু দেশের লোক অন্ধ কেন? ভোটথুদ্ধে 
এই ভগ্তরাই জয়মালা পায় কেন? কারণ এর! ধনীর 
সন্তান! এদের ট'য(ক থেকে একটা কাণ! কড়িও দেশের 
লোকের ভোগে লাগবে না, তবু এদের পকেটের বম্বমাঁনি 
শুনেই সকলে মোহিত হ'য়ে থাকে--টাকার এস্নি মহিমা ! 
টাকার আওয়াজ শুনলে লোকে গাধার ভাককেও তান- 
সেনের গান ব'লে মেনে নিতে আপত্তি করুবে না। ধনীর 

হাজার দোষ থাকৃলেও কেউ তা আমোলে আন্যে না। 


ষ্ঠ .লংখ্যা]. ... 


আমি গরীব। ধর্নীকে, আমি স্বপাকরি। কারণ 
আমাদের যা প্রাপা, নিগুণ হয়েও কেবলমাত্র 
[ঢাকার জোরে তার! আমাদের কাঁছ থেকে তা কেড়ে 
নেয়। অথচ এই কাঞ্চন-কৌলীন্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা ক'রেও ধনীদের সিংহাসন আমরা একটুও টলাতে 
পারছি না। রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র-যে তন্ত্রই হোক্‌, সর্বত্রই 
কোন না কোন আকারে কাঞ্চন-কৌলীন্ত বিরাজ করবেই 
করুবে-"এপিয়া, সুরোপ ও আমেরিকা"-লব দেশেই এ 
ব্যাপার আছে। | 
। বিফলতাঁর পর বিফলতার ধাক্কায় মন আমার ভেঙে 
গেছে। আর আমার দেশে ফিরুতে দাধ নেই, স 
উচ্চাকাঞ্ষা আমি বিসঙ্জন করেছি। স্থির করেছি, 
বাকি জীবনট। লক্ষ্যহীনের মত দেশ-বিদেশে ঘুরে? ঘুরে, 
কাটিয়ে দেব। আপনারা আমাকে যতই স্মেহ করুন, 
আমিকিস্ত নিজেকে কিছুতেই আপনাদের সমকক্ষ ব'লে 
ভাবতে পার্ব না--লমাজও অ।মাদের মিলনকে সদয়চক্ষে 
দেখবে ন7া। অতএব আমার পক্ষে তফ।তে থাকাই 
ভালো। 

আশা করি, আপনি আর পূর্ণিমা দেবী ভালো 
(আছেন । পূর্ণিমা দেবীকে বল্বেন যে, তিনি আমাকে 
চা খেতে শিখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে শিক্ষা আমি 
ভূলে, গেন্ছ। তাকে আমার নমস্কার জানাবেন। 

(ইতি 





ভবদীয় « 


রতনকুমার রায়। 
আনন্দে অধীর হ'য়ে আনন্দ-বাবু পত্রখান! দু-তিন বার 
পাঠ কবুলেন। 
পূর্ণিমা! বল্‌লে, “বাবা, রতন-বাবুকে এখনি লিখে? দাও 
ষে, কি-ক'রে চা খেতে হয়, আমি আবার নতুন ক'রে 
তাকে শেখাতে রাজি আছি।” 
আনন্দ-বাবু বল্লেন, “হয ছ্য।,-এখনি লিখে দিচ্ছি। 
পূর্ণিমা, নিয়ে আমর কাগজ,সনিয়ে আয় কলম ।/। 
আনন্দ-বাবু লিখলেন-- 
“ন্মেহম্পদ রতন, 


আমার একান্ত ইচ্ছা এই প্র পাবা-মাঅ তুমি 
১৯৬,১১৯ 


বেনোস্জল 


১ 


৮৯৯ 


মোঁটমাট বেধে ষেন কল্কাতার. টিকিট কিনতে দেরি না 
কর। অন্তথায় মহন্মদই পর্বতের কাছে যেতে বাধ্য ;-- 
এই বুড়ে! বয়সে আমাকে আর কটকে টেনে নিয়ে যেও 
না। | 

দেখছি ধনীদের উপরে তোমার রাগ দিন-কে-দিন 
বেড়েই চলেছে। কিন্তু এবারে নিশ্চয়ই তোমাকে ক্রোধ- 
সংবরণ করতে হবে--অস্ততঃ চক্ষুলজ্জার অনুরোধে । 
কারণ, তুমি এখন নিজে ধনী-সমাজের অন্তর্গত এবং এ 
খবর জান্লে তুমি নিশ্চয়ই ও-রকম চিঠি লিখতে পার্তে 
না। 

কুমারপুরে তোমার যে মামা থাকৃতেন, তিনি 
পরলোকে গেছেন। তোমার মন্ভুলের একমাত্র সন্তানও 
ইহলোকে নেই। কাজেই তুর্মই সমস্ত জমিদারির 
মালিক হয়েছ। 

অতএব নিজের দারিদ্র্যের'জন্ত তোমাকে কল্পনায় আর 
সঙ্কুচিত হ'তে হবে না। সাক্ষাতে সব কথা বল্ব, শী 
চলে' এস। ্‌ 

তোমার অপেক্ষায় রইলুম। ইতি” 


পঁচিশ 


সেদিনের ছুপুর-বেলাট1 কিছুতেই কাটতে চাইছিল 
না। স্থমিন্রার মনে হ'ল, গ্রীষ্মের অসহা উত্তাপে সময় যেন 
আজ মুচ্ছিত হ'য়ে পড়েছে! চুপ ক'রে শুয়ে থাকৃতেও 
তার ভালে! লাগছিল নাঃ বই পড়তেও ভালে! লাগছিল 
না। 

শেষট] নাচার হ'য়ে অনেক দিন পরে সে আবার তুলি 
রঙ, পেন্সিল ও কাগজ নিয়ে বস্ল। কিন্ত কাগজের 
উপরে গোটাকতক রেখা! টেঁনেই হুমিত্রা বুঝলে যে, তার 
হাতের সে-নিপুণতা আর নেই। পোন্সল ও কাগজ 
টেনে ফেলে? দিয়ে সে আবার ইদ্ধি-চেম্বারের উপরে লম্বা 
হ'য়ে শুয়ে পড়ল। - 

মমির চেহারা আশ্চধ্য-রকম বদলে গেছে। 
ব্যর্থপ্রেমে মান্ষের চেহার। যে খারাপ ছয়ে যাক, এ-কথা 
ধারা কবি-কল্পন! ব'লে ভাবেন, তার! স্থমিআাকে দেখলেই 
বুঝ তে পার্বেন যে, কথাটা খুবই সত্যি। ছমিতা 
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আগেকার চেয়ে রোগা হ'য়ে ত গেছেই--বিশেষ- ক'রে 
মলিন হ'য়ে গেছে তার সেই. জ্যোৎম্বার মতন দ্দিধমধূর 
তাজ! লাবণ্যটুক। চোর তলায় কালে! কালে! দাগ 
স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে এবং কপোলের গোলাপী আভাও অদৃত্থ 
হ'য়েছে। তার যে-মুখ আগে হাসি-খুসিতে উজ্জল হয়ে 
থাকৃত, ষে-মুখে এখন. সর্বদাই কেমন-একট। শ্রাস্ত 
বিরক্তির ভাব মাখান থাকে। 

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে থেকেই স্থুমিত্র। আবার উঠে, 
ধাড়াল। তার পর ঘরের যে একটিমাত্র জান্ন। খোল 
ছিল, সেটা বন্ধ ক'রে দিয়ে আবার সে শুয়ে পড় ল। 

একটু পরেই দরজ! খুলে সন্তোষ এসে ঘরে ঢুকে" ব্যস্ত- 
ভাবে বলুলে, “সুমি, ওঠ ওঠ.” 

সমিত্রা জিজান! করছে “কেন? 

--“রতন-বাবু তোর সঙ্গে দেখ! করুতে আস্ছেন 1” 

স্মিত! কিছুমাত্র ব্যগ্রতা না দেখিয়ে আস্তে আন্তে 
উঠেবস্ল। রতন ষে কাল কল্কাতায় ফিরেছে আর 
নে ষে এখন মন্ত বড় জমিদারির মালিক; এ-খবর স্থমিত্া 
আগেই শুনেছে । কিন্ত রতন যে আবার তাঁর সঙ্গে 
দেখ। করুতে অস্বেঃ এটা সে মোটেই ভাবে-নি। 
সন্তোষের দিকে তাকিয়ে স্মিত! সন্দেহপূরণন্বরে বল্লেঃ 
“দাদা, রতন-বাবু কি নিতেই আমাদের বাড়ীতে 
এসেছেন ?” 

সপন আমি আর বাবা আনন্দ-বাবুর বাড়ীতে 
গিয়ে তাকে সঙ্গে করে' এনেছি । 

--“রতন-বাবু তা হ'লে পূর্ণিমাদের বাড়ীতে এসেই 
উঠেছেন ?” 

“ই]11.....আমি যাই, রতন-বাবুকে এখানে পাঠিয়ে 
দিই। ততক্ষণে ঘরের জান্ল। তুই খুলে দে,. ভারি অন্ধ- 
কার''--বল্‌্তে বল্‌তে সন্তোষ বেরিয়ে গেল। 

কিন্তু স্মিত্রা উঠ লও নাঃ ঘরের জান্লাও খুলে” দিলে 
না! । স্তব্ধ হ'য়ে বসে বণ ভাবতে লাগল । 

খানিক পরেই রতন এঙ্স। ঘরের ভিতরে . ঢুকেই 
সহজন্বরে সে বল্লে, “একি হুমিত্রা ! অদ্ধরারে- ব'সে 
আছ কেন? 

আছে] ভালে! লাগছে ২৮ 


প্রবাসী-্ডৈত্র। ১১৬৩৩ 


৬ ৫ আলি 
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“তুমি ভালো-আছ নত ?% 

স6/]] ॥ ঠঃ 

এড দিন পরে দেখা, অথচ. সুমিআার এই চালা. 
হীন উদ্দাদীন. ভাব-ভঙ্গী, এই নীরস সংক্ষি্ত উত্তর 
রতনের কাছে ক্ষেন. অস্বাভাবিক. ব'লে..মনে হ'ল । 
রতন ভেবেছিল, সে ঘরে. ঢুকতে না: ঢুকতেই স্থবিন্! 
প্রশ্নের পর প্রশ্নে ও চুল বাচানতায় ঠিক্ষ আগেকার 
মতোই তাকে একেবারে অস্থির ক'রে তুল্বে।......একটু. 
বিশ্মিত হয়ে রতন একখানা চেয়ার চেনে 'এনে 
নুমিন্বার সামনে গিয়ে বস্ল। তার পর ভালে! করে 
তাকে দেখেই মে বলে উঠল, *কুমিত্রা! তোমার 
এ কী চেহার! হয়ে গেছে 1” 

স্থমিত্! মাথ! নামিগে নিকুত্তর হ'য়ে রইল। 

--নিশ্চয় তোমার অহ করেছে 1” 

--না1+ 

--"অগ্ধ করে-নি ত তুমি এমন শুকিয়ে গেছ 
কেন?” 

--“জানি না”বলে সুমিত শ্রাস্তভাবে চোখ 
মুদলে। | 

রতন বুঝলে, তার সঙ্গে কথ। কইতে স্থমিস্বার 
ভালে লাগছে না। এর কারণ কি?" তার মনে 
গড়ল সেই শেষ-দিনের দৃষ্ঠ! তার পায়ের তলায় 
মাটির উপরে লুটিয়ে প'ড়ে হুমিত্র! সেদিন অশ্রুনিক্ত 
মুখে কী করুণ আবেদনই জানিয়েছিল! কিন্তু সে 
আবেদনে কর্ণপাত না ক'রে সে ন্্রেন় মত চ'লে 
এসেছিল ।......ম্থমিত্জা কি তাই তার উপরে অভি. 
মান করে আছে? কিন্ত স্ুমিতার বালিকাঞ্ছলভ 
তরল মনের উপরে অভিমান যে এমন স্থান রেখাপাত 
করবে, এট! সে কিছুতেই ভেবে উঠতে পারলে ন1। 

স্থমিত। তখনে! ইঞ্দিচেয়ারে ছেলে প'ড়ে- ছুই: চোখ 
মুদে' আছে। তার মুখের পরনে খানিকক্ষণ নীক্ববে 
তাকিয়ে থেকে রতন ম্বৃহৃত্ঘরে ভাক্লে, ই 

স্থমিআ্রার সাড়! নেই। 

"স্জিমিআা তোমার কি ঘুম পেয়েছে?” 

সুমি! ঘাড় নেড়ে জানালে; না। 
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রি 1” রি 

স্"আমার ভালো লাগছে না।» 

-*“কাকে, আমাকে ?” 

সুমি! ধীরে ধীরে চোখ খুল্লে। একটু চুপ ক'রে 
থেকে বল্লে, “যদি তাই বলি, তা হ'লে ?” 

রতন গম্ভীরকঠে বল্লে, “তা হ'লে আমার হুর্ভাগা 
ব'লে মনে করুব।” 

"কেন ?” 

-আমাকে ভালো নালাগার কোনো কারণ আমি 
খু'জে' পাচ্ছি না। আমি তোমাকে আত্মীয্ের মতোই দেখি।” 

স্থুমিত্রা  তিক্তস্বরে বল্লে, “আপনি আমাকে আত্মী- 
য্বের মতন দেখেন, ন৷ পূর্ণিমাকে ?* 

--গস্থমিআা, কথাবার্ভার মধ্যে পূর্ণিমাকে তুমি কি 
কখনো ভূল্তে পারুবে না?” 

-+কখনো না, কখনে। না! আপনি আমাকে আত্মীয়ের 
মতোই দেখেন বটে! তাই কটক থেকে চিঠি লিখেছেন 
পূর্ণিমাদদের বাড়ীতে, এখানে এসে উঠেছেন পুর্ণিমাদের 
বাড়ীতে । বাব! নিজে যেচে ডাকৃতে না গেলে হয়ত 
আমাদের বাড়ীতে আজ আপনার পায়ের ধূলোও পড় ত 
না। রতন-বাবু, এ চমৎকার আত্মীয়তা! এখন আপনি 
জমিদার হয়েছেন, আমাদের আর মনে থাকৃবে কেন ?% 

রতনের মুখ 'আরক্ত হ'য়ে উঠল। কোনোরকমে বাগ 
সামলে সে বল্লে, “সুমি, অবুঝ হোয়ো না। মনে 
ক'রে দেখ, কি-ভাবে তোমাদের কাছ থেকে জআামি বিদায় 
নিয়ে গিয়েছিলুম ! তার পরও নিঞ্জে থেকে যেচে তোমাদের 
চিঠি নেখা বা তোমাদের বাড়ীতে আঁস! কি আমার পক্ষে 
শোতন হ'ত ?” 

রতনের কথায় কর্ণপাতও না ক'রে স্ুমিঞ্জা আবেগ- 
ভরে বললে, “কিন্ত মনে রাখবেন, যে-দিন আপনি গরীব 
ছিলেন, সেইদিনই আমি ভিখাঁরীর মত আপনার পায়ের 
তলায়--» 

রতন বাধা দিয়ে বল্লে, “হুমিতরা, ক্থমিত্রা! আগে 
গরীব, ছিনুম ব'লে অনেকের কাছে অনেক অপমান 
সয়েছি । আবার; এখন ধনী হয়েছি বলেও কি সকলের 
কাছে আমাকে অপমান সইতে হবে ?” 


স্মিত সিধ! হয়ে উঠে বস্ল। তীব্রত্ঘরে বল্লে, 
“কিন্ত আমাকেও আপনি কি অপমানটা ক'রে গেছেন, 
তা কি আপনার মনে আছে ?” 

রতন সবিম্ময়ে বললে, “আমি তোমাকে অপমান 
করেছি, স্থমিত্রা ?” 

_-"হ্যা। আপনি আমাকে অপযান করেছেন! 
আপনার পায়ের তলায় আমি পড়েছি, তবু 'আপনি 
মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেছেন। নারীর এর চেয়ে বড় অপমান 
আর কি আছে, বল্‌্তে পারেন ? সেই-দীনতার লাঞ্ছনার 
'কথা মনে করুলে লঙ্জায় ঘ্বণায় আমার আত্মহত্যা করুতে 
ইচ্ছা হয়! €:, আজ ছু-মাস ধ'রে য়েকি যন্ত্রণাই 'আমি 
সহ্য করুছি, আপনি তা ধুঝ.তে পারবেন না, রতন-বাবু 1 

রতন স্তব্ধ হ'য়ে সে রইল। তার পরে ছু'খিতম্বরে 
বল্‌লে, *নুমিত্রা, তোমার গ্লারীত্বের উপরে আমার আন্ধা 
আছে বলেই সেদিন আত তামার কথা শুনি-নি,- 
তোমাকে অপমান করা আর্মীর্কীপক্ষে অসম্ভব। বেশ, 
আমি নাজেনে যদ্দি তোমাকে ব্যথা দিয়ে থাকি, 'তবে 
তুমি আমাকে ক্ষম]! করে৷” | 

হুমিত্রা আবার চেয়ারের'উপূর হেলে প'ড়ে ছুই চো 
মুদে বললে, “এর জবাব আমি পূর্ণিমার কাছে আগেই 
দিয়েছি!” 

-পপূর্ণিমার কাছে?” 

_-”হ1, আপনি কি শোনেন-নি ?” 

স্পনাগ। 

--পএজীবনে আপনাকে অর আমি ক্ষমা কব্‌ৃব না। 
আজ ধনী হয়েছেন ব'লে আবার আপনি এখানে এসেছেন, 
ভেবেছেন আপনার টাকা দেখে আমি অপমান ভূলে? 
যাব? তা নয় রতন-বাবু১ অপমান আমি ভুলি ন!..... 
আপনাকে ক্ষমা করুব ন।” 

--*এই তোমার শেষ কথা?” 


খানিকক্ষণ পরে স্থমিত্রা চোখ খুলে দেখলে, ঘরের 
ভিতরে রতন নেই--নিংশবে কখন উঠে? গেছে । 
(ক্রমশঃ) 
জী হেমেন্দ্রকুমার রায় : 


৮১২ 


সালা পা্পী্পীন্িতাসিতাসিতীস্পসিসীসপাস্লিিস্পসিীস্পিপস্সপিসস্পস 


_ প্রবাসী-স্চৈত্র, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাঁগচ হয় খও 


সি, 





মাহে-নগর 


( পুর্ধবানুবৃতি ) 


অগভীর জলের দরুন, মাছে"তে কোন নোগ্গর-স্থান নাই । গতকল্য 
এখানে পৌছিয়্ এখান হইতে তিন মাইল দুরে ধাকিতে হইল। _ 
আমর! এখন বার্দরিয়ায় এফেবারে নীল সমুক্জেক্স উপর, ভারতের মধ্য 
নহে--কিন্ত ভারতের কাছাকাছি; প্রায় স্থঘুর পদার্থের মত, ভারতীয় 
অরণোর সীমারেখ। এবং বহুবর্শে রঞ্জিত, হম্পষ্ট রেখাক্কিত বড় বড় 
“পাহাড় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। 

আজিকার দিনটা বেশ শীস্ত ; বাতাস খুবই মহ. ডিঙ্গিগুলার পাল 
এই বাতাসে অতি কষ্টে ফুলিয়! উঠিতেছে। প্রথর রৌজ্ছে আমর! 
জাহাজ ত্যাগ করিয়া স্থইটার সময় জমির উপর পদার্পণ করিলাম। 

বেল! ছইটা, ভরপুর দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড উত্তাপ । এই ক্ষুত্র নগরটি 
বীর উদ্দাম উদ্ভিজ্জের মধ্যে খুমাইতেছে ; কিন্ত এরূপ নিবিড় ছায়া 
ধে এইসকল তালতরপুপ্রের আড়ালে যেন বেশ একটু শৈত্য 
অনুভব কযা ব।য়। ঝা 


দৈবস্রমে আমর কানানোরের পথ ধরিয়া! চলিয়াছি। চুই জন কথা- 
কহিয়ে ভারতবাসী, নে পিছনে চলিয়াছে। এই যাত্র!- 
পথে একটা বাগান হইতে নিঃসৃত একটা আশ্চধ্যরকমের বাজন।- 
বাদ্য শুনিতে পাইলাম ।--মনে হইল মেইখানে বহু হ্মনুষ্ঠান সহকারে 
একটা বিবাছের উৎসব হইতেছে । একদল ভাঁড়া-কর! নর্তকী 
কানানোর হইতে আসিয়াছে--টুঃর্র। সকলে মিলিয়। নৃত্য করিবে। 
উহ্থায়! বলিল, আমর। ওখানে প্রবেশ করিতে পারি, আমর! উহাদের 
দ্বাগত অভ্যর্থনা পাইব ; কেননা, বর-কগ্ত। আমীরই মত ফরাসী, 
তাহাদের সমস্ত পরিবারবর্গই ফরানী,--যদিও তাহাদের গৃহ আমানের 
উপনিবেশের বাহিরে, ইংরেজের ভূমির উপর। 

এই উদ্যান শাদা বস্ত্রথণ্ডে আচ্ছাদিত, বড় বড় তাল-গাঞ্ছের ভাটায় 
পত্রপল্পবের মাল। দিয়! বস্ত্রগুল। আবন্ধ। গশ্চাদৃভাগে এক পাশে, 
একট মঞ্চের উপর কতকগুলি লোক বনিক্। আছে-্উহাদের গ-ার 
সোনার হার এবং উহাদের মস্লিনেত্স পরিচ্ছদ ৷ ইহার! নিমস্ত্রিত 
লোক--চতুর্দিকৃ্ছ কুটারের বাদিদ।। তখ।পি দেখিলে মনে হয় যেন 
একটা দেবতাদিগের সম্মিলনী,--এস্নি উহাদের হুন্দর প্রশান্ত মুখ, 
উদ্নত গব্য ভাবভঙ্গি, বড় বড় গভীর চোখ। উহীরা! একট! হাল্কা- 
রকমের কাপড় পরিয়াছে।-.একটা কাথে উহ! গ্রন্থির দ্বারা আবদ্ধ 
বাহুথয় নগ্ন; হুলর মধ্য-দেহের অর্থ।ংশ দেখ! যাইতেছে। ঠাবুর 
ভিতর দিয়। অত্যুচ্চ তালবৃক্ষের খিলানের ভিতর দিয়!, সেই সোনালি 
গ্রতিবিষ্ব, সেই চিরন্তন দিধ্য গ্র€া, যাহ| ভারতে সকল দিনই দেখ। 
হায়-উহাদের উপর নিপতিত হইয়াছে। উহার আমাকে একট। 
সম্মাসর আসনে বসাইয়! দিল। আমার গায়ে এক-সারি-বোতাম 
ওয়াল! গ্রকট। সরু কতুয়।, মাথায় একট! চওড়া! টুপি,--এই সাজে 
উহাদের কাছে বসিতে আমার লঙল্জা! হইতেছিল......বাড়ির ভিতরে 
অর্-অবগটিত, অর্ধ-প্রচ্ছয়্ কতকগুলি স্ত্রীলোক, জানালার ভিতর 
দিয়া আমাদিগকে দেখিতেছে। এই জনতার মধ্যে এমনি গরম যে 
শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। এই সোনালি আলে(--যাহ। 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয্াছে--এমন হুন্দর যে মনে হয় যেন উহা 
যাযু-নিছিত উদ্ভাপের একটা উজ্ভবলত। মাত্র । ভূমি হইতে, চার গাছ 


হইতে, বড় ঝড় বৃক্ষ হইতে আঁমার চারিদিকুকার ভারতবামীদিগের 
গত্র হইতে মৃগনাভির গন্ধ নিঃসৃত হইতেছে । 

ছেলেদের নৃত্য আরম্ভ হইল,-_-খুব বিলম্বিত-ধরণের-_মলিরায় 
তালে তালে একটা বিষ ছন্দে এই নৃত্য চলিতে লাগিল। বৃতাকারে 
সারি বাধা ৩০ জন ক্ষুদ্র নর্তক, ঘুমাইবার ভাবে চক্ষু মুস্রিত করিয়া 
চলিতেছে ফিরিতেছে। উহাদের ঝ| হাতে এক-একটা! ঢাল, ডাঁন হাতে 
চওড়া ও থাটে। এক-একটা অসি। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝা যায় মা। 
বিস্ত উহারা সফলেই দেখিতে নুহী--ব্ড় বড় চোখ-_নেত্রপল্লবের 
ধারে কৃষ্ণ পক্ষমরা্ি । কৌক্ড়। চুল, একট|। ফিতার দ্বার! প্রাচীন 
গ্রিশীঘ্ ধরণে রগের উপর আবদ্ধ--তাহার পর এঁ চুল কাধের উপর 
দিলা ছড়াইয়। পড়িঘ। কোমর পধ্যস্ত নামিগা গিদাছে। বক্ষদেশ 
দুল ও পরিস্কীত কটিদেশ আশ্চ্যরকম সর, লম্ব! ধুতি আঁট-সীট্‌ 
করিয়া পরা । 

একটু বেশী ছিপছিপে, যেন একটু অন্বাভাবিক, দেখিতে কতকট! 
ইজিপ্টদেশীয় “বাস্রীলিফে* মুদ্রিত যাগকসন্ত্রদায়ের লোকদের মতে|। 
উহার! ভারতীয় পুরাতন চিত্রের ব্যাথা|-স্বরূপ। সেইরূপ খুব ছুন্দর 
মেয়ে ফি পুরুষ বুঝ। যায় ন/-_বক্ষদণেশ গোলাকার, পাছ। নাই বলিলেই 
হয়, কটিদেশ এত সরু ধে মনে হয় ভাঙ্গিয়। যাইবে। উহাদের মধ্যে 
এমন-একটা। সৌন্দর্য আছে যাহ! অর্ধেক যোগীঞননুগত অতীন্রিয় 
গুহধরণের এবং অর্ধেক লালসাময় স্থুল পার্ধিবধরণের 

আস্তে -তালে-তালে প।-ফ্যালা, নেই সঙ্গে গম্ভীরধরণের গান ; 
ক্রমশ তালটা জলদ খুবই জলদ হইয়। উঠিগ। ঢালে ঢালে তালে 
তালে খট খট শব্দে ঘা! পড়িতে লাগিল । তলোয়ারগুল! হইতে ধাতুর 
খনখনে শব্ধ নিঃস্থত হইতে লাগিল। মুহূর্তে মুহূর্তে হঠাৎ তাঁল 
ও স্থরের ব্দল হইতে লাগিল। আরও ফ্রত আরও ভ্রত। 
এই শিশুকষ্ঠগুলি প্রথমে বেশ মধুরস্বরে গাছিতেছিল,। এখন 
ভুতের মত ভাঙ্গ! গগাক চীৎকার করিতে লাঁগিল। ক্রমাগত 
জলদ্‌ হইতে আরও জীলদ্‌;চালগুলায় আরও জোরে ঘা 
পড়িতে লাগিল । বাদক-দলও হবরমাত্রায় গরম হইয়। উঠিল। ঢাঁক- 
ঢোল পাগলের মত বোম পিটিতে লাগিল। যার৷ কাঠের বীপিতে 
ফুঁ দিতেছিল, তাদের গল প্রসারিত হইয়াছিল, শিরগুল। 
ফুলিক। উঠিয়াছিল, চোথ রক্তের যত রাও! হুইয়। উঠিয়াছিল। গুনিম়া 
মনে হু, ব্যাগ -পাইপের উচ্চন্বরাংশগুলা রাগান্ধ হইয়। কর্তালেয় পিছনে 
পিছনে ছুটিগ্লাছে। ডাইনের মতো! মুখ এক বৃদ্ধ, যে কেবল সংকেত 
করিয়। নৃত্য চালা ইতেছিল, পণ্য খাবাওয়ালা একটা বেত উঠাইয। 
লইয়! উদ্মত্তভাঁবে, চোখ টিক্‌রাইয়। পড়িতেছে ডাইনে বীয়ে, বিলম্বিত 
পনক্ষেগ ছেলেদের পাছায় মারিতেছে মার, খাইয়া তাহার! আরও 
উচ্চ লাফ দিতেছে, আরও জোরে চীৎকার করিতেছে । আর কিছুই 
ঠাওর হয় না, ফেবল কতকগুলা ছোট ছোট বাহু, ছোট ছোট পা, 
ছোট ছেট দেহ বাঁকিঃ। ঘুরিয়া। মুচ্ড়াইয়। যাইতেছে--কৃত্তলগুচ্ছ 
কৃষ্দর্পের মত দীর্ঘপ্রসারিত। এই ক্রম-বর্ধিত গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের মনে একপ্রকার বোনা অনুভূত হয়,-হপাইয়। পড়িতে 
হ়্। ব্রমণ ইহ। একট! তীব্র কোলাহলে, একট। আবর্তে, একট। 


নরক-কাঁঙ্ডে পরিগত হুইল...--তাহায় পর হঠাৎ সব থামিয়। গেল, 
সমস্তই এখন খাম।-ধাম1, নাচ বাঙগন| সমগ্তই--হঠাৎ প্রশমিত, সংহত 
নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। নাচের ঘোর-পাঁকট| শেষ হইয়াছে। বেশ 
শাস্ততাবে, ক্ষুদে নর্তকবৃন্দ, কপালের ঘাম মুছিতেছে, এবং বৃদ্ধ 
সঙ্গীত-নেতা, এখন আবার খুব পুত্রবৎনল হইয়! উঠিয়া, উচ্না্দিগকে 
জলপান করাইতেছে। 

তাহার পর নবধুবকদের দল-স্প্রায় পরিণতবয়ক্ক--উহ।রাও 
বালকদিগের গ্কায় বৃত্তাকারে একত্র জড়ে। হইল। বালকদিগেরই 








মতো, উহাদের পাত্ল। গঠন, বক্ষদেশ বহিনির্গিত, চকচকে লম্ব। চুল, 


খুব স্বল্প অঙ্গতঙ্গী, অতীব মধুর নারীনুলত রাপলাবণ্য ; দেখিতে অতীব 
সুন্দর, প্রাচীন গ্রীকৃদ্দিগের অপেক্ষাও পেশীবহুল, বন্ধন রজ্জুগুলাও 
খুব সুকুমারধরণের। 

উনাদের নৃত্যের আবেগণুন্ত অংশের গোড়ায়, মদালসভাষে থাকিয়া 
থকিয়। খামিয়।-বাওয়।, পাণিতলের অবসাদ-কিষ্ট লীলায় ভঙ্গী প্রদর্শন-. 
উহাদের ক্রমবর্ধিত গতি-বেগট! অতীব ভয়ানক--এবং শেষের দিকে, উহ1- 
দের উদ্ত্ত-বেগসমদ্ধিত প্রবল অঙ্গবিক্ষেপের সহিত, কিছু প্রেমের ভাবও 
মিশিয়াছে।--তাহার পর হঠ।ৎ উবার! যাত্রার সং হইয়া! দাড়াইল। যেন 
একটা প্রকাও স্থিতিস্থাপক তক্তার টিপনে উল্টাইর1 পড়িয়।, মাথ। 
নীচু করিয়া শুন্ভের মাঝে, স্বকীয় দেহযন্ত্র-কীলকের চতুর্দিকে বে-বে! 
করিয়! ঘুরাইতে লাগিল। তাহার পর আবার সোজা দীড়াইয় গড়িয়।, 
সেই অ-নাম। বাছ্যেখিত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আবার উহারা পূর্ব্ববৎ 
লাফ মারিতে লাগিল -বাঞ্জান! শুনিলে ভয় হয়। মনে হয় যেন 
উহার! শুদ্কে শয়ন করিয়!, নিজ -দেহ-কীলকের চারিদিকে বৌ-বে! 
করিয়া ঘুরিতেছে--শরীরট! কসি-রেখার আকারে অবস্থিত--যেন 
একপ্রকার চিরস্তন অধঃপতন--কেবল বেগের ছ্বোরে আপনাকে 
বসান ধরিয়! রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে স।যুবিকারপ্রস্ত পা-টাকে এক 
ঠেল! দিয়! ভূতল স্পর্শ করাইতেছে। ভারসাম্যরক্ষণ সম্বন্ধে আমাদের 
বতকিছু ধারণা আছে তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে জাপনাকে এইরূপে 
শন্তদেশে স্থির রাখিয়াছে। দৈত্য-দানবদের মাথার মতো.--ষেন 
কালো-কালে। আংটায় গোটানে! উহাদের বড় বড় চুলের পাক খুলিয় 
যাইতেছে । উহাদের নগর পায়ের পতন-বেগে মাটি কাপিয়। 
উঠিতেছে-_-এবং উহার চাপা আওয়াজ তালে তালে প্রতিধ্বনিত 
হইতেছে । উহাদের দেখিলে মাথ! ঠিক থাকে না) এইচমন্ত গরম 
বাম্পোচ্ছাস এই নুগন্ধ-সিক্ত স্থূল বায়ু এই সোনালি আলো যাহার 
ছার! সমস্ত দ্রবাসামগ্রী পরিস্নাত, এই তাল-তরুর খিলীনমণ্ডপ-_ 
যাহার চাপে তুমি পিধিয়! যাইবে মনে হয়--এইসব পব্যাগ-পাইপ”- 
যন্ত্রের গগনভেদী শব, এইসব অঙ্গ-বিক্ষেপ, এই মাথা-ঘোরা-উৎপাদ ক 
গতি-চাঞ্লা, এইসমস্ত যেন একট। মাতলামির ভাবে জলে অল্পে 
তোখাকে পাইয়া! বসে ।--মীধার কিছুই ঠিক থাকে না--মাধাট। এই 
শব্বাতিশষো একেবারে বিহ্বল হইয়। পড়ে, জার-কিছুই দেখ! যায় ন!... 

মাছে নগরট। যতট। ছোট মনে হয় তার চেয়ে জানলে ঢের বড়। 
হরিং-গ্ঠামল বীধি-পথে বেড়াইতে বেড়াইতে, এমন সব অঞ্ল আবিষ্কার 
কর! যায় বাহ! আছে বলিয়া! কখনে! সঙ্গেহ মাত্র হয় নাই--তাল-তর- 
পূপ্নের নীচে এস্‌নি সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন ; একটা গিঙ--একটা! চৌকা 
চত্বরের উপর ফিংব! আয়ও ঠিক বলিতে গেলে। একট! বনের ঝ্তরকার 
ফাঁপ। জমির উপর গঠিত। একট। পাত্রির আবাস--ভারিরকমের 
ও রয় প্রাম্যধরণের; একটা ক্ষুত্র মঠ, তাহার ভিতর কতকগুলি 
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সেখাব্রত 'তগিনীঃ ) তাহার পর কতকগুল! উচ্চ গৃহ--এইসব গুঁছে 
অধুন! গরীব ভারতবাসীর! বাস করে, কিন্তু প্রাচীনকালহছল একট! 
গৌরবের ভাব এখনও ভাহারা বজায় রাখিয়াছে। 

গিজ টি! খুব শান্বাসিধা ধরণের, চুণ-কাম-কর1)' কিন্ত বথেষ 
পুরাতন--অতীতের “মোহিনী” উহাতে এখনো! আছে এবং দ্বামাদের 
ফান্সের গ্রাম্য গির্জার মত উহীতে একট। বিজন আশ্রমের গাবও 
আছে। 

তাহার পর, একট। অঞ্চল একেবারে ভারতীয়, সজীব কো্পাহুলময় 
এক জায়গায় কতকগুল। লোক জম! হুইয়! গান গাহিতেছে--শ্যাষল 
দেহের উপর শাদ| লাল নানাপ্রকার পরিচ্ছদের সমুজ্ঘল বিচিত্র শোভ। 
ফলের দৌকান, লাট-কুমড়ীর দে।কান, ইজার-পায়জামার দোকান, 
হ।ত-পাখার দোকান; :স-মাছের বাজার--জমির উপর এখানকার 
রাঙ্গামাটির উপর মাছগুল। বিছানে। রহিয়াছে ।--এই মেছো! বাজারে 
মুখে-বলি-পড়া, কুঞ্চিত-চর্ম ভীষণদর্শন ভারতীয় সেছোনীয়া বগড়া 
করিতেছে--কালো ছাগলের স্তনের মত উহাদেরুগল! ঝুলিয়! গড়িক্নাছে, 
যেন কতকগুল। ফাঁক! খোলে ; নাসারদ্ব, বিদীর্ঘ করিয়া উহার! কতক- 
গুল! মাকুড়ি পরিয্াছে ...... 

রাত্রি সবে আরস্ত হইয়াছে-আমর। এই সময় আরও দুরে, 
জেলেদের অঞ্চলে চলিয়া! গেলাম ; ঞই জেলেরা আরও বুনো-ধরণের | 
বৃহৎ বেলাডুমির উপর, তরঙ্গতঙ্গের সম্মুখে যাহাতে কোনো স্বীপ নাই, 
সাগর-গর্ভেখিত কৌনে! শৈল নাই, কোনে! পাল্ওম্খাল! জাহাজ নাই, 
সেই অনস্ত-প্রনারিত ভারত সমুদ্রের সম্মুখে আমর! আসিলাম। আঙজিকার 
সা্লাহনে একট! কবোফ বাযুপ্রবাহ পশ্চিম দেশ হইতে আঙগিয়! সমুদ্রকে 
একটু চঞ্চল করিয়! তুলিয়াছে-__-আমাদের জাহাজখানি বহু ছুরে 
অবস্থিত, প্রায় অদৃশ্য, একা কী,-_এই নমল চঞ্চল জলরাশির মধ্যে বিলীন 
হই গিয়াছে এ দেখ কতকগুলা নগ্রকায় ধীবর,_-বাহযুগল তাজবর্ণ,-. 
একট! লম্ব। ডিঙ্গি সমুদ্রের দিকে টানিয়! লইয়্। যাইতেছে-_ কোনে! নৈশ 
অভিযানের জ্রন্ক উহাকে সজ্জিত করিয়া তাহার পর, কল্পোলমক্স তরঙ্গ- 
রঙ্গের মধ্যে ঠেলিয়। দিতেছে ; সেই তরঙ্গের মধ্যে উহা! শীঘ্রই অদৃশ্য 
ইইয়। পড়িল। আমার চারিদিকে কতকগুলা থাগড়ার কুটার--মনে 
পড়িল যেন পূর্বের অস্ত্র কোথায় দেখিয়াছি--কতকগডল| পলকা নারি: 
কেল গাছ, সমুদ্র বাতাসে ছুলিতেছে--এবং উহ। হইতে একরকম শখ 
হইতেছে যাহ! পূর্বে শুনিয়াছি এবং যাহ। আমার নিকট পরিচিত । 
ইতন্তত-বিক্ষিপ্ত শুক তালবৃক্ষের জমির উপর দিয়া, কালে! কালে। 
নুড়ির উপর দিয়া পলার ফা'যাকড়ার উপর দিয়া আমর! চলিতে লাগি- 
লাম'**“পলিনেসিয়ার” সহিত এইসমত্তের কেমন সাদৃশ্য! *..এই 
মময়ে আমার গ। শিহরিয়। উঠিল--আমি ধামিলাম--কি যেন জাষাকে 
আটক করিল।".'সেই তীব্র স্বৃতিগুল। নেই খুব দ্রুতগামী স্ৃতিগুলা, 
শীত যাহু। মন হইতে অপনীত হইয়াছিল--তাহ। আমার মনে গড়িল-- 
আবার সেই সামুদ্রিক ্বীপপুঞ্জের (9০687718) বেলাতৃমি-সংপৃক্ত 
সেই “মোহিনী”, সেই বিষাদ আবার মনে জদিল।--তাহা! বাক্যের 
দ্বার বাক্ত কর! যায় না--বহুবৎসরব্যাপী কালের সঙ্গে সঙ্গে আমি উহা 
বিস্বৃত হইয়াছিলাম - আবার উহ! দুর দুরাস্ত হইতে করিনা! আসিনা 
কি-এক রহহ্যময় ভাবে আমাকে ব্যধিত করিল। 


( এমশঃ ) 
শ্রী জ্যোতিরিজ্্নাথ ঠাকুর 
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[ এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংত্রাস্ত প্র্গোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রপ্গ ছাপা! হইবে। - প্রশ্ন ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া! বাঞ্নীয়। একই প্রপ্মের উত্তর বহুজনে দিলে ধাঁহার উত্তর আমাদের বিষেচনায় সর্ধধোতম হইফে তাহাই ছাপা হইবে। 
বাহাদের নাবপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহার! লিখিয়! জানাইবেন। অনামা প্রশ্থোতয় ছাপা! হইবে না। একটি প্রশ্ন বাঁ একটি উত্তরকা গজের 
. প্রক পিঠে কালিতে লিখির়! পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রঙ্গ ব! উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবেজা। জিজাসা 
ও মীমাংসা ক্সিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোধ ব! এন্সাইক্লোপিভিয়ার অভাব পূরণ ফর! সাহয়িক' পত্রিকার সাধ্যাতীত ; হাঙাতে 
সাধারণের সঙ্গেহ-নিরসনের দিগ্বর্শন হয় সেই উদ্দে্ঠ লইয়া! এই বিভাগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে । জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার স্বীমাংসায় 
বহু লোক্ষের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল 'ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা হুষিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাস! করা উচিত নয়। প্রশ্থউলিয় শীসাংসা 
পাঠাইবার সময় ঘাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী ন! হইয়া! যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং বীগাংলা ছুয়েরই 
বাখার্থ্য নম্বন্ধে জামর! কোনরূপ জঙ্গীকার' করিতে পারি না । কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান'আাদের 
নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা! না-ছাপ! সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীদ--তাহার সম্বন্ধে লিখিত ব। .বানিক  ফোনগপ 
কৈফিয়ৎ আমর! দিতে পারিব না। নুতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্মগুলির নুতন করিয়! সংখ্যাগণনা' জারগ্ত হয় | -হুতরাং ধীহার। 


মীমাংস। পাঠাইবেন, তাহার! কোন্‌ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঁঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন । ] 


. জিজ্ঞীস! 
| (১৮৪) 
বাংলা ভাষায় হসম্ত উচ্চারণ 
“বাংল! ভাষায় হৃসস্ত উচ্চারণের মূল কারণ কি? এবিবয়ে ফরাসী 
ভাষার প্রভাব কতদুর সাহ।যা করিয়াছে? 
বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের হদস্ত উচ্চারণ সধ্বন্ধে হিন্দী ভাষার 
নিয়মগুলি একটু আলাদা! । ইহার যথার্থ কারগ কি? 
শ্ীধুক্ত বিজয়চন্্র মজুমদার মহাশয়ের পুণ্তকে এবিষয়ে সম্পূর্ণ 
মীমাংসা দেওয়! হয় নাই। | 
কোনে ভাধাতত্ববিৎ মীমাংসা করিলে বাধিত হইব। 
এলৃ-ভি রামন্থামী আল্যার 
(১৮৫) 
নধ-আবিদ্কৃত প্রস্তর-মুর্তি 
মানভূম জেলার বাগ্রা পরগণার অন্তর্গত নাগবিড়র্যা! নামক গ্রামে 
বহ পুরাতন প্রস্তর়-নির্দিত চারটি ভগ্ন মন্দির এবং একট ৭ ফুট লব্থা 
উলঙ্গ প্রশ্তয়-সূর্তি সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থার বর্তমান আছে। স্থানীয় 
অধিবাসীগণ তাহাকে ভৈরব মুর্তি বলিয়। থাকে অবং সময়ে সমন্ে ছাগ 
বলি দিয়া পূজাদি করিয়! থাকে। প্রতিবতসর চৈত্র-সংক্রান্তির দিন 
সেখানে একটি মেলীতে বু নোক-সমাগম হয়। মাঁড়োয়ারী সম্প্রদায় 
মেঁটকে মহাবীরের মুর্তি বলিয়া ধারণ! করিতেছেন। মুর্তিটিয় 
ধধনধগ্ডল ও বন্ষঃস্থল অবিকল বুদ্ধদেবের অনুরপ। স্থানীয় 
অধিবাসীগণ ইহার কোনে! সঠিক ইতিবৃত্ত বলিতে পারে ন!। 
এই মন্দির ও মূর্তিটি কাহার ৫ 'কোন্‌ সময়ে কাহার দ্বারা নির্দিত 
হইয়াছিল জানাইলে বাধিত হইব । 
হ্রী হুরেন্্রনাথ নিয়োগী 
(১৮৬) 
মাস খাটান 
এদেশে একটি খনার বচন প্রচলিত আছে $-- 


“আগে পাছে চাপ ধনু মীন অবধি তুল! । 
মকর কুস্ত বিচ্ছা দিয়া মাস খাটাইয়ে গেল! ॥” 
গ্রতিবৎদর পৌষ মাঁদের মধ্যেই বড় খতুর ত্রীড় দৃষ্ট হই! থাকে । 
এই পৌষ মাদকে নির্ঘট (17505) করিয়। কৃষিবিদেযা আগামী 
বর্ষের খতু পর্য্যায়ের কমী বেশী স্থির করিয়। খাকেন। উপরিউক্ত 
বচনটির অর্থ এই £--পৌধ মাসের প্রথম :১।* সওয়! দিন ও শেষ ১1, 
সওয়! দিন নিন পৌষ মাসের জক্ষণ এবং চৈত্র হইতে কার্িক পর্বাস্ত 
গ্রতিমাদে ২।* আড়াই দিন হিসাবে ২* দ্বিন, তৎপর মাঘ ২/* দ্দিন 
ফান্তন ২1৭ দিন ও অগ্রহায়ণ ২।* দিন মোট ৩৭ দ্বিন ভোগ করিয়া 
গ্রীষ্ম বর্ষ। শরৎ হেমন্ত শীত বদত্ত ছয়টি খতুই তাহাদের আগামী বর্ষের 
কার্ধাক্রম দিয়! যায়। লক্ষা করিয়া দেখিলে তাহ! প্রত্যেকেই বেশ 
উপলদ্ধি করিতে পারিবেন । ইহার কোনে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জাছে 
কিনা? 
জী মে|হিনীষোহ্ন দাস 
(১৮৭) 
ভরত ও লক্ষণ 
ভরত ও লক্ষণের মধ্যে বয়োজোউ কে? আদি কৰিবান্দীকি 
ভরতকেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন--. 
ভরতে। নাম কৈষেক্যাং জজে সত্যপরাক্রমঃ। 
সাক্ষাছিষোশ্চতুর্ত।গঃ সর্ব সনুদ্দিতো, গুণৈঃ 
অথ লক্ণশত্রুত্বৌ। সথমিত্রাহজনয়ৎ হতো । 
বীরে সর্ববাস্তকুশলৌ বিষে রর্ধসমদ্ধিতো ॥ 
পুযো জাতভ্ত ভরতে মীনলগনে প্রস্নধীঃ। 
সার্পে জাতে। তু সৌধিত্রী কুলীরেহভ্যু্ষিভে রবৌ ॥ 
: রামায়ণ, আদি, ১৮ সর্গ, ১৬.৮১৫। 
জবার কালিদাল লঙ্মণফেই জোনের পদ, দিয়াছেন. 
পরর্ধিবীমুবহছ্‌ রতৃছহে! লক্রণত্তদপুজামখোর্িলাম্‌। 
যৌ তয্মোরবরজৌ বয়ৌজসৌ৷ তে কুশধ্যজহুতে দুমধামে॥ 
রঘু, ১১সর্গ, ৫৪ 


৮৯৪ 





ষ্ঠ সংখ্যা |“ বেভাঁলেয বৈঠক ৮১৫ 
নীঙিজিণ। তদুসসেহজে সব ুহ্ধে ধৃত বনী বিঞ্জেতার দাস হইত. আয়না কিবা অগর, 
ধাপ দি ভুমবালিনিদ । কেহ. লোক ধরি! দ্বাসরূপে বিভ্রয্ট 'করিত। . পণ্যভানে . অগা. 
রয়েশ্রাজিৎ প্রহয়ণঞ্রণকর্কশেন দেশ হইতে দাস আমদানি কর! হইত। ডিমস্থিনিস্‌' বয়, আহ 


রিগরিফস্য তূজ মধ্যসুনরংস্থলেন ॥ রঘু! রস ৭৩ 4 
ইহার মীমাংসা! কি? রি 


(2৮৮) 
মকর ৃ 
জামাদের পুরাণ মতে গঙ্গার বাছুন “মকর । পঞ্জিকাতে গঙ্গার 
ছবিতে ও রাশিচত্রের ছবিতে এই মকর একটি গু ড়ধারী বৃহৎ মৎস্য। 
কিন্তু গরপ জীব কোনও দেশে বোধ হুয় নাই। পূর্বে ছিল -এখন 
লোপ পাইয়াছে কি? গঙ্গার বাহন কি কাল্পনিক? মকরের প্রকৃত 
অর্থও রপকি? 
. জী অমৃতলাল শীল 
(১৮৯) 
গোবিন্মভাষ্য 
বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ব্দাস্তদর্শমের ভাষ্য গৌবিল্ভাষ্য নামে 


পরিচিত । উক্ত গোবিল্দভাষ্য কখনও ছাপা হইয়াছিল কিন! ? ছাপা 
হইয়া থাকিলে কোথায় পাওয়! যায়? বদি কাহারও নিকট গ্র গ্রন্থ 


খাকে তাহ হইলে অনুগ্রহ করিয়! তিনি তাহার নাম ও ঠিকান! প্রকাণ: 


করিষেন। 
ঞী মাণিকলাল মণ্ডল 


মীমাংসা 
(১৫৪) 
প্রাসন্ব্যবসায় বা জীত-দাসপ্রধা” 


ত্বীট.বলেন 919/6:9 শব্দ 512৬৪ -.2101) শব্ধ হইতে উৎপন 
হইয়াছে। এঁতিহাসিকগণ বলেন, ইহা]. মূলতঃ একটি আঁতিবাচক 
শব মার। একটি 066 ৮৫:৮ (যাহার সহিত 1,501) 56:০ শব 
সমার্থবোগক, ).হইতে এই শব্ের হাতি হইয়ছে। গিবনের মতে 
জার্দান্‌ কর্তৃক ধৃত এবং দাসত্বে নিয়োজিত গ্লেভ জাতিকে প্রথমতঃ 
915$85 বল! হটৃত এবং এ 919৮০ শব্ধ হইতেই বন্ধমানকালের 
91585 শব্ব-হইসাছে। 

দ্াসন্ব-প্রথুর সর্বপ্রথম প্রচলন আমর! গ্রীসে ও রোমে 
দেখিতে. পাই) ছোমারের সময়ে গ্রীসে দাসত্ব প্রথা সুম্পটভোবেই 
প্রচলিত্ব ছিল। যুদ্ধে ধৃত বন্দী ক্রীতদীসরপে ব্যবহৃত হইত। 
সময়ে . সময়ে বলপুর্বক লোক খরিয়! ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা 
হইত. গ্রোট. বলেন হোমারেন্স সময়ে ক্রীতদাসের অবস্থ! তাদৃশ 
শোচনীয় ছিল না।. গ্রীস দেশে নিয়লিখিতভাবে জ্রীতদাসের 
সংখ্/বৃদ্ধি হইত । 

(১) জন্মগত-স্যথ। ভ্ীতেদাসের সন্ভনসত্ততি। 

(২) জ্যাটিক। ব্যতীত অন্তান্ত হলে ন্বাধীন পিতাষাতাও সন্তান 
বিষয় করিতে পারত. এবং এঁক়পে বিভ্রীত সম্ভান ক্রীতদ।স 
পরযায়-তৃক্ত হইত। দরিভ্রত! হেতু অনেক ব্যক়ি ;ম্বীয় স্বাধীনতা 
অপরের নিট বিক্রয় করিয়া ভাঙার ক্ীত দাস হইত। এখেন্স, 
নগরে সলোনের সময় পর্যাত্বও নিঃন্ব অধনর্ণ উত্তমর্ণের দাস হইত। 


দেশে ক্ীতদাসের, 'অবহা! তাদুশ শোচনীয় ছিল. ন। . বরং-.তাঁহারা 
থে পরিবারের, :অন্থতূষ্চি হইত চেই পরিবারের /পীগ্য: সম্মানের. 

বিছ্ুটার অরধধিকারী. হইত । হোমের মতে গাধারণ ম্বাধীন দরিজ 
ব্যক্তি (যাহারা 50:50. 01855 নাষে বর্ণিত হইয্াছে) হইতে 
তাহাদের অবস্থ। শ্রেরতর ছিল। এরিষ্টোফেনিস্‌ ও টানের..মতে 
জ্রীতদাগণকে প্রায়ই বেজাধাতে নির্যাতন করা. হইত। . এখেল, 
নগরে অপর কেহ ক্রীতদাসের প্রতি অন্তায় করিলে রা 
আইন দ্বার! তাহার প্রতিবিধানের থাবস্থ। ছিল। এমন কি অনেক 
ক্ষেত্রে স্বীয় প্রভুর প্রতিকূলেও প্রতিকার পাইত। আপনার মৃত্য 
পরিশোধ করিতে পারিলে ক্রীতদাস স্বাধীনতা ফিরিয়। পাইত।, 
সময় সহয় স্বেচছাক্রমে প্রুও তাহাদিগ্রকে মুক্ত করি! দিতেন। 
সর্বসাধারণের কোন বিশিষ্ট কাধ্য করিলে তাহার! ব্বতঃ. ম্বাধীনতা 
লাভ করিত। 

এরিষ্টল্‌ বলেন, ক্রীতদাস প্রথ। সমাজের পক্ষে দর্কারী। 
জেনোফোনও এই মতের পোষকত| করেন। . কেবল মাত্র ইউরি- 
পিডিসের এই বিষয়ে একটু মতান্তর দেখা যায়। 

ব্রেয়ার বলেন, রোমে দাসত্ব প্রথা বহুবিস্তত-এবং . সুগঠিত- 
ভাবেই ছিল। বর্তমান সাধারণ প্রেণীও বোধ হয় রোমের খই. 
দবাসত্ব-প্রথ! হইতে উপজাত হইয়াছে 

মম্সেনের মতে পূর্ব, সময়ে রোমে দ্বাসত্ব প্রথা তাদুশ করের. 
ছিল না। প্রথমতঃ কেবল মাত্র, যুদ্ধে ধৃত বনীই ভীতদাসরূপে 
নিয়োজিত হইভ। হিউম বলেন, অতঃপর যুদ্ধে ধৃত বন্দীগণ মাতে . 
দাসত্বপ্প্রথ! শীমাবন্ধ ন। .করিয়। পণ্যভাবে দান বিক্রশ্ন আরম হু). 
এমন কি এইরূপ ক্রয়-বিক্রয্নের উপর একট! শুক পধ্যত্ত নির্ধারিত. 
হয়। রোমের আইনে কোনে! কোনো জপরাধে লোক. ব্বাধীনূতা. 
হারাইত। পিতা আপনার সন্তানকে বিক্রয় করিতে পারিতেন। 
উত্তয়র্ণ অধমর্পকে আপনার দাসরূপে নিয়োজিত করিতে গারিতেন, . 
কিংবা নগরের বাহিরে বিক্রয় করিতে:পারিতেন। সেনেক! আত- 
দাসের প্রতি কুব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ০৯০০ 
নানাভাবে ক্রীতদাস প্রথ! নিরোধ করিবার চেষ্টা! করেন। ছুর্বব্বহার 
করিলে প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার ক্ষমতা! . নীরোর নয 
ক্রীতদাসকে দেওয়া! হয়। মার্কীন, অরেলিয়াসের্‌ সময় প্রভুর 
দাসকে শাস্তি টুদিবার ক্ষমতার খর্বত! সাধন কর! হয়। বন্টন 
টাইনের সময়ে পুনরায় পিতাকে সন্তান বিক্রয় করিবার ক্ষষত্বা . 
দেওয়া! হয়। জািনিয়ানের সময়ে পুনরায়, ক্রীতঘাসকে . নানা ক্ষষত। 
দেওয়। হয়। 

বর্তমান দাসত্ব প্রথ! সর্বপ্রথম ম্পেনদেশীয় উপনিবেশ . হুইতেক, 
সংক্রধিত হয় এবং এন্টামগন্সেতস্কে ইহার সর্ধপথষ পথ- 
প্রদর্শক নামে অভিহিত করা যাট্তে পারে। তাহার পর অর্থ 
লোভে বশীভূত. হইয়া স্পেনবামীগণ আক্রিকার - . 
অধিকৃত স্থান হইতে স্বদেশে বহু নিথোকে, আনয়ন. করিত্ব। 
হিন্গেনিয়োলার শাসকরূগে বখন ভেন্ডোনে থের৭ কল্প. হয়. 
তখন এইরূপ নিগ্রোর বহু লম্কানকে . তথায় পাঠার..হয়। ১৫১৯ 
টানে খনিতে কাজের জন. এইরূপ .বছ নি! .সন্ভানকে. তথায় 
পুনরায় পাঠান .হয়। . রবার্টিনন্‌. বলেন. রাঙ্গা চার দূ. কীতদাস 
সরবরাহ করিবার জু অনুমতি প্রধান .করেন। ইহার পূর্ব কলমধ!স. 
দাদত্ব-প্রথ। প্রচলনের চেষ্টা করিলে রাী ইদাধেল! তাহা 


৮৯৬, 


ক পট খপ এট ৯২ ২৬ কাটা পিস শপ পলি ৬ এ ৯ পরি সপ অর উপ পিপি ৬ ৫ সিপর্সী সি সি পিসি লস পিছ তান লা 


নিবারণ কফরেন। এই প্রথ! প্রচলনের জন্ত [.85 55833 
কিছুট! দ্বায়ী। স্পেন দ্বেশ হইতেই এই প্রথা! ইউরোপের ওন্ান্ত 
দেশে ব্যাপ্ত হয়। ৃ 

ইংল্ডে জন্‌ হকফিল_ ইহ! সর্বপ্রথমে প্রচলন করেন। প্রথমতঃ 
ইংয়েজ বণিক্গণ স্পেনর্দেশীয় উপনিবেশসমূহে জীতদাস সর্যরাহ 


করিত। ১৬২, খৃষ্টান্বে আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশে সর্বপ্রথম 
দাস বিক্রয় হয়। 

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই ইংলগ্ে দাদত্ব প্রথার 
বিপক্ষে লোক-মত্ব নুচিত হয়। নিম্লিখিত ব্যক্তিগণ এই প্রথার 
বিপক্ষে মত প্রচারে করেন ১--বাকস টার, স্তর রিচার্ড ীল্‌, সাদার, 
পোপ, টষসন্‌, শেন্ষ্টোন, ডায়ার, সতেজ, কাউপার, টমাস ডে, 
রণ, ওর়ারবার্টন, হচিসন্, বীটি, জন ওয়েসলী, হোয়াইট ফীব্ড, 
জ্যাডাম শ্মিধ, মিল।র্‌, রবার্টসন্‌, ড1ঃ জনমন্‌, পেলী, গ্রেগরী, গিল্ব্ট 
ওয়েকফিল্ড ; বিশপ প্রোটেঙ্স, ডিন্‌ টাকার্‌। ১৭৭২ খৃষ্টাবের ২২ শে জুন 
তারিখে লর্ড ম্য।ঙফিন্ড। পোমারসেট, নামক নিগ্রোর বিচার করিয়! 
নির্ধারিত করেন যে ব্রিটিশ দ্বীপ পুঞ্নে পদার্পণ মাত্রই ক্রীতদামের 
দ্বাসত্ব লোপ পাইবে। 

ডেভিড, ছার্টলী কমন্স. সভায় দাদত্বপ্রথ! নীতিবিরুদ্ধ বলিস! প্রচার 
করিতে প্রয়াস পান। 

সর্বপ্রথম কোয়েকারগণ এই প্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। এই 
প্রথার সহিত সংশিষ্ট সমুদ্দার ব্যক্তিকে তাহার ১৭৬১ খুষ্টান্ধে ভাহাদের 
হল হইতে বিতাড়িত করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টান্্ে এই প্রথার প্রতি- 
রোধার্থ তাহাদের মধো এক সংঘ গঠিত হয়। আমেরিকাতে জন্‌ 
উলম্যান্‌ ও জ্যাণ্টনী বেনজেট. ইহার বিপক্ষে অক্রাস্ত পরিশ্রম করেন। 
১৭৭৪ খুষ্টান্বে তথায় জেমস্‌ পেন্বার্টন্‌ ও ডাঃ বেগ্রমিন্‌ রস্‌ এক সমিতি 
গঠন করেন। এ সমিতি ১৭৮৭ থুষ্টাবে ক্বযাঙ্কলিন্‌ এর নায়কত্ে 
অধিকতর বিস্তৃত হয়। ১৭৮৫ থুষ্টাব্দে পেকার্ড দাসত্ব প্রথার প্রতিকৃলে 
লিখিত একটি রচনার অন্য পুরক্কার ঘোষণ। করেন। টমাস্‌ ক্ল।কসন্‌ 
এই রচনা! লিখেন। এই রচন। লিখিবার পর কাধ্যক্ষেত্রে তিনি 
গ্রেনভীল্‌ শার্প, উইলিয়াম ডিলন্‌ ও জেম্স্‌ র্ামসে-এর সহযোগিত। লাভ 
করেন। এই রচনাই পার্লামেন্টে দাসস্ব-গ্রথার বিপক্ষে আন্দো- 
লনের মুল কারণ। অতঃপর ক্লাককসন্‌ উইলিয়াম উইলবারফোস্‌; 
ওয়েজুড ও বেনেট্‌ ল্যাংটন, মেকলে, ক্রহাম্‌, জেম্‌দ ট্টিফেন প্রভৃতি প্রতি- 
পড্ভিগালী লোকের সহায়তা ল।ত করেন। মিঃ পিটু পার্লামেন্টে 
এই বিষয় পেশ করেন। আমেরিকাতে দাসত্ব প্রথ! নিবারণ- 
আন্দোলনের মিঙ্মলিখিত বাক্তিগণ পথপ্রদর্শক ১- বেঞ্জামীন্‌ লা, 
গ্যারিসন্‌, লাভজয়, ফিলিপ স্‌, সামাস ও ব্রাউন। 

১৯২৩ ইং ২৫শে অক্টোবর তারিখের ফর্ওয়ার্ড পত্রিকায় গ্রকাশ যে 
যদিও দাসত্ব প্রথা জার প্রচলিত নাই বলিয়। সাধারণের বিশ্বাস, তথাপি 
পৃথিষীর কোন কোন অংশে এখনও দাস ক্রয়বিক্রয় হইয়। থাকে। 
উত্তর জাক্রিকার ক্যাসার্যাঙ্ষ। সহরে এইরূপ ত্রয়বিক্রয় এখনও হইয় 
থাকে বলিয্া। ফরাসী পুলিশ খবর পাইক্সাছেন। সন্তানসহ একটি 
স্ীলোক ৩৫* হুক্ষ, মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। ম্যাডাগ্যান্কার উপকূলে 
নৌক! করিয়া ৩* শত লোক বিত্রয়ার্থ লওয়! হ্ইয়'ছিল এবং ফরাসী 
গতর্ণমেন্ট, এই খবর পাইয়। ইহার প্রতিরোধার্থ সশস্ব মৌকা! প্রেরণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কয়েক বৎসর হুইল মাত্র নাইগিরিয়াতে 
দাস-ব্যবসায়ের খবর গাওয়া গিক্লাছে। বর্তমানেও আযবিসিনিয্লাতে যে- 
ভাবে দাস-্রয্ববিত্রয়-প্রথ! প্রচলিত. জাছে তাহার তুলনায় ইহ! অকিঞ্ৎ- 
কর) লাধারণত নীলামে জ্রীতদাসগণের নিয়লিখিতরপ মূল্য 


প্রবাসী-সচৈত্র, ১৩৩, 


[ হল ভাগ, য়. খপ 
নির্ধ/রিত হয় ও তাহার! সর্বে।চ ডাকে বিজ্রীত হইয়া থাকে +-”১ হইতে 
৩ বৎসর বয়ন্ক কোন মুল্য নাই। ৩ হতে ১৯ বঙসর বয়স্ক ১৭ হইতে 
৪৩ শিলিং। ১* হইতে ৫* বৎসর বয়ক্ক ৪৩ হইতে ১৭ শিলিং। 

[.65£55 ০1 ট৪01079এর সহায়তায় ইহ! সত্বরেই একেবারে 
উঠিয়া যাইবে বলিয়া! আশ। কর! যায়। 

হারিয়েট বিচার ষ্টে! প্রণীত “টম্‌-কাকার কুটির” ও *ড্রেড” নামক 
পুস্তকে ত্রীতদাস-প্রথার জলম্ত দৃ্ঠ পাওয়! যায়। 

জী শিশিরেন্ত্রকিশোর দত্তরায় . 
(১৬১) 

মাঘ সংখ্যার প্রবানীতে “টৈতস্তচরিতান্ৃতে একাদশী প্রমঙ্গ* সম্বন্ধে 
ছুইঞ্জন মীমাংসাকারী হুন্দর মীমাংনা করিয়াছেন। কিন্তু হুঃখের বিষয় 
তাহার! ন। জানিয়!-্হয়ত নিছক কল্পনার উপরে নির্ভর করিয়ই-. 
শ্রীহট্ের মত্ত একট। দোষারোপ করিয়াছেন। 

মীমাংস।কারী আচার্য্য বন্ধুতধয় লিখিয়াছেন, পাবনা, রংপুর, টাঙ্গাইল, 
প্রাহট প্রভৃতি জায়গায় রুগ্ন! শুক্ষক্| মৃত্যুশয্যায় শায়িত বিধবাফেও 
»”হৌক্‌ সে বালবিধব! অথব! জশীতিপর বৃদ্ধ(--একাদশীতে নিরম্ু 
উপব।স করিতে হয়। কিস্ত সকল জায়গায় প্রকৃতপক্ষে তাই নয়। 
একাদশীতে ফলমূল খাওয়ার [বধান শ্রীহটের সর্বত্র প্রচলিত । কেবল 
'শয়ন' 'উতান' 'পার্থ' ও 'ভৈমী' এই চারিটি একাদশীতে বাহার! ইচ্ছ! 
করেন ঙাহারাই নিরম্থু উপবাস করেন। কিন্তু যাহার! রোগগ্রত্ত। 
তাহাদের জন্ক ুগ্ধকলার বাবস্থাও আছে। আবার পীর্চিতাদ্ের 
উপবাস না কর।র রীতিও প্রচলিত আছে। 

আচাধ্যবন্ধ্ধয় আবার লিখিয়াছেন *পুর্বকালে গ্হটেও শাস্ীয় 
উপদেশের সম্মান রক্ষিত ছিল।” আজকাল প্হটে আর শাস্ত্রীয় 
উপদেশের সন্মান, বড় একটা নাই! ্মার্ত রঘুনন্দনের মত ্রীহটে 
সম্পূর্ণরূপে মাথ। উচ্‌ করিয় বিদ্যমান আছে। 
জী যোগেন্রভ্ষণ পাঁল 


(১৬৭) 

বরোদ| কলাভবনেও ইলেক্টিক্যাল ইপ্রিনিয়ারিং শিক্ষা করিতে 
পার! যায়। এখানের পাঠক্রম ( 0০915) বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ও 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষ। নিষ্ন। তিন বৎসর পড়িতে হয়। কিন্তু 
এখানে হাতে-কলমে শিক্ষার বন্দোবস্ত বেশ ভাল। ইহ। বরোদ। 
গারকোয়াড়ের নিজস্ব শিক্ষালয়। বরোদা রাজ্যের ছাঞ্গণকেই প্রথম 

হবিধ! দেওয়! হয়, পরে অন্ধ ছাত্রের স্থান হয়। 
খুন! ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও ইলেক্টিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা 
দেওয়। হয় । কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে বোধ হয় বাঙ্গালোর ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজেই শিক্ষার বন্দোবস্ত সর্বাপেক্ষা! হুন্দর। এখানে « বৎসর পড়িতে 
হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ]. 5০. পরীক্ষা! কিন্ব। এঁগ্রকার অন্ত 
কোনে! বিশ্ব বিদ্যালয়ের ], 9০.র স্যায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে 
এখানে পড়িতে পার! যায়। এইটি মহীপুররাজের নিজস্ব কলেজ 
€ 96516 0০11586)। ধিওরেটিক্যাল ও প্র্যাক্টিক্য।ল উভয়ধিধ 
শিক্ষারই খুব হুন্গর বন্দোবস্ত আছে: হাতে-কলমে শিক্ষার প্রধান 
হৃবিধ! যে "1819. 11900-5150010 75560704563 এই স্থানে 

আছে। পু ৃ 
192 2656510) 11751115063 এই স্থানে অবস্থিত। ইলেক্‌- 
টিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে উপাধিধারী কোনো ছাত্র এখানে গবেষণ! 
করিতে পারেন । 
: হী সরলফুম।র্‌ অধিকারী 





বিচার-_্ হরিদাম দে প্রশ্নুত। প্রকাশক -গ্রী দুর্গাচরণ দে, 


শান্তিনদন ৭৬ নং লুকারগঞ্জ, এলাহাবাদ (গ্রন্থকার ও সোহহং ন্বামীর 


চিত্র-ম্বলিত ) পৃঃ ১+৩+৪+৫+৬ও ? মুল্য ১২ । 
এই বিচার' “একাক্মবিজ্ঞান বা অদ্বৈত আত্মতদ্ব সনস্কীয়” | 
পুস্তিকাতে ৪২টি কবিতা জাছে ; কবিতাসমূহ অদ্বৈতবাদ সমর্থক। 


দার্শনিকের রূসিকতা!--ঞ গঙ্গাচরণ কর, এম-এ প্রণীত । 
প্রকাশক শ্রীকূলেশচন্ত্র কর, এম-এস্সি, ৪৭ নং কর্পোরেশন দ্ত্রীট, 
কলিকাতা । পৃ৮৩; মূলা ১২। 

পুপ্তকেয ৫টি অধ্যায়--১। দার্শনিকের রসিকতা; ২। রসিকেযু 
দার্শ নিক--০$319 7; ৩। দবার্শনিকেযু রৈসিক--0052 3 
৪। অধ্যাপক 068779£এর একখান! চিঠি; ৫1 8২910019057 
2130 1015 011201811, 

বল! বাছল্য প্রথম চারিটি বাঁঙ্গলায় এবং শেষটা! ইংরে গীতে লিখিত। 

্রস্থকার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন “এই ক্ষুঘ্র গ্রন্থে বিদেশী রস- 
তাত্বিকগণের মধ্যে বড় বড় চার জ্নের--মার্কিন দ্বীর্শনিক 92770992172, 
ফরাসী দ্বার্শনিক 08389, ইটালীর দার্শনিক 01০০6, এবং জার্মান্‌ 
দার্শনিক 1)1108)এর--রসতত্ব সংক্ষেপে হ'লেও বিশদভাবে 
ব্যাখ্যা হয়েছে ।” 

'এই পুস্তিক| সাধারণের অবোধ্য; ইহাতে অনেক কঠিন 
ইংরেজী ও অন্ত ভাষার দার্শনিক শব ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু সে- 
সমূদ্ায়ের বঙলাও দেওয়া! হয় নাই এবং ব্যাখ্যাও কর! হয় নাই। 
অনেক স্থলে গ্রস্থকারের বাঙ্গল। ভাষাও দুর্বোধ্য । 

ইউরোপে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ভোজনের পর 'জানা-শুনা' অনেক 
বিষয়ে আলাপ করেন। এই-প্রকার আলাপের নাম 7০5" 
71500191021 1 বিষয়গুলি সকলেরই জান! আছে, সকলেই কিছু 
ন! কিছু মন্তব্য প্রকাশ ফরিতেছেন। আঁমাদিগের গ্রস্থকারের মন্তব্য 
এই শ্রেণীর। 


(১) লামবেদ সংহিতা--আগেয় পর্ব (সংস্কত 'ভাহীয়, 
দেবদাগর অক্ষরে ) পৃঃ ১৭৭ 7 মূল্য ১/০। 


(২) সামবেদ সংহিতা!-_-আগ্েক পর্ব (সংস্কৃত ও বাঙ্গল। 
ভাষায় বালা জক্ষরে )। পৃঃ ৭৫) মূল্য 8 


(৩ লামবেদ সংহিতা --আরণ্য পর্ব (সংস্কৃত ও বাজলা 
ভাষায়; বাঙ্গল! অক্ষরে)। পৃঃ ৬২; মুল্য ॥* | এই-মমূদ্ার গ্স্থের 
প্রণেতা সত্যাচরণ রাক় সাংখ্া-বেদাস্ত-ফ্দে-তীর্ঘ। প্রঞ্কাশক 
| অজেশ্বর রায় (১৬ নং জধৈতচরণ ম্লিকের লেন, রাষবাগান, 
কলিকাডা1)-1 2 

রথের গাধা সত থর লিখিত ইহাতে এই- 
সমুদয় বিষ দেওয়া হইয়াছে. '” 
শবর-নাবজিত; মী, ছার ছল). দেবতা ও কি পযন-পাঠ, জদ্বয়, 


১৯৬ ১১ 


আধিযাজ্িক ও আধ্যাজ্িক ব্যাখ্যা নিরুজ-্প্রমাণ, পাণিনি-সুত্রত দ্বর 
প্রতোক শবের সিদ্ধ, ইত্যাদি । 

অকারাদিক্রমে মন্ত্রসমূহের নুচীও দেওয়া হইয়াছে। 

এই গ্রন্থ অতি উপাদের হইয়াছে । সমগ্র গ্রন্থ এইভাবে সম্পাদিত 
হইলে, একটি বিশেষে অভাব পূর্ণ হইবে। এইগ্রস্থের সাহায্যে 
শিক্ষার্থিগণ অতি সহজে সামবেদ আয়ত্ব করিতে পারিবেন। 

অপর ছুইখানি পুস্তিকাতে শ্বর সহ মন্ত্র, খবি, ছন্দ, বঙ্গানুবাদ 
দেওয়| হইয়াছে । গ্রন্থকার | প্রতোক মন্ত্রেরই ছুইপ্রকার ব্যাখ্যা! 
দিয়াছেন ১ম-আধিষাজিক অর্থাৎ, যজ্ঞপক্ষে ব্যাখ্যা ; ২য়--. 
আধ্যাত্মিক অর্থাৎ ঈশ্বর-পক্ষে ব্যাখ্যা | নিয়ে আগ্নেয় পর্যের 
প্রথম মন্ত্রের আধ্যাক্িক ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হুইল-. 

'অগ্নেঃ হে পুক্জনীয় পরমাম্বন! আপনি 'বীতয়ে' বিদ্যাদি 
শুভগণ আমাদিগের বিশেষভাবে প্রাপ্তির জগ্ক এবং “হব্য-দাতয়ে' 
আমাদগকে শুভ কর্মফল প্রদান করিবার জন্য “আসাঘিগ-কর্তৃক 
'গৃপানঃ স্তত হইয়া! এই যজ্েতে 'আয়াহি' আহুন, ইত্যাদি । 

আধিযাজ্ডিক ব্যাখ্যার প্রণালীও এই-প্রকার॥ -উতয় ব্যাধ্যাতেই 
কোন উপায়ে সংস্কৃত শব্দ রাখিয়া বাঙ্গলা অনুবাদ কর! হইয়াছে। 
সংস্কৃত গ্রন্থ সাধারণত এইভাবেই ব্যাধ্যাত হইয়া থাকে। এ 

যাহারা মূলগ্রস্থ পাঠ করিতে চাহেন তাহার! আধিযাজ্িক ব্যাধ্য। 
গ্রাঠ করিয়। বিশেষ উপকৃত হইবেন। 

আমর! আধ্যাত্সিক ব্য।থ্যার পক্ষপাতী নছি। মন্র কি ভাব 
প্রকাশ করিবার জন্ত খধি একটি মন্ত্র উচ্চারণ করেন তাহ! বুঝাই! 
দেওয়।ই প্রকৃত অনুবাদ। কিন্তু ধাহার! আধ্যাত্মিক বাখ্য! করেন 
তাহাদের সংস্করন এই যে মন্ত্রটিকে উচ্চ আদর্শের উপযোগী করিয়। ব্যাখা। 
করিতে হইবে। এপ্রকার ব্যাখ্যায় কোন কোন স্থলে ছুই-একজন 
মাধকের উপকার হইতে পারে, কিন্তু হহ! গ্রকৃত ব্যাখ্যা নছে। প্রকৃত 
ব্যাখ্যা করিতে হুইলে ধতিহাসিফ প্রণালী অবলম্বন করা আবহ্াক । 
ধধির সময়ে লোকের মতামত ও আচার-ব্যবহার কি-প্রকার ছিল 
প্রথমে তাহ! জানিতে হইবে । তাহার পরে নিরূপণ ঝরিতে হইবে 
ধধি সেই সময়ের কতটুকু প্রচলিত মত গ্রহণ করিয়াছেন্বং কতটুকুই 
বা বর্জন করিয়াছিলেন এবং কেনই ব! এপ্রকার করিয়াছিলেন । খই. 


সমুদ্রায় অবগত হইবার দেখিতে হইবে খধির সময়ে এ সন্ত 
কি-প্রকার বাাখ্য। হইতে পারিত। ইহাই প্রকৃত ব্যখ্য।। 
মহেশচন্দ্র ঘোষ 


অগ্রি-বীণ। (ছিভীয় সংস্করণ)--কাজী নজরুল ইস্লাম প্রণীত। 
আধ্য পাবলিশিং হাউস, কালেঞ্জ ছ্রীট মার্কেট, কলিকাতা দাম 

পাচ সী ১৩৪০। 
এফ বৎসরের মধোই কাবাণরস্বখানির ছিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। 
ইছাতেই বুঝ। যাইতেছে যে, যইটি পাঠক সমাজে যথেষ্ট আমর 'গাত 
করিয়্াছে। গ্রন্থথানির সত্ব কবিতাগুলিই অয়িগর্ভ, উদ্দীপনাময়, 
যে বুরসন্থিক্ষণে দাঁড়াই ভারতবর্ষ আর আপনার ভাগ্য গড়িয়া 


৮১৮ 


সপ সির সিসি পানি লাস তঁছি তি স্পন্সর ৯ কি জলা ভাঙল টিবি বর 


তুলিতে চািতেছে নেই যুগনির্দাত| কুত্র- দেবতার 
গ্রশ্থখানিতে শুমিতে পাওয়। বায় 
এ সংস্করণে ছাপা ও বাধাই আরে! ভাগে! হইন্থাছে | 


দোলন-টাপা--কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত । আর্য গাব. - 
লিশিং হাউস, কলেন্স দ্রীট মার্কেট, কলিকাতা। দাম পাঁচ 
সিকা। ১৩৩০ । 
ইহাতে কবির আধুনিক কবিতাগুলি একত্র কর! হইয়াছে। 
কবিতাগুলির তিতরকার কথখ।-প্রিয়ের জন্ত বেদন। 'উচ্ছ।ান। 
পপুজারিণী" কবিতাটি তাছার শ্রেঠ নিদর্শন । এই কবিতাটি বই- 
খানির শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রম-পিপাসার অপূর্ধব প্রকাশ । কাব্যে 
পাঠক সমাজে বইটি আদর ল(ভ করিবে, আশ! করি। ছাপা ও বাধাই 
ছনদর। 


* চ্ছেলেদের বুদ্ধদেব-_ হী আদানাথ রায় প্রণণীত। গ্রাকাশক 
গী বিজয়কুমার চক্রবর্তী, মডেল লাইভ্রেরী গিমিটেড, 
সীট, কলিকাত। | বারে! আন] | ১৩৩৭। 

ভারতবর্ষের মহাপুরুষদের জীবন কথা ছেলেদের উপযোগী করিয়। 

: লিথিবার চেষ্ট! আঙ্গক।ল ফিছু-কিছু হইতেছে । কিন্তু কয়েকখ।নি 

ছাড়! মে-রফম বই অধিকাংশই কেমন আড়ষ্ট ও অসরল হুইয় 

গৃড়িয়াছে।, বাহে ছেলেদের গক্ষে তাহ! বেশ আননাদায়ক হয় নাই। 

চঁ পুস্তকখানি কিন্তু এ বিষয়ে অভিনব । বৃদ্ধদেবের 

৭৯ ইহ!তে অভি. হর ও সরলভাবে বিবৃত হইক্লাছে। বড় 

বড়কাখুনিক বৃদ্ধগরিতে যে-সব নুতন কখ| সন্নিবেশিত হইয়াছে এই 

তাহার অধিকাংশই গ্রন্থকার সরলভাবে ছেলেদের 

মনোরীক রূপে বর্ণন। করিয়াছেন । নুতরাং ছেলেদের প্রচলিত 

বুদ্ধচরিত ছইতে এ চরিত-কখাটি শ্বতস্তর। আমর! বইটি পড়িয়। 

'বিপেষ আনন্দলাত করিয়াঞি। বইখানি ইন্ফুলের পাঠ। হওর! একান্ত 

উচিত। আশ! করি গ্র্ফার এই জাতীয় আরে! পুস্তক লিখির়! 
ছেলেদের আননা বর্ধব করিবেন। ছ।প| ও বাধাই হুনর হইয়াছে। 


সথা--গ্রমৎ অন্নদ। ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক প্রা মন্মথন।থ 
পাল, রামকৃফ-সভ্য, দক্ষিণেখর | দাম বারো! আনা । ১৩৩৫। 
ভক্কিবিষযয়ক গ|নের বই। কয়েকটি গনে ভক্তির যথার্থ আবেগ 
দেখিতে গাওয়। যায়। গনগুলির চন! মন্দ নয়। 


বজুবীণ।--& বেল! ওহ প্রণীত। প্রকাশক প্র দতাশ্রিয় গুহ, 
দেওতোগ ওহ-পরিব।র, মু্লীগঞ্জ, ঢাক! । দ্বাম চার আন|। 

কক । বিশেষ কবিত্ব না খ।কিলেও বইটি কবিতব-বর্জদিত 
নুয়। কয়েকটি কবিতা মন্দ লাগে ন।ই। 

ভঞ্জলি-_ সিদ্ধ রা পরণীু। প্রকাশক প্র তারাপদ রা, 
ধন্বস্তরি আমুর্ষেদ-তবন, ৮৪ 'বিডন গ্রীট, কলিকাতা। দাম আট 
জানা। 
ক্ষবিতা-গুপ্তক। কয়েকট কৃবিত। মুল নয়। ৮ ছন্দের দম 
প্রচুর 


আগসনধ্বনি 


ক 


বিশ্বপ্রেম-্ ভারিবীএন্বর সিং হ প্রণীত। মি গুরুদ।স 


চট্টোপাধ্যায় এও, সন্স, ২৯১1৩ কণওয়ালিগ ছ্রাট, কলিকাতা । দাম 
চার জামা। 


ফুল-রেপু-জ বন্ধিমচনত রায় পয । হরদনহ কালীবাড়ী 
রোড হইতে জী বিজয়নাযারণ রায় বর্ৃক প্রকাশিত । দাম যারে আন! । 
ছুইখানি পদের বই। উল্লেখষোগা কিছুই নাই। 


৯৩৩৬ প্রবাসী--চৈত্র, 


শাটার ৬ সি ও পিস্তল সি ১ সি 


১ কর্ণওয়লিস 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 

মহর্ষি মন্য্র _মোজাম্মেল হক গুণীত। প্রকাশক মোহম্মদ 
আফজাল্‌-উল হক, মোললেম পা লিপিং হাউস ৩] ছকে সার, 
কলিকাত। | দাম এক টাক]। ১৩৩০। 

এই পুস্তকে ধাছায় জীবন-কধ। বিবৃত রে ভিনি বাতি 
মহর্ষি নামের উপযুক্ত । মহর্ষি মন্হর জগতের ধশ্দবীরগণের অন্যম | 
তাহার জীবন-চরিত সম্প্রদায়-নির্ব্িশেষে পঠিত হওয়া উচিত। 
আলোগা পুম্তকখানি ছেলেদের জন্ত লেখা । বইটির পঞ্চম সংস্করণ 
বাহির হুইক্কাছে। সুতরাং সাধারণের নিকট বইটি যে আদর লাভ 


. করিয়ে, তাহাতে সন্গেহ নাই। ছাপা ও বাধাই ভাল। আমরা 


বইটির প্রচার কাঁমন। করি। 
ফেরদৌসী-চরিত-_মোজান্মেল হক প্রণীত। প্রকাশক 

মোস্লেম পাবলিশিং হউন, ৩ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । দাম 
বারে। আন । ১৩৩ 

মোক্সান্মেল হক মহাশয় সুপ্রতিষ্ঠিত মুদলমান কবি ও লেখক। 
তীহার এই পুস্তকটিও তাহার বশ বর্ধন করিবে। বইটির চতুর্থ সংস্করণ 
হওয়ায় ইহার মুল্য আপন। হইতেই নির্ধারিত হইয়াছে । বইখানি 
সথুলিখিত। ছাপ। ও বাধাই ভালো । 


পুষ্প-পরাগ--ঞ্রমতী প্রফুল্লমরী দেবী প্রণীত । প্রকা- 
শক রজিতেব্্রশষর দাস গু, ১* ধে. গোর ঘোঁধে বোন, ভবানীপুর 
কলিকাতা ৷ দাম একটাকা। 
প্রফুল্পময়ী বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপরিচিত! নূন । বর্তমান পুস্তক- 
থানিতে তাহ।র প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিবিধ বিষয়ের কবিত। 
একত্র কর! হইয়াছে । কবিতা-পুস্তকটি পাঠ করিয়! আমর। বিশেষ 
আনপ্দিত হইয়।ছি। কবিতাগুলিতে লেখিকার কনিতব-শক্তি স্বচ্ছন্দ 
ও সম্পদৃশালী ভাবায় প্রন্মুট হইয়াছে । অধিকাংশ কবিতার মধো 
এমন একটি সহজ ক্িদ্কতার ধার! বহি! শ্শিক্লাছে ঘে পড়িতে 
পড়িতে মন অভিষিক্ত হইয়। উঠে। কয়েকটি দুর্বল কবিতাও 
আছে; িস্ত সেইগুলি আছে বলিয়ই তাহাদের পাশে ভালো 
কবিতাগুলি উচ্ছল হুইয়। উঠিয়াছে। 
বইখানিতে ছাপার তুল প্রচুর । 
গুপ্ত 


পুগ্যবতী নারী_ঞ্র অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত। ইউ রায় এও, 

সঙ্গ (১০* নং গড়প।র) কর্তৃক মুদ্রিত ও গ্রকাশিত। মুল্য ॥* আনা। 
ইংরেজী সািত্যে পুগ্যবতী নারীদের বহু জীবনচঠিত দেখিতে 
পাওয়া ঘা৫। কোনটি চিরকৌনাধ্যবরতধারিণী তগক্ধিনীদেয, কোনটি 
লে।কমেবাপরায়ণ! নারীদের, কোনটি ব। গার্সথাধর্শে মহ্হীরদী 
মহিলাদের । কিন্তু বাংলাভ।যায় এরূপ জীবনচরিতেয় বড়ই অতাব। 
অথ5 এ দেশে নান! সন্প্রধাযের মধ্যে এমন অনেক নারী জনিক্নাছেন 
বাহাদদের জীবনকথ। গ্রন্থাকারে রচিত হইলে পাঠক-সমাজের বিশেষ 
কল্যাণ হইতে গারে। জমৃত.বাধুর পপুধ্যবন্তী' মারী"কে অনায়াসেই 
দেইরূপ পুস্তফের পধ্য।রভূক্ত কঙ্জী, হইতে 'খারে। : তিনি এই 
বইটিতে ব্রাহ্মদমাজের তিদটি নারীর জীষনচ়িত প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহাদের একজন উচ্চশিঙ্গিত! *ও অপর দুইজন সাধারণ-শিক্ষা প্র 
মছিলার। কিন্ত তিন জনেরই জীবন ধর্ণাপ্রাণতাক় ও যানবসেবায় 
অসাধারণ সোন্দর্ধে মঙ্িত ছিল। অমৃত-বাবু গ্ছলেখক, তাহার ভাষা 
সরল, মার্জিত ও সুমধুর ৷ সর্ধ্বোপরি তাহার নাং্রািক ভেযবুদ্ধির 
অভাব এই পুস্তকখানিকে বড়াই ছখপর্ঠ করিয়াছে। ভ্িনি যে- 


. মমাজের ধর্প্রচারক, ঘদিও তিনি সেই সমাজেয়ই 'ভিনটি নারীর জীরনী 


৬ষ্ঠ সংখঠা ] 
রচন| করিয়াছেন, তবুও কে!ন ভিন্ন-সম্্রদ্াযভূক্ত পাঠক ও পাঠিকার 
তাহা পাঠে বিন্দুমাত্র বিরক্তি জীন্মিবার সম্ভাবনা নাই । ইহার একমাত্র 
কারণ তিনি কোন বিশেষ ধর্মামতকে শ্রেষ্টতার আসনে বসাইবার চেষ্ট। 
করেন নাই--জীবনের মূলে ধর্মকে রাখিলে নে জীবন যে সৌন্দধ্যে 
বিকশিত হয় সেই লৌন্দধ্যকেই তাহার লিপিকুশলভায় মনোরম করিয়া 
তুলিয়াছেন।. তাই এই পুস্তকখানি সকল সাজের পাঠকের শুধু ঘে, 
তাল লাগিষে এমন নহে, সকলেই পড়ির়! উপকৃত হইবেন। মহিল।দের 
পক্ষে এমন হুপাঠ্য পুস্তক বহুদিন দেখা যায় নাই। 

শ্রী অমলচন্দ্র হোম 


পিয়ার্সন ২স্মৃতি-মূলা ।*। প্রাপ্তিথান বিশ্বভারতী কার্য্যালয়, 

১* নং কর্ণ ওয়ালিন সীট । ্‌ 
এই পুস্তিকা পরলোকগত পিয়।সন সাহেবের কয়েকজন ছাত্র ও 
একজন পরিচিত। মহল! স্টার জীবনচরিত আলে।চন! করিয়। ঠাহার 
উদ্জেণে শ্রদ্ধার পুষ্প।ঞজলি দিয়াছেন । রচনাগুলি বেশ সরস ও পিয়ার্সন- 
সাছ্থেষ সম্বন্ধে অমেক আজান! কথায় পরিপূর্ণ। ধাঁহ।র& এগুলি 
লিখিয্াছেন গাহাদের নাম--গ্রী হেমস্ত চটোপাধ্যার, গর হবশীলকুমার 
চত্রবস্তী, প্রীযুক্ত। উর্দিল! দেবী, গ্ী সতাত্রত রায় ও প্র চারুদত্ত রাস । 
রবীন্্রনাথ, মছাক্ গান্ধী ও আও জ সাহেবের সহিত পিয়ার্মন সাছেবের 
তিন খানি কোটে। আট্ট। নি পুপ্তক বিক্রয়ের খএচ বাঁদ দিয় উদ্ধ ও 








শুধু কেরাণী 


তখন পাখীদের নীড় বাধবার লম্য়। চঞ্চল পাখী- 
গুলে। খড়ের কুটি, ছেঁড়। পালক, শুকৃনে! ড।ল, মুখে করে? 
উৎকষ্টিত হ'য়ে ফিরুছে। 

তার্দের বিরে হ'ল।স্ছুটি নেহাত সাদালিধে ছেলে 
মেয়ের। 

ছেলেটি মার্চেন্ট, আফিনের কেরাণী-বছরের পর 
বছর ধরে' বড় বড় বাধান খাতায় গোটা গোট। স্পষ্ট 
অক্ষরে জাম্ঘানি-রপ্তানির হিসাব লেখে। মেয়েটি শুধু 
একটি স্ঠামবর্ণ লাধারণ গৰীব গৃহস্থ ঘরের মেয়ে--সলঙ্জ 
সহিষু। মমতাময়ী । ূ্‌ 

আফ্রিকা জুড়ে কালে। কাকী জাতের উদ্বোধন- 
হছঙ্কারে শাদা! বরফের দেশের আকাশ কেমন করে 
শিউরে উঠ্‌ছে লে খবর তারা রাখে না। হলুদ-বরণ 
বিপুল ম্বত-গ্রতিম জাতি একটা কোথায় কবরের 
চাদর ছুঁড়ে ফেলে খাড়। হয়ে দাড়িয়েছে তাজ 
রক্তের প্রমাণ দিতে, সে. খোজ রাখবার তাদের দর্কার 
হয় না। 


শুধু কেরাণী 


৮১৯ 


অর্থ পিয়ার্সন্‌-স্বতি-ভাগারে দেওয়। হইবে। ছাপা, কাগদ ইত্যাদি 
সবই ভাল। রি | 


বিপ্লবপথে রুশিয়ার রূপাস্তর-- অপ 
শী অতুলচন্্র সেন প্রণীত । দেশবন্ু চিত্তরঞ্জন দাসের তৃমিক। সম্বিত । 
প্রকাশক সরস্বতী লাইব্রেরী কলিক।ত। ও ঢাক! । 
এই পুস্তকে লেনিনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত আধুনিক রুশীয় বিপ্লবের 
ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। বইখাঠিতে বিস্তার বর্ণাগুদ্ধি ও তাঁষায় 
হানে স্থানে প্রাদেশিকতা'দোষ খাকিজেও বিনয়গুণে চিত্ত।কর্ষক 
হইয়ছে। বাঙালী পাঠক এই পুস্তক হইতে অনেক কথাই জানিতে 
পারিবেন। লেনিনের একথা ন চিত্রও ইহাতে দেওয়া! হইর়ীছে। 


জজ 


ভারতে হুর্ভিক্গ-_ পরীকুলদাচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত" 
মূল্য ৪৯ জান । পৃঃ ১১৭ (১৩৩০) 
এই পুস্তকে গ্রন্থকার সরল ভাবায় ভারতের অন্যান্তরীণ অবস্থায়” 
বিষয় বিশদভাবে আলোচম। করিয়াছেন'। সরকারী কাগজ-পত্র 
হইতে হিসাবদি উদ্ধত করিয়া গ্রন্থকার ভ।;তের চুর্ভিঙ্গের অর্থনীতি 
কারণ&.ল সুন্দরভাবে বিগ্লেমণ করিম্নাছেন। 


ক্প্রন্তাত ৭.4 


তার! ব|ংলার নগণ) একটি কেরাণী আর কেরাণীর 
বিশোরী-বধু। : 

আদন্র-যৌবন! মেয়েটি শ্বঞ্জন“হীন স্বামীর ঘরে এসে 
গৃহিনী হ'ল। 

প্রেমের কবিতা তার লেখে না, পড় বার ফুরসং বা 
স্থবিধাও বড় নেই। ছুজনে 'ছু-জনকে সম্বোধন করুতে 
নব-নব বল্পনা-লোকের সম্ভাষণ চয়ন করে না। শুধু এ 
ওকে বলে--“ওগো।”। | 

সকাগ বেলা ব্বামীকে খাইয়ে-দাইয়ে হাতে পানের 
ডিবেটি দিয়ে দরজা! পর্ীন্ত এগিয়ে দিয়ে মেয়েটি একটি 
দরজার আড়াল থেকে ঈষৎ মুখ বার করে? সঙঙ্দ একটু 
করুণ হাসি হাণে।”* ছেলেটিও ফিরে? চেয়ে হাসে। 
কোন দিন বা মেয়েটি বলে মৃছূ-মধুরম্বরে--"ওগে! 
তাড়াতাড়ি এসে কালকের মতো! দেরী কোরো! না।” 
ছেলেটি হয়ত অস্টুযোগের খবরে বলে--“বাঃ1 কাল ত 
মোটে আধঘন্টা দেরী, হয়েছিল; বল্লুম ত রাস্তায় 


স্ত্রীমের ভার খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে+ই......একটু 


২ 





দেরী হ'লেই বুঝি ছমূনি অস্থির হয়ে উঠতে হয় ?*+***৮ 
মেয়েটি লজ্জিত হ'য়ে বলে-হা। আমি বুঝি অসি 
হ্ই.? 
সন্ধায় দরজায় একটি টোকা পড়তে ন! পড়তেই 
ছুটি উৎস্থক হাতে দরজাটি খুলে? যায়; সারাদিনের পরিশ্রম; 
শ্রাস্ত ছেলেটি ধীরে ধীরে গিয়ে পরিচ্ছন্ন বিছানায় একটু 
. বসে, আপত্তি করে' বলে--“না “গো? তোমায় জুতোর 
ফিতে খুলে দিতে হ'বে না ।” মেয়েটি প্রতিবাদ করে; 
বলে--“তা দিলেই বা, ভাতে দোষ কি?” ছেলেটি 
এশা রাগ দেখিয়ে বলে--“ওটা কি আমি নিজে পারি- 
"নে 1.:....* মেয়েটি খুল্তে খুলতে বলে--“তা৷ হোক্‌--তুমি 
চুপ করো দেখি।” 
রঃ ছুটির দিন তাদের আসে। সে-দিন একটু ভালো 
থাবার-দার্ধারের আয়োজন হয়, কোন দিন ছুটি একটি 
বন্ধু আসে নিমন্ত্রিত হ'য়ে। মেয়েটি সলজ্জ-সক্ষোচে আপাদ- 
মস্তক অবগুতিতা হ'য়ে পরিবেধণ করে। সে-দিন 
বিছানায় আলম্তে হেলান দিয়ে গল্প করবার 'ছুপুর। 
 জ্ঞানাভিমানহীন কেরাণী আর কেরাণী-প্রিয়ার 
সাধারণ আনন্দ-আলাপ। জটিল তর্কের দুরূহ সম্‌ম্তার 
গোলক-ধণাধায় তার! ঘুরে? ঘুরে” হায়রান্‌ হয় না, সহজেই 
সে-সব মীমাংসা করে” ফেলে। মেয়েটি হয়ত জিজ্ঞাসা 
করে--"আচ্ছা, মশ। মারুলে পাপ হয়, ত?” ছেলেটি 
হয়ত বলে-“নিশ্চয়ই ঃ আর মেরো না।” মেয়েটি 
বলে--"বেশ! কিন্ত রোজ যে মাছগুলো মেরে খাও, 
পাঠার মাংস খাও, তার বেলা 1” ছেলেটি একটু বিব্রত 
হ'য়ে বলে-_“বাঃ! ও যে আমাদের আহার। যা আমাদের 
আহারের তা খেলে কি পাপস্ছয় ?--তা হ'লে ভগবান্‌ 
আমাদের আহার দেবেন কেন ?” মেয়েটি বলে-_-“ও--।৮ 
 মেয্বেটি হয়ত বলে-_-“ওদের বাড়ীর বৌরা কাল বেড়াতে 
এসেছিল, ওরা বল্ছিল কোন্‌ গণৎকার নাকি গুনে? 
' ঘলেছে আর দশ দিন বাদে পৃথিবীটা চুরমার হ'য়ে যাবে 


একট] ধূমকেতুর সঙ্গে ধাকা! লেগে, সত্যি?” ছেলেটি, 
হেসে ববে--" মেয়েদের যেমন সব আগুবী কথা! 


চুরমার হ'য়ে গেলেই হ'ল কিনা!” খেয়েটি গভীর হয়ে 
ঘলে--”"আমিও বিশ্বাস করিনি--আর-এক বারও 


প্রবাসী-_-চৈত্র, ১৩৩, 


| ২ওশ ভাগ, ২য় খণ্ড 





অমনি গুজব উঠেছিল, তখন জ্ঞামাদের বিয়ে হয়নি ।” 
এমনিতর তাদের ছুটির আনন্দ-গুপন। 

একদিন ছেলেটি ট্রামের পয়সা বাচিয়ে হেঁটে 
.এল। সেই পয়সী্রাস্তার মোড়ে একটি গোড়ের মালা 
কিন্লে। ঘরে এসে হঠাৎ গেয়েটির খোপায় জড়িয়ে 
দিয়ে বল্লে--প্বল দেখি কেমন গন্ধ ?” মেয়েটি বিশ্মিত 
আনন্দে মালাটি দেখতে দেখ তে একটু স্ষুনন্বরে বল্‌্লে-_ 
“কেন আবার তুমি বাজে পয়সা খরচ বকবুতে গেলে 
বল ত?” ছেলেটি বল্লে--“বাজে - পয়সা খরচ বুঝি! 
ট্রামের পয়সা আজ বাচিয়ে তাইতে কিনেছি।” এবার 
মেফেছি সত্যি রেগে বল্লে--“এই ছাই ফুলের মালা কেন্‌- 
বার জন্তে তুমি এই পথটা হেঁটে এলে ? যাও, চাইনে 
আমি তোমার ফুলের মালা 1” ছেলেটি ক্ষুববত্বরে বল্‌লে-- 
“বাঃ-_অমূনি রাগ হ'য়ে গেল, সব বর্থী আগে শুন্লে না 
কিছু না, অমূনি রাগ ! জাজ আঁফিসে বডড মাথাটা ধরে- 
ছিল, ভাবলুম মাঠের ভিতর দিয়ে হাওয়ায় হেঁটে গেলে 
ছেড়ে যাবে,--তার উপর সকাল-সকাল ছুটি হ'ল; একি 
এতই অন্তায় হ'য়ে গেছে? ৰেশ যা ছোক্‌ 1” মেয়েটি একটু 
কাতর হয়ে বল্লে--“আম রাগ করুলুম কোথায়? তুমি। 
মিছি-মিছি ফুলের মালা কেন্বার জন্তে হেঁটে এসেছ 
ভেবে--৮। ছেলেটি বল্লে” “দাও, ফুলের মালাটা ফেবে 
দাও, তা চু'লে* এবার হেসে মেয়েটি পরম আননে 
ফুলের মালাটি খোঁপায় জড়াতে জড়াতে বল্লে--“হ্যা- 
ফেলে দিচ্ছি এই যে! বাবা! একটা ভাল কথা! যদি 
তোমায় বল্বার যো আছে।” ৮; 

একদিন একটু বেশী জর হ'ল মেয়েটির তার গর 
দিন আরো! বাড়ল। তার পর দিনও কমল না। 'আফি 
যাবার সময় উৎকষ্টিত হ'য়ে ছেলেটি বল্লে--“এখানে এম 
করে কি করে চল্বে। দেখ্বার একটা লোক নেই, 
এই বেল! তোমার বাপের বাড়ী যাবাঁর বন্দোবস্ত -করি।' 
মেয়েটি বল্লে--“না না, ও কালকেই সেরে যাবে... 
আফিন যাও, ভাব তে হবে না।” ছেলেটি 
কাজে গেল উপায় ভাবতে ভাবতে । তার পর ধিনও 
বাড়ল দেখে বল্লে--“ন!, আমার আর সাহস হচ্ছে না 
আমি লমন্ত দিন আফিসে থাকি, জর বাড়লে কে তোম 














৬ষ্ঠ লংখ্চ। ] 


দেখে! তোমায় রেখে আনি চল ওর্ধানে।% মেয়েটি 
বরুণ-চোখে তার দিকে চেয়ে রইল, তার পর মুখ ফিরিয়ে 
বল্লে--“আমার সেখানে ভাল লাগে না।” 
.” ভাগ্যে সেখানে "আজকালকার মেয়েগুলো কি 
“বেহায়া”স্্বল্বার লোক ছিল না। ই 
জরের মধ্যে রাধারাধি নিয়ে ছু'জনের রাগারাগি হয়। 
মেয়েটি বল্লে “আমি খুব পারুব--তোমার না খেয়ে 
আফিস যাওয়া হবে না।” ছেলেটি বলে- “তুমি পারুলেও 
আমি বাধতে দেবনা । আমি না হয় হোটেলে খাব।” 
মেয়েটি বলে--হ্যা, ভত্রলোকে বুঝি হোটেলে খেতে 
পারে 1 ছেলেটি বলে--““দর্কার হ'লে সব পারে।” 
মেয়েটি তবু বলে--“তোমার এখনো ত দরকার হয়নি।” 
তার পর জোর করে' মেয়েটি র াধ তে যায়। স 
এবার খুব রাগ করে” ভীষণ এক দিব্যি দিয়ে বল্লে “৫ 
আজ রাধ বে সে আমার মর! মুখ দেখ্বে।” মেয়েটি দিবি 
শুনে শুস্ভিত হ'য়ে বিছানায় শুয়ে কাদতে লাগল । 
ছেলেটি অন্গৃতপ্ত হ'য়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শাস্ত কর্বার 
চেষ্টায় বলতে লাগ.ল--“তুমি অবুঝের মত জেদ করুলে 
তাই না আমি দিব্যি দিলুম ; লন্ষ্লীটি, রাগ কোরো না। 
আচ্ছ1! ভেবে দেখ দেখি আগুন-তাতে রেধে যদি 
তোমার জর বেশী বাড়ে তখন ত আমারই কষ্ট বাড়বে। 


এখন ত একদিন রান্না গাচ্ছিনে তখন ত কতদিন পাব না 


*'সে ত আমারই কষ্ট...তুমি ভালো হ'য়ে যত খুলি রেঁধো 
না, আমি কি বারণ করছি""'” মেয়েটি বল্লে--“বেশু ত 
খুব হয়েছে, দিব্যি দিয়েছ--আমি ত আর রাধ্‌তে 
যাচ্ছিনে'*১* ছেলেটি আরে অন্ুতণ্ধ হয়ে বোঝাতে 
লাগল। 

সেবারে জর আপন! থেকেই ধারে ধীরে সেরে গেল। 

তাদের রাগারাগির পালাও এমনি করে সমাপ্ত হ'ল । 

নৃতন নীড়ে তখন অচেনা! কচি অতিথির সমাগম 
হয়েছে। একটি থোক।। 

কিন্ত মেয়েটির আর বাপের বাড়ী থেকে আসা হ'য়ে 
উঠছে না। অন্থখ আর সারুতে চায় না, বাপ-মাও অবুখ- 
দ্ধ মেয়েকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়না । ভাক্তার-খাত্রী 
বলে--শ্তিক? | 


শুধু কেরাণী: 


৮২১ 


ছেলেটি বন্ধুদের কাছে উৎকষ্তিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে? 
বেড়ায়--“ছ্যা ভাই; হুতিক] হ'লে কি বাচে না?” 

মেয়েটি দিন দিন আনো কাছিল হ'য়ে যেতে লাগল-- 
বিছান! থেকে আর ওঠ বার ক্ষমতা রইল ন। ক্রমে। 

ছেলেটি রোজ আফিসে দেরি হবার জন্তে বকুনি খায়। 
হিসাব-ভূলের জন্তে ভাড়া শ্বায়। 

কিন্ত তার! সৃষ্টির বিরুদ্ধে, ভগবানের বিরুদ্ধে এই 
অকারণ উৎপীড়নের জন্তে বিদ্রোহী হঃয়ে উঠতে জানে না। 
নির্দোষের উপর এই অন্তায় অবিচারে, বিধাতার পক্ষ- 
পাতিত্বে ক্ষিপ্ হ'য়ে অভিশাপ দেয় ন। সংসারকে । মাঙ্গষের 
কাছে তার! মাথা নীচ করেঃ চলে,--বিধাতার কাছেও । 

মেয়েটি কোনে! দিন ত্বামীকে একলা কাছে পেয়ে, 
করুণ কাতর চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে বলে” 
“ই্যা গা, আমি বাচব না?” 

ছেলেটি জোর করে বুক-ফাটা হানি হেসে বলে--. 
"কি যে পাগলের মত বল তার ঠিক নেই। বাচবে না 
কেন, কি হয়েছে তোমার ? 

মেয়েটি চোখ নামিয়ে মৃুত্ঘরে বলে--“আমি মরুতে 
চাইনে কিছুতেই ।” 

ছেলেটি আবার হেসে বলে--"ওসব.আজগুবী কথ! 
কোথায় পাও বল ত?" 

একটা হাসি আছে-_কান্নার চেয়ে নিদারুণ, কাঝার 
চেয়ে হতৎপিগু-নেংড়ান। 

রোগ কিন্তু ক্রমশঃ বেড়েই চল্ল। মেয়েটি জার ত্বামীর 
কাছে জিজ্ঞাসা করে না--ছ্যা, গা আমি বাচ্‌ব ন! 1?” 
ৰরঞ্চ তার সাম্‌নে প্রফুল্ল মুখ দেখিয়ে হাসতে চেষ্টা করে? 
ৰলে--“তুমি ভাবছ কেন, আমি;ত শীগ.গিরই সেরে? 
উঠছি।” তার-পর ঘরকন্না! পাভ্বার নব্নব কর্নার 
গল্প করে, কেমন করে" ছেলে মান্য করুবে তার নাম কি 
রাখবে এইসব। ছেলেটিও তার শিষ্করে বসে' করুণ 
হেসে তার শীর্ণ হাতটি নিজের হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে 
শোনে । মেঞ্ছেটি বলে--“তুমি তেষে ভেবে মন প্রাঁরাপ 
কোরো! না, আমি ঠিক সেরে উঠব ।* ছেলেটি বলে-»” 
“কই আমি ভাবিনে ত | সেয়ে' উঠবে নাত কি, নিশ্চয়ই : 
উঠবে ।” কিন্তু তার বুঝতে পারে এছলন! দু'জনের: 


৮২২ 
কাক্ষরই বুঝ্তে বাকী নেই। তবু তারা পরস্পরকে 
সাত্বনা দিতে এই করুণ ছলনার নিষুর মর্ধাস্তিক অভিনয় 
করে। তার পর লুকিয়ে লুকিদ্ধে কাদে। 

তবু ছেলেটিকে নিত্যনিয়মিত অফিস যেতে হয়। 
বড় বড় বাধান খাতাগুলোর নিভূপ গোটা-গোটা অক্ষর- 
গুলে! নির্বিকারভাবে চেয়ে খাকে । তেম্নি হিসাবের 
গণ্প হিসাব নকল করতে হয়। 

তাড়াতাড়ি ঘরে ফের্বার জন্তে প্রাণ আকুল হঃয়ে 
উঠ.লেও ছেলেটি ছেঁটে আসে ট্রামের পয়সা বাচিয়ে ফুলের 
মাল! কেন্বার জন্তে নয়ঃ অন্থখের খরচ জোগাতে। 

কোনে সময় হয়ত একবারটি মনে হয় যদ্দি সে এমন 





বক 


হরিণ-শাবক 


প্রবামী--চৈত্রে ১৩৩, 


| ২৩প ভাগ, ২8 থক 


গরীব না হ'ত,“আরো ভালে! করে' ডাক্তার দেখিয়ে গার 
একটু চেষ্টা করে? দেখত, . 

শুধু সেদিন জ্ঞান হারাবার আগে মেয়েটি একটবারের 
জন্যে এতদ্দিনকার মিথ্যা! করুণ ছলনা! ছেঙে দিয়ে কেদে 
ফেলে বল্‌্লে--«আমি মরুতে চাইনি,--ভগবানের কাছে 
রাতদিন কেদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্ত" 

সব ফুরিয়ে গেল। 

তখন কাল-বোশেখীর উন্মত্ত মসীবরণ আকাশে নীড়- 
ভাঙার মহোৎসব লেগেছে। 





শী প্রেমেন্্র মিত্র 
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শ্রমিক মন্ত্রীসভা £-_ 


ইংলগ্ডের পর্লমেন্টে রক্ষণশীল মন্তীনন্তার প্রতি অনান্থ। 
জ্পন করিয়। শ্রমিক ন্তে| ক্লাইশেন £ক প্রস্তাব উপস্থিত করেন 
এব; উদারনীতিক দলের দলপতি আ্যাস্কুইখ সেই প্রস্তাবের 
সমর্থন করেন। শ্রমিক দলের গক্ষে ৩২৮ জন ও বিপক্ষে ২৫৬ জন ভোট 
দিয়াছিল। শ্রমিক ও  উদারনীতিক দলের মিলিত আক্রমণে 
পরাস্ত হইয়াই ইংলগ্ের চিরাচরিভ প্রথ। অনুসারে প্রধান নন্্ী 
বন্ডউইন্‌ পদভা।গ করেন এবং সংস্থিতিসম্পন্ন বিরুদ্ধ দল খলিয়। 
গণা শ্রমিক দলের দলপতি র্যাম্দে ম্াকৃডোন্তান্ডকে নুতন মন্ত্ী- 
সত। গঠনের জন্ত রাজ। পঞ্চম জর্জ আহমান করেন। মযাক্‌- 
ডেন্।ন্ড, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়। জানাইলেন যে তিনি মন্ত্রীসভ। 


গঠন করিবার গার গ্রহণ করিত প্রস্তুত আছেন। ম্যাকৃছো্ভান্ড, 


প্রধান মন্ত্রীর পদ বাতীত পররাষ্ট্র-বিভ্তাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
ভারত-সচিবের পদে মনোনীত হুইয়াঞ্ছেন স্যার ( এখন লর্ড.) সডনি 
অলিতিয়ার। অর্থসচিব হইয়াছেন (ফলিপ ক্রোডেন। উপনিবেশ- 
সমূছের ভার পাইয়াছেন জে এইচ টমাস। নৌ-বিভাগের কর্ত 
হইয়াছেন লর্ড চেম্স্ফোর্ড। লর্ড-সভার নেতৃত্বের ভার পাইয়াছেন 
ভাইকাউন্ট, হল্ডেন। যুদ্ধবিভাগের ভার পাইয়াছেন ঠিফেন 
ওয়াল্স্‌ ও এটপাঁকেনারেল হইয়াছেন সভার প্যাটিক হেষ্টিংস্‌। 
শ্রমিক বিভাগের আগুার-সেক্রেটারী মনোনীত হইয়াছেন কুমারী 
মার্গারেট বন্ফিন্ড,। শীদন-কার্যে কোনও বিষয়ের ভার ইংলগ্ের 
মন্ত্রীসভায় এই প্রথমবার একজন মহিল।র উপর অর্পত হইল। স্বাস্থ 
সচিব হইলেন মিঃ হইটলে। শিক্ষা-সচিব হইলেন মিঃ টে.ভেলিয়েন ; 
কৃষিসচিষ হইলেন মিঃ নোয়েল বাক্স টন্‌। 

শ্রধানমন্ত্রী র্যাম্‌সে মাকডোন্ঠান্ডের পিত! কৃষি-ক্ষেত্রে জুরে 
কাজ করিতেন । সামান্য শ্রমিকের সন্তন হইয়াও ইনি অধ্যবস।য়- 
বলে লেখা-গড়। শিখিয়। শ্রমিকদের একজন নেত! তইয়া পড়েন। 
ইনি জাতিতে দ্বচ। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চীকগী কমিশনের সত্য হইয়। 
ইনি ভারতবর্ধে আগমন করেন এবং এই-হুত্রে এদেশ সম্বন্ধে অনেক 
অভিজত! অর্জন করিয়া শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। নুতন ভারত- 
সচিব জর্ড দিড্নি অলিভিয়ার পুর্বে জামাইকা-্বীপে শানকর্তীর 
গদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নেখানকার শ্রমিকদের যথেষ্ট উদ্লতিদাধন 
করেন। হুশাসক হলিয়। ইউচার যথেষ্ট খ্াতি আছে। বছদিন 
কৃষিবিভাগের স্থাক্রী সেক্রেটারীর পদে বাহাঁল থাকিয়া! কৃষি ও মতন্তের 
চাষ সম্বন্ধে ইনি বহুদশিত। অর্জাম করিয়াছেন। রাজন্য ও বার্তা 
শান্্েও ইহার গতীর জ্ঞান রাষ্ট্রঙ্গগতে ইহার পসারপ্রতিপন্তির যথেষ্ট 
সহায়ত করিষে। যৌধনেই ট্‌দি সামামন্ত্র দীক্ষিত হইয়! ফেবিয়ান 
ময়িতির একজন প্রখানকীগে পরিগণিত ছন। 





শ্রমিকদলকে ইংলগ্ডের জনসাধারণ সমর্থন করিবে না বলিয়! সংবাদ- 
পত্র-মহলে যে ওজু রটক়াছল তাহা যে ভিত্তিহান তাহ! জমেই 
প্রকাশ পাইতেছে। দলের খাতিরে জাতির অমঙ্গল করিতে ইংলগ্ডের 
জনসাধারণ নারাঙ্গ। সেজগ্ হংলঙের বণিক্ভ! ও বাঙ্ছের 
কর্তাদিগের সন্ত! শীসনকাধ্যে শ্রমকদলকে যথানাধ্য সাহায্য করিতে 
প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । জগ্নোল্লাদে উৎফুল্ল হইয়। যাহাতে শ্রমিক দল 
আপনার দাযত্বজ্ঞান ভুলিয়! ন। যায় তাহার জন্ত প্রধান মন্ত্রী খুব 
সাবধানত। অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি কর্ণ গ্রহণ করিয়। এক 
বন্তৃতায় বলিয়াছেন যে যাহাতে কণ্মনৈপুপ্যের পরিচয় প্রদান করিয়। 
শ্রমিক দল শাসনকর্মের উপযুক্ত বপিয়! প্রমাপিত হয়, সে 
দাক্গিত্ব আমাদের । এমন দায়িত্ব জান আমাদের মধ্যে বিকশিত 
হওয়। দর্কার যাহ! ইতিপূর্বে কোনও মন্ত্রীসভায় ফুটিয়! উঠে 
নাই। আমি আশ। করি এই দাায়ত্বপূর্ণ কাধ্যে সফলত! লাত 
করিতে শ্রমিকদলের সকলে আমায় সাহাষ্য করিবেন। 
মিক মনস্ত্রীভ) কর্ণগ্রহণ কারয়াই রাগ্রনীতিক সমন্কাগুলির 
সমাধান করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। কুশের সহিত বাবধসায়ের 
সম্পকস্থাপনের চেষ্টায় সোভিয়েচ সরকারকে বিধিসম্মত রাষ্ট্র 
বলিয়। শ্রমিক মন্্রীসভ। শ্বাকার করিয়! লইয়াছেন এবং সোভিয়েট 
সরকারের সহিত রাষ্ট্রনীতিক সম্পকস্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে। 
জাঙ্মান ক্ষতিপুরণপমন্কারও একটি কিনার! করিবার চেষ্ট। 
চলিতেছে। রাজপ্সচিব ফিলিপ শ্োডেন আনুমানিক ব্যায়বায়ের 
যেখস্ড়| করিতেছেন তাহাতে নৌবিভাগের খরচ প্রায় সাড়ে আট 
কোটি টাকা কমাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। চাগিদিকেই খরচ 
কঙ্াইবার চেষ্ট। চলিতেছে । এইরূপে ব্যয় সক্কোচ ঘটাইয়! আনবে 
অঙ্ক খস্ড| [হসাবে বেশী হইতেছে দেখিয়া! করভার লঘু করিয়া 
দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। যুদ্ধের সময় থাদ্যদ্রব্যের উপর কর ধার্ধা- 
হওয়াতে খাদ্যার্দির দাম জসম্ভবরূপে বাড়িয়া গিয়াছিল। এখন নিত্য- 
প্রমোননীয় কতকগুলি খাদাদ্রবের উপর কয় হয় তুলিয়। দিবার 
ন! হয় কমাইয়। [দরবার ব্যবস্থা হইতেছে। খুধ সম্ভব চও চিনির 
উপর ষে করভার চাপাহ্‌য়। দেওয়। হুইয়াছল তাহ! কমাইন্সা! দেওয়া 
হইবে। ভাড়। বাড়ী এত ছুর্দুল্য যে শ্রমিকাদগের পক্ষে ন্বাঙাকর 
বাড়ীতে বাম একপ্রকার অসম্ভব হইয়াছে । সেই অভাবদুর করিবার 
জন্ত স্বাস্থামন্ত্রী হুইটুলে ছুই লক্ষ নুতন বাড়ী নির্মাণের থ্যবস্থ! 
করিতেছেন। এই বাড়ীগুলি অপেক্ষাকৃত সুলভ তাড়া পাওয়। 
যাইবে এবং বাড়ীগুলিও ম্বাঙ্াকর হুইবে। এইরূপ নান! জনপ্রিয় 
অনুষ্ঠানের বন্দোবন্ত করিয়! নুতন গভর্ণমেন্ট, লৌকপ্রিয় হইবার 
বন্দোবস্ত করিতেছেন। | 
সাম্যবাদের প্রভাবে সম্পত্তিস্য় প্রথ। ও ধনগ্রাধাত যদি নষ্ট 
হইয়। যায় সেই ভয়ে সাম্যবাদের প্রভাব হইতে ইংলওকে মুক্ত 
যাধিবার ষ্টার ইংরেজ-সর্কার রুশের সোভিয়েট-সর্কারকে 
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এফধরে করিক্জা রাধিবার য়া পাটয়াছিলেন। কিন্তু খাদা- 
ত্রব্য $কাচাযাঁজের .এত বৃহৎ একটি আখ বন্ধ .হইয়।- যাওয়াতে 


এক দিকে ইংরেজের ব্যবদায়ের প্রতৃত ক্ষতি হুইয্াছে, অপর দিকে . 


খানথযক্বব্যের মূল্য অসম্ভব বাড়িয়। ধাওয়াতে, জনলাধারপের' কষ 
অত্যন্ত . বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই বহুদিন হইতেই ঞ্সোভিয়েট- 
সর্কারফে বিথিসম্মতু, রাষ্ট্ররপে পরিগণিত করিয়। ভাহার সহিত 
রায় ও ব্যবসা-বাণিজ্-সাক্রান্ত সম্পর্ক স্বাপন করিতে ইংরেজের 
ইচ্ছা হইয়াছিল। কিস্ত নিজেরাই যাহাকে অন্ত্যঙজজ বলিয়! প্রচার 
করিয়া আসিয়াছেন তাহাকে সাধিয়! বিশ্বের দর্বারে স্থান করিয়! দিলে 
ইংরেজের ইজ্জৎ নষ্ট হইবার ভয়ে রক্ষণশীল মন্ত্রীসভ। সাহস করিয়। 
মোভিয়েট-সর্কারকে ত্বীথার করিয়া লইতে পারেন নাই। শ্রমিক 
' ম্ত্রীসত। শাসনভার গ্রহণ করিয়াই সোভিষেট-সর্ুকারকে বিধি- 
সম্মত রাষ্ট্র বলিয়। শ্বীকার করিয়! লইয়। তাহার সহিত রাষ্্রীয 
আদানপ্রদানের ব্যবস্থ। করিতেছেন । 


শী প্রভা্চন্দ্র গঙ্গোপ্রাধ্যায় 
[াংল! 
বঙ্গের লোক-্সংখ্যা-" 
জেল! লোক-সখ্যা 
ময়মনসিংহ ৪৮১৩৭,৭৩০ 
চাকা ৩১,২৫,৯৬৭ 
ত্রিপুর। ২৭,৪৩,০৭৩ 
মেদিনীপুর ২৬)৬৬)৬৬৬ 
২৪ পরগ্নণ। ২৬,২৮,২০৫ 
বাখরগঞ ২৬,২৩,৭৫৬ 
রজপুর ২৫,০৭৮৫৪ 
ফরিদপুর ৭২৪৪৯)৮৫৮' 
যশোর ১২,২২,২১৯ 
দিনাজপুর ১৭,৯৫,৩৫৩ 
চট্টগ্রাম ১৬.১১১৪২২ 
রাজসাহী ১৪) ৮৯৬৭৫ 
নদীয়। ১৪,৮৭১৫৭২ 
নোয়াখালী ১৪,৭২,৭৮৬ 
খুলন৷ ১৪১৫৩,৯৩৪ 
বঙ্ধমান ১৪,৩৮,৯২৬ 
গাবন! ১৩:৮৯,৪৯৪ 
মুর্শি্ধাবাদ ১২,৬২,৫১৪ 
হ্গলী ১০/৮৯,২৪২ 
বগুড়। ১০১৪৮,৬৩০৬ - 
হাবড়। ৯৯৭১৪ ৩৩ 
মালদহ ৬৮৫,৬৬৫ 
বাকুড়।! ১০১১৯১৭৪১ 
জলপাইগু়ী ৯,৩৪)২৬৯ 
কলিকাত। ৯,৬৭১৮৫১ 
] ৮১৪৭) ৫৭৩ 
বা, ২,৮২,৭৪৮ 
চষইগ্রাষ (পার্ধবতা) ২৭৩,২৪৩ 
কুচবিছার রাজা ৫,৯২,৪৮৯ 
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বাঙাল! গরর্ণ মেন্টের সবাস্থাধিষ্াগের-ভিরেনটর্‌ ডাঃ বেশী লী, ১৯২১ ও 
১৯২২ খৃঃাবেরখ্থাস্থাবিবরণীর সারসংগ্রহ করিয়া! একখানি পুত্তিকা প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই পুত্তিকায় বঙ্গদেশের গত কয়েক. সরে শিশু-মৃতযা, 
কৌমার মৃত ও প্রন্থতি-মৃতু সম্বন্ধে যে-সমত্ তথ্য 'প্রষকাশ পাইয়াছে, 
তাহাতে ম্পষ্টইবোষ। যায় যে, বাঙ্গালী জাতির জীবনীশক্তি নান! দিক্‌ 
দিয়! ক্রমশঃ হাস পাইতেছে। দারিগ্্য, ব্যাধি ও অকালমৃত্যুতে মিলিয়৷ 
বাঙ্গালী জাতিকে ভ্রুত ধ্বংসের পথে লইয়। যাইতেছে । যোধ হয়, 
অনেকেই শুনিয়। চমকিত হইবেন যে, বাঙ্গালী বালকবালিকাদের 
শতকরা ৫* জন আট বৎসর পুর্ণ হইবার পূর্বে মার! যায় এবং মাত্র 
শতকর! ২৫ জন ৪* বৎসরও বয়স পর্যান্ত (পাছায়। ১৯১৮২, 
ুষ্টাব্যে বঙ্গদেশে কৌমার মৃত্যুর সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে, তাহার 
ফলে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে বালক-বালিকাদের সংখ্যা কথক! গিয়াছে। 
জীবনীশতি ক্ষয়ের ফলে, জাতির জন্মের হারও অত্যান্ত কমিয়। গিগ্নাছে। 
এই ছুই কারণে দণবৎসর পূর্বে বাঙ্গালাদেশে বালকবালিকাদের সংখ্য। 
যত ছিল, তাহ। অপেক্ষ! এখন অনেক হাস হইয়াছে :-.. 


বয়স ১৯১১ ১৯২১ শতকর! হ্রাস 
১ বংনরের কম ১৪২৬৪১৬ ১৩৭৩৩৬৬--৩,, ৯৫ 
১.৫ ৫০১২২৩৩ 6 ৬০৬৪৬ ১.৮ ৪৫ 
বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন বয়সের শ্ত্রী-পুরুষের মৃত্যু, হারের তুলনা । 
১৯২১ খুষ্টাবে-্-হাজারকর! মৃত্যুর ছার : 
বয়স পুরুষ স্ত্রী 
১ বৎসরের 'নীচে ২১১৪ ২৪০৫ 
১০৮৫ ৪.৪ ৩৬৪ 
৫০১৬ ১৭: ১৪৫ 
১ ৪.১ € ১২৬ ১১৪ 
১৫.পও ১ ২৩. 
২০.৮০৩৩ ১ ১২১৯ 
৩০..৮৪৩ "এ হত 
৪ ০০০০০৫৪ ২৮৮ ২৬৬ 
৫ ৩.০০৬৩ ৪৩৮ ৩৯৭ 
৬৪ এর উপরে ৮৪৬ ৭৪ ৮ 


এ তালিক! হইতে দেখ! যাইতেছে যে, প্রায় সকল বয়সের পুরুষের 
মৃত্যুর হার স্ত্রীলোকের হারের তুলনায় বেশী--কেবল ১৫--৪* এই 
বয়সের মধো স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার পুরুষদের চেয়ে বেশী । বহা! বাঁছলা, 
এই বয়সেই স্বীলোকের। সন্তানের জননী হইয়া থাকেন। 


্রস্থতির মৃত্যু ূ 

অনুসন্ধানের ফলে জান। গিয়াছে, বাঙ্গাল! দেশে প্রহ্থৃতি-নৃত্যুর সংখ্যাও 
ভয়াংহ। মোটের উপর .সন্তানপ্রসবক্ষম। স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা 
৮ হইতে ১* জনের মৃত্যু সন্তান প্রদবের ফলেই ঘটি থাকে । মৃত 
প্রহ্থতির মধ, শতকর ৫* জনেয় বন্ধস ১৫ বৎসরের. নীচে, শতকর। 
৫* হইতে ৬০ জনের বয়ম ১৫ হইতে ২৬ এর মধ্যে, শ্রতকর!, ৬৬ জনের 
'বন্গস ২* হইতে ৩ৎএর মধ্যে এখং শতকর। ও হইতে ৪ জনের বয়ন 
৪ওএর উপর। ১৯২১ খুষ্টাধোর হিসাব ধরিলে মোটের উপন্ প্রায় ৬, 
হাজার স্ত্রীলোকের মৃত্যু বন্তান প্রসর ক্িতে গিয়াই ঘটিগলাছে। , বাহাকে 
সাধারণ ভাবায় নৃতিকারোথ বলে, তার ফলে এটরগে কত বারিকা ও 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


দর শি পাস তরি ল জি 
কটি সপ সিতশি স ল আত পা সি ও সতত সি পো স্সিপরা আত পা সিল তরি বশ সিসি সস লিন শপ সি শী সি শি সি শি ৯ পিস শিস - শপ পেপসি পি আসি পদ ৬৯০ পাত সি উপ সপ এ এপ পরি না পিসির শি শি আতপ ৭ সপ সত তি সি 


যুবতীর যে অকালমৃত্যু হইতেছে, তা! ভাবিলে মন বিষাদে ভরিয়! উঠে। 
অকালমাতৃত্ব ও ধাত্রীবিদায় অনভিজ্ঞ ত, চিকিৎস| ও শুঙ্ষ।র অভাব 
দারিজ্র্য তথ! পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই যে এই-মকল শোচনীয় অকাল- 
সৃতার কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


শিশুসৃতু 


১৯২১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গাল! দেশে মোট ২৬৮১৬২ জন শিশুর মৃত্য 
হইয়াছ্িল। গত কয়েক বৎসরের শিশুমুা-হারের তুলনামূলক একট 
তালিকা! নীচে দেওয়া! গেল £-- 


জন্মনংখা। হাজারকর। মৃতু র হর 
১৯১৭ ১৬২৭৮৬৩ ১৮৫ 
১৯১৮ ১৪৮৯১১৩৫ ২৮ 
১৯১৯ ১২৪৫৩৯২ ২২৮ 
১৯২ ১৩?৯৯১৩ হও 
১৯২১ ১৩*৭১৩৩১ ও 


এই ভালিক। হইতে দেখ! যাঁয় যে, ১২১ খুষ্টাব্ে পুর্ব তিন বৎসর 
অপেক্ষ! শিশুমৃতার হার একটু কম হইয়াছে । ডাঃ বেস্ট লী বলিতে- 
ছেন যে, ইহ! প্রধানত: জন্মসংখ্যাইাসের ফ.লই ঘটিয়াছে। কেননা, 
যদিও ১৯১৯ ও ১৯২৭ খুষ্টব অপেক্ষা শিশুমুত্যুর হার ১৯২১ থুষ্টাব্ডে 
শতকর! ৯ ভাগ কমিয়।ছে,তবুও ১৯৭৭ থুষ্টাব্ের তুলন।র় শিশুমুভার হার 
এখনও শতকর! ১২ ভাগ বেশী। ডাঃ বেন্টলী আরও বলেন যে 
তালিকায় শিশুযুত্বার যে হার ধর! হইয়াছে প্রকতপঞ্ষে ঝাঙ্গ।লার শিশু- 
মৃতু র হার তার চেয়ে বেশী- বোধ হয় হাজারকর! ১৯* হইতে ২৫*এর 
মধ্যে । স্থলবিশেমে এই হার ৭** পধ্যস্ত উঠিতে দেখ। গিয়াছে। 
জন্ম-সময়ের বিকলত।-দৌোষে প্রায় শ্রভকর! ৫* জন শিশুর মৃত্যু 
হয় এবং এক ধনুষ্টগ্কাঠেই শতকরা ১১৪ জন শিশু মরে। এই হিসান 
অনুদারে ১৯২১ থুষ্টান্ধেই ধনুষ্টস্কার রোগে প্রায় ৩* হাজার শিশু বাঙল। 
দেশে মরিয়ছে! বাঙল। দেশের সমগ্র মৃত্যুলংখ্যার তুলনায় শিশুমৃত্যার 
সংখ্য। শতকর। প্রায় ২৭ ভাগ। 

বাঙলার কোন বিভগে শিশুমৃত্যুর হার কত, তাহার একট। 
তালিক! নিয়ে দেওয়! গেল--. 


শিশুমৃত্যুর হ।র 
মৃতুর সমগ্র হ্ৃত্ু- সমশ্র শিশু- 
হার খ্যার তুল- মৃত্ার 
নয় শতকর! অংশ 
শিশুমৃতার শত- 
অনুপাত কর! 
বঙ্ধম।ন ২২৪ ১৮৪ ১৮৬ 
প্রেদিডেন্সী ২১৮ ১৭৬ ২৬৭ 
রাজসাহী ২১৭ ২৯৩ ২৫৬ 
ঢাক! ২০৬ ১৯৮ ২৬৪ 
চট্টগ্রাম ১৪৯ ১৯১ ৮-৬ 


বর্ধমান ও প্রেসিডেঙ্সী বিভ।গ সর্বাপে ক ম্যালেরিয়া গ্রস্ত ও অববাস্থ্য- 
কর, হুতরাং এই ছুই বিভাগের শিশু-মৃত্যুর হার বেশী। কিন্তু বাঙলার 
সমগ্র ম্বতার হারের তুলনায় শতকর! শিশু-মৃত্যার অনুতাপ এ ছুই 
বভাগে অপেক্ষাকৃত কম। ডাঃ বেন্টলী বলেন, ইহার ছুইটি কারণ 
আছে-__প্রথম, ছুই বিভাগে জন্ম-সংখ্যার হাস; দ্বিতীয়, বঙ্গের বাহির 
হইতে এই অঞ্চলে বৎলর বৎসর নূতন লোকের জাম্দানী। 

বিতিন্ন বয়সের শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা শতক?! কত, তাহারও 
একট! তালিকা দেওয়া! যাইতে পারে। 


৯ 9 হি ও ৩) 


দেশ-বিদেশের কথা--+বাঁংল। 


৮২৫ 

বিভ।গ এক মাসের ছয় মাসের ৬ হইতে ১২ 

কম বয়সের কম বয়সের মাস বয়সের 
বর্দমান ৫১৮ ৩৬৯ ২১২ 
প্রেসিছেঙ্সী ৪৯১ ৩৭৮ ২১ 
রাজসাহী ৩৯৪ ৩৬৫ ২৪'১ 
ঢ(কা ৩৫ ৮ ৪৫৮ ১.৬ 
চট্টগ্রাম '৩৫-২ ৪২৯ ২১৯ 

উপরের তালিকায় দেখ। যায় যে, বর্দনান প্রেগিডেন্সী ও 


রাজমাহী বিভাগে এক মাসের কম বয়সের শিশুদের মধ্যেই মৃত্যু" 
সংখ্য। বেশী এবং ঢাক| ও উট্টগ্রথম বিভাগই সর্বাপেক্ষা! স্বাস্থ্যকর 
স্থান। ইহার কারণ নির্ণয় করতে যাইয়। ডঃ বেন্টলী বলেন,--. 
প্রেসিডেন্সী বর্ধমান ও রাজনাহী বিভাগের অন্বাস্থাকর স্থানে রুগ্ন 
প্রন্ুতিদের দোষে অধিকাংশ শিশু জন্মগ্রহণ মাত্রেই পঞ্চত্ প্রাপ্ত হয়, 
সেইন্ম্তই এ অগলে ১ মাসের অধিক শি্াদর মধ্যে মৃত্যুর 
ংখা। বেশী। 

বাঙ্গ(লার সহরগুলির মধ্যে রাজধানী কলিকাঁতাতেই শিশু- 
মৃড়ার হার সর্বাপেক্ষা! বেশী-হাঁজীরকর। ৩৩১। অন্থান্ত সহরের 
নমুনা! এই ;-নদীয়।-২৫৫, বীরভূুম-২৫৬, রাজসাহী--২৪৫, 
বন্ধমান-_-২৩৭, ঝীকুড়।--২২৯, দরিনাগপুর--২২৭,-ফরিদপুর--২২৭। 
বগড1-৮২২৪। 

কৌমার দৃত্রা-_ 

১ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত কৌমারকল ধর! 
যাইতে পরে (বালক-বালিক1 উভয়ের)। বঙ্গাল।দেশে এই ফোৌমার 
সৃতার হারও অত্যধিক, এমন কি এক হিনাবে শিশুমৃত্যু অপেক্ষাও 
উদ্বেগের কারণ। সমগ্র মৃত্যু-সংখ্যার মধ্যে শতকরা ২৩ ভাগ 
বালকদের ও শতকর! ২৫১ ভাগ হইয়াছে বালিকাদের মৃত্যু। নীচে 
বাঙ্গলার কৌমার মৃত্যুর একটি তালিক! দিলাম £-- 

শতকর! কৌমার মৃত্যুর অনুপাঁত ১--১৫ বৎসর বয়স 


বিভাগ বালক বালিক। 
বর্ধম(ন ১৯৪ ১৯২ 
প্রেমিডেল্সী ২৪:৩ ২৪১০ 
রাজসাহী ২৭'৫ ২৬'৫ 
ঢাক। ৩৩ ২৮:৪ 
চট্টগ্রাম ২৮২ ২৮৪ 


বর্ধমান ও প্রেসিডেল্সী সর্বাপেক্ষা! অন্বাস্থকর হইলেও এখানে 
বালক-বালিক।দের মৃত্রার অনুপাভ কম, তাহার কারণ এই অঞ্চলে 
জন্মসংখ্যার হাস ও অ-বাঙ্গালীদের আম্দনী। ঢাকাও চট্টগ্রামে 
লোকদের উৎপার্দিক1| শক্তি বেশী; হাতরাং লোকসংখ্যার তুলনায় 
বখলক-বালিকাদের মৃত্ার অনুপাঁতও বেশী হইয়াছে । 

১৯২১ থুষ্টাব্ধে স্বাস্থা-বিভাগের প্রদত্ত হিসাব হইতে আমরা 
দেখিতে পাইতেছি যে, কি শিশুমৃত্যু, কি কৌমার মৃত্যু, কি 
প্রন্থুতি মৃতা--সব দিক্‌ দিয়াই বাঙ্গালী জাতির অবস্থা অতি শোচনীয় 
হইয়। ধড়াইয়ছে। ধাঁহাদের কিছুমাত্র চিন্তাশজি আছে এবং 
সবজ।তির কল্যাণের কথা এক মুহুর্তের জন্তও যাহার মনে উদয় 
হয়, ভাহার।ই বুঝিবেন, বাঙ্গালী জাতির জীবনীশক্তি কিরূপে দ্রুত 
ক্ষয় পাইতেছে। এই মৃত্যুর আক্রমণ রোধ করিতে না পারিলে 
ধরাপৃষ্ঠে আমাদের চিহনমাত্র থাকিবে ন।। শিশু ও কুমারেরাই ভবিধ্যৎ 
জাতির বীজ, প্রহ্তিরাই জাতির জন্মদাত্রী । বাঙ্গালী জাতির ক্ষয় 
নিবারণ করিতে হইলে সফলের পূর্বে শিশুমৃত্যু ও প্রন্থতিমৃত্য 


৮২৬ 
রোধের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্ত এই শক্তিহীন উতৎসীহ-হীন 
জীবন্ম তবৎ জাতির কে বা কাহার! এই চেষ্টা! করিবে? 
--আনন্দবাজার পত্রিক। 


কলিকাতায় যক্ষ্মা--- 


যঙ্ারোগে কলিকাতায় গড়ে প্রতিবৎমর দুই হাজারেরও উপরে 
লোক মার! যায়। এই ভয়ানক ব্যাধির হাত হইতে জনসাধারণকে 
রক্ষা করিবার জন্য কলিকাতার স্বস্থ্যবিভাগের প্রধান যে স্বীম্‌ 
তৈয়ার করিয়াছেন, মিউনিসিপ্যালিটার কর্তৃপক্ষ ঠিক করিয়াছেন যে. 
উহাকে অবিলঘ্বে কাধ্যে পরিণত করা হইবে । এই উদ্দেশে 
মিউনিসিপ্যালিটা বর্তমান বৎসরের বজেটে ২**** হাজ।র টাক! মঞ্জুর 
করিয়াছেন। কলিকাতার মেডিক্যাল অফিদার বলিয়াছেন যে, এই- 
জন্য প্রতি বংমর এ পরিমাণ খরচ পড়িবে। 

এই ক্বীম্‌ অনুসারে যধ্ষ্্রা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জন্য একটি 
বিভাগ নিযুক্ত হইবে এবং এ বিভাগের সঙ্গে যাহাদের যল্ক্া হইবে 
বলিয়া! আশঙ্কা কর! যাইতেছে, তাহাদ্দিগকে উষধ বিতরণ করিবার জন্য 
একটি উধধালয় স্থ'পন করা হইবে। 

এই সাংঘাতিক ব্যাধি কিরূপ তাড়াতাড়ি প্রসার লাভ করিতেছে 
তাহ! নিয়ে।দ্ধত মৃত্যুর হার দেখিলেই বোঝ! যাইবে। ১৯১৬ থুঃ 
অন্দে এই রোগে কলিকাতায় মরে ১৭৩৮ জন, ১৯২১ থুঃ অন্দে 
মৃত্যুদংখ্যা ২২*৮তে উঠে ঃ শেষোক্ত বংদরে এই রোগে সহরে হাজার- 
করা ১৪ জন লোকের মৃতু হইয়াছে। ১৯১৭ খু: অন্দে মৃত্যুর হার 
সাময়িকভাবে একটু কমিয়াছিল বটে, কিন্ত মোটামুটি গত দশ 
বৎসরে সহরে এই রোগ কেবল বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯১৮ থৃঃ অন্দে 
ইন্ফ্রয়েপ্র! মহামারীতে অধিবাসীদের জীবনীশক্তির হাঁ করিলে এই 
রোগ বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ পাইয়াছে। ১৯১৮ থুঃ অব্ের পর ইইতে 
ইহার প্রকোপ বড়ই ভয়ের কারণ হইয়াছে। 

্বাস্থ্যধিভাগের কর্তৃপক্ষের অনুমান যে, কলিকাতাতে অন্ুন দশ 
হাজার লোক অক্সবিস্তর এই কাল ব্যাধিতে ভূগিতেছে। তাহাদের 
ত্বীমূ অনুসারে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠনে দৈনিক ১১১২ জন লোক ওঁষধ 
ও উপদেশ পাইতে পারিবে । 


স্ত্রীলোকের মৃতার হার 


পুরুষ অপেক্ষা ষেয়েদের বিশেষতঃ মুসলমান মেয়েদের মধোই 
এই রোগের বেশী প্রকোপ দেখ। যায়। ১৯২১ থু: অবেে হাঁজারকর। 
৩৮ স্ত্রীলোক মরিয়াছিল । 


কোন্‌ বয়সে স্ত্রীলোক যক্কায় অধিক মরে, তাহ! নিয্লোদ্ধত 
তালিকায় দেখান যাইতেছে £-- 


বয়স হাজারকরা সৃতার হার 
১* হইতে ১৫ বৎসর ৪5৪ ১৯ 
১৫” ২৯ ”' ৪ ৬'৫ 
২০ ৮” ৩৭ ”' ৮৯৪ ৬'৭ 
৩৪০ ++? 8৩ ৮ ৪৪৪ ৫২ 


যেখানে এই রোগে একজন বালক ব! যুবক মরে, সে জায়গায় 
চারিজন হইতে পাঁচজন বালিকা ও যুবতীর মৃত্যু হয়। 

বিশেষজ্ঞর্দিগের মতে ছোট বাঁদগৃহ, আলে। বাঁভীদের অভাব ও 
পর্থাই মেয়েদের মৃত্যুর কারণ । 

কলিকাতায় ফুসফুস সন্বন্ধী যক্ষাই অত্যাধিক; ইহার 
প্রধান কাএণ হইতেছে যেখানে-সেখানে থুতু ফেল! । 
ভারতে ছুধ খাওয়ার পূর্বে যে গরম করিবার বিধি আছে, তাঁছা যুক্তি- 


প্রবাসী-চৈত্ত, ১৩৩৭ 


শপ আপি সিশস্টিশ পাস পিস পতি ক তি পশানটি পি াস্টি পাস শপে পা ৯ পাশ 


। ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ 
সঙ্গত; যেহেতু গীড়িত গরুর ছুগ্ধ হইতেই এই 'রোগ জন্মিয়! 
থাকে। 

১৯২১ খুঃ অন্দে কলিকাতার কোন্‌ ওয়ার্ডে কিরূপ মৃতু হইয়।ছে 
তাহ! নিয়ে প্রদত্ত হইল $-- 


ওয়ার্ড হাঁজারকর! মৃত্যুর হা'র 
নও উসতমত সদ ৪৫ 
৮ সস সস ৩,৭ 
১ শি স্পা ১৩ 
€ পি স্ ৭৯ 
২২ - ০ ২"১ 
৬ সপ - ২'৬ 
৮ জজ জজ ৩৪ 


১৯১৯ থুঃ অব্দের মৃত্যুর হারের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় 
যে, এই ব্যাধি মারাম্মকভাবে বৃদ্ধি-পাইয়াছে। চার বৎসর আগে 
২*নং ওয়ার্ডে বঙ্মায় হাজারকরা মৃত্যুর হার ছিল -২৫; ১৯১৯ খুঃ 
অন্দে ১৯ নং ওয়ার্ডে ছিল ২'৩ এবং ২২ নং ওয়র্ডে ছিল ১'৯। 

- আনন্দবাজার পত্রিক৷ 


বঙ্গে িন্কোনার চাষ__ 


কুইন।ইন অপেক্ষা সিনকোনার গুণ অধিক কিনা তৎসম্থন্ধে 
চিকিৎদকগণ গত বৎসর অনুসন্ধ।ন করিয়া অনেকের মতে ইহা 
স্থির হইয়াছে যে, দিন্কোনার গুণ কুইনাইন অপেক্ষা! অধিক, দেই- 
জন্ত সিন্কোনা-গাছ (লাল রঙ্গের ছালের গাছ) অধিক পর্সিমাণে 
১৯২১-২৩ সালে রোপণ কর! হইয়াছে । 


১৯২২-২৩ সালে বীজ বপন করিয়া ৬*,*** ইপিকাকের গাছ 
হইয়াছে । উহা! হইতে ২** দেরমূল পা1ওয়। গিয়াছে ও তাহ। হইতে 
উষধ প্রস্তুতের জন্ত কার্খানায় পাঠান হইয়াছ। ইহ।র চাঁষে ও 
পরীক্ষায় ৪৭৫* টাকা বায় হইয়ীছে । ডিজিট্যালিনের চাষও হইতেছে, 
তাহা সর্কারী ও বে-সর্কারী কাধ্যের গন্য প্রতৃত পরিমাণ পাওয়! 
যাঁইবে। -সসপ্লীবনী 


বিদেশে চবৃকার আদর-_ 


আঁচার্ধা প্রফুল্লচন্দ্র লিখিতেছেন £- "জাদ্ম(নীর শিল্পজগতে নুতন 
পরিবর্তন হইল--যস্ত্ব হইতে আবার মানুষের দিকে ফিরিয়। আসিবার 
প্রচেষ্টা । এবিষয়ে আমি আমার দেণবাসীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 
যেজাতট| যন্ত্রের উন্নতি ও যন্ত্রের শক্তি লইয়া মাতিয়। উঠিয়াছিল, 
উহহাই এখন উপলব্ধি করিতেছে, শিল্পকে আবার বাঁচায় তুলিতে 
হইবে। এক বৎসর পূর্বেও দেখানে হাতে সুত। কাটিবার কোন প্রথ। 
ছিল না, কিন্তু একট। স্বাধীন জাতি দৃটপ্রতিজ্ঞ হইলে অসাধ্য 
সাধন করিতে পারে। বর্তমানে একমাত্র ব্যানেরিয়াতেই ৫ লক্গ 
চর্ক1 চলিতেছে । “ইতিয়ান টেক্সটাইল -জার্ণাল” নামক পত্রিকা 
হইতে উদ্ধত নিয়লিখিত বিষয়ট! সকলেরই বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। 
উহা! দ্বারা আমাদের দরিদ্র ও হতাশ খদ্দরপ্রস্ততকারকদিগের অন্তরে 
আশার সঞ্চার হইতে পারে ১--"দেশে কাপড়ের দাম অত্যধিক 
মাত্র।র় বাড়িয়। যাওয়।তে জান্ম।নীর অনেক স্থানে আবার চর্কার 
প্রচলন আরস্ত হইয়ছে । উত্তর জার্মানীতে শণের চাষ এইবার 
শতকরা ৪* ভাগে বেশী হইয়াছে বলিয়। ওল্ডেনবগ, ব্রেমান' 
লুক্সেমবার্গ, প্রভৃতি স্থানে প্রায় ২৪০টি ক্ষুত্র হত্তগালিত কাপড়ের কল 
স্বাপিত হইয়াছে । ব্যাতেরিয়ার হস্তচালিত টাকুর সংখ্য। প্রায় ৫০৯৯৭ । 

স্পত্রিপুরাহিতৈষী 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন-_ 


বঙ্গ-স'হিত্যের অন্যতম যুগপ্রবর্তক স্বর্গীয় মহাস্স। রাজা রামমোহন 
রায়ের জন্মস্থান রাধানগর গ্রামে [ খান।কুল কৃষ্*নগর, জেলা হুগলী ] 
আগামী ইষ্টারের অবকাশে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন 
হইবে। 
স্বরাজ 


আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের দান-- 


আচাধ্য প্রফুল্রচন্জ রায় মহাশয় আজীবন দান-ধ্যান করিয়া তাহার 
যাহ। কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমস্তভই খদ্দর প্রচারের জন্য দাঁন 
করিয়ছেন। প্রদত্ত সম্পত্তির মূল্যের পরিমাণ আনুম।নিক ৫* সহশ্র 
টাক! হইবে। এই অর্থের যাহাতে সদ্বায় হয়, তঙ্জমন্য অভিজ্ঞ তিনজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়। একটি টণাষ্টি কমিটি গঠিত হইয়াছে। তাহার 
এখন হইতেই উক্ত অর্থপাহায্যে খন্দর প্রচ।রে ব্রতী হইয়াছেন । 
- আনন্দবাজার পত্রিক৷ 


শিক্ষার কথা-_ 


১৯১৭-২২ অবের যে পঞ্চবার্ষিকী শিক্ষা-বিবরণী বাহির হইয়।ছে 
তাহাতে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখষেগ্য । টেকনিক্যাল শিক্ষ1- 
লাভেচ্ছগণের সংখ্য। দেশে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। পুর্বে যেমন 
অধিকাংশ ছাত্রই--“স।ধরণ বিভাগে” শিক্ষালাভ করিতে চাহিত, 
এখন আর সে ভাব নাই। এখন বেশীর ভাগ ছাত্রই ডাক্তারী, 
ইঞ্জিনীয়ারীং, অথব। অন্য কোনও রকম শিলপশিক্ষার জন্য উদ্গ্রীব 
হইয়ছে। আইন কলেজের ছাত্র-সংখ্যা কমিয়ও কমে নাই। 
১৯১৭ অনব্ধে আইন-শিক্ষার্থার সংখ্য| ছিল ১৯১২ এবং ১৯২২ অবধের 
ছাত্রসংখ্যা ২৪৩৯। মেডিক্যাল কলেজগুলির ছাত্রদংখ্যা গত 
পচ বৎসরে দ্বিগুণ হইয়াছে । অন্যান্ত বিভাগীয় শিক্ষ।লয়গুলিতেও 
থুব ছাত্র আপিভেছে। দেশের পঙ্গে সুলক্গণ, সন্দেহ নাই। 

-_ এডুকেশন গেজেট 

ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্পীর অবস্থ। ।- ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯২২-২৩ সনে 
১৭৩টি বিদ্যালয় শিক্ষাদান কাধে ব্রতী ছিল। পুর্ব বৎসর বিদ্যা- 
লয়ের সংখ্। ছিল ১৬৪, আলোচ্য বধে ছাত্রনংখ্য। ৫৫৭*। ্টেট- 
পরিচালিত বিছ্যা।লয় ব্যতীত ২৩টি বেসর্কারী পাঠশালা আছে; 
তাহাতে ৬৯১ জন ছাত্র শিক্ষ(লাভ করিতেছে। সমগ্র রাজ্যে ৪টি 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে, তাহার ছাত্রসংখ্য। ৭৮৭। এই 
রাজ্যে বালকদিগের শিক্ষার জন্য ১১টি পাঠশালা আছে। বিশেষ 
বিশেষ শিক্ষার জন্য ১০টি বিদ্যালয় আছে। সংস্কৃত বিদ্যালয়, 
মক্তব, মাগ্রাসা ও শিল্পবিছ্াগয় এই শ্রেণীর অস্তভৃক্ত। ত্রিপুর- 
রাজ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ২৬৫২৭২ টাকা, মধ্য শিক্ষার জন্য 
৩৩২৭২ টাক! ও বিশেষ শিক্ষার জন্য ৪৪৮৬ টাকা ব্যয় করিয়ছেন। 

--সম্মিলনী 
অশ্বিনীকুষার দত্ত স্মৃতি ভাগার-_ 

মহাপ্রাণ জননায়ক স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহোদয়ের পুণ্যস্থতি 
স্থায়ীভাবে রক্ষাকল্লে কতিপয় লোকহিতকর উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থ। 
করার জঙ্ভ বঙ্গের কর্মী ও প্রধানগণকে লইয়! একটি স্মৃতিসমিতি গঠিত 
হইয়াছে । এই সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, আবহ)ক ও উপযুক্ত পরিমাণ 
অর্থ সংগৃহীত হইলে (১) কালীঘাটে তাহার চিতাস্থীনের উপরে একটি 
বিআমথানার (২) তাহার জন্মভূমি ও কর্মঙ্গেত্র বরিশালে একটি 
টাউন-হল (৩) বঙ্গের দুঃস্থ ছাত্রগণের সাহায্যে একটি ছাত্র- 
ভাগ্ডার এবং (৪) একটি অনাথ-আশ্রম গ্রতিন্তিত কর! হইবে। 


দেশ-বিদেশের কথা--বাংল৷ 


পানি লাস লী ভাসি পালাল পাস লালসা পাসটিপাস্টি পাসটি পা পাসিপাসিলাসিপাস্টিপাস্িপীসিপাস্িলাসিশাসিপাসিপাসিপীস্পিপাসিপাস্টিপী সিপাস্টিপাঁটি পাটি পাটি পা্টিপীস্টিলাসি পাসিপাস্পিিস্পিপাসসিপ সিপস্মিরিসিপিসস পর সিসি 


৮২৭ 





এই মহছুদ্দেশ্ট মাধপার্থ আমরা সাগ্রহে দেশবাসী ত্রাতা-ভগিনী- 
গণের নিকটে গাহ।দের সাধ্যান্যায়ী অর্থসাহীয্য প্রার্থনা করিতেছি । 
বল৷ বাহুল্য শ্রদ্ধপুর্বক যিনি যাহ! দিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত 
ও যথাকালে বিজ্ঞাপিত হইবে ৷ পত্রাদি সম্পাদকের নামে ৪ সুকিয়া 
স্বীট, কলিকাত! এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য। 

স্বাঃ প্রফুল্ল5ন্ত্র রায়, সভাপতি, অশ্বিনীকুম।র-স্মৃতি-সমিতি, ৯২, 
আপার সারকুলার রেড, কলিকাতা । 

সআননবাজার পত্রিকা 


উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ব পদক পুরস্কার-_ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ মীরট শাখ। হইতে পণ্ডিত ৬উমেশচল্জর 
বিদ্যারত্ব মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাহার সংস্কৃত শান্্র-ব্যাখ্য। 
সম্বন্ধে এবং প্রত্ততত্ব আলোচনায় ও বর্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্যে 
তাহার স্থান নির্ণয় বিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে একটি রৌপ্য 
পদক প্রদ(ন করা হইবে। প্রবন্ধটি আগামী ১ল। আষাঢ় ১৩৩১ 
বঙ্গাব্দের মধ্যে শাঁখা-পরিষদদের নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে 
হইবে। সাধারণের প্রতিযোগিতা প্রার্থনীয়। 

শ্রীযাজকিশোর রায় 
সম্পাদক 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্‌--মীরাট শাখা 
৩২ নং ওয়েট, ্ীট,-_মীরাট কেন্ট। 

বাঙ্গালী যুবকের মহা প্রাণ তা-_ 

পত্রাস্তরে প্রকাশ. রেঙ্গুন মেডিক্যাল স্কুলের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর 
ছাত্র শ্রীমুক্ত অমরেন্দ্রনথ চৌধুরী সম্প্রতি একটি মুসলমান স্ত্রীলে।ককে 
নিজের রক্ত দান করিয়া বাচ।ইয়াছেন। স্ত্রীলে।কটি রেঙ্গুন জেনারেল 
ইাসপাতালে রক্তললত।র জন্য মরণ।পন্ন হইয়ছিল। ভুনৈক ডাক্তার 
ব্যবস্থ! করেন যে, যর্দিকে।ন লোকের রক্ত রোগিণীর শরীরে প্রবেশ 
কর ইয়। দেওয়! যায়, তবে রোগিণ। ব।চিতে পারে । ডাক্তারের কথ৷ 
শুনিয়। উক্ত মহ।প্রাণ যুবক স্বীয় রক্ত দান করিতে সম্মত হইলেন। 
ডাক্তার আবগ্ঠক আক্ত্রীপচ।র করিয়! প্রায় চল্লিশ আউন্স. রক্ত যুব'কর 
শরীর হইতে লইয়। রোগিণীর শরীরে প্রবিষ্ট করিয়! দিয়াছেন ।-. 

স্প্চাকাপ্রকাশ 

পদক্রজে দূরদেশে যাত্রা 


কুড়িজন বাঙালী যুবক শ্রীতৃতনাঁথ রায়ের নেতৃত্বে গত ১২ই 
ডিসেম্বর কাশীধ।ম অভিমুখে যাত্র। করেন। এই দলের মধ্যে 
সব্বকনিষ্ঠ বালকের ন।ম স্থধীরগোপাল চট্রে।গাধ্যয়। সে চন্দননগর 
ডুপ্লে কলেজের ছাত্র । দলের সর্বশ্রেষ্টের নাম জ্ঞানচন্ী সোম কলিকাতা 
খৃষটীয় যুবকসশ্মিলনীর ব্য।য়ম-শিক্ষক। তাহার বয়দ ৩২ বৎসর। 
দলের মধ্যে ২২ জন মধ্য পথ হইতে ফিরিয়। আসেন, বাকী ৮ জন মাত্র 
ওরা জানুয়ারী সন্ধ্যাকালে কাশীধামে পৌছিয়াছেন। ২ দিনে 
তীহার। কাশ? পৌছিয়াছেন, তন্মধ্যে « দ্রিন পথে বিশ্রাম করিয়াছেন । 
এডুকেশন গেজেট 
বাঙালীর সম্মান লাভ-_- 


আগ!মী মে মাসে নেপল্স্‌ সহয়ে যে আস্তর্জ।তিক দীর্শনিক 
গ্রেসের অধিবেশন হইবে, তাহাতে ভারতবর্ষ ও কলিকাত। 
বিশ্ববি্য।লয়ের প্রতিনিধিরূপে ডাক্তার হুরেন্দ্রনাথ দ।শগুপ্ত নিমস্ত্রিত 
হইয়াছেন। ডঃ দাশগুপ্ত ও অধ্য।পক মর্লে ১৯২১ খৃঃ অন্দে প্যারিসে 
গত আস্তর্জ/তিক দার্শনিক কংগ্রেমে কেন্বি-জ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি 
নির্ববাচিত হইয়াছিলেন। -বন্দেমাতর়ষ 


পরা 


লি 


৮২৮ 





রবীন্দ্রনাথের চীন যাত্রা - 


চীনের রাঞ্জধানী পিকিন বিশ্ববিচ্য।লয়ের মিষন্তরণে কবীল্ত শ্রীযুক্ত 
রবীন্্রনাথ ঠাকুর আগামী ১৫ই মাচ্চ তারিখে স্দবলবলে চীন যাত্র! 
করিবেন। কবিবরের অনেক পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ চীন দেশে 
খুব আদরের সহিত পঠিত হইতেছে । এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষে 
তাহাকে খুব বড় রকমের অভ্যর্থনা দিবার আয়োজন চলিতেছে। 
ইতিমধ্যে চীন দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ সংস্করণ বাহির 
করিয়া কবিবরের খুব উচ্চ প্রশংসা! করিয়াছেন । তাহার! বলিয়।ছেন 
যে, কবিবরের পুস্তক পড়িয়া চীন দেশীয় যুবকবৃন্গের প্রাণে যে 
নূতন ভাবে,ন্মদন। ও কর্মপ্রেরণার সৃষ্টি হইয়াছে, জগতের কোনও 
গ্রন্থকারের পুস্তক পাঠে তেমন হয় নাই। তীহারা বিশ্বাস করেন 
যে রবীন্চনাথের চীন গ্রমনে চীনবাসীর প্রাণে আবার নূতন আশা 
ও নূতন বলের সঞ্চার হইবে। 

স্্ছোল্তান 

আবেদন--- 


সর্বসাধারণের নিকট নিবেদন :--একটি ১২ বৎসর বয়স্থ। রাটীয় 
শ্রেণীন্ব বন্যে'পাধ্যায় বংশীয় ব্রাঙ্গণ কগ্য! মিকষ কুলীন রুদ্ররাম 
চক্রবত্তীর সন্তান, ফুলিয়ামেল অবিবাহিতা আছে। তাহার একটি 
১৪ বৎসর বয়ন্ধ জোষ্ঠ সহোদর আছে, এজগ্য বালিকার ম্বঘরে 
বিবাহ হওয়। প্রয়েজন। বালকবালিক। অতি অল্প বয়সেই 
পিতৃমাতৃহীন। তাহারা এখন অনাথ, গৃহহীন ও অর্থহীন-- 
সাধারণের নিকট ভিঙ্গ। করিয়। খায়। বালিকার বিবাহের বয়ন 


হইয়।ছে। যদ্দি কোন মহাত্ম। মাত্র বালিকাটিকে গ্রহণ করিয়! 
ব্বঘরে বিবাহ দেন, তাহা! হইলে আমায় পত্র লিখুন। ভগবান্‌ 
তাহার মঙ্গল করিবেন। এরাখালদাদ পালধি, প্রবাদী অফিস, 


২১৩1১ কর্ণওয়ালিশ স্ত্রী, কলিকাতা । 


--আনন্বাজার পত্রিক! 

ধান 

রামকৃধ্ধসঙ্ব-অবেতনিক বাঁলিক। বিছ্যা।লয়--উত্তরপাড়। সন্নিকটস্থ 
ভগ্লরকালী নামক গ্রামে রামকৃ্চসজ্বের অধীনে একটা অবৈতনিক 
বালিক। বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে । সম্প্রতি রামকৃষ্ষসজ্বের 
উৎসাহী কন্মী গ্রীযুক্ত মল্মথনাথ পাল মহাশয় তাহার বিশ হাজার 
টাক! মূলের হুবৃহতৎ বসতবাটা এই বিদ্যালগ্ন ও তৎসংলগ্র বোডিং 
এর জন্য দ।ন করিয়া এই মহুৎ্কর্দের বিশেষ সহায়ত করিয়াছেন । 
এতভিম্ন এ স্থানে নেপাল মহারাজের কতপূর্বব ডাক্তার *্যামধন 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ তত্বাবধানে একটা দাতব্য চিকিং- 
সালয়ের কাধ্য নিয়মিত ভাবে চলিতেছে; তাছারও সমস্ত ব্যয়ভার 
উদ্ত পাল মহাশয় সানন্দে বহন করি .রামকৃষ্ণসত্ের বিশেষ 
সহায়ত। করিতেছেন। এন্ম্য রাঁমকৃষ্চতঙ্য তাহাকে অস্তরের 
কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতেছেন । 

উক্ত বিদ্যালয়ে ৩৫টি বালিক। হিন্টু আদর্শে নিয়মিততাবে 
শিক্ষ। প্রাপ্ত হইতেছে! পুজাপাঠ, সংস্কৃত অধ্যয়ন, এবং নান! 
গৃহশিল্প শিক্ষা! প্রহতির দ্বার! যাহাতে বালিকার আদর্শ নারী, 
আদর্শ মাত। এবং আদর্শ গৃছিনী হইয়। উঠি:ত পারে উত্ত বিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষগণ তাহারই জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন । সম্প্রতি সঙ্ঘের 
ছুইজন ব্রঙ্গগারিণী শিক্ষয়িত্রী ও সংস্কৃত শিক্ষা দিব।র জষ্টা এক- 
জন পণ্ডিত শিক্ষ। কাধ্যে নিযুক্ত আছেন । 

যদি কোন স্ত্রীলোক সংস্কৃত শিক্ষা এবং স্কুলে পরিচালনের 


গ্রাবাসী-_ চৈত্র, ১৩৩০ 


পি সিরাপ সপ সমস পাস পিসি পি পাস পাস্তা পিসি এটি পপি স্সি সি ৬ পসপিস্ সিসির পালি সিসি পাস পাস পাপাসিপাস্পিরাস্ি পাটি শাস্তি শসা সি পো পিল পাসনাস্স্পী 


| ২৬শ ভীগ, ২য় খণ্ড 


ভার নিঃম্বর্থভাবে গ্রহণ করিতে অগ্রগর হয়েন, তাহা! হুটলে 
রামকৃষ্পজ্ঘ [বিশেষ উপকৃত হয়। বিদ্যালয়ের ব্যা়ভার সম্প্রতি 
মাসিক ৬* . টাকা, যদি কেহ কোনরূপ অর্থ সাহায্য করিতে 
ইচ্ছ। করেন তাহ! হইলে সঙ্ঘের সম্প।দক ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ 
লহ! এম্‌, এ ;বি, এল ; পি, আর, এস ;পি, এইচ, ডি, ৯৬নং 
আমরহাষ্ট স্ত্রী কলিকাতারঃটিকানায় পাঠাইতে পারেন । নিবেদন ইতি । 
ডাঃ শ্রীযুক্ত শচীন্রনাথ বস, এম-বি, দহঃ সম্পাদক, 
সআনন্বাজার পত্রিক। 


বাঙালীর সম্ম।ন-_ 


সেমেশের কৃতিত্ব ।--অনেকে অবগত আছেন যে ঢক। বন্্রযে। গিনী 
নিবালী বাবু সোমেশচন্দ্র বস্থ মানসিক গণনায় বিলাতে এমন 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন যে তাহাতে সেখানকার বড় বড় গণিতজ্ঞগণ 
স্তস্তিত হইয়। গিয়াছেন। সোমেশ বাবু কুড়ি একুশটি অঙ্কের বর্গ 
ও ঘন মুল্য মুখে মুখে পাঁচ মিনিটে বলিয়। দিতে পারেন! 
বিলাঁতে কৃতিত্ব দেখাইয়। তিনি আমেরিকার গমন করিয়াছেন ! 
সেখানকার গণিতবি্দি্গণ তাহাকে পৃথিবীর সর্বাশ্রেঠ মানসিক 
গ্রণিতবেত্ত! বলয়! আখ্য। প্রদান করিয়ছেন। 

স্মন্মিলন 


সেবক 


ভারতবর্ষ 


কাকিনাড়া কংগ্রেসে আত্মজাতিক ভোজ--. 


গ্রেস অধিবশনের শেম দিনে কাকিনাড়। কংগ্রেমের অভার্থন।- 
সমিতি জাতিঘন্-নির্ব্বিশেষে সমুদায় কংগ্রেস প্রতিনিধি, মান্তগ্ণা 
অতিথি, অভ্যর্থন|-সামতির সমৃদায় সভ্য, পুরুষ" ও নারী-নির্বিশেধে 
সমুদায় হ্েচ্ছাসেবক প্রভৃতিকে একটি আন্তর্জাতিক ভোজে নিমন্ত্রণ 
করেন। সন্ধা। আটটার সসয় এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। যাহার! 
ইতিপূর্ব্বেই কাকিনাড়! ত্যগ করিয়াছিলেন তাহার! ব্যতীত প্রায় 
সকলেই এই ভোঞঙ্জে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় বলিতেছি 
এইজনু যে গ্রার দুই শত লোক সর্বসাধারণের সহিত এক পংক্তিতে 
বসিয়। ভোঙ্জন করিছে সম্মত না থাকার তাহাদের জন্য অন্ধ ব্যবস্থ। 
করিতে হইয়াছিল। অপর দিকে কয়েক সহত্র নরনারী হিন্দু-মুসলমান 
বৌদ্ধ খৃষ্টান জৈন-নির্ব্্বশেষে পাশাপাশি ও অতি ঘেসাধেদি বসিয়া 
নিরামিষ আহার সানন্দে ভোজন করিয়াছ্িলেন। প্রথম ছুই পংক্তি 
মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তৃতীয় পংক্তিতেই বাঙ্গালীর! বসিয়! 
ছিলেন ও পরে অন্যান্য দেশের লোকের! অসন:গ্রহথণ করিক্লাছিলেন! 
গ্রেস-নেতাদের আসন কয়েক পংসক্তি পরে সকলের মাঝামাঝি 
জায়গার ছিল। শ্রীমতী মহম্মদ জালী-পত়্ী বাঈ-আন্ম। প্রভাতিও 
আলিয়। অপর হিন্দু নারীদের সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিয়াছিলেন। 
শ্রীমতী মহাদ্মদ-আলী-পত্বী, সঙ্ভা-নমিতিতে বোরক। পরিয়। আসেন : 
ভোজন-কালে কিছুক্ষণ তিনি বে।র্কার মুখাবরণেয় ভিতর দিয়াই আহার 
করিতেষ্টিলেন, পরে অন্থবিধ। হওয়ায় মুখের ঢ|কা| সরাইয়। ফেলিয়! 
খ'ইতে লাগিলেন। খাওয়া চলিতে লাগিলে লোকের আনন্দও বাড়িতে 
লাগিল। অন্ধদেশের মেয়ের] খাইতে খাইতে নানারকম গন গ]ইঠে 
লাগিলেন । গাঞাদের শচ্ছন্দ সাবলীল গঠিতঙ্গী দেখিয়|। মনে হইতে 
লাগিল.ভাহারা যেন নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে কোন উৎসবক্তিয়ায 
ব্যাপৃত মছেম। 


৬ষ্ঠ দংখ্য। ] 


পাখি ভী আত পা সস্ি এলি ৬ লস লা ছি পীছি পী সি তা রী সী অগা সী সলাত কি সি লাশ পিউ পালন এ 


এইরূপে একত্র পানাহীর-ক্রিয়। কংগ্রেসের মধা দিয় সমগ্র 
ভ।রতবর্ধে প্রচলিত হইয়। উঠিতেছে । অনেকঞ্কে বলিতে শনিয়াছি যে 
এবারকার কাকিনাড়।-কগগ্রেদে এই আন্তর্জাতিক ভেরজই সবচেয়ে 
বড় ব্যাপার । 


| অ 
জাইটোর হত্য1-উতৎমব _ 


গভ ২২ণে ফেরুয়ারী জাইটোতে আকালী জাঠাদের উপর যে 
অত্চার অনুষ্ঠিত হইয়ছে তাহার সম্বন্ধে সরকারী ইস্তহার এবং 
বেসর্কারী ইস্তাহারের ভিতর ঢের প্রভেদ পরিলাক্ষত হইতেছে। এই 
প্রভেদটা অবস্থা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে । কারণ, এক্জপ 
প্রভে্গ ইতিপূর্বে এইধরণের প্রত্যেক ব্যাপারেই দেখ, গিয়াছে। 

জাইটে হাঙ্জ।মার সংবাদ পাইয়া পণ্ডিত মদনমোহন ম।লবীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদের অন্যান্য ক'য। স্থগিত রাখিয়া উক্ত হত্য কও সম্বন্ধে 
আলে।চন। করিঝার জন্য এক প্রস্ত।ব উত্থাপন করিয়াছিলেন । হোম- 
মেম্বর হার মা।ল্কম্‌ হেলী এই প্রস্ত(বের প্রতিবাদ করিয়। বলেন__ 
দেশীয় রাজ্যের কার্ধ্যাধলী ব্যবস্থ।-পরিমদের আলোচনার বিধয় হইতে 
পারে ন। প্রসিডে্ট, হোম মেম্বরের আপত্তিই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়! 
পণ্ডিত মদনমোহনের প্রস্তাব অগ্র।হ করিয়াছেন। 

ইহার পরেও গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী সর্দার গোল।ব সিং অকালাদের 
সম্পর্কে এক প্রন্ত।ব উাপন করিয়াছিলেন। তাহার প্রস্তাবের 
মন্ম এই যে শিখদের অভিযোগের কারণ অনুনদ্ধান করিবার জন্ত এবং 
অকালী আন্দোলন সন্বদ্ধে রিপোর্ট, করিবার জন্ত ভারতীয় ব্যবস্থা- 
পরিষদ হইতে দুই-তৃতীয়াংশ বেসর্কারী নির্কাচিত সদস্ত এবং এক 
ভুতীয়াংশ সর্কায়ী সদহ্য লষ্টর়। একটি কমিটি গঠিত হউক। এ 
ব্যাপারেও সর্কারী সদন্ত প্রতিবাদ করিয়।ছিলেন। অবশেষে নান। 
তক বিতকের পর এ সম্পকে ডাঃ গৌরের সংশোধিত প্রস্তর পরিগৃহীত 
হইয়াছে । ডাঃ গৌরের প্রস্ত।ব--যে কমিটি গঠিত হইবে, তাহার 
লদম্য নির্বাচন এবং সরকারী ও বেসর্কারী সদসোর সংখা। 
নির্ণয়েরভে।র থাকিবে গবর্ণ মেণ্টের হাতে ! 

লাল! হংসরাজ ও দন্ুখম্‌ চেটা ভারতীয় ব্যবস্থ।-পরিষদের সদ্য । 
তাহার! জাইটোর ঘটন। প্রতান্গ করিবার জন্য ঘটনাগছলে যাত্র। 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাহ।দিগকে জাইটোয় প্রবেশ করিতে দেওয়া! 
ছন্প নাই। 

ভারতীয় ব্যবস্থ(পরিষ্দের প্রকৃত চেহারা এই পদব ঘটনার 
ভিতর দিয়াই চমতকারতাবে ফুটিয়। উঠিয়ছে। হুতরাং ব্যবস্থ।- 
পরিষদের দর্বারে আমাদের দুঃখ যে কতট। ঘুচিবে তাহ! সহজেই 
অনুমেয় । 

মহাত্ব। গন্ধী অকালী শিখগণকে অনুরোধ করিয়।ছেন :--শিখনেত। 
ঢাড়াও দেশের অন্যান্ত নেতাদের উপদেশ লইয়! তবে ভবিষাতে 
অকালী জাঠ। প্রেরণ কর! সঙ্গত | এখন জাঠ। প্রেরণ বদ্ধ করিয়। 
এই হত্যাকাণ্ডের কি ফল হয় তাহাই দেখা কর্তব্য । 

লাল। লজপত রায় এ সম্পর্কে মহাজ্মারই মত সমর্থন করিয়ছেন। 

একদল অকালী জাঠ।-প্রেরণ-সম্পরে মহাগ্নার মত আলোচনার 
জন্ক অকাল তখতের সম্মুখে সমবেত হইয়ংছিলেন। মহাত্মার সঙ্গে 
একমত হইতে ন| পারায় তাহারা জাঠ| প্রেরণ করাই স্ব্বির করিয়াছেন 
এবং সেই দিনই একদল কালী চিকিৎসক গ্রন্থ-সাহেব প্রভৃতি 
সঙ্গে লইয়। অসুর হইতে জাইটে। অভিমুখে প্রগিত হুইয়াছে। 

অকালীদের ছুইজন নেত। মহ।স্।জীর সঙ্গে পরামর্শ করিতে পুণায় 
চলি! গিয়াছেন। নেতাগণ মনে করেন মহাত্ব। ভুল সংবাদ পাইয়। 
একপ নিষেধাঞ্ঞ| প্রেরণ করিয়ছেন। ভীহাদের মতে এখন জাঠ। 


দেশ-বিদেশের কথা--ভারতবর্ষ 


পপি পিপাসা উল সিপশিসটি পে পিসি তরী সি তস্সি 


৮২৪ 
পাঠানে। বন্ধ করিলে বাজদৌলী প্রস্ত/বের পর দেশের যে অবস্থা 
হইয়াছিল আবার ঠিক সেইরাপ অবস্থার হৃষ্টি হুইবে। চতুর্দিক হইতে 


জাঠাতে যে।গদান করিবর জন্ক অমৃতদরে বহু শিখ আসিয়। হাজির 
হইতেছে। 


রেলের স্ব বস্থা"- 


বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত মর্ে একটি প্রশ্ত।ব 
গৃহীত হইয়।ছে ২. | 

মপারিষদ বড়লট যাত্রীদের সবিধার জন্থ রেল-কর্তৃপক্ষদিগঞ্চে 
আদেশ কর'ন _ 

(১) ভিড় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্ যে স্থানে প্রয়েজন 
সেখানে যাত্রীগান্ধীর সংখা। বাড়াইতে হইবে। 

(২) যে-সব টেনে মধাম শ্রেণীর গড়ী দেওয়। হয় ন| সে সব 
টেনে মধ্যন শ্রেণীর গাড়ী দিতে হইবে। 

(৩) ছোট ছোট ষ্টেননেও হিন্দ-মুসলমানদিগের জন্ত পানীয় 
জল র্বরাহের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। 

(৪) যে সব বড় ষ্টেশনে হিন্দু-মুদলমান যাত্রীদের জন্য খাবারের 
ঘর ন।ই সে-সব ষ্টেশনে খাবারের ঘরের ব্যবস্থ( করিতে হইবে । 

(৫) ধেসব বড় ষ্টেশনে মধ্যম শ্রেশীর পুরুষ এবং রমণীদের 
জন্ত বিশ্রামঘর নাই সে-সব ষ্রেশনে বিশ্রাম-ঘর তৈরী করিতে 
হইবে । 

প্রস্ত।ব ত পাশ হইল, কিন্ত এ প্রস্তাব কাজে কতটা খাটানে! 
হইবে সে বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। মধ্য ও তৃতীয় শ্রেণীর 
রেল-যাত্রীর্দের অন্বিধার আন্দোলন ঢের দিন হইতেই কর! হইতো, 
কিন্তু রেল-কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙ্গে নাই। 


সিংহলে শাদন-সংগ্কার-- 





মিংহুলের শাসন-সংক্ষারে এবার তারতবানীর পদ্ম জ্ইতে ছুইজন 
প্রতিনিধি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত হইবেন স্থির হইয়াছে | পূর্বে 
একজন প্রতিনিধি মনোনীত হইতেন। কর্তৃপক্ষ বলেন, এখন 
কিছুকালের জন্তক মনোনয়ন গ্রথ। অনুনারে কাজ হুইবে। পরে 
ভারত-প্রবাসী আপনাদের প্রতিনিধি আপনারাই নির্ব্ধাচিত করিতে 
পারিবেন । সেখানকার প্রবাসী ভারতসম্তানের বলেন, এখন 
হইতেই প্রতিনিধি নির্বাচনের ভার তাহাদের হাতে ছাড়িয়া 'দেওয়। 
উচিত। মনোনীত ঢইজন সদ্দসোর একজন সহরগুলির প্রতিনিধি 
স্বরূপ থাকিবেন ; আর-একজন সিংহলের পল্লীবাসী ভারতসম্ভানদের 
প্রতিনিধি হ্বরীপ কার্য করিবেন। 


পঞ্জাবের আব.গারী হিপাব-- 


১৯২২-২৩ সালের পঞ্র!বের আবগারী বিবরণে প্রকাশ, দেশী 
মদের ব্যবহার প্রায় সওয়ালক্ষ গ্যালন কমিয়াছে। ফলে সর্কারী 
রাজদ্বও প্রায় ১২ লক্ষ টাকা কম আদায় হুইয়াছে। গোপনে মদ 
তৈরী ১৯১৯ ২* সালের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশী। 
কর্তৃপক্ষের মতে মদের মুল্যাধিক্যই নাকি এই হ্বাসের কারণ । 


ব্বস্থা-পরিষদে শাসন-সংস্কার-- 


ভারতীয় ব্যবস্থ।-পরিষদে শ্রীযুক্ত রঙ্গচারিয়ার ভারতের অস্ত 
শ্বায়ত্ত-শীমনের দাবী পেশ করিয়্াছিলেন। তাহার প্রস্তাব ছিল 
পররাষ্ট্র-ব্যাপারে ভারতে উঈপনিবেশিক পাসনপ্রণগী এধং আতভ্যন্তরিক 
সকল বিয়ে ভরতে পূর্ণ স্বয়ত্তশ।সন অধিকার প্রদান কর| হউক। 

বল! বাল্য সরকারের তরফ হইতে এ প্রস্তাবের খুব জবর্দস্ত 


৮৩৬ 


প্রতিবাদ হইয়াছে। স্তর ম্যাল্কম্‌ হেলী বলিয়াছেন, ভারতীয় 
রায়ন্যবর্গ যতদিন নুতন বাবস্থ! সম্বন্ধে াহাদের মনোভাব প্রকাশ 
না করিবেন, যতদিন ভারতের সীমান্ত রক্ষার সমস্তর সমাধান 
না হইসে, সাল্প্রনায়িক ভেদজ্ঞ।ন যতদিন দুরীভূত না হইতেছে, 
হীনবল সম্প্রদায়গুলির স্থার্থসংরক্ষণের স্ুব্যবস্থ। যতদিন না হইবে, 
ততদ্দিন ভারতে স্বায়ত্রশাসন প্রতিষ্ঠ। অসম্ভব । 

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু শ্রীযুক্ত রঙ্গচারিয়ারের প্রস্তাবের একটি 

ংশোধিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়।ছিলেন । তিনি প্রস্তব করেন, 
ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্ুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বড়লাট 

(১) সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়। একটি পগামর্শ-পরিষদ্‌ 
গঠিত করুন। সেই পরিদ্দূ সকল সম্প্রদায়ের হ্বার্থের দ্রিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া! ভারতের জগ্ঠ শাসনপদ্ধতি রচনার ব্যবস্থা! করিবেন ॥ 

(২) বর্তমান ব্যবস্থাপক সভ। ভাঙ্গিয়! দিয়। তাহার স্থলে নুতন 
সত। গঠিত হইবার পর তাহার সমক্ষে সমিতির রচিত 
শানন-পদ্ধতির খসড়। উপস্থিত কয়িতে হইবে এবং ভাঁহাকেই 
আইনে পরিণত করিবার জন্য ব্রিটিণ পালণমেন্টের দর্বারে পেশ 
করা হইবে। 

কয়েক দিন ধঠিয়া এই ব্যাপার লইয়। তর্কবিতর্ক চলে । অবশেষে 
১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রস্তাবটি সম্বন্ধে ব্যবস্থ।-পরিষদে চরম মীমাংস। ইইয়। 
গিয়াছে। ভোটের জোরে পণ্ডিত মতিলালের সংশোধিভ প্রস্ত।বই 
পরিগুহীত হইয়াছে। তাহার 10901070 707016 00121010706 
বসাইবার পক্ষে ভোট দ্রিয়াছিলেন ৭৬ জন এবং বিপক্ষে ভোট 
দিয়াছিলেন ৪৮ জন। 


চৌরীচৌরার স্থৃতিস্তস্ত-- 


গোরক্ষপুরের অন্তর্গত চৌরীচৌরা গ্রামে গত ১৯২২ মনেই ৫ই 
ফেব্রুয়ারী এক জনতা কতকগুলি পুলিশ ফৌজকে জীবন্ত দগ্ধ 
করিয়! মারিয়াছিল। মেই পুলিশগণের স্মৃতিরক্ষার জন্ত এক ত্তস্ত 
নির্সিত হইয়ছে। গত ৫€ই ফেব্রুয়ারী বুধবার যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর 
উক্ত স্তস্তের আবরণ উন্মোচন করিয়|ছেন। 

চৌরীচৌরার অশিশ্িত ক্ষিপ্ত জন-সত্ঘ যে অস্তার করিয়াছিল 
তাহার স্মতিস্তস্ত প্রতিষ্ঠিত হইল। আর জালিয়ান্ওয়ালাবাগে শিক্ষিত 
উচ্চপদস্থ সাদা কর্মচারী ঘে অক্ষুত্ধ চিত্তে পাশবিক অত্যাচারের অভিনয় 
করিয়াছিল এখনও তাহার সমর্থনের চেষ্টায় আম্লতস্ত্রেরে তরফ 
হইতে অজস্র তর্কজালের সৃষ্টি হইতেছে । জালিয়ান্ওয়ালা বাগে, মলঙ্গার 


প্রবাপী-- চৈত্র, ৯৩৩৭ 


জি এ পি পি অপি পাস পরি সস ও পা পরিসর সালা সি ছি সি স্পা সপর্পী স্া্টি ছি পি লী পাস্টিশস্সিরা সিপরি স্টিল সি সিল স্টিল সি তি সি স্টার সি সত সিলেটি সস সক সি লা স্পা আপা পাস শাসন স্সি 





[ ইল ভাগ, হয় খণ্ড 


চি 








হাটে, জাইটোতে চৌরীচৌরারই অভিনয় হইয়াছ্ধে ও হইতেছে । তবে 
সে অভিনয় করিতেছেন প্রজার নন্দিনী প্যাগী" স্থতরাঁং 'য। করেন 
তাই শোভ। পায়।। 


আয়ুর্বধেবদীয় কন্ফারেন্স._ 


আগামী এপ্রিল মাসে কলন্বেতে সর্ববভারত আয়ুবেরদীয় 
কন্ফারেন্সের বৈঠক বদিবে। কলিকাতার কবিরাজ প্রযুক্ত যোগেন্্র- 
নাথ সেনকে এই কন্ফারেশ্পে সভাপতির আসন গ্রহন করিবার জন্য 
আমন্ত্রন কর! হইয়াছে। তিনি ১৯১২ সালে কানপুর আযুর্ব্বেদীয় 
কন্ফারেঙ্সেও সভাপতির আমন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই 
কনফারেন্সের সংশ্রবে প্রদর্শনীও খোল! হইবে। 


মেথরদের সমাজ সংস্করণ 


গত ৩র! ফেব্রুয়ারী গ্যুক্ত শেঠ রঘুমলের সত।পতিত্বে দিল্লীতে 
বালীকি আর্ধ্যলমাজের প্রথম বাধিক অধিবেশন হুইয়] শিক্পাছে। লাল! 
লাজপত রায়, স্বমমী সত্যানন্দ প্রমুখ আধ্যসমাজী নেতাগণ ইহাতে 
যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় লালাজী বলিয়াছেন, উচ্চ শ্রেণীর 
হিন্দুদের পাশে, তাহাদের সমান আসনে আজ মেখরদিগকে দেখিতে 
পাইয়। তাহ।র ভারি আনন্দ হইতেছে । তথাকখিত অস্পৃগ্দদের 
উন্নয়ন ব্যতীত হিন্দুজাতির উন্নত কখনে! সম্ভবপর নহে। মেথরদের 
ভিতর অনেক ছুনাতি আছে। এইসব ছুন্ীতি দূর করিতে হইবে। 
দ্ীধকাল সমাজের দ্বারা উপেক্ষিত হওয়াতে তাঁহাদের সমীজে এই-সব 
দুর্ণাতি প্রবেশ করিয়াছে। এইসমন্ত দূর হইলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বহার! 
এখন তাহাদের সহিত মেল।মেশ।! করেন না তাহারাও আর মিশিতে 
আপত্তি করিবেন না। মেথরদের সমাজ-সংক্কার-মূলক কতকগুলি 
প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে । এসব প্রস্তাবের বস্তার সকলেই 
মেখর। সহমশ্নাধিক মেখর এই সভায় যোগদান করিয়াছিল। 
সামস্ত-রাজ্াযশাসন-সংস্কার-_ 

পুনার ২*শে ফেব্রুয়ারীর খবরে প্রকাশ, আউন্ধরাজ্যের রাজ! শ্রীমন্ত 
বাল সাহেব তাহার প্রজাবৃন্ধকে প্রতিনিধিমূলক শ।সনপদ্ধতি অর্পণ 
করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আপাততঃ স্থির হইয়াছে, রাজ্যের 
শাসন-পরিষদের ৩৫ জন সদস্তের মধ্যে ১৮ জন প্রজা-সাধারণ কতৃক 
নির্বাচিত ও বাকী ১৭ জন গবর্ণ মেণ্টের দ্বারা মনোনীত হইবেন। 


শ্রু হেমেন্দ্রলাল রায় 


যুক্ত ললিতমোহন সেন কর্তৃক কাঠের খোদাই 


তি 


টা? হি "এ অস্পপাদজ্প্পা জল 
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সস্পাশাশী 


লেনিন্‌ 


সোভিয়েট শীসনতস্ত্রের শ্রষ্টা। ভাবুক দার্শনিক ও কর্মযোগী 
লেনিনের দেহাবসাঁন ঘটিয়াছে। যেমন একদিকে তাহাকে রক্ত- 
পিগান্থ নর-রাক্ষম বলিয়। বর্ণনা! করিবার চেষ্টা হইয়াছে, অপর 
দিকে তেমনই বর্থমান-যুগে শ্রেষ্ট মানবরূপে তিনি চিত্রিত হইয়াছেন। 
তাহাকে মানব অধ্ব দানব যাভাই বল! হউক না কেন, তিনি যে 
একজন শক্তিধর পুরুষ ছিলেন, রাষ্ট্রীয় কর্মীপরিচালনায় যে তাহার 
অদ্ভুত দক্ষত। ছিল, উত্তেজিত জনসাধারণকে বশে রাখিবাঁর কৌশল 
গে তিনি সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিয়াছিলেন, ইহ! শক্রমিত্র সকলেই 
একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। একধারে যেমন রাষ্্পরিচালনায় 
তাহার বজ্র গ্তায় কঠোর মন ছিল, অপরদিকে রুশিয়ার কৃষাঁণ- 
কুলের আশা-আকাঙ্ষার প্রতি তাহার কুস্থমকোমল ভরস্ত গুণের 
সহানুভূতি ছিল। রুশিয়ার নিপীড়িত কৃষাণকুলের স্বৃপ্ত মনুষ্যত্বকে 
জাগাইয়। তুলিয়! রুণ জাতিকে নুতন যুগের প্রবর্তক ও চাঁলকরাপে 
প্রতিষ্ঠিত করাই ইহার জীবনের ব্রত ছিল। লেনিন্‌ বিগ্রহের 
পৃ্জক ছিলেন; নরের আত্মার মধ্যেই তিনি নারায়ণের বিগ্রহ 
স্থগন করিয়াছিলেন। শ্ুবিখা!ত মাকিন পাত্রী হোমস্‌ বর্তমান 
যুগের তিনটি শ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে লেনিনের স্থান স্বীকার করিয়। 
লেনিনের সহিত নেপোলিয়ান বোনাপার্টের তুলনা করিয়াছেন। 
লেনিন্কে বিশেষভাবে জানিবার সযোগ পাইয়াছিলেন রুশ- 
ওপন্যাসিক ম্যালসিম গর্কি। গর্কি বলেন যে "বর্তমান যুগে লেনিনের 
মধ্যেই সর্ববাপেক্ষ। অধিক মাত্রায় মনুষ্যত্ব বিকশিত হইয়াছে। 
সমস্ত মনুষ্যগুণ তাহার মধ্যে যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে এমনটি 
আর পাওয়। যায় ন।। প্রয়োজনের চাপে রাস্ত্ীয় ব্যাপার লইয়! 
লেনিন্কে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইলেও তাহার মনে মহামানবের 
যে পরিকল্পনাটুকু জাগিয়! উঠিয়াছে তাহ! যাহীতে ভবিষাতে সত্য 
হইয়। উঠিতে পারে তাহার চিন্তায় তিনি তাহার অবসর-সময়টুকু ক্ষেপণ 
করেন। লেনিনের জীবনের মুলমন্ত্র মানবের মঙ্গল সাধন ; এবং জদুর 
ভবিয্যতে মানবের অকল্যাণকর যাহ। কিছু তাহ! যাহাতে বিনাশ 
প্রাপ্ত হয় সেই চেষ্টাতেই ত্যাগী সন্গ্যাসী অমিততেজে ধ্বংসলীল! 
আরম্ত করিয়! দিযাছেন। সর্ক্বোত্তম বলিতে যাহ বুঝেন তাহার জন্ 
আপনার দেহমন তিলে তিলে ক্ষয় করিতে এই বীর-মন্্যাসী কিছু মাত্র 
কুষ্টিত হন নাই ।” 

তিনি যে আদর্শের অনুসরণ করিয়! মৃত্াকে বরণ করিয়! লইলেন 
সে আ।দর্শ জগতের পক্ষে হিতকর কিন! তাহ মহাকাল ভবিষ্যতে 
সাক্ষ্য দিবেন। তিনি যেরূপ প্রকান্তিক আগ্রহে জগতের ছুঃখ- 
দুর্দশার করম্ত আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার জন্য শত সহস্র রুশ 
শরনারীর হ্ৃনক়্-সিংহাসনে তিনি এমন আসন দখল করিয়। বগিয়।- 
ছেন যে হার আদর্শকে রক্ষ/ করিতে তাহারা হাস্তমুখে মরণকে 
বরণ করিতে পারে। বিখা।ত শ্রমিকনেত| জর্জ. জ্যান্স্বেরি রুশিয়। 
পরিস্রমণ করিয়া! আলিয়া বলিতেছেন যে সমগ্র রুশ জাতির নিকট 
লেনিন নব জীবনের প্রতীক । যে নুতন আদর্শ সমস্ত সোভিয়েট 





রুশিয়কে আলোড়িত করিয়! তুলিয়াছে তাহার মুর্ত বিগ্রহ লেনিন্‌। 
সহম্ন সহত্র নরনারী তাহার জন্ত অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিতে 
প্রস্তুত । তাহার ভীহাকে সখারপে ভালোবাসে ও জীবনের পথ- 
প্রদর্শকরূপে ভক্তি করে । সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির তিনিই ষে 
সন্ষ্টা ধধষি। রুশিয়ার এই প্রাণের ঠাকুরটিকে কিন্তু ইংরেজ রাষ্ট্র 
নীতিবিদেরা' অমানুম-রূপে পরিকীন্তিত করিয্নাছেন। ভূতপূর্্য পর- 
রাষ্ট্রসচিব মিঃ চার্চিল বলেন যে, পৃথিবীর সর্ধ্বাপেক্ষ। নিষ্ঠর ও 
সর্ববাঁপেক্ষ কুৎসিত লোক হইতেছে এই লেনিন্‌। 





মহ।মানব লেনিন 


গুরুতর পরিশ্রমে লেনিন্‌ দাংঘ।তিক রূপে পীড়িত হইয়া! পড়েন। 


তথাপি রুশিয়ার সেব। করিতে বিরত না হওয়াতে তাহার মস্তিক্ষের শিরা- 
গুলি শুকাইয়। যাঁয়। তাহার.ফলে যুগমানব লেনিনের মৃত্যু হুইয়াছে। 
ইহার দেহাবশেষ বহন করিয়! রক্তবসন-পরিহিত্, রক্তপতাকাধারী 


লাল পণ্টনের এক বিরাট মিছিল বাহির হইয়াছিল এবং ইহার 
নাম চিরম্রণীয় করিবার জনক রুশিয়ার রাজধানী পেটেগ্রাডের নাম 
পরিবর্তিত করিয়া লেলিন্গ্রাড দেওয়! হইয়াছে । 

অনেকে আঁশ! করিয়াছিলেন লেনিনের মৃতু!ুর গর ট.টক্ষি, জিনো- 
ভিয়েফ, রযাডেক প্রভৃতি নেতাদ্দিগের মধ্যে প্রীধান্ত লইয়। বিবাদ 


৮৩২ 
বাধিবে এবং তাহ।র ফলে মৌভিয়েট সর্কার ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। 
কিন্তু দেখ। যাইতেছে রুশনেতৃবর্গ রাইকফকে নায়ক বলিয়। 
স্বীকার করিয়! লইর়। তাহার সাহচধ্য করিতে প্রস্তুত হইস্সাছেন। 
লেনিনের সাধনা ধ্বংস হইবে না। 

লেনিনের জন্ম ছয় ১*ই এপ্রিল ১৮৭* খুঃ অবে, তিনি দেহত্যাগ 
করিয়াছেন গত ২১ জানুয়ারী ১৯২৪ থুঃ অব | রুশিয়ার ভল্গ। 
নদীর উপরে সিমবার্স্ক সরে তাহার জন্ম হয়। লেনিনের আসল 
নাম ভ.লাডিমির্‌ ইলিচ উলিক্ানফ. ( ৬15011017 11101) [7117150৬ )। 

লেনিনের পিতা একজন স্ুুল-পরিদর্শক ছিলেন। তাহার 
পচটি সন্তান ছিল। তাহার গুহকে তিনি একটি ম্বাদর্ণ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়ছিলেন, এবং সন্তানদের নিকট হইতে 
প্রতিদানেও যথেষ্ট পইয়ছিলেন। লেনিনের প্রথম শিশ। তাহার 
গুছে পিতার নিকট হর হয়। বাল্যকাল হইতেই লেনিন এবং 
হার পচ ভাই বেন দেণের শ্রমিক এবং গরীব লোকদের ছুখ 
কষ্ট নিজেদের অন্তরে পুর্ণভাবে অনুভব করিতেন। মস্ত দেশের 
লে।ককে তাহার! নিজেদের পরিবারের অন্তর্গত বলিল্গ। মনে করিতেন । 
এই সময় হইতেই ভাহার! দেশের ছুঃখীদের উন্নতির জন্য আ.স্মনয়োগ 
করিলেন। 

২*শে মে ১৮৮৬ থুঃ অন্দে লেনিনের ভ্রাত! আলাক্জাগারের শলু- 
শেলবার্গ, জেলখানার ফ্কাঁসি হইল। লেনিনের এই ত্র তাটি পড়াশুনায় 
এবং অন্তান্ত মানসিক বৃত্তিতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার কঠিয়।- 
ছিক্নে। সেন্ট.পিটাসূবা, সহরে অবস্থান কালে আলাক্জাগ্ডার 
“জন-মত" নামক বিংদ্রহীদলের সঙ্গে 


পক্ষ সমর্থন করেন নাই এবং তাহার বিরূদ্ধে যে যে অভিষে'গ 
আন। হয় তাহ।র কিছুই অন্বীকার করেন নাই। হিচারকালে 


অভিযোগ স্বকার কর! ছাড়! আর [বিণ্বে কিছু তিনি বলেন নাই। | 


সহকশ্দ্ীদের বাচাইবার জন্তই এই আত্মত্যাগ। ভবে বিচারঞচালে 


দণ্ড প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি এই কয়েকটি কথ। বলেন- দেশের বন্তমান | 
অবস্থায় গোপনে বিদ্রঙছের আয়োজন কর! ছড়। আর কোন 


সহজ পথ নাই, বর্তমান জাবের এবং শাসক-মন্প্রদায়ের অত্যাচার 
হইতে দেশকে বাচাইবার এই একমাত্র পথ।--কাঁসির পূর্বে তাহার 
মাত! তাহার সঙ্গে একবার দেখ। করেন এবং পুত্রকে ক্ষমা ভিক্ষ। 
করিতে বলেন। কিন্তু আলাকৃজাগ্ডার তাহ। করিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার 
করেন । লেনিনের বয়দ এই সময় মাত্র সতের বৎসর। ভ্রাতার 
মৃত্যু তাহার মনে গভীর রেখাপাত করে। 

কাজান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে “'5001811977+) প্রচার করার 
অভিযোগে লেঝিন্কে তাড়াইয়। দেওয়! হয়। ইহ।র পরতিনি নেভ। 
সহরে আসেন ( ১৮৯১ )। সেপ্ট পিটাস্ববার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন এবং 
অর্থনীতি পাঠ। করিবার সময় লেনিন 1171:197) সম্বন্ধে এক 
প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়! রুশীয় দোসিয়ালিজমের 
পিত। প্রেখানফ. বলেন “একদন এই যুবা ভয়ঙ্কর হুইয়। 
উঠিবে” । ভবিষ্যত এই বাক্য সার্থক হুইয়াছিল। ইহার 
পনের বৎসর পরে ॥লেনিন্‌ প্লেখানফের হাত হইতে 9001591. 
[21710015010 ৮৪র নেতৃত্ব গ্রহণ করনে এবং পঁচিশ বছর 
প্লেখানককে 03620 5০৮16 (001)5£655 হইতে একেবারে 
দুর করেন। কিন্তু এই সময় হইতে শাদক-সম্প্রদায়ের 
দৃষ্টি াহার উপর গপড়ে। এই দময় তিনি শ্রমিক সম্প্রদায়ের 
উন্নতিব জগ্ত প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। দেশের শ্রমিক দলও 
স্বাহাকে নেতা বলিয়া মানিক্াা লইল। 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩, 


পপ সিপপী সিতপা সি পীসি ত ৯ি ৪৮ চিপস লো পস্টি পিসির সিকি, পাস তা তত সী সিল 


যোগদ।ন করয়! ভারের ; 
গোয়েল।-পুলি কর্তৃক ধৃত হন। বিচারের সময় তিনি আত্ম ; 





২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ক লি ছি পা সি ভা সি পানি ৪ ৭ পিছ ঠ সি ও পরা পি লিস্ট শি শি 


২৭ণে জানুয়ারী ১৮৯৭ খূঃ অবে গেনিন্‌ ধৃত হইয়। পূর্ব্ধ সাই- 
বেহিয়্াতে নির্বািত হুইলেন। এই নির্বাসনকে তিনি ছঃখের 
সঙ্গে বরণ ন। ক'রয়| আনলোর সঙ্গে বরণ করিয়! পাঠ এবং চিন্ত।য় নিয়োগ 
করিলেন। এই পময় তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ এবং পুস্তক রচন! 
করেন। সবগুলি অগ্ঠ নামে প্রকাশ কর! হয়। 

লেনিনের নির্র্বাসন-দও সমাপ্তির পর তাহাকে রুশিয়ার কোন 
বড় সহরে ব। বিশ্ববিদ্যায়ের কাছে বাস করিতে দেওয়। হইত ন!। 
এই সময় আরে কয়েকজন সোসিয়াপিষ্ট. নেতার সহিত একধোগে 
লেনিন্‌ ইস্ক্র নামে এক কাগঙ্জ বাতির করেন এবং এই কাগজের 
সাহাযো সমগ্র রুশিয়াতে সোপির়ালিষ্টট মহবাদ প্রগার হইতে 


বল্সেভিক্‌ নেত। টূ.ট্ন্ফি_-মহামতি লেনিনের সঙ্গে একযোগে 
রুশিয়ার স্থায়ী উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্ট। করিয়াছেন 
এবং করিতেছেন 


লাগিল। এইবার তাহাকে কিছু কালের জন্য রুশিয়। ত্যাগ করিতে 
হইল--শাসকর্দলে অত্যাচারে । সকল সময় তাহার পিছনে 
রুশীয় গোয়েন্ন-পুলিস পুরিত। লগ্ন, মু[নিক, ব্রসেল্গ, প্যারিস, 
ইত্যাদি সকল মহ।-সহর ভ্রমণ করিণ লেনিন 3 অবশেষে জেনেড। 
সহরে তাহ।র বাসস্থান স্থির করিলেন । এই ছুঃখ এবং কষ্টের মধ্যে 
তাহার পত্বী নাড এজ ড| কুপস্কায়! ( ব50621709 15107956235 ) 
কখনও ঠাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। ভেনেতা সহরে বাস 
কালে লেলিন্‌-পত্রী স্বামীর সকল কাধ্যে প্রাণপণ এত পরিশ্রম 
করিতে লাগিগেন যে তাহার প্রায় প্রাণসংশয় হইল। 

১৯০৩ থুঃ অবে [155121) 50012] 70610017050 0210 র 
জ্রসেল্স্‌ সহরে দ্বিতীয় কন্গ্রেস হয়। এই মহাসভাতে দলটি দুই 
ভাগে বিভক্ত হইল। মেন্সেভিকি এবং বল্সেভিকি। এই দুইটি 


৬ লংখ্যা ) - 


কথার অর্থ, কষ-লাধ্যার দল: এবং বৃহৎসংখর দল। আমর! 
বল্শেতিক্‌ কথার অর্থে যে এক ছল বৃহত-দাড়িওয়াল। ভীষণ-দর্শন 
ঘ্বত্যর কথ! মনে কপ্গি তাহা! ভূল। লেনিন্‌ 'বল্শেতিক্ষির নেতা 
হইলেন। . .. 
_.,১৯০৫ খুঃঅনে লেনিন্‌ রাজ-ক্ষম! লাভ করিয়! শ্বদেশে প্রতাবর্তন 
করিলেন কিন্ত গর বংসর আবার" তাহাকে ফিন্ল্যা্ডে ' 
করিতে হুইল। ইহারঞ্চপর তিনি কিছুকারু নুইট্ঙারল্যাও এবং 
প্যায়িতে বান করেন এবং 16 5০0191 10611700120 এবং কপ6 
70018692151 নামে ছুই খানিন্কগঞ্জ বাহির কয়েন। এই সময়, 
হইতে মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত লেনিন্‌ নান গ্রন্থ প্রণয়ন করেম। 
সর্বসমেত তাহার প্রান্ম বিশখাক্টিগ্রন্থ আছে। কতকগুলি নাম-্ 
[96510177606 0 07011511910 12 85512 : 2৩1৬৬ 95215 : 
[75 28551190 000162 22075 5555 500 25৮০0190100 
ড/19815 0০ 06 10906: 17706119112 25 07৩ [59 558৮৬ ০1 
09018511977: ইত্যাদি। ট্রনা | 

যুদ্ধের সয়ে তিনি অন্রিয়াহ, গাম়িকদলকে বিদ্রোহ করিবার 
জন্ভ উৎসাহিত করিতে থাকেন এ এই অপরাধে ডাহার কারা দ্ 
হয়, কিন্ক সৌন্তাগাত্রমে ফরাসী “সোসিয়ালিষ্ট দলের চেষ্টায় তিনি 
যুক্তি লান্ভ করেন। তিনি নুইট্দারজ্যাণ্ডে প্রত্যাবন্ করিলেন 
এবং শান্তি খবং মানব-ঈকোর জন্ত প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
১৯১৭ সালে বখন রুশিয়ার জারতস্ত্রেরে অবসান হইন্ু লেনিন্‌ 
গ্বেশে কিরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্ত মিত্রদীষ্টি বিষস 
আপত্তি করিতে লীগলেন। অনেক চেষ্টাঃকরিয়। তিনি অবশেষে 
জারুষেনির ভিতর দিক একশত অনুচর লইয়া! ম্বদেশে প্রবেশ 
কমিলেন। জার্মেনির ভিতর দিয়! প্রবেশ করার জন্ত অনেকে 
নারি ছিলেন। এই অদ্তিযোগের কোন প্রঙ্গাণ 

| 

লেনিহ্‌ ঘখন পেটোগাড সহরে প্রবেশক করিলেন _বিপুল 
সৈষ্তদল এবং জনসঙ্ঘ তাহাকে রাজার প্রাপ্য সম্মানের সঙ্গে 
বরণ করিল। এই সময় হইতে লেনিন্‌ রুশিয়ার ভাগা-বিধাতা 
হইলেন। ইচ্ছাই লেনিনের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী । 

মিত্র-শক্তি বরাবর বল্শেতিজ.ষ্‌ এব: ইহার নেতার কলঙ্ক রটনা 
করিবার চেষ্ট। করিয়াছে । লোকের চন্গে লেনিন্কে রক্ত-পিপা 
নররাক্ষস বলিয়! প্রমাণ করিবার চেষ্টাও বড় কম হয় নাই । ইহারা 
লোককে বুঝাইতে চাহিয়্াছে যে লেনিন্‌ মানব-শক্র এবং মিত্র-শক্কিই 
একমাত্র মানব-মিত্র। কিন্তু এত চেষ্ট। করিয়াও এই মছা-যানবের 
অনিষ্ট এই মিত্র-শক্তি করিতে পারে নাই | লেনিনের চরিগ্রগুণে এবং 
প্রতিতাশিখায় সকল কলঙ্ক-কথ। পুড়িয়া ছাই হুইর| গেছে। লেঙ্গিন্‌ 
ছিলেন গরীবদের মানুষ, তাহাদের ছুঃখ তিনি নিজের অন্তরে নিজের 
খের মত অসুষব করিতেন। একজন মানুষ ছুঃখী থাকিবে এবং 
আর-একজন সেই সময়ে ভুখী হইবে, মহা প্রাণ লেনিন্‌ ইহ কজ্পন।ও 
করিতে পারিতেন না। পৃথিবীর ছুঃখের এবং সুখের বোৌবীর ভার 
সকল মানুষে সমানভাষে বহন করিতে হইবে এই ছিল লেনিনের 
ত। ৪ এ 

লেনিন্কফে দেখিলে সাধারণ মানুষ ধলিয়াই মনে হইত--কিস্ত 
সাহার চোখছটিতে এফ অসাধারণ জ্যোতি. ছিল। তাহার বৃদ্ধি ছিল 
অনামান্ত এবং তিনি দিনকাহি, পঠিজর খর্িন কঙ্গো মতো। 
রুশিয়ার জনগণ লেমন, এনে মাকে জার দেযিন ঘলিত, কিন 
তাহার! সঙ্গে সক ইহা জায় লেমিন্‌ আমাদের সফলের সঙ্গে 
করমর্ধান করেন, আমাদের মত জাছার করে, জামর| 1 পরি ভাই 


১৬ ৫. ১৪ 











৮৬১৬: 





চে 
পরেন--জায় জার বেশি জয় [ কশিয়ার এক প্রান্ত হইতে আর 
এক প্রান্ত পর্যান্ত সন্ল ৪পাক লেনিন্ফে কেন এত ভক্তি ক্ষপ্নিত, 
তাহার কথায় প্রাণ পূর্চন্ত দিতে পারিত.কেন? তিনি নরয়াক্ষস 
বলিয়া! ন! মানবঞ্োি বলয়! ? দেশের স্বার্থই হেিনের স্বার্থ ছিহা-. 
তাহার শ্বতম্ব কোন খ্বীর্থ ছিল না। পরিশ্রম করিতে করিতে একবার 
তাহার শ্বান্থ্য ভগ্ন হইয়। পড়ে, কিন্ত তাহার স্ত্রী এবং অন্ত কেছুই 
অনেক চেষ্ট। করিয়াও তাহাকে তাহার প্রাপ্য খাচ্ত অংশের বেশী 
খাওয়াইতে পারেকঈন্ঠাই ৷ বেশী ব। ভালে! খাবার দিলে তিনি বলিতেন, 
দেশের লক্ষ লক্ষ লোক যে পাবার খার-_ আমাকেও তাই খাইতে 
হইবে, তাহাদিগকে ঘখন ভালে ব! পরিঙ্কাণে বেশী খাবার দিতে পারিব 
জামিও তখন তাহ। খাইতে গপারিবঃ তাহার পুরে নয়। সাধারণ 
কৃষকের বেশই তাহার পরিধান ছিল। আমাদের দেশের ত অনেক 
শ্রমিক নেত। আছেন, তাহার! বড় বড় বক্তত! করেন--সভাস্থলে আমিক 
এবং গরীবদের ছুঃখে তাহাদের প্রাণ একেবারে ব্দেনার গলিক্ন! যায় 
চোখে হয়ত জলও পড়ে, কিন্তু তার পর? সভান্থলে এইসব নেত। সতাই 
শ্রমিকবন্ধু, কিন্ত সভার বাইরে বড়লোকী এবং বনিয়্াদি নীল-রতের চাল 
পুরামাত্রায় বজায় রাখেন। : 


তর্ক-বুদ্ধে লেনিন বেশী কখ। বলিতেন না! এবং সকল সময় 
প্রতিদ্নননীর সকল কথার জবাব দিচ্ছেন ন!, কিন্তু তাহাকে এমন 
কতকগুলি কথ! ধীরে ধীরে বণপিতেন যে সে পরাজয় স্বীকার ন| করিয়া 
পারিত ন|!। বিপদের সময়ও তিনি আত্মহার! হইতেন ন।। শান্ধ- 
ভাবে কর্তবা করিয়া! বাইতেন। অশিক্ষিত জনগণকে শাসন কয়! 
কতবড় কাজ তাহ। সকলেই জানেন। বিদ্রেছের প্রথম জয়োল্লাসে 
রুশিপ্নার এই যুগঠুগ ধরিয়। অত্যাচারিত জনগণ যখন প্রতিহিংস! 
এবং প্রতিশোধের জন্য ক্ষেপির! উঠিল তখন তাহাদিগকে লেবিন্‌ 
অসাধারণ ক্ষমতাবলে শাসন করিয়/ছিলেন। রুশিক্পার নূতন লাল-. 
পণ্টন্‌, জার্দীনদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য উন্মত্ত হইল-লেনিন্‌ 
তাহাদের কগ্েকজন নেতাকে ডাকিয়া বুঝা ইয়া দিলেন যুদ্ধে পরাজয় 
এবং মৃতু! স্থির. নিশ্চন্, তাহ। অপেক্ষ। এখন জার্মেনির সহিত সন্ধি 
স্থাপন কর! ভাল নয় ? অনেকের ইহ। ভাল লাগে নাই, তাহারা বলিল 
এখন শাস্তি করিলে আগাদের হীন হইতে হুইবে। লেনিন্‌ বপিলেন, 
এ কথা ঠিক* কিন্তু যুদ্ধ করিয়1?পরাজয়ের পর সন্ধি করিতে হইলে 
হীনতর হইতে হইবে । অনেক আলোচন1 এবং” তর্কের পর সকলকে 
লেনিনের কথায় সার দিতে হইল । মাঝে মাঝে লোক যখন একট! 
কিছু করিবার জন্ত ভয়ানক ক্ষেপিয়! উঠিত তখন তিনি তাহাদিগকে 
সামান্ত চিল দিতেন কিন্তু তাহার পূর্বে কার্ষোযর ফলাফল কি হইবে 
যলিয়! দিতেন । পরে হইত ঠিক তাই। অনেকবার লেনিনের 
ভবিষাৎবাণী সফল হইতে দেখিয়। শেষের দিকে লোকে আর ঠাহার 
কথায় উপর কথ! বলিত ন!, কারণ তাহার! জানিত যে লেনিন কখনও 
ভুল করিবেন ন! ব। দেশের অনিষ্ট করিবেন ন। 

রুশ্দীয় বিশ্রোহ সম্বন্ধে গেনিন্‌ বণিতেন যে, জার! বিদেশ। শত্রু 
ব। অন্য কাহারও দ্বার! পরাধিত.ছইতে পারি। কিন্ত এইযে 
আমাদের নুতন চিন্ত। এবং কার্যের 'ধার। ইহ! আর বিনষ্ট হইবার নয়। 
পৃথিবীতে এমন কেছ নাই থে ইহাকে ত্য! করিতে পারে। ভবিধাতে 
»মস্ত পৃথিবীতে ইছ। প্রকাশ পাইবে এবং সকল দেশের লোকে ইহাকে 
গ্রহণ করিবে। . রি 
_ লেনিন্‌ ধিখাস করিতেন যে দেশের লক্ষল ব্যবসা বাণিজা এবং কল- 
কারখানা যন্ুরয়াই শাসন করিবে, ক্ষিন্ত তাহা এফদিনে হইবার নয়, 
তাহার জন্ত উপযুক্ত শিক্ষা চাই। একবার একদল লোক লেনিন্ফে 
ব্লিল--অমুক কার্খানীকে দেশের সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা কর! হোক্‌ 


মরি 
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এবং শ্রমিকদিগের হাতে উহার পরিচালদ-ভার। দেওয়া হোক। 
লেনিন বলিলেন বেশ কথা, তাই হোক্‌ "কিন্তু একটা কথা, তোময়! 
ফার্খানার হিসাব রাখতে জান? তাহারা বঙ্সিল, ন।। তোমব! 
অমুক কাঞ্জ জান 1. ন11--তবে কেমন করে' হচ্ছে& ভবে তোমরা এক 
কাজ কর, তাড়া্জডি সব শিখে' নাও, যেদিন সব শিখতে পার্বে, 
সেইদিনই সব তোমাদের হাতে আপনাআপনি আস্বে। এইজ 
লেনিন প্রথমে দেশের সকল লোককে শিক্ষিত করিবার বিরাট 
আয়োজন করিয়াছিলেন । অনেক ক্ষেত্রে তিঞ্লিঞ্চ অনেক বিদেশী 
কোম্পানিকে কশিয়ার অনেক কলকার্খান। এবং খনিতে কার্য 
পরিচালন করিবার ভার দান করিয়াছিলেন । ইহাতে দেশের অনেকে 
ভাহাকে সন্দেহ করিত এবং নানাকপ দোষারোপ করিত, কিন্ত 
লেনিনের কানে এইসব কখ। উঠিলে তিনি তাহাদের ডাঁকিয়। সকল 
সন্দেহ দুর করিয়! দিতেন। 


লেনিনের প্রাণহত্য। করিবার চেষ্টাও বহুবার হই, কিন্ত তবুও 
ভিছি প্রান প্রতোক দিনই খোল! জায়গায় সকলপ্রকার সভাসমিতিন্ে 
ঈাড়াইয়! বন্তত। করিতেন। অনেকবার পিস্তলের গুলি তাহার টুপি 
তেদ করিয়াও গিয়াছে। 

১ সেভিয্নেট সম্বন্ধে লেনিন বলেন, আমার ধারণ! ছিল ইহ! কেবল 
রুশি্(তেই আবদ্ধ থাকিবে, কিন্ত এখন ব্য।পার দেখিয়। মনে হয় ইহ! 
সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে। রুণিয়ানস শ্রমিক জাগরণ জগতে 
সকল দেশের শ্রমিকদের জাগ।ইয়। তুলিবে--মহাঙ্গন শ্রেণীর অত্যাচার 
এবং ছুঃশীসন বেশী দিন চলিবে ন।। 


লেনিন্‌কে দেখিলে ছুঃখী বলিয়! মনে হইত ন1--এত বিষম বোঝ। 
মাথায় লইয়! সুখে থাকা যে সে লোকের কাজ নন । তিনি হাপিবার 
মতো! কিছু পাইলেই হাসিতেন এবং দর্কারমতো। গঞ্ধীর হইয়। শাসন- 
কাধ্যঃুনির্র্বাহ করিতেন। লেলিন্‌ সম্বন্ধে বিশদভাবে বলিতে গেলে 
একথান। মন্ত পুস্তক হুইপ! পড়ে, কাজেই স্থানাভাববশতঃ, এ-সমক্সের 
প্রধান একজন মহামানযের এই সমান্ত পরিচয় দিতে চেষ্ট1 করিলাম । 


কতকগুলি ইংরেজ এবং আমেরিকান কাগজ লেনিনের সম্বন্ধে 
কিছু-ন।-কিছু কুৎ্স। রটন। ন|। করিয়। জলগ্রহণ করিত ন|। 
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প্রবালী--চৈত্র, ১৩৩০ 
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| হগুশ ভাগ, হর 


তাহাদের কাজই ছিল কিসে বল্শেতিগমূকে পৃথিবীর ফাছে হেয় কর 
বায়--কিস্ত এত করিয়াও তাহাদের চেষ্ট! বৃখ। হইয়াছে । | 
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লেবিনের বিরুদ্ধদলের সকলেই ধনী অথব। মহাজনশ্রেণ র, 
শ্রমিকজাগরণে তাহাজীর সর্বনাশ, কাজেই তাঁহাদের দায়ে পড়ি 
বলশেভিজম্-বিরদ্ধদলভুক্ত হইতে হুইয়াছে। 


হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 





গান 
িন-শেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে। 
সঙ্গোপনেষ্ষুট্‌বে প্রেমের মঞ্জরীতে। 
মন্দবাঁয়ে অন্ধকারে . ছুল্‌বে তোমার পথের, ধারে, 
গন্ধ তাহার লাগবে তোমার 
| আগৃনীতে-_ 
“ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের 


.... মঞ্জরীতে। 
রাত যেন ন1 বৃথা কাটে প্রিয়তম হে, 


এস এস প্রাণে মম গানে মম হে। 
এস নিবিড় মিলন-ক্ষণে 
রজনননগন্ধার. কাননে, 
স্বপন হয়ে এম আমার 


নিশীথিনীতে 
ফুটুবে যখন মুকুল প্রেমের 


মঞ্জরীতে । সি 
স্বরলিপি--্ী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর - 


সাখা]।] গা -পা পাঁশা | পানন্ষা ধপা -ন্ষা ৷ শামা গা | প-াশ-খা। 
দিন শে ষেবু রা * | 


চে 


কথ! ও সুর__স্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মু ০ 'কুঞৎ ৭ ০ ০ ল্্‌ 

॥ | ক 
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রো রাস 


শ্বীকুড়া সারম্যত সাজের উদ্বোধন-পত্র” 


শ্রীযুক্ত উধাগেশচন্ত্র রায় মহাশয়ের “বীকুড়া! সারদ্ঘত-সমাজের 
উদ্বোধন-পত্রে”্র লিখিত সামস্ত জাঁতির বিবরণের  এতিবাদে গ্রীযুক্ত 
শশিভৃুষণ মাইতি মহাশয় এবং উহার উত্তরে প্রীবুক্ত রায় মহাশয় 
উক্তয়েই শ্রমে পতিত হইল্লাছেন। বীকুড়। জেলায় বাহার টপাধি 
সামন্ত, তাছার। জাতিতে সাফ নয়, উহার! জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয়। 
যাহারা জাতিতে সামন্ত, তাহাদের সকলেরই উপাধি রায়। ছাতন।- 
পর্গণায় ছাতন! গুগুনিয়া৷ ওয্ালডাং আলিঝাড়। পাল্ে। বীজপুর 
আদের্য। শালডিহা আগয়। মাক হেত্যাতড়া শুবড়দ। শু ড়িবেদয। 
লডড়ি শাতামী বাঁহিদ]। ঠীকপুর প্রভৃতি গ্রামে ইহাদের বাস। 
ইহার! নিজদিগকে ছত্রী বলিয়া পরিচয় দেয়। পঞ্চকোটের র|জবংশ 
ছাতনার জযিদার-্পরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবন্ধ। এই 
সামস্তদের পৈত। নাই । ইছার| হাল চালন করে, গাড়ী চালায়, অনেকে 
ছুতারের কাজ করে। যখন পুলিসের হৃষ্টি হয় নাই তখন ইহার! 
ঘাটোয়াল ও দীগরের কাঞ্জ করিত | এজন্য জমিদারের নিকট হুইতে 
একাধিক গ্রাম বা মৌজ। নিফর পাইয়াছিল। তখন ইহারাই পুলিসের 
কাঞ্জ করিত এবং ঘটাতে খাটাতে পাহারা দিত । কেগ্জাকুড়া 
গুশুনিয়! আলিবাঁড়। শালডিহ। খাট ইহাদের তন্বাবধানে ছিল। গভর্ণ মেণ্ট, 
এইনকল জমি বাজেয়াণ্ড করিয়। জমিদ|রকে মধ্যস্থ রাখিয়। ইহা- 
দিগকে খাজনার বন্দোবস্ত করিয়। দিয়াছিলেন। ইহাদের অনেকের এখন 
দরিদ্রাবন্থ।। এজন্ভ কেহ কেহ ভদ্রলোকের বাসায় চাকরের কাজ করে । 
ইহার! তেলি তাদ্ু্ী প্রস্তুতি নবশাখ জাতির গৃহে অন্ন গ্রহণ করে। 
দ্বাদশ দিনে অশোচাস্ত হয়। মাহিষ্য জাতির সহিত ইহাদের কোনো! 
সম্পর্ক নাই। মাহিয্যনলাতির অন্ন খাওয়া ত দুরের কথ! ইহার! উহাদের 
উল পর্যন্ত পান করে ন।। 

ূ্য্ বিষুপুর ও পঞ্চকোট উভয় রাজ্যই বিশতষ্জী ছিল ও তাহাতে 
প্রতাপশালী রাজ! ছিল। এই ছুই রাজোর মধ্যে সামস্ত-ভূম রাজ্য 
অবহ্থিত। এই রাজ্য কোনে! সময়ে মল্লরাঞজজকে, কোনে। সময়ে 
পঞ্চকোট-রাজকে কর দিত। সুবিধা পাইলে ম্বাধীনও হইত। 

রাফ মহাশয় লিখিয়াছেন রার প্রায় জাতিবাচক হইয়। পড়িয়াছে । 
ইাতন। খাতড়ী মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে খয়র| জাতির বাস ইহাদেরও 
উপাধি রায়। 

এ জেলার বাগদীর! মৎগ্তজীবী নহে। তাহার! রাজমিস্ত্রীর কাজ 
করে, জনেকে কাঠ কাড়ে, মেয়ের! চিড়া কুটে। ইহার! গে-খাদক 
নহে | ছ্গলী গ্লেলার বাগদীরা আপনাদিগকে বর্গক্ষত্রিয় বলিয়। 
পরিচয় দিতেছে । এজন্য সভ| করিয়! তাহার! ব্রাঙ্গণেতর জাতির 
গৃহে অন্নভোজন বন্ধ করিয়ছে। তাহাদের স্ত্রীলোকের! অন্ত জাতির 
গৃছে উচ্ছিষ্ট বাঁদন মাজ। ও এন্ঠান্ত কাঁজ বন্ধ করিয়াছে। এবিষয়ে 
তাছাধ্ধের মধ্যে বেশ আন্দোলন চলিতেছে । মেট্যার। মতন্তঈীবা। 

মেট্যাকল। গ্রামে হ্বরূপনারারণ ঠাকুর আছেন। ইহার সেবাইতরা 
আঁপনাদিগকে আহিরগোয়াল! বলিষা পরিচয় দেয়। এন্ন্য. ইহাদের 
কে কেহ কেঞ্রাকুড়ায় দুগ্ধ বিক্রয় করিতে আংস। স্ানীয় 


টি. হরি চু ঢা 


'বৈশাখী পুর্ণিষায় ঠাকুরের দোলযাত্র। উৎসব হ্র। 


কিনে ২ 


ধা 


জে।ক ইহাদিগকে "আঁকুদ্ক্যা ডোম” বলে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরাও 
ঠাকুরের পুঁজ করে | ছাতনার জমিদারের নিকট হইতে ইহার! 
দেবোত্তর সম্পত্তি গাইয্লাছে। ব্রাঙ্গণেরাও এই ঠাকুরের নিকট গজ 
দিতে আনে, সেবাইতর। বর্ষণের পক্ষে পুজ। করে । প্রতিবৎসর 
এজন্ত এদ্মরে 
গান হয়। 

রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, 'যখন গুনিলাম বিলাতি আলুরও 
সেই দর _-তখন বুঝিলাম বাঁকুড়া অজ্ঞানও বটে । বাংলাদেশে মজ্ান 
করজন আছেন? 

রায় মহাশয় ঝিও!কে বন্য গছ ধিযাছেন, কিন্ত বাকুড়া জেলার 
কোনে! বনে ঝিও। জন্মে না। গৃহের উঠানে উদ্বাস্ত জমিতে জলাশয়ের 
পাড়ে খাগার-বাড়ীতে আবাদী জমিতে অথবা বাগানে ঝিঙার চাষ 
হয়। চার! গাছগুলি একটু বড় হইলে নিকটে গাছের ডাল গাড় 
দিতে হয়। কোন্‌ দেশের জঙ্গলে বি জন্মে, তাহ! জানান উচিত। 


শ্রী রামানজ কর 
ক. 
উত্তর 

ুন্তকরের অতা।চার অনেকে” জুপিয়াছেন আমিও অনেকবার 
ভূগিয়াছি। গতমাসের প্রবাসীতে সাকত্ত জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, 
“বীকুড়ায় যাহার! সামস্ত নামে আখ্যাত তাহার! নিজদিগকে মাহিযা 
বলে ন1।” মুদ্রাকর “বলে ন1” স্থলে “ৰলে” করিয়! অনর্থ ঘটাইস়া- 
ছেন। বাক্যের শেষের “ন।” লোপের বহু উদাহরণ আমার মনে 
আছে। মু্লালয়ের পাঠকও এই লোপণ্রবৃতি লক্ষ্য করিয়! খাঁকি- 
বেন। ইহ! কোন্প্র্ছ্ন কামনার বাহ প্রকাশ, তাহা মনোবিদের 
অনুসন্ধের। 

আমি উদ্বোধন পত্রে লিখিয়াছিলাম, “বীকুড়ায় এক নূতন জাতি 
দেখিতেছি। ইহার। সামন্ত ও রায় নামে খ্যাত।.."কেহ কেহ 
বলেন, সামস্তের! ছত্রী।” প্রা রামানুঙ্গ কর মহাশয় একথা সমর্থন 
করিয়াছেন। গতমাসের উত্তর একটু সাবধানে পড়িলে মুদ্রাকরের 
অত্য।চার সত্বেও আমার অভিপ্রায় বুঝিতে গোল হইত ন|। 

সামস্ত ও রা, ছুই-ই উপাধি। পূর্ববকাঁলে এই জাতির মধ্যে কেহ 
সামস্ত ব। রায় হইয়াছিলেন । তাহার ক্রিয়া হইতে উপাধিয় শৃষ্টি 
হইয়াছিল। “জাতিতে কি? সামন্ত | জাতিতে কি 1--রায়।” এই 
উত্তর পাওয়া! যায়। অর্থাৎ সে-কালে যাহা! উপাধি ছিল, এফালে 
তাহা জাতির সংজ1 হইয়াছে । ইহার অনুরূপ, বৈদা নামে পাই। 
যিনি জামুর্ধেদ জানেন, তিনি বৈদ্য। এখন বঙ্গদেশের বৈদ্য এক 
জাতির নাম হইয়াছে। বল্যোপাধ্যায়, চৌধুরী প্রভৃতিও উপাঁধি। 
কিন্ত কেহ বলেন ন।, আমি জাতিতে বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি জাতিতে 
চৌধুরী । 

আমি জাতিতব্বে প্রবেশ করিতে চাই না। কিন্তু প্রারই দেখি, 
বিজ্ঞাপনের জেখাতেও পাই, যেছেতু অমুক রাঝার নামের শেষে পাল 
কিংব! দেন ছিল, তিনি অমুক জাতি জলরত করিয়াছিলেন। এরপ 

১ 


বগি 

৮৩৮ 
সিদ্ধান্তের ধা, ৷ আগসতি, তর্কবিদ্যার ভাষার াগাস্যাগক- জানের 
অভাব । এই অঞ্াবের ভরি তূরি উদাহরণ পাওয়! হার । যেহেতু 
অমুকের উপাধি, সামন্ত ; জতএষ তিনি মাঁহ্য্য। তিনি উঠ্নক্ষজি, 
তিনি হত্ৰী ; এইয়াগ অনুমানের গোড়ার গলদ আশ্চর্য এই, নককোের 
চোখেই গলদ পড়ে না। 

জিতে গগ ও কর্ম দেখিয়া চাররবর্ণর বিভাগ ইইয়াছিল। গয়ে 
শব? গপ্ত ও দাস, চারিবর্ণের সজ। হইয়াছিল । শম1 ও বম? 
এখণও ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণের অধিকারে আছে, গুপ্ত ও দীন যথাক্রমে 
কেবল বৈগ্ু ও শুর বর্ণের অধিকারে নাই। ওড়িষ্যায় দাস সংজ! 
্রাঙ্গণেরও আছে, যদিও ইদানী কেহ কেহ দা-স পরিবর্তে দাশ বানান 
করিতেছেন। এতকাল মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্থৃতি সংজ 
কেবল ব্রাঙ্গণের অধিকারে ছিল; ইদানী জাঁততে খিষ্টানের নামেও 
এই এই সংজ্ঞা! পাওয়া! যাইতেছে। 

আমরা সংস্ঞ। না বলির! পদ্ধতি বলি। গ্রামাজন বলে, পাদ্ধং। 
সংজ! না! বলিয়া পদ্ধতি বলাই ঠিক পদ্ধতি শৰের অর্থ, গড.ক্তি। 
এক এক জাতির মধ্য নানা পঙ.ক্তি আছে। যেমন বর্ষণের মুখো- 
পাধ্যার বন্দ্যোপাধ্যায় লাহিড়ী ঘোষাল ষৈত্র ইত্যাদি । পদ্ধতি শুনিয়! 
্রাঙ্গণ কি ন| বুধিতে পার! যায়। অন্ত জাতির মধ্যেও ছুই-একট। 
গদ্ধাতি সে-সে জীতির সংজ্ঞান্থরগ হইয়াছে । যেমন, সেন গপ্ত, বন্ন 
মিশ্। কিন্ত দাসদত্ত দেসেন পাল ঘোষ গুভৃতি প্রন্ধতি একাধিক 
জাতির মধ্যে আছে। সুতরাং এতদৃগ্বার। জাতি নিদেশ করিতে পারা 
যাঁর ন!। চৌধুরী মজুমদার বক্দী রায় মল্লিক সামন্ত প্রভৃতি উপাধি বারা 
জাদৌ পারা যায় না। নরহরি দণ্ড /ঞই নাম হইতে বুঝি, দত্ত বংশের 
নরহরি নামক ব্যক্তি; কিস্ত, দত্ত-বংশ জন্মে এর্থাৎ জাতিতে কি, 
তাহা বলিতে পারিব না।  &. 

দেখিতেছি, জঙুধিঙ্গার বন্দ এখনও মেটে নাই। কলিকাতায় 
আলুর সেয় টারি আনা, আর ধ্ঙ্গার সের আট আন! হইলেও আশ্চর্যের 
বিষয় হইবে না, কারণ, কলিকাত। ধনের দেশ, ভোগীর দেশ। বীকুড়া 
সেরূপ নয়। বাকুড়ার বিগ্ক! ভাল বটে, কিন্তু আলুর তুলনায় অল্প- 
সার। এইজানের নিমিত্ত কৈমিতিক বিশ্লেষণ, আবন্থক হয় না। 
স্বাদে কিংবা ভ্রণে এত উত্তম নয় যে অল্প যু, অধিক মূল্যে কেন! 
বাইতে গারে। গটোলও অল্প-সীর, কিন্তু হ্বানে উত্তম। আমুবেদি- 
মতে, পত্রফল-শীকের মধ্যে পটোল শ্রেষ্ঠ । সুতরাং বেশী দাম দিয়া পটোল 
কিনিতে ইচ্ছ। হইতে পারে । গুণে বিঙ্গা অধন, অধিক খাইলে নাঁকি 
উদরাময় হয় । কটকে দেখিয়াছি বর্ষাকালে যখন কলেরার প্রকোপ 
হয়, তখন মুন্সিপালিটি বিঙ্গ! খাইতে নিষেধ করেন। ওড়িষ্যাও 
বাকুঢ়ার তুল্য দরিজর, কিন্তু বিশ্ল! কখনও চারি আন মের বিক্রি হইতে 
দ্বেখি নাই। 

উঠিবার সময় ছুই দশ দিন নয়, বধাকালে জন্ততঃ ছুই মাসকাঁল চারি 
আনা দেয় কেন থাকে, তাহার একটা কারণ দেধিলাম। নুখাদ্য 
যলিয়! হউক, যে কাঁরণে হউক লোকে চার়। অপর কারণ, উৎপাদন 
কম ইর়। একদিন এক ধিঙ্গা-বেপারীকে ধরির়াছিলাম। সে নিজের 
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চাষের বিঙগা বাজারে বেচিতে ধাইভেহিস।: |): “বাপু কি ধ্গির 


কেমম?” «! 


[. ২৩শ ভা, হ ও 
যি দের ভা 
জান! ফেন বলিতে ? চাধে খাটি ধেশী ফি 1” সে তয় সবক! 
ছিল, «বিঙ্গ।-ঢাঁষে খাটনি কিছুই নাই, বর্ষার আরজে গাছ জনমাইবার 
সময় যা খাটনি। তার পর আর কিছুই করিতে হয় না!” “ফলে 
| একটা গাছ থাকিলে এক গৃহস্থের চলিয়] যায় ৮ 
“ধাঁটনি নাষ্ঈ, ফলে ঢের । বেশী চীষ কর না কেন? ছুই আনী মের 
বেচিলেও অনেক লাভ পাইতে |” “ত। বটে, কর! হয় ন1 ।” 

স্বচ্ছন-জাত, প্রায় অযত্র-সন্ভৃত বলিয়া রি বন্ত বলিয়াছি। কিছু 
চাষ অবন্ঠ করিতে হয়। বেড়ার গাছ করিতে গেকেও, মাটি খুঁড়িতে 
হয়, শ্রীষ্মকালে জল দিতে হয়। চাষ পাইলে বিঙ্গ। ফল-শাক 
হইতে পারিত। এবিবয় প্রশ্নের বাহা হইলেও একটু লিখি। 

বিঙ্গার নিফট জ্ঞাতি ধুনুল। কোথাও বলে পরোল। গান্ধে, তরুতে 
চড়ে বলির! বিজ। ও পরোলকে (্বাধাও তরুই বলে। পয়োলের 
চাষ আরও সোৌজ।। তরমুজ, খরমুজ, গমক, কীকুড়, ফুটা, শসা, লাউ, 
ছচি কুমড়া। গুড় কুমড়া (বা ডিঙ্গলী ), পটোল, চিচিঙ্গ। (বা! হোপ), 
উচ্ছ, করলা, কীকরো, বিঙ্গা, পরোল,_সব এক বর্গের,--কুস্বাগাদি 
বর্গের। সকলের গৃগ সমান নয়। তথাপি, সকলেই অল্লাধিক রেচক । 
মাঁকাঙগ, ভিত পরো, তিত। লাউ প্রভূত গাছও এই বর্গের। এই- 
সকলের র্চেকত। প্রসিক্ধ। কখন কখনও বিঙ্গীও তিতা হয়, বন্ধ 
অবস্থায় ঘুরিয়| যায়, বিষাক্ত হয়। অর্থাৎ বিঙ্গা এখনও গোঁ মানে 
নাই। পাকিলে বিঙ্গ! কাঠ হইয়। দীড়ায়, ফলের মুখে রন্ধ, হয়ঃ সে 
পথে বীজ বাহির হয়। সে সময় ইহার অংশুঙাল সফলের প্রত্যক্ষ 
হয়। অংশুস্থুশচ। কচি অবস্থায় কোমল থাকে, একটু বাড়িলে 
কঠিন হইয়! পড়ে। কিন্ত বাজ।রে যে বিঙ্গ! বিক্রি হয়, সে-সব কচি 
নয়। কচি বেচিতে গেলে ওজনে বাড়ে না। য্তপূর্র্বক চাষ করিলে 
বিঙ্কার দোষ কমাইয়। গুণ বাড়াইতে পারা যাইবে । তখন চারি আন। 
মের কিনিতে কাহারও আপতি হইবে না। 
শ্রী যোগেশচন্ত্র রায় 





“মন্ত্রীদের প্রতি অবিশ্বীস প্রকাশ” 


ফান্তন সংখা প্রবাশীর বিবিধ প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় উপরি-উঞ্ত 
মস্তব্যটির একমনরলিখিয়াছেন, মা্।জের ও মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক- 
সভাঘয়ে এ-প্রকার প্রস্তাব (অর্থাৎ মন্ত্রীদের প্রতি অনান্থ| প্রকাশ করিবার 
প্রস্তাব) উপস্থিত করিতে দেওয়! হইয়াছিল এবং তাহাতে গবর্ণ মেণ্টের 
পরাজয় হইয়াছিল ।” ইহাতে, অসাবধানতাঁবশতঃ একটু ভুল রহিয়! 
শিয়াছে। মান্্রাজের ও মধ্যপ্রদেশের ব্যবসথ।পক-সভাঘয়ে প্রস্তাবটি 
উপস্থিত করিতে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ছুইস্থানেই গবর্ণ মেন্টের গয়াজয় 
হয় নাই। মান্দা ব্যবগ্থাপক-সতায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই। 
ভোট জওয়! হইলে দেখ। যায় যে প্রস্তাবটির সপক্ষে ৫৩ তোট ও 
বিপক্ষে ৬৫টি ভোট দ্নেওয়। হইয়াছে। ূ 

শ্রী অমিয়কাস্ত দত্ব 


শস্য +প-স্টী 
২৬ পো স্প্রে 


দন্থজমর্দনের 


ফান্তবের প্রবানীতে প্রধ্যাতনাম! এতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদান 
বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ, যহাশয় রাজ! গণেশ ও দনুজমর্দীন সন্বন্ষে আমার 
মতামত আলোচন! করিয়! আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমার 
নবপ্রকাশিভ 09105 200 01110601089 01 8৮6 29019 
[006280082 58119179 06 867£91 নামক পুস্তকে আমি, 
সপ্রমাণ করিতে চেষ্ট! করিয়াছি যে দমনুজমর্দন রাজ! গণেশেরই অপর 
নাম, বাঙ্গালার মুদলমান হুলতানবংপকে সরাইয়া তিনি দগুমর্দন যে 
নাম ধারণ করিয়। বাংলার সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং খর বাঁমে 
মুসা প্রচারিত করেন। প্রীযুক্ত রাখাল বাবু রাজ! গণেশ ও দনুজমীর্দনের 
অভি্বত্-প্রমীণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রাখাল বাবুর মত প্রখাত- 
নাম! ঈতিহাসিক বদি আমার এই সিদ্ধাত্ত বিগতসন্দেহ হইয়া গ্রহণ ন! 
করেন, তবে বুঝিতে হইবে যে আমার ব্তবা আমি ভাল করিয়! বলিতে 
পারি নাই। কারণ রাজ। গণেশ ও দনুজমর্জধন যে এই 
সত্য আমার কাছে এখন এতই স্পষ্ট যে, এই বিষয়ে যে দ্বিধাও উঠিতে 
গারে তাহা মনেও করি নাই। আমার বক্তবা খুব সংক্ষেপে নিয়ে 
বলিতেছি। 

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি মুক্তার প্রাণে অবিসংবাদিতরূপে স্থিরীকৃত 
হইয়া গিয়াছে। 

৭৯২--৭৯৫ হিজরির মধে) কোন সময়ে সুলতান সেকঙ্গর সাছের 
মৃত্যু ও গিয়াহুদিন আঙগাম দাহেবের সিংহাসনারোহণ। 

৮১৩ হিজরিতে গিয়ানুদ্দিন আঙ্গাম সাছের তিরোভাব এবং 
সৈফুদ্দিন হামজ| সাছের আবির্ভীব। 


৮১৫ ছিজরিতে সৈফু্দিনের তিরোভাব এবং শিহা বুদ্দিন বাযাজিদ্‌ 
সাছের আবির্ভাব । 

৮১৭ হিঃ শিহাবুদ্দিনের তিরোভাব এবং আলাউদ্দিন ফিরোজ- 
সছের আবির্ভাব । 

এস্বলে মনে রাখ! দরকার যে আলাউদ্দিন ফিরোজ সাছের নাম 
( অর্থাৎ তিনি যে বাঙ্গাল! দেশে কোন দিন রাজত্ব করিয়াছেন এই কথা) 
এ যাবৎ জান! ছিল না । আমিই প্রথম এই' রাজার মুত্র! আবিষ্কার 


করিয়াছি। বিশেষ ম্মরণীয় এই যে তাঁহার মাত্র পাঁচটি মুদ্র। গাঁওয়। 


গিয়াছে। উহাদের তিনটি সাত্গীয়ে মুদ্রিত, একটি মুয়াজ্জমীবাদ নামক 
ট1কশালে মুদ্রিত এবং আর-একটির টকশাল ব| তারিখ পড়! যায় ন|। 


পরবস্তাঁ রাজ জালালুদ্দিন মুহন্মদ শীহ যে রাজ! গণেশের পুত্র 
যুরই মুসলষান নাঁম এ-বিষয়ে এপধ্যস্ত কেহ সন্দেহ প্রকাশ 
করেন মাই। জালালুদিনের ৮১৮ হিজরায় মুদ্রিত বহুতর মুদ্রা 
পাওয়। গিয়াছে। আমার পুস্তকে জালানুদ্দিনের ১২২টি মুষ্ার 
বরন! দিয়াছি। *কলিফাতা চিত্রশালার মুস্র। তালিকার দ্বিতীয় 
ভাগে জালালুদদিদের ১৯টি মুত্র! বর্ণিত আছে। বিশেষ শ্মরণীয় 
এই য়ে এই ১২২+১৯.১৪১টি মুস্তার মধ্যে মাত্র একটি মুক্ত্রার তারিখ 
৮১৯ছি। কলিকা। চিত্রশালায় গ্রত্থতত্ব বিভাগের অধাক্ষ প্রযুক্ত 
রমাপ্সাধ চন্ন ও .সহকারী অধাক্ষ প্ীযুক্ত হাফিজ নাজির আহম্মদ 
মহাশরঘয়ের ত্বগার সম্রতি এই মুদ্রাটির একটি গ্লাষ্টারের ছাপ 
আমার হত্তগৃত হইয়াছে। তারিখটি খুধ স্পষ্ট নহে, ভবে ৮১৯ হিঃ 
বলিাই অবধারিত হইডে পারে । অধিকাংশেরই সনাক্ক ৮১৮ এবং 
৮২৩ হিজরি । ৮২* হিজর যুস্র! একটিও নাই। 


ব্যক্তিত্বনির্ণয় 

. জাবি দহুষমর্ধনের ১টি মুহ্ার বর্ন! আনার পুরে, নাছ: 
মহেগ্র দেবের একটি মাজ দুক্রার বর্ণন! দিশনাছি, রাবেশ বাবা 
একটির দিয়াছিলেন।. এইখানে উল্লেখ করিতে পারি বে. পর 
ট্রেপল্টন্‌ সাহেবের “নিকট হনুগমর্দন, গু আহগ্রের "আপার ঢা 
পনের মৃজ্া জাছে। -জামি তাঁহাদের সবগুলিই পরীক্ষা, করা 
দেখিবায় হুযোগ গাইয়াছি।: এইসমত্ত গরীক্ষার কলে দেখা যাঁর 

বে দগুরর্দনের ১৩৩৯ শকাবার মুদ্ইি সংখাধা সর্বাপেক্ট' ফো। 

& বনয়ই তিনি পাঙুনগর (পাওয়া, .মালদহ ) হুবনর্ীম এক 
চটখাম হইতে মুদ্রা! মুদ্রিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বাক্গাধার একছহ। 
রাজা ছিলেন। দনুজদর্দনের দুই একা সুগার ১৩৪, শকাববও পাও 
গিয়াছে। মহেম্্র দেবের বত মুক্ত! পাওয়! গিগাছে উহাদের সং 
গুলিই ১৩৪ শকাবের।1 গণনার হবিধার জন্ত এই ১৩৬৭ গং 
১৩৪* শফাৰ ছুইটিক্চে হিজরা গরিণত কর! আবহ্ঠক। কিন্ত 
এই কাজটি সহজ নছে। নানা সমন্ত। মীমাংসা করিয়া তবে 
এই সমীকরণ সম্পন্ন হইতে পারে। প্রধম সমন্তা, শকাব 
দৌর এবং চন্্র-দৌর উভয়রপেই গণিত হয়। বাঙ্গলাদেশে 
ব্যবহৃত শকাব সৌর ন| চান্র-সৌর? বল! বাহুল্য যে এই বিভিন্নরূপ 
গণণায় বৎসরের আস্ত দিনও ভিন্ন হইয়া দড়ায়। বাঙ্গালায় বর্তমানে 
শ্রকান্দ সৌর বৎসর বলিয়! গণিত। দ্বনুঞ্জমর্দনের সময় এরপই 
গণিত হইত বলিয়! ধরিয়! লইতে হইতেছে। 


দ্বিতীয় সমন্য1!--শকাব সধারণতঃ অতীতাবরগে গণিত হই 
থাকে। দনুজমর্দনের মুদ্রায় ব্যবহৃত শকা কি অতীতাব না 
বর্তমানা ? একজন মানুষের বয়স ৩৫ বৎসর €« মাস " দিনও 
বল! যায় বা ৩১ বৎসর চলিতেছে ইহাও বল! যার়। এই ফাল্তন 
মাস নির্দেশ করিতে ১৩৩* সালের ফালন্তন বল! যায়। অথব! অতীত 
বঙ্গ ১৩২৯ মান ৯ দিন ১ ওবলাযায়। জ্যোতিষীগণ সর্ক্দ! 





1 মালদহে আবিষ্কৃত মহেত্ত্রদেবের মুদ্রার সনান্ধ ১৩০৯ বলিয়া 
বন্দ্যোগ।ধ্যায় মহাশয়ের ভূল ধারণ। আছে। আমি প্রবাসীতে দগুজ- 
মর্দন সম্বন্ধে ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম 
তাহাতে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে রাখাল বাবু রঙ্গপুর নাহিত্যগরিষৎ 
পত্রিক|য় ১৩১৭ সনের ২য় সখ্যায় দনুজমর্জন ও মহেস্ত্রের মুড! দুইটির 
ষে ছবি ছাপিক়্াছিলেন তাহাতে দমুজমর্দনের মুদ্রার উন্ট। পিঠ ও 
মহেক্রের মুদ্রার সৌঞ্জ! পিঠ ১ম চিত্রে এবং দনুজমর্দনের মুসার সোজা 
পিঠ ও মছেন্ত্রের মুদ্রার উ-ট| পিঠ ২য় চিত্রে মুদ্রিত করিয়াছিলেন ॥ মুসা 
ছুইটি এধুক হরিদাস পাঁলিত ১৯১২ খুষ্টান্বে ঢাক। লইয়া আসিয়া ছিলেন, 
তখন জামি চক্ষে এ ছুইটি পরীক্ষা! করিবার হযোগ পাইয়াছিলাম 
এবং পরীক্ষ। করিয়া! নোট রাখিয়াছিলাম। দনুজমর্দানের মুদ্রায় উ্টা 
পিঠের মনাঙ্কে দশক ও শতকে ৩ এবং » পরিষ্কার ছিল। রাখাল-বাবু 
ইহাকেই মহেত্ত্রের মুদ্রার উপ্টা পিঠ ভাবিয়া তদমুমারে ১৯১১-১২ 
খৃষ্টাবের প্রত্থববিভাগের বারধিক কাধ্যবিবরণীতে চিত্র আকাইয়। মুত 
করিগ্বাছিলেন। মহেত্ত্রের মুত্রঠর উল্ট। পিঠে সহম্র ও শতকের অঙ্ক 
যথাক্রমে ১ এবং ৩ ছিল।. দশকের জনক জম্প্ট এবং এককের অন্ক 
মোটেই ছিল না। মহেন্রদেবের অদ্যাবধি আঁবিদ্কৃত স্পষ্ট সনাহযুদধ. 
সমস্ত মুন্রাই ১৩৪* শকাবের দে-বিবয়ে বিনুমাজও লঙ্গেহ নাই। 


পক্ষ. মি 





৮৪* ৩৩০ প্রবাসী_ চৈত্র, | ২৩শ তীগ, ২য় খণ্ড 
দ্ব--১ দ-.২ং ঘ-.৩ কাজেই মোটামুটি দেখ! যাইতেছে যে 
১৩৩৯ শক.-৮১৯ হি১+৮২ হিয়ার মাসেক। 
১৩৪* শরক--৮২* হি১+৮২১ হিজরার মাসেক । 
. ইহ! হইতে পু্্ষতর গণনায় এখানে জার 
প্রয়োজন নাই। 





দ-.”৫ 


বিভীর়পরকারেই কাল নির্দেশ করিয়া থাকেন। * জ্যোতিষীগণই 
শকাবঝের প্রধান ব্যবহার কর্ত! | 

এই সমস্যার মীমাংসা এইভীবেই করিতে হইবে যে ধন কোন 
মাসের কোন দিন নির্দেশ কর! আবগ্যক তখন জ্যোতিষীগণের 
অতীতান্ব বাবহারই বেশী স্থবিধাজনক । কিস্তু খন গোটা বৎসরই 
নির্দেশ করিতে হইবে,--যেমন দগুজমর্দনের মুদ্রায় হইয়াছে--তখন 
বর্তষানাব ব্যবহীরই হ্বাভীবিক। বন্দ্যোপাধ্যায় সছাশয় নির্দেশ 
কহিগ়্াছেন যে ১৩৩৯ শকাব ১৪১৬ থৃষ্টাব্বের ২৬শে মার্চ বৃহস্পতিবার 
আরম্ত হইয়া! ১৪১৭ খুষ্টাবধের ২৬ নীর্চ শুক্রবার শেষ হইয়াছে। 
প্রলিত তালিকার বহিগুলি থুলিয়! মিলাইলেই দেখা যাইবে যে 
এই নির্দেশ ঠিক নছে। তাহার 2০0২0611001) 
17125-এর ১৮৪ পৃষ্ঠ! দেখুন । তথার দেখিবেন--১৩৩৯ দৌর শকাব 
১৪১৭ থুষ্টাব্বের ২৬শে মার্চ অ।রম্ত হইয়াছে এবং ১৪১৮ খুষ্টাব্বের 
২৬শে মার্চ থেষ হইয়াছে । সকলেই জানেন শকাব্দের সহিত 
4৮ ধেগ দিলেই খৃষ্টাব্দ গওয়! বায়। এই সসেজ! হিসাবেও 
১৩৩৯ ৭৮০৮১৪১৭ ঘুঃ ১৩৩৯ শকাবঝের সমান হয়। কিন্ত 
08117781517 এবং স্বামী কাঁঙ্.পিলাই ইত্যাদি সকলেই শকা বকে 
অতীতাব্ষ ধযিয়। হিসাব করিয়াছেন । কাজেই তাহাদের অতীতাব্দ 
১৩৩৮ই আমাদের :৩৩৯এর সমান। এই হিদ।বে রাখাল-বাবুর 
নির্দেশ ঠিকই হইয়াছে_তবে, বৎসরটি ২৬খে মার্চ খেষ হয় নাই, 
হইয়াছে ২৫শে মার্চ । 

কাছেই দনুজমর্দনের যুক্্ার ব্যবহৃত শকাব্দ সম্বন্ধে ছুইটি তথ্য 
স্বীকার করিয়। লইফক| সম্ীকরণে অগ্রসর হইতে হুইবে। ১ম, উহ! 
সৌরছান। ২য়, উহ বর্তমানাবা। 

৮১৯ হিজরা ১৪১৩ খ্রষ্টাব্বের ১ল| মার্চ আরম্ধ হুইয়াছে। 
কাজেই হিজর! 'ও শ্রকান্দের আপেক্ষিক সন্বদ্ধ নিম্নলিখিত চিত্রে 
হুম্পষ্ট হইবে। 

২৬শে মার্চ ১৩৩৯ শকানের আর 


চস 
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১লা মার্চ, ৮১৯ ছিজরায় আযম 


ম্১ 
১ম চিত্র-্্দনুজনর্ধেন ও মহেন্ত্রের মুদ্রার দৌজ। পিঠ 


এখন ইতিহাসে এই সময়কার ঘটনাবলী 
যেভাবে বিবৃত আছে তাহার আলে চিন ফর 
আবগ্তক। এই সময়ের ইতিহাসের জনক 
আমাদের প্রধান,অবলম্বন রিয়াজ-উস্-সালাতিন। 
বাঙ্জগালার ইতিহাদ লইয়া যাহার! নাড়াচাড়া 
করেন; তাহারা জানেন যে রিয়াজ আধুনিক 
গ্রন্থ, ১৭৮৮ খুষ্টাবে সন্কলিত। উহ্থীর তটনার 
বিবরণ এবং পারল্পধ্য মোটামুটি ঠিক হইলেও 
উহার সন তারিখগুলি ভুলে তর ৷ রাজাদের 
রাজত্বের কালগুলিও রিয়াজ ঠিকমতো লিপিবদ্ধ 
করিতে. পারে নাই। যথা, রিয়াজ লিখিক়্াছে 
মেকন্দর, সাহর রাজত্ব মোটে নয় !বংসর 
কয়েক মাস; বিস্ত মুদ্রা ও শিলালিপির 
প্রমাণে দেখ! যায় ভিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন 
এ্বৎসর | সকলেই জানেন, মোটামুটি ঘটনার 


শ্বতি জনসনাজে.থাকিয়া। যায়, কিন্ত সন তাঁরিখে গোলমাল হইয়া! গড়ে। 
তাই রিয়াজের ঘটনাবলীর বিবরণ অগ্যথ| নিরাকৃত না হইলে গ্রাহ, 
কিন্ত সন তারিখ ঠিক করিতে মুদ্রার বা শিলালিপির নাহাধ্য দর্কার। 


রিয়া এই সময়ের নিষ্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছে-.. 


শাসনুদ্দিন (প্রকৃত নাম রিয়াজের মতে সিহাবুদ্দিন। [মুক্তার 
সিহাবুদ্দিন বায়াজিদ্‌ শাহের সহিত অভিন্ন বলিয্লাই বোধ হয়) হখন 
রাজত্ব করিতেছেন ভখন ভাতুড়িয়ার জমিদার শাজ। গণেশ অত্যন্ত 
প্রভ।পশালী হইয়া উঠেন এবং শামন্দ্দিনকে মারিয়। বাঙাল! দেশে 
রাঙ্গা হন। তিনি রাজা! হইয়! মুনলমানদের উপর অত্যাচার আর 
করেন এবং বিখ্যাত ফকীয় নূর কুতৰ আলম গণেশের অত্যাচার দমনের 
জন্ত জৌমপুরের হুলতান ইব্রাহিম শাহকে আহ্বান করেন। ইন্রাছিম 
শাহ বাঙগ।ল। আব্রমণ করিতে অগ্রদর হইলেন । রাজ! গণেশ এইবার 
ভয় পাইলেন এবং নুর কু্তধ আলমের শরণাপন্ন হইলেন। নুর কুতব 
বলিলেন যে গণেশ যদি যুসলমান ধর্ম অবলম্বন ন। করেন তবে তিনি 
গণেশের জন্য কিছুই করিতে পারেন ন| | গণেশ মুসলমান হইতে ম্বীকৃত 
হইলেন কিন্তু রাণী বাধা দ্িলেন। গণেশ তখন তাহার পুঞ্র ধছুফে 
নুর কুতবের নিকট লইয়া আমিলেন। যছকে যুসলমান করা হইল 
এবং গণেশ সিংহাসন ছাঁড়িয়! দিলেন, যছু জালালুদ্দিন নাম গ্রহণ ফরিক়! 
সিংহাসনে বসিলেন। নুর কুতব আলমের জন্থরোধে ইব্রাহিম শাহ 
ফিরিয়! গেলেন বটে, কিন্তু চটিয়। নূর ফু তবের কিঞিৎ অপমান করিলেন 
এবং নূর কুতবের শাপে শীস্ই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। * 


হুলতান ইব্রাহিমের মৃতাসংবাদ শুনিয়া গণেশ জালালুদ্দিনকে 
সিংহাসন হইতে সরাইয়। নিজে রাজ! হইয়| বসিলেন এবং সুধর্ণ-ধেনু 
ব্রত করাইয়। ধছুকে পুনরায় হিন্ করিয়া লইলেন। তিনি আবার 
মুমলমানদের উপর অত্যাচার আরপ্ত করিলেন এবং নূর কুতধ আলমের 
পুত্র গেখ আনোয়ারফে এবং তাহার ভাতুপ্পত্র জাহিদকে সোার- 
গাতে নির্বাসিত করিলেন। তাহাদের পিতৃপিতামছের : গুপ্তধন 
বাহিয় করিয়া! দিবার অস্ত তাছাদের উপর নির্যাতন চলিতে লাগিল । 
সেখ জানোয়ারকে হত্যা! করা হইল। রাজা গণেশও এদিমই খারা 


৬ষ্ঠ পংখ্যা 


দনুজমর্দনের ব্যক্তিত্বনির্ণয় ৮৪১ 
পভ শাসন পান্টি পাপিপাস্ছি পি সত ৩ িপাস্পিশি ভ শীত পাত শীত পিন সপ সপ পরী তত সপ ৯ সপ স্পাস্পিস্পিস্পিক্ট্াা ১ সপ স্পা সিসি সিপাসিশা সর্প পিছত সি পা ছি ক 2 পাছত পিতা, তা উল শীট ও ৩ সিসির সিপিএ 
পড়িলেন। তিনি মেট সাঁতবৎসর রাজত্ব দ্--১ দ-_-২ ঘ--৩. . 
করিয়াছিলেন। ছু রা হইয়া! অনেককে পাঙ্নগর--১৩৩৯ পাঙুনগর--১৩৯. 


মুসলমান করিলেন এবং জাহিদকে সোনারগ! 
হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। তার্িংই- 
ফেরিস্তার মতে ছু (জিতমল. ) হিন্ুরূপেই 
পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, পরে মুনলমান 
"হুইয়! তাহার পূর্ব নাম (জালালুন্দিন মুহম্মদ 
শাহ) গ্রহণ করেন। 

এই গেল সময়কার ধতিহানিক বিবরণ । 
এইখানে নিয়লিখিত ব্ষয়-কর়টি প্রণিধান কর! 
দর্কার। 

১। ৮১৭ হিঃ পর্যাস্ত বাঙ্গালা মুসলমান 
সুলতা নদের ধার! অব্যাহত চলিয়৷ আসিয়াছে, 

মুদ্রার প্রমাণে এই অবধারণ অকাট্য । কাজেই 
গণেশের রাজত্ব ৮১৭ হিঃ-র অগে হইতে পারে 
না, পরে হুইবে। ৮২১ হিঃ হইতে আবার 
জালালুদ্দিনের মুদ্রার ধার! অব্যাহত চলিল, 
কাঁজেই গণেশকে ইহার পুর্বে ফেলিতে হুইবে। 

২। সুলতান ইব্রাহিম ৮৪৫ হিঃ পর্য্স্ত 
বাচির। ।ছলেন। কাজেই তাহার মৃত্যুতে সাহসী 
হইয়! গণেশ আবার রাজত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
রিগ্নাজের এই উক্তি মিথা। | নূর কুতব আলমের 
পুত্র সেখ আনোয়ার ও তাহার ত্রাতুদ্পুত্র জাহিদের উপর যেভাবে 
রাজ। গণেশ নির্যাতন আরম্ত করিয়াছিলেন তাহাতে শ্বতঃই সন্দেহ হয় 
যে নুর কুতব আলম বোধ হয় তখন বাঁচিয়। নাই। নুর কুতখ 
আলমের স্ৃত্যুর তারিখ লইয়। যথেষ্ট গোলম।ল ছিল। অবশেষে ্রীযুক্ত 
বেতারিজ, সাহেব নিঃসন্দি্ধরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে নুর কুতব 
আলমের মৃত্যুর তারিখ ৮১৮ হিজরির "ই জুলকদ্‌। নুর কুতব আলমের 
মৃত্যুর পরেই যে তাহার পুব্র-পৌত্রের উপর নিধ্যাতন সম্ভব হইয়।ছিল, 
এবিষয়ে আর সন্দেহ খাকিতেছে না । 

৩। রাঞ। গণেশ বাঙ্গাল। দেশের অবিসংবাদিত রাজ! হইলেও 
এই পর্য্যন্ত গণেশের নামাক্কিত কোন মুদ্র। পাওয়া য় নাই। বাঙ্গালার 
প্রতিবেশী কুচবি"ার এবং ত্রিপুরার হিন্দু রাজার! ঝুড়ি ঝুড়ি মুদ্রা ছাপিয়। 
প্রচার করিয়াছিলেন কিন্ত সমকালেই বাঙ্গালার অপ্রতিতবন্বী রাজ 


মুদ্রার সাক্ষ্য 
৭৯৫ হিঃ হইতে--৮১৩ হিঃ-_গিয়াহুদ্দিন আজাম শাহ। 
৮১৩ ছিং--৮১৫ হিঃ সৈফুদ্দিন হামজা শাহ । 
৮১৫ হি১--৮১৭ হিঃ শিাবুদ্দিন বায়াজিদ্‌ শাহ। 
৮১৭ হিঃস্সাতগণয়ে ও মুয়।জ্জুমাবাদে 
শিহাবুদ্দিনের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ । 





( সোনারগায়ে ) 


৮১৮ হিঃ-_জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহের বহতর মুদ্রা, অধিকাংশই | 
| সনারোহণ। 


কিয়োজাবাদের (পাও যা, মালদহ), কয়েকটি সোনারগ'র। 
৮১৯ ছিঃ _জালালুদ্দিনের (অদ্যাবধি আবিষ্কৃত ১৪১ ব| ততোধিক | 
মুদ্রার মধ্যে ) গকটি মাত্র মুদ্্র। | 


৮১৯ হি১-৮২০ হিঃ (১৩৩৯ শকাক) দস্ুজমর্দানের অনেকগুলি ঘুস্রা। ূ 
(১০৪০ শক'ব ) দনুঙ্মর্দনের কয়েকটি এবং | রোহণ এবং যছকে হিদুধর্দে পুনরানগ্নন। 


৮২৯--৮২১ ছিঃ 
মহেন্ের কয়েকটি-মুক্ত! 


৮২১-ছিঃ জালালুদ্দিন মুহন্মদ শাছের মুদ্রার ধরব 


এবং ৮৩৫ হিঃ পর্যযত্ত অধ্যাহতগতি। 
€ ১৪৬৮১ ৫ 





স্ববর্ণগ্রাম--১৩৩৯ 
হয় চিত্র দনুজমর্দীন ও মছেওঞ্র মুদ্রার উপ্ট। পিঠ 





 গাঙ্নগনর--১৩২৯ 


ন্‌ 
। 


ম-_ ১ 
পাঁগুনগর--১৩৪* 


দ-”” ৫ 
চাঁটিগ্রাম--১৩৩৯ 


রাজ! গণেশ ব।ঙ্গল। গ্রন্থ 'অধৈতপ্রকাশে সংস্কৃত গ্রন্থ 'বালালীলানুতে' 
পারসী ইতিহাস তারিখ-ই-ফেরিস্তা, আইন-ই-আক্বরী তবকত-ই- 
আক্বরী রিয়া ্গ-উস-স।লাতিন ইত্যাদিতে উল্লিখিত রাজা! গণেশ হিন্দু 
বলিয়। নিজ নামে যুদ্রা ছাপিতে ভরসা করেন দাই, অথচ একট! 
অজ্ঞাতকুলশীল হিন্দু দনুজমর্দন সহসা যেন মাটি ফুডিয়! উঠিকা 
ঠিক রাজ! গণেশের সমকালেই* বাঙ্গালা দেশটাকে বালকের হস্তের 
মোদকের মতে! কাড়িয়! লইয়া! চ'টগ1, দোনারগ! পাওুয়] হইতে টাক! 
ছাপিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন, পরবর্তী মহেক্পের হাতেও নির্ব্বিয়োধে 
সে রাজা দিয়া যাইতে পারিলেন ইহা! বন্দ্যোপাধ্য।য় মন্তাশয় যদি বিশ্বাস 
করিয়। খুনী হইতে চাছেন ত হউন । 

এখন একবার ইতিহাসের বিবরণ এবং মুদ্রার সাক্ষ্য পাশাপাশি 
সাজান যাউক । 


ইতিহাসের বিবরণ । 


শমন্দ্দিন ( শিহাবুদ্দিন ) মরিলে রাজ। গণেশ রাজ! হইলেন। 


ইত্রাহিম শাহের বাঙ্গাল! আক্রমণ । 


যছুর মুসলমান হওয়| এবং জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ নামে সিংহা- 
৮১৮ হিঃ। ৭ই জুলকদ্‌--নুর কুতব আলমের মৃত্যু 


নুর কুতব আলমের মৃত্যুর পরে রাজা! গণেশের পুনরায় সিংহাসন।- 


গ্রণেশের মৃত্যু ও ধছুর. ছিন্ুরূপে সিংহাসনারোহণ কিন্ত শীই 


৷ মুবলমান ধর্মগ্রহণ। 





৮৪২ 


পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মুদ্রার প্রথাণে গণেশের বাঙ্জালার 
ইতিহ!মে ৮১৭ হিন্নরার আগে এবং ৮২১ হিঞ্জরার পরে স্থান নাই, এই 
ছুই অবেঃ মধ্যে তাহার স্থ(ন। নুর কুছব আলমের মৃত্ার তারিখ 
৮১৮ ছিঃ নির্দিষ্ট হইয়া আরও হৃবিধ। হইল। এই ৮১৮ হিখরার 
এধারে ও ওধাবে গণশের কার্যাবলী ফেলতে হুইবে। উপরেষে 
মুদ্রার সাক্ষ্য এবং ইন্াদের বিবরণ পাশাপাশি দেখাইগাম তাহাতে 
রাজ! গণেশ ও দনু স্মরনে অতনত্বে সন্দেহের অবসর অল্প বলিয়ই 
ত 'আফার সু্বুদ্ধি-ত প্রতীরমান হঠতেছে। বাঙ্জালার ইতিহাসে” 
গণেশের রাজত্বের সময় যে বৎসর কয়টিতে শির্ধারিত হয়, দনুজমর্দিনের 
নাষে ঠিক সেই সমরটুকু:হই মুস্্র। প্রচারিত দেখিতে পাই। * দমুজ- 
মর্দন বে লর্ববঙ্গের অধীর -ছিলেন তাহ! তাহার চাটগ। এবং 
সোনার গঁ। এবং পাও,য়। ছইড়ে 'একই বৎসরে মুদ্রার প্রচার দেখিয়। 
বুঝা যায়। এ নামধারী চন্ত্রত্থীপের কষুস্ব জমিদারের সহিত এই সর্বব-বন্ঝ।- 
খিপতির কোনই সম্বন্ধ দেখিতে পাইতেছি ন। | 


প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ের আলোচন। করিয়। এই প্রবন্ধ শেষ 
করিব। 


১। দক্ছজম্দন ও গণেশের অভিম্নত্ব ক্বাগে ধরা পড়ে 


নাই কেন? 


১৩২৫ সালের অগ্রহ।য়ণ সংখ্যা প্রবাদীভে আমি দনুজমর্দন সম্বন্ধে 
বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়ছিলম। তখনও গণেশের সহিত তাহার 
অভিন্বত্ব ধরিতে পারি নাই। ইহার প্রধান কারণ, বাঙ্গালা 
সুলতানদের রাজত্বকাল, রাজা।রম্ত ও রাজ্যাবসানের তাগ্খি এতদিন 
গোল পাকাইয়। ছিল। মুদ্রাতত্ববিৎ শ্রীযুক্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
এই গোল ছাড়াইতে কিছুমাত্র সাই।ধা করেন নাই । ইতিয়'ন 
মিউপ্সিয়মের মুক্্ী-তালিকার বাঙ্গালার স্থলতানদের মুদ্রার বর্ণন 
যিনি করিয়াছেন তিনি ত।হ'র কর্তবা ভাল করিয়া করেন নাই। 
পুর্বে তিহাসিকদের বিশ্বান ছিল €ম গিয়াহুদ্দিন আলাম শাহ 
৭৯৯ হিজরাতে মরিয়া! গিয়াছেন। ইওিয়ান মিটজিয়মের তালিকায় 
বাঙ্গালর স্বলতানদের যুদ্রার বর্ণনাকারী মহাশয় চক্ষু বুজিয়। দেই 
মত অনুসরণ করিয়। গিক্াছেন। আমার পুস্তক রচন| করিবার 
সময় আমি আজাম সাহের ৭৯৯ হিজর! হইতে ৮১৩ হিজরার অনেক 
মুত্র পাই। তখন আমার সন্দেহ হয় যে এরূপ মুদ্রা ইণ্ডিয়ান 
মিউজিয়মেও থাক! সম্ভব। স্বয়ং গিয়া পরীক্ষা করিয়। দেখিলাম, 
সত্যই অনেক আছে। ইতিক্সান মিটজিয়মের মুদ্রা,তালিকায় সাহেব 
সম্পাদক উহাদের সবগুলি ভুল পড়িয়।ছেন। ছূর্তাগাক্রমে বন্দে] 
পাধ্যায় মহাশয় তাহার বাঙ্গলার ইতিহ!স রচন। করিবার সময় 
এই মুক্রাগুলি একবার পড়ি! দেখিবার আবস্তকত| বোধ করেন 
নাই, যদিও তিনিই তখন ইও্ডয়ান মিউজিয়মের প্রত্রতত্ব বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত কর্পচারী ছিলেন এবং হাত বাড়াইলেই তিনি মুদ্রাগুলি 
উপ্টাইয়। দেখিতে পারিতেন। ফলে তিনি সাহেবের ভূলগুলির 
পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন এবং আঙ্াম শাহ ৭৯৯ হিজরাতেই -মরিয়। 
রহিয়াছে। এখন তাহার রাজাক'ল ৮১৩ হিঃ বলিয়। নির্ধা রি 
হইয়াছে, অর্থাৎ ১৪ বংণর বাড়ির! গিযাছে। এখন তাই গণেণকে 
গাহার ঠিক স্থানে বদান সম্ভবপর হইয়ছ, আগে গাহার রাজা 
কাল বহু বৎসর পিছনে নির্ধারিত ছিল। এই ভুল নির্ধারণের 
জন্কই বেতারিজ. সাহেব যে নুর কৃতব আলমের স্ৃত্যুর সন তারিখ 
৮১৮ হিজজরার ৭ই জুলকদ্‌ বলিয়া সঠিক নির্দারিত করিলেন, তাছা় 
মূল্য পূর্ে উপল হয় নাই। 


প্রবাসীস্চৈত্র, ১৩৩, 


সি পরস্পর ক পরিপাটি শর অসি ৯২৯ কপি এপস পি এপি পলাশ পাস শি শি পি শি স্সি, ৩০৯ পি পিসি স্মিসসি লস শি 


॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


০ 





২। রাজা গণেশের জাতি। 

"রাঁজ! গণেশ যখন হিচ্টু ছিলেন তখন ডাহার নিশ্য় একট 
জাতি ছিল।” ঠিক কথা। তিনি কোন্‌ জাতি ভিলেন সম্ভব 
হইলে এঁতিহামিকের তাহা নির্দেশ করিতে চেষ্ট! করা! উচিত। 
তিনি যে জাতি বলিয়াই” সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ হউন না কেন, 
প্রকৃত ইতিহাসস্তক্তের তাঞ্ছাতে কিছুই আসে বায় না। প্রকৃত 
ইতিহাসভক্ত দেশের ইতিহাসকে অপরিসীম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া 
থাকে, স্ববর্ণ অধবা স্বশ্রেণীর তথাকথিত উন্নপ্ননের জদ্ক তাহাতে 


“ককত্রিমতা। প্রবেশ করান সকল পাপের উপরে পাপ মনে করে। এই 


সুত্র লেখক এপকল মহাপ্রীণ ইতিহাসপ্তস্তগণের পদাস্কই অনুসরণ 
করিতে সর্বদা চেষ্ট! করিয়াছে। গালি দিলে গালি যে দেয় তাহার 
মুখ কর! কঠিন। গাল যে খায় মে সবিনয়ে এইমাত্র 
বলিতে পারে যে তাহার উপর অন্তায় কর! হইতেছে, বৃথা তাহাকে 
গালি দেওয়া হইতেছে। খোচ1 দেওয়ার ধ্দি| বড় বিদ্য। নহে। 
বিতর্কে বিশেষতঃ সত্যনির্ণয়ের জন্য বিতর্কে প্রতিগক্ষের মন উফ 
ইইতে পারে এমন কোন বাক্য ব্যবহার কর! উচিত নহে। 
উকীলে উক্কীলে অথব! কবির দলে অবন্ঠ এই নিয়ম লঙ্ঘন করাই রীতি । 

রাজা গণেশ ভাতুড়িয়ার জমিদার ছিলেন, এই কথ। রিয়াজ-প্রণেত! 
গোলাষ হোসেন আলি, রাখ।ল-বাবু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধ 
৬ ছুর্গাচন্ত্র সান্যাল জন্মিবার বহু পুর্বেব ১৭৮৮ খুষ্টাবে লিপিবদ্ধ করিয়! 
গিক্লাছেন। ভাতুড়িয়ার জমিদার ছিলেন কাহার! 1 ৬হুর্গাচন্ত্র সান্যাল 
বলেন-_ভাছুড়ীর1। তাহাদেরই নাম অনুসারে পরগণার নাম হইয়াছে 
ভাঁছুরিয়। ব ভাতুরিয়। | তীঁহার। নামমাত্র এক টাকা রাজস্ব দিতেন 
বলিয়া তাহাদের জমিদ।রীর নাস একটাকিয়! ভাছুড়িয়!। ছুূর্গাচন্্র 
ব্বু ভাঁদুড়িয়ার জমিদারদের একট! ধারাবাহিক বিবরণ দিতে চেষ্ট! 
করিয়াছেন। রাখাল-বাবু বলেন--“বারেন্ত্র কুলশান্তর সন্বপ্ধে তিনি 
যেসমস্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ সত্য হইলেও 
হইতে পারে কারণ সাতোড়, একটাকিয়। নামগুলি প্রাচীন ও 
এঁতিহাসিক |” (বাঙ্গীলার ইতিহাস ২য় ভ।গ--১৮৬ পৃষ্ঠা) আমি 
রাখাল-বাবুরই পদাস্ক অনুসরণ করিয়| লিখিয়াছি--'”[176 ৪1760- 
0065 01 016 13119800091) 22111070205) ৪5 1500:060 0% 
217, 550081) 915. 5%060761) 10061650106 20. 07991) 
01169 216 11561 60 0920517 8%88561901025 2:00 [910165) 
১6176 7751009 05580. 0 05501010205 200 50018] 01101210165 
01 10919020]1155, 01069 206 5005 00 73055655 ৪, 0201- 
£:00090 01 001) 270 25 5901) 06560৮5 2. ঠ010061) 
10/6501£20190- রাখাল-বাবু লিথিলেন-*"কিয়দংশ সত্য হইলেও 
হইতে পারে,” আমি লিখিলাম--::5968 10. 7055695 ৪. 9৪01 
8৫০00 ০1 00:17 এই ছুইট! কথার বড় বেণী বিভিন্নত। নাই; তবু 
যদি শ্রেণী তুপিয়! গাল দয়! (“বারে উপগ্রব” ) তৃণ্ড.হইতে চাছেন, 
হউন। ছূর্গাচজ্ বাবুর সন্কলিত বিবরণ সমস্তটাই সত্য, ইহা পাগলেও 
বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু এই সুদীর্ঘ যিবরপ তিনি আগাগোড়া কল্পনা 
করিয়। লিখিয়াছেন এতট। কল্পনা-কুশলতার গৌরব আম বেচা! 
ছুর্গাচগ্রকে দিতে রাজি নই। আর কুলগ্রস্থের প্রমাণের উপর চিক্টদিনই 
আমার সসন্দেহ দৃষ্টি থাকিলেও রাখাল-বাবুয মত কুলগ্রন্থফো বিষ্বা বা 
জনপ্রবাদফোবয়। আমার নাই, ইহাও সবিনয়ে শ্বীকার করিতেছি। 
জনপ্রবারগর্ভে সময় সময় ইতিহাস কিরূপ তান। থাকে ওসমানের 
ইতিহাস উদ্ধারে ভাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, প্রযুক্ত ধছুদাথ সরকার 
মহাশক্ধ এই বিষয়ে সাক্ষা দিয্লাছেন। (প্রবাসী ওসমান বিষয়ক প্রথম 
প্রবন়্)। সাঁতোড় ও ভাছুড়িয়ার হমিদারী নাটোররাজ জালীবন 








দনুজমর্দান---পতুনগর-”১৩৪* শক 


কিরূপে গ্রাস করিয়। নিজের বিস্বৃত জমিদারী গঠন করেন তাহার 
সমসাময়িক দলিলের প্রমাণ "কালী প্রসন্ন বাবুর “নবাবী আমলে" 

ংশিফভাবে আছে। গ্র।ণ্ট সাহেবের ১৭৮৬--৮৮ থুষ্টাবে সঙ্কলিত 
বাঙ্গালার রাঞ্জস্ববিচারে বহুবার ভাতুরিয়। ও সাতোড়ের নম আছে। 
আমার পুস্তক যখন বাহির হয় তখন দছুর্গাচন্ত্র বাবুর সহিত আমার 
পরিচয় ছিল না, পরে শ্রীবুক্ত জলধর নেন মহাশয়ের মধ্যস্থতায় তাহার 
সহিত পরিচিত হই। মৃতার পূর্ব্ধে তিনি আমার নিকুট অনেকগুলি 
পত্র লিখিয়াছিলেন এবং ভাছুড়ীদের সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান বাদ্‌ণাহী 
দলিলের খবর তিনি আমকে জানহিয়। গিয়াছেন। যথাসময়ে এই 
বিষয়ে আমার অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হইবে । এইখানে কেবল 
এইমাত্র বঞ্তব্য মে ভাতুরিক্া। পরগণ। ন্বপ্নও নহে, মায়াও নকে, উহ 
এখনও পবন! জেলার একটা বিখাত পরগণ!, ভাচুড়ীদের এক 
ংশধর চৌগীর রাজ! এখনও সেখানে বেশ নামজাদ। জমিদার । 


হরিপুরের চৌধুরী মহাশয়েরা ভাতুরিয়া ও সাঁতোড়ের সহিত বিশেষ 


সংশ্লিষ্ট । অনুসন্ধ।নের যথেষ্ট ক্ষেত্র ও প্রয়েজন রহিয়।ছে। 

চছুর্গাচ্জ সান্য।লের সামাঞ্জিক ইতিহাসের সিদ্ধান্ত আমার পুস্তকে 
কোধাও আমি “গ্রহণ” করি নাই । ইতিহাসে ধে তীঞ্চার সমক্‌ জ্ঞান 
ছিল না, তাহা প্রমাণ কর। এতই সহজ যে তাহার জন্ত রাখাল বাবুর 
অভট! পরিশ্রম শ্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু 
তিনি ভাতুরিয়া ও সীতোড়ের জমিদারদের যে কাহিনী সঙ্কলিত করিয়া 


বঙ্গের ক্ষয়িযুণত ম জেল! 


সি সন পপি সর্ট টি সপ সিটি ৯ টি সি পস্্িশি্গিস্পতি সিসিক, পা ৩৩ 


৮৪৩ 
গিয়াছেন তাহা! উপেক্ষার যোগ মনে হয় নাই। উহার “ছাই উপেক্ষা 
করিয়। উহাতে কোন 'রত্ব' আছে কিনা তাহ! পরীক্ষা করিয়া! দেখিবার 
যোগ্য মনে কগিয়াছি, এখনও করি । 


৩। দযদি ভট্টশালী মহাশয়ের মত-..... প্রবিষ্ট করা 
যায় না (প্রবাসী ফান্তুন--৬৫৭ পৃ১-২য় কলম ।) 


পূর্বেই উক্ত হুইয়াহে, রিয়াজের ইতিহাদাংশ মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য, 
কিন্তু রাজাদের রাঙ্্যকাল বা সন তারিখ নির্ভরযোগা নহে । গণেশ 
সাত বৎসর রাঁত্ব করিয়াছিলেন, রিয়।জের এই উক্তি সত্য, উহা 
রাখাল বাবু ধরিয়| লইতেছেন কেন? গণেশ বাঙ্গালারাজ্যের সর্বস্ব! 
হয়ত সাত বৎসরই ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজ্য করিয়াছিলেন ৮১৮ হিঃতে 
নুর কুতবের মৃতার পরে এবং ৮২১ হিঃতে জালালুদ্দিনের মুদ্রার অব্যাহত 
প্রবাহ আরম্তের পূর্বে । 


৪। *্দুজমর্দন কে ছিলেন সে সম্বন্ধে ভট্টশালী 
মহাশয় নৃতন প্রমাণ কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন 
নাই”--ইত্যাদি এ পৃষ্ঠ, এ কলম। 


এই হুল্তানী আমল সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য এই ক্ষুত্র লেখক 
আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়াই দনুজমর্দান ও গণেশের 
অভিন্নত্ব প্রমণ সম্ভব হইয়াছে । রাখাল বাবু দনুজমর্দনের 
মুদ্রা "চ* দেখিয়াই উহা ন্ত্রত্বীপে মুদ্রিত বলিয়া অবধারণ 
করিয়! ফেলিয়াছিলেন। আমি দেখাইয়াছি উহ!, স্পষ্ট চাটিগ্রাম। 
এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্্রত দরনু্জমর্দনের মুদ্রর ছবিতেও চাটিগ্রাম 
পড়ি'ত পারা যাইবে আশা ক!র। রাখাল বখবুর মুদ্।-তত্ব আলোচনার 
ঝঁইরপ কৃত পাগ যে আমার ধুইতে হইয়াছে তাহা! রাখাল বাবু 
ভালই জাঁনেন। দেশ-বিখ্যাত মুদ্। তাত্বিককে দেশের লোকের 
নিকট খ!টে। করিবার অভিজীষ নাই বলিয়াই সেগুলির আর নম্বর দিয়া 
উল্লেখ করিল!ম ন|। যাল্থার দেখিতে কৌতুহল থাকে, আমার 
ইংরেজী পুস্তকখান1 পড়িয়। দেখিতে পারেন। 


শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টশালী 





বের ক্ষয়িষ্ুতম জেলা 


১৯২১ সালের মান্থুযগুস্তি অন্ুগারে দেখা যায়, বঙ্গের 
দশটি জেলার লোকসংখ্যা কমিয়াছে ; ধথা-বর্ধমান, 
বীরভূম, বাহুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, 
যশোর, পাবনা, ও মালদহ । যে জেলায় হাজারকরা 


যত জন লোক কমিয়াছে, তাহা নীচের ভালিকায় দেখান 
হইল। 


জেলা । হাজারে কতজন কযিয়াছে। 
বাকুড়া ১০৪ 
বীরভূম ৪৪ 


জেলা । হানজ্জারে কতজন কমিয়াছে। 
মুর্শিদাবাদ ৮০ 
নদিয়া ৮ 
বর্ধমান ৬৫ 
মেদিনীপুর ৫৫ 
পাবনা বি 
মালদহ ১৮ 
যশোর ১২ 


হুগলী টি 


৮৪৪ 





: ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, বাকুড়াতেই সর্বা- 
পেক্ষা বেশী হারে লোকসংখা। কমিয়াছে। অতএব 
বাঁকুড়া বঙ্গের ক্ষয়িষুতম জেল! । 

দেশের উন্নতি করিতে হইলে, যে-নকল জেলার ও 
স্বানের সর্বাপেক্ষা অধিক অবনতি হইয়াছে, তাহাদের 
অবনতি নিবারণ ও উন্নতি সাধনের চেষ্ট কর! সর্বাগ্রে 


কর্তব্য । বাকুড়া জেলার অবনতি সর্বাপেক্ষ! অধিক হওয়ায়, 


এবং উহার সহিত আমি অন্ত জেলা অপেক্ষা অখিক 
পরিচিত বলিয়! উঠার সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। 


বাংলা দেশের ২৮টি জেলার মধ্যে মৈমন্সিংহের 
লোকসংখ্যা (৪৮১৩৭১৭:৩) সকলের চেয়ে বেশী । ইহার 
লোকসংখ্যা ভারতবর্ষেরও অন্ত যে-কোন জেলা অপেক্ষা 


অধিক। লোকসংখ্যা অনুসারে বঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে 
বাকুড়ার স্থান একবিংশতম। ১৯২১ সালের মান্ষগ্ুস্তি 


অন্থুদারে উহা! ১১৯,৯৪১ জন লোকের বানভূমি। 
১৮৭২, সাল হইতে এপর্যস্ত ছয়বার মানুষগ্ুস্তি হইয়াছে। 
কোন্‌ সারে এ জেলায় কত লো'ক ছিল, দেখাইভেছি। 


সাল। লোকুননংখ্যা $ 
১৮৭২ ৯৬৮১৫ ৯৭ 
১৮৮১ গর. ১০১৪১১৭৫২ 
১৮৯১ ১৯১,৬৯,৬৬৮ 
১৯৩০১ ১১১১৬১৪১১ 
১৯১১ ১১১৩৮১৬৭৩ 
১৯২১ ১০১১৯১৯৪ ১ 


সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, এই জেলার লোকসংখ্যা 
৪৩ বৎসর পূর্ব যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষাও কম হইয়া 
গিয়াছে । দশ বৎসরে ১,১৮,৭২৯ জন লোক কমি- 
যাছে। সাধারণতঃ মনে হইতে পারে, যে, যে-সব 
জেলায় বসতি ঘন, সেখানে লোক ন1 বাড়িয়া যে-সব 
জেলা! বিরল-বনতি, সেখানেই লোক বাড়। উচিত। 
কিন্তু পশ্চিম-ব্দ অপেক্ষা পূর্ব-বঙ্গে বসতি ঘন) 
অথচ পশ্চিম-বঙ্গে লোক কমিয়াছে, পূর্ব্-বজে বাড়ি- 
যাছে। দৃষ্টান্ত--বাকুড়ায় প্রতি বর্গ-মাইলে ৩৮৮ জন 
লোক বাস করে, সেখানে লোক কমিয়াছে; ঢ।কাস্ 


প্রবীসীস্চৈত্র, ১৩৩, 





সচি কোতুলপুর 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খ 


ও, ০০৯৬ সই (সি চন শি 





৯ পা (সস 


প্রতি বর্গ-মাইলে ১১৪৮ জনের বাস; সেখানে লোক 
বাড়িয়াছে। 

বাকুড়ার সকল অঞ্চলে লোক সমান হারে কমে 
নাই। সদর সবভিবিজনে হাজারে ৭* জন, বিষুপুর 
সব.ডিবিজনে হাজারে ১৬৯ জন কমিয়াছে। সদর 
সবডিবিজনে ৬৯৪৪৪২ এবং বিষু্পুর সবভিবিজনে 
৩২৫৪৯৯ জনের বদতি। কোন্‌ থানার এলাকায় 
হাজারে কত লোক কমিয়াছে, তাহা হইতে মোটামুটি 
বুঝ! যাইবে, কোন্‌ অঞ্চলের স্বাস্থ্য ও অবন্থ! কিরপ। 





থানা । হাজারে হ্বাগ। 
বাঁকুড়া? ছাতন। ২৮ 
ওম্দা, তাল্ভাংর। 4৮ ১২৫ 
গঙ্গাজলঘাটি, সাল্ভড়া। বড়জোড়া॥ মেঝ্যা ৮৩ 
খাত ড়া, ইন্দ পুর, রাণীবধ, রাইপুর ৬১ 
শিম্লাপাল ৭১ 


বিষ্ণপুর, জয়পুর, পাত্রশায়ের, রাধানগর, ইন্দাস্‌, 
সোথামুখী ১৭১ 
১৬৩ 
এখন, বাঁকুড়া! জেলার লোকক্ষয়ের কারণ অঙ্গ- 
সন্ধান করিত হইবে । তাহ করিতে হইলে প্রথমতঃ 
দেখিতে হইবে, কোন্‌ জেলায় কৃষিযোগ্য জমীর অংশ 
কত, সেই অংশের কত অংশে চাষ হয়, বার্ষিক গড় 
বৃষ্টিপাত কত, জমীর উৎপার্দিকা শক্তি কিরূপ, ইত্যাদি। 
বাকুড়া জেলায় মোট যত জমী আছে, তাহার শত- 
কর! ৩৩৬ অর্থাৎ মোটামুটি রকম সাড়ে পাচ আনায় 
চাষ করা হইয়া থাকে। আরো শতকরা ৫৬৪ 
ভাগে চাষ চলিতে পারে, কিন্তু তাহা অকধিত 
অবস্থায় পড়ি্না থাকে। অর্থাৎ জল সেচনের বঙ্দো- 
বন্ত করিতে পারিলে, এখন যত জমীতে চাষ হয়, তাহার 
উপর আরও প্রায় তাহার দ্বিগুণ জমীতে চাষ হইতে 
পারে। সমগ্র বাংল! দেশে, চব্বিণ-পরগণ1, খুলন। 
দার্জিলিং ও পার্বত্য-টট্টগ্রাম বাদ দিলে, বীকুড়াতেই 


কাঁধত জমীর অন্পাত সর্বাপেক্ষা কম। ইহার মধ্যে. 


দ!ঞ্জিলিং ও পার্বত্য-চট্টগ্রাম পাহীড়িয়া জায়গা, এবং 
উতভ্ভঘষ্ট বিরঙ-বসতি স্ততরাং কর্ষিত জমীর অংশ কম 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


হওয়! শ্বাভাবিক এবং হইলেও ক্ষতি নাই। চব্বিশ- 
পরুগণার অর্ধেকের অধিকাংশ অরণ্য ও জঙ্গল, তাহার 
অনেক অংশ স্বোক্সারের সময় সমুদ্রের জলে ডূবিয়া যায়। 
জেলার অনেক অংশে টিটাগড় বারাকপুর দমদম! 
খড়দহ প্রভৃতি কারখানা-গ্রধান স্থান আছে। অতএব 
এই দ্েলাতেও কর্ষিত জমির অংশ কম হওয়ার কারণ, 
এবং তাহার জন্ত যে লোকসংখ্য। হস হইতে পারে না, 
তাহ! সহজেই বুঝ। যায়। খুলনার অর্ধেকটা সুঙ্গরবন। 
অনেক অংশ জোয়াঞ্জের সময় জলে ডুবিয়া যায়। 
এই জ্েলাতে€ চাষের জমীর পরিমাণ কম হওয়া 
ত্বাডাবিক। তাহার জন্ত লোকসংখ্যা কম হইবার কথা 
নয়। | 

বাকুড়ার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫৩:১১ ইঞ্চি নাত্র। 
ইহার মানে এই, যে, এই দ্েলায় যত বৃষ্টির জল 
পড়ে, তাহ! সমুদয় জেলার উপর লমান গভীর ভাবে 
ঢালিয়া রাখিলে, তাহার গভীরতা ৫৩১১ ইঞ্চি হইবে। 
এরূপ কম বৃষ্টি আর কোন জেলায় হয় না। বাংলাদেশের 
অন্ত সব জেলার মত বাকুড়ার লোকদেরও প্রধান নির্ভর 





চাষের উপর । জল বিনা চাষ হয় না। বৃষ্টি বাড়াইবার ' 


কোন নিশ্চিত উপায় এখনও আনিষ্কতী হয় নাই। 
স্থৃতরাং বীকুড়ায় যত জল আকাশ হইতে পড়ে, তাহাই 
নানা প্রকার জলাশয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া তথায় 
চাষের উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধন করিতে হইবে। ইহার 
কথা ভবিষ্যতে বিস্তারিত ভাবে বলিব । ». 

কোন্‌ জেলার জমীর উৎপা্দিক! শক্তি কত, তাহ 
স্থির করা, এবং তাহার পর তাহা ভাষায় প্রকাশ করা 
কঠিন। কিন্তু মোটের উপর ভিন্ন ভিন্ন জেলার জমীর 
উৎপাদিকা-শক্তি পরস্পরের সহিত তুলনায় কিরূপ, 
তাহা বলা যাইতে পারে। বঙ্গের সেন্সন্‌ রিপোর্টের 
লেখক. ভরিউ এইচ. টম্নন্‌ সাহেব এগারটি জেলার গড় 
বৃ্ধপাত, চাষ-করা জমী, ফনলের পরিমাণ, এবং বসতির 
ঘনতা, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচন| করিয়াছেন। আমর! 
তাহার লেখা হইতে কতকগুলি অন্ক সংকলন কক্সিয়। 
দিতেছি। তাহার এই এগারটি জেল সম্বন্ীয় তালিকা- 
গুলিতে বাকুড়ার কেবল সদর সব.ভিবিজন্টিই ধগ 


বঙ্গের ক্ষয়িযুতম জেলা 


০, শি এস সি, পপ রি শা পিস পপর অপ ৯ ৯ স ওি াী নজ পি পরপর তে সিকি পি পো পরি জিপি পি পাস পরি পস্সি শাস্িশীসমি ০৯টি 


৮৪৫ 


হইয়াছে । সমগ্র ভূম়ির প্রত্তি বর্থ-মাইলে ফসলে পরিমাণ 
মেদ্দিনীপুরে ৫** ধরিয়া! তাহার তুলনায় অন্তান্ত জেলার 
পরিমাণ দেখান হইয্াছে। 


জেলা কত ইঞ্চি 
বার্ষিক বৃষ্টি 


প্রতি বর্গ- প্রতি বর্গ-মাইলে 
মাইলে ফল লোকসংখা৷ 


€৫,হ্ড 
৫৯৪৫ 
€ন ও 


(সদর সব-ডিবিঃ) 
গ্িছিনীপুর 
বঁটা, 


রাজ্জ্াহী 
যশোহর 

ফরিদপুর 
মৈমন্সিং 


ঢাক। ৬৯২২ 
ত্রিপুরা জেল! ১১১৯২ 
নোয়াখালী (দ্বীপ বাদে) ১২৬৮৩ 
বাকরগঞ্ ৮৪'২৯ 


এই তালিকার দেখা যাইতেছে, যে, বকুড়ায় বুটি- 
পাত সর্বাপেক্ষা কম, ফসলও জন্মে প্রতি বর্গ-মাইলে 
সর্বাপেক্ষা কম, এবং প্রতি বর্গ-মাইলে লোক-সংখ্যাও 
সর্বাপেক্ষা কম। ইহা ম্বাভাবিকও বটে । ধর্ঘখানে 
জল কৃম, সেখানে ফল কম ত হইবেই। এবং যদি 
তথাকার লোকদের জীবিকা প্রধানতঃ চাষই হয়, তাহা 
হইলে লোকসংখ্যা কম হইবে। মোটামুটি ইহা'ও 
দেখা যাইজ্জিছ, পথ, যেখানে বৃষ্টিপাত অধিক, সেখানকার 
ফসলের পরিমাণ এবং বনতির ঘনতাও অধিক । অতএব, 
বাকুড়ার লোকসংখ্যা বাড়াইবার প্রধান উপায় ফদলের 
পরিমাণ বৃদ্ধি; ফসল বাড়াইতে হইলে জল বেশী পাইতে 
হইবে? বৃষ্টি বাড়াইবার উপায় নাই বলিয়া, বৃষ্টির জল 
যতটুকু পাওয়া! যায়, তাহা যথাসম্ভব ধরিয়া রাখিয়া! কাজে 
লাগাইতে হইবে। 

এপর্যন্ত যাহা বল! হইগ্নাছে, তাহ! হইতে সকলেই 
সহজে অন্মান করিবেন, যে, এ জেলায় অল্নকষ্ট প্রায়ই 
হইয়া! থাকে, এবং তাহা মধ্যে মধ্যে ছুর্ভিক্ষের আকার 
ধারণ করে । ইহার ইতিছাসেও তাহাই দেখা যায়। 
আগেকার কথ! ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই, গত দশ 
বৎসর মধ্যেই গা হা সেন্উ. ভাজ! হবীক্রত্ড দুর্ভিক্ষ 
দুইবার হইয়াছে; ১৯১৫*১৬ অক একবার, ১৯১৮-১৯ 
অন্দে আর-একবার। কেবলমাজ অনশনে ঠিক কত 


৫৯৭৪৯ 
৬৯৭২ 
৩৫৫৪. 
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১২০২ 
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প্রবাসীস্চৈত্র। ১৩৩৪ 





/ ২৩শ গাগ, ২ম খণ্ড 


সি ০ ৫, হি, হিসি 


লোক মরিয়াছিল, তাহ! বলা কঠিন । কিন্তু খাইতে হইতে চান। কিন্ত এক্সাইক্লোপীডিগা ব্রিটানিকায় এ 


না পাইলে দুর্বলভাবশত: মানুষের নানা-প্রকার পীড়া 
হয়, যা-তা। খাইয়াও ব্যারাম হয়। ১৯১৮-১৯ সালে ইনৃ- 
ক্ুয়েজ।! মহামারীতে বাংলার সব জেলায় অনেক লোক 
মারা পড়ে। যে-সব জেলায় সর্বাপেক্ষা অধিক লোক 
মরিয়াছিল, বাঁকুড়া তাহার মধ্যে অন্ততম। এ জেলায় 
সাধারণতঃ হাজারে যত লোক মরে, সর্কারী রিপোর্ট 
অনুসারে. ১৯১৮ সালে ইন্ফুয়েঞ্কার দরুন্‌ তাহার উপর 
হাজারে আরো দশজন মরিয়াছিল। কোন কোন শহরে 
ইহা অপেক্ষাও অভিল্পিস্তষ মৃত্যু অধিক হইয়াছিল; 
যথা সোনামুখীতে হাজারে ২*'৮। স্থাস্থ্যবিভাগের রিপোর্ট, 
অনুসারে, ইহার কারণ এই, যে, অনশনরিষ্ট লোকদের 
ছুর্বল দেহ রোগের আক্রমণ নিরস্ত বা সহ্য করিতে 
পারে নাই। ১৯১৯ সালেও ইন্ক্রয়েঞ্া ছিল। স্থাস্থ্- 
বিভাগের রিপোর্টে দেখ! যায়, জরে সাধারণতঃ যত লোক 
মরে, এঁ সালে ভ্ডান্াল্প অভিি্জি ভ্চ হাজারকরা ৭'১ 
জন লোক বাকুড়ায় মরিয়াছিল। এই জর সভবতঃ 
অনেক স্থলে ইন্ফ্লয়ো। যাহা হউক, জরের নামটা 
যাহাই হউক, উহার অতিরিক্ত প্রকোপের কারণ যে 
অন্নকষ্টজনিত ক্ষীণ শরীর, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
্বাস্থ্যবিভাগের ১৯১৯ সালের রিপোর্টে হইয়াছে, 
যে, ১৯১৮-১৯এর ইনৃক্লয়েধায় বাকুড়ার হাজারকরা ২৫ 
জন লোক মার। পড়িয়াছিল। 
স্থপুষ্ট ও সবল অনেক লোক ইন্ফ্লুয়েঞায় মার! 
পড়িয়াছিল; কিন্তু ক্ষীণজীবীদের মৃত্যুই বেশী হইয়াছিল । 
তা ছাড়া, পল্লীগ্রাম অঞ্চলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত না 
থাকায় শহর অপেক্ষা গ্রামে মৃত্যুর হার বেশী হইয়াছিল। 
অতএব, মানুষের যথেষ্ট পুষ্টিকর থাদ্য চাই, চিকিৎসার 
ব্যবস্থাও গ্রামে গ্রামে চাই। | 
ম্যালেরিয়ায় মাচ্ছষ মরে ইহা! সত্য কথ; কিন্ত 
বাহার খাইতে পায় না, তাহার্দের বেশী ম্যালেরিয়া 
হয়। কিন্বা যে বৎসর লোকে খাইতে পায় না, সেই 
বৎসর বেশী ম্যালেরিয়! হয়, একথা সরুকারী কর্- 
চারীয়। ভাল .করিয়া স্বীকার করিতে চান না। তাহারা 
মশার উপ্র ম্যালেরিয়ার সব দোষট। চাপাউয়া নিশ্চিন্ত 


কথাটা খুব নরম ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে ।* উহা 
ইংরেজদের প্রধান বিশ্বকোষ । স্বাস্থ্য-বিভাগের ভিরে- 
ক্র ডাক্তার বেন্টলীর সত্য কথা বলিবার অভ্যাস 
থাকায় তিনিও একথা একটু প্যাচাইয়। শ্বীকার করি- 
যাছেন।৭ অতএব বাকুড়ায় ম্যালেরিয়া! কমাইতে হইলে 
যেমন চিকিৎসা ও ওধধের এবং মশ। মারিবার বন্দো- 
বন্ত চাই, অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন রক্ষা ও 
গ্রহের ব্যবস্থাও সেইরপ চাই 

বাকুড়া জেলার কতকটা অপেক্ষাকৃত নীচু ও সমতল 
এবং কতকট! উচু ভাঙ্গা জমী। মোটামুটি সদর সব. 
ভিবিজন উ'চু এবং বিষুঃপুর সব.ডিবিজন সমতল, এই- 
রূপ বল। যাইতে পারে। এই কারণে »দর সব.ভিবিজনে 
প্রতি বর্গ-মাইলে ৩৬১ জন, কিন্তু বিষুপুর মহকুমার প্রতি 
রর্গ-মাইলে ৪৬৫ জন লোকের বান। 

দিনাজপুরের বালুঘাট মহকুমা, এবং জলপাইগুড়ি ও 
পার্বতা-ট্টগ্রাম জেলাদয় ব্যতীত, বাঁকুড়ায় শতকরা 
যত্লোক আনিম-জাতীয়, সাওতাল গ্রতৃতি, অন্ত 
কোথাও তত নহে। এইজন্ত আদিম-জাতীয় লোকদের 
শিক্ষার্দির বিশেষ” ব্যবস্থ। না করিলে বকুড়ার সমাক্‌ 
উন্নতি হইবে না। 

পার্বত্য-চট্টগ্রাম ও দার্জিলিং ছাড়! আর সব জেল। 
অপেক্ষা এ জেলায় শতকরা মুললমান কম। 

জেলার মোঁট ভূমির শতকরা সাত অংশের উপর 
বনজঙ্গল আছে। ইহা বেশী নহে। ইহ! রক্ষা কর! দরকার, 
কেবল গৃহনিশ্বাণের ও জালানী কাঠের জন্ই যে ইহা 
দরুকার, তা নয়; জমী ও বাতাস সরস রাখিবার জন্যও 
আবশ্কক। 

জেলার উচ্চ ভাঙ্গা অংশ হইতে জল নিঃসারণ 


পিস বি 


ক এমনি 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা! ] .. 


বঙ্গের ক্ষয়িষ্ুতম জেল! 


৮৪৭. 


৬ পা তীছি লরি তসছি তোসছি তো সলীছি লী শসা পাসে সি ৩ সিসি ক সিকি সিপরিসি লা সতী সিল স্পিরি স্িিসি পাজি সসিতটি সপ সিক্স লি এসি এরা ৬০ সাপ, স্টপ এপ ৯ পি এসি লস ভাসি ৬ সিল পিসি এ পরি রস সি 
% 


সহজেই হয়, উহা! অপেক্ষারুত ম্যালেরিয়াশৃস্তও বটে। 
কিন্ত বিষুপুর মহকুমাকে সরুকারী সেক্সন, রিপোর্টে 
বন্ধের সর্বাপেক্ষা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অংশ বল! হইয়াছে। 
তাহার কারণ বল হইয়াছে তিনটি--ছুটি প্রধানঃ একটি 
অগ্রধান। এই অঞ্চলের জল নিঃসারণের স্বাভাবিক 
উপায় ভাল নয়) এবং ইহা নদীর বন্তাতেও বিপন্ন 
হয়। অপ্রধান কারণ এই, যে, জমীতে জল সেচনের 
নিমিত্ত নদী ও খালে যে-সব বাধ দেওয়। আছে, তাহাতে 
বন্তার কুফল বুদ্ধিপায়। +কিন্ধ»্রাধগুলি সম্বদ্ধে এরূপ 
ব্যবস্থা কর এঞ্জিনীয়ারিং বুদ্ধির অসাধ্য নহে, যাহ। 
দ্বারা এই কুফল নিবারিত হইতে পারে। যাহা হউক, 
ইহা হইতে বুঝ| যাইতেছে, যে, বিষু্পুর মহকুমায় 
উদ্বত্ব জল নিঃসারণের বন্দোবস্ত হওয়। দর্কার। 

মৃত্যুই বাকুড়ার লোকপংখা। হাসের একমাত্র 
কারণ নহে। 
লোক জেলার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে । ১৯১১ হইতে 
১৯২১ দশ বৎসরে বাহির হইতে এ জেলায় ১১৭৯০ 
এন লোক আসিম়াছিল, কিন্তু এ জেল! হইতে বাহিরে 
গিয়াছিল ৭২,৬০৭। নিজ্জের জেলাতেই অক্পসংস্থান 
হইলে এত বেশী জোক বাহিরে যাইবে না। অবশ্ 
কোন জ্জেলা খুব ধনী হইলেও তাহ। হইতে অনেক লোক 
ন[ন। কারণে বাহিরে যাইবে; কিন্তু উহার ধনশালিতা- 
হেতু বাহিরের লোকও তেমনি বেশী আসিবে । 

১৫ বৎসর বয়সের পূর্বে এবং ৪* বৎসর বয়সের 
পরেও অনেক বাঙালী স্ত্রীলোকের সন্তান হইয়া থাকে; 
কিন্ত মোটামুটি, ১৫ হইতে ৪* বৎসর, এই সময়টিকে 
সম্তান হইবার বয়ন বলিয়া! ধর যাইতে পারে। ১৯২১ 
সালে এই বয়সের প্রতি একশত জন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের 
কতগুলি সম্তান ছিল, তাহার দ্বারা বাঙালী জাতির সংখ্যা- 
বৃদ্ধির শৃক্তি বাড়িতেছে কিম্বা কমিতেছে বুঝ! যাইতে 
পারে। ১৯২১ সালে উক্তরূপ বয়সের প্রতি একশত জন 
বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সন্ভানসংখ্যা সমৃদয় বাংল! দেশে 
১৭২টি ছিল? ১৯*১ সালে ছিল ১৮২টি, ১৯১১ সালে ছিল 
১৮১টি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ক্রমশঃ বাঙালী স্ত্রী- 
লোকদের সম্তানসংখা! কমিতেছে। খাঁকুড়া জেলায় 


জীবৰিকানির্বাহের জন্য এ জেলার বিস্তর + 


একশত বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সম্ভানসংখ্যা বাংলা! দেশের 
গড় অপেক্ষা কম। এখানে ১৯২১ সালে এই সংখ্য। ছিল 
১৫৭ ১৯১১ সালে ১৬৭; ১৯০১ সালে ১৮২। স্থুপ্তরাং 
দেখা যাইতেছে, সমগ্র বঙ্গে কুড়ি বৎসরে সন্তান্নংখ্যা 
শতকরা ১০ কমিয়াছে ; কিন্ত বাকুড়ায় এ কুড়ি. বৎসরে 
কমিয়াছে পঁচিশ, অর্থাৎ আড়াই গুণেরও বেশী ॥। অতএব 
এ জেলার লোকসংখ্যা! হ্রাস জাশ্চর্ষেযর বিষয় নহে। 
বিবাহিতা নারীদের সম্তানসংখ্যা কেন কমিতেছে,“রশেষ 
বিবেচনা ও অনুসন্ধান না করিয়া বলিতে পারিলাম না|. 
লেখ! পড়! না জানিলে কোন বিষয়েই কোন উ্লাত 
হম্ব নাঃ এমন বলা যায় না; কিন্তু লেখাপড়া জানিলে 
এবং শিক্ষা পাইলে সকল বিষয়েই উন্নতির সম্ভাবনা 
ঝড়ে, স্থাহাতে মন্দেহ নাই । অতএব বীকুড়ায় শিক্ষার 
অবস্থা কিরূপ, দেখা যাক। যাহারা চিঠি লিখিতে ও 
পড়িতে পারে, তাহাদিগকে লিখনপঠনক্ষম বলিয়। 
সেন্সাসে ধরা হইয়াছে । স্থতরাং লিখনপঠনক্ষম বলিলে 
থুব সামান্ত শিক্ষাই বুঝায়। পাচ বৎসরের উর্ধবয়স্ক 
পুরুষ ও নারীর মধ্যে হাজারে কয়জন ১৯২১১ ১৯১১) ও 
১৯০১ সালে লিখনপঠনক্ষম ছিল, তাহার তালিকা ২--. 


পুরুষ "স্ত্রী 

গ্রদেশ ১৯২১ ১৯১১ ১৯০১ ১৯২১ ১৯১১ ১৯০১ 
ব্রহ্ষদেশ ৫১০ ৪৩১ ৪৩৭ ১১২ ৭* ৫২ 
বাংলা ১৮১ ১৬১ ১৪৭ ২১ ১৩ ৯ 
মান্জাজ ১৭৩ ১৭১ ১৩৭ ২৪ ২ ১৩ 
বোম্বাই ১৩৮ ১৩৯ ১৩১ ২৪ ১৬ ১৪ 
বিহার-ওড়িয। ৯৬৮৮ ৮৭ ৬ ৪ ৩. 
পঞ্জাব ৭৪ ৭২ ৭৪ ৯ ৭ ৪ 
আগ্রী-অষোধ্যা ৭৪ ৬৯ ৬৬ ৭ ৬ ৩ 

ব্রদ্ষদেশে বৌদ্ধ মঠসকলে বিনা বেতনে শিক্ষা 


দেওয়া হয় বলিম্া এবং তথায় নারীদের মধ্যে অবরোধ- 
প্রথা অর্থাৎ পর্দ| না থাকায়, সেখানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের 
মধ্যেই সাধারণ শিক্ষার বিস্তৃতি ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক 
বেশীস্্ষদিও উচ্চশিক্ষার বিস্তার অধিক হয় নাই। 
মান্দ্রাজ ও বোত্বাইয়েও পদ না থাকায় এ দুই প্রদেশেও. 
স্্রীশিক্ষার বিত্তার অধিক । 


৮৪৮ 


১৯২১ গালে বাকুড়ায় ৫ বৎসরের উর্াবমস্ক পুরুষদের 
মধ্যে হাজারে ২৩৭ জন লিখনপঠনক্ষম ছিল। ইহা 
অপেক্ষা হাজারে অধিকপসংখ্যক প্রিখনপঠনক্ষম লোক 
বাংলায় চারিটি জেলায় ছিল; যথা--কলিকাতা ৫৩০, 
হাঁধড়া ২৮১, চব্বিশ-পর্গণ! ২৫২, হুগলী ২৪৮। পাশ্চাত্য 
অনেক সভ্য দেশে, এবং জাপানে নিতান্ত শিশু ভিন্ন 
একেবারে নিরক্ষর পুরুষ ও স্ত্রীলোক দেখা যায় না। 
বিস্ক ৫স-সব দেশের কগ ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই, 
বাকুড়া অপেক্ষা শিক্ষিত জেলা বঙ্গেই রহিয়াছে । 

স্্রীশিক্ষায় বকুড়ার অবন্থা অত্যন্ত হীন; হাজারে 
এগায়টি মাত্র স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানে । বঙ্গের 
কুড়িটি জেলার অবস্থা এবিষয়ে বকুড়া অপেক্ষা ভাল; 
যথা--কলিকাতা ২৭১, হাবড়া ৩৫, হুগলী ৩২, ঢোষা। ২৯, 
বাকরগঞ্জ ২৬, দার্জিলিং ২৫, চব্বিশ-পরৃগণ! ২৪১ নদিয়া 
২৩, ফরিদপুর ২২, বর্ধমান ২০, খুলন। ১৯, ভিপুরা ১৮ 
মুর্শিদাবাদ ১৮, যশোর ১৬, পাবনা ১৫, মেদিনীপুর ১৩, 
বগুড়া ১৩, চট্টগ্রাম ১৩, বীরভূম ১২, মৈমনসিং ১২। 
রাজশাহী, কুচবেহার, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা-রাজ্য স্ত্ী- 
শিক্ষায় বাকুড়ার সমান হীন । 

অনেক দেশী রাজ্যের ্লহিত তুলন| করিলে আমা- 
দিগকে লজ্জিত হইতে ইইবে। হথা-স্জিবাস্ছুড়ে হাজারে 
৩৮০ পুক্রষ ও : ৭৩ জন স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে পারে। 

বাংল! দেশে মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে 
শিক্ষার বিস্তারঃ আদিমনিবাসীরা ছাড়া অন্য সকলের 


চেয়েকম। বজ্জে কোন্‌ ধর্মাবলম্বী কত লোক হাজারে 
লিখনপঠনক্ষম দেখুন । 

মোট পুরুষ ত্র 
হিন্দু ১৫৮ ২৬৮ ৩৬ 
মুসলমান ৫৯ ১০৯ ৬ 
খুষটিমান ৪৬৮ ৫৩৯ ৪২৫ 
অভারতভীয় ুষ্টিয়ান ৯৭৯ ৯৮৪ ৯৭২ 
ভারতীয় খৃষ্টান ২৩৬ ৩১৭ ১৬৪ 
ক্রাঙ্ষ .. ৮২১ ৮৪০ ৭৯৯ 
বৌদ্ধ:  . ৪৬ ১৬৯ ১৪ 


আদিম নিবাসী ৭ ১৪. 3৭ 


প্রবালী--চৈত্র, ১৩৩, 





ই২৩শ ভাগ, ২য় খণ 
বাকুড়ায় মুসলমানের সংখ্যা খুব কম বলিয়া জেলা- 
গুলির মধ্যে শিক্ষায় ইহার স্থান উচু দেখাইতেছে। 
কিন্ত যদি অন্ত সব জেলাতেও কেবল হিন্দুদের শিক্ষাই 
ধর! যায়, তাহ! হইলে এই জেলা! অনেক নীচে পড়িবে। 
হিন্দু পুরুষদের শিক্ষায় ইহা ১২টি জেলার নীচে, হিম্দু 
সত্রীলোকদের শিক্ষায় ইহা ২৫টি জেলার নীচে পড়িবে। 
কেবল মুসলমান পুরুষদের শিক্ষা! ধরিলে বীকুড়া চতুর্থ- 
স্থানীয় হয়। এজেলার হাজারে ২০৪ জন মুসলমান 
পুরুষ লিখনপঠনক্ষম | এবিষয়ে কেবল কলিকাতা (৩১০) 
দার্জলিং (২৬৬) এবং হুগলী (২১১) এজেলা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ । মুসলমান স্ত্রীলোকদের শিক্ষায় এ জেল! বঙ্গে নবম- 
স্থানীয়; যদিও ইহাতে গৌরব নাই, ফারণ তাহাদের 
মধ্যে হাজারে আটজন মাত্র লিখিতে পড়িতে জানেন। 
যাহা হউক, ইহা! বাকুড়া জেলার মুসলমানদের কিছু 





*গ্রশংসার বিষয়, যে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই শিক্ষায় 


তাহাদের স্থান বঙ্গের অন্তান্ত জেলার মুসলমানদের 
তুলনায় যেরূপ উচ্চে, বীকুড়ার হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের 
শিক্ষার স্থান অন্তান্ত জেলার হিন্দু পুরুষ ও শ্রীলোকদের 
তুলনায় সেরূপ উচ্চে নহে। 

এই জেলার দশমাংশ লোক সাওতাল প্রভৃতি আদিম- 
জাতীয়। ইহারা শিক্ষায় হীন। পুরুষদের মধ্যে হাজারে 
১৭ জন লিখিতে পড়িতে পারে, স্ত্রীলোকের মধ্যে হাছারে 


এক জনও নহে। 

১৯২১ সালে এই জেলার ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সংখ্যা । 
ধর্ম মোট পুকষ স্রীলোক 
হিন্দু ৮৮০৪৩৯ ৪৩৯৩৬৮ ৪৪১০৭১ 
্রাঙ্ম ৩ ১ 
মুসলমান ৪৬৬৪১ ২৪৬৬৪ ২২৫৩৭ 
খুষ্টিয়ান ১৪২১ ৭৪৮ ৬৭৩ 
আদিম জাতি ৯১৪৭৭ ৪৫১৯২ ৪৬৩২৫ 


এখানে থৃষ্টিয়ানদের সংখ্যা! খুব ভ্রুত বাড়িয়াছে। 
১৮৮১) ১৮৯১১ ১৯০১০ ও: ১৯২১ পালে তাহাদের সংখ্যা 
যথাক্রমে ৫৬, ১৩২১ ৩৬৩) ১০১২ ও ১৪২১ ছিল। 

এই জেলায় কোন্‌ জাতের লোঁক ১৯২১ সালে কত 
ছিল, তাহার তাঁলিক1 £-_ 


_ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 





জাত 

বাগর্দী 

বৈদ্য 
বৈষব ( বৈরাগী ) 
বারুই 

বাউরী 

ভূইয়া 

ভূমি 

ব্রাহ্মণ 

চামার 
চাষাধোব। 
ধোব। 

ডোম" 

দোসাধ 
গন্ধবণিক্‌ 
গোয়াল। 

হাড়ি 

জুগী ও জোগী 
কাহার 

চাষী কৈবর্ত 
জালিয়া কৈবর্ত 
ধু 

কম্মকার 
কেওরা 

কায়স্থ 

কুমার 

কুড়মি 
লোহার 

মাল 

মালাকর 

ময়র! 

মুচি 

মুণ্ডা ( হিন্দু) 
মুণ্া ( আদ্দিম) 
শুন 


১০৭. ১৬ 


২৩৩. 


স্ত্রীলোক 
২৭৩৮৩ 
২০৬২ 
৯৪৬৫ 
১২৪২ 
৪৯৩৬৯ 
১৪৫৭ 
৮৪৩১ 
৪৭৫৫৭ 
১) 

৩২ 
১৮২৯ 


৬৭১১ 


৬৫৩৪ 
৩০৪৬৪ 
৩২০১ 
৩৫ 
১২ 
৪৯০৯৮ 
৭৩৫৩ 
৯৬৯৮ 


৯৫১০ 


৯৮১২ 
৪৯৩০ 
৯৯৬৭ 
২১৪০৫ 
৫৭৫২ 
২২৮ 
৩২৪০ 
৫৩৪৪ 


৪৫. 


২৬৪ 


বঙ্গের ক্য়িষুনতম জেলা 





জাত 

নাপিত 

সনিয়া 

ওরাও 

পাটনী 

পোদ * 
রাক্জপুত (ছত্রী) 
সদ্‌গোপ 

সাওতাল (হিন্দু) 
সাঁওতাল (আদিম) 
শাহ 

সর্ণকার 

সথবর্ণব্ণিক্‌ 

সুড়ি 

সুত্রধর 

তাশ্বলী 

তাতি ও তাতোয়া 
তেলী ও তিলী 
অন্যান্ত 





৮৪৯ 
পুরুষ স্ত্রীলোক 
৫৪৭২ ৫৭০৩৬ 

১ গু 

৩ তি, 

€& "ও 

৬ গু 
১২৯৪৪ ১৩০৮৭ 
১২০৭৭ ২৩৯৩৮ 
৬৭১৬ ৭১৬৪ 
৪৪৯৫৭ ৪৬০৭৫ 
১৫৭ ৭৬ 
১২৬ ১০ 
৪৩৪১ ৪৫৬৫ 
১৩২২৩ ১২৮৯৩ 
২৩৬৭ ২৪৪১ 
৪৫০৩৬ ৯৩৬৫ 
১২৬৮৮ ১১৫৯৫ 
৩২৪৪৮ ৩২১২৭ 
২৮৬৩৩ ২৮৮৯৫ 


অন্যান্তের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী আগুরী ৪৩৬৮ ও ৪০৯০, 
কোড়া স্ত্রী ও পুরুষ ২২৯২ ও ২২৭ নাইক স্ত্রী ও পুক্রুষ 


১৫ ও ১৫ এবং সামন্ত স্ত্রী ও পুরুষ ৮৭ ও ৩৫। 


মুসলমানদের মধ্যে-_ 

পুরুষ 
বেহার! 
জোলাহ। ৩০৫ 
পাঠান ১৭৬৬ 
টৈয়দ ৭৫৬ 
শেখ, ২১১৪৯ 
অন্যান্ত ৯৪ 


৬ 


৯ 

৩৩৪ 
১৫২১ 
৭৫৪ 
১৯৮৭৫ 
৭৭ 


এই জেলায় বাউরীদের সংখ্য! সর্বাপেক্ষা বেশী, ভার 
নীচে ব্রাহ্মণ । বাউরীদের উন্নতি কর! সকলের আগে দরু- 
কার। সাওতালদিগকে হিন্দু সাওতাল ও ভূত-প্রেত- 
পৃজক সাঁওতাল এই ছ্বই ভাগে বিভক্ত করা হইন্াছে। 


৮৩৩ 





বর ইস্ট” 


মোট সংখ্যা ১৭৪,৯১২ ধরিলে তাহারাই বাকুড়ার প্রধান 
অধিবাসী | ণ 

বাকুড়ার সর্বাপেক্ষ। দুঃখের বিষয় এই, ষে, এই 
জেলায় প্রতি লক্ষে ২৭* জন কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত । ভারতবর্ষের 
আর কোন জেলায় কুষ্টের গ্রাহুর্ভব এত বেশী নহে। বঙ্গে 
ইহার নীচে বীরভূম (১৪৮) বর্ধমান (১১২)। ইহার 
কারণ কিঃ বলিতে পারি না। বীকুড়ার কোন্‌ থানার 
এলাকায় লাথে কত কুষ্ী, লিখিতেছি £--হাকুড়া ৬৩৬ 
ছাতন! ২৩১, ওন্দ। ৩৪৫, তালডাংর। ২৯৭, গঙ্গাজলঘাটী 
৫৪০ শালতড়া ৪৬৬, বড়লোড়। ৩৫৪, মেব্যা ৪৫২, 
খাতড়! ১৮৬, ইন্দপুর ৪২৬, রাণীবাধ ৭৬, রাইপুর ১৩১ 
শিমলাপাল ২২৭, বিষুপুর . ১৭০১ জয়পুর ৯৪, পাত্রশায়ের 
৮২, রাধানগর ১১৪, ইন্দাস্‌ ৫৪, সোনামুখী ৩০৮ 
শিরোমণিপুর ৩২, কোতুলপুর ৭৪। প্রকৃত সংখ্য। ইহা 
অপেক্ষ। অনেক বেশী । কারণ, নিজেকে কুষ্ঠরোগী 
বলিয়া প্রকাশ করিতে লোকে চাহে না, এবং কেহ কেহ 
জানেও নী, যে, তাহার এই ব্যাধি হইয়াছে । 

এই জেলার শতকর1 ৭৭ জন লোকের নির্ভর চাষের 
উপর); অথচ নান। কারণে এখানে চাষের অবস্থা ভাল 
নহে। পূর্বে সেই-সকল কারণের উল্লেখ করিয়াছি। 
বাকী শতকরা ২৩ জনের নির্ভর অন্তান্ত কাজের 
উপর। 

বঙ্গে গড়ে এতি কৃষিকর্খীর ভাগে ২২১৫ একার 
চাষের জমী পড়ে (এই জেলায় কত বলিতে পারি না)। 
ইংলগ্ডে প্রতি কৃষিকক্ষীর ভাগে ২১ একার্‌ পড়ে। 
চাষী শ্রেণী সকলের আবালবুদ্ধবনিত। সকলের মধে) যদি 
উৎপন্ন শস্য সমান ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, এবং যদি 
মেদিনীপুরে প্রত্যেকের ভাগের শস্যের দাম একশত টাক! 
ধর] হয়, ভাহ! হইলে সবুষ্ধারী রিপোর্ট অন্থপারে 
বাকুড়। সব.ডিবিজনে প্রত্যেক ভাগের দাম হইবে ১৩৫৪ 
টাকা, নোয়াখালীতে ১৩৯৫, জ্িপুরাজেলায় ১৪০২, 
মৈমননিংহে ১৪২৩, ফরিদপুরে ১৪২৬ রাজশাহীত্তে 
১৪৮১, ঢাকায় ১৪৮৮, বাকরগঞ্জে ১৫৩৩, নদিয়ায় ১৭১২) 
এবং যশোরে ১৭৪'৬। 
হয়, তাহা এই তালিক। ছারা প্রমাণ হইতেছে। 


প্রবাসীস্পচৈত্র, ১৩৩, 





এ জেলায় থে চাষে ফসল কম --_-' 


[ হ৩শ ভাগ ২য় ধ্ড 


এ জেলায় কত লোকের কোন্‌ ভাষ। মাতৃভাষ। 





তাহার তালিক দিতেছি। মোট লোকসংখা। 

১০১১৯১৯৪১। 
মাতৃ ভাষ।। লোকসংখ্যা । 
বাংলা ৯,১৪১৯৫৬ 
হিন্দী ও উর্দদ, , ৩৩০৪ 
পূর্বব পাহাড়িয়া ৬ 
খের্ওারী * ১০১১৩৩ 
কুরুখ, ৯ 
ওড়িয়। ২৭২ 
গুজরাভী ৪৩ 
মরাঠী ৪ 
পঞ্জাবী ৮ 
রাজস্থানী ১০৭ 
তামিল ৫ 
তেলুগু ২৭ 
ইংরেজী ৩১ 
পোর্ড গীজ র ১ 


রাজন্থানী ভাষ। মাড়োয়ারীদের মাতৃভাষ!। 

বাকুড়। জেলায় যাহাদের জন্ম এরূপ লোকের সংখ্যা 
১৯২১ সালে ১১,১২২২২ ছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে 
গণনার সময় ৯৯৩৫৩ জন এই জেলায় ছিল; বাকী 
অন্তত্র বাস করিতেছিল। 

ব.কুড়া জেলায় যাহার জন্ম ব। নিবাস, এই প্রবন্ধটি 
এরূপ কাহারো! চোখে পড়িলে তিনি ইহ! তাহার আত্মীয়- 
স্বজন বন্ধুবান্ধবকে পড়িতে বলিলে অনুগৃহীত হইব। 

এই জেলার দুরবস্থা দূর করিবার জন্ত কি কর] উচিত, 
ও কি কর! হইতেছে, অতঃপর তাহার আলোচনা 
যথাসাধ্য করিব। 


২৬শে ফাস্তন, ১৩৩০ | 


শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


শত পপি ৩ শি ৮ ৬০৯৯ ক জাপা সহ আস ক আজি জকি পপ এ ০ শী সপ সারসপ পপপপপা্প বা পা অজ 





* সাওত|লী, হো, কোঁড়া, মৃগ্রী, প্রভৃতি ভাঁষ। ইহার অন্ধর্গত। 


শা ৯ 


.: বিবিধ প্রসঙ্গ 


দেশের আয়ব্যয় 


প্রতিবৎসর ফাল্গুন মাসে সমগ্র ভারতবর্ষের ব্যব- 
স্থাপক সভায় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে 
ভারতবর্ষের ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আগামী বৎসরের 
আনুমানিক আয়বায়ের আলোচনা হ্ইয়া থাকে। 
ভারতবর্ষের বাবস্থাপক সভায় দেশের প্রতিনিধির! 
প্রতিবংদরই বলেন, সামরিক ব্যয় অত্যন্ত বেশী 
করা হয়। ও প্রধানত; তজ্জন্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা! কৃষি 
শিল্প বাণিঞ্য প্রভৃতির জন্ত যথেষ্ট ব্যয় করিবার টাক! 
থাকে না। তা ছাড়া, ইহাও বার বার বল! হইয়াছে, 
যে, ভারতবর্ষ গরীব দেশ, অথচ ইহার উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীদের বেতন খুব ধনী দেশনকলের সেইরূপ পদস্থ 
কশ্মচারীদের বেতন অপেক্ষা অধিক, এবং অন্যান্য 
বন্দোবস্তও এরপ বহুব্যয়সাধ্য। স্থতরাং যাহাতে দেশ 
স্বাস্থ্যকর হয়, সর্বত্র সুগম হয়, বাণিঞোর স্থবিধা ৰাড়ে, 
দেশের লোকদের জাহাজ কার্খান। গুভূতি বাড়ে, শিক্ষা 
স্বাস্থ্য ভাল হয়, তাহার জন্য যথেষ্ট টাক! পাওয়ার নম্ত(বন! 
নাই। 

যাহার! ম্বরাজ চান, তাহাদের মধ্যে ছুটি দল আছে। 
কেহ কেহ চান, যে, আভ্যন্তরীণ সামরিক, বাণিজ্যিক ৪ 
পররাষ্ট্রবিষয়ক সমগ্রভারতীয় সব কাজের উপর 
দেশের লোঁকদের কর্তৃত্ব হউক। অন্যেরা চাঁন) যে, 
বাণিজাগুক।দি-বিভাগ যুদ্ধবিভাগ ও পররাসট্রবিভাগ 
ছাড়া আর সব বিভাগ অর্থা২ং আভ্যন্তরীণ আর 
সব ব্যাপার ব্যবস্থাপক সভালকলের ও ততন্বার 
নির্বাচিত মন্ত্রীদের অধীন হউক। প্প্রকাশ থাকে, যে,” 
দেশী রাজ্যগুলির সহিত আমাদের ষে যে বিষয়ে সম্পর্ক, 
তাহাও পররাষ্ট্র-বিভাগের অন্তর্গত। শেষোক্ত দল যাহা 
॥ টান, তাহা পাইলেও কোনই লাভ নাই, এমন বথ! 
বলিতে পারি না। কিন্ত ইহা নিশ্চিত, যে, তাহাতে 


বিশেষ কিছু লাভ নাই। কারণ, এরূপ বাবস্থায়, এখন 
গ্রদেশগুলিতে দেশের লোকদের যতটুকু কর্তৃত্ব হইয়াছে, 
সমগ্রভারতে তার চেয়ে বেশী কর্তৃত্ব হইবে না। একটা 
দৃষ্টান্ত লউন। এখন প্রদেশগুলিতে যেমন পুলিশের উপর 
কর্তৃত্ব ও 'ভাহার জঙ্য ব্যস, করিবার ক্ষমত। বিদেশী 
€াদেশিক গবর্ণমেণ্টের আছে, তথন তেম্নি সমগ্র-ভারতে 
সৈম্তদলের উপর বর্তৃত্ব ও তাহার জন্ত ব্যয় করিবার 
ক্ষমতা বিদেশী ভারত-গবর্ণ মেণ্টের থাকিবে । এখন যেমন 
পুলিশের জন্য ব্যয় খুব তেশী কর হয়, তখন তেমনি 
ুদ্ধবিভাগের ব্যয় (এখনকারই মত) বেশীরকম 
করিবার ক্ষমতা বিদেশী ভারত-গবর্ণ মেণ্টের থাকিবে। 
সতরাং জাতীয় উন্নতির জন্য আবশ্যক কাজের নিমিত্ত 
টাকা এখন যেমন পাওয়া যায় না, পরেও ০্ই অবস্থা 
থাকিবে । হয়ত সামান্ধ বিছু স্থবিধা হইতে পারে। 
কিন্তু তাহ। গণনার মধ্যে ধরিবার যোগ্য নহে। 

সৈনিক বিভাগের ভার বিধেশী ভারত-গবর্ণমেণ্টের 
হাতে রাখিয়া দেওয়ার নানেটা ভাল করিয়া বুঝ! আবশ্তক। 
বিদেশী ভারত-গবর্ণ মেপ্ট, বলিবেন, দেশের আভ্যন্তরীণ 
শাস্তিরক্ষার জন্য এত সৈন্য চাই, এবং তাহাদের খরচ 
এত চাই। আমাদিগকে তাহ! দিতে হইবে । বিদেশী 
ভারত-গবর্ণমেণ্ট, ঝলিবেন, পরদেশীর আক্রমণ হইতে 
দেশরক্ষার জন্য এত ঠসন্য ও এত টাকা ব্যয়ের বরা 
চাঁই। আমাদিগকে তাহা দিতে হইবে। 

গৈনিক-বিভাগ ছাড়! পররাষ্ট্র-বিভাগের ভার বিদেশী 
ভারত-গবর্ণ ১্ট্টের হাতে রাখার মানেটা ৪ গ্রণিধানযোগ্য। 
মানে এই, যে, পরদেশের মহিত ঝগড়া! বাঁধান, না 
বাধান এ গবর্পমেন্টের ইচ্ছা” ও ক্ষমতা-দাপেক্ষ ধাকিবে। 
পরদেশের সহিত বিদেশী ভাঁরত-গবর্ণ মেপ্ট, এপর্যাস্ত যত 
যুদ্ধ ও সন্ধি করিয়াছেন, তাহ! কেবল ভারতবর্ষের 
মঙ্গলামদলের প্রতি দুটি রাখিয়া করেন নাই, ভারত্রর্ষ 


৮৫২ 
যে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও অধীন, তাহার স্থার্থের 
দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়াই করিয়াছেন। ভাহাতে 
অনেক সময» ভারতবর্ষের অনিষ্টই হুইয়াছে। পররাষ্ট্র- 
বিভাগের ভার বিদেশী ভারত-গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিলে 
ভবিষ্কতেও এইরূপ হইবে। তাহার। মধ্যে মধ্যে বলিবেন, 
অমুক জাতি দেশ ব| রাজ্য ভারতের অনিষ্ট করিয়াছে বা 
করিতে ইচ্ছা করেঃ অতএব যুদ্ধ বাযুদ্ধের আয়োজন 
হউক) টাক! দাও। 
সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ-ভাবে যেসকল ব্যাপারকে 
বাণিজ্যিক বলা যাইতে পারে, তাহার উপর কর্তৃত্ব বিদেশী 
ভারত-গবর্ণ মেন্টের হাতে থাকিলে, এখন ভারতীয়দের কৃষি, 
শিল্প ও বাণিজে;র অবস্থা যেদ্প আছে, তাহ। অপেক্ষা 
বেশী ভাল হইতে পারিবে না। আত্মরক্ষার জন্য সব 
জাতিই দরুকার-মত পরদেশ হইতে আম্দানী ও পরদেশে 
রপ্তানী জিনিষের উপর শুন্ধ বসায়, উঠায়, বাড়ায়, কমায়। 
ইহা আমরা এপব্যস্ত কেবল নিজেদের দরুকার-মত 
করিতে পারি নাই। দেশের কষি শিল্প ও বাণিজ্যের 
্রীবৃদ্ধির জন্য রেলওয়ে লাইন ও রেলভাড়া সম্বন্ধে 
স্থবিধাজনক বন্দোবস্ত আবশ্তক। ইহা আমরা এপর্য্যস্ত 
করিতে পারি নাই ৷ বরং উপ্ট। ব্যবস্থাই এপর্য্যস্ত বলবৎ 
আছে; বিলাতী ও অন্য পরদেশী পণ্যের আম্দানী এবং 
পরদেশে তাহাদের দরকারী ভারতীয় কাচামালের 
রপ্তানী যাহাতে সহজে ও সন্ভায় হয়, ভারতবর্ষের 
রেলওয়েগুলির সেদিকে বেশ দৃষ্টি আছে। দেশী 
লোকদের দ্বারা দেশী কার্খানায় প্রস্তত জিনিষের কাটুতি 
বাড়াইবার জন্য স্থবিধাজনক রেলভাড়া নাই। 
কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতির জন্য 
আভ্যন্তরীণ জলপথনকল ভাল অবস্থায় থাকা আবশ্যক। 
জলপথে মাল ও যাত্রী বহন স্থলপথে রেল বা অন্ত 
গাড়ীতে বহন অপেক্ষা সন্তায় হইতে পারে। কিন্ত 
বিলাতী লৌহ-ইম্পাতের কার্বারীদের স্থার্থসিক্ধির জন্ 
বিদেশী ভারত-গবর্ণ মেণ্ট রেলপথের দিকেই প্রধানতঃ দৃষ্টি 
রাখিয়াছেন,ঃ জলপথ রক্ষা বিস্তার ব| তাহার উন্নতির 
প্রতি নজর দেন নাই; বরং অবহেলায় 'ও রেলের 
প্রতিযোগিতা জলপথের অবনতিই হইয়াছে। 





০০ 








প্রবাসী__চৈঞ, ১৩৩৪ 





২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ব্যাঙ্কের বিশেষ 
দরুকার। সকল ব্যবসায়ীর ও চাধীরই কখন কখন হাঁতে 
টাক] থাকে, কখন কখন থাকে না। অনটনের সময় স্থাদ 
দিয়া ট/ক। পাইলে অর্থাগমের সময় তাহ! শোধ করিতে 
অনেকেই পারে। এইরূপে টাকা জোগান ব্যাঙ্কের 
একটি কাজ । ভারতবর্ষের অধিকাংশ ব্যঙ্ক, বিদেশীদের। 
তাহার] যেরূপ সুদে ও জামিনে নিজেদের দ্বদেশীদিগকে 
টাক ধার দেয়। আমাদিগকে সেরূপ স্থদ্দে ও জামিনে 
টাক! ত দেয়ই না, অনেক সময় তদপেক্ষা ভাল জামিনেও 
কিবা মোটেই দেয় না। গবর্ণ মেণ্টের আঙ্গকুলো প্রীবৃদ্ধি- 
সম্পন্ন ও পরিচালিত ইনম্পীরিয়]াল্‌ ব্যাঙ্কের কাধ্যনীতিও 
এইরূপ। জাপানে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির 
জন্য তথাকার গবর্ণ মেপ্ট, ব্যাঙ্ক স্থাপন বিষয়ে সচেষ্ট 
হষ্ুয়াছিলেন, কারণ সেটা . জাপানী গবধমেণ্টের 
্বদেশ। 

সাক্ষাৎভাবে কৃষি-শিল্প-বাণিজা শিক্ষা! দিয়া, তছিষয়ে 
নান। অনুসন্ধান গবেষণ। ও পরীক্ষ। করিয়া, জনসাধারণের 
আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্ট! সব শ্বাধীন দেশেই হইয়া থাকে। 
ভারতে “পিত্তিরক্ষা”র জন্ত কিছু হয়) যথেষ্ট কিছু 
হয় না। 

এইসমুদরয় বিষয়ে যতদিন পর্যন্ত বিদেশী গবর্ণ মেণ্টের 
কর্তৃত্ব থাকিবে, ততদ্দিন আবশ্টক-মত টাকা খরচ হইবে 
না, উন্নতিও হইবে না। 

গবর্ণ মেণ্টের তরফের যুক্তি 

এইসকল বিষয়ে বর্তমান ব্যবস্থা বজায় রাখিবার 
জন্য সবুকার-পক্ষের লোকেরা যাহা বলিয়া থাকেন, ভাহ। 
শুনিতে মন্দ দয়। ছু'একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। 

যুদ্ধবিভাগ সম্বন্ধে তাহারা বলেন--যুদ্ধবিভাগের 
কাজকর্ম বুঝিবার ও চালাইবার মত ভারতীয় লোক 
নাই ; প্রধান সেনাপতি হইবার মত লোকের কথ৷ দুরে 
থাক্‌, লেফ্টেন্তাণ্ট, কাগ্চেন, মেজর, কর্ণেল হইবার 
মত লোকও নাই; ইত্য।দি। কিন্ত চিরকাল দেশের 
এই ছুর্দিশা ছিল না। এই ছুর্দশ। ইংরেজের কৃত । খুব 
গ্রাচীনকালের কথা বলিবার দরুকার নাই । শিবাজী, 





৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 


হায়দর আলী, টিপু স্থল্তান, রণজিৎ সিংহ প্রভৃতি 
ভারতবর্ষের লোক। বর্তমানে ভারভীক্ম সৈম্ভদলে যে- 
সয ইংরেজ অফিলার কাজ. করেন, তাহারা এইসকল 
ভারতীয্র নেতাদের চেয়ে ড় যোদ্ধা নহেন। সিপাহী 
বিক্রোহের সময়েও ভারতবর্ষে দেশী নেতার অধীনে 
ইংরেজ সৈন্ত কাজ করিত। কে ও ম্যালিসনের সিপাহী 
বিক্রোহের ইতিহাসে ইহা লিখিত আছে অনেক 
বিষুয়ে ইংরেজ শ।সন যুসলমানী শাসন অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ। 
কিন্ত কোন কোন বিষয়ে মুসলমানশালনও শ্রেষ্ঠ ছিল। 
উচ্চ রাজকাধ্যে হিন্দুদেবও নিয়োগ তন্মধ্যে একটি। 
সেকালে ভারতীয় মুসলমান নৃপতিদের এর একটা 
অভিযানে হিন্দু প্রধান সেনাপতি ছিলেন; অপ্রধান 
নেতার ত কথাই নাই। হিন্দুরা রাজন্ব-মন্ত্রী, ও অন্া- 
রকম মন্ত্রী ত হইতেনই, প্রাদেশিক শাসনকর্ত। পর্যন্ত 
হইতেন। যথা--মানসিংহ কাবুলের শাসনকর্ত। হইয়া- 
ছিলেন। 

ইংরেঞ্জের নীতি ও মুসলমান নীতির এবিষয়ে পার্থক্যের 
কারণ অনেক। একটা কারণ, মুসলমান নৃপতিরা, 
প্রথম ২১ জন ছাড়া, সবাই দেশের লোক ছিলেন 
এইজন্য, ইংরেজ ভারতীয় হিন্দু-মুদলমান প্রভৃতি সকলকেই 
যেরূপ পর ও বিশ্বাসের অষোগা মনে করেন, ভারতীয় 
মুসলমানরা হিন্দুদিগকে ততট! পর ও বিশ্বাসের অযোগ্য 
মনে করিতেন না। আর একটা কারণ, পাশ্চাত্য 
খষ্টিয়ান্রা, বিশেষতঃ টিউটনিকৃজাতীয় ইংরেজ গ্রভৃতিরা, 
এখন পর্য্যন্ত অস্থেতকায় অথগ্টিনান্‌ খষ্টিয়ান সকলকেই 
নিরুষ্ট মনে করেন; কিন্তু মুদলমানর] গায়ের রং অনুসারে 
মাছষকে কথ্র উৎকৃষ্ট-নিকষ্ট মনে করেন নাই। 

ভারতবর্ষে ইংরেজ গবর্ণ মেন্টের রাষ্ট্রনীতির মৃলম্থত্র 
“পিত্বিরক্ষা করিও*,* অথবা, পপুর। সত্য বা পূর1 মিথ্যা! 
বলিও না) ৮৩/১৭]০ মিথ্যার সঙ্গে আধ পাই সত্য 
মিশাইয়া দিও ।” ছুই একট! দৃষ্টাস্ত লউন। সৈম্ভদলে যে- 
সব ইংরেজ অফিসার কাজ করে, তাহাদের নিয়োগপজ্ঞ বা 











* আহারের নির্দিষ্ট সময়ে যথেষ্ট খাদ্য না! জুটিলে কিনব! যথেষ্ট 
খাইবার সুবিধ! ন| হইলে, সামান্য কিছু খাওয়!কে গ্রাম্য তীষায় 
“পিত্তি রঙ্গ! করা” বলে। 
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সনন্দ ইংলগ্ডের রাজ! দিম! থাকেন? ইহাকে কমিশ্তান্‌বলে। 
আগে এই কমিশ্তন কোন ভারতীয় পাইত না। কয়েক 
বৎসর হইল, অতি অল্পদংখ্যক ভারতীম্বকে সৈন্যদদলের 
নেতৃত্বের নিম্ন তম শ্রেণীগুলিতে রাজ-কমিশন্‌ দেওয়া হুই- 
য়াছে। তাহাদিগকে আন্ুলে গোনা য়ায় । এখন কেছ যদি 
জিজ্ঞানা করে, তারতীয়দ্দিগকে যুদ্ধবিভাগে উচ্চ কাজ 
দেওয়া হয় কি না, তাহার উত্তর ইংরেজ সরুকার দিবেন, 
"হয় টবকি?” ইহাকে বলে পিত্তিরক্ষাঃ। কারণ, কথাট! 
সম্পূর্ণ সত্য নয়, সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়; খুব অল্ল পরিমাণে 
সত্য, খুব বেশী মাত্রায় মিথ্যা। 

ইউরোপ বা আমেরিকার কোন অন্ুসন্ধিংহথ লোক 
যদ্দি জিজ্ঞানা করে, ভারতবর্ষের মুললমান রাজার! 
যেমন হিন্দুরদিগকেও প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে 
নিযুক্ত করিতেন, ইংরেজ গবর্ণমেপ্টও তাহা করেন কি 
না) উত্তরে বলা হইবে, পনিশ্চ়ই করেন ;--নর্ড সিংহকে 
বিহার-ওড়িষার গবর্ণর নিযুক্ত করা হুইয়াছিল |” ইহাও 
পিত্তিরক্ষা নীতির দৃষ্টান্ত । 

পানামায় আমেরিকার গবর্ণ মেপ্ট, ইটালীতে ইটালীয় 
গবর্ণ মেণ্ট ২ ম্য/লেরিয়া বিনাশ করিবার জন্য বিস্তর টাকা 
ব্যয় করিয়াছিলেন। ভারতে ইংরেজ গবর্ণ মেণ্ট সেরূপ 
কিছু করেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া 
যাইবে, "অবশ্তই করেন। এই দেখুন না, বঙ্গে আগামী 
বৎসরের জন্ত ম্যালেরিয়া বিনাশের জন্য টাকার বরাদ্দ 
করা হইয়াছে ।” কিন্তু টাকার পরিমাণট! কত জানিতে 
চাহিলেই পিত্তিরক্ষ। নীতি ধর! পড়িবে । বাংলার মত 
বিস্তৃত ভূখণ্ড হইতে ম্যালেরিয়া! দুর করিবার নিমিত্ত 
পঞ্চাশ হাঁজার টাকা (কিন্বা ছু দশ লাখ টাকাও )কিছুই 
নয়; মান্ধষে যাহাতে বলিতে না পারে, যে, গবর্ণমেণ্ট, 
কিছুই করিতেছেন না, সেইজন্য এই সামান্ত. টাকা 
বজেটে ধরা হইয়াছে। 

যদি প্রশ্ন হয়, ইংরেজ গবর্ণ মেপ্ট, পান স্সান প্রভৃতির 
জন্য জল সরবরাহ করিবার নিমিত্ত কিছু করেন কি না, 
উত্তর পাওয়া যাইবে, প্নিশ্চয়ই করেন? দেখুন ন। 
আগামী বৎদরে কেবল বাংলা দ্রেশের জন্যই, এক 
আধ পয়সা নয়, পঞ্চাশটি হাজার টাকা এইজন্ত খরচ. 


৪টি বর পরল পি গর “বি পাইপ এ 


করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ।” অথচ এই ইংরেজ গবর্ণ - 
মেণ্টেরই কর্মচারী শ্রীযুক্ত গুরুনদয় দত বলিতেছেন, 
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আপমার! প্রত্যেক গ্রামকে. যথেষ্ট জল দিতে চান, তাহা হইলে, 
একশত কোটি টাকা ন! হউক, পঞ্চাণ কোটি টাকার দর্কার হটে ।” 


যেখানে একশ কোটি টাকা দর্কার, সেখানে পঞ্চাশ 
হাজারের বরাদ্দ পিত্তিরক্ষা বই আর কি? 

আমরা যে কথাটা বলিতেছিলাম, তাহা হইতে 
অনেক দূরে আনিয়া পড়িয়াছি। আবার তাহার 
অন্ুলরণ কর] যাক। 

ইহা সত্য, যে, মান্থষের দৃষ্টিতে বর্তমানে ভারতবর্ষে 
এমন কোন ভারতীয় নাই ধিনি আজ কিন্বা কাল 
প্রধান সেনাপতির বা তাহার নীচের পদ্দের কাজ 
করিতে পারেন। কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে কি আছে, 
কেহ জানে না। হায়দার আলি বা শিবাজী অশিক্ষিত 
হওয়া সত্বেও ষে অত বড় নেতা হইবেন, কে ভাবিয়া- 
ছিল? যাহা হউক, ইংরেজ গবর্ণ মেন্টের পিত্তিরক্ষা 
নীতি বলব থাকিলে একশত বৎসর, পরেও উক্ত 
গবণমেণ্ট ঠিক বলিতে পারিবেন, “টক, তোমাদের 
মধ্যে যোগ্য লোক ত দেখিতেছি না 1? অতএব। এই 
নীতিটা এখনই, এই বতমরইঈ, পরিবর্তন কর দবুকার। 
ইহাতে ভাবিবার কিছু নাই; রয়্যাল কমিশ্তন বসাইবারও 
কোন দরকার নাই। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল ঘে 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে, আপাততঃ সামরিক বিভাগ 
বাদে অন্ত সব বিভাগে দেশের লোকদ্দিগকে কর্তৃত্ব 
দেওয়া হউক, এবং দশ বৎসর পরে সামরিক বিভা গেও 
কর্তৃত্ব দেওয়া! হউক ও তজ্জন্ত এখন হইতে আয়োজন 
কর! হউক, তাহা সমীচীন। ইংরেজ প্রধান সেনাপতি 
বলিতে পারেন, “আমার প্রধান সেনাপতি হইতে 
গচিশ বৎসর লাগিয়াছে ; অতএব তোমরা হঠাৎ কালই 
প্রধান.সেনাপতি হইতে পার নাঃ কিন্ত তিনি পঁচিশ 
বৎসর আগে যে সামরিক শিক্ষা পাইয়াছিলেন, এবং 
শিক্ষান্তে যে কাজ ও. উন্নতির আশ! পাইয়াছিলেন, সেই 
২৫ বৎসর আগে কোন ভারতীয়কে সেই শিক্ষার, সেই 








প্রধাসী--চৈত্রে, ১৩৩৯ 


পরই (সি উতর পিস শি কোস্ট শাস্তি পাস সি লি সি সি এ 


[| ২৩শ তাঁগ, ২য় খণ্ড 
কাজ প্রাপ্তির ও সেই ভবিষ্যৎ উন্নতির আশার হ্থযোগ 
দেওয়া হয় নাই; এখনও হইতেছে না। সুতরাং তিনি 
ষে কথা বলিয়াছেন, তাহা অনভিপ্রেত বা অভি প্রেত 
উপহাস ও বিদ্রপ বলিয়াই আমরা ধরিব। আমরা 
এখন ছত্রভঙ্গ অবস্থায় দুর্বল আছি। সুতরাং আমাদিগকে 
উপহাস কর! সোজা । কিন্তু আমর! কখনও সংঘবদ্ধ ও 
শক্তিমান্‌ চুইতে পারিবই না, এমন বলা যায় না। এবং 
তাহা হইতে কত অল্প বা! দীর্ঘ কাল লাগিবে, তাহাও 
জানা নাই। অন্ততঃ ভারতের বন্ধু কিন্বা ভারতগ্রাসেচ্ছ, 
অন্ত কোন জাতিও শক্তিমান হইতে পারে। ন্থুতরাং 
ইংরেজই . বরাবর ভারতের ভাগ্যবিধাতা থাকিবে, 
তাহাদ্দের এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট হেতু নাই। 

অতএব, ধশ্মের অনুগত হইতে হইলে সকল বিষয়ে 
পিত্তিরক্ষার নীতি ত্যাগ করা ত উচিত বটেই, 

সাংসারিক লাভালাভ বিবেচনার দিক্‌ দিয়াও উহ! কর্তব্য । 
কেননা, ভারতবর্ষ স্বাধীন বা শ্বশাসক হইবেই। স্বাধীন 
বা স্বশাসক ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব ও সপ্তাবের মুল্য আছে, ইহ] 
ইংরেজের বুঝা উচিত । 





আমেরিকায় উচ্চ রাষ্ট্রীয় কম্মচাঁরীর বিরুদ্ধে 
উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ 


আমেরিকার যুক্তরাষ্টে সম্প্রতি একটি গুরুতর 
গোলযোগের স্ক্রপাত হুইয়াছে। উক্ত রাষ্ট্রের নৌবহর 
দেশরক্ষার অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় উপকরণ; এবং অনেক 
যুদ্ধজাহাজ পেট্রোলের সাহায্যে চালিত হয় বলিয়া 
রাষ্ট্রের কর্তার] ১৯১৫ খৃঃ অন্দে ওয়ায়োমিং প্রদেশের 
অন্তর্গত টাপটু ডোম নামক €তলক্ষেত্র বিশেষ করিয়া! 
ভবিষ্যতে নৌবিভাগের প্রয়োজনের জন্ত আলাদ! করিয়! 
রাখেন। টীপট ভোম্‌ ব্যতীত অন্ত ছুইটি তৈলক্ষেত্রও 
১৯১২ থুঃ অন্জে এইপ্রকারে সংরক্ষিত করিয়। রাখ! 
হয়।, দেশপতি উইল্‌্দনের দেশপতিত্বের সময় যুক্ত- 
রাষ্ট্রে এইগ্রকারে তৈলক্ষেত্র সংরক্ষণের বিরুদ্ধে খুব 
আন্দোলন হয়। ১৯২৭ খুঃ অন্দে আইন করিয়া এই* 


সকল কৈলক্ষেত্রুলিকে নৌ-বিভাগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে 


৩...-/৫শি “সা 
৬ষ্ঠ সংখ্যা] বিবিধ প্রসঙ্গ- আমেরিকায় রাষতরীয় কর্মচারীর বিরুদ্ধে মভিযোগ ৮৫৫ 


সমর্পণ করা হয়! নৌ-বিভাগ বেকূপে উচিত মনে ধরেন, 
সেইরূপে সংরক্ষণ কার্ধ্য সম্পাদন করিবেন, এইরূপ স্থির 
হয়। অপরকে তৈলক্ষেত্র ভাড়া দেওয়া, তৈল উত্তোলন 
বিনিময় ইত্যাদির অধিকারও -নৌবিভাগের হন্তে 
আইসে। কিন্তু ১৯২১ খৃঃ অব দেশপতি হার্ডিং এই- 
সকল ঠতলক্ষেত্রের ভার অভন্যন্তর-বিভাগের (1)৪- 
0? 619 হষ্কে সমর্পণ 
করেন। এই সময় অভ্যন্তর বিভাগের কর্তা ছিলেন 
এল্বার্ট বি ফল (:১196% 73. [9] )1 ১৯২২ 
খুঃঅন্ধে এই বিভাগের কর্তার! টীপট, ডোম্‌ তৈলক্ষেত্রটি 
রয়াল্টির সর্তে হারী এফ. সিন্ক্রেয়ার নামক ব্যক্তির 
গঠিত একটি কোম্পানীকে ইজারা দেন। এই ঘটনার 
সমালোচনার উত্তরে বিভাগের কর্তারা উত্তর দেন, 
যে, এ তৈলক্ষেত্রের তৈল পার্বতী সপ্টংক্রীক নামক 
তলক্ষেত্রের (9916 0798: 01] [৩109 ) ভিতর "দিয় 
অপরে লইয়া যাইতেছে; স্থতরাৎ ইজার] দিয়া তৈল 
উত্তোলনই স্ুবুদ্ধির বাঁধ্য। নৌবিভাগের ক্যালি- 
ফোঁণিয়াস্থ ছইটি তৈলক্ষেত্রও এইরূপেই এল ডোহেনির 
গঠিত একটি কোম্পানীর হস্তে ১৯২১ ও ১৯২২ খঃ অক্ষে 
গিয়া পড়ে। কিছু কাল পূর্বে এইসকল ঘটনার সমা- 
লোচনার এই কারণ ছিল, যে, এইবপ করিয়া তৈল 
উত্তোলন অপেক্ষ। তৈল তৃগর্ভে থাকাই শ্রের। 

কিন্ত গত বৎসর কোন কোন গুজবের ফলে 
ব্যাপারটি নৃতন মুর্তি ধারণ করে। শ্তন! গেল, যে, 
টাপট, ডোমের ইজারার খবর গবর্ণমেণ্টের পূর্বে বাহিরে 
লোকের। জানিতে পায়। এবং মিস্টার ফলের 
নিউ মেকৃমিকোর জমিদারীতেও নাকি সেই সময় 
খুব এই্বধ্যাধিক্য দুই হয়। মিস্টার ফল্‌ ইহার 
উত্তরে বলেন, যে, তিনি ওয়াশিংটন পোষ্টের 
সম্পাদক এডওয়ার্ড বি ম্যাকৃলিন নামক বন্ধুর নিকট 
হইতে ডলার ধার করিয়া জমিদারীর 
চেহার] ফিরাইতেছিলেন। ম্যাকৃলিন কিন্ত বলেন, যে, 
তাহার দত্ত চেক্গুলি ফল, ন1 ভাঙ্গাইয়াই ফেরৎ দিয়া- 
ছেন। ফল্‌ বলিলেন, তিনি ভোহেনি বা শিন্কেয়ারের 
নিকট এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। 


10020009706 [1769102) 
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গত জানুয়ারী মাসের শেষে যুক্তরাজ্যের ভূতুর্বব 
দেশপতি রোজেভেপ্টের পুজ্জর আর্টিবন্ড, ডি রোজে- 
ভেন্ট, নিজ -হুইতে সাক্ষ্য দেন, যে, সিন্কেয়ার ফলের 
জনৈক কন্মচারীকে টাক! দিয়াছেন । বর্পেল জে 
ভবলিউ জেভ্‌ুলি [ সিনক্রেয়ারের টুনা ] সাক্ষ্য দেন, যে, 
১৯৬ সালে সিন্ক্রেয়ার ফল্‌কে ২৫,০* ডলার ধার দেন। 
ইহা ব্যতীত তাহাকে “রুষিয়া! যাইবার জন্ত' সিন্কেয়ার 
আরও ১০,০০০ ডশ্লার নগদ দেন। এক গবর্ণমেণ্টের 
কমিটি এইনসকল সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ই এল্‌ 
ডোহেনি কমিটিকে বলেন, ষে, তিনিই ১৯২২ খৃঃ অবে 
ফল্‌্কে ১০০১০০০ ডলার ধার দেন। 

এইসকল ঘটন! লইয়! খুব কেলেক্কারী হইতেছে । উচ্চ 
রাষ্্ীয় বন্মচারীর বিরুদ্ধে এইরূপ উৎকোচ গ্রহণের 
অভিযোগ খুবই চিন্তার বিষয় বলিয়া যুক্তরাজ্যের 
কংগ্রেস এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক 
লক্ষ ডলার ধার্য করিয়াছেদ। ভূতপূর্ব এটরী 
জেনারেল গ্রেগরী এবং সাইলাস্‌ এইচ, ষ্রন ছুই 
জনকে এই অন্সন্ধানের জন্ত নিযুক্ত কর হইয়াছে। 
ইহারা সব-কিছু তলাইয়! দেখিবেন। আগামী দেশপতি 
নির্বাচনের সময় টীপট, ডোমের ব্যাপার লইয়া! খুব 
গোলযোগ হইবে । বর্তমান দেশপতি কুলিজ ফলের 
সময়ে হার্ডিঙ্গের মন্ত্রীসভায় ছিলেন। এইজন্ত কোন কোন 
স্থলে তাহার নামেও ছুর্ণাম দিবার উদ্যোগ হইতেছে। 
অবশ্ত কুলিজের এতটা স্থনাম আছে, যে, এসকল 
অপবাদে অল্প লোকেই বিশ্বাস করিবে । রাষ্ট্রীয় ব্যাপায়ে 
ব্যবসাদারী আমেরিকার বহুকালের অপযশের কথা। 
কিন্ত এরূপ ব্যাপার নে দেশেও বিরল । 

দেশপতি কুলিজ বলিয়াছেন, “যদি কেহ অপরাধ 
করিয়া থাকে, তাহার বিচার হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের 
কোন সম্পত্তি যদি অবৈধ উপায়ে পরহস্তগত হইয়া 
থাকে তাহার পুনরুদ্ধার হইবে ।” 

দেখা যাক্‌ কি হয়। 

দোষে সমান হইলেই গুণে সমান হওয়া যায় না, 
তা আমর জানি ও বুঝি। স্বাধীন আমেরিকান্দের 
যে-সব দোষ আছে, আমাদেরও সেইসব দোষ থাকিলে, 


ত 





৮৫৬ 





তাদের সব গুণও আমাদের আছে, এমন চমৎকার যুক্তি 
প্রয়োগ আমর! করি না। কিন্তু ধারা প্রকারাস্তরে 
আমাদিগকে জানাইন্ে চান, যে, যেহেতু তাহার! হ্বাধীন 
অতএব তার! নির্দোষ ও সকল সদ্গুণের আধার, তাদের 


জান। উচিত যে দুনিয়ার খবর আমরাও কিছু কিছু রাখি। 
হব 


ওলীম্পিক ক্রীড়া-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ 
গত ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয়' সপ্তাহে দিজীতে 
পারিস ওলিম্পিক্‌ ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যে-সকল 
খেলোগ্নাড়দিগকে পাঠান হইবে, তাহাদের নির্বাচন 
কাধ্য শেষ হইয়াছে। সর্ববস্থদ্ধ আট জনকে পাঠান হইবে 
স্থির হইয়াছে । এই আটব্রনের নান, প্রদেশ ও তাহার! 
ঘেষে বিষয়ে প্রতিযোগিত1 করিবেন, তাহ। আমর! নিয়ে 


দিতেছি। 

১। দলীপ সিং পাটিয়াল লম্বা! ফান 
২। লক্ষনন্‌ মাক্রাজ ১২* গঞ্গ হার্ডল্স্‌ দৌড় 
৩। হিজে বোম্বাই ম্যারাথন বছুদুরব্যাপী দো 
৪) হল বাংলা ( এংলো-ইওিয়ান্‌) ২২*গঞ্জ দৌড় 
£। পাল সিং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ তিন মাইল দৌড় 
৬। হীদকোট মাল্রাজ (এংলো-ইন্ডিয়ান্‌) উচ্চ উল্লন্গন 
৭) পিট বাংলা ( এংলো-ইত্ডিয়ান্‌) ১০* গঙ্গ দৌড় 
৮। ভেম্কটরমণন্থামী মৈনুর ১ মাইল .দীড় 


দলীপ সিংহ শিখ.। তিনি লঘ। লাফান কার্ধ্যে সুশিক্ষিত 
নহেন। তথাপি ইনি ম্বাভাবিকভাবেই লাফ দেওয়।য় 
সুপ্ক্ষ। সকলে আশা! করেন, যে, রীতিমত শিক্ষা পাইলে 
ইনি প্যারিসে ভারতবর্ষের স্থনাম রক্ষণে সমর্থ হইবেন । 
হিঙ্গে নিরামিষভোজী ত্রাক্ধণ। ইগার ক্ষমতা দেখিয়া 
সকলেই ইহার হইতে অনেক কিছু আশা 
করিতেছেন। পাল! সিং সৈনিক এবং শক্তিশালী পুরুষ। 
ইনিও আমাদের আশার স্থল। বাংলার ছুই জন 
প্রতিনিধিই অবাঙ্গালী। শ্রীযুক্ত বলাইদাস চট্টোপাধ্যায় * 


(লব 


+ 10175061069, 70150 06297 91700106015 55571 
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দিম্ীতে যতগুলি খেলোয়াড় গিয়াছিলেন, তাহাদ্দিগের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা চৌকস ও স্থদক্ষ বলিয়া পরিচিত হন। 
কিন্তু ছুর্ভাগযবশতঃ ইনি তিনটি বিষয়ে দ্বিতীয় হইলেও 
কোন বিষয়েই প্রথম হন নাই। আশা করি, ইনি 
ইহাতে ভগ্নে।ৎসাহ ন] হইয়া শক্তিসাধন কার্ধেয নিযুক্ত 
থাকিবেন। ইহার বয়ন অল্প এবং দেশের লোক ইহার 
নিকট হইতে ভবিষাতে অনেক আশা করেন। 
আমাদের দেশের থেলোয়াড়র! ম্বাভাবিক শক্তি- 
সম্পন্ন হইলেও অধিকাংশ স্থলেই তাহার] শিক্ষার ও 
যথারীতি অভ্যাসের অভাবে অপরের নিকট পরাস্ত 
হন। গতবারের ওলিম্পিক্‌ ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের 
গ্রতিনিধিগণ অত্যস্তই খারাপ ফল দেখাইয়ছিলেন। 
কারণ, অভ্যাস ও শিক্ষার অবহেলা । আশ! করি 


এই বারে আমাদের গৌরৰ অক্ষুপ্ন থাকিবে। 
2 অ 
শ্রমজীবী মন্ত্রীসভার ভবিষ্যৎ 
জনৈক :রাজনীতিবিশারদ বলিয়াছেন, যে, ইংলগ্ডের 
বর্তমান মন্ত্রীসভা শ্রমিক দলের দ্বারা চালিত হইলেও 
তাহা ধনিকের কাধ্যসিদ্ধি করিতেছে ঠিক পুর্ব্বেরই 
মৃত। অর্থাৎ কিন। ধনিকতন্ত্র পূর্বের মতই রাজত্ব 
করিতেছে, যদিও রাজকম্মচার্ীগণ অমিক সংঘের সভ্য । 
ইহারা নিজেদের মতামত অনুসারে কিছু করিতে 
পারিতেছে নাঃ বরিতেছে পরের ( ধনিকের ) মতামতে। 
কথাটি সর্ব্বৈব সত্য না হইলেও প্রায় সত্য। শ্রমিক 
গবর্ণমেণ্টের রাজত্ব সম্পূর্ণ আত্মশক্ির উপর নির্ভর 
করিতেছে না। তাহারা বিশেষদপে অপর দলের 
অধান হইয়া রহিয়াছে । অর্থাৎ নিজেদের মতামত 
অনুসারে কাজ করিবার অধিক চেষ্টা করিলে বিশেষ 
সম্ভাবনা এই, যে,..অ্রমিকদিগকে শাসকত্ব ত্যাগ করিয়া 
অপর ক্ষেত্রে গমন করিতে হইবে । 
কেহ কেহ বলেন, যে, প্রথম প্রথম চুপ করিয়া 











থাকক। কিছুকাল পরে নিজেদের ইচ্ছামত কাধ্য.করাই 


রামূসে ম্যাকৃডোনান্ডের মতলব) আপাতত চুপ করিয়। 
পূর্বকালীন প্রধামত কাধ্য করিয়া. যাওয়া শুধু একটা 


ষ্ঠ সংখ্যা ) 


চা*ল্‌ মাত্র। কিছুকাল পরে ন! কি শ্রমিকগণ বিশ্ব- 


প্রেম, সাম্য ও মৈত্রীর রাজত্ব স্প্ষ করিবেন। 
আমাদের কি বিশ্বাস, তা আপাতত বলিয়া লাভ 


নাই। . শুধু ছুই একটি কথ! বল! চলে। 

প্রথমত, আজন্ম যাহ! পাপ বলিষ। গ্রচার করিয়াছি, 
প্ৰর্তমানে তাহার সহায়ত করিয়া চলিব, কেননা! পরে 
ইহাতে পুণা করিবার স্থবিধা হইবে”, এই প্রকারের 
নীতিশাস্ত্র কতট। উৎকৃষ্ট, তাহা! ভাবিষা! দেখা আবশ্তক। 
অনেকে এই-প্রকার ব্যবহারকে কাপুরুষতা বলিয়৷ 
থাকেন। অনেকে আবার ইহাতে ধুদ্ধিগক্জার পরিচয়ও 
পাইতে পাছ্জেন। এবিষয়ে ক্লচিভেদ আছে। 

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকগণ ইংলগ্ডের বাসিন্দা এবং ইংলগ্ডের 
অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার সহি্ত শ্রমিকের ভূত 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশেষরূপে জড়িত। ইংলগ্ডের 
আয়বায়ের বিধিব্যবস্থায় হগ্ঙ্ষেপ গ্রিলে, আঙ্গুলের 
দাগ লাগিবে সর্বাগ্রে শ্রমিঞেধ, জীখনেন। যথা, ল্যাঙ্ক।- 
শায়ারের কাপড়ের কল বন্ধ হইলে অথবা! অপর কোথাও 
ইম্পাত্ডের কার্খানা কিম্বা জাহাজ তৈরী বগ্ধ হইলে 
সর্ববাণ্ে এবং সর্বাণেক্গ। অধিক কষ্ট পাইবে ইংলগডের 
শ্রমজীবী । শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট: যদি উত্তমরূপে সাম্য 
মৈত্রী, স্বাধীনতা! ইত্যাদি প্রচার করিতে যান, তাহ! 
হইলে ইংলগ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যে গোলধোগের ত্যত্রপাত 
হইবে। ধনিক ষে-প্রকারে ও যে যে উপায় অবলম্বনে 
বহুদেশে ইংলত্ীয় ব্যবসার প্রভাব বিস্তার করিয়া 
রাখিয়াছে, শ্রমিক তাহ! ভাঙ্গিয়। গড়িতে গেলে ইংলগ্ডের 
( স্থতরাং শ্রমিকেরও ) বিশেষ আর্থিক লোক্সানের 
সম্ভাবনা । এ ক্ষেত্রে শ্রমিক তা করিবে কি? 

যথা, ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ স্বাধীনত1 দিলে শ্রমিকের 
কাপড়ের কলে কাজ পাওয়া, জাহাজে স্থান পাওয়া 
ইত্যাদি শক্ত হইয়। উঠিবে। ভারতগ্রীতি আগে, না 
স্বার্থ আগে? ইংলগ্ডের শ্রমজীবী-সম্প্রদায় যে সামাজিক 
পূনগঠন ও নানাপ্রকার আমূল পরিবর্তনের চিত্র 
এতকাল ধরিয়া জগতের চোখের সম্মুখে ধরিয়াছিল, ভাহা 
বাস্তবে পরিণত করিতে গেলে যে স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট- 
স্বীকার প্রয়োজন, তাহার উপযুক্ত মনের ও আদর্শের 
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০০০ 


বিবিধ প্রসঙ্গ - প্রদিদ্ধ লোকের আয়ু 


৮৫৭ 


চর 

জোর ইংলত্ডের সন্কীণমনা শ্রমজীবীর মধ্যে আছে 
কি? 

খঅ 


রাম্সে ম্যাকৃডোনাল্ডের রাষ্ট্রনীতি 

ম্যাকভোনাল্ড, জগৎকে জানাইয়াছেন যে, রুশিয়ার 
সহিত ইংলগ্ডের আর শত্রত৷ রহিল না। উদ্দেস্ট-. 
রুশিয়ার উপকার নহে। উদ্দেশ্ত--ইৎলগডের ব্যবসা বিস্তার, 
রুশিয়৷ ভারতে বোল্‌শেভিক আন্দোলনের চেষ্টা করিতেছে, 
এই ্রাস্তবিশ্বীজনিত ভীতির নিবৃত্তি ও রুশিয়ার নিকট 
পুরাতন প্রাপ্য অর্থ সং গ্রহ । ম্যাকৃভোনবন্ড, অসাধারণ 
ওঁদাধ্য দেখাইয়াছেন, বলা যায় না। লয়েড জর্জ, 
প্রধান মন হইলেও এইপ্রকার ভালবাসার বাণীই 
জগত শুনিত। 

ম্যাকৃডোনান্ড ভারতবর্ষকে বিপ্রববাদের নির্ব,দ্বিতা 
সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ একটি বার্তা পাঠাইয়াছেন। সেই 
বার্থাদ্তে আরও অনেক গভীর তত্বকথাও আছে। 
কয়েকটি কথ ম্যাকৃভোনান্ড, বলিতে তুলিয়া গিয়াছেন; 
যথা, সদা সত্য কথা কহিবে; পরের ভ্রবা না! বলিয়া 


লওয়াকে চুরি করা বলে) ইত্যাদি । 
অ 


প্রসিদ্ধ লোকের আয়ু 

_ জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ হইতে ফেব্রুয়ারীর প্রথস্গ 
সপ্তাহের মধ্যে যে-সকল প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যু হইয়াছে, 
তাহাদের একটি ক্ষুদ্র তালিকা আমরা পাইয়াছি। ইহার 
মধ্যে সকলেই শ্বেতাঙ্গ । ইহাদের বয়স যথাক্রমে ৮*, 
৫৫) ৬৭) ৭৯) ৮১) ৯১১ ৭৩5 ৮০) ৬৫১ ৬৭১ ৮১১ ৫৬৮ ৫২) 

৪৫) ৬৪? ১০৩; ৬৪, এবং ৮৭। 
গড়ে এইসকল লোক ৭১ বৎসরেরও অধিক 
বাচিয়া ছিলেন। ১৮ জনের মধ্যে একজন ১০০ বৎসরের 
অধিক বাচিয়া ছিলেন। ২ জন ৯*এর অধিক, ৭ জন 
৮* ও ততোধিক এবং ৮ জন ৭৫এর অধিক। ইহাদের 
মধ্যে লেখক, রাষ্ট্রনৈতিক, পুরোহিত, অধ্যাপক, সৈনিক, 
ব্াবসাদার ইত্যাদি নানান্‌ প্রকার লোক ছিলেন। 


৮৭৫৮ 
জাতিতে কেহ বৃটিশ, কেহ ফরাসী, কেহ রূশীয়, কেহ 
পর্ভগিস্‌ ছিলেন। ইহারা সকলেই কেবল গাছের মত 
বাচিয়া ছিলেন না, শেষ পর্য্যন্ত অক্লাস্তবর্মী ও প্রসিগ্ধ 
লোক ছিলেন। এইরূপ বর্খঠ ও দীর্ঘীবী হওয়ার কারণ 
খুঁজিলে দেখা যাইবে, ইহারা কেহই বালকবালিকার 
সন্তান নহেন এবং সকলেই উপযুক্ত আহার ব্যায়াম ও 
অন্তান্ত শারীরিক এবং মানসিক নিম্ম পালন করিয়া 
চলিতেন। আমাদের দেশ অল্লামুর দেশ। অল্লায়ূ 
হওয়ার বারণ সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কুরীতির 
প্রশ্রয়দান ও উপযুক্ত আহার ব্যায়াম ইত্যাদি সম্বন্ধে 
গঁদাসীন্য। অ 

সোনার ভারতের অজানা এখর্যয 

ছোট ছোট গ্রামে যাইলেও আমরা দুই-একটি 
দোকান দেখিতে পাই। অতিশয় ছোট গ্রামে দোকান 
ধ্দি নাও থাকে, তাহা হইলেও গ্রামবাসীর ছুটে 
অথবা নিকটবর্তী বড় গ্রামে বা সহরে যাইয়া নান। 
প্রকার দ্রব্য ক্রয় করে। কিন্তু গ্রামবানী কখনও ভাবিয়। 
দেখে না, কি করিয়! দূরদেশবর্তী আয়না- ব! চিক্ষনী- 
নির্মাতার প্রস্তুত জিনিস তাহার হস্তে আসিয়। পড়িল। 
সে কখনও স্বপ্নেও ভাবে না, যে, ধান বিক্রয় করা অর্থে 
জাপানী আয়ন! ব! ম্যান্চেষ্টারের কাপড় ক্রয় করার 
মধ্যে কোনো জটিলতা আছে। কি বিরাট বাণিজ্যযন্ত্রে 
সাহায্যে তাহায় ধান্পাটের পরিবর্তে সে শত শত 
ভ্রব্যের অধিকারী -হইতে সক্ষম হয়, তাহা গ্রামবাসী 
চাধার জানের অতীত । সে জানে, টাকা পাই ও টাকা 
দিয়া কিনি। 

অতি পুরাকালে গ্রামের বাহিরে প্রস্তুত ভ্রব্য গ্রম- 
বাসীর হস্তে প্রায় কখনও আনিত 'না। গ্রামের অন্তর্গত 
ব্যক্তিগণই সকল দ্রব্য উৎপাদন করিয়া পরস্পরের সকল 
অভাব মোচন করিত--যথা, কেহ চাষ করিত, কেহ 
কাপড় বুনিত, কেহ ব্যাধবৃত্তি করিয়া দিন কাটাইত, 
কেহ বা মত্শুজীবী ছিল। আবার অপর কেহ শিক্ষা বা 
পৌরোহিত্য সর্বরাহ করিত। এইরপেই* গ্রামের জন- 
মংঘের জীবন কাটিত। ট 


প্রবানীস্পচৈত্র, ১৩৩০ 


| ২৪শ ভাগ) ২য় খণ্ড 


তখন জীবনে অভাব, ছিল অনল, কেননা! মাঞ্ষের 
আকাঙ্ষা আজ-কালকার মত সে-ধুগে এত শত শত হাত 
বাড়ায় নাই। আধুনিক মানুষের অভাব তাহার জান ও 
আকাক্ষার বিস্তৃতির সহিত ক্রম।গত বাড়িয়া! চলিয়াছে। 
তখন গ্রামের মধ্যেই শ্রমবিভাগ করিয়া মানুষ পর- 
স্গরকে সাহাযা করিয়া সমবায়ের পথ বাহিয়া জীবন- 
যাত্রা নির্বাহ করিত; কিন্তু আজ হুদূর জাপানে তাহার 
জন্ত আয়ন! ও চিরুনী তৈয়ার হয়; জ্বান্মানীতে তাহার 
আলোক্জান রোন। শ্হয়, ও ইংলগ্ড তাহার বস্ত্র সরূবরাহ 
করে। এ এক বিরাটুতর সমবায় ও শ্রমবিভাগের চিন্তর। 
কিন্তু এ চিত্র কয়জন নিরক্ষর গ্রামবাসী বুবিয়াছে? 

বিরাট্তর ও*জটিলতর হইলেই যে ইহা পূর্বের 
বন্দোবস্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্দে/বন্ত তাহার প্রমাণ কি? 
আন্তর্জাতিক -বাৰিজ্য ও গ্লেলে জাঙাজে মাল আসার 
মধ্যেই কি মানুষের জীব্ুনগ্ষধ আনয়ন, করার কোনে! 
প্রকৃতিগত ক্ষমতা আছে? না এ এক বিরাট ও জটিলতা- 
ময় বে-বন্দোবন্দের চিহ্ন মাত্র? আরও অল্লস্থল ব্যাপিয়া 
দেশের মধ্ডেই 'কি ইহা অপেক্ষ। উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত 
কর! যায় না? অথবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমাইয়! ও 
আত্যন্তরিক বাণিজ্য বাঁড়াইয়া অবস্থার উন্নতি হয় 
ন|কি? 

কে এসকল গ্রশ্শ্ের উত্তর দিবে? কেই বা! শুনিবে? 
গ্রামবাসীর--দেশবাসীর-_সন্বপ্ধে জানী মৃক, দেশবাসী 
জ্ঞানীর নিকট বধির। দেশবাসী প্রাচীন কালের 
গুহার বাঙসিন্দার মতই সংকীর্নভাবে জীবন কাটাইতেছে। 
অজ্ঞানতা তাহাকে জদৃষ্টবাদের মোহে ফেলিয়া রাখি- 
যাছে। সোনার ভারতের সোন! ভারতবাসীর চক্ষে 


অবাস্তব--কেননা! ভারতবাসী শিক্ষার অভাবে ও 
কুশিক্ষায় অন্ধ। অ 
জট টিসি 
সহরের মধ্যে সহ্র 


আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক লহরের মধ্যে আর-একটি 
সহর আছে। এই সহরের লোকেদের নিজেদের 
দোকান-পাট খিয়েটার বায়োক্কোপ গির্জা পাঠশালা 
ইত্যাধি আলাদা করিয়া আছে। ইহারা নিউইয়র্কে 


ষ্ঠ সংখ) 


বাসকরে অথচ করে না। ইহাদের জীবনযান নিউ- 
ইয়র্ষের জীবনযাআ। নহে। শিক্ষা, শিল্প, সঙ্গীত, আনন্দ ও 
আর্তনাদ, সবই ইহাদের নিউইয়র্কের মধ্যে থাকিলেও 
বাহিরে। 

আড়াই লক্ষ নিগ্রে। তাহাদের কালে! চামূড়ায় ঢাকা 
হুখ ছু'খ ভালবাসা হিংসা স্থ ও কু ভর! জীবন এই 
সহরে কাঁটায়। তাহার সহরের ভিতরের সহরে কবি 
শিল্পী সাহিত্যিক নট মহাজন উত্তমর্ণ কিছুরই অভাব 
নাই। শুধু নাই সেখানে সা শ্চাম্ড়া। সত্য বিশ্ব 
প্রেমিক আমেরিকান তাহার কালো সহরে সহকর্মী ও 
সহনাগরিক নিগ্রোকে একঘরো করিয়া রাখিয়া নিজ 
উৎকৃষ্টতা? বজায় রাখিতেছে। 

আমেরিকার আরও পাঁচটি সহরে এইরূপ সহরের 
ভিতর একটি করিয়! বড় কালো-সহর আছে। এই 
পাচটি স্থলেই এক লক্ষের বেশী নিগ্রে। কোণঠাস৷ 
হইয়! দিন কাটায়। জাতির উৎকুষ্টতা ও অধমতার মাপ- 
কাঠিতে যাহারা নীচে পড়ে, তাহাদের উপরওয়ালার 
উচ্চ জীবননির্বাহ-গ্রণালীতে ছায়া! ফেলিবারও অধি- 
কার নাই। 

একঘর্যে করিয়া রাখাই একমাত্র অত্যাচার নহে। 
ব্যবস্থাপক সভাদিতে প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দিবার 
অধিকার ন! পাওয়া, লাঞ্ছিত হওয়া, বিন! বিচারে ফাসি 
যাওয়া, ভিন্ন রেলগাড়ীতে যাতায়াত করা, সাদা হোটেলে 
ও রেম্তরীয়্ আহার না পাওয়া ইত্যাদি বছ সভ্যতার 
ধাক্কা আমেরিকার নিগ্রোকে সাম্লাইতে হয়। এই- 
ধব অত্যাচারের ফলে আমেরিকার নিগ্রোগণ সংঘবদ্ধ 
ইইগ্াছে। এক কোটি নিগ্রো আজ সমস্বরে এই অত্যা- 
চারের শেষ দেখিতে চাহিতেছে। ইহার! অনশনরিষ্ট 
ছুর্বলকার় অজ্ঞ ভারতবাসীর মৃত নহে। ইহাদের শরীরে 
শক্তি ও মন্তকে শিক্ষাজনিত চিন্তা আছে। অনেকেই 
যুদ্ধের সময় সৈনিকের কার্ধয করিয়াছে। কাজেই 
আমেরিকার উচ্চ শ্বেভাঙ্গমহলে আজকাল লুকাইয়া 
মদাপান করিবার চিস্তা ছাড়! আরও একটি গভীরতর 
ছুশ্চিন্তার বোধা। বাছিয়াছে। দিগ্রোগণ শান্ত বলয়া 
খ্যাত নহে । আমেরিকার ঝাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্বেও প্রায় 


বিবিধ প্র জরা্ও ববি মা্কের দশ! পাইল 


৮৫৯. 
পচিশবার নানা স্থলে নিখ্ো-বিপ্রোহ হইয়া গিয়াছে! 
বৃটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমেরিকার শ্বেতাক্গগণ 
বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হইবার পরে এবং ১৮৬১ 
খঃ অবের:অস্তবিগ্রহের পূর্বে আরও বারোটি নিগ্রো- 
বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। অন্তধিগ্রহের একটি কারগ ছিল, 
নিগ্রে। দাসদিগকে মুক্তি দান। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিতে 
দাসত্বগ্রথা খুব গ্রচলিত ছিল। উত্তরের রাষ্ট্রগুলি দক্ষিণের 
সহিত শত্রত1 করিয়া দাস-প্রথ! দুর করিতে মনস্থ করে। 
লিঙ্বল্নের মুক্তির পরোয়ানা ( 1:2921)01790102 
1১00121088101। ) কত দূর নিগ্রোর প্রতি ভালবাধার 
ফল ও কত দুর দক্ষিণকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা, তাহা 
বল] শক্ত? দাসত্বপ্রথা দূর করিয়া! উত্তর রাষ্ট্রসমূহের 
মালিকগণ দক্ষিণের প্রায় ১৫০০,০০৯১*০* তলার ক্ষতি 
করেন। এই মুক্তির পরে “১,৫৯১০০০১৯০০ তলারের 
কৃষ্ণ হস্তিদস্ত” নিগ্রোর খুব লাভ হইয়াছিল বলা যায় 
না। প্গৃহপালিত পণ্ড" হইতে নিগ্রে পগৃহ হইতে বহিষ্কীত 
পঞ্” হইয়া দঈাড়াইল মাজ। 

আজ নিগ্রোগণ জাগিয়! উঠিয়াছে। ভাহারা এসকল 
অত্যাচার দূর করিবে। পূর্বেবে অপরাধী অথব! নিরপরাধী 
নিগ্রোকে অবাধে তাহার শ্বেতাঙ্গ গ্রভূ গ্রহার ও অনেক 
সময় হত্যাও করিত। বিনাবিচারে যথেচ্ছা ও যাহার 
দ্বারা ইচ্ছা শান্তি দান বা লিঞিং সচরাচর ঘটিত। 
কিন্ত আজকাল লিঞ্িং প্রায় আর হয় না, হম-চুই 
প্ঙ্কেল্ল_ লড়াই। আমেরিকার শ্েতাঙ্গ নিখ্রোকে 
প্রহার করি৷ নিজেও গ্রহ্ত হইতেছে । সম্ভব, ইথাতে 


উভয় পক্ষেরই উপকার হইবে | 
অঅ 


ফ্রাঙ্কও বুঝি মার্কের দণ1 পাইল 
জান্দ্যান্‌ মার্কের ছুরবস্থার কথা পুরাতন কথা। 
জান্ম্যান্র1 ক্রমাগত নোট ছাপাইয়া যাওয়ায় মার্ক-নোট 
পুঝাণে। কাগজের অপেক্ষাও বোধ হয় সন্তা দরে বিক্রয় 
হইতেছে। নোট ছাপাইবার কারণ জার্দযান্‌ গভর্ণ মেণ্টের 
আয়ের অভাব ও বায়ের বাহল্য। 
ফ্রাসও আজ বছকাল ধরিয়া অযথা ও জকাতরে 


৮৬৪ 


ক 


অর্থ ব্য করিতেছে। ফ্রান্স নিজের খরচ ধার 
করিয়া চ।লাইয়াও ০েকো-স্োভাকিয়াঃ এস্োনিয়া, 
লিখুয়ানিয়া) পোল্যাণ্ড ইউগো-স্াভিয়া, কুমেনিয়া 
গ্রভৃতিকে অজন্র অর্থ. সাহায্য করিয়াছে। উদ্দেস্ট, 
ইয়োরোপে আপনার এবাধিপত্য স্থাপন। ফলে 
যুদ্ধের জন্ত ফ্রান্স, যা ধার করিয়াছিল, শান্তির পরে তাহা 
অপেক্ষা! অধিক ধার করিয়াছে । ১৯৭৯ খৃঃ অবে ফ্রান্সের 
১৪৪৮ বিলিয়ন ফ্রাঙ্ক, ধার ছিল। ১৯২৩ খঃ অবে ফ্রান্সের 
৪৩* বিলিয়ন ফ্রাঙ্ক ধার হইয়াছে । এত্‌ ধার করিয়া 
ফ্রান্সের টাকার বাজারে ছুর্ণাম হইয়াছে । আজ বেশী 
স্থদেও ফ্রান্সে টাক! পাইতে অন্থুবিধা হইতেছে। কাজেই 
ছাপাখানায় নোট ছাপা থামিতেছে না। ফ্রাঙ্কের 
মূল্যও গড়াইতে সরু করিয়াছে । শাস্তিপূজা ছাড়িয়া 
শত্তিপু্জ করিলেই এই দশ! হয়। রুশিয়া, অস্রিয়া, 
পোল্যাণ্ড ও জার্দেনী একপ্রকার দেউলিয়া । এবার বুঝি 
ফ্রান্দের পাল! । 





অ 


ভারতের দারিদ্ে 
স্যার মোক্ষগুওম্‌ বিশ্বেশ্বরায়া বলেন-- 


“যুদ্ধের পূর্বে ভারতের সম্পত্তির মোট পরিমাণ 


পাচ হাজার চারি শত কোটি টাকার বলিয়া নির্দেশ 
কর! হুইয়াছিল। ইহাতে জন প্রতি ১৮*২ টাকার 
সম্পতি হয়। ক্যানাডায় জন প্রতি সম্পত্তি ৪,৪০০ 
টাকার কিছু বেশী; ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে (বিলাতে ) 
জন গ্রতি ৬০০*৯৬ ) বর্তমান. সম্তা টাকার দিনেও 
ভারতের জন প্রতি বাৎমরিক আয় ৪৫. হইতে 
৬০২ টাকার ভিতর। উর্ধতম ৬২ টাকা ধরিয়া 
হিনাব করিলেও জন প্রতি মাসিক আর দাড়ায় পাচ 
টাকা করিয়া। ক্যানাডায় জন প্রতি বাৎসরিক আয় 
৫৫০২ টাকা; বিলাতে ৭২০. টাকা। সমগ্র ভারতের 
বাণিষ্ক্য জন গ্রতি ২০ হইতে ২৫২ টাকা; ক্যানাডায় 
৫১০২ ও বিলাতে ৬৪০২ | আমাদের অধিকাংশ মাধ দীন 
ভাবে. জীবন নির্বাহ করে বলিয়া! মৃত্যুর হার ভারত- 
বর্ষে ভয়ানক উচু। ভারতবর্ষে যেখানে হাজারে ৩* 


প্রবার্সী্চৈঞ্জে, ১৩৩০ 





[ ২৩ ভাগ, ২য় খগু. 


০ 


জনেরও বেশী মৃত্যু হয় সেখানে পূর্বোক্ত ছুই দেশে 
যৃত্যার হার হাজারকর! ১৪ জনেরও কম। ভারতে 
মাঙষের বাচিবার আশা গড়ে ২৪ বদর, ইউরোপে 
প্রায় ৪৫ বৎসর । শিক্ষার অবস্থাও এদেশে অতি হীন। 
শতকর! ছয় জনেরও কম লিখিতে পড়িতে জানে । যে- 
কোনো মাপকাঠির দ্বারা পরীক্ষাতেই ভারতের এই 
দীনতা ও অক্ষমতা প্রকাশ পায়।” 
স্বাধীন মুসলমান 

স্তর্‌, টমাস্‌ আবুনন্ড, বলেন, পৃথিবীর ২২ কোটি 
মুদ্লমানের মধ্যে মাত্র তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ মু্লমান 
স্বাধীন ও ইউরোপীয় শাসন হইতে মুক্ত । এই অল্প- 
সংখ্যক শ্বাধীন মাহুষগুলিও যে জগদ্ব্যাপারে নিতাস্ত 
নগণা নহে ইহা মুসলমানদের পৌরুষ ও শক্তিমত্তার 
পরিচায়ক । | 

জগতে হিন্দুর সংখ্যা আঙগমানিক ২২ কোটি ২৪ 
লক্ষ; ইহার মধ্যে নেপালের আন্দাজ পঞ্চাশ লক্ষ ও 
বিদেশীয় ছুই চার জন হিন্দু নাগরিককে বাদ দিলে 
প্রায় সকলেই পরাধীন । 

তুরক্ষের রেড. ক্রেলেপ্ট, মিশন্‌ 

তুরক্ষের রেড, ক্রেসেণ্ট, মিশনের চারিজন গ্রতি- 
নিধি আনাটোলিয়ার ব্বদেশপ্রত্যাগত তুর্ক, বন্দীদের 
দুর্গতি মোচনের উদ্দেস্তে তারতে অর্থ সংগ্রহ করিয়! 
বেড়াইতেছেন। মিঃ মেহিউদ্দিন জামাল নামক মান্দ্র!- 
জের এক ধনী বণিক এক লক্ষ টাক! ইহাদের হাতে 
দান করিয়াছেন। ইহা তাহার তুর্ক-গ্রীতির পরি- 
চায়ক সন্দেহ নাই। এরকম বদান্ততাও প্রশংসনীয় । 
যাহা হউক, উত্তর-বঙ্গের বন্যাপীড়িত লক্ষ লক্ষ মুসল- 
মানের ছুঃখ মোচনের জন্ত ইনি কত টাকা দান করিয়া 
ছিলেন, লোকে হয়ত তাহাও জানিতে চাহিতে পারে । 
আমাদের কথায় অনেকের তৃল বুঝিবার আশঙ্কা! ও 





. ফলে আমাদের উপর রুষ্ট হইয়। উঠিবার ভয় থাকিলেও, 


আমরা মুসলমান ভাইন্দের কয়েকটি কথা ল্মরণ করা- 
ইয়া! দিতে বাধ্য হইলাম। ছুতিক্ষ বন্া ঝড় মহামারী 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ) 
৬ রস পপ সপ এ স্টপ ২ সাপ সি 


ভূমিকম্প গ্রভৃতি দ্বারা বিপন্ন ভারতীয় মুসলমানদের 
সেবার কার্ধ্যটা প্রায় সর্ধাংশে হিন্দু ও অন্তান্য অন 
মুসলমানদের হাতে না ফেলিয়া দিয়া ইহারা যেন 
তর্ক, মুসলমানদ্ধের ব্যথার সমান সমান করিয়াও 
স্বদেশী মুসলমানদের ব্যথায় ব্যথিত হন। চাকরী, প্রতি- 
নিধি নির্ব্বাচনের অধিকার, গ্রভৃতির ভাগ-বাটোয়ারার 
কথা উঠিলে শ্বধন্্ীর সুবিধামত মীমাংদ। করিবার 
বেলাই কেবল আজকাল ঠাহারা! আপনাদিগকে একটি 
ভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া! মনে করেন; নিজ সম্প্রদায়ের 
প্রতি কর্তব্য পাপনের সময় সে কথা মনে থাকে ন1। 

তুর্ক রেড, ক্রেসেপ্ট, মিশন ইতিমধ্যেই” ভারতবর্ষ 
হইতে নববই হাজার টাক। স্বদেশে পাঠাইয়াছেন। দান 
অবশ্ত বাণিজ্য নহে; তথাপি জানিতে ইচ্ছা হয়, তুর 
হইতে কখনও এক টাকারও দান ভারতের বিপন্ন 
মুনলমানদের জন্য আসিয়াছিল কি না। 





কয়লার খনিতে বেকারদেক্ক জন্য কাজ 

“ক্যাথলিক হেরোল্ড. অব. ইত্ডয়া” পত্র বলেন “কুলি- 
কাতা হইতে যে আশী জন আযাংলোইত্ডয়ানকে কয়লার 
খনিতে কাজ করিতে পাঠানো হয়, তাহার মধ্যে মাত্র 
চার-পাঁচ জন পুরুষের মত শেষ পর্যযস্ত কান্দে লাগিয়া 
ছিলেন এবং এখন তাহার! তাহাদের অধ্যবপাঁযের ফল 


ভোগ করিতেছেন | কাজটি শক্ত, কিন্ত ইহাতে পরিশ্রমের: 


উপযুক্ত মৃল্য পাওয়া যায়, সুতরাং বলিষ্ঠদেহ আযাংলো . 
ইগ্ডিয়ানদের কাছে লোভনীয় হইবার কথা। আসান- 
সোলের খনি হইতে কয্মলার বাল্তি বোঝাই করিয়া 
সত্য সত্যই পঞ্াবীর| মাসে ছুই শত হইতে তিন শত 
টাকা এবং ইংরেজেরা পাঁচ শত টাকা করিয়া রোজগার 
করিতেছে। প্রথমবারে বাছাই জাল হয় নাই বলিয়া 
রোজগারের এই পথটি বন্ধ করিয়। দিলে ছুঃখের বিষয় 
হইবে ।, 

ভন্রলোক শ্রেণীর এমন নাহসী সহিষ্ণু ও শ্রমের 
মর্যাদায় বিশ্বাসী বাঙ্গালী যুবক কি নাই ধাহারা এই- 


রূপ সংকার্যের দ্বারা অর্থ উপার্জনের কথা ভাবিতে 
পারেন? 


খিবিধ প্রসঙ্গ - ভারতের আয় ব্য বৃদ্ধির প্রয়ৌজনীয়ত। 





৮৬১ 








ভারতের আয়ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা 

ভারতবর্ষের মোট সয়ুকারী আয়ের অধিকাংশ যুদ্ধ- 
বিভাগের জন্ত ব্যয় করা কিরূপ, তাহা বুঝাইবার জন্ত 
আমর! পূর্বে পূর্বে গবর্ণমেণ্টকে এক গৃহস্থের সহিত 
তুলন1! করিতাম। গৃহস্থের আয় ১০১২ টাকা। কিন্তু 
তিনি চোরভাকাতের ভয়ে অথবা কল্পিত ভয়ে কিন্বা 
ভয়ের ভাণে চৌকিদার লাঠিয়াল রাখেন ৬২২ টাকা 
ধবেতনে। বাকী আটত্রিশ টাকায় খাজানা আদায়, 
সম্তানদের শিক্ষা স্বাস্থারক্ষা ও চিকিৎসা, নিজের ভরণ- 


পোষণ প্রভৃতি করিতে হয়। ইহাতে সেই গৃহস্থের 
অবস্থা কিরূপ হইবে, সহজেই অহুমেয়। বিদেশী 
ভারত্ব-গবর্ণ মেণ্টের অবস্থ! এই গৃহস্থের মত। প্রভেদ 


এই, যে, এই কল্পিত গৃহস্থটি সত্য সত্যই তাহার 
সম্তানদের পিতা; কিন্তু বিদেশী ভারত্-গবর্ণ মেপ্ট ভারতীয় 
প্রজাদের মা-বাপ নহেন। 

আমরা উপরে যে চোরডাকাতের ভয়ের কথা 
'লিখিয়াছি, তাহার মধ্যে উহা তুলনাটা সম্পূর্ণ সত্য 
নহে। বিদেশী ভারত-গবর্ণ মে্ট বাস্তবিক কেবল পরদেশী 
শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জগ্তই সৈম্ভত পোষণ 
করেন না, পাছে আমর! নিজেই নিজের দেশ আক্রমণ 
করিষ্কা স্বদেশের মালিক হইয়া বসি, বর্তমানে-গ্রতু 
ইংরেজের এই ভগ্নটাও কম প্রবল নহে। যাহা হউক, 
ইহাও অবান্তর কথা । আমাদের প্রধান বক্তব্য বলি। 

ভারতের সর্কারী আয় এখন যাহ তাহার অধিকাংশ 
যদি যুদ্ধবিভাগের জন্য বায়িত না হইয়া অল্প অংশ 
নামরিক উদ্দেশে খরচ হইত, এবং বাকী সমস্ত জাতীয় 
উন্নতির জন্থ খরচ করা হইত, তাহা হইলে তাহা 
ভারতবর্ধকে অন্ত সব সভ্য দেশের সমতুল্য করিবার 
পক্ষে যথেষ্ট হইত না। এসব দেশ শিক্ষার স্থাস্থোর 
কধিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্ত জনপ্রতি যত খরচ 
করে, আমাদিগকে তদপেক্ষা বেশী খরচ প্রথম প্রথম 
করিতে হইবে; কারণ আমরা পশ্চাতে পড়িয়া আছি। 
কিন্ত আমাদের আয় না৷ বাড়িলে আমরা খরচ বাড়াইতে 
পারি না, এবং আমাদের নিকট হইতে অধিকতর 
ট্যাক্স, পাইয়া গবর্ণ মেন্টং৪ খরচ বাড়াইতে পায়েন না। 


৮৬২ 





সা মস অপি অপ সি পরি সিএ 


কানাডার লোকদের আয় আমাদের অন্ততঃ দশ গুণ; 
বিলাতের লোকদের আয় আমাদের অন্তত বারে! গুণ। 
সুতরাং তাহার! নিজেরাও জাতীয় উন্নতির জঙ্ত বেশী 
খরচ করিতে পারে, তাহাদের গবর্ণ মেট.কে বেশী ট্যাকা 
দিয়া জাতীয় উন্নতির জন্ত উহাকে বেশী খরচ করিতে 
সমর্থ করিতেও পারে। 
অন্ত দিকে আবার, স্বাস্থ্য রক্ষা, লাধারণ শিক্ষা 
কৃষিশিল্পবাণিজ্য শিক্ষা গ্রভৃতিতে খরচ বেশী না 
করিলে আমাদের উপার্জন-ক্ষমত। ও আয়- বাড়িতে 
পারে না। আয় বাড়িলে শিক্ষাদির জন্ধ ব্য বাড়াইব, 
না, শিক্ষা দিবার জন্ত ব্যয় বাড়াইলে তবে আয় বাড়িবে, 
এই উভয়সঙ্কটের মীমাংসার চেষ্ট। না করিয়া, ছুই 
দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া! চলিতে হইবে। 
যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রা কোন দেশই সাধারণ 
বাৎসরিক আয় হইতে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিতে 
গারে না; উহার গবর্ণ মেট কে খণ করিতে হয়। এ 
খণ ক্রমে জ্রমে অনেক বৎসর ধরিয়া শোধ হয়। 
তাহাতে বর্তমানের দেনার বোঝা কতকট! শুবিষ্যৎ 
ংশের উপরও পড়ে । ইহ শ্রায়সঙ্গত | করেণ, যুদ্ধ 
দ্বারা দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্থ রক্ষিত হইলে ভবিষা- 
বংশীয় লোকেরাও তাহার ফল ভোগ করে। দেশের 
উন্নতির জন্ত অন্ত যে-কোন স্থাম়ী কাজের ফল ভবি- 
ধ্যতেও লোকে ভোগ করিবে, তাহা নির্বাহের নিমিত্ত 
ধণ করিয়া ক্রমে ক্রমে শোধ করা কর্তব্য । যেমন, 
বড় বড় সহরে জল সরুবরাহের ঝার্খানা বখন কখন 
খণ করিয়া করা হয়। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় 
উহার স্বাস্থ্য বুদ্ধি এবং শিক্ষার বিস্তৃতিও উন্নতির জন্য 
খণ করিয়া শীগ্্র শীষ অগ্রসয় হইবার চেষ্টা করা 
ঘয়কার। ইহার জন্ত ছুই-তিন শত কোটি টাকা 
আবশ্তক হইতে পারে। কিন্ত সাঁমান্ত একট] ওয়াজিরি- 
স্থাম অভিযামে যদি ৩৫ ফোটি টাক] গবর্ণ মেন্ট. খর 
করিয়া থাকিতে পারেন, ঘদ্দি গত মহাযুদ্ধের সময় 
ধনী ইংলগুকে গরীব ভারতবর্ধ দেড়শত কোটি টাকা 
ধণ'' করিম! “ম্বেচ্ছাকত দান* করিতে বাধ্য হইয়া 
খাকেন, তাহা হইলে শ্বাস্থা বৃদ্ধি ও শিক্ষার উন্নতি- 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩৪ 





০০ 


২৩শ ভাগ, খ্ম্ন থণ্ড 


শি লর্ি্টি পর 





পিস্সিপিস্সস সস সি 


বিস্তৃতির 'জন্ত ছুই-তন শত কোটি টাকা কেন গ্রয়চ 
করিতে পারিবেন লা? সামর্ঘোর অভাব মোটেই 
নাই, ইচ্ছার অভাব যথেষ্ট আছে। 

ভারতীয়দের আয এবং তদ্ধেতু ভারত-গবর্ণ মেণ্টের 
আয় বাড়িলেই যে জাতীয় উপ্নতির ঝাজে বায় বাড়িবে, 
ইহা বিশ্বাস কর] সঙ্গত নয়। বরং ইহাই বিশ্বাম কর! 
সঙ্গত, যে, যত দিন ভারত-গবর্ণমেপ্ট, বিদেশী গবর্ণং 
মেণ্ট থাকিবে, ততদিন উহার আয় বাড়িলে ইংরেজদের 
লাভ সুবিধা ও শক্তি বাড়াইবার জন্তই ইহার বেশীর 
ভাগ বায়িত হইবে। সেই জন্ত, আমাদের সত্বর জাতীয়- 
আত্মকর্তৃত্ব লাভ একান্ত আবশ্তক। 


জাতীয় কাজে ব্যয় বাঁড়াইবার ক্ষমতা আছে। 

এদেশের গবর্ণষেন্টকে বিদেশীর পরিবর্তে হ্বদেশী 
গবর্ধমেণ্টে পরিণত করিতে পারিলেই যে আমাদের 
প্রদত্ত ট্যাক্কের স্থৃব্যবহার হইবে ও অপব্যবহার নিবারিত 
হইবে, এমন মনে করিবার কারণ নাই। ম্বাধীন দেশ- 
সকলেও, কেবল রাজ! সম্রাট্র। নয়, দেশের লোকদের 
নির্বাচিত লোকেরাও কখন কখন সরকারী টাক দেশের 
কল্যাণার্থ খরচ না করিয়! অন্ত উদ্দেস্তে ব্যয় করিয়া থাকে। 
আমানের দেশেও অনেক মিউনিপিপালিটিতে ও সরুকারী 
বিভাগে যেভাবে টাক1 খর5 হয়, তাহাকে সোহঃ। ভাষায় 
চুরিভিম্ন আর কিছু বলা যাক্না। মিউনিপিপালিটিগুলার 
নজে তবু বিদেশী গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক আছে। কিন্ত 
অসহযোগ-আন্দোলনকারীর! বিদেশী গবর্ণষেণ্টের বেতন- 
ভোগী বা অবৈতনিক ভূত্য নহেন) তাহারা দেশের 
কাজের জন্ত বিস্তর টাক] সংগ্রহ করিয়াছিলেন। খিলাফৎ 
আন্দোলনকারীরাও বিস্তর টাক! দেশের লোকদের নিকট 
হইতে পাইয়াছিলেন। . এইসব টাকার সমস্তটি বা 
অধিকাংশের সহায় হইয়াছে, বিশ্বাস করিবার মত প্রমাণ 
আমর! পাই নাই। আগেকার মডারেট আমলের 


কংগ্রেসের টাকারও সমত্ডটির সগ্থায়ের বিশ্বাপযোগ্য 


প্রমাণ কখন কখন পাওয়া যাইত না। বগ্ততঃ 
ভারতবর্ষের ইংরেজ গবর্ণমেন্ট, যাহাকে রাজনৈতিক 
ডাকাতি বলেম, আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ' গ্রচেষ্টাগুলিয 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 


এসসি শর্ত পরপর 





মধ্যে তজ্মপ ডাকাতি না! হইলেও, অন্তবিধ রাষ্ট্রনৈতিক 


ডাকাত যে আমানের মধ্যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ইহার! কহে বা দেশের বল্যাণার্থ সংগৃহীত টাক! আত্মসাৎ 
করে, কেহ বা যে-কাজের অন্ত টাক! সংগৃহীত হইয়াছে 


, তাহাতে বায় ন। করিয়া নিষ্ষের ব নিগ্গের দলের উদ্দেশ্য 
. সিদ্ধি ব! প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্ত তাহা! ব্যয় করে। 


সরুকারী কন্ী বা বেসবৃকানী কর্মী দেশী হইলেই 
বিশ্বাসযোগ্য হইবে, মনে করা ভূল। অবশ্ট, গোড়াতেই 
বিশ্বাসযোগা করা নিযুক্ত বা নির্বাচিত কর! চাই । তাহার 
পরেও কিন্তু সর্ব! তাহার উপর চোখ রাখা চাই । কেননা, 


কেহ ৰা! প্রলোভনে অসাধু হয়, কেহ বা! কুমলবে অসাধু 


] 


হয়, আধার কেহ বা অক্ষমতা- ও বুদ্ধিহীনতা-বশতঃ 
অপরের অসাধুত1 নিবারণে অসমর্থ হইখ| সর্বসাধারণের 
নিকট নিজেই অসাধু বণিয়! গণিত হয়। 

জাতীয় কাজের জন্ত টাকা মান্য চিনিয়া ভাল 
লোকের হাতে দিতে হয়, এবং দেখিতে হয়, যে, তাহার 
সদ্ধয়ের বন্দোবস্ত আছে কি না। বরাবর দৃষ্টি রাখিতে হয়, 
যে, সদ্ধ্যয় হইতেছে কি না, হিসাৰ পাওয়া যাইতেছে কি না 

এইবপ সম্বাজাগ্রত ও সতর্ক থাকিলে, বর্তমানে জাতীয় 
উন্নতির জন্ত যত টাক! বাস্তবিক খরচ হয়, তাহা অপেক্ষা 
বেশী খরচ নিশ্চয়ই হইতে পারে। 

তা ছাড়া, আমাদের যেসব মঠ মন্দির আগখড্ডা 
আদি আছে, তাহার আয় কখনও কতকগুণি মহাস্ত 
পাণ্ড! গ্রভৃত্তির ভোগবিলাসের জন্য অভিপ্রেত ছিল না। 
এগুলি যে যে ধর্শসম্প্রদায়ের, তাহাদের কল্যাণার্থ 
তাহাদের আয় ৰ্যগজিত হওয়া উচিঠ। এই উদ্দেস্তসাধন 
যদ আমর! স্বয়ং কৰিতে না পাঁরি, তাহ! হইলে রাজশক্ির 
সাহাধ্য লইয়া! আইন প্রণয়ন 'অবশহুকর্তব্য। “ধর্শ্ের 
উপর হস্তক্ষেপ কর! হইতেছে, ইত্যাদি চীৎকার ভুড়িয়। 
দিলে, হহাস্ত পাণ্ডা গ্রভৃতিদের মধ্যে যাহারা ছুবৃণ্ত 
তাহাদের স্থবিখাই করিয়া দেওয়া হয়। 

আমাদের অনেক সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বিস্তর 
এট ইয়। অনেকে খণ করিয়াও অপচয় করে। ইহ! 
৯ নিবারিত হইলে লোকহিত্ত সাধনে আরো! বেশী টাক। 
প্রযুক্ত হইতে পারে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ- জাতীয় কাজে ব্যয় বাড়াইবার ক্ষমত। 





৮৬৩) 








বলিস এসসি সস এপ 


বহুকাল হইতে বহু . দেশহিতৈষী বলিয়া অ।সিতেছেন 
এবং ইহা সহজে বুদ্ধিগম্যও বটে, যে, আমর পরস্ধর 
ঝগড়া বিবাদ ন। করিলে, এবং বাগড়া বিবাঁদ ঘুটিলে 
আপোসে তাহা মিটাইয়া ফেলিলে, মোকদ্দমার খরচ! 
বাচিয়া যায় । ইছাতে সধ্যয়ের ক্ষমতা বাড়ে। অবশ্ঠ 
টাক হাতে থাকিলেই যে খাঁ্ছঘ সব সময় সন্ধায় করিবে? 
এমন আশ করা যায় না। কিন্ধ যদি সুবুদ্ধি-ঘশতঃ 
মান্য ঝগড়া বিবাদ না৷ করে বা আপোসে মিটাইয়া ফেলে, 
তাহ! হইলে সেই স্ববুদ্ধি ভাহাকে উদ্ত্ধ টাকার কিয়দংশ 
লোক হিতার্থ ব্যয় করিতেও প্রবৃভ করিতে পারে। 

সমগ্র ভারতবর্ষের আদালতের আয় কষ নয়। ১৯২ 
সাজে উহা! সাত কোটি বারে! লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচ শত' 
পঁয়তাল্লিশ টাঁক। হইয়াছিল। ত। ছাড়া, পক্ষদিগকে উকীল 
মোক্তার ব্যারিষ্টার খঃচ, খোরাকী ও হদ্বীরের খরচ! 
প্রভৃতি করিতে হুইস্াছিল। মোট খরচ পনর যোল কোটি 
টাকা ধরিলে বেশী ধর হইবে না। ইছার সিকি চারি 
কোটি টাকাও লোকহিতার্থ ব্যয়িত হইলে কত না ষঙ্গল 
হয়! শুধু বাংলাদেশেই আদালতের আয় ১৯২* সালে 
এক কোনটি সাতাশি লক্ষ ছিয়াত্বর টাক! হইয়াছিল। এত 
আয় আর কোন প্রদেশে হয় নাই । বঙে পক্ষদের মোট 
মোকদদম! খরচ চারি কোটি টাকা হইয়া থাকিবে । ইহার 
দিকি এক কোটি টাকাও লোকহিতার্থ বঙ্গে ব্যগিত হইলে 
কত উপকার হয়। মহাত্ম! গান্ধির দলের লোকের! 
যদি তাহার উপদেশ অনুসাযর়ে দেশের লোককে বগড়! 
বিবাদ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন, কিন্বা ঝগড়া 
বিবাদ আপোসে মিটাইতে পারিতেন, তাহ! হইলে দেশের 
মহা উপকার হইত। 

সমগ্র ভারতের ষ্র্যাম্প-রাজন্ব ১৯২*-২১ সালে 
১৯৪৯৫,৬৮১৪৮৩ টাকা--প্রায় এগার কোটি টাকা--. 
হইয়াছিল। সর্বাপেক্ষ। অধিক বন্ধে ২৮২,২৯,১৭৪ টাক] । 
ইহারও অনেক অংশ অপচয় মাঝ; তাহ! বীচাইয়া 
সকার্ধো লাগাইতে পার! যায়। সমগ্ব ভারতে কোর্ট-ফী 
ট্যাম্পেরই পরিষাণ এ সালে ৬৭৮,৬১১ ৩৭৩ টাক1। 

তাহার পর খুব বড় একটা! অপব্যয় ধরুন। ইহ! মদ 
গাজা প্রভৃতির জন্ ব্যয়। সমগ্র ভারতবর্ষে গবর্ণ মেণ্টের 





৮৬৪ 


আব.কারী রাজত্ব ১৯২৭-২১ সালে ২০,৪৩৬৫১৩৫৯ টাকা 
হইয়াছিল। তাহায় পরবর্তী বংসরগুলিতে নিশ্চয় আরও 
বেশী হইয়াছে; সম্ভবত্তঃ পচিশ কোটি টাক হইয়াছে। 
ইহা গবর্ণ মেট, ট্যাক্সকূপে পাইয়াছেন। যাহার! নেশ। 
করিস্বাছে, তাহার! ইহার চেয়ে অনেক বেশী টাক খরচ 
করিয়াছে। হম্ূত একশত কোটি টাকা তাহাদের পকেট 
বাটাক হইতে নেশার জন্ত খরচ হইয়াছে । পঞ্চাশ 
কোটি ত নিশ্চয়ই হইয়াছে । এই পঞ্চাশ কোটি টাকায় 
নেশ।খোরর! যষ্দি নিজে পু্িকর খান্ভ যথেষ্ট খাইত ও 
পরিবারবর্গকে খাইতে দিত, এবং সন্তানদের শিক্ষা্দির 
জন্ত কিছু ব্যয় করিত, তাহা হইলে প্রভূত জাতীয় কল্যাণ 
সাধিত হইত। অধিকন্ভ তাহারা ইছার কিয়দংশ পর- 
হিতের জন্ত ব্যয় করিলে ত সোনায় সোহাগ! হইত। 

আবগারী সম্বন্ধে বাংলাদেশের অবস্থা! খুব খারাপ 
হইলেও উহ1 সকলের চেয়ে অধম নহে । ১৯২১-২১ সালে 
উহার আব.কারী আয় ১।৯৬/৬৭,৫৮৮ টাকা ইইয়াছিল; 
মান্ত্রাজের ৫১৪৩,৫৬৯৪, বোশ্বাইয়ের ৪৬)৬৭,৮৪৩ | 

নেশাখোরী অভ্যাস দূর করিবার চেষ্টা বু বৎসর 
হইতে হইতেছে; মহাত্ম। গান্ধীও ইহার উপর খুব জোর 
দ্বিয়াছেন। কিন্ত ছুঃখের বিষয় কার্যত: চেষ্টাটা খুব 
ক্ষীণ ভাবেই হইতেছে । |] 

নেশায় কেবল যে টাকাগুলাই নষ্ট হয়, তাহা নহে) 
মানুষের স্বাস্থা যায়, চরিত্র খারাপ হয়, ধর্ম যায় বুদ্ধিত্রংশ 
ঘটে ও বুদ্ধির মন্দত| জন্মে । 

গবপূমেপ্ট, যে সাড়ে কুঁড়ি কোটি টাকা পান, ভাহার 
মধ্যে খরচ হয় মাত্র সগ্জয়া এককোটি টাক; বাকী সওয়। 
উনিশ কোটি টাকা মুনফ| সর্কার বাহাছুর মানুষের 
অধোগতি হইতে লাভ করেন। 

আমর! নেশার.জিনিসের দোকান বন্ধ করিতে সমর্থ 
না হইতে পারি; কিন্তু মুখবদ্ধ করিতে ও করাইতে 
পাঁরি। মানুষকে বলপুর্বক ই। করাইয়া তাহাতে মদ 
ঢালিয়৷ দিবার চেষ্টা এপধ্যস্ত কোন গবর্ণ মেপ্ট, করে নাই। 

বাংল দেশের আয় ব্যয় 
সমগ্র ভারতের আয় ব্যয় সম্বন্ধে যেমন দেশের 


প্রবাসী-্চৈত্র, ১৩৩, 


ন 
৮০ রি বে বক ০ 
ও 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





» সি, শসা এমি 


লোকদের এই একটি মন্তব্য বরাবর চলিয়া আসিতেছে, 
যে, মৈন্তদের জন্য অত্যন্ত বেশী খরচ করা হয়, তেমনি 
বাংলা ও অন্তান্ত প্রদেশের আয় ব্যয় সম্বন্ধে প্রতি 
বৎসর বল! হইয়া থাকে, যে, পুলিশের জন্ত অত্যন্ত 
বেশী ব্যয় করা হইয়া থাকে । কিন্ত এই সমালোচনায় 
বিশেষ কোন ফল হয় নাই। কারণ, আমাদের বিদেশী 
গবর্ণমে্ট, বিশ্বাম করেন, যে, বহিঃশক্র ও অন্তঃশক্র 
হইতে দেশ রক্ষ/ করিবার উপায় ছুটি; (১) সেনাদল, 
(২) পুলিশ। ইংরেজ সরকারকে যেমন দেখিতে হয়, 
যে, ভারতবর্ষ যেন পরদেশী অন্য কাহারও হাতে গিয়া 
না পড়ে, তেমনি ইহাও দেখিতে হয়, যে, দেশট। 
যেন দেশের লোকদের হাতে গিয়াও না পড়ে । এই- 


জন্ত শাদ। ও কাল! সৈনিক এবং শাদা! ও কালা 
পুলিশের এত আদর । এইজন্ত, পুলিশের বেতন ও 


উপরিপাওনা সত্ত্বেও তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া হইতে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের মশারির জন্য এক লাখ 
টাকা দেওয়া আবশ্তক; কিন্তু দেশের লোকর্দিগকে 
ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা করিবার জবন্ত পঞ্চাশ হাজার 
টাকাই যথেষ্ট। প্রকাশ থাকে? যে” বাংলার লোক- 
ংখ্যা চারিকোটি সাতফট্রি ক্ষ, এবং অধস্তন পুলিখ 
কর্মচারীর সংখ্য! ২৫৯৯৩ ও উপর্ওয়াল] পুবিশের সংখ্য। 
২৪০০; আরও প্প্রকাশ থাকে, যে” দেশের লোকের 
গড় মাসিক আয় সরুকারী সর্বোচ্চ আন্দাজ অন্থসারে 
জনপ্রতি পাঁচ টাকা এবং পুলিশের নিম্নতম কর্মচারীর 
আয় তার চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং প্রমাণ হইল, 
যে, পুপিশের জন্য এএক লাখ ও দেশের লোকের 
জন্ভ আধ লাখ ঠিক ন্যায়সঙ্গত। দেশের লোকেরা 
ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত মশারি ব্যবহার 
করুক, ইহা! অবশ্ত সরকার ইচ্ছ! করেন। কিন্ধু তাহারা 
নিজ ব্যয়ে মশারি সংগ্রহ করিয়া শ্বাবলঘ্বন শিক্ষা করুক, 
ইহাও সরুকারের অভিগ্রায়। দরিগ্রতর জনসাধারণের 
সন্ধে সরুকারের এই শুভ ইচ্ছা সম্পর্নতর পুলিশ 
কর্মচারীদের সন্বদ্ধে কেন পোষিভ হয় না, তাহা জিজ্ঞাসা 


করা বেম়াদবি মাত । পাঠশালার গুরু মহাশয়, ডাক-" 
ঘরের হরকর! ও পোষ্টম্যান। আদালতের চাপ রাসী ও. 


ই... 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


পিয়াদ। প্রভৃতি অল্প বেতনের লোকদের জন্য কেন 
সর্কারী ব্যয়ে মশারির ব্যবস্থা হইল না, তাহাও 
জিজ্ঞান্য বটে। কিন্তু উত্তর সহজেই অস্মেয়। 


ব্রিটিশ শান্তি 


ব্রিটিশ জাতি কেন ন্তায়সঙ্গতভ ভাবে ভারতবর্ষে রাজত্ব 
করিতে অধিকারী, তাঁহার এই একট! প্রধান কারণ 
প্রদর্শিত হইয়া থাকে, যে, ব্রিটিশ শক্তি ভারতে শাস্তি 
স্থাপন করিয়াছে। এই শাস্তির নাম লাটিন্‌ ভাষায় 
প্যাক, ব্রিটানিকা দেওয়া হইয়াছে। ইহার মানে 
ব্রিটানিক্‌ শস্ত। সাধারণ শাস্তি হইতে ইহ'র পার্থক্য 
আছে। তাহা বুঝিতে পারিলেই, যে-সৈম্তদল ও 
পুলিশের সীহাযষ্যে এই শাস্তি রক্ষিত হয়, তাহাদের 
আদর কেন সর্বাপেক্ষ। বেশী বুঝ। যাইবে । শাস্তি মানে 
আমর! বুঝ এই, যে, মানুষ নিরুদ্ধেগে আরামে থাকিবে । 
মানুষের উদ্বেগ ও দুঃখ নান! কারণে হয় । ম্যালেরিয়াতে, 
ইন্ক্লয়েঞায় ও অন্যান্ত রোগে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে 
যাহারা ব্যাধি আক্রমণের পর বাচিয়া৷ থাকে, তাহারাও 
আরোগ্যলাভের পূর্বে অনেক কষ্ট পায়, এবং পরেও 
দুর্বল হইয়। থাকে ৷ মান্য মরিয়া যাওয়ায় উপার্জনের 
পথ বন্ধ হয়, চিকিৎসাতে অনেক টাকা খরচ হয়, 
দুর্বল মানুষ তেমন রোজগার করিতে পারে ন! যেমন 
সে সবল অবস্থায় পারে । সুতরাং দেশে নান। ব্যাধির 
প্রাছর্ভাবে আর্থিক ক্ষতিও হয়। এইসব কারণে, লোকে, 
দেশের স্বাস্থ্োর অবস্থা ভাল নহে বলিয়া অশাস্তিতে 
কাল যাপন করে। কিন্তু এই অশান্তি দূর করিয়া 
শাস্তি স্থাপন, অর্থাৎ দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার ও চিকিৎসার 
ব্যবস্থা ভাল করিয়া অকালমৃত্যু ও আর্থিক ক্ষতি নিবারণ 
বারা মাচুষকে শাস্তি দেওয়ার নাম প্যাক্স, ব্রিটানিক। 
বা ব্রিটিশ শাস্তি নহে। রোগেছ দশ লাখ লোকের 
মৃত্যু ও কোটি লোকের দুর্বলতা এবং বনু কোটি 
টাকার ক্ষতি দ্বারা যে অশাস্তি হয়, তাহা দূর করা 
ব্রিটানিক্‌ শাস্তি নয়। দেশে যে কয়েক শত খুন- 
জখম হয় এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যাহ! কিছু খুন- 
জখম হয়, তাহা হইয়া যাইবার পর পুলিশ গিয়। 
যে বীরত্ব প্রদর্শন করে, তাহার নাম ব্রিটানিক্‌ 
শাস্তি স্থাপন । চুরি ডাকাতিতে যে কয়েক লক্ষ টাক! 
অপহৃত হয়, তাহ! হইয়া যাইবার পর চোর দস্থ্য বা 
চোর দস্থ্য বলিয়া ধৃত লোকদ্দিগকে শান্তি দেওয়ার নাম 
ব্রিটানিক শাস্তি স্থাপন। দেশে ব্রিটিশ শাস্তি স্থাপিত 
ইইবার পুর্বে ভারতে অনেক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। 
তাহাতে যত লোক মবিয়াঁছে, এবং যত টাকার সম্পত্তি 
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৪৪ সপ্ত সি পেস 





পসরা পপ 


লুট হইয়াছে, প্রেগ ম্যালেরিয়া ইন্ক্রুয়েঞা প্রতৃতিতে 
ও ছুর্ভিক্ষে তদপেক্ষা বেশী লোক মরিয়াছে, এবং 
আর্থিক ক্ষতিও তদপেক্ষা বেশী হইয়াছে । তাহাতে 
মান্ষের খুব অশাস্তিও হইয়াছে । কিন্তু যে-সব ইংরেজ 
ও ভারতীয় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যতত্বজ্ঞ এই অধিকতর 
জীবননাশ ও অধিকতর অর্থনাশ নিবারণের চেষ্টা করিয়া 
আসিতেছেন, তাহার ব্রিটিশ শাস্তিস্থাপক নহেন। 
ব্রিটিশ শাস্তির প্রতিষ্ঠাতা তীহাঁরা ধাহাদের সম্পর্ক 
অল্পতর জীবননাশ ও অর্থনাশের সহিত। এই লোক- 
গুলিরই আদর বেশী । কারণ, তাহার! দেশটিকে ঠাণ্ড। 
রাখিয়! ব্রিটিশ অর্থাৎ ব্রিটেনের অধিকারভূক্ত রাখে। 
যে-দেশ ব্রিটিশ অধিকারভূক্ত, তথাকার শাস্তিই ব্রিটিশ 
শাস্তি। কোনো স্বাধীন দেশে খুব বেশী শাস্তি থাকিতে 
পারে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষ অপেক্ষাও বেশী থাকিতে পারে) 
কিন্ত তাহ! ব্রিটিশ শাস্তি নহে, কারণ সে দেশটাই 
যে ব্রিটিশ নহে অর্থাৎ ইংরেজের অধিকারভূক্ত নহে। 


বঙ্গে জল সর্বরাহ 


সর্কাঁর পক্ষ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, 
যে, দেশে দেশে জল সব্বরাহ করা গবর্ণমেণ্টের কাজ 
নহে। কোন্টা উহ্হার কাজ, কোন্ট। নয়, সে-বিষয়ে 
কোন টৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ নাই। সেকালের ভার- 
তীয় রাজারা বহু জলাশয় কৃপ আদি খনন করাইয়া- 
ছিলেন। আধুনিক কালেও কোন কোন দেশী রাজ 
বৃহৎ জলাশয় খনিত হইয়াছে । সাধারণতঃ যাহা 
রাজশক্তির ক'জ নয়, বিশেষ কারণে ও অবস্থায় তাহা 
রাজবর্তব্য হইয়া উঠে। সাধারণতঃ মানুষকে খাইতে 
দেওয়। রাজশক্তির কর্তব্য নহে; কিন্তু ুর্ভিক্ষের সময় 
কর্তব্য। তেমনি সাধারণতঃ জল জোগান সবুকারী 
কাজ না হইলেও, অবস্থাবিশেষে উহা সরকারী 
কর্তব্য। বঙ্গে সেই অবস্থা উপস্থিত হয় নাই, ইহা 
সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত নহে । আমাদের মনে হয়, ষে, 
শ্রীযুক্ত গুরুস্দয় দত্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে, যতটুকু 
দরুকার, তার চেয়ে বেশী প্রমাণ কর! হইয়াছে । যদ্দি 
জল সরবরাহ করা রাজশক্তির কাজই নয়, তাহা হইলে 
৫০,০০০ টাকাই বা কেন দেওয়া হয়? আরও বেশী 
নাকি দেওয়। হইত, অর্থরুচ্ছ ত। বশতঃ নাকি দেওয়া হয় 
নাই। এই সাধু ইচ্ছ। পোঁধণ করিবারই বা কি দরকার 
ছিল? যাহা! সবুকারের কর্তব্য নহে, তাহার নিমিত্ত 
৫০০০০ টাকার মত সামান্ত টাকাও অপব্যয় করা উচিত 
নয়। এই টাকায় লাটসাহেব ও তাহার পারিষদ্বর্গের 
মশারি কিনিয়! দিলে কেহ'টু' শব্দটি করিতে পারিত না। 
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দত্তমহাশয় দেশহিতৈষী, তাহ! আমরা! জানি । তিনি 
যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক কথার সহিত আমরা 
একমত | দেশে যত পুরাতন পুকুর আছে, তাহার 
পস্কোদ্ধার করাইয়া জল বিশুদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিলে 
চলে জানি; এবং ইহাও লজ্জার সহিত ম্বীকার 
করিতেছি, যে, দেশের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ 
স্রীলাকেরাঃ অকথ্যভাবে জল দুষিত করে। কিন্ত 
আমাদের জ্ঞানাভাববশতঃ আমর] বুঝিতে পারিলাম 
না, যে, ডি্রিক্ট বোর্ভ ও গ্রাম্য ইউনিয়ন্গুলি যে 
জল সর্বরাহের জন্ত নিদ্দিষ্ই পরিমাণ টাকা খরচ করে 
নাই বা করিতে পারে নাই, তাহার কারণ কি? 
তাহারা কি অন্ত রকমে টাকা অপব্যয় করিয়াছে? 
না, তাহাদের উপর অর্পিত সমুদয় কাজ করিবার মত 
টাকা তাহাদের না থাকায় তাহারা কোনটাই ভাল 
করিয়। করিতে পারে নাই? আমর! ঠিক বলিতে পারি 
না, কিন্ত আমাদের অনুমান এই, যে, দেশটাই গরীব 
হইয়] গিয়াছে; এই কারণে ইহার ডিছ্রিক্ট, বোর্ড, প্রভৃতির 
আয় যথেষ্ট নাই। দত্তমহাশয় ডিগ্রিক্টবোর্ড প্রভৃতির 
হাতের যে কয় লক্ষ টাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, 
সমন্তই জল সর্বরাহের জন্য খরচ করিলেও যথেষ্ট 
হইত না। কারণ তাহার নানতম আনুমানিক ব্যয় 
৮ কোটি এবং অধিকত্তম একশত কোটি। 


দি শপ 
রী 


কে অপব্যয় করে? 


যখন গ্রাম্য ইউনিয়ন্‌, ডিগ্রিক্ট বোর্ড বা প্রাদেশিক 
গবর্ণ মেন্ট$ কাহারও হাতে যথেষ্ট টাক1 নাই, তখন দেখ 
উচিত, কে সর্বাপেক্ষা বেশী অপব্যয় করে। ভারত- 
গবর্ণ মেট. এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা কৃতী, তাহার পর 
প্রাদ্দেশিক গবর্ণ মেণ্ট.। ইহাদের অপব্যপ় নিবারণ করিতে 
পারিলে জলের জন্ত এক শত কোটি টাকা খরচ করাও 
অসাধ্য হয় না। যুদ্ধের সময় যে ১৫০ কোটি *স্বেচ্ছাকত 
দান” ভারতের নিকট হইতে আদায় কর! হইয়াছিল, উহ! 
অপব্যয়। ইংলণ্ড অনেক হাজার কোটি টাক] যুদ্ধে ব্যয় 
করিয়াছেন নিজের স্বাধীনত! ও স্বার্থ রক্ষা এবং সাত্রাজ্য 
বুদ্ধির জন্ত $ গরীব ভারতের তুচ্ছ ১৫* কোটি টাকা না 
লইলেঞ্ড তাহার চলিত। উহা! কেবল জগদ্বাপীর নিকট 
ভারতের ব্রিটিশরাজ-ভক্তি প্রমাণ করিবার জন্ত লওয়া 
হইয়াছিল। রিভাস্“কৌন্সিল্‌ বিল্স্‌ দ্বারা যে ভারতবর্ধের 
৩০।৩৫ কোটি টাক] জওয়া হইয়াছে, তাহারই বা 
হ্যাষ্যতা কি? এইরকম আরে! নান! অপব্যয় যদ্দি ভারত- 
গবর্ণ মেণ্ট, না করিয়া এক-একট! প্রদেশের বিশেষ বিশেষ 
অভাব দর করিবার জন্ত বিশ পঞ্চাশ কোটি টাক মঞ্জুর 


প্রবাসীস্চৈত্র, ১৩৩০ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


করিতেন তাহা সদয় হইত, এবং তাহা সাধ্যাতীত 


হইত না। 





বাংল! দেশের দাবী 


বাংলা দেশের লোকদিগকে বাধা হইয়া ভিখারী 
সাজিতে হইয়াছে । কিন্তু আমর! যা চাই, উহা! আমাদের 
স্তাধ্য পাওনা। ছু একটা দৃষ্টান্ত দি। 

পাট বাংলার একট! প্রধান উৎপন্ন ভ্ত্রব্য। উহা! 
প্রস্তুত করিবার জন্ত বাংলার বছ জেলার জল পাট 
পচাইয়। মানুষের অব্যবহার্ধ্য কর! হয়। অথচ উহা 
হইতে সরুকারী যে আয় হয়, তাহ! বাংল! পায় না, 
ভারত-গবর্ণ মেপ্ট. গ্রাস করেন। বাংলা দেশ যদি বলে, 
আমাদের জল নষ্ট করিয়া আমর! পাট তৈয়ার করি, 
অতএব ভাল জলের জন্ত আমাদিগকে এ টাকা দাও, 
তাহা কি অন্যায়? 

টাকা্টাও বড় কম নয়। শুধু ১৯২০-২১ সালেই 
পাটের রপ্তানী-শুষ্ক হইতে ৩,২১,১২,৬২৮ টাকা সর্কারী 
আয় হইয়াছিল। এইরকম তিন বৎসরের টাকা দিলেই 
ত গ্রামে গ্রামে একটা কুপ বা পুফ্করিণী হইতে পারিত। 
ইহার উপর চাল ও চায়ের রপ্তানী-শুক্ক আছে। তাহারও 
কিছু অংশ বাংলার পাওনা । 

বাংল! দেশ হইতে ইন্কম্‌ ট্যাক্স ১৯২০-২১ সালেই 
৮১৩৯১৭৫১২৯১ টাকা আদায় হইয়াছিল। তাহার 
আগের বত্মর সাড়ে নয় কোটি টাকার উপর আদায় 
হইয়াছিল। এই প্রভূত আয়ের কোন অংশ বাংল পায় 
না। ইহা কি স্তায়সঙগত ? 

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কোন্‌ কোন্‌ ট্যাক্সের আয় 
ভারত-গবর্ণ মেণ্ট, লইবেন, তাহার ব্যবস্থা লর্ড মেন্টন্‌ 
করেন। ইহার নাম মেস্টন্‌ সেট্ল্মেপ্ট। ইহা এমন 
ভাবে করা হইয়াছে, যে, ধদিও বঙ্গে সব প্রদেশের চেয়ে 
বেশী রাজন্ব আদায় হয়, তখাপি এখানেই প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টের জনপ্রতি খরচ করিবার ক্ষমতা সকলের 
চেয়ে কম। এইজন্ত বাংলা-গবর্ণ মেণ্ট, পর্যন্ত মেস্টন্‌ 
সেট্ল্মেপ্ট.কে বেবমানী ব্যবস্থা বা ইনিকুইটাস্‌ সে্ল্মেণ্ট 
বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

অবশ্ঠ একথ। সত্য, যে, বাংল! দেশে ইংরেজেরই কৃত 
ভূমির রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায়, এই প্রদ্দেশে 
ভূমির রাজস্ব অন্ত বড় বড় প্রদেশ অপেক্ষা কম। 
তজ্জন্য, আদায়াদি খরচ বাদে কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশ হইতে 
তাহার বর্গফল ও লোকসংখ্যা অঙ্্সারে ভারত-গবর মেন্ট, 
কত পান, তাহা স্থির করিয়া, বাংলা হইতে যে পরিমাণ 
কম পান, তাহ] বাংলার অন্য আয় হইতে লইতে পারেন। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


কিন্ত বাংলার প্রধান আয়গুলি গ্রাস 
করা ভারতসবৃকারের জবরদস্তি মাত্র । 
প্রত্যেক প্রদেশ হইতে মোট আদায়ের 
শতকর! নির্দিষ্ট অংশ ভারত-গবর্ণে ণ্ট 
লইলে ন্যায় বিচার হয়। গরীব 
প্রদেশগুলিকে না হয় কিছু মাফ, করা 
যাইতে পারে। কিন্ত বাংলার রক্ত 
যেভাবে শোষণ কর! হইতেছে, তাহা 
অতীব গহিতি। 


অধ্যাঁপক চন্দ্রশেখর বেস্কট র।মন্‌ 


বিলাতের রয়াল সোসাইটার 
ফেলে! অর্থাৎ সদশ্য নির্বাচিত হইবার 
মত উচ্চ বৈজ্ঞানিক সম্মান ব্রিটিশ 
সাআাজ্যে আর নাই। ইতিপূর্বে 
প্রথমে মান্দ্রাজের স্বর্গীয় গণিতজ্ঞ 
রামাজন্ উহার ফেলে। হইয়া- 
ছিলেন। তাহার পর আচাধ্য 
জগদীশচন্দ্র বন্গ নির্বাচিত হন। 
এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পদার্থবিজ্ঞানের তারকনাথ পালিত 
অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেহ্কট রামন্‌ 
রয়্যাল সোসাইটার ফেলে নির্বাচিত 
হইয়াছেন। ইহা ভারতীয়দের পক্ষে 
আহ্লাদ ও গৌরবের বিষয়। অধ্যাপক 
রামন্‌ মান্দ্রাজে শিক্ষা লাভ করেন। 
তথাকার প্রেসিডেন্দী কলেজ হইতে 
১৬ বৎসর বয়সে সহজেই প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়া তিনি বি-এ পান 
করেন, এবং তাহার দুই বৎসর পরে 
আগেকার সব এম্‌ এ অপেক্ষা বেশী 
নম্বর পাইয়া এমএ পাস করেন। 
প্রায় তাহার অব্যবহিত পরেই তিনি ভারতীয় হিলাব- 
বিভাগের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিষ। 
সহকারী একাউণ্ট্যাপ্ট, জেনারেল হন। তিনি ৩৫ 
বৎসর বয়সেই রয়্যাল সোসাইটীর ফেলে হইয়াছেন, 
ইহা খুব প্রশংসার' কথ । তিনি ভারত-গবর্ণ মেন্টের 
হিসাব-বিভাগের চাকরীতে থাকিলে কালে খুব মোট! 
বেতন পাইতে পারিতেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
চাঁকরীতে তাহার অর্ধেকও শেষ পর্যন্ত পাইবেন কিনা 
লন্দেহ। বিজ্ঞানের আকর্ষণে তিনি যে অর্থের 
মায়! কাটাইয়াছেন, রম্্যাল সোসাইটার ফেলো 





বিবিধ প্রসঙ্গ--অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেহ্কট রামন্‌ 


এস ও 








৮৬৭ 





অধ্যাপক চশ্্রশেখর বেস্কট রামন্। এফ -আরএস্‌ 


নির্বাচিত হওয়ায় এই স্বার্থত্যাগের উপযুক্ত পুরস্কার 
হইয়াছে। 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যই এই ফেলোশিপ, দেওয়া 
হয়। ১৭ বৎসর বয়সে ছাত্র থাকিতেই তি তাহার 
টজ্ঞানিক গবেষণার বৃত্তান্ত বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে 
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এ বয়মে তাহার প্রথম 
গবেষণা ইংরেজী ফিলসফিক্যাল্‌ ম্যাগাজিনে মুদ্রিত হয়। 
গব্ষেণায় তাহীর কৃতিত্বের বিশেষত্ব এই, যে, তিনি 
কেবল ভারতবধেই শিক্ষালাভ করিয়াছেন, কোনও 
প্রসিক্ধ গবেষকের নিকট গবেষণ। শিখিবার স্থুযোগ পান 


৮৬৮ 





নাই, এবং কলিকাতায় যে ছুই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামন্দিরে 
গবেষণা-কার্ধ্য করিয়। থাকেন, তাহার কোনটিতেই যন্ত্র ও 
অন্তান্ত সরগ্তাম যথেষ্ট নাই । 


বাধাপ্রদান নাঁতি 


বিলাতী পালেমেণ্টে এবং অন্তান্ত দেশের ব্যবস্থাপক 
সভায় যখন কোন দলের রাজনৈতিকগণ নিজেদের প্রস্তাব 
আদর্শ মত ব! রাঞ্। অন্ুপারে গবর্ণমেপ্টকে কোন আইন 
প্রণয়ন বা কাজ করাইন্তে কিন্বা ঈপ্সিত কোন অধিকার 
লাভ করিতে পারেন না, তখন তাহার! গবর্ণমেণ্টের 
সমুদয় প্রস্তাবে আইনে কাজে অমত প্রকাশ করিয়া বাধা 
দিতে থাকেন। ইহা ইতিহাসে স্থপরিচিত নীতি-- 
তোমর। আমাদের কথ! শুনিবে না, আমরাও তোমাদের 
কথা শুনিব না। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং 
প্রার্দেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে স্বরাজ্যদলের প্রতিনিধি- 
গণ এবং অন্ত কোন কোন প্রতিনিধি এই নীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন। তাহাতে গবর্ণ মেন্ট, ইতিমধ্যে অনেকবার 
ভোটে পরাজিত হইয়াছেন । 
বাধাদান-নীতি সভ্যদেশের ব্যবস্থাপক সভাসমুহের 
ইতিহাসে স্থপরিচিত হইলেও কিন্তু এংলোইগ্ডিয়ান্‌ এবং 
কোন কোন দেশী কাগজ এমন ভাবে মন্তব্য প্রকাশ 
করিতেছেন, যেন এটা একটা! অশ্রুতপূর্ধ্ব গহিত কার্জ। 
কেহ কেহ বলিতেছেন, ইহাতে আমাদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি 
হইবে-_ত্রিটিশ রাজশক্তি ভারতশাসনপ্রণালীর যে 
স্কার করিয়াছেন, তাহ! প্রত্যাহত হইবে । আমাদের 
সে আশঙ্ক! নাই। ইংরেজ জাতি পৃথিবীর লোককে 
দেখাইতে চায়, ষে, তাহারা! ভাঁরতবর্ষকে তাহার অধি- 
বাসীদের সম্মতি অনুসারে শাসন করিতেছে, শাক্ত শাসন 
জবরদন্তী স্বার৷ চালাইতেছে না। এইজন্য স্বাধীন দেশে 
যেরূপ ব্যবস্থাপক সভা আছে, তাহার নকল মেকি 
ব্যবস্থাপক সভা ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছে । বাধাদান- 
নীতি অনুস্থত হওয়ায় ইংরেজ চটিয়া-মটিয়। হঠাৎ নিজের 
মুখোস খুলিয়। জগতের সম্মুখে শ্ব-ইচ্ছাচারী শাসক বলিয়া 
পরিচিত হইতে চাহিবে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
রাজনৈতিক কপটাচরণে অভ্যস্ত লোকদের অত সহজে 
চটিয়া কাজ করিলে চলে ন1। 
: সবুকারী কাজও অচল হইবার সম্ভাবনা নাই। 
গবর্ণর্‌ জেনারেল্‌ ও প্রার্দেশিক গবর্ণরূ্দিগকে ভারতশাসন 
আইনে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া আছে। তাহারা সেই 
ক্ষমতার গ্রয়োগ করিয়। বজেটের যে-সব বরাদ্দ ব্যবস্থাপক 
সভায় নামগুর হইতেছে, তাহা মঞ্জুর করিয়া দিবেন। 
এই প্রকারে কিছু দিন কাজ চলিবে। 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩, 


টিবি ০ ০ পাস লস সসি এসসি এসি লস এস সস এসসি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





শেষ ফল কি হইবে, সে-বিষয়ে ' ভবিষ্যদ্বাণী কর! 
অসম্ভব নহে; কিন্তু কখন সেই শেষ ফল ফলিবে, বলা 
সম্ভব নহে। আমরা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিবই, 
তাহাতে সন্দেহ নাই? কিন্ত কখন্‌ করিব, তাহার তারিখ 
ফেলিবার সাধ্য কাহারও নাই । 

আপাততঃ শালনকর্তীরা আইনপ্রদত ক্ষমতার সবার! 
কাজ চালাইবেন। ইতিমধ্যে বিলাতী মন্ত্রীসভা অবস্থ! 
পর্যালোচনা! করিয়৷ ব্যবস্থ! করিবার নিমিত্ত. যে কফমিটা 
নিয়োগ করিয়াছেন, তাহার। সম্ভবতঃ কোন কোন দিকে 
ভারপশাসনসংস্কার আইনের পরিবর্তনের প্রস্তাব করিবেন । 
যদি সেই প্রস্তাবগুলি ভারতীয়দের ইচ্ছান্গুরূপ হয় এবং তদনু- 
সারে আইন পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে 'ভালই। নতুবা! 
জাতীয়আত্মকর্তৃত্বলিগ্প, প্রতিনিধিদিগকে বাধাদান 
নীতি অনুসারে কাজ করিতে থাকিতে হুইবে। তাহার 
উত্তরে শাসনকর্তারা আইনগ্রদত্ত ক্ষমতার বলে টাকা 
মঞ্জুর করিয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা করিবেন। তখন 
বাধাপ্রধাতার্দিগকে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ট্যাক্স 
না দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রবর্তত করিতে হইবে । যদি দেশের 
লোক ত'হাদের নেতৃত্বে ট্যাক্স দেওয়৷ বঙ্ধ করে, তাহা 
হইলে গবর্ণ মেট, সম্পত্তি ক্রোক্‌ ও নিলাম্‌ প্রতৃতি নানা 
উপায়ে ট্যাক্স আদায়ের চেষ্ট। কল্পিৰেন। এই প্রকারে 
সর্বস্বান্ত হইলেও, প্র(ণ গেলেও, ট্যাক্স দিব না, শাস্তভাবে 
দুঢ়তার সহিত এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে দেশের 
জিত অবশ্যস্তাবী। 

ইহার পর আমরা লিখিতভে যাইতেছিলাম, যে ট্যাক্স 
আদায় উপলক্ষে মারপিট দাঙ্জাহাঙ্গাম! শাস্তিভঙ্গ খুন- 
জখম হইবার সম্ভাবন1, এবং তাহার ফলে “সামরিক 
আইন” প্রবর্তন ও কিছুকাল ভীষণ শাক্ত শাসনের 
প্রচলনের সম্ভাবনা আছে; কিন্ত দেশের লোক সে 
অবস্থাতেও দৃঢ় থাকিলে লোকমত জয়ী হইবেই হইবে,...... 

এমন সময় কাগজে দেখিলাম, শ্বরাজ্য দল ও 
স্বাঞ্জাতক (11801011150 দল বাধাদান-নীতি ত্যাগ করিয়া, 
আগেকার স্বাধীনচেতা মডারেট প্রতিনিধিদের ম্ত, 
বজেটের প্রত্যেক বরাদ্দ সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচার করিয়া 
অনুকূল ব! প্রতিকূল ভোট দিবেন । কি কারণে গাহাদের 
এই নীতি ও মতি পরিবর্তন ঘটি়াছে, বলিতে পারি ন|। 
পণ্ডিত মোতীলাল নেহ যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা! 
বথেষ্ট বলিয়। মনে হইতেছে না। 

অপব্যয়ের জন্য বরাদ্দে ত সম্মত হইবই ন ভাল 
কাজের জন্য টাকার বরাদ্দেও ম্মতি দিব ন1, এইপ্রকার 
উভয়মুখী বাধায় ধর্বুদ্ধি সাধারণতঃ সায় দেয় না। কিন্ত 
যদ্দি কাহারও ধারণ! এইরূপ হয়, ষে, গবর্ণ মে্ট,কতকগুল৷ 
জেশহিতকর কাজে কিছু টাক! খরচ করেন কেবল নিজেদের 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


বিবিধ প্রসঙ্গ--খলিফার পদ লোপ 


৮৬৯ 





আল মংলবট। ঢাকা দিবার জন্ত ও তাছ। সিদ্ধ করিবার 
জন্য, তাহা! হইলে ভাল কাঞ্জের বরাদ্দেও বাধ। দেওয়া 
চলে। কিন্তু সেস্থলে বাধাদাতাদের বেসরুকারী ব্যবস্থ। দ্বার 
সেই ভাঙ কাজ করিবার ক্ষমতা থাক! উচিত। ছুর্ভিক্ষে, 
মহামারীতে, জলাভাবে লোকের প্রাণ যাইতে বসিলে তাহ! 
রক্ষার জন্ত সরুকারী টাকার বরাদ্দ এইজাতীয় । 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্থালয়ের প্রশ্নপত্র 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিক। পরীক্ষার 
কয়েকটি প্রশ্নপত্রে এরূপ ছাপার ভূল আছে, যে, প্রশ্নগুলির 
ঠিক উত্তর দেওয়া অদম্ভব। এরপ তুল নূতন নয়। 
প্রশ্নপত্র বিলাঁত ছাপা হয় বলিয়া এইরকম ভূল হয়। 
কিন্ত কারণ যাহাই হউক, ভুলের জন্য পরীক্ষিত ছাত্রদের 
ক্ষতি হওয়া উচিত নয় । অধিকাংশ ছাব্রছাত্রীই ত পাস্‌ 
হয়; সব ক'টাকেই পাস্‌ করিয়া দিলে আর দুঃখ থাকে 
না। ভবিষ্যতে যদি এরূপ বন্দোবস্ত করা হয়ঃ যে, 
পরীক্ষার ফী জমা দিলেই পাস্‌, তাহা হইলে গুশ্বপত্র 
ছাঁপান, পরীক্ষকদিগকে টাক দেওয়া, নানা কেন্দ্রে 
পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা, ইত্যাদির খরচ বাচিম্া যায়, 
এবং ছেলেমেয়েগুলাও অনেক ঝঞ্জাট ও উদ্বেগ হইতে 
নিষ্কৃতি পায়। 

প্রশ্নপত্রসকল বিদেশে মুদ্রণের বন্দোবস্তের মধ্যে 
যে গভীর জাতীয় অপমান ও কলঙ্ক উহা রহিয়াছে, 
তাহা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের স্বাধীনতার হুঙ্কারকারীদেরও ভাবিষা 
দেখিবার বিষয় । বিশ্ববিষ্ভালয়কে তাহারা এবিষয়ে 
স্বাধীন করিতে পারেন নাই । এদেশে গ্রশ্থ না ছাপাইবার 
কারণ এই, ষে, প্রশ্ন চুরি যাইতে পারে। চুরির 
ক্থবিধার জন্য ঘুস্‌ দিবার ও ঘুস্‌ ল্বার লোক অনেক 
আছে। অন্য সব দেশের লোকেরা আমাদের চেয়ে 
সাধু কি অসাধুঃ তাহা বিবেচনা! করিবার আবশ্যকতা নাই। 
অন্য সভ্য দেশের লোকেরা কিন্তু নিজেদের প্রশ্ন 
নিজেরাই ছাপে । হয় ত তাহাতে কখন কখন পরীক্ষার 
আগেই প্রশ্ন বাহির হইয়াও যায়। কিন্তু তথাপি তাহারা 
অন্ত দেশে ছাপিবার হীনত। হ্বীকার করে না। 

আমেরিকার প্রিন্সটন্‌ বিশ্ববিগ্ভালয়ে ও অন্য কোন 
কোন স্থানে পরীক্ষার সময় ছাত্রদের পাহার! দিবার 
বন্দোবস্ত নাই; তাহাদের আত্মসম্মানবোধের (521759 
0€101)041এর ) উপর নির্ভর কর! হয়। শাস্তিনিকেতন 
জর্ষচর্ধ্য আশ্রমের নিয়মও এইরূপ । 


খলিফার পদ লোপ 


মৌলান! শৌকৎ আলি মুস্তাফা! কমাল পাশা মহাশয়ের 


খিলাফৎ সম্বন্ধীয় টেলিগ্রামের উত্তরে ঠিকৃই লিখিয়াছেন, 
যে, উহা! বিশদ নছে। যাহা হউক, উহা হইতে একট! 
কথা বেশ পরিফার বুঝ যাইতেছে, যে, তুরফ গবর্প-মেণ্ট 
কেবল ভূতপূর্বব তুর-সুল্তানকে খলিফার পদ হইতে 
বরুধাম্থ করেন নাই, খলিফার পদটাই উঠাইয়। দিয়াছেন । 
ইহাতে ভারতীয় ও অন্যান্তঙ্বেশীয় মুসলমানদের ক্ষুব্ধ 
হইবারই কথা । কারণ, খলিফ! মুসলমানদের ধশ্দনেতা, 
এবং তাহাদের তীর্ঘস্থাননকল রক্ষ! করা ও তথায় নিরাপদে 
তীর্ঘদর্শনাদি অর্থাৎ হজ. করিতে ুললমানদিগকে সমর্থ 
কর! তাহার কাঞঙ্জ ছিল। 

ভূতপূর্ব খলিফাকে পদচ্যুত করিয়া তাহাকে তুরষ্ক 
হইতে বহিষ্কত করিবার কারণ বুঝা কঠিন নহে। 
তুরক্ষে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইম্বাছে। তাহার 
দ্বার আগেকার জ্থল্তান-খলিফ। রাস্রীয় ক্ষমতা হইতে 
বঞ্চিত হুইয়াছিলেন। তাহার রাজত্ব লোপে তাহার 
ও তাহার বংশের ও দলের সকল লোকের আনন্দ 
হইয়াছে, মনে করিবার কারণ নাই; বরং দুঃখ ও ক্রোধ 
হইবারই কথা । নেই কারণে, তিনি বা তাহার বংশের 
বা দলের কেহ কখন বড়মন্ত্র করিয়া রাজতন্ত্র পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবেন না, ইহা! বিশ্বাম করা 
কঠিন; অন্ততঃ তিনি ও তাহার পরিবারবর্গ দ্বেশে 
থাকিতে এ বিষয়ে সর্বদ!ই সাধারণতন্ত্বের কম্মানদের মনে 
সন্দেহ থাকিবে । এরূপ সন্দেহ যে অমূলক নহে, তাহার 
প্রমাণ এই, যে, ভূতপূর্ব্ব স্থল্তান-খলিফাকে স্থইস্‌ গবর্ণ- 
মেপ্ট: তাহাদের দেশে থাকিতে এই সর্তে অন্মৃতি 
দিয়াছেন, যে, তিনি কোনপ্রকার রাজনীতির সহিত 
জড়িত থাকিবেন না; ত৷ ছাড়া, তিনি যে হোটেলে 
আছেন, তাহাতে তুর্ক রাজকীন্প পতাক উড়ান হুইয়াছে 
( এবং তুরফ সাধারণতন্ত্র তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন )। 
তাহাতেও বুঝ। যাইতেছে, যে, তিনি এখনও আপনাকে 
স্থল্তান ও খলিফা মনে করেন। অতএব বুঝা গেল, 
নিঃলন্দেহ হইবার জন্য, ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা লোপ করিবার 
জন্য এবং সাধারণতস্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য ভূতপূর্ব 
হুল্তান-খলিকাকে পদচ্যুত ও বহিষ্কৃত কর! হইয়াছে । 

অনেক দেশে রাজতন্ত্র লুপ্ত ও সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ও রাজবংশের অনেকে নিহত 
হইয়াছিলেন। ইংলগ্ডে ফ্রান্সে ও রুশিয়ায় এইরূপ 
ঘটিয়াছিল। চীনদেশে তাহা হয় নাই, তুরক্ষেও তাহা 
হয় নাই। এ বিষয়ে অধুষ্টিান ও “অসভ্য” তুরকেরা 
ৃষিযান্‌ ও সভ্য অনেক ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা মানুষের 
মত ব্যবহার করিয়াছে; তাহার তাহাদের ভৃতপূর্বব 
রাজাকে কেবল পদচ্যুত ও বহিষ্কৃত করিয়াছে । 

এখন প্রশ্থ উঠিতে পারে, যে, ভূতপুর্ব্ব জুল্তান- 


স্হগাি 


"* ৭ শশা আছে। এই 


৮৭৬ 
২. পাপিন্পীপিপিস্পিরিস্টিপা সি পাস 
খণিফাকে, তিনি আগে রান্ধ। ছিলেন বলিয়া, পদচ্যুত 
করিবার কারণ বুঝা গেল, কিন্তু রাজবংশের নহেন এমন 
কোন ধার্মিক মুসলমানকে তুর্কেরা কেন খলিফ। নির্বাচন 
করিলেন না। ইহার কারণ আমরা অমুসলমান হইলেও 
কতকটা অনুমান করিতে পারি। খিলাফৎ সম্বন্ধে 
মুদসমানেরা আগে আগে যাহা বলিয়াছেন ও এখনও 
বলিতেছেন, তাহাতে এই ধারণ। হয়, যে, খলিফ! কেবল 
ধর্মনেতা হইলে চলিবে না, মুসলমান তীর্থাদি সম্বন্ধে 
তাহার কর্তব্য সম্পার্দন জন্য তাহার পার্থিব ক্ষমতা! সৈম্যদল 
ধনসম্পত্তিও থাক] দ্বর্কার। কিন্তু সাধারণতন্ত্রের এলাকায় 
এইরূপ পার্থিবশক্তিশালী কাহারও অস্তিত্বের সহিত 
গণতন্ত্রের সামগ্রশ্ত ও সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে ন। 
এইরূপ শক্তিশালী ব্যক্তির শক্তির সীম! নির্দেশও কঠিন, 
এবং তিনি যে এ শক্তি বাড়াইয়৷ সাধারণতন্ত্রকে বিপধ্যস্ত 
করিতে চাহিবেন না ও পারিবেন না, সে বিষয়েই ৰা 
কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? মাচষের মনের উপর 
ধর্দের প্রভাব খুব বেশী। ধর্শনেতা খলিফ। পার্থিব 
উদ্দেশ্টে বু অনুচর পাইবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা সফল 
হইবার সম্ভাবনা আছে। 


ইহা গেল আমাদের অনুমান । 


তুর্ক দেশপতি মুস্তাফা কমাল পাশ! যে টেলিগ্রাম 
ভারতীয় মুসলমানদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে ইহা 
অপেক্ষা গভীর ও নিগুড় কথা বলিয়াছেন। তাহা আমর! 
ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি ক না জানি না, কিন্ত যাহ! 
বুঝিয়াছি বলিতেছি। তিনি বলেন, খিলাফৎ মানেই 
গবর্ণমেপ্ট বা রাষ্ট্র; তুরদ্ষের গবর্ণমেপ্ট,ও রাষ্ট্র এখন 
সাধারণতন্ত্র। ন্থুতরাং ততিন্ন আবার একটি খিলাফৎ পদ্দের 
প্রয়োজন কি? তুরষ্ব-সাধারণতস্ত্রের মধ্যে আলাদ! একটি 
খিলাফৎ পদ থাকায় তাহ! তুরক্কের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক 
একতার বিশ্ব জন্মাইয়াছিল। এই কারণে খলিফার পদই 
উঠাইয়! দেওয়! হইয়াছে । তা ছাড়া তিনি আরে বলিয়া 
ছেন, যে, মুসলমানের] খলিফাকে জগদ্ধযাপী একটি মুসলমান 
রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা নেতা মনে করিয়া আসিতেছেন; 
কিন্ত এই জগছ্ধযাপী মস্লেম্‌ রাষ্্রী ব! গবর্ণ মেণ্ট, কখন 
বাস্তবে পরিণত হয় নাই; বরং ইহা মুদলমানদের 
মধ্যে অনেক ঝগড়। ঘ্ন্ব ও কপটাচরণের কারণ 
হুইয়াছে। অন্যদ্দিকে, এই নীতিই কাধ্যতঃ গৃহীত 
ও অন্ুহ্থত হইয়া! আমিতেছে, যে, প্রকৃত লোক হিতার্থ 
ভিন্ন ভিন্ন দেশের সামাজিক লোকদংঘ বা লোঁকসমষটি 
আপনাদিগকে এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও গবর্ণমেণ্টে, 
পরিণত করিতে অধিকারী । তিনি আরও বলেন, ভিন্ন ভিন্ন 
মুসলমান দেশের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও প্রকৃত বন্ধনরজ্ছু, 


প্রব1সী-্চৈষ্জে। ১৩৩৩ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কোরান্‌ শরিফের “ই্গা মুল্‌ মোমিহুন্‌ ইখ1* এই বচনের 
অর্থে উহা রহিয়াছে। 

তুরফ্ষে খিলাফৎ উঠাইয়া দেওয়ায় মৌলানা! শৌকৎ 
আলী যে কুফলের আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা ইতিমধ্যেই 
কিয় পরিমাণে দেখা দিয়াছে । হেজাজ, ইরাক ও 
ট্রান্স জোর্দানিয়ার মুসলমানের! হেজাজের রাজা হোসেন্কে 
খলিফার পদ প্রদান করিতে চাওয়ায় তিনি তাহ! গ্রহণ 
করিয়াছেন। রয়টারের তারে দেখা গেল, বে, 
প্যালে্টাইনের এক শত জন প্রতিনিধি এ দেশের 
মুদলমানদের পক্ষ হইতে তাহাকেই খিলাফৎ প্রদানেচ্ছু। 
এইসকলের মধ্যে কতট। ব্রিটিশ চা'ল আছে, বলা যায় না। 
কারণ, রাজা হোসেন্‌ ব্রিটিশ গ্রভাবাধীন। মিশরের 
লোকের! তাহাদের দেশে খিলাফতের অধিষ্ঠানভূমি হয়, 
এইবূপ ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া কাগজে দেখা 
গেল। এমন কথাও বাহির হইয়াছে, যে, মরক্ষ! তুরফ্ক- 
খিলাফতের প্রভাবাধীন কথন ছিল না। কেহকেহ 
হায়দরাবাদের নিজামকে খলিফ! করিবার অসঙ্গত প্রস্তাব 
তুলিয়াছেন। মুলমান বক্তা ও লেখকর্দের কথা হইতে 
আমরা এই বুঝয়াছি। যে, যে স্বাধীন রাজ। বা ব্যক্তির 
মসে ম্‌ তীর্ঘস্থানগুলি রক্ষার শক্তি নাই, তিনি খলিফা! 
হইতে পারেন না। ভারতবর্ষের কোন মুসলমান নৃপতি 
স্বাধীন নহেন, এবং আরব প্যালেষ্টাইন্‌ বা অন্ত বিদেশে 
তাহাদের কোন ক্ষমতা নাই। 


ভারতীয় মুসলমানেরা তুরং্ষর মুললমানদের প্রতি 
সর্বদাই দরদ দেখাইয়া আলিতেছেন, এবং তাহাদের 
অনেক টাকাও তুরফে গিয়াছে । কিন্তু তুরফ টাকা লওয়া 
ছাড়! ভারতীম্ন মুসলমানদের কোন খাতির করিয়াছেন, 
ব তাঞ্ধাদের মতের ও মনের ভাবের প্রতি কাধ্যতঃ কোন 
শ্রদ্ধ। দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাহার একট! 
ক।রণ, নব্য তুর্কের! গৌড়! মুলমান নছেন। এবং তাহারা 
অনেকে নিখিল-তুরানীয় প্রচেষ্টার (1১87-11078101917 
$1092191এর ) সমর্থক । এই প্রচেষ্টার মুলীভূত একটি 
নীতি এই, যে, তুর্কের তুরানীয়, অতএব তাহাদের সভ্যতার 
বিকাশ আরবীয় ও পারসীক সভ্যতার প্রভাব হুইতে 
নিমুক্তভাবে হওয়া উচিত | ২ 

সমগ্র মুসলমান জগৎ ধাহাকে খলিফা বলিয়। মানিৰেন, 
ভবিষ্যতে এমন কোন ব্যক্তি খলিফ1 হইবেন কি না, বলিতে 
পারি না। কিন্তু সেরূপ খলিফ নির্বাচন করিতে হইলে 
সকল মুসলমান প্রধান দেশ ও প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিয়! একটি কংগ্রেসে বিষয়টির আলোচনা ও 
মীমাংস! করিতে হইবে। 





৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 

৮56 
মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ 

মুসলমানদের জন্ত স্বতন্ত্র কলেজ করিবার নিমিত্ত 
এবার বাংলা-গবর্ণমেন্ট, এক লাখ টাকা খরচ করিবেন । 
মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বিশেষ করিয়া টাকা খরচ হয়, 
ইহা! আমর! চাই। কিন্তু কিভাবে খরচ হইলে স্থৃফল 
হইবে, তাহা বিবেচন। করিয়া, আমরা স্বতন্ত্র কলেজের 
সমর্থন করি না। তাহার কারণ মনেক। 

একটা প্রধান কথা! এই, যে, যে সব ধর্শসম্প্রদায়ের 
লোকদ্দিগকে এক দেশে বাস করি একত্র কাজ করিতে 
হইবে, তাহাদের শিক্ষা একত্র 7ওয়া দর্কার। তাহা 
হইলে ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের বাঞ্ক ও যুবকদের মধ্যে 
পরম্পরের সদ্গুণ দেখিয়! ভালবালা ও শ্রদ্ধ।! জন্মিবে এবং 
তাহা জীবনব্যাপী হইবে। তাহ! ভিন্ন প্রত জাতীয় 
মিলন ও এঁক্য অদভ্তব। আমর নিজে মুদলমান বন্ধুর 
অভাব খুব অনুভব করি। ৃ 

মানুষ কেবল নিজের দলের [ধ্যে আবদ্ধ থাকিলে 
সংকীর্ণমনা ও কুপমণ্ক হয়। তাহা নিবারণের জগ 
অসাম্প্রদায়িক শিক্ষানিকেতন প্রয়েজন। এইরূপ শিক্ষা- 
নিকেতনে শিক্ষা পাইলে মানুষের স্বভাবের কোণা-খোৌচা- 
গুলা মোলায়েম হইয়। মান্য সার্জিক সভ্য জীব হইতে 
সমর্থ হয়। 
যেসব শিক্ষালয়ে সর্বসম্প্রদায়ে! ছাত্র পড়ে, স্বাহাতে 
যৃত প্রতিভাশালী ছাত্র আসে, কেবধ এক সম্প্রদায়ের ছাত্র 
পড়িলে তত আসে না। প্রতিভাখালী ছাত্রদের সংসর্গ ও 
প্রতিযোগিতা অন্ত ছাত্রদের পক্ষে উপকারী। ব্যায়াম 
ক্রীড়া প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সকল সম্প্রণয়ের মিলন ও প্রাতি- 
যোগিত। এইপ্রকারে ছিতকর। 

২১ লাখ টাক! খাচ করিয়া ভা কলেজ হইতে পারে 
না। উহার লাইক্সৌ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও সরগ্রাম, 
অধ্যাপকগণ, ক্রীড়াক্ষত্র, প্রভৃতি, অন্ত সব উংকরুষ্ট 
কলেজের সমান হইতে পারে না; (বরং নিকৃষ্ট হইবারই 
সম্ভাবনা । 

যদি এবূপ হইত, ্ বর্তমান কনেজগুলিতে মুসলমান 
ছাত্র ধরিতেছে না, তই! হইলে নৃত কলেজের প্রয়োজন 
বুঝ! যাইত। কিন্ত ্বসাম্প্রদায়িক “কান কোন কলেজে 
যতগুলি মুললমান ছাও লইবার ব্যবশ্থ আছে, সব বৎসর 
তভাহাও পাওয়া যার ন7। অনেক কলজে আরবী ফারসী 
পড়াইবার বন্দোবন্তও অছে। 

এইরূপ নান! কারা! আমরা স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক 
কলেজের বিরোধী । গলিকাতা মাগ্রানা ও কলিকাতা 

শস্কত কলেজের অবস্থা ববেচনা কিয়! নূতন আর-একটি 
সাম্প্রদায়িক কলেজেরভবিষ/ৎ বন্ধে খুব আশাছ্িত 
হওয়া যায় ন। 


বিবিধ-প্রসঙ্গস্প্মাত্ম্যান্যায় 





৮৭১ 


তার চেয়ে যদি মুসলমান ছাত্রদিগকে বর্তমান কলেজ- 
গুলিতেই পড়িবার জন্য ছুই এক লাখ টাকার বৃতি দেওয়! 
হইত, তাহা হইলে ভাহাতে ফল ভাল হইত। 


মুসগমান ছাত্রের অবশ্ত মুসলমান অধ্যাপকের নিকট 
পড়িতে চান। কিন্তু বিদ্বান মুসলমানরা চেষ্টা করিলে 
বর্তমান কলেজসকলেও - অধ্যাপক হইতে পারেন। 
পক্ষান্তরে, নৃতন মুসলমান কলেজ মেকল বিষয়ে যথেষ্- 
খ্যক মুসলমান অধ্যাপক পাইবেন বা নিধুক্ত করিতে 
পারিবেন, তাহার প্রমাণ পাওয়। দরুকার। 


অস্ত 


মাৎস্যন্যায় 


দেশে অরাজকতা অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে 
গ্রামে ২১ জন অর্থশালী লোক বাস করে, সেখানেই চুরি 
কিঘ্বা ডাকাতির সংবাদ পাওয়া! যাইতেছে । ডাকাতি 
করা এত সহজ হইয়! উঠিয়াছে। যে, ছুই-এক স্থলে দিনে 
দিপ্রহরেও ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । একই 
দল একরাত্রে কখন কখন একগ্রামে একাধিক বাড়ীতে, 
অথব। ভিন্ন-ভিন্ন নিকটবর্তী গ্রামে, ডাকাতি করিতেছে । 
নিরন্তর পল্লীবা সীগণ মৃহমান মেষযুগের ন্যায় বিনিপ্র নিশি- 
যাপন করিতেছে। 


সাধারণতঃ পর্ীগ্রামের অনেক লোক জীবিকা 
অর্জনের জন্য বিদেশে বান করে, বাড়ীতে কয়েকটি 
স্্রীলোক থাকে মাত্র। বল! বাহুল্য, তাহাদের রক্ষক 
থাকেনা । সাহা, বণিক্‌, গোপ, বারুজজীবী গ্রভৃতি ব্যব- 
সায়ীগণ অধুনা পল্লীজীবনের মেরুদণ্ড, কারণ তাহারা 
বিদেশে যায় না ও নগরে বাস করে না। ইহারা অতি 
নিরীহ, মাইন্ড, হিন্দুর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ধনী মুসল- 
মানগণ প্রায়ই গ্রামে বাস করে না। স্থতরাং বেশীর 
ভাগ সম্তাস্ত হিন্দু ভব্রলোক ও ধনী হিন্দু ব্যবসামীদিগকে 
চুরি-ডাকাতির প্রকোপ সহা করিতে হয়। গ্রামে ও 
নিকটবক্তী মহকুমায় প্রায়ই টাকা আদান-প্রদানের 
এবং অলঙ্কারপত্র গচ্ছিত রাখার জন্ত কোন ব্যাঙ্ক নাই। 
থাকিলেও দেশের লোক ঈদৃশ উপায়ে তাহাদের টাক! ও 
মূল্যবান্‌ ভ্রব্যাদি জমা রাখিতে অভ্যন্ত নহে।. শিক্ষার 
অভাবে, এজন যে হিসাবপত্র রাখিতে ও লেখা-পড়। 
করিতে হয়, গ্রাম্য ধনী মহাজন ও ব্যবসায়িকগণের পক্ষে 
তাহা কষ্টসাধ্য | 


উচ্চ পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখি- 
য়াছি, তাহারা বলেন, অধিকাংশ ডাকাতিদলের নেতা 
শিক্ষিত ভদ্র যুবক। অবশ্ঠ নিয়শ্রেণীর গ্রাম লোক, 
চুরিডাকাতি যাহাদের পেশা, এইসব দলে আছে। এই 


০০ 


০ 





যুবকগপই তাহাদিগকে বুদ্ধি পরামর্শ দেয়, আধুনিক অন্ত 
জোগায়, নিয়মপ্রণালী গঠন করে, দলবদ্ধভাবে শৃজ্ঞলার 
সহিত নিজেদের নেতৃত্বাধীনে কাজ করিতে শিখায়। 
মোটের উপর ভদ্র যুবকগণই ইহাদের মস্ডিষ্ক-ম্বরূপ, 
তাহাদের ম্বাভাবিক বুদ্ধিমত্ত। কার্ধকুশলতা ও সংবাদ- 
সংগ্রহপটুতার গুণে নিরক্ষর পেশাদার গ্রাম্য ডাকাতগণ 
ভুদ্ধর্য হইয়া উঠিগ্রাছে। মফঃম্বলের মুষ্টিমেয় পুলিশ 
কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে ত্বাটিয়া উঠিতে পারিতেছে না । 
গ্রমের লোকের নিকট, ভীরুত। প্রযুক্ত হউক আর 
অস্ত্রাভাববশতঃই হউক, আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া যায় 
না। এইপদকল “ভদ্র” ডাঁকাতদের অধিকাংশই পুলিশের 
স্থপরিচিত, কিস্তু আদালত গ্রহ প্রমাণাভাবে তাহাদিগকে 
চালান দেওয়া! যার না। সংন্দহযূলে হাজতে রাখিয়া 
হয়রান করা ও ছত্রভঙ্জ করিয়া দেওয়া চলে নাঃ কারণ 
তাহা আইনের নীতি বিরুদ্ধ । স্তরাং এক্ষেত্রে পুলিশ 
একরকম নিরুপায় বলিলেই হয়। ইহাই পুলিশ পক্ষের 
ওজুহাত । 

তবদিও ডাকাতির নেতাগণ কেহ কেহ পূর্ব “ম্থদেশী? 
দলভুক্ত ছিল, এখন তাহার! অধিকাংশ পেশাদার ডাকাত। 
ধোপা] নাপিত প্রভৃতি গ্রাম্য লোক, যাহাদের সর্ধক্র 
অন্দরে বাহিরে গতিবিধি আছে, ত"হারাই নাকি গোয়েন্দা 
ও গুপ্তচর । দারিদ্র্যই এসকল ডাকাতির প্রধান কারণ। 
বি-এ পাশ যুবকও যখন দশ টাকা বেতনে চাকরী পায় 
না, তখন একরাত্রির লুগনলন্ধ উপার্জনে বৎসরের 
খোরাকী সংগ্রহ করার প্রলোভন সঙ্বদ্ণ কর! সময় সময় 
তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া! পড়ে । গ্রামে চোরাই মালের 
রক্ষক অনেকেই তত্রলোক । অন্ততঃ অনেক পুলিশ কর্ম- 
চারীর এইবপ ধারণ! । 

অর্থশালী ভত্রগোকগণ ম্যালেরিঘা জলকষ্ট প্রভৃতির 
হাত এড়াইবার জন্ পূর্ব হইতেই শহরবাসী হইতে আরস্ভ 
করিম্বাছেন। যে ছুচারিজন পল্লীগ্রামের মায়া ত্যাগ 
করিতে না পারিয়। পাড়ারগায়ে থাকিতেন, তাহারাও 
আ্বতঃপর গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন । ভদ্র- 
ঝোক অভাবে গ্রামগুলি অরণেয পরিণত হওয়ার বেশী 
বিলম্ব এ»+০. য়া মনে হয় না। আবার গ্রামে চল 
( 8৪০] €০ 005 58115895 ), আবার আমাদিগকে শহর 
ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে ফিরিয়। যাইতে হইবে, স্বদেশপ্রেমিক- 
দিগের মুখে একথা অনেক সময় শুন! যায়। কিন্তু দুর্বলতা 
ছুঃখের হেতু (6০19 98]. 85 10015612191) 7 দুর্বলের 
কোথাও শাস্তি নাই। গ্রামে তাহার স্থান নাই, শহরের 
কঠোর জীবনসংগ্রামে তাহার আত্মরক্ষা করিয়! টিকিয়া 
থাকাও কঠিন। ক্তিষ্ঠ হইয়া লোকে কি করিবে ঠিক 
করিয়৷ উঠিতে পারিতেছে না, অসন্তোষের মাআ! ক্রমেই 


৮" "৭ পশ্ম্পিস ইট, কলিজাতা ত্রাক্মমিশন প্রেস হুইতে গর) অবিনাশচন্্র সরকার দ্বাক্' মুন্রিত ও প্র শি 


প্রবাসী--চৈদ্র, ১৩৩০ 


২৩শ ভাগ, ২য় খ 


বৃদ্ধি পাইতেছেঃ ও কিংকর্তব্যবিযূড় হইয়া! নিরীহ 
বাসীগণ ভাবিতেছে, উপায় কি? রঃ | 

বস্ততঃ বর্গার হাক্কামায় অথম . "আআ নন্দমঠে 
ছিয়াত্তরের মন্বস্তরে লোকক্ষয়ের পর, দেশে যেরূপ ও 
কতা দেখা দিয়াছিল, এখন সেইরূপ অবস্থা হু 
বলিয়! মনে হয়। গবর্ণমেণ্ট ডাকাতির সাপ্তাহিক বি 
প্রকাশ করেন, এবং রাজ নৈতিকগরক্ধবিশিষ্ট ডা: 
গুপির আস্কর। করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লা 
কিন্ত এরূপ ডাকাতি সংখ্যায় অত্যল্প, এবং সা 
ডাকাতির ন্যায় এতট। টনতিক অবনতির পরিচায়ক 
অথচ যে মাত্ন্যন্তায়ে গ্রামগুলি তদ্রলোকশুম্ত হ 
উপক্রম হইগাছে, তৎগএ্রতি কর্তৃপক্ষের বিশেষ লক্ষ্য 
বলিয়া বোধ হয় না। কেবল দেশের লোকের 
দোষারোপ করিলে চধিবে না! গ্রামালোকে ভাকা' 
সম্পর্কে পুলিশকে যথেঃসাহাধা করে না, একথা! স্ল 
কিন্ত লোকের ধারণ! এই ষে গ্রাম্য যুবকগণ  আব্ম 
জন্য শ্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করিয়া লাঠিখেলার ত 
স্থাপন করিলে তাহাগিগকে পুলিশের নজরবন্দী 
হয়। | : 

দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল! স্থাপিত ন| হইলে পল্জ। 
বিধ্বস্ত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। ভদ্র যুবকদের : 
(০০০:/০০০1০ 0650659 ) কথ্ধিৎ প্রশমিত না 
বর্তমান, স্কুলকলেজের শিক্ষা ভাহাদের সকলকে 
ডাকাতি প্রভৃতি রাতারাতি বড়মানছছব হওদার « 
নিরাপঙ্ম স্থযোগ হইতে দীর্ঘকাল. নিবৃত র' 
পারিবে না। কথা গাছে, “বৃতূর্শিত: কিং ন ক। 
পাপং, ক্ষীণ। জনা:. নিষ্ষরুণাঃ ভাস্তি । অবশ্য 
সংখ/ক ভন্দ্র যুবক সম্ভবতঃ ঈদুপ জঘন্য নৃশংস 
লিপ্ত, কিন্ত ইহাদের এই নৈতিক খধোগতির বিষ : 
শরীরে ব্যাপ্ত হইমা পড়িতে বেশীিন লাগে না । 
ইহাদেরই আত্মীয়ন্বজন দ্বার! পল্লীর খত্রসমাজ গঠিত। 
লোকের যেব্ধপ ইহা বিশেষরূপে!হৃদয়ঙ্গম করা উ 
যে, সর্ধবিধ বৈধ উপায়ে অরাজকতা দমনের জন্য ও 
দ্রিগকে রাজশক্তির সহায়তা করা; কর্তব্য, কর্তৃপে 
ইহ! মনে রাখা উচিত যে, আইন ও শৃঙ্খলার () 
৪00 0£991এর ) যে দোহাই দি সর্ববিধ অত্যা। 
উৎপীড়নের সমর্থন !কর! হয়, তাঁহার আপল উ। 
কয়েকটি রাজনৈতিক অপরাধীর! দণ্ড নয়, দেশের 
ভাকাতি ও অন্থান্ত। সাধারণ খ্বপরাধ নিবারণ, 
দারিগ্র্যনিবারণের উপায় উত্ভারন ঘ্বার প্রজাব 
প্রবৃদ্ধি সাধন, যেন ত্বাহারা, অব্লচিন্ভার কবল হইতে 
হইয়াঃ সর্ববিধ জাতীয় হিতকর৷ ম্মহুষ্ঠানে আত্মনিত 
করিতে পারে। 


কপ আন 


